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[ক্রমে ক্রমে 
দির করেছেন। 
: অথাৎ বারা 
রতবর্ঘে পুবেশ 
দীপূকার পূ্নব!-- 
করা হচেছ । 
বব ক্যাম্পগুলিতে 
তাদের খয়রাতি 
ইরে যাওয়ার জন্য 
তীয়ত:, শব চেয়ে 
রা, ভারতীয় হাই 
নআন্ারষ্টািংয়ের 
ছ যে, পূর্ববঙ্গ থেকে 
সহজে ভারতবর্ষে 
হবে না। তিনটি 
ও কার্যকর হয় তাহলে 
ত যে, জাতির এক 
অন্তিতু অন্পূণণ বিপন্ন 
কথা আজ প্রতোকটি বাঙ্গালীর 
রা প্রয়োজন মে, সমস্ত রাজনীতি 
পিক প্রশ্রে উদ্ধে একটা পরশু 
সেটা মানবতার প্রশু। শীবুক্ত 
[লাদেশে সেই মানবতার হত্যা 
তে চলেছেন । 


৭ সালে ভারত ব্যবচ্ছেদের 
গৃহীত হয়েছিল, কেন্দ্রীয় 


দপ্তরের বর্তমান কাধকলাপ 
রব চেয়েও অমানূসিক এবং 
শুধু একজনের ছারা এই কার্য 
5 মা দূর্তাগ্যপ্ুক্রমে পশ্চিম- 
কশেনীর অদ্রদশী রাজনীতিকের 
তিনি লাভ করেছেন । বিগত 



















সেই চুক্তির সার কথা 


ঘর ছারা | 


পর বাঙ্গালাদেশের : কংগ্রেস | 
না৷ একটি অলিখিত চুক্তিতে | 





বাদ রা £ কাকাত। ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৫৮ £ 


ডদ্বাস্তদের বঞ্চনার 






£ মুল্য ২৫ নঃ পঃ 


4১ 


সুপরিকল্পিত ফন্দী 


(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি) 
গদ্বাস্ত সমস্যা সম্পর্কে শুধু যে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে 
সরারী নীতির সূচনা দেখা যাচ্ছে তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ 


জরারের একটি অভিসন্ষিও 
নীরি নামে তারা পূর্বববংশ 


আনবে তাদের সাহায্য এবং 


ফুটে উঠছে। এই কুখ্যাত 
থেকে ভবিষ্যতে যত উদ্বাস্ত 
পুনর্ববসতির সর্বপ্রকার 


সুগো সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন। 


€&পরত্ত যে সকল উদ্বাস্ত আগে 
বাই। নানা যায়গায় শোচনীয়ভা 


থেকেই এসে সরকারী ক্যাম্পে এবং 
দিন যা তাদের সম্বন্ধে 





সকধুকার দায়িত্ব পুত্যাহার করার জন্যও সরকার ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । 
এতা অজ্ঞাত এবং অপ্রকাশিত কতকগুলি তথ্য আমাদের হস্তগত 


হয়ে। 


€্ম্পূতি কলিকাতায় 


এক স্বূলনে ঘোষণা কর! হয় যে, এখন খেকে এই 


অনিত 


সরকারী নীতিনিদ্ধারকদের 
“হতভাগ্য” বাক্তিদের 


জন্য চু কিছু চাকুরী বা তার সুযোগের ব্যবস্থা কর! ছাড়া সরকারের 


আর শেষ কিছু করণীয় থাকবে 


সরকারঠাম্প বহির্ভূত দশ লক্ষ 


উদ্ধাস্্দেজন্য এই তবিতব্য স্থিবীকৃত | 


হয়েছে গবং ক্যাম্প নিবাসী তিন লক্ষ 


নরনারী র শিশুর সম্পর্কে তারা স্থির 





করেছেনয, বাঙ্গলার বাইরে তাদের 
পনবাসনয়ার (সিদ্ধান্তে তারা অটল 
থাকবেনর» যে মমস্ত উদ্বাস্ত তাদের 
এই সঙ্ধারে ণ করবে, তাদের 
তাঁরা ডে|াবং ত সুযোগ সুবিধা 
থেকে জ্রঠ কর 


1 যনিংকোন প্রয়োজন থাকে 
তরে ছটআথিক বৎসরের দশ মাসে 
পশ্চিমে সাহায্য এবং পৃনবাগন 
দপ্তরের : বরাদ্দের পরিমাণ লক্ষ্য 
করা যেপোরে ॥ ব্যয়ের. পরিমাণ 
এই কথাইাণ করে যে, কেন্দ্রীয় এবং 
রাজ্য সর; উদ্বাস্ত সমস্যার ব্যাপারে 


এক তরং রায় দিচ্ছেন, তেমনি | 
তার এ রাতারাতি সমাধান 
করে ফের | জন্যও ব্যাস্ত হয়ে | 
সন্মতিক্ৰমে! ৮ কেন্ত্রীর সরকার 


উদ্বাস্তদের টা ।ব্রাট অংশকে (যে 
সকল উদ্বা্াগে থেকে এসে নানা 
জায়গায় ভাষাড়ীতে বশবাস করছেন) 
পূনবাধনের যাগনুরিধা থেকে বঞ্চিত 
করছেন, থা. সহজেই বোঝা যায় | 


৷ মন্্রীহ 





নি এই নিক্ষকরুণ 
একটা সুচিন্তিত ”১ 
রতমাত্র এবং সেই 
হলেন ভারত 





খতকর! ২৫ ভাগৰ -২রারাযা 


ভীবণ্টন করে উঠতে | £টি্তীক্ব রা! 
Jam প্রত 





না। 

|,ঝানু কূটনীতিক ঠিক উপযুক্ত সময়েই 
তার অস্ত কল্পনার জাল বুনবার 
অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন । অগণিত 
উদ্বাস্ত আগমনের ফলে যখন রাজ্য 
সরকারের আথিক সঙ্গতির উপর 
ভয়াবহ চাপ পড়তে থাকে এবং এই রাজ্যে 
পূনর্ব সতির সংস্থান সঙ্কুলান ক্রমাগত ক্ষীণ 
থাকে, তিনি তার 
আকাডিখত সুযোগাঁট লাভ করলেন, 
এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রীবগ” ও অন্যান্য 
কংগ্রেস, নেতাদের দ্বারাই এই সুযোগ 
রাচত হয়েছিল । শ্বীখানাও বুঝতে 
পারলেন যে এমন মওকা তাঁর হাতে 
এসে গেছে যা দিয়ে তিনি নেহরুকে 
দেখাতে পারবেন যে তিনিই পূর্ববঙ্গের 
উদ্বান্তদের বিরাট সমস্যাটার সমাধান 
করে ফেলেছেন এবং তাহলেই 
ওয়ার দাঁবীটা তিন নেহরুর কাছে 
বেশ জোরের সঙ্গে পেশ করতে পারবেন । 

(২য় পৃষ্ঠায় দৃ্ব্য) 


সত 


হতে তখনই 





মুক্জা কাহিনীর ভাল ও মন্দ দুটো 
দিকই রয়েছে । মুক্দ্রা দিকটা হচ্ছে এই 
যে, বেপরোয়া লোকেরা এখনও বাজারে 
বিপর্যয় সৃষ্ট করতে পারে 1 এবং আরও 
ও উদ্বেগের কারণ এই যে, শাসন 

চিত আছেন তারাও 
নৃত হয়ে থাকেন | আর 
ৰহ কাহিনীর ভাল দিকটা হচ্ছে এই যে, 
পার্লামেপ্টারী গণতন্ত্রের কার্য্যকারিতার 
এট! একট! জলন্ত দৃষ্টান্ত । 


সাধারণতঃ এক নায়ক শাগিত বলে 


পদ্দিচিত যে সমাজ; যেখানে চাগলা কমিশন 


গঠনের. কথা 






কেবিনেট | 


| পা 


/ Tir রন 


গা নহে ক্জানাি হুক 


ঠা 


(দর্পণের নিজস্ব প্রতিনিধি) * 


মেয়র ডা 
সংকল্প ঘোষ, 
মধ্যেই কপৌরেশনকে নাতি 
জনসেবার উপযোগী করে পুনগ 





ডাঃ ত্রিগুণা সেন কাউন্সিলরদের করতালির মধ্ো এক বৃহৎ | 
তার বর্তমান মেয়াদের বাকি দূ'মাসের 


এবং বিভিনু 
ঠিত করবেন। 


বিভীগকে 'নিংস্বাথ 


কাউন্সিলরদের অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে হাত 


কমিটির কয়েকটি মিটিংও 


হয়েছে 


দিয়েছেন।১৫টি কমিটি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে । 


| কমিটিগুলোর মধ্যে কয়েকজন 


বাইরের লোক আছেন কিশেষজ্ঞ হিসাবে । 


| খুঁটিনাটি ব্যাপার হয়ত তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেন সনি | 


সব 


কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ডিপার্টমেণ্ট 
ও অফিসারদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করে তীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন 


_ এ দূরাশা তিনি পোষণ করেন 
বৎমরান্তে দেখা যায় উদ্বৃত্ত হয়েছে 
৮০ লাখ টাকা বা তারও বেশী । একেবারে 
ভেল্কী | বাজেট অবশ্য প্রথম তৈরী 
করেন কষিশনর স্বয়ং | কিন্ত সকলেই 
জানেন_ আইন যাই হোক না কেন 
কমিশনারকে ফিন্যান্স কমিটির কি চাপের 
মধ্যে কাজ্জ করতে হয়। বাজেটের 
প্রকৃতি কেন এমন হয়, কোন স্বাথ___এর 
পেছনে কাজ করে, অন্সন্ধান করলে 
অনেক তথ্য বেরিয়ে পড়বে । 
কিন্ত ডাঃ সেন সেদিকসযত্বে এড়িয়ে 
চলেছেন | তিনি সাধু বাকি; উদ্দেশ্য 
তার মহত। কিন্ত তাঁর পিছনে কাউন্সিলার 
ঘোরে, যতদিন 
তাদেরকে পথে আনা না যাচ্ছে, ততদিন 
তার প্রচেষ্টা সফল হওয়া দূঘকর। 
সেন যাদেরকে দূনীতি যন্ত্রের “সামান্য 
ক্রু” আখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের কয়েক 
| জন মারা পড়তে পারে শুধু । 
ডাঃ সেনের পূর্বেও অনেক সাধু 
পুরুষ তার মত সংক্ুপ করেছিলেন | 
সার্থক কেউ হন নি। দূনীতি ও কাজে 
শৈথিল্য ৩০ বছর আগে যা ছিল তাই 
আছে; সম্ভবত বেড়েছে । কপোরেশনের 
আয়ত্ত তো অনেক বেড়েছে যুদ্ধ পূর্ব 
আড়াই কোটি টাকা থেকে এখন প্রায় 
| সাত কোটি টাকা | 
তবে তার পূর্বে যা কেউ কখনো 
| করেন নি, ডাঃ সেন তা করছেন । ছদ্য 
বেশে কয়েকদিন অনুসন্ধান করে কর্পো 
রেশনের খোলা সমতায় ঘোষণা করেছেন = 
“দুনীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়’ | 
আরও বলছেন, নিমুস্তরের জনৈক 
কর্মচারীকে ঘুষ নেবার সময় হাতে হাতে 
ধরেছেন | বলেছেন; “সে তো সামান্য 
হক্র, মাত্র, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 


দের যে-দল সর্বদা 


ডাঃ 


| ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ লাতের হবে না। 
| ( ২য় পৃষ্ঠায় দৃব্য ) 


তাবন্ধিত ব্যক্তির 


মন্রিত্বে অধিকার নাই 
কৃষ্ণমাচারীকে অবিনন্নে যত কর 


দর্পণের বাণিজ্য সম্পাদক 
মন্ত্রীর প্রশংসা স্বরূপ একথাও বলতে 
হব্লে যে, আপাতঃ দৃষ্টে একট! অপ্রীতিকর 
ঘটনার সম্মুখীন হয়েও তিনি এসম্পর্কে 
পুঙখানূপূডখ তদন্ত করার দায়িত্‌ এড়িয়ে 
জাননি। এরূপ একটা সন্দেহ থাকতে 


যদি চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন 
করতে তা'হলে প্রধানমন্ত্রী এত তাভাতাড়ি 
তদন্তের নির্দেশ, , দিতেন কিনা। 


যাই ক্জোকক ফিরোজগান্ধী যেরূপ 
সাহসিকতার সঙ্গে এই গোপন লেনদেনের 
| কারবারাটিঠফাস করে দিয়ে এবং 


1 সনুক্ারী” কর্মচারী প্রশাসনিক 
ধান ৷ মান উনুয়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন্তঃ 


যে বিরোধী দলের কোপ সদস্য | 


দেখে আশ্চয হতে হয় | 





পুনশিয়োগের নমুনা 


উধ তন কর্মচারীদের উপর বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা 
না করে পশ্চিমবংগ সরকার 
কতৃক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে 
পুরনিয়োগের একটি জাজল্যমান 
দৃষ্টান্ত সদা সদ্য আমাদের হপ্তগত 
হয়েছে। 


°° 

কিছু দিন পূর্বে মেজর এস, 
দত্ত নামক কেন্দ্রীয় সরকারের 
জনৈক অবসরপ্রাপ্ত কম্মচারীকে 
৪৫০, টাকার বিশেষ বেতনসহ ১৬ 
শত টাকা মাসিক বেতনে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ভেটারিনারি সাভিসের 
ডাইরেকটর পদে নিযুক্ত করা 
হয়। তিনি যাতে এই বিশেষ বেতন 
পেতে পারেন তার জনা আনিমেল 
হাজব্যাণ্ডি, বিভাগাটকে ভেটারি- 
নারি সার্ভিসের সহিত মুক্ত করে 
তাল্ল ভারও উক্ত ভদ্রলোকের 
উপরেই নান্ত করা হয়। 


এই বেতন এবং বিশেষ বেতনের 
বলে তিনি রাজা সরকারের কি 
বিভাগে এক আগ্বিতীর স্থানের 
অধিকারী হয়েছেন। টা মোট 
বেতন কৃষি অধিকর্তা ডাঃ এস, কে 
নন্দীর চেয়েও বেশী । আর ভেটা- 
রিনারি সাভিসের সহিত আনিমেল 
হাজব্যাপ্ডিকে যে যুক্ত করা হয়েছে 


তা তো শুধু নামে মাত্র । কাধ 
এখন পর্ধ্যন্ত-্পদি৬ _ভাও 'নন্দুয় 
আনিম্যাল হাজব্যারঞ্ডির দেখ" 


শোনা করেন, তথাপি এতদসংক্রাত্ত 
যে বিস্ব্র বেতন তা ডাঃ দত্তই 
পেষে আসছেন। 





| তার 'জন্যপ্প্তিনি ধন্যবাদার্হ । বিচার- 
| পতি চাগলাঁ তদন্তাট প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের 


ব্যবস্থা করেও আমাদের প্র্ঞ্ক়াজন 
| হয়েছেন । এবং গোড়া অন্ধ বিশ্বাধীরা 
স্বীকার করতে চাইবেন না যে, পার্ল 
মেণ্টারঞ্গণতফের সবষ্ডণ রয়েছে । 
মুনা কেলেক্কারী আমাদিগকে 
অনেক 1জনিস সম্পকে গভীরভাবে 
চিন্তিত করে ভূলেছে | প্রথমতঃ স্মস্ত 
বাজনৈতিক দলই সম্পদ ও শক্তি কেন্দ্রী- 
করণের বিরোধী | তৎসতেও এই" 
কেশ্রষঈ্ঈকরণ তে অব্যাহতভাবে চলেছে 
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J লতার খর ফারাবী 


প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ )' 






স্ববং মেয়র বলেছেন : “কে 
বক্তব্য শুনেছেন ও. নিজেদের না ES 

ব্যক্ত কবেছেন। সভা | নেই 1 ডিপার্টমেণ্ট ' ডিটপা মেশে 
" উপস্থিত থেকে আযাব | নিয়বকানুন যা আহে তা মামাত 
মনে হয়েছে, কাউন্লিলরদের ৭ আমলের 1 ফাঁক গ্রহণ করা বেওয়ার 
আক্রোষ প্রাবান্তঃ ১৯৫১ সালেব | দ্ীডির়েছে 1৮ ৮. 
॥ আইনের উপব কাবণ এতে তাদের |. ১৯৫১র আইন প্রণয়নে কবেছে 
ক্ষমতা কিছুটা সংকুচিত করা | কংগ্রেসী সবকাব | কিন্ত গোষ্টি 
হয়েছে | এখন তারা অফিসারদের কংগ্রেসী কাউন্লসিলেবব! (এবং অ 

দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবাব কাউন্সিলেররাও) এটিকে কখনও সু 

অধিকার থেকে আইনত বঞ্চিত | দেখেন নি অসন্তোষ এর পৰে 
কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে | প্রকাশিত হয়েছে, কিন্ত মেয়বের ঘোষ, 





টু “" ( দপণের নিজনু প্রতিনিধি ) 
১". ইউনেক্ষো আর তারতেব যুক্ত ব্যয়ে |, ছাড়া, আর সর্ব ব্রই এই আধিক্য পরিস্কূট। 
দক্ষিণ এশিয়াব রাষ্ুগুলিব জন্যে এক | প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে 


aR FE গবেষণার কাজ 


বছব' আপে কলিকাতায় যে গবেষণা 
কেন্দ্রটি স্বাপিত হয়েছে, ভাৰ গবেষণার 
রিপোর্ট যে নির্ধারিত সময়ে-এমন কি, 
তার অনেক পরেও তৈবী হবেনা, সে 
বিষয়ে সকলেই এখন নিশ্চিত থাকতে 
* পারেন | এই যর মার্চ মাসে গবেঘণাব 
বিপো্ট সমাপ্ত হবার কথা; কিন্তু যতদূর 
জান! যায়, কাজেবখুব সামান্যই এপিয়েছে- 
রিপোর্ট করে তৈরী হবেঁ-তা কেউই 
বলতে পাবেন না । 

অথচ, এই গবেষণার" সফল পবি- 
সমাপ্তি সঙ্গে তাবতের অর্থই শুধু নয়- 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সন্থান ও 

বিশেষভাবে জড়িত। 

কিন্ত গবেষণাব কাজ এগোয়রি কেন? 
আয়োজনের তো কোন ক্রটী ছিল না । 
সোটা জাইনেব ডিবেক্টাব, মোটা মোটা 
মাইনেব বিশেষন্ত-_-আব তাব সাথে 
তাল বিলিয়ে অন্যান্য আনুসঙ্গিক কিছুরই 


তো অভাব ছিলনা | তবু কেন. এই ব্যথতা, 


কেনই 'বা বিদেশী বিশেষজ্ঞরা হতাশ | 


ও বিরক্ত হয়ে বিদাষ নিচ্ছেন? গবেষণা 
কেজ্ের শ্রান্ত, পবিত্র আবহাওয়া আদ 
. মড়যষের বিষে দূষিত কেন, যথেষ্ট 
যোগ্যতা থাকলেও বাঙ্গালীব কাছে এই 
কেন্দ্রের দ্বাব রুদ্ধ হযে যাচ্ছে কেন? 


এই সব পরশু আজ জনসাধাৰণেৰ অবশ্যই 


নয়. কেজেরে . ভিরেক্সার 
বোন্বাইয়ের অধ্যাপক সি এন, 
ভঁকিল মার্ধনে আর অন্যান 
খরচ মিলিয়ে প্রায় ৭০০০১ টাকা 





তিনি নানা রকম আজগুবি রিপোর্ট 
পাঠিয়ে তাদেব শাস্ত রাখছেন | 


জানুয়ারী মাসে কেন্তরস্বাপনা থেকে 
কাজ মন্দ চলছিল না । আনুষ্ঠানিকভাবে 
কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার আগে থেকে এবং 
তার পরেও অনেক পবীক্ষা নিরীক্ষা 
হয়েছে । তারপব বিশেষজ্ঞদের নিদেশ 
তৈরী হ'ল । ১২৯টি পুশবিলীব এক 
তালিকা । কলকাতার শ্রমিক ীবনের 
সামাদ্বিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য জানাই ছিল 
এই পৃশুাবলীর লক্ষ্য । তারপব এলেন 
অধ্যাপক লি, এন, তকিল ডিবেক্টর 
হয়ে ১৯৫৭ সালের মাচ সাসে। ওলন্দাজজ 
বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভাবস্দুইস, যিনি এতদিন 
প্রধান ছিলেন, তিনি হলেন ডেপুটি । 
‘উদ্দেশ্যটা এই যে, স্থানীয় অবস্থা ভালভাবে 
জানেন এমন একজন ভারতীষে র অধানে 
গবেষণা চালান হক । প্রঃ ভকিল হলেন 
এই ভাবতীষ বিশেষজ্ঞ বোঘাইয়েব স্কুল 
অব ইকনমিক্ের ডিরেক্টর | অধ্যাপক 
ভকিল এসেই নিজ্জেব খেল শুর করলেন! 
অফিসে অদল-বদল হতে লাগল । তার 
উদ্দেশ্য যাই থাকুক আসলে তাতে 
কেন্দ্রের কষীদেব কাজে ব্যাঘাত স্ষ্ট 
হতে থাকল | 


শী ডি, এন, শর্ষ। কেন্দ্রের এ 
মেণ্ট অফিসাব 1 ভদ্রলোক বাথ 
ছুটিতে ছিলেন । ফিবে এসে তাকে আব 
কান্দে যোগ দিতে হলনা | তাঁব বিরুদ্বে 
তার সহকর্মীদের দিযে চক্রান্ত সষ্টি করা 
হল | যাবা বাজী হননি তাদের নানা বকম 
ভব দেখান হল | 'শৃশির্শাকে দেওয়া হল 
পূর্ণ বেতন এবং ভাতাসমেত ছ'মাসের 


বা তে 











পারে । আজ তিন বছরের বেশি হল 
ফিন্যাল কমিটির - অতুযুৎ্সাহের ফলে 
কর্পোরেশন “বাজার” থেকে প্রায় তিন 
কোটি টাকা ধাণ গ্রহণ করে। তার 
কপর্দকও ব্যয় হয়নি | 

ধণ ভোলা হয় তখনই যখন কোনো 
বড় নতুন কান্ত হাতে নেয়! হয়। সাধারণত 
ধাপ প্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং 
প্যানও পাকাপাকি তৈরী হয়ে যায় । 
কিশোবীলাল বাবুব আমলে উচ্টো 
ব্যবস্থা | ফলে, ধ্ণ ভোলা হল । কিন্ত 
তিন চাব বছরেও কাছ আরম্ত হোল লা 
কিন্ত এই বাবদ বছরে ১০1১২ লক্ষ টাকা 
সুদ কর্পোরেশনকে গুণে দিতে হচ্ছে! 

কিছুদিন পূর্বে কিশোরীলান বাবুব 
নেতৃত্বে কর্পোরেশনের একদল মাঁতিকবর 
ডাঃ রাযের সঙ্গে দেখা করেছিলেন 
আরও চাব কোটি টাকাব খ্ণ তুলবার 
প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীব “শ্তভেচ্ছাব”” জন্য! 
এখনওএ টাকা বাঙ্জাব থেকে তোল! হয়নি! 

হয়েও থাকতে পারে | কাবণ, 
থণ তুলবার ব্যাপাবে ফিন্যান্স কমিটি 
এবং ফিন্যান্স ভিপাটমেণ্ট অত্যন্ত 
গোপনীয়তা অবলম্বন কবে চলেন ! 
বছব তিনেক আগে যে শ্ণ তোলা হল, 


-| কে জানে কেমন কবে একটি মাত্র 


দালাল ও একটিমাত্র বীমা কোম্পানীই 
পূর্বে থেকে খবরটা জ্রানতে পেরে একে- 
বারে টাকা সমেত হান্রির | এবং বলা 
বাহুল্য তাদের প্রস্তাবও বিশেষ তৎপরতার 
সঙ্গে গৃহীত হয়ে গেল ! 

ধুণেব টাকাগুলো করদাতাদের 


কোনে! উপকাবে কিংবা কাকে আসে নি, 


বলে যে কারুব স্বার্থেই আসে নি তা নয়। 
টাকাগুলো অমনি অনি বসে থাকে না! 
এ নিয়ে এক প্রকাব ফাটকাবার্জী চলে | 
কত ব্যাপক এর আসব । দ্‌কোটি প চাত্তব 
লক্ষ টাকা ! 
কর্পোরেশনের যাতে কিছু আয় হয় 


পান প্রতি মাসে । গবেষণার ভিত ণ্ট | এ জন্যে এ টাকা লগ কবা হয়__ প্রধানত 

কাজে দ্বার অফিসাবেব কাক করতে লাগলেন! | গবর্ণ সেণ্ট, ই ও পোর্ট 
: ই রা শরীপারিখ হবেন রেডিট্রেন অফিসাব |] টার য় 

হৃবহ কম ৷ কেন্দ্রের, সংগঠন, | তাৰ প্রধান কাত্র হল চিঠিপত্র পাঠানো । উজ রি দি 


পারিপাটা। আর লোক 
নিয়োগের ব্যাপারেহ কার 





দূজনেই মাসে ৭৫০২ টাকার ওপব পান । 
. লোকনিয়োগ সম্পর্কেও অধ্যাপক 


তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবব বাখেন 
নিশ্চয়ই | কযেকটি নতুন দালালও না 






ক? বলাটা 

বিদায় নিতে হ 

যে সৌভাগ্যই বে 
স্পষ্টই বোঝা যা 
ষ্টেশনে এবং ' বা] 
প্রভৃতি জায়গায় 
হাষলাব মধ্যে দিয়ে। 


০ 


বস্তুত, 


»] তরফা সমাধান কবে 


এসেছে সবকাবী মহ] 
চিন্তাধাবা থেকে; সেই 

এই যে, ভারা উপলদ্ধি 

যে, তাঁদের উপর যে 

নাস্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে ব 
কিছু কবতে তাঁবা শোচনীয় ব্যথ * 
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে খাত 1 
আগে দিমীতে ডাঃ রাষ শু 











উৎসাহ বেশী ৷ কায়দা করে | ভকিল নতুন ধাবার প্রবর্তন করলেন | 

টা মাই পদওঠি বা দেখে নৰে হয়, তিনি বিশ্বই টড ক 
১ কিভাবে. নিজেন্সলোকদের | করেন না, বাংলা দেশ উপযুক্ত লোক এব সন্মুখীন হত হবে| কিছু 
য়া খায়, কি করে পাওয়া বায়। ভাব চাই বোঘাইয়েব লোক। বহুদিন যাবত কর্পোবেশনের কয়েকটি ত কমিশনের রও ৯ 


সুকোঁপলে বাঙ্গালী বিতাড়নে' 
সফল . কাম হওয়া, সবাস্ম7"এহই 
সহ এখন তার. গরেষণার 
সবি হয়ে দাড়িয়েছে । 

/* ১৯৫৭ সালেৰ জানুয়ারী মাসে 
 ইউনেক্ো. কলকাতায় এই গবেষণা 
কেন্দ্র স্বান কবেন 1 দক্ষিণ এশিয়ায় 
কোথায এই কেন্দ্রটি স্বাপিত হবে, তাই 
নিয়ে ভারত ও পাকিস্থান উভয়েই ছিল 
প্রবল দাবীদাব। শেষে অনেক বিবাদ 
বিসম্বাদেব পব ভারতেই কেন্দ্রটি খোলা 
হল | অনেক দেশ এই ব্যাপারে ভাবতেব 
হয়ে ওকালতি করেছে। আফি' 
থেকে ফিলিপাইন--১৩টা অন্য 
" এই কেজ্র। 

- দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে 
সামাজিক পৃতিক্রিয়া মোটাযুটি এই হল 
গবেষণাধপশরিঙ্ষয | কথা ছিল একদল, |. 


বিশেষভাবে শিক্ষিত কর্মী এক বিশেষ 


পদ্ধতিতে বিভিনূ, দেশে গ্রবেষণার কাজ 
চালাবেন । el 
কিন্তু স্ময়ন্নত অর্থাৎ ১৯৫৮র সার্চে 
বিপোর্ট বেরোবে না কেন? ভারত 
সবকাঁর প্রচুর অর্থ দিচ্ছেন, নানারকস 
ধা দিচ্ছেন আর এব সঙ্গে ভারতের 
ও সন্মান ও জড়িত । উপযুক্ত ক্টুরও 
অ্বতাব ছিলনা! তব্‌ এই রিলম্থ' কেন ? এক 





মোটা মোটা অংকের বলি হয় ! এনিয়ে 
কিছু মাত্রাধিক্য হযেছে বোধহয় | 
না. হলে একটা বিল সম্বন্ধে ডাঃ ভাব- 


কাটারও কথা হয়েছে, 'দল-ঠাণ্ করার 
রিফিলেরেটর ভালা বন্ধ $1 **অবশ্য 


বু মুন 
দেওয়া 


ব্লতে গেলে বলতে হয়; বত্তমান নান অফিসের াড়ীও ব্যবহার 
বি ঢাত আবিক্যই হল’ কর হয়? 





ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন ছিল | সে সব 
ব্যাঙ্কের কাজে গাফিলতি বা ভুল হয়েছে, 
একথা কেউ বলেননি । তথাপি কোনো 
রহস্যজনক প্রয়োজনে গত চার বছরে 
নতুন দুইটি ব্যান্কেব সঙ্গে কর্পোরেশন 
সংযোগ স্থাপন করেছেন | এখন কোন্‌ 
কোন্‌ ব্যাক্ক যারফৎ সিকিউরিটি ক্রয়-_ 
বিক্রয়ের টাকা লেন-দেন হয় ? 
কিশোবীলাল বাবু কাপড়ের ব্যবসা 
এবং আমদানী রপ্তানীব ব্যবসায়ে কবিৎ 
কর্ম পুরুষ | 'কর্পোবেশনে প্রবেশ করার 
পব তিনি ফিন্যান্স এক্সপাট- প্রায় 
যাদুকর-_ হয়েছেন | অন্যান্য ষ্ট্যাণ্ডিং 
কমিটি ছেড়ে দিলাম, ফিন্যান্স কমিটির 
কার্ষকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রস্তাবে 
তিনি মায় দেবেন আশা করা যায় না কি? 
কারা এতগুলো ধণের টাকা নিয়ে 
ফাটকাবার্জী খেল্ছেন এবং কারা এর 
থেকে লাভবান হচ্ছেন? এ কথা ভুললে 
চলবে না, করদাতাদের পকেট থেকে 


হা চল পে 


সুদের জন্যই বেরিয়ে 











[ধারণের 













































ড্ত প্রবির কর নভোমগুলের 
ত্যাগ করে যখন গঠ হৃদি 


লেডি 


ললনাদের 


বলিতি কুকুরে মত 
চুল, যখন বালখিল্য উৎসাহে 


গৌড়ীয় তরুণদল লে 
ছাট, পরণে রাজকাপুরি, 
গানে মাকিণী হাওয়াই কৃতি 
বকে কিটিল ড্রাম বেঁধে ফুতির 
ডা মাঠের উদ্দেশ্যে কদম কদম 
: তখন আমি, গৌড়ের 
হবি, সমস্যার বোঝা কাবে নিয়ে 
ক্রান্ত মনে আমার চিলে কোঠার 
আবদ্ধ হয়েছিলাম | 
সঃ # 
পৃজাতন্ত্রী দিবস | 
জাতির পলক আজ 
॥ খাওয়া পায়রার মত দিগিদিকে 


| বাড়ীতে বাড়ীতে 





, ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজছে । 


হঠকারিতার জন্য 


সেই চিলে কোঠায় 


দিবসের ছয়টি উৎসবে 
রনামে কংগেসের 
| এক টি 


আর 


| সেইসময় টক করে 
ভু জেলে তার উদ্বোধন 


আর নিশ্চয়ই তা 
ট কৃই আমার কাজ ॥ 
খন % সময় একবার চলে 


মত ব্যাকডোর 


৮৬7৮৮৬7৬৮-৬/৬৮০৬৬৬৬৪৮০৬/৮০৬৬। AINA AINA ANN 


(টি, 


_কৰি গোৌড়ানন্দ 


জে 


লোভাতুর 


লিস করে । 


আত্বারাম 


বলে 


রুশী ভাই 


ভ হিন্দীচিনীভাইভাই। ক্যামেরা 
চ! কাপেট চাই | কম্যনিষ্টদের কি 








হ্যাচ্চো যেই মেরেছি অমনি 
শু?ার রুদ্ধদ্ধারে 5 কঠ ক নাড়া 
দরংতেই 





রমণ্নকটী! মাদার ইণ্ডিয়া ফিলিমের 
নামত দেখতে । 

নিন্দিত কণ্ঠে দেবী বললেন 
অম7 চেয়োল]। 


ওক | 


সম্পর্কে তোমার 


খেয়ে বললাম, মাপ করবেন 
আস্ত | মহাশয়ার পরিচয় ? 


ছি 


বললেন 
জাগি 

লাম না জাতি? 
ললেন॥বঝেছি 
বঝরে না। 


গদাব 
শা আমনি নেশন 
গো, 

| এবুরালাম । 
আমাগরীর 


অহে; সৌভাগ্য আমার | 





রোমাঞ্চিত হ'ল | 


তানীবাক্তি, বড় বড় ফিলসফার, 
নেতা: আমাদের পধানমন্ত্রী যার 
জন্য ন্রাট খেয়ে বেড়াচ্ছেন, 


য়ং আমার চিলে কোঠায় 





বঙ্টুমি 


ধ দেৱে ? 


1 এ বল, আমার 
b 2 


আজ চার বছরের 

১৮০ স্ন 
| ধ্লাপুজা! | মহাত। 
1 আমাদের অন্তর থেকে 
ছি 


পনার 
{ 6 মহান 


i তবে 
KB 





1 পে এজ 
পতার 


যশ 
স্গুরেন 


র দেশে আমাকে 
সম্তান বানিয়ে F 





সম্পতি পরিকল্পনা কমিশনের অৰ্ঘ - 





কম্চম 





নীতিবিদগণ যে সিদ্ধান্ত গে 


দেশের 





[চাঃ 


বীর 


ছ। 





র তিনদিন 





অবিবেশ 








থেকে যথাসম্ভব 


এই মষে প্রতিশৃশতি 


আগামী ২৪ 


ত্র অন্সানে 


ফেব্রয্য়ারী 


বাীনময়ঞ হবে 


কন 





কারখানার 























একটা মর্বনিম কাঠামো য়ে যাচ্ছেন বলে পর্যবেক্ষক মহল ২ কোটি টাক 
ব'লেও তাঁরা মন্তব্য করেন । নে করেন | ৩১শে জান্যা হজর্ৎ 
তাদের সুপারিশে আরও বলা হয় ৷ বল মসাজদে জুল্লা নামাজের মস 
হ্‌ জনসাধারণের বক্ত তাকালে আব্দল্া বলেন যে 
৫ সব দেশ আত্রনিযন্ত্রণের দাবী স্বীকা 
করে ন তারা আমাদে তিবেশী 
হু 3 শ যারা তাঁদের এ দাবী 
সমথ ন করে তারা “পৰ বা ও শ্চি 
অবস্থিত হ'লেও আমাদের 
* % 
নাবদ্ল্লা সাহেব আরও বহ 
কাল পর্জ্ঞজ ভা বশির লা রা 
আর { ন্বণাণ কার ক সবলোকে টু 
অধিকার বলে জাহি টি রি 
কিজ্তু কাশ] র 1 ভারতের তি 
মা পাষণের কারু বক 
উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিনিময় সম্পর্কে! কোম্পানী 
তরিকত কর ধার্য করা হ কার ভারত ও পাকিস্থ ব্য সম্পত্তি" ম্যাঙ্গানিজ 
@ চ 1 চাল্পন হই 1 ” কলা।এসাধ 
পাঁচসালা৷ পরিকল্পনার তৃতীয় | এক চুক্তি সম্পনু হয়ে এ চু 
নিদি? কাজ যদি শেষ ক'রা পকে ভারত সরকার 5 | 
টনি ®t করে জানা য, অস্থা 7 ঠি 
হাহ খণগ্রহ অথবা কর খাবেন পাও 1 
দ্বারা ২০০ কোটি টাকা স গহের পয়োজন। সম্পকে এ চান্ত ফলে উভ 
বৰ শকতি a ঢায 
রাষ্ট্রদ্রোহমুলক প্রচার 
শখ আবদল্লার কাযকলাপ ও উক্তি 
সম ই রা ড্রোহমূলক বলে ভারতে সবশেষ 


সনকানাী 


বেসরকারী বিভিন 


পা তবাঁদ 













*সাভিস 
সন্বন্ধেও 


ইয়েলো 
লেবেল চা 
পান করুন 


তযভ তরীর 
নো ভারাতে কয়েকটি কারখানা 




















সর চিঠিও 


? 


পুরে নাহার. আসুয় গ্রহণ 


(নিজস্ব সংবাদদাতা প্ৰেৰিত ) 


ভিড SRT 
* কোটায় ঠেলে দিযে আধুনিক আসামে 
. ফিবে আনা গেছে । অকাবণ কর্মব্যস্তুতা 
নেই। পুবাণো মম্থব গতিতে জ্বীবন চলেছে 
বাছ্দনীতিব ক্ষেত্রেও এখানে ঘটনা 
প্রবাহ বলতে কিছু নেই, জসমীষা ভাষা 
থেকে একটা কথা নিয়ে সবাই" বলতে 
শিখেছে যে এখানে সব. “‘লাহে লাহে” 
অর্থাৎ আসন্তে আন্তে হয় ॥ অনেক কাঠ 
বড় পুভিযে ক্ংগ্রেসেব ত্রিষঠিতম পূর্ণাঙ্গ 
অধিবেশন জুসম্পনূ কবা গেছে, এখন 
কিছু দিন যেন সব কিছুই ঝিমিযে পড়বে । 
গৌহাটি থেকে খবৰ আসছে সেখানকাব 
* উল্লেখযোগ্য ঘটনা কংগ্রেস ভবনে নীলাম 
ডাকাব আসর বসেছে- প্রাশৃজ্্যোতিষ- 
পুরের উহ্ত্ত ঘটি বাটি এমন কি ফুলের 
গাহগুলোও বিক্রী হচ্ছে। 
নীলামপর্ব. শেষ হলে বোধ হয 
বদরপুবে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা বৃদ্ধিব কথা 
শোনা যাবে | সেখানে নতুন মুখ্যমহী 
শ্রীবিমলাপুসাদ চলিহা উপনির্বাচন- 
প্রার্থী । প্রাক্তন মূখ্য সম্লী শ্ীবিষ্ঞবাঁম 
মেধী তাব দলের এবং পুদেশবাসীদেব 
সন্ত বিধানে অসমর্থ হযে ইস্তফা দিতে 
বাধ্য হয়েছেন | স্লিধান সভাষ সত্তর 
' বাহাত্তর জন কংগ্রেসী সদস্যেব মধ্যে 
অনেকেই' শূন্যস্থান পূর্ণ কববাব দাবী 
পেশ কবেছিলেন কিন্ত তাদেব পৃত্যেকের 
যোগ্যতা দলেব নানা বৈঠকে নিক্তি দিযে 
ওজন কবে ঠিক করা হয় যে সকলেব 
বিশ্বাসভাজন তাঁদেব মধ্যে কাউকেই 
বলা যায় না 1, সুতরাং গত সাধাৰণ 
নির্বাচনে হযে থাকলেও 
শ্বীচালিহাই আপাততঃ আসামেব কংগ্ৰেসেৰ 
তরফে সর্বাপেক্ষা 'যোগ্য ব্যক্তি এবং 
মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁকেই অভিষিভ্ করা 
উচিত | পবাঞ্িত প্রার্থী মূধ্যসমী 
হতে আইনেব দিক থেকে ' কোন 
বাধা নেই, ছমাসেব মধ্যে .আবাব প্রার্থী 
হযে নির্বাচিত হলেই হোল । কংগ্রেসের 
ওপবতলার কর্তৃপক্ষ অবশ্য এককালে 
গণ্তা্িক সদাচাবেব মুখ চেষে বলেছিলেন 
য়ে নিব্বাচনে পবাজিত প্রারীদেৰ তাৰ৷ 
কোন অচিলায আইন সভায় হাজিৰ 
ক্রতে চেষ্টা করবেন না, তবে এ ক্ষেত্রে 


| দি (রিট গার দিন 


এখন ডৈয়ারী করছে 
 গ্যাকিতয়ের ভীগ) ৪ 


ft 





,(ক)' এম জি রিব্ড্‌ ক্র্যাফট 


(ক) সাদ| প্ৰিণ্টিং 
(খ) ক্রীম লেইভ 


. বিডল! ব্রাদার্স 





পবৈ গোটা সত্তৰ লোক থাকতেও কাউকেই 


দায়িতু দিযে বিশ্বাস কৰা যায় না এই 
পৰিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক অগণতািকের , 


চুলচেবা বিচাৰ শিরধিলং কবতেই হয় । 
খুকথ! অবশ্য স্বীকাব কবতেও হবে 
যে শ্রীচালিহা আসামে সত্যি অনপ্রিষ 
এবং সাধাবণেব আস্থাভাজন ব্যক্তি । 
সাধাবণ নির্বাচন তাঁকে জামগুড়ি কেন্দ্রে 
ধেতলিউশনাবী কমিউনিষ্ট নেতা শ্বীখগেন 
বববরুযষাব বিরুদ্ধে দাড় করানোই হয়েছে 
আসাম কংগ্রেসের প্রকাণ্ড ভুল । শিবগাঁগব 
জেলাব অন্য যে কোন কেন্দ্র থেকে 


.শ্বীচালিহা জযলাভ করতে পাবতেন | 


একটা *কথা শোনা গিয়াছিল যে 
পূর্ব আসামের অনেক কংগ্রেসী সদস্যই 
শ্ীচলিহাব * তাগ্যবিপর্যযের পব নিজ 
নিজ আসন তাঁর জন্য ছেড়ে দিতে বাজী 
আছেন জানিয়েছেন । আজ দেখা 
যাচ্ছে তিনি নির্বাচনপরার্থী হযেছেন তাৰ 
নিজেব জেলা শিবসাগবের কোথাও নয় 
আশেপাশের ডিকুগড় বা নওগাতেও নয, 
একেবাবে বুহ্মপুত্র ভ্যালি ছেড়ে বাংলা 
ভাষাভাষী জেলা কাছারেব বদবপুরে । 
কেন, সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই সঙ্গত । অনেক 
বকম উত্তবই অনেকে দিচ্ছেন। তবে 
আসল কথাটা সোজা ভাষায় বললে 
বলতে হয বে যারা কষেকমাস আগে 
নিঃস্বার্থ পবতাব ধবজা উড়িয়ে শ্রীচলিহাব 
জন্য নিজেদেব আসন পবিত্যাগ কবতে 
বাজী আছেন বলে প্রচার কবেছিলেন 
তাঁবা আজ সবাই বিধান সভার 
কার্পেট কামড়ে পড়ে আছেন | শোন! 
যাচ্ছেকেউ কেউ আবাৰ উপমস্তিতু লাভেৰ 
আশায় প্রচুব উমেদাবীও করছেন । 

বাইবে আসাম কংগ্রেসী নেতাবা 
কথাটা স্বীকাৰ কৰবেন কি করে? আমরা 
আশাও করি না | তাই নানারকম 
বা্নৈতিক সমদশিতাব দোহাই দিয়ে, 
পীচালিহার কাছাবে নির্বাচন প্রাথী 
হওযার যুক্তি দেখানো হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী ; 
গ্রহণেৰ এক সপ্তাহেব মধ্যেই তিনি 
পার্বত্য উপজাতীয নেতাদের দলে 
ভিড়িষে নিতে পেবেছেন | পএটা কম 
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গে) ওয়াটার প্রচ্ষ ক্র্যাফট 


(খ) এম এফ আনরিবস্‌ ক্র্যাফট (ঘ) ক্রেপ ক্র্যাফট 


' লেখা ও মুনবনের 


উন্য ২ 
সেমি ব্লিচভ, 
(ঘ) আন. ব্লিজভ. 


বাদামী বর্ণের আচ্ছাদন 


বাক্স, কাটন ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য £ 


(ক) কাটন বোর্ড ডে) ডু লেক 
(খ) এমজিগ্রে বোড' (চক) কার্টিজ বোড 
গে) এম এফ গ্রে বোর্ড টিকেট বোর্ড 
. (ঘ) প্রিপ্লেকস, , (জ) কভার বোর্ড 
'পোলিখিন আচ্ছাদিত পোলিক্র্যাফট ও ৫পোলিবোভ" 
ধরিয়ে গাং মিনমূ লিঃ 
5 ম্যানেজিং এজেন্টস 8৪ ': -- 


প্রাইভেট দিও. 


৮ ইণ্ডিয়া € এক্সচেঞ্জ পেস, ' কলিকাতা-১ 





তাঁদেবও তু উপায ছিল না। রে : 





,ইস্পাতেব উৎপাদন যতথানি বাডাবেন 










) 

Et ধূলিলিপ্ত মাঠেব উপরে : যেখানে এং 
গৃগ্‌নচুন্বী বাষ্ট ফারনেস্‌ এবং সাবি সারি অতিকায় চুন্বী এবং বৃ 
ইস্পাতের জটিল যন্তজাল মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যেখানে পৃতিদিন ১ 
টা SL HLS 
- করছেন ৷ 

নারদ হো 
প্রতিদিন দেখা যাবে হাজার হাজার ভারতীয় মজ্ব সাথায় কর 
. ইট কিংবা সাটীর বস্তা নিয়ে দীর্ঘ সারিতে চলেছে। এবং জ 
ট্র্যাফিক পুলিশের মত জর্ম্মাণ ইন্ছিণিয়ারেরা দিনের প্র দিনই 
মজুর শ্রেণীর পাশে দীড়িয়ে যাচ্ছেন । এ 

পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুরে ৬টী বৃটিশ কণ্ট্রাক্টরের কোম্পানী টি 
বুলডোজার+ এবং ডাম্পার দিয়ে ছোট ছোট পাহাড় কেটে সমান ব 
বেল লাইন পাতা হচ্ছে, বৃহৎ কারখানা কংকীটে গড়ে উঠছে 
পথধাট ও জনপদের. আভাস ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে । 


এই তিনটি বিশাল ইস্পাত কাবখানাব কাজ 
এখন পর্যস্ত যতটুক, অগ্রসবহযে এসেছে, 
তাতে কবে সম্পূর্ণ কাবখানা গুলি নিশ্পিত 
হলে তাব চেহাব! কী দাড়াবে; সেটা অবশ্য 
এখনই অনুমান কৰা যাষ না | কিন্ত 
এ-কথা ঠিক যে, যতাটুকু কাজ ইতিমধ্যে | 
সমাপ্ত হযেছে এবং ষে-গতিতে কাজ অগ্রসব 
হচেছ, তা থেকে নিশ্চয়ই আশা কৰা যায়, 
১৯৬১ সালেব মধ্যে ভারত গভৰ্ণ মেন্ট 


হযত উৎপনু হবে। দূ'গাপুব শেটযাব 
কথা এবও এক বছৰ পবে। এনা 
কাবধান। সম্পূর্ণ হযে গেলে প্রচৌতে 
ণলক্ষ থেকে ৮ লক্ষ পাকা ইনৃপ্রতি 
বছৰ উৎপন্‌ হযে আসবে | ছাড়া, 
ক্রমে ভবিষ্যতে প্রত্যেকটী ব্ণাকে 
দ্বিগুন উৎপাদনেব উপযুক্ত কাঁতাল 
যাবে 1 প্রত্যেকটা কাবখাঁঞ্চলে 
অর্থাৎ ভিলাই রাউঢ কেল্লা এাপুরে 
এই সংগে সংগে তিনটা বৃহাপদও 
তৈৰী হোচেছ, যেখানে ১০ 

এবং মোট প্রায় ৬০ হাজার নেসবাস 
কববে। এই তিনটা কাবখানর্ানেব 
ইতিহাস পবস্পবেব সংগোনুপুস্থ 
তুলনাব হ্বাবা হয়ত দেখানো সম্ভব 
নয়। তথাপি ষদি রাহ্যত শ্লায়গাৰ 
কাছ্দেব তুলনা করা যায | তিনটা 
ভিনূ, ভিন্‌, জাতিৰ চবিত্র ধ্সধাবার 


বলে সঙ্কল্প কবেছেন, ভা অসম্ভব হবে 
না। ১৯৬১ সালেব মধ্যে ভাবত গভর্ণ- 
মেন্টেব পবিকল্পনা_ইস্পাতেব উৎপাদন 
তিন গুন বৃদ্ধি কবা হবে! ভিলাই এবং 
'বাউচ কেলাব কাবখানা নির্স্মানের কাজ 
১৯৫৫ সালে প্রা একই সমযে আবন্ত 
করা হচেছ এবং আশা কৰা যাচেছ যে, 
এই দুইটা কাঁবখানাবই লোহা তৈবী হতে 
আবস্তকববে বর্তমান বছবেব শেষেব দিকে 


এবং ইস্পাত তাব কয়েক মাস পবেই | পক্ষে যাস্ত্িক পুগতিব : 





| হযত শ্রীচালিহা জয়লাভ কববেন | 


| এখনো বিশেষ শোনা যায নি । 


| আসন এখন শুন্য 1! সেখান খেকে? 


ভাবতবর্ষেব মানুষ এব 


পার্বত্য অঞ্চলে আন্দোলন চলেছিল | ও ভ্ার্ম্মালী জাতীয চ চি অন্তত, 


একটা আভাস অন্তত পাও প্রকৃত 
































অপেক্ষাকৃত ক্ষুদূতর ভিজাগাপত্তই 
নির্বাচন, করেছিলেন 1 এবং 
সহাযতায় বদবটাকে এই কাছে 
এখন যদি ভিলাই এ(কোন দশ 
দেখতে পাবেন, একটা ' বিস্তৃত অ nat 
গেছে অসংখ্য লাল বং এব বিবাট যন, 
বড় বড় হবফে সেগুলির উপরে 
নাম-পবিচয় লেখা আছে ] 
কারখানাব এক-একটি ইউনিটেক 
রান শেষ হওযাব সংগে সং 


খানাব ' স্টাকৃচার তৈবী 











॥ আলাদা এক প্রদেশ চাই শুধু পাবত্য কি এইটে: 
উপজাতীয়দেব পন্য |  অসমীযাদেৰ 
সঙ্গে আব ধব কবা, যায না | শ্ৰীচালিহ৷ 
সে আল্দোলনেব নেতাদেবও বিশ্বাস- 
ভাজন প্রমাণিত হযেছেন। সুতবাং, এবার" 
ভাব শুতেচ্ছামূলক অশ্বমেধ যন্তেব ঘোড়া 
বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেব দিকে চলেছে । 
বদবপূরে প্রমাণ হবে অসমীব। বাঙ্গালী 
বেষাবেষির অবসান ঘটানো যায কি, না 
শীচালিহাকে নির্বাচনে ভ্রযলাভকবিযে | 


সংমিশবন ঘটছে, সামরিক] 
একটা লক্ষণীয় ক্রি) লা 





করা হয়েছে |) 
অব্দ এবং প্রতৃত ধুলা কাব 
পত্তন সবে হুদার কপাহা- 
ডরেব বিপবীত (পুশ 
সুসজিক্গত, আধুনি ক 
22715 
আবাস সুখ জাৰ্মান ইনি 
হচেছ, তবু উড়িষ্যাব। " 
গ্রী্ঘ এবং মধ J 
বেশ জার্্বান আগস্ভকদে 
অপবিচিত | 



















বাঙ্গালীদেবও তাঁব বিকছে কোন অভিযোগ 
কিন্তু 
পৃশ্‌ “হচ্ছে আমাদেব , দেশে নির্বাচন 
উপলক্ষে যে পরিমাণ কাদা ধাটাধাটি ও 
হোঁড়াছ'ড়ি হয তাতেই না, "অসমীযা 
বাঙ্গালী দ্বন্ব আবাব বেড়ে ওঠে। শ্রীচালিহাৰ 
বিরুদ্ধে তিনজন প্রার্থী এখনো আছেন 
এবং তাঁর! শেষ অবধি থাকলে কোন না৷ 
কোন তবফ থেকে এই প্রশু উঠতে পাবে! 
সে দিক দিযে একথা অনস্বীকার্য যে 
্রচ্ছনু বেঘারেঘিকে প্রকট কবে তুলতে 
বদবপুবেব উপনির্বাচন সাহায্য করতে 
পাবে আশঙ্কা আছে। 

শ্রীবিষুবায মেবী শুধু মুখ্যযনী পদে 
ইন্তাফা দেন নি বিধান সভাব আসনও 


শ্ৰীচালিহা নিৰ্বাচনপ্রার্থী হলেন! সি ু 
প্রশ্নটি জটিল । বহাপুত্র ভ্যালিবই' ও ঢ 
ভাষাগত সাম্প্দাধিক পরশু অস্ততঃ উঠত ‘A Conveyor: ছু ) 
পাবতো না সেখানে ৷ তবে পূর্ব আসাম মধ্যে অনের 





ব আভালে কুবিগুলিতে আডেডী ' 







এ ৯1০] 








KY 


বাবা উল্টে গিষে এখানে সং 
কৰ্ম্মই স্থান পাচ্ছে । 
রাস্তা আর বাস্তাব ধাবে সাব দে 
এই সব বিলাসের- স 
72 
পবের ব্যপাব । 


জেবা কাজেব পৰ গিজেনে 






















8). সেখানে, ভাব খাপ 










বনাম পৃশ্চিস আসামে (বা আপার আসাম 
লোযাব আসাম) বেঘাবেষিব কথা ছিল ৷ 
এবং গত সাধারণ নির্বাচন যখন “দেখা 


"| গেছে আসামেব কংগ্রেস নেতাদের, কেউ 


কেউ নিজেদের দলেব প্রার্থীদের .পবাজয 
কানা ' করে শুধু ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত হন নি যথেষ্ট অর্থ 


ছিল যে হাজো কেন্ছ্রে অবতীর্ণ হলে 
ক্ষমতালোভী দূ একজন প্রচ্ছনু , শক্ত 
শ্রীচলিহাব বিকদ্ধে “কলকাঠি নাতে 
সেরিধে পেতের্ণ [ কাহারে তাদের 
সুযোগ ক হবে। | 











কাটেনি যেন 
যুগীয সঙ শ্ৰেণ্নট 
জাল কারখানা 
পদ্ধতিতে অভ্যন্ত্র; ময় 
যে, আবও এব 





রি 
ব্যযও কবেছেন এক্ষেত্রেও হয়ত ভষ | লাগাতে পার 










হুমততব কাজ ত 
রাউচু বৌ! আস 
যন্ত্রপাতী যে পি, 
এই 1 ম 
|. স্বভাবতই Ti 












ঘুপবী ববে টি এস, এলিয়টেব 
সি সাক্ষাৎ | চাযেব নিমন্ত্রণ 
নিন | ধবেব আসবাবপত্র, 
নন রাখা, দেযালে-টাঙানে! কটো- 














চাট। চুল, গোল চশমা আটা 
লা পোষাক মোড়া ঈষৎ সামনে 
দীর্ঘ সুপু্ট দেহ, সব মিলিয়ে 
ন মাঝাবি দবেব কোনো 
সেজবাবু যনে হতে পারে | 
(লিয়ট আজীবন সাধনা কবেও 
অর্জন কবতে পাঁবেন নি । 
চাব পুষিয়ে নিষেছেন । 
বছি । একটু পরেই 
পাবলাম | আলাপ কবতে বসে 
চশমা খুলে টেবিলের ওপরে 
| সেই আশ্চর্য চোখের দিকে 
ম ক্রিছুক্ষণ এলিয়টের কথা 
[টা । আয়ত দৃই চোখে 
মু্ান্তেব কান্তি । একই 
পীবক্রগার | যেই চোখের 
ফেবাব কোম্পানীর ডাইনেেবেব . 
“ওষেষ্টন্যাণ্ড' থেকে, ‘কোয়া- 
কাবিব দেখা মিলল |. ' : 
ঘন দিনেব আলাপে এলিট বিস্ত 
ধার ঘেঁসেও গেলেন লা। 
পুবে “টাইফস লিটেবাবি 
টি ভাবতীয় লেখকেব সমস্যা 
নাব একটি প্রবদ্ধ ছাপা) হয়েছিল। 
টির সম্পাদক প্রাইস, জোনস্‌ 
পাটি এলিয়টকে পাঠান এবং 
ই কবি আমাকে আলাপের 
ক পাঠিষেছিলেন | তিনি 
নয়ে আলোচনা সুক কবলেন । 
কব এবং ' পাঠকদেব সধ্যে 
সমস্যা যে ভারতবর্ষেও এত 
ঘ উঠেছে, আপনার প্রবন্ধ 
[গে আযাব ধাবপা ছিলনা। 
ভেবেছিল!ম এটা মুখ্যত 
শভ্যতাব লমস্যা | 
পব থেকে পশ্চিমে বে 


(mass civilisation) 
তাঁতে সৎ শিল্পী সাহিত্যিক 
হ্যচ্যুত এবং সমাজ্-বিযূক্ত 

| এটা বুঝতে আঁমাদেব সময 
ঘাব অবশ্য অনেক 


{তে পেরেছিলেন- এবং বুঝেও 
বিশেষ কিছু করতে পাবছি, 
১ এমন মনে হচ্ছেনা | 


য এত চট করে প্রগতিশীলতার 


হবে, আশঙ্কা করিনি | 


ওঁতিহ্যাশৃয়িতা, বর্ণ বিন্যাস 


পুগতিব হাত থেকে আত্ব- 
কববে, এইবকম একটা 








স্ন কবি এলিষটেব সঙ্গে 
ভি এটিৰ 
তৈরী হযে আসিনি । 
“বুঝতে পাবছি, আমার 
ঘুর বক্তব্য স্পষ্ট কবে 
নি! তা পবিলে, 
[কে চাযেব নিমন্ত্রণ 
নি যাকে ভাবতীয় 














যন্ত্র" 


গলি এলি টের সঙ্কে 71 
ও Tah ভায়ের বিত 


বাঁধানো । 





b rt 
৮? , 





হাজিটি 'বেমাশান, স্যতুে লুকোনো 
বার্থক্যেব আভাসে সককণ । 


আপনাব অন্য লেখাও কিছু পড়েছি ! 
কিন্তু সংস্কৃতি আব গণসভ্যতা, এ দুটোকে 
কিভাবে সেলাবাব আশা কবেন, তা বুঝতে 
পাবিনি। সেটা যদিবুঝতে একট, সাহায্য 
কবেন, ভবে খুশী হই | 

বুঝলাম, জ্রোব খপ্পবে পড়েছি, 
তবু শেষ চেষ্টা কবে বললাম, “আমার 
বক্তব্য এমন কিছু মূল্যবান নয যে তা 
ব্যাখ্যা করে আপনার সময় নষ্ট কবি | 
তাছাড়া সিদ্ধান্তের চাইতে সন্ধানে আমাব 
আগ্রহ বেশি ] আপনার কাছে শুনতে 
এসেছি, বলতে আসিনি 1” 











\- 





“না, না, এড়িয়ে গেলে চলবেনা !” 


চাপ! ঠোঁটে আবাব হাসি খেলে গেল, 
বৈশিষ্ট্য বিলোপশী বয়সের স্বাক্ষব। [ “সন্ধান কি অতই সহজ ? ত! ছাড়া 


আপনাদেব এই প্রগতিশীল গণসভ্যতায় 
অন্ধানেব অবসর কই ? সন্ধানের জন্ম 
অসম্পূর্ণতা বোধ থেকে | মানুষ অবশ্যন্তাবী 
ভাবেই খণ্ডিত অসম্পূর্ণ । ক্রিশ্চিয়ানিটিব 
আদিম পাপ এই গৃঢ তত্তেরই নির্দেশ 
দেয় । কিন্ত পাপ বোধ ব্যক্তির পক্ষে 
সম্ভব, গণ-পিণ্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। 
গণপিণ্ডের গতি আছে, প্রগতিও থাকতে 
পাবে, বোধ নেই |" 

“আপনি যে ভাবে আপনাৰ বক্তব্য 
উপস্থিত কবছেন, তাতে আলোচনা 
চলেনা, ! সদ্ধানেব অন্য অর্থও সম্ভব, 
এটা আপনি লক্ষ্য কবছেন কই | 
পরিপূর্ণতা অনায়ত্ত বলে বিকাশ অসাধ্য 
নয, এবং বিকাশ আপেক্ষিকঁ_তা কি 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে কি জীবনেব ক্ষেত্রে | 
ক্রিহ্চয়ানিটি পাপের কল্পনা কবেছে, 
তাৰ করি প্রথমেই তা ঈশ্ববের শ্বতঃসিদ্ধ 
পূর্ণ তারে নিয়েছে | এই এশ্ববিক 
'পূর্ণতা ষাদেন কাছে স্বতঃসিদ্ধ নয়, পাপ 
কল্পনাও", তাদের কাছে অর্থহীন | 
তাদের সঙ্সন আপেক্ষিক উৎকর্ষেব, 
অপহৃত _গবিপুরতাষ মিলিত হবার নয় । 

“কিন্ত “আপনাদেব এই তথাকথিত 
আপেক্ষিক উৎকর্ষেব মাপকাঠি কি? 

“নিত্য মাপকাঠি খাড়া করলে 
ধর্মেব সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিস্তাব ফাবাক 
থাকতনা | মাঁপকাঠিও পবিবর্ত নশীল, 
আপেক্ষিক | এবপর আপনি যে প্রশূ 
তুলবেন, তা বোধহয় আমি আন্দাজ 
কবতে পাবি, এবং আমি যে জবাব দেব, 
তাও আপনার অজানা নয় | সুতবাং 
যদি অনুমতি কবেন, সে তর্ক না হয় 
প্রথমদিনেৰ পবিচয়ে যূলতুবী থাক 1” 

সোক্তাতেসের কথোপকথন একে- 
বাবে কৃথাই পড়িনি । 

“আচ্ছা, তা না হয় থাকল । কিন্ত 
এই গণ সভ্যতায সংস্কৃতির কি সম্ভাবনা 
দেখলেন সেটাতো বলুন 1” 

“আপনি যদি এভাবে আমাকে 
প্রশয় দেন, তাহলে আমাকে খালি হাতে 
ফিবতে হঘে 1 গণসভ্যতার সমস্যা 
অনেক, গলদ প্রচুব-_কিছু দেখেছি, কিছু 
পড়েছি। আপনাব কাছে আরো ভালো 
কবে বুঝতে চাই' | বলাটা আপনার 
যদি SY ঠেকে--আাসি শুনতে 
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“আপনি দেখছি একই সঙ্গে চতুব 
এবং বিনযী ॥ বছর পঁচিশ ত্রিশ আগে 
এদেশে বেশির ভাগ লেখক , পণ্ডিত 
বুদ্ধিমান লোকেদেব মুখে শুনতাম. 
জনতাব সঙ্গে এক না' হতে পাবলে 
আব কোনো আশা নেই । এক হবাব 
জন্য তাবা আপ্রাণ চেষ্টা কবলেন_- 
তাদেব সতত), এবং সাবল্য দেখে দূর 
থেকে মৃগ্ধ হয়েছি । ইতিমধ্যে জনতাব 
সমাজ, ভ্রনতাব সংস্কৃতি একরকম 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ! খববের কাগজ 
খুললে ঘরে বে টেলিভিশন প্রোগ্রাম - 
দেখুলে আমাব একথাব প্রচুব প্রমাণ 
পাবেন | জনতার সংস্কৃতি মানে সব 
মানুষের সধ্যে যা লোয়েষ্ট কমব্‌ ডিনো- 
মিনেটর (Lowest common De- 
nominator) তারই প্রতিষ্ঠা. । 
আমার বন্ধ আর্টোগা গ্যাসেট-এব . বই 
নিশ্চয়ই পড়েছেন কিন্তু -যানুষেব 
না-শেখার ক্ষমতা প্রায় অপন্িসীষ | 


ফলেব মত'মস্থণ মুখে ! 


গালা গা দু দা টিনা? 


নু ₹এদিম পাপে বিশ্বাস করাব 


জন্যে বোধহয ক্রিশ্চান না fe 
এলিযট { 

মৃদ্‌ হেসে বললেন, “একেবারে. না জেনেই | 
‘| আপনাকে আলাপের জন্য ভাকিনি । 

















“দেখুন, এদেশে গত ত্রিশ বছবেব 
মধ্যে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা অনেক 
বেড়েছে। সামাজিক, বা্রীয, এসন কি 
সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁদেব প্রভাব আগেব 
তুলনায় আরজ অনেক বেশি | কিন্ত এই 
ক্ষমতাকে কাছে লংগাবার কতটুকু সময় 
এবং সুযোগ তারা পেয়েছে ? প্রাচীন 
যত সংস্কৃতি তাদেব যারা পৃষ্ঠপোষক 
ছিল, ভাবা পূরুষের পর পৃরুষ ধরে 
কত সুযোগ, অবসব, স্বাচ্ছন্দ্য তোগ 
করেছে, সেটা যনে ককন ! অথচ তা 
সত্তেও যাবা বাজা, জসিদার, বিশপ কিংবা 
বিত্তবান ব্যক্তি, তাদের অধিকাংশের 
লীতিবোধ, রুচি, বা অনুভূতি কি খুব 
উচু দরের ছিল? আছ আপনি জনতা 
বলে যাঁদেব ব্যঙ্গ করছেন, তাদের মধ্যে 
ক'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েছে, 
ক'জন সুযোগ পেয়েছে ভাল সঙ্গীত 
শোনার, ভাল ছবি দেখার, ক'জনের 
সময় মিলেছে টিকে থাকবার চিন্তা 
ছাড়িয়ে সুক্মৃতর বৃহত্ব কোনো কিছু 
নিয়ে ভাবাব, সেই ভাবায় আবেগকে 
প্রকাশ করার ? একটা সংস্কৃতি গড়ে 
তোলার জন্যে কয়েক পূরুষেব স্ুযোগ- 
অবসর যদি না দেন, তবে কি অবিচাব 
কবা হবে না? 

“এ প্রশু আমি আশা করেছিলাস। 
আঙি যেটুকু বুঝি বলাব চেষ্টা কবতে 
পাবি। পাপের দিক থেকে অবশ্যন্তাবী 


সম্পূর্ণতার দিক থেকে, ঈশ্বরের 


অনুগ্রহের উপরে নির্ভবশীলতাব দিক 
থেকে, সব মানুষই সমান । তবু কোনো 
কোনো দিকে সামর্ণ্যেব হিসেবে মানুষের 
মধ্যে ভেদ আছে | মানুঘের নিয়তিব 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এই ভেদ নির্মুল্য 
এবং সেই কারণেই আমি কোনদিন 
সংস্কৃতি, শিশ্প, সাহিত্যকে বর্ষের তুল্য- 
মূল্য ভাবতে পারিনি | কিন্ত সুংস্কৃতির 
যেটুকু সীমাবছ মূল্য, এই ভেদ তার 
অন্যতম ভিত্তি! সব মানুষ কবি হযনা'” 
সব কবি দাস্তে- শ্রেক্সপীয়ব হযনা | 
কেন যে একজ্রন বিশেষ মানুষ শেক্পপীয়র 
হয়, সে বহস্যেব আমি উভব জানিনা । 
কিন্ত এটুকু অনুমান করতে পাবি যে 
সমাজে এরতিহ্যবোধ প্রবল এবং যে 
প্রতিহ্যে আবেগের সংযম, চিন্তার 
পবিচ্ছনুতা, এবং | এসবের পেছনে 
মানুষের অবশ্যন্তাবী অসম্পূর্ণ তাৰ চেতন! 
জাগ্রত, সেখানে সাংস্কৃতিক বিকাশের 
সম্ভাবনা বেশি | শর্বসাধাবণেব মধ্যে 
এই সংযম, পবিচ্ছন্‌ তা, চেতনা দুর্লভ ! 
অনেক চেষ্টা কবে এদের অর্জন কবতে 
হয়| সমাজ বিযুত্ত হযে সংস্কৃতি বাচেনা) 
কিন্ত সংস্কৃতির প্রাণ যে বৈদখ্য, অল্প 
লোকেই তা অর্জন কবে! এ শুধু সুযোগ, 
অবসর, শিক্ষাৰ কথা নয- সাস্থ্য এবং 
অনুশীলনের কথা | যেখানে জনসাধারণ 
বিদগ্ধ মনে প্রভূ সেখানে সংস্কতিব 
মৃত্যু অবশ্যন্তাবী। সংস্কৃতির জন্যে 
দবকার যেন বিদগ্ধ জন সম্বাদ থেকে 
বিষুক্ত না হয, আবার সমা্দও বিদগ্ধ 
জনকে গড়পডতায় নামিয়ে না আলে । 
ফলে, চান বা না চান, সংস্কৃতি 
একধবণের না একধবণের বর্ণভেদ 
বোধহয় প্ররোদ্রনীয় হয়ে পড়ে | গণ- 
সাজ একথা মানে না বটে কিন্ত গণ- 
সমাজেও অসাম্যেব অভাব নেই | তবে 
সে সমাজের যারা পরিচালক তার! বিদগ্ধ 
নয়, তাবা এই নিবাকার জনপিণ্ডেবই 
বিশেষ ধবণেব প্রতিফ়লন | 

সিষ্টার এলিষট নাকি “যদি” ‘হয়ত’ 
“কিন্ত' যোগ না দিয়ে কথা বলেন না ! 
ভাল, ভাল. 

“দেখুন, মানুষে মানুষে যে সাম্ঘ্যের 
ভেদ আছে, এটা বোধহয প্রগতি ব্যাধি- 
গ্রন্তদেব মধ্যেও অনেকে মানেন | 
সংস্কৃতি অন্যে যে অনুশীলন দবকাব, 
এ নিয়েও খুব মতভেদ নেই ! কিন্ত 
সামর্ধ্যের ফারাক সত্তেও প্রতি মানুষই 
বিশিষ্ট "এবং অদ্বিতীয় এবং কোনে৷ 
মানুষকেই অন্য ব্যক্তির বিকাশের 
উপাষমাত্র হিসাবে দেখা যে অসঙ্গত 




















একথা হয়ত আপনিও অস্বীকার করবেন 
না| ফলে সভ্যতাব একটা মূল প্রশু হল, 
সব মানুষের মধ্যেই অনুযাষী 
বিকাশের যে সম্তাবনা নিহিত আছে, তা 
কিকবে সার্থক কবে তোলা যায়? 
আগেকাব দিনের সমাজ কিন্ত মানুষেব 
বিকাশ নিয়েই তুষ্ট ছিল; অধিকাংশ 
মানুষ সেখানে ছিল অল্প মানুষেব বিকাশ 
সন্তবপৰ করাব উপায় যারে | আজ চেষ্টা 
হচ্ছে অধিকাংশ মানুষেবও যাতে বিকাশ 
ঘটে, এমন সমাক্ গড়ে তোলার ৷ 
আগেকার দিনে সংস্কৃতিতে যাদেব এক 
চেটিয়া দখল ছিল, এ চেষ্টায় তাদের 
অবশ্যই আপত্তি হতে পারে--কিস্ত বাকী 
মানুষদেব পক্ষে সে আপত্তি মানাও শক্ত! 

“তা যে শক্ত, তাতো দেখতেই 
পাচ্ছি। কিন্ত সংখ্যার প্রাধান্যেব জোবে 
বোধহয় গুণ সৃষ্ট করা য্মনা । অভিজ্পতাৰ 
দিক থেকেই না হয় সমস্যাটা দেখুন | 


অধিকাবী ছিল, তারা যেসব জা 
সাহিত্য, স্থাপত্য রচনা করেছিল, তার 

সঙ্গে তুলনা করার মত কিছু কি আপনার 
এই গণসভ্যতার ইতিহাসে দেখতে পান? 
এমন কিছু, যাকে প্রীক নাটকেব সঙ্গে 
তুলনা করা যায, অথবা গধিকপীর্ঘার 
সঙ্গে, অথবা আপনাদের দেশের 
উপনিষদ কিন্বা গীতার সঙ্গে ? অথচ 
যেটা আপনাবা একেবারেই দেখতে পান 
না সেটা হোল এইসব সম্পদ শুধু সুষ্টিমেয়ের 
ভোপে লাগেনি, এথেকে সর্বসাধাবণ 
আপন আপন ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করেছে। 
পশ্চিমী সাধনার চরম প্রকাশ বে গীজার 
স্থাপত্য, যেখানে সংস্কৃতি এসে ধর্মের 
কাছে আত্বনিবেদন কবেছে--তার সঙে 
নিগৃঢ় যোগ কি শুধু রাজা-পুবোহিত- 
পণ্ডিতদেব ? নাকি সাধাবণেব সঙ্গে 
তাব যোগ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতর ?'' 


“কিন্ত সে যোগ কোন স্তবের, সে. 
খাঁদ্য কি ঘবণেব ? আপনাদের দেশেও 
গীর্জ। দেখলাস, আমাদে দেশেও 
মন্দির, মসজিদ দেখেছি ! সাধাবণ [এ 
লোকেব সঙ্গেই তাদের যোগ বেশি, তাও 
মানি । কিন্ত সেইসব বিরাট অনড় পাঁথব 
স্থপেব মধ্যে তাবা শিল্প দেখেনা | 
লিজেদেব অক্ষম, নিরাশ্বাস, ভঙ্গুর, 


যোগের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? 
মল্দিব গীর্জাব ছায়াতে যারা বাস করে | 
তাদের বেশিব ভাগই তো পঙ্গ বিকলাঙ্গ 
বৃভৃক্ষ | আমরা অতীত সভ্যতাৰ 
সাংস্কৃতিক কীতিকে অগ্রাহ্য করতে 
} অমিবা চাইছি সে সংস্কৃতিব 
ধশ্র্য সকলের উপভোগেব মধ্যে 
আসুক 1 সাধাবণ লোক তাঁব ছারা 
আচ্ছনুও হবে না তা থেকে বন্ধিতও 
হবেনা, ভাব মধ্যে যানুষেব যে সুষ্ট- 
শীলতা আকাব পেয়েছে তাব সুক্ষ জটিল 
গরক্য তাদের ইন্সিয়গ্রাসে অনুবণিত 
হোক । অর্থাৎ যাবা শুধু পিট এ বসে 
শেক্সপশীষরের স্থল আবেদনে বাহবা দিয়ে 
এসেছে, তারা শেক্সপীযবেব নিপুণ 
কবিকর্ষেবও সমঝদাব হতে শিখুক | 
আব সাধাবণ সানুষেব মধ্যে সে সামর্থ্য 
যেদিন বিকশিত হবে তখন ভা থেকে 
যে সংস্কৃতি জন্ম নেবে প্রাচীন কোন 
সংস্ক তাব তুলনা মিলবে না, এই 
আমাদেৰ আশা | 
িযৎকার ! আসলে যুস্কিল কি 
জানেন বিবর্তনের কথা শুনে শুনে 






























« আউস হনৃত আধারে পাওয়া যাদ। AF 


-প্রেবনারায়ণ: রায় 


আপনাদেব' খাবপা হযেছে প্রত্যেকেই 
বুঝি অসীম সম্ভাবনাব আকব আব সুযোগ 
পেলে সকলেই প্রা এক একজন ঈশবব 
হযে উঠতে পাবে | আধুনিক সভ্যতাৰ * 
গোড়ায গলদ হোল যানুষ সম্বদ্ধে এই " 
রোমাণ্টিক ধারণা । এ ধবণেব সংস্কার 
একধাবে রেঞ্রে সত্যিকাঁবের সানুষদেন্না - 
দিকে একবাৰ চাইলেই বৃঝতে 
আপনাদের এ স্বপু কত নিবর্ধ, হাস্যকব | 
মানুষ ঘে কত সীমাবদ্ধ ভ্রীব, লোভ 
নির্বৃছিতা আ্রাব অহদ্কাব যে ভার মধ্যে 
কত প্রবল, নিজেব হাত থেকেই নিজেকে * 
ঝাচাবাব জন্যে তাব যে কত সংযম আব 
নিয়গ্ণ আবশ্যক এটা বৃঝতে পাবলে 
এই ধরণের অবাস্তব ইউটোপিয়াব পেছনে 
কেউ ছুটত না । অন্ধ আত্বাভিমানে মানুষ 
বারবাব এই ধরপেব ইউটোপিযা খাড়া 
করেছে, আব বাববাব আকাশে লাফ 
দিতে গিয়ে মূখ থুবড়ে পড়েছে 1” 

কিছুক্ষণ এলিয়ট চুপ করে রইলেন! 
আমাব নির্বৃছিতাব ভারে তার প্রাজ্ঞ 
মস্যণ মুখের চামভা, মনে হল" গালেব হাড় 
বেয়ে ঠোঁটের দিকে একটু ঝুলে পড়েছে। 
আমি কিছু বলাব আগেই ভিনি আবার 
বলতে সুরু কবলেন : 

তত্র কথা ছেড়ে দিযে সাধাবণ 
অভিন্তুতাব দিক দিযে সমস্যাটা দেখুন | 
অনূশীলনেব জন্য অবসর দবকার | 
নিজেব সব প্রযোজন যদি নিজেকে 
মেটাতে হয় তাহলে সে অবসব দূর্লভ 
হয়ে পড়ে & আপনাদের  গণৃসত্যতাঁষ 
অবসরও সমান কবে বেঁটে দেওয়াব 
ব্যবস্থা হয়েছে । কলে সে অবসরের 
যাবা সদ্‌ব্যবহাঁৰ কবলেও কবতে পাৰত, 
তাদেরি অবসব সামান্য | বাকী যাবা 
স্বণ্টিত অবসরেব অংশীদাব তাবা সে 
অবমব কি করে কাটাবে ভেবে পায়না । 
নতুন নতুন মজা দিয়ে সে অবসর ভবাবার 
জন্যে তাদের দাবীব শেষ নেই সংস্কৃতির 
কে ধারে ধারে, অথবা শিজ্পেব, কি 
কোনে! সুক্ষ কর্ষেব ? সেণ্ট জেমস 
থিয়েটার ভেঙ্গে ফেলতে হবে, থার্ড 
প্রোগ্রাম ছুটিতে হয়েছে, কোনো সাহিত্য 
পত্রেব গ্রাহক তোটেনা, ব্যালে অর্কে্টার 
খরচা ওঠেনা। দেশ এখন ফুল 

য়েড সর্বসাধাবণ এখন সংস্কৃতির 
পৃষ্ঠপোষক, যারা কড়ি যোগায় 
তাদেব ফরমান না খেটে উপায় কি? 
যাবা তা খাটতে নাবাজ, ভাদেব দিন 
শেষ হয়ে এন | 

চেষ্টা করে নিজেকে স্মবণ,কবতে 
হচ্ছিল, এযুগেৰ একজন মহৎ শিশ্পীর 
সামনে বসে আছি, এব কাছে আমার 
খণের শেষ নেই, কবির কাছে পাঠকেব 
ধণ | তবু শেষ বাবের মত চেষ্টা কবে 
বললাম, “তন্তু নয়, অভিজ্ঞতার দিক 
থেকেই বলছি,অন্য দিকটা কি একেবারেই 
আপনাব চোখে পড়ে না? 
শেন্সপীযবেব যুগে তাব কাব্যরস ক'জন 
উপভোগ কবেছে ? আপনার কাব্যেৰ 
সমকালীন ভোক্তা এদেশের ঘরে ঘবে | 
ভাল সাহিত্যপত্র না থাকতে পাবে, 
কিন্ত যেসব কাঁসিকের সঙ্গে পরিচয় এতদিন 
শুধু মুষ্টিমেয় বিদগ্চজনের মধ্যে বাঁধা ছিল, 
আত কি সন্তা সংস্করণে দক্ষ লক্ষ 
সাধারণ পাঠকেব মন তাবা সমৃদ্ধ করছেনা? 
চটকদাব 





~( 


গবেষণা দপ্তবে গিয়ে জেনে শ্রসেছি 

টেলিভিশনে কাব্যনাটকেব অন বাগীদের | 

কোন অভাব ঘটেনি | একে প্রগতি 

বলতে আপনাৰ বাধবে, কিন্ত একে 

স্্‌ফে অধোগতি বলে খাবি কবতেই 

বা কি করে রাজী হই?” ৯ 
এলিষট কিছু না৷ বলে আস্তে এঁকটু 

ত্রাগ্‌ কবলেন। * " কমশ:) 
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ফিরোজ গান্ধীর অভিযোগ 3 
কমিশনে সাক্ষ্য 


*.. জীবনবীমা কর্পোরেশন মুক্তা কোম্পানীর শেয়ার 
শকনতে “"অতির্রিক্ত আগ্রহ ও 'তগুপরতা' দেখিয়েছে, মুক্দার 
কারবার সম্পর্কে ভাল রকম খোজ ধবর করাও ভালা আবশ্যক 
রোধ করেননি, কয়েক ক্ষেত্রে শেয়ারের দাম মুলা হা চেয়ে 
ছিলেন তার থেকেও বেশী দামে সেহ শেয়ার কেনা হয়েছে, 
এই শেয়ার কেনার ব্যাপারে কীম! কর্পোরেশনের লগ্নি বোর্ডকে 
(সম্পুর্ণ উপেক্ষা করা হল্পেছে এবং ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রী 


টি, টি.কষ্থমাচারী এবহ অর্থদ্গরের প্রধান সচিব প্রহচ, এম, 
প্যাটেল সম্ভবত গ্রহ শেয়ার মেনার ব্যাপারে “এক মুখ্য অৎশে 
অবত্তীর্ণ* হুয়েছিলেন, কীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং 
মতানেক্িৎ ডিৱেন্টারও এহ ব্যাপারে অবিবেচন! ও দায্সিতুহগন 
পরিচয় দিয়েছেন । চাগলা কমিশনের সামনে বিভিন্ন ব্যক্তির 
স্বাক্ষ্যে এই সব তথ্য উদ্ধাটিত হয়েছে ৫ 


জীবনবীমা কর্পোরেশনের টাকায় মুক্দ্রাগোষ্ঠি ভুক্ত কোম্পানীর 
শেয়ার বেশী দামে কেনার গোপন তথ্যটি নেহর-জামাতা ফিগ্যেজ্জ 
গান্ধী লোকসভায় কাস করে দেবার পর ভারত জুড়ে চাঞ্চল্য স্ষ্টি 
করেছে৷ সর্বস্তরে এমন চাঞ্চল্য এর আগে কমই দেখা গেছে। 
এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে জনগনের চাপে সরকার এক কমিশন 
বসিয়ে তদন্ত নুরু করিয়েছেন । বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি 
চাগলাকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছে । ' 

এই নাটকের ষবনকা ওঠে গত ১৬ই ডিসেম্বর লোকসভায় । 
কংগ্রেস সদস্ত ফিরোজ গান্ধী সরাসরি অভিযোগ করেন, জনসাধা- 
রণের গচ্ছিত অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে । তিনি বলেন 
কর্পোরেশন যখন গোপনে মুন্দ্রার শেয়ার কেনেন, সেই. সময় 
মুন্্রা তার শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন, 
এবং এমন কয়েকটা শেয়ার কেনা হয়েছে যাদের 


. লোকসভায় 


জনগাধাৰণেৰ দি অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি 


আধিক অবস্থাও বিশেষ ভাল নয় । 


ফিরোজ গান্ধী এইভাবে দূ কবে 

যে তথ্য ফাঁস কবেন তা, নিষে লোকসভায় 
একশ’ মিনিট ধরে বিতর্কের ঝড় ওঠে | 
' কংগ্রেস, পি, এস, পি, কম্যুনিষ্ট, স্বতহ্ 
সকল সদস্যের মধ্যেই উত্তেদ্ন! 
পড়ে 1 সেদিন অর্থবন্ত্র 


ছড়িয়ে 
কৃষ্ণমাচবীকে এঁই অভিষোগেব জবাব, 


দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়| 


কেলেঙ্কারীর কথ! 

অর্থমন্ত্রী তাঁর আসনে উঠে দাড়াবাব 
সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে তীক্ষ পশু 
আর কঠোর মন্তব্য সমগ্র লোকসতাকে 
মুখবিত কবে তোলে | কংগ্রেস পক্ষের 
সামনের আসন থেকে মহাবীব ত্যাগী 
চেঁচিয়ে ওঠেন, কেলেক্কারী, ধোরতব 
কেলেঙ্কাবী | ‘কংগ্রেস পক্ষ চায় এবিষষে 
তদন্ত হোক, 1” ডাঃ রাষ স্থভগ সিংএর 
উত্তেছিত কণ্ঠ শোনা যায়, “এই 
নিয়ে তিনবাব,' বার বার তিনবার 
' কেলেঙ্কাবী হল | জিপেব' কেলেক্কারী, 
চিনির কেলৈঙ্কারী তারপর আবার এই 
নৃতুন কেলেক্কারী 1 ES 
পবিকলপনা বাচাতে যে সময় টাকাব 


জন্যে হলো হয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই সময়, 
: জনসাধাবণের গচ্ছিত টাকাম ‘পূঁদিপতির 


বিপদ উদ্ধার' কবা হচ্ছে । “পঞ্চবাধিক 


কোম্পানী আইন অনুসারে 





পশ্চিমবঙ্গের কোম্পানী রেজিষ্টারের 
অভিযোগক্রমে কলিকাতার চীফ প্রেসি- 
ডেল্লী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীহরিদাস সুন্্রা এবং 


বিরুদ্ধে কোম্পানী আইনের কঁয়েকটী ধাবা 








সুন্্রার কারবাবগুলোর অবস্থা কি সে 









শরীযুন্দার উপর শমনজারী . 








অব্লাব ইলেকটি ক্যাম্প স্যানুফ্যাকচাব্ি 
কোম্পানী লিমিটেডের অন্য ছয অ্বন ভিরে- 
ইউরেব উপব সমন জাবী করেছেন। ভাদেব 









তঙ্গেব অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, 
আগাসী ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই'মামলার 





পবিকজ্পনাব এটাও কি একটা অঙ্গ ?” | 
অশোক মেটা অভিযোগ করেন, “স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছে উপরওয়ালার হুকুমে বীমা 4 


জু 


গুলোই কিনলে ২০ লক্ষ ৮৩ হাজার 
টাকা কম দিতে ষ্হত | “আমি ১০ই 
জুনের ওদিকে আর হিসেব কবিনি । 


এই হিসেব দেখেই আমাব মাথা বনৃ 
বনু করে ঘূবে গেছে!” 
মুলার খবর সরকারের জানা 
মূঙ্গা গোষ্সির বিভিনু প্রতিষ্ঠান যে 
ভাল চলছেনা সে খবব ভাবত সবকাবেব 
অগোচর, ছিলনা বলেই ফিবোড গান্ধী 
জানান | তিনি বলেন, বৃটীশ ইণ্ডিয়া 
কর্পোবেশনের আধিক অবস্থা সম্পর্কে 
টেক্সটাইল কমিশনার যে বিপোর্ট দিয়েছেন, 
তা আমাব কাছে আছে। বিজার্তব্যান্কেব 
তিনত্রন সিনিযর অফিসারও ওর প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে “উদ্বেগ” প্রকাশ করেছেন ! 
টেক্সটাইল কমিশনাবেব সার্ভে ১০ই ভবন 
শেষ হয়, আব তাৰ ঠিক ১৫ দিন পবেই 
ফাণডল্ঞানেব মাথা খেষে ও পৃতিষ্ঠানেই 
টাকা লগ্ণী করা হয | 
টা 


A 

ষ্টেটব্যান্ক, বিজ্ার্তব্যান্ট জাতীষ 
শিল্প উনুযন কর্পোবেশন এই মুন্দ্রা 
গোষ্ঠীকে গত মার্টমাসে সাহায্য দিতে 
অন্থীকাব কবেন 1! তথাপি জীবনবীষা 
কর্পোরেশন ষথেষ্ট আগ্রহেব সঙ্গেই সেই 
সব প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন । 
আব তাও কখন ? না, যখন ওদের অবস্থা 
ক্রমশঃ “খাবাপেব দিকে” যাচ্ছে। 

* * * স্পীকার মহোদয়”, 
ফীরোজ গান্ধী বলেন, “ভাবতীয় জীবন, 
বীমা কর্পোবেশন আর শ্রীযুক্রাব মধ্যে 
যেযোগ সাদস আছে আশ! কবি তা আহি 
তুলে ধরতে পেরেছি । আশা কবি এই 
বোঝাতে পেরেছি যে, জনসাধাবণের 
গচ্ছিত অর্থ ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ রক্ষাব 
. প্রয়োজনে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের ঘড়- 





কর্পোবেশন শেযাৰ কেনাব ব্যাপাবে 
লগ্নি উপদেষ্টা বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ 
কবেন নি |, 

ক্ষ্মাচাবী জবাব দিতে উঠে 
বুলেন যে, বীমা কর্পোবেশন ২৪ এবং 
২৫শে ছূন এক থোকে কিছু বেশি শেষার 
কিনেছেন, এইটেই হল পুকৃত তথ্য | 
তিনি একথাও জানান যে, মুস্্রার 
যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনা হযেছে 
সেই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকদিন ধবেই 


ভালভাবে চলে আসছে ৷ যেমন, 
ধরুন জেসপ 1” 

ফিরোঘ গান্ধী : ওটা একটা ভাল 
পৃতিষ্ঠান | 


ঘ্নৈক সদস্য : অন্যগুলোর খবর কি? 
কৃষ্ণমাচারী : যতদূব আমার স্মরণ 
হয়, কর্পোবেশনের চেয়ারম্যানকে 


সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছি | 
ফিরোজ গান্ধী ভার বক্ত তার 

হতে হলেন নিপু 

বীমা হি কি করে 


এরই কথা বলে ফিরোজ গান্ধী একটু 
থামেন. তারপর বলেন, “মাক কববেন, 
আমাব একটু ভুল হয়েছে | এই প্রতিষ্ঠান 
গুলোর মধ্যে কোন কোনটা ১৯৫০ 
সালের পর কোন ছিসাবই দাখিল কবেনি। 
'(বিভিনু সদস্যের হাস্য ) 

তাব্পর ফিবোজ গান্ধী নানা তথ্য 
বিবৃত কবে দেখান, বীমা কর্পোবেশন 
কিভাবে ঠকেছেন । তিনি কলকাতার 
শেয়ার বাজারে সরকারী দর উদ্ধত 
কবে বলেন, ২৫শে জুনে বদলে যদি 
২১শে জুন প্র শেয়ারগুলো (যেগুলো 
কর্পোরেশন ১ কোটি ২৪ লক্ষ 8৪ হাজার 







যঙ্ম হযেছে 1” 


অর্থ দপ্তরের যুখ্য সচিব শ্রী এইচ 
এম প্যাটেল ২৩শে জ্ানুযাগ্গী কমিশনের 
কাছে সাক্ষ্য প্লেন ! ভিন ঘণ্টায় ভার 
বক্তব্য সমাপ্ত হয় | শ্রীপ্যাটেল সদ্য 
নিউমোনিষার ভুগে উঠেছেন 1 তাই 
তিনি বসে বসে তীর বক্তব্য বলে যান | 

শী প্যাটেল জানান যে, ২২শে 
জুন রিজার্ভ ব্যান্কে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখ! 
হলে সঙ্গে সঙ্গে মুন্দার ব্যাপার তিনি 
অর্থ মন্ত্রীকে জানান । 

শ্রীপ্যাটেল সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, 
১৯৫৬ সালের শেষ দিকে তিনি অর্থ-. 
দপ্তবের যুখ্য সচিব নিযুক্ত হন | তার 
আগে, ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাত 
থেকে তিনি অর্থদগ্ডরের অথনৈতিক 
বিতাগে সেক্রেটারীর কান্দ কবেছেন । 
জীবন বীমা কর্পোবেশন পঠিত হবাব 
পর থেকে ভিনি' ১৯৫৭ সলেব টে 
জুন পর্যস্ত ত্র কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানও 
ছিলেন । | 


এক প্রশে,ব উত্তরে তিনি বলেন যে, 
তাঁর দাযিভূ ও কর্তব্যের সঙ্পা এক 
কথাস্ন নিক্মপণ করাটা একটু মুস্কিলের 
ব্যাপার | তবে, মুখ্য সচিব হিসাবে, 
অর্থনৈতিক ব্যাপারে সেখানে যে 


থাকেন। 
বিচারপতি চাগলা : কপোরেশনের 
দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে আপনার কোন 
সম্পর্ক নেই বলে আমি মনে করি | 
শ্বাপ্যাটেল £ না, তা নেই! 
শ্বীচাগলা : কিন্বা, সাধারণ যে সব 
লগী নিদ্ধি্ট তার সঙ্গেও আপনার কোন 
সম্পর্ক নেই । ** 
শ্রীপ্যাটেল : সাধারণত থাকে না । 
শ্রীচাগলা : ২৩শে জুনের আগে 
মুন্র। সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন 
ছিল? i 


॥। ২৯শে নভেম্বৰ কৃ 





২০শে জানুষারী বোম্বাইতে চাগলা 
কমিশনেব সামনে সাক্ষী জবাবদেবার 
সময় ফিবোজ গীন্ষী বলেন, “এ বিষয়ে 
যে ঘোরতব অন্যায় কাজ করা হয়েছে 
তা আমি যনে প্রাণে বিশ্বাস করি 1” 
তিনি বলেন যে উদ্দেশ্যে জীবনবীমা 


ব্যবহাৰ কবত | সেটি বন্ধ কবা জীবন- 
বীমা’ জাতীয় কবণেব অন্যতম মূখ্য 
উদ্দেশ্য | 

দ্বিতীয় পঞ্চবাথিক পবিকল্পনার 
জন্যও অর্থের প্রয়োজন । সবকার সেই 
কাবণেই জনসাধাবপেব সঙ্চল্প বৃত্তিকে 
উৎসাহ দিষে এসেছেন | ১৯৫৬ সালেব 
১লা সেপ্টেম্বব বীমা কর্পোরেশনের জন্ম 
হয় | আব তার জন্মেব কযমাসেব মধ্যেই 
১৯৫৭ সালের মার্চ মাসেই অন্যায়ভাবে , 
লেনদেন সুক হযে যায় বলে শ্রীগান্ধী 
মন্তব্য কবেন । 

ফিবোজ্জ গান্ধী, ১৯৫৭ সালের 
লোকসভায 
যে উক্তি কবেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে 
উদ্ধৃত কবেন | তিনি বলেন, সেইসময় 
কৃষ্মাচাবি বলেছিলেন, লগ্নি উপদেষ্টা 
বোর্ডেব নির্দেশেই বীমা, কর্পোবেশন 
পবিচালিত হয় | মাঝে মাঝে যেসব 
শেয়ার কেনা হয তাব ওপর সবকাবের 
কোন হাত,নেই | শ্রাগান্ধী অভিযোগ 
কবেন, তা সত্বেও এক্ষেত্রে সেই 
উপদেষ্টা বোর্ডকে অগ্রাহ্য করা হযেছে । 

ফিবোজ গান্ধী জানান যে, কোম্পানী 
আইন সংক্রান্ত বিভাগটি অর্থদপ্তবেবই 
অন্তর্ভূক্ত! সেই কোম্পানী আইন সংক্রান্ত 
বিভাঁগেব ধিপো্ট থেকেই জানা যায় 
ষেুন্দ্রার বিরুদ্ধে অন্তত ১৪টি অভিযোগ 
পাওয়া! গেছে | ১৯৫৬ সালের ২৯শে 
ফেব্রুম়াবী মুন্দ্রাব বিরুদ্ধে এক মামলা 
হয় |] ১৯৫৭ সালেব ১৮ই জুন তার 
সাজাও হয! আব ঠিক তাৰ এক সপ্তাহ 











শ উল্লেখ করে বলেন যে, শেয়াব নিষে 


পরেই বীমা কর্পোরেশন সেই ব্যক্তিব 


সম্পূর্ণ রূপে, আস্থা রাখা যায় মুন্দ্া, 
ঠিক সেই ধরণের ব্যক্তি নন | 

শ্রীচাগলা প্রশু করেন, সে ক্ষেত্রে 
ভাব সঙ্গে লেনদেন করা সবকাবের পক্ষে, 
কি উচিত কাজ হযেছে ? 

শ্রীপ্যাটেল : কোন লোকের সঙ্গে 
কারবাব চলছে ভাতে তাব চরিত্র বিচার 
করার চাইতে, আমার মনে হয়, 
সেই লেনদেনেব চবিত্রটা কি, সেটা বিচার 
কবাই কর্তব্য । 

শীচাগলা : আষি মনে করি, সবকাব 
বা সবকার কর্তৃক গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে সেই লোকের (যুক্রাব) দূর্গতি 
মোচন কবতে এপিযে যাওয়া উচিত 
কাছ হয়নি | 

শ্রীপ্যাটলকে সুন্্রাব সন্দেহজনক 
কর্ধকলাপেব বিষয় জানিয়ে রিজার্ত 
ব্যাঙ্ক যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন 
শ্রীচাগলা অতঃপর সেগুলোর উল্লেখ 
কবেন। তিনি বলেন, “রিজার্ভ ব্যাক্কের 
গভর্ণর শ্রীবযা রাও ১৯৫৬ লালের 
১৭ই অক্টোবর এক চিঠিতে আপনাকে 
জানিয়েছিলেন যে, তিনি মুন্ত্রাব কার্য” 
কলাপে উদ্বেগ বোধ করছেন | সেই 
চিঠিতে ভাব গতিবিধি সম্পর্কে নানা 
তথ্যও তিনি দেখিষেছিলেন ! এমন কি 
তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, যুন্দা 
অর্থ ও বাণিজ্য দপ্তবের মহীদের কাছে 
নিজের কার্য কলাপ সম্পর্কে কৈফিয়ৎও 
দিয়েছেন] আপনি কি এ সম্পর্কে কিছু 
জানেন ?” 

শ্বীপ্যাটেল বলেন যে (চিঠির কথা 
তাঁর স্মরণে আছে? ভবে মুক্ষ বি কৈফিয়ৎ, 
সম্পর্কে তিনি কোন খবর রাখেন না। 


শীচাগলা আরও কিছু ভথ্যেব 





নানা কাবচুপি, জাল শেয়ার বিক্রীব 
ব্যাপারে মুন্্রাকে সন্দেহ কবা হচ্ছে 
সে' খবৰ প্যাটেল ১৯৫৭ সালের জুন 
মাসের আগেই জানতেন । ৬ 








দেশের অর্থনৈতিক উনুষনের জঃ 








কবতে হয় তবে পরেও করা উচিত 


চাগলা কমিশনে বিভিন্ন ব্যক্তির সায়ঃ 


দাম অল্প অল্প করে পড়তে 
সরকার ব্যাবসায়ী মহলে আস্থা 
আনতে সচেষ্ট হন। এই সম" 
বোধাইতে এবং কলকাতায় 
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখ! করার 
নেন । এই সময়ে শ্রীপ্যাটে 
ব্যাঙ্কের গভর্ণর এবং লট 
চেয়াবন্যানও অর্থ মধীব সঙ্গে ৭ 
১৮ই জুন কলকাতায় শবীব্‌' 
সঙ্গে ব্যবসাধীদের এক বৈঠ, 
এইখানে কলকাতা শেযার * 
চেয়াব্যান,শরীচতুর্বেদী আমাদের 
যে, মুন্দার বিস্তব শ্রেয়ার বাজা” 
অমা হওয়াতে একটা স্কট সৃট 
ওগুলো যখন যা তা দরে বি 
আর্ত হবে তখন এ সম্কট অ 
যাবে | 
শ্বীপ্যাটেল বলেন যে, তার 
বোদ্বাই যাত্রা কবেন। ২২৮ 
ওখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
হবার কথা |] , 
শীপ্যাটেল জ্ঞানান যে 
২১শে ভূন বোঘাই যান 1 সে" 
ভার সঙ্গে দেখা কবে তার ৫ 


টাকায় কিনেছেন) কেনা" হত, তাহলে শ্ীপ্যাটেল জানান যে, সরকাবীভাবে 
কপোরেশনের ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার | ২।৩ বার সুন্দরার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। 
টাকাবাচত। ২০শে দূশে ওগুলো কিনলে | তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁকে জানেন অতঃপর শ্রীপ্যাটেল জীবন বীমা 
৯ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বাচত। ১৯শে | না । শ্রীপ্যাটেল আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে |, কর্পোরেশনের টাকায় যুন্্রার শেয়ার 
ভূন বাচত ১১লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, | একখাও ছ্গানান যে, বিভিনু যরকারী | কেনার পটভূমি বিস্তারিত ভাবে 
*১৮ই জুন.বাচত '১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার | সূত্র থেকে তিনি মুল্রা সম্পর্কে যে সব | আলোচনা করেন। তিনি বলেন : ১৯৫৭ 
টাকা, ১৭ই জুন বাচত ১৩ লক্ষ ৬২ | রিপোর্ট পেয়েছেন তাতে শ্রীপ্যাটেলের | সালের মে নাসের বাজেটে ব্যবসায়ী 
A 


শ্রীপ্যাটেল জানান যে, একথা সত্য | 

















টিটি এ 
নদৰ গতিবিধি সম্পর্কে 
দিনে হরর উদ্বেগ 
এক “শিল্প রা 
চালিয়ে বাছিলের, তাতে 
ee শ্রীনেহর অনেকদিন 
+ কই শ্রীযুক্ত সম্পর্কে" উদ্বেগ বোধ 
[ছিলেন। চাগলা কমিশনে সাক্ষ্য 
বার সময অর্থদণ্তবেব কোম্পানী 
ন বিভাগের সেক্রেটাবী শ্রী ডি 
প্যদাব এই তথ্য জানান। 
মজুমদার ভ্বানান, ১৯৫৪ 
মুন্্রা যখন লগ্ডনের শেযার 
ফাটকা* খেলে কয়েকটা 
করছিলেন, সেইসময়েই 
তাদেব কানে আসে! 
এই উঠতি তারকাটিব পতি 
যেই বোধ হয় প্রধানমন্ত্ীৰ 
টি পড়ে | ভাব কার্যকলাপে 
রও প্রধানমন্ত্রীর গোচবে আসে 
/বং তিনি (শ্রীনেহক) এবিঘয় 
ানীস্তন অর্থমন্ত্রী শী দেশযুখ এবং 
এণিজ্য ও পিষপনন্্রী শীকুফ্মাচাবীকে 
ধিতভাবে শী যুক্্রা সম্পর্কে অবহিত 



































রন! 
প্রধানমন্ত্রী সেইসময় একথা 
খেছিলেন যে,«্শী মুন্রার কাধ্য- 
চলাপ তাঁর কাছে ভাল ঠেকছে না | 
চং তিনি উদ্বেগই বোধ করছেন । 
টযন্্রীরা যেন এবিষয়ে অনুসন্ধান 


চি টয় 
বিল 


শৈ জানুয়াবী 
ভিতবে, %৫ পা 
মাই তি €.১৫লাক । অধীর 


তর অন্য সবাই অপেক্ষা 
আছে | হঠাৎ বাইরে উত্তেক্ষনা 
য় পড়ল | বহুকণ্ঠে অকস্মাৎ 


বিত হল-_-বিক, ধিক । 

ঈখনকক্ষের দবজায় শ্রীহরিদাস 
[ব চেহার ভেসে উঠল | মাত্র ৩৭ 
বযগেব কোটিপতি যুন্ধা বীর পদ- 
নিিরর্জ নন্দ 


সমবেত দর্শককে স্তম্তিত করে, 
সাক্ষ্যদান-কালে মুল্রা ঘোষণা 
, জীবনবীমা কর্পোরেশন গত 
টার জুন সাসে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা 
মম তব যে-সমস্ত শেয়ার কিনেছে 
গুলি_/ তিনি আবার কিনে নেবার 
চব করে জীবনবীমা কর্পো বেশনের 
ছু চিঠি লিখেছিলেন |] আর তার 
১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত যুল্যও 
[5 চেয়েছিলেন | 
শীযুন্রা জানিয়েছিলেন, দু. মাসের 
এ সব শেয়াব তিনি কিনে দেবেন, 
ন অন্য ৫0 লক্ষ টাকার আমিন রাখতেও 
পস্তত আছেন । 
৫ শ্রীযুক্রা আনান যে, যে দামে জীবন 
মা কর্পোরেশনের কাছে তিনি শেষাব 
শা বিক্ৰী করেছেন, অন্য যে কোন 
গৃকব কাছে বিক্ৰী করলে তাব থেকে 
বেশী দাম পেতেন । তিনি কোন 
বিশেষকে শ্রেয়াবগুলো বিক্রী 
চাননি তার কারণ, তাঁর ভয় ছিল 
তব নিজের প্রতিষ্ঠানের কতুৃতৃ 
হয়ে যায়| বীষা কর্পোবেশনের 






হবে না! তবে শ্রীষুন্রা বদি সত্য 
করেন, তাব ফলাফল তাকে 

















_ শ্রীখুন্দরার জন্য অর্থ. শংহান 





/১1/ 


- ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য 


চাগনা কষিশনে ভারতের এটা ডেনারেল 
শ্রী শীতনবাদের সওয়াল 


বীমা কর্পোরেশন যে মুন্দ্রা প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার কিনেছেন 


ৃ তার জন্য দায়ী কে? প্রাথমিক দায়িত্ব অবশ্যই শ্রী বৈদ্যনাথন 


এবং শ্রী কামাতের। কিন্ত আসল অর্থমন্ত্রনালয়ের মুখ্যসচিব। 
তারা গত ছু তিন বছর ধরে শ্রী মুন্দার স্বরূপ জানতেন । তার 


কাধ্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। 


দায়িত্ব যথেষ্ট বেশী ৷ 


তাই তাদের 


চাগলা তদন্ত কমিশনের সামনে গৃহীত সাক্ষ্যসমূহের 
সারমর্ম বিশ্লেষণ করবার সময় এই সওয়াল করেন প্রী শীতলবাদ, 


ভারতের এটরী-জেনারেল। 


বিচারপতি চাগল! বলেন অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সাক্ষ্যের 


মধ্যে অনেক পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি আছে মন্ত্রী কী ভার সচিবের 


দোহাই দিয়ে বাঁচতে পারেন ? যদি ধরে নেওয়া যায় যে তিনি 
কিছুই জানতেন না তিনি কোন সম্মতিও দেননি তবুও আইনতঃ 


ভিনি কি দায়ী নন? 
শ্রীশীতলবাদ : অবশ্যই সাংবিধানিক 
ভাবে । 
বিচারপতি চাগলা : তিনি ত 


বলতে পাবেন, ‘এ সিদ্ধান্ত আমার নয়, 


iim 


সালে, এই প্রথম, আমি 
তিলের তি উদিত হই । ১৯৪৬ 
সাল থেকে আমি কয়েকটি শিল্প সংস্থার 
পরিচালনভার গ্রহণ করি! - 
শ্রীচাগলা : শ্রীমুন্দরা, আপনি কি 
আমাকে বলবেন, জুন মাসে জীবনবীমা , 
কর্পোরেশনের সঙ্গে আপনাৰ যে 






লেন দেন হয়, তার প্রথম পর্যায়টা সুরু 


হয় কিতাবে ? ) 
শ্রীযুক্রা : প্রথমে আমি কিছু শেয়ার 
হাজার পঞ্চাশেক হবে, জীবনবীমা 
কপৌবেশনেব কাছে বিক্রী করি |. 
১৯৫৭ সালেব সেটা মার্চ মাস । 
শীচাগদা : আপনি কি কবে জানলেন, 
জীবনবীযা কর্পোবেশন আপনার শেয়ার 
কেনাব ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে ? 
শীমুক্্রা : কলকাতা শেযার বাছাবের 
সভাপতি শ্রীচতুবেদী আমাকে বলেন, 
জীবনবীসা কর্পোবেশন আমাব শেয়ার 
কেনাঁব ব্যাপাবে হযতো আগ্রহ দেখাতে 
পারেন | 

শীচাগলা : এই কথা তো কলকাতায় 
হয়েছিল £ | 

শ্বীমূন্রা : হয | 

আরও প্রপ্রেব উত্তরে শ্রীশুঙ্া 
শ্রীচাগলাকে জানান, প্রথষ ক্ষেপের ৫০ 
হাক্ষার টাকার শেষাব বিক্রী করার পব 
তিনি ৫০ হাজারের জার একটা লট 
কর্পোবেশনকে বিক্রী করেন। কলকাতায় 
শেযাবের বাজারে তখন মন্দা চলেছে, 
তাই তাকে এই শেয়ার বিক্রী করতে 
হয | 

: শ্রীচাগলা : এই সব শেয়াৰ আপনি 
কি সবাসবি জীবনবীদা কর্পোরেশনকে 
বিক্রী কবেছেন £ এব মধ্যে কোন দালাল 
ছিলনা? 

শ্রীমুদ্দা : না মহাশয় | প্রথম লেন- 


দেনটা কলকাতাতেই হয়েছিল, ্বিতীষটা 
হব বোদ্বাইতে | তখন আমি এখানে 
ছিলাম | 


শ্রীচাগলা : কলকাতায় আপনার. 
লেন দেনটা কার মারফৎ চোকে ? 

শ্রীমূন্গা : সঠিক সনে করতে পারছি | এ 
নাও! ভবে আমার মনে হয় প্রথম ৫০ 
হাজার আমার এক প্রতিনিধির মারফত 
বিক্রী করি। 








জন্যই তিনি দাধী। তা তিনি জানুন 
বা না জ্বানূন। ' 

বিচাবপতি চাগলা বলেন যে কার্যতঃ 
তিনি হযত দাষী নন | কিন্ত আইনতঃ 
তার কোন দায়িতু আছে কি? 


শীশীতলবাদ : আইনতঃ. দায়িত্বের 


দার A 


জীবলবীমা কপোরেশনেব পদস্থ 
কর্্মচাবীদেব কথাবার্তা হয়েছিল ? 
শ্রীমুন্র। : ব্যাপারটা যে কি করে 
সমাপ্ত হল তা আমি বলতে পারব না, 
তবে এই শেয়ারগুলো আমি জীবনবীমা 
কর্পোরেশনকে পৌছে দিই | 


শ্রীচার্গলা : আচ্ছা এখন আপনি 
আপনার দ্বিতীয় দফার কারবারের 
বিবরণট! একটু দিন তো ! 


শ্ীসুন্্রা : না ষহাশয় | 

শীচাগলা : আচ্ছা, দবদামটা কিভাবে 
ঠিক হয়? | 

শ্রীযুন্বরা : আমি পতি শেয়ারের 
জন্য ২৪ অথবা ২৫ টাকা চেয়েছিলাম । 
কিন্ত তাবা ২৩11%০ আনায় ঠিক করেন। 

চেষেছিলাম, বান্দার দর অনুসারে 
দামটা ঠিক হোক । 

শমুঙ্ছা অতঃপব জানান, তীর হাতে 
তখন অনেক শেয়ার জমে গেছে | ' 


শীমুক্রা তারপব জানান, সেই সময়ে 
ভাব হাতে বিস্তর শেয়াব দমে পিয়েছিল | 
ব্যাঙ্কের কাছে দেনা করে এই শেযাবগুলো 
তাকে কিনতে হযেছিল ! মূঙ্গাব শেয়ার 
তখন বহুদালালেব হাতেও ভরবে গিয়েছি! 
অতি অল্প সময়েব মধ্যে শ্রীমূন্রা অনেক 
গুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাব কজায় 
এনে ফেলেন ! ১৯৫৭ সালেব মে মাসে 
থেকে তাঁব শেযাঁরেব দাম পড়তে আবন্ত 
শুরু কবে | সেপ্টেম্বর মাসে একটা ধস 
নামে ! এতগুলো কাববাব এক সঙ্গে 
হাতে নেওয়ায় শ্রীযুক্রার উপর অথনীতিক 
চাপ ভীঘণভাবে পড়ে । 

শ্বীগাগনা : জীবনবীা কর্পোরেশনের 
কাছে আঁপনাব শেয়াবের কিছু অংশ 
বিক্রী করে আপনি সেই পরিষাণ দেনার 


-] হাতি থেকে অব্যহতি পেতে চেয়েছিলেন, 


এ-কথা আমি ঠিক বলছিন্ডো £ 


ভাৰ উত্তরে শ্রীযুন্জ। জানান, ব্যজি 
বিশেষের কাছে শেয়াব বিক্রী করার 
চেয়ে জীবনবীমা কর্পোবেশনের কাছে 
বিক্ৰী করাই তিনি অধিকতর বাঞ্ছনীয় 


'| যনে কবেছিলেন, কারণ ব্যক্তি বিশেষের 


কাছে বিক্রী করলে তীর কর্তৃভু চলে 
যাওয়ার" সম্ভাবনা ছিল 1 " 


(নবস পৃষ্ঠার ত্র্টব্য) 





একথাও পবীক্ষা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে 


মামলা দায়ের করা যাবে কিনা।, 


বিচারপতি চাপল! : সিদ্ধান্ত যদি 


সবকাবেব হয় ত সরকারের বিরুদ্ধে 
মামলা করা যাবে না কেন আমিবুবিনে। 

সবকারের সঙ্গে বীমা কর্পোবেশনের 
সন্বদ্ঘটা কি ধরণের ] শ্রীশীতলবাদ 
এই প্রসঙ্গে আইনের নানা খঁটিনাট 
পরশু তোলেন । তাৰ মতে সরকাব শুধু 
জনস্বার্থ সম্পৰ্কিত ব্যাপাবে নির্দেশ দিতে 
পাবেন । তাও লিখিতভাবে | সাধারণ 
নীতি সম্পর্কে নির্দেশ । কোন বিশেষ 
লগ্ণীর ব্যাপারে নয় | কেন না তা হলে 
তা আব সাধারণ নীতি বইল না| বিশেষ 
হল | বর্তমান লেনদেনে এই জিনিষটা 
সাবা আবহাওয়া দূষিত করেছে 


লগ্মী সমিতিকে অগ্রাহ্য 

এর পরও কথা আছে। শ্রীশীতলবাদ 
বিচারপতিব সঙ্গে একটি বিশেষ প্রকবণ 
নিয়ে আলোচনা কবেন | তিনি বলেন 
লগ্ণী পবিকল্পনার এই প্রকরণ অনুযায়ী 


প্রেফাবেন্স শেয়ার 

মিলিযে শতকরা ৩০ ভাগ | লী সমিতির 

আবও কিছু আইনও মানা হয় নি। 

তধ্যেব অভাবে তিনি বলতে পারছেন না 
সেগুলি ঠিক কি ধরণের | 

মনে করেন এই 

লেনদেনে “ওচিত্যের”, অভাব স্প্ট। 

কেনার ব্যাপাবে সরকার হস্তক্ষেপ 

কবেছেন | তাদের নির্দেশ অনুযায়ী 

কেনা হযেছে এটা ঠিক নয়! কেন 











না আইনতঃ কর্পোরেশন নিজের বিবেচনা 
মত কাজ কবতে পারেন নিজের 
ক্ষষতাব মধ্যে | অবশ্য সরকারের 
নির্দেশযোগ্য বিষয়গুলি ছাড়া | এ 
হচ্ছে নীতিগত কথা | অথমদীর 
বন্ধ তায় পার্লাষেণ্টের বিতর্কে একথা 
বারবার শোনা গেছে । 

শীবৈদ্যনাথন ও শ্রীকামাতেব সাক্ষ্য 
থেকেই এই ব্যাপারটা শ্রীশীতলবাদেব 
কাছে স্পষ্ট হয়েছে | কারণ সাধারণতঃ 
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই 
সব প্রস্তাব বিবেচনা করেন 1] তারপব 
লগ্যী সমিতির পরামর্শ নেন | সমিতি 


ক্ষেত্রে তেমন কিছুই হল লা ! সরকারী 
নির্দেশ কর্পোরেশনকে “পক্ষাঘাত 
্রস্ত” করল । 





বলেছেন নির্দেশ নয়.! আসলে তিনি 
“পবামশে "রর কথা বলছিলেন | এদিকে 
শ্রীবৈদ্যনাথন খোলাখুলি বলেছেন যে 
নয় 1 “পিরামর্শেব কথাটাই বরা যাক । 
শ্বীপ্যাটেল কিছুদিন আগে কর্পো- 
*রেশনেব চেয়ারম্যান ছিলেন | বর্তমানে 
তিনি অর্থসম্রণালয়ের মুখ্য সচিব! 
তাঁর নিম্তব অফিসরদের পদোনুতি তাঁর 
হাতে! তাই তিনি যখন তাঁব নিয়ুতর 
অফিসরকে পরামর্শ দেন তখন তা আব 
“পবামর্শ” থাকে না! আসলে তা 
নির্দেশই হয়ে দাড়ায় | 


এবার লগ সমিতির ব্যাপারটা, 
বুঝতে চেষ্টা করা যাক্‌। চারজন.সরকারী 
আর তিনজন বেসরকারী সভ্য নিয়ে 
এই সমিতি ৷ বেসরকারী সত্য শ্রীপারিখ 
বলেছেন তিনি ব্যাপারটা সরকারী 
নির্দেশ বলেই জ্রানতেন | বেসরকারী, 





[ সভ্যের এই ধারণা ।। সরকারী সত্যেদের 
কাছে কি আশা করা যার? 


| " তাহলে ব্যাপারটা .দীড়াল্ এই '। 
একটা সমিতি গঠন করা হল । “গালভরা” 
ভার নাম লগী"সমিতি । সেই সমিতির 
এই ধরণের নির্দেশ পেশ করা হল | 
মোট ফল হল কি না কর্পোরেশনের 
কাজকর্ম থেমে গেল । আসলে সরকারই 
বীমা কর্পোরেশনের অর্থ নিজেরা 
লগ্গী করল। বীমা কর্পোরেশন নয় 


$9 ৃ সাক্ষ্য 
শীশীতদবাদের কাছে স্পষ্ট হযনি | 
শীকৃষ্ণমাচারী বলেছেন শেয়ার কেনা 
সম্বন্ধে তিনি কোন আদেশ দেননি | 
বলেছেন শ্রীর্্যাটেল তাঁব কাছে 
বিষয়টা তুলেছিলেন | তখন 
শ্রীমুক্জা পত্বন্ধে বাজাবে, নানা গুজব 
রটে ! তাই তিনি শেয়ার সম্বন্ধে 
খোঁজখবর নিয়ে সতর্কভাবে 
বিবেচনার কথা বলেছিলেন । 


ঝট শীপ্যাটেল তার সাক্ষ্যে 
বলেছেন মুল্্রা শেয়ার ক্রয় ব্যাপাবে 
তিনি অর্থমনত্রীব সাধারণ সম্মতি 
পেযেছিলেন। শীশীতলবাদ বলেন এই 
উক্তি পরস্পর বিরোধী । কষিশনই 
প্রকৃতভাবে বিবেচনা করতে 
পারেন এ'দের দুজনের মধ্যে সত্যই 
কি হযেছিল | 
২১শে জুন শেষাৰ কেনা সম্বন্ধে কথা- 
বার্ত! শুরু হয়! ২৫শে জুন ব্যাপাবটা 
চুকে যায! কলকাতার বাজার লাকি 
সংকটজনক 1 তাই তাড়াতাড়ি -কার্দ 
কবা দবকার | বোষ্বাইরে অথমহী, 
শ্রীপ্যাটেল ও বড় বড় অফিসবরা 
নিজেদের জকরী কাজের ফাকে ব্যাপারটা 
ফয়সালা করে ফেললেন । 


শ্রীশীতলবাদ : কারণটা কি? এই 
লেনদেন এত জকবী হয়ে উঠল কেন? 
কেউ তা ব্যাখ্যা কবণেন না। 

ব্চাবপতি চাঁগলা : নিঃসন্দেহে 
তাড়াতাড়ি লেনদেন চুকে গেছে । আমি 
শ্ৰীপ্যাটেলকে বলেছিলাম ব্যাপাবটা 
“অভদ্র” রকম তাড়াতাড়ি হযেছে ! 
শ্রীপ্যাটেল বিশেষণটা পছন্প করেননি | 

সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃত কবৈ এট ণী 
জেনাবেল বলেন শ্বীপ্যাটেল বলেছেন 
শেয়ারগুলি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে 
তিনি ইতঃস্তত করছিলেন | তিনি নিজে 
থেকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিলেন 
না | মন্ত্রীর সঙ্গে পরামশ করতে 
চাইছিলেন। “তাড়াছড়ো”র কারণটা 
কি? শ্রীপ্যাটেল বলছেন একমাত্র কারণ 
যাতে দর না চড়ে যায়। 


(৯ম পৃষ্ঠায় ১য় কলম দৃ্ব্য) 





এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড এবং 
এস, বিঃ ইণ্ডাষ্টি লাল ক্রপেরেং 
শনের ডিল্লেষ্টাল্ল শ্রহতিদাস 
মুন্্রার এবং শ্রীতুলসীদাস মুন্্রাল্ 
বিরুদ্ধে বিদেশী .মুক্রা নিমন্ত্রণ 
আইন ভঙ্গের ষে মামলা বোস্বা- 
ইন্রেল্ল চীফ প্রেসিডেলী ম্যাজি-* 
্টেেটের কোর্টে চলিতেছে 
তাহার শুনানী আগামী ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যুলতুবী রাখা 
হয় । 


২৯শে জানুষারী এই মামলার 
শুন্রানীর সময় শ্রহরিদাস যুন্রা 
আদালতে উপস্থিত হন । 

শ্রীমুন্রার কৌসুলী ম্যাজি- 
ষ্টে.টক্লে জানান যে, শ্রীমুন্রা 
অতিশয় ব্যস্ত লোক । ব্যবসাল্প 
ধাতিন্নে তাকে কলিকাতা, 
কাপুর, দিল্লী মেতে হবে। 
তাই ভার পক্ষে এর ' মধ্যে 
আদালতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব 
হবেনা। তাছাড়া'শ্রমুন্্রা এই 
মামলার নপ্রপত্র পড়েদেধারও 
সময় পাননি। সেইজন্যই তিনি 
কিছুদিন সময় চাইছেন। 
'কৌমুলীর প্রার্থনা মঞ্জুর কলা 
হয়! * 


\ 


অসিত সেনেব পথ ছবি ‘চলাচল’ 


- দেখে অনেকেই উৎসাহিত হয়েছিলেন | | 


রত 


বিময়কু কিছু একটা তৈৰী হ’লো এমন. 
ধ বণ, অবশ্যই. কাকর, হযনি, কিন্ত যা 
সমালোচকের * 'আঁকর্ষণ করেছিলো. 
হা গুণ 4* অথাৎ চলচ্চিত্ৰ |, 
য্য ক্বেল -; টা 
'মু্ধীমুষী 'কৃথোঁপকথনে 'দীবন্ত হয় লা, 
বরং, তারসুল1. বাকি -শব্দ-সংলাপ্র-রাণে 
অতিনয়েব সশ্বিলিত - (াদুতে,., হনে: 
হবেছিলো সে কথা সম্পর্কে অসিত সেন 
অবহিত | এবং- ভব সাধ্যমত তিনি 
/সিনেয়াব সবকটি প্রয়োজনীয় অংশ, যেমন 
অভিন্য, সংলাপ, আবহসঙ্গীত, টুকরো 
শব্দাব্লী পৰিবেশ কাহিনী প্রধান 
ভাবকে প্রাণবন্ত কবাব প্রচেষ্টায় দৃষ্টি ও 
শ্রতিব মাধ্যমে দর্শকেব সামনে ধবেন । 
দেশী চলচ্চিত্রের পক্ষে এ প্রয়াস বলাই 
বাহুল্য, অভিনন্দন যোগ্য 1; । 
শ্রীযুক্ত লেনের দ্বিতীয় ছবিও এদিক 
,থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেনি, , ববঞ্চ 
‘পঞ্চতপ্য’ও চিত্ৰগণে আশা জাগিয়ে- 
ছিলো, মনে হয়েছিলো যোগ্য কাহিনী 
নির্বচিন ক’রে'সুষ্ঠু চিত্রনাট্য নির্ভর করলে 
ভবিষ্যতে শীযুক্ত সেন ক্রমানুয়েই আরো 
উনুতি করবেন | তীর সহজ পার্যাচের 
শোহ. ও অগভীর কাহিনীর প্রতি ঝৌক 
সময়ে কেটে যাবে, তিনি বক্তব্য এবং 


জীবন তৃষ্ণা 
'জীরনতৃষ্ণা' ' সে পৃত্যাশা , প্রা 
মোচন করলে! | কাহিনী 


কেন যে কোর্টিপতিব ছেলে দরিদ্র 
ভাড়াটেদের 


fe hE 





{কোটিপতি পুত্ৰ হওয়া সত্তেও, ভাড়াটেদেৰ " 
ভাড়া বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ 
'রাখবে, ‘কেনই বা পরিচিত হবে তাদের 
সঙ্গে, এসব প্রশের উত্তর চাইলে এমন 
ইচ্ছাপ্বণমুলক কাহিনীব বনিয়াদই বিন 
হয, তাই পবিচালক সে চেষ্টা কবেননি । 
তিনি সোজাসুডি ভাড়াটে উপকারী কোটি- 
পতির পুত্রকে পলাতক! তরুণী ভাড়াটের 
অস্থায়ী আস্তানায় এনে তুলেছেন । 

' অতঃপর কাহিনী নির্ভাবনায এপিবে 
গেছে । তক্চণীর সঙ্গে মুখে সিগারেট 
গু'জে হাওয়ায় ফাঁপালো ভাষায় অনগল 
| নাষক কথার ফানুস উড়িয়েছেন, নায়িকা 
তাল রেখেছেন, মাঝে ব্বাঝে তালভেঙে 
এগিয়েও গেচছুন। এবং অনেক অহেতুক 
সুড়ঙ্গ ঘুরে অবশেষে আলিঙ্গনে তাদের 
মিলন হয়েছে । | 
_ বাক্বহুল সংলাপের সাত্রাতিরিক্ত' 
প্রভাব, আখ্যান ভবাবার উচ্গেশ্যহীন 
যোরপ্যাচ ও অগতীর বিন্যাস জবীবনতুকা'র! 
চিত্রসয়ত৷ নষ্ট করেছে । 
দৃশ্যই প্রায় বই মুখন্ব সংলাপের পৃহারে, 
পাত্রপাত্রীর বাক্‌ বুদ্ধের আতিশয্যে অনড় 
হয়ে পড়েছে । আবহাওয়া স্থা্টি, ভাব 
ব্য্তক পরিস্থিতি নির্মাণ, মনস্তত্ত্র সুক্ষ 
ও ধারাবাহিক উন্মোচন, কিংবা চরিত্র- 
গুলির পারম্পরিক সম্পর্কের জীবন্ত ভার- 
সাম্য প্রতিষ্ঠা কোনো কর্তব্যই অসিত 
সেন আলোচ্য ছবিতে পালন কন্তে 
' পারেননি। পারেননি তার কারণ কাহিলীর 
আমওবি বিন্যাস ও অত্যধিক বাঁক্যব্যয় । 
এই বিন্যাস ও বান্ত্বাছল্যের চাপে 
চরিত্রগুলি এক একটি বিশিষ্ট রূপ 
পাঁযনি | ভারা নিজেকে প্রকাশ করেছে 





কট কেটে সম্মানে জমণ করুন! 


বিনা টিকিটে অমণের জঙ্ প্রতি 
বছর দক্ষিণ পুর্ব রেলওয়ের প্রায়* : 


ষাট লক্ষ টাকা ক্ষতি,হয়। 


জিরা সমালে।চনা- 


% তিনটি সাম্প্রতিক ছবি ্- 


॥;.. [জ্ৰীবন তৃষ্ণা, লৌহ কপাট, পন্রশ পান] 


পৃত্যেকাট ': 


t 


এক্‌ কথায় ছোটো,বড় মাঝাবি সব রক 
অভিব্যজির যোগ ফলে' '! * 'মুতরাং 
দু’ পাঁচটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে চোখের 


অর্মূত হতে বাধ্য ; আর এই কৃত্রিম 
আডষ্টভাব 'আীবনভূকারি' লর্বা্ে । 


আশীষ বর্ণ 


ফলে অভিনয়ও কারুর উল্লেখযোগ্য 
নয, উত্তম কুমারের মুখের 
ছাপ ও গ্রাম্য সৌকুষাষ শহরে সফিশু- 
টিকেটেভ্‌ চরিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান ।- 
তার চেহারায় না আছে, শহরে সংবেদ্য- 
জাটিলতা না বৈদ্যগন্ধেব চাপা আচ | 
কাজেই সিগারেট মূখে দিয়ে নার়কেব 
কেতাদুরম্ত হওষার প্রয়াস হাস্যকর মনে 
হর | সুচিত্রা সেনকে সুন্দরী দেখায় 
নিঃসলেহে, কিন্ত অভিনয়ে মনে হয় 
স্কুলের অপটু ছাত্রীদের যত অত্যন্ত, 
আম্মচেতন । তাঁর কুখা বলার ভঙ্গী ও 
বাক্য উচ্চান্পপ এখনো অমার্জিত 
শোনার | উপরস্ত ফাঁপা আড়ষ্ট সংলাপের 
ভারে ভিনি আগাগোড়া বিপর্যস্ত | 


লোঁহ কপাট 
অন্যপক্ষে, তপন সিংহেব ‘লৌহ 
ফপাট’এর_ জনপ্রিয় হওযার সম্ভাবনা 
যথেষ্ট | তপনবাবুর কাছ দেখলে মলে হয় 
গম্প, নিয়ে প্যাচ কমাব তিনি বিপক্ষে 





পাখীদের যেমন অবাধে যেখানে খুসী যাবার 
স্বাধীনতা আছে আপনারও তেমনি আছে ভ্রমণ 
করার স্বাধীনতা কিন্ত ত? বিনা টিকিটে নয়। 


















! 


,| কাহিনীর সূচনা হলো তাদের ব্যজিগত 


হলো একজন মুন্সি, তাব মুত কিশোরী 


| করতে! কিন্ত সাধের পরিমাপে সাধ্য. 

























































বৃমালং--সংসাবে জ্ড়ালো : মানুষে! 

, তাদের সলাপাত,দৃষ্টগ্রাহ্য সাবার] 

যাত্রার নেপথ্যে যে 

, এবং শা সেখানেই । টা) খববেশ আবেগ, 5 
ক্ষতিকর কাঁহিনীও তপনবাবুর কয়েকটি কেন্দ্রে 
সহজ গুণের দরুণ লোকচিত হবণ ক্রবে। 
গৃজ্পের প্রধান দু'টি চবিত্রকে যদি 
বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে দু- 
জনের একজন পাকা খুনে এবং 
অন্যজন খুনে ও ডাকাত ! অথচ চিত্রে 





চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে | দেখানো 


কন্যার অবিকল মুখাবয়ব অধিকারিণী 
“| একাট তরুণী উপব আপন দলেবই 
এক দস্থ্যর অমানুমিক অত্যাচার দর্শনে 
মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, এবং জেলে 
বসে বলে কি-ভাবে প্রায়শ্চিত্ত কর! যায় 
সে চিন্তায় মগু; আর অন্যঙ্গন; ফকির, 
স্ত্রীর সমন্ধে সন্দেহ ক'রে একট যুবাকে 
মেরে স্ত্রীর দ্বাবাই ছেলে নিক্ষিপ্ত, তবু 
তারই মুখচ্ছবি ভেবে-ভেবে বাঁচার জন্যে 
ব্যাকুল ৷ 

কয়েদীদের ভিতব গান দুটি 
চরিত্রের কাহিনী তাদের ব্যক্তিগত 
জীবনের এই ভাবালু আখ্যানের মধ্যে 
দিয়ে আরম্ত হওয়ার, স্বভাবতই, দর্শক 
চরিত্র দুটির আপন স্বরূপ ভুলে যান, 
তাদের প্রতি নব হয়ে বান। আর সেটাই 
লামািকভাবে ক্ষতিকর ! কেননা | বজ 
যুল্সি,ও ফকিয় 'দূদ্নেই ইতিপূর্বে আরো 
বহু-ধুন ডাকাতি করেছে, তখন তাদের 
প্রাণে প্রেষ-মমতাব প্রশ্ন ওঠেনি, চিত্তে 
অনুশোচনা বা দূঃখ জাগেনি | কারণ 
এর আগে -দৈবক্রষে একজন অবিকল 
নিজের মেয়ের মুখ দেখেনি এবং অন্যজন 
দ্ধ ঈর্ঘাবিনাই দিধাহীর্‌ ভাবেলোক ot 
মেরে মাটিতে পৃতে ফেলেছে । তীর [ ছবিতে আচরণ 

বিপদের কথা এই যে ছবির মাধ্যযে | অভিনয় ও পরিবেশ সস্মিলিত 
স্চ্যপ্র তাৎপর্ষে দ্ষপান্তবিত হয়, 
আনে গভীর ইঙ্গিত এবং প্রাণ 
'অয়তা | আচবপ অভিনষ সংলাপ 
পরিবেশের পৃথক সত্তা থাকে না, ত 
সংযুক্ত সত্তা পায় | 


- 





ভাবালু দৈবযটনাগত দৌৰঁল্যেব দিক ! 
ভাতে দর্শকের (এমন কি বিচারপতিরও1) 
মন অপাত্রে আর্দ্র হয! ফকির ও মলির 


ছবিতে চিত্রগুণেব পুতি তপনবাবু বেশি 
নজর দেওয়ায় চেষ্টা করেছেন স্পষ্টই, 
এবং সে চেষ্টা শুধুসাত্র মরুতে উট চলার 
দৃশ্যে বদ্ধ রাখেন নি - প্রয়াস পেয়েছেন 
চরিব্রগুলিকে তাদের পরিবেশের চিত্রল 








তাঁর স্বল্প, কাজেই কৃতিত তন্ময় কবে 
না; বরং জায়গায় জাষ্গার অত্যন্ত তরল 
প্রতীকী ঝোঁক, প্রতীকী চিত্রেব অবোধ 
ব্যবহাব, ভয়ানক কাঁচা লাগে)  যেষন- 


প্রিয়তোষ আকার পাচ্ছে, পবিমকার হ 
তৎকালীন অবস্থা | আর এই যে সানুঘের] 
চবিব্রাষণ ও মনোভাবের সঙ্গে আচরণ 








এবং কথার অচ্ছেদ্য যোগ, এই যোগকেই, 
মুনির গলায় দড়ি দেওয়া ও পাখীর নাড়ীৰ বন্ধনকেই, সিনেমায় ল্র 
বাসায় পাখীর ছটফটিয়ে মরা, ফকিরের | ইঙ্গিতে সত্যজিৎ উপস্থিত করেন ॥ 


ছেলের গরাদ ধরে বৌযের চিন্তা এবং 
অন্যপক্ষে কপৌতকপোতীর . নীড় বাঁধা, 
' বতীনবাবর গপাদলে নাম লেখানো, | কর, পরশ পাথরও সেকথার সুক্ষী । 
ভিছ্ধে কাদাটে' মাটি ঠেলে এক সুড়ঙ্গ 
বেয়ে অধঃপতনে-নেমে যাওয়া ইত্যাদি 

মোটামুটি সমগ্র লৌহকপাট, ছবিটাই 
ভাবালু . অতি-নাট্যের সুরে বাঁধা, মুল 
সমাভ বিরোধীও | 


বংশী চন্দ্র গুপ্তের সেট তো সেট বর! 





এর থেকে বড় গুণ অনুপস্থিত 'A 
উপসংহারে অভিনয়ের কথা ।/আাঁস 


রঃ 
জীবনের গতীরতর উপলব্ধি, . জাগায়, 





তাঁর হালের ছবি ‘পরশ পাথর, | ৰাঙালীব'দেখ। উচিত 





কমিশনের 


সামনে গ্যাটেল 


( ৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


শ্ীপ্যাটেল : কেন তা আমি আঁনিনে 
তবে আমি মুস্রাকে আমার কাছেই চিঠি 
লিখতে বলি ! " 

অভ্যপর শ্রীচাগলা মূন্্রার প্রস্তাব 
. ম্পকিত চিঠিখানার উল্লেখ করে বলেন, 
ধু আমার ধারণা এই চিঠিতে তিনি 
“ পরিস্কাবভাবেই চেয়েছিলেন যে আপনি" 
তার আধিক সংকট মোচন করুন 1" 
দেশের ভবিষ্যৎ বু পঞ্চবামিক পরিকল্পনা 
সম্পর্কে তাঁর (শুল্রার) কোন আগ্রহ 
নেই। 
শ্রীপ্যাটেল : কক্ষনো না । 

শ্রীচাগলা : অর্থমন্ত্রীকে আপনি কি 
চিঠিখানা দেখিয়েছিলেন ? 

& র্‌ 

। শ্বীপ্যাটেল : বলতে পারছি নে। 
হয়ত দেখিয়ে থাকব । 

শ্বীচাগলা : টাকার অঞ্ধটা যে কত, 
তা কি আপনি তাকে বলেছিলেন £ 

শ্রীপ্যাটেল : সাধারণভাবে (গর 
চিটিব ভিত্তিতে ) তাঁকে বোধ হয় ৮০ 
লক্ষ টাকার কথা বলেছিলেন | 
এক প্রশপের উত্তরে শ্রাপ্যাটেল 

বানান যে এইসব আলোচনা ২২শে 
জুন আয়েদ্গারের যবে হয়েছিল । সেই 
4 সময় শ্রীভটাচার্ষও (স্টেট ব্যাক্ষের চেয়ার- 
স্যনি) উপস্থিত ছিলেন | 

শ্রীচাগলা জেরা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা 
করেন, এই ব্যাপারে লগ্‌ উপদেষ্টা 
বোর্ডের মত গ্রহণ কথা হয়নি কেন ? 


৮ 


d 
| 








&. চাগনা। 
ধ 


২৩শে জুন শ্রীশুল্রার চিঠির উল্লেখ 
করেন শ্রীশীতলবাদ | তিনি বলেন 
ক চিঠিতে ৮০ লক্ষ টাকা (বীম! 
কর্পোরেশনকে বিক্রীত শেয়াব) ৯৪ লক্ষ 
টাকা হয়েছে । তারপর কী কবে এ 
অন্কটা এক কোটী ২৬ লক্ষ দাঁড়াল 
তা পবিস্কার হয় না! 
শীসুন্রা বেশী টাকার জন্য চাপ 
দিচ্ছিলেন । এ ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে! 
জুন মাসের ২৪শে ও ২৫শে প্রায় 
এক কোটা ২৫লক্ষ টাকাব শেয়ার সবাসবি 
হয়| মার্চ মাসে জেসপ কোম্পানীর 
কবীর কেনার পর এ একমাত্র সরাসরি 
€পেয়ার কেনা । কর্পোরেশনের ইতিহাসে 


+ এই প্ৰথম । 





কি দামে শেয়াব কেনা হবে সে 
সম্বন্ধে প্রচুব পরম্পর-বিরোধী সাক্ষ্য 
রয়েছে, শ্ীশীতলবাদ বলেন । 

বিচারপতি চাগলা : এটা অত্যন্ত 
রহস্যময় | দায়িতূশীল অফিসাররাও 
আনেন না কী দর ঠিক হয় ! 


শেয়ারের দামে কারচুপি 

শ্রীশীতলবাদ বলেন সাক্ষ্য থেকে 
দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে “কাবচুপি” ছিল । 
অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে শীমুন্দ যা চেষে- 
) ছিলেন তার চেয়ে বেশী দাম দেওয়া 

হয়েছে । তিনি সনে কবেন এই লপ্গী 
পাম্প মোটেই গুটাহীন” নয়। 





ঃ 
{ 
চে 


"০. এই লেনদেনে কর্পোরেশন 

যে শেয়ার কিনেছে তার মধ্যে 
-" সাড়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার 
শেয়ার খারাপ, ৩৭ লক্ষ 
” টাকার মত শেয়ার ভাল, ও 
:. *৩৯৯২৫০০০৯ টাকার শেয়ার 
.  সাবামাকি। এই অনুপাত 














* শ্রীপ্যাটেল বলেন যে, কোন কোন 
ক্ষেত্রে চেয়ারয্যানও নিদ্ধান্ত নিতে 
পারেন! তবে ভীকে পরে অবশ্য 
বোর্ডের অনুমোদন নিতেই হবে ! 


শীপ্যাটেল মনে করেন যে, এই শেয়ার 


কেনার আগে বোর্ডের রত নিতে গেলে 
অনর্থক বিল হত 1 কারণ সদস্যেরা 
বিভিনু জায়গায় থাকেন তাঁদের কাছে 
নোটিশ পাঠাতে,তাদের জড় কবতে সময় 
তো লাগতই | . 

শীচাগলা : বোম্বাই আর কলকাতার 
মধ্যে তো খুব ক্রুতগামী বিমান সাভিস 
আছে । (হাস্য) 

শরীচাগল! : আমি আপনাকে সোজা- 
সুজি জিজ্ঞাসা করতে চাই, জীবনবীমা 
কর্পোরেশনকে এই বিষয়ে বিবেচনা 
করবার বা সিদ্ধান্ত নেবার যত সমর কি 


আপনি দিয়েছিলেন ? 
শ্রীপ্যাটেল : নিশ্চয়ই { এটা তো 
কর্পোরেশনেরই বিবেচনা করার বিষয় । 
® 


যে ভাড়াছড়োর যধ্যে এই শেয়ার 
কেনার ব্যাপারটা চুকেছে সে সম্পর্কে 
শীচাগলা জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের 
সামনে যে সব সাক্ষ্য, প্রমাণ উপস্থিত 
হয়েছে তাতে দেখছি; ব্যাপারটা খবই 
জরুবীহয়ে পড়েছিল আব সেটা নিষপনু 
কবতে অতদ্র রকঙের তাড়াহুড়ো করতে 
হযেছে | এত তাড়ার কি ছিল ? 

শ্রাপ্যাটেল : এব্যাপাবে একটু তাড়া 
ছিলি। 





কমিশনে শ্রীশীতন্াবাদের সায়া 


( ৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


ব্যবসায়ীর দিক থেকে সুবিধার 
নয়। শ্রী মুন্রার দিক থেকে 
ভাল। শ্ত্রী শীতলাবাদ এর 
থেকে মনে করেন যে 
তরী মুন্দ্রার জন্য “কিছু অর্থের 
সংস্থান করাই. ছিল অন্যতম 
উদ্দেশ্য!” 

শ্রীশীতলবাদ গৃহীত সাক্ষ্য বিশ্রেষণ 
কবে বলেন বে একসময়ে চলতি 
দবের কথাই হয়েছিল ] তা নিয়েও 
মতভেদ আছে । তিনি বলেন : অথচ 
মজার কথা হচ্ছে শ্রীপ্যাটেলকে ২১শে 
জুন লিখিত সুন্ত্রার চিঠিতে মনে হয় 
চিঠিতে যে দর আছে তাই ঠিক হবে! 
সেই মৰ্মেই এ চিঠির উপবই শ্রীপ্যাটেলের 
হস্তাক্ষরে নানা অন্ত আছে।” কতক- 
গুলো দরেব নীচে দাঁড়ি টানা। 
কতকগুলো দর বৃত্তের মধ্যে | কতক- 
গুলোব অন্য ধরণের নানা চিহ্ন | 
“কাজেই মনে হতে পাঁরে চিঠিতে লেখা 
দরগুলিই বিবেচ্য ।” এবপর শ্বীপ্যাটেলের 
সাক্ষ্য উদ্ধার করে তিনি বলেন যে চলতি 
বাঘ্াব দবই গৃহীত হবে । 

তি 

এটণীঁ জেনারেল তারপর কার্যকরী 
সমিতির ও লগুশী সমিতিব সভার বিববণ 
দেন | তিনি বলেন লগ্গী সমিতিব ১০ই 
জুলাই তারিখের সভায় শেয়ার কেনার 
ব্যাপার তোলা হয় ! সমিতি কতকগুলি 
বিষয়ে জানতে চান। ওরা আগষ্ট শ্রীমু্ছা 
চিঠিতে তা জানান! 

বিচারপতি চাগ্গলা : জুন মাসের 
লেনদেন ১০ই জুলাইয়ের সভায় প্রুথষ 
পেশ করা হয় । 

শীশীতলবাদ বলেন আগে কোন 
অনুসন্ধান না হওয়ায় এই তদন্তের কাজে 
অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। | 


বৈদ্যন৷ 
রর রঃ 
ভীবনবীমা কর্পোরেশনের ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর শ্াএল, এস, বৈদ্যনাথন তার 
সাক্ষ্যে বলেন যে, ভাব বিনা পরামর্শে 
১৯৫৭ সালের ২৩শে জুন. তারিখে 
মুন্রাগোত্ি কয়েকটি কোম্পানী শেয়ার, 
কেনা সাব্যস্ত হয়ে যায় 1 





তিনি বলেন, এক রবিবাব শীপ্যাটেল 
তাঁকে বোষাইয়ের রিআর্ভ ব্যাঙ্কে ডেকে 
পাঠান! সেখানে কর্পোরেশনের চেয়ার- 
ম্যান শ্রীতি,। আর কামাত, অন্য 
একজন ডিরেক্টর শ্রীরাজাগোপালন 
কর্পোরেশনের লগৃণী সচিব শ্রীএম, ভি 
সোহনি এবং ওরিয়েপ্টাল ফায়ার এও 
জেনারেল ইন্সিওরেল কোম্পানীর 
ম্যানেজার শ্রীএস, এন, বৈদ্যও ছিলেন । 
সেখানে কর্পোরেশনর সম্পর্কে সাধারণ 
ভাবে কিছু ক্ষণ আলোচনা হয় । বৈঠক 
শেষ হওয়ার মুখে শ্রীপ্যাটেল, শ্রীকামাত, 
দৈ ও তাত পয়ের নিযে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দেখা করতে বলেন । 
সেদিন সেখানে তিনি টেট ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যান শ্রী পি, সি, ভট্াচার্ষকেও 
দেখেন | শ্রীপ্যাটেল পশ্রীবৈদ্যনাধনকে 
জানান যে ঠিক হয়েছে যে মুক্তা কোম্পানীর 
কিছু শেয়ার কেনা হবে ! 

ইতিমব্যে সেখানে শীমুন্্রাও এসে 
হাদ্ির হন ] কি পরিষাণ শেয়ার কেনা 
হবে এবং কি দাঙে কেনা হবে তাই 
TSE হয় । 
প্যাটেল সুন্্রাকে বলেন বাজার 
চেয়ে বেণী দাৰ তাকে দেওয়া হবেন 
সেই কথামত যত শেষাঁব কেনার কথা 
ছিল, পরে সেটা বাড়ানো হয়, শ্রীবৈদ্য- 
নাথন মস্তব্য করেন 4 

শ্বীচাগলা : লেন-দেন শেষ হয় কবে? 
ববিবাব, না সোষবার ? 

শ্রীবৈদ্যনাথন : আমি জানিনে 
কারণ আমি উপস্থিত ছিলাম না! 

শ্রীচাগলা : আপনি তো কর্পোরেশনে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ ব্যাপারে 
আপনাব কোন পবাবর্শ নেওয়া হল 
না; এতে কি আপনি বিস্মিত 
হননি ? 

শীবৈদ্যনাথন : না, মহাশয়, কারণ 
আমাকে আগেই জানানো হয়েছিল 
যে সুন্ত্রা কোম্পানীব শেয়ার কেনা হবে 1 
তবে বিস্মিত হলাম যখন দেখলাম যে 
বাত্র একত্বন লোকের কাছ থেকেই এত 
বেশী টাকাব শেয়াব কেনা হচ্ছে! 


আলোচনাষ (এ সব শেয়াব কেনার 
ব্যাপাবে) যোগ দেননি ! আপনি ছিলেন 
শুধু নির্বাক দর্শক । 

শীবৈদ্যনাথন : কারণ সেখানে 
আমাব উপরওযালা ছিলেন | 

শ্বীচাগল! জানতে চান যে, শ্রীপ্যাটেল 
লিতিখভাবে ০৮৮58 
কিনা। 

শ্রীবৈদ্যনাথন : যখদ মুখ্য সচিবের 
মত পদশ্ব ব্যক্তি বলেন যে, “এটা কবতে 
হবে’ তখন সেটাকে আমর! লিখিত 
নির্দেশ বলেই ধরে নিতে পারি । 

শীচাগলা : শ্রীপ্যাটেল পরামর্শ 
দিয়াছিলেন ? না নির্দেশ ? 

শ্রীবৈদ্যনাথন : নির্দেশই দিয়ে- 
ছিলেন! 

শীচাগলা  শ্রীপ্যাটেলকে লেখা 
শ্ীসুন্রার ২৩শে জুনের চিঠিতে যেখানে 
লেখা আছে “বর্তমান অবস্থা খেকে 
আমরা পবিত্রাণের জন্য” তা উল্লেখ 
করেন ও জিজ্ঞাসা 
কবেন, এটা থেকে আপনি কি বোঝেন ? 
আপনি কি জানতেন, শ্রীযু্জাব আিক 
দূপ্তি মোচনেব ঘন্যই এই লেন-দেনেব 
ব্যবস্থা হয়েছিল ?” 

শ্বীবেদ্যনাথন : হ্যা | 

অতঃপর নানাপুশ্ব পর শ্রীচাপলা 


বলেন যে এই লেন-দেনে খুব তাড়াহুড়ো 
করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে?” এই তাড়াঁ 


ছড়োর কারণ বোধ হয়, শ্রীমুন্্রা তখন 
আথিক দুর্গতিতে পিষ্ট হচ্ছেন ?” 
অন্য এক প্রশ্রে উত্তত্রে শ্রীবৈদ্যনাথন 
বলেন, শ্রীযুক্্রা সম্পর্কে এখন যা 
জেনেছি তখন তা জানতাদ না! 
শ্রীচাগলা. : সুজ্জা সম্পকে এখন 








* মা আনেন আগে যদি তা জানতেন 


তাহলে কি শ্রেয়ারগুলো কিনতেন ? 
শীবৈদ্যনাথন : না, যহাশয় 1 
শ্বীচাগলা : আপনি যার ম্যানেজার 

ছিলেন সেই ওরিয়েপ্টাল ইন্দিওরেন্স 

কোম্পানী,কি এ ধরণের লগ করত? 


শ্রীবৈদ্যনাথন : কখদ-ই না 1 








শ্রীচাগল! : বুঝতে পারছি, আপনি ' 


ছিলীর ভি 





(দপঁণের বিশেষ প্রতিনিধি) 
অর্থযহী শ্রী টি,টি,কে, কে আন কেন্দ্রীয়, 
মধিসভায় ধরে রাখা গেল না । শুনলাম 
তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন, 
এখন বাকি সেট গৃহীত হওয়া এবং 
তার সরকারী ঘোষণা । 


শীট, টি, কে অবশ্য ইতিমধ্যেই 
দপ্তরে আসা বন্ধ করেছেন এবং আমার 
মনে হয় ১০ই ফেব্রুয়ারী লোকসভায় 
বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন দিনে 
ট্রেন্বারী বেঞ্চে তাব আসনটি শুন্য দেখবো | 


বেচারী কৃষামাচারী { দূর্নীতির 

সঙ্গে পনোক্ষে জড়িয়ে পড়াব অপরাধে 
গত কয়েক বছরে কম করেও আ্যধ 
ডজন মম্বীকে গদীচ্যুত হতে হয়েছে 
কিন্ত তাঁদের কারো জন্যে বসেনি 
কমিশন, হয়নি এতো হৈচৈ | সেই 
গদীচ্যুত মন্ত্রীদের নামও আজ অনেকের 
হনে নাই । কংগ্রেস দলের মধ্যে খুঁটির 
জোর থাকলে শ্রীকৃষ্ণমাচারীও সসন্মানে 
বিদায় নিতে পাঁবতেন পূর্বগাষীদের 
মত খুঁটির ভ্বোর নেই, এখন তিনি 
নন্দ ঘোষ ৷ 


একটা কথা । কাচা পয়সা দেখলে 
মঘমিদের নয় হাত নিস্‌ পিসৃ করে! পদী- 
দুদিন বইতো নয় | সামনে অন্ধকার ও 
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ | কিন্ত তাদের 
ভবিষ্যৎ নিশ্চিত এবং উজ্জল এবং গদী 


শ্রীমুন্দ্রীর সাক্ষ্য 


( এয পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
শ্ৰীচাগ্ল৷ : শ্রীচতুর্বেদী কি আপনাকে 
শীপ্যাটেলের সঙ্গে দেখ! করতে বলে 
ছিলেন? 


শ্রীসুজ্জা : হ্যা | আমার সঙ্গে তিনি 
বোম্বাইতেও আসেন | তার টিকিট 
আমি কাটি তিনিই আমাকে শ্রীপ্যাটেলের 
সঙ্গে দেখা কবতে বলেন । 


শীচাগ্লল৷ : আপনাদের সাক্ষাৎকরটা 
হল কিতাবে ? 


শরীুক্া : ২শে জুন সকালে আমি, 
তাকে টেলিফোন কবি; তিনি আমাকে 
দেখা করতে বলেন | 


শ্রীচাগলা : আপনি কি শ্রীপ্যাটেলকে 
আগে থাকতে জানতেন ? 


শৃণীমুন্দা : দিল্লীতে দু'এক বার তাঁর 
সঙ্গে আমাব স্বাভাবিক কাজকর্মে থাতিরে 
দেখা হয়েছে । 


শ্রীচাগলা : এই স্বাভাবিক কাছ 
কর্ষটাকি? 


উত্তরে শ্রীমুন্্রা জানান, নানা বৈ 
বৈষযিক কাজ কারবারেব জন্য তাঁকে 
প্রায়ই দিল্লীতে যেতে হয় | এবং দিল্লীতে 
অর্থ ও বাণিজ্য দপ্তরের বিতিনু উচ্চ 
পদন্বস্থ কর্মচারীর সঙ্গে তিনি দেখা সাক্ষাৎ 
করে থাকেন 1 রর 

শ্রীচাগলা : তাহলে শ্ীপ্যাটেলের 
সঙ্গে দিল্লীতে আপনার দ’একবার সা 
সাক্ষাৎ হয়েছে |! বোস্বাইতে আপনি 
তাঁকে টেলিফোন, করেন, তারপর তিনি 
আপনাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন । 


শীসুভর : হ্যা । * 

শ্রীচাগলা : ২১শে জুন বোম্বাইতে 
আপনাবা যে আলোচনা করেন সেখানে 
আর কেউ উপস্থিত ছিল ? 

শ্রীযুদ্জা : না, মহাশয় | 

শেয়ারের দর সম্পর্কে নানা প্রশ্নের 
উত্তবে শ্রীসন্্রা জানা, আীকনবীযা ক 
কপে রেশনের কাছে 

তিনি অনে কম দরেই শেয়ার বিক্রী 
কবেছেন । 


ত্যাপ করেত হয়েছে । 

শ্বীচাগলা : আপনার স্বার্ঘত্যাগের 
জন্য আপনাকে আপশোধ করতে হবেন! ' 
(হয) 











বেশ পাকা ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই 
আই, সি, এসরা এমন হলেন কেন ? 
স্বাধীনতার হাওয়া লেগে ইস্পাতের 
ফেমে জং ধরলো নাকি ? 


© 
রাজধানী দিল্লীতে প্রন্থাত্ দিবসের 
তাষাপার পিছনে কত টাকা খরচ 
হয়-একবার তার খোঁজ নেবার 
চেষ্টা করেছিলাম | কিন্তু বেশী দূর 
এগুতে পারিনি 1 কারণ এই ভামাসার 
উদ্যোক্তা . হলেন সৈন্য বিভাগ এবং 
খরচটা সামরিক খাতে বিভিনু বরাদ্দের 
কোন একটির বা কয়েকটির অন্তর্গত, 

কাজেই গোপনীয় । 


কিন্তু সে যা হোক, এই বাৎসরিক 
তাঙাসাব প্রর্থন পরিকল্পনা যিনি 
করেছিলেন তিনি স্মরণীয় ব্যক্তি। 
ছেলে ভূল্‌তে বে খেলনার দরকার 
সঠিকতাবেই তিনি তা আচ করেছিলেন! 


এখন মুস্কিল হয়েছে ছেলের বয়স 
বাড়ছে, শুধু খেলনায় সে আর ভুলতে 
চাইছে না। এবং খেলনার বদলে অন্য 
কিছু তার হাতে ধরিয়ে দেবার কথাও 
কেউ ভাবছে না 

সৈন্য সামত্তের কুচ কাওয়জ যন্দ 
নয় | কিন্ত কি প্রয়োজন যাবণাস্সের 


প্রদর্শনীর ? বিশেষ করে যার শবগুলিই 
বিদেশ থেকে আমদানী এবং অবসলিট ! 


তামাসায় রং যোগাতে কুচকাওয়াঘ্বের 
মধ্যে হাতির করা হয়েছিল সৈন্য 
বিভাগের দীর্ধত ব্যক্িটিকে। আগামী 
বাবের ঘন্যে কোন রং এবং কিবিক্মক্তরে 
আপোষ করছে কে জানে ! 

[| 

কয়েক বছর ধরে দেখছি প্রদ্থাত্য 
দিবসের কুচকাওয়ানের নেজুড় হিসেবে 
থাকে এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা 
যার সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে সং কথাটা 
প্রথমেই যনে আসে । এই সংএর ব্যবস্থা 
খুব সম্ভব দর্শকদের রিলিফ দেবার জন্যে ! 


'" শুনেছি এই সাংস্কৃতিক সংএর 
পরিকল্পনা কেন্ত্রীয় শিক্ষা দপ্তরের 
সম্পূর্ণ নির্্ব 1 পর পর কয়েক বন্ধর 
এই সাংস্কৃতিক সং দেখার পরও জেনে 


১০১-সি, বালিগণ্র প্রগি, কলিঃ-১৯ 
(টেলি ৪৬-১৮৮৫) 








লে 


মনে 


রি 





গা্ধীতা রঞ্জিত বা নিত 


( সিনেট সভায় দর্পণের নিজস্ব পর্যবেক্ষক ) 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের গত ২৫শে জনুয়ারীর 


সভায় একটা নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল । এই নাটকের 


তিনটি অঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন চিত্র উদঘাটিত 
হয়েছে তাছাড়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র এই নাটকের 
তিন অন্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিখ্যাত রমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় ডাঃ সুবোধ মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশ ঘোষ এবং স্বয়ং 
উপাচার্য ও ছিলেন | সভার বাইরের দর্শক ছিলেন না, নতুবা 
তাদের পক্ষে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হত: এই মহৎ ব্যক্তিরা এক 
সময় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম ঘটিয়েছিলেন। 


কিন্ত সবচেয়ে যে চমকপ্রদ বিষয় সেদিনের সভায় উদঘাটিত 


হয়েছে তা হ'ল এই যে, গত পাঁচ ছয় ব্ংসর যাবৎ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বাজেট যতবার পেশ করা হয়েছে, তার 


কোনটাই আইনসম্মত হয়নি । 


প্রকৃতপক্ষে সিনেট স্দস্য শ্রী 


এস এম ব্যানাজি এই দিনের সভায় দেখান বে, প্রিলিমিনারী 


এছ্ছয়েল একাউন্ট তৈরী করা 


সম্পর্কে যে নিয়মাবলী আছে,ঃ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে তা প্রতিপালিত হয় না৷ 


১৯৫৭-৫৮ সালে বাছেট এই 
সভায় স্বিতীয়বাবপেশ ক'বে, দ্বিতীয- 
বাব মঞ্ুন কৰা হযেছে | এও একটা 
অভূতপূর্ব ঘটনা | কিছ্ত তা নিয়ে এই, 
বাজেটের বিতর্কে তেন সোবগোল 
ওঠেনি | শ্রীযুক্ত সতীশ ঘোষ ভাব 
স্বতাবসিদ্ধ কাবদাষ এই ব্যাপাবটিব 
গোলমাল এডিয়ে গিয়েছিলেন। 
প্রথমেই তিনি মুজকণ্ঠে স্বকৃত দোষ 
স্বীকাব ক'বে অনুশোচনা প্রকাশ 
কবলেন | তিনি স্বীকাব করেন 
যে একটা বে আইনী কাল্পকে 
আইনসিদ্ধ কববাব জন্যই তাদেব 
একই বাজেট দূইবার পেশ কবতে 
হয়েছে । 


কিন্তু পুতিবাঁদের ঝড় ওঠে ১৯৫৬-৫৭ 
সালেব বাধিরু হিসাব (Preliminary 
Annual Acconts for the 
year 1956-57) সিনেটের সভায় 
পেশ কববামাত্র । কারণ এ হিগাব 
প্রাথমিক হিশাব, অডিট কবা হিসাব নয । 
এভাবে প্রাথমিক হিসাব পেশেব প্রতিবাদ 
জানিযে অনেকে এই ফুজি' দেখান যে, 
অর্থব্যয় ধাবা অনুমোদন কবেন, অর্থের 
যথোচিত সগ্থবহাব হচ্ছে, কি না হচ্ছে 
তা জানবাৰ অধিকারও তাঁদের আছে । 
বিশ্ববিদ্যালয আইনে সে অধিকাবের 
পূর্ণ স্বীকৃতি আছে ! কিন্তু হিযাবেব 
যদি যথাবীতি অডিট না হয় তাহ'লে 
অর্থেব সদ্ব্যবহার হ’চ্ছে, কি অপব্যবহার 
ছ'চেছ সেটা জানা সম্ভব কি? 


আলোচ্য বাধিক হিসাবে বেলাতেই 
সুধু নয় | গত ৫1৬ বছব প্'বে প্রতি 


*বছৰ বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত 


এবকঁম ভাবে প্রাথমিক হিসাব পেশ ও 
পাশ কবে আসছেন | বিশ্ববিদ্যালয 
আইনের সঙ্গে এব সঙ্গতি কোথায় ? 
আসলে অডিট না করে বাঘিক হিসাব 

কোন বিধান আইনে নেই । 
যতি বা পুতি্ঠান বেশাইনী কাল যে 
না কবে এমন নয; কিন্ত পিনেটের 
এতগুলো বিচক্ষণ শিক্ষাবৃতীব চোখে 
ধুলো দিযে ' কিভাবে যে বছবেৰ পৰ 
বন্ধুৰ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এভাবে 
বেআইনী কাজ ক'বে চ'লেছেন তা ভেবে 
বিস্মযে বিমুচ হ'তে হয | 


একজন হিসাব, বিশেষজ্ঞ সেদিন 


" চোখে আঙুল দিয়ে এ “অন্যায় ধবিয়ে 


না দিলে হযতো এবাবেও যথারীতি 
প্রাথমিক হিসাবই অনুমোদিত হ'ত। 
অবশ্য এবারেও “য় প্রাথমিক হিসাব 
অনুমোদিত হয়নি ' এমন নয়, তবে তা 
হ'যেছে সিট সাপেক্ষে]. 


বর্তমানে ডি-ভি-সি'র অর্থ নৈতিক 
উপদেষ্টা ও ভূতপূৰ্ব , একাউণ্ট্যাণ্ট 
জেনারেল শ্রীসুধাংগু মোহবু ব্যানাজী! 
এই অমঙ্গতিব কথ! সিনেটে সভায়, 
উল্লেখ কৰবেন ! তিনি আইনের বই 
থেকে" উচ্ছৃতিব দ্বারা এটা পরাণ কাবে 
দেখান যে, আইনে এবক্লভাবে প্রাথমিক 
বার্ষিক হিসাব পেশ করব; 'কোন বিধান 
**নেই । " 


র্‌ 











কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্বীঘোষ একটা 
জবাব দেওয়াব চেষ্টা কবেন বটে | কিন্ত 
তাৰ জবাবে কিছুই পরিঘকাঁব হয় না) 
আব এখানে অবাবদীহিব আছেই বা 
কি ? শুধু কথাব যাবপ্যাচে তিনি আমল 
উত্তৰ এডিয়ে যান] অধ্যাপক ঘোষ 
আত্মপক্ষ সমর্থনে বা বলেন তাব মর্মার্থ 
এই দডায__ বিশ্ববিদ্যালযেব অভ্যন্তবে 
একটি, অডিট শাখা-অফি আছে | 
সেখানে সাত-আট জন কাজ কবেন এবং 
চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিমূহ্র্তেই সেখানে 
অভডিটেব কান্ড হয! তাৰ এই জবাব 
থেকে আসল প্ুশেব উত্তৰ পাওযা যায় 
কি? 

* ফু ফু * 

দ্বিতীয বিতর্কে স্ুটটি হয়, ‘ইউ- 
গিতাগিটি কলেক্স অব মেডিসিন'-এব 
ব্যাপাব নিযে । এবাবে ডাক্তাবে ডাক্তারে 
কাদা ছোডান্ড়ি, অন্যান্য কযেকজনও 
(অচিকিৎ্মক) যে এতে যোগ ন! দেল 
এমন নয়, এবং আলোচনা বেশ ব্যালে! 
হ'যে ওঠে | কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত আলোচনার 
ধারা বে স্তবে নেমে যায় তা সাধাবণ 
শালিনতাবোধকে কতথানি ক্ষুনু কবেছে 
তাব বিচাবেৰ ভাব দেশবাসীৰ উপর | 


এখানে ব'লে বাঁথা দরকাব যে 
কর্দয নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ হ'লেও আসলে ছিলেন ডাঃ 
সুবোধ মিত্র | কাৰণ ইউনিভাসিটি 
কলেজ অব মেডিসিন-এর জন্ম ও এব 
প্রাথমিক কার্যপনিচালনের দায়িতু ছিল 
তার উপর | 


ক্যাপ্টেন পি বি ষুখাছি, ইউনি- 
ভাপিটি কলে অব মেডিসিন-এব জন্ম 
যথানিয়মে হয নি, এই অভিযোগ তোলেন 
এবং এই কলেজের জন্যে অর্থ মনুবীব 
প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন 
কবেন । কলেজ কাউন্সিলের পশ্চাতে 
খেয়ালখুসিষত শিক্ষক নিয়োগ এবং 
আবও অনেককিছু অনভিপ্রেত ব্যাপাব 
ঘ'টে চ'লেছে বলেও তিনি অভিযোগ 
করেন | 


জনৈক সদস্য_-তা"হলে তো দেখছি 
ইউনিভাসিটি কলেজ অব মেডিসিন 
একটা illegitimate child. 


অপর একজন সদস্য__এর জন্ম 
স্বাভাবিকভাবে হয়নি, সিজাবিয়ান 
অপারেশনের দ্বাবাই এ সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হায়েছে। 


এখানেই শেষ নয়, অসর একছ্দন* 


সদস্যের কণ্ঠ বেজে ওঠে ইংবেজি ছদ্দে-- 
Dr. Subodh Mitra is 
probably, the fittest doctor 
to attend the birth of such 
a child. সভাকক্ষে একটা ব্যাঙের 
হাসি ছড়িয়ে পড়ে। 

'_ অবশ্য এরপব উপাচার্য 'শ্রীদির্স্বল 
কৃষার সিদ্ধান্ত এবং ডাঃ সুবোধ মিত্র 
দূ্রনাই ওঠেন জবাবদীহি কববার ঘ্বন্যে। 
আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁরা যা বলেন, ভার 


মধ্যেণএ.কলেজেন জন্মযে নিয়বানুগ- 





পথে হয় নি, তবি স্বীকৃতি পাওয়া যায় ! 
একথাও অবশ্য তারা ঘোষণা করেন যে, 
এখন কলেছু কাউন্সিল পঠিত হ'য়েছে 
এবং কাউন্দিলেব উপবই এব কার্য 
পবিচালনের পূর্ণ দায়িভূ ছেড়ে দেওয়া 
হবে | এবিষয়ে আলোচনাঁৰ এইখানেই 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

* 


ফু bed 

এব পৰব পৃথক বিষয়ে আলোচন! 
এগিয়ে চলে | শেষ পর্যায়ে বিচারপতি 
শ্বীবমাপুসাদ মূখোপাধ্যাযকে দুএকবার 
বেশ কিছুটা উত্তপ্ত গলায় কথা বলতে 
শোনা যায ! কাবণটা হচ্ছে _সিবিয়াস 
বিমযেব উপর তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছেন 
তখন কেন উপাচার্য মহাশয অমনোযোগী 
থাকবেন ? কেন তিনি ভাব সারগর্ত 
পৃতিটি কথা মনেৰ পাতায় নোট করে 
রাখবেন না ?-_অরভিযোগ কবেন বা" 
প্রসাদবাবু। রসাপুসাদ বাবু দাঁড়িয়ে ব্ত,তা 
কবছিলেন, বসে পড়েন আবহাওয়ায় 
কিছুটা' উত্তাপ সঞ্চার কবে । অগত্যা 
উপাচার্য শ্বীনির্লকুমার সিদ্ধান্তকে কিছুটা 
সাধ্যসাধনা করতে হয়, বলতে হয়, 
‘আপনি বলুন, আপনি বলুন না, আমি 
সব শুনছি | একটা কথাও ফেলিনি, 
আপনি যা বলছেন, প্রতিটি ওযার্ড আসি 
বিপ্রোডিউস্‌ করতে পারি |” 

এরপব অবশ্য বমাপ্রসাদবাবু উঠে 
আবাব বজ্জতা দিতে সুরু কবেন । ভাব 
বন্ততাব সারসর্ম ছিল এই যে, বাঘিক 
হিসাব ও বিশ্ববিদ্যালযেব অন্যান্য 
ব্যাপারে যে সূব অনিয়ম ও ক্রটি-বিচ্যুতি 


একটা স্পেশাল কহির্ট তৈরী করতে 
হবে | এনন একটা গুরুতূপূর্ণ বিষয়ের 
তিনি অবতাবণা ক'বেছেন, আব গেই 
সময়ে “ভিস্টাবব্যান্স” | বমাপ্রসাদবাবুব 
বজ্ঞ.তাব সময উপাচার্য শ্রীসিদ্ধান্ত এবং 
বেজিট্টাব ডাঃ চক্রবর্তী নীচু গলায় বোধ 
+ কবি দূচাবটে প্রয়োল্রনীয কথা সেবে 
নিচ্ছিলেন |_কিন্ত তা হবাব জো নেই । 
বধাপুসাদবাব চেপে ধবেন, -উপাচার্য 
মহাশয়কে তাঁব দাষিতু সম্বন্ধে সচেতন 
থাকতে বলেন 1 অগত্যা উপাচার্য 
মহাশয়কে জোব গলায় বাব বাব ঘোষণা 
ক'বতে হয যে, তিনি সে সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সচেতন আছেন এবং রমাপুসাদযরাবুব 
বক্তা বিশেষ মনোযোগ দিযেই 
শুনছেন ।-বযাপুসাদবাব্‌ এবপব উঠে 
তীব বক্তব্য শেষ করেন । 

বমাপুস্বাদবাকুব বক্ততার যাঝখানেই 
সভধি একটা চাপা গুপ্তন শোনা যাচ্ছিল । 
তিনি ব'সতেই মে গুগ্রনের সূত্র ধ’বে 
উঠে দীডান শ্রীবেবতীবমণ মানু, 
অভিযোগের সবে বলেন---বম!প্রমাদ- 
বাবু এতদিন পবে আজ হঠাৎ গিনেটের 


সভায় এমন একটা গুরুতৃপূর্ণ বিষযেন 
অবতাবণা ক’বে বসলেন কেন, বূঝুছি না। 
তিনি তো একাডেমিক কাউন্সিল ও 
নিণ্ডিকেটেবও মেম্ববন | এব বহু আগেই 
কি ভাব এই প্রসঙ্গটা সিণ্ডিকেট এবং 
একাডেমিক কাউন্দিলে তোলা উচিত 
ছিল না? 

এতটা রমাপুসাদবাবু হয়তো আশা 
কবেননি । তাই বোধ করি আত্মসম্ঘবণ 
করা ভাব পক্ষে কঠিন হু'যে পডে | 
বেশ ঝাঁঝালো সুরে ভাব কাছ থেকে 
উত্তন আমে,আমাব কি কর্তব্য, না-- 
কর্তব্য সে সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট অবহিত 
আছি । সে আর আপনাব কাছ থেকে 





শিখতে হবে না । 
কহ চা LL * 
এবপব সামান্য আলোচনাশেষে সভাব 





পরিসমাপ্তি ঘোষণা কবা হয়। * * * 
কিন্ত হঠাৎ এ কি ব্যাপার 1 ৯ ৮ * 
দূঃখ হরণ বাবু ও বসাপুসাদবাবর মধ্যে 
উত্তেজিততাঁবে কথাকাটাকাটি সকলেব 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবে | দূর থেকে তাদের 
কথা কিছু বোঝা যায না ঠিক, ভবে এটা 
বোঝা যায় যেদূজনাই একটা Climax- 
এব দিকে চলেছেন | ও-কি, দূজনাই 
পবম্পরেব- দিকে এগিযে যাচ্ছেন না £ 
তাইতো...একজন যেন আন্তিন গো্টাচ্ছেন, 
(নিজের চৌখকেও বিশ্বাস ক'নতে 
পাবছিলান না সেই মুহূর্তে, দৃহাত দিয়ে 
বেশ ক'বে চোখ র'গভিয়ে নিলাম ) | 
না, ধাধা নয়, যা দেখছি ঠিকই দেখছি । 
দূত্ন আবও ঘনিষ্ঠ হবাব আগেই তৃতীয় 





তীদেব শাঝথানে গিযে দাড়িয়ে পড়েন | 
কেলেক্কাবীষ্টা এ মাত্রার রক্ষা পায় । 








| 


আছে সেগুলো! পূব কববাব জন্যে তাদেব , 


এক ব্যক্তি (জনৈক সিনেটের সদস্য) , 














| 





"বাঙ্গালী ভাইবোনেন জ্রন্য ? 
কর্তৃপক্ষ হয়তো বলবেন-“তাহাব! অধম 


বিরান বাজেট আোচনাতন টিটি অল দির পিতা বিকাশে বেটার. 


' কেনের দ্বার রন্গ্রায় 
একদিকে ব্যয় সঙ্কোচ অভিযান অপরদিকে 


অর্থহীন প্রোগ্রামের দরুণ যথেচ্ছ ব্যয় 
(দর্পণেন্ত বিশেষ প্রতিণিধি ) .. ৃ 
বেন্ডিও কতৃপক্ষের একটি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের দরুণ প্রায় 
৩০০ ‘সি ক্লাস’. শিল্পী বেতারের জীবিকা থেকে বণ্চিত হতে 


চলেছেন । 


চি 


একথা অনুমান করা হচ্ছে যে, ব্যয় সম্কোচের প্রচেষ্ঠা 


হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, 


কেনন! প্রায় ৪ হাজার 


অন্ডিশানপ্রার্থী, ধারা বেতার শিলীদ্রপে দ্াডাবার জন্য তৈরী 
হচ্ছিলেন- উাদের ক্ষেত্রেও এই সঙ্কোচের সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত হয়েছে ॥ 
অর্থাৎ সঙ্গীত শিল্পীদের উৎসাহ দানে এবং তরুণ শিী 


ব্লেডিও ঘোষণা করেছিলেন, 


আবিষ্কার করার যে সঙ্কল্প. কেশকারের আমলে আল হঁণিয়। 
হতিমধ্যেই কলকাতা কেন্সে 


তার পরিসমাপ্তি লক্ষ্য কর] যাচ্ছে । 


যদি ব্যষ সক্কোচেব প্রচেষ্টা হিসাবেই 
এই শিল্পী-স্থাটাইয়ে সিদ্ধান্তকে দেখানো 
হয় তাহলেও এই সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট 
যুক্তিশীল ব'লে গ্রহণ কবা কষ্টকৰ | 
কারণ, একদিকে এই কৃচ্ছতা যখন 
ভকণ শিল্প পতিতার টটি টিপে ধরছে, 
অন্যদিকে ঠিক সে সময়েই অর্থহীন 
প্রোগ্রামেব ব্যবস্থা ক'বে বেডিও যথেষ্ট 


| অমিতব্যযেৰ দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। বেডিও 


প্রোগ্রামগুলি , পুডখানুপৃঙ্খভাবে লক্ষ্য 
কবলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে,এই 

ব্যয সম্ভোচেৰ জন্য কোনো সুচিন্তিত 
এবং সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা কবা হয়নি ! 

‘বিদ্যাথী সণ্ডল' শীর্ষক প্রোগাষটি 
থাকে বোজই দৃপূব বেলা--সময় ২1।টে 
থেকে ৩টে | এটা পৰিচালিত হয় স্কুলের 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য, এবং তাদেব একটা 
বিশেষভাবে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা 
দেওয়াব চেষ্টাই প্রোগ্রামটিব উদ্দেশ্য | 
কিন্ত বেভাব কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানেন 
যে আযাদেব দেশেব বেশীব ভাগ 
বিদ্যালযেই ‘বেডিও গেট’ নেই | যদিও 
ৰা কোন কোন স্কুলে থেকে থাকে, সেখানেও 
প্র নিসষ্থাবিত সময়ে ‘বিদ্যাৰ্থী মণ্ডলেন' 
পরিবেশন শোনবাব জন্য স্কুলকর্তৃপক্ষ 
ছাত্রছাত্রীদের কুশ ছুটি সু করে 
থাকেন ন! ! আব যদি বাডীব কথা ধবা 
যায, তবে সেখানেও দেখা যায অক্ষর 
পরিচয়েব সময থেকে আবন্ত কবে 
স্কুল ফাইনাল কুশ পৰ্যন্ত কোন বয়সের 
ছাত্রছীত্রীবাই মে সময বাড়ীতে থাকেনা 
এই শিক্ষামূলক পৰিবেশন শোনবাব জন্য । 

তবুও দেখা যাচ্ছে যে দিনের পব দিন 
এই ধরণের প্রুযোজনহীন প্রোগ্রাম 
চালিষে যাওয়া হয় বিনা প্রতিবাদে | 
কিন্ত কেন? 

এবাব আসা যাক 'গঞ্পদাদুন আসবে। 
এটাব সময নির্ধাবিত বিকেল ৫1] টাষ। 
ছোটদেব নানাজাতীম মজাব ও শিক্ষা- 
মূলক গল্প শোনানই এ আযবেব উদ্দেশ্য | 
কিন্ত স্কুল পুত্যাগত ছোটদের কাছে 
বিকেল বেলাম যবে বসে গল্প শোনা 
থেকে বাইবেব মাঠের ইশারা অনেক 
বেশী লোভনীয় আর আকর্ষণীয় | সমস্ত 
দিলেব কান্ত, ঘরঠামা মন ছুটী পেতে 
চায় বাইনেব ফাকে | তাৰনা তাদের শিশু 
প্রাণে গতি আবাব ফিরে পায় পাকে, 
মাঠে, নানা জাতীয় ক্রীডা কৌতৃকেৰ 
মধ্যে ] বিকেল ৫|টায় এ আসবেব 
সার্থকতা কোথায় ? 

এবাব আসা যাক বিচিত্র প্রোগ্রাষের 
পাতায় । বোদ্রই খানিকটা কবে সময় 
দেওয়া হয় উভিযা ভাষাৰ প্রোগ্রামে | 
কোলকাতাব উডিষ্যাবানী তাইবোনেদের 
ভন্যই এ ব্যবস্থা] এছাডা সপ্তাহে 
কষেক দিন, প্রোগ্রাথ থাকে তাষিল 
ভাষাভাষী ভাইবোনেদের জন্য | দিল্লী 
থেকে বীলে বাদেও কলকাতা বেডিও 
বোজ বেশ কিছুটা সময় দেন হিন্দী 
প্রোগ্রাষেব জন্য | ব্যবস্থা খুবই ভাল, 
কিন্ত কোলকাভাব বাইরে, মাদ্রাজ, বম্বে, 
কটক কোথাওকি বেডিওতে এন্প 
বিশেষ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা আছে আমাদের 
বেতাৰ 


ৰলিয়া আমবা উত্তম হইব না কেন ? 
হ'যতো তবা আমাকে প্রাদেশিকত৷ 
দোষে দোষী ক’বে কটাক্ষ ক’রবেন। কিন্ত 
বক্তব্য এই যে যদি ব্যয় সক্ষোচই তাদেব 
বর্তমান সমস্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে, তবে 'বেতাব কেন্দ্র এ শ্রেশীব 
অহেতুক প্রোগ্রামগুলিব পরিবেশন বন্ধ 
কবে না কেন £ 





শম্পালহ্ত _ হী েলদিচিলদ চাড়া 

















এ জাতীয় প্রোগ্রাম বন্ধ হলে এই 
বিশেষ শ্রেণীব শ্রোতারা কিছুই ক্ষতিগ্রস্থ 
হ'বেনা 1 কাবণ বিশেষ স্থানের শ্রোতাবা 
তাঁদের নিছেদেব সেটে ইচ্ছানুরূপ মিটাব 
ধবেই ভাঁদেব আকাউক্ষা ও প্রযোজন 
মেটাতে পাবেন | 


তবে কর্তৃধূ্ষ যদি এতে নাবাক্জ 
থাকেন তা হ'লে নব রাখবাব আবও 
বিষয় আছে । 

আমাদেব কোলকাতা বেতাব কেন্দ্র 
থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও অর্কেষ্টা বোভজই 
পবিবেশিত হয়! এ প্রোগ্রাষ বন্ধ কবাৰ 
কথা বলা হচ্ছেনা, তবে বক্তব্য আমাদেব 
পারিশ্বমিকেব অন্তটান মধ্যে | ভাবতীয় 
সঙ্গীত শিল্পাদেব তুলনায় এ শ্রেণীব 
শিল্পারা অনেক বেশী টাকা পেয়ে 
থাকেন রেডিও থেকে, তাদের পাবিশনিক 
হিসেবে | কিন্ত এ বৈঘম্য কেন? এ 
পরশ বেতাব কর্তৃপক্ষের মনে কি কখনও 
ওঠেনি? এ বৈষম্য দুর ক'বলে কর্তৃপক্ষ 
অনেক টাকা বাচাতে পাবেন ভাদেৰ 
হিসেবের শেষে । 

কেবলমাত্র সঙ্গীতেই নয; এ ধবণেব 
বৈষম্য দেখা যায বক্ত তাতেও ৷ ইংবাজী 
ভাষায় বক্তাবা অনেক বেশী টাকা পেয়ে 
থাকেন বাঙুলা ভাষায় বক্তাদেব তুলনায ॥ 

কোন কোন শিল্পীব অভিযোগ 
যে, কোন বিশেষ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীদেব কিছুষ্াব্রই ক পেতে 
হয় না রেডিওতে প্রোগ্রাম পেতে । আর 
প্রোগ্রাম পেতে অস্থুবিধা হযনা তীাদেবই 
যাবা প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিতদেব সাথে 
বিশেষ ঘনিষ্ট বা একই গোগ্রিব । 

‘অডিশনূ বোর্ড’ বলে একটি বস্তু 
আছে। কিন্ত এটা একটা প্রহসন 1 
সত্যিকাবেৰ শিল্পী নির্বাচনের সুযোগ 
কি দেওয়া হয়ে থাকে এখানে ? 
কর্তুপক্ষেব মতে অবশ্য দূনীতি 
নিবাবণেব যা কিছুবাবস্বা, তা পুবো- 
পুবী ভাবেই নেওয়া হযে থাকে এখানে! 
যথা-_-অডিশনু পাীগণ পর্দার আড 
থাকেন তাদেব সুর বা ক 
পৰীক্ষাৰ সময়ে, আডাল থেকেই তাদের 
পরিচয কৰিয়ে দেওয়া হয় বোর্ড মেম্বাবদেব 
কাছে !' ভাদেব পবিচষ করিষে দেওয়া 
হয় স্বীযনামেব বদলে বেডিও কর্তৃপক্ষের 
দেওয়া এক একটি বিশেষ সংখ্যা দ্বারা | 
তবে এটাও জানিয়ে দেওযার ভার কিন্ত 
একজন প্রোগ্রাম এসিস্টেণ্টেৰ উপবে | 

সযালোচকেবা বলেন যে এ পবিচয় 
কিন্ত গোপন থাকেনা | এব আংশিক 
সত্যতার প্রাণ পাই আমবা! যখন দেখি যে 
কলকাতার' বাইবে থেকে অনেক 
উচুদবেব শিজ্পীবাও ফিনে যেতে বাধ্য 
হন অডিশ্বানে অকৃতকাধ্য হয়ে । 

বেডিও কর্তৃপক্ষ ওজব দেখান যে 
স্টুডিও ক্যাপাসিটি বিশ্ব বছব পুবের্বও, 
যা ছিল এখনও তাই আছে | কিন্ত 
দবখাস্তকাবী শিল্পীদের সংখ্যা দিনের 
পর দিন বেডেই চ'লেছে। তাই শিল্পীদের 
হয়তো একটা চাপা অভিযোগ আছে 
যে তাদেব নিব্বাচনের সুযোগ দেওয়া! 
হয়না পুরোপুরীভাবে | 

তবু স্টুডিওব ব্যাপার, কিন্তু সুরাহা 
কবা যেতে পাবে অতি সহজেই | বছরের 
বেশীব ভাগটাই শান্তিনিকেতনেব স্টুডিওটি  * 
পবে থাকে অকেজো অবস্থায় ৰ, 
শিল্পীদের কথা ভেবে একটু দবদী মন 
নিয়ে কর্তৃপক্ষ কি পারেন না শাস্তি 
নিকেতনের স্টুডিওটির পুরোপুরী ব্যবহার " 
কবতে ? 





« ৬ * 
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| হওয়ার জন্য মনে মনে বাদশা খার 


টি (নিজস্ব সংবাদদাতা ) 
৷ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল । 


| 
l 
| 
| 
| 
ৰ 
ৃ 
l 
oll 
| 
[ 
| ঢাকা, ১২ই ফেবন্মারী-_ 

| পাকিস্থানের জাতীয় পরিষদ আর ৷ 


ক পার | প্ৰাদেশিক পরিষদের জোট আৰিবেশন | বন যায় যে জেনায়েন নীরা গফুর খা 
: | এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কের মধ্যে 


| সরু হবার প্রাক্কালে পাকিস্থানের রাজ- 

নীতিতে তপু পরিবর্তণ ঘটারস্তাবা | পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে যদি একটা 

| নিয়ে গুজব বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে! | চুক্তি হয় তে খুব আশ্চৰ্য হওয়ার কিছু 
অন্তত, এই ধরণের একটা 


2 
দি পূৰ্বাভাষ নেওয়া সম্ভব নয়, তবু আছে এ কথা অন্ধীকার রা যায় ন । 
| অন্তত: দুটি বিশবয়ে খানিকটা জোর দিয়ে । 
Te Ee WAG ? 
রাত জু কাটি | | 
সাধারণ নিৰ্বাচন হবার যে কথা আছে, 
তা বাস্তবে পরিণত হবে না । ভবিষ্যৎ 
দিয়ে বলা যায় এবং তা হল এই যে, জদর এই প্রসঙ্গে অনেকেরই ধারণা এই 
মে, সম্পৃতি মেনাবাছিনী পূর্বপাকিস্থানে 


অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এখনই কোন | অনুমান যে পূ্বপাকিস্থানে রতমানে চালু 
বলা যায় | সে বিষয় দূটি হল_(১) ; 
মন্ত্রীসতা গঠিত হবে, (২) নভেম্বর মাসে | 
] আগা? 
সম্পর্কে আরও একটি বিষয়ে কিছুটা জোর | বত 
[ঞ্জ 
“অপারেশন কাজ ডোর সুরু 


J | ভবিষ্যতে পাকিস্থানে একনায়কতন্্ ৷ 
পতিত হবার আশগুকা রয়েছে পরোপুরি। : 
] জেনারেল মীর্জার পাকিস্থানের নাসের ৷ 
নেই তানি | চান পীকার কেন না। | . সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্থানীদের 
গণ নদ ৰং দে| লেখ 
: ব্কূমের প্রভাব থাকা দরকার, উন | 
| চোর ৰ তাদের 
t খা সস সাজ ৷ মজার কথা হল এই যে, তাদের অধিকাংশ- 
৯ |: সাধ কৃমণ, রাজ তিক তরলের কেই মাল পাচার করার সময় ধরা হয়নি। 
কার্ধকলাপে বিরক্ত হয়ে. পড়ছেন, eyes কাছে ত নানি রর 
বাড়ী এবং দোকানগুলিতে হানা 
জার, অপর, দিকে পুনে সেনাপতি বেশীরভাগ বে-আইনী চালান ধরা হয়েছে। 
সেনাবাহিনীর এই কাজে বিপুল পরিমান : 
নব | পাবপিলিট দিয়ে তাদের যেন একেবারে : 
, ! জাতির প্রানকত্তারূপে চিত্রিত করা হয়েছে ! 
| সেনাবাহিনীর তল্লাসীর কলে স্থুলভে এমন : 
1 সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দৃব্যের মুখ দেখা ! 
পৃ যাচেছ যাদের কথা এই কবছরে জনসাধারণ | 
| একেবারে ভুলেই গিয়েছিল । এবং প্রচলিত 


য়ে 











; কোন পাত্তাই পাচেছন না ৷ 
| (২য় পৃষ্ঠায় ১ম কবমে ) 
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৷ অতীত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একথা ; 


করেছে তার অন্যতম উদ্দেশ্য হন: 


দ্রব্য মূল্যেরউপর এর অনুকূল পরতিক্রিয়া : 
1 হওয়ার পরে সেনাবাহিনীর বিরোধীরা তো 


দরবারে ও বঙ্গ সরকারের শু মুখ 


পশ্চিম বঙ্গের উনি ৮ এক বৎসর 
পুর্ন হয়েছে, তথাপি ওয়াকেফহাল মহল একথা জানেন যে. 





® beige REO EE: পরথম.লক্ষণগ্ুলি পরিক্ফুট 
হতে থাকে । ডিসেম্বর মাসে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের “সুখী পরিবার রূপে 
৷ কথিত” মন্ত্রিসভার বৈঠকেই ঘন ঘন কয়েকবার বাঁদানুবাদ ও উত্তেজনা 
। দেখা ঘায় । এবং নভেম্বরের মধ্যভাগে জনৈক মন্ত্রী পদত্যাগের জন্য প্রায় 
প্রস্তুত হন এই ঘাটনাগুলি জনচক্ষুর অন্তরালে থাকলেও উদ্ধাতন 
অফিসার এবং সেক্রেটারীদের মহলে অজ্ঞাত নয় । 

|. মগ্তিসভার ভিতরে নভেম্বর মাসে যে সন্ত সৃষ্টি হয়েছিল, 
গত ভিনমাসে তার অনেকখানি প্রশমিত হয়েছে বটে এবৎ এখন 


| স্বিষ্ডিংসের তথযাভিজ্ঞ মহল একথা জানেন যে, মন্ত্িস 
| ভিতরে অন্তদ্ব ন্দ্রের রেখাটি এই কয় মাসে গভীরতর হয়েছে 
পাল্পস্পরিক সন্দেহ, মানসিক দুরত্ব এবং অবিশ্বাস মগ্সিমওলীকে 
দুইটি সুস্পর্ঠ গোষ্ঠীতে ভাগ করে দিয়েছে! :: 

ওয়াকেবহাল মহল রুনির সেরার 
| জানেন যে, অন্ততঃ ৩জন মন্ত্রী ' 
এবং দুই একজন রাষ্টমন্বী ও 
উপমন্ত্রী মন্ত্রীসভার মুল কেন্দ্র থেকে 
বিচ্যুত হয়ে গেছেন । গোপন এবং 
গুরুতুপূর্ণ আলোচনায়, বিশেষতঃ 
যে সমস্ত আলোচনায় কংগ্রেসের 
দলীয় স্বার্থণও কতক পরিমাণে | 
জড়িত, গেওঁলিতে এই “অনাস্থা ৷ 
ভাজন মন্ত্রীদের” স্থান দেওয়া 
হয়না । 
| প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ ম্িশভার ভিতরে 
| এখন আর একটি নেপথ্য মণ্ডলী সষ্টি | 
'হ্থয়ে গেছে এবং সেই মণ্ডলীর আলোচনা 
ও গোপন সলা পরামর্শের সংবাদ বাদ 
বাকি ৯ জন মন্ত্রীর কর্ণগোচর হয়না । 


নভেম্বর মাসে এই গোলযোগের 
পুধান কারণ হয়ে 

| দাঁড়িয়েছিল একটি খসড়া আইন । 
1 বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শীসিদ্ধাথ 
৷ শঙ্কর রায় এই আইনটির খসড়া 
৷ রচনা ক'রে মন্ত্রিসভার নিকট পেশ টি উল্টে EN boa 
| সির | নযুক্ত একটি Complaint 
শন আৰ পম 
ক'রে তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং 
অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে একাটি 
স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন | 


ৃ স্মারকলিপি পেশ কয়েছেন। 


| ডাঃ রায় এই স্মারক ্িপিটি 
1 পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে 
৷ ওঠেন এবং রাইটার্স বিলিডংসে কয়েক | 
৷ দিন অত্যন্ত সংঘর্ষমূলক একট! অবস্থার | 
স্থ্টি হয় । আইনটির উদ্দেশ্য ছিল__ : 

| 





প্রভাবিত আইটি আৰ থেকে লম্পট 
স্বত্ত | বর্তমানে জভিযোগকারীকে প্রমাণ 
করতে হয়-যে-আদামী দোষী | দূর্নীতির 


স্বারা যে অভিযোগ দাঁড় করান, অভিযুক্ 
ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য 
সেই অভিসযোগ খণ্ডন করেন 1 শ্রীযুক্ত 
রায়ের যুক্তি হচ্ছে এই যে, বর্তমান 





দৃষ্টিতে নির্দোষ প্রমাণ হন। এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে টি অপরাধ প্রমাণ করা 
@ তার বি আছিলে: চার 


একটা অভিযোগ শ্রাঙ্গা রা Complaint 
প্রপয়ন করছেন। এই Complaint যব 
৷ ফৌজদারী আদালতে বিচারের 'সন্ুক্ে 
রও তথন অভিযুক্ত ব্যজিকে প্রমাণ 





| করতে হবে যে তিনি নির্দোষ অগ্নাৎ 
0889 তাঁর উপরে বন্ভাবে। অভিযুক্ত 
* ব্যক্তি দোষী, তা প্ৰমাণ করার প্রাথমিক, 
দায়িতু বা 003 অরকারের আর 
থাকছেন | * 

ভিত rd ed জারে: 


এই মৌলিক নীতির পরিবর্তনের 
খসড়া আইনটি সম্পর্কে বিতর্ক 





ূ 
] 
| 


| দুর্নীতি দমন করা 1 প্রাশাসণিক দুর্নীতি, ৷ 
খাদ্য, ও উষবে ভেজাল এবং নীচের 

তলার কর্মচারীদের মধ্যে অসস্তোষ, 
| কিভাবে কমানো যায় যিদ্ধার্থ রায়ের ৷ 


৷ জ্যারকলিপিতে তার কতকগুলি উপায় 





কারণ খোঁজা হয় তাহলে ভুল করা হবে । 
মন্ত্রিসভার নেপথ্য মণ্ডলী, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত 
পৃফুল চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত কালিপদ মুখো- 
পাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা এবং স্বয়ং মুখ্য- 


নর্দেশ করা হয়েছিল। তাছাড়া, সি 
| খসড়াটির মধ্যে ছিল এই দু্নীতিওবির | | 
শান্তি বিধানের জন্য কঠোর কতকগুলি । 

|! 






€@ ভারতে জন সংখ্যনীতি 









প্রয়োজনীয়তা (৮ ৬) {ই ই 
€ উর. জেলাগুলিতে Se দুণ এই আইনটি গ্রহণ 
খোরাক নাই (, ৭) 1 হন । ৮ 
যা ৃ | নেপথ্য মণ্ডলীর গু পরামর্শ 
€@ গগনেক্রনাথের চিত্র ' 
* প্রদর্শনী 0 Ede a Wis 





@® মিউজিয়ামে রবীন্্রনাথ(5, ৮) 
ভাষা সম্মেলন (১.৯) 


নেপথ্য মণ্ডলীর বৈঠক ঘটে এবং কর 
বৈঠকের পূর্ব কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
অফিসারের সঙ্গে নেপথ্য অঙুগীর 
মন্ত্রীদের যে সলা পরামর্শ রাইটার্স 







সেরুখাও জানেন । ভাবা মন্ত্রীদের শুধু 


.. (২ পৃষ্ঠার তৃতীয় কনে)" 


ইহ গতি তাং গর বং ক হয়ে 


| পৰ্যন্ত কোনে! ভাঙ্গন দেখা দেয়নি, একথাও সত্য ৷ কিন্তু রাইটার্স 


[অভিযোগে অভিযুক্ত, কোনে৷ আসামীকে 


দুর্নীতির অভিযোগ গুলি পরীক্ষা কারে - 












ws 





oa 


be) 








“পাকিস্থানের জী শাসন কি আমর 1] 


( ১ পৃষ্ঠায় শেষাংশ ) 
_স্বেচছাচাবতঘযদদি গঁণতস্থের কণঠরোধ 





হব বেশ ছটিল আকার ধারণ কবেছে। 
বিপাবলিকান পার্টিব প্রাথমিক সতাসন্তব 
হযষেছিল নির্াচক মণ্ডলীর প্রশ্বে ৷ 
পার্টির একটা বৃহৎ সংশই সমগ্র দেশে না 
হলেও অস্তত পশ্চিম পাকিস্থানে পৃথক 
নির্বাচনের পক্ষপাতী হযে পড়েছে ! 


- পাঞ্জাবী বনাম অপাপ্ধাবী 

ৰ পশ্চিম পাকিস্থানে নির্বাচনের পূর্বেই, 
- ইউনিটকে. বদ কবাব অরুবী 

'বালোননের পরেই স্থান পেরেছে নির্বাচক 





'অগ্ুলার্বি, এই বিতর্ক 1 এই প্রপ্রেও 
* রিপাবলিকান পারব পাঞ্জাবী সভ্য এবং 
“অন্য পরদেশী সভ্যাদেৰ অযো-তীর মতভেদ 
বিদ্যমান ! আগামী বাজেট: অধিবেশনে 
পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী সর্দাব রশীদের 
পাদীচ্যুতিব সন্তাবনাব কথা এব মধ্যেই 
শোনা যাচেছ ! এই।পঁসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে,পায় তিন রৎসর পূর্বে এক 


ইউনিট ব্যবস্থার মাধ্যমে পাকিস্থানের উপব 


'কর্তৃতৃ কবাব যে তাৎপর্যপূর্ণ “পাঞ্জাবী” 
{পরিকল্পনা প্লচিত হয়েছিল -এই রশীদ-ই 


'তাকে "জনসমক্ষে ফাঁস - কবে দেল | 1 


অনবহিত ব্যক্তিদের এ-কথা স্মরণ কবিয়ে 
'দেওয়া যেতে বাধাঞনেই যে, সংখ্যা-্সাম্য 


বাহ্য উদ্দেশ্যে এই এক ইউনিট পরিকল্পনা 
রচনা কবেনা এই ইউনিটের দ্বারা 
নানা প্রকাব সুবিধার 'ওকালতি' করে 
প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য আলাদা আলাদা 
পরিকল্পনা! বচিত হষ এবং তার বর্ণনা দিয়ে 
তাদের কাছে তিন্ন ভিনুপত্র পাঠানো হয। 
এইভাবে বেলুচীস্থান এবং. সীমান্ত 
প্রদেশের কাছে: এক বকমেব পৰিকল্পনা, 
ধ্রবং' পাঙ্কাবকে পাঠানো হয় 
“মাষ্টার পুযান’:! পাঞ্জাবে নিকট প্রেরিত 
দলিলটি ছিল খুবই ভাৎ্পধ্যপূর্ণ! কাবণ 
এতে বাহ্যত পাঞ্জাবকে যে সমন্ব স্বার্থ 
পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে তাব তীব্‌ বিবোধিতা 
হবে এ-ই ছিল সকলের আশঙ্কা! এতে 


স্থানের সবে যাওয়া অবধারিত এই ধাবণা 
ধখেকেই পবিকল্পনাব সূত্রপাত । অতএব 
‘দেশের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হওযাব 
জন্য পাধ্থাবকে অবশ্য অর্থ নীতিকভাবে 
সুগঠিত হতে হবে । কাজেই প্রস্তাবিত 
এক ইউনিটে. সমস্ত লোভনীয় পদগুলি 
সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোকে অন্তত কুড়ি 
বছরের জন্য ছেড়ে দিতে হবে আব এই 
প্রস্তাবে যাদেব বিবোধিতা নিশ্চিত যেমন 
সিশ্কুর পীব আব্দুস সত্তাব এবং সীমাস্তেব ' 
কেউ কেউ--তাদেব জন্য জেলে স্থান 
সঙ্কুলানের কথা এই পরিকল্পনাষ হ্বিধা 
হীন ভাষায় বলা হযেছিল | পৰিকল্পনা 
এই পর্যায়টিব নাম দেওয়া, হয়েছিল 
ড্রেক পবিষকার্‌ ! 


গৌপন দলিল 

কামুম খাকে সবিয়ে সীমান্তের, মুখ্য 
সর্দার রশীদ সন্ত্রী এবং এ এলাকায় “এক 
ইউনিট পবিকভ্পনার দোকানদাব হিসেবে 
মনোনীত হবেছিলেন | কিন্ত এই 
পব্র্ল্পনাব দূতাগ্যবশতঃ পাধ্লাব 
পবিক্পনার্টি ভুল করে গিযে পড়ল 
ভার হাতে । তাঁর চোখ খুলতে দেবী 
হল না । কিন্তু পবিকল্পপার গুণগানে 
তিনি এতদূর এগ্সির়ে গিয়েছিলেন যে 


"তা থেকে পিছিয়ে আসা তার পক্ষে 


তখন অনু সম্ভবপর ছিব না । (ব্যক্তিগত ' 


[যে তাৰ কোন প্রতিবাদ .করেন - 





* | ভাসানীর কাছে মুশীম দৌত্যের পরবর্তী 





"পতন হবে সেদিনই হয়তো লীগের 





স্বার্থ যে বিবেকের কণ্ঠবোধ করেনি, 
তাই বা কে'ৰলবে ?) | কিন্ত প্রণপরিষদে, 


॥| একটা চাঞ্চল্যকর উদঘাটন কব! 'ছাড়া ' 


তাব ছাবা আব বিশেষ কিছু সম্ভব হল না| 1" 
তবে এই উদঘাটনেই দেশে হৈ চৈ 
পড়ে গেল | শেষ পর্যন্ত চেযারম্যান 
ওয়াহাব খাঁ বিবোধী দলের নেতা 
সুবাবদ্দী এবং চৌধুবী মহমদ ' আলীকে. 
নিয়ে গঠিত একাি তদস্ত কমিটি মত-প্রকাশ 





করলেন যে, উক্ত দলিলেব অংশ গণ- 

পরিষদে পাঠ কবা চললেও বাইবে তা' 
ছাপানো যাবে না । 
@ 

সর্দার আব্দুব রশীদের ব্যাপাবেই 

আবাব ফিরে আসা যাক 1 শোনা যাচ্ছে 


ষে' আব্দুল গফুব খাব অনুচবদেব এক' 
ইউনিট বিদুাধী আন্দোলনে তাঁর 


" সাহায্যেৰ পরিপ্রেক্ষিতে সর্দার বশীদকে' 


সরিষে নাকি নবাব মূজ্ঃফর আলী 
কিন্জিলবাশকে তাঁব গদীতে বসানো হবে! 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে এসম্বন্ধে কিছ্িল- 
বাশেৰ মতামত জানতে চাওযায় তিনি 
নি 
তাই' নয়, ইদানীং' যুশ্ৰীম' লীগের 


' ওস্তাদ ফর্পীধা সমতা দৌনতানার 


সঙ্গে তাঁকে খুব বেশী দহরম মহবম 
"করতেও দেখা যাচ্ছো! 


\ 


গফুর খাঁর আহবান 
ইতিমধ্যে গফুর খাঁর নেতৃতে 
সীমান্তের জাতীয আওয়ামি পার্ট প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের হুসকি দিষেছে বলে খবৰ 
শোনা যাচ্ছে। এই সংগ্রাম কি জপ নেবে 
তা বলা লা গেলেও একথা সত্য যে 
পশ্চিম পাকিস্থান বিধান মণ্ডলীতে প্রাষ 
সযসংখ্যক রিপাবলিকান এবং লীগ দলের 
মধ্যে, জাতীয়. আওয়ামী দল শক্তিসাম্য 
বক্ষা করছে৷ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার 
জন্য রিপাবলিকানবা হযত গফুর খাব 
দাবী যেনে নিতে বাধ্য হতে, পারে 
কিন্তু তাষ মধ্যে তাদের নিজেদেব দলেও 
ভাঙ্গন দেখা' দেওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান | 
এই রূকম ঘটনা-ষদি স্ত্যই ঘটে তাহলে 
তাৰ প্রতিক্রিয়া যে শুধূ প্রাদেশিক সরকাব 
গুলোর উপব, পড়বে তাই নয়, কেন্দ্রীয় 
সরকারও তা থেকে বাদ যাবেনা ব 
পাঠক মহাশয় যদি এই লেখার প্রথম 
অনুচ্ছেদে বণিত ' উপদেশ গ্রাহ্য করে 
থাঁকেন, তাহলে তিনি লাভবান হবেন 
বলেই আমাব বিশ্বাস 1 
ভাসানীর ভূমিকা 

খুব স্পট না হলেও, প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবস্থাব বিকদ্ধে যে অদৃশ্য জাবর্ত পূর্ব 
পাঁকিস্থানেষ বাজনীতিতেও বর্তমান, সে 
কথা অস্বীকার কবা যায না। মৌলানা 


কোন বিবণ পাওয়া না গেলেও একথা 
নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে দৌত্য- 
কাহিনীতে কোন ভুল নেই ! এবং আবও 
জানা গেছে যে মাসুদ আলীর 
নেতুত্াধীন জাতীয় আওয়ামী দলের 
অংশটি মুশ্বীমী লীগেব সঙ্গে: 
হাত মিলানোতে কোন অসুবিধা 
দেখেন না । অবশ্য লীশেব সঙ্গে কাছ- 
কারবাব কবার এই আপাত আগ্রহের 
পশ্চাতে এই সহযোগিতাকে সম্পূর্ণ 
সমধিক বিপর্যায়ে রাখার একটা ইচ্ছাও 
দ্যমান | আওয়ামী লীগে আস্থা 
হাবিষে যেদিন আভাম়ুব খায়ের সরকাবের 


সঙ্গে জাতীয় আওয়ামী দলেব'সহযোগিতার 
অবসান ঘটবে কারণ এ-ই হচ্ছেএখানকাৰ 














শ্বাজনৈতিক দপ্তর | এই জহযোগিতাব 





আহহ ও রোদের ফরে মৃ 


(১ পৃষ্ঠায় শেষ্‌ অংশ ) 


এই সাবাত্বক্‌ পরশুটি জিজ্ঞামা কবেছিলেন : 
এই আইনেব ভ্বাবা আপনাবা কোথায় 


যাচ্ছেন, সেটা একবার তলিষে দেখেছেন £.|. 


© 
পরশু সাধাবপ পাঠিকেব কাছে তেমন 
মাবাত্বক হষত মনে হবেনা ! কিন্ত যে 


মধীদের কাছে এই প্রশু পেশ কৰা হযেছিল, [ 
তাঁদের পক্ষে পৃশৃটির গুকতু সাংঘাতিক!" 


এব মধ্যে পরস্কাব এই ইঙ্গিত ছিল, 
যে, অফিসাবর্দেব নিযে যদি অতিবিক্ত- 
ঘাটাঘাটি কবা হয় তাহলে স্বভাবতই 
অফিষাবেবা মহীদেব নির্েশে যে লকল 
গৃহিত কার্ধ” কবে এসেছেন, সেটাও 
প্রকাশিত হবে | তাছাডা,দলীষ এবং 
অন্যান্য স্বাথের খাতিবে' প্রায় সব 


মস্ত্রীব আজ্ঞাবহ হন এবং সেই আল্ঞাবহতা 
আর রক্ষা কবা যাবে না | এই ইঙ্গিত 


বা হুমকি. নেপথ্য. মুদীৰ নিকট |. 


উপেক্ষনীষ্‌ নয, ; ,:..1 3+ 


® ‘ রঙ 
(১) কেননা, জিলা সদবেব শাসন 


.| ব্যাপাবে, ভিলা স্কুল বোর্ডে পবিচালনাষ 


দ্বিলাষ স্থানীয় আব-টি-এ'র সংগঠনে 


এবং পাঁবমিট বিতবণে এবং এমনকি শেষ . 


পর্যন্ত স ধাবণ নির্বাচন ইত্যাদিতে পার্টেব 
স্বার্থ এদেব ছ্াবা খুবক্ষিত হয় | 

১ (২) এছাড়া রাইটার্স বিল্ডিংসে 
টেণ্ডাব বিতৰণ, চাকরী, বদলী এবং 
প্রমোশানেব বিষযগুলিতেও ্ীবা 
নিজেদেব ,ইচ্ছা পূৰণ , কবেন 
আজ্ঞাবহ অফিসাবদের 'দ্বাবা এবং-যেখানে 
একটি নির্ভরয়োগা “লেনদেনের” ব্যবস্থা 
আছে । 

১ প্রস্তাবিত ‘ আইল এই পাবস্পবিক 
নির্ভবতা এবং সহাবস্থিতির উপরে 
একটা মাবাত্বক. আঘাত হানবাব উপক্রষ 
করেছিল। ডাঃ রায় তীর নুতন উৎসাহী 
মহ্ীটিকে ডেকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক 
প্রভূত পালাগালফল করেন ৷ তাৰ 
উত্তেজনাব প্রাথমিক কারণ এই ছিল যে, 
স্মারকলিপি প্রত্যেক মহীব কাছে বিতবর্ণ 
করার ফলে সংবাদপত্রে সেটি ফাঁস হয়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল 1 অতঃপব 
শ্রীযুক্ত বাযকে সাবধান ক'বে দেওয়া 
হয় যে তিনি এইসব বিষয়ে যেন লিখিত 
আর কোনো নোট বা স্মাবকলিপি পেশ 
না কবেন। 


চালনের দায়িতু সেইমুসরকারের হাতে |. 


অর্পণ 1 এদের মতে যৌলানাব কথা 
হচ্ছে এই-নির্বাচন 'ষখন পিছিযে যাবে 
তখন পঃ যীর্ধার সঙ্গে সহযেগিতাব 
বিনিমযে যদি তিনি দেশে তাঁর জনপ্রিযতা 
পুনর্গঠিত করে জাতীয় আওযামিদলকে 
সংগঠিত হবাব সুযোগ এবং অবকাশ 
দিতে পাবেন তবে তাতে ক্ষতি কি? 
তাব পৰব নির্বাচন যুুন আসবে তখন 
লড়া যাবে | 


এই সমস্ত পবেষণা কতদূব সত্য 
হবে তা সবই কালগর্ভে নিহিত আছ্ছে | 
যেটুকু বলা যায় তা হচ্ছে এই বে স্বল্প 
কাল স্থাযী করাচী বাসেব মধ্যেই 


সংবাদ জাতীয় আওযামী দলেব কোনো, |বেলকৰীব কিছু কিছু দাবীব প্রতি রর 


কোনো অংশে সপ প্রতিক্রিষাব স্যরি 


কৰেছে কাবণ তাবা সুপ্রীম লীগ বা 


অনুগামী তাঁকে “অত্যধিক উচ্চাশা 
সম্পন্ন বস্তি” বলে অভিহিত করছেন | 





১৯৫০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫২ 
সালেব ফেব্ুযাবী পর্য্ত .১৫ মাসের 
পরিপূবক ভাতা এবং *যেসমস্ত তৃতীয় 
এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী তিস্তাসুখ 
ঘাটে নৌকা বাসি কবে তাদের যথাক্রসে 
সাত টাকা ও পাঁচ টাকা কৰে দিতে 
কেন্দ্রীযষ সবকারকে তিনি বাজী কবিষেহেন 


এত দিনের পুবণে! 'দাবী কথা ভেবে* 


মৌলানার কৃতিত্ব স্বীকার না করে 
পাবা যায় লা 1? 








ফাটলের চিহ 


শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন. প্রশুখেবা, 


_ আব একটি বিপদেব সম্ভাবনা দেখেন: 
শ্রীযুক্ত 'বাষের এই সব কদ্যমেব 
বৃত্তান্ত যদি অনস্সক্ষে প্রচাবিত 
‘হয তাঁহলে একদিকে যে পবিমার্ণে 
সিদ্ধার্থ বায, বিমল সিংহ, ভূপতি 
মন্তুষদাব' প্রভৃতি 'কষেকজন জন 


প্রিমতা লাভে কববেন, ঠিক তাৰ'|- , 


“ বিপৰীত অনুপাতে নেপথ্য মণ্ডলীৰ 

সদল্যেবা জন চক্ষে অপ্রিষভাক্ষন 
' হবেন! K 
© 

তাছাড়া - ব্যক্তিগত কাৰণেও এই 


.ছিতীয গোস্সিটি সম্পর্কে নেপথ্য সণ্ডলীব 


মধ্যে ঈধ্যার যথেষ্ট কাবণ ছিল এবং 
সম্পর্কটা “সুখী পবিবাবেব” অনুক্প 
হয়নি, যদিও সিদ্ধার্থ, বা, বিল সিংহ 


প্রভৃতিবা রেপধ্যমণ্ডলীকে সর্বদা] প্রভূত 


তোয়ান্ক কবে চলেন’ 1 


নী 

' ক্ষীজ্রেই প্রথমেই, ডাঃ বাযকে যখন 
দেখা গেল সিদ্ধার্থ বায়েব প্রতি খানিকটা 
বিরক্ত হযেছেন: তখনই নেপথ্য মণ্ডলীব 
সদস্যেবা এবং বাইবে থেকে শ্রীযুক্ত 
অতুল্য ঘোষ এই গোর্সীটিকে ডাঃ বাযের 
আবন্থা' থেকে আবও সবিষে ফেলবাব 
জন্য উদ্যোগী হন। 


: সিদ্ধার্থের অত্যুৎসাহ 

পববর্ত্তী কয়েক যাসে অত্যুৎগাহী 
সিদ্ধার্থ রায় এই উদ্যোগেব আরও কতক- 
গুলি সুযোগ দিয়ৈছৈন | মদ্ভিগভায় 
নতেম্বব ডিসেম্বর যাসেই প্রিন্স প্রেসটনকে 
অর্থ সাহায্য দেওয়াব প্রস্তাবে নিয়ে মুখ্য- 
মন্ত্রীর সঙ্গে শীযুক্ত বায়েব মুখামুখি তর্ক 
হয! শীযুক্ত বায় এতদূব যান যে, তিনি 
ডাঃ রাযকে মুখের উপবে বলেন যে, 
প্রিন্স প্রষ্টনকে আপনি অর্থ সাহায্য 
দেওয়াব জন্য যদি বদ্ধ পরিকব হযে 
থাকেন, তাকে সাহায্য দিতে পাবেন | 
কিন্ত জানবেন যে, এতে আপনাব সস্ত্রীদের 
সায নেই | বিগত ৯ বৎসবে ডাঃ বাষেব, 
অস্ত্রি সভায় এতবড় “দুঃসাহসিক উক্তি” 
কখনো শোনা যাষনি ৷ 


© 
একবোবে ইদানীং শিক্ষক ধর্মঘট 
এবং শিক্ষকদেব পাবলিক সাতিস 
কৰিশনের সন্মুখীন কবাব প্রশেও এই 
মতভেদ গুরুতব আকাবে ধাবণ কবে ! 
মমি সতাব একটি অংশ সবকারেব 








গশ্চিমবন্গ 


(১০ পৃষ্ভাব শেষ অংশ ) 


যাব ৪ লক্ষ বাদে বাকি সমস্তটই যাবে 
এই ব্ছবেব নানা উনুয়নেব কাজে | 
১৯৫৮-৫৯ সালের নূতন পবিকল্পনার 
জন্য থাকবে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা । 


শোনা মান, পশ্চিম বরের প্রতি 


এইরকম জবরদৃস্তিমূলক অবজ্ঞা ।' 
নাকিপরিকষ্পনা শ্কুমিশনেল্র মনঃ |: 


পুত নয়! তার চেয়েও মন্দদিকটা 


হচ্ছে এই মে; এতে ত্রাজ্যোরর স্বারত- 


শাসনের অধিকারকে পর্যন্ত বে- 
পলোদ্না '“লঙ্ৰণ কন্পা হচ্ছে। 
রাজ্যের, উন্নম্রন কমিশনাব্রকে 
এড়িয়ে তার অধস্তন কর্ষাচানীদের 
কাছে চিঠিপত্র লিখে পরিকস্পনা 
ধাচ্ছেন। 
* বাক্য সবকারেব পক্ষ থেকে 
শ্রকাধিকবার প্রতিবাদ সত্বেও এই প্রবণতা 
অব্যাহতভাবে চলেছে | এমন কি 
কেন্দ্রীয় সবকার রাজ্যেব স্বায়তুশ্ঠুদন 
অধিকার লঙযন- কবে ডাঃ নায়েব 
কাজকর্মে পর্যন্ত হস্তক্ষেপে করছেন [ 
ডাঃ রায়েব সত জবরদস্ত -শাঁসন- 
কর্ণধার বিদ্যমানেই যদি এহেন অবস্থা 
হয় তবে - ডাঃ রায়ের অবর্তমানে 
পরিস্থিতি কোথাষ পিয়ে দাড়াবে ? 











শা জা “িধ্যাদার 
হানিকর”-বলে মনে কবেন 1 হ্থিতীষ 
গো একটা আপোষেখ অন্য ডাঃ ভারে: 
উপরে চাপ দেব । ৫০53 


ঙ. 
তথাপি, আসল নিরোধের 


যেখানে ,উৎপতি হয়েছিল, অর্থাৎ 
দুনিতি দমন বিলটি সম্পর্কে এধনও 


চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। এব্যাপারে ৷ 


ডিসেম্বর মাসে ডাঃ রায় একটা 
সামগ্রিক শান্তি, ব্যবস্থা করেছিজেন। 
বিষমুটিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্্র দপ্তরের 
'বিবেচনাব্রজন্য দিল্লীতে পাঠানো 
হয়ে ৷ . 

_ ফলে এখানে যে দলাদলি ধুমাযিত 
হযে উঠেছিল, সেটা কতকটা চাপা 
পড়েছে ! ছিতীষতঃ, স্ববাষ্ট দপ্তর যদি 
বিলটি নাকচ করে দেন, তাহলে. 
ডাঃ বায় সহজেই নবীন উৎমাহীদের 
শান্ত কবতে পাববেন, অথচ পুবাতন 
মন্ত্রীদের অভিলাষও চরিতার্থ হবে | 


@ 
ইতিমধ্যে দুর্নীতি দমনেব - দ্বন্য 
তিনি একটি সাব.কমিটি পত্তন করেছেন, 
যার মধ্যে সিদ্ধার্থ রায়কে নেওযা হযনি | 


১ 


কিন্তু প্রধুর খাবু এবং ফালীপদ রাবু /ই 
কার্যকারিতা 


বয়েছেন। এই সাব কমিটির 

সম্বন্ধে দ্বিতীয় গোষ্সিব লোকেবা 
ছাড়া আব কিছু পোষণ কবেন না । 
তদের একজনেব উক্তি হচ্ছে: ব্যাপাবটা 
মন্িসভাব ফাটল বন্ধ করাব জন্য একটা 
লোক দেখালো white wash 
এই কমিটি কোনো নিদিষ্ট সুপারিশ 
কবতে পাববে বলে তীঁবা আশা কবেন 
না, এমন কি অবিফসারারাও না। 


কিন্তু দুর্নীতির প্রশে সপ্তিসভার 


মধ্যে যে অস্তবিরোধ শুরু হয়েছে, সেটা ' 


শুধু দূলীতিব ব্যাপারেই আবদ্ধ আছে 
একথা মনে করার কোনো কাবণ নেই | 
কংগ্রেস পার্টিব ভিতরেও এর প্রতিক্রিয়। 
পৌঁচেছে ! কলিকাতায় কংগ্রেসের 
মণ্ডল কমিটিব নির্বাচনের সময় যে 
প্রকাশ্য আলোলন এবং সত্যার্থহ 
অনুষ্ঠিত হযেছিল, (যার মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল শ্বীঅতুল্য ঘোষেষ বিরুদ্ধে একটা 
দল দাঁড় কবানো অতুল্য বাবু ধবে নিয়ে” 
ছেনষে সেটাব পৃষ্ঠপোষকদেব মধ্যে 
কষেকজন মহীও আছেন। 
ঈর্ধ্য। ও অবিশ্বাস 
আবও একদিকে এই মততেদ 
পুধর হচ্ছে! এই নবীনের দল বিভিন্ন 


. সমস্যাব সমাধানেৰ ব্যাপারে,যেষন শিক্ষক 


বা উদ্বাত্বদের সমস্যা ইত্যাদিতে যে 
চিন্তাধাবায় চলেন, সেটা শ্বতাবতঃই 
কলকাতাব জনমতের কাছাকাছি! এ'দের 
সঙ্গে পার্ট বহির্ভূত অনসাধাবণের 
সংযোগ এখনও ধনিষ্ঠতৰ | ফলে 
যে কোনো সমস্যায় এরা যে মতবাদ বা 
দৃষ্টিভঙ্গী মদ্ধিসভায় পেশ করেন, সেটা 


নেপথ্য সগুলীব দৃষ্টতঙ্গীর সঙ্গে প্রায় 


প্রকাশ্য বিকদ্ধতাষ দাঁড়ায় । এই বিকদ্ধতাঁ 
পরপব তিন চাবটি সমস্যায় পৃখব হয়েছে, 
সর্বশেষ দৃষ্টান্ত শিক্ষক ধর্মঘট | একথা 
যনে করাব কোনো কারণ, নেই থে, 
এই বিরুদ্ধতা এইখানেই শেষ হবে 
অথবা অন্তবিবোধ প্রশমিত হযে আসবে | 


কেননা, এই বিরোধের আসল কাব, 
মতবাদ ও সনোভঙ্গীব পার্থক্য ! 


এনং 
এব সঙ্গে ইন্ধন রূপে যুক্ত হচ্ছে, প্রদেশ* 
কংগ্রেসের পার্টি স্বার্থ, পবন্পারিক 
অবিশ্বাস ও সন্দেহ { 
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চারটে সর্র মূতির ভিত্তি প্রস্তব প্রোথিত 
করতে হবে । গর্গ রানন্দ ভায়া বক্ত,তা 
শির আমি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত 
ভিন্ন 

রড * ক 


তোতা বছদিনের আশা আজ 
সর্প হতে চলেছে। “ভজ্তহরি পালেব প্রতি 
জীতির যে কর্তব্য তা পালনের প্রথম 
কেপ, এই মর যুতি স্থাপন | 


রন বৃক্ষের কথা। 
তু 
পা 
পিন Vk ক্রনিগারাগঃ 
সাজ, মুঠ ঢের একটুও 
স্লাধরিত শিব চাতি 

HE ¥ গকে কাধে কবে 


2. দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে । বর্তস্বান 
হদয়ে জাতীষভাব বড়ই প্রবল। 
ভাই এখন সুযোগ . এসেছে হেয়ার 
স্জাতীয় সাছেবদিগকে ঠিক মত টাইট 
(নুবার। ভ্হরি পাল ছিনদাবাদ। 
লি স্টেটবাসে নিয়যানুবতিতার কল্যাণে 
সাজায় পৌঁছুতে. সভায় আমার বিলক্ষণু 
হ'ল। যখন য়ভায় পৌছালাম 
বাগ্টী গর্প বানন্দের বক্ততার সূর্য 


মধ্য গগণে | তেছোদুপ্ত ভাষণে" 
. অবধি গনগনে গরম হয়ে 


উঠ্েছে। 














মাননীয়, শিক্ষকদের মর্যাদা বোধ অসীম- 
এই ভ্রান্ত ধারণা দূব করিবাব জন্য তঙ্জহরি 
পাল আজ্জীবন সাধন] করিয়া গিয়াছেন | 
তীহারই সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা বারবাব 
শিক্ষকদিগকে কারখানার বীর শ্রমিকদের 
ন্যায় ধর্মঘট করিতে দেখিয়াছি, বারংবার 


অনশন করিতে দেখিয়াছি | ভজহরি 
পালের জীবনই ছিল তীহার বাণী | 
তীহার, কথা ও কাজে কখনও ফারাক 
দেখি নাই | তিনি নিজে যেমন কাশ 
করেন নাই, তেমনি ছাত্রদিগকেও কাশ 
করিতে দেন নাই । তিনি নিজে যেমন 
বারবার কলিকাতাব রাজপথে আসিয়া 
বসিয়াছেন, তেমনি ছাব্রদিগকেও পথে 
বসাইয়াছেন | জীবিতকালে তজহবি 
পাল শিক্ষকতার যে মহান সংগ্রামী 
আদর্শ রাধিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পরও 
সে আদর্শ কিছুমাত্র যান হয় নাই। 
তাই বলিতেছি, কাহাকেও ছোট 
না করিয়াই বলিতেছি, ডেভিড হেয়াৰ 
শিক্ষার জন্য এককালে যদি কিছু 
করিয়াও থাকেন তবে এখন তাহার 
কোনও মূল্য নাই । বন্ধুগণ, আছ ডেভিড 
হেয়াব নন, আমাদের আদর্শ ভজ্রহরি 
পাল | তাই পৌর পিতাগণ ডেভিড় 
হেয়ারের গোবস্থান অপসারিত করিম 
তৎস্বানে ভজহরি পালের মর্মর মৃতি স্থগিত 
করিবার যে প্রস্তাব লইয়াছেন অঁকা 


| 


১৮6 


নিই হেই ভিন? $5 ঠং 
করে পাবলের চাড় মেরে তারা কয়েক 
মিনিটেই গোরস্থানের দফা নিকেশ 
করল | আমি তক্জহরি পালের সুতি 
স্থাপন করলাম | ছেলেরা জরধ্বনি 
করল, মেয়েরা শঙুধধবনি | অনুষ্ঠান 
শেষ হল | 

* * * 


ফিবে আসছি । এক বৃদ্ধ ডাকলেন। 
দেখি ভাঙ্গা স্ুপের ভিতর থেকে হেয়াবের 
নাম লেখা ভারী প্রস্তর ফলকটি তুলে 
নিয়েছেন কিন্তু বইতে পাবছেন না | 
আমাকে বললেন, বাপু একথানা রিক্সা 
ডেকে দেবে ! এখান! নিয়ে যাব! সংস্কৃত 
কলেজের ভিভবেই রেখে দিই গে। 
এখানে পড়ে থাকলে তো অনববত 
মাড়িয়ে যাবে তোমরা । 

ফু স্ব ফু ফ্ 

চেহাবা দেখে উৎকলী বলেই মনে 
হয়েছিল । কথা শুনে বুঝলাম গৌড় দেশের 
লোকই হবেন। খুবই চেন! ঠেকছিল। 
তাই ছ্ধিল্রাসা কবলাম, আপনি কে বলুন 
তো] বললেন, আমি £ আমাকে" তোমরা! 
চিনবে না | আমার নাম্‌ ঈশ্বর চ্ত্র 
দেবশর্মণঃ | তাবপর নিজের মনেই 
বললেন, ব্যাটা সাত সমুদ্র ভিঙ্গিয়ে 
এদেশে এসেছে শিক্ষিত করতে | এবাব 
কেমন উচিত শিক্ষার্ট পেলে? , 
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নিবেদন করতে চাই | বাকৃ- 
স্বাধীনতার সংজ্ঞাটা স্পষ্ট নয়, তাৎপর্ষটি 
সুস্পষ্ট । তাৎপর্য এই যে, আমি একবচন, 
কিন্ত বলব বহুবচনে; আমি একটি-গণ, 
বলব জনগণের নামে । এক আমি কি 
ক'রে বহু হব? পরমাত্বায় আন্বস্বাতম্ব্য 
বিলীন করে | কলিকানে এর একমাত্র 
উপায অর্থ | অর্থই মোক্ষলাভের উপায়, 
এককে বহু করার উপায় । কলিকালেবও 
একালে তাব নাম সংবাদপত্র | অর্থ 
ছাড়া সংবাদপত্র বের কবার দুঃসাহস 
করে কে মূর্খ । 


আনন নয, আগেও এমন মুর্খেরা 
জন্মে গেছেন |. মূর্খ সক্রেটিস মূর্খ 
গ্যালিলিওর কথা নতুন করে বলতে 
হবে নাকি? চাকরী বাকবী ক'বে দিব্যি 
বাজাব হালে মরতে পাঁবতেন ঈশ্বব- 
চন্ত্র, কিন্ত মূর্খ বলেই বিদ্যাসাগব হলেন, 
দয়ার সাগর হলেন, ঠনঠলে চটি আব 
চাদবের গর্ব ক'রে গেলেন 1 নরেন 
দত্ত বিবেকানন্দ হলেন, মূর্খ নয়? আরে 
তোব যে মেধা বা সৃমৃতিশক্তি ছিল তা 
খাটিযে তুই কি একটা নামকরা চার্টার্ড 
একভিপ্টাপ্ট হতে পারতিস না ? আর 
ধ মুর্খ য়াসদাসকেও বলি, তোব এত ন্যায় 
অন্যায়ের কচকচি দরকারটা কি-_-তোকে 
মালিক বলেছে এটা পাচার 'করতে, 
ওটা নকল করতে, তাই কব না, কি 
এসে যাবে এত বড় জগতের ? তা সী 
মহামুখ্খু চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাছা 





শরাষ্টি কষ্টানীভাচীরিড়রাত্তা কভু 
খবরদাব খবনদঃ৮১ বাস িতরণেষ চেষ্টা 
করবেন না | কেননা, তাতে পাগলা 
হ'য়ে রসহীন ভাগুটাই তখন লোকেৰ 
মারি স্রীরতে চাইবেন | 


সত্যি, বড় দুঃসাহসের কা করেছেন 
ধন্যবাদ দেব পরে । 


শেষে একটা কথা কানে কানে বলি! 


দর্পণের সাজগোজ কিন্ত ভাল হয়নি) 


বড় কাঁচা হাতেৰ ছাপ ওতে ৷ ব্যবসায় 
করব না বললেও ব্যবসায়-বুদ্ধি একটু 
থাকা ভাল | যাকে বলে বক্স-হিট | 


পুলকেশ দে সরকার 


নিতিক্ত সাতবাকিকতানস 


ছাপ - 
বাংলা তথা বাঙ্গালীর চিন্তাধাবা ও 
আশা আকাংখা বধার্থরূপে রূপদান করিতে 


পাবে এমন কাগজের পুয়োজনীয়তা 
সকলেই স্বীকার কবিবেন | সেইদিক 


দিয়া দর্পণ পুকাশের সার্থকতা ঘটিয়াছে, | 


দর্পণ-এর সাধারণতদ্রদিবষের বিশেষ সংখ্যা 
খানি পড়িষা এ কথা বুঝিতে পারিলাধ যে 
কাগন্দ খানির সর্বত্র নির্ভীক সাংবাদিকতাব 
ছাপ সুষ্পষ্ট । সাধারণ মানুষের রাজ 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক" জীবনেব অভাব 
অভিযোগ ও দাবীদাওয়ার কথাই শুধু দর্পণ- 
এ স্থান প্রায় নাই, তাহার তথ্য সম্বলিত 
সংগঠনমূলক সমালোচনাৰ পরিবেশনও 
পত্রিকাটির একটি বিশেষ সম্পদ | এই 
জন্যই দর্পণ জন্সাধারণের নিকট সমাদূত 
হইবাব আশা রাখে । 


বললেন আমরা দিয়েছি শিক্ষা আর | - 


তোমরা দিচ্ছ উচিত শিক্ষা | ভালোই! 


কৃষ্ণনগর, ১/২1%৮ নির্মল দত্ত 





রর ক্ষমতা 


একজন অতিশয় প্রবীন 
ন সংবাদপত্র সম্পাদক বছর 
সপ শত বহ 
প্রতিপন্তিব বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে 
অতীতের কোন এক ইংরেজ ছোটলাট 
নাকি তাঁকে ডেকে একবার বলেছিলেন; 
ষিস্টাৰ অমুক আপনাব হাতে ক্ষতি করবাব 
বিপুল ক্ষমতা আছে | এর কি একটা 
নিভীকি বাব দিয়ে তিনি দেশী সংবাদপত্র 
সমুহেব মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তাও 
আমবা শুনেছিলাম | কিন্ত সেটা আর 
আমার এতদিন পরে মনে নেই । 


তাতেই আমাদের পরম লাভ ছিল। না 
হলে খবরটি শোনাবার সময়ে সম্পাদক 
মহাশয় গর্বের সঙ্গে একটু চিন্তা এবং 
আশংকারও হয়তো পরিচয় দিতেন । 

কেননা ক্ষতি করধার প্রচুর শক্তি হাতে 
থাকা তো বিবেক সম্পনু লোক ভাবনারই 
কারণ বলে জানবেন | নিজের সমস্ত 
বৈষযিক ভয়লোভের উপর তাঁব বিবেক- 
বুদ্ধির সদাজাগ্রত পাহারা পাছে কখনো 
শিথিল হয, এই -য় যাঁর নেই তিনি যদি 
দেবতা না হন তাহলে বিপজ্জনক সানুষ | 

বৃহৎ সংবাদ-পত্র সমাজ এবং রাষ্ট্রের 
নানা রাজ্বনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক 
শক্তির বিপুল সমাবেশেব মধ্যে অহরহ 
ব্যুহবন্ছ হচেছ । তার মঙ্গলের শক্তি 
প্রতিনুহূর্তে ব্যাহত করবার অমঙ্গলের 
প্রবৃত্তি সর্বদা পূলুদ্ধ কববার আয়োজনের 
চতুদিকে অভাব নেই | এ বিপদ অগ্রাহ্য 
করবার নয় । 

দর্পপের প্রথম সংখ্যাব সম্পাদকীয়তে 
আপনি বলেছেন, বাংলা সংবাদপত্র বৃহৎ 
শিল্পে পরিণত হয়েছে । ঠিক কথা ৷ 








প্লবং এ শিল্প বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হবে ।, 
মৃহৎ শিল্পের সংগঠন এবং পরিচালনায় 
ষে প্রথা-পদ্ধতি তাও এ সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করতে পারবেনা | কিন্ত আমাদের দেশের 
টব লড়াই এমন প্রতিপক্ষের 


পে হ'য়ে এসেছে যার অত্র কদাচিৎ 
।হ'য়ে ছে। কিন্ত সংবাদপত্রের 
পর. এক প্রতিপক্ষ আছে_ 
বঞিনঃসাধারণ । তাদের কুসংস্কার আছে, 


হিংসাদ্েষ, সংকীর্ণ তা, লোভ আছে । 
ঠ্ঞাদেকুদািঠটে লড়াইয়ে বিপদ বেশী, 
বিউরাযায়িক ক্ষতিরও কিছু সম্ভাবনা আছে। 
রুই১ভীহ্ঠা/খ্রধন বাকি । হিংসাটাকে 
বিষে আরো 


দুরে । লোভটাকে আরো লুন্ধ 


করে; সংকীর্ণতাটার্কে আরো অন্ধ ক'বে' 


আমাদের সংবাদপত্রগুরো ক্ষতি করবার 
প্রচুর ক্ষমতাটা কি ভাবে ব্যবহার 
কবেছেন তার জবাব এখনোও ভালো 
ক'বে চাওয়া হযনি | একদিন চাইতে 
হবে । এব মধ্যে থেকেও সাংবাদিক 
সত্যব্রষ্ট না হ'য়ে পাবেন কি না সে প্রশ্নের 
এখনো ও মীমাংসা হয়নি | 








58০49 BEN. 





* হয়তো ইংরেজ গভর্ণরের যাতে ক্ষতি 








কিন্ত পাঠকের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই যাবে, 








তিন্জন চীনা মন্ত্রী ‘বরখাস্ত 


১ চীন*সাবাবণতিন্বের তিনজনম দ্রীকে 
গত ৩০শে জানুযাবী ববখাস্ত করা 
হয়েছে | কাবণ তাবা নাকি 
“দক্ষিণপন্থী” 1. 





গদিচ্যুত মম্বীরা হলেন; চ্যাং লাই-চি. 


(খাদ্য), চ্যাং পো-চুন (যোগাযোগ) ও 
লো লুঃ চি (বন বিভাগ) । 


ব্বখান্ত করাব প্রস্তাব মঞ্জুব হয়েছে। 
এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কর্ম পদ্ধতি 
উনুত করার জন্য যে অভিযান হয়েছিল 
তাতে এই তিনজন প্রকাশ্যে “দক্ষিণপন্থী” 


“তর্কবিতর্ক ও কার্রকর্মে লিপ্ত হয়ে 


পড়েন | অতএব তীরা সংবিধানের 
মূলনীতির বিবোধিতা 'কবেছেন ও 
জনগতে ভ্রনগপ্বেব আস্থা হারিয়েছেন । 


এই মামলা হল গত জুন মাসেব। তখন 
খোলাখুলি পাটি ব সামালোচনা চল ছিল। 
স্মবণ থাকতে পারে চ্যাং পো-চুণ তখন 
শাসন পদ্ধতি পরিবর্তনের কথ! 
বলেছিলেন। এমন কি এ কথাও বলে" 
ছিলেন যে পশ্চিনী ধীচেব বিধান সভা 
চীন দেশেও প্রবতিত হোক । 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে কর্মপদ্ধতি 
উনৃত কষ্মুর অভিযানে ১০ লক্ষ অফিসের 
কর্মীকে ঈমবায় চাধেব কাজে সরান হয় | 


মীমাংসা যে হয়নি তার একটা কারণ 
প্রশ্নটা ভালো কবে তোলাই হয়নি | 
আমাদের সংবাদ পত্রেগুলো সত্য ছাড়া 
জানেনা, মঙ্গল ছাড়া চাযনা এবং এই 
উভযেব বর্জ্জুন এবং পোষণ কবতে 
গিয়ে বৈষয়িক উনৃতি যা কিছু হ'য়েছে 
তার জন্যে দায়ী অনসাধারণেষ অবিচলিত 
সত্যনিষ্ঠা এবং মঙগলবুদ্ধি, উপরোক্প 
ধারণা সংবাদপত্রের নির্মাতা এবং পাঠক 
সকলেবই পক্ষে শ্রাধাজনক এবং সেই 
কারণেই অবিসন্বাদিত, যথার্থ বলে নয়। 


যদি বিক্রীই ক'বতে পুস্তত থাকে, তা 


হ’লে ক্রেতা একমাত্র সবকারই নেই, 
বিজ্ঞাপনদাতা আছে, এমন কি পাঠক 
সাধাবণও আছে। একটা উদাহরণ দিতে 
পাবি | সিনেমাশিন্পের উনুতির পরে 
সংবাদক্রের বিষয়বুদ্দি কতবড়ো অস্তবায় 


“এ প্রশ্ব করা থেতে পারে ! তেমনি 


পাঠকের হীনতব বৃত্তিগলোব কাছে 
নিছের বিবেককে বিক্রী কারে 





সংবাদপত্র. ব্যবশাধীকুল কিমুল্যে 


ব্যবসাধিক সাফল্য কিনেছেন | সেমুল্য 
না দিলে সংবাদপত্রের ব্যবসা চলে 
কিনা, এসব হিসেব নিকেশ একদিন 
করবার দরকাব হবে, ! ইতি__ 
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
নিউ আলিপুব, কলিকাতা ৯1২1৫৮ 


কোথাও না কোথাও বিক্রি হয়। তার 
মধ্যে আবার সব চেয়ে কদর্‌ পায় 

দেখতেও স্বন্দর, চড়তেও আরাম আর 
চালু রাখতেও খরচ কম।  , 


হুড-কেননা 


Ld 








অথ-অন্তী ক্ুষ্ণমাচারীর ভাগ্যবিপর্যয় 
জনসাধারণের 'ধিক্কার ৪ শ্লীনেহরু গুণ- 
গাম ও প্রপংসায় গঞ্চুখ 


(দর্পণের নিজস্ব ভাষ্যকার ) 


রাষ্ট্রপতি পাল স্লেন্টের বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন করেছেন। 
ভার ভাষণে নতুন তথ্য বা নীতি বিশেষ কিছু নেই। 








দেশে 


নতুন আশা বা নতুন ভীতির সঞ্চারও এতে হয় নি। শ্রীনেহর 


ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বলা কথা আর একবার গুছিয়ে বলা হুল, 


এই মাত্ৰ! 


. রাষ্ট্রপতির ভাষণ তাই দেশে আলোচনার বিষয়বস্ত হ'তে পাবে নি।' 
তিন সপ্তাহ সারা দেশকে যা উদ্বেলিত করেছে, দেশের সামনে আজও তা 
বিষয় চাগলা কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী 


আলোচনার 
শীকৃষমাচারীর ভবিষ্যৎ ১ 


তথ্য যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে 
দেপশশ্রদ্ধ লোকেরধান্রণা বদ্ধমূল 
হয়েছে, শ্রীক্ষষ্তমাচারীকে মন্্রী- 
সভা ত্যাগ করতে হবে । ধারণা? 
না বলে 'আপা,বলাহ বোধহয় 
সঙ্গত! দিল্লী থেকে রোজ 
গ্রীক্ৃম্ডমাচার্রী সন্বন্ধে নতুন 
জল্পনা কল্পনার সংবাদ আসছে। 
রাজধানীর অভিজ্ঞ সাথবাদিকি 
মহলের বিশ্বাস অর্থমঞ্জী পদ- 
ত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন ). 
চাগলা কমিশনের রিপোর্ট না 
পাওয়া অবধি সিদ্ধান্ত স্থগিত 
আছে! 

শ্রীকৃষ্ণসাঁচাবীকে মন্ত্রীসভা ত্যাগ 
কবতেই হবে, দু'দিন আগে কি পরে । 
ভাবতের অর্থমন্ত্রী কষেকবাৰ বদল হয়েছে, 
কিন্তু শীক্ষসাচারী নিঘ্েকে যতটা 
মসীলিপ্ত কবেছেন, আব কেউ ততটা 
করেন নি । এক বিবাট কলঙ্ক নিয়ে 
তাকে দিল্লী ত্যাগ কবতে হবে | 


শ্রীকষ্ণমাচারীর গুণগান 
আশ্চর্য্য, দেহনপ্ুদ্ধ লোক যখন 
শ্বীকৃমাচারীকে ধিন্কাব দিচ্ছেন, শীনেহক 
ঠিক তখন তাব গুণগানে ব্যস্ত । এমন 
কি, চাগলা কমিশন কাজ শেষ কবা 
অবধি অপেক্ষা তিনি কৰতে পাবেন নি | 
কেউ কেউ বলতে চাইছেন, শ্রীনেহরুব 
উদ্দেশ্য দেশকে বোঝান যে ভারত 
সবকাবেব আধিক নীতি সবচেয়ে 
উপযুক্ত নীতি এবং জীবনবীষা কর্পো- 
বেশনের ব্যাপাবে যাই ঘটুক না কেন, 
এ নীতির পবিবর্তন হবে না! 

যদি শ্রীনেহরুব উদ্দেশ্য তাই হয, 
তবুও তিনি কি আট-দশ দিন অপেক্ষা 
কষতে পাবতেন না? চাঁগলা 
কমিশনের বৈঠক শেষ হয ৪ঠা ফেব্রুয়াৰী, 
বোষদ্বাইতে | এই বোশ্বাইযেই, শীনেহক 
দু-দুটো সভাষ শ্রীকৃষ্ণমাচাবীর প্রশঃসা 


পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন 1: দেশেব সামনে 
মহৎ উদেশ্য বাথা হযেছে : জনসাধাবপের 
আথিক উনুতি এবং ধনবণ্টনের 


অগাম্যেব অবসান | এ উদ্গেশ্যেব দিকে 
এগিয়ে যেতে শীকুষ্ণমাচাবীব "অবদান 
'শ্বীনেছরুব পুশংসাব মূল কথা | 


কংগ্রেসী সভায় নেহরু 

পার্লামেপ্টের বাজেট অধিবেশন 
আবন্ত হবাব পূর্বেব সন্ধ্যা শ্বীনেহরু 
দেশের বিভিনু সমস্যা নিযে কংগ্রেসী 
সভ্যদেব সভায় ভাষণ দেন । এখানেও 
শ্রীকৃষ্কমাচাবীর আবেক প্রস্থ গুণগান 
তিনি কবেছেন | 'লতায সাধারণের 
প্রবেশ ছিল না। কিন্ত সভান্তে উদ্যোক্তারা 
শীনেহরুব ভাষণের বিস্তারিত বিপো্ট 
প্রকাশ করে দেন | তিনি বলেছেন, 
ভারতের আধিক সংকট কেটে যাচ্ছে 
এব জন্য শীকৃষ্ণমাচাবীব কতিতৃ অনেক! 

প্রধান বিচাবপতি চাঁগলাব বিপোটি 
তখনও তৈবী হয়নি । কমিশনের বৈঠক 


চলা কালে এবং রিপোর্ট লিখবার সময় . 


যাকে কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়েছে তাঁকে 
বাববাব প্রকাশ্যে এত প্রশংসা কবা 
শ্রীনেহক কি কবে ষুক্তি সংগত মনে 
করবেন ? 

, ০ *কংগ্রেসীদেব মধ্যে কষেকজন ধেযাড়া 
সদস্য আছেন | ভাদেব মধ্যে একজন 
ুস্্ার শেষার ঝুম সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে 


| বিপোর্ট' ও, অর্থসন্ত্রীব ভবিষ্যৎ | 





'পব চাগলা কমিশনে শ্রীকৃষ্ণমাচাবী প্রষাণ 


যে সিধ্যা ভাবে ভাৰ ছি 
হবে ?' শ্রীনেহর উত্তব দেন, সময়মত 
তা দেখা যাবে। সদস্যদেব জানা উচিত, 
পার্লামেণ্টে মন্ত্রীদের উত্তৰ অফিসারবা 
লিখে দেন | 


কৃষ্ণমাচারীর মিথ্যাভাষণ 


অর্থাৎ, যিথ্যাভাষপেব দায়িতু 
শীকুষ্চমাচাবীব নষ, কোনো অফিসাবেব ? 
যনে রাখা প্রয়োজন, শেষাব 
ক্রষেব অনেক পবে লোক সভায় পৃশ্বে 
উত্তবে বলেছিলেন, জীব্ল- 


বীমা কর্পোবেশন টাকা লগী কবে | 


লাভে উদ্দেশ্যে | শেয়াবেব বাজাৰ দব 
রক্ষা করা বা শেয়ান্ধ বাজারে মন্দা দূৰ 
কবা বীমা কর্পে বেশনেৰ কাজ নয়৷ 


এব কিছুদিন পূর্বে মুন্দাব শেয়াব 
ক্রয কবা হযেছে | আব এর কযেকমাস 


কববাব চেষ্টা কবেছেন, মুজ্জাব শেযার- 





গুলো বাজাবে মন্দাব ভাব স্থষ্টি করেছিল । 
এগুলো. কেনা হয মুন্দাকে উদ্ধাবেব 
জন্য নষ, শেয়াব বাদ্াবকে চাঙ্গা কববাৰ 
জন্য | . 


এব থেকে বেশশী মিথ্যাভাষণ কি 
হতে পাবে বলা কঠিন । অর্থমন্ত্রী 
পার্নামেন্টকেই ভুল বোঝানোব চেষ্টা 
কবেছিলেন 1 কিন্ত কয়েকদিন যেতেই 
ধবা পড়েছেন। আদ্র অফিসাবদেব উপব 
দোষাবোপ কবে তাঁকে বাচানোব চেষ্টা 
বৃথা । 








আসরে প্রেম ভাটিয়। 
বতনে রতন চেনে ! শ্রীক্ষ্ণমাচাবী 
সাংবাদিক মহলে" বড় একজন সমর্থক 


পেষেছেন 1. ই্রেট্স্ব্যানের শী প্র 
ভাটি ৷ রত ভৰি বাৰত ভিনি আদার 


খেষে আসবে নেমেছেন, শ্রীক্ষ্ণসাচারীর 
ওকালতিতে আব শ 
গাষে কাদা ছুঁড়তে | শীত অকুস্ত 


টেট্স্ম্যান, 
নে ্বযং যাই করুন, হীবুফাচারী 


আর অর্থ মী থাকছেন না সমগ্র দেশের , 


বিক্কাব বহন কবে কেউ এত বড় দাযিতৃ- 
পূর্ণ পদে অধিষ্টিত থাকতে পারে না। 


কে নতুন অর্থমন্ত্রী হবেন তাই নিযে 
এখন জ্রল্পনা চলছে পদপ্রার্থী নিশ্চযই 
অনেক আছেন, কিন্ত কোনো নামের 


রড় রকমেব পবিবর্তন আসন্‌ | গত 
নির্বাচনেব পর নতুন যেসব মন্ত্রী 
কবা হয়েছিল, এতদিনে 


আধা মন্ত্রী (ডেপুটামন্ত্রী) 
চতুর্থাংশ মন্ত্রী (মিনিষ্টার কিন্ত কেবিনেটে 
স্থান নাই) হবেন; কিছু তিন-চতুর্ধাংশ 
মন্ত্রী হবেন পুবো মী | 
শ্রীমপোক কুমার সেনের 
ভাগ্যে কি আছে কে জানে! 
তিনি মুক্গার বন্ধু, ব্যবগায়ে 
অৎশীদার এবং কিছুদিন ভার 
আইনের পরামর্শদাতা ছিলেন? 


একসময় মন্ত্রীমহলে তার নাম 


অর্থসন্ত্রী, 





লোকসভায় প্রথম দিন 


(দর্পণেব নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত) 


দিল্লী ১১ই ফেব্রম্মাবী-লোকসভার 
প্রথম দিনে অধিবেশন বেশ জমলো না। 
কেমন যেন মিষানো ভাব | রাষ্ট্রপতির 
ভাষণেও সাড়া জাগল না । সকলেব 
মুখেই এক কথা | চাগলাকমিশনেব 
নানা 
জল্পনা কল্পনা | নানা গুজব শোনা 
যাচ্ছে! অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করছেন না 
কি। কে হচ্ছেসে জাযগাষ | কে হতে 
পারে £ কিন্তু এর চেষেও বেশী কৌতুহল 
শীকৃষ্ণঘাচাবীব ভবিষ্যতে ! 


. শ্ৰীনেহকব কথাবার্তায় ব্যাপাবটা। 
অনেকেব কাছে বহস্যময ঠেকছে | 
তাঁব মনে কি আছে ঠিকবোঝা যাচ্ছেনা । 
তবে চাগন্বা কমিশনেব বিপোর্ট পাওয়ার 
আগে কিছুই হচ্ছেন! | এটা ঠিক! 


গত ববিবার কংগ্রেস পালামেণ্টাবী 
পার্টিব সভাষ শ্রীনেহক অর্থমন্ত্রীব অজস্‌ 
প্রশংসা করলেন । তাব আগে ও দু একবাব 
কবেছেন । এই থেকে কেউ কেউ সনে 
কবছেন শ্রীনেহর অর্থমন্ত্রীকে রাখবাৰ 
জন্য ব্যস্ত হযে পড়েছেন | আবাব কেউ 
বলছেন তা নব | আসলে এ সব বিদাযী 
প্রশংসা । 

অর্থ সন্তরীক্স সাঙ্গ পাঙ্গবা বলছেন 
“কমিশনেৰ বিপো্ট যদি ও'ব বিকদ্ধে 
কিছু থাকে তা হলে তিনি গদিতে 
থাকতে পাববেন ন! |. তাঁবা আশা 
করছেন শ্রীর্ষ্নাচাবীব বিরুদ্ধে কিছু 





থাকবে না । শীপ্যাটেলেব ধাডেই সব 
দোষ চাপানো হবে | শ্রীকৃমাচাবী 
সোসবাব লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন | 
কিন্ত ঠিক আগেব মত নয যেন | আব 
শ্ীপ্যাটেল নাকি অপিসে আসছেন না । 
জোব গুজব তাকে সাময়িকভাবে কর্ম, 
বিচ্যুত কব! হয়েছে ! কিন্তু এ খবব 
বোধ হয ঠিক নয | অস্তত সবকাবী মহলে 
সমর্থন ফেলে না ৷ 

অর্থমন্ত্রীর ভবিষ্যত নিয়ে কথার 
অন্ত নেই | তাঁব সমর্থকবা ভাবছেন যে 
শ্রীকৃষ্ণযাচাবী মত্রীই থাকবেন যাই হোক্‌ 
না কেন | কংগ্রেস পার্টিতে অর্থমন্ত্রী 
হুওযাব মত লোক কই ? আব এক দল 
লোক বলছেন যে অনমত যখন অর্থ- 
মত্ীর বিকদ্ধে বলে মনে হচ্ছে তখন 
তাঁকে কর্মচ্যুত কব! ছাড়া উপায কি? 
এঁদের মতে শ্বীচাগলা যে রিপোর্টই দিন 
না কেন কোন পার্টিই জনমতকে 
উপেক্ষা করা উচিত নয 1 , 

* আম্চর্ষেযব ফথা ভবিষ্যত অর্থ মন্ত্রী 
কে হতে পাবে এ আলোচনা একদম 
হচ্ছে না বলা যায় ।' তবুও ল্লোকসতার 


লবীতে শ্রীমোবাবজী দেশাই ও শ্রীগগন . 


মেহতার নাম শোনা যাচ্ছে! এমন কি 
কেউ কেউ শীঅশোক মেহতাবও নাম 
করছেন । টু 

চাগলা কমিশনেব বিপোর্ট ইতি" 
মধ্যে দিল্লীতে পৌচেছে | লোকসভা 
পৌছাতে কিছু সময় লাগবে সনে হয়! 











- SE 


আজ মধ্য প্রাচ্যের লক্ষ্য কি. 


বায জা, নাড়া 


( পববাষ্টীয় পর্যবেক্ষক ) 
দুইএব যোগাযোগ 'হবে সহ অথবা 


মি: ডালেস যখন রঃ উশ্লামিক 
সহযোগিদের নিয়ে বাগদাদ চুক্তি পবিষদের 
বৈঠকে মিলিত ছিলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে 
বেশ একটা জোরালো পশ্চিমী হাওয়া 
প্রবাহিত কবার চেষ্টা চলছিল, ঠিক সেই 
মুহূর্তে কায়বোয় জনতা বিবাট 


'বিজয়োললাসের” মধ্যে সংযুক্ত আবব রা 
ভাবটা '| গঠনেব বিবৃতি স্বাক্ষরিত হয়েছে | 


- সংযুক্ত আবব বাষ্টর গঠপের যোষণা৷ যে, 
ঠিক এই মুহূর্তেই বাগ্‌ দাদ চুক্তি পরিষদের 
উপবে আঘাত করতে পাঁবে-একথা 
অন্তত: মি: ডালেসের কাছে অজ্ঞাত ছিল না । 
প্রকৃতপক্ষে, স্রনেকেই এই অনুমান করবেন 
যে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রেব ঘোষণাটি প্রকাশিত 
হওয়াব সম্ভাবনা আছে জেনেই, এবারেব 
বাগদাদ চুক্তি পরিষদের বৈঠকে প্রভূত 
প্রচারনিনাদ তৈরী করা হয়েছিল এবং 
যি; ভালেস স্বযং এই বেঠকে যোগ 
দিয়েছিলেন? * 

কেননা, এই ধোষণা সমস্ত আবব 
রাষ্রগুলির জাতীষতাবাদেব মুলে যে ইন্ধন 
প্রযোগ কৰবে, বাগদাদ চুক্তির পক্ষে সেটা 
নি:সন্দেহে মাবাত্বক | “আইদ্দেন- 
হাওযার ডকাটি,নেব”" ভরসাব ছারা মি: 
ডালেস গত ২ বৎসরের মধ্যে মিত্র সংগ্রছেব 
যে অভিযান আরম্ভ করেছিলেন, মিশর . 
এবং লিবিয়ার সংঘুক্তি' তার একটা প্রকাণ্ড 
পাল্টা জবাব হান্তিব করেছে । 

১লা ফেব্ুুয়াবী এই সংযুক্তির সিদ্ধান্ত 


| স্বাক্ষরিত হয়েছে | কিন্ত এর উপক্রম- 


নিক! আরম্ভ হয় ৩, বৎসর পূর্বে 
সময় সিরিয়! এবং মিশৰ সংযুক্ত প্রতিক্ষা 
ব্যবস্থাষ স্বক্ষর করেছিল | ২ বখসব পূর্বে 
সিবিয়ান পার্লামেণ্টে ীক্যমত সিদ্ধান্তের 
দ্বার প্রস্তাব গ্রহণ কব! হয়েছিল যে, 
মিশরের সঙ্গে ফেডাবেশন গঠনের বিষয়ে 
আলোচনার জন্য একটি কমিটি খঠন করা 
হবে | তারপর থেকে এপর্যন্ত এ 
কমিটির কাছ অগ্রসব হয়েছে এবং 
অন্যদিকে ক্রমশ:ই রাজনৈতিক আব- 
হাওয়া এই মৈত্রীর অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট 
(করেছে । 

বর্তমান ঘোষণাব মধ্যে অবশ্য এই 
ফেডাবেশনেব কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা 
দেওয়া হয়নি এবং ফেডারেশন কার্যকর ' 
হতে সম্ভবত: আঁবও ১ বৎসর সময় লাগবে । 
ইতিমধ্যে শুধু এইটুকু প্রকাশিত হযেছে 
যে, ২টি বাষ্টরের একই প্রতিরক্ষা, এক' 
পার্লামেণ্ট, এক মদ্ত্রিসিতা এবং একজন 
প্রেসিডেন্ট থাকবে। প্রেসিডেণ্ট্বে পদ, 
যদিও সিরিয়াব এল-কুয়াৎলিই বয়োঝ্যেষ্ঠ 
তথাপি তিনি সানন্দে গামাল আবদেল 
নাসেবের হাতে অর্পণ কবেছেন 

* * * বৈষয়িক দিক থেকে লক্ষ্য 

করবার বিষয় : সংযুক্ত আবব রাষ্ট্র মোট 
লোক সংখ্যা হবে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ) 
অন্যান্য আবব রাষ্ট্রে ১ কোট ৯৪ লক্ষ), 
বাগদাদ চুক্তি গোষ্ঠী অন্তর্গত মধ্যপ্রাচ্য 
দেশগুলিব লোকসংখ্যা হবে এই সংযুক্ত 
রাষ্ট্রের প্রায় ৫ গুণ । 
॥ @ কিত প্রতিদিন সধ্য 
প্রাচ্য থেকে যে পেট্রল বপ্তানী হয় তাব মধ্যে 
২৩ লক্ষ ব্যারেল পাঠাতে হবে এই সংযুক্ত 
রাষ্ট্রেব ভিতব দিযে -সুযেজ্জ খাল, অথবা 
সিবিয়াব ২ টিবৃহৎ পাইপ লাইনেব মারফৎ। 
অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের মোট ৩১ লক্ষ ব্যাবেল 
রপ্তানীব মধ্যে ২৩ লক্ষ ব্যারেলের 
গতিপথ নিযম্িত করবে এবং তার শুল্ক 
আদায় কববে এই নূতন রাষ্ট্র ! 

ও € অবশ্য অন্যন্য পণ্য 
রপ্তানীব তুলনা কবলে দেখা যাবে যে, 
আরব . বাষ্ুগুলিৰ বাণিজ্যিক 
লেনদেনেব প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় 
১৩০ কোট ডলার মুল্যের পণ্য এই 
নূতন ঘাষ্ট্রের করতলগত হবে । 

& 6 € তৌগোলিক দিক 
থেকে দেখলে নূতন বাষ্টরটি অনেকটা 
পাকিস্বানেব মত উত্তবে সিবিষা এবং 
দক্ষিপে মিশর, এই ২ ইউনিটের মাঝ- 
খানে ইসাইল একটি পরবাষ্ট থাকছে । 
অবশ্য ভবিষ্যতে যদি জর্ডান এই সংযুক্তির 
দিকে আকৃষ্ট হয় তাহলে সিবিষাষ এবং 
মিশরের অদাঙ্গী সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হতে 
পাঁববেঃ যতদিন না হচ্ছে ততদিন এই 





-প্রতিঠিত হযেছিল | 














বিমান পথে । ৪ 


একথা সকলেই জানেন যে, জুয়েজ 
অবরোধের পব “মাকিণ পরবাষ্ট দপ্তব 
মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে নূতন তৎপবতা দেখ তে 


শুরু কবেছিলেন। এবং বৃটিশেব পরিত্যক্ত. 


ভমিদাবীতে ক্রমশঃ যাকিপেব আধিপত্য 
মিঃ ডালে গত' 
২ বৎসরের চেষ্টায় আরব প্াষ্রগুলিকে 


তিনটি শিবিবে ভাগ কবে এনেছিলেন : . 


(১) একদিকে বাম প্রান্তে দিশব, সিবিয়া, 
ইযেমেন; (২) মাঝখানে জর্ডান, সৌদি 
আরব এবং (৩) দক্ষিণপ্রান্তে ইরাক, 
ইরান, পাকিস্থান এবং তুব্স্ক 1 একটু 
পিছনের দিকে তাকালেই পাঠকের 
একথা সনে পড়বে যে, ২ বৎসব পূর্বেও 
মধ্যপ্রাচ্যে এই তিনটি গোর্জী বিভাগ 
ছিলিনা-(১) এবং (২) নং গোষ্ঠীর 
বাষ্টগুলিব অর্থাৎ নিশির, পিরিয়া, ইয়েমেন, ' 
জর্ডান এবং সৌদি আবব একটা আবব 
সংহতির আভাষ তৈরী ক'বে রেখেছিল । 
এবং এই সংহতিৰ পশ্চাতে আবব জাতীয়তা 
বাদ ও ইংবেজ্র বিদ্বেষ ছিল প্রধান এঁক্যসুত্র। 
কিন্ত সাকিণ যুক্ত বাষ্ট সম্পর্কে জর্ডান ও 
সেধীদি আরব বিদ্বিষ্ট ছিলনা | কাজেই 
ইংরাজের পশ্চাদপসাবণের সঙ্গে সঙ্গেই 


যাকিণ কুটনীতি প্রভূত সোহাগ ও . 


সন্বপ্ধনার দ্বাবা জর্ডান এবং সৌদি 
আববকে মিশরের নেতৃত্বে আওতা-থেকে 
সরিয়ে আনবাব জন্য সচেষ্ট হয়েছিল৷ 
এবং মিঃ ডালেস এই প্রচেষ্টায় কৃতকাম 
হযেছিলেন ! জর্ডানে গ্রাব পাশার 
গদিচ্যুতির অব্যবহিত পরেই (এবং নাসেব 
যখন মকা ও মদিনায় তীর্ঘ মণ ক’বে 
এলেন ঠিক তার পব-পবই) পাচ 
আরব রাষ্ট্রের মধ্যে সংযুক্ত পৃতিবক্ষা ছোট 


গঠন এবং সংযুজ সৈনাপত্যের, ব্যবস্থা . 


প্রতিষ্ঠা করা প্রাষ নিশ্চিত মনে হয়েদিছুল। 
কিন্ত একমাত্র মাকিণ কুটনীতির সাফল্যের 
দকণ শেষ সুছর্তে এই উদ্যম ভগ্ন হয়! 
*পৃধানতঃ ইরাক এবং সৌদি আববে 
অবস্থিত মাকিণ তেলের কোম্পানীগুলি 
এই জঙ্গলের দূতালি' করেছিলেন | 
শেষ পর্য্যন্ত যুক্ত প্রতিরক্ষা এবং যুক্ত 
সৈনাপত্যের ব্যবস্থা শুধু সিশরে, সিবিয়ায় 
ও ইয়েমেনের মধ্যেই স্বাক্ষরিত হয় | 
অপব দিকে মিশরেব সঙ্গে জর্ডান ও 
সৌদি আরবের দূবতু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে 


থাকে, যাব ফলে একসময় একথা ' 


মনে হয়েছিল যে, এই ২টি রাষ্ট্র হয়তবা 
অবশেষে বাগদাদ চুক্তির আওতায়ই 
অন্তভুক্ত হবে! 

এই পৃতিকূল আবহাওয়ায় গৃতিরোধ 
কবাব জন্য মিশবেব পামাল আব্দেল 
নাসেবেব হাতে একটি মাত্র বৃহৎ আম়ুধ 
আছে---আরব জাতীয়তাবাদকে নুতন 
কোনে প্রেবণী দেওয়া! জর্ডান ও সৌদি 
আববেব জনসাধারণের মধ্যে সেই 
প্রেবণাকে এমন ভাবে সঞ্চারিত "করা, 
যাতে কবে জনতাব চাপ এই হটি 
বাষ্ট্রের বাব্ন্যহয়কে প্রভাবিত করতে 
পারে । যিশব এবং সিবিষার মিলনের 
দ্বারা এই চাঁপটি স্থী করা হয়েছে৷ 
প্রকৃতপক্ষে এব প্রতিক্রিয়া আবব 
জাতীয়তাবাদের আকারে ইবাক এবং 
জর্ডান ও সৌদি আববে কতখানি পৃবেশ 


গেইটে এখন রাজনৈতিক পর্ষবেক্ষকদের 


প্রধান লক্ষণীয় বিষষ । 
কেননা, দহা তা যেন 


৮৮০৯৭ বি এবং 
অন্যান্য টা বন্ধন পরিত্যাগ করে, 
হতে 
এতকাল 
কল্পনাবিলাস অথবা নিছক “প্রোপ্যা- 
গ্যান্ডা ষ্টাফ” বলে উড়িযে দেওয়া হয়েছে! 
গামাল আবেদনের নাসের এবং সিবিয়ার 
পিরিত এই জাতীয়তা 
আর সার্থক করেছেন । মধ্য- 
প্রাচ্যেব পক্ষে এই- দৃষ্টান্তেব তাৎপর্য 


1 গত তিন 


দশক যাবৎ আবব 
রাজনৈতিক নেতা সা ৯ 
*সচেতন মানুষ একথা বিশ্বাস করে 
এসেছে ষে, প্যান : আবাবিজসেধ মধ্যেই 
অর্থাৎ আবব সংহতির মধ্যেই উথানের 
শক্তি নিহিত জাছে | ? 





৫ পেস শপ 








ভিয়েতনামের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস - 
প্রেসিডে্ট ডাঃ হো টি ধিনের বিগুবী জীবন কাহিনী 


..( দর্পণের রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) 


 অধটীশ বছর পুর্বে ডা ৪ হো চিমিনের উপর ফীসীর হুকুম 
দেয়া হয়েছিল । কিন্তু করাসী সরকার তাকে গ্রেপ্তার করতে 
পারেনি। কারণ সে হুকুম. তামিল কর! যায়নি । ইন্দোচীনের 


পার্টি তখন ছিল 
বয়সও তার হয়নি । 


কি একটি সংস্থাঁ। এক বছর 
পাঁটি'র প্রতিষ্ঠাতা 


ও নেতা আজ 


ভিয়েৎনাম শীণতান্স্িক রিপাবলিকের অবিসম্বাদিত নেতা ও 


রাষ্ট্রপতি ৷ 


সফরে এসেছেন । 


দশ দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে তিনি ভারত 
এ নিয়ে দুবার তিনি ভারতে পদার্পণ 


করলেন। প্রথমে এসেছিলেন বার বছর পূর্বে। 


বিপুবী ইন্দোচীনের নায়ক 
তখন যাচ্ছিলেন ফাঁন্সে । স্বেচ্ছায় 
ফান্স ইন্দোচীন ত্যাগ করতে 
রাজী কি-না দেখতে | অত্যা- 
চারিত ও শোধিত ইন্দো- 
চীন আপোষে স্বাধীনতা পায় নি। 
ডাঃছোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। 


৬. 


ফান্সের দক্ষিণ পশ্থীরা বেঁকে 
বসেছিলেন--ইন্দো-চীনের স্চ্যগ্র 
ভূষিও তারা! ছাড়বেন না । 


' সেটা ১৯৪৩ সন। ফ্রান্স 
স্বদ্ধে বিধ্বস্ত ও জামান-পদ- 
দালিত হয়েছিল বটে, কিন্তু 
সাম্রাজ্যলিগ্না তার কমে' নি। 
ডাঃ হোর আপোষে ষাীনতা- 
লাভের চেষ্ঠা ব্যৰ্থ হলেও ফ্রান্স 


হো-কে কলকাতায় একদিন অবস্থান 
করতে হয়েছিল | ছিলেন তিনি গ্রেট 
ইষ্টান হোটেলে | সাংবাদিক হিসেবে 
তার সঙ্গে দেখা কববার--দাসাব 
সৌভাগ্য হয়েছিল | 
ক্ষীণকায, সাধারণ চেহারা ! প্রণে 
সাদাসিধে ট্রাউজাব ও টিউনিক | কিন্ত 
দৃষ্টি তীক্ষ ও সহানুভূতিশীল । ইংবেজি 
বলেন আস্তে আন্তে, অনেকটা ফরাসীবা 
মে উচ্চারণে বলে সেই রকম! আসবা 


এ 








ভিন বছর কষ । প্রৌচত্রে ছাপ শপ 
তীর নেই । 


নেহক ও মাওসে-তুঙ্স-এর পবই ডাঃ 


' হো-ব উল্লেখ কবতে হয় । চীন ও ভারত 


বিবাটি দেশ | ইনল্সোচীন, যা এখন 
ভিযেৎনাম নামে আধ্যাত, ॥ 
ক্ষদ্র, লোকসংখ্যাও অনেক কস, মাত্র 
আড়াই কোটি ৷ ' 

দেশটি এখন দু'ভাগে বিভক্ত - 
উত্তব ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েখনাম | 
ভিয়েতনাম বা ভিয়েখনামেব গণতান্িক 
বিপাবলিক- ডাঃ হো এই অংশের প্রধান 
বা প্রেসিডেপ্ট। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বা 
ভিয়েখনাম রিপাবলিক-_যাব প্রেসিভেপ্ট 
ফৰাসী প্রভুত্বেব সেখানে অবসান 
হয়েছে, কিন্ত ক্রমশঃই সে আমেবিকার 
আওতায় এগিয়ে যাচ্ছে। 


সংগ্রামের মধ্যে সে স্বাধীনতা 
অঞ্জন করেছে, তা ছোট নয়। 
আজ ডাঃ হো-র সংগ্রাম নতুন 
আকার নিয়েছে। আন্তর্জাতিক 
মিলন ভাঃ হো-র সামনে এক 
নতুন সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে ৷ 
১৯৫৪ব প্রথম দিক | ফবাসী 
সৈন্যবাহিনী ডাঃ হোর পিপৃর্স আঙ্িব 
সামনে ক্রমেই পিছু হটছে । একটা 
বিপর্যয় তাদেব সামনে | বাধ্য হযে 
ফাল্সকে সন্ধিতে বাজি হতে হয। জুলাই 
মাসে জেনিভায় যুদ্ধ বিবতি চুজি 
স্বাক্ষরিত হয । 


আন্তর্জাতিক কমিশন 

দেশের উত্তবাংশে ডাঃ হোব ক্ষমতা 
অপুতিহত । 
ভাবেদাবদেব ঠীই | চুক্তি হ'ল, সাময়িক 
ভাবে দু'টি অংশ পৃথক পৃথক সরকারেব 
অধীনে থাকবে এবং গণভোটেব দ্বাব! 
দেশেব এঁক্য সাধন কবতে হবে । যুদ্ধ 
বিবতির সর্ত যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, 
তদাবক কববাব জন্য একটি আন্তর্জাতিক 
কমিশন গঠিত হয়! ভাব সত্য হল ভারত, 
কানাডা ও পোল্যাণ্ড | যুদ্ধবিবতিব জন্য 
ভাবতেব প্রচেষ্টাব ওকতু সর্বজনস্বীকৃত, 
চেয়ারম্যান হিসেবে তার দান | 

নৃগো ডিন ভিয়েমের নেতৃত্বে 
দক্ষিণ ভিয়েখনাম অস্বীকৃতি জানিয়েছে। 


যুদ্ধ বিবতি দু'অংশে সমান প্রযোজ্য |. 


কিন্তু চুক্তিতে দক্ষিণ অংশের তরফে 


দস্তখত দিতে অস্বীকার কবা হয়েছিল । |" 


ভিয়ে্জনাসেব পিপ্দূর 'আসি অর্থাৎ 
ডাঃ হোর ফৌজ | 

ডাঃ হোর ভারত পবিক্রসা শুধু 
শ্রীনেহরুষ ১৯৫৪ সনের অক্টোবর 
মাসের হ্যানর পবিদর্শনেব পবিব্র্তে 


সৌদ্বন্যযূলক ঘটনা নয় | এর গুরুতর 








দক্ষিণ অংশে ফাল্সের | 


বাজনৈতিক তাৎপর্য আছে । কি কবে 
যুদ্ধবিবতির চুক্তি সম্পূর্ণ পালিত হতে 
পাবে তা নিষে ডাঃ হে! শীনেহরুর সঙ্গে 
বিস্তাবিত আলোচনা করবেন, কোন 
সন্দেহ নেই | সেটিই তীর সফরের মূখ্য 
উদ্দেশ্য ৷ | 

ষোড়শ শতাব্দীতে ফান্স ইন্দোচীনে 
তাব স্বাৰ্থ বিস্তাবে প্রবৃত্ত হয়! এ এলাকায় 
অন্যান্য সাম়াজ্যবাদী দেশেৰ যে কৌশল 
ছিল, ফাল্সেরও তাই প্রথম আসে একদল 
মিশনাবী | রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে 
প্রায় দু'শ বছর লেগে যায । কিন্ত অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ চতুর্ধাংশেও ইন্দোচীন 
পুরোপুরি ফাঁন্সের উপনিবেশ হয়ে 
ওঠেনি; কেবল এক পুতুল রাজা বসান 
হয়েছে কোচিন চীনে । উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষেব দিকে এলাকাটি ইন্দোচীন নামে 
ফাল্লৈব সম্পূর্ণ কবাযত্তে আসে | 
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ঝড়ো জীবনের পথিক 

১৮৯২ সনে ডাঃ হো চি মিনের 
জন্ম হয | সধ্যবিত্ত সবকাবী কর্মচারীর 
সন্তান তিনি 1 অতি অল্প বষসেই 
বাজনীতিব সঙ্গে তীর সাক্ষাৎ পরিচয় 
ঘটে শতাব্দী শেষ হবাব সময় ইল্দোচীনে 
নতুন জাতীষতাবাদেব অস্কুরোদগন 
হয! তখনকাব অতি মোলায়েস জাতীয় 
তাঁৰ পিতাব পদচ্যুতি ঘটে । . 

বছৰ আটেক বয়সে তখন ডাঃ হোর 
ছোট্ট ছেলে, পিতা তাঁর নাম বেখে ছিলেন, 
বৃগুয়েন আই কু্যুক ! পিতার পদচ্যুতি 
তাব উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে নিশ্চয় । 
তব বয়সে থেকেই ডাঃ হো জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে ক্রমে ছড়িত হয়ে 
পড়েন | 

১৮ বছরে তিনি দেশ ছেড়ে সমুদ্র 
পাড়ি দেন! গন্তব্যস্থল ফান্দ | সুযোগ 
জুটে গেল যখন একটি, ফরাসী জাহাজে 
তিনি রস্ুইখানাব বযের চাকরী পেলেন | 
জাহাজে কাজ্ত তিনি বেশীদিন করেন নি। 
তখনও প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় নি! প্যাবিসে 
তিনি একটি ফটোগ্রাফাবের দোকানে 
কাজ নেন। এ কান্ধ কববার সমযই তিনি 
সনাজতাদ্বিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্বাপন করেন । 

অবশ্য তখন এবং তাবও অনেক 
বছব পর পর্ষস্ত ফ্রান্স এসব দেখার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবেন নি | 


কিন্তু তা সত্বেও সামমীজ্যবিবোধী 
আলোলন সে দাবিয়ে বাখতে পারে নি। 


প্রথম বুদ্ধোতর যুগে এশিয়ার দেশে দেশে" 


গণ আন্দেলনের যে ঢেউ প্রসাবিত 
হয়েছিল ইন্দোচীন তা থেকে বাদ পড়েনি 


হো-র কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ 

ফান্সের সোশ্যালিষ্ট আন্দোলনের 
সঙ্গে তাব সংযোগ যখন গতীর হয়েছে, 
তখন এই আন্দোলনেই এক নতুন 


এক অংশ কমিউনিষ্ট পার্টি হয়ে দেখা 
দিল | ডাঃ হো এই অংশের সঙ্গে যুক্ত 
হলেন ! সেদিন থেকে কমিউনিষ্ট 
মতবাদ বা কাৰ্যপদ্ধতি সম্বন্ধে তাব বিশ্বাস 
কখনো টলে নি 1 ১৯২৩সনে ভিনি 
দু’বছরেব জন্য মস্কো যান, কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের কলা-কৌশল শ্খিতে | 





মধ্যে | ডাঃ হো-ব পরেব কয়েক বছৰ 


*| কাটে হংকং শ্যাম, দক্ষিণ চীন মণ, 


ওপ্ত সংগঠন গড়বার এবং ভিয়েতনামের 

ত্যত্তরে বিপুবীদেব* সঙ্গে সংযোগ 
স্বাপনেব কাজে । ইন্দোচীনের কমিউনিষ্ট 
পার্ট” বা লাওডং (ওয়ার্কস পাটি) তিনি 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা কবেন ১৯৩০ 
সনে! 


কৃষক অভ্যুত্থান 
কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর আন্লামে 
(তীর জন্মস্থান) এক কৃষক ঘত্যুখান 
ঘটে । ডাঃ হোকে খুঁঝে পাওয়া যায়নি 
ভীৰ বিচাৰ করে | ফীসীব হবু জাবী 
হয়! সে হুকুম তামিল করবাব সুযোগ 
উপর কিছু ঝাল নিয়েছিল ১৮ মাস 
হংকংএব এক জেলে বন্দী কবে রেখে । 
তিনি নাকি হংকংএ বৃটিশ আইন ভঙ্গ 
কবেছিলেন | + 
দশ এগার বছৰ সংগঠন গড়ে 
সুরু হল। ১৯৪১এ জাপান ঝটকা 
যুদ্ধে আমেবিকান, বৃটিশ ও ফরাসীদের০ 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ঘাটিগুলো থেকে 
উৎখাত কবে দেয | গর সময়েই ডাঃ 
হোব নেতৃত্বে ভিযেৎ্মিব্ গঠিত হয | 
এবাবে খোলাখুলি স্বাধীনতাব আন্দোলনই 
সুরু কবেন ডাঃ হো। 
চিয়াং কাইশেখের 
লালিত বেরি 
কোনদিন সুনজ্ররে দেখে নি'। 
ইন্পোচীনেবই উপব তারও নজব ছিল । 
১৯৪১এ কুয়োষিণ্টাং'সবকার ডা: হোকে 
গ্রেপ্তার কবেন | ভাব ছাপান বিরোধী 
সংগ্রাম তাকে কুয়োমিপ্টাংএর আক্রোশ 
থেকে বক্ষা করতে পাবে নি । 


কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যুক্তি পান। 
১৯৪৫এ যুদ্ধেব অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে 
গেল। পশ্চিনে জার্সাণী পরাজিত হয়েছে 
এবং পূর্বে জাপানের পরার হয় হয়। 
হিবোশিষা ও নাগাসাবী আনবিক 
এসিয়াব বিভিন্ন দেশ থেকে পশ্চাদ- 
পসরণে ব্যস্ত ! সমগ্র অঞ্চলের ভারসাম্য 
বদলে গেছে--শক্তিব ক্ষেত্রে ইন্দোচীনে 
দেখা দিয়েছে শূণ্যতা ! 


বিচক্ষণ রাজনীতিক ডাঃ হো-এ 


সুযোগ গ্রহণ করলেন ! ফাল্স, বৃটেন : 
ও আঙেবিকা আসবাব আগেই তিনি : কোন পথ বেছে নিতে হবে তখন তাদের 


ইন্দোচীনের জাতীয় যুক্তি ফৌজ গঠন 
অভ্যুথানের | 

একমাত্র তাঁব হাতেই তখন 
সংগঠিত  স্বেচ্ছাসেবকের ফৌজ। 
জাপানীদেব হাত থেকে কিছু স্যবো- 
পকবণ দখল করা হযেছে! তিনি উত্তর 
ভিযেখনামে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত কবে 
এবং কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে জাতীষ সরকার 
গঠন কবলেন। শত চেষ্টা কবেও কোটি 
কোটি টাকা চেলে বৃটেন ও আমেবিকাব 
শুভেচ্ছা ও সাহায্য পেয়েও ফরাসীরা 
আব সেখানে ফিরতে পাবে নি । ১৯৪৫এর 
বা সেপ্টেম্বর ভিয়েখনামে গণতান্ত্রিক 
বিপাবলিকেব ঘোষণা করা হয | ডাঃ 
হো তখন থেকে এ রিপাবলিকের 
প্রেসিডেণ্ট পদ অধিকার করে আছেন | 
কিছুদিন তিনি প্রেসিভেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী 
দুই ছিলেন । 


ছোট খাট যুদ্ধ চলবাব পর ১৯৪৬এব 
মার্চে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়। ফাল, ইন্দো- 
চীনা ফেডারেশনের মধ্যে ভিয়েখনামেব 
ডেমোক্রেটিক বিণাবলিককেও * একাটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অনুমোদন দানে 
বাধ্য হয় | কিন্ত চুক্তি পাকা কববার 
কলকাতা হয়ে ফালে যান । 
ব্যাপক যুদ্ধ সুক্ু 
চির কথাবার্তা ব্যর্থ হলে ডাঃ 
হো স্বদেশে ফিবে "আসেন । এর পর 
যুদ্ধ পুরেপুরি সুক্ষ হয় ৷ আট বছর পূর 











করেন নি | 


বহু ব্তক্ষযেব* মধ্যে ফরাল্দের সম্পূর্ণ 
পবান্ধষ ঘটে | ভিয়েখনাম চিরতরে 
ফালেব কবলযুক্ত হল । 

দিলীর বিমান ঘাঁটিতে অভ্যর্থনা 
কববার সময় শ্রীনেহরু বলেন : ডাঃ হো 
সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি ছড়িযে পড়েছে । 
তিনি স্বাধীনতাব যোদ্ধা, জ্রণপ্রিয নেতা 
এবং একটি ধান! উত্তরে 
তা Ad 
প্রিয় বন্ধু 1" ৰ 

শত শত বছব আগে আমাদের 
দু'দেশেব মধ্যে যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ | 
সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি তা ছিনু করে 
দিয়েছিল। কিন্ত একে অপবেব স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিব ছারা আবার 
পরস্পব যোগাযোগ স্থাপন করেছে। * 
ইন্দোচীনে যুদ্ধবিবতিব জন্য শ্রীনেহরুর 
নেতৃত্বে ভাবত যে গুকত্বৃপূর্ণ ভূমিকা 
নেয, তাতে দুদেশেব মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে 
ওঠে | ১৯৫৪র অক্টোবর মাসে 
শ্রীনেহক্ষ হ্যানয় গিয়েছিলেন মাত্র এক 
দিনের জন্য ! কিন্তু তাব ফলে সে বন্ধুত্ব 
দৃচ হয় | ডাঃ হো-ব ভাবত ভ্রমণের 
ফলে দু'টি দেশ আবও নিকটতর হবে | 


গ্রীনেহর ও ডাঃ হো 
দু'জনেই শান্তি চান । দু'জনেহ্‌ 
পঞ্চশীলের গ্রুতি বিশ্বাস ঘোষণা 
করেছেন | হ্যানয় ভ্রমণের পর 
গ্রীনেহর্ু পিকিৎ-এ বলেছিলেন 
পান্তিপ্রিয় মানুষ বলে ডা £ হো 
আমার মলে ছাপ রেখেছেন । 
ডাঃ হো শ্ীনেহরুকে কথা 
দিয়েছিলেন, ভিয়েৎনামের দু- 
অংশের এঁক্যসাধন করতে চান 
শার্িমূলক পথে ! সাম্রাজ্যবাদী 
চক্রান্ত ব্যর্থ করে তা সম্ভব কি” 
না সে কথা একমাত্র ভবিষ্যৎ 
বলবে । , 

ডাঃ*হো-ব কমিউনিষ্ট পার্টি হয়ত 
তত্তবগতভাবে শ্রমিক শ্রেণীৰ পার্ট ৷ 
কিন্ত তাঁব সাফল্যের প্রধানতম কাবণ 
তিনি কৃষক সমাজের আস্থা অর্জন 
কৰতে পেবেছিলেন! অন্যান্য ওঁপনি- 
বেশিক দেশেব মত ইন্দোচীনেও ভূমি 
সমস্যা ছিল প্রধান ও দুকহ সমস্যা ।' 
উত্তর ভিয়েখনামে তা সমাধান হযেছে বা 
হবাব পথে ! যুদ্ধ চলা কালেই এ সমস্যা 
সমাধাণের f 
রি Ee 
মিনেব সংগ্রামে তাদের ভুমিলাভেব 
সংগ্রামের মঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, 


কাছে পবিষকার হয়ে গেছে। 

ডাঃ হো কমিউনিষ্ট । কিন্ত অতি 
বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনকে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের 
এব জন্য অৰশ্য ফান্লের মূর্খ রী 
বাসী ও গীতি অনেকে হী 
এক সময ছিল যখন সম্রাট বাওদাইওঁ 
ডাঃ হোর পাশে এসে দীডড়িয় ছিলেন। 
ডাঃ হোব নেতৃত্বে উত্তব ভিয়েতনাম আজ 
পৰিচালিত হচ্ছে । 

কমিউনিষ্ট উত্তর ভিষেৎনামেব,* 
সঙ্গে হন্ধুতু আছে বলে ভারতের কমিউনিষ্ট 
বিবোধী দক্ষিণ ভিয়েখনাস সরকারের 
সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তা নয় 1 গত 
নভেম্বৰ মাসে শ্রীনেহরুর আমন্রণে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের বাষ্ট্রপতি নৃগো! ডিন ডিয়েষ 
সফবশেষে তিনি ও শ্রীনেহকু এক যুক্ত 
বিবৃতি প্রচার করে বলেছেন : দুনিয়ার 
সামনে আজ শান্তি রক্ষাই প্রধান কর্তব্য । 
ভিয়েৎনামে শাস্তিবক্ষার জন্য তারতের 


ভুমিকারও উ্রল্লেখ করা হয় 1 : 
ভিয়েষ অবশ্য গপভোটেৰ দ্বারা 


দেশের গীক্য সাধনের বিরোধিতা ত্যাগ 
ভাব আস্থা পশ্চিষীদের 
উপব | ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি 
বলেন,,* তীর দেশ আর্তজাতিক 


রাজনীতিতে নিরপেক্ষ ! দক্ষিণ ভিয়েখ- 
নাম সিয়াটো চুক্তির মধ্যে নেই, কিন্ত 
ভাব দেশকে .কমষিউনিষ্টদের থেকে 
রক্ষার জন্য সিয়াটোকে তিনি স্বাগৃতঠ 
জানান । 

' উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সিলন 
সূদূরপরাহত মনে হচ্ছে, যেমন পূর্ব ও . 
পশ্চিষ জার্মাণী বা' উত্তর ও দক্ষিণ 
কোরিয়ার সিলন অুদূরপরাহত। - ' 


ক 





ভারতে জ্ুনসঃখযা নীতির প্রয়োজনীয়ত। 


bed 


আমাদের দেশেব দারিদ্র্যের কথা সর্বজনবিদিত। তার নানারকমের ' 


কারণ আছে__-সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজউনতিক | 
অস্বীকার করা খুবই শক্ত যে, নানা কারণের মধ্যে প্রধান ভূমিকা অধিকার 
করে আছে আমাদের শ্রমের স্বল্প উৎপাদনশীলতা 


শ্রমের স্বল্প উৎপাদনশীলতাৰ জন্য 
দায়ী আমাদের জনসংখ্যার. অনুপাতে 
* জৰি ও মুলধনেব স্বপ্নতা | অবশ্য নানা- 
রকমেব ব্যবস্থা দ্বারা জমির যোগান কিছুটা 
বাড়ান যায়, কিন্ত খুববেশী নয! আমাদেৰ 


গরীব দেশের পক্ষে তাড়াতাড়ি বেশ কিছ ' 


মূলধন যোগাড় করা কতখানি শক্ত, সেটা 
*সাঁধাবণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, নারজন্য 
জথনীতির জটিল তত্তেব অবতারনা কবতে 
হয না! 

সুতবাং ব্যাপারটা এসে দীঁডাচ্ছে 
এই যে, আমাদেব এই অত্যল্প সঙ্গতিতে 
বর্তমানে যেটুকু শিল্পোনুতি করা সম্ভব, 
সেটুকু বজায় রাখতে গেলে, আমাদের 
দেশের জনসাধারণের জীবন মানের 
সামান্য একটু উনুতি কবতে হলে, 
, জনসংখ্যা নিয়স্বণের পূযোজন । 

দনসংখ্যা নিয়ন্ণেব পুযোলনীয়তা 
বোঝা যায” আবও একটা দিক দিয়ে | 
ইউরোপীয় দেশসমুহের ইতিহাসে দেখতে 
পাই যে, শিল্প বিপুবের পরেই বেশ 
কিছুদিন ধরে জুন্মহার খুব বেশী হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল । তাব কারণ হল যে, শিল্প 
বিপুবেব ফলে শিল্পানুতি, তার ফলে 
আধিক উনুতি, জীব্ন যাত্রার পরিবেশে 
অনুকূল পবিবর্তন, ফলে মৃত্যুহার কষে 
যায় এবং বোট জনসংখ্যা বাড়তে থাকে | 
এই আমবা দেখি অন্যান্য “বর্তমানে 
উনুত দেশগুলির ইতিহাসে । 

সুতবাং ভারতেও শিল্পোন্ুতি 
ঘটাব, সঙ্গে সঙ্গে সৃত্যুহার্‌ কমবে বলাটা 
নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয় | একটা খুব 
ছোট উদাহরণ দেওয়া যায় | আমাদের 


কিন্ত একথ! 


চাকা ঘোবানর জন্য এই জনসংখ্যাবই 





প্রযোক্জন ছিল ! 

আজকের দিনে পিছনেৰ দিকে 
তাকিয়ে দেখি যে তখন এই বার্ধিত 
জনসংখ্যা আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, 
শিল্প ও ব্যবসা বীতির উদ্তবের কার্য্য 
ও কাবণ দুইই । আব সবচেষে বড় কথা 
যে, তখন ছনসংখ্যা সমস্যাহয়ে দাড়ালে 
কিছু লোক এক দেশ থেকে আর দেশে 
যেয়ে বাস আবন্ত কবতে পারত । কিন্ত 
এই পটভূমিকায আমাদের দেশের প্রতি 
তাকিয়ে কি দেখি ? প্রথমতঃ ১৮০০ 
খীষ্টাব্দে, ইউরোপীয় দেশসমূহেব জন-. 
অংখ্যাব ঘনত্ব , অপেক্ষা আবাদের 
দেশেব আজকেব জনসংখ্যাব ঘনত্ব বেশী । 
পদ্ধতীয়তঃ, আমাদেব আক এ সুযোগ 
নেই যে আমবা কোন বিদেশে 
গুপনিবেশিক হিসাবে বাস 'কবতে আবন্ত 
কবব 1 সুতরাং এ-অবস্বায একমাত্র 
আশা নিজেদেব শক্তিসামর্থ্য । তাও 


[অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] 


এত প্রবল, এখনও আমবা সেগুলিকে 
এমনভাবে সত্যর ন্যাযেব একমাত্র 
রুপ বলে আকডে পড়ে আছি যে আমাদের 
মানসিক জগতেব পবিবর্তন প্রচুব "সময় 
ও শিক্ষাসাপেক্ষ ! আর সেই পরিবর্তন 


সম্কটের মুখে পশ্চিম বজ্জ__ ৃ | 
উদ্বৃত্ত জেলাগুলিতেও 
আজ খোরাক নাই . 


প্রায় বাঞ্গলায় সাইন বোর্ড ঝোলে 


ছাডা কোন বড় বকনেব পৰিবর্তন, কি ‘এখানে আমেরিকান. চাউল বিক্রুন্ন হজ্ব 


সামাজিক কি অর্থনৈতিক, সম্ভব নয় । 


ভাঙ্ছাডা দাবিদ্র্য, অশিক্ষণ পৃভৃতির 
জগন্দল পাথবও বয়েছেই | অথচ আজও 
আঙবা বসে বয়েছি, ‘পথপ্াস্তে নত কবি 
মাথ৷ কুস্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূবণেষ লাগি 
দৈবাগত দিনে, যখন অগতেব আব 
সব জাতি “জীবন প্ৰস্থে নব নব 
পৃষ্ঠা উলটিষে' চলেছে [] এবিধযে 
আমাদেব সবকারের কথাও মোটেই 
আশাপ্রদ নয় | সবকাব থেকে কিছু চেষ্টা 
ষেনা হচ্ছে তা নয়, কিন্ত ভা সমস্যার 
তুলনায় এত স্বলূপ যে, সিদ্ধুব সাথে বিলুব 
সম্পর্কের কথা মনে আসে! 


আজ আমাদে দেশে বড় বড 
পরিকল্পনা হয নানা রকম অর্থনৈতিক 
কাজের জন্য । কিন্ত কই দেশবাসীকে 
একথাটা বোঝানর চেষ্টা কোথায যে 
অর্থনৈতিক উনুতি এমন একটা জ্রিনিষ 
নয় যেটা সমাজ জীবনের আর সব দিককে 





খুব বেশী বলে মনে হয না। 


1 
১৯৫১র আদমসুমারী 
১৯৫১ পালের আদমস্থমাবী বিপোটে 
বলা হযেছে যে, জন্মনিযিয্ণ না করা" 


যেমন তেমনি রেখে কবে ফেলা যায় | 
-এবং একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে 
না যে, সেই অর্থনৈতিক উনুতির জন্য 
মূলধন যতখানি প্রষোক্ধন, একটা বিশেষ 





হলে, ভাবতীষ জনসংখ্যা ১৯৫১র ৩৬ 
কোর্টি থেকে ১৯৬১তে ৪১ কোটি, 
১৯৭১য়ে ৪৬ /কোটি এবং ১৯৮১তে 
হবে ৫২ কোটা | প্রশ্‌ হচ্ছে যে, এই 
জনসংখ্যাব বৃদ্ধিব' সঙ্গে তাল রেখে 
খাদ্যোৎপাদন সম্ভব কিনা ] আজকের 
মাথাপিছু খাদ্যের হিসাবে দেখা যাষ যে, 
২৪ জনের ১ বছরে ৫টন খাদ্যের 
পৃযোজ্জন | এই হিসাবে ১৯৮১ সালে 


বর্তমান জন্মহার যদি যা আছে, তাই | আযাদেব ১০৮০ কোটি টনেৰ প্রয়োজন | 


থাকে আর মৃত্যুহাব যদি কমিযে ফেলা 
যায়, যেটা করা” মোটেই, শক্ত নম, 
তাহলেই মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা 
এখন যা আছে তার চেযে* বেশী হয়ে 
গেল 1 যেমন আমাদের দেশের প্রচুব 
সংখ্যক লোক' ম্যালেবিষাষ যাবা যায, 
অথচ আজকের দিনে চিকিৎসা শাস্ত্রের 
উন্নতি ফলে একজনেবও ম্যালেরিযায 
মরার পুযোজন নেই । "এই ম্যালেবিয়া 
সর বোধ করতে পাবলেই আমাদের 
মৃত্যুহার কমে গেল অনেকখানি । এবং 


মত্যুহাৰ যথাসম্ভব কম কবাটাই সর্বজন, 


কাম্য | ক্রিস্ত অবস্থাটা "তাহলে কি হবে, 
মৃত্যুহার কমে গেল, জন্মহার বেড়ে 
“গেল, এই ত্রুতবৰ্ধযান জনসংখ্যার জীবন 
যাত্রাব, মানুষের .যত বেঁচে থাকাব কি 
ইটস | 
এখানেও আমরা আর একবাব 
পাশ্চাত্যের দিকে তাকাতে পাবি | 
সেখানেও ঠিক এই অবস্থার উত্তব হয়েছিল । 
সেখানেও: মৃত্যুহাৰ কমার পৰ প্রা সত্তব 
পঁচান্তব বছৰ ধরে জন্মহাব বেড়েই 
চলেছিল { এবং শ্লিল্প বিপ্ুবের পবেই 
লারা জগতে যে পাশ্চাত্যের অভিযান 


তার কারখ অনেকখানি খুজে পাওয়া, 


খাবে এই বিবর্মান জনসংখ্যার ভিতর | 
এবং যেখানে আরও, একটা জিন্ধি ছিল 
যার অন্য: দ্রুত বর্ধমান, অন্সংখ্যাব 
গঙ্গে 'সঙে . জনসংখ্যার তাল' রেখেও 


ও রিপোটেই আছে যে, ১৯৫১ 
সালে আমবা উৎপনু কবেছি ৭.৫০কোটি 
টন । শতকৰা হিসাবে বললে বলতে 
হয যে ১৯৮১ সালে ১০.৮০ কোটি 
টন খাদ্যোৎপাদন কবতে হলে আমাদের 
১৯৬১তে ২১%, ১৯৭১যে ৩৭% 
ও ১৯৮১তে ৫৪% হারে, উৎপাদন 
বাড়াতে হবে | এই বিপোর্টে বলা হযেছে 
যে, সমস্ত বকম যান্ত্রিক উন্তিব কথা 
ধরেও বলা যায যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ' 
ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রতিযোগিতায় 
১৯৭১র মধ্যেই জনসংখ্যার জয়ে 











সম্ভাবনা । 
লেখকেব মতে আমাদের একমাত্র কৃতব্য 
অন্মনিরঘণের ছাবা জনসংখ্যাকে এমন 
ভাবে নিয়হণ কবা যাতে জণ্মহার যৃত্যুহার 


অপেক্ষা বেশী ন! হয়ে যায় এবং সোট (একমাত্রবাজল সংবাদ সাময়িকী) 


জনসংখ্যা ৪৫' কোটিতে পৌহ্বাৰ আগেই 
যাতে দাড়িয়ে যায় । > 
এতক্ষণেব আলোচনার? ফলে 
আষবা কয়েকটা’ কথা ঘোর কবে বলাব 
মত জাবগার এসে পৌছেছি । সেটা 
আর কিছুই নয | সেটা হল এই যে, 
মৃত্যুহার কমা আর জন্মহার কনার 
মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান থাকে, 
সেটাকে বরাসম্তব কমিযে আনতে হবে | 
অর্থাৎ জনসংখ্যা সম্বন্ধে চাই সুনিশ্চিত 
নীতি এঁবং সেই হিসাবে কান্ত । 
অবশ্য দনসংখ্যানীতির পুয়োজ্জন 


স্বদসাধারণের জীবরযাত্রাব মান উনুত একথা বোঝা, বলা জার সেই হিসাবে 


হতে পেবেছিল, সেটা হল তাদের আত্য্ুত 
শিল্পোনুতি |) 
. চটেছিল 'শিঙপবিপুবের পরে," তাং 
এই সময়ে যে সমস্ত নতুন নতুন শিল্পের - 


কাত করা, আমাদের দেশে খুবই শক্ত । 


এই জনসংখ্যা, বৃদ্ধি তার কারণ, প্রধানতঃসামার্সিক পরিবেশ ও 


আমাদের জীবন ধর্শের প্রাধার্য 1 
র্যক্তি, পরিবার, যা ইত্যাদি পস্বস্থে 


ঢাকাতে "অ “অরিস্ত'নকরল, সেই সব | আমাদের গতানুগতিক ধারপাগুলি এখনও ' 


পবিশেষে এই রিপোর্ট |! 


মানসিকতাৰ প্রুযোজন তাব চেয়ে কোন 
অংশে কম নয! 


তাই, আজ আনাদেব বোবাব দিন 
এসেছে যে, আমবা যদি সত্যই একটা 


আধুনিক উনুতিশীল জাতি হিসাবে 
পৰিগণিত হতে চাই, তাহলে শুধু সরকাবী 


প্রচেষ্টা ও বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত প্রচেষ্টা, 


যথেষ্ট নয 1 গোটা ভবিষ্যতটা আমাদের 
পড়ে রয়েছে সামনে, কাজ রষেছে 
প্রচুব, সাধারণের মধ্যে যদি এ বিষয়ে 
কোন উদ্দীপনা না জাগে, তাহলে আশা 
খুবই কম! 


আর এটাই সবকাব, বুদ্ধিজীবীদের 
কাজ, সেই উদ্দীপনা, সেই আশা, একটা 
বিবাট কিছু করছি এই মনোভাব জাগিয়ে 
তোলা, আক্ষরিক'অর্থে আমরা ইতিহাসে 
গড়তে পাৰি, পড়ছি এই মনোভাব 
জাগার প্রষোক্রন | এটাই আজ াতিব 
«কাছে ,ভবিষ্যতেব চ্যালেঞ্জ, আমবা তা 
গ্রহণ কবব কিনা, তাৰ উপবই সব 
নির্ভর কবছে | 








ছর্ণ 


চাদার হার 
ব্রেমাসিক___-তিন টাকা 
ষাণাসিক-_ছয় টাকা 
বাখিক-____ বারো টাকা 
দর্পন প্রতি শুক্রবার নিয়মিত 
প্রকাশিত হয়, 
যেফোন সংখ্যা থেকে 
* গ্রাহক হওয়া যায়! 


টাকা 'কড়ি পাঠাবার-০ঠিকানা__ 


' ম্যানেজার, দর্পণ ' 
নং চিত্তরগডুন এভেনিউ . 
কঙ্গিকাভা-_১৩ 








(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত) 
বখলুরঘাটে মাঠে আধিয়ারদের পচান্ন উৎ্স্বচলেছে। 
ধানবোনা,ধান কাটা আর ধানমাড়াই হলে এরা তিনবার এমনি 
পচাইয়ের হাড়ি নিয়ে পুকুরধারে বসে। পাশের গায়ের এক 
অফিসার গরুর গাড়ীতে ক'রে কয়েক বস্তা! ধান নিয়ে যাচ্ছিল। 
বললো, ন’বিঘে জমি চাব করে বার মণ ধান পেয়েছে। 














‘| মন দিষেছেন | 


' পারেনা | 


“এতে খরার মাসও বাবেন।1% 


, মুশিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম 
দিনাজপুর গ্রামে গ্রামে দিন পনের 
ঘূরে এসেছি | সব জায়গাতেই 
প্রায় একই অবস্থা | বৃষ্টি হয়নি, 
তাই ধান ভাল হয়নি । মুশিদাঁবাদে 


এর আগের বছর বাণের জলে. 


অনেক ধান নষ্ট হয়েছিল । এবার 
জলের অভাবে হতে পারেনি, 
তবে বাণের বছর থেকে বিছুটা 
ভাল হয়েছে বলে মনে হল। 


মালদহে বে ধান হয়েছে 
ভাতে সারা জেলার মাসচারে- 

খোরাক হতে পারে । 
পানের জেলা পশ্চিম দিনাজ, 
পুরের কোন জায়গায় হয়েছে 
বিঘে পিছু দশ সের, কোথাও 
চারমন। কার্তিক মাসে জল 
হয়নি। চাষীর অঙ্কুর শুকিয়ে 
হয়েছে চিটে।. বানুরঘাট সহরে 
একটা চালের দোকানে সাইন- 
বোর্ড বলছে, “এখানে আমে- 
রিকান চাউল বিক্রয় হয় 1” 

আকাশে জ্বল নেই, তাই চাষীব 
চোখে জল | ক্ষেতমজুবদের কাজ নেই , 
অনাহাব | কে দেবে কাজ ? সরকাব 
বিলিফেব কাজ দিষে তাদেৰ কোনওমতে 
বাঁচিযে রেখেছেন | গম আব বেগুণ 
সেছ খেয়ে তাবা দিন কাটাচ্ছে। এক 
মরকাবী কর্খ্রচাবীকে একথা বলাতে 
তিনি - বললেন, “কেন বেগুণতো 
বেশ পু্িকব খাদ্য, যশাই 1” 

এই আঁমাব বাংলার ছবি | চাবিদিকে 
“ঘাটতি ঘাটতি” কবে চেচামেচি সুক 
হয়ে গেছে | কিন্ত কতটা আমাদের 
ঘাটতি হবে তা কি কেউ আনেন ? 
সরকাবী পবিসংখ্যান বিতাগেব যে 
হিসেব, কৃষিবিভাঁগেব হিসেবেব সাথে 
তাৰ কোন মিল নেই । কেউ বলছেন, 
বাবো লাখ ষণ ঘাটতি, কেউ বলছ্ছেন, 
আট লাখ মণ | 

এমন আশাব কথাও শোনা যাচ্ছে যে 
ঘাটতি আরে! কমে গিষে ছ লাখ ষণেও 
দাড়াতে পাবে | ঘাটতি তাতে 
সবাই খুসী হবে, কিন্ত তথ্য 
সংগ্রহ পদ্ধতিব কোন উন্ৃতি না হ'লে 
সবকাবী হিসেবেব উপর লোকেব 
আস্বাতেও ঘটিতি পড়ে যেতে পারে '। 

বাব বাব কেন খাদ্যে ঘাটতি হচ্ছে 
সেটাই ভাববাব কথা | বন্যাও অনাবৃষ্ট 
ছাড়া কি আরও কোন কারণ আছে ? 


অনেক বেড়ে গেছে, কিন্ত সব ধান তেমন 
বেশী হচ্ছেনা | পাট, আখ, কাপাসেৰ 
চাষ 'বেড়েছে | বানেব দাম কষ, ভাই 

পোষাবেনা এই ভয়ে অনেক 
ধী ধানের চাষ কমিযে দিয়েছে | 
পশ্চিম দিনাজপুবে শুনেছি, যে 
সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক আগে মাঠে 
দীড়িয়ে চাঁষেব তদারক কবতেন তারা 
আজকাল আধিয়ারদেব হাতে সব ছেড়ে 
দিযে চাকবি বাকরি বা ছেটিখাটো ব্যবসায় 
ভ্রসির উববতা কমে 
যাচ্ছে বলে অনেকেৰ ধারণা | মাঠে 
আজকাল আর গোবর পড়ে থাকতে 
গ্রামের দুঃস্থ লোকেরা তা 


কুড়িযে, নিয়ে দূ চাব. পয়সায় স্তজাবে 


-| বিক্রি করে । 


. নিরক্ষর আধিষার কঙ্কালসাব বলদ 
দিয়ে জহি চাষ কবে | লাঙ্গলেব ফাল 
ইঞ্চি চাঁবেকের বেশী মাটিতে চোকেনা 
তারপর পিতৃপুরুষের আশীৰ্বাদ 'যদি 
সময়ফত একটু হল হয়, ধার করা দুটো 








বীজ্ৰ ধান সে ছড়িষে দেম যাঠে | সবুজ 
ধান গাছ যখন জলেব অভাবে হলদে 
হযে আসে, আধিযাব তাকিয়ে থাকে 
আকাশেব দিকে ! জল দাও । 
মালদহেব গাঞজোল থানা ] এক 
পশলা বৃষ্টি হয়েছে । রাস্তার পাশে ইঞ্চি 
খানেক বৃষ্টিব জল হয়েছে | এক চাষী 
তাব নিজেৰ জমিব কাছে নালার ওপৰ 
কাদামার্টিব বাধ দিচ্ছে। ওর বৃষ্টির জলটকু 
আটকে বেখে, হাড়িতে কবে তুলে সে 
কাছেব জ্রসিটাষ আমন ধানেব চাবাগুলিকে ' 
কোনষতে বাঁচিয়ে বেখেছে। ' 
সে বললো, এ দেখুন, আমাব আব 
ছু বিধে ধানেব জমি | জ'লেব অভাবে 
কিছুই করতে পাবিনি | এ হল কযেক 
মাস আগেব কথা । এবাব গিয়ে দেখলাম 


গাজোলের মাঠে ধান হয়নি | শহবে 
এসে শুনলাম, 


' ম্যাজিষ্রেট হিসেবে কবে দেখেছিলেন 


যে সাবা জেলা প্রভীব নলকুপ আর 
খালের ব্যবস্থা করতে খবচ" পড়বে 


প্রা ১৪ কোটি টাকা | 
পশ্চিম দিনাজপুবেব মাঠে আগে 
অনেক পুকুব ছিল | জযিদাঁবীব আমলে 


| চাষীর! বিনে পয়সায় তা থেকে বল পেত। 


সে সবপুকুরের অনেকগুলি মত্তে গেছে! 


মাছের জন্য কয়েককুট কবে জল 
বাধতে পাববে। নাট ফলে পুকুবেন ও. 
জল যখন কমে যাযই, হ'জাবাদাব চাষীদের "১ 





: 
রর 


চলছ্থে ৷ এব ফলে, হাজাব হাজাব ক্ষেত 
মভুষ ও দু:স্বলোক উপোস কচ্ছে ! 


মাঠে 


এখন তার! চাব 
পাঁচ মাইল দূবে নিযে বিলিফিরে কাজ 
খোঁজে, কখনও পায়, কখনও পায়না | 
সবকার ধান কিনে বদি ওদের দিয়ে 
ধান তানান, টেষ্ট রিলিফের খবচা কিছুটা 
কমতে পাবে । | 
“মশাই? যতই যা ,ককন, চাষীদের “ 
যদি মানুষ না কবতে পারেন তো কিছুই 
হবেনা |” একথা বলেছিলেন পশ্চিম 
এক ভদ্রলোক ! এই মাঠের 
মধ্যে যে আবিয়ার পচাই খেয়ে পড়ে 
আছে তাকে বাগান । অগিনাদের কোন 
বক্ত তাই ৯৭৮ 
নীচেব দিকের সরকারী 


HRT LAE hei 
কি কেউ কোনদিন যে সরকাবী খাদ্য, 
কৃষি ক! প্রচার বিভাগের কোন অধি 

নদ ফিল লক এল দই মী, 

মাঝে তাৰু ফেলে চাষীদের প্‌ 
দুদিন থেকেছেন ভাবা ৰি ভাবে তাম 

কর দেখেছেন, তাদের হন ক 

শুনেছেন? + 





. "সাক্ষাৎকার ঘটে। 
মর্পণে প্রকাশিত হয়েছে। 


এক ব্য 1... 


চি এস এলিয়ট 


হাত এস, এলিয়টের 
সঙ্গে অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের লণ্ডনে দু'দিন 


প্রথম দিনের বিবরণ গত, সথখ্যা 


দ্বিতীয় দিনের কবিকর্ম ও 


ক্রান্যস্বঠি, সমালোচক ও দ্ার্শনিকের স্বরূপ প্রভৃতি প্রসঙ্গে 
আলোচন! হয়! দুদিনের বিবরণহ গণের জনয বিশেষ 


+ ভাবে লিখিত 1] 


প্রথম পবিচয়ের ভাবগৃতিক দেখে 
আঁমি আঁশা কবিনি যে এলিয়টেব সঙ্গে 
আবার দেখা হবাব কোনো সন্তাবন! 
আছে । কিন্ত বরাত দেখছি আগাগোড়াই 
ভাল । শ্রীযুক্তা ভালেবি এলিয়টেব চিঠি 
পেয়ে কবির সঙ্গে দ্বিতীয়বাব দেখা কবতে 
যাওয়া গেল | 


শুনলাম আমেরিকা যাচ্ছেন। 
কতদিনেব জন্য ? কোথায় কোথায় 
??? 
সমাস ছয়েক হবে । প্রধানত 
শিকাগোতে থাকব | কোথায় কোথায় 
খুরব ওখানে গিয়ে ঠিক করব ?” 


--“মাস ছযেক তাঁর মানে 
ওখানেই ত’ শীত'কাটবে । শিকাগোতে 
“কিন্ত বেজায় শীত | তাছাড়া ওখানে 
" ঘবেব মধ্যে গরম, বাইরে ঠাণ্ডা । বেশ 
"মোটা দেখে ওভাব কোট নিতে ভুলবেন 
না, আব বাতে বাইবে বেরোলে কান- 
ঢাকা পশমেব স্কার্ফ | বোদ্দুরের দেশের 
মানুষ বলে এসব ব্যাপারে অবহেলা 
-কববেন না যেন 1” 

*.. এতো দেখি অপরিচিত এক এলিয়ট । 
এ এলিয়টের খোঁক্ক তো তার কোন লেখাষ 
পাইনি ! নাকি আছে, আমারই পড়ার 
“দোষ ? অথবা এ শুধু ভদ্রতা ? .নদীর 


“যদি ওয়াশিংটনে যান, ওবি 
কাছে পাউণ্ড থাকেন 1 নিশ্চয়ই জানেন, 
ওঁকে কি ভাবে রাখা হয়েছে এযুগের 


মহত্তম কবির সঙ্গে এ যুগেব বৃহত্তম. 


“গণসভ্যতীর সম্পর্কটা পরখ কবে নেবেন। 

না, এবার আব তর্কের ফাদে পা 
লাচ্ছি না | আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
প়িণ্ডেৰ সঙ্গে দেখা করা সম্ভব কিনা | 


“বিশেষ শক্ত নয 1 আপনি 
ববং আগে একটা চিঠি লিখে সাক্ষাতের 
অনুমতি চেযে নেবেন | ওঁব সম্বন্ধে 
লেখা আপনার পুবন্থগুলোও সঙ্গে 
পাঠিয়ে দিতে পাবেন | দেখা করলে 
খুশী হবেন বলেই অনুমান কৰি 1” 


_্আচ্ছা আপনি পাউওকে 


এ যুগেৰ মহত্তম কৰি বললেন ! আমিও |. 


ও'ব কবিতাব অনুরাগী, যদিও স্বীকার 
না কবে উপায় নেই ক্যাণ্টোস'এর 
জনেকখানিই আমার বোঝার বাইবে | 
কাব্যেব, শুধু কাব্যের কেন, যে কোনো 
কিছুরই উৎকর্ষ-নিকর্ষ তালো। কম-ভালো৷ 
বেশি-ভালো৷ কি করে যাচাই হয় একটু 


শা না ভুল বুঝবেন না। আপনি 
যে পরশু কবেছেন সেটা দার্শনিকের প্রশু, 
শত়োক্তাব নয় আমি লেখক এবং পাঠক, 
কিন্তু দার্শনিক নই 1” 

একটু যদি বিশদ করে বলেন |” 


দর্শন ও কাব্য 


দেখুন, মুল্যবান নির্ণয় দর্শনের' 


একটা! কেন্দ্রীয় প্রশু 1 প্রথম জীবনে 
আমি নিজেও দর্শনের ছাত্র ছিলাম 
হর্ভীর্ভে, সরবোনে, কিছুদিন ভার্মাণীতে। 
কিন্ত দর্শন আর কাব্যের পথ আলাদা । 
'দার্শনিকের সিদ্ধান্ত কাব্যকে হয়ত 
'আশৃয় দিতে পারে, পুষ্ট যোগাতে পারে 
পাস্তেব ক্ষেত্রে তাই ফ্বটেছিল--কিস্ত 
কবি বদি দার্শনিক হতে" চান, তবে 
" কাব্যের সাধনা তাঁকে 'ছাড়তে হবে. । 
তত্ৃচিন্তা বড় কঠিন 1 একনিষ্ঠ সাধন! | 
তাছাড়া, এলিয়ট একটু ধেমে বললেন, 


“তাছাড়া, কবি যত সচেতনই হোন না 
কেন, তাঁর কবিকর্মেব স্বান অবচেতনায | 
এমন কি হয়ত একথাও বল৷ চলে, 
কূপতত্তবব চর্চা র্ূপহ্্টর পরিপন্থী 1 

-স্সিতরাং ?”' 

“সুতরাং মূল্যযানের সমস্যা 
আলোচনা করতে হল দাশনিকের কাছে 
যেতে হবে ! ভালো হই বা মন্দ হই, 
আমি কবি মাত্র । বিনয় কবে বলছিনা, 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি, দর্শ নেষ 
ক্ষেত্রে আমি অনধিকাবী 1 জীবতত্্বের 
ভাষার বলতে পারেন, আন্মরহ্ার 
প্রয়োজনেই আমাকে দর্শনে পথ ছাড়তে 
হয়েছে |” 





--কিত্ত আপনি তো শুধু কবি 
নন, সমালোচকও বটেন 1” 

সমালোচক ও দার্শনিক 

“সমালোচক আব দার্শনিক কি 
এক ব্যক্তি? সমালোচকেব দৌড আব 
কতদ্ব ? সমালোচকের সাধর্ধ্য হোল 
যা ভাল তার আবেদনে সাড়া দিতে পাব! 
এবং তাব প্রধান দায়িতু হোল সেই ভালোর 
দিকে অন্যেব দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যা 
ভালো, তা যে কেন তাল, এ প্রশ্নের 
জবাব সঙালোচকেব সাধ্যেব বাইবে | 
ঘা ভালো তা অনেক সময সাধারণ 
পাঠকের নব্ধবে পড়ে না --(আমি 
সাহিত্যের কথা বলছি) নজরে পডলেও 
অনেক সময় তা সনে খাড়া তোলে না। 
সমালোচক সেই অবজ্ঞাত, অস্বীকৃত 


ফলে অখ্যাত সৎসাহিত্যেব আবেদনেব 
প্রতিও তিনি সজাগ | কিন্ত ভালে! মঙ্গেব 
মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে জবাব দেবার সামর্থ্য 
তীর নেই ;সম্ভবত সে দায়িতুও তাঁর 





বিশ্রেষণের কথা স্বতঘ ! সমালোচকেব 
কাজ understanding-কে আগত 
কবা, 150£50090কে নিয়সিত কব! 
-নয় 1 আমি নিজে এ ভূল অনেকবার 
কবেছি | এবং তার কৃফলও বোধহয় 
নেহা কম হযনি 1”? 

+ “যেমন দিলৃটন্‌ ?” 

আমবা দুজনেই হেসে ফেললাম | ক 


এলিয়ট এককালে তাঁর নানা লেখাব 
মধ্যে মিলটন যে উৎকষ্ট কবি নন তার 
ইলিত করেছিলেন! অবশ্য পাউণ্ডেৰ 
মত মিল্টন্‌কে তিনি কখনে৷ তুড়ি দেবে 
উড়িয়ে দেবাব চেষ্টা কবেন নি। কাবণ 
ভাঁব ধাত আলাদা । যাই হোক, ফলে 
যাঁরা আধুনিক কবি এবং সমালোচক 
তাদের মনে দান্তে, ডানৃ, এমনকি ড্রাই- 
ডেনের তুলনায় যিল্টন্‌ যে করি হিসেবে 
নগণ্য এমনি একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে 
যার { ১৯৪৭ সালে এলিয়ট “হঠাৎ 
বিটিশ অযাকাডেমির এক ভাষণে দিলুটনেব 
হয়ে ওকালতি করে বসেন | তীব যুক্তি 
| ছিল যে, যদিও দু'দশক আগে ইংরেজ 
কবিদের পক্ষে মিল্টনের পৃতাব কল্যাণকর 


আবিষ্কার করার বিশেষ প্রয়োঙ্গন আছে! 
তখন দরকার ছিল কাব্যেব ভাষার সঙ্গে 





সু 











ছিল না, বর্তমানে মিল্টন্‌ কে নতুন করে 


“মূল্যমানের কথা তাহলে থাক।' 
আপনি বলছিলেন, কবিকর্মের স্থান 
অবচেতনে 1 তাহলে টেকনিক নিয়ে 
এত যে পৰীক্ষা নিরীক্ষা, অভিজ্ঞতার 
জীবনব্যাপী সচেতন অনুশীলন-_এদের 
স্থান কোথায় ?'. 

ক্যাটালিটিক এজেণ্ট 

-হিয়ত আপনার অজানা নয়, 
বহুকাল আর্গে আমি একটা উপমা 
ব্যবহাব  কবেছিলাম-_ক্যাটাদিটিক 
এজেণ্টেব. ( Catalytic agent)! 
সব উপয ত্র মত এটাও উপমা মাত্র, 
তার বোঁ নয়া অনুশীলনের দ্বারা 
কবি তীব সামর্থেযব সীমা বাড়ান, 
কিন্ত ষে সংশ্লেঘেব ফলে কূপ জ্বনম নেয় 


' তাৰ ওপরে তারকোন প্রত্যক্ষ হাত নেই | 


ঠিক শব্দটি খুজছি, উপাদান সংগ্রহ করছি, 
অনুভূতিকে সুক্ষতব কবার চেষ্টা কবছি, 
কিন্ত নানা উপাদান মিলে যা আকাব নেয়, 
তা আমার ইচ্ছেব ফরমাস মেনে চলেনা । 
কবিতাকে যে কবিব ব্যক্তিত্ব পুকাশ বলে 
ভাবতে পারিনা এই বোধ তার একটা 
কাবণ, এবং এই জন্যেই আযাব কাছে 
কবিব চবিত্র বিশ্লেষণ কবিতা-সম্ভোগে 
অবাস্তব ঠেকে 1 একই কবিতার নানা 
অর্থ কবা সম্ভব আর কোনে! কবিতা রূপ 


নেবার পর ভাতে কবির অধিকাব পাঠকেব : 
চাইতে বেশি নয় | ভার মানে অবশ্য ' 


এ নয, প্রেবণাঁৰ ওপবে নির্ভব কবে থাকলে 
কবি কবিতা লিখতে পাববেন। যষ্ব সক্ষম 
না হলে তাতে কি সূক্ষ্ম সুর বাজে? সেই 
সুক্ষাতা অর্জন, কবির জীবনব্যাপী 
সাধনা!” ০ | 

আমাৰ এডিথ সিটওয়েলেৰ কথা নে 
পড়ল । 

শুনেছিলাম এলিযট সাধাবণত খুব 
সিতভাষী, লেখা পড়েও তাই ধারণা ছিল! 
হয়ত এই দূরদেশী আগন্তকেব সঙ্গে নিকট 
ভবিষ্যতে আবার সাক্ষাৎ হবাব আশঙ্কা নেই 
সে বিষর্মে নিশ্চিত থাকার কলে কিম্বা 
হযত আগষ্ট শেষের পথম হৈমন্তী বাতাস 
সংষ্মী ঘনেরও মনের বাধন সাময়িকভাবে 
টিলে কবে দেয়, তাই এলিয়ট সামান্য 
থেমে আবাব বলতে লাগলেন : 
বিবোধী । কবি যখন তার মাধ্যমকে বশে 
আনার চেষ্টা কবেন, তখন সে চেষ্টা যেমন 
অচেতন, তেমনি দুঃসহ ! অথচ সেই 
চেষ্টাব একটা স্তবে বন কোনো অভিজ্ঞতা 
আকাব পেল, তখন তিনি নিজে আব কর্তা 
নন, তিনিও মাধ্যমে পর্যবসিত | অর্থাৎ 
ব্যক্তি হিসেবে কবিব যে সচেতন সাধনা 
তার পবিণতি তাঁর- ব্যক্তিত্বেব সাময়িক 
নিবাণে | নানা অভিজ্ঞতার উপাদান 
গলে সিশে যখন একটা সম্পূর্ণ কূপের ' 
মধ্যে স্থিতি পায়, সে মূহ,তে কবিব 
যে অবস্থা তাৰ, কোনো বৰ্ণন সম্ভব 
নয়-_-তাঁকে শূন্যতাও বলা যায়, আবার 
পবিপূর্ততাও বলা যায়! অবশ্য সে 
অবস্থা সাঁষয়িক | তাবপৰ দীৰ্ঘদিন 
ববে আবাব অনুশীলনের পালা 
শব্দের অনুশীলন, অভিজ্ঞতার অনুশীলন, 
ব্যঞ্জনার অনুশীলন-_-ষতদিন না আবাব 
সেই বহস্যময় ফিউশনের (fusion) 
মধ্য দিযে ব্দুপের জন ঘটে। এবং 
তা যেঘটবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই!” 

চুপ কবে শুনছি । এসব কথা যে 
একেবাবে অপবিচিত ভা নয; এলিয়টের 
লেখার সঙ্গে আমাব ছাক্রাবস্থা থেকে 
পবিচয। একসমযে বন্ধু ফিলিপ স্প্যাটের 
উৎসাহে তাব কাব্য নাটক এবং 
প্রবন্ধ আলোচনা করে ধারাবাহিক দীর্ঘ 
নিবন্ধও লিখেছি ! কিন্ত একই কথা 
ছাপার হরফে যে অর্থ বহন কবে, কাণে 
শোনার সময ভাতে যেন প্রচ্ছন আব! 
কিছ ইঙ্গিতেব আভাস পাওয়া যায় | 
ধোচানো; এখন দরকার পড়েছে দন্ত 
পবিবর্তনের হাত থেকে. ভাষার বহু, 
সাধনালুন্ধ শ্বীকে রক্ষা করার | একথা 
বলায় এলিষ্ট শিষ্যবা অনেকেই খুব নারাজ 
হন এবং সঙালোচক লিভিস সাহেব তীর 
শুক্ুকে বেশ.একহাত নেন ! শোনা যায় 
আযাকাছেনিব বৃদ্ধ শ্রোতারা এ ভাষণ শুনে 
এত উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন যে, তাদের একজন 
নাকি ভাষণ শুনতে শুনতে চেঁচিয়ে উঠে- 
ছিলেন; a little louder please. 

















হযত বা এ শুধু আমাব কল্পনা | 
বেকর্ডে এনিয়টেব কাব্যপাঠি শুনেছি। 
আলাপী গলাব স্বর অন্যধরণের বটে তবু 
একেবাবে অন্যধবশেবও নয় | . 

-টেকনিকের আবে! একটা আপাত- 
বিবোধী দিক আছে । একদিকে তাৰ 
কান্ব হোল কবিব অভিজ্ঞতা যাতে তাৰ 
সঠিক সমগ্র ব্রপটিতে পৌঁছতে পারে, 
সে বিষয়ে সাহায্য করা | অন্যদিকে 
সেইরূপটি পাঠক বা শ্রোতাব যনে সঞ্জাবিত 
করাব ব্যাপাবেও তার অংশ কম নয় | 
সেদিন আপনার সঙ্গে সাধাবণ মানুষ ও 
শিল্পীব মধ্যে ব্যবধানের কথা আলোচনা 
কবছিলাম | পরে" মনে হল, আমার 
বক্তব্য আপনাকে হযত ঠিক বুঝিয়ে 
বলতে পাবিনি । হয়ত তার কারণ 
বক্তবাটা আমার কাছেইঞ্এখনো যথেষ্ট 
স্পষ্ট নয় | কিন্তু যেটা স্পষ্ট সেটা হোল, 
কাব্য যদি পাঠকষনে নিজেকে সঞ্চারিত 
না করতে পাবে, তাহলে তার রূপের 
মধ্যেই কোনো বড় ক্রাটি বয়ে গেছে! 
জানেন তো, একসময়ে “ওয়েষ্টল্যাণ্ডের'’ 
পেছনে বিস্তর টীকা ভুড়েছিলাম । পরে 
বুঝেছি কবিতাব অর্থ যদি কবিতাব দেহেই 
না রূপ পেয়ে থাকে, তাহলে সে কবিতা 
বিকলাঙ্গ, অসাৰ্থক 1 অভিজ্ঞতাকে 


-* আমাদের ভাষায় সাহিত্যেব একটা 
বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা হোল; এব দ্বারা একের 
সঙ্গে অন্যের মানসিক যোগাযোগ ঘটে । 
কিন্ত যোগাযোগ যত মূল্যবান হোক, ক্বপ- 
সৃষ্টির মমযে লেখক কি সে উদ্দেশ্য সন্ধে 
সচেতন থাকেন ? প্রাবন্ধিক নয়, কবিব 
কথা বলছি। আমি কবি নই, পাঠক মাত্ৰ । 
তবু অনুমান কবি, কবি যখন কবিতা 
লেখেন তখন তিনি নিজেব মধ্যেই 
নিজে নিমগু, পাঠকেব কথা নিশ্চয়ই 
তার তখন মনে আসেনা ॥' 
-‘সমস্তটা একটা জগীল প্রসেস 
(০০৪৪৪) সূচনায় কবি একেবাবেই 
নি:সঙ্গ। অভিজ্ঞতা যখন কাব্যের 
র্ূপ নিতে থাকে তখন কবির যে 
দৈনন্দিন জীবনেব ব্যক্তিতু, তাবও রেখা 
বোধ হয় মুছে যায়। কিন্ত রূপ 
পৰিগ্রহ কবে যখন তা পাঠকেব সামনে 
উপস্থিত হয় তখনই এই পৃসেস্-এর আবেক 
পর্য্যায সুক। তখন পাঠকের অভিজ্ঞতার 
সংগে মিশে এই কপের আবাব নতুন জন্ম 
ঘটে ! কিন্ত এই প্রথম সূচনা থেকে 
পরের ন্ুপান্তবেব যে ধারা, তার বাহক এ 
ক্ূপ। কাব্যসৃষ্টর সময়ে কবিব সঙ্গে 
পাঠকের কোনে! সচেতন যোগ নেই বটে, 
কিন্ত সষ্টিব আগে অনুশীলনেব অধ্যায়ে 
এবং সৃষ্টির শেষে পাঠকের মনে নতুন 
রূপে পবিগৃহীত হবাব সময়ে কবি এবং 
পাঠক পরম্পবেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত! 


সংস্কৃতির মানদণ্ড 

“ এ প্রসর্দ কেন তুললাম বলি! 
আপনাব হয়ত ধারণা হয়ে থাকতে পাবে 
যে গণসভ্যতায আমাব আস্থা নেই বলে 
আমি সাহিত্য সংস্কৃতিকে মুই্টিশেয়ব 
মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাই ] আপন 1 
সে ধারণা হয়ে থাক বা না থাক আমার 
অনেক সমালোচকের এমনি” ধারণা ! 
অথচ এ ধারপাব সমর্থন যে আঁষাব লেখায 
কোথাও আছে, তাতে আমার মনে হয়নি! 
আমাব চিন্তা ববং বিপবীত | এ্রঁতিহ্যকে 
আমি যে বরাবর এত মুল্যবান মনে করে 
এসেছি, ভাব কাঁবণ এ্তিহ্যবান সমাজে 
সংস্কৃতি স্বসাধারনের মধ্যে ব্যাপ্ত, তা 
বিশ্বাস প্রচেষ্টা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, 
তার ক্রিযাকর্ম সর্বসা্লারণের জীবন 
স্পর্ন করতে সক্ষম | তথাকথিত বধ্য- 
যধ্যযুগের জীবস্ত-এতিহ্য সংস্কৃতি এবং 
সমাজকে অন্তরঙ্গ সমবদথ যুক্ত করেছিল ।”' |] 


“ৰজা দেখুন অমি বন সংস্কৃতির : 


সঙ্গে সাধারণের যোগের কথা বলছি তখন 
আপনার আশঙ্কা হয়েছে এব ফলে সংস্কৃতির 
মানদণ্ড নিচে নেমে আসবে | আবার 
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' ব্যাহত হতে পাবে 1, 








. জধ্যাপক শিবলারায়থ ৱায়ৈর 
1 সঙ এলিয়টের স।ক্ষা৫কার * 






MN AU UC AAA RAILS 
আপনি যখন অন্তর পবিপ্রেক্ষিতে সে কথা 
বলছেন, তখন আমাব্‌ সন্দেহ হচেছ এব 
ফলে যাঁবা সৃষ্টিশীল ভঁদেব ব্যক্তিসত্্া 
এঁতিহ্যের মূল্য 
মানলেও ব্যক্তিসত্া আমাব কাছে তার 
চাইতে বেশি ছাড়া, কম মূল্যবান নয় 1” 
এ এ সমস্যাৰ বিচাব করতে হলে 
এসব শব্দ আমবা কি অর্থে ব্যবহার করছি, 
তা বিশ্লেষন কবতে হয়, কিন্ত সে বোধ 
হয় আন আর সম্ভব হবে না । কাল 


মানহাইমের সঙ্গে “সংস্কৃতির” অর্থবিচার 
সুরু করে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে একটা পুরো 
বই খাড়া করতে হয়েছিল। এবং 
তাবপবেও আমাৰ মনে গভীর সন্দেহ, 
রয়ে গেছে ও শব্দেব অর্থ আসার নিজের 
কাছেই স্পষ্ট হযেছে কিনা, 1 
এ ভালই হোল । আপনাব কাছে আবাব 
আসবার একটা সুত্র বইল 1” 
যখন এদেশে আসবেন, খৰর দিলে ধুব খুশী 
হব। মাকিন দেশ আঁপনাব কেমন লাগে 
জানবার কৌতুহল রইল!” 

যব *+ * ক 
এটা সৌজন্য $ কিন্তু তাতে খুশী হতে 
বাধা কি? খুশী মনেই ঘবে ফিরলাম | 


নিউ এক্-এর বই বলতে 


ভাদুড়ী 


এসে পৌচেছে তা' বপকথার মতোই 


অপর্ষপ 1 লেখক এই বিচিত্র ভূখণ্ডে 
উতিহাসিক, রাদ্রনৈতিক ও তৌগোলিক 
আম্মার সন্ধান করতে বেরিয়েছিলেন । তাঁর 
সেই সন্ধান যে ব্যথ হয়নি ভার প্রযাণ এই 
“রুপ্রাস্তর” 1 ৩৫০ 


নাযিকা মোতি আর নটী 


নায়ক খূদাবন্স | কিন্ত 
দু'জনের মধ্যে যে | মহাশ্বেতা 

দূর্বঙধ্য ব্যবধান রচিত [_ ভট্টাচার্য 

হয়েছিল তা যেদিন অপসারিত হলো 
সেদিন ভাবতবর্ষের ইতিহাসে এক মহা- 
দুর্যোগের অধ্যায়! 'ঝাঁসীর বাণীর, প্রখ্যাত 
লেখিকাব পথম উপন্যাস | একটি সর্বজন 
উপভোগ্য সফল ও সুন্দর স্যট্টি। ৩:৫০ 


একাধাবে আপন বেশিষ্ট্যের অনন্যতায় 


স্মাট আবার গণচেভনায় উদ্ছুদ্ধ পদাতিক 
এই গ্রন্থ ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত 
লিখিত তীর সমুদয় কবিতার সংকন্ন। 





ভাবতবর্ষের অন্তরপুকৃতির | 


ভিন এতিহাসিক যুগেও রাণী 
তবারী ও রাণী রাসযণি আঁজো প্রাত:- 
কমরণীয়া হযে আছেন । . সেই এতিহ্য 
বহন করে আধুনিক সমাজে এক নারী 
একদিন বরণীয়া হয়ে উঠলেন । এই 
সব নারীর জীবন-আলেখা । ২:০০ 


লি পোজ এ বজিশাস পু 

২২, ক্যানিং স্ট্রীট, ১২, বক্ষিষ, চ্যাটার্জি | ' 

্্ট, কলিঃ :: গোল মার্কেট, . 1: 
নতুন দিল্লী--১ 
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চি 


ৰং 
গরদর্মদীতে 


শয়া গানেঘনাথের 


দর্শকের অভাব 


( দর্পণেরচিত্র সমালোচক ) 
সত্যই আশ্চর্য হলাম দেখে যে, গগনেন্দ্রনাথের মত পথিকৃৎ শিল্পীর 


প্রদ্শ নী দেখবার লোক নেই শহবে ৷ 


জনসাধাবণের কথা ছেড়েই 


দিলাম, শিল্প শিক্ষার্থীরাই বা সব গেল কোথায় ! রবীন্দ্রভারতী’র বিরাট 
হল ঘরে লক্ষ্য করুলাম খুব জোর হয়তো জন দশ বারো৷ মোট দর্শক । 
এটা সত্যিই পরিতাপের বিষয় | রবীন্্রভারতী অকুস্ত পরিশ্নম 
করে গগনেন্্রনাথের এই চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন । ব্যবস্থায় 


কোনও ক্রাট' নেই | ' 

আগামী ২৯শে ফেব্রুযাবী অবধি 
প্রদর্শনীটি খোলা থাকবে | শিল্পোৎসাহী 
দর্শকবৃন্দকে এবং ছাত্রদের একটু 
পবিশযম কবে জোড়াসাকোয় নিযে 
প্রদর্শনীটি দেখে আসতে অনুবোধ কবি | 
এ স্যোগ হারালে আব মিলবে না । 

এমন ব্যাপকভাবে গগনেক্নাথেব 
চিত্রপদর্শনীব ব্যবস্থা এই প্রথম । সব 


শুদ্ধ ২৭৫টি ছবি প্রদর্শন কব! ' হয়েছে. 


এই ২৭৫টি ছবিই শিল্পীব প্রতিভাব 
যথেষ্ট পরিচায়ক | 


গগনেন্দ্রনাথেব মন ছিল অনুসন্ধানী, 
আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলাব নানা 
প্রকাব নতুন উন্মেষ তারই বেখা ও বর্ণে 
প্রথম দেখা যায় । এ প্রদর্শনীতে কিছু 
ছবি আছে এমন, যা জাপা বা চীনের 
প্রাচীন চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তা 
হলেও ছবিগুলি নিজস্ব গৌরবে বিশিষ্ট 
শাদাকালোর সামন্্রস্য দিয়ে জাপানী 
ও চীনা ধবণের চিত্র রচনা গগনেজ্জ- 
নাথই প্রথম আবন্ত'কবেল। গগনেল্র- 
নাথেব কাছেই এ শিক্ষা লাভ কবেছিলেন 
অবনীন্জনাথ । ক. Ae 

ছবিগুলি কিন্ত জাপানী বা চীনা 
আটেব পুনরাবৃত্তি আদৌ লয়! ব্যক্তিত্ব 
বসে পূর্ণ হয়ে এদের এ চেষ্টা নিজেব 
শ্বকীয়তায পরিণত হয়েছে । গগনে্জ- 
নাথ এক থেকে আব এক নতুনের 
সন্ধানে ঘুবেছেন, বোমাল্টিক চোখে 
দেখেছেন পৃথিবীকে ! এব ছবি মানুষের 
মনের রহস্যে ভব! ! অবচেতন অবস্থায় 
মানুষ যেমন মনেব অস্পষ্ট ছাযা নিয়ে 
খেলা করে, স্বপু দিযে গড়ে তাৰ আশে- 
পাশের জগৎকে গগনেন্দ্রলাথেধ ছবি 
সেই অজ্ঞাত পকৃতিৰ রহস্যে পূর্ণ! 
নিসর্গ চিত্র, মানুষের গড়া শহরেৰ চিত্র, 
ব্য্চিত্র এ সবেব মধ্যে দিযে মানুষের 
এই বিচিত্র রসপূর্ণ জীবনকে ফুটিয়ে 
তুলেছেন তিনি! 


৩৯ শ্র্যাম ও তার ওপর 
সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় 


' শেষ জীবনেব বচনায় পাশ্চাত্য 
প্রকবণেব লক্ষণ অতি স্পষ্ট--বিশেষ 
কবে কিউবিজ্রম-এব' কিন্ত পাশ্চাত্য 
কিউবিস্ট শিল্পীদেৰ মত সাদৃশ্য সত্যকে 
সম্পূর্ণ ববখাস্ত কৰে কেবল কতকগুলি 
জ্যািতিক র্লেখাব সাহায্যে প্যাটার্ণ 
স্থর্টি কবেন নি, গপনেন্দ্রনাথ সবলবেখা, 





চতুঘেকাণ, ত্ৰিকোণ প্রভৃতি কিউবিকি 
মালমশলা দিযে চমৎকাব বচনা 
কবেছেন কিন্তু ইঙ্গিত তাঁব সুব 
বিযালিস্টিক বিষযের দিকে । কতকগুলি 
ছবিতে টেকনিকও । পাশ্চাত্য সুব- 
বিয়ালিঘ্টিক আট ঘেঁধা | শিল্পীর 
অনুসন্ধিৎ্সা শুধু দৃষ্টবূপে বাহিবটাতেই 
ঠেকে ফিবে আসেনি তাদের অস্তবেব 
গোপন বহস্য ভেদ কবে চলে গেছে । 


অগোচবেব অবাস্তবেব অসম্তবেব 
অজানাব সঙ্গে দৃষ্টি বদল কববাব দুনিবাব 


ইচ্ছা ছিল শিল্পীর সাধন-পথেব সাথী । 
তাই এমন একটি অগতের খবব শিল্পী 


ভাব নিজেবও শেষ হয নি। 


তিনি কেবলই খুঁজে বেড়িযেছিলেন 
পবশমণিটিকে, কিন্ত জানতেও পাবেন নি 








কখন সেই পরশপাথবের স্পর্শ লেগে 


... বর্তমানে তৈরী হয় £ _ 





তীর ছবিতে রেখে গেছেন, যাব অনুসন্ধান 





ডি তি সির কর্তৃপক্ষের, 
প্রিয়তাজ্জনদের ' পুদোনৃতি ও 
বেতনবৃদ্ধির ব্যাপাব নিয়ে কিছু- 
কাল যাবৎ ডি ভি সি'র অর্থ- 
নৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে কর্পো- 
রেশনের গুরুতব মতভেদ স্যষ্টি 
হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে । 

ডি তি সি'ব মাইথন ও পাঞ্চেৎ 
কেন্দ্রে দুইজন কন্সৃট্রাকশন স্ুপারিণ্টে- 
গেপ্টকে প্রোতেউ ম্যানেজারের পদে 
উন্নীত করে মোটা হাবে তাঁদেব বেতন 
বৃদ্ধি করা হযেছে! কন্স্ট্রীকশন 
সুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট হিসাবে তীদেব বেতনেব 
হাব ছিল ১৩০০২-৬০২-১৬০০২ টাকা! | 
নুতন স্ুষ্ট পদে উন্নীত হবাব পব তাঁদেব 
বেতনের হাব বৃদ্ধি ক'বে কবা হয় ১৮০০- 
১০০-২০০০ টাকা ! 

প্রিযভাজনদের পৃতি ডি ভি সি’ব 
চেযাবম্যান শ্রীপি এস রাওয়েব এরকম 
কুপাবর্ধপের দৃষ্টান্ত বিবল নয়; কিন্ত 
‘সবচাইতে আাশ্চর্ষেব ব্যাপাব এই “যে, 
ডি ভি 'সি'র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রী 
সুধাংশুমোহন ব্যানার ভাবতেব পাবি 
পাশ্বিকতা ও নীতির দিক দিযে কতগুলো 








1-মিউজিয়ামে রবীনুনাধ-”? 


বক 


2৬৬০০ কক ৩কটক১৬কককএিককরকিকক ১ তপন কি ৩ ১৭৯ কি ওটি গিট ৫৫ ৩ 


(দর্পণেব নিজস্ব প্রতিনিধি ) 

পণ্ডিত নেহককে বন্যবাদ। ববীল্দু 
ভ্রন্স শতবাদিকীব পাকান্ধে কবিব বাস- 
ভবন টত্তবাযণকে ' রবীন মিউদ্রিযাসে 
পৰিণত কবাব আবেদন জ্রানিযে তিনি 
দেশবাসীৰ শদ্ধাভাত্মন হয়েছেন । 
উদ্দেশ্যে একটি অর্থতাণ্ডাব খুলে মুক্ত হস্তে 
অর্থ সাহায্যেব অনুবোধও আবেদনে আছে। 
একটি পৃথক অছির তত্ত্বাবধানে থাকবে 
ত্র রবীন্দ্‌ স্মৃতি সিউজিযাম | 

অতি উত্তম পৃস্তাব। এবং পণ্ডিতর্জীব 
সদিচছা সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র সংশয 
নেই | আমাদেব আশংকা অন্য কাবণে। 
ইদানীংযাবা নানা অছিলায় বিশুভাবতীকে 
বৰীন্পপ্রভাবযুক্ত কবাব জন্য কোমব 
বেঁধে লেগেহেন, তাঁদের কেউ কেউ 
পণ্ডিতজীব এ প্রস্তাবে এখন থেকেই 
নুতন ফন্দী আটছেন .বলে 
শোনা যাচে | মিউভিযামেব নাস কবে 
উত্তবাযনের চৌহচ্ষীর মধ্যে ববীন্দুনাথকে 


নির্বাসন দিয়ে শান্তিনিকেতনে “ববীন্্র যেধ . 


যন্ঞ সুসম্পনূ কবার জল্পনা কম্পন! নাকি 
ইতিমধ্যেই আবন্ত হয়ে গেছে | 
এইরূপ আশংকাব যথেষ্ট কাবণ আছে। 
কিছকাল থেকেই দেখা যাচ্ছ, 
ববীন্দ্রনাথকে শিখণ্ডীবক্ূপে খাঁড়া কবে 
কর্তাব্যজিদের কেউ কেউ শাস্তিনিকেতনেব 
স্বচছন্দজীবনে কৃকক্ষেত্র কাণ্ড লাগিষে 
দিষেছেন 1 যেহেতু শিক্ষা ক্ষেত্রে নুতন 





যুক্তিব অবতাঁবণা ক'বে এরকম পদোনুতির 
বিকদ্ধে কঠোর মন্তব্য কবে পাঠালেও, 
চেষাবম্যান সে ব্যাপাবে দীৰ্ঘকাল নীরব 
থেকে, কেন্দ্রীয় সবকাব প্রবস্তিত বিধি 
যেভাবে ভঙ্গ কবেছেন, তাব দৃষ্টান্ত বিবল। 
শীব্যানার্শী তাব অর্ধবাধিক 
বিপোর্টে ও বিমযে তাঁব আপত্তি লিপিবদ্ধ 
করেন | কিন্তু ই বিপৌর্ট সম্পর্কে ডি- 
ভিসি কর্তৃপক্ষের চুড়ান্ত মতামত নিদিষ্ট 
সমযেব বহ পব সংশ্লিষ্ট মী দপ্তরে 
পাঠানো হয় । ্ 





পেশ করবাব ১৫দিনেব মধ্যে সে সম্পর্কে 
ভি ভি সি কর্তৃপক্ষেব মতামত অর্থনৈতিক 
উপদেষ্টাকে ফিবে জ্ানানোব কথা | 
এব পর কর্পোবেশনের মতামত সম্পর্কে 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তব চুড়ান্ত বিপোর্ট 
আবাৰ কর্পোবেশনের কাছে পাঠাবেন 


| হ'তে সংশিষ্ট কেন্্রীয দপ্তরে পাঠাবেন | 


রিপোর্ট পরীক্ষায় দেরী 


কিন্ত মন্ত্রী দণ্ডবে নিদিষ্ট সমষের 
মধ্যে চুড়ান্ত মতামত পেশেব বীতি 
ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা কবার ফলে 
বহুক্ষেত্রে অনেক গুকতর বিষষে 
মতানৈক্য সম্পর্কে অর্থনৈতিক উপদেষ্টাৰ 
বিপোর্ট পৰীক্ষাষ অযথা অস্বাভাবিক 
বিলম্ব ঘটছে |. 

মাইনে কন্ট্রীকশন' সুপারি- 
প্েণ্ডেপ্টেব পদোন্নতি সম্পর্কে শ্রী 
ব্যানার্জী তীর চূড়ান্ত রিপোর্টে বলেন, 


এভারতেব অবস্থার সঙ্গে যা খাপ, খাষ না 


সেরকম “ডেজিগনেশন' আমদানীব আমি 
বিবোধী | আমি বেতনেব হাব 
সম্পর্কেও আপত্তি জানিয়েছি । কিন্ত 
আমাব সে আপত্তির বিষষে কোন 
ন .ফযসালা হষ নি । এই দুই 
ক্ষেত্রে আমাব আপত্তির কাবদ নীতিগত 
এবং কর্তব্য ও দায়িতু সম্পর্কে যথার্থ _ 
মুল্য নির্ধাৰণের প্রশ্ন সংক্রান্ত । 


পাঁচে হিলের পদটি সম্পর্কে 
তিনি যে পরামর্শ দেন ' তার সাবমর্ম এই-_ 
কর্পোবেশন কর্তৃপক্ষ এটা ভাল ক’রেই 
জানৈন যে, আমি 'সাইথনের কলাট্রাকশন 





পৰীক্ষায় অবতীর্ণ হযেই ববীন্দূনাথেব 
বিশৃভাবতীপুতিষ্ঠা! সেহেতু অন্যান্য কয়েক- 
জনও বিশৃভাবতীকে নিজ নিজ খেয়ালখুশী 
চবিতার্ধেব “ল্যাবরেটবী' বানাতে 
কসুব কবছেন না! বিশৃভাবতী অন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়েব মত হবেনা, একথা যখন 
তখন আওড়ানো হচেছ ঠিকই, কিন্তু কাজেব 
বেলায় দেখা যাচেছ, অন্যান্য বিশৃবিদ্যা- 
লয়ের অক্ষম অনুকবর্ণ বেশ দৃান্তগতিতেই 
চলছে | ফলে বিশৃভারতী দিন দিন 
নিজেব বৈশিষ্ট্য তো হারাচেছ্ছই, অন্য 
জায়গার ভাল দিকটাও হজম কবতে পারছে 
না এখন না ঘরকা “না ঘাটকা' হয়ে ব্রিশংজ্কুব 
যত অনিশ্চয়তাৰ সে দোল খাচেছ। 
তাব জন্যে কোন ব্যক্তিবিশেষ 
দায়ী নন | পরিচালন ব্যবস্বাব মজ্জীব 
নানা প্রকাব প্রলদেব ছাপ স্থপবিস্ক.ট | 

বিশ্বভাবতী অন্য বিশ্ববিদ্যালয় 
পেকে পৃথক বলেই রবীন্দ্রনাথের হাতে- 


এই |" 


|, কম নয়।* সম্পৃতি অর্থমুবী কষিশনেব 


প্রতিন্বিধি ও বিশ্বভাবতী . কতৃপক্ষেব 
এক বৈঠক হযেছে ! শোনা গেল তাতে 
নাকি ' অথুসন্তুবী কমিশন বলেছেন, 


ছাচেচালা হোক এটা তাঁরা 'চান ন্যু। 
কিন্ত আক্ষেপেব কথা, তাতে কতা- 


প্রস্তাবে শংকিত হবাব কাবণ দেখা দিয়েছে! 

স্যৃতিবক্ষাব দোহাই 
পেডে উত্তরায়নেব ভেতব রবীন্্নাথকে 
যদি ক্লুপ এটে বাখা যায়; তাহলে 
এক চিলে দুই পাখি মববে | মতলব 


সহজেই হাসিল হবে | 
পণ্ডিতজীব আবেদনে রেশ কয়েক 
লাখ টাকা উঠবে আশা কবা যায়! সেই 


টাকা দিয়ে তিত্তবাধণ” এলাকা কেনা 
হবে! এ এলাকাব মালিক বিশ্বভাবতী 


"| নন ! উত্তৰাধিকাৰ সুত্রে কবির পুত্র 


উহাব মালিক 1 বর্তমানে “উদয়ন” 
বাড়ীটা বিশুভাবতীব আপিস বাড়ী হিসাবে 
কাজে লাগছে বলে উনি মাসিক অর্ধ হাদ্দাব 


অছিব কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবেনা! 
গত ডিসেম্বর মাসে পঙ্িতজীব সঙ্গে 
কবি-পুত্রেব এ সম্পর্কে কি সলা পবামর্শ 
হযেছে জানিনা) তবে এটা নিশ্চিত দ্রন- 
সাধারণের দানেব টাকার এক বিবাঁট 
অংশ উত্তধাষণের ক্রযমূল্য বাবদ চলে যাবে 
এক ব্যক্তি বিশেষের পকেটে ! উত্তবায়ণ 
কি বর্তমান মালিকেব দান হিসেবে 
পাওয়া যায নাববীন্দৃস্মৃতিবন্ষায় এটাই 
হোক না সবচেষে বড দান । . 
তাছাড়া অর্থভাগাবে যে টাকা উঠবে, 
তাৰ উপযুক্ত ব্যবহাব সম্পর্কেও বিশেষ ' 
সতর্ক থাকতে হবে| জনসাধাবণেব অর্থ ' 


নিযে ছিনিমিনি খেলার অত্যেস আমাদের 
মজ্জাগিত । 

মিউজিযাঁম » শরবীল্লানুবাশী 
রা কিন্তু ববীন্দ্রাথের 
আদর্শ বজায় রা এটা ভাবা 
বোধ হয় আবও কবে চান] 
“করুণ কলিব” মত বিশ 
প্রতিটি পৃ যদি ববীন্্র- বন্দীশালা 








গডা জিনিস বলেই অর্ধ মঞ্জুরী কমিশন আগেভাগেই এ বিষয়ে 
হয়ত পক্ষ একে | সতর্কথাকতে বলি 1 বিশুভাবতীব 
দেখে আসছেন |] অন্য আচার্য পণ্ডিত নেহেকর কাছেও এ একই 
তুলনায় টাকা বরাদ্দের পবিমাণও | অনুরোধ | 
EXPLORATIONS 
ESSAYS IN LITERARY & PHILOSOPHICAL 
| CRITICISM 
By 


Sibnarayan Ray 


Commenting on these essays | 
BERTRAND RUSSELL writes - 


“Mr. Sibnarayan Ray stands for a point of view which 
I consider important in every part of the world, includin 
India. Every part of the world 1s too much prone to rival 
fanaticisms which generate heat without light. Mr. Ray’s 
writings ably represent a more reasonable point of view 
than that of most writers of our time.....”(London, 24.5.57) 


DAME EDITH SITWELL writes : 


“Jt is my convinced opinion that Mr. Sibnarayan Ray 
13 one of the very few really important critics of our time. . 
‘All absolute sensation,’ said Novalis, ‘is religious’, and in , 
almost every sentence in this remarkable book we are 
: given absolute sensation. Doors are opened upon long vistas 
of beauty and of meaning. There is nourishment for mind 
and for the powers of living upon every page.” 


Mr. H. J. Blackham writes: "... uu. ‘...... The value 
of Mr. Ray’s contribution is that he himself is sensitive 
enough to feel the despair of the western intellectual and 
perceptive enough to see its: point and the immense dan- 
ger into which it precipitates us, and. at the same time 
he is sane enough to believe still in the values of the 
[57815527106 and to maintain that they are sound And 


pemanent and necessary and ngust be rehabili‘tated......... 


(The Plain view, London) 
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পুধান [লি অধি আপন ভাষাতেই ভাবতে হবে এবং জাতির পরিচয্ পেতে হবে| হিন্দীর | হ লে 

গে এই. রন প্রকাশ করতে হবে এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত ‘সপক্ষে পূর্বোক্ত লেখকের যুক্তি তাই হলে। মাতৃভাষা, হিন্দি, ইংরেজি---এই 
858 সদরে শিক হয়েছিলেন |. নন। বহুবছর আগে থেকে এই উদ্দেশ্যেই | একেবারে অচল | এঁরা যে,কারণে, | তিন ভাষায় দেশের লোককে যুগপৎ 
| রবীন্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন ৷ কেন্দ্রে হিন্দি স্থাপন করতে চান, আসলে ব্যুৎপনু করার ইচ্ছা কি খুব বাস্তব ব দ্ধির 
করার পরামর্শ দিয়েছিলেন £ “কোনো | তার জন্য বিভিনু রাজ্যে -যাতৃভাষার ; লক্ষণ ? দেশ বিদেশের শিক্ষাবিদদের 
শিক্ষাকে স্থারী করিতে হইলে, গভীর পূর্ণস্বরাজ আবশ্যক. 1 ব্যথাটা বুকের, | পরামর্শ হচ্ছে এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 





খু শেখবার জন্যে তেমন উড কিংৰ৷ 
ভাবে 





তাহাকে চির-পরিচিত মাতৃভাষার | সম্ভাবনা কম ৷ 1 সে ভাষা যার যার মাতৃভাষা । উচ্চ শিক্ষার 
বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা 
দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরে 
1 কোনে! ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ! অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, | 
যুক্ত থাকতে বাধ্য হবেন, যদি না তিনি | ৷ যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাস- | 
'গজদস্তমিনরিবাসী” সাহিত্যিক অথবা এ নিষ্পনু হইতেছে, শিক্ষাকে সেই 
আত্মত্যাগী সন্যাধী হন | হিন্দিভাষা ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে 

জল নাদ উনুত ভাষা কিনা, ভিসা 
. 


প্রবং যাঁরই শক্তি আছে, 
 উচ্চাকাডক্ষা আছে, তিনিই কোনো লা 


লা | কত কল দৰ কা এ মাথায় তেল মালিশ করলে আরোগ্যের | একটি মাত্র ভাষার চলন থাকা উচিত, 
| 
f 


| 

| সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে। 

| পক্ষে হিন্দি শেখা 57 | 
চাকরি ১৯ | এর ড়া ১ Be is 


করেছিলেন যে বিশেষ | পতিও মনোযোগ কমে আসবে । কেউ | যোগ সাধন হয়*-*৮। নিখিল বঙ্গ ভাষা 
নতিক দল কিংবা গোষ্ঠীর | টাল সন্মেলনের পৃস্তাবে তাই মাতৃভাষাকে রত ডা এবং তপন করা [হবে | এবং হিন্দি যদি রাষ্ট্রভাষা 
জামা এই সেন আহ্বান । . _ হিন্দিডাষাবিকাশের ইতিহাশও | শিক্ষার সর্বস্তরের বাহন করার কথা বলা | 
হিল্দিভাষা পৃতিষ্ঠার | খুব নিহ্কলঙ্ক নয় । প্রথম দিনের | হয়েছে। বাঙালীর পক্ষে তার চিন্তাভাবনার | না। 5৮ 
| খে লী বত তান ইংরেজি ভাষা এবং সেই ভাষায় মধ্য হবে সে কথা বলা বাহুল্য । কাজেই 
৷ সভাতে উত্তেজনার সঞ্চার | তামিলনাদ, উড়িষ্যা, আসামের লোক ইউরো নধিয্ান--+ নীতির 
| করেছিল । তিনি বলেছিলেন যে, হিন্দি | কি তাঁদের ভাবনা চিন্তাগুলোকে ৬ in Ns ০৬ 
৷ খড়িবোলি ভাষার (যাকে রাষ্ট্রভাষা ; “ইংরেজির কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে” ; যনে এ ভাষ কৰি | আর শিখব না! হিন্দিকে 
৷ করার আয়োজন চলছে) জন্ম হয়েছে: হিন্দিতে প্রকাশ করবেন, নাকি যার: 9 ES | রাষ্ট্রভাষ! করার পরামর্শ যারা দিচ্ছেন 
কত্রিম উপায়ে এবং বৃদ্ধি হয়েছে | যার মাতৃভাষায় ? এখানে ইংরেজির নি গণ পুস্তাৰ | তারা একথা জানেন । মুখ ফুটে বলতে 
| মৈধিলীর মতো নানা ভাষাকে গ্রাস করে। | পরিবর্তে মাতৃভাষা না৷ এসে হিন্দির ; নিবি পারিনা সরতে সাহস পান না? 
| ক্রেন অধিবেশনে নেহরু বলেছেন, | 


: | হিন্দিভাধী অঞ্চলে মৈথিলী ভাষার ৷ কথা আসে কি করে? কেন্দ্রীয় সরকারের j 
সাত আজ সরকারীভাবে স্বীকার করা ব্যবহার্য ভাষাতো আমাদের কৰিতা | ভারত বর্ষে ভবিষ্যতে ইংরেজির ব্যবহার _, বেশতো স্ইংরেছি সং নগদ 


| হয় না । অথচ মৈথিলী ভাষার স্বত্ দেখবার, প্রবন্ধ লেখবার কিংবা ভা কিনে হওয়াই | হিলিই- না হয় তার স্থান ঘুড়ে | 
| দিলি আছে, এবং তার সাহিত্যও তুচ্ছ প্রকাশের ভাষা নয়; তা হছে কাছ নীয়) ; এ শিকে রাষ্ট্রভাষা | তার ফল কি হবে বলে আশ! করা যায় ? 
করবার মতে৷ নয়! তাছাড়া এককোটির | চালাবার ভাষা ! সে ভাষায় আইন রচনা করার আবশ্যকতা দেখিয়ে বিশেষ সংখ্যা | কেন a 
শরীহেমেন্র প্রসাদ | বেশি লোক এই ভাষায় আজ পর্যন্ত কথা চলবে, বিচারের রায় লেখা চলবে, সব | প্রকাশ করলেও “স্বাধীনত৷'' পত্রিকার কারে চাকরী হবে,, জাতীয় 
লে বলেন । তৎগত্তেও মৈথিলী ভাষায় বই | তাঘার প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিযো গিতার সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বীকার ক'রেছেন ত এক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। এর মধ্যে প্রথম 
প্রকাশ করা বন্ধ হয়েছে এবং শিক্ষার পরীক্ষা দেওয়া চলবে, আর লেখা চলবে । “তাহনে কি ইংরেজির সঙ্গে সমস্ত ৷ সম্ভাবনা ঠিক । কিন্তু জাতীয় এঁক্যের 
"| বাহন হিসেবে তাকে প্রাহা টির? সরকারী দপ্তরের কেজো চিঠিপত্র ইত্যাদি। | সম্পর্কই আমরা চুকিয়ে দিতে চাই ? | জন্য এক ভাষার পাব হাস্যকর 1 এই 
লাভার কনে নেধিলী দেবনা এবং খাতির জার বিজন পাচ য | দে প্রশুই ওঠে না|” অতএব সবাই । বাংলাদেশেই একদা জাতীয় চেতনার 
সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়ার জন্য কেউই স্বীকার করছেন যে, ইংরেজি আমাদের ৷ জন্ম ৃ তি 
সেই সব আইন, রায়, পরীক্ষার খাতা ৷ চাই, হয়তো আরো ব্যাপকভাবেই চাই! হরেছিল... বে Cle 
এবং সরকারী পত্রাবলী পাঠ করার কিন্ত প্রথমে চাই দেশের সর্ব স্তরের শিক্ষার | চেতনায় উন্মেষ ঘটয়েছিলেন তাঁরা : 
শ্ীবদ্ধদের অগত্যা হিন্দি । অতিশয় বলিষ্ঠ- | 
যা , শীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীমতী ভান মৈথিলী ইডি SRE Ser ৮ জাতির জীবন  ভাবপ্রকাশের চিন্তা প্রকাশের রাজ্যের | কেউ হিন্দি প্রচার করেননি, প্রচারের 
শ h প্রতিফলিত হবে ভারতের বিভিনু, | সর্ববিধ কর্মসম্পাদনের স্বাভাবিক বাহন আবশ্যকতা দেখেননি | 


তষ্টাচারধ্য, | হিন্দিভাষীদের এই তার কথা 
ভ ই ৮ মাতৃভাষায়, যার প্রত্যেকটি জাতীয় | হিসাবে মাতৃভাষার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তাহলে] (পরবর্তী সংখ্যার সমাপ্য ) 


যদি হিন্দিকে রোধ করা না যায় তাহলে দর 
ভধধবারিন্নেবাকতঅভণৎ্ই এবদ্ন। সামান্য একটু সৌভনয শীতের রাতে ছেলের 
ee দর ওর হালি কামরায় জোয়ান মানুষ 

লত হবে এ — , j 5 
শুং একটি যার লিপিট নাগরি । | | HT 


অন্যত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ | ঠা ও 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ এই পাশেই হয়ত বাচ্চা এক ছেলে 


আশঙ্কাকে সত্য বলে মেনে নিয়েও মান্দপত্রের ওপর ঠায় 
হিন্দিকেই কাটুজামঃ এ পক্ষপাতী । বসে’ শীতে 
j " কাপছে...এক কোণে ভীড়ের : 
ৃ চাপে কোন.মহিল! 
থাকে না ? নিশ্চয়ই থাকে | কিন্ত/সে | হয়ত কষ্ট পাচ্ছেন বুড়ো 


বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার রাস্তা 
এ ময় যে, বীদরকে আমরা পিঠে ভাগ । 

















হে ভাষার ছে গড়ে তুবতে হবে সি পক্ষেই ট্রেন-ভ্রমণ শ্রীতিকর 
তা না হলে গে ভাষা কিছুতেই প্রাণ; NN" হ'য়ে উঠতে পারে। 
পাবেনা 1” কিন্ত হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা মিষ্টি কথা আর আন্তরিক 
করতে হবে এমি, এই ডে Re ব্যবহারে পথের অনেক, 
অর্থাৎ বয়ানে প্রাণহীন ঁ কষ্ট অনেক অস্ুবিধাই 

| j হাসি মুখে সহ করা যায় । 


ee ee a রি 
«৬৯ 


শী 
পারেন নি । দু বেন লা 
“কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাগুলি যুগপৎ 
“চোটি ভারতীয় ভাষাতেই নেওয়া উচিত 











গগরকারা।ণিঞ্েশের প্রতিবাতে 


E+ অনশন 
মৰ্য্যাদা রক্ষার অদুহাতে গূর্ব গিষ্ান্ত 
গরিবষ্টণে শিক্ষামন্ত্রীর একগু'য়ে ও 


মানজ্রনক' সরকারী নির্দেশের 


অনুষায়ী সেমবর সন্ধ্যায় অনশন ধর্মঘট সুরু করেন। 

. কলিকাতায় তিনজন শিক্ষিকা সহ ২৮ জন এবং পশ্চিম বঙ্গের 
বিভিনু জেলায় আরও ১৮জন মোট ৪৬ জন. শিক্ষক শিক্ষিকা & দিন 
অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন । কলিকাতায় যাঁরা 'অনশন করেন তীদের 
মধ্যে নি; বঃ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এম-এল, 
সি সহ ৩ জন কলিকাতা স্কুলের শিক্ষক বাকি আর সকলে অন্যান্য 
জেলা থেকে অনশন ধর্মঘট যোগ দেবার জন্যে কলিকাতায় এসেছেন ।: 


ইপ্টারভিউযের নীতি. কিছুতেই বাতিল, 
করা চলবে না ব'লে শিক্ষামন্ত্রী জিদ, 
ধবেন| , ভীৰু নীতি বাঘিত'হ’লে তিনি। 
... সী পৌর সর্পও নাকি ঘোষণা: 
কবেন | শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের ছমকির 
সুখে মুখ চাওয়া চাঁওই কবে সমবেত 
, মস্ত্িগণ শেষ পর্যন্ত এ নীতি পবিবর্তনের, 
:, প্রশু স্থগিত রাখাব সিদ্ধাস্ত করেন ॥ 
এ প্রশ্ন তুলেছিলেন অপেক্ষাকৃত 
_ অপ্রবীণ হ'লেও প্রগতিশীল চিন্তাসম্পন 
' কয়েকজন মন্ত্রী ! হাওয়া বুঝে 'তীবাও 
অবশ্য ও নীতি স্রাপরি বর্ঘণের কথা 
বলেন'লি 1 ষে সব শিক্ষকেব কার্ককাল 
= পাঁচ বসব পুর্ণ হ’য়েছে তীদেব বিশেষ 
কারে এম-এ, এম-এস-সি, অনার্স 
গ্রাতুযেট' ও ট্রে গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের 
পাবলিক সাভিস কমিশনের সন্মুখে 
'. ছাছির হবাব দা থেকে মুক্তি দেবাব 
অনুকূলে -তাঁবা দৃঢ়ভাবে যত জানান 
আর এই নিষেই ক্যাবিলেটেব , সদস্য 
গণেব মধ্যে যতবিবোধ দেখা দেয় | 
.. ভবে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগের হুযকি 
1 শিক্ষামন্ত্রীর জিদের জয়যাত্রাব পথ ?১ 
. নিঘকপ্টক করে । 
২ পশ্চিম রঙ্গেব মধ্যমিক শিক্ষকদের 
* অধ্যে *অযুস্তোক্স আন্দোলনে কূপ 
এপবিগ্রহ কবার কাবণ যদি আমবা 
, অনুসন্ধান ক'বতে যাই তাহ'লে আমাদের 
, “পেছনের দিকে দৃষ্টি ফিবোতে হয় । 
কয়েকমাস আগে পঃ বঃ সবকানের 
পৃক্ষ, থেকে সাহায্যপ্রাণ্তড মাধ্যমিক 
বিদ্যালষের শিক্ষকদেব নূতন বছ্িত 
হাবে বেতন দেওযাব ঘোষণা ক'রে এক 
; বিজ্ঞপ্তি প্রচার কবা,হধ ] পঃ বঃ মাধ্যমিক 
"শিক্ষকদেৰ যোগ্যতাৰ মাল নিদ্ধাবপেব জন্য 
তাদেৰ পাবলিক সাঁতিশ ক্ষমিশনেব 
সন্ভুখেছাজির হবার নির্দেশ দেওষাহয | 
বাজ্য সবকাবেব পক্ষ থেকে এ 
কথাও যোষণা করা হয যে, পাবলিক 
সাতিস কমিশনের সম্মুখে ‘“ইণ্টাবভিট’ 
দিয়ে যাবা যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন 
একমাত্র তাঁরাই এ বন্ধিত হাবে বেতন 
'লাভেব অধিকাবী হবেন | বাছাই করা 
শিক্ষকাঁদব ১৯৫৭ সালেব এপ্রিল মাস 
: থেকে হিসাব কবে প্রাপ্য বাড়তি টাকা 
* দেওয়া হবে ! 
FEE ES ETE 


৮. ৎ* বড অংশ সবকারের এই সিদ্ধান্তকে 





প্রি দাহ্য দিক শিক্ষক 


বা প্রতিবাদে 


প্রতিবাদ. জানিযে তা পরত্যাহারেব 'দারী 


পে কমিশন অথবা মুদালিয়াঘ কমিশনের 


'সন্মুখে' হাজির "হ'তে হবে । ত ছাড়া 
নূতন বদ্ধিত হাব ' শুধু সাহাযাপ্রাপ্ত 
বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 'পা রেখে 
লৈ কবিপনে স্থপারিশ অনুবারী অত | দি 
'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঘেতন, 
বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হ’ক এ দাবীও 
সমিতিব পক্ষে থেকে জানা হয় | 


শিক্ষকদের দাবী 
বেখন বৃদ্ধি সম্পকিত সরকাবী 
বিজ্ঞপ্তি ঘোঘিত হবার কিছুদিন পবে 
নিঃ বঃ শিক্ষক লঙ্জিতিব পক্ষ থেকে 
এক প্রতিনিধি দল শিক্ষাসমী রায় হবেন 


রঃ 


মুদাণিয়ার ও গেকমিশনের জ্নাঞজনি 


নাথ চৌধুরী সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । 
আলোচনা কালে সবকারী প্রস্তাবে 
শিক্ষকদেৰ মধ্যে নিদারুণ অসস্তোষেল 
সষ্টি হ’যেছে ব'লে প্রতিনিধিবর্গের পক্ষ 


থেকে জানালো হয় 1 তাঁবা এই দাবীও | পক্ষ থেকে রাজ্য সবকাবেব নিকট 


জানান যে, পাবলিক সাভিস কমিশনের ' 
সন্ধুখে মাধ্যমিক শিক্ষকদেব হাজিব হবাব 
যে নির্দেশ দেওয়া হযেছে তা 
পুতযাহার ক তেনে এবংররানাধানিক |. 
শিক্ষককে প্রস্তাবিত নূতন বেতন হাবেব 
আওতায় আনতে হবে | 

পশ্চিম বঙ্গে মোট ১৫০০টি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের' মধ্যে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা ১১০০ এবং যোট ২৪,০০০ 
মাধ্যমিক শিক্ষকেব মধ্যে সাহায্য প্রাপ্ত 
বিদ্যালযেব মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংখ্যা 
১৩,৬০০]  গ্রাক্গুষেট ও আগার 





| ভুলে পাঠাছেনা হয়| পঃ বঃ আব্যমিক 
| শিক্ষক, সমিতির পৃক্ষ থেকে এর তীব্র ।' 
| পুত্বিঝাদ জানিয়ে, & র্যরস্থ প্রভ্যাহার 








গ্রাজুয়েট মিলিয়ে ১১,৪৮৩ জন শিক্ষকব 
নাম বাজ্য সবকাবের পক্ষ থেকে পাবলিক 
সাভিস কমিশনের কাছে পাঠানো হয | 
এব মধ্যে থেকেই বাছাই হবে | 
সুতবাং মাধ্যমিক শিক্ষকদেব সোট 
যে সংখ্যা, শেষ পধ্যস্ত তাব সামান্য 
একটা অংশই বছ্ধিত হাবে বেতন লাভেব 
সুযোগ পাবেন | *নিং বঃ শিক্ষক সমিতি 
পক্ষ থেকে এই যুক্তি দেখিষে বলা হয়" 
যে সমস্ত শিক্ষককে নূতনহাবে বেতন 
দেওয়া না হ'লে তা আদায়ের জন্য 
শিক্ষক সমাজকে আন্দোলনে অবতীর্ণ 
ছৃ'তে হবে । . 
সমিতিব পুথম দাবীব উত্তবে শিক্ষা 
সম্বী তাঁদেৰ জালিরে দেন যে, মাধ্যমিক 
শিক্ষা ক্ষেত্রে উনুত মানেব পাঠ্যসূচী 
প্রবর্থনেব ফলে শিক্ষকদের কসিশনেব 


সন্মুখে উপস্থিত হবার দরকার । নী 
নিবাপতভাব "দিক থেকেও রঃ ie 
উত্তম বলে.তিনি মনে কবেন 
উদ শী খানের অন 
| হাত দেখান । 

সুতবাং ' সম্গিতিব প্রতিনিধিবর্গকে 


| শুধুহাতে নিৰাশ হয়েই ফিরতে হয় | 


পশ্চি বঙ্গের বিভিনু স্থানে সভা সমিতিৰ 
মাধ্যমে পৃতিবদি ধ্বনিত হ'তে থাকে । 
পরিণত হয়'। এই বিক্ষোভ আবার 
ইন্ধন যোগায় “মাধ্যমিক শিক্ষা সংশোধন 
বিল । এ বিলে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ যেভাবে 
গঠনের প্রস্তার হযেছে ভাতে 
শিক্ষার দায়িতু ( নৈতিক ও আঘিক ) 
না নিযে খববদীরীর অধিকাবটুকু নিজেব 
হাতে বাধার যে জনোবৃত্তি সবকাব 
দেখিয়েছেন তার বিক্ুদ্ধে শুধু শিক্ষককুলে 
নয়, ছাত্র সাজেও প্রৃতিবাদেব ঝড় ওঠে। 

কিন্ত সবকাব নীবব | ভাবা 
ইপ্টারভিউ, পদ্ধতি বাতিল. ক'বতে রাজী 


| হন না| উপরস্ত কলিকাতাষ ও অন্যান্য 
| ভেলায় পাবলিক সাভিস. কমিশনের 


৭টি কেন্দ্র খুলে শিক্ষকদেব নিদিষ্ট সময়ে 
ইপ্টারভিউয়ের জন্যে হাজির হবার 
নির্দেশ দেওয়া হয় | াঁদেব হাছির 
| হ'তে হবে তাদের -তালিকাও স্কুলে 


“না, ক'রলে 'দনশন ধর্মঘট করাব সিদ্ধান্ত ' 
যোমণা করা হয় |, 

পাবলিক লাতিনা, করনের সনুখে 
ইপ্টটরভিউ এবং) মাধ্যমিক শিক্ষ] বিলের, 








প্রতিবাদ জানান । অবশ্য 
একমাত্র সংবাদপত্রে বিবৃত দেওযা ছাড়া 


এবং | 


অবশ্য অনশন ধহঘটের ন্যায় একটা '' 
জনভিপ্রেত ব্যাপাব এড়াবাব জন্যে 
শেষবাবেব মত একটা চেষ্টাও যে না 


হ'য়েছে এমন নয়। কিন্ত সরকার তাদের 
পুর্ব সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নডবাব' 
অনিচ্ছা জানালে সে চেষ্টা ব্যথ হয়! 

গত ৩০শে জানুয়াবী সমিতিব 





৮৯15 
দাবীদাওয়াগুলো ডঃ 
অনশন 


তীঁদেব সিছাত্তেব পুনরুল্লেখ ক'রে শিক্ষা 


কমিশনেনেব সন্বুখে 

পরশু নিশ্চয়ই এসব সুপাবিশের বিরোধী | | 

শিক্ষা দপ্তরেব পক্ষ থেকে পযল] ] 
ফেব্রুষাবী নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতিব নিকট 
প্রেবিত এক পত্রে এই অভিমত ব্যক্ত 
কবা হয যে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি 
কেন যে অনশন ধর্সঘটেব সিদ্ধান্ত ক'রছেন 
বলা হ'চ্ছে তাদের অনেকেই হাজিব | 
হচ্ছেন | সুতবাং শিক্ষা বিভাগেব ধারণা ! 
এই যে, ও সমিতিব সঙ্গে যে সর্ত শিক্ষক ; 
একমত নন আসলে সে সব শিক্ষকেব ! 


তা তীদের বোধগম্য হচ্ছে না| বস্তুতঃ 
বিকছেই তাঁদের এই অনশন বর্ম ঘট | রী 











. EA) $+ ক 6:12: « 
LAE সম্পীদক-্রিব্রজেজর চক্জ ভট্টাচার্য টিউনার রানির 


| নিয়েই ফিরে এসেছেন মে আদ 


| ভাল। 


দ্বেওয্া হয়নি র'ললেও সত্যেন্র 
অপুলাপ হবে না। 
কমিশনের জনৈক স্তম্ভ দস্তভারে এই 


, ছিলেন ন] ] তাঁবা ডাঃ রায়ের অপেক্ষায় 


দিল্লীর রবারে 
বালার কোন ঠাই নাই 


 গরিকণ্ণনার তৃতীয়বর্ধের' অর্থ বরাদ্দ” 
বেগোয়াভাবে হাস টি 


চা 
রাজ্য প্রতিনিধি ছলের শকমুখে 


প্রত্যাবর্তন 
(ছর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদ্রীতা) , 

বারবার বিভিন্ন মহলে এই প্রশ্ন উঠেছে--নেহ্রূর পর 
ভারতের হাল ধরবার রইবে কে? 'পশ্চিমবলের ক্ষেত্রেও 
বোধ করি গভীরতর আশঙ্ক। নিয়ে এ প্রশ্ন মনে জাগে 
ডাক্তার রায়ের পর কে? বর্তমানে অবস্থা যেমন দীড়িয়েছে তাতে 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনান্য বিভাগগুলো 
একমাত্র ডাক্তার রায় ছাড়া পশ্চিম বলের আর কাউকে পাস্ত। 
দেন খুব কমই ৷ . 

পশ্চিম বঙ্গের একদল অফিসার সম্পৃতি দিলী গিয়ে এ অভিজ্ঞতার 
স্বাদ গ্রহণ ক'রে এসেছেন! পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন বিভাগের 
প্রতিনিধিরূপে এ দলে প্রায় ৪০দ্বন অফিসার ছিলেন | দ্বিতীয় 


প্রাচসালা পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরেএ রাজ্যের বিভিনন উনৃযন কাজে . 


কি পরিমাণ অর্থে র প্রয়োজন হ'তে পারে সে সম্বষ্ধে আলোচন! ক'রবার 
জন্যে পরিকল্পনা কমিশনের আমন্ত্রণক্রমেই তারা দিল্লী গিয়েছিলেন । 
. গোড়ার ধীদের থা হয়ে ছিল, | চাই ।” শ্রী দাশগুপ্ত পম্পৃতি হাই ব্রাড- 
ভাদের সংধ্যা ছিল ৭৫ জনেরও | প্রেসাব থেকে সেবে উঠেছেন) ঈশ্ববের: 
বেশী। ক্ষিন্ত শেষ, মুহ,র্তে ডাঃ | কুপায় তিনি ভিরমি খান নি! কিন্ত 
ক্লাসের হন্তক্ষেপর ফলে. সংখ্যা | এত ঘাবড়ে বান যে, 'মুখে তাঁর উত্তব 
কমানো হয়। তরে দিল্লী: যেয়ে | যোগায় লি। জনৈক সহকর্মী তাঁব কাণে 
ফ্টাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা | কাণে কিছু বলার পৰে তিনি আবাৰ 
পেকে ভারা ঘিশ্চর এ ধারণা. | দাঁড়িয়ে জানান যে, ডাঃ বায়েব নির্দেশ 
মতই তিনি এসেছেন এবং এ সঙ্বন্চে 
কথা বলবার পূর্ণ যোগ্যতা তাঁর আছে । 
এর পবে পরিকজ্পনা কমিশনের 
সদস্যগণ কিঞিত শাস্ত“হন | জনৈক 
সদস্য পৃশ্ কৰবেন, “বেশ বেশ আপনাদের 
দাবীটা কত?” শী দাশওপ্ত ফাইল ঘেঁটে 
রলেন, ‘৪১ কোট ২০ লক্ষ টাকা |” 
| প্ররিকম্পনা কঙগিশনের ,দনৈক মোগল 
তড়াকু করে লাফিয়ে ওঠেন, “না না 
মশাই এত কি করে দেওযা যাবে 
আপনাদেব ?, জানেন লা, দেশে কি 
| রকম আর সঙ্কট ? খবচ! বাঁচিয়ে 
et ER 
. আমাদের উদ ২). 


বরাদ্দ অর্থের বেপরোয়া হাস 

"পরিক্ষপনা . কমিশনের কার্যকরী 
শাখা, কেন্ত্রীয় সরকার এবং রাজ্য 
সৃবকারের মিলিত 'সভায় এই মিদ্ধান্ 
গৃহীত হয়েছিল. যে, পশ্চিয়বঙ্গের, 
চাহিদাকে ৩৩ কোটি টাকার নীচে, 
কিছুতেই মায়ানো হবে না । কিছ 
পবিকক্পনা, কষিশন তাতেও তুষ্ট নন । 
তারা সারও অনেক প্রস্তাবে কাটছাট 
পর্যস্ত অন্তটাকে ২৭কোটি টাকায়, এনে 
দাঁড় করালেন | 

সরকারী শবচায় রান্গধানীতে একটা) 
শীতকালীন প্রমোদ ভ্রমণের আনন্দ তীরা 
ভোগ করলেন বটে, কিন্ত আলাপ 


সেধানে'না.গেলেই রোধ করি হ'ত 


বম্ততঃ দিল্লীতে যান গিয়ে- 
ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের হ'য়ে দরবার 
[করতে ভাদেল মুক্তিক্ে আমল 
দেওয়া হয়েছে ধুর কমই--আদৌ 


পরিকষ্পনা 
কৃর্ধাই শুনিজেছেন তাদের বারবার 


' শৃসস্িধু হাতে তো আন্প আপনাদের 
বিদামু ক্রি না, আপাততঃ 
আপনাদের দ্বামোদূর উপত্যকা 
' পরিকল্পলা বাবদ্‌ ৫ কোটি ২৫ ভক্ষ 
টাকা ধ'রে মোট ২৭ কোট টাকা 
' নিপ্লেই সন্তষ্ট থাকতে হবে। র্‌ 

দেশের আধিক অনটনের পরি 
প্রক্ষিতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিজে, 
কাটছাঁট করেছেন । তাঁবা চেযেছিলেন 
মার ৪১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আর 
এটুই বোধ কবি তাদের দাবীর সর্বনিযু 
পরিযাণ { এব থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার 
্রষুং পরিকল্পনা কমিশন মিলে একটা 
বড় অংশ বান দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা 
' করেন নি 4 

যেভাবে এটা করা হয়েছে ত্য 
বেশ কৌতুহলোদ্দীপক ; পশ্চিমবদের 


Ped 





ঠকেছেন একথা বলা যায় না, কারণু 
এ থেকে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা লাভ কবলেন 


ছিলেন ! কিন্ত ডাঃ বায়েব, পক্ষে তার এটা তাঁবা 
সূল্যও কম নয় | বা হাড়ে 

সালোচনাকালে উপস্থিত (থাকা সম্ভব | হাড়েই 'টেব পেয়েছেন বলে মনে হয় 

হয়নি ॥ যে, ডাঃ বায় ছাড়া দিল্লীর মেজাজ 


কর্তাদের মোকাব্লো কবতে গেলে 
অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই মেলে না| 

কাৰণ, আর যাই হোক বা লা হোক, 
পশ্চিযবলের- প্রতি দাবিকল্পনা 
কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সবকারেব বিষূপতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ডাঃ বায দুরগণপুরের 
ইস্পাত কারখানা, কোক চু্লী এবং আরও 
অনেক জিনিষ যে আদায ক'বেছিলেন 
তা অঙ্গীকার করা যায় না ॥ ' দিদীর 
সাম্প্রতিক "বৈঠকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
তৃতীয় বর্ষের জন্য যে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হযেছে, পশ্চিম ব্ঙ্গেব জক্ষরী উনুয়নের 
পক্ষে তার ফল 'সুদূব প্রযারী হবে সন্দেহ 
নেই । দৃষ্টান্তস্বকূপ বলা যায়, এর ফলে 


ERE হা 

পৰিকল্পনা কমিশনেব ডেপুটি 
চেযাবন্যান শ্রীতি, টি, কৃফমাচাবী ব'লে 
ওঠেন : “ও, ডাঃ বাষই আসেন নি ! 
তাহলে আব পশ্চিমবজেব প্রৃতিনিবিতু, 
করার কে আছেন ?” পশ্চিমবঙ্গেব অর্থ 
বিভাগের সচিব এবং প্রতিনিধিদলেব 
নেতা শ্রীবিনয দাশগুপ্ত সাহস ক'বে 
বলে ওঠেন ‘ ‘কেন, আমবাই তো আছি।” 





কমিশনের জনৈক সদস্য পরশু, করেন । 
“আমি -পশ্চিসব্গ সরকারে অর্ধ- 
দপ্তরের সচিব 1 


~~ 


as e বাজ্যের স্বাস্থ্য বিভার্শেব ফ্রন্য এবছবে, 





7 (২য় পৃষ্ঠায় শৈঘাংশ) 





মিল্ররে মাত্র ₹ কোট ২৪ লক্ষ টাকা" 


A 
লিল 


















































মুশিদাবাদে লালগোলার রাজার রাজ- | 
নিকেতন | এখন একেবারে ভগ্দশায় | 
! 
|| 





পৌঁচেছে। একশ বছরের আগে পু'সাদটি 
| তৈরী হয়েছিল । এর অতীত ছিল 
+ | বটে, কিন্ত বৰ্তমান ভগুস্তূপের মধ্যে । 
, ভবিষ্যতের তে প্রশুই উঠেনা, কিন্তু | 
| এই ভরিষ্যৎ . নিয়েই বাংলা সরকার | 
খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । এই ব্যন্ডতার 
ইতিছাষটি চমৎকার | 
প্রাসাদের বতমান মালিক মুখ্যমন্ত্রী 
বিধানচন্দ্র রায়ের ক্ষাছে 















































ডাঃ 





























: নিক গিয়ে বল্লেন; : আমাদের জমিদারী 
মুখ নি নিয়ে নিলেন, এখন আমাদের উপায় ? 
ন সদিচ্ছাসম্পনু ও) | এই বাস্তহারাদের প্রতি কি আপনাদের | 


| কোনো কর্তব্য নাই ? ধনীর আবেদন 
| ডাঃ রায়ের হৃদয়ে পৌছতে দেরী হয় না। 
| তিনি তার প্রস্তাবে রাজী হলেন । 
|! 
| 





| ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীকে তেকে 
£৬" | দেখে কিনে ফেলবার ব্যবস্থা কর | 
ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী সেক্রেটারীকে 
সঙ্গে নিয়ে লালগোলায় গেলেন । কাজা 
খে খুঁটিয়ে তাদের সব দেখালেন । 
তারাও দেখলেন, বললেন না কিছু, 
কারণ বলবার যা আছে, কলকাতা গিয়ে 
সমালোচনার সূত্রপাত ঘটালো, | ডাঃ রায়কেই বলবেন | বাড়ী দেখে 
: মানি গদি পরি- Rede রাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে 
£| ভরসা, পেলেন না | ডাক বাংলোয় ফিরে 
এলেন । কলকাতায় ফিরে আসবার 
পর তীর ডাঃ রায়কে বললেন, এ প্রাসদ 
লক্ষ (1) টাকা দিয়ে কেনার কোন অর্থ 
না | বিশেষতঃ টাকাটা যখন জন- 
সন্দুখীন হতে হয়েছে, যিনি দুর্ব্যবহার | 
অবিমুষ্যকারিতার ছারা শিক্ষক 
মহলকে লড়াইয়ের পথে বার বার নামিবে 
আনছেন, সেই কণ্টরক্টি-সাভিস-পোঘিত 
সেক্রেটারীটির প্রতি পার্লামেপ্টারী, পাটির 





| বাচ্ছেন। এবং পরে দুইটি উদ্দেশ্য ৷ 
|" প্রথমত, বিধানচন্দ্ৰ রায় সম্পর্কে পার্টিতে । 
























একথা সুস্পষ্ট য়ে, রিচা মধ্যে 
কংগ্রেম কোনো - ফণ্ট রক্ষী করতে 
পারেনি | কিন্ত তার চেয়েও সাংঘাতিক 

গভর্ণ মেণ্ট শিক্ষকদের মধ | 
এমে টি ফ্‌ণ্ট সষ্ট করতে ৷ 
পারতেন, এই গেক্রেটারীটির ছারা তাঁও. 
সম্ভব হয়নি । মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনাচারে, : 
শিক্ষকদের উপরে জৰ্রদক্তি এবং 


মন্ত্রী? শিক্ষামন্ত্রী উট লগ | কম৷ 
“ সেক্রেটারী ? 

সোমবার যে শর্ত শিক্ষকদের দেওয়া | 
হয়েছে, গত ডিসেম্বর মাসেই সেই শর্তে | 
ডাঃ সায়. সন্মত হয়েছিলেন। ক 
প্ররোচনায় দেই আপোষ বানচাল করতে 
হয়েছিল, এই প্রশ্নটির উত্তর সদস্যের 
_ জিজ্ঞাস! করছেন না, কেন. - ডক্লিউ- | পার্লামেন্টারী প্রা 
বিটি-এার প্রতিপত্তি আন্দাজ করারও চক্রান্তের সঙ্ুবীন 
প্রাথমিক দারীতু ছিল ডাঃ ভি এস সেনের | ১৯৯৪ এ 
পা । তিনিই মন্ত্রীকে ভাস্ত পরামর্শ | গভনলেনে 






সেন গতর্ণ মেণ্টের কুণ্টও নষ্ট করেছেন। 
পৰ্য্যন্ত এই একটি ব্যক্তির জন্য, 















ব্যুরোক্রাটিক মেজাজের দ্বারা ডাঃ ডি এম | 









দিয়েছেন এবং প্রথম আপোষ তাঁরই | মওলীতে হাঁ 
ইন আচাৰ ভা যীর ্ন্য |. 















EEE. 
চৰি দিয়া জগিদার পাম 


( দৰ্পনের নিজস্ব প্রতিনিধি) 


সাধারণের 1 এই বাড়ি জনসাধারণের 
কোন কাজে লাগানো যাবেনা । 


“আমি যে রাজাকে কথা দিয়ে 
ফেলেছি ! ওখানে একটা হাসপাতাল 
করা যায় না ?--জিজ্ঞেপ করলেন ডাঃ 
রায় | বিভাগীয় সেক্রেটারী উত্তরে 
বললেন, মেরামত করে হাসপাতালের 
উপযোগী করে নিতে প্রায় আরও 
পাঁচ লক্ষ লাগবে । এর মূল্য, 
সাত লক্ষ টাকা অনেক বেশী ধরা হয়েছে। 
“একটা নোটু লিখে পাঠাও”, বলে 
বিরক্ত ডাঃ রায় সেক্রেটারীকে বিদায় 
করলেন | - 


ডা) গা 
ঘা 


রাইটার্স বিল্ডিংএ জমিদার শ্রেণীর 
কর্মচারীর অভাব নেই । তাঁদেরই 


একজনের তদ্বিরে ব্যাপারটা আবার 


শীষুই চাড়া দিয়ে উঠল | ডাঃ রায় 
স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টরকে ডেকে 


বললেন, ওহে, লালগোলার রাজার 
ৰ বাড়িটা কেনা হচ্ছে, ওখানে বিকারগুস্ত 
৷ রোগীর হাসপাতাল হবে | রীচীর 


হাসপাতালে আমরা টাকা দিচ্ছি, অথচ 
আমাদের কোন কণ্ট্রোল নেই, জেলখানা" 
| গুলিতে তাদের রাখার বর্তমানে যেব্যবস্থা 
| আছে, তা বিজ্ঞানসন্মত নয় 1 

ডাইরেক্টর বললেন, ওটা বিকারগস্ত 
রোগীর হাসপাতালের উপযোগী নয় | 
প্রথমতঃ গঠনের দিক দিয়ে হাসপাতালের 
চাহিদা ভিন্‌ রকমের, বসতবাটী সে 
চাহিদা মিটোতে পারে না। ভেঙ্গে 


( ২য় পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য) 














পৃষ্ঠা ৩) 
® সিলেমা সমালোচনা (,, 
% € হিলু বিবাহ বিচ্ছেদ (,, 
4 e কয়লার অভাব 
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(৮ 8) 


৫) 
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AG বাণ 
 মেগধ্যে গাকানো৷ বহুদিনের ' মোটের 
| বহিঃপ্রকাশ | 


( দপনের রাজনৈত্তিক সংবাদদাতা ) 
বিধান সভীভবনের কমিটি রুমে মঙ্গলবার দ্বিপ্রহহ্র যে 
| ঘটনা ঘটেছে, সেট) ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কিনা কে 
জানে 1১৯৫০ সালে পশ্চিম ভারতের একদল 
| কংগ্রেস নেতা ঠিক, একইভাবে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পরিষদ 
দলের সভায় নেহরুর বিরুদ্ধে দীঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের 
ধারণা ছিল যে তীরা সর্দার প্যাটেলের পক্ষপুটাশ্রয়ে 
। আছেন । নেহরুর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহ অবশ্য 
| মাসিক কংগ্রেসের অধিবেশনে চ্‌প হয়ে গিয়েছিল । 


অঃ কক টের কথা | এস 


একইভাবে মঙ্গলবারে পশ্চিম 
( দর্পনের প্রতিনিধি ) 


বঙ্গের কংগ্রেস পরিষদ দলের 
বৈঠকে আর একটি বিদ্রোহের 

সম্পৃতি কলিকাতায় একটি ককৃটেল 
পার্টিতে হাজির থাকার সৌভাগ্য 


ভূমিকা তৈরী হয়েছে! শ্রীযুক্ত 
হয়েছিল সেখানে দেখি, দের জিরা | অতুল যোগ এসং ভাবা গিত 
সেনকে ঘিরে রয়েছেন কয়েকজন ||: চরের! কিছুকাল যাবৎ কংগ্রেস 
বিশিষ্ট অতিথি । অতিথিদের মধ্যে পরিষদ দলের ভিতরে ডাঃ রায় 
ছিলেন কতিপয় বিদেশী | আলোচনা || সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম চক্রান্ত আবন্ত 
চলছিল কর্পোরেশনের দুর্নীতি দমন || করেছেন তার একটা প্রাথমিক 
৮৮১৮ আভাষ এই দিনের বৈঠকে 
ডাঃ সেন দূখ করে বলছিলেন : |. hd 
“্দুনীতি খুবই পক এবং ঘুষ নেওয়ার | উদঘাটিত হয়েছে । 
এতটুকু সুযোগ সুবিধা কেউ ছাড়ছে গত দশ বৎসরের মধ্যে মাত্র 
না। এই দেখুন না সেদিন একজন রুশ একবার -ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের 








মু চু! | 
“কি রকম ₹” আশ্চর্য্য হয়ে বিদ্রোহ দেখানো হয়েছিল | 
কিন্তু তারপরে ডাঃ রায়ের 


একজন জিজ্ঞেস করলেন । 


“এর রকম সকম নেই” মেয়র আমলে কোনোদিন মুখ্যমন্ত্রীর 


দুঃখ করে বলেন । “ভিলাইয়ের ইস্পাত বিরুদ্ধে এতবড় চ্যালেঞ্জ 
কারখানার জন্য কিছু সরঞ্জাম এসেছিল, উত্থাপন করা হয়নি । যদিও 
কলিকাতা পো্টে | কুশ প্রতিনিধি ১ শি ইতি করার 


সেগুলি ১৮ চেয়েছিলেন। ডকের | 
জনৈক কর্ধচারী বলেন, কিছু টাকা 
না দিলে সে তাঁর কাজ করে দিতে 


প্রশ নিয়েই এই বিদ্রোহের 
ভূমিকা রচনা করা হয়েছিল, 


পারবে না | রুশ ভদ্রলোক বলেন, তথাপি “বিদ্রোহী বক্তাদের" 
আমদানী জিনিষগুলির মাশুল তিনি ০2 

দিয়েছেন এবং এগুলির বাবদ আর নামগুলির প্রতি একবার 
কিছু দেয় নাই। পোর্টের কর্মচারী দৃষ্টিপাত করলে সামান্যও 


বলেন, তিনি যে টাকার কথা৷ বলছেন, . 


এ 
এ তারা পেয়ে থাকেন এবং এটা তাঁদের সন্দেহ থাকেনা যে, কে এই 


প্রাপ্য । রুশ ভদ্রলোক অবশ্য ঘুষ দিতে বিদ্রোহের পশ্চাতে এবং 
রাজী হননি এবং উপরে দরবার করে তাদের অভিসন্ধি কি। 
মাল ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন 1” সুখ্যমন্ীর সুখের উপর দীড়িয়ে তাঁকে 


মেয়রের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই পশ্চিম বাংলার একজন পদস্থ 
কর্মচারী কলিকাতা মোটর ভেইকল 
ডিপাটমেণ্টের দূর্নীতির কথা বলতে 
গিয়ে বলেন, কিছুদিন আগে, বিশেষ 
অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, ওখানকার 
একদল কশ্মচারীর ঘুষের বাৎসরিক 
আয় এক লক্ষ টাক! । এই দলে খুব' একজন 
উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও ছিলেন বলে 
আভাষ পাওয়া যায়। তাঁকে এবং আরও 
কয়েকজনকে এ ডিপাটমেন্ট. থেকে 


রক্তচক্ষু দেখানো হচ্ছে এবং কংগ্রেস 
দলের কয়েকজন “ব্যাক বেঞ্চার'” মুখ্য 
মন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে জবাবদিহি চাইছোন- 
এই. ঘটনা ডাঃ রায়ের জীবনে এই প্রথম 
বার ঘটেছে । এবং এই প্রকাশ্য “সৎ 
সাহসের” পিছনে কার অঙ্গুলী নির্দেশ 
আছে, সেকথা নিশ্চয়ই ডাঃ? রায়ের 
কাছে অল্াত নয়। কারণ, পার্টির বৈঠকে 
ধারা এই দিন ডাঃ রায়ের কাছে "জবাব, 


বদলি করা হয় ॥ তাঁর ফলে অবস্থার | দিহি চাইছিলেন তাঁদের মধ্যে 

দূৱেকটা সারির রয়েছে শীহংসংবজ যাড়া, শীআনন্দ গোপাল 
এখানে উল্লেখ করি, মেয়র এবং | এ লা 

সরকারী কর্ম্মচারী, দূজনের হাতেই বা | শ্রীমতী মায়া ব্যানাজী, 

ছিল “সফট ডিচ্কম”" শীব্যোমকেশ মজুমদার পৃভৃতি কয়েকজন 


শীযুক্ত অতুল্য ঘোষের মুখপাত্র একথা 
রাজনীতিক মহলের কাছে সুবিদিত । 
যে ভাষায় এই জবাবদিহি চাওয়া 
হয়েছিল তাও লক্ষণীয় |" এরা প্রত্যেকেই 
প্রায় সমস্বরে বলেছেন : বর্তমান মন্িসূভা। 
কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রক্ষা 





© গু বিভাগ (পৃষ্ঠ ৬) 






€ শান্ত চচার সমর্থনে (,, ৭) € করেনা এবং মন্তিসভা যদি এইভাবে 
০ | চলে তাহলে কংগ্রেসকে টিকিয়ে রাখা 
ভ িজরি আলোচনা (৮ ৮) ূ যাবেন । বক্তারা একথা গোপন করেনি 
€& নি: বদ ভাষা সম্মেলন (৯ ৮) $ | যে,*তীরা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র 


এবং তারা মগ্ত্রিসতার বিপক্ষে । 
পুকৃতপক্ষে রাজনীতিক মহলের 
কাছে একথা সুষ্পষ্ট যে, এই পুক্ধাশ্য 


® মুদ্রার পরার ডঃ রঃ 








কংগ্রেসের যুদ্ধের একটি প্রাথমিক শৃক্তি 
পরীক্ষা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের 
1 সঙ্গে যে আপোষ করেছেন, যেই. 


টন পচাত বু). 














& "| বিদ্রোহের দ্বারা ডাঃ রায় বনাম প্রদেশ 
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পুর পর), 
ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে এই শক্তি পৰীক্ষা 


অবশ্য একথা বলা মুস্কিল 
যে মেদিনীপুরে এই ধীবভাষী 
সদস্যটি অন্তবালবস্তাঁ চক্রান্তের কোনো 
খবর রাখতেন | সম্ভবত তিনি 


করব ? যদি এই রক্লম চলে তাহলে 
কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবে | 


ব্যোমকেশ মঞ্জুমদাব এমন সথগাহসী 
'লোঁক ননণ্যে, পিছনে কারও সমর্থন ছাড়া 


বিনট-এ'কে (নিখিল 
দাঁমিতি) শেষ ক'রে দিতে পারতাম | 
কংগ্রেসের ডব্উ-বি-টি-এ'র জন্য ভাঃ, 
বায় একবার পরোয়া করনলন না “? 
মি, 
* এই "দুইটি বজ্ততার পৰ বৈঠকের 
আবহাওষা' সুহূর্তেষধ্যে বদলে গেল । 
পিছন থেকে, পাশ থেকে অতুল্যবীবুৰ 
পার্্বচবেরা উচ্চকণ্ঠেই (অবশ্য বসে 
বসে) মন্তব্য ছুড়ে মারতে লাগলেন | 
শ্রীহংসং্বজ বাড়া-তুপ্যবাবুব দক্ষিণ 
হস্ত যিনি--তিনিও দাঁড়ালেন | বিজয় 
সিং নাহাবকে দেখু গেল গজজবাচ্ছেন 
শ্রীমতী সায়া ব্যানার কাংস্য কণ্ঠ 
কি বলছিল, স্পষ্ট বোঝা গেল না । 
ডাঃ রায়" উত্তেদ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে 
উঠলেন, স্পষ্টই বোকা যাচ্ছিল যে ক্রোধ 
সম্বরণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন , হয়ে 
পড়েছে! প্রথমে তিনি ব্যোমকেশকে 
ধরলেন লজ্জা করেনা বলতে টিচার্স 
ফণ্টের কথা বল? তোমরা লেবার ফুণ্টের 





| হাই বুড প্রেশার) 











সিংহ গর্জন 


বিক্রয় সিং নাহার এতকাল মৃখ্য, 
মন্ত্রীর দলের লোক ছিলেন, কিন্তু একবৎশর 
হল তাঁর মতি পরিবর্তন হয়েছে | কেননা, 
প্রকৃত প্রচাৰ ও গুক্তব সতেও গত বৎসৰ 
সধিসভাব শেষ পর্য্যন্ত তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত 
হযনি । সেই বিজয় সিং নাহাব বোষহয় 
ভাবলেন যে, একটা পবন সুযোগ 
হস্তচ্যুত হতে চলেছে ! তিনি হঠাৎ 
উত্তেজিত ভাষায় আবন্ত কবলেন : 
কংগ্রেসকে দাড় কবিষে বাখতে হয 
আমাদের । আজ আপনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন, 
আমৰা আছি বলে। 

ভাঃ স্রায় বাধা দিয়ে ছড়ি হাত 
করে বিদ্রপেব সুৰে বললেন : “তাহলে 
এ’স তোমবাই এখানে এসে বস 1” 


শ্রীযুক্ত’ প্রকুদ্ দেন এবং কালি 
মুখার্জী বিজ সিংহবাবুব একেবারে 
পাশেই ছিলেন | এতক্ষণ তাবা টু 


শব্দার্ট ও কবেননি | এইবাব বোধহয় 
উত্তেজনার যাত্রা দেখে তাদেৰ মনে হল 
যে, প্রথম কিস্তিতেই এতদূব ভালনা । 
তাছাড়া দু'জনের পক্ষেই এতটা উত্তেজনা 
সহ্য করা কষ্টকব | (শ্রীযুক্ত সেনের 
লো ব্লাড প্রেশার আছে, কালীবাবুর 
তারা নাহাবকে 
পাঞ্জাবীটি ধবে টেনে বসিয়ে দিলেন । 
কিন্ত তখনও তিনি হাত পান্ডে 
বলছিলেন : এ দ্রিনিঘ কতদিন সহ্য 
বা হবে| আমি জেনাবেল সেক্রেটারীশিপ 
ছেড়ে দিচ্ছি! আমি রিজাইন কবব | 
ডাঃ রায় যে মুহূর্তে বললেন, তাহলে 
তোমরাই এসে এখানে বস, বিজয়বাবু 
ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে তার 
পাল্টা জবাব দিলেন : আমাকে 
বসিযে দেওযা হন! নাহলে আমি 
তো বলছিলামই আপনার ছাড়াল্ল 
সময় হয়েছে | It is hightime 
that you resign, 

ডাঃ বায় আগুণের মতো আলে 
উঠলেন | তীর স্বরে বলতৈ আরম্ভ 
করলেন : ভেবেছ কি তোঁমবা ! আমাকে 
চোখ বাঙ্গাবে ? তোমবা যে কি পদার্থ 
আমাব জানা আছে 1 আমি যা তাল মনে 
করি, দেশের স্বার্থে, "সাধারণ মানুষের 
স্বার্থে এবং কংগ্রেসের স্বার্থে আমি যা 
ভাল মনে করি আমি ভাই কৰে যাব । 
জপোর্জিশনের দূই একটা লোকের মতোও 
যদি সামান্য এলে তোমাদের থাকত 
তাহলেও কথা বলাব মুখ ছিল---আমাকে 


1 তোমরা শেখাবে, কি কবব না করব ? 


ডাঃ রায়ের প্রস্থান 

নাটকীয়ভাবে ডাঃ বাষ বৈঠক থেকে 
বেবিয়ে এলেন |. বিধানসভায় শিক্ষকদের 
প্রসঙ্গে বলতে আবন্ত কবেই পার্টিব 
বিদ্রোহেব উপবে তিনি তাঁব রাগ একবার 
ঝাড়লেন । জ্যোতিষ বাবু এবং যতীন 
চক্রবতীব নাম উল্লেখ করে তাঁদের 
ধন্যবাদ দিষে বললেন যে, ষীমাংসায 
এঁবা বাড়িষে এসে সাহাষ্য কবেছেন। 

মঙ্গলবাব এই ঝড়ের পবে বুধবার 
বিধান সভায় আনন্দ পোপালের আসন 
খালি; বিজ্রঘ সিং নাহার কোথায় পেছেন- 


কি "করেছ? তোনাদের আমি কম | ব্যাপারে উৎসাহ, এদের মধ্যে যে দীর্ষ 


টাক! দিয়েছি ? তর্ণষেণ্টের সাপোট 
কম পেয়েছ ? করটা সিট তোমরা 
ড্বুউ-বি-টি-এ 
শ্রকটা Shadow organisation, 


কাজের স্থির তার চিহ্ন পাওয়া গেলনা | | সগ্রিমগুলী অভুল্যবাবুর দলের লোক নন ॥ 





ঈর্ষার -সঙ্চাব করেছে, সেটা পার্টি 
কাণাধুঘা থেকে আরও আগেই সুষ্পষ্ট 
হয়েছিল | এরা যে সিদ্ধার্থ রায় এবং 
তাঁর সঙ্গীদের প্রতি র্যা পরবশ 
২টি প্রধান কারণ : (১) এই নবীন 














(২) এবং এঁবা মন্ত্রিসভা স্থান 
পাওয়ায় অতুল্যবাবুব কয়েকজন উৎসাহী 
অনুচর মস্্িমপ্ুলীব মধ্যে ঢুকতে 
পারেন নি । গত জানুযাবী-ফেব্রুযারী 
মাসে আনন্দ গোপাল, বিজ্রষ সিং নাহাব, 
ব্যোমকেশ যজ্ষদাব_এবা পুত্যেকেই 
মম্ত্ীত্বেব জন্য প্রচুব উমেদাবী কবেছেন ! 

সব চেয়ে লক্ষণীয় যে, এই 
পাটির বৈঠকে প্রফুল্ল সেন এবং 
কালী মুখার্জী নীরব ছিলেন | 
এমনকি একথা যে কোনো 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে সুস্পষ্ট 
যে এদের নীরব সমর্থন,বিদ্রোহীর 
পিছনে ছিল | বৈঠক থেকে 
বেরিয়ে এসে এদেরই একজন 
, পরিঘকার বলেছেন : আমরা 


“কি করব ডাঃ রায় তো আমাদের 


পরামর্শ নেন না! 
| 


ডাঃরায় কার পরামর্শ নেন? 
ডাঃ বায ক্লাব পরামর্শ নেন? এই 
প্রশ্টি গুকতৃপূর্ণ 1 শিক্ষক অনশনের 
মীমাংসাৰ পিছনে অস্তবালবন্রী ঘটনা 
যাঁবা জানেন, তাঁদেব কাছে একথা 
অজ্ঞাত নয যে, সোষবাব বাত্রে বিধান 
অতাব বৈঠক শেষ হওয়াৰ পর বিধান 
সভা ভবনেই ডাঃ রায়েব ঘরে একটি 
জরচবী সতা হযেছিল ! সেই সভাষ 
উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বায়, শিক্ষা 
হবেন্ত্রনাথ রায়, কালীবাবু, প্রফুল্ল সেন, 
সিদ্ধার্থ বায় এবং স্পীকার শঞ্ষব দাস 
ব্যানার্ী | এই বৈঠকে সিদ্ধার্থ রাষ, 
ডাঃ বায়ের সঙ্গে প্রা দুই ঘণ্টা যুক্তি 
তর্ক কবেন এবং শঙ্কর দাস ব্যানার্জী 
ছিলেন তীব সমর্থক | শেষ পর্যন্ত 
ওইখানেই মীমাংসাব সর্ত স্থির হয় এবং 
ওঁ ঘর থেকে বসেই প্রেস নোট রচনা 
করা হয়। ডাঃ রায় শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী 
এবং কতকটা কালীবাবু ও প্রকল্প 
সেনকেও "উপেক্ষা কবে শীমাংসার 
সন্ত সম্বন্ধে সিদ্ধার্থ বায়ের সঙ্গে একমত 
হন ! এই ঘটনাটি পার্টির ভিতবকার 
উদ্মা আরও প্রজ্ছুলিত করেছে । 

















৭ 


|. 


' (দপ ণের-বিশেষ পৃতিনিধি ) * 

শ্রীটি, টি, কৃফমাচাবী অর্থ সহীব 
পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন এখবব ছড়িয়ে 
পড়াব সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান মন্ত্রী কাছে 
দেশেব প্রাষ পুত্যেক কোণ থেকে তার 
আসতে শুক কবে “যাব ভাব ও তামা 
নাকি কতকটা এই ধবণেব : আমবা 
বুঝতে পাবছি শ্রীর্টি, টি, কৃষ্ণসাচারী 
নির্দোষ 1 আমাদেৰ অনুবোধ তাঁকে 
পদত্যাগ করতে নিষেধ ককন । 

একটা আধটা নয, শত শত নয়, 
হাজার হাজাব টেলিগ্রাম ! 

কে বা কাবা এই সব টেলিগ্রাফ 
পাঠাবাৰ ব্যবস্থা কবেছেন তা অনুমান 


কবতে কষ্ট হয় ন৷। কেননা, 
কৌশলটি * পুবানো এবং নিতান্ত 
অপরিচিত নয | বনস্পতি ঘিয়ের 


সমর্থকরা কি ভাবে গান্ধিজিব,মনে পৃভাব 
তা এখনও যাননি । 

শী টি, টি, কৃষ্ণমাচাবীব সমর্থকদেব 
চেলিগ্রামগুলি যে একেবাবে নিহ্ফলে 
যাষ নি তাব প্রমাণ শ্রীটি, টি,' কৃ্ণ- 
মাচারীকে লেখা প্রধাল মন্ত্রীব চিঠি ! 

ন * ফু 

শী টি, টি, ক্ষ্ণমাচাৰী বিদেষ 
নেবাব পৰ অৰ্থ দপ্তবেব ভাব “নিয়েছেন 
স্বয়ং পৃধান মন্ত্রী, অবশ্য সামযিকভাবে | 
শু নলাম এ দপ্তরেব জন্যে স্বেচ্ছাসেবকের 
একাস্ত অভাব | পদ্বজী বাজি ন'ন | 
মোবারজ্জী ভাইও অনিচ্ছা জাঁনিযেছেন। 
আজাদ সাহেবেব কথা ওঠে না| এ'দেব 
'বাদ দিলে কেবিনেটে ও পদে যোগ্য 
লোক নেই। কেবিনেটেব বাইবে খোজ 
খবৰ নেওয়া হ’চ্ছে। আমেবিকায 
ভারতীয় বাষ্ট্রদূত শীগগনবিহারী লাল 
মেহতাব নাম জনেকেব মুখেই উচ্চাবিত 
হচ্ছে 

এখানে অবশ্য একটা কথা বলা 
দরকাব | মন্ত্রী হতে গেলে দপ্তর সম্পর্কিত 
বিশেষ জ্ঞান সকল ক্ষেত্রে আবশ্যিক 
নয । স্বাস্থ্য মহীকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান না 
জানলেও চলে | আমাদেব বেল, পূর্ত বা 
যোগাযোগ মন্ত্রীবা কেউই ইনক্িনীয়াৰ্‌ 
ন'ন। কৃষি মন্ত্রী কৃষিকার্ধে কোন দিন 
লিপ্ত ছিলেন বলে শুনিনি] প্রতিরক্ষা 
মতীব সমব বিজ্ঞানে পাবদপিতা দূরে 


“থাক কুচ-কাওযাজও কবেন নি কোন 


দিন। ব্যতিক্রম বোধহব একটি ক্ষেত্রেই 
-_তিলি আইনমহী । 





নার আগিদার (পাম 


( ১ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমের পৰ ) 
গড়ে নিতে হলে, যা খরচ হবে তাতে 
নূতন ভাল বাড়ী করা যাবে । তা ছাড়া 
আমাদেৰ পবিকল্পনা ৭৫০ জন বোগী 
রাখা ওখানে যা খালি জায়গা আছে, 
তাতে ২০০ বোগীর বেশী রাখা যাঁবে 
না । ৭৫০ জন বাধলে, বোজই লঙ্কাকাও 
বাধবে । পদে পদে বিভাগীয় কর্মচাবীর 
বাধা | ভাঃ বায় কি কবেন, ব্যাপাবটা 
আবাব স্থগিত বাখলেন । 

লালগোলার বাক্গাব ববাত খারাপ 
বধমানেব মহারাজাব সাত লক্ষ টাকার 
বাড়ী এগাব লক্ষ টাকা দিয়ে সবকার 
কিনে নিয়েছেন ! তিনি মহারাজা 
নন বলেই বোধ হয় তাঁর অচল দ্বিনিষ 
চালাতে পারলেন না । তাই বা কেন? 
শ্রীবামপুবেব রাজার পড়ো বাড়ী চার 
লক্ষ টাকাব বেশী দিয়ে সরকাব কিনে 
নিল 1 উত্তবপাড়ার জমিদার (বিশেষ 
এবন বড় কি) তাৰ আদি বসতবাটি 
গছিয়ে দিল চার লক্ষ টাকায় 1 অসহাষ 
জঅমিদারদেব সাহায্য | 


উনিশ লক্ষপ্টাকার বেশী এতে খরচ। 
আদেশ হল, বর্ধমানের মহারাজার 
বাড়ীতে কলে কর, হোষ্টেল কর 
ঘেলা আঁফিয় কর এবং শ্রীরারপুব ও 
উত্তরপাড়ার বাড়ীগুলিতে হাসপাতাল কর। 
এ সব কানে জন্য বাড়ীগুলি উপযোগী 
কিনা বিবেচনা করা হলনা, তাব ফলে, 
তাদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ও ব্যয়সাপেক্ষ । 


"পড়ো বাড়ী সরকারের কাছে চড়া 
দরে গছিয়ে দেবার চেষ্টা শুধু প্রাক্তন 
জমিদারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় | 
রাজন্ব বোর্ডের সভ্য শীএস ব্যানাজি তাঁর 








গ্রামের বসতবাচী সরকারেব নিকট বিক্রী 
করবাব অন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন, 
ঘাট হাজাব টাকাষ | চীপ সেক্রেটারী 
নিজেব ডিপার্টেন্টকে দিয়ে কিনিষে 
নেবাব চেষ্টা করছেন, কাব্দটা ভাল 
দেখাচ্ছেন! ] বাছস্ব বোর্ডের সেক্রেটাবী 
বাড়ীর্টি দেখে এসে বললেন জনসাধাবপের 
টাকায় এটা কিনলে, তাৰ অপব্যবহার 
হবে । শ্রীব্যানাজি দুঃখ কবে বললেন, 
আমার প্ুস্তাব্টিব স্যাবোটা্দ করলে! 


বাংলা সবকারেব প্রাক্তন স্ববাষ্ট 
বিভাগের সেক্রেটাবী এবং 'বর্তয়ানে 
কলিকাতা পোর্ট কমিশনের চেখাবম্যান 
শীআর ফে সিত্র অন্য পথে গেলেন | 
তার কুষ্ণনগবেব ভগ্প্রাব বাড়ী সবকারেৰ 








_দিলীর 











কাছে দশ বৎসবের বন্দোবস্ত দিলেন | 


জানেন বাড়ী ব্যবহার করতে হলে, ; ক'রে 


সরকারকে মেরামত করে নিতে হবে ! 
হলও তাই ৷ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিযে 
শিক্ষা বিভাগ বাড়ীটা সারিয়ে নিয়েছে। 
শবীমিত্র মাসে সালে ভাড়া পাচ্ছেন এবং 


সরস 


$ 
চিঠি. 


মধিপদেব 'সবচেষে বড় গুণ দলেৰ 
সমর্থন | কিন্ত অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন 
ববাবরই দলের বাইবে থেকে | সন্ুখয 
চেষ্ট, জন মাথাই, দেশমুখ কি কৃষ্ণমাচারী 


প্রণিপণ চেষ্টা করেছিলেন । 
অতীতে অর্থমনত্রীব গদী পেষেছিলেন 
দলেব সুপাবিশ ব্যতিবেকেই ! কেননা 
তাঁদেৰ সুপাবিশ ছিল আবও বড বিডলা 
গোষ্ঠী বা এসোসিযেটে চেম্বাৰ অব 
কমার্গ পছন্দ কবেন না এমন লোকেব 
পক্ষে অথমন্্ী দণ্তর ছিলে দূবাশ! | 
এখন অবশ্য বিডল! গোষ্ঠী বা 
এসোসিয়েটেভ চেম্বাব' জব কমার্সেব 
সুপারিশই যথেষ্ট নয ! এখন প্রযোজন 
ওযালস্রীটেৰ সমর্থন শ্রী, টি, কৃষ্ণসাচাবী 
ওয়াল হ্রাটের আস্থা অর্জন কবেছিলেন এবং 
কপাল দোষে মুক্রা ব্যাপাবে কষে ন! 
গেলে বেশ কিছুদিন মন্ত কৰতেন। 
যাবা পববর্তী অর্থ মন্ত্রীর পদের 
ভ্রন্য শ্ীগগনবিহাবী লাল মেহতার 
নাম উল্লেখ করছেন তীদেব বিশ্বাস 
শ্রীযুক্ত মেহতাব পিছনে ওয়াল স্্রীটেব 
সমর্থন আছে। ৫ 
এম পিদেব জন্যে নিয়মিত মাঁসোহাবা, 
অধিবেশন কালে দৈনিক ভাতা, রেলের 
পাশ ইত্যাদি নানা সুবিধাব ব্যবস্থা 
হযেছে এখন বাকি বয়েছে শুধু পেনসনের | 
পাচবছব পবে এম পি মহোদয় যদি 
পুননিবাচিত না হতে পাবেন বা 
নিবাচিত হবার পব এম পি জীবনের 
মেযাদ কুবোবাৰ আগেই যদি তিনি. 
ইহলীলা অংববণ কবেন তাহলে তীকে 
বা তাঁব পোষ্য পবিবাববর্গকে কে দেখবে? 
সংবিধান বচনাকালে কথাটা কারো 
মনে হয়নি! হ’লে অবসরপ্রাপ্ত এম পিদের 
জন্য পেনসন এবং তীদেব সৃত্যু ঘটলে 
তাঁদেব পবিবাববর্গের ভবণপোষণের 
নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হোত | এখান 
সে ভুল শোধবাবাব কথা দায়িত্বশীল 
মহলে কেউ কেউ ভাবছেন । এবং আমর . 
বিশ্বাস তাদের সে ভাবনা শীবই হয়তো 
একটা ,বিলেব আকার নেবে | 
এই তাবে ভবিষ্যতের ভাবনা থেকে 
যুক্ত হ'তে পারলে এম পির! তাঁদের কাজে 
অবিও বেশী মন দিতে পাববেন | 
(ওয় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমের পর”) 
সুতরাং অনেক পবিশ্র্ম ও প্রভূত 
অর্থব্যয়েও “মাদার ইণ্ডিয়া” স্মবণীয় 
হয়ে উঠতে পারেনি ! একমাত্র ,নাগিসেব : 
অভিনর কুতিতুই সত্যি তাবিফের | 
যোগ্য ; যদিও তাঁর সাফপ্যও অন্তহীন 
দৈঘ্য ও আজগুবি ব্যাপারের চাপে 
মনকে টেনে রাখতে পারে না । 
- জাযগাষ জাগায় ছবির রং ভালো 
কিন্ত সর্বত্র সমান নয়; আবহসঙ্গীতও 
উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন কবেনি । 


তুম সা নাহি দেখা 
শেষ হ্বিটি হ’লে! ফিলি্মিস্তানের 
তুমসা নাহি দেখা” অর্থাৎ তোমার মত 
দেখিনি আব 1 কথাটা প্রা সত্যি, 
অন্য অর্থে | 

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা 
নাীব হোসেন-এর | অভিনয়ে 
আছেন শাম্মী কাপুর, অমিতা 
ও অন্যান্য! এ-ছবি তোলাব আগে 
উদ্যোক্তারা ধরেই নিষেছিনেন যে 
দর্শক শুধু নিরক্ষর ও বোধহীন নন, 
উপরত্ধ সবাই স্থিন্মূল জীবন যাপন 
ক'রে, রুচি ও কল্পনার অপমৃত্যু 


ঘটিয়ে, বর্তমানে বেহেড হ’যে গেছেন | 
কাজেই ছবিব আবন্ত থেকেই দেখা 
যায় নায়ক বাগানে বাগানে ঘুরে 
অপরিচিত তরুণীদের অঙ্গুলি নির্দেশে 


অবসর গ্রহণে সঙ্গে সঙ্গে সরকারের | মনস্কাম জানায়, .নানান রকম মুখভঙ্গী 


কাছ থেকে একটি নতুন বাড়ী উপহার 
পাবেন । 


বৃত্তির সুযোগ নিযে, অকেজো ভ্মি 
সরকারের স্কন্ধে চাপিবে দেওয়ার অনেক 
নজীর আছে ।' পূর্ববঙ্গেব বাস্তহাবাদেব 
পুনর্বসতিব জন্য সরকাব চার শরতের 
বেশী স্কীম কবেছেন। এ সকল স্তবীষের 
মধ্যে ১১০টিব জন্য যে জরি কেনা 





হয়েছে, তা জমি নয় জলাভূমি এবং ভা 
[ও উদ্ধার করা যাবে ন 





কবে, অঙ্গ দোলা, চোখ নাচায় ইত্যাদি । 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুপীরাও কোমর 
দুলিয়ে" তালে তালে তথাকথিত নাচ 
নাচে, ছোক্রাকে আখি ঠারে, হাসির, 
নামে দাত দেখায় | 

এহেন নাষক মে প্রথম থেকেই 
নায়িকাকে চোখ মারবেন, যুখ খিচোবেন!'ৎ 
ঠ অচিরেই 


ই অসি 


‘ 
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সিনেম। সমালোচনা __ 





হালেৰ তিনটি হিলী ছি 


[ আশীষ বৰ্মণ ] 


২৯, “লালবস্তী” এই কথাই প্রমাণ কবে : শিল্প স্থাষ্টির ক্ষেত্রে 
কেবলমান্র সাধু সাধই সার্থক শিল্পের জন্মদাতা নয । 

* * * অনাবশ্যক বিপুল দৈৰ্ঘ্য, অহেতুক নাচ গান, অনংলগু 
আখ্যানবস্ত “মাদার ইপ্ডিয়া”'র সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছে ! নাগিসের 


অভিনয় কৃতিতু তাবিফের যোগ্য । 


* * * “তুমসা নাহি দেখা” অর্থাৎ তোমাব মত দেখিনি আব | 


কথাটা সত্য, তবে বিপরীত অর্থে । 
লালবসী 


বলরাজ সাহনী ছবি ক'বছেন জান! 
অবধি মনে মনে উৎসুক হয়েছিলুম 1 
তার অভিনয় দক্ষতা ইতিপূর্বে ই সুধী 
জনের নজর কেড়েছিলো, সবাই তাঁকে 
আর পাঁচজন সমসাময়িক অভিনেতা, 
থেকে ভিনুভাবে বিবেচনা করতেন | 
উপবস্ত আমার জানা ছিলো মানুষটির 
চারিত্রিক পটভূমির খবরও; জানতুয় 
তিনি শিক্ষিত, ভাবুক এবং লেখকও ! 
তিনি সমাজ-সংস্কাবের শুভাশুভ নিয়েও 
চিন্তিত; সংস্কৃতির বৃহত্তর অর্থ শুধু যে 
গুযামারে নিঃশেঘিত নয় এ কথাও 
তাকে বোঝাতে হয় না, তিনি শ্বতই 
জানেন । 

সুতরাং যখন কানে এলো বলবাজ 
ছবি করছেন, অর্থাৎ শুধু অভিনয় নয়-__ 
অভিনয়ে তো তিনি পাকাই--পবিচালনাও, 
তখন স্বভাবতই ওৎস্ুক্য বেশ দান! 
বেঁধে উঠেছিলো ] তারপর শুনলুম 
ছবির কাহিনী এবং চিত্রনাট্যও তারই, 
ফলে তবসা আরো বেড়ে গেলো, ভিতরে 
'ভিতবে কেমন জানি ধ'রেই নিলুম যে 
লালবত্তী” সিনেমা হিসাবে গড়পড়তা 
ছবি থেকে স্বতৃন্্ হবে | ভার ঠিকৃজী 
কোটির সন্ধানে বেবিয়ে অন্য পাঁচটা 
হিলি ছবিব কথা স্মরণ করলেই চলবে 
না, বিশিষ্ট মানদণ্ডের প্রয়োগ হবে 
অবশ্যন্তাবী | 

হয়তো সে জন্যেই, ছবি দেখে, 
আযাব নৈরাশ্য আমাকেই অবাক করেছে । 
কেননা 'লালবতী'র কাহিনীব অস্তনিহিত 
তাৎপর্য ব্যতীত অন্য কোনো দিক 
থেকেই ছবিটিকে আব দশটা ছবি 
থেকে পৃথক করা সম্ভব নয় | 

ফাছিনীব গোড়া ১৯৪৭ সালে, 
স্বাধীনতালাতেব ও সাম্পৃদায়িক দাঙ্গার 
ঠিক সীমাস্তবততী সময়ে | স্বান, ভাবত- 
পাকিস্বান সীমান্তে নিকটবর্তী কোনো 


ছোটো লেল স্টেশান | এই বেল 
স্টেশানের আশেপাশে একটি বিরাট 
চক্রান্তকারী দলেব আডডা | এই দলটি 


সেই অনিশ্চিতিব কালে, সাম্পূদায়িক 
বিদ্বেষ ও হননের মাঝে, দাঙ্গাকাবী উভয় 
পক্ষকেই এবং সযাজবিরোধী সব বক 
শর্তিকেই, চড়া মূল্যে অস্ত্র সববরাহ করতো 
আব এই সরবরাহ পাচাব করা হ'তো 
দুই দেশের সীমান্তবর্তী আলোচ্য ক্ষুদ, 
রেলওয়ে ট্েশীনের কর্ষচাবীদের সহায়তায। 

এক ফেবীওলার  হুদমবেশধারী 
গোয়েশা ( বলরা্ ) কি ভাবে নানা 
ঘটনাপুক্েব মধ্যে দিয়ে, কয়েক ঘণ্টার 
লত্কতায়, শেম পর্যন্ত এইসমাজ-শক্র 
দলটিকে ধরতে সাহায্য করলো “লাল. 
বভী”-তে মোটামুটি ভাই- ই দেখাবার 
প্রয়াস হয়েছে | আব আখ্যানতাগের 


সংকল্পের অধিকারী । 
* * » কিন্তগোল বাধে কাহিনীর 
মৌল ভাববন্্ নিয়ে নয়; ববঞ্চ সমস্ত 


- সাধু সংকল্পই বানচাল হ*য়ে যায় আখ্যান- 


ভাগেব প্রোড়ার ভাবকে বাম্তবতাব ছোঁয়াচে 
জীবস্ত করে না তুলতে পারায় । অর্থাৎ, 
আধ্যানেব এই-যে সংক্ষিগুসার। কেলের 
এই বক্তব্যটুক্‌, একে একটি পূর্ণ দৈর্ধোর 
ছবিতে রূপায়িত করার জনো কাহিনীকাব 


পরিচালক যে-সব অন্রমু ছোটখাটো 


কাদ্টনার সাহায্য নিয়েছেন সেগুলো প্রায়শই 


দাড়িয়েছে অসাব, কইকল্পিত, অবাস্তব! 
4ছাটখাটো। ঘটনাগুলি, বিতিনু পরিস্থিতি 
গুলি মিলেমিশে, ক্রষানবয়ে, একটা 


, সংলগ্র ধারাবাহিকতায় গল্পাংশের মৌল 


ভাবকে তার অনিবার্য পরিণতিতে আনেনি; 





গুলিব অশ্বাভাবিক আচবণ, কাহিনীর 
বিক্ষিপ্ত ও অসংলগু, অগ্রগমদ ছবিব 
গোড়াব কথাকে প্রায় বিলুপ্ত ক'রে 
ফেলেছে। 
পরিণামে, তথা ছবির শেষে, 
ঘধন দর্শক কাহিনীর 
কেন্্রে গিয়ে শৌছ্ধায়, 
বোক্রেষে কাহিনীভাৱৰেৰ 
বক্তব্য কি, তখন তাপ মন 
থেকে বক্তব্যের ওরুতের 
রেশ সম্পূর্ণ মুছে গেছে। 
তার মন তখন শূণঃ, ভাবা- 
বেশহীন ।কেনন। ইতিমধ্যে 
দীর্ঘ পথশ্রম_-অআলীত সব 
ঘটনা, চপ্লিত্রঞ্নির অভাব- 
নীয় লীলা, আশ্চর্য্য ব্যব- 
হার ও অআসথ্লগ্ন উত্বান- 
পতন-ধীরে ধীরে কিন্ত 
নিশ্চিতভাবে, তার অনু 
ডুতিকে একটা তাক্ষ গভীর 
আবেগে ভ্পান্তক্িত না 
করে বরং অ্িয়মান, ফ্রান্ত 
এবং শতধাবিক্ষিপ্ত করে 
ফেলেছে । তাহ তার ছিন্ন 
ভিন অনুভবের অন্তে, 
চোখের সামলে 
শুকলে ঘটনা ঘর্টেকা হুনী- 
কার--পরিচালকের শুভ 
উদ্দেশ্যের যেটুকু বানী মর্মে 
পশে, বোধ হয়; তাতে 
শুধু. ঠোটের কোনে 
ব্যঙ্গের হাসিহই জমে, 
কোনো, অতল ভাবাবেগ 
মনকে মঘিত করে না । 
শেষ পৰ্যন্ত, ফলে, বলবাজ্স নাহনীব 
সমস্ত শুভ সংকল্পই শিল্পবোধের টদন্যেব 
প্রভাবে লুপ্ত হ'য়ে যায় । এবং এ কথা 
প্রমাণ হয় যে শিল্প সৃষ্টিব ক্ষেত্রে কেবল 
মাত্র সাধু সাধই সার্থক শিল্পে জন্মদাতা 
নয়, তার অন্যে প্রয়োজন শুভবুহি ও 
শিল্পবোধেষ একর সমাবেশ । আর এই 
শুভবুদ্ধিও শিল্পবোধেব সমমাত্রায় নমাবেশ 
সম্ভবত বলরাজ সাহনীর নেই বলেই 
তীর প্রথম ছবি গড়পড়তা উর্ধে উঠতে 
পাবেনি | 'লালবস্তীর * আগ্রেপুষ্ঠেই 
এই গড়পডভাযানের স্বাক্ষর; অতনয়ে, 
আলোকচিত্র, আঁবহসঙ্গীতে কোনটাই 
মনে দাগ রাখে না ৷ 


মাদার ইণ্ডিয়া 

সৎ সংকল্পের আব একটি হালেব 
নিদর্শন হলো মেহেবুব প্রোডাকসণ্সেব 
ছবি “মাদাব ইণ্ডিয়া’ | ছবিটির পুয়োজনা- 
পরিচালনাও  মেহেবুব-এবই 1! এবং 
‘মাদাব ইণ্ডিয়া’ দেখলে একথা বুঝতে 
বিলম্বহয় না যে মেহেবুব ছবিটিকে আদর্শ- 
স্থানীয় কবতে চেয়েছিলেন কেবল পয়সা 
উপার্জনেব ফিকিরেই আলোচ- ছৰি 
নির্খাণে হাত দেলনি | 

“মাদাব ইণ্ডিয়া! ' সংক্ষেপে চাষ-ব সঙ্গে 
মাঁচীর যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাবই আলেখ্য | 
একটি চাষী পরিবারের ঘ্রীবনেব কাহিনীর 
মাধ্যমেই মূল বক্তব্য ছবিতে আলী হ য়েছে। 
চাষীর ঘরের মেয়ে বাধা (নার্গিস ) বিশে 
হ'য়ে হ’লো চাষী গৃহিণী । নদুন বৌ 
এসেই বুঝলো পতিবারেন অবস্থা, বুঝলো 
গৃহস্বের জমিব বেশিরভাগই বাঁধা পড়ে 
আছে গ্রামেব বেণের কাছে | সে খুলে 
দিলো তার গরনা-পত্র, বলল জঙ্গি হ'লে 
ভার সবই হবে 1 অতঃপর শ্বাবী- শ্রী 
পবিশ্বয কবে, সাধারণ খাওযা পবায় দিন 


চলে ; বৎ্সরাত্তে অমানুষিক পবশ্মের 
ফসলের তিনভাগ নিয়মিত দিয়ে মেতে হয় 
| পাওনাদাবকে | কিন্তু তাতেও আলল খণ 


"| তাৎপর্যহয় কবার জন্যেই সংস্থাপন কবতে 


নেয় 1 বেণিযা তাব হিসেবের খাতাম্ম 
কি সব আকিঝঁকি কাটে এঁবং নিবক্ষর 
চাষী টিপ সই তাতে নিয়ে নেয়। 
আসল ধ্বণ অক্ষত থাকে | 

তবু রাধাদের জীবনে সুখ ছিলো, 
কেননা ছিলো পরিস্পবিক পরেযে ও 
সহযোগিতা | সময়ে এলো তিনটি 
সম্তানও | তারা যেন আবো পূর্ণ কবলো 
জীবন | 

তখন স্বামী-স্বীতে আরো বন্ধপরিকব 
হ'লোকেণ শুধবে ব'লে, পাথর ও জঙ্গলে 
ভবা নিজেদের সামান্য মি তারা স্ব-হস্তে 
সাফ ক'বতে লাগলো | দুর্ঘটনা ঘটলো 
সেখানেই, একটি বলদ ম'রলো প্রচণশষে 
এবং তারপবেই ঘটনাচক্রে গেলো স্বামীর 
দুই হাতও । যে হাত দুটিই ছিলো তার 
পৃন্ি, ভাব একমাত্র সম্বল । শেষ পর্যন্ত 
অকর্মণ্য অবস্থায় বসে ব'সে সংসারের 
দূরবস্থা দেখতে না পেবে রাধার শ্বাসী 
একদিন অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করলো ! 

অতঃপব তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে, 
বাধাব একাকী সংগ্রাম । একটি মারা 
গেলো শিশু অবস্থাতেই আর দুটিকে 
রাধা বাচিয়ে বাধলো; বড়টিব বিয়ে, দিয়ে 8 সাথ মাথ৷ নেতৃবৃন্দ কোব বেঁধে 
বৌ আললো, আষ ছোটোটিকে £ উঠে পড়ে লেগেছেন, তাই খববটা 
গ্রামেব একটি মেয়ের মর্ধাদা বিশেষ কাৰও ম্জবে পড়েনি | 
রক্ষা কবাব অ্রন্যে নিজেব হাতে গুলি 
ক'রে মেবে ফেললো ] তাবপব সে 
মৃতকজ্প, বৃদ্ধা কানে শোনে না, চোখে 
দেখে না, স্বানু হয়ে বসে থাকে 






সম্পৃতি একখানি দৈনিক সংবাদ 
পত্রে পড়লাম, কলিকাতার চিড়িবা- 
খানার এক কর্তা বলেছেন: পশু" 
পাখীবা বনের থেকে খাঁচাতেই থাকে 
ভাল |] কারণ খাচাতে নিরাপত্তা 
বেশি ৷ 

পড়েই যনে হল এই কর্তাবাবুটি 
নিশ্চয়ই গৌড়ানন্দেব সাক্ষাৎ ভায়বা 
তাই হবেন । নতুবা এহেন যৌলিক 
এবং বিজ্ঞ উক্তি যে সে লোকে সম্তবে 
না। গুহিণীকে ছিজ্ঞাসা করতেই 
বললেন, হতে পারে, চিড়িয়াখানায় 
ভোমাদের আত্মীয় স্বজন তো বড় 
কষ নেই । 

ভাগ্যি সংবাদটি একখানি 
ইংরাজী কাগজে বেবিয়েছে এবং 
ডবল ভাগ্যি এই যে দেশ থেকে 
বর্তমানে ইংরাজী ভাড়াবার জন্য 


দাওয়ায় |. ও 

খুব সংক্ষেপে প্রায় ঘোলো হাজার বর কর্ডীবাবুর ওউক্তি যে 
ফুট ছবির গল্পাংশটুকু এই বকম । বর্ণে বর্ণে সভ্য তা আমি আমার 
গৃহত্যাগের পূর্বে পস্ত, গল্পাংশেররীধুনিও & আপনারা বোধ হয় জানেন. না 


বিশেষ আলগ! হয়নি, খণ্ড-বণ্ড পবিস্থিতি 


পিতামহ ব্হ্বাব অভিশাপে আমাকে 
গুলিও মোটামুটি বাবাবাহিকভাবে 


এক জন্ম পক্ষীর্ূপে কাটাতে হয়েছে। 


এগিয়ে এসেছে | এই ধারাবাহিকতা € ভোতাপাথী। এই যে এক্ষণে আপনাবা 
বজায় থেকেছে কেবল বাক্যে নয়, চিত্র- ঠ আমাৰ বিজ্ঞতা, আমার -বাগ্রীতা, 
গলির পারস্পরিক ভাবগত সংযোজনাযও। $ আমার পণ্তিতিক্ানা দেখে মুগ্ধ হন, 
আসলে এই অংশ পর্যন্ত যনে হয় মেহেবুব $ এসবই সেই তোতা দ্বন্দের 


বিষয় ও আঙ্গিকের উপর আপন কতৃতু 
সাধাবণভাবে অটুট রাখতে পেবেছেন; 
অথাৎ তিনি কেন ঘটনা বিশেষকে চিত্রে 
আনছেন এবং ঘটনা বিশেষ কি উদ্দেশ্য 
সফল ক'রছে, সমগ্র ছবিটিকে কোন দিকে 
বইয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয় মনস্থির রাখতে 
পেরেছেন প্রথমাংশেই। পৃথমাংশেই তিনি, 
যনে হয় ছবি দেখতে দেখতে, সন্তানে 
নির্বাচন ও বর্জন ক'বেছেন; ছোটো-ছোটো 
ঘটনাগুলিকে একটি সামাজিক পরিণতিকে 


এতিহ্যেরই কল্যাণে | 

বস্তুত এককালে ভোতামিভে 
বিশেধরূপে পোক্ত হয়েছিলাম বলেই 
আন্ত আমি পণ্ডিত নেহকব মত 
সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম হয়েছি । এই 
ভারতরতুটির ন্যায় আমিও পক্ষীবতু 
হয়েছিলাম | তাই তাবই মত আমি 
লেখক সম্মেলনে সাহিত্য বিষয়ে, 
ভাষা সশ্মেলনে ভাষা বিষে, বিজ্ঞান 
সন্বেলনে নিউকুযাব ফিজিকৃষ্‌ 
বিষয়ে, বণিক সভায় বাণিজ্য বিষয়ে, 
সমাজতন্ব, নারী জাতির উনুয়ন, 
দেশীয় সৈনিকেব কর্তব্য, মার্ক- 
স্বাদ, ডেমোক্রেটিক সেণ্ট্রালিজম,- 
ভূদান, সংবাদপত্রের আদর্শ, কুটিব- 
শিল্পের উন্নৃতি, গ্রামোনুয়ন, কাসিকান 
সঙ্গীতের মম, বিশ্বশান্তি, নিবস্তরীকবণ 
ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে অনর্গল 


ফলে সমগ্রভাবে এই 


মেহেবুব অতিরিক্ত আশা! জ্রাগান; ভরসা 
হয় সাবা ছবিব মধ্যে একটা চিত্রময়, 
সামগ্রিক বিন্যাস বা প্যাটার্ন বুঝি বা 


দেখা যাবে। প্রত্যাশা কিন্ত পূর্ণ হয় না। বক্তা দিতে পাবি । 

অতঃপর অসংখ্য ক্ষুদূ, বৃহৎ ঘটনা তোঁতামির একটি বিশেষ 
ঘটতে থাকে প্রায়শই অসংলগুতাবে, € সুবিধা এই যে, এতে মগজ্ব খাটাতে 
আধ্যানেব গতিকে ক্ুহ্ধ কবে । ছবিও € হয়না; জোব দিতে হয় দুই চোয়ালের 
তার চিত্রময়তা ক্রনানুয়ে হারায়।, অনেক 6 মাংসপেশীব উপর! কারণ এ 


পেশীদ্বয়ের কাষকারীতাব উপবই 
তোতানিব উনুতি অবনতি নির্ভর 
কবে । ত্র পেশী দুর্টিব সাবলীল 
সক্কোচন ও প্রসারণেব ফলে ঠোট 
দুটি নানাভাবে আন্দোলিত হয়। 
এবং স্ববধস্তর থেকে স্বতোৎসারিত ধ্বনি 
,আন্দোলিত ওষ যুগলের মধ্য থেকে 
নির্গত হবামাত্রই নান! পুকার কথার 
আকাব ধাবণ করে |] সমস্তটাই 
একটা যাঁকে বলে মেকানিক্যাল 
প্রসেস, তাই 1 ভোতাদিগকে বিষয় 
সম্পর্কে ভাবতে হয়” না, শব্দ 
নির্বাচন সম্পর্কেও কিছুমাত্র চিন্তা 
কবতে হয় ন! ! স্বীয় অভিজ্ঞতাতেই 
দেখেছি, প্রাণপণে শুধু চোয়ালের 


বিক্ষিপ্তএবং পুক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর পর হঠাৎ 
থেকে থেকে পরিচালক মূল কাহিনীব 
মেজাজে পৃত্যাবতন কবেন, তখন আবার 
ক্ষণিকেব জন্যে কিছুটা মানবীয় 
ছুব বাজে, ক্ষণিকের জন্যেই মাত্র, কেননা 
চকিতে তা আবাব অগোছালো, বিচ্ছিনু 
ঘটনাপুষ্লেতলিয়ে যায়। এই তাবে ছবি! 
খন শেষ হয়, তখন সায়, নির্জীব, অবসনু | 
মেহেবুবের মত সৎ প্রচেষ্টাব উদ্যোগীও 
ও প্রবীণ পবিচালকও যে কি পবিমাণ 
অস্বাভাবিক ও হাস্যকর পরিস্বিতিব 
অবতাবপা কবেন, দেখলে বিস্ময় জাগে | 
পলাতক স্বামীকে প্রাণান্তক খোজ 
ক'বে বাঁধা যখন সাশ্ব নয়নে দুই শিশু 
পুত্রের হাত ধ’বে অপ্রকৃতিস্ব অন্তবে 
গৃহে ফিবছে তখন অকস্মাৎ তাকে 
দিয়ে ককণ বাগিণী ধবানো হলো । 
দুই শিশুপুত্র সহ যখন বলদের 
অভাবে বাধা অানুঘিকভাবে' নিজেই 
ক্ষেতে লাঙল টাঘ্‌ছে তখনো তাৰ কণ্ঠে 
গান, সে গানে গরীবের প্রাণের বাণী ! 
অথচ তাঁদের নিঃসন্বল, নিঃসহায় 
অবস্থায প্রতিবেশীদের ক্ষুত্র-বৃহৎ সাহায্য, 
একমাত্র যে সাহায্যে তাবা বাঁচতে 
পাবে, তা দেখানো হলো না! ভাব 
জাযগায় বমেছে অজসু অহেতুক নাচ 
গান, যা কেবল হুবিব কুত্রি্তাই বাড়ায় 


ut 4 


এখন শুধু এইটুকু বলি যে, বনে বনে 


জজ 








ভি? টিঃ ছট, : 


রি 
টিহ টিহ কৰে স্বাধীনভাবে. উড়ে 
আপন খাদ্য আপনি 
সংগ্রহ কখতায ! যেদিন ভুটত খেতাম, 
না হলে উপোস দিতাম ! কাক, 
চিল, বাজ, ফিডেব হাত থেকে 
আত্মরক্ষা কববার অন্ন প্রাণাস্তকব 
পবিশ্বম কবে হত | মাঝে মাঝে, 
লাল লাল ঠোঁটওলা আপ টু ডেট 
ভোতালিদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে, 
কোট শিপও চালাতাম | মনুষ্য- 
জন্মের গ্যাসটিক  আলসাবাটি, 
তোতাজন্মেও সাবে দি । * তাই, 
নিরস্তর যন্ত্রণা শুধু সেই-ই দিত । 
বোধহয় আধখানি প্রন্ম এতাবে 
কেটে থাকবে | ভাবপব একদিন 
ধবা পড়লাম ব্যাধেব হাঁডে। কাঠিতে 
আঠা লাগিয়ে ব্যাবটি একটি ফাদ 
তৈয়াবী কবেছিল | সেই ফাদের 
উপব বসিয়ে রেখেছিল একটি 
পরমাসুলবী তোতানি । বড় বড় 
বিলাতী হোটেলে ' যেষন খুৰসুরৎ 
বিসেপসনিট থাকে, অবিকল 
তেমনটি | তোভানিব সঙ্গে একটু 
ফট্টনষ্ট করব বলে যেই তাষ পাশে 
বসেছি অমনি ফাঁদে পড়লাম । 
ব্যাধ আমাকে, ধবে কিছুদিন 
বুলি ফোটাবাব তালিম দিল। তারপর 











পেশী সঞ্চালন করে গেলেই হাতি. 


“ভাবত গৃহ” | কর্তা্টি বৃদ্ধ । ঘোর 
ধামিক | গিনীটিও তথৈবচ ! বড় 
ছেলোট ব্যবসা দেখে । আয়কৰ 
ফাঁকি দেয় | আসল কারবার সুড়ঙ্গ 
পথে চালায়! কংগ্রেসী এম এল সি। 
ছোট ছেলেটি মোটা মাসোহান্না 
পায। কটব কম্যুনিষ্ট |, কর্তাব 
কনিষ্ট ভাইপোর্টি পএস পি। ভূদান 
আব ললিত কলা এক সাথে চালায়] 
মেয়েটি রক্জাল্পতার চাপে ভোগে। 
ববীন্ত্র সঙ্গীত শেখে 1 বড় বউটি 
শান্তিনিকেতনের ছাত্রী | বিকালে 
পটের বিবিচি সেজে বেরিযে 
দোকানে দোকানে ঘোবে আর 
ড্রয়িংকম সাজাবাব অন্য নানা 
প্যাটার্ণে পর্দা আব কুশনের কাপড় 
কেনে | আর দুপুর শুযে সিনেমা 
পত্রিকা পড়ে । এই বাড়ীটিই আমার 
গুরুগৃহ | এইখানেই আমাব বোবোদয় 
আমার যাবতীয় বুলি এইখানে শেখা | 

কর্তা আমার সুখ শ্বাচ্ছলদযেব 
ক্রটী রাখেন নি । আমার খঁ!চা্টি ছিল 
সোনার । ভার উপরে মিনে কব! । 
আমার খাবার বরাদ্দ ছিল মিহি, 


ছাতু,কাবুলি চানা ৷ দুধ । পায়েস ৷ 
এমন বাদশাহী ববাদ্দ আমার পিভ- 
অন্মেও' জোটেলি | শ্বাধীনভার , 
কালে বর্ধায় কত ভিলেছি | এখন 
হাত eds 


এ 


শে ভি 
বড় ঘা লাগত | আঙাব কট লাষব 
করবার জন্য চাঁকর একদিন 
জামাব ডানা কবে ছেঁটে 
দিল | ব্যসূ, তাবপর আমার সব 
উদ্বেপেব শান্তি | আম কখনও 
চট ফট করিনি । দীড়ে বসে শুধু 
পুচ্ছ নাচিরেছি | 
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[দৰ্প ণেব নিজস্ব পর্যবেক্ষক] 

, ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের 
বিধান অনুসাবে বিবাহ বিচ্ছেদের 
আবেদন কবে যে দরখাস্ত এপর্যন্ত 
আমীপুব ভেলা আদালতে পড়েছে 
ভাব সংখ্যা তিন চান শ'ব কম হবে না। 
আবেদনপত্রগুলি স্বামী এবংক্ী উভয়পক্ষ 
থেকেই দাখিল ' করা হযেছে; তবে 


, আবেদনকাবিণীদের সংখ্যা বেশী বলে 


জানা যায় ৷ অন্যান্য জেলা আদালতেও 
এব কিছু.কিছু আবেদনপত্র যে না পাওয়া 
গেছে এমন “নয, তবে আলীপৃব জেলা 
আদালতেব তুলনাষ সেসংখ্যা অনেক কম | 
এথেকে এটা অবশ্যই, অনুমান কবা 
স্বাভাবিক যে, শিল্পাঞ্চলের পবিবেশে 
খুব বেশী ৷ 

আবেদনপন্রগুলিতে স্বামী অথবা 
পতী সংসুবত্যাগেব অনুকূলে নালা 
কারণ ও যুক্তি দেখান হ'য়েছে। অনেক 
ক্ষেত্রে ব্যভিচার অত্যাচার, সন্দেহ, 
সতীনেৰ অবস্থিতি, এমন কি পাবিবারিক 
সংস্কাব অবমাননার অভিযোগ করা 
হ’য়েছে | আবেদনপত্রগুলি দেখে অবশ্য 
জোব কবে এবকষ কোন উপসংহারে 
পৌছান যায় না যে প্লেগুলি কেবলমাত্র 
অভিজাত অথবা ধনী* অথবা মধ্যবিত্ত 
পবিবাব থেকে এসেছে; বস্ততপক্ষে 
গুলি এ তিনশ্রেণীর পরিবাব থেকেই 
এসেছে ।' 

মূল আইনটিতে জেলা বিচাবকদের 
বিচ্ছেদেব আদেশ দেবার আগে আপোষেব 
জন্য চেষ্টা করবাব নির্দেশও আছে] যে 
কটা ক্ষেত্রে আপো্চহ/য়েছে,তা এভাবেই 
হযেছে । 

একটি ক্ষেত্রে এক তকণী স্ত্রী স্বামীব 


' অনপস্থিভিতে ননদেব হাতে লাঞ্িতা 


হন| 'এবপব তিনি তীর দুটি শিশু সন্তান 
নিয়ে বিকসাষ কবে বাপেব বাড়ী হাটা 
দেন,! আদালতে স্বামী এই বলে বিবাহ- 
বিচ্ছেদেব আবেদন জানান যে, স্ত্রী স্বামী- 
গৃহ ত্যাগ ক'রে তীব পাবিবারিক মর্যাদা 
ক্ষণ ক’বেছে 1 আদালভের চেষ্টায় 
শেষপর্যস্ত এব একটা মিটনাটি হ’যে-যাষ | 

স্বামীর অন্য নাবীব পুতি আকর্ষণ 
ও হৃদয়ারেগেব খবর পেষে অনেক শ্রী 
নিজেকে ম্বামীপ্রেমবঞ্চিতা মনে কবেন 
এবং এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বামী 
বঞ্চিতা শ্রী বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন 
জানিযে থাকেন ] তবে এ ধরণেব-কেস্‌ 
বেশীবভাগ সময়ই আদালতেব মধ্যস্থতায় 
মিটযাট হ'ষে বায় | 

এবকষ একটা ঘটনাব এখানে উল্লেখ 
কবা যেতে পাব্যে-এক যুবক এক বিধবা 
কন্যাব প্রেমে পড়ে | কোন কাবণে 
বিধবাব সঙ্গে বিবাহ দিতে ফুবকের পিতা 
বাজী হন'লা এবং এব বদলে অন্য একটি 
সুখী বালিকাব সঙ্গে ছেলেব বিবাহ দেন! 


“ বিবাহের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই 


সত্ব মনে শল্দেহ ভাগে । ক্রমশঃ এটা 
ভাব কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠতে 
থাকে যে প্রথম প্রেষ স্বামীর চিত্ত জুড়ে 
বয়েছে ৷ স্ত্রী বিবাহ-বিচেছদেৰ 
আবেদন কবেন-কাবণ তাঁকে নাকি এঘন্য 
অপরিসীম লাঞ্ছনা সইতে হয় | 
বেখানে প্রেষেব সম্পর্ক সেখানে 
সলেহ ও অবিশ্বাসের অবকাশও বেশী 1 
সুতবাং স্বামী-স্বীর মধ্যে সন্দেহ যোটেই 
অস্বাভাবিক কিছ ঘটনা নয় | কিন্ত স্ত্রী 
যখন অফিসে কাজ করেন অথবা স্বামী 
অফিসে কাজ ককেন এবং স্ত্রী বাড়ীতে 
‘একা’ থাকেন ' তখন সলেহ মানাম্বক 
হ’য়ে ওঠে | এ কারণে বহু বিচেছদেব 
আবেদন আদালতে পেশ কব! হ'য়েছে। 
হিদ্দু'বিবাহ আইন অনুসারে শ্বানী 
অথবাস্রী নিয়োক্ত যেকোন ক্ষেত্রে বিবাহ- 
বিচেছদেব আবেদন কবতে পাবেন £__ 
(১) উভবের মধ্যে যদি কেউ ব্যভিচারে 
রভ থারেন, (২) ধর্যান্তর দ্বাব! তিনু 
ধর্ম গ্রহণ করেন, (৩) অবিচ্ছিনুভাবে 
দুই "বা তিন বৎসর দুরারোগয মস্তিঘক- 


. বিকৃতিতে ভোপেন,, (৪) দুবাবোগ্য 


কু্টর্যাধিতে আক্রান্ত হন, (৫) সংক্রামক 


" যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হন, (৬) 


সন্যাস অবলম্বন কবিয়া থাকেন, 


(৭) সাত" বৎসর বা ততোধিককাল 
জীবিত আছেন কিনা বা জানা না যায়! 


হিন্দু বব স্থান বিবাহ বি 
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দের 


শি 2 


হিড়িক 


স্বামী ও স্ত্রী উঁয়গ্ক্ণ হইতে একমাত্র 
ম্বানীগুর আদানতেই তিন হইতে চারিশত 
দরখান্ত গেশের সংবাদ . 


দুই বা ততোধিক বৎসরের মধ্যে সহবাসে 
বিবত থাকেন ও (৯) ভিকী জাবী হবাব 
পর দুই বা ততোধিক বৎসবেব মধ্যে 
দাম্পত্য অবিকাব মান্য না কবে থাকেন । 


এ ছাড়া, স্ত্রী নিয়োক্ত করটি কাবণেও 


বিবাহ বিচেছদেব আবেদন করতে পাবেনঃ- |. 


(১) আইন বলবৎ হবাব আগে বদি স্বামী 
আর একার্ট বিবাহ কবে থাকেন অথবা 
আবেদনকাৰ্রিপীব বিবাহকালে আইন 
বলব হবাব আগে বিবাহিত অন্য কোন 
শ্রী বেঁচে থাকেন (উভয় স্বলেই উভয় 
স্ব বেঁচে থাকা চাই), (২) বিবাহে 
পৰব স্বামী যদি বলাথিকাব, অস্বাভাবিকভাবে 


সঙ্গম করাব অথবা পাশবিকতাব দোষে: 


দোষী হন, । 


হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হবাব আগে 
পৰ্যস্ত হিন্দু বিবাহ পবিত্র ও অবিচ্ছিনু বলে 


রক রেক প্রোগ্রামের গলদে 


ভেটখ।ট শিষ্প প্রতিষ্ঠানে অসুবিধ। 
“কযলা নেই”, “কয়লা নেই’, বলে আবার রব. উঠেছে। এবারকার 
আওয়াজ কিন্ত কলকাতাবাসীদের তরফ থেকে আসেনি । 
তুলেছেন ছোটখাট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও চালের কলের 


মালিকেরা | ৃ 
কিন্ত মাঝে মাঝে এই কয়লার 
অভাব হব কেন? খোঁজ নিয়ে জানা গেল 
যে আঁষাদেব কষলাব উৎ্পাদনও কষেনি 
বা বেলওযে কতৃপক্ষ ওধাগনেব সংখ্যাও 
কমিয়ে দেন লি । 
তবে এ অভাব রেন ? আর এবজন্য 
দায়ীই বা কাবা? কোল কণ্ট্রোলারের 
ম্মফিসে দুইজন অফিসাব আছেন, যীঁবা 
ওয়াগন' বণ্টন কবাব জন্য মুখ্যত দায়ী। 
দূখেব বিষষ এই দুই ষহাশষ 
ব্যক্তিকে কেশ্র কবে গড়ে উঠেছে 
একটী  “মিডিব্ম্যান' এব গ্রুপ, 
যীবা এই ওয়াগন বপ্টনেব সুযোগ 
সুবিধাগুলো সা কবে তোগ 
কর্চ্ছেন 1 
নাম-কা-আহ্তে একটী “কোল 
এলট্ষেপ্ট এড্ভাইসারি কসিটি' আছে । 
কিন্তু কাব জন্য ক'খানা ওযাগন বণ্টন 
কবা হচ্ছে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবাব 
কোন ক্ষমতাই ভীদেব নেই । 
. ডেপুটি কোল কণ্ট্রোলারই (বণ্টন) 
এই ওয়াপন বণ্টনের ব্যাপারে সবেসর্বা । 


ক এই দুই মহাশয ব্যক্তিই 
নাকি গ্রত দশ বৎসব ধবে ওয়াগন বণ্টনের 
ব্যাপারে জড়িত আছেন | এ সমস্ত 
গুকভৃপূর্ণ পদে একনাগাড়ে একই 
অফিসাবকে বাখাব ফলে ধীবে ধীবে 
একটা 'ভেষ্টেছ ইনটারেষ্ট' গড়ে উঠে । 

“বুক বেক প্রো” নামে কিছুদিন 
আগে যে ওয়াগন বণ্টনের' ব্যবস্থ। করা 
হ’য়েছে তার পুবোপুরি সুযোগ সুবিধা 
পাচ্ছেন গাঁট রুযেক বড় বড় কয়লাব 
খনির মালিক ও তাঁদেব এদেণ্টরা | 

এই স্কীমটী চালু করা হয় মুখ্যত 
-সবকাবী বৃহৎ বৃহৎ কলকাবখানা ও 
জনসাধারণের অত্যাবশ্যক বেসবকারী 
শিল্প কয়লাব চাহিন্দা 
ফেটাবার জন্য | 

রক রেক প্রোগ্রাম 

‘বুক রেক' প্রোগ্রামেব মানে হচ্ছে 
যে একসাথে ৫০ থেকে ৭৫ খানি 
গয়াপন কোন রেলওয়ে ইয়ার্ড থেকে 
কয়লা বোঝাই কবে এমন এ্রকস্থানে 
পাঠানো হবে, যেখানে একজাতীয় 
কতগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে! 


এতে বলা হযেছে যে এব সুযোগ 
পানির ররর) এরর ররর m 








গণ্য হোত 1 হিন্দুব সাঙাজিক জীবনে 
বিরাট ও ম্দূবপূসাবী পবিবর্ভনেব 
সম্ভাবনাময় এ আইনেব পরিপক্ষিতে 
হিন্দুব পাবিবাবিক জীবন কৃতটা 
জটিল হয়ে উঠৃছে তাৰ একটা চিত্র এ 
আবেদনগুলো থেকে পাওয়া বায় 

এ আইনে কেবল বিবাহ বিচেছদের 


অধিকাৰ স্বীকৃত হয় নি, এতে আবওদুটো . 


গুরুতপূর্ণ বিষষ সমাবিষ্ট হয়েছে(১) 
৷ অসবর্ণ বিবাহ ও (২) এক ভাৰ্যা বা এক 
স্বামী পরিগ্রহ | হিন্দু সমা্জ-্ীবনের 
উপব এ আইনের প্রৃতিক্কিযাব হিসেব- 
নিকেশেব সময় হয়ত এখনও আসে নি, 
তবু একথা বলা যায় যে, এ আইনের ফলে 
কোন কোন ক্ষেত্রে পাধিবারিক জীবনে 
কলহের পথ প্রশস্ত হলেও সামগ্রিকভাবে 
‘সামাদিক-অন্যায়’- এব পরিধিকে ক্রমশঃ 
যে সীমিত .কবছে এতে সন্দেহ নেই | 


আওয়াজ 


কিন্ত খুচবো খদ্দেব বা ছোটখাটো 
শিল্পের মালিকেবা অনেকেই একেবাবে 
৬৫খানা ওযাগনেব জন্য টাকা চালতে 
পাবেন না । অতএব অবস্থা দাড়িষেছে 


, এই যে ১০০ খানা ওয়াগনের ভেতর 


৯০ খানাই চলে যাচ্ছে “বুক বেক” 
প্রোপ্রাসেব ভেতরে | 

ওয়াগনের স্বাভাবিক বণ্টন 
প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে এবং স্পেশাল 
ওয়াগনের যে ব্যবস্থা আছে তার 
নিয়মকানুন এতই কঠিন করা 


সুতরাং হোটখাটো ব্যবসা পৃতিষ্ঠান, 
যাদের কয়লার পৃষোজ্রন, তীরা' যাথায় 
হাত দিয়ে পড়েছে 1 শুধু তাঁবাই বা 
কেন? মাঝারি কয়লার খনির মালিকদেব 
অবশ্বাওখুবশোচনীয়। কেননা তাঁদেব কানু 
থেকেযাঁবা কয়লা কেনেন, তীরা একাতীয় 
কয়লার খনিব মালিকদের থেকে “বুক 
রেক্‌” প্রোগ্রাসেব সুযোগ. বা স্থবিধা 
পাননা | এবং এই ক্রেতারা নিজেব 
ওয়াগনেব জন্য লগ্মী কবা টাকা বদলী 
কবে নেন তীদেব “নামে যাঁরা ‘বুক বেক’, 
প্রোগ্রামের মারকৎ নিয়ষিততাবে কবলা 
যুপিযে যেতে পারেন | 

এভাবে বদল হওযার ফলে প্রা 
২৪০টি ছোট এবং মাঝারি কয়লার খনি 
আজ আধিক বিপর্যযেষ সন্মুখীন | 

গোটা কয়েক বুক রেক’ প্রোপ্রানের 
সুচি পবীক্ষ। করলে দেখা যাবে যে একই 
ক্রেতা বার বাব অনেক করলা পেয়ে 
ষাচ্ছেন- এমন কি.প্রুয়োজজনের অতিরিক্তও 
অথচ ধাব বিশেষ প্রযোজ্জন তিনি পাচ্ছেন 
না কিছুই ৷ 

বহরে দু বার করে প্রতি কলিয়ারিব 


ছন্য “সফট .কোক্‌* এর ওয়াগন স্থির | 


করা হয়; কিন্ত কিছুদিন আগে এমন 
ঘটনাও ঘটেছে বে কোটার বাহিবেও 
‘বুক রেক’ প্রোপ্রায় সারফৎ “সফট কোক’ 
চালান দেওয! হয়েছে! এটা কিন্ত নিয়ম 
বিরুদ্ধ | তাহ'লে কি হবে? কি আর, 
হবে ? খাতিরে লোকদের জন্য অনেক 
সময অনেক কিছু করতে হয় | সব 
সময়ই কি নিয়ম মানলে চলে ? লা 
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অঞাগ “সা ফেক্রযারা ১৯৫৮ 





দ্বিতীয় পাচসালা৷ পৰিকল্পনা শেষ 
পর্যন্ত কোথাব এসে দাড়িয়েছে, সে 


সম্বন্ধে আমাদেব কাকরই কিছু সঠিক 
জানা নেই ! 


কিছুদিন আগে জানালো হয়েছিল- 
যে, আমাদের সবতষ্কু খবচা হবে শেষ 
পর্যস্ত ৪,৮০০ কোটি টাকা । এই হিসেবে 
কিন্ত ববা হয়নি, গুটি কয়েক নূতন 
পৰিকল্পনা, যা কার্ধকবী হবে বলে 
ঠিক হযেছে! এ্রগুলোব তেতবে আছে, 
রাশিয়া ও ওয়েষ্ট ছার্সাণির দূইটি কাষেব 
সাহায্যে. ওউষধেব কাবধানা, ইষ্ট 
জার্ধনির সাহায্যে একটি কাঁচা ফিল্স 
তৈবী করবার প্রতিষ্ঠান, এবং বাশিবা 
ও কসেনিযাব সাহায্যে তৈল শোধনা- 
গাবেব প্রতিষ্ঠা হবে শৌহাট এবং 
বাকুণীতে | 

এই নূতন পরিকল্পনাগুলো খুবই 






| প্রয়োজনীয় এবং কার্য কবী হওয়াও 


থেকে সাহায্য পাচ্ছি এই পবিকল্পনা- 
গুলোব জন্য] , . 


কিন্তু এ সমস্ত পবিকজ্পনাগুলো৷ 
রূপাধিত করতে হলে যে মোট টাকাব 
দবকাব হবে, ভাব অর্ধেক কিন্ত আমাদের 
নিজেদেবই বহন কবতে হবে | কিন্ত 
এ টাকা আসবে কোথেকে ? 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দূই 
বছবই আমবা খবচা কবে ফেলেছি 
প্রায় ১,৫১৫ কোটি টাকা । এর ভেতর 
: ৫৫0 কোট টাকা এসেছে অতিবিক্ত 
নোট ছাপিয়ে | এর ফল হয়েছে 
যুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ! আরও 
ফল হয়েছে যে, আমাদের জঅঙানে! 
ষ্টালিং পায় সবই হয়ে গেছে শেষ, এবং 
ধাৰ নিতে হযেছে ইন্টারন্যাশনাল 
মনিটারী ফাণ্ড থেকে প্রায় ৯২ কোটি 
টাকাব মতো | 


ভবিষ্যতে সুদ্রাস্ফীতি যাতে না হয 
সেদিকে নজর আসাদের বাখতেই হবে । 
তা কবতে হলে নূতন করে নোট 
ছাপানো কমাতে হবে; এবং তা 
“যদি করতে হয়, তবে ভবিষ্যতে টাকা ॥ 
আসবে কোথা থেকে ? ঘুবে ফিষে সেই 
প্রশুটাই আসছে । | 


আমাদের বর্তমান সবকাবের পক্ষে. 
কার্যকবী করা সম্ভব হয়ে উঠবেনা । 


এই সরকাবেব টাকা পেতে হলে 
তিনটি পন্থা আছে 1 যথা প্রভ্যক্ষ 
এবং পবোক্ষতাবে নূতন কর বৃদ্ধি, 
স্মল সেভিং বাড়ানো এবং অবাস্তর 
সরকারী ব্যয সক্ষোচন | 

পবোক্ষভাবে হয়তো কাষ্টম এবং 
একসাইছু ডিউটি মারফৎ কিছু টাকা 
পাওয়া যেতে পারে, কিন্ত সেটাব পরিমাণই 
বা হবে ? 
ট্যাক্স বুদ্ধি কবাব পবিসর বর্তমানে 
সীমাবদ্ধ বলেই মনেহয়; কেননা, আমাদের 
বতমান সবকাব বড় লোকদের চটাতে 
নারাজ | এর প্রমাণ পেতে হলে খুব 
বেশী দূৰ যেতে হয়না; কেবল ওয়েল্থ - 
এবং এক্সপেত্ডিচার ট্যাক্স চালু করাব 
জন্য যে আইন কবা হযেছে সেট! যদি, 





আমবা মনে রাখি। এ ট্যাক্স দূটি আদায় 
কবাব ভডন্য যে.আইন কব! হয়েছে 
তাতে বিশেষ কিছু সবকাবী তহবিলে 
“আসবে বলে মনে হয লা। 

পতবছর ‘স্মল সেভিংস্‌ 'এর মারফৎ 
৬২ কোট টাকার বেশী পাওয়া 
যাযনি | যদিও ধরা হয়েছিল যেঞএর 
থেকে আসবে ১০০ কোটি টাকা। এবছর ' 
এপর্যন্ত বোধহয় ৩৫ কোটি টাকার 
বেশী আদায় হয়নি | 


সবকারী খরচা কমানোও বোধহয় 
নানা কাবণে খুব একটা বেশী পরিসাণে 
হয়ে উঠবেন! ।- সামবিক বাহিনীব 


| নিজ গা চান গরিকণ্গমায় 





কিন্তু ডিরেক্ট, 








গশ্চিমবনগ 


[ দর্পণের অর্থনীতিক'পর্ধালোচক ] 


কষ হতে পাবে | কিন্ত স্ষে সঙ্গে এ 
কথাঁও, আষাদেব মনে প্বাথতে হবে 
যে “কেন্দ্রীয় পে কমিশন’ এখন পর্যস্ত তাব 


পুবোপুরী বিপো্ট দেষনি। * কিন্তু ' 


তন্তবর্তাঁক লীন” বিপোর্ট অনুযাষী 
সৰকারী কর্ধচাবীদেব জন্য সংারেব 
অতিবিক্ত দবকার হবে ১২ কোটি টাকা ! 

যে ৪,৮০০ কোটি টাকা খরচা 
করা হবে বলে বলা হযেছিল, তাবমধ্যে 
যাইনিং ও বৃহৎ শিল্পেব অন্য ধরা 
হয়েছিল ৬৯০ কোটি টাকা | কিন্ত 
এতদিনে সে হিসেবও বেড়ে গেছে । 


এখন দেখা যাচ্ছেষে “হার্ড কোব” কল্পনা” £ 


গুলি বকপায্নিত কববাব জন্যই লেগে 
বাবে ৭৫০ কোটী টাকার ওপর | তাৰ 
“উপর রয়েছে নূতন” পধিকম্পনা প্রহণ 
করবাব জন্য খবচা । 

সুতবাং এব অবশ্যন্তাবী ফল দাড়াবে 
যে ছোট ছোট সেচ ও বিদ্যুৎ পবিকল্পনা 
পড়বে বাদ | এবং ব্যাহত হবে সামাজিক 
উনুষন স্কিমগুলো ) 

এই কাটস্থাট করবাব পব দ্বিতীষ 
পাঁচসালা পৰিকল্পনা কি বপ নিচ্ছে 
তা জানবার ভরন্য দেশবাসী স্বভাবতই 
খুব উৎসুক | 


পঃ বঙ্গের বরাদ্দ হস 

কিছুদিন আগে একটা খবব 
বেবিয়েছিল যে পশ্চিম বাঙ্গলায ১৯৫৮- 
৫৯ সালে উনুরন করার জন্য যে টাকা 
ববাদ্দ করা হয়েছিল তা নাকি প্রায় 
শতকবা ৫০ ভাগ কমিযে দেওয়া হবে | * 

পশ্চিম বাঙ্গলাব ছোট ছোট 
পবিকম্পনাগুলো বাদ দিলে পৰে 
যে বৃহৎ পরিকল্পনাগুলো নেওয়া হবে 
বলে ঠিক, কবা হয়েছিল, তার ভেঙব 
নাম করা যেতে পাবে, “কংগবতী 
রিজার্ভয়ের” প্রোজেক্ট, জলঢাকা হাইডেল 
প্রোজেক্ট, তিনটি সুতোর কল ও. দুর্গাপুর 
প্রোজেক্ট ! একমাত্র দুর্গাপুব প্রোঘেন্টের 
ভেতব ইম্পাতেব কাঁবখানা ও কোক্‌ 
ওতেন্‌ প্যান্টের কার থানিকটা অগ্রসব 
হচ্ছে বলে ছানা গেছে | 

কংসবতী বিজ্ার্ভয়েবএব সুখ্য- 
উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঁকুড়া ও জেদিনীপুরেব 
বন্যা প্রতিবোধ ও সেচেব ছ্বন্য জল- 
সবববাহ | এব অন্য পশ্চিমবঙ্গের 
পরিকজ্পনাতে বরা হযেছিল হ৫কোর্টি 
৩৬ লক্ষ টাকা । 

ভুটান বর্ডারের বিশগুখোলার কাছে 
জলচাকা নদীকে ২৫০ ফিট লম্বা ব্যারেজ 


দিয়ে বাধবাব কথা আছে । এখান থেকে Ml 


ঝালুংএর কাছে জল নিয়ে একটি বিদ্যুৎ 
কেন্দ্র খোৌলাব কথা? উত্তর বঙ্গে চা" 
বাগানগুলোর বিদ্যুতের চাহিদা এ 
কেন্দ্র নাকি যেটাতে পারবে | 

পশ্চিমবঙ্গে ভীতশিছপ বেশ 
নামকরা | কিন্ত এদেব সুতো আসে 
বেশীর ভাগই বাইরে থেকে | কিন্ত 
এদেব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াব জন্য তিনাটি 
জুতোর কল নাকি প্রতিষ্ঠা কৰা হবে । 
দু'টি হবে কল্যাণীতে এবং একটী হবে 
বাপাধাটে | 


পঃ বঙ্গের মোট ব্যয় 


এসমস্ত বৃহৎ পবিকল্পলা ছাড়াও . ' 


আরও অনেক ছোট ছোট স্কীষের ব্যবস্থা 
আছে .আমাদেব পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের 
ব্যাপারে-। সর্বসাকুল্যে ছিতীষ পাচসালা 
পরিকল্পনায় খবচা কবার, কথা হচ্ছে 
১৫৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা | 


কিন্ত কাটন্াট করার পর এ পর্ব 


খা 


£ 
Ly 


কল্পনাব ক্মপ বাঙ্গলা দেশে শেষ পৰন্ত 1. 


কি এসে দাঁড়াচ্ছে সে সম্বন্ধে ' বাজেট 
আলোচনার লমষ পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃপক্ষ 
কিছুটা আলোকিসম্পাত করবেন আশা * 


রথ 


21 নো 


2 ১৯৫৮ 


সদর্গণ কা, 





খেলা দেখতেন । একালের 
আমরা সে সব ছোটখাটো! খেলায় 
আরাম পাইনে | বরং বলি! 











হাতাহাতিতে অংশ গ্রহণ আমাদের পক্ষে 
সম্ভব ন! হলেও, খোল করতালে কেতনের 
তোলা, অথবা বাইরেদীাড়িযে ধেই ধেই 
লাফাতে আমরা পাঁরি। যেহেন্তু এধবণেব 
মাথা গলানো আমাদেৰ স্বভাব, অথবা 
বলা যায না গলালে এখানেব আসর জমে 
না] 


আমি রাশিযাব একনম্বর, দূ'নম্বব, 
ম্পুটুনিক অথবা আমেবিকাব ১৯৫৮*ব 
আলৃফার কথা বলতে বসিনি, আমি বলছি 
স্যার এডম্ড হিলাবী, ও ডা: ভিভিয়ান 
ফকসেব কথা । এই দুই মুবগীর লড়াই- 
এব কথা বলার আগে কিছু গোড়ার কথা 
বলে নেই। 


' প্রবাদ আছে বাষে ছুলেই আঠাবো ঘা । 
এক ঘাইই যেখানে কুযারীব মত শুর 
মহাদেশের কুমাবীতু নষ্ট” হবাব পক্ষে 
যথেষ্ট সেখানে, এ পর্যন্ত জানা গেছে নয় 
দশটি আাতি চল্লিশটি বহির্ধাটি স্থাপন 
করেছে। ঠাণ্ডা লড়াই ঠাণ্ডা মহাদেশ পর্যস্ত 
ভাব সীম! বাড়িযে নিযেছে এ খবর বান্দর 
নীতিবসিকদের কাছে আবো বৈচিত্র্যের 
নবতষ উপচৌকন । নতুন চাটনি! দক্ষিণ 
মেকৰ চমকপ্রদ খবর নিত্য-নৈমিত্তিক 
দ সংবাদপত্রের শৌভনতা বাড়ালে খুশী 
হবেন তীরাই | 


১৯৫৫ সালে প্যারিসের সম্মিলিত 
রার্টপুজের এক বৈঠকে 
স্থির হয়। ১৯৫৮ সালের 
শেষ পর্যন্ত মোট আঠারো? 
মাস আন্তর্জাতিক ভুজ্যোতি- 
ধিক বৎসর হিসাবে প্রতি- 

পালিত হৱে ৷ এই সময়ে 
রাষ্টরগোর্ঠী-সম্মিলিত ভাৱে 
দক্ষিণ মেরুতে. খনিজ 
আরব্য অনুসন্তাল এবৎ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে 
যাবে! এহ সিদ্ধান্ত নেবার 
পর থেকেহরাশিয়া,আমে- 
ৰিক, বৃটেন, ফ্রান্স, অন্তরে 
লিয়া, নির্ডজিল্যাও,- চিলি, 
ও দক্ষিণ আফ্রিকা হঁত্যাদি 
রার্্ট্রের এহঁপড়িমরি উদ্যম! 
তারা শুধু ঘশটি স্থাপন 

*  মেরুজয়ের অভিযান পরি- 
চালনাতেও এদের কতিতৃ 

| স্বীকৃত | হঁতিমধ্যে ঘশাটি 








ফুক্সের প্রতিদ্ধন্ছিতার বিচিত্র কাহিনী 


' বিদ্তর কথা কাটাকাটি হয়ে 


গেছে, অবশ্য আনুপাতিক 
হারে স্বল্পোত্তেজক ৷ 


যাবা স্থলপথে অভিযান পৰিচালন! 
| করছে এদেব মধ্যে কমনওয়েলথ অভিযাত্রী 
দল অন্যতম ! এদলে যোগ দিয়েছে 
বৃটেন, অষ্টরেলিযা, নিউনল্রিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ 
আফ্রিক। | আমেবিকানরা স্থলপথেব 
চাইতে আকাশপথে কুশলতা প্রমাণ করেছে 
বেশী । বাশিয়ানদের পারদশিতা এখনে! 
পর্যস্ত অনুল্লেখ্য | 


অগ্রবর্তী কমনওয়েলথ অভিযাত্রী 
দল পরিচালনা করছেন ডা: ভিভিয়ান 
ফুকস। স্যার এডষগ্ড হিলারী এই দলেবই 
সাহায্যকাবী সদস্য। তাব কর্তব্য 
অভিযাত্রীদলকে সঠিক ও সহজগস্য পথ 
বাতলে দেয়া | কষনওয়েলথ অভিযাত্রী 
দলেব স্বলপথে দক্ষিণ মেরু অভিষানেব 
পরিকল্পনা রচিত হয় এক বৎসর পূর্বে । 
পবিকল্পনানুযাধী স্থির হয় উপকূল থেকে 
সাত মাইল দুরেব ৭০০ নম্বব ভিপো তরী 
করে হিলারী অন্যান্যদের পুত্যাগষন 
পর্যন্ত অপেক্ষা কববেন, এবং ভা: ফুকসের় 
বৈল্লানিকদের দলবলসহ “হিলাবী ও 
অন্যান্যরা একযোগে তুষার মহাদেশ 
অতিক্রয় কববেন ৷ পরিকল্পনায় সম্মত 
,হয়ে ভা: ফুকস ও হিলারী স্ব স্ব দলবল 
সহ দু'দিক থেকে যাত্রা সুরু করেন | 

রুট 

হিলারীর মত পরিবর্তন 

ম্যাকমার্ডো খাড়ি থেকে যাত্রা করাব 
সময় হিলাবীর মেরুতে পৌছনোব কোন 
উদ্দেশ্যই ছিল না, পথ নির্ণয়ই ছিল তাঁর 
লক্ষ্য। দিন কয়েক পরে হঠাৎখবববেবোল 
হিলারী চলার নেশায় মত পবিবর্তন কবে 
ফুকস ও ভাব দলবলের জন্যে অপেক্ষা 
না কবেই মবিযা হয়ে ছুটে চলেছেন ! 
এই সংবাদ ঘোষিত হবাব সাথে সাথেই 
নিউদ্িল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মি: ন্যাস 
হিলাবীকে এক তাববার্তা প্রেরণ করলেন-- 
“হিলারী থেমোনা |” পযলা জানুযাবীৰ 
পত্রিকায় ছোট একটি খবব বেবোল “নব- 
| বর্ষেব অভিন্ন হিলারীর অপেক্ষায়” 
হিলারী তখন দক্ষিণ মেরুর ১২০ মাইল 
দূবে | নাটকীয় মত পরিবর্তনেব আট 
দিন পবে ওযেলিংটনে সংবাদ' পৌঁছিল, 
হিলাবী দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করেছেন । 
তখনকাৰ খববে প্রকাশ ডা: ফুকস দলবল 
সহ ২০০ মাইল দূবে তুষাব ঝটিকার 
আক্রমণে বিপর্যস্ত ! 

খবরটি দেশ দেশ নদ্দিত কবি মন্দিত 
হলো! অভিনন্দিত হলেন স্যার এডমণ্ড 
হিলাবী । ১৯৫৩ সালের তেনদিং ও 
হিলারীব যুগ্ম প্রচেষ্টার দুর্লভ গৌবব 











দ্বিতীয় কীতি স্বাপনেব জ্মবণীয় সন্মান 
লাভ । শেবপা তেনজিং-এব অভিনন্দন 
পত্রেব ভাষায্-‘FHle has added yet 
another feather to his cap’. 
এ খবব ডা:ফুকসেব কর্ণগোচব হতেই তিনি 
অভিযোগ জানলেন হিলাবীব বিরুদ্ধে 
মারাম্মক বিশ্বাসঘাতকতার | 


চতুর হিলারী সর্ভভঙ্গ করেও স্মবণীষ, 
হলেন, তাঁগ্যদেকীব ববযাল্যে | এসন- 
তক্চর্ততঙ্গের অপরাধ নিশ্চয়ই অমার্জনীয়, 
কিন্ত এ শতাব্দীর ইতিহাসে এমনভর সর্ভ 
ভঙ্গের নজীব অজস্। এ প্রসংগে ১৯৫৩ 
সালেব কথা স্বযবণ করুন? তেনজিং- 
এর গৌবব খর্ব করার যে অপচেষ্টা চলেছিল, 
যার জন্যে তেনক্সিং বলেছিলেন তাঁব 
r=tord ‘Hf পনর (591 আর কু হয়, 





লাভেব দীর্ঘ পাচ বছর পবে হিলারীর * 


. ইত্যাদি | 


তাহলে তিনি সত্য পকাশ কবে দে দন |? 
অবশ্য তেনজিং সে কথা প্রকাশ ক,বননি, 
তবু সঙ্গততাবেই পুশ তোলা যেতে পারে-, 


“হিলাবী সত্যিই কি এভারেষ্টে উঠেছিল’ ? . 


সে কথা আপাতত: থাক । 
| 
পুর্ব প্রসল্গ 
বোনাল্ড এমাণ্ডসনও ক্যাপ্টেন স্কটের 
পৰে স্বলপথে প্রথম অভিযাত্রী 
যিনি দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ কবলেন । 
১৯১২. সালেব ১২ই ছানুষাবী ক্যাপ্টেন 
স্তটেব দক্ষিন সের উপস্থিতিব প্রসংগ 
এখানে. উল্লেখযোগ্য | এই দুঃসাহসী 
অভিযাত্রী লক্ষ্যস্থলে পৌছে দেখলেন 
তিনিই সেকপ্রদেশে প্রথম অভিযাত্রী নন, 
তাঁর আসার একমাস আগে এসেছেন 
বোনাল্ড এমাশুসন, একজন নরওয়েব 
অধিবাসী | স্কট হতাশ হলেন ! 
প্রথম অভিযাত্রীর সন্মান থেকে বঞ্চিত 
স্কট ফিরতি পথে প্রাণ হারালেন তুষার 
ঝাটিকায় ! 


ক্যাপ্টেন স্কটের ' ষেরুপরদেশে 
পৌছতে যে সময় লেগেছিল, হিলারী 
তার চাইতেও বেশী সময় নিয়েছেন, 
কারণ প্রথম দিকে ভার লক্ষ্য ছিল অন্য । 
এছাড়াও ক্যাপ্টেন স্কটের কৃতিতু স্মরণীয় 
কারণ তিনি মোটর বাহিত স্লেজগাড়ীর 
সাহায্যে লক্ষ্যে পৌছুতে অসমর্থ হয়ে, 
পৰে কুকুব ও টাট্টুঘোড়াবাহিত স্লেজ 
গাড়ীব সাহায্যে দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত 
হন অন্যদিকে হিলাবীর ছিল আধুনিক 
সরক্কাষপাতিতে সজ্জিত বরফেব উপব 
দিয়ে ষাওয়াব যত উপযুক্ত ট্রাক্টর, স্লেজ 
ও কুকুর! এবং ফুকসেব পথেব অনুপাতে 
হিলাবীব পথ ছিল অনেক বেশী সহজগস্য। 





সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন 

নি! এর পরদিনই. জানা গেল, 

ডাঃ ফুকসের দলবল দক্ষিণ 

মেরু থেকে দু'শ মাইল নয, ৩৫৭ 

মাইল দূরে আটক হযেছেন ! 

হিলাবী এসময়ে ঠিক করলেন 
(অবশ্য পরিকল্পনা কমিটির চাপে 
পড়ে) ভিনি তীর দলবল সহ ফুকসেব 
দলবলকে উদ্ধাব করতে যাবেন, এবং 
দক্ষিণ মেরুব সঠিক পথ প্রদর্শন কববেন। 
ডাঃ ফুকস, জানালেন, তিনি হিলাবীকে 
এখন আব সাহায্যের কথা বলর্তে পারেন 
না, এবং একথাও জানালেন যে 
নিজেদেৰ পথ নিজেরাই বের-করবেন ! 
কারণ উভয়সন্্ত চুক্তিতঙ্গের পরে 
এ ধরণের সাহায্যে প্রশ্‌ উঠতেই পাবে 
না। 

এ সময়ে লণ্ডন কমিটিব পক্ষ থেকে 
স্যাব জন স্েসোর ডাঃ ফুকসকে জানান 
যে-_-ফুকসেব সিদ্ধান্তই তাঁদের সিদ্ধান্ত 
যেহেভু তিনিই দলের নেতা 1 


। লণ্ডন কমিটির কাছে হিলাবী যে 
তারবার্তী প্রেরণ কবেন ভাঃ 
ফুকসকে অভিযান পরিহারে বাধ্য 
কবার ছন্যে তাতে তিনি জানান- 
'ভিধুষাত্র আপনাদের নির্দেশেব বলেই 
ফুকস নিজেব মুখ রাখতে পারেন | 
ডাঃ ফুকসের সঙ্গে স্কটবেসে যাওয়াব 
জন্যে আমার একক্ষন মেকানিকের 
কুমেরুতে থাকার প্রয়োন্দন বলে 
ফুকস জানিয়েছিলেন | এই স্কট 
বেষৃটি নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী 
সদব কার্যালয় { কিন্ত এসময়ে 
কুষেরুতে অবস্থান দুঃসাধ্য, তাই 
আমার কোন সঙ্গী এ প্রস্তাবে সম্মত 
হয়নি 1, 





মুরগীর 


সবকটি 


চে 


নাই 


চিত্ত সিংহ 





হিলারীর প্রত্যাব্তন 

যা হোক ছষেব গৌরব হিলাবীই 
পেল । জয়গৌববে উল্লাসিত হিলাবীব 
দক্ষিণ মেরুতে পৌছ্‌বাব পব দেবী করাব 


মত ধৈর্য ছিল না 1! তিনি যাবতীয় 
সরন্জাসপাতি ফেলেই ফিরে এলেন 
ম্যাকমার্ডো খাড়িতে 1 যুক্তি হিসেবে 


তিনি জানালেন-_ত্রাৰ , ওয়েসেল 
ট্রান্দপোর্টাটি (মোটব) বিগড়ে গেছে । 
অন্যদিকে ফুকস তখন দলবল সহ 
২০০ যাইল দূবে ৷ দৃবস্ত ঝটিকা, তুষার- 
পাতে তাঁর দলবল বিপদগ্রস্ত | হিলারী 
এ সংবাদ পেয়েও প্রথমে গা করেন নি! 
কুস্তি কাটানোর অন্যে অবকাশ যাপন 
করছিলেন ৭০০ নম্বর ঘাটতে | এ 
সময়ে হিলাবী মাকিণ ধাটি থেকে ফুকসেব 
সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে জানতে 
পাবলেন ওদের দেবী হবার ক্লাবণ 
বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান 
এসমযে মেরু প্রদেশের 
আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা । তাপমাত্রা ৩০ 
থেকে ৩৮ ডিগ্রি হিমান্কের, নীচে | 


হিলাবী আবহাওয়াব অবস্থা 
জানিয়ে ডাঃ ফুকসকে এবাবের সত 
অভিযান পরিহার করে আগামী 
গ্রীশ্নে পুনরায় প্রয়াস চালানোৰ 
পবামর্শ দিলেন | ডাঃ ফুকস সে 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন | তিনি 
জানালেন__“হিলারীর সতর্কবাণীর 





হিলাবী আরো জানান-মাকিণ দলের 
অধিনায়ক কুমেরুতে একটি ধা স্থাপন 
করেছেন | তিনি যে ডাঃ ফুকসকে 
কৃষের হতে বিমানযোগে প্রত্যাবর্তনে 
এবং আগামী নভেম্ববে পুনঃপ্রত্যাগমনে 
সহাযতা কববেন সলেহ নেই ! ফুকসেব 
বিলঘিত অগ্রুগতিব জন্যে শুধু আমাদের 
নয়, উপবন্ত আযেবিকানদেরও আতফেব 


হয়ে গেছে এবং ফুকসের যান- 
বাহনওলোকে যে ভ্র্প শান্তি 
ভোগ করতে হচ্ছে 'তজ্ঞলঃ 


ফুকস যদি স্কটবেস পর্যন্ত ৯২৫০. 


মাইল পথ পদ্ব্রজ্জে অতিক্রম 


তারে দ্রানান--ফুকস্‌ যাতে এই খ্তুতেই 
ছ্কটষেসে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সে 
মর্মে বথাসাধ্য সাহায্য করাই হিলারীর 
প্রাথমিক কর্তব্য হবে। অতএব হিলুরীকে 
আপনাবা একাজে বাধ্য করুন । 


দররিণমের অভিযানকারী এভডম৪ হিলারী ৪ ভিডি যান রি 


কুকের কণ্ঠ গরম 


। এবপবে i ABO ফুকসেব ৩ 
ব্রাহায্যে এগিয়ে যান | দক্ষিণ মেরুতে 
হিলারী ডাঃ ফুকসের দলবলের জন্যে 
অপেক্ষা করতে থাকেন ! ডাঃ ফুকসব 
তীর বৈজ্ঞানিক দলেব এগাব জন সদস্য 
সহ দুর্গম তুঘাব কর্দয, প্রবাহের 
বিপজ্জনক ফাটল, প্রায় অন্ধকাবাচ্ছনু 
অবস্থাব বিরুদ্ধে কঠোব সংগ্রামের পর 
দীর্ঘ ৫৬ দিনে ৯ শতেরও অধিক' মাইল 
অতিক্রম কবে ওয়েভেল' সাগবে 
শ্যাকেলটন ঘাঁটিতে পৌছান ২০শে 
ছানুযাবী সোমবার প্রত্যুষে ১টা চ৮মিঃ 
সময়ে (জি,এম,টি) । স্থলপথে ২১শত 
মাইল কুষেরু মাহদেশ অতিক্রম কবে 
তীদেব বুপ সাগবের তীবের স্কটঘাটি ' 
ম্যাকমার্ডো খাড়িতে পৌছতে আরো 
১২শত মাইল চলতে হবে | 
ক্যাস্টেন স্কটেব শোচনীয় 
অভিযানের ঠিক ৪৬ বৎসর ২দিন এবং 
স্যাব হিলাবী পৌম্ছনোব ১৭দিন পরে 
ভাঃ ভিভিয়ান ফুকস্‌ দক্ষিণ যেকতে 
উপনীত হলেন । 
দাবার চাল 

অবশেষে জানিয়ে রাখি, এ 
মহাদেশেও কূটনৈতিক দাবাব চাল সুরু 
হয়েছে। এবার মুবপীর লড়াই সুরু হবে 
অভিযাত্রীতে আভিযাত্রীতে নয়, রাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রে! এখানেও সন্কট আসনু। 
অধিকাবেব প্রশ্ন নিয়ে হাতাহাতির সময়ও 
ধনিয়ে এল । 


এমহাদেশের প্রতি লোভ পশ্চিমী 
সব বৃহৎ শক্সির। কারণ 
ইউরোপের চেয়ে এমহাদেশ 
আয়তনে অনেক বড় ॥ 
প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ 
আছে বলেসবারই ধাৰণা । 
কয়লা, ইউরেনিয়াম, 
পেট্রোল ও ম্যাঙ্গানিজের 
খনির সন্ধান হঁতিমধেযহঁ 
পাওয়া গেছে । হাজার 
মাইল দীর্ঘ পাহাড়ের পাদ- 
দেশে স্বর্ণ, রেপিঃ, টিন ও তাম্র 
আছে বলেও গবেষকদের 
ধারণা । এই. প্রাকৃতিক 
খুঁশ্ব্যের জনেই এর রাজ- 
নৈতিক গুরুকও আগামী, 
দিনের হৃতিহাসে প্রচুর ৷ সোঁ- 


ভাগ্যের কথা এরই, 
মুরগীর লক়াহ্‌ রোষ্ঠে রা) 
? যার অপর নাম ‘কোচ্ড 


ওয়ার’ সুরু হবার পরেও 
যদি আমার কলম তাজা 
থাকে, শিশুট্টাদ গুলোর 
থেকে কোন অধটন না ঘটে; 
তাহলে মুরগীর লড়াইএর 
দ্বিতীয় পর্যায় লাম দিয়ে 
আর্েকট। প্রবন্ধ স্কশদা- 
সেসুযোগে সাপলাদেরে নিয়ে 
যথারীতি আসর জমানো 


নাই থাক, এ খবরগুলোফে আপুনারা 


"| এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না, কাবণ 


এগুলি আমদের কাছে আজগুবি মনে ' 


হলেও, এসবই এ শতাব্দীব সব চাইতে . 


স্ষচতম সত্য । 
ববং বলি, এসবের বাধ্যমেই এ" 


শতাব্দীর সুরু । এই হল আঞ্চ্ত | 
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বিভাসাগর--মণি বাগচী 
প্রেসিডেন্সি লাইবেরি দাম ৭৭ 1) 
বিস্ভাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ 
বিনয় ঘোষ (বেঙ্গল পাবলিশার্স 
প্রথম খণ্ড৩২ দ্বিতীয় বণ্ড ৭)! 

জীবনী সম্পর্কে অনেক বিধ্যাত 
ব্যক্তিদের বিতৃষ্ণ৷ 'আমরা' জা্নি। 


আত্রাহাম লিংকজন জীবনী পড়তে 
'না। ক্ষাব্রণ'তা মিথ্যা 


এবং আমাদের মনে ভ্রান্ত ধাল্পণা- 


জন্মায় ৷ ধ্যাকারে তস্পষ্টই আপত্তি 
. জানিয়ে গেছেন, জীবনীর মধ্যদিয়ে 
‘Entombed’হওয়াটাভাত্র অনা্ভি- 
প্রেত। তনু.ধ্যাতিমান ব্যাকিদের 
জীবনচিত্রে আমাদের আগ্রহ চির- 
দিনই দুর্মর। বসৃওয়েল না থাকে 
জনসন্‌ এবং তার মুগকে কি করে 
জানতুমূ, বিশেষত আমাদের মত 
সাধালণ পাঠকদের মধন ইতিহাস 
পড়ার ধৈর্ব এবংঅবকাশ নিতান্তই 
কম | | 

ইতিহাস এবং জীবনকে গাঁটছুড়ায় 
বাঁধাই জীবনী সাহিত্যের দুব্বহ কা 
(আমরা এই ' প্রসঙ্গে আত্মজীবনী বাদ. 
দিচ্ছি) | জীবনী্ন নামে শুধু ন্াযক- 
প্রশত্তিতে এখন অনেকেরই অরুচি | 
সম্পর্কে সাধাবপের নিছক কৌতুহলই 


' যে গ্রীবনীব উপজীব্য সোর্ট একটি মনোবম 


হবে | যুগের ইতিহাস থেকে ' নিতান্ত 
সি 


সুখপাঠ্য কাহিনী হতে পারে, জীবনী 
সাহিত্যের সর্যাদা তাকে দেওয়া যাষ 


না। কীতিমানদের ভীবন ধিরে অনেক | 


গালগন্প কিংবদন্তী গড়ে ' ওঠে, যে 


ভাৎপর্ষ হীন. কাহিনীতেই পর্নবসিত 
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EA পণ 
'উৎকেক্র্িক ব্যক্তিত্বকেও বিচ্ছিনু কবে] - র | 
দেখা বায় না| নিজের সম্বন্ধে হাইনের < 
এই স্বীকারোক্তি অত্যন্ত 'মুল্যবান : ৬ 
জগতেব সামগ্রস্য সঙ্গতিতে ফাটল |. 
ধরেছে, কবিহৃদযও সেই আধাতে বিদীর্ণ । 
কিন্ত ও হুকটা মনগড়া হওয়ার | প্রতিভাত : “নবীনচক্র তাঁকে বৃথাই 
বিপদ - উপেক্ষণীয় নয় | পূর্ব- | মানক-ঈশ্বর ও. নরনারায়ণ বলে বলনা 
নিরধারিত স্বকক্পিত প্যাটার্ণের ছাঁচে করেননি! * * প্রণাম মানব-উশ্বর 
জীবনকে মনোমত ঢেলে সাজানোর | ঈশ্ববচন্ত্রকে 1” চরিতকার শবল্সনেই 
দৃষ্টান্ত প্রচুব। যাষিক 'ব্যাধ্যাব সবলী- | যোষণা কবেন- সহাপুরুঘদের জীবনে 
কবণে জীবনেব সমগ্রতা ধরা দেয় না | | অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে । মাইল-স্টোন 
পল্লবিত বর্ণনার মধ্যেই যেটুকু ইতিহাসিক | মধ্যে তিনি “ইতিহাসের গভীবতা? খে 
চেতনার পৰিচয় আছে, হাল আমলের | পান | , ছাত্রজীবনে আবশূলা ভোদ্ধনই , 
অনেক জীবনীতেই সেটা নেই | অনেক | ঈশ্বরচন্দ্র রীবনের সবথেকে 'বিস্মষকর 
সময় ধতিহাসিক তথ্যপবিবেশনের উৎকট | ব্যাপাব’ বলে তীর মনে হয় । শুধু মাত্র 
. উৎসাহেও জীবনী কেবল নিষ্প্রাণ তথ্য | এই মন্তব্যেই নয, এই চরিতকথাঁব 
সংকলন হয়ে দীড়ায়, রক্ত মাংসের মানুষের | আদ্যস্ত কাহিনী বিন্যাসে বিদ্যাসাগবে 


প্রাণের উত্তাপ তাতে থাকে না । দীর্ঘ এতে | জীবনের এই 'দিকটর প্রতিই জীবনী- 





i 
0) 6 


''_- আনন্দ বৰ্ধন -. - 





+ যদ ব্যক্তিত্বের-চিত্র--পোট্রেটই না ফোটে | কারের মোহ সুস্পষ্ট : উনবিংশ শতাব্দীর 
তবে জীবনী পড়ব কিসেৰ আকর্ষণে! সেই সংঘাত-সংঘর্ষের যুগে, যুপপুরুষ 
ও * বিদ্যাসাগর বিদ্যার দন্ত নয়, প্রাণের. 





« 


' আমাদের আকর্ষণীয় বসব. 


: | পু লেখেন_লে সম্পর্কে আসাদের মনে'| সত ৫ 
কোনও প্রশ ভাগে না|, ' . এষনি চিন্তা এবং দায়িত্বহীন উক্তি |: 
রহ চি 


. যে এখনও গল্প হলেও সত্যি জাতীয় 


কোমলতা, অন্তরের সরসতা নিয়েই 
বাঙালির সামনে এসে দীড়িয়েছেন 1”, 
লেখক যদি একখানা খাঁটি 'পরন-' 
| সত্যি, আপত্তি জানাতে পাবতুম না | 
রুচিব ওপর কোর খাটে 'না সবিনয়ে 
স্বীকাব করি | কিন্ত ইতিহাসেব ভেম্জাল 
দিতে গিয়েই তিনি বিপদ বাধিষেছেন। 


'সমাঞ্জপটেই ব্যক্তিস্বকপ পূর্ণ স্থপ 
পায়, আীবন্ত হয়ে ওঠে ণ “সমাজের 
ফ্রেমেই ব্যক্তিব চিত্র সম্পূর্ণ, সার্থক. | 
বটগ্রান্থের শাখাপল্লবেব সমারোহের মূল 
উৎস মাটির গভীবে তাৰ অভ্ভস্‌ শিকড় 
বিস্তারে । ব্যক্তি এবং সমাজেব 'জটল 
চলিষ্ণ সম্পর্কের সঠিক. স্বরূপ নির্যারণেই 
জীবনীকারের 'সাফল্য | যাম্বিক মনোভাব 


এক্ষেত্রে অচল ! আসল কথা, জীবন | 
সম্পর্কে চবিতকাবেব সত্যকাবেব কোনও দু' একটি জায়গা ছাড়া চারশ নব্বই 
জিজ্ঞাসা আছে কিনা" সেই আীবন | পৃষ্ঠার বইটিতে ঘটনার পারম্পর্য .কাল- 


চিহ্নিত নয়! “বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় 
এলেন যে বছ্রে, সেই বছরে বাসমোহনের 
বাহুসমাজ পৃতিষ্ঠা-২সনতারিখহীন , এ 
রকম উক্তি অসংখ্য ! একটি পবিচ্ছেদে 


জিজ্ঞাসার তাগিদেই ব্যভিচৈতন্যের 





তিনি জানান, ঈশ্বরচন্দ্র পলাশীযুদ্ধেব 


তাৎপর্য অনুসন্ধানেই তাঁকে নির্মোহ হতে 
1 তেমষ্ট বছর পরে জন্মেছেন। অপর 








বসুর, “মাইকেল 'যধুসুদূন দত্তের জীবন রা 


১০51 বহে ন দেবার 
ভাৎপ্যই এই লেখক বুঝতে পারেন নি, বিশেষ অনুভব করেন'নি। 
বোঝার চেষ্টাও করেননি, হিন্দু ধর্ম ত্যাগের এ্তিহাসিক মুল্যায়ন লেখকের 
‘পাপ’ কবির কাঁধের ওপর চাপিয়ে | মেঘাজের সঙ্গে খাপ খায়না |. তাই: 
দিয়ে করুণ! প্রকাশ করেছেন যা আতু- | বিদ্যাসাগবেব যুগবৈশিষ্টয আলোচনা, 
প্রসাদেরই নামান্তর মাত্র । করতে গিয়ে তিনি কতকগুলে) শিথিল 
উনবিংশ শতাব্দীব যত আসাদের | অসম্বদ্ধ অসতর্ক উক্তি কবেছেন সারে, 1 
'স্মষেও' জীবনী রচনায়-উৎসাহ্‌ জেগেছে, প্রস্থকাবের মতে, বিদ্যাসাগর যখন জন্ন-' 


নু | কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভক্তির *অন্ধতায় | গ্রহণ করেন “বানাব ইতিহাসে 


আমৃরাও জীবনীর নামে কিংবদস্তী, তখন যুগমন্ধিক্ষণ > এই যুগসঘিক্ষণের 
সিথকেই 'চড়ারতের প্রসাধনে. হা্ির | অর্থ কি ?. সেটা কোন যুগাবসান এবং 
কবছি |, a যুগোদরের মধ্যবর্তী কাল ? সে সম্পর্কে 

‘বিদ্যাসাগর আমাদের অতি কাছের | লেখক নীরব, তিনি পরে টিকা জোড়েন, 
কিংবা অভিদুবের নন, তার জীবনী | “সেটা 'জান অন্বেষণ, জ্ঞান অর্জন আর 
রচনার এষন কিছু দুরতিক্রম্য বাধা নেই, |, জ্ঞান বিতরণের বুগ।? * * এরই, 
উনবিংশ ‘শতাব্দীৰ “চাকুরির প্রধাদীবী | বুগে বাণিদ্য এবং রাষ্ট্রের পথ 'দিয়ে 


ন মধ্যবিত্তের পচ্ুতার সাঝখানে তাঁর | এল নতুন সত্যতা'--বাসিজ্্য, এবং 


ষ্ঠ মানবিকতা, নির্মল রাষ্ট্রের পথ এর অর্থ ? নতুন সভ্যতাটাই 
i ত Ee বা কিংজারতীয় ? * * '‘সাহিতেে, 


বিদ্যাসাগরের ব্যজিত্ব. এতদিন পরেও 3 ট 
আমরা বু পারিনি, এখনও “তিনি | বিপুবটা কিসের ,তার স্বপ্জপই বা ফি’? 
‘মোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রত্বতি 


রবীশ্রনাথ বিদ্যাসাগর-চরিত্রের 
শিষ্য যে মনুষ্যত্ব ‘কথা উল প্রতি সাধনায় বভী-ছিলেন: বুর্জোয়া 


তাবাদর্শ বলতে কি বোঝায়, ছিনিষটি 





যে তীব্ব নি ষণায় তিনি ষধ্য- | নিশ্চয়ই | বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রসস্তানেরা, 


' মণি বাগচির বিদ্যাসাগর” পড়ে 
একপথাই বার বার মনে হয়েছে । আমরা 


শিশ্পাঠ্য জীবনী রচনার উর্ধে উঠতে 


সমানে ও ধর্মে বিপু ব' দেখা 'দিয়েছে'_- [ 


আমাদের কাছে' দষা করুণা মাতৃভজি '| লেখক মস্বের তই 'আওড়ান, স্লান- ই 


বিশুদ্ধগুপের বিশুদ্ধ উদাহরণ মাত্র 1' নু 
১১৮ বাঙলার ভাবজ্গতে বুর্থোয়াভাবাদর্শ | 


পারিনি এ. বইটিই তার প্রমাণ । 


| “ষুগাবতার” পিরমপুরুষণ মার্কা জীবন- 


চবিতের বাঁচে অন্তত বিদ্যাসাগরের 
জীবৃনী,লেখা বাঁয় না! 
ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগর লেখকের 











অন্য বাচা এবং সত্যেব জন্য প্রাণত্যাগ 
করা- এই আদর্শ তখন বিদ্যুৎতরঙ্গে. 
হিন্দু কৰেন্ের ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃতি 
লাভ করে এবং তাদের মাধ্যমে সমাজ 
জীবনের বৃহত্তম পরিসরে প্রসারিত হয়” । 


৮ 
{ রি ঙ 


মধ্যবিত্ত সমাজ সঙাজক্ীবনের বৃহত্তম 
পরিসযই বটে ! 
২. “বিদ্যাসাগবের! ভাষাও অত্যন্ত 
আড়ষ্ট, অনাবশ্যক অলংকরণে.ভারাক্রাস্ত। 
মৃত্যুগ্য়ী রুচির বর্ধরতা . বিদ্যাসাগরী 
বাংলায় কোথাও নেই'-এই বাক্যটি 
অর্থ কি? | 
‘ ক 


বিনয় যোঘের “বিদ্যাসাগর ও 
বাঙালী সমাজের" দু'টি যাত্র খণ্ড প্রকাশিত, 
,পববর্তা খণ্ডগুলো হাতে না আসা পর্যন্ত 
তাঁর বচন! সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়ত 
সংগত হবেনা ! তবু কার্ধকারণ 
সম্বন্ধের যে ছকে তিনি বিদ্যাসাগরের 


[ ব্যক্তিত্বকে বুঝতে চান সেটা যখন 
দুটি খণ্ডে স্পষ্টভাবেই দেওয়া হয়েছে | 


তখন সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা, করা 
যেতে পারে । - 
২. এই জীবনীট সমা্খপটেই 
বিদ্যাসাগরের -ব্যকিস্বব্বপ নির্ূপণের 
চেষ্টার জন্য উল্লেখযোগ্য | বিদ্যাসাগবের 
ব্যক্তিত্বের মূল লেখক অন্বেষণ কৰেছেন 
সমাজভীবনেবর শিকড়ে, তার সমাজ 
সংস্কার পৃচেষ্টায় শুধু দয়া করুণা 


আবিহকার করতে যাননি | তিনি সঠিক ' 


ভাবেই ইয়ং বেঙ্গলের পরগান্ছা স্বাতধ্্যের 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ববেব পার্থক্য 
নির্দেশ করেন | ঈ্শ্বরচন্স্রেব মানবিকতায় 
'ইয়োরোপীয় যুক্ত বুদ্ধির সঙ্গে দেশজ 
লংস্ৃতি মিলেছিল বলেই চিন্তায় এবং 
আচৰণে সে যুগে তিনি ছিলেন প্রায় 
অনন্য | বিনয় ঘোষের তথ্যনিষঠাও 
প্রশংসনীয় | কিন্তু মুশকিল হয়েছে 
ইয়োরোপেব রেনেসান্ল এবং 


বিকর্ষেশনের ছকে বাঙলার উনিশ শতকী 
1 ছাগবণকে বিশ্লেষণের চেষ্টায় | বিনয় 






















কোথায় ? বিদ্যাসাগবের বিধবা বিবাহ 
' পুঁচলন চেষ্টাকে বিনয় ঘোষ 'দামাদিক 
গণআল্োলনের প্রাথষিক প্রকাশ 


আখ্যা 'দেন | বিদেশী রাঞ্রশক্তিব 
কাছে জনকয়েক শিক্ষিত লোকের 
আবেদন্পত্র প্রেবণ বা বিচ্ছিনুভাবে বিধবা 
বিবাহ কৌমী ধরণের গণআন্দোলন? 
'এতিহাসিকদের আলোচনা থেকে জানি, 
রিফর্মেশন আলোলনের ব্যাপকতা এবং 
শক্তির মূলে ছিল কৃষক বিদ্রোহ, যদিচ 
লুধাব শেষ পর্যস্ত সেই'বিদ্রোহেব প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করেন! 


কিআনবা বোঝাব চেষ্টা করব না? বিনয় বাবু ' 
কোন জর্থে বলেন, উনিশ শতকে এদেশে 
রেনেসাল্দ এবং বিষর্মেশনের ক্ষেত্র 

















' শুক্রবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী : 





নিখিলৰ বঙ্গ সম্মেলন 
(৮ম পৃষ্ঠার পব) | 


(প) রাজ্যের সর্বস্তরে শিক্ষার 


* বাহন হবে সেই রাজ্যের প্রধান ভাষা । 


এই ভাষাতেই রাজ্যের শাসন, আইন ও 
বিচার-সংক্রান্ত = কাজকর্ম চলবে এবং 
করি সংক্রান্ত পরীক্ষা গ্রহণ কর! হবে। 
অবিলম্বে এ বিষয়ে সরকাবী ঘোষণা 
করা হোক এবং ১৯৬১ শালে রবীন্দ্র 
পূর্বেই যেন এই প্রস্তাব 
কার্যকরী হয় ! 
”. (ঘ) বর্তমানে সর্বভারতীষ আইন, 
বিচাব এবং শাসন সংক্রান্ত কর্মের ভাষা 


' হবে ইংবেক্সি এবং একমাত্র এই ভাষাতেই 


। 


সর্বভারতীয চাকুরি-সংক্রান্ত পরীক্ষা 
নেওয়া হবে। 


(৪) অন্তত পঁচিশ বছর কাল 
পৃত্যেকটি ভাষ৷ সমান মর্যাদা পাওয়ার 
পর এবং কোনো একটি ভাষার প্রতি 
পক্ষপাতী ব্যবস্থার প্রত্যাহরূণের পব, 
প্রতিটি রাজ্যের বিধান সভায় দুই- 
তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি থাকলে এক 
বা একাধিক ভাবতীয় ভাঘাকেও ভবিষ্যতে 
রাষ্ট্রভাষা কর! যাবে | 


(5) কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সবকারি 
“যোগাযোগে ভাষা হবে ইংরেক্ি অথবা 
সেই রাজ্যের ভাষা; এক রাজ্য্েব সঙ্গে 
অন্য বাদ্ব্যেব যোগাযোশেব, ভাষাও হয় 
ইংরেজি নয়তো পাবস্পবিকতাবে, স্বীকৃত 
অন্য জাতীয় ভাষা |” 


\ 
ভারতবর্ম বহুভাষী দেশ | এদেশে 


অন্ততঃ চোদ্দ প্রধান ভাষা, সেই 'সব 
ভাষার সাহিত্য এবং 'বছ সংস্কৃতি প্রচলিত 
রয়েছে । পৃথিবীর আর কোনা দেশের 


সঙ্গেই এদেশের অবস্থার তুলনা চলতে, 
পারেনা | অবস্থা ভিনু.বলেই আমাদের |. 


সংবিধানের চরিত্র স্বতঘ্র | 'সেইজন্যই 
পাপতাঘিক পহ্ছতিভে আমবা জমাজ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিষেছি । এবং 
এসেই জন্যেই পূর্ব-পশ্চিম কোনো শক্তি- 
হান বাষ্ুগোষ্মর আশৃয় আমরা চাইনি 1 
"আমাদের সমস্যা ভিনু, ভাব সমাধানও 
ভিনু হওয়াই স্বাভাবিক । বহকালের 
সভ্যতা আমাদের--বৈচিত্রেযর মধ্যে 
ত্রীকোর সন্ধান করতেই শিখিয়েছে | 
পার্থকোর বিকাশ |] আপনাকে সম্পূর্ণ 


.. বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে 


লা 


' মিলিয়ে গিয়ে যে বড়ো হওয়া, তাহাকে 
“কোনো জাগ্রত সত্তা বড়োশহওয়া মনে 
করিতেই পারে না ।'''বস্তুত সে ছোটো 
হইয়া বাঁচিতে চায়, বড়ো হইয়া যরিতে 
চায় না 1” (পরিচয়' রবীন রচনাবলী 
"১৮শ খণ্ড) 


_. মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের উদ্যোগে 


* নিখিলবক্ষ ভাষা সক্ষেলন যে' সব 


প্রস্তাব দেশবাসীর সামনে উপস্থিত 
করেছেন তাব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো 
মনীষীদের দৃষ্টিতঙ্গীর কোনো পুভেদ 
“নেই | . জাতীয় এঁক্যের নামে জাতীয় 
সংকীর্ণ তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অবিদ্যার 
লক্ষণ । ভারতের সর্বাদীণ কল্যাণ 
যাতে নেই তাকে সর্বউপায়ে বাধা দিতেই 
হবে । এখনো আশা আছে যে 
ভাবানুতায় মত্ত হয়ে, যুক্তিফে . বিসর্জন 
পরামর্শ ডাষ্টবিনে নিশ্ষেপ করে, সঙ্গলের 
‘দিক থেকে মূখ ফিরিয়ে, তাড়াহড়ো! 
করে ভারতের ভ্রাটিল ভাষা সমস্যার 


* আমরা কোনো আপাতমনোহর নকল 


-সমাধানখুঁজে পাবোনা । যদি যাই তাহলে 
তার অনিৰাৰ্ষ পরিণামের কথা ভেবেই 
“যেন যাই | অন্ধ হলেই পূলয়ু বন্ধ থাকবে 











উপযুক্ত শাত্র-চ্চার অভীঁবে 
আমরা আজকাল আমাদের প্রাচীন 
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ধারণা 

দমন উপনিষদের 
ধুঁষি বললেই মনে হয়, তীরা বুঝি 
শুধুই পরবৃহার ধ্যান করতেন 
আর ভাবতেন, জগণ্টাই মায়া; 
মিথ্যা মরীচিকার মতো ! আসলে 
কিন্ত এধারণা নেহাতই অশান্ত্ীয়। 
কেনন৷ প্রকৃত শাস্ত্র অনুসারে তাঁর! 
মোটেই ওরকম নীরস মানুষ 
ছিলেন না। | 

ছান্দোগ্য-উপনিষদের জানশ্তি 
পৌব্রার়ণ ও রৈজ-র আখ্যায়িকাটি শুনলেই 
আপনাবা আমার কথা৷ মানবেন | 

জানশর্তি পৌত্রায়ণ তখনকার 
কালের একজন খুব বড়োলোক ছিলেন । 
খুব দানব্যান কবতেন, অতিথিভোজনের 
জন্যে বহ অন্ন পাক করাতেন, 
চাবদিকে অনেক পান্থশালা খুলেছিলেন ৷ 

একদিন হুলে! কি, রাতের বেলায় 
আকাশ দিয়ে হীসব্রা উড়ে যাচ্ছিন। 
তাদের মধ্যে এক হাস আর এক হীসকে 
বললো, “ওহে সাবধান ! জানশ্তি 
পৌত্রায়ণের জ্যোতি আকাশের মতো 
বিস্তৃত হয়ে বযেছে। স্পর্শ করলে পুড়ে 
ছাই হযে যাবে 1” 

দ্বিতীয় হাস যেন একটু ঠেস দিয়েই 
বললো, “তুমি আবার কাব কথা বলছো £ 
তিনি কি শকটবান রৈক মাকি ?” 
অর্থাৎ কিনা, ওই শকটবান রৈন্ত 
হলেন খুব কেউকেটা ধরণের লোক; 
তুমি এমনভাবে জানশ্রতি পৌন্রায়ণের 
কথা বললে যে মনে হর' তিনি বুঝি 
শকটবান বৈশ্-র সমান ! 


রৈক্ক আবাব কে ?” 

দ্বিতীয় হাস রৈকর গুণ বর্ণনা করতে 
লাগলে! : কৃত নাসের আশার দান দ্বিতলে 
যেমন পাশার বাকি সব ছোটো দানও 
তার অধীন হয় তেমনি সমস্তই_ লোকে 
যা কিছু করে তা সবই বৈক্তর অধীন। 
বৈন্য যা ফ্ানেন যে-ব্যক্তি তা আনে 
তার সম্বন্ধেও একই কথা । 

অবশ্যই সে-কালের ওই পাশা 
খেলাটা যে-ঠিক কী রকম ছিলো তা- 
নিয়ে একালের পণ্ডিতেরা অনেক লাখ! 


যাক; তাছাড়া, ওটা তো নেহাঁৎ উপমা” 
প্রসঙ্গে এসেছে | মুল আখ্যায়িকা্টিৰ 


‘পক্ষে মোদ্দা'কথা হলো, দ্বিতীয়. হাসের 


মতে, রৈক থুবই জ্ঞানী এবং 'শক্তিশালী ; 
তাঁর মতো জান পেলে তীব সমান শক্তি- 
শালী হওয়া যায় । 


ফু 

এখন, জানশৃর্ঘতি পৌব্রায়ণ হাসদের 
এই কথোপকথন শুনেছিলেন । 

সকালে উঠে তিনি ছ্বারপালকে ডেকে 
বললেন, “দুই হাঁসের মধ্যে এ-বরপের 
কথাবার্তা হতে শুনেছি { অতএব, 
শকটবানরৈক্-কে বের করো 1” 

. স্বরিপাঁল খোঁজখবর কবে কিরে এলো; 
বললো, “আনি তাঁকে খুঁজে পেদুম না 1” 

জানশৃতি পৌত্রায়ণ তাঁকে বললেন, 
“যেখানে যেখানে খোজ 
পাওয়া যায় সে বকম জায়গায় গিয়ে 
খোঁজখবর করে! 1” ূ 

দ্বারপাল আবার বেরুলো | য্তে 
যেতে দেখে, এক শকটের (ঠেলা গাড়ির 
বা গরুর গাড়ির) নিচে বসে একটি 
লোক খোস চুলকোচ্ছেন | দ্বারপাল 
ভ্ভার কাছে গিয়ে বসলো, আর প্রুশূ 
করলো, “ভগবান, আপনিই কি শকটবান 
বৈ?” 

তিনি উত্তর করলেন, “হা, আমিই 1 


যাক, জানা গেল, এই 
ভেবে ছারপান ফিরে এলো | 
রর এগিয়ে হানি এপি! 





শান্চগর পথ নে 


ছ্েবীপ্রলসাছ চট্টোপাধ্যায় 








প্রথম, হাস পরশু করলো, “শকটবান : 


1 শয় | 








যুক্ত রথ উপহা” নিয়ে শকটবান বৈকর 
কাছে গেলেন আঁর বললেন, “হে রৈক্ক ! 
আমি এই সমস্তই আপনার জন্য উপহাব 
এনেছি । আপনি যে দেবতার উপাসনা 


বৈ্ক তাঁকে বললেন, “ “ওহে শুদ্র! 


এই অশ্বতবীষুক্ত রথ, এই জায়া এবং 
আপনি যে-্প্রামে বাস করেন সেই গ্রাষ 
এতোসব উপহার দিচ্ছি] আপনি 
আমাকে শিক্ষা দিন 1”? 
* ৪ 

তখন নৈক্ক করলেন কি, হাত দিয়ে 
সেই তকণীটির সুখ তলে ধরে বললেন, 
“ওহে শূদ্ৰ ! তুষি এতো কিছু এনেছো, 
কিন্ত শুধু এই সুখের টানেই আবার 
মুখ খুলছে”_ অর্থাৎ কিনা, শুধুমাত্র 


এই সুন্দর মুখের খাতিরেই আমি তোমায় 
উপদেশ দিচ্ছি। বলে তিনি উপদেশ 
দিলেন, ৷ 


তস্যা মুখমুপোদৃগুহ্ৃনু, বাচা 
জহারেমাঃ শৃদ্রানেনেৰ মুখেন 
লাপয়িষ্যথা ইতি || ছান্দোগ্যঃ 
8.২.৫ 11 

খষিযুখ থেকে যদি এ হেন কথা 
বেরিয়ে থাকে তাহলে মানতেই হবে, 
শকটবান রৈক্ক সেকালের যতো বড়ো 
ধাষিই হোন ন্কা কেন, একালের রসিক 
ব্যক্তির মতোই সুন্দর মুখের -কদর তীর 
কাছেও বড়ো কম ছিলে! না! অথচ 
এই সব মুনি ধাষিদেরই কিনা! আমরা 
আনজ্ঞকাল মনে মনে একরকম নলীবস 
প্রার-অমানুষ জীবের সামিল করে 
নিয়েছি ! শাস্তচ্চার অভাবে বিঘময় ফল 
ছাড়া একে আর কি বলবে ? 

বিঘষয় ফল শুধু এইটুকুই নয় । 
শুধুই যে আমরা ভুলতে বসেছি যে মুনি 
ধরঘিবাও মানুষ ছিলেন-্তাঁদের গায়েও 
খোস পাঁচড়া হতো, ঠেলা গাড়ির তলায় 


'বসে তীবাও খোস চুলকোতেন, আর 


সুন্দরীর মুখ দেখে মোহিত হবে এহনকি 
যাকে পুত্র বলে সম্বোধন করছেন তাকেও 
শাস্ম উপদেশ দিয়ে বসতেন, শুধু তাই 
আমরা এঁদের সম্বন্ধে আরো 
গুরুত্বপূর্ণ কথাও ভলতে বসেছি । আমরা 
ভলতে বসেছি 'যে এরা শুধুই মানুষ 
ছিলেন না, রীতিষতো 'অননুভ বা স্বল্প- 
সভ্য সমাজের সানুষ ছিলেন | প্রকৃত 
শাস্বচর্চা বাদ দিয়ে শান্ত সম্বন্ধে একটা 
মনগড়া বা কাল্পনিক ধারণা নিয়ে 
আমরা আজকাল এযনই মোহিত হয়ে 
থাকি যে এ.হেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেউ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলেই 
আমরা প্রায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম 
কবি |] ফলে আমাদের দেশের শান্ত 
্রশ্গুলি আবাদের কাছে প্রায় অলীক 
হয়ে দীড়াচ্ছে। 


মুনি-এধিরা যে স্বল্প সভ্য সমাজেরই 
মানুষ ছিলেন, এখানে সে বিষয়ে সামান্য 
একটা নমুনা দেওয়া যায় । 

শকটবান রৈক যে এলাকার বাস 
“করতেন ছান্দোগ্য-উপনিঘদ অনুসারে 


*তাব নাম হলো, মহাবৃষ-দের এলাকা ! 


মহাবৃষ মানে বড়ো ঘাড়; কিন্তু নামটা 
ছিলো এক জাতের বানুষের নাম___ 
অথৰ্ববেদ, বৌক্ষারন শ্রোতসূত্র, জৈমিনীয় 


বাহাণ উপনিষদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র 


প্রন্থেও এই মানবদলটিব উল্লেখ পাওয়া 
বায় । এই মানবদলের নাম থেকেই 


"এলাকবি নায হয় মহাবৃষ ! 


তাহলে, এ বিষয়ে একটু ভেবে 
দেখবাব দরকার আছে । একদল মানুষ 
নিজেদেব নামকরণ কবেছিলো মহা- 
বা বঢ়োষাদ। কেন্ঞ্ কারছিলা ? 











এসনতরো নাঙ্কবণ করে না | তাই 
উনুত ও সত্য সমাজের মানুষদের কথা 
মনে রেখে শকটবান রৈক যাদের মধ্যে 
বাস করতেন তাদেব সম্যক অবস্থাটা 
বোঝবার উপায নেই | তাহলে কি করে 
বুঝবো ? আজো পৃথিবীর আমাচে- 
কানাচে যে সব অনুনুত মাঁনবদল টেকে 
আছে তাদের দিকে চেয়ে দেখলে একটা 
সুত্র পাওয়া যাবে | কেননা তাদের 


মধ্যে আজো এহেন নামকরণের প্রথা |. 


টেকে আছে । এক-একটি দল এক-এক 
জন্তপানোয়ার বা পাছপাছড়ার নাম 
থেকেই নিজেদের নামকরণ করে আর 
দলের সবাই মনে করে যে তারা ওই 
জত্ত বা উত্তিদের বংশধর | এ বিশ্বাসের 
নাম দেওয়া হয় টোটেন বিশ্বাস; জরস্ত 
উন্তিদা্ট হলো পুরো দলের টোটেম। 
অবশ্যই টৌটেম-বিশ্বাসের আদি- 
অকৃত্রিম রূপটির নযুন্তা পাওয়া যায় 
অতি নিয়ু---প্রায়-বন্য অবস্থার মানুষদের 
মধ্যে 1 যেমন, অস্ট্রেলিয়ার জংলী 
আদিবাসী বা আমাদের দেশের কোনো 
কোনো জংলী আদিবাসী এবং এ-বিষয়ে 
কোনো লঙ্দেহই নেই যে, উপনিঘদের 


খধিরা মোটেই ওরকম অংলী আদিবাসীদের , 


অবস্থায় আবন যাপন করতেন না । 
তবুও এ বিষষেও কোনো সন্দেহই নেই 
যে তাঁদের চিন্ত! চেতন! থেকে ও-দ্বাতীয় 
সমাজ জীবনের চিহ্ন মুছে যায়নি! অর্থাৎ 
টোটেম বিশ্বাসের স্পষ্ট স্মাবক 
বহুলাংশে টেকে থেকেছিলো | আর 
যদি বা টেকে থাকে' তাহলে বুঝতে 
হবে যে তীরা অনুনূত বা স্বল্প সভ্য 
স্তরেই জীবন যাপন করতেন | 
* 


ছান্দোগ্য-উপনিষদ থেকেই ওই 
প্রাচীন বিশ্বাসের আরো অনেক স্মারক 
দেখানো যাষ | যেমন ধরুন, শকটবান 
বরৈহ্তর ঠিক পবেই আব একজন ধীধির 
নাম পাওয়া যাচ্ছে--“শৌনক কাপের” 
(ছাঃ ৪.৩.৫) । শৌনক যানে 
কুকুরের পুতে, কাপেয় মানে বাঁদরের 
পুত্র | শাস্তচর্চা আরো গভীর হলে 
আমবা ভালো করে বুঝতে পারবো, 
একই ধরধি-নামের সঙ্গে এছেন দুটি 
টোটেমের যোগ কি করে সম্ভব হলো ! 
কিন্ত আপাতত এ বিষয়ে কোনোই 
সন্দেহ নেই যে শ্রষিটি যদি এ-তাবে 
নিজেকে কুকর-বাদরের বংশধর বলে 
পবিচিত করে থাকেন তাহলে ভার 
মনে আদিম টোটেম-বিশ্বামের জের 
বড়ো কম ছিলো না | অতএব, তিনিও 
স্বল্পসভ্য স্যাজেরই মানুষ ছিলেন | 


প্রকৃত শাঙ্্প্ানের পক্ষে এই 
কথাটা কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ? কেননা, 
আমরা সাধারণভ অত্যন্ত অশাস্ত্ীয় ভাবে 
এই সব শান্ত প্রশ্থগুলির মধ্যে এমন সব 
বিজ্বাতীর জ্ঞানের কল্পনা কবে থাকি 
'যার সঙ্গে ওই স্বল্পসত্য স্তরের মানুষদের 
ঘাস্তব সম্পর্ক থাকা সম্ভবই লয় | 
অর্থাৎ, শাঙ্গগ্রন্থেব উপর আমরা অত্যন্ত 
অশাস্রীয় ধ্যানধারণা আরোপ করবার 
আয়োজন করে থাকি ।, 

যেমন ধরা যাক,উপৃনিষদের দর্শন | 
উপনিঘদের দার্শনিক মতবাদ বলতে 
আজকাল আমবা এক অতি এুঢ় 
অধ্যাজবিদ্যার কথা কল্পনা করে বসি, 
এমন কি, অনেক সময়, খাপহাড়া ভাবে 
উপনিষদ থেকে এক-আধ টুকরো কথা! 
উদ্ধৃত করে এবং তার দোহাই দিয়ে 
ওই উপনিষদের মধ্যেই কান্ট হেগেলের 
মতো সাহেব-দার্শনিকদের মতবাদ 
আবিষকাঁর করবার আয়োজন করা হয় ! 
এ চেষ্টা বে কতোখাঁনি অবাস্তব ভা 
আমরা বুঝতে পারবো, বদি খেয়াল 
বাধি যে উপনির্ধদের ধুষিরা আসলে 


*|' কোন অবস্থার মানুঘ ছিলেন, এবং অতএব 


বিশ্ববহস্য উদঘাটনে তাদের পক্ষে 
কতোটুকু কথা চিন্তা কবা একাস্তই 


*সম্ভব্পর ছিলো 1 


* ও 


জানশৃর্ঘতি পৌত্রারণু ও শকটবান 
রৈককর আখ্যায়িকা্টিই দেখা যাক । সহসু 
'গাভী, হ্বর্ণ ময়, কণ্ঠহার, অশ্বতরীযুক্ত 
রথ, “একটি গ্রাম এবং সর্ষোপরি একা্ট 
তরুণী মুখের প্রদোভন দেখিয়ে 
জানশ্র্নতি “ পৌত্রায়ণ শকটবান রৈকর 
কাছে ঠিক কি উপদেশ পেলেন? 
কোন ধরণের জ্ঞানের কথা শুনলেন ? 

উপনিষদে তাঁকে “বল! হয়েছে, 


ART 1 wel ir wm ce পাস 











বায়ুই সর্বগ্রাগ (অর্থাঞ্চ সকলকে 
গ্রাস *করে); (কারণ) যখন অগ্নি 
নির্বাঞ্িত হয়," তখন (তাহা) 
বাযুতেই লী হয়; যখন সূর্য অস্তমিত 
হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন 
ছয়, যখন চন্দ্র অস্তমিত হয় তখন 
(তাহা), বাযূতেই লীন হয়। যখন * 
১ জল বিশুঘক হয় তখন তাহা বাযুতেই 
গমন কবরে; বায়ু এই সমুদষকে 
. সংহাব করে । ইহাই আবিদৈবত, 
অর্থাৎ দেবতাবিষযক উপাসনা । 


অনন্তর অধ্যাত্্ (অর্থাৎ দেহ বিষয়ক) 
উপাসনা ৷ প্রাণই সর্বগ্রাদ; (কারণ) 
যখন পূকষ নিষ্রিত হয় তখন বাক 
প্রাণে প্রবেশ করে, চক্ষ প্রাণে, 
শ্রোত্র প্রাণে এবং মন প্রাণে (প্রবেশ 
কবে) | প্রাণই এই সমুদয়কে 
বিনাশ করে | এই দুই সর্ধগ্রাস+_ 
দেবগণের মধ্যে বায়ু এবং ইন্ত্রিয়- 
সবুহের মধ্যে প্রাণ” | (ছাঃ উঃ, 
8.৩. ১-৪) 
ব্যাস, এই পর্যন্তই | শকটবান রৈজ্ত 
বিশ্বসংসারের রহস্য বোববার চেষ্টা 
করেছিলেন | সেদিক থেকে তিনি 
দার্শনিক | কিন্ত যে-যুপে যে-অবস্থায় 
তিনি এ চেষ্টা করেছিলেন তার কথা 
ভুলে গেলে শাস্ত্রের কদর্থ সার করা হবে । 
বিশ্বের নান! বিষয় চিন্তা করতে করতে 
তাঁর, মনে হয়েছিলো, সবকিছুই বায়ুৰ 


মধ্যে বিলীন হয়ে যায়; অতএব এই 


মনে রাখা দরকার, শকটবান রৈস্ত 
এমন এক যুগে এমন এক অবস্থায় 
রহস্য অনুসন্ধান করেছেন 

যখন মানুষের জ্ঞান বড় একট! এগোয় 
নি; ও-রকষ স্বল্পসভ্য অবস্থায় তা 
খুব বেশী এগুবার কথাও লয় 1. চক্র 
সূর্য' অস্ত যাবার পর কোথায় যায়, কি 


“হয, /এটুক-পর্যস্ত তখনো জানা যায়নি। 
কিন্তু শকটবান রৈন্তর দার্শনিক মন ছিলো; 


ভার মধ্যে তাই জিজ্ঞাসা জেগেছিলো | 


‘এবং এইখানেই তীর খ্রৃষিত্ব, তাঁব গৌরব | 


সন্সসাময়িক মানবজ্লানেব দৈন্য সত্বেও 
তিনি এ প্রশের জবাব চেয়েছিলেন | 
তার যনে হযেছিলো, চাঁদ সূর্যও হাওয়ার 
মধ্যে বিলীন হয়ে যায়---যেষন আগুন 
নিতে গেলে হাওয়ার মধ্যে মিশে যায়, 
জল শুকিয়ে গেলে হাওয়ার সধ্যে মিশে 
যায় । অতএব এই বায়ুই তাঁর ধারণায় 
সর্বগ্রাসী, দেবতা-বিষয়ক' জ্ঞানের চূড়ান্ত 
কথা | শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে 
নয় | মানুষের বিষয়ে ভাবতে ভাবতেও 
তার এই একই কথা মনে হয়েছিলো । 
প্রাণ বন্রতেও ওরা প্রাণবারু বা শ্বাস- 
প্রশ্বাসই বুঝতেন। যতক্ষণ মানুষ" 
বেচে আছে ততোক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস 
চলেছে; মারা গেলে তা বন্ধ। অতএব, 
শ্বাস-প্রশ্বাস বা . প্রাণবাযুই হলো 
প্রাণ । এবং মানুষ যতো দি্রাচ্ছন্ন হচ্ছে 


ততোই তার ইন্দ্রিয় শক্তি, তাঁর মন, সব 


কিছু লীন হয়ে যাচ্ছেএই *্বাস-প্রশ্বাসের 
মধ্যে কেননা শুধুমাত্র ' এই শ্বাস- 


'| প্রশ্বাসই বাকি থাকছে 1 এই সব দেখে 


শুনে এবং চিন্তা করে শকটবান রৈক্ক 
তাঁর সধর্গবিদ্যায় উপনীত হয়েছিলেন | ' 
এবং সে-যুগে তিনি যে এভোখানি চিন্তা 
করতে পেরেছিলেন তা কম বিনয়ের 
কথা নয়!" 

আধুনিক জানের উন্নততর মানদণ্ডে 
এই প্রাচীন জ্ঞানেব "মুল্য নির্ণয় করতে - 
যাওয়া চলবে না! মনে রাখতে হবে, 
আজকের দিনের মানুষের জ্ঞান ষেএতো- 
খানি উনুত হয়েছে তার কারণ প্রাচীন 
কালের পূর্বপুকষদেব মধ্যে শকটবান 
রৈস্য বা ওই বকম অন্যান্য মুনি ধ্রঁষিবা 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন-যাঁরা কিনা, তাদের 
সামান্য সঙ্গতির উপর নির্ভর করেই : 
বিশ্বরহস্যেরকিনারা করতে আগয়ান 
হয়েছিলেন। উপনিঘদের ট্রপবুক্ত 
চর্চা হলে আমরা এধরণের আরো অনেক 
প্রচেষ্টাৰ পৰিচয় পাবে ! | 


কিন্ত হায় আমাদের ভাগ্য! প্রকৃত ' 
শাস্বচর্চা আমরা আজ্জকাল বড়ো একটা 
করি না ৷ .তার বদলে শাস্ আর মুনি- 
খ্রষিদের সম্বন্ধে উত্তট ও আঙ্চগুবি কতক- 


০০ 
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মহাশুন্যের £ বিদ্যুৎ বলয় 


bd 


আঠাব মাসে বহুব ! কথাটা 
শোনা যায বেশী বাংলা দেশে । প্রবচনটা 
কিভাবে, কেমন "কবে চালু হ'যে গেল 
জানা নেই 1. তবে, এটা সবাই জানে যে, 
ঝুঁড়েমিব সঙ্গেই কথাটা বিশেষভাবে 
জড়িযে আছে । কিন্ত বৈজ্ঞানিক জগতে 
বর্তমানে আঠাব মাসেব একটা বছর 
চ'লছে | তাব অর্থ আর যাই হোক্‌ 


কুঁড়েমি নয | ১ % 
ববং এটা এমন এক বঙ্ছব যাব সখধ্যে 
কর্ষমুখব বৈজ্ঞানিক জগতেব বিশেষ 


র্ূপটাই বেশী, চোখে পড়ে | এই খাপ- 


ছাড়া বছর .অুক হ'যেছে ১৯৫৭ সালেৰ 
জ্লাই মাসে । 
শেষের দিকে | এই দীর্ঘ “বছরের নাম 
দেওষা হ'যেছে আন্তর্জাতিক ভূসমীক্ষা 
বছব, বা আ-ত-ব | 

' গোটা পৃথিবী জুড়েই শুধু নয় , 


ভূতলেব উ্ষে: যে উদাব আকাশ বা মহা- 


শূন্য (97০০০) ছড়িয়ে আছে, সেখানেও 
এই ' আ-ভু:ব সমীক্ষাব ক্ষেত্র প্রসারিত 
কবা হয়েছে | আ-ভুত্ত বৈজ্ঞানিক' 


'জপগডের একটা বিশেষ আঁনোলন | 


কারণ, বৈজ্ঞানিকরা আপে থেকেই 
জানতেন যে, এই সময় সূর্যগোলকে 
প্রচণ্ড আলোড়ন যটবে। এই আলোড়নকে 
যদি সহাপুনরেব সঙ্গে তুলনা ফর! 
সম্ভব হয়, তাহলে বলা যায যে, “এগার 


বছরে একবাব এই মহাপ্রলয় ষটে.] ' 


' সূৰ্যগোলকে। , * 
* * এই সূর্য প্রলয়ের একটা বিশেষ 
তাৎপর্য আছে | কারণ, সমগ্র বিশ্ব 
যদি সূর্যকেন্দ্রিক হয়, তাহলে অনুমান 
ক’বতে অসুবিধা হয়না যে, লমগ্র বিশ্বের 


সহাশুন্যেও . সূ্বপ্রলরের  প্রতিত্যনি 


উঠবে।' উঠেছে। ‘লা- ভুব সুক্ষ হয়েছে 


সূর্য পুনয়ের সঙ্গে সঙ্গ | 
পুথিবীব মানুষ আসমবা। 
পৃথিবীর কথাটাই বেশী মনে জাগে । 
সূর্ধপূল্যের সঙ্গে পৃধিবীব সম্পর্কটাও 


সেই কাবণে ভেবে দেখা দবকার ।' 


সূৰ্য পুলয় যখনই ঘটেছে তখনই দেখা 


গিয়েছে পৃথিবী ঘড়ে একটা অদৃশ্য: 


আলোড়নে স্থাষট হয়েছে? - কেন? 
কেন এই আলোড়ন? কোথা থেকে 

আনে খই আলোর ইত? 

. অদৃশ্য উৎস থেকে নেমে আসে শক্তি 
তবঙ্গ, যা সাবা পৃথিবীতে আলোড়ন 
ঘটিয়ে দেয় ? এমনি আরও কত প্রশ্ন 
আছে, যা সম্পূৰ্ণ মীমাংসা হয়নি | 
পরশু যাই হোক “সাধাবণ মানুষও 
আত্রকান অনুভব কবে এই বিপুল, 
* আলোড়ন । কারণ, রেডিও খুলে 
ব্যর্েই টের পাওয়া যাবে: সূর্যপৃলয়েব ' 
প্রভাবে শব্দতবঙ্গ বিক্ষিপ্ত হ’যৈ যাচ্ছে! 
সুখ অনুভূতিৰ যঙ্্ বসিষে দেখা যাষ, 
ভুতলেব চুগ্বকক্ষেত্র বিপর্যস্ত হ'যে 
যাচ্ছে৷ আব উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেকতে 
যদি যাওয়া যায়, সূর্য প্রলষের সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা যাবে" মেরু বিচ্ছ_বণ (অবোবা 
বেবিষেলিস) 1, আ-ভুঙব সমীক্ষা থেকে 
দেখা গিয়েছে ঠিক একই সমযে উত্তর 
ও দক্ষিণ যেকতে এই মেরু-বিচ্ছ_বণে 
সাবা আকাশ নানাবর্ণে' উজ্জ্বল হয়ে 
ওঠে | কেন, কেন দেখা দেয় এমনি 
আবও, কত . শত ' প্রতিক্রিষা ? 
এমনি বহু প্রশ্ন নিয়েই,চলেছে আ-ভূব 
' কৰ্মতৎ্পৰত৷ 1. 5.8 - 
* ফা কাক 
আঁ-ভুব সাধাবশু মানুষেব মনে 
ইতিমর্যেই বিপুল বিস্ময় সুষ্টি করেছে। 
রাশিয়া ও আঁমেরিকাব শিশু উপগ্রহ 
নিঃসন্দেহে এই বিস্ময়ের বড় অংশ 
জুড়ে রয়েছে | - কাবণ, চমক লাগীব্লার 
» সত শিশু-উপগ্রছের জুড়িদার নেই | 
কিন্ত আ-ভুব্বর অবদান শিশ্ু-উপপ্রহ 
নয় |, বিজ্ঞাভনর আসরে; শিশু-উপপ্রহ 
পন্থা মাত্র ; নতুন কোন তথ্য 'নয়। নতুন 
থয পাওয়া যাবে শিশু উপনহ থেকে । 


বিজ্ঞানী মহলে চমক্‌". 
দি নতুন কথ ইত্নিফেই বা 


bi 


শিশু-উপপ্রঞ্ছর চাইতেও বেশী চমকপ্রদ 1" '" 
আথা যা পাওয়া যাচ্ছে তার সব কিছুই 





'শেষ হবে এ বছবের, 
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পারে ! 2১ বরন 
যাচ্ছে, তাও নয তবু যতটুকু বিক্ষিপ্ত- 
ভাবে পাওযা যাচ্ছে,তা দেখেই বৈজ্ঞানিক 
মহল কীতিষত চকে উঠেছে] - 
চমকে ওঠার মত চমকপ্রদ খবব 
যা পাওয়া. গেছে, ভাব মধ্যে বিশেষে 
গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া পেছে মহাশুন্য 
থেকে | কেমন করে সে খবব পৌছল 
পৃথিবীতে, সেটা : আমাদের কাছে 
অপৃত়াজনীষ | খববটুকুই প্রয়োজন | 
১, * ত সং 


এমনি একট চযকপ্রদ খবব পাওয়া 
যাচ্ছে চুঘকক্ষেত্র এবং মহাশুন্য থেকে 
ভেসে আসা তেজস্ক্রিয় শক্তিতরক সম্বন্ধে ! 
ব্যাপাবটা একটু খুলে বলা দধকার | 
6 6 @ পৃথিবীর চুম্বক- | 
ক্ষেত্রের কথার প্রথম ধর। 
যাক ৷ গোটা পৃথিবীকে 
যদি একটা বিরাট চুম্বক 
- ব'লে মনে 'করা যায়, তা- 


বাধা যায়ঃতাহ'লে চুম্বকের, মহাশূন্যের শ্রই বিদ্যতপ্রবাহ হয়ত একতায় | 
স্বাভাবিক নিয়মে কম্পা- | একদিন মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে চল একমাত্র ফল হ'তে.পাবে কেন্দ্রে চাকরী 


সের কাটা উত্তর ও দক্ষিণ 
মুধী হবে । কিন্তু পরীক্ষা 
ক'রে দেখা গিয়েছে, সব 
জায়গায় তা হয় না। বক 


--_ শি 


পৃথিবীর চারদিকে সীমাহীন সহা 
শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে । আর 
দ্বিতীয় তথ্য শুধু পৃথিবীতেই 
নয়, »মহাশৃন্যেও আছে বিরাট 
চুম্বক ক্ষেত্ৰ | | 
বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা দেখা গিয়েছে 
যে, -মহাশূন্যের . একটা বিদুযৎ্তবঙ্গ 
প্রতিনিয়ত ঘুরছে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের 
বিঘুবরেখার চারদিকে | কিন্ত এর 
পরিক্রযার অক্ষপথ সীমাবদ্ধ |. এবংসেই 
কারণে, বিদ্যুৎ শক্তি এইপথে তীবৃভাবে 
ঘনীভূত !- শক্তির ভীবৃতাও এই একই 
কারণে সূর্যবশ্মি প্রভাবিত। 
চুম্বকক্ষেত্রেব ,বিঘুবরেখার সমান্তবাল 
পথে মহাশূন্যে যে বিদ্যুৎ স্রোত বইছে 
প্রতিনিয়ত, ভা থেকেই আর -একটা 
সিদ্ধান্তে পৌছোতে অসুবিধা হয়না | 
সে সিদ্ধান্ত মেনে .দিলে, এটা শ্বীকার 
করতে হর যে, উত্তর ও দক্ষিণ; মেরুর 
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| জিবিলবঙ্ক ভাবা সম্মেলন 


চু 


(গত সৃখ্যাব পর 
রবীজ্রনাথ লিখেছেন: , “ভাবতবর্ষে 
আজকাল ভাবেব আদান প্রদানের 
ভাষা হয়েছে ইংরেজি -ভাষা-! 
অন্য একটি ভাঘাকেও . (নিশ্চয়ই 
হিন্দিব কথাই তিনি ভাবছিলেন) 
ভাবতব্যাপী মিলনেব বাহন” কবার 
প্রস্তার হয়েছে। কিন্ত এতে কারে 
যথাথ সময হতে পারে না; হয়তো 
একাকার হ'তে পারে, কিন্ত .একত্ু 
হ'তে পাবেনা | কাবণ এই একাকাবতু 


দড়ি দিয়ে বাধা মিলনের প্রযাসমাত্র ( 
যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয় সেপালে 
স্বাতক্ক্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ 
মিলন হতে পাবে, কিন্ত যদি বাহ্য 
.বন্ধনপাশেব হ্থারা মানুষকে মিলিত 
কবতে বাধ্য কবা যায়, ভবে পবিণানে 
হয় পবয শক্রতা । কারণ সে মিলন 
শৃঙখলেব মিলন অথবা শৃঙ্খলাব মিলন 
মাত্র | বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা 
ভাষারৈচিত্রের উপর স্টিম বোলার 
চালিয়ে দিয়ে আপন রাজবধের পথ সমভূস 
করতে চাষ | কিন্ত পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে 
কটে দলা পাকালেই ডাকে - শতদল 
বলা চলে না ! j 

পাহিত্যের পথে" : রবীন্দ্রনাথ 
পরি 





পরিক্রয়াস সাহায্যও করতে পারে । 

* * ছিতীর় ইঙ্গিত মানুষের ব্যবহারিক 
জীবন সম্বন্ধে | সহাশুন্যের বিদ্যুৎ 
প্রবাহেব শক্তি যদি অপরিষিত হয়, 


কাজেই হিন্দি শেখার 


'লাভ। এবং যে অন্ধ দেশপ্রেমের জননী 


হচ্ছে সালঙ্কৃতা ভাবাবেগ তার আগ্বপুসাদ 
'লাভ। . 


: অন্যপক্ষে ইংবেজি 'ভাষা শেখাটা 


'_ ব্বঃতিক্রম ‘বহু জায়গায় | তাহ'লে তা খেকে বৈদ্যুতিক শক্তি, | যে সবাই শ্রেয় জ্ঞান করছেন-_“তার 


ঘটে ৷ প্রশ্ন, কেন এরকম 
হয়? কোন বৈজ্ঞানিক 
অনুমান" ৯৮4 
ক্রিয়া সমগ্ঠিগতভাবে পৃথি- 
ক'রেছে। কিন্তু এসমন্তেও 
দ্বিমত দেখো দিয়েছিল । 
এমনি. ক'রে বৈজ্ঞানিক 
মহলে বহুদিন থেকেহ্‌ 
* একটা বিতর্কের ঝড় চলেছে 
কিন্ত পৃথিবীর চুন্বকক্ষেত্র 
সম্মন্ধে সঠিক, কোন তথ্য 
আজও প্রতিষ্ঠিত হয়লি ৷, 
+ ক. ক 
কাবণ যাইহোক, এটা ঠিক ষে, 
পৃথিবীব চুম্বকক্ষেত্রেব রূপটা প্রাষই 
বদলে যায | এই চুম্বকক্ষেত্রের 
পরিবর্তনের সঙ্গে একটা দ্বিনিষ লক্ষ্য 
করা ' হযেছে যে, সূর্ষপ্রলযেব সমষ 
যখন সূর্যকলঙ্ক' দেখা দেয়, তখনই 
চুষ্বকক্ষেত্রে' সবচাইতে বেশী পরিবর্তন 
দেখা যাঁষ | অর্থাৎ অনুমান কবতে হয়- 
যে, সুর্য বিচ্ছবণেব সঙ্গে হযত পৃথিবীর 
চুষ্ষকক্ষেত্রেব যোগাযোগ আছে | বর্তমানে 
ধবে নেওয়া হয়েছে যে, সূর্যের জন্য 
লিষষিতভাবে চুন্বকক্ষেত্রে একরকম 
ব্যতিক্রম ঘটে | আর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম 
ঘটে চাদের আন্য | আরও একরকম 
খামখেযালী আলোড়ন হটে সূর্যের 
প্রতাবে । কিন্ত, কেন যে এইরকম 
পরিবর্তন ঘটে, তা জানা নেই সঠিকভাবে; 
‘অবশ্যি অনুমান ধহ আছে | 


বৈদ্যুতিক চক্ৰ 

এসনি একটা অনুমান ছিল ঘে, 
পৃথিবীর এলাকার বাইরে প্রতিনিয়ত ' 
ঘুরছে বৈদ্যুতিক ' চক্র 1 আর এই 
বৈদ্যুতিক চক্রের পুভাবটাই সব চাইতে 
বেশী অনুভ্র কবে পৃথিবীব চুম্বকক্ষেত্র 1 
এটা কিন্ত জনুমানেব পণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল | আ-ভুব তথ্য এই অনুমানের 
পতা বালেক ৷ গার হয ওতে 

বৈজ্ঞানিক, তথ্য এখন ঘা 
, ). পাওয়া যার. তাতে দুটো জিনিষ 
'সঠিক 'জানা* ' য়ায় | একটা 
পৃথিবীর বহু উর্ধে, মহাশূন্যে নয, 
“বৈদ্যুতিক স্ৰোত -বয়ে চ'লেছে:1 
| প্রতিনিয়তুই এই বৈদ্যুতিক 








আহরণ কবা ভবিষ্যতে কোন এককালে 
অসম্ভব নাও হ'তে পারে | বরং এইটাই 
খুব স্বাভাবিক | 


কসমিক রাম 


দ্বিতীয় তথ্য পাওযা গেছে মহাশুন্য 
থেকে প্রতিনিয়ত যে তেজস্ক্রিয় শৃক্তি- 
তরঙ্গ পৃথিবীকে আঘাত কবছে, সেই 
শক্তি সম্বন্ধে | ইংবেজীতে এই রশ্মিকে 
বলা হয় “কসমিক বে” 1 এই রশ্যি 
সম্বদ্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ 1১ 
তবে এট! দেখা গেছে যে, পৃথিবীর 
চুম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে এর একট] মৌলিক 
যোগাষোগু আছে । - 

আ-ভু-ব তথ্য থেকে দেখ! যায়, 
এই যোগাযোগের একটা সেতুবন্ধ আছে। 
ভা যদি না থাকত” তাহলে অদৃশ্য 
তেন্সস্ক্রয় বশ্ঠিব প্রভাব পৃথিবীব চুম্বক- 
ক্ষেত্রেব বিষুববেখা অঞ্চলে সব চাইতে 
কম হ'ত ন 1" পৰীক্ষা ক'রে দেখা, 
এই  বিমুববেখা থেকে অত্যন্ত 
সন্তৰ্পণে দূবে সবে থাকে | কিছুতেই 
কাছে ধেঁঘতে চায় না । অথচ এই বশ্যির 


বিদীর্ণশক্তি অত্যন্ত তীব | ‘এত তীব্র 
যে এব গতিপথ অবরোধ, কবা' প্রা 
অসম্ভব ! 


তা যদি মেনে নেওষা যায়, তাহলে 
অনুমান কবতেই হয় যে, পৃথিবীর এলাকা | 
ছাড়িযে মহাশূন্যে এমন কোন চুষক- 
ক্ষেত্র আছে, যাব প্রভাব কিছুতেই 
এড়িযে যাওয়া সম্ভব নয় | এই অদৃশ্য 
রশ্যি প্রধানতঃ ধনাত্বক উদযান পরমাণু 
(প্রোটোন) এবং খ্ধণান্বক পবমাণু ! 
(ইলেকট্রন) বহন"করে | এই বৈদ্যুতিক 
শক্তি আছে বলেই মহাশূন্যে অবস্থিত 
কোন এক চুহ্বকক্ষেত্র 'এই রশ্মিকে 
বিকৰ্ষণ করে | এই বিকর্ষণের ফলেই 
পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের বিষুবরেধার 
অফল থেকে দূঝে স’বে যায় | 

'আন্ভুব তথ্য থেকেই বহাশুন্যেব, 


এই নুতন ব্মপটা ধীবে ধীবে ধরা পড়ছে। | র 


অসম্ভব নর যে, অদূব ভনিষ্যতে এই 
জি যয লিনা 
দির ৰ বেদে 
ফৰ ক 

EEE উচিত ছিল | ! 
কিন্ত বলা হযনি | বক্তব্যটা আমার | 
বালে রাখা ভাল,:আমি বৈজ্ঞানিক নই ! 
নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক ! আমাব কাজ 
জি বৈদিক পোদ পরিবেশন ভব | 
তাই দটো। আ্র্জাদ সব শেষ ভুলে দিচ্ছি , 





কারণ এ নয় যে বর্তমান অবস্থায় আমাদের 


অকল্যাণ | আবিক ও রাষ্্রক ক্ষেত্রে 
আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষা যেন 
প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহাবকে 


মূচতামুক্ত করবাব অন্য তাব প্রভাব ' 


মূল্যবান! যে চিত্ত এই পৃভাবকে প্রতিবোধ 
করে, একে অঙ্গীকার কবে নিতে অক্ষম 
হয়। সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিবালোকে 
ভীবনযাতাষ ক্ষণভীবী হ'য়ে থাকে 1” 
এ উদ্ধৃতি ক্লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩৪৩ 
সালে প্রদত্ত রবীন্রলাথের ছাত্র 
সম্ভাষণ থেকে তোলা । পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতিকে আমরা যে স্বীকাব কৰে 
নিযেছি-_“এই ' ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকাবেব 
স্বাভাবিক কাবণ এই সংস্কৃতিব বন্ধনহীনতা, 
চিত্তলোকে এর সর্বগ্রাসিতা, , নানাধাবায় 
এব অবাধ পুবাহ 1 এবমধ্যে নিত্য 
উদ্যযশীন বিকাশ ধর্ম নিয়ত উন্মুখ, 
কোনো দুর্গম কঠিন নিশ্চল সংস্কাবেব 
জালে এ পৃথিবীর কোণে কোপে শ্ববির 
ভাবে বদ্ধ নয '''*''সকল প্রকার যুক্তিহীন 
অন্ধ বিশ্বাসেব অবমাননা থেকে মানুষের 
মনকে মুক্ত করবাব জন্য তাব পুযাস । 
'এই সংস্কৃতিব সোনার কাঠি প্রথম যেই 
তাকে স্পর্শ করলে! অমনি বাংলাদেশ 
সচেতন হয়ে উঠল ! এনিষে বাঙালি 
যথার্থই গৌবব করতে পাবে 1 


রবীন্গনাথের-_ . পাহিত্যেব পথে” । 


চোখের জ্বল ৷ অশ্ দিযে কাব্য 


বচনা কবা হয় | কাবণ, প্রেমের সঙ্গে | 


নাকি এর গভীর যোগাযোগ | কিন্ত 
আবেগ ছাড়াও অশ্ব বাবে। যেমন পেঁয়াজ 
কাটবার সময় ! বৈজ্ঞানিকর৷ পরীক্ষা 
ক'রে দেখেছেন, আবেগের অশ্ব আর 
পৌঁযাজ কাটা চোখের অল এক নয় | 


বরদাস্ত কবে এমন লোক খুঁজে পাওয়া 
মুস্কিল । তবু, মানুষ সদ খায়, নেশা করে, 
মাতাল হয় |  বৈস্তানিকবা সম্প্রতি 
আবিষ্কার করেছেন, মধু খেলে 
মাতলামি চলে যায় ? এক চাষ্চে মধু 
আব কিছু না, মাতলামিব চিহ্ন পর্যস্ত 





কৃত্রিম ও অগভীব) এ শুধু বাইরেব থেকে 














[নরেশ গুহ ] 


এইজন্যেই আমবা কেন্দ্রে ইংবেজি 
ভাষাব ব্যবহার এখনকাব 'অতোই আবও ' ' 
বহুকাল বজায় বাধতে চাই' 1, €হিল্সি' 
শিখলে চাকরী ছাড়া আর কোনো স্ুকৃতির ' 


সম্ভাবনা নেই, ইংবেজি শিখলে আছে [. 
মাতৃভাষার পবে অপব যে ভাষা শিখলে 
আমাদের জাতিব কল্যাণ তা ইংবেক্ষি ! 


এবং ইংবেজিকেই কেন্গের . কেদে) ' 


ভাষায় পরিণত কবলে উপর আবে) 
একটা ভাষা শেখাব দায় থেকে আমব) 


অব্যাহতি পাবো । তাতে জাতীয় এক্যের 
কোনো বিহু হবেনা, যেমন আজও; 


হচ্ছেনা! 


ইংবেজি ' শিক্ষার ফলে আমাদের 
মাতৃভাঘাগুলির এবং মাতৃভাষায় লেখ! 
সাহিত্যে সর্বনাশ হযেছে বলা ইতিহাস- 
জ্ঞানের অভাব মাত্র ! আমাদের মতো 


বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত অধিক 
গ্রাহ্য পূর্বে উল্লিখিত ‘ছাৱেসস্তাষণে'রই 
অন্যত্র তিনি বলেছেন “বাংলা দেশেক 
এই গৌবব, করবাব' কারণ আছে যে, 
যুবেপীয সংস্কৃতিব কাছ থেকে সে আপন 
প্রাপ্য গ্রহণ কবতে বিলম্ব কবেনি ; 
এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি 
অল্পকালের মধ্যে তাব সাহিত্য প্রচুর 
শক্তিও সম্প্য লাভ করেছে। ““কালাস্তরে'” 
বলেছেন : “যখন প্রথম ইংরেজি 
তখন শুধু যে তাব থেকে আমবা.অতিনব 
রস আহরণ করেছিলাম তা নয়, আমরা 
পেয়েছিলাম মানুষের ' প্রতি মানুষের 
জন্যাব দূর কববাব আগ্রহ 1” তাছাড়ঃ 
ইংরেছিজানা লেখকদের বিরুদ্ধে যারা 
দল পাকাতে উৎসাহী তাদেব লক্ষ্য 
কারে “সাহিত্যের পথে” নামক প্রচ্থে 
লিখেছেন : “আমাদের কালের লেখকদের' 
মোটা অপবাধটা এই বে আমর! ইংরেক্ষি 
পড়িবাছি ! ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির 
পক্ষে বাস্তব নহে; অতএব বাস্তবতার 
কারণও নহে; আব সেই জন্যই এখনকার 
সাহিত্য দেশেব লোকসাধাবণকে 
শিক্ষা ও আনল .দিতে পাবে না] উত্তস 
কথা! কিন্ত দেশেব যে সব লোক ইংবেজি 
শেখে নাই তাহাদেব তুলনায় আমাদের 
সংখ্যা তো নগণ্য ! কেহ তাহাদের তো 
কলম কাড়িষা লয়' নাই | অথচ 


এদিকে ইংবেঞজি পোডোবা যে সাহিত্য ' 


সৃষ্ট করিল , বাশিয়া তাহাকে গালি 


দিলেও সে বাড়িয়া উঠিতেছে * নিন্দা 


কবিলেও তাহাকে অস্বীকাব করিবাব 
জো নাই। ইহাই বাস্তবেব প্রকৃত লক্ষণ ।” 


নির্বাচন সষিতি'ব (সাবছেক্স-কমিটি) 
যে অধিবেশন হয তাতে সাধারণ সদস্য 
ছাড়া বাংলাদেশের বৃহ বিশিষ্ট -ব্যক্তির!' 
যোগ দিষেছিলেন | দীর্ঘ চাব ঘণ্টাব্যাপী 
এই অধিবেশনে দেখা যার যে উপস্থিত 
প্রত্যেকেই নির্বাচিত প্রন্তাবগুলিব আদর্শ 
এবং যৌক্তিকতা পুষ্ধানুপুজ্থকপে 
বিশ্লেষণ কবতে অতিশয, আগ্ুহশীল | 
কিছু কিছু বিকল্প প্রস্তাব বিষযে ভোট 
গ্রহণ কবতে হয়েছিল | 


এবং নিম্নে, 


যে প্রস্তাবগুলিব সাবাংশ দেওয়া হচ্ছে_- ' 


সে প্রস্তাবগুলি ছাপা পুস্তিকাব আকাৰে 


"মাতৃভাষা সংবক্ষণ সংঘেব কার্যালয়ে 


পাওয়া সম্ভক-_তা শেষ, পর্যন্ত প্রা 
সমস্ত সদস্যেব অনুমোদন লাভ কবে । 
সংক্ষেপে প্রস্তাবগুলি এই : | 

“(ক) প্রচলিত প্রত্যেকটি প্রধান 
ভাবতীষ ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষ! : 
এরর মধ্যে কোনো 'একাটদাত্র ভাষার 


প্রতি পক্ষপাতেব পবিবর্তে প্রত্যেকটি” 


ভাষাবই যুগপৎ সমস্ধি কাম্য । কাজেই 
অন্য ভাষাগুলির প্রতি অবিচার করে 
ভারতের কোনো একটি ভাষাকে বিশেষ 
মর্যাদা দেওয়া, অনুচিত অসঙ্গত ! ইংবেদ্িও 
ভাবতের অন্যতম জাতীয় ভাষা । 

(খ) . সরকারি তাষা-কমিশনেব 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পৃস্তাবগুলি এই 
সন্বেলন প্রত্যাখ্যান কবছেন, কেনন্য 
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সে প্রস্তাবগুলি অবাস্তব, হিন্দি- ব্যতীত, 


অন্য ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশের 
পক্ষে মারাত্বক, পক্ষপাতদুষ্ট এবং ভারতের 
বাক্ছনৈতিক শ্রক্যেব পবিপস্থী । 


শক ক 


“রি 


০528 


০০০ 


(১: উজ 7... 








টি 





শশী. এলে 
চাগলা কমিশনের রিপোটে ভারতীয় সংবাদপত্রের ম্তাষত 


কমিশনেব ক্রি নেই ! যে তথ্য প্রকাশ ভি কা SES 


ভারতের প্রায় সব দৈনিক সংবাদুপত্ৰ চাগলা কমিশনের রিপোর্টের 
উপরে সম্পাদকীয় মন্তব্য করে ছে, কোনে! কোনো পত্রিকা একাধিকঘার । 
‘পত্রিকার পুকৃতি অনুসারে মন্তব্য বিতিনু আকার নিয়েছে |. তবে 
কতগুলো বিষয়ে প্রায় সব পত্রিকার মন্তব্য একই প্রকারের । - 
বাদে সব পত্রিকাই মি: চাগলার প্রশংসা করেছে এবং 

সঙ্গে সক অর্থমন্ত্রী হিসেবে শীকৃষমাচূরীর কর্তব্য পাঁলনেরও উল্লেখ 
করেছে । অনেকে আরও তদন্তের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে 
বলেছে এমন কলঙ্কজনক কীতি ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে তার বন্দোবস্ত 


করা প্রয়োজন । 


Ll 


যে কয়টি পত্রিকা মিঃ চাঁগলার রায়ের যথার্থতায় সন্দেহ করেছে, 


তাদের মধ শ্রী রামনাথ গোয়েঙঁকার ইণ্ডিয়ান এ 


(যাদাজ, দিল্লী 


ও বোম্বাই ) এবং গৌছাটির কংগ্রেস-সমর্থক আসাম ট্রি বিউন অন্যতম | 


এক্সপ্রেস মিঃ চাগলার তদন্ত পদ্ধতিকে 


করেছে । 


প্রকাশ পেযেছে ৷ এদের মধ্যে 
কলকাতার অমৃতবাজার 
প্রধান ! 


প্রা সব পত্রিকাই চাগলা কমিশনের 
রিপোটে.সবকারী ব্যবসায়ী সংস্বাগুলো৷ 
পরিচালনেব ষে সমালোচন! কবা হয়েছে 
তাৰ সুযোগ নিযে ব্যবসা জাতীষকরণ 
নীর্তিকেই কঠোব আক্রেমণ করেছে | 


কা, টানা সংক্ষিপ্ত 
করেছেন যে সং 

৯ তদন্ত করেছেন তার উপর । 
এবিচারপতি চাগলাব একমাত্র ক্রাট হয়েছে 
এই যে তিনি তব দায়িত্বের উপরে গুরুত্ব 
আরোপ কবেছিলেন। অতি ত্রুত তদন্ত 
'শেম কবে তিনি সবকাবের অনেক অযথা 
ব্যয় সংক্ষেপ করেছেন এবং জনসাধারণের 
উত্তেঞ্জনা 


= ‘মিঃ চাগলার উপরে সন্দেহ প্রকাশ 
কেরা হয়েছে | সম্ভবত, প্রধান 
অহী সতুরই এই ধারণা দূর করবার 
“চেষ্টা করবেন 1০যুক্তিসঙ্গত এবং 
ন্যায্য 


এখন কলকাতার সাংবাদপত্র মহলে 
কি তির হয়েছে দেখা যাক। অত 
বাবার পত্রিকা লিখেছে : এই প্রকাশ্য 


পতিক্রিয়! 
হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রতি, 
ক্রিয়াও অনুরূপ । অবশ্যই কমি- 


« আসা নে Aird HCE Sta আজি 


কফিউনিষ্টপদ্ধতির সহিত তুলনা 


1 
এ 





স্বাধীনতা :ষে ব্যক্তি কেন্রীর 
সবকাবের একট অত্যন্ত দায়িতৃশীল 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিযা জাতি, জনসাধারণ, 





যিনি বা যাহারা শত্রুতা করেন বা করিতে 
পাবেন, একচেটিয়াপতিদের ব্যক্তিগত 
স্বার্থ বক্ষার জন্য গুরুতব অপরাধ 
যিনি বা যাহারা 'কবিতে পারেন, এন্সপ 
ব্যক্তিদের দেশোনুযন পরিকল্পনার 
মর্বস্থলে বসাইলে চলিবে না ?? 


ট্রেটমম্যান-প্রধানযনীবদুঃধ মনে 


হয় অংশত এই ছন্য যে তদন্ত যে রূপ 
নিয়েছিল 


কিন্ত 











পেয়েছে ত! অত্যন্ত গুরুতর এবং প্রযাণ 
করেছে ঘে ভবিষ্যতে আর 'এমন ঘটনা 
না ঘটে তাব জনা ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর! উচিত 1, 


কমিশনের 
উপস্থাপিত হযেছে তাতে এই কলঙ্ক- 
জনক বিষষে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায়নি | 
কিন্তু যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে 
সন্দেহের অবকাশ নেই যে মুন্দাব শেষার 
ক্রয়েব ব্যাপাবে দায়িত্ব 
কম নয়। SL = Ua 
CEE রে 
যে সে ত অনুসাবে এ 
আড়িত. হয়ে পড়েছেন | রীতি হচ্ছে এই 


তার দক্ষতার প্রসঙ্গ উ্ধাপন করা 


.প্রাসঙ্গিক হতে পারে কেবলমাত্র 


এই কারণে যে তা সমগ্র বিষয়টিকে 
অধিক শোচনীয় করে তুল্ছে 1” 


হিন্দু (মাদ্রাজ) _তথ্য যা পাওয়া 
গেছে তাতে দেখা যায় যে এত ভ্রত 
(টাকা লগ্ীর) কার্ষ সম্পর্ণ করার পদ্ধতি 
৬৯, কাজ রি 
এর সম্বন্ধেও সন্দেহ 
হয়েছে ! কিন্ত এর জন্য কে দায়ী সে 
সম্বন্ধে পুরো এবং সন্দেহাতীত উত্তর 


বু 


পে or ED 
জীবনবীমা কর্পোনেশুনকে 

ভেঙ্গে দিযে এক ডঙ্জন রা আধ ডর্জন 
কোম্পানী--যে-সব ' কোম্পানীর সহিত 
প্রাইভেট কোম্পানীও যুক্ত থাকবে = 
স্থাপন ন! করবাব কোনো কারণ নেই 1 
ন একচেটিবা  ব্যবসায ' 
ভেঙ্গে দিলে কাজ নতুন 


জীবন্বীমাব 
"জীবন ও উৎসাহ লাভ করবে । জাতীষ 








পাওষা যায় নি! এর জন্য আরও ব্যাপক 





উভয় সংকটের 
মধ্যে রেলকমী 


ত আহি পিচ ও 


দায়িতুহীনতাব দোষক্রাট- 
সর Sh 
বোন্দে নকলা 
অনুসন্ধানের প্রয়োজনীযৃতাব 
উল্লেখ কবে বলেছে : শর 
কবা হয় এবং যদি দোৰীদের শাড়ি 
দেয়া না হয়, জনসাধারণের মনে সন্দেহ 
থেকেই যাবে |] বর্তযাণ সরকারকে 
প্রশংসা করা উচিত যে সে চাগলা 
কমিশন স্থাপন কবেছে এব তার সুপারিশ 
মেনে নিচ্ছে । এমন কথা মনে করা 


ভূল যে এমন জোক আছে যে অন্রাস্ত। 
যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন অন্যায় 


১ সার্চলাহু্ট (পাটনা)__“প্রশু কবা 
যেতে পারে, কল্যাণমূলক বাষ্ট্রে যে সব 
শিল্পসংস্থা , অসুবিধায় পড়েছে কিন্ত 
যাদের প্রশংসনীয় কাজেব বেকর্ড আছে 
তাদেরকে অর্থ সাহায্য দেযা কি দোষের 
বলে পরিগণিত হবে ? শীএ, ডি, সৃফ 


শ্রীমুন্দার চরিত্র ও অধিক সঙ্গতি | খুব 


সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিযেছেন ! কিন্ত তীর 
বক্তব্যেব গুরুত্ব একেবারে হাস পায় 
যখন শ্রীমুক্ছা বেশী" দামে এবং বীমা 


| 


| 








এক্সপ্রেস লিখছে : “ক্লাকৰ উপর 
দোঘাবৌপ হয়ত করা যায় না, কিন্ত 
ঘনসাধারণেব অনেকের মলে হযেছে 
যে মধী কিম্বা সবকারী, অফিসাবদের 
সত্যিকারের সুযোগ দেষা হয় নি যাতে 
ভার! তাঁদের এ ব্যাপাবে কি দায়িত্ব 
ছিল তা ব্যাখ্যা কবতে পাবেন | 
বন্ততঃ কেউ জান্ত গা তদন্ত কি ভাবে 
চলবে | 


“বলতেই হয় যে সময় সময় 
মনে হচিছল কমিউনিষ্টরা যে ভাবে 
তদস্ত। চালায় প্রায় তাই হয়ে 
'দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছিল, 
যাদেরকে বলি হিসাঁবে দাঁড় 
করান হয়েছে তাদের রক্তের 
জন্য জনসাধারণের অত্যুতৎ্সাই। 
সত্য কি’, জিজ্ঞেস করেছিলেন 


পাইলেট, কিন্তু উত্তরের জন্য , 


অপেক্ষা করার তার সময় হয় নি। 
চাগলা কমিশন আরও এক ধাপ 


ক্রয় যে শব প্রশ্ন তুলেছে তার গকতু 
বেশী-_ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলে 
ভবিষ্যৎ এবং শিল্প জাতীয়করণ নীতি 
সম্বন্ধে ! চার্গলা রিপোর্টে র শ্রেষ্ঠ অংশ 
হচ্ছে যেখানে সরকারী সংস্থার 


কর্পোরেশনকে. অনেক লাভ দিয়ে তার | পরিচালনেব জন্য নীতি ব্যাখ্যা করা 


শেষারগুলো 
করেন 1” 


গরযানিষ্টেষ্ট ষ্টেশন মাষ্টার প্রহাত 


ফম্থিক গোলযোগে ট্রেণ-ঢচলাচল বন্ধ হওয়ার'জের 


 চ্টোফ রিপোর্টার) 
হাওড়া স্টেশনে একটা ঘাল্রিক গোলযোগের ফলে * নৃহস্পাঁতবার 


অপরাছে! হেশ চলাচল প্রায় সম্পূর্ণহূপে বিপর্য্ত 


হইয়া ঘাওয়ায় 


লোন্যাল টরেশের হাতীরা বিক্ষৃত্ধ ছইয়া একজন ন্য্যাসিষ্ট্যাস্ট স্টেশন 
মাষ্টারকে প্রহার করে এবং ইটপাটকেল ছাড়া কয়েকটি কাঁচের জানালা 


এইদিগল 


৪৪৬৩০৪৩৬৪৩৪ ৪৪৩৩৩৬০০০৪০৩৪০৪০ জ ৬৬ জর ও ne. ees ৪ ও ক৪৩০ ৩৩৪৩৪ ৪৪৬৩৬ পচ প্কখরিকক 


মৃত ষ্টেশনে রি যাক্রিগণ করুক : - 


প্র 


ক্রয করবার প্রস্তাব | হয়েছে৷ সুপারিশ্রেঞ্সম্পূর্ণ অংশ তদন্তের 


পদ্ধতির দোষে দুষ্ট 













্‌ ! ছা ইয়ারের গয়েট শিকল 
: হ্যায় টে! চলাচলে. শিলক 


অবৈধ জনতার হস্তে কতিপয় 
ব্রেলকম্ীর লাগুনা - 


€জ্টাফ রিপোর্টার ) 

হা্পাতিবার টা রা 

£ দফায় রেপ চলাচলে বিলম্ব হয় এবং হাজার হাজার যাত্রীকে করেক ঘণ্টা 
* কাল আটক থাকিতে হয়। ফলে এক শ্রেণীর অধৈর্ঘ জনতার হাতে কয়েকজন 
: গাং 
2 সপারিপ্টেপ্ডেণ্ট, জনৈক ইলডোর এ এস এম, তাঁহার সহকারণ এবং অপর 
£ একজন কর্মচারণী একদল জনতার প্রহারে আহত হন। হাওড়া শ্টেশনের 
. বকা এশা সচ্ঘ্যাব 'দুণপানন্ট্‌ হা 


করবার ঝরা ওত ওত কক ক ওক | 


এই ঘটনায় জনৈক ডেপৃটি স্টেশন 


A: 
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টি রি 
নাশজাদা ব্য ধসায়ী ৩" সত্রকারী 


মহলের দুর্নীতি সম্পর্কে নীরবতা 


ম্যুত্্রান্ল কাজিনী শুদমাউচেলল্ লেন অনেক্ক 
ভন্য্য ফাঁস ও ছুল্ওশস্ান্কী পল্লি 


( দর্পণেরর রাজনৈতিক পৰ্মবেক্ষক ) 
আমাদের কল্যাণঝুলক রাষ্ট্রে কতগুলো! দুর্বোধ্য রীতি প্রচ 
লিভ আছে। ১ Sle an, 
প্রাবল্য সম্বন্ধে নীরব থাক! তার অন্যতম । দোষীদের দগুবিধান 
তো দুদের কথা, মুজ্দ্রার ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী 


মণ্ডলী ও উ 


৪ আষকব বিক্রষকর ফাঁকি দেয়ার 
ব্যাপাবে সরকাব গোঁপনীযতা অবলম্বন 
কবে চলেন । আীবনবীমা কর্পোবেশনের 
ব্যাপারেও সবকাবেব উদ্দেশ্য জন্যরূপ 
ছিল বলে যনে কবার কোন কারণ নেই । 


কেলেক্কাবী ঘটে অর্থদপ্তবের পূধান 
সেক্রেটাধী শশী এইচ এষ প্যাটেলেৰ 
আমলে | 

প্যাটেল সাহেব জ'াদৱেল আই, 
সি, এস । তিনি যখন দেশব্ক্ষা 
দণ্তপ্রেক্প সেক্রেটাশ্রী ছিলেন তখন 
জীপ করেনা নিয়ে এক কেলেঙ্কারী 
ঘটে। পন্লে তিনি ব্বণিজ্য দপ্তরে 
যান ; সেখানে হয় চিনির কেলে- 
স্কারী। প্রকাশ্য তদন্ত ওর কোনটি 
নিশ্রেই হষনি| সরকার দুটি ক্রেলে- 
ক্কারীকেই ধামাচাপা দিয়েছেন | 

ঘটনাচত্রে সুন্্রার শেয়ার ক্রয়ের 
কেলেঙ্কারী নাটকীয়ভাবে লোকসভায় 
= ফাঁস হয়ে বায় । নেহেরু-লামাতা 
শ্রীকিরোজ গান্ধীকে*্ধন্যবাদ | তথ্য 
সমাবেশ কবেছিলেন তিনি প্রচুব | 
তদস্তেধ আদেশ দেয়া ছাড়! সরকাবের 
গত্যত্তর ছিল, ন! শ্রীনেহেক্ষ হয়ত 
আশা করেছিলেন তদন্ত হবে গোপনে ৷ 
প্ৰয়োজনবোধে রিপোর্টে ৫" অংশবিশেষ 
প্রকাশ কবলেই চলবে | তাতে সাপও 
মববে, লাঠিও ভাঙ্গবে না ॥ 

শ্রীচাগল৷ প্রকাশ্য তদন্ত কবে সব 
বানচাল করে দিয়েছেন | দিনেব পব 
দিন গভীব আগ্রহে দেশেব লোক কমিশনে 
প্রদত্ত তথ্য অনুধাবন কবেছে। তাদের মত 
ভা থেকেই তৈরী হয়েছে । সে হত 
শ্রচাপলার হতের সঙ্গে মিলেছে 


ধ্রীনেহেরুর আক্রোশ 

কমিশনের উপবে শ্রীনেহেক চটেছেন। 
চটবাব কাবণ আছে বৈকি ! আগে 
থেকেই যে তিনি শ্রীকৃষণমাচারীকে নির্দোষ |, 
সাব্যস্ত করে বেখেছেন | তদন্ত শেষ 
হবার আগেই শ্রীনেহেরু শীকৃষমাচারীর 
সম্বন্ধে তব বায় বরাবব প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করেছেন | কি উদ্দেশ্যে তিনি তা 
করছেন ? অনেকে মনে, করেন, 
* শ্বীনেহেক কমিশনে সাক্ষ্য না দিযে বাইরে 
থেকে তাকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা 
ফবেছেন | অভিযোগটি গুরুতব, কিন্ত 
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রচনা' করেছেন । 


বিরান 
দায়ী করা, হল, নীনেহেরুল্ত তখন 
চেষ্টা হল কামিশনফেই জনসাধা- 
ল্লণের চোখে ধেলো হলে তোলা 
আন্ন লোকফেল মনের 
কলা। কিন্তু ফল হয়েছে ঠিক্ক 
উপ্টো। শ্রীনেহেককেই আজ তার 
নিজের বক্তবোর জন্য জবাবদিহি 
হ্নত্রতে হচ্ছে৷ 
অবস্থা বুঝে শ্রীকৃষ্ণসাচাবী পদত্যাগ 
- পত্র পেশ করেন ৫ই ফেব্রুযাবী । কেন্দ্রীয় 
সবকাবেব ' কাছে কমিশনের *বিপোর্ট” 
পৌহাষ ১০ই। তার দুদিন পরে শ্বীনেহেক 
পদত্যাগ পত্র গ্রহণ কবেন এবং শীকৃষণ- 
আাচারীব কাছে লেখা ভাব এক লক্বা 
চিঠি প্রকাশ কবে দেন । একই সময়ে 
বিপোর্ পার্লানেণ্টেব সত্যদের দেবা 
হয়। 


চিঠিতে শ্রীনেহেক শ্রীকৃষ্ণমাচাবীকে . ১8 


শুধু ধে নির্দোষ বলেছেন তা নয় । 
, সঙ্গে গঙ্গে তিনি শ্রী চাগলা ও এটণী- 
জেনারেল শ্রীশীতলবাদের উপব খড়গ্র- 
হস্ত হয়ে উঠেছিলেন ! কমিশনকে 
১ কঠোব ভাষায় আক্রমণ কব! হয়েছিল । 
শ্রীনেছের . নিজেই চিঠিট প্রকাশ 
কবেছিলেন শ রর 








উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে সহযোগিতা কতদূর সক্রিকন 
হতে পারে তার প্রমাণ মিলেছে। 


তিনি বলেছিলেন, “বিষয়টি জটিল! 
তদন্তে যে পদ্ধতি কমিশন শ্বিব 
করেছিলেন শা মোটেই সস্তোমঞ্জনক 
নয়! ক্রার্ট বযেছে অনুসন্ধানের পদ্ধতিতে! 
বিচাব বিভাগীয় তদন্ত হয নি। 
কযিশনেব পক্ষে সব তথ্য উদধাটন কব! 
সম্ভব ছিলনা | তদস্তকালে সরকাবী 
নীতিবউল্লেখ করা হয়েছে, কিন্ত সবকাৰকে 
সে নীতি বিশেষণ করবার সুযোগ দেওযা! 
হয নি। শুধু একদিনেব তথ্য উপস্থাপিত 
হযেছে | আমাব এখনও বারণ, এই 


মুল্দার শেয়াব ক্রযের পরশু উথাপন 
করে ' পরধানম্স্ী এ চিঠিতেই বলেন : 
“যে কেউ এর জন্য দায়ী হোক না কেন, 
প্রচলিত বীতি অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত ষশ্্রীকে 
তার দাবিতু গ্রহণ করতে হবে ৷ অর্থ 
মমত্ী এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানতে 
পারেন, এ ব্যাপারে সরাসবি তীর কোন 
দাযিতৃ নাও থাকতে পাবে, তবু তিনি 
দায়িত্ব এড়াতে পাবেননা | আপনিও 
(শ্রীকৃ্ষাচারী) তাই বলেছেন?” 

সমগ্র বিষয়টি আমায় নিকট অতি 
বেদনাদাষক | -আনরা যে রীতি মেনে 
চলতে চেষ্টা করি তা মূলত অনাস্ত | এ 
রীতিই আযাদেব মানতে হবে । এতে 
যদি নির্দোষের শান্তি হয়, তবুও | আমি 


পক্ষে এক মাবান্বক বিপদ সৃষ্ট কবেছেন। 
শ্রীনিল চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, 








1 বিচাবপতি হিসাবে শ্রীচাগলার স্থান 


অতি উচ্চে ! শ্রীনেহর যদি ভাঁব ক্রাট 
স্বীকার না করেন তবে ভবিষ্যতে বিচাব 
বিভাগের পক্ষে এবকস ভদস্তেব দাষিতু 
নেযা কঠিন হবে ! 

দেশেব সর্বত্র দাবী উঠছে 
কেলেঙ্কারীটি সম্বন্ধে আবও তদস্তেব এবং 
দোষীদেব শান্তি বিধানে জন্য | 
শীকৃষ্মাচারী পদত্যাগ কবেছেন। কিন্ত 
এত সত্তেও আই,সি,এস এবং প্রধান বড় 
বড কেলেঙ্কাবীর সাথে অডিত শ্রীপ্যাটেল 
৩০০০৯ টাকা সাস মাইনে নিযে ছুটি- 
ভোগ করছেন | 

শ্রীফিল্লোজ গান্ধী দিল্লী থেকে 
রামুক্াল্ন কাছে থাঠান এক টোলি- 
প্রামেলপ নকল হস্তগত করেছেন ! 
প্রকাশ বোম্বাইতে শেয়ার ক্রয়ের 
আলোচনার বু পৃ ই এই টোরলি- 
গ্রামে জানান হয়েছিল, “সব ঠিক 
হয়ে গেছে” । 

পুলিশ তদন্ত সুরু হয়েছে ৷ 
শ্ীযুন্রাকে গ্রেণ্ডাব কব! হয়েছে দিলীব 
এক হোটেল থেকে | তায জামিনের 
দরখাস্ত নামঞ্ুর হয়েছে । কয়েকদিন 
আগে শীমঙ্্ার দিল্ীস্থ প্রতিনিধি শ্রীএম, 
এল, সোধানীব ঘরে চাব হণ্টা তলাসী 
হয়েছে। কিছু দলিলপয়ে হস্তগত হয়েছে। 

লোকসভায় আচার্য কৃপালনী আবও 
সুদূব প্রসারী প্রশ্ন তুলেছেন 1 তিনি 
দাবী কবেছেন গত কয়েক বছবে এদেশে 
কি উপায়ে বড় বড় শিল্প সামান্য 
গড়ে উঠেছে তা অনুসন্ধান করতে হবে ৷ 
গত কয়েক বছরেব মধ্যে শ্রী টি, টি, 
কৃষ্মাচারীর নাষেব সহিত যুক্ত একটি 
কারবাব ফেঁপে প্রায় একাট নতুন আধিক 
আচাৰ্য 


পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে দলের 


অভ্যন্তরে রাধ ? / 
রজার রর 
সম্প্রতি দিল্লীতে ভাল্রতের | লখিষ্টের সতপ্রকাশের স্বাধীনতা-_অনেক 
কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির | বাড়বে এবং সংখ্যাগবিষ্ঠেব পক্ষে সংখ্যা- 


একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে । 
প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, পার্টির 
গঠনতন্ত্রে পরিবতন্ন। 
সম্পাদক শ্সজন্ ঘোষ বৈঠকে 
শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, পা 
সংগঠনেন্স কতগুলো সংশোধনের 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে । 

এব মধ্যে সবচেয়ে গুকতৃপূর্ণ হল, 
উদ্দেশ্য হিসাবে “শান্তিপূর্ণ উপাযে সমাজ- 
ত্ঙ্ন পৃতিষ্ঠা’”’-_এই কথা কয়টি গঠনতষেব 
সুখবদ্ধে উল্লেখ করা. 1 এই কথাগুলে 
এতদিন ছিল না এবং পৃথিবীব কোনো 


কংগ্রেস পেশ কবা হবে। 
ওখানেই গৃহীত হবে! 

সুখবন্ধ বাদেও কমিটি যে সংশোধন 
সমর্থন কবেছে, কার্ষে পরিণত হলে 


_ প্রাঁচির চেহারা বহুলাংশে পরিবর্তিত হবে 





লৃষিষ্ঠদের পার্ট থেকে বহিযকাৰ করা 
কঠিন হবে 1 


স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে বলে মনে 


পার্টি| হয লা । 


মুখবদ্ধ সম্বন্ধে পার্টির সব সভ্য এক 
মত হবেছেন বলে মনে হয না|] কিন্ত 
এব সবর্থকরা সংখ্যাধিক্যেব জোবে 
অংশোধনীটি পাশ করিয়ে নিয়েছেন | 
কোনো কোনো প্রদেশ কমিটি এব বিকদ্ছে 
মতপ্রকাশ কবেছে | সম্ভবত, বিবোধী 
দলেব মধ্যে পশ্চিম . বান্দলাব কমিটি 
আছেন । 
শী অজ ঘোষেব দিল্লী ঘোষণা 
দেশে নানাপ্রকার পুতিক্কিরা সৃষ্ট কবেছে। 
ই অনেকে 
প্রকাশ বলেছেন, 
কমিউনিটদেব মূখ্য বি ভন- 
সাধারপকে ধোক! দেওয়া | 


স্বাধীনতা এ সম্পৰ্কে 
নীরব কেন? ' 


পশ্চিম বাঙ্গলায় স্বাধীনতা 
কমিউনিষ্টদের মুখপত্র ৷ স্বাধী- 
তা ছ্ছাড়া কলকাতার সব সংবাদ- 
পত্রই অজন্ুবাবুল্র ঘোষণা প্রক্কাশ 
করেছে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য 








অবশ্য পাচৰ বাইবে, 1 
সাধায্পণ | সংখ্যালধিষ্ কমিউনিষ্টদেব ষতপুকাশেব ? 








হরিদাস সু মুল্ছার এতের ফের 


বিভ্রাস্বন হইতে. 


(দর্পণের প্রাতিনিধি ) 


জানিয়াতী, প্রতাবণা এবং অপবাধ- |. 
মূলক ঘডযদ্বেব অভিযোগে 'কবিতকর্মী? 
পুরুষ শীহবিদাস মুন্্রা শেষ পর্যন্ত 
নাটকীষু পবিস্থিতিতে পুলিশেব কবলস্থ 
হয়ে হাজত বাসে বাধ্য হবেছেন 1 
অদৃষ্টেব ফেব! বাজ্ধানীব একটি 
প্রথম শ্রেণীব হোটেলে বিত্তবান ও উদ্দিব 
ওষবাহদেব জন্য নিদিষ্ট “টে _ 
(১২৫২ টাকা দৈনিক যাব ভাড়া) 
শীহবিদাস মূন্রা তাঁব আব তিনজন 
সঙ্গী সহ সুখনিদ্রাব মগু ছিলেন | 
মঙ্গলবার অতিগৃত্যুষে দিলীব স্পেশাল 
পুলিশ ও হোটেলে হানা দিযে শ্রীযুন্রাব 
প্রাতঃকালীন আমেজমধুব ঘিপ্রাবসে 
ব্যাঘাত ঘাটযে তাঁকে গ্রেপ্তাব কবে | 
এদিকে শ্রীযুন্রাব বিকছ্ে কলকাতা 
পুলিশ কোটে” যে তিন‘ তিনটে মামলা 
ঝুলছে ভাব শুনানীকালে তাকে মঙ্গলবাব 
হাঞ্জিব 


কত বুদ্ধিই না খেলে! পূলিশেব সঙ্গে 
হোটেল ত্যাগেব আগে কলকাতায় এক 
তাববার্তা তিনি পাঠান- প্রেন মিস করাব 
অন্য তিনি নিদিষ্ট সময় কলকাতাব 
পুলিশ আদালতে হাব্ধির থাকতে পাবছেন 
না। | 
নযাদিল্লীর হোটেলে শ্রীমুক্জরাকে 
প্রেপ্তাব কালে তার জিনিমপত্র আ্পাসী 
করে পুলিশ বহু নথিপত্র ও প্রা ২০ 
হক্সার টাকা মুল্যে কাবেন্পী নোট 





অনুল্পেধের তাৎপর্ম বোনা কঠিন 
অন্ন | 
কবা যাষ বাঙ্গলার কমিটি 

প্রস্তাবের বিকদ্ধে এবং যতদিন পর্যস্ত 
অযৃতসরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন 
এ বিষয় উল্লেখ না করাই বু্িমানব কাজ 
বলে মনে কবে | 

কিন্ত কেশ্বীয় কমিটির মুখপত্র “নিউ 
এজ”এও এ বিষয়েব উল্লেখ নেই 
কেন? পশ্চিম বাঙ্গলাব কমিউনিষ্ট নেতা 
শীভূপেশ গুপ্ত সাপ্তাহিকাটব সম্পাদক । 
তিনিই কি সংবাদটি চেপে দিয়েছেন ? 

কি উপায়ে সঙ্গা্রতনর প্রতিষ্ঠা সম্ভব ত! 
গত নভেম্বর মাসে ক্োতে ৬৪টি দেশেব 
কষিউনি্ট নেতৃবৃন্দ পুউখানুপৃওউখ আলোচনা 
কবেন! কিন্ত তাঁবা এ বিষযে কি সিদ্ধান্ত 
কবলেন, বা কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
কিনা, অপ্রকাশিত থাকে ! 

কিন্তু প্র সময়েই সমাজতাধিক ১২টি 
দেশের নেতাবা এক বৈঠকে মিলিত হন | 
তীবা বিপোর্ট তৈরী করবার সময অন্যান্য 
দেশের মস্কোতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের 
সহিত পরামর্শ কবেন ! তাঁর! ঘোষণা 


“কতগুলো পৃজিবাদী দেশে শষিকশ্রেণী 
তার অগ্রুবাহিলীর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
স্রনসাধারণকে এক্যবদ্ধ করব্যর ও গৃহযুদ্ধ 
ব্যতিবেকেই রাষ্ট্র ক্ষমতা, দখলেব এবং 
তা দ্বাৰা উৎপাদনেব মৌলিক উপকরণ 


এবং পার্টব ভেতব গণতম্ব-_অর্থাৎ সংখ্যা | হরেছে। স্বাধীনতাত্র এ নিষয়ের সমুহ অনসাধারপেব নিকট হস্তাস্তব 















হাজতগৃহে স্থানান্তর 


বিকক্ছে অভিযোগগুলি বিবেচনা কবে 
ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে লানীনে মুক্তি দিতে" 
অসন্গত হন | ৪. 

অভিযোগেব বিবরণে প্রকাশ যে, 
কাণপুবের বৃটিশ ইগ্ডিযা কর্পোবেশনের 
ম্যানেজিং ডিবেষ্টন গত ২১শে | 
ডিসেম্বৰ দিলীব স্পেশাল পুলিশকে 
জানান 'ষে, ১৯৫৭ তই 
অক্টোবৰ বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোবেশনেক 
শাখা কাণপুব ,কটন মিলস থেকে ২০ 
লক্ষ টাকা মুল্যে কাপড় ক্রযেব প্রস্তাব | 
করে শী এম বাগবী নামে এক ব্যক্তিব 
স্বাক্ষবিত একটি পত্র শীযুন্রা তীব 
নিকট দাখিল কবেন ] একসঙ্গে এ 
কাপড় ডেলিভারী দেওযাব পৃস্তাব কবা | 
হয় | এব জন্যে ক্রেতা অেক মূল্য 
দেবেন এবং অর্ধেক খণ হিসাবে থাকবে 
স্থিব হয | মেসাস রিচার্ডসন ক্র.ডাস 
লিমিটেডের ৯ লক্ষ ৫০ হান্জাব টাকার 
মোট লিখিত মুল্যের শেষাব আমা বেখে 
এ মুল্য পৰিশোধ করা হবে এরকমও, 
স্থিব হয | 

অভিযোগে আরও প্রকাশ যে» 
এই প্রস্তাব অনুসারে শীযুন্রা ৯ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকার শেয়াব বি-্দাই 
কর্পোবেশনেব ম্যানেজিং ডিরেক্টবকে 
দেন এবং আংশিক ক্রযের ভ্রন্য ৩,৩৯৮ 
৪৮৭ টাকা মুল্যের শরণ দানে বি আই 
কর্পোবেশনকে বাজী করান | এব পর 
কর্পোবেশনেব ম্যানেজিং ডিবেক্টৰ 
ব্যাঞ্ধে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, 
শেযাব হস্তাস্তরেব ব্যাপারে ব্যান্কের 
অনুষোদনও আল ও প্রসব শেয়ারওর 
ভুষা। 

এইসব গুকতব অভিযোগের পরি- 


তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজে ব্যাঘাত | 
চ্ছাষ্ট কবাব চেষ্টা যে হত. এটা সহজেই 
বোধগম্য ! ছাড়! পেলে শিল্পব্যবসার 
জগতে শ্রীযুন্্রাব মত প্রভাবশালী ব্যক্তি 

যে এ' ব্যাপারে কতকামও হতেন এত 
ঘটলাব পব এখনও তাতে সন্দেহ 
করাব অবকাশ আছে কি? 


কম্যুনিষ্ট পাটির নীতিতে গুরুত্বপূণ' পরিবত''ন 


নিশ্চিত কববাব সুযোগ লাভ করেছে ।'” 

আবও বলা হয় যে পার্লাষেণ্টে দৃঢ় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কবা, পার্লামেপ্টকে 
বুর্জোযাদের শ্রেণীস্বার্থসেবী সংগঠন হতে 
জনলাধারণেব স্বার্থসেবী সংগঠনে রূপান্তর, < 
এবং প্রতিক্রিয়াশীল শরক্তিসমূহের প্রতিরোধ 
বিধৃস্ত কবে সমাজতান্িক বিপ্লবের 
শান্তিপূর্ণ বপায়ণেব প্রযোজনীয অবস্থা 
স্যষ্টিও সন্তব | ৫” এ 

শী অজয় ঘোষ তখন মস্কোতে ছি! 11 
পৃধিবীব বিভিনু দেশের কমিউনিষ্ট নেতৃ- 
বৃন্দেব নিকট কেবালায় কমিউনিষ্ট পার্টি 
কর্তৃক গণতান্বিক উপায়ে শাসনু ক্ষমতা 
দখল কমিউনিষ্ট অন্দোলনে একটি নতুন 
নন্বীব 'হ’যে রযেছে নিশ্চয় অন্ততঃ 
ভাবতেব কমিউনিষ্ট পার্টব অধিকাংশ 
সদসোব মনে কেবালাব উদাহরণ যে 
গভীব বেখাঁপাত কবেছে, কেন্দীয কমিটি 
কর্তৃক গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাব হতে 
সেটা আন্দাজ কর! যায | 

পৃথিবীব আব কোনো দেশেব -" 
কসিউনিৰা যা করতে সাহস পান নি, 
ভাবতেব কমিউনিটদেৰ সংধ্যাগবিষ্ঠ অংশ 
তা করছেন | মনে হয, সংশোধনটি 





সামগ্িক্ষভাবে। আজ 
রাঙ্গজান্প হাজনীতি হয়ত গুরুত্বপুর্ণ , 
পরিবর্তনের সম্মুধীন। 
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রর আসন থেকে । 
পতন নিশ্চয়ই । 

ঘটনা নয়! 

না 










মস | এমনকি, ভাবাবেগ ৷ 
ক্ষণ্ঠস্বরের 4150185-তে তিনি ৷ 
বোধহয় পুথম শ্রেণার, মঞ্চাভিনেতাদের 
চেয়েও দুরন্ত । তথাপি, আমরা শ্রীযুক্ত | 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব যে, তিনি যেন 
 শৈলকুমারের : রণ নট বিস্মৃত না 
হল 
গত তিন দিন তাঁর আসনের প্রতি 
মে সকল মন্তব্য বঘিত হয়েছে, তার 
কোনোটাই শুভলক্ষণ নয়। শ্রাঘুক্ত 
যতীন-চক্তবর্তীকে “অপ্রাসঙ্গিক” বক্তুতা | 
থেকে নিরস্ত করার জন্য যে-পরিমাণ ৷ 
আতিশয্য তিনি দেখিয়েছেন এবং যেভাবে | 
অফিসিয়াল ষ্টেনোগ্রাফারদের ' তিনি 
বস্তুতা না লিখবার জন্য হুকুম দিয়ে, ৷ 
ছিলেন, সেটা স্পষ্টতই নিয়মবিরুদ্ধ 
হয়েছিল | মঙ্গলবার তিনি জেদ ধরলেন 
শীষূক্ত দেবেন সেনকে কিছুতেই প্রিভি- 
লিজের পুশ, তুলতে দেবেন না। 
প্রিভিলিজের পরশে বাধা দেওয়ার অধিকার 
কোনো ম্পীকারের নেই | শেষ পর্যন্ত 
রী সেনের কথা যখন তাঁকে শুনতেই 
তখন ভার অবস্থা চূড়ান্ত হাস্যকর 
হাকেছিন-শৈরাযারের চেয়ে কোনো 
অংশে কম শোচনীয় নয়। তাছাড়া সভায় ৷ 
তিনি: সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী 
ঘটে, কিন্তু স্পীকার নিশ্চয়ই সভার ! 
একমাত্র বক্তা নন | কিন্তু মঙ্গল এবং | 
বুধবার দূইদিনই সভায় সর্বাপেক্ষা , 
উত্তেজনার মুহূ্গুলিতে স্পীকারের 
বৃন্ত তার মাপ যদি নেওয়া হয় তাহলে 
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নিশ্চিত দেখা, যাবে যে, তিনি 


একাই যে কোনো প্রগলত বক্তার চেয়ে ৷ 
বেশী কথা বলেছেন । কাজেই, মিঃ 
স্পীকার স্যার, আমরা শৈলকুমার : 
মূখাজীর কথা আপনাকে পূনরায় স্মরণ । 
করাচ্ছি । 

আরও একটি বেদনাদায়ক স্বীকা- 
রোক্তি আপনি দয়া করে মনে 
রাখবেন । বাঙ্গালাদেশের পালামেণ্টারী 
ইতিহাসে এখনও সেই সময়কার অব্যায়টিই 





ছিলনা, কংগ্রেসের গণতন্রধাদীরাঁও 
না. তখন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন. |. 
িনৈর দ্বারা দেশ চলত এবং আইন: 
সভায় কা 









দর হামার 
। করার জন্য কংগ্রেস পালামে-। 


। চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যে 
[আসনটি শূন্য হয়েছে, প্রধান 
বিচারপতি যদি অনুমতি দেন 
তাহলে সেহ আসনে শ্রীযুক্ত 
' মিত্রকে উপনির্বাচনে পাঠানো 


পূর্বে হাহকোর্টে বিচারপতি ! 
| নিযুক্ত হয়েছেন এবং তার ২. 
বৎসরের কনগ্রা- নিদ্দিষ্ট 
কার্যকাল যদি প্রধান বিচার- 
“পতি সমাপ্ত করে দিতে রাজী ! 


৷ অগ্রসর হতে পারবেনা । | 


| অনেকেই জানেন যে, এইখানে নয়। ৷ 
প্রধান বিচারপতির অনুমতি 


কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়া এবং নিযাচন : 
পার করিয়ে আনার পথে আর একটা | 
পুবল বাধা আছে। 
[যে এ আসনে বাঁকুডার জনপ্রিয় নেতা 
 শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় দাড়াচ্ছেন। এমন । 
কি শীযুক্ত মিত্র যদি শেষ পর্যন্ত উপ- : 
| নির্বাচনে দাঁড়ান তাহলে হিন্দ মহসিভা : 
নেতা শীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় হড়িবা | 
প্রদেশ, তারই 


৷ বিশ্লেষণ করতে হলে আর একটি গোপন 


| ক'রে আনার জন্য চেষ্টা এই প্রথম নয়, 
এটা দ্বিতীয়! 

ডিসেম্বর মাসে । 
| যে, ডাঃ রাধাকুষ্ণ পাল এসময় সদস্যপদ । 


৷ ত্যাগ করার জন্য চীফ হুইপের কাছে 
রা যখন ভারতীয় সংবিধানও | ॥ যে ০ 515 


ডিদেন ৰুপলির রি 1 


মুখাজী এই শ্রেণীর কয়েকজনের দ্বারা 
1 যদি মন্্রিসতাকে শক্তিশালী করা হয়, তা | 





ত গ্রান্তন মী গন্ধ মিত্রের 


টগনি্বাঠনের জন্য (581 
মনোনয়ন ব্যাগারে অত্ল্য_বিধাম দ্বন্দ 


(নিজস্ব প্রতিনিধি ) 


যুক্ত শঙ্কর প্রসাদ মিত্রকে | তরফ থেকে যে চেষ্টা আরম্ভ হয়, তার 
পুননির্বাচিত ফলে শেষ পযন্ত ডাঃ রাধাক্ষ্ণ পাল 


আসন ত্যাগ করতে সম্মত হন । 


ডাঃ পালের আসনটি সবচেয়ে 
পদ এ কথা মনে হয়েছিল । ডাঃ পাল 


আর্ত হয়েছে। ls শ্বীযূক্ত রি ৮61 
| | নিতে সন্মত ছিলেন । এসেম্বলিতে 
াকুড়ায় প্ধীরেজ্ছনাথ মন্ত্রীদের ঘরে বসে ডাঃ পাল যেদিন 


ইস্তাফা দেওয়ার জন্য পত্র লেখেন আমি 
সেখানে ছিলাম । তাকে ডাঃ রায়ের | 
কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার পূর্বে। 
ডাঃ রায়ই প্রথম সরকারীভাবে ডাঃ । 
পালকে আসন ত্যাগের জন্য অনুরোধটা 
জানান। সমস্ত কথাবার্তা পাকা হয়ে 
যায়। ডাঃ পাল যেই বাত্রেই শ্রীযুক্ত 
মিত্রের বাড়ীতে গিয়েছিলেন বলেও 
আমার মনে হচ্ছে! 


এ) (ধা 
যা 


শ্রীযুক্ত মিত্র মাত্র ৫ সপ্তাহ ৷ 





তাহলে এই চেষ্ঠা! 


কিন্ত আসল বাধার পশু বোধ হয় 


পাওয়া 
শ্রীযুক্ত হিত্রকে ৷ 


৷ পৌঢুতে বিলম্ব ঘটেনি। 
গলেও শেষ পর্যন্ত 
বাঁদের জোড়েই কেউ কংগ্রেসী এম এল এ 
হবে, একথা আশা করাই যায় না। 

তার উপরে আবার শ্রীযুক্ত শঙ্কর মিত্র, 


শে বাধা এও নয় | যিনি কিনা অতুল্যবাবুর অভিশাপগ্স্ত। 


৷ করলেন ! 


সে একদিন শ্রীযুক্ত প্রফুল্প 
সেনকে ভেকে তিনি বললেন, 
| শঙ্কৱক্কে nomination দেব, 


প্লাধাকষ্ঝ পালের জায়গায় । 


সাহায্য এলিতে 


| 
কেন এ কথা বলছি, তার কারণ | 





পুথন চেষ্টা হয় গত 
অনেকেই জানেন না 
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টি বিধান সভার ইতস্ততঃ 
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( নিজস্ব প্ৰতিনিধি ) 


পশ্চিম বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা দূরে থাক, 
দ্বিতীয় পাচসাল। পরিকল্পনা অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষার জ্ঞত: 
প্রসারের নীতি বানচাল হতে চলেছে । এই খাতে বরাদ্দ কোর্ট, 
কোটি টাকা শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির কাজে ব্যয়িত না হয়ে 
সুডঙ্গপথে কিভাবে অদৃশ্য হচ্ছে তার একট! চাঞ্চল্যকর বিবরণ 
সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। 





এই সংবাদ কংগ্রেসের সভাপতির কাছে: 
অতুল্যবাবুর : 
আশীর্বাদ ছাড়া, শুধু ডাঃ রায়ের আশী- : 


বাহ হোক, ইতিমধ্যে ডাঃ 
[ৰায় নিজে একটি আসতর্ক কাজ 
রাহঁটাস' বিন্ডিৎ 





যে আশ্বাস পরিকল্পনা কমিশন দেশ- 


৩০০০০ গ্রামের জন্য ২৫০০ নুতন: inl Tater: 
| মারফত আরও ২৫০,০০০ বালক - বালিকাকে শিক্ষাদানের 









৷ আশ্বাস সরকারী অব্যবস্থার ফলে কি ভাবে ধুলিলুঠিত হয়েছে 
তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র এ বিবরণীতে পরিস্থচ ঠেছে। 

৷. গ্রামে গ্রামে বৃনিয়াদী বিদ্যালয় | বেকারদের ] রাজ্য 

। খুলে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা ৷ সরকার কেন্দীয় গভর্ণমেন্টের কাছ 

| পরিকল্পনার মধ্যে বালক বালিকাদের ৷ থেকে আলাদাভাবে অর্থ সাহায্য নিয়ে 

| অধিকাংশকে কার্যকরী শিক্ষা দেবার ৷ 


বাসীর সন্মুখে তুলে ধরেছিলেন পশ্চিম 
বঙ্গে চুতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে 
চলেছে । 

কর্মপস্থার জৌলুষঘ দেখিয়ে পশ্চিম 
বঙ্গের ৩০,০০০ গ্রামের জন্যে আড়াই 
হাজার পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী বিদ্যালয় 


| উন্নীত হবার আশা নেই, ওয়াকেফহাল 
মহল সেবিষয়ে একমত | 


সম্পতি একজন সরকারী পরিদর্শক 
কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যে 
বিবরণী পেশ করেছেন তাতে শিক্ষা 
| প্রসারের নামে এই বিরাট কারচুপি 
| উদঘাটিত হয়েছে । সরকারী তালিকার 


পপ OE লি _িশিাাশাাশরা 


| বিদ্যালয় কাজ করছে বলে দেখান 


বেশীর ভাগ গ্রামেই কোন বিদ্যালয়ের 
চিহ্নমাত্র দেখতে পান নাই | 


নে ফাস হয়ে পড়ে যে, 
বিদ্যালয় খুলবার ভার কয়েকজন অনুগ্রহ- 
ভাজন বাক্তির উপর ন্যস্ত করে যে 
মোটা টাকা দেওয়া হয়েছিল তাঁরা যথা 
রীতি তা আত্মসাৎ করে বসেছেন । 





বছর যে সব গ্রামেঞ্সুতনবুনিয়াদী শিক্ষালয় 


অথবা আইন সভার সমক্ষে পেশ করার 
কোন ব্যবস্থা নেই । 


দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার দুই 
বৎসর কেটে গেছে কিন্ত এই রাজোর 
৷ আরও আড়াই লক্ষ বালক বালিকাকে 
নৃতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় মারফৎ শিক্ষা 
দানের যে লক্ষ্য মন্ত্রীদের মুখে মুখে ও 


৷ হয়েছিল তা এখনও “সেই তিমিরে?। 


। যে, গত কয়েক বৎসর ধরে কুনিয়াদী ! 
এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের যে মোট 

সংখ্যা সরকার প্রকাশ করছেন (৬০,০০০) ৷ 
তা মোটাষুটি একই রয়ে গেছে । যদিও 


হচ্ছে । এই বিদ্যালয়গুলিতে তবে 
কি বিনা শিক্ষকেই নিহায়া কাজ 
। চালানো হচ্ছে? 


আরও জানা 








ন্যান্য পৃষ্ঠায় গাবেন ++” 


€ তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়ের 


খুলবার পরিকল্পনায় রাজ্যের দ্বিতীয় 
পাচসালা খাতে পৌনে সাত কোটি ৷ 
টাকা যেভাবে খরচ হচ্ছে তাতে আর ৷ 
যাই হোক না কেন, শিক্ষিতের হার যে 


মধ্যে যে সকল গ্রামে পূর্ণাঙ্গ কৃনিয়াদী : 


৷ হয়েছে উক্ত পরিদর্শক নাকি তার মধ্যে | 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বছর ! 


খোলা হয়েছে বলে তালিকায় দেখান | 
হয় তার নাম ও বিবরণী সরকারী গেজেটে | 


পরিকল্পনার কাগজপত্রে বিঘোধিত । 


আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় | 


পৃত্যেক বছরই সাড়ম্বরে ঘোষণা করা, 
হয় যে রাজ্যে বহু নূতন বিদ্যালয় চালু 


যায় যে, শিক্ষিত হয় 


যে ২০,০০০ খনক যুৰতীকেতিন বছরের 





Fein আর হবে বরে 
থামানোর এখন পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের 


সময় হয়ে ওঠেঁনি। বোধ হয় সময় 
| এলে তারা হয়ত যোজা পথই ধরবেন । 
1 অর্থাৎ এক কলমের কৌচায় ২০,০০০ 
লোকের রুছিরোজগার খতম,করবেন । 


তারপর বুনিয়াদী এবং প্রাথমিক 
শিক্ষকদের কথা। এ বিষয়ে সরকারের 
অবশ্য 'দরাজ' হাত । বিশেষভাৰে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত বুনিয়াদী শিক্ষকের বেতনের 
হার হচ্ছে ৫৫২ টাকা থেকে ৯০১ টাকা । 
যাঁরা ম্যা্টিক পাশ করার পর শিক্ষকের 
ট্রেণিং নিয়ে কাজ করছেন, তাদের হার 
| ৫৫২ টাকা থেকে ৬০২ টাকা | এদের 
জন্যে অবশ্য বাৎসরিক ১২. টাকা হারে 
বেতন বৃদ্ধির বাবস্থা আঁছে 1. সাধারণ 
| স্যা্টিক পাশ "এবং বিশেষভাবে শিক্ষা” 
। প্রাপ্ত ননৃম্যাটটিক শিক্ষকরা পান ৫০২ 
| টাকা, কোন বৃদ্ধির কথা নেই আর 

যারা ম্যার্টিক পাশ নন এবং 
শিক্ষকতার কোন ণিং নেই তাঁদের 
| বেতন মাপিক ৪8০২ । চাকুরীর 
স্থায়িত্বেরে কথা কেউ যেন না বলেন, 
কারণ ইস্কুলগুলিই- কত দিন থাকবে তা 
সরকার নিজেই জানেন না । 


পাচসালা পরিকল্পনার রচয়িতারা 
বলেছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় 
শিক্ষা সম্পূসারণ নীতির প্রধান সোপান 
| স্বরূপ গ্রহণ করতে হবে | তাঁদের কথ! 
| প্থিতেই লেখা থাক । ওগুলো যাঁরা 
৷ পাঁচসালার প্‌থি পদ্ভবেন তাঁদের কানে 
৷ ভাল শোনাবে | টাকাটা পীচসালার 
| খাত থেকে এলেও এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
| সরকারের নীতি তাঁদের নিজস্ক । সে 
৷ নীতিতে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় 
৷ ভবন অপ্রয়োজনীয় ! স্থায়ী শিক্ষক 
| নিয়োগ করাও অপ্রয়োজনীয়! গ্রাম 
| এবং শহরবাসীদের ছেলেমেয়েদের 
৷ প্রাথমিক শিক্ষার স্থায়ী সুযোগ সুবিধার 
1 
| 
| 
| 
{ 





৷ ব্যবস্থায় অবহেলাই যেন নিয়ম; অন্ততঃ 
ET: তত পনি 


| 84 
নাথ যে লা পরিদর্শক 
| প্রভৃতির দ্বারা পুষ্ট হয়ে সদর দপ্তরের 
! কলেবর 'বৃদ্ধি হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে 
1 বায়ের অন্কটাও। সরকারী হিসাবে দেখানো 
হয়েছে চলতি বছর ১০৮টা পূর্ণাঙ্গ 


বায় মর্যাদা . "'' পৃষ্ঠা ৫) যা যার গ্রামাঞ্চলে খোলা 

টি I হয়েছে । যন নং করে বদেন 

 দসমবায়ী সমাজত (০৮ ৬) লা জর 
| 


€ যুদ্ছোত্তর বাংলা উপন্যাস (৮৭): 
€ বাঙ্গালী পাঠকের কচিবিপর্যয় ,, 
€ সিনেমায় সঙ্গীতের স্থান (, ৯) 






















| 


আগামী বছরে ( ১৯৫৮-৫৯ সালে ) 
আরও ১০২টি কুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার 
পরিকল্পনা খাতাঁপত্রে আছে। পরিদর্শক 
পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলার বিস্তীণ 
| গ্ৰামাঞ্চল ঘুরে le চলতি বছরে নতুন 
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রঃ 8 বি ১ নি: বন্দি 
: | ফৰ তাত গয়ে দষ্ট স্থানে 
198 বাদ = দেখেই 








রনির ১১০ এ বন Ke, সি UE 








'শিলুগয়ের চিঠি চিঠি 


আলাম OAT টা 
মাত গাঁটিত জার কী 


(নিজষ প্রতিনিধি) 


প্রভিন্দিয়াল অটননির 


চন্দ আজ এবং দেশে 


প্রসাদ” 


উপর অর্থ দপ্তরের গুরুদায়িতব 


(১ পৃষ্ঠার শেয়াংশ ) - 


সেইদিনই শ্রীযুক্ত মিত্রের ভাগ্য” 


নির্ধারিত হয়ে গেল! প্রদেশ কংগ্নেসেব 
চাকা জ্রতবেপ্গে ঘুরতে 'আরম্ত করল। 
চীফ হুইপ অগন্মাধ কোলে ডাঃ রাধাঁকৃষণ 
না। যখন ডাঃ রায়েব কানে একথা 
পৌঁছল, তিনি জগন্নাথ কোলেকে ডেকে 
জিজ্ঞাসা কবলেন, “ভূষি চিঠি ফেবৎ 
দেওয়াব কে?” কোলে মশাই কোনো 
জবাব দেননি 1! কিন্ত উত্তরটা সকলেরই 


- জ্বানা ছিল; ইস্তাফা পত্র কোলে সলাই 


ফেরৎ দেননি, দিয়েছেন সেই ব্যক্তি, যিনি 


, বঙ্গেশূরো বা অগদীশুরো বা। 


সাত দিন পবে ভাঃ রাধাফুঝণ পাল 
প্রায় কাদো-কাদো হয়ে ফিরে এলেন ; 
ইস্তাফা দেওয়া যাবে না। দিষেও 
লাভ নেই, শঙ্কববাব্‌ দাড়িয়ে ছিততে 


* পারবেন না। নির্বাচক মগুলীতে তুমূল 


শুত্রব রা হয়ে গ্রেছে। যেখানে যাই 7 


সেইখানেই জিলোসা ৰ’বে--কি দাদা 
কত টাকা দিয়েছে। সিট্‌ ছাড়বেন, 
পেলেন কত টাকা ? সমস্ত চেষ্টাটি পণ্ড 
হয়ে পেল এবং সবচেয়ে বড় প্যারাডক্স, 
বিধানসভায় কংগ্গেস দলের মধ্যে অতুল্য 


বাবুব সব্বচেষে বড় নিক্সুক যে, সেই রাধা-* 


কু পালকে অতুল্যবাব্‌ ইস্তাফা থেকে 
নিবৃত্ত করলেন। কেননা, শঙ্কর মিত্রকে 
ঠেকাতে হবে। ,৮৯ দিনে মধ্যে 
ভগুহ্ৃদয় শঙ্কব মিত্র বিচাবপতির পদ 
গ্রহণের জন্য কণ্ট্রাক্ট সই কবলেন। 
কাজেই এখন শক্কর মিত্রকে বদি জোর 
করে nomination দেওয়াই হয়, 


. তাহলেও আমি বিল্রিত হব না যদি দেখি, 


পৃদেশ কংগ্রেস সভাপতিৰ সঙ্গে হিল, 
মহাসভার রাখহবিবাবূর গোপন আ'তাত 
হয়ে গেছে। অতএব, শগ্ঘরবাবূর পুল- 
নির্বাচিত হওয়া সম্পর্কে আমার আশা 
স্ব্প। কিন্ত এতৎসত্েও যদি তিনি 
নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন, দইটি 


জিনিষ ঘটবে : প্রথমতঃ তিনি পৃনর্বাসন | 


সণ্তরটি হয়ত পেতে পারেন | দ্বিতীয়তঃ, 
যেটাৰ ,সম্তাবনা আরও উজ্জ্বল, সঘ্রিসভায় 
খ্যাপ্টি-অতৃল্য-ফোষ-গ্রুপ শক্তি শালী হবে। 


" এবং ভবিষ্যতে ডাঃ বায় যদি অবসর 





‘গ্রহণ করেন তাহলে গর্ণ মেণ্টের দায়ি 


গ্রহপের জন্য কংগ্রেসের মধ্যে-অতুদ্য 

ধোষ, প্রফুল্ল পেন এবং কালীপদমুধাজী 

এই ত্রিশজিডছাড়াও জার একটা পালটা 
প তৈৰী ‘হয়ে উঠতে পারবে । 


একথাও অজানা নয় 

















অপণকরা হয়েছিল। তিনি প্রথম 
থেকেই বন্ধপরিকরণযে : 'মুখ্যমন্্িতু 
দির তাগো লা কোটি অন্ত্য 
অর্থযষিতু চাই। 


এখানে প্রায় সকদেই আনেন 
যে শ্বীচলিহারমৃস্ত্রিসভার সদস্যদের 
শপথ গ্রহণের মাত্র আধ ঘণ্টা 
পূর্বে শ্রীশর্থা প্রতিশ্তিটি আদায় 
করে তবে রাজতবনের দিকে 
রওনা হন। তন থেকেই প্রশ 


| থেকে যায়--তাহলে শ্রীফকরুদ্দিন 


আলি আহুমদ হঞ্রিসতায় যোগ 
দিলে উপাঁয় কি হবে? তিনি 
আসছেন জানা কথা ' এবং 
যে, 
তীরত নধর এ অথ bl 
উপর | 

কগরেসী হবে আড়ি পাতার 
সুযোগ স্থবিধে আছে এমন লোকেব 
কাছে শুনেছি যে গত কয়েক 
দিনের মধ্যে প্রতিদধন্থী বন্ধু- 
দ্বয়ের মধ্যে একবার সোজাসুজি 
অথচ মোলায়েম ভাবে গোদমেলে 
প্রসঙ্গাটির আলোচনা হয়ে গেছে। 
(উপায়ও ছিল না কারণ শ্রীচলিহা 
বোধ হয় এই ব্যাপারে নিজে, 
কিছু একট! যা হোক স্থির করতে 
চাইছিলেন না)। শীআহ্মদ 
বলেন অথ দপ্তরের ভার গ্রহণ 
তীর অনেক দিনের বাসনা | জবাব 
দেন শ্রীশর্মী-বেশ তো, নিন না 
আপনি 1” 


শ্রীআহ্মদ--“তাহলে আপনি 
কি নেবেন 


শ্রীশর্ধা-“রেন? আইন 1” 
'শ্রীআহমদ চট করে বুঝতে 
পারেন সেটা কি এমন 


গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর । তবে উপলদ্ধি 
করতে বেশী সময়ও,লাগেনি যে 
অর্থ মন্ত্রিতু ত্যাগ করতে হলে 
শ্রীশর্মা একেবারে মন্ত্রিসভা থেকেই 
ইস্তফা দিয়ে আইন ব্যবসা সুরু 
করবেন বলে নোটিশ দিচ্ছেন! 


'শ্বীবিমলাপ্রসাঁদ চলিহা মুখ্য-, 


মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই ভোজবাজীর 
মত পাবত্য উপজাতীয়দের “হিলুস্‌ 
আশার সঞ্চার করেছিলেন ষে 
আসামের প্রধান সমস্যাগুলি দূর 
হবে তার আমলে ও অবিলম্বে 
দেই আলা যে একেবারেই দুরাশ। 
এমন কথা বলা বায় না এখনো, 
তবে দেখা যাচ্ছে সামনে যথেষ্ট 
বিহু রয়েছে। শ্রীদেবেশ্বর শর্মা 
বনাম শ্বীফকরু্ষধিন আহৃমদের অথ 
মন্ত্রিত্ব দিয়ে টানাটানির ফলাফলের 
ওপরেও মদ্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ 
অনেকখানি নির্ভর করছে। 
শীশমার আসাম কংগ্রেসে নিজস্ব 


দল' আছে এবং শ্রীআহ্মদ ত. 


আসামের সুপলমানদের অবিসংবাদী 
নেতা । 

পার্বত্য উপজাতীয় সংস্ব 
ট্রাইবাল ' ইউনিয়নকে মন্ত্রিসভায় 


এবং বিধান সভায় কংগ্রেসের 


সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী 
করিয়ে নীবিষলাপ্রসাদ চলিহা 
আসামের, রাজনৈতিকবুদ্ধিসম্পনু 
পায় সকলেরই আস্থাভাজন হতে 








টং ৰ তীর নিজের কংগ্রেসী 


সহকমীরা কেউ কেউ গোপনে 
বিরুদ্ধ প্রচার করতে ছাড়ছেন 
লা। সামনে শিশতী বেখে- তীরা 
চোখা চোখা বাণ ছুঁড়ছেন। 


.. শ্ৰীচলিহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ . 


দাড় করাবার চেষ্টা হুচ্ছে--তিনি 


নাকি ট্রাইরাল ইউনিয়নের সঙ্গে : 


কথাবার্তা চালাবার সময় কংগ্রেস 
দলের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি 


জাঙ্ডে তুলে নাকি নতুন মুখ্যমন্ত্রী 
বিশ্মুসধাতকতা করেছেন। অভি- 











যোগগুলির মধ্যে যুক্তি যতখানি 
আছে তার চেয়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা 
বেশী বলেই মনে হয় | কংগ্রেস- 
পশ্থী উপজাতীয় _নেতাদের জন- 
গ্রিয়তা গত সাধারণ নির্বাচনে 
চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং 
তার পরেও যারা তাদেরই জন- 
সাধারণের আস্থাভাজন বলে জাহির 
করতে চেষ্টা করছেন তারা রাজ্র- 


নৈতিক বিচারে ঠিক অন্ধ নয়, ' 


চক্রী। “নীচলিহাকে' গদীচ্যুত 
করবার ফন্দী আসাম কংগ্রেসেই 
পুষ্টিলাভ করছে এবং তীর উপ- 
জাঁতীয়দের সঙ্গে সখ্যতার নীতিকে 
নান! ছেঁদো কারণ দেখিয়ে বাণ্চাল 
করার চেষ্টা আরম্ত হয়েছে। 
আশঙ্কা করছি এই বিষয় দিয়েই 
পরে কয়েকটি চিঠি ভতি হয়ে 
যাবে। ' 
® 

ট্রাইবাল ইউনিয়ন ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী থেকে মিলো পাহাড়ের 
আইমূল সহরে সম্মেলন আরম্ভ 
করেছে। তাদের তরফ থেকে 
সেখানে বিচার করা হবে কং- 
প্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করার 
যে নীতি দলের নেতারা গ্রহণ 
করেছেন এবং এরই ' মধ্যে মন্ত্রিত্ব 
গ্রহণ করেছেন সেট। সমর্থ নযোগ্য 
কি লা। 

© j 

অনেক দিন পরে জ্েদিন 
সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম । 
এখানে সিনেন! দেখা কিন্ত তেমন 
সোজা কথা নয়! আরো টিকিট 
বিক্রী হয় না- যথাসময়ে গিয়ে 
বরাতঠোকা ছাড়া উপায় নেই! 
টিকিট যদি পান তাহলেও সমস্যা 
মিটলো মনে করবেন না, বন্ধু- 
বান্ধব নিয়ে যে সব সময় এক 
জায়গায় বসতে পারবেন তার কোন 
মানে নেই-সীটের কোন নম্বর 
নেই সুতরাং. ছড়িয়ে যেতে হতে 
পারে। তবে সমাজবাদী রাষ্ট্রের 
আদশে অনুপ্রাণিত বড় সরকারী 
কর্মচারী যদি হন তাহলে আপনার 
কথা আলাদা | সেদিন গিয়ে 


দেখলাম প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এবং ' 


ভেতরে দুই পুলিস মোতায়েন । 
একটু চমকে গিয়েছিলাম- কোন 
দাগী পলাতক আসামীকে সিনেমা 
হলে গ্রেপ্তারের তোড়জ্জাড় চলছে 
নাকি? সিনেমা আরম্ভ হোল 
তখনো ভেতরের পুলিস কনেষ্টবল 
ঠায় দাঁড়িয়ে - পেছনের দর্শকদের 
অসুবিধে হচ্ছে" তাতে তার কি? 
যেত হুকুম পালন করছে মাত্র। 


কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল খাসি 
| জয়স্তিয়া পাহাড় জেলার উচচ | 


পুলিস কর্মচারী সপরিবারে প্রবেশ 
করলেন এবং কনেষ্টবল পরে" 
তাদের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে 
প্রস্থান করলে! | এ সারির চেয়ার- 


গুলি.ভিফেন্দ অফ ইণ্ডিয়া আইনের 


প্রোটেক্টেড প্রেসের মত জন- 


লাধারণেও প্র বাঁ বড 


এবং ট্রাইবাল ইউনিয়নকে হঠাৎ : 
কংগরেরসপন্ী উপজ্াতীয়দের সঙ্গে ' 












/ ৮ 
ৰণিতাৰায দা দ্য (আ ? 
৯:০০, 1. 
TATE FET 0: টু 
মাডৎদারদের ‘জোট ও'কায়েমী 
(নিজস্ব প্রতিনিধি) ' 
কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে কলিকাতায় বারমাসই মাছ দুর্ম ল্য । 
শিক্ষিত জরসাধারণের চাপে সরকার মাঝে মাঝে সমস্যাটি 
সম্বন্ধে সর্জাগ হয়ে ওঠেন; কতিপয় ব্যবসায়ীর জোট ভেঙ্গে দেবার 
চেষ্টা করেন! কিন্ত স্বল্পসংখ্যক ব্যবসাদারের ক্ষমতা, প্রভাব ও 
কৃটবুদ্ধির কাছে সরকারকে এয়াবৎ বার বার. হার মানতে 
হয়েছে । সম্পৃতি নূতন করে এদের বিরুদ্ধে অভিযান (11) সুরু হয়েছে। 
বর্তমান অভিযানের প্রথম লক্ষ্য ছিল হাওড়ার গুটিচার 
আড়ৎদার { প্রান্ভীর সমুদ্রের মাছ কেনা-বেচার ব্যাপারে এরা 
সরকারকে নাজেহাল করে আসছে। জাপানী ট্রলারে ধরা 


প্রায় ৭০০ .অণ মাছ সপ্তাহে আাসে। এই মাছ-বিক্রীর জন্য 
সরকার টেপ্ডার ভাকেন। ঘখনই টেশার ডাকা হয়, তখনই 





| বেশী 1 ফলে ১৫1২০ টাকা মণ 





মাত্র একজন ব্যবসায়ী অন্যান্যদের সঙ্গে জোট করে টেপ্ডার 
দাখিল করে। টেগুারে সভাবতঃই খুব কম দাম দেওয়া হয় হী. 
একমাত্র টেণ্ডার বলে সরকারকে গ্লোহা করতে হুয়। 
আড়গ্দার অবশ্য বছগুগ চড়া দামে এই মাল দৈনন্দিন 
বাজারে সরবরাহ করে । 

এই ঘৃণ্য অপচেষ্টার বিরুদ্ধে 
দরকার নূতন পথ , অবলম্বন 
করলেন | টেপার ডেকে বিলি 
করার ব্যবস্থা বদলে, একাধিক 
আড়ৎদারদের মাধ্যমে নিলামের 
ব্যবস্থা কবলেন । এতেও আড়িৎ- 
দারদের চক্রান্তের হাত এড়ান 
গেল না | নিলামের খরিদ্দার 
এদেরই কবলের, দাদন খাওয়া 
লোক 1.. আড়ত্দারের চোখের 
ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলির ইসারায় 
এর! নিলামে দাম উঠায় না | 
অস্বাভাবিক নিষুমূল্যে মাছ 
নিলাম হয় | যে দামে নিলাষে 
বিক্রী হয়, সেটা খাতায় লেখা 
হয় এবং পরকারকে সেই হারে 
দেওয়া হয় | বস্তুতঃ নিলামের 
খরিদ্দারের জন্য দাম, নিলাষে' 
যে দাম উঠান হয় তার চেয়ে 
কোন কোন সময় দ্বিগুণেরও ' 


সরকারের মাছ নিলামে ধরাতে 
ছটা বেজে যায় | ইতিমধ্যে 
কেনবার লোক অপেক্ষাকৃত বিরল 
হয়ে উঠে | ফলে মাছ অবিক্রীত 
অবস্থায় পড়ে খাকে | 


আড়ৎদাৱদেৰ (জাট 
বৃহত্তর কলিকাতায় আড়ৎ- 
দারদের এই জোট (ফিস রিং) 
মোট বড় ২৫টি ব্যবসায়ীকে নিয়ে। 
এদের বাইরে, কিন্তু বিশেষ 
পরিমাণে এদের কবলে, আরও 
প্রায় ৭৫ জন আড়ৎ্দার আছে | 
এদের কর্মক্ষেত্র আটটি আড়ৎ-_- 
হাওড়ায় ২টি, পাতিপুকুরে দু'টি, 
কোলে মার্কেটে, ছাগলছাটায় 
(বৌবাজার), শিয়ালদহে এবং প্র 
কসবায় একটি করে । ৩,০০9 
থেকে ৩,৫০০ মণ মাছ এদের 
হাত দিয়ে ৭২টি বাজারে ক্ষুদে 
ব্যবসায়ীর মাধ্যমে জনসাধারণের 
কাছে চতুর্ড ণ দামে বিক্রী হয়। 
এদের এগোসিয়েশন আছেএবং 
* এদের পক্ষ নিয়ে লড়বার লোক , 
সার্বোচ্চ স্তরেও রয়েছে । আড়ৎ- 
দারদের মধ্যে জাত জেলে শতকর। 
দশজনের বেশী নয় | বামুন, 
কায়েত ও সমাজের অন্যান্য তথা 
কথিত তদ্রলোকদের সংখ্যা 
বেশী। হিন্দুস্থানীও বেশ কয়েকজন 
আছে এর মধ্যে | খা 
সরকাব আড়ৎ্দাবেব কবল থেকে 
অন্সাবাবণকে মুক্ত করাব এক নৃতন 
রকযষ্ট্যাটেঞ্ি অবলম্বন করছেন। তাদের 
মাছ পাইকারী বাজাবে নিলাম করবার 
অন্য বহুসংখ্যক ছোট ছোট আড়ৎদার 
নিয়োগ 'করেছেন এবং তাদেব অল্প 
মূলধনের সঙ্গে সামগ্রস্য রেখে সরকারের 





দামে কেনা মাছ খুচরা ৭০২ 
টাকা দায়ে বিক্রি হয় | 
6. 

শুধু তাই নয় । সরকারকে 

জব্দ করবার মতলবে এবং জন- 

সাধারণের কাছে তাকে অপদস্থ 

করা হয়! আড়ৎ্দারদের 


প্রত্যেকেরই নিজের আমদানী 
মাছ আসে । আড়তে কেনাবেচার 
প্রশস্ত সময় সকাল পাঁচটা থেকে 
ছটা । এ সময়আড়ৎ্দাররা নিজেদের 
আমদানী মাছ বিক্রী করতে ব্যস্ত | 


দপণ নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখতে হয় তার 

পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন 
(একমাত্র বাংলা সংবাদ সাময়িকী) বাশ বেন সাবির উপর 
টাদার ছার সরবরাহ কবার ও বশ্দোবস্ত' হয়েছে 


গার্ডেন রীচের ঘাঁটি থেকে | 
ত্রৰৈমাসিক___তিন টাকা 
কিন্ত বড় বড় আড়ৎদাবদের কাছে 
ষাণ্বাসিক____ছয় টাকা | বহু খুদে ব্যবসায়ীর হাত বাঁধা এবং 
বাক তাদের ভয়ে এদের অনেকে সবকারের 
বারো টাকা নিকট থেকে সরাসরি মাছ-নিতে নারাজ। 
দর্পণ প্রতি শুক্রবার নিয়মিত ভাবছে, সরকারের কাছে সপ্তাহে একদিন 
বা দূদিন মাছ পাঁওয়া যাবে; জার বাকী 













প্রকাশিত হয়, কদিন আডুৎদারদেরই স্বারাস্থহতে হবে। 
', মে কোন সংখ্যা থেকে অতএর তাদের রুষ্ট করার ঝন্তি অনেক | 
- এদের এই আশঙ্কার ভিত্তি দর করার 
গ্রাহক হওয়া যায়! রি 
টাকা কড়ি পাঠাবার ঠিকানা__- 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৭নং চিন্তরঞ্জম এভেনিউ 

















চা 


প্রভিন্সিয়াল  অটননির | 
আমলে শ্রীফকরুদ্দিন আলি 
আহমদ গোপীনাথ 
কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগ” | 
দান করে" কংগ্রেসের খাতায়; 
নাম লেখান এবং তখন ভীকে । 
অরজ্ণকুমার চন্দ ও প্রীদেবেশ্বর ৃ 
* শমণর সঙ্গে একই আসরের, 
শরিক হিসেবে দেখ ষায়। সে; 
অনেকদিনের কথা ।. গোপী-। 
নাথ বরদলৈ ও অরুণকুমার 
চন্দ আজ নেই এবং দেশে 
বিদেশে অনেক পরিবত'ন হয়ে ৷ 
শ্বেছে। তবে পুরাণে! দিনের 
রেওয়াজ টেনে লোকে এখনো 
বিশ্বাদ করতে চায় যে শ্রীফক- 
রুদ্দিন অলি আহমদ ও স্ত্রী 
দেবেশ্বর শমণর লৌইহার্দ্য 
এখনো যথেষ্ট। 
গত সাধারণ নির্বাচনে দুজনেই 
লোকসতার সদস্যপদ ছেড়ে আসাম 
রাজনীতিতে ফিরে এসেছেন। 
শ্বীশর্মা মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী ছিলেন 
কিন্ত সফল হতেখ্পারেন নি । তবে 
শ্বীবিষুরাম মেধির এবং শ্রীবিমলা- 
প্রসাদ চলিহার মন্ত্রিসভায় তীর 
উপর অর্থ দপ্তরের ফজর 





( ১ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

সেইদিনই শ্ীষুক্ত মিত্রের ভাগ্য 
নির্ধারিত হয়ে গেল। গ্ুদদেশ কংগ্রেসের 
চাকা ভ্রুতবেগে ঘুরতে আরম্ভ করল। 
চীফ হুইপ জগন্মাথ কোলে ডাঃ রাধাকুষণ 
পালের ইস্তাফার চিঠিটি গ্রহণ করলেন 
না। যখন ডাঃ রায়ের কানে একথা 
পৌঁছল, তিনি জগন্নাথ কোলেকে ডেকে 


জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি চিঠি ফেরৎ 
দেওয়ার কে?" কোলে মশাই কোনো 
জবাব দেননি । . কিন্ত উত্তরটা সকলেরই 


ফেরৎ দেননি, দিয়েছেন সেই ব্যক্তি, যিনি 
বঙ্গেশ্‌রো বা জগদীশুরো বা। 
সাত দিন পরে ডাঃ রাধাক্ষ পাল 
প্রায় কাদো-কদো হয়ে ফিরে এলেন; । 
ইস্তাফা দেওয়া যাবে না। দিয়েও 
লাভ নেই, শঙ্করবাব্‌ দাড়িয়ে জিততে 
পারবেন না। নির্বাচক মণ্ডলীতে তৃমূল 
গুজঘ রা হয়ে গ্রেছে। যেখানে যাই 
সেইখানেই জিজ্ঞাসা ক'রে-_কি দাদা 
কত টাক! দিয়েছে। সিট্‌ ছাড়বেন, 
পেলেন কত টাকা? সমস্ত চেষ্টাটি পণ্ড 
হয়ে গেল এবং সবচেয়ে বড় প্যারাডক্স, 
বিধানসভায় কংগ্রেষ দলের মধ্যে অতুল্য 
বাবুর সবচেয়ে বড় নিদ্দুক যে, সেই রাধা. 
কৃষ্ণ পালকে অত্ল্যবাৰূ ইস্তফা থেকে 
নিবৃত্ত করলেন । কেননা, শঙ্কর দিত্রকে 
ঠেকাতে হবে। ৮৯ দিনের মধ্যে 
ভগহ্ৃদয় শঙ্কর মিত্র বিচারপতির পদ 
গ্রহণের জন্য কণ্ট্রাক্ট সই করলেন! | 
কাজেই এখন শঙ্কর মিত্রকে যদি জোর 
করে nomination দেওয়াই হয়, 
. তাহাযেও আমি বিছ্মিত হব ন্াযদি দেখি, 
পৃদেশ কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে হিন্দু 
মহাসিভার রাখহরিবারুর গোপন আতাত ৷ 
হয়ে গেছে? অতএব, শঁঞ্চরবাব্র পূন- 
নির্বাচিত হওয়া সম্পর্কে আমার আশা ; 
লপ। কিন্ত এতৎসত্তেও যদি তিনি | 
নির্বাচিত হয়ে জাসতে পারেন, পূইটি 
জিনিষ ঘটবে : প্রথমতঃ তিনি প্নর্বাসন ৷ 
দপ্তরটি হয়ত পেতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, | 
যেটার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল, মগ্ত্িসভায় 
আযাপ্টি-অতৃন্য-ঘোষ-গুণ্প শক্তি শালী হবে। | 
" এবং ভবিষ্যতে ডাঃ রায় যদি অবসর |. 
.গ্ুহণ করেন তাহলে গভর্ণ মেণ্টের দায়িত্ব 
গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের মধ্যে" অতুল্য ; 











(নিজন্ত রানা) 


কাছে শুনেছি যে গত কয়েক 


৷ মন্ত্রিত্ব দিয়ে টানাটানির ফলাফলের 
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অপণ করা হয়েছিল। তিনি প্রথম : 
থেকেই বদ্ধপরিকরঞ্ষে মৃখ্যমন্ত্িত ৰ 
| যদি তীর ভাগ্যে না জোটে অন্ততঃ ৷ 
অর্থ মন্ত্রিতু চাই । 


এখানে প্রায় সকলেই জানেন ৷ 
যে শ্রীচলিহার সস্ত্িসতার সদস্যদের : 
শপথ গ্রহণের মাত্র আধ ঘণ্টা 
পূর্বে শ্ীশর্তা প্রতিশ্রতিটি আদায় 
করে তবে রাজভবনের দিকে 
রওনা হন। তখন থেকেই প্রশ 
থেকে যায়--তাহলে শীফককরুদ্দিন 
আলি আহ্মদ মন্ত্রিসভায় যোগ 





দিলে উপায় কি হবেঃ তিনি 
আসছেন জানা কথা এবং 
একথাও অজানা নয় যে, 


তারত নজর এ অখ মন্ত্রিতরই 
উপর । 

কংগ্রেসী মহলে আড়ি পাতার 
সুযোগ সুবিধে আছে এমন লোকের 


দিনের মধ্যে পুতিদ্ধন্থী বন্ধু- 
দ্বয়ের মধ্যে একবার সোজাসুজি 
অথচ মোলায়েম ভাবে গোলমেলে 
পুসঙ্গাটির আলোচনা হয়ে গেছে। 
(উপায়ও ছিল না কারণ শরীচলিহ! 
বোধ হয় এই ব্যাপারে নিজে, 
কিছু একটা যা হোক স্থির করতে 
চাইছিলেন না)।  শ্রীআহ্‌মদ 
বলেন অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ 
তীর অনেক দিনের বাসন! | জবাব 
দেন শ্বীশঙ্ষা-“বেশ তো, নিন না 
আপনি 1” 

শ্বীআহ্‌মদ--“তাহলে আপনি 
কি নেবেন?” 

শ্রীশম।-“কেন? আইন ।” 

শ্ীআহমদ চট করে বুঝতে 
পারেন সেটা আবার কি এমন 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর । তবে উপলব্ধি 
করতে বেশী সময়ও লাগেনি যে 
অর্থ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হলে 
শ্রীশমা একেবারে মন্ত্রিসভা থেকেই 
ইস্তফা দিয়ে আইন ব্যবসা সুরু 
করবেন বলে নোটিশ দিচ্ছেন । 

শ্বীবিমলাপগ্রসাদ চলিহা মুখ্য- 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই তোজবাজীর 
মত পাবত্য উপজাতীয়দের “হিল্স্‌ 
ষ্টেট” আন্দোলনের অবসান ঘটিয়ে 
আশার সঞ্চার করেছিলেন যে 
আসামের প্রধান সমস্যাগুলি দূর 
হবে তার আমলে ও অবিলম্বে । 
সেই আশা যে একেবারেই দূরাশী। 
এমন কথা বলা যায় না এখনো, 
তবে দেখা যাচ্ছে সামনে যথেষ্ট 
বিহু রয়েছে । শীদেবেশ্বর শমা 
বনাম শীফকরুদ্দীন আহমদের অথ | 








ওপরেও মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ 
অনেকখানি নির্ভর করছে। 
শ্বীশমার আসাম কংগ্রেসে নিজস্ব 
দল আছে এবং শ্বীআহ্মদ. ত. 
আরামের মু্দলমানদের অবিসংবাদী - 
নেতা । | 
পার্বত্য উপজাতীয় সংস্থা 
ট্রাইবাল ইউনিয়নকে মন্ত্রিসভায় 
এবং বিধান সভায় কংগ্রেসের: 
সঙ্গে তি করতে রাজী 


জজ 





৷ কথাবাতী৷ চান্রাবার সময় কংগ্রেস 


। বেশী বলেই মনে হয়। কংগ্রেস- 
৷ পন্থী উপজাতীয় নেতাদের জন- 


করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। 


| পরে কয়েকটি চিঠি ভর্তি হয়ে 


৷ বান্ধব নিয়ে যে সব সময় এক 


| জয়স্তিয়া পাহাড় জেলার 


দাড় করাবার নিজ 1 


নাকি ট্রাইবাল ইউনিয়নের সঙ্গে | 


বিরুদ্ধ প্রচার করতে ত ছাড়ছেন | 





এবং ট্রাইবাল ইউনিয়নকে হঠাৎ | 


জাঞ্জে তুলে নাকি নতুন মুখ্যমন্ত্রী ৷ 
' কংগ্রেসপন্থী উপজাতীয়দের সঙ্গে 
৷ বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন । অভি- 


যোগগুলির মধ্যে যুক্তি যতখানি 
আছে তার চেয়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা 


প্রিয়তা গত সাধারণ নির্বাচনে 
চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং 
তার পরেও যাঁরা তাদেরই জন- 
সাধারণের আস্থাভাজন বলে জাহির 
করতে চেষ্টা করছেন তারা রাজ- 
নৈতিক বিচারে ঠিক অন্ধ নয়, 
চক্রী। নীচলিহাকে গদীচ্যুত 
করবার ফন্দী আপাম কংগ্রেসেই 
পুষ্টিলাভ করছে এবং তীর উপ-. 
জাতীয়দের সঙ্গে সখ্যতার নীতিকে 
নানা ছেঁদো কারণ দেখিয়ে বাণ্চাল 


আশঙ্কা করছি এই বিবয় দিয়েই 


যাবে। 

ডি 

ট্রাইবাল ইউনিয়ন ২৪শে 

ফেব্রুয়ারী থেকে মিন্দো পাহাড়ের 
আইমূল সহরে সম্মেলন আরম্ভ 
করেছে। তাদের তরফ থেকে 
সেখানে বিচার করা হবে কং- 
গ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করার 
যে নীতি দলের নেতারা গুহণ 
করেছেন এবং এরই মধ্যে মন্ত্রিত্ব 
গ্রহণ করেছেন সেট। সমর্থ নযোগ্য 
কি না। 

[ ] 


অনেক দিন পরে ফেদিন 
সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম | 
এখানে সিনেমা দেখা কিন্তু তেমন 
পোজ! কথা ময়। আরে! টিকিট 
বিক্রী হয় না- যথাসময়ে গিয়ে 
বরাতঠোকা ছাড়া উপায় নেই। 
টিকিট যদি পান তাহদেও সমস্যা 
মিটলো মনে করবেন না, বন্ধু- 


জায়গায় বসতে পারবেন তার কোন 
মানে নেই-সীটের কোন নম্বর 
নেই সুতরাং ছড়িয়ে যেতে হতে 
পারে । তবে সমাজবাদী রাষ্ট্রের 
আদশে অনুপ্রাণিত বড় সরকারী 
কর্মচারী যদি হন তাহলে আপনার 
কথা আলাদা । সেদিন গিয়ে 
দেখলাম প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এবং 
ভেতরে দুই পুলিস মোতায়েন । 
একটু চমকে গিয়েছিলাম- কোন 
দাগী পলাতক আসামীকে সিনেমা 
হলে গ্রেপ্তারের তোড়জোড় চলছে 
নাকি? সিনেমা আরম্ভ হোল 





তখনো ভেতরের পুলিস কনেষ্টবল |. 
ঠাঁয় দাঁড়িয়ে - পেছনের দর্শকদের | 












অসুবিধে হচ্ছে তাতে তা 
সেত হুকুম পালন করছে ত্র 
কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল খাঁ 


পুলিস কর্মচারী সপরিবারে রে 


| বাজারে সরবরাহ করে । 





(একমাত্র লা সংবাদ সাময়িকী) 




























সিরকরিকে {, গতর করে আজছে। 
প্রায় ৭০০ মণ মাছ সপ্তাহে আসে। এই 
সরকার টেগুার ডাকেন। যখনই টেগু 


দাখিল করে। টেগুারে জভাবতঃই খুব ক 
একমাত্র টেপ্ডার বলে সরকারকে সেটাই ৫ 
হআড়ত্দার অবশ্য বছগুগ চড়া দামে ধর 


এই ঘৃণ্য অপচেষ্টার বিরুদ্ধে | সরকারের : 
সরকার নতুন পথ অবলম্বন ছটা বেজে যায় 
করলেন | টেগুাঁর ডেকে বিলি লো: 
করার ব্যবস্থা বদলে, একাধিক 
আড়ৎদারদের মাধ্যমে নিলামের | অব, 
ব্যবস্থা করলেন । এতেও আড়; 
দারদের চক্রান্তের হাতি এড়ান 1... 


গেল না | নিলামের খরিদ্দার 
এদেরই কবলের, দাদন খাওয়া 
লোক 1. আড়ত্দারের চোখের 
ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলির ইসারায় 
এর! নিলামে দাম উঠায় না । 
অস্বাভাবিক নিমূমূল্যে মাছ 
নিলাম হয় | যে দামে নিলায়ে 


বিক্রী হয়, সেটা খ্ৰাতীয় লেখ 
হয় এবং সরকারকে সেই হারে 
দেওয়া হয় | বস্ততঃ নিলামের 
খবিদ্বারের জন্য দাম, নিলামে 
যে দাম উঠান হয় তার চেয়ে 
কোন কোন সময় দ্বিগুণেরও 
বেশী | ফলে ১৫।২০ টাকা মণ 
দামে কেনা মাছি খুচরা ৭০২ 
টাকা দামে রিক্রি হয় । 
& 

শুধু তাই নয় । সরকারকে 
জব্দ করবার মতলবে এবং জন- 
সাধারণের কাছে তাকে অপদস্থ 
করা হয় । আড়ৎদারদের 
প্রত্যেকেরই নিজের আমদানী 
মাছ আসে । আড়তে কেনাবেচার 
প্রশস্ত সময় সকাল পাঁচটা থেকে 
ছটা । এ সময় আড়ৎ্দাঁররা নিজেদের : 
আমদানী মাছ বিক্রী করতে ব্যস্ত | 


কসবায় একটি করে I ৩১9০০ 
থেকে ৩,৫০০ মণ মাছ এদের 
হাত দিয়ে ৭২টি বাজারে ক্ষুদে 
ব্যবসায়ীর মাধ্যমে জনসাধারণের 
কাছে চতুপ্তণ দামে বিক্রী হয়| 
এদের এপোপিয়েশন আছেএবং 
* এদের পক্ষ নিয়ে লড়বার লোক 
সার্বোচ্চ স্তরেও রয়েছে । আড়ৎ- 
দারদের মধ্যে জাত জেলে শতকরা 
দশজনের বেশী নয় | বামুন, 
কায়েত ও সমাজের অন্যান্য তথা j 
কখিত ভদ্রলোকদের সংখ্যা 
বেশী। হিন্ুস্কানীও রেশ কেক 
আছে এর মধ্যে |... 
সরকার আড়ৎদারের কৰল “থেকে 
জনসাধারণকে মুক্ত করার এক নুতন 
রকম ্্যাটেজি অবলম্বন করছেন । তাদের ' 
মাছ পাইকারী বাজারে নিলাম করবার 
| জন্য বছুসংখ্যক ছোট ছোট আড়খদার 















নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখতে হর তার 
পরিষাণ কমিয়ে দিরেছেন । এর উপর 
খুচরা ব্যবসারীদিগকে সরাসরি মাছ... 
সরবরাহ করার ও বন্দোবস্ত" হয়েছে 
গার্ডেন রীচের ঘাঁটি থেকে 1. 

কিন্ত বড় বড় আড়ৎ্দারদের কাছে 
| বহু খুদে ব্যবসায়ীর হাত বাঁধা এবং 
[তাদের ভয়ে এদের অনেকে সরকারের 
| নিকট থেকে সরাসরি মাছ.লিতে নারাজ। 


নাল টাকা 
রি টাকা 
দর্পণ প্রতি শুবার নিযানিত 















কদিন আঁড়ুৎদারদেরই দ্বারাস্থহতে হবে। 
অতএর তাদের রুষ্ট করার ঝন্ধি অনেক 1 
এদের, ৰ আশঙ্কার ভিত্তি দর করার 
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ধর্মই যে জীবনের প্রধান অব- 
লগ্বন, এক কিছু নাস্তিক ভাঁবাপনু 
লোকের পাল্লায় পড়ে গৌড়বাসী 
" একদ্লিন তা ভুলতে বসেছিল । 


অত্যন্ত সুখের কথা, এখন বর্মে 
,তার মতি ফিরেছে | 

ধর্মের দিকে জাতির মন ফেরাতে 
গৌড়ের রিটায়ার্ড জজ, ডায়োবিটিসে 
আক্রান্ত বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার, 
হাফ ধরা রাইটার, পসার-অলা 
বৃদ্ধ ডাক্তার, অবষরপ্রাপ্তা. গিনেমা 
অভিনেত্রী এবং ইউনিভার্সিটির কিছু 
স্কলার পৃভৃতি মহাশয় ব্যক্তিগণ 
যে প্রাণপাত পরিশুম করেছেন তার 
তুলনা অল্পই মেলে । 
ক # * 

এ'দেরই যারবান ক্রিয়াকলাপে 
আমি, গৌড়ানন্দ বেশ বৃঝেছি : 
যার হদয়ে ধর্মভাব নেই তার তুল্য 
দবাত্বা নরাধম এ সংসারে আর কে 
আছে ? 

ধর্মের মাহাত্বা কি, তা এবিশ্ব 
সংসারে ভারতের মত কেউ বোঝেনি | 
ভারত সেই প্রাচীন কাল থেকেই 


ধর্মের মর্মটা ধরতে পেরেছিল | | 


আর পেরেছিল বলেই ন! তেত্রিশ 
কোটি দেবদেবী এই ভাবতভূমিতে 
অবাধে বিচরণ করতে পারছেন । 
* * 4 
ভারত অতি পুণ্যস্থান | এর 
পৃতিটি ধূলিকণাও পরম পবিত্র | 
তাই না, হিমালয়ের নির্জন গুহ! 
থেকে কলবোলময়ী কলিকাতার ফুট- 
পাথ কি রাজপথের মধাস্থল পর্যস্ত- 
এই জুবিস্তীর্ণ ভূভাগের সর্বত্র বাসস্থান 


সংগ্রহের জন্য দেবতাগণের মধ্যে | 
| 


এত হুড়োহুড়ি পড়ে যায় । 
দেবতারা যে কিরূপ শক্তিমান 
তা চাক্ষ্ষ করার পর নিতান্ত 
অবিশ্বাপীর চৈতন্যোদ্রেক হতে 
সির বিলম্ব হয় না। * 
* * 
কলিকাতায় নিজস্ব একটা বাড়ী 
কজন করতে পারে? আমার আপনার 
কথা ছেড়ে দিন, তাবড় তাবড় লোক 
কেও রীতিমত হিমধিম খেতে হয়। 


এমন কি সর্বত্যাগী কেবিনেট 
মিনিষ্টার, ধর্মঅন্তপ্রাণ পুলিশ । 
কমিশনারদিগের ন্যায়. শক্তিমান 


পুরুষগণও বেনামিতে দুএকটির বেশি 
আর এগুতে পারেন না | 
* # 


দেবগণের মহিমা একবার 
দেখুন। সদরে বুক ফুলিয়ে রাতারাতি 
কেমন পটাপট মন্দির গেঁখে বসবাস 
করতে লেগেছেন । আর তাও কত 
নিঃস্বাথতাবে | ' 

দেবতাদের ক্যারেক্টারে একটি 
কালো স্পট দিতে পারে, এমন সাধ্য 
বোধ করি পূ. লিশের এলিিকরাপশান 
বিভাগের পিতৃদেবেরও হবে না| 

লা র্ * * 

দেবতাদিগকে জমি ' কিনতে 
হয় না । প্যান স্যাংখন করাবার জন্য 
কপে রেশণের বিল্ডিং কমিটির 
সদয্যদের পায়ে তেল মাখাতে হয় 
না, মিটি আকিটেরের বিভাগের 
পকেটে একটি নয়া পয়শাও ফেলতে 
হয় না। ধর্ষের দোরটুক্‌ এদেশে 
এখনওঅটুট আছে বলেই বাতাবাতি 


মন্দির ওঠে । দেবতারাও ঝটপট 
এসে পজেশন নিতে পারেন | 
* * * 


ধর্ম আমাদের শুধু যে পরলোকের 
খেয়াপারের কড়ি, একথা কিন্ত ভূল । 
অধিকাংশ লোকেরই, বিশেষ করে 
আমাদের দেশের বিধবা .1ও চাষা- 
ভূ শ্রেণীর নিরক্ষর 'লোকদিগের 
মবেচই, এবারণাটি পূবলভাবে প্রচলিত 
আছে। 

ধর্ম একটি পবিত্র বাবসাঁয়, 
এবং প্রচুর লাভজনক ৷ অতি প্রাচীন 
‘কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি 
এ ব্যবসায়ের ধারাটি অবিচ্ছিনূভাবে 
চলে জাসছে | শুধু এদেশেই বা 
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বলি কেন, সব দেশেই এই ব্যবসাটি 
ফলাও করে চলেছে | কালক্রমে 
অন্যান্য দেশে এতে মন্দা পড়েছে। 
কিন্তু পুণ্যময় ভারতের ভাণ্ডার 
কখনোই শুন্য হয়নি | 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের 
বাজারে ধর্মের ভাও-এ তেজির ৮ 
ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে । 
যে খুবই জ্ুলক্ষণ সে বিষয়ে রস 
বিন্দ্‌যাত্রও সন্দেহ নেই । 
bd * 
ধর্মের ব্যবসা বহুকাল "আবি 
কুটির শিল্পের মধ্যেই আবদ্ধ ' ছিল । 
গুরু, পুরোহিত ইত্যাদি ব্যবসায়ী 
| এবং কড়েগণ তখন শিষ্য বাড়ী- 
| সমূহে ঘুরে ঘুরে ধর্ম ফিরি করে 
| ৰেড়াতেন | এক্ষণে এ ব্যবসার 
দিন ফিরেছে | ক্রমেই এটা বৃহৎ 
শিল্পে পরিণত হচ্ছে। 
| বড় বড় মিশন, নানাবিধ ঠাকুর, 
| বাবা, মা, বৃহাচারী ইত্যাদির আশ্রম 
পৃতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই সকল বৃহৎ 
পৃতিষ্ঠানগুলি সে মাস্‌ --স্কেলে 
ধর্ম বাজারে ছাড়া 
* *¥ 
আমি গৌড়ানন্দ | আপনারা 
সবাই জানেন আমার স্বজাতি প্রীতি 
একট্‌ বেশী। আর তার জন্য 
| আপনাদের অনেকে. আমা 
প্রভিন্পিয়াল বলে ঠাটটটাও 
থাকেন । তা করুন, ক্ষতি টু 
কারণ আমি জানি, আপনারা মূঢ়তার 
দ্বারা আচ্ছনু । 
আপনাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
দেখাতে চাই যে, ভারত তথ! এশিয়া 
তথা৷ পৃথিবীর মধ্যে গৌড় দেশই 
| এই ব্যবসাটিতে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য 
| হয়েছে ॥ ভারত দেশে বর্তমানে ধর্ম 
ব্যবসায়ের যে কটি বৃহৎ শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার শতকরা 
আশীটিই গৌড়বাসীর কীতি 
বর্তমানকালের অবতারদিগের সর্ব- 
দানং গৌড়দেশের পেটেণ্ট । 
এবং শুধু এদেশেই নয়, ইংলগু, 
আমেরিকা, জার্মানী, ফান্ প্রভৃতি 
দেশগুলিতেও সেই পেটেণ্টের খুব 
সমাদর হয়েছে । 
স্‌ * 
মানসিক পি সবধর্ম- 
সমনুয়কারী এমন সাঁলসা যে গৌড় 
দেশেরই আবিঘকার, এ সংবাদে 
যে গৌড়বাসীর. হদয়ে আহ্াদের 
সঞ্চার না হবে সে নরাধম জাতির 
কলক্ক। মন্ষ্যনামের অযোগ্য । 
গৌড়ের এক শেষ্ঠ সন্তান স্বয়ং 
সোল এজেণ্ট হিসাবে এ সালসার 
পুচারে বিদেশে বহির্গত হয়েছিলেন । 
এবং আমেরিকায় তিনি তাঁর ব্যক্তিতু 
মনীষা, বাগ্মীতার দ্বারা তদ্দেশীয় 
বাদার্স এণ্ড সিস্টারদের এমনই 
তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন যে সভা 
স্থলেই নাকি দূ. চারটি মাকিণী যাহেৰ 
বিবি কৌৎ কোঁৎ করে সালসাটির 
স্যাম্পেল গলাধঃকরণ করেন । 
* * 
তারই ফলে এ দেশে এই 
কোম্পানীর শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত 
হয়| এখন দিকে দিকে নানা চা গণ 
খুবই ছড়িয়ে পড়েছে।  ইশার 
আলডুস হন্সলি প্রভৃতি ০ 
মনীষী সাহিত্যিকগণও এখন সেই 
সব শাখা পুশাখায় কিচির কিচির 
রবে ঝোঝুলামান । চত 
দেশীয় শিল্পের এবন্বিধ প্রসারে 
ও সাফল্যে আজ আমি অস্তাহার। | 
দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এই 








ব্াবগাটি অচিরেই ডলার মুদ্রা" 
উপার্জনের প্রধান উপায় হয়ে, 
দাড়াবে | 


৩ তাই সরকার বাহাদুরের কাছে 
আবেদন করি, আগামী পঞ্চবাঘিক 
পরিকল্পনায় বর্ম শিল্পের উনুতি- 
কল্পে যেন যথোচিত বাবস্থা 
অবল্বন করা হয় | দেশ বর্মপ্রধান * 
হলে সুবিধা -অনেক 1.. 


জমি কেনা সম্বন্ধে শ্রীতীন চক্রবন্তী * 


” সী 
আমি 








মঙ্গলবার তাঁর বক্তুত 
সর্বোৎকৃষ্ট মনেহয়েছে। সবল) সেন, 
শ্রীমতি অর্চনা রায় এবং ডাঃ রায়ের নিজের 


সভায় যে অভিযোগ উত্থাপন করে- 
ছিলেন, ডাঃ রিভার সংশয়াতীত জবাব 
দিতে পেরেছেন__একথা ' প্রেস 
গ্যালানীর বোধ হয় প্রায় সকলেই এক- 
বাক্যে স্বীকার করবেন। প্রথমতঃ, ডাঃ 
রায়ের হাতে বলবার মতো তথ্য ছিল। | 
দ্বিতীয়তঃ, বক্ততাটি তিনি সাজিয়ে- 
ছিলেন ভাল। তৃতীয়তঃ, যথার্থ ভাবা- 
বেগেরও হয়ত কারণ ছিল। সাধারণতঃ 
তাঁর বক্ত,তা অনাবশ্যক দীর্ঘ, ৮এবং 
এত জট পাকানো থাকে যে গর্নাজী।তে 
কতজন লোক সেই বক্তার সারবত্তায় | 
মুগ্ধ হন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মহত! 
মানুষ না হোক, বৃহৎ মানুষরূপে বাঙ্গালা 
দেশে তীর সম্বন্ধে পায় কিংবদন্তী চালু করা 
হয়েছে। কাজেই কিংবদস্তীর মানুষটি 
যখন দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড হৈ হৈ ররে এক 
ঘণ্টার একটি বক্ত.তা শেষ করেন এবং 
কংগ্রেস বেঞ্চগুলির একপ্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্ত পর্যান্ত করতালি মুখরিত হয়, তখন 
দর্শকদের মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। 
ইস্কুলের ছাত্রদের 559) শেষ করার 
মতো ডাঃ রায়ও বক্তুতার উপসংহার 
টানবার সময় বাছা-বাছা দুই-একটি কোটে- 
শান কিংবা প্রবচন লাগাবার জন্য 
তৈরী হয়ে থাকেন। অবশ্য একথ। 
স্বীকার করতেই হবে যে, এক ঘণ্টা বা 
দেড় ঘণ্টা একটা ক্ণাস্তিকর কণ্ঠস্বর 
শোনার পর, ছেদ টানবার মূখে তিনি 
যখন ও স্বতাবসিদ্ধ প্রবচনগুলি আরম্ভ | 
করেন এবং কংগ্রেস সদস্যেরা ও'ৎ পেতে | 
থাকেন কখন শেষ হবে এবংকখন চট্‌ পট্‌ ৷ 
করতালি আরম্ভ করতে হবে, আমার 
কাছে এ সমাপণপর্বটিই স্বন্তিকর মনে 
হয়েছে। 
মঙ্গলবারের বক্ত, তায় উপসংহারের 
যদি তিনি ব্যতিক্রম করেননি, প্রচুর ৷ 
দিয়েই বক্ততা শেষ হয়েছে, তথাপি 
একথা নিঃসন্দেহ যে বক্ত.তাটি precise 
এবং তথ্যপূৰ্ণ হয়েছিল। পুথমতঃ, 
তিনি দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে, বন্ধ- | 
মানের মহারাজ! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ: 
থেকে কোনো অতিরিক্ত করুণা লাভ 
করেননি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মুলেন স্ট্রীট 
এছ্ধং রাউল্যাণ্ড রোডের জমির প্রায় | 
অদ্ধ শতাব্দীব্যাপী ইতিবৃত্তের দ্বারা দেখতে 
পেরেছেন যে, মুল লীজে নির্ধারিত 
মূলোর তিনি এক পয়সা কমও দেননি, | 


এক পয়সা বেশীও দেননি। বক্ত.তার 
এই শেষাংশটি তো৷ নিঃসন্দেহেই সল্দি- | 


গিটারের তৈরী করে ওয়।। 
গ্রথমাংশাটি ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে 
যিনি তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন, ডাঃ 
রায়ের উচিত সেই ব্যক্তিকেও প্রভূত | 
ধনাবাদ দেওয়া। | 

অভুতপূৰ্ব প্রতিশ্রুতি 

বক্তু তাটি আরও একটি কারণে 
গুরুত্বপূর্ণ । দূনীতির অভিযোগের 
জবাব দেওয়ার সময় কোনোদিন মুখা- 
মন্ত্রীর মুখে একথা শোনা যায়নি যে, 
মন্ত্রীপদের একটা পৃথক মধ্যাদা আছে এবং 
কৌনো অভিযোগ যদি সভায় লিঃসংশয় 
প্রতিভাত হয়, তাহলে তাকে এবং মদ্ছি- 
মভাকেও সেজন্য পদত্যাগ করতে হবে। 
নীতির দিক থেকে এই উক্তিটি মূল্যবান 
এবং আরও মুল্যবান এই জন্য যে, গত 
দশ বৎসরের মধ্যে এই ধরণের কোনো 
উক্তি রাজ্যের কর্ণ ধারের কাছ থেকে 
শোনা যায়নি। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে 
শীস্থবীর রায় চৌধূরী যখন সভায় ক্যাশ 
লাইট রেডিও কোম্পানীর কেলেঙ্কারী 
উদ্‌ঘাটন করেন, ডাঃ রায়কে তখন এই 
ধরণের কোনো আশ্বাস প্রচার করতে 
শোনা যায়নি। এবং অনেকেরই হয়ত. 











১০৮০১ 
ডাঃ রাম্কে be 


এগেদ্বলিতে দেখছি, তার নধর গত" 


বিধান সভার ইতভ্তত& 


৬ 
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টেগারে, বিনা প্রশ্] কোম্পানীটি গতর্ণ- 
মেণ্টের সাহাযাপুষ্ট হচ্ছে এবং কল্যাণীতে 
তার জন্য কারখান৷ 
ব্যবস্থা হয়েছে। 
দৃশ্য এখনও আমার মনে আছে, সুবীরবাৰু 
তার স্বভাবসিদ্ধা Preci$€ বক্ত তার 
বিজ্রপ, তথ্য এবং আবেগ মিশিয়ে- 
মিশিয়ে অভিযোগটিকে প্রকাণ্ড ওরুত্ব 
দিয়ে দাড় করিয়েছিলেন । মেই প্রকাণ্ড 
অভিযোগের সম্মুখে ডাঃ রায়কে এ দিন 
অন্ততঃ একবার মনে হয়েছিল, অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র, দূর্বল একটি লোক। মঙ্গলবার 
সে রকম কথা মনে হয়নি। ভবিষ্যতে 
যারা ইতিহাস পড়বে তাদের জন্য 
মঙ্গলবার সেরকম মনে হয়নি । অন্ততঃ 
একটা দিনও বিধানজ্গভার কার্ধ্য- 
বিবরণীতে লেখা থাকুক যে, ডাঃ রায় 
দূর্নীতির অভিযোগের জবাব দিতে সমথ 
হয়েছিলেন । 

সভায় সদাচরণ এবং সৌজনোোর 
একটা প্রথা তৈরী করা হচ্ছে এর, চেয়ে 
ভাল কথা আর কিছু নেই। এমন কি 
রায় কয়েকদিন পূর্বে-_শিক্ষক 
ধর্মঘটের মীমাংসার পরে-__সভায় দাড়িয়ে 


ডাঃ 


কম্যুনিষ্ট নেত৷ শ্বীজ্যোতি বস্ুুকে ধন্যবাদ | 


দিয়েছেন। এমন অভাবিত কাণ্ড, বঙ্গ- 
দেশে দ্বিতীবার ঘটেনি। এবং ঘটার পরেও 
এখনও কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পাটির বেশ 
দায়িত্বশীল লোকেরাও পর্যন্ত বলছেন, 
“এতটা ডাঃ রায়ের উচিত হয়নি । সভায় 
| দাঁড়িয়ে জ্যোতিবাবুকে, প্রশংসা করার 
| কি দরকার ছিল £ এটা আমি 
সাধারণ সদস্যের উক্তি উদ্ধৃত করিনি, 
একজন অভিজ্ঞ সদস্যই একথা 
বলেছেন। আসলে সরকার এবং 
বিরোধীপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের কোনো 
উনি হয়েছে, কিংকা নূতন সৌজন্য- 
রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে_আমার তো 
অন্ততঃ একথা মনে হয় না। বর্তমান 
স্পীকারের আমলে অনেক বৃহৎ মংস্কার ৷ 


৷ চলছে ( এই ধরণের ঘটনাকে তো প্রায় 


বিপুবই বলা যায়!) বিরোধী- 
| পক্ষের নেতাকে বেতন দেওয়ার 
জন্য বিল আনা হচ্ছে, বিধান- 


সভায় ছোটখাট কাজ-কারবার দূই পক্ষের 
মধ্যে পরামর্শক্রমে স্থির হয়ে যাচ্ছে, 
ডিভিশান কেউ একবারের বেশী দুইবার 
চাইছে না এবং স্পীকার অনুরোধ করলে 
হট্টগোল পুশমিত হচ্ছে। এবং বিরোধী- 
পক্ষের নেতা শ্বীবুক্ত বন্ধু স্পীকারের পুতি 
যে প্রকাশ্য সহানুভূতি পোষণ করেন, 
একথা চারদিনের শভার কার্যবিবরণী | 


স্মরণ আছে যে, সেই অভিযোগের উত্তর |” : 


দেওয়ার সময় ডাঃ রায়ৈর বক্ত,তায় মঙ্গল- 
* বারের মতে৷ স্পঈতাও ছিল, না, 
ছিল না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে তিনি সভা- 
গৃহ সচকিত করতে পেরেছিলেন, কি 
স্ুবীরবাকুর অভিযোগের কোনো নিদ্দি্ট 
তথ্য তিনি খণ্ডন করেননি । অথচ 


অভিযোগটি এর চেয়ে আরও অনেক 1 


গুরুতর ছিল ॥ অুধীরবাবু দেখিয়ে- 
ছিলেন, এই রেডিও কোম্পানী ডাঃ রায় | 


এবং তাঁর আত্বীয়দের। এই কোম্পানীকে * 


কণ্ট্রাক্ট দিয়ে প্রচারদগ্ডর দেড় লক্ষ ৷ 


২ টাকা লোকসান খেয়েছে, তথাপি বিন। Gs 


{ এ 
৯ "লা 


তথ্যও *« 







করে দেওয়ারও : 
শে দিনের সভার | 





৷ a snake! 


“স্বীকার করেন না। 





দেখলে নিশ্চিত হুওয়া যার । যে কল 
উক্তিতে আগে জ্যোতিবাবূ লাফিয়ে 
উঠ্বতেন, সেই সকল উক্তি এখন যদি 
*্পীকারের আমন থেকে .বষিত হয়, 
কুচিৎ আলোয়ান-মোড়া জ্যোতিবাবুর 
চেহারাটি বিচলিত হতে দেখা যায়। 


নেতৃত্বের বিনিময়ে 


৫০ জন শদৃশ্য নিয়ে যখন কম্যুনি্ 
পাটির নূতন বিরোধী দলের পত্তন করা 
হয়েছিল তখন. নিংহগর্জন শুনব ব'লে 
অনেকে আশা ক'রেছ্িনাম । কিন্ত 
aims with the roar of &, 1100, 
disppears like the tale of 
এই দশাকেই কেউ কেউ 
বলবেন,যতার স্তুস্থ দশা | এবিষয়ে সন্দেহ, 
নেইযে, সরকার এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে 
একটা সৌজন্যের এবং সহযোগিতার 
ভাব- -অন্ততঃ সভা চালানোর ব্যাপারে এবং 
সদসাদের প্রিভিলেজ বা স্বাধিকার রক্ষার 
ব্যাপারে, যদি প্ুভিষ্ঠিতি হয়, 
তো ভাল কথা। এসেম্বলিতে কোনো 
সুস্থব্‌দ্ধির *এলোক সার্কাস প্রত্যাশ। 
করেন না। প্রকৃতপক্ষে, তাহলে 
পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চলে না। কিন্ত 


| পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যে “সুস্থদশ৷'' 


আরম্ভ হয়েছে, তার চেয়ে বোধ হয় 
“রুগু দশাটাই”' ভাল ছিল। কেন না, 
পারস্পরিক অবস্থা, : মানুষ হিসাবে 
পরস্পরের প্রর্তি শাদ্ধাবোধ এবং বিধান- 
সভার প্নিভিলিজসমূহের প্রতি তীক্ষ 
মর্যযাদাবোধ, যা থেকে এই সুস্থ আব- 
হাওয়ার জন্‌] হতে পারে, সেটা দূই পক্ষের 
মধ্যে আছে--একথ! মনে করার [কোনোই 
কারণ নেই। 


মনোভাব পরস্পরের পতি আগেও » 
যা-ছিল, এখনও তাই রয়েছে । কিন্তু 
বিরোধী পক্ষের নেতৃপদ পাওয়ার বিনিময়ে 
কত্রিম সুস্থতা এ স্থাপিত হয়েছে- 
বিতর্কের পক্ষে সেটা সহায়ক, কি ক্ষাতি- 
কারক মে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
সবচেয়ে মারাত্বক কথা, বিধানসভার 
স্বাধিকারের পশ্য এবং বিধানসভাকে 
একটা .গণতাপ্ধিক institution এর 
সর্বোচ্চ পীঠস্থল রূপে মধ্যদা দেওয়ার যে 
সেটা দূই দলের কেউই 
ডাঃ রায় স্বভাববশে 
অগণতান্িক।  জ্যোতিবাবু স্বভাববশে 
তো বটেই, পাটি-বিশ্বাস অনুযায়ীও 
পার্লামেন্টারী ষদাচারে আস্থাশীল নন। 
অথচ দ্ভীগাক্রমে, বাঙ্গালাদশে নূতন 
গণতািক রেওয়াজ তৈরী করার দায়িত্ব 
Leader of the House কূপে 
ডাঃ রায় এবং Leader af the 
Opposition রূপে শ্রীযুক্ত বস্তর উপরে 
পড়েছে। 





ENE. 


শুভমুক্তি 
শুক্রবার ২৮ঙঠ্ডো 


', ব্লীপবাণী অক্কুণা ভারতী, 
ও সহরতলীর বিভিন্ন DG 





ৃ 





বি 


(নানা ঘাজা ঘা 


মৌলানা আবুল কালাম আজাদেব পবলোকগঁদনে ভাবত এক অনন্য- 


সাধাবণ রাজনীতিকেব মহান নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল । তিনি ভাবতেব ছু" 
ঘর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন-_এ পবিচয তীব কর্মজীবনের সামান্যতম অংশকেই স্পর্শ " 
করে | তাবতেব ভাগ্য নিষ্ষণে অর্ধশতাব্দীকাল ধবে তিনি একটা প্রচণ্ড রি 


শজিন্মপে ৰাডিয়েছিলেন; এবং এটাই বোধকবি তাৰ্‌ শ্ৰেষ্ঠ পবিচষ। 
[ ] 


ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসে অসাসান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং আববী, " 
ফাবসী ও উর্দ্‌ ভাষায সুলেখক ও সুবক্তা মৌলানা আজাদ ছিলেন হিন্দু-সুসলিস | 
গ্রক্যের মৃত প্রতীক | মহাত্বা গান্ধীর যৃত্যুব পব থেকে- জাতিব যে-কোন | 
সঞ্চটযুহূর্তে মৌলানা সাহেব শ্রীনেহরুকে সময়োচিত কর্তব্য সম্পাদনে নির্ভীক |ুঁ 
তাবে পন্মমর্শ দিতে কখনও পশ্চাদপদ হন নি ! প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে কোন কোন: শ 


বিষয়ে বতাস্তর ঘটলেও কখনও তা মতান্তবে বা সংঘর্ষে পরিণত হষ নি। 


শিক্ষাসমী হিসাবে মৌলানা আজাদেব শূন্য স্বান যথাবীতি পূর্ণ হবে; কিন্ত ঘর 


ছাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নীতি নির্ধাবণে শ্রীনেহরুর নির্ভাঁক পবামর্শ- 


দাতা হিসাবে তিনি যে স্বান অধিকাৰ কবে ছিন্রেন, তাঁর সে শূন্যস্থান | 


পূর্ণ হবাব নয । 
© 4৪? 


ভাৰতেৰ বাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজীৰ আবির্ভাবের বহু পূর্বেই মৌলানা ধন 
আজাদ মুক্তি সংগ্রামের দুণিবাৰ আহ্বানে দুর্গম পথেব যাত্রী হযেছিলেন। | 


নিন্দা ও প্রলোভনে অবিচল থেকে, সাম্প্দায়িক নেতাদের বিজ্তাব ও হুমকী 


উপেক্ষা করে তিনি নিংশঙ্ষচিত্ে নিঃসঙ্গ সে পথে যাত্রা কবেছিলেন। বাঙ্গলার, | 
|| সাটতেই আজাদের অগ্রিম দীক্ষা হয় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ও'পট- | 


তৃঙ্গিকায় | তারপব দুর্গম পথে তর যে যাত্রা সুরু হয়, সে পথে বাজবোষ, 


ঘর অস্তবীণ ও কারাযন্্রণাকে যুক্তিসাধনাব আশীর্বাদরূপে তকে ধাবণ কবে | 


| তিনি এগিয়ে গেছেন 
® 


i ১৯১২ সালে তিনি প্রকাশ্য বাঞ্জনীতিতে যোগদান কবেন। মাত্র ২৩ রী 
|] বৎসব বয়সে তিনি ‘আল-হেলাল’ পত্রিকা প্রকাশ কবেন। এতে বর্মপৃচাবেব | 
| সঙ্গে সঙ্গে বাজনীতি সম্বন্ধেও তার বলিষ্ঠ মতামত প্রচ ব হতে থাকে। ভারতের || 
| আদৰ্শ যে পূর্ণ স্বাধীনতা একথা ই পত্রিকায় ষোষণা কবে তিনি যে দুঃসাহসের “ 
পবিচব দেন, তাতে বৃটিশ সিংহও ক্ষিপ্ত হযে গর্জে ওঠে। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ | 


আরম্ত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে বানদলা সবকাব মৌলানা আজাদকে বাঙলা দেশ 
থেকে বহিঘকাব করেন | যুক্তপরদেশ, পাঞ্জাব ও বোম্বাই সবকাবও তাঁদের 


বাক্যে তাব প্রবেশ নিষিদ্ধ কবেন | ,১৯১৫ সালে তাকে কাচীতে অস্তবীণ | 
কবা হয় এবং দীর্ঘকাল অস্তবীণে আবদ্ধ থাকাব কিরন .র 


তাকে সুক্তি দেওয়া হয । | 
" © 


বাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীন্জীব আবির্ভাব এবং অহিংসা ও অসহযোগেব | 
পথে স্বাধীনতা সংগ্রামে সূচনাতেই সৌলানা আজাদ পুনরায় পান্ধীজীব | 


নেতৃত্বে সে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন । 


“মৌলানা আজাদ ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০ ও. | 


১৯৩২ সালে আইন অযান্য- আন্দোলনে যোগদান কবে কাঁবাববণ কবেন। 


১৯৪০ সালে ভাবত বক্ষ! আইনে গ্রেপ্তাব হযে ভীকে ১৮ মাস কাবাদণ্ড ভোগ | 


কবতে হয়। ১৯৪২ সালে “তারত ছাড়’ আল্োলনে তিনি অন্যান্য নেতাদের 


,সঙ্গে গ্রেপ্তাব হন | এবপর দীর্ধ কারাভোগের পর ১৯৪৫ সালেব ১৫ই জুন | 
বাজবোষেব লাঞ্ছনা ও দীর্ঘ কাবাযন্ত্রণ। সৌলানা প্রি 
পরি মো রেজি িহাটি তর তির * 


তাকে সুক্তি দেওযা হয় । 


পাবেনি । 


৯ 


কংগ্রেস সভাপতিক্রপে ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ম্রিমিশনের ' | 
সঙ্গে অখণ্ড ভাবতে দাবী নিয়ে তিনি লড়াই চালিবেছিলেন | সে লড়াই বার্থ 


হলেও, জাতির ইতিহাসে তব ভূমিকা চিবস্মবণীয় হয়ে থাকবে 
. | | . 
একদিকে ক্ষুবধাৰ মেধা ও বাগ্িতা, অন্যদিকে অকুতোভয় সত্যণিষ্ঠা 


ও বাত্তববুদ্ধি অচিবে তাকে সংগ্রামের পুবোভাগে ঠেলে দেষ । সাম্াল্যবাদী সু 
বিদেশী শাসকেব পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলীস লীগ ক্রমশঃ প্রবল হযে উঠেছে এবং প্র 
বিক্ষোভ ও উত্তেজনাব | 
দুর্যোগধন জন্ধকাবে অনেক আদর্শ বাদীরও পদশ্থলন ঘটেছে । কিন্তু সত্যসন্ধ ু' 
মৌলানা কিছুতেই বিচলিত হন নি। শ্বাবীনতা সংগ্রামের একনি সেবক ও | 
বীব যোদ্ধা মৌলানা আজাদ কখনও সম্পৃদাযগত স্বার্থের অজুহাতে দেশ ও | 


তাদৈব পাকিস্থানেৰ দাবীও দূৰ্বার হয়ে উঠেছে । 


জাতির আদর্শ মলিন হতে দেন নি | 
@ 


স্বাধীনতা 'লাভেব পব মৌলানা আজাদের উপব কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
দপ্তবেব ভাব ন্যস্ত হয. শিক্ষানপ্্রী হিসাবে তাঁব দায়িতুও তিনি যোগ্যতার 


সঙ্গে পালন করেছেন? “শিক্ষামধী হিসাবে দেশেব শিক্ষা সংস্কাব এবং | 


শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টায তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । 
তীর মদ্তিতৃকালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্টস কমিশন, মুদালিষব কমিশন ও আবও 


| কযেকটি কমিশন বলানো হয | এ ছাড়া উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক-শিক্ষাব মধ্যে || 


একটা সাম্গ্রসা বিধানের জন্যেও প্রস্বুতিব কাজ আমনেকখানি এপিযে যায 1 


তাঁষ সময়েই কবিগুক ববীন্দ্রনাথের স্বপুসৌব বিশ্বভাবতীকে কেন্দ্রীয় | 


সবকারের তত্তাববানে এনে একে বিশ্ববিদ্যালমের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 
কা | 4 


মৌলানা আজাদেব প্ৰতিভা যা কিছু স্পৰ্শ কবেছে, সব কিছুই আবিলতাব নু 
+ দামি থেকে যুক্ত হযে উঠেছে। ভীব মৃত্যুতে আজ প্রকৃতই একজন ‘স্থিতপৃল্ঞ' সু 


দেশনায়কের স্থান শুন্য হল | 





" হারিয়ে ফেলবে | 








'( ১০% পৃষ্ঠাৰ ৫ম কলমেব পর ) 
কৃষ্ণসাচারীর সমালোচনা করতে 
চাইছেন, তীৰ উপবই শ্রীনেহক 
মারমূখী * হয়ে উঠছেন | 


কৃষ্ণমাচারীকে তিনি নির্দোষ বলে |' 


জাহির কবেছেন 1 চাঁগলা-কমি- 
শনের তদস্ত শেষ হবার আগেই 
কৃষ্তমাচারীর্‌ নির্দোষিতা সম্পর্কে 
তিনি বার বার প্রকাশ্যে 
বলেছেন | সাধারণ লোক এ 
রকম বললে তো তাকে আদালত 
অবমাননার দায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া 
হত বা সৌজন্যজ্ঞানবছিত 
বলে দশ কথা শুনিয়ে দেওয়া হত! 

* কৃষ্ণমাচারীকে শ্রীনেহরু যে 
চিঠি লিখেছিলেন এবং যে চিঠি 
তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন, 
তাতে বিচাবপতি চাগলা ও এ্যাটণী 


জেনাবেল শ্বীশীতলবাদের সম্পর্কে . 


তার মস্তব্য শুধু সৌঙ্গন্যবজ্িত 
ও রীতিবিরুদ্ধই নয়, গণতম্ত্রেব 


' পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর | হাই- 


(কোর্টের -বিচাবপতিকে নিয়ে 
গঠিত তদন্ত কমিশন, বিশেষ করে 
যে কমিশন কোন একটি অন্যায় 
কাজের জন্যে একজন মন্ত্রীকেই 
দায়ী কবেছেন, সুই কমিশন 
সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী যে রকম 
অসৌজন্যমূলক 'সনোভাব প্রকাশ 
করেছেন, তাতে এই ধরণের 
কমিশনের প্রতি ভবিষ্যতে অন- 
সাধারণও যদি আস্থাবান না 
থাকেন, তাহলে জাতির : পক্ষে 


একটি বিপজ্জনক ব্যাপাব হবে | 


তা ছাড়া দেশেব প্রধান মন্ত্রী ও 


' দাযিতুশীল ব্যক্তিরা যদি, কমি- 


শনের বায নিজেদের মনঃপূত 
না হলে, প্রকাশ্যে তার বিরূপ 
সমালোচনা কৰতে থাকেন, তাহলে 
তবিষ্যতে জার ভাল ভলি লোক, 
কমিশনে আসতে চাইবেন মা | 
কলে, তদন্ত কমিশনগুলি তখন 
প্রহসনে পরিণত হবে এবং জন- 
সাধারণও তাব উপ্র , আস্থা 
এবং তার 
অবশ্যস্তাবী পরিণতি হবে সর- 
কারের দণ্তরগুলিতে দুর্নীতি ও 
জাতিৰ স্বার্থবিরোধী কাধ- 
কলাপেব প্রসার 1 আর ভাবতের 
দুর্ভাগ্য, এই বকন তদন্ত কমিশন 
বসাবার প্রয়োজন অদূব ভবিষ্যতে 
শেষ হয়ে যাবে বলে নিশ্চিন্ত 
হবারও কোন কারণ আপাততঃ 
দেখা বায় না। 

চাগলা কমিশনের রিপোর্ট 
সম্পর্কে শীনেহরু যে কতখাংে 
চটে আছেন, তার .একটা বড় 
প্রমাণ পাওয়া যায় রাজ্যসভায় 
পি্ডিত কুপ্ভরুর উপর তার অহেতুক 
আক্রমণের ঘটনা থেকে | মনে হয়, 
শীকৃষ্মাচাবীকে সমস্ত বকম 
সমালোচনা থেকে ঢেকে বাখাব 
জন্য তিনি যেন অতিমাত্রায় 
মারমুখো হয়ে আছেন। প্রর্তিত 


কৃপ্তরু একজন ধীর নিবিরোধ |, 


ব্যক্তি, তার উপরও শ্বীনেহক 


* রেগে গেছেন, তীর কথাও সহ্য 
রাজ্যসভায় পণ্ডিত, 


হচ্ছেনা | 
কৃপ্তরু , মোটামুটি যা বলতে 
চেয়েছিলেন, তা. হল,-কমিশন 
অর্থমন্ত্রীকেই *- কর্ষিতৃঃ 
বলে বাথ দিয়েছেন এবং 
সবকারেরও তা স্বী কবে 
নেওয়া উচিত |. চাগলা কমিশনেৰ 
বিপোর্ট সরকার সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ 
করুন | সবকারের ব্যবস্থায় 
_জনসাধারণেব মনে এই ধারণাব 
স্র্ট হযেছে বে, বাস্তবপক্ষে 


সাহায্য দানলকঞ্পে 


চিনাকুড়ি কযলাখনি দূধঘটনা 
'একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার । ভষঙ্কর 
দুটি কারণে প্রথমতঃ হতাহতের 
সংখ্যা ও দ্বিতীয়টি হ'লো যে এটি 
এমন একটি কয়লাখনি যে এখানে 


সর্বাধিক পরিমাণে বিজ্ঞান- 
সন্মত উপায়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল | 


ভারত সরকাবের লেবার 
মিনিষ্টার শ্রীনন্দ বলেছেন যে 
সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
থেকেও এ দূর্ঘটনা কেন যে 
ঘটলো সে সম্বন্ধে শীঘুই তদন্ত 
করা হবে। তদন্তের পর হয়তো 
জানা যাবে যে এ বিদ্ফোবণেৰ 
জন্য কে বা কাহারা দায়ী ! 

চিনাকূড়িব স্থানীয় লেবার 
ইউনিযনের নেতারা কেহ কেহ 
আমাকে বলেছেন, যে এ খনি 








৷ ফেলাৰ চেষ্টা করছেন | 


দায়ী, 








দূর্ঘটনাব দিন প্রথম সিফুটেব খনি- 
শমিকেরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল 
যে এ খনিতে কোন এক স্থানে 
বিশেষ পরিমাণে গ্যাস জমা 
হয়েছে । এটা কতদূব সত্য তা’ 


হয়তো সঠিক জানা যাবে শ্রীনদর 
ঘোষিত. তদ্: ১কমিশনের কার্য 


সুরু হ’লে । 
এই খনি দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর 
রূপকে মমাস্তিক করে তুলেছে 


হতাহতদের পরিবাববর্গের 
ক্রন্দনরোল | 
শ্রীনন্দ যখন খনিশ্বনিকদেব 


কোয়ার্টারে উপস্থিত হয়েছিলেন, 
তখন দেখেছি তাকে এক হৃদর- 
“বিদাবক অবস্থাব সম্মুখীন হতে 1 
একজন বৃদ্ধশুমিক লুটিয়ে পড়লো 


"রাজ্যপাল কুল ক. 


ততরবিল গঠন 
(দর্পণের প্ৰতিনিধি 


মাটিতে আর চেঁচিয়ে ‘ বলতে 
লাগুলো যে, সে তার ছেলে 
হারিষেছে এই খনিদূর্ঘটনায় | 
আও জানালো! যে মাত্র তিনদিন 
পূর্বে তার এই মৃত পুত্র একটি 
“শিরশুপুত্র জন্মেছে তার 
গোবখপুরের বাড়ীতে | 

এমনি করে কাদতে 
দেখলাম অনেক স্বামীহারা স্ত্রী, 
পূত্রহাবা জননী এবং পিতাহারা 
শিশুসস্তানদেব ! 

‘সরকার এবং কোম্পানী 
কর্তৃপক্ষ এদের ক্ষতিপূরণ 
দিচ্ছেন ও দেবেনও ঠিকই; 
কিন্তু এ টাঁকাষ তাদের অপৃবণীয় 
ক্ষতি মিটবেনা | তাঁরা পাবেনা 
তাদের হাবাতনা আত্মীয়-স্বজণদের 
ফিরে ; কিন্ত টাকাব পবিসাঁণ 
কিছুটা বেশী পেলে তাদের 
সাময়িক আথঘিক সমস্যার হযতো 
কিছুটা সমাধান হবে। 
"রাজ্যপাল একটি সাহায্য 
তহবিল গঠন করেছেন, এ, 
দূৰ্গত পরিবারদের জন্য | ১০০০২ 
এক হান্জার টাকা তিনি নিজে 
দিয়েছেন | এবং তু হেফাজতে 
যে. নন্-অফিসিয়াল চ্যারিটি ফা? 
আছে তা থেকে দিয়েছেন ৪০০০২ 
হাজার টাকা । 

তিনি জনসাধারণকে সাহায্য 
তহবিলে তাদের সাধ্যমত টাকা 
পাঠাব] জন্য অনুরোধ 
জানিবেছেন | সাহায্য পাঠাবার 
ঠিকানা ষ্টেট ব্যাঙ্কের যে কোন 
শাখা, অথবা রাজ্যপাল বা রাজ্য" 





পালেব সেক্রেটারী, রালতব্ন | 





সরকাব নিজেকে সুপারিশগুলির 
সঙ্গে. খাপ খাওয়াতে পারেননি-- 
সবকার রিপোর্ট অগ্রাহ্য করার 
ভাব দেখাচ্ছেন | ডাঃ কুগ্ররু 
আরও বলেছিলেন যে, কমিশন 
পুনবায় তার সাক্ষ্য গ্রহণ কবেননি 


বলে শ্রীকৃষ্ণমাচাবী দুঃখ প্রকাশ, 


করেছেন | কিন্ত সরকার বা 
কৃষ্ণমাচাবী যদি পুনবায় সাক্ষ্য 
দেওযাব জন্যে প্রার্থনা না করে 
থাকেন, তবে কমিশন দোষী 
নন। _- পণ্ডিত কুঞ্জকর এই কথাব 
পব প্রধান মন্ত্রী তাব বর্জ'তায় 
অভিযোগ করেন যে, পণ্ডিত কুঞ্চরু 
শীকৃষ্ণমাচাবীকে “বেকায়দায়? 
প্রধান 
মন্ত্রীর এই উক্তিব পব ডাঃ 
কৃঞ্জরব সাথে তাঁর এই নিয়ে 
ভীৰ্‌ বাঁদানুবাদ হয় ৷ ডাঃ কুক্তরু 
'জোব দিয়ে বলেন, যে প্রধান 
মন্ত্রী যে ধাবণা করেছেন, তা 
সম্পূর্ণ অসত্য; অুতবাং প্রধান 
মন্ত্রীব তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করা 
উচিত | শ্রীনেহরু তাঁর মন্তব্য 
প্রত্যাহার কবেননি | 

চাগলা কমিশনের রিপোর্ট 
লোকসভাগ্ম পেশ করে প্রধান মন্ত্র 
প্ীনেহক যে বক্ততা করেছেন, 
তাতে একটি বিষয়ে একট বড় 
নীতিব পরশ এসে পড়েছে। তিনি 
বলেছেন যে, একজন মন্ত্রী তীর 
অধীনস্থ অফিধারদের কাজের 
দায়িত্ব গ্রহণ . করবেন ঠিকই; 
কিন্ত অফিসারের সমস্ত কাজের 
দায়িতু মন্ত্রী গ্রহণ করবেন কি না, 
সে সম্পকে তাঁর নিশ্চিত ধারণা 
নেই | কিন্ত সমগ দেশের স্বার্থে 
এই প্রশ্র একটি সুনিদিষ্ট 
মীমাংসা হওয়া, দরকার | মন্ত্রী 
তাঁর অফিসারের কাজের জন্যে 


কতখানি দায়ী হবেন, তার একটি 
সীমারেখা নিদিষ্ট হওয়া একান্ত 
আবশ্যক | কারণ, তাহলে মন্ত্রী 


করে বা মন্ত্রীর বিশেষ বিশেষ 





মুন্দরা জীবনবীমা কর্পো- 
রেশন কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হবার 
পর চারদিকে মুন্্রার বিরুদ্ধে 
নানাবিধ মামলা, তদন্ত ইত্যাদি 
সুক হয়ে গেছে । ম্বতাবতঃই 
"প্রশ্ জাগে, এই একটি লোকের 
এত সব অপরাধ এত দিন 
চাপা ছিল কি করে এব* 


এবং হঠাৎ তীদেব চৈতন্যোদয় 
হল ? না, তারা জেনেশুনেও 
চুপ করে ছিলেন এবং এখন 
নিজেদের বাঁচাবার জন্যে 


রাতারাতি সব তৎপবৰ হোয়ে * 


উঠেছেন? অথবা ভারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিদের মুখ বন্ধ . ছিল * আরও 
ক্ষমতাবান কোন উত্্বতন মহলের 
চাপে ? যা-ই হোক এই সব 


|, 
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প্রশ্রে উত্তর জানা দরকার এবং বা 


তাৰ জন্যে পৃত্যেকঠিব্য ?পাবেই '. 
সরকাব তদন্তের ব্যবস্থা করুন ৷ 
তাহলে অনেক মূল্যকাঁন .তথ্য 





প্রকাশিত হবে আশা করা!' যায 


ক 


ৃ ক্ৰীড়া-জগ৫.3: 


চটী AT CGT A tr 


জাতীয় সংঞরহশালায় নূতন উপাধিতে 
ভূমিত গরন্নদুষণ বিজয় আনন্দ 





গত সাধাবণতন্ত্র দিবসে বাট্ুপতি ডাঃ 
রাজেদ্র পৃসাদ ভারতের অনেক 
বিশিষ্ট সন্ভানেব সঙ্গে বিজ্রয়নগবের 
মহারাজকুসার বিজয় আনন্দকেও উপাধি 
ভূষণে সম্মানিত করেছেন ॥ উপাধি 
. লাকের ক্ষেত্রে বিজয় জানদ্দেব ভাগ্য 
খুবই সুপৃসনু, একালে ও সেকালে রাষ্ট্রের 
পতিদের দাক্ষিণা লাভে তিনি বঞ্চিত 
হল নি। ইংন্েজ আমলে তিনি ছিলেন 
. সার আর স্বাধীন ভারতে হলেন পদ্]- 
ভূষণ | 
ভারতের খেলাধূলার জগতে বিজ 
আনন্দ সুপবিচিত, একাধারে পরম 
ক্রীড়ামোদী ও খেলাধুলাব বিশিষ্ট পৃষ্ঠ 
পোঘক । খেলাধুলার ক্ষেত্রে তাব অবদান 
এই অবদানের 


ক্রীড়াক্ষেত্রে বিজয় আনন্দের 
অবদানের দুই দিক আছে। তার কীতি 
কিছু যেমন আছে, তেমনি অপকীতিও 
রয়েছে যথেষ্ট | এই দুটি দিকই আজ 
কিঞ্চিৎ যাচাই করা প্রয়োজনীয় এই 
অন্যে যে সত্য উদঘাটিত হলে বোঝা 
যাবে যে কোন পর্যায়ের ক্রীড়াবিদরা 
আম রাষ্টুপতিপ্রদত্ত মর্যাদায় ভূমিত 
হতে চলেছেন | ভবিষ্যতে বাতাস 
কোন দিকে বইতে পারে, বিজয় আনন্দের 
উপাধি প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত থেকে তা৷ অনুমান 
কবা শক্ত নয় | এরপর যদি কোনে! 
কৃখ্যাত ও অসৎ ক্রীড়াগতেব কর্ণধারকে 
রাষ্থীয় মর্যাদায় সন্মানিত হতে দেখি 
তাহলেও বোধকবি বিস্মিত হবাব কিছু 
ঘটবে না ! কারণ লাল অমলনাথের তাষায় 
যিনি জীবনে কখনো সোজা ব্যাটে 
থেলেননি অর্থাৎ জীবনে যিনি কখনো 
সোজা পথে চলেননি, ভাবেন নি তিনিও 
আমাদের দেশে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ তথা 
“স্পোটসম্যান' রূপে রাষ্ট্রপতি কতক 
স্বীকৃত | 


হা 








কথা ! এই একদেশদশিতায় যে. সত্য 
চাপা পড়ে যাবাব আশঙ্কা দেখা দিয়েছে 
সেই সত্যকে অন্তত; একবারেব জন্যেও 
তুলে ধবা উচিত, উচিত দর্পণের সামনে 
পদ্[ভূঘণ বিজয় আনন্দকে মুহূর্তের জন্যে 
গাঁড় কবানো ! 

বিজয় আনল সংক্ষেপে ‘ভিজি’ 
নামেই পবিচিত। ১৯৩৬ সালে অনেক 
যোগ্য ও দিকপাল খেলোয়াড়কে ভিঙ্গিবে 
তিনি ইংলণ্ড সফরকাবী ভারতীয় ক্রিকেট 
দলের অবিনায়ফেব পদ দখল কবে বসে- 
ছিলেন | ইংবেত আমলে সেদিনে 
দাসসনোভাবসম্পনু ভারতীয় ক্রিকেট 
নিয়সণ সংস্থাব বিচারে সাধারণ থেলোয়াড়- 
দের কোনো মূল্য ছিল না, দলের নেতৃত্ব 
কবার জন্যে কোনো বাজা। মহারাজা বা 
নবাবের প্রয়োজন দেখা দিত এবং সেই 
প্রয়োজন মিটোতেই ভিজিকে সাজানো 
হয়েছিল অধিনায়কন্দপে । 


ইংলণ্ড সফরের কেলেক্কারী 


খেলোয়াড় হিসেবে ভিক্ধির ভূসিকা 
যাই হোক না কেন রাজাব জাতের 
দৃষ্টিতে রাজকুমার ভিজিব নিজস্ব পবিচয় 
ছিল। তাই তাঁকে জাতে তুলে ভারতের 
মর্ধাদা বাড়াবাব ফিকির আঁট! হয় | 
কিন্ত ভিজি নিজের আচরণেই সে সংকল্প 
ধূলিযাৎ কবে দিরেছিলেন | ইংলগ্ডে 
গিয়ে ভিনি সমস্ত অর্থাৎ তিনটি টেষ্ট 
ম্যাচে দলেব পক্ষে খেলে সর্বসাকুল্ে 
রাণ করলেন তেত্রিশ, দুবিনীত 'ব্যবহাবে 
দলেব অন্য অনেকসদস্যেব কাছে অপ্লিয়ও 
হাস্যাম্পদ কবে তুললেন এবং ইংরেজ 
ম্যানেন্দাব বৃটেন জোণ্সের সঙ্গে সলা- 

৭ এ'টে সেদিনের উঠতি ভাবকা 
লালা অসবনাথকে ইংলণ্ড থেকে তাড়িয়ে 
স্বদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে আবাব লোক 


ধনীর দুলাল বিজয় আনন্দ, পিতৃ- | হাসালেন । 


পুকষেব সঞ্চিত অর্থেব কিছ. অংশ ব্যয় করে 
খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষক সাজবাব চেষ্টা তীব 
নিছ্ফল হয়নি | এককালে বিদেশ 
থেকে কয়েকজন নামকরা থেলোয়াড় 
আনিয়ে তিনি একটা দলও গঠন কবেছি- 
লেন। বিদেশেব পৃথ্যাত খেলোয়াড়েবা এসে 
পড়ায় ভারতে ক্রিকেট খেলার প্রসার ও 
উনুয়নের পথ কিছুটা সুগম হয়েছে সন্দেহ 
নেই, ফলে বিজয় আনন্দের এই চেষ্টা এক 
কীতি হিসেবে অভিনন্দিতও হয়েছে, 
একথা অস্বীকার করবো না । 


ব্যক্তিগত স্থার্থসিত্বি " 
তবে এই কীতিকে মুনধন করে তিনি 
* নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিছ্ধ করতে বিশ্দুমাত্র 
ইতস্ততঃ করেননি ! পৃষ্ঠপোষক বনে 
« যাবার ফলেই ভারতীয় ক্রিকেট নিয়স্রণ 
সংস্থার কর্বকর্তাপদে কায়েমী হয়ে বসাব 
সুযোগ তিনি সহজে পেয়েছেন, পেয়েছেন 
বিদেশে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব কবার 
দুর্লত অধিকাব; যে অধিকাব অনেক দিক্‌- 
পাল খেলোয়াড় সায় সি কে নাইডু পর্যন্ত 
পান নি। এবং সে অধিকার বিজয় 
আনন্দের যতো ব্যক্তি পাওয়াব ফলে তার 
নেতৃত্বে ইংলণ্ড সফবকালে ভারতীয় দলের 
সামগ্রিক আচবণে যে কলঙকময় অধ্যায় 
রচিত হয়েছিল বা এতদিনে ক্রীড়া- 
মোদীদের মন থেকে মুছে গেল না! 
ক্রিকেট বোর্ডে বিজয় আনন্দ ও 
তাৰ সমগ্োত্রীয়দের অনুপুবেশে এই 
ক্রীড়াসংস্বাটি গোপন বাদ্গনীতিব লীলা- 
ভূমিতে পর্যবসিত হয়েছে, সেখানে আজ 
ঠাই পান লা সত্যিকাবেব তথা দিকপাল 
খেলোয়াড়েরা, কিন্ত সেকথা যাক, বিজয় 
আনন্দের ভূমিকাই আমাদের আলোচ্য । 


ভিজির 'কীর্তি ও অপকীতি 


আগেই বলেছি যে বিল্পর আনলের 
আছে, অপকীতিও রয়েছে | 

| জিন, ওজনে যাচাই করলে কোনটির 
চারে ঝুকে পড়বে মে সম্বন্ধে কোন 
সশেহ নেই, কিন্ত তার ভূমিকার 
মূল্যায়নে উপবতলার দৃষ্টতে এই সব 
অপকীতি ধরা পড়লো না, এইটিই দুঃখেব 





১৯৩৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের 
ইংলগড সফরের কেলেউকানীর কথা বাষ্টরপতি 
ভুলে গিয়েছেন কিন্ত ভুলতে পাবেননি 
অনেকে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অষ্টরে- 
লিয়ার বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী বিল ফারগ্ডু সন । 
ফাসসন পঞ্চাশ বছরেবও বেশী কাল 
বিদেশ সফববত দলেব সঙ্গে স্কোবার 
ছিলেন ও সদসাদের সালপত্রের তত্তবা- 
বধায়ক রূপে অড়িত ছিলেন অর্ধ শতাব্দী 
ধরে বিভিন্ন দেশেব ভিন্‌ ভিনু 
খেলোয়াড়দের সবান্ধ্যে এসে তাদের 
সম্পর্কে পৃত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে- 
ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে অনেকের 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভিজি সম্পর্কে 
তিনি যা বলেছিলেন তা আমি উদ্ধৃত 
করলাম ৷ 

& 


“ভিঞ্ধি খেলোয়াড় ছিলেন না, তাঁকে 
দেখে মনে হয়েছে যে তিনি বুঝি 
আরব্যোপন্যাসেব এক চবিব্রবিশ্রেষ | 
বাজিগত প্রয়োজনে মালবোঝাই ছত্রিশটি 
টাক ও দূজন ভৃত্য তিনি সঙ্গে করে নিয়ে 
গিয়েছিলেন । ভৃত্য দূক্ধন মালেব খবর- 
দারি করতো, ' ভিজিকে জাযাকাপভ 
পবিয়ে দিত আর রাত্রে শয়নকক্রের সামনে 
মেঝেতে পড়ে থেকে তাকে পাহারা দিতো । 
ভিজি মনে কবতেন যে আমিও বুঝি ভাব 
মাইনে কবা চাকর, তাকে জামাকাপভ 
পরিয়ে দেবো অথবা খাওয়া দাওয়াব পর 
যখন তিনি বিছানায় এলিয়ে ঝিযুবেন 
তখন তামাক সেজে গড়গড়ার নলটি ভাষ 
দিকে এগিয়ে দেবো । ভিজ্জির সাজ. 
পোষাকেব বহর দেখে অন্যেবা বিস্মৃত 
হোতো | সফরের মাঝামাঝি ভিজি 
কয়েকজনকে নিয়ে দল ছেড়ে প্যাবিসে 
গিয়েছিলেন প্রমোদ ল্রযণে | 

৪ >মরণ থাকতে পারে বে ১৯৩৬ 
সালের সেই সফরে বাংলাব বিখ্যাত 
খেলোয়াড় সূটে ব্যানািকে কোনো 
টেষ্টম্যাচে খেলতে দেওয়া হযনি, যদিও 
সফরে সুটে ব্যানাজীর চেয়ে মাত্র দুজন 
খেলোয়াড় বেশী সংখ্যক উইকেট পেয়ে 
ছিলেন । 


“টেষটম্যাচের ধারাবিববণী 'দেবাব চেষ্টায় 

















১৯৩৬ সালে লোক হাসাবার পর 
ভিজি এখনও লোক হাসিয়ে চলেছেন! 
সম্পৃতি তাঁকে বেতাব ভাষ্যকাবেব 
ভূষিকায় দেখা যাচ্ছে । তিনি যখন ক্রিকেট 
বোর্ডের সভাপতি ছিলেন তখনও তাকে 


ব্যস্ত থাকতে দেখেছি । বোর্ডের 
সভাপতি থেকেও ভারতীয় দলেব 
সদস্যবা কেমন খেলছেন সে সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে তাঁব শালীনতা ও রুচিবোধে 
বাধেনি। এবপর খেলেয়াড়েরা বদি 
বোর্ড সভাপতিৰ কাজেব সমালোচনা 
করতেন তাহলেই বা তাদেব দোষ 
দিতো কে £ 


ক্লাউনের ভূমিকা 

বেতার ভাষ্যকাব হিসেবে ভিব্রিকে 
ধনে হযেছে পুরোপুরি একটি কাউিন। 
সর্বদাই উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার জোড়া, 
ঘটনার সঙ্গে তাল না রেখে বকে চলা, 
খেলা ন! বুঝেই অজয় বেফাস কথা বলা 
এবং মাঝে মাঝে ভিজি নিলে যে এক 
সময় খেলেছেন বা ভাবতেব নেতৃতূ 
করেছেন সেই প্রস্গর্টি অতি উচ্চরোলে 
আহিব কবাই ভাব স্বভাবসিদ্ধ প্রক্রিয়া । 
শুনেছি যে উপবতলায় ভিজ্িব যাতায়াত 
আছে, ও কেন্দ্রীয় মঘ্বিমভার জনৈক সদস্য 
ভাব বিশেষ বন্ধুস্বানীয়, তাই বেতার 
প্রোগ্রাম পাওয়ায় ভাব বিশেষ দাবী 
জন্মে গিয়েছে এবং আধাদেবও ঘণ্টার 
টা বু দেই দায়রা তের যেটাতে 
হচ্ছে। 

@& 


কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলেব ভাবত 
সফরের সময দিলীতে টেষ্টম্যাচ চলাব 
সময় এক অনুষ্ঠানে দলীপ সিংজী ও 
ভি বেতাবে ধাবা বিববণী দিয়েছিলেন । 
সে বিবরণী শুনে সত্যিকাবের অন্যতম 
সেবা ভাবতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় 
বিক্রয় মার্চেণ্ট কি বলেছিলেন শুনুন :_- 
“একজন অর্থাৎ দলীপ সিংজী হলেন 
বিশ্ববিশৃচ্ত ক্রীড়াবিদ, সত্যিকাবেব 
সমালোচক, তীর তথ্যবহুল 
কথোপকথন উপভোগ্য! আর 
অপব ব্যক্তিটি নিজেই জানেন না 
যে" 'লেগকাটার' ও ‘আউটসুইং' 
বলের মধ্যে পার্থক্য কি এবং 
কোথায় ! দলীপ সিংজীর পাশে 
ভিজি শুধু ছেলেযানুষীই 
কষেছেন, নিজেকে হাস্যাম্পদ কবে 
ভুলেছেন এবং তথ্য উদঘাটনে 
মারাত্বক ভুলও করে বসেছেন। 
দলীপ সিংজী ও ভিজিকে ক্রিকেট 
সম্পর্কে এক অনুষ্ঠানে কথা বলাব 
সুযোগ দেওয়ার মানেই এক 
পাড়ীতে রেসেব ঘোড়ার সঙ্গে একটি 
'অশ্বতর জুতে দেওয়াব চেষ্টা 1” 


© 

বেতাবে ভিজ্িব মুখে তীব নিজেব 
প্রশস্তি শুনে মার্চেণ্ট আরও বলেছিলেন, 
“ভারতের ক্রীড়াযোদীরা জানেন যে 
কোন পরিস্থিতিতে একজন তৃতীয় 
শ্ৰেণীৰ থেলোয়াড় শুধু ভারতে পক্ষে 
খেলেই ক্ষান্ত হননি, সরকারী সফবে 
ভারতেব নেতৃত্ব কবে নিত্রেকে ও ভারতীয় 
ক্রিকেটকে হাস্যাম্পদ কবে তুলেছিলেন। 
ভিজি বলে কেউ কোনো দিন ভারতের 
পক্ষে খেলেছিলেন, ভারতীয় দলেব 
নেতৃত্ব করেছিলেন একথা তাবতরাসী 
ভুলে যেতে চায় কিন্তু অদৃষ্টেশ্ব এমনই 
পরিহাস যে সুযোগ পেয়েই ভিজি 
স্বয়ং সেকথা বাবে বারে মনে কবিয়ে 
দেন 1” 


বিজয় মার্টে্ট খাঁটি কথাই বলে- 
ছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি! 


* নইলে” ভিঞ্জিব মতো একটি ভূষণকে 


আদবে বে জাতীয় সংগ্রহশালায় সঞ্চিত 


' করে রেখে দেওয়াকে স্বয়ং বাইপতিই 


বা এমন উৎসাহ দেখাবেন কেন ! 











7 বির রর 7 উস 


 ভ্ভারতে নব্য রগায়নের পথিকৃৎ 
আচার্য প্রফ্ল্লচন্দ্র রায় 


কপোতাক্ষ নদেব একটা হিপ 
মাহাত্ব্য আছে | তাৰ ছায়াচ্ছনু তীর 
“লালন করেছে অমিত্রছদ্দেব কৰি মাইকেল 
মধুসূদন দত্ত আব ভারতীয় বসায়নে 
রেনেসাব সুষ্টা আচার্য প্রফুল্ল চত্্র বায়কে। 
দুজনের ভাবজগৎ ও কর্মধারাব মধ্যে 
দৃত্তর ব্যবধান ! বাংলার নবঙাগুতির 
ইতিহাসে উভয়েই অবিস্মরণীয় ! 
মাইকেলের প্রতিভা বাংলা কাব্য 
সাহিত্যেৰ মধ্যে সীমাবদ্ধ । প্রফুল্চন্দের 
কর্মপৃয়াসেব এক ব্যাপকতব সার্থকতা 
বয়েছে, তিনি উদ্দীপ্ত কবেছিলেন প্রাচীন 
ভাবতীয় বিজ্ঞান সাধনার স্তিমিতপ্রায় 
দীপশিখাকে । 





মনোজ রায় 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্যয নানা 
দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতউপলহিব প্রয়াস 
চলছে ! সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী 
অধ্যায়; বা্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 
উঠেছে সারা দেশ | তার স্কুলিদ বুঝি 
লেগেছিল প্রফুল্লচন্দ্রে মনেও | হেয়ার 
স্কুল, এলব।ট" স্কুল ও মেট্রোপলিটন 
কলেজে তাষা, সাহিত্য ও ইতিহাম 
অধ্যয়নের মধ্যেই তাঁর মনে বিজ্ঞানের 
পতি অনুবাগ পেপে উঠলো | 
প্রেসিডেন্পী কজেজের বিজ্ঞান শেণীতে 
যোগ দিয়ে তিনি পরম আগ্রহে পদার্থ ও 
রসায়ন শাস্ত্রে বক্তা শুনে যেতে 
লাগলেন | পৃথিবীব বিজ্ঞান স্মাজে 
ভাবতবর্ষ তখন বাত্য। এ কলঙ্ক 
দূব করবাব সংকঃপই পৃফুল্লচন্সের মানসিক 
রূপান্তরের মূল |] ১৮৮২ খুষ্টাব্দে 
গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি বিজ্ঞান 
শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে এলেন | 
বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি জীবনেন মুল 
মন্ত্র কূপে গ্রহণ কবেননি--তার সব কিছু 
কর্মপ্রয়াসকে সম্ভীবিত করেছে স্বদেশ- 
প্রে্_তা না হলে ইংলণ্ডেব বুকে বসে 
“সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পবে 
ভারতের অবস্থা” এবং “ভারত ও বৃটিশ 
শাসন” এই দুই পুস্থিকার মধ্য দিয়ে 
ইংরেজ শাসকের অপকীতিব নণু কপ 
ভুলে ধবেছিলেন কোন দুঃসাহসে ৷ 

এডিনববা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
শিক্ষালাভ কবেন অধ্যাপক টেইট ও 
ক্রাম বাউনেব কাছে 1 সতীর্থ ছিলেন 
জেমস্‌ ওয়াকাব, আলেকজাগুার স্মিথ 
পৃষুখ খ্যাতনামা বৈজ্ানিকগণ |] ১৮৮৭ 
খৃষ্টাব্দে রসায়নশানস্ত্রে গবেষণাব -ফল- 
স্বরূপ এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টব 
অব্‌ সায়েন্স ডিগ্রী, নিয়ে তিনি ফিবে 
এলেন দেশে | প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
ভাবতীয়গণেব মধ্যে ইতিপূর্বে একমাত্ৰ 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নাইভুর পিতৃদেব) এডিনবরা বি*ব- 
বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পেয়ে- 
ছিলেন অনুক্থপ 
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১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ডনযাবে তিনি 
প্রেসিডেন্সী কলেজেব বসায়ন বিভাগে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ কলেজে রাসায়নিক 
গবেষণার সূত্রপাত কবেন অধ্যাপক 
পেডুলার। কিন্তু তাতে তকণ ছাত্রদের যনে 
কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগেনি | 
অধ্যাপনার মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রেব কর্ম 
প্রয়াস সীমাবদ্ধ বইলো না| প্রথম দিকে 
তিনি এ দেশের ঘি, তেল ইত্যাদিব 
খাদ্যমান নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং 
এ সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্থও প্রকাশিত 
হয় এশিয়াটিক সোসাইটিব জানালে | 
১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলেজেব নতুন 
বিজ্ঞান!গারে পৃকুল্লচন্দ্র' গবেষণা সুরু 
কবলেন] প্রথম পর্যায়ে তিনি কতকগুলি 
দূর্লত ভারতীয় ধাতু বিশেষণ কবেন, 
আশা ছিল যদি কোন নতুন পদার্থেব 
লদ্ধান পাওয়া যায় 1 এমনি বিশ্ঘেণের 
মধ্যেই  মাবকিউবাসু নাইট্রেটেব 
আবিংকার যাব ফলে প্রফুল্লচন্দ্রের 
রাসায়নিক জীবনে অপ্ৃত্যাশিত পবিবর্তন 
ঘটলো! । পারদেন সঙ্গে নাইটি এসিডের 
ক্রিয়ায় হল্দ রডেব এ যৌগিক পদার্থের 
সৃষ্ট হয় | আনুষঙ্গিক আবে! অসংখ্য 
যৌগিক পদার্থের আবিষকাব রসায়ন 
জগতে এক মৌলিক অবদান ! এ 
সম্পর্কে সমমাযয়িক জার্নালে শতাধিক 
নিবন্ধ পৃকাশিত হয়েছে এ আবিষকৃতির 
জন্য বঞ্ো, ভাইভার্স, বার্থেলো], ভি্টব 
লেয়ার, ফলহ!1£ প্রহুখ খ্যাতনাসা 
রাসায়নিকগণ প্রফুলচন্রকে অভিনন্দিত 
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কবেছিলেন | নার্থেলো "লিখেছিলেন, 
“আপনার গবেষণার চিত্তাকর্ষক 
ফলাফলের সংবাদে পুলকিত হয়েছি | 
ইয়োরোপ ও আমেরিকার ন্যায় এশিয়া 
খণ্ডেও যে বিজ্ঞানের সাবভৌম ও 
নৈব্যক্তিক রূপের সমাদর ও চর্চা চলেছে 
তা জেনে আনন্দ হুল ! 

১৯২২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্টিত 
‘কংগ্রেস অৰু দি মুনিতারসিটিস্‌ অব দি 
এম্পায়ার' -এ কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের প্তিনিধিতু করেন আচাধ 
প্রফুমচন্ত্র ও স্যাব দেবপরসাদ সর্বাবিকারী । 
এ সন্ত্রেলমে আচার্য বায় দেশীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলিতে অবহেলিত বিজ্ঞান 
শিক্ষা ও গবেষণাৰ কথা বলেন । তীর 
নাতিদীর্ঘ ভাষণে তকণ ভারতীয় বিজ্ঞানি- 
গণের পতিশ্রতিরও উল্লেখ ছিল । 
সময় ডারহায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে 
ডক্টর অব্‌ সায়েন্স ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত 
করা হয়। 

ভাবতীয় বাসায়নিকগণেব গবেষণা 
আজ যে সার্বদেশিক স্বীকৃতি পেয়েছে 
তার মূলে প্রফুল্লচন্দ্রের একক গবেছণাব 
অবদান কম নয় ! কিন্ত তার অবদানের 
মহত্তর সাথকতা অন্যত্র নিহিত! মোগল 
ও ইংরেজ শাসনের ফলে উনবিংশ 
শতান্দীর ভাবতবর্ধ যে অবস্থায় এসে 
পৌছেছিল তাঙ্কে এককথায় বলা যায় 
অতীত সভ্যতাব জীবাশ্য 1 প্রাচীন 
ভারতবর্ষে বিজ্ঞান অনুশীলনের মহত্তর 
বিকাশেব কাহিনী মনে হত জনশ্রুতি । 
বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব লাইবেরী, ভাগার- 
কবেব লাইবেবী, কাশীর লাইবেবী ও 
বৃটিশ মিউজিয়াম লাইবেরীতে সংবক্ষিত 
প্রাচীন পু'িপত্রে জীর্ণ পাতা থেকে 
উপকরণ নিয়ে আচার্য” প্রফুইচন্্র লিখলেন 
হিন্দু রসায়ন বিদ্যার ইতিহস-_-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিগত মহিমার প্রামাণ্য 
নিদর্শন | তিনি এ মহান স্বিকর্জের 
অনুপররেণা পেয়েছিলেন বিখ্যাত ফরাসী 
বৈল্লানিক বার্থেলোর কাছ থেকে | 
ইংলিশম্যান, পায়োনিয়াব, টাইমস অব 
ইণ্ডিয়া, . নলেজ, নেচার, আমেরিকান 
কেমিক্যাল সোসাইটি জার্নাল, আরকাইসে 
ফব দি হিষ্রী অব সায়ে:স অনাণ্‌ দি 

সাভাণ্ট প্রভৃতি অসংখ্য পত্রিকায় 
এ বিদ্ধ রচনার সপ্রশংস সমালোচনা 
বেরিষেছিল 1 হারম্যান,। সেলে, 
আলেকমাগার বাটেক, আরহেনিয়াসূ, 
ফনু লিপম্যান পুমুখ পণ্ডিতবগ তাদের 
গ্রন্থে এ হিন্দ্‌ বসায়নেব ইতিহাস থেকে 
অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন | রসাযন 
বিজ্ঞানে ভারতবর্ষে অতীত উৎকর্ষ 
এর মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি পেয়েছে । 

অতীত মন্বন করেই আচার্য রায় 
বিরত হননি, বসায়ন বিজ্ঞানে গবেষণার 
ক্ষেত্রে তিনি বেনেসঁ। এনেছিলেন--এ 
শুধু ভাবপ্রবণতাব অর্থ হীন উচ্ছাস নয়। 
সে বেনেসীস্উত্তব যুগে ভারতবর্ষে নব্য 
রসায়নের যে উদ্দীপ্তি তার মূলে রয়েছেন 
এক অনন্যপূতিভার অধিকারী শিষ্য- 
গোপী যা পৃফুলচন্দ্রেব স্থটি । এ নব্য 
রাসায়নিক গে ও তাদেব গবেষণায় 
ভাবতবর্ধে রাসায়নিক রেনেগার যে বলিষ্ঠ 
ইঙ্গিত দেখ! দিয়েছিল সে সন্বন্ধে বিলাতেেব 
প্রসিৎথ জানাল নেচারে এক, আলোচনা 
প্রকাশিত হয় ৷ ১৯১৬ খুষ্টাব্দ; “বিজ্ঞান 
কলেজ তখন সুর পথে, স্যাৰ 
আশুতোঘের আহ্বানে প্রযুদচন্দ্র সরকারী 
কাজ্র থেকে অবসর নিয়ে পালিত অধ্যাপক 
রূপে বিজ্ঞান কলেজে যোগ 
দিলেন | এ সময় নব্য রাসায়নিক চক্র 
বহুতব তকণ কৃতী শিষ্যে পূর্ণ হয়ে 
উঠে। উত্তরকালে তাদের বছযুখধী গবেষণার 
ধারা বিদেশে খ্যাতি লাভ কবেছে | 
রশসিকলাল দত্ত, নীলবতন ধব, ভ্রানচন্্ 
ঘোষ, জ্ঞানেন্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্্র 
কুমার সেন, পণানন নিয়োগী, প্র 
চন্দ্র মিত্র, প্রিয়দারগুন রায়, পুলিনবিহারী 
সরকার প্রদুব খ্যাতিমান উত্তবসাবক- 
গণের অনেকেই আজ লোকান্তন্নিত | 
ভারতবর্ষে “ রাসায়নিক 
মানোনুয়নে তাঁদের অবদান অনন্বীকার্য | 
১৯২৪ খৃষ্টান্দে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আচার্য 
বায় ভারতবর্ঘের বসায়ন বিজ্ঞানী ও 
তাঁদের কর্মধাবাকে কেন্দ্রীভূত কবেন | 
বিষয়ে ভাব be বৈদগ্ধ 
ও চিস্তাশীলতাব স্বাক্ষর রয়েছে অসংখ্য 
প্রবন্ধ ও গ্রথে। 
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সাহিত্য প্রভৃতি . 


.. ( দপঁণেব পর্যবেক্ষক ) 

সিসব আর সিবিয়ার সংহতির খবর 
প্রকাশিত হতে না হতেই, আবব 
রাষটরগো্জর আবও দু'টি বাদ্য ইরাক ও 
ঘর্ডলেব শিলনেব সংবাদ বিশ্ব-বানীতিতে 
এবং বিশেষ কবে ' প্রাচ্য ভূখণ্ডে 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার কববে সন্দেহ 
নেই | একমচর বাগদাদ চুক্তিব অত্তর্ভূক্ত 
রাইগুলি ছাড়া, প্রাচ্যের প্রায় আর সব 
দেশেরই এতে খুসি. হবার যথেষ্ট কাবণ 
আছে | পশ্চিমী শক্ষিরা সম্ভবতঃ 
ইরাকি-র্ডন সংহতিকে সুনদবে দেখবেনা, 
যদিও তাদের কেউ কেউ বাহাত এই 
সংহতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে | 

ক্ষুদু, ক্ষ্দ বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত প্রাচ্য দেশে 
এই ধবণের সংহতির ফলে প্রাচ্যেব মোট 
পৃতিবোধ শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং 
সেই কারণেই প্রাচ্যদেশীয়রা এই ধবণের 
সংহতিতে উৎসাহিত ও আশান্িত হবে । 
কিন্ত পশ্চিনী শক্তিৰ চালে এবং প্রাচ্য 
দেশে ভাদেৰ প্রভাব, জক্ষেণু বাখাব স্বার্থে 


যে সব বাষ্ট পশ্চিনী শক্তির সুখ চেয়ে" 


বাগদাদ জোটে চুকেঃছ তাবা আরব 
জাতীয়তাবাদের এই প্রসারকে তাদেব 
স্বার্থের পরিপন্থী মনে- করবে । ইবকি 
জর্ভন সংহতির সংবিধান অনুযাযী 
যদিও উভয় বারই আন্তর্জাতিক: ক্ষেত্রে 
স্বাধীন থাকবে এবং তাদের আগেকার 
আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলতে পাববে,, 
তথাপি উভয় রাষ্ট্র একই মিলিত 
সৈন্য বাহিনী গঠিত হলে এবং 
পরস্পরের আদান-প্রদানের ফলে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা চুক্তিব ব্যাপারে 
তিনু ভিন্ন মত ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলা 
কি কবে সম্ভব তা র্াঙ্জনৈতিক 


পর্যবেক্ষকদেব বিশেষ লক্ষণীয়বস্ত হবে 1 
বাগদাদ চুক্ষিন সমালোচক ছর্ভনের সাথে 
হাত মিলিয়ে ইরাক আর বেশী দিন বাগদাদ 


যেতে পাবে, এমন সম্ভাবনায় আমেরিকার 


গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা হচ্ছে। 


নিরীক্ষা চলছে তার উপর ৷ 

এই অবস্থার দুটি দিক আছে | যে 
সব দেশের কথা বলছি তারা সকলেই 
অর্থনৈতিক উনুয়নের ছন্য ব্যস্ত ! কোন 
কোন দেশ আবাৰ শিল্পপরসাবেব কাজেও 





তিনটি পৃধান দাতি হচ্ছে মালয়ী, চীন! 
ও ভারতশীষ | ঘানাও নানা দলে বিভক্ত 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা 
কবে বেখেছেতাঘা । ভাবতেও স্বাধীনতার 
কিছু আগেপরে হিন্দ্‌, সুসলসানেব 
ঝগড়াই ছিল সবার উপরে | এখন ঝগড়া 
চলছে ভামা/নিয়ে ! কোন কোন ছআযগায় 
জাতিভেদ লিয়ে | এই সঙসম্ত দেশেই 
সবকাবেব লক্ষ্য হচ্ছে জাতিকে এক্যবন্ধ 
কবে সংগঠন কবা | আর সেই সঙ্গে 
অর্থনৈতিক উনুয়নেব কাছ চাদিযে, 
যাওয়া | 

পার্লামেপ্টাবী গণতহে পাঁটব কথা 
জআছে। তা এক পার্ট হতে পাবে ! 
একাধিক পার্টির কোয়ালিশনও হতে 
পাবে । এক পার্ট বা. কোযালিশনেব 
হাতে ক্ষমতা থাকবে | আব অন্য এক বা 





পরিচালনা করতে পারবে | কিন্তু কথা 
হচ্ছে যে বিরোধীদল, যখন স্বাধীন 
ভাবে সবকাবেব বিরুদ্ধে যেতে পারবে 
তখন অর্থনৈতিক উনুষনের , সরকাবী 


"| পবিকল্পনা কতদ্ব কার্যকরী হবে | 


বিবোধীদল অনাযাসেই উনুষনের 
কাজ কঠিনতব করে তুলতে পারেন ! 
অর্থনৈতিক টা মানেই সমান্সেব 
উপব চাপ কিছু লোক উনুয়নের 
কাজ চনাৰ পৰৰ তুগনে। অবশ্য কল্পনা 


পরবাষ্্র দপ্তর বিশেষ উদ্বিগু আছেন। লণ্ডনের বেশ লাগে যে যাকে আমরা ‘কায়েসী 
০১৮৮৮, 2 


N 


‘ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। 
al , ইরাক বদি বাগদাদ জোট থেকে 
নেয়, তাহলে মধ্য প্রাচ্যে বৃটেনের 
মর্যাদা কতখানি ক্ষুণু হবে, তা নিয়েও 

সেখানে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে । 
২ বাগদাদ চুক্তির সমর্থকবা যেমন 
১8৮8: 
॥ ঠিক তেমনই আবার বাগদাদ 


এই সংহতি “আরবের জাতীয় স্বার্থ ক্ষণ 
করতে পাবে ” বলে সন্দেহ প্ুকশি 


যে ১২ দফা সম্পাদিত হয়েছে, ভাব 
আছে । 


, অতি 'অজ্প সমবের ব্যবধানে পৰ্‌ 


* পব দুটি রাষ্টরেব সংহতিব ফল নিকট ভবি- 


ষ্যভে বাই হোক না কেন, পা 
(৮৮১৮১ 
পত করতে এই দুটি ৯ 


অবদান সুষ্ঠ্বপূসারী হবে, আশা করা যায়? 


স্বার্থের’. লোক বলি দূর্ভোগটা শুধু 
তাঁদেব মধ্যেই সীমিত কৰা যাবে | 
আসলে সাধাবণ লোকই কিন্ত ভুগবে 
বেশী | কতটা ভুগবে তা নির্ভ ব. করে 
‘উনুযন নীতির উপব ও আবও কয়েকটা 
“দ্বিনিষেব উপর | সংখ্যাগুক শ্রেণীব 
লোক আবামে উচ্চতৰ অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থায় পৌছে যাবে তা সম্ভব বলে 
মনে হয না| উনুষনের কামর শুরু হওয়ার 
সঙ্গে কিছু কিছু কারিগরী কাজ বা 
পদ্ধতি পুবান হয়ে যায় । এ সব কাদে 
যাঁর! নিযুক্ত, নতুন ধরণের কাজ বা 
পদ্ধতি গৃহীত হলে তাদের দশ! হয় 


রঙ 


| সুষ্ট হয় | তার সঙ্গেখাপ খাওয়াতে 


অনেক গণ্ডগোল বাধে | কাছেই শিল্প 
প্রসারের প্রথম অবস্থায় কিছু ত্যাগ 
পরয়ো্দন | অন্যদিকে একই সময়ে 
আবার নতুন ক্ষ্ষাও আসে | খুব কম 
লোকই হাসিমুখে সব সহ্য করতে পাবেন 





অর্থনৈতিক উনুরনের লময়টা স্বর্ণযুগ 


I 

বিবোধী দল যদি কাজে বাগড়া 
দিতে চান সহছেই তা পাবেন | অর্থ- 
নৈতিক উনুষনেব শুরুতে তা তেমন 
কঠিনও নয় | বিভিনু গোষ্জব স্বার্থ 
রক্ষার বুলিতে নানা দল এগিয়ে আসতে 
পাবে ! পৃত্যেক দল মনে করতে ধা 
করাতে পার্রেন তীদেব ওপবই চাপ পড়ছে 
সব চেষে বেশী ! দেখাতে পাবেন 
এ চাপ কমাবাব জন্য সরকাবী নীতি 
কেষন সহজেই বদলান যায । অর্থলী তিজ্রবা 
বলবেন কিছু চাপ ত অবশ্যন্তাবী । আর 
ভ্রনকল্যাপেব দোহাই দিবে নিক্ছ পেশার 
ন্রাতৃবৃন্দেব জন্য নানা সুবিধাব দাবী 
কববেন 4 বিবোধীদূলেৰ নেতা যথেষ্ট 
কুশলী হলে এ সমস্ত অসন্তোষের সুযোগ 
1 নিয়ে ক্ষমতা লাভ কর! তাঁর পক্ষে বিশেষ 




















1 গণতাধিক ব্যবস্থায় 
নতুন বিবোধীদল আবার পুরানদের সব 
সুবিধাই পাবেন । 

একটা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করা দবকার | অর্থনৈতিক উনুতি নির্ভব 
করে মূলধন 'যোগাড়ের উপর |. 
অথবা উৎপাদন শক্তিব ক্রমবৃদ্ধিব উপব । 
তার সানে বর্তমান চাহিদার দিকে নজর 
না দিষে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরিয়ে 
বাখতে হবে। চাষীকে তাব উৎপাদনেব 
সবটা খরচ কবতে দেওয়া হবে না_। 
তাকে বলতে হবে কিছু বাঁচাতে, কিছু 
লগ্ী কবতে । তাকে করও দিতে হবে | 
এইভাবে সরকার সমপ্র সঙাজেব পক্ষ 
থেকে কিছু মূলধন লগৃী করতে পারবেন! 
বেশীৰ ভাগ দেশেই দেখা: গেছে যে 
চাষীর থেকে নেওয়া কব বা উহ্‌ ত্রই 
শিল্প প্রসাবেব অন্যতম সহায় । 


‘| শ্রমিকদেব, তেমনি এমনভাবে বেতন দিতে 


হবে যাতে বেশ কিছুটা অর্থ ফের বিনিয়োগ 
করার ছন্য পাওয়া যায় | ধনিকদেৰ 
বলতে হবে যে তাঁরা একটু কৃচ্ছ্সাবন 
ককন। কিন্ত এসব কথা ব্লাই সহজ | 
করান কঠিন | তার উপর ব্যাপাবটা 
কঠিনতর হয়েছে অন্য কারণে | ধরা 
যাক্‌ দেড়শো বছর আগে পশ্চি্লী দেশ- 
গুলিতে উৎপাদনের হার বর্তমানে 
অনুনূত দেশগুলির মতই ছিল | কিন্ত 
তাদেব সেই সময়েব ট্রেড ইউনিয়ন বা 
অন্যান্য গণতাদ্বিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এ 
কথা বলা চলে না | অন্ততঃ একই 
মাপকাঠি ব্যবহার করা যায না| তাই 
অর্থনীতিতে পিছিযে-থাকা কিন্ত গণতা্িক 
ব্যবস্থা এগিয়ে-যাওয়া দেশের উনুয়নের 
জন্য নতুন পদ্ধতি দরকাব | .. 
একটা সন্্রাব্য পথ হচ্ছে, স্বাধীন 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে খতম করা । 
গণতধকে পঙ্গ, না কবে এ সম্ভব নয় | 
সঠিক পথ হচ্ছে শ্রমিকদের বিশ্বাস কবা। 
তাদেব নিয়ে যুক্ত পবাদর্শদাতা সমিতি 
গঠন কব! ! আর সেই সঙ্গিতির 
পবামর্শ মত নীতি নির্ধাবণ করা । এইভাবে 
একটা সমবারী রাষ্ট্র গঠন করা | আসনে 
এই যুক্ত পরামর্শের নীতিটা আরও 
কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় । 
যেমন বিবোধীদলেব প্রতিনিধিবা 
সরকারী পক্ষের সঙ্গে পবামর্শ করে 
সম্ভবমত যুক্ত নীতি নির্ধারণ করতে 
পাবেন! যে সৰ দেশে গণতস্বেব পবীক্ষা 
সবে শুরু হয়েছে সেখানে দুটি দ্বিনিষ 
দেখা দরকার | প্রথম সতাস্তব এবং 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশের গুকত্প,্ণ গণতান্িক 
অধিকাব | দ্বিতীয আপ্রোঘ আলোচনায় 


সেই মতাস্তবকে অতিরপ্রিত না হতে 


দেওষা। এটাও সমান গুকতুপূর্ণ । 

অন্যথায গণ্ডগোল এবং যে ন্যুনতম 
সামাজিক স্থিতি গণতঘ্রের ভিত্তি তার 
ইতি । আগেই বলেছি আলোচ্য দেশ- 
গুলিতে জাতিগত ও সম্পৃদায়গত বিভেদ 
অত্যন্ত তীব্‌ | রাজনৈতিক বিরোধ 
অনাযাসে সাম্পৃদাযিক হয়ে উঠতে পাবে। 
বাদনৈতিক ক্ষলতাব জন্য লড়াই গৃহযুদ্ধে 
পবিণত হতে পারে । এব জন্য গণতন্ত্র 
অনেক সাহাধ্য করতে পাবে । 
অত্যন্ত সম্ভাব্য-ফুল হচ্ছে হয় বিশৃংখলা 
না হয় সামবিক্‌ একনায়কতু । অতএব 
গণতাঘিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হওয়ার 
অন্যতষ শর্ত কী ? না, পণতাপ্রিক 
স্বাধীনতা দেওযাব সঙ্গে সঙ্গে এমন 
কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে 
বা এমন ভাব সঞ্চাব করতে হবে যাতে 
সামাজিক স্প্রগুলি এক্যবন্ধ হয, শর্তি- 
শালী হয়। সংক্ষেপে সমবাধী সদাজতঘ্বের 
এই পথ। 

দুটি বিভিনু দিক থেকে এই ধবণের 
সমাজ্ঞতন্র ব্যাহত হতে পাবে। প্রথম 


আস্তে আস্তে তা ফ্যাসিস্ত বাষ্টেব বত হযে | ' 


যেতে পাবে। একধৱপণেৰ সংকীর্ণ 
আতীবতাবাদের প্রচার হতে পারে । 
তাতে বিরুদ্ধ মতেব , জাতীয়তা- 
বিবোধী বলে হতে পাবে । 
শসিকদেব পাটি মনে করতে পাবেন 
এ সৰ্ যত চেপে বাধা দবকার । স্বাধীন 
মানুছদেব মধ্যে দীয়িতৃপূর্ণ সসবায়ের 
আদর্শ থেকে এ হবে বহুদূৰ ! এ হবে 
জাতীর পর্যায়ে উপজাতীয়বাদ | 


দ্বিতীয়, আঘাত আসতে পারে 


| সমৱবায়ী : সমাজ্তন্ 


[অম্নান দত্ত] 
শিয়া: ও আফ্রিকার সন্ভ-স্বাধীন দেশগুলিতে পার্পামেন্টারী 
সঙ্গে সঙ্গে এব্যবস্থার সফলতার 
সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছে : গণতান্ত্রিক পরীক্ষা কতদুর.সম্ভ'বনাময় 1. 
এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে যে অবস্থায়, এই সমস্ত পরীক্ষা- 








| 








সত্যিকারের সমৰায সম্ভব নয়৷ 
নি 
অসন্তোঘেব পাহাড় 


হি 


কিন্ত প্রত্যেক শিস্পোনুত সমাজেই 
একদল লোক লগ্মীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
কবেন ! 


কাছেব অন্য যে এ দেব পাঁরিশৃখিক দিতে 
হয় এ বিশেঘভাবে জ্মবণ করান 
প্রযোজন 1 সমাজতাধিক ' সোবিয়েত 


উচ্চ! এ কথা অবশ্য. 
ধনতাত্রিক দেশে, এমনকি এশিয়াব অনেক 
অনুনূত দেশে একদল লোক যা বোআগার 
করেন তাব সঙ্গে ভাঁদেব কাজেব সামাজিক 
ষূন্যের কোন সম্বন্ধ নেই | এগুলি খতন 
করা দবকার | গণতস্ত্রেই তা সম্ভব । 
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বর্তমানে 80 লক্ষেব মত লোক বেকার । 
গত যুদ্ধেৰ পব কখনো এত লোক এক সঙ্গে 
ঘেকার হয়নি | আন্তর্জাতিক শরিক - 
সংস্থার অবস্থাটাকে ‘আশূকাজসনক' বলা 





এ 


হযেছে । 
পেশার দিক দিয়ে একটা শ্রেণী বিশেষ এর 


হর। 
বিশেষ নয় তারা নতুন ধবণেব নতুন 
কাজ করতে পারেন | অনেক সময 
কবেনও। কোন এক সময়ে হয়ত একজন | 
নিজের অভ্যাস্ত পেশাব জন্য বা 
“কাষেমী”” শ্বার্থেব জন্য লড়তে পাবেন 
কিন্ত নতুনতব পেশা প্রহণেব স্বাধীনতা 
তাৰ থাকে | সমাজের প্গতিব সঙ্গে 
সঙ্গে নতুন নতুন দিকে তার ওৎমুক্য 
জাগতে পারে । 
এইভাবে কোন একশ্রেণীব প্রধান 
সত্যরা এন কাক্ষ কবেন যাতে আস্তে 
আস্তে সেই শ্রেণী লুপ্ত হয | এটা 
স্বীকাব কবার জন্য ধবে নিতে হবে না 
যে মানুষ কখনো কখনো নিছেব স্বাথ- | 
বিরোধী কাজও করে | এরটকু ধবে 
‘নিলেই যথেষ্ট যে মানুষেব বুছিবৃত্তি 
ক্ষেত্রাস্তরেও প্রযোগ কবা যায | আর 
কখনো কখনো তাব 


হচ্ছে এবং 
কিরে AL বুদ্ছিবৃত্তির 


গণতাম্িক শাসন ব্যবস্থায় বিবোধী 
দলেব বিরোধিতা কবার অধিকাৰ 
থাকা চাই | কিন্ত পালামেণ্টাবী 
গণতষেব ঝৌক হচ্ছে এই অধিকারকে 
কর্তব্যে পরিণত করা । অনুনুত দেশ- 
গুলিতে অনেক গঠনমূলক কাজ রষেছে 
যেমন অর্থনৈতিক উনুতিব জন্য মৌল 
এ ধবণেব 


কিন 
তা কপ নেবে বেসবকাবী ক্লাব বা সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের | এগুলির কাজ হবে মাঝে 
মাঝে, সমযোচিত গুরুতৃপৃণ ৮৮৩ 


সদস্যরা হবেন শুধু যানুঘ । তাদের আখেরী 


দাষিতু নিজেদের দেশেব কাছে, নিজের 
নির্বাচনী কেশব কাছে এবং নিজের 
' কাছে । পার্লামেপ্ট 


তৈৰী কব! যেতে পাবে । কমিটি কাজ 








কিন্ত সেই শ্রেণীগত মানুঘগুলি | ব্লাদ্যগুলি মাসে মোট ২১০ লক্ষ ভঙ্গাব - 


'বেকাবী ভাতা দিচিছল। তখন বেকারেষ 
সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ | জানুযাকী মাসেব 
স্তকতে বেকারের সংখ্যা দাড়িয়েছে, ৩০ 
লক্ষে । গড়পড়তায় প্রতিক্ষনকে সপ্তাহে 
৩০ ডলার করে ভাতা দেওয়া হয়। বিভিন 
বাজ্যে বিভিন্ন হার 'চলে'। যেন 
জুসিয়ানায় প্রতিজনকে সপ্তাহে ২৫ ডল্গাব 
দেওযা হয় | নিদাতার দেওয়া হয় ৫৭ 
ডলার | এর তুলনায় কাবধানাব একজন 
কর্মী বোদ্বগার কবেন সপ্তাহে ৮৩ 
ডলারেব ষত। বেকাব' সমস্যা তীর হয়ে 
উঠেছে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের 
কুলে নিউ ইংলণ্ডে, এবং পেনসিল- 
ভানিয়া, মিচিগান ও নিউ জাগির 


৮ 


মানুষকে | কয়েকটি বড় বড় শিল্পপৃধান শহরে । 
চালিষে নেয়। গণতয়রেব মৌল উপাদান দেশে উৎপাদন কমে গেছে শতকরা 


ছ' ভাগ । ব্যক্তিগত বোদ্দগাব কমেছে 
শতকবা এক ভাগ. অবশ্য এটা এমন 
কিছ,নয়। কিন্ত ব্যক্তিগত খরচা যেষন 
উন্মত্তভাবে বাড়ান হচিছুল তাৰ তুলনায় 
এটা কিছু, বৈকি | -সব চেয়ে প্রত্যক্ষ 
হচেছ “বিজ্ঞানের ডলাব” উবে বাওষা | 
বড বড় কোম্পানী বিজ্ঞাপন ব্যয় কমিয়ে 
দিয়েছেন | আর তা এমন যে, ব্যর 
সংকোচ বললে তাকে কিছুই বলা হয় না। 

এই সমস্য! সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার প্রতিবন্ষ। বাবদ ব্যয বাড়িয়ে 
দিঢ়েছন। ভাবট! এই যে কাবখানাগুলো 
নতুন কাত পেলে নতুন লোক নিতে 
পারবেন। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার 
যনে কবেন এ বছরে মাঝাসাঝিই অবস্থার 
যথেষ্ট উন্নতি হবে । তাই এবারে 
প্রতিবক্ষা ব্যয় হবে ২৩ মিলিয়ন ডলার | 
গতবছর হয়েছিল সারে ১৭ বিদিয়নডলাব! 

এতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে 
কী না তা নিয়ে তর্কবিতর্কের অস্ত নেই। 





কববে সম্পূর্ণ সমবায় নীতিতে! এই কমিটি | সেদিন-ুকতরাষ্টর কংগ্রেসের যুক্ত অর্থনৈতিক * 
পার্লামেণ্টেব কাছেব নির্দেশ দিতে পারে। | কমিটিতে অর্থ নীতির বড় বড় পাণ্ডা সাক্ষ্য 


সদস্যরা প্রতিটি পৃশূ, নিজেদেব বিচাববুদ্ধি দিয়ে এলেন । 


দিয়ে বিবেচনা কবে দেখবেন সকলের ছন্য 
সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা কী হতে পাবে । 
পার্চালিত 


পার্টির সঙ্গে সং 7 জড়িয়ে 
পড়ে | যেমন উপজাতির দলে জড়িয়ে 
॥থাকে। আরু পৃতিটিপা়ি এই বাধ্যভাকে 
গৌববমগ্ডিত করার জন্য সব রকম কাছ 


কবতে পৃস্তত | পার্টহীন বাজনীতিতে সংক্রামক যে শুধু নতুন অর্ভার দিয়েই ২. 
সব সময়েই খেষাল বাখতে হয যেষানুঘেব | তা আবোগ্য করা যাবে না! 


দায়িত্‌ তার নিজেব বিচাববুদ্ধির কাছে এবং 
দেশের জনসাধাবপেব কাছে | যানুষের 
আত্বা ও গণতত্রের দেবতাব হধ্যে সধ্যস্থতা 
করার কেউ নেই | এ সব কথা অনেকেই 
হয়ত স্বীকাৰ কবতে না। কিন্ত 
“পার্টহীন রাঙ্গিনীভির” ধাবপাটা বর্তমান 
প্রযেজিনের সঙ্গে খাপ খায় | অন্যথায় 
পণতঙ্ন সফল নাও হতে পাবে। 


উপবে যে আলোচনা করা হল 
সংক্ষেপে তা এই । শিল্পপুসারেৰ সময 
ঘনসাধাঁবণেত্র উপর আঁধিক চাপ পড়ায় 
সমাজের ধুংসসূলক শক্তিগুলি সক্রিয় হতে 
চেষ্টা কবে। যে সমাজে ভাষ! জাতি 
ইত্যাদিব বিভেদ প্রচণ্ড সেখানে এই শ্তি- 
গুলি সামাঙ্িক ওক্যের পথে বাধা হব । 


দাযিত্বেব উপর জোব না দেওযা হয। বা 
প্রয়োজ্গনীর সংস্থা অথবা নীতির 


নির্ধাবণ কবা বা সংস্থা গঠন কবা যাতে 
ছিন্ন 
পরয়োগ করা, হায় * 


* ইংবাহ্দী থেকে 


বাজতে প্রত্যেকেই নিজের । বললেন এই দুব্বস্থাব আসল কারণ নতুন 
পছন্দমত পার্টতে যোগ দিতে পাবেন | | লগ্মীর অভাব, শিল্পপতিবা নতুন নতুন 
কিন্তু সিদ্ধান্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ | ব্পাতি ব! প্ল্যাপ্টে আব টাকা ঢালতে 


ie 








অবস্থা বিশ্লেষণ করে একজন 





পাচেছন না| এই মনোভাব অত্যন্ত 

ব্যাপক ! এব ব্যাবস্থা চাই। রঃ 
অন্যজন বললেন এই ষনোভাব এত 

~ 

নতুন ' 

অর্ডারেব আশায় শিজ্পপতিবা যদি প্রচুর- 

ড় ত রো হো হলে টি হতে 


কেউ বললেন, নিব এবং. মধ্যবিত্ত 
পবিবাবে বোত্রপার নির্মমভাবে ছেঁটে 
দেওয়া হোক। আব লোককে কিনতে বলা | 


এতেই ডলারের 
ইউ এসচেস্বার অফ 
কমার্সেৰও নাকি এই মত | 

কিন্ত আাসল কথা হচেহ আর্ঘিক 
অবস্থার উনৃতি। প্রতিরক্ষাব খরচ নয় । 
এই সামরিক ব্যবস্থা কতদূর কার্যকরী ? 
আব সব চেয়ে বড় কথা নিবস্ত্রীকরণ 
ব্যবস্থায় বিভিন্ন শক্তি যদি একমত হুন 
তখন ? অতএব মনে কবা যায় যে সে 
সম্ভাবনা আপাততঃ নেই | এবং এ কথাটা 
ধবে প্রতিরক্ষাব খরচ ০দিয়ে আস্ত বিপদ 
থেকে উদ্ধারের চেষ্টা হচেহু | কিন্ত 
পণ্ডিতবা বলছেন এ ওষুধে যদি কাজ হয় ত 
তা বোঝা! যাবে এ বছরের ভূতীয়াধে 
আব তাঁৰ ফল পেতে পেতে ১৯৫৯ সাল। 

এ দিকে বিটেনেরও সমান দুরবস্থা 
অর্থস্ফীতি বন্ধ করাব জন্য, প্রাণপণ চেষ্টা ১, 
চলেছে। এব সঙ্গে আমেবিকাব অবস্থার | 
কোন যেপি নেই বটে। কিন্তু এ বছরের | 
মাঝামাঝি যোপাযোগ যটতেও পারে। 
তখন হবে গোনায় সোহাগা । 


1টি 





রা 






জানা যে স্বীকাবোক্তি হঠোক্তির মতো 
শে্টনায় | যুদ্ধই যখন দূরে দূবে এড়িয়ে 
পেছে, যূদ্ধের পৃতাব সাক্ষাতভাবে পড়ার 
কথা নয়! সেই অবশ্য কোন্‌ এককালে 


নন্জরুল যু ভাবতসীমা পেবিয়ে- 
ছিলেন আর এ-কালে আমাদেব অভিভাতায় 
জাপানি খেলনা-বোম। কলকাতার হাতি- 
বাগানে ! অথচ আমবা যুদ্ধেৰ প্রতাব 
বিষয়ে যথেষ্ট উত্তেজিত | আমাদের 
উত্তেজনা সব ব্যাপাবে নিশ্চয়ই বেশি, 
তবু বহু হাত ফেবতায়, তিরিশ সাল 
থেকেই, আমাঁদেব মনষেজাজ যুদ্ধের 
আচ পেয়েছে; মুবোপেব জীবনজালা! 
মাঝে মাঝে নানা সূত্রে আমাদের যনেও 
আলোড়ন ভুলেছে । একদিকে ফয়েডেব 
মনোবিকলনতন্ু ব্যক্তিব বনে রিক্তা 
ও ভাঙন এবং তার আবোগ্যেব পরশ, 
অন্যদিকে মার্কস গোটা সসাজ- 
জীবনটাকেই ভেঙে পাল্টে নতুনভাবে 
ব্যক্তি আবস্তের কথা বললেন | 
আমাদের চিন্তাব সরপ্জামে তখন থেকেই 
ফয়েড ও মার্কস, ভাঁঙন ও পুনর্গঠনের 
কথা স্থান পেয়ে গেলো | বুঝি বা না- 
বুঝি কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সাবেকী 
ওতিহ্যের পাশাপাশি বা তাব পৃতিবাদেই 
নতুন বক্তব্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। 
বক্তব্য না হোক, প্রতিবাদের ভাঘ! 
এমনই জোব গলায় জবাব দিলে যে স্বয়ং 
রবীন্্রনাথেরও টনক নড়ে, আধুনিক সাহিত্য 
বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি এতিহ্যেব সঙ্গে 
নতুনেব মূল্য যাচাই কবতে চাইলেন | 
আলোচনার রাষ ঝূকলো এতিহোযের 
দিকে | 

ফুয়েড ও মার্কস অবশ্য যুদ্ধেব 
সূত্রে আসেন নি বা যুদ্ধের ফল হিসেবেও 
ময় । প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ছাড়াই আমাদের 
জীবনেব তলায় তলায় টানাপোডেন 
চলছিলো | পবাধীন উপনিবেশে 
স্বাভাবিক কারণেই জীবনের গতি রুদ্ধ 
হয়েছে, শোষণ ও শাসনের সঙ্গে তাল 
মিলতে চায়নি জীবনযাত্রার | অতীত ও 
বর্তমান তাই ঠোকব খেয়েছে, বর্তমান 
ও ভবিষ্যতে গঁটিছ্ড়া বাধা যায়নি । 
, পানা দেশটাব সম্ভাবনা যে পথে চলতে 
চেয়েছে শাসকশক্তি তাব উল্টোটাই 
বাতলেছেন | তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধিব 
বাহন হ'য়ে যেই আমব! চলতে চেয়েছি 
অমনি সর্বত্রই জীবনের ধাবা ঘুমিয়ে 
গেছে 1 লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি 
কবেছি, অমনি নিজেবা তফাতে হঠে 
এসেছি দেশেব লোকেব কাছ থেকে । 
আমাদের চারপাশে বিবাট ফাক গড়ে 
উঠেছে, দূ-তরফে পৌছবার সূত্র ছিড়ে 
গেছে । গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিড় করেছি; * 
নাগরিক আীবনযাত্রায় দিশেহাবা হয়ে 
কানাগলিব অন্ধকার আর অন্ধতায় 
হাবাতে দেবী হয়নি । নিজের নিজের 
মহিমায় দাঁড়াতে চেয়েছি, অবলম্বন 
জোটেনি | এই অত্যাচার আব শুন্যতাব 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি, দেশের 
. মানুষ এসে দাড়ায়নি পাশে; আসবার 
_ উপায় রাখিনি নিজেরা সরে এসে । 
কমকাতার পথে দেশ খঁঅতে চেয়েছি, 
চৌবঙ্গী আর পার্কস্বীট তফাতে টেনেছে, 
দেশের সন্ধান পাওয়া যায়নি | ফলে, 
নিজেদের এই শুন্যতাব মধ্যে, ফুয়েড 
ও মার্কস যেন মুসকিল আসানের মতো 
এসেছে | ক্রান বুদ্ধি বিবেচনায় সব 
তলিয়ে যায়নি, হয়তো এতো স্পষ্ট 
ক'রে নিজেদের আীবনের বিড়দ্বনা 
সবাই বোঝেন নি | কল্লোলী লেখকরা 
খোজার চেষ্টা করেছিলেন কেউ 
কেউ নিজেদের মতে৷ কমবেশি | 
কিন্ত খোঁজার এই পুয়াস সফল হয়নি 
উপন্যাসে, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বা প্রেমেন্দ 
মিতে; সাফল্য এসেছিলো কবিতায়, 
কিছুটা প্রেমেন্্র মিত্র বা প্রধানতই 
বিচ্ছেদের কবিতায়! বাকীটা ছোট গল্পে! 
এই , সাফল্য অবশ্য খুব বড়ো কিছু নয়; 
* আসলে জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক 
করবার ক্ষেত্র হিসেবেই মুল্যবান | 








উপন্যাসে যে কেউ সফল হননি ভার 
কারণ, আগেই বলেছি, যুদ্ধোত্তর 


যুদ্ধের বাংলা উপম্যাস 


আমবা পৃত্যক্ষ যোগেব অভাবে আমূল 
নাড়া খাইনি | আর যা ছিলো আমাদেব 
জীবনেব তলায় তলায় তা এতো বেশি 
গভীবে যে তার কথা শুনবাব ধৈয ও 
মানসিকতা ছিলোনা ওঁদেব, পরিশ্রম 
তো দূরেব কথা | উপ্রন্যাসে স্পষ্ট করে 
প্রকাশ কবার ক্ষমতা তাই ও'দেব আয়ত্তে 
আসেনি 1 শুধু কবিতায় যে হয়েছে 
তাব কাবণ কবিতায় জীবনেব কথা 
পুকাশ পায় পরোক্ষতায়, তাই জীবনে 
গভীর কথা কবিতায় ফুটেছে। 


কল্লোলী যুগেৰ একই সমস্যা দ্বিতীয় 
অহাযুদ্ধেব পরেও বর্তমান | শুধু সমস্যাটা 
আবে! ঘোরালো হযেছে । যুদ্ধটা যদিও 
তেষনিই পবোক্ষ থেকেছে তবু দুতিক্ষ 
আব দাঙ্গা! যুদ্ধের বীতৎমতা প্রকাশ 
ক'বে দিয়েছে | আমর! জীবনের 
মূল্য আব মূল্যজ্ঞানেব পৰীক্ষাটা স্বচক্ষে 
দেখতে সুযোগ পেয়েছি । বৃদ্ধেব প্রত্যক্ষ 
উপস্থিতিতে চাবপাশে কি ভাঙে আব 
জানুষ কি হাবায় আমবা এই কবছবে 
টেব পেলুম । অভিজ্ঞতায যা বাকি ছিল 
দেশভাগ আব শবণার্থীর উদ্দেশ্যহীন 
জীবনযাত্রায় সব পূর্ণ ক'বে দিলো । 
সুতবাং আশা জাগে যে তিবিশ মালের 
অন্ধতা লেখকদেৰ ঘুচবে এবাব। এতো- 
দিনে জীবনটাই যখন উল্টেপাল্টে 
গেলো, জীবনেব তলাব বহস্য, টানা- 
পোড়েনের কার্ধকারণ নিশ্চয়ই বর্তমানের 
লেখকরা ধরতে পাববেন । আঙবা 
আমাদের সমাজ, জীবন ও নিজেদের 
দেখতে পাবো, চিনতে পাববো ও দেব 
জানাব আলোয় । 


অথচ সেই আশা কি প্বেছে? 
তাবাশক্কবকে বাদ দিলে, প্রবীণ অচিন্ত্য, 
প্রেমেন্্র, শৈলজানন্দ আমাদেব আশা 
খেটাতে পারেন নি। তাঁবা নিজেবাই 
জীবনকে ধোজাব চেষ্টা ছেডে দিয়েছেন। 
ওপর ওপব মাটি আঁচড়ে সোনা যখন 
মেলেনি, সোনার সাধনাতেই মেতেছেন 
পন্নিশেষে | জীবনেন মাঝে যাইহোক, 
নিজেদেৰ জীবন বোধকরি তাৰ চেয়েও 





বড়ো! সিনেমা আর বামকুষ্ণ, শিলপচ্চা 
আব ধর্মের তেক, সবই সর্বসূলাধাব অর্থেব 
টানে এক হ'ষে গেছে! কলোলী চিব- 
বিদ্রোহী বুদ্ধদেব যদিও সিনেমায় শুফতেই 
হোঁচট খেয়েছেন তবু সিনেমা-কাহিনী 
লিখতে কলম বিশ্রাম পায়নি আব এখনো 
খোকাখুক্ব বঙচঙে কাহিনী লিখে 
যাচ্ছেন যে খোকাখুকুবা কাচের ঘবে 
কেনো যে জন্ষায়। কেলো যে ইংবেনি 
কবিতা আউড়ে মাখামাখি কবে এবং 
মরে এ-কথা না বোঝেন সুষ্টা, না বুঝি 
আমরা | পবের ধাপে মনোজ বনু ও 
গজেন মিত্র পাঠকদের চিনেছেন ভালো, 
ব্যবসা কবেন, ব্যবসায়িক গল্প লেখেন, 





কাহিনী বানান । দায়িতু নেই, দাবীও 
করেনা কেউ | 


|) 

কিন্ত এরা মরা ঘোড়া | প্রাণেব 
বাজার যাঁরা ধরে রেখেছেন যেন নাবায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় কি বিমল মিত্র, বঙাপদ 
চৌধুবী কি শু৷অবধূত এদেব তেজ 
বেশি, দৌড়েব বাজীও জেতেন চোখের 
নিষেষে। কারণ এবাও ফুয়েড ও 
মার্কসে দোল খেয়ে ফেরেন, অবক্ষয় 
ও পুনর্গঠনেব কথা জানেন ভালোভাবে ৷ 
জানেন, কারণ আবনেব পাঠ এব 
নিয়েছেন চতুরালিতে, নিছেদেব কুশলী 
করেছেন পাঠক মনেব অদ্ধিসদ্ধিতে | 
জানেন, জীবন বহস্যেব উদৃঘাটন জার্টিল 
প্রক্রিয়া, দূহকব শৃযসাধ্য 1 তারচেয়ে 
সহভঘের চর্চায় সহজে ভাগ্য মেলে, 
চলচ্চিত্রেব রূপকথার জগতে প্রবেশে | 





ছাড়পত্র পাওয়া যায় 1 একা জানেন 
নানা প্রবঞ্চনায় আমাদেব সাবা জীবন 
জে শুন্যতা রাজতৃ কবছে, এই শূন্যতায় 
অর্থেব মোহ প্রতিযুহূর্তে আমাদের পাকে- 
পাকে অড়াচ্ছে। টাকা সহজে মেলেনা, . 
তাই টাকার কল্পনায় শুধু খুশিব জগৎ 
তৈরী কবছি। সেই জগতে ইচ্ছা পুবণেব 
সবঞ্জাম থবে থরে | এই জীবনে যব 
নেই বাড়ী নেই, পরের দয়ায় দীন অনস্তিতু 


বাঙ্ছালী পাঠকের রুচিবিপযৃয় 


যাঁদের বই কেনান বাতিক আছে, 
তীাঁবা নিশ্চয়ই কলকাতার ফুটপাতে 
পুবানো বইযেব দোকানের খদ্দেৰ | এ না 
হয়ে তভাদেব আর কোন উপায় নেই। 
কাবণ ফুটপাতের দোকানগুলি সব রকম 
পৃণিব আড়ৎ 1 ুতো সেলাই থেকে 
চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত অর্থাৎ বুদ্দবৈব্পুরাণ 
থেকে হালফ্যাননেব শশধর দত্তের মোহন 
সিরিজ পর্যন্ত সব রকমেব বই এখানে 
দেলে। 


সমানে সকল ম্তবের লোককেই 
এখানে আনাগোনা করতে দেখা যায় ! 
ক্ষীর্ণচল্ট পূফেসব থেকে সুরু করে 
টোলেব পণ্ডিত, গায়ের হোমিয়োপ্যাথিক 
ডাক্তাব মায়. সিনেষাপত্রেব পাঠিকা 
ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে চলা আঁধুনিকার 
পর্যন্ত এখানে গতিবিবি। তাই একটু 
মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য কবলেই বোঝা 
যায় বাংলাদেশের সংস্কৃতিৰ হালচাল 
কি। কি ধবণেব বই বাভাবে চলে বেশী। 

ফুটপাতের দোকানের বইয়েব শ্রেণী- 
বিন্যাম কষেক ব্রকমের " (১) কলেজ- 
পাঠ্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য 
প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ, (২) বিবিধ পেশা 
সংক্রান্ত, যেমন আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি 
বিষয়ক গ্রন্থ; (৩) বাজার চলতি পাঠ্য 
অপঠ্যি উপন্যাস ও কাব্যপ্রন্ব (৪) 
গোয়েন্দা কাহিনী ভিত্তিক রোমাঞ্চ সিরিজ, 





(৫) পুবানো৷ কাসিকসূ; (৬) নগুছবি- 
ওয়ালা যৌনভাবোদ্দীপক ইংবাজী 
উপন্যাস এবং সিনেমা পত্র; (৭) বাজ- 
নৈতিক গ্রন্থ ৷ 

উপবেব তালিকার মধ্যে প্রথম দুই 
শ্ৰেণীৰ বই ছাত্রেবা এবং বিভিন পেশা- 
জীবী ভদ্রলোকেরা প্রাণে দাষে কেনেন। 
কেনেন এজন্য না কিনে উপায় নেই বলে। 





তাই কল্পনাব জগতে প্রাসাদ, জানন্দেব 
বিলামের সম্ভাব কতো ! চারপাশে 
মেয়ে নেই, সুন্দর তো দূবেব কথা, 
কালে মেয়েব প্রেষ বা দেহেব স্পর্শ মেলেনা 
তাই ওই জগতে পিনেমা-প্রিয়াৰ অদলে 
দবিদ্র নারকেব মেলে অভিজাত 
আদর্শবাদী প্রেয়সী বা রাজকুমাব নায়ক 
বিগতযৌবন!, বূপহীন নায়িকাৰ দুয়াবে 
এসে দাডান | সর্ববিজতায় কখনো 
মবিয়া হ'য়ে উঠে শত্রুর মুখ কৃজি, হিংস্‌ 
আবেগে আঘাত করতে চাই কাউকে; 
নিজেদেব ছেলেমেয়েবা, ভাইবোন 
পকেট হাতিয়ে সিনেনাব লাইনে দীডায়, 
দাঁত চেপে চেপে উত্তেজনা! প্রকাশ করে! 
মেয়েদেব দেখে তখন বুঝি জীবনের 
পবতে পবতে হিংস্ৃতা জমেছে , খুন, 
জখম, বাহাজানি, গুণ্ডামি, ধর্ষণ, মন টানে 
আর বিমল সিত্র, অবধূতদের কাহিনী 
জোর চলে বাজারে! অথাৎ যখন নিজেদের 
ভুলতে চাই, ভোলাতে চাই, জ্ঞানে 
অক্তানে, বিমল মিত্র অবধূতরা এই সব 
কাহিনী ফেঁদে আমাদের খুশি করেন ! 
আমাদের ইচ্ছাপুরণ হয়, কিছুটা মনের 
আলা মেটে : দেখি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
মেয়েদের শববীব নিয়ে বসালো গল্প 
লেখেন, বিমল মিত্রব দিদিদের বৃত্তান্ত 
বেড়েই চলে, গ্রাম্য উজ্দবুক ভূতনাথ 
বড়োবাড়ীব ছোটো রাঁণীব শরীবের 
চাবপাশে অন্ধ চক্রে ঘোবে' আব 
শীঅবধূত সাধনায় সিদ্ধি পেয়ে 
উদ্ধাবণপুবেব ঘাটে নারী-পুরুষের আদিম 
বীতৎসতা নিয়ে সাহিত্যের বাজাব 
মাৎ 'কবেন। যনোবিকলনতত্তে মানুষকে 
জানাচ্ছি ব্ততায় আসেন ফয়েড আব 
ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তিব 
বজ্ঞতায় কাল মাকস। আনবা বাহবা 
দিই, শবৎচন্ট্রের একটি পিযারী বাইজী 
বাভ্রলক্মমী ও চাকবি-ছাডা কেরাণী, 
শ্রীকান্ত লীরে তৈরী অসংখ্য শ্রীকান্ত" 
ও বাজলশ্্গীর প্রেম কাহিনীকে | আমরা 
সহজেই ভূলি যে এরা কেউই সাহিত্যিক 
নন, আমাদেৰ যতোই ভাগ্যেব তাড়নায় 
হতভাগ্য, ভবিষ্যতের আশায় নেমেছেন 
ফাটকা বাজানে | এ বিষয়ে যথেষ্ট টন্টনে 
জান যে এদের আছে তা কাহিনীর 
গড়নে, গোয়েন্দা কাহিনী বা চলচ্চিত্র 
কাঠামো দেখলেই ধরা পড়ে 1 এ'বা 
জীবনকে বজছেন না, জীবনের কার্যকাবণ 
নিমেষে আপন! থেকেই কেমন সব 
ঘটে যাচ্ছে। 





[ বিশেষ প্রতিনিধি] 


সুতরাং এ'দেব পুস্তক সংগ্রহের মাবফতে 
বাংলাদেশের পাঠকেব ঠিক হালটি ধবা 
যাবে না| কাৰণ যে ছাত্রটি আজ 
সেকৃসপিযরেব গ্রন্থ কিনলেন, তিনিই 
কলেজ থেকে পাশ করে ওটা পুধানো 
বইয়ের দোকানে খেড়ে দেবেন! কাছেই 
সেকৃসপিয়ারের গ্রন্থ কিনলেও এব দ্বাব! 
তাব সাহিত্যানুবক্তি বোঝায় না | 
আমি পুরানো বইয়ের দোকানে 
খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, চার নম্বৰ 
এবং ছয় নম্বৰ শ্রেণীর বইয়ের গ্রাহকই 
বেশী | অবিশ্যি ছর নম্ববের বইয়েব 
খদ্দেব কলেজ পাভায় মেলে না, মেলে 
চৌরলশি পাড়ায় 1 তবে চার নম্বরের 
গাহেক সব জাম়গায়ই ! 


স্বাধীনতাৰ আগে পর্যন্ত কলেজের 
ছাত্রদেব মধ্যে রাজনৈক্তিক বইয়েব চল 
ছিল খুব বেশী | যার্কমবাদ সংক্রান্ত 
গ্স্থই চলত | কিন্ত আজ অবস্থা বদলে 
গেছে! তাই পুবাঁনো বইয়ের দোকানেও 
আজকাল মার্কস লেনিনেব গ্রন্থ সক্কচলন 
খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় 1 


ছেলেদের আজকাল ঝোক পড়েছে 
সিনেমা আর গোযেন্দা কাহিনীর উপর । 
যে সব গ্রন্থ কাদাব ডেলার মত নরম সবুজ 
যনে চিস্তাব ,খোরাক জোগাতে পারে 
সেগুলি অনাদূত অবস্থায় ফুটপাতে ধুলি- 
শয্যায় পড়ে থাকে। অভিনেত্রী 
লাস্যময়ী পোজের মুদ্রিত ছবিওয়ালা, 
সিনেষাপত্র শিক্ষিত (1) বাঙ্গালী 
পবিবারেব একমাত্র পাঠ্য ্ হয়ে 
দাড়ায় 1 

এ নিয়ে চিন্তা করার দরকার 
আছে । এমন এক সময় ছিল এই বাংলা 
দেশেই যথন কলেজের ছাত্রমাত্রেব্রই 
সেক্সৃপিয়র মিল্টন কণ্ঠস্ব ছিল | 





পবেব ধাপেব লেখকেবা, যেমন 
সমবেশ বস্থ বা অশীম বায়, তুলনায় 
অনেক বেশি সতর্ক, জীবন সম্পর্ক অনেক 
বেশি সচেতন হ’লেও ওউপন্যাসিকের 
সিদ্ধি লাভ কবেনি। সমরেশরের মেজাজ 
ঠিক উপন্য!সিকেক নয়, ছোটো গক্পেব 
ফলে আক্কাল লক্ষ্য কব! যাচ্ছে সমরেশও 
চমকদাব পন্পবলাব ঝোকে বা জীবনকে 
একটা নিদিষ্ট ছকে সেরে দেবাব চেষ্টায 
মেতেছে । জানা, অতিজ্লানা বিষয়বস্ত 
খেয়াল খুসিতে ব্যপ দিলেই হয় এমন 
একটা ভাব | অসীষেব স্বপক্ষে সবচেয়ে 
বড়োকথা অমীমেব গান্ধীর্য এবং বিষয়বস্স 
সম্পর্কে সচেতনতাব গভীব প্ুয়াস। 
যদিও অসীম এখনো জীবনকে মুঠোয় 
ধবতে পারেনি, সমবেশেব যতোটা 
লোকপুসিদ্ধি অসীযেব ততোটাই সত্যেব 
অন্ঘা । নবীন ও প্রবীণ এই দূতরকফে 
বাকি থাকেন তানাশক্কর | ববীন্দ্রনাথের 
মহৎ প্রচেষ্টার পর একমাত্র তাবাশক্ষবেই 
জীবনকে ধববাঁৰ অনেকটা প্রয়াস ও 
অনেকটা সিদ্ধি মেলে । তবু তাবাশঙ্কবের 
কাছেই কি দাবি মেটে ! আমাদের 
সমগ্র জীবনকে পবিপুর্ণতাবে আও 
কেউ প্রকাশ করতে পারলেন না। উপন্যাস 
আজও লেখা হলোনা, হালের লেখকদের 
নোবেল লবিয়েট হবাব বাসনা সত্বেও | 
চর্তুবর্গলাভ অবশ্য লেখকব! কবেছেন, 
আমাদের মোক্ষলাভ ঘটেনি । 


&্ 

আমলে খুঁজছি উপন্যাসে জীবনের 
কথা বোকা মামুঘের চেহারায় । যদিও 
তাবা নিত্যচেনা, তবু তাদের পরিচয় 
সহজে ধরা পড়েনা । তাদের বাইরের 
চেহাবা আর ভেতরকার রূপ, কি তারা 
স্পষ্টভাষায় চায় আর কি চায়না মনেষনে, 
কি তাদের জীবনের লক্ষ্য আব কি 
প্রতিবন্ধক মেই, পথে, কি তাদের 
পরস্পবেব সম্পর্ক আর কেনোই বা 
কি অবস্থায় তাদেব চাঁওয়া-পাওয়া 
রূপ পায়, ভাঙেগড়ে সব জানতে হয় । 
তাছাডা এই মানুষগ্ডনো ব্য পাত্রপাত্রীবা 
শুধু নিজেরাই সব নয়, এদের আয়নায় 
নিজেদের সুখ দেখি আমরা, নিজেদের 
মেলাই | যে দেশে থাকি, যে সমযে বাঁচি 
তাব পুরো পরিচয় পেতে চাই! অতীতের 
সঙ্গে জীবনেব যোগ অরি ভবিষ্যতের 
সঙ্গে সম্পর্ক যাঁচাই কবি, বাঁচতে চাই 
নতুনভাবে ! এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ 
এঁতিহ্য খঁততে চেয়েছেন এবং বায় 
দিয়েছেন তারই স্বপক্ষে ! * 





টির 
‘সাত সমুদ্রের নাবিক’ ধলা যেত। এই 
বিদ্যাবত্তায় বাংলা দেশ ভাবতেব আর 
সকল রাজ্যকে ছাড়িয়ে হিযাল্য়ের 
তুদ্দ শিখরের মত সমুনৃত গৌববে 
দাঁড়িয়েছিল । আর আম ? আতিনাদ 
করে বলতে হয় “10101175605 91] 1” 
আজ সেক্সপিয়র দুরে থাকুক আমাদের 
ঘবেব কবি রবীক্রনাথের কয়টি কবিতা! 
কজন বাঙ্গালী মুখস্ব বলতে পাবে ? 
মধুসূদন দত্তের কাব্য, এমন কি বছ্ধিম- 
চন্ত্রেব উপন্যাস থেকেও নির্বাচিত অংশ 
শিক্ষিত লোকেবা অনগল আউড়ে যেতে 
পাবতেন | 


এখন আব সেদিন 'নেই৯ 
আধুনিকতার জোয়ার ছাত্রসমাজকে 
ভাসমান কুটার মত দেউলিযা পদ্ষিল 
চিন্তাধাবার আবর্তে ঠেলে নিয়ে চলেছে। 
তাই মোহন সিবিজেব বই ফুটপাতের 
দোকানে পড়ে থাকে না | নামকরা সিনেমা 
পত্র বাজাবে বেরোবার সঙ্গেই লোপাট 
হয়ে যায় এবং এই ঘোষণা প্রাচীরপত্রে 
সগর্বে অল অল করতে থাকে । কিন্ত 
এতে কারুবই চক্ষুপীড়া বোধ হয় না। 


আর যৌন আবেদনমূলক হালকা 
ইংবাজী উপন্যাসেন তো কথাই নেই । 
চৌরঙ্গী পাড়ায় এমব বইয়ের দোকানের 
সংখ্যা অনেক | হ্যাট-কোট-টাই পবা, 


পুবা সাহেব যুবকদের আনাগোনাই 


এখানে বেশী । ট্রামে যেতে যেতে 
দেখেছি যে এ রকষের একজন যুবক 
একপ্রকাব বাহ্যষ্ঞানশূনা হয়ে বই পড়ে 
চলেছেন | তীব যে পেজে নামণান 
কথা ছিল তার ঠেকে তিনি তিন ষ্টপ 
এগিয়ে গেছেন | হঠাং খেয়াল হতেই 
বইটি চট করে মুডে নেমে পড়লেন । 
তাকিয়ে দেখলাম একটি কুখ্যাত মাকিণ 
দেশীয় ক্রাইম ও যৌন গ্রন্থ। আর হামেশাই 
দেখ! যায় যে কছ্ধশ্বাপ ভিড়েব মধ্যেই 
ঝুলে খুলে কেউ হয়তো বই পড়ে 
চলেছেন । তাকিয়ে দেখুন মোহন 
সিবিজ ! 


এ খবরও আমার কানে এসেছে 
যে, আজ্ভকাল প্রশ্বাগাঘ নাকি মোহন 
সিবিজ না হলে চলে না। এই 
খিবিজেব বইয়েব জন্য সাহিত্যিক 
ভাষায় “আবালবৃদ্ধবলিতার' মধ্যে 
ছড়াহড়ি পড়ে যায়, বুড়ো থেকে 
গুডো পৰ্যন্ত সকলেই এই সিরিজের 
পাঁঠক | আপনা অন্দব মহলে খোজ 
নিয়ে দেখুন গিন্রী পান দোজা মুখে 
দিয়ে মাদূবের উপর" অর্ধশয়ান অবস্থায় 
মোহন সিরিজ পড়ে দুপুব কাটাচ্ছেন । 
বন্কিমের উপন্যামেব পাঠিকাই নাকি 
ছিলেন বেশী বলে শোনা যায়! তখনকাৰ 
দিনেব গিনীবা বগ্ষিমেব উপন্যাস 
পডতেন। 
বন্ধিষেব বইযেব টিকিও দেখা * যায় 
লা। কোন বইয়েবই না, একমাত্র 
সিনেমাপত্র ছাড়া | 


এই গডডালিকা প্রবাহে ভেসে 
চলেছে বাংলার যুবক ও ছাত্র সমু , 
তবে ব্যতিক্রম কি এক্রবোর্েই নেই ? 
আছে বই কি! তাই যখনদেখিযে পুলানো- 
সৌদা সৌদ! গন্ধ কীটদষ্ট শতজীপ কুসি- 
ফ্যাল বই কেউ কেউ কিনলেন তখন মনে 
আশাব সঞ্চার হয়| তখন স্তিমিত গ্যাসের 
আলোকে টিম টিম করা পুবানো 
বইযেন্ দোকানের সামনে অত্যুচ্ছুল 
বিদ্যতালোকোস্তসিত নূতন বইয়ে 
দোকানগুলি নিংপুভ হয়ে যায়! নুতন 
বইয়ের চেয়ে “আমাৰ কাছে অনেক 
হাতফেনা অনেক সুথদূঃখ স্মৃতি" 
বিজড়িত পুবানো বট ভাল লাগে। 
হযতো এ বইটি . কোন মনীষী 
কিনেছিলেন | তীর অযোগ্য বংশধর 
বাজাবের পুবানে! বইয়েব দোকানে বিক্রী 
করে দিযেছে। তাৰ অনেক দিনের 
চিন্তা, অনেক দিনের কর্মের প্রেবণা 
ভগিয়েছে এই গ্রন্থা হয়তো অনেক 
বিলিদ্র রমনীর সাক্ষী ছিল ভাবক্তত মনে 
কেমন একটা রোষাঞ্চ জাগে । 


বাংলার সংস্কৃতির প্রণিকেন্্র, 
কলকাতা | পুরানো বইয়ের দোকান 
এই সংস্কৃতির বাহক । 
কোথাও দেখতে পাওয়া যামুকি রঃ 


এখন কিন্ত কাকব বাড়ীতে * 
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08: 'সঙ্টীতের স্থান 





কিন্তু নামেব আগে 'কুমাব' উপাধিটিকে 
ডেমোক্রোর্টক মন তাতে সায় দেয় না। 
কুলে দল্মটা দৈবায়ত্ত, তাতে নিজের 
কোলে! কৃতিত্ব নেই, তা নিয়ে গৌরব 
বোধ করারও কোনো যানে হয় না। 
আপন সাধনার বলে" সঙ্গীত-্গতে 
বে প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ কবেছেন, তাবই 
পরিচযে তিনি পৰিচিত হতে চান, 


বইছে এ পবিচয়ে নয় | তাই তিনি 
চান সাদাসিধে ভাবে শ্বীশচীন দেব বর্মণ 
নামেই অভিহিত হতে | 


শীত]. 





সম্পৃতি কয়েকদিনের ভ্রন্য তিনি 
কদৃকাত৷ এসেছিলেন। সে সময়ে একদিন 
গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে সম্বধিত 
কবেন, আব একদিন আমি তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে সঙ্গীত সম্পকিত বিভিনু 
বিষয়ে আলোচনা কবি | কিছুদিন 
আগে ভাবতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদামি 
তীর সিনেমা সঙ্গীত পরিচাঁলনা প্রতিভাকে 
বাহীয় মর্যাদা দিয়েছেন ! সে কথা 
মনে পড়ে যাওয়ায় সিনেমা ও সঙ্গীত 
সঘদ্ধেই প্রথমে কথাবার্তা সুরু করলাম | 


সিনেমা ও সঙ্গীত 

কেউ কেউ বলে থাকেন সিনেমা 
আযাঁদেব সর্গীতকেন্নীচু স্তরে নামিয়ে 
দিচ্ছে নীচু স্তরের সঙ্গীত পাইকাবীভাবে 
চালু কবে | সিনেমা অগতেব সঙ্গীত 
পবিচালকেধা চান খেলো চটকদার 
সঙ্গীতদিযে জনগণ বা'যারৃ*-কে (00535) 
তুই করে বাজার মাত কৰতে, সঙ্গীতের 
মান উন্নত করা তাঁদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 
নয্ব ! এবং এর ফলে সিনেমার মাধ্যমে 
খেলো সঙ্গীত ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হয়ে সঙ্গীতেব মানোনুতি ব্যাহত কবৃছে। 
সিনেমা সঙ্গীতই আবার বিভিনু লেবেলেব 
লাউডসম্পীকাবের মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ার 
‘পাবলিক’ দেবতার খেলো রুচিকে তুষ্ট 
করবার কোমর-বাধা পণ করেই সিনেমা 
ক্ষতি করছে আমাদের সঙ্গীতের । 


একথা সত্যি বলে মানতে বাজী 
নন শচীন দেব বর্ণ । আগেই বলেছি 
তাঁব যনটা' ডেমোক্রোটিক ধাতুতে গভা৷ | 
জনসাধাবণেব ক্চিবোধের ওপব সসম্রম 
আস্থা আছে তাব, উন্াসিক অবহেলা 
বা অনুকম্পা দিয়ে তাকে তিনি অশ্রদ্ধা 


* কৰবেন না। 


*তিনি বললেন, “সিনেমা সঙ্গীত 
আমাদেৰ সঙ্গীতের মান নামিয়ে দিচ্ছে 
এ কথা কি কবে বলা যেতে পারে ? 
গত কয়েক বছবের সিনেমা সঙ্গীত পর্যা- 
লোচনা করে দেখুন, দেখুতে পাবেন সিনেসা 


সঙ্গীত এগিয়ে চলেছে | তার কাবণ 
প্রতিযোগিতাব ব্যাপার 1 প্রত্যেক 


ভালো কিছু দিতে, কারণ থেমে থাকার 
উপায় নেইস্ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে থেমে 
থাকা মানেই পিছিয়ে যাওয়া, এবং 
পিছিয়ে যাওয়া মানেই ধীরে ধীরে 
বাতিল হয়ে যাওয়া | সিনেমা সঙ্গীত 
যখন ক্রমেই উনুততর হচ্ছে, তখন সঙ্গীত 
জগতেব সে ক্ষতি করছে এ কথা মেনে 
নিই কি করে?” | 
একটু থেমেই আবার বললেন, “জন- 
সাধারণের কুচিবোধ বা ভালোমল 
বেছে নেবার ক্ষমতা যত কম বলে কেউ 
কেউ মনে করেন, আসলে তত কম 
নয় । খেলো ভ্িনিষ বা বাজে চটক 
দিয়ে তাদের হয়তো আশ্ত চক দেওয়া 
যায়, কিন্ত শেষ পর্যন্ত খেলো জিনিষের 


:£, খেলোমি তাদের কাছে ধবা পড়ে যায়, 


সহজ 


চে 


ধোপে. টেকে না | আমি তো জন- 
'সাধারণকেই আমাব সঙ্গীতের সেরা 
বিচারক বলে মনে কবি | আমার তৈরি 
কোনে! সুর যদি তাঁবা সাগ্রহে গ্রহণ 
না করেল তষ্জালে তাদের দোষ দিই"না, 

















বরং নিজেব ক্রার্ট কোথায় হয়েছে সেইটে 
বুঝ্বাব চেষ্টা কবি ।” 

" আমি গিয়েছিলাম ভাব মতামত 
জানৃতে, নিজের মতাসত তাঁকে জানাতে 
নয়] তর্ক কবৃতে চাইলাম না, কিন্ত যনে 
তবু একটা ‘কিন্ত’ জেগে রইল | আমার 
নেব ভাবটা মুখে ফুটে উঠেছিল 
বোধ হয় | সম্ভবতঃ তাই দেখে তিনি 
বললেন, “অবশ্য সিনেমায় অত্যন্ত 
বাজে এবং নিয্ুস্তরেব সঙ্গীত বে 
একেবাবেই পরিবেশিত হয় না এমন 
দাবী আমি কবছ্ছি না, যা আদৌ 
পরিবেশিত না হলেই ভালো হতো । 
কিন্ত তাবা নিতান্তই সংখ্যালঘু, তাদের 
বৰং অবাছনীয় ব্যতিক্রম বলেই বিবেচনা 


হয়তো আরে! হবে, সে বিষয়ে আপনাৰ 
মত কি? ৰ 

তিনি বললেন, “এ বিষয়ে কোনো 
গৌঁড়ামি আমাব নেই, গোঁডামি আমি 
পছন্দও কবি না । সিনেমা পবিচালককে 











সঙ্গীত বচনা করতে হবে ঘটনাস্সংশ্বান, 
সিচুয়েশান বা পৰিস্থিতিব সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে | পরিস্থিতি অনুযায়ী যদি দেখা 
যায় পাশ্চাত্য সঙ্গীতই মব চেয়ে ভালো 
খাপ খাবে, তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের 
ব্যবছাবই সেখানে করতে হবে! মনে 
করুন পুবোদস্তর বিলিতি স্টাইলে থাকেন 
এক বাঙালী ব্যারিস্টার | তীব বিলিতি 


মালকোষ বাগেশ্রী তো চলৃতেই পাবে 
ভাবতীয় গানও খুব জুখসই হবে না । 
তখন সঙ্গীত পবিচালকেব উচিত হবে 
মেযোঁটকে দিয়ে বিলিতি সুবে বিলিতি 
পান গাওয়ানো | তাতে যদি আপনাদের 
বলুন ভাবতীষ ছবিতে ওরকম বিদেশী 
ঢং এব পবিশ্থিতির অবতাবণা তিনি যেন 
না কৰেন! কাবণ “সিচুয়েশালগুলো' 
সঙ্গীত-পবিচালকেব এক্তিয়াবের ভেতবে 
নয 1” 

ঘামি বললাম, “আপনি যে বিশেষ 
পবিস্থিতির উদাহরণ দিলেন ত! ছাড়াও 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ঢং লাগানো হয়ে 
থাকে অ-বিশেষ পবিস্বিতিতেও, যেখানে 
পশ্চিম থেকে ধার কবা অপবিহার্য নয় | 

“অর্থাৎ এদেশী সঙ্গীত দিয়েও 
বেখানে কাজ চলে যায় ? কিন্তু শুধু 
কাজ চলে যাঁওয়াটাই তো বড় কথা 
নয়, কান্দটা আরো ভালো কবে কিভাবে 
চালানো যায় সেইটেই বড় কথা এবং 
আল্লার মতে এ ক্ষেত্রে সঙ্গীত্-পরিচালককে 
সংকীর্ণৃতাব সংস্কাব থেকে মুক্ত থাকতে 


গ্রহণ করবো নিজের কৃষ্টিৰ ভিত্তিতে 
খাড়া থেকে 1! পীরের কাছ থেকে ধার 
কবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নয় ।”” 


অরকেন্থী 

পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ 
কবে বললেন অবকেষ্টাব কথা । অরকেষ্রা 
জিনিষটা আমরা পাশ্চাত্য থেকে আমদানী , 
কবেছি, এব অরকেষ্টা সঙ্গীতে আমরা 
পাশ্চাত্যের অনেক পিছনে পড়ে রয়েছি! 
আমাদেৰ দেশের বদ্যযস্রগুলো 
অরকেষ্টাব চাইতে একক বাজনাব পক্ষেই 
বেশী উপযোগী এবং আমাদেৰ সঙ্গীত- 
শিল্পীদেবও একক কৃতিত্বেই (বা 9০10 
demonstration)দ-্ষতা এবং অনুবাগ 
বেশী । 

আমি বলৃলান, ““সিনেমাম্পলগীতে 
পাশ্চাত্য অরকেষ্টার, অন্ততঃ পাশ্চাত্য 





.সন্পাঙ ক সবহ্হাশ্িন্স সনম 
' ক্তোর“কেজ্ছে বথেচ্ছাচার 


* . গত ৭ই ফেব্রুয়াবীর দর্পণেব “বিশেষ 
প্রতিনিধি’ বেভার কেন্দ্রের কার্যকলাপ 
তথা বথেচ্ছাচাব সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার 
“জন্য তাকে অভিনন্দন জানাই ! আব 
তারই সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে 
চাই । আজ স্বাধীন ভারতেব সরকাবী 
আমলে সর্বত্রই উনুতির আববণে যে 
চরম অবনতি ঘটে চলেছে তার অন্যতম 
প্রধান পৃসাণস্থল বেতাবকেন্ত্র ! 


কাবণে নানা অসন্তোষের সু হয়েছে । 
এমন কি শিক্ষক সম্পুদায় পর্যন্ত তা 
থেকে বেহাই পাননি । তার প্রত্যক্ষ 
প্রাণ এখনি সুবোধ মল্লিক স্কোয়াবে 
সিলবে | তবু তাঁদের একটা সন্ত 
আছে বলেই বোধ করি তলা তাদের 
দাবী আদায়েব একটা সুযোগ পেলেও 
পেতে পারেন । 

কিন্ত শুনেছি যে শিল্পীদেব নিজস্ব 
যে সঙ গড়া হয়েছিল তাবই মৃত্যু 
ঘটিয়ে, সেই মৃত সঞ্তেষব তৎকালীন 
কর্তব্যক্তিদেব মধ্যে থেকে স্বার্থপর অন- 


বাধ্য হয়েছিলেন, তাদেরই মধ্যে যে 
কজন কলকাতায় এসে আবার আসর 
জমাবাৰ সুবিধা কবে নিয়েছিলেন 
তারাই অন্যান্য বাছাই করা এ ধবণেবই 
শিজ্পী-নিধন যজ্ঞ সুরু ক'বে সাফল্যের 
সঙ্গে নিজ নিজ মর্জি বা বাসনা চরিতার্থ 
কবাব চবম সুযোগ কবে নিয়েছেন । 


কথা নেই । কিন্ত যেক্ষেত্রে প্রয়োজন 
হবে সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সদ্দীত ব! 
সঙ্গীতযস্ত্র পাশ্চাত্য বলে আমাব কাছে 
অন্ৃশ্য হয়ে থাকৃবে না | ধ্বনি- 
যন্্গুলো আমাদের সঙ্গীত যমের তুলনায় 
বেশী সমৃদ্ধ; প্রয়োজন হলে তাদের 
সুযোগ গ্রহণ কববো না কেন ?” 


মার্গ সঙ্গীত ও সিনেমা 
বল্লাষ, “সিনেমায় ক্যাসিক্যাল বা 
যার্গ সঙ্গীতের ব্যবহাব সম্পর্কে আপনার 
অভিমত রি,” 

তিনি বললেন “কাসিক্যাল সঙ্গীত 
হচ্ছে অত্যন্ত ম্পেশ্যালাইজ্ভ জিনিষ! এ 
সঙ্গীতেৰ শিল্পী হওয়া যেযন সাধনা" 
সাপেক্ষ, এ সঙ্গীতের রস উপভোগ 
কবটাও কিছু পরিষাণে তাই | শার্ 
সঙ্গীতের রস সশম্যকভাবে উপভোগ 
দবকাব, সিনেমামোদী লক্ষ লক্ষ লোকের 
কাছ থেকে তা আশা কবা যায় ন! | 
তাই খাঁটি মার্গ সঙ্গীত সম্বল কবে সিনেমা 
সঙ্গীত চলৃতে পাবে না ! অবশ্য মার্গ- 
সঙ্গীত-প্রধান ছবি যে সাফল্য লাভ 
করে নি তা নয়, কিন্ত সে ছবিগুলোব 
সঙ্গীতের কাঠামো হিসেবেই বিশেষ- 
ভাবেই তৈৰী । এব! হচ্ছে সাধাবণের 
তিক্তয 1” 

ভারপর পাছে ভুল বুঝি এই ভয় 


করেই বোধ করি তিনি যোগ করে দিলেন, |, 


*“অবশ্য মার্গ সঙ্গীতের গুরুত্ব আনি 
স্বীকার করছি না একথা মনে করবেন 
না । ববং আমার" বিশ্বাস সত্যিকারের 
ভালো সঙ্গীত পবিচালক যিনি হবেন, 
মার্স সঙ্গীত শিক্ষার ভিত্তিটা তীর পাকা 
যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে শ্ুবস্থষ্টিৰ পথে 





বেশীদুর তিনি অগ্রসব হতে পাববেন 
না। আপনাকে আগেই বলেছি অন- 
সাধারণের বসবোধ আছে | তাই রাগ” 
সঙ্গীতে আনাড়ী হয়েও যাবা সঙ্গীত পবি- 
চালনার আসবে নামবেন তাঁদের পূঁজি 
ফুরিয়ে যেতে দেবী হবে না; জনসাধাবণের 
বিচাবেই তিনি বাতিল হয়ে যাবেন |” 








এই সুযোগে তাঁদের কৃপায় বাতারা'তি 
বিভিনু বিষে অথরিটি বনে বসে আছেনই | 
শুধু,নয়, গবীব দেশেব গরীব শ্রোতাদেব 
কাছ থেকে আদায়করা টাকা থেকে 
মোটা মাহিযাব সুখে তো আছেনই 
তাকে বাজ্সুখও বল! চলে । 

এবা ছাড়া আরও কিছু ব্যক্তি 
আছেন যারা কোনো না কোনো ভাবে 
কর্তৃপক্ষের সুনজ্র লাভ করে নেপথ্যে 
থেকে প্রয়োজন বা সুবিধামত মুরুবিবয়ান। 
কবে চলেছেন এও জানি। সবচেয়ে 
যাবাত্বক হ'ল যে পিছনে থেকে যাবা 
এই সব ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ হাসিল 
করছেন তাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ! 


বিদ্যা্থীদেব অন্য, গল্পদাদূর 
আসব বা ইয়োরোপীয় অনুষ্ঠানের শিল্পীব 
সদে ভাবতীয় শিল্পীর পারিশৃমিক, 
পার্থক্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ প্রতিনিধি 
যা লিখেছেন তাও বর্ণে বর্ণে সত্য ! 
সমস্ত দেখেশুনে বলতে হয় যে 
যথেচ্ছচারের ভিত্তিতে এই যে অনুষ্ঠান 
উনুতিব ধাপ্পা এতে জনগণেৰ কিছুমাত্র 


উপকাব করা হচ্ছেনা | 


“মাথাভাবী” কম পরিচালনার ও এই 
বকম পরিকল্পনাযুক্ত পোঘ্যপোষণ 
নীতিব ফলে বছ শিল্পী, বক্তা ইত্যাদি 





চরম অপদস্থ | 


সম্প্রতি এক নতূন চেউ 
উঠেছে শুনতে পাচ্ছি যে বেতারে ‘সি’ 
কুশ শিল্পী আর বাধা হবে না। 
কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায়বিচার না পেয়ে 
বহু শিল্পীই পূর্বে বেতাব ত্যাগে 
মনস্ব করেন | তখন তীদেব অনুনয় 
বিনয় কবে অদূব ভবিষ্যতে পাবিশ্রমিক 
বৃদ্ধিব প্রতিশ্নতি দিয়ে ‘সি’ গ্রেডেই 
রেখে গান গাইয়ে আসাব পব আজ 


সেই গ্রেডেশনেব চালবাজীতে তাঁদের 


চূড়ান্ত অপমানের সন্মুখীন করা হচ্ছে 
এও আমবা জানি | কর্তৃপক্ষের অনুবোধে 
যাবা নিজ নিজ মর্ধাদাব চেয়ে জনগণের 
চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সহযোগিতা 
কবে এসেছেন আজ তাঁদেব প্রায় নবা- 
গতের পর্যায়ে ফেলে অপমান কববার 
এই দুঃসাহস মুষ্টযেয় কয়েকজন 
স্বার্থবাদীব হয় কি কবে তাই ভাবি । 
এখানেই শেষ নয় ! 

তাবাপদ চক্রবর্তী , বিজ্রন ঘোষ 
দত্তিদাবের মত গায়ক বা গায়িকা, 
মুস্তাক আলি, জিতেন্ মোহন 
সেনের অত যদ্বী, বা ধনঞ্জয় ভট্টাচারষ 
ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে প্রকৃত জনপ্রিয় 
ও গুণী শিল্পীদের প্রতি অবহেলা 
প্রর্শন কবে নিজ দলীয় ব্যক্তিদের 
শুধু প্রোগ্রাম দিয়েই নয়, বেতার জগৎ 
পত্রিকায় বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করে 
এবং সাম্পুতিক নতুন অডিশনেব ধুয়ো 
তুলে বেতার কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন 
এইটাই প্রাণ কবে চলেছেন যে বেতারের 
ক্ষেত্রে শ্রোতৃসাধাবণের দাবী বা 
মতামতের চেয়ে কর্তাদেব মর্জি বা 
অনুপ্রহই চরম কথা | 

দুর্ভাগ্যের বিষয় এসম্পর্কে অন্যান্য 
সংবাদপত্র বিশেষ আগ্রহ আজও দেখান 
নি। কে দানে তাঁদের মুখও কোনে! 
উপায়ে বন্ধকর! হয়েছেকি ন! । যাই হোক 
আপনারা মে এই বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন 
তার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের প্রাপ্য । 

আর "একটা অনুবোধ এই যে, 
যদি প্রতি সপ্তাহে বেতার অনুষ্ঠানগুলির 
নিয়মিতভাবে সমালোচনা করে 
যাওয়া সম্ভব হয় আপনাদের পক্ষে 
তা হলে উপরে যে শমন্ত বিববণ বিশ্বন্ত 
সূত্রে অবগত হয়ে জানালাম ভা বে 
্রাস্ত নয় তাও প্রমাণ করব এবং আমার 
দূঢ় বিশ্বাস যে প্রকৃত সমালোচনাৰ স্থাবী 
দেশবাসীকেও এসম্পর্কে সচেতন , করে 
তোলা সন্তব হবে যার ফলে এই সব 
অরনাচাব বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য 
হবেন |  শ্রীমণীন্রনাথ শিয়োগী, 
কলিকাতা-৩৭ 














সে বি ৃ ' 


, দর্পণের নিভাঁক সত্যনিষ্ঠা 

চিবকালই ১ সভ্য অপ্রি_-তবুও 
পূৰ্বে সত্য বলা হওঁ, লেখা হত। অধুনা 
সত্য জিনিষটা একেবারে নোপ পেয়েছে 
বলা যৈতে পাবে }, আঞ্জকাল খাঁতিবে, 
চাকদীব ভয়ে, সারের ভয়ে, ভালবাসায়" 
সত্য দিনিঘট। কেউ বলতে চায় না 
লিখতে চায় না| সেইদিক দিয়ে 
আপনাদের প্রচেষ্টাকে সানন্দে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। এইভাবে যদি সত্যকে সন্মুখে 
রেখে জাপনাবা নিভীক সৈনিকের সত 
পথ চলতে পারেন ত আপনাদেব জয়যাত্রা 
সুনিশ্চিত 1 L 

একটা কথা-_আপনাদেব লেখাব 
ভঙ্গিযাটা একটু বসলি করা প্রয়োজন 
বলে মনে কবি | কাবণ নীরস লেখা 
বেশীব ভাগ লোকেরই' ভাল লাগেনা । 
কাজেই এবিষয়ে আপনাদেব বিবেচনা 
করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, আর 
অনুবোধ জানাচ্ছি প্রথম পৃষ্ঠাচিবউপব ভ্রল- 
সাধারণেব দৃষ্টি যাহাতে পড়ে সেইভাবে 
সাজান ৷ কারণ আগে দশনধাবী, তাবপর 
গুণবিচারী | " 

আর একটা কথা বলেই আমার 
বক্তব্য শেষ করব | আপনাদের 'দর্পণের 
বুকে কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবাংলার 
বেদনা, আশা-ভরসাব কথা প্রতিফলিত 
হয়ে উঠুক | 

আশাকরি সারা বাংলাদেশে কাছে 
দর্পণ পত্রিকা একদিন বিশেষ সমাদব 
লাভ করবে | 


কুষ্নগব, শীসমীরেন্্ নাথ সিংহরায় 
৫11৫৮ 





রসায়নের পথ 
( ৫স পৃষ্ঠার পর ) 

কোনো প্রকাশ্য রাজনৈতিক 
আন্দোলনে তাঁকে নায়ক কেন সামান্য 
পদাতিকন্্রপেও দেখা যায়নি! কিন্ত 
ভাব রাষ্্রীয় চেতনার লক্ষণ দেশা যায় 
বন্বিশ্লুত উক্তির মধ্যে, “বৈগ্ানিক 
গবেষণা বন্ধ থাকতে পাবে, কিন্ত 
স্বরাজ্র প্রচেষ্টার অপেক্ষা! চলবেনা" 
দেশেব কল্যাপকৰ মহৎ চিম্তাধাবা ও 
কর্মপুবাহেব সঙ্গে ভাব ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
ছিল । বাযায়নিক তথ্যকে তিনি অর্থকরী 
কাজে প্রয়োগ কববাব যে মহান 
পবিকল্পনা কবেছিলেন তাব সার্থক 
পবিণতি আজকেব বেঙ্গল কেমিক্যাল _ . 
সারা এশিয়ায় অন্যতম বৃহৎ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান? 

গুহবক্জননুজ্ঞ অক্তদাৰ এ কমী 
পুরুষ ক্ষীণম্থাস্থোর অভিশাপকে 
উপেক্ষা করেছেন দেশেৰ কল্যাণ সাধনের 
মংকন্পে | তাঁর চবিতে আররাণের 
যে সংবেদন ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে 
খুলনার দুভিত্ষ আর উত্তরবঙ্গের 
প্রাবনে | অভাবকিষ্ট নরনাবীব হাতে 
খেদিন তিনি চবকা৷ তুলে দিলেন সেদিন 
তাঁকে দেখলাম সহারা গাণ্ীব নহেদী ছি ত, 
অস্পৃশ্যতাৰ বিরুদ্ধে নিঃসংকোচ ঘোষণায় 
তাকে দেপলাম বিবেকানন্দের ভাবশিঘ্য- 
রূপে ! কিঞ্ত ভারতবর্ষের নবন্দাগরণের 
ইতিহাসে সৃষ্ট হিসেবে ভার যে অক্ষয় 
কীর্ত ত ত্যাগ ও তিতিক্ষায় মহিমানিত। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “'আমিপরফুল্ল- 
চন্দ্রকে তাঁব সেই আসনে অভিনন্দন 
জানাই, যে আসনে প্রতিষ্টিত থেকে তিনি 
তাব ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন । 
কেবলমাত্র জ্ঞান দেননি, নিজেকে 
দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকে 
পেয়েছে! উপনিঘদে কথিত আছে, 
যিনি এক, তিনি বললেন, আমি বছ হুব। 
ষর মূলে সেই আববিসর্জনের ইচ্ছা | 
নিয়ম | ভাব ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু 
হয়েছেন; নিজেব চিত্তকে যন্তীবিত 
করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে | নিজেকে 
অকুপণভাবে দান না করলে এ' কখনো 
সম্ভবপর হত না | এইযে আব্দান- 


মূলক শক্তি এ দৈবী পি ৷” তেরো. 
বব আগে এ স্বার্ণত্যাগী পুরুষের ', ' 


জীবনাস্ত হযেছে । তব চিত্ত আলো ' 
সন্ধীবিত হচ্ছে নবীন থেকে নবীনতর 
সসায়ন-বিজঞাণীর চিতে | 






(১০ পৃষ্ঠা পর) 2 

একে, অযৌক্তিক গড়া আর 
কিছু .বর্লা যার ন! 1 / কয়েক 
মিনিটের সারবর্মে র/ধব্যে মৌলানা 
এমন সব নতুন কথার অবতারণা 
করলেন পূর্বে খারবিদ্দুবিপর্গ পথস্ত 
ও আলোচিত হয়নি এবং যাতে 
তার পূর্বর্তী, 'সার্ধ ঘণ্টাকালীন 
আলোচন! বাতিল হয়ে গেল । 
ব্যাখ্যাস্বরূপ আর দুএকটি 
' প্রশ্ের্ পরেই সম্মেলন “সমাপ্ত 
হল ৷ সমাপ্তির পর শ্রোতৃব্ন্দের 


অবস্থ। হল বিমূঢ় হতে বিমূঢ়তর.। . 


অন্য যারা ঞান্মেলনের বিবরণী 
লোকমুখে জ্ঞাত হলেন তাঁরাও 
প্রায় তদ্দপ । 

মৌলানার দলের কোনো 
কোনো অংশ থেকে এই রকম 
মন্তব্য শোন৷ গেল, “করাচীতে 
থাকাকালে নিশ্চয়ই কেউ মৌলানা 
সাহেবকে হাত করেছে", “ডাঃ 
খ। সাহেবের বিপুবী কাউন্সিলের 


সম্ভাব্য ক্ষমত। লাভের নিশ্চিত ৷ 


নিদর্শন” ইত্যাদি | 

মৌলানার অনুরোধমত তার 
সারমর্ম তিনটি সংবাদপত্রে ফলাও 
করে বের হল। এমতাবস্থায় যে 
ধরণের আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয় 
সাধারণতঃ লেখ! হয় তার কোন 
দেখা পাওয়া গেল না | মুস্লীম 
লীগ এবং অন্যদের সঙ্গে একটা 
নির্বাচনী আতাতে মৌলানার 
সম্মতি আছে বলে 'ট্রেটসম্যানে র 
স্থানীয় সংবাদদাতা যে ইঙ্গিত 
করেছিলেন কিছু দিন, পু 


ভালানী - সমর্থক 
সম্পাদকীয় স্তন্তে তার অস্বীকৃতি 
জ্ঞাপন করে লিখেছিলেন 


“'অসম্তর" | সংবাদ আরও বলেন, 
“এই ধরণের আতাতের কথা 
চিন্তা করা সম্পূণ অযৌক্তিক | 
জাতীয় আওয়ামি দলের কোনো 
নেতা যদি এই ধরণের পৃস্তাব 
উত্থাপন করেন তবে অচিরেই 
তিনি স্বীয় দলের আস্থাহীন হবেন। 
কিন্তু 'সংবাদের' ভবিষ্যদ্বাণী 
মিথ্যা প্রতিপনু হয়েছে । কারণ 
মৌলানা সাহেব অপদস্থ হননি; 
অন্ততঃ প্রকাশ্যে তো নয়ই, 
যদিও তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কারও 
কারও সন্দেহ থাকা অধস্তব নয় । 
একথা এখানে উল্লেখ 

করা প্রয়োজন যে সাংবাদিক 
সম্মেলনে মৌলাৰ। সাহেবের মন 
দ্বিধাগ্রস্ত ছিল বলে আমার কখনও 
মনে হয়নি | মুসলীম লীগের 
নির্বাচনী আঁতাত গঠনের যুক্তি 
যখন তিনি উপস্থিত করেছিলেন 
তখন তার কোনে৷ দোলাচল চিন্তত। 
আমি লক্ষ্য করিনি | যুক্তিগুলি 
শুনে পরিফকার মনে হয়েছে, 
-, একথা এমন মানুষের যিনি, দলীয় 





বর্তমানে তৈরী হয় £ 
ডুপ্লেক্স'বোর্ড, আর্ট ও ক্রমো বোর্ড, 
প্লেয়িং কার্ড বোর্ড, 
এবং বিভিন্ন ধরণের gpa এম-জি 
প্যাকিং ও র্যাপিং পেপার 








৩৯ গ্র্যাম ও তার ওপর 
সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়! যায় 


৮১০ ২ 


(তার আখ্যানুষায়ী) 
পরিণতিতে ৮. না) 
হয়েছেন, এবং পর পর 
উপনির্বাচনে নিজের দলের | 
পরাজয় বরণে হতাশ হয়েছেন | : 


বস্তুত মাত্র আট মাস পূর্বে 
জাতীয় আওয়ামি দল গঠনের | 
পর মৌলানার উক্তিগুলির সঙ্গে 
তার বর্তমান উক্তিগুলি মিলিয়ে | 
দেখলে তাদের পাথকা স্বতঃ- ৷ 
প্রতীয়মান | নতুন দলের | 
ভবিষ্যৎ ভূমিকার আলোচনা | 
পুসঙ্গে মৌলানা তখন বিশেষ জোর | 
দিয়ে বলেছিলেন যে, জাতীয় 
আওয়ামি দলের প্রথম কর্তব্য হবে 
গ্রামের ভিত্তিতে একেবারে গোড়া 
থেকে দলের শক্তি সংগঠনে | 
মনোনিবেশ করা | তিনি বার 
বার বলেছিলেন যে, তার দল. 
নির্বাচনী লড়াইয়ে আগ্রহী হবে 
ন৷ | তিনি বলেছিলেন যে, | 
বরং এই নিব চনে কোনে। আগ্রহ । 
না দেখিয়ে তিনি পাচ বৎসর 
পরবর্তী নির্বাচনের জন্য শক্তি 
সংগ্রহ করবেন; এতে প্রাথমিক | 
সাংগঠনিক প্রস্তুতির কব্যাণে 
জাতীয় আওয়ামি দলের সংখ্যা” | 
গরিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়ার 
সম্ভাবনা আরও দূঢ়তর হবে। 
ঢাকার সাংবাদিক সম্মেলনে 
মৌলানা ভাসানীর বিবৃতি ৷ 
সমগ্রভাবে তার নিজের দলের | 
ভিতরে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্যষ্টি | 
করেছে তা এত শীঘু পরিমাপ 
কর! সম্ভব নয়। অবশ্য একথা না 
বললেও চলে যে মতবিরোধ অৰ- 
শ্যন্তাবী ।আগামী নিবাচনে আওয়ামি 
লীগের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুক্ত ফণ্ট 
গঠনের জন্য মৌলানা ভাসানী 
মিঃ চুন্দীগড়ের সঙ্গে কোনে 
আলোচনা করেননি বলে যে 
আশ্বাস দিয়েছেন তার জন্য ইতি- 
মধ্যেই দলের অতিবামপন্থী 
অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় ছয় জন 
নেতা এক বিবৃতিতে তাকে শুধু 
অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত 
থাকেন নি, মুজ্লীম লীগের সঙ্গে 
হাত মেলাবার ইচ্ছা এবং বর্তমান 
প্রাদেশিক আওয়ামি লীগ মন্ত্রি- 
সভাকে সরাবার কল্পনার পধস্ত 





তারা বিরুদ্ধতা এবং নিন্দা 
করেছেন । 
বিবৃতিতে বলা হয়েছে : 


“ক্ষিমত। লাভের পর যে দলের 
নেতৃতু আমাদের দেশের মজ্জায় 
মজ্ভায় সাম্প্দায়িকতার বিষ 
ছড়িয়ে দিয়েছে, যে দল বর্তমান 
সামাজ্যবাদ - সমর্থক এবং 


প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্রনীতির 
ভিত্তিস্থাপন করেছে 


এবং 






এম-জি প্রেসিং 









রোটাস ইণ্ডাষ্টরীজ লিঃ] 


৷ প্রদেশের 





| ঘর্বোপরি যে দল দেশের, অর্থ- 
নৈতিক, সামাজিক এবং: রাজ- 
নৈতিক জীবনের উপর মুষ্টিমেয় 
ব্যক্তির প্ৰভুত্ব কায়েম রাখবার 
জন্য সর্বপ্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতু! 
হরণ করে সমস্ত দেশবাপীর 
জীবনে অবর্ণনীয় দুর্দশার স্ষ্টি 
করেছে সেই মুস্লীম লীগ দলের 
সঙ্গে কোনো কারণেই জাতীয় 
আওয়ামি দল হাত মেলাতে 
পারে না| 


আওয়ামি লীগ এবং প্রাদেশিক 
কোয়ালিশন সরকারের 
মতদ্বৈধের উল্লেখ করে তার প্রতি 
জাতীয় আওয়ামি দলের 
অনুসরণীয় নীতির আলোচনা 
প্রপঙ্গে এই বিবৃতিতে আরও বল৷! 
হয়েছে ; “এ কথা সত্য যে 
আওয়ামি লীগ যুক্ত নিবাচনের 
সমর্থক এবং কোয়ালিশন সরকার 
ব্যক্তিস্বাবীনতার কিছুটা সম্পৃশারণ 
করেছেন | যদি বর্তমান কোয়া- 
লিশন সরকারের পতন ঘটে তবে, 
অন্য কিছু না হলে, হর হবে 
গতর্ণরের শাসন, না হয় মুস্লীম 
লীগ এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল 
ব্যক্তিবর্গের মন্ত্রিসভা | এর যে 
কোনো একটি বিকল্পের ফলে 
রাজনীতিক আব- 
হাওয়ার অবনতি অবধারিত । 
কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে 
কোনো গণতান্ত্রিক ব্যক্তিই 
আওয়ামি লীগের কোয়ালিশন 
সরকারের পতন কামনা বা তার 
জন্য চেষ্টা করতে পারেন না ।”” 


যদিও এটা জাতীয় আওয়ামি 
দলের বৃহৎ অংশগুলির মতামতের 
সাধারণ সূচক তবু একথাও প্রায় 
নিশ্চিত বল৷ যায় যে, দলের 
সাধারণ সম্পাদক মিঃ মাহমুদ 
আলীকে কেন্দ্র করে যে উপদলটি 
রয়েছে তার! মুঙ্লীম লীগ, নিজাম- 
এ-ইস্লাম দলের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে আতায়ুর রহমানের 
কোয়ালিশন সরকারের পতন ধটা- 
নোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবে। 

মূস্লীম লীগের সঙ্গে হাত 
মেলাঘে সুবিধে হতে পারে বলে 
মৌলানা সাহেব তীর সাংবাদিক 
সম্মেলনে যে উক্তি করেছিলেন 
তা৷ যে শুধু একটা কথার কথা নয় 


। মামার পূর্বেকার উপরি কি জানিয়া গে? 


a 








জাতীয় আওয়ামি নেতা খাঁ 
আব্দুল গফুর খায়ের নিমলিখিত : 
কথ বিবেচনা করি ॥ 


তার পরিচয় পাওয়া যাবে যদি 
আমরা পশ্চিমাংশের সর্বপ্রবান 


মাত্র দিন দুই আগে করাচীর এক 
সাংবাদিক ' সম্মেলনে বাদশা খুঁ 
(লোকে তাকে এই নামেই জানে) 
এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত 
পুচ্ত্তভাষী অঞ্চল নিয়ে একটি 
প্রদেশ গঠনের উপর জোর দেন । 
তিনি জানান যে নির্বাচনের 
পূর্বেই এক ইউনিট ভেঙ্গে দেয়ার 
জন্য জাতীয় আওয়ামি এবং 
রিপাবলিকান দল এক চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করেছে । 


কিন্তু সীমান্তনেতা, আরও 
জানান যে যুস্লীম লীগ নাকি 
জাতীয় আওয়ামি দলকে এক 
ইউনিট ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া আরও 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । তারা নাকি 
জাতীয় আওয়ামি দলের সদস্যদের 
পশ্চিম পাকিস্থান মন্ত্রিসভায় স্থান 
দিতে প্রস্তত এবং সাধারণ 
নির্বাচনকালে দুই দলের মধ্যে 
একট! কার্যকর আতাত রচনাতেও 

তাদের আগ্রহ নাকি সমধিক | 


জাতীয় আওয়ামি দলের 
উপদলগুলির মধ্যে কমিউনিষ্টরাই 
বোধহয় সব চেয়ে বেশী হতাশ 
হয়েছেন | কমিউনিই পার্টি 
বে-আইনী হওয়ার পর তাঁর! 
এই দলের সঙ্গে যুক্ত হ হয়েছেন । 
তারা এই সব আতাতের 
আলোচনার মধ্যে একটা বিপদের 
সূচনা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ 
মৌলানা ভাসানীর ' সভাপতিত্বে 
তীর যে নূতন কিষাণ সমিতি গঠন 
করেছেন তার মাধ্যমে আগামী | 
নির্বাচনে দলের কর্তৃতু হস্তগত 
করার তাদের একটা সুপরি- 
কল্পিত প্যান আছে । 


যদি এরা সদাসর্বদা সমিতির 
অরাজনৈতিক দিকটার প্রতি: 
সযত্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করে 
থাকেন তবু শক্তিশালী রাজ- | 
নৈতিক দলরূপে আবির্ভূত 
হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই যে এর 








বিদ্যমান এ কথা অস্বীকার কর! 
যায়না । সমিতির উদ্যোক্তারা 
প্রচার করেছিলেন যে সমিতি হবে | 


১টি... 





| কৃষকদৈর একটা ট্রেড ইউন্রিননের 
মত | কৃষকদের 'বহুকালস্থরী 
অতাব-অভিফোগের তিকারে 
সমিতি মনোনিতৰ্শ করবে। শোনা, 
| গিয়েছিল যে প্রাদেশিক আইন 
সভার আগামী বাজেট 
অধিবেশনের মময় সমিতির 


নেতৃত্বে চাকায় এক বিরাট জনতার 
সমাবেশ হবে এবং কৃষকদের 
দূঃখদুর্দ শা লাঘবেত্ব জন্য যাতে 
আইন পাশ হয় তার জন্য বিভিন 
দলের নেতাদের কাছে মিছিল 
করে যাওয়া হবে | প্রস্তাবিত 
আইনগুলির মধ্যে. চারটিকে 
অগ্নাধিকার দেয়া হবে | যেমন-_ 
বাকী খাজনা এবং সুদেক্ধ বকেয়া 
আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট 
পদ্ধতির রদ, ফাউড কমিশনের 
সুপারিশানুযায়ী জমির খাজনা 
তার উৎপাদনের আনুপাতিক করা, 
বকেয়া খাজনার উপর সুদের 
বিলোপ এবং বর্তমান পৃজাস্বতু 
আইনের ক্রটিগুলির সংশোধন । 


আগামী নিবাচনে আগ্রহশীল 


| কোনো দলই এই দাবিগুলি 


সমথন না করে পারে না। এই 
দাবিষমূহের যে কোনো একটি 
আদায় হলেই কৃষকদের কাছে 
সমিতির মধাদা অনেক বেড়ে যাবে। 
কৃষকেরা ২০ করবে যে 
সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের মত 
যদি নিজেদের দাবীদাওয়া আদায় 
করতে 'দূগঁতি থেকে অব্যাহতি 
পেতে হয় তৰে সমিতিই হচ্ছে 
একমাত্র "আশা | সমিতির 
উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন যে, যে” 
কোনো দলীয় ব্যক্তিই তাঁর দলীয় 
আনুগত্য বজায় রেখেই সমিতি- 
ভুক্ত হতে পারেন | উদ্যোক্তার! 
বেশ ভালো করেই জানেন যে 
এই আনুগত্য অপরিবতনীয় নয় 


৷ এবং আগামী নির্বাচনে যদি বা 
| না হয়, অন্ততঃ তার পরবর্তী 
| নির্বাচনে তীদের মনোনীত 


প্রার্থীরা এই সমস্ত সমিতি" 
সেবকদের সমর্থনে বঞ্চিত নাও 
হতে পারেন | কিন্ত পর্ব 
পাকিস্থানে মৌলানা ভাসানীর 
জনপ্রিয়তা যদি হাসপ্রাপ্ড হয় তবে 
কমিউনিষ্টদের পরিকল্পনা ষে 


৷ ব্যাহত হবে তাতে কোনে। 


সন্দেহ নেই | 





আজ সাড়ম্বরে শুভ মুক্তি 


অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের যে কাহিনী বাংলাদেশের অগণিত ধু অমৰতেৰ , 
আসনে অধিষঠঠিত''''"'সেই কাহিনী জংশতিশের অবলম্বনে এক অসামান্য ছায়াচিত্র ! 
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শুক্রবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ 











: মুনিম গীগের সহিত ৪ 


সাৎবাদিক মহলে বিস্ময় 
কম্যুনিষদলের হতাশা 


(নিজস্ব সংবাদদাতা) 
ঢাকা__-২৬ই. ফেব্রুয়ারী, 


"আমাদের এর আশে প্রকাশিত পাকি- 
. স্বান-সংবাদের 


ভবিষ্যৎস্থাপীতে 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন 
নি তীরা যদি গত বৃহস্পতিবারে 
মৌলানা ভাসানীর সাংবাদিক 
সম্মেলনে উপস্থিত থাকতেন তবে 
তাঁদের সংশয় অনেকাংশে নিরসন 
হত | দশ দিন: করাচী ভ্রমণের 
পর ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের চার 
ঘণ্টার মধ্যেই এই” সন্রেলন 
আহত হয় । 

সম্মেলনে মৌলানা ভাসানীর 
ঘোষণা শুনে সমবেত ভজন দুই 
সাংবাদিক যে-পরিমাণ চমকিত 
হয়েছিলেন তার* অংশ. তীরাও 
কিছুটা গ্রহণ,করতে পারতেন 
এ আশ্বাস দিতে পারি বৈকি । 
মৌঃ ' ভাসানী ঘোষণা করেন, 
“দলীয় রাজনীতির পক্ষে নিমজ্জিত 


' হয়েই পাকিস্থানের ' “বর্তমান 
পরিষদীয় গণ্ঠতগ্র বানচাল হতে |। 


বসেছে এবং এর প্রতিকারের অন্য 
পুয়োজন, আগামী নির্বাচনে শুধু 
মাত্র শ্রেষ্ঠ গুণান্িত প্ৰাথিগণই 
যাতে নিবাচিত হতে পারেন 
তার প্রতি নজর রাখা 1” এ- 
কথায় * অবশ্য কারও আপত্তি 
হবার কথা নয় | কিন্ত মৌদানার 
“শ্ৰেষ্ঠ প্রার্থী: কথাটার অপরার্থ 
হল, 'সর্ব-স্বীকৃত ' প্রার্থী” অর্থাৎ 
একটি নিযুতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে 


একতাবদ্ধ সমস্ত রাজনৈতিক দলের 


দ্বার! নিয়োজিত একটি সর্বদলীয় 
নির্বাচকমণ্ডলী. এই সমস্ত 

প্রার্থীকে মনোনীত কররেন, | 
জনৈক দক্ষিণপন্থী সাংবাদিক 
তে তাঁর নিজের কানকেই খেন 
বিশ্বাস করতে পারলেন না | 
তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 
“মৌলানার মতিগতি পালটে গেল 
নাকি? অতীতে হবু ভিরেক্টরদের 
নুখে এই যুক্তিতে৷ হাসেশাই শোনা 


' গেছে |” অন্যান্য সাংবাদিকদের 


মুখেও একই. বিঃময়ের রেখা 


" সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখলাম | তাঁরা 


. "অনবরত, প্রশ ছুঁড়ে 


মারতে 
ধাঁকলেন মৌলানার দিকে | তিনি 


: কি .সুস্লীয় লীগ, .- নিজাম-এ- 
, ইস্লাম ইত্যাদি পার্টির সঙ্গে 


কোন নির্বাচনী আতাতের কথা 
ভাবছেন ? . একথা, যখন সম্পূর্ণ 
নিশ্চিত যে আওয়ামি দল' তাঁর 
কোনে! পরিকল্পনায় কোনো৷ অংশ 
গ্রহণ করবেনা, “তখন এই 


ধরণের চালে তীর, দলের 


ভবিষ্যৎ কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
পারে তা. কি তিনি - ভেবে 
দেখেছেন? . 

কিন্ত মৌলানা অটল ! পুরো 


₹ নব্বুই মিনিটের যক্তিতর্কে”তিনি 


এই, কথাটাই বোঝাতে চাইলেন যে 
বৃহৎ দলগুলির একতা আজকের 
দিনে অত্যন্ত জরুরী । পাকিস্থান 
স্থ্টির দশ বছরের মধ্যে এই দল- 
গুলো কোনোদিন একত্র বসে 


' বিবেচনা. পর্যস্ত করে দেখল না, 
তাদের*মত পাথক্য কতটুকু 1" 


= 7 EPH THE ভি 

















একতাবদ্ধ হওয়ার কোনে । 
সাধারণ ভিত্তি আছে কিনা । 
এই সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রতি 
আওয়ামি লীগের অনাগ্রহেৰ 
কেনো কারণ  মৌঃ ভাসানী 
মানতে চাইলেন “না, এমন কি 
সাংবাদিকরা যখন তাঁকে স্মরণ 
করিয়ে দিলেন যে মাসত্রয় পূর্বে 
আওয়ামী লীগ মৌলানার আহত 
যুক্ত নির্বাচন দিবস’ পালনে 
অস্বীকৃত হয়েছিল তাতেও 
মৌলানা ভাসানী দমলেন না | 
তবে মৌলানা একথা স্বীকার 
করলেন যে আওয়ামী লীগ এতে 
এতে যোগ ঘনা দিলেও তিনি 
মুস্লীম লীগ নিজাম-এ-ইস্লাম 
বস্তুত সবনিমু কমসুচীর ভিত্তিতে 
কার্প করতে প্রস্তত এমন যে- 
কোনে! ব্যক্তির সঙ্গে তিনি 
সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ৷ তিনি 
বলেন, “এখানে মাত্র পাচাটি বড় 
দল আছে, তার তিনটিও যদি 
। আমাদের প্রস্তাব . সমর্থন করে 
তবে তাদের নিয়েই আমি কাজ 
আরম্ভ করব 1% 
এইভাবে তীর বক্ত তা চলল, 
“প্রস্তাবিত সর্বদলীয় সম্মেলনে 
প্রত্যেক দল তার সবনিষব দাবী 
উপস্থিত করুক | তার পর 
পারস্পরিক আলোচনা এবং 
দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একটা 
সাধারণ মিলন স্বান রচিত হবে | 
একদা যে সকল দলকে মৌলানা 
" বলে আখ্যাত 
করতেন '(এটি হল মৌলানার 
নমূতম বিশেষণগুলির অন্যতম 
তাদের সঙ্গে একটা গোল টেবিল 
বৈঠকের জন্য মৌলানা, ভাসানী 
কতখানি ব্যগ হয়েছেন, তর 
নিমূলিখিত কথাটি থেকে তার 
কিছুটা আচ পাওয়া যায়, 
“এমনও হতে পারে যে পশ্চিম 
পাকিস্বানে এক ইউনিট বাতিল 


করার দাবিকে অথবা আমাদের - 














থেকে একটি ক্ষীণ কণ্ঠের পরশু, 
শোনা গেল, “তাহলে এই নববুই ' 
মিনিট ধবে আমরা কিসের 
আলোচনা করছি ?”? 
বক্তব্যের সারমর্মটি আমি 
বুঝিয়ে বলছি”, মৌলান! ভাসানী 


উত্তৰ দিলেন এবং তার পবে' 


তিনটি যুক্তির : ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হলেন | 


মনোনিবেশ করলেন | ' সেগুলি 


হল-প্রথমত:ঃ করাচীর কোনো. 


কোনো সংবাদে যেমন বলা হয়েছে 
আগামী নির্বাচনে- আওয়ামী 
লীগেব বিরুদ্ধে আতাত গঠনের 
অন্য মিঃ চুন্দীগড়ের সঙ্গে তার 
তেমন কোনো আলোচনা হয়নি | 
দ্বিতীযতঃ তার সবদলীয় 
সম্মেলনের : আলোচনা দেশের 
আভ্যন্তরীণ, অর্থনৈতিক এবং 
অন্যান্য বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে 
এবং পবরাষ্ট নীতির সেই সমস্ত 
দিকগুলোর আলোচনা. হবে যাদের 
সঙ্গে প্রথমোক্ত বিষয়গুলির ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বিদ্যমান; কিন্ত কোনো 
প্রকার নির্বাচনী আতাতের সঙ্গে 


 পবরাষ্ট নীতির প্রতি সমর্থন এবং 
১৯৫৪ সালের যুক্ত ফুণ্টের 


চৌদ্দ দফার কাষে রূপায়ণ । 
( ৯স পৃষ্ঠার ১ম কলমে ) 


BE একুশ দফার মধ্যে বাকী 


হজ্/দবিভীন কেন্দ্রীয় মন্রিসভায় 








'সাংবাদিকবা তাতে ie 











নহে: সহ্য সাদিক বা 


মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি | 


সৌভাগ্য ও আশার সূচনা করছে। 
প্রধান মন্ত্রী শীনেহরুনিজেই লোক- 
সভায় এক বক্ত তায় বলেছেন, 
“এই সম্পর্কে (নুন্দার শেয়ার 
কেনার ব্যাপাবে) যে তদস্ত হয়েছে, 
তাতে ভারত ও বিশ্ববাসীর সমক্ষে 
ভারতের গণতান্ত্রিক কার্ষপদ্ধতির 
প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছে | 
এতে এই সংসদের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও নূতন 
দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে ।” 

, আর সরকারের বড় বড় উচ্চ 
পদে বসে ' সাধারণ মানুষের 
ছোঁয়াচ বাচিয়ে'ষে সব ‘জবরদস্ত’ 
লোকেরা জনসাধারণের টাকার 
শ্রাদ্ধ করে থাকেন , বা যে সব 











ূ 


‘ কিন্ত এত সব সত্তেও সমগ্র ঘট- 
নাটির মধ্যে একটি বড় রকমেরখু ত 
থেকে যাচ্ছে,যা অনেকের মনেই 


হতাশা ও বিস্ময়ের স্থাষ্ট করেছে । ' 


এবং তার জন্যে দায়ী প্রধান 
মী শ্রীনেহর নিজেই ] এই 
ব্যাপারে তীব কিছু কিছু উক্তি, 
কোন কোন সময়ে বিরক্তি পুকাশ, 
এমনকি আক্রমণাআক অসহিষ্ণুতা 
একেবারে সমালোচনার অতীত 
নয় | সহকর্মী শ্ীকৃষ্ণমাচারীর 
প্রতি অত্যধিক স্সেহবশতঃ তিনি 
অনেক সময়ে এমন সব উক্তি 
ও রূঢ় আচরণ করেছেন, যা 
তার পক্ষে আদৌ গৌরবের নয় 
এবং যাঁর ফল গণতন্ত্র ভবিষ্যৎ, 
ও দুর্নীতিদমন প্রচেষ্টার দিক 
থেকে ক্ষতিকর ! ৃ 
মুন্রা-জীবনবীমা কর্পোবেশন 
কেলেক্কারীতে অর্থমন্ত্রী শীকৃষ্- 
মাচারী জড়িয়ে যাবার পর .থেকে 
শীনেহর' যেন সাবা জগতের 
উপরেই চটে গেছেন--যিনিই 
( শেষাংশ ৪র্ধ পৃষ্ঠাৰ ৩ কলমে ) 


 নেভরর ডিষ্টেটরি পুরাপুরি কায়েম 


মক্িসভার আসম গুনর্গতন ও ভাবী 
শিক্ষামন্ত্রী সম্পর্কে জণ্গন। কথ্পন। 


(দর্পণেব বিশেষ প্রতিনিধি 

আমার এ চিঠি প্রকাশিত 
হ’বাব আগেই নেহরু কেবিনেট 
পুনগঠিত হ'লে মোটেই বিস্মিত 
হ’বো না কেন না দিল্লীতে এখন 
ওটাই একমাত্র আলোচ্য বিষয়। 
শীকৃষ্ণমাচারার পদত্যাগের পর 
মওলানা' আজাদের সৃত্যু- দু'দুজন 
কেবিনেট মন্ত্রার শুন্যপদ বেশী 


'| দিন অপূর্ণ রাখা উচিতও নয় 


সম্ভবও. নয়। 

অর্থ মন্ত্রীর পদের মত শিক্ষা- 
মন্ত্রীর পদটা তেমন লোভনীয় নয় 
এবং এট! পৃরণের সমস্যাও তেমন 
জটিল নয়] যিনি মওলানা 
আজাদের স্থলাভিষিক্ত হ,বেন 
তিনি শিক্ষাবিদ না হ'লেও ক্ষতি 
নেই, তবে তাঁকে মুসলমান হ'তেই 
হ’বে। এবং আমাদের ধর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অশেষ সৌভাগ্য 
একেবারে হধতের কাছে তিন জন 
মুসলমানকে পাওয়া গেছে মীরা, 
শুধু দীনেহের একবার মাথা 
নাড়লেই লাইনে এসে দাঁড়াতে 
পারেন। আনি “আদি জাহীর, 
'আফির হুসেন এবং হুমায়ুন কবীরের 
কথা বলছি-এদের শেষোক্ত দু'জন 


আবার শিক্ষাবিদ | কবীর সাহেব, 
*| মেরে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভর হয়নি । 


আবার ছ্বোটখাটো মন্ত্রীও। 
শিক্ষাদপ্তর অবশ্য এমন 
কিছু 'গুরুত্বপূণ দপ্তর নয় যে তার 


HEA (জর MG AS Ad AEA 





মর্যাদা ছিল অন্য কারণে । কাজেই 
পরবর্তী শিক্ষা মন্ত্রীকে আইন মন্ত্রীর 
মতোই কেবিনেট পদমর্ধীদা না 
দেওযাও হতে পারে। 

মওলানা আজাদের . মৃত্যুতে 
দেশের অনেক ক্ষতি হোল সত্যি- 
তবে, বিশেষ করে ক্ষতি হোল 
বাংলা দেশের | নেহেরু কেবিনেটে 
উনিই ছিলেন একমাত্র লোক 
যিনি বরাবরই বাংলা দেশের হয়ে 
টেনে কথা বছেছেন। বাংলা 
দেশের কংগ্রেস নেতারা একটু 
সক্রিয় এবং সচেতন হ’লে অনেক 
‘ব্যাপারেই মওলানার সাহায্য পেতে 
পারতেন- বাংল! দেশের দুভাগ্য 
তার কংগ্রেস নেতারা সক্রিয় নয় 
'তবুও মওলানা সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত 


“হয়ে বাংলা দেশের জন্যে যেটুকু 
করেছেন তাই যথেষ্ট । , 
“দৃষ্টান্ত হোল রাজ্য পুনর্গ ঠনে বাংলা 


একটা 


দেশ সম্পকে সরকারী সিদ্ধান্ত | 
কেবিনেট বৈঠকে মওলানা" সাঁজহব 
উপস্থিত ছিলেন . বলেই বাংলা 
দেশের দাবীকে একে বারে তুড়ি 


যে কেবিনেট বৈঠকে 








দৃঢ়প্রতিজ্ঞছিলেন এবং এক্সাত্র মও- 
লানা আজাদ ছাড়া আর কেউই তীর 
বিরোধিতা করেন নি। শুনলাম, 
মওলানা আজাদ নাকি স্পষ্টই 
বলেছিলেই যে, যদি শ্ীকৃষ্ণমা- 
চারীকে এখন বিদায় দেওয়া ন! 

বিদায় 


এবং আজাদের মৃত্যুর পব সে 
পথ গ্রশস্ব হোল-এইবার নেহেরু 
BASED রে ভে 











{ 


+ লোক নন । তীদের শিক্ষাদীক্ষা ও 






শ্রায়কের অবস্থা ও সরকারী ব্যবস্তা 


* ( দশম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
শুমিকের! পাবেন করিনা তাঁরও 
কোন গ্যারাণ্টি পাওয়া যায়নি | 
একমাত্র ফল "হয়েছে যে ১৯৫১ 
থেকে ১৯৫৬ সালের: মধ্যে ৪৪ 


| সরকার বিবোধিত নীতি__ 

র্যার্শনালাইজেশন করতে গিয়ে 
: ছাটাই করলে চলবে না ! মালিকরা 
সে নীতিকে, গ্রাহ্য করেন নি তা 
,ওপরের তথ্য থেকে সুস্পষ্ট | 
. গত অগাষ্ট মাসে র্যাশনালাইজেশন" 
»সন্বন্ধে তনন্ত করার জন্যে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার একট ব্রিদলীয় 
এড হক’ কমিটি বসান । 


জাতীয় ট্রেডইউনিয়ন সহ 


, কমিটির সমস্ত শ্রমিক পক্ষ এক- 


বাক্যে সুপারিশ করেন যে 
অন্তত তদন্ত চলাকালে র্যাশ- 

নালাইজেশন তধা কন্পচ্যুতি বন্ধ 
থাক | সরকার সে সুপারিশ 
গ্রহণ করতে পারেননি ॥ এবছর . 
জানুযারী-ফেব্রুয়ারী * মাসে 








' ব্যাশনালাইজেশনৈর নাষে ১নং 
কাইত 'জুট মিল অন্পূর্ণর্ূপে এবং 
নিউসেপ্ট্রাল জুট মিল আংশকি 
রূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
প্রায় দু হাক্গার বদলি ও স্থারী.; 
শৃমিক কাজ খুইয়েছে । | 

- ® 

পঃ বঙ্গে মালিকরা যখন 
খুশী শ্রমিক ও কমূচারী ছাঁটাই 
করতে পারেন | 'ছাঁটাইয়ের 
পর অনেক ধন্তাবস্তি করলে 
কোনো কোনে! ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে 
বিচারের জন্যে ট্রাইবিউনাল বসে। 
কিন্তু বিচার চলা কালে ছাটাই 
শ্রমিক মাইন! পায়না | বিচারে | 
প্রায়ই এক বছর দু. বছর সময় 
লাগে | আুতরাং শ্রমিকের পক্ষে 
মামলা লড্রবারও সঙ্গতি থাকে 





না। বাচারও ' সঙ্গতি থাকে 
না । বনু কারখানায় শ্রমিক] 
প্রা সময় কাজ পায় না | তার- 
জন্য আইনত যা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য 
তাও অনেক সময় পায় না । 
তার ওপর যখন তখন লক- 
আউট বা জবরদস্তি কাজ বদ্ধ | 
*এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের মালিকদের 
বৈশিষ্ট্য আছে 1 ১৯৫৫ পালে 


সারা ভারতে মোট লক আউট.| 


হয়েছিল ৬৭টা, তার মধ্যে শুধু 
পশ্চিম, 
সারা, ভারতের শতকরা ৬৩ ভাগ । 
১৯৫৬ -স্নালে সারা ভারতে মোট 
লক-আউট ৮৮টা, তার মধ্যে 
পশ্চিম বঙ্গে ৪৫টা, অর্থাৎ শতকরা 
৫১ ভাগ" এই লক-আউট 
নিবারণ করতে সরকার অক্ষম | 
ও ট্রাই বিউন্যাল 
শমিক যাতে. তার ন্যায্য 
পাওনা পায় এবং শিল্পে শাস্তি 
রক্ষা হয় সেজন্যে সরকারের 
ট্রাইবিউনালের ব্যবস্থা আছে | 
কিন্ত শুিকরা যতক্ষণ না স্ট্রাইকে 
নামে বা নামুবার উপক্রম হয় 
ততৃক্ষণ 'পধ্যস্ত ট্রাইবিউনাল* 
দেওয়া হয় না এই সাধারণ নিয়ম । 
প্রথমত  ট্রাইবিউনালের 
বিচার্কেরা কেউই শ্রমিক শ্রেণীর 


প্যানধীরণু! সাধারণত ধনবাদী অর্থ-' 





বঙ্গেই ৪২টা, অর্থাৎ | 


অংশীদারদ্ূপে বা অন্যর্ূপে 
প্রত্যক্ষভাবে মালিকশ্রেণীর সঙ্গে 
যুক্ত! এ.অবস্থায় তারা শ্রমিককে 
কতখানি সুবিধা দিতে রাছি 
হবেন তা অনুমান করা ' কঠিন 
নয় | বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গি 
সম্বন্ধে 
কথাটা আরও বোবা যাবে । 
রায়ের নখুনা 

এ আরব মুখাছি এও কোং ও 
তাদের শ্রমিকদের বিরোধে একজন 
শ্রমিকের ছাঁটাই সম্বন্ধে বিচারক 
রায়: দিয়েছেন (কলিকাতা 
গেজেট, ২হ আগষ্ট ১৯৫৭): 

‘“‘In the circumstances, 
I must «find that the 
termination of the Scrvice 
of the workman was not 
Justified, rather he was 
vindictively  victimhised 
and this isa case of unfair 
19000] practice. 

“The normal relief is 
re-instatement, but in 


view of fact that the 16, 


Instatement, if granted, 
would seriously tell upon 
00510009181 peace of the 
company and be detri- 


mental to the. discipline ; 
in the rank and file of the: 


management, Ido 70 
grant re-instatement.” 
এম, কাশানি এও সন্সে একজন 


ড্রাইভারের ছাটাই সম্বন্ধে বিচারক | 


রায় দিয়াছেন : 

‘I must, therefore, 
find that the action of the 
proprietor in summarily 
dismissing the driver is 


utterly unjustified and 
unreasonable. 
‘Next comes the 


question of relief. In the 
interest of both the driver 
and the proprietor, 
I feel reluctant to drive 
the driver back to his old 
master, who thus behaved 


দূ একটা উদাহরণ দিলে. 


শু 





পেগ with him. If I do 
৪০, I shall be really throw- 
ing. the. driver from the 


"frying pan into the fireo 
‘In this view of the wattar 
the prayerof re-inslate- 


ment is refused.” 


সরকারা মজুরি নীতি ও 


ট্রাইবিউনাল 
দ্বিতীয়ত, ট্রাইবিউনালগুলি 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ! কোনো 
বিশেষ ক্ষেত্রে তারা যদিই বা 
কিছু এদিক ওদিক . করতে 


পারেন, যেখানে কোনো ব্যাপক 


সংখ্যক কর্থচাশীর প্রশ্ন মত 
কিংবা যেখানে কোনো রায়ের 
ফলে ব্যাপক প্রভাব স্যষ্টি হবার 
সম্ভাবনা আছে সেখানে সরকারের 
সাধারণ নীতি থেকে তাদের 
বাইরে যাঁওয়া খুব কঠিন। সুতরাং 
সরকাবী শ্রমনীতিই ফাধারণ- 


ভাবে ট্রাইবিউনালের নীতি" 


নির্ধারণ করে, খুব বেশী, এদিক 
ওদিক হতে পারে না | 

এই মুহুর্তে শ্রমিক ও ক্ষ চারীদের 
কাছে যা সব চেয়ে আস্ত পরশ 


'উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধির 


সঙ্গে তান, রেখে অন্ততপক্ষে 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেতন-বৃদ্ধি 
আদায় করা--সে সম্বন্ধে পশ্চিম 


'বাংলী সরকারের নীতি' কি ? 


তীরা বলেন যে আরও উৎপাদন 
বৃদ্ধি না হলে বর্তমান আয় বৃদ্ধি 
করা যেতে পারে না | (“চাহিদার 


স্থাষ্ট করে অথচ সমপরিমাণ 


উৎপাঁদন বৃদ্ধি করে না--এরূপ 
কোন কিছুর আমবা প্রশ্রয় দিতে 
পারি না” সুখ্যমন্্ীর বছধেট 
বক্তা, ১৯৫৮) | এ অবস্থায় 
সদিচ্ছা থাকলেও ট্রাইবিউনাল- 
গুলি কত দূর যেতে পারে ? 
যে শ্রমিকদের অবস্থা সাধারণ 


মানের নীচে সেখানে হয়তো : 


কিছু উনুতির সুপারিশ করতে 
পারে | কিন্ত সাধারণ মানের 
ওপরে ওঠাতে কোন, ট্রাইবিউনালই 
সাহস করবে না-এ সিদ্ধান্তই 


a কসমে দষ্টব্য) 





কেঙ্জীয় রেল কতৃপক্ষ এবঃ রাজ্য 


গুণিশের . মধ্যে কহ 


( ১ম পৃষ্ঠায় ৫ম কলষের পব) 


কিন্তু প্রশু ' থেকে যাচ্ছে 
শীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীসরকাব ' কিসের 
অন্য সোনারপুব গিয়েছিলেন ? শুধু 
ভ্রমণ ভাতা আদায় করবাব জন্য ? ক্ষুদে 
স্বানীয অফিসাবদেব বক্তব্য জানবাব জন্য 
তাঁদেব ধটনাস্বলে, যাবার কোন প্রয়োজন 
ছিল না । তাঁর জন্য তো টেলিফোন ও 
বনি বেতাৰ বাৰ্তাত আছি! 
প্রসঙ্গত রেলওয়ে দপ্তরেব সঙ্গে 
পশ্চিযষ বঙ্গ পুলিশের দীর্ঘদিন যাবৎ 
যে ঝগড়! চলছে তায় উল্লেখ কৰ! যেতে 
পারে | ঝগডার বিষয় হচ্ছে, রেলেব 
ওয়ান থেকে মালচুরি বদ্ধ করার ব্যর্থতা 


নিয়ে | কিছুদিন যাবত প্রকাশ্যেই এ | 


ঝগড়া চলছে একে অপরকে যা রলছে, 
তাব নির্গলিতার্থ হচ্ছে “তুই চোব” | 
সত্য যে দুদিকেই আছে, কৌন সলেহ 
নেই | 


ভল কতদুরে গড়িয়েছে দেখুন | 


নীতি তথা শ্রমিকশোষণ নীতির | রাজ্য পুলিশ দপ্তব থেকে বহুবাব 





"> অনুকূল |. : অনেকে আবার 


বেনাসীতে সংবাদ দেওয়া হয় যে বেলের 








মাল চুরির পৃধান কারণ হল বেলকর্সী 
ও দুর্বৃত্তদের যোগসাজস | এ-যোগসাজসেব 
ফলে বাদ্য পূলিশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়ে যাচ্ছে বলে আনান হয়। 


বিন যাবত গোপুনে দুপক্ষের 
মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়! ফল তাঁব 
কিছুই হয় নি | অচিরেই সংবাদপত্র 
মারফত প্রত্যেক পক্ষ নিজ দোষ ক্ষালনের 
চেষ্টা শুরু করে | কিন্ত শেষ অবধি অবস্থা 


এতদূর যায় যে, দক্ষিণপূর্ব বেলওয়ে, 


একটি প্রেসনোট দ্বাবা সালচুবি প্রতিরোধ 
করবাব ব্যর্থতাব প্রধান দায়িত্ব সবাসরি 
শীহীবেন সরকারের পুলিশ বিভাগের 
উপর চাপায় এ 


এই প্রেস নোটে (জানুয়ারী সাসে) 
বলা হয় : “দুর্নীতিপরায়ন রেলকর্মীদের 
দূ্নীতির অনুসন্ধান বা কিছু সম্ভব হয়েছে 
তা কেবল সৎপ্রকৃতির কয়েকজন রেলরক্ষী 
বাহিনী ও রেলকমীদেব সাহায্যে,র জ্যের 
পুলিশ ছারা নয় | রাজ্য পুলিশ এক- 











জান রড তাত ব্যাথা 





(১ম পৃষ্ঠায় ২য় কলমের পর) 
শুরু হযে গেল 1 এবং কিছুদিন, বেশ 
কিছুদিন, পরে কয়েকজন নিরপেক্ষ 
কর্মচাবীর অনুসন্ধানের ফলে ধরা 
পড়ল মূল রেকর্গুলি উধাও হয়েছে, 

এবং তাদের জায়গা রয়েছে জাল করা - 
a 


রাকা 
আসার পর, তিনি ভাব সেক্েটারীকে 
ধমকালেন | সেক্রেটাবী ধ্যকালো 
তাব অধীনস্থ কর্মচারীদেব | পরে 
দেখা গেল, এব জন্য দায়ী বহুসংখ্যক 
লোক , কাজেই এরকম ক্ষেত্রে যা হয়, 


তাই হল': ব্যাপারটি চাপা দেওয়ার 
চেষ্টা হল 1 হয়ত শ্রীখান ইহাই 
চাইছিলেন'। - 


কিন্ত ভিন্‌ রাজ্যেব কয়েকজন 
কর্মচাবীদেব যধ্যে চাপা গুঞ্জন আব বন্ধ 


হয়না | মন্ত্রী শবীখানা যুখে বলছেন, 


তিনি ব্যাপারাটব রহস্য উদঘাটন 
কববেনই ! দূ একজন বিভাগীষ সিনিয়র 
অফিসাবকে এই কাঁক্েব ভাব নিতে 
বলছেন, কিন্ত লিখিত কোন অর্ডাব 
দিচ্ছেন না । 

এতে শ্রীখান্াব সত্যিকার ইচ্ছা অস্পষ্ট 
থেকে যাচ্ছে । ' ফলে কোন অফিসারই 
কাজা হাতে নিতে সাহস পাচ্ছে না । 
হাতে নেবার সাহসের অভাবের আরেকটি 
কারণ যে সব পশ্চিম পাকিস্থানী 
উ্বান্তর স্বার্থ এতে জ্রডিত তাদের মধ্যে 
বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছে! « 


ইতিহাসে যা নেই 

এই পশ্চিম পাকিস্থানে ফেলে 
আসা সম্পত্তির ক্ষতিপ্বণ দেওয়ার 
ব্যাপাবে এক বৃহৎ প্রশু কোন কোন 
মহলে জেগে উঠেছে |  পরশ্বটি হচ্ছে 
নীতিগত ?, খপ, গ্রাপ্ট ও এবকম বিবিধ 
পুনর্বাসন সাহায্যের উপরেও ফেলে 
আসা সম্পত্তির দকণ ক্ষতিপূবণ 
দেওয়াফ নজিব পৃথিবীব বন্য কোন 
দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায না | 
অবস্থাৰ চাপে ও ভাবাবেগেব বশবর্তী 
হয়ে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তবেব প্রথম 
মহী "গোপালম্বামী আয়েঙ্গাব বলে ফেলে- 
দৃশসাংশেব অধিক অনুসন্ধান বা মাল- 
পুনকদ্ধাবের কাজে অংশ গ্রহণ করতে 
পারে নি 1” প্রেস নোটে আবও বলা হয় 
যে, বেলবক্ষী বাহিনী দুরবৃত্তদেব গ্রেপ্তাৰ 
করে বাক্য পুলিশের হাতে দেয়া সত্বেও 
অনুসন্ধানে গাফিলতির জন্য রাজ্য 
পুলিশ আদালতে বেশীর ভাগ লোককে 
সাজা দেযার দাযিত্‌ পালনে অক্ষম হয়েছে। 


শীবুধোপাধ্যায় ও  শ্রীসরকার 
সোনাবপ্ব দূর্ঘটনাব পর যা কবেছেন, 
তাতে অবস্থা কোথায় পৌঁছে বলা কঠিন | 





বেল কর্তৃপক্ষ তাদেবকে ও পশ্চিম 
বঙ্গ সবকাবকে সোনাবপুবে ব্যাপাবে 
কিছুটা মুক্কিলে ফেলেছেন । কিন্ত তাঁদের 
নিজেদের কাজে গাফিলতি সম্বন্ধে কোন 
প্রশই আজ আব উঠতে পারে না । 
পৰ পৰব দুর্ঘটনা থেকে আঁচ করা যায় 
বেল পবিচালন ব্যবস্থা কতদূর বিশৃঙ্খল 
হযেছে ! 

দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমূস্‌ এ 
এই অব্যবন্থার উপর চমৎকার 
একটি কার্টন বেরিয়েছে । 


কার্টনে জনৈক ভদ্রলোককে 


বিচারার্থে ম্যাজির্ট্রেটের 
এজ্লাসে উপস্থিত করেছে এবং 
সাক্ষে বলছে; “হুজুর, এই 
ব্যক্তি টেনে উঠবার চেষ্ঠা 
করছিল, আমি তখনই একে 
গ্েপ্তারকরেছি ॥” বস্তুত টেনে 
চলা প্রায় আত্মহত্যার চেষ্টার 
সামিল হয়ে উঠেছে! 








তাদেব ছেড়ে আস! সম্পত্তির ঞ্ষতিপূরণ 
দেওয়া হবে। তীর তথা ভারত 
সরকারের এই দেওয়া প্রতিজ্ঞা কায় 
কথায় পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বান্তরা 
স্মরণ' করিয়ে দিচ্ছে । তাদের দরদেও 
নিজেব এবং স্ব গোষ্সির স্বার্থের তাগিদে 
শ্ীধান্া 'পৃতিজ্ঞা' রক্ষার্থে বদ্ধপবিকব | 
কিন্ত তর এই সত্যনিষ্ঠা হতভাগ্য 
পূর্বপাকিস্থানী এবং তাদের ষধ্য থেকে 
চলে আসা উদ্বান্তদের বেলায় নেই কেন ? 
তাদের চলে আসার পথ উন্মুক্ত 
রাখা. বে এবং এলে পরে তাদের পুন- 
বাসনেব দায়িতৃ ভারত সরকারেব-_এ সব 
প্রতিশ্রুতি ফি দেওয়া হয় নি ? 


এরা যখন আসতে আরম্ত করল, 
তখন্‌ স্বশ্য ভারত সবকাব উ্বাস্তদের 
ফেলে আসা সম্পত্তির ক্ষতিপূবণ 
দেওষার নীতিব অযৌক্তিকতা উপলম্থি 
করে ফেলেছেন | তাই এদেব সম্বন্ধে 
সুধু পুনর্বাসনের দায়িতু নিতে স্বীকার 
কবলেন । কিন্ত এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 


দোয়িতু এড়াবাব ষড়যন্ত্রে শ্ীখানা নির্লজ্জ 


ভাবে অগ্রণা । 


(৩য় কলমের শেষাংশ) 
যুক্তিসিদ্ধ | কাৰ্য্য ক্ষেত্রেও 
প্রায় তাই হয় । 

রায় কার্যকরী করা 

তৃতীয়ত ট্রাটবিউনাল লড়ার 

দিক থেকে শ্রমিকের তুলনায় 
মালিকের সঙ্গতি ও সুবিধা 
অনেক বেশী তো বটেই, 
তার ওপর ট্রাইবিউপালের 
সিদ্ধান্ত বিলম্বিত কা বা 


অগ্রাহ্য করা মালিকদের . 


মধ্যে" খুবই প্রচলিত । 
একটি -উদাহরণ দিই : 


১৯৪৮ সাল' লয়েড্স ব্যাঙ্কে 
1৪৪জআ্ন কশ্মচারী ছাঁটাই হন । 
চার বছর ধরে বিচার ইত্যাদির 
ইত্যাদির পর ১৯৫৪ সালে 
ট্রাইবিউনাল রায় দেন যে ছাঁটাই 
কর্মচারীদের কাজে নিতে হবে । 
কিন্ত মালিকরা হাইকোট, সুপ্রীম 
কোট ইত্যাদি ক'রে আরও চার 
বছর ট্রাইবিউনালের হুকুম এড়িয়ে 
যান | গত ১০ই ফেব্রুয়ারী 
সুপ্রীম কোট তাদের সমস্ত দরখাস্ত 
নাকচ ক'রে দিয়েছেন | কিন্ত 
তবুও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
ট্রাইবিউনালের সত্ত মানছেন না, 
বরখাস্ত কসচারীদের কাজ দিতে 
অস্বীকার করছেন | সরকাব 


পারেননি | 


পশ্চিম বাংলায় শমিকদের 
অবস্থা আর সরকারী” ব্যবস্থা 
এই তার ছবি। অবস্থা ও ব্যবস্থার 
আরও অনেক দিক আছে, সে 
সব কথা আপাতত তুলামইু লা | 


যে, শ্মিকদের অবস্থা অসহ্য 





মালিকদেব দিকেই ঝুরে আছে 





এ সম্বন্ধে এখনও কিছু করতে 





যে ছবিটুকু এখানে তুলে বরা 
হল সেটুকু থেকেই বোঝা জি টা 


কিন্ত সরকারী রি 
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চর 


é 


' এই ব্যবসায়ে সর্বাপেক্ষা কঠিন 


ৃ 


' ক্ষেত্রে পরিশুমের তুলনায় রিটার্ণ 


দিতে হয় না! 
li ক 


ডিঃ 


সংখ্যা আমি যেভাবে বর্ণ না করেছি 
তাতে অনৈকেই প্রচুর উৎসাহ বোধ 
করেছেন! এবং কিভাবে এই পথে 
চলা কয, শে বিষয়ে আমাৰ কাছে 
পবানর্শ* চেয়েছেন | গৌড়েব তরুণ" 
য়হলেই আলোড়নটা বেশি পড়েছে, 
দেখা যাচ্ছে । এবং অনেকে এও 
বূলেছেন, অন্তত" এই একটি “ক্ষেত্রে 
আমবা প্রমাণ করতে চাই যে গৌড় 
বাসীও সাফল্য অর্থন 
করতে পাবে 1 


এ অতি উত্তম কথা! গৌড়বাসীব 
এই নবোদ্যদ সফল হোক, এর 
চাইতে বড় প্রার্থনা আর আমাব 
নেই । 





* * * 


ব্যবসাধিক ক্ষেত্রে ধর্মকে 
সুপুতিষ্ঠ করবার সমস্ত সুবিধা এই 
যে, এতে মুলধন লাগে না | লেন 
দেন এবং 
সাথে চললেও তাব জন্য বিক্রয় কর 
বা প্রমোদ কব দিতে হয না। 
পরিশেষে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা 
হলেও জাতীয় সবকাবেব ধর্মপ্রাণতাব 
কল্যাণে এক কানাকড়িও আঁষকর 


* *+ 


একদিক দিবে নাবিকেল বৃক্ষের 
সঙ্গে ধর্মে সাতিশয সাদৃশ্য দেখা 
যাষ। কাণ্ড থেকে ফল ইস্তক ছোবড়া 
পৰন্ত, তন বর উহ সরা 
অদ্িত হয । 

* চা * 

তারলে মনে কববেন না, 

এটি নিতান্ত একটি সহজ কার্য | 





কর্ম হচ্ছে অবতাবেব একটি পেটেণ্ট 
আবিষকাব | যদিও গৌড়দেশেব 
আবহাওয়া যথেষ্ঠ অনুকূল, তথাপি 
যত তত্র' কি ঠাকুৰ মহাশযদিগেব 
আবির্ভাব ঘটে ? না কি একা 
মাদাব মোহাম্তদিগেব 
রং ক bd 
পেটেণ্টাটর আবিষকাবকালে 
একটি প্রধান জিনিষ মনে বাখতে 
হবে : আপরাব খরিদ্দার বা সকেল 
বা শিষ্য শিষ্যাগণ কোন শ্রেণীর 
লোক ?' কৃষক, শরিক অথবা মধ্য- 
বিত্ত সম্পৃদায়ের ? 


বর্তমান কালে, আমাব পরামর্শ 
হচ্ছেএই যে, কঘক এবং শরিক দিগের 
দরজা না মাড়াপোই ভাল | এসব 


হয় ? 


ভাল আসেনা। 

ন * * * 
মধ্যবিত্ত এবং ধনী ব্যবসায়ীবাই 

এ যুগেৰ ধর্ম ব্যবসায়েব পোটেলিযাল' 

খ্ববিদ্দার | এক কথ! যেন সর্বদা স্মরণ 

থাকে |». £ 





+ চে 

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের এবং 
মধ্যবিত্ত নবনাবীগণেব অধিকাংশই 
(যেহেতু ইসকন কালেজে বিজ্ঞান 
বিঘযে প্রভূত পাঠ নিয়েছেন) 
বিজ্ঞানের গোঁড়া ভক্ত | কাছেই 
নবযুগেষ পেটেপ্টাটিতে সায়েণ্টিফিক 
টাচ একটু থাকা ভাল । তাতে কাছেব 
সুবিধা হবে । 

রং * 

বিজ্ঞানেব গাছে ধর্মের 
কলম লাগিয়ে একাটি চাবাও বদি 
উতৎপনু করা বায় তাহলে আমাৰ 
ধাবপা, এই ধর্ম-বিজ্ঞান-বৃক্ষেব রঙীন 
ফলগুলি বেশ চূড়াদামে বাজাবে ছাড়া 
যাবে | “এবং সেই ফল কেনবার 
জন্য বিশ্বের বাজাবে মাব সার 
কাট কাট পড়ে যাবে। 

পেটেপ্টাট যদি বিজ্ঞানের 
পি এইচ ডি ভিগ্রিধাবী হ'ন তবে 
তো সোনায সোহাগী | কেন, বলি! 
বিজ্ঞানের ছাত্র যদি বিজ্ঞানকে নস্যাৎ 
১ করে তবে তার জোর বেশি হষ | 
" সত্যেন বন্র মত' ওজনের কোন 





ৈ 


টিং 


বরের মূরততৃট দর্পপেৰ পূর্ববর্তী |: 


চিত্ত বিনোদন এক |" 


Pt 
2 


দেখিলাস,যে ওপথে বেশি দূর অর্গুপর 
হওয়া যায় না । অতএব বিজ্ঞানযু 
পবিত্যভ্য প্রভু ক্পাহি' কেবলমব | 
তবে এ উক্তি লক্ষ টাকাব, সমান | 
অন্যথায় ফেল কবা এহ্‌ এস সি 
অথবা অভাবপক্ষে বি এস সিতেও 


৬ ইংবেজি সাহিত্য , 


বং ফিলসফির কিছু বাছা বাছা 
কো্টেশনেও বিশেষ পতি অবশ্যই 
প্রষৌজন | 7 
যু * 
আর অবশ্য প্রয়োজন একদল 
সুশিক্ষিত পৃচাবকের | এদেব সধ্যে 
বিখ্যাত শাছিত্যিক,ব্যারিষ্টার, বিলাত 
ফেবৎ যে কেউ (কাবণ বিলাত 


এবাবে আশৃম | ওগুলিব পঠন, 
এমন হওযা চাই, যেন ওগুলিকে 
শিষ্য শিষ্যাবা ভাঁদেব শৈশবের 
ক্রীড়াক্ষেত্র, যৌবনের উপবন ও 
বাদ্ধক্যের বারাপসী বলে ভাবতে 
পারেন | জশ্রমগুলি নগরীব 
উপকণ্ঠে যেন হয় | ঘবগুলি মডার্ণ 
প্যাটার্ণের হওযা চাই | ক্ষচি ও 
আবাম যেন সমভাবে বিদ্যমান থাকে । 
পুম্পবীধিকা ইত্যাদি তো বাখতেই, 
হবে । তাছাড়া জনতার সেবা কবা 
ও সবকাবী -গ্র্যাপ্ট পাবার অন্য 
টেকনিক্যাল ' ইসকুল, বিদ্যালষ, 
কলেজ এবং ছোট খাটো ওযার্কসপও 
আশ্রমে বাখতে হবে | বিশেষভাবে 
লক্ষ্য বাথতে হবে যেন আশুম ধাতা 
ও আশু ভগিনীগণেৰ অবাধ মেলাঃ 
মেশায় কোন ক্রচী না থাকে | এবং 
প্রৌঢ় ত্রাতার অন্য তকণী ভগিনী ও 
অপেক্ষাকৃত বযস্কা ভগিনীব জন্য 


' সুদৰ্শন তকরুণতর ' শ্রাতাব সেবার 


ছার সেন অনর্গল থাকে ! আশুমের 
প্রৌঢ়া কন্যাদিগেব ছ্বন্য তাদেব' 
ভাবিত না হলেও চলবে ! শ্বযং 


প্রতৃই তাঁদেষ আশ্বয ৷ 


পালা পার্বণ উৎসব ইত্যাদিতে 
স্থানীয় এম এল এ, সী, রাজ্যপাল, 
উপরাই্পতিকে, কদাচি রাষ্টর- 
পতিকেও আসমন্রণ কবে আনতে 
হবে ! কারণ এরা আসা মানে 
সংবাদপত্রে বিপোর্টার আসা, ফিলিম 
ডিভিশনের ক্যামেরাম্যান . আসা, | 
এবং তার ফলে সমগ্র দেশে আশ্রম 
ও প্রভুর সাহাত্থ্য সোচ্চারে প্রচাবিত 
হবে | দেশ ধর্মপ্রাণ হবে| - 


পুনশ্চ সংবাদপত্রের এডিটব- 
দিগকে কদাচ হাতি ছাড়া করবেন না । 
অম্পঙ্গিকীয় স্তম্ভ তাঁদেবই হাতে। 
দেশের লোককে স্তম্ভিত করতে 
তাঁদেব চাইতে ওস্তাদ আব কেউ 
নেই। | 


কৰি পৌড়ানন্দ দৰ্পণের একটি 
সংখ্যার ব্যজি স্বাধীনতা, এবং নিবাপত্তা 
সম্পর্কে যে লোচনা করেছেন, স্বেন্য 
তীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তিনি মে প্রশ্বাট 
সামনে তুলে ধবেছেন তা মানব সভ্যতার 
মূল পরশু । সেটি হচ্ছে ব্যক্তি মানুষ বড়” 
না সঙাইব ইচ্ছাই মানব’ জীবন নিয়ম্বণ 
সম্পর্কে চুড়ান্ত বলে প্রণ্য হবে। সে 
সমষ্টি যদি ব্রাত্রিক কর্তৃত্ষ রূপ নিয়ে 
দাপট চালায় যথেচ্ছাচাব চালয়ি তা 
হলেও? | 
যুগে-যুগে সমষ্টর নামে কি বসীষ, 
কি-সামান্ধিক, কি রাষ্রিক প্রভৃতূ মানুঘেব 
জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে । এদের, 
মূঢ়ুতার অহঙ্কাবে বিজ্ঞানের জযযাত্রা 
হয়েছে ব্যাহত,. গ্যালিলিওকে বৈজ্ঞানিক 
সত্য বলাব জন্য গীৰ্জাৰ পাদবীদের কোপে 
পড়তে হয়েছিল! মহাসানব যীন্তধৃষ্টকে 
সমাজ ও রাষ্ট্রের পাগডাদেব কোপে পড়ে 
ক্রুশবিদ্ধ হযে মৃত্যু ববণ কবতে হল। 





‘| হবে! 


সক্রেচীসকে বিষপান করতে হল । কিন্ত 


হযে গেছে! ব্যক্তি মানুষেব অমব বাণী 
ধুন্ঘতারাব মতো বিবান্ত মানব জাতিকে 
পথ দেখাচ্ছে 

মানব সভ্যতাব মধ্যযুগে রাজা, 
পহা, সন্দির, যপছিদ, গীর্ঘার যে দাপট 
দেখা গিষেছি'ল,তার অন্ত হয়েছে বছকাল; 
বিপ্লবেৰ পর বিপুব এসে গ্ুযানাইট 
পাথরের মত মন্রবৃত রাষ্ট্রিক, ধর্মীয় ও 
সামাজিক: আধিপত্যের প্রাচীরে আঘাত 
করেছে! দেশে দেশে চিস্তানায়কেবা 
তাদের লেখনীব সাবফৎ মানবের সুপ্ত 
আত্মাকে জাগৃত করেছেন, তাদের পীড়িত 
কু প্রাণকে বহিশিধাষ দীপ্ত কবে 
তুলেছেন! ফরাসী বিগ্রবেব ভলতেয়াব, 





এঙ্গেলস-লেনিন- মানব জাতির সভ্যতাব 

অগ্রগতিতে এ'দেব অবদান ইতিহাসে 

চিরস্থায়ী হযে থাকবে। ১. 
কিন্ত এ সব সত্বেও মুল প্রশব থেকেই 


কিন্ত ফবাসী, বিপ্রবেব পরে যা ঘটল 
তাতে কি এই তিনটি যহতী বাণীবাহী 
পতাকার নর্ধাদা ধূলোয লুটিয়ে পড়েনি? 
কোথায় রইল সাম্য, কোথায় বইল 
স্বাধীনতা | শ্রনিকেব একান্ত শোষণেব 
ওপর প্রতিষ্ঠিত খনিকতয়রেব পতাকা 
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাৰ কবব খাঁড়ল। 
নেপোলিয়নেব বুটের তলায় সমগ্র ইউবোপ 
লাঞ্চিত হল। 

এব পৰ এল কশ বিপ্ুব। এব আদর্শ 
ছিল সকল প্রকাব শোষণের 'অবসান। 
এ বিপুব সাড়া জাগিয়ে তুলল দিকে 
দিকে - ইংলণ্ড, ক্ষাল্প, জার্জাণী, আঙ্গে 
বিকায। ইউরোপ ও আমেবিকাব 
শ্রমিকেরা বক্ত পতাকাব নীচে দাড়িয়ে 
শপথ কবল যে তাবা বিশ্বেৰ প্রথম মজদুব 
বাদকে রক্ষা কবাব ঘন্য জান কবুল 
কববে। শ্রযিকদেব এই দৃঢ়তার অন্য 
বাশিয়াব উপর সাগ্রাঙ্্যবাদী আক্রমণ 
হটে গেল। শ্রমিক বাষ্ট অবাধে তার 
সমাজতম্ন পৃতিষ্ঠার, অবসব পেল। 

কিন্ত দেখা গেল কি? সষাঞ্জতাধিক 
দর্শনের বুনিষাদ রচবিতা এক্ষেলসের 
ভাষায় ‘Withering away of the 
308৮9 হওয়ার বদলে বাষ্ট দেখা 
দিল এক বিবটি দানবেৰ ক্মপ নিয়ে 
পূলিশ আব মিলিটাবীব শক্তি এই দানবেব 
দুটি বাহু । প্রকৃতপক্ষে সোভিযেট বাশিযা 
আব ভাব তাবেদাব' দেশগুলিতে গুপ্ত 
পুলিশ আর মিলিটারী যে বীভৎস রূপ 
নিষে দীড়িষেছে তাৰ কাছে তথাকথিত 





বুর্জোরা দেশগুলির পুলিশ আর সিপিটারী | 


বালকের হাতেব খেলা বলে মনে 
এঙ্গেলম্‌ বলে গেছেন, ঠিকই 
বলেছেন যে, মিলিটারী, পুলিশ, ছেল 
প্রভৃতি “নির্যাতনের হাতিযাব দিয়ে 
ধনতম্্র তার অস্তিত্ব বন্ধায় রাখে । এজন্য 
তিনি, ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, পুলে- 
টারিয়ান ষ্টেট” যে সুহূর্তে দিনের আলো 





দেখবে, সে মূহূর্ত থেকে তাব অঙ্গ হতে 
‘এই অনাবশ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে যেতে 
হবে বে, ‘‘Administration of 


৷ কি হাতি লস । পাশ 
নিরাপত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা 


রুশো, সমাজতাধিক বিপ্লবে মার্কস- 











men will be replaced by 
administration of things’ 
অথাৎ  যানুম আব বানুষের 
ওপর, প্রভৃতু করবে না-সমাজে যা উৎপনু 
হবে তাবই খবরদাবী করবে তারা। 


কিন্ত এদেলসেব এই তবিষাত্বাণী 


হয়েছেন লাছিত_কাঁউকে কাউকে এজন্য 
জীবন দিয়ে চরম সুল্যও দিতে হয়েছে। 
দন্তস্ফীত রাষ্টেব ধ্বছজা। *্লাজ যালব- 
কল্যাপকে তার রুক্তচক্ষুর শাসানীতে 
বিপর্যস্ত কবে দিচ্ছে | হাজেবীর বিপুবের 
সর্সাস্তিক ব্যর্থতাই এর সাক্ষ্য দেবে। 


* রুশ বাষ্ট্রের এই প্রবল দাপট যে মানর-. 


কল্যাণেব পরিপন্থী হয়ে উঠতে পাবে 
তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি 
এড়ায় নি! জীবনেব সকল ক্ষেত্রেই 
রাষ্ট্রের খবরদাবী তিনি ভাল চোখে 
দেখেন নি! তাই তিনি বাশিয়ার চিঠিতে 
লিখেছেন-__কোন বিষযেই নাযকিয়ানা 
আমি পছন্দ কবি নি। নাযকিয়ানা বলতে 
তিনি অবশ্যই dictatorsbip বুবিয়ে- 
ছেন। সানুষকে যদি উঠতে বসতে 
তোতা পাখীর সত শেঁখানে! হয়--“তুমি 
কিছু বোঝ না,” পার্ট “ই বোঝে, অতএব 
তাকে মেনে চল। ন! চললে ভুষি 
অনসাধারণের শত্রু!” এতে করে আর 
যাই হোক্‌ মানুমেব সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় 
না. তাকে গুটো জগনাথই” করে 
তোলা হয়। | 


অবশ্য এ কথা বল! হবে যে, রুপ 


বিপ্ুবের পব রাশিয়াব উনুতিব দিকে 
তাকিয়ে দেখো! সেখানে মানুষ আব 


| ভমিদাব কলওয়ালার ধানিতেবাধা নেই। 
| তাই উৎপাদনও সেখানে লাফিযে লাফিয়ে 


অগ্রসব হযেছে। জমিদাব আব কলওয়ালা 
নেই ঠিকই | তা হলেই কি স্বৰ্গ ৰাজ্য 
মিলে গেল? শত্যি মিথ্যে বলতে পারব 
না, এই চল্লিশ বছরে রাশিয়ার “সঙগাজ- 
তামিক উৎপাদন” আমেরিকার কাছে 
যাওযা দূবে থাক, বর্তমানে তৃতীয 'শ্রেণীর 
ধনতাধিক বাষ্ট যুক্ত্রাদ্যেবও পাল্লা দিতে 
পারে না] “সমাক্তামিক দুনিয়ার"? 
এই পশ্চাদগামিতাব কাবণও আছে 
নিশ্চয়ই |. সেটা হচ্ছে এই” সেখানে 
মনুষ্যত্ব অধিকার পদে পদে লাঞ্ছিত 
হয়েছে। মানুষের স্বাঙ্গীণ বিকাশের 
পথে পর্বতপ্রযাণ বাধাম্বরূপ দীড়িযেছে 
বাষ্টু। 

ডি বে Ga 
নিশ্চয়ই আছে। কয়েকটি বিপ্বেব 
আদর্শ ক্ষুণু হতে দেখে আমরা যে এতি- 
হাসিক শিক্ষা লাভ কবি, তাই আযারেৰ 
ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করবে। 

কবি গৌড়ানন্দকে ধন্যবাদ । শুধু 
সামাদ্িক নিবাপত্তাব ব্যবস্থা করলেই 
সব কিছু পাওয়া হল না! মানুষের 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ চাই। নানা 
রকমের চিন্তা, নানা রকমের আদর্শ 
মানব সভ্যতাব বুনিয়াদ তৈরী করেছে! 
এই বহু বিস্তৃত ধাবাকে শুধু এক খাতে 
বইয়ে দিলে অন্যদিকে "বিরাজ করবে 
মরুভূমি! সে তার লেলিহান জিহ্বা 
দিষে সমগ্র মানব সভ্যতাকে গ্রাস করবে । 
শিকল-আটা তোতা তাই বনেৰ 
স্বাধীন আনন্দেৰ অভিল্াধী। সেখানে 
খড় বিদ্যুৎ চিলের হো সবই জাছে। 
থাকুক-কত্মসাস্তীর্ণ পথে মানুষের সভ্যতা 
এগোয় নি” হাজারো রকষের বাধার 
কাঁটা মাড়িয়েই, এগিষেছে। ব্যক্তি 
স্বাধীনতাৰ জয় হোক-নীল আকাশের 
বটি নিভে হার 
লপ্ত না হয়। 


্রীর্ববেক্ষক, কলিকাতা। 

















স্ব্হাপশশ্ন শশা নিত 


স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা 

আপনাদের ‘দপঁণের’ 
কয়েকটি সংখ্যা পড়ে মনে হল, 
ধন্যবাদ জানিয়ে ' একটি চিঠি 
লেখা উচিত আমরা এ-ফুগে 
বাংলা' দেশে যে-সব 'দপণে' 
আমাদের মুখাবয়ব দেখতে অভ্যস্ত 
দেখা এবং চেনার* পক্ষে সুবিধের 
নয়। অর্থ স্বার্থ উদ্দেশ্য এই তিন 
যাদুকরের কল্যাণে সেই সব মায়া- 
দপণে যা' দেখি তাতে আমাদের 


যে কয় সংখ্যা দর্পণ পড়েছি 
তা থেকে আমার ধারণা-আপনার। 
লেখকদের স্বমত প্রকাশের অবাধ 
স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন! ব্যক্তি- 
গত ভাবে আমি এই বিষয়টিকে 
বিশেষ মূল্য দিই । আমার বিশ্বাস, 
এই একটিমাত্র কারণেই আপনা- 
দের পত্রিকা যত-স্বাধীন পাঠকের 
প্রশংসা অর্জন করবে। পত্রিকাটির 
চরিব্রও 'এ-েকে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। ', ০ * 

আপনারা শিরোনামায় 
আপনাদের পত্রিকাটিকে সংবাদ 
সাময়িকী বলেছেন। দেখলাম, 
সংবাদ নিয়ে আপনাদের যতটা 
মাথা ব্যথা--প্রবুদ্ধ বিষয়ক রচনা 
নিয়েও ততটা দৃশ্চিস্তা। ফলে 
আমাদের হয়েছে। 

এবার অন্য কথায় আসি। 


আপনাদের পত্রিকায় যে-সব. 


“শি রি সংবাদ” প্রকাশ 
পায়সেগুলি ঠিক এইধরণের 
‘পত্রিকার একমাত্র উপজীব্য নিশ্চয় 
নয়! এবং যেভাবে এ-বরণের 

সংবাদগুলি আপনারা পরিবেশন 
করেন তাতে অন্য কয়েকটি দিশি 
রাজনীতি সার সাপ্তাহিকের কথ! 
মনে পড়ে। অগোচর-সংবাদ- 
গুলির আকর্ষণ পাঠকের পক্ষে 
অপ্রতিরোধ্য ঠিকই । তবু, আমার 
ধারণা, এধরণের সংবাদকে তাৎ- 
পর্যগত করা এবং মূল্যবান করার 
প্রতি আপনাদের দৃষ্টি দেওয়া 
উচিত। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের 
দলাদলি যে-ভাবে লিখিত তাতে 
দৈনিক কাগজের সংবাদ সর- 
বরাহের নীতি এবং কারুকলা 
ছাড়া-_-আরও বেশিকি কিছু 
আছে? অথচ, থাকতে পারত। 
--স্উদ্বাস্ত্ব সম্পর্কেও আপনারা ' 
পাঠকদের পরিচ্ছন্ন কিছু সংবাদ 
দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই 
মারাত্মিক স্মস্যাটির ম্পষ্ট চেহারা 
অল্প জানেন | সরকার 
কিকরেন নি এই সংবাদ যতটা 


দেখেন বাধিত হ'ব। সপ্তাহে সম্ভব 
না হলেও পক্ষকাল অন্তর বিদেশের 
বিভিন্ন দেশের একটি ধারাবাহিক 


'সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণী 


থাকলে ভাল হয়। '' ফলে 
আপনাদের সাংবাদিকের ভাষায় 
বলে কারেণ্ট টস. দের 
আর কি। 

. আপন্যুদের “দর্পণের' আয়ু 
বৃদ্ধি কামনা করি। 


বিমল কর, কলিকাতা! : 


কপি 


RIOT ঘন এখান জা পরা 


অর্থ আয 


নানা দুটি 


(নিজ প্রতিনিধি ) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার পবিচালিত সেলস্‌ এম্পোরিয়াম সম্পর্কে জ্রন- 


সাধারণের অভিযোগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে । 


এই এম্পোরিয়াম 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউএ অবস্থিত। অনেক অভিযোগই এর সম্বন্ধে 


শুনতে প্যঁওয়া যায় ।, 


তারমধ্যে কর্ষচারী নিয়োগ, সংগঠন, বিক্রয় 


ও তত্তাবধানের .অব্যবস্থা এবং এম্পোরিয়ামে বিক্রয়ের জন্যে যে 


সমস্ত জিনিষপত্র রাখা হয 


সেগুলি নির্বাচন সম্পর্কে 


অভিষোগই বিশেষভাবে উল্লেখ কর! যেতে পারে । 


মহিলা একজন ব্যারিষ্টারের 
পড় এবং তিনি বেশ কয়েক 
বছর বিলেতে কাঁটিয়েছেন। 
কিন্ত বিলেতে কাটালে কি হয় 
আসলে এই রকম একটি 
ব্যবসায় চালাতে 
হলে যে ধরণের শিক্ষা-দীক্ষা 
এবং অভিজ্ঞতার: দরকার, তা 
আদৌ ভার নেই. বলে অভি- 
যোগ শোলা যায়। | 

এই এম্পোরিয়ামের যিনি 


সুপারভাইজার তিনি পশ্চিমবঙ্গ : 


সরকারের অনৈক পদস্ব কর্মচারীর 
ভগুঁ ৷ তীকে বেতন দেওয়া হয় 
মাসিক ২৫০২ টাকা | অবশ্য এই 
ভদ্রমহিলা কিছুটা অভিজ্ঞতার দাবী 
রাখেন; কারণ তিনি. আগেও 
কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অধীনে এই ধরণেব কাজে বহাল 
ছিলেন এ তিনি ছাড়া আরও 
ছয়জন মহিলা বিক্রয়ের কাজে 
নিযুক্ত আছেন । এরা প্রত্যেকে 
মাসে, বেতন পান ৭৫২ টাকা 
হিসাবে এবং বিক্রয়েরওপর শত- 


. করা ১৪ টাকা কমিশন পান | 


মুলে ছিল প্রতাব প্রতিপত্তি । কাৰণ 


'প্রর" যা হলেন সঙাজেব উচু 


এদের নিয়োগ হয় ৬ অনেব এক 
উপদেষ্টা বোর্ডের মাধ্যমে | 
সদস্যসংখ্যা ৬ জন হলেও আসলে 
এর কর্তৃত্ব করেন দুইজন | ' 
এম্পোরিয়ামেব আুপাবিনটেনডেন্ট 
ওই বোর্ডেব সদস্য-সেক্রেটাবী এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব উপযন্্রী শ্রীচিত্ত 
রায় ও বোর্ডেব চেয়াবম্যান | এই বোর্ডের 
আরও চারজন সদস্য আছেন কিন্ত তীবা 
বোর্ডেব সভায় উপস্থিত থাকেন খুব 
ক্ষই, আদৌ থাকেন না বললেই বোধহয় 
সত্যি কথা বলা হয । 
এই.এম্পোরিঘামেব লোকসানেৰ অঙ্ক 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে কিন্ত তা হলে কি 
হবে, এব-সম্পূসারণেব কাজ কিন্ত 


অুব্যাহতই বাখ। হয় ! এব পাশেই একটি 
ক্যাফেটেবিয়া খোলা হয় এবং এর জন্যে 


প্রায় ৩০ হাজার টাকাব ফাণিচার ও, 


অন্যান্য দ্বিনিষপত্রে কেনা হয় | কিন্ত 
হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে সে 
ক্যাফেটেবিযা সেখান থেকে তুলে দেওয়া 
হচ্ছে ; কারণ এন্পোরিয়ামেব অনা 
আবও ছায়গা চাই । সুতরাং ক্যাফে- 
টেরিযাকে উঠতে হল এম্পোবিয়ামকে 
আারগা কবে দিতে । এব জন্যে কিছু 
অর্থ দণ্ড হল বটে কিন্ত কি করা যাবে, 
উপাষ নেই যে! * 

প্রায় এক বছর আগে এই এল্পো- 
রিয়াষেব পক্ষ থেকে গ্র্যাও হোটেলে একটা 
শো রুম খোলা হয়েছে । আর এই শো 
রুসেব জন্যে যে সব কর্মচারী 'নিযোগ 
করা হয়েছে তাদের নিয়োগ পর্বও লীববে 
সমাধা হযেছে, কোন বিজ্ঞাপন এব অন্য 
দেওয়া , হয়নি! 


রন সিনা কাদির আশে 
পদত্যাগ কবেছেন 1 এ'বও চাক 


ক 


তলার এমন একজন নামকরা মহিলা 
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হাকা হয়ে থাকে । 


ধবতে ভোলেননি 4 সংশিষ্ট বিভাগেৰ 
একজন. অফিসার নাকি এ বিল মঞ্জুর 
করতে প্রথম রাজি হন নি। কারণ তাঁর 
মতে আয়া বাবদ যে টাকা ধবা হয়েছে 
সেটা মঙ্জ্বযোগ্য নয় 1 কিন্ত জনৈক 
প্রভাবশালী মহ্ীর হস্তক্ষেপে তীর যুক্তি 


চাপা পড়ে; এবং বিলটি পাশ হবার 


ক 


| পথে সব্ভুল বাধা অপসাবিত হয় ! 














মানুষ ও মনীষা 
(৭ম পৃষ্ঠাব“পব ) 
মধ্যে লাঠালাঠি লেগেই 
আছে । আচার্য জগণীশচন্্র যখন 
প্রথম ইংলণ্ডে যান, তখন 
সেখানকার মনীষীরা বিধিমতে 
তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। 
এমন কি রয়্যাল সোসাইটীত 
পঠিত তীর প্রথম প্রবন্ধ তীর! 
ছাঁপতেই দেননি, যা রয়্যাল 
সোসাইটির সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ | 
আর বাংলাদেশে বুদ্ধদেব বস্থ্ 
প্রমুখ লেখকরা রবীন্দ্রনাথের মতো 
ধীকে কি রকম সংধবদ্ধতাবে 
আক্রমণ করেছিলেন, সে কথা 
সর্ব জনবিদিত। 
মনীষীর মনীষা কখনো 
চাপা থাকে না। শত বাধ 
সত্বেও তা বিকাশ পাবেই। 
কিস্তি বাধাও তাকে পেতে হবে, 
নির্ধাতনও তাকে সইতে হবে। 
মেজর রিট দেশে হবে, 
রাজরাজ্জড়ার দেশে হবে। 
পর্যন্ত কোনো মনীষীর সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়নি, যিনি সম্পূর্ণ বাধা- 
হীন, অতি সুন্দর নিরুদ্িগ জীবন 
যাপন করেছেন। বরং দেখা 
গেছে .মনীষা যতো বড়ো, ' চিন্তা 
যত মাহযুজ, বাধা ও নির্যাতন 
ততই প্রবল ও প্রচণ্ড। যথার্থ 
মনীষী, অর্থাৎ যিনি শুধু জ্ঞানী 
ননৃ, ধ্যানীও, এসব বাধা-নির্যাতন 
তীর প্রাপ্য বলে হাসিমুখে বরণ 
করে নেন। হয়ত মাঝে মাঝে 
ক্রুদ্ধ হন, হয়ত কখনো ধৈর্য 
হারান, কিন্ত বিলাপ করেন না। 
এদের হয়ে অন্য লোকের প্রুতিবাদ 
করা তাই অহেতুক মনে হয়। 
যুগে যুগে মনীষার উপর 
আক্ৰমণ হয়েছে, নির্যাতন হয়েছে । 
এটাই সাধারণ মানুষের স্বভাব। 
নিজের চাইতে কোনো বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ কাউকে সে সহ্য করতে 
পারে না তাই সে মনীষার ব্যাপারেই 
হোক, চেহারার সৌন্দর্যের 
ব্যাপারেই হোক, বা যে কোন 
ব্যাপারেই, হোক। প্রাণপণ 
চেষ্টায় তাকে নিজের সমস্তরে 
নামিয়ে এনে তবে সে স্বস্তি পায। 


করে নয়, “সে কুষ, সে বর্বর, 


সেমূঢ | জড়রাজ্যে সে একাধি- 
পতি, প্রাণের পরে তার অন্ধ 


শত শত সাধারণ মানুষ যে নিঃশেষ 
হয়ে যাচ্ছে, তা আনা আছে। 

এটা যদি মেজবরিটির রাজত্বে 
বিষময় ফল হয়,তাহ লে সে 
রাজতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার 
মতো তেজস্বী মন।ষী 'কই? বসু 
মহাশয় রাজর্নতিক দলগুলোকে 


দলীয় "স্বার্থে অন্ধ বলে বাতিল | 
এদের দ্বারা | 


হি 
যখন হাবাব নয়, এবা 
যখন শুধ ভোটের লোভে চিন্তা- 
শক্তিকে বিসর্জন দিয়েছেন, তখন 
দলনিবপেক্ষভাবে, নিঃস্বাথ ভাবে 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তলে 
দাড়াবে এমন লোকের একান্ত* 
প্রয়োজন! সেরকম লোক 
কোথায়? 


আজ. 














আস্ত ছে তিক সংবাদ: -. 


পররা$ঃ মন্ত্রীদের বৈঠকে 
যোগছানে রুশিয়ার সম্মতি .. 


(দৰ্পনের রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) . 
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অবশেষে রুশিয়া রাষটপ্রধানদের বৈঠকের প্রস্তুতি হি পররাষ্ট 


মহ্রীদের আলোচনার প্রস্তাবে সন্্রতি দিয়েছে। 


মনে হচ্ছে বৈদেশিক 


মন্ত্রীদের বৈঠক মে মাসে এবং রাষ্ট্রপুধানদের বৈঠক জুলাই কি আগষ্ট 


মাসে বসবে । 


অবশ্য এখনও অনেক জটিল, সমস্যা রয়েছে যাতে শেষ ॥ 


LA 


অবধি হযত ব্রার প্রধানদেরে বৈঠক নাও বসতে পারে । পর- 
রাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধান উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপ্রধান কিআলোচনা 
কত্পবেন এবং কে কে এ বৈঠকে অৎশ গ্রহণ করবেন তা ঠিক 
কর! । দু'টি ব্যাপারেই রুশিয়ার 'সঙ্গে পশ্চিমীদেরে কঠিন মত 


পার্থক্য আছে] 

রুশিয়া চায় রাষ্ট্রপ্রধানদের 
বৈঠকে অতনান্তিক এবং ওয়ারশ' 
জোটের সত্য বাদেও অন্যান্য 
কয়েকটি বাষ্ট যোগ দেয়! এদের 
মধ্যে ভারতবর্ষ সমেত কয়েকটি 
নিরপেক্ষ দেশ আছে। জানুয়ারী 
মায়ে শীনেহরুর , নিকট লিখিত 
এক চিঠিতে শ্রীনূলগানিন 
ভারতের নাম উল্লেখ করে- 
ছিলেন। 

বৃটেন ও ফাল্স হয়ত এব বিপক্ষে 
নয। বাঠুপধানদেব বৈঠকেব জন্য এ 
দু'টি দেশে প্রবল আনমত আছে, কিন্ত 
আমেবিকার পক্ষে তাতে সন্বতি দেয়া 
সম্ভব নাও হতে পারে। 

পশ্চিমী বাষ্ট্রপধানদেব নিকট 
শ্রীবুলগানিনেব শেষ চিঠি বৃটেন ও ফ্কান্সে 
উৎসাহ সঞ্চার করেছে । কিন্ত আমেবিকা৷ 
না-কি একেবাবে হতভম্ব হয়ে গেছে। 
নানা বিষয়ে পশ্চিসীদেব মধ্যে মতপার্থক্য 
বিদ্যমান। কিন্তু তারা সর্বদা ' চেষ্টা 
কবেন যাতে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য 
সতেও রুশিযাব সঙ্গে এক ভাষায় কথা 
বলতে পাবেন। ' 

আব কযেক দিন বাদে ষ্যানিলায় 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় চূক্তিভূক্ত দেশগুলোর 
একটি বৈঠক বসছে । এই সুযোগে 
পশ্চিমীবা__ন্মথাৎ্, আমেরিকা, বৃটেন 
ও ফান; রুশিযার শেষ পৃস্তাব সম্বন্ধে 
আলোচনা করবেন এবং নিজেদের ইতি- 
কর্তব্য ঠিক কববেন। 

কশিয়ার প্রস্তাব পৃকাশ কবা হযনি। 
এতে কোন কোন দেশেব পববাষ্ট সস্ত্রীদেব 
বৈঠকে যোগ দেওয়া উচিত সে বিষয়ে 
কোন উল্লেখ আছে কিনা জানা যায় নি। 


(১) দু’ বা তিন বছুরেব জন্য 
আণবিক অস্ত্র পবীক্ষা' বন্ধ করা হোক; 
(২) আ বৃটেন ও কশিয়া 
অঙ্গীকাব করুক যে তাবা আণবিক অন্তর 
ব্যবহাৰ কববে না; 

(৩) ব্য ইউবোপে একটি আনবিক 
অক্ত্বিহীন এলাকা! নির্ধারিত হোক ; 
(৪8) অতলাস্তিক ও ওয়াবশ 
জোটের মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি 


হোক; 

৫) জার্মণী এবং অন্যান্য 
ন্যাটো ও ওয়াবশ’ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোতে 
বৈদেশিক সৈন্য হাস করা হোক ; 

৬) নিরম্ত্রীকরণ ও হঠাৎ আক্রমণ 


বন্ধ করাব উপায় সব্বদ্ধে চুক্তি হোক ; 


৭) আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য 


বিবাটি মতপার্থক্য আছে। আম্রেৰকা 
ও বৃটেন বার বার ঘোষণা কবেছে তাঁবা 
আনবিক অস্ত্র পৰীক্ষা বন্ধ করতে বাজী 


নয়! উপবস্ধ তাঁবা পূর্ব ও পশ্চিম 
জার্মানী সিলনেব উপর অত্যধিক গুকত্ব 


আবোপ করে! কোন আন্তর্জাতিক 
বৈঠকে পৃশ্বট আলোচনা করা হবে না 





| 








|? 





এ ভীষা বৰ্ান্ত কবৰে বরে মনে হয় দা। 
উপবস্ধ, পশ্চিম এশিয়ায় প্রযুক্ত “আইজেন- 
হাওয়াব ডকর্ট্রিন'* আমেবিকা পরিত্যাগ 
করবে আশা করা বৃথা। 

কিন্ত কোন দেশই বাষ্রপৃধানদের 
বৈঠকেব বিকদ্ধে নয়। যতপার্ধক্য ছিল 
শুধু কি পদ্ধতি অন্সবণ করলে এ বৈঠক 
সন্তব হতে পারে তা নিয়ে। কুশিয়া 
এতদিন বলে আসছিল যে পরবাষ্র মন্ত্রীদের 
বৈঠক এমন কি কটনৈতিক মহলের 
বিষষে পূর্বাহ্েই কিছু না করলেও বৈঠক 
হতে পাবে। পশ্চিমীবা এব সম্পৃর্ণ 
বিকদ্ধে ছিলেন। যাঁবা প্রথমে পররাষ্ট 
মহীদের বৈঠকেব প্রয়োজনীয়তার উপর 
জোব দিয়েছিলেন; শেষে সুরু কিছু 
নবম করে বলেছিলেন, অস্তত কটনৈতিক 
মহলে প্রাথমিক আলোচনা হোক । 

শীবুলগানিনের ফেব্ু্যাবী নাসের 
চিঠিব উপর মন্তব্য করে শ্ীআইজেন- 
হাওয়াব বলেছিলেন : “কি কি বিষয় 
বাষ্রপ্রধানদেব বৈঠকে আলোচিত 
হবে ভা ঠিক না করে যদি বৈঠক আবন্ত 
হয়, একে অপবের দিকে হাবাধ মত 
দৃষ্টি বিনিময় করা ছাড়া তাদের আর 
কিছুই কবণীয় থাকবে না 1” 

যাই হোক, রাষ্ট পৃধানদের 
বৈঠকে পৃষ্টাব নিধারণ সম্পর্কে 
প্রাথমিক লড়াই পশ্চিসীরাই 
দ্বিভেছেন। কিন্ত রুশিয়া যে প্রস্তাবগুলো 
কবে, তাৰ উপব পশ্চিমীরা পররাষ্ট্র 
মস্ীদেব বৈঠকে বা বাষ্ুপৃধানদের 
আলোচনায় . কি মত প্রকাশ করে 
তাৰ উপর নিবপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর 
অনলাধাৰণেব উপৰ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক 
হওয়া সম্ভব৷ 

0১১ 

যাতে আনবিক অস্ত্র ব্যবহার 

নি কশিয়া শ্রীনেহকর প্রস্তাব 
গ্রহণে শ্বপক্ষে মত দিষেছে, এই সর্তে 
যে বৃটেন ও আমেন্রিকাও তাই কববে | 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো নিয়েও পশ্চিসীবা 
বেকাযদায় পড়েছে | কশিয়াব উদ্দেশ্য 
পবিঘকাব | এই গুকতৃপূর্ণএলাকাষ যাতে 
জাভীযতাবাদ শক্তিশালী হয় এবং তেলেব 
উৎসগুলো যাতে বুটেন ও আমেরিকার 
হস্তচ্যুত হয়, কুশিয়াব উদ্দেশ্য তাই | 


গত অক্টোবর মাস থেকে রাষ্ট- " 


প্রধানদেব বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
নানা মহলে আলোচনা হয়েছে | রুশিযার 
মনোভাব প্রথম প্রকাশ পায় সর্বোচ্চ 
সোভিযেট শ্বী্ুশ্চেফেব একটি বক্ত তায়, 
নভেম্বৰ মাসে ! তিনি বলেন: বৈঠকে 


এব পূর্বেই কুশিয়া আকাশে স্পুটনিক 
নিক্ষেপ করে মাবপান্্রে তার প্রাধান্য 
প্রাণ করেছে । 

ডিসেম্বর মাস থেকে শ্রীবুলগানিন 
পশ্চিমী বাইপূধানদেব সঙ্গে এ বিষযে 
পত্রালাপ সুরু কবেন | কয়েকবছর 
পূর্বে জেনিভায় বাষ্ট্পুধানদের এক বৈঠকে 
অনেক সুফল পাওয়া গিরেছিল | ঠাণ্ডা 


১8 চুক্তিটি নিয়ে এব 
সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের প্রতিরক্ষ্ৰ 


| 
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একটি সন্তব্য নিয়ে বেশ সোবগেলি 


পড়ে গেছে, । 
(৯ম পায় দৃব্য) 





আলে।চ ন। 


৷ আকাশ 
| € আন্তর্জাতিক ভূসমীক্ষা। বৎসৱ ) 


ধারা কবিতা লেখেন, তনত বলেন; 
শীলাকাশ। মহাবিশ্ব কি সীয়ুহীন, ‘অন্তহীন ?--লোকে বলে, অসীম 
বিশ । সূর্যদেবের রথ ছোটে উদয়চিল থেকে অস্তাচলে ; সপ্তাশ্ব চালিত 

- কি এই রথ? রূপকথায় ত’ তাই শোন! যায়। 

! রবীন্দ্রনাথ তীর মনকে ছুটিয়ে দিয়েছিলেন মেঘের সঙ্গে দিক- 

ভাই মনে পড়ে গেল মহাশূন্যের রূপকথা । 

সঙ্গে মনে এল প্রশৃগুলো। নি নতৰে ভিত ধরব 0 2ানিরির 

শুধু প্রশ্ব নয়, দ্বিবাও। 


আকাশটা কি নীল? 


দিগন্তে ! 


মনেও পরশ! 

বিজ্ঞানেৰ আসবে দ্বিধাব কোনো 

অবকাশ নেই। তাই আ-ভূ-ব সমীক্ষার 

বিরাট এক অংশ জুড়ে রয়েছে এই 

মহাশুন্য! পরীক্ষা সমীক্ষা শেষ হবে 

টা না কোনদিন। কারণ, বিজ্ঞানের পাতায 

ll শেষ কথ! বলে কোন শব্দ নেই! মহা- 

»* শৃন্যেব রূপকথারও শেষ নেই? তবু 

সেই বপকথার ইতিকথা নতুন ক’বে 
রচনা কবছে এই আ-্ভুংব | 

এর আশে মহাশূন্যে বিদ্যুৎ তবঙ্গের 

j কথা বলেছি! বলেছি, বিদ্যুৎ তরঙ্গ 

ঘুরপাক খাচ্ছে পৃথিবীব চাবদিকে | 

বলেছি, সূ্যপ্রলয়েব সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব 

চুম্বক ক্ষেত্রে ঝড় ওঠে, বেডিও-ব শব্দ- 

স্বোত বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত হ'য়ে ষায়। এই 

প্রসঙ্গটা আবও একটু আলোচনা করলে 

€ . আকাশের বর্ণচ্ছটা কিদ্বা মহাবিশ্ব 

সীমাহীণ 'পবিধি'ব কিছুটা হয়ত চোখে 

পড়বে । 


চলতি কথায় বল! হয বায়ুমণ্ডল ! এবং 
এই বারুমণ্লটাই আমাদের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতায় ধরা সয়া মধ্যে । সেই 
অভিজ্ঞতাব সব চাইতে বড় কথা বায়ুর 
চাপ। সেই চাপ অত্যন্ত ঘনীভূত বলেই 
আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেব কাজটা এত 
সহজে চলে যে, সে-চাপট! অনুভব কবার 
অবকাশ থাকে! 


বায়ুর চাপের তারতম্য 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
বিশেষণ কবলে দেখা যাবে এই আকাশে 
মোড়৷ বায়ুক্রগুলেব স্তরতেদ আছে। অর্থাৎ 
. বারুব চাপের তাবতস্য আাছে। কতকগুলো! 
। অনুমানের উপর ভিত্তি কবে এই স্তবভেদ 
সন্বন্ধে মানুষের এমন একটা ধাবণা 
ছিল, যা বর্তমান যুগেৰ বৈজ্ঞানিক 


তখ্যেব সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় 


না। 
থু অনেকেরই ধারণা যে, বায়ুব ঘলতু 
পৃথিবী থেকে যত উপবে ওঠা যায় ততই 
কামে আগে এবং শেষ পর্যন্ত একটা 
জায়গায় এসে এই চাপ নিঃশেষ হ'য়ে 
যাষ। অনেকেব কথা কেন, এডমাণ্ড 
হ্যানিরও অনেকটা এইরকম ধাবণাই 
ছিল। | 
,_ এডমাণ্ড হ্যানিব নাম বহু পবিচিত। 
জ্যোতিবিদ হিসেবে তিনি অষ্টাদশ 
শ্রতকেব একজন বিখ্যাত মনীধী। ভাব 
নাস হ্যালির ধৃষকেতুর সঙ্গে আজও 
জড়িয়ে আছে । তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস 
করতেন বায়ুযগুলের রূুপটা অত্যন্ত সরল 
ও সহত। তিনি তখনকাব বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের উপর নির্ভর ক'বে অনুমান 
« - করেছিলেন যে, পৃথিবী থেকে পর়তাল্লিশ 
মাইল উপবেই বাধুমণ্ডলের সীমাবেখা । 
কিন্ত আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক 
A পরীক্ষার ফলাফল বা জান! গেছে, তা 
আর যাই হোক এডসাণ্ড হ্যালির অনু- 
মানকে সমর্থন কবে না। বর্তমানকালের 
* ধারণ! যে, “বাতাসে” ঠাসা আকাশটা 
/ অনেক অনেক উচু, পয়তান্পিশ মাইল 
নয়, হাজার দশেক মাইল হ’তে 
পারে] ' 
এমন কি, দেখা গিয়েছে যে, এই 
/*বাযুষণলের প্রকৃতিটা খুব সবল সোজা 
€ে নয়। *কিছু জটিলতা, কিছু অস্পষ্টতা 
মিশিয়ে গড়া এই বায়ুস্তব | আধুনিক 
বিজ্ঞানে এই সব বায়ুস্তরেব কতকগুলো 
নামকরণ করা হয়েছে। 


ছি চু 


'আছে। 














বলাকা 


আর সেই 


হাওয়ায় ঠাসা বেলুন 

সমগ্র বায়ুসগুলকে যদি হাওয়ায় 
ঠাসা বেলুন মনে করা যায, তাহ'লে 
দেখা যাবে এই বেলুনের ভিতবে, অর্থাৎ 
বায়ুমণ্ডলে, চারটে ভিনু প্রকৃতির স্তরভেদ 
প্রত্যেকটা স্তরের একটা ক'বে 
নামও আছে। যেমন, পৃথিবীর গায়ে 
গায়ে লেগে আছে যে স্তবটা, তাকে 
বল! হয় টপোস্ফিয়ার' বা' অশাস্তমণ্ডল | 
এই স্তবের সীমানা পৃথিবী থেকে দশ 
মাইল পর্যন্ত (বিঘুববেখা থেকে) আব 
পাঁচ মাইল পর্যন্ত (মেক বিন্দু থেকে )। 
এব উপবের শ্তবকে বলা হয় 'ট্রাটো- 
স্কিযার' বা স্তরমণ্ডল। এই ম্তবষণ্ডল < 
অশান্তমণ্ডুলের ছাদ থেকে পঞ্চাশ ' মাইল 
উপর পর্যস্ত ছডিযে আছে। 


_ "জীভ 


আব এই পঞ্চাশ মাইলের উপবে 
(অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ৮০ ষাইল উপরে) 
ছড়িয়ে আছে 'আয়নোস্ফিয়ার” বা 
অয়ননণগ্ডুল । অয়নমণ্ডুলের পবিব্যাপ্তি 
সঠিক নির্ধাবিত হয়নি, তবে অনুমান 
করা হ'চ্ছে যে বছ শত মাইল পার হ'লে 
অয়নমণ্ডল নিশ্চিহ হ'য়ে চতুর্থ স্তর 
অর্থাৎ ‘এক্সোস্কিয়াক বা বহির্মগ্ুলে 
মিলিয়ে যায়| এই বহির্মগ্ুলে এসে 
মহাশুন্যের কিছু আভাস পাওয়া যায়, 
এবং সমগ্র বাযুমগুলের বিলুপ্তি ঘটে। 
ধারে নেওয়া হ'য়েছে যে, বহির্মগুল 
হয়ত আঠাব হাজার মাইল পর্যস্ত ছড়িয়ে 
আছে। 

# 











৬১ 
অশাস্তমণ্ডলের কথা ধরা যাক। 
পৃধিবীর সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠ ও নিকটতম 
সম্বন্ধ । তাই পৃথিবীতে যখনই কোন ঝড়, 
যা বাঞ্চা ওঠে, তখন অশাস্তমণ্ডলেব কথাটা 
বেশী মনে পড়ে। কাজেই এটা বুঝতে 
অসুবিধা হয় না যে, অশাস্তযগুলেব 
মপ্রির ওপবেই পৃথিবীব “আবহাওয়া” 
অনেকটা নির্ভরশীল | আ-ভূঁব সমীক্ষায় 
অশাস্তমণ্ডল আর “আবহাওয়া'-ব মধ্যে 
একটা যোগাযোগ-এব সূত্র খাজে বার 
করার চেষ্টা চলছে! এই সূত খৃ্ঘতে 
গিয়ে একটা জিনিষ কিছুটা বোঝা যাচ্ছে 


প্রভাবিত কবে। মনে হ'চ্ছে, এই বায়ু 
প্রবাহেরগতিবেগ ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে. 
তিনশ' মাইল পর্বস্ত। তবে এব আসল 
ব্পটা এখনও ধবা যাচ্ছে লা। 
আকাশের রূপ 
এখানে আকাশের র্মপটা একটু 
আলোচনা করা ধাক। কারণ, গোড়ায় 
পরশু করেছি আকাশটা কি নীল! 
অনেকেই ঘললেন, হ্যা, নীল; কারণ 
চোখে দেখছি লীল। কথাটা ঠিক! 
অশান্তমণ্ডল' থেকে আমবা 
আকাশকে দেখি নীল ; কিন্ত স্তবমণ্ডলে 
গেলে আকাশের রংটা নাকি বদলে 
যায়| লীলিষাৰ আভাস পর্যন্ত পাওয়া 
যায় না। ম্তবমণ্ুল থেকে আকাশের 
বড এ ডে বাঢ়ি ভরসা ভে বত 


কালচে | 
hl * * 


এরপর যদি অযনষণ্ডল আর বহি- 
মওলের আলোচনা ক্র! যায়, তাহ'লে 
বিদুৎ তরঙ্গের কাছাকাছি এসে পৌতুতে 
কোন অসুবিধা হয় না] বিশেষণ 
করলে দেখা যাবে যে, বামুষণ্ডলেব এই 
বাইরেব শ্তরগুলো আছে বলেই আমর! + 
নিশ্চিন্দে পৃথিবীর একে বিচরণ করতে 
পারি। 








.কণিকা) 


এবং 
অত্যাচাৰ সহ্য করতে হয় | &এই অয়ন- 
মণ্ডলেব বুকেই সভোবে আঘাত দেয় 
তেঞ্সস্কিয় বশ্মি, অতিলাল 
(ইনফুবেড) বচন এবং উদযান কণিকা. 
এই ' অযনমন্তীলের গায়েই ধাক্কা খায় 
ষহাশ্‌ন্য থেকে ভেসে আপা কম্মিক 
কপিক্, ভাবাব ধুলো পা 
ভাষাব বলা হর তারা খসে পড়া)। 
এই অধনষণ্ডুল আছে বলেই ঘরে ব'সে 
শোনা যাব বেডিও প্রোগ্রাম । 

কেন কবে এই অয়নষণ্ডল থেকে 
বেডিও, ভরক্দ ছিটকে আসে সে প্রশ্নটা 
আলোচনা কবতে গেলে প্রথমেই দেখা 
যাবে যে, অয়নমগুলেব মধ্যে যে অয়ন? 
(2903) ঠাসা আছে, তার তিনটে 
স্তর আছে। সবচাইতে নীচেব স্তবকে 
বলা হর ‘ডি’-স্তর, তার উপরে ‘ই’-স্তর 
আর তাবও উপরে ‘এফ'-স্বর। বেভিও 
প্রোগ্তামে যে সটওয়েত বা! ক্ষুদ্র "তবঙ্গের 
উল্লেখ করা হয়, সেই তবঙ্গ ছিটকে 
আসে ‘ই’ এবং ‘এফ’ স্তর থেরে। 

অর্থাৎ ছোট ছোট তবজগুলোকে যদি 
ছোট ছোট রবারের বল মনে কবা যায়, 
তাহ’লে বলগুলো! একটা দেযালে ছাড়ে 
সাবলে যেভাবে আর একদিকে ছিটকে 


যেমন সোজা পথে গিয়ে দেয়ালে ধান্য! 
খায়, তবঙ্গগুলো ঠিক সেইবকম সোঙ্রা- 
পথে সবসময় যায় না! কিছু বাকাপথেই 
এব পতি! অথবা বলা যেতে. পাবে 
নিক্ষিপ্ত শব্দ তরঙ্গ ঠোক্কর খেতে খেতে 
উপরি জপ লেবার। 

ফা" El 

PEI PAE 
বলেই আ-ভূব সমীক্ষায় এই শব্দ 
তরঙ্গকেই কাকতে লাগান হ'য়েছে নানা 
ভাবে। যেষন, প্রথমেই বলা হ'য়েছে 
যে, অধনমণ্ডলের পরিব্যাপ্তি ঠিকভাবে 
নিবাবণ কব! যাচ্ছে না এখনও | তাই 
রা পৰীক্ষায় অয়লমণ্ডলেব 

পরিব্যাপ্তি সঠিক নির্ধাবণ করার 
থাকটা বিরাট প্রচেষ্টা চ'লেছে। 

এব আগের প্রবন্ধে বলা হ'য়েছে 
যে, সূর্বপ্লয়ের সময রেডিওতে শব্দ- 
তবঙ্গ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। সেই সঙ্গে 
আবও একটা জিনিষ নিশ্চয় অনেক 
বেডিও শ্ৰোতাই লক্ষ্য করেছেন যে, 
এইরকম বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে 
একটা ধ্বনি শোন! বায়। 


বাধ্য । এমনি সময় যদি রেডিও সিগন্যাল 
ছুড়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে তা জয়ন- 
মণ্ডল ভেদ 'ক'বে মহাশুন্যের দিকে 
৭ ১৮ 
পৃথিবীতে আবার ফিরে এসে 
ুইসলারের' স্বষ্ট করে। 
এটা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে প্রশ 
ওঠে অয়নমণ্ডল ভেদ ক'বেও রেডিও 
তরঙ্গ মহাশুন্য থেকে ছিটকে ফিরে 
রে 
ষে, হয়ত পৃথিবীৰ চুম্বকক্ষেত্রেব 
৮২ কিন্তু পৃথিবীর 
বেডিও সিগন্যানকে আকর্ষণ 
ক'রে টেনে আনতে পারে না। কাজেই 
ডাঃ স্টোবী বলেন, বুঝতে 
হবে যে অয়নমণ্ডলেব যে সীমা নিধাবণ 
কারে দেওয়া হ'য়েছে, তার ,বাইবেও 
কণিকা ছেয়ে আছে, যাঁব ফলে 
সিগন্যাল বাক খেয়ে আবার 
পৃথিবীতে ফিবে আসে। 
এই অনুষানেব ভিত্তিকেই আ-ভু 
কিন্ত বেডিও তবঙ্গ নিয়ে পৰীক্ষা কবার 
সময় দেখ! গিয়েছে যে, পৃত্যেকটি তবঙ্গ 
রেডিওতে শোনার সঙ্গেসর্গে একটা 
ধ্বনি'ও পাওয়া যায়। এই প্রতিধ্বনি 
পৌছুতে যে সময় লাগে, তা নিবারণ 
ক'রে একটা জিনিষ. ভ্রানা গেছে, 
ডাঃ স্টোবীব অনুমান সত্য। এ-থেকে 
ভ্রানা গেছে যে পৃথিবী থেকে ছয় হাজাব 
মাইল উণে বিদ্যুৎ কং্বণিক৷ ভেসে 
বেড়াচ্ছে! শুধু: তাই নয়, এটাও বুঝতে 
অসুবিধা হ'চ্ছে না যে, অয়ুনযগ্তল ফিকে 
হ'য়ে এলেও এই-স্তরের পবিব্যপ্তি 











বহুরূপী নী ডর লা”, 


ত্রীচিত্রভানু সেন )** 


নবীর তা 


বাংলাদেশের রঙ্গসঞ্চের 'দিকে 


দৃষ্টিপাত করলে যে স্বাভাবিক হতাশায় মন ভরে ওঠে গে হতাশা থেকে 
বহরূপীর শিল্পি-গোষ্জী আমাদের বাঁচিয়েছেন। বছন্পী কৃত ইব্সেনের 
“A Dols House” এর বাংলা রূপ “পুতুল খেলা” দেখবার জন্যে 
তাই নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে সুখী দশ কমওলীর লক্ষণীয় সমাবেশ 


ঘটেছিল । 


৩ 


আল কোনটি HOA REC FU 


যে কাঠামো ছিল, তাতে ইব্সেনের এ নাটকটির জরা, 


‘পেলেও সামাজিক বাস্তবতার দিক দিয়ে একটু অসঙ্গতই, ঠেকত 1 


কিন্ত ক্রমে অর্ধ নীতির ঘূর্ণাবর্তে সমাজের ব্যক্তিসম্পর্কগুলি যেরকম 
তীৰ্‌ সংঘাতপ্রবণ হয়ে উঠছে, তার ফলে ইব্সেনের'+াধুনিকা নারী 
আঁজ বাঙালীসমাজেও খুব অস্বাভাবিক মলে হয় না ।' '" 


এতকাল পরে * আমাদের 


বহুরূপী ' মূল নাটকটিকে 


সধ্যবিতসমাজে মানুষে ' মানুষে | প্রায় যথাযথ অনুসরণ করেছেন | 


অনেক প্রশৃকণ্টকিত সমস্যা 
আমাদের পরিবার বন্ধনের 
প্রতিহ্যকে আমূল পরিবতিত 
করতে উদ্যত হয়েছে | আজ 
আর এ সত্যকে কোন চিরস্তন 
ভাবাদর্শেব ছকে ফেলে মিথ্যা 
সাস্বনা লাভের উপায় নেই | 

আজ্মকের পরিবারগত মানুষ 
(স্ত্রী বা পুরুষ) নেরার মতই নতুন 
করে গোড়া থেকে ভাবৃতে 
চাইবে_-“I believe that 
before all 6156 7 am a 
reasonable human being, 
Just as you are—or at all 
events, that I must try and 
become  one...... I must 
think over things for 
myself and get to 
understand them”. 

বলা বাছল্য বাংলা নাটকের 
চরিত্র পরিকল্পনায় এই নিত 
বাণী (“আপন সুরে গান গাইবার 
অধিকারের কথা”) উচ্চারিত 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন | “বহু- 
রূপার এই নব উদ্যম তাই 
আমাদের সশৃদ্ধ অভিনিবেশের 
যোগ্য | 

| ও 

পশু এই, এ নাটকের সুগভীর 
ও প্রসারিত জীবনবোধ অভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত 
চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করতে পেরেছে 
কি না । ইবৃসেনের নাটক প্রসঙ্গে 
একটি কথা স্মরণীয় ! আর সব 
নাটকের মত কোন একটা চূড়ান্ত 
মুহূর্তের উপরেই ইব্পেনের 
চরিত্রগুলির জীবনচেতন৷ নির্ভর 
করে না। 


তাঁর নাটক জীবনের প্রতিটি 
স্তরের নিবিড় রহস্যকে একে একে 
উদ্ঘাটিত করে এক নূতন মৃল্য- 
বোধের সন্ষুখীনা করে | 
বিশ্.ষণের ক্ষেত্রে ইবৃসেনের এই 
আশ্চর্য নৈপুণ্য খুব উঁচুদরের 
এবং অনেকটা হাল আমলের 
শল্য চিকিৎসকদের* নিপুণৃতার 
সঙ্গে তুলনীয় । যেমন ধরুন 
কিছুক্ষণের মতে! হৃদপিণ্ডের গতি 
বন্ধ রেখে অস্ত্রোপচার | 

পুতুলখেলার শেষদূশ্যে বুলুর 
ত্বাত বিশ্ষ্বেণ এবং সেই সঙ্গে 
ব্যক্তিও সমাজের সম্বন্ধ*নির্ূপণ 
অনেকটা এ ধরণের নয় কি ? 
আবার তার চেয়ে অনেক বেশী 
কিছু । সেই বেশী কিছুটি মাত্র 
সমগ্র জীবননাট্যের  রহস্যবোধ, 
যে রহগ্যবোধের অতল স্পর্শ না 
পেলে কোন শিল্পীই স্থষ্টির 
সত্যকে খুঁজে পায় না|, ৮» 


নাটকের ' পক্ষে এমন 


কৃষ্ণা ও 
কেট্টপদ'র উপকাহিনীটি এ দিক' 
থেকে আমাদের মুগ্ধ করে। 
অথচ নাটকের প্রধান চরিত্রাটির 
আত্মোপলন্ধির ক্ষেত্রেও 'ইব্সেন 
এদের কোন সহায়তাই' করতে 
দেন নি! সম্পূর্ণ একাকী দাড়িয়ে 
নোরা (বুলু)কে আপন ভাগ্য 
জয়ের অধিকার পেতে হয়েছে । 


রনী নর 
দড়ি ধরেছিল দূ'জনে-_প্রথম জন 
তার বাবা, ছ্বিতীয়জন স্বামী | 
এ দু'জনেব খুশির জন্যে জীবন 


বাবা এবং স্বামী মূল সমাজ সত্তরিই ' 
দুটি রূপ | তাই স্বামীর সঙ্গে 
বুলু মাঝে মাঝে বাবার মিল দেখতে 
পায় । আর বূলুর স্বামী তপন ।. ' 
উদারতায় কিছুক্ষণের মতে৷ স্ত্রীকে 
কন্যাস্থানীয়া মনে করে । নারী 
তাহলে রক্ষণীয়া, পালনীয়া--ল 
কন্যা, পত্নী, এবং মাতা/-কিস্ত 
নিজের মূল্যে তাকে গ্রহণ করতে 
সমাজবা সংসার অনিচ্ছুক । 
বুলুর জীবনোপলন্ধির এই 
উদ্ভাসন তৃপ্তি মিত্রের ব্যঞ্জনাময় 
অভিনয়ে যে রূপ পেয়েছে, সেট 
তীর অভিনয় জীবনের আরেকটি 
স্মরণীয় সংযোজন । এ চরিত্রের 
সমস্ত ধুর, তীবু ও তিক্ত অনুভূতি- 
গুলি তার মধ্য দিয়ে প্রাণবস্ত 
হয়ে উঠেছে | কেবল দূ’এক 
জায়গায় ' চলাফেরায়, অঙ্গ ও 
ভঙ্গীতে একটু আতিশয্য আছে । 
কিন্ত নোরার চরিত্রের গোটা 
‘অন্তর্থন্ব 'মনে রাখলে এ আতি- 
শব্যও কটু ঠেকে লা EE 
তপন-চরিত্রের ' বুপায়ণে 


শু, মিত্র' তপনের' (হেল্যারের) 
্বামীভূমিকাঁর পিছনে যে. একান্ত 


[4 ( অষ্টম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলষে );, 


খং 


হর 
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গাম্পিৎ ষ্টেশনের সর কয়টি বয়ল্রারের 


(দৰ্পনের সৎবাছদ্যাত। ) 


কলিকাতা কর্পোরেশনের পলত। পাম্পিং ঠ্েঁশন, অথাৎ 
যেখানে গল্প! থেকে দৈনিক কয়েক কোটি গ্যালন 'জন্ পাম্প 


করে তুলে শোধনের পর নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহ 
করা হয়, এ স্টেশন অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থায় এসে পড়েছে। 


পাম্পের কাজে ব্যবহৃত হয় 
এমন সব কয়টি ছম বয়লারের 


* অবস্থাই শোচনীয় এবং সংশিষ্ট 


বয়লার চালাচ্ছে তাঁদের বিপদের 
সম্ভাবনা কম নয় । 

এতে যদি কেউ মনে করেন 
কর্তৃপক্ষ এতদিন ধৈই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টি নিয়ে একেবারেই চুপ 
করে বসে ছিলেন তাহলে ভুল 
হবে | প্রতিবছরই পল্ভার 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জলকল বিভাগীয় 
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং 
পশ্চিমবদ সুরকারের বয়লার 

সংক্রান্ত অফিপার এ অবস্থায় 
দিকে কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে আসছেন, কিন্ত দুঃখের 
বিষয় কোনও না কোনও 
কারণে, বিশেষ কিছুই করা 
হয়ে "ওঠে, নি | অথচ 
একাজের হাত দেয়ার জন্যে 
কর্পোরেশন সেই ১৯৫৩ সালেই 
২০০,০০০ টাকা কর্জ করে 


বসে আছেন আর প্রতি বছর .. 


সুদ গুণে যাচ্ছেন । 

সংশিষ্ট কাগজপত্র ধাটলে 
ধরা পড়ে এ সম্বন্ধে কিছু করার 
কথা কর্তৃপক্ষ ভাবতে বাধ্য হন 
সেই ১৯৪৫ সালে, অর্থাৎ প্রায় 
১৩ বছর আগে | সেই বছর 
রাজ্য, সরকার গঠিত এক 
ইঞ্জিনীয়ার বিশেষজ্ঞদল. পৃল্তা 
পরিদর্শন করে পাম্পিং 
ষ্টেশনে শতকরা ৫০ ভাগ 


"_ বৈদ্যুতিকরণের পক্ষে মত দেন | 


খুব ভাল কথা | কিন্ত কর্পো- 


_' রেশনের সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বেমালুষ 


ব্যাপারটা চেপে গেলেন | 

. .. ঘটনার যবনিকা উঠ্‌লো 
একেরারে ১৯৫৩ সালে । সেই 
বছর অডিট বিশেষজ্ঞদলের মতের 
প্রতি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়| .তাই ত! যাক, এ 
বছরই কর্পোরেশন একটি নুতন 
রম টারবাইন কেনার প্রস্তাবে রাজি 
হন | সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশন 
একাজ করার" জন্য টাকার 
জোগাড় করে ফেলেন; কঙ্জ 
করে। অন্ততঃ এই একটা "ব্যাপারে 
কপোরেশনকে বিলম্বের অন্য 
শোনা যায় নি। 


কিন্ত একাজের এট্টিমেট 


₹ ইত্যাদি তৈরী হতে হতে আমরা, 


এসে পড়লাম ১৯৫৬ সালের 
মে মাসে। ষ্ট্যাণ্ডিং ওয়াটার 
সাপুাই কমিটির সামনে, ব্যাপারটা 
আসে ও মাসের ২৯ তারিখে 


, খর দেখা যাচ্ছে কমিটি ওটা 
না করে চীফ | চেয়েছেন ঘষে করলার দাম 


বিবেচনা” 


করেন | ' পরে এই কমিটিই 
১৯শে জুন তারিখের মিটিংএ 


পৃস্তাবচিকে তুলে নেবার পারমিশন 
দেন এবং জলকলের এক্সি: 
কিউটিভ ইপ্লিনীয়ারকে চীফ 
ইঞ্জিনীয়াকে জানিয়ে এক 
সংশোধিত পরিকল্পনা . পেশ 
করতে বলে। - ্ 
ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালের 


একটি ট্রাম টারবাইনের পরি- 
বর্তে ইল্কেটিক মোটর 
আনার প্রস্তাব আবার ষ্ট্যাপ্ডিং 
ওয়াটার সাঁপ্রাই কমিটির সামনে 
তোলা হয় | ' ১৯৫১৬ সালের 
জুলাই মাসে । কিন্তু আবার এক 
ফ্যাচাং বাঁধালো ডেপুটি চীফ 
একাউপ্ট্যাপ্ট তিনি প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করলেন এই মর্মে 
যে ইপ্রিনীয়ার বিশেষজ্দল ১৯৪৫ 
সালে শতকরা ৫০ভাগ বৈদ্যুতি- 


একটা | তীরা মার্চ মাসের প্রথমে 
পলতা৷ প্রিদশন করবেন | বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বৈকি! 


এই ক'বছরের আরও কযেকটা 
ব্যাপার 'এবং সুপারিশের দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার | 
ইঞ্জিনীয়ার বিশেষজ্ঞদন ১৯৪৫ 
সালে শতকরা ৫০ ভাগ বৈদ্যুতি- 
করণের সুপারিশ করেছিল এই 


ভেবে যে বিদ্যুৎ শক্তি পধাপ্ত ৷ 


নাও পাওয়া যেতে পারে । 
কিন্তু এই কবছরে সে দুর্ভাবনা, 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গেছে । 
কারণ কদিকাতা ,ইলেকটিক 
সাপ্লাই কর্পোরেশন তার , বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে আর 
ডি, ভি, সি থেকে বিদ্যুৎ নিচ্ছে । 
হয় অবস্থার এই উনুতির কথা 
ডেপুটি চিফ একাউন্ট্যাপ্টের 
জানা নেই, বা নেহাৎ বিরোধিতা 
করাব জন্যেই তীর এই প্রশ ৷ 
তাছাড়া, বৈদ্যুতিকরণের ফলে 
খরচা যে.অনেক কমবে, সে কথা, 
তিনি ভুললেন কি করে । 
চি] 


তারপুর আসৃছে কর্পোরেশনে 
চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ১৯৫৬ সালের ' 
ডিসেম্বর মাসে দেয়া মতামত, 
যা, মনে হচ্ছে, এখনও কমিটির 
ওপর চেপে বসে রয়েছে । তিনি 
তার রিপোর্টে সোজাসুজি 
বৈদ্যুতিকরণের বিরোধিতা করার 
অপচেষ্টা না করে বল্তে 











'শ্রীব্যানা্ী নাচ্োরবান্দা | 





গরররাহ বিপথয়ের সম্ম খীন 


ভেবে দেখ! দরকাব যে বৈদ্যৃতভিকবশে 


| লাগবে প্রায় ১২ বছর । এই সব কারণে 


তিনি বলৃছেন ইঞ্জিনীয়ার বিশেষজ্ঞদের 


এ ব্যাপাবে |! তিনি হলেন 
এইচ,সি, গুহ । ইনি এককালে ষ্ট্যাণ্ডিং 
ফিনান্স 


বিভীষিকা হবে দাড়িয়েছে । 
পাশাপাশি আব একটা জিনিষ লক্ষ্য 
করা দরকাঁব। টালা-পলতাব বয়লার 
চালাতে বছবে প্রায় ১৭1১৮ লাখ টাকার 
কষলা লাগে 1 আব এই কযলাব টেগার 
নেয়া ও দেয়াব ব্যাপাবে বিগত কয়েক 
বছরে অনেক চষকপুদ ঘটনা ঘটেছে। 
১৯৫৬ সালের আগে পরই টেণ্ডাব 
কাকে কাকে দেয়া হবে তার লিষ্ট থাকতো 


ফ 

কিন্ত গোল কাধে কাকে কণ্ট্রাক্ট 
দেয়া হবে তা নিযে, কারণ তদানীস্তন 
কমিটিব চেয়াবস্যান শীবি কে ব্যানার্শ 
বাইবেব চাপে পড়ে বিশেষ কাউকে 

দেবাব চবম বিবোধিতা কবেন । 
ব্যাপাবটা এমন ঘোবালো হ'ষে দাড়ার 
যে কর্পোরেশনের গৃহে আলোচনা হ'লে 
পাছে অনেক কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ে সেজন্য 
কমিটিক কংগ্রেসী সদস্যদের তখনকার 
বাড়ীতে বৈঠক» বসে দূদিন! কিন্ত 


তিনি শীসান যে এ ব্যাপাবে প্রদেশ 


কংগ্রেসের বু] অতুল্য বানুব হুইপ |" 


তিনি যান্তে বাধ্য নহ্‌ ! তবুও পৃদেশ 
বিশেষ 


জে এল শাঁহ। 
সেবকম কোনও সোরগোল হয়নি কয়লার 
টের নিয়ে | 





এন ক্রি, 





ৃ এ 
ূ তর্জা-ঘর্দা 
তেলী আর মন্দীর যেলা। হৈ হৈ, হুল্লোড় আর গলাবাজ্তি। 
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KS 


অজানা পথিক, হঠাৎ পথ চল্‌ তে আপনার মনে হ’বে, মারা- 
মারি হচ্ছে নাকি? এদিক ওদিক ভাকাবেন, কিন্তু লাঠি শোট। 
? কারুতো পা ভাজছে না, হাত মচকাচ্ছে না, মাথা 


দিয়ে বুক্ক বেরুচ্ছেন|, তবে এতো 


মহাকরণের আওতায় 
এই খলাবাজী যা 


কিসের জন্য? 


হৈ হৈ কেন? সরকারী 
পথ জুড়ে মেছো-বাজারের ৮” 


ফাটকা বাজারের নান শুনেছেন আপনি ? যেখানকার নেংটিপরা 
মানুষ একদিন হঠাৎ দেখ্বেন বিরাট বিরাট বাড়ী তুলছে, গাড়ী কিনৃছে, 
ঘোড়ার পিছনে দু'দশ হাজার বিলিয়ে দিচ্ছে আর বাহবা দিচ্ছে ইডেন 
উদ্যানে দান খেলার মহরতে ছায়াছবির সবজান্তা মরালগমনাদের চলন 


দেখে । 5 
আবার একদিন আসে, যখন 


€ 
আছে বিগত এ্রশ্বর্মের চিন্তায় 
বিভোর ফাটকাবাজারেব একদিন- 
কার তেজীওয়ালা সেই মানুষটি । 


এরই নাম ফাঁট্কাবাজী | 


ফাট্কা বাজারে হাতে হাতে |. 


কোন টাকাপয়সার কারবার নেই, 
সবই কাগজপত্রে | বাজার খোলার 


তেজী মন্দীর খেলায় মধ্যমণি হলেন 
“ইপ্ডিযান আয়রণ” 1 এর দামের 


উপরেই নির্ভর করে বাজারের | ফাট্কা 


ওঠা-নামা | ধরুন, আজ বাজার 
খোলার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণের দাম (ফাট্কা বাজারের 
ভাষায় “ভাও?) দেখা গেল একুশ 
টাকা তিন আনা. | 

তারপর সুরু হ'লো যাকে 
বলে, ম্পেকুলেশান | তেজী- 
ওয়ালারাই এই সব স্পেকুলেশান 
চালায় | . তাদের মাথা দিয়ে 
অনেকরকম কাহিনী বেরোষ | 
যদি তারা ইচ্ছা করে যে তাদের 
গচ্ছিত বহুল পরিমাণে শেয়ারের 
খানিকটা বাজারে বিক্রী করতে 


| বাজাবে 
অম্নি কেনার হিড়িক পড়ে গেল 
এই আশায় যে দাম আরো বাড়বে। 
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কারখানায় যেই কোন ধর্ম- 
ঘটের খবর পাওয়া গেলো, অমনি 
বাজারে মধ্যমণি ইণ্ডিয়ান 
আয়রণের দাম কমতে সুরু করলো । 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আরে! কিছু 
অন্য ধরণের শেয়ার মন্দী হয়ে 
পড়েছে । ইংরেক্জীতে একে বলে 
‘Sympathetive decline’, 
অর্থাৎ আপনি একজন গণ্যমান্য 
লোক, আপনার দুঃখে আমিও ' 
দূঃথ পুকাশ কর্ছি ৷ 

কলিকাতা সহরে এক ধরণের 
লোক আছে, যারা 'বলে থাকে 
যে ধোড়াই নাকি তাদের খাইয়ে 
রেখেছে, অর্থাৎ রেস খেঁলেই . £ 
নাকি তাদের দু"পয়সা। কামাই 
হয় । আর এক ধরণের লোক 





ৰ / 


নয় । নইলে, পর দিন 





প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু কয়েকটি 
বীর্ধবান মনীষীব কণ্ঠ এখনো 


' ক্রুদ্ধ হয়নি, খুবই সরব আছে। 


এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য 
তিনি ক্রিষ্টোফার কলম্বাস, হিন্দী- 
ভাষা, আধুনিক কবিতা, স্বামী- 
হুত্রী, স্ত্রী ও পিতৃহস্তা পুত্ৰ, এই 
নিয়ে সগর্বে ও উচ্চকণ্ঠে মনীষার 
জয়গান গেয়েছেন। 

| 


সন্তাব্য 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, 
তা মানতে হলে আগে বে 
নিতে হয় কর্মসমিতির অধিকাংশ 
সদস্য অশিক্ষিত, মূচ। তা যদি 
তীবা হন, তাহলে মেজরিটি 
রাতের অন্য হবেন না, হবেন 
দেশব্যাপী অধঃপতনেব জন্য! 
এই অধঃপতনের জন্য দায়ী 
আমাদের এ্রতিহ্য'", যা নিয়ে 
আমরা ছোটো, বড়, লারে লাপ্পার 
ভক্ত ও পথের পাঁচালীর ভক্ত, 
সকলেই দিনরাত বড়াই কবে 
থাকি । মেজরিটিব রাজতৃ আমাদের 
এত পুবোনো হযনি, যাতে করে 
দেশেব অধিকাংশ লোকেব উপব 
ভাব প্রভাব বিস্তার হতে পারে। 
"আর মেজরিটির বাজতে যদি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা পড়া বন্ধ হয 
"ত অন্যকোনে৷ রাঁজতেও তা হতে 
পারে, এবং সে সব বাজতে কবিতা 
পড়া কেউ ফের চাঁলু করতে চাইলে 
তার সমূহ 'বিপদও হতে পারে | 
বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশের মতে 
না চলে একজনের মতে চললে 
ফল কি এখনকাব চাইতে ভালো 
‘হোত? 
মেজরিটির বরাদ্রতৃরে বহ 
অসুবিধা আছে সত্য, কিন্ত কত- 
গুলো সুবিধাও আছে, যা অন্য 
কোনো রাজত্ব পাওয়া সম্ভব 
নয়। একটা হোলে, কোনো 
দলেরই মেজরিটি হতে বাধা নেই | 
"আরেকটা হোলো, দেশের সেই 
সব লোকের কথা বলার সুযোগ 
থাকে, যাবা অন্য কোনো রাজতেে 
“মূঢ় মানমূক মুখে বসে থাকত। 
সব চাইতে বড়ো সুবিধা হোলো, 
যে কেউ এই বাঁজতৃকে যা খুসী 
বলতে পারে-যেমন বস্তু মহাশয় 
পারছেন--তাতে কাবো, হাতে 
মাথা কাটি হয় না | সংখ্যাগবিষ্টরা 
যে সংখ্যালঘুদের চিরকাল পায়েব 
তলায় রেখে দেবে, এমন কোনো 
কথা নেই। তা যদি তারা রাখে, 
ত নিজেদের স্বতাবের দোষে এবং 


* সংখ্যালঘুদেব নিবীর্যতাব জন্য 
“হবে। শতকরা ৫১ জনের শক্তি 


“দেখাতে গিয়ে বস্থু মহাশয় 
বাকী ৪৯ অনকে অযথা দুর্বল 











আ।লে।চন। 





করে ফেলেছেন। সংখ্যার এত 
সামান্য তারতম্যের অন্য যদি 
এই ৪৯ জন এত নিক্ষল 
হয়ে পড়েন, তাহলে আর দুজন 
বাড়লেও তীর! নিকষ হতেন। 
অবিশ্যি এই তাবতম্য বেশী হাতে 
পারে। তা যদি হয় ত সংখ্যা 
লধুদের বলার কিছু থাকে না, 
কারণ তাহলে বোঝা যাবে তাঁরা 
সত্যিই শক্তিহীন, তা ন! হলে 
এত তারতম্য ঘটত লা। 
এ 

একটা কথা লোকেব প্রায়ই 
মনে থাকে না। আমাদের দেশে 
মেঞ্জরিটির সত্য অথবা কাল্পনিক 
অত্যাচারের চাইতে ঢের বেশী 
সর্বনাশ! জিনিষ হচ্ছে ব্যক্তিপূজা ৷ 
যাঁর! সাবাজীবনে দেশের অন্য 
বিন্দূমাত্র ত্যাগ স্বীকাব করেন 
নি, তাঁবা মুঘিতের আসন পাওয়া 
মাত্র আমরা তাদের পায়ে লুটিয়ে 
পড়ি। এ দৃষ্টান্ত দেখবার জন্য 
বেশীদূর যাবাব দরকার নেই। 
এই পদলেহনকারীদের মধ্যে 
দুচারজন মনীষ:ও আছেন, ধাদের 
আঁছে আমবা আধারণ যানুষেরা 
অন্য আচরণ আশা করে থাকি। 
এটা মেজরিটি বাঁজতেবে দোষে 
হয়নি, হয়েছে আমাদের যুগ- 
যুগের দাস মনোবৃত্বির জন্য। 
যেখানে কোনো প্রতিবাদ নেই, 
আছে শুধু প্ৰণিপাত, সেখানে 
যেজরিটি মাইনরিটির উপর 
অত্যাচার কববেই। 


|] 

রাষ্ট সব কিছু ঠিক করে 
দেবে বলে বসু মহাশয আক্ষেপ 
করেছেন। আর কে কববে? 
রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা 
আমাদেব চিবকালের স্বভাব! 
এব জন্য পঞ্চাশ বছর আগেও 
রবীন্দ্রনাথ বহছবাব দূঃখ প্রকাশ 
করেছেন, এই নিবার্ধ মনোবৃত্তি 
দূব করার অন্য বছ প্রয়াস পেষে- 
ছেন, কিছুতেই কিছু হযনি! 
তখন মেজ্জরিটির রাজত্ব ছিল না। 
এই অবস্থায় বাষ্ট যদি ক্ষমতা- 
মদমত্ত হয়ে অত্যাচাব কবে, 
সেকি বাষ্ট্রের দোষ? তবু 
ত আমাদেব অল্প বয়সে নানা 
লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান দেখেছি, 
বড়ো বড়ো শিক্ষাবৃতীদেব 
দেখেছি। আজ যে সে বক্ষ 
প্রতিষ্ঠানের, সে রকম লোকেব 
দেখা পাওয়া যায় না, সেকি 
মেজর্সিটি বাজতুরে জন্য? দেশে 
এখনো যে সব প্রতিষ্ঠান লোক- 
হিতকর কা করে থাকে, রাষ্ট্র 
সেগুলোকে সংঘবদ্ধ কবে, তাদেব 
অর্থ সাহায্য কবে তাদের কাজকে 
এগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন 
সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের 
মারফৎ! কিন্তু এই পুতিষ্ঠানগুলোব 
নিজেদের মধ্যে দলাদলির, বেষা- 
রেঘির অন্ত নেই। তাঁও কি 
বাষ্ট্রেব দোষ হোলো? j 
i | 

মেজরিটির রাজত্বের দোষা- 
বলী কীর্তন করতে গিয়ে বসু 


মহাশয় একটা অন্তুত কথা বলে-* 


ছেন। তিনি বলেছেন, “কোনো 





মানুষ ও মনীষ 


[ গত ২৬পে জানুয়ারী ছর্পণে শ্রীবুদ্ধদেব বসু, “মানুষ ও মনীষা” এই নামে যে প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন বত’মান লেখক সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । আমরা চাই এ বিষয়ে 
আরও আলোচন। হোক | সম্পাদক | 


কোনো ক্ষেঞর রাষ্ট্রের মহত্তর 
(বৃহত্তর?) স্বার্থের অন্য সম্তানের 
পক্ষে পিতাকে বা স্ত্রীর পক্ষে 
স্বামীকে ধ্বংস করা শুধু সম্ভব 
নয়, সৎকর্ম |” এটা কি তিনি 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখেছেন ? 
এ দেশে এরকম “সৎকযের” 
দৃষ্টান্ত তিনি একটা দেখাতে 
পারেন? যে দেশে এরকম ঘটনা 
ধটে, সে দেশে মেজরিটির রাজত্ব 
আছে, এমন কথা তিনি হলপ 
করে বলতে পারেন? 
কয়েকটি কাল্পনিক মনীষীর 
উপর কাল্পনিক অত্যাচাবের 
কথা বলতে গিয়ে গণতাটিক আর 
একনায়কত্ের দেশের এই অস্ভুত 
মিলন ঘটানো আর যাই হোক 
বিচারবৃদ্ধির পরিচয় দয়। ““অত্যা- 
চারে মত্তপারা” হয়ে এতটা 
কল্পনার আশ্রয় তিনি ন! নিলেও 
পারতেন । কল্পনা যেখানে 
সত্যের সঙ্গে সব সম্বন্ধ হারিয়ে 
ফেলে, সেখানে কল্পনা ভোজ- 
বাজীতে পরিণত হয়। 


শজিতেন (সন 


হিন্দীভাষা দেশের রাষ্ট্রভাষা 
হলে অ-হিন্দীভাষীদেৰ প্রভূত 
ক্ষতি হবে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য । 
কিন্ত তাতে মনীষীবা মারা পড়বেন 
কেন? বস্তু মহাশয় তীর প্রবন্ধের 
শেষে বলেছেন, “এই রকম 
অবস্থার (মধ্যেও যে জ্ঞানী ও 
ধ্যানী মানুষ একেবাবে নিবংশ 
হয়ে যায়নি এতে অন্তত এটুকু 
বোঝা যায যে, মানুষের বিকার- 
প্রবণতা অফুরস্ত হলেও তার 
মুক্তির আশা নিদ্রাহীন।” এতে 
আবও বোঝা যায় যে, জ্ঞানী 
যখন ধ্যানী হন, অর্থাৎ মনীঘার 
সঙ্গে যখন চরিব্রবলের সমন্বয় 
হয়, শুধু তখনই মনীষী অজেয় । 
সক্রেটিস্‌ জ্ঞানী ছিলেন, ধ্যানীও 
ছিলেন, তাই তিনি নিজ হাতে 
বিষপান করলেন, নীতিকে ত্যাগ 
কবলেন না ৷ তীর দুর্বল দেহ বিনষ্ট 
হোল, কিন্ত ধ্যানী মন নতি- 
স্বীকার করল না। গ্যালিলিও 
জ্ঞানী ছিলেন কিন্ত ধ্যানী ছিলেন 
না। তাই সামান্য কারাবাসের 
পবই নীতিকে বিসর্জন দিলেন। 
মেজবিটির দুঃশাসনের জন্য এই 
দুই মনীষীব আচরণে তারতম্য 
ঘটেনি! 











® 

মেজবিটি রাজত্বের দেশে 
মনীঘাকে দাবিয়ে রাখা হয় না, 
দাবিয়ে রাখা হয় স্বৈরতষ্বেব 
দেশে |- যেমন রাখা হযেছে 
যুগোশ্বাভিযার মিলোভান 
জিলাসৃকে | অন্যদিকে দেখি 
ইংলগ্ডের হাইড পার্কে যার যা 


.খুসী বলে যাচ্ছে, যাঁকে যা খুসী 


গালাগানি দিয়ে যাচ্ছে, কোনো 
বাধা নেই। যদি কারে! বক্তৃতা 
শুনে শোতাষ়া ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে 
আক্রমণ করে, ত তাকে রক্ষা 
করবার জন্য পুলিস আছে! 
এটা সম্ভব হয়েছে, ইংলগুর 
মেজরিটির বাজতে সম্ভব হয়নি 
যখন সে দেশে রাজাদের 


ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। ইংলণ্ডে 
দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের 
মধ্যে শক্তির তারতম্য এ ৫১: 
৪৯র মতোই, কিন্ত সেখানে 
মেজরিটিওয়াদারা 'এত নির্ভাঁক 
নয়, কারণ সংখ্যালঘু দলটি সেখানে 
প্রবল। আমাদের দেশে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠরা যে এরকম বাধাহীন সে 
শুধু সংখ্যালঘুদের বাঁধার অভাবে। 
আজ যে দেশব্যাপী , অনাহারি, 
শিক্ষার অভাব, নানা ্রষ্টাচার, 
তার বিরুদ্ধে ত কোনো প্রতিবাদ 
শুনি না, শোভাযাত্রা করে “চল্বে 
না, চল্বে না” ধ্বনি ছাড়া 
এইরকম অবস্থার মধ্যে এখনো 
যে দেশে কিছুমাত্র স্বাধীনতা 
রয়েছে, তাতে অস্তত এটুকু বোঝা 
যায় যে, ক্ষমতায় আসীন লোকদের 
মধ্যে সৎলোক একেবারে নির্ব ংশ 
হয়ে যায় নি। কিন্ত তাতে রাষ্ট্রের 
দৌষকীর্তনকারীদের কোনো 
কৃতিত্ব নেই। এটা সম্ভব হয়েছে 
এই সৎলোকেরা এখনও জীবিত 
আছেন বলে। ব্রবীন্দ্রনাথ বলে- 
ছেন, “অন্যায় যে করে আর 
অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন 
তারে তৃণসম দহে 1” এই অন্যায় 
সহনকারীদের দল আজ সংখ্যা" 
হীন। সেটা মেজরিটি রাজত্বের 
দোষ নয় | বরং দেখা গেছে 
যেখানে অন্যায়ের বিকদ্ধে প্রতিবাদ 
পুবল, সেখানেই মেজরিটিওয়ালা- 
দের নতি স্বীকার করতে হয়েছে। 


এ 

মেজরিটির রাজতৃহীন যুগে 
মানুষের অগ্রগতির দৃষ্টান্ত দিতে 
গিয়ে বস্ত্র মহাশয় কলম্বাসের 
উল্লেখ করেছেন। তিনি বলে- 
ছেন, কি করে রাণীর আনুকূল্য 
লাভ করে ( রাজ্জাব নয় ) কলম্বাস 
তীর অভিযানের আকাঙক্ষা পূর্ণ 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন । অবিশ্যি 
তিনি স্বীকার করেছেন যে, তত্পূবে 
ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল । কলম্বাসের 
সৌভাগ্যক্ৰমে বাণী ইসাবেলা 
বৃদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তা 
তিনি নাও হতে পারতেন। না 
হলে কলম্বাসের সমস্ত প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হোত। প্রায় যে হয়েছিল তার 
প্রমাণ রাজ্ঞা তীকে হাঁকিয়ে 
দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তীর 
অভিযান ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ 
ছিলেন, এবং রাণীর মৃত্যুর পর 
তাঁকে রাজসভায় ঢুকতে দেননি | 
রাজ্সভায় কলম্বাসের বিরুদ্ধে যে 
ঘড়যন্ হয়েছিল, আর্কের দিনে 
প্যানিং কমিশনে তার চাইতে 
বেশী, হোত না। প্ুযানিং কমি- 
শনকে বিদূদূপ করার আগে বস্মু 
মহাশয় একবার ভেবে দেখলেন 
না কলম্বাসের ভাগ্য তাকে কতটা 
সাহায্য করেছিল ইসাবেলাকে 
বুদ্ধিমতী কবে পৃথিবীতে পাঠিয়ে। 
একজনের আনুকুল্য লাভ করে 
কলম্বাস সাফল্য লাভ কবলেন, 
আর আবেকজনের আনুক্ল্য লাভ 
করতে না পেবে গ্যালিলিও জেলে 
গেলেন। সবই এ একজনের 
উপর । পুযানিং কমিশনে পাঁচ- 
জনের আনুক্ল্য লাভ করা এর 












নৈরাশ্যবাদীর কথা যে ভূল, তা৷ 
প্রমাণ কবতে হ'লে আশাবাদ্নকে 
সফলকাম হতে হয়! * কলম্বাস 
যদি মাঝ সুঞ্ঞ্র দাহাজডুবি হয়ে 
মারা যেতেন, কিংবা তীর বিদ্রোহী 
নাবিকেরা যদি তাঁকে হত্যা করত, 
তাহলে শত আনুক্ল্য সত্তেও 
তার বিরুদ্ধবাদীদের কথাই সত্য 
প্রমাণিত হোত, জুস্তত কিছুদিনের 


অন্য। 


. ® 
এই এক. জায়গায় একটু 
ইঙ্গিত পেলাম বস্সু মহাশয় কি 
রকম রাজতু পছন্দ করেন! রাজা- 
রাজড়ার যুগে একজন লোকের 
উপর দেশের সব কিছু নির্ভর 


করত, এখন করে পাঁচজনের * 


উপর । সে পাঁচজনের মধ্যে 
তিনজনের ভালো ও বুদ্ধিমান 
হওয়া অসম্ভব নয়। রাজারা 
মৌজে থাকলে গলা থেকে মোতির 


ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন এত অন্য 
যুগে হয়নি। কবিতাই মানসিক 
বিকাশের একমাত্র পথ নয়। 
টেক্নলিন একেবারে, ফেলে 
দেবার জিনিষ নয়। সাহিত্যে 
বাঙালীব শ্ৰেষ্ঠতা অবিসম্বাদী ছিল! 
সেই শ্রেষ্ঠতা বাঙালী আজ হারি- 
য়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক নয় তারাও 
টেক্নলঙ্জিকে গ্রহণ করেনি । ফলে 
আজ বাঙালী। নোঙরহীন জাহাজের 
মতো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
কোথাও ঠঁলাই গাড়তে পারছে 
না" আধুনিক কবিতা “ঝুম 
বূমির” মতো আওয়াজ না করলেও 
রসজ্ঞ ব্যক্তিরা তা উপভোগ করে 
থাকেন ষদি তা কবিতা হয়, 
যেমন উপভোগ করেন রবীন্দ্র- 
নাথের শেষ বয়সে লেখা কবিতা- 


গুলো! কিন্ত যে কবিতা শুধু ' 


'শালগমের মত আওয়াজ” করে, 
তা আধুনিক হলেও পাঠযোগ্য 
নয। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি 
আজ বদ্ধ হতে চলেছে মেজবিটির 
রাজত্বের জন্য নয, সাহিত্য জগতে ৩ 
রাষ্ট্রের অনধিকারচর্চার জন্য নয়, 
বাঙালী সাহিত্যিকদের অস্তঃসার- 
শৃণ্যতার জন্য, সাধনা ও চিস্তা- 
শীলতার অভাবের জন্য, কঠোব 
শ্রোগানপ্রিয়তা ও অনর্থক শোগান- 
বিরোধিতার জন্য। 

ডি 


মনীষীরা সাধারণের চাইতে ' 


ভিনু 'অগতের লোক, একথা 
অনস্বীকার্য । কিন্ত তাঁরা প্রায়ই 
নিজ নিজ বিষয় ছাড়া অন্যান্য 
সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ৷, তীঁদের 
উপর দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিলে 
কি সর্বনাশ ঘটবে তা বুঝিয়ে 
বলা নিষ্প্রয়োজন । তাছাড়া তাদের 
নিজেদের মধ্যে খাওয়াথাওয়ির 
অস্ত নেই! বিজ্ঞানের বিভিন্ব 
বিভাগে সাহিত্যের নানা চিন্তা- - 


( ৪ পৃষ্ঠায় দুব্য ) 





অর যু 








বত ম্নান বাজেটে জ্নঙগাধারণের 


শ্যাড়ে নুতন বোঝা চাপে নাই 
মেটায় গত বছরের কাঠাম্নোই ব্যান 


কেন্দ্রীয় সরকারের এবারকার 
বাজেটে “দেশের সাধারণ মানুষ 
স্বক্তির নি:ঃল্বাস ফেঙ্গে 
বেঁচেছন। গত কযেক বছর 
ধরেই বাজেটের সময় এলে 
ভ্রনসাধারণেব সব স্তরেই একটা 
উৎকষ্ঠার ভাব দেখা যাচ্ছে। 
আগে বাজেটের ব্যাপারে, বিশেষ 
করে কেন্দ্রীয় বাছ্ছেটে শিল্পপতি, 
ব্যবসায়ী, বিত্তশালী শ্রেণীর লোকই 
বেশী মাথা খামাতেন । কিন্ত 
ইদানীং পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
টাকা যোগ্ৰাতে গিয়ে মধ্যবিত্ত, 
গরীব এক কথায় ‘আদার 
ব্যাপারীদেরও কেন্দ্রীয় বাজেট 
সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত থাকতে 
হচ্ছে ।' এবারকর বাজেটে 
সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বোস 


ফেলেছেন। তবে তা এইজন্যে, 


' নয়যে, তীর অনেক কিছু 
পেয়েছেন তাদের খুসি হবার 
কারণ শুধু এইমাত্রযে, এবারকার 
বাজেটে তাদেব নতুন কোন 
অস্বস্তির কারণ ঘটেনি। অর্থাৎ 
তাদের কোন প্রত্যক্ষ লাভ না 
হলেও, আরও লোকসান হবার 
, আশঙ্কা বিদ্রিত হয়ে অপুত্যক্ষ 
লাভের আশা দেখা দিয়েছে | . 
“ এবারকার কেন্দ্রীয় বাছেট 
মোটামুটি গত বছরের কাঠামো 
এবং নীতি বজায় রেখেই রচিত 
হয়েছে দেখা যায়। সে দির 
“দিয়ে এই বাছেটকে গতানুগতিক 
বাজেট বলা যেতে পারে | প্রধান 


মন্ত্রী শীনেহের নিজেই তার, এই. 


বাজেটকে ‘সাদাসিধে’ বা £গতা- 
নুগতিক' বলেই 
করেছেন । অবশ্য: অথথ নীতির 


বিশেষজ্ঞরা এই রকম হওয়াই 
স্বাভাবিক মনে করছেন | কারণ 
পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার তৃতীয় 
বর্ষে এসে, বিশেষ কোন গুরুতর 
কারণ বা ঘটলে, বাছেটেব নীতি 
বা কাঠামোয় বড় রকমেব পরিবর্তন 
না হওয়াই তীর! স্বাভাবিক বলে 





এ্যানামল; ত্রি্টল। 
কাগজ £ হোরাইট পোষ্টার; 








অভিহিত. 





৩৪ শ্যাম ও তার ওপর রর 
সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় 


. বর্তমানে তৈরী হয় £ 
. "বোর্ড ; ভূল্রেক্স, সাদা এবং রডীন; শ্যারারফিমিসড আর্ট ; ' 
প্রেস পান; মিল; 
ডিলুগ্স পোস্টার ; সালফাইট , & 

রিড, সাদ! এবং রহীন'। টি ইয়ালো ; এম.পি. টি ইয্ালো ; 3 
* প্ৰম. জি. বুক্যাণ্ডেল ; এম, জি, মানিলা, হোয়াইট প্রিন্টিং রি 
হার্ড সাইজড ভাল কোয়ালিটি; ক্রীম লেড,, 'ভাল চু 


( দৰ্পণের পর্যবেহ্ধক ) 
মনে করেন। তৎ্সত্ববেও কতকগুলি 
ক্ষেত্রে সরকার নীতি পরিবর্তন 
করতে বাধ্য" হতে পারেন বলে 
জনসাধারণের মনে ঘোরতর 
সন্দেহ ছিল । কিন্তু বাজেট এবং 
প্রধান মীর বাজেট-বক্ততায় সে 
সন্দেহের নিরসন ও হয়েছে৷ 
ভারত সরকার গত কয়েক বছরে 
এবং বিশেষ করে গত, বছরে -যে 

কর-নীতি অনুসরণ করেছেন 
তার বিরুদ্ধে দেশের বিত্তশালী 
শ্রেণীর প্রবল আক্রোশ আছে এবং 
নানা ভাবে তীর! সরকারের উপ্র 
চাপ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেনও | 
বর্তমান কর-নীতির ফলে সাধারণ 
মানুষের যথেষ্ট অসুবিধে হলেও, 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে 
পারে যে, এই কর-নীতির দ্বারা 
বিত্তশালী. শ্রেণীর মুনাফার কিছু 
অংশ বার করে আনবার চেষ্টা 
হয়েছে । ৷ সুতরাং এই কর- 
নীতির বিরুদ্ধে উপর তলার মহলে 
প্রতিকূল মনোভাবের স্থাষ্টি ছওযা 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁরা 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে সরকারের 
উপরে চাপ দিচ্ছেন । এমন কি, 
সুযোগ পেলে সরকারকে তারা 
বেকায়দায় ফেলারও চেষ্টা করেননি, 
এমন নয়। এই অবস্থায় সরকার 
দেশের বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী 
শ্রেণীর, যাঁদের প্রভাব দেশের 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এমশ-কি, সর- 
কারের দপ্তরগুলিতেও যাঁদের 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিরাজমান 
এবং শুধু বিবাজমান নয়, খানিকটা 
বেপরোয়াভাবেই বিরাজমান, সেই 
শ্রেণীর চাপ সরকার উপেক্ষা 
করতে পারবেন কিনা, সে সম্পকে 
অনেকেরই. আশঙ্কা ছিল। কিন্ত 
সে, আশঙ্কা দূরীভূত হযেছে- 
কেন্দ্রীয় সরকার বেশ সাফল্যের 
সঙ্গেই সে পরীক্ষায় উত্তণী হয়ে- 
ছেন। প্রধান" মন্ত্রীর বাজেট 
বক্ত তাষ বর্তমান কর-নীতি সম্পকে 
সরকারেব দৃঢ়তাও প্রকাশ 
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ভালমিয়ানগর, বিহার 


ভূমিকায় এই দুটি কব-পৃস্তাবই 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ এ 


থেকে সরকারের কর-নীতির দৃঢ়তা: 


প্রকাশ পেয়েছে। 
বর্তমান কর-নীতিতে 
আছেন এবং সাধ্যমত সেই নীতির 


সরকার যে 
অবিচলিত 


| প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন, 


তা এই দুটি কর-পৃস্তাব থেকে 
বেশ বোঝা যায়। “বর্তমান কর- 
াঙ্গ কবার উদ্দেশ্যে 
প্রয়োজনীয় উনুয়ন সাধনের জন্য 
এবং বর্তমান কর-ব্যবস্থায় কোন 
থাকলে তা নিরসনের 
জন্য” এবারকার নতুন উপহার 
করটি -ধার্য করা হয়েছে বলে 
প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন! 
বছরে ১০ হাজার টাকার বেশী 
দান বা সম্পত্তি হস্তাস্তর' এই করের 
আওতায় পড়বে । আত্তীয়-স্বজন 
"ও বন্ধু-বাদ্ধবকে সম্পত্তি হস্তান্তরও 
এর আওতায় পড়বে । কিন্ত 
দাতব্য প্রতিষ্ঠান সরকারী 
কোম্পানী, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য 
সরকারের আইন দ্বার! প্রবতিত 
কপোরেশন এবং যে সব পাবলিক 
কোম্পানী ছয় বা ততোধিক ব্যক্তি 
দ্বারা পরিচালিত তাদের দান বা 
সম্পত্তি হস্তাস্তর এর আওতায় 
আসবে না। এই« করের হাব 
উত্তরাধিকার করেরই সমান হবে । 















বিত্তশালী লোকেরা উত্তরাধিকার 
কর এড়াবার জন্যে এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিত্তের পরিমাণ 
গোপন করার জন্যেও দানের 
নামে -সম্পর্তি হস্তান্তর করে যে 
স্যোগ নিচ্ছিলেন তা” এবার বন্ধ 
হবে| অবশ্য উচিত ক্ষেত্রে যাতে এই 
কর রাধার দি করে, তার 
প্রতিও সরকার রেখেছেন । 
নারী পোষ্যদের বিয়ের পৃত্যেকাট 
ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা 'পধস্ত 
এবং স্ত্রীকে এক লক্ষ টাকা 
'পর্ষস্ত দান এই করের আওতা 
থেকে রেহাই পাবে । পোষ্যদের 
প্রদত্ত '১০ হাজার টাকা পর্যন্ত 
দামের 'বীমাও এই কর থেকে 
রেহাই পাবে | সুতরাং এই করের 


"| দ্বারা ধনীদের উপর অন্যায় বা 


নির্ম৭ আঘাত কর! হয়েছে-এ 
ধরণের সমালোচনা সরকারের, 
বিরুদ্ধে কেউ করতে পারবেন 
না] * - 
উত্তরাধিকার কচ্রর রেহাইয়েব 
সীমা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের 
সম্পত্তির স্থলে ৫০,০০০ টাকা 
পর্যন্ত হাস করা হয়েছে! এর 
ফলেও ধনীদের সঞ্চিত সম্পদের 
উপর থেকে সরকারের আরও 
কিছু আয় হবে। 














| 


(লোকসভায় দর্প পের প্রতিনিধি) 


. দিল্লী, টা মার্চ '২৮শে 
ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্‌ পাচ 
ঘটিকায় লোকসভায় স্পীকার প্রধান 
মন্্ী'কে বাজেট পেশ করবার 
অন্য আহ্বান করেন ! 
কয়েকজন সদস্য তখন বলে 
উঠেন : “প্রধান মন্ত্রী নয়, অথ 
মন্ত্রী” | স্পাকার তার ভুল 
হী লি 


তাই সদস্যরা এব্যাপারে আগা- 
গোড়াই_ নিরুৎসক ছিলেন | 
প্রধানমন্ত্রী নেহেরু শুধু বাজেট 
বক্ততায় তীর ' নিজস্ব দূয়েকটি 
অনুচ্ছেদ জুড়ে দিয়েছেন, তাছাড়া 
বাকী সবটাই মন্ত্র পাঠের ব্যাপার 
মাত্র ছিল | 


এ ছাড়া ১৯৫৮ সালের যে 
অর্থ বিল প্রধান মন্ত্রী উত্থাপন 
করেছেন তাতেও. একটি গুরুত্ব 
পূণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা 
হয়েছে। উনুয়নমূলক কাজেব 
অন্য যে শতকরা ২৫ ভাগ রেহাই 
দেওয়া হয়, তা শিষ্প-বাণিজ্যেব 


উনুতির জন্যেই খরচ কৰতে 


হবে-অন্যতাবে খরচ করা যাবে, 
পলি 2 নাসে 
নিজের বা স্বজন, বন্ধু- 
বান্ধবের দৈহিক, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্যে খরচ 
করে কর থেকে রেহাই পাওয়া 
যাবে না। 

" ধনী- শিষ্পগতি - ব্যবসায়ী 
শ্রেণীর উপর আরও করতারি 
চাঁপিরে, তাদের পকেট থেকে 
আবও অর্থ সরকারী অর্থভাগ্ডারে 
আনা উচিত, কি উচিত নয় 
সে বাদানুবাদে না গিরেও এ কথা 
স্বীকার করা যায় বে, সরকারের 
কর-নীতি অন্ততঃ ধনীদের ক্ষেত্রে 
মোটামুটি ঠিক পথেই চলেছে। 
নতুন দান কর বর্তমান কর- 
ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করবে বলে 
সরকার যে আশা করছেন, তার 
কিছুটা বাস্তব ভিত্তি আছে বলে 
বিশ্বাস করার কারণ আছে। আয় 
কর, ব্যয় কর, সম্পদ কর ও 
উত্তরাধিকার কর দিয়ে অতিরিক্ত 


মুনাফাকে বেঁধে £ফলবার খানিকটা ' 


চেষ্টা সরকার গত বছর থেকেই 
করছেন। সেই বাঁধে যেটুকু ফাক 
ছিল, দান কর দিয়ে সেটুকু বন্ধ 
করার চেষ্টা হচ্ছে । এই সব 
কর প্রবর্তনের ফলে বড় বড় 
ব্যবসায়ী. ও শিল্পপতিদের 
অতিরিজ মূনাফার কিছু ভাগ হয় 
সরকারকে, না হয় কর্মচারীদের, 
না হয় কল্যাণমূলক কাজের জন্যে 


| দানের মাধ্যমে জনসাধারণকে 


দিতেই হবে- মূনাফার সবটাই 
তারা পকেটস্থ করতে পারবেন 
না। এর জন্যে দরিদ্র কমচারী 
শ্ৰেণী এবং সাধারণ মানুষ সর- 
কারকে সাধুবাদ আনাতে সব 
সময়ে রাজী থাকবেন, যদি কিনা 
সরকার কর-সংগ্রহ ব্যবস্থার 


উন্নীতিবিধান করে, বিভার্গীয় 


দূর্নীতি ও ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করে 
এবং কর ফাঁকি বন্ধ করে তাদের 
কর-নীতির সার্থকতা প্রমাণ করতে 
পারেন। 








এবছর বাজেটে দান কর 
২58 
এষ্টেট ভিউটির আনুষঙ্গিক 
হিসাবেই এটা ধার্য করা আগেই « 
উচিত ছিল। কেন যে ইতি- 
পূবে তা করা হয়নি বোঝ দুর । 
ওয়েলথ ট্যাক্স এবং কোম্পানী 


প্যানিংয়ের ফলে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে যে গুরুতব অসুবিধা দেখা 
দিয়েছে এবছরের বাজেটে ত 
যে পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে এটা 
অর্থ নীতির'যে কোন ছাত্রের কাছে 
বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় 
অর্থনীতি এখনও সুস্থির হতে 
পারেনি--কোন কোন ক্ষেত্রে বাধা 
দুর্নউধ্য হয়ে উঠেছে। খাদ্য 
এবং স্মল সেভিং এব ক্ষেত্রে এই 
বাধাৰ সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 


চরিত্রটির বৃদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধেই কেমন 
যেন সন্দেহ জাগে । এ ক্ষেত্রে 


‘ রাখৃতে হবে সে হিন্দুবরের মেয়ে । 


সিঁদূর মুছে ফেল! তার পক্ষে 
দু'চার মিনিটের মধ্যেই সম্ভব 
নয় | বুলুর সমস্ত মননভঙ্গীতে 
যে আমুল পরিবর্তন ঘটেছে, তার 
সংলাপেই তা' যথেষ্ট প্রকাশ 
পেয়েছে । এর বেশী কিছু করার 
কি খুবই দরকার ? 


রি ME 
একটি পরিপুষ্ট রসঘন নাটক 
হবার মতো প্রচুর উপাদান “পুতুল 
খেলায়” আছে | কিন্তু সামগ্রিক 
অভিনয়ের দ্বারা সেই পরিতৃপ্তি 
যতখানি ঘটা উচিত ছিল, 
ততখানি ঘটে উঠে নি। অবশ্য 
আরো কয়েকবার অভিনয়ের 
দ্বারা বহুরূপী এই অপূর্ণত৷ 
মোচন করতে পারবেন বলেই 
আমাদের বিশ্বাস! * 

অমর গাঙ্গুলী ও আরতি সৈত্রের 
অভিনয় অতিনন্পনের যোগ্য | 
সে তুলনায় কুমার রায়ের ডাঃ 
রায় একটু আড় | সে সত্তেও 
কুমাৰ রায়ের অভিনয়ে বৈশিষ্ট্যের 
ছাপ অনস্বীকার্য । সেইসঙ্গে 
মঞ্চসজ্জা "এবং আলোকসম্পাতের 
কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য । 

বহুর্ূপীর অভিনয়ে যে নিষ্ঠ], 


ী সম্গর্কে লোকত { 


উত্মাহের অভাব 


Kl 
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ও কুচিবোধের পরিচয় রয়েছে, 4, 


সে কথা মনে রেখেই তাঁদের কাছ 
থেকে আরো উনুত মানের স্ষ্টির 
প্রত্যাশা রাখবো | 


/ 








দ্র সি 





দুই তিন মাস আগেকার কথা | কি একটা যেন আনপ-অনুষঠানে 
আত্মীয় বাড়ী সপরিবারে গিয়েছি নেমস্তনু রাখতে সন্ধ্যার পর। খাওয়া 


দাওয়া হতে রাত ন'টা হবে জেনেও গেলাম একটু সকালেই । 


মানে 


. এমনিতে তো যাওয়াই হয় না। পাঁচটা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধৰ আসবে, 


কথাবার্ত। কুশল পরিচয়েও খানিকট! সময় যাবে | 


তা ছাড়া নিজের 


কাজে ব্যস্ত থাকি বলে মেশে না’ ‘আসে ন!’ বলে জ্ঞাতিগুষ্সী মহলে 
আমার নামে ইদানীং যে বদনাম রটেছিল, ভেবেছিলাম এই রী 


তারও কিছুটা স্থালন করে নেব 


সন্ধ্যে সাত! নাগাদ তো 
গিয়ে হাজির ! গিয়ে দেখি, সব 


ভো ভী। কেউ কোথাও নেই; 
ঘরদোর সব খাঁ খা করছে। কি 
ব্যাপার! খঁটকাই লাগলো! ! 


ভুল করলাম না তো নম্বর চিনে 
আসতে! ইতিমধ্যে দেখি গোপাল 
সান্যাল মশাই ভেতর থেকে সদরে 
আসছেন ছুটতে ছুটতে! দেখা 
হতেই একগাল হেসে বল্লেন, 
তারপর ভায়া কতক্ষণ। যাও 
যাও ছাতে যাও। এতক্ষণে বুঝি 
বা ফুরিয়েই গেল। যাও যাও ! 


পিঠে হাত দিয়ে, বলতে গেলে 


একরকম ধাকা দিয়েই, ছাতে 
পাঠিয়ে দিলেন তাঁলুই মশাই । 


নমাসে ছমাসে একটা 
নেমন্তন্ন, সন্ধ্যে রাত্তিরেই লুচি 
ফুরিয়ে যাবে, এ কি চালাকি কথা । 
স্ত্রীকে বললাম, চটপট বসে পড়বে 
যেখানে ফাঁক পাবে, আদর- 
আপ্যায়নের কোন অপেক্ষা রেখো 
না| এক ছুটে একেবারে ছাঁতে 
গিয়ে হাজির পরিবার সমেত। 
গিয়ে দেখি, ছাঁত ভরতি লোক । 
পাতা পড়েছে ছাতে নয়, আকাশে, 
সব হা করে দক্ষিণের আকাশে 
স্পুটনিক দেখছে । ভারার মত 
ছোট্ট. একটি স্কুলিঙ্গ, জলছে 


, নিতছে-_-নিতছে জলছে চক্রাকারে 


ঘুরে ঘুরে? সাদা চোখেই দেখা 
যাচ্ছে স্পুট্নিক। 


সান্যাল. মশাই আবার 
আকাশে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
” স্পুটনিকের আগে পরের গতিপথ 
বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আমার স্তরীকে। 
বলছিলেন, আযাবস্যে আসছে, 
আজ চতুর্দশী, সুতরাং নৈথ্ত 
কোণ ধরে ওকে বেরুতেই হবে। 
কাল এসে দেখবে ওর অক্ষরেখা 


বদলে গেছে। কাল যাবে ঈশান 


কোণ ধরে। লেখাপড়া জানা 
মোটামুটিভাবে শিক্ষিত লোক 
সান্যাল, মশাই, ফলিত জ্যোতিষে 
কিছু কিছু অধিকার আছে আঁনতাম, 
স্ত্রীকে বলছিলেন এই কথা। 


আরও বলছিলেন, ক্ষেপণাস্ত্র 
শুনে আশ্চর্য হও, কেন তুমি 
আমাদের পাশুপাতের কথঃ শোন 
লি? নভুনটা আর কি করেছে 
বলে৷? শেষটা বললেন আরও 
, চমৎকার | বল্লেন, ছাড়লি ছাড়ল, 
:* কালীপুজোর রাত্তিরে ছাড়তে 
- পারলি নে। মা আমাদের.কালো, 
কালো মায়ের পায়ের তলায় এ 

















আলোর নাচন কেমন জমতো' 
বলতো ? ' 

সান্যাল মশাই'এর কথার 
প্রতিবাদ করিনা । কারণ আমি 
দেখতে পাই তখন উজ্জ্ুলতর 
কোনো আর এক জ্যোতিকফ__- 
সান্যাল মশাই'এর চোখেমুখে 
নিতছে জলছে, জ্বলছে নিভছে। 
এই জ্যোতিক্ষই বাসে ট্রামে হাটে 
বাজারে অফিস আদালতে নিত্য 
নৈনিত্তিকভাবে প্রদক্ষিণ করেন__ 
বিপদে আপদে প্রতিবেশীকে 
সাত্বনা দেন, বুদ্ধি দেন, ন্যায়- 
অন্যায় বিচার করেন, ভোট দেন, 
জনমত গঠন করেন। এই সান্যাল 
মশাই আমার আতীয়, কিন্ত 
আপনাদেরও অনাত্দীয় নয় 
আনবেন। 


আবার যদি বা দানা বাধলে! 
তো তদবির তদারক পেড়ে ধরার 
নিরুৎসাহে ফসকে গেল। এই 
ফসকে যাবার' সঙ্গে সঙ্গেই ধসকে' 
গেল অনেকগুলো মন-_-কতক- 
গুলো মানুষ। ফল আশাভঙ্গ, 
মনোমালিন্য, খেয়ওখ্েইয়ি,খাওয়া- 
থাওয়ী যার যার ভার তার ভাঁব,_- 
সেই একল্ম চলরে। চূড়ান্ত স্বাথ- 
পরতা, এককুনোমী | ' অথচ স্পষ্ট 
বুঝতে পারা যাচ্ছে একজনের 
কাছে আর একজনের ধার 
ধারতেই হবে। এক! একা বাঁচা 
যাবে না। . অসামাজিক মানস 
সমাজজীবনে মানুষের ক্ষেত্রেও 
বাতিন। 


সুতরাং সমাজ জীবনের বাধ্য- 


বাধকতা স্বীকার করে নিয়েই ' 


প্রশ্নগুলো ঠিক ঠিক তুলতে হবে 
এবং সমবেত চেষ্টার দ্বারা 
সেগুলোর হিল্লে করতে হবে। 
ফসকে না গেলে জনমানস 
ধসকাবার সন্তাবনাও হবে কম। 
ফল একটা হবেই। কেউ আসবে 
না, কেউ দেখবে না, অতএব সেই 
অভিমানে দুগম পথযাত্রা আমার 
একার- এটাও ঠিক হবে না। 
এতে করেও সাপ মরবে না, 
আর লাঠিটিও ভেঙে যাবে । রইল 
শুধু ফৌস আর তার দুদ মনীয় 
ডক্কের তলায় আমি। অবস্থাটা 
কল্পনা করুন । 
রর * 

এই রকমই দাঁড়িয়েছে 
অবস্থাটা । সধ্যবিত্ত মনে এই 
সঙ্কট ছাড়া কথ! নেই। 
সামলাতেই নকড়াছিকডা, প্রাণান্ত 





ফৌস |" 


পারছে | সবদিকে শা 
হয়ে বিপর্যস্ত! কোনু দিকে 
সামলানো যাচ্ছে না। কি রাঁজ- 
নীতিক জীবনে, কি সমার্জজীবনে, 
কি পারিবারিক জীবনে, কোথাও 
কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। 
পঞ্চশীল, পরঞ্চবাধিক, পঞ্চায়েতী 
ও পারিবারিক আসর মধ্যবিত্ত 
চিত্তে একেবারে ছত্রভক্ষ ] একে- 
বারে খেই হারিয়ে গেছে। 


বিযুক্ত মধ্যবিত্ত প্রাণ ইত্য- 
বসরে বাইরে আগুন দিয়ে শুধু 
ঘর সামলাচ্ছে। অথচ বাইরে 
আগুন লাগলে সেই ঘরেরই যে 
মেয়াদ কতক্ষণ, তা কিছুমাত্র 
চিন্তা করছে না। অথচ এই 
বিষুক্তির পেছনে কোন যুক্তি নেই৷ 
কারণ কম্লী নেহি 'ছোড়তা । 
কালে! কম্বল ছেড়ে দিলেও কালো 
ভালুকের বাহুবন্ধন এড়ানো শক্ত । 

সুতরাং বিষুক্তিতে মুক্তি 
নেই। যুক্ত হয়েই মুক্তির পথ 
উদ্ভাবন করতে হবে । পঞ্চশীল 
বুঝতে হবে, পঞ্চবাষিক 
পরিকল্পন! যতই আজগুবি হোক 


ট্যাক্স একটা দিতেই হবে, 


পঞ্চায়েতী বৈঠকে বসতে হবে, 
পারিবাবিক জীবনে বাছল্য ফ্যাচাং 
আর ঝুলঝামেলার অবকাশ না 
দিয়ে শৃঙ্খলা আনতে হবে। 
মধ্যবিত্ত আমরা প্রকৃতপক্ষে 
তাই-ই করছি বাধ্য হয়ে অবস্থার 
চাপে, তবে এ বিযুক্তিমোহ 
জলের ওপর তেলের মত আমাদের 


ভাসিয়ে রেখেছে! 


পথেঘাটে চলতে ফিরতে 
একভাবে না একভাবে দেখা 
একবার হবেই আপনার এই 
সান্যাল মশাই'এর সঙ্গে । ইনি 
একক কিন্ত প্রয়োজনে ইনি বহু- 
ক্ূপে আপনার সামনে নিত্য 
প্রকাশিত। নামে কি এসে 
যায়? পদবীটাই যে ঠিক থাকবে 
এমন কোন কথা নেই। একটু 
খেয়াল করে দেখবেন, ঠিক চিনতে 
পারবেন। খেয়ালটাই দরকার | 


টি 

সত্যি কথা বলতে কি, এই 
থামখেরালী করে করে অনেক 
দিন গেল। বৃটিশ আমল না হয় 
সামাজ্যবাদী শোষণের যুগ, 
হাড়ে মাসে দুব্বো ঘাস গজিয়ে 
ছেড়েছিল আমাদের | কিন্তু এখন 
তো স্বাধীন | খামখেয়াল ছেড়ে 
এখনই বা খেয়ালটা. থাকছে 
কোথায়? বলবেন, না অনেকটা 
শুধরেছে। আগেকার চাইতে 
হাল আমলের নজরটা পরিষ্কার, 
অত ফীকিঝুঁকি আর চলছে না। 


কিছুটা ঠিক কথা--প্রশ্ব 
উঠছে প্রত্যেক মনেই! কিন্ত 
ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, সচরাচর যা 
দেখে থাকি, এই প্রশেের ধরণটা 
খানিকটা বুদ্ধদধনী। পুটপাই 
উঠেই" ফুটফাট্‌ ফেটে যাচ্ছে । 


"| প্রশ্পের' কোন নিরাকরপু' হচ্ছে 


না। তার কারণ প্রশ্নটা অনেক 
ক্ষেত্রেই সমীচীন হচ্ছে না, আবার 
সমীচীন হয়েও অস্মীচীন মনে 
দানা বাঁধছে না বহু জায়গায় । 


অথৈ বারিধি বক্ষে তেলের, 


এই -স্বাতস্থ্য নি:সন্দেহে সাময়িক । 








যাওয়াই বৃদ্ধির কাজ হবে| বিধান মৃষ্ঠার. ইতস্তত 


ঘোলা জলে মিশে গিয়ে স্বচ্ছ 
"পানীয়ের অবস্থা সৃষ্ট করাই হবে 
ভদ্বরলোকের কাছ । তাতে করে 
একটু ভেবে দেখুন, আমাদের ভদ্র 
এঁতিহ্যের কোন অপমান হবে 
"না । বরং সেটা এঁতিহ্যসন্তই 


হবে। অবস্থান্তরে বাপঠাক্দাদের" 


কথা স্মরণ করুন। নজির আছে, 
নজির মিলবে! বদলালে বদলাতে 
হয়। 


সবই বদলায়। চিরস্তর কিছু 
নয়। বিপ্রব, তাও ষে সব সময় 
উপগ্রব করে নয় সে হিসেবেরও 
দিন এসে গেছে। শত পু, 
শত পথ-সহাপর্তিভত মাও-সে 
১১21 

1 সেই পুপ্পিত সড়কের 
গতিপথ ধরে বিপ্রবের আভ্যন্তরীণ 
গুণাগুণের নব নির্ধারণ সত্ব, 
রঃ, তমঃ'-র পরিপ্রেক্ষিতে এসে 
গেছে।  প্রলয়ঙ্কর হাইড্রো্েন 
বোমা আর ক্ষেপণাস্ত্রের গভেই 
সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে__এ 
কথা সুনিশ্চিত 

তাই শাস্তি চাই! মহা- 
অশান্তির দিনে শাস্তির কামন! 
এমনই দূর্বার হয়ে উঠেছে।, 
সন্বন করতে গিয়ে যে সি 
উঠেছে তা খাবেন নীলকণ্ঠ | 
এই নীলকণ্ঠের স্বরূপ হচ্ছে সত্য 
শিব সুন্দর । মানুষের সমাজ- 
জীবনে এই নীলকণ্ঠের প্রতিরূপ 


এবার শুধু নর্জর রাখতে হবে 
এই অনৃত 'অন্থরে না পান করে। 


কিনা তা দূদেশ মিলে ঠিক কববে ! 
এই সব অন্ত্রের জন্য বে দাটি দরকার 
হবে ভা বৃটেন তার খরচায় তৈরী করবে! 
আমেরিকা যনে করে, বৃটেনের সঙ্গে 
এই _চুক্তির পর ইউরোপের অন্যান্য 
কয়েকটি দেশের সহিত অনুস্থপ চুক্তি 
করা সহন্ব হবে | 

বৃটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 
কশিয়া যদি গতানুগতিক অন্ত্স্বারাও 
বড় রকমের আক্রমণ চালায়, বৃটেন 
আনবিক অন্তর্থারা তার জবাব দেবে ! 
আমেবিকার সঙ্গে চুক্তি ও প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রীর বিবৃতির উপব বৃটিশ পার্লামেণ্টে 
এক প্রস্ত আলোচনা হয়ে গেছে । লেবাব 
দল ভোটে পরাজিত হয়েছে এবং বৃটিশ 


সবকাবের নীতির সমর্থকসূচক প্রস্তাব |. 


৩১৭1২৬১ ভোটে পাশ হয়েছে । 
চুক্তি যাইহোক, বৃটেন ও আমেরিকাব 
সব বিষয়ে যে মতৈক্য নেই তা নিঃসন্দেহ | 


প্রীম্যাকমিলানের 
একথা! বলা হয়নি যে বৃটেনের 
নিজ হাইক্রোজেন বোমা 
থাকার দরুন রুশিয়ার সহিত 
ক্যালোচনায় সুবিধা হষ। 
.তিনি বলেছেন জ্ুদ্ধ যাতে. ন! 
হয় তার জন্য আমাদের হাতে 
এরলপ একটি অস্ত থাকার প্রয়ো- 


* ( ১ম পৃষ্ঠার পর), \ 
তম্তের দিক থেকে আমরা 
উনুততর ব্যবস্থায় পৌছব সন্দেহ 
নেই |, কিন্তু. ্র্থ মন্ত্রী ডাঃ বায় 
বিধান" সভার বিরোধী দলের' 





শীযুক্ত জ্যোতি বসুর সঙ্গে বসে 
এষ্টিমেটস কমিটিতে বাজেট তৈরী 
করছেন, এই সৌভাগ্য কল্পনা 
না করাই ভাব । 


করবেন লা | এবং বাজেটের 
যেসব গুপ্ত রহস্য এই দুই ব্যক্তির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেটাকে বহি 
ভগতে প্রকাশ করার কথা 
বলতে আমাদেরই সাহস হয়না | 
কাধতঃ ডাঃ রায় যা বলেছেন, 
(অর্থাৎ বাজেট আরও নির্ভূল- 
ভাবে রচনা করার সুবিধা হবে) 
শুধু সইটুক্‌ই যদি হয়, 
তাহলেও _প্রতিবৎসূর বিরাট 
বিরাট Revised ' Esti- 
mate এবং Supplemen- 
tary Budgetএর ঝামেলা 
থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 
এখন অডিটর জেনারেলের বাখিক 
রিপোর্টে" দেখলে যেকোন লোক 
জানতে পারবেন যে, ডাঃ রায়ের 
বাজেট এবং আসল ব্যয় বরাদ্দের 
মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ 
ভাগ পাথক্য দাড়িয়ে যায় | 
এটাকে সামলাতে হয়, 
Revised Estimate এবং 
Supplement Budget 
দিয়ে | একে* কেউ বিজ্ঞান 
সম্মত বাজেট বলেনা--গৃহিনীদের 
বাজেটও বোধহয় এর চেয়ে 
নিপুণৃতর | ডাঃ রায় যদি বলেন, 
এই পার্থক্য দূর কর! যাবে, ৪7১ 
plementary Budget আর 
বিপুল হবেনা তাহলে জিনিষটা 
এই দাঁড়ায়: এখনও কাষত 
২ কিস্তিতেই বাঁজেট হচ্ছে, আসল 
বাজেটের পরে সাপলিমেণ্টারী 
বাজেট, অথাৎ উপসংহার | নূতন 
পদ্ধতিতেও ২ কিস্তিতেই হবে, 
আসলের পূবে অগ্রিম বাজেট, 
অর্থাৎ উপক্রমণিকা | কিন্ত 








আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন 
আমি এবিষয়ে নিঃসন্দে হ ষে, 
সাপলিমেণ্টারীর বছর কমবেনা, 
কাষত: এখন থেকে তিন কিস্তিতে 
বাজেট তৈরী হবে-উপক্রমণিকা, 
আসল এবং উপসংহার । 





অতি সস্তায় ও সবরকম দায়ে" 
মোটর, অগ্নি ও শ্রমিক 
বীমার জন্য 


বা J 
গাড়ী ট্রাক প্রভৃতি সুব্ধায়ত 
কিস্তিবন্দীতে কেনার জন্য 
অনুসন্ধান করুনঃ 
ঘেয়ার্ম এম এন বোস 


এগ 
কোম্পানী 
, প্রাইভেট লিমিটেড 
১০১-সি, বালিগঞ্জ পেস, কলি:-১৯ 
(টেলি: ৪৬-১৮৮৫) 
এজেন্ট 


ন্যাশনাল এমপ্পস্াস 
মিউচুয়াল 


জেনারেল ইমনিওরেধা 


গ্্যাসোসিয়েশন লিমিটেড 
ইংলগ্ডে সমিতিবদ্ধ 











সদস্য ডাঃ প্রফুল্ল চন্ত্র ঘোষ কিংবা ' 


' নূতন ব্যবস্থা সংবিধানে যোগ করা 


4 (বিধান সভার প্রতিনিধি) : 


1 বিধান ' সভার উতভ্ততঃ 
1 








শেষ ' বয়সে ডাঃ বিধান চন্দ রায় বহুবিধ “সক্ষম বিপ্ুবের” 
কর্ণধার হতে চাইছেন। . অনেকের এই রকম একটা ধারণা আছে 
যে, ডাঃ রায় রক্ষণশীল মনোবৃত্তির লোক এবং বাঁধা সড়ক থেকে 
তাকে সহজে বিচ্যুত করা সম্ভব নয় । আমার মনে হয়, . এই 
ধারণাটি নিতান্তই ভ্রান্ত । বরং ' ডাঃ রায় যদি কতকটা রক্ষণশীল 
হতেন, ওঁর dynamic. চরিত্রের চেয়ে যদি 3690০ চরিত্রের 
অংশটাই কিঞ্চিৎ প্রবলতর হত, তাহলে বাঙ্গালাদেশের ভাগ্য 
অনেকপুকারেব বিপর্ষযব থেকে বেঁচে যেত | 


সম্পত্তি বিধানসভায় ডাঃ রায বাজেট আলোচনার নূতন , একটা 
পদ্ধতি সৃষ্টি করতে চলেছেন, প্রধানত: সেই ঘটনাটি স্মরণ 
রেখেই আমি এই লেখা আরন্ত করেছি । কিন্ত তার আগে, 
ডাঃ রায়ের চবিত্রের ৭Y১॥৭mদেi€ উপকরণগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
পাঠককে মনে করিযে দিতে হবে | বঙ্গ বিহার সংযুক্তির 
প্রস্তাব নিযে মাত্র দেড় বছর পুর্বে তাঁর বৃহৎ আন্দোলনের কথা 
নিশ্চযই এখনও বিস্মৃত হওয়ার সময় আসেনি | তাঁর গভীর 
জলে মৎস্য শিকারের উৎসাহ, কলকাতায় ব্যোমপথে এক চাকার 
রেল চালানোর (০০০ 7911%85) পৰিকল্পনা, কল্যাণীর উপসর্গর, 
তের তলার সেক্রেটারিয়েট এবং ভূগর্ভস্থ বেলপথ- এইসব 
এ্রতিহাসিক দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে । 

ডাঃ রায়ের নরতন brain, | বাজেট পাশ করানো সম্ভব হয়, 
*/2৫এর ফলে ধাজেট প্রণয়ন | তাহলেও একটা নীতিগত প্রশু 
এবং আলোচনা সম্পর্কে কতকগুলি | থাকে | ফেব্রুয়াবী মাসে যে 


গুরুতর প্রশ উঠেছে | বিষবটি | বিধানসভা বাজেট তৈবী কবছেন, 
যদি গভীরভাবে বিবেচনা | হয়ত নির্ব চিনের পর দেখা যাবে, 


কর] যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী কাযত:ঃ 
ভারতের সংরলিধান পরিবর্তন 
করতে উদ্যোগী হযেছেন | 
এতকাল পর্বস্ত ফেব্রুয়ারী মাসে 
আইন সভায় বাজেট উথাপিত 
হযেছে এবং ৩১শে মার্চের পূর্বে 
বাজেট পেশ করিয়ে নিয়ে সরকার 
নূতন অঘিক বৎসরের সূত্রপাত 
ঘারটিবছেন | ভারতবর্ষে আইন- 
সভার পত্তন হওয়ার পর থেকে 
এই রীতি চালু আছে । অবশ্য 
সংবিধান পাশ করার সময় একটি 


সেই সভাব আমূল পরিবস্তন ঘটে 
গেছে, হয়ত গভণ মেণ্টই পালটে 
গেছে | পুরাতন গভর মেণ্টের 
বাজেট নীতি নূতন গতর্ণ মেণ্টকে 
এক বছর ধবে অনুসরণ করে 
চলতে হবে-_এই অস্বাভাবিক 
অবস্থার প্রতিকারেব জন্যই 
সংবিধানে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটিঃ রাখা 
ছিল | মৃখ্যমন্ত্রী যদি তৎকালীন 
গণপরিষদের আলোচিনাগুলি পাঠ 
করেন, এবিষয়ে তিনি নিঃসংশয 
হতে পারবেন যে, তার উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ কবার জন্য সংবিধানে 
এই দ্বিতীয ব্যবস্থাটি রাখা হযনি | 
| বিধানের অপব্যবহার 

. কিন্ত ডাঃ রায় এই আপৎকালীন 
অথবা জরুরী অবস্থার জন্য নিদি 
সংবিধানের Provision৷টিকে 
স্বাভাবিক ও নিয়মিত ব্যবস্থায় 
পরিণত করতে যাচ্ছেন | পশ্চিম- 
বঙ্গে ইতিপূর্বে দুইবার এইভাবে 
দ্বিধাবিভক্ত বাজেট পাশ করানো 
হয়েছে-১৯৫১ সালে একবার 
সাধাবণ নির্বাচনেব সময, ১৯৫৭ 
সালে দ্বিতীয়বার সাধারণ 
নির্বাচনের সময | এখন ১৯৫৮ 
সালে ডাঃ রায় বলছেন, এই 
ব্যবস্থাটিই ভাল, চিরকালই 
এইভাবে বাজেট পাশ করানো 
হোকু। প্রথম কথা, এইভাবে দুই 
কিস্তিতে বাজেট তৈবী করাব 
বীতিব পিছনে যেসব স্ুযুক্তি থাকা 
সম্ভব-(ডাঃ রায় নিজে কতকগুলি 
যুক্তি, দেখিয়েছেন) সেগুলি 
বিশেষণ করার পূর্বে আর একটি 
গুরুতর প্রশূ বিবেচনা করতে হবে 
হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, 





হয়েছিল | কখনো যদি গতর্ণ - 
মেণ্ট প্রয়োজন মনে করেন তাহলে 
চার-ছয় মাসের ব্যয় নির্বাহের 
জন্য ছোটো একটা বাজেট অগ্রিম 
পাশ করিয়ে নিতে পারেন। 
দুই খণ্ডে বাজেট পাশ ববানোর 
শ্রই ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা 
হয়েছিল ইমারজেন্পিব জন্য, 
বিশেষতঃ ৫ বৎসর পর পর 
প্রত্যেক নির্বাচনের সময় এই 
ইমারজেন্সি দেখ! দিতে পারে 
একথা সংবিধান প্রণতোগণ চিন্তা 
কবেছিলেন | তত্কালীন গণ- 
গ্ররিদ বা কনষ্টিটিউয়েপ্ট 
এসেম্বলির কার্ধযবিবরর্ণী পাঠ 
করলে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায় যে, এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি 
স্বাভাবিক সময়ের অন্য কল্পনা 
করা হয়নি | সাধারণ নির্বাচনের 
প্রস্ততি এবং বাজেট প্রণয়ন ও 
তার আলোচনা একই সময়ে 
ফেব্রুয়ারী মাসে হতে পারেনা | 
দ্বিতীয়তঃ যদি বা-তাড়াহুড়ো৷ করে 


ভিতরের 
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এবং ডাঁঃ রায়েব নূতন অভিপ্রায় 


এই দুয়ের মধ্যে কোনে সামঞ্রস্য 


নেই | ডাঃ রায় সংবিধানকে, 
অপব্যবহাৰ কবছেন, এই প্রশু 
যদি তোলো হয় তাহলে খুব 


* অন্যায় হবেনা । 


বাজেট পাশ করাবার 
রীতি কি? 

স্পীকারের নিকট যদি বৈধতার 
পরশ উধাপন করা যায়, তাহলে 
ডাঃ রায়কে বাধা দেওয়া যাবেনা ৷ 
কারণ, আইনগত বিচারে ডাঃ 
রায়কে বাঁধা দেওয়ার কোনো 
উপায় নেই । সংবিধানে এমন 
কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই যে, 
আপৎকালীন ব্যবস্থা ছাড়া এই 
Provisionএর অন; কোনো 
রূপ ব্যবহাব চলবেনা, ! অতএব 
স্পীকার এই নবতম পদ্ধতিকে 
নিশ্চয়ই অবৈধ বলতে পারেন 
না। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখাজজী বৈধতাব 
পুশু উথাপন করেছিলেন, তাব 
দ্বারা ডাঃ রায়কে বাবা দেওযা 
যাঁধনি। এবং স্পীকার অন্য কোন 
কলিং দিতে পারতেন, একথাও 
আমার মনে হয় না! কিন্ত আইন 
বেআইনের প্রশু ছাড়াও ' pro- 
Priet)’ব পরশু একটা আছে । 
প্রথমতঃ একথা চিন্তা করতে হবে 


যে, ভারতীয় আইন সভাগুলিতে- । 


রাজ্যের বিধানসভাই হোক্‌ আর 
পার্লামেণ্টই হোক বাজেট কিভাবে 
পাশ করানো হবে, তাব বীতি 
নির্ঘারণ করার ক্ষমতা একমাত্র 
সংবিধানেরই অন্তর্গত | সংবিধান 
সুস্পষ্টভাবে একটা সাধারণ রীতি 
নিদ্দিট করে দিয়েছে এবং সেই 
রীতিতে ভারতবর্ষের সবত্র বাজেট 
প্রণীত হচ্ছে এবং অথ" প্রয়োগ 
আইন পাশ হচ্ছে! এই রীতির 
যদি কোনো পরিবর্তন সাধন 
করতে হয়, তাহলে সেই পরিবর্তন 
একমাত্র লোকসভায় প্রথম 
পূবত্তিত হতে পারে | প্রয়োজন 
বোধ করলে লোকসভা সংবিধান 
সংশোধিত করতে পারেন এবং 
ভারতবর্ষে নূতন বাজেট বীতি 
চালু করা যেতে পারে । 
এই সম্পর্কে সংবিধানের মূল 
Provision যেটা সেটাতে 
গৌণ এবং বিকল্পে পবিণত 
কবে দেওয়া এবং পবিবর্তে 
যেটা গৌণ Provision বা 
দ্বিতীয় বিক্পরূপে নিদিষ্ট ১ 
আছে, সেটাকেই প্রধান 
রেওয়াজে পরিণত করা, 
নিশ্চয়ই কোনো বিধান 
সভাব এজিরার নয় | ডাঃ 
রায় যতই বিপুবের কণধার 
হতে চান না কেন, একথা 
মনে রাখতে হবেযে, তিনি 
পার্লামেণ্টেৰ কর্ণধার নন, 
তিনি কেন্ত্রীয সরকারের অর্থ - 
মন্ত্রীও নন। কাঁজেই বাজেট 
প্রণয়ন সম্পর্কে সংবিধানের 
অদব দেউড়িটী ছেড়ে দিযে, 
হঠাৎ এক দিন 
খিড়কির দবজাটা ধরবেন-__ 
এটা নীতির দিক থেকে কে 
সমর্থন কূরবে ? এব সঙ্গে 
সংবিধানেব ট্রাকচার পরি: 
বন্তনের প্রশ্ন জড়িত, একথা 


কিছুতেই অস্বীকার কবা 
যায়না । ' 


এই তো গেল সংবিধানেৰ পশু । 
ডাঃ রাফ দুই কিস্তির 
- বাজেটেব কতকগুলি বাস্তব, 
সুবিধা দেখিয়েছেন | আমি 
বলিনা 


সম্পাদক- শ্রীত্রজেত্রচতুর ভট্রাচার্ 
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পিএ 


সারা ভারতের মধো পশ্চিম বাংলাই সব চেয়ে বড় শিল্কেন্ত্র । 
এক দিনে নয়, বহু দিন ধ'রে এই শিল্পকেন্ত্র গড়ে উঠেছে । সুতরাং 
এখানকার শ্রমিক ও কর্মচারীদের অবস্থা অন্য অন্য প্রদেশের তুলনায় 


ভাল হওয়া উচিত । 


অন্ততপক্ষে অন্য কোন প্রদেশের চেয়ে খারাপ 


হবে না এ আশ! অন্যায় নয় | সে আশা কি পূর্ণ হয়েছে? 


বিভিনু প্রদেশে শ্রমিকদের উপার্জনের কথাই প্রথমে ধরা যাক । 
যে সব কারখানা শ্রমিক দুশে! টাকার কম মাহিনা পান তাদের বাৎসরিক 
গড় উপার্জন (১৯৫৬) সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান লেবর গেজেটের ডিসেম্বর, 
১৯৫৭ সংখ্যায় হিসাব বার হয়েছ্ে। কয়েকটি প্রদেশের হিসাব এই রকম : 


১৯৫৬ 
শ্রমিকদের 
বাৎসরিক গড় উপাজ্জন 
১৪১৫ টাকা 
বিহাব ১২৩৫. ,, 
পঃ বালা ১১৪২ ,,. 
ধনবণ্টনে অসাম্য দূর কবা 
সরকারের বিঘোষিত নীতি | 
উৎপাদন বাড়লে শ্রমিক তার ন্যায্য 
অংশ পাবে, এও সবকারের 
প্রতিশ্ণতি | যে দেশে শ্রমিকদের 
উপাজ্জন সাধারণভাবে অনশন 
সীমার কাছাকাছি সে দেশে 
উতৎ্পাদনবৃদ্ধির অংশ শুমিকই বরং 
বেশী পাবে, মালিক কিছু কম 
পেলেও অন্যায় হবে না এ যুক্তি 
স্বতঃসিদ্ধ | 


শ্রমিক ও মালিকের অংশ 

কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে কল হয়েছে 
বিপরীত 1 ১৯৫৪ সালের 
সেন্পাস অফ ম্যানুফ্যাকচার্গ থেকে 
দেখা যায় যে ১৯৪৯--১৯৫৩ এই 
পাঁচ বছরে ম্যানুফ্যাকচারিং বা 
উৎপাদন-প্রক্রিরার হারা বিভিন্ন 
দ্রব্যে যে মুল্য যুক্ত হয়েছে 
(যাকে অর্থনীতি বলা হয় value 


প্রদেশ 
বোম্বাই 


added by manufacture) | 


সেই বদ্িত মুল্যের মধ্যে 
মালিকদের অংশ বেড়ে গেছে 


শতকরা ১০.২ ভাগ, আর 
শবমিকদের অংশ কমে গেছে শত 
শতকরা ৫.৬ ভাগ । 


' এখানেও আবার সারা ভার 
তলনায় পশ্চিম বাংলার শ্রমিকদের 
প্রতি অবিচার হয়েছে অনেক 
বেশী | সারা ভারতে শ্রমিকদের 
অংশ কমেছে শতকরা ৫.৬ ভাগ, 


কিন্ত পশ্চিম বাংলায় কমেছে 


উপেক্ষণীয়। প্রথমত: যদি 
বাজেট অধিবেশন শীতের 
সময় না হয়ে, বর্ষার 
সময়ে, হয়, তাহলে 
সদস্যদের পক্ষে গ্রাসাঞ্চলে 
নির্বাচক মগণ্ডলীব, মধ্যে 
যোগাযোগ রক্ষাব কাজে 
সুবিধা ঘটবে; ভিসেম্বব 
জানুয়ারী দূই মাস জিলা ও 
মহকুমার শাসন- কর্তাদের 
ঘবে বসেবাজেটের এষ্টিমেট 
তৈরী করতে হবেনা, তারা 
এই  সমযটা গ্রামাঞ্চলের 
কাজে ব্যাপৃত - থাকতে 
পারবেন | তৃতীয়ত: ডাঃ, 
রায় বলছেন, আথিক 
বছরের চার মাস অতিবাহিত 
হওয়ার পর আয় ব্যয় 
সম্বন্ধে ধাবণা আবও স্পষ্টতর 
হয় এবং দ্বিতীয় কিন্তিব 
বাজেট আরও নির্ভুলভাবে 
তৈৰী হতে পুরে । 

হাউস অব কমন্সে এই পূথ৷ 











১১.৮ ভাগ । অণ্যপক্ষে, পশ্চিম 
বাংলা মালিকরা সারা ভারতের 
তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে অনেক 
বেশী লাভবান হয়েছেন | সারা 
ভারতে মালিকদের অংশ বেড়েছে 
শতকরা ১০.২ ভাগ, কিন্ত পশ্চিম 
বাংলায় বেড়েছে শখকরা ৭৪ ভাগ । 
সেন্সাস অফ ম্যানুফাকচার্সে 
পববর্তী কালেব হিসাব এখনও 
বাব হয়নি | তবে যখন বাঁ হবে 
তখন এই অবিচারে কোন ব্যতিক্রম 
হবেনা সে কথা নিঃসন্দেহ | . 


কর্মসংস্থান 
আধুনিক কালে ভারতের বড় 
বড়' রাঞ্জ্যগুলিতে সব্বন্রই 
কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা 
বাড়ছে । কিন্ত পশ্চিম বাংলার 
এর ব্যতিক্রম | ১৯৪৭ সালে 
পশ্চিম বাংলায় কারখানা-শ্বমিকের 
সংখ্যা ছিল ৬লক্ষ ৬৭ হাজার । 
১৯৫৬ সালে সে সংখ্যা দাড়িয়েছে 
৬ লক্ষ ৫০ হাজার | কর্ম্ম সংস্থান 
বাড়া দূবে থাক, ১৯৪৭ সালের 
সংখ্যাতেও আমরা এখনও 
পেঁ'ছাতে পারিনি । 
কেন্দ্রীয় রাজস্ব থেকে ২ কোটি . 
টাকা সাহায্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার 
চটকলে 'আধুনিকীকরণ' . বা 
ন্যাশনালাইজেশনের ব্যবস্থাকে 
সাহায্য করা হযেছে | তাতে! 
চটকলের ওপর সরকারী নিয়ন্ণের 
কোনো সুবিধা হয়নি, বিক্রী 
বাড়ানোর জন্যে, বিদেশের বা 
বাজারে চটের দাম সস্তা করা 
সম্বদ্দেও সবকার কোনো অধিকার 
পাননি | এমন কি, বদ্ধিত 
মুনাফার অংশ খরিদ্দার ও 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠা ) 


স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন | 


যে, হাউস অব কমন্সে এই সঙ্গে 
আরও একটি প্রথা প্রচলিত 
আছে, যা এই ব্যবস্বাব অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ বলা যায |. সেখানে প্রথম 
অগ্রিম বাজেট পাশ হওয়ার পর, 
দ্বিতীয় কিস্তিতে পূণ বালেট 
আসবাব আগে মধ্যবর্তী কয়েক 
মাস পার্লামেন্টের এষট্টিমেটস 
কমিটি পুউখানুপুঙখ ভাবে ব্যয় 
বরাদ্দে হিসাব পরীক্ষা করতে 
থাকেন । শেষ পর্যন্ত ২য় কিস্তিতে 
যে বাজেট তৈরী হযে আসে, 
প্রকৃতপক্ষে সেই বাজেট সরকার 
এবং "বিরোধীপক্ষের প্রভূত 
সহযোগিতার 'ভিতর দিয়ে 
প্রস্তুত ছয় | ' এবং সভায় অতঃপর 
কোনো প্রলঘিত, দীর্ঘ আলোচনার 
প্রয়োজন্ই থাকেনা | বিধান 
চন্দ্র রায় এষ্টিমেটস কমির্টি যদি 
তেবী করেন এবং হাউস অব এ 
কমন্পের পদ্ধতিটি যদি সম্পূর্ণ ' 
ভাবে গৃহীত হয়, তাহলে গণ- 


যে, সেগুলি প্রচলিত আছে। কিন্ত ডাঃ রায়কে ( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 











. (3ম পৃষ্ঠার পর), 
রথিবারই যে এই ঘটনা 
আকস্মিকভাবে ঘটবে, একথা 
অবশ্য কংগ্রেসের উধৃতন কর্তা, 
এমনকি সিদ্ধার্থ ধায়ের ঘনিষ্ঠতম 
রাজনৈতিক 
কাছেই 
অজ্ঞাত ছিল | সোমবার বেলা 
১২টা নাগাদ রাইটার্স বিল্ডিংয়ের 
ভিতরের মহল এই সংবাদ জানতে 
পারেন | দ্বিপৃহরের পর বেলতলা 
রোডের ২ নম্বর বাড়িতে ক্রমাগত 
টেলিফোন আসতে আরম্ভ করে । 
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে ডা: রায় 
রথ রায়কে 


তৃপ্ত দেখাচ্ছিল । 
সাড়ে ৭টার সময় একটি 
বৃহৎ বুইক থেকে ডাঃ বিধানচন্্র 
রায়, শীরক্ষগন্নাথ কোলে এবং 
ণকাস্তি ঘোষ বেলতলার 


উৎসব আরম্ভ হয়েছে,অথবা কোনো 
মরণাপনু রোগীর সম্বন্ধে এইমাত্র 
চিকিৎসক কোনো আশ্বাস দিয়ে 
গেছেন | কংগ্রেস অফিসের 
অনেক চাই তখন পূর্ব-অভিজ্ঞতা 
এবং প্রাজ্তাপুকাশ 'করছিলেন-_ 
তৃখন দেখা গেল যে, সকলেই 
একথা জানতেন, (১) সিদ্ধার্থ 
রায় পাড় কমিউনিষ্ট; (২) সিদ্ধার্থ 
রায় কংগ্রেসের সর্বনাশ করার 
অন্যই বিভীঘপের ন্যায় মস্তি 
সভায় চুকেছিল; (৩) সকলেই 
ডাঃ রায়কে নাকি বোঝাবার 
চেষ্টা করেছিলেন দিদ্ধার্থকে 
মন্ত্রিসভায় নেওয়া বিপজ্জনক ॥ 
এই সব আলোচনার পর সকলেই 
মাথা নেড়ে এবিষয়েও একমত 
হলেন যে, (৪) সিদ্ধার্থ বোকার 
মতো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে 
কংগ্রেসকে বাঁচিয়েছে | অতুল্য 
বাবু গম্ভীর, ভারিক্কী লোক 
তিনি বেশী কথা বললেন না ৷ 
শুধু একটি মন্তব্য তাঁর কাছ থেকে 
পাওয়া গেল : ‘অস্লিসতা ছেড়ে 
দিয়ে যদি কংগ্রেসে সাধারণ এম 
- এল এ হিসেবে থেকে যেত, 
আরও বিপদ ঘটাতে পারত 1” 








মঙ্গলবার সিদ্ধার্থরায় যখন |: 


বিধান সভা ভবনে ডাঃ রায়ের, 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সবশেষে 
ডাঃ রায় তাঁকে অনুনয়ের জুরে 
বলেছিলেন : “সিদ্ধার্থ, তোমার 
দাদামশাই আর আমি একসজে 
'কংগ্রেসঞ্রকরেছি ! শুধু আমার 
সন্তানের অন্য তুমি একটা কথা 
রাখ, জ্‌লাই মাসের আগে পদ- 


‘ত্যাগ করোনা 1” 


সিদ্ধার্থ রায় এর জবাবে 
বলেছিলেন, “আমার দাদামশাই 
এবং আপনি যে কংগ্রেসে ছিলেন, 
তা এখন আর নেই । এখনকার 
কংগ্রেস হচ্ছে. অতুল্য - ঘোষ, 
প্রফুল্ল সেন, কালীপদ মুখাজীর 
কংগ্রেস! আমি তো মনে করি, 
এতে আপুনারও থাকা উচিত নয় | 
আপনি পদত্যাগ ক'রে সেপ্টারে 
চলে যান. ” 

ডাঃ বায় দেশবন্ধু-পত্তী বাসস্তী 
দেবীকেও' মঙ্গলবারই ফোন 
করেছিলেন । তিনি ডাঃ রায়কে 
বলেন যে, তার দৌহিত্র কংগ্রেসের 


'ন্তিতু যত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করবে 


ততই তার সমঙ্গল' হবে, একথা 
তিনি দৌহিত্রকে বহু, পূর্বেই 
বলেছেন । 
সিদ্ধার্থ রায় চলে যাওয়ায় 
অনেকক্ষণ ডাঃ রায়কে বিমর্ষ 
দেখায় | অন্তরঙ্গ মহলের সঙ্গে 
আলোচনাষ একথা সুস্পষ্ট হয়েছিল 
যে, ডাঃ রায় নিজের অবস্থা আরও 
অসহায় মনে করছেন | সিদ্ধার্থ 
ডাঃ রায়কে বলেছিলেন, মঙ্িত্ব 
ত্যাগের কারণ মুখ্যমন্ত্রীর 
বিরোধিতা নয় | তিনি প্রফুল্ল 
সেন ও কালীপদ' মুখার্জীর সঙ্গে 
এক মঘিসভাঁয় কাজ করাকে 
কলক্কজনক মনে করেন | 
কেন মনে করেন ? 
কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা এবং 
কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ ডাঃ 
রায়কে তিনি শেষ সাক্ষাতের 
সময় বলে এসেছিলেন | ডাঃ 
রায়কে মঙ্গলবার বার বার একথা 
বলতে শোনা গেছে যে “সিদ্ধার্থ 
এসব কি কথা আমাকে ' শুনিয়ে 


মঙ্গলবার এবং বুধবার ডাঃ রায় 
এবং শ্রীঅতুল্য ধোষকে কয়েকটি 
বৈঠকে একত্র হতে হয়েছে । 
প্রথম সমস্যা সিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতি 
ঠেকিয়ে রাখা” | দ্বিতীয় সমস্যা 


এবং 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় আর 
একজন প্রার্থীর কথা ভাবতে হবে। 





তার |. 





কিন্তু এ হলো ব্যক্তির কথা । 
স্বভাবতই ব্যক্তির সীমা অত্যন্ত 
ভাই! এই সীমার মধ্যে যদি 


'দেশের সংস্কৃতির স্বরূপ কি, এই 


প্রশের উত্তরে বলতে হয়, ইতি- 
হাসের এই বিশেষ লগ্রে, দেশের 
ব্যবহারিক জীবন-বিন্যাস ও 


দেশের সংস্কৃতি; ইংরেজীতে 
বললে কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ, 
Some total of human. 
achievements in a parti- 
cular historical period. 
এ ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক জীবন 
থেকে ভাবজীবনকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখা এবং সেটাকে সংস্কৃতি বলে 


ধারণ ঢা যা 


আমার এক দিল্লী প্রবাসী 
অবাঙালী বন্ধু এখানকার এই 
প্যাডকে এক ঘোড়াকে দেখে 
বলেছিলো : দেখেছেন, ব্যাট! 
যেন হাসছে ! ও নিশ্চয়ই বাজী 


একটা গল্প মনে পড়ে গেলো- 
সৈয়দ মুজতুবাআলী সাহেবের । 
ঢাকাই কৃটিদের এক ঘোড় দৌড়ের 
কাহিনী তিনি নিখেছেন | 


সুতরাং ঘোড়াব হাসি দেখে 
আপনি ভুলবেন না আর অশ্ব- 
পূংগবের মধ্যে ব্যাশাবকের 
প্রতিচ্ছবি দেখৃতে চেষ্টা করবেন না। 


যুক্তি আছে । একদিন ভদ্রলোক | ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা 


বলেছিলেন : আরে, মশহি, ছেলেটা! 
ভালো লেখাপড়া শিখে নাই আর 
চাকরী বাকরীর যা বাজার, ভাতে 









( ৭ম পৃষ্টার শেষাংশ ) 


পবিচিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'তে 
বাধ্য! 


অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে, কালের কোন এক 
বিন্দুতে তা থেমে নেই. সেজন্যই, 
এক যুগের ধ্যানবারপাচিস্তা 
জীবনের রূপ এক কথায় সংস্কৃতির 
সঙ্গে অন্য যুগের সংস্কৃতির হুবহু 
মিল বা এক্য দেখা যায় না। 
এবং শাশ্বত অপরিবর্তনীয় মূল্য- 
বোধ বলে কিছুব অস্তিতৃও নেই। 
যুগে যুগে মানুষের নব নব বূপায়ণ, 
তার সংস্কৃতিরও নব রূপ, নবতর 
অতিব্যক্তি। নতুন নতুন পথে 
জীবনের পবিক্রমা, 
এগিযে চলা । 
® 
আমাদের বর্তমান কালের 
জীবন তথা সংস্কৃতি সম্পকে 
বিস্তৃত আলোচনা এখানে করব 
না, শুধু একথা বললেই যথেষ্ট 
হবে যে, বিরাট এক পরিবর্তনের 
মুখোমুখী আমর! দীড়িযে রয়েছি। 
'এই রূপান্তর আমাদের প্রচলিত 





সামাজিক আদর্শ, ধ্যানধারণাঃ . 


সমাজসংগঠন ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে 


(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) : 

মাসে হয়ত চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার 
বেশী রোজগাব করতে পারবেনা; 
কিন্ত 'এই যে বিদ্যে শেখাচ্ছি, 
এতে ভগবানের আশীর্বাদে (না 
ঘোড়ার দযায়), হয়ত এক 
হপ্তাতেই চার পাঁচ শ' টাকা 


চলুন-এদিকের গাহতলাটা 
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নইলে ইতিমধ্যে দু'দশখানা 
কেতাব বা থিস্সি এ বিষয়ে 
দাখিল হয়ে যেতো । 


নতুনভাবে | ভিন্ন 








তং 


রূপান্তরিত করে দিয়ে সম্পূর্ণ " 
অভিনব ভাবনা কামনা আদর্শকে 
প্রতিষ্ঠিত করবে, বিকশিত হওয়ার 


*| যেসম্তাবনার অঙ্কুর উদগত হয়েছে, 


তা-ই পত্রপল্লবে শোভিত হয়ে 
পরিপূণ হবে এই আমাদের 


সোনা । 


সহায়তায় দেশের সমস্ত মাঙ্গু 
ষের জীবনে আবাদ করতে 
হবে সোনার ফসল ফলাতে 
হবে। আমাদের সমস্ত কমে ৯ 
লক্ষ্য ই হওয়! উচিত ভাই [] 


ঘণ্টা পড়লো--আর সুরু হলো 


আস্ছে, সে পথের দিকে উৎসুক 
তাকিয়ে 


ব্যাস, দৌড় শেষ হ'য়ে গেলো । 
খুপী হলো কেউ, কিন্ত বেশীর 
ভাগই কেমন যেন মন-মরা ভাব | 
মাঠের এধারে ওধারে  ধাসের 
উপর ছোট ছোট দল বসে পড়লো | 
খানিকক্ষণ চুপ্‌  চাপু-তারপর 
হিসেব নিকেশ | মুদীর পাওনাটা 
আল্পও দেওয়া যাবেনা, ছোট 
ছেলেটার ওষুধটাও ফুরিয়ে গেছে, 
বৌয়ের শেষ সম্বল, গলার সরু 
হারটা স্যাকরার দোকানে আজই 
সকালে বাধা পড়লো | বড় 
আশা ছিলো-হার বিক্রীর টাকাটা 
দিয়ে আজ মাঠ থেকে সব তুলে 
নিয়ে যাবে । 
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হিসেব-নিকেশের পর আবার . 


চুপৃচাপূ দু একটা দীর্ঘশ্বাস | 
তারপর: পকেট থেকে বের করে 
একটা এক পয়সা, দামের 
সিগারেটে অগ্সিসংযোগ । 
তুলোর মতে তাসা ভাস। ধোঁয়ার, 


উষ্থান্ত সুণথ ।শংণঞ গে প্রহসন 


জনসাধারণের অর্থ ও স্বার্থ লইয় 


‘সরকারের ছিনিমিনি খেলা 
. সম্পতি ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় সালানপুরে পশ্চিমবঙ্গ সবকারের' 


উদ্বাস্ত 


পুনৰ্কাসনের নামে জনসাধারণের অর্থ ও স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি 


খেলার এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্ত সেই বিবরণীতে 

/গটিকয়েক আয়গায় ফাঁক ছিল, যেমন কার পরামর্শে সালানপুরে সরকার 
জমি কেনেন, উদ্বান্ত পুনর্বাসনের জন্য, বা কে মেই সৌভাগ্যবান অফিসার 
যিনি সালানপুরে হত্তাকর্তা হয়ে ছিলেন। 


এব্যাপারে আরও অনুসন্ধানের পর আমর! যে সব নতুন 
তথ্য জানতে পেরেছি তা ষ্টেটস যানে প্রকাশিত তথ্য থেকেও 
চমশুকার। সালানপুরে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে যে ১,০০০ 


একর 
জমিদারদের এবং 


কিনেছিলেন তা অধিকাংশই 
ওঁ ব্যাপারে কার্যকারণ সন্ধন্ধ ঘটাবার জন্য 


ছিল বড় বড় 


আমাদের স্ব্ত স্বনামধন্য ড্যানাদা (জ্ঞানাঞুন নিয়োগী ) 

* সি ৮ তবে জমিদারী, উচ্ছেদের 
জমিদারদের এখনকার মত “পাইয়ে দেয়া” নীতি 

I দে জিনা লহ নেবেন 


এ ছ্ন ভাঙ্গা জমিতে গত 
কয়েক বছরে সরকার মোট ২০ 
লাখ টাকারও বেশী খরচ করেছেন 
৯০টি উদ্বাত্ত পরিবারকে পুন- 
বাসন দেবার অন্যে। এখন 
যান সেখানে দেখবেন সাঁরবন্দী 
কালো ছোট ছোট তীবু আর ধবর্সে 
পড়া মাটির ধর । কার এ ৯০টি 
পরিবারের "মধ্যে সবশুদ্ধ ২৫টির 
হিসেব পাবেন, বাকী সবাই সরে 
পড়েছে হতাশায ৷ 
সালানপুরের ঘটনা! খুব 
পুরোনো নয়| সালানপুর চিত্ত- 
রঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা ও 
ব্রপনারায়ণপুর কেবলৃসের কার- 
খানা থেকে প্রায় সমান দূরে 
লাল কাকর অমি। চাষ করার 
উপযুক্ত নীচু জমি সবই স্থানীয় 
লোকেরা চাষ করছে। 
ডাঃ রায়ের ইচ্ছে ছিল এখানে 
 অধ্যবিস্ত বা হাতের কাজ জানা 
লোককে বসাতে হবে, যাতে 
তারা আশে পাশের কলকারখানায় 
,কাজ জুটিয়ে নিতে পারে । এই 
'উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সরালে যেখানে 
ট্রানসিট ক্যাম্প খোলা হয় প্রায় 
১,২০০, উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে । 
এ কিন্তু হঠাৎ এক দিন পুরোনো 
সব প্ল্যান ভেস্তে গেল ; ঠিক হল 
ওখানে কৃষি পরিবার বসাতে হবে ! 
জমি উনুয়ন কর। ঢালু আমি, 
সেগুলো কি কল্যাণ রাষ্ট্রের বাধা 


"+ হতে পারে? ' কাটাও স্কাই পণ্ড 
ও পুকুর | জল ধ'রে রাখবো । 
আনে৷ ট্রাক্টর | 


জলের অভাব খুচবে। 

কার্যত: দেখা গেল তাতে জল ধরা' 

পড়ে না, শুষে যায়। দু’ তিন. 

হাত গভীর পুকরের অবস্থাও 

তথৈবচ | , | 
একটা কথ মনে রাখ। দরকার 

*গ এখানে । জমি উনুয়নের কাজ 
আরন্ত হল স্থানীয় এস, ডি,”ও'র 
মতের বিরুদ্ধে। তিনি বল্লেন 
সালানপুরের ও জায়গায় কৃষি- 
কাজ অসম্ভব । কৃষি বিভাগীয় 
বিশেষজ্ঞও জানালেন পুরোপুরি 
“৫ কুঘিকাজ আরস্ত, করা উচিত হবে 
শী, কতকণ্থলো ব্যাপার লক্ষ্য 
না করে। ২ 


} 











ভাল কাজে বাধা সরকার 
বরদাস্ত করবেন কেন? একঘ্ন 
ইলেকটট্রকাল ইঞ্জিনিয়ার 
শী এ এন রায়কে করে দিলেন 
সালানপুরের হর্তাকর্তা । তিনি 
শুধু রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই 
আদেশ দিতেন, বিশেষ তদানীস্তন 
জ্যাডিশনাল রিলিফ কমিশনার 
শী এন, কে, রায় চৌধুরীর কাছ 
থেকে। শ্রী রায় চৌধুরী এক 
অফিস অর্ডারে শী রায়কে প্রায় 
ব্যান্ক চেক কেটে দিলেন। বলা 
হুল যে কোনও কাজেই শ্রী রায় 
চৌধুরীর মত পাবে মনে হলেই 
শী রায় সে কাজ করতে পারবেন । 
আর কি চাই! 

ক'জ এগিয়ে চললো ৷ আজ এই 
চালু অমিটা চঘা হল; ততে সারও 
দেয়া হল। শ্রী রায় মনে করলেন 
তাইতো ? অল দেওয়া দাকাস । ওটাও 
চষ। ক্ষেতেব সার দেয়া ওপবেব বাচি 
দিষেই দেয়া হল। দ' দিন পরেই শীবাযের 
পেয়াল চাপলে, ও আগায় একটা স্কাই 


পণ্ড কর'তে হবে। ব্যসৃ, করো স্কাই পণ্ড 
চম] ।ক্ষেত কেটে। 


এই রকম সালানপুরেব কাজেব 


‘পেঁছুনে ন! ছিল কোনও প্যান বা বিবেচনা । 


একজন স্থানীয় লোক ধঘেত্নন বলেন, 
“কাজ .যে এগুচ্ছে তার নজির ' 3 
আমবা দেখলাম এক ডকুষেণ্টাবি 
ফিল্মে!” স্বকার এবই মঃঝে সময় 
করে এক ফিল্ম তুলে ফেলেছিলেন, 
সাল'নপুবে কাজ কি সাংঘাতিক এগুচ্ছে 
তা দেখাবার জন্যে! 

১৯৫৫ সালে ভাদ্র মাসে, অথ1ৎ 











পরে উদ্থা জমি দেয। হোল | ক্ষকরা 
জানতে ধান দিংহ শাদলো না। 'দ্বিতীর 
ফসল হিসাবে বাদাম বুনলো | বৃষ্টি এলো, 
জল শুমে গেল স্কাই পণ্ডও * পুকুরের 
তলায় সেই জল বরে! মাটির গড়া 
ক্ষেতের ছল ধবে রাখার আদ ধুয়ে নিষে 
গেল, ক্ষেত পাথরে ততি হলো | বাদাষ 
তুদৃতে গিযে কুষকবা দেখলো জল পেয়ে 
জমি এমন কঠিন হ'যেছে যে অধাবণ- 
ভাবে খোঁড়া যাচ্ছে না, নষ্ট হল বাদামের 
কফসল। 

এই বছবই তদানীস্তন ' (রিলিফ 
কমিশনার’ শ্রীহিবগ্মন্ন, বন্দেপা পলায় 
জুপা।বশ করলেন সান্ানপুবের কৃষি পরি- 
কল্পনা বন্ধ করবার জন্যে! কিন্ত, 


; শ্রী রায় নাছোড়বান্সা। তিনি লিখলেন 


আরও ৫0 'জন উদ্বান্তকে ওখানেই 
লা আশ্চয, শ্রী রায় 
[বলিফ কমিশনারের 


আদেশের বিরে।ধিতা 1. 


করাব জোর কোথা থেকে পেলেন? 
পরের বহর হলো অনাবৃষ্টি। ফসল 
ফলৃলে। না| 'উত্বাস্তরা হতাশ হলো । 
ভাদেব অনেকে চেষ্টা করলো [চণ্তরঘন 
বা ন্থপনাবায়ণপুব বা কয়লাব, খাঁনতে 
কাঙ্ পাবার অন্য | তারা বিফল হ লো। 
এটা উল্লেখযোগ্য যে গত দূ. বছরে 
মোটে একজন উদদ'আ্বরই চিত্তরঞ্নে কাজ 
পাবাব সৌভাগ্য হ যেছে। তারা কয়লাব 
খনিতে কাজ বেশী দিন কবতে' পাবলো 
না, বা তাদের স্বায়ীভাবে অন্যান্য কাজের 
বাপারে লাওতালদের সাথে এটে উঠতে 
পাবনো না । ১৯৫৬ সালেই সরকার 


'সালানপূবে কৃষি পরিকল্পনার কাজ বন্ধ 


করে দেন। উদ্বাত্ব যারা যারা পুনর্বাসন 
নেবার চেষ্টা কবেছিল তাদের অনেকেই 
হতাশায় "আন্তে আন্তে সাল্গানপুর ছাড়তে 
আরম্ভ করলো। 

যারা এখনো. সালানপূরে আছে 
তাদের অবস্থা এই যে তাদের জন্যে 
ক্যাম্পের ম্মুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট ' সাধাৰণ 
খর্মবাতি সাহায্যের চেষ্টা করছেন গত 


| দু বছর ধরে] অনেকেরই মাটির ঘর ভেঙ্গে 


গিয়েছে ১৯৫৭ স'লের বৃষ্টিতে | তারা 
এখন.বাস করে আশ্চর্য সব কুঠারিতে, 
যার তুলনা মিলতো৷ কিছুদিন আগেও 
হাওড়া ময়দ'লে! ট্রানসিট ক্যাম্পের 
ডাক্তাবধানা তাদেব ব্যাপারে 'নিলিপ্ত- 
ভাব পোষণ কবে। ক্যাম্পের প্রাইমারী 
স্কুলে ত'দেব ছেলেমেষেরা পড়ে কত্ত 
অন্যান্য ছাত্রেব মত তারা কাগজ পেন্সিল 
পায় ন! ৷ ক্যাশ ডোল ত’ অনেক দিনই 
বন্ধ হয়েছে কাবণ তারা ত' ‘পুনর্বাসন 
পেয়েইছে।"' 

অকৃতকার্ধতাই যে এই রাজত্বে 
উন্নতিব সোপান তার ছাজ্‌ন্য পূণ 
শী বায় । তিনি ধাপে ধাপে এখন রিলিফ 
ডিপ।ট মেণ্টের ডিবেক্টর অব প্রযা।নং 
হবে আকয়ে বসে আছেন। 

কিন্ত সব চাইতে যেটা বড় 
সেট ৮৮৮৯, 


বম যন বুনকাব স ধবণ সমযেব অনেক কবাব সময হয় ন এখনও । 
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সভা €ডকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে- 
ছেন। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, বস্তি- 
বাঁশীদের জন্যে বললে ঠিক বল] হবে 
না। 
কারণ হচ্ছে বস্তিবাসীদের সহদ্ধে কপো- 


গণের 'একটা বড় অংশের ভবিষ্যৎ 
নির্ধারণেব ভার. সরকার স্বয়ং হাতে 
নিচ্ছেন এবং তা-ও কর্পোরেশনের কোন 
রকম পরামর্শ না নিষে, এঁমন কি তাদের 


ধার 

খাকত-_এখন তাঁরা যে যুক্তি দেখাচ্ছেন 

সে যুক্তির ধার নেই। তা, এ 
'নগরপিতাসদের উদ্মা 


নগরপিতাগণ রাজ্য সরকারের 


বস্তিবাপীদের জন্যে 
কেঁদেছেন বটে, কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে 
দেখা যায়, বস্তিবাপীদের, অন্যে 


কৃর্পোবেশন তো কিছু কবেই নি, উপরন্ধ 


নল কেন? তাই 
ৃ 1 * 
'কলিক্লাতা কর্পোরেশন পাকা বাড়ীর 


অন্যে ট্যাক্স আদায় করে শতকরা ১৫২ 
খেকে ১৯ টাকা হারে, অথচ বস্তির 
উপব আদায় করা হয় শতকবা ২৩11০ 
টাকা হাবে] আবও সবার ব্যাপার 
কলিকাতা কর্পোরেশন বস্তি এলাকা 
থেকে এই অস্বাভাবিক উচ্চহারে ট্যাক্স 
পাওয়ার জন্যে, জষিদারদের “রিবেট' 


যেমন পৃথক পৃথকভাবে মূল্য নির্ধাবিত 
হয় বস্তির বেলায় সেন্ষুপ হয় 
না| বস্তিব সমস্ত কূটিরগুলোর এক 
মুঙ্গে করে সমষ্টিগতভাবে (consoli- 
dated) মূল্য ধার্য করা হয়| আর এ' 

নিদিষ্ট সূল্যেব পরিমাণ অত্যধিক 
হয় এবং ট্যাক্সের পরিমাণও বেশী হয়। 
কর্পোরেশন বন্তিবাসীদের কাছ' থেকে 
সর্বোচ্চ হাবে কর আদায় করে কিন্ত 


কর্পোরেশনের দেয় সুযোগ সুবিধাগুলি, | 
“যেমন দল, আলো, আবর্থনা পবিহকার 


আসলে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশের |. 


প্রভৃতি কোন কোন ব্যবস্থাই করে _না। 
কর্পোরেশনের যুক্তি এই যে, বন্তি এলাকা ১ 
গুলো জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি 


ডো এবানেই--কূপে হেশল্রে পক্ষ থেকে 
আইনগত বাঁধাবিখু দূর করারু আন্তরিক 
চেষ্টা কোনদিনই” হয়নি!” 
সুষ্ঠ সমাধানের উপায় 
বস্তির * মানুষগুলোকে বর্তমানের 


অস্বাস্থ্যকর মূক্ত করবার 
11 


যাচাই করে দেখতে গেলে এর অবাস্তব 
একটা দিক চোখে না পড়ে যায় না। 


সময় .বিরোধীপক্ষের , 


সদস্যগণ বিধান, সভায় যে হিসেব 

, তা থেক্রে এই তথ্য পাওয়া 
যায় যে, পরিকল্পাদা কার্যকরী করতে 
৫০ কোট টাকা..ঘেকে ১১০ কোটি 
টাকা পর্যন্ত লাগতে পারে এবং সময়ের 
ধ্যাপাবে ২৫ বছর থেকে ১০০ বর 


'বন্তি অপসারণ ও বন্ভিযাসীদের জন্যে 


স্বাস্থ্যসম্মত, বসিশৃহেব সংস্বান' করতে 
২০1২৫ বছরের করন সময় লাগবে বলে 


হবে! 
বুলে গ্রহণ করেছেন, গে নীতির বাস্তব 
ক্ূপায়ণের জন্যেও তখন আন্দোলন ও 
দাবী উঠতে থাকবে-- এটাই স্বাভাবিক । 
সুতরাং বস্তি অপসারণ ও পাকাবাড়ী 
নির্মাপের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ বন্তির ' 
সংস্কার ও উনুয়নেক্স প্রতিও সরকারকে 
সমধিক গুরুতু দিতে হবে| এবং এজন্যে 
আইন এবং এর সঙ্গে 


মিউনিসিপ্যাল 
। সংশিষ্ট অন্যান্য বিবিব্যবস্থার প্রয়োজনীয় 


সংশোধনের বন্দোবস্ত করে সরকারকে 
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অতিভীড় অলিগলি, চওড়া সড়ক, 
অর্নেক মাথা মোড় ; পেরিয়ে এলে, 


ছড়ানো ময়দানের মুখ ; ডিঙোলে | 


ধোলাজল গঙ্গাত. কোন ! খোলা 
আকাশের নীচে এই হলো পলকে 
দেখা কলকাতা । একটি স্থির- 
চিত্র | | 
তখনো ঘুম ভাঙেনি কল- 
কাতার । 
কাকপক্ষী জাগার আগে জাগে 
কলকাতা | বড় বউএর ঘুম ভেঙে 
গেল তারও আগে | ধড়ষড়িয়ে 
উঠে বসল। ছেলে মেয়েগুলো 
নিংসাড় 'বুমুচ্ছে। ধুমুক। কিন্ত 
ছোটো? হাত বুলিয়ে দেখলে 
বিছানায | না, ছোটো নেই। 


মনে যনে হাসল! এখনে বিলি. 


কাটছে ছোটো ? কাটুক! 

সে বলেছিল ছোটোকে, 
শুনেছিল বড়ও জাগিয়ে দিও 
কিস্ত। নইলে কালির ঢেড়া 
পড়বে, মনে থাকে-যেন। 

বারান্দায় উঠে এলো পায়ে 
পায়ে । দেখল ছোটো বুমুচ্ছে ওর 
পাশে । সন্তৰ্পণে গায়ে হাতি রাখল 
স্ুবলের ! নাড়া দিল ধীরে ধীরে । 

পাশ ফিরে শু'ল সুবল । 

এ্যই ওঠো 1 এবার আরেকটু 
জোরে । 

-কে, ছোটো ? 

. না, আমি। 

731৩5 

সুবল দাস চোখ রগড়ে উঠে 
বসল বিছানায় | অভলের ঘটি 
এগিয়ে দিলে বড় বউ। মুখে চোখে 
জলের,ছিটে দিয়ে উঠে দাঁড়াল | 
ভিউটির পোষাক পরে পা বাড়াল 
ডিপোর পথে" । 

বড় বউ ওর চলে যাওয়া পথের 
দিকে চেয়ে দাড়িয়ে রইল । অনেক 
অনেক ক্ষণ : দেয়ালে হেলান 
দিয়ে | 


কলকাতা জ্বাগল, কাক ডাকল । 
বড় বউ গতরাতের এ'টো 


, বাসনগুলোকে ' জড়ো করল 


কুয়োতলায় | তারপর ডাকল 
ছোটকে । ছোটো উঠল, তারপরে 
উঠল ছেপে মেয়ে তিনটি। 
আকাশে তখন রঙ ধরেছে 1 
আশটে মেঘেরা প্রথমে সাদা," 
পরে রোদের রঙে নিজেদের 
রাঙালে । মিঠে আলোয় ভরে 
গেল আকাশ । 

ঘরের পাঁচ, মুখ দেখছে 
পরস্পরের | ধরে-বাইরের সে, 
ততক্ষণ ওপ্রান্তের' গুমতিতে 
ঘণ্টা, দিচ্ছে গাড়ী ছাড়ার | ট্রা্- 
গাড়ী । 

ও 

ফরিদপূরের মানুষ কণ্ডাক্টার 
সুবল দাস | গ্রাম, কালামির্ধা । 
বাবার ব্যবসা ছিল বরিশালের 
পটুয়াখালিতে খ মাও থাকতেন 
সেখানে, 'ছোট .ভাইটিও। 
সুবল বড় হয়েছে, জেঠার 
হেফাজতে, . কালামির্ধায় | 
কেউ ছিল ন! জেঠানশায়ের, এক 
সুবল ছাড়া । সেই জেঠা একদিন 
মরল |” তখন কাশ নাইনে পড়ে 
সুবল | ভাইকে দেখতে এলো 
ভাই | মার! যেতেই সুবলের বাবা 
সুকলকে সঙ্গে .নিয়ে চললেন 
পটুয়াখালি | সুবল বলে : মন 
বসল না, তাই একরাতে পালিয়ে 


_ এনুম কলকাতায় | 











“কলকাতায় । 





ঘরের প।চ এবং ঘরে-ঝাতরের সে 1 





চাকরী নিলুম কো-অপারেটিভে। 


দুধ বেচার | 


কিছুদিন চাকরী 


"| করতেই কেমন যেন লাগল | 


একমাসের ছুটি নিয়ে ছুটলুম॥ 
গায়ে ৷ কালামিরধায় | সেখানে 
হঠাৎ ঘটল অঘটন 1 ভালবাসল 
সুবল পাড়ার একজনকেই | আর 
ভালোবাসার টানে কলকাতার 
পঁচিশ টাকার চাকরী ছেড়ে জুটে 
গেল গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের 
মাষ্টারীতে | ছেলে পড়ায়, দিন 
কাটে | মেলামেশার ধান, খই 
হলো ভালোবাসার ॥ একদিন 
এলো বিচ্ছেদের লগু .। জি, 
টি পড়তে যেতে হবে স্ুবলকে | 
সুবলের সে কাদল | অবশেষে 
বোঝাপড়া ' হলো দু'জনার 1. 
সুবল জি, টি, পড়তে চলে গেল । 
দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে ফিরল 
গায়ে | তখন বয়স কতো ? 
চব্বিশ পঁচিশ । 





ভালোবাঁসাব জোর থাকলে 
গলাজল ভাঙতেও গায়ে লাগে 
না। সুবল বলছিল : সেকি দিন 
রাত্তির। কোথা দিয়ে উড়ে 
যাচ্ছিল কেউ কি টের পেয়েছি । 

হঠাৎ দূভিক্ষ এলো | এলো 
কি, ঝাঁপিয়ে পড়ল । তখন কার 
কে ? অমন সুন্দর আকাশখানাও 
ফেটে চৌচির হয়ে যায় বুঝি' ! 
মনের গাঙে তখন তেমন জোয়ার 
ভাটা আর খেলে না | ছিপের 
দূলুনীতেও' চেউ উঠে না' জলে । 
পালাই, পালাই | পালিয়ে এলুম 


কলসীর অল নদীতে ঢেলে, । 
নদীর জলে ভরালুম কলসী । 
একে ও'কে ধরে, অনেক কাঠ- 








ছিল না| গ্রামের এক ছেলেকে 
বললুস সব কথা, সে বললে; 
আছে | ভোলাদার বোন | 


রঙ কালো হলে হবে কি, খুউব 
সংসারী ।' তোর সাথে মানাবে 
ভালো । তা ছাড়া এক 
গায়েরই মেয়ে | 


সুবল হাসলে ! বললে : রাজ 
যোটক | লালে কালোয়,| না ? 
সুবলের গায়ের রঙ গৌর | 
বরং বলি, যেন গৌরাঙ্গ | নদের 
নয়, কালামির্ধার | 
৷ 
প্রথম দেখাই হলো পাকা 
দেখা | বিয়ে হয়ে গেল । দু'বছর 
কাটল খুব আনন্দে | তারপর 
অস্থর্থ বিসুখ ঢুকল সংসারে | 
মেয়েলী রোগ | ডাক্তার দেখানো" 
হলো ! ডাক্তার বললে : নাড়ীর 
দোষ, অপারেশন করতে হবে । 
রাজী হো না । অস্থ বাড়ল, 


তবুও না | এদিকে সুবলের 
চোখে স্বপু। ছেলে হবে, সংসার 
বাড়বে । তাছাড়া, বাপ হওয়া 


কি কম কথা ? বংশধর যদি না 
বাড়ল কি লাভ ভাষায় | শুধু 
জৈব আনন্দ | সুবল চাপ দিল, 


কাজ হল না তবুও | অবশেষে 
ফন্দী আটল সুবল | বউকে 
পাঠিয়ে দিল: বর্ধমান, বউ এরই 
এক আত্মীয় বাড়ীতে । 
মাসখানেকের মধ্যে গোপনে 
পাত্রী ঠিক করে দ্বিতীয় বিয়ে 
করল সুবল । আগের বউ জানল 
না। পরের বউ, আর তার 
আজুীয়েরাও জানল না, আরো 
এক বউ আছে সুবলের | সুবলের 
কথায় : দ্বিতীয় বিয়ের দিন, 
আমার জীবনের স্মরণীয় দুটি 
দিনের একটি ! আনন্দে পুলকে, 
উত্তেজনায় সে এক মারাত্বক 
অবস্থা | নিজেকে ধরে রাখতে 
পারি তেমন ক্ষমতাও যেন নাই | 
আর এক আনন্দের দিন আমার 
প্রথম মেয়ের অনুপ্রাশন উপলক্ষে 


পঞ্চাশ ষাট অনেরও বেশী অতিথি 
এসেছিল বাড়ীতে । সেকি 
ধৃযধাম । 

টু | 





এরপরে জানাজানি হলো । 
ছোট জানলো | এমন কি বড় 
বউও জানল | বড়কে আনতে 
গেল সুবল, রাজী হলো না বড় 





বউ | অনেক দুঃখ পেল, দুঃখ 
নিয়ে শহরে এল সে। কিছুদিন 
পরে প্রথমার মন গলল ! 
নিক্ষে থেকেই চলে এলো সুবলের 
কাছে | পুরোনো কানাঘুষো, 
ঈর্ষা হন্্, ঝগড়াঝাটি, কথাকাটা- 
কাটি মিটল ! 


ছিতীয়া সুবলকে উপহার দিল 


একটি মেষে | যেমন ফুটফুটে 
তেমনি সুন্দর | বছর দুই পরে 
একটি ছেলে | ইতিমধ্যে বড় 
বউ উঠে-পড়ে লাগল | এবার 


সেও মা হবে । অপারেশন কেন, 
তার চাইতেও বড় কিছু করতে 
সে রাজী | অপারেশন হলো । 
বছর ঘুরতেই কোলে এলো মেয়ে ৷ 


দুই চার হয়েছিল, অবশেষে 
ছয়, এখন হলো বারো | সুবল 
সামনে চোখ যেলতেই আতকে 
ওঠে 1 আরো! বাড়বে, অনেক 
অনেক | তখন ? কি করে 
কাটবে দিন, ফুরোবে রাত্রি | 
বেতন তো মোটে একশ ষোল 
টাকা | অথচ ছ'টা মুখ | যদি 
বাড়ে, আরো! বাড়ে । তখন ? 

চুলে পাক ধরেছে | তেতাল্লিশ 


বছরের মানুষটিকে দেখায় যেন 
পৃঙ্কাশও পেরিয়ে গেছে । বুড়িয়ে 





জানো ? 





যাচ্ছে দিনে দিনে | সুবল বললে : 
বড় আশা তেমন কিছুই ছিল 
না। ছোট বেলায় সাধ ছিল বড় 
চাকরী করবো, সংসার করবো 
সুখে । আর আজ ! এত ঘর, 
দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত, প্ৰস্থে 
একদিকে সাড়ে তিন হাত, অন্য 
দিকে আড়াই | এটুকু বারান্দায় 
রান! বানা, ঘরের ভেতরে তিন 
চারটে সুটক্শে আর রানু! বান্রার 


-সরগ্রাম, তাও রাখার জায়গা নেই | 


অবশ্য ' ভাড়া আটটাকা৷ ; তাই 
পড়ে আঁছি.। বেশি ভাড়া দেবো 
কোথেকে । খাইতে দুই তরকারী 
দিয়ে সকাল রাত্রি । তবে বেশি 
ভাবিনি, যা হবার তাই হবে । 
চিন্তায় তো কদম্ব ফলবে না ? 
তাহলে £ 


সুবল আরো! জানালে : উপবি 
পাওনা আমি চাইনে | বডড ভয় 
করে ! তাছাড়া কি হবে দু'এক 
টাকায় | তবে হাঁযা, নয়া পয়সার 
হাত দেবতায় এখন কিছু হাতে 
আসে, পথেই উড়িয়ে দেই | 
ঘরে আনলে অমঙ্গল হবে কিনা 
আপনাবা বলুন ? 


সুবলের প্রথমা স্ত্রীর বয়স 
এখন ত্রিশ । দ্বিতীয়ার ছাব্বিশ । 
বড় মেয়ের বয়স ছয় | ছোটরাও 
বড় হচ্ছে । হাঁটছে, খেলছে ।' 
সুবল বলে- ছেলেটা, ভীষণ দুষ্ট 
ওর দূই মাইই বলে,_বাপের গুণ 
পেয়েছে। হাসে সুবল । হবেও 
বা। তবে হ্যা দুই সতীনে ঝগড়া 
নেই | দুজনেই মানিয়ে চলে ৷ 
ভেতরে ভেতরে কে কি করে 
তাতে সুবলের কাজ কি? সামনে 
তো মেনী বেড়াল । সুবল বলে, 
তাহলে বুঝুন, কেমন ম্যানেজ 


করছি । 


|] 
দুপুরের সূর্য গলছে | শেষ 
টিপের পূরে ঘরে“ফিবছে সুবল | 
কান্ত পা টেনে টেনে । 


তারপর খাওয়া দাওয়া | 
ট্রাম কণ্তাক্টার সুবলের 'দিন 
কাটে, এমনিতাবেই | মাঝে 


ওঠে। এমনি একদিন একজনের 
কাছে বলতে শুননুম, সে ছেলেটা কে 
যে দায়দাযিত্হীন ছনুছাড়া, 
ছিনুবাধা পলাতক, যে মধ্যাঙ্ক 
মাঠে শুধু বাঁশি বাজিয়ে কাটায়, 
তাকে বলছে £ ওহে চলো না দুজনে 
মিলে শেয়ারে পোলটি, কৰি | 
খুউব লাভের ব্যবসা | 
একটা মুরগী কণ্টা ডিম পাড়ে 
আর সে ডিমের সব 
গুলোতে যদি বাচ্ছা হয় তাহলে 
অনেক অনেক | ব্রা্ী আছো ? 
খুব লাভের কিন্ত পোলটি, । 
একটা মুরগীর অনেক বাচ্ছা হয় 
বছরে | অনেকগুলো *'* 


কালামিরধার গৌরাঙ্গের গৌর 
অঙ্গ তামাটে হয়ে গেছে, চুল 
সাদা হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে, 
চোখ চেয়ে আছে তার দিকে, 
আরে! চোখ আসবে, বড় হবে 
সংসার | আট টাকার ভাড়াটে 


দাস এখন খালি চোখে লেখা 
পড়তে পারে না, কেমন যেন ঝাপসা 


,] ঠেকে তার চোখে । আর 


বছরে ' 


. নাইডুর গদত্যাগের 
ইচ্ছা প্রকাশ 


(দপণের নিজস্ব প্রতিনিধি) 


' পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী »₹ 


প্রকাশ করেছেন বলে শোনা 
গেছে । সম্পৃতি তিনি প্রধান 
শীনেহেরকে জানিয়েছেন, 
কলকাতায় তার শরীর টি কুছেনা, 
যত্‌ তাড়াতাড়ি পারা যায় রাজা- 
"পালের দায়িতৃতার থেকে তীঁকে 
যেন মুক্তি দেওয়া হয় | এই বিষয়ে 
দিললীব উধর্বতন মহলে আলোচনা 


এসে তীর প্রথম কাজ হবে বাঙলা! 
ভাষা শেখা (মাতৃকুলের দিক 
থেকে নিজেকে বাঙালীর আপন 
জন বলেও উল্লেখ করেন নানা 
সভাসমিতিতে) । এক বছরের 
মধ্যে কজি চালানো বাঙলা 
আয়ত্ব আনবেন বলেও .তিনি 
জানান । 
সেই বহবিঘোষিত একটি 
বছর পেরিয়ে গেছে | বাঙলা 
ভাষায় তাঁর কি পরিমাণ দখল 
হয়েছে, সে পরিচয় এখনও কেউ 
পায়নি । তবে গত রবিবার 
(৯৩1৫৮) 'গীতবিতানের' বাখিক 
সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী নাইডুকে 
বলতে শোন! গেছে, “আপনাদের 
' এমন মধুর বাঙলা ভাষা, আমি 
আনিনা, বলতে পারিনা, বুঝতেও 
' পারিনা, তাই জন্যে আমার 
দুঃখের সীমাপরিসীমা নেই” 
ইত্যাদি ইত্যার্দি। 
এইরূপ দু'খপ্রকাশ রাজ্যপাল 








পারবে? কে ডানে ? তবু সে 


স্বপু দেখছে পোলা্টির ৷ ঝাপসা 
চোখে। '. 


© 
ঘরের, পাঁচ, মুখ দেখছে 
পরস্পরের | ঘরে বাইরের পে 


এখন ঘরে ঘুমুচ্ছে। একটু পরে 
তাকে আবার বাইরে যেতে হবে, 


, কিছুতেই না ! 
সেদিন ঘরের পাঁচ, মুখ দেখবে 
পরস্পরের; ঘবে-বাহিরের সে 








কাকছাগে কঘকাবভান কিষাণ সম্মেলন 
দশকের জন্য :: 


, গ্র্জাণ হাজার 


'আযোজিত ও বহ বিঘোধিত ৷ 


সভার মন্থর ফাকা: 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


* কাকীপের কাধে ‘লাল’ জুজু ভর করেছিল । 


রোজার দাঁওয়াইয়ের 


খাক্কায় সে ভুজু নাকি মুলুক ছাড়া হয়েছে । কাঁকম্বীপ ‘কিষাণ সম্মেলনে’ 


তারই উৎপব। 
হচ্ছিল। * তাই কৌতুহল হল । 


এ খবর কাগজে কয়দিন ধরে ঘট! করে প্রচার কর! 


ভুজু বিদায়ের পালাটা কেমন মে 


তা স্বচক্ষে দেখবার জন্য গাটের পয়সা খরচ করে ডায়মগুহারবার থেকে 


বাঁসে চাপলাম ! 


অকৃস্থলে পৌছে দেখি, সে এক এলাহী কাণ্ড। 


বিরাট জায়গ। জুড়ে সামিয়ান। টাঙ্গানো হয়েছে। সার! 
মণ্ডপ মাইকে মাইকে আচ্ছন্ন। মণ্ুপের মুকুটমণি হয়ে 
ফ্বীড়িরে আছে বক্ত,তা মঞ্চ। তাতে এ-আঁই-সি-সির কায়দায় 


ফরাস বিছানে|। মহাত্মা গ্রান্ধীর 


বিশেষ একটি পোজের 


পুর্ণাবয়ব প্রত্তিকৃতিও বথারীতি বক্তুতা-মঞ্চের শোভা বর্ধন 


' ক্ষরছে। 


ঘুরে উকি মেরে যতটুকু লক্ষ্য 
করতে পেরেছি, তাই বর্ণনা করছি। 


কেন? চাষীরা তে৷ আধার ঘেরা 
এ"দে পাড়ার্গায়ে থাকে | বিশেষ 
করে ২৪ পরগণার চাষধীকে তো 


... যা ছোক্‌, 'বন্দেমাতরমূ গানের 
পর সভার কাঁজ্র সুরু হল। বক্ততা 
মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখাঁনে 
মন্ত্রীর মেলা বসে গেছে। কেন্দ্রীয় 


'+ মন্ত্রী, রাজ্জয মন্ত্রী, রাষ্ট্র মন্ত্রী, ডেপুটী 


মন্ত্রী প্রভৃতির উপস্থিতিতে আসর 
সরগরম | স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি 
হাজির । ভেবে দেখলাম অখ্যাত 
কাকন্বীপের চাষীদের বরাত ভাল । 
না হলে তাদের, উদ্ধার করার জন্য 
এত হোমরা-চোমরাদের পায়ের 


. উপর সুন্দর সাইনবোর্ডে পশ্চিম- 

বঙ্গ কংগ্রেসের উদ্যোগে “বিন্াট? 
কিষাণ সম্মেলনের ঘোষণা 'ঝক্‌ 
ঝক্‌ করছে। মণ্ডপে ৫০ হাজার 
লোকের মত আয়গা করা হয়েছে । 
কিন্ত সম্মেলন সুরু হতে দেখা গেল 
,বগুপ একরকম ফাকা, বিভিনু জেলা 
পেকে যে সব “কৃষক প্রতিনিধি 

| EE I 


কৃষক প্রতিনিধিদের মধ্যে বিধান, 


তা প্রাক্তন ও বর্তমান অনেক 
এম-এল-এ, এমন কি প্রাক্তন 
উপমন্ত্রী জনাব'আবদুস সুকুরকেও 
বসে থাকতে দেখা গেল। 

কংগ্রেস সভাপতি হিন্দীতে 
বক্তুতা দিলেন আর তা তর্জমা 
করে দিলেন | সভায় 
প্রকৃত চাষী খুব বেশী না থাকলেও 
চাষী মজরেরাই যে সব, কংগ্রেস 
সভাপতি সেটা জোর গলায় ঘোষণা 





রাজ্যের খাদ্যমত্রী শ্রীপৃফুলচল 
সেন এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী 

জৈন বজ্ততা 
দিলেন! তাদের মুখে নূতন 


পৰদিন সকালে প্রস্তাব বিবেচনাব ' 


জন্য ‘কৃষক প্রতিনিধিদের বৈঠক 
বসেছে। আমিও হাজির। হোটেলের 
তক্তাপোষে শুয়ে আগের দিন ভাল কবে 
ঘুষ হর়ান। পৌছুতে একটু দেরী হয়ে 
গেছে। পৌছই শুনি (মাইকে স্পষ্ট 
শোন! যাচ্ছে) অতৃল্যবাবু ধমকেব সুরে 
বলছেন, “আন্টু পাল্টুদের” জন্য এ 
সম্মেলন ডাকা হয়নি। "প্রস্তাব সম্পর্কে 
যার যা বলবাব আছে বনুন । স্থানীয় 
সমরস্যার কথা তুলে “সল্লেলনের 'উদ্দেশ্য 
পণ্ড করবেন লা 1? রর 

বকের চোটে কৃষক প্রৃতিনিধিব। 
কাছিপ। মুখ দিয়ে বাংলার বদলে 
ইংরেজী বেরিয়ে পড়ল; এদের বয়ান 
শুনুন! শ্রী অতুল্য ঘোশ্রে কি একটি 
কথার ক্দবাবে একজন প্রতিনিধি অনুনয়ের 
সুরে বল্লেদ, “না না আপনাকে 

















contradict করছি নী, Sir” 
আব একজন বল্লেন, “ভূষিস্বত্ব স্থির 
কবার মেয়াদ অ।রও extend করলে 
“administrative ‘. difficulty 
arise” করতে পারে। 
শুনে খুব আনন্দ হ'ল। ' শরকারী 
পরিসংখ্যানে জানতাম যে বাংম্াা দেশে 
শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২৫ তাগ। 
এর মধ্যে ইংরাজী শিশ্ষিতের সংখ্যা 
শতকবা এক ভাগ হবে কিনা সন্দেহ | 
কিন্ত কৃষক প্রতিনিধিরা যে তোড়ে 
ইংবেজী বলে চলেছেন, তাতে মনে হল, 
ও পরিসংখ্যান নিতান্তই ধাস্পাবাছী । 
আর একটা জিনিষ লক্ষ্য কবল!স | 
অতুল্যবাৰু এয-এ পাশদের উপর ভয়ানক 
খাপ্পা | মাঝে সাঝেই বিজপের সুরে 
বলছেন, আমার হাতে যখন প্রস্তাবটা 
পৌছাল তখন সেটা দেখেই বুঝলাম, 
এ কোন এম-এর লেখা । কথায় কথার 
তিনি কাব উদ্দেশ্যে জানিনা “আইন 
পণ্ডিত বলেও খোঁচা দিবেন | এর 
কারণ কি ক্ষুদ্র মাথার ঢুকল না ! 


বিজয় সিং নাহারের গর্জন 

তারপর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির 
বৈঠক ! উঁকি মেরে দেধলাস নেমত্তন 
পাওয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সেখানেও 
হাজির আছেন ! তখন সবে মাত্র 
ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল সশায় সহরে 
কেন কংগ্রেস কন্কি পায় না তার কারণ 
সম্পর্কে নরম পরম বস তা সুক কবেছেন। 

দু’ এক মনিটের মধ্যেই বক্ত,তা 
মঞ্চে একটু অস্বস্তির ভবি লক্ষ্য কর] গেল! 
হনে হল, ডাঃ সান্যালকে যেন থামিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ন্সতুদ্যবাবু একটু 
উত্তেছিত ভাবেই তাকে to the point 
বক্তা কবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন । 
সাংবাদিকরা হাথ! 0 
লিখছিলেন | 

এমন সঙ্গষ শ্রীবিজ্রয় সিংহ নাহার 
সিংহগর্জনে বলে উঠলেন, “সাংবাদিকরা 
যদি বক্তৃতার নোট নেন, তবে তাঁদের 
বের করে দেওয়া হবে 1” দূৰ থেকে 
দেখলাম এ কথা শোনা মাত্র যে কষজ্ন 
সাংবাদিক ছিগেন, ভারা মুখ লাল করে 
সভা থেকে বেরিয়ে এলেন | আরও 
লক্ষ্য কবলাম, তীঁদের পিছনে কংগ্রেসের 
কসেক্ন মাতধ্বর লোক কি যেন 
বোঝাতে বোঝাতে চলেছেন | তাঁদের 
মধো কি কথা হল জানিনা | কিন্ত 
দেখলাম সাংবাদিকরা আবার গুটিগুট 
সভায় এসে বসলেন | এ দৃশ্য দেখে 
আমার মনে বিতুষ্ঞাব উদষ হল | সভার 
নাচ কানাচ ছেড়ে বাইরে চলে এলাম | 

বিকেলে গেলাম কৃষি শিল্প প্রদর্শনী 
দেখতে ৷ দু আন! পয়সা দিয়ে ছুকলাম ! 
ভীড় হয়েছে সনদ নয় | নিয়ন আলোর 
্রদর্শনীব মাঠ ঝকৃঝক্‌ করছে । 
জায়গায় দেখলাম চাষী মেয়েরা (সেদিন 
ছিল . কাকস্বীপে হাটবার) ঝক্‌ বকে 
খদ্দবের শাড়ব দিকে লূন্ধ চোখে তাকিয়ে 
আছে | ‘কিনবে নাকি’ প্রশব করতে 
একজন চ।মী নেয়ে বল্ল +“কিনব যে, পয়সা 
কোথায় ?” আমি নিঞ্পে একটি খদ্দবের 
খা।ড়ব দর করলাম । শুললাম ১৮২ টাকা 
এক পিসৃ ! শুনেই পিছু হটতে হল । 
বলতে লজ্জ্রা নেই, পকেট যে একেবারে 
গড়ের মাঠ । 

অনেক কংগ্রেস নেতাই দূঃখেব 
সঙ্গে স্বীকার কৰলেন, এত পয়সা খরচ 
হোল, এত পরিশৃষ গেল, এত চাক-চোল 
পেটান হোল, কিন্তু “বিবাট “কৃঘক 
সম্মেলনে কৃষক আনা গেল না! 

যে করজন এসেছিলেন তারা অবশ্য 
চমখকূত হয়ে ফিরেছেন_বড় বড় 
গাড়ীর বহর দেখে | কয়েক হাজার 
চি একটা বিরাট গাড়ীর ' 

পার্ক (নিশ্চয়ই কৃষকদের সুবিযার্ঘে) 
তরী কবা হয়োছল ৷. ' 


নেতাদের অনেকেই গ্রবং তাদেব বড় ' 


বড় ব্যবসাদার বন্ধুরা বোজ কলকাতা 
থেকে যাতায়াত কবতেন | সুল্সরবনের 


' বুতুক্ষু . কৃষক নর-ন।বী নানা রং ও 


আকারের পথ চলবার হববগুলোকে দূর 
থেকে দেখে নসস্কাব আনিয়ে বিদায় 
নিয়েছেন । কৃমক সন্েলনে তাই দাসী 
দামী গাড়ী দেখা প্রেছে কিন্ত কৃষক 
বড় একটা চোখে পড়েনি- এক হাটবারের 
দিন ছাড়া | এদিনও তাঁরা ভেতরে প্রবেশ 


এক ' 






লও [চাভা . 





অনগ্রসর রাজ্য আসামের সমস্য 
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ভারতবর্ষের সধ্যে এক 
লা রাভিনা 
আছে! কথাটা যে খুব মিখ্যে নয়, 
তার প্রমাণও দেওয়া যার অনেক | ধরুন 
রাজধানী শিলং সহরের প্রধান রাস্তাগুলে 
দিয়ে হেঁটে গেলেই দেখতে পাবেন এখন 
গোটা দুই তিন সরকারী ইমারত তৈরী 
প্রায় শেষ হয়ে এলো | বেশ কয়েক লাখ 
কবে টাকা চালা হযেছে কিন্ত ভাদের 
বহিরাকৃতি দেখলে আপনি. চমকে 
উঠবেন। এমন কিন্তৃত চেহারার বাড়ী 


আপনি কোথাও দেখবেন না আজকাল ।. 


মসিয়ে কৰুসিয়ের নাম ছেড়ে দিন, 
স্বাপত্য-সৌষ্টবের অ আ ক খ র সঙ্গেও 
যে আসানের পরিচয় আছে বিশ্বাস 
কবা শক্ত হয়ে পড়বে! এবকম উদাহরণ 
আরো অনেক ক্ষেত্র থেকেই খুঁজে বের 
করা যার তবে আজ আর খুঁজবো না। 
আসাম সবকারের কর্ণধাবগ্ণই নান! 
বক্তৃতা বিবৃতিতে, বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে নানা অজ্ভুহাতে সাহায্যের 
অন্য দ্বারপ্থ হবার সময়, নিজেদের 
রাজ্যকে 'ব্যাকওয়ার্ড' প্রমাণ কববার 
জন্য সাক্ষ্য সাবুদ হাজির করেন। কিন্ত 
সব বিষয়ে যে আসাম পেছিয়ে নেই 
সেই নিই পন না বর্তায় হে 
পড়েছে! 


ফেব্রুয়ারী নি তৃতীয় সপ্তাহে 
হঠাৎ দেখা গেল পৌহাটি আর শিলঙে 
চিনির দাম বাড়ছে। মাসের শেঘাশেঘি 
দাম চড়ে পেল প্রায় দুওণ-_তা'ও পাওয়া 
শক্ত | এমন কি আসাম বিধান সভার 


বাড়লে কারো গায়ে লাগে বলে মনে 


হয়’ না! কোন মিছিল বেরোয় না, 


সতাসমিতি হয় না; সুতরাং গরম বক্ত তাও 
হয় না। এখানকার রাইটার্স বিল্ডিং 
জনসাধাব্ণের থেকে পাঁচ হাজার ফুট 
উচ্চুতে তাই কোন অভিযান সেদিকে 
চলে না আর ট্রাম বাস পোড়াবার রেওযাজ 
আদৌ নেই|. ট্রাম ত নেই-ই, বাসও 
খুব কম। তবে এবার চিনি অদৃশ্য হওয়ার 
পব দূ একজন জিজ্ঞেস করছিলেন “কি 
হোল, চিনি পাওয়া যায় না,কেন?” 
বোধ হর বিধান সভার অধিবেশন চলছিল 
বলে, সরকারও এই প্রশ্নটা একেবাবে 
এড়াতে পাবেন নি! সাপ্রাই দপ্তরের 
বড়কর্তা নাকি পগৌহাটিতে মাড়োয়ারী 
ব্যবসাদারদেব টেলিফোন করে খেঁদোক্তি 
করেন যে” তিনি যুখ দেখাতে পারছেন 
না, আ্যাসেষরুি চলছে তখনই এবকম 
একটা গোলসাল হয়ে গেল} ব্যবসায়ীদের 
সঙ্গে মিটিতের দিন ঠিক হোল। 

তার মধ্যেই ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ 
টাকা লুটে নিয়ে নিলেন! আসাম 
সবকারের সাহাফ্যে ব্যবসায়ীরা আসামে 
বিক্রীব উদ্দেশ্যে বেল ওয়াগন ভতি 
চিনি আমদানী করেন] হঠাৎ উত্তর 
বাংলায় চিনিব ঘাটতি হওয়ায় আসা 
থেকে চিনি আবার রেল ওয়াগন আর 
লরী বোঝাই হয়ে ফেরৎ রাস্তায় চলতে 
আরম্ভ করে। ফলে উত্তব বাংলায় ত 
বেশী দাসে চিলি বিক্রী হয়ই, আসামেও 
অভাব স্যটি করে দাম চড়িয়ে পুরানো 
ইক চোবাবাজারের দরে ছাড়া হয়! 
এসব ব্যাপাবে আসাষে কোন: 'ব্যাক- 
ওয়ার্ডনেস’ পাবেন না, বাবসারীবা অন্য [( 
যে কোন রাজ্যের সুনাকাবাজীর সঙ্গে 
পালা দিয়ে চলতে পারে! 

bd 

আত্মপক্ষ সমর্থনে সরকার আর 
ব্যবসায়ীরা অনেক কথা বলছেন] আসাম 
করবার সাহস সঞ্চয় করতে পাল্পন নি। 
মণ্ডপ ও প্রদর্শনীর আশেপাশে ঘুরে 
দূর থেকেই বিদায় নিয়েছেন । 

“চিনে যাচ্ছেন-কেন ?” জিজ্ঞেস 
করাতে তাঁদের একঘ্ন বলেন £ 
“ভেবেছিলাম ডাঃ রায়কে দেখবো | 
তিনিই এলেন না, এদের বক্ততা আর 
(ক শুনবো 1” 


ই 


খ 





সরকার প্রেসনোট বেব কবে জানালেন 
যে কিছু দিন আসামে চিনি আসে নি, 
তার ফলেই এই মুল্যবৃদ্ধি এবং সবকাবের 
সরাসরি দায়িত্ব এই ব্যাপাবে কিছু নেই, 
কারণ চিনির উপর কোন কণ্ট্রোল 
নেই | তবে পরোক্ষভাবে আরো চিনি 
আসদানীব বন্দোবস্ত করে সরকার অবস্থার 
উন্নতি বিধানের চেষ্টা করছেন। . ব্যব- 
সায়ীদের তবফ থেকেও একই কথা 
কণ্ট্রোল যখন নেই, বেখানে বেশী মুনাফা 
পাওয়৷ যায় সেখানে বিক্রী করতে দোষ 


কি ? আর তা ছাড়া কে প্রৌহাটির বাজ্জাবে . 


চিনি কিনে উত্তর বাংলার চালান দিলো 
সে গোয়েন্দাগিরির ভার ত তাদের উপর 
নয়।॥ আইনের চুলচের! তর্কে তাদের , 
বক্তব্যে গলদ. খুজে বেব করা কঠিন * 
কিন্তু কথা থেকে যায় যে কি উদ্দেশ্যে 
কেন্ত্রীষ সরকাব রাজ্য সবকারগুলিকে 
এসেনশিয়াল কযোভিটিস আ্যা্ট পাশ 
করে নানা ক্ষমতা দিয়েছেন? কপ্ট্রোন 
নেই এই অজুহাতে যদি স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীর 
দল এক জায়গায় সাময়িক অভাবের 
সুযোগ নিয়ে অন্যত্র কৃত্রিম অভাব 
হৃষ্ট কবে একই সঙ্গে দুই ত্বফেই 
মুনাফা নুটতে থাকে তাহলে সমাঘবাদী 
সরকাবের দায়িতুও কি দোহারদের মত 
রী ‘কণ্টরোল ধেই” পদকীর্তন করেই 
শেষ? এবাব আসামে তাই দেখা. গল. 
এবং সেজন্য আশঙ্কা হয় সরকারের, 


উপর জনমতের চাপ না ভবিষ্যতে এ 
অনুৰূপ যে কোন শল্কটে আসলাম এরই 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। ', 


ব্যবসায়ীদের শুদ্ধ দোষ দিই কেন? 
তারা ত সাইনবোর্ড ঝুঁলিয়েই বসেছে, 
তারা ব্যবসা করে খায় এবং তাদের মধ্যে 
খারা মূলমন্ত্র গ্রহণ করেছেন-- লোককে 
যত ঠকানো যায় তত লাভ--তারাও ত 
ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু করছেন না। 
সাইনবোর্ড ছাড়া ব্যবসার নজীরও ত 
আছে। বা ধরুন সাইনবোর্ড আছে 
জনসেবায়, প্রতীক গাহ্ীটুপি। একটা 
উদাহবণ দিই] শিলডে দেখবেন 
বন সাফ করে নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। 
প্রায় সবই সরকারী অফিসারদের নিজেদের 
বসতবাড়ী-সবকারের থেকে হাউসিং 
লোন নিয়ে বাড়ী তৈরী করে আবার 
সরকাবী অফিসকে ভাড়া দেওযাই 


খরচেরও কোন লাগাম নেই। সুতরাং 
দু দিকেই লাভ? মাত্র এক্‌ হাজার 
হাজার ) গর্বে বলা হয় কিন্তু মমীদের, 
বাসা খরচে সরকারের কত টাকা বায় 
সেকথা কখনো কাউকে বলতে শোনা 
মায় না। 





শি 
পূ গাঁ 
(একমাত্র বাংলা সংবাদ সাময়িকী) 
'*চাদার হার 





* 
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শ্বীআইজেনহাওয়াবকে 


আমেবিকার প্রস্তাব *হঠাৎ প্রহণ করে 
'ক্ষশিষা শ্রীডালেসকে মহা ফীপহর 
__ ফেলেছে কৌনো সান্দহ নেই, নিতান্ত |" 
"> ঠেকায়না পড়লে, অর্থাৎ বিশ্ব জনয়তেৰ 
চাপে ছাড়া, আমেরিকা , রাষ্ট্রপ্রধানদের 
বৈঠক আহ্বানে সন্মতি দেবে না? 

মজা এই বে, কূশিষা যখন রাষ্টু- 
প্রধানদেব বৈঠকের প্রস্তাব করল এবং 


*বৃটেন ও ফালে -তাব সমর্থনে প্রবল 


জনমত দেখা গেল, শীডালেস' পাল্টা 
প্রস্তাব হিসেবে পববাষ্র মন্ত্রীদের বৈঠকের 
উপর জোব দিতে সুরু করলেন। 
রা্রপূধানদেৰ 
বৈঠকের প্রস্তাব সম্বদ্ধে পরশ করা হলে 
তিনি বললেন, মিলিত হবার পূর্বে রাষ্ট্র 
প্রধানদের অন্তত আনা চাই, কি কি 
বিষয়ে তারা আলোচনা কববেন 1 এই 


বিষয়গুলো স্থির করবার জন্যই পররাষ্ট্র | 


মযীদের বৈঠক ,প্রয়োজন। 

সি অনেক পত্রাদাপের পৰ যখন কশিয়া' 

আমেরিকার প্রস্তাব গ্রহণ করে বসল, 

শ্রীডালেস ভাঁব সুর পাল্টাতে সুরু 

কবলেন। তিনি বললেন, এবং 
ভোরের সহিত 

ভার বন্ব্য সমর্থন কবলেন যে; রাষ্ট্র 


| স্যা হয়েছিল! 
লস যেই বাগড়া দিতে 
সুর করল অসনি বৃটিশ ও ফরাসী সবকারী 


চায় যে রাষ্্পুধানরা প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে 

সমঝোতায় আনুন এবং পররাষ্ট্র সীদের) 
' নি দিন যাতে  সযোতা অনুসারে 
ফাজ করা হয়। কুশিয়ীা জানে যে এ 


বৈঠকে সব বিবাদ, নিষ্পত্তি হবে না, |. 


কিন্তু ১৯৫র জেনিতা বৈঠকের পর 
যেমন ঠাণ্ডা লড়াইয়ে কিছু ভাটা পড়েছিল, 
তেসনি আবার বিশ্ব স্যঝোতাব পক্ষে 
অনুকূল আবহাওয়। সৃষ্টি হবে। কোনো 
কোনো বিরোধেব হয়ত পাকাপাকি 
মীমাংসাও হতে পারে। 
রাষ্টপধানদের বৈঠকে কি কি বিদয় 
আলোচিত হওয়া উচিত সে সম্বছ্েও 
দুটি দেশের মধ্যে আকাশপাতাল মতভেদ 
আছে। গত সংখ্যায় আমরা উল্লেখ 
করেছিলাম যে রুশিয়া প্রধানতঃ নষটি 
বিষয়ের উপর বিশেষ শুকুত্ব আবোপ 
করে| এব কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচলাব 


.* অন্য আষেবিকা একেবারেই রাজি নয। 


অন্য পক্ষে, আমেবিকা প্রধানত: চারাটি 


বিষয়ের লিশ্পত্তি চাষ বলে মনে হচ্ছে, 


(১) ছা্ধাণীর পুনখিলন ;, (২) পূর্ব 


_ ইউরোপের কমিউনিষ্ট 'রাটুগুলো। যাতে 


পারে” তাব ব্যবস্থা; (৩) নিরস্ত্রীকরণ 
যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এমন নির্ভুল 
পেস্থা আবিষকার যাতে পৌপনে আণবিক 


॥ অস্ত্রে পৰীক্ষা অসম্ভব হয়; এবং (8) 


রুহের ভেলে স্হান ব্যবহাদ নিম 
করা। 


মলিনা, জহর, বীরাজ, 


ৃ 
প্রাচী 
৮০ * < 


uleu,'S . 


' 
dhl EEA 





২৮, ৫৮, চদ। 


তিন কি পবা TAL 


রা 
প্রয়োজনীধতা সম্বন্ধে তার মত না পবি- 
বর্তন কবে, বাষ্টরপ্রধানদেব , বৈঠক 
অসম্ভব হবে, বিশেষ করে যদি সে 
পূবাহেই পররাষ্্রম্ীদেব ' বৈঠকে 
মতৈক্য প্রতিষ্ঠাব, জন্য জিদ কবে। 
পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কি হবে, 
তা নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে আলোচনা 
হওয়ার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে! তার হতে এর 


অর্থ হল স্বাধীন দেশের উপর বৈদেশিক 
জার্মানীব, এক্য, 


মতের চাপে তার মত পাল্টাতে বাধ্য 
হবার লক্ষণ দেখা বাচ্ছে। ' 

এই পর্যালোচন। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তিতুক্ত দেশগুলোর 
বৈঠক চলছে ম্যানিলায! এই চুক্তির 
বিষোধিত উদ্দেশ্য এশিয়াতে কমিউ- 
লিমএরর প্রসার রোধ করা। পশ্চিমী 
দেশগুলো এ সুযোগে রাষ্ট্রপ্রধানদের 
বৈঠক সম্বন্ধে তাদেব মতপার্থক্য দূর 
করবাব চেষ্টা করবেন। আর কয়েক 
দিনেব মধ্যেই পশ্চিশীদের মনোভাব 
পুরোপুরি প্রকাশ পাবে বলে আশা করা 
যায়। , 

তাঁদের আলোচনার ফল যাই হোক 
না কেন, বিশ্বের জনমতেব নিকট 
ইতিমধ্যেই কুশিয়ার এক বিরাট অর 
সূচিত হয়েছে। ls 


আমেরিকার উদ্দেশ্য ঃ 

। সাঁয়াটে। ন্যাটো ও 

বাগদাদ চুক্তির অধর 
বৈঠকেব পর বৃটেন রাজি হয়েছে তার 
দেশে আমেরিকার , আপবিক অস্ত্রের 
জন্য ধাটি ব্সাতে। অন্যান্য কয়েকাট 
ইউরোপীয় দেশও সন্তবত শীধুই বৃটেনে 
পদাঙ্ক অনুসরণ করবে । বাগদাদ চুক্তি 
ঘোটের আক্কারা  বৈঠকেও আমেরিকা 
আর এক ধাপ এগিয়েছে, কশিষাকে 
আধুনিক মারণাত্রের ঘাটি দিয়ে ঘিরবার 
পরিকল্পনায় ! 


এই চুক্তির সহিত ন্যাটো এবং বাগদাদ 
জোটের সামরিক সমন্বয় 'সাধন। অর্থাৎ, 


জহর রায় ও কয়লা মুখার্ছি- ' 


ইন্দিরা 


৩, ৬» ৬টার ' 





লিখবার সময় 








' হাসিল করবার প্রচেষ্টা করেছে। 





পি মহ! 


রুশিয়াব ভোর প্রচার চলছে। 

সীয়াটো বৈঠকের প্রাক্চালে ভাসখৃওড 
রেডিও থেকে যে বিবৃতি প্রচার কবা হয় 
তাব মুল বক্তব্য হচ্ছে, এশীয় দেশগুলোব 
রুশিয়া ছারা আক্রান্ত হবে এমন কোনো 
শঙ্কা নেই! আন্নেরিকা নিজের দেশকে 
বাঁচাবার জন্য এশীয় দেশগুলোকে তাদের 
স্বার্থেব বিরুদ্ধে যুদ্ধে নি করতে 
চাইছে। . 

তাতে যদি এই দেশগুলো ধ্বংস হয়ে 
ধার, তাতে আমেরিকার কি? আসেবিকা 
পত যুদ্ধে আপবিক আক্রমণ চালিয়েছে__ 
ইউবোপে নয়, এশিয়াব একটি দেশে_ 
জাপানে।  ভাসখণ্ড রেডিওতে বলা 
হয়েছে: “এশিয়াবাসীদের জন্য 
দুশ্চিত্তাব কারণ নাই! এদেশগুলোতে 
যত লোক বাস করা উচিত ভাব চাইতে 
অনেক বেশী আছে। কিছু মরলেও 
বিশেষ কিছু আসে-যার না” 

কুশিয়া পুস্তাব করেছে যে, এশিয়াতে 
শাস্তির চুক্তি হোঁক এবং সমগ্র মহাদেশকে 
আপবিক অ্মুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা 
করা হোক। এশীয়াবাসীদের উপব এই 





ফেলা বাবে! 
"ও সিংহলের উপর নতুন করে চাপ হুষ্ট 





পুস্তাবের প্রভাব অ্রনস্বীকার্ষ। , আমেরিকা 
যদি এ মনোভাব অস্বীকার করে, সে তার, 
অপুবণীয় ক্ষতি করবে। শ্রীভালেসকে 
ছসিয়াব করবাব . প্রয়োজন আছে। 


ইন্দোনেশিয়ার অন্তু দ্ধ 
গণ্চিমীদের চক্রান্ত 
পক্ষকাল' হল ইন্দোনেশিয়ায় 
বিদ্রোহীরা পাল্টা সরকাব গঠন করেছে! 
সধ্য সুমাত্রার পাহাড়ে বিদ্রোহীরা তাদের 
ধাঁটি তৈরী করে ডাঃ সুকর্ণকে বশে 
আনবার চেষ্টা করছে। 
বিভিনু দেশে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া 
যা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 
আমেরিকা এবং সেই সঙ্গে বৃটেন, ফাল্স 
এবং নেদারল্যাগুস-এর সমর্থন কোন 
দিকে! রুশিরা থেকে প্রচাব করা হচ্ছে 


যে পশ্চিমীবা শুধু যে বিদ্রোহীদের 


অন্্রশ্্ সবববাহ কবছে ভাই নয়, নৌবহব 
সমাবেশ কবে ডাঃ সুকর্ণর সবকারকে 
পরোক্ষ হয়কি দিচ্ছে! আমেরিকা 
থেকে এ অভিযোগ সবাসরি অস্বীকাৰ 
করা হয়েছে। 

', আমেরিকাব নেতৃত্বে পশ্চিমী 
যে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি কবছে, তার 
প্রধান দূর্বলতা এই যে, ভাবত, বর্ম, 
সিংহল ও ইন্দোনেশিয়াকে তাতে ভিড়ানো 


" ষাষনি। একটি দেশ তাদেব নিরপেক্ষ 


দিতে অধ্বীকার করেছে! 
@ 
আমেরিকা অনেক চেষ্টা করেছে, 
যাতে ভারতকে দলে টানা যায়।, সমগ্র 
অঞ্চলে ভাবতের পুভাব সবাধিক। 
আনেবিকা কাশ্মীর ও গোয়ার ব্যাপারে 
ভারতকে বেকায়দায় ফেলেও তার কাজ 


শীনেহেরুকে তাঁর নীতি থেকে বিচ্যুত 
করা সম্ভব হয় নি। 

ভারতেব পরেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
ইশ্ৌনেশিয়ার। সেখানে ডাঃ স্ুকর্ণব 
সরকাব ইঞ্জিনিয়াব ভুয়াপ্ডাৰ পরধান মন্নিত্বে 
পরিচালিত হচ্ছে! নেদারল্যাগুস-এর 


কারবার পরিচালন ব্যবস্থায় করেকটি 


ভীচদের উপর চাপ সুষ্ট করা। 





গরুতবপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। উদ্দেশ্য ছিল,. 


পশিীদেন লক কিছু সামরিক 


"| অফিসার এই পোলমালের . জুযোগে 


যাত্রায় বিদ্রোহ যোঁধণী কবে রং 
পান্টা সরকার, স্থাপন কবে। ৷ তাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য হল যাতে ডাঃ সুকর্ণ তার 
জাতীয় কাউন্সিল থেকে কমিউনিষ্টদের 
বাদ দেয় এবং- আমেরিকার সমর্থক 
এবং কমিউনি্-বিবোধী ডাঃ হাতাব 
টি হার 
দেয়।  * 

| 1 

ভাঃ স্ুকর্ণর্‌ পতন হলে এবং 
ভাঃ হাতাব নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত 

হলে, আমেরিকা তার এশীয় নীতির, 
ডাব রি কে রে 
যাবো দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তির একটি 
বড় ফাক দূব করা সম্ভব হবে। "চীন, 
কুশিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনাষকে অন্তবিধায় 
সর্বোপরি, বর্মা, ভারত 


করা যাবে যাতে তারা তাদের নিরপেক্ষ 
নীতি বদলিয়ে পাকিস্তান ও থাইল্যাণ্ডেব 
মত আমেরিকার বশ্যতা স্বীকার করে । 


ফিরোজ খা নুনের 
হিটলারী হৃম্বার 


হিটলার একদা বিশৃদ্জয়ের স্বপে 
বিভোর ছিলেন। বলেছিলেন, “খাষার 
চাই না, চাই বলক ৷” অনেক দেশ 
তিনি বিধ্বস্ত করেছিলেন, কিন্ত বিশ্ব 
জয়েব স্বপু তাঁব সফল হয় নি। যাদেরকে 
বুটের নীচে পিঘে মারবেন বলে দন্ত 
করেছিলেন, তাঁদের বুটের চাপেই তাঁকে 
মরতে হয়েছে! 


নুন সাহেব বুঝিয়ে দিচ্ছেন হিটলাবী 


| নীতি কোনো কোনো মহলে এখনও 
বেঁচে আছে। “তিনি হিটলাবী হুঙ্কার 


“অনুকরণ করে বলেছেন, “খাবার পাকি- 


স্তানের চাই না, চাই বলুক।” 
নূনের ক্ষুধা এখনও অবশ্য হিটলাবের 
সর্বগ্রাসী ক্ষুধার স্ূপ নেয় নি। আপাতত 
তার কাশ্নীর হলেই চলবে। প 
কাটা ভারত। তাই ভারতকে কাবু করতে 
হবে। আব সে জন্যেই তো তাঁব চাই 
কামান, গোলা-বারুদ 
পাকিস্তান জাতীয় সভাব শনিবারের, 
বৈঠকে তাঁর উদ্দেশ্য তিনি খোলাখুলি 
বলেছেন! অন্য করেকজ্বন আঁদবেদ 


কিন্ত |. 


. ৩৯ শ্যাম ও তার ওপর 








. পথের 


ফলে আমবা যদি কাশ্মীর না পাই” 
আমি আপনাদেরকে জানাব আমি কি 
পন্থা অনুসবণ করতে চাই! পাকিস্তান 
ধিন দেশ। তবুও আসাদের প্রয়োজন 
বলুকের, *ধাবারের' নয়। . আমাদের 
সামবিক' শক্তি বাড়াতে হবে। দরকার 
হলে, দেশের. উপর ' ট্যাক্সের বাকা 
বুদ্ধি: কম রি 


© ৪ 

পাকিস্তানী নেতারা মাঝে মাঝেই 
দেশের জনসাধাবণের বিকারেব প্রা 
হয়ে থাকেন। যে নেতার দেশের স্বার্থ- 
বিবোধী , কাজ করেন, ওটা তাদের 
ভাগ্যের লিখন! জনতার ক্রোধ থেকে 
বাচবাব উপায় হিসেবে “তাঁরা তখন 
তোলেন ভাবতে বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিগির 
এব পূর্বেও অনেকবার তা করা হযেছে ॥ ' 
কিন্ত নূন সাহেষের তামা যতটা বৃক্পাহীন 
হয়েছে আব কখনও তা হয় নি? 
ভারত এতে ভীতসহস্ত হয়ে পড়বে, নূন 
অতটা আশাবাদী নন! কিন্ত কোনে? 
সন্দেহ নেই, হিটলারের অস্তিমদশা দেখে 
পাকিস্তানের অষ্টম প্রধান মগ্রীক 
চৈতন্যোদয় হয় নি। | 


®& 

নুন সাহেব হুমকি আবাব পাকি- 
স্তানের দোসর আমেরিকা ও বৃটেনকেও 
দিয়েছে। এই কিছু দিন পূর্বে আক্কাবায় 
বাপদাদী জোটের বৈঠকে নুন সাহেব, 
আমেরিকার নিকট আবদার তুলেছিল, 
“ভারুভ একেবাবে রুশিয়ার দলে, তাকে 
পঞ্চবাদিকী পরিকল্পনা সফল করবার 
জন্য ধণ দিচ্ছ কেন?” নুনের কথায় 
অবশ্য ভালেসেব মত বদলাবাব নয়, কারণ 
আমেরিকাব নিজ পূর্ব নির্ধারিত বৈদেশিক 
নীতি আছে। 

মুন সাহেবের আবদার 

আমেরিকা পাকিস্তানকে যুছেব 
বসদ যোগাচ্ছে অচেল। অধিকল্ত তাৰ 
বাদেটেব একটা বিরাট ফাঁক তে! বোজান 
সম্ভব হচ্ছে, শুধুষাত্র আমেবিকার ভলাবে। 
এই ডলার ও যুদ্ধেব রসদ নিয়ে পাফি- 
স্তানেব এত গলাবাজি। নুন আবার ' 
আব্দার ভুলেছেন, আমেরিকার কাছে, 
কাশ্মীর, আমাদের হাতে তুলে দাও; 
নইলে সব চুক্তি ( অর্থাৎ, বাগদাদ ও 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া .) থেকে আসর) . 


বেরিয়ে আসব। বৃটেনকেও ভয় দেখান 
হযেছে, যাতে সে ভাবতেব নিকট অক্র 
শত্র বা এবোপ্রেন বিক্রয় না করে। ' 
+ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুজিদ ব্যানিলা 
বৈঠকে ও পাকিস্তান নিঃসন্দেহে আমে-' 
রিকার কাছে তার আব্দার আবাব তুলকে-- 
“ভাবতকে খপ দিও না, আযাকে আয়ও 
আধিক ও সামরিক সাহায্য দাও 1” 
এমন কি শীডালেস যদি সবাসবি প্রস্তাব 
করেন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তিতুক্ত 
দেশগুলোতে আণবিক অস্ত্রের হাটি 


কাগজ 


সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় 


1 বৰ্তমানে তৈরী হয়ঃ, 
বোর্ড £ ডুলেক্স, সাদ! এবং রভীন; এাহারফিমিসড, আর্ট 


এ্যানামল; ব্রিষ্টল ; 


প্রেস পান; মিল; 


কাগজ ২ হোয়াইট পোষ্টার; ডিলুর পোস্টার; সালফাইট্‌ । 4 
রিবড, সাদা এবং রষ্টীন ; টি ইয়ালো; এম. জি. টি ইয়ালো; $$ ' 
এম. জি. মু ক্যাণ্ডেস; এম, জি. মানিল হোরাইট পিণ্টিং চু 


হার্ড সাইজ্ড, ভাল কোয়ালিটি 


; ভীম লেড,, তাল পি 


ও কোয়ালিটি; সাদ! ব্যাচ এবং বও) ক সেট নি 











বীঘনটি যে! সাম্প্রাতক কলের 


এক ।বশেষ 'ওক্ুতৃপুণ ধচনা 


সে বিষয়ে কারুরহ কোনও সন্দেহের অবকাশ নেহঁ ; অবশ্যি 
হঁহ্রাজির ভবিষ্তৎ কী হবে এ প্রশ্নের ওপর বিভিন্ন বক্তা যা 
বলেছেন তার সাথে সবাই একমত“নাও হতে পারেন । 


এই সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যমণি ছিলেন. শ্ীরাজাগোপালাচারী, 
আর এটা খুব ভুল বলা হবে না যে সম্মেলনের সাফল্য অনেকাংশে তাঁরই 


উপস্থিতির দরুণ | 
সমাবেশ সুকু হয়! 


সম্মেলন উদ্বোধনের অনেক আগে থেকেই অন- 
আর কর্মকর্তারা হলে পৃবেশ নিয়ন্ত্রণ করে মনে হয় 


ভালই করেছিলেন ; তা না হলে ভীড় বোখ৷ দায় হ'য়ে দীড়াতি।, 


যাই হোক বজুতা যাতে বাইরে | 
রড়িয়েও অনেক লোক শুনৃতে পায় 
তাব ব্যবস্থা হয়েছিল! হলের মধ্যে 
ষধ্যে বাঙ্গালী ছাড়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম 
ভারতীয়রাই অন্যতম ছিলেন। প্রতি- 
নিবিদের মধ্যে ছিলেন বিভিনু ভাষাভাষী 
অঞ্চলেব প্রতিনিধি, যেমন তামিল, 
সলয়ালম, 'তেলেও, উড়িয়া, কানাড়ি, 
অসমীয়া, মৈথিলী, পাগ্তাবী, সিদ্ধি, 
স্বাটী ও মারাঠী! অর্থাৎ, হিন্দী ছাড়া 
অধিকাংশ আঞ্চলিক তামাই এই সম্মেলনে 
প্রতিনিধিত্ব করেছিল। 

হিলি ভাষার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে 
-জনেক সভা সনিতিই হয়ে গেছে ভারতেব 
বিভিন জায়গায় ; কিন্তু ঠিক কলকাতার , 
লক্ষেলনেৰ অনুরূপটি আব কোথাও হতে 
“পেরেছে কিনা সন্দেহ। এই সম্মেলনের 
জোগান যে অতি উৎসাহ হিন্দি প্রচারকরাই 
দিয়েছেন সে কথাটাও 
ভার বক্ততা মাবফৎ পবিমকাব করে 
' বলেন | তিনি বুঝিয়ে দেন যে, ইংরাজীকে 











এম, পি; আকালি নেতা মাষ্টার তাবা 
সিং পুযুখ বক্ত! হিশির বিরুদ্ধে বিঘোদৃগার 
কবে শ্রোতাদেব যথেষ্ট তৈবি করেই 
'ুলেছিলেন। নেই সময় শীরাছা- 





নেমেছেন। এই ধরণের বক্ত.তার 


হাতে একটা গোটানো কাগজ দেখে। 
তিনি সেটা খোলবার চেষ্টা করছিলেন | 
যখন খোলা হল তখন হল হাসি ও 
" হাততালিতে ফেটে পড়েছে। ওটা ছিল 
ভারতের একখানা রাজনৈতিক মানচিত্র, 
তাতে হিলিতাধী অঞ্চলগুলে! মসিলিপ্ত ! 
সেটী লবাইকাঁর সামনে মঞ্চের ওপর 
ঝুলিয়ে দেয়া হল। অবশ্যি রাজাআী পরে 
বন্জতার এক আয়গায় হারতে হাসতে 
, রন :* “হিলি সম্বন্ধে কোনও বিরূপ 
ধ্নোভাব গড়ে তোলার ঘন্যে ম্যাপে 


8১ 


কালো রং লাগান হয় পি।” বাই 
হোক ব্যাপারটা সভার সবাই খুব উপভোগ 
করেছিল। 


সবই বিদেশী চংএ গড়ে তৃলে একথা 
বলা ত’ অক্তক্ততা | স্ৃতবাং ভাব মতে 
ইংবাক্সীকেই সবকারী ভাষাৰপে গ্রহণ 


জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ো 


হয়। তিনি আরও বলেনঃ 


এখন জাতিত্একতাবদ্ধ। ছিন্দদীর 
মারফৎ যদি এই একতা 
বাড়াবার চেষ্ঠা করা হয় 
তাহলে তার ফল হবে বিষময় । 
আর নীতির দিক থেকেও 


ভাঙাভাষীরা অবস্থা 


তদের অধস্তন শ্রেণীতে পরিণত 


হবে । 


অবস্থার পৰব, তা ভগবানই জানেন। 


পণ্ডিত পদ্বের সামনে। সুতরাং এ কমিটি 
কি সিদ্ধান্ত নেবে তা ত’ জানা কথা ।” 


জোগান । 












ভিনি বলেন অল ইপ্ডিয় |. 
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[অরবিন্দ পোদ্দার ] 


সংস্কৃতি কি, এবং তার বৈৈশিষ্ঠ্যই বা কি--এই জিজ্ঞাসার | ॥ সেল্পন্যই বলছিলাম, খণ্ডিত 


আগে সংস্কৃতি কার। 


সংস্কৃতি মানুষের ! এহ মানুষকে নিয়ে | ভাবে মানুষের জীবনকে যে জানা, 


আমাদের ভাবনার অন্ত'লেই ; অথচ ভাবনায়ও তাকে সম্পুর্ণ সে জানা সত্য জানা নয়। সমগ্র- 
পাওয়া খায় না । সমস্ত ভাবনার শেষেও বিলয়' থেকে যায়। 


সে যেন নদীর ম্রোতধারার মত প্রবাহিত এক সত্তা। 


নতুন 


নতুন রূপে নতুন: অঙিব্যক্তিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে । এ 


যাওয়ার কোন শেষ নেহ্‌ ॥ 


ও 


মানুষের জীবনের অন্তান্তবিশেষতুকে ছাপিয়ে এই টৈশিষ্ঠ্যই 
বোধ করি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মোঁল ঘে, জীবন-পরিবেশের 
সঙ্গে তার জীবনের নিরন্তর বিরোধ । 


জীবনের রূপ যাই হোক না 
কেন, যে অমাজ সংগঠনে তার 
জীবন জাশ্রিত তার রূপ যাই হোক 
না কেন, তাকে নিরম্তর এর 
চেয়েও ভাল, এর চেয়েও কল্যাণকর, 
এর চেয়েও সুব্যবস্থিত, এর চেয়েও 
আনন্দবর্ধক অন্য কোন পরিবেশে 
অন্য কোন জীবনতীর্থে উপনীত 
হওয়ার আকাঙ্ধায় উদ্বেল থাকতে 
হয়, জীবনের অন্য কোন মায়া- 


-মোছে বডীন চিত্র কল্পনায় 


বিভোর থাকতে হয়! এবং 
এইখানেই তাঁর সব চেড়ে, বড় 
গৌরব, জীবনভূমিকে চাষ করে, 
অবাঞ্চিত আগাছা প্রিঘকাঁর করে, 
সংস্কৃত-কর প্রাঙ্গণে পৌছানোর 
গৌরব। প্রাণিজগতে এর এক- 
মাত্র অধিকার মানুষের! এই 
গৌরবের অধীকার। যদি মানুষ না 
হতো, তাহ'লে সম্ভবতঃ মানুষের, 


সভ্যতা-সংস্কৃতি কোনদিন দানা 


বেঁধে উঠত না। সুতরাং, সষ্টির 
মাধ্যমে অন্য কিছু হওয়া, অন্য- 
ভাবে বিকশিত হওয়ার যে অন্তর- 
গরজ মানুষের সত্যতা তথা সমস্ত 
তাবনা-কল্পনায়. তাঁ কোন: না 
কোন ভাবে উপস্থিত থাকবে তা 
একান্তই স্বাভাবিক । 

সভ্যতা সংস্কৃতি এই মানুষের, 
ইতিহাসও তারই । ইতিহাসের 
যাত্রাপথে, স্তরে-স্তরে তার বিশেষ 
কূপ, বিশেষ সমস্যা | 

পচ 

এীতিহাসপিক স্বানকালাশ্রিত 
মানুষের জীবনকে কখনও খও 
খণ্ড বা বিচ্ছিনুভাবে বিচার 
করা যায় না, তাঁর বিকাশের ন্ুপ্টা 
সামগ্রিক ৷ তাকে গ্রহণও করতে 
হবে সমগ্রভাবে। অথচ কিছুকাল 
আগে পর্যন্ত এমন একটা ধারণা 
ছিল যে মানুষের ব্যবহারিক জীবন 
ও তার সাংস্কৃতিক জীবন সম্পূর্ণ 
আলাদা জিনিষ-একের সঙ্গে 
অন্যের কোন সম্পর্ক নেই। তার 
সাংস্কৃতিক জীবন এক এবং তার 
ব্যবহারিক জীবন আর । সাংস্কৃতিক 
জীবনের পরিধিতে শুধু সেই সব 
জিনিসই গ্রাহ্য হতো যা'সাধারণৃত 
বাংলা যানে দাড়ায় “এমন একাটি যর 
যার দুটো চাকা আছে ও শ্রুত চনে |”. 

রাজ্জাজী যে হাধির খোরাক জোগান 











মানুষের মনোজ।বনের ফসল বলে 
গৃহীত হয়ে থাকে, যা একাস্ত- 
ভাবেই অন্তর সম্পদ, যা বিশ্তদ্ধ- 
ভাবেই মনসিদ্ধ, এবং যার ওপর 
ব্যবহারিক জীবনের দ্বেন্যতার 
স্বুলতার এবং রূঢ়তার কোন স্পর্শ 
নেই। কিন্ত, মানুষের জীবনের 
মধ্যে এমনিভাবে একটা দ্বৈতভাব 
টি করা নিতান্তই একটা ভ্রান্তি- 
বিলাস। কারণ, যে মানুষ ব্যব- 
হারিক জীবনের ক্ষেত্রে দুঃখবেদনা 
1 উৎপীড়নে উৎপীড়িত হয়, সেই 
মানুষই সঙ্গীতেৰ মাধ্যমে তাঁর 
মনোবেদনাকে প্রকাশ করে, ব্যথার 
পীড়নকে সৃষ্টির আনন্দলীলায় 
প্রবাহিত করে. দেয়। অধ্যামের 
আনন্দ দিয়ে দুঃখের নিবৃত্তি কামনা 
করে। এবং করতে পারে রলেইসে 
বেঁচে থাকে । প্রসঙ্গতঃ, র্বীন্দ্র- 
নাথের একটি কথা যনে পড়ছে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ সামাজ্য- 
বাদ আমাদের দেশে যে কল্পনা- 
তীত শোষণ অত্যাচার চালিয়েছিল, 
তার পরেও, আমাদের দেশের 
মানুষ কী করে বেঁচে রয়েছে, 
তাই ভেবে কবি আশ্চর্য হয়ে- 
ছিলেন,__আর শুধু তা-ই নয়, সেই 
মানুষ আবার গানও গেয়েছে। 
সেটা আরও বিস্ময়ের বস্ত। দুঃখ- 
‘ভারে অবনত মানুষ গান গায়, 
স্থষ্ট করে-এ তার অসামান্য 
প্রাণশজিরই স্বাক্ষর । এই প্রাণ- 
শক্তিই সমস্ত স্থষ্টির মূলে। 











তার সাক্ষ্য বহন করছে। একটি 
বীজ থেকে অসংখ্য বীজের সষ্টি, 
একটি বীজ থেকে অসংখ্য তত্তর 
সৃষ্ট ; একটি মানুষ থেকে অসংখ্য 
সানুষ সৃষ্টি হচ্ছে; এক অর্থে 
এত মানুষের শিল্পকর্ম] এই' 
শিল্পকর্মকে সফলতর সার্থকতর 
উন্নততর করার অন্য জীবন- 


" বোধকে । 


ভাবেই তাঁর জীবন ও সংস্কৃতির 


পরিচয় গ্রহণ করতে হৃবে। আমি - 


যা অধ্যয়ন করেছি এবং অধ্যয়নের 
সারকৎ যা অর্জন কুরেছি, তা-ই 
আয়ার সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। 
সেই অধীত এবং অজিত বিদ্যাকে 
ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে কতটা 
প্রয়োগ করে পরিমাজিত হয়েছি, 
তাই আমার সংস্কৃতির প্লুরিচয়। 
অর্থাৎ, চর্চাকে জীবনচর্ষায় পরিণত 
করতে হ'বে, এবং তা করতে 
পারলেই মানুষ হিসেবে আমি 
সার্থক। আমাদের দেশে প্রাচীন- 
কালে অনেকটা প্রায় এমনিতাবেই 
মানুষের পরিচয় গ্রহণ করা হতো । 
“কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রথম 


সাক্ষাতের সময় তার কুলশীল . 


সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো । এই 
কুলশীল সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার অস্ত- 
নিহিত অর্থ সম্ভবত এই যে, যে 
কুলে তোমার উত্তব সেই . কুলের 
পরিচয় কি, জীবনের ক্ষেত্রে সে 
কি মৃজ্যমর্ধাদা অর্জন করেছে; 
তার জীবনপদ্ধতি কি, ইত্যাদি । 
চর্যার ভেতর দিয়ে তুমি নিজে 
কি অর্জন করেছ, অনুশীলনের 
মাধ্যমে কতটা পরিশটুলিত হয়েছে, 
তার সমগ্র বিচারেই হবে তোমার 
প্রকৃত পরিচয়। অর্থাৎ, একদিকে 
ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তীর পিতৃ- 
পিতামহের রক্তত্রোত প্রবাহিত, 
তাইতার কুল, এবং এই কুলের সূত্রে 
উত্তরাধিকাররূপে সে “লাভ 
করেছে পূবপুরুষাঞ্জিত মূল্য- 
তেমনি, অপর 'দিকে 
কল্পনা, স্বপু, ধ্যানের সমারোহ ; 


সেই সমারোহ তাঁকে নতুন নতুন ' 


পুশ নতুন নতুন সমাধানের পথে 
ধাবিত করে দিচ্ছে, সে চাষ 
করছে, এই তার শীল । কুলশীলের 
সংমিশ্রণেই গড়ে উঠে তার ব্যক্তি- 
গত সংস্কৃতি, তার অখণ্ড সত্তা, 
একটি সমগ্র তন্ত। 


শব্দটি ব্যবহার করতে আমাদের 


এই যে, প্রথমজন তাঁর অধীত 


"(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


১ A 


~~ 


তীব্র ৪ ভয়াবহ রূপ: 
দেরেটারিয়েটের নিক্ষিতায় ভিলা = 


শাসন ব্যবস্থা 


4 


প্রায় বিগর্যন্ত 


অফিসার মতলে ভত।শ। ও ভ্র্নীতি 


? র্‌ ( নিজস্ব প্রতিনিধি) 
পশ্চিমবঙ্গের জেলা পরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে, 


খাদ্য সঙ্কটের আসল চেহারাটা জানার অন্য । 


এবং এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে শাসন ব্যবস্থায় সংগঠনের অভাবে। 
কলিকাতান্প সেক্রেটাবিয়েটের খামখেয়ালীর ফলে, জেলা শাসন ব্যবস্থা 


* আর্ত প্রায় বিপর্যয়ের মুখোমুখি । 


অফিসার মহলে হতাশা ও দুর্নীতি । 


এর স্বাভাবিক পরিণাম : জেলা 


অনাবু্টর দরুণ শশ্তহাদির স্তাবনর কৃথ! জেলার অফিসার! 


সেক্রেটারিয়েটকে বলে আসছেন গত 
ভারা লেখালেখি করেছেন। কিন্তু, গোড়া 


টারিয়েট নীরব। ভি বেন ঘান চিঠির প্রি বন 


ভারা করেন নি। খাদ্যনীতির মোটামুটা 


একটা কাঠামে। 


জোল! দাবী করেছে যার ভিত্তিতে তারা কাজ করতে পারে । 


নভেম্বর মাসে ঠিক হল 
সরকার এজেন্ট ( শা ওয়ালেস 
কোম্পানী ) মারফৎ ধান খরিদ 
করবেন খোলা বাজারে ফসল 
ওঠারু সঙ্গে সঙ্গেই । আর ঠিক 
হল জেলাতে সমস্ত চাল কল 
' মালিকরা তাদের উৎপাদনের 
শতকরা ৭৫ ভাগ সরকারকে দিয়ে 
দেবেন নিদিষ্ট মূল্যে! এর বদলে 
অবশিষ্ট ২৫ ভাগ তারা রাজ্যের 
যে কোন অংশে বিক্রী করবার 
অনুমতি পাবেন। ডিসেম্বর- 
' জানুয়ারী মাসে এই অনুপাত 
৫০-৫০এ নেমে 'এল। এজেন্ট 
মারফত খোলা বাজারে সরকারের 
চাল থরিদের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ 
করা হল। 

এদিকে স্বাভাবিকভাবে ফাল ওঠার 
সঙ্গে সঙ্গে ধানেব দাম সপ্পূতি ১৩১৪১ 
টাকা থেকে ৯110 টাকাব নেসে এল। 
চাল কলওয়াল/রা প্রচুব ধান খরিদ 
করলেন] বিরাট ষ্টক গড়ে তুললেন। 
চাষীরাও দায় দা মেটাবাব জন/ অজন্মার 
বছরে যেটুকু ফসল পেষেছে তা বিক্রী 
করে চলে গেল! হঠাৎ দানের 'দাম 
৯1০ থেকে আব.ব ১৩১৪২ টাকাষ চড়ে 
গেল । তখন কিন্ত খান সমস্ত চাল কলে, 
চাষীর হাতে নয়। দাম বাড়ার দরুণ 
বেশী ঘআয়েব সুযোগ তাবা পায় লি, 
পেয়েছে কলওয়ালার। । গ্রামের অর্থ- 
নাতি এদেব হাতে, নিজেদের সুবিধেব 
জন্য এরা দরের ওঠানামা নিয়্ণ কবে। 
দরকার হলে সবকাবের খাদ্যনীতিও 
ঠিক করে দেয়! 

ধাঁকুড়াতে প্রায় ৮৫টি চাল কল 
আর হেট ছোট ধানভানা কল প্রায় 
১২৫টি! ফেব্রুমারীব মাঝামাঝি এই 
৮৫টি "চাল কলের গুদামক্জাতি ধানেৰ 
পরিমাণ ছিল প্রায় ৬ লক্ষ মণ । আলোচনা 
রারফৎ এদের প্রতিনিধিরা আমার কাছে 
স্বীকার করেছে যে, তাঁরা কলিকাতায় 
দরবার করছেন জেলা কর্ডন তোলার 


জন্য! এই আলোচনার ২।৩ দিন পরেই 


দেখলাম সরকারের নতুন খাদ্যনীতির 
ঘোষণা । সমস্ত 'জেলা কডন তুলে 
দেওয়া হল | কলের মালিকরা যে কোন 
দামে রাজ্যের যে কোন অংশে তাদের 
চান কিক্রী করতে পারে | কেবল তাদের 
উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাপ দিতে 
হবে সরকারকে নির্দিষ্ট সুল্যে। এখল 
দিতে তাদের আপত্তি নেই। কারণ ৭৫ 
ভাগে তারা_বহু লাভ করবে | 

এই বাদ।নীতি ঠিক করার ব্যাপারে 
সরকার ঘেলার অফিসারদের মতামত, 
এমন্‌কি জেলার কংগ্রেস কমিটগুলির 
পরামর্শের,কোন মূলাই দেন নি। জেল" ' 
থেকে কংগ্রেসী নেতারা খাদ্যুমবীর কাছে 


, দয়বার করেছেন ঝাত্যব দুটির দাতা 


রুরে। তাঁরা চেয়েছিলেন খেল; বাজারে 











- কিন্তু এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নীতি কখনই জানানো হয় নি। 


ধান চালের দায বেঁধে দেওয়া হ'ক-_ 
ধানের দাষ ষণপ্রতি ১১০ ও চালের 
দাম ১৮11০ টাকা । ভাদের সে দাবী 
গ্রহণ করা হয় নি। জেলার কংগ্রেস 
কমিটীগুলোর মধ্যে তাই*অসস্তোম দেখা 
দিয়েছে। 

জেল! কংগ্রেসের অভিযোগ 

বীবভূষ জেলা কংগ্রেস কমিটী সব- 
কাবী নীতির তীযু নিন্দা করে প্রস্তাব 
গ্রহণ করেছে আর জানিয়েছে সরকাবী 
নীতিব কলে তাদেষ পক্ষে এখন আর 
জেলায় রাজ-নৈতিক কাজ করা প্রায 
অসম্ভব। কারণ আজ সাধাবণ মানুঘের 
কাছে এটা স্পষ্ট যে সবকাবী নীতির 
নিয়ামক চাল কদ- ওয়ালারা, সংগঠন 
হিসাবে জেলা কংগ্রেসে মতামতের কোন 
বুব!ই বেই। 

পুরুলিয়ার কংগ্রেসী নেতা, শীধ)রেন 
ভষ্টাচাধ মহাশষের সঙ্গে আলোচন। 
হচ্ছিল--জেলার অবস্থা সম্পর্কে । তিনি 


বললেন সবকারী নেতাদের কাছে ধণা | 


দেওয়ার কোন সানে হয় না। বহুবার 
তাঁবা দেখা কবেছেন, জানিয়েছেন, জেলাব 
দুর্দশার কথা। ডাক্তার বিধান বাষকে 
সরাসবি তীবা সব কথা বলেছেন। কিছুই 
হয় নি। 

১৯৫৬ সালে নভেম্বৰ যাসে পুরুলিয়! 
পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হল। এখনও পথস্ত 
পুকলিয়ায বিহাৰী আইন চালু আছে, 
পশ্চিমবঙ্গে আইনকানুন চাবু কৰা 
সম্ভব হয নি। জেলায় ডেপুটী কমিশনার, 
শী বে সি, সেনগুপ্ত খুব উদ্যমের সঙ্গে 
কানে লেগেছিলেন! নির্বাচিত প্রতি 
নিধিদেব নিয়ে খেলার উনুয়ন কমিটী 
গঠন কবা হবেছিল। বহু পৰিকল্পনা 
ভীবা তৈৰী কবেছিলেন পুরুলিষাৰ অর্থ- 
নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য! কিন্ত কিছুই 
কাক হয় নি কনিকাতার সেক্রে- 
টাবিয়েটেব নিফিক্য়তাব জন্য। হতাশ 
হয়ে শ্রী সেনগুপ্ত ৯৪ দিনেব ছুটি নিয়ে 
জেলা ছেড়ে চলে গেলেন। তার জারগায় 
যিনি এলেন তাঁর অবসরের সময় আসনু | 
তিনি জেলার ব্যাপাবে তত মাথা ঘামান 
না--আর ঘামিরে লাভও। হয় লা! 

সেক্রেটারিয়েটে আফসাবদের খুব 
কাণ্' কবার হয় না, মহ্রীদের 
খুসী করাই তীদের বড দাখিতু। আমি 
এ ব্যাপাব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি একটি 
ঘটনায। পৃকলিমা থেকে ভ্রেলা অফি- 
স।থব, বহু নিবেদণ জানিয়েছেন লাক্ষা 
শিল্পকে আধুনিক ধারায় সংগঠন করার, 
জন্য। এ' শিল্পের মাধ্যমে ভাবতবর্ষ* 
বৎসুরে ১২ কোটি টাকা মুল্যের বিদেশী 
মুদ্রা অদ্ধন কবে। কিন্তু সংগঠনের 
অভাবে এই শিল্পেৰ অবস্থা শোচনীয়শ 

পুরুলিত্মা জেলার কৃষি বিভাগ বহ 
অনুনয় বিনয় করেছেন, লাক্ষ] চাষ সম্পর্কে 
বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য । শিল্পের 
উনুতির নাও ব্যবস্থার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। মাননীয় মহ্রী শ্রীডূপতি 
মতুষদার মহাশয় আসল ব্যাপাব দেখবার 
অন্য প্রত ২৪শে আানুষারী পুরুলিয়া 


মমণ করেন। ১ 
কোন লক্ষপূই দেখা যাচ্ছে না! 


গুকবে দিচ্ছে) 





জেলা থেকে ফের।র পর, পক্রেটারী 
মহলে খেঁদ কবতে :সঁছলাম, ব্যাপাব 
কি জানার জন্য] কোন বিভাগই 
_| কোন খবর নি দিষ্ট তবে দিতে পারেন না” 
দায়িত্ব শ্রড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন! 


নিজ্ঞিমমত! 

কলিকাতার ক সেক্রেটারিয়েটের 
দরক্ষিরতা জেলা শাসন বাবস্বাকে পঙ্গু 
কোন বিভাগেই কাজে 
উৎসাহ নেই | চাকরা বায় রাখার জন্য 
যেটুকু করাব দরকার তার বেশী কিছু 
করতে জেলা অফিসাররা বাজী 'নন। 


দেখলাম সঙ্কট তীয় ০আব চ.কবা বাঁচাবার একমাত্র পথ 


মহ্রীদের খুসী রাখা এবং এর অন্য অফি- 
সারদেব হৰ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা 
চলে। 

কয়েক দিন আগে বাঁকুড়ায় এক 
কৃষি প্রদর্শনী আয়োজন করা৷ হল, 
এক মন্ত্র উদ্বোধন করার কথা। কৃদ্ধি 
বিভাগ থেকে এর বাগানের ফল, ওর 
জমিব খড় পৃদর্শনীর ইলে সাজিয়ে রাখলেন 
নিছেদের উৎপাদন বলে। মাথায় খেয়াল 
হল প্রদর্শনী ধেবা প্যাণ্ডেলেব মধ্যে 
পূকুরটাব কিছু ব্যবস্থা করা দরকার । 
সঙ্গে সঙ্গে সরকাবী কর্মচারীরা জিপ 
নিয়ে ছুটলেন। দূর দূর গ্রাম থেকে 
পদ্ম ফুল এনে পুকুব সাজান হল, মোটা 
মোটা সাদা হাস |পুকুরের শোভাবৃদ্চি 
করল! মত্ী মহোদয় মহাখুসী গ্রামের, 
সর্বাদগীণ উন্ৃতি দেখে। অফিসাবের 
আনন্দ তিনি চাব্ররী বজায় রেখেছেন। 

অফিসার মহলে হুভাশ। 

অত্যন্ত দৃঃখের সঙ্গে এক অফিসার 
আনাকে বলেছেন : “আমরা চাই না 
এই বঞ্চনার মধ্যে বাস কবতে, সকলের 
মত আমাদেরও দেশপ্ীতি আছে, বিবেক 
আছে। কাজ করতে আমরা চাই। কিন্ত 
তাব আবহাওয়া আজ নেই, হয়ত বা 
নতুন গণতস্বের প্রাথমিক অবস্থায় এট! 
অবশ্যন্তাবী। তিনি আমাকে অনুবোধ 
করেছেন কাগজেব *মারফৎ লেখালেখি 
করে অবস্থার উনৃতি বিধানের চচ্টা 
করতে। 

কিন্তু যেখানে সবকার জেগে যুমোয়, 
লেখার সার্থকতা সেখানে নেই। 


(৫ম কলমের পর) + 
মূল বিলে বস্তিবাসীদের কতগুলি 
অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে ক্ষতিপূবণ দেবাৰ 
কোন ব্যবস্থাব কথা ছিল না| সিলেক্ট 
কমিটি ষে সুপারিশ করেছেন তাতে 
বন্তিবাসীদেব বস্তি থেকে অপসারণের 
জন্য যে ব্যয হবে তা এবং তারা যে পেশা 
থেকে বিচ্যুত হলে সেন্যেও' তাদের 
ক্ষতিপূরণ 'দেওযার কথা বলা হয়েছে। 
এ ছাড়া ব্যবসায় অথবা শিল্পেব জন্যে 
ব্যবহৃত কারখানাব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 
অপসাবণ এবং পুনঃ সংস্থাপনের ছন্যে 
যে খব্চ হবে তার জন্যেও ক্ষতিপ্ৰণ 
দেওয়াব কথাও এ সুপাবিশে বলা হয়েছে! 
জি অথবা লেসী বা সাব লেসীর 
স্বার্থসংশষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে 
কমিটি “স্যাব" সিষ্টেম প্রবর্তন দ্বাবা 
এন্সপ ব্যবস্থা করেছেন যে দেয় টাকাব 
পরিমাণ যত বাড়বে ক্ষতিপূবণেব হাবও 
সেই. অনুপাতে কয হবে! ১৯৪৬ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর জসিব যে দর ছিল 
তাই জনি ক্রয়েব দর বলে বরা হবে। 
আমির মালিক দমি থেকে আয়েব উপর 
কোন ক্ষতিপুবণ পাবেন না, তবে তিনি 
যদি কোন কুটীর অথবা গৃহাদিব মালিক 
হধ তবে এগুলির আয়ের উপব ক্ষতিপূরণ 
পাবেন। 
বন্তি এসাকা৷ বলে ঘোষণা সম্পর্কে 
আপত্তি সংক্রান্ত আবেদনাদির মেয়াদ 
এক মাসের ডায়গায বাড়িয়ে দু মাস 
করা হয়েছে। যে এলাকাকে যেদিন 
বৃস্তি এলাকা বলে ঘোষণা করা হবে 
সেদিনের পর থেকে এক বহুরের মধ্যে 
সরকার জমি দখল করবেন। 


মুল .বিলে যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল" 
সিলেক্ট কমিটির এই সব স্থপারিশের 
দ্বারা সে শব ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন 
ঘটেছে। এবং এইসব ব্যবস্থা যে বস্তি- 


( ওয় পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





স্পা শী 
৮ Ed 


সম্পাদক - শীত্ৰজেস্রচন্রর ভট্টাচার্য্য 
dente Dia Can PHBE J fae Sut মেনন CEs UGE ST LEG সি Mae: 2 লিল 20825 ৯০ 


89 ২১০ N ANAL CUCU বা কিস TY 


টার 


পুনর্বাসন সমস] - 


সংস্কার ও টননয়নই কমার ' 
গমাধানের বান্তব গথ' 


যুক্ত সিলেক্ট কমিটি যেসব [ 


সুপারিশ করেছেন তাতে বস্তি- 
বাসীদের স্বার্থের অনুকূলে অবস্থার 
অনেকটা উনৃতি ঘটলেও বিলটিতে 
এখনও এমন কতগুলো দোষক্রটী 
বয়ে গেছে যাঁর কোন কোনটি 
বাস্তবক্ষেত্রে বস্তিবাসীদের পক্ষে 
বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে 
মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। 


পৃথসতঃ বিকল্প বাসস্থানের ভাড়া 
সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রতিশর্শতির অভাব এবং 
হ্বিতীয়তঃ বস্তির জায়গায় নতুন বাড়ী 
নিখিত হলে বস্তিচ্যুতদেব সে বাড়ী দেওয়াই 
হবে এন কোন স্পষ্টোক্তিও বিলে নেই | 
বিলে যা আছে তা হচ্ছে নতুন তৈরী বাড়ী 
বস্তির অধিবাসী বা স্বল্প উপার্জনশীল 
ব্যক্তিদের ভাড়া দেওয়া হবে । 

ভাড়া সংগ্রহ করা যদি বিচ্যুত 
অধিবাসীদের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত না হয়, 
তাহলে আগে হোক, পবে হোক, একদিন 
তাদেব কলিকাতার বাইরে চলে বাএয়া 
ছাড়া পত্যস্তর থাকবে না | কারণ 
যার! ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং কুটির শিল্পদ্ধীবী, 
বস্তিচ্যুত হওয়াব ফলে একেই তাদের 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে 
হবে এর পব অতিরিক্ত ভাড়ার টাকা 
সংগ্রহ করাও কি তাদের পক্ষে সম্ভব ? 


কলিকাতার বুক থেকে নোংরা ও. 
অস্বাম্থ্যকব পবিবেশ দূব কবতে গিলে: 
যদি মহানগরীর এক-যষ্টাংশ অধিবাসীব 
পাবিবাবিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সঙ্গট 
ডেকে আনাব মত কিনতু কবা হয সেটাই 
হবে উদ্বেগেব কারণ | বিলেব উদ্দেশ্য 
প্রকরণে বলা হয়েছে বন্তিবামীনের 
উদ্দেশ্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা কববার অন্য 
কলিকাতাব বস্তিগুলি অপসাবণ কবে 
এবং বস্তির অত্যন্তবস্থ বর্তমান কুটিব ও 
অন্যাদ্য গুহাদি (সিলেক্ট কমিটির 
সুপারিশে “অন্যান্য গৃহাদি’ কথাটি যোগ 
কবা 'হয়েছে) ধ্বংস করে যৈখানে যেখানে 
সম্ভব সেখানে সেখানে পরিকল্পনা 
অনুযাষী পাকা বাড়ী ৎনির্মাণই বিলেৰ 
উদ্দেশ্য বলা হয়েছে স্তব 1ং নীতিগত 
ভাবে দেখতে গেলে, বাজ্য সরকারেব 
সদুদেশ্য সম্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোন 
অবকাশ থাকে না] কারণ এখন বারা 
নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পবিবেশে স্বীসন 
যাপন করছে তাদের আধুনিক সুবিধাযুক্ত 
পাঁকাবাড়ীতে বসবাসেব সুযোগ কবে 
দেওয়াই সরক1রেব উদ্দেশ্য বলা হয়েছে! 
তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতি কার্ধকনী 
করতে পিয়ে কিকূপ ক্ষ্ষপদ্ছতি অনৃত্যত 
হবে সেটাই হবে আসল প্রশ্ব । 





কলিকাতাব অধিবাসিগ্রণেব একটা 
বড় অংশব_ অর্থাৎ প্রা এক-যষ্ঠাংশ বস্তিতে 
বাস কবে 1 তাদের সংখ্যা সবকারী 
হিগাব অনুযায়ী ৫,৩১,৫০০ (১৩৯ | 
800 পরিবার) 1 অপসারণেব ফলে 
এই [বপুপ শংখ্যক সানুষেব সামান্দিক ও 
অর্থনৈতিক জীবন ষাতে অব্যাহত থাকে 
তার ভ্রন্যে যথেষ্ট পবিষাণে রক্ষা কবচেৰ 
ব্যবস্থা হওয়া দরকার | আর প্রস্তাবিত 
আইনে সে রক্ষা কবচেব যদি উপযুক্ত 
ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ ন! হয় তবেই উদ্বেগের 
কারণ ঘটবে । 





১৯৫৬ সালে বস্তি সম্পর্কে সবক রী 
সাতে রিপোটের ভিত্তিতে বস্তিবাসীদের 
আধিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে 
গেলে নিম্বলিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায়: 
বস্তিবাসীদের আয মোট পরিবার সংখ্যা 
হিসাবে শতকরা ৫৮৭৮ ভাগের নাসিক |. 
আয় ১২ থেকে ১০০২ টাকা : শতকরা 
৩২৮২ ভাগেব মাসিক আয় ১০১২ 
থেকে ২০০২ টাকা শতকরা ৬" 
ভাগের মাসিক আয় ২০১২ থেকে ৩৫০ 
শতকবা ১৫৩ ভাগের আয় ৩৫১২ 


থেকে ৭০০২ টাকা এবং শতকবা ৫৩৮ 


ভাগের আয় টা 





কনিকাতার বস্তিগুলিরি শতকরা 
৭৭*৮৬ ভাগ পবিবার একটি কামরায় 
বাস করে; ১৫'২৭ ভাগ ২টি কামরায়, 
৪৯৬ ভাগ ৩ টি কাববাধ এবং ১৫৫ ভাগ 
পরিবাব ৪টি কামবায় বাস করে 1 


বস্তির অধিবাসীদের মধ্যে শতকর!: 
১৫৩২ ভাগ পরিবাব নিজেদের বাড়ীতে 
বাস কবে এবং ৮৪৫৮ ভাগ ভাড়াটিয়া ॥ 
বর্তষানে গড়ে বন্তিব অকামবার তাঁড়াঃ 
গড়ে ৮৯১ টাকা | যে সব কুটীরের 
জালিক পবিবাব ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে 
বসবাস করে তারা ভাড়াটিয়াদের কাছ 
থেকে গড়ে মাসে ৫৫১১ টাকা ভাড়া 
পায় | 


বন্তিগুলির মোট লোক সংখ্য! ধরলে 
দেখা বায় যে শতকরা ১০৬১ ভাগ 
অর্থাৎ প্রায় ৫৬ হাজার অধিবাসী ব) 
১৪ হাজার পবিবার ৫২ টাকা পর্য্যন্ত 
ভাড়া দেয়; ৪৮৪৮ ভাগ অর্থাৎ প্রায় 
২ লক্ষ ৫৮ হাজার অধিবাসী বা ৫৬ 
হাজার পরিবার ৬২ টাকা থেকে ১০২ 
টাকা ভাড়া দেয়; শতকবা ২৪৭৫ 
ভাগ ১১৬ টাকা থেকে ১৫. টাকা ভাঁড় 
দেয়; শতকরা ১০১০ ভাগ ১৬৬ টীকা 
থেকে ২০৯ টাকা, শতকরা ২*০২ ভাগ 
২১২ টাকা থেকে ২৫২ টাকা শতকরা 
২৫২ ভাগ ২৬২ টাকা থেকে ৩০ টাক) 
এবং শতকরা ১'৫২ ভাগ ৩০ টাকার 
বেশী ভাডা দেয় 


উপরোক্ত হিসাব তালিকা খেকে 
দেখ! মায যে শতকরা ৭৮টি পরিবার এক 
কাষরায বাস কবে | শতকরা ৮০টি 
পরিবার গড়ে ১০টাক৷ বেশশী ঘর ভাড়া, 
দেয় না এবং শতকরা ৯০ জনই স্বলপ- 
আয় বিশিষ্ট, তাদের মধ্যে শৃতক্ষয়ী ৫৮ 
ভাগের আয় ১০০ টাকাও কম । 


বিলের পঞ্চম বাবাঁয় যেখানে বিকল্প 
বাসস্থানের কথা বলা হযেছে সেখানে 
এমন কিছুই নি/ণচত ভাবে উল্লেখ 
করা হয়নি যে, বিকল্প বলস্থানের 
ভাড়া বত্তমান ভাড়ার সমপবিমাণ হবে । 
বন্তিবাসীঁদের অবস্থা বিপ্রেষণে এটাই 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শতকরা ৮০1৯০ 
জনই গড়ে ১০২ টাকার বেশী মাসিক 
ভাড়া দেবু না । দেবাধ সামর্থ 1ও তাদের 
ন্টে । কারণ, তা যদি থাকত তাহলে 
ভাবা বস্তির নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের মধ্যে দিন যাপন করার 
দুর্ভাগ্য বরণ করে নিত না । স্থৃতরাং 
বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করার সময় 
সরকারকে একটা অবশ্যই দেখতে হবে 


বে, সে বাসম্থানের ভাড়া স্বল্প আয়- ' 


বিশিষ্ট বস্তিবাসীদের ক্ষেত্রে ১০২টাকার 
বেশী না হয় | যুজ্ সিলেক্ট কমিটির 
সুপারিশে এটা, যদিও স্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছে যে বস্তির এক মাইল 
ব্যাসাছ্ধের মধ্যে বিকল্প বাসশ্বান করা 
হবে; কিন্ত ভাড়াব ব্যাপারটা! যথাপূর্ব 
অস্পষ্টই রাখা হয়েছে । 


বিকল্প বাসস্থানের ভাড়া” সম্পর্কে 
যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে এরইটুকৃই 
মাত্র উদ্লেধ আছে যে, “তুলনীয়? ০০০০ 
parable_ভাোড়ায় বিকল্প বাসস্থানের 
ব্যবস্থা করা হবে। এই “তুলনীয়” 
শব্দাট মোটেই সুস্পষ্ট নয় এবং এখানে 
বন্তিবাসীদ্ের প্রতি .অন্যান্য ব্যবহারের 
যথেষ্ট ফাঁক রাখা হয়েছে। তাছাড়া 
পাকা বাড়ী নিস্মিত হলে শে বাড়ী শুধু 
বস্তিবাসীদেরই সে বাড়ী ভাড়া দেওয়া 
হবে এমন কোন নুম্পই বিধান বিনে), 
নেই । 

(7) 
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চরম মুহুর্তে বালা 
 গার্নামেটাবী ৰাজগীতি 


কংগ্রেস দলের মধ্যে 


€দর্পণের রাজনোতিক পর্যবেক্ষক ) 


শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ পা্চমবঙ্গের রাজনীতিতে ' 
একটা সান্ধক্ষণ উপস্থিত করতে পেরেছে-_যে সাম্ধিক্ষণ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের পালাঁমেল্টারী রাজনীতিতে একটা বৃহৎ দিক 
পারবর্তন আরম্ভ হবে। ৪ 

দুই-দুইটি সাধারণ, * 'নবাচিন এবং গত ১০ বৎসরের, 
বহুবিধ উত্থান-পতন সত্তেও যে-সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করা যায়নি, 
মাত্র একজন মন্ত্র পদত্যাগের ফলে তা ঘটবে, একথা এখনও 
সম্ভবতঃ তে 
টা ধ্য 
[পে ভুলা তা 
আমরা বলাঁছনা যে, এক (6) প্রথমে সিদ্ধার্থ রায় তাঁর 
স্ব শর আৰ্শনী তি ক্ুঃ সপ্তাহের মধ্যে বিধানচন্দ্র রায়ের রাজনৈতক আদর্শ ও মতবাদের 


নিক্ভল্ প্তসান্মিভ শিিস্কোঁ | ম। অক এ কথা কমািষ্ট অপবাদ মিথ্যা তারপর 
( অর্থনৌতিক ভাষ্যকার ) 


নিশ্চিত যে, . সিদ্ধার্থ রায়ের দেখাবেন, কেন তাঁকে মাল্মসভা 
{ত বাংলার মূ ন্লীর কাছে ব্যাঙ্ক পদত্যাগ 41511 তার একটা 
পার্টকে দর অনিবার্য দিক হচ্ছে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক 
সওদাগর আফস, বীমা কোম্পানী, কারবারী সংস্থা, | ৰ 
সম্ভাবনার সম্মুখীন করেছে। বিপর্যয়ের স্মানশ্চিত সম্ভাবনা । 
পেঞ্রোল বিক্রী কেন্দ্র প্রভাত ছয়াট প্রধান কম্মা একটি যদি না ঘটে, .অপরটি আর একটা দিক, ত্রিশক্তি দূনশীতির 
প্রতিষ্ঠান এক স্মারকাঁলাঁপতে জানয়েছেন যে বাংলার ঘটতেই হবে। ২৭শে মার্চ কুখ্যাত ও দুনশীতি দমনে এ+দের 
মধ্যাবন্তসমাজে বেকার সমস্যার দরুণ উদ্বেগ, অশান্তি অনাস্থা প্রদ্তাবটির বিতর্কের বাধাদান, যে কোনো প্রগঠুশীল 
ও ক্ষোভ ধূমায়ত হয়ে উঠেছে। মুদ্রাবানিময় ও পর, হয় ম্খামন্তরী .ডাঃ রায় গাঁতর বিরুদ্ধে এ'দের চক্রান্তের 
আমদানশ রস্তানীর [নিয়ন্ত্রনে ছাটাই, অসঙ্গত সম্পূর্ণরূপে শ্রীঅতুল্য ঘোষের কথা। সর্বশেষে [তিনি প্রগাতিবাদী 
বিদ্বেষে কম্মচিতি, শিল্প ও ব্যবসায়ী সংস্থাগ্লির কাজা হরেন CT 
সপ্তাহ থেকে সুস্পষ্টভাবে জন্য জানাবেন । 
খেয়ালখসীমত' চাকুরীর সর্তপাঁরবর্তন ইত্যাদি াকোলডারে বার লাল পানে টির 
কারণে শত শত মধ্যবিত্তের কম্মচন্যাতি আসন্ন বলে। কবে অতুল্য ঘোষ ম/খ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ আগামী | 
তাঁরা বিশেষ ভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই আসনে উঠছেন। অথবা বাংলা- 81778 
|| পারাস্থাতর উদ্ভব হঠাৎ একদিনে হয়ান। বাংলার || দেশের রাজনীতি থেকে অভুলা আসন্ন ভবিষ্যতের মধ্যে এনে দাঁড় 
| সমাজজাবনে বেকার সমস্যা অনেকাঁদন ধরেই আগু- 11 ঘোষের বিদায়ের,  সচনা_- করিয়েছে। চার বৎসর পরে যা 


নের মত 'র্ধাক তাক জবলাছল, আজ তার 'বপূল 78 ই সেই পরাক্ষা আজকেই 
প্রসার বাংলার অর্থনোৌতিক আকাশে আশঙ্কার ঘন j আরম্ভ হয়েছে। কংগ্রেস পার্লা- 
নৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন, মেন্টারী পার্টির মধ্যে তাঁর 


ধূম্জাল সল্ট করেছে মান্র। এই দুইটির মাঝখানে আর কোনো 

{হিসাৰ করে দেখা যায় পশ্চিম বাংলার মত (| তৃতীয় সম্ভাবনা নেই। চা তি 

ক্ষদ্ররাষ্ট্রে বেকার সংখ্যা ১২ লাখের ও বেশী এবং দৃটি প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘাটয়েছে। 

যারা ম্যাট্রিকুলেশন বা ততোঁধক কোন পরাক্ষা পাশ সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ এই যাঁদ সংরক্ষণের ' চেষ্টাটি শেষ 

|| করে কর্মহখন হয়ে বসে আছেন সেই শিক্ষিত ||| সন্থধিক্ষণটি সষ্ট করেছে, কিন্তু পর্যন্ত সফল হয় তাহলে ডাঃ রায় 

বেকারদের সংখ্যা ১৮১৬,০০০ এর বেশী। এই সংখ্যার ||| চেয়েও আর এক ধাপ অগ্রসর করে 

পেছনে দারিদ্য কত করুণ, ক্ষতি ও ব্যর্থতা কত (দিতে: পারে। যাঁদও সাধারণের একথা সতা। কিন্তু তার পতন 

হৃদয় বিদারক তার হিসাব করবার সময় এখন এসে | মধ্যে অনেকের ধারণা হয়েছে যে, আবসম্বাদণ ক্ষমতা অন্তত হবে। 

গেছে। এই বিবৃতিতে মারাত্বক ধরণের কার্তঃ ডাঃ কে এর পর 

{ক ভাবে এই ‘বিরাট সমস্যা আজ পশ্চিম বাংলাকে গ্রাস ||| দ্দর্নীতির কোনো ঘটনা দলিল ও থেকেই স্বহস্তে ঘোবের 

| করতে বসেছে ও এর কোন প্রতিকার আছে কিনা এ সম্বন্ধে চি 

5 টুকুও আশা করা যায় না। কারা বা বেসরকারী দর্পশের . রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক করতে হবে এবং এমন কি, শ্রীযুক্ত 

তথাপ,একথা চিন্তা করার বিষয় || পাঁর র য় র ||| একথা এখনই বলতে পারেন যে, ঘোষ গাঁদতে বসার পূর্বেই 

যে, তাঁর ন্যায় দায়িত্বশীল ব্যাক্তির পাঁরিকজ্পনার বিবৃতিতে সে ধরণের জিনিষ কিছ সম্ভবতঃ তাঁর নিদেশে মন্িসভার 
কাছ থেকে এই close-doora মধ্যেই তাঁদের শুভেচ্ছা ও আদর্শ -সীমাবদ্ধ রেখে নিশ্চিন্ত থাকবে না। কাজ চালানো 

হন মনোবাত্ত হয়ে আগামী নিবা্চনের দিকে চেয়ে আছেন। এষে কত বড় ধু 

সর্বনেশে ভুল তা বুঝতে খুব বেশী য্যান্তর প্রয়োজন নেই। (১) কিন্তু খাদানপীতর ব্যাপারে পতন রোধ করতে পারে তো সে * 

প্রথমতঃ সেই পাঠশালার উপমা ধার করে বলা যায় যে {তান এমন কতকগুলি ঘটনা হচ্ছে কংগ্রেস পার্লামেন্টারশ পার্টির 

পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক চৌবাচ্চায় শুধু বাইরে থেকে জল ((উদ্ঘাটিত করবেন, যাতে চিন্তাশীল অতুল্য ঘোষ-অনূচরবর্গ। এবং 

ঢুকাবার নল যোগানো থাকেনি, ভেতর থেকে জল বের করে ও সদ্দিচ্ছাপ্রণোদিত মানুষের বিবেকে এ'রা মাঁল্পসভার পতন রোধ 

নেবার নলও আছে এবং সেই নলগ্ল যে সংখ্যায় অনেক প্রচন্ড আঘাত লাগতে পারে। করলেও শুধু কংগ্রেসের খাঁতরেই 


! চলবেনা। ০ (8) ভান ছি বাতি টি ETE 
রা বিপর্যয়, মিথ্যা ভাষণ ও বিশ্বাস- পূর্বে তাঁরা ভাঃ রায়ের সমস্ত 
ঘাতকোচিত কার্ষের বিবরণ-্থাকবে, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা নিজেরা হস্তগত 
যাতে যে কোনো সভ্য দেশে করে নেবেন। : 
|]. রা র রর ম বাংলায় মন্ন্িসভার পতন ঘটতে পারে। বর্তমান মহরতে . কংগ্রেস 

শি | | উন্নয়ন কাজ হতে যাচ্ছে এবং তার ফলে , €৩) বিবৃতিটি প্রথমতঃ ডাঃ পার্লামেন্টারী পার্টির ভিতরে 











সেন-ঘোষ-মুখার্জর ব্রিশীস্তকে। বিচালত-যাঁরা চূড়ান্তভাবে অতুল্য 
দ্বিতীয়তঃ বিবৃতি কোনো কদম ঘোষের bg এবং be 
নিক্ষেপের পর্যায়ে নামবে না।* চটড়োল্তভাবে . 

(8) ২ ঘন্টাব্যাপী বিবৃতির বিরোধণী। এই দি রি এ 
অর্ধেকের চেয়েও. বেশী অংশে কংগ্রেস পালমেন্টারণ পার্টিকে 
আলোচিত . হবে গভর্ণমেন্টের দ্বিধাবিভন্ত ক'রে দেওয়ার . মূখে 
সি চেৱে বেশ বলেই এই | আঁ্থক দৈন্য ও দেউলিয়া অবস্থা, এনেছে। 


(দশম পু্ঠায়) 


রায়কে প্রধান আঘাত দেবে না। দেবে সবচেয়ে .চণ্টল এবং সব চেয়ে 


সযোগে কতখানি অংশ গ্রহণে তারা 


শতকরা শিক্ষিত ১২ দন কর্স- 
হন ভার ভাবঘ্যৎ যে সাত্য 


বাংলাদেশের অধিকাংশ গর্ব 
পর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য অবাঙ্গালীর 
করতল গত হ’লেও সমস্যা এত 
জটিল হয়ে উঠত না .যাঁদ 
বাঞ্গালশ ছেলেরা উপয্যন্ত কর্ম- 
সুযোগ লাভ করত। তারা শিক্ষা 
বা নৈপ্‌ুপ্যের অভাবে কর্মসযযোগ 
' হ’তে .বন্টিত হচ্ছে তা’ নয়। 


বাঙ্গাল” বিরোধ নগীত ধারা- 
বাঁহক নিষ্ঠার সম্গো অনুসৃত. 
হয়ে. এসেছে। নানা ধরণের 
অজুহাতে বাঙ্গালীরা চাকুরী 
হারাচ্ছে এবং নতুন বাষ্গালশদের. 
প্রবেশ দরজা রুদ্ধ করা হচ্ছে। 
বৈদেশিক প্রাতষ্ঠানগুঁলিতে এখনো 
জাতধর্মীনার্বশেষে শিক্ষা ও 
আভিজ্ঞতার সুযোগ িছু কিছু 
কিন্তু অবাঙ্গালী ভারতীয় প্রাত- 
ঘ্ঠানগুলিতে নৈব নৈব চ। 5 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙ্গালশ 'বিরোষণ 


নত 


' এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের 
কোন কোন দিভাগে বাঙ্গালশ 
. বিরোধী নীত লোক নিয়োগ: 
ব্যাপারে দিন দন প্রকট, হয়ে 
' উঠছে। কেন্দ্রয় বিভাগঙগবাঁলর 
অধিকাংশই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর 
- কর্মী এমপস্লসেন্ট এক্সচেঞ্জের 


হচ্ছে; ,অনেক বড় “বড় শিল্পের 


৫167. 


স্থানেও 'বাঙ্গালশীর যথাযোগ্য স্থান 
আসানসোল হ'তে 


১৯৫৭ সালে 
শতকরা ২.১ জন . হারে 
বাঙ্গালশী এই কারখানায় [িষ)ভ্ত 
করা 'হইয়াছে। 


নৈহাঁট অণ্চলেও অনেক নতুন নতুন 
অবাঞ্গাল শিল্প প্রাতষ্ঠান গড়ে 


যোগ্য॥ এ অঞ্চল সম্বন্ধেও অনেক 
আভযোগ পুজীভুত হয়ে উঠছে। 


বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্য, 
বাঙ্গালশর স্থান. কতটুকু সে 


সম্বন্ধে খ্দব নির্ভরযোগ্যে তথ্য | 


নেই, তবে “স্যামপেল সার্ভে” 
প্রক্রিয়ায় যে সব তথ্য সংগৃহীত 


হয়েছে তার 'ভান্ততে হিসেব করে 


বদেশশ হয়ে যাচ্ছে এ একট বেদনা- |, 
দায়ক পাঁরাস্ধাত। খাদ্যমন্ত্রী | 
শ্রীপ্রফল্ল সেনের হিসাব যাঁদ 
মোটামুটি তিক হয় তবে দেখা যায়, 
প্রাত বছর কয়েক কোট টাকা 
মাঁণঅর্ডার মারফৎ বাংলাদেশের 
বাইরে চলে যায়। তারপর ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের লেনদেনের 
মাধ্যমে আরও কত কোটি টাকা 
বাংলাদেশ হতে চলে যায় তার হিসাব 
জানা নেই। না জানা থাকলেও এই 
সব সংখ্যাতত্ব থেকে এই প্রমাণ 
হয় যে, ' শতকরা ৪২ জন বাইরে 
খেকে এসে বাংলার িজ্প-বাণিজ্যে 
জশীবকা অর্জন করছে এবং কোট 
কোটি টাকা বাইরে । নিয়ে যাচ্ছে। 
ক্রমশঃ , এই সংখ্যা বাষ্গালণ 
বিরোধী নশীতর ফলে বৃদ্ধ পাচ্ছে 
এবং বাংলার অর্থনৌতক' চৌবাচ্চা 
ক্রমশঃ নিঃশেষ হ'তে চলেছে। ভিন্ন 
রাম্্ থেকে কেউ এ রাম্টে কাজ 
করতে আসবেন না বা ব্যবসা- 


বাংলা সরকার এবং বাংলার বেসর- 
কারণ নেতাগণ - এ সম্বম্ধে কোন 








{কনা আমাদের জানা নেই। 


আমরা কয়েকাঁট প্রস্তাব করতে 


Public Service Commi- 
55i0n-এর এলেকার! বাইরে 


আঁধার দুর করবার জন্য নয়? 

আর কতাঁদন এই ধরণের “কাঁপ- 

বৃত্তি” নেকলনাবশী), আমরা 
চালাব ? I 


বাষ্গাল’র আদর্শ 


ধৃখল্যদের দেশে 
শয় যে বাঞ্গালীত্বের গাঁরমায় 
নিজের ধূতিচাদর এবং - তাল- 
তলার চাঁট পরে রনস্পাতির 
মত মাথা উচ্চ করে দাড়য়ে- 
ছিলেন, সেই আদর্শ আমাদের 
অনুকরণ করতে হবে। মনে 
রাখতে হবে কোন এক জাতির 
বাইরের সাজপোষাক, চালচলনের 
অনুকরণের দ্বারা নয়, এ জাতির 
অন্তরের' চিন্তাধারা ও ভাব” 
সমৃদ্ধির স্বীয়করণের দ্বারাই 
জাতি সমন্ধ হয়ে 
উঠতে পারে। “খাঁটি সাহেব' 
মহাকাঁব মাইকেল মধুসংদন এটা 
বুঝেছিলেন। তাই তার পক্ষে 
“একেই কি বলে সভ্যতা” প্রহ- 
সনের মধ্যে তৎকালীন ইঞ্গ- 


আমাদের আত্মসাদ্বত 


আয়োজন চলেছে। কিন্তু এ সব বিশেষ পাঁরকল্পনার কথা ভেবেছেন কবে 














১৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে । 
১৯৫৭ সালের , মাস 
পর্য্যন্ত খণের জন্যে ৮৮,৪৮৭ট 
আবেদনপত্র এসোঁছল এবং তার 
মধ্যে ৬,৪৭২টি ছাড়া আর সব. 
ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়েছে। 

নেয়েরাও সমান দোষী 
সম্প্রাত লোক সভায় ও রাজ] 


ছেন। বর্তমান কালে আইনের 


মহা- | এই ধরণের বুট থাকা ঠিক নয়। 


সংবিধানে ক্ষেত্রে 
এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই 
নার ও পুরুষের সমান অধিকার 
স্বীকৃত হবার পরও পুরুষের 
প্রীত আইনের এ রকম পক্ষ" 
পাঁতিত্ব থাকা ঠিক নয়। বিশেষ 
করে এই: ধরনের বিধান নারীর: 
ক্ষমতা ও শীন্তকে হেয় প্রীতপন্ন 
করছে -- নারী সমাজের পক্ষে 
এই বিধান সাবশেষ মানহানিকর। 
সুতরাং 'জ্রাতর অধিকার 


সচেতন প্রাতাট নারশর এই করেছিলেন 


আইনের সংশোধনের জন্য 
আন্দোলন করা একান্ত কর্তব্য। 
কেন্দ্রীয় মাঁল্দুসভা '. 
শ্রী টি, টি, কৃষ্মাচারীর 
পদত্যাগ এবং মৌলানা আজাদের 
মৃত্যুর ফলে কেন্দ্রীয় মান্দমসভার 
যে দুইটি পদ খাল হয়েছিল, 
পূরণের জন্যে মীন্মুসভায় 


ব্যাপক পাঁরবর্তন সাধন করা সম্পকে 


৮ 











কথা একবার মনে এলো । সামা, 
জিক ব্যাপারে এদের উৎসাহ 
বিকট কারণ এরা যে 


মন্ত্রী উপমন্তীর আবির্ভাব ৷ এরা 
হলেন বেহেস্তের পীর- এদের 


দিচ্ছিলেন তার স্বামী নাক 
হঠাৎ লটারী পাওয়ার মতো রাতা- 





বাদ দিয়ে নাকি বিয়ে সাদী ও |রাতি এক মস্ত বড় ' চাকরণ |'নেই। 


আগামকাল বন্ধ হয়ে ষাবে। 
সুতরাং উর্ধলোকের এই 

সব সামাজিক প্রাণীদের কাছে 

উদ 


আসা-যাওয়ার প্রেমের তুফানে 


টিকট কালাঁঘাটের গঙ্গায় ঢেউ তুলেছে, 


তখন শোনা গেলো ভাঁষণ 
ভেকধারণীদের 


নব্বুইটা J 
গণতান্তিক | কোনটার উৎসবে গিয়ে সভাপাঁতত্ব 


পেয়েছে বাংলাদেশের লেবার কাঁম- 
শনার, হাজার বারোশ মাইনে। 
(স্বাত্যকারের লেবার . কামশনার 
মশাই মনে কিছু করবেন না)। , 


সম্বন্ধীর ব্যাপার। দশ বছর ধরে 


দেশের কর্ণধার। ' আমার আপ-| করতে হয়, নয়তো প্রধান আঁতাঁথ | তব ও, আজকে তাকে আমার 
নার মরা-বাচা ' সমস্যার বিরাট হয়ে কিছু ভাষণ দিতে হয়। | বিশেষ দরকার। বাংলাদেশের গল 
বোঝা কাঁধে গদশতে বস্বার| প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও চালাক | বাহাদদরদের একটা সরজমান করা 
সাথে সাথেই ষাঁদও এরা গতরে | হ'য়ে গেছেন_তারা টের পেয়েছেন | আশু প্রয়োজন এবং চকোত্তি 
বেশ ভারী হতে থাকেন, তবু | যে, সম্পাদক মশাইদের.“ ভাষণ না | মশাই-ই এর জন্য উপযুন্ত ব্যান্ত। . 
হালকা ব্যাপারেও এদের উৎসাহ | হলে কাগজে তাদের উৎসবের |  গ্ুল্বাহাদুরদের কোন জাত- 


সর্বজন পাঁরচিত। বিশ্বাস না 


রি? [A 

EY a 
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খবর বেরবেনা। অতএব সম্পাদক 


৩৯ গ্র্যাম ও তার ওপর 


সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় 


ৰ 


বর্তমানে তৈরী হয় £. 


যোর্ড £ ভুলে, সাদা এবং রুডীন : খ্যায়ারফিনিসড, আর্ট ; 
এ্যানামল । ব্ৰিষ্টল; প্রেস পান; মিল; 

কাগজ : হোয়াইট প্রোষ্টার ; ভিলুঞ্স পোষ্টার ; সালকাইট , + 
রিবড, সাদা এবং যতীন ; টি ইয়ালো ? এম. জি. টি ইয়াজো ; 


এম. জি, বু ব্যাণ্ডেল ; এম, 
হার্ড লাইজড ভাল 
না কোয়ালিটি; সাদা ব্যাক 


কোয়ালিটি; ক্রীম লেড,, ভাল সর 
এবং বগ; অফসেট প্রিন্টিং; $ 







জি মানিল, হোয়াইট প্রিন্টিং শি 










, | ট্যাকটাকি আনা 





বেজাত নেই--স্ঘী-পুরুষ ভেদ নেই। 


বিধাতার এক অপূর্ব সৃম্টি এরা], 


বয়সের সীমা নেই। এরা না শৈব, 
না বৈষ্ণব, না শান্ত। এদের জাঁবনের 


একমাত্র ধর্ম হ’লো গুলমারা। 


বাজ্জার থেকে লুঙ্গী পরে যে 
ভদ্রলোকাঁট ফিরছে--তার থলেটায় 
একট; ডউাঁক-ঝঠঁক মারুন-দু' 
আনার কুচো চংড়, এক আনার 
এক ফালি কুমড়ো, আর হয়তো 
চারপাচেকের, কচু, 
আলু আর আদা। 

হঠাৎ মুখোমদখাঁ হয়ে গেলে 


আর একটু এগিয়ে যান। 


? | বাগবাজ্াারের বড় রাস্তার মোড়ে, 


ক্লাশ হাতে আর এক মল্লিক 
মশাইকে দেখ্‌বেন-_একাট 'সিষ্গারা 
সহযোগে চা পান করছেন। তার 





শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মোর আধ্যা- 


স্বিক ব্যাখ্যা কি এবং দেশের বর্ত- |. 


মান পরিস্থিতিতে সে প্রেম ধর্ম 





তেল থেকে সুর করে এক পোয়া 
মাছের বাজার_খরচ হ’লো এক 
টাকা দশ আনা। অর্থাৎ মোট খরচ 








করবেই। আমার তো মনে হয় জড়-: 





পাদ 


= পেশা মবাদের খুলা). ও 





ভারত ও কাশ্মীরের জনস্যধারপের মনে উদ্বেগের সান 
করেছে। তাঁর ভাঁবষ্যৎ কম্মধারা সম্পর্কেও যথেষ্ট জজ্পনা- 
কল্পনা চলছে! তাঁর সাম্প্রাতক বিবৃতি ও বন্তৃতাঁদ 'কাশ্মীর 
ও ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্ট করছে এবং তার ফলে ৫১) 
দেশের আভ্যন্তরীন আইন ও শৃঙ্খলা এবং সামাগ্রক নিরাপত্তা 


ব্যাহত, হবার আশঙ্কা আছে 
করেন। | 


শ্রীনগর থেকে প্রাপ্ত সংবাদে. 


জানা যায়৷ যে, উল্লিখিত কারন- 


রাজাকার বাঁহনণও গঠিত হচ্ছে, 
যাঁদও এই: রকমের বাহনী গঠন 


এখনও ধৈর্য্য ধরে আছেন। 
কিন্তু কেন? এখনও কি শিক্ষা 
হয়ান? 


Sophistication 
মনের গোড়ায় জল ঢালে, লেখকের 
মধ্যে বর্তমান! যাঁদও সাম্প্রীতক 
“মনে এলো”র এলোমেলোম 


+2 a 





'করেছেন। . সেই 


প্রভাবিত | ছাত্রদের পাঁরবেশের 





" | এবং অবস্থার উন্নতির জন্যে কিছ] সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁদের মত প্রকাশ 





. | চালকমণ্ডলী ও শিক্ষকদের নিয়ে | সাক্ষাৎকারে বলেছেন, শীশর্ধ সদ্মে- 








বলে আভজ্ঞ মহল বিশ্বাস 


তাই কমিশন মনে করেন যে, 





কার। রাঁমশন আরও বলেছেন সত্বেও সে প্রস্তাব করেছে_ 
যে, ৮৮ পেশার প্রাত আন্তর্জাতিক সংবাদ শ্রীআইজেনহাওয়ার তা হীতপূ্বে 
দেশের প্রতি নব্নারীদের আক-| পর্যালোচনা | করোছলেন_বে, যুদ্ধের জন্য 
রণ প্রায়. নষ্ট হয়ে গেছে।| ঠা 





কারণগালর থেকে রক্ষা করবার জন্যে রূশিয়ার 
িবাচন অভিযানে ছাত্রদের | সাংবাদিকদের বলা হয় যে (ভাবটা এই, 'রুশিয়া তার সুবিধা- 
ব্যবহার, কয়েকাট বশ্ববিদ্যালয়ে | “সাধারণভাবে” তাদের মতৈক্য | টুকু পাঁরত্যাগ করুক, আমার যা 
অন*প্দন্ত | দেখা গেছে। সেদিনই থাক’ । 

ব্যবস্থা, আর্থিক অনটন, Meare ৪5 

ফ্্ত যোগ্যতাহীন ও স্বজ্প-] পন্থা অবলম্বন, করা উচিত যাতে | ইদ্দোনেশখয়ার বিদ্রোহে আমেরিকার 
বেতনভুক , যথাযথ পথ- | বিশ্বের জনমত আমাদের বিরুদ্ধে উহ্কানৈ 
প্রদর্শনের অভাব, উডিগ্রঁলাভের | না যায়” বিশ্বের্‌.জনমত বিরদ্ধে 

পর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা | যাচ্ছে দেখে তান এনিতা্ড 


সম্পর্কে হতাশ ইত্যাদি বিশেষ | দুশ্চিল্তাগ্রস্থ হয়েছেন। বিশেষ অস্বাস্তিতে আছে। ফর- 
উল্লেখযোগ্য 


মোজার .কথা ছেড়েই দিলাম, 
পাঁকস্থান, শ্যামদেশ ও ফিলিপাইন 
তাদের দলে ভিড়েছে, কিন্তু 
পল তা 
কিছু ব্যবস্থাও অবলম্বন করে" | করেছেন। সেগুলো ভাষার কু ও চাঁন 

ছেন। বিভন্ন স্থানে ছাত্রদের | বিভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্যে এক। | ঘাঁট, দিয়ে ঘিরবার পারকঞ্পনায় 
জন্যে, হোম’ 'ক্লাব' ইত্যাদি শ্রীনক্সস বলেছেন, “ইতিহাস এখনও অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। 


বিবেচনা 
ভারত, বর্ম ও ইদ্দোনেশীয়াকে 
কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। 
লোভ দেখান হয়েছে, ভয় দেখান 
হয়ছে, বছরের পর বছর। কিন্তু 
নিরপেক্ষ 
এখন আমোরকার বিরুদ্ধে বড় ঝড় | এদেশগণলো শির 


এবার তাই শুরু ' হয়েছে নতুন 
খেলা। ইন্দোনেশীয়াকে একবার 
: | আনতে পারলে, ক্লমে* ক্রমে বর্ম 
ভারত, সংহল ও: আফগানস্থানের 
সঙ্গে বোঝাপড়া করা সহজ হবে। 


| ys 4 
কমিশন এই সমস্যা সম্পকে শ্ীডােস, শ্রানিক্সন এবং আরও 
বিশেষভাবে চিন্তা 'করেছেন। অনেক আমোরকান নেতা শশর্ষ 





করে সমস্যার সমাধান হবেনা ।|নিয়েছেন £ কেন তান শীর্ষ 
বরং এক একটি কলেজে ছাত্রের | সম্মেলনের বিষয়স্চণ তৈর+ করবার 
ভিড় কমাবার জন্যে কলেজের | জন্য রঢশয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের 
সংখ্যা বাড়াবার দরকার। এর" বৈঠকের প্রস্তাবে স্সাতি দেবার 
জন্যে দরকার হলে একই কলেজ | পর এখন পশ্চাদপসরণ করছেন। 
ভবনে আলাদা আলাদা পাঁর-। শ্রীগেটনাকেলও টোলাঁভশন 


‘বাভিন্ন শিফটে ক্লাস করানো | লন হওয়া উঁচিত। 
যেতে পারে। যত টাকাই লাগে?  - * + টি 
হবে-ছাত সংখ্যা নিয়ল্পণ করা | গাঁডয়ানে লো সাহেবের এক 


গোয়ার জেল থেকে, পালিয়ে কার্টনটিতে দেখান হয়েছে, শীর্ষ ++ ১৯. 
ড্রারতে এসেছেন এমন কয়েকজন সম্মেলনে যোগ দেবার ' জন্য. ডাঃ সুকর্ণ বলেছেন £ বিদ্রোহীরা 


গোয়ার পর্তুগীজ, টু শ্রীম্যাকমিলান ও, শ্রীলরেড় বাক্স- | এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের চর, যারা 
অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী | পেটরা গুছোচ্ছেন। কল্তু তাঁদের | ইন্দোনোশয়াকে তাদের শান্তজোটে 
প্রকাশ, করেছেন। তাঁরা যে বিব- মস্কিল হয়েছে শ্রীভালেসকে নিয়ে। | জড়াতে চায়। “আমরা কোনো 


রণ দিয়েছেন তাতে প্রকাশ যে, ডালেস সাহেব টান টান হয়ে দি 
১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে কৃষ্ণ চেয়ারের উপর শুয়ে পড়েছেন, 


সকল দেশের সঙ্গে মৈত্রীর ভাব 
নেবম পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য) বৃটিশ নেতৃদ্বয় সমস্যায় পড়ে- - 


রাখতে চাই ৷” 


' এশিয়ায় “স্বাধীন” দুনিয়াওলার | 


{রকা এখন শধ্য শীর্ষ হা স্তন স্হান শনতুল্ক্মজলন্ ০০) { বু ঢা 
পবা হৰেণ সর লাউ বভুল্রী.ইিজিক্কেন্র 


 ওনত্লান্নে লভন্বিন্লোল্দ 








হয়েছে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিশেষ 
বিপদ এই যে, , এই অঞ্চলের 


কয়েকট সরকার কমিউনিষ্ট না" 


মতলবে পার্থক্য 
বুঝতে পারছে না। বৃটেনের 
শ্রীলয়েড এই সব দেশগুলোকে 


নশীততে |. 


নিভ'র করতে বাধ্য হচ্ছে। 

আমেরিকা যতাঁদন হাদয়ঙ্গম না 
করবে যে, এঁশয়া-আঁফকার সদ্য 
সদ্য স্বাধীন হওয়া সব দেশ- 


সঙ্গে অন্যান্য পাঁশ্মীরাও তার 


রর বদনামের অংশশদার হতে বাধ্য 4 


১৪১, সালের প্রথম দিকের কথা । | রাজনোতিক দলের ভূঁমকা আলোচ্য 


শহরেই নবপর্ষযায়ে রাজনৈতিক 


খাঁন হয়। "৪২-৪৫ এর রাজনৈতিক 
. সঙ্ঘাত-সগ্ঘর্য, . নৃশংস আক্রমণ, 


* বর্ত্তমান প্রবন্ধে :৪৬-৪৭ এর 
দোলার কারণ বা তাতে বিন 


' প্রাতদ্বন্দৰী 


অস্পন্রা্ধ ও শল্রাজ্জনীতি * 


ৰ 


বিষয় নয়। তাই, বড় কথার 
অবতারণা না কিরে শুধু এইটুকু 


মিশনের | বললেই ষথেম্ট যে একরছরের 


সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যে দিয়ে 
বহু তরুণ বাঙাল অপরাধীদের 
সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং নানারকম 
সমাজাবরোধগ কাজ করে। 

ঢাকায় ৪১ সালে যে ঘটনা 
সীমিত পটভূমিতে হয়োছিল, '৪৬- 
৪৭ এ কলকাতা, শিল্পাণ্যলে এবং 
অন্যান্য কয়েকটা শহরে তা আরও 





,| নিতে পেছন পাও হয় নি। অনেক 


ক্ষেত্রেই এই অর্থ ঠিক ঠিকভাবে 
ব্যায়ত হয়েছিল। যুবকরা পাড়ার 
রক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনও 
আক্রমণাত্মক কার্জও হয়তো 'করেন 
নি। মাকে মাঝে স্থানীয় ভিত্তিতে 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের পল্লব ক্যেষ্ঠদের 
সঙ্গে মিলে মিশে শান্তি কাঁমাট 
বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রশীত সৃষ্টির 


চেস্টা হয়েছে। এত বড় দ্বেষ 
দাবাশ্নির মধ্যে এই শুভ, প্রয়াসের 
প্রতিক্রিয়া খুব বেশি হয় I 





চড়াও করা, 'জানিযপত্র তছনছ 
করার কাজও প্রভাবশালশ ব্যক্তিদের 
নির্দেশ অনুষ্ঠিত হলো। ডাকাতি, 
রাহাজ্ানর ' সঙ্গে রাজনৈতিক 
দলের সমর্থনও কোথাও কোথাও 
জুটলো। 





অপরাধীরা দণ্ডভোগ = থেকে 
অব্যাহতি * পেয়েছে উপরতলার 


দলের যোগাযোগ ছিল দাঙ্গার 


সমাজ 
শোষণ মুক্তির সংগ্রামে সমাজ- 
বিরোধ" ব্যন্তির আগমন বাঙলার 
জাতীয় জশবনে নতুন এক সমস্যার 
'সৃম্টি করে। আদর্শবাদের নামে 
শ্রদ্টাচার বহু যুগ ধরে চলে 


বিচাঁলত হবার কিছুই নেই। 
ননর্যাচনের মধ্যে দিয়ে' এই অপ- 


রাধশী গোম্ঠীদের সঙ্গে রাজনোতিক 
দলগুীলর সম্পর্ক আরও ঘাঁনষ্ততর 





হয়ে উঠেছে। দুই পক্ষই পর- 
স্পরের প্রয়োজনে পরস্পরকে র্যব- 
হার করছে বলে'মনে করে। অপ- 
রাধা গোষ্ঠীর একজন উপনেতা 


আপেক্ষ করে বলাছল £ “এই সব. 


আর করবো না বলেই ঠিক করে- 


- | ছিলাম। পুলিশের উপদ্রব, কোথাও 








প্রশ্ন করেছিলাম £ এরকম ঝড়- 


ঝাপটা তো রোজ আসে না। পাঁচ 


হুল্লোড়বাজি করে সারা জীবনটা 


ব্যর্থ করার কি কোনও অর্থ 





বাগঙলাদেশে দুটি সাধারণ! - 


॥ পদত্যাগের প্রশ্ন 


শ্রীদেবেশ্বর শর্মা এবং শ্রীফক- 
রুদ্দন আল আহমদের মধ্যে 
অর্থ দপ্তর নিয়ে টানাটানি চল- 
ছিল জোর। মহাসমস্যা উপস্থিত 


আসছে, তাই এ ঘটনায় - বিশেষ! হয়েছিল বাজেট পেশ করার ' ঠিক. 


আগে। 


শ্রীশর্মা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালহার 
কাছে চিঠি লিখে জানালেন অর্থ- 
মাম্বত্ব ত্যাগ করতে হলে তান 
আদৌ মন্লশ থাকবেন ন্য এবং 
তখনই পদত্যাগ করতে তান রাজশর। 
.পরিজ্কার জবাব না পাওয়া পষণ্তি 
তান হাতগৃটিয়ে বসাই উচিত 


সাব্যস্ত করলেন। 


খসড়ার ছাপাখানায় যাওয়ার পথে 


সুতরাং কাঠখোট্রা চেহারার ওপর 
আর মোলায়েম কথার প্রলেপ 
পড়লো না। 


বন্তৃতা পাঠ করলেন শেষ 
পর্যল্ত শ্রীশর্মাই। অর্থাৎ তাঁর 
০আপাততঃ মুল- 


তুবী রইলো। বাজেট পাশ হবার 


-|পরে নিশ্চয় আবার কথাটা উঠবে। 


শ্রীআহ্‌মদ মন্ম হয়েছেন বটে 
তবে এখনোদতাঁকে কোন দপ্তরের 


, | দায়িত্ব দেওয়া হয় নি, হয়ত বাজেট 


পাশ না হওয়া অবাধ এমনি করেই 
চলবে ৷ 





কথাটা অনেক জায়গায়ই 
হয়েছে পরে এবং 
শুনেছি শ্রী আহ্‌মদ নাকি শেষ 
পর্যন্ত সাফাই গাইতে চেয়েছেন, 


যে ওটা কিরকম হঠাৎ তাঁর মুখ 





অন্য কোথাও আগে এরকম. হয়েছে কিনা জানি না তবে 
এবারে হোল-+বিষান সভায় বাজেট পেশ হবার আগের দন পর্যন্ত, 
প্রায় সবাই, ইস্তক সেক্রেটারিয়েটের আমলারা, প্রষ্পরেয়্ মু 
চাওয়াচাওঁয় করেছেন বাজেট বন্তৃতা দেবেন কে? 


অর্থমন্দীর ঘরটা ঘুরে যাওয়াই ৷ ' 
. রেওয়াজ কিন্তু" এবার প্রসাধক 
কে তাই ঠিক বোঝা গেল না: 





আসামে ' 


২৫০ দিন৷ হসেব করে দেখা 
গেছে তার মধ্যেই নজন সন্ত 
গড়পড়তা ৯৮ দন করে 'ট্‌য়ে’ 
বাইরে ছিলেন। আর মন্মীঁদের 
‘টুর’ ত চারটিখান কথা নয় 
সুতরাং সেই খাতেই গেছে সর- 
কারণ তহবিল থেকে ১,০৭,৫৩৩, ॥ 





, এই অঙ্কের মধ্যে অবশ্য 
উপমন্ত্রদের সফরের খরচও ধরা 
আছে। আসামের উপমন্তরাও 
টুরের ব্যাপারে কম যান না--তাঁরা 
(সাতজনে মলে পাল্লা, দিয়েই এ 
ন'জ্ন মন্ত্র সমান গড়পড়তা প্রায় 


_ | ৯৮ দিন করে বাইরে ছিলেন। ' 





{তান “Farmers’ Forum Con- 
vention and other official 
duties” -এর জন্য এ বিতর্ক 
ফেলে 'দল্লী ছুটবেন কেন? 





যোগে দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন। 
শ্রী হক চৌধুরী মেধধমন্লিসভার ' 
২৫০ 'দনেই টি এ বাবদ নিয়েছেন 


১০,১৪০,। 


তাঁর চেয়ে বেশশ নিয়েছেন 
মাত একজন- প্রান্তন আই-এন-টি- 
ইউ-সি নেতা শ্রীকাম্যখ্যাপ্রসাদ 














বাজবার মেয়াদ পুরো এক ঘল্টা। 
এই এক ঘন্টা ধরে আলাপ 

দ সহ এক একট 
রেকর্ডে এক একটি রাগের গান 


গানের রেকর্ড। এদের কন্ঠও 








করিম, আলাদয়া খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ 
প্রমুখ যুগন্ধর গায়কদের অতুল-। 
'নীয়'গান আমরা যথোচিত ভাবে 


রাখা হয়েছে, কিন্তু সে সব রেকর্ড 
শুনে এদের গায়ন প্রতিভা র 
পাঁরচয় কতটুকু পাওয়া যাবে ? 
এ যেন অন্ধের হাতী দেখ্বার 
প্রয়াসের মতো, অথবা কয়েক 
ঈক্র্যে ই্ট থেকে এ যেন গোটা 
"দালানের সামাগ্রক রূপ কল্পন্য 





দীর্ঘ মেয়াদী. 


হিসাবে কোনো শিল্পী আগে- 


“তান বললেন উচ্চাঙ্গ সংগ্রীত- 
। রেকর্ডের একুটি ন্যাশন্যাল লাই- ত 


ব্রের স্থাপনা সম্বন্ধে। আমা- 





-| আর কোনো লাভ নেই। এখনও 


-| বেহেরে বুয়া, ওস্তাদ মুস্তাক | 


বন" যায়। এ'রা _ বিশিষ্ট ঘরানার 


তা য় 








ন; পাববেন বলল ঘবানাব 'গাষকণ? 





আধ্যনিক 
এ এ- 


১৪ 
: আধ্ানিক 


অনুসন্ধানে 

সখের বিষয় কোন কোন কি 
“হিয়া” অথবা “মোর” এবং 
আরও নিধিন্ধ শব্দ ব্যবহার 





থাকে তাহলে কবিতা লেখা হরে 
দূর্বল অভ্যাস । 


চৈতন্যের এই হাওয়া পাল্টা- | 





দুঃখে কপাল চাপ্‌ডে এখন 
যে কয়েকজন বিরাট শিল্পী 


অবশিষ্ট আছেন তাঁদের দিকে 
মন দেওয়া দরকার । কন্ঠসংগীতে 


হুসেন খাঁ প্রস্তর নাম করা 
ধবাশিষ্ট প্রাতানাধ। এরা চলে 


হবে। 





ব্রেরীর অমলা সম্পদ শয়ে 


' পৈয়োছিলেন। 


যা ক তন হা 
বাংল! উন্যাম ৪ অ দিক 
মদ | 


সাদ রা 


অনুযায়ী আধুনিক মন মানে 
নগরে সঞ্জাত এবং নগরে লালিত 
মন) আর এ নগর পাটলপন্ত 


' গতারশ সালের গোড়া 
থেকেই বাঙালী কাঁবদের কেউ 
। কেউ এই হাওয়া পাল্টানো টের 
{ছিলেন কালিদাস রায় অথবা 


কুমুদরঞ্জন মাল্পকের প্রয়াস; দে 


এবং বন্দ্ধদেবের কাছে পাঠকের 


থাক্‌বে। ভাবশকালের সঙ্গাশত ! আশা মোটেই অযৌন্তক নয়।, 


শিল্পীরা লাইব্রেরীতে এসে এই । 
রেকর্ড সংগত শুনে বুঝতে 








আধুনিক মনকে ধরবার বনেদে 
তাঁদের জ'বনচর্চা। তাঁরা লক্ষ্য" 
জম্টভাবে দিগ্বাদকে ঘোড়া 


7৮১1 








বন্ধদেব বস, দুঃখ করেছেন, 






















বিজ্ঞান আলোচনা 
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যুগে এই রশ্মির স্প্শটুকুই শুধু 
পাওয়া গেছে। রূপটা এখনও ধরা 
ছোঁয়ার বাইরে। আ-্ডু-ব পরাক্ষার 
মধ্যমাণ এই উপোক্ষিতা নায়িকা, 


নাঁয়কার | রশ্মির সঞ্গে। 


পরে যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, তা 
থেকে এটা জানা যায় যে বায়ু 
মণ্ডলের ধত উর্ধে ওঠা যায়, ততই 
এই পপ্রবাহিকা শান্ত বৃদ্ধি পায়। 
বৈজ্ঞানকরা এবং বিশেষ কারে 
ডাঃ মাঁলকান পরণক্ষা ক'রে দেখেন 
যে” মহাশুন্য থেকে প্রীতনিয়ত 
' অসংখ্য তেজদ্রিয় কণিকা পাঁথবীর 
/ দিকে ভেসে আসছে। ডাঃ 'মাঁল- 
কান-ই এই তথ্যটা বৈজ্ঞানিকদের 
৮ সামলে তুলে ধরেন; এবং মহাশ,ন্য 
থেকে ছুটে আসছে ব'লে, তানি 
এর নাম দেন কসামক রশ্মি। 
"৮ ডাঃ িলিকান , এবং . অন্যান 
বৈজ্ঞানিক, যেমন ওটিস, এবং 
ক্যামেরন পরীক্ষা ক'রে দেখেন যে 
উচু ‘পাহাড়ের উপর কোন কোন 
হুদে গমা রশ্মির চাইতে কসাঁমক 
রশ্মির বিদীর্ণ করার ক্ষমতা আঠার 
২. গদণ বেশশ। বৈজ্কানকদের ধারণা 
ছিল যে, এই কসাঁমক রাঁ*মর মধ্যে 
শান্ত কণিকা োটোন) এবং 
ইলেকট্রণ খেণাত্মক শান্ত) আছে। 
’ এবং সেই। কারণেই অয়নমণ্ডলে 
শবদ্যৎ খেণাস্ক) কণিকা ছেয়ে 
আছে। * 


: মহাশুন্য থেকো। 
সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে৷ 








তবে বর্তমান ক্ষেত্রে এটুকু বুঝে 
নিতে হবে যে, রশ্ম রঞ্জন 
রশ্মির মত .বিদর্ণকারণ 
বম) ঃ 


লোক থেকে ছুটে আসে। অথচ 
তার শান্ত লক্ষ লক্ষ উদযান বোমার 
চাইতেও বেশশ। কাজেই, যে কোন 
কারণেই হোক মহাশুন্যে এমন 
কোন এর অদশ্যলোক আছে 
যেখানে এই রাশ্ম উৎপন্ন হয়। 
সেই ' অদৃশ্যলোক থেকে ছুটে 
আসবার' সময় এমন কোন অবস্থার 
সৃষ্টি হয় যার ফলে এই রশ্মি 
বিপুল শক্তি সণ্চয় করে। 

প্রশ্ন তাই, কোথা থেকে ছুটে 
আসে এই রশ্মিঃ আর প্রাতীনয়ত 
যাঁদ ছুটেই আসে, তাহলে পাঁথবশ 
কি কারে সহ্য করে এই বিরাট 
তৈজস্কিয় আঘাত? এমান নানা 
প্রশ্ন রয়েছে জাঁড়য়ে এই কসমিক 


* * 


তবে এটা জানা গেছে যে, যে 
শাক্ত নিয়ে এই রাশ্ম মহাশুন্য 
থেকে ছুটে আসে, পৃথবীর বুকে 
ঠিক সেই .পারমাণ শান্ত ঠিকরে 
পড়ে না বাহমশ্ডলের কাছে এসে 
কসাঁমক রাশ্মর প্রাথমিক কাঁণকা- 


পড়ে। এই গুড়োর কিছু অংশ 
বৃষ্টির মত+পাঁথবার বুকে ছাঁড়য়ে 
পড়ে। একে বলা হয় কসমিক 
বর্ষণ। এই বর্ষণ সব চাইতে বেশশ 
হয় মের; প্রদেশে, আর সব চাইতে 
“কম বিষুবরেখার কাছাকাঁছ। এ 
থেকে বোঝা যায় যে, পাঁথবীর 
চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাব এই রাশ্মির 


[উপর অত্যন্ত বেশশ। , অর্থাৎ 


চুম্বক যাঁদ এই রাঁশ্মকে আকৃষ্ট 
করতে পারে, তাহ'লে বুঝতে হবে 
যে, এই রশ্মি কাঁণকা নিশ্চয়ই 
'বদ্যুৎশান্ত বাহকা। 
আধূুনিককালের রকেট ও বেলনন- 
এর সাহায্যে এটুকু জানা গেছে 
যে, রাশ্ম কাঁণকার শতকরা ৮৫ 
ভাগ প্রোটোন (দান বৈদ্যাতক 
বাঁণকা), শতকরা ১২ ভাগ 
হিলিয়ামের পরমাণু কেন্দ্র বা 
আলফা কাঁণকা এবং বাকণটকু 
ভারণ পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র। 
গত কয়েক রছরের মধ্যে, বিশেষ 
ক'রে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে যে সর্্ধ প্রলয় ঘটে, তখন 
দেখা গিয়েছে যে, সূর্য প্রলয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে কসমিক রশ্মির বর্ষণ 
অনেক গুণ বৃদ্ধ পায়। তা যাঁদ 
অসুবিধা হয় না ষে.সূর্ষের সঙ্গে 
নিশ্চয় এই রহস্যমক্সীর সম্বন্ধ 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ! 
১৯৫৬ সালের সূর্য প্রলয়ের 
প্রফেসার সমসন . পরীক্ষা ক'রে 
দেখেছেন য়ে, সেই সময় কুঁড়ি 
মধ্যে প্রায় একশ কোট 
বৃহদাকার উদযান বোমার শক্তি 


বচ্ছারত হয়েছে। 
মদ *- * « 
তাই এই রহস্যময়ীকে নিয়ে 


আ-্ভূ-ব বৈজ্ঞানকদের এত, মাথা, 
য় ব্যাথা । | 


কসমিক রশ্মি বর্ষণের কথ্ধা 
আগেই ব'লোঁছ। এখানে এটুকু 
বললেই» যথেষ্ট হবে ষে, এই 
বর্ষণের শান্তও কিছুটা জানা 
গেছে। জানা গেছে একটিমাত্র 
প্রাথীমক কসমিক কাঁণকা বায়ং-. 
মণ্ডলে যে সংঘর্ষ ঘটায়, তার ফলে 
লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কাঁণকা পাঁথবীতে 


ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে 


চলে গেছে। 'কল্ডু আমাদের 


'ংরেজিয়ানা দিনের পর দিন {কিভাবে বেড়ে চলেছে, তা রোধ হয় 


[নিতান্ত স্থুল-দৃস্টি লোকেরও, 
পোষাকে চালচলনে আমরা যেন 
সাহেব হয়ে উঠোেঁছ। 


চোখে পড়ে। কথাবাতার্স সাজ- 
আগেকার চেয়েও আরও বেশ! 


কসাঁমক রাশ্ম কোন এক অদশ্য-1 সকালশীবকেলে তাকিয়ে দেখো। অবিরাম জনপ্রবাহ আঁফসমদখী। 


কিন্তু এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে ধুতিচাদর পরা বাঙ্গালী 


বা হওয়া যায় কি করেঃ 
কোট-প্যাণ্টের 


সর্বত্র কোটপ্যান্ট পরা বাবুর 
মযার্দা বেশ । আপাঁন বাঙ্গাল", 
ধূঁত চাদর পরে এ সব জায়গায় 
যানকেউ আপনার "দিকে 
{ফরেও তাকাবে না! কিন্তু প্যা্ট- 
কোট পরা বাবু? তাঁদের কথাই' 
আলাদা। গেটের দারোয়ান 
তক্ষুণ সেলাম ঠুকবে, খটাৎ শব্দে 
কোলাপাঁসবল: গেট খুলে ষাবে। 
আর আপনাকে বলবে “এ বাবু 
কাঁহা যাতা হ্যায়, লাই য়ে কার্ড ৷” 
“সাহেব” বাবুদের কার্ড না 
থাকলেও যত্রতত্র অবাধ গাঁত- 
বাঁধ , অন্ততঃ দারোয়ান কার্ড 
দাবী করবেনা । কিন্তু ধৃঁতি- 
চাদর পরা বাবুদের বেলায় কার্ড 
পরীক্ষা করে দেখা চাই৷ , 

সাংবাদিকের হয়রাণি 

অবশ্য ব্যাপারটা অনেক 
দিনের। তবুও উল্লেখ করতে 
হল। বরাষ্ট্রপাত প্রোসডেল্সী 











বর্ষ হয়। অর্থাৎ, 
কাঁণকার একশ কোটি 
(একের পিঠে আঠারাট শূন্য 
বসালে যা হয়) ইলেকট্রণ ভোল্টের 
চাইতে বেশী শান্তশালী। (এ 
পর্যন্ত রাশিয়াতে যন্ত্রের সাহায্যে 
এক হাজার কোটি ইলেক্টত্ুন ভোল্ট 
শক্ত উৎপান করা সম্ভব হ'য়েছে)। 
এই সব দেখে শুনে আ-ভূ-ব 
বৈজ্ঞানকরা বলেছেন যে, কসুমিক 
রশ্মি সম্বন্ধে, আঙেকার ধারনা- 
গুলো অনেকটা পরিবর্তন ক'রে, 
নিতে হবে। শুধ তাই নয়, তাঁরা 
মনে করেন যে, মহাশুন্যের যাল্রা-. 
পথে ছায়াপঘের কাছে এসে 
কসমিক রশ্মির গাঁত ক্রমে বৃদ্ধি 
পায়। এমনাক তাঁদের ধারনা যে, 
প্রথম অবস্থায়. কসামক রশ্মির 
শক্তি খুব কম থাকে তারপর নানা 
জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে আর ঘুর- 
পাক খেয়ে বায়ুমশ্ডলের কাছে 


প্রাথামক 
কোটি 








আহরণ করে। তা যাঁদ হয়, তাহ'লে 
তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে, 
ছায়াপথের লক্ষ লক্ষ নশহারকা 
কি ক'রে এই শান্ত জোগায়? এর 
উত্তরে অনেকে বলেন যে, হয়ত 
ছায়াপথ ঘিরে এমন কোন্‌ শাল্ত- 


(বলতে পারবেন। কে জানে? 
আধুনিক মহাকাব্যের উপেক্ষিতা 
রহস্যময়ী । - 





যখন আসে তখনই বিপুল শান্ত; 


মূর্ত হাতে গুণে বলা যায়। মাঁকরণী ঢঙে পিছন দিকে পকেট- 





ওয়ালা প্যান্ট এবং হাওয়াইয়ান সার্ট পরা লোকই বেশ প্রচন্ড 
গরমে গলাবন্ধ .নেকটাইওয়ালা বাবুও ঘর্মান্ত কলেবরে আঁফসের , 
দিকে ছুটেছেন। গরমে নেকটাই পরে চলাফেরা করতে রণীত- 
মত কষ্ট হয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তবুও নেকটাই খোলা* 
চলবেনা । সাহেবেরা পরে যে! আর “সাহেব 


না সাজলে সভ্যই 
কলেজের কোন এক উৎসবে 
যোগ দিতে এসেছেন। প্রধান 
প্রবেশপথে কড়া পাহারা মোতা- 
য়েন।যে সব সাংবাঁদক কোট- 
প্যান্ট পরেন, তাঁদের পাহারাদার 





যেতে 'দল। 'কন্তু দৃ'একজন 
সাংবাদকের পরনে কোটগ্যাণ্ট 
{ছল না। পাহারাদারেরা হয়তো 
ভাবলেন কোটপ্যান্ট পরনে নেই, 
আবার সাংবাদক 'কসের? 
তাঁরা তাঁদের পথ আটকালেন। 
প্রেস কার্ড দোঁখয়েও রেহাই 
নেই। রাম্টপাতর অনুষ্ঠানে 
যোগ দেওয়া নিতান্তই সাংবাদ- 
কের গরজ। কাজেই তাকে ঘুর- 
পথে অনুষ্ঠান স্থলে ঢুকতে 
হল। 

'অনেকে এ ধরণের ব্যাপারকে 





মাও মানসম্মান' জ্ঞান থাকত 
"তাহলে এই “কাঁপ বৃত্তির” জন্য 
আমরা লাঁক্জত হতাম এবং 
অন্করণশীপ্রয়তা যে বিকীতির 
স্তরে গিয়ে পেশছেচে তা উপ- 
লাব্ধ করতে পারতাম। 


নিতান্ত ঠাট্রার ছলে উড়িয়ে দিতে! 
“| চান। কিন্তু আমাদের ষাঁদ বন্দ 


দিলাম। কিন্তু স্বদেশে? এখা- 
নেও ক সাহেব ' সেজে চলতে 
হবে? মাতৃভাষার মধ্যে শতকরা 
৮০টি ইংরেজী শব্দের ফোঁড়ন 
জুড়ে দিতে হবে? কেন আমরা 
সাদা বাংলায় কি সম্পূর্ণ মনের 
ভাব প্রকাশ করতে পার না? 
বাংলা ভাষা কি সমহ্ধ ভাষা 
নয়? 
হিন্দশ প্রেম 
ভারত সরকার যে নূতন 
মুদ্রা চালু করেছেন তাতে 
ইংরেজী আর হন্দী ছাড়া, 
আর কোন ভাষা নেই। ইংরাজীর 
কথা ছেড়ে দিলেও ভারত সর- 
কার কি মনে করেছেন যে, হিন্দী 
ভাষা-বাঁহৰ্ভূত এলাকার লোকেরা 
পড়তে পারে? ডাক 
বিভাগ যে পোম্টকার্ড খাম 
টাক ছাঁপিয়েছেন তাতেও এক. 
গহন্দ ভাষা ছাড়া ভারতের আর 
কোন আগ্টালক ভাষা ছাপা হর 
{ন। উড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল 


তেলেগু, গুজরাত”, রা 
মারাঠীশ প্রভাত সমৃদ্ধ আগ্ালক 
ভাষা সম্পর্কে ভারত সরকারের 


এত উপেক্ষার কারণ কিঃ 
বিদেশী আমলেও তো কয়েকাঁট 
প্রধান প্রধান ভাষা (তার মধ্যে 
বাংলাও ছিল) টাকা, খাম পোম্ট* 
কার্ড ইত্যাদতে ছাপা হত। 
‘এখন স্বদেশী সরকারের আমলে 
সবই উল্টো ব্যবস্থা। 
ইংরাজি বকোন 


অবশ্য এজন্য আমরাইদায়শী। . 


আমরা 'কছুতেই. ইংরেজী 
বুকান ছাড়ব না। বাংলা 
সাহিত্য সম্বন্ধে কোন ণথাঁসস' 
{লখতে গেলে ইংরেজীতে লিখব! 
শুনলে অবাক্‌ লাগে, কলকাতা 


1 ব*বাঁবদ্যালয়ে এমন দিনও গেছে 





আর একাঁটি ঘটনা বাঁল। 
জনৈক সাংবাদিক বন্ধু মাদ্রাজে 
{ক একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
গেছেন। তান হ্যাট কোট প্যান্ট 
নেকটাই পরা খাঁটি সাহেব, 
কিন্তু রংট নিকষ কালো এবং 
দেখতে 'মাদ্রাজীদের মত। কাজেই 
মান্রাজীরা তাঁকে মাদ্রাজ বলেই 
ভেবেছে আর তাঁর সঙ্গে তাদের 
মাতৃভাষায় কথা বলার চেস্টা 
করেছে। এ রকম ভুল . হওয়া 
আশ্চর্য নয়।.কিন্তু ভুল হল 
কেন? তানি যাঁদ. বাঙ্গালীদের 
পাঁরচ্ছদে ভূষত থাকতেন, 
তাহলে নিশ্চয়ই মাদ্রাজীরা তাঁকে 
মাদ্রাজ বলে ভুল করত না? 


অন্যকরণ প্রণীত 
কাজেই দেখা যাচ্ছে আমরা 
কোন জাত তা পর্যন্ত বাইরের 
সাজ-পোষাক দেখে 
উপায় নেই। অন্য কোন সভ্য 
দেশে এরকম হয় না। কৈ কোন 
ইংরেজ তো আমাদের দেশে এসে 


সুরু করে নাঃ তবে আমরাই 
বা কেন বিলাত-আমেরিকায় 
গয়ে তাদের সাজপোষাক পরে 
ঘুরে বেড়াবট আমাদের জাতীয় 
স্বাতন্দ্য কি এভাবেই 'বিসজ'ন 


বুঝবার; 


| “খযাঁস্মন দেশে যদাচার” এই রীতি; 








দিতে হবে? আচ্ছা, ইংরেজ 


‘যে, ইংরেজীতে উত্তরপত্র লিখে 
সাহিত্যে মাষ্টার অব আর্টস্‌ঃ 
ডিগ্রী পাওয়া গেছে। এখন, 
আঁবশ্যি সেরকম ঘটে না। তবে 
এরকম অদ্ভুত ব্যাপারও ঘটেছে, 
তাই উল্লেখ করতে হল। 

. কোন এক বাত্গালী মণাঁষী 
বলেছিলেন যে, ইংরেজী শিখতে 
হলে সে ভাষায় চিন্তা করতে 
হবে, সে ভাষায় স্বপ্ন দেখতে 
হবে! তান ঠিকই বলোছিলেন। 
বাংলা ভাষাকে যাঁদ আমরা 


ইত্যাঁদর বাহন হিসাবে পেতে ' 


চাই, তবে মনে প্রাণে আচার 
আচরণে খাঁটি রাত্গালী হতে 
হবে। মনের চিন্তা সহজবোধ্য 
মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে হবে, 
বাহবা কুড়বার জন্য অথবা বাহা- 
দুর নেবার জন্য ইংরাজ্বীতে 






ঠ 





ক 


কাতার জন্ম। 


১৫৩০ খু পত্ীজরা যখন 
গোয়া থেকে বাংলা দেশের সঙ্গে 
বাণিজ্য সুরু করলে তখন সমুদ্রে 
জাহাজ যাবার পথ ছিল এই টাঁল- 
নালা । অবশ্য তখন এর অবস্থা 
এখনকার মত ছিল না। তখন 
হুগলী নদীটই ছিল গঙ্গার 
প্রধান প্রবাহ । আর হুগলী বয়ে 
* যেত এই টাঁলনালারই খাতে। 
খাতঁটি ছিল খুব গভীর ও প্রশস্ত। 
মন্তা গঙ্গা এই খাত বেয়ে জীরাট: 
শিবের পা ছংয়ে মিশতো বঙ্গোপন 
সাগরে। পত্তগীজ বাঁণকগণ এই 
স্লোত বেয়ে গয়ে গার্ডেন রীচে 
বাঁধতো তাদের জাহাজ, কারণ তার 
ওধারটা ছেল অগভীর । এইভাবে 
গার্ডেন্‌ রীচ: আমদানী-রপ্তানশীর 
ছোটখাটো কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। তাই 
হুগলীজেলার সাতগাঁয়ের ব্যবসায়ী 
শেঠ আর বসাকরা এসে নকটেই 
গোবিন্দপুর গ্রামাট গড়ে তুললো। 


নালন| নহজ্জান্বে হলন্ক্ষাল্জী উক্গাজ্লীন্যু 


এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম 


রয়েছে এ-স্থানাটও ছল গোঁবন্দ-। 


পূরের সামানাভুন্ত। 
মধ্যে সুতা ব্যবসার স্মাবিধার জন্য 
কিছুদূরে একটি ছোট মেছো 
বর্তমান হাটখোলার পাশে । হাটটি 
আস্তে আস্তে হ'য়ে উঠল সুতা- 
ন:টি গ্রাম। চার্ণক পিপল গাছের 
ছায়ায় বসে হাজার হুকো খেলেও 
কোলকাতার জন্ম হ'ত না, যাঁদ না 
থাকতো এই সুতানটি গ্রাম । 


3 


A shape, design 
ang finish that 
add grace to 
any room...that’s 
Orient fan, 


কানাইলাল চৌধুরী 





যা একাঁদন ছিল হুগল'নদার খাত 
তার নাম কেন হ’ল টালি নালা। 
আগেই বলেছি, হুগলী নদী ছিল, 
গঙ্গার, প্রধান প্রবাহ । তাই নালা- 
টিকে এখনো অনেকে আঁদগঙ্গা 
বলেন। এই নামাটই সবচেয়ে 
সার্থক। টালি নালার মধ্য দিয়ে 
না। পরে অবশ্য এ হয় মন্দাক্রাল্তা 
ছন্দা, কারণ গঙ্গা নূতন পথ বেছে 
নিল মেঘনা-হারণঘাটার মধ্য দিয়ে। 
আর দুদ্শার দিনে আদি গঙ্গার 
নাম হল “গোবিন্দপুর শাখানদী।” 


৮ ১৭১৫ খুঃ এডওয়ার্ড সার্মান, 
সম্রাট ফারুকশিয়য়ের রাজসভায় 
এক দৌত্য নিয়ে যান ইংরেজদের 
জন্য কিছ সুযোগ স্াবধা হাসল 
করতে । তাঁর বাড়ী ছল পরে 
বিখ্যাত ‘হোস্টংস্‌ হাউসৃটি। এই 
সাহেবই প্রথমবার এই শাখা নদীর 
দেহে অস্ত্রোপচার করেন। সম্ভবতঃ 
১৭২০ খ্‌ঃ হ'তে গোবিন্দপুর 
ক্রীকের নাম হয় “সার্মান্‌ নালা” । 





হেস্টিংস্‌ সাহেব বোধ হয় 
। অত্যন্ত ভালবেসেই এটকে 'কালণ- 


১৭৭৫ খ্‌ঃ ক্যাপ্টেন টাল নামে 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম এক 
ইঞ্জানয়ার অফসারকে ১০ বছরের 
জন্য নালাটি বন্দোবস্ত দেওয়া 
হয়। সর্ত ছিল যে তান নিজের 
খরচায় এর গভীরতা ও প্রস্থ 
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৷ ঘাট নালা” বলতেন। তাঁর ইচ্ছাতেই এই সেতুঁটিরই উত্তরাঁদকে বট- 


| গাছের নীচে ছিল 'ড্যুয়েল এভেনন' 
| যেখানে হোস্টংস ফ্রান্সিসের মধ্যে দের সঙ্গে সংযন্ত ভ্রম্টাচারী, রাজ- 


নৌতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ঘণার | 


টাল যান ১৭৮০ খু 
কেণেশাঁ ধাঁচের. বেলভোডয়ার: 
ভবনটি হেস্টিংস সাহেবের কাছ 
হ'তে কেনেন। তাঁর নাম হ'তেই. 
টালিগঞ্জ, তাঁর নাম হ'তেই “টাল ৷ 
নালা” । 


নালার প্রবাহ 


টাল নালাটি ওয়াটগঞ্জ ঘাট 
আর কুলী বাজারের মধ্যে হগল? 
নদী হ'তে বের হয়ে লম্বা ১৭ই 
মাইল পথ বেয়ে গিয়ে পড়ছে 
শামুকপোতার বদ্যাধরী নদীতে। 
এই যাত্রাপথের সঙ্গে বহু প্রাচীন: 
স্মীত বিজাঁড়ত। ওয়াটগঞ্জ ঘাট 
থেকে একটু গিয়ে দেখতে পাওয়া 
যায় হোস্টিংস্‌ ব্রীজ (খাদরপুূর 
বীজ)। এরই পাশে হয়োছল। 
নন্দকুমারের ফাঁস। ভারতবর্ষে 
এটিই প্রথম লোহার সেতু । এই 
সেতু থেকে পর্বমুখে নালা ধারে 
গকছুদূর গেলে কাছেই দেখা যায় 
শখাঁদরপুর হাউস। এই বাড়শীট; 
ছিল বারওয়েলের বাসভবন। 
চিঁড়য়াখানার কাছে যে জারাট: 
ব্রজট রয়েছে ওর উত্তর-পাঁশ্চম- 
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জঙ্গল গির চৌরঙ্গীর আখড়।, 


ছিল। তাঁরই নাম অনুসারে; 
চৌরঙ্গী নাম হ'য়েছে। আবার 


গুলি বানময় হয়। ফ্রান্সসূ, 
সাহেবের পাঁজরে গাল লাগে। 
তাঁকে গাঁড়তে ক'রে জীরাট: 
ব্রীজের ওপর দিয়ে বেলভোঁডয়ারে 





বাড়িয়ে ভুলবেন, বিনিময়ে পাবেন | ক্যাপ্টেন টালির কাছে নিয়ে যাওয়া 
স্বতঃই মনে হ'তে পারে যে ৯০ বছর ধ'রে এর টোল ভোগের: হয়। 


“| জজ্‌ কোর্ট রোড্‌ ধরে সোজা 


ছাপা 


| আমরা এখন আলিপুর জেলের 
! পূর্বগায়ে  টালনালার ধারে 
মুখো যে বড় 


পাই-যোটকে আমরা ২৪ পরগণার 


| 'ভ্যানাটি  ফেয়ারে'র খ্যাত; চুন 
লেখক  উহইীলয়াম্‌ মেকাঁপস, 
থ্যাকারেও ১৮১২ খর হাতে! 


১৮১৫ খ্‌ঃ পর্যন্ত এই বাড়ীতেই 
বাস -কারেছেন। বাড়শীটিতে 
ঢুকতেই দেখা যায় দুদিকে দা 
মার্বেল ফলক। এরা অতাীত- 
দিনের স্মরণাঁচহ বহন করে 
(চলেছে আজও । 


 দাক্ষণে চলে যেতে টালি নালার 
| তারে দেখা যায় হেস্টিংস্‌ হাউস্‌। 
(১৯১৫ খু বাড়ীটকে স্কুল 
বানানো হ/য়েছে। 

আমরা বলতে পাঁর যে 


এই সব অপরাধীদের পরিচয়ও 


বিত্ত ভদ্রলোক ঘরের ছেলে। প্রায় 


অপরাধী বলে মনে করে। বিভিন্ন 
অপরাধে আঁভযুস্ত হলেও, সাজা 


বাড়ীটি দেখতে. 
" মালপত্র যায় সেগদীলকে দহশ্রেণীতে 


পেণ্চম একটার 


দেন, সৎ পথে থাকার সদুপদেশ 
দিতেও কসূর করেন না। কিন্তু 
তাঁদের আসল দরকার আমার ও 
আমার মতো ছেলেদের দল। খুব 
|জররী কিছু হলে-অস্ত্ ব্যবহারের ; 
| হুকুম তাঁরা আকারে ইঙ্গিতে । 
দেন। 

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত 


একটু. ভিন্ন রকমের। সাধারণ 
গণ্ডাদের দলভুক্ত এদের কোনও- 
ক্রমেই করা যায় না। সবাই মধ্য- 


সবাই স্কুলের লেখা পড়া করেছে, 
কয়েকজন কলেজেও পড়েছে। 


[জীবনও সুখী । রাজনোৌতিক নেতা 
অনেকেই নিজেদের অভিজাত 


পেয়েছে খুব কম লোকেরা। 
এবং অপরাধী দল সম্বন্ধে 
সাধারণ নাগাঁরকদের ভীতি তাদের 
আদালতের সাজা থেকে বাঁচিয়েছে। 
বাঙলার মধ্যাবত্ত সমাজ এতাঁদন 
নিজস্ব আঁলাঁখত অনুশাসনে 


আজ, সে ক্ষমতাও তার নেই। 
অর্থ এবং রাজদণ্ডের কোপে ও 
প্রকোপে সাধারণ মানুষ অন্যায়, 
অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা 
হারিয়ে ফেলেছে। তাই, অপরাধী- 


প্রকাশ নেই। 


আইনে ধৃত মযুবককদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলার সুযোগ ঘটেছিল। 


| কিছুটা স্ধৈর্য্য এসেছে। নিরাপত্তা 
। আইনের চোখে রাজনৈতিক বন্দী- 
দের যে মর্য্যাদা তা তাদের নেই। 


টাল নালার উপযোগিতা 
টালি নালার মধ্য দিয়ে যেসব 





। ভাগ ক'রে টোল বসানো হয়। টন 


ও দলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায়, 


সমাজাবরোধাীঁদের শাসন করেছে । ৷ রাজনোতিক 


সম্প্রাত কয়েকজন নিরাপত্তা, 


কারাপ্রাচীরের মধ্যে তাদের চিন্তায় । 



























































গঠড় ইত্যাদর ওপর। নালার মধ্য 
১৯৫৫-৬৫খ্‌ঃ (মার্চ শেষে), 
১৪৪৫১৭ টন ও ২২৩৭৪২ ঘন- 
ফুট মাল আমদানী-রপ্তানী 
হয়েছে। মোট টোল আদায় হ'য়েছে 
৮১৮৮২ টাকা। 

১৯৫৭-৫৮খ্‌ঃ (মার্চ শেষ) 
১৩৮৩৬৭ টন ও ১৫০৬৯২ ঘন- 
ফুট মাল যাতাধাত ক’রেছে এই 
নালার মাধ্যমে । মোট টোল আদায় 
হয় ৬৯৫৩৬ টাকা। 


| 


২৫ মুনে .শালাঁতকে টোল দিতে 





রোঁসিডেন্স্‌ গড়ে উঠোঁছল টাল 
নালারই কূলে। 

ৃ সরকার নালাটি সম্বন্ধে বরা- 
বরই সচেতন ছিলেন। ১৮০৪খ৪ 
পূর্বেই এর পাঁরচালনভার সরকার 
{নিজ হাতে তুলে নেনা ১৮০৪. 





নৌকার টোল্‌ লাগতো.৪ খানা, 


আর প্রীত ১০০ মনের ওপর টোল এবং 


হস্ত ৭ই আনা, ২৫ মনের বেশী 
৫০ মনের কম হ'লে ১৫ আনা, 
&০ মনের বেশী ৭৫ মনের কম 
হ’লে ১1০১০ আনা। খুব কম করে 
[হলেও প্রত নৌকাকে দিতে হ'ত 
৯ আনা। 

বর্গাকার সাইজ করা 


খঃ প্রীত ১০০ মন ওজনের খাল কাঠের জনা দিতে হপ্ত-৬ আনা, 


কাঁচা কাঠের গাঁড় প্রীত ৩ আনা 
বাঁশের চালি প্রত 








{হসাবে টোল ধরা হয় ইট, বাল, ৷ এক 

চুন ইত্যাদির ওপর, আর ঘনফুট; চেয়ে. দেখলাম: না। 
হিসাবে টোল ধরা হয় বাশ, কাঠের ভুলে যাই যে" একমাত্র টা 
নালা আর ' সার্কুলার ক্যানেলের 


 কিছাঁদন আগে পৰ্য্যন্ত একটা |? 


সত. 













| মধ্য দিয়েই দেশী নৌকা কোলকাতায় 
যাই « 





| 
















দেড়গুণ এব সা 


মেরে ফেলতে চাই তাই এর রমলঃ 








করেছিলেন। 


J করেছেন। 
কিন্তু পরণক্ষা একটা হওয়া 
উচিত। মাধ্যামক স্কুলের শিক্ষক- 
গণের নয়, পশ্চিঘবধ্গ শিক্ষা বিভা- 
গের কর্তণ ব্যান্তদের। . 
কয়েকমাস' পূর্বে আমার এক 
রিপোর্টার বন্ধুর নিকট তৎকালশীন 


তাতে বিস্মিত হয়োছিলেন। 
সাংবাঁদক বন্ধুটি শ্রীরায়কে 
অনুরোধ করেছিলেন, ছাত্রদের 


শ্রীরায়কে এর পর দুখানা স্কুল 
পাঠ্য বই পড়বার জন্য দেওয়া হয়। 
একথানা িলখেছেন, “শ্রীপ্রমোদচন্দ্ 
দাস, এম-এ, বি-টি, স্পেশাল আঁফি- 


{লিখেছেন 

Sen, MA. ০5 

Dip. in Spk. Eng., S.1. of 

‘Schools (special), Govt. of 
j W. Bengal”. 

বাক্যস্ফুরণ করেন নি। সাংবাদিক 

বন্ধ্াট আরও এক ধাপ এগিয়ে- 


[" ৬চ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-হাত্রদের পাঠ্য ৷ 
' গত বছর যুগাল্তরে শ্রী নিরপেক্ষ 
৮ বইটির উপর মন্তব্য করেছিলেন। 
সম্প্রাত বইটির একটি নতুন কাঁপ 
আমাদের হাতে এসেছে। পুরনো 
বইটিরও এক, খণ্ড যোগাড় করোছি। 
মিলেয়ে মিলিয়ে পড়ে চমৎকৃত 
হয়ে গোঁছ। শ্রীদাস বাজারে নতুন 
বই, ছেড়েছেন, কারণ স্কুলের নতুন 
শিঘ্রই স্মর হবে এবং বই 
ক্র মরশ্ম পড়ে যাবে। 





জগতের কওাব্যাঞ্দে 
নাস ও বিদ্যার বহর! .. 


মোহন সেন নিদেশিনামা জারি করোঁছলেন ._. প্রদেশের 
মাধ্যমক জ্কুলের সমগ্র শিক্ষক সমাজকে পারিক সার্ভিস 
কমিশনের সামনে হাজির হতে হবে পরাক্ষা দেবার জন্য। 
কিছ কৈছন শিক্ষক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিচ্ছু 
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সাঁমাতর নেতৃত্বে অধিকাংশ অনুপস্থিত , 
থেকে শিক্ষাবিভাগের নির্দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করেন। কয়েকজন শিক্ষক সুবোধ মল্লিক চত্বরে অনশনও 
শিক্ষক সমাজের বিরোধীতার জন্য এবং 
জনমতের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার আদেশ প্রত্যাহার 


| করা হয়েছে; নতুন ভাষ্য যা করা | পশ্চম পাকিস্তানকে কি কেউ 





(বিশেষ প্রতিনিধি) 





সর, 


এত লোককে ভাগতরত্ব খেতাব 


এমন কোনো জ্ঞান নেই যা 
শ্রী দাস তাঁর বইতে বিতরণ করেন 
{ন। বইটি মুখস্ত করলে, ছা্র- 
ছাদের আর কোনো দুশ্চিন্তা 
থাকবার কথা নয়, বিশ্বজগতের 
সব কিছু তারা জেনে ফেলবে। 
শ্রীদাস আবার এমন অনেক জ্ঞানের 
আঁধকারী যা পাঁথখবীতে আর 
কারুর জানা নেই। সে সব জ্ঞানও 
বইটিতে পরিবের্শন করা হয়েছে। 





হয়েছে তাতেও শ্রীদাসের নিজস্ব! আর নস্যাৎ করতে পেরেছেন? 
জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাঁরচয় িলবে। শ্রী 


তাতে যদি কুচাবহার 'জিলার; শ্রীনিরপেক্ষর চাব্কের পরেও 
(১৯৫০ হতে কুচবিহার বাংলার | উত্তরে কোনো পাঁরবর্তন করা হয় 
একটি জিলা মাত) ম্যাজপ্টেট | নি। আরেকটি উত্তরে কিছু সংশো- 
সাহেবের চাকুরণী যায়, তাতে ক? |ধন করেছেন। গত বছর অবাধ 


বইদটি পড়ে শ্রী রায় আর 


তান বলোঁছলেন কয়লা, লৌহ ও 
ভারত দ্বাধীন না পরাধীন  ম্যাঞ্গানশজ বাংলার খাঁনজ সম্পদ। 
এবার বলেছেন £ “কয়লা । আসান- 
সোল - অণ্টলে সামান্য লৌহও 
পাওয়া যায়!” আসানসোল 'অণ্য- 


বইটিতে (১৯৫৭ সনে প্রকাঁশত 
হয়) শ্রীদাস “ভারতবর্ষের 'কথা” 
পারচ্ছেদে িখোছলেন £.বর্তমানে 
ভারতবর্ষ স্বাধীন না পরাধীন? 
উঃ ১৯১৪৭ সালের ১৫ই আগম্ট 
ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন লাভ কাঁর- 


হেফাজতে আছে জানালে শ্রীদাস 
বাংলার শিল্পপতি ও জনসাধারণের 


লের লৌহের আকরগুলো কার 





ছেন। কিল্তু ১২৯ পম্ঠায়, যেখানে 
চার লাইনে আচার্য প্রফল্পচন্দ 


শ্রীদাস কোন সূত্র থেকে জানলেন? 
কলকাতার ময়দানের সব খঠুটি- 
নাট শ্রীদাসের নখদর্পণে। বিখ্যাত 
ক্লাবগুলোর নতুন নামকরণও তা 
করেছেন £ “মোহনবাগান স্পা, 
ইস্টবেঙ্গল স্পোর্টং, ক্যালকাটা 
স্পোর্টিং৬ এরিয়ান স্পোর্টিং” 
' শ্ীদা যাদের জন্য বই 
লিখেছেন, অর্থাৎ ৪র্থ ৫ম ও উদ্ট 
শ্রেণীর ছা্র-ছান্রী, তাদের কাউকে 
জিজ্ঞেস করে যাঁদ নিতেন তবে 
এতগ্দলো “স্পোটিহ"এর ফ্যাস্মাদে 
পড়তেন না! 

দুটি বইতেই কেন্দ্রীয় ও 
পাশ্চম বাংলার মাল্িসভার সদস্য- 
দের ফবাস্তি আছে_-১১৫৭র পূর্ব 
যা ছিল, এখনও তাই।. ১৯৫৭-র 


“সাধারণ নির্বাচনে ষে. সব মল্মশ, ). 


ei জামার eli 


ফরোয়ার্ড রক ইত্যাদি। 
বর্তমানে পৃথক।” . 





৭ ২৬শে জানুয়ারী নৃতন শ্াসন- 


, | এত সঙ্কোচ কেন? , 





কতজ্ঞভাজন হতেন! 


বইটি পড়লে কোন সন্দেহ 
থাকে না যে জশীবত বাঙ্গাল 


ম্াছে। ১৯৪৮ সালের অন্ন মাসে 


বলেছেন £ “১৯৪৭ সালের. ১৫ই 
২৬শে জানুয়ারী, নূতন শাসন- 
লাভ কাঁরয়াছে। ১৯৫০ সালের 


তল্মের প্রবর্তন হইয়াছে ।”. 
নতুন শাসনতল্দ্ তো বৃটিশ 
আমলেও কতবার প্রবার্তত হয়েছে। 
তাই নতুন শাসনতন্ত প্রবার্তত 
হয়েছে বললেই তো আর বোঝা | ৭০: 
যায় না দেশ স্বাধীন ক পরাধণীন।- 
সরাসার উত্তর লিখতে শ্রীদাসের | একজন হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার 
শুধু 
জগতের জীবিত ব্যক্তিদের 'হসাব নিলে 
সালে অই দই তাদের মধ্যে মার দুজনই বিখ্যাত 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট | বলে ধরে নিতে হবে। প্রথমে, ডাঃ 
ভারতবর্ষ জ্বাীনতা" লাভ করে| বিধানচন্দ্ৰ রায়। ্বিতীয়_“আলা- 
নি, কেবলমানন “স্বায়ত্তশাসন লাভ | মোহন দাশ”। দাশের বানানটা 
একটু ঘদলেছে, কেন, 
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এই 


কি ,শাসন-প্রণাল প্রচালত?' 
“ফ্যাসিজ্ম-এর অর্থ কি?” 
“গুপতল্লের অর্থ কি?” পকম্য 


দেব ধর 
র্থপ্ীর ব্যাপারে... 


(নিজদ্ব সংবাদদাতা, 
দর্পপের ৭ই ফেব্রুয়ারী 
সংখ্যায় 








দিভন্তঃ কে) সমাজতান্মক, খে) | 
ইহারা 


তথ্য প্রকাশ পায় তাতে দর্পণের 
গরূতর 

সমর্থন পাওয়া যায়। িশোরাঁ- 
লাল বাবু তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার 








বারবার বইটি শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক 








এগাকিস্থাধা অধ বাস্াতিতে তাভীবঠাবের উদ বাছা 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 
কলকাতায় প্রায় ৩০: হাজার জাহাজীর মধ্যে এখনও 


অন্ধেকের বেশী প্াকিস্থানণী। 


বোম্বাইয়ে ১৭ হাজার 


জাহাজ, তার মহ্যেও শতকরা পঞ্চাশ জন পাকিস্ধানী। পোর্ট 
এলাকা ছাড়া কলকাতার অন্যান্য জায়গাতেও প্রায় এক লক্ষ 
পাকিস্থানী নাগাঁরক আছে। অনেকেরই পাসপোর্ট সংশ্লিষ্ট 
' কাগজপত্র নেই।- এদের মধ্যে যাদের ‘ভারত ত্যাগের নির্দেশ 
দেওয়া হয়োছল তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক লোক নানা 
অজুহাতে এখন পর্যন্ত এখানেই রয়ে গেছে। 





, «আমরা মাখন চাই না, চাই? 
বন্দুক” । Hee 
এইরকম হুঙ্কার ভারত 
সরকারকে ভারতে টি 
সম্পাদকীক্র 
প্রেথম পজ্গার পর) 
তাদের ববেক মালিকের বিবেকের 


SUE 


দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কঠোরভাবে 
নাড়া দিয়ে দেয় এবং শঙ্কাকুল 


সরকারের পক্ষে বরদাস্ত করা 


[বিশেষ বষ্মের সৃষ্ট হয়। চুি- 
ভঙ্গ হলে বিদেশের বাজারে 





ভারতের বদনাম এবং পাকি" 





"| ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়োছল, 


" কৌশলহীীন এবং শ্ুটিপূর্ণ নেতৃত্বের 


র। ঘটে এবং অনাস্থা প্রস্তাবের পর 


গর আত 
যোগের কথা বিবেচনার জন্য কা 





প্রেথম পড্ঠার পর) 


প্রাত দৃম্ট নেই । প্রকৃতপক্ষে, এই 
অংশাঁট দেখাতে চাইছেন যে, মাল্ম- 
সভার দ্বার্দন এসেছে, ডাঃ রায়ের 


জন্য। যাঁদ কংগ্রেস পার্লামেন্টারশ 
পাটির মধ্য থেকে অন্য কোনো 
অংশ বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার উপরুম 


সত্যই যদ স্পম্ট দেখা দেয়, এরাই 
মা্মসভাকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। 
সেই রক্ষা কাফের পর, একথা 


একেবারে নিশ্চিত যে, ডাঃ রায়কে ৷ 


অতুল্যবাবুর কুক্ষিগত করে ফেলা 
হবে এবং অতুল্যবাবুর মনুখ্য- 
মন্ল্িত্বে আসবার সম্ভাবনাও নিশ্চিত 








ললগুতগীতেল ভি দ্র, 


উর তন 


প্রস্ীতিরপে 


.. লু রাজনোঁতিক দিক থেকে 


নব চেয়ে কম্টকর। কেননা, এখন 


স্বাক্ষর করতে সাহস করবেন না, 
তাই ২টি পত্রের খসড়া তৈরী হয়ে- 
ছিল। দেখা গৈছে, ২টিভেই প্রায় 


.| সঙ্গান প্বাক্ষর উঠেছে । ,এৰং এই 


ধরণের সাহস পার্টির . সদস্যদের 
লধ্যে গত ১০ নছরে : জার দেখা 
ঘায় নি? 

রাববার কুমার -সিং হলে এই 





) | দুই পক্ষের ভাগ্য নির্ধারত 








সম্পাদক-ভীন্রজেন্দরচ্্রভ্টাচার্য : 
জারির রর ৭নং ওয়োলংটন স্কোয়ার, রা এনং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কাঁলকাতা--১৩, দর্পণ কাধালয় হইতে 


'দলের পক্ষ থেকেও এ প্রস্তাবের . 
প্রত পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার এক 
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করদাতাদের 











একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনা 


দেওয়া। এর জন্য কম্যানিষ্ট পার্ট 

ও পি-এস-প এবং অন্য বামপল্ধীরা %& 
শনিবার ও রাববার ২টি বৈঠকে ' 
শমালত হচ্ছেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনা সম 
হচ্ছে, পার্টর বৈঠকে গোলমাল ও, 
বিরোধিতা যাঁদ তাঁর হয়, তাহলে 
কয়েকজন সদস্যকে আপনা থেকেই 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাইরের দিকে 
তাকাতে হবে। 


পাপপপপাপিপীশীশশি টি 


টি 


্রসভার ভিতরে যে বিক্ষোভ আশা করা হয়েছিল, 
ঘর পদত্যাগের ঠিক ১৫ দিন পরে তার সান্রপাত 


রায় ২৪শে মার্চ তাঁর বিবৃতি বিধানসভায় পেশ 
দন মাল্পসভার আর একজন সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্র দয়েছেন। এ পত্রে শ্রীষুন্ত রয়ের বাতা 


করবে। অর্থাৎ এখনও ডাঃ 
রায়ের নেতৃত্বের উপরে আস্থা 
রাখা এবং ডাঃ রায়কে খাদ্যমন্ত্রী 
ও পীলশমল্নীর সহযোগ থেকে 
গবাচ্ছল করে আনাই এদের 


লক্ষ্য । | 
দর্পণের বিগত সংখ্যায় লেখা 


প্রাথমিক এবং দড় ভাতে দাঁড় 
করাচ্ছে। ; 
তাছাড়া, ২৮শে মার্চ ডাঃ 
রায় কংগ্রেস  পালামেন্টারী 
পার্টর বৈঠক ডেকেছেন। ২৭শে 
মার্চ সভায় যে অনাস্থা প্রস্তাব 


= আলোচিত হবে, তার ভোটের 


অংশ অপর অংশকে .াখিত- 


ফলাফলের উপর (এই কাঁপ 
লেখার সময় পর্যন্ত ফলাফল 
আমরা অবগত নই) কোনো 


জর দননীতির অপরাধে ছাট 


. করা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উপরোন্ত ্ 


২৩ জন পদত্যাগ করার 


চাবি মন্ত্রিসভার . ভিতরে = সু 
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কর্পোরেশনর কমিশনানা 
ঘি কে সেনের. পদ 
সম্পর্কে ডাঃ প্লায়ের ধমক 


ঢ্যুতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

সম্প্রতি কলিকাতার রাইটার্স [বিল্ডিংএ এক গোপন 
বৈঠকে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রী বি 
কে সেনকে পদত্যাগ করতে বলেন । বৈঠকে মেয়র ডাঃ ভ্রিগ্‌ণা 
সেন ছিলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষকেও এঁ বৈঠকে ডাকা হয়েছিল । 

শ্রীসেনের মঙ্ত বড় পৃঙ্ঠপোষক ডাঃ রায়। তাঁর উচ্মার 
কারণ কিছ; খুজে না পেয়ে, শ্রীসেন জিজ্ঞেস করলেন, আমি 
এমন কি অপরাধ করেছি, যার জন্য আমাকে পদত্যাগ করতে 
বলছেন ? 

অপরাধ কি করেছ, বুঝতে পারছ না, ডাঃ রায় রেগে 
বললেন। তোমায় এত বড় একটা সুযোগ দেওয়া হল, এত 
ক্ষমতা দেওয়া হল £ কিন্তু কর্পোরেশনের কাজ না করে কি 


করে মিউনিসিপ্যালিটির শাসনব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে 


তা না ভেবে কর্মচারী ও কাউল্সিলারদের নিয়ে দল পাকিয়েছ। 
পদত্যাগ না করলে, বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হবে, তা জান? 
তাড়াবার জন্যে কতিপয় কাউীন্সিলারের প্রস্তাব। তিনি কাঁদ 
কাঁদ হয়ে ডাঃ রায়কে বললেন, তাহলে আমার ক হবে 2 আমি 
এ বয়সে এখন কোথায় নতুন করে চাকুরী খুজে বেড়াৰ ( 

তাঁর কাকুতি-মিনীতিতে ডাঃ রায়ের মন কিছ; নরম 
হলো। তিনি মেয়রের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ'রই হাতে 
তোমার ভবিষ্যৎ; ডাঃ সেনই তোমাকে রক্ষা করতে পারেন। 
অতুল্যও তোমার উপর বিরূপ । এই বলে ডাঃ রায় শ্রী সেনকে 
বিদায় করলেন। 

শ্রীসেন তখন বাইরে এসে ডাঃ সেনকে তাঁর দ্‌রবস্থার 
কথা বললেন । ডাঃ সেন কোন ভরসা দিচ্ছেন না দেখে, শ্রীসেন 
নাক কথার সুর বদলে বললেন, আমাকে তাড়াবার প্রস্তাব 
আনতে পারেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক (8৪) কাউন্সিলারের 
সমর্থন যোগাড় করেন কি করে, দেখব । 

আপনি ত পাকা খেলোয়াড়; যে ভবে এতদিন চাকুরণ 
বজায় রেখেছেন, তারই চেস্টা দেখুন গিয়ে, এই বলে ডাঃ সেন 
রাইটার্স বিল্ডিং থেকে চলে এলেন । 

শ্রী সেনকে চার দফা অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক 
প্রস্তাব ডাঃ সেনের নিকট কয়েকদিন আগেই দেওয়া হয়েছে । 
অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি (ক) তাঁর নিজের এবং বন্ধ 
বর্গের গৃহাদি ও সম্পত্তির কর নির্ণয় ব্যাপারে নিম্দুমূল্য 


 নিধারিণে উৎসাহ দিয়ে দুনণতির প্রশ্রয় দিয়েছেন; (খ) 
... ব্যান্তবিশেষের গুণাবল'র প্রতি যথারণতি নজর না দিয়ে নিজের 


খেয়াল খুশশীমত লোক নিয়োগ করে তিনি অনঃগ্রহভাজনদের 
পোষণের সহায়তা করেছেন, (গ) বাল্ডং ডিপার্টমেন্টের 
দলকে সক্রিয় ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন; (ঘ) এবং বিভিন্ন 
(বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে দলাদলি ও দনীশতর উৎসাহ 


‘| জুগিয়েছেন। 


প্রদ্তাবটি আলোচনার জন্য রিকুইীজশন মিটিং-এর দাবী 


পেলেই, ডাঃ সেন কপোরেশনের মিটিং ডাকবেন। এদিকে 
কাটামপনারদের মধ্যে বিভিন্ন দলে এ নিয়ে খ্যবই জল্পনা- 


সম্পাদকাঁয় 
আননদবাজারী চপল 


চপলাকাল্ত বাব আর চুপে 
করে থাকতে পারলেন না। আমরাও 
তাই ভাবছিলাম আনন্দবাজারের 
হল কি? গত কয়েকাঁদন ধরে শ্রী 
সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগপ্রসজজো 
আনন্দবাজার পম্ঠার পর পা্ঠা 
মোটা হরফে শিরোনাম্র লাগয়ে 
যে সব চাণুল্যকর তথ্য প্রকাশ কর- 
বোধ করছিলাম।  ভাঞছিলাম 
এক্ষেত্রে যুগান্তরের বিশেষ অসু- 
বিধের কথা ভেবে কি আনন্দ- 
বাজার প্রচার সংখ্যা বাড়াবার দিকে 
মন দিল না হতাশাবক্ষুব্ধ চপলা- 
কান্ত বাবু কংগ্রেসে একহাত 
নিচ্ছেন? বিশ্বাধিদ্যালয়ের ভাইস- 
কোন কিছুই জ:টলনা আবার 
ওয়েজবোর্ডের ধাক্কায় আনন্দ- 
বাজারের সম্পাদকের গদশ এবং 
লোকসভার পাঁচশত, টাকার মাসো- 


. হারা-এর একটিকে যখন ছাড়বার 


দারুণ দুশ্চিন্তায় টাক ফেটে ধোঁয়া 
বেরোচ্ছে তখন কার না রাগ হয়? 
কিন্তু চপলাবাবু হঠীসয়ার লোক। 
তান স্থান ভেঙ্গে ভিক্ষে নাশ 
করতে চান না। ওয়েজ বোডের 
ফাঁড়াটাও এদিকে কেটেছে তাই 
একবার শেষ চেষ্টা করলে কেমন 
হয়? সিদ্ধার্থ রায় ছাড়া কি আর 
আইন মান্মিত্ব করবার লোক বাঙলা 

দেশে নেই? 
ভারতবর্ষে মন্ত্রীর নিয়োগ এমন 
পদত্যাগ তো হাঁমেশাই হচ্ছে। 
কিন্তু কই তা নিয়ে এত হৈচৈ তো 
কোথায়ও হয় না। এ নিশ্চয়ই 
সিদ্ধার্থ রায়ের কারসাজি । নিই * 
গোপনে স্টেজ ম্যানেজ করেছেন 
এবং আগেভাগেই নিতান্ত অন্যায়- 
ভাবে তাঁর বিবৃতির কাঁপ, বিতরণ 
করে চাণ্চলোর সমষ্টি করেছেন। 
Kn চপলাকান্তবাবু শ্রীরায়ের 
ই বে-আইনী কাজের প্রতিবাদ 
উল লিলি 
কান্তবাব খোঁজ নিলেই " দেখতে 
পেতেন যে কলকাতার জাতায়তা- 
বাদী সংবাদপত্রের বাঘা, বাঘা 
রপোটশরেরা তাঁদের কাগজের" 
বিশেষ সংখ্যা (টেলিগ্রাম) বের কর- 
বার জন্য রাঁববার রাত্রে শ্রীরায়ের 
বাড়ীতে তাঁর বিবৃতির আগাম 
কির জন্য ধর্ণা দিয়েছিলেন) 
বিবৃতিদানের অবাবাহত পূর্বে 
বন্তুতার নকল বিতরণে অন্যায়টা 
কোথায়? সরকারের এমন যে 
গোপনীয় বাজেট.তাও তো বিধান, 
সভার ' অধিবেশনে. অর্থমন্ত্রীর 
পূর্বে 





bo) 


সিদ্ধার্থ রায়ের বিবৃতি « ৪ 


সমস্ত জেলায় আঁবলম্রে মূল্য 
নিয়দ্বিত কারতে হইবে একা 


প্নরদল্লেখ করা হয়। আমার এবং 


উধর্ব দরে পাশ্চমবঞ্গের কোন 


দরে চাউল পাওয়ার সুবিধা 
হইতে বণ্িত হইয়াছে। ক্ষুব্ধ ' 


® ®& 
গর? মান্তত্ব বজায় 


এমন কতকগাল নিদেশ জারী রাখবার" জন্য তাহা মানিয়া চলা 


হইতে দেখিয়াছি যাহার সম্পর্কে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উহা 
মাল্রিসভার সদস্য হইয়াও আমরা দারদ্র কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী, 
কিছুই অবগত 'ছিলাম না এবং অথচ সরকারের থাদানশীতর 
এসব দেশ ' সম্পর্কে কোনরূপ সুযোগ লইয়া মল মালিকগণ 
আলোচনাও হয় নাই। আমাকে মুনাফা ল্এটিয়া লইবার স্াবধা 
যদি ষ্পণ্ট কথা বলিতে, হয়, তবে ভোগ কাঁরবেন। কৃষকগণ, নিয়জ্মিত 
বালিতে হইবে 'যে, দায়িত্বহীন দরে তাহাদের ধান বেচিয়া ফোঁলতে 


একটি সরকার যে 1বনাশকর খাদ্য- বাধ্য হইবে, অথচ সেই ধান লইয়া 


নীতি, অন্নসরণ করিয়া চাঁলয়াছে সিল মালকগণ আঁতাঁরন্ত মুনাফা 
উহার জঅকার্ধকাঁরতা আরা আদায় করিয়া লইবেন, ইহা আমি 


% 


আনবে । এই নপাঁত ষে পাশ্চম- ' 


, যে, 


দেখিয়া যাইব ইহাই হয়ত আশা মনে কার। 


হইতে এক - খাদ্যমুন্ধীর 


+ ছিলেন। & চিঠিতে, জেলা শাসকের 


প্রতি এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল যে, তিনি জেলা শাসক) 
করেন এবং মূজ্য নিয়ম্ত্রশাদেশ মেন 

চাল; না করেন। আমি 


মন্মণকে বললাম যে, তিনি যেন 
এপ না করেন। ইহাতে [তান 
আমার সাঁহত একমত হইলেন এবং 
বাঁললেন,, “এই চিঠি বিরোধ” 
দলের হাতে গেলে ম7দ্কিলে 
পাঁড়িব এই, কথাগীল ” এখনও 
আমার কানে. বাজিতেছে। ইনিই 
আমাদের খাদ্যসম্ত্--সম্ভবতঃ 


. আমাদের পরবতপি প্রধানমন্ত্রী । 


উপরোন্ত চিঠি তান যে কোন 
কারণেই হউক প্রেরণ করেন নাই। 
কিন্তু পরে আম জানিতে পার 
চাঠি লেখার পাঁরিবর্তে তান 
খোদ্যমন্মী) সাতটি জেলার 
আঁফসারাঁদগকে মৌখিকভাবে এই 
'মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন -ষে, চাউলের 
পাইকারী শবুয় মূল্য সম্পর্কে 


।সম্থনিষোগ্য নহে এবং বিবেক- 
বদ্ধ সইকারে যাহা আমি সমর্থন 


“কয়েকজনের অনুসরণ করিয়া চাঁলয়াছেন, ন্যায় 
সেম্ভবতঃ ছিল মালিক) বিরুদ্ধে ও নশীতর দিক হইতে তাহা কোন- 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা রুপেই সমর্থনষোগ্য নহে, 
করিতেছেন_এই মর্মে' বীরভূম অর্থনৈতিক দিক হইতেও 


অভিষ্ত্ত না 


এবং এই রাজ্যের লোক 'নহেন। 
সরকার এই সব পম্থাগ্টলকে 


তাহা আর . জাতীয়করণ করেন নাই। 


_ভত্রনান ২৮৩ মাচ, ১৯৫৮" ২ 


নাই এবং কখনই হইবে নী। বাহ 
হইবে তাহা হইল এইমাত্র যে, 
জমি সরকারের হাতে যাইবে কিন্তু 
এ ব্যাপারে আর কোন প্রগতিশীল 


ব্যবস্থা গুহাঁত হইবে না। 2 





নেহরু পন্থ চালিত ভাষাচক্রান্তে 


ডাঃ রায়ের আত্মনমপণ 


(নিজস্ব পর্যবেক্ষক) 
ভাষার ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের মৃখ্যমন্তী ডাঃ রা 
রায় সম্প্রতি শুধ ভাসা-ভাসা কথা নয় একেবারে “উল্টো গাইতে 


সর; করেছেন। এবং এটা সুর; করেছেন এবার রাজধানী 
. থেকে ফেরে এসে। | 
j গত’ ১১শে মার্চ ভাষা সম্পর্কে” বেসরকারী প্রস্তাব . 


আলোচনাকালে তাঁর বন্তৃতায় যে সূর ফুটে ওঠে তা সব পক্ষ 
থেকেই অভিনন্দন লাভ করে হিহদণীভাষাকে আহিন্দশ ভাষাভাষণী- 
দের ঘাড়ে জবরদচ্তিমূলকভাবে চাপানো'র যে অপচেন্টা . সরকার 
ভাষা কমিশনের সপারশ ষ্পষ্ট, তার বিরদ্ধে তথ্যাঁদর 
সমাবেশে মাখ্যমল্্শ' সেদিন সুপ্পম্টভাবে একথা ঘোষণা করেন, 
িম্দশর পক্ষে একটা বিশেষ আবেদন সৃষ্টির বম্ধমূল ধারণা 
ভাষা কমিশনের .স্পারিশে ফাটে উঠেছে এবং এর দ্বারা 
পরোক্ষভাবে আঁহন্দী ভাষাভাষখদের জোর করে এটা মানিয়ে. 
নেওয়ানোর চেষ্টা হয়েছে। ' 

কেন্দ্রের সরকারী ভাষার পারে বলে যে য্যান্তর অবতারণা 
প্রসঙ্গে তান উপযুক্ত তথ্যাদির করা হয় তা সকল দলেরই মনঃপূত 
সমাবেশে যে ব্যান্তর অবতারণা হয়। 
করেন তা শুধ্‌ কংগ্রেস পক্ষই নয় বস্তুতঃপক্ষে ভাষার প্রশ্নে 
বিরোধী পক্ষও সে য্বাস্তর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সকল 
একমত হন। দলের মধ্যে একটা এঁক্যমত 
ভারতের জাতীয় এঁক্যের জন্যে প্রাতাঙ্ঠিত হবার ব্যাপারে ডাঃ 
একম্বাত হিন্দীকেই কেন্দ্রের রায়ের মন্তব্যাদ 'অনেকখান 
সরকারণ ভাষারুপে স্বীকাত দিতে অন কূল পরিবেশ সৃষ্ট করে- 
হবে এবং সরকারী ভাষারূপে ছিল। এবং এরই পাঁরিপ্রোক্ষিতে 
একমাত্র হিন্দী ভাষাই ইংরেজশীর কংগ্রেস" সংশোধন = “কেন্দ্রের 
স্থলবতর্ঁ হবে এই যুক্তির সরকার ভাষারুপে স্বীকীতি দেবার 
অসারতা দেখাতে গয়ে মুখ্যমন্ত্রী মৃত, সমৃদ্ধি ষতাঁদন 'হন্দীভাষার 
সেদিন স্বইজারল্যাণ্ড, কানাডা, না হচ্ছে ততুদিন ইংফ্রেজনী ভাষাকে 
সাউথ আফ্রিকা, রাশিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রের ভাষারুপে চাল; রাখা 
দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে হোক'-এর জায়গায় কেন্দ্রের 
এ কথাও/দূঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, সরকারণ ভাষারুপে স্বীকৃতি দেবার 
ভারতবর্ষে নানা. ভাষাভাষী লোক মত সম্াম্ধ যতাঁদন এক বা একা- 
বাস করে এবং এথানে একাধিক ধিক ভারতাঁয় ভাষা না হচ্ছে, 


|| ভাষাকে সরকারী ভাষারুপে ততদিন ইংরেজী চালু রাখা 


স্বীকতি দেওয়ার কোন ০905588 সংশোধন করা 
থাকতে পারে না। হয়! 

শ্রীধতীন - চক্রবত্ণর মূল 

প্রস্তাব এবং এ সম্পর্কে শ্রীশ্যামা-। কংগ্রেসের টার SH 
পদ ভট্টাচার্যের (কংগ্রেস) রোন্ত মর্মে পাঁরবর্তনের প্রস্তাবে 
সংশোধনী প্রস্তাবের উপরও ডাঃ কংগ্রেস তথা বিরোধী দলগনীলর 
রায়ের বন্তব্য একধাপ এগিয়ে মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 


গেছে। কারণ কংগ্রেসের সংশোধনী বেশ একটা অনুকূল পাঁরবেশের 


প্রস্তাবে কেন্দ্রে সরকারী ভাষা সৃষ্ট হয়োছল। 
প্রবর্তন সম্পর্কে সময়ের সীমা কিন্তু আশ্চর্ষের' ব্যাপার এই 


(১৯৬৫ সাল) তুলে য়ে, যতাঁদন যে, দিল্পশ থেকে ঘুরে আসার পর . 
হিন্দীভাষা 


উপয্যস্তভাবে সমূম্ধ গত রাঁববার কুমার সং হলে 

হয়ে না ওঠে ততাঁদন পর্যন্ত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির 
ইংরেজশ চালু রাখার অন:কূলে, সভায় অকস্মাৎ ডাঃ, রায় এ 
দাবী করা হয়। " . সম্পর্কে তাঁর মল বন্তব্যটুকু 
কিন্তু আর্ধকাংশ সদস্য এবং অস্বীকার করে বসেন। শ্রীশ্যামা- 
আসলে পশ্চিমবঙ্গবাসণ__ এই পদ ভট্টাচার্য ভাষার প্রসঙ্গ গালে 
একমাত্র হন্দীকেই  ইংরেজীর ডাঃ রায় বলে . বসেন_কৈ এমন 
স্থলবতণ কেন্দ্রের ,সরকারশ ভাষা- কথা তো আম বাঁলনি!' ডাঃ রায় 
রূপে স্বীকাতি দেওয়ার ঘোরতর সদস্যদের বোঝাতে চান_ কেন্দ্রের 
বিরোধা। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সরকার ভাষা ইংরেজ'র স্থলে 
রায়ের বক্তৃতায় কেন্দ্রে একাধিক 'হম্দ না হয়ে একাধিক ভারতণয় 
ভাষা ইংরেজীরস্থবতাঁ হতে ভাষা হতে পারে অথবা ভাষা 





কয়েকজন সদস্য এর প্রাতবাদ 
জানালেন। ডাঃ রায় একট 
বেকায়দায় পড়েন। কিন্তু কথা 


ধকল্তু তাঁর সে চেষ্টাও বিফল হয়। 
শ্রীসংহ কিছু কলার আগেই ডাঃ 
রায় তাচ্ছল্যের সুরে বলেন 
‘আরে ও কি বলবে, ও কি আর 
পলিটিক্স কিছু বোঝে?’ 


' আসল কথাটা অসতর্ক 
মুহূর্তে ডাঃ রায়ের মুখ দিয়ে 
বোৌরয়ে এসেছে। 

থামাতে গিয়ে তান প্রকারম্তরে 
বলে ফেলেন ভাষা নিয়ে পলিটিক্স 
চলছে এবং সে পাঁলটিক্সের খেলা 
থেকে তিনিও নিজেকে মুক্ত রাখতে 
পারেন নি। তা তাঁর অস্পষ্ট 
কথাবার্তা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। অবশ্য তাঁর মুখের ওপর 
জবাব দেবার সাহস খুব কম 
লোকেরই আছে! তা না হলে তাঁর 
কথার উত্তরে নিশ্চয়ই এই জবাব 
আসতো যে, ভাষা নিয়ে পাঁলটিঝ্স 


- করার মত নোংরামর কথা তাঁরা 


চিন্তাও করেত পারেন না। * 


প্রসার সেদিন এখানেই 


চাপা পড়ে। 

কল্তু ডাঃ রায়ের এরকম 
ডীন্ত ও আচরণের ফলে সদস্যদের 
মধ্যে গভীর বিস্ময় ও হতাশার ' 
সন্তার হয়েছে। , 


অনেকের মধ্যে এ রকমও 
একটা ধারণা হয়েছে যে; ডাঃ 
রায়কে :এবারে রাজধানীতে গয়ে 
হিন্দীর বিরুদ্ধে কথা বলায় 
উধ্বতন কর্তৃপক্ষের 'কাছে কথা 
শুনতে হয়েছে আবং নেহরু-পদ্ধ 
ig Sn 
পর্যন্ত 'নশ্চয়ই [তান * নাঁত 
স্বীকার করে এসেছেন এবং এই 
আবোল-তাবোল বলতে সুরু 
করেছেন। 
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ৃ দর্শন 'পল্লিচয় | * . মু শিয়ালদহের রেলওয়ে যাতী- == 4 
| ১ ১9107 j '£ দের জন্য ম্যাদ্ুত একটি “বাণী” ক্লে দু লন 
{শক্ষণাশক্ষা বিভাগ, কলিকাতা * ন সম্প্রতি আমাদের হস্তগত ভু শব্রা স্ত . 
বশ্ববিদ্যালয়। .: ধক আমদের শক বযব | ্ হয়েছে। এতকাল জনসাধারণ সি 
বীবদ্যোদয় লাইঘেরী প্রাইভেট bs 4 বুদ্ধ, শঙ্কর বিবেকানন্দ, * (বিশেষ' প্রতিনিধি) | 
: বলামচেড্‌। ৭২, মহাত্মা গন্য ০ ' রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী প্রভতির ক ঘুম তোরে পেয়েছিল হত- 
রোড, কাঁলকাতা ৯০ ম্যে বাণী শুনতেই অভ্যস্ত ছিলেন। ভাগিনী ৷” 
পঢ় টাকা। ৪ Kt এদের অবর্তমানে বাণী বর্ষ এবং তন 'আর যাকেই হোক 
রবীন্দ্রনাথ একবার মৈল্রেয়ী | ণের-দায়িত্ব নিয়েছেন শিয়াল- রেল পুলিশকে কোন দোষ 
| বলোছলেন যে মৃত্যুকে গড়ে উঠেছে তাদের দ্বারা যে উপর যত বিচ্ছু দুঃখ ট্রি দহ রেলপনলিশ সুপার শ্রীষদ্ত দেওয়া চলবে না৷ রা 
তাঁন ভয়৷ পান৷ বলেই শিক্ষালাভ সম্ভব নয় আজ অদ্রতেদী হয়ে দাঁড়য়ে 8 টি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়। প্থালশ অন্যান্য সতর্ক বাণাগুলে 
তাঁর কাব্যে মৃত্যুর মনোহর রূপ এই শিক্ষা যে জনসাধারণের আছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে 8 স্দপার মহোদয়ের যাতে সহজেই কণ্ঠস্থ করা যায় 


বলে থাকেন। কিন্তু তা" ঠিক তা সর্বাগ্রে, উপলব্ধি করতে দবরোধ কর্মজড়তা, ' আর্থিক টু ধান” রেলযাতিগণ যাতে দুষ্ট" দলাখত স্বরচিত কাঁবতার 
নয়। এ পাঁথবী ছেড়ে যেতে পেরেছিলেন! এই শিক্ষা দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে জনের খস্পূরে না পড়েন-সেই আশ্রয় গ্রহণ করেছেনঃ. 
তান সর্বদাই প্রস্তুত আছেন, . “পাথরে গাঁথা কুশ্ডের মত রি জনোই তান অনেক দধভে গ “চলন্ত ধ্রেনে ওঠানাম করে যারা 


খ্যাত নয়, স্মৃতিস্তম্ভ নয় তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট 
তন যেন বেচে রুপ, সাধারণ রূপ, নেই,। 
থাকে এই ছিল৷ কাঁবর জীবনের জন্যে ইংরোজ শিখে 


। শান্তিনকেতনের মধ্য দিয়ে মনের,মি্জ হয় না সর্বসাধার- দের ভাষা ও 'চন্তা অধিকাংশ বার আয়োজন আজ পর্যন্ত নিকট থেকে একটি 





তানি : হোলো শিক্ষা- 
তনি সমগ্র জাতিকে 'নূতন ণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে স্থলেই। ইস্কুলের ছেলের না। যেন ফনে রইল সময়ে পাঠগ্রহণ করেই 

শিক্ষায় দীক্ষত করতে চেয়ে- বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, মতোই ঘুচলনা আমাদের নোট বাপের নি A 
। 'ছিলেন। অক্সফোর্ড, কেম্ব্ি- রা নারি পারে বালি র শবদ্যালয় সমাজের সি 
জের ব্যর্থ অনুকরণে আমাদের কাঁবগ্র বুঝতে পেরে- বুদ্ধিতে নেই সাহস, চর পোরয়ে। খেয়া নৌকাটা হয়ে, তার প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে, 


বিশ্ববিদ্যালয় ছিলেন “ভারতবর্ষের মলিয়ে সাবধানে গেল কোথায় ” তার নানা কর্মে অংশ গ্রহণ করে 
UGG বর ন ঘর অতি 1 এই শিক্ষার সঙ্গে দেশের এবং তার সঙ্গে নানাভাবে. 
২ ১১৯৯৯ ই মনের মিল ঘটালো বড় কথা আপনার সংযোগ স্থাপন করে, 
(ডলি প্যাসেঞ্জার গ এ এ এবং তার চেষ্টাই এককথায় দাঁয়ত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে খুসী- 
৮ শান্তিনকেতনের  হইাতহাস। মনে শিক্ষালাভ করবে। এই 
€দর্পশের পর্যবৈক্ষক) মনুষ্যত্বের বিকাশকেই ররীন্দ্- ব্যবস্থা যে বর্তমান অবস্থায় 


নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। স্থান সহর। তাই সহর' বেশীর নেই, এরা জড়ভরত। এ'দের || গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ব্যান্তর বলা চলে না। কারণ এইরূপ 
নিয়ম অন্যায়, ভাগ জনপদের সমৃদ্ধির *মশান- অবাঁস্থাতই আছে, ব্যন্তির্ব ঢোঁই। || সারমাগ্রক বিকাশ_নিজের দিক একটি সুন্দর ব্যবস্থা বোল- 
নাট সময়ে জলোচ্ছ্বাস, কিছ" ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নিজের মেদ- এদের সঙ্গে আত্মজদের [এক || থেকে এবং সমাজের [দিক পৃরের বিদ্যালরে দেখতে পাগলা 


কাল অবচ্থিতির পর প্দনর্লায় স্ফাঁতির বাহুল্য নিয়ে রাষ্ট্র ও সক্ষম অলক্ষ্য ব্যবধান থেকে। স্বাদেশিকতা এই যাচ্ছে 
ভাটার টানে নেমে যাওয়া নদশ সমাজের 'চাকৎসর্কদের চিন্তার বজায় থাকে শেষ নিঃ*বাস না || শিক্ষার ভভান্ত এবং মাতৃভাষা | ই 
প্রবাহের এটাই দৈনন্দিন কারণ হয়ে পড়েছে। এই অসুস্থ 'ছাড়া পর্যন্ত। ডেলী প্যুসে-{{ হলো বাহন। রবীন্দ্রনাথের. কিন্তু দুখের বিষয় এই যে, 
73 | ত. অস্ত্রোপচারের দ্বারা জ্জারদের জীবনের এই শিক্ষাতত্বের সর্বত্র এই' নাঁতর রবীন্দ্ুনাথের আমরা 
কলকাতার জনপ্রবাহেও তেমনি চুপাঁসয়ে দেওয়া দরকার । খবর কেই বা রাখে? প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। মনেপ্রাণে গ্রহণ কাঁরান। শান্তি- 
জোয়ার-ভাঁটা আছে। প্রতিদিন "ডেল প্যাসেঞ্জারদের কথা হাওড়া বা শিয়ালদা শিক্ষার সঙ্গে আনন্দাবতরণ িকেতনকে “আমরা বাঁচয়ে 
বেলা নটা থেকে জনপ্রবাহের বলাছলাম। এ'রা ' আধুনিক নেমে ডেলী প্যাসেঞ্জাররা [যে-| এটাও হলো রবান্দুনাথের রেখেছ বটে কিন্তু ' সেখানে 
| জোয়ার সুর হয় এবং বেলা বৈশ্যপ্রধান সভ্যতার বলি। ভাবে 'পাঁড়মার' করে কৃত বড় কথা। তাঁর প্রাতানয়ত তাঁর আদর্শ ব্যাহত 
এগারটার মধ্যে তুৎগ সীমা স্পর্শ জানিনা এদের কেউ কেউ তাঁদের "বাদক জ্ঞানশুন্য হয়ে দ্রাম- মতে আশ্রম, তপোবন, নক্ষত্র, হচ্ছে। মনব্যত্ব বিকাশের জন্য 
করে। _ তারপর দৈনান্দন দিনপঞ্জী "রাখেন কিনা। দিকে থাকেন আকাশ, সঙ্গী এবং প্রাতিবেশখ শিক্ষানীতি যে 


ৃ রি প্রকৃষ্ট নাত তা'সবাদিক থেকেই 
পাঁচটা পর্যন্ত এর 'অবট্ধিতি। তবে অনায়াসেই ' অনুমান করা এ'দের মানুষ বলে মনে হয় না, || - সামাগ্রক পাঁরবেশের শাঁত তা’ 
. পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাত- যেতে পারে যে, এই দিনপঞ্জী নিষ্প্রাণ যন্চালিত অতিকায় | এই আমাদের অন্তরে প্রমাণিত হয়েছে। 


' টার-মধ্যে এই জনপ্রবাহ স্টার শুধু বৈচি্যহগন একঘেয়ে রোলারের মত মনে হয়। আনন্দের আবিভবব হয় আমাদের দেশে বর্তমানে যে " 
yl সরে যায়। নীরস “জীবনযাত্রার গ্লানির” যেমন সামনে যা পড়ে তাঁকেই রবীন্দ্রনাথের এই 'শক্ষাতত্ব শশক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা চলেছে 
এ'রাই ডেলী প্যাসেঞ্জার। বাতা বহন করবে, অন্য কিছু পিষ্ট করে গাঁড়িয়ে দিয়ে এ পাশ্চাত্যের বহু তাতে এই নশীষ্ত প্রচারের 
জনসংখ্যা অনদুমান তিনলক্ষ . ডেলী প্যাসেঞ্জারের কাছে 'নজ্জুর, যন্ত্রের চালক এই মান্দ্ষ- {|| ম্যানচেন্টার  'বশ্বাবদ্যালয়ের মনে হয়। শিক্ষা সংস্কারের 
বেড়ে যায়। কিন্তু ক্যাশ বইয়ের দিন নেই, রাতিও নেই। সূযোঁ গুলি সম্মনুখের সবাকছু [বাধা িক্ষাতত্বের অধ্যাপক জে. জে. একটি মূলনপীত প্রায় সময়ত 
একটি সংখ্যা দয়-সুষাস্ত কিছুই এ'দের হৃদয় দালত মাথত করে ফিপ্ডলে শিক্ষা" সভ্য দেশই গ্রহণ করেছে, তা 
জমা 'দিয়ে ডানদিকে সেই সংখ্যা তন্মাঁতে জাগাতে পারে পানে ছুটতে থাকে। প্রণালপকে বিখ্যত আমেরিকান হচ্ছে দেশের জাতীয় আন 


ঢ হয় না, তেমনি ঘর থেকে বেরোন আর সর্ধা- ্যত্ব নেই। শিশ: মাহলা, [জ্ঞান (|| তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সংস্কারের ব্যবস্থা ॥করা। 
এই বিপুল জনপ্রবাহ মহানগরীর স্তের পরে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ- নেই, রোগণ রাস্তায় পড়ে রইল, আমেরিকায় “আমার বিদ্যালয়” স্বাধীনতালাভের পর দশ বছর 
11785 সম্পকে যে বন্তৃতা করেন তাহা ধরে শিক্ষার ব্যাপার 'নয়ে বহু 


কারখানা, সরকারী দপ্তর প্রভৃ- টার সময় কোনোরকমে সহর যাওয়া চাই।” হাওড়া সুধা ব্যা্তির প্রশংসা লাভ প্রকার বসেছে 

{ততে তাদের ডিভি থেকে অদূরে কোন এক মফঃস্বল উপর দিয়ে ডালহোৌসী রা / | কিন্তু এখনও লক্ষ্যে পেতে 
দৈনন্দিন স্বাক্ষর রেখে সম্ধ্যা ৮ টব লে ১৯১৭ সালে ভারত সর- আমরা বহু দুরে, রয়েছি। 

সমাগমে কুলার প্রত্যাশায় ক্লান্ত- গোড়ায় করান। দরজার জনস্রোত লক্ষ্য | দেঁখোছ ||| কার নিযুক্ত বিশবাবদ্যা অধ্যাপক ভট্টা- 

পক্ষ বিহঞ্গের মত নিজের নিজের কড়াটা পর্ষষ্ত নাড়তে হাত ওঠে মার-বাঁচি করে একান্ত বিপদের নন ন সভাপাতি স্যার চার মহাশর আমাদের শিক্ষার 

নড়ে ফিরে যায়। তাই মহা- না। এরকমই হচ্ছে ডেল ঝাঁক নিয়ে ট্রাম-বাসে *ল্য-*(| মাইকেল স্যাডলার 'শান্তানকে- এই 'দিকাটর প্রাত ক্ষত 

, জনসংখ্যাও বাড়েনা - প্যাসেঞ্জারদের দিনাজাপ। ' PRE ALES তু তনের আশ্রম বিদ্যালয় পরি- সমাজের দুষ্ট আকর্ষণ করে 

> কমেনা। তবে এর রারণ প্রাক অথচ এ'দেরও ঘর সংসার এ'দের মানুষ বলে মনে !|{{ দৰ্শন করে কমিশনের রিপোর্টে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন 
তিক নয়, মানুষের সৃম্ট। তাই .ছেলেপুলে আছে। এপযন্তই'। আঁফস নামক বিরাট" না এই মন্তব্য করেন রর রীনা 


শিক্ষা- 

এর আবলতাও অনেক বেশী। আঁফসের ঘানি টনেবার. পর সহরাভিমুখী অনিচ্ছুক | বলি ||  শ্ৰাষ্গলা দেশে শবদ্যালয়কে দর্শন সম্পর্কে গবেষণার অন্য 

* যন্মযুথে মম্টিমেয় ধানকের আর সেদিকে নজর দেবার উৎ- বলে মনে, হয়েছে J অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা- তান যে ক পাঁরমাণ পরিশ্রম 

সুযোগ সুবধা এবং কোন কোনু সাহ থাকে না, সময়ও নেই। ডেল  প্যাসেঞ্জ দানের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হয়। করেছেন তা" তাঁর বইয়ের পাতা 

ক্ষেত্রে খামখেয়ালীর দরুণ গ্রামাঁ ভোরে শয্যার সাগ্রহ যেমন কোনো ||| এর সামাজিক 'দিকটা অবহেলা ওস্টালেই যে কোন লোক 

টয় গিলকে একান্তভাবে উপেক্ষা আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নেবার আনন্দের বার্তা বহন করে না, করা হয়। শিশু যেমন বিদ্যালয় বুঝতে পারবেন। রবীন্দ্র শিক্ষা- 
এ. করে বড বড. কল-কারখানা আগে দুচার ঘন্টা তো ঘুমানো এদের ঘরোয়া জাবনযান্াও (| থেকে পাঠগ্রহণের দ্বারা শিক্ষা" দর্শন সংপর্কে তাঁর এই গ্রন্থ 
আফস-আদালতসমদ্ধ অতিকায় চাই? সংসার ছেলেপুলের তেমনি কোন শিক্ষাদশক্ষার পাঁর- লাভ করে, তেমান সে শিক্ষা- আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এক ' 
-সহরগল গড়ে উঠেছে। মান্‌- দিকে ' নজর দেবার অবসর চয় নেই। আঁপসের বাবু যৌদন {| লাভ করে বিদ্যালয়-সমাজের অমূল্য দাললরূপে . গৃহীত 

ষের রুজি রোজগারের একমাত্র কোথায়? তাই এ*রা থেকেও (৪র্থ পণ্ঠাষ দুষ্টব্য) একজন সভ্য হয়ে। ‘বিদ্যালয়ে হবে। is LA 


নি 


by 





সিদ্ধাৰ্থ রায়ের প 


" শ্রীসম্ধার্থ শরচ্কর রায়ের পদ- মন্ত্রী মহাশয়, একাধিকবার প্রায় 


হয়। অন্যান্য পরিকাঙগুলোতে 


মন্তব্য করা হয় ২৬শে মার্চ। 


আনন্দবাজার *্পাতিকা শ্লেষের 


স্পো বলেছে যে বিবাতিটি -পূর্বা- 


হেই এসেমারর বাইরে বাজি করা 


হয়েছে। পান্রকাঁটর সম্পাদক মহা- 


শয্ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যা বলেছেন, 
তার অর্থ এই যে শ্রী রায়ের পদ- 
ত্যাগ ও বিবাঁত নিয়ে বেয়াড়া রক- 


এত এনার্দন্ট হয়ত নয়। তবু 
এটা খুবই সম্ভব যে পদভ্যাগী 








rere 
, হা 


_" ননিউএপায়ার * দ' 


সমস্ত 'লাঁখতেছি_এই ছনতা 
ধারয়া সমস্ত কিছু চাপা দেওয়া - 
চিয়াং কাই-শেক চীনের পতন 
ও কমিউনিন্ট চীনের অভ্যুতখানের 
কারণ উল্লেখ করে যুগান্তর 
লিখেছে $£ “চাঁনের দ্টান্ত হইতে 


- আমরা ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে, 


সাবধান 
মন্দের বার বার সতর্ক ও সাব- 
ধান করিয়া দিয়াছলাম। 


রন বার ২ শে মা! ল্য কাহিনীর ভিত 


= নু 
উই সঃ 


৭, কংগ্রেস বিরোধাঁদের ন্যায় কংগ্রেস 
. সরকার ও প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে 
: বিষোদ্গার কাঁরয়াছেন। ইহা রাজ- 





৭] & উজ্জল1% রূপম * আলেয়! * সন্তোষ ও অন্যত্র ' 


ওপব।স '₹৮লৈ মাঁট ১৯৫৮৮ 


সদ 
টু 





দত্যাগ সম্পর্কে সংবাদপত্রেরমতামত 


:. 'ছনমবক 
ৃ সব গুরুতর অভিযোগ 
কুল কখন আগ” আয অ রগ আত 
এবং ঘোষ স্‌ আসশন  & কঃ 4 . 
ET Cele aA শ্রীসম্ধার্থ রায়ের . বিবৃতির 
শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের) আচরণ প্রকৃত ' “ভারতের সংবিধান ও কেন্দুগ়্ ফলে যাঁদ সরকার ও দলকে বিশেষ- 
কংগ্রেসস্লেবীর সধপূর্ণ বিপরীত; সরকারের আইন লঙ্ঘন ও চরম ভাবে নাড়া দেয় তবে দরদশাশ্রস্ত 
প্রকৃত কংগ্রেস হইলে বিধান দুনশশীতর দণ্টোন্তগনল' পশ্চিম পাধারণ মানুষের তিনি বার্ণ 
সভায় প্রকাশো কংগ্রেস সরকারের বাংলার মানুষকে চোখে আল্গুল পকার করেছেন বলতে হবে” 
অপদার্ঘতা €?) প্রমাণের চেষ্টা সা দিয়া দেখাইয়া দিল ক ভাবে এই 
করিয়া তিনি ভিতর হইতে উহার কংগ্রেস মন্িসভা পাশ্চম বাংলার - টেন যান, 
সংশোধনের চেষ্টা কাঁরতেন এবং জনজবনকে ধ্বংসের পথে লইয়া 
কংগ্রেসের নিকট হইতে প্রাতকার কংগ্রেস মান্ছিসভাকে পদত্যাগ শিরোনামায় , লিখেছে £ “একজন 
লাভে ব্যর্থ হইলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁরতে হইবে_ইহাই জনমতের 
কাঁমাটর নিকট প্রাতকার দাবী আদালতের রায়।” 
কাঁরতেন, কিন্তু তাহা না কারয়া ব্রিক AE 
প্রমাপ করা সম্ভব। 
যতবার গাত ০8৮ আছে 
অমৃতবাজার পান্রুকা লিখেছে গুরুত্ব আরোপ করতে 
নৈতিক একটি চাল মাত্র! তান “গববৃতাটর.পর প্রদেশ কংগ্রেস হবে। আঁত শীগ্রই এসব বিষয়ের 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চমক লাগাইয়া নেতৃত্বের আত্ম-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত উপর দৃষ্ট দেয়া প্রয়োজন। 
৯67 হওয়া উঁচত। আমলাতন্ম- ও অন্যথায় পশ্চিম বাঙ্গলায় রড 
ছেন, নিশ্চয়ই অস- -দুনরশীতর বিরুদ্ধে কঠোর স্ুচি-, নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে শ্রী- 
পাত হয় না। ইহার সাঁহত নশীত চ্তিত পন্থা গ্রহণ করা উচিত। যে নামব্দাদরিপাদের. ভাঁবধ্যদ্বাপী 
* স্বাধীনতা. ষ়না। 
কাঁমউনিঘ্টদের মুখপত্র স্বাধী- “দশ আস পর্বে একজন পাদ বলেছেন যে আগামী 'নর্বা- 
নতা লিখেছে ঃ “শ্রী সিদ্ধার্থ যুবক. দেশপ্রোমকের মহান দায়িত্ব চনের ফলে কেরালা ছাড়াও অন্ধ 
রায়ের বন্তব্য হইতে . ক্যাবনেট [হিসেবে মন্বিত্ব গ্রহণ করোছলেন। ও পাশ্চম বঙ্গে কাঁমডীনম্টদের 
ঠৈকের আলোচনা ' ও কয়েকজন আশ্চর্যজনক মনে হতে । পারে যে ক্ষমতায় আসা সম্ভব। ) 


+ 


০ভ্ডাল স্যাছেনগজাল্ল 
মুখে গুজে ছুটতে হয়। “তাই 





চি্পচিক, কাৰু 


'_ (নিজদ্ব প্রতিনাষ ) 
চিঁচং ফাঁক। এক নয়, দুই 


তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) ছুটির দিনে একটু মুখ রদ- 

ছুটি পেলেন, সেদিন তার ঘুম লানোর | 
ভাঙ্গতেই বেলা দশটা। দুপুরে এই একঘেয়ে জাবন- 
খাওয়া দাওয়া সেরে আবার যাত্রার মধ্যেও শাঁনবার একট, 
উদ শনদ্রা। নিদ্রা - অন্তে গার লাগে। টু 
শত রিম ভুপ্লিকৌটং পেপার | বৈঠকখানায় তাশ-পাসা খেলে আর ফেরবার তাড়া নেই, 
চল সিনেমায় বা ফুটবল মাঠে 


এবং ২৪ রিম টাইপ রাইটিং পেপার 
উধাও! এ ব্যাপার আবার ঘটেছে 
যেখানে-সেখানে নয়, কলকাতার 
সবচাইতে কর্মচণ্চল কেন্দে, ৮ 


এসস্লানেড ইণ্টে কেন্দ্রীয় সর- (যাপনের অবকাশ কৈ? এদের বা পোস্তার বাজার করে 
কারের এক আঁফসে। [মধ্যে অনেকেই বি এ এম-এ পাশ বাব্দরা , নাট 
আছেন। “ঁকন্তু কোন; কালে 'শয়ালদা বা- হাওড়া স্টেশনে 


চলেছেন। একহাতে -তরীতর- 
কারী বোঝাই থাঁল, অন্যহাতে 
ইলিশ বা অন্য মাছ, পকেটে 


অবশ্য এ চর ধরা পড়েছে; 
তবে অনেক, বিলম্বে। কেবল নতুন 
কাগজ সাঁরয়েই ‘ভদ্রলোক’ সন্তুষ্ট 
হন ন। এক বছরের জমা পুরোনো 
সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পর-পান্ন- 
কাও (কয়েক টন বলে প্রকাশ ) 
ফাঁক করে দিয়েছেন। 


কলেজে পড়োছ, কি কৈ বই 


ল 






৬) 





/ (ষ্ঠ পম্ঠোর শেষাংশ), : 
কথা” থেকে স্‌র্‌ :করে সবশেষ 


পযন্ত, যে জাত্ম-নিরপক্ষা চলে 
, এসেছে, ভার সামনে প্রত্যেক সমা- 
"| লোচককে একবার অন্তত দাঁড়াতেই 
হবে। এবং এই কারদেই, আমি 
বলব আলোচ্য /নিবন্ধে মাণিক- 
বাবর প্রসঙ্গা না থাকাটাই পসব- 
চাইতে মারাত্মক প্টি। 


পাশ 


মন্ত্রীর কার্যকলাপ সম্পর্কে যে আঙ্গ সে সিদ্ধান্ত করেছে যে ‘এই | 


ক্রুদ্ধ যুবা তাঁর বন্তব্য পেশ করে- , 


টি 


অসমাপ্ত 'সাটি-ঘেযা মানুষ’ ' 


উন b 





& 


কিন্তু 








. শুক্রবার, ২৮শে মার্চ, ১৯৫৮ 


৫. 


4 * /5 


ও তি শা 


ক বৰে ৰয় ঘাঘে না 


দর্পণ * 





N ক 





এ 


ধিক উপপাদ্য পাঠিয়েছিলেন তার 
কিছু কিছু পূর্বের জানা ছিল 


এবং সেগুঁলর সঙ্গে জাপ্লাসে, 


পপ 
পি 





দাক্ষণভারতের তাঞ্জোর জেলায় 


- [ছোট শহর! এখানে থাকেন 
গাঁণত-অনুরাগণ দেওয়ান বাহাদুর 
রামচন্দ্র রাও! তাঁর সঙ্গে দেখা 


- | স্পষ্ট হীঙ্গত ‘কিন্তু সব কিছু 


- | রকমে জাবনধারণের সংগাঁত আর 


করলেন রামানুজন; খাটো শ্রীহখন 
চেহারা আর বেশভূষায় দারদ্যের 


ছাপিয়ে উঠেছে দুটি উজ্জবল 
চোখের অতী্দ্ীয় দৃম্টি। 
প্রার্থনা তাঁর সামান্য কোনও 


প্রচুর অবসর, একান্ত নির্জনে 





কুম্ভকোনম 
রামানুজন পড়া- 
শুনা করতেন, বৃত্তির টাকায় সব 
খরচা চলতো। স্কুলের নচের 
ক্লাস থেকেই তাঁর প্রাতভার লক্ষণ 
প্রকাশ পেতে থাকে 

শান্ত, নিল প্ত ভাব, অসাধারণ 
স্মৃতিশন্ত, সহজেই চোখে পড়বার 
মতো। কথায় কথায় অফক্কের 


গণিতের স্বঙ্ন দেখার অবদর। 
দেওয়ান বাহাদুর রাজী হলেন সে 
ভার নিতে। এাঁদকে কোনো 
ব্‌ত্তির ব্যবস্থা হয়ে উঠলো না যার 


জ্যাকি, বয়ার, জেন্ডার প্রমুখ 
গণিত বিজ্ঞানীদের নাম' যুত্ত। 
কিন্তু এমন অনেক ফরম্যুলাও 
ছিল যা হার্ভর মতো গাঁপতাঁবদের 
কাছে সম্পূর্ণ নতুন ও দুরুহ মনে 
হল। কারের সিনপ্‌সিস্্‌ যাঁর 
গণিত চচ্ভার একমাত্র 'ভীত্ত তাঁর 
মনে এমন সব সম্পাদ্যের ধারণা 





আনতে হবে। ১৯১৩ থঙ্টাব্দের 





অন প্রেরণা ক্ষুন্ন হবার এবং আশা- 
ভঙ্গের সম্ভাবনা রয়েছে৷ 
হার্ড সব দিকে লক্ষ্য রেখে 
সন্তর্পণে এাঁগয়ে  চললেন-_ 
রামান্জন শিষ্য, তানি গুরু। 


| আনেকাংশ সার্থক হয়েছে ।” তাঁর 


নিঃসম্কোচ স্বীকারোস্ত, “রামা- 








গাঁণতাবিদ হার্ডর সঙ্গে পন্নালাপ 
সুরু করলেন। বন্ধুদের সাহায্যে 
চিঠির ইং্রাজশ তক্জমা করা হল। 


চিঠি, রামানূজন লিখছেন 
হার্ডকে_ 





১৯১৩ থষ্টাব্দের ১৬ই জানয়ারধর তিনি 


নির্বাচিত হন। এ দুটো ঘটনা 
রামানূজনের মনে নতুন উৎসাহের 
সণ্চার করে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 
স্বদেশে ফিরে আসেন 
পরের বছর ২৬শে এপ্রিল ক্ষয়- 
রোগে তাঁর জাঁবনান্ত 'হয়। 


স্বকীয় মৌলিকতা 
রামানুজনের কাজের মূল্য, 
কোন মানদণ্ডে সে মৃল্যাবচার করা 

হবে, ভাঁবষ্যতেব গাঁণত 




















কিন্তু চেকার বাবুর কাজে 
কোথাও ফাঁকি নেই। তান হাঁক- 
লেন £ টাকট নিকালো। 


মূল্দক-যাওয়া দল তো অবাক। 
টেশনবাব্দ তাদের মদা“না টিকেটের 
বদলে জেনানা টিকেট 'দিয়েছে। 
এখন উপায়? 
£ পয়সা 'নকালো। 
মদানা কা চার চার আনা। 
দলের সরদার গুনে গুনে নতুন 
করে মদা্না টাকট কেটে 'নলো। 
অবাশ্য পুরানো টিকটগালই 
একটা পোঁল্সলের দাগকাটা অবস্থায় 
তারা আবার ফেরত পেলো। 
'শিয়ালদ ষ্টেশনে নেমে চেকার 
বাবু আর অপেক্ষা করলেন না। 
ডিউটশর হিসাব-নিকাশ সত্বর দিয়েই 
বৈঠকখানা বাজারে গয়ে ঢুকং 
ল্নে _ ইলিশ মাছের সম্ধানে। 
আপনারা হয়ত বলবেন £ মশাই 
এ নিতাম্তই বাজে গ্প। আমিও 


এক এক 


স্বীকার কার। কিন্তু এটা আপ-|উ 
নারাও অস্বীকার করবেননা, যে, 
১. বাজে কাগজের মধ্যেও অনেকসময় 


আপনার দরকারী অনেক পণুথি- 
পত্রের ছেড়া পাতা ওজন করে 
দোকানে বিকি হয়ে যাচ্ছে। এমনি 


দুগ্চারথানা ছেড়া পাতাই না হয় | পাহারশ 


আপনার সামনে দাখিল করাছ। ' 





তাদের দেহের নানা জায়গা ক্ষত 
{বক্ষত। দু'একটা বকাঁড হয়ত 
িয়ালদর গাড়ীতে চাপতে গিয়ে 
সাহেবগঞ্জের কামরায় ভুল করে উঠে 
পড়েছে মাল নিয়ে আপাঁন 
গুদামে তুললেন ঝাড় গুলোর 
দেহের বাঁধন খুলে দিলেন, কিন্তু 
এক! একশটা আমের ie 











থেকে এক বলেত" মেম এক কুকুর 
বাচ্চা নিয়ে আসছে কলকাতায় 


£ | কুকুর ছানাটশী উঠেছে গার্ড বাবুর 


পাশের কামরায়, তারই হেফাজতে। 
সারমেয় শিশুটাকে দেখে গার্ড 


তার হেফাজতের মাল পাচার হয়ে 
গলো, আর লোম-ওঠ। এক নেড়ী 
চ্টেশনের এক নারে ঘুমীচ্ছল, 
সেটাকে নিয়ে তোলা হলো রেলের 


সো হেল্থ ব্রোকেন। অর্থাৎ কিনা 
_এতেটদ্‌রের পথ, আসতে আসতে 
অসুখ, হয়ে 
পড়েছে, স্বাস্থ্য ভেলো গেছে _ 
তাই ওর এই হাল হয়েছে। 

মেম সাহেবের রেল-প্রণামণর 
কথা বোধ হয় জানাছিলোনা, তাই 
প্রথমতঃ খাস ইংরেজ ভাষায় রেল 
কোম্পানীকে গছ গালমন্দ কর- 
লেন, তারপর শাসিয়ে গেলেন 
দিল্লীতে রেলমন্ত্রীর কাছে আভ- 
যোগ করবেন। | 

গার্ভবাবক এতে ঘাবড়াবার 
ছেলে নয় কারণ আইনতঃ তার 
কোন গাঁফলাঁত হয়না! মেস- 
সাহেবের বুক. করা "ছিলো ঃ একাঁট 
ডগ্‌ এবং একাঁট ডগইতো . তাকে | 
দেওয়া হয়েছে। 'এখন সে নেড়ণীই 


‘দর্পণ 





. বিঘ্ন 


্বার্থন্বেষীদের গণ্ডি £ 


বেন চলাচলে বুপরিক্িত 


্ষ্টি.. 


পশিলের নিয় 


(নজদ্ব পর্যবেক্ষক) রি ৭ 
নাম্প্রাতক রেলের অব্যবঙ্থার প্রতিবাদে যে সব অপ্রীতিকর 
অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তার প্রাতবিধান চিন্তা করতে গিয়ে 
.কতৃ পক্ষ এক গর্বপ্তর্শ সিদ্ধান্তে এসে পেণছেছেন। তাঁরা 
মলে করেন, আর তাঁদের এই মনে করার পেছনে যথেষ্ট কারণ 
নিশ্চয়ই আছে যে, এই সব ঘটনা আকস্মিক বা খাপছাড়াভাবে 
ঘটে নি, ০250 


পড়বে। 


"তার একই রূপ ও কর্মপদ্ঘাত। 
, তারা দাবা জানিয়েছে রেলের ।' 


বা অন্য যে কোনও উধর্ততম 


আর আশতকাজনক॥ 
৬৪১৬8 
অবস্থার বিকাশ ঘটেছে গত 
নবান্ন হৈ টৈর ঠিক আগে 


ই 


তাদের কথায় অন্ততঃ কিছু 

লোকও ওঠাবসা- করে (আর 

তাদের অনুগৃহত কি ?)। 
ঠিক এখানেই ধরা পড়ে কেন 


এসব ব্যাপারে কোনও কোনও 


তা নয়। কিন্তু এ কথাও ভুললে 


1নয়ে চলেছে একদল স্বার্থা- 
শ্বেষী লোক। এডি 
অবস্থাটার গুরুত্ব ধরা পড়ে 
আরও বেশ করে যখন আমরা 
মনে রাখ ১৯৫৩ সালেও অন্ু- 
রূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। 
সেটাও ছিল একটা সাধারণ 
ানর্বাচনের পরবতর্কালটীন। 


একটু তলিয়ে দেখলেই আরও 
হাওড়ার ঘটনাগুলোতেই ফিরে 


আসা বাক্‌। জোড়া খুনের জের 
টানতে প্নীলশ কর্তৃপক্ষও প্রাক্‌- 


।নবাচনী একট’ বিশেষ ঘটনায় | 





গিয়ে পেশছান। সোট ছিল এক 
কারখানার কর্মচারীর. হাত থেকে 
রাস্তায় ক্যাশের থাঁলটন ছিনিয়ে 
নে্া। সে ব্যাপারে পুলিশ যাকে 
গ্রেপ্তার করেছিল , প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই তাকে হাগুড়ারই . জনৈক 


, | প্বাশস্ট নদগাঁরক, শোনা গগয়ে- 


আসম্হ। 
কয়েকাদন পরে, অর্থাৎ 
নির্বাচনের পরেও যদি তারা 





লারা অবাঁশ্য ; ২ 








চলবে না যে এ অবস্থার সুযোগ 


কয়েকটা 'জানষ নজরে পড়ে।' 





দিলাম - পরই দেখা গেছে তখন 
অনেকে' মনে করছেন যে ব্যাপা- 
রটা একট বিশেষ তাঁলয়ে 
দেখা দরকার! হয়ত পাীলশ 
ঠিকমতু ব্যবস্থা নিলে অবস্থাটা 
আর ঘোরালো হবে না, কিন্তু 
আগামী 


পরেও যে 


অবস্ধার-অবনাত হবে না তার 
কি গ্যার্ান্ট আছে? কে বলতে 
পারে অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের 
{দিকে যাবে না? আশঙ্কা যখন 





সপাপসপপস্পপসপসমপপপস্পসসসনপপসপসপাসপা্পনপপাস্পাপসস 
হয়। এই হিসাবে একজন বেয়ারা, 


খ | পিওন প্রভৃতির মাসিক সর্বানম্ন 


মহার্ঘভাতা এখন হওয়া উচিত 


৪৫্‌ টাকা, রি 


ক্ষেত্রে ৯৫. টাকা। সৃতরাং 
কর্মচারীদের ২৫: টাকা আতীরন্ত 
মহার্ঘভাতার দাবশীকে কোনক্রমেই 


সুবিধা, 'সার্ভস 
কাঁণ্ডশান' প্রডীতির পাঁরবর্তন 
ইত্যাদ। কেন্দ্রীয় সরকারের 





পর্পণের গত ২৮শে ফেব্রু" 
য়ারীর সংখ্যায় শ্রীষুস্ত শান্তি বসুর 
লেখা হ্দ্ধোত্তর বাংলা, উপন্যাস' 














পড়া গেল। সংবাদ-সামায়কর 
পাতায় এমান একাট গ্রপ 


খেলনা বোমা পড়ার উল্লেখ করে- 


বাংলা 
উপন্যা [স্‌ প্রসঙ্গে: 


[শ্রীসমণর ঘোষ] ' 















যাবে না-- এর কিছু মানে নেই। 
প্রসঙ্গক্রমে রব'ন্দ্রনাথের* উপন্যাস- 
গুলির দৃম্টাল্ত তোলা যেতে পারে। 
সেগযীল আঁধকাংশই শহরকোন্দ্রক। 
কল্লোলষূগ সম্বন্ধে লেখক আরো 
বলেছেন £ “নিজেদের  শুন্যতার 
মধ্যে ফ্রয়েড ও মার্কস যেন মুস- 
কিল আসানের মতো এসেছে।” 
না। তা নয়। কল্লোলযুগের সমাজ- 


"| শ্রীযুক্ত বস; নিবন্ধের বস্তুব্য বিষয় 








মানুষের চেহারায় ।” কল্তু সবচেয়ে 
আক্ষেপের কথা এই যে, এত খোঁজা- 


- | খনার পরেও তিনি'মাঁণিক বন্দ্যো- 








.1.. ৰাজ্য] সৰকাৰেৰ 
চাৰীদের দুধ 


[ স্ববোধ ব্যানার] 


এ 


J 


3+ 
্‌ বং 
্ এ 
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পশ্চিম বাংলায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্য .সরকার যে 
দর্ববৃহধ নিয়োগ-কর্তা সে বিষষে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
আমাদের এখানে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সকল রকম কর্মচারীর 
মোট সংখ্যা হল ১,৫৭,৭৬২ জন, যার মধ্যে ৪১৯৪ জন-হলেন 
গেজেটেড ও বাকি ১,৫৩,৫৬৮ জন নন-গেজেটেড। শেষোস্ত 
কর্মচারীদের মধ্যে আবার ২৯,৩৪৮ জন কেরাণশ, ৪৪, ২৭২ জন 
বেয়ারা, চাপরাসণ প্রস্ততি তথাকথিত 'ইনাঁফারয়ার ষ্টাফ’ এবং 


বাকি ৭৯,৬৪৮ 


জন প্রধানতঃ প্রায়োগিক কর্মচারী 'অথণং 
হ্যান্ড'। 'নয়োগকত্ণ হিসাবে, শষ সংখ্যার দিক. 


হতে নয় মূলতঃ অন্যান্য দিক বিবেচনায়, সরকারের ভূমিকা ও 
দায়িত্ব গুরত্বপূর্ণ । একজন ব্যান্তগত মালিক তার শ্রমিক কর্ম-' 
চারীদের সঙ্চো যে ব্যবহার করে সরকারের পক্ষে ভার কর্মচারখদের 
প্রীতি সে ধরণের শোষণ ও ভবরদা্তিমূলক ব্যবহার করা কেবলমাত্র 
অসম্গত নয়, অন্যায়ও বটে।'কারপ দেশের মধ্যে আদর্শ নিয়োগ-' 
কর্তার বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করা এবং জনকল্যাশকর নিয়োগ 


নীতি (এম'লয়মেন্ট পলিসি) পত্তন করা ও 


কঠোরভাবে 


তাকে চাল; রাখা সরকারের অবশ্য কতব্যগ্যীলর মধ্যে একটি। 


নানা দিক হতে 
বাভনন সওদাগর! 


দু্দশাগ্রস্ত 


থাকেন, 
এমন কি সেগ্ীল হতেও বাঁণত। 
চাকুরী জশবনে কাজের স্থায়িত্ব হল 
সব চেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিবেচ্য 
বিষয়; অথচ এই ব্যাপারে সরকারী 


স্টাফ এর অবস্থা 
আরও শোচনীয় এ+দের' মধ্যে 
শতকরা ৮০ জন . অস্থায়শ। 





করার নির্দেশ দিয়েছে; এমন ক 
‘সেসোন্যাল ইণ্ডভ্নী’ গুলিতে 
যেখানে বছরের পরা সময় কাজ 
চালু থাকে না সেখানেও কোন 
একজন শ্রামক কর্মচারী একাঁদ- 
ক্রমে ২৪০ "দন কাজ করলে স্থায়ী 


য়] হিসাবে গণ্য হবার আঁধকারী। 


পাশ্চম বাংলার “পাবলিক 
সাঁভস কমিশন” যাকে ওয়াক- 
ফহাল মহল ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের 
অধানস্থ প্রাইভেট লার্ভস 
কাঁমশন' বলে আভাহত করে 
থাকে_সেই কাঁমশনও .. তার 


১৯৫৪-৫৫ 


নিন্দা করতে বাধ্য হয়। 'কিদ্তু 
ভা সত্বেও 'পশ্চিম বাংলা সরকার 
তার পারবর্তন করতে 


অথবা জিইয়ে রেখে 'বাভন্ন বিভাগ 
ভরিয়ে দেওয়া ছচ্ছে। একমান্ 
১১৫৪-৫৫ সালেই “পাবালক 


;| সাৰ্ভ'স কমিশন'এর মাধ্যমে ২০৩ 


জন এই জাতের 'বড়সাহেব’ 


বলতে বাধ্য হয়_ 
“The. Commission  ex- 
pressed its disapproval of 
re-employment of retired 
officers in posts borne on 








পারে। অস্থায়শ ও কৃপাপ্রার্থণ 
অবসরপ্রাপ্ত আঁফসার ও কর্মচারী- 
দের নিকট থেকে সে বাধা পাবার 
সম্ভাবনা নেই বরং মাল্মিমণ্ডলন 


লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এই 
সর্বানম্ন বেতন - দেবার সময় 
আর্ধক সঙ্গীত ও সামর্থ্যের কথা 
ওঠে না; Justice Higgins 
এর কথায় “It must be an 
amount adequate. t6 cover 
the normal needs of the 


বেতন। স্মতরাং সরকারকে তার 
নিজস্ব কমিশন, কোর্ট ও 
বিঘোষিভ নী মানতে হলে 
দলাফারয়র জ্টাফকে সর্বনিম্ন 
মাঁসক ৯৫, টাকা এবং কেরাখশ 
প্রভৃতি সুপিরিয়র নন-গেজেটেড' 
কর্মচারীদের ২০০, টাকা দিতেই 
হয় এবং পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 
অর্থভাবের, অজুহাত ভুলে এই 
সর্বীনম্ন বেতনের দাবা! প্রতির্বোধ 
করার কোন , নৈতিক আঁধকার 
সরকারের নেই। এই ন্যনতম রেতন 
যে সরকার দিতে জপারগ অথবা 
অক্ষম সে সরকারের বিদায় গ্রহণ 
করা উাঁচত-__এই হুল সরকারী 
‘ফেয়ার ওয়েজেস কমিটির” রায়। 
অথচ পাশ্চম বাংলা কংগ্রেস সরকার 
কর্মচারীদের এই একান্ত, য্ান্ত- 
সঙ্গত দাবী যে শুধ্য উপেক্ষা 
করছে তাই নয়, যারা এই দাবী 
করছে তাদের শাস্তি দিতেও দ্ব্ধা 
করছে না। " 

এ ছাড়াও এই সম্পর্কে পশ্চিম 


সর্বানম্ন মাঁসক আয় ২৩১, টাকা; 
এখানে সে ক্ষেত্রে হল ১০৫ টাকা। 
নম্নপদস্থ ক্ষেত্রে 











অসঙ্গত দাবশও করা হবে না। এই 
হিসাবে বেয়ারা, চাপ্ল্সসী প্রভৃতির 
মাসিক সর্বানম্ন মূল বেতন 
60্‌ টাকা হওয়া দরকার, বাঁক 
8৪৫; মহার্ঘভাতা। কেরাণদের 
ক্ষেত্রে এই বেতন ন্যুনপক্ষে ৮০, 
টাকা বাঁক মহার্ঘভাতা। 


চারীদের দিতে হয়। 

এই প্রসঙ্গে বেসরকারী 
আফসের কমণচারখদের * মূল 
বেতনের - উল্লেখ সম্ভবতঃ 


৮৫ টাকা হতে ২৮০: টাকা এবং 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ১০০, হতে ৩০০২ 
টাকা। পশ্চিম বাংলার সরকারের 
অধশনে এস্থলে একজন বেয়ারা, 
শপিওন প্রভ্ভীতির বেতন মাসিক ২০, 
হতে ২৫ টাকা -এবং কেরাণাদের 
৮৫ টাকা হতে ১৩০, টাকা। এই 
যে বিরাট পার্থক্য "এর ক কোন 


মহার্ঘভাতা পেয়ে থাকেন কিম্বা 


average employees regarded | পশ্চিম বাংলা সরকার বোম্বাই | বোম্বাই সরকার তার কর্মচারীদের 


লেভেল) জন্য ন্যুন্যপক্ষে উল ০১৮ করতে হবে। 


৩৫ ৩০, ও ২৫. টাকার প্রয়োজন 
এই শহসাবকে ভাত্ত ধরে 
প্রাত-২০ পয়েন্ট মল্য বাদ্ধর 
জন্য & আয় বাঁদ্ধ করার যে 
সুপারিশ গত £পে কাঁমশন’ করে 
তাকে বিবেচনায় আনলে বর্তমানে 
একজন শ্রীমক পারিবারের মাসিক 
সর্বানম্ন প্রয়োজন বড় সহর,' ছোট 
সহর ও পল্লশগ্রামে দাঁড়ায় যথাক্রমে 
১৫০, ১০৮ ও ৯৫২ টাকা। 
১৯৪৬ সালে বিচারপাঁত রাজাধ্যক্ষ 
পোষ্ট আঁফসের কর্মচারীদের্‌ 
বিষয় বিবেচনা করে যে রায় দেন 
সেই হিসাব অনুষাক্সও বর্তমানে 
একজন শ্রামকের সর্বানদ্ন মাঁসক 


হত। 


the cadre of established [মজুরি দাঁড়ায় প্রায় ৯৫ং টাকা। 


services, to which. junipr 
officers must be looking to 


efor promotion. The morab 


of the service was thus 
likely to be affected”, 





মধ্যবিত্ত পরিবারের সর্বানদ্ন প্রয়ো- 
জন শ্রামক পাঁরবারের ' সর্বানম্ন 
প্রয়োজনকে ১.৮০ দিয়ে গুণ করে 
পাওয়া যায়।' সেই দিক হতে 
একজন কেরাণশর মাঁসক সর্বানম্ন 
রেতন কোনক্রমেই ১৭৫, টাকার কম 
হতে পারে না। কলকাতা, বোম্বাই 
প্রভৃতির ন্যায় ব্যয়বহুল সহরে এই 


মানকে -১০০ ধরলে মূল্য ১৮৫৮ 
২০০ সূচকের মধ্যে স্থির 
(ষ্টোবলাইজড্‌) হবে। কাঁমশানর 
এ ধারণা বাস্তব ঘটনায় ভুল বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীগ্যাডাঁগলের 
নেতৃত্বে মহার্থঘভাতার  প্রশ্নাট 
বিবেচনা করার জন্য যে কাঁমশন 
বসান 'হয় তার মতে* মূল্যমান 
২৬৫--২৮৫ স্তরের নীচে আর 
নামবে না। মহার্ঘভাতা কাঁমশনের 
পক্ষে "দ্বিতীয় পণ্টবার্ধকী পাঁর- 
কজ্পনার জন্য বিরাট “ডৌফিসট 
বফনানাসংকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা 
সম্ভব হয় নি। সাম্প্রতিককালে 
গজেন্দ্র গদকার কাঁমশন এই মত 
প্রকাশ করে যে, বেশ কিছু সময়ের 
মধ্যে মূজ্যমান কখনও ৩২৫ 
৪২৪ এর কম হবে না। আর 
বাস্তব ঘটনা হল-_-১৯৪৮ সাল 
হতে আজ পর্যন্ত কোন সময়ই 
মূল্যমান ৩৪২ এর নীচে নামে 
নি? সুতরাং নিঃসন্দেহে সম্ধান্ত 





ব্যয় কমপক্ষে মাসিক ২০০: টাকার | করা যায় যে, মুল “ কেতনকে 


মুতু। গত ‘পে কমিশন'ঞর গহসাব 


২৬৮-২৮৫ মূজ্যমান স্তরে "স্থির 
4 














২৫১-৩০০, 


যে বিষয়ে ঘটে তা হচ্ছে 
“extent pf neutralisation 
of the rise in the cost of 
living,” Fair Wages Com- 
mittee 
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কে রেশমের 


ধের বিগুল 


টাক কোথায় যায়? 


₹ বানি মন্বেলনে গোপন তথ্য ফা 


(নিজস্ব সংবাদদাতা) '' 


শ্রীকশোরসলাল চনচনিয়া 


গ্বনামধন্য ব্যাস্ত । ভারত 


ঘোত্রওয়ংড) চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট তিনি। গত 
ছ-সাত বছর আবার ফিন্যস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কল- 
কাতা কপোরেশনের উপর ,মোড়লশী করছেনঁ। উত্তরাধিকার সত্রে 
পাওয়া কাপড়ের বড় ব্যবসা করেন। অন্যান্য দশজনের মত শেয়ার 
মাকে্টের উপরও “ তাঁর স্যেনদৃষ্টি। সরক্লারণ ও আধা-সরকারণ 


ডি রন 

তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করবার) চেষ্টা করবেন, ' 
বিচিত্র কি 2 নিজে চিঠি পাঠিয়েছেন, সব সংবাদপত্রের সংবাদ 
সম্পাদকদের কাছে, যেন তাঁরা নিজেরাই আসেন এবং তা সম্ভব) 
' নাহলে রিপোারিদের পাঠান। কংপর্ররেশনের জন-সংযোগ বিভাগ ' 


থেকে সব সংবাদপত্র আঁফসে ঘন ঘন তাগদ যায়) 


শ্রীচনচনিয়ার 


প্রেস কনফারেন্স, আসবেন কিন্তু। 


বেলা ৩ টড ডেপুটি মেয়রের 
ঘরে লোক আর ধরে . না। সাংবা- 
দিকরা তো এসেছেনই, তার উপর 


ছোট বড় একদল কর্পোরেশন কর্ম-- 3 


“চারাী। সাদা খন্দর পাঁরাহত ছিপ 
ছিপে ধরণের গড়ন শ্রীটনঢনিয়ার। 
ডেপুটি মেয়রের চেয়ারে তান 
বসেছেন, বাঁ দিকে আছেন ফিন্যান্স 
অফিসার ও চাঁফ্‌ একাউন্টেন্ট শ্রী 


খদ্দর পরনে । তান সঙ্গে এনেছেন 
তাঁর একজন .ডেপুটি, কোট-প্যান্ট- 
টাই পরা, আর হাতে এক বাশ্ডিল 
কাগজ-পন্ন। শ্্ীটনঢানয়ার ডান দিকে 
বসেছেন শ্রীঅনিল মৈঘ্,. কপ্পো- 


করোছ তার পুরো রেকর্ড। ফদল- 
কেপের ৫১৭ পৃচ্ঠা, ঠাসা ছাপা। 
৩১ দিন আমরা মিটিং করোছ, 
প্রায় ২০০ ঘন্টা। পাঁরশ্রম ,আমরা 
শক পাঁরমাণ করোছি তার প্রমাণ 
এতে 'িলবে। আঁম* আনন্দের 
সঙ্গে বলছি,ষে ফিন্যান্স কামাটতে 
কোন মতাবরোধ হয় নি। এই কাঁম- 
টিতে কংগ্রেস এবং 'বরোধশী উভয় 
পক্ষের প্রাতনিধ আছেন। আপ- 
নারা পড়ে দেখবেন।” " 
'শ্রীঅনিল মৈত্র কোনো, কথা 
বলেন নি, কিল্ভু তান ঈয়ৎ গ্রণবা 
লণ্যলন করে শ্রীডনঢানয়ার কথায় 


সায় দিচ্ছিলেন। 
- জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন .কর- 
লেন, “প্রেস কন্ফারেল্দে আপনার 





কি? বন্তব্য কুছ নেই।” 


গণ 


হচ্ছে। 

'_প্ডনঢানয়া সাহেব, খণের 
অব্যবহৃত টাকাগুলো দিয়ে আপ- 
নারা করেন কি?” 

, প্রত্নটিতে কপোর্রেশনের . এই 
যাদুকর যেন আকাশ হতে পড়- 
লেন। এ সম্বন্ধে তান কোনো 
খবর নাক রাখেন না! কর্পো“- 


(রেশন থেকে প্রস্তাব করে এর ভর 
| সম্পৰ্ণ রুপে কমিশনার ববি কে সেন 


এবং 'র্ফন্যাল্স আফসার শ্রী পি, 
শমটারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 
শ্রী সেন উপাস্ধত ছিলেন না। 
বতদূর আমাদের জানা আছে, এ 
ব্যাপারে তান বড় একটা মাথা 


পরেই তান তাঁর বাজেট "ই প্রীচনচনিয়া : কর্পোরেশনে 


নি। কেবল একটু মূচীক হাস- 
লেন। ভাবখানা এই, ওসব আম 
হামেশাই করে থাঁক। কিন্তু সে 
নিয়ে সর্বসমক্ষে কথা বলা পছন্দ 
কাঁর না। 

হাণের টাকায় ক হয় 


কমে ক্রমে কর্পোরেশন তার 


ধণের বিপুল পাঁরমাণ;টাকা নিয়ে 
কি করে সে কথা উঠল। শ্রীণ- 
ঢানয়া ১৯৫২ সাল থেকে কর্পোঁ 

ফিন্যান্সের মাতব্বর হয়ে- 
ছেন। এবং সেই থেকেই, খণ 
তোলা হচ্ছে বছর বছর, কিন্তু 
ফণের টাকা খরচ হচ্ছে না। 
কয়ব্ছরে' মোট প্রায় ৬ কোটি টাকা 
ধণ করা হয়েছে। ৩ কোঁটিও 'খরচ 
হয় নি। বাজেট বন্তৃতায়ই ‘তান 
জানিয়েছেন, এখন কর্পোরেশনের 
হাতে ধাণের টাকা পড়ে আছে ৩ 
কোটি ৩৩ লক্ষ। এটা আনুমানিক 


ধহসাব। অনেকে মনে করেন, 


‘আসলে’ হয়ত ৪ কোটি টাকাই 


হাতে পড়ে আছে। 

যাদের থেকে ধণ তোলা হয় 
তাদেরকে শতকরা ৪ টাকা কি 
তারও বেশ? বছর বছর সুদ দিতে 
হয়। আনুমানিক যে.টাকা হাতে 


পড়ে আছে, অর্থাৎ যা কপোররেশন 'কেলেক্কারণ প্রকাশ পেয়েছে তার] 


বা করদাতাদের কোনো কান্দে আসে 
নি, তার উপর বছর বছর ১৩1১৪, 
ললাখা শিন্যা শনচিল তলা সাত 


এই 


সুরু করেছেন?” 

হ্যাঁ দু-একটি” 

এর মধ্যে একাট হচ্ছে পাঞ্জাব 
ন্যাশনাল ব্যাক যার সঙ্গে শ্রীটন- 


শোনা যায়। কেন নতুন ব্যাঞ্কের 
সঙ্গে লেম-দেন সরু করা "হল, 
আজ অবধি তার, কোনো সন্তোষ- 


ধাণের টাকা লাগ্ন করে থাকেন এ 
কথা সত্য ক না?” 

প্রীমটার বললেন যে কিছ টাকা 
দিয়ে গভর্ণমেল্টের প্রামসার নোট 
কেনা হয়েছে। 


সরকারী ও আধা-সরকারণ প্রাতি- 
চ্ঠানের পরও ক্রয় করে থাকেন।” 
শ্রী মিটার স্বীকার করলেন যে, 
সরকার, পোর্ট ট্রাম্ট ও ইমপ্রভমেন্ট 
্রাম্টের পরও রয় করা হয়। 

এর পর শ্রীচনচানয়াকে প্রশ্ন 
করা হয় £ “প্রায় সর্বদাই বাজার 
দরের চাইতে শেশ দামে এসব পত্র 
ক্রয় করা হয়, একথা সত্য কিনা 2” 
এ বিনয়ের অবতার হয়ে ফিন্যান্স 
কামটির চেয়ারম্যান বললেন, 
এ ছোবের কোনো খোঁজ হাম 
রাখে না। শ্রী মিটার বলতে 
পারবেন 11” 

চাপে পড়ে শ্রীমটীর জ্বীকার 
করলেন যে এসব পর চলতি দামে 
কেনা হয় না, পূর্বের দিনের, দরে 
কেনা হয় “কারণ খবরের কাগজে 
এঁ দামই প্রকাশিত হয় ।” রা 
গত কয়েক বছরে নতুন কয়েক- 
জন দালাল কর্পোরেশনের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করেছে । 'িক্তু 
ফিন্যান্স আঁফসার ফিন্যান্স কাঁম- 
টির সভ্যদেরও জানতে দেন 'ন 
কোন কোন দালালের মারফৎ 
কর্পোরেশন খপের টাকা লঙ্গ্নস করে 
থাকে। অন্য কোনো উপায় ছিল না 
তাই, শ্রীমটার* এসব দালালদের 





আপান 
নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বিশেষত 
জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক 
মন্দ্রার শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে যে 


পর, যে আগের "দিনের দরে পত্র ক্রয় 
করার চাইতে গাঁহত কাজ আর 


বক লিক শাল না 1৮ 





শুক্রবার ২৮শে মার্চ, ১৯৫৮ 


কলিকাতা! বেতার বেন দরু। 
শিল্পীদের প্রতি উগেক্ষ_ 


দর্পণেন্ন প্রকাশিত বিবর্ণ সম্পর্কে লোকসভায় প্রশ্নোত্তর 





দর্শশের এই ফেবরুয়ারণ সংখ্যায় আমরা তরুণ শিল্পশর প্রতিভা 
বিকাশে কাঁলফাতা বেতার কেন্দ্রের দ্বার ভাবে রদপ্ধ করে দেওয়া 


হয়েছে তার বিচ্তৃত বিবরণ দিয়ে ছিলাম। 


এই বিবরণ প্রকাশিত 


হওয়ার পর বিভন্ন শিল্পা ' সংঘের কয়েকজন প্রাতানাষ এবং 


ব্যান্তগতভাবে কয়েকজন শিল্প? 
এবং উপেক্ষিত তরুশ শিল্পণদের 


যে আনান্দিত হয়েছেন একথাও আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন। 


আমাদের 'সঙ্গো সাক্ষাৎ করেছেন 
কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করায় তাঁরা 
এ 


সম্পর্কে তাঁরা আমাদের আরও কিছ; নূতন তথ্যও সরবরাহ: করে- 
হেন। এই তথ্যগুলে আমাদের বিশেষ প্রাতনৈধি পরণক্ষয করছেন। 


ইতিমধ্যে গত ৭ই মার্চ তারি- 


খের দৈনিক স্বাধীনতা, আমাদের |! 


বিবরণীটি উদ্ধৃত করেন, এবং 
এই সম্পর্কে ১৯শে মার্চ লোক- 
সভায় শ্রী এম ইলিয়াস ও শ্রীমতী 
রেপ চক্রবতর্শ তথ্য ও বেতার মন্ত্র 
ডাঃ বি, ভি, কেশকারকে কতক- 
গুলো প্রশ্ন করেন। তাঁদের প্রশ্নের 
জবাবে ডাঃ কেশকার বলেন যে, ঠিকা 
িজ্পীরা আকাশবাণশর কর্মচারী 





- “আমরা শুনেছি, -আপনারা 


নহেন। আহত হইয়া তাহারা 
আকাশবাণশর পঁবাভন্ন অনুষ্ঠানে 
যোগ দেন। তাঁহাদের আঁধকাংশই 
অন্য কোথাও নিষ্যন্ত আছেন এবং 


গ্রহণ করেন না এবং করাও সম্ভব ' 
নয়। সেজন্য এই ব্যবস্থার ফলে 














- শ্রীটনঢানিয়া বললেন, “হামিণু হয়েছে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ 


হলে শেয়ার ইত্যাঁদ ক্রয় . করবার 
ছোময়ে যে দাম থাকে সেই দামই 
‘দিতাম! বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ।”' 

হ্যাঁ, বিশেষ ক্ষেত্র, যেমন 
যাদ আপনি জেসপ কম্পানীর 
উপর দখলু বিস্তার করতে চান, 
আপন বাজার দর অপেক্ষা বেশ 
দামে কিনবেন হয়ত।” 


না, না, হাম জেসপ 
কম্পান দখল করতে চাই না। তবে, 
কোনো অবস্থায়ই হামি অসলারের 
শেয়ার ?িনতো না।” 





অবধি চার বারে সোট প্রায় ৬ কোডডি- 
টাকা ধশ করা হয়। এর মধ্যে তিন- 
বার একই' ইনসওরেল্স কোম্পানী 





অবধি দেয়া হয় নি। এমন ক, যে 
সৃহুর্তে ঘণ তোলার সিদ্ধান্ত" 
নেয়া হ্য়, সেই ম্‌হতেছি দালালি 
এবং ইনাসওরেন্স কোম্পানী একে- 
বারে টাকা সমেত হাজির হয় এবং", 
তাদের প্রদ্তাব কোনো, বাক্যব্যয় না 
করে গ্রহণ করা হয়। 


(চতুর্থ পড্ঠায়) ' 





কাঁরয়াছেন এবং তান এই উপ- 
সংহারেই উপনীত হইয়াছেন যে, 


' সরকার ও কংগ্রেস দল বাচ্গলা- | শেষ 


দেশ ও বাঞ্গালীকে দ্রুত ধ্বংসের 
দিকে লইয়া বাইতেছে। 

তান পরিষ্কারভাবে বলেন 
ষে, সরকারশ দলের কাহারও সাঁহত 
তাঁহার ব্যন্তগত কলহ নাই, এবং 
তান কংগ্রেস দলের কোন উপ- 
দলের সাঁহত যুজন্ত ছিলেন না। 
এই সরকার এবং এই দল রাজ্যের 
কোন কল্যাণ কাঁরতে পারবে না 
বুঝিয়াই তান সাঁরয়া 
দাঁড়াইভেছেন। 

অতঃপর শ্রী রায় বলেন যে, 
১৯৫৭ সালের মে-জুন মাসে 
তান কুবিতে পারেন যে, সর- 

কয়েকাঁট 


. ভাল হইত। অতঃপর ১ই জুলাই 
তারিখে মাল্মদভার এক বৈঠকে 
আলোচনার পর স্থির হয় যে, সর- 
কারের ১২টি বিভাগের কাজ 
সম্পর্কে তদন্ত হওয়া দরকার এবং 












দিদ্ধার্থ রায়ের 


একটি বাস্তব গরুতবপূর্ণ প্রস্তাব 


বিশেষভাবে অনুগত শ্রেণী। 


এই , শ্রেণীই আজ তাঁহাদের হয় খাদামন্তীর -বাড়ীতে বা 


'| কাহারও 





দালালদের "দয়া কংগ্রেস চালায় 
এবং তাঁহাদের কথাই আইন। এই 
শ্রেণীর প্রভুত্বের ফলে বাংলা 


- | কংগ্রেসের নেতৃত্ব বাঁহাদের হাতে 


লোককে দেওয়া হইয়াছে, যাঁহাদের' 


॥| নাম আজও জনসাধারণ জানেন না। 


এই সব পারামট যেভাবে বাল 
করা হইয়াছে তাহা আরও ভয়াবহ ৷ 
তান বলেন যে, ব্যান্তগতভাবে 
বিরুদ্ধে আভিষোগ না 
কাঁরয়াও তান বালিতে চাহেন যে, 
খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও বন্টনের 





দেওয়া হইয়াছে । এই সব লোকদের 








CAE ME 
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দক্ষিপ-পুর্ব রেলপথ 


বড় বড় ষ্টেশনে বিনা খরচে কামরা . 


তির সারাংগ 


গিয়া সমবেত হইতে দেখা গিয়াছে। 

এই 'পারাঁমট বিতরণের ক্ষেত্রে 
তান বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যে- 
ভাবে কর্ডন পদ্ধাত চালু হইয়াছে 
তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার অসল্তোষ 


"| প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যদস্তর 
রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরকে 
| স্পষ্ট করিয়া বুঝান যে, কর্ডন 
-| পদ্ধতি প্রত্যাহৃত হওয়া আবশ্যক 


এবং তাহার পরিবর্তে রাজ্য 


আবশ্যক। এই ব্যবস্থায় কলের 








অত্যাবশ্যক আইন অনুষায়ণ 





পরিষ্কার করান যায়। পরিষ্কারকারীর * * 
সহায়তা নিলে যাত্রীরা নিজেরাই পরিচ্ছন্ন 


পরিবেশে যেতে পারেন ! 
কাজে সাহায্য করুন। 


পরিচ্ছন্নতার 


LETS NACE PE PRPS TTS PPCM 


আফসে, না হয় কংগ্রেস ভবনে 


সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের চাউল |, 
| কলের উপর 'লেভি' ধার্য হওয়া 








এলাকার জন্য বিভিন্ন 
তারিখ নির্দিষ্ট হইতে পারে। 
অতঃপর তিনি উপলব্ধি করেন যে 


মুখ্যমন্ীও সব কিছু জানেন না। 





মুখ্যমল্লী প্রথমে তাঁহার সাহত 

একমত হইতেছিলেন না এবং 
২য় পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য 

কি করে দুগয়ণা ঘামে 
(৫ম পঠ্ঠার পর) 

দুআনি, সাক, আধুলীর " এক 


বিরাট সমাবেশ । বনগাঁ থেকে সুরু 
গোরাবাজার-সব জায়গার প্রাত- 
নাধিরাই এ পকেটের ভিতর স্থান 
পেয়েছে। টাকা-পয়সাদের কোন 
ইউীনয়ান এখন পর্যন্ত হয়ান = 
তবে ভরসা আছে একদিন হবে এবং 
সেদিন ওরা স্টেশনে স্টেশমে 
আওয়াজ তুলবে _ চলবেনা, 
চলবেনা -- পকেট ভরা চল্‌বেনা। . 


~~ 


নং - +২০৪৯০০৪১৪১১৯২৯৪৮১৪৯৯১১৯৯১৫৬১১৪৯০৩৬৯১৫৫০১৯১১১৫৬৬৬৬৬৬০১৬০৬১১৯৬৯৬৯১১৪৪৬২৫৫৪১৭১৬৩৫৪৪ 
টিন lk লাম লীগের সাহত | জাতীয় { আকা লাইভ ভ্িছেল . 
ঃ - e > ৰ 6 | ১ ক 
টা oe বন ৮ :'' (দপপের সংবাদদাতা) 
আওয়ামী :দলের অদ্ভুত মতৈক্য 


আর যত দোষুই থাকুক না প্রচ্ছে প্রধানতঃ তিনটি জায়গা 
কেন, অভুল্যবারদর কি - .একটী রেকে। (১)' গাদ্ধীস্মারক স্মাঁত- * 
হত গ্শ আছে--তিনি তাঁর প্রণীত. সভা, (২) অল ইণ্ডিয়া খাদি এবং ১! 


ই ++ : 5 fl uv জন ও 'জশ্রয়প্রাথদের জন্য বোর্ড (৩)' ; 
সাস ক্ুুস্যঙ্ছীন সিচ্জা্ক্তে ত্র কলেলাল লেন দিক হাসের অন্য রিবন রন 
৪. সম্প্রতি তিনি শ্রীসভাী আভা  সাঁমাঁতর কার্য অবশ্য 


সন্স্ূলৈ দিত শিপশ্দ্যস্ম 

’ | দেপপের ঢাকাপ্থ প্রতিনিধি) 

. “জাতীয় আওয়ামি পার্টি দ্রুত পক্ষে জাতীয় আওয়ামি পার্টিতে মজিবর--আতাউর 
একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে যোগদানের পথে. বাধা. অপসারণ 1ূবরোধ 


চলেছে বলে মনে হচ্ছে। প্যর্টির, করাই এর উদ্দেশ্য। অবশ্য এরকম. কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানে আও- চুইলে 


একটা সুম্জু কর্মপদ্ধাত নির্ধারণে 
অক্ষমতাই এর কারণু। ধাপে ধাপে 


চনা সুরু করেছে। মৌলানা ভাসান 
এবং পূর্ব বঙ্গে এ দলের আরও 
কয়েকজন নেতা এতে প্লামল 
হয়েছেন। আরও শোনা, যাচ্ছে 
কোয়ালশন সম্পর্কে আলাপ 
আলোচনার আওতা থেকে ম,স- 
দম লীগ ও নিজামে-ইসলামকেও 
বাদ দেওয়া হয় নি। বলাই বাহুল্য 
এসব আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য 


হচ্ছে_আওয়ামী লগ কর্তৃত্বাধীন . 


আতাউর সরকারের কি করে পতন 


ঘটানো যায়। কিন্তু জাতীয় .আও- সমর্থনই 
শান্তির, উৎস; কারণ এ পার্টর' 


যাম পাঁট'র নেতৃবৃন্দের এ প্রচে- 


জন নেতা আরও একধাপ. গেছেন। 
তাঁরা এ দুটো পার্টির মিলন চেয়ে- 
ছেন এবং এর জন্যে তাঁরা মৌলানা 


ভাসাঁনর পররাষ্ট্র ব্যাপারে নির-' 


পেক্ষতা এবং যুক্ত - নির্বাচনের 
ন'তও মেনে নিতে রাজশী হয়ে- 
হেন! sé 


এম সৈদ এবং জনাব এম এইচ 


ওসমানর চেষ্টা, এ বিষয়ে বেশশ- 


দূর এগুতে পারে নি। 

এরকম একটা গুজবও ছাঁড়য়ে 
পড়ে যে, পশ্চম পাকিস্থানের এ 
সমস্ত নেতার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 
যেন-তেন-প্রকারেণ আতাউর সর- 


কারের পতন ঘটানো। জাতীয় : 


আওয়াঁম পার্টির সাধারণ সদস্য- 
, গণ তাদের সংকজ্পে পূর্বিৎ দৃঢ় 
থাকে এবং এমনও শোনা যাচ্ছে এ 
ব্যাপার নিয়ে জাতীয় আওয়ামি 
পার্টির একাংশের মধ্যে অসন্তোষ 
এত তাঁৱ হয়ে উঠেছে ষে, ' কেউ 
কেউ দল ত্যাগ করার কথাও বল- 
ছেন। . 

এর' পর সমাধানের একটা 
পথ অরশ্য খুজে বার করা হয়। 
পার্টিতে সদস্য গ্রহণ সম্পর্কে 


"কোন পন্থায় কৃষক-শ্রামক সদস্যগণ 
কোন আস্থার ভাব দেখায় নি। 
পূর্ব প্যাকস্থান এসেমরগতে তারা 
থাপূর্ পৃথক দুটি উপদল 
হিসাবেই বসূছে। | 

ঢাকায় যখন জাতশয় আওয়ামি 
পাট” এক কৃষক-শ্রামক পাটির 
মধ্যে আলাপ- 
আলোচনা সুরু হয় তখন করাচীর 
মুসলিম লীগ সমর্থকদের মধ্যে 


তরুণ সদস্যরা মনে করে যে, আও- 
য়াম লীগের নপীত ও িল্তা- 


ও চিচ্তাধারার সাদৃশ্য, -অনেক- 
খাঁন। 


ব্যাপারে জাতীয় আওয়ামি পার্টিকে 
যে প্রাতশ্রাত দেওয়া, হয়োছল 


ষে, জাতীয় আওয়ামি পার্টির এ- 
ধরণের কাষকলপে “সৃবিধাবাদকে 


* প্রায়ই বলতে শোনা 


য়াম লীঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অল্ত- পু 
'ম্বল্ৰমুক্ত একথা অবশ্য বলা চলে ঠু 
না। বস্তুতঃ লীগের জেব্রেটারশ 
শেখ মুজিবর রহমান এবং মুখ্য- 8 
মধ্যে বিরোধ ক্মশঃই যেন বেড়ে | 
চলেছে। শেখ মুজিবর রহমান ধর 


এই খাদি সম্প্রসারণশ সভার মোটা অংশটাই উঠে যাবে কর্তৃ- 
Kুমারফং বেশ কয়েক, লক্ষ টাকা পক্ষের নিয়োজিত কর্তাস্ধানশীয় 
নাক খরচা হ'বে। এ সভা টাকা মহাশয় ব্যান্তদের হাতে। 


A %158131111115811152188118151551811115117558111131588112231118112864 


নিনঃশেষে, মালিয়ে যায় ন। তাই, . 


তার কথা উঠলে এখনও মৌলানা 
‘সাহেবের আঁখি ছল্ছল্‌। মৌলানা 
সাহেবকে গভশর. গলায় একথা 
যায়__রাজ- 
নাঁতির জগতে এই এতটুকু থেকে 
আমিই ওকে হাতে করে এতবড় 
7 করেছি)? 


তিনি নাকি তাঁর বিরুদ্ধে কোন 
আঁভযোগ উত্থাপন করতে সক্ষম 
হনান। অথচ আমরা দেখছি চপলা- 
কান্ত বাবুর সম্পাদকীয় যোঁদন 
প্রকাশিত হয়েছে ঠিক সেদিনই 


 কংগ্রেঘ দলে বিরোধী গোঠি 


(১ম প্‌ষ্ঠার পর) | 


সম্মুখীন হবেন। 
এই প্রন উঠতে পারে। আসলে 


উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তান | ডাঃ রায়ের পক্ষে অনুমান করা 
দেখয়াছেন, রাজ্যসরকারের সমস্ত | কঠিন ছিলনা যে, কতথাম 
অন্পগ্রহ বিতরণের ক্ষমতা এই দুই- | সাহস , -সপ্টয় করলে এবং 
জনের হাতেই একচেটিয়া হইয়াছে!” | পাঁট'র মধ্যে কি ধরনের মনো- 

সম্পাদকীয়ের উপসংহারে | ভাব সৃন্টি হলে পর কংগ্রেসের 


তাঁর কাগজের ষ্টাফ রিপোর্টার চপলাকান্ত বাব্চ শ্রীরায়ের বিবৃতির | এতাবৎ '্িয়মান সদস্যের এই ' 


ধিলখছেন, 


“প্রসঙ্গরুমে  শ্রীরায় যোগ্য জবাবের জন্য সাগ্রহে ডাঃ | সাক্ষাৎকারের জন্য 





স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের মন্মী রায়ের দিক আঁকয়েছেন। 









































পসশ্জডি'ন স্ব ন্বি্ান তলভ্ভান্কর 


(দর্পণের রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) 
সুশৃঙ্খল্ভাবে কাজ চালাতে অপারগ হয়ে স্পীকার 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাজেট অধিবেশন আনাঁদন্ট কালের 
জন্য মুলভুবী রেখেছেন। সরকারী বাঁ্ত বিল এবার পাশ 
করান গেল না। 

র : র বিশৃঙ্খলা শ্যর্ হয় মান্তসভার উপর অনাস্থা প্রস্তাব 
রাল্তায় ঢোকানো হয়েছিল - & নিয়ে আলোচনাকালে। বস্তুত ওঁ দিন সভায় এক বিরাট ঝড় 
গ্রসভবন সেই গলির মধ্যে বয়ে যায়। গত ১১ বছরে ঠিক এমনটি আর হয় ি। 

চোরা ভরা? নিন কংগ্রেস সরকারের উপর অনাস্থা প্রস্তাবও এই প্রথম 
তোলা হয়। এর পটভূমি তৈরী করেছিল মন্ত্রিসভা থেকে 
শ্্রীসদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ এবং পদত্যাগ ব্যাখ্যা করে দীর্ঘ 
1ববাতি। কংগ্রেস সরকারের উপর এক হাত নিতে এর চাইতে 
বড় সুযোগ বিরোধীরা কল্পনাও করতে পরেন না। 

কিন্তু আলোচনা যে, ভাবে চলেছিল তাতে অন্তত 
?ররোধী পক্ষের উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। বস্তুতঃ এ দিন 








ক সম্পূর্ণ হয়েছে - 
পরাধবাত্তর এই জঘন্য চক্রা- 


ক বড় বড় বিরোধশদলগন্ুলোর নেতারা যে ব্যর্থতা ও চিন্তা-দৈন্যের 
সঙ নিদর্শন রেখেছেন তার তুলনা বিরল । 


নুতন তথ্যের অভাব ৫ ভাষণ উদ্দীপনাহীন' 


নেতাদের চিন্তাদৈন্তের এর্চিয় 









এ জালিয়াতির প্রশ্রয়- 
দাতা হবেন। একথা বিশ্বাস করা 
মায়ন্া যে, তাঁরই কক্ষে বসে: 
বমনিষ্টার অব ষ্টেট, ডেপুটি ধর 
ধমানস্টার এবং পালামেন্টারী £ 


ব্যর্থকাম হয়েছেন কনা বা এবং তাঁরা পুরানো 





অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে, হাজার রকমে গত 


475 183838588: সস 


তৈরীর সিদ্ধান্ত করবেন। হয়ত টু 
একথাও বিশ্বাস করা যায়না যে, 
১০ বৎসরের মধ্যে ডাঃ রায়ের ই 
জন-্চরিন্র এতখানি অধ্ঃপাত-! 
গ্রস্ত হয়েছে। তথাপি, আমাদের 


তাঁদের কোনো উদ্দেশ্যই পালন গুলো শুনে মনে 
ই করতে 


Et 


দুভা্গা যে, বাস্তব ঘটনা এঁঠু সোদন সহ্য করতে হয়েছে তা প্রেস সভ্যরা সেদিন. 
বিশ্বাসের ' দিকেই অঙ্গুল £& দিয়েছেন প্রীসদ্ধার্থ রায় নিজে । সভা এসেছিলেন অত্যন্ত 


নির্দেশ করছে। কিন্তু যে ভাবে ডাঃ রায়কে বিমর্ষ ভাব নিয়ে। 

দাগ আরও চরম এই জনয 
যে, কোনো কাঁমশন ডাকবার ₹ 
সংসাহস তাঁর হয়াঁন। অৎ্চ 
পৃথিরীর ইতিহাসে একথা কেউ 
শোনোন যে, প্রেস কনফারেন্সে £ 
বিবৃতির দ্বারা ফৌজদারী ধু 
অপরাধের আভিযোগ অপ্রমাণ ঠ মং খ্যমন্দধকে বলবার সুযোগ কেটে যায়। 


হয় তাতে £সন্ধার্থ বাবু কোনো অচিরেই 
সমর্থন জানাতে পারেন 'ন। কেটে গেল। 
তান মনে করেন যে ডাঃ রায় নেতা 


গত ১০ বছরে ডাঃ রায়ের বরোধীদলের নেতাদের বক্তৃতা করোছলই--যা সোঁদন 
মান্সভা তাঁর দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত নীচুদ্তরের হয়েছিল কেউ পারেন ি। 
তাল 
[বিকল্প সরকার গাঁঠিত হলে ঘাটা ছাড়া আর কিছুই করতে 
$+ অবস্থার উন্নীত কি অবনতি সক্ষম হন নি। যে সব কথা 
ঘটবে-এ সব প্রশ্ন এখানে তাঁরা তুলেছেন তা হাজারবার hr 
কব বিরোধী সাব-কাঁমাটর রিপোর্ট, 


সক্ষম হন দি বরংজন্য আর অনাস্থা প্রস্তাবের 
কংগ্রেসকে শান্তশালী করেছেন। প্রয়োজন কোথায়, বাজেটের 
যেটুকু আঘাত কংগ্রেসকে উপর কাট মোশনই তো যথেষ্ট । « 


অনেকের 
তাঁর বন্তব্য বলতে বাধা দেয়া মধ্যে ভয় ছিল, কি' হয়, কি হয়। 


তাদের ধবমর্ষ ভাব যোগ প্রকাশ করা 
সিদ্ধার্থ বাবুর বন্তব্য অপ্রমাণ | 


বিরোধী পক্ষের : 
করবার জন্য জাল দালল তৈরী 


শ্লীজ্যোতি বসু দৃঘণ্টা 
তাঁর অভিযোগের কোনো সদ বন্ধুতা করেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই করা হচ্ছে। এ 


ভর দিতে পারতেন না। সুতরাং কংগ্রেসী সভ্যদের মনমরা ভাব ডাঃ 
এমন কক, শ্রী- সভায় আসেন 





' করা যায়। কয়েকজন সংবাদ" দিলে বিরোধী দলকে নয়, প্রফুল্ল 
পৱের প্রতিনিধির কাছে কতক- টু ম মান্মসভাকেই বেকায়দায় পড়তে শুর করেন। 
গুল অই করা কাগজ দেখালেই 8 হত। নেই, তার মধ্যেও 
যাঁদ জালিয়াতির জটিল আঁভ- { Ee প্রস্তাব তুলবার ফিরে আসে। 
যোগ্ন খণ্ডন করা ঘেত তাহলে রোধীদলগুলো মনে 
ব্যয়সাধ্য বিচারালয়গুলির ক 
দরকার ছিল ? 


পেরি সাধারণ, খুনে কিংবা 
















সেনও মুচাঁক ৪ 


_আত্মপ্রত্যয় উঠল। 
স্ভ্যরা একেবারে" হতভম্ব হয়ে | 
বরে কংগ্রেস পক্ষে ষত মত- 
ফরেন. নি বেটি ফলে বিরোধই থাক নন কেন এবং ডঃ বাবার 
অনি তাঁদের রায় সম্বন্ধে কোনো মহলে বঝাবার 
উদ্দেশ্য ছিল সীমাবদ্ধ। কিছু- অসন্তোষের ভাব উঁকি ঝাঁক 
দিন যাবৎ কংগ্রেস * পার্লামে-মারলেও, কেউ কুল্পনা করতে করে ফেলা হয়! সু 
পটার পাতে অন্তাঁব'রোধের পারে না যে আজকের অবস্থায় অনাস্থা প্রস্তাবের আলো” 
ই দেখা যাচ্ছিল । লাস থেকে তান: সরে চনার জন্য দুপক্ষই তাঁদের 


৷, গুলির কর্তৃপক্ষের মনে জেগোছে। 


বিজয় সং 
॥| বল্লেন, “সদ্ধার্থ তুমি বিভনষ 








ক EE HOE REHM EMH MINER 





অন্ততঃ একাঁট ইস; 


করা যায়। যাঁরা শ্রী অতুল্য ঘোষ ৷ 


এবং শ্রীপ্রফল্প সেনের চহি ধন 
যেমন শ্রী বিজয় সিংহ নাহার, Ll 
শ্রীদূর্গাপদ সং প্রভূত তারাই | 
অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে দেখা | 
দিলেন আসরে-ডাঃ রায়কে: 
অসম্মান করা হয়েছে, এর | 


জবাব চাই। এই ধ্বান তুলেই | 
কংগ্লেসীরা পরের দদনও | 


বরোধী পক্ষের চূড়ান্ত ব্যর্থতা | 
ণকছুটা ঢাকা পড়োছল শেষের | 


দিকে। তাঁর বক্তৃতা তো মান্ত-; 
সভার উপর, বিশেষ করে খাদ্য- 
মন্ত্রীর উপর, তীর আঘাত, 


তান কংগ্রেসকে সবণাধিক | I: 


বেকায়দ য়, ফেলোছিলেন বৰ ৫ 
মনল্তিসভার দুনী [ত- 


বলে দেখাতে চেয়োঁছলেন তার { 
ৰ || ig 
₹ বিতকের ফলে [বিরোধীরা রের মধ্যে বলা হয়েছে বস্তা" আস্ত চ্যালেঞ্জ করে। মুখ্য 


এর থকে শেষ ত স্বীকার; 
করতে হয় যে তারি ও কাছে আসল 


সত্বেও কেন যে: 
রায় আসল 


ডাঃ 


পড়ল। কংগ্রেসী সভ্য শ্রীহং 


ধহজ ধাড়া প্লেস রিপোর্টারদের 
চেষ্টা করলেন যে | 
ক্যাবিনেটের দলিল সব নষ্ট | 


+ 






















| 




























কির এক কত bc চারি 
পালামেন্টার দলের সভায় কোন কংগ্রেন সন্জেরই উ; করবার 
জো ছল না। “কতা ইচ্ছায় কেত্তন” এই ছিল সেখানকার . 
পাত। এই জো-হকুল বংশে সদস্যদের অন্ততঃ কয়েকজন 
যে আজ বুকের পাটা দেখিয়ে ডাঃ রায়কে প্রশ্নের পর প্রশ্নে 
দিনত করতে পারেন, এটা সাঁত্যই এক আঁভনর পারণাঁত। 
সোঁদন বিধান সভায় শ্রী- 
নাহার চি 


























































































































দলিল সমেত | 














নি তা দুর্বোধ্য। | 

















রায়ের স্বীকারোন্তির রী 















































































=, ধকল্তু বিধানচন্দ্ৰ রায় যেহেতু? রায়ের পদত্যাগে এই লক্ষণ 














যোগগ্যালি কংগ্রেস পার্লামে- 


পেলেন টি রায়ের বিবৃতির কত কি, 


য তাঁদের মধ্যে এঁক্য সাষ্ট 
॥ করেছে তার একটা 'হসেব 


॥ করেন। কংগ্রেস দল গত সাধারণ 


লোক সাগ্রহে গালাধঃকরণ 


নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। 
িল্তু এই  বিজুয়ের পিছনে 
ধনম্ন মধ্যাবত্ত শ্রেণীর সমর্থন 
{বশেষ ছল না। যে টুকু ছল 
এবার সিদ্ধার্থের সমালোচনায় 
তারও ডরাডুঁব হতে চলেছে। 
ডাঃ রায় কংগ্রেসের সমর্থনে 
যা বলেছেন তা বিস্তশাল 
শ্রেণীর মনোরঞ্জন করতে পারে। 
কিন্তু তান যে দুদাশাগ্রস্ত 
নিম্ন মধ্যাবত্ত শ্রেণীর নিকট 
আমল পান ন, তা স্প্ট। 
মর্ধাদাহানি সরকারেরও 
ঘটেছে। শুধ্‌ জনসাধারণের চোখেই 
সরকার আজ হেয় প্রাতপন্ন হয়েছে। 
আমলা ও কেরাণীকুল পূর্ব থেকেই 


সরকারের উপর নানা কারণে 
ক্ষিপ্ত, ছিলেন। সরকার ষে 


যোগিতা হতে আরও অনেকটা 
বাঁঞ্চত হবেন তা বলা িজ্প্রুয়োজন । 

এই রাজনৈতিক তাণ্ডবের আর 
একাঁট 'দিকও পর্যালোচনা করা 
দরকার । ব্যান্তগতুভাবে দেখলে ডাঃ 
রায়ের ও শ্রীপ্রফুচন্দ্র সেন মহা-* 


ডাঃ, রায়, সিদ্ধার্থ রায়ের আঁভ- 


যোগগ্‌়নল সম্পর্কে যে জবাব 
দিয়েছেন তাতে. অন্ততঃ সংবাদপত্র 


পড়ুয়াদের আঁধকাংশ্‌ই সন্তুষ্ট, হতে 
পারেন। আইন সভায় জবাব না 
দিতে পেরে সাংবাদিকদের ডেকো 
জবাব দেবার মে উপায় তান 
নিলেন, তাও তাঁর পদমর্ধাদার 
যোগ্য হয়াম। কংগ্রেস পালা 
মেণ্টারী দলের সভ্যদের নিকট এখন 
বার বার কোঁফিয়ত দিতে হচ্ছে, এ 
তাঁর পক্ষে মর্ধাদাহানিকর না 
হলেও বড়ন্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
ডাঃ" রায় কৃতী ব্যান্ত, তাঁকে না 
হলে বাঙ্গলা চলবে না--এই জয়- 


ঢাক পিটে যে সব সংবাদপগ্র তাঁকে '! 


দশ বছর গদীতে . বজায় রাখতে 
কখনও পিছ পাও হনানি, . তাঁরাও 
আজ" ঘটনাপ্রবাহে চঞ্চল হয়েছেন। 
তবে ক যতটা মনে করভাম ততটা 
নয-এই  চিন্তাট্‌কু অংবাদপন্র- 


মন্দের ভাল। ডাঃ রায়-সেন-নাহার- 


.. কান্দীপদ-চকের বৈদান্তিক মায়ায় 


আচ্ছন্ন সংবাদপরগ্ূলের মোহ কত- 


হান 
। কমিউনিষ্ট 


¥ 


। ছাল USS, 
7 





. লিল নেতা: সানে ও Ee 
:' ঢজ্কযাত্িল্বাস্তুত্ৰ অসার ভূমি৷ ও রী 
২ 


[দিতেই' একটা হট্টগোল 'হওয়ার, 
দর্শকের উপক্রম হয়। ডাঃ রায় তাঁর অন্দ- 


সম 
গ্যালারতে স্থান, না পেয়ে গামীদের শান্ত থাকতে উপদেশ 
কমিউনিস্ট 'পার্টর'.' ঘরে ভার দলেন। কিন্তু নেপাল বাব 


জাময়েছে-ীবরোধী ... পক্ষের সন্ত্র্ট হতে . পারলেন না।, 


নেতার স্মারধার জন্য যে লাউড- ০২ 
স্পীকার বসান হয়েছে . তার 'মণ করবে ?” 


. চতুর্দকে। এই লাউডস্পীকারে ডাঃ রায় নেপাল. বাবুর 


. দুভার কার্ম রাঁন্দে করা হয়। 


- এ কামজনষ্ট 


বেলা ২াটায় অধিবেশন “বলতে দাও না. যা খ্শী ও*র। 


: বসে! প্রথমেই মণ্ড দখল করেন তোমাকে কেউ চোর বর্জলেই কি . 
"নেতা শ্রীজ্যোত তুম চোর হয়ে গেলে!” শ্রীনেপাল :. 


:"বস। বিরোধী 'দলের - ভাতা মার আত হয়ে, , বসে 'পড়- 


. হিসেবে তান প্রস্তাব উত্থাপন 


করে শ্রী প্রফুল্ল সেন 'ও শ্রী- এর পর গোলমাল থেমে 
কালপধপদ ম.খাঁজর '*বরুদ্ধে গেল। | 


কতগুলো গরম গরম বশেষণ বন্তৃতাকালে এআর কেউ ট; শব্দটি 
০55 ' করেন ন। করার প্রয়োজনও 
উত্তেজনার আরেকাঁট কারনও হয় নি॥ একটা মোটা ফাইলে 


«আপনারা কেন কাপুরুষের মৃত বাবুর বন্তৃতা একেবারে ব্যর্থ 


' ব্যবহার করেন? আপনাদের ক হয়ে গেল। 


ক আপনাদের উপরে চাবৃক' যে 
: প্রয়োগ করা হয়?” £ 
শ্রীনেপাল রায়, 


' বসেছে, এই অন:ভূতিট্কু তাদের কেউ নেই।” তবে কি জনসাধারণ {' 


| ত যকত ত ছং না-ও হতে পারে। 


তাঁর |বন্ৃতা শুনে মনে হচ্ছিল 
তাঁর বন্তব্য সম্বন্ধে নিজেরই 


আঁফং' খাইয়ে রাখা হয়েছে 'না- 


{যান পূর্বে বলে দিয়েছে তান তাই যন্ব্- 
ফরওয়ার্ড ব্লকে ছিলেন, স্থির চাঁলতের মত উদ্গারণ কূরছেন। 
থাকতে, পারলেন না। তান বাঁধা মিনিট বিশের মধ্যেই " 


অতুল্য ঘোষ নীরব কেন? 


(১ম পৃঙ্ঠার ৫ম কলমের পর) 
সম্ভব নয়। তবে মায়া যে'পেয়ে নেতৃত্বের - পক্ষে সমর্থনে দাঁড়াবার 





এলেই যথেষ্ট। সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেসী নেতৃত্বকে 
কংগ্রেসের কুবের যে. অপবাদ দিলেন, তা সত্য বলে 

তারপর শ্রীপ্রফলপ্লচন্দ্র সেন ধরে নেবেন? 

মহাশয়। সিদ্ধার্থ রায় 'তাঁকে 'যে- তুরশঁয্ন জবস্থায় অতুল্য ঘোষ 

ভাবে মেরেছেন, অমন দাগা বোধ প্রীঘোষ তুরীয় অবস্থায় 

হয়, তান মন্্রাজাবনে আর কোনও ' থাকলেও সব কংগ্রেসকম্* তাঁর 

দিন পানানি। যাঁরা .ভেতরের্‌ খবর দশাপ্রাপ্ত হনান। অন্ততঃ মুষ্টি 


কংগ্রেস প্রীতম্ঠানের কুবের। 


কংগ্লেসদের অনেকেরই মনঃপৃত উপায় ? 


শসক্ধার্থ রায়। তাই সেন মহাশয় সদস্যপদ ত্যাগ করবেন। 


. ঘোষ-লেতৃত্ব ধিক্কৃাত - মেশ্টের সদস্যাার ছাড়ুন । 


রাজনোৌতক জ্ঞানের উপর কটাক্ষ- কয়েকজন কংগ্রেস কম এই বিষয়ে | 
পাত করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্ব দিল্লীতে দরবার করিতে পারেন বলে 
ধিক্কৃত হয়েছে। 


নেই_এই . আভিযোগণ করা এদিকে কংগ্রেস ; পার্ল 
হয়েছে। কিন্তু তান নীরব, বোধ- মেন্টারণ ,দলের সত্যদেরও অনেকে 
হয়. অতুল্যবাবু *সদ্ধার্থ 'রায়ের মনে করেন, শ্রীসেন মহাশয়ের হাতে 


'' জবাব দেওয়া পদমর্ধাদাহাঁনকর আর খাদ্যদপ্তর থাকা ডীচত নয়। 


মনে, করেন। 'তাঁন হয়ত ভেবেছন তাঁদের দাবা আপাততঃ হয়ত গ্রাহ্য 


দিকে মুখু ফিরিয়ে ' বল্লেন £ ' 


হয়োছল। 


কোনো প্রত্যয় নেই। অন্যে যা. 


সভার, 


কোমর বে'ধেছেন। কিন্তু কংগ্রেস | এস, প) ও শ্রীসুবোধ বন্দ্যো- 


এই নশীতর ফলে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, , একই ॥ 
খাদ্যমল্তী, সরকার ও কংগ্রেস ব্যান্ত এক সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের ॥ 
সকলেরই একদিন " ভরাডুবি হতে সভাপাঁত ও পার্লামেন্টের সদস্য | 
পারে তাও কংগ্রেসসেবাঁদের অজানা থাকতে পারবে না। প্রস্তার পাশের | 
* ছিল না। এবার অর্থ স্গ্য়্নশীতর পর শ্রীঘোষও সংবাদপত্র মারফ্ৎ } 
নগ্নরুপ খানিকটা উন্মুক্ত করেছেন ঘোষণা করেন, তান পার্লামেস্টের | 
ঘোষণা | 
বিচলিত এবং 'ত়ীন জনসাধারণ ও আর কার্যে পারণত হল না। ঘোষ ( করে 
' কংগ্রেসসেবীদের “নিকট খাঁনকটা মহাশয় যাঁদ সভাপাতর পদ ছড়েন | 
তবে ভাল কথা৷: না হয় পালা- | 
| এই |, 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ও [সিম্ধার্থ দুয়ের একটি 'করলেও তাঁর ক্ষমতা- | তাঁ 
রায়ের হাতে কম নাজেহাল হনান। লোলুপতার , মোহ যে- খানিকটা | : 
ঘোষ, মহশেয়ের - বিদ্যাবুদ্ধি ও কেটেছে তার 'পাঁর্চয় পাওয়া যাবে। | 





Bg 


হয়ে পড়েছেন 


2 


 কংগ্রেসীরা আত্মস্থ হয়ে উঠে-)জালিয়াতির চেয়ে | আড়াই মনল্্রীরা 
'" ছেন। জ্যোঁতবাবৃর-শেষ উ্তি |কোঁট গুন 'বেশা। সেইজন্যই অথবা অন্য যেকোনো ব্যাপারেই 
শুধু কিছুমাত্র বিদ্বপের ধৰান [সাধারণ আসামীর 
আকর্ষন: করেছিল: -₹ কংগ্রেস | অভিযোগ . ' তুলতে 
| আঁভযোগকারাকে 


বেন্গখলো থেকে। 





“_" সম্পাদকাঁয়ের শেষাংশ “ * কতাইশ ' "অভিযোগ 
খণ্ডন হয়ে যাবে? * সে অপরাধ মন্্রীর্‌ তদন্ত 


নিষ্পত্তি হয়ে যাবে? পরে . 
৩ ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ". -রায়, একথা প্রচণ্ড' তুংক্রা: হয়েছে? 
ভূলে গেছেন. যে,. “আড়াই ,কোট রাইটার্স, বিচ্ডিংসে: প্রত্যেকাট : 
১ এবং - "সততা. সেব্রেটার*?.বিরের্ঘীগক্ষের : এই, 
‘ মধ্যে সংশয় দেখা 


2555 উত্থাঁপত . বি Ba কানু 
দিকে যেমন ‘বিরোধাঁরা হতাশ |যাঁদ সে জালিয়াতির,আভিযোগও_থেকে ফাইল না 


নিয়ে, অথবা 
রা Melo না করে. 
দুনর্পীতর ব্যাপারে 


বিরুদ্ধে হোক্‌, কোনো রিপোর্ট তৈরী 
‘গেলে করতে 'পারেন না। তাঁদের 
কমাধকরণের আঁধকাংশের - অভিজ্ঞতা একথা 


এর পরে ওঠেন ডাঃ প্রফুল্ল | কাছে মামলা. দায়ের করতে হয়, বলছে যে, গত আট-দশমীসের 
ঘোষ, প্রজা সমাজতন্ত্র নেতা। |ুল্তু . মন্দ কিংবা মখামন্তীর মধ্যে এইরূপ কোনো ফাইল 


তাঁর বন্তৃতা আরও 'নদ্ন স্তরের | বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে 
আলোচনা আরও |স্বয়ং আদালত কিংবা কমি- কাছে যায়ান। 


দনম্নখাদে পেণঁঢছে যায়। 


ফরওয়ার্ড রক নেতা শ্রীহেমন্ত |করেন। 


বস্‌ কোনোদনই বস্তা 


তাঁরা উপমল্দধী এবং 


শনের সম্মৃখে নিজেদের সোপার্দ রায় সাংবাঁদকদের দেখাচ্ছেন যে, 
পাঁথবীর - প্রত্যেকাট কয়েকমাস পূর্বেই এই তথা- 
গণতান্তিক দেশে, এই নজশর কাঁথত দুনশীতর িপোগাীল 


উল্লেখযোগ্য ‘নন! তাঁর বস্তৃতা [স্থাপন করা হয়েছে। এবং এর তৈরী হয়োছিল। এর পর যে 


পাধ্যায় (এস, ইউ, সি) কিছুটা 
উন্নত ধরনের ভাষন 'দিয়ে- 


তা থেকে তাকে উদ্ধার করা এই 
| ক্ষুদে পার্ট 
| ক্ষমতার বাইরে 'ছিল। 


পিঠ 


রখেন, তাঁরা জানেন সেন মহাশয় মেয়ের ভাবনা কংগ্রেস নেতৃকে | ২ 
'ষে শোধরাবার দিকে এগয়েছে। তাঁরা | 
নঙীততে তান, কংগ্রেসকে 'বাঁচয়ে চান প্রদেশ কংগ্রেসের পাঁরচলনায় | 
রাখার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, তা তাঁদের মতামত প্রাতধবানত হ'ক। | 
| শ্রীঘোষ স্বেচ্ছায় গদী { 
নয়! কিন্তু তাঁদের ছু বলবার ছাড়বেন না, " এ তাঁরা জানেন। | 
জো ছল না। খাদ্যনীত কার্যকরী ভেটের জোরেও তাঁকে সরান যাবে ! 5? 
করার ক্ষেত্রেও সেন মহাশয়ের সেই না--এ কথাও তাঁদের অবিদিত নয়। | 


আলোচনার গাঁত ফরাতে | সিদ্ধার্থ রায় তাঁর সাংবাদক | .- 
সাহায্য করলেন প্রদেশ কংগ্রে-| সম্মেলনে' দেখিয়েছেন যে, ওটা |. 


সন্দেহ গ্বাভাবক, যে" ঘণা 

মাল্মমণ্ডলাকে কে | [4 

১ বার হান] যে সমস্ত সেক্রেটারী ' এখনও 
লা টি রে হট্রগেল(সৎ_ এবং উচ্চমনা, তাঁদের, 


মধ্যে প্রথমে স্লোগান দিয়ে| তাঁদের চক্ষে 
একটা গান গাইতে , শুরু কর-| ময্যাদা ৫) লাভ করলেন। 
লেন। অচিরেই একটি কোরাস | প্রফুল্ল সেন এবং কাল*পদ 


ছিলেন কিল্তু ততক্ষণে আলো- মের সরে হলটি গম গম করে [খোজার জন্য কোনো চিন্তা 
£ চনা যে অসারতার রূপ নিয়েছে উঠল । 


কিন্তু বাঞ্গালাদেশের 
ভেরি হা 7759 
একজন, সম্ভবত বে দের পারের তলায় এইভাবে 

ন্যায়দশ্ডাট 'নিয়ে হয় তাহলে কোন্‌ 
গভর্ণমেন্টকে! 
পশ্চিমবঙ্গের 





০ম পন্ঠার শেষাংশ) [আত সস্তায় ও সব রকম দায়ে 


তাতেও অনেক কুহেলিকা আছে। 


সের সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিজয় রি নয়। ডাঃ, রন [গাড়ী ট্রাক তি স্মবিধামত 


সং নাহার? তখন 'রাত প্রায় 


৮টা ৷ বিরোধী দলগুলো, বিশেষ | [সিদ্ধার্থ না রানের ্ৰক্কারত জাৰ 
কামউনিষ্টদের 


! ভোতা হয়ে গিয়েছিল 'এবং | রিপোর্টের, কোনো, সম্পক' 


"হট 
যা 


কিস্তিবন্দীতে কেনার জন্ত 
অনুসন্ধান করুন 8 


TE 


| কোগাদী 
গ্রাইভেট লিমিটেড 


মাল্মসভায় 
গে 


কাঁমাটর রিপোর্ট 
গেশক্রা হোল, 


রায় বলছেন যে, এ 
ইাট কাগজের সঞ্গে-স ৃ 


| সমগ্র কংগ্রেস সদস্যদের বিচ-|নেই। যে কাগজের ছবি ছাপা কপিকাতা-১৯।  * 
হয়েছে, ফাইলের (টোলঃ ৪৬-১৮৮৫) 
ডাঃ রায় কয়েকবার বলবার: রেফারেন্স শট ৷ | এ 
সাবকাঁমাঁটর '্রপোর্টের নচে মি 
বসে পড়লেন। এদিকে শবরোধা- | দ্ধার্থ' রায়ের সই দেখাতে ন্যাশনাল এমপ্নয়াস 
“পক্ষের 'বেন্গগুলোতে তুমুল । পারলে প্রমাণ করা হত যে, উচুয়াল 
রিপোর্ট পার্ট তৈরী হয়েছিল এবং হি 
ফিরে পেয়ে' শ্রীযুন্ত রার তাতে "স্বাক্ষর জেনারেল ইমমিওরেগ 
কংগ্রেসী সদস্যরাও a ok dedi সিয়েশ লিমিটে 
ইংলণ্ডে সমিতিবন্ধ ' 


অথচ আজ ডাঃ 


শুন্ুবার' ৪1 এপ্রিল, ১৯৫৮ 








বদি চা ধার) 


[ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজনমদার এম. এল. এ ] - 


ভারতের ভাতার অর নীতিত তাই প্রামর্শদাতা। 
বাগানের চায়ের দাম স্থির করার £ 


" চাশীশজ্পের স্থান অত্যন্ত গুরৃত্ব- 
"পূর্ণ। বৈদোঁশক মুদ্রা উপার্জনের 
দিক "দিয়ে এর স্থান সর্বপ্রথমে। 
তাছাড়াও, এর গুরুত্ব কতখাঁন সে 
কথা 'ি্নীলাখত তথ্যগুলি থেকে 
বোঝা যাবে। ১৯৫৪-৫৫ সালে 
+ এই শিল্প থেকে রপ্তানী ও আব- 
গার শুক বাবদ কেন্দ্রীয় সর- 
কারের আয় হয়েছে প্রায় ২৩ কোট 
টাকা। ভারতীয় প্লাইউড শিল্প 
এরই উপর নির্ভর . করে গড়ে 
উঠেছে এবং, ১৯৫৪ সালে চা- 
বাগানগুলিকে প্রায় আড়াই কোট 
টাকা মুল্যের চা-বাক্স সরবরাহ 
করেছে। এ একই বহরে চা-বাগান- 
গল প্রায় ২৫৪ কোট টাকা 
মূল্যের ভারতে তৈরী সার ক্রয় 
করেছে; রেলওয়ে, বিমান ও 
৬ স্টীমার ভাড়া বাবদ ব্যয় করেছে 
৩.৮৬ কোঁট টাকা। ষে সব 


আনাই হয় উত্তরভারতে। সেই 
উত্তরভারতে উৎপাদনের ৭৫%, 
নিয়ল্রপ করে কাঁলকাতার ১৩টি 
প্রধান এজ্রেল্সস হাউস। তাদের 
মধ্যে ৭াঁট” কোম্পানী মোট উৎ- 
পাদনের ৫০%, এবং ৫াঁট 
৩৬%, ভাগ নিয়ন্দণ  করে। 


১৯৫৪ সালে এইরূপ ৮টি উৎ- 


পাদনকারী এজেন্সী হাউস তাদের + 


ভাগ হ’ল ৪টি দেশী ব্রোকার্স 
ফার্মের হাতে। এই ৪টি ফার্ম 
আবার ' অনেকগুলি চা-উৎপাদন- 


ব্যাপারে মধ্যস্থতা করা, খণের 
জামশূন হওয়া, চা িক্রী হওয়ার 
- আগে দলীলের উপর আগাম টাকা 
দেওয়া, রেল বা স্টীমার ভাড়া 
দেওয়া ছ্ত্যাদ। , কাঁলকাতা টি 
প্রেডার্স এসোসিয়েশান “নামে যে 
প্রাতষ্টানটি. নীলামের 
ব্যবস্থা করে তার বার জন সভ্যের 
মধ্যে ৪ জন হল রোকার্স ফার্মের 
প্রতিনিধি। এবং অপর ৮ জনের 
মধ্যে ৪ জন ক্রেতাদের এবং ৪ জন, 
- ফলে 





ব্যাপারে ব্রোকারদের মূল্য নির্ধা- 
রণের উপর সব কিছু নির্ভর করে! 


চায়ের গুদাম একটি মাত বিদেশী | তার দর্শন সেইজন্য খাঁণ্ডত। হামি, বিলাস, 


যাদের কথা তান [িখছেন-জাবন্ত। 


কোম্পানীর  সম্পাত্ত, , সেই 
কোম্পানশীট আবার একাধারে উৎ- 
পাদক , এবং রপতনণকারক। 
প্যাকেট করা চা 'মশানো ও 
ভাগ এবং 


ভারতণয় কোল্পানাগ্যাল ve? |. 


যখন চায়ের দাম কমে গেতছে তখনও 
সেই একই মালের চা ভারতে ' চড়া 


সমস্তঞ্দামে ‘বিক্রী হচ্ছে। 


ভারতীয় চা-কোম্পানগ্ঁল 


উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থান, 
করে- নিলেও অন্য সমস্ত ব্যাপারে 
বিদেশী, চক্রের মুখাপেক্ষী হয়ে 
আর দুঃখের বিষয় যে 
ধরণ যারণও 


আছেন। 


























॥ পরলোকগত। 
$+ আর আমরা পাব না। . 
সমরেশ বসুর কাহনী গড়ে 'নাম। তারই নাতূনী হাম। দেখেছেন।" 
মৎস্জীবীদের মানু 
ধরার একটি বিশেষ মরশন্মী এমন সময় পাঁচুর মৃত্যু, তা সমরেশ বসু খ্যাঁতমান আধু- 
বাওয়া-আসাকে . কেন্দ্র করে” যেমন. আকাম্মিক 
॥ ভূমিকায় তিনি তাই বলেছেন। অবিশ্বাস্য। পাঁচ, চাঁরত্র স্ুন্দর। উজ্জবল পারুল এবং ' হদয়- 
আঁত গ্রাহী। এ ভাষা কিছুটা সংলাপ 
তাই বিলাস আর ভঙ্গী মজলিশী ঢঙের। দূর্বল" 
| তারা যেন শুধু গঙ্গার ওপরেই মির টান-ভালবাসার কাঁহনী অংশ প্রায়শই চোখে পড়ে। 
| মাছ ধরে। তাদের পিছন দিকে সব কিছ. ছাপিয়ে উঠেছে। তার অনেক প.নরাব্ত্ত দেখা যায়, 
| কিছু নেই। গঙ্গার 'বাহরে কাছে মহাজনী ছলনার কাঁহন৭ও প্রয়োজনানুপাতে কাহিনী 
মনে হয় উপাঁস্থত বিলম্বিত হয় কখনো -_ভূমি- 
নেই। সমস্যা বলে কিছু নেই। উপাদান রসাঁয়ত করতে না কার কৈফিয়তে যার গুরুত্ব 
{ জবকার প্রয়োজনে যে জ্গবন পেরে লেখক বিলম্লশহামির, হাস হয় না। 
| শষ্য সেই কুই এই উপন্যাসের কাহিনী সম্ভব--অত্যন্ত সম্ভব। 
উপ- কাহিনী সম্ভব অত্যন্ত সম্ভব। জকে. দেখেছেন, দেোখয়েছেন। 
ন্যাসের চরিব্ররা নিজের আঁধকারে কিল্তু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে সমরেশ. বসু গঙ্গার ওপরে 
লেখকের এই কাহিনীটাই যেন আসল। সমাজার্াচ্ছন্ন একদল জেলের 
| দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। জেলে-পাঁরবেশটা এই কাহিনীর খাঁণ্ডত জীবনের কথা বলেছেন। 
| গঙ্গায় যারা বহুদূর থেকে 
$ মাছ ধরতে আসে তারা শুধু / 
| বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত। শুধু সঙ্গে অনেক ঘুরেছেন। তাদের চনা 'নীতাবরুদ্ধ। 
॥ পাঁচকে ফেলে-আসা গ্রাম আর পরিভাষা তাঁর রপ্ত। 
পারবার পারজন নিয়ে ভাবতে তা তান আত্মসাৎ করেছেন। হওয়া বিধেয়। :ঁকল্তু সমরেশ 
| দেখা যায়। আর সবাই নীরব সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব এই ধরণের বসু শাল্তমান লেখক। গবেষণা- 
পাঁচ্‌ নায়ক নয়। এ কাহিনীর পক্ষে যা দুঃসাধ্য প্রবণ তাঁর মন। 
গ্রন্থের আসল নায়কা গঙ্গা। সেই ধারাবাহকতা তান বজায় কাহে এদের জীবনের সমাজের 
! হয়ত গঞ্গাও নয়। কেননা গঞ্গা রেখেছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে খুটিনাটি খবর আশা করে- 
£ ঠিক এর পটভূমি নয় = গঞ্গার তান এক ধরণের জশবনচেতনার ছলুম 
জাঁড়য়ে অধিকারী 
£ দেখতে হবে। তাই :বলে তাদের ঠিক দার্শানকতা নয়৷ 
( সমাজ জীবনটা উবে যাবে কেন? জেলে, মাছ, সংকীর্ণতা, আশা, 
ও " সৃত্তাটা বঞ্চনা, 
1 অবজ্ঞাত থাকবে কেন? উবে না জীবনের সঙ্গে ষে সংগ্রাম গঙ্গায় জেলে অর্থে 'মাছ-মারা' 
সমরেশবাবুর কাঁহনতে জেলেরা গঙ্গার ওপর চালিয়ে কথাটা 
অক্তার্নীহত মূল যা 
রর দনবারণ. ছিল সত্যটা যেন তান ধরে ফেলে- কথাটি নিঃসন্দেহে ' নির্দোষ 


বান | উঠেছে 


/ বষয়বস্ত্ত . 


॥ নিবাক। 


£ সঙ্গে এদের 


+ তাদের 


£'যাক 
বাঁমা বাবদ - আয় তারাই ভোগ ॥ 


HB (৮ম পৃঙ্ঠার পর) 
( গভীরতর। দুঃখের বিষয় তান এক স্রজ্ঞমে বিলাসের ' দেখা করে ধারাবাহিকভাবে সঞ্চারিত 
এমন কাহিনী হল হিমির সঙ্গে। মাছের মহা-'হচ্ছে সে "সম্বন্ধে তিনি নীরবণ 


| যেন তাদের সমাজ বলে কিছু নিষ্প্রভ। 


তাই এই 


বাঁচতে পারে না। 


জীবন 


তা খুব স্পষ্ট নয়। 
'সদারি। 


[৮৮ 85 এক প্রত্যয় প্রত্যক্ষ করেছেন।' 
0০০80885885 হলেও তার 


পরিমাণ হল ৭২৫৫ কোট 
টাকা, তার মধ্যে বিদেশশ মূলধনের 
পরিমাণ হল ৭২'ডুড়ু কোট 
টাকা। বিদেশ কোম্পানশগ্লি 


কথা বলা হয়েছে তারা ১১৫৪. 


সালে আদায়ীকৃত মূলধনের উপর 
১৩১১% ভাগ বা ১১৩৮ 


ধ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছে। কাঁম- 


শনের মতে এ আদায়কৃত মূল- 
ধনের অর্ধেকও কার্যতঃ আদায় 
হয় নাই। উক্ত চক্র কিভাবে মুনাফা 
ভজন ও লভ্যাংশ বিতরণ করে 
তার একটি দৃস্টাল্তই যথেষ্ট হবে। 
ত্বাঁমলনাদের আন্বামাল্লাই অণ্যলের 
স্ট্যানমোর লিমিটেড হ’ল 


, লন্ডনের মেসার্স ব্রকবণ্ড কোম্পা- 


নীর অধীন প্রাতষ্ঠান। এই প্রাতি- 
চ্ঠানটি ১৯৫১ সালে লভ্যাংশ 
বিতরণ করেছ ৪৭২%, 
সালে. ১৬১৪% এবং ১৯৫৩ সালে 
৭২২% ভাগ। কমিশনের প্রশ্নের 


উত্তবে তারা জানায় যে 'লরভ্যাংশ , 
বিতরণ করা হয়েছে মূল] 


“কোম্পানীর . প্রয়োজন অনুযায়ী। 
ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রথা চা- 
887 হয়ে 


১৯৫২ 


মা 


জন স্ত্রীলোক। দাঁমনী তার তান আবার বিস্ময়ে "শুধু 


জানতে চাননি বা 


সঙ্গে খুব ভাব হল। পারেনান। 


তেমান নিক সাহাত্যিক। 


দামনী 


প্রয়োজন। 


হয়ে রয়েছেন। 
জল, 


বেদনা সব 


সমরেশবাবু জেলেদের 


অনায়াসে বিষয়েই' আলোচনা 


তাঁর ভাষা 


মল্লবর্মশণ সমগ্র জেলে-সমা- 


উভয়েরই কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । 

যা নেই তা নিয়ে আলো- 
গ্রল্থভুন্ত 
সীমিত 


তাই তাঁর 


। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


তা পর আরও একজন বাস্তব" 


বাদাঁ লেখকের চোখ দিয়ে এদের 
করতাঁম। 


পাঁরশেষে বলা যেতে পারে 


অনেক ছেন। তাদের দরবার জীবন কিন্তু তার, যথেচ্ছ ব্যবহারে 





আর যেন একটা অনাঁভপ্রেত অশ্র- 


এধার ভাব মনে আসে! _ন 





পারা 


চড়া হয়ে আছে। ট্যাক্স দেওয়ার 
পরে অবাঁশম্ট মুনাফার থেকে 
ম্যানোজং - এজেন্সী কাঁমশন 
হিসাবে দেওয়া হয়েছে ১৯৫০ 
সালে ১১:৪%, ১৯৫৩ সালে 
১৪*৫% এবং ১৯৫৪ সালে 
১১৫% ভাগ। ১১৫৩ ও 
১১৫৪ সালে. মুনাফার হার খুব 
বেশী হওয়াতে কাঁমশনের শতকরা 
ভাগ কম দেখা গেলেও --পরিমাণ 
বেশী -ছিল। ১৯৫২ সালে যখন 
বেশীর ভাগ কোম্পানী লোকসান 
ঘোষণা করেছে তখনও ম্যানৌজং 
এজেল্সীর কাঁমশন বাবদ দেওয়া 


হয়েছে ১৯ লক্ষ টাকা। এছাড়া . 
ম্যনৌজং এজেন্সীগীল আরো 
নানাভাবে. বাঁধা হারে কাঁমশন 


- আদায় করে। ম্যানোজং এজেল্সী 


কাঁমশনের তোর মধ্যে সেক্রেটারী ও 
এজেপ্টদের প্রাপ্যও ধরা হয়েছে) 
নিম্নতম হার হ'ল মুনাফার ১০% 
পর্যন্ত অথবা গ্রোস বিক্লীর ৪% 
অথবা দুইই। অফিস ভাতা হিসাবে 
তারা মাসে আড়াই হাজার টাকা 
পর্যল্ত পায়। বাগানের জন্য 
স্টোর কেনার কমিশন হ'ল 6% 
পর্যন্ত; শ্রামক সংগ্রহের কমিশন 
শ্রমক পিছ: দুটাকা; জাহাজে” চা 
পাঠানর জন্য বাক্স প্রাত পাঁচ টাকা । 


ম্যানোজং এজেণ্টরা কোম্পানী- ' 
গুলিকে টাকা ধার দেয় এবং সুদ 


নেয় ব্যাঙ্কের হারের উপরে ১%; 
ব্যাচ্কের কাছে থেকে নেওয়্যু খণের" 
জামীন হওয়ার কাঁমশন হিসাবে" 


থেকে ১%, পর্ষল্তি। 
হ ম্যানেজার ও 
উচ্চপদের . কতা দের বেতন 


দেওয়া হয়। .স্টোর কেনার: নামে 
'যথেষ্ট অপব্যয় হয়ে থাকে। ১৯৫২ 
সালকে কোম্পানীগুলি সঙ্কটের 


- বছর বঙ্গে থাকে অথচ ঠিক সেই ' 





বছরে ড়া দামে নেক আন্য়োজ- 
নীয় ' জিনিষ কেনা হয়েছে। 
উৎপাদনের ব্যয়ের হার ভারতীয় 


কোম্পানীগ্ীনল অপেক্ষা অ: 


ভারতীয় কোম্পানীতে অনেক 
বেশী। এই সধ অবস্থা 
বিশ্লেষণের পর বাগিচা, তদন্ত 
কমিশন মল্তব্য করতে বাধ্য 
হয়েছেন যে সাধারণ . ব্যয়’ 
(General Charges) - খাতে 


 ম্যানোজং এজেণ্ট ও সেক্রেটারীদের 


কমিশন কমিয়ে এবং ম্যানেজারদের 
কাঁমশন প্রথা তুলে দিয়ে, ম্যানেজার 
ও অনুরুপ পদভুন্ত কর্মচারীদের 
বেতনের এ য্ান্তসঙ্গত * 
ভাবে' নিরধারণ করে উৎপাদন 
ব্যয় হাসের. যথেষ্ট অবকাশ আছে. 
অত্যন্ত চড়া 'হারে ' মুনাফা * 
উপাজ্জন করা সত্বেও এই একচেটিয়া 
চক্কর চা-শিল্পের আত্যহতরীণ 
(Reserve Fund): ' ইত্যাঁদ 
গড়ে তোলার কাজকে দারুণ ভাবে 
উপেক্ষা করেছে। ১৯৩৯, থেকে 
১৯৫৩ .সালের মধ্যে '-বাভন্ন 
বৃদ্ধি পেয়েছে তা আকাণ্িংকর,। 


করে। এমন ক সাধাব্রণ সংরক্ষিত 
তহবিল ছাড়াও দালাল বা ' যল্প- 
পাঁতর জন্য বিশেষ ভাবে, সং- 
রাক্ষত তহবিল থেকে 'টাকা তুলে 
লভ্যাংশ 'হসাবে বিতরণ করা, 
হয়েছে। বাঁচা ১ তদন্ত ।কাঁমশন" 


মত প্রকাশ করেছেন যে লভ্যাংশ 


কমা “করলেই কল্পনার 
আভ্যন্তরশণ সম্বল ২৫% . 
বৃদ্ধি পেত। উত্ত দর 
€৪র্থ পৃষ্ঠায়) 





al 


* 


| বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে * “জন্মাঁতাথ” ৷ 


' চা-গাছের অর্থনৌতক জশবন চলবে না। 





দর্পণ 


শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫৮ 





গার * ধারের জন্য নির্বাচন 


, [ শোঁভিক ] 


₹ না। 'প্রাতযোগিতা যা হবার, ভা” ইঠিডয়া” ২। পিয়া এবং '৩। 
শুধু বোম্বাই ও কলকাতার ছাঁবর “দো আঁখে বারহ 'হাত”। ছোটদের 
মধ্যেই । মাদ্রাজ অবশ্য তাদের ছবি বলে - বিজ্ঞাপত মাদ্রাজে, 
নির্বাচন যথারণীত পাঠায়, কিল্তু তোলা 'হন্দশ ছাব “হম পনছি'এক 
তামিল ও তেলেগু. ভাষার ছার ডাল 'কে”"-ও 'পাঠানো হয়েছে। 
এমন একটা ধারা বেছে নিয়ে 'এ ছাড়া, আরো দুখানি ছোটদের 
রয়েছে, যা আর যাই হোক, [শল্প- ছবির বিভাগে .পেশচেছে। এবার 
সোণ্ঠব.বা বাঞ্ছিত সারসম্পন্ন সৃষ্ট" 'রাষ্টপাত পুরস্কার নিয়ে : আগে 
মাসের মাঝামাঝি, গত সপ্তাহে হওয়া থেকে দূরেই থাকে। প্রত- . থেকেই বাজারে বেশ কৌতূহল 
, সেই ছাবগুলি কেন্দ্রীয় নির্বাচক যোগিতার জন্যে এবার শিল্পা ছড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ, এবার 
মণ্ডলীর দেখবার কথা ছিল এবং পেশচেছে*কলকাতা থেকে, গৃপান্্- 
তা বোধ হয় সম্পন্নও হয়েছে, সারে, ১। “আঁধারে আলো”, ২7 
কারণ তা'না হলে আগামী ১৬ই “লৌহ কপাট” এবং ৩। “হারানো 
' এপ্রিল নিউ 'দল্লাতে পাঁরতোধিক সুর” এবং ছোটদের ছবির বিভাগে 
বোম্বাই থেকে 
যে কথা হয়েছে তা রক্ষা করা যায় গিয়েছে, গুপানুসারে, ১। “মাদার 


নয়, বা সার্টীফকেট অব মৌরটই 
নয়, সেই সঙ্গে নগদ টাকাও রয়েছে 

মধ্যে-- রাষ্ট্রপাত 
স্বর্ণপদক ও প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক 
(ছোটদের শ্রেষ্ঠ ছাব) প্রাপ্তকে 


চা শিল্পে সক্ছত . 
দারিয়ে নেওয়া” (ni 16- মূলক ভাবে টি বোর্ডের কাছে 
patriation of Capital’). উব্ব উদ্দেশ্যে গঠিত একটি তহ- 
.আখ্যা দিয়েছেন। যে সব ভারতীয় বলে জমা দিতে হবে। 





€৩য় পু্ঠার পর) 


অন্যতম সদস্য 'শ্রী শিবস্বামীর 
মতে বিদেশশ কোম্পানীগাল, 


তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নতুন, গাছ. লাগানো ছাড়া অন্য কোন অজ 
লাগাবার মত' আঁর্ঘক সঙ্গাতর হাতে &ঁ'টাকা তোলা চলবে না। 
_ ব্যবস্থা না করে কিনে নেন। ফঙ্গে নতুন গাছ লাগান, পুরনো যন্ত্র 
" দুই এক বছর যেতে'না যেতেই পাতি ইত্যাদির বদলে নতুন বসানো 
বাগান বন্ধ হয়ে যায়। "উপরন্তু ইত্যাদির জন্য সংরাক্ষত তহাবিলে 
বাগান .হাতে নেওয়ার পর তাঁরা টাকা জমা দেওয়ার আগে কোন 
শ্রামক ও কর্মচারীদের স্এাবধা কোম্পানী লভ্যাংশ বিতরণ বা 
এবং আরবের উপর অহন সুর মুনাফা বিদেশে পাঠাতে পারবে 
কমিশন 


রর কতকগুলি নিম্নতম ব্যবস্থা গুলির মধ্যে কয়েকাঁট মাত্র এখানে 
সুর্পারশ করেন। উল্লেখ করা হ'ল। সমস্ত সুপারশ- 
ছি করলে বোঝা 


অমার্জনীয় গাঁফিলাতি। 


. অর্থাৎ যতাঁদন তা থেকে আয় হতে কাঁমশন কমাতে হবে। (৫) সমস্ত বাগানগ্ল , জাতীয়করণের 
পারে প্রায় ৬০ বছর। একি চা-কোম্পানধর হসাবপত্র ভারতে প্রয়োজনীয়তা স্পস্ট হয়ে ওঠে। 
নতুন গাছ থেকে আয় হতে জাগে আটের ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) শ্রী শিবদ্বামণ তাঁর, পৃথক মন্তব্যে 
অগ্চল ভেদে ৫ থেকে ২০ বছর। কলিকাতা ও কোঁচনে চায়ের কথাটি তুলেছেন। “তান গহসাব 
শিল্পের আস্তত্বের জন্য "সময় নীলামের ' ব্যবস্থার 'দায়িত্ব টি করে দেখান যে. নতুন গাছ লাগানো 
থাকতে নতুন "চারা লাগানো বোর্ডের হাতে নিতে হবে। ১৯৫৩ বাবদ , তহবিলে মোট প্রায় ১০৩ 
নিতাল্ত আবশ্যক। অথচ ' তদন্ত সালের আইন অনুযায়ণ এই কোটি টাকা জমা বঁদতে হবে। এ 
* কাঁমশনের িপোর্টে দেখা যায় যে বোডণুট পুনগঠত  হয়েছে। টাকা জমা দেওয়ার আগে 
বিদেশ কোম্পানগজির অধীন বোডে'র- সভাপাঁতকে কেন্দ্রীয় সর- কোম্পানীগি। লভ্যাংশ বিতরণ বা 
& লক্ষ ১২ হাজার একর জমির কার মনোনীত 'করেন এবং এতে ম্দনাফা রপ্তানী করতে পারবে না। 


' মধ্যে ২ লক্ষ'২৮ হাজার একর কেন্দ্রীয় ও চা-উৎপাদনকারণ রাজ্য বাগান বিক্লীর আগে টি ' বোর্ডের 


জমতে ১৯১০ সালের পরে এবং সরকারগ্ুলির, দেশী ও বিদেশ অনদুমাঁত নিতে হবে। নতুন গাছ 
অনেক ক্ষেত্রে ১৯০০ সালের পরে মালিক, শ্রামক, ক্রেতা, পার্লামেন্ট “লাগানো সম্বন্ধে বিক্রেতা ও ক্রেতা 
নতুন গাছ লাগানো হয় নাই। ইত্যাদির প্রাতানধি আছেন। 21 
এমন কি নতুন গাছ লাগানোর জন্য (৭) দেশের বাজারে" বিক্রীর দেখার ' দায়িত্ব ি-বোর্ডের ম 
কোন তহবিল্‌ সংরক্ষিত হয় নাই। শতকরা ৫০% বিতরণের 'ব্যবস্থা সরকারের উপর এসে পড়েছে। 
ফলে অদূর ভাবষ্যতে মোট চা- টি বোর্ড করবে। সুতরাং ওঁ কাজগ্ীল দীর্ঘ সময়- 
আবাদশ জাঁমর ৪৪% ভাগ ক্ষেত্রে ৮) একশ একরৈর উপর সঁর্পেক্ষে টুকরো টুকারোভাবে 
এই শিল্পের আস্তত্ব লুপ্ত হয়ে কোন বাগান, বিক্রীর আগে করারখ চাইতে জাতীয়করণের 
যাওয়ার গুরুতর আশঙ্কা দেখা টি বোর্ডের অনুমতি ঠনতে মারফুতে একেবারে সপাঁরকম্পিত- 
দয়েছে। আর সামীগ্রক ভাবে হবে। " বোর্ড একজন ভাবে করাই সঙ্গত । 
“ নতুন গাছ লাগাবার ব্যবস্থা না বিশেষজ্ঞ ': পাঠিয়ে যাচাই করে অতাব দুঃখের বিষয় যে, 
করলে আগামী দশ বছরের মধ্যে দেখবেন যুয় বাগানের মূল্য কত ভারত সরকার জাতীয়করণের কথা 
5 ৮52 
লাগানোর কাজে জন্য টাকা রাখা হয়েছে কনা ও কাঁমশনের গুরুত্বপূর্ণ * সুপারিশ- 
অবহেলাতেই এই পৰি সাদা বারা ককনবেন তাঁরা সে টাকা গ্রালর বেশীর ভাগ নাকচ 
বন্ধ নয়। নতুন গাছ লাগাবার খাটাতে পারবেন কিনা। শ্রমিক করেছেন। আর. অন্য কতকগুলি 
,কাজ যখন ফেলে রাখা চলতে পারে ও কর্মচারীদের স্মুবিধা এবং আয় সম্বন্ধে দেড় বছর অতাঁত হওয়া 
না ঠিক সেই রকম মূহুর্তে সম্বন্ধে দাঁয়ত্ব নিতে কেতা' বাধ্য সত্বেও কোন সিদ্ধান্তে উপনশত 
বিদেশ মালিকেরা অনেক বাগান থাকবেন। হন নাই। ফলে আমাদের জাতীয়: 
- বিক্ৰী রুরে দিচ্ছে। উত্ত শ্রী শিব (৯): প্রত্যেক টিটি SE একাঁট গুরুত্বপুণ 
' চ্বাম এই ধরণের কারসাঁজকে ‘নতুন গাছ লাগানো অবশ্যম্ভাবী বিপর্ষয়কে 
“অন্যাধ্য ভাবে মূলধন দেশে বাবদ একর প্রাত 60 ডিক 


ধাধ11- আনা ততে 





শুধু সোনার আর রূপার মেডেলই . 


পণচশ হাজ্ঞার.টাকা আর সর্ব- দেওয়া 'হয়। কলাকৌশলের গুণা 

ভারতপয় সাটিশফকেট প্রাপ্তকে গুণের খাতির খুবই কম; রা 
সাড়ে বারো হাজার টাকা, এবং গল্পে যাঁদ' কলাকোশলের কাজও 
ডকুমেস্টার বিভাগে স্বর্ণপদক ভাল থাকে তো সেটা ফাউ। তা, যদি 


রি 


প্রাপ্তকে পাঁচ ও: সাঁটীফকেট না হতো তাহলে গত বছর হয়তো * 


 প্রাপ্তকে আড়াই হাজ্জার টাকা করে *কাবুলিওয়ালা” শ্রেষ্ঠ হতো না। 
দেওয়া বরাদ্দ হয়েছে। তাছাড়া, এ গঞ্পের আরেদনটাই যাঁদ প্রধান 
বছর কৌতূহল বৃদ্ধি লাভ করন ধিচার্য হয়, তাহলে নির্বাচক- 
আরো কারণ হচ্ছে, পর পর গত দু মণ্ডলশীতে চলচ্চিত্র নির্মাণে 
বছর ধরে বাঙলা ভাষার ছাঁব সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের 
(৫৬তে “পথের পাঁচাল”]” এবং করে রাখার সার্থকতা ক? 'এবার 
’৫৭তে “কাবুিওয়ালা”্) রাম্ট্রপাতত কলকাতার আণ্টালক 'র্বাচক- 
স্বর্ণ পদক পেয়ে এসেছে-_এবারও মন্ডলীতে সদস্য ছিলেন ঃমধ্যাপক 
তারই পূুনরাবাত্তিই ঘটবে নাকি! নির্মলকুমার এসম্ধান্ত, লেডপ রাপু 
মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সতঁ ঘোষ, বি 


আপাতদৃষ্টতে দেখা যায় ক বড়ুয়া, অমল হোম, সুধীর ' 


পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা কম |সুখোর্পাধ্যায়,। সুশীল মজুমদার 
এবং সম্ভাকম কাঁময়ে দিয়েছে ও সুবোধ মিত্র শেষান্ত তিনজনই 
কলকাতার আগ্লক '{নর্বাচক- হচ্ছেন চিন্রপারচালক। যাঁদ কলা- 
মণ্ডল । তাঁরা যে তিনখানি ছাঁব কৌশলের দিকে বা পরিচালনা ও 

বিন্যাসবৈশিষ্ট্যের 


. ননর্বাচন করেছেন তার মধ্যে “লৌহ চলচ্চিতানুগ 
কপাট” ছাড়া কোন প্রাতানধিমূলক কোন কদর না দেওয়াই হয়, তা- 
প্রাতযোগিতায় 


পাঠাবার মতো হলে চলাচ্চিত্রশজ্প থেকে কোন 
{বিশেষ গুণ আর দুখান ছাবতে একজনকে সদস্য করলেই তো 
নেই, তাও “লৌহ কপাট”কে এখন বঘেন্ট হতো। কারণ, “অল্তরণক্ষ” 
থেকেই দ্বিতীয় স্থানে রেখে বা “পণ্চতপাপ্র নির্মাতারা , যাঁদ 
দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ আণ্টালক উপোক্ষিত হয়, তাহলে শিকপ- 
শ্রেষ্ঠ ছবি বলে “আঁধারে আলো”র মহিমায় কাতিপূর্ণ চিরসষ্টিতে 
রৌপ্যপদক প্রাপ্তি নির্ধারতই কারই বা উদ্দশপনা জাগবে! 
হয়ে গিয়েছে। ওদিকে বোম্বাই “লোঁহ কপাট” যাদের বিচারে 
থেকে রম্মছে “মাদার ইণ্ডিয়া” “আঁধারে আলোগ্র নিচে পড়ে, 
আণলিক শ্ৰেষ্ঠ ছবি বলে "নির্বাচিত তাহলে কলাক্ুশলশ রাখার দরকারই 
হয়ে। এ দুখানি ছাঁবর মধ্যে থেকে বা কি? 
রাম্ট্পীতি পদকের জন্য নির্বাচন 
করতে নির্বাচকমণ্ডলীকে, মনে প্রস্কারটা প্রযোজককে দেওয়া 
হচ্ছে, একট; সমস্যায় পড়তে হবে। হয় বলে তা নিয়ে একটা গোলমাল 
অবশ্য এমন কোন কথা নেই যে, ছিল। পাশ্চান্তে প্রযোজকই হচ্ছে 


রাষটীপাঁত, পদকের জন্যে কেবল ছবির পরিকল্পায়তা তাই সেক্ষেত্রে ' 


দুখান ছবিই বিচার করা হবে, ছবির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রযোজক 
বস্তুতঃ বিভন্ন ভাষার যতো ছবিই প্ররস্কৃত হয়। আমাদের দেশে 
পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় নির্বাচক- প্রযোজক মানে যে টাকা জোগায়, 
মণ্ডলীর কাছে, তার প্রত্যেকখানিই ছাঁব সংষ্ট করে পারচালক। খাই 
ধরা হয় এবং দেখাও 'হয়। কাজেই হোক, এ গোলমালটা মেটাবার 
শুধ: আগ্ঠালক শ্রেষ্ঠ জন্য গত বছর ঘোষণা করা হয় 
ধরা হয় না। ' একবার নির্বাচনে যে, 'ছাবর  পাঁরচালককেও 
এমন একটা গোলমাল ঘটেওঁছল-- পুরস্কৃত করা হবে-_এরং ঘোষণা- 
আঞ্টালক শ্রেষ্ঠ ছাঁব হলো একখানি টা এমনভাবে হয় যাতে মনে কর- 
ছাঁব, অথচ সেই অণ্যলেরই বার কারণ. আছে যে পাঁরচালকের 
আরেকখানি ছাঁব 'পেয়োছল রাষ্টর- পুরস্কারটা অনেকটা 'কনসোলেশন 
পারে না, তাও নয়। শোনা গেল এবার আবার নগদ 

“পরশ পাথর” ২৯শে ডিসেম্বর কার" প্রাপ্য-প্রযোজকের না পাঁর- 
সৈন্সরকে দেখানো হয়েছিল কাজেই চালকের, তা নিয়েও মনে হচ্ছে কথা 
ছাবখান্‌ এ বছরের তারিখে সার্ট উঠবে। বদ্বের প্রযোজক সংঘ তো 
ফিকেট পেলেও, গত বছরের ছাব ইতিমধ্যেই টাকাটা তাদের প্রাপ্য 
বলে ধার্য করে এবারকার প্রতি- ধলে দাবী জানিয়ে রেখেছেন, 
যোঠ়াতায় অন্তদুত্ত করে নেবার করণ ছাব তৈরণর খরচও তারা 
সে আবেদন গ্রাহ্য হলে শ্রেষ্ঠ ছবি ঝংকও তারাই বহন করেন। ছবির 
নির্বাচনের সমস্যা আরো একট; সৃজনকারণী [হিসেবে আবার পরি- 


হয়তো জটিল হবে। (“প্রশ্‌ পাথর” চালকর”ও দাবী করতে পারেন যে, ' 
এবার ক্যানস চলচ্চি মেলার জন্য ছাঁব থেকে লাভ হলে তার কোন ' 


নির্বাচিত হয়েছে)। 


“মাদার অংশ তাঁরা পান না; ছবির ভাল 
ইণ্ডিয়া” ওপর বড়ো 


আশা মন্দ হওয়ার সব দায়িত্ব নিতে হয় 


বোদ্বাইয়ের; . হালউডে অস্কার তাদের ঘাড়ে_ছাবি সম্মানিত হলে ' 


ফদকে যাওয়ার এখন রর সেইটকুই তাদের সনদ, কাজেই 
নদ ছাঁবর পৃষ্ঠপোষক মহলেরও সেই সম্মান্রেই একটা অংশ ও 
দৃঢ় শ্বাস “মাদার নডয়া* নগদ, প্দরস্কারটা তাদেরই প্রাপ্য 


রাষ্ট্রপীত পদক পাবেই। ক্যোনসের হওয়া উচিত। বলা যাচ্ছে না, 


থেকে। “পরশ পাথর” 
মোগদান করতে 
পারলে ফল কি দাড়ির টিভি হাযির 


অবশ্য আগে থেকে কেউ বলতে মানুষ”, “রাজলক্ষযরী ও শ্রীকান্ত", 
পারে না, এমন কি কেন্দ্র নির্বা- “বন্ধ”, “মেঘমল্লার” ৰ 
চকমণ্ডলারও জানা নেই ফল কি “মানময় 

দাঁড়াবে, তবে গত বছরের চেয়ে. গার্লস স্কুল"; এবং 
এবার ভাবনায় পড়তে হবে বেশণ। হিন্দী “তুমসা নহা দেখা”, 


*লাইটহাউস” “গ্রেট শো অফ 
শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয় কোন্‌ ইণ্ডিয়া, গ্মাদার ইন্ডিয়া”, . 
কোন্‌ গণ ধরে? গত ক বছর যে- “ভাবশ” ও “সাক্ষণগ্গোপালগ। 


সু বালা ফোন মতন, 
বিষয়বস্তু ও তার কাহিনীর হবির মতি লেই, হিন্দঁতে আছে 
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লাফ ৰিগার্টাবের ডায়েরী 


, নবিশ সাংবাদিক ; 
জ্টাফ রপোর্টার সবই ক দাগ কাটতে পারে না। কারণ সেটা 
' তার রপোর্টে লখতে পারে, না, নিত্য ঘটছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক 


লিখবরি তার আঁধকার আছে। ব্যাপার। সুতরাং তা দিয়ে খবর 
কাগজের নাত আছে, রীতি আছে! তৈরণী করা চলে না। ীকল্তু : সে 





(লবধমহলের সংবাদদাতা) 


১৬1১৭ জন আঁফসার নেওয়া | শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পাশ্চম কঙ্গন আছে হাউসে। উত্তর দিলেন 
হবে। সে অবশ্য দ্বিতীয় পাঁচ- (বাংলর মান্মিসভা থেকে পদত্যাগ প্রথমোত্ত সভ্যা। আমি এক্ষণাণ 

শালা 'পারিকম্পনার গোড়ার কথা। (কংগ্রেস শাসনের ইতিহাসে খুবই হাউস থেকে 'িজাইন দেব। বলেই 
তারপর অনেক জল গাঁড়য়েছে (বড়রকমের নাটকণয় ঘটনা 1 এ নাট- তান কাগজ-কলম নিলেন। 


রাংলার পাঁরকম্পনায় _কাটছাও (কের প্রধান মণ্ড পরিষদ কক্ষ, দিন্তু অন্য একজন সভ্য দেখলেন, 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ইকনামক এর বাইরেও দ:একাঁট দৃশ্য নাট- ব্যাপারটা-,খুবই গুরুতর। তান 


আঁফসারের নিয়োগের ব্যপারে (হোক, তারই প্রশাখা হিসেবে সিদ্ধার্থের পদত্যাগের জের *সাম- 
নূতন পাঁরপ্রোক্ষিতে যৌন্তকতার, (অনদষ্ঠত হয়েছে। লানই কষ্ট হচ্ছে, তার উপর আবার 
বি জি বালষ্ঠ দেহ, তেজোদ্প্ত একজন মেন্বরের॥ তিনি প্রমাদ 
| চেহারা, বাঁশ্মতা এবং সর্বো্পার গণলেন £ দৌড়ে গিয়ে ডাঃ রায়কে 
হা পাসে তারে [দশবনর বং -মৌরব-এ* সবের তাঁর কামরায় খবরটা দিলেন! 
টি অন্যায়ণ এ সব [জন্যে সিদ্ধার্থ রায় ছিলেন, আর সঞ্গে সঞ্গে ডাক এল, সব মহিলা 
উর ধনয়োগ করার জন্য {পাঁচজন কংগ্রেস সভ্যের চেয়ে সভ্যাদের তাঁর ঘরে। কাঁম্পতবক্ষে ' 
বন্ধপারকর এবং  ইনটারাভউও (আলাদা এবং বিশেষ করে আক- মীহলারা গয়ে হাঁজর। ডাঃ রায় 
চলেছে সৈজন্য। ফ্ণীয়। স্বভাবতঃই মাহলা সভ্য- জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটা ক! 
আর যা হক গৌরণ সেনের (দের প্রশংসমান দৃষ্টি ছিল তাঁর আনতমুখে একজন তাঁকে কংগ্রেস 
টাকা ত? যায় যাবে গোঁরণ সেনের | উপরে। তাঁকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে' আঁফসের ঘটনা থেকে এপর্যন্ত যা 
টা 17 নি 
রয়ে যেতে পারে, না একেবারে ভয়ে গদাট-স:টি। | এবং 
অর্থাৎ শব্দের বিন্যাসকূশলতায় ছাগল থাকে শং উচিয়ে দাঁড়য়ে পদত্যাগের পর, ৮5৮2 
িবপোর্টের কলেবরকে ছলনাময়ী আর ব্যাপ্রপূঙ্গব ল্যাজ গুটিয়ে স্থার সাষ্ট হল এবং সিদ্ধার্থ সব দু-্জনকে ক্ষমা চাইতে বলবেন। 
রূপ দিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে দিতে মাথা নাচ; ক'রে একেবারে খাঁচার oe 
পারে। তাই ব'লে রিপোর্ট" লেখার বাঘ দেখে ভয়, পেত দক আর খবর। লোকে যা জানে তা হয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েদের মহন পুনরাব্তি 
 অধ্যে রিপোর্টারের কত নেই, বা খবর হ'ত। ছাগল দেখে বাঘ ভয় 75 
লেখার আনন্দ নেই, একথা আম পেল তবেইনা i লভ্যাদের 
অন্ততঃপক্ে নিজে রিপোর্টার হ'য়ে বে রো বেল বড় শিকে. স্বার্থ জড়িয়ে আছে তা ||! স্ৰভাবজাত গুণ । কংগ্ৰেস মাঁহলা ARTLINE 
KEIO OS EU dy Gh | সভাদের মধ একজন এরকম. রমা হবে সেখানে, মা ও খাবার 
সে আনন্দ অবশ্য অনেকটা যে, . মেয়েও আঁছেন, থাকাই স্বাভাবক। দেওয়ার বা হবে আনা 
দুধমেশানো জল 'বক্য়কারণ RENEE ; পদত্যাগের পর এক সন্ধ্যায় কংগ্রেস' যাওয়ার জন্যে বিশেষ Se i 
গোয়লার মত একথা : অস্বীকার | . ব'লে রাখাঁছ আপনাদের অবগাঁতর আঁফিনে এক সভ্য আরেক সভ্যাকে দেওয়া হবে এবং একটি টা 
করেও লাভ নেই। আমরা লিখ, তাই বলছিলাম, ঘটনা থেকে জন্যে যে, সে কারবারে চোরাকার- ||| বলছেন, কি দাদ সিদ্ধার্থ হার TAN 
রোজ লাখ, গাদাগাদা লাখ, তবু দুর্ঘটনা, স্বাভাবক থেকে অদ্বা- বারের স্থান আদৌ নেই। ক্রেতা ||| কংগ্রেস ছেড়ে যে যায়। চোখের 
আমাদের লেখক বলা হয, না ভাবিক, সাধারণ থেকে অনন্যসাধা- যেমন ব্যবসারণর দেবতা, মক্েল || জলের বান বয়ে যাচ্ছে, রুমাল দিলেন, দুষ্ট লোকের সলা এড়া- 
বোধকাঁব সেইজন্যে। রণ, প্রাকৃতিক থেকে অপ্রাকীতক, উকিলের, ভোটার নির্বচন- ||| সরবরাহ করে পারা যাচ্ছে না। বার জন্যে ৬ 
| নীতি থেকে দুনীণত, নির্ভেজাল প্রাণীর, স্বামী স্রর, তেমান (| দিদি শকল্তু রাজনীতিতে নতুন, : স্বাধীনচেতা ও স্বাধিকার 
থেকে ভেজাল, কারবার থেকে গ্রাহক অর্থাৎ পাবলিক হচ্ছেন (|| এখনও অতটা ফ্রী হতে পারেন রক্ষায় উদ্যোগ একজন মহলা 
আসলে লেখার আনন্দ যেটা; চোরাকারবার, চালান থেকে চোরাই- সংবাদপতরসেবীর অর্থাৎ আমাদের (|| নি। তার উপর পর. র বিপদ: ডাঃ 
পুরুষ সম্বন্ধে সভ্যা দেখালেন বপদ) ডাঃ রায়ের ' 
সেটাতো সাষ্টর আনন্দ। সেটা চালান, বাজার থেকে চোরাবাজার, দেবতা। এই দেবতার কৃপাদ্টি || দুর্বলতার সামান্য ই ব্যবস্থায় তাঁদের গাঁতাবাঁধ পর্যন্ত 
সাহত্য, কাব্য, গল্প, ন্টক রচনায আর বোধকাঁর শান্ত পাঁরবেশ যতদিন থাকবে ততাঁদন আপন || সাও থ্ষ্ট ও নানা বোধে দেওয়ার চে্টা ররেছে। কে 
থাকতে পারে; কিন্তু রিপোর্টারের থেকে অশান্ত আবহাওয়ার কদর নির্ভীবনায় নাকে. সরষের তেল 20 2 ম 
সংবাদ স্চয়নে ও পাঁরবেশনে যে গিরপোর্টরদের বশশ। দিয়ে ৃ নী 5 
কাছে অনেক বেশস। ঘুমুতে . পারবেন। কিন্তু | লজ্জায় আধমরা হয়ে তান কোন- হাউসে আসবে এবং হাউস থেকে 


বরাগভান্কন হবার সম্ভাবনা। এসব 'দয়েছে তখন সে আঁতমানরায় ব্যস্ত 
বাঁচিয়ে যা অবাশম্ট থাকে তার হ'য়ে ওঠে খবর সংগ্রহের জন্যে। 
মধ্যে দুধের চেয়ে জল বেশী, খবরটার সমর্থন পেলে তা ফলাও 
অর্থাৎ তাকে দুধমেশানো জল করে লিখে পরম পারতৃ্তি লাভ 
বললেই ভাল হয়। 'ধাঁর মাছ, না করে। অবশ্য এটা বলতে পারেন 
ছই পাণি, ক'রে বৌরয়ে যাওয়া- কুকুরের উপমাটা অনেক পুরোনো 
সেটাই হচ্ছে গিরপোর্টারদের বড় হয়ে গেল। তাই যাঁদ মনে করেন 
গুণ। কুশল’ রিপোর্টার সে-ই যে তবে একটা নতুন উপমাই দেওয়া 
' কতগুলো 'প্রকাশ, নাক, জানা ষাক্‌। ঘটনাটা ঘটোছিল কিছুকাল 
যায়, আশা করা যায়, সরকারী আগে করাচশতে। করাচীর পশু 
অথবা শনর্ভরযোগ্যসূত্রে সমর্থন শালাষ একবার বাঘের খাঁচায় একটা 
পাওয়া যায় নাই’ _- এমন কতগুলো ছাগল ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল। 
আঁনশ্চয়তাবোধক শব্দ রিপোর্টের কল্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! কোথায় 





* ৰু ফু 


আজ 'দনের আলোর মত আমার পেলেই {রপোর্টারের চোখকান নেই; একেবারে ছারেখারে যাবেন, ||| কংগ্রেস আফিসের ঘটনার জের বললেন, এ কিরকম ধারা আপনার 
ভি তির হ'য়ে সজাগ হ'য়ে ওঠে। অনুসন্ধানের কাগজ বন্ফায়ার হবে, মালিক বাড়ীতে পর্যন্ত গিয়ে পেশছল। ব্যবস্থা ? প্রথমতঃ মেয়েলী ব্যাপারে 
| অবশ্য স্‌ আনন্দ- ফল খবরটার সমর্থন' পেলে আনন্দ চট্বেন, আর দেখবেন রিপোর্টারের || পরদিন পাঁরষদ কক্ষে এসেই পর্ষদের মাথাগলানো অন্যায়। 
ভোগের সুযোগ থেকে বাণ্চিত হ'লেও আর তার ধরে না। ভার উপর চাকরী (অর্থাৎ জান-প্রাণ-মান) বষপয়সণ সহ-সভ্যাদের একজন তার উপর আমরা কোথায় যাব না 
অনাসৃষ্টির আত্মপ্রসাদলাভের রঙ- চাঁড়য়ে চমৎকার এক খবর নিয়ে রগীতমত ' টানাটানি ||| আগের দিনের “ইতর” রাঁসকতার যাব, তাও আপাঁন ঠিক করে দেবেন 
কথা জানালেন। এ নিয়ে অন্যান্য এবং আমাদের তা মেনে চলতে 
মেয়েদের মধ্যে বেশ উত্তেজনামূলক বারা 
পরম আত্মপ্রসাদ ও মালিকের সময় রিপোর্টারের হাতে শূগালের দোষতটি খুচরে বার কারে তা জিত SES AE Aas 
আর্শীবাদ লাভ করে ধন্য হয় সে। হক্কাহুয়া িংহগজ্জনে পাঁরপত ফলাও করে ছাপেন কাগজে, |] মাহলা ব্যাপারটা হালকা করবার 08555 
কারণ কাঠের হেভলাইনসহ কাগ- হ'ষে পরাঁদন প্রত্যাষে পাঠকবর্গকে তাহলে পাবলিক দেবতা তুণ্ট || উদ্দেশ্যে বললেন আমাদের আপত্তি না থাকলে. 
জের সার্কুলেশন J HA সু 5 
Be MES EO ভাষার 82758 পাগল দেখা তোমরা । 'সদ্ধার্থ আমাদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া 
দুগুণ | সাম্প্রদায়িক শব্দের চটক আর ঘটনার বিন্যাস- রুষ্ট হবেন। হয়তো বিজ্ঞাপন বন্ধ রায়কে আমাদের ভাল লাগবে না অসম্ভব হবে। ক 


অফন্রন্ৃত হিরা রা পিয়াজ, রসুন, আদা, ঘণ, গরম- এ্যাটস বোমা এখন |) ভূরিওয়ালা বুড়োকে। এই বলে, ডাঃ রায় একট; বুঝিয়ে বল- 
মশল্লার সংযোগে যেমন মাংস হ'য়ে কোন্‌দিকে বলুন তো? এক- ||| {তান সভ্যদের একজনের দিকে লেন, মেয়েদের কে : কোথায় কি 
পরানাদ ও আসা বাম লাভের শোভে ওঠে সুস্বাদু। মনোহারশ দোকানে দিকে পাবলিকের কোপ, অন্যদিকে ||! ইঞ্গিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বেফাঁস কথা বলে ফেলবে, তার 
বব সাবার নানা বর্ণের নানা জিনিষের নিপুণ সরকার রোষ। দুইয়ে মারাখানে [| অন্যান্য মেয়েরা হেসে উঠল। অবশ্য চেয়ে রা রা 
কা এনা ভি সমাবেশে যেমন ক্রেতার সন আকৃষ্ট একেবারে স্যানভূইচ্ট্‌। আবার এই |; রুমাল চাপা দিয়ে। ভিন এট রজাভ'ড 
' না হ'য়ে পারে না; তেমনি শব্দ- উভয়সঙ্কট বাঁচিয়ে রিপোর্ট লিখতে ||; £ থাকাই ভাল। 
এ i * {বন্যাস ও ঘটনার নিপুণ সমাবেশে হবে মালিককে সন্তুষ্ট রাখতে _ 
তাই বলছিলাম খবর আমরা গ্রাহকের মনও আকৃষ্ট হয়। হ’লে। তা-না হ'লে কিসের 


কাঁর। যা ঘটেছে, ঘটছে অথবা + * 0-৯, মোহ কাটিয়ে পথে .নামতে হবে রা 
ঘটবে তাই, সংবাদ। ঘটনাই আমাকে অন্য চাকরীর চেষ্টায়। 88415475185 বিবেচক বা বিধবাসী নয় 
সংবাদ। কিন্তু সব ঘটনাই সংবাদ এ বিশ্বসংসারে ঘটনার স্রোত কিন্তু সত্য কথা খুলে বলব আজ || সভ্যা উঠে বাইর গিয়েছিলেন ঘিয়ে তাই বলা হচ্ছে। তাঁরা ডাঃ 
নয়। যেমন কুকুর মানুষকে কাম- বায়ে চ'লেছে। তবে খবর জোগাড় একটা--এ মোহ কাটাতে পারিনি |. কিন্তু ত্গই "রায়ের ব্যরস্ধা মানতে রাজন 
ডালে তা একটা ঘটনা হ’ল বটে, করা এমন আর কঠিন কাজ কি? জাঁবন-ভোর। কাগজ উঠে গেছে || ফিতে এলেন তে (৮1 গা 
{কন্তু সেটাকে সংবাদের পর্যায়ে নেক হয়তো বলবেন তাই। বারবার কিন্তু আমাকে ওঠাতে | দত I সমীচীন 
ওঠানো যায় না; তবে, কোন কিন্তু র্যাপারটা অত সহজ্জ নয়। পারে নি। তাই পাবলিক, সরকার, 9 ৮2786 8 রি 
মানুষ যাঁদ কুকুরকে কামড়ায় তখন সব ঘটনাই যে খবর নয় তা আগেই এবং সর্বোপরি মালিকের বুগপৎ ডা ৬৩ 


তা সংবাদের মর্যাদা পায় রিপো- ব'লোছি। তা যাঁদ হস্ত তবে আমিও সন্তৃষ্টাবধানের কঠোর 5৮ কিলার ষথারখীত আগের 
টারের কাছে। কুকুর মানুষকে স্বীকার করতাম ব্যাপারটা আত আমি এখনও নিমগ্ন রায়েছ। ! তোমাকে, জিজ্ঞেস ক্রলেন, | | 
| « {| ব্ষীয়সী মাহলা। আবার . কে, মতই স্বাধীনভাবে চলাফেরা কর- 


কামড়ালে সেটা মোটেই ভার মনে সহজ! ঘটনার স্রোত থেকে আপ- চেলবে) '! এরকম অসভ্য ইয়াক করবার সভ্য ছেন। | 








সংখ্যায় কাঁটা িল্দের ওপর থেকে 
ও-জি-এল অপসারিত করার কথা 
ঘোষিত হয় এবং নকগো সঙ্গোই 
আরম্ভ হয়ে যায় কাঁচা ফিল্মের 
আমদানশীর ওপর কোটা লাইসেন্স 
প্রথা... প্রয়োগ। ' এই ব্যবদ্ধার 


. প্রয়োজন হলো বিদেশী ম্‌দ্রা সঞ্চয় 


, ফিল্ম বন্টনটা ঠিক নিজের হাতে | সমাব্দধ 


করার জন্যেই। তবে গভর্পমেক্ট 
ভআমদানশ নিয়ল্্প করলেও, কাঁচা 


রাখতে চাইলেন লা। . 
চলচ্চিত্র শিল্পের একটা মস্ত 


"নালিশ থাকে যে, গভর্ণমেন্ট 


সর্বদাই সব ব্যাপারে একতরফা 
কাজ করে যান, 


মতামত বা পরামর্শ না নিয়েই, | 


যার ফলে টলচ্চি্ শিল্পকে" 
জানের হাঃ ই 


পধ্যায় ও সদরেশ্মরঞ্জন সরকার; 








ও" ডি রামাননজন। কাঁচা ফি 


কাছে। _% 
পাওয়াটা নির্ভর করছে আগ্যালক 
উপদেষ্টা মণ্ডলীর অনুমোদনের 
ওপর। t 


. কাঁচা ফিল্ম আমদানশ হাসের 
পাঁরিমাণ হচ্ছে, যে' বছরে সর্বোচ্চ 
পরিমাণ আমদান* হয়েছে তার 
শতকরা চল্লিশ ভাগ। রক 
লস আমদানী হয়েছে ১৯৫৫-- 
৫৬ সালে_মোট ৩০ কোট সাড়ে 
ব্যবস্থায়, বছরে আমদান*র পরিমাণ 
দাড়াবে ১৮ কোঁট ৫ লক্ষ ৭০ 
হাজার ফট । ফিল্মের বহ 





শবষয়ে একটা ' লক্ষ্য করার বিষয় 
আছে। ৯১৫৫-৫৬তে যা কাঁচা 
ফিজ্গ আম্‌দানণ হয়েছে, তার মোট 
পারমাণ 'থেকে চলাচ্চিত, 
ব্যবহার করেছে দেখা. যায় ১৮ 
থেকে ২০ কোটি ৬ 
ধৃতনাটি কেন্দ্র 'মিজিয়ে 


* শিল্পের মাসিক ফিল্ম খরচ হচ্ছে 
১৯৮০ কোট ফিট)। অর্থাৎ মোট 
* পাঁরমাণের মধ্যে 'থেকে ১০।১২ 


কোটি ফিট বা প্রায় ই ভাগ অন্য 
কাজে ব্যায়ত হয়, যার একটি প্রধান 
খন্দের ফিল্মস ভিভিসন। বর্তমানে 
আমদানী কমে যাওয়াতে ফিল্ম 








“কৃত ফাল রঢ়আমদানী ও 
_বণ্টনে কায়েমী স্বার্থের-খেল| 








পরে 

র শটাটি 

দেন, তা নিয় 
পে শ bd 
মারা” ধাঁমাবেন ? উপদেষ্টা, মন্ডলীর; 


নি জি LR দক 


সেই. ১০।১২-কোটি- ফিট. 'ফিত্মই | ইন্টার 


অংশ ।বা ১২ কোটি ৩ লক্ষ ৮০ 
হাজার ফিট। এই পাঁরপ্রেক্ষিতে 
আলোচনার গণ্ডা সংক্ষেপ . করে 
শংধব কলকাতার ' অবস্থার মধ্যেই 
রাখা যাক। 

১৯৫৭র সেন্সর তালিকায় 
দেখা যায় কলকাতায় তোলা মোট 
ছবির সংখ্যা ৫৪; . তার আগের 
ক বছর ধরেও প্রায় একই সংখ্যাই 


খরচ হয়। এর পর সম্পাদিত 
্রচ্ট প্রেথম মুক্তকালীন প্রিন্ট) 
সংখ্যা হচ্ছে. ছাঁবাপছ ১১. রা 


-একুনে রিলিজ প্রিন্ট মোট :৫৪। 


খানি ছবির জন্য দাঁড়ায় ৫১৪ 
অর্থাৎ এই হিসেবের ভিত্তিতে 


বাবদ ৪২’ লক্ষ ১২ হাজার এবং 
মুক্তিকালীন প্রিন্ট ৮৭ লক্ষ ২২ 


হাজার)। . সুতরাং সারা ভার 


দিয়ন্মণ আইন প্রবর্তিত হবার 


১১৭১৩৭,০৫০ 
১২ লাজ রহ হার ক, আর 
নিয়ান্ম্রত ব্যবস্থায় যা বরাদ্দ বলে 
সাড়ে পাঁচখানি ছবির, অর্থাৎ 
৪৯-৫০ খানির মতো দাঁড়ায় । এটা 
এমন মাল্াত্মক কিছু ন 

নয়, সামান্য একট: এঁদক-ওাঁদক 
করে আগেকার 6৪8-6৫ 
খানি বার্ষক উৎপাদন অব্যাহত 
রাখা অসম্ভব নয়। ব্যাপার -কিল্তু 
একেবারেই অন্য রকম দাঁড়াতে 


মতো হয়নি বলে। এবং নিয়ম- 
90858588729 
ফলে ছাঁবর সংখ্যা কমবার, ছবির 
উৎকর্ষ হান হবার এরং ক্টুডওর 
1৮ 
পড়বার আশঙ্কা দেখা ] 
নিয়ম হয়েছে ১১৪৫৭র এই 
সেন্সর করা ছিল না তাকে নিয়ামত 
বা রেগুলার" ' প্রষোজক বলে গণ্য 


ন্যাশনালের (পরশ পাথর | অসর্বধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে৷ 
'লৌহকপাট”, 'অযান্তিক) মতো | ফিল্ম সবটাই এক... সঙ্গে- দেওয়া 


, প্রযোজক, যেহেতু এ তারিখের | হয় না,' কিছ কিছ; করে দেওয়া 


মধ্যে কোন ছবি সেন্সর চি ৩৮2৫ 
পারে নি, সুতরাং তুরা এবার el 


লেবরেটারীর সাটিশফকেট দাখিল 
করলে হবে না। যা তোলা হয়েছে 
[তা আণ্টালক উপদেষ্টা মন্ডলীর 


পারলেও তাদের কথা বিবেচনা করা 
হবে সবায়ের শেষে। লাখ কতক 
টাকা. এই শিল্পে নিয়োজিত 





করে সটান তাদের ' ণততাড় 
গুটোতে হবে। এদের মতো চুটিয়ে 
ছাঁবর ব্যবসা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে 
কেউ যে এসে এক সঙ্গে কয়েক- 


সদস্যদের দেখাতেও হবে। এ ননয়ে 
প্রযোজকরা আপান্ত: তুলছেন। 
তাঁদের প্রথম ' আপাতত” উপদেম্টা- 
মণ্ডলীর. সদস্য যাঁরা তাঁরাও. চিত- 


খানি ছাঁব তোলায় হাত দেবে এখন (প্রযোজক, কাজেই কোন 


আর চলবে না, ' কারণ নিয়ম করা 





প্রযোজককে কেন তাঁরা তাঁদেব 





হয়েছে বে, একজনকে একবারে 
একথাঁনর বেশশ ছবি তোলার' ফিল্ম | স 
দেওয়া হবে না। ব্যবসার ওপর এই 


ব্যবহার কড়াভাবে নিয়ল্রণের কোন বুঝতে 
দরকারই করে না। তাঁরা বলেন, যা HE 
| কলকাতায় গত দশ বছর ধরেই | পারেন নি। "প্রযোজক: বলেন, 





১১ 
- লে লি 


বধের ঘরে বোর 


, 'বলে চারা ভরা 
নরোম আদ তাত খল রা নার নি 


'{ ভবন থেকে বৌরয়ে দুপা হাঁটলেই ভারত 


ঘবজ গসনেমা- ভিপার্টমেপ্টের ওপরেই 'যাঁদ হাত 


সমেপ্টের পলেস্তারা লাগিয়ে তাহলে আসাম সরকারের ওপর 


“নয়ন লাইট বাঁসয়ে যতটা মাজ- চলবে নী কেন? 


ভজন, কুলোয়, ৮ বিধানসভার সদস্যের প্রশ্ন। 
আধুনিক করার চেষ্টা চলছে! তাই একটা জবাব অৱশ্য 
বিধানসভার জায়ান্তয়্য সদস্য লার- ৯৮০7 
সং, খাদারমের দেখে মনে উস যে খাঁস 
লাগলো, [িনেমাগ্হ রি 
ভারা উপ জহর সির 
নিজের জাঁম ছেড়ে রাস্তার ওপর যে সংস্কারের' ফলে 
উঠেছে। তান এক্‌ প্রশ্ন করে আয়ত শাভ করে সদর 
বসলেন বিধানসভায় । প্রশ্নটি রাস্তার সামা লগ্ন করেছে। 
ষথারণীত,সরকারের কাছে পাঠানো শিলং . মিউানাসিপ্যালিটির মত 
হোল কিন্তু- তারপরে ' টা ৪9 1 
গেল, জবাব আর আসে না। খোঁজ | 
করে দেখা গেল তিনটি বিভিন্ন , একজন লৱ অভির এন 
সরকার দপ্তরে, প্রশ্নটি পাঠানো করলেন, এই সিনেমাগূহের মালিক- 
হয়েছিলো সেক্রেটোরয়েট , থেকে দের কেউ ক মিউানীসপ্যালটিতে 
তথ্য অনুসন্ধানের জন্য এবং তন" সরকারের মনোনশত সদস্য নন, ? 
ই ফাইলগুলো '.. খোয়া মূখ্যমন্দ্ শ্রী বিমলাপ্ৰসাদ চাঁহলা 
গেছে! - ৪৫1 পারে 
fl , -না, খোঁজ. নিয়ে. বলতে হবে। 
মদ হনছে। ক রা করেছে! পির সা 
এখনো জানা' যায় নি, কোন দিন গোষ্ঠীর 
জানা.যাবে কি না বলা যায় না। সরকারের মনোনশত সদস্য। 
একট; .নন্দুকের সুরে. কথা ব্লাঁছ ফাইল. . চ্যরর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
কিন্তু তার কি সন্ত কারণ নেই? এই সন্দেহে ডেপুটি, 
কিছুদিন আগে একই. মালিকের আঁফসের একজন কেরাণাক্তে 
আরেকটি সিনেমাগ্‌হ নিয়ে মাল- সাসপেণ্ড করা হয়েছে। আর 
টারী কতৃপক্ষের সঙ্গে একটা ক্যরো কছু হয় বক না 'দেখতে 
বিরোধ চলছিল। সেই উল 4 
ঘোষণা করেছেন দুনপীত [তিনি 
থেকে উধাও হুয়ে গেল। পর রি হার 
খবর দেন ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ কি হয় তার থেকে বোঝা যাবে। 








দিকটা সম্প্ণ উপেক্ষা করে 


বোঝেন তবেই আবার এক দফা 
ফিল্ম পাওয়া যাবে। ষ্টুডিও কবে 
কবে পাওয়া যাবে, শিল্পীদের কবে 
কবে পাওয়া যাবে ইত্যাদি সব ঠিক 


পাওয়ারও অসুবিধে ঘটে ষায়। 
একই ছবির, "জন্যে ' একই 
রকমের ফিল্ম না পাওয়ার কথাও 





বাঘা 


বাদ্ধের জোর বেশী, না ঘোগের, না 
কক এও সম্ভব যে দুজনের মধ্যে 
. একটা পারস্পারক সাহায্য চা 
বলবৎ আছে? 


চা 


পরাগজ্যোতিষপ্নর .. রস 
আঁধবেশনের পরে এই প্রথম বিষান- 
সভার অধিবেশন' হচ্ছে। স্মতরাং 


গবরোধ-দলের সদস্যেরা, নানা প্র্ন 
কবে প্রমান করবার চেষ্টা করছেন 
যে” দলীয় স্বার্থে আসাম সরকার 
05878 
যাতষপূর শাদ্তি ও: শৃঙ্খলা 
রক্ষার জন্য ২৬৭,৯৪৮ টাকা ব্যয় 
হয়ে গেছে এবং আরো হয়ত কচু 
দাকা দেওয়া বাকী আছে। ডি- 
আই-ীপদের যথাবাহত সম্মান 
{সতে লেগেছে কত? ২৪,৭৮৮ 
টাকা ৮৪ নয়াপয়সা,। 

বুঝতেই পারছেন ৮৪ শন 
পয়সার হিসেবও যখন বাদ যায় 
নি আসামের কংগ্রেস সরকার অনেক ৷ 
প্রশ্নের উত্তর রচনা করেন। ভা- 
ছাড়া উত্তরদানে কোথাও কোন- 
রকম ব্ুটি রইলো ক না তাও ৃ 
ভাল করে দেখা হয়৷ ওরকম আর 
পাবেন না যে কেউ পরলোকগত 


ৃ “pr. 
Chandra  Barooah 
cently dead)”! 
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নানি ০৩1 AAC ৯৯৬ 





বাঙ্গলার অপরাধ ও রাজনীতি 


দের সঙ্গে এদের প্রভেদ প্রচুর । 
সমাজ জীবনে আজ এরা ঘৃণার 
পাত নয়। নানা কারণে এদের 
পাঁরাঁচাতি সম্পর্কে সচেতন হয়েও, 
সাধারণ মানুষ এই গোষ্ঠী বা 
তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলো- 
চনা করাই উচিত বলে মনে করে। 
এই সমস্ত দল-উপদলের কয়ে- 
কাট চরিত্র বর্ণনা করা । তাদের 


নেয়নি। সামারক জীবন শেষ 
হয় 7৪৬ এর গোড়ার 'দকে। 
তখন মাঝে মাঝে ছোট ছোট 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোলহান 


শাখায় জবলে উঠাছল। সুবেদার, 


ঘোষ , বেকার জাঁবনের এক- 
ঘেয়ৌম কাটাবার জন্যে ছোট- 
8৮ 


অব্যর্থ তার হাতের টিপ। বোমা, 
রাইফেল হাতে নিয়ে সে হয়ে 





ne 


নিখিল ঈৈ 


সুবেদার দাকে কোনও এক 


যুবকাঁট রয়েছে। 
কলকাতার সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার 
কথা ভাসাভাসা 


যোগ দিল। প্রর্গাতবাদীরা তার 


(১৩৩ 








PRY বটল 


দের নাক" ছায়ার মতন তারা 


কালি পড়বে 
নেই৷” শ্গণতান্তিক দেশে নির্বাঁ 
চনের সময়ে ক ধরপাকড় করা 
চলে। আর কালই হয়তো তাঁরা 
মল্দীর মসনদে বসবেন! সুতরাং 
পুদিলশই বা এত নিবোধ হবে 
কেন?” গিণতন্তী। অপ- 
রাধীর কথা প্রগলভ বাচালের 


| অর্থহীন প্রলাপ নয়। 


রাজপ্‌ূত অযোধ্যা সিং ' 


অযোধ্যা, শিং সরষ্‌পারণ 
রাজপৃত, যদিও তার পতৃদত্ত 


এত মজুর ভোটের তাগিদে সব 
রাজনৈতিক দলকেই 


















সাবলীল টানা টান! রেখাঙ্কণ 
“ফরগেট-মি-নট” এর অপরূপ 


সৌন্দর্যকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছে। মনোরম সোনালী 
ধারগুলে আরও পরিপাটি ক'রে 
তুলেছে তার অন্গসজ্জাকে | 
সুদৃশ্য 'ফরগেট-মি-নট” বেঙ্গল 
পটারিজ-এর বিভিন্ন বিচিত্র চীন1- . 
মাটির টি সেটের একটি নিদর্শন 
মাত দামেও সম্তা ও তেঙ্গে 

গেলে ভুড়ি পাওয়া যায়। 














। কাছে আসতে হয়। মাঝে মাঝে 
এদল ওদল রুরলেও, অযোধ্যা 
! রাজন্পীতর . সৃশ্গে, ' 
রেখেছে। . 





। বহুদিন আগে, [কিশোর 
2155 


করলো যে আশ্নষুগের কোনও 


সব| [শিখেছে। তাদের পথ- 
প্রদর্শক 


কতৃ পারশ্রমে সংগ্রহ করা হতো। 
ঘা 


সঙ্গে 
সঙ্গে নতুন বোরের” মারণাস্ত্র 
সংগ্রহ করে। পুলিশের কাছে 


পিস্তল সরকারী মাল- 
খানায় জমা দেবার পর যে আবার 
নতুন করে এ সব সংগ্রহ করা 
যাবে না, এমন নয়। নিজেদের 
মধ্যে কেনা ও ভাড়া দুইই 
পাওয়া যায়! পরস্পরের মধ্যে. 
যা 

সাঙ্কেতিক* ভাষার, 
হারও এদের মধ্যে প্রচলত ৷ 
টাকাকাঁড় গচ্ছিত রাখার তথ্পণ- 


ক্বংদলে লোক নিয়ে আসা, নতুন 
রা অপরপাধী করে 


যোগ. : 














[হসেবে রাখা একান্ত প্রয়োজন। 


একেবারে রাজনৈতিক দলে নাম 


সংগ্রহ করলে, এমন অপরাধপ্রবণ 
মানুষের সন্ধান মিলবে। তবে, 
অধিকাংশ সমাজবিরোধী ব্যন্তিই 
একেবারে দাসখতও লিখে দিতে 
চায় না। দল পাঁরব্তন করাতেও 
বিশেষ আপত্তি নেই'। সুবিধা 
সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক 

পাকড়ানো এদের পক্ষে 
গাঁচ বহর আগে 
সাধারণ নিবার্চনে সরকার পক্ষ 
যেভাবে এই ধরণের জনজমায়েৎ 


৬ । 











যায়। িছাাদন আগে বাঙলার 
ছোট এক বামপন্থী উপদলের . 
নেতারা ঝগড়া করে 'পাঁ্টকে 
দুভাগে, ভাগ করে 'দিলেন। 
বিভেদের কারণ -_ হয়তো কেন 


বাঙলার পারার জণুবনে 
এই অবাঞ্ছিত অবস্থা সাষ্ট 
করতে কোন দল কতটা দায়! 
তার বিচার একেবারেই 
নিষ্প্রয়োজন। ক্ষমতা এবং 
অর্থের জোর যার বেশ? খুব 
স্বাভাবিকভাবেই তার পন 
পোষকতার প্রমাণ 
ৰ RC ছুন্ৰ- 
চ্ছায়ায় শীবষান্ত পরগাছা পাঁরপ্যাঁষ্ট 


গণতাঁ 


নাতির ভারি ঠা 


সূচনা নয়! 


এ OE NN Raa 2 MEL CA এ শুঁস্ৰথার ৪ঠ। এআপ্রল ১৯৫৮ 





এ্রন্থ পর্নিচয় - সামাঁগ্ক জীবানের এক সুন্দর মল্পবর্মণ আশ্চর্য সফলভাবে বেশী রোমান্টিক। এ শ্রুটি 
৭ ছাঁব ফুটে উঠেছে! 1িততাসের পারের মানুষগুলির উল্লেখযোগ্য হলেও মারাত্মক 
' জ্গ ভন জ্ঞাহন ০জ্ঞলেন অনন্যকািনী শুনিয়েছেন। তাঁর নয়। যে উপলব্ধি জীবনবোধ ও 


Et ; এই মমাশন্তিক কাহিনীর রচনার . মাধ্যম সাধুভাষা _ এ “নিরাসন্তির সঙ্গে. তিনি এ 
[তিতাস একাঁট নদীর নাম-- সেই সমাজের। আঁত করুণ ও ফাঁকে লেখক দোঁখয়েছেন বাহ- যুগে যা প্রায় দুঃসাহস। আর - কাহিনী, বলেছেন তার আবেদন - 

১, অদ্বৈত মল্ল বৰ্মণ। পরীথঘর। বিষপ সেই .ছাব। কিন্তু আঁত রের সংস্পর্শে এসে এই: সমাজের ভাষা তার কাব্যগ্ণমশ্ডিত। বন্ড ' (৯ এর পশ্ঠায়) 
‘ছয় টাকা। রি সুলিখিত। দুর্লভ অন্ত্ষ্ট ভিত কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে। 
ম্‌ গঙ্গা সমরেশ বসু! বেঙ্গল এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা অনবদ্য কাপড়, ময়লা গামছা, £ 
পাবালশার্স। সাড়ে পাঁচ টাকা] কাহিনীর জন্য ঝঙলা সাহত্যের রো জাল, গাবের আঠা, 

















কাচা ক্রিলেমে . সংক্কত .. 
(ষ্ঠ পজ্ঠার পর) এমন প্রযোজকের নির্মীয়মাণ ছান্ডু 


বুঙলা' সাহিত্যে কিছু কাজ হবে। আসে -যাব্লাগান। সেই গান জন্য দরখাস্ত ' আসে ৩০. খানি | 
হয়েছ এবং হচ্ছে. আন্চালক মেঘনার ধারে কাছে $ততাস। যুবকদের মোহ জাগায়। চির- রর অনেক প্রযোজকেরই অভিমত আগে কখনো ছবি তোর্লোর্ন' এমন + 
সাহিত্যও আছে। তারই' ধারে এক গ্রামের তন কালের কণর্তন ভজন তাদের £ হচ্ছে যে, ফিল্মের আমদানী কম প্রযোজকের নিমশীয়মাণ ছাবর জন্য 


হবার দরুণ কলকাতার অবস্থা দরখাস্ত আসে ৩১) খাঁন আগে 
বিশেষ খারাপ হবার কথা নয়, ছাব ছাব তুলেছে এমন প্রযোজকের , 
ধা তোলা হচ্ছিল তাও কমবার নয, নতুন ছবির জন্য দরখাস্ত ৯৩ ২ 
5 8 কিল্তু ফিল্ম বন্টন ব্যবস্থাটা এমন- খান; আর আগে কখনো তোলে 
“প্লুভাবে চলছে যার ফলে একটা নি এমন প্রযোজকের নতুন ছবির 
নু সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জন্য দরখাস্ত ১১৪ খানি। এ 
প্রযোজকদের কাছে এ ব্যাপারে যে থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বছরে 
ুবিবাঁত দেওয়া হয়েছে তাতে যেখানে ৫০ খানি ছাঁব শেষ হয়, 
চলতু দেখা যায় গত ৯ই ডিসেম্বর আর প্রায় অনুরূপ সংখ্যক ছাব 
চাননে। হাঁস কান্না আশা- হয়। দেশে ফেরার পথে নৌকা স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব তা আস্তে 8 কলকাতার যুগ্ম-প্রধান আমদানশ বছর শেষে নিমণয়মাণ অবস্থায় 
f রি নিয়ন্তায়ক জন্য দরখাস্ত থাকে, সেক্ষেত্রে মোট “দরখাস্ত এসে 
& আহবান করার পর অর্ধেক ছাঁব জ;টেছে ৩৩১ থান! এ ববাতিতেই 
তোলা হয়েছে এমন ৪৩ জন দেখা যাচ্ছে যে, অক্টোবর ১৯৫৭ 
নয়ল্লায়ক ফিল্মের জন্য দরখাস্ত থেকে মার্চ ১৯৫৮ পর্যন্ত 


আগের পাঁচ বছরে কোন ষ্টুডিও- ডিসেম্বর পযন্ত আরো পাওয়া 
মালিক যাঁদ অন্ততঃ একখান যাবে ৯০ লক্ষ ফিট, অবশ্য প্রা 
ছবিও সেন্সর করিয়ে থাকেন গভর্ণমেন্ট আমদানশ আরো কমিয়ে 
 প্রযোজকর্‌পে; অথবা গত তিন না দেন। অর্থাৎ ডিসেম্বর পর্যন্ত 
বছর ধরে * রীতিমতোভাবে প্রাত- এ বছরে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ 
ঁদ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এঁ ফট ফিল্ম পাওয়া যাবে। দৈর্ঘ্য 
সময়ের মধ্যে অন্ততঃ একখান বেধে, প্রিন্ট সংখ্যা কামরে নিলে 
ছাঁবও সেন্সর করিয়েছেন; অথবা এই পরিমাণ ফিল্ম থেকে কোন | 












ভারতের ৮০ হয়েছে 'িপুণভাবে। আর 
বাঙলার সমাজ জীবন টা তাতেই গোটা মালো সমাজের 
হয়েছে। জেলে মালোরা$ ১৩ 
বাদ গেছে? “পদ্মা নদটর-মাঝ' ... 
দের সমাজে এর | F 
হয়ান বিছ? জেলে মালোরা |: 
হয়ত, বিপন্ন বিপর্যস্ত । সহায় 
সম্বলহশীন তারা. হয়ত, জন্যন 





“পৌনে সাতটায় (ন, আর আমাদের বন্ধুটি 
৫3 চারটে বড় ট্াঙ্ক নিয়ে স্টেশনে এলেন ৬-৪২ 
কিলে, মাল ওত্ষন করিয়ে ট্রেনে চাপতে , 













জীবন নুয়ে সাথ ক' শন, ২ হবে! বল! বাহুল্য, ট্রেনটি তিনি ধরতে 
করবেন কেউ। ' চিনি ০০০ কয়েক 

বিনে রঃ এ ০০ বৃ - ঘন্টা অপেক্ষা করতে হল) স্টেশনে 
5 পা ৪ আসবার পথে ভীড়ে গাড়ী আটকে যেতে 


পারে, টিকিটের দন্ত লাইন দিতে আর 


লই নে: আসে মে জল হী গাড়ীতে জায়গা খুঁদে নিতেও তো কিছু 
সাঁট ঘেরা আশা-বন্না @ রাড়ী 
র:ষে ছাব এ দুটি গ্রন্থে সি সময় দরকার । হাতে সময় রেখেই নাড়ী থেকে 
রে -তাঁ থেকেই তাদের | বেরুবেন। দামান্ত একটু সময়াহুবতিতা__ 
বর্তমান জ' সরল ৯৯৯২ ৃ টু কিন্ত তার পরিবর্তে অনেক আরামূ, অনেক, 
আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে ' fl স্বাচ্ছন্দ্য লাত করবেন।, | 


© 0 





i | রিনার 
মালোচনা ‘সম্ভব নয়।' দঃ আপনাদের সাহায্য করতে 

* বাভিন্ন: দৃষ্টিকোণ থেকে. এই বিড না ৫ 
সমাজ দেখা হয়েছে । '! আমাদের সভায়; করুন রথ 


একজন সংবেদনশশল তারুমন 1 





পুর্ব রেলওয়ে 








- "আমলের ' কাণ্ডকারখানার কোন আবার পার্টরও বন্তব্য। 


রাশিয়ায় আবার নূতন ধরণের ব্যক্তিপুজার আবির্ভাৰ ৰ 


96 সবচেয়ে দৃবোধ্য বিষয় । কেউ ভরসা পাচ্ছে না। , এলাকা হতে; মিক্লোযান পরান 
০, TLS দেবতা? কেউ বলেন, ঝুলগানন. আর 1 খুষ্চভ : যথেষ্ট প্রমাণ, ৫৯টি এবং বুলগানিন * 
0. {| কন নয ধল [তান র্াশ্য় ১৫টি। 11-০, 


০ তে he EEE E ' বতশ্চেড অনেক চটপটে লোক। পাঁটরি অধিকাংশকে তাঁর মত রাশিয়ার গ্ণকেন্দ্র মস্কো? 


এই * জন্যই কি অনুযায়ী" পরিচালনা :.করতে রুলগানিন পূর্বে মস্কো এলাকা 
ূ ‘কতা খ ন্চিভ লোয়া জানিও পাটির প্রধান ডিস পন বহু কিনু জমা তাঁর থেকেই" নিবাঠন পরার হতেন, 
মাদক নির্বাচিত হন ১৯৫৩র দার্টে। পাঁচ বছরের সধ্যেই ৩ খস্চডের হাত , “সামনে এসেছে। তান ‘সাহসের এবার তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে 
তানি আবার রাষ্টরর প্রধানসন্তও হলেন। ষ্ট্াঁলিনও :১৪ বছর প্রধানমন্ত্রী; হি সে বে সঙ্দে| তার মোকাবেলা করছেন। এক ‘জিলা কেন্দ্র: থেকে। 


: দটিঈীদই, অলচকৃত.করোঁছলেন। পার্টির, সম্পাদক হন ভান বুলগ্যানন গত কয়েক - বছরে ষ্ট্যাটানের মৃত্যুর তিন বছরের বুলগাননের সূর্য যে অস্ত- 
‘ ১৯১৯ কিন্তু তারপর বিশ বছর কেটে যায় তাঁর প্রধান অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট বহু মধ্যেই,টিিন এই রুশিয় নেতাকে গামী তাতে কোনো সন্দেহ: 
সমর গাঁদতে বসতে। কু চাঠ িখেহন। এই চিত" তাঁর], স্বথপ্ধানে . পেশছে ছিল না ্‌ 
রা বিচ FET নি লিলা গুলোর, পশ্চাতে . আসল হাত দিয়েছেন _ খোলাখাল পার্ট * নতুন বযানতপ্জা? 


এ দিকে তেমান বেদনাদায়ক। একটা পশ্চাদপদ দেশ. দত উন্নতি ' এখন. রাস্প্রধানদের সম্মেলনের' আৰরদুণ চাঁলয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পূজার উপর তাঁর. আক্রমণ 
॥.লাভ করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান দেশে পরত, হয়, . কিন্তু সচ্ভারনা.দেখা, যাচ্ছে। এখানে তান! ব্যাপার বিরুদ্ধে করোছলেন। কিন্তু নতুন ধরণে) 
* জ্ট্যাজনের নগীতির সমালোচকদের অনেকেরই মৃত্যু বরণ করতে . তো খনগ্চভ আর প্রধানমন্ত্রীকে অথাণু পস্জার 'ব্রিদ্ধে. ব্যান্তপুজার দৃশ্য রুশিয়ায় 
“ছয়। « , পাহারায় : রাখতে পারেন না। খড়গণ্ুস্ত হয়েছিলেন।; . ॥,. আবার প্রকট হচ্ছে। এই নতুন 


উস্কে চন গানের হত লে পারে যার টত্তর ' ' রা জ্ট্যালনের , চিন্তাধারা থ:্ঠভ স্বয়ং। মস্কো রেডিওতে 
ধরোছলেন। তান হলেন করলেন। ‘সবোর্চ্চ সোঁভয়েটে তখনই দিতে হবে.। ' ' :/ , পাঁরত্যাগ্য করতে অপারগ হয়ে: খুশ্ডভ "সম্বন্ধে যে বিশেষণ 
ম্যালেন্কভ। “কিন্তু ‘ তা ছিল খুব. সমর্থনসূছক হাততালি সম্ভবত বুলগানিনের পক্ষে ছেন তাঁদেরকে পথায়, প্যায়: ব্যবহার, করা হয় তা, প্রায় 
ক্ষণস্থায়ী, স্ট্যালনের মৃত্যুর বেজোঁছল। কিন্তু কিসের জন্য এরম উত্তর দেয়া সম্ভব, নয়। তান, অপসারণ করেহন বোরয়া, ষ্ট্যালিন সম্বন্ধে বিশেষণের 


পর মাত্র ৯ দন। এর পরই এ হাততালি? নাতির পাঁর- ১১৫৭-এর ' জুলাইতে. . র্ঢাশয় ম্যালেনকভ, মলোটভ, ক্যাগা- সমতুল্ট। আজই যদি এই 


একের মধ্যে যে ‘ঝগড়া লেগে" নোভিচ: এবং আরও 'অনেকে। অবস্থা হয়ে থাকে, ১০" বছর 
হা লক্ষণ . বলে? ছল তাতে বুলগানিন প্রথম- খুশ্ভভ এখন : র্যীশয়ার পরে কি হতে পারে? ' গজ 
” ১৯১৯-এব রুশিয়া আর খু্শ্চভের প্রাধান্য দিকে মাত স্থির করতে পারেন আবিসৃম্বাদিত-  নেতা। - সোঁদন..  ৯৯$৬-তে খনুশ্চভ 'যৌথ 
১৯৫৩-র' রিয়ার আকাশ  ১১৫৩-র ১৪ই মার্চ ন! শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল সবোচ্চি. সোভিয়েটের দুটি পাঁর-..নেতৃত্বের .কথাও ‘তুলোঁছলেন। 
পাতাল পার্ক্য। কিন্তু খুশ্চ ধ চভের, মলোটভ, ম্যালেনত ষদের্‌ ইনবাচিন হয়ে গেল। নিবা- বলেছিলেন £ সলোননের “যৌথ 


উপ 
ফয়েকজন নেতা পার্ট নেতৃত্ব সম্পৃদক হন। সেই থেকে কয়েকজনকে উচ্চতম সময়েই কোনো সন্দেহ ছিল করতে হবে। এটা আমাদের 
থেকে বাহক্কৃত হয়েছেন যাবার ভারতই সংস্থা এবং (EAL থেকে না।কিল্তু' নিবাঁচনের পর্বে অন্যতম বৃহৎ দীঁয়ত্ব।” মনে 
মূত্যুদণ্ডাজ্ঞায় দণ্ডিত হয়ে- প্রাধান্য পেয়ে আসছে, প্রধান- বাহক্কত হতে হয়েছে।, তাঁরা প্রা! নবাচিনে বোবা যায় হয়েছিল, যৌথ 'নেতৃত্বের "তাত. 
ছেন। অবশ্য খুশ্চভের আম- মন্দ ম্যালেন্কভই থাকুন বা নাক স্পার্ট বিরোধী এরা ০2885 
j যা সৃষ্টির ষড়যন্ন” করোছলেন (বাজন নিবাচিনী রে 
লের রেকডের সগ্গে চ | খঙ্শ্চভের ব্ব্য বুলগাঁনন 9 রা করা * হয় কাকে এই “যৌথ” নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে 
ই শত প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন, তখন থেকেই দাঁড় করানো হবে। যে খ:শ্চতের করায়ত্ত হয়েছে? 
লো রী তি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নেতার, জনাপ্রয়তা যত বেশী ' যৌথ নেতৃত্বের আঁস্তত্ব যাঁদ 


॥ পর থেকেই আসল ক্ষমতার রুশিয়' নণীততে কোনো পাঁর- ফেলেন। মনে হয়, আজ রাশয় তান তত বেশী এলাকা হতে থাকত, তার প্রকাশ অন্তত এই 


আঁধকার হয়েছে কাঁমউানিষ্ট বর্তন আসন্ন একথা সত্য যে নেতাদের মধ্যে এক খ-নশ্চভেরই প্রার্থী হতে আহবান পান। হতো যে পাঁটর কাজ দেখবেন 


পার্টি। ১৯৩৬-এ গঠন- তার প্রধান: মীল্রত্বের আত্মাব*বাস আছে, . যেমন এর এবাপকার নিনবাচনের জন্য কয়েকজনে এবং গবর্ণমেন্টের 
জন্ম পাতত হয়। গোপন এবং লাভের কয়েকাদনের মধ্যে একটি পর্বে ছল শ্টালিনের। এমন খনশ্টুত আহৰান পেয়েছিলেন কাজ দেখবেন অন্য কয়েকজনে। 
বয়স্কাধিকারের ভোটে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা নেতা ছাড়া শীর্ষ সম্মেলনে ২২টি এলাকা হতে। তার দায়িত্বের ভাগাভাগর কিছুটা 


সোভয়েট নির্বাচিত হওয়ার হয়ে ।" অন্যান্য দেশ অর্থাৎ র্ীশয়া অন্য কাউকেই পাঠাতে পরই ভোরোশিলভ -- ৭৯টানদর্শন বাঢতবে থাকত। 
নশীত কার্যকরী করা হয়। আমোরকা ও বৃটেন -- যাই 


খুব ধুমধামের ' সাহত 7৮548 
আসছে। রাশিয়া যে এ 
\ বিরোধ দল নেই অবলম্বন করতে পারে তা 


কিল্ডু ধনতান্মক EE SOs alle Lint 








দাঁড়াতে পারেন। সবোর্চ্চ সৌভ- না করে র;শিয় নেতৃবৃন্দ এ | যখনই বাঁধ জট না_এটা কার মাঁপঅর্ভর, ' রোজণোৌশন ফাঁ 
য়েটের আলোচনা একঘেয়ে ঘোষণা করেন ি। এই আলো- 5: 
হতে ব্ধ্য। বস্তুত, কোন চনা হয়েছিল পার্টর উচ্চতম {| উঠছে। নাক কান্না, কাঁদতে জোটেই ' . পারিদ্থান . এই 


গ্হণত হয়। মানুষ ও সরকারগুলোর উপর || স্থান স্থায়ী প্রতিনিধি প্রিন্স পে ১ মধ্যে যে উদ্বেগের সাম্ট করবে 
কিন্তু এ থেকে ধারণা করা এর প্রভাব প্রচণ্ড হওয়ার | আল? খান রাষ্টসচ্ঘের সভাপাঁতর '! 
ভুল হবে যে নীতি নির্ধারণে সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে অনেকেই কাছে লিখিত এক পরে এই বলে 


কমিউনিষ্ট পার্টর কেন্দ্রীয় . অন্যদকে, ভালেস আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। রিপোর্ট রচনা সমাপ্ত করেছেন। বাড়ানোই যাঁদ সরকারের জা হয় 


রিপোর্ট এখনও প্রকাশ হয়, তাহলে দ্রব্যমল্যবৃদ্ধির 
মন্ডলীতে। রব আপাবক মানার সে দুটো 'আভযোগ চি পাওয়া ইীতমধ্যেই সাধরণ উট 


পার্টি পর্যায়ে কোনো বন্ধ করবে না (৯) অবশিক্ট ভারতের সচ্গে যাবে আবার কতখানি 'মোলায়েম' ভগ্নপ্রায় পারিবারিক অর্থনগীতর 
নীতি ঠিক হলে, সবাইকে তাতে আমোরকা আদৌ শান্তি By একীকরণ এবং ', (২) ভি: উপর চাপ আরও না বাঁড়য়ে অন্য. 


সায় দিতে হবে_- সর্বত্র! কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ বাড়বে । [| রাজ্যের প্রশাসানক, , ' 'িবভাগকে উপায়ে কি করে বাড়ানো 
সবোচ্চি সোঁভয়েটের অধিকাংশ আমেরিকার গমন দেশগুলোর ভারতের কম্পোলার ও আটা ল্লালবাহাদ;রের বাহাদুর . যায় সরকারের সে চিন্ত করা 


সদস্যই কাঁমউানিষ্ট ৷ পাটির মধ্যেও ক্রমেই তার বিরম্যে || জেনারেলের এন্তিয়ারে আনা। .. লালবাহাদুর শাস্মী ঠ্রার- উচিত। . 
সভ্য। তাঁরা প্রবাহ" থেকেই বিক্ষোভ বাদ্য. পাবার. কাশ্মীর ভারতের : অঙ্গ বহন| ও যোগাযোগ মন্ত হিসাবে , | - 
জানেন নসোঁভয়েটে কি ক বিষয় সম্ভাবনা । * | হিসাবে কাশ্নরের [হতীর্ঘে ভরত ডাক|ও তার বিভাগের আয় * -্রী লালবাহাদৃর শাস্ শিল্প 


উত্থাপিত হবে৷ তাঁদের , রুশিয়া এই ঘোষণাদ্বারা || সরকার যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বাড়ানোর যে আভাষ দেন, তা জন- ও' ব্যাণজ্য দপ্তরের ভার গ্রহণের 


. দায়িত্ব হল এ সব নপীত সর্ব আন্তজাতক রাজনশীতিতে যে [| করতে পারেন। তা নিয়ে পাঁকি- পক্ষে .বেশ উদ্বেগের পূর্বে জনস্বার্থীবরোধশ এরকম 
সম্মাতক্রমে সমর্থন করা। এর' স্মীবধা অর্জন করল তার জন্য || স্থানের এত মাথা ব্যথা কেন? হয়ে দাঁড়য়েছে। এই একটা, প্রস্তাবের আভাস দিয়ে কি 
‘পর এই নাতিই রাষ্টের নীতি বুলগানিনকে প্রধান মীল্তিত্ব || কাশ্মীরের ব্যাপারে . পাকিস্থানের নি ব্যবসায়িক বাহাদুরি" .কিনবার যে চেষ্টা 


হয়ে দেখা দেয়। , ছাড়তে হলো কেন? এইটেই ( নাক গলানো, ভারতের আভ্যন্ত- 5 লাভজনক সংস্থারূপে করেছেন তা বোঝা দুঙ্কর। 


্. নি 


উজ 





_. বরাার্ম বিন্ডিংগে দুই 


বিগতদিনের তারিখ দিয়! 
'মিখ্যা দ্রিপাটি তয়ারী 


িদ্ার্ঘ রায়ের চ্যালেঞ্জ জঞমাণের জন্য 
ডাঃ রায়ের কুহেলিকাপুর্ণ বিবৃতি 


(দের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 


f পশ্চিমবপোর রাজন'াঁততে ১০ই মার্চের পর যে আলোড়ন 
আরম্ভ হয়েছিল, ৩১শে মার্চ তার একটা অধ্যায় শেষ হয়ে 


গ্েছে। কংগ্রেস পালামেন্টারী 'পার্টকে ডাঃ রায় দ্তোক- ' 


বাক্যের দ্বারা আপাতত প্রশমিত করেছেন। 

এবং সিদ্ধার্থ রায় গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যেসমস্ত অঁভযোগ 
উত্থাপন করেছিলেন, সেগ্দালকে বহুলাংশে পাশ কাটিয়ে 
এসে সবাগ্রে স্থাপন করা হয়োছল জালয়াতর আঁভযোগ। 
সেই জালয়াতর আঁভযোগও, ডাঃ রায় দেখাবার চেষ্টা 


করেছেন 'যে, শুধু দুনাীতি দমন সাবকামাটর রিপোর্টে ' 


গসদ্ধার্থ রায়ের স্বাক্ষর সম্বন্ধেই উঠোঁছল। 

'_ কিল্ভু আসলে তার চেয়েও গুরুতর আর একটি 
জালয়ট্রতর অভিযোগ উঠেছিল, সেই অভিযোগের মধ্যে সমগ্র 
' সাদ্সণ্ডল জাঁড়ত। ডাঃ রায় এখনও' তার জবাব দিতে 
পারেননি এবং সেই অভিযোগ অপ্রমাণ করা হয়নি। দর্পণের 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক একথা জোরের সশ্গে বলতে পারেন 


তম দলীয় | 
 াইণি ৪ £েনপ্রাফারনের বন্ধ 


উপমন্ত্রী, রাষ্ট্মন্ত এবং পালা 
“সেকেটারীদের মধ্যে 


যাদের 'উপরে 'বাঁভল্ন বিভাগে 


রি দায়িত্ব পূরণ 
Sie বিরুদ্ধে উপমন্ত্রী, রাষ্টরমন্্রা এবং পালা- 


অভিযোগ, এটঃকুতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। ৰ 


মধ্যে দ্বিতীয়-. অভিযোগাঁট রিপোর্ট 
আড়ালে পড়ে গেছে। অথচ এই এীদনই একটি রিপোর্ট স্বাক্ষ- 


দ্বিতীয় অভিযোগটি আরও রত হাচ্ছল বিধানসভায় কংগ্রেস 


গুরূত্বপূর্ণ। ২৪শে মার্চ বেণ্ে। শ্রীঅর্ধেন্দ নস্করের 


সিদ্ধার্থ রায় (বিধানসভায় তাঁর কাছে একটি হলদে রঙের কাগজ 








১২” টেবিল ফ্যান / কেবল এ সি i 
বেশী হাওয়া 





পরের দিন) সাংবাদকেরা এই 
প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করোছলেন। 
ডাঃ রায় ফাইল খুলে যে কাগজ- 
দেওয়া কোনো চিঠি ছলনা! 


প্রেরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর 
উদ্দেশে লিখিত এই পন্রগীলর 
(অনেকটা ফরওয়াডং লেটারের 
ন্যায়) শ্গিহনে কোনো কোনো 
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সম্পাদক কতৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা-_১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এঁভানউ, কলিকাতা_-১৩, 


চঞ্রান্তের বিরল দার 


যা 
প্রেরিত. তথাকথিত” রিপোর্টোর . 


প্রতালাঁপও ছিল। যেমন, মায়া 
ব্যানাজাঁ,এবং কাদেম. আলি 
মীর্জা ২০শে আগম্ট '৫৭* সালে 


'মন্লীকে যে তথাকাঁথত রিপোর্ট . 


তার 


সেইসব ছিল । কিন্তু এই রিগোটোর 
আসল লিপিগুলি “ডাঃ রায় 


সাংবাদিকদের দেখা ন নি। 
ফরওয়ার্ভং লেটারগালতে তাঁরখ 
ছিল ২৫শে , ২৬শে মার্চ। ডাঃ 
রায় বলছিলেন, কাজেই এতে 
আপাত্তর কিছু নেই, কোনো ব্যাক 
ডেটের কারবার হয়ন। তাঁরা 


॥ আগেও রপোর্ট যথাসময়ে 


দিয়েছেন, এখন মুখ্যমন্ত্রীকে 
সেইসবের এক একটি সংক্ষপ্ত- 
তাঁরখ দিয়ে 


অভিযোগ ক আছে? 
আপাতদৃষ্টিতে এই উত্তর 
সন্তোষজনক । আসল 


রায়কে 
দতে হবে। এখন ফরওয়া্ডং 
লেটার দিয়ে এসব রিপোর্টের 
প্রাতালাপ পাঠানো মোটেই 
জালয়াতি নয়, যাদ এ রিপোর্ট 


গাল প্রকৃতই 
ভীল্লাখত 


মাচ? 





করতে, পারেন না। সন্দেহ যাঁদ 
দূর করতে হয় এবং আঁভযষোগ 
যদ অপ্রমাণ করতে হয় তাহলে 
{বচার- 


হওয়ার কোনো কথা নয়? 
দেখানো যায় যে, সেই টাইপ 
করা কাগ্‌জের তলায় ষে তারিখ 
টাইপ হয়নি” হয়েছে ৩ মাস 
পরেকার “কোনো তারিখে এবং 

রায়ের ১ পদত্যাগ 
বিবৃতির পরে? তাহলে ডাঃ 
রায় কি“ জবাব দেবেন? 

রায়ের : 


(২য় প্ঠায় দুষ্টবা) 





সম্পাদক- শ্রীন্রজেন্দুচন্দ্র ভট্টাচার্য 


দর্পণ কার্যালয় হইতে ধকাশিত 


সংক্রান্ত প্রথম 'অভিযোগাটর, - 


তং 












মিথ্যা রিং 


"সিদ্ধার্থ রায়ের চালের অ্মাণের জন্য 
_. ডাঃ রায়ের কুহেলিকাপুর্ণ বিবৃতি 


__ শাশচিমৰপদোর রাজন'ঁততে ১০ই মার্চের পর যে আলোড়ন 
আরম্ভ হয়েছিল, ৩১শে মার্চ তার একটা অধ্যায় শেষ হয়ে 
গেছে। কংগ্রেস পালামেন্টারী পার্টিকে ডাঃ রায় চ্তোক- 
বাক্যের দ্বারা আপাতত প্রশমিত করেছেন। 

এবং সিদ্ধার্থ রায় গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যেসমস্ত আঁভযোগ 
উত্থাপন করোছলেন, সেগুলিকে বহুলাংশে পাশ কাটিয়ে 
এসে সবাগ্রে স্থাপন করা হয়েছিল জালয়াতর আভযোগ। 
সেই জালিয়াতির অভিযোগও, ডাঃ রায় দেখাবার চেষ্টা 
করেছেন যে, শুধু দুনীশত দমন সাবকাঁমাটর রিপোর্টে 
দৃসদ্ধার্থ রায়ের স্বাক্ষর সম্বন্ধেই উঠেছিল। 

কিন্তু আসলে তার চেয়েও গুরুতর আর একটি 
জালিয়ট্রুতর অভিযোগ উঠোছিক, সেই অভিযোগের মধ্যে সমগ্র 
মান্ত্রমন্ডলণ জাঁড়িত। ডাঃ রায় এখনও তার জবাব দিতৈ 
পারেনান এবং সেই আঁভষোগ অপ্রমাণ করা হয়নি। দর্পণের 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারেন 
যে, ডাঃ রায় এ দ্বিতীয় অভিষোগাঁট সম্বন্ধে যেটুকু 
. বলেছেন, তা অসত্য এবং কুহেলিকাপূর্ণ। 

যাঁদ 'বচারাবভাগীয় কোনো বাঙ্গালাদেশকে দেবেন কি? 
তদন্তের সম্মুখীন করা যায়, শুরুবার সকালে রাইটার্স 
তাহলে মাঁল্পিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে 'বাচ্ডংসে সাংবাদিকদের কাছে 
এই জালিয়াতির আভিষোগাঁট তান সিদ্ধার্থ রায়ের স্বাক্ষর 
অত্যন্ত সহজে প্রমাঁণত হষ্টব। সমন্বিত ২টি ফাইলের প্ন্ঠা 


(১) বসদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন, 
সাব কমিটির রিপোর্টে তাঁর 
ফ্বাক্ষর থাকতে পারেনা; যদি 


. দেখানো হয় তবে সেই স্বাক্ষর 


এবং এসব রিপোর্টের দ্বারা 
দেখানোর চেস্টা হচ্ছে যে, দুনীণত 
দমনের কাজ সম্পূর্ণ অবহোলিত 
{ছলনা । 

বাদ প্রাতিবাদের ডামাডোলের 
মধ্যে দ্বিতীয়. আভিযোগটি 


আড়ালে পড়ে গেছে । অথচ এই এীদনই একট রিপোর্ট স্বাক্ষ- 'র 
আঁভযোগটি আরও রত হাচ্ছল বিধানসভায় কংগ্রেস 
জ্লীঅধেন্দিটি নস্করের 


দ্বিতীয় 


গুর্ুত্বপূর্ণ। ২৪শে মার্চ 





পার. ব্মনাজর্ট এবং 


সিদ্ধার্থ রায়ের. 
সত্য নয়, একা ২ 


কাগজপত্র 
দর্পণের নিজস্ব পর্যবেক্ষক 
একথা প্রায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
থেকে বলতে পারেন যে, এর 
মধ্যে কয়েকটি রিপোর্ট রাই- 
টার্স বাল্ডংদে একজন প্রবণ 
মন্ত্রীর ঘরে তৈরী হয়। 


সেগাল ব্যাক ডেটেড ! 


ছিল এবং সেগুলি ২৫শে 


২৫শে মার্চ  কতকগাল 
{রিপোর্ট স্বাক্ষারত হয়। 


বেণে। 


[সিদ্ধার্থ রায় বিধানসভায় তাঁর কাছে একাট হলদে রঙের কাগজ 


পদত্যাগ বিবাতি দেওয়ার পরই 
সন্ধ্যা পৌনে এটা নাগাদ সভা- 
ভবনে ডাঃ রায়ের কক্ষে মন্তি- 
মণ্ডলীর একটি বৈঠক বসে। 
মাত্র ২ জন মন্ত্রী ছাড়া আর 
প্রত্যেকে সেখানে উপস্থিত 


ডাঃ রায় সেই প্রমাণের সুযোগ দেখিয়ে দিয়েছছন। ভাবখানা এই ছলেন। সেখানে স্থির হয় যে, 


দেওয়া হচ্ছে দেখা যায়। তানি 
স্বাক্ষর করার পূর্বেই সিদ্ধার্থ 
রায় তাঁকে ডেকে পাঠান । শ্রীয্ন্ত 
নস্করকে যখন চ্যালেঞ্জ করা হয়, 
তখন তান আমতা আমতা 
করতে থাকেন। ২৭শে মার্চ এই 
সংবাদ সবাক্ষপ্তভাবে “স্বাধী- 
নতায়” প্রকাশিতও হয়ে .যায়। 


























ফিক্সড, 
১২” টেবিল ফ্যান / কেবল এ সি 


বেশী হাওয়া 
* কম কারেন্ট খরচ 





+ এর উপরে 
উৎপাদন ও অন্যান 
স্থানীয় কর 
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কিন্ত আমরা জানি, ২৭শে 
নাও এইরূপ 
আরও কিছু সংখ্যক কাগজ ডাঃ 
রায়কে দেওয়া হয়েছে এবং 
{তান বন্তৃতার ফাইল তৈরী 


পূর্বে 
চক্রান্ত মুসলিম লীগ এবং 
প্রজা ঠ্ার্টির মধ্যে ঘুষ দিয়ে 


পপ 


কিন্তু সমগ্র 


ডাঃ রায়কে শূরুবার রাইটার্স 


বাল্ডংসে (পদত্যাগ বিবাতর 


পরের দিন) সাংবাঁদকেরা এই 
প্রশ্নাট জিজ্ঞাসা করেছিলেন। 
ডাঃ রায় ফাইল খুলে যে কাগজ- 
গুল দেখান, তাতে ব্যাক্‌ ডেট্‌ 
দেওয়া কোনো চিঠি ছিলনা। 
রাভন্ন রাস্টরমন্তী ও উপমন্ত্রী 
দের কতকগুলি চিঠি ছিল, 


| সেগুলিতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে 


২৬শে মার্চ { 


দলীয় : 















প্রতাঁলাঁপও ছিল। । 












স্বাক্ষারত জব 


নিষ্পাপ ফরওয়ার্ড লে 
দেখিয়ে এ আভযোগ অপ্রমাণ 
করতে পারেন না। সন্দেহ যাঁদ 
দূর করতে হয় এবং অভিযোগ 
যাঁদ অগ্রমাণ করতে হয় তাহলে 
ডাঃ. রায়কে একটি বিচার- 
{বিভাগীয় তদন্ত বসাতে হবে। 
কোন্‌ টাইপ রাইটারে রিপোর্ট 
গুলি টাইপ করা হয়েছে, | 





[বিশেষজ্ঞের দ্বারা আত সহজে. 
প্রমাণ করে দেওয়া মাটিব। য়াদ 
একথা দেখানো যায়, একজন 
মন্দ্ীর ঘরের টাইপ রাইটারে 


এমন গিরপোর্ট টাইপ করা 


হয়েছে, যেটি সেই ঘরে টাইপ 


হওয়ার কোনো রুথা নয়? 





জানাচ্ছেন যে, এই এই কাজ উল্লাক্চ 


[বগত কয়েরমাসের মধ্যে তাঁরা টা 
করেছেন এবং এগুলির "রিপোর্ট পচ 


যথাসময়ে 
তাঁরখে ভারপ্রাপ্ত মন্তীদের কাছে 












ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় কোণঠাসা হতে হত না। 


্ বি খে ক্ষোভ 











থাকবে, যার নেতৃত্ব 

গুণা সেন।  অন্যাদকে থাকবে 

কায়েম স্বার্থ যাকে কলকাতার 
, মানুষ চিহিযত কারে আসামীর 

কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে । 


সেক্ষেত্রে ডাঃ 
কংগ্রেস 
সি লাভ 


ন্িগুণা সেনকে এই জনস্বাথেরি 
নেতৃত্ব করার সুযোগ ডাঃ রায় 
দেবেন কনা, এই হচ্ছে আজকের 
দিনের প্রশ্ন । 

শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের কাছে 


(২য় পড্ঠায়) 


| ফাঁসি দিতে ইচ্ছুক লে VEN ficlteet 


"হায় আীযশোক 0 


( দপণের বিশেষ প্রাতানিধি) অভিযোগ আনাকেও 'অশোভন' 
কলাকাতায় বসে বাংলা বলে মনে করেন! 
দেশকে যতটা বড় এবং তার গত দশ ঝহরে যমুনা দিয়ে 
সমস্যাকে যতটা জাঁটল বলে অনেক জল বয়ে গেছে, এবং বহু 
মনে হয় দিল্লীতে বসে তার মনের বহু পাঁরবর্তন ঘটেছে। 
সাকির 'সাকও মনে হয় না? জননায়কের মন রূপান্তাঁরত 
তাই, সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ ইয়েওহ ক্ষমতায় আসীন দল" 

এখানে তেমন কোন আলোড়ন নায়কের মনে। 
তোলোন। সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 
বৰণত পড়ার পর কিছ; সরল- বৈঠকে দলের মধ্যে 'ডামপ্লিন 
ত লোক ভে পশ্চিম বজায় রাখার প্রশ্ন এবারও 
জেরি খাদামন্ত্রীর প্রকাশ্য উঠোৌছল। শুনলাম কর্তাদের 
দুনীশীাত আর যেই সমর্থন দুশ্চিন্তা ক্লমশঃই বাড়ছে এবং 
করুক না কেন, শ্রী. নেহরু এ সমস্যার কি ভাবে সমাধান 
ধনশ্চয়ই করবেন না। তাঁরা করবেন তার কোন হাঁদশ 
[িণ্সিং হতাশ হয়েছেন নেহরুর পাচ্ছেন না। নানা স্বার্থকে 
মন্তব্য পড়ে। 'যাঁন এক সময় কেন্দ্র করে দলের মধ্যে নানা 
দূনাশীতপরায়ণকে প্রকাশ্যে উপদলের সৃষ্টি হয়েছে-এদের 
৮০১ 
হী 


বির্দে পরকাল দাতি 


১2 কর্পোরেশনের রাজনীতিতে জটিল পরত 
এবারে মেয়র কে হবেন? 


স্ভাঞ ভ্িশঞণলী সনেৰ লান্োনলিল্সন্ে আতর তছ্যাল্েল্ 
তচ্মান্ত্র আপ্জ্তি 3 ডাঃ ল্লান্সের (ভ'সন আনঞ্পভ্ভি নেই 


কাউশ্রিলাৰদেৰ গাল্ল। ডাঃ সেনের দিকেই ভাৰী 


(দর্পণের পৌরসভা পর্যবেক্ষক ) 


১৮ই এীপ্রল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশনের 
*নীতিতে অনেকক্ষলি বিচিত্র স্রোত বইতে থাকবে । এবং আগামী রয়েছে। প্রথম কথা, ডাঃ সেন 


রাজ- 


গারষ্ঠতা সত্বেও ডাঃ সেন 
মেয়র 'নর্বাচনে অবতীর্ণ 
হবেন কিনা, সেইখানেই সংশয় 


বটে, কিন্তু ভে ভাটযুদে ধর জন্য 
সেই শান্ত সমাবেশ নরর্থক। 
দর্পণের পর্যবেক্ষক এবিষয়ে 


মেয়র কে হবেন, সেই প্রশ্নের জবাৰ নিশ্চিতরূপে পেতে হলে  যাঁদ মুখ্যমন্তীর আশীর্বাদ 
আরও তিন-চারাঁদন অপেক্ষা করতেই হবে। 


জ্ঞাম্বাচনা। €দঞ্রভ্িহিভেলন্ন 


(দনিজদ্ৰ সংবাদদাতা ) ক্লসওয়ার্ড পাজল্‌-এর সমা- 
পশ্চিম বঙ্গ বিধান পাঁর- ধানের জন্য মত্ত হয়ে পড়েন, 
দে. বিরোধীদলের অনাস্থা এমন ক আঁফসের কাজে গাফি- 
প্রস্তাবের. উপর বিতকেরি লতি হলেও! অন্ততঃ সোঁদন 
জবাব দিতে গয়ে শ্রীসদ্ধার্থ যাঁদ তান সজা থাকতেন 
রায়ের প্রশ্নবাণে প্রধান মন্ত্রী তবে ডাঃ রায়কে এমন নাকাল 
পরের দিন 
হয়েছিলেন, তাঁর দলের লোকও সিদ্ধার্থ, বাবুর সাহসম্বলত 
স্বীকার করেন। . এবং এই ফটোল্ট্যাট কপি সংবাদপত্রে 
দেয়া হল। পরিষদে এইগুলো 
ডাঃ রায়ের হাতে থাকলে শ্রী- 
সিদ্ধার্থ রায় এবং বিরোধী- 
দলের সকলের মুখে চুনকালি 
পড়ত ৷ 


ও দুঃখের সুর মিশানো। 
এদের মধ্যে এমন কয়েকজন 
আছেন, যারা মনে করেন, ডাঃ 


j মন্ত্রিসভায় চীফ সেক্রে- 
য়র, টারীকে সরাসাঁর এরকম আক্র- 
ত মণ এই প্রথম। 


কংগ্রেস মিউাঁনাীসপ্যাল 
পার্টর কর্তাদের দিক থেকে 
যাঁদ দেখা যায়, তাহলে ডাঃ 
'ন্িগুণা সেনের পু 
সম্ভাবনা আপাততঃ 
হত বলে মনে হবে। 
অতুল্যবাবুর মনোনয়ন 
ডাঃ ন্রিগুণা সেন বাত 
ছেন। 

কিন্তু অপরাদকে ডাঃ 
ন্রগ্ণা সেনের কাছে ইউ সি সি 
এবং কংগ্রেসের কিছ; সংখ্যক 


দূরপরা- 
কারণ, 
থেকে 
হয়ে" 


ডাঃ সেন যদি কংগ্রেস কর্তাদের 
ইচ্ছা লঙ্ঘন করতে চান, তাহলে 
পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হও- 


প্রস্তাবের সময় কংগ্রেসের ৫জন 
সদস্য পার্টির হুইপ লঙ্ঘন 
করেই ইউ সি বসির সঙ্গে ভোট ! 
দয়েছিলেন। এই ৫জন সদস্য 
ডাঃ সেনের সঙ্গে আছেন, একথা 
কারও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু. ১৮ই 


"হয়ত দেখা যাবে যে, এই €জন 
ছাড়াও রুংগ্রেস পার্টির আরও 


না পান, তাহলে সংখ্যাগার- 
্ঠতা সত্বেও কিছুতেই তাঁর 
পক্ষে মেয়র নির্বাচনে” অব- 
তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। 
ডাঃ সেনের পক্ষে একথা 
কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, 
কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে 
যাঁকে মেয়ররূপৈ মনোনীত করা 
হবে, তিনি সেই প্রার্থীর প্রাত- 
দ্বন্দবীরূপে ইউ-ীস-ীস'র মনো- 
নয়ন নিয়ে দাঁড়াবেন। কাজেই 
সংখ্যার্শারষ্ঠতার দ্বারা তাঁকে 


এবং ডাঃ 

রায়কে তান দেখাতে পারছেন 

যে, তাঁর পিছনে নির্ভরযোগ্য 

সমর্থন রয়েছে, কিন্তু তৎসত্বেও 

মখ্যমন্ত্ীর অন্মাত ছাড়া 
(২য় পঠায়) 


রি (নিজস্ব প্রতীনাধ) র 


হইীঞ্জনীয়ার কয়েকজন ইতিমধ্ো হয় পেকট্রোলয়ম জাতীয় 'দ্ুবোর 
চাকুরী হারিয়েছেন এবং ছাটাইয়ের জন্য ইউরোপের এই সব দ্বব্যের যা 
টনি অনেকের ব্যয় হয় তার তুলনায়। 

ভারত সরকার নার চাপ 

চর পন্থা 12758 দর কমাবার 
তাঁরা জন্য। কোম্পানীগনুলো রাজী হতে 

চাইছে না এই ব্যাপারে। তারপর 

আছে ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচেষ্টা 

নারিকেলডাষ্গা ভিপোতে আছে অন্যান্য িদেশশ প্রতিষ্ঠানের 
তাঁদের চারশত কর্মচারী। এখান- মারফৎ তেলের কারবার করার। 

কার কিছু কাজ ঠিকাদারদের দিয়ে এ সমস্তই যে কয়াঁট বিদেশী 
শকাম্পানী হয়ত ৭৫ জনকে আঁত- অয়েল কোম্পানশ এতাঁদন এক- 

১524 সুবিধা ভোগ 
আইনের দিক থেকে আপনার হয়ত করছিল তার ওপর হস্তক্ষেপ। 
বলবার কিছু থাকবে না। এতে তাদের হয়েছে উম্মা। 


টা এরাই অগ্রণী হয়েছে এ সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে, 
 ব্যাপারে। 


; হবে অন্যান্য ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার; শুধু 


শালা 


ক. 





মর নিবাচনে কর্ণোবেশনে দলাদলি 


(১ম' পঙ্ঠার পর) এই কয়াট বিষয়ে যখন ডাঃ 


- কেশব বস) তাহলে সেই ব্যান্ত হবে। ডাঃ রায়ের নিজের তাতে 
কংগ্রেস সমস্ত সদস্যের কোনো 'আপাত্ত নেই। আমাদের 
সমর্থন . পাবেনা। ইতিমধ্যেই নির্ভরযোগ্য সূতের সংবাদ এই 


€জস- দলবিচ্যত. হয়েছেন” যে কর্পোরেশন আইনের ১৯১) ' 


তাঁদের ভাবষ্যৎ কি এখনও 
নিশ্চিত বলা যায়না । তদুপার, 
শবজয় ব্যানাজাঁ মনোনয়ন লাভ 
করলে কেশব বসুর 
বিগড়ে যাবে। অথবা 
কেশব বসু মনোনয়ন লাভ কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী" একাঁট 
৭1৮ জন লোক দলাবচন্যত হয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং দিল্লীর যাও- 
' যেতে পারেন৷ মোট কথা, বিজয়- য়ার পূর্বে ডাঃ সেনকে মুখামন্তর 
পপ, জানিয়ে গেছেন যে, এ বিষয়ে 

_ এখনও তান কোনো সিদ্ধান্ত 
করেন নি। দিল্লী থেকে ফিরেই 
তান সেই সিদ্ধদ্ত করবেন। 
ডাঃ সেন এক অভিষোগনামায় 
দেখিয়েছেন যে, ৪৪টি ভোট্‌ বি কে 
£ সেনের বিরদ্ধে যায়ান বটে, কিন্তু 
অনাদ্থা সদ্পষ্টভাবেই জানানো 
হায়েছে। ৩৮ জন সদস্য বিপক্ষে 
ভোট দিয়েছেন, একদলও বি কে 
সেনের জ্বপক্ষে ভোট দেননি। 
এবং যাঁরা ভোটদানে 'নিরত ছিলেন, 
তাঁরাও কেউই বন্তৃতায় এমন একটি 
(৩) সবচেয়ে বড় কথা, সমস্ত কথাও বলেনান, যেটা বি কে 
গণন্য, এবং সমস্ত যোগ- সেনের গবপক্ষে ধরা যেতে পারে। 
কয়োগেব শেষেও একথা সত্য কাজেই, ডাঃ সেন দেখাচ্ছেন যে, 
যে, ডাঃ ন্রিগুণা সেন বিধান- ১৯৫১১) ধারা অন্ঃপারে সরকারের 
চন্দ্বেরই হাতের লোক। হাতে যে ক্ষমতা প্রয়োগ সবচেয়ে 


দিল্লীৰ জি 


(১ম পম্ঠার পর) হাল ধরবেন*এবং ভরা ডুবির 
দন পরে দেখা যাচ্ছে প্রদেশ হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা 
কংগ্রেসে সে কলূকে পাচ্ছে না, করবেন কংগ্রেসের ওপরতলায় 
এ'রা যাকে" ঠেলছেন কিছুদিন এমন আশা অনেকেই পোষণ 


পরে দেখা যাচ্ছে প্রদেশে সেই করছেন। ৃ | 





ধারা অনুসারে গভর্ণমেস্ট বব কে 
সেনকে অপসারিত করবেন কিনা, 
সোবিষয়ে এখনও 'ডাঃ রায় 


ব্যবস্থা ক্লরতে পারেন, (২) তাঁর 
পশ্চাতে জনপ্রিয়তা এবং ইউ স 
সি'র সমর্থন দুই-ই থাকছে এবং 





শন," অনেক তাল ফে'সে উঠতে গেলে প্রতি ধাপে হাত 
অনেকটা নগ্নতা প্রকাশ হয়ে ধরতে হয়। শুনলাম, অতুল্য- 
পড়েছে ইতিমধ্যেই । দার হাত ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক 


চলতে পারেন না। দ্বিতীয় সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক । ত 
স্তর একেবারে “ফাঁকা- সেখানে ম্দুন্দরা ব্যাপ্রার নিয়ে যখন খুব 
বদ্ধ 'বা' বা শকছুরই হৈ চৈ তখন কে বা করা রটায় £ 
তেমন সন্ধান মেলে. না। ষে বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী | 


সংকটের যেখানে সমাধান ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের 


নেই সেখানে প্রথম চেষ্টা হয় যখন মন্দ্রা-কৃষমাচারী সাক্ষাৎ । 
তাকে স্বীকার না করা এবং ঘটে-তখন শ্রী অশোক, সেনও | 


পরে ধামা চাপা দেওয়া! কিন্তু নাক সেখানে উপপাস্টিত 
শদল্লী,- পূবপাঞ্জাব, . উড়ষ্যা, গিছলেক। 
পশ্চিম বাংলা প্রভাতি স্থানে 
2 কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট 


* বাঁধছে তাতে তাচদর অস্বীকার 


 একেবার্রে খাধার পথ তো 


বিকল্পে, মনঃপ্থির কবেন নি। ডাঃ সেনের 


,ঠ ঠেকাতে গিয়ে যাদ তান 'ঁবজয় 


এ টুকুতেই অনেক | 


ওপরে ওঠার পথ যখন ॥ 


যে ভাবে দ্রুত গাঁততে দানা বন্ধ হয়েছে তখন কোনমতে | 
বজায় রেখে কেন্দ্রে। 


করা বা ধামা চাপা দেওয়া আর টিকে থাকা ছাড়া শ্রী অশোক | 


+ i Eb 
EE EEA ot রা রদ in শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ১৯৫৮ 





প্রয়োজনীয় এবং সবচেয়ে বাঞ্ুশণয়। 
























যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সাধারণতঃ 
অর্থ থাকে না! প্রকৃতপক্ষে, ডাঃ 


রায় যাঁদ বি কে সেন সম্পর্কে এই 


দেশবাসীকে গণতান্তিক আচার- 
পদ্ধতিতে 'শাক্ষত করে তুলবার 
দায়ত্ব নিয়েছে, সেই দলের 


অনুসরণ করার নীতি গ্রহণ 
করেন, তবে তা 
নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে উপায় 
ক? 


কংগ্রেস ওয়ার্কং কাঁমাট 


নয়ন দেওয়ার জন্য অগ্রসব হবেন। 
কেননা, শীব কে সেন যাঁদ কাঁম- 
শনারেব পদে না থাকেন, তাহলে 
ব্রিগ্ণা সেন, ছাড়া অন্য কোনো 
লোককে দিয়ে কংগ্রেস পার্টি 


তার সাম্প্রীতিক ' বৈঠকে এই 
মেয়রের গদি আঁকড়ে রাখতে | ফতোয়া জারণ করেছে যে, নেতা- 
শি তা _|দের বা মান্মসভার 


কাসেই নূতন মেয়র সম্পর্কে 
সমস্ত বাজনীত নির্ভর করছে 
দুইটি মূলস্ৃৰ্রের উপবঃ£ (১) 
ব কে সেন সম্পর্কে ডাঃ রায়ের 
সিদ্ধান্ত কি হবে এবং (২) 
ডাঃ ন্রিগুণা সেনকে ডাঃ রায় 
এই সঙ্কটের সময় বিদায় দিতে 
সম্মত হবেন 'িনা। 

যাঁদ ডাঃ বায়ের সিদ্ধান্ত ডাঃ 
ভ্রিগ্ণা সেনের অনুকূলে যায় 
তাহলেও কর্পোরেশনের সমস্ত 
দলাদাল িরোহত হবে ন, 
একথা সত্য। 'ঁকল্তৃ কর্পোবেশনে 
একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হবে_ 
ইউ সিসি এবং কংগ্রেসের 
সাম্মীলত শাসকের অধ্যায়! 
প্রকৃতপক্ষে, ডাঃ সেন যে অতুলণশয 
সুযোগেব আঁধকারণী, দশির্ঘকালৈর 
মব্যে কর্পোরেশনের ইীতহাসে সেই 


কম বা কংগ্রেস পালমেশ্টারী 
পার সদস্যদের পক্ষে অমা- 
জর্নীয় অপরাধ বলে গণ্য করা 
হবে এবং তার জন্যে 

ও ব্যবস্থা হবে। 
অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এও বলা 


কথা লেখা আছে দেখা বাবে। 


ভাবেই জানেন যে, সেই আঁধ- 
কার তাঁরা কতটুকু প্রয়োগ 
করতে পারেন। এবং তা প্রয়োগ 
করতে পারেন না, বা আলোচনা 


সমর্থক হবেন না। কিন্তু অপর- 
দিকে একথাও ঠিক যে, ডাঃ সেনকে 


ব্যানাজশকে এাঁগয়ে দেন, তাহলে 
বিজয় ব্যান পদবোপীর 
তাঁর হাতের লোক হবেন না৷ 
এবং আগামী ৪ বছরের মধ্যে |? 
ঠিক 





স্বাক্ষর সংগ্রহ করা কংগ্রেস-] 


গুলির! সম্ভব নয়। 


£| কিন্তু কংগ্রেস ‘সদস্যরা ভাল-| 


করবার সুযোগ পেলেও সে! 


দেশায় সংঘাদ 


কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান অন্ত” বিষয়কে উপেক্ষা করা হয় এবং 
রোধ রোধ করতে গিয়ে যা ভারতকে 


জারী করেছেন, তাতে শুধুমাত্র পারে না। শ্রী নেহরু ব্রলেছেন 
স্বাধীনচেতা কংগ্রেস যে: পাক ফৌজের 

কমশিই নন, গণতন্্কাম” প্রাতাট ত্যাগ ও কাশ্মীরের. .ভারত- 
ভারতবাসীরই উদ্বিগ্ন হবার ভুন্তির স্বীকৃতি ভিন্ন এই' সীঁম- 


স্যার মামা 


তদন্ত হওয়া উচিত 


প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভি- 


ভার বিরদ্ধে 
শ্রী সিদ্ধার্থ রায় যে সব আঁভ- 
যোগ করেছেন, তার তদন্ত 
হওয়া উচিত! কিন্তু এই উচি- 
তাঁট কে করবে? তান যাঁদ 
করেন, তাহলে সে উচিত, 
আর কাজে -হবে না। 


সম্পাদকীয় 


(১ম পঙ্ঠার পর) 
পার্টর স্বার্থই বড় কথা এবং 


কঠোর {তান গুণা সেনের উৎপাহশী 


সমর্থক হবেন না, একথা যে কোনো 
নিবোধও বুঝতে পারে। বিকে 


- | সেন এবং তাঁর সমর্থকেরা 'ব্রগুণা 


সেনের াবর্দদ্ধে যাবেন, কেননা 


| ব্রিগুণা সেনের হাতে বি কে সেনের 


চাকরী বিপন্ন হযেছে। কংগ্রেস 


কাজেই কংগ্রেস 
িউানসিপাল পাঁর্টর একটি বৃহৎ 
অংশ এবং দলপাঁত অতুল্য ঘোষ 
স্বয়ং এই ধুলা তুলতে আরম্ভ 
করেছেন যে, ত্রিগুণা সেনকে নিয়ে 
সিদ্ধার্থ - রায়ের মতো বিপদের 
কংগ্রেসের লোক নন। অর্থাৎ, 


দলাঁয় স্বার্থ ও চক্রান্তের দ্বারা - 


মানুষের স্বার্থকে হত্যা করার 
চেষ্টা হচ্ছে। 
অথচ এই কাউন্সিলরদের 


| চক্রান্ত পৌরসভাকে যে আবর্জনার 
|স্তূপে পাঁবণত করেছে, একথা 


ডাঃ বায়ের অজ্ঞাত নয়। বারবাঁনত- 
বার গৃহে মাইফেলের আড্ডার মতো 


ত|এক শ্রেণীর স্ফখতোদর এই 


নগরীর * পৌরসভাকে ঘিরছে। 
ব্যবসাদারী মনোব্বীত্ত এবং দালালগর 
চেল্টা প্রত্যেক উন্নাতির 
স্যাবোটাজজ করেছে। জনস্বার্থকে 
এতাঁদন এইসব সমাজ বিরোধশদের 
কাছেই মাথা হে'ট করে থাকতে 
হয়েছে। আজ এই মৃহূর্তে ডাঃ 
ত্রিগুণা সেন যাঁদ জনস্বার্থকে 
শীন্তশালী ' করতে পারেন এবং 
'দুনণীতর | কিরুস্ধে, যাঁদ "একটা 
সর্বদলীয় , আঁতাত তাঁর ভূমিকা 
হয় তাহলে ডাঃ রায় শ্রিগুণা 
সেনকে কেন বাধা দেবেন 2 বৃদ্ধ 


'ব্ধানচন্দ্র রায়কে একথা 'স্থর করে- 
,| নিতে হবে যে, তান কিছু সংখ্যক " 
স্যাবোটয়ার এবং সম্কীর্ণ পার্টি," 


স্বার্থের ক্লীড়নক হবেন, অথবা 
পৌরসভাব সুনীতি ও সততার 
যুদ্ধের সঙ্গে তিনি নিজেকে যষুন্ত 
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ব্যবহৃত যে, অনেকের কানেই এখন সম্পর্কে। 


' বিপর্যয় লক্ষণীয়ঃ মানাবক মূল্য 
* আস্থাহীন, জীবনের নিষ্খর" নেই, কার্য কারণ সম্পর্কের সুত্রে লেখক হলে বোধ ' হয় আহ্দানক 


- ইংল্যাণ্ডেও আজ ভার নাভিশ্বাস পর আঘাতে বৃথাই আমাদের রন্ব- ক্ষতবিক্ষত পাঠকদের অবসন্ন স্লায়দ 





অণ্তল, রহস্যময় অরণ্যের। পান্র- 
পাত্রীরূপে দেখা দেয় সাঁওতাল বা 
সভ্যতার ' সক্কট কথাটা প্রথম ব্যান্ত চৈতন্যের গভণর উৎসে, বিলাসিনী, বেদে, উলঙ্গ নাগা? 
দ্ধ থেকেই এত বহুল সমাজ এবং ব্যান্তর চাঁলফ দ্বান্বক বিস্ময় এবং রোমাপ্যের এই 
সেই কারণেই তাঁদের প্রতিযোগিতায় সকলের ওপরেই 
জীবনের সাঁর্বক ভাৎপর্য-, টেক্কা দেন “বাংলা. সাহিত্যের সব 
ফোটে, 20০৮ ৮৯৬ 
কার, দৈনন্দিন জাবনের নিজস্ব স্বকীয়তায়ই প্রাণবন্ত হয়ে কারণ অন্য লেখকরা 

ভাত তে নন, বাঁভৎসতায় তাঁদের অধিকার 
তার ব্যাপকতাও অত্যন্ত স্পষ্ট। আমাদের এই যুগ উপন্যাস সহজাত নয়। তাঁরা বড় জোর 
এই যুগের শতখশ্ডিত ভার- রচনার পক্ষে অনুকূল কনা প্রশ্ন প্রকাশ্য দিবালোকে ট্যাক্স ড্রাই- 
সাম্যহপন 'সমাজে ব্যান্তর স্থান উঠতে পারে। সে আলোচনার ভারের সামনেই গল্পের 
আঁনাশচত। যে. সম্ত বিভিন্ন স্মযোগ. এখানে নেই, কিন্তু নায়িকাকে দিয়ে গায়ের- জামা 


(উদ্যারণপ্যরের ঘাট, লেখক অব, প্রকাশক দিন্র ও ঘোষ, দাম 
চার টাকা) 


বোধ হত্ম ফাঁকা বালির মতই রচনায় 
শোনায়। কিন্ডু কি করে অস্বীকার পূর্ণ রুপ 


জাঁড়ত ভাতে দুখ টান পড়েছে। শশক্প সৃষ্টির এমন যাক ব্যাখ্যায় চিনতে ভুল. না হয়, হয়ত সেই! 


জাবনের সংগ্রাম, নৈরাশ্য,' তিন্ততা, প্রসষ্গেই উলঙ্গ শরীরের খঠাট- 
এরীতহ্যে 


বোধের মানুষ আজ দ্বন্দ 


শূন্যতায় সে দিশেহারা, আত্মঘাতশী তাদের ধরা যায়না, এ মত সত্য বিপর্যস্ত জীবনের ক্লান্তির আঁভ- 


বিকারের উত্তেজনার মধ্যেই তার নয়! তাছাড়া, দিচারহীীন হতাশার নব, মর্মান্তিক চির দেবার জন্যেই 


অস্যস্থ মন তৃপ্তির পথ খোঁজে। অন্ধ আক্কোশে কিম্বা আত্মসর্বস্ব নাঁয়কার “ঘামে ভেজা বগল'এর 
স্বভাবতই এই জঙ্কটে সং চিন্তার অহঙ্কারে জাবন দেখার বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করেন। 
সাঁহত্যের আঁস্তত্ব. বিপন্ন। চোখ যাঁদ না হারাই তাহলে অবধনত নিঃসন্দেহে অনেক দর 
আমাদের সভ্যতার আদশ* অবশ্যই স্বীকার করব, আঘাতের এগিয়ে গেছেন। জাবন সংগ্রামে 


উঠেছে. টোলীভিশন-পকেটবুক- ক্ষরণ হয় দি, অনেক রকম প্ররোচনা আদ রস এবং বাঁভংসতার মদে 
ফাঁমক এর ব্যবসায়িক স্বার্থের, সত্ত্বেও িকারের পাঁকে একেবারে চাঙ্গা করে তোলার ক্ষমতায় তিনি 
আক্রমণে । J 

আকর্ষণের জন্য মুষ্টিমেয় সাহত্য- মাবখানেও জ'বনের অর্থ খুজোঁছ।  সজন'কাল্ত দাসের ভূমিকা 
পত্গুলো ঠিক সময়ে চাঁদা না দিলে সেই: খোঁজার চেষ্টা এবং ভাঙ্গনের সংবালত অবধূতের, 'উদ্ধারণপ্রের 


বিক্ষোভের কোনও তাৎপর্য নাট বর্ণনা দেন কিম্বা বামপন্থী | 


গ্রাহকদের করুণা তাঁলয়ে যাই নি, চরম বিশৃঞ্খলার অপ্রাতিদ্বন্ী। | 


উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র : 
(১০ম পৃচ্ঠার পর) 
বৎসরের মাধ্যামক শিক্ষা কোর্স সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নয়-দশ 


মূলে আছে! ভেবে * দেখুন 


শিক্ষা হয় না। সব রাজ্যেই এক আনোয়ারকে Ee 
ছাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে তোলা হয়েছে। এখন সে 
হবে, এখন দানখতও দেওয়া যায় জানোয়ার শিকারের উপর লাফিয়ে 
'না। এর ফল হবে, শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ার জন্য তুলে ক্রুদ্ধ গর্জনে 


“রোজমেন্টেশন”, 


যার চেয়ে মোটা ' লেজ আস্ফালন করতে 


| মারাত্বক বস্তু আর নেই। এঁকে থাকে, তবে দোষ দেব কাকে? 
$ এই টানা পোড়েনের ঠেলায় শিক্ষক, প্রশ্রয় লালিত জানোয়ারটাকে না 
অধ্যার্পকেরা হালে পানি পাচ্ছেন তার আশ্রয় ষুব-মানসকে ? এ প্রশ্ন 


| না। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণ্ও 
হয়ে উঠেছে। 
অস্যস্থ সমাজ জীবন 


1 পড়ছে। 


' ববালয়ে দিতে চায়, করণ ‘কাঁচা 
রন্ত-মাংস তার ' লোভ নেই। 
' চরপদাসকে দিয়ে তার তৃষ্ণা মিটবে 
। না। 'ঁকল্তু গোঁসাই (বলাবাহুল্য, 
কাহনীর উপসংহার না ঘটা 


[চায় না। এই ধরণের ঘরছাড়া 


| সংসারের নচতায় বিরক্ত রহস্যময়” 





সৎসাহত্যের আস্তত্ব বিলোপের টানাপোড়েনে' ক্ষীণ হলেও আমা- ঘাট, 'মরদতীর্ঘ িংলাজের' পরই। 
, আশঙ্কা জানায়, বব বি সর থার্ড দের চৈতন্যের এমন পাঁরবর্তন বহন, প্রশংসিত, শুধু এাঁটকে 


: বৈষ্ণব চারত্র বাঙ্গাল লেখকদের 
বড়ো ‘প্রিয়। চারত্রায়ণের ঝামেলা 
॥ কত কম, রহস্যময়তা এবং আঁদ- 


প্রোগ্রাম যোর মাধমে অনেক ঘটে বা ঘটছে যা দীর্ঘ দিনের পরাক্ষা করে দেখলেই এই 4 
চিন্তাশীল ব্যা্ই বিভন্ন বিষয়ে স্মস্থ মানবিক’ ট্রীতহোর অন্মকূল। কর লেখককে দাদ আর ক উপ হে ও ডি 
- উপাদেয় আলোচনা পাঁরবেশন কার্য কারণের সঠিক সরে ব্যাক থাকে না। রানের দানে রিও 


করেছেন) তুলে দেবার প্রল্তাবের জীবনকে আয়ত্তে আনার দরূহ এই কাহিনীতে 
বিরুদ্ধে এলিঅটকে বিদেশে প্রয়াসই আমাদের কাছে সব থেকে ছাঁপোষা বাঙ্গালী 
ইংল্যাশ্ডের মর্যাদা হানির কথা মূল্যবান। 'সাম্ধর প্রশ্ন পরে।, 
উল্লেখ করতে হুয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অধি- এই শ্মশান বাভৎসতা, মাভলামি, 
কিন্তু সত্যকারের ‘বিপদ দেখা কাংশ লেখকই একেবারে নিরক্কুশ। খুনজখম, . জীবন্ত এবং 
দিয়েছে লেখকদের টৈতন্যেই। জীবন সম্পর্কে খুব কম লেখকেরই নিয়ে ব্যাঁভচারে জমজমাট। 
অস্তিত্বের বিরোধ বলা আঁধ- কোনও প্রশ্ন, চিন্তা আছে! এবং রোমাপ্ঠের নেশার কোনও 
কাংশ লেখকদেরই চেতনায় কোনও জীবনের অর্থ, অন্বেষপের দুরুহতা উপকরণেরই অভাব নেই। গোয়েন্দা 
মূল্যবোধের প্রশ্নটা তাঁদের কাছে দায়িত্ব পালনে তাঁরা খোলাখখাল- কাহিনী, সাজিয়েছেন। কল্পনা 
অবান্তর। কিন্তু শিল্পের স্বেচ্ছা ভাবেই আনচ্ছতক।  সমগ্রতায় দুততায় চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনা! 
বিহারে ববাসীদেরও ত আস্তত্ব- জীবনকে ধরার চেস্টা থেকে বাঁধা- গুলোর মধ্য দিয়ে কাঁহনশী এগোয়? 
যৃল্মণা থেকে মস্তি নেই, তাঁদেরও ধরা ছকে চটকদার গল্প ফেদে আর উপসংহারে ত দু; দি ভাষণ 
শেষ পর্যন্ত সত্ঞানে বা অজ্ঞানে পাঠকদের : ভোলানি' কি অস্স্থ মৃত্যু, অব্ধূতের  “পাকাপোত্ 
আত্মপ্রবপ্ঠনার খোরাক যোগাতে, সহজ, ব্যবসায়িক. সাফল্যও তাতে চমৎকৃত হতে হয়। *মশানের মত 
হয়। 1১0 স্নিশ্চিত। 1! ০" এই শমশান-সাহত্যেও সৃষ্পা্তি 
আমরা উপন্যাসই বেশী পড়ি, . জশ্বনের বহুবিধ সমস্যা যখন; কার্ষকারণ সম্পর্কের / জট্লিতা! 
তার দ্বারা প্রভাবিত_হই, সেই. তাঁর হয়ে উঠছে, এবং রাষ্টু- মানীবকতার সমস্ত প্রশ্নই: তুচ্ছ, 
জন্যই উপন্যাস সম্পর্কে এত প্রশ্ন। নেতারাও আশ্বাস 'দিয়েছেন, অবান্তর! দি 
চিন্তাশীল পাঠকদের আঁভযোগ, "সমস্যার সমাধান কবে হবে কেউ '*্মশানবাস্ণ, এক গোঁসাইবাবা 
সত্যকারের মহৎ উপন্যাস আধ্বানূক বলতে পারে না, তখন নেশাস্রস্ত উদ্ধারণপ্ররের রোমহর্ষক কাঁহনপরু 
সাহিত্যিকদের কাছ থেকে পাওয়া 'হওয়া ছাড়া আর উপায় কি! সুত্রধর। নিতাই বোষ্টমী তারু 
যাচ্ছে না। লিখন নৈপুণ্য যতই ভুইংরুমে, ব্যালকান কিম্বা লনে সঙ্গণ চরণদাস বাবাজশকে য়ে 
থাকুক এ'রা কেউ জাবনের রুপ- ওপরের মহলের কৃশাঞ্গ কৃশা্গাী- বার বার তার কাছে আসে। শুধ 
কার নন। তাঁদের উপন্যাসে দ্বন্দ দের প্রেম এখন নিতান্তই জোলো, শ্মশান বর্ণনার বাঁভৎসতায় খেলা 
বিক্ষোভের চি্ আংশিক, অনেক লাগে। পাঠককে কড়া, নেশা; জমে না, নার’ দেহও চাই, তার 
ক্ষেত্রেই তাৎপর্যহীন নিছক ব্যান্ত- যোগানই বুদ্ধিমানের কাজ, তাই বর্ণনায়ও* অবধৃত 
গত ভাবনা চিন্তার প্রাতফলন বাংলা উপন্যাসে, এত বিচ্মক্প, কাঁহনশঁতে যতবার 
মাত, জাঁবন' সমুদ্র মন্ধনের মাঁহমা রোমাণ্ট। ভ্রমণ কাঁহনশর বেনামিতে আবির্ভাব ততবারই তার - 
তাতে নেই ৷-এমহৎ উপন্যাঁসক যে রম্য উপন্যাস এরা রচনা করেন পুষ্ট, মাংসল শরীরের খঃটিনাটি 








* ব্যন্তগত মতবাদে আদর্শবাদী তাতে দেখ, হিমালয়ের দুর্গম লোভনপয় বর্ণনা। সকলেই, এমন 


হলেও লক্ষ্যদ্রম্ট হন না, শিল্প অগ্চল, তরাইয়ের অরণ্য, যেখানেই কি মকুন্দপুরের কুমার বাহাদুরাও 
সস্টির প্রেরণায়, জীবনের সাম- তাঁরা যান না কেন, একজন সুন্দরী তার অনগ্রহের. জন্য তা 
গ্রিক রূপ দেবার তাশিদেই নির্মোহ “রহস্যময় নারীর সঙ্গে তাঁদের কিন্তু তার' ভেতরে 


বণ বস্তুনিষ্ঠ. দৃদ্টিতেই জীবনকে সাক্ষাৎ এবং. রহস্য মধুর বিচিত্র জহালা, যেখানেই যায় সেখানেই 


দেখেন, জীবনের বিপর্যয়ের দ্বন্ব- সম্পর্ক ' স্থাপিত হবেই, সে লালসার নির্লজ্জ দ্টি। গোঁসাই- 
বিক্ষোভের মূল অন্বেষণ করেন সাধারণত শিক্ষিত আঁভজ্াত বংশের এব কাছেই নিতাই নিজে 


শ্মশানে টেনে নিয়ে গেছেনে। তাঁর: 


শালা পঞ্চেশ্বর, ভরদ্যরে এবং 


অবধন্ত। অনেক লোকের ভিড় £ রামহরি 
পাঠককে! ডোম এবং তার, বউ, যার ‘পাতলা 
শাড়ীতে শরীর ঢাকে না, মাংস 


শুধু মাংস, জ্যান্ত টাটকা মাংস সে 


চোরাকারবারণী দূর্দান্ত খম্তা ঘোষ, 
গাজনতলার বেশ্যা মেয়েরা, ব্রহন- 
{বিদ্যা আগমবাগপশ, . শ্মশানে যে 
নিত্য নতুন সাধনসাঁঙ্গনী নিয়ে 


' আসে, কৈচরের বামুনাদাদ, ' যে 


বিধবা মেয়েদের নিয়ে আসে 
গোঁসাই-এর কাছে কলচ্ক' মোচনের 


দাওয়াই নিতে, নিতাইলোভী . 


সাধুরাম দারোগা ॥ ' এতগুলো 


চরিত্রের আয়োজন শুধু রহস্য 
রোমাণ্ট সৃষ্টির থাতিরেই। লেখকের . 


' কোন জাঁবন জিজ্ঞাসার সুত্রে এরা 
ধরা পড়েছে, এদের মধ্য দিয়ে 
জীবন সমস্যার কোন দিক 
রূপাঁয়ত হয়েছে, উপন্যাস 


সম্পার্কত এই * প্রশ্নগুলো ( 


অবধূতের ক্ষেত্রে বাঁতল করে দিতে 
হবে, কারণ তান “বাংলা সাহিত্যের 

সব থেকে 'বস্ময়কর লেখক !' 
রোমহর্ষক শটনার দুটি 
দৃষ্টান্ত দিই। বলরামপুরের 'সাঁঙ্গা 
মশাইয়ের কৃপায় তার বিধবা গুরু 
কন্যা গর্ভবতী হয়, যে তাকে চোর- 
কুঠুরিতে গলায় বাঁশ 'দিয়ে চেপে 
খুন করে। রটিয়ে কয়, কলেরায় 
মৃত্যু ঘটেছে। শ্মশানে মতদেহ 
আনতেই বিপদ বাঁধে। জ্ঞাঁতশুর 
প্ররোচনায় প্মলিশ এসে হাজির, 
পরীক্ষার জন্যে তারা লাশ চালান 
দেবে। সঙ্গি মশাই অনেক টাকা 
ঘুষ য়ে উদ্ধার পায়। গোলমালে 
গুরুকন্যাকে সংকারের,কথা কারুর 
চরে ০ 


পর্যন্ত) তার ডাকে সাড়া দিতে - 


+ 


ওষ্ঠাগত ‘বজ্ঞদের জন্য তোলা রইল! 


মনে রাখতে হবে যে, 
অপরাধের দ্বারা অপরাধমূলক 


তারপর সমাজ জশবনের কথা । মনোবাত্তকেই আয়ক্মান করে 
এখানেও শান্তি নেই, স্ধর্য নেই, তোলা হয়। 
শুধু আক্ষেপের ঢেউ উঠছে কুঁদ্ধিন্দাীপত মননশলতায়; 
এই আক্ষেপ কখনও অপাঁরিপত বয়স্ক তরুণ যুবকদের 
নিস্তরঙ্গ, কখনও অশান্ত গর্জনে কারণে অকারণে দোষারোপ ও সাজা 
ক্ষু্খ হয়ে ওঠে! দেশ বিভাগ, দেওয়ার রিস্ত চেষ্টার মধ্যে পাওয়া " 
॥ সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা, ফুদ্ধোত্তর যাবে না। * 


এর প্রাতকার জ্ঞান- 





মনে হল না। এই তাম্িক 
ধনরাসন্ত লেখক অতঃপর বর্ণনা 
দেন £ঃ' শকুনগুলো গুর্কন্যার 


‘নরম মাংস’ ছি'ড়ে খেতে লাগল, 


এবং সেটা বোধ হয় লেখকের : 


অভিপ্রায়ও নয়। বিকারের উত্তেজনা, 
বীভৎসতায়ই এই, 
নেবম পুষ্ট): 









































































_ নাকি আহ ১ 
 কঙ্সালি দল্জস্সস্পী ভল্বি 


জীবন কাঁহনীকে িক্পবূননীর 
কৃতিত্বে পারবেশন করার যে ডাক 
“পথের পাঁচালী” ছড়িয়ে দিয়েছে 
পাখবীময়, তারই একাঁট সাড়া 
পাওয়া গেল . অগ্রগামীর নতুন 
প্রচেষ্টা “ডাক হরকরাতে।” অগ্র- 
গামীর এ এক বিস্ময়কর পারবর্তন 
-ছবিখানি দেখা শেষে অবাক হতে 


হলো ভেবে যে, “সাগারকা”, 
“শিজ্পী” প্রভৃতি ধরণের ছবি 
ছিলেন তাঁরা সে পথ ছেড়ে 
নতুনের পথে এগিয়ে 
আসতে পেরেছেন দেখে--এগিয়ে 


বেশ বলিষ্ঠ পদক্ষেপেই। দীর্ঘ প্রায় 
বারো হাজার ফিট ছাবখানির সব 
চেয়ে বড়ো গুণ হচ্চ্ছ এর প্রাতাট 
ই্ণিতে ছাঁড়য়ে রয়েছে শিল্পমান্য 
নাটকীয় রূপ গড়ে তোলার স্পষ্ট 
ছাপ। নানা দিকে নানা রকমের 
গুণে ছবিখানি ইদানীংকালের 
একটি, বিশিষ্ট চত্রসৃষ্টিও হয়ে 
উঠতে পেরেছে! সরল জীবনের 
বক আবেদনের দকটাকেই সোজা- 
ভাবে সামনে তুলে ধরায় অগ্র- 
গ্ামীর কৃতিত্ব আভনন্দনযোগ্য। 

যং * % 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
রচনা অবলম্বনে ' চিন্রনাট্যাট গঠিত 
হয়েছে; মূলের সঙ্গে মিলও 
আছে, আমিলও আছে, কিন্তু ভাব 
ও বন্তব্যটা ঠিকমতোই পাঁরবেশিত 
কিছুটা হয়েছে এবং তা হয়েছে 
এখানে গল্প হচ্ছে, কর্তব্যনিষ্তা 
বনাম মমতা ও স্নেহ নিয়ে। 

* *+ * 


সুধীন দাশগুপ্তের গড়া ভারী 
মনোরম টাইটেল সঙ্গীত ধর্ততেই 
একখানি অসাধারণ ছাবর জন্যে 
মনকে তৈরী করে তোলে। অনেক 
দিন পর বেশ একটা বৈচিন্নাপূর্ণ 
এবং মনমাতানো টাইটেল সঙ্গীত 
শোনা গেল। গল্প আরম্ভ হয় 
ফ্ল্যাশ ব্যাকে-রাতের অন্ধকার ভেদ 
করে দান; ছুটে চলেছে ডাক বয়ে, 
হঠাৎ এক আততায়ীর আক্রমণ, 


ভান্তারের মোটর এসে পড়ায় 
আতক্তায়শ পালালো, তাকে চেনা 
গেল না (আততায়ী যে নিতাই 


সেটা পরে দীনুর কাঁহনী ধারা- 
বধাহকভাবে বার্ণত হবার সময় 
যথাস্থানে, জানিয়ে দেওয়া হয়)। 
দীনুকে হাসপাতালে নেবার পর 
তারই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে গঞ্জের 
আরম্ভ। কিনতু সেই থেকেই নানা 
বোঁচন্রোর মধ্যে দিয়ে মনকে টেনে 
ধরে রেখে দেয় শেষক্ষণাট পযন্তি। 
চমৎকার ফুটে উঠেছে আগাগোড়া 
পাঁরবেশটা। প্রায় সবটুক্ই তোলা 
বহিদর্শো, বীরভূমের স্থানে স্থানে; 
শোভাময় প্রকৃতির রূপটা - বাড়ো 
মানিয়ে কাজে লাগানো হয়েছে 
প্রাতাঁট দৃশ্যের রচনায়। আর এ 





চিন্রায়িত করেছেন র্তান। ভারী 
সঙ্গে প্রাকৃতিক শোভার পাঁর- 
কর্তনের রূপ যার সাহায্যে সময়ের 
আঁতিক্রমণ দেখানো হয়েছে । পারবেশ 
সমৃদ্ধ ছাঁব বলতে যা বোঝায় “ডাক 
রাতের আঁধার ভেঙ্গে দীনুর ডাক 
কোনাঁদন অূধারে শুধু ওর লণ্তনের 
ভূমির মধ্যে দৃষ্টিকে সজাগ করে 


রাখার মতো বৌঁচন্রয 
এনে দিয়েছে 'দীনূর 


দৈনন্দিন পথ চলার মধ্যে। তেমাঁন 
চাষের দৃশ্য, প্রথম লাঙ্গল থেকে 
ধান তোলা পর্যন্ত ধাপে ধাপে 
যথাযথ দৃশ্যায়ন, গ্রামের বাউলের 
গান বা ভাদো উৎসব ইত্যাদি 
গল্পের আবহাওয়াটাকে এমন 
সুন্দরভাবে পাঁরস্ফুট করে 
রেখেছে যে, ছাঁবখান দেখতে 
দেখতে অন্তরঙ্গ না হয়ে 
উঠে পারা যায় না। মাঝে মাঝে 
প্রাকীতক শোভা যেন স্পর্শ দিয়ে 
যায়, হাওয়ার শ্বাস পর্যন্ত যেন 
অনুভব করা যায়। দশ্য রচনা * 
ব্যাপারে কেবল চারত্র যেখানে 
কাছাকাছি দাঁড়য়েছে সেখানেই 
কম্পোজিশনের মাহাত্মের দিকে 
আর নজর রাখা হয় ন। স্থানে 
স্থানে কথা বেশ এবং কোন কোন 
অংশ একটু বেশ বেশী করে 
দেখানো। মাত্রা ছাঁড়য়ে যাবার 
একটা উদাহরণ দেওয়া যায় দীনু 
যখন ছেলে নিতাইকে 'শুয়ার কি 
বাচ্চা বলে গাল দিতে থাকে, 
এতোবার ধরে কথাটা বলে যে 
রসটাই ফিকে হয়ে যায়। সংলাপে 
বীরভীম টান রাখতে গিয়ে মাঝে 
মাঝে কেমন যেন শাঁকয়েছে। 
শেষেরাদকে একইভাবে পুনরা- 
বাত্ত কিয়দংশ যেন খসড়ে খসড়ে 
গিয়ে যায়। মাঝে খানিকটা 
একঘেয়েমি লাগে। 

অখ্যাত, কিন্তু অজ্ঞাত নয় 
দীনু বা নিতাই বা বাঁসনীরা 
কেউই। কাছাকাছির লোক বলে 
ওদের কাছে টেনে নিতে চেষ্টার 
দরকার হয় না, আর শল্পীরাও 
অভিনয় কাঁতিত্বে চারত্রগাঁলকে মনে 
বাঁসয়ে দিতেও সক্ষম হয়েছেন। 
বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় 


পাধ্যায়ের অভিনয়। তভ 


বৈচিত্রের এক আঁবস্মরণীয় দ্টান্ত 
তার এই চাঁরন্র-চন্রণ। সরল এক 


সং ও সহজ মানুষকে বড়ো মনো 
ময় করে পাওয়া যায়। ভোলবার 
নয় নিতাই চলে যাবার পর ওর 
আকুলতা, ওর নামে পার্ল 
না শুনে ওর ভেঙ্গে পড়া দেখে 
চোখের জল রোধ করে রাখা সম্ভব, 
নয়। শিঁতাইয়ের অল্তর্ধানের পর 












চারন্রাট; ভালো মানুষ বদ্ধ ওদের 
সংসারে সান্তনা দেবার জন্য. 


রয়েছে! কমলা আধিকারী অভিনয়ে 
সেটা সুন্দর ফুটিয়েছেন। 


নিঘভাইয়ের চারে অজিত গাঙ্গুলীর 
অভিনয়ও চীরন্রান্গ। জহর 


গাঙ্গুলি ডাকঘরে এসে ফঃকোটে 


কাগজ পড়ে যাবার এক বাঁতিক- 


গ্রস্ত একটা টাইপ ফরটিয়েছেন। 
চমৎকার লাগবে শান্তিদেব ঘোষকে 
বাউলরূপে; নাচে, গানে, কথায়, 
ভঙ্গীতে নিখত বাউল। অন্যান্য 
চারত্রে আছেন গঙ্গাপদ বু, 
মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল 
রায়, যামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর 
রায়, গৌর শী, সলিল দত্ত, মণি 
শ্রীমানি প্রভৃতি । ছোট ছোট চারন্র, 
কিন্তু টাইপগুলি ফুটিয়েছেন ভাল 
সকলেই। 


* ৰ *ং 
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২৯৯ই এল পেশ্কে 


মনুষ্যত্বের ধর্মে মহান 
“বরল সেই জাতের ছাব যা চলচ্চিত্রকে কৌশলের 
থেকে কলার চ্তরে উত্তীর্ণ 


অগ্রগামশ প্রোডাকসল্স 'বরচিত 







পির রেশে যে লাল বাউল | 
সুরের, ছবির বিশেষ ' আকর্ষণ। 
বড়ো মিষ্টি গাওয়া, আর রচনাও 
মাষ্ট। গানগীল রচনা করেছেন 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়! ভাদো: 
উৎসবের গানখানিও বেশ জমাটি। | 
গানগল গেয়েছেন মালা দে ও 













রঙ্গমণ্ড থেকে এরা সদলে ৃ 


টং 


শ্যামল মিত্র, 
এ সপ্তাহের আকর্ষণ 


 চলাত ছবির মধ্যে এ সপ্তাহে 
রয়েছে মানময়ী গার্লস স্কুল”, 
“রাজলক্ষনরী ও শ্রীকান্ত”, “বন্দী” |. 
“তিসার গলি।” নতুন ছাঁব মন্তি- 
“সিম সিম মাজা ।” 


করে” 


; ক্ষাী বন্দেয়া 
০, 
শ্যানিল্ী 


কহলো : অধিকারী : 


শান্টিছের ঘোন 
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জন্য কাহাকেও আদালতের আশ্রয় কোন রাম্ট্রতল্ল গঠন সভাই 
প্রজা বা প্রজা সংসদের মধ্যে বিরোধ দ্বারা সৃষ্ট হয়ান; উহাদের বিঁধি- 
বিরোধের মামাংসা হয় বলগ্রয়োগে, গত কোন ভান্ত ছিল না। উভয় 


আধুনিক গণতান্মিক রাষ্ট্রে সর্ব- সভাই executive order 
নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৫৪ বা কার্যঘাঁটত দেশে , গাঁঠিত 


খণ্টাশ্দে রাল্দ্রতন্মর গঠন সর্ভ হয়োছল। 


বা নিগঞ্িন করার 


dissolution 


' ফলে পাকিস্থানে যে রাম্টী সঙ্কটের 


সৃষ্টি হয়েছিল সেই সঙ্কট থেকে 
উদ্ধারের জন্য রাজ সরকার এরং 
জনসংসদ উভয় পক্ষই আদালতের 
আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাম্টীতন্বের 
ইতিহাসে , এটা বোধ হয় অভূত- 


কারে প্রকাশ করেছেন। Consti- 
tutional Problems in Pakis- 
tan. By Sir Ivor Jen- 
nings. 42s. 


জন আছে। 
Independence 
বা ভারত স্বাধীনতা সংক্রাল্ত 
আইনের এবং অম্মু Contituent 
Assembenisন সভার মঁধ- 


আইনেই নিবদ্ধ আছে। 

সকলেই জানেন যে, অখণ্ড 
ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
মাউ বৃটিশ মাঁলসভার 


£ কোন নির্দেশ ছিল না; 


১১৪৭ থস্টাব্দের 
ভারত স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনে 
এই রাম্ট্ুতল্ল গঠন সভার অস্তিত্ব 
পরোক্ষে স্বীকার করা হয়? এ 
আইন দ্বারা ভারত ও পাকিস্থান 
দুইটি dominion বা উপ- 
রাষ্ট্রের সৃম্টি হয়। এবং তাদের 
Legislature বা খবাঁধসংসদকে 
বৃটিশ পার্লামেন্টের তুল্য আঁধকার 
দেওয়া হয়! কিন্তু কোন 'বাঁধ- 
সংসদ তখন গাঠত হয়নি কারণ, 
বারিসংসদের গঠন কিরুপ হবে 
তা রাষ্ট্রতন্ল গঠনসভা স্থির 
কববেন এই কথা 'ছিল। যাবৎ বাধি- 
সংসদ গঠিত না হয় 'তাবৎ পবাধ- 
সংসদের আধিকাব পরিচালনা করার 
ক্ষমতা রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভাকে দেওয়া 
হয়োছল। এই আঁধিকারকে দুই 


শ্রেণীতে ভাগ করা হয়_এক, 


রাম্ট্রতল্ন গঠন সংক্কান্ত এবং দুই 
সাধারণ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত। 
প্রথম অধিকার রাষ্ট্রতল্ল গঠন, সভা 
{কভাবে পরিচালনা করবেন তার 


দ্বিতীয় আঁধকার সম্বন্ধে 
বলা হয়েছিল, সে অধিকার ১৯৩৫ 
আইনের শবধান। অনুসারে পাঁর- 
চালনা করতে হবে। 

ভারত এবং পাকিস্থান উভয় 


রাষ্টুই এই দুই আঁধকার “ হতে }' 


{বিভিন্ন এই মত পোষণ করতেন। 
প্রথম আঁধকার সম্বন্ধে তাঁরা মনে 
করতেন রাম্্রতম্্ গঠনসভা সার্ব- 
ভোৌম, অর্থাৎ কনা সভা যে রাষ্ট্র 
তন্ম বা রাম্টরাতন্তাত্রক আইন রচনা 
করবেন তাতে আর কারও কোন 


করা বলবার অধিকার থাক্‌বে না। | 


পাকিঈথানে অবশ্য 
এক ব্যান্তই সভাপাঁত ছিলেন। এই 
মত পোষণ করবার ফলে ভারত 
শাসন সংক্রান্ত আইনের ‘ধান 
অনুসারে ' সাধারণ আইন গভর্ণর 
জেনারেলের নিকট তাঁহার সহমতের' 
জন্য পাঠানো হত। 'ঁকল্ডু রাষ্ট্র- 
তল্লাত্ষক আইন তাঁহার নিকট 
পাঠানো হত না। প্রোসডেস্ট 
স্বাক্ষ করলেই সেগুলি আহ্য বলে 
গণ্য হত। 
পাকিস্থানের 'রাম্টীতন্ন গঠন 
সভা ১৯৫৪ খদ্টাব্দ অবাধ কেন 
রাষ্ট্রতন্ভ প্রণয়ন করতে পারেনাঁন। 
এই অবস্থায় ১৯৫৪ খন্টাব্দের 
২৪শে অক্টোবর পাকিস্থানের 
গভর্ণর জেনারেল এক . ঘোষণা 
দ্বারা*এঁ সভা নিগণ্ঠন করে দেন। 


. ২৭শে অক্টোবর এ সভার এক 


অধিবেশন হবার কথা ছিল। সভা- 
গৃহের চাঁরধারে পুলিশ পাহারা 


- পারকষ্পনা অনুযায়শী ভারতে এক/সীদপাদের সভাগৃহে প্রবেশ করতে 
FE... রাইন চি SE জিন রি চে. ee ০০১০০ ৮১ 








কত 


বা (তি শে IIs তাত ক। স্ব ১ 


স্বীকৃত সরকারের উপর হুকুম 
জারা করা আদালতের উীচত নয়, 
তবে কোন কথা ছিল না। সে কথা 
তাঁরা বলতে পারতেন, কারণ 
12005105502 Quo War- 
[ rantoজারী করা বানা করা 
সম্পূর্ণ আদালতের আঁভরুচি বা 
কারণ দর্শাবার জন্য তাঁদের উপক discretion 
Quo Warranto নামক 
হুকুম জারশ করা! 'সন্ধুপ্রদেশের 
চাঁফ কোর্ট এই দুই আরজাীই 
মঞ্জর করেন। আপাঁলে ফেডারেল 
কোর্ট চাঁফ কোর্টের রায় নাকচ, 


আমার এক, বন্ধ সেহকর্মীও প্রাণকেন্দ্র 'ব'লে ধ'রে নেওয়া 
বটে) গল্প করাহিলেন, তাঁর প্র হায়েছে। | 
সম্বন্ধে স্বামী-্তীর আলাপ বলতে গেলে, সূর্যকে বিশ্বকেন্দ্ 
আলোচনা অপরের না শোনাই হিসেবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। 
ভাল। কাজেই তিনি যে গল্পটা তার প্রধান কারণ, মহাশুন্যের 
বলেছিলেন তাঁর ষ্ত্রীর' জন্বম্ধে গ্রহ উপগ্রহ সূর্যের আকর্ষণেই 
সেটা প্রকাশ না করাই হয়ত উচিত: ঘুরপাক খাচ্ছে। 
ছিল। কিল্ডু প্রপঙ্গক্রমে তান ঘোরে, সে-প্রশ্নের উত্তর নানাকালে 


প্রলয় কেন, হয়ঃ সে-প্রশ্নের 


বন্ধুপত্ণী (এবং আমার বন্ধুও) 
গর্ব বোধ করতে প্রারেন যে, 
বৈজ্ঞানিক প্রশ্নই তাঁর মনে এসে- 
ছিল। (অবশ্য আমার বন্ধুটি আর উপর থেকে কোন জিনিষ 
ছেড়ে দিলে মাটিতে যে 'আকর্ষণে 


জায়গায় দাঁড়িয়ে সূর্য চাঁব্বশ 
সময়ে সম্পূর্ণভাবে - একবার 
প্রদক্ষিণ করে। এই  প্রদাক্ষণের 
গাঁত ছাড়াও নানারকম শক্তির সং- 
ঘর্ষ প্রাতনিয়ত সূর্যের গায়ে 


শল্tকতাত লবা পরত সত্য 


ৰ" যাঁদ বলতেন যে, বিতাড়িত সর- কারী সেই ধারাটি 


কেন এ-ভাবে, 


দিনের (সৌরদিন) একটু; *বেশনী |সাতটাকে 


অর্ধ পি সজিত্ান সাস পিখন।স আঅ।৭- " 
: ১১৫৪" 
খষ্টাব্দে রাম্ট্রতল্ল গঠন সভা এ" 
আইনে সংযোজিত করেন। যে 
সংশোধন আইনে তা করা হয় সেটা 
রাষ্ট্রতল্লাত্রক আইন, সুতরাং এ 
আইনে গভর্ণর জেনারেলের সহ- 
মত নেওয়া , হয়ান। ফেডারেল 
কোটেরি মতে এ আইনের গভর্ণর 
জেনারেলের সহমত নেওয়া 
হয়নি। ফেডারেল কোর্টেন্স মতে এ 
আইনেও গভর্ণর জেনারেলের সহ- 
মত নেওয়া আবশ্যক 'ছিল। সহমত 
না থাকায় এ আইন বাতিল 


(সপ্তম পঠ্ঠায়) 





বাইরের প্রকৃতিটা অত্যন্ত অশাল্ত। 
সৃ্যে'র অন্তলেোক থেকে বিচ্ছুরল 
ঘটে। এবং এই শান্ত বিচ্ছরণের 
ফলে সূর্যের ওজন প্রতি 
সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন ক'মে 
ষাচ্ছে। . 


সং * * 


এই 'বিচ্ছরণের মধ্যেই খুজে 


এবার সবি জ্ছদ র পে রু, 
প্রকীত একট; আলোচনা করা 


- প্রয়োজন। আজকাল উদষান বোমার 


কথাটা সকলের কাছেই সৃপার- 
চিত। মোটামুটিভাবে, এবং সহজ- 
ভাবে বলতে গেলে, উদযান পর- 
মাণু কেন্দ্র সংামশ্রণ হ'লে যে 


উদযান পরমাণুর চাইতে কিছু কম। 
এই প্রক্রিয়ার ফলেই তাপ ও আলো 
'বিকণীর্ণ হয় সূর্ধ থেকে প্রাত- 


কোন কোন পোকামাকড়ের পুরুষ 
তেজস্কিয় বিচ্ছিরণের , 
সামনে রেখে তাদের স্ম-পোকাদের 
সংসর্গে রেখে দেওয়া হয়োছল ॥ 
দেখা গেছে, এর ফলে স্বী-পোকারা ' 
লক্ষ লক্ষ ডিম পেড়েছে; কিন্তু 

সির. USN NNN: 


f 


শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ১৯৫৮ 


দর্পণ, ক 





ll নির্যাতন কাহিনী? (পো প্রোস্ত) 


| 


J 


পো প্রোস্তুর ১৫০,০০০ জন 
গ্রাহক' দু মাস ধরে অধীর আগ্রহে 
প্রতডা করল। ১লা সেপ্টেম্বর 
পত্রিকা প্রকাশ হবার কথা। 'কিস্তু 
হল না। ১০ তারিখে একটি খবর 
চতুর্দকে ছাঁড়য়ে পড়ল -যে, সেন্সর 


বিভাগ পো প্রোস্তুর ১লা সেপ্টে 


৮ই সেপ্টেম্বরের 


সেম্পর 


বন্ততায় পূর্ণেদ্টমে 
আকরুমণ করলেন 'মিলোভান 
ধজজলাসকে। জিলাস যে ক্ষাত 


করেছেন সমাজতান্মিক দুনিয়ার 


করতে অক্ষম । 

কিন্তু এই পর্যন্তই না৷ 
গোমুলকা পো' প্রেস্তুর বিরুদ্ধে 
বলতে লাগলেন। বললেন £ সমাজ- 
তল্লের শু এই কাগজ । সমাজ- 
তল্লের গাঁয়ে কালো কালি ঢেলে 
দিয়েছে এ'রা। হয় এ কাগজ্ব সুর 
পাল্টাক, কাঁমউানষ্ট পার্ট নির্দেশ 
নত মস্তকে মেনে চলুক। আর 
নতুবা আলোকের মুখ দেখার আর 
এর দরকার নেই। 

এ সব সেপ্টেম্বরের ঘটনা। 
“কাগজের সম্পাদকরা সরকার ও 
পার্টির সঙ্গো কথাবার্তা চালালেন। 
কথাবার্তায় খানিকটা যেন সুফল 
হল। আপোষ রফার, পথ ধরলে 


‘কল্তু দেশের আকাশে তখন তা তারা জানে। গণতন্লরকে তারা 
আর এক বাতাস বইতে সুরু করে। যে সব লোক ও 
করেছে। স্তালিন আর নেই, তার, ষে সামাজিক গোষ্ঠী এ সব করে 
মুতকে ধুতে ফেলে দিয়ে কে 
কত জোরে পদাঘাত করতে পারে 


চলছে তার প্রাতযোগিতা। বহু খ্বব বলে এবং প্রকৃত দস্লবাদের- ' 


দিনের গুপ্ত, অবদমিত ক্ষোভ 
ফেটে পড়েছে বিপুল আকারে। - 
সেই উন্মাদ সঙ্গাঁতে সুর মেলা- 
বার জন্য এগিয়ে, এল পো প্রোস্তু। 
পোল্যান্ডের তরুণ-তরুণীরা দেখল 
তাদের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে 
পো প্রোস্তু £ এই তাদের পারি-, 
পাশ্বিকি জগৎ যেখানে বাস্তব শুধু 
হতাশায়, ব্যর্থতায় দর্ণ ' আদর্শ 
'ষেখানে উপহাঁসিত, জশবন ধিকূত_ 
সেই জগতের প্রীতচ্ছাব পো 
প্রোস্তুর পাতায় ফুটে উঠছে। 
৪62 


হাঁস-কৌতুক থেকে সুরু করে সমাজতন্দ দেখা দেয়ান সে দেশে... 
গভাঁর দাঁশ্িনক প্রবন্ধ পর্যন্ত এই “বিপ্লব ঘটেছে বরং অনুনত 
কাগজে প্রকাশত হত।' অথচ দেশেই। ধনতান্দ্রিক দেশগ্যলিতে 
অবশ্যই, লেখার মধ্যে নানা ফকি থেকে নিঃস্বতর হয়নি, বরং বেড়েছে 


of all things. 


' হসেবে, পোলিশ ইয়ুথ লীগের 


জাঁড়য়ে গেছে। আকাশ-বাতাস মুখর তখন কমিউ- 
এই কাগজাঁটর একট; পুরানো নিষ্টরা বলত, স্তািন খুব খারাপ 
ইতিহাস আছে। লোক, তাঁর ব্যান্তগত গুরুতর 
হুটির জন্যই কম্যনিষ্ট শাসনে এত 


ভাড়াটে লোক। ১৯৪৫ সাল থেকে 
১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তাঁরা রাজ- 
নগীত করেছেন স্তালনের লোক 


দোষ নেই। পো প্রোস্তু এ ব্যাখ্যা 
নিয়ে সন্তুষ্ট রইল না। মিলোভান 


ফেমসোমল) নেতা ছিলেন তাঁরা। 
১৯৪৫ সালের নির্বাচনে কাঁমউ- 
তাঁরা! পোলিশ দার চিল্তা- হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ৯লা জুন £ 
শলদের সঙ্গো গভাঁর যোগ ছিল আমাদের পার্টির ও রাদ্টের 
তাঁদের! জ্ঞান . কট, জাজকিছ; অংশ লোক এক নতুন শ্রেণী 


করতে হয় তাও এরা জানে। কি 
bss জন্য স্দযোগ- 
নিরুত্তাপ, নিষ্প্রাণ” একঘে'য়ে। সুবিধার ব্যবস্থা করে নিতে হয়; 


লোকে আকৃষ্ট হত না, উৎসাহ বোধ 





রাষ্টতন্মাত্ক আইন প্রপয়নে --উপরাষ্েরে বিধিসংসদ প্রত 
১৯৩৫ খুম্টান্দের ভারত শাসন আইনে সহমত দেওয়া রাজার নিজস্ব 
সংক্রান্ত আইন প্রযোজ্য ছিল না। আঁধকার; যেহেতু পাকিস্থানের 


5 শুধু এই কপ্না আছে যে, রাজার সেখানে সহমত অত্যাবশ্যক । রাজা বা- 
কলকারখানা ও জাম এরা ব্যান্তগত | 
নামে সহমত দেবার ক্ষমতা গভর্পর রাম্প্রধানকে বিধিসংসদের্‌ এক অঙ্গ 


জেমারেলের থাকল। এতে এটা হতে হবে এমন কোন মৌলিক 
বোঝায় না যে, গভর্ণর জেনারৈলের নীতি নাই। ম্বাক্ণ যুক্তরাষ্ট্র 


সহমত নিতেই হবে। প্রয়োজন হলে* অথবা ফরাস* প্রজাতন্তে প্রেসিডেন্ট" - 


প্রয়োজন হতে পারে_কেন না, রাম্ট্রতল্তে' পাল“মেণ্টের আইনে 


প্রথমতঃ, সাধারণ আইন প্রণয়নে গভর্ণর, জেনারেলকে বিধিসংসদের" ' 


ভারত শাসন সংক্রান্ত আইনে অঙ্গ করা হয়েছে। 
গভর্ণর জেনারেলের সহমত 
বিধান ছিল। দ্বিত+য়তঃ, 


ভারত বা 
. বেলায় তা করা 


নেবার য 
বক্ি-ুহ্য়ান। তকের খাতিরে যাঁদ জেনে 


কি করে জনসাধারণের কাছ থেকে সংসদের গঠন কিরূপ হবে তার নেওয়া যায় যে, গভর্ণ'র' জেনারেল 


জজেরাই তাঁর সঙ্গে একুমূত | 


চে 


4 


৮* 


চক্টবতাঁ মুস্তাক আল খাঁ. বা 
বিজন . ঘোষ দাঁস্তদারের মতন 


DPI আহা | টিটি 4; WE ১ 
| শলা সং 
সপ্ন রি 


। ১ পতিত শত 
-__= স্তম পঞ্ঠার পর)-.. 
অদের_এক অঙ্গ তথাপি গভর্ণর 
জৈনারেaContituent Assembly 


রা রাস্রতুন্য গঠন সভার _ আব 


ভুল.যে, এ-আইন্মূলে রাষ্টতল্ধ 
ঠনসভা ধসংসদে পরিণত 


.. আর একটা কথা কেউ প্রাপ্যান 


গেল। রাম্টু-শাসন অসম্ভব হওয়ায় 


ই বুচনার ব্যাপার .লক্ষ্য করলে” প্রতি যা ব্যবহার করা হচ্ছে তা 
, দেখা. যাবে দশ্‌ পনের বছর কি সাঁত্যই . লঙ্জাজনক।- যেমন 


যে হয় কর্তৃপক্ষের) তোয়াজ করতে সৃচ্টি-করেছেন তা থেকেও এই 


ন legal chaos ই 
কত রাখবার জন্য পাকিস্থানের গভর্ণর বিজেতার .অধকার বা 


> এক ঘোষণা করে রাষ্ট্র শাসন 


ডি: 


আবার যে কেন শুনতে . পাই তালিকার 
ডি hy Ee ঃ 
ভাকে_যাঁদও তারা বিরাস্ত একথা মোটেই . বলা হচ্ছে, : 
উৎপাদন করে ,তাও বোঝা না যে' এদের ভিতর, সকলেই নামকরণ, থেকেই নির্মমতার চিস্তা 
মুস্কল। শিল্পীদের তালিকা শ্রেষ্ঠ শিহ্পী।, কিন্তু এদের ষ 


তারো, .. ধরে বেতারে ধরুন নবাগতের জন্য তিনটাকা 
নয়ত "ভাবে অংশ নিচ্ছিলেন বা ছণ্টাকা জমা দিয়ে অডিশন 
যে সুর-টশল্প্ীী তাঁরাও (বোধ ফর্ম পাঠানর যে নূতন ননয়ম 


| 


প্রারোন রলে রাতারাতি নূতন; এঁশঙ্পীদের রেহাই দেওয়া হয় 
শিল্পীদের 


ও জোর করে ২০ বা ২৫ ফি 
ক ২ সি অ সা 
জানান দি এমন নয়-কিন্তু টাকায় এক Ue a 


সে ক্ষমতার পরিচালনা সাধারণ ₹ ও. অকৃতকার্ষতা 
আইন অন,সারে “আইনী "ক হয়-_এইসব ছাঁবরই ভশড় দেখে 


আইন রাঁচত হয়েছিল সবই বাতিল নজীরও দেখিয়েছেন। হাঙ্গামা বা!বেশণ জোর' দেওয়া দরকার । 

সাব্যস্ত হয়েছে। এই রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহের সময় যেমন সামারক| সম্প্রাত বিজ্ঞাপিত ও 
মহাসঙ্কটে_জেনিংস যাকে বলেছেন আইন, যা কোন আইনই নয়, তাকে { ঘোষিত হচ্ছে যে বেতারে আঁড- 
রাষ্ট্র শাসন বজায় স্বীকার করতে হয়, যু 


তার নাম ০০200160610 Assembly 
না দিয়ে নাম দিলেন 
Contituent Convertion 
নুতন করে আত এক Conti- 
tuent . Assembly 
আহবান: করা যায় কিনা সে বিষয়ে 
সন্দেহ ছিল বলৈই এটা করা হ'ল। 


করা হয় 
Act of State 


eR >! এ বুনি) গন. সভার রি 
ol Assembly] 'নিগঠিন আইনাসদ্ধ 
কনা । ; 


৯ ২। ভারত স্বাধীনতা সংক্লান্ত 


সিল্ক ঘোষণা করবার আমতা থাকলেও, যুখন রাষ্টীতন্য গঠন সভা সমুস্ত _ রাজনশীতগত . প্রশ্নের { 





নে ad শা 
শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ১৯৫৮ 


তারপর শিজ্পীদের আভ-" 
শন ও র-আভশনের বেড়া- 


নাগারিক দেয় 
না। রাজনোৌতিক দলের সঙ্গে 
অপরাধীদের যোগ, সমাজ- 


| পর্ণ জীবন যাপন করমুত পু : 


শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ১৯৫৮ 


অন্বশুক্ভি, সাহিত্য 
অভ্যস্ত, 


(ওয় পদ্ঠার পর* .' 
লেখকের মন 
সার্থক শিপ সংমষ্টর পক্ষে 
অপারিহার্ষ সুস্থ অপ্রমন্ত দষ্টিতে 
জীবনকে দেখার, জানার কোনও 
ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই সংবাদ” 


বর্ণনা দেন। | 
কাহনীর মূল অংশেও শুধু 
শবস্ময়ের চমক গোঁসাই হঠাৎ 


এক দিন জানতে পারে, নিতাই 


কুমার বাহাদুরের অন্দর মহলে 
আশ্রয় নিয়েছে। কুমারের কুখ্যাত 
কম নয়, তার জন্যে বউ-ঝরা 
সম্মস্ত, স্ন*ও তাকে ত্যাগ করে 


* গেছে। িতাইয়ের বিরুদ্ধে গোঁসাই- 


এর মন বাঁষয়ে ওঠে। কিন্তু 
সাধ্রাম দারোগার চক্রান্ত থেকে 
মনের মানুষ গোঁসাইকে উদ্ধার 


' করার জন্যেই সে কুমার বাহাদুরের 


শরণাপন্ন হয়। নিতাই আবিলম্বে 
তাব 'মাতাজীতে, পরিণত হয় 
নিতাই-এর মুখে গোঁসাই-এর 
কথা শুনে, অমন স্তীকে পারত্যাগ 
করে কি করে সে শ্মশানে বাস 
করে এ সব কথা ভাবতে ভাবতে 
এর মধ্যস্থতায় স্তর সঙ্গেও মিলন 
ঘটে। 


বিবরণ পেশ করেন। . বিস্ময়কর 
রচনার এই সাধারণ নিয়ম৷" ধকতে 
ধ্কতে চরণদাস বাবাজীও আসে, 
রন্তবাম করে, অতঃপর+ মৃত্যু 
গঙ্গার জলে বাবাজশর শরশর ধুতে 
গিয়ে গোঁসাই দেখে, সৃষ্টিকর্তার 


ভুলে সে পুরুষ নয়, নারণও নয়! 


অবধৃত চতুর লেখক, বাংলা- 
সাহত্যের বাজারের হালচাল তান 
ভালই : জানেন। এই বাজারে 
বিস্ময় এবং রোমান্ই সব থেকে 
বড়ো মৃূলধন। এখানে মাঁদের মাম 
ডাক আছে, তাঁরাই. যখন এই 
রোমাণ্টের মাহমা প্রচারের ভার 
নিয়েছেন তখন আর ভাবনা কি। 


র|কোন চোখে দেখবে এটা সহ- 


-| অথবা 
-| শোষণের স্াবধষে করে দেবারও . সীবধা লাভের পরিবর্তে রোধ 


দর্পণ - 


থাকার পরও সাহত্যসৃম্টিতে 
'নিরাসান্তর অর্থ সম্পর্কে যাঁর 
বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, অবশ্যই |. 
তান ' বিস্ময়কর লেখকের রচনার 
ভূমিকা লেখার একমাত্র যোগ্য 
আধকারী। 7_|  (নজস্ব সংবাদদাতা) 

টি, ৮ই - এীপ্রল- এই 
প্রল মাসের প্রথম ' সপ্তাহের 
চিন্তিত না হলেও চলে। - কিচ্ছু বটনাবলী = সম্বন্ধে চিন্তা 


স্বনীতকুমার চট্রোপাধ্যায়ও যখন | কারলে, পূর্ববঙ্গ আইনসভার * 


অবধূতের প্রশংসায় গদগদ হন | সাঁম্মীলত . বিরোধী দলের 


তখন আশংকা হয়, চিন্তা বিচারের | কৃষক শ্রমিক দল যে ভাবে- 
মঃ আতাউর 


পাট চুকেয়ে দদিতে আমাদের আর মুখ্যমন্তী 
বোশ দৌর নেই, বাংলাসাহত্যে ধনের a করিয়া 
মমশান-যগ বোধ হয় আসম। সি ন হোসেন 

্ সরকারকে নিয়োগ করিবার জন্য 
সেই কারণেই এই আলোচনা, না গভর্ণর মিঃ ফজলুল হককে 


হলে উদ্ধারণপুরে ঘাটের বিশ্লেষণ কাঁরপ্লাছিলেন তাহাতে 
প্রসংগে এতকথা বলার কোনও | অর্থাৎ ‘তাহাদের নির্দ্ধতায় 
প্রয়োজন ছিল না। যে কোন ব্যান্ত বিস্মিত হইবেন। 


ট্রাম বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে 
সরকার ও টাম কোম্পানীর 
স্বার্থের গাঁটছাড়া বাধা 


(নজস্ব প্রাতীনীধ) 

আঁত সন্তর্পণে সুপাঁরক-বহবার যে সব য্ীন্তর অব" 
ল্পিত পন্থায়, একের পর আর, তারণা করেছেন, . ভাড়াবাঁদ্ধর 
শোষণের গশকারকে তলে অনুকূলে দে-কামশনের 
তলে আয়ত্তে আনার তরফে এ রকম অনেক বস্তা- 
নশীতই অনুসৃত হয়ে চছেলে। পচা যুক্তি দেখান হয়েছে। 
সরকার বুঝতে দিতে চান না ভারতের অন্যান্য সহরে কল- 
অথবা বোঝাতে চান, এতো যৎ- কাতার চেয়ে ভাড়া অনেক বেশী 


-]| সামান্য এতে এমন ক আসে -এরকম যান্ত,.শুনে মনে হয়. |. 


যায়; কিন্তু সাধারণ মানুষ ডাঃ রায়ের কাছ থেকে 
তাদের শন্যপ্রায় পকেটে: হাত ৫108090 , নেওয়া হয়েছে। 
পড়তেই চম্‌কে ওঠে। দ্রব্যমূল্য কাঁমশন অন্যান্য সহরের সঙ্গে 
বাদ্ধর ও  ক্ুয়ক্ষমতা হাসের কলকাতা সহরের বিচার কর- 
ফলে তাদের পাঁরবারক অর্থ" বার সময় একচোখে বিচার 
নীতির ভগ্নপ্রায় 9258 কলকাতার মানূষ 
যখন অবস্থা তখন শ্বাস ক ভাবে (বাদুড় ঝোলা হয়ে, 
জেই অনুমান করা যায়। {বপন্ন করে) স্রামে বাসে যাতা- 
কিছুদিন আগে যোগা- য়াত করে সে কথাও তাঁদের 


'দেওয়া 
হয়েছে। এগুলো" গৃহীত হলে 
সাঁত্যই জনাকীর্ণ নগরীর পথে 
চলাচলের অনেক সুবিধা হবে। 
এবং এই উন্নততর জুযষোগ- 


উল্লেখযোগ্য ৷ 


কল্তু সরকারের বোঝা 
উাঁচত .যে, তলে তিলে শোষণ 
সমস্বার্থান্বেষীদের 
সীমা 


একটা সময় ও আছে। কার জনসাধারণের বার্ধত হারে 


বাদ্ধজানত ভাড়া তে খুব একটা আপত্তি 
কিন্তু সে সব 


কূল পাঁরবেশ .গঠনে প্ররোচনা 


এবং বদ্ধর . 
প্ল্যান ও Understanding 
{য়েই এ কাঁমশন বসোঁছল ৷ তাই 
Sma পল Le AE HES 


নুর ৪ দল টগদনের ঘ্তবিরোধের গরি। 
হক সাহেবের ৰাজনৈতিক জীবনের অবমান? 


"| যখন মঃ হকের ভাগনেয় মিঃ 





বস্তুী ০ বীণা ০ 


‘ »১ 
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গত ৩১ শে মার্চ তারিখে গভ- 
£ ফজলুল হককে এই 


বাদের দরুণ ইতিমধ্যে বাতিল মম্ম্পশর্ঁ দশ্য। 
করিবার জন্য পরামর্শ দেন। সেক্রেটারী 

কৃষক শ্রমিক দল যাঁদ অধৈর্য যখন তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, 
হইয়া না উঠিত এবং িঃ করাচী হইতে তাঁহার অপ- 
আতাউর রহমানের ইচ্ছানষায়ণ সারণের নির্দেশে আসিয়াছে, 
আইনসভার . পনরাধবেশন তখন সংবাদের পূর্ণ অর্থ 
আহবানে সম্মত না হইত, তাহা উপলব্ধি করিতে না পায়া 
হইলে শাসনক্ষমতায় আধাম্ঠত তান হতবাক্‌ হইয়া বাঁসয়া 
আওয়ামী দলে যে. এক বিরাট এড়েন। আস্তে আস্তে তাঁহার 
ভাঙ্গন দেখা দিত তাহা কল্পনা সাম্বৎ ফিরিয়া আসলে তিনি 


বেশন বন্ধ 


কাঁরত এবং সাঁম্মীলত বিরোধণ বিরদ্ধে মিঃ ফজঞুল, হক. 


দলের সাফল্য নিশ্চিত হইয়া বিরোধী দলের নেতৃত্ব কারবেন 
দাঁড়াইত এরুপ লক্ষণ দেখা কনা তাহা এখনও আঁনশ্চিত। 


অজ্ঞ বলা চলেন্ম এবং তাহার 
চি কর শা ভার উপদলের, ভন 
মিঃ নেতৃত্ব করবেন অথবা রাজ- 


' হামিদুল হক চৌধুরী গভর্ণর নীতিতে সারীয়ভাবে যোগদানে 
মিঃ -ফজল্দল হককে পরামর্শ বিরত থাটিবেন এই প্রশ্নের 
উত্তর একমার ভাঁবষ্যতেই পাওয়া ' 


দয়াছলেন দুইটি কারণে। 


৮75 যাইবে। তবে একথা উল্লেখ করা 


আজিজুল হকের নেতৃত্বে দুই- যথেষ্ট হইবে যে, আওয়ামী 
স্াগে বিভন্ত হইয়া যায় তখন লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রাত" 
অশীতপর বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ 


করিয়াছিলেন প্রথমতঃ ইহার 


প্রীতশোধ গ্রহণ এবং দ্বিতীয়তঃ জনসভায় যোগদানের আমন্মাণ * 


প্রান্তন গভর্ণর” "তানি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু 
দ্বারা কৃষক শ্রামকদলের অন"- ক কারণে? সভার প্রধান বন্ধা 
AE SA চালান! 'ছলগেন- মিঃ হামিদুল হক 
যোগদান কাঁরয়া দলের অথবা চৌধ্রা ইহাই কি কারণ অথবা 


অঞ্জন ০ সুবৃত্ী ও অন্যত্র 








ভাগিনেয়র, উপদলের' তান 
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পাপা 


। হাঁ স্শানম্সভভ্জ্র 

), “প্রেসিডেন্সা কলেজের ছাত্রদের সাঁহত কোন কোন 
ইউরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহা লইয়া 
কোন'কথা বলতে সংকোচ বোধ কাঁর। তার একটা কারশ 
পা শুনিতেও ভালো 
নয়। । 


আপনাতক ধারিয়া রাখিতে. পারে না। লাল হইয়া শেষকালে 
ফাটিয়া পড়ে । তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয়। 


জন্য কোনো িশলার্ী কলেজের কর্তা কতৃপক্ষের নিকট 
আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শ্যানভেও হঠাৎ সঙ্গত 
বেন্ত, হয়। কারণ, ছাত্ররা অধ্যাপকদের অসম্মান কারলে 
সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা, অম্বান্ডাঁবক 


হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে || 


আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানব প্রকৃতির ধর্ম। তাহার 
উচটা,দেখিলে বাঁহরের শাসনে এই * [বকাতির 
কাঁরতে হইবে, সেকথা সকলেই ম্বীকার কারবেন। কিল্তু 


চাই, দ্বভাব ওল্টায় কিসে । 


“কাগজ দেখিতে পাই, অনেকে এই রর খাল 


শঢধ্‌ গহতে একথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকাজশীন এই 
সংদ্কার ভনল্থসদ্জার মধ্যে থাকা সত্বেও ব্যবহারে তাহার 
ব্যতিক্রম খাঁটতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির 
করিতে হইবে। 

“বাংবাদেশের ছাত্রদের মনচ্তত্ব যে বিধাতার একটি 
খাপছাড়া খেয়াল একথা মানি না। ছেলেরা ঘে বয়সে কলেজে 


পড়ে সেটী' একভা বয়ঃসচ্ষির কাল 1......../এই বন্ঃসন্ধির 


কালে মাঝে মাঝে এক একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বনসে।......... 
জেলধ্ঞনার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া 
শাসন কাঁরতে কারও বাধে না, কেননা তাকে অপরাধী 


জেল্রে কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা ভো 
মনে ভাবিতে পার না। আমরা জানি তাহাদিগকে মানূষ 


|| কারয়া তুলিতে হইবে৷ মান,ষের প্রন্কাতি সুক্ষ্ম এবং সজীব 
তত্তুজালে বড়ো বিচিত্র কাঁরয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের 





তাড়াইতে চায়। তাহাতে 'ব্যাষি যায়। এবং প্রাণ পদার্থের 
প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে। এ হুইল আনা- 
ড়ির 'চ্কিধসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাষিটাকেই চ্রতন্ত 
কাঁরয় দেখে না, চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত 
যাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে । মানব প্রকৃতির জটিলতাকেও 
সম্ধেভাবে তারা মানিয়া লয়, এবং পিশেষ কোনো 'ব্যাধিকে 
শাসন কারিতে গিয়া সমল্ত মান্যেকে নিকাশ করিয়া বসে 
না।” 


-রবা্নাথ ঠাকুর । 


-. টচ্কবথল ছাৰ 


চে 


(দেপণের ভাষ্যকার) 


প্রতিকার 


এপারে না। 
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ছাত্রদের -উচ্ছ,জ্বলতা $ 


এই বেদনাদায়ক যি প্রতিবার 


“মি 
bed 


কোন গে? 


সমাজ (রা বর্াগ। দে ৰখা চিয়া লোক? 


 দের্পণের পর্যালোচক) 
স্কুল ফাইনাল পরাঁক্ষা নিয়ে কলকাতায় EE 
ঘটে গেল, সেটা যে আমাদের সমাজ জশীবনে দৃষ্টি ক্ষতেরই 
অন্যতম বহিঃপ্রকাশ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এ ধরণের 
ঘটনা “বানসলভ চাপল্য” নয়। আকাঁদ্মক অথবা. বিদ্ছি্নও . 


নয়া! 


Kk 4 


ফন্যোত্তর_ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরৰতর্শ সমাজ 
জীবনে উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক দ্‌ রবল্ধার পটভুূমিকায় যে অনিয়ম, 
যে বিশৃঙ্খলা, যে অসাহফ্তা এবং সংবেদনাহীন মনোবৃত্ত প্রশয় 
পেয়ে সঘড়ে লালিত হচ্ছে, এ হচ্ছে সেই ধূমায়িত অসন্তোষের 


চ্ষ্যালঙ্গ প্রক্ষেপ মাদ। 
“দর্বতো বাহ্রমান ধৃমাং” এই 
বাক্যটি স্মরণে রেখে তবে এই 
ব্যাপারে পর্যলোচনা করা দরকার। 
আম বাল, আজ যাঁরা ছাত্রদের 
এই উশৃঙ্খল চেহারা দেখে 
আঁতকে উঠছেন, তাঁরা যেন দর্পণে 
নিজেদের অবয়বাট মনোযোগ দিয়ে 
লক্ষ্য করেন। দেখবেন সমাজ, 
জীকনের 'বকাঁতর একাঁট সম্পূর্ণ 
ছায়াই তাতে প্রাতিফালত হয়েছে। 
ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পকে দুশ্চিন্তা 


- সদর করার .আগে আম তাঁদের 


বলব, “নিজের নিজের ঘর 
সামলান।” 

“ছাত্ররা ' একেবারেই উচ্ছন্ 
গেছে” প্রীতি যে ধরণের 
আক্ষেপোন্ত আজকাল বিজ্ঞ 
মহলে হামেশাই শোনা যায়, একে 
আম নিতাল্ত অশ্রম্ধের বলে গণ্য 
কাঁর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যৌবন 
বেগবান নদশ প্রবাহের মত । এতে 
অনেক কিছু জঞ্জাল, ' আবর্জনা 
ভেসে আসে বটে; কিন্তু স্রোত- 
বেগে সে' আবর্জনা কুটার মত 
ভেসে যায়, স্থায়িত্ব লাভ করতে 
যৌবনের যাঁদ এই 
বিশেষ গুণটি না থাকত, তাহলে 
এতদিনে পৃথিবী আবদ্ধ জ্রলা- 
ভূমিতে পরিণত হত এবং মানব 
সভ্যতার জয়যাত্রার সমাপ্ত ঘটত। 
এই জন্যই কাবগুরু তাঁর অনেক 


“ কবিতা এবং নাটকে যৌবনের 


জয়গান গেয়েছেন। একে “পদ্ম- 


পত্রের জুল” বলে আঁভাহত করে- 


যুব সমাজকে “লক্ষ্মী ছাড়ার 





॥ যে অনম্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং 


প্রায় ০০৫ ছাত্র ভাইসচ্যান্সেলারের 


চন জার লা এবং ইণ্ট 
গণ্ডা বলা যেতে, পারে) সংক্রা- রাও তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাথর ছুড়তে থাকে। অবশেষে 
মক"ব্যাধর মত ছার ও তরুণদের পটার নি। পরাক্ষার্থীদের খাতা পুলিশ লাঠি চালিয়ে তাদের ছন্র- 
. মধ্যে সণ্গারত' হয়ে সমাজজশীবনের ছিনিত্রে তা বলপ্চ্বক ছি'ড়ে ভঙ্গ করে। 
“যেঅনিষ্ঠ সাধন করছে ছা রীতি- ফেলা হয়। বো, ' চেয়ার, 


০ মহ আশ তর কারণ হয়ে আলবাবপ, দরজা ও কাঁচের এভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা যাঁদ 


চি 


. ৯.০: দাঁড়িয়েছে। 


জানালা ভেঞণ্গে চুরে তছনছ করা চলতে থাকে তবে তা দেশ ও 
একদিনের তাতে ফাঁল- হয়। এমন কি একটি পরাক্ষা- জাতির পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার 
কাজয় ও দাঁক্ষণভ্ারতের চিদা- কেন্দ্রে বোমাও ফাটান 'হয়। কথা। জাঁতর ভাবষ্যৎ যারা 
দ্বরমে আম্মামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয় নিয়ন্্রণ করবে তারা যাঁদ আজ 
“ছাত্রদের সঙ্ঘবন্ধ 'গদশ্ডাঁম এই অনেক কেন্দ্র (থেকেই ঘটনা স্মরু এইরকম আস্ম্থ 'পরিবেশে মানুষ 
. উচ্ছৃঙ্খলতারই অভি ব্য স্কি। হবার সঙ্গে স্গোই; কিন্তু সময়- হয় তবে এদের দিয়ে সুস্থ ও 
গৃপ্ডামর কারণ দুই স্থানে পৃথক ‘মত কোন জায়গ্যতেই গ্চালশ সমদ্ধ'দেশ গড়ে তোলার : স্ব্ন 


হাসের প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে এই “একটি কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। 
; অজুহাতে ছু সংখ্যক ‘দুৰ্ধৰ্ষ  আম্মামালাই ব 

“ প্রকৃতির ছাত্র একদল দুব্ডের 'ঘটনাবলগীও কম বিচিত্র নয়! 
সহায়তায় অন্ততপক্ষে ২৫টি. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমুপস্থিত। 
পরণক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে যে জনয নন ছাতদের চুকতে না দিলে কী যাঁরা এখনও কি তারা 


"যদি 


দল” নাম "দয়ে পরম স্নেহে 
সাত করেছেন। 
দায়শ কে? 

একথা মেনে নিতেই হবে যে, 
প্রধানতঃ ভাবাবেগপ্রবপ যুব 
সমাজকে কলক্কের রাহ গ্রাস 
করার চেষ্টা করলেও আঁবলদ্বে সে 
গ্রাস থেকে বোরয়ে আসার 
উপায়ও তাদেরই হাতে আছে। 
সুতরাং শুধু দণ্ড দানের বস্তা- 
পচা রক্ষণশল যুক্তির অবতারণা 
না করে আর্জ-কালকার যুব সমাজ 
{ক করে কলঙ্ক ম্দর্শ থেকে মুস্তি 
পেতে পারে সে কথা আলোচনা 
করা প্রয়োজন । দোষটা শুধু ছাত্র 


' সমাজেরই নয়, অভিভাবকদেরও 


অনেকটা, এবং বৃহত্তর পটভূমিকায় 


'শবচার করলে আধুনিক সমাজ 


জশবনও এ জন্য দায়া৷ 


একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের * 


জ'বন যাত্রার নমুনা নেওয়া যাক। 
স্কুল-কলেজে যারা পড়ে তাদের 
বেশীরভাগই এই' , “না ঘরকা না 
ঘাটকা” মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ভুন্ত। এ 


“ সম্প্রদায়ের চাঁহদা অনেক। কিন্তু 


এই চাঁহদা পূরণের সামর্থ শুন্য 
িগ্রীতে এসে ঠেকেছে। তাই 


" অদস্ট নিয়ে এরা কেবলই জুয়া 


খেলে চলেছে। হারবে জানে, 
তাতেও 'ঁবরাম নেই। কারণ বিরাম 
মানেই একেবারে নিশ্চহয হয়ে 
যাওয়া, এ জন্য একটুখানি বুদ- 


বুদের আক্ষেপও লাক্ষত হবে না।' 
পড়াবার সামর্থ না থাকলেও ; 


নিধনমধ্যবিস্ত বাঙ্গালী পরিবারের 
ঘরে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই স্কুল- 
কলেজে পড়ে। অবশ্য 'িদ্যাবন্তার 
যে খ্যাত বাঙ্গালীকে একটা 
স্বাতন্ত্ের মাহমায় উজ্জ্বল করেছে 
তারই জের টেনে নিয়ে লেখা- 
পড়ার চর্চা! ' কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে, এই চর্চার মধ্যে 
প্রাণটারই একান্ত অভাব, শুধু 
কঙ্কালটা নিয়েই টানা-হ্যাঁচড়া 
চলেছে। ছেলে লেখাপড়া শিখে 
বিদ্বান হবে, দশজনের মধ্যে 
একজন হবে-- বিদূষী মেয়ে ভাল 
পাত্রে পড়বে, এ স্বঙ্ন প্রত্যেক 
আঁভিভাবকই দেখে থাকেন। স্নগ্ন 
দেখতে অবশ্য দোষ নেই, কিন্তু সে 
একান্তই দুরস্ব্ন হয়! 
তাহলে? 
এই কি অনক্‌ল পরিবেশ? 
একথা ব্লাছ কেন? কারণ 


* { ছেলে-মেয়েদের শতকরা ৬০ থেকে 


৭০ ভাগই পরণস্টায় কৃতকার্য হতে 
পারে না। অভর্ঙাবকের টাকা 
নষ্ট, মেজাজ নষ্ট, স্বপ্নের ভরী- 
ডুঁব।-কিল্তু কেন ফেল হয়? সে 
কি ছেলেমেয়েরা একেবারেই উচ্ছন্নে 
গেছে বলে? লক্ষ্য করলে দেখা 


॥{ যাবে তা নয়৷ এর ক্যরণ হচ্ছে 


অবাধে লেখাপড়া চালাবার পক্ষে 


যাবত পাঁরবারে অন পরি 
বেশের একান্ত অভাব। 
জান তলার ভাভা তত 


বাদ করে বলবেন, আপনার 


নিতান্ত গায়ের জোরের কথা। 
“কেন, বাড়ীতে ৫০ টাকা খরচ 
করে টিউটর রেখে 'দয়োছি,' ধার- 
দেনা করে বইপত্তর কিনে দিয়েছি, 
না খেয়ে নিয়মিত স্কুলের মাইনে 
আর ক চাই? এততেও যাদ না 
হয় তাহলে তো আর পারা যায় না 
বাপু1” আম উত্তরে বলব-প্গ্রহ 
বাহ্য আগে কহ আর।”,. এ হল 
গোড়া কেটে আগায় জল”ঢালা। 
এতে আন্তসন্তুন্টি হতে পারে, 
কিল্তু গাছ শুকিয়ে যাওয়া কেউ 
আটকাতে পারবে না। 


অন্কূল পাঁরবেশের কথা 


তুলেছি। আজকাল বেশারভাঙ্গ 
মধ্যাবত্ত পারবারেই আভভাবকদের 
মধ্যে প্রচালত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং 
এর পারিচালক শিক্ষকদের সম্পর্কে 
যে একান্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার ভাব 
লক্ষ্য করা যায় তাতে এই পাঁর- 
বেশের গোড়ায় কোপ দেওয়া হয়ঃ 
আভিভাবকরা ক চিন্তা করেন, কি 


শ্রদ্ধাহঠীন ডীন্ত কিশোর মনের 
গভশরে দাগ কেটে বসে যায়। এর 
পর তারা যাঁদ স্কুল এবং পরণক্ষা 
গৃহে যে কোন কারণে হোক একটা 
কাণ্ড করে বয়ে, তবে দোষের ভাগ 
একমান্র তাদেরই প্রাপ্য নয়, আঁভ- 


অবধান করধন। জল অনেক দ্র 


“এত হয় ও-ও হয়” 


জগাখিচুড়ী কয়েক ধরণের স্বপন ং 
রশ নিয়েও শিক্ষা জগতে তোটাঞ --. 


পাড় চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার তন 
বংসরের ডিগ্রী কোর্স আর ১১ 
তেতোঁয় পৃচ্ভায় দ্রষ্টব্য) 











টা 

- আশঙ্কা দেখা 'দিল। 
কর্তৃপক্ষ সময় বৃদ্ধি করে 
দিলেন এরং দ্বিতীয় আর একটি 
বাক্সের বুবস্থা করতে বাধ্য হ’লেন। 
আবেদন ' পড়ল পণ্মতাল্লিশ 
হাজারের মত। সেগুলো পরাক্ষা 
করে দেখবার ‘জন্যে একটি বোর্ড 
. ননযুক্ত হল। বিভাগীয় কর্মচারী 

- - ছাড়াও প্রাতীদন দশ টাকা করে কিনা 
ফাঁশীয়ে বাইরে থেকে দু'জন 
পরীক্ষক নিযুক্ত করা হল এবং 


তাদের সাহায্য করবার জন্যে নয়-' 


জন কেরাণশও , নিষ্ুন্ত করা হল। 
তাদের পরণক্ষার মুল 'িবষয় হল 
* প্রার্থীর বয়স ঠিক কনা, এক 
. স্ত্রীর বেশী স্ত আছে কনা এবং 


হয়েছে িনা। 
বোর্ড দু'মাস অবিশ্রান্ত 


পাবে তাও সম্পূর্ণ আনাশ্চত। 


* <৩ যেব্যয় হয় তার অধেকও এমস্লয়- 
* মেস্ট এক্সচেঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় 
শ্রয় না। i 
(২) দ্বিতাীঁয়ব্যাপারটীা 
আসানসোল অণ্চল সম্পর্কে। বার্ণ'- 
আয়রণ ও ছ্টীল কোং 
স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের 
96১ 


এ রাজ" হন যে, তাদের 


শতকরা &০ট 


bd 


এক্সচেঞ্জের মারফতে পূর্ণ করা 
















. জোর 'দয়েছেন। 
প্রস্তাবও করেছেন। 


বদি বদের নান সৃষ্টি করতে 
অগ্রসর হয়েছেন। 
শোনা যাচ্ছে যে, 'একাঁদন 
ধর্মঘটও করোছিল এবং উৎপাদনের 
হাস আশঙ্কা করে ষ্টীল কোম্পা- 
নীর কর্তৃপক্ষ বিবেচনা কচ্ছেন যে, 
তাদের নতুন ‘নিয়োগ নত কিছু 
as জন্যে স্থাগত রাখবেন 
" “ইপ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন 
দা লে, 
লাল দাস এবং প্রেসিডেন্ট শ্রীমাই- 
কেল জন এম-পি দু'জনই বাংলার 
বাইরের লোক। 
বিরোধ নীতি যে বাংলার বার 


লাখ বেকারের প্রাত ঠিক সহানু-. 


ভাঁতসম্পন্ন নয় তা নিষঃসন্দেহা। 
অথচ মাত্র দু সপ্তাহ আগেই 
পশ্চিম বাংলার শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস 


 সান্তার শ্রম বিভাগের উচ্চপদস্থ 


কর্মচারিগণ ও জেলা শাসক 


{ আসানসোলে 'শিঙ্প মাঁজক "ও 


ব্যবসায়ীদের একটি সভায় 
বাঙ্গালীদের কর্ম নিয়োগের জন্যে 
বিশেষ অনুরোধ জানয়োৌছলেন। 
সেই কনফারেন্সে অনেক 'শষ্প 


" মালিক ও ব্যবসায়ণদের 'পক্ষ হতে 
বিশেষ সহাননভূিতসূচক আশ্বাসও 


পাওয়া শ্িয়েছিল। তার দু 


- সপ্তাহের মধ্যেই ট্রেড ইউনিয়নের 


তরফ থেকে এই ' আন্দোলন চাল্ 
করা যে বিশেষ অর্থস্চক তাতে 


"সন্দেহ নেই।, 


এই দুটো, ঘটনার . মাধ্যমে 
আমরা বাংলাদেশের বেকার 


ম সমস্যার যথার্থ রুপাঁট খুব ভাল |. 


করেই কুঝতে পাচ্ছি। গত 
বিচারসাঁচিব শ্রীসব্ধার্থ রায় তাঁর 

পদত্যাগ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়ে- 
ছিলেন তাতে আমাদের তথ্য ও 
মতামত বিশেষ করে সমার্ঘত 
হয়েছে। যান বধার্থভাবেই বেকার 
সমস্যার ভয়াবহতা ও উহার সমা- 
ধানের জরুরী প্রয়োজনের উপর 
তান কয়েকটি 


" প্রস্তাব্গাযলো মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্দ্ৰ রায় বিশেষভাবে 'িবে- 
চনা করে দেখবেন বলে আশ্বাস 
'দিয়েছেন। এ আশ্বাসের ফলাফল 
কি হয় তুর জন্যে আমাদের 
অপেক্ষা করতে হবে জানি! তবু 
এ বিষয়ে চিন্তা আরম্ভ হয়েছে 
এবং প্রচেষ্টার সূত্র 'অনুসন্ধান 
করা হচ্ছে এটাও একটু আশার 
কথা। | 
কশদন আগে। খবরের কাগজে 
দেখলাম যে, ভারত সরকারের অন্দ- 
মোদন ক্রমে পশ্চিম বাংলার সরকার 
ষার-পাহাব্যে প্রত্যেকটি বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান এমপ্লয়মেল্ট এক্সচেঞ্জের 
মারফতে লোক “নিয়োগ করতে 
বাধ্য হধেন। 
আমরা জান যে, ঠিক এই 
ধরণের একাঁট আইনের খসড়া 
ভারত সরকারের দপ্তরে প্রায় 
বছরথানি হল পড়ে আছে। বাভ 
রাষ্ট্র হতে অনুমোদন লাভ করেও 
কেন্স যে সে আইনটি চালু হচ্ছে 
না তার সঙ্গত. কারণ ভেবে 


. দেখবার 'বিষয়। 


তাদের: এই ' 


জনি এপ্রিল '১৯৫৮ 





Ee ওলী সাতে ঢলাৎ লাকি 


বাণিজ্যের স্ুানয়ান্মত উন্নয়ন 
একাঁট দিক, অন্য দকটি হ'ল দেশের 
বেকার সমস্যার জন্যে স্টাচীন্তত 
আন্তালক ব্যবস্থার পাঁরকষ্পনা। 
বাংলাদেশে এই পাঁরকজ্পনার 
প্রয়োজন স্বীকৃত হচ্ছে না। 
পাঁরকজ্পনা ক্ষেত্রে সাহস ও দূর- 
দৃষ্টির জরুরী প্রয়োজনের যথার্থ 
স্বরূপ এখনো উল্মোচিত ও 
আবি্কত হয় নি।, 


কৎগ্জেস কাদের ? 
(১ম পজ্ঠার পর) 
লিখিত আবেদন পাঠান! 
একবার তানি বাঁণক সভাপাঁতদের 





এজন্য ডেকেও পাঠিয়েছেন। টাকা 


এসে যায়। গতবার একট: ব্যাতিক্রম 
ঘর্টোছল। আবেদনের ফলে সমগ্র 
টাকা ওঠে নাই। তারপর একজন 
ধনাঢ্য ব্যান্তর কাছ থেকে ধার 
নিয়ে শ্রীঘোষ নিজের ইজ্জত বাঁচান 
বলে শোনা যায়। | 
কাদের টাকায় কংগ্রেস চলে? 
সম্প্রীতি -কাকদ্বীপে পশ্চিম 
বাংলা, কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি 
কিষাণ সম্মেলন হয়। কংগ্রেসী 
মহলে শোনা যায় কম পক্ষে দুই 
পক্ষ টাকা. এজন্য খরচ হয়েছে। 
সম্মেলনে যোগদানকারণী নেতৃবৃন্দ 
ও িষাণকুলের (অনেকে বলেন, 
কিষাণ বেশী যোগ দেন নাই) 
আহারের জন্যে কলিকাতার কোন 


| কোন ভাওয়ালকা কংগ্রেসকে চাল, 


তেল ও ময়দা ইত্যাদ সরবরাহ 
করেন। এই সব ব্যবসাক্সীরা একে- 
বারে, নিজ্কাম - দান করেছেন” না 


কিছ; পাওয়ার আশায়, জানবার |, 


উপায় নেই। 
- আইনসভার পদপ্রার্থী হয়ে 
কংগ্রেসের মনোনয়ন বা ছাপ 
নেওয়ার জন্যে ধনীর দুলালকে 
মোটা 'দক্ষিপা দিতে হয়। এ কথা 
আঙ্গ কারও অজানা নেই। 
চৌরঞ্গীর যে দ্বিতল বাড়ীতে 
আর্জি কংগ্রেসের সদর কার্যালয়, 
তাও কোন ধনী" অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়ীর বদান্যতায় প্রাপ্ত। 
দুভক্ষ, বন্যা ।বা 
অন্যান্য দুর্যোগ দেখা 
দিলে সেবাকার্ষে অর্থ সাহায্যের 
জন্য কংগ্রেসকে ধনীর: দুয়ারেই 
হাত পততে' হয়। 





দুই 





আছে যে, স্পোর্টসের 
উপর সেই সব অধ্যাপকই - 
নৈতিক 


বেঞ্গল), স:রান্দর . সিং (ইন্ট- 
বেঙ্গল) ও ইন্দ্রজৎ সিং (ইন্ট- 
বেঞ্গল)। বলাই বাহুল্য যে, এ'রা 
কলেজের ছাত্র নন। 
কলেজ দঢুতার সঙ্গে এর প্রাত- 


বাদ জানায়! -কাঁলকাতা বব 


{বিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড 
প্রাতবাদের' যৌক্তিকতা 
করে নেয় এবং তারা 


এ 
পরাঁজত 


€(৩--১) হলেও খেলার পয়েন্ট 
তাদের দেওয়া হয়। ল’ কলেজ 


স্বীকার » 


ভামকী, সঞজে ' 
না 
প্রাতবাদ জানান হয় এবং বিশ্ব- 
{বিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড“, কাঠন 
হাতে এর ফয়সালা 


ঘড় একটা পাওয়া যায় না; 
কলেজণয় তো নয়ই॥ 
শসাঁট কলেজ ও সাঁট কমার্স 
কলেজের মধ্যে খেলা ৫ 


_ এমন সময় আম্পায়ারের 


' আঘাত উড়ে হাক রর 
আম্পায়ার আর ধক করবেন। 
খেলা চালাতে হলে যে পাঁর- 
বেশের দরকার তার জন্যে 
সংশ্লিষ্ট ক্যাপ্টেন দ;জনার 
কাছে এ ধরণের ঘটনার আর 


গ্রহণ ছাড়া আর উপায় কি? এই 
যদ অবস্থা হয় তবে খেলোয়াড়- 
দেরই বা দোষ কিসের? আসলে 
জা 

গা ভাঁসয়ে 


আচরণে 
| দিচ্ছে তা নিয়ে 
মাথা খামালোর তাঁদের নেই? 


' মাথা যাঁদ ভারা ঘামাতেনই তাহলে 


এরকমাঁট হত না। 
“খেলাধূলা তদারকের ভার- 


" | প্রাপ্ত অধ্যাপকদের ওঁদাসীন্য ও » 


স্পোটসের নৌতক ও 


অধঃপতনের প্রধান কারণ বলে 


সী 








} (শিং চিঠি 


|. শিলং বাজার 
এবাৰ বার গোড়ে বেন? 


ছাই হয়ে যার জানা শন্ত। এখান- 
কার প্দীলশও যে কোন কিনারা 
করতে পারছে, মনে হয় না। আসাম 
সরকারের সেপাই-সাল্লশ অধ্যৃষিত 
কংকণীটের তৈরী সেব্রেটারীয়েট- 
ভবনে কয়েক মাসের মধ্যে তিন 
{তিনবার আগুন লাগাবার চেষ্টা 
করলো কারা তারই যখন হাঁদস হয় 
না তখন বড়বাজারে আঁশ্নকান্ডের 
{ক তদম্ত হবে? আর পাইন কাঠের 
তৈরী ঠাসাঠাঁপ একচালা দোচালা 
ঘরের বাজার ত আকস্মিকভাবে 


সুতরাং প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়_ 
হবে। কিল্তু হয় আর না। 


বহু কর্তা থাকার ফলে একটি ' 


সমস্যায় জট পাকিয়ে ওঠে কাজাট 


গুলি ঘটনার ওপর তাঁরা জোর হোসেনের মোণিক মিঞা) তাঁর 
দিলেন বে সরকার আঁতি সহজেই প্রাত ির্পতা মঃ আতাউর রহ- 
আত্মপক্ষ সমর্থন করে বে'চে যেতে | মানের অনুকূলে যে. অনেকখানি 


করবে কে? 'মাল্লমের সীম এবং এবং ভূমি সং্কার। বদরপুরে পারলেন। আরেকটু সজাগ দৃষ্টি সমর্থন জোগানোর সহায়তা করবে 
পুড়ে যেতেও পারে। তাঁর কর্মচারীরা মনে করেন মখ্যমন্তী শ্রীবমলাপ্রসাদ চাঁলহা রেখে তথ্যাঁদ সংগ্রহ করলে ীবরোধী এতে সন্দেহ নেই। 
তদন্ত না হয় হয় না বা তদন্ত অধিকার তাঁর, 'ডাণ্টা্ট কাউন্দিন এবং হাজোতে : প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ বলতে পারতেন, আসাম |. এই ম্দহূর্তে শেখ সাহেব 


মনে করেন তাঁদের, সরকার মন 
স্থির করতেই পারেন না। ফলে 


বড়বাজারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন আর এ 


হয় না। জবলে-পদড়ে বাজার সাফ 
হয়ে যায় কিছু দন পরে পরে 
আবার যেমন ছিল তেমনাট হয়েই 


' একটু - একটু করে গড়ে ওঠে 


দোকানদারদের নিজেদের চেষ্টায়। 


লোকে বলে এবারেও ত কিছ হোল : 
না, দেখা যাক এর পরে আবার্‌- 





মহলে এই ধারণা একরকম বদ্ধমূল 


'_ মধ্যে একজন গত চার বছরে যখন আগুন লাগবে তার পরে সদস্যেরা আভযোগ তুলেছিলেন যে, রোজপ্বমদ্্প)।  অন্রীমহাশয়ের | খশ্চভের সঙ্গে আমোরকা- 
পীথবশর প্রায় অর্ধেকটা তোঁর কিছ; হয় কিনা! বদরপ্দরে আসাম সরকারের অর্থ রিএ্যাকশন জানি না। বিরোধী বিষয় নিয়ে আলোচনা 
টি. নিজের কথায়) ঘুরে আবার এসে চালয়েছিলেন। কিন্তু আঁভিজ্ঞ- 


সি 
সা 
in 
f 

\ 





| এ্বঙ্গল ০ক্ষন্নিক্কতাঁেল স্বান্ব্ি শাহর রন 
[সানে শাঙ্গালী ল্যন্বস্ান্েন্ল জ্জীবন 
ক্ষ ৪ অন্বাঙ্গালী ত্র জীন্বল ওভভাত 


যে, ফিরে আসার সঙ্গে সঞ্চেই 
পুনরায় শেখ সাহেব তথা পার্টির 


আপাততঃ সম্ভাবনা 
লাগিয়ে প্দাঁড়য়ে দিতে রাজ থাকে বেষ্গাল কেমিক্যাল বাঙ্গালীর গোঁরব। কিন্তু আজ কি আবার বিশেষ করে বলে দিতে নেই 
আহলে তান পেট্রোল যথেষ্ট| ঘটনার ঘাড-প্রাতধাতে এমন অবস্থায় এসে. দাঁড়য়েছে যে, এর হবে? বন্দী ব্যাপারে মুখ্য" 
পরিমাপে সরবরাহ করতে প্রস্তৃত। | ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ সন্দিহান হরে পড়তে হচ্ছে . শ্রীমকদের, দাবা আছে এবং | মল্তী মি রহমান থান 


এবার যখন কারখানা খোলা 
হল ১লা এ্রাপ্রল তখন হয়ত 
অনেকেই লক্ষ্য করেছেন শ্রমিকদের 
আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত অক 


' শোনা 
যায় এরা শুধু ধর্মঘট চালিয়ে 
যাওয়ার জন্য চাল-ডাল দিয়েই 


করে তা সম্ডবপর। শুনন তাহলে ৷ 
যাঁদ এমান করে ধর্মঘট চলতে 


” থাকে তাহলে শেয়ারের বাজারে 


দাম পড়তে থাকবে বেঙ্গল কেমি- 
ক্যালের। এবং ঠিক এই সময়ে কিনে 
নেবে যারা অধিকার নিতে চায় এই 
কোম্পানীর ওপর যতটা সম্ভব- 
পর শেয়ারগুলো; যদি বেশশ্রভাগ 
শেয়ার এসে যায় তাদের হাতে 
তাহলে আর *কোম্পানর উপর 
মাতব্বার করতে কঁদন, বা ধর্সঘট* . 


অনেক দিন আগেই, যদ স্বার্থা- 
ন্বেধী আঁভসান্ধধস লোরে এর 
পিছনে না থাকত। 


ড্যালজমের যুগে, ধনতান্তিক 


ধুগে এখনও এসে পেশছাই নি। 
এই ফিউডেল ফুগের মনোবৃত্তি 


হল বত বেশশ পার শ্রমিকদের - 


খাটিয়ে “নিজের পকেট ভার্ত কর, 
শ্রামকরা জাহন্লামে যাক তাতে 
আমাদের ক ?*- 


দুঃখের বিষয় এই মনোবাত্তর 


গত ৬ই এপ্রল আওয়ামী লগের 


নিয়ে সদস্যদের মধ্যে যে আলাপ” 


| আলোচনা হয় তা থেকেই এটা 


বেশ স্পম্ট,হয়ে উঠেছে। এ প্রস্গা 
ছাড়া এ বৈঠকে জাতীয় আওয়ামী 
পার্টর ১১ দফা কার্যনূচীও 
আলোচিত হয়। আখওয়াশ্ন “লীগের 
প্রতি সমর্থন বিস্তারের প্রস্তাব 
নিয়েই জাতীয় আওয়ামী পাট 
ক্ষমতাধিষ্ঠিত জগ দরবারে এ 
কার্য স্‌চাী পেশ 

রাজনোতিক 
সহ এ ১১ দফা 
আওয়ামী ল'গ ' 
মস্কো পড়েছে। 
গ্রহণ করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব 
বলে মনে হচ্ছে না, সরাসার বর্জ- 
নের সাহসও তা পাচ্ছেন না। 
সুতরাং আওয়ামী লীগ্নের পক্ষ 


শিলং মিউনি]লপ্যালাট; খাঁস-| কংগ্রেস অনেকে হয়ত ভাঙ্গাতেই বা কদন।. জন্যই বোধ হয় আমার সওদা- থেকে এ ১৯-দফা কার্ধসূচখী না- 
্য়ন্তিয়া পাহাড় জেলা কাউন্সিল হঠাৎ ‘ফরোয়ার্ড ব্লকের. কিছ্যা্ন .আগে অতুল্যবাকূর গরশ আঁফসের চাকুরায়াদের স্তর 
ও ক্যাব্টুনমেষ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের লোক এক বশংবদ ব্যান্ত..নাক বেঙ্গল বেশীর ‘ভাগ লোকই বিদেশী 


গুড় রহস্য হচ্ছে যে, ধর্মঘট 
॥ শ্রমিকরা নাকি এখানকার মণ্ডল 
চারত আইন অনুযায়ী 'মাল্লস | কংগ্রেস কাঁমাটির. সাহায্য ও 


কেমিকেলের 
হন ধর্মঘটী 


উপস্থিত 


কোম্পানীতে বিশেষ .করে বৃটিশ 


সাহায্য ফার্মে চাকুরী করতে আগ্রহশীল। 


করবার জন্যে? এ সমস্ত লোক একটা 
বাংলাদেশে কার স্বার্থ দেখে তা পক্ষে এটা কি 


= 


ন এ দপ্সর্ব 


বা 











ওয়ার্কং কামাটর বৈঠকে এ প্রসল্গ * * 






প্র সার, কি পোষাকে? 


আর কি আসে যায় ? (অবশ্য কোট- 


প্যাস্টের অহেতুক 'প্রেসটিজন্টাও- 
. লঙ্জাজনক- তবে ৮ কোট-প্যান্টের 


রেওয়াজ ' বেড়ে ' সাধারণের 


তোলে। 


- আপাত্তিটা 


‘যায় অমল হোমের। - 





₹ এদিকে গৃলবাহাদুরের কলমে দুখানি আলোকচিঘ এটে দিয়ে- 
রস আছে, ধার আছে। পড়তে ভাল ছেন। যাঁদ-মনে করেন যাঁদের রন্ত 
জল করে পাঁরুকক্পনাটি কার্যকরী 


বোম্র- করা হল তাঁদের কথাই বলা হয়েছে 


গুলবাহাদুর যদ মাল্পক মশাইকে অর্থহশন দৃশ্য এবং (২) চ্যারদার 
আরো একটু প্রসন্ন চোখে দেখেন, ও শেরওয়ানণ পাঁরাহত শ্রীহোম 


ষ্টাফ রিপোর্টারের ডায়েরী (২) 
-সংবাদনবীশ | 


| পাবলিক, সরকার ও মালিক-- বংকীর এমনই যে শুনে লালজশ 
এই তিনপক্ষের যুগপৎ সন্ব্রাল্ট পরম পারতৃস্তি লাভ করেন। 
বিধানের জন্যে প্রয়োজন ' কঠোর চোখেমুখে আহ্মাদের দীপ্ত 


সাধনার । আর এ সাধনায় িদ্ধি- ছাঁড়য়ে রলেন, এখুন তো গগনবাবুক্পশ 


লাভ কদাচিৎ ঘটে। এই দুলভ সমঝ্‌ গিয়া! উদ্যত হাসি চেপে 
সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে আমার আমি বললাম, হ্যাঁ পরিচ্কার। গগন 
কর্মর্রতে কোন ভাটি নেই। এবং এ বাবু বললেন, হংাটং ছট ৯" 
| ব্রত উদযাপনে যদি আমাকে একদম পরিষ্কার! ক্র, 
'জশীবনদান,ও করতে হয় তা হলেও ব্যাপারটার এত সহজে একটা 
আম প্রস্তত। কারণ রাজ্যের ফয়সালা করে দিয়ে পরম আত 


তাঁর দুআনার চ্য সিষ্গাড়ার বঞ্চনা 
আর দুঃখে আরো একটু অনুভব 


কর্তৃক শ্রীনেহরুকে মণ্ডপ দেখা-| ম্বখ্যমন্ত্ী যান -_ ডাঃ বিধান প্রসাদ লাভ করেন ... লালজশ। 
নোর দশ্য। সত্যই তো শ্রীহোমের | চন্দ্র রায়_তিনি মাঁন্মিত্ব গ্রহণের ভাঁগ্যস- লালজশ বাংলা কাঁবতা 


০58 চিচ্তায় এর থেকে বড় কি আছে 

এভাবে ছারখার করে দিতে মন ডি, ভি, সি'র যা দেশের লোকে 

আর চাইবেঞ্না। এই লঙ্জাটকুও দংণ্টিতে আনা যায়! ' 

যাঁদ না বাঁচে তবে এতগুলি নানা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব 

১৮52৮ পৰ্যন্ত শ্রীহোম কলকাতা িউনিসি- 
- প্যাল গেজেটের সম্পাদক হিসেবে 

ঘাত সর্বনেশে তশ্ডামী আছে এক অন্ধকার কুঠুরীতে বসে বে 


সংসারে; আপাততঃ গুলরাহাদুর বিভোর 

যাঁদ তাঁর বনচণ্: সেদিকে সঞ্চালিত চিতায় ছিলেন এবং পরে 
করেন তবে তা সার্থক হয়। ডাঃ রায়ের কৃপায় মোটা মাইনায় 
আজন্ম আপার ডিভিসন ক্লাকের গভর্ণমেন্টের প্রচার অধিকর্তা হয়ে 
আধপেটা-খাওয়া, ভাল শাড়ীর রাইটার্স বাচ্ড-এর চারতলার 
মুখ না দেখা ঘরপণ--তাঁর শাণিত এক প্রশস্ত কামরায় বসে যে 
- নখর চণ্চএরু যোগ্য নয় না হয় সেই উদ্দেশ্য সাধনে হাত পাকিয়ে 
গুলবাজ বৌ বান্ধবীদের নিয়ে ছিলেন, আজ এন্ডারসন হাউসে 
“সাহেব পাড়ার খাওয়াদাওটা” বসে তা রীতিমত কাজে লাগা- 
'নিজজলাই সারলেন। প্রসঙ্গত টি 


1 
গল্পগুচ্ছের ঠাকুরদা গল্পের কথা হেন ছা 
মনে পড়ল। এঁটুক্ক মিথ্যাচায়ণ কয়েক বছরের প্দরনো 'কথা 
সমাজ সইতে পারবে। মনে পড়ছে। কলকাতার দুটি 


i EE বিখ্যাত দৈনিকের কণীর্ভ। শ্রীহোম 
আঁফমের’' বন্তব্য প্রশসংনরি, তখন পশ্চিমবলা সর Ra 
যাঁদও ভাষা একট; রূঢ় আর আধিক্তা। গণ্যমান্য অভ্যাগত 
অসংবত। খাঁটি কথায় ঝাঁজ্ কম এলেই তাঁকে ছুটতে হয় ডাঃ রায় 
থাকলে কাজ দেয় বেশশ। এরও এবং বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে 
৬৯১ ৃ ৪, 

গপতাদ্লিক , দষ্টিভঙ্গীর আর মুস্কল হয় ফটো- 
সঙ্গে এই ‘মাতলামির’ িরোধটা' গ্রাফারদের। শ্রীহোম স্থান বেছে 


2 


ঠেলেও। আঁতন্ঠ হয়ে পত্রিকা দুপট 


শেষতঃ, আপনাদের এত একবার যে ছবি ছাপালেন তা থেকে 
ছাপার ভুল থাকে কেন?  - শ্রীহোমকে কালি 'দয়ে পুছে 
নিবেদন ইাঁত অদৃশ্য 'করে দেয়া হয়োছল। 


গৌণ আইমব দত্ত, কলকাতা, কিন্তু শ্রীহোম এ ব্যাপারে সাক্ষাৎ 
চির | রবার্ট ব্রুস , ৮, 
. 558 শ্রীহোমের দর্কলতাটির কথা 
বলতে পারেন শ্রীঅমল হোমের স্রকারণ ফটোগ্রাফারদের ভাল করে 
কাজ কি? এতাঁদন মনে করতাম জ্রানা ছিল। তাঁদের অবস্থাটা 
‘শ্রীহোম হচ্ছেন দামোদরভ্যালী বৃকুন। চাকরীর উন্নাত নির্ভর 
কর্পোরেশনের প্রীন্দপ্যাল ইন- করে শ্রীহোমের কৃপাদ্‌ষ্টর উপর! 
ফরমেশন আফসার । তাঁকে সন্তুষ্ট না করে উপায় কি? 
আমার মনে হয় এ ধারণা একটি উদাহরণ 'দাচ্ছ। 
সঠিক নয়। আসলে "তান ডি ভি ১৯৫০ এর .জান্দুয়ারী, কুচাঁবহার 
সর--অর্থাৎ আপনার, আমার চ্টেট পাঁশ্চম বাংলার সঙ্গো যুক্ত 
অর্থে এন্ডারসন হাউসে একটি হল যে অন্দষ্ঠানের মারফৎ তাতে 
' আত্ম-প্রচারণার দপ্তর খুলেছেন পৌরো'হত্য করে ডাঃ রায় 
মাত! মোটা মাইনে, কত সহকারণ কলকাতায় ফিরছেন, সরকারের 
আর ঘ্টেনোর্ীফার ও ?পওন। ছোট এরোপ্লেনটতে। কয়েকজন 


ৃ শ্ঘটংস 
১৯৫৭-৫৮ £ ফ্রম দি ইনফরমেশান: যাচ্ছেন। হঠাৎ প্রেস িপোর্টাররা 
ডিপার্টমেন্ট, দামোদরভ্যালণী কর্পো- অনুরোধ করলেন £ “ডাঃ রায়, 
রেশন? স্বুক্ষর বহন করছে শ্রী- একটি ছাব স্ুলতে চাই ।” ডাঃ, রায় 
রাজী হলেন এবং আঁফিসারদের 
প্রথম দেখে আশা জেগোঁছল, দুপাশে রেখে এরোস্জেটির সামনে 
নিশ্চয়ই ডি, ভি সি সম্বন্ধে কিছু দাঁড়ালেন। | 


তথ্য পাওয়া যাবে। যা দেখলাম কিন্তু, এঁদবে”এ কি? সর-- 


তাতে 


শ্রীহোমের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কারণ ফটোগ্রাফারটি দৌঁড়ে চলে 
ভার রইল না। খাচ্ছে কেন? অংপক্ষণেই রহস্য 
ভিতরের (পাতায় ভেদ হলো। তান চটপট ফিরে 


ডাঃ রায় এরোগ্লেনে উঠতে কিন্তু যখন তাঁরা যথাস্থানে এলেন, 


অব্যবাঁহত পর দেশবাসীকে আদ- পড়েন না, বা পড়ে রসাস্বাদন 
শের জন্যে 'জীবনদান-এর আহবান করবার মত ববিদ্যে তাঁর, পেটে 
জানিয়োছিলেন। নেই তাই রক্ষে। না হোলে তর্ক 
তাঁর এক শুভ জন্মাদনে জুড়ে দিতেন আবার। ভবে বাংলা 
প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক অনু- কিতা তান পড়তে পারেন না, 
দ্ঠানে বাঙ্গলার সুসম্তান ডাঃ রায় বা পড়েন- না এমন কথা বললে 
‘জবনদান’-এর এই মহান আদর্শ রুখে দাঁড়ান লালজণ। 
দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরলেন এমাঁন একবার বিধানসভার 
তাঁর মাতৃভাষায়। বিশ্লেষণ করে লবীতে কোন এক ‘রেপুটার- 
বোঝালেনও' অনেকক্ষণ। আমার মোশাই-এর কথায় রুখে উঠোঁ 
পাশের এক ভদ্রলোক * শুনে (তান বাংলা কবিতা হামি সব 
বললেন, ডাঃ রায় 'কদ্তু ইংরেজ!- পাঁড়য়োছ_ রবশন্দরনাথ, শরংচন্দরে, * 
টাই বলেন ভাল। আম শুনোছ Ei 
তাঁর বৃ ক হা দে 
অনল বলে যেতে পারেন, এক- আছে। বান্ধালের আদমীর ভোটে 


টুও বাধে না। আর 'বদেশশ ভাষা 
ন হাঁম বিধানসভায় আসয়োছ। এ 
হলেও যেটা বলতে চান ইংরেজশতে কোথা আপ্‌ ভুলিয়ে যাচ্ছেন কেন? 


সেটা বোঝাতে পারেন সুন্দর। 
ভদ্রলোকের পাশেই একজন .. 2 
এম, এল, এ বসে ছিলেন। তান জবালাময়ী বন্তৃতাও কয়েকবার 
বোধ হয় আর চুপ করে থাকতে শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে! ' 
পারলেন না। ভদ্রলোকের কথার বাংলা-হিম্দী ভাষায় ঝাঁজালো 
জবাব দিয়ে বঙ্গুলেন -- কেনো সারে শাঁসালো বন্তুতা করেন 
মোশাই ধানচন্দরজণী যে আদ- তান। মাইকে যাওয়ার” দরকার. 
শের কথা বোলিয়েছেন ও তো হয় না তাঁর কখনও। স্পীকার 
হামার বাজ্গাল দেশের 


* * * 


চন্দ্রজকে জায়নদান! জ'ঁয়নদান- পাকের জনসভায় রুপান্তারত হয় 
তো আরও মহত্তর বাত আছে। তা জানতেও পারেন না তান! 
উত্তিতে নিজেই উল্লসিত হয়ে সম- বলে বসেন/_বাঙ্গালকে ভাই ওর 
লেন--কেমোন রেপনুটণর মোশাই? হাতুড়াঁর ঘায়ে চৈতন্য তাঁর ফিরে 
_আঁম তখনও. জপখবনদানের আদে_আপাঁন আমাকে সম্বোধন 
দাশশনকতত্বের ঘোর কার্টায়ে করে বল্ন-স্গীকার চেপচয়ে 
উঠতে পারান; হাবুডুবু খাচ্ছি ওঠেন। লালজশর থতমত ভাবটা 
ভোগ্য বেশশীদন ডাঃ রায় এ কাটতে যে; সময়টুকু, তারপর 
আদর্শের পেছনে ছোটেনান বা আবার স্দর;য করেন-স্পীকার 
তাঁর দেশবাসকেও . ছন্টূতে মহোদয়! সদস্যদের হাঁসির রোলে 
বলেনান)-- বললাম, হাঁ হাঁ -- লালজার কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। . 
লালজণ মুখ্যমন্মা তো আধঘন্টা [লালজী আজ আর ইহলোকে : 
ধরে বোঝালেন কিন্তু “সংক্ষেপে নেই। কথাটা ষতই' মনে হচ্ছে তাঁর . 
বলিতে গেলে বাকিটা মুখে অভাবটা ততই কাঁটার মত খচ্‌. 
বেধে গেল। কিন্তু পাশের ভদ্র খচ্‌ করে বি'ধছে।] 


লোক আর আত্মসম্বরণ করতে শুধু লালজাী কেন, 'বিধান- 
পারলেন না; " 









হয়ে ছুটছেন কে_ল্রীঅমল হোম! 


ডাঃ রায় এবং অন্যান্যেরা এরো- 


প্লেনে উঠে পড়েছেন। 
বেচারা : ফটোগ্রাফার | টন স্কোয়ারের. স্ক্বনসভা নয়। 
আর বেচারী যেখানে তাঁরা বন্তৃতা করছেন সেট 


ডি, ভি, সি'র নিকট 
জানবার অধিকার আছে, সদস্যদের যা কিছু বলবার তা 
পয়সায় শ্রীহোম আত্ম-প্রচারণারী| বলার নিয়ম স্পঠকারের মাধ্যমে! 
সাহস পান কোথেকে? ইতি | ‘বন্ধুগণ’ কিম্বা ‘ভাই ওর বহিনো: 
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কি 


শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল ১১৫৮ 


দর্পণ... 





ধথাত্বক ব্যয় 


(দর্পশের অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ) 
স্্্যানং কমিশনের 'হসাব যথেষ্ট পারমাণ ভোগ্য দ্রব্য উৎপন্ন বুম্ধিজানিত উদ্বাত্তর ফলে উৎপাদন | ভাতে বাঁসয়াছ যে, ভারতের স্থাপত্যকলার ‘ বর্তমান অবস্থার 


বৃদ্ধি না পায়, তাহলে মদ্রাস্ফণীত 
দ্বিতীয় পাঁরকল্পনার হয় না। আমাদের কাঁচা মালের ঃ ন সভ্যতা 
রি জনশাকও প্রচুর। অবশ্যন্ভাবী। কাজেই ধণাত্মক ব্যয় | প্রকাশ ও পারণাত হয়েছিল-. 


৭২০০ কোট টাকার 

হবে। তারমধ্যে ৮৪০০ 
কোট হবে সরকারী খাতে, 
আর বাকী টাকা ব্যয় হবে 
বেসরকার? খাতে। এই ৪৮০০ 
কোটির মধ্যে প্ল্যানিং কীমশনের 
{হিসাব অনুয়াষী ৩৬০০ কোটি 
টাকার সংস্থান হবে বিভিন্ন কর 
এবং শুল্ক থেকে, সাধারণের ধাণ 
গ্রহণ করে এবং বিদেশ থেকে 
সাহায্য বাবদ । কিন্তু বাকী ১২০০ 
কোটি টাকা সংগ্রহ করার কোনও 
উপায় . নাই। এই ব্যয় হবে 
খাণাত্মক ব্যয় অর্থাৎ এই পাঁরমাণ 
অর্থের বাড়তি নোট বাজারে ছাড়া 
হবে। 


ধণাত্মক ব্যয় কথাটার অর্থ 
হ'ল প্রাপ্ত অপেক্ষা বেশশ ব্যয়। 
এক্ষেত্রে প্ৰাপ্তি অর্থে যে কোনও 
প্রকারে অর্থের আমদানী বোঝায় 
যথা খণ, সম্পাত্ত বিক্রয়, অতশত 
সঞ্চয় ইত্যাদ। বান্তি বিশেষের 
পক্ষে এইরূপ প্রাপ্ত “অপেক্ষা 
বেশী ব্যয় সম্ভব হয় না। কিন্তু 


অর্থনগীতবিদগণের মধ্যে 
ধণাত্মক ব্যয় সম্বন্ধে গুরুতর 
দুই মহা- 


অন্তৰ্বৰ্তীকালীন 

ব্যবসাঁয়ক মন্দার সময়ে । এই 
মন্দার সম্রপাত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের 
হাস পাওয়ায়। অর্থ- 
নৌতিকগণ বলেন যে, এই ব্যাপক 
মান্দার বিরুদ্ধে লড়াই করবার 
প্রধান অস্ম ধণাত্মক ব্যয়। ধণাত্মক 
ব্যয়ের মাধ্যমে সাধারণের হয়" 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সাধারণ- 
ভাবে চাঁহদার বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে 
মন্দা দূরীভূত হয়। অবশ্য এর 
আগেও খণাত্বক ব্যয়ের ব্যবহার 


সাহা করতে 
পারে, এ প্রশ্ন স্কুচন্তঃই উঠবে। 
অনন্ত দেশ বলতে আমরা কি 
বাব? অর্থনপীতর /দিক থেকে 


অভাব নেই, 
কিন্তু এই সমস্ত কাঁচা মালকে 


আমদের প্রয়োজনের তুলনায় তা 


যথেষ্ট নয়। কাজেই সঞ্চয়ের বৃক্ষ 


তুলনায় Physical necessity 
আমাদের দৈনান্দন ভোগ বেশগ 
ত নয়ই, বরং কম। এই অবস্থায় 
প্রবহমান ভোগ কমানো প্রচার 
কাষেরি দ্বারা সম্ভব নয়। মল্যে 
বান্ধই একমাত্র উপায়! দ্রব্য মূল্য 
বাম্ধ হলেই ভোগের পারমাণ কমে 


যাবে এবং সঞ্চয় বাড়বে । এই মূল্য রর 


বৃদ্ধি সম্ভব হবে ধণাত্মক ব্যয়ের 
মাধ্যমে । 


যখন সরকারণ ব্যয় প্রাপ্তির 
অপেক্ষা বেশ" হয়, তখনই খণাস্বক 
ব্যয়ের সৃষ্টি হয়। নোটের প্রচলন 
বাম্ধপ্রাপ্ত হয়। জনসাধারণের 
একাংশের  ক্য়-ক্ষমতা বৃদ্ধি 


পাওয়ায়, দ্রব্য মূল্য বাদ্ধি পায় 


হয়ে উৎপাদনের বৃদ্ধি করবে। 


যাঁদ কোনও কারণে মূল্য 


=== | ভারতের বাস্তাঁশ 


[শ্রীঅন্যেন্দ্কুমার গঙ্গোপাধ্যায়] 


আজ্জ আমরা বোধ হয় 


ও সংস্কাতর শ্রেষ্ঠ 


সুনিয়ন্নিত হওয়া প্রয়োজন ।| ভারতের স্থাপত্য কলার নানা 
ভোগ্য বস্তুতে রূপান্তারত করার এইরুক্স ব্যয়ের একমাত্র লক্ষ্য | অলৌকিক কশীতমাম্দরে_ 
উপথ্ত্ত শিল্প ক্ষমতা এবং মুল- জাতীয় লগ্নীর বাদ্ধ। বণাত্মক | যাহার আকর্ষণে আজও লক্ষ 
ধনের অভাব। এই শিল্প-ক্ষমতা ব্যয় এইরূপ খাতে পরিচালিত | লক্ষ মানুষ পৃথিবীর নানা দেশ 


বর্তীকালে যথোপযুন্ত পুষ্টির 


পাঁতত হয়, তাহলে সদূর ভবিষ্যতে 
স্মদিনের মূল্য কি? 


এইখানে খশাত্মক ব্যয়ের 
যথোপয্ন্ত নিয়ন্ণ প্রয়োজন । 
উপযুন্ত চাঁহদার অভাবে ' বহুল 
পরিমাপে উৎপাদন শন্তি অলস হয়ে 
পড়ে আছে। ন্যাশনাল স্যামাস্লং 
সাভের রিপোর্টে দেখা যায় যে, 
আমাদের দেশের যে 
সমস্ত সহরের লো ক- 
সংখ্যা ৫০ হাজারের উধের্ সেই 
সমস্ত সহরে অর্ধেক 
শান্ত চাহদার অভাবে অলস হয়ে 
আছে। যাঁদ ধণাত্মক ব্যয়জনিত 
বাধত ক্য়-শান্তু এমন খাতে 
প্রবাহিত-করা বায় যে, dormant 


অর্থ ব্যয় করলে তার ফল আঁত 
অল্প সময়হে পাওয়া যাবে! ছোট 
শিল্পেও আঁত অল্প সময়ে 
উৎপাদন আরম্ভ হয়। তাছাড়া, 
ছোট শিল্প মুলতঃ শ্রমপ্রথর 
Labour intensive 


উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সেই বার্ধত 
উৎপাদন ভোগে ব্যয় না করে 
মূলফনে লঙ্নী করা যেতে পারে। 


' অৰ্থাৎ প্রথম উৎপাদন যৃদ্ধির ফল- 


স্বরূপ দ্রব্য মূলা হাস বন্ধ করে 


কশীতমান্দির- 


রূপ-সৌন্দর্য ও আলো কিক 
আশ্চর্যের” সংখ্যায় গোঁরব 
লাভ করেছে। 


রাজত্বের নির্মম, নিষ্পেষণে ও 
শোষণে আমাদের শিল্পকলার ধারা 
শাঁর্ণ ও স্তব্ধ হয়োছিল এবং 
আমাদের কলা-চর্চার ধারাবাহ 


গোরব আমরা ' হারিয়োছলম।” 


ইংরাজ আমলে নূতন দিল্লাঁয় 
নূতন সহর নির্মাণের উপলক্ষে 
ভারতের জ্ঞাতাঁয় কলাবিদ্যার 
অকৃত্রিম বন্ধু ই, বি, হ্যাভেল 
“সাহেক_ এক তুম্দল আন্দোলনস্করে 


স্যান্ডারসেন ভারতের 


অনুসন্ধান করে সঠিক “রিপোর্ট” 
দেবার নিদেশ দেন। গর্ডন 
স্যাণ্ডারসেন সুষ্ঠভাবে তাঁহার 
অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করে একাঁট 
তথ্যবহুল সাঁচর রিপোর্ট প্রকাশ 
করিলেন ১৯১৩ সালে; এই 
রিপোর্টে প্রমাণ হল ফে্উত্তর 


নৃতন নূতন রূপে প্রচলিত রেখে” 


ছিলেন এবং এই প্রাচ্ঈীন স্থাপত্যের . 
._, ধারা কোন কালেই স্তব্ধ হয় নাই, 


নিরাবাচ্ছন্ন প্রবাহে আপনার গাঁত 
রক্ষা কাঁরয়াছে। তাহার চাক্ষুষ 
প্রমাণ স্বরুপ দেশশ রাঁতির সৌধ- 
মালার নানা নিদর্শনের প্রাতালাঁপ 


যোগী রূপ নিয়ে নব নব আকারে 
জীবল্ত হইতে পারে। নাট্য-শিল্পে 
অন্দরূপ- প্রমাণ বর্তমান আছে। 
কিন্তু ভরতের * দুর্ভাগ্য যে, 
স্বাধীন ভারতে__ভারতের স্থাপতা- 
কলার বিরাট এতহ্যকে যুগের 
উপযোগ’ নূতন কূপ গ্রহণ করে * 
নব-জীীবন লাভ কারবার কোনও 
সুযোগ দেওয়া হয় নাই। হীতিমধ্যে 
কোটি কোটি টকা খরচ করে 
অনেক নুতন সৌধাবলশ ও 


৫ টা 
/ পা 


৮ 















আমরা সেই দেশকে অনুন্নত বলব " ল্য মিন, গাঁততে | অক্ষর রাখিয়াছেন। বিলাতে ন্যস্ত হইয়াছে। স্বাধীন 
ষে দেশের উৎপাদনের পাঁরমাণ চলেছে। খাদ্য উৎপাদন করেক | ১৯১০ সালে হ্যাভেল সাহেব রাষ্ট্রপতি ও নাগাঁরক মহাশয়রা 
এ এমন নয় যে, দৈনন্দিন চাঁহদা বৎসর মান বদ্ধ পেয়েছিল, কন্তু | একাকী যে আন্দোলন গড়ে তুলে- কভ দিনে তাঁহাদের এই এ 
, উদ্বৃন্তের পাঁরমাণ দেশের 04 ভাত ছিলেন_-বিলাতের ভারতী শিল্প পালন কারবেন তাহা « ৯২ 
উল্নাতির জন্য মুলধন সম্মুখীন ৷ প্রতিষ্ঠান ; a 
বৃম্ধর পক্ষে যথ্চেষ্ট। এটা ES. / 
অনস্বীকার্য যে,আমাদের দেশে 5 
জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাবার মত কিন্ত ৬০ 








বিচারে সে সংকটের তুলনা বিরন। 
প্রতিটি বাঙাল, জার শুধ তা-ই 
বা বলি কেন, সমগ্র দেশের সম্ম্যু- 
খেই যেন আল - 
_ প্রত্যাশা একটুখানি আশ্রয়, 
একট; স্থাতলাভের আকুতি। 
" ইতিহাসের অভপত কোন দ্তরেই 
বোধ কার বাগডালশীকে এতটা 
দরিদ্র হতে হয়্ান, অথবা এতটা 
ফাঙাল:। অথদু, দসরশ-ধৃত অত্তী- 
তেরে অন্য এক দৃশ্য চিত্তপটে উদ্‌- 


‘অকারণ ভাবপ্রবণ হ'তে চাই না, 
তথাপি & কথা না বলে পাঁরও 
. লা, উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালশ 
ঘর ছেড়ে , ছুটে বেরিয়োছল। 
অস্বীকার "করব না, জশীবকা- 
জনের প্রেরণা ছিল আত্যাম্তিক, 


শতাব্দী বাংলার বাণ্ডালীর 'বিস্তৃ- 
“তল্ন যুগ, প্রসারের যুগ। যোগ্য 
তর স্বীকৃতিতেই হোক, “অথবা 
অশীবকার্জনের আত্যাল্তিক প্রয়ো- 
হোক, বাঙালশ সোঁদন 
পড়েছিল, তার কর্মের 
আত্মপ্রকাশের পাঁরাধ 

প্রসারিত হয়োছল। 
ঘর তাকে যে সুযোগ 'দিতে 
পারোন, বাহির. তাকে সে স্মযোগ 
দিয়ে ডেকে নিয়েছে। শিক্ষায়, 
" ব্বাপ্ধর &ঞ্জরল্যে, রুচির মার্জ- 
সংর্কত জীবনবোধের প্রকাশে 







_ একটিমান্ত্রই, 


চে রা . দর্পণ 


_ 


শুক্রবার, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৮ 





বান্না, বালী মান &দযৎ 


স্বপ্নের আকর্ষণ যে কত্ত মধ্বর দ্র সঙ্গে নিজের শিক উদ -হওয়ার দুঃসহ, ক্ষিত তো বটেই উত্তরোত্তর 


কত চিত্তহার মৃত্যুর সঙ্গো প্রাপ- 
বিনিময় করে বাঙালধই তা সারা 


- ভারতের নিকট প্রমাণ করল। এই 


দুঃখের এশ্বষেরি মধ্যেও সে সক- 
লের শ্রন্ধা আকর্ষণ করোছল। 
রবীন্দ্রনাথ. যে বলেছিলেন, “মান- 
ষের কাছে চূড়ান্ত শান্তর দাবী 


করলে তবেই: সে আত্মপ্রকাশের . 


শশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে,” 


এ কথার সত্য সেদিন বাপ্তালাঁই ,হ 
সপ্রমাণ করেছিল, নিজস্ব কর্মের ' 


ভেতর দিয়ে দেখিয়েছিল স্বপ্নের 
জোর কী দুর্বার! কিন্তু, 
আত্মত্যাগে পথে, স্বপ্নদেখার 
পথে, কোন দ্বার্থবুদ্ধি বা সংকী- 
র্তা দ্বারা সে উদ্বুব্ধ'. হয়নি, 
কোন অকল্যাণবাঁদ্ধ তাকে পেছন 
থেকে আটকে ধরেনি। তার একটি- 
মাই প্রমাণ দেব; জাতীয় শিল্পেৰ 
স্বপ্ন দেখল বাঙাল”, 'কল্তু কল- 
কারখানা গড়ে .ওঠল বোম্বাইতে। 


স্বগ্ন দেখার আর আত্মীবসজনের 


ব্যাকুল মুহুর্তে বাঙালশর শিজ্পা- 
কনের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের 
অবকাশই, হল না। 


সে যাই হোক, Ee 


* আমি বাঙালীর প্রসার ফুগই 


বলব। এ প্রসারটা অবশ্য বস্তুগত 
নয়, আত্মশাস্তর এ*্বর্ষের প্রকাশ ও 
প্রসার। সৃস্টির উন্মাদনায় বাঙালশ 
থেকে ভারতের  নব-রূপায়ণের 
স্বপ্ন তার চোখে। এই স্বপ্ন তাকে 


তলায় করে রেখোঁছল বলে, এবং 
_ এই তন্ময়তার মধ্যেই সে সৃষ্টির 
_ নতুন প্রেরণা পেয়েছিল বলে, তার 
_ জাঁবনসংকটের কোন প্রশ্ন তখনও 


তার চিত্তে এসে ঘা দিতে আরম্ভ 
করোন, কোন সমস্যায় সে ব্যাকুল 
হয়ে ওঠোন। 'তখনও তাকে 


-জশবনের নতুন পরিকূমার প্বাদ 


গ্রহণে আত্মস্থ  দৌখ। 


কিন্তু, এই অতাঁত ইতিহাসের 
পশ্চাদপটে যদ বাংলার বর্তমান 
যে কথাটা মনে উঁদত হয় তা হলো 
এই, বাঙালীর সম্মুখে সেই প্রসা- 
রের ক্ষেতে আর নেই-_বিষয়গত 
দিক থেকেও নেই, ' আত্মক দক 
থেকেও নেই। উনবিংশ শতাব্দীর 


যে সামাজিক আবর্ত বাঙালশকে . 


সাষ্টর তরশোে নিক্ষেপ করোছল, 
সেই আবর্ত নানা ঘার্ণবাঁকের 
মাধ্যমে তার সৃষ্টশশলতা হারিয়ে 
বর্তমানে এক অচলাবস্থায় পর্য- 
বাঁসত। পূর্বে ভারতের যে সব 
অঞ্চলের সমাজজশবুনে গাঁতর কোন 
স্পন্দন ছিল না, সে 'সব অণ্যল 
ধীরে ধরে গাঁতর তরঙ্গে সণ্যা- 
ভিত হয়েছে, জেগে-ওঠার -আনন্দে 
নিজেকে নিজভূমে প্রীতম্ঠিত করতে 


চেয়েছে, সেজন্য এক কালের 


দীক্ষাগরু বাঙালীর অস্তিত্ব 
তার্দেখ্ব অনেকের কাছেই অনাঁভ- 


শান্তর অধিকার ছিল প্রেত বলে মনে হয়েছে। 


চা- ক্ষোভের অন্ত নেই। 


সে কারণে, আমাদের অন্তরে 
কিচ্তু, 
আমরা নিজেরাই যে সেজন্য বহু- 


এই ' 


সংশ্লিষ্ট করেছে, সমগ্র ভারত" 


বিপন্ন করে। পারিপার্র্বিকের এই 
ভয় যেন বাঙালশর মন এবং মানস- 
জীবনকে ১ পঞ্চ করে 
দিল। 


দের সঙ্কুচিত হওয়ার পাল। 
সাঁমায় আবদ্ধ, হওয়ার পর্ব। দূর 
যেন্‌ অকস্মাৎ 'অনাত্মাীয় হয়ে গেল, 
তার আহ্বান আর অন্তরে -অনু 
ভব করা গেল না। তাই উনবিংশ 
শতাম্দীকে যদি বলি বাঙালীর 
আত্মপ্রকাশের যুগ বর্তমান কালকে 
বলতে হয় আত্মসংকোচের যুগ। 








বা কারণ অবলম্বন করেই যে বৎসর দুই আগেকার * “বহার 
সংয্যান্তর প্রচেম্টা। অবশ্য, একথা 
স্বাকার্য যে, বাংলাকে ফাঁরা বিহা- 
রের সঙ্গে একাঁভূত করতে চেয়ে- 
ছিলেন তাঁদের অন্তরে বাংলান্ন 


দের মধ্যেও এর লজ্জাকর প্রকাশ 
দেখতে পেয়েছি, এবং সেটা এমন 
এক এীতহাঁসক লগ্নে যখন তার 
আঁভব্যন্তি আমাদের জাতশয় সত্তাকে 
নানা দক থেকে বিপন্ন ও দুর্বল 
না করে পারেনি। এখানে তার 
দএকটি উদাহরণ দেব। পর্ব 
বাংলার সাম্প্রদায়ক আবহাওয়ায় 
বিপন্ন বোধ করে যারা এপারে এসে 
আত্ম-ভোলা ভূদ্বামীদের অযক্রে- 
রাখা জমিতে প্রাণসণ্টার করোছল, 


দেশেরই প্রাচীন এীতহ্যবাহধ একটি 


দেখোছঃ “পূর্ব বাংলার একদল 
প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবাংলায় 


' আরও চল্লিশ পণ্টাশ লক্ষ উদ্বাস্তু 


পুনর্বাসনের প্রস্তাব করিয়াছেন, 
এবং সে অনুযায়ী পাঁরকল্পনাও 
প্রস্তৃত করা হইতেছে। ইহা প্রা- 
রোধ করিতেই হইবে। ক্ষ্্রায়াতন' 
জনাকীর্ণ পশ্চিম - বাংলায় যাঁদ 


পূর্ব বাংলার .সত্তর-আশশী লক্ষ" 


উদ্বাস্তুর বসবাসের ব্যবস্থা করা 
' হয় তাহা হইলে এই প্রদেশের 
আদি বাসিন্দাদের রাজনৈতিক 


র জীবন এবং সমগ্র. প্রদেশের অর্থ- 


নৈতিক জাবন্ত গ্ুরুতররুপে 
বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ইহাতে 
উভয় পক্ষে অসন্তোষ ধমায়ত 
হইয়া উঠ্গিবে, এবং তিন্ত অপ্রিয় 
পরিণাত দেখা দিবে। আসামে আজ 


যে. পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, 


এখানেশু ইহার চেয়ে একশত গুণ 
ভয়াবহ পারস্থাত দেখা দিবে।” 
তৎপর বাংলা সরকারকে, লক্ষ্য 
করে পরা ঘোষণা করোছিলেন, 
“এই সরকারকে সর্বদা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, মুখ্যত পশ্চিম 
বাংলার আদ বাসিন্দাদের স্বার্থ- 
রক্ষার জন্যই ইহার অস্তিত্ব; মনে 
রাখিতে. হইবে, তাহাদের প্রাতই 
ইহার প্রথম এবং প্রধান. দায়িত্ব; 
মূনে রাখিতে হইবে, উদ্বাস্তু সম- 
স্যার. সমাধান কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর্তব্যাধীন।” আগস্ট ১৯৫০ 
সাল)। Hj - 


বলা বাহুল্য, বাংল্রা দেশের. £ 
চরম অসহায়তার দিনে বাংলা দেশ 7 
থেকেই যদি এমন আত্মঘাতী 
তরে তার মত বেদনাদায়ক ও 


- করেছেন যে, যে পূর্ববাধ্লা তাঁদের 


অনেক পাঁতত অনবর জমতে 
. সুবৰ্ণ শরটস্যর হাঁস ফুটে ওঠেছে, 
- অর্থনীতক কাঠামো | বপৰ্ষস্ত - 
_ হওয়ার পাঁরবর্তে নানাভাবেই পুষ্ট 
হয়েছে, হি 





-আধ্দনিক বাঙাল জশীবনের বাস্তব 


কালের জন্য. বিশ্রাম নেওয়া নয়। 
মনে হয়, বাঙালী জীবনে এই 


গ্লানির, এই আঘাতের প্রয়োজন £, 


ছিল। আর, এই আঘাতটা 

সত্য হয়ে থাকে তো আমাদের 
আত্মসংরক্ষপের প্রচেষ্টায় অত্যধিক 
চেতন হওয়া, সীমার বোধ 








পাকা 


শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৮ 





গ্রন্থ পরিচয় - 


মার জনয মাছ, ন! মাছের জন্য মান্য! 


১০ 
The Way to Co-opera- 
tive Socialism — Amlan 
The Radical Hu- 

manis N Price Re. 1. 

কেমন করে বাঁচব? 

যুগে “যুগে এই প্রশ্ন জিজ্ঞা- 
গিত হয়েছে। যুগে যুগে এই 
প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। 
প্রশ্নটা একই থেকে গেছে। কিন্তু 
এক যুগের উত্তর অন্য যুগে বাতিল 
হয়েছে। নতুন উত্তর দেওয়া হয়েছে 
হচ্ছে এবং হবেও। কারণ সমাজের 


হচ্ছে। এইভাবে যুথবন্ধ আদম 
মানুষের যুগ থেকে আমরা 
মাক্সীয় সমাজ ব্যবস্থায় পোঁ'চোঁছ। 
প্রস্তরযুগ থেকে আণাবক যুগ। 

ম্তু সমস্যা সেই থেকে 
যাচ্ছে? কেমন করে , বাঁচব? 
মার্সীয় সমাজ ব্যবস্থায়ও আমাদের 
মন উঠছে না। যে জায়গায় এই 
ব্যবস্থা চালু হয়েছে সে সব জায়গা 
সম্বন্ধে নানা কথা শোন 'যাচ্ছে। 
প্রশ্ন মানুষের জন্য সমাজ? না 
সমাজের জন্য মান্য? এর সমাধান 
অঁত জাঁটল। ভবে এ কথা 
অনস্বীকার্য যে, প্রথমে মানুষ এবং 
সব কছুই তার কল্যাণের জন্য। 
এ কথায়ও আপাঁত্ত উঠতে পারে 


-"ছয়তা নান্ও উঠতে পারে। কিন্তু 


মাক্সীয় সমাজে দেখা যাচ্ছে যে, 
মানুষের ভূমিকা গৌন হয়ে 
পড়েছে। হয়ত পদ্ধাতর প্রয়োগ 
নির্ভুল নয় বা যাঁরা দেখেছেন 
তাঁদের দৃষ্টি মোহমাত্ত নয়। কিন্তু 
তাদের কথা ধরেও যাঁদ 
নেওয়া যায় তা হলে প্রম্ন 
ওঠে মাক্সীয় সমাজ যাঁদ 
ব্যক্তিগত মানুষের কল্যাণের যথেষ্ট 
উপযোগ না হয় তাহলে কি হবে? 
ভতঃ কিম? 

“কেমন করে বাঁচব ? এ প্রশ্নের 
সঙ্গে ‘কেমন সমাজে বাঁচব’ এ প্রশ্ন 
ওতঃপ্রোতভাবে জাঁড়ত। মানুষ 
যখন সামাঁজক জীব তখন 
মানুষকে সমাজে রেখেই দেখতে 


যায়, কখনো ধরা যায় না! 
এই সত্গদীল কখনোই . সন্তোষ- 

জনক নয়। এতে যারা অসন্তুষ্ট 

' হচ্ছে তারাই ভাবছে তাদের শোষণ 


করা হচ্ছে। অতএব শোষণের 


_ নবকুমার নাগ 


বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। উন্নততর 
সামীজক সহয়োঁগতার জন্য 
সংগ্রাম চলছে! এই সংগ্রামের ফলে 
কিছু কিছু সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে 
বটে কিন্তু উন্নত সমাজ ব্যবস্থার 
আদর্শ থেকে তা বহু দুর। অতএব 
কোন সমাজ্ঞই শুধু শোষণের ওপর 
দাঁড়িয়ে থাকে না। প্রীত সমাজ 
অতীতের সহযোগতা এবং 
শোষণের উত্তরাধকারে ছু কিছ; 
পায়। কাজেই মানুষ যখন কোন 
এক সময়ে বর্তমান স্দাবধা রক্ষা 


করার জন্য - সাধারণভাবে ব্যগ্র 


তখন উচ্চতর সমাজ ব্যবস্থার 
ব্যাপারেও তারা ক্রমে আগ্রহশগল 
হতে পারে। এমন ক স্মাবষাগ্রস্ত 
শ্রেণীর লোকেরাও এতে অংশ *নতে 
পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর সহ- 
যৌগিতা' কি শ্রেণী সংগ্রামের 
[বিরোধী নয়? শ্রীদত্ত বলেছেন, 
ঘণা ও ধ্বংসাত্মক কার্ষের মধ্যে 
দিয়ে যে বিপ্লব আসে তাকে 
কতকগুলো 'জিনিষের সথ্গে 
মাঁনয়ে নিতে হয়। কিল্তু মানুষের 
সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পাতাবার 
ইচ্ছা চিরন্তন যাঁদও এ পথে ভয় 
আছে, লোভ আছে। কিন্তু কোন 
সামাজসেবীই সামাজিক ন্যায়ের 
জন্য সংগ্রামকে বিনা প্রয়োজনে 
[তিন্ত.করতে বা ধ্বংসের এমন শান্তি- 
শালী অস্মের বিরুদ্ধে ' দাঁড়াতে 
চাইবেন না। 


সমবায়ের নগীতর সঙ্গে কারোর 


“বিরোধ -নেই সম্ভবত এবং সমবায়” 
সমাজের অনেক সমর্থকও আছেন।, 


এর সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রচণ্ড আভি- 
যোগ যে--এ আঁত সধীক্ষপ্ত। মাৱ 
৩৫ পঙ্ঠার মধ্যে সব কিছু 
আলোচনা করা হয়েছে । আশা এবং 
অনুরোধ করা "যাচ্ছে অম্লান দত্ত 
পরে এ নিয়ে আরও 'বস্তারত- 
ভাবে এবং অনদরদগ সর্বজনবোধ্য 
লেখা লিখবেন! 


+ স্বল্প পাঁরসরে সমবায় 
সমাজের বিস্তারিত, আলোচনা 
সম্ভব নয়। 
আবাদ সম্বচ্ধে যা বলেছেন 
তা প্ৰণিধানযোগ্য । তাঁন বলেছেন, 
আমাদের দেশে এ সম্ভব নয়। 
কারণ আমাদের দেশে জামির 
আয়তন আঁত ক্ষুদ্র! একান্ত 
করলে তার আয়তন বাড়তে পারে 


“বটে। কিন্তু ক্ষুদ্রতর কারণ জাঁমর 


ওপর জনসংখ্যার অত্যাধক চাপ। 


- এদের অন্য, জশীবকা সংস্থানের 


ব্যবস্থা হলে -মাথাঁপছু গড়পড়তা 
জামর আয়তন আপনিই বেড়ে 


“মাবে। সমষ্ঠিগত চাষের সব চেয়ে 


সমস্যা উৎপাদন বন্টন। হয় 
প্রয়োজন মত তা করা হবে_এর 
ফলে গণ্ডগোল সৃষ্ট হতে পারে 
এবং কর্মতৎপরতা ব্যাহত হতে 


কম- পারে। কিম্বা ষে যেমন কাজ করবে 


সেই অনুপাতে পাবে। তাতে পাঁর- 
চালনা খরচা বেড়ে যাবে। ষন্ম 'দিয়ে 


॥ চাষ করার ক্ষেত্রেও এই. অসীবধাও 
পদ্ধতিতে" উম 


প্রবল। সমবায় 

জুনুপাতে (উৎপাদন বন্টন হয়ত 
বরা যায় শকল্তু তাঁর: মতে জামির 
উপর চাপ না কমলে 
কাঁষর উন্নাত ব্যবস্থার কিছু করা 
সম্ভব নয়। আর লোকসংখ্যার চাপ 
কমাতে হলে শিল্পে তাদের নিয়োগ 
করতে হয়। 


, পৈশছাব? 


অম্লান দত্ত চাষ 





বর্তমান সমাজ 
আমরা কেমন করে সমবায়শ সমাজে 
আমাদের গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা পশ্চিমা দেশের মত কিন্তু 
অর্থনৌতিকভাবে আমরা অনেক 
পশ্চাৎপদ! এই বিরাট ফাঁক কেমন 
করে ভরবে? উন্নত গণতাল্ঘক' 
ব্যবস্থা মত সমাজও অত্যন্ত অন7- 
মত অর্থনীতি এ দুয়ের মধ্যে 
আপোষ কেমন করে হবে? . 


অম্লান দৃত্ত এ নিয়ে সামান্য 
আলোচনা টরেছেন। কাঠামোর 
একটা ইষত মাত দিয়েছেন । ছোট- 
খাট শিল্প প্রতিষ্ঠান,  মাঝারণী 
শিল্প প্রাভগ্ঠান এবং অব্যবহৃত 
জাতীয় সম্পদের সম্যক ব্যবহারের 
কথা বলেছেন। আমাদের বর্তমান 
সরকার যে দিকটা অত্যন্ত অবহেলা 
করেছেন সেই সাধারণের মধ্যে 


প্রচারের অত্যাবশ্যক কথাটিতে তান, 
বিশেষ জোর 'দিয়েছেন। 


শিজ্পো- 
ম্বীতির শুরুতে নানা ধরণের চাপে 


মানুষের জশবন যাত্রার মান ব্যাহত . 


হতে পারে। তাই অসন্তোষের 
সৃষ্ট হয় এবং তা কুৎসিত আকার 
ধারণ করতে পারে-এ আমরা 
আর্জদেখাছ। তাই এই ধরণের 
কাজে হাত দেবার আগে জনগণকে 
এর যথার্থতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে 
সচেতন করা দরকার। দুঃখের 
বিষয় বর্তমান সরকার এ বিষয়ে 
নাক্ষয় এবং সচেতন করার 
উপায়গুলি যথা পার্ট এবং 
সরকার দনশীতিগ্রস্ত হওয়ায় 
জনগণের 'বিশবাসভাঙ্জন নয়। অম্লান 
দত্ত বলেছেন, "মানুষ কর্মকে ফল 
দিয়ে চার করে..তাই অর্থ- 
বিনিয়োগ এমন ধরণের হবে যাতে 
তাড়াতাঁড় ফল পওয়া যায়...ষেমন 
ছোটখাট সেচের কাজ, রাস্তা 
তৈরীর কাজ...” জনগণকে 
সচেতন করার কাজ হবে দেশের 
প্রধান প্রধান প্রীপ্রতচ্ঠানগূলির 
50 
গুলির। - 

- তান করা 
পাত" কারণ তাতে ক্ষমতা কেন্দ্রী- 
ভূত হতে পারে না। 'কন্তু তা 
সত্বেও বলতে হয় আজকের দনে 
কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকার অপরি- 
হার্য। কিরূপ হবে সেই সর- 
কারের? কিই বা হবে তার ক্ষমতা 2 
এ প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোচিত 
হওয়া প্রয়োজন। ] 


তিনি বলেছেন, এই সমাজ 
ব্যবস্থার সফলতার জন্য দুটি 
জ্বানষ [বিশ্বাস দরকার। এক £ 
সমবায়ের  নীততে। দুই £ 
মানুষের বুদ্ধিবৃত্তর নমনীয়তায়। 
ব্যাপারটি কিম্তু অত সরল মনে 
হয় না। 

তা সমাজে ভিন্নমত 
পোষণ করার অধিকার সব চেয়ে 


মূল্যবান। দে আঁধকার কি সীমত | 


করা হবে? ধরা যাক একজন মানুষ 


কোন বিষয়ে একটা প্রস্তাব আন-- 


লেন। প্রস্তাবটা হয়ত সাঠক নয়। 
তার প্রস্তাব নাকচ হল। যে প্রস্তাব 
গৃহীত হল তাতে তার বিরুদ্ধ 
মতের কিছু কথা আছে হয়ত. এবং 


, সমাজের পক্ষে, তা ঠিক। এখন 


প্রশ্ন হচ্ছে যার প্রস্তাব. বাতিল 





পড়ি এ is 


কি? শ্ৰীঅম্লান দত্ত এ দক দিয়ে অস্পান দক আবেদন ম্যা- 
বিশেষ আলোচনা করেন ি। তার বিক। তান সমবারী সমাজ ব্যথা, 
আলোচনা অর্থনৌতক ক্ষেয্রে এই দুরূহ বিষয়কে ' রশ 
বিশেষভাবে সাঁমাবন্ধ। তবে তাঁর ভাবে সরল করে তিনি উ্গাস্থত 
লেখায় তিনি মতাঁবরোধের কথা করেছেন। তখা 
বলেছেন। তার ধহংসাত্রক . ভারতের হন 
দিকটারও . ইঙ্গিত করেছেন। নিয়ে চিন্তা করেছেন প্রচুর। তাঁর 
বিকেন্দিত সমাজে মত বিরোধটা ভাষা অতি স্বচ্ছ জর্কজনযোধ্য। 
হয়ত-স্থায়াঁভাবে সাঁমিত থাকবে_ কর্তব্য এ নিয়ে আলোচনা হারা, 
তাঁর রচনা থেকে এয় বেশী কিছু চিন্তা করা এবং এ নিয়ে কাজ 
বোঝা বাচ্ছে না! করা। 

শী াীািশীী শীশীশাীশশীগীশিটি 


বাস্তশিপ্প .:. 





অথচ তান বিয্লোধী দলের 
কথা বলেছেন। সমবায়ের নীতি 


মেনে নিয়েও এই বিরোধেক্স ভাত | . . পেশ্ম পৃষ্ঠার পল) 
কি হবে? রাজনসাতি পার্টিহশন প্রশ্নের উত্তর মিলিবে ফবে? এই .* 
হরে কি করে? ,  . * সমস্যা ভাষা সমস্যা হইতে ফম | 


ME দায়িত্বপূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ 
কিন্তু একটা নতুন সমাজ | নহে। নবীন ভারতের সৌঁধ রচনা 
ব্যবস্থার কথা “বলতে গিয়ে অন্নবস্ম। কি চিরকাল শবদেশ্ত ভাষার অনু- 
ছাড়াও যে সব সমস্যা ম্নয়েছে | করণে চলবে, না ভারতীয় ভাষায় 
সেগ্বালরও আলোচনা প্রয়োজন। | তাহার প্রকাশ হইবে_ এই প্রশ্নের 
এ সম্বন্ধে কিছুই ওপর থেকে | উত্তর আমরা প্রত্যেক ভারতবাসশর 
চাঁপয়ে দেওয়া হবে না--ভিন্ন মৃত নিকট সন্বর দাবা কাঁরতোঁছ। 
প্রকাশ ও পোষণ সম্ভব হবে। | ভারতের রাষ্ট্রভাষার পক্ষে তুমুল 
কিন্তু দলগত সক্কী্ণতা, গোঁড়ামাঁ, | বাদানুবাদ  চালুতেছে--কিন্তু 
রেষারোষ এতগুলো কিভাবে; হ্যাভেল সাহেবের পর ভারতের 
"আয়ত্তে আনা যাবে। কিছুটা ব্যাস্ত) স্থাপত্যের ভাষা সম্বন্ধে কোনও 
দিয়ে ব্যাদ্ধবৃত্তি চসা করার অন্ু- | শব্দই এখনও পর্যন্ত উচ্চারিত 
প্রেরণা য়ে কিন্তু মানুষের | হয় নাই। ভারতের স্থাপত্যকে বাদ 
অন্তার্নীহত চারিত্রিক প্রকৃতি? | দিয়া কোনও “সবোদয় কল্পনা” 
মান্ষকে যখন একটা ইউনিট ধরা | সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এই 
হবে তখন তার এ সমস্যাগ্থলি | ফথা স্মরণ রাখবার * অত্যল্ভ 
অবস্ঞাত. থাকা উচিত নয়। আবশ্যক আছে। | 





ভন্ড; বাস 




















করুন $ 


ক্রেডিট বণেৱিশন লিঃ 


৩৬, চৌরঙ্গী রোড 
কলিকাতা 
টেলিফোন li SSRs 










এ বার্থ টণে্ধায় নবিধান রচন। 


পেশাদার | সম্পর্কে জাগ্রত হওয়াটাও তেমনি 


আই. একক একর স্হঙন্ছাড়া 


'আন্লোজ্ঞন EC 


. আলোক 
, কলকাতার ফুটবল মাঠের খবর 
বাখেন? আসন্ন মরশুমে সেখানে 
কোন: দৃশ্যের অবতারণা ঘটতে 
চলেছে, তার? যাঁদ না রাখেন 
তাহ সেই অনাগত দৃশ্যের 


পূৰ্বাভাষ দিয়ে জানিয়ে রাখা যে,, 
' বাংলার ফুটবল মেধযজ্ঞ ক্ষেত্র 
হিসেবে কলকাতার ময়দানকে 





- গোশালায়। 


সংস্দর 


ব্যাতক্ুমের নজীর খাড়া করা হলো 
আমাদের এই বাংলাদেশে । ওঠানামা 
বন্ধ রেখে মূল প্রাতিযোগতাকে 
ণনছকই এক জোলো অনুষ্ঠানে 
পর্যবাঁসত করা হয়েছে, আগামী 


তন মরশুমে বাংলার নজগ্ৰ 1 


খেলোয়াড়েরা ভাল খেলার প্রেরণা 
পাবেন না, পাবেন না কোনো 
তাগিদ - 
এখানকার ফুটবলের মান নেমে 


যাবে ধাপে ধাপে। পৃথিবীর কোনো 


অবলাম্বত হয়েছে বলে শোনা যায় 
ধন। বাংলার পথ সর্বজন অনুসৃভ 
পথ নয়, এই পথে বাংলাদেশকে 
চলতে বাধ্য করেছেন যাঁরা তাঁরাও 
সৃষ্টছাড়াদের গোষ্ঠীভুন্ত। 


কলকাতার ফুটবল জগতের 


মাঁলক যে সংস্থা সেই সংস্থার 
কর্ণধারদের মধ্যে ' অনেকেই 
অ-খেলোয়াড় আর বাক কজন 
এককদলে খেলাধূলা করলেও 
অধুনা ভোল্‌ পালাটয়েছেন ঠিক 
যেন এককালের - নির্যাঁতত দেশ- 
কর্মশদের মন্ত্র মসনদে বসার 
মতোই। তাঁদের খামখেয়ালশতে 


. বাংলার ফুটবলের অবস্থা দীন 


থেকে দশীনতর হতে চলেছে । আজ- 
কের অবস্থা এমনই যে, আল্তঃ 
রাজ্য ফুটবল প্রাতযোঁগতার ক্ষেত্রে 
বাংলার মুখ রক্ষার জন্যে বাংলা- 
দেশকে অসংখ্য  অবাঙ্গালশ 
খেলোয়াড়দের দাঁক্ষণ্য ভিক্ষা করতে 
হয়। এই সব অ-খেলোয়াড় কর্ম- 
কর্তাদের চক্রান্তে দুন্শীত ছাঁড়য়ে 
পড়েছে কলকাতার ফুটবল মাঠের 
সর্বস্তরে। এখানে লগ প্রাতি- 
যোশিতায় পয়েন্ট ছাড়াছাঁড় করা 
হয়, খেলার ফলাফল গড়াপেটার 
গোপন বন্দোবস্ত চলে চুটিয়ে; 
খেলায় নামে খেল দেখানো হয় 
প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, ফলে ফুটবল 
খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতার 
মাঠ আজকাল এক অসাধু ও 
দিবেকহশন শ্ৰেণী সৃষ্টির সহায়তা 
ফরছে। খেলোয়াড় তৈরী হবার 
অনুকূল পরিবেশ সেখানে নেই, 


পারিপত হয়েছে বিরাট রাজের 
ওঠানামা বন্ধের 
সিদ্ধান্তে সেই আবর্জনা স্তৃপের 


হয়ে গেল আরও প্রাতকূল, , যার 
ফলে বাংলার নিজস্ব খেলোয়াড় 
তৈরী হওয়ার যেটুকু সম্ভাবনা 
এতোঁদন অবাঁশষ্ট (ছিল তাও হয়ে 


&না দিয়েও ফুটবল অনুরাগর 


: ওপরে ওঠার প্রত্যাশা: অথবা মর্ধাদা পেয়েছেন, তাঁদের একমান 
- নাচে নেমে যাবার শৎকাকে ফেন্দ উদ্দেশ্য হলো ঠাট্‌ বজায় রাখা। 


* খেলোরাডুদের করপড়া মানোক্সয়নে '; 


. চাইছেন। 


অন্মভব করতে, ফলে” 


দুনশীতক্স চাপে এই খেলার মাঠ _' 


তাঁরা গোপনে 





বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী 
(ষষ্ঠ পৃজ্ঞার পর) 


প্রথার প্রশ্রয় দিরে আজ নিজেদের | সত্য। কারণ, আঘাতের স্বরূপ 
কৃতকর্মের পারপাতি থেকে মু্তি|নিশীতি না হ'লে নিরাময়ের 


ওঠানামা বন্ধ থাকলে 


১৯৫২ সালের পর থেকে নানান 
অজুহাত, ছল-ছঢুতোয় .ওঠানামা 
বন্ধ রাখায় বারে বারে তোড়জোড় 
হয়েছে। ১১৫২ সালে কোনো 
দলকে নামতে হয় ন, ৫৩ সালে 
লগ প্রাতযোগিতাই পাঁরত্যন্ত হয়ে 
যায়। আর গত বছরেও গৃহীত 
সিদ্ধান্তের জোরে অক্ষম দলগুলো 
অবনমনের হাত থেকে রক্ষা 
পেয়েছে। দুষ্ট লোকে বলে যে, 
ননয়ল্মণ সংস্থার এক -বেতনভূক 
কর্মচারণ যে ক্লাবের মাতব্বর এবং 


তাঁর সহোদর ষে' ক্লাবের কর্ণধার, - 


প্রথম 'ডাভিসনভুন্ত সেই দলের 
শাক্তহখনতাই ওঠানামা বন্ধ রাখার 
অন্যতম প্রধান কারণ, এই দলাঁটকে 
বাঁচিয়ে রাখার জন্যই ঘুরে-ফিরে 
আসে এই আয়োজন- যেমন 
আয়োজন করা হয়েছিল ইংরেজ 
আমুলে ইউরোপায় ও এযাধলো 
ইণ্ডিয়ান দলগুলির স্বার্থে । 


দুচ্ট লোকের আভিমত ফেলে 
দেবার নয় আর এ কথাটা খাঁটি যে, 
দল হিসেবে যারা দুর্বল, অশগ্ত, 
অক্ষম, যোগ্যতার পাঁরচয় দিয়ে 
শন্ত সবলের সঙ্গে" একত্রে 
থাকার দাবী প্রাতাম্ঠত করার 
সাহস যাদের নেই তারাই তৎপর 
হয় সহজ পথ ছেড়ে ওঠানামা 
বন্ধের প্রস্তাব পাশ কাঁরয়ে 


খিড়কর পথ আবিষ্কার করে- 
নিতে! এবং এই সুড়লা পথ 
আঁবচ্কারে তাণে* সাহায্য করতে 


কলকাতায় সদাই, প্রস্তুত হয়ে 
থাকেন এক শ্রেণীর লোক যাঁদের 
সঙ্গে ল'গ প্রাতযোগিতার প্রত্যক্ষ 


এফ এর আঁভনব ব্যবস্থায় তাঁরা 


সদস্য পদে আসীন- যথা, বিশ্ব- 


বিদ্যালয় স্পে্টস বোর্ডের, অফিস 


এসোসিয়েশনের ও জেলা ক্রশড়া 
সংস্থার প্রাতনিধিরা। বড় বড় দল 
যারা, যারা খেলে নাম কিনেছেন, 


,জুক সম্পাদকও, 


উপায় চিন্তা করা যায় না। এই 
সীমায় দাঁড়য়েই এ যুগের বাঙা- 
লশকে ভাবতে হবে কোন্‌ পথে 
এই সীমাকে ছাঁড়য়ে পুনরায় 
ছাঁড়য়ে পড়া যায় - দূরদূরাল্তে, 
কীভাবে তার সৃষ্টিশীল ভূমিকাকে 
পুনরুজ্জপীবত করা যায়। 


দে ছে বাংলা 


| দেশের ভোঁগোঁলিক সামার মধ্যে 


আবদ্ধ থেকে এ-কালের বাগ্ডালশর 
পক্ষে নতুন ভারতবর্ষের জীবনে 


- | অধিনায়কত্ব করা সম্ভব নয়, উন- 
কৃতিত্বের স্বান্ুরে যার. নিজেদের 


এীতহ্যের ইতিহাস রচনা করেছে 
তারা অক্ষমের হাতিয়ারকে প্রশ্রয় 
দেয় না। মোহনবাগান, ইম্টবেঙ্াল, 
মহামেডান স্পোর্টিং-এর মতো দল 
এখনও ওঠানামা বন্ধ রাখার 
প্রস্তাবে সায় দেয় নি। ইংলপ্ডের 
দিখ্যাত দল ম্যাপ্চেম্টার ইউ- 
নাইটেডের সাতটি দুর্ধর্ষ খেলো- 
য্াড় সম্প্রীতি বিমান দুর্ঘটনায় 
প্রাণ হারালেও ম্যণ্টেপ্টার ইউ- 
নাইটেড ক্লাব কর্তৃপক্ষ ওঠানামা 
বন্ধ রাখার ধূয়ো তোলেন 'নি। 
যারা যোগ্য ও দক্ষ তাদের পথ 
এমান সহজ, সোজা ও কল্যাণ- 
মুখাঁ। 

লক্ষ্য করার বিষয় যে, লীগে 
ওঠানামা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণকালে আই এফ এ চ্যাম্পয়ন- 
শিপ প্রথা ব্যাহত করতে চায় নি, 
ফলে সমগ্র পাঁরকজ্পনার আর 
একট দিক বেফাঁস হয়ে পড়েছে। 
ওঠানামা বন্ধের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন- 
শিপ প্রথা রাহত করস য়ে বপদ 
ছিল সে বিপদকে এঁড়য়ে যাওয়া 
হয়েছে সুকৌশলে। চ্যাম্পিয়ন- 
শিপের ব্যবস্থা না থাকলে বড় বড় 
খেলাগনীল তেমন জমে না, চ্যারাট 
ম্যাচের ব্যবস্থা করা যায় না। মাঠের 
ঠিকাদারের মুনাফার তহবিল ক্ষীণ 
হয়ে পড়ে, আই এফ এ দপ্তর 
চালানোয় কিণ্চিদীধক অর্ধ লক্ষ 
টাকা সংগৃহীত হয় না এবং কয়েক 
মাসের ফুটবলের জন্যে বারোমাসী 
চার অঙ্গের মোটা মাঁহনায় বেতন- 
পোষা যায় 
না। ওঠানামা বন্ধ রেখে 
চ্যাম্পিয়নশিপ প্রথা রদ না করায় 
নিয়ল্মণ সংস্থার : আর্থিক লাভের 
িল্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। এ চিন্তা 
ব্যবসায়ীদুলভ চিন্তা, খেলোয়াড়ো- 
চিত মনোভাবের পাঁরচারক নয়, 
বাংলা রাজ্যের স্বার্থ চিল্তারও 
লক্ষণ নয়। 

চ্যাম্পিয়নাশপের ব্যবস্থা 
অব্যাহত রেখে ওঠানামা বম্ধ করে 
এক কৃতিম সোরগোলের সি 
করার আয়োজন গঠনমূলক ব্যবস্থা 
নয়। এই সোরগোল দিয়ে আড়াল 
করে রাখা হচ্ছে বাংলার ফুটবলের 
আঁল্তম মুহূর্তাটকে, ভুল বোঝ- 
বার প্রয়াস পাওয়া হচ্ছে অনেককে, 
তু সর্ব মানুষকে সর্বকালের 
জন্যে বোকা বানানো আঁত চতুর- 
দেরও -সাধ্যাতত। বাংলার 
ফুটবলের সর্বনাশ সাধমৈ-রাচত 
হলো বে নব-বিধান সেই বিধানকে 
ধিক্কার জানিয়ে গেলাম ফুটবল 
অনুরাগ, বাংলা দরদশ জন- 
সাধারপকে সাক্ষী- রেখে। 


শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৮ 


বিংশ শতাব্দীতেও সম্ভব ছল না। 


, তাছাড়া, "ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ও 


মধ্য অধ্যায়ে কলকাতার যে গর 
ছিল, সে গুরুত্ব আজ আর নেই, 
আগামী পণ্তাশ বছরে সে 
আধকতর ক্ষুপ্ন হবে ।*প্রুপা- 
ক্তরের- রাস্টীয় ও সামাজিক 
পরিবর্তনের এই যাদি 
আমরা গ্রহণ করতে 


তাহ'লে ইতিহাসের প্রাঙ্গণে আমরা . 


অন্দতীর্ঘ ছাত্রের মত , অশ্ুভরা 
চোখে দাঁড়য়ে থাকর্বে শুধু, 


অন্যরা প্রমোশন পেয়ে এগিয়ে ' 


যাবে! আজকের ভারতের দিল্লী 
উনাবংশ শতকের কলকাতা; এ 
কথাটা যত 'বস্বাদপূর্ণই হোক না 
কেন তা অস্বীকার করার উপায় 
নেই। সুতরাং, দিল্লীর জশবনে-- 
সাংস্কাঁভক ক্ষেত্রেবযাঁদ আধিপত্য 
অর্জন করা না যায়, সেখানে যাঁদ 
আমরা অপরের শ্রদ্ধায় মমতায় 
ভালবাসায় প্রাতান্ঠত হ'তে না 
পারি তাহলে আমাদের বাইয়ে 
ছাড়িয়ে পড়ার পথ চিরকালের জন্য 
অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকবে। হইাতহাস 
সেই কঠিন পরণক্ষাই বাঙালীর 
সম্মূথে তুলে ধরেছে।, 


অর্থাৎ অল্তার্নীহত যে দুর্ব- 
লতার জন্য বাঙাল ভারতবর্ষকে 
আপনার করতে পারে নি, এবং 
যে কারণে তার আত্মপ্রসারের ক্ষেত্র 
সঙ্কুচিত হ'য়ে গিয়েছিল, সেই 
দনবলতাকে জয় করার পরপক্ষা 
আর্জ বাঙালীর সম্মুখে সমুপ- 
স্থধিত। বিচিত্ৰ সুরে, বিচিত্র বর্ণ 


সমারোহে, ভারতের, _ বিভিন্ন, . 


জীবন উদ্বোধত হয়ে চলেছে। 
দিল্লীতে অথবা বৃহত্তর দিল্পাঁতে 
বসে তার প্রাণ-স্পল্দনটকু অনুভব 
করা যায়, হয়ত বা সবটুকু সেখানে 
থেকেও অনুভব করা যায় ' না। 
তার জন্য কর্মপারধি এবং অনু- 
ভবের ক্ষেত্রকে আরও সুদূর পরি" 
ব্যাপ্ত করা প্রয়োজন। যে করেই 
হোক, সেই বৃহত্তর জাঁবনকে 
প্রত্যক্ষরূপে জানা, তার প্রবাহ- 
ধারায় স্নাত হওয়া, তার আভিব্যান্তর 
সঙ্গে একাত্ম হওয়া, চিন্তায় কর্মে 
ধ্যানে রূপস্যন্টতে তার সার্থক 
রুপায়ণ_ইত্যাঁদ কর্মের মাধ্যমেই 
আমরা পুনরায় প্রসারত হওয়ার 
ক্ষেত. প্রস্তুত করতে পার, এবং 
অপরের শ্রম্ধা-অন[রাগ আকর্ষণের 
পথও ইহাই ৷. বাঙাল যে ব্যাদ্ধ- 
বোধের অধিকার তাতে এই ফাজে 
সাফল্যলাভ একমন্র তার পক্ষেই 
সম্ভব, অন্য কারও পক্ষে নয়: এবং 
এ পথেই সে পুনরায় পাঁথকৃতের 
মর্ধাদা লাভ করতে পারে। 


সেজন্যই বলছিলাম, নি 
দেশের সীমায়, নিজ কর্মে, নিজ 


এতিহ্যে স্থিত হওয়ার বিলক্ষণ 


প্রয়োজনীয়তা এ মুহূর্তে রয়েছে 
সত্য, কিন্তু আমাদের আধুনিক 
সাঁমা-চেতনা, বাংলা ভাষার প্রাত 
মমতা এবং ক্ষয়ের বোধকে যাঁদ 
কোন স্ম্টশশল কর্মকান্ডের পথে 
প্রবাহিত করতে না পারি, তাহলে 
এই চেতনা, ও বোধ, আমা- 
দের কোন কাজেই আসবে না, 
সমগ্র ভারতের কাজে লাগা তো 
দূরের কথা। সে ক্ষেত্রে এটা হবে 
পরাজিতের অভিশাপ, বাঙ 
জীবনে এক দুুরপনেয় কলঙ্ক। 
বাঙালী কি কলগ্কের তলক 
পরবে, না এগিয়ে যাবে? 
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“বলতে মার চারটি যোঁদও ভারতের 


আর ক্ষোন শহরে তাও নেই) 'কল্তু, 


তার মধ্যে আবার একাঁট পুরনো 
বলে (নার্ভ) বন্ধ হয়ে 

“পড়ে ট্টাছে, প্রায় বছরখানেক। বাঁক 
তনাঁট খিয়েটারই চলছে এবং এতো 
ভালভাব্ডে চলছে যা দেখে বলা 
যায় যে, আরো কয়েকটি পাকা 


[থয়েটার, অনায়াসেই এই শহরে. 


চলতে পারে-ধিয়েটারে দর্শকের 
অভাব হবে না। থিয়েটার চলছে 
প্রভূত দর্শক আকর্ষণ করে, আবার 
অপর দক দিয়ে {বিচার করলে বলা 
যায় যে, যেভাবে চলছে সেটা আদৌ 
উৎসাহব্যক্জক নয়! কারণ এক একটা 
খিয়েটারে এক একখান নাটক যাঁদ 
এক নাগাড়ে বছর দুই ধরে চলতে 
থাকে তো সেটা দেখতে শুনতে 
যতোই চমকপ্রদ হোক, মণ্যপ্রগাঁতর: 
মহা প্রাতবন্ধক। ষ্টার থিয়েটার 
নতুনভাবে উদ্বোধিত হবার পর 
গত পাঁচ বছরে মাত্র িনখানি 


নাটক পাঁরবেশন করেছে; রঙমহলও . 


প্রায় এ সময়ের মধ্যে পারবেশন 
করেছে চারখান, আর বিশ্বরূপা 
প্রায় তন বছরে মার দুখান 
নাটক। এইভাবে নাটক দর্ঘকাল 
ধরে চললে নাট্যালয়ের অবশ্যই 
লাভ-একই শিল্পী ও কলা" 


পারা বায় রেহাই পেয়ে থাকা যায়। 
নাটক দশর্ঘাদন চলার জন্য স্বস্বা- 
ধিকারণ তার লাভের অংশ কিছুটা 
অবশ্য শিল্পী ও কলাকুশলীদের 
দেন এক একটা ‘শততম’ রজনী 
উদযাপন উৎসবে তাদের 'বাবধ 
উপঢোঁকন 'দয়ে। কিন্তু সমগ্রভাবে 
নাট্যালয় ও নাট্যাভিনয়ের উন্নাত 
এর দ্বারা কিভাবে যে সাধিত হচ্ছে 
সেইটেই ভাববার কথা। গত পাঁচ 
বছরে যাঁদ এগার-বারোখাঁন মান 
নাটক মণ্স্ধ হয় তোর মধ্যে 
"০... মৌলিক নাটক তিন-চারথানি, 
বাঁক উপন্যাস, গল্প: থেকে নেওয়া), 
তাহলে মোৌলক নাটক রচনায় 


এমন শিল্পা বলতে গেলে, এক- 


জনও পাওয়া যায় নি বা এমনও 
কোন একজনও পাওয়া যায় নি 
শান প্রাতভাবোচিত্র্যে মণ্টের রথী 
করে নেবার যোগ্যতা দেখাতে 
পেরেছেন?  নাট্যালয়ের প্‌্ঠ- 
পোষকের যখন কোন অভাবই নেই, 
বরং অনেকই রয়েছে সে অবস্থা- 
তেও যাঁদ নতুন দৃষ্টিভঙ্গা নিয়ে 
পরণক্ষা 'নিরণক্ষায় ব্রত না হওয়া 
গেল তো, হবে কবে? 


ফু * সং 


গত শনিবার ষ্টার মণ্চে 
“শ্রীকান্ত” নাটকখানির ভ্রিশততম 
আঁভিনক্ক উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান 
আঁতাঁথ অহান্দ্রু চৌধুরী নাটক 
দীর্ঘকাল চালানোর পক্ষে যুক্তির 
অবতারণা করে বলেন যে, আজজ- 
কাল নাটক নণ্চস্থ করা খরচ 
সাপেক্ষ ব্যাপার; খরচ তুলতে গেলে 
(এবং থিয়েটার চালাতে গেলে) 
নার্টককে দীর্ঘকাল চলতে . দেওয়া 
উচিত। কিছুদিন আগে, যতদুর 
মনে পড়ে রগুমহলে “উল্কা” 
নাটকথানর কোন . শততম এক 
উৎসবে, অহণন্দ্র চোঁধুরণ ঠক এর 
উল্টো কথাই শুনিয়ে বলেছিলেন 
যে, একখানি নাটক যাঁদ অনেকাঁদন 
ধরে চলতে থাকে তাহলে 'শাজ্পরা 
প্রকাশ করার সুযোগ থেকে বণ্চিত 
হয়। প্রণো দিনের কথা স্মরণ 
করে তান বলেন, তাঁদের আমলে 
শান-রাঁব হতো এক নাটক, আবার 


_ সপ্তাহের মাঝে হতো ভিন্ন নাটক। 


সেইটেই তো ভাল ছল, কারণ সে 
ব্যবস্থায় নাটক সংখ্যায়ও বেশী 


" হতো, আর ভিন্ন ভিন্ন নাটকে 


বিভন্ন চরিত্র পেয়ে 'শাল্পরা 
বৈচিত্য আনারও স্মযোগ, পেতো 
এবং বেশী সংখ্যক 'শিজ্পিও 
প্রাতপালন করা সম্ভব হতো। 
শশ্রীকান্তপ্র দীর্ঘকাল ধরে চলা- 
টাই তো প্রমাণ যে িয়েটারে আজ 
দর্শকের অভাব নেই, সুতরাং 
আগেকার মতো মাক সস্তায় অন্য 
নাটক মঞ্চস্থ করার রীতি প্রবর্তন 
করলে ক্ষাত ক! 

সোঁদিন স্টার থিয়েটারের অন 
চ্টানে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার 
* শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও 
তাঁর ভাষণে অহীন্দ্র চৌধুরীর 
যাই সমর্থন করে নাটককে 
নৃন্দন জানান। কিন্তু কথা হচ্ছে 
যে, এক একখানি নাটক এক একাঁট 
তিয়েটারকে যাঁদ দেড়-দ: বছর 


« ধরে আটকে রেখে দেয়, তাহলে 


(বিশেষ করে থিয়েটার যখন 
সংখ্যায় এখন মার িনটিতে 
দাঁড়য়েছে) নাট্যরাসকদের টান 


তয়ে পড়ার সম্ভাবনার সমৃখীন 


হতে হবে না কি' একদিন? এখন- 
কার প্রথা অন্যায় ষ্টার থিয়েটার 
শিল্পি ও 
বিবিধ সামগ্রী উপহার দেন। 


ৰ ক্র Le 
“কালপুরুষ”এর পর রগুমহলে 
জাত ১লা, বৈশাখ থেকে একখান 


নতুন নাটক মণ্যস্থ "করছেন। 


: নাটকখাঁনর রচাঁয়তা নীহাররঞ্জন 


পোঁচ শতাধিক রাত) একটা রেকর্ড 


চি 
GEES ৷ 


| নাউ ও শ্পিভলওত্রতিজ্ঞাল্র শতিনৰহ্দাক 


সৃষ্ট করে রেখেছে। নতুন নাটক 


আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। 
অকপটেই এরা শিল্পীদের নাম 
প্রচার থেকে রাঁহত করলেও আছেন 
অনেকেই, তাদের মধ্যে প্রধান 


চরিব্লগ্লতে আছেন প্রবীরকুমার, 


স্পা 


কোড” সপ অসমীয়াতে “মাক- 
তেলেগতে “জগ্যরেখা” ও ৭ 

অর মোরমূ।” রাষ্টুত্থীত পনুম্রসকার 
প্রবর্তিত হওয়া থেকে, এই প্রথম 
শিশুদের জন্য , ছবির বিভাগে 


“মায়ামগ” পারচালনা , করছেন প্রশান্তকুমার, গৌতম, ' অনূভা প্রধানমন্মীর স্বর্ণপদক দেওয়া 


বীরেন্দ্র ভদ্র এবং বিভিন্ন 


বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, আজত 
গাঁতা সিং, কেতকাঁ, কবিতা রায় 
প্রভীত। সুর সাঁষ্টতৈ আছেন 
অনিল বাগচী 


: 
‘ 
পপ 


“ডাকহরকরাপ্র সঙ্গে গত 
সপ্তাহে ম্ান্তলাভ করে পবৃল্গাবন 
লশলা1” সিনেমাকে 'সনেমা না 
ভেবে অন্য নানাভাবে কাঁজে 
লাগাবার এ একটা 'িদর্শন। ছাঁব 
নয়, ছবির প্রকীতি 
বৈশিষ্টাও নেই ‘কিছুই এতে, এবং 
বলা যায় 'নৌকাবিলাস' ও 'বাসম্তশ 
রাস’ পালা কণর্তন অবলম্বন করে 
আর যাই হোক, একখানা ছাঁব 
নি। ছাঁবর কোন. গণ এতে নেই 
যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে 
পারে। যতো ফিট দৈর্ঘ ততোই 
শুধু গান। তবে গানের মধ্যে খান- 
কয়েক শুনতে ভাল লাগবে এই 'যা। 
কর্তনের নামে কলকাতার মতো 
শহরেও যেখানে লম্বা মিছিল 
আকৃষ্ট হয়, তখন “বৃন্দাবন ললা” 
দেখবার লোকের অভাব হবে না। 
িজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে সেই- 
নয়, পরিচালক কলাকুশলশীর নামেও 


পাধ্যায়,. প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, 


ও গঠনগত : 


গুপ্তা, স্ম্য্যা রায় প্রভাত। পরি- 
চালনায় নাম আছে “পাণ্তজন্য’, 
হয়তো পাঁচজনে মিলে কাজ সেরে- 
ছেন কিন্তু শেষ যে ০'কভাবে 
টানতে হয় সেটা পাঁচ মাথাও ভেবে 
উঠতে পারেন নি। 

bd ০ ফ 
* চলত ছাঁবর মধ্যে বাংলাতে 
রয়েছে “ডাক হরকরা”, “মেঘ- 
মল্লার”। ‘বন্ধু, ব্রাজ্লক্ষমী ও 
শ্রীকান্ত এবং 'মানময়ী গালর্স* 
স্কুল। {হন্দাীঁতে রয়েছে ‘ভাবী, 
“রাজতিলক”, “নাইট ক্লাব”, “সম 
সিম মার্জনা” “গ্রেট শো, অফ 
ইণ্ডিয়া।” এ সপ্তাহে নতুন ছাঁব 
[িনখানিই হিন্দ, “ট্যা্সী আ্ট্যান্ড”, 
“খাজান্ঠ” ও “মালিক ।” 


ফু সং 


এবারের রাষ্টীপতি পঢরচ্কার 


গত ৩০শে মার্চ থেকে ৬ই 
এাপ্রস পযন্ত প্রাতাদন তিন দফা 
একখান ছোট এবং শিশুদের 
{বিভাগে তনখান পূর্ণ দৈৰ্ঘ্য ছবি 
দেখে দিল্লশর কেন্দ্রীয় বচারক- 
মন্ডল তাঁদের বিচারের ফলাফল 
ঘোষণা করেছেন। শান্তারামের 
হিন্দী ছবি “দো আঁখে বার হাত” 
মনোনীত হয়েছে এবারকার রাষ্ঠু- 
পাত স্বর্ণ পদকের জন্য, আর সেই 
সঙ্গে নগদ পণচশ হাজ্জার টাকা। 
বাংলা ছবি “আঁধারে আলো” 
পেয়েছে নাখল ভারত সম্মানপন্ন 
এবং সেই সঙ্গে সাড়ে বার হাজার 
টাকা। রাষ্টরপাঁত-রেট্যপদক, 
আণঞ্টালক ভাষার শ্রেষ্ঠ ছাব 
হিসেবে, পেয়েছে “দো আঁখে”, 


, “আঁধারে আলো” মারাঠী ণ্গৃহ- 
, দেবতা”, মালয়শ “পদত পয়নাঁকালি” 
, কানাড়ী “প্রেমদা, পনর ।” শুধুমার 


সম্মানপন্র পেয়েছে “মাদার ইশ্ডিয়া”, 
“মুসাফির”, “লৌহকপাট”, ‘হারানো 


হচ্ছে; 'নবশীচত হয়েছে “হাম 

পনছি এক ডাল কে” এবং সর্ব 

ভারতীয় সম্মানপত্রের "জন্য বাংলা 

“জস্মাতাঁথ।” 
¥ 


* * 


পুরস্কারের জন্য যা নির্বা- 
চিত হয়েছে সে সম্পর্কে, এই 
মন্তব্ই মনে আসে যে,* নির্বাচন 
ব্যাপারে ষথেম্ট গলদও আছে এবং 
হয়তো কিছুটা পলিটিক্স এবং 
কিছু কিছ; ব্যান্তগত অভিরুচ 
নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। তা নয় 
তো “মাদার ইণ্ডিয়া” থাকতে 
“দো আঁখে" নির্বাচিত হয় ক- 
ভাবে? বা “আঁধারে আলোর” যতো 


প্রাপ্তর যোগ্য বলে বিবোচত . 


হওয়ায় আমাদের দেশের ছবির 
মান করে দেয় না কি? প্রতি বছরই 
রাষ্টপাঁত পুরস্কার ব্যপারে নটি 
দেখা দিচ্ছে কিন্তু কোন প্রাত- 
কারই হচ্ছে না। কোন দিকের কি 
বিচার করে যে ছাবি নির্বাচন 'করা 


হয় সেটাও যেমন দুর্বোধ্য, তেমান . 


যে সব ব্যান্তদের নিয়ে নির্বাচক 
মণ্ডলী গঠিত হয় তান্তাই বা এই 
ব্যাপারে কোন যোগ্যতার বলে 
সদস্য মনোনীত হন তাও বোঝা 
ভার। প্দরস্কার . লাভের যোগ্য- 
তারও কি কোন মাপকাঠি নেই? 
বাদ থাকে তাহলে “পথের 
পাঁচালী” যে, মান পায়, “দো 
আঁখে”রও সে-মান প্রাপ্য হয় কি 
হিসেবে? যাঁদ মাপকাঠি অন্যযায়ণ 
যোগ্যতা না পেশছলো তো পুর- 
সকার দেওয়া স্থাঁগত রাখতে আপত্তি 
কি? ছোটদের ছবির জন্য পুর- 
সকার তো ‘তন বছর স্থগিত ছিল, 


বড়োদের ছবির 'রক্ষৱে সে. রীতি' ' 


কি প্রযুন্ত হবার নয়। লোক 
হাসানোর চেয়ে সেই তো ভাল। 

পুরস্কার দিতেই হবে, রথে 
পোঁছাক আর না পেশছাক, সে 
রীতি ক্ষতিই 


উচ্চতম আন্তর্জাতিক মানের 


অগ্রগামী প্রোডাকসম্দের অভিনব নিবেদন 
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* আলোছায়া, অজন্তা, ্ামাত্রী, মায়া, নিউ তরণ, ' 


ভাল পি পতি 


নেত্র কল্যাণী, শ্রীকৃষ্ণ, উদয়ন। 





করে।' 


ৰ 


{প্ৰতিও আওয়ায়ী পাঁটর দৃষ্টি 





৫. 





দেব ফের গছ 


ঢা? ত্রিগণ| মেনকে 
মগোময়ন দান 


' দেপ্পণের পর্যবেক্ষক) 
মেয়র নির্বাচন সম্পর্কে শেষ 


কিন্তু বিচারপতি শ্রী জে পি 
মিত্রের এজলাসে শ্রী বিকে সেন 
কর্পোরেশন তদন্ত কাঁমটির 
শ্রীশৈবাল গৃঙক্ত,, শ্রীসুশীল রায় 


_" ও শ্ৰীরাজেন মজুমদারের বিরুদ্ধে 


আদালত অবমাননার যে অভিযোগ 
অত্যন্ত ' দ্ুত- আবার্তত 'হয়। 
বিচারপাঁত শ্রীমিত্র ইতিমধ্যে তদন্ত 


 কামাটর উপরে হাইকোর্টের রুল 


জারণ ক'রে দিয়েছেন। এই ঘটনার 
পর শ্রী বি কে সেনের আচরণ 
সম্পর্কে কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে 


"আলোড়ন নূতন: আকার ধারণ 
.করে এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় 


হন। সন্ধ্যার দিকে সমস্ত .ঘটনা 
এমনভাবে. পারবর্তন হয় যে, 


ত শ্লীঅতুল্য ঘোষ তাঁর সিদ্ধান্ত 
- পাঁরবর্ত'নে বাধ্য হন। রাশি আটটার 


সময় ডাঃ সেনকে মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে ডেকে পাঠানো হয়। সেই- 
খানে ডাঃ রায় এবং টেলিফোনযোগে 
শ্ৰীঅতুল্য ঘোষ জানান যে, তাঁকেই 
মেয়ররুপে মনোনয়ন দেওয়া হবে। 

দর্পণ একথাও নির্ভরযোগ্য 


'সূতে জানতে পেরেছে যে, শ্রী বি 


কে সেন সম্পর্কে মুখ্যমল্্ী তাঁর 
মনোভন্র পারবর্তন করেছেন এরং 
শ্রীধুন্ত সেনের কর্পোরেশন থেকে 


বিদায় আসন । অবশ্য বিদায়ের 
. পুর্বে চীফ . প্রোসডেন্সী ম্যাজ- 
স্টেটের দ্বারা একটি তদন্ত 


. অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে এবং 


সম্ভবত সোমবারের' মধ্যেই এই 
শনয্লোশের ঘোষণা সরকার প্রকাশ 
করবেন। এই ' তদন্তের ফলে 
শ্রীযুক্ত সেন সম্পর্কে কর্পোরেশন 
আইনের..১৯ €৯) ধারা প্রয়োগ 





প্রশ্ন দেখা দেবে তার 


ক্ষণ করা হবে। লণগের, পক্ষ 

থেকে আওয়ামণ পার্টিকে যে:উত্তর 

দেওয়া স্থির হয় ভার খসড়ায় 

অবশ্য সয় প্রদর্শনের আবেদন পর 

পেশের 

ইজারা 
bl ফ so 
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“এই মুহুর্তে আওয়ামী পার্টর 


হয়েছিল সেগুলোও এই বলে 


প্রত্যাখ্যান করা হয় যে--সেগুলো | ব 


আওয়ামি লীগের আদর্শ ও কর্ম- 


তি প্রয়োজনীয়তা আছে নীতির আওতার মধ্যেই পড়ে। 
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আন্তর্জাতিক সংবা' সংবাদ 


USAIN, ৩০০ Alu, ০৯৬৮ 








_ঘ্রানবিক অন্তর গৱীকষ। নিন ব্যাগ, 
"ৰাশিয়াৰ যাচে গণ্চিমী দুনিয়। ঘায়েল 


খাচ্ছে। ৩১শে মার্চ সবোচ্চ সোভি- 
ফ্লেটে'ঘোষণা করা হয় যে. রুশিয়া 
আণবিক অস্প্ের পরণক্ষা বন্ধ কর- 
বার, সিদ্ধান্ত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
সে আমোরকা ও বৃটেনের নিকট 
অবেদন করে যাতে তারাও অনু" 
রুপ নীতি গ্রহণ করে। 

এর ফলে সমগ্র পাঁথবীতে 
এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 
জাপান রুশয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত 
জানিয়ে বটেন ও আমোরিকাকে তা 
করে। শ্রীনেহরূও সন্তোষ প্রকাশ 


করেছেন৷ বস্ততঃ এই একটি 
সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে এই বোমার 


বিভিন্ন দেশে যে পরিমাপে জন- 
প্রিয়তা অর্জন 'করেছে, আমোরকা 


ও বৃটেনু-ঠিক সেই পাঁরমাণে জন-. 
‘চালিয়েছে তা. 


প্রিয়তা হারয়েছে।- 

খোদ আমোরকা ও বৃটেনেও 
আপাঁবক অস্ত পরীক্ষা . বন্ধের 
অনুকূলে প্রবল জনমত গড়ে 
উঠেছে। বৃটেনে তো কয়েক হাজার 
লোক আর্াবক অস্ন পরিত্যাগের 


দাবীতে লণ্ডন থেকে বৃটিশ আণ- 


ববিক গবেষণাগার অবাধ ছল 
করেছেন। আমোরকায় পরাঁক্ষা 
বন্ধের জন্য আদালতে এক মামলা 
দায়ের করা হয়েছে। . . 
এই দুটি দেশের সংবাদ- 
পরেও যা৷ বল! হচ্ছে- তারমোদ্দা 


কথা হল, এই সাম্ঘাঁতক মারণাস্ত্র. 


জন্য রুশিয়া যে অন্যক্ল 
আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, বৃটেন 
হযরত যয লং 
করা উচিত। 
eh ভি 
বৃটেনও ' শ্লীড়ালেসের পথ 
জা ক তরফে 
অজুহাত 'হসেবে বলা হচ্ছে, 
রাশিয়ার ঘোষণা মোটেই আল্তারক 
নয়। .সে গোপনে গোপনে পরাণ 
চালিয়েই যাবে! - 


্রীধুশ্চভ,  দড়তার সঙ্গে 


ঘোষণা করেছেন যে গোপনে আপ- 
বক অস্রের পরাক্ষা সম্ভব নয়। 
এক দেশে বিস্ফোরণ হলে, অন্য 


_ কোনো সন্দেহ নেই যে, বৃটিশ 
ও আমেরিকান 'সরকারের তরফ 


তা নিছকই প্রচারকার্। 


থেকে যে প্রচারকার্য চালান হচ্ছে আদৌ হবে কিনা তা এখনও 'নশ্চয় 
তার করে বলা বায় না। আমোঁরকা ও 
উদ্দেশ্য নিজ নিজ দেশের জনমতকে বৃটেন বহু দিন দাবশ করে আস- 
সামাল দেয়া, এবং এশিয়ার ছিল, 'শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি 
মানুষকে আশ্বস্ত , করা। এই 'হসেবে, বিশেষ করে কি ক বিষয় 
প্রচার কার্ষের অন্য পিঠ হিসেবে আলোচিত হওয়া উচিত তা 
“পরিচ্ছন্ন” আপাবক বোমা তৈরীর নির্ধারণের জন্য পররাষ্ট্র মন্দের 
কথা উঠান' হয়েছে। অর্থাৎ বৈঠক বসাতে হবে। হঠাৎ রাশিয়া 
পশ্চিমা এখন নাক এমন তাতে সম্মাত দেয়। 


আণাবক বোমা তৈরী 'করতে সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চিগদের মাঁততে 


সক্ষম হয়েছেন যার ববস্ফোরণের পাঁরবর্তন ঘটে। তাঁরা বলতে স্বর 
ফলে বিরাট এলাকার জনসাধারণ করেন এই পররাষ্ট্র মন্মশদের 


সাহাষ্যে। তারপর, আমোরকা 
আপাঁবক অস্তের' যত পরীশক্ষা 
' আমোরকা 
বা ইউরোপ এমন ক অতলাদ্তিক 
মহাসাগরেও নয়। পরণক্ষা কেন্দু 
হিসেবে বেছে দিয়েছে প্রশান্ত 
মহাসাগর। তাতে ক্ষাঁতগ্রস্ত হয়েছে 
এশিয়া। 

আগাঁবক অস্ত্র সম্বম্ধে' তাই 
এশিয়ায় জনমত অত্যন্ত ' প্রবল । 
আমোরকা “পাচ্ছ” বোমা তৈরী 
করেছে বলে যা বলা হচ্ছে তাতে 
এশিয়াবাসী যাঁদ আশ্বস্ত হয় তবে 
আন্তজ্শীতক ক্ষেত্রে পশ্চিমীদের 
সামনে থেকে এক বিরাট বাধা সরে 
যাবে। কিন্তু - তা দুরাশা মান্র। 
কটুশয় সিম্ধল্তে ঘোষণা জাপানে 
এবং ভারতে চৌনকে ছেড়েই 
দিলাম) যে প্রীতরিয়া সৃষ্টি করেছে, 
তা থেকেই: এর প্রমাণ িলবে। . 

শ্রীথুশেভ আরও এক ধাপ 
এগিয়েছেন। 
বন্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, 
পশ্চিমীরা যাঁদ মনে করে গোপনে 
আর্াবক অস্ন .পরশক্ষা করা সম্ভব 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও রাজী 
আছেন। . 


বলেছেন, রুশিয়া আমোরকার 
প্ল্যান গ্রহণ করুক, তবেই তার 


-আন্তারকতার প্রমাণ পাওয়া যাবে, 
আমোরকার প্ল্যান বুয়া গ্রহণ 


করবে বলে মনে হয় না। কারণ 
এই স্ল্যানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, 
যে সব স্থানে রুশিয়া- আগাঁবক 
অসম তৈরীর কারখানা করেছে তার 


সমস্যার কথাও তোলা 'হয়েছে। 


হাঞ্গেরতে এক - 


এর উত্তরে শ্রীআইজেনহাওয়ার 


বৈঠকেই স্থির করতে হবে ক ক 
বিষয়ে ' এক্যমত সম্ভব। যেষে 


যাবে শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলোই 
শীর্ধ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে 


হবে। এ আবদারে রাশিয়া সম্মাত 


দিতে পারে নি। তার বন্তব্য হল, 
শীর্ধ সম্মেলনে রাম্ট্রধানদের মধ্যে 
মত 'বানিময় হলে, পরস্পরের 
বোঝাব্দীঝ সহজ হবে এবং ঠাণ্ডা 
লড়াইয়ে ভাটা পড়বে। কূটনোতিক 
ক্ষেত্রে তা এ অবাধ সম্ভব হস্স নি 
এবং কৃউনৌতিক আলাপ-আলোচনার 
মারফখ তা. সম্ভব হবেনা? 
ইন্দোনেশিয় গৃহযুদ্ধে নূতন 
পরিপ্থিতি 

ইন্দোনেশিয়ার গৃহযুদ্ধে 
পশ্চিমী সমর্থক বিদ্রোহীরা এখন 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিদ্রোহের 
কেন্দ্রস্থল মধ্য সমমাত্রায় . তাঁরা 
কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, আত্ম- 


বিষয়ে এক্যমতের সম্ভাবনা দেখা - 


রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে তাঁরা 


এখন পাশ্চিমীদের সাহায্য সরাসার 
চাইতে সুরু করেছেন। 

মধ্যেই অনেক পেয়েছেন। এগুলো 
এসেছে প্রধানত ফরমোজা. এবং 


দেশ থেকে অস্ত্রশস্ম ও টরোগ্লেন 


পাচ্ছেন। তা বন্ধ করতে হবে। 


ও করতে হয়। সে প্রথম পশ্চিমের 
শশর্ন সম্মেলন কবে হবে বা নিকটই তা চেয়োছিল। 
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সম্পাদক প্রীব্জেন্দুচন্দ্র ভট্টাচার্য 


EE আছি 
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‘কল্ন্টের। নিস্করে ব্াজ্জ নীতি 


* (১ম প্চ্ঠার পরু) 
যস্তখ, রাস্কাঘাট পরিষ্কার, পানীয় 
জলি সরবরাহ প্রভাত বিষয়ে 
কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ধ ব্যর্থতা। 
অবস্থার কোনই উন্নতি বিধান হয় 
না বরং ক্রমশঃ আরও অবনাতির 
লক্ষণ প্রকাশ পায় যাঁদও রাষ্টু 
তার শৈশব আঁতররম করে প্রায় 
তারুণ্যে প্রবেশ করেছে। 

সরকার, কর্পোরেশন থেকে 
আরম্ভ করে ইশ্ডিয়ান মোঁডক্যাল 
এসোসিয়েশন ও অন্যান্য বহু 
সমাজসেবা প্রাতষ্ঠান আজ এাগয়ে 
এসেছেন ব্যাপকভাবে টীকা দেবার 


. জন্য এবং এখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হন 
শন। 


বিবরণ প্রাতি সন্ধ্যায় সংবাদপত্র 
অফিসে তাঁরা পাঠাতে ভোলেন না। 
মনে হয় যেন সংবাদপত্রের 'স্তম্ভে 
{নিজ নিজ প্রাতষ্ঠানের প্রচার কাই 
মুখ্য উদ্দেশ্য আর সমাজসেবা 
গোঁপ। 

তা না হলে এই সমস্ত টীকা 
দেওয়ার কাজ, নর্দমা পাঁরচ্কার 


. এইগুলো কৈনং গুরুত্ব পায় না 


. জানদয়ারী মাসের শেষে। প্রাত 
বংসরেই ত মার্চের শেষ থেকে 
মহামারী শুর হয়। এই মহামারীর 
ব্যাপকতা কিছু পারমাণে প্রশমিত 
হত, যে সমস্ত ব্যবস্থা আজ করা 
হচ্ছে সেগুলো যাঁদ শীতের শেষ 
থেকে আরম্ভ করা হত 
_ রোগ সম্পর্কে গবেষণার অভাব 
স্বাধীন .ভারতবর্ষে বিজ্ঞান 


চর্চার বহু ব্যবস্থা নাকি করা - 


হচ্ছে। অন্ততঃ সেই রকম জন- 
শ্রুতি। 
নাথ থেকে টোকা সংবাদ মারফৎ 
সংবাদপরও একই কথা পাঠকদের 
বোঝাবার চেষ্টা করেন। দেখে-শুনে 


- কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্য রকম হয়। 


সোঁদন আলোচনা হচ্ছিল মোঁড- 
ক্যাল কলেজের এক নাম ররা 


_ ভান্তার গবেষণার্বীরপর সঙ্গো। তাঁর 


মতে, কলেরা ' সম্পর্কে রীতি 
অন্যায়ী বিশেষ কোন" গবেষণা 
কাঁলকাতায় হয় নি আর হলেও তা 


- ফলপ্রসূ নয়। এত বড় একাঁট রোগ 


যার দ্বারা হাজার হাজার লোক 
আক্রান্ত হয়ে থাকে, 
সে সম্পর্কে কোন 
মোৌলক গবেষণা নেই, আর আমরা 
বলে বেড়াই দুরপ্রাচ্যে . ভারতবর্ষ 
সভ্যতায় সবচেয়ে অগ্রসর । রুলেরা 


* সম্পর্কে উপযুন্ত পরিসংখ্যান গ্রহণ, 


সহরের কোন অংশে এর প্রথম 


ক্লার যার 'নেতৃত্ব করেন বহু প্রখ্যাত 


সরকারণ প্রচার বিভাগের 


একটা ছবি ও 'িরপোর্ট প্রকাশের 


মম করছেন এবং তার জন্য তাঁরা হাজার 


, দর্পণ 
সঙ্গে সচ্গে তাঁকে হাসপাতালে 
স্থানান্তরিত করা হয়! দুত 
চাঁকংসার ফলে দু দিনে তাঁর রোগ 
দকছুটা প্রশমিত হল বটে কিন্তু 
দেহের অন্য যল্তপাঁতি কল হয়ে 
গেল। কলেরার চিকিৎসায় ব্যস্ত 
এবং অত্যাধক পাঁরশ্রমে ক্লাল্ত 
ডান্তারদের নজরে সেগযীল পড়ে 
'নি- হয়ত বা পড়া সম্ভব ছিল না৷ 
রোগশী মারা গেল, “২৩ বৎসরের 


কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাম্মীলত 
প্রচেষ্টা আর উপযুক্ত নেতৃত্ব 
কলিকা জত হযে এর দার 
হওয়া উচিত নয়। 

পরের দুঃখ দুর্দশায় সাড়া 
দিয়ে সম্পূর্ণ মানাবক আবেদনের 
কাঁলকাতাবাসীর আছে। এবং এ 
বৎসরেও তার ব্যতিক্রম হয় 'নি। 

ডাস্তার ও নার্সের অভাব . রেখে। রুপ্দ ঘোষ ছিলেন কাঁল- 

প্রাতাঁদন তিনশো করে রোগী কাতার পুরানো 'মিন্টে সিলভার 
এসে পড়ছে হাসপাতালে চাকৎসার ্রিফাইনারর. একজন আঁভজ্ঞ 


হ্ুতিলন্কাভাম্স গত শ্রশাহ্র 

স্বচ্ইল্কে ্কলেলল্লান্স আল্গান্র 
হ্ঞাজ্ান্দ্রেন্্র অপল্লিন্কু 
হলানেেন্ সত্য 


॥ করপোরেশনের পাঁরসংখ্যন অননযাক্প হিসাবে দেখা যায় 
যে, গত এগার বছতে মোট ১৮,০৩২ জন কলেরা রোগে মারা ষায়। 
এ পরিসংখ্যান থেকে আরও দেখা যায় যে, ১৯৪৭ থেকে 
প্রাতি বৎসরই কলকাতায় কলেরা রোগ মহামারশর আকারে 
আত্মপ্রকাশ করে' আসছে। বার্খক অক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা 
যথাক্রমে নঙচে দেওয়া হল £_ 
সাজ আক্রান্ত 


১৯৪৭ ৪,৬৭৩ 








১৯৪৮ ৭১৯৪৭ 


১৯৪১৪ ৫১৫৩২ 
১৯৫০ ৯১৫৩১ 
১৯৫১ ৫১৬৯৪ 
১৯৫২ ৩১,৩৫৩, 
১৯৫৩ f ৬,৩২২ 
১৯৫৪, ১,৫২৪ 
১১৯৫৫ ২,৬৫১ 
১৯৫৬ ২,২১৮ 
১৯৫৭ ১১৪০৫ 


১৯৫৮ লালের ১২ই এঁপ্রল যে জপ্তাহ শেষ হয়েছে দে 
সপ্তাহে পর্মল্ত ১০৫ এবং ৩২৮। 


ইঁঞ্জনীয়ার। এইরপ বহু ঘটনা 
আছে। এর জন্য অবশ্য ডান্তারদের 
দোষ 'দিয়ে লাভ নেই। দোষ 
আমাদের বরাতের! 
ইঞ্জেকসন দেওয়ার প্রয়োজন 
কলেরা প্রাতরোধের একমান্র 
উপায় তাড়াতাঁড় সর্কলকে কলেরার 
ইনজেকসন দেওয়া। ইনজেকসন 
নেওয়া সম্বন্ধে লোকের অন্ধ 
সংস্কার আছে এবং ভয় ও 
আতঙ্কও রয়েছে। এই সংস্কার 


জন্যে। জায়গার অভাব আর 
রোগীর তুলনায় ডাক্তার কম। হাস- 
পাতালের ডান্তাররা সবাই এাগয়ে 
এলেন কলেরা রোগীদের পরি- 
চর্যায়। হাসপাতালের 'বাভন্ন 
এবং ওয়ার্ড বয় পর্যন্ত সবাই নিজ 
বনজ বিভাগে নিয়ামত কাজ করার 
পর স্বেচ্ছায় কাজ করতে এলেন 
কলেরা, 'বিভাগে। কোন বাড়ীত 
পয়সার লোভে নয়--কারণ এর জন্য 
বেশশ পয়সা দেওয়া হয় না আর্ত 
লোকের সেবার 'আদর্শে। আশ্চ্ষের 
কথা যুগের হাওয়া অনুযায়ী 
কিল্তু এরা সংবাদপত্রে টেলিফোন 
করেন নি নিজেদের সেবা কার্ষের 


জন্য । “" 
ভান্তার নাসেরা যথাসাধ্য চেস্টা 
বা অন্যান্য রিলিফ দেওয়া হবে না। 


নন্দন পাচ্ছেন। এর মূল্য খবরের মেডিক্যাল স্কোয়াস্্ন রাখা হল, 
কাগজের স্তম্ভে প্রকাঁশত গববরণ দিন রাত ইঞ্জেকসন দেওয়ার ব্যবস্থা 
অপেক্ষা বে শ্রী, একথা হল। , .. 
অস্বীকার করার উপায় . কোনো শুকানো বামপল্ধীদের 
নেই-এবং ডান্তাররা কেউই উস্কানূতে সরকারের “জুলুমেরপ* 


অন্তঃসত্বা বিধবা ও এক শিশু 


ভাঙ্তার এবং অন্যান্য .প্রাতষ্ঠান অস্বীকার করেন 'ষে এত 


এ যদি এই ব্যঞ্ঠর সা*মালিত প্রচেষ্টা রোগীর চাপ বৃদ্ধি পেলে সম্পূর্ণ মত 


করেন তা হলে সুফল অবশ্য চাকৎসা ব্যবস্বা-করা অস্ম্ভব। 


৯. ম্ভাবী। চারু শিক্ষপ, প্রদর্শনী, দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা ঘটনা ধরা 


yo < সিনেমা গানের রুনফারেন্স প্রীত, যেতে পারে। ৩২1৩৩ বয়স্ক 


৮ 


*? বিষয়ে যাঁদ টাকা পাওয়া নেয়ার, রুণু ঘোষ কলেরা 
হর তরে ওই কারটাকার অভাবে আকালত তৰত বৃহস্পীতবার। 


পক মানছে সারে বারি তাঁর, ্ট্যান্ড রোড কোরার্টার থেকে 


প্রীতবাদ, সুর হল। কিন্তু যখন 


ঘনতর হতে লাগল, দরদী নেতা- 
দের সংখ্যা তখন বিরল হয়ে 
উঠল, ইঞ্জেকসন নেওয়ার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন ক্ষীণ হয়ে পড়ল। 
দলে দলে লোক এসে মোঁড- 


ক্যাল সেন্টারগচলিতে ভাঁড় করতে 
সু 


শ্ক্বা্ ২৫শে এপ্রিল ১৯৫৮ 


লাগল। এক মাসের মধ্যে সব জেকসন দেওয়ার পেছনে আরও 
ক্যাম্পে বাস্তুহারারা ইঞ্জেকসন নল রহস্য রক্লেছে। চারশ ইনঅকুলেটর 
এর পর থেকে কলেরার ইঞ্জেকসন* দের মধ্যে বেশ কয়েকজন-“ভৌ তিক” 


ভূত করে কাজে লাগাবার জন্যে। 
দিল্তু কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ এটা 
সুনজরে দেখেন না_ হস্তক্ষেপ 
বলে আপত্তি উঠল, কর্পোরেশনে 
অনুরূপ পাল্টা মিটিং ডাকা হল; 
সরকারী কর্ম চারীদেরও আসতে 
বলা হল 


অস্বীকার করবার উপায় নেই, 


শৃঙ্খলার আবহাওয়া আছে; 
কর্পোরেশনে অনেকাঁদন থেকেই 
তা নেই। অতএব, কর্পোবেশনের - 
াঁটং-এ আলোচনা হল সন্দেহ: 
নাই; কিন্তু সে আলোচনা এলো- 





কালেই ছিল না; এখনও নাই। 
শ্রীসম্ঘার্থ রায়ের পদত্যাগের 
পরবতশি যুগে: শ্রীঅতুল্য ঘোষের 
ক অবস্থা, তা কলকাতার মেয়র 
নির্বাচনেই প্রকাশ হয়েছে। মউ- 
= [নাসপ্যাল এসোসিয়েশনের তিনি 
চেয়ারম্যান, তার উপরে প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাত এবং পাশ্চম- 
বঙ্গের প্রধানমাল্নিত্ব , পদের ভাব 
উত্তরাধিকারী (অবশ্য অল্প কিছু 
: 3 দিন শ্রীপ্রফুল সেনের শ্টপ-গ্যাপ 
হিসাবে কাজ করার পর)। সেই 
শ্রীঘোষ তাঁর মনোনীর্ত প্রার্থী 
শ্রীবজয়কুমার ব্যানার্জকে কংগ্রেস 
কাউীম্সিলারদের নিকট গ্রহণায় 


নিযুক্ত থাকতে হল। এদের সেবা 

করে/লগগ় হলে, গরীব দৃঃখাঁদের এ চি ki বি 

ইনজেকসন দেওয়া হয়। এখনও গরব্যানার্জির নামে 

এই অবস্থাই রয়েছে। | ইক্রোম্টাইল 
করা হুইপ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে 


রর নভেরা জবান কে নো 


ইনঅকুলেটর দৈনিক গড়পড়তা | নয়নপ্র দিতে তান কেন বদ্ধ- 
আটজন করে ইনজেকসন 'দিয়েছে।| পারকর ছিলেন, সে আরেক, 
অবশ্য গড়পড়তা মান আটজন ইন- কাহনধ। 





রাইটার্স 'বাঁজ্ডং-এ এখনও নিয়ম .. 


রি তাতে কাস এগোহ বা! ৪৮. 


|. 


be 


পিল হও 


১৮ 


শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৫৮ 
' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু: 


পশ্চিম বঙ্গের উদ্বান্ত পুনর্বাসন 
দপ্তরের আনাচেকানাচে দুর্নীতি 


দেশবন্ধু 'স আর দাশের 
দৌহন শ্রীসিদ্ধার্থ : রায় পশ্চিম- 
বঙ্গের মান্তিত্ব ত্যাগ করিয়া আজ 
বিখ্যাত হইয়াছেন। এই খ্যাত 
লাভটা কিন্তু আসলে মীল্ত্থ 
ত্যাগে হয় নাই-লাভ হইয়াছে 
পাঁশ্চমবশ্গের কংগ্রেসী মাল 
মণ্ডলীর অযোগ্যতা, দুনীতি- 
পরায়ণভা ও জনস্বার্থীবরোধী 
কার্ধাবল ও তথ্য উদ্ঘাটন কাঁরয়া। 
নিজে ৬ বৎসর সরকারণ কার্য কাঁরয়া 
যে আঁভজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা 
হইতে বালিতে পারি শ্রীসিদ্ধার্থ 
রায় বিধানসভায় পদত্যাগের কারণ 
বর্ণনা কারয়া এবং পরে বাহরে 
যে সব বিবৃতি , দিয়াছেন তাহার 
প্রতাট অক্ষর সত্য ও অভ্রান্ত। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহবানে 
যখন ১৯৪৯ সালে রাজ্য সরকারের 
উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে কর্মভার 
গ্রহণ কাঁরয়া {বিভাগীয় দুরশীতর 
বিরুদ্ধে লড়াই সুর কার এবং 
ইহারই পাঁরণাততে তৎকালীন 
বিভাগাঁয় মন্দ শ্রীমতী রেণ্কা 
বায ও পদস্থ বিভাগ’ঁয় অফিসার- 
গণ চক্রান্ত করিয়া আমাকে প্রথমে 
আসপেন্ড ও পরে পদচ্যুত করেন। 
তখন আমার মনে হইয়াছিল এই 
দুর্শীতর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমি 
একা! অসম এবং আঁবশবাস্য 
দুঃখ-কষ্ট, দাঁরদ্যু এবং এক প্রকার 
অনাহারে পারিবারিক সব সুখ- 
শান্ত বিসর্জন দিয়া আম একাকী 
এই দুন্শীতর বিরুদ্ধে লাঁড়য়াছি। 


যাহা হউক আমি বিভাগীয় 
দদন্শীতির শবরুদ্ধে যে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিয়াঁছিলাম তাহার এক- 
মাত উদ্দেশ্য ছিল যে, হতভাগ্য 
নরনারশ সর্বস্ব হারাইয়া যুগ- 
যাগান্তের পূর্বপুরুষের ভিটা 
পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় ও 


, আহার্ষের অভাবে পথের পশুর 


মত মৃত্যুকে আলঞ্গন কারিতেছে, 
তাহাদের পুনর্বাসন ও সাহায্যের 
অর্থ অপব্যয় ও অপহরণ ঘণ্যতম 
অন্যায় মনে কাঁরয়া আমার নিকট 


আনন্দবাঙ্জার 
পন্রিকা”_৩১শে "মার্চ ১৯৫৮) 
আর সকলের মত আমিও মিঃ 
উইলসনের অভিমত সমর্থন কার 
এবং সেই জন্যই 'বভাশ'য় মন্ত্র 
ও. পদস্থ আঁফসারগয কর্তৃক 
তাহাদের অন:ুদ্বাস্তু নেন: নন-রিফি; 
উজ") আত্মীয়স্বজন, বন্ধবান্ধবদের 
» উদ্বাস্তুদের জন্য দেয় অর্থ ধণ ও 
সাহায্য হিসাবে প্রদান কারবার যে 
দুনশীত চাঁলতেছিল তাহার 
বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াই। আম 


সরকারণ ফাইল হইতে বহু দৃষ্টান্ত 
দিয়া সরকারের নিকট এইরূপ 
অন্দ্বাস্তুদের যে ব্যবসায়ী খণ 
দেওয়া হইয়াগে উহা রপোর্ট দিয়া 
জানাইয্সা.দেই। 

আমার এই সব নোট সম্পর্কে 
পাশ্চমবঙ্গ সরকার তৎকালীন 
উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জনৈক 
আফসার কোন এক উদ্বাস্তু 
ব্যবসায়র খণের আবেদনপত্রের 


উপর নোট 'দয়াছলেন_“ইন- 


মন্দ, উপমন্ত্রী 
অথবা কোন উপরওয়ালা আঁফসারের 
কোন কার্ষের সমালোচনা কারবার 
অধিকার নাই। কোন কোন সময়ে 
গোপনীয় কাবণে 


অথবা তাহাদের পত্রণদের, ব্যবসায়ী 
ধাণ মঞ্জুর কারতে এবং.দতে হয়, 
করা তাঁহার কাজ নহে। তাঁহাকে 
সাঘধান কাঁরয়া দেওয়া হইল। 


ভবিষ্যতে এইরূপ কোন প্রশ্ন 


করলে তাঁহাকে বরখাস্ত কারিয়া 
দেওয়া হইবে ।” আম সরকারীভাবে 
ইহার যে জবাব 'দয়াছলাম তাহার 
একটিমাত্র লাইন তুলিয়া দিতে 
চাই-উহা হইতেছে 

“I am not here to obey a 
dishonest order from a 
Minister”. 


শ্রীসম্ধার্থ রায় মীল্তত্ব ত্যাগের 
কারণে বলিয়াছেন যে, একশ কোট 
টাকা ব্যয় করিয়া পশ্চিমবঙ্গে এক 
হাজার উদ্বাস্তু পরিবারও পুন- 
বাসন লাভ করে নাই। আঁত সত্য 
কথা কিন্তু কেন করে নাই উহার 
কারণ উপরেই সরকার নিজেই 
স্বীকার কাঁরয়াছেন__ “গোপনীয় 
কারণে” উদ্বাস্তুদের টাকা তাঁহারা 
অনুদ্বাস্তুকে দেন। কেন্দ্রীয় সরকার 
পাশ্চমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা 
অনুধাবনের জন্য মাথরাণকে 
এখানে পাঠাইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় 
বা রাজ্য সরকার মাথরাণ কাঁমাটর 
রিপোর্ট প্রকাশ কাঁরতে সাহস 
করেন নাই, কাঁরলে দেখা যাইত 
উন্ত রিপোর্টে লেখা আছে যে, 
নামে পাঁশ্চমবঙ্গে কোন গ্রাম 
গর্যন্ত নাই সেই গ্রামে উদ্বাস্তুদের 
জন্য ক্যাম্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


- লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া হাজার 


হাজার হতভাগ্য উদ্বাস্তুকে পুন- 
বাসন কাঁরয়াছেন-_সাহায্য 'দিয়া- 
ছেন! এই টাকা চুরি কাঁরয়াছে 


- মন্ত্ররা ও পদস্থ সরকার কর্ম- 


চারীরা যোগাযোগ ও ষড়যন্ত্র 
করিয়া। 


উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তবে 
পুরা ছয় বৎসর দায়িত্বপূর্ণ পদে 
কার্য করিয়া সরকারী নাঁথপন্ন 
দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুন- 
বাসন সমস্যার কেন কোন সমাধান 
হয় নাই উহার কার মোটা 
এই ~~ 


(১) 
পরায়ণ মাল্মমণ্ডলণী (২) দুনশীত- 
পরারণ ও স্থলিত নৈতিক চাঁরিত্রের 


পদস্থ আফিসারগণ এই বিভাগ 


ছাইয়া রাঁহয়াছে (৩) কোন যোগ্যতা 


আমাদের 
অন্যদ্বাস্তু সরকারী কর্মচারী- 


অযোগ্য ও দুনশীত- £ 


দে খ 


দপণু 


আত্মীয়স্বজন 


বান্ধব অথবা অনংগ্রহভাজন। ৫৬) % 
যে কাজ একশত টাকায় করা হয় ঠু 
£ নমর্ণ শিজ্পও, জাহাজ 'নমাণের কিন্তু এখন লোকসভায় এই 
'ব্রাটিশ দিল আনার সঞ্গে সঙ্গে ভারতাঁয় 
জন্য দুনশীতি-পরার়ণ ও চাঁরন্রহীন ঠু বাণিজ-নাবা, ভারতের অর্ধেক জাহাজ-শিল্পে সুপারচিত শ্রী এস্‌ 


আঁফিদারদের পদোন্নতি হয়, ফলে ফুঁ পারমাণ আমদানী ও রপ্তানীর এন্‌ হাজী প্রমুখ 


দেখানো হয়। (৭) স্বজন পোষণের £ 


কর্মঠ" ও সৎ কর্মচারীদের উৎসাহ 
ও মনোবল নষ্ট হইয়া যায়। 


কমিটির সম্মুখে আমার এই সাত টু 
দফা আভযষোগ আম প্রমাণ কাঁরতে ন 


রাজী আঁছ। 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কারবেন কি? 
* পদত্যাগ মন্ী শ্ৰীসদ্ধাৰ্থ 


আভযোগের উত্তর দিতে গিয়া ডাঃ 
বধানচন্দ্ রায় জাহর করিয়াছেন 


কাঁরয়া এবং প্রমাণ কারবার চ্যালেঞ্জ 


জান,ইয়া অমার পুজনশয়া সত্তর আমার আরও একাঁট বিশেষ ধু 


বৎসরের বৃদ্ধা জনন গত ২৬শে 


যে, আপনারা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন 
সমস্যাটা রাজনোভক দৃষ্টিকোণ 


পাঁরবেশে বৈজ্ঞানক যুক্তি ও তথ্য, স্বগ্নের বিলাসমাত্র। , 
এই বিরাট সমস্যার অধাররঞ্জন দে। 


বিচার কাঁরয়া 


সি 


৪ অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সংগোপনে 
% বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করা। 
লু ডিরেক্টর জেনারেল অব.শাপং ডাঃ 
বা টি বিচার না কাঁরয়া 
পোষণ কারবার হন তত্বাবধানে, ডেপুটি-ডিরেই্র শ্রী 
উদ্দেশ্যে এই বিভাগে অফিসার 
দনয়োগ করা হয়।, (৪) কোনরূপ রর খসড়া করেন। এই আইন প্রণয়নের 
| & উদ্দেশ্য ব্যন্ত করে যে বিবৃতি 
& লোকসভার সদস্যদের নিকট 'বাল 


নগেন্দ্ৰ সিং আই, সি, এস্‌ এর 


শপ, আর, স্বব্রামানয়াম্‌ বলের 


করা যেতে গারে। আপাততঃ 
পু ব্িটিন বাণিজ-নাবশীর এক সঞ্কটময় 
অবস্থা । 'ত্রিটশ বন্দরের বহু জাহাজ 
% অকৰ্মণ্য অবস্থান পড়ে থাকতে 
বাধ্য, হয়েছে। ব্রিটিশ. জাহাজ 


কাজ “খুজে বেড়াচ্ছে। 


য়ার সাঁহত ভারতের ৫০০৪ 6০ 
বিনিময়ে স্লাহাজে মাল বহন করা 
হয়।' সেইজন্য ভারতীয়, বাণিজ- 
নাবীর উন্নাততে ব্রিটিশ ও নরওয়ে- 
'জয়ান জাহাজ 599 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


ব্রিটিশ জাহাজ 'শক্পের দুদিন 
এবং ভারতীয় জাহাজ-শিজ্পের 
'বিাটিশরা এদেশে তথাকাঁথত “ইণ্ডো- 
রাশ” জাহাজ শিল্প প্রাত- 
চ্ঠান গঠনে অগ্রণী হয়েছে। এই 
প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবেই ব্রিটিশ 
স্বার্থদ্বারা পাঁরচালত হবে। 
১৯৫০--৫১ সালে ইংলণ্ড ও 
ভারতের প্রধান দুইটি বাণিজ-নাবী 
প্রাতষ্ঠান এই ধরণের এক যত্নত 
শিল্প প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়। 
“ইণ্ডিয়ান মাচেন্ট চেম্বার” ও 
“ফেডারেশন অব হীণ্ডিয়ান চেম্বার 
অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাণ্ট্র”র ঘোর- 
তর বরোধিতাই এল উদ্যম ব্যর্থ 
করে। 


কয়েকজন 


2 মাল এখনও বহন করে। সে স্থলে ভারতীয়. নতুন * বাঁণজ-নাবী 
$ ভারতীয় জাহাঙ্জ জাতীয় বাণিজ্যের প্রাতষ্ঠান গঠন করেছেন। বর্তমান 
্ মাগ্র 6% বহন করে। ভারতশর আইনকে পাঁরবার্তত করে, নন্ভুন 


সি ক্ষাতগ্রস্ত হয়। 


টু বাধ্য। পশ্চিম জামাণি 


>) জাহাজের টনেজ বাঁদ্ধপ্রাপ্ত হলে আইন হবার পব, ভারতীয় জাহা- 
মে কোন প্রকাশ্য তদন্ত পু্রাটশ বাঁণজ-নাবাই প্রধানতঃ জের নতুন সংজ্ঞার্থের সুযোগ 
আমোঁরকান দিয়ে এরা বিদেশ মূলধন দ্বারা 
নন আইনে, ‘সরকারী মালের ৫০%, তথূকাঁথত 
বিভাগনীর মন্ত্রী % আমোরকান জ্যহাজই বহন করতে জাহাজ-নাবাঁ 
শ্রীপ্রফূ্প সেন আমার এই :প্রকাশ্য | 


সৌরাস্টের 


8 যুদ্ধের পর থেকে সেদ্যেশর ভূতপূর্ব করদরাজ্য ওয়ানকানের- 
পন বাঁণজ-নাবশকে প্রায় ৭০০ কোটি এব ভূতপূর্ক রাজা শ্রীরাজশর প্রধান 


টাকা অর্থদান করেছে ও সর্বতো- 


রায়ের মাদ্তিমপ্ডলশর ' বিরুদ্ধে 8 ভাবে জাহাজ 'শল্পকে সাহায্য রাজার সাহত ডিরেক্টর জেনারেল 


সম্বল, সহায় ও সমর্থক। এই 


& করছে। পূর্ব ইয়োরোপ ও রাশ- অব শপিং ডাঃ নগেন্দ্র [সং-এর 
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সম্পাদক ও মালিকদের 'নকট ই 
নিবেদন আছে_দুর্নীতর বিরুদ্ধে পু 


মৈরুদণ্ড ধুলায় ল্দাণ্ঠত সু 


ছাঁপতেই চাহেন না। ছাঁয়া নট-ঠু 
বিহু, end টেক্‌স্‌ চোর- গু 








3 আত্মীয়তা আছে আর তাছাড়া এই 
2 সভালিয়ানের 
ঘট কথাও বহুল:চাঁরত। 


ইংরাজ-প্রণীতির 


এ'র্না বলছেন যে ভারত. এখন 


৫ গর্তের বিদেশ মরা সঙ্কটের 
পু মধ্যোদয়ে যাচ্ছে। 
অপহরণের বহন বিধ অভিযোগ ভাগিয়া পাড়বে এবং নোতক- ৯ লক্ষ টন,  জি-আর. টিতে 
সরকারণ নাথ ও ফাইলের উল্লেখ চরিত ধসয়া যাইবে সংবাদপনের টু সেশছাতে হলে বিদেশ মূলধন 


দ্বিতীয় পণ%- 


এদেশে আনতে হবে। একমাত্র 
তার দ্বারাই জাহাজ ক্রয়ের বিদেশী 


ঢ মুদ্রা সংস্থান হওয়া সম্ভ্ব। 

আগষ্ট ১৯৫৭ তারিখে ভাগয় আপনারা বিয়া দাঁড়ান নতুবা % কারণে রা 
লু মতঃ স্ঘলবতশী শিক্পের “ভুলনায় 
 জাহাজ-শিজ্প দেশরক্ষা ও 
£ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অধিক গর 
পূর্ণ এবং এখানে জাতশয় স্বার্থের 
$ জন্য বিদেশ প্রভুর সম্প্ণা্ 
£ বজনীয়। 
টি জঁছাজগুল দীবদেশশী এলাকাতেই ২. 
ঘোরাফেরা করে এবং "দূর থেকে. 
- 8 তা প্রয়োজনে সময় 'নিয়ন্মণ 


দ্বিতঁম্নতঃ, সাধারণৃতঃ 


কান্ত নেতা? ভাতার নাহিক 
{ ও. আঁফসার দ্বারা পরিচালিত 


? সিল 


& হওয়া কতব্য। ডা বদেশ'ঁরা 
& লভ্যাংশের আয় দেশে নিয়ে 
2 যাবার দরুণ, বিদেশী মুদা 
রি সঙ্কটও কিছু কমবে না।. "9 "পর 


- তাল্মক 


5. 


"'দপণ 





আন্তঙঞাতিক সংবাদ 


মেল আমেরিকার আধিক ঘট, 
ৰাগী ফ্্ভার গল 


ধনজ্রস্ব পর্যবেক্ষক) 

দুনিয়াটা আজও পুরোপুরি 
আমোরকা ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ্গা- 
ভাগী হয়ে যায় নি। কিন্তু দেশ 
দুটির প্রতাপ এত যে, দৃনয়ার 


হয়। এও বলা হয় যে, রাশিয়া যাই. 


বলুক বা করুক না কেনো, এই 
মহড়া চলতে থাকবে। . - 

যাঁদ মাকণ 'এরোপ্লেন 
রুশিয়ার দিকে না এসে,” রুশিয় 
এরোগ্লেন হাইড্রোজেন বোমাসমেত 
আমোঁরকার সীমান্তে টহল "দিয়ে 
বেড়াত, তবে? হয়তো, এত দিনে 
যুদ্ধ বেধে. যেত। ভাগ্যিস “গণ- 
কেমানিষ্ট) দুনিয়ার” 
স্বার্থে রুশিয়া এ পদ্ধাত গ্রহণ 


করে নি। : 


lb টা হে _ হচ্ছে। ভারণ, শিল্প, যথা লৌহ ও 


বহ, বগা আগের কথা! 
র্শিয়া তখনও কম্যানিষ্ট হয় নি, 


মাস, পূর্বে, প্রোসিডেম্ট আইজেন- 


* ৬ হাওয়ার আবার পশ্চিম এশিয়া 


সম্বদ্ধে প্রায়অন্যরূপ একটি নশীত 
ঘোষপা করেছেন। এ অঞ্চলে দেদার 


- তৈল সম্পদ বর্তমান।, আমোরকার 


dae 


7 
২ 


তা চাই। * আরব্‌ দুনিয়ায় কামিউ- 
নিজমের প্রসার রোধ করবার নাম 
করে, এ কাজ করা হয়েছে, কিন্তু. 
আসলে ঘায়েল-হচ্ছে বৃটিশ স্বার্থ। 

র্াশয়া মেক্সিকো ‘বা 


bl 


খ্রুথিবাঁটা তৃতীয় মহাফুদ্ধে কবে আজ আর.এ কথা বলে লোককে আমোঁরকা 'বরোধী উত্তেজনা | 


ঈছূরখার হয়ে যেতো । বস্তুত, উত্তর 
৪5 দক্ষিণ আমেরিকায় যে রাজ- 


নৈতিক পাঁরস্থাত শত বছরের সতেরো বছরের মধ্যে এত আর প্রকাশ পায়। 


যাদ সে আন্দোলন মাকণ স্বার্থের 
পারপল্থী হয় সম্ভব নয়। 
কয়েক বছর আগে, এমাঁন এক 
গভর্পমেন্ট গঠিত হয়োছল ক্ষুদ্র 
রাজ্য গুয়াতেমালায়।  আমোরকান 
ফ্রুট কোম্পানীর জাঁমদারণর "স্বার্থে 
আঘাত পাড়ে। মাকণ অস্মশস্ম 


ফিলিপাইন, জাপান ইত্যাঁদ। 


ঘিরবার চেষ্টা করত? “স্বাধীন 
দুনিয়ার” " ঘ্রাণকর্তা আমেরিকা 
“আত্মরক্ষার” নামে কিনা করত? 


" আমোঁরকান সংবাদপত্রে বহুবার 


বহু রকমভাবে দেখানো হয়েছে 
বিদেশের ঘাঁটিগুলো থেকে কি করে 
রাশিয়া ও তার “তাঁবেদার” দেশ- 
গুলোকে ঘায়েল করা যায়। 
আমেরিকায় আর্থিক সঙ্কট ও 
দনয়ার বিপদ 
কিছাদন হল, আমোরকায় 
আর্থিক সঙ্কট দেখা, দয়েছে। এর 
ধাক্কা বহু ধনতাল্মক দেশেও 
পেশচেছে। আমোরকার হ্যস্তরাচ্টে 
বেকারের সংখ্যা এখন ৫২ লক্ষের 


. বেশী এবং ক্রমেই তা বাড়ছে। 


শেয়ার বাজারে মন্দা চলছে, প্রধান 
প্রধান ক্ষেত্রে উৎপাদন কমিয়ে দিতে 


ইস্পাত, মোটর গাড়ী ইত্যাদিতে 
. এই সঙ্কট প্রকাশ . হয়েছে সর্বা- 
ধিক। লৌহ ও ইস্পাত তৈরগর 
ক্ষমতার শতকরা ৪৮ ভাগ মার 


কাজে লাগান হচ্ছে। তৈল উৎপাদনও" 'নরাপত্তা' পারধদে প্রশ্নাট উঠলে | 


ক্রমেই হ্রাসস্পাচ্ছে। 


১৯২৯-৩৩ এর অবস্থা এখনো 


ব্যবস্থার সামরিক পশ্চাদপস্রণ 1” 


যাচ্ছে না। আমেরিকায় 
যত বেকার আছে, গত 


ge উদ্র“কায়েম হয়েছে তাতে নিতান্ত কখনো নাল না। ' 


মামলা ধরণের আন্দোলনও-- - 


অবস্থা থেকে পাঁরন্রাণ পাবার 


‘জিত হুয়। ০ 


জন্য সরকার বহ; কোটি ডলার ব্যয় 
ঘাট, ঘরবাড়। তৈরী করবার 
উদ্দেশ্যে। আবগারী শুক্ক কমা 
নোর এবং বিদেশ থেকে আমদান+ 
কাঁময়ে দেবার দাবা উঠছে। 
কিন্তু এ করে বড় অর্থনৌতিক 
সঙ্কট কথনো এড়ানো যায় না। এ 
অবস্থায় ধনতল্দের পরিতাপের 
প্রধান উপায় হচ্ছে যম্ধ। ধ্বংসের 


পড়ে এবং ক্রমে মে এই মনো- ( 


বার জন্য বৃটেন ও আমোরকা | 


একট কমিটি নিয়োগ করে। এই | ( 


কামিটি যখন ফ্রান্পকে কোনো | 
প্রস্তাবেই রাজি করাতে সক্ষম | 
হচ্ছিল না প্রেসিডেন্ট আইজেন- | 
হাওয়ার স্বয়ং আসরে অবতধর্ণ | 
হন) তান ফরাসী সরকারকে} 
হুমকী দেখান যার অর্থ হলো সে | 
যেন টিউনিসিয়ার সঙ্গে সরাসীর | 

সরু করে। অনাথায় 


আমোরকা ফ্রান্সের, পক্ষে নাও | 
দাঁড়াতে পারে। ' 


এই উপলক্ষে ফ্রান্সে উগ্ন 


সৃষ্টি .হয়। মাল্িসভার মধ্যে যে 
মতভেদ ছিল তা জাতীয় সভায়ও 

শ্রী গাইয়ারের 
প্রস্তাব ৩২১-২৫৫ .ভোটে পরা- 






শুক্রবার, 


প্রেসিডেন্ট কোতা শ্রীবদোকে 
করেছেন। শ্রীবিদো. দক্ষিণপল্থাী 
পপুলার রিপাবালকান দলের 
মধ্যেও দাঁক্ষিণপন্থী। . তান মাল্প- 
সভা গঠন করলে দাঁক্ষণপন্থশরা 
সন্ত্স্ট হবে বটে, কিন্তু তাঁর ও 
ভবিষ্যৎ “নিডর করছে আজ- 
'জিরিয় নীতির উপর। 

আমোরকার সামনে সমস্যা 
হচ্ছে আরবদের মনোভাব । যাঁদ সে 
ফ্রান্সের পক্ষে মত' বদলায়, আরব- 


'দের উপর তার প্রভাব আরও হাস 


পাবে, এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত এ 
অণ্চল থেকেই তাকে. পাতভাঁড় 
গুটোতে হবে। বাগদাদ চুক্তি 
ভেলো যাওয়াও অসম্ভব নয়। 
আলজারিয়া এবং ?টউানাসয়ার 
সঙ্গে সরাসার আলোচনা- করবার 
জন্য আমোরকা ফ্রান্সের উপর 
চাপ 'দচ্ছে। দাক্ষিণপল্ধীরা এতে 
একেবারে ' মারমুখো হয়ে উঠেছে। 


বটে, কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস 
অর্জন করতে পারোন। এই দল- 
গুলির মধ্যে বৃহত্তর দল হল কমি- 
'উনিস্ট পার্টি। বাংলার রাজ- 


{ নীতিতে কমিউনিস্ট পার্টিই আজ 


কংগ্রেসের পরেই বামপল্থী নামে 
পরিচিত. দলগালর নেতা কাঁমিউ- 


নিস্ট পার্টির প্রতি আনু্সাধারণের 
॥ মনোভাব শীবশ্লেষণ করলেই বোঝা 
যায় যে, লোকে এই দলকে সমর্থন 
} করে, ভোট দেয়, তাদের. সভায় 
| জমায়েত হয়, তার কারণ কংগ্রেসের 
{ বিরুদ্ধে এই হল সবচেয়ে বড় 


পার্টি, আর এর একটা আল্তর্জা- 


{ তিক প্রেস্টজও রয়েছে। 


দেশে রাজনোৌতিক 

পর ক্ষেত দুইটি। বিধান- 

স্ভা এবং ' বিধানসভার বাইরে 
জনসাধারণের মাঝখানে । 
সভায় রাজনোতক দলের  প্রাতি- 
নাধরা এবং স্বতন্ত্র সদস্য উভয়ই 
থাকতে পারেন ।-কিল্তু আমাদের 


ঈনজের ব্যাক্তগত যোশ্যতা দ্বারা 


শবধান- 


বিধান সভায়. দলের জোরে বা. 


২৫শে এপ্রিল ১৯৫৮ 


আফ্রিকার সাম্রাজ্য ছাড়া 
ফ্রান্সের অর্থনশীত ভেঙ্গে পড়বে 
বলে দাঁক্ষণপঞ্ধীরা রব তুলেছে। 
আর এই সাম্রাজ্যের মধ্য মি 
আলাঁজারয়া। এর. উপর দখল 
তাবা ঁকছুতেই ছাড়বে না। 


কয়েক বছর পূর্বে . ফ্রান্সের 
দাক্ষণপন্থাঁদের মধ্যে অনুর্ধ 


মতে 


জিদ দেখা দিয়েছিল ইন্দোা "সপ 


নিয়ে! জ্ঞান্সের পরাজয়ে ইন্দো- 
চীন সমস্যার সমাধান হয়। সান্্াজ্য- 
বাদী জেদ যত কঠিনই হোক না 
কেনো, সাম্রাজ্যবাদী সূর্য অস্ত- 
গামী। এ দুনিয়াতে তাকে টিকিয়ে 
রাখার চেষ্টা বৃথা। জাতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলন যত বিপদের 
সম্মখখনই হোক না কেনো, তার 
জয় অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু আল- 
'জারয়ায় দ্বিতীয় ইন্দোচশন না 


হলে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদগদের 
চোখ খুলবে বলে মনে হয় না। 





সমুৎসুক হয়ে ওঠেন, তার জন্য 


করতে, দ্নীভর মধ্যে নিজেরা 
জড়িয়ে পডতেও দ্বিধা করেন না। 


৮ 


উপবাস ২৫ শাসিত ১৯৫৮ 


বারী মামা যা রি ভাযাদীযি 





সরকারী ভাষা কাঁমশনের 


_ শরপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর 


থেকে আহিন্দীভাষী প্রদেশঙ্গীলতে 

প্রতিবাদের ষে বড় উঠেছে তার 

জন্য কমিশনের অসহিফ এবং 

জঁ-গণতান্দ্রক ভাষা নশীতই দায়ী। 

কমিশন* ভারতের এঁকাকে 'হন্দীর 

চশমা ছাড়া দেখতে পারেন না। 
র্টমতে সারা ভারতকে শয়নে, 


-স্বপনে, চিন্তয় ও জাগরণে হন্দার 


ছকে ফেলতে না পারলে দেশের 
মঙ্গল হঝে না। বৈচিত্রের মধ্যে 
একের, স্বীকৃতির দ্বারাই এঁক্য 
প্রকৃতপক্ষে শান্তশালশ হতে পারে 
সে ধারণাকে কমিশন কার্যতঃ 
"নাকচ করে 'দয়েছেন। 

ভারতের অন্যান্য আগ্চলিক 
ভাষাগ্ীলর আঁধকারের কথা মুখে 
স্বীকার করলেও কমিশনের ভাবটা 
হল যে, তাদের আঁ্তত্বকে যখন 
অস্বীকার করা চলে না তখন 
তাদের যথাসম্ভব কোণঠাসা করে 
রাখাই ভাল। উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ 
থেকে এবং হিন্দীর প্রাধান্য 
প্রাতষ্ঠার অত্যুগ্র উৎসাহে এরা 
হিন্দী বনাম অন্যান্য ভারতীয় 


করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। 
'ফলে বিতকর্টা তার মূল পাঁর- 


4৮ ০. প্রেক্ষিত থেকে সরে যেয়ে হিন্দী 


বনাম ইংরাজীর রূগড়ায় পাঁরণত 
হচ্ছে। ভাষা কামশন যে বিভেদ- 
"মূলক পথে অগ্রসর হয়েছেন 
তার মুলেও রয়েছে' একই 
কারণ অর্থাৎ ' যথার্থ 
পরিপ্রেক্ষিত এাঁড়য়ে একপেশে 
দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সমস্যার চার | 
সে ভুলের বাঁজ রয়েছে সংবিধানের 
সংশ্লিষ্ট ধারায় এবং কাঁমিশন 
গঠন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপাতর নির্দেশ- 
নামায় উভয় ক্ষেত্রেই সরকারী 
ভাষার প্রশ্নকে ভারতের সাধারণ 
সংস্কীত ও ভাষাগত সমস্যার 
বাস্তব পাঁরস্থাত থেকে বাচ্ছন্ন 
ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। 

.. ইংরাজ্ীর আধিপত্যের সমর্থ- 
কেরাও একই ভ্রান্ত পম্ধাত 


অনুসরণ করছেন। আজ "বিষয়টিকে 


শুধু ভাষা কামশনের জোর করে 
হিন্দী চাপানোর নীতির বিরুদ্ধে 


। প্রতিরোধ, এই নেতিবাচক দৃষ্টিতে 


দেখে ক্ষান্ত হলে চলবে না। যখন 


ও পরস্পর সম্পর্ক। একাটমান্র 
ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না, 
সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে, 
(২) বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্র নির্ধারণ 
এবং বাভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে 
যোগসূত্র হিসাবে অন্তর ভাষা ও 
কেন্দ্রে সরকার ভাষার প্রশ্ন, (৩) 
“বিশ্বের আধুনিকতম চল্তাধারা 
এবং আন্তজর্শীাতক যোগসূন্রের 
ভাষা। 
জনগণের সঘ্টি শান্তর বন্যা- 
মুখ খুলে দেওয়ার সহায়ক হিসাবে 


যত দুর সম্ভব শিক্ষা ' এবং, 


জীবনের 'বিভিম্ব ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে 
যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। প্রগাঁত- 
শ’ল শিক্ষাবদ ও চিন্তানায়কেরা 
সবাই একথা স্বীকার করেন। সেই 
নশীতির প্রথম কাজ হল. সমস্ত 
ভাষার সমান মর্যাদা এবং উন্নাতির 
সমান আঁধকারের স্বীকীতি। আর 
স্বীকীতিকে কেবল কথাতে সীমা- 
বদ্ধ না রেখে সেজন্য কার্যকরী 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 


সে ব্যবস্থার কগ্নেকাঁট প্রধান' 


অঙ্গ হল (১) সমস্ত প্রধান প্রধান 
ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষা 
বলে-ঘোষণা। জাতীয় ভাষাগৃলির 
বর্তমান তাঁলকাই ' চূড়ান্ত হবে 
না। কারণ এখন যে সব ভাষা 
অপ্রধান বা অনুন্নত. বলে 'ববে- 
চিত হয় ভবিষ্যৎ উন্নাতর ফলে 
তাদের দাবীর কথাও মনে রাখতে 


হবে। ২২১বাভন্ন রাজ্যে আঁবলম্বে 


ভাষাগত সংখ্যালঘুদের আঁধকার 
সংরক্ষণসহ আণ্াালক ভাষাকে 
সরকারী এবং প্রশাসানক ভাষা 
হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্ধা। (৩) 
বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠা যাতে 
যতদূর সম্ভব মাতৃভাষায় শিক্ষার 
সুযোগ পান সেই পাঁরপ্রোক্ষি নিয়ে 
কার্যক্রম বচনা। বিশবাবদ্যালয়- 
গুলিতে আণ্তজিক ভাষাকে মাধ্যম 
{হিসাবে প্রাতিষ্ঠা। (৪) অপেক্ষাকৃত 
অনুশ্নত ভাষাগ্ঁলকে বিকাশ 
লাভের জন্য সুপাঁরকাজ্পতভাবে 
সাহায্য (৫) 'বাভন্ন ভাষা- 
ভাষী লোকদের মধ্যে অন্তরের 
যোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক 
ভাষাভাষীদের অপর একাঁট 
ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ 
দান। 

একমাত্র উপরোক্ত পূর্ব সর্ত- 
গুলি পূরণের দ্বারাই সরকার 
ভাষা অন্তর ভাষার প্রশ্নাট হ্‌দ্যতা- 
পূর্ণভাবে সমাধানের অন্কূল 
পাঁরবেশ রচিত হতে পারে। সেজন্য 
প্রত্যেক শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ভারত- 
বাসীর কর্তব্য নিজ নিজ প্রদেশে ও 


র সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই ইাতবাচক 
* কমপিল্থা নিয়ে আন্দোলন করা । 


কেন্দ্রের সরকার ভাষা "হিসাবে 
ইংরাজাকে বজায় রাখার পক্ষে 
যান্তি দিতে যেয়ে ইং্রাজীর উগ্র 
সমর্ঘকগণ এমন সব কথা বলে- 
ছেন যা উপরে উল্লিখিত মূল 


র নাতির সম্পূর্ণ বিরোধী। অনেককে 


ইংরাজ্মীকে অন্যতম জাতীয় ভাষা 
বলে ঘোষণার দাবা তুলতে 

গেছে। 'আবার . অনেককে এমন 
কথাও বলতে শোনা যাচ্ছে 


% "ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। |ষে, ইংরাজ্ীকে কখনও 'ভারত- 


পচ আলোচনার সুবিধার জন্য এই বাসর উপর চাঁপয়ে দেওয়া হয় 


বিষয়টিকে কয়েকটি প্রশ্নে ভাগ 
" করে নেওয়া যেতে পারে। যথা 
(১১ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার স্থান 


নাই এবং ইংরাজশী শিক্ষাই হল 
ভারতের নবজ্ঞাগাতির কারণ । 
অতএব ভাষা নশীত প্রসঙ্গে 


-আছেন। 


দা 


এই বিষয়ের জজ 
অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইংরাজার 
মারতে আমরা “বিদেশের তথা 
আধ্দীনক যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারের 
সাথে পারচিত হয়েছি সে কথা 
অনস্বীকার্য । আধ্নিক ভারতীয় 
ভাষাগীলর বিশেষতঃ বাংলা 
সাহিত্যের বকাশে ইংরাজীর 
অবদানকে উপেক্ষা করাও চলে না। 
ইংরাজণ শিক্ষা প্রচলনে রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অগ্রসর হয়ে- 
ছিলেন সে কথাও সত্য। 

আজ পর্যন্ত জাতীয় জীবনের, 
প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় 


ইংরাজী শিক্ষিত ব্াদ্ধজবীদের 


আঁধপত্য একচেটিয়া হয়ে আছে 


এবং ইংরাজণ না জানা মানুষেরা 
সেখানে প্রায় অপাংক্ধেয় হয়ে 
অপ্রিয় হলেও স্বীকার 
করতে হবে যে, সেই জন্যই রাজ্য- 


গুলিতে আণ্যালক ভাষাকে সরকারী ' 


ও প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে 
প্রতিষ্ঠার কাজ এ .যাবৎ উপেক্ষিত 
হয়ে এসেছে। 

মাতৃভাষাকে সম্যক মর্যাদা 
দেওয়া ও উচ্চাঁশক্ষার ক্ষেত্রে আণ্চ- 
লিক ভাষাকে মাধ্যম 'হসাবে 
অবহেলিত 


হবে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, 
ইংরাজশীর আধপত্যের অবসান 
মানে' ইংরাজশ বর্জন নয়। উচ্চ 


শিক্ষা 'ও বিদেশের চিন্তা জগতের 


সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তার 
স্ানাদ্ট স্থান থাকবে। আর 
ষতাঁদন ভারতীয় ভাষাগীল সমস্ত 
ক্ষেত্রে ইংরাজীঁর জায়গা নেওয়ার 
উপযুস্ত হয়ে না ওঠে ততাঁদন 
বিশেষ 'বশেষ ক্ষেত্রে তার ব্যবহার 
বজায় থাকবে। bi 

* এবার আসে অন্তর ভাষা ও 
কেন্দ্রের সরকার ভাষার আলো- 
চনা। বহ ভাষাভাষী দেশে আন্তঃ 
প্রাদেশিক আদান-প্রদান, বাভিন্ন 
ভাষাভাষীদের মধ্যে যোগার্যোগ এবং 
যুন্তরাষ্ীয় কেন্দ্রীয়) সরকারের 
কার্য পাঁরচালনের জন্য কোন একাঁট 
ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে নেওয়ার 
প্রশ্ন ওঠে। এখন পর্যল্ত 
ইতরাজশই সেই ভূঁমকা পূর্ণ 
করছে। কিন্তু এখানেও চরকাল 
তা চলতে পারে না। 


বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং আন্তঃ 


কথা ভাবতে হয়। 


য় চাইবে। 





ইংরাজি সরকারী ও অন্তর 
ভাষা থেকে গেলে তাঁদের পক্ষে 
অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ 
শুধু ইংরাজী না জানার অপরাধে 
তাঁদের ন্যায্য আধকার থেকে 
বাণ্ঠত করার ক যান্ত থাকতে 
পারে? আজ হয়ত তাঁদের শতকরা 
আনুপাঁতক হার খুব বেশী “নয়, 
তাই বলে 'ক বরাবরই সেই অবস্থা 
থাকবে, না থাকাটাই বাঞ্ছনশর 


হবে? কাজেই ইংরাজীর জায়গায় 


কোন ভারতীয় ভাষাকে বসানোর 
কচি 
অনেকে বলেন _ একাঁটিমান্র 
ভারতীয় ভাষাকে বেছে না নিয়ে 
সমস্ত বা কয়েকটি প্রধান প্রধান 
ভাষাকে সরকার ভাষা "হিসাবে 
স্বাকাত দিতে আগাত্ত ক? 
সমস্ত প্রধান ভাষাকে সে হসাবে 
স্বকাতি দিতে নশীতগ্ত 
আপত্তি নাই।  কয়েক- 
টিকে দিতে গেলে আবার বাছাবাছি 
নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হবে। 


'িল্তু ব্যবহারক দক থেকে শেষ 


পর্যন্ত একটি ভাষাকেই সেই কাজ 
করতে হবে। কারণ যে ভাষা 
বেশীরভাগ লোকের বোধগম্য 
তাতেই সকলে স্বাভাবিকভাবে 
অন্তর: ভাষার কাজ চালাতে 
তবে প্রথম থেকেই 
পারদ্কার করে নিতে হবে যে, 
অন্তর ভাষা বা কেন্দ্রের সরকারী 


সীমিত ও স্মনার্দিষ্ট এবং অন্য 
ভাষার নিজস্ব ক্ষেত্রে আঁধকারের 
এতটুকু হানি করার অবকাশ 
থাকবে না। 

এই সশীমত উদ্দেশ্যে হিন্দীর 
কথা ওঠে দ্যাট কারণে। হিন্দী 
অন্যান্য ভাষার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের 
দাবী করতে পারে না এবং তা 
সর্বজন বোধ্যও নয়। কিন্তু জাতায় 
আন্দোলনের সময়. থেকে সে 
অন্তর ভাষা ধহসাবে খানিকটা 
স্থান করে নিয়েছে । উত্তর' ভারতে 
সব চাইতে বেশী লোক এই ভাষা 


বোঝে এবং দক্ষিপ ভারতেও তার . 


অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যারা বর্তমানে 
সরকারী ভাষা হসাবে হিন্দীর 
বিরোধিতা. করছেন তাঁদেরও 
অনেকে স্বীকার করেন যে, যাঁদ 


সখামত উদ্দেশ্যে একটিমাত্র ভারতণয়- 


ভাষাকে গ্রহণ করতে হয় তবে 


শহন্দীরই সে স্থান পূরণের অম্ভা-, 


বনা বেশী। আর ভারতের 
সাধারণ মানুষের পক্ষে ইংরাজশ 
অপেক্ষা হিন্দী -শেখা অপেক্ষাকৃত 
সহজ। 

আঁহন্দীভাষীদের = কৰনে 
স্বভাবতঃ একটি আশঙ্কা প্রবল 
হয়ে ওঠে যে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যে 


-হঙ্গেও যাঁদ একবার শাহন্দীকে 


মেনে নেওয়া হয় তবে অন্যান্য 
ভাষার উপরে তার আধিপত্য 
স্ানীশ্চত হবে এবং জোর করে 


{হিন্দ চাপাবার চেস্টাকে ঠেকানো ও 


যাবে না। এ আশঙ্কার উৎপত্তি 
হয়েছে হন্দ'র আঁত উৎস্যহী 
সমর্থকদের আচরণে। শকিল্তু 
গোড়াতে যে মুজনশীত ও ইতি- 
বাচক কর্মপল্ধার কথা বলা হয়েছে 
তা. গৃহীত হলে উত্ত অশুভ 
সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হবে। সে 


নর্তি অনুসারে কোন একি 


প্রাধান্য দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে 


£ উপযুক্ত হয়েছে 


ভাষারুপে গ্রহণের পরও পার্লা- 
মেন্টে কোন সদস্য ইচ্ছা করলে 
নিজ মাতৃভাষায় বলার অধিকার 
সতহনভাবে দতে হবে। "হন্দী 
গৃহশত হলে কবে *একমান্র 
সরকারণ ভাষারুপে প্রচাঁলত হবে 


তা শনর্ভর করবে প্রধানতঃ দুটি " 


জিনিষের উপর (১) সেই উদ্দেশ্য 
সাধনের পক্ষে হিন্দী কতথাঁন 
(২) আঁহন্দী- 
ভাষাঁরা তাকে ব্যবহারের জন্য 
কতখানি প্রস্তুত হয়েছেন। যতাঁদন 
পর্যন্ত সে অবস্থা সৃষ্টি .না হয় 
ততদিন হিন্দী ও ইংরাজী পাশা- 
পাশ চলবে । 
ইংরাজী বর্তমানে 
কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ভার সক্কোচ 
করা চলবে ন্য। হিন্দ সার্থে সাথে 
অন্যান্য ভারতাঁয় -ভাষার উন্নাতর' 


যেসব” 


কাজে সাহায্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় “ 


সরকারকে উদ্যোগী হতে হুবে। 
তার অন্যতম অঞ্গ হিসাবে এখন 
থেকে সংসদের১ও সরকারের আইন- 
কানন, গেজেট, নির্দেশ প্রভৃতিকে 
অন্ভতঃ প্রধান প্রধান ভাষাগ্‌লিতে 
অনুবাদের ব্যবস্থা করা চাই। 
আঁহন্দীভাষীদের হিন্দী শেখায় 
উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে 
হিন্দীভাষীদেরও অবশ্য কর্তব্য 
হবে অন্য কোন একটি ভারতীয় 


"ভাষা শেখা।, 


কামের খুটিনাটি আলো- 
চনার আরো বহু বিষয় আছে। সে 
সবের বিস্তৃত অবতারণা ছোট 


প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে প্রসৎ্গ শেষ * 


করার আগে একাঁট বিষয়ের উল্লেখ 
করা দরকার, সেটি হল সরকারী 
চাকুরীর প্রশন। আহজ্দীভাষীরা 
মনে করেন যে, হিন্দ সরকারী 
ভাষা হলে সর্বভারতীয় চাকুরীর 
প্রাতযোগতামূলক পরাঁক্ষার মাধ্যম 
হবে। তার ফলে যাদের মাতৃভাষা 
হিন্দী তাঁরা শুধ্য সেই দৌলতে 
অন্যের চাইতে বেশশ স্যাবধা 
পাবেন। 

প্রথমে ভাবতে হবে ইংরাজী 
যাঁদ সর্বভারতীয়' প্রাতযোগিতা- 


(২) ঘখন হিন্দী কেন্দ্রের, একমাত্র 
সরকারী , ভাষার্‌পে প্রচলিত হবে 
খন কে) 
একটি বাধ্যতামূলক প্রশ্নপত্ 
থাকবে খে) তেমনি হিন্দঈভাষশদের 
জন্য থাকবে একটি অন্য কোন 

ভাষার বাধ্যতামূলক প্রশ্ন- 


জন্য" 


1 (৩) প্রত্যেক প্রদেশের জন- . 


সংখ্যা অনুসারে একটি নিদিষ্ট, 


কোটী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হঝে 4 


NEN তাক অপর শি পির আর্জি 


নিকট দক্ষিণা দিয়া লেখা সংগ্রহ 
কাঁরতে হয়। অনেক সময়ে প্রাতদ্তা 
ও খ্যান্তি অন্সারে এই সব 
* দিবশেষজ্ঞ বাহিরের লেখকদের মোটা 


রঃ দু | দু | রি j রি নিক নই 
[== লেখকদের পারিশ্রমি 
অদ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


রি 
৯১৪ 





প্রচুর সাহিত্য - রচনা | দাক্ষণা দিতে 'হয়। তাহা ছাড়া 
a তাহার একটি মাঁসকপর ছাড়া, কেহই পাঠকের সংখ্যালঘুত্বের ফলে, এ দিয়া অগ্রিম মুল্য,আদার করিয়া জন্য বাহিরের লেখকদের = 


বড় কিছু লাভ করিতে পারেন না দেশে বিদেশের রপীত-নশীত প্রাত- 
কয়েকাঁট সার্ীয়ক পান্রকা আছে-- ম্ঠিত করা সহজ নহে। তথাঁপ | 
কাঁরলেও লেখকদের প্রাত যথাযোগ্য সাধন হইতে পারে, এ বিষয়ে Ey j ২ 
দাক্ষিপ্য দেখান না, এই কয়জন কোনও সন্দেহ নাই। 
পাকার বিরুদ্ধে লেখকদের. অভ- সম্পাদক ও প্রকাশকদের দিক লেখক 
যোগ ন্যায্য এবং সমর্থনীয়। সাধারণ দিয়া বিচার কালে বলা যায় যে, প্রকাশ করা সম্ভব নয়,_সৃতরাং, 
স্বজ্প সংখ্যক মন্ত পত্রিকার লেখকদের যৎসামান্য বা নামমাত্র. 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ খুব হারে দক্ষণা . দেওয়ার নিয়ম করা 


সমর্থনীয় নহে। যাঁদও সাধারণ 
নপীতবোধের দিক 'দক়ে_ প্রত্যেক 
দায়িত্ব অস্বীকার ' কাঁরতে পারেন 


না। 'অনেক সামায়ক পাকার . 
. সম্পাদক মুখে আস্ফালন করেন ষে, 


তাঁহারা ২ সাহিত্য-প্রচারের এবং 
শশিক্ষা-বাকরণের মহৎ উদ্দেশ্য 
লইয়া পত্রিকা প্রকাশ করেন,তুচ্ছ 
অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে করেন না। 
সুতরাং লেখক মহাশয়দের রচনা 
পাইবার তাঁহাদের 
নৈতিক আঁধকার আছে। কিন্তু এই 
উচ্চ নপাঁতর আদর্শের 'আস্ফালনের 
পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রে একটা. বড় 
“ফাঁর” বা “ফাঁক” দেখিতে পাওয়া 
যায়_যাহার কিছু কিছু পারচয় 


. আমি পাইয়াছি। যাহারা এইরূপ 


, করেনা 


প্রকাশকদের স্বার্থের দিক দিয়া 
বাচ্ছনশয় নীতা কারণ, অনেক, 
সময়ে বিনামূল্যে পাওয়া যাইতেছে, 
বাঁলয়া, ধকম্বা উপরোধ এবং 
খাঁতবে’ পাঁড়য়া-_ নামজাদা-লেখ- 
কের নিকৃষ্ট রচনাও প্রকাশ কাঁরতে 
হয়-যাহার প্রকাশে লেখক এবং 
পাৱকার উচ্চমান ও মর্যাদার হানি 
হয়। সৰ্বত্ৰ মূল্য দিয়া লেখা 
রচনা প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার 
সম্পাদক মহাশয়ের থাকে। 


৫০ বৎসর পূর্বে এ দেশে, ' সুতরাং 
শকছু পারিশ্রমিক দিলে 
স্যাবচার করা হইবে। তা’ 


মাসিকপত্রের জন্য. গৃহীত রচনার 
জন্য সাধারণতঃ কোনও দক্ষিণা 
দানের রীত ছল ন্বা। শ্যানয়াছ 
রবীন্দ্রনাঘই মাসি পত্রের রচনার 
জন্য দক্ষিণার দাবী প্রথম প্রবর্তন 
রেন। এখনও অনেক প্রথম 
শ্রেণীর মাসিকের সম্পাদক বিশেষ 
বিশেষ লেখক ছাড়া অন্য কাহাকেও . 
দক্ষিণা 'দেন না। সাধারণ দৈনিক 
হইতে মাঁসকপত্রের বিশেষত্ব এই - 


মতন 'লেখকদের 


ছাড়া নিছক নখীতরোধের দিক দয়া 
বিচার. কারলে দেখা যায় যে, 
ছাঁপবার কাগজ বিনামূল্যে পাওয়া 
মায়-না, রচনা ছাঁপতে হাপাখানার 
শ্রমককে পারশ্রীমক দিতে হয়, 
দপ্তরণর প্রাপ্য দিতে হয়, অনেক 
সম্পাদক মহাশয় নিজে বেতন গ্রহণ 


করেন, স্বতরাং, যাহারা রচনা না. 


[দলে পন্নিকাটি বাহির করা যায় 


সুবিচার নহে! কেহ কেহ অভি- “ 
যোগ কারলে বলা হয় যে, যে' 
সংখ্যায় প্রবন্ধাট প্রকাশিত হয়, সেই 
সংখ্যার নগদ ীব্রয়ের মুল্য 
এজেন্টদের নিকট হইতে সংগ্রহ" 
কারতে দশ-বার দিন লাগে, 
সুতরাং লেখকদের এই এক পক্ষ- 
কাল অপেক্ষা করিতেই হইবে৷ 
এই যযান্তটি িচার-সহ নহে। স্থায়ী 
গ্রাহকদের বাৎসাঁরক" বা ষন্মাঁসক 


উপবাসের নিয়মটা কেবল লেখক- যে, প্রকাশবোগ্য লেখা-াহাত্যক 


ব্যয়ে দশ-বারখান উচ্চ-মৃল্যের দের উপর জারী করা হয়। ও লেখকদের নিকট হইতে সংগ্রহ না-_তাঁহাদের, বিত করা নগীতি- বিলম্ব কারবার কোনও নশাতিমূলক 
. RS _ করিতে হয়। বিরুদ্ধ প্রথা। অনেক নূতন পাব্র-. হেতু নাই। 
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শতাধিক ইংরাজশ প্রবন্ধ, এদেশে প্রকাশকের সম্বন্ধ নি নর্ভরশশ a প্রতিষ্ঠিত বিলাতে এবং অন্যান্য দেশে 

শতাধিক বাংলা প্রবন্ধ এবং এদেশে অত্যন্ত 'নগঢ় এবং নিকট হইলেও lt 88781 SE হইতেও বিনা- লেখকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সমবেত 

আট-দশাট হিন্দ ভাষায় প্রবন্ধ সাধারণতঃ বাস্তব. জীবনে লেখক তথাপি নানা কৌশলে তাঁহারা এই মুল্যে লেখা আদায় করেন যে, সাঁমাত “অথারস এসোসিয়েশন”) 
স্বাঁকার করেন না। এই তাঁহার পত্রিকা প্রাতম্ঠিত হইলে এ 

প্রকাশ কাঁরক্াছ। সুতরাং দেশের ও প্রকাশকের আত্মীয়তা যথেষ্ট এ আছে, প্রায় সমস্ত লেখক ও' 

ও. বিদেশের সম্পাদক ' মহাশয়দের সুমধুর নহে। এই ৪8475 হি ৮ দা দেওয়া সাহতিক এই সাঁমাতর সভ্য॥ 

রপীতি-নগীতি, প্রকাশক মহাশয়দের সাধারণতঃ মাঁসক, পাল্রিকায় বা টি হল ছাপার ক Se সির কোনও ক্ষেত্রে কোনও লেখকের 


ৃ | হয় অক্ষরে নিজেদের লেখা প্রকাশিত পত্রিকার সাঁচয প্রবন্ধের জন্য আবার 


না, কারণ প্রকাশক মহাশয়রা 
তাহাদের স্বার্থের বিপরীত কোনও 


" ব্যাপার ও তথ্য প্রকাশ - কাঁরতে 


দেখিবার দুর্শন্ত বাসনা। তাঁহারা 
লেখক 'হসাবে প্রচার ও প্রাতিচ্ঠা 


খরচ কাঁরয়া ফটোগ্রাফ বা রেখা- 
চিত্র স্োক্ং) সংগ্রহের কথা উঠে। 


৫ ৮ , সামারক পাকার কোনও ! 


অনেক সম্পাদক ফটোৌগ্রাফের জন্য ' 


ইলে প্রকাশকরা প্রকাশ কারবার * দ্বতন্র দক্ষিণা দেন, অনেকে দেন 

রি নূতন লেখকদের রচনার জন্য না। - 
ডা 22, কোনও দাঁক্ষপা দতে চান' না। .. ঠা এ < 
লেখক, যাহারা 


পাঠা- চান! এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া 
কপ 


নারাঙ্র । লেখকরা লেখা না 
সম্পাদক মহাশয়রা 


, ও 

সাহিত্য-বস্তু অপ্রকাশের অন্ধকারে বোধের দূড় ভিত্তিতে প্রাতন্ঠিত শ্রামকের উপর 'নর্ভর ' কারয়া 
[রি সংখ্যা মোট-সাট যোল- সমাধিস্থ থাকে। সাহত্য-রাঁসকরা নাই; সমৃতরাং কেবল পত্রিকার পাতা করা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে জীবন-যাপন করেন। দাক্ষণা খুব 
আঠারজন শতকরা ধাঁরলেও বলিতে তাহার আস্বাদন হইতে বণ্টিত ভর়াইবার জন্য এই সব নুতন স্মাচাল্তি, স্পারকাজ্পিত সহ- অজ্প হারেই পাওয়া যায়, তাহা, 
* হয়, যে, মান: শতকরা দশ-বারজন থাকেন সুতরাং দেখা যাইতেছে লেখার রি যোগিতার ব্যবস্থা এখনও স্মাঁচত যথা সময়ে না পাওয়া গেলে, অনেক" 
২৬৬ . পাঠকের পুস্তক, সংবাদপর-বা যে, লেখক ও প্রকাশক না 0858 হয় নাই: দাঁরুচ সাহাত্যকের জশবন-যাপন- 

মাঁসকপর পড়বার সামর্থ্য, অর্থ, পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বন্ধু। তথাপি নে i অচল হইয়া পড়ে। 

2... অথবা কোতিহল আছে। সুতরাং এই ' সুমিষ্ট বন্ধুত্বের সফল 4 রিচয় দৈনিক পান্রকার অবস্থা-ব্যবস্থা ' 


কিছু স্বতন্ম। দৈনিক সংবাদপত্রের . সঙ্গাঁতষ্পন্ন অনেক দৈনিক ও- 
“স্তম্ভ” দিনের পর দিন পাঠা "ও মাসিক-পতিকার , স্বত্বাধিকারী ' 
পঠনীয় বস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ মহাশবয়রা অনেক সময় এই দার 
* শদিয়া - - সম্পাদক, সহকারণী ভুলিয়া যান। বাংলাদেশে লেখক ও. 

"সম্ভব নহে৷। দৈনিক "পাকার হইলে, উভয় পক্ষের রথ অনড় দেখনা হয তাহার উপর আবার -সক্গাদ ক, “ক ল ম" সাহিত্যিকদের একটি সমবায় 
রা অবস্থা কিন্ত ভাল, কারণ দৈনিক” ও সম্মাঁজত হয়। ইংলশ্ডে' এবং . করিয়া? * নর রি কেমন ক্গীরাগ্রাফ” রাইটার, রিপোর্টার সাঁমাত প্রাতম্ঠিত হইলে স্লেখক ও ' 
- পত্রিকার স্বত্বাধকারশী মোটা হারে অন্যান্য সভ্য দেশেলেখক. ও ' " প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লেখকদের প্রকাশকদের সম্বন্ধ সুনপীতপূর্ণ 
স্থায়ী » কমচারীরপে  নিষুী পন্থায় নিদিষ্ট হইতে পারে। এই-- ' 
করেন। তথাপি বিশেষ বিশেষ রুপ প্রতিষ্ঠান লেখক ও প্রকাশক ? 
* কিছু কিছু উপার্জন করেন বটে, ব্যবস্থা ভারতবর্ষে .এখনও অন্যকৃত ভার্ত (আট পেজ বা দশ পেজশী সংগ্রহ কাঁরতে না্দষ্ট কর্মচারীর আসবে এবং সরস্বতী ও লক্ষ্গর- | 
চিন্ত সব খরচ মিটাইয়া দুই- হয নাই। অবস্থাভেদে . এবং ফর্মায় পূর্ণ) সংখ্যার অক্পাঁকার বাঁহরে স্বধাঁন বিশেষজ্ঞদের দ্বন্দের অনেকটা অবসান হইবে 


রি 


সম্বন্ধ বা নৈকট্য সব সময় সফল 
ও সার্থক হইয়া উঠে না। অথচ 
এই সম্বন্ধ নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ 


লেখা ছাপসেন_তাহা “হইলে 
লেখকের প্রত যথেষ্ট দাঁক্ষপ্য 


৩ বিজ্ঞাপনের অর্থ উপার্জন করেন। প্রকাশকের সম্পর্ক বেশ একটি .ইহার উত্তরে কেউ কেউ 
সুমধুর নশীত-বোধের উপর প্রাত- বলেন যে, মাসিকপত্রের স্বস্থাধকারণ 


৫ 
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তেল খৰা ৰ ডু শন ॥ পথ আজ) 





সঁকাল সাড়ে ছটা কি সাতটা 
হবে। রাস্তা শর্টকাট করার জন্যে 

ওপর দিয়ে তাড়াতাঁড় 
। দেখি গাছতলায় বেশ একটা 
জটলা প্রায় ৫০1৪০ জন লোক 
গোল হক্স কিছ একটা ঘিরে 
দাঁড়য়ে আছে। গোলের কেন্দ্রের 
কাছে লোকগ্‌লো বসা, আর বাইরে 
পারাধর দিকে দাঁড়ান । প্রায় 
প্রত্যেকের হাতেই ছোট ছোট নোট- 
ঘই। প্র কাঁচের মোটা চশমা 
পরা কয়েকটা লোককে বাইরের দিকে 


দেখলাম_তেল না দেওয়া পার্টীকলে - 


চুল আর ছিমছাম গড়ন দেখে 
ইনটেলেকচ্য়াল বলে মনে হল। 


এদের ওপরে আমার দুর্বলতা, 


আছে। তাই দাঁড়য়ে পড়লাম 
কৌতুহলে--এত সকালে এরা কি 
এত গভীর গবেষণায় ব্যচ্ত। 
সেদিন শনিবার। 


প্রায় সবাই ' টুকরো টুকরো 
কাগজে ক সব লিখছে, আর 
কাগজগুলো পকেটে রাখছে। 
*সবায়ের দৃষ্টি এ নোট বইয়ের 
'দিকে- গাভীর একাগ্রতা, প্রায় ভাব- 
বিভোর। ঠেলাঠোঁল করে প্রায় 


৯77 তিনটি লাইন সারয়ে বসা লোকে- 


৬০৮ 





দের মধ্যে জায়গা করে নিলাম! 
আমার ঠেলা খেয়ে কয়েকজন আড় 
চোখে একবার দেখে নিল, কোন 
প্রাতবাদ নেই। একট] আশ্চর্য মনে 
, ছল। তবে ক জাতির চারে 
কোন পারবর্তন আসছে নাকি। 


কেন্দ্রে উপাবষ্ট মধ্যবয়সী, 
দেখে মনে হল বিহার, এক 
ভদ্রলোক। পাশে ছাতার কাপড় 
দিয়ে ঢাকা একাঁট খাঁচা। বসে 
আছ, সবাই একে একে কেন্দ্রের 
থাঁচাওয়ালাকে একটা করে টুকরো 
কাগজ দিচ্ছেন আর 'তাঁন সেগ্দাল 
পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখছেন। 
মকলে দেবার পর একটা পাথরের 
নুড়ি চাপা য়ে তানি সেগুলো 
রাখলেন। 


তলা থেকে একটা টুকরো বার 
করে বহারী হাঁকলেন “বাবু 
নির্মল দত্ত 1” চিন্তিত মুখে 


GBD 





ছি 


ঘোড়ার -ঠিবুজি কোটি 








উঠে পড়লেন। বাজারের থাল পেতে 
বসোঁছলেন সেটা হাতে রুরে ভিড় 
ঠেলে বাইরে চলে এলেন। পেছু 
পেছু আঁমও বোরয়ে এলাম ৷ 


কিছু দূর য়ে বনমালশবাবু 


" এধার ওধার দেখে বুক পকেট 


নির্মলরাবু এগিয়ে এলেন। দঃ 
হাতে মুঠোর মধ্যে টুকরো কাগজ । 
হোঁমওপ্যাথ প্রিয়ার মত পাঁর- 
পাটি পাট করা। দত্ত মশায় বল্লেন 
“তন প্লেট আর তিনাঁট সিকি 
ছুড়ে মাঁটতে ফেললেন। বিহারী 
চুম্বক বার করে সিকি তুলে 
নিজেন। 

- দত্ত মশায়ের ডান হাত থেকে 
ছাঁড়য়ে পড়ল। কাল ঢাকাশয়ালা 
এল ঘ্বঘ্ু ধরণের একটা পাখা! 
নাচতে নাচতে ঘুঘু একটা মোড়া 
তুলে নিয়ে িহারীর হাতে দিয়ে 
আবার খাঁচায় ঢুকে গেল। 


দত্তমশায় বিহারর হাত থেকে 
ছোঁ মেরে কাগজটি নিয়ে ট্যাকে 
গুজে ফেললেন। এবার দত্তমশায় 
বাম হাতের মোড়া ছড়ালেন। পাখী 
আবার একাঁটি মোড়া বিহারশর 
হাতে 'দয়ে খাঁচায় ঢুকল। নির্মল- 
বাম পকেট থেকে মোড়া বের করে 


ছড়ালেন। এইভাবে পাখীর তোলা 


এত সব কাণ্ড ঘটছে, আশে" 
পাশের বসা লোকগুলো কিন্তু কেউ 
কারুর দিকে দেখছে না। প্রত্েকেই' 
এ ছোট ছোট নোট বই থেকে 
টুকরো কাগন্দে কি সব এলখছে। 
পাশের লোকের দিকে চেয়ে দোখ-_- 
নোট বইটা রেসের গাইড । এক 
একটা টুকরো কাগজে একটা করে 


ঘোড়ার নাম লিখছে। 
পাখীর মালক হাঁকলেন 
“বনমালী জানা ।” বনমালশবাবু 


প্রায় বৃন্ধ। তীক্ষ্য নাক আর চোখে 
নিকেল ফ্রেমের চশমা প্রায় নাকের 
ডগায় নেমে এসেছে। 
বেশ লম্বা, পায়ে বাটার ছাই 
'্য়ের কেডস জুতো । তিনি দুটো 
প্লেট খেললেন। পাখীর তোলা 


‘থেকে দু টুকরো কাগজ বার কর- 


লেন, আর রেস গ্রাইডে কানে 
শোঁজা পেনাদল নিয়ে দুটি ঘোড়ার 
নামের পাশে দাগ দিলেন। ইাঁত- 
মধ্যে আমি প্রায় কাছে এসে 
'গিয়েছি। তাড়াতাঁড় বইটা বন্ধ 
করে ফেললেন! . 


“নমস্কার বনমালশবাবু, আপ-' 


নার সঙ্গে একটু কথা বলব।” 
আমার দিকে না দেখেই বনমালণ- 
বাবু উল্টো দিকে চলে যাচ্ছলেন। 
তাড়াতাঁড় পাশে প্রাশে চলতে 
আরম্ভ করলাম। “না মশায়, 
ঘোড়ার. নাম বলতে পারব না। 


দরকার হয় নিজে নাম তোলান”, 


বনমালীবাবুং বল্গলেন। , আম 
জানিয়ে দিলাম ঘোড়ার নাম জানার 
কোন ইচ্ছা আমার নেই- খবরের 
কাগজের {রিপোর্টার নতুন কোন 
জানষে কৌতূহল আছে। - 
“এটা মোটেই নতুন জিনিষ 
নয়, বহুদিন থেকে চলে আসছে। 


আর পাখার দেওয়া টিপস মাঝে 
মাঝে মোক্ষম লাগে। এই ত গত 


“তবে যাঁদ পাখীর টিপস আর 
ভট্চায়ের অঙ্ক. মলে যায় তাহলে 
আর রক্ষে নেই। সে ঘোড়া 


তোলা নামগুলো জেনে 
নেয়, শকিল্তু নিজের হিসেবের 
ঘোড়ার নাম বলে না। মিথ্যে 
যা হোক. একটা ছেড়ে দেয়।” 


জানতে ইচ্ছে হল কে এই 
ভট্চায্‌। .বনমালীবাবু রাজ্জী 
হলেন আমাকে ভট্চাষের বাড়ী 
নিয়ে ষেতে। কাছেই বউবাজারে 


রোগাটে, ,এক গাঁলর মধ্যে একটা ঘর ভাড়া 


করে ভটচাষ থাকেন। ঘরের সামনে 
ঘোতো পড়া একটা টনে ,লেখা,... 
ভট্‌চাষ রাজজ্যোতিষী। ঘরের 


দুটি কাগজ . বুক পকেটে নিয়ে দেওয়ালে অনেকগুলো -কাঠের 


কি?” ভট্চাষ্‌ সাগ্রহে প্রশ্ন কর- 


গণনা হোল। 


তাক খাটান। আর তাতে রোল করা 
বাশ্ডল বাঁণ্ডল হলদে কাজ ৷ 


“ক বনমালা, পাখীর টিপস 


লেন। “তা বলছি, তোমার খাতা 
খুলে গুণে ফেল দোথ। সওদাগর 
অফিসের ক্যাশ বইয়ের মত এক 
বিরাট বাঁধানো খাতা পাড়ুলেন-- 
আর সূচীপত্র থেকে ঘোড়ার নামের 
প্রথম অক্ষর ধরে একটা পাতা বার 
করলেন। দেখলাম এ পাতায় একাঁট 
বড় করে রাশিচক্র কাটা। “ওহে 
জাত ঘোড়া, কুম্ভ লগ্ন, পূর্ণ 
চন্দ্রের দৃষ্টি, চাম্প আছে।” 
তারপর একটা প্যাডের ওপর বহু 
সংখ্যা লিখে চললেন, প্রায় পনের 
মিনিট ধরে আর মাঝে মাঝে একটা 
পুরনো পাঁজি দেখতে লঙ্গার্টলন। 


ভ্টচায্‌ গম্ভীর হোয়ে বল- 
লেন, “লগ্নে বুধাদত্য, সস্তমে 
কেতু, চন্দ্র, মঙ্গল, আর তৃতায়ে 
শাঁন। এ ঘোড়া যাঁদ একটা থেকে 
দুটো পনেরোর মধ্যে ছোটে এ 
'জিতবেই। .তবে শুরু আর 
বৃহস্পাঁতর অবস্থান ভাল নয়। এ 
সময়ে মঙ্গলযোগে দুর্ঘটনা ঘটার 
সম্ভাবনা আছে। ছুটতে ছুটতে 
পড়ে যেতে পারে ।” ১৪ 

তারপর দ্বিতীয় . ঘোড়ার 
শেষ পর্যন্ত রায় 
হল প্রথম ঘোড়ায় “প্লেস”এ পাঁচ 
টাকা আর দ্বিতীয় ঘোড়ায় 
“উইন” পাঁচ টাকা। 

আঁফসের দেরী হোয়ে যাচ্ছে। 
বনমালাবাব্দ তাড়াতাড়ি থলি নিয়ে 
বোরয়ে গেলেন। আম থেকে 
গেলাম ভট্চায়ের সঙ্গে আলাপ! 
করার জন্যে । জ্যোতিষী ভট্চাষের 
বংশগত পেশা । গত ৪৭ বছর ধরে 
তান এই পেশায় রয়েছেন! তাঁর 
বাবাও বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। 
ভবানীপুরের বিরাট বাড়ী ছেলের 


হাতে তুলে দিয়ে তান বছর কুড়ি 


হল দেহত্যাগ করেছেন। 


ভট্চাষের অননসান্ধিৎস্ম মন 
শাস্ম অধ্যয়নের পর মনে হল 
জ্যোতিষী যাঁদ মানুষের ক্ষেত্রে 
সঠিক হয়- ঘোড়ার ক্ষেত্রেও এ সত্য, 
হোতে বাধ্য। সঠিক জল্ম সমর 
পেলে ঘোড়ার জয়-পরাজয় বলা 
নিশ্চয় সম্ভব! এ নিয়ে ভট্চাষ্‌ 
গভীর অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন! 


মোটা ঘোড়ার কুম্ঠি তৈরী 
করতে লাগবেন্ছু। অষ্ট্রোলয়াডে চা 
বার সঙ্গে ঈঞ্গে যেন, সঠিক জল্ম- 


- তারিখ ও সময় দিয়ে দেওয়া হয় 


[তান এ বিষক্পে গবেষণা করছেন। 
কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি অশ্ব- 


দবশারদেরা সময় তারিখ 'দয়ে -. 


চিঠি. লিখেছেন এবং এখনও 
লেখেন। ভট্টডায্‌ নাঁক অনেক 
টাকা করাছিলেন--কুষ্ঠি থেকে জয়শী 
ঘোড়া ঠিক করে তার ওপর বাজ 
ধরে। কিন্তু সে' সব পয়সা আর 
নেই। পৈতৃর বাড়ীটাও মহঃজনের 
হাতে বিকিয়ে গেছে। * 


ভট্চার্য কিন্তু দমে নি। তার 
ধারণা ঘোড়ার জন্ম তাঁরখ ও 
' সময় সে ঠিকমত পায় নি। তাতে 
কিছ আসে যায় না। এখন তার 


গবেষণার বিষয় হল কপাল আর 


পায়ের গঠন দেখে প্রাতাট ঘোড়ার 
রাশিচক্র করা আর তা থেখে জন্ম 
সময় বার করা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস 
এ বার করা সম্ভব এবং আকাদ্ক্ষিত 
ফল পেতে আর দেরীও নেই। 


নিঃস্ব হোয়ছে্পভট্চাহল_ 
তাতে তার কোন ক্ষোভ নেই। 
, মৌলিক গবেষণায় একট; কষ্ট হবে 
"বৈ কি! | ৬ 


ষে কোন সংখ্যা থেকে 
গ্রাহক হওয়া যায়। 
টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 





ম্যানেজার, দর্পণ 
ণনং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ | 
কলিকাতী--১৩ ' ূ 





কি কা শা 


চি. 
অর্থ পরিচয় 


শ-ললগ্পলীল্র শস্পন্কম্থা 
এ ব্মেন্দ্রকুমার রায় ] 

রী: লেখক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশক -- 

নূতন সাহিত্য ভবন, দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। 


, বাংলাদেঞ্চশর 'বাভম্ন জন- 
পদের জ্রীবনের দিকে তরুণ 
লেখকদের দৃষ্ট পড়লেও তারা- 
- শত্করের সংযত িল্পবোধের কঠিন 
সাধনায় তাঁদের মন নেই,বাঁক- 
কাঁনর হাট” পড়ে দুঃখের সঙ্গে 
আর একবার মনে হল। জীবনের 
সার্থক রূপায়ণ সামাজপটের প্রশ্নটা 
' যে কত বড় তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, 
কিন্তু কার্যত ওপন্যাঁসকের দায়িত্ব 
পালনে আলস্য এবং রোমান্টিক 
গল্প রসের মোহই তাঁদের মন 
মজায়। 

শবাকাকনির হাট’-এর ভূমি- 


চিহ এতে কতটা আছে কতটা নেই 
সে মীমাংসার দায় তার নয়। এ 
দায় পাঠকেরই, 'কল্ডু লেখকের 
উপন্যাসের ধর্ম পালনের দায় ত 
এভাবে এড়ানো যায় না। উপ- 
'ন্যাসের পরিচয় চি ধারণেই' 
 জাঁবন চিন্রণের , সত্যকারের সার্থ- 
'কতা। মানুষের আঁস্তত্বের দ্বল্- 
বিক্ষোভের জটিল সামাগ্রক রূপ 
- দানের জন্যই প্রয়োজন হয় সমাজ- 
পটে ব্যান্তর স্থান 'নরুপণের। 


এটা শিক্ষেপেরই দাবী, কোনও, 
সমাজতত্রের নয়। সার্থক শিক্পরূপ ২ 


দেবার প্রশ্নই লেখককে টেনে নিয়ে 
যায় জাঁবনের গভীরে । 

, ব্ৰাস্তব জীবনের গল্প বলতে 
- গেলেই স্থান, কাল, পান্রের জাঁটল 
পারস্পরিক সম্পর্কের হিসেব নিতে 
হয়। লেখকও নিয়েছেন, কিন্তু তা 
অনেক ক্ষেত্রেই যাল্মিক, 'জ্যামাতিক 
সূত্র বিবৃতির মত। এ সম্পকেরি 
সমগ্রতায় ধরা -পড়ে ন বলেই 
“বাকাকানর হাটা-এর বিভিন্ন 
₹" পান্পান্রীদের “ জাশবন সমস্যা 


এবং . সত .আঁভাসিত 
/ করতে পান কিদ্তু কয়েকাট 
ঘটনার স্মাতি গিবরণে, মন্তব্য 
»টাকা-টিপ্পনিতে একটি জনপদের 


A .'ছপবনের ভৃ্গাগড়া দ্বন্দ- 


“নিষ্ঠুর 


গঞ্জের মত শহরের কাল এবং 
কালান্তরকে ‘আভাসিতও’ করা 


ধায় না। 
/ 


ইংরেজ বাণিজ্য - স্বার্থের 
বিস্তারে আমাদের সামন্ততাল্ক 
সমাজ নাড়া খায় কিন্তু সম্পূর্ণ 


-ভাকে ভেঙ্গে পড়ে না, তার বড় 


একটা অংশ এ স্বার্থের সঙ্গে 
গাঁটছজু্রাঁধে। কোনও অংশ বা 
অতীতের 'পছুটানে আত্মক্ষয়ের 
পথেই এগোয়। ‘নির্লজ্জ শোষণ, 
নখচতা, মিথ্যাচারের মধ্যে পত্তন 
হয় উপনগরশীর। পুরনো বিশ্বাস, 
মূল্যবোধ ধীরে ধীরে ভাঙ্গতে 
থাকে, অথচ মধ্যাবন্ত মন তার গণ্ডীর 
মধ্যেই নতুন: প্রত্যয় খুজে পায় না। 


"এক অদ্ভুত শূন্যতায় অস্তিত্বকে 


অর্থহঈন মনে হয়, নিজের জাঁবনের 
লোলকধাঁধায় ঘুরে মরাটাই 
অদৃণ্টের চরম ধান ভাবে। 'কিম্তু 
মানুষ অবস্থার অন্ধ দাস নয় 
বলেই সংশয়-বেদনার মধ্য দিয়েই 
তার আত্ম-অন্বেষণের পালা শুরু 
হতে দোর হয় না, বৃহত্তর' জীবনে 
জীবন যোগ করার প্রশ্ন ওঠে। 


শ্বেতপ্রভুর কর্তৃত্বের প্রাত ভশীত ' 


টানা পোড়েনে চটকলে খেটে-খাওয়া 


চটকল শহর নবশঞ্জের প্রতাপে_ 
সেই সংঘর্ষের কম্বা আপোষ" 
নিশ্চয়ই শুধু সঠিক তথ্য বিবরণেই 
ফুটিয়ে তোলার মত নয়। তার জন্য 
চাই উপন্যাসের বৃহৎ পটভূমি। 
জামতাঁলর “জীবনের দ্বন্থ-বেদনার . 
“চিত্র পাইনা, সেখানকার বাঁড়জ্জে 
জাঁমদার বংশের ধধরুবাবু কিভাবে 
পাঁরণত হয় চটকলের কুঁলি- 
যোগানো ঠিকাদার, প্রথমে মামলা 
বাঁধলেও বাঁড়ঃজ্জে পারবারের স্পা 
*আমরা জানি না। মাতচাঁদের মুখে 
সংবাদ দিয়েই লেখক দায়িত্ব 
সারেন। 
রোমান্টিক গল্প রসের প্রাত 


সংশয় বেদনার জটিল “বানর লেখকের দুর্বলতার প্রমাণ বকুল- 


' ইভহাস, পূর্ণ, সংহত রূপ পেতে 
ডি 


বালা আর ব্রজেশ্বরী দেবীর জীবন- 
নি 


বঞ্চনায় ক্ষোভ, অন্ধ, 


ধূর্ততা টু দি পাওয়ার ইনাফানিটি 
এবং দম্ভ টু দি পাওয়ার এক, 
মাঁতচাঁদের কথন রপীতর বৌশষ্ট্যও 
কখনও লেখকের অলঙ্কৃত বাচনের 
সঙ্গ শে - একাকার হয়ে যায়, 
কখনও বন্তৃতাত্রক এবং সেই 
কারণেই কৃত্রিম হয়ে 'পড়ে, যেমন 


‘বাবু, এটা যাঁদ কালিফূগ না হয়ে 


সত্যযুশ হত তাহলে দুলালের 
মায়ের চোখের আগুনে নবগঞ্জের 
ভদ্দর লোকেরা সব পুড়ে ছাই হয়ে 
যেত সোঁদন। 


উপনগরীর জাঁবনের জাঁটল 


সমগ্রতা যে আভাষে ইঞ্গিতে 


কখনও কখনও লেখকের 


চেতনায় ধরা পড়েছে তার 


প্রমাণ, শীবাকীকনির হাট'এর 
সীমত ' পারসরেই  চটকলের 


কাটিক্রেজ্ট, পটে গুণ্ডা, শ্যাম+ 
ধারী, -ব্ধো প্রস্থাতি, চরিত্রগুলো 
কিছুটা পাঁরমাণে ফ্রটেছে। তাই 
এই আলোচনার উপসংহারে 
লেখককে অনুরোধ জানাই; সৎ 
ওপন্যাসকের কঠোর দায়িত্ব পালনের 


পথেই তিন এশিয়ে আসুন।' 


লেখক জীবনের সাধনা 
কোনও সহজ পথ নেই। 


Ed 


সিদ্ধির 


" নামতে পারছে না। 


=, ভলনবানি? তিশা AA, ৩৯৫৮ 


ভাৰতীয় জাহাজের নর্থ 


 পৰিবর্জনে গভীৰ ত্রান 


দের্পণের বিশেষ প্রাতানাধি প্রেরিত) 
আদার ব্যাপারী, ‘ তবুও 
জাহাজের খবর দিয়েই 'দপণে' 
এই চিঠির প্রথম কাস্তি সুরু 
করব। আমার বন্তব্য বিষয় “য়ে 
এখানকার জাহাঙ্গী মহলে বেশ 
চাপা আলোড়ন চলছে, যষ দি ও 
সম্মুখ সমরে কেউই বহু কারণে 
নিজেদের' 
স্বার্থে, ব্রাটশ ও ভারতীয় শিল্প- 
পাঁত এবং সরকারী দুই একজন 
কর্মকতাদের চক্রান্তে, সরকার 
নপাত ক ভাবে জলাঞ্জাল দেওয়া 
হচ্ছে, তারই নিদর্শন এই ব্যাপার। 
ভারতের বাণিজ্য ও অর্থনোতক 


ম ক্ষেত্রে এর ফলাফল স্নদনরপ্রসারী 


হবে। 

আসল ঘটনায় আসার পূর্বে 
এর পটভূমিকা সম্বন্ধে পাঠকদের 
অবাহত করা কর্তব্য। এ বছর 
ফেব্রুয়ারী মাসে লোকসভায় ভার- 
তায় “মাচেন্ট শিপিং বিল” আনা 
হয়, যা আপাততঃ একট 
“ঁসলেক্স কাঁমাট”র নিকট পাঠান 
হয়েছে, সুপারিশের জন্য। আশা 
করা যাচ্ছে আগামী জুন্মাসে 
এই কাঁমাটর রিপোর্ট লোকসভায় 
পেশ করা হবে। এতদিন পর্যন্ত 
“ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট - শিপিং এাকই 


£ ১৯২৩” এবং “কন্ট্রোল অব শাপং 
যার ১৯৪৭,” এই দুইটি প্রধান 


আইন দ্বারাই ভারতীয় বাঁপিজ্ঞ- 
নাবী পাঁরচালত হত। ভারত- 
বর্ষের পরিবার্তত অবস্থায়, এখন 


র এই সব আইন একত্র করে, নতুন 


একি আইন করাই এই বলের 
উদ্দেশ্য, যার দ্বারা ভবিষ্যতে 
ভারতীয় বাঁণজ-নাবী পাঁরচালিত 
হবে। এতাঁদন পর্যন্ত ব্রিটিশ 
আইন অন্সারে ভারতাঁয় জাহাজ- 
গুলি রোঁজাষ্টী করা হত এবং 
জাহাজের মাঁলকানা স্বত্ব, 
রোঁজম্টার করা, মালক বদল 
ইত্যাদি বিষয়ে কোন ভারতীয় 
আইন ছিল না। নতুন আইন 
বলবৎ হলে ভারতীয় আইন অনু- 
যায় এই প্রথম ভারতীয় জাহাজ- 
গলি রোঁজম্টার হবে এবং সমদ্রে 
যাতায়াত কালে ভারতীয় আইন 


'পঢীল সংরাক্ষত' থাকবে। আপা 


ততঃ ১৮১২ সালের ব্রিটিশ 


সংবাধি অন্যায়, “মারক্যানটাইল 


,মোরন” বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা 


ভারতীয় জাহাজ রোজম্টার করার 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত। নতুন আইনদ্বারা, 
কোন. 'বদেশশ এলাকাতেও ভার- 
তীয় আইন. দ্বারা ভারতীয় 
জাহাজ পরিচালিত হবে এবং 
সমুদ্রে জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ 
এড়ানর জন্যও নজ্রস্ব রশীতনপাত 
অবলম্বন করার “ক্ষমতা থাকবে। 

নতুন আইন অন্যায়ী 
ন্ভারতীয় জাহাজ” এর সংজ্ঞার্থই 
এখন , যত বিরোধ ও চক্লান্তের 


কালি” এই আইনে “ভারতীয় 


জাহাজ” বলা চলতে পারবে, দুই 
রকম মালিকানা স্বত্বে। 
মালকানা অথবা কোন 'শল্প- 
বাণিজ্য সংস্থার ' ,মালিকানা। 
ব্যন্তগত হলে মালিকদের সংখ্যা- 


ব্যা্তগত’ 


হওয়া চাই। কোন দশিকপ-বাণিন্য ৬ 


সংস্থা মালিক হলে, * “ভারতীয় 
কোম্পানী আইন ১৯৫৬” অনু- 
যায়ী সেই প্রাতষ্ঠান * এদেশে 


সেইজন্য, যে কোন 
'বিদেশশ সংস্থা, ১০০% িদেশশ 
পাঁরচালনা ও মুলধন য়ে এদেশে 
ভারতীয় কোম্পানী আইন অনু- 
যায়শ সংস্থাকে রেজিষ্টার কাঁরয়ে 
জাহাজ কোম্পানী খুলতে পারে। 
১০০% বিদেশ মূলধন দ্বারা 
গঠিত এইরকম কোম্পানীর জাহাজ- 
গদাীলও “ভারতীয় জাহাজ” রূপে 
এদেশে রেজিম্টারী করা চলবে। 
শুধু তা নয়, ভারতাঁয় জাহাজ- 
গল, সরকারের নিকট থেকে 
সাহায্য পায় (যেমন জাহাজ নমা্প 
বা ক্রয় করার জন্য ৮০% সরকারণ 
খপ) এদেশে ., রেজিম্টারশকৃত 
বিদেশ জাহাজগীলও পাবে। 


বৃহ বাণিজ-্নাবীর আধিকারী--২. 


পাথবণর প্রধান বেশভাগ দেশের 
কোথাও এইরকম ব্যবস্থা নেই। 
সেসব দেশের জাতীয় জাহাজ- 
গুলির মালিকানার আঁধকাংশ 
নিজের দেশের লোকেদের মধ্যে 


‘নিবদ্ধ থাকলেই ণ্দ্রাতশীয় জাহীজ” - - 


রূপে রেজিস্টার করা চলবে! 
দৃন্টান্তস্বরুপ, আমেরিকা, 
ইংলণ্ড, নরওয়েতে প্রায় ৬০% 
অংশীদার দেশবাসী হওয়া চাই। 

১০০% ভারতীয় মূলধন ও 
পরিচালনা হলেই ভারতীয় 
জাহাজ” বলে পরিগণিত করা 
হবে, ১৯৪৭ সালে স্যার সি, পি, 
রামস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে 
গঠিত বাণিজ-্নাবী উপসামাতর 


এরকম এক প্রস্তাব ভারত সর- ১ 


কারের অন্মমোদন লাভ করে। 
ভারতীয় জাহাজের ১০০% মাঁল- 
কানা একসঙ্গে হওয়া সম্ভব নয় 
এবং ক্রমে কমে সে অবস্থায় 
উপনীত হতে হবে বলে, ভারত 
সরকার প্রথমে ৭৫% ভারতীয় 
মালিক থাকলেই “ভারতীয় 
জাহাজ” গণ্য করা হবে বলে 
সাব্যস্ত করেছিলেন এর একটা 
কারণ স্বাধীনতার পর বহু ভার- 
তীয় মুদলমান অংশশদার, 
পাঁকস্তান অধিবাসী হন। 
শেয়ারের ৭৫% ভারতীয় অংশশ- 
দার হওয়া চাই এবং তা নিজের 


নামে বা নিজস্ব আঁধকারে, বেনামী 


হলে চঙ্গবে না। তাছাড়া 
কোম্পানীর সব 'ডিরেক্্রদেরও 
ভারতীয় নাঙ্গীরক হতে হবে, ভারত 
সরকার এরকম নপাঁত় গ্রহণ করেন, 
১৯৪৭. "সালে। বাশিজ-নাবশ 
সংক্রান্ত ঘোষিত এই নীতির 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে - এন্ভারতশয় 
জাহাজ” এর এই নতুন সংজ্ঞার্থের 
মূলে স্বার্থপ্রণোদত ' বাভক্ন ' 
প্রতিষ্ঠান ও ব্যান্তর, সরকারী 
কর্মচারীদের গভশর চক্রান্তের খবর . 
জানা যায়া | রঃ 


“ভারতীয় জাহাজ” এর ' 


“সংজ্ঞার্থের এই পারিবর্তন, ভার- 


(৩য় পৃচ্ঠায়) 


শ্ড 


শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৫৮ 


চিত্রের উ়নে পশ্চিম মার 





একমাত্র নয়। কারণ ভাল ছাব 
পশ্চিম বঙ্গতেই হয়, এবং যা 
যন্নপাঁতি আছে তাই 'নিয়েই, 
আর এখানকার শিল্পের অবস্থা 
যে খারাপ তার কারণ অন্য)। 
যাই: হোক, ডাঃ রায় বল্পাঁত 
{বষয়ে শিল্পকে সাহায্য 
করার জন্য কোঅপারেটিড 
স্টুডিও 


যোগ্য যে, 
স্টডওতে তোলা হয়েছে বলেই 
“কাবু'লওয়ালা”র এতো জয়" 


বলা যায় না-একটা 
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৩৯ প্র্যাম ও তার ওপর 


আরো অনেক রকমের প্রয়োজ- 
নীয় যন্মপাঁত আছে যা কিনতে 
bl হয়ত 


প্রকৃত সহায়তা দান হতো। 
ডাঃ রায় অবশ্য চলাচ্চত্র- 


‘তানি 
চলচ্চিন্রের 
পাঁর- 








সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় ্ু 
বর্তমানে তৈরী হয়: 


গ্যানাসল। ব্ৰিষ্টল; প্রেস পান; মিল; 


বোর্ড: ডূষ়েক্, সাদা এবং রতীন; এায়ার়ফিমিসড.আর্ট) সু 


কাগজ হোয়াইট পোষ্টার; ডিল পোষ্টার; সালফাইট, এ 
রব, সাদা এবং রহীন ; টি ই়ালো ; এম. জি, টি ইয়ালো ; 3 
*এম. জি. মু ক্যাণেল; এম, জি. মানিল্ল হোয়াইট প্রিন্টিং 


হার্ড সাইলড, ভডাল-কোয়ালিট 


; ক্রীম লেড,, ভাল দু 


* এটিও কোয়ালিটি; সাদা ব্যাঙ্ক এবং বও) অফ সেট প্রিন্টিং; খর 





চু) একাউন্ট বুক। 
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০৫ " রেটিনা ইণ্ডাষ্ীজ লিঃ 


সাহ টন | 
টঙ্গীতে 


- * ভালমিয়ানগর, বিহার ' 


‘করতে প্রস্তুত 
হালফিলের প্রাতষ্ঠানের ভেতরে কে কে 


দর্পণ 





কম্যুনিষ্ট 


দেশম পৃচ্চার পর) 
ছেন। এই দক থেকে অমৃতসর 
কংগ্রেসের - তাৎপর্য অনেক। 
১৯৫৬ সালে শ্রীখুশ্চেড কর্তৃক 
মত 


< 


হাঙ্গেরপর বিদ্রোহের পর ভারতীয় 


ছাবর মহরতে মুখ্যমন্ত্রীর উপ-| কমচানষ্টদের সখ্য বে দাৰা ও 


দ্থাত এই প্রথম) এই যে, এদের 
সমবায় রীতিতে ছবি তোলার এই 
প্রচেষ্টাকে গভর্ণশমেশ্ট শতকরা 
নব্বুই ভাগ টাকা 'দয়ে সাহায্য 
হয়েছেন। এই 


{বক যে, হয়তো সমবায় প্রথা 


সরকার চলেছেন বড়ো এলো- 


উৎসাহ" ব্যান্ত সমবায় রীতিতে 
চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন, 
অতএব তাদের আর্ক সহায়তা 
হোক-এ নশীতিতে না 
শিল্পের আর না চিত্রের, কারু- 


বিজ্রান্তর সৃষ্ট হয়োছল তা 
কেটে গেছে বলে মননে করা যায়। 
গণ-প্রাভিম্তান 
গত এক বছরে পার্টর 
সভ্য সংখ্যা শদ্বগুণ হয়েছে এবং 
এখনও হু হ: করে বাড়ছে। 
শ্লোগান তোলা হয়েছে * 
পার্টিকে গণ্‌-প্রীতম্ঠানে 
কর।” কৃষকদের, বিশেষ 'করে 


টি 


| গরাঁব কৃষকদের মধ্যে কাজের উপর 


গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 


অমৃতসরে গৃহত কার্য . 


সূচাতে বাহ্যতঃ “বৈপ্লাবক” কু 
নেই। কংগ্রেস বহু দিন যাবৎ যা 
ঘোষণা করে আসছে 'কল্তু ক্ষমতা 
হাতে পেয়ে যা কার্যে রূপান্তাঁরত 
নিষ্টরা আজ যেন তাই নতুন করে 
বলছে। এমন কি ভূমি সংস্কার 
বং পণ্/বাঁষাঁক পরিকল্পনার 
বিষয়েও ৷ | . 
- জাতীয় মনোভাব আকর্ষণ 
করবার এর চাইতে আর ভাল 
হাতিয়ার কি হতে পারে? এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হয়ত তাঁরা 
তাঁদের বিশ্বে কংগ্নেসের স্থান ও. 


| কাল বেছে নিয়েছেন। 


১১১৯ সালে জালয়ান- 


দিয়েছে মেলো চালে। .তা নয়তো একদল ওয়ালাবাগে যে হত্যাকাণ্ড চাঁলয়ে- 


{ছল এবং যে হত্যাকাণ্ডের প্রাতিবাদে 


| ভারতে দেশপ্রেমের বন্যা ছড়িয়ে 


আঁধাষ্ঠত হয়ে কংগ্রেস আজ তা 
ভুলেছে। জাতীয় সপ্তাহে কংগ্রেস 
আর কোনো অনুষ্ঠানই করে না। 





ন্ুভিলন্কাভাল্ত্র পানীন্ল ভ্লভল 


(দেশম পৃষ্ঠার পর) 


জলের 'উপর। 


যায় এ সব অঞ্চলে তাতে যে কাঁ 
ভীড় তাত সকলেই জানেন। শেষ 
পর্যন্ত জল নিয়ে এই গরমের দিনে 
মারামার নিত্য ব্যাপার 


নের এক বড় আফসার বলেছিলেন 


1 যে চাহদার তুলনায় ফিলটার্ড 


জলের সরবরাহ এত কম যে সে- 
জন্যে অনেক সংযুস্ত ' পারবারও 
নাকি ভেঙ্গে গেছে৷ কলকাতায়। 

মনে করুন কী সাংঘাঁতক 
ব্যাপার । আমাদের পৌরু প্রতিষ্ঠান 
যে এ বিষয়ে ওয়াকবহাল নয় তা 
নয়। িম্তু দলীয় রাজনশীত 
এখানে এত "প্রবল যে প্রয়োজন 
অনুযায়ী কাজ শুগোয়না। টাকা 
বরাদ্দ করা হয় প্রতি বাজেটে জলের 
সবরবাহ “বারাবার ' জন্যে” নুতন 
টিউবওয়েল খনন ক্রবার জন্য, 
কন্তু নানা কারণে আর টাকা ব্যয় 


হয় না-আর ভুগতে হয় কাঁলকা- লাইন দিয়ে জল নেওয়া হয় সভা, আশা করে এই বিষয়ে 
টালাতে। এই “তিনটি পাইপ লাইনই * আলোক সম্পাত করবেন। 


তার, নাগাঁরকদের } 


bn bd 


* প্রশ্ন হচ্ছে তা হলে বিশুদ্ধ 


প্রয়োজন মিটাতে হলে অন্ততঃ জল পাওয়ার উপায় কী? উপায় 
পক্ষে সামায়ক ভাবে দরকার খুব হচ্ছে প্রথম বন্দোবস্ত করার 
বড় বড় টিউব অয়েল খনন করা, 
বশেষ ‘করে দরকার এগুলির একসটেনাীসিভ এনালাসস; তার" 
বস্তা অণ্যলে যেখানে বেশশর ভাগ পর লিকেন্দ বার করার জন্যে স্টাফ 
1 লোকেরই 'ির্ভর: করতে হয় গঞ্গা নিয়োগ এবং ৮৪,০০০ বাড়ীতে 
তাদের দৈনিক কানেকসনের চেকাঁভালভ্‌ ইনট্রো- 
টাহিদা মটাবার জন্যে। _-২।১টা ভিউস করা। সর্বোপরি আনাঁফল- 
টিউবওয়েল রাস্তার ধারে দেখা: টার্ড জলের সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে 


ফিসটার্ভ জলের .ইনটেনশভ ও 


বন্ধ করা। 
ফিল জলের পরিমাণ 
'_ ধিল্তু আন্ভফলটার্ড জল বন্ধ 
করতে হলে আগে ফিলটার্ড জলের 
সরবরাহের পাঁরমাণ বুদ্ধ কুর্র 
বন্দোবদ্ভ করতে হবে। কতরকম 
প্ল্যান ও স্কীমের কথাই ত শোনা 
যায়। অজুহাত ওঠে জুনিষপত্র 
পাওয়া যায়না -টাকা পয়সার 
অভাব" ইত্যাদি এবং আরও কত 
ক্ণ। জিজ্ঞাসা কার, যে দেশ ভাখরা 
নাঙ্গলের কাজ্জ করতে পারে, বড় বড় 
ষ্টীল প্ল্যান করতে পারে, তারা 
কেন “পারবেনা জোগাড় করতে 
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের_কাঁল- 
কাতার জল সরবরাহের সুজ্গু 
ব্যবস্থার উপযোগী ? | 
আর একটা বিষয়ে কিছু বলে 
জলের ব্যাপার সম্বন্ধে বন্তব্য শেষ 
করব। পলতা থেকে 'িতনাট পাইপ 


N 


অমৃতসরে জাতীয় সপ্তাহে 
কম্যানষ্টরা হয় দেশকে 
জানাতে চেয়েছেন জাতীয় হীত- 
হাসে আঁলিয়ানওয়ালাবাগের 


আক্রমণ ও স্মৃতি ভুলবার নয়, ভোলা উচিত . 


নয়। আলোচনার প্রাক্কালে কম্ু- 
নিষ্ট নেতৃবৃন্দ যান শ্রদ্ধাজাল 
নিবেদন করতে সেই চত্বরে যেখানে 
উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ শত শত নরনারশ 
ও শিশু হত্যা করোছিল দেশ: 
প্রেমের অপরাধে । 
আজ সব রকমের প্রমাণ করতে 
চাইছে যে, তাঁরাই ' ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের এঁতিহ্যের 
বাহক। যত দিন যাবে তত বেশশ 
তাঁরা এইটিই দেশের সামনে তুলে 
ধরবার, চেষ্টা করবেন। 

ডাঃ জাধকারণীর ভাষ্য 

সাংগঠনিক প্রস্তাবের মুখ- 
বন্ধাট দ্ব্র্৫ঘবোধক নয়। এখানেই 
শান্তিপূর্ণ . পম্ধাতির উল্লেখ করা 
হয়েছে। কিল্তু ডাঃ জি আধকারশ 
মুখবন্ধাটর যে ব্যাখ্যা করেছেন 
কেম্যানষ্ট সাপ্তাঁহক* নিউ এন্স-এ 
এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাঁশত 
হয়েছে) তার উদ্দেশ্য কি? ডাঃ 
আঁধকারশ জাতীয় ও আন্তর্াঁতক 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দৌখয়ে- 
ছেন যে, এখন ভারতে শাল্তিপূর্ণ 
উপায়ে সমাজতন্ল প্রীতিষ্ঠার 


“সম্ভাবনা” দেখা দিয়েছে এবং . 


গঠনতন্মে এই “সম্ভাবনার” কথাই 
স্বীকার করা হয়েছে। 


বিষদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
তান বলেছেন £ “আমরা গণপাঁ্ট 
গঠনের জন্য কর্যানষ্ট পার্টির 
সামনে স্বাধীন ও আইনসম্গত 
উপায়ে কাজ করার যে সব সুযোগ 
ও সম্ভাবনা দেখা দয়েছে তার 
উল্লেখ করাছি। এমন পার্ট গঠন 
করতে হবে যে, সে বহুবিধ 
দায়িত্ব গ্রহণ করবার উপযোগী এবং 
প্রয়োজন হলে জনসাধারণকে 
বৈশ্লীবক পন্থায় চালনা করতে 
সক্ষম হয়” 

ডাঃ আধকারর বন্তব্যের অর্থ 
কি এই যে, “শান্তিপূর্ণ পদ্ধাত” 
কৌশল মাত্র, নত নয়। “প্রয়োজন 
হলে” “শাল্তপূর্ণ পদ্ধতির” 
বদলে “বৈপ্লবিক পল্থা” অনুসরণ 
করতে হবে। এই “বৈগ্লবক 
নিষ্টরা কি বুঝেছেন,ঃ - 

কমর্মানষ্টরা যাঁদু সত্য সাঁত্যই 
ভারতীয় “অবস্থা ও এীতহ্য* 
অনুসারে তাঁদের দলের গঠনতন্ব 


সংশোধন করে থাকেন, তবে স্পষ্ট * 


ভাষায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে 


পুরানো হয়ে গেছে। তার ভিতর 
একটি--৬০ ইণ্চি স্টীল পাইপ 
লাইনটির অবস্থা আত কঙ্ফট- 
জনক। আর দুটির মতন এটিও 
আঁত পুরোনো হয়ে গেছে এবং" যে 
কোন সময়ে এটা একেবারে ফেরে 
যেতে পারে। নুতন পাইপ লাইন 
বসাবার ভার দেওয়া হয়েছে. 

বোম্বাইয়ের ফার্মকে বছর দুই 
আগে। অনেক পাঁলটিকসৃ্‌. কাজ 


করেছে এই বনগ্রাকট: দেওয়ার 
ঝ্যাপারে। ' 4 
P| 
আমাদের খবর হল এই ফার্মীট" 


শপ 


নানা অজুহাতে কিছুই করেনি * 


এইদি: বছরেও সময় আসোন কি 
ই বিষয়ে তদন্ত করার? পৌর 
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কেও কয্যানিও ৰাজনীতি % 


(নিজস্ব রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


কংগ্রেসের .প্রভাব যে ক্রসশঃই হাস পাচ্ছে, কঠিন বাস্তবের 
সম্মখঁন হয়ে কংগ্রেসাঁরাও তা অস্বীকার করতে পাচ্ছেন না। 
আভ্যন্তরধশ কলহে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল জজশরত। 
নেতৃবৃন্দের মধ্যেই যখন ভূত, চকেছে তখন তাঁদের পক্ষে 
সংগঠন থেকে ভূত তাড়ানো কি করে সম্ভব? ম্বাধীনতার প্রত 
দশ বছরে মত স্যাবধাবাদশী ও ্বার্থাম্বেষধ এসে এর উপরতলায়, 
ভগড় জমিয়েছে। বহু প্রবণ নেতারও পদস্ধলন হয়েছে। ' 
* হাজার সমস্যা জজশীরত সাধারণ মান্য নতুন পথের 
সন্ধানে ব্যপ্ত। কংগ্রেসের সোস্যাঁলজমের ব্যাম্ঘর  পেছনকার 
সত্য আর গোপন রাখা চলছে না। গত দশ ৰছরে ধনীরা আরও 
ধন’ হয়েছে।। মধ্যবিত্ত, সাধারণ কৃষক ও মজুর আরও দশায় 
-পড়েছে। ব্যর্থতার গ্লানি সমাজের প্রন্থ, সব্তরে ছড়িয়ে 
পড়েছে। কংগ্রেসের হাতে শাসনভার থাকার দর তাকেই দুদ শা- 
গ্রস্ত মানুষের ধিক্কার সহ্য করতে হচ্ছে। 


অবশ্য কংগ্রেসের অস্তিত্বই 
আজ বিপন্ন একথা মনে করবার 
কোনো কারণ নেই। আজও তাঁর 
প্রভাব সর্বাধক। বহু বছর সে 
দেশের সর্ববৃহৎ রাজনোৌতক 
প্রীতচ্তন্র বলে গণ্য হবে। কিন্তু 
রাজনৈতিক প্রভাবের গাঁত আজ যে 
দিকে তা থেকে “কংগ্রেসের পর 
কে?” এই প্রশ্ন ক্রমেই - অধিক 
সংখ্যক লোকের মনে উঠছে। 


এমন দিন ছিল যখন প্রজা- 
সোস্যালিষ্ট পার্টিকেই কংগ্রেসের 
পরে স্থমি দেয়া হতো। কিন্তু সে 
অবস্থাও বদলে যাচ্ছে। প-এস- 
শপি কেমন যেন একট 'মেরুদশ্ড- 
হীন দলে পাঁরণত হয়েছে। মনে 
হয় দলটির যত নেতা তত মত ও 
পথ। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তো 
“বনবাসী” হয়েছেন। ডাঃ লোহিয়া 
নতুন দল গঠন করেছেন। দলের 
নেতা আচার্ধ কৃপালনশ দলের 


উপনেতা শ্রীঅশোক মেহতার লোক- 


সম্পাদকীয় 
(১ম. পস্ঠার পর) 
ভারতবর্ষের অন্যান্য নগরীর 
তুলনায় কলকাতার শ্রেণী বৈষম্য 
যে আরও কত কুংাঁসৎ এবং গভীর 


*- ৩০1৪০ বৎসরে ক্রমশঃ অধঃপতনের 


এক ধাপ তার উল্লাত ঘটেনি এবং 











সভায় বক্তব্য লোকসভাত্তে বসেই 
কড়া সমালোচনা করেছেন! এই 
অদ্ভুত পাঁরাস্থাত একমান্র পি- 
এস-পি'তেই সম্ভব । 
টানাহ্যচিড়ায় কর্মীরা কর্তব্যের 
হদিস পাচ্ছেন না। দলটি গছশ্ন- 
ভিন্ন না হয়ে আজও কি করে 
টিকে আছে, তাই আশ্চর্য । 
দক্ষিণপল্থখরাও কোণঠাসা 
হয়েছে। 
অঞ্চল বাদে জনসম্ঘের অস্তিত্ব 
বড় একটা টের পাওয়া যায় না। 
{হিন্দ্‌ মহাসভাও নিশ্চিত হবার 
মুখে । আকাল. দল স্মাবধা করে 


" উঠতে পারছে না। দক্ষিণ ভারতে 
মাদ্রাজে দ্রাবিড় কাজাগামের 


স্থানীষভাবে “ প্রাতপান্ত কিছু 
বেড়েছে। অন্যাদকে ছোট ছোট 
বামপল্ধী দলগুলো যে কোনো 
দিন ক্ষমতায় আসতে পারে, তা 


ব্যাপক হচ্ছে। প্রশ্ন এই, এই 
শৃন্যতা কে পূরণ করবে। ি-এস- 
ি'র প্রচুর প্রভাব থাকা সত্বেও 
নিদিষ্ট নশীত ও কমনসূচীর 
অভাবে সে এই সুযোগ গ্রহণে 


'| ব্যর্থ হচ্ছে। 


সুযোগ নিচ্ছে কম্যানিষ্ট দল। 
এরকম সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল দল 
কংগ্রেসও নয়, পি-এস-পও নয়। 
গত নির্বাচনের পর তার প্রভাব 
দুত বেড়েছে বলে মনে হয়। 
সমস্ত প্রদেশ আইনসভাগুলোতে 
তার প্রাতীনাধ আছে। সর্বেপারি, 
কেরালায় তো সে সংখ্যাগারম্ঠতা 


নেতৃবৃন্দের ' ১ 


উত্তর ভারতের কয়েকাট 


-শ্গশ্গ শুলপম্নানঃ? 
1 স্ুছিনন্জাভ্ভান্স 









প্রস্তাব করে তাতে এর উল্লেখ 
করা হয়। রি 
আম্তঙ্গ তক ক্ষেত্রে কাঁমউ- 
নিজমের প্রভাব বাড়ছে। ভারতের 
এক কোণে কেরালায় কম্যানিষ্টরা 
বাস্তবে সমস্যা সমাধান করতে না 
পারলেও অন্তত দেশের সামনে 
এই নজ্জীর রেখেছে যে, তাঁদের 


এবং 


ঘোষণা করা হয়েছে , আল্ত- 
জ্ণাতকতায় বিশ্বাস হয়েও পার্ট 


সংগঠনের স্বাধীনতা ব্যাপকতর 
করবে। 

নিশ্চয়ই. কম্হনিষ্টরা মনে 
করেন এই ঘোষণার ফলে তাঁরা 
দেশের একাঁট বিরাট সংখ্যক 


তো ছিলেনই, পার্টির ভূতপূর্ব| টালা থেকে বৌরয়ে এই 
সেক্রেটাবাঁদ্বয়, শ্রী পি সি যোশী| জল কলকাতাষ্ম প্রায় ৬০০ 
ও শ্রী বি টি রণাঁদভেও ছিলেন | মাইল অন্তঃ প্রণালসর মারফৎ 


ছিলেন শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও প্রীজ্যোত | প্রান্ত উর 
এবং সেখানে জল দ্যাষত ন্য 
বস অন্যকে তেমনি লেন | হয়ে, কোৰো উপান্ন নেই। 


২৬৮7 Ald, ১৯৫৮ 


গাণীয় জল মাহে রা 
না গরয়োইন 


দশের প্রতিনিধি) 


আরও 
কারণে এদের ভিতর নানা যায়- 


নিজন্র গায় ছদ্রপথের সৃষ্টি হয়েছে। 


রাস্তার নীচে এই মেইনগুলির 

অত্যন্ত কাছ ঘেষে, 
কোন কোন জায়গায় একেবারে 
গা-লাগাও আছে আন? ফলটার্ড 
জলের মেইন এবং মল প্রবাহ পরঃ- 
প্রণালী! মোটেই আশ্চর্য নয় ষে, 
সাঁছদ্র পানীয় জলের পাইপ এদের 


সংস্পর্শে এসে দিত. হচ্ছে।.... 


একটি গোপন তদন্তে দেখা গেছে 
যে, এবার ধখন প্রথম কলেরার 
প্রাদুর্ভাব মাঁণকতলা অঞ্চলে 
শুরু হয়, তখন এই কারণেই 
হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একথা স্বীকার 
করেছেন যে পৌরসভায় যে র্যানডম্‌ 
এনালাসসের ব্যবস্থা আছে, 
তা আঁত আঁকিিৎকর। দুস্চার 
যায়গায় অল পরণক্ষা করে হয়ত 
ভাল পাওয়া ষায়। কিন্তু তার 


উপর 'ভাঁত্ত করে সর্বত্রই জল ভাল দু 


আছে এই সাঁটিফকেট দেওয়া 

খুবই মারাত্মক। 
তারপর জল পরীক্ষা করার 

জন্যে কর্পেবেশনের যে রক মিটার 


সাত আপার? 


থাকার কথা তা সংখ্যায় -আঁত _ 


সামান্য এবং ঘা আছে তাও আবাব ঞ- 


ঠিক, মত কাজ করে না। লিকেজ 


* চেক্‌ করার জন্যে যে 'সব কর্মচারী 


আছেন তাঁদের সংখ্যা প্রয়োজনের 
তুলনায় নগণ্য। তার উপর আশ্চ- 
যোঠর বিষ ষে, এ ব্যাপারে নিষ্্ত 
এমন কয়েকজ্রন কর্মচারী আছেন 
যাঁদের ওপর আবার নুতন কাজের 
চাপ দেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত 


" টেক্নিক্যাল হ্যা্ডকে নাক আবার 
ঢ় রোৌভাঁনউ কালেকশনের ব্যাপারেও 


নিয়োগ করা হয়ে থাকে। 
তারপর শুনুন আর' এক 
ব্যাপার। ফলটার্ড জলের মেইনের 


যে, সঙ্গে আন্িজাটাড মেইন বা 


সিউযেজ পাইপ কী অবস্থার 
আছে তা প্রমাণ করবাব উপযোগী 
কোন আন্ডার গ্রাউশ্ডের ম্যাপ বা 
চার্ট নাক কর্পোরেশনের হাতে 
নেই। 

সুতরাং সেই জন্যেই কোথায়ও 
যদি জলের মেইন খারাপ হয় চট 
করে তা বের করতে পাবেনা 
কোথায় খারাপ হয়েছে মেইন 
কর্পোরেশনের লোকেরা! দরকার 
হয় তখন রাস্তার পর রাস্তা 
খোঁড়া ম্যাপ থাকলে ষে কাজ 
আঁত সহজে সমাধান করা যেত তা 
করতে দরকার হয় অনেক বেশী 
সময়, অনেক বেশী লোকের এবং 
অনেক বেশী অর্থের। 


প্রয়োজনের তুলনায় কম জল 
তারপর সহরের উপর অত্য--. 











এ কি বাঁভতস সমাজ, যার মধ্যে | ব্যন্ত করেন শ্রীখ-শ্চেভ, ১৯৫৬ মনে হয দুটি সংজ্থায়ই বিভিন্ন | গল তুলনায় যে জল সরবরাহ করা হরে 
বহাঁদন যাবৎ ক্ষর্িফু 
৯. ভোট, কাউন্সিলর, গণতন্ত্র এবং| সালে। ভারতের  কম্যানম্ট মনের নেতৃবন্দ নির্বাচিত হয়ে-| হয়ে" রঘ্পেছে_কোনো কোনে; থাকে তার পাঁরমাণ অত্যন্ত কম। ৪ 
গভর্ণমেস্টের প্রহসন চলছে? পার্টিও কয়েক মাস যাবৎ এই নেবম পডঠ্ঠায়) কোনো পাইপ ৭০ বৎসরের নেবম পঙ্ঠায়) * 
সম্পাঙ্গক- শ্রীত্রজেন্দ্রন্দ্র তট্ীচার্য 


SA করুক ভার হা পন এনং ওয়েলিংটন স্ফোয়ার, কাক্ষাতা--১৩ হইতে হ্যাভ এবং এনং চিত্তরঞ্জন এতিনিউ, কাঁলকাতা--১৩, দর্পণ ফার্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


শন 


নাগ ২ম! সেঃ ০৯৫৮ 





রৃপাক্সিত করে তোলায় রসব্ুষ্ধ 


বার বার ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে (কল্তু তার 


দিয়েছেন, যার 


মেয়ে শুনেই বিয়ে পাকা করতে 
বলা, কেমন যেন এলোমেলো 


ব্যাপার 


মনে হয়! ' 


j এমন ধারা প্রায়ই এমন 
ঠিক সেই তালে পা ফেলে চলতে দৃশ্য এসে পড়েছে যার সূত্র 
পারে নি। চলতে না পারার কারণ £ 'থাঁতয়ে বুঝে নিতে হয়। 


আঁভনয় 


চিন্রনাট্যের এই ফাঁক নিয়েই রস পাঁরবেশনের মতো করে হাজির 


পারচালক নাঁতশন বস্ুুকে কাজ করা হয়েছে, অন্ততঃ অসিতবরণের |. 


করতে হয়েছে; তা সত্বেও তাঁর আঁভিনয়ভষ্গীতে তাই দেখায়। 
| ভারতা দেবার 
বায় বা সাধারণ ছবির ভাঁড়ের আঁভনয়ে মোঁতর মাকে অনেকাংশে 


. কাঞ্জে একটা নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া 


ঈধ্যেও 


“যোগাযোগকে” একট: পাওয়া ষায়। 


ভাঙ্গা. দশায় এসে 


মাথা তুলে দাঁড়াবার যোগ্যতা এনে পেশছলেও বিপ্রদাস নিস্তেজ ছিল 


দয়েছে। 


ফুলে রয়েছে। 


বত তো হর বসন্ত | 'নয়োগের ব্যাপারে বাষ্গালর জন্য 


* 


[তন , পুব্মষ “ডাক হরকরা” এ বছরের 


আগের মার খাওয়া সে ভোলে নি, ভেনিস ফেস্টিভালে প্রাতষোগতা 
তাই মধুসূদন চাটুজ্যেদের বংশধর করার জন্য ভারত থেকে 


িপ্রদাসের বহু লক্ষ টাকার দেনা 


হয়েছে। 








| আনা-নেয়ার খরচ বেচে গেল। 





ভারতের বুকে তেলের রাজনীতি 


ডিগবয়ে তেল চালান 'দতে হলে 


জন্য িগবয় এবং আসামের 


*| লোকেদের চার আনা বেশ দাম 


দিয়ে তেল ক্রয় করতে হয়! 
"চমৎকার খ্যবস্থা _ 
তেল কোম্পানগুলোর পক্ষে 
অত্যন্ত চমৎকার ব্যবস্থা বৌকি! 
বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে বাজার 
দখল নিয়ে যত রেষারোষই থাকুক 
না, কোনো (বিজ্ঞাপনের বহর 
দেখলে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ 
থাকে না), মুনাফা বাড়াবার জন্য 
এরা সব. সময় একে অপরের 
সাহায্য করে থাকে। 1ডগবায়র 


যারা ““ধার” নেয়, তারা আবার 
কলকাতায় তা শোধ করে- বিদেশ 
থেকে আমদানী করা তেল থেকে।. 
সুবিধে হল এই যে; রেলে তেল 





সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটা পূর্পা্গ 
তদন্ত হওয়া একাল্ত বাঞ্ছন'য়। 
এবং এঁ সব প্রতিষ্ঠানে, লোক 


একটা সর্বানম্ন কোটা 'নান্ট 
করে দেওয়া দরকার । এ ছাড়া কর্ম 


বরাউনি- সেখানেও একটি শোধনা" 
গার হবে-- বার্মাশেলের অপছন্দ 
নয়। 


কিন্তু যেহেতু কলকাতা বন্দর থেকে অথচ ক্রেতাদের কাছ থেকে এই শোধনাগার নিয়ে বার্মাশেল (আসাম 


বাবদ বেশ দাম আদার থারশীত 
চলল! . | 
কোম্পানপগুলোর স্বার্থ যাই 
হোক না কেন আর “স্বাধীন” 
দুনিয়ার ঘাপ-কর্তারা এ ব্যবস্থার 
মত বড় সমর্থকই হোন না কেন, 
কোনো সভ্য জনস্বার্থ চেতনাসম্পন্ন 
গভর্ণমেন্টের পক্ষে এ বরদাস্ত করা 
সম্ভব" নয়। | 
রাজনোতিক খেলা 
তেলের দাম নিয়ে কোম্পানশ- 
গুলো কখনো কখনো সাক্ষাৎ 
রাজনোতক চাল চালে। পাকিস্ধানে 
এবং অন্যান্য কয়েকাঁট দেশে 


পেট্রোলের দাম কমানো হয়েছে। 


কিন্তু ভারতে অনুরূপ কোনো 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোম্পানন- 
গুলো রাজশী নয়। অথচ, পাকিস্থান 
তেল নেই, আমাদের দেশে কম 
হলেও আছে। পাঁকিস্থানে কোনো 
তেল-শোধনাগার নেই। আমাদের 
দেশে আছে-_একাঁট নয়, চারাঁট। 
তার মধ্যে তিনটি বেশ বড়। - 
বহু দিন বাব ভারত 
সরকার সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগৃলোর 


- উপর চাপ দিচ্ছে ভেলের দাম 


কমাতে। 'কচ্তু কোনো ফল হয় 
নি। | | 

ভারত প্রকারের প্রচ্তাব গ্রহণ 
করা তো দরের কথা, বার্মাশেল 
উল্টে জাবার রন্তচক্ষ) দেখাচ্ছে। 
শ্যঘয জাতীয় জম্দানের ষ্ৰাথেই 
নয়, আঁর্থক জ্বার্থেও বার্মাশেলের 
দাঁত ভাঙ্গা আজ প্রয়োজন হয়ে 
গড়েছে। এত ঘড় গ্যর্পর্পে 
সম্পদের উপর একচেটিয়া জাষপত্য 
মদি. : আরা খর্ব করতে 
না পারি, জাসাদেব 
সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্ধাকেও 
আমরা দেশী শোহকদের, হাত 
থেকে বাঁচাতে পারব না। প্রশ্ন 
শুহ্‌ নারকেলডাঙ্গার ১১৫ জন 
আঁগিকের নয়, এজন কি শষ 
সরকারের নয়, প্রশ্নটি সঙ্গগ্ন 
দেশের । 

নতুন ' শোষনাগার 

গড কয়েক বছরে বৈদোশক 
কুড তেল সংশোধনের ' জন্য 
তিনটি বড় বড় শোধনাগার স্থাপিত 
হয়েছে । তার মধ্যে দুটিই আমে- 
'রিকান কোম্পানী দ্বারা এবং 
একাটমারর বার্মীশেল দ্বারা 


| ভারতের . বাজারে বার্মীশেলের 


আধিপত্য হাস পাবার লক্ষপঙগৃি 
ক্রমেই প্রকাশ পেতে থাকে। 

ভারত সরকার শুধুমাঘ 
সামাজ্যবাদী দেশের কোম্পান- 
গুলোর সঙ্গে চুক্তি করে নি। 
কম্যনিষ্ট দেশের সঙ্গেও তেল 
সন্ধানের ব্যাপারে আলোচনা 
চাঁলয়েছে। . | 


রুমানিয়া অগ্রণী হয়ে এসেছে 


এবং ভারত সরকারের সঞ্গে নাহর- 


কাটিয়ার তেল শোধনার্থে গোঁহা- 
টিতে একটি শোধনাগার স্থাপনের 
জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাত- 
শত দিয়েছে। এরইটিই হবে 
একমাত্র শোধনাগার বার উপর 
জান্্রাজ্যবাদীদের কোনো হাত 
থাকবে না। : 
বার্মীশেল গোঁহাটিতে শোধনা- 
গার চায় নি। চেয়েছিল কলকাতার 
কাছাকাছি কোনো স্থানে। বিহারের 


টি এ 


অয়েল কোম্পানীর নামে) বহু টাল" 
বাহানা করেছে এবং অযথা অনেক 
অমূল্য সময় নস্ট করেছে। তাকে 
কিছুতেই যখন সম্মানজনক সর্তে 
রাজী করান যাচ্ছিল না, একমান 
তখনই ভারত সরকার রুমানিয়ার 
সঙ্গে আলোচনা সুরু করে এবং 
মোটামুটি সমঝোতা হয়। বার্মা- 
+শেলও তার পর চটপট বরাউানতে 
তেল শোধনাগার স্থাপনের জন্য 
ভারত সরকারের সঙ্গে একটি 


চুক্তি করে। - 
গোৌহাটিতে রুমানিয়ার সাহায্যে 


শোধনাগার স্থাঁপত হলে ভারত 
সরকার সরাসার তেলের . রাজদ্বে 
কিছুটা কর্তৃত্ব পাবে। বার্মাশেলের 
আক্রোশ প্রধানত.এখানে। কারণ 
একবার এ রাজত্বে, প্রবেশ করতে 
সক্ষম হলে, যে কোনো আত্মসম্মান- 
জ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন সরকার তেল- 


সমাটদের কারসাজিতে 'বরাট 'িঘ্ু 
হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। বার্মাশেলেক্স 
ভয় সেখানে। 


আজ যাঁদ সে ভারত সরকারের 
দঙ্গে মজুর? ছাঁটাইয়ের লড়াইতে 
জিততে পারে তরে আরও বড় 
জড়াই লড়বে ভাঁবধ্যতি। গোঁহাটি 
শোধনাগার নিয়ে নতুন কঞ্চাট সুর্য 
হওয্াও অসম্ভব নয়। কারণ, দনে 
হয় বার্মাশেলের মধ্য উদ্দেশ্য তার 
তেলের সাম্রাজ্যে যেন আর কেউ 
মাথা না গলায়, বিশেষ করে ভারত 
দরকার। 


ভারতের তেলের বাজ্জারে দখল 
বিস্তার করবার সখ আমোরকারও 
আছে প্রচুর! তিনটি নতুন ও বড় 
শোধনাগারের মধ্যে দুটিই মাপ 
কোম্পানীর হেফাজতে হয়েছে 
স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়ামের বোম্বাইতে 
এবং ক্যালটেক্সের 'বশাখাপট্ুনমে। 
কিন্তু ভারত সরকারের বর্তমান 
নত থেকে বিশ্বাস করবার কারণ 
আছে যে, আমাদের দেশের তেলের 
উপর থেকে বৃটিশ কর্তৃত্বের অব- 
সান করে তা আমোরিকান মান্দরে 
উপঢোৌকন দেয়া হবে না। 





জত সম্ভার ও লৰ রকম দায়ে 
মোটর, জরি ও জাঁসিক 
বীনার জন্ত 
| ৰা 
গাড়ী ট্রাক প্রভৃতি পুৰ্ধানত 
কিস্তিবন্দীত্তে কেনার জন্য 
জঙ্গুলক্ধান করুন £ 


মেলান এম এন বোম 


গ্রাইনেট লিমিটেড 


১০১-পি, বালিগঞ্জ প্লেস, 
কালিকাতা-১৯। 
চটোলঃ ৪৬-১৮৮৫) 


এজেন্ট . 
ন্যাশনাল এমপ্নয়াস 


জেনারেল ইমসিঙরেধ 
গ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড 
ইংলপ্ডে সমিতিবন্ধ 


শুক্রবার, ২রা মে, ১৯৫৮ 


লগডনের চিঠি চিঠি 
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লিছে্পে সাহ্বান্্ন হলাক্কেন্র চোশে 
ভ্ঞাল্পভীন্ন স্বাশ্বীনভাঁশ্র আলদঞ্প 


শ্রীনেহর অনুসৃত পররাষ্ট্র 
নীতি এবং বিশ্বসভায় শ্রীকৃষ্ণ 
মেননের ঝাঁবাল বন্তৃতার মাধ্যমে 
গিলাতের শিক্ষিত মহলে ভারতের 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির সংবাদ 
গেছে সত্য, কিন্তু জনসাধা- 
এখন পর্যন্ত 


শেষ করে। 


শ্রীচম্দ্রকেতু 
অবনত ঘটেছে তার প্রমাণ 'দিয়ে- 
ছেন 'বিলাতের আর একাঁট বহুল 
প্রচারিত পা্রকা।. জনৈকা ইংরাজ 
মীহলা, এ পান্নকাটিতে . একটি 
ধারাবাহক _ প্রবন্ধ লিখেছেন। 
প্রবন্ধাটর 1শরোনামা হচ্ছে “আমি 
একজন মহারাজাকে. বিবাহ করে- 
ছিলাম ।” প্রবন্ধটির মুখবন্ধের 


নামে একাঁট রাজ্য আছে। 
রাজ্যের রাজা হচ্ছেন দুল 
উপাধি আচার্য। রাজ্যাট বর্তমানে 
পাকিস্থানের অন্তভুন্ত। মহারাজা 
দুলু তাই বাস করেন কাঁলকাতায়। 
দুলু এখন স্বীয় রাজ্যে যেতে 
পারেন না। কারণ দুলু সেখানে 
গেলে রাজভন্ত প্রজ্জারা গদীচ্যুত 
মহারাক্দাকে সিংহাসনে বসাবার 
জন্য পাকিস্থান সরকারের বিরদ্ধে 
দ্রোহ ঘোষণা করবে। তাই পাকি- 
স্থান সরকার দুলুকে স্বীয় রাজ্যে 
অনুপ্রবেশের , অন্মমাতি দেন 'ন। 
বিলাতের গণতন্ত্রের অনুপ্রেরণায় 
দুলু বর্তমানে “মহারাজা” উপাধি 
পারত্যাগ করে - সাধারণ দুল: 
আচার্ষে রূপাল্তভারত হয়ে কাঁল- 
কাতায় অবস্থান করছেন। তারপর 
প্রবন্ধীটতে রয়েছে কাঁলকাতা ও 
বাংলা দেশের বিবরই। এ 'ববরপের 
সংক্ষিপ্তসার আমি দিলাম না। 
সময় থাকলে আপনারা মিস 
মেয়োর “মাদার ইণ্ডিয়া” পড়ে 
* নেবেন! 


জাঁতর মানাসকতা টি {বলাতে যে সব সরকার ও 


উপকরণগ্লর নিয়ন্্ণভার উপর- 
তলার এ শতকরা দশজনের হাতে। 
এ শ্রেণীর অধিকাংশই হচ্ছে শিল্প- 
পাঁত বা কারবারী লোক। 


,উপানবেশের সাথে খিবদেশশ সর- 


কারের সম্পর্কে আমরা বাঁল 
শোষণ, আর এরা বলে পোষণ। 
বৃটিশ রাজনৌতক বিশ্বকোষ, যা 
শবলাতের প্রত্যেক পাঠাগারেই 
পাওয়া যাবে ভারতের বর্ণভেদ 
সম্পর্কে স্মীনপ্ণ ব্যাখ্যা করে 
বুঝাতে চেয়েছে যে, পশ্চিমী 
গণতন্ঘ ভারতের . সমাঙ্জ ব্যবস্থার 
প্রাতকূল এবং  সামাজ্যবাদের 
ব্যাখ্যা করা. হয়েছে, অন্ন্বত 
দেশকে উন্নত করবার উদ্দেশ্যে 
তার উপর উন্নত দেশের রাজনৈতিক 
আঁধপত্য। ৮ 

স্বাধীনতা -প্রাপ্তর পর কি 
, রাজনৈতিক, ক সামাজিক, ‘কৈ 
- অর্থনৈতক কোন দক থেকেই 
ভারতের অগ্রগ্মনের স্বীকীতি দিতে 


স্বাধীনতার . পর ভারতের ' 
আভ্যন্তরীণ অবস্থার যে ক 


বেসরকারী ভারতীয় আছেন, 
তাঁদের অনেকেই হচ্ছেন এ দুলু 
আচার্য শ্রেণীর। তাঁদের উৎকট 
ইংরেজ অনুকরণ দুলু মহারাজার 
মহারাণী জাতীশকস সাধারণ ইংরাজকে 
এতখান দদার্বনত করে তুলেছে। 
রাস্তায় রাস্তায় দোকানের জানা- 
লায় বাড়ভাড়ার বিজ্ঞাপন থাকে 
প্রচুর। বহু বিজ্ঞাপনের নীচে থাকে 
একাট ছোট্ট লাইন “কালো 
আদমশরা দয়া করে আবেদন 
করবেন না।” এই কালোর সংজ্ঞায় 
যে সব জাতের নাম আছে 
ভারতীয়েরা তাদের মধ্যে একটি। 
ফলে এ দেশে বহু ভারতীয় ও 
'নিগ্রো বাড়ওয়ালার সৃষ্টি হয়েছে। 
তাদের কাজ হচ্ছে স্বজ্াতাঁয় 
ভাড়াটিয়াদের ‘শোষণ করা। এই 
শ্রেণীর বাড়াঁওয়ালাদের কাঁহনশ 
পার্লামেন্টের তর্কে উল্লিখিত 
হয়, আর রসাল ' আলোচনা চলে 
পত্রিকায়। 


দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নি। কারণ 
ওটার মুল্য বুঝবার শান্ত ভারতায়রা 
এখনও অধগত করতে পারে 

\ 


IE CO REET 
কাছে ওটা দু পয়সায় .বেচে দিয়ে 
তা য়ে বাতাস্য কিনে খেতে 
পায়ে।” 


যে. সব [বলাত"- ss 
দুরদর্শী ইংরেজ এই. ধারণার 
ব্যাত্রম তাদের প্রচার ও প্রভাব 
সাধারণ ইংরাজের মধ্যে বেশশি নয়। . 
ইংরাজের ট্যাঁকে হাত, পড়লে এবং . 
বাইরে মার খেয়ে প্রাত-মার দিতে 
অক্ষম হলে তারা হয় লেবার, আর 
ট্যাক ভার এবং ওপানবৌশক 


লোকের স্বাধশনতা। তান হচ্ছেন 


নেহরু।.আর বাকা সব ইংরাজের , 


গোলাম ৷” দবদেশে একজন বিদেশশর 
মুখে স্বজাত সম্পর্কে এত বড় 
রূঢ় মন্তব্য শুনে সেদিন শীতের 


- মধ্যেও আমার ঘাম দেখা দিয়োছিল। 


কিন্তু সামনে যে দৃশ্যটি দেখে- 
ছিল্লাম তাতে. প্রাতবার্দের কোন 
অবকাশ ছিল না। 


ওতো “ভাজ দানা 


গলির অনেক মালবাহণ জাহাজের 


ক্যাপ্টেন, ‘চাফ অফিসার . প্রভূত . 


ইংরাজ। আর -এই সব ইংরাজেরা 
এসেছে 'বিলাতের আত সাধারণ 
ঘর থেকে। 'বিলাত' বা ভারতের 


-কোন মহল থেকে এদের-ভাল করে - ১ 


সমাঁবয়ে দেওয়া হয়-নি যে, তারা 


- একটা স্বাধীন দেশের জাহাজের 


দায়ত্ব নিয়ে বিদেশ যাত্রা করছে। 


শোষণ ও শাসন অব্যাহত থাকছে ভারতের স্বাধানতা প্রাপ্তির গজব 


তারা হয় কনজারভেটিভ। 
ইংরাজের রাজনোতিক টি 
প্রথম দুটির আধিক্য ঘটেছে। 
সুতরাং আগাম সাধারণ 'নর্বাচনে 
লেবারের জয়লাভ প্রায় নিশ্চিত। 
[দেশর চোখে ভারতীয় ' 
ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের 
সাধারণ লোক গাম্ধী-নেহরুর নাম 
শুনেছে। তাদের অনেকে স্বাধীন 
ভারতের স্বাধীন নাগারকদের সাথে 
বন্ধুত্ব করতে উৎসুক । তারা মাঝে 
মাঝে সেখানে দু-চারজন ভারতীয় . 
দেখে, কিন্তু ভারতয়ত্ব দেখে না। 
ভারতায় প্রাতিষ্ঠানে ইং্রাজ কর্ম- 
কতাদের দাপট, 'এবং ভারতাঁয় 
কর্মচারীদের ইংরার্জ অনুকরণ ও 
কতাভজা প্রকৃতি দেখে।তারা হয়ত 
গালে হাত দিয়ে ভাবে, ভারতের 
সব ছুই রহস্যময়-সায় ' স্বাধী- 
নতা পর্যন্ত। হল্যাষ্ডের রটারডাম 
সহরের জনৈক ভদ্রলোক একাঁদন 


একটি বিশেষ দৃশ্য দেখিয়ে 


আমাকে, বলোছিলেন, . “ভারতের 
স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে, একজন 





' বন্দরে উৎকট হয়ে উঠে। 


এরা শুনেছে সত্য, কিন্তু গুজবে : 


বিশ্বাস করবার কোন কারণ এদের 
ঘটে নি। 


- কোন 'বদেশশ বন্দরে ভারতীয় 
জাহাজ পেশছোলে ভারতের 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির গুজব যে মিথ্যা 
তা প্রতিপন্ন . করাবার জন্য এদের 
উৎসাহের অভাব ঘর্টে না। পোষাক 
দুরস্ত ইংরাজ আফসার দেশটি 
বন্দরে ভারতীয় জাহাজের ডেকের 


উপরে মাঁলন বেশ নির্বাক ভারতীয় ' 


ও পাকিস্থানী খালাসশদের উপর 


.যে দাপট দেখায় তার নগ্নতা 


চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় 
না। শিম্পাঞজশীসুলভ অনুকরণপটু 
শ্বৈতাঙ্গ দাস ভারতাঁয় অফিসার- 
দেরও খালাস! লাঞ্ছনার মাত্রা যেন 
তাদের প্রভুদের মতই িদেশশ 
আর 
এই ভারতীয় জাহাজের পাশেই 
বিদেশ জাহাজে আফসার ও 
খালাসীর সম্পর্ক দেখলে আসল 
পার্থক্যটা যে কোথায় তা বুঝতে ' 
মোটাব্রাম্ধ লোকেরও - অস্হাবধা- 


বধূদের পায়ে টাকা ঢালতে তারা 
গোৌরণ সেন। এত করেও এই সব 
ভদ্রুলোকেরা বিদেশে ভারতের সুনাম 
রক্ষা করতে পারছেন না। কারণ এ 
মালনবেশ খালাসীরা যে তাদের 
জাতভাই নয় এ কথা কেউ বিশ্বাস 
করতে চায় না। . 

জার্মাণীর হামবদর্গ সহরে . 
ছাত্রদের একাঁট আলোচনা বৈঠকের 
শেষে জনৈক যুবক আমাকে ঠা 
করে বলেছিলেন :“আমরা গোটে, 
সোপেনহাওয়ার ও মাক্সমলারের 
বিবরণ পড়ে এবং গান্ধী-নেহর্র 
নাম শুনে ভারতীয়দের সাথে 
মিশবার. সুযোগ খুজে বেড়াই। 
হার্মবুর্গ সহরে ভারতীয় রড় একটা 
চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে যা 
দু-একজন আসেন তাঁদের খুজে . 
বার করতে হলে যেতে হয় 'িপার- 
বান অন্চলে অর্থাৎ হামবুর্গের 
বেশ্যাপাড়ায়।” বুঝতে পার 
ছিলাম ছেলেটি ভারতীয় নাবিকদের 
“কথাই বলছেন। মনে পড়ল নেহরুর 
একটি বন্তৃতা। বোধ হয় ‘তান 
বোম্বাইয়ে শিক্ষার্থী নাবিকদের 
লক্ষ্য করে 'বলেছিলেন-_“তোমরাই 
ভারতের সাত্যকারের রাষ্টীদূত।” 


পারা রর৮০ রর ০রারার- ০০ 


সম্পাদক সহ্ছাশন্ম সসলীপেস্ত 
সিদ্ধার্য রায়ের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত চাই 


প্রীসম্ধার্থ রায়ের পদত্যাগের 
ফলে উদ্ভুত রাজনৈতিক অবস্থা 
সম্পর্কে আপনার নির্ভীক মতামত 
আঁভনম্দনযোগ্য। কিল্তু এ সম্পর্কে 
আরও কিছ? করার আছে। আপ- 
নার পন্রিকা মারফং আমার এ 
প্রসঙ্গে বন্তব্য সংক্ষেপে পেশ 
করতে চাই। 


১।  শ্রীরায়ের বিবৃতিতে 


দুন্শীতর অভিযোগ বেশ জোরের: 


রঙ্গে করা হয়েছে। এ সমস্যা, 


নতুন নয় এবং ' আইন মারফৎ এর :' 


সমাধানও খুব সহজ নয়। কিন্তু 


২। . কংগ্রেস পার্লামেন্টারী 
দলের সভা আহবান করার জন্য যে 
৩৭ জন কংগ্রেস এম-এল-এ অনু- 


পদত্যাগ সংবাদ কংগ্রেস এম-এল-এ 
গণ জানতে পারলেন একজন 


সময়। স্বভরাং কংগ্রেসের অগণ- 
তাদ্মিক এবং অরাজনোত্ক কার্য 


হম আর একটি প্রধান সমস্যা হয়ে £ 


দাঁড়াচ্ছে। " 

. উপরোস্ত পাঁরপ্রোক্ষিতে বাংলা- 
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনা- 
বলার বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। 


- কংগ্রেসের পরই কম্যানম্ট পার্টি 


অর্থনোতিক কেন্দ্র! - বামণ, পূর্ব 


প্রয়োজন। 


ক্ষমতা লাভের জন্য সচেষ্ট হচ্ছে; ৩৭ জন কংগ্রেস সদস্য এ বিষয়ে 


পশ্চিমবঙ্গ কেরালা নয়। 
এক বন্দর এবং আঁধকাংশ শ্রমাশজ্প 
সহ পশ্চিমবঙ্গ , একাঁট সীমান্ত 
রাজ্য! উত্তর ভারতের ইহা প্রধান 


বিরাট 


নজর দিয়েছেন এবং অতি সঙ্গত- 

ভাবেই জেলা ও মহকুমায় তাঁদের 

কর্মধারা এগিয়ে য়ে যেতে 
পেন্চম পক্তায় দুষ্টব্য) 


দপণ 


শুক্রবার, খনন সঃ . ১৯৫৮ 





বাড়ছে। এখনও পাটি সংগঠন সব 
কলকারখানায় মজবুতভাবে গড়ে 
উঠে নি। গ্রামান্চলে কম্যানিষ্ট 
সংগঠন পশ্চিম বাংলায় সব থেকে 


জের বমিটনিঃ গাটি কোন গথে 


কংগ্রেসে এই অবস্থার কোনও 
পারবর্তন হয় নন । পার্টর সাধারণ 
সম্পাদকরুপে শ্রীঅজ্জয় ঘোষ পুন- 
্নবাঁচত হয়েছেন। তার পরই নয়- 
জনকে নিয়ে পার্ট সেক্রেটারীয়েট 


বোঁশ দুর্বল! কমাদুনিপ্ট সংগঠন 'এবং লোহিয়া সোপ্যালষ্টদের নির্বাচিত জনপ্রাতানাধদের বিনয় এবং পশচশজনকে 'নয়ে কেন্দরণয় 
পল্লশী বাংলায় কয়েকটি দ্বীপের দ্বন্দের মধ্যে দিয়ে কমদ্নিষ্টরা ও- নম্রতা শিক্ষা দিলেও, পার্টর কার্যকর কাঁমাট। পুরাতন পালট 


, মতো অবস্থায় আছে। তবে, তারও 


পরিধি ধাঁরে ধাঁরে বাড়ছে। - 
‘কৃষকের দেশ অল্। নিজাম 


কিছু মধ্যস্বত্বভোগণশ এবং নায়েব 
আমলার সৃষ্ট হয়োছল। বঙ্গোপ- 
সাগরের তাঁর সংলগ্ন সিরকার 
অঞ্চলে সমন্ধ কৃষক পাঁরবারের 
মধ্যেই কম্যদনিষ্ট পার্টির সংগঠন 
সব থেকে 'ব্যাপক। তেলেশানা বা 
রায়ালসীমায় কৃষি সমাজের সমৃদ্ধি 
সাঁমিত এবং রায়ালসমার তৃঁষিত, 
তপ্ত, মালভূঁমতে আকাল প্রায় 


লেগেই আছে। এইখানে কম্যু 
সংগঠন বিশেষ শীল্তশালী . নয়। 
তেলেঙ্গানা অণ্যলে +৫১ “সালের 


সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় এবারে 
কম্যুনিষ্ট দল অনেক কম সমর্থন 
পেয়েছে। ॥ কিল্তু, নির্বাচনের এক 
বছরের মধ্যে কম্যনিষ্ট পার্ট 
সংগঠন এখানেও যথেষ্ট . শান্তি 
সঞ্চয় করেছে। ' j 

মহারাষ্ট্র 'অণ্চলে . কম্যানষ্ট 
পার্টির সংগঠন 'বহাঁদন ধরে 
দশীমত ছিল শিজ্পনগরণী বোম্বাই, 
শোলাপুর, জলগাঁও, অমলন্রে 
প্রভৃতি কেন্দ্রের শ্রমিকদের মধ্যে 
সংয্‌ুন্ত মহারাম্টী আন্দোলনের মধ্যে 


বাড়াচ্ছে। সম্প্রীত কম্যানিষ্ট নেতা 
ডাঃ জেড এ আহমেদ উত্তর 
প্রদেশের বিধানসভা সত্যদের ভোটে 
রাজ্যসভায় : নির্বাচিত হয়ে এ 
কথাই সপ্রমাণিত করেছেন। 
চেহারা 
কম্যানিষ্ট পার্টি সভ্যের মান 
বিভিন্ন অবস্থায় রদবদল হয়েছে। 
ইংরাজ শাসন যুগে 1৪২ এর 
পর্যন্ত পার্টির গণ্ডী ছিল 
ক্ষুদ্র, কিন্তু সভ্যপদ দেওয়া হতো 
বিশেষভাবে বাছাই করে। মধ্যবিত্ত 
বাঁদ্ধজীবী সমাজের বাইরে 
বোদ্বাই,, শোলাপুর,  কামপত্র,. 
কলিকাতা প্রভাতি শিল্পান্ছলে 
সামান্য ছু মজুর, পার্টি সভ্য 
ছিল। পাঞ্জাবে, অল্ধতে (তেলেশানা 
বাদ দিয়ে) এবং মালাবার জেলায় 
কিছব কৃষক পার্ট সভ্য ছিল। 
তারপর, জনবুদ্ধ যুগে কম্যুনিষ্ট 


পার্ট কেবল বৈধ রাজনোৌতক 


দলরুপে স্বীকৃতিই লাভ "করে না, 
তারা বাভম্নভাবে কাজের সুবিধা 
ও সুযোগ পায়। পার্টি সভ্যপদের 
গুণাগুণ সম্বন্ধে কঠোরতাও 
অনেকথানি শাঁথল করা হয়। সব 


তার দ্বার উল্মন্ত করেছে নবা- 
তদের, জন্যে। এবারে অমৃতসরে . 
পার্টির নতুন গঠনতন্ত্রে ব্যাপকভাবে 
পার্টি 'সভ্য সংগ্রহের আঁভষান 
আরম্ভ করার জন্যে সভ্যের কর্তব্য 
মানও নতুন করে নির্ধারিত হয়েছে। 


বার বার এই কথাটি তুলে ধরা 
হয়েছে যে, মার্ক্স ও লেনিনবধাদের 
সংগঠন গড়তে হবে। ভারতবর্ষের 
উল্লেখ করা হয়েছে! জনজশবন 
থেকে পার্ট শিক্ষা নেবে এবং তার 


ভেতরে প্রতিটি স্তরের কর্মীকে ব্যুরো ভেঙ্গে এবার বার্ধত আকারে 
এই সহজ সত্যকে মর্মে মর্মে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাটি তৈরি 


অনুভব করতে হবে। সমাজতান্মক, হলো। দৈনান্দন কাজের দায়ি 


বিস্লবের হোতা কেবল তারাই। পাট" সেক্রেটারণয়েটের উপর। সারা 
সমঝোতা বা ' ভাই ভাই সম্পর্ক কাঁমাটর বদলে ১০৯ জন সভ্য 


একেবারেই সামায়িক। তাদের ধংস নিয়ে জাতীয় পাঁরষদ গাঁঠত 


আনিবার্ধ মার্সবাদ এ রায় চূড়াল্ত- হয়েছে। পার্টির সাধারণ কর্মনপীত 
ভাবেই, দিয়েছে 
সংগ্রামের  কলাকোঁশলে আজ জাতীয় পরিষদের। পাঁরযদের দুই 
হয়তো মিলন মণ্টের সহযার সভার মধ্যবতর্ণকালপন অবস্থায় 
কোনও দল, উপদল বা ব্যাস্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতার  আঁধকার 
সম্বদ্ধে এ কঠোর সত্য অত্যন্ত কেন্দ্রীয় কার্ষকরণ কমিটি। পাট 
রূঢভাবে প্রকাশ করা হবে না। তাই সংগঠনেও সুষ্ঠুভাবে আছে যে, 
বলে, পার্টি স্ভ্যদের শিক্ষায় যেন এই .সব কাঁমাটতে আঁধকাংশের 
কোনও কিছু অকথিত থেকে না মতে প্রস্তাব গৃহীত হবে। তবে, 
যায়। নতুন করে ব্দর্জোয়াবাদের প্রয়োজনবোধে উধর্তিন কাঁমাট 
আচ্ছন্ন না করে-এ সম্বন্ধে-পার্ট কঠতে পারে এবং সে অবস্থায় 


করলে পার্টর যে কোনও সভ্যের 


৫: পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক যারা বিরদ্ধে তো" তান যত বড় পদেই 
j থাকুন না কেন) শাস্তিমূলক ' 
, তান্দ্িক ধারায় কাজ ও সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার্রে। কম্যয- 


পার্ট সংগঠনের মধ্যে গণ- 


নেবার কথা আলোচনা করা হয়েছে নষ্ট পাঁটর প্রাতাটি কমণই 
এবং আশ্বাসও মিলেছে যে, ব্যান্ত- স্বীকার করবে যে, অতীতে 
কেন্দ্রিক কাজ-কর্মম কিছুতেই বর- কাঁমশন ক্ষমতার অপব্যবহার 
দাস্ত করা হবে না। ভাল কথা। করেছে, পার্টর কর্মনশীত সম্বন্ধে 


নব কিল্ডু, গ্রারস্পীরক আলাপ-' যারা সমালোচনা করতে গিয়েছে, . 


আলোচনা, "মত বিনিময় এবং তাদের বিরদ্ধে পাইকারী শাস্তি- 
তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। 
যদি কারও ভিন্ন মত থাকে, তবে শ্রী প সিঞ্জোশীকে আপোষকামণ, 
সেই ব্যাস্ত বা কামার পক্ষে প্রাত-বিশ্লবাঁ প্রীতি আপ্তবচনে 
নিজস্ব স্বতন্ত্র বন্তব্য নিয়ে পার্টির আপ্যায়িত করে শ্রী বি টি রণাদিভের 
মধ্যে কথাবার্তা চালানো সম্ভব নেতৃত্বষগে কমিশন বাঁহম্কার করে 
হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যা দেয়। দলের হাতে -রাম্ক্ষমতা 
লঘু নিজের মতকে ' বিসর্জন না থাকলে শাস্তির মাতা কতদূর 
য়ে, চেষ্টা -করে ' অধিকাংশ যেতো তা” বলা মনাস্কল। সৌঁদন 
লোককে ীনজের পক্ষে নিয়ে বহু 'কম্যনিষ্ট নেতা ও কর্ম 
আসতে । আজকে যে মত অগ্রাহ্য কাঁমশনের অপারিমিত ক্ষমভার 
হলো, কাল হয়তো তাই স্বীকৃত ভয়ে শ্রীজোশীর বিরদ্ধে অন্যায়, 
হবে। কোনও কিছুই চিরল্তন অসঙ্গত আচরণ হচ্ছে " জেনেও 
নেই। কমযনিষ্ট পার্টির তআত্বকরা প্রাতবাদ করতে সাহস পান নি। 
জবাব দেবেন আমাদের দল এবারে অবশ্য শ্রীজোশশী নিজের 
বিতর্ক সভা নয়। সর্বহারা বিপ্লব পুরাতন পদ ফিরে না পেলেও, 
আনার স্মহান দায়িত্ব আমাদের প্রায় কাছাকাছি গয়ে পেশছেছেন। 
উপর ন্যস্ত। চার দিকে আমাদের এক থেকে তাঁর তুলনা পাঁথবধীর 
শতু। চক্ষীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার অন্য কমছানন্ট নেতাদের সঙ্গো 


= 1 "সংগঠন ও কর্মসূচীতে প্রয়োজন জন্যে আমাদের সদাজাগ্রত থাকতে হয় না। কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব মণ্ডল 


উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের প্রবল 
প্রতাপ! তার পরই' প্রজা-সোস্যা- 
লিষ্টদের শান্। প্রজা-সোস্যালিন্ট 


t 


মতো পাঁরবর্তন করবে--এ আশ্বাসও 


সভ্যদের একই ছাঁচে ঢেলে তোর . 
করতে হবে। যে ভাষায় তারা 
কথা বলুক, না কেন, বিষয়বস্তু 
মোটামুটি একই হবে। আর সবার 
থেকে বড় কথা হচ্ছে যে কম্যুিষ্ট 
পার্ট ছাড়া অন্য সমস্ত দল হয় 
বুর্জোয়া, প্রভাবান্বিত বা সোস্যাল 
ডেমোক্রেসির সংস্কারবাদের মোহা- 


হয়। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার থেকে কোনও জ্যোতিষ্কের পতন 


িলেছে। কিন্তু, পার্টির নতুন মধ্যে আমরা কাজ কার, তাই এই হলে, তার আস্তিত্ব অন্ততঃ পাঁটার 


ক্ষায়ফু- সমাজের পাপপা্কল মধ্যে আর খুজে পাওয়া যায় না। 
আবর্জনা আমাদের পাঁব্রতাকেও যুদ্তরাষ্ট্ের কম্যনষ্ট পাটির অন্য- 
ক্ষপ্প করে; সুস্থ, সবল, বৈস্ল- তম প্রাতম্ঠাতা আল" প্রাউডার এই 
বক দৃষ্টিভশ্গাঁকে ঝাপসা করে গ্রহচ্যাতর সুস্পষ্ট প্রমাপ। সে যাই 
দেয়। তই, পা্টর মধ্যে গণ- হে;কা আজ কিন্তু শ্রীজোশধও 
তআঁম্ঘক বিচার সাঁমিত হতে বাধ্য। কন্ট্রোল কামশন প্রয়োজন বলে 
শ্রেণীশত্দুর কারসাজি যেন পার্টির ভোট দিয়েছেন। চীনা প্রবচন মনে 
বৈগ্লবিক কর্মোদ্যমকে কিছুতেই পড়ে-শাদ্ল আরুড় হলে, অব- 


চ্ছ্ব। স্মতরাং পার্টি নেতা বা ব্যাহত না করে। এবারকার পাটি তরপ করা সম্ভব নয়! ' ক্রেমশঃ) 


A 


রাজনৈতিক 'স্থর করার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে 


4 


ভক্বান, ২ল! মে, ১৯৫৮, 


দপণ 





শ্রমক আন্দোলন সম্বন্ধে 
আজ্মকাল নানা রকম আলোচনা 
শোনা যাচ্ছে। আলোচনা বললে 
ঠিক বলা হবে না। যা শোনা 
যাচ্ছে, তা বেশীর ভাগই রুদ্ধ 
সমালোচনা । এই বিরুদ্ধ সমালো- 
চনার একটা বিশেষ ধাঁচ.আছে। 


, ধাঁচটা কার বা কাদের তৈরী জানা 


নেই, তবে গত কয়েক বছরে এর 
বশেষ অদল-বদল হয় নি। 

এটার চুম্বক করলে এই রকম 
দাঁড়ায়_-€১১ শ্রমিক সংগঠনগদাল 
রাজনোতক দলের করায়ত্ত এবং 
তাদের স্বার্থে ব্যবহৃত; _(২) 
স্বার্থের প্রাত উদাসীন; (৩) এরা 
নিরশহ, বিশ্বাসপ্রবণ, সরলমাত 
শ্রমিকদের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে 
খাচ্ছেন এবং (8) দায়িত্বজ্ঞানহদন 
শ্রমিক আন্দোলনের জন্য উৎপাদন 
কমে যাচ্ছে, দেশ এগোতে পারছে 
না। 

অভিযোগগ্দলো যে সম্পর্প 
মিথ্যা, এমন' কথা বলা যায় না। 


এগুলো যে অভ্যান্তপূর্থ এবং 


' ' শ্রীমক আন্দোলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 


অজ্জতাপ্রসৃত, ভা জোর করে বলা 
যায়। 
শ্রামক সংগঠনগুলো যে এক 
একটা রাজনৈতিক দলের দ্বারা 
পারচাঁলত, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। (এই দলগৃলির মধ্যে সর- 
কার গাঁদতে আসীন দলাটও 
রয়েছে)। এর প্রধান ও একমার 


না। কাজেই সেই পুরোনো রাজ- 
নৈতিক কর্মীদেরই আগের মতো 
শ্রীমক আন্দোলন চালাতে হোলো, 
অবস্থার কোনো পাঁরবর্তন হোলো 
না 


হোলো। 


একটা ব্যাপারে শুধু অবস্থার 
পরিবর্তন হোলো। দেশের বৃহত্তম 
শত ইংরেজ এখন দেশনেতাদের 
বন্ধ, তাই নতুন: শুর প্রয্নোজন 
এতাঁদনের অভ্যেস, 
সামনে একজন প্রাতিপক্ষ না থাকলে 
বড়ো খাল খালি লাগে গৃহ- 
বিচ্ছেদের পর যারা গৃহত্যাগ 
করল, তারা গৃহশীর শত হোলো 
দেশেরও। করিপ এই গৃহীীর কাছে 
গৃহই দেশ। এই নবাবিক্ষত 
শরুরা স্বাধীনতার পূর্বে দেশ” 
ভন্তদের অগ্রগণ্য ছিল! আজ তাদের 
সঙ্গে তাদের পাঁরচালিত শ্রামক 


সংগঠনগ্যালও দেশের শু । শূন্য 


'ধরে ধরে ঘর ভার্ত করতে লাগল 


আর তার পরিচালত শ্রামক 
সংগঠনগ্ঁল দেশের তদের মধ্যে 
পারগাঁণত হোলো। দুই ধরণের 
শ্রামক সংগঠনের মধ্যে তফাৎটা 
শুধু, এইখানে । অতএব এগুলি 
রাজনৈতিক দলের করায়ত্ত বলে 
খেদ করে লাভ নেই। 


এখন প্রশ্ন হোলো সেগ্াল 
রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ব্যবহৃত 
কি না। ভার আগে জানা প্রয়োজন 
এই স্বার্থ বলতে কি বোবায়। 
এই দলগুলি যাঁদ . রাজনৈতিক 
ক্ষমতা দখলের জন্য এই সংগঠন- 
গ্ীলকে ব্যবহার করে, তাতে 
দোষের ক নেই। প্রত্যেক রাজ- 
নৈঁতক দলের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র 
পারচালনার ক্ষমতা দখল করা। 
সেটা কতদূর সম্ভব হবে তা 
নির্ভর করবে তাদের শান্তর উপর। 


এই ক্ষমতা দখলের একটা 
অস্ হোলো শ্রমিক সংগঠনগৃল। 
স্বাধীনতা লাভের জন্য যাঁদ 
শ্রীমকদের ব্যবহার করা ন্যায়- 


- সঙ্গত হয়, ত শ্রামক ও কৃষকের 


রাজত্ব স্থাপন করার জন্য তাদের 
ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গাত। 
ইংলণ্ডের লেবার পাট কখনো 
ক্ষমতা দখল করতে পারত না যাঁদ 


সে দেশের বাট ও - শান্তিশালশী ' 
শ্রীমক সংগঠনগদীল তার করায়ত্র করতে 
সেখানে শ্রামক 


না থাকত। 
সংগঠনে নিজেকে প্রাতম্ঠিত করতে 


না পারলে লেবার পার্টিতে স্থান, 


পাওয়া শত্ত। এতে বোঝা যায়, 
ক্ষমতা দখলের কাজে শ্রমিক 
সংগঠনগ্ীলকে ব্যবহার করা 


অন্যায় শয়। 


অপরিণত থ্যাম্ধ 


স্বার্থ বলতে যাঁদ একথা 
বোঝায় যে, শ্রমিক সংগঠনগ্ুলি 
রাজনৈতক দলের মতে চলবে, 
তাহলে জিজ্ঞাস্য-আর কার মতে 
চলবে? মালিকের মতে? সরকারের 
মতে? রাজনৈতিক দলের মতে 
চললে তাদের সমূহ বিপদ, আর 
না চললে তারা -সৃখে থাকবে, 
একথা মনে করার কোনো সঙ্গত 
কারণ নেই৷ স্বাধীনতার পর্ব 
পর্যন্ত শ্রমিকদের রাজনোৌতিক 
চেতনা থাকা! শলাঘার ব্যাপার; 
আর স্বাধীনতা লাভের পর এই 
চেতনা “সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়া 
-বাঙ্ছনীয়, একথা ভাবা অপারণত 
কুদ্ধির হেম্যাচওর মাইপ্ড্‌) 
পারচ্য়। ‘ 


ক্ষমতার গদীতে আসন তার 
পাঁরচালত 'শ্রাসক সংগঠনগুলতে 
তার প্রভাব অগপ্রাতহত থাকবে, 
সেগুলো তার মতে চলবে, তার 
দলীয় পতাকা ব্যবহার করবে; 
তাকে ভোট দেবে (অন্তত এই 
তার আশা) আর অন্য দলগুলির 
বেলায় এই সংগঠনগুলো রাজ- 
নীতি সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু 
“রুটীর লড়াই” . লড়বে, এটা 
অত্যন্ত ছেলেমানুষী, কথা। 


রাজনশীত ত দলছাড়া একটা . 


নিরাকার জিনিষ নয়। .রাজনীভি 
থাকলে দলও থাকবে। 
বামপল্ধী রাজনৈতিক দ- 
গুলো বিশ্বাস করে যে, ধনভা্মিক 
সমাজে শুধু “রুটির লড়াই” ঈাড়ে 
ফল হয় না। একদিকে মাইনে 
যেমন্‌ বেড়ে যায়, অনাঁদকে 'জীনষ- 
পত্রের দামও বাড়ে। মাইনে বাড়ার 
সীমা আছে, অবশ্য প্রয়োজনীয় 
জানষপন্রের দাম বাড়ার সামা 
নেই। সেটা আজ চোখের উপরই 
দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থার পরি- 
বর্তন “রুটির লড়াই” দিয়ে সম্ভব 
নয়। 
নীত মানে ছিল বিদেশী 
শাসনকে তাড়ানো। স্বাধীনতা 


থাকবে। 
নেই, এতে চিন্তা যে.নেই, তা 
জানা আছে। অতএব শ্রামকরা 


পঁজিটিক্যাল ফাণ্ড 

দূলণয় স্বার্থ কায়েম করার 
আরেকটা পথ হোলো শ্রমিকদের 
কাছ থেকে টাকা নিয়ে দলকে 
শান্তিশালী করা। এটা যাঁদ সোজা 
রাস্তায়, খোলাখাঁলভাবে হয়, ত 
এতেও দোষের কিছু নেই। 
শ্রীমকরা এই দলগ্বালকে টাকা 
দেবে না ত ক পজপাঁতিরা দেবে? 


"এটা যে. আপত্তিকর কিছু নয়, তার 


একটা প্রমাণ হোলো বৃটিশ আমলে 
প্রবার্তত এবং বর্তমান আমলে 


অপরিবার্তত  হীন্ডিয়ান ট্রেড 


ইউনিয়ন গ্যান্ত যাতে শ্রমিক 
সংগঠনগনুলিকে রাজনৈতিক কাজের 
জন্য (পাঁলাটক্যাল ফাণ্ড) আলাদা 
করে টাকা ভোলার অনুমাত 
দেওয়া আছে। 


শ্রীমক আন্দোলনের সঙ্গে 


শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনীতি 


আরেকটা কারণে অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
এই আন্দোলন আজ ব্যাপক হতে 
ব্যাপকতর হয়ে একটা বিরাট রূপ 
নিয়েছে। পর্ব আভিজ্ঞতা থেকে 
বোঝা গেছে যে, স্থানীয় এবং 
পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলনের 
কোনো মূল্য নেই। আমাদের 
দেশে শ্রমিক আন্দোলন খুব 
বেশি দিনের নয়, তাই অন্য, দেশের 
অভিজ্ঞতার উপর অনেকটা নির্ভর 
করতে হয়। 


ইংলশ্ডে প্রাল্সপোর্ট ওয়াকার্স 
ইউীনয়নে বারো লক্ষ সভ্য আছে। 
এটাতে সব রকম যান-বাহনের 
শ্রীমকরা আছেন, যেমন রেল, বাস, 
লরণী, পোর্ট ইত্যাদি। সারা দেশের 
যান-বাহন কর্মীদের এই একটিই 
ইউানয়ন। এই নিয়ম অনুসারে 
আমাদের দেশে অল ইণ্ডিয়া 
পোর্ট এ্যাশ্ড ডক ওয়ার্কার্স ফেডা- 
ডাক ও তার কর্মচারীদের ফেডা- 
রেশন আছে। তফাৎ হোলো শুধু 
ইংলগ্ডে একটা ইউীনয়ন আর 
আমাদের দেশে কতকগুলি ইউ- 
নিয়ন মলে এক একটা ফেডারেশন। 
পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের ফেডা- 
একটি সর্বভারতীয় 


হলে আগে ভেবে দেখা প্রয়োজন 


এছাড়া আর পথ ছিল কিনা। গত 


. তাঁরশ বছর ধরে দেশের অবস্থা 


পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে 
এছাড়া আর পঞ্চ ছিল না।, যদ 
শ্রামক সংগঠনগুলিকে রাজনৈতিক 
দলের কবলমুন্ত করতে হয়, 
তাহলে এই দলগনীলর কর্মীদের 
স্থান নেবার জন্য হাজার পনেরো- 
পরিশ্ররী, কষ্টসাহফু, অধ্যবসায়, 
একাগ্রাচত্ত লোককে এগিয়ে আসতে 
হয়। এ- রকম “পাঁরকম্পনা” 
ঠাকুরমার বুলিতেই মানায়, 
বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই! 


শ্রীমক আন্দোলনের নেতৃত্ব 
শ্রীমকরা জেরা করবে, এটাই 
সকল শ্রামক কর্মীর কাম্য। রাজ- 
নৈতিক দলের সংস্পর্শে আসার 
পর থেকেই এটা সম্ভব হতে 
চলেছে। পূর্বে এটা স্বস্নমার 


যৈ রাজনোতিক দলটি আজ রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছিল। 


লেবার পাঁটতে স্থান করে নেওয়া 


হোত, তাহলে এ ধরণের কার্যক্রম 
তাঁর গ্রহণ করা উাঁচত ছিল না। 
আমার এ আঁভমত তাঁকে জানিয়ে" 
দিলাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, 
কংগ্রেসকে গলদ্রমুক্ত - করে পুন- 


শাসন ক্ষমতায় আসন না থাকলেও 
আমার কিছু এসে যেত না। কিন্তু 
বর্তমান অবস্থায়. আমার মত 
মানুষও এ ধারণা করতে বাধ্য 
হয়েছে যে, কংগ্রেস যাঁদ ভার 
অলসতা এবং অরাজনোৌতিক মনোন 
ভাব দূর করে প্যনগঠিনের কাজে 
এগিয়ে না আসে, তাহলে 
আমাদের সামনে আরো চরম 
দুর্দিন ঘানয়ে আসবে। হইঁডি- 
কল্যাণকুমার [সিংহা। 


শক্রবার, ইরা মে, ১৯৫৮ 





প্েজামের পর হ 
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দল 


দর্পণের ভাড়া সম্পাদক 


এ প্রন্ন করা হচ্ছে গত দশ বছর.. 
ধরে, বরং তারও বেশশ। জবাব 
আজও  মেলোন। কিন্তু আমি 
দিতে পাঁর। অদূর ভাবষ্যতে 
কলকাতায় স্টৌডয়াম হবার কোন 
-. আশা নেই। সমাজ, রাষ্ট্র ও খেলা- 
+ ধূলা ' সংগঠনের ' যে 'কাঠাসো 
বর্তমান রয়েছে, সে কাঠামোতে 
কোনোদিন হবার নয়। 
স্বভাবতই. প্রশ্ন আসে, 
ষ্টেডিয়াম গঠনে অন্তরায় কি? 
অন্তরায় টাকাও নয়, জায়গাও, 


জন্য জনসাধারণই কোন রকম দাবী 
ধ্বানত করতে রাজ নয়, শুধু 
সাধারপের দুঃখে বিচাঁলিত হয়ে 
তাদের জন্য স্টোডয়াম গড়ে দেবে 
এমন লোক সমাজে যাঁদ থাকেও 
স্টেডয়াম - গড়ে দেবার ক্ষমতা, 
. তাদের হাতে নেই। . 

জনসাধারণ স্টোঁডয়াম চায়, না, 
একথা সত্য নয়, কিন্তু চাওয়া এক 
কথা আর তার জন্য দাবী জানানো 
আর এক কথা। পড়ে পেলে আপত্তি 
নেই, তার বেশী বঞ্চাট তারা 
পোহাতে রাজী নয়। 

বছর পাঁচেক আগে ক্যালকাটা 
সিটিজেন্দ স্টেক্াম ডিমান্ড 
এ্যাকশান কাঁ্মাট প্রাতস্ঠিত হয়ে”. 
' ছিল। খেলার মাঠের- যাঁরা আঁত 
জনাপ্রয় দিকপাল তাঁদের স্বাক্ষর- 
মুক্ত আবেদন অধিকাংশ দৈনিক 
পান্রকার খেলার পঙ্ঠায় বক্স করে 
ছেপে ক্ীড়া-রাঁসক জনসাধারণকে 
আহবান করা হল, স্টোডয়ামের 
দাবীতে জনসভায় সমবেত হতে, 
এও জানানো হ'ল সভাপাতিত্ব 
করবেন গোষ্ঠ পাল। -িটিং-এর 


স্থান নিদিষ্ট হল ' রাজ্রভবনের, 
- “দক্ষিণ দিকে লরেদ্দ' মুর্তর চতু-. 
য়গা্ঠি এমন 


শপাম্বস্থ বেদশী। 
যে তিনটি প্রধান মাঠে ফুটবল 
খেলা দেখতে সেখান দিয়েই 
সবাইকে যাতায়াত করতে হয়। 

মিটিংএর দিনের দুদিন বাদেই 
চ্যারাট ম্যাচ, সারা শহর হন্যে 
হয়ে উঠেছে টিকিটের জন্যে” আবে- 


দন করতে করতে হটি; ক্ষয়ে যাবার - 


দাখল। সেদিন তন মাঠেই খেলা, 
দলে দলে লোক চলেছে লরেন্স 
মৃর্তর পাশ 'দিয়ে। িটিংবেদর 
চার পাশ পোষ্টারে ছেয়ে ফেলা 
হয়েছে; বেলা *তনটে থেকে মাইক 
. চেচাচ্ছে, খেলার. টিকিটের জন্য 
উদ্থবৃত্তি “চিরতরে অবসান করতে 
হলে এই সভায় সমবেত হয়ে 
ষ্টোডয়ামের দাবী ঘোষণা করুন! 


রাখবে ক করে! 
চট ফুটবল পাঁরচালনা সংস্থা আই 


সভা স্যরু হল, গোষ্ঠবাবুই 
সভাপাঁতি, জলন্রোতের মত আসছে. 
খেলা ফেরৎ লোক। দু-এক নিট 
দাঁড়িয়েই তারা ' চলে যায়, কেউ 
স্থির হয়ে শোনে না, যোগ দেয় না 
সভায় । চলতে.'চলতে “ওঃ প্টোভ- 


মাম1” বলে মুখ বাঁকয়েও চলে ; 


যায় বেশীরভাগই চ্যারিটি ম্যাচের 


টাকটের ধান্ধায় ছুটছে, দাঁড়াবার & 
- সময় নেই। বশ হাজার লোক পাশ 


দিয়ে চলে গেল উদাসীনতা ও 
অবজ্ঞা দেশিয়ে। বড় জোর শশ্দুই 
লোক নিয়ে 'মাঁটং করে আমরা 


, কাগজে রিপোর্ট পাঠালাম, জন- 
সভায় স্টেডিয়ামের দাবী ধোষত। 


এই উদাসশন্য অস্বাভাবিক মনে 
হবে,. কিন্তু এর মূলে আছে চরম 
নৈরাশ্য। খেলার মাঠের পাঁরবেশের 
সঙ্গে যাঁরা পারচিত তাঁরা সবাই 
জানেন, স্টেডিয়াম খেলার জগতের 
প্রাতটি শত্তিমান ব্যান্ত ও সঞ্ঘের 


 গ্বার্থের পাঁরপন্ধী। এ কথা 


জেনেও লোকে স্টোডয়ামের আশা 
পয়লা নম্বর; 


এফ এর যাঁরা কর্তাব্যান্ত, তাঁদের 
সামাজিক ইঙ্জত ও অস্বাভাবিক 
ক্ষমতার মূল হল, চ্যারিটি ম্যাচ বা 
বড় বড় খেলার টিকিট তাঁদের 
হাতে। সরকারী এবং বেসরকারণ 
এমন কোন হোমরা-চোমরা এ 
শহরে খুব কমই আছেন , যান 
আই এফ এর সম্পাদকের কাছে 
করেন না। এমন মহৎ ব্যক্ত, এ 
সংসারে কজন আছেন, যানি শুধ্‌- 
মাত্র জনসাধারণের সুবিধার জন্য 
নিজের এতথানি মর্যাদা ও ক্ষমতা 
নিঃশ্ষে 'বালয়ে দেবেন? বড় 


- ম্যাচের টিকিট তো আর গ্টোডয়াম 


হয়ে গেলে এমন দেবদু্লভ সামগ্রী 
থাকবে না। 


~ 


তারপর ধরুন কলকাতা 
ফুটবলের দুই প্রধান দল 'মোহন- 
বাগান ও, ইন্টবে্গল। এরাই কল- 
কাতার ফুটবলে, পনের আনা না 
হলেও বার আনা তো বটেই। এদের 
কর্তাব্যন্তিরা নানা তত্ব ও তথ্য দিয়ে 
আমাদের বোঝাবার চেস্টা করেছেন 
কতখানি ॥ তাঁদের 'আবিশ্বাস করা 
র বা তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। 
তবে স্টেডিয়াম হওয়া যে ক্লাবি- 
দুটির স্বার্থের প্রতক্‌ল তা 
সহজেই বোবা যায়। সরকারী 
উচ্চপদ. বা বিলেতী কোম্পানীতে 


' অফিসারের "চাকরীর. চেয়ে এই 


বেশী -এবং' তার জন্য অনেক বেশী 
ধৈর্য ও তদ্বির দরকার হয়। সদস্য 
হবার জন্য এই ব্যাপক আগ্রহ ক্লাব-. 


প্রণীতর জন্য ততটা নয়, ' খেলা ' 


দেখতে পাওয়ার একমান্ন ভদ্র ব্যবস্থা 
হিসেবে এই সদস্য-পদ লাভের 
ব্প্রতা অনেক বেশশ, কাজেই 
স্টেডিয়াম, তৈরধ হয়ে খেলা দেখার 
দুরূহতার অবসান ঘটলে মোহন- 
বাগান ও. ইম্টবেঞ্গল ক্লাবের সদস্য- 
পদের চাঁহদা ও বাজার দর অনেক 
পড়ে বাবে। 


তৃতীয়তঃ দেখুন জে জে 





এক লাখ গেলেও আর 'এক লাখ 
তো থেকেই যায়। 


তাছাড়া কলকাতার ময়দান- 
কেন্দ্রিক খেলাধূলা ব্যবস্থার 
আভভাবক যে, কলকাতা প্ীলশ 
জনকল্যাণের চিন্তায় তাদের 
রাতের ঘুমে এমন ব্যাঘাত ঘটছে 
না ফে তারা চ্টোডয়াম তৈরীতে 
সহায়তা করতে গয়ে সব রকম 
কায়েম" স্বার্থকে ঘাঁটাতে যাবে। 

এত সত্তেও অনেকেই, আশা 
করেছিলেন যে, সোস্যাঁলস্ট প্যাটার্ণ 
প্রবর্তনে বম্ধপারকর ওয়েলফেয়ার ! 
চ্টেট সব বাধা দূর করে স্টোডয়াম 
বানিয়ে 'দেবে। শেষ, বাধাগুল 
এত প্রবল যে, সেগুলি অপসারণ 
রাষ্ট্র ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব 
নয়। 

কিল্তু আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র- 
ধ্রদ্ধরবৃন্দ জনসাধারণের দুঃখ 
নিরসন ব্ৰতে কতটুকু প্রকৃত আগ্নহ' 
দেখিয়েছেন যে স্টেডিয়াম সম্পর্কে 
তাঁদের উপর ভরসা রাখবো? 
আমাদের রাজ্য সরকার কায়েম 


"স্বার্থের কাছে মাথা নীচ করে চলে, 


সিদ্ধার্থ 'রায়ের এই আঁভষোগের 
কোন বাঁলষ্ঠ .জবাব প্চিমব্গ 
সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় 
নি। তাছাড়া [সম্ধার্থ রায়ের 
পদত্যাগ প্রসঙ্গে কলকাতার এক- 
খান প্রধান দৈনিক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে স্পষ্টই বলেছে যে, রাষ্ট্র 
চালাতে হলে কায়েমী স্বার্থকে 
খাতির করতেই হয়। কাজেই জন-. 


কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কায়েম 


দ্বার্থের মুলোচ্ছেদ করে স্টোঁডয়াম 
তৈরী করে দেবে সরকার, - এক. 
আকাশকুদ্দম, নয়? 

[স্টেডিয়াম তৈরীর যে কাট 
বেসরকারী পাঁরকজ্পনা এ পর্যন্ত 
হয়েছে, তার মধ্যে কতটা আন্ত- 
রিকতা ছিল সে বিষয়ে সংশয়ের 
থেম্ট অবকাশ রয়েছে ঠিকই। 
কিচ্তু প্রতিটি পরিকম্পনাই ' সর- 
কারী নির্দেশে বাতিল হয়েছে, তার 
প্রমাণ ব্যাঁড় কাঁড় আছে। ১৯৫৩ 
সালে আই এফ এর সভাপতি 
তথা মন্ত্রী ভূ্পাত মজুমদার 

(৭ম পৃজ্ঠায় দ্রচ্টব্য) - 


ছাড়া এমন ক শন্ত। 


চোখের সামনেই জল জল করে। 
সমাধানও আমাদের হাতে। কিল্তু 
এর সমাধান এখনও হয় ন। 


বাঙ্গালপর অপাঁরচ্ছম অভ্যাসের 


= { কর্থা, বলীছিলাম।' শুধু বাঞ্গালপ 


-এ-পোড়া দেশের যে কোন 


আমাদের মজ্জাগত। . এতে আমরা 
লাঁজ্জত-হই না, বরং-ষেন একটু 
সকৌতুক আনন্দ উপভোগ কাঁর। 
তাই দেখা. যায় যেখানে “কামট 
নো.নুইসেল্স” লেখা আছে, ‘নো’ 
মেটায়। রেল স্টেশনে সতর্ক করে 
দেওয়া হয়েছে লাইনের ওপর দিয়ে 
পারাপার করবেন না; কিন্তু লক্ষ্য 
করে দেখুন যত লোক 'নার্ববাদে 
লাইন পার হচ্ছে। মাঝে মাঝে এ 


“(জন্য বৈতরপী পার হলেও এ 


স্বভাব ব্দলায় নি। 

বদ অভ্যাস, লা বাহার? 

যেখানে সেখানে কফ, কাশি, 
থুথু ফেলার: মধ্যে যে ' ক বাহা- 
দুর আছে .বুক না। এতে রোগ 
ছড়ায়, যক্ষ্মা আপনার. ঘরের মধ্যে 
দেখা দেয়, রাস্তায় হাঁটতে কফ, 
কাশ হঠাৎ আপনার পাঁরধেয় 
পোষাকের+দঙ্গে জীঁড়য়ে - যায়। 
'নিত্যই এ ব্যাপার .ঘটছে, আমাদের 
সঞ্কোচ নেই, লজ্জা নেই, ভয়ও 
নেই! আমরা" আমাদের কুঅভ্যাসে 
অটল আছি।, 

কোন যার হয়তো তাড়াতাড়ি 
ট্রেণ ধরতে ছুটেছেন। হাতে স:ট- 
কেস, পোঁটলা-পঃটিন - প্ল্যাট- 
ফরমের মাঝখানে কলার ছোবড়া 
দ্রেণ ধরতে ব্যস্ত যাত্রীর নজরে 
পড়ে নি।'আর যায় কোথা। ধড়াস 
শব্দে পেল্লায় এক আছাড়। হয়তো 
হাত-পা ভাঙ্গল, হয়তো বা জখম 
হলেন এই আকস্মিক 'বপদের 
জন্য দায়ী কে? আপনি বলবেন 
কেউ না। কেন চোখ চেয়ে পথ 
চল্লেই তো হয়। আমি বলব 
*ল্যাটফরমে কলার ছোড়া 
না ফেল্লেই কি চলত না। এ অভ্যাস 
‘কিন্তু সহজ 
কাজই অনেক সময় কঠিন হয়ে 
ওঠে, আমাদের এমনই বরাত জোর। 


ছাড়া অন্য যে কোন আঁফস দেখুন 
দেওয়ালগ্ুলো পানের পিকে 
কলাঙ্কত। . কোথাও পাঁরচ্ছল্নতার 
লেশমামুও নেই। অফিসের দেওয়ালে 
হাতের চুণ মোছার দাগ, কফ, 
থুথুর দাগ, মেঝেতে ধুলোর 
দাপট-ভারতশয় আফিসঙগীলর 


বদ অভ্যাঘ ন| বাহাদুরি! 
' বাৎলা .তথা সমগ্র ভারতে নাগরিক 
চেতনার অভাব. 


দের্পপের পর্যবেক্ষক) 
ছোট্র সমস্যা। একটু চেস্টা এটাই চেহারা। সাহেব” আঁফস- 
করলেই এর সমাধান 'হতে পারে। গল অকলছক শদ্রতায় কাক, 
1 নিতান্ত - লক্জার কথা এ সমস্যা করতে থাকে। আমরা আমাদের 


করার সময় সে কথা মনেই হয় না। 
ধিক' এমন প্রবাস্তকে। 
নাগরিক চেতনা সণ্যারই সমাধান 

আমি জোর . জবর-দাস্তর 
পক্ষপাতী নই। কেউ কেউ মনে 
করেন, লম্বা চাবুক পিঠে পড়লেই 
এ সব দোষ আপাঁনই পালাতে পথ 
পাবে না। কিন্তু এ রোগের দাওয়াই 
চাবুক নয়। সে দাওয়াই হচ্ছে 
সুস্থ সহজ নাগারক চেত্না। এর 
জন্য প্রচার চাই। শুধু প্রচারেই 
হবে না, ঘরে ঘরে ছেলে-মেয়েদের 
স্বাস্থ্য রক্ষা, চলাফেরায় স্বাভাবিক 
আদব-কায়দা, নোংরামির ফলে কি 
ক্ষাত হতে পারে; এর ফল কত 
স্দদুরপ্রসারী হতে পারে সে 
সম্পর্কে শিক্ষা-দিতে হবে। স্বাস্থ্য 
রক্ষা যেন স্কুল বইয়ের পাতায় 
নিবন্ধ না থাকে, পরাক্ষা, পাশের 
জন্য মুখস্থ বিদ্যা না হয়। বাড়াতে 
ছেলে-মেয়েদের কোন অস্বাস্থ্যকর 
অভ্যাস দেখলেই তাদের সতর্ক 
করে দিতে হবে। নিজেরা অনুরূপ 
আচরণ করে তাদের সামনে দণ্টাম্ত 
রাখতে হবে। : 

বহুদিন আগে আমার এক 
রম্ধু কলকাতা থেকে 'বিলাতে 
িয়েছিলেন। তান তো বাঙ্গালশ। 


তাই লন্ডনে পথে হাঁটতে হাঁটতে ' 
রাস্তায় যথেচ্ছ কাগজ টুকরো ' 
টুকরো করে ফেলে যাচ্ছিলেন। . 


দকছুক্ষণ পর হঠাৎ চোখ তুলে 
“তান দেখতে পেলেন তাঁর ইংরাজ 
বন্ধ কোন - কথা না বলে ভান 
যেমন 'কাগজ ফেলছিলেন, তা 
কুড়িয়ে কুড়িয়ে পকেটে রাখাঁছলেন। 
বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কালো চেহারা 
যে লজ্জায় আরও কালো হয়ে 
উঠল, তা বলাই বাহুল্য। ইউ- 
রোপের লোকরা “নিজেদের সহর 


উভিল্াম্সেল্র অভ্ভল্লান্স 


বেণ্ড পক্ঠোর শেষাংশ) 
মহাশয় এ বিষয়ে কিছু তথ্য এ্যা্টের নির্দেশ সত্বেও গেজেট 


দৰ্পণ 
"দেবেন? সকলেই সাক, আনি 
দুয়ানী ছুড়ে ভদ্রলোকের 'দকে 


দিতে লাগলেন আর পয়সার স্লো 
সঙ্গে ঢাক, ঢোল, গজা, সিষ্গাড়া 


শুক্রুবার, ২রা মে, ১৯৫৮ 


(দপপের প্রতিনাষ) 


আঁভনব নক্সা কিল্তু জুয়া- 
চুরি নেই। সম্পূর্ণ গণতান্মিক 
ভিত্তির উপর রাঁচত এবং গাঁণাতক 
সত্যতার উপর প্রাতষ্ঠিত এই 
জুয়া খেলায় ফাঁকি নেই, যাঁদ 
অবশ্য আপনার কপাল আপনাকে 
ফাঁক না দেয়। পয়সা রোজগারের 
আশা যাঁদ নাও থাকে, তবে অন্ততঃ 
কপালের জোর পরাক্ষা করার জন্য 
একবার 'দনের যে কোন সময় 
হাওড়ায় এসে এক আনা বা ছয় নয়া 
পয়সা এ জনয়ায় লাগাতে, পারেন! 


আমার এ অনুমোদন কিন্তু 
জুয়া সম্পর্কে বিজ্ঞাপন নয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের সংগঠকরা নিজেদের 
পাঁরাঁচীতর জন্য এবং এই জুয়ায় 
অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধর 
জন্য সংবাদপত্র স্তম্ভে বিজ্ঞাপন 
দেবার প্রয়োজন . বোধ করেন না। 
কারণ হাওড়া সহরে সাড়ে ছয় লক্ষ 
আধবাসীর মধ্যে এর বহুল 
প্রচার এবং আবাল-বদ্ধ-বাঁনতা 
এতে অংশ গ্রহণ করেন।' আশ্চর্যের 
বিষয় সংগঠকদের সততা সম্বন্ধে 
কেউ কোনাঁদন। প্রশ্ন করেন নি 
" অন্ততঃ আমার কানে কোনও দিন 
পেশছায় নি। 


তাই বোধ হয় আইনের চোখে 
হলেও, এর জনীপ্রয়তার 
পণ কোন প্0ালশশ ব্যবস্থা এর 
শবরুদ্ধে গ্রহণ করা হয় নি বা এই 
রকম ব্যবস্থার জন্য কোনও 
তাগিদও জনসাধারণের কাছ থেকে 
আসে 'ন। অবশ্য জনশ্রুতি আছে 
পুালশের কর্তারা এই প্রাতষ্ঠানের 
সংগঠকদের কাছ থেকে মোটা 
রকমের একটা মাঁসক প্রপামী পেয়ে 
থাকেন। 


খুরুটের কাছে জয়নারায়ণ 
ভানন্দ দত্ত লেন। মামুলশ একটা 
রাস্তা দু পাশে বিভিন্ন স্তরের 
মধ্যবিত্তদের বাস। শেষের দিকে 
একটা বেঞ্চ পাতা চায়ের দোকান, 
ভাঁড়ে চা খাবার জন্য বহু লোকের 
সমাগম ভোর থেকে প্রায় মধ্য রানি 
পর্যস্ত। সেদিন এ রাস্তা দিয়ে 
ৰেতে ৰেতে চায়েয় আশায় দোকানে 
১ আকবার ঢুকলাম। দেখি পমগস 
করছে, যেক্টীতে জারগা নেই। 
দোকানের মালিক অথবা হিসাব- 
রক্ষক ধরণের এফ ভদ্রলোক নিছে 
ধরীড়য়ে তাঁর চুলটা আমার দিকে 
এপরে দিলেন। 





দোকানের মধ্যে শ্রেণহশন 
সমাজ পোষাক পরিচ্ছদ থেকে 
অন্ততঃ সেই রকম মনে হয়। 
কথাবার্তা শুনে বুঝলাম চা- 
পয়াসীদের মধ্যে আছেন 
দোকানদার, আঁফস কর্মচারী, ছোট 
শিক্ষক প্রর্ভূতি। আলোচনার 'বিষক্ন- 
বস্তু একাঁট 'পসবোর্ডকে কেন্দু 
করে! বেশ . কয়েকজনের হাতে 
একটি করে পিসবোর্ড। 'তাতে 


. ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত চারটে 


লাইন কাটা আর চওড়ার দিকে 
অনেকগুলি সোজা লাইন। এইভাবে 
কাটা ঘরের মধ্যে এক থেকে দশ 
পর্যন্ত সংখ্যা লেখা । 


চাল্তত মুখে একজন শ্রামক 
বলে উঠল, “এরকম আর কখনও 
হয় নি। গঞ্জা আর দিঙ্গাড়া পর 
পর আজ তিন দিন ধরে হচ্ছে।” 
শিক্ষক ভদ্রলোক £ “আর এ তন 
দিনই আম পিস্তল ধরে আছি, 
. কাজে এল না।” ভীষণ ঘাবড়ে 
গেলাম, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের 
ব্যাপারে হাওড়ার খ্যাত আছে। ভয় 
হল কিন্তু কোঁত্‌হলও “ছিল 
মাষ্টার মহাশয় তিন দিন কেন বই 
ছেড়ে পিস্তল ধরোছিলেন এবং এর 
দ্বারা কি কাজ করতে চেয়েছিলেন 
ষা সফল হয় নি। আর একটা কথা 
শ্রীমকের গজ্জা আর 'সিষ্গাড়ার 
সাথে মাম্টার মহাশয়ের পিস্তল 
ধরা কিছু . অপ্রাসাষ্গক নয় কি? 
পাশের লোককে নীচু গলায় প্রশ্ন 
করলাম ব্যাপারটা বোঝার জন্য। 
প্রশ্ন শুনে সে ত মহাখুশশ। 
চেশচয়ে বলল ঃ ওরে নতুন লোক, 
একে দিয়ে দান তোলা, পাঁচটাই এ 
তুলবে।” আমাকে অনুরোধ করল 
পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার জন্য। 

ইতিমধ্যে পাঁচ সাতটি লোক 
তাঁর বেগে সাইকেন করে এসে 
দোকানের সামনে এসে ব্রেক কষল। 
সাইকেল রেখে দোকানের কোণে 
বসা একটা লোককে কাছের 
টুকরো আর মনে" হল প্রত্যেকেই 
প্রার কয়েক শো করে নোটের তাড়া 
দিলেন। ভদ্রলোক টুকরো কাগজ” 
গুলি সামনের চৌঁবলের ওপর 
রেখে, নোটের বাশ্ডিলগুলো পাশের 
একটা বাক্ধে রাখলেন। 


একটু পরেই ভদ্রলোক ফল- 


{বিবিধ ব্যবহারের জন্য 


* এর উপরে উৎপাদন ও অন্থান্ত স্থানীয় কর 





ইত্যাদি আরও 
লাগলেন। ভদ্রলোক - কয়েকটি 
সংখ্যা কাগজে লিখে নিজেন। 
তারপর আমার ডাক হল! 
সকলে একমত করে আমাকে ভদ্র 
লোকের কাছে ঠেলে 'দিল। পাঁচটা 
নদ্বরই এ তুলবে। বেশ্ণীর তলা 
থেকে একটা পাঁচসেরী । দালদার 
খালি টিন বার করে টোবলের ওপর 
রাখলেন। আমাকে বলা হল টনের 
মধ্যে রাখা যে কোন পাঁচটি চাকাতি 
তোলার জন্য! সর্বসমেত একশোটি 
গোল টিনের চাকাত আর তার 
উপর এক থেকে একশো পর্যন্ত 
সংখ্যা লেখা । 
চাকাঁত তুললাম। চাকাঁতর দুদিকে 
সাদা রং দিয়ে সংখ্যা লেখা--৪৩, 
৩৭, ৬৫, ১৩ ও ৮১। একজন 
সংখ্যুগ্দাল পড়ে দিল আর অনেকে 
কাঁগিজে সেগুলো লিখে নিল। 
তারপরের অধ্যায় জাটল পাটশ- 
গ্রপিত। সংখ্যাগ্যালর সমষ্টি নির্ণয়, 
তা থেকে নিকটতম ৫০-এর 
& দ্বারা ভাগ্য এবং ভাগফল 'নর্শেয় 
সংখ্যা। যদ কোন ভাগশেষ 
অবশিষ্ট থাকে তা গ্রহণশয় নয়। 
উদাহরণস্বরূপ' £ আমার তোলা 
সংখ্যাগনলর সমন্টি ২৩৯, ইহার 
নিকটতম ৫০ এর গুণনীয়ক সমান 
২০০ অতএব বিয়োগফল ৩৯, ৫ 
ভাজক হিসাবে ভাগফল ৭ ও ভাগ- 
শেষ ৪1 নয়মানুসারে ন্যয় 
সংখ্যা ৭, ভাগশেষ ৪ এর গুরুত্ব 
দেওয়া হয় না এবং ইহা গ্রহণ*য় 
নহে। EE. 
মাষ্টার মহাশয় লাঁফয়ে 
উঠ্ল £ তিন দিনে অনেক পয়সা 
দিয়েছ, আজ আমার িস্তলে 
আগুন লাগল, কই ভাই সাড়ে চার 
টাকা ছাড়ো, 'পস্তলে আট আনা 
ধরা ছিল। "আনন্দের আতিশষ্যে 
মাষ্টার বোরয়ে যাচ্ছিল, “আবার 
ক্লাশ আছে। পিস্তল আর আট 
ইল ।” | 
সাইফেলওয়ালা লোকগুজি 
অনেক হিসাব-নিকাশ করে টাকা 
নিয়ে মার-বাঁচ করে ছুটল। 
“আমার চোলের চামড়া ছি'ড়ে 
গেছে তাই আয়-বাঙ্গে না। তবে 
আম বাজ্াবই ছাড়ব না, পরের 
বাজাতে চোলে এক টাকা রইল। 


কত কি বলে যেতে! 


উদ্ঘাটন করতে পারেন। 

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি 
বিধানসভার ও বিধান পরিষদে 
স্টোডয়ামের দাবা উত্থাপন করার 
সঙ্গে সঙ্গেই স্টোডয়াম তৈরীর 
সম্কজ্প ঘোষণা করে বিরোধী 
পক্ষের মুখ বন্ধ করলেন মুখ্য- 
মনল ডাঃ রায়। তিনি বললেন, 
স্টোডয়াম করে দিলাম বলে, শুধু 
ইডেন গার্ডেন পেতে যা দেরণী। 
ইডেন গার্ডেন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার পাবে কিনা সে বিচার 
মহামান্য হাইকোর্ট করবেন। তবে 
যে জমিটুকু পাওয়ার পক্ষে 
আইনের প্রশ্ন রয়ে গেছে, সেখানে 


-ছাড়া আর কোথাও স্টোঁডয়াম 


করবো না. এই জেদ কি না করতে 
চাওয়ার সামিল নয়? বছর তিন 
আগে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে স্টোডয়াম 
উপলক্ষ্যে যে বৈঠক বসেছিল, 
সেখানে গার্ক সার্কাস ময়দানের 
নামোল্লেখ হবার সঙ্গো সঙ্গে 
পুলিশ কাঁমশনার আঁকে উঠে- 
ছিলেন, বলোছলেন, ওখানে 
ফুটবল হলে রায়ট হয়ে যাবে 
স্যর। ইংরেজ প্রাতাদ্ঠিত পুলিশ 
ব্যবস্থার প্রধান পুরুষের কথা 
যতই অধোৌন্তক হোক না কেন, 
তা' উপেক্ষা করার ক্ষমতা স্বাধীন 
বাংলার মৃখ্যমল্লীরও নেই। কারণ 
পলিশ জনসাধারপকে কতটা রক্ষা 
করে সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও 
সরকারের প্রধান রক্ষক যে তারা 
এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই, 
অতএব মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী পক্ষের 
দাবী ঠেকালেন জায়গার অঞ্জু 
হাতে, স্টেভয়ামও গড়তে হল 
না--এই অনবদ্য ব্যবস্থাই বর্তমানে 
কায়েম হয়ে আছে। 

কবছর আগে কলকাতার খেলা- 
ধূলা নিয়ন্্ণের জন্য ক্যালকাটা 
স্পোর্টস গ্যান্ট পাশ- হয়েছিল এবং 
আজও তা কার্যকরী হয় ন। 
এ খবর সবাই জানেন, কিন্তু 
অনেকেই ষাজানে না তা হল, 
স্পোর্টস এ্যাক্তের একট; অংশ 


নোটিফিকেশন হয় নি। 

নাগারকদের সুখ-্বাচ্ছন্দোর 
দায়িত্ব িডীনাসপ্যাল কর্পো” 
রেশনের। পাঁথবীর বড় বড় নগরে 
এবং ভারতেরও কোন কোন সহরে 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনই স্টোড- 
রাম তৈরী করে দিয়েছে। কলকাতা 
কর্পোরেশনও সরকারের “কাছে যে 
পণ্যবাৰ্ষ কাঁ পাঁরকঙ্পনা পেশ করে” 
ছিল, তার মধ্যে স্টেডিয়ামের 
প্রস্তাব ছিল, কিন্তু পরিকল্পনার 
ওই চ্টোডয়াম অংশটুকু পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার নাকচ করে দয়েছে। 
সরকারের মত হল, স্পোর্টস খ্যান্ 
পাশ হওয়ার পর স্টোডয়াম করার 
দাঁয়ত্ব একমাত্র সরকারের, অতএব 
এ বিষয়ে কর্পোরেশনের করণীয় 
কিছু নেই। 

গ্যাতের মধ্যে বলা আছে 
সরকার স্টোডয়াম তৈরী করবে। 
তার অর্থ এই হয় কনা জাননা 
যে, আর কেউ স্টোডয়াম করতে 
পাবে না, সরকার যাঁদ না করে বা 
না করতে পারে তাহলেও নয়। 
আর যাঁদ সে অর্থ ধরা হয়, তাহলে 
বলতেই হবে স্পোর্টস গ্যাক্ট 
কিছুটা কার্যকর" হয়েছে। 

যে দেশের প্রধানামাত্য জন- 
সাধারণকে নাবালক এবং নিজেকে 
জ্যাঠামশায় জ্ঞান করেন সে দেশের 
ব্যবস্থা হল, প্রধানামাত্য যখন 
যতটুকু ব্যবস্থা করবেন, ততটুকুই 
হবে, অপরে কেউ কিছু করবে না 
তারা রক ক্লাবে বসে আড্ডা জমাক। 
তাতে যাঁদ কাজ কিছু না হয়, : 
ফাইলগুলো বছরের পর বছর 
স্ভূপীকৃত হয়ে থাকে তাই 
চলবে। ' আমাদের স্টেডিয়াম হয় 
ডাঃ রায়, নিজে খেয়াল-খুসীমত 
করবেন, নয় কেউ করবে না! আর 
'ভাঃ রায়? তাঁর এত কাজ্জ যে 
কোন কাঙ্জেরই সমর নেই। 

শুনেছি সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্র 
থাকাকালীন আঁচিরেই স্টোডয়াম 
সুরু হয়ে যাবে এমন আশা সোৎ- 
সাহে ঘোষণা করোছিলেন। পদ- 


+ 


কার্যকর" হয়েছে, তা স্টেডয়াম ত্যাগ প্রসঙ্গে তান সর্বযঁবযরে 


করার নিদেশমূলক অংশ নয়, 
শ্টেডিযাম না করার একটা মনগড়া 
নির্দেশ এর মধ্যে পাওয়া গেছে 
এবং সেই অংশটুকু এরই মধ্যে 
চালু হয়ে গেছে এবং এর জন্য 


ফেলে ৰলে গেলেন! 


নৈর্যগ্য ঘোষণা করলেও ষস্টেড- 
ক্লামের_মত নগণ্য বিষয়ে নীরষ 


ছিলেন। জামার দৃঢ় বিশ্বাস 
স্টেডিয়াম ব্যাপারে তাঁর নৈরাশ্য ' 
ৰহু কম হয় নি। 


ব্যাপার । গাজা, সৎ্গাড়া, পিস্জন্, 


পরে মাষ্টার মশাইরের কাছে চোল প্রভৃতি সংখ্যার সাক্ষকোতিফ 
লেন নম্বর বাজী কে ফে নম্বর এক' ভদ্রলোক প্রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস বা শুনলাম সে এক এলাহ  '(অক্টস পঠায় দ্রষ্টব্য) 
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. দর্পণ, 


শুক্রবার, ২রা মে, ১১৫৮ 





বনে বার হক-ভরাগানী: 


রাত 





আগামী নির্বাচনে ছইদলের একত্রে ছাগ্িকা্ কাহাদের য়ন? 
অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ্‌ 


হামিদ্রল হকের সাহায্যে প্রেসিডেষ্ট 

: মীর্জার মতলব হাসিলের চেষ্টা - - 
(চাকায় দর্শপের নিজস্ব প্রাভানষি )' | 

" পর্ব পািপ্ধানের গভর্ণর মিঃ ফজলডল হকের নাটকীয় 

প্দচ্যাতর পর পনেরো দিনের মধ্যেই ঢাকায় জোর গুজব রটেছে - 


যে, আগাম’ সাধারশ নির্বাচনে হ্ষ সাহেবের কৃষক শ্রমিক দল.ও . : 


মৌলানা ভাদানশর জাতীম্প আওঘামী দল য্াস্তভাষে অবতরণ 
হবে। এই প্রদেশে বর্তমানে যে ধোঁসাচে রাজনৈতিক পাঁরম্থিতি 
চলছে তাতে প্পরণ্ট করে কিছ; বলা না গেলেও এটা অত্যন্ত 
স্পষ্ট যে এই দুই গণনেতার জনপ্রিয়তাই আগামশ' নব্ণচনে 
ক্ষমতায় আসন আওয়ামী লাঁগের জয়লাভের পক্ষে প্রধান অন্ত: 
রায় হবে। হক সাহেবের জনপ্রিয়তা প্রায় কিংবদল্তাঁর মত; 


“ * “মাঁদও ৮৬ বছর বয়সে বাপ্মিতা প্রদর্শন এই নেভার পক্ষে প্রায় 


অসম্ভব তন্চও সময়োচিত চোখে -জল ফেলে এবং শহদ-সলভ 
আচরণ দোখিয়ে জনসাধারণকে ভোলানো ভার পক্ষে জসম্ভব নয়। 
কাগমারণ সম্মেলনের পর মৌলানা ভাসানীর অ্রনপ্রয়্তার উপর 
কিছুটা চোট লাগলেও খাদ্যাবপ্থংর সযোগ নিয়ে উত্তর বঙ্গের 
জেলাগুলোর ভোটারদের তিনি প্রভারাফ্বিত- করতে পারবেন বলেই 
মনে হয়। - এ | 

*" প্রোসডেন্ট ইস্কান্দার মজার [ঢিলে দুই . 


হলে এ সম্পর্কে আরও পাঁরচ্কার নিয়ে এসেছেন। 


“চিত্র পাওয়া যাবে। ১৯৫৭ সালের . স্রাবর্দখর আওয়ামী লীগের 
মার্চ মাসে মাজা তাসানীকে এই প্রতি ভাসানীর গভপর 'বিতৃষ্কা এই 


ধরণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলে 
১ মনে হয়। মীর্জা পূর্ববঙ্গের কোন 
দ্বান্বিতা করতে ইচ্ছুক . এবং এ 
ব্যাপারে তানি মৌলানার সাহাষ্য- 
প্রাথী এরূপ কথাও তখন হয়ে" 
ছিল। কারণ নির্বাচনের পর 
প্রধানমন্মই পাকিস্থানের পর্বে 
কোন কার্যকর ক্ষমতা থাকবে না। 
প্রেসিডেন্ট মজার মতলব 
এই প্রস্তাবে মোঁলানা প্রথম” 
টায় কোন. গুরুত্ব. দেন নি বোধ 
হয় ১৯৫৪ সালে মণর্জা তাঁকে 
দেখামাত্র গুলণ করতে যে আদেশ 
শদয়েছিলেন তা স্মরণ করে)। কিন্তু 
শাত' অক্টোবর মাসে মাজ, যখন 
ঢাকায় এসোঁছলেন তখন গভর্প- 
সঙ্গে মাজার এ সম্পর্কে আলো- 


পত্র এই খবর . প্রকাশ: করলে | দোকান এই খেলার শাখা 'বিশেষ। 
প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে তার | সাইকেল আরোহী সংবাদবাহপরা 
তাঁর করেকজন সাংবাঁদক বন্ধুদের | জানিয়ে যায় সংখ্যার সাচ্কোতক 
কাছে মীর্জার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-| চিহ্ন আর দোকানের মালিক 'পস- 
কারের কথা স্বীকার করোছিলেন। | বোর্ডের উপর সংখ্যা লিখে 

হক সাহেবের সঙ্গে ভাসানপর | ফেলেন। তারপর একে একে যারা 
এই আঁতাত কয়েকটি ঘটনার দ্বারা | বাজী -ধরেছেন তারা আসতে 
প্রমাণিত হচ্ছে। মপর্জার : বন্ধু | আরম্ভ করেন। মালিকরা প্রায়ই 


' করতে প্ররোচিত করোছিলেন, অন্য-| পরের বাজশীর জন্য এক টুকরো 
থায় গভর্শমেন্ট হাউসের আরাম | কাগঞ্জ দিয়ে চলে যায় সঙ্গে অবশ্য 
ছেড়ে এই বয়সে হকসাহেবের আর | পয়সাও দিয়ে যায়। ফেরার পথে 
_ রাজনগীততে আসার ইচ্ছে ছিল না।] সাইকেলে চড়া সংবাদবাহন কাগজের 
পরবতর্শ ঘটনার ' চাপে বাধ্য | টুকরো আর আদায় করা পয়সা 
, হয়েই হকসাহেবকে রাজনপীততে | নিয়ে ছোটে মূল আঁফিসের দিকে। 
নামতে হচ্ছে এবং ভাসানশর সঙ্গে | দিনের শেষে দোকানদার ও খাঁরদার- 
তাঁর আঁতাত হলে মশর্জারই | দের মধ্যে দেনা-পাওনার 'হসাব- 

ঢাবধে। তাই হামিদুল হকই এক! নিকাশ হয়। 


সম্পাদক কভূকি মভার্প ই্ভিকা প্রেস, এনং গয়োলংটন স্কোয়ার, 





আঁতাতের সত্যতাকে আরও ভাল- 
ভাবে প্রমাণিত করছে! বর্তমান 
বাজেট অধিবেশনের পর্বে হামি- 


দুল হক তাঁর দলবল নিয়ে | - 


ভাসানীর সত্যে যুন্ত হওয়ার জন্য 
যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন সে কথাও 


দেপপের প্রাতানাষি) 

স্থান_সোঁদনশপর ভিসি 
বোর্ড অফিস। ঘটনা--আঁফনে 
আগ্ন। ফল ---অফিসের 


কাগজপত্র ফার্নচার লব .. 


* পলিশ অন্সন্ধান করছে। 


কোনদিন হয়ত তা প্রকাশ 
পানে না। কেননা--সন্দেহ 
করা হচ্ছে রূলিং পার্ট 


নাদের অসাধৃতার প্রমাণ 
পাওয়া ঘাচ্ছে/ "আম 
আগামীকাল হিসেবগণ্র আবার 
ভাল করে দেখব ।” 
“আগামীকাল” তান আর 
তা দেখতে পারলেন না। কেননা 
যে দিন তিনি প্রথম হিসেব 
দেখেন সেই  ব্লাঘিবেলায় 
ডৈশ্বষ্ট বোর্ড আঁফসে আগদন 
লেগে যায়। 


অথাৎ কংগ্রেসের কোনও ম্যাজিদ্টেট সাছেব নাকি এ 


লোক হয়ত এই দুক্কার্ষের 
পিছনে আছে। | 
ব্যাপারটা কি? বিশেষ 
কিছুই হয়ত নয় ' আ'পাত- 
দৃশ্টিতে। ডিন্মীী ম্যাজস্রেট 


- অফিসের ...কাগজপন্্র | অন্‌- 


সম্ঘান করতে "শর; করেছেন । 


৷ প্রাথমিক অন্সন্ধানেই দেখা 


গেল অনেক টাকার, হিসেব 
মিলছে না। 


যে কর্ৃতপক্ষীয় ব্যাস্ত সামনে 


ছিলেন তাঁকে নাকি ম্যাজ- 





. সভা থেকে মঃ "গুরমানশর পতন চোখের সামনে আওয়ামী লীগের 
মান্মসভা গঠন করতে অনুমতি এবং মাঁজার দাক্ষিণ হস্তস্বরূপ দুই দলের মধ্যে মারামার বিশেষ 


দেওয়া হবে, এরুপ প্রাভঞ্াত মঃ কিজিল বাসের আগমন হক- ইঞঙ্গতপূর্ণ বলে মনে হয়। কার 


‘বিজয় ব্যানাজির 


পেলে ১৯৩ ধারা - সপে ভাসানণর যুন্ত' দলের সঙ্গে পশ্চিম 
আওয়ামী লীগের প্রচারকে স্তব্ধ 


করা যায়! এই ধরণের একটা প্রাত- 
শ্রাত আদায়ের জন্য মোহন মিঞা ' 


রাজনশীতর এই: অল্তঃপ্রবাহী 





পাকিস্থানের 'রিপারিকান পার্টর সামনে তাঁরই চেলারা দুই দলে 
আঁতাতকে প্রভাবিত করে তুলছে। 


ভাগ হয়ে মারামার করল 2. অদূর 
ভাঁবষ্যতে এর উত্তর হয়তো পাওয়া 


স্রোতের মুখে লাহোরে সরাবদ্শীর যাবো। 


ন্যান্গণোের অভাবে 
ভীন্লিভ্দল্ল ল্রাঁলাভ্্ি . 
অভাবে নরেশ মুখাজি 


অনেকটা রাজ হন। 


কিন্তু কর্পোরেশনে কংগ্রেস. 


কাউন্দিলারদের উপর শ্রীঘোষের 
পূর্বের কর্তৃত্ব শ্রীরায়ের আক্রমণের 
পর অক্ষুন্ন আছে কিনা এ সম্বন্ধে 
সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। 


" ধাবশেষ প্রীতানীধ) - -" খুজে বের করতে হবে যে তাঁদের তবে একমাত্র ভরসা ডাঃ বরিগপা 


বরমদ্যে . 


চ্যালেজ৷ দিয়েছেন সরকারের দীরহেবালটেশন” হতে পারে! 
“ধাপ্পাবাজী ' এবং অসৎ খাদ্য- ভবানীপুর কেন্দ্রের স্থান”য় শ্রীবিজয় ব্যানার্জর নাম কংগ্রেস 
নশতিপ্র উপর তাঁর সষ্চে এই উপ- লোক . শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জর প্রার্থী 'হসেবে। তার উপর শ্রীবিজয় 
নির্বাচনে বিরোধিতা করবার জন্যে। কথা তোলা হলো। তান বাইরে ব্যানার্জ এখন খ্মবই ক্ষদু্ধ। 
তাই এই নির্বাচন “প্রেন্টিজ” “রবেল” গ্রুপের লোক বলেও সুতরাং তাঁকে হয়ত আর দাঁড় 
দনর্বাচন ছয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসের পারচিত। নাই বাঁ হলেন ভান করান যাবে না শ্রীসম্ার্থ 


কাছে। 


উশ্চুদরের নেতা। . ভবানশপৃরের বিরুদ্ধে) 


দিতে হয়েছে এবং চাপা পড়ে গেছে 


কিন্তু শ্রীসদ্ধার্থ রায়ের কাউীল্সলার, স্থানীয় লোকের আবার খোঁজা শুরু হয়েছে। 
প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বহু উপর কিছুটা কতৃত্ব আছে। শোনা যাচ্ছে শ্রীনরেশ মখার্জকে 
তথ্যসম্বালত আক্রমণের পর যে তাঁকেই দাঁড় করান যাক। 

উঠেছে, তাতে তাঁর প্রাতদ্বন্বী করা হল। তান প্রথমটা ভয়ানক জিজ্ঞাসা করলাম এক কংগ্রেসী 
[হসাবে প্রার্থী পাওয়া কঠিন হয়ে আপাত্ত করলেন নিজেকে শহশদ বন্ধুকে । তিনি বললেন “আরে 


শড়ছে। 


দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে। »- 


“উন জিততে পারবেন ক”, 


করতে। শ্রীঘোষ কট রাজনশীতিজ্ঞ। মশাই এখন যেই শ্রীসদ্ধার্থ রায়ের 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটর সভা; শ্রীব্যানার্জকে কালিকাতার মেয়র বিরুদ্ধে দাঁড়াক না কেন, সে. 


পাঁত শ্রীঅতুল্য ঘোষ জানেন তাঁদের করবার প্রস্তাব করলেন, অবশ্য জিতবে বলেই ত আর দাঁড়াবে না। 
একান্ত দাসানুদাস কোনো লোক যাঁদ তানি ' শ্রীরায়ের শবরদ্ধে আথেরে কিছু সৃবিধে নিশ্চয়ই 
শদয়ে শ্রীরায়ের বিরোধিতা করা বিধানসভার উপ-নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে।” আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা 
সম্ভব নয়। তাই এমন লোক রাজী হন। শ্রীব্যানার্জ এ প্রস্তাবে করলমে-“সে আবার কী মশাই।” 
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সম্পাদক শ্রীন্রজেন্দচন্দু ভট্টাচার্য 


রি 
£ 


কাঁজক্ষাভা--১৩ হইতে সন্ত এবং এনং চিন্তন এভিনিউ, কাঁলকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। 


/ 


বোর্অধিঘে 


.. উরি, 


শুক্রবার, ৯ই মে, ১৯৫৮ 


৩ 





সৰকাৰেৰ গীতি ও না পর্বে নারী কাজে কষ্ট দানের: 


 শ্রীঘিদবার্ বার অভিযো 


দীর্ঘদিনব্যাপা রহস্যজনক 
নীরবতার পন প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতির জবাব. 


দেপণণের প্রাতনিধ) 
মী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মাচ্তত্ব পরে তাঁহার স্বাক্ষরের প্রার্তালাঁপর 
ত্যাগ করার পর বিধান সভায়.যে আলোকচিন্ন প্রকাশ করায় . জন- 
বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে তান সাধারণের মন হইতে সেই বিভ্রান্তি 
সরকারের নানাবিধ গলদ উল্লেখের দূর হইয়াছে। কিন্তু ইহা গভপর- 


সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাধ্গজার 
কংগ্রেস প্রাতষ্ঠান ও. তার নেতৃ- 
ত্বেরও 
ছিলেন। কিন্তু তার পর বহু দিন 
পর্যন্তও প্রদেশ কংগ্রেস সভার্পাত 
শ্রী অতুল্য ঘোষ শ্রী রায়ের বিবৃতি 
সম্পর্কে কোন রকম উচ্চবাচ্য 
করেনান এবং তাঁর এই রহস্য- 
জনক নীরবতা রাজনৌতিক 
খানিকটা বিস্ময়েরও সণ্ডার করে- 
'ছিল।, অতুল্যবাবুর এই নপরবতা 
সম্পকে দপপেও এর আগে প্রশ্ন 
করা হয়েছে। 





এইরূপ ধারণা .হওয়ার উপক্রম 
হইয়াছিল যে তান ক্যাবনেট 
সাব-কমিটির '1রপোর্টে স্বাক্ষর 
করেন নাই। 


মৃখ্যমন্্ ডাঙ রায় সংবাদ- 


মহলে টিটি 


ভাবিয়া দেখবার বিষয় 


যোগ--অবাষ্গাজাঁর নিকট ' হইতে 


সংবাদপত্রের কোন বাধা নাই। 
অবাঞ্গালীদের মামলা --তাহা যে 
প্রকার মামলাই হোক__তাহা হাতে 
লইতে কোন বাষ্্ালশ ব্যবহার- 
জীবীর আপাতত হয় না। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে 


হিত করিয়াছেন। -১৯২১ সালের 
পূর্বে কংগ্রেসে মাত্র কয়েকজন ধনী 
ও উচ্চাশাক্ষিত ব্যা্ত 'ছিলেন। 
গাম্ধজীী কংগ্রেসে যে কার্ষপন্থা 
দেন তাহার ফলে কংগ্রেস মূলতঃ 
একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাতষ্ঠানে 
পাঁরণত হয়। কংগ্রেসের আবাদ 


চালয়াছে। এই 

রা স্তরের 
৮8 
হইলে আঁম 


করিতে বাধা নাই ষে কংগ্রেসের এই 
রূপ গ্রহণ সত্বেও প্রদেশ কংগ্রেসের 
মধ্যে এখনও উচ্চ শিক্ষিত ও' 
ক সম্প্রদায়ের অভাব 

! প্‌ 


শ্রীসম্ধার্থশক্কর রায়ের গৃহে ডাঃ 
রায়ের আগমন প্রসঙ্গ 
“প্রীসদ্ধার্থশত্কর রায় অভি- 
যোগ ও অভিমত প্রকাশ করিয়াই 
ক্ষান্ত হন না। বিধানসভা কক্ষে 
যে আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতেও বৈশিষ্ট্য আছে। মৃখ্য- 
মন্ত্রী যে তাঁহার বাড়ীতে শিয়া- 


প্রস্তাবের পর কংগ্রেস সর্বনম্ন ভঙ্গীতে কটাক্ষ কারবার প্রচেষ্টা 


স্তরের যে মানুষ তাঁহাদের লইয়াই তাহার বন্তৃতার মধ্যে দেখা দিয়াছে।” 


"ছিল; তান মন্ত্র কথার উপরে 
| মন্ব্র ইচ্ছামতই ঢেণ্ডার পাশ হয়ে 


"| বিভাগশয় উচ্চপদস্থ কর্মচারপদের 


ব্যাগাৱে নির্ন্ি পক্ষণাজি 


পঃ বলের স্বাস্থ্যবিভাগে স্থায়ী কর্মচারী 
ও মন্ত্রীর মধ্যে লড়াই সুরু 
দেপপের প্রতিনিধি) 


সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্বাদ্ধয বিভাগে স্থায়ী 
কর্মচারী এবং মন্দ্রদের মধ্যে লড়াই শুর; হয়েছে। লড়াই 
বিভাগের উন্নয়ন ও জন্যান্য কাজ সম্পর্কে কন্ত্রা দেওয়ার 
ব্যাপার নিয়ে 

কয়েক কোটি টাকার কাও টেন্ডার চাওয়া হয়েছে, 
কম্ট্াতীরদের কাছ থেকে। শাঁলমোহর করা খামে টেন্ডার 
এসেছে । বিভাগের একজন মন্্শীকে চেয়ারম্যান করে টেন্ডার 
কাটি করা হয়েছে। এই কমিটি টেন্ডারগ;লি “পরীক্ষা” করে 
5 কাকে কল্মীন্টগ্‌লো দেওয়া হবে, 

॥ 


ভা ঠিক করে 


কর্তার প্রেধান মন্ত্রীর) দরবারে 
বিষয়টি নিয়ে যাবার সাহস পাচ্ছেন 
না। না যাওয়ার কারণ খুজে 
পাওয়া কিন নয়। : 

একজন কর্মচারীকে . নেওয়া হয়ে- 
কথা বলতে সাহস পেলেন না। 


গেল। 
পাশ করা টেন্ডারগ্যাল 


* এল, এদের 'ঁভাত্তিতে 


কয়েকাঁট 


1 পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়েছে বলে দেন, তাদের টেশ্ডারগুলি . গ্রহণ 


তাঁদের সন্দেহ হল। করবার জন্য। 

সন্দেহ হওয়ার .সত্পো সঙ্গে বিভাগের, উঁধর্বতন কর্মচারী 
তাঁর (নামে তালিকা পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। 
{সিদ্ধান্ত . অনুষায়শী অবশ্য, তিনি গভর্ণমেন্টের চিরা- 
কন্ট্রা্ট দেওয়ার ব্যাপারে 'ডিপার্ট- চাঁরত 'িয়মানুষায়ণই কন্টান্ট বিলি 
মেন্টের কোন দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব করবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে 
নয়। মন্ত্রী প্রসাদ গপলেন। অর্ভর নির্বাচন হয়ে গেল। পুরাতন 
ইস্যু করতে হবে - কর্মচারীদেরই। .মন্্ হেরে গেলেন; বিভাগের 
নম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে দু’- মন্ত্শ হয়ে নূতন লোক এলেন। 
একজনকে পণড়াপশীড় করলেন, নূতন মন্ত্রী পুরাতন মন্ত্র 
তাঁরা উধর্বতন আঁফসারের বিরদ্ধে নির্বাচিত কন্টীক্টারদের হয়ে 
কিছু করতে রাজী হলেন না। সুপারিশ করতে গিয়ে লোকে বলে, 


| ফলে কন্টাক্ট দেওয়ার ব্যাপারে, পুরাতন সম্প্রই অন;ুরোধে--ডাঃ 
অচল অবস্থা সৃষ্ট হল। মন্ত্রী বড়- রায়ের কাছে বকুন- খেলেন। 








সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় | 


বোর্ড £ ডুলেয্প, সাদা এবং রঙীন; EE ই 
খ্ানামল। ব্ৰিষ্টল; প্রেস পান; মিল; চর: 
কাগব £ হোয়াইট পোষ্টার ভিলুক্স পোষ্টার ; সালফাইট, এ 
রিবড, সাদা এবং রন; টি ইয়ালো ঃ এস. জি. টি ইয়ালো ; পল 
এম. জি. হু ক্যাণ্ডেল ; এম, জি, মানিললা, হোয়াইট প্রিন্টিং & 
হার্ড সাইজড, ভাল কোয়ালিটি; ক্রীম জেড,, ভাল এ 

22. কোয়ালিটি; সাদা ব্যাঙ্ক এবং বও) অফ সেট . প্রিডিং। 3 
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দপণ 


শুক্রবার, ৯ই মে, ১৯৫৮ 





অমিক আন্দোলনে কংথেঘ ৪ কম্যুনি 


“দলীয় নেতাদের মিতালী 


কলিকাতার সাম্প্রতিক ঢুইটি শ্রমিক 
ধর্মঘটে আই-এন-টি-ইউ-সি'রি অনুসৃত 


নীতির সুস্প্ট পরিবর্তনের পরিচয়, 


€নিজক্ব পৰমা লেচক) Re 
পাঁশ্চম থাঙ্গলার শ্রমিক আন্দোলন আজ এক সন্ধিক্ষণে 
উপ্থিত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান তাৎপর্য, এই - যে 
কংগ্রেস পারচালিত আই-এল-াচ-ইউ সি যেন ক্রমেই তার গত ১০ 
বছরের নতি থেকে সরে আসতে বাধ্য ছচ্ছে। 
এতদিন আই-এন-ট-ইউ সির নশীত ছিল কোনো জবদ্থায়ই 
কময্ানিষ্ট পারচালিত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত না িলানো। কল- 
কাতার দাম্প্রভক দুপট শ্রাদক ধর্মঘট থেকে মনে করবার কারণ 
হয়েছে যে এখন এ নশীভর সমাধি রচিত হচ্ছে। ধর্মঘট দি হয়েছে 


বামা-শেল ও দ্রামে। 
দ্রামের ধর্মঘট স্বর হয় 
কংগ্রেস নেতা শ্রীনেপাল রায়ের 


উপর প্রভাব বিশেষ কিছু নেই। 
কম্যনষ্টদেরই এদের মধ্যে 


দো্দশ্ড প্রতাপ। 
এর পূর্বেও প্রামে পদচ্যাত 


ঘটেছে। যাদের চাকুরী গেছে তারা 


কি, কম্যুনিষ্টদের সপলো মিলে 
তিন একটি সংযুক্ত কমিটিও তৈরশ 
করেন এবং এক সঙ্গে সরকারের 
নিকট শ্রমিকদের দাবী নিয়ে প্রাত- 
নাধত্ব করেন। 


কংগ্রেস শ্রমিক নেতাদের মধ্যে 


এঁদকে কম্যনিষ্ট 


শ্রামক নেতৃবৃন্দের পক্ষে ক আরও , 


কঠিন হয়ে পড়বে নাঃ মূল্য 


সামনে আই-এন-ট-ইউ সি তার 
গত দশ বছরের শ্রাখক নীতি 
সামাল দেবে কি করে। | 


পাশ্চম বাংলায়  সমগ্রভাবে _ 


আই এন টি ইউ সি অত্যন্ত 


ধরা যাক। ১৯৫১-৫২ সালে, 
এখানে তো কংগ্রেসের প্রায় 
অপ্রাতহত ক্ষমতা ছিল। কিন্ডু 


অণ্ডলে গত পাঁচ-ছয় বছরে ধাম- 
+ ব্য 


এত সঙ্কুচিত হয়েছে যে, একক- 


- ভাবে তাঁদের পক্ষে ধর্মঘট চালানো 


প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 


কমমনিষ্টদের সাহায্য 

তাঁদের সংগ্রাম জিতবার জন্য 
অন্যের সাহায্য প্রয়োজন এবং 
যাঁরা সাহায্য দিতে পারেন ও 
প্রস্তৃত তাঁদের মধ্যে প্রধান কমযু- 
শনম্টরা। কম্যানষ্টদের স্বধাও 
এইখানে । এ আই টি ইউ স থেকে 
কংগ্রেসী শ্রামক নেতৃবৃন্দ বোড়য়ে 
গিয়ে আই এন ট ইউ সস প্রাতষ্ঠা 
করার সময় থেকেই . কম্ত্যনিষ্টরা 
“শ্রমিক এঁক্য প্রাতষ্ঠা কর” ধ্যান 
তুলেছে। এখনও সমানভাবে এ 


{বপদ। একেবারে ভরাডুবও হতে 
পারে। কম্যানিন্টদের সঙ্গে 'মাঁলত- 
ভাবে শ্রীমক আন্দোলন করলেও বা 
তাঁদের ভাবষ্যৎ কি? এতে ক 
তাঁদের পক্ষে সরকারণ শ্রমনশীত 
মেনে চলা সম্ভব? ক্রমবর্ধমান 
হারে কি তাদেরকেও সরকার! 


" শ্রমনীতির সঙ্গে সঙ্র্ষে আসতে 


হবে না? কংগ্রেস প্রাতষ্ঠান কি 
এতে সায় দিতে পারে ? আই: এন 


বছরে শ্রীনির্মল সেন বা 
শ্রীমক সাব-কামাটির কোনো কাজ 
আমাদের চোখে পড়ে নি। একাঁট 


কলের| মহামারী সম্পর্কে 
কাউখিলারদের দায়িত্ববোধ ! 


(দর্পণের প্রাতানধি) 


মেয়র তরিগুণা সেনের সদিচ্ছা 
সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই। তাঁর 
সাঁদচ্ছা, সাধারণের ধিক্কার, সংবাদ- 


কর্মতংপর হয়েছেন তার প্রমাণ 


আরম্ভ হল, দেখা গেল মেয়র 
সমেত মোট ১৯ জন সভ্য উপ- 
স্থিত। সভ্যসংখ্যা ৮৬। 

১৯ জনের মধ্যে ১৭ জনই বন্ধু৷ 
সাধারণ সভায়, কোরাম দরকার 
হয়_ ২০ জন সভ্য না হলে সভা 
অচল। 'কল্তু এতো বিশেষ 'মাঁটং। 
মেয়র চেয়ারে বসবার পূর্বেই 
ঘোষণা করলেন, এ সভায় কোরা- 
মের প্রয়োজন নেই। পরে আরও 
কিছু সভ্য এসেছিলেন, কিন্তু 
কখনও ২৬ জনের বেশ উপস্থিত 
ছিলেন না। ,' 


সরিয়ে | বার সঙ্গে সঙ্গেই খাতাপত্ গুছিয়ে 
গত এক | তাঁড়ংগাততে কক্ষ থেকে বের 
কংগ্রেসের | হয়ে গেলেন। | 


এই নিয়ে রোধ পক্ষের 


কথা কাটাকাট হয়। 
শ্রীসবাঁধকারণ বলেন যে কল্মীকটর 
সাধারণ, চরের বাল; সরবরাহ 
করেছে এবং এই বাল; দৃঁষত। 

£ “আমি হাতের 


নাহলে কলকাতার কি আসত 


তা থেকে ফিরে আসারও সমুহ পরামর্শ করেছিলেন.বলে শুনোছ।| শ্রীমুকুর সবাশধকারণর সঙ্গে তাঁর যেত। 





৯ই মে, ১৯৫৮ 
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খানম নাটকীয় দ্বীকৃত 


সরকারী প্রচারের পশ্চাতে 
রাজনৈতিক. চাল 


(নিজস্ব সংবাদদাতা) 


| পির রাজনশীতিতে অসম্ভব নলে কোনো. কথা 
'নেই। এমন কি “অলৌকিক” ঘটনাও এখানকার রাজনপীতিতে 
জান্চর্যজনকতনয়। সম্প্রীতি এ রকম যত ঘটনা ঘটেছে ভার মধ্যে 
একটি প্রথম শ্রেণীর ঘটনার উল্লেখ করাছি। 
প্রাদেশিক সরকার একটা নাটক দ্বশকীতি প্রচার করেছেন যে, 
এই প্রদেশের - খাদ্যাবস্থার এমনই অবনাত হয়েছে'যে, অবিলম্বে : 
"তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে সঙ্কট অভূতপূর্ব “আকা 
ধারণ করবে। যে সমদ্ভ প্রভিবিধানের কথা বলা হয়েছে ভাতে 
কৃষে কাশ, পশ; ক্রয় ধাণ, টেস্ট রিলিফ, বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ 

ইত্যাদি খাতে দশ কোটি টাকার মত ব্যয় হবে।, 
বলা হয়েছে যে, ত্বরিভ দ্ৰাণকার্যের জন্য উপয্যন্ত অর্থবল 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে নেই, কেন্দ্রীয় সরকারও প্রদেশকে 
সাহায্য করতে বারংবার অদ্বশীকান্ন করেছেন; অগত্যা প্রাদেশিক 
সরকার শিল্পপাতি এবং ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন করেছেন 
জাতন্রাশ সাহায্য ভাণ্ডারে মুক্ত হচ্তে দান করতে। 
অলোঁকক নয় তো কি? কারণ কিছুদিন আগে উত্তর বঙ্গোর 
সতর্ক করছিলেন, তখন সরকাদ্ধ একটি সংখ্যতত্ববল প্রেস- 
নোট জারশ করে এ এলাকায় কি পাঁরমাণ খাদ্য-শস্য পাঠানো হয়েছে 
তা জাহর করেছিলেন। প্রেসনোচের উদ্দেশ্য ছিল লোকের দ্রাস - 
দূর করা এবং 'এই কথা প্রমাণ করা যে, 
মত ভয়ানক বলে প্রচার করছেন, আসলে অবস্থা 


ততটা ভয়ানক লয়। 
বলাই 


অক্ষমতা প্রচারের উদ্দেশ্য 


শকছু কিছু [িবরোধণ নেতার 
মত এই যে, এই তাৎপর্য এমন 


স্গো প্রেঃ মজার বৈঠকের 


বাহুল্য, সরকারণ প্রচারের এই হঠাৎ এবং নাটকীয় 
১ পরিবর্তনের একটা রাজনৈতিক ভাষ্য ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে। 
যে ভয়ঙ্কর পাঁরণতি সম্পর্কে গত চার মাস ধরে নিয়ত সরকারকে 
সতর্ক করা হচ্ছে এবং সমাধান সরকারের প্রায় আমত্তাতশত-_ 
এমন কোন মূর্খ সরকার আছে যে এই রকম একটা সমস্যার 
আল বড় গায় পরমার করে? কালেই সকলেই ধরে নিয়েছে ছে, 

" এর 'নিশ্চন্নই কোনো গঢ় তাৎপর্য আছে। | 





কিছুদিন আগে 


বিরোধী নেতারা 


করে তা ছেপে যাচ্ছেন। এতে এক 


দিকে যেমন আমাদের সাঁহত্যে 


মৌলিক রচনার প্রকাশ ক্রমশই 
ক্ষীণতর হচ্ছে অন্যাদকে তেমান 
পাঠকরাও ব্িত হচ্ছেন। বাঁণ্চত 
হচ্ছেন বলছি এইজন্যে যে, অন্দ- 
বাদকরা একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন 
নাম দিয়ে প্রকাশ করছেন। বাংলা 


' পারশেষে নিবেদন এই যে, 


আমাদের পাঠকদের বিদেশ 1- 


সাহিত্যের প্র যে অন্যুরাগের 
সঞ্চার হয়েছে তা যেন বাপিজ্যক 
ব্যদ্ধির হারপ্যাঁচে নষ্ট করে দেওয়া 
না হয়? বিশ্বস্ত পূর্শজ্া অনুবাদ 


প্রকাশিত হলে শ্হ্য যে আমাদের 


সাহিত্যের শ্রীবাদ্ধ হবে তা নয়, 
মোৌঁলিক রচনার ব্যাপারে আমাদের 
সাহাত্যকরা আরও সতর্কতা 
অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন। 
{নিজের দেশের সাহিত্যের সঙ্গে 
বিশ্ব-সাহিত্যকে মিলিয়ে দেখবার 
প্রবৃত্ত থেকে জন্স_নেবে শ্রেষ্ঠ 
দাহিত্যের।' | 





কাজেই কম খরচের বহলে 


সমস্ত অযৌন্তক যুক্ত দেওয়া হয়, 
তার মধ্যে প্রধান হল- স্মার্টনেস ॥ 
এ কথাটাকে জোরদার করার জন্যেই 
আবার সম্পূর্ণ অবান্তরভাবেই 
পুলিশ বা সৈন্য বাহনীর কথা 


প্যালশাঁদর 
পোষাকই 'ছিল। কিন্তু এ বিশেষ বলেই না বুঝা গেলে যে, তাঁরা, চন্দ মজুমদার! 


আম্পাদক মহাশয় মমীণেযু 


পোষাক পরিচ্ছদ ও জাতীয়তা 


শ্রেপীগুলো সমাজের কতটুকু 
অংশ? সমগ্র জাতির জাতীয় পাঁর- 


যুদ্ধ করতে বা হাতুড়ি পটাতে 


প্রচ্তুত হয়ে যান? আর যে বিপুল 


১278 
সারাদিন কলম 'পষেন, 


ত বা কোন ক্মার্টনেস'এর 


বাজার অণ্লেও এর প্রচুর সাক্ষ্যই 


মিলবে। আর একথাও কেউ বলতে 
সাহসী হবেন না যে, 'রিক্সাওয়ালা 
ও কুলি-মজুরেরা ধুঁত পরে কাজ 
চালায় বলেই তারা স্মার্ট নয়! 
ব্রতচারী-প্রবর্তক "গুরুসদয় দত্তও 
এই মালকোচার উপরেই জোর 
দিয়েছিলেন। ; 


সুট-প্যাল্টলুন কম ময়লা 


, হয়, কাজেই কম ধ্দ'তে হয়, এটাও 


মত ময়লা দেখায় না, ৮৪ 


ভারতণয়ই, তবে দেশী সাহেব। 
অথচ এরাই আবার শুধু শিক্ষারই 


পথপ্রদর্শক নন, শিক্ষকদেরও বটে! 


সুন্দর সাবধান! একই কোট গলা- 
বন্ধ থাকলেই তা দেশ, আর যেই 
তা গলা-খোলা হল অমাঁন হয়ে 


পাওয়ার অন্যতম যোগ্যতা হল 
সুট-প্যাল্ট। সেদিনও একজন গরীব 
কেরাণীকে এক' সরকারী আফসার 
পদের জন্য ইন্টারীভউ দতে সুট 


বিশেষ করে আফসার পদের পক্ষে 


’ ধুতি নাক অস্পৃশ্য। আর দিল্লীতে 
তো আপাঁন যাঁদ ধুতে পরে 


চলেন, বিশেষতঃ আঁফসে ধান, 
তবে পাঞ্জাবীরা আপনাকে 'িটকারশ 
দেবে ধুঁতিওয়ালা বাঙ্গালী বলে। 
বলুন, এ জাঁতর অধঃপতন রোধ 
করবে কে? 
বিদেশীরা কিন্তু আমাদের এই 
তাই অপমান করতেও পরোয়া করে 
না। আমেরিকাস্থ ভারতীয় রাষ্ট্র 
দূত শ্রীমেটাকে বংসরাধিক পূর্বে 
একাঁদন স্ট পরা সত্বেও ওখান" 
কার.এক হোটেলে ঢুকতে দেয় নি। 
পোষাক সাহেব হলে কি হবে, 
সাহেব রংটা তো আর কিনতে" 
পাওয়া যায় নি! এতে আম খুশশ 
এ জন্য যে, এতে হয়তো 
উাঁচত শিক্ষা হবে: কিন্তু হয় নন! 
সেই “দাঁড়কাক ও ময়্রপুচ্ছ" 
গশ্পটাই আবার মনে পড়ে এখানে! 
আমাদের দেশের কর্তাদের মত আর 
কোন দেশের লোকই বিদেশী 
পোষাক পরে বিদেশে যায় না, যত 


 প্ৰয়োজনই থাক আবহাওয়ার 


দরুণ। দুশো বছর এখানে থেকেও 
কোন ইংরেজ তার 'পোষাক 


> 


করানো হোত। গত ১১৪৮ সালে 
প্রায় ছ'হাজার. ঠিকা'- মজুরকে 
পোর্টের পাকা চাকরপতে ভার্ত 
করা হোলো। তখন এই ভিপার্ট- 
মেণ্টে কি ভাবে কাজ চলবে, যাতে 
করে শ্রমিকরা বোঁশ পয়সা পায় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে পোর্টে বেশী 
ফাজ হয় €ইনসেশ্টিভ্‌ স্কীম), তা 
নিয়ে একটি ইয়ুনিয়নের সঙ্গে 
€ষোঁট পাকা চাকরীর জন্য আন্দো- 
লন করেছিল) পোর্ট. কতৃপক্ষের 
মাসাধককাল 


করে, এদের যুপকাণ্ঠে বাল দিয়ে 


দেশের বাকী লোক উন্নত হবে, দিচ্ছেন 


এটা কোন্‌ যুক্ত অনুসারে স্থির 


৷ করা হয়েছে? এবং কার এই 'স্থর 


করার অধিকার আছে? 


এই শ্রমিক আর কৃষকদের 


+ সম্বন্ধে “রাশিয়ার চাঠগতে রবীন্দ্র 


(ব্যাক ডেটেড্‌) এবং অপাঁরণত 
কুদ্ধির হম্যাচওর মাইপ্ড) পার- 
চয়। | টা 


” দনদেশষ, একথা বললেও. 'িথ্যা 


কথা বলা হবে। কথায় কথায় উধ্ব- 


তন কর্মচারীদের আটকে রাখা, 


শ্রীমকদের বেলাই এটা পাপ, অন্য" 
দের বেলা নয়, একথাত বলা চলবে 
না। | 


চয় পাওয়া যায় না। যারা এতাঁদন 
িপশীড়ত ছল, তারা 


প্রথম প্রথম তার অপব্যবহার 
. করবেই । এটা বাঞ্চনীয় নয় সত্য। 


পাঁথবীতে অনেক কছুই বাঞ্ছনীয় 
নয়, তবুও সেগুলো ঘটছে। যাঁরা 
প্রথম জীবনে আঁত সামান্য লোক 


“ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে নগণ্য 


চিওর মাইন্ড্‌-এর পরিচয় নয় ক? 


মালিক এবং সরকারপক্ষই কি সব- 


শুধ, 


দর্পণ ্‌ 


ূ শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনীতিৎ 


না, এমন কথা জোর করে বলা যায় 
না! সে রকম ত. বহু শিক্ষক 
খাচ্ছেন, দেশনেতা খাচ্ছেন। তা 
বলে সব. শ্রমিক নেতা, এমন কি 
অধিকাংশ শ্রমিক নেতা, খাচ্ছেন 
ভার, কোনো' প্রমাণ আছে কি? 


- এই খাওয়া দুরকম হতে পারে 


শ্রমিকদের টাকায় নিজের পকেট 
ভাঁর্ত করা, আর শ্রীমকনেতা সেজে 


পার" মালিকের পয়সায় - পকেট ভার্ত 


1করা_ সোজা কথায় ঘুষ খাওয়া। 
আভজ্ঞতা 


শ্রাসক . আন্দোলনের 


' হাঁনতার পারিচয়। 

বড়ো বড়ো সরকারী কমণচারপ- 
দের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া এবং 
অন্যান্য অসৎকর্মের 
আনা হচ্ছে--দ'একটা ক্ষেত্রে আদা- 
লতে প্রমাঁণতও হচ্ছে। এই ত 


না।' তাঁদের নিজেব্দর তাঁবে যে 


, কলকাতা পোর্ট আছে, সেখানেও 


সরকারী আইন চাল; করানো 
যাচ্ছে না। 
- এর প্রধান কারণ, আমাদের 
ভাই।' আমাদের দেশের মালিকরা 
কারখানার শ্রামক, আঁপসের কর্ম 
চারী আর বাড়ীর -চাকরের মধ্যে 
কোনো পার্থক্য খংজে পান না। 
তাঁরা জানেন, শ্রমিকদের কাছ থেকে 
বেশ কাজ আদায় করার একমাত্র 
উপায় তাদের বোশ খাটানো; 
খরচা কর্মানোর একমাত্র উপায় 
শ্রামকদের কম মাইনে দেওয়া এবং 


দিতে পঃজিপাঁতিরা ইতস্তত করেন 
না। আমাদের দেশের মাঁলকরা 


এখনো তা বুঝে উঠতে পারেন :' 


~ ~ 


শুক্রবার, ৯ই মে, ১৯৫৮ 


নি। তাই অনবরত খাঁটি: 
লেগে থাকে আর. সংঘর্ষ বাধে। 


ধর্মঘটের জন্য উৎপাদন কতটা 
কমে যায়, তার পাকা ঁহসেব কেউ, 
দিতে পারে না। মাঝেমাবে কাগজে 
দেখা যায় বটে যে, অমুক কার- 
খানায় ধর্মঘটের জন্য এত ম্যান্‌- 
আওয়ার নষ্ট হয়েছে। এই 'হদেব 


যখন এত গলদ, তখন এই সব. 
ম্যান-আওয়ারের' হিসেবের মূল্য 
কি? এই অধ্যক্ষ সরকারণ কর্ম- 


ইচ্ছে ত্যাগ করতে হয়। অসুখের 
‘সময় ওষুধ কিনতে না পেরে মনে 


হয় ঘানা বা টোগোল্যান্ডের 


এই 'ছিদ্রান্বেষীদের সম্বন্ধে রবীন্দ্ু- 
নাথ লিখেছেন 
শিখা মুণ্ডে চাঁড় কহে, 

উচ্চে ডগা নাড়ি, 
হাত পা গুলোর কাজে 

ভূল দোখ ভার? 
হাত পা কাঁহল আস 

হে অন্রান্ত চুল, 
কাজ কাঁর আমরা যে, 


তাই কার ভুল? 


শুক্রবার, ৯ই মে, ১৯৫৮ 


দর্পণ 





সম্প্রীত' বালা সাহত্যে 
অনুবাদের বেশ প্রাচুর্য দেখা 
ষাচ্ছে। প্রত্যেক মাসে কয়েকখানা 
করে অনুবাদ পুস্তক প্রকাশিত 
হচ্ছে। পাথবীর বিভিন্ন সাহত্য 
, থেকে বাংলায় 'অন্দাদত গ্রল্থের 
সংখ্যা গড়ে বছরে একশতেরও 
আঁধক। যে কোন সাহত্যানুরাঙ্সশ 
ধ্যান্তরই এতে আনন্দিত হবার 
কথা। 

বচ্ডুত' সাহিত্যে অন্যবাদের 
স্ধান অভি উচ্চে। 'বশ্ব-মানবের 
ঘন্ত করতে হলে একমাত্র অনবাদ 
সাহিত্যের মারফতই তা’ হতে 


পারে। দেই হিসেবে অন7বাদকে 
বিশ্ব-মানব-মনের গবাক্ষ বলা যেতে 
পারে। শুধ; সমসামায়ক চিল্তা- 


ধারার সঙ্গেই নয়' পরম্ভু অনুবাদ 


স্থানের পরিধি লদ্ঘন করে, ভাব 
বিনিময়ের পরিবহন কর্ম সাধন 
করে সমগ্র পৃথিবশর লঙ্গে 
আমাদের আত্মীয়তা স্থাপন করে 
থাকে। নিজেকে বিম্তার করবার 
, এ চেয়েও শ্রেম্ঠ মাধ্যম আর কিছু 
হতে পারে না। এর 
অপারসীম মুল্য তা" নির্ণয় করা 
অসম্ভব । 


ইংরাজ' সাহিত্যে অন;বাদের ্থান 

এই প্রসনঞ্গে ইংরাজশী সাহত্যের 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে! এই 
সাঁহত্য যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের মর্ধাদা লাভ করতে 
সক্ষম হয়েছে তার অন্যতম প্রধান 


"কারণ হলো এই সাহিত্যের সুপাঁর- 


পুষ্ট - অনুবাদ িভাগ। 
এখানে আরেকটি কথা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ সাছিত্য- 
প্রতিভা না থাকলে ইংরাজখতে 
কাউকে জন্যবাদে হাত দিতে দেওয়া 
হয় না। বহু সক্ষম ইংরাজ 
সাহিত্যিক, যাঁরা মোঁলিক সাহিত্য 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও খ্যাতি. 
অর্জন করতে পারতেন তাঁরা 
অন্যবাদকে সাহিত্য কর্ম হিসেবে 


অভাব হয় গে) কোন বিশেষ মত- 
বাদ প্রচারের সহায়ক হিসেবে ঘে) 
নিজের দেশের সাহিত্য যাঁদ শ্রেষ্ঠ 
সাঁহত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় 
তখন পৃতথ্িবশর অন্যান্য দেশের 
সাহিত্যের সঙ্গে নিজের সাহিত্যকে 
মিলিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ 
থেকে। 

বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ 
বিভাগের বেলায় প্রথম তিনটি 
কারণ সার্থকভাবে বিদ্যমান রয়েছে। 
এই সম্পর্কে সামান্য একটু আলো- 
চনা করছি। 

কে) বাংলা সাহিত্যের জল্ম- 


যে ক. 


বাঞ্জল| সাহিত্যে অনুবাদের ধাৱ| 


লগ্ন নির্ধারণ করতে হলে আজ, 
থেকে প্রায় এক হাজার বছর 
গপাছয়ে যেতে হবে। খচ্টীয় দশম 
প্রতাব্দী থেরে আরম্ভ করে পণ্ট- 
দশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত 
কালকে বাংলা সাহত্যের শৈশব- 
কাল বলা যেতে পারে। এঁ সময়ের 
মধ্যে ভাষা প্রাকৃতের খোলস “ত্যাগ 
করে স্বকীয় মাহমায় -প্রাতান্ঠিত 
হয়। এই প্রাতিঘ্ঠা লাভের মূলে 
যে দুখানি হুগাল্তকারী গ্রল্থ 
রয়েছে তা. হচ্ছে অন্ববাদ গ্রন্থ! 


একখান কীত্তবাসের রামায়ণ অপর- . 


খানি মালাধর বস: কৃত জগবতের 
অনবাদ শ্রীকৃষ্ণ িভ্রয্। এ দুখান 
গ্রস্থই পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাঁচত। 

খে)যোড়শ শতাব্দাকে বাংলা 
সাঁহত্যের স্বর্ণযুগ বলা যেতে 
পারে। ' শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে 
প্লাবত হয়ে সারা বাংলাদেশে 
তখন বৈষ্ণব সাহত্যের প্লাবন 
এলো। জন্ম হলো শুধু বাংলার 
নয় পৃথিবীর শ্রেম্ত গশীত-কাব্যেরণ 


পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটিভাবে 


১৮৬০ সাল পর্যন্ত কালকে বাংলা 


নূতন ভাব ও ভঙ্গ প্রবার্তত 
হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে নবধূগের 


সণ্টার হলো।' সার্থক মোৌলক 
রচনা-সম্ভারে বাংলা "সাহিত্য 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ফলে অনুবাদ 
একেবারেই লোপ পেয়ে গেল। এ 


সময় থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্র- 


আশশ বছর ধরে বাংলা লাহত্যে 
কখনও মৌঁলক .রচনার অভাব হয় 
নি। ফলে এ সময়ের মধ্যে বাংলা 
সাহত্যে অনুবাদ হয় “নি বললেই 
চলে। - 


দ্বিতায় মহাষ্‌ন্ধ ও অন্যবাদের 


করতে লাগলেন।, এ মতবাদ 
সম্পর্কে কান প্রকার প্রশ্ন না 
তুলেও এ 1 রলা যেতে পারে 


মর্মান্মবাদ বা সারসঙ্কলন এই 
ধরণের কথাও যাঁদ লিখে দেওয়া 
হত তবুও না হয় কথা ছিল। 
কিন্তু সোজা অনুবাদ কথাটি 
ব্যবহৃত হয়েছে । ফলে মূল গ্রন্থের 
সঙ্গে অপ্পারচিত পাঠক স্বভাবতই 
মনে-করেন যে, মূল গ্রম্থখানিই 
বুঝ এ রকম। আমি. কারো নাম 
উল্লেখ করতে চাইনে কিন্তু এমন 
অন;বাদও দেখোছি' যাতে নাকি 
মূল গল্পটিও ধরা পড়ে নি। 
একেতো আমরা অন্যুবাদের অন্য- 
বাদ করি, অর্থাৎ ফরাদশ, রুশ, 


সঙ্কসন এ কখনও বরদাম্ত করা 
যায় না। আর বিশ্ৰ- 


স্হিত্যের ' রুপ শ্রেম্ত প্রল্থাদির' 
সার সহ্কজন করলে তাতে সাছি- 
ত্যের কিছুমাত্র সমাদ্য লাভ ঘটে 
একথা আমরা বিশ্বাস কাঁরনে। 
তবে হ্যাঁ, গল্পটা জানা হলো 
(সের্বক্ষেন্রে তাও নয়) এবং ইংরাজী 
পিনেমা দেখতে গেলে. স্ঠাবিধে হবে 
এই মা লাভ।. 


উপন্যাস অন্বাদের বিরুদ্ধে 
আমি কিছু বলাঁছ একথা যাঁদ কেউ 
মনে করেন তবে” আমার উপর 
আঁবচার করা হবে। 'কিল্ডু দুঃখের 
সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে সম্প্রাত 
যে সমস্ত অনুবাদ উপন্যাস প্রকা- 
শিত হচ্ছে তাতে আমাদের 


প্সরণপয়- “Translation like 
women is either beautiful 
or faithful, rarely both”. 
এই দুই গুণের সংমিশ্রণ অনুবাদে 
হয়েছে এমন একটি - সর্বজনপঠিত 
গ্রন্থের নাম করাছ। তা হচ্ছে 


এই কথা বলা চলে। অনুবাদক যে 
ক্ষেত্রে সাহাত্যিক প্রাতভার অধি- 
কারী সে ক্ষেত্রেই এটা সম্ভবপর 
হয়েছে। te এ 


' , অন্যবাদ ঘাঁদ ততটা সৌন্দর্ষ- 


সণ্ডিত না হয় তবে যতটা ক্ষোভের 
কারণ হয় বিশ্বচ্ভতার অভাব 
ঘটলে, তার চেয়ে সহস্র গ্যণ বেশী 
হয়। অন্নবাদে কুফল 
অত্যন্ত সমদরপ্রসারশ। যে সকল 
পাঠকের মূল রচনা পড়বার সযোগ 
হয় না অথচ . ইংরাজশীর সারফতও 
মল রচনার অনুবাদ পড়বার 
সাম্য নেই তারা তাদের সাতৃ- 
ভাষায় যে অনুবাদ পড়বে তা ঘাঁদ' 
অন্তত বিশ্বদ্ত জন্যবাদ না হয় 
€সোন্দমনমণ্ডিত নাই বা হলো) 
তবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহাত্যিকদের 
সম্পর্কে তাদের কি ধারণা হবে? 
শিশ্‌কে ভুল অঙ্ক শেখানোর মতই 
এটী মারাত্মক নয় কি? 


' আম উর আমাদের 


বলা যেতে পারে। কন্তু এরাও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গা অনুবাদ 
করেন নি। শ্রীগোর্জ্গ প্রেস 
কর্তৃক প্রকাশিত ' জওহরলাল 
গোপালাচার্শ ক্যাম্বেল জনসনের 
গ্রল্থাদির অনুবাদ, 'সশনেট প্রেস 


পেন্ছম পক্ঠায় দুষ্টব্য) 





এর মাঝে একদিনও খাল পাওয়া ' 


যাবেনা শহরের কোন; পার্ক, আর 
পাবালক' হূল। মাইক্রোফোনের 


দোকানে জাগবে কর্ম ব্যস্ততা, তান-- 
পুরা আর ডুগি-তবলা হাতে নিয়ে 
- গিলে করা পাঞ্জাবী অথবা শোঁথশীন 
শাড়ী পরা শিল্পণ যশঃ প্রার্থীদের 
ছটোছটি শুরু হবে। 





"দ্বিতীয়ত কিছু আবৃত্তি হয় 
এই সব অনুষ্ঠানে। সাধারণ পাঠক- 
বর্গ নিশ্চয়ই জানেন ষে এই 
১ প্রোগ্রামাট বিশেষ উপভোগ্য নয়! 
স্মাত ও কন্ঠ থাকলেই আবৃত্তি 


করা চলে এ ধারণা এখনও অনে- 


₹ ররান্দ্র জয়ন্তী প্রসঙ্গে 


একমান্ 


কর্মচারী পর্যন্ত যখন বেতারের কর্তৃপক্ষ বার 


দৰ্পণ ' 





একখানা সণ্যয়িতা হয়ত টোবলের তাঁদের হাতে। এই সুযোগে তাঁদের 
ওপর পড়ে থাকে। নামাঁট এক আধ কলম পাবাঁলাসাঁট 
ঘোফিত হবা মান তাঁরা যে কোন নিঃখরচায় হয়ে যাবে। 'দ্বিতণয় 

সাহাত্যি" 


- (একটি কাঁর্কতা মাইক্লোফোনের সুযোগ পান খ্যাতনামা 
1 সামনে গিয়ে পাঠ করে দিয়ে চলে কেরা। 


আসেন। বলা বাহুল্য শ্রোতারা নামে অনেক লোক জড় করা যায়। 


ততক্ষণ পারস্পারক . আলাপ সংবাদপত্রেও তাঁর ভাষণ ছাপা 


আলোচনা সেরে নেন। . হয়। পল্লাগ্রামে রবান্দ্র জয়ল্তীঁকে 

সকলের শেষে' সভাপাঁতর কেন্দ্র করে গ্রামের লোকেরা নিজে- 
ভাষণ এবং প্রধান অতিথির বন্তৃতা। দের কাজ কারয়ে নেন। তাঁরা 
এ সময়ে বোধ হয় উদ্যোক্তারা এস ড ও, 'ডাস্টুক্ট' ম্যাঁজস্টেট 
ছাড়া আর ' কেউই উপস্থিত এ'দ্রের আনতে চেষ্টা করেন 'এ'রা। 
থাকেন ,না।. সভাপাঁত জানেন এলে. গ্রামের রাস্তাঘাট, , টিউর- 
[ভান যা বলতে চান, তা সংক্ষেপে ওয়েল প্রভাত ব্যাপারে তাঁদের 
বলা যায় না আবার .সূদীর্ঘ ভাষণ দৃম্ট আকর্ষণ করানো সহজ 
দিলেও কেউ- শুনবেন না। 'মাছ- হয়। 


ট্রেনটি বা শেষ - বাসটি সায়শকে বাভিন্ন ক্লাবের রবীন্দু- 
ফেল: করবেন। ' 'দুচার কথা জয়ন্তীর সভাপাঁত হতে দেখোঁছ। 


নমো নমো করে বলেই ডালদার জয়দ্তীঁ কাঁমটির পক্ষ থেকে সভা - 


সিষ্গাড়া আর চান কম চা খেতে পাঁতকে ধন্যবাদ দেবার সময় এক- 
গ্রশণরুমের ‘দিকে চলে যান। জন বলেন যে শ্রীষুক্ত অমুক যেন 
অনেক স্থলে শিল্পীরা যৎসামান্য তাঁদের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে মনে 
পারশ্রীমক পেয়ে থাকেন, সভা- রাখেন। পরে যথাসময়ে এ ব্যব- 
পাঁতকে পাঁরিজ্রমিক দেওয়ার কথা সায়শর নিকট হতে প্রাপ্ত 'একটা 
কেউ কল্পনা করতেও পারেন না।: মোটা চাঁদার অঙ্ক সংঘের 'তহাবিলে 
(অনেকে সভাপাঁতর ফেরবার-ট্রেন .জমা পড়ে। রাজনৈতিক ' নেতারা 
ভাড়াটি পর্য্যন্ত দিতে ভুলে. যান) সভাপাঁত হন, সমাজসেবীরা সভা- 


সুতরাং রবাল্দ্রনাথের ওপর খেটে পাত হন, ডান্তার, উকিল, মোস্তার,' 


পড়াশৃনো করে কেউ বক্তৃতা তৈরণ 'কাউীন্দিলর, চেয়ারম্যান, সরকারের 
করেন, না। . কাজেই অধিকাংশ উচ্চ চাকুরে সকলে একটা না একটা 
স্থলে তাঁদের বন্তৃতা মেঠো বন্ধৃতা স্থানে সভাপাঁত হন।' আমি এক 
পল্লী অঞ্চলে থানার এক দারোগাকে 


িবাচনেও  উদ্যোন্তারা গবশেষ দেখোছলাম। সবার শেষে 

ব্যবসা ব্যাদ্ধ্র পাঁরচয় সি রে 
থাকেন।. সর্বপ্রথম ডাক পড়ে বুকৃড্‌ হয়ে, ষান তখন অগত্যা 
সাংবাদিকদের কারণ ' সংবাদপন্র এ'দের কাছে দরবার করতে হয়। , 


| শুক্রবার, গই মে, NT 


স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকে (দেশব্যাপী এই  রবীন্দুজয়্ন্তী 


সভাপাঁত হবার স্বযোগ' লাভ উৎসবের পিছনে উদ্যোস্তা বা সাধা- 


করেন। কাউকে না পাওয়া গেলে. রণ মান ষের কোন আন্তাঁরক 


_. উদ্যোন্তারা পাগলের মত হয়ে সভা- প্রেরণা নেই। বাঙালী িরাদনই 


পাঁতর খোঁজে বার হন এবং একট: হৈ চৈ ভালবাসে এ উৎসব তাদের 
ভারাক গোছের কাউকে পেলেই সেই মনোবাঁত্তরই একটা প্রকাশ 


জনাপ্রয় সাহাত্যকের 


অনেকে মন্তী-উপমন্্রী ' 
ত ছি তান .. কেন 'ফেরবার আমদানী করেন। বহু ধনী ব্যব- 


ধরে এনে বাঁসয়ে দেন। লেখকের 
মত হতভাগ্য ব্যান্তরও দু এক 
যায়গায় সভাপাঁত হবার সৌভাগ্য 


নাটক আঁভনখত না হয়; আর উপ-. 
ভোগ্য হব নৃত্য, অনুষ্ঠান অবশ্য 
যাঁদ কোন সুন্দরী মীহলা' শিল্পণ 
থাকেন। 


গ্রামাণ্চল থেকে একটি সংঘ আমাকে 


বাইরে কিংবা চার অধ্যায়ের পাঠক' 
অনেক কম। 


কম বেশী এই আমাদের 


তাহলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে রবন্তজ়নতার নেপথ্যের স্বরূপ? 


এ কলিকা বেতারের ধোন 


প্রারম্ভকাল থেকে কোনো 
হয় 'ি- এমন "কি যখন চর 
ভারতে বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠী দেশ 





০০ 
২) শিল্পীদের সঙ্গে “পঁস' শ্রেণীর 


যাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় 


শাসন করতো, তখনও নয়। ক্ষমতা নাই থাকুক, ত্র দষ্টভঙ্গারই না। প্রসঙ্গারমে বলতে চাই যে, এ 


দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁদও উচ্চারপশুদ্ধতা বা তথ্য-জ্ঞান। 
বেতারমল্ত শ্রীকেশকার থেকে সুর বেতার জগৎ নামে একাঁট পাক্ষিক 
করে সামান্য চুনো-পাটি বেতার অনু পান্িকা যা 


তব: কিছুটা আনন্দের আশায় যারা চিাহুত করে বিজ্ঞাঁপত -করা হয়। 
বহু কষ্ট ' করে, হয়তো একটি যাঁদই বা একনআধজন প্রখ্যাত 


বেতারপগ্রাহক-ন্ন ঘরে 'এনেছে! শিল্পীর গান থাকে তো তান 


, দেশের ঘরে ঘরে আজ নিতান্ত অবহেলার পাত্র বা পাত্রী 
বোধ কার কারুরই আর অজানা রূপে -বিরাজ করেন। সব চেয়ে 
নেই যে, বেতার অর্থেই জনকয়েক নিন্দনীয় হল বে, বেতারের উন্নত 
লোকের -কাণ্ডকারখানা--যার সঞ্টো সাধন টে প্রয়াসীদের গলা ফাটানো 
সেখানকার কিছ কর্মচারী” ও আত্মপ্রশংসা সত্বেও. অনষ্ঠানই 
কয়েকাট সাত প্রাতষ্ঠানের দিকছ শদুধ7 “খেয়াল, চির, রবান্ু- 
ব্যান্তর' খেয়াল-খুশশী বা মাঁজর 'সম্গিত' ' আধুনিক! ইত্যাদরপো 
দৌঁরাত্্য। আরো দুঃখের বিষয় এই বেতার জগতে বিবৃত হয়। অনু" 
যে, ও ধরণের বথেচ্ছাচারই উন্নাতর ঠান পত্রের জন্যে অর্থ না, নিলে 
রর্মের আড়ালে দিনের পর দন ঘটে অবশ্যই বলার ছিল না। কিন্তু 
চলেছে। খু সব কর্মচারশ বা ব্যাক্তর মূল্য দিয়ে যা কিনতে বাধ্য হন 
পরম সোঁভাগ্য, এবং দেশের চরম দেশবাসী--তাতে 


বিশেষ সচেতন নন। তাই এ সব কি? এমান বহু বহন গলদ! বা 
অবাধে ঘটে চল্গেছে। যে কোনো' ক্ষতে বেতারের অঙ্গ 
দন অনুষ্ঠান শুনুন-দেখবেন ক্ষত-বক্ষত। আমরা বিশ্বাস কার 
নাম-পারচয়াবহণন জনকয়েক লোক যে, 'সমালোচনা-উষধি, একদিন এ 
গান, বাজনা, আভিনয়, সর্বেপার সক দুষ্ট ক্ষতকে সারয়ে তুলবে। 


(শিক্ষামূলক বা তথ্য সম্বন্ধীয় তাই িয়মিতভাবে সমালোচনা 


বস্তুত. দানের স্মুযোগ পাচ্ছেন, তা করতে কার্পণ্য করবো না। বলা” 


" আসা | তাঁদের গলা, হাত বা ডি বারি হি, আমাদের সমা- 


হবো 


TU le EE 
চ্ঠান সমালোচনার চেষ্টা করা যাক। 


করেন--তার পাতা .. 


। ' গত সপ্তাহে বিশেষ কিছু 
উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান আমরা 
'শুনতে পাই নি! তবে 
পরত ২০শে ও ২১শে 
এপ্রিল, ছিল ‘সাঁহত্য, সমারোহ? 
এবং তার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দু- 
দিনই অন্ষ্ঠান ' মধ্য রাত সাড়ে 
বারোটা পর্যন্ত চলঙ্যো।' 
বিষয় যে, “সাহিত্য সমারোহের' 


আড়াল 'দয়ে দ-দু-দন এমন নাটক . 


সম্বন্ধে রিভশীষকা সৃষ্ট করা হল 
কেন' তা বুঝতে পারা গেল না। 
তা ছাড়া যে সব নাটকের সংক্ষিপ্ত” 
সার আঁভনয়ের নামে এই প্রহসন 
তার প্রায় সব কাঁটই সারবস্তুহীন, 
খেলো রচনা। ওরই -মধ্যে গারিশ-. 
চন্দ্র ঘোষের “পাণ্ডবের অস্ঞাতবাস’ 
উল্লেখযোগ্য হলেও অক্ষম হাতের 
কাটাই-ছাঁটাই- এবং ব্যর্থ প্রযো- 


চনও 'নস্নশ্রেণীর ৷ দু-একজন করে 
ভালো (?) শিল্পা কর্তৃপক্ষ বেছে 
নয়োছলেন বটে_তবে তাঁরাও 
নাট্য শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ 
জনাপ্রয়তার আঁধকারশী কোনো. 
“দিনই নন। তবু বেতার: কর্তাদের 
কৃপায় যে করেই হোক তাঁরা শব 
শ্রেণীর পারশ্রীমক লাভ করেন! 


দুইখের . প্রোগ্রাম 


দ্‌-দিন প্রায় প্রতিটি 
সপ্োোই পাঁচটি নাটকের আঁভনয়ের 


হয়েছে 'নার্বচারে। ও দুদনের থে 
কোনো শিল্পীর চুক্তিপত্র বা বেতার 
অফিসের দৈনিক ‘লগ-বুক, 
দেখলেই আমাদের . কথার সত্যতা ' 
প্রমাণিত হবে। আমরা বিশ্বদ্তসত্ 
এ কথাও জেনেছি যে, কলকাতা 
বেতারের নাট্য বিভাগের বর্তমান 

প্রোগ্রাম .-- এযাসিষ্টান্ট ১লা মে 
থেকে "টক সেকসনে’ বদলা 
হয়ে যাচ্ছেন, তাই বিদায়ের 
প্রাক্কালে ভিনি যতদূর পেরেছেন 
্বজন প্রঁতপালন করে গেলেন। 
আমরা-বেতারে যথেচ্ছাচারের এই... 
জলন্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করে ডাঃ 
কেশকারকে তাঁর লোকসভায় প্রদত্ত 
বন্তৃতা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়ে িনীত- 
" ভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, 
বেতারের উন্নতিকল্পে তাঁর নির্দেশ 
কি দুমুখো? নয় তো -পস 


এমান আবছা 'জনায় “তার অপম্‌ত্যুই_ 'ঘটানো শ্রেণীর সঙ্গাঁত শিক্পাদের প্রত 
:{ দুর্ভাগ্য যে, দেশবাসী এ সম্পর্কে কিছু ছাপা কৃতিত্বের পারচায়ক হয়েছে। তা ছাড়া শি নির্বা- যখন কোনোরংপ সৌজন্য প্রদর্শন 


না করে তাদের বেতারের বাইরে 
ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ঠিক ' 
সেই মুহূতেই পপ? শ্রেণীরই 
আঁভিনয় শল্পীদের প্রাত ' এত 
দয়া-দাক্ষণ্য কেন? .' 


এই[দ:-মৃখো নীতির জবাব 
চাইবার আঁধকার দেশবাসীর 
নিশ্চয়ই আছে। 


সন 


শুক্রবার, ১ই মে, ১৯৫৮ 


১৯৪৮ সনে জ্তালিন প্রোসডেন্ট টিটোকে কস্ঠনিষ্ট সমাজ- 
চ্যত করোছিলেন। তদানীন্তন কময্যানষ্ট ইনফরমেশন বরো হতে 
ঘ্‌গোদ্লাভিয়া বহিষ্কৃত হয়।.চ্তালিন ষতাঁদন জীবিত ছিলেন, 
দুটোকে জার দলে টানা হয়নি। বরং সৰ_কসযানিষ্ট দেশ থেকে 
যগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে কমন্যানিষ্ট আপর্শচতির অভিযোগ করে 

অবস্থার ' পরিবর্তন ঘটে ষ্তাঁলনের মৃত্যুর পর! খশ্চভ 
রযাশয় কমন্যনিষ্টদের নেতা' বলে স্বীকৃতি পাবার পরই তিন যে ' 
কয়টি কাজ করেন তার মধ্যে প্তালিনের কঠোর সমালোচনা অন্যতম । 
.জ্ভালিনের দোষরযাটি শোধরাবার, প্রাতশ্রযত দিয়ে তিনি টিটোর 
. সঙ্গে িউনাটের চেষ্টা করেন। J j 
রনাশয়া স্বীকার করে যে সামীয়কীতে একে সমালোচনা করে 
যগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে এক বিরাট প্রবন্ধ লেখা হয় এবং 


' তার কিছ কিছ ভুলরুটি হয়েছে। অন্যান্য কমন্যানপ্ট মহলেও' সমা-. 


বরদগ্ধে ' প্রচার .লোচন্যর গুঞ্জন শোনা যায়। 


Li 

বন্ধ হয় এবং আর্থিক বয়কট তুলে এর পর, যুগোস্লাভ - 

নেয়া হয়। ১৯৫৫তে খু. শ্চভ নিষ্টরা রিপোর্টে কিছু রদবদল 
সফরে যান, এবং করেন। রাশিয়ার পরোক্ষ সমালো- 


দপণ 


সম্মত এবং কোন অংশ নয় 1তা 
ধরর্ধীরণ করবার অধিকার অ.মরা 
কাউকে দেবোনা। আমাদের মার্কস- 


বাদ-লেলিনবাদ সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র ' 


আমরা কারুর থেকে চাই; না” ' 


বিরোধ দেখা দিয়েছে মুল 
তিনটি প্রশ্নে £ঃ (১) কম্যনিষ্ট 
সমাজ প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব এবং 
এতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি হবে; 
(২) বর্তমান আন্তজাতিক অব- 
চ্থার জন্য দুটি পাওয়ার-ব্লকই 
দায় কিনা; (৩) কমযনিষ্ট দেশ- 
গ্যলোর পারজ্পর্রিক সম্বম্ঘ ' বক 
হবে এবং কম্য্যানষ্ট দ্যানয়া রশি- 


বলা হয়েছিল, তার  মতাবরোধ 
সেইখানে । হয়ত সে এও ধারণা 


- করোছল যে, সংস্কারবাদের উল্লেখ . 
করে হুগোস্লাভ কমন্যনিষ্ট লীগের 


নীতিকে আব্রমণ করা হয়েছে। 
সেই ষে নতুন বিরোধ শুরু হলো, 
আজ অবাধ তা" মেটে নি, বরং 


শ্রেণী অগ্রণণ ভূমিকা নিতে এবং পশ্চিম 


স্তালিন আমলের . অভিজ্ঞতা 
এখনও ভুলতে পারে 


যারধ-মার্চ পর্যন্ত টেনে আনার 


২০ খানি (হিন্দী ১৮, মারাঠী ২); 
কলকাতা ১৬ খাঁন (বাংলা ১৩, 
অসমীয়া ৩) এবং মাদ্রাজ ২১ 


থেকে চার হাজার 
১৪ থান আর পূর্ণ দৈর্ঘ্য ৪ খান 
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হক-মাঙা আলোচনা 
লক্ষ্যসাধনে পাক প্রেসিডেণ্টের প্রচেষ্টা 


(নিজস্ব সংবাদদাতা) 


বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে প্রঃ মাদার রে ১৪ মানিব্যাগ আলোচনা. 
হয় তাতে এই অশশীতপর নেতাকে এই . প্রদেশের ব্রাজনৈতিক 
আবর্তে ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রারথীঘক চেষ্টা হয়েছে বলে 
জানা গেছে। এই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত নেতৃদ্বয় সৈয়দ আজি- 
জল হুক এবং ইউসুফ আলী চৌধ্ুরণী ওরফে মোহন দিঞা 
উভয়েই কে এস পি নেতা । 

যদিও এই আলোচনার প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ; জানা 
যায় নি, তথাপি কৈ এস পি'র তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে যে, 
মোঃ হককে সক্রিয় রাজনগীততে প্রত্যাবর্তন করতে রাজন 
করানো ছয়েছে। মাং নিউজের রিপোর্টারের সঙ্গে বিশেষ 
সাক্ষাৎকারের সময় ভুতপূর্ব গভর্ণরকে নাকি বিশেষ উৎকুল দেখা 
িয়েছিল। আওয়ামী লগ এবং তার দিন্্দের বিরূদ্ধে কে এস 
শপ, দশ্লিম লগ এবং নিজাদে ইসলামের নির্বাচন 'আঁতাতের 
তান নেতৃত্ব করবেন বলে যে কথা শোনা যাচ্ছে, এই সাক্ষাতে 
তিনি তার সমর্থন করেন। . 


মৌলানা ভাসানীর 'সহযোগ- তার অবসান ঘটানো হয়েছে বলে 
তায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আপাত দৃষ্টিতে মর্নে হতে পারে। 
দুধর্ষ নির্বাচনী প্রাতদ্বান্দিতা কিন্তু অভিজ্ঞতার থেকে দেখা 
দেবার জন্য বৃদ্ধ শের-এ-বাজ্গালকে গেছে যে, এই প্রদেশের রাজনশীতি 
রাজ্জী করানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে সোজা ‘পথে হাঁটতে অভ্যস্ত নয়; 
যে গুজব প্রচািত আছে, হক- অন্ততঃ একথা প্রমাঁণত হয়েছে যে, 





গ্রভর্পরের গদী থেকে আকাঁষ্মিক 


তা ছাড়া কে এস পি'র সঙ্গে 
নির্বাচন . আঁতাতের সম্ভাবনা 
মুশ্লম ল'গ মহলে কোনোদিনই 
এর আগে সমাদৃত হয় নি; হক 


মশা বৈঠকের সংবাদের দ্বারা সহ কতা হা হং হক বই 
রর নিল 
আপনার তা, দেখানো কর্তব্য । 
আপনার নমুনা-পরীক্ষার মতো মাঝে মাঝে 


টিকিট ? 


ছু’ একজনের টিকিট দেখা তীর কাজ নন, | 
আর, মুখ দেখে আপনার মনের 


কথা জেনে নেবার ক্ষমতাও তীর নেই। 
স্থতরাং টিকিট পরীক্ষার সময় আপনাকে ' 


ট্রেনে টিকিট চেয়ে টিকিট-পরীক্ষক 
ভার কর্তব্য কাজই করেন__ . 
এজন্য তার ওপর হামল। করবেন না। 
এদেশে বিনা-টিকিটে 
বাত্রীর তো অভাব নেই 
সেইজন্যাই টিকিট পরীক্ষার প্রয়োজন। 
. আপনার হয়তো টিকিট আছে, 


পু 





তিনি বাদ দেবেন কেমন ক্র? 

হয়তো ঘুমোচ্ছেন, বা, বিশ্রাম করছেন-- 
কিস্ত আপমার স্কৃবিধামতো সময়ের জন্য 
অপেক্ষা করতে হ'লে ভার পক্ষে সুষ্ঠুভা্ব 
দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই, 

আপনার কাছে টিকিট চাইলে চ'টে উঠবেন ন! 
অপেক্ষা করার মতো! সময় কোথায় আর 1. 








এমনাক, মরেও শান্তি নেই। আর কাশখ মিত্র ঘাটে ধাওয়া করেছেন। 
সেই খ্যাতির সম্গো যদি সংদ্কতির কোন একটি কাঁমাটর পভভা- 
কিছ; ব্যাপার থাকে, তবে তো পাঁত নানা রকম ব্যবসায়ের মালিক 
আর কথাই নেই। 
অনন্রাগাঁরা তাহলে ল্সৃভি নিয়ে টির কর্ম'প্‌চা প্রচারের জন্যে 
এমন জীনা-হ্যাঁচড়া, . ধুম-ধাড়ারা কয়েকদিন আগে এক সাংবাদিক 
লাগাবেন, আর সম্মেলন ডেকেছিলেন। অবশ্য 
বাজশমাং, করার জন্যে এমন সব সাংবাদিক - সম্মেলন ডাকা নতুন 
আভিনৰ ফন্দণ বার করবেন” যে, কিছু নয়, কিচ্ছু নতুন অনান্র। 


অত্যুতৎসাহী, জনৈক রবশন্দ্রান)রাগখী তাঁর কাম ' 


ল্ম্‌তিকেও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু 


হোক। জনৈক মুশ্লিম ল’গ নেতা 


' অনুভব করলেন 


এবং মার্ণং 
নিউজের সংবাদদাতার কাছে হক 
সাহেক এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব যে 


এই সাংবাদিক, সম্মেলনের স্থান 
ছিল উত্ত ব্যবসায়ীর ্টামার 
গোদা বোট বললেই বোধহয় ঠিক 
হয়), আর সেই স্টীসারষটি নোঙর- 
করা ছল বাগবাজারের কাশ সিন 
ঘাটে। সাংস্কৃতিক ব্যাপার কি না। 
তবে, দুঃখের বিষয় হোল এই 
যে, এ যাত্রা শষ; সাংবাদিকরাই 
ম্জা মেরেছেন -- জনসাধারণ এই 
জভিনব সংক্কৃতির দ্বাদ পেলেন 
না। 


কেন্দ্রীভূত করতে পারতেন এবং 
আঁধকতর কর্মক্ষম 
উত্তরাঞ্চলে খাঁটি. গেড়ে মাঝে 
মাঝে হক সাহেবের এলাকাতেও 
সাহায্য করতে পারতেন। 


হক সাহেব উত্ত সংবাদদাতার কাছে কল্পনার আলোচনা চলছে তাতে 
বলেছেন, “আপাততঃ সমস্যা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃষ্টি 
অর্থের। মু্লিম লগে প্রচুর এঁড়য়েংগেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, 
অর্থবল আছে সত্য কিন্তু আমি পাঁশচম পাঁকিস্থানে আগামী নিৰ্বা- 
আমার নশীতকে বরুণ করতে চাই চনের য্ষ্ূধান দল দুইটি মুশ্লিম, 


না 1 


মুশ্লিম লীগও খুব সম্ভবতঃ, 
হক সাহেবকে কিনতে পারবে বলে 
ভরসা করে না; বিশেষ করে কাগ- 


লগ , এবং পিপার্িকান। এখন ' 
মার্ণং নিউজের গবেষণা যাঁদ সত্য 
হয় তাহলে মুশ্লিম লগ পূর্বা- 
গলে এমন "ব্যান্ধকে জয়ণ করতে 
সাহায্য করবে পাশ্চমাণঞ্চলে 'বাঁন 
তার বিরোধী দলের জনক। 
মৃশ্লম ল’গ কি এতে রাজী 
হবে? পাকিস্থান 

এমন ঘটনা অসম্ভব অবশ্য নয়, 
কিন্তু সম্ভাবনা - অত্যন্ত ক্ষণঁণ। 
বরং এমন পাঁরকল্পনা করা খুবই 
সহজ যাতে প্‌বাণ্চলের আঁতাতের 
সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের নির্বাচনী 
সমঝোজর কোন বিরোধের সম্ভা- 


সাহেব তাদের সামান্য সাহায্য কর- ধনা নেই। 
তেও অস্বীকার করোছিলেন। এ fe 
সময়ে. গুজব রটেছিল, হক . নিজামে ইম্লাম পার্টি বর্ত- 


অবশ্য কে এস পি, ম্শ্লিম 


ঘট ভারত লনা প্রকারের বাধা 


প্রবল জনমতকে যাঁদ বাগ মানাতে 


ৰ জগত ত বাত 


মানে চৌধুরী মহম্মদ আলীর 
তারিখ-এ হীস্তখাস-ই পাকিস্থান 


হয়। অবশ্য হক-ভাসানশ জোটের 
বিরুদ্ধেও অন্বরুপ যুক্ত দেওয়া 
চলে। কারণ এ রকম - ব্যবস্থায় 


ছিলেন তা তো 'বাদত। 





সম্পাদক কনক মন্ভার্ণ ইশ্ডিয়া প্রেস, খনং ওয়োলংঈন স্ফোরাগ, কাঁজকান্তা--১৩ হইতে মুভ এবং ৭নং চিন্তন আঁতানিউ, কলিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। 


৭ 


শুক্রবার, ১৬ই মে, ১৯৫৮. 





প্রেথম পড্ঠার পপর) 





করে, তাদের : প্রতিষ্ঠানের ভাল- টাকা। . আছ দি নদ হলত |. ন এক দল নাগা বিদ্রোহ 






28 ১০৬ পাকিস্থান কাছাড় 


নেল্স জারী না হয়, ততক্ষণ পারবেশ আর শীজ কর হাসপাতালের | ভীষণ গুলা ছংড়তে থাকে। ০:৮4 


উপরে। ৰজো হালদার ক তছরুপের নজারই, ০ রি \ 


কোন একাঁটও যাঁদ ব্যান্তগত ও এবং অল্ম্োপচার ব্যবস্থার কাঁতিপয় | তোলে। 


এই ঘটনা স্বভাবতই শাসন 





দলশয় স্বার্থের সংঘাতে নণ্ট হয়ে ডাক্তারের * স্বগয়. স্বার্থের জনা | দত আরমঘই 





সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যান্ত- 








আছে ক? পেঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য) 
. তসম্পপাল শ্ৰী নম 
প্রেথয় প্ঠ্ঠার পর) 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৫০ সালের পর দিবসের রন বিনি সেই জটলা 


অতুল্য ঘোষ, একট বৃহৎ সংগঠন ঘোষকে দরজায়: পাহারায় মোতায়েন 
তৈরশ করেছেন বটে, তার. সম্মুখের রাখা হয়েছে-তন কমন্যানষ্ট 


? | দরজায়' কংগ্রেসের সাইন বোর্ডও দুঃস্বন দূর করবেন! প্রদেশ 


লাগানো আছে সত্য কিন্তু এ যে কংগ্নেস সভাপাঁতর মাসিক ব্যয় 
বেনামদার রাজনণীতর ব্যবসা, যখন ১০ হাজার টাকা প্রকাশিত 
একথাও কারও অজ্ঞাত নয়। হয়; তখনও নেহরুর সৎ বিবেক 
তথাপি, এই প্রতিষ্ঠান এবং বচালত হয়না । কেননা, সবচেয়ে 
বসকে হঠাবার সাহস বড় সাম্ছনা আছে যে, তান কম- 


লোকেরও নেই। 
একথাও জানেন যে, অতুল্য ঘোষকে শস্তিমূন পাণ্ডা, তার সকল অপরাধ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নেহরু] অত্যন্ত কাঠন কাজ সন্দেহ নেই- 
'গঁদচ্যত করলে বাঙ্গঙগা দেশে নেহরুর চক্ষে ক্ষমাহ", কংগ্রেসের জ্ঞানপাপস- গীতীন কালোবাজারণকে | যাতে কিছু কিছু নাগা বিদ্রোহণ 
কংগ্রেসের সাইনবোর্ভটও নিশ্চিহ্ন চক্ষেও তান লৌহ মানব। কাজেই চেনেন, কিচ্ছু তারই গলায় তান | ও পথে পাকিস্থান গিয়ে সেখানে 


হবো। 


তার চেয়েও 





কেননা, তিনি, কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ষে সবচেয়ে শাসানি নিল্প্রয়োজ্ঞন। 


| প্রন্ন মেনের মনন্তাগ 


এখন ডাঃ রায়, শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং নির্ভরযোগ্য মহলের আঁভমত'এই 
J শক্করদাস রানির ভব উজ দান সুমন 
অবগৃত আছেন। ' " ইঙ্গিত। 


অন্য মানে না হয়। কথাটা শ্লীযুন্ত দর্বেই উদ্বিশ্ন। সেই উদ্বেগের 
সেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁতিকেও প্রধান কারণ ' শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
জানিয়েছেন। শ্রীযুন্ত ঘোষ তাঁকে এবং শ্রীপ্রফন্লচন্্র সেনের প্রাত 
তন মাসের সময় ঈদয়েছেন, বলে- জনসাধারণের বীতশ্রদ্ধা। এ 
ছেন এর. পরে পদত্যাগ করবে, বিষয়েও নেহর নিশ্চিত। কিন্তু 
তার, আগে নয়। {কিন্তু শ্রীষু্ধ দিল্লীর রাজনৈতিক মহল, একথা 
কোর সেরার তাঁর ব্যন্তিগত “নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না যে, 
উদ্মা প্রকাশ করা ছাড়া, 
সবাথেই শ্রীযুক্ত সেনকে সহজে. শেষ. পষল্ত 
ছাট দিতে চাইবেন না একথা নেহর; কার্যত শ্চিমবঞ্গোর কংগ্রেস 
িক। কেননা, রী্ত সেনই এ্যাড- সবন্ধে কতখানি হস্তক্ষেপ করতে . 


'| মিনদ্টেশনের ভিতরে তাঁর প্রধান যাগ! হবেন। 


হাঁতিয়ার। 'কগগ্রেসের স্বার্থ তাঁকে 
দিয়েই রক্ষা করা হয়। সেনাবহশন 





তৃতীয় কলমের পর) 


করে যেতে সাহায্য করে। 
তাছাড়া, তাঁর দ্বিতীয় এবং গোপন এর পরেই বদরপ:রের এক চায়ের 


একটি আঁভসান্ধর কথা, কংগ্রেসের, দোকানে নাকি আরও দুজন 
পার্লামেন্টারী! চক্লেও আলোচিত নাগাকে দেখা গিয়েছিল। তারা. 
হয়-শ্রীফুন্ত সেন এতাঁদন গাঁদতে কথায় কথায় ব্যন্ত করোছল বলে 
‘থেকে জনসাধারণের কাছে যতখানি শোনা যায় যে, নাগা বিদ্রোহীদের 


গভর্ণমেন্টে অতুল্য ঘোষ খোঁড়া । 


' উঠলেই ভারত-পাকিস্ান সীমান্তে 
দন্ড শ্রী সেনের জের গোলমাল বাঁধবে এ সব তথ্যের 
দিক থেকে পদত্যাগের "সিদ্ধান্ত সত্যাসত্যের একমাত্র প্রমাণ 
সম্পূর্ণ নিশ্চিত.করা হয়ে গেছে! ভাঁবয্যৎ ভেবে নাগা বিদ্রোহীদের 
তন মাস পর 'তাঁন পদত্যাগ কর- সহায়তা করার যে খবর .শোনা 
বেন এবং তাবপরে প্রায় এক বৎসর- গিয়েছিল তার প্রমাণ আশা করা 
,| কাল তাঁর: কি কার্যক্রম হবে, তাও যাচ্ছে এতদিনে কর্তৃপক্ষ .সংগ্রহ 
রা চিক করা হয়ে গেছে। করতে পেরেছেন ও উপযুন্ত ব্যবস্থা, 
j অবলম্বন করেছেন। 
ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত নেহরুর বার যে ব্যাপারে, কর্তৃপক্ষ বিশেষ 
দফা অভিযোগের 'বযয় দর্পণ উদ্বিগ্ন সেটা হচ্ছে নাগা বিদ্রোহীরা 
যতটুকু সংগ্রহ করেছে, তাতে দেখা পাকিস্থান থেকে 'ঁকছু পরিমাণ 


'| যায় যে, নয়টি আভিযোগেই প্রীধুন্ত গোলাবারুদ সংগ্রহ করে আনার 


ঘোষ এবং শ্রীষ্তন্ত সেন উভয়ে জাঁড়ত চেষ্টা করতে পারে। সেজন্যে তারা 
আছেন। এ পত্র থেকে অনুমান উপযুক্ত র্যবস্থা ' অবলম্বন, মনে 
করা স্বাভাবিক, শ্রীযুক্ত ঘোষ হয়, এতাঁদনে করে উঠতে পরে- 
অধিকতর। শ্রীফুক্ত নেহরু 'নাঁখল ছেন।' বিশেষ তাঁরা নজর রাখছেন 
ভারত কংগ্রেস আঁধবেশনে বন্ধুতা রেলপথের ওপর। আশা, নাগা 
দেওয়ার পূর্বেই ডাঃ রায়ের উত্তর বিদ্রোহীরা এ ব্যাপারে এই পথ 
অবগত হয়েছিলেন 'কল্তৃ তৎ- ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশশী।' 
সত্বেও বন্তৃতায় প্রদেশ কংগ্রেস সাথে সাথে তাঁরা নাগা পাহাড় " 
থেকে পাকিস্থান সীমান্ত অবাধ 
বরং এর | সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছেন। 


কম্দনিম্ট-দুঃস্বগ্ন তাঁর এখন বিবেক এবং আত্মশ্দাম্ধর মাল্য অর্পণ করতেও. প্রস্তৃত। | ট্রাইবুল্‌. িলিশিয়ার শিক্ষা নিয়ে 
রাত্রির শান্তি নষ্ট করে। কিন্তু প্রশ্ন, কিংবা কংগ্রেস সভাপাঁতদের কারণ, দুঃস্বপ্নের দ্বারা তিনি | ফিরে আসার জ্যোগ্ধ না দিতে 
পরিতাপের কথা, বিরুদ্ধে এই সব নীতি বাচক ব্যাধিগ্নস্ত। 


পারে। 


শুক্রবার, ১৬ই মে, ১১৫৮ 


দর্পণ 


৩ 





নোস্বাইএর চিঠি 


ভাৰতে ভেলের মামা বজায় বাথার জন্য ইংৰেজেৰ 


দাস মনোবৃতিসঙ্গন্ন ভারতীয় উমিটাদদের 
দিয় কাজ হাসিল করার মতলব 


কেন মী ্রীমালবোর রহস্যজনক আচ 


. এবার একাট “তেলের 
কাহনশ” বলব। বিদেশী অয়েল 
জানয়ে বিজ্ঞাপনশ প্রচার আমরা 


ক্রোড়পাত 
এদেশের পাশ ক্লোড়পাত শ্রী 
ধদনশা এডেনওয়ালার নাম 'অনে- 
কেই শোনোন। এর কারণ এডেন- 


দের্পণের বোম্বা ইয়ের প্রীতানাধ) 


আরও বহঃপ্রকার ব্যবসা বাদণজ্যের 
সাঁহত তান জাঁড়ত এবং মধ্যপ্রাচ্যে 
প্রতিষ্ঠা 


সরকার যখন টালবাহানা সুর 
করলেন, একগয়ে প্রকৃতির এডেন- 
ওয়ালা দমবার পাত্র নন । একবার 


আরও বল্লেন যে, সম্পূর্ণ জাতীয় 


ব্রড্‌ গজ রেলওয়ের সংযোগ স্থলও ' 


হবে ভাঁবষ্যতে, তারাপোর িজ্কের 
দ্বারা। 
এ্যাংলো-ইরাশীম্ান 
ইরাশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী 
মুসাদেক গ্যাংলো-ইরাণশয়ান অয়েল 


অঁতারন্ধ কোম্পানী জাতীয়করণ করার 


ইত্যাদি৷ চুক্তি অনুসারে 
উপরোক্ত' সংসপ্থ গুলিকে 
ইরাণে উৎপাঁদত অপাঁর- 


শোধিত কুজ্ অয়েলের মানত 


১২ই% ইরাশ সরকারকে দিতে ' 


হয়। ইরাণের তৈলসম্পদ নিয়ে 
গণ্ডগোলের পর এই সব সংস্থা- 
গুলি এখন এক নতুন পলিসি 
গ্রহণ করেছে। তৈল উৎপাদন ক্ষেত্রে 
আর তারা শোধনাগার স্থাপনা 
করার পক্ষপাতশ নয়। যে সব দেশে 


নিকট নাগার নার্মত হবে, ১০ 


তৈল পাঁরবৌশত হয় বা ব্যবহৃত 
হয় সেসব দেশই শোধনাগার 
নির্মাণে অগ্রণী হয়েছে। সেজন্য 
ইরাণ সরকার যে ১২২% তেল 


পান, তা সেদেশের শোধনাগারের 


ক্ষমতার তুলনায় বেশী। এই 


উদ্বৃত্ত অপরিশোধিত তেল, ইরাণ 


সরবরাহ করার ব্যবস্থাও করে- 
ছিলেন ।এডেনওয়ালা। এক ফরাসী 
কোম্পানীর সাঁহত শোধন্গার 
নির্মাণের ব্যবস্থাও করেছেন 
অত্যন্ত স্মবিধাজনক সর্তে। মান 
১২ কোট টাকা ব্যয়ে এই শোধ- 
থেকে 
২০ লক্ষ গ্যালন : তেলের উপ- 
যোগী করে। ফরাসী প্রীতম্ঠান 
যাবতীয় যন্মপাত, ইঞ্জিনীযার 
ছাড়াও এক কোটি টাকা আমানত 
করতে প্রস্তুত। বহুকাল ধরে 


- বিলম্বে সেটাকা ফেরৎ দেওয়া 


চলবে। ৬ 
_ লোকসভার “এম্টিমেট কাঁম- 
টিপ্র চেয়ারম্যান কংগ্রেসের শ্রী টি, 
এন, সিং এডেনওয়ালার এই প্রস্তাব 
আবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য 
বিশেষভাবে সপাঁরশ করেন। 
স্বাভাবিক ভাবেই একচোঁটয়া প্রাত- 


“পাত্বশালী বার্মা শেল সংস্থার 


তৈল সম্পদ কার্যকর করায়। 


অতিমন্ধিমূক পে 





গিয়েছিল, এবং সচ্কটটা এসে আয় কামরে কোন্‌ সফল লাভ 
পড়তে দেয়ীও হয় নি। সবচেয়ে করা সম্ভব? বরং, ভারতীয় ছাঁব 
বেশ+ টান পড়েছে পাঁজাটভের। [দেশের বাজারে বর্তমানে যে 
অবস্থা বর্তমানে এমন পর্যায়ে সমাদর লাভ করতে আরম্ভ করেছে 
এসে পড়েছে যে, পাঁজটিভের (গত বছর বিদেশ থেকে ভারতী: 
অভাবে নতুন ছাবির ম্মান্তলাভ ছাব প্রায় সাড়ে বাহাত্তর লক্ষ টকা 
স্থাগত হয়ে যাচ্ছে, এমন ক কারুর আয় করে এনেছে) সেই দিকটাকে 
কারুর ক্ষেত্রে পাঁজটিভের এতো আরো ভালভাবে গুছিয়ে তুলতে 
অভাব যে, সেন্সারকে দেখবার পারলে কাঁচা 'ফজ্ম আমদানশ 


পরিমাণও কংগ্রহ করা হয়ে উঠছে যে টাকা বদেশে চলে যায় সেটা 
না। চলচ্চিত্ৰ শিল্প 'অবস্থা এনিয়ে তুলে আনা ক সম্ভব নয়? সে 
ধর্ণা দেওয়াতে গভর্পমেন্ট ফিল্মস সম্ভাবনা যে আছে তা গভর্ণমেন্টও 
িভিসনের ব্যবহারের জন্য বোঝেন, কারণ, তা না বুঝলে 


-} সংরক্ষিত পূর্ব জার্মাণই থেকে তাঁরা বিদেশে ভারতীয় ছাঁবর 


বিনিময় রীভিতে আমদানী করা রপ্তানীর ব্যবস্থা করার জন্য একটা 
কাঁচা ফিল্মের কিয়দংশ বাজারে কর্পোরেশন গঠন করার কথা মনেও 
ছেড়ে অবস্থাকে কথাণ্ং আয়ত্বে আনতেন না। ডি 
আনার সহায়ক হয়েছেন। তাছাড়া, মর 

২৪শে এপ্রিল প্রকাশিত বিশেষ ফিল্মের .আমদানীকে নিয়দ্রপের 
গেজেটে আমদানপর কোটা শতকরা চাপে না ফেলে বিদেশের যাজার 
চল্লিশ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ষাট থেকে টাকা তুলে আনা বায় কি 
8725 হযে বান করে সেই চেষ্টাই তো আগে করা 


হবে, , কিন্তু তাও স্বাভাবিক উচিত, এবং সম্ভব হলে আঁচরেই। 


অবস্থার চেয়ে অনেক খারাপ। একটা কথা এখানে মনে রাখা 

বিশেষভাবে দরকার যে, বিদেশ 

থেকে কাঁচা মাল আমদানী করে 
হাৰত তপো যা না দেশের তার জারা বে ধবদেশশ মুদ্রা বায় - 
আনাতে হয় আমোরকা, বৃটেন হয়, সেই কাঁচা মাল দিয়ে তৈরী 
নয়তো বেলাঁজয়াম থেকে; পূর্ব জিনিষ বিদেশে পাঠিয়ে তার চেয়ে 
জার্মণী থেকেও আসে তার i 
প্রায় নদ তো! 58557 
ব্যবহার করে। ডলার খরচ চারার জড়ায় এ তেলের অন্য সব নিগার 
জন্যেই আমদানী 'নয়ন্মণ করতে মধ্যে,*সম্ভবতঃ, চলচ্চিত্র শিল্পের 
হয়েছে এটাও সাঁত্য। কিল্তু, ফিল্ম সক্ষমতাই সব চেয়ে বেশশী। সৃতরাং 
আমাদনী করার জন্য মোট খরচের ফিল্ম ব্যাপারে নিয়ন্ঘণের পথে না 


মধ্যে নিয়ল্মপ ব্যবস্থায় নুনধিক 
জরা এত অহরে বাচতে গিয়ে বিদেশের বাজারে ভারতাঁয় 


দেশে বহু সহস্র লোককে বেকার ছার প্রচলন বৃদ্ধির চেষ্টাতেই 
অবস্থায় ফেলে আর সেই সঙ্গে তো শাল্ত নিয়োজ্ত হওয়া উাঁচত। 
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শুক্রবার, ১৬ই মনে, ১৯৫৮ 





এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাই কেন 


বাংলা দেশের বেকার সমস্যার জটিলতা একটি তাঁক্ষ্য 
হ'বার কারণ নেই। সমস্যার যথার্থ স্বরূপ উন্বাটিত হ'বার , 


কোন স্ঢাঁচন্তিত কার্যনশীতর আভায এখনো ভালহোঁসণ 
' ইপশীছায়নি, পেশছাবে কিনা সে বিষয়ে কোন আশ্বাসও পাওয়া 


ঘাচ্ছেনা। তার পর জনসাধারণ বা শিল্পবাপিজ্য গোচ্ঠাঁর পক্ষ 
থেকেও কোন বিশেষ পাঁরকল্পনার বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ' 
কাজেই যতচ্‌কু আলোচনা উঠেছে তা" খিড়কণীর পুকুরে গ্রাম্য 
সমালোচনার মত দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় বা খবরসংগ্রহ- 
দূর পর্যন্ত গড়ায়ান'। তব). আলোচনার ঘোলাজল যতটুকু 
আন্দোলিত হয়েছে তার মধ্যেও অনেক ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত ধারপার' 
সৃষ্টি হয়েছে। এতবড় একটি সমস্যা সম্বন্ধে এমান ল্থুল বা 
সাঁদাবম্ধ আলোচনা সামাজিক স্বঃশ্যি বা. সৃজনশশীলতার 


দৈন্যই প্রমাণ করে।' 


দিকেই দৃষ্টি 'অপারহার্ষ;) (১) 
কিভাবে নতুন কর্মসুষোগ সৃষ্ট, 
করা যেতে পারে এবং (২) ষে সব 


একটি বিদেশ বা ভিন্ন সম্প্রদায় 


পারে কিন্তু ধানক গোম্ঠীর অধি- 
কার ক্ষুপ্ধ হতে যাচ্ছে এ বলে 
আলোচনাও করবো না একথা বঙ্গা 
একটি য্যান্তই নয়। বাস্তবিক পক্ষে 
িজপ-কাণিজ্য গোম্ঠীদের কোন 


৷ এই, প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর 
একটি য্বান্ত হল ' এই ষে, 


ন্যাশন্যাল এমপ্লয়মেন্ট সাঁভ“সের' 


বর্তমান সংগঠন দ্বারা এত বড় 
কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে 
না। এ দেশের এমগ্লমেল্ট এক্স- 
চেঞ্জগুলো ইংলণ্ড, আমোরকা ও 
কানাডা প্রভাত দেশের প্রাতদ্ঠানের 
কাঠামো ও আদর্শ অনুসারে গঠিত 


প্রভাব হতে যতটা সম্ভব দুরে 


শছল.এবং আগামী দিনেও থাকবে। : 


এমস্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মারফত 
নিয়োগ প্রপাল চাল হলেই এই 
আশঙ্কা বৃস্তবরুপ ধারণ করবে এ 
ধারণার কোন মৌলিক 'ভাত্ত নেই! 


দ্রুত "এবং ' বাংলাদেশের, চেয়েও 


দুত' হারে বাঁধ পাচ্ছে, 


এর |!  একমান্ত কারণ 
ধবহারের অর্থনৈতিক সুবিধা ও 
'বিপুল.সম্ভাকনা। বাংলাদেশে যে 
শিল্প-বাণিজ্য গত অর্ধ শতাব্দীর 
মধ্যে বিপুলভাবে বাঁদ্ধ পেয়েছিল 
সেও এই -কারণে। বাংলার আল্ত- 
জাতক বন্দর, অর্থনৈতিক সুবিধা, 


ভূন্ত দল বলে মনে-করেন, তাদের এবং কর্মনশীতও. প্রায় একই" 'সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্প সম্পদ ইত্যা- 


চিন্তাধারা মোটেই গণতাল্লিক হয়ে ধরপেব। শুধু কা্মিসংখ্যা স্বজ্পতর। দিই শিল্প-বাণিজ্যকে আমল্লপ ২ 


ওঠে নি! সরকারের সিম্ধান্ত নুতন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে করে এনেছিল। দেশ বিভাগের পর 


বাঙ্ছনীয় বা-বধার্থ কল্যাণপ্রসূ হবে 


সঙ্গো এই সংগঠনের প্রসারও সহঙ্গ- 


কিনা সে বিষয়ে আলোচনা চলতে সাধ্য! যেহেতু মূল প্রীতিষ্ঠানই 


তার অসুবিধা কোন কোন দিকে 
বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক সম্ভা- 


এই কল্পনা করছেন। এক্সচেঞ্জে 


বন্য এখনো অটুট আছে। কাজেই 
নিয়োগ পদ্ধাতর পাঁরবর্তনের 
জন্য শিজ্প-বাপিজ্যের সম্ভাবনা ক্ষণ 
হবে এ আশঙ্কা অমূলক। 


চলো দার্জিলিং . 
সেস্তম-পৃঙ্ঠার পর) 


বদালর চাকরির মেয়াদ মাত্র দুতিন 


আরো একটি কথা খবরের | বছর, কি হবে মাথা ঘামিয়ে। তা 


কাগঞ্জে বলা হয়েছে যে, ' এমপ্লয়- 
মেন্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ নিয়োগ 


কমবে না। মন্ম্রা, বড় বড় লোক ও 
বড় বড় আঁফসার্রো নিজেদের ভাই 
ভাগ্নেদেরই 'হল্লে করবে, জন- 
সাধারণের কোন উপকারই হবে না। 


"এই যুক্তি যারা দেন তারা এম- 


প্লয়মেল্ট এক্সচেঞ্জের কর্মপম্ধাতর 
সঙ্গে মোটেই পাঁরচিত নহেন 
বলেই, এক্সচেঞ্জকে একজন ব্যন্তির 
স্থানে প্রাতষ্ঠিত করে দুন্শীতর 
কর্ম 
খোঁজকারীদের রেজিম্ী করা হয় 
বিশেষ একটি পম্ধাততে 'এবং 
তাদের কর্মধালির জন্য প্রেরণ 
করবার আগে তাদের নাম লেখাবার 


তারিখ, শিক্ষা, আভিজ্ঞতা ইত্যাঁদ 


বিশেষ করে বিবেচনা করা হয়। 
সেই বিবেচনায় যাদের পাঠান 
নির্দেশ বা ধরাধারতে কাউকে 
পাঠান সম্ভব হতে পারে না। যাঁদ 


[স- কোন কর্মচারী ' উপরওয়ালাদের 


খুসী রুরবার জন্যে নিয়মভষ্গ 
করেন তবে সেজন্য তার শাস্তি 


‘দিয়ে বিশেষ করুণ ও ক্ষতজনক। 


“কি কি কারণে এরুপ . কর্ম 
নিয়োগের প্রয়োজন হয় তা 


লোকও অনায়াসে পাওয়া যাবো 


জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র প্রাতষ্ঠায় 
এটি একাঁট চমৎকার ক্ষেত্। কিন্তু 
বাঙালি ছার ত দূরের কথা অধ্যা- 
55252, দৃদ্টি 

I 


নহে এদিক ও'দক ছাড়িয়ে বাক, " 
তাদের জীবনে ত নিদারুণ দারিদ্র্য! 
ক্ষয়রোগের আক্রমণ এদের মধ্যে . 
অত্যন্ত বেশণ। + 


এ ছেলেটির মধ্যে কথায় এবং 
কাজে এক হবার দুলভ সততা 
এবং জীবনের নতুন দিগল্ত আঁব-' 
কারের জন্য অপাঁরসীম আগ্রহ 
লক্ষ্য. করেছিলাম। সুস্থ 
জাঁবনের প্রত্যয় তারা কোনদিন 
খুজে পাবে কিনা জান না। হয়ত 


কথা ছেড়েই দিই, এখানকার 
স্থায়ী বাঙ্গালশ ও 


শুক্রবার, ১৬ই মে, ১৯৫৮ 


"দর্পণ 


fe ull 





_ চ্রাড়া জগতের খবরাখবর 


এশিয়ান গেমসের জন্য বৰাদ অর্থের 


বণ্টন ব্যবস্থায় যথেচ্ছঢারের-অভিযোগ 
রঃ পাঁতিয়ালারাজের কার্যকলাপে বিক্ষোভ 


ছিলাম, আজ গুলি চালাচ্ছ, এক- 
বার দেশ স্বাধীন, হতে দাও, তখন 
তোমাকেই গলি খেতে হবে। 
স্বাধীন ভারতে কোন এক জনতা- 
পুলিশ সংঘর্ষে আবার তার সঙ্গে 
দেখা হতে সে শ্সেষভরে হেসে 


জনকে দূ-পর়সা বেশশ দের, দুস্থ 


৷ ধন্টন সম্পর্কে আঁলম্পিক সঈভা- 


[দর্পণের ক্রীড়া পয বেশ্কক ] - 
প্রজাদের প্রাত ভিখারণর আচরণ স্পোর্টস ফেডারেশান যে যে দল 
করে, তাতে' জমিদারের বদান্যতা পাঠানোর সদ্ধান্ত করে, তাদের 
ক্ষুপ্ন হয় না। সরকার যে এশিয়ান 
গেমস-এর জন্য টাকা দিয়েছে, তার 


'স্বাভাবক এবং হ্যান্তযুন্ত। সু এত এর তৃতীয় গেমস" 
তা কলে সেই টাকার বল্টনব্যবস্থায় 


এশিয়ান 


গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। এই 
আবেদন সম্পর্কে ভারতীয় আল- 
পিক কাঁমাটর বন্তব্য আজও , 
অজ্ঞাত। 
সরকার্ণ বরাদ্দ বন্টন ব্যাপারে 
আলাম্পক কমাট ঘোষণা করেছে 
যে, যোগদানকারণীদের মাথা ছু 
খরচ পড়বে ৪,৫০০; তার মধ্যে 
সরকার টাকা থেকে দেওয়া হবে 
প্রথম স্বর্ণপদক পেয়োছল শতকরা, ৬০ ভাগ্য আর বাকী ৪০ 
সাঁতারে । ওয়াটারপোলোতে প্রথম ভাগ অথাৎ ১৮০০২ টাকা 
এশিয়ান গেম্‌স্‌-এর বিজয়ীও দেবে সেই সেই খেলার 
' এশিয়ান নিজস্ব ' 


এবং এবারও সেই পসঙ্গাপুর-ই পরম অনুগত সম্পাদক পাঞ্জাবের 


সেই!. 


দেশেই জাতীয় আলম্পিক কাঁমিটির 
ওপর থাকে। তবে বাভন্ন. 





সরকারের - পক্ষে 


গেমস্‌-এর জন্য বরাদ্দ টাকা বিবোচত। অথচ ' সঙ্গাপ্ুর- 


তৃতীয় এশীয় অলিম্পিক প্তিযোগিত| 


ভারত ও জাপানের উদ্যোগ আয়োজন. 


‘১৯৬৪ সালের আঁলাম্পক 
ক্রীড়ার ক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচিত, 
হওয়ার জন্য জাপান চেষ্টার কোনো 
ব্রাট রাখবে না বলে স্থির করেছে 
এবং তার প্রাথীমক পর্যায় হিসেবে 
এ বছরের ২৪শে মে থেকে ১লা 
জুন পর্যন্ত যে তৃতীয় এশায় 
এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রাতযোগি- 
তার রূপ দেবার প্রচেষ্টা তার পক্ষ 
“থেকে সুরু হয়ে গেছে। 


খেলাধূলায় ১৮টি বষয় ধার্য ' 


হয়েছে, তার মধ্যে ব্যাডমিন্টন এবং 


৬ জনের দল নিয়ে) সাইক্রিং, লন্‌ 
টেনিস, টোবল টোনস, -রাইফেল 


নি 


হকি, মুম্টিষষ্ধ' এবং ভাঁলবল-: 
(৬ জন)__এই পাঁচটি বিষয়ে ভারত 
টগর রানি? 
হচ্ছে। . 


ক্রমান্বয়ে ছয়টি আলাম্পক' 
পদকের আঁধকারশ ভারতের হাঁক- 
দল ষে এখানেও ফেভারেট [হিসেবে 
খেলা সুরু করে আরও একাঁট 
আন্তর্জাতক বয় অর্জন করবে, 
এমন" আশা সংগতভাবেই পোষণ 
করা চলে। এশীয় আলাম্পকে 


;/ হকির 'অন্তভূশন্ত এই প্রথম এবং 


খুব সম্ভব আলম্পিকের ফাইনাল 
্রীতদ্বদ্দকী ভারত এবং গ্াদ্থান 


ই শিক্ষণ সম্পর্কে একটা কথা বলা চ্যাম্পিয়ানীশপে 


[দর্পণের ক্রীড়া প্রাভানিধি] Ee 

এবারেও প্রাতযোগিতায় অবতীর্ণ 

হবে। পাঁকস্থান যে -শুধ এশীয় খিয়া সিংয়ের দুশো এবং চারশো 
সীমাতেই ভারতের 4 
নাশের কারণ হয়েছে তাই | 
{বিশ্ব আলিম্পিকেও। গত আল: সামান্য বিরাতির পরেই সমস্ত. 
শ্পিকে' ভারত পাকিস্থানকে মার আ্যা্ুলটদের দিল্লীতে জড়ো করা 
এক গোলে পরাজিত করায় এক হয়েছে বিশেষ শিক্ষণ ' শিবরে। 
শ্রেণীর লোক খুব জজ্পনার এই সময়টাতে দিল্লঁতে যে গরম 
স্মষোগ পেয়েছেন এবং আগামী পড়ে তাতে এমাঁন মানুষই শ্রাহি 
টোকিও অনুষ্ঠানে ভারতের পরা- মধুসৃদন ডাক ছাড়ে, খেলোয়াড়- 
জয় ভবিষ্যদ্বাণী করে  মহানন্দে দের অবস্থাটা একটু অনুমান 
গোঁফে তা দিচ্ছেন। করে দেখুন_-তাও আবার যেমন 
প্রাত- 
কনকে জানি ধরতে যারা, অবগত য় বলে 
আঁছ। এক সময় হয়তো আমিও .যে কথা শোনা যাঁচ্ছল প্রাতযোগি- 


. নৈরাশ্যবাদদের গলায় গলা মেলা- তার ফলাফলে তার সমর্থন পাওয়া 
- তাম কিন্তু ভারতের হাঁক মর্যাদা গেছে। কারণ যাঁদও ষাট জনের 


রক্ষার জন্য 
দল নির্বাচিত 


১৭ জ নে র উপর আযাথলশট এতে অংশ গ্রহণ 


কারণ, আমার মতে, নির্বাচক করেছে। সব চেয়ে নৈরাশ্যঙ্গনক 


লা, মণ্ডল শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচনে মান দেখা গেল মিলখা সিংয়ের, 
: অভ্যন্ত বচক্ষতায় পরিচয় দিয়ে 
বাস্কেট বল, ভালবল (৯ জন এবং. ছেন 


যাকে ৪০০ মীটারে পৃথিবীর 

সাম্প্রতিক প্রাতযোগিতা- দশম বলে মনে করা হয়। তাঁর 
৯ 557 লা 
য্াড় নৈপুপ্যের পরিচয় দিয়েছেন অথচ ইনিই কটক প্রাতযোশিতায় 


, তাঁদের সাতজ্নকে' অন্তভূন্ত করে ৪৬ মিঃ ৬ সেঃ রেকর্ড করেছিলেন । 


নির্বাচক মণ্ডলী প্রশংসনীয় ম্যারাথনে গুলজারা সং আগে 
০০ 'দিয়েছেন। যাঁদও জেটোপেকের ৫৫ মিঃ ২ 

সেকেন্ডের আলম্পক রেকর্ডের 
আমাদের প্রীতযোগখদের সমকক্ষ হয়োছিলেন কিন্তু বাংলা 
, তান তার 
দরকার। দলগত খেলোয়াড়দের কাছেও. ' যেতে পারেনানি। তিন 
পক্ষে বহুমাস ধরে উন্নত মান বন্ধন হাজার মাঁটার দৌড়ে পান: সিংও 
রাখা, সম্ভব যা নাঁক আযাথলণউদের তাঁর নিজ্রস্ব কটক রেকর্ডের চেয়ে 
বেলায় নয়। পুরো বছরের দেশ- ৬ সেকেণ্ড বেশী সময় নিয়েছেন। 
ব্যাপী ত্য প্রতিযোগিতা আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় 
এবং কঠিন শ্রমসাধ্য শিক্ষণকালের কিন্তু স্থানাভাব হবে বলে বিরত 
পরেই তাদের টোকিও প্রাতষোগি- থাকতে হল। আশা করা যায় যে 
তায় অবতীর্ণ হতে হবে। ফেব্রু- এখন হয়তো আযাপ্রলশটদের কিছুটা 
নারী মাসে কটকের জাতীয় ক্রীড়া বিশ্রাম দেওয়া হবে যাতে তাঁরা 
প্রাতযোগিতার সময়ে আযাথলশট- তাঁদের সবটা দম এশীয় প্রাতি- 
দের মান . খুবই উচ্চ পর্যায়ে যোগিতার জন্য সংরক্ষণ করতে 
পেছোছিল এবং তার ফলে ১৯টি পারেন। কটকের ফলাফলের পরি- 


নূতন রেকর্ড প্রাতশ্ঠিত হতে প্রোক্ষতে ভারতীয় দলের সাফল্য 


জারা সংয়ের ম্যারাথন এবং সিল- কাঁর। বলা বাহ, আমাদের এক 


এঁশয়ান সম্ভাব্য বিজয়ীদের অগ্রগণ্য বলে প্যালশ ভি, জাই, জি অশিরনঈ- 


(ষষ্ঠ পৃ্ঠায় দুষ্টব্য) 





.শেট পাট এবং ডিস্কাসে এশীর 
রেকর্ড), মারয়া রাম 
মীটার), সি এম মতিয়া (ডেকা- 
থলন), রাম মেহেরা ব্রেড জাম্প), 
মহিদ্দর সং হেপ্‌'প্টেপ এবং 
জাম্প)। ৬ জনের ভাঁলবলে ভার" 
তকে শ্রেষ্ঠ বলে'মনে করা হয় 
এবং অনেকেরই ধারণা যে ভারত 
এই শবষয়ে বিজয়ী হবে। দাঁক্ষণ- 
পুর্ব এশীয় মৃষ্টিষ্দ্ধে ভারতের 
তিনজন প্রাতাঁনধি স্বর্ণপদক 
পাওয়ার পরে ভারতের হার সং, 
সুন্দর রাও এবং রাগ নাথন তাঁদের 
নিজ নিজ বিষয়ে কাতত্ব প্রদর্শন 
“করবেন বলে আমাদের ধারণা । 


ট্‌কুই বলা যায় যে, ব্যান্তগতভাবে 
তাঁরা যত ভালই খেলুন না কেন, 
তাঁদের দলগত খেলা খুব একটা 
উচ্চস্তরের নয়। এর যা তাৎপর্য 
তাই আমার দন্তব্য। 


(১০ হাজার 


রন 1 
শুক্রবার, ১৬ই মে, ১৯৫৮ 





৬ দর্পণ 
অনুম্ত দেশকে দুত ; : কাজ হা যত জামালপ্যরের দক্ষিণে দামো- . 
2 পথে দামোদর পরিকল্পন। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা দর রুপনারায়ণের  বন্বীপ 
ছলে বহনমনখান ৬ ৬ হচ্ছে। পূর্বে যে সব তথ্য এলেকার জন্য একটী স্দচ্ধ্ 
রি গুরুত্ব LAL ৮. 213 সংগৃহীত ছিল তাহা সব ক্ষেত্রে গ্রহণ করার প্রয়ো- 
পা Ct বিনয়কুমার চোষ ভর যোগ্য নয়। ঢেনেসী জনীয়তা সম্বন্ধে অনেক 'বশে- 
কারণে এই ধরনের পরিকল্পনার কোট টাকার বেশশ খরচ করতে ভ্যালীর অন্যতম ই ষজ্ঞ মত 'দিয়েছেন। এই 
একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সঙ্গে E ক {। নারাজ এবং সে টাকা ইতিমধ্যে সরগান্‌ তাঁর রিপোর্টে বিস্ময় অণ্চুলের মায়া যাওয়া কানা 


উৎসস্থল সমদদ্রপঞ্ঞ হতে প্রায় 
৩,৫০০ ফুট উদ্ধে। দামোদরের 


বিস্তৃত এবং নীচের অববাহকা 
সংকীর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ এটা 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমগ্র 
দামোদরের অববাহকা অঞ্চলের 
- পাঁরমাণ ১৩৬০ বর্গ মাইল। 
মধ্যে দামোদর ও বরাকরের 
স্ঞ্গমস্থলের উপরাংশের পারি" 
মাণ ৬৬৬৪ বর্গ মাইল অর্থাৎ 
মোট এলেকার তৃতীয়াং" 


ঝৎসারক বৃষ্টিপাতের পাঁরমাণ 
৫০ হইতে 6৫৫ ই । পাথুরে 
এলেকা হওয়ার দরুণ . মানভূম 
অঞ্চলের বাষ্ট শতকরা ৯০ 
ভাগই নীচে আসে। এবং খড়াই 
ঢালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হও" 


ভূমি ক্ষয় নিবারণ ব্যবস্থার 
গুরুত্ব আরো বেশ'ী। ' 
'_ ভূমিক্ষয় নিবারণ 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 


পারকজ্পনায় ভূমি 'নবারণ 
কার্যেের উপর : তেমন গুরুত্ব 
দেওয়া হয়ান। 

ডাঃ কেটলশী, স্যার উইলিয়াম 
উইলকস, আযন্তমৃ্স্‌ উইিয়ম 
প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা - বিভিন্ন 


এমন কি ১৯৩৯ সালে এই 


গাঠত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়ো- 


জম্বে কাজে নামা দরকার । 


একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা! 


যায় তার 


ব্যবস্থার গর্ব 
অত্যাধিক। টি 
'_ বন্যার কারণ ' 
দামোদর . পাঁরকজ্পনায় 


রুম্ধ করেছে। 
৫৯৫৬ সালের ২৪শে ২৬শে 

যে অবিরাম . বৃষ্টি 
হয় সে জল বেরোবার পথ লা 
পেয়ে বহু যায়গায়' বন্যা 


সৃষ্টি করেছে। এমন যায়গায়ও . 


বন্যা হতুরছে যেখানে দ্বাত্য- 
বিক অবল্থায় বন্যার কোন 
সম্ভাবনা নেই । তাই এই জল 
[নিকাশ ব্যবদ্থা সম্বন্ধে তথ্য 
সংগ্রহ করে জাবিলম্দে প্রয়ো- 
জনন ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
দরকার । 

উপরের অববাহকা অণ্যল 
প্রধানতঃ হারে । সেখানে দামো- 
দরের বন্যার কোন আশঙ্কা 
নেই এবং বিহার সরকারের ' এ 
ব্যপারে কোন দাঁত্ব নেই ॥ বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের দাঁয়ত্ব কেন্দ্রীয় সর“ 
কার ও পাশ্চমবঙ্গা সরকারের । 
কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যপারে ৭ 


কোনার মাইথন ও পাণ্টেং_ 
শেষেরটী এখনও সমাপ্ত হয়ান) 


দ্বারা তা সম্ভব এও এক বত" |, 


কের বিষয়। ১৯৫৬ সালের 
আঁভজ্ঞতার পর ভিড. ভি. সর 
ডেপুটী চীফ, হীগ্নীয়ার 


বাঁহকার অঞ্চলে ৪৭ লক্ষ একর 
ফুটা জল ধরে রাখার ব্যবস্থা 
থাকা দরকার । তলাইয়া, কোনার 
ও মাইথন বর্তমানে যে তিনটা 
বাঁধ শীনমাণের কাজ সম্পূর্ণ 


হয়েছে তাদের মোট জল ধরে |? 


রাখার ক্ষমতা ১৮ লক্ষ একর 
ফুট অথাৎ প্রয়োজনের ৮ ভাগের 
৩৬ ভাগ মাত্র। পাণ্ডেৎ সম্পূর্ণ 


১৬ কোট টাকা খরচ করেও তা 
উপযনন্ত করে 


সাহত প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক | জন্য নয়। মোট খরচ কম হলে করছেন। 


সং এবং এ'দেরই হাতে ধরা জন 


ন | দুই-তিন । 


ছেন, খুব বেশী করে ধরলেও 
মাথা পিছু ৩,৫০০: টাকার বেশশ 
এসফরে লাগার কথা নয়। ষাতা- 
য়াতের স্লেনভাড়া ২,০৫০: ক্যোথে 
প্যাঁসাফক লাইন এই রেট, 
দিয়েছে) ৷ তিন সপ্তাহ টোঁকওতে 
থাকার খরচ দৈনিক ছ’ ডলার 


৩,৫৫০*। আরও সাড়ে চারশ করে 

খরচ ধরলেও সাড়ে 
‘তন হাজারের বেশশ কোন মতেই 
লাগতে পারেনা । অবশ্য সরকারী 
নি্দেশমত . ভারতীয় দলকে 
বিদেশী-মৃদ্রা বাঁচানোর জন্য এয়ার- 
ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল-এ ভ্রমণ 
করতে হবে এবং তার ভাড়া কিছু 
শ পাঁচেক করে-বেশশ পড়বে। 
কিন্তু এই আঁতারন্ত টাকাটা সরকার' 
মলে বরাদ্দের আঁতারন্ত হিসেবেই 
দিয়ে দেবে। আলাম্পিক আযাসো- 
িয়েশানের মাথা পিছু ৪,৫০০ 


তথ্য সংগ্রহ করার পর সঠিক | সরকারী টাকাও কম লাগবে। 


প্রণালী ঠিক 


ভাবে নিষ্থাঁরত | _ অপচয়ের ছিদ্র কি তাও আলো- 


করার কাজে হাত দেওয়া উচিত৷ | চনা করা দরকার । 
দামোদর পাঁরকল্পনার ক্ষেত্রে; পাতিয়ালা বলেছেন, সব 


তাহা করা হয়নি? 


ফেডারেশানের  বেলাতেই এক 


প্রকৃত প্রস্তাবে পাঁরকল্পনার ! ব্যবস্থা । কল্তু সেটাতো ঘোষদা- 


পিছু ৯,৮০০ দেওয়ার সামর্থ 
নেই, 'একথা স্মীবাদিত। তাছাড়া 
হাঁকর বেলাতেও বকছু অর্থ 
সাহায্য প্রয়োজন। তাদের ঘাটাঁত 
মেটাতে হলে অন্যের কাছ থেকে 
বেশী না নিলেই'বা চলবে কেমন 


প্রাতদলের কোচ ও ম্যানে- 
জারের বাবদ পুরো ৪,৫০০ 
করেই চাওয়া হয়েছে ফেডারেশন” 
দের কাছ থেকে। ফুটবলকে বলা 


নইলে অনেক বেশশ 
শত্তিমান ও - অসাধারণ যোগ্যতা- 


"শুক্রবার, ১৬ই মে, ১৯৫৮ 


দর্প 


৭. 





ঘুম ভেঙ্গেছে অনেকক্ষণ। 
কিন্তু লেপ তোষকের উফ 


আশ্রয়ের মায়া কাটিয়ে উঠতে - 


পাচ্ছিনা। বৌম্ধ মান্দরের ঘণ্টা 
বেজে চলেছে 'বিলাম্বঘত তালে। 
চারাদকের নিস্তব্ধতার মধ্যে এ 
বিষম গম্ভীর শব্দ মনকে আরও 
নিশ্চেষ্ট করে তোলে। 

কুয়াশায় ভেজা জানালাটার 
দিকে তাকাতেই গাটা শির্শির্‌ 
করে ওঠে। এই ঘন কুয়াশা আর 


কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আড়াই- . 


মাইল রাস্তা পাড় দিয়ে কর্মস্থলে 
পৌছতে হবে। 


আশপাশের ঘরগুলোয় টুকরো. 


টুকরো কথা আর হাসির 'বাচন্র 
কলরব। আমার ঘরের কাঠের 
পার্টিশনের অপর দিক থেকে এক 
দম্পাতর নীচ; গলার আলাপ কানে 
আসে £ কালই কলকাতায় গরমে 
সেদ্ধ হয়োছ, আর আজ রাত্রে 
লেপ গায়ে দিতে হচ্ছে, ভাবতেই 
অবাক লাগে। হ্যাঁ “গো, দিন 
পনের'থেকে গেলে কেমন হয়? 
পাঁচ দিন থেকে ক হবে, বড়াদরা 
সেবার এক মাস কাটিয়ে গেল। 
অনুনয়কাতর কণ্ঠের পরেই ধমকের 
কাঠিন সুরঃ বড়াঁদদের কথা ছেড়ে 
দাও, ওঁরা বড়লোক, এই পাঁচ 
দিনের ধাক্কা সামলানোই কি 


ডাক ছাড়লেন £ পল্টু, বি, 
খোঁদন, ভাম্তুল, রান তোরা 
আয় শিগৃশার। কই গো, তুমিও 


মত এত সরল যে এক মুহূর্তেই 
মধ্যাবত্তের শিক্ষার রুচির অহং- 
কারের সাজটা খুলে ফেলে 'দিগম্বর 


গ্যলাজ ক্রুদ্ধ 'হুংকার আর রন্ত- 
চক্ষুর শাসানির জন্য আবহাওয়ায় 
জশবনসংগ্রামের শান্ত সণ্যয় কাঁর। 
জন্যই স্বাস্থ্যের এই প্রাতযোশতায় 
অংশগ্রহণ করতে পার না। 


এখন এই শৈলনগরশতে মধ্য-নিম্ন- 
মধ্যবিঙ্ের ভিড়। বাশ্গাঁলর পাঁবন্ন 
আহার এবং শয়নের হোটেল 
ভালই চলছে। 

হোটেলের মালিক মহাশয়ও 
মনন্তপুরুষ । শুধু টাকা জমা 
দেবার সুময় তান আকর্ণীবস্ভৃত 
হাঁস হাসবেন, আপনার কুশল 
জিজ্ঞাসা করবেন। তারপর তাঁর 


স্বযোজত 'টাকর সাক্ষাংও মিলবে না। 
আপনার দুবেলার খাবার ঠিকমত মহলের 


জুটছে কিংবা ঘরদোর পাঁরম্কার 
করা হচ্ছে কিনা সে সবের খবর 
উনি নেবেন না। লোকের স্বাধী- 
নতায় হস্তক্ষেপ করা ওঁর ধর্ম” 
বোধে বাঁধে। নিজের দাঁয়ত্বে 
খেয়ালখ্দাশতে চরে বেড়ান। 
সুতরাং বঙ্গ সন্তানদের 
সকাল-বিকেল- 
সন্ধেয় দক্ষষজ্ঞেরে তাণ্ডব। 
রাত্রতেও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার 
উপায় নেই। মদ্যপায়ীদের হুংকার 


টাইম কিংবা উৎকট হাসিতে চমকে উঠতে 


বেড়াতেই হবে। 
এর তীঁর্থস্ধান ম্যাল-এ এসে এক- 
বার ঘরে যেতেই হয়। 
এককালে অনেক বাঙাল 
সাহাত্যক ম্যালকে নিয়ে রোমান্স 
জমাতেন। আমার কাছে সিমেন্ট 
দিয়ে বাঁধান এই চাতাল এবং তার 


প্রথমে চমকে ডউাঁঠ, চিনতে 
কেনই বা হবে না, 


সকালবেলায়ই পঞ্টু কুঁচি খোঁদন- 
দের মাকে দেখোছি।, জীর্ণশশর্ণ 
শরশর, দু হাতের শিরাগ্ুলো 
স্পস্ট, গালের হাড় উশ্চা। পরনে 
আঁধময়র্পট মিলের শাড়ী! আর 
এখন চোখ . ঝলসানো উগ্রঙের 
সিল্কের শাড়ী, লংকোট, চোখে 
সানগ্লাস! গণেশজননীর এহেন 
সঙ্জায় সাত্য কান্না পায়। কর্তাঁটর 


কাছে নিজেদের আঁভজ্ঞতার 'বররণ 
পেশ করতে থাকেন। ওপরের 
- দেখা 


প্রাণীদের বুকাঁপঠে যত্রতত্র খোঁচা 
চ্যাত ঘটে, এলোপাথাড় ছুটতে 


চলে| দাজিলিং 


দবাস্ধ্যের খোরাক আছে এ'রা সব 
শুষে নিয়ে যেতে চান। সকাল- 
বেলায় বার্চাহলের কাছ 'দিয়ে যেতে 
যেতে এক বাচত্র দৃশ্য চোখে 
পড়ে। একাঁট নির্জন কোণে এক 
প্রোচ ভদ্রলোক ক্রমাগত হাঁ করে . 
বাতাস থেকে হোঁৎ করে কি যেন 
বুজে দূ, এক 'মানট বিশ্রাম। 
আমাকে দেখতে পেয়েই লাজ্জত 
হাঁস হেসে বলেন_একট ফগ্‌ 


কাতার কানাগাঁলর রুদ্ধ আবহাওয়া 
থেকে দুদনের জন্য মাান্তর 
নিঃশ্বাস ফেলে, বাঁচতে এসেছেন, 
হয়ত অনেকদিনের সাধ ছিল 
এখানে আসার, কোনও রকমে হয়ত 
ধাণ করেই সেটা মেটাতে হয়েছে। 
মধ্যাবত্ত স্বর্গরাজ্য এই 
দাঁজীলং, এখানে এসে তাঁরা যাঁদ 
আচার-আচরণে প্রগল্‌ভই হয় 
তাতে কার ক্ষাত। 


এদের ধারণা, একটি কি দুটি 
টাকা ফেলে দিলেই “গেরস্ত? 
পাহাড় কুমারীদের যৌবনপ্্ষ্ট 
দেহ অকরেশে পাওয়া ষায়। রেস্তোরা 
কি হোটেলে নারীর সম্ধানও পান? 
তবে সে কাঞ্শরা কেউ অকলনাষিতা 
নয়। মেয়োটি আগাম টাকা নেয়! 


এস্‌ বা অন্য ভাইবেরাদরদের খবর 


দেয়। কোমরে ভোজালি লাগিয়ে 
দশ বারো জন ছুটে আসে, যে 
বাঙ্গালী, বাবুরা ওদের মেয়েদের 
ইজ্জৎ নস্ট করতে চায় তাদের 
ওরা একবার দেখে নিতে চায়। 


আলাদা। 'কিম্তু হতভাগ্য বাবু- 
দেরই রেহাই পাওয়া কঠিন। 
ওপরের মহলের এই সাহেব- 


দেন। 
আর যাই হই অন্তত িমকহারাম' 
নই। ইং্রাজ প্রভুরা ত আমাদের 
কম উপকার করেন নি। রাস্তায় 
রাস্তায় ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়া- 
তুমি, তাঁরা আমাদের সভ্যতার 
শৃংখলে সফরে বেধে রেখেছেন, 
তাঁদের পাঁরমার্জনে দেশের মাঁটর 


আমাদের সভ্য ডাক শিখিয়েছেন, 
ঝকা্ককে হয়েছি। 


চলতে দোখ। সম্ভবত একজোড়া 
দম্পাত। 'মুখে অনর্গল ইংরেজি 
বুকৃনি। মাঝে মাঝে মাহলাদের 


আসে। গালে ঠোঁটে রূজ লিপ- 
স্টিকের ঘন প্রলেপ। লজ্জা . 
নিবারণ ষে পাঁরধান-প্রলচনের 


লেন। এই মাঁহলাটই বোশ 
উচ্ছবজি ত। ভদ্রলোক দু'জনের 
সঙ্গে তিনিও বসগারেট টান- 


সত্য কিছু কাজ করতে চান, ল'ল- 
ফিতার দৌরাস্ত্যে কছ 'দনের 


- তারপর এক সময় জি, ভি, এন, মধ্যেই তাঁদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে ॥ 


শেষাংশ চতুর্থ পচ্ঠায় দ্রম্টব্য) 


: াধিকার গণের ছাদে 


বনিঠ গদক্ষেণ 


আকন্ায় ৮টি 


" দেখা দেয়, এবং অনেক দেশ 


সা 
ৃ পর্যালোচনা . 


পূর্ণ স্থান দখল করেছে। আকরা 
তার এতটুকু অংশও পারে নি! 


িল্তু এর গুরুত্ব অস্বীকার - 





কয়েকাদন আগে সংবাদপত্রে 
চাকুরী খাঁলর ঘোষণা পড়ে 
১৫,০০০, হাজ্জার লোক বাংলা 
দেশের দূর গ্রামা্ল থেকে কাঁল- 


কাতায় হাজির হল চাকুরীর - 


আশায়। অনেকে সারারাত অপেক্ষা 


হ্বাধানদেশের 


' চালিয়ে যাবে ।” 
বান্দং-এর . অনুকরণ করে 
ঘোষণা করেন ' আফ্রিকার 


আঁফস ভবনের সম্মুখে ফন 
পাথের ওপর। মানত ৪০ট . খাল 


সরকারের বহু পরিকল্পনা তাই. 


বহু বাধা 'আর'' সেগুলো দেশের 
সমস্যার কোন সমাধান নয় বরং 
সমস্যাকে আরও তীব্রতর করো। 
শেষ পর্য্ত আইন গ্রহণ করার 
পরেও তা.কারকিরশ করা হয় না। 
ফলে / আইনের প্রতি, সরকারী 
সংগঠনের প্রতি ' মানুষের কোন 
শ্রদ্ধা থাকে না। এ অবস্থার নাম 
অরাজকতা । | 


যোগ দেয়া উঁচিত। কোনো পক্ষে 


যোগ না দিলেও ই 
. আমরা পশ্চিম বঙ্গ ' একাউ- 


জন্য এই বিবৃতিটি প্রকাশ করছি। 
কয়েক বছর সুনামের সঙ্গে 
চাকুরীর পর কেন্দ্রীয় সরকারখ 
অস্থায়ী) কর্মচারী 'আইনের ৫ 
নং ধারা, প্রয়োগে কর্মচ্যত করা 
হয়েছে।' অস্থায়শ . কর্মচারশদের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই আইনাটি সমস্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের 
(বেশ কয়েক বছর যাদের অস্থায়ী 
থাকতে হয়) চাকুরীর নিরাপত্তার 
উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত। কারণ, 


পক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে 
অস্থায়ী কর্মচারীদের কর্মচ্যত 
করার নিরক্কুশ ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে আর এরই 'ছিদ্রপথে প্রাত- 


কর্মচ্যাতির মূলে আছে সংশ্লিষ্ট 


আমরা আরও জান প্ালশ 

আকরা সম্মেলন আঁম্রিকায়'| রিপোর্টকে সামাগ্রক ভাবে কার্ধকরণ 
জনজাগরণের . ইতিহাসে একটি | করা ছাড়া কর্তৃপক্ষের অন্য কোন 
বান পদক্ষেপ বল সিল তে! বলা নিষ্প্রয়োজন, 


দের্পণের ভাষ্যকার) 
, a নার দবা সক 
এ্ীতহাঁসিক নেহরু কেরালা 'থাকর্তে পারে, কৃতিত্ব নেই। : 


সফরের সময় তাঁর স্বচিল্তিত রায় ই 


ঠক করে যাওয়াই ভাল। কারণ 

ধনতন্ত আমাদের নিজেদের 'জনিষ 

না হলেও, বেশী আপন! 
রাজনৌতক মতবাদ ' নিয়ে 


ধদয়েছেন। তাঁর বন্তব্য হল সামা” 


কেননা এর সৃষ্ট হোয়েছিল এক বৈগ্লাবক পাঁরবর্তন দেখা 


শতাব্দীর সুরু থেকে। 


বলেছেন এরা বড়,অনুকরণশীল, এ 
ব্যাপারে আমি নেহরুজীর সঙ্গে 
একমত। জামার্ণীর এক টাক পিটিয়ে দেশে বিদেশে আত্ম- 
দার্শনকের  অচল- মতবাদ মাঁহমা প্রচারের এক নতুন কায়দা। 
আঁকড়ে থাকা আর 'কথায় “এতটা নিশ্চয়ই সত্য নয়। 

কথায় চাঁন সোভিয়েট ইউনিয়নের কিন্তু এই প্রসঙ্গে তান যে সব 


জবার, ১৬ই মে, ১৯৫৮ 
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বরখান্ত বন্মচাৰীদেৰ দাবী 


সকল রাজনোতিক দল অথবা কার্য- 


আচরণ বাধ বিচারভুন্ত হতে 
পারে? এটাই ফি সরকারী অভি- 
প্রায় যে দূর ভবিষ্যতে সরকার? 
চাকুরী গ্রহণ করার প্রস্তুত 
হিপাবে সংবিধান সংগত রাজ- 
নৈঁতক মত প্রকাশের মৌণলক 
অধিকার ও নাগরিক দায়িত্ব আগে 
থেকেই বন্দন করে চলতে হবে? 
আরো শঙ্কার কথা যে সংবিধানে 
৩১১ নং ধারায় আমলাতাঁল্লক 
স্বেচ্ছাচারতার 1 


আইনের উপষপার প্রয়োগ হচ্ছে। 


এ পর্ষল্ত এ, জি, ওয়েস্ট বে্গল 
অফিসে ২২ জন কর্মচার এই 
আইনের কবালিত হয়েছেন। 


পার এবং ও গণ- 
তচ্গ্রের পাঁরপল্থী & নং ধারাটি 
আঁচরে সার্ভস্‌ রুল থেকে 
বিলুপ্ত হয়। হাত বরখাস্ত 


থাকাকালীন আমরা কর্মচারগণ। ' 


কথা বলেছেন, কংগ্রেস সংগঠন 
সম্বন্ধে তা লক্ষণীয়। দুরশীত, 
পদের মোহ প্রস্তুতি বহু আঁভ- 
যোগই ‘তান করেছেন। কেরালার 
সফরের পরেই এই নাটক। তবে কি 
কম্যানষ্ট, পার্টি শাসিত কেরালায় 
উন্নততর ,শাসন ব্যবস্থা অন্যান্য 
কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের অকর্মপ্যতা 


bY 


জ্ঞক্রবার, ১৬ই মে, ১৯৫৮ 


নাট্যালোচনা 


“মায়ামুগ” ছকে বাঁধ 






কিন্তু অভিনয়ে দীপ্ত 


চারন্র (এখানে সপতার স্বামী 
বিভূতি); . বড়লোকের মেয়ের 
উদ্ধত্য ও উন্নাসকতা যা কেবল 


সার, সাহত্য-ীশজ্পস্তরে পেশছবার 
গুণ নেই, হয়তো সেই গুণ ধরা- 
সব 


শেষে যাকে চোখের দেখা দেখবার 
জন্যে এতো 'লাঞ্জনা ভোগ সেই 
তাকে বাড়ী ছাড়াতে বাধ্য করার 
মতো মর্বিড কল্পনা শিল্পচিন্তার 
মুখ থুবড়ে দিয়েছে! তেমনিই 


গৃহে অগঁণত -আশ্রতের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় কোন -্রুটি 
থাকতে দেয় না, শ্ব্রর কাছে 


সাঁবিরশি পায় সেটা চাক্বিশ বছর 


পাঁরচালক জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বই 
পরিচালন" গুণে 


দেয়। পুত্রকে পেয়েও তার কাছে 





[[শিলংয়ের চিঠি 


| অর্থ দৰ নিয়ে অনর্থ 


. দেপণের নিজস্ব প্রাতাঁনাধ) 


অর্থমান্তত্ব {নিয়ে শ্রীদেবেশ্বর হোন। প্রশ্ন শুনে বিলকুল চুপ 
রইলেন: তান হ্যাঁ, না 


$ একটা হয়ে গিয়েছেল, তা মোটেই জ্তাও কারে কারো হয়েছে। 
ু নয়। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলা- 


পাবেন। খবর নিয়ে জানা গেল 


& লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট ইত্যাঁদ 


থাকুক আর যাক তাও ত বোঝা 
$ দপ্তরের । বোঝা গেল বাজেট R 


ফেলা চরিত সুজাতা; বড়োলোকের ধর পাওয়ার কোন উপায় ছিল না কবে 
মেয়ে বলতে উননাসক ও ক্ষার বে' Ms টে, 
ছের যে চরিত্র সাধারণত মণ্চে এমন কথা ত শোনা যায় নি। 


্্রীশর্মা অপেক্ষা তাঁর যোগ্যতা 
পাওয়া যায়। গরীবের মেয়ে & 
নিরূুপমা যে শুল্কে ভালবেসে 


চায়নি, আর নিয়ে . 
রর রর অবিসংবাদী নেতা এবং 'িধান- 
অভিনয়ে চারঘাট ফুটেছে। রবীন সভায় প্রায় সব মুসলমান সদস্যই 


নট সহযোগিতা হারয়েও এই পাঁর- 
বর্তন কবলেন? কিন্তু যতদূর 


মজুমদার বড়ো চমৎকারভাবে 

- আঁভব্যন্ত করেছেন। নাটকখানি এমন কিছু ঠুনকো ছিল না যে, 
চলার একটা বড়ো হেতুর মধ্যে মুসলমান ভোটের ঠেকা না দিলে 
ধরতে হয় জহর রায়, হরিধন মুখো- দা. বরফ সততার মে 
পাধ্যায় অরে আঁজত চট্টোপাধ্যায়ের দুর্নাম, আছে তার 


অবজ্ঞা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া আর 
কথার মাত্রায় বক যে বলেন আর ক ; 
যে করেন-ওর আঁভনয়ে অনেক- 
দিন পর একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
টাইপ চাঁর্ত্র সৃষ্টির কৃতিত্ব ' দেখা 
গেল। বোশিম্টোর দিক থেকে 


সভায় প্রকাণ্ড ফাটল ' দেখা- 
দৈওয়াই স্বাভাবিক এবং শ্রীদেবে- 
*বর শর্মার পদত্যাগের পরে হয়ত 
অনেক আঁপ্রয় প্রসজ্গের আলো” 
চনা আসামের রাজনপীতকে 'বাঁষয়ে 
তুলবে। ৮ 





হাওয়া ফুটিয়ে গিয়েছেন যথাষথ- 
হুচ্ছে সাবির সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, পরিচয় গোপন রেখে ' চলা, হরিধনের য্যদ্ধ-ফিরধ, মিলিটারি ভাবে। 


ন 


১০ 


৫ ক 





দর্পণ 





শুক্রবার, ১৬ই মে, ১৯৫৮. 





মহানগরীর চুয়ালিশ 


~ 


হাজার | গঃ বন্পের গলদযুক্ত কংগ্রে 
সংগঠনের ব্যাপারে ডাঃ রায়কে 
কড়া নজর রাখার জন্য নির্দেশ 


অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পরিকল্পনায় 
সরকার কর্ৃক সহযোগিতা কামনা 


.নারীত্বের অবমাননা, সমাজের দুষ্ট ক্ষত। সাব'জন'ন এক্যমতের: 
ভিত্তিতে ১৯২১ সালে পৃথিবশর বিভিন্ন রাণ্ীসমুহ জেনেভা সহরে 


, এই বৃত্তি নিরোধ করার সঙ্কঙপ গ্রহণ করেন। 
সহরে আর এক আল্তজাতিক সম্দেলনে এই 
দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হয় 
কেন্দ্রীয় সরকার মে আইন পাশ করেন এবং এই বৎসর ১লা সে 
হতে ঘা দারা দেশব্যাপী প্রযোজ্য হল, 
_সঙ্কল্পের ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ রূপায়ন । 


শবাঁভন্ন রাজ্যে অনুসন্ধানের পর 
তাদের রিপোর্ট পেশ করেন এবং 


সম্পাদক কতৃকি মডাৰ্ণ ইপ্ডিয়া প্রেস, এনং গয়ৌলংঈল স্ফোরার, 


আধুনা 
| বৃত্তির বিরদ্ধে 


| ৯৯৫৬ সালে 


সেই আইন নিউইয়র্ক 


মধ্যে আর না প্রবেশ করে এবং 


. হয়। এই ঘা তাদের সমাজ থেকে 


দুরে সরিয়ে দিয়েছে। যার ফলে 
অস্বাভাবিক জাঁবন যান্রাই তাদের 


একমাত্র সম্বল । 


সমার্জ কল্যাণ বোর্ড অন 


ও সহরে ও" পেতে বসে আছে। 


পতিতবৃত্ত ও প্যালশ ব্যবস্থা 
ব্যবসায় যে সমস্ত মেয়েরা 


এসে পড়ে তারা আশ্রয় পায় কোন | 


বাড়ীওয়ালীর আন্ভায়। মেয়েদের 
দিনের রোজগারের শতকরা 6০ 
ভাগ বাড়শওয়ালধর, কিছু অংশ 
থারদ্দার সংগ্রহকারীর। এ অবস্থা 
মেয়েরা মেনে নিয়েছে কেন না 
বহু ধরণের চাপের হাত.থেকে 
রেহাই পায় বাড়+ওয়ালীর অভিজ্ঞ 
মুরুব্বিয়ানায়। একে এই ' সব 
অণ্চলে কুখ্যাত গুশ্ডাদের ঘোরা- 
ফেরা আবার তার ওপর প্দাীলশী 
জুলুম। এখানে বলে রাখা দরকার 
পাঁশ্চম্বৃষ্গে পতিতাবান্ত বন্ধ করা 
হয়েছে।১৯৩৩ সালের এক আইনের 


হল না গেল বছর। আর যা হক 


বাংলাদেশে ত সেটা হয়েছে! 


প্রশ্ন হল হঠাৎ বাংলাদেশের 
উপরই নজরটা পড়ল কেন? কারণ 
মুখ্যত দুটি বলেই মনে হয়। 
রায়ের অতুল্য বাবর 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চার্জ আর 
অতুল্য বাবুর দুটি চাকুরী বজায় 
রাখার জিদ।, প্রদেশ কংগ্রেস 
কাঁমাটর স্ভাপাঁত ও লোকসভার 


[| সদস্য দুটির একাঁটও নাক তান 


ছাড়তে রাজ নন। অথচ হাই 
কম্যাপ্ডের নিদেশ অন্ুযায়শ তাঁর 
একাঁট পদ ছাড়া অনেক আগেই 
উঁচত 'ছল। 


_ অনেকেই বলছেন যে বাংলা 
কংগ্রেস অতুল্য বাবুর বশংবদ লোক- 
দের দ্বারা কুক্ষিগত। তাদের সরান 


প্রায় অসম্ভব । সংগঠনের ব্যাপারে 


আমাদের ধারণা তাতে ভেলো 
পড়বেন ডাঃ রায় 
কংগ্রেসের সব ব্যাপার অতুল্য 
বাবুরই হাতে ছেড়ে দিতে হবে। 





অযোধ্যা ব্লগার 


নিউ ইণ্ডিয়া স্বণার মিলস লিমিটেড 


আপার শ্যাজেস সুগার মিলস লিমিটেড 


নিউ স্বদেশী স্থগার মিলস লিমিটেড : 


ভারত সুগার মিলস লিমিটেড 


গোবিন্দ সুগার 


মিলস লিমিটেড 


খাঁটি দানাদার ইক্ষু চিনি 


প্রস্তুত্তকারক 


ম্যানোঁজং এজেণ্টস 


দি 
_  বেন্বাই 


কটন ওজেণ্টস গ্রাইভেট লিমিটেড 


কলিকাতা 





৮ 





কাঁদিক্ষা্ভা_-১৩ হইতে মুকিত এবং ৭নং িন্তরঞ্জদ এানভ, কলিকাভা_১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। 


পরত 














প্রেথম “পম্ঠোর পর) নিষ্ঠার প্রশংসা না করে পারা পাঠাল যে ফ্যাক্টরদর যোগ্যতা (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


..িন্তু তা হলে কাঁ হবে। যায় না। এদের রিপোর্টে নাক যাচাই করে না. দেখা পর্যন্ত, 
কড়া নোটিশ আসে বোধ হয় এ'রা বলেছেন ষে দরকারী এমনকি .আংশিক পেমেস্টও | দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হলেও সম্প্রতি একথা স্পষ্ট ভাষায় রাজ্য 


তাড়াতাঁড় এটা কিনে নেবার পক্ষে সম্ভব হয়নি ৮ লক্ষ হাঁতমধ্যে কিন্তু যেহেতু সরকার | অনুমোদন গ্রহণ করা হয়ে, থাকে। যে,.পাট শিল্পে অদূর ভবিষ্যতে 
ব্যাপারে। তাই- ফাইল হাতে টাকার ভ্যালুয়েশন পরণক্ষা করে. এই ফ্যা্টরী কিনবে বলেই ঠিক | কয়েকটি রাজ্যের পক্ষ থেকে সে বেতন বো" গঠনের কোন পরি- 
দিয়ে মল্লিক সাহেব নাক দেখা',বা অনুমোদন করা। এ'রা করে ফেলেছে সেইহেতৃ ' এই |স্দপারশ ও অনুমোদন বহু কল্পনা তাঁদের নেই। 

হাঁজর হন ফনাল্স, সেক্রেটারীর নাকি আরও বলেছেন যে এই প্রাতষ্ঠানের ভিতর বেঙ্গল |/প্‌বেই কেন্দ্রীয় সরকারের দস্তরে ৰ 
ঘরে! নয়জন দারোয়ান, একজন: ফ্যাক্টরীর মোশনপত্রের বেশশর সরামক ইনষ্টিটউটের সুপা-| পেঁছেচে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সর্বশেষ বৈঠকে দ্রেড. ইউনিয়ন 


! সশস্ত্র প্রহরীর জন্যে তৈরী করে থাকে_তাদের' সঙ্গে ‘বিক্ৰী করে সরকার ইস্ডাপ্টিজ বেশ | যায় নি। পাওয়া যাবে ক করে? ইউনিয়ন প্রাতীনাধিবর্গের পণড়া- 
আজেন্ট ডি, ও চিঠি চলে গেল প্রতিযোগিতা করে, উঠতে পার“ কিছ টাকা তুলে নিয়েছে। "হোম [রাজ্যের কর্ণধার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পশীড়র ফলে শেষ পর্যন্ত পাটকল . 
ইস্ডাম্ট্রজ ডিপার্টমেন্টের সেক্লে- বেনা। আরও বলেন যে, অন্ততঃ- ডিপার্টমেন্টের যে, বাড়ী তৈরী | নিজেই যে উদ্ন্যোগ হয়ে ‘পাট শ্রমিকদের জন্য আঁবলম্বে বেতন - 
টারীর কাছ-থেকে '২৪ পরগণার পক্ষে ১৫ লাখ টাকার দর- করবার কথা কর্মচারীদের জন্যে | শিঞ্পে অবিলদ্বে বেতন বোর্ড বোর্ড গঠনের ষৌন্তকতা স্বীকৃত 
প্যারনটেনডেপ্টের.. নিকট। কার হবে এই ফ্যান্তরীকে চাল; তার কাজ কিন্তু এ পর্যন্ত।কছুই | গঠনের প্রয়োজন নেই! এই মর্মে হয় এবং ওঁ মর্মে কেন্দুশয় সর- 


না-| মালিকদের অনুরোধ ঠেলে ফেলবার - স্থির হয়। 


নেই৷ কিন্তু এই' ফ্যাক্টরী গঠিত ‘এড-হক কাঁমাট’ হাতি- 
ব্যাপারে 'তান যে বেশ ধীর- সধাশলস্ট , মহলের খবরে মধ্যেই এক সর্বসম্মত 'সদ্ধান্তে 
স্থরভাবে পদক্ষেপ করেছেন তা দবভাগায় | প্রকাশ, কয়েকজন ‘জুট ম্যাগনেট” উপনশত হয়েছেন এবং এই 
বেশ বোঝা যাচ্ছে। তান ৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়শ- প্ামকদের 
ফ্যান্টরীতে ৪ জন টেকানক্যাল “যুদ্ধে” প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। জন্যে কিছ স্যোগ-স্দবিধার 


লাখ ভ্যালুয়েশন করা সম্পর্কে নানাভাবে সতর্ক করা | এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা | না পেরে শেষ পর্যন্ত শ্রামক'স্বার্থ- অন্মমোদনের ব্যাপার আপাততঃ 
পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। . “আরেকবার ৃ | । | সরকারী হিসাব অনুযায়ী 
এই ৪ জন বিশেষজ্ঞ ওখানে রন্তু” এীআররিতদা করেন দই স্যার। ডাঃ রায়-টাকা তো | পাঁচ, বছরের মধ্যেই ভারতের পাট, শিল্পে ১৯৪৯-৫০ সালে 
গয়ে পেপছবার সঙ্গে সঙ্গে 1ন। লণ্ডন, ও | I শ্রামিকদের সংখ্যা ছিল ৩,১০,০০০ । 
এমন আদর আপ্যায়ন সর করে৷ দুষ্ট রেখে আমাদের পররাষ্্ |] বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছেন। ১৯৫৭ সালে সে সংখ্যা দাঁড়ায় 
“দিলেন যা কেবল রাজা বাদশার নীতি EAE 81 শিল্প. অনুযায়ী এগুলির জন্যে ২,৫৮,০০০। সুতরাং গত সাত 
ঘরেই সম্ভব। চর্বচোষ্যলেহ্য- দেশের কজন চাষাভূষো গুলণ | এ | সর্বভারতীয় ভাঁত্ততে বেতন বোর্ড বছরে কারবার বন্ধ অথবা ছাঁটাই- 
পেও সহকারে ৪ দিন ধরে চলল: খেয়ে মরল্‌, কার কটা মেয়ে বল-| প্রানী: প্রীসম্ধার্থ| গঠন করা হবে! এবং , এজন্য রাজ্য য়ের ফলে শৃধ্দ ৫২ হাজার শ্রমিক 
আঁতাঁথ' সৎকার এ'রা কিন্তু পূর্বক অপহৃত .হলো এই স্ব! চ্যালেঞ্জ দিন যাতে তান | কর্মহ'ন হয়ে পড়ে' নি, এর ফলে 
এতে একটু হকচাঁকয়ে গেলেন। ছোটখাটো ব্যাপারে আমাদের | রাকে লেনে eS পাট শিল্পের ব্যাপারে বেকার সমস্যায় জজীরত পাশ্চম- 
কিন্তু তাঁরা নাকি. আরও হক-, দৃষ্টি দেওয়ার সময় কোথায়? ॥ ['সংাশ্‌ বঙ্গে আনুপাতকভাবে কর্ম” 
' চাঁকয়ে গেলেন যখন, তাঁদের এত" করেও কিন্তু শান্তির জনয | : নাত সম-| স্মযোগের স্থায়ী ব্যবস্থা সঙ্কুচিত 
আদর আপ্যায়নে ভাঁটা পড়তে নোবেল রর | | বেত হয়েছে। | 
' শুর; করল যে দিন থেকে, তাঁরা ভাগ্যে জুটছেনা। | | ৃ | মতামত, পাঠানো হলেও পশ্চিম - 








তদন্ত শুর করলেন আর চেয়ে য় [বঙ্গের 'পক্ষ থেকে এর ব্যাঁরম | প্রেথম পৃষ্ঠার পণ্চম কলমের পর) 
বলেন কর্তৃপক্ষের কাছে ভ্যাল;- সভ্যজগতের নণীত 'দয়ে আমরা | | ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গই পাট শিল্পের | ছেন 
য়েশনের ব্যাপারে যাবতীয় বর্বরের সঙ্গে আলোচনা করতে | ধ অবাধ বিজয়, ব্যানার্জকে | প্রধান কেন্দ্। সেখান থেকেই | বিরুদ্ধতা করে এবং একথাও 


কাগজপত্র । ' চাই। বকরের ৃ ৰ | বলেছেন যে এই নীতির বিরু-, 
._ জ্ানয়র র্যাচ্কের আঁফসর. একটা মাত্র পল্থধাই: ' পৃথিবী | সেই টোপ গলাধঃ | জ্ধতা করেই [তান উপনির্বাচনে 
হলেও এই ৪ জনের কর্তব্য- স্ৃষ্টর কাল' থেকে প্রচালত | | প্রার্থাঁ হবেন। 
স্্শশ্ীশিশ্হািিিশিশশ আছে । সভ্য, মানুষ কৰ্তৃক রাঁচত | রর | ডাঃ সান্যাল একবার শুর 
চলতি ছবি ন্যায়শাস্ত্রেও তার সমর্থন মিলে । | (করলে তাঁকে থামান দায়। 


(নবম পঙ্ঠার পর) . | {কছুদিন | | তান বলে চললেন (এবং মাঝে 
কম নয়। সহজ মানুষের ভান্ত-| ডেপুুট কমিশনারের সামান্য | ' রবীন্দ্রনাথের জদ্মবার্যকী প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে বেশ দেরী মাঝেই চতুর্দকে করতাজ 
ভাবের দুর্বলতার স্ষোগ নিয়ে | ধমকে পাকিস্থানী, পূজাবেরা | উদযাপনের অন্তরালে যে কি হল না। রর্বান্দ্নাথের প্রাতকাঁততে | হতে লাগল), শ্রীসেনের খাদ্য 
ছঁবিখানি তৈরশ। তাই বহুবিধ কেমন .লাঙ্ছুল" গুটিয়ে সুরমা-| ধরশের কাস্ডকারখানা চলে সম্প্রতি মাল্যদানের আগেই সভাপতি | নীতির পরীক্ষা যখন হচ্ছে 
,ঘদাট-বিচ্যাত সত্বেও ছাবখানি | নদশ 
বাণ্চত হবে না। আছে। 

“নুপুর” এতো অবাস্তব 


কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে কলো- করা হল । 





* প্রয়োজন হয় না। 


্তক্রবার, ২৩ল্লো মে, ১৯৫৮ 





একমাত্র মানুষের ভাষা আছে, 
এবং মানুষমান্রেরই ভাষা আহ্ছে। 
সমস্ত « জীবজগতে অন্য কারো 
ভাষা নেই । 

জাবের কাছে প্রকাতির চাঁহদা 
এই যে, সে বংশানক্রমে পৃথিবীতে 

থাকবে। এই চাঁহদা 
সেটাবার জন্য ভাষার কোনো 
আত্মরক্ষা, 
প্রজনন ও সম্তানপালন-এই তন 


কমই বিনা ভাষায় সম্পন্ন ও. 


সদসম্পন্ন হাতে পারে। . 

এমনকি মানুষের পক্ষেও 
ইঞ্গিতের দ্বারা ক্ষুধা ও-তৃফা 
ব্যন্ধ করা সম্ভব, এবং যৌন কামনা 
জানাতে ও জাগাতে হ'লে বরং 


ভাষার চেয়ে কটাক্ষই বেশ কাজে 


লাগে] শিকার বা যুদ্ধ যখন 
মানুষের জশীবিকার উপায় ছিলো 
তখন চীৎকার তার বলবাক্ধ 
করেছে এবং সন্তানের জন্মের 


ভূমিকাস্বরূপ আজ পর্যল্ত নর- 


নারীর কণ্ঠ যা উচ্চারণ ক'রে 
থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষ তার 
নাম দিয়েছিলেন শশৎকার। চশৎকার 


বা শীংকার, এর কোনোটাকেই 


ভাষা বলে না? 

প্রজাপতির সংকম্পপ্রণ ভাষা 
নিরপেক্ষ ব্যাপার। দই অংশীদার, 
পরস্পরের ভাষা + না-জেনেও, 
গপতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভ করতে পারে। 
যাঁদ আণাবক অস্বে মানব জাতির 
ধংস ঘটে, টিকে থাকে, শুধু 
কতিপয় ক্রাঞ্র পুরুষ ও কাঁতপয় 
এস্কিমো নারী, তাহলে-যাঁদ এ 
দু-্দলে সাক্ষাৎ হয়_-ভারাই মানব 
জাতে আসন্ন লুপ্তি থেকে 
বাঁচাতে পারবে না ভা নয়। তারা 
পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে 
না বলে সেই মহৎ কর্মে বিঘ! 
হবে না। 

অন্যান্য প্রাণীর গলা দিয়েও 
আওয়াজ বেরোয়। খিদে পেলে, 
আঘাত পেলে কামের বা বাংসুল্যের 
আবেগে অধিকাংশ স্থলচর পশু 
নিজ নিজ বাঁধবচ্ধ ধ্বানসমান্টি 
ব্যবহার করে থাকে। পরুষ-পাখি 
ইনিয়ে-বিনিয়ে সাঙ্গানীকে আহবান 
করে, আমাদের কানে তা সাশ্রাব্য 
বলে বোধ হয়, ' আমরা তার নাম 
শদয়োছ “গান?। কিন্তু সেই ধ্বনি 
সমূহের পরপারে, অন্য এক 
দিগন্তে, মানুষের ভাষার উদয় 
হয়েছিলো । 

পি’পড়ে ও মৌমাছি সঙ্ঘবদ্ধ 
সামাজিক জাঁবন যাপন . করে; 
মৌচাক, বা বজ্মীকের . গঠনপটযুত্ব 
অস্বীকার করা যায় না। এই 
প্রাণীদের বিষয়ে বিস্ময়কর তথ্য 
বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। 
এরা ব্যৃহরচনা জানে, পারে দূরে 
কাছে খবর পাঠাতে, 'বিপংকালে 
স্বজাতিকে সতর্ক করে 'দিতে। 
অর্থাৎ সামাজিক জাবন ভাষা 
গবনাও সম্ভব। 


ছাল্দোগ্য-উপনিষদ 01২1১), 


যাঁদ বাক না থাকতো তবে ধর্ম ব৷ 


' অধর্ম বিজ্ঞাপিত হতো না। সত্য 


বা অসত্য, শৃভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ 
বা, অমনোজ্ঞ-কছুই 


, হতো না৷ বাককে উপাসনা করো। 


বাক বাঁদ উপাস্য হয় তা ক 
শুধু এইজন্য যে তার অভাবে 
শুই বিজ্ঞাপিত হতো না? 
ভাষা ছাড়া 'কছুই জানা যায় না, 
এ কথা কি সত্য? নিমের পাঁচন 
মুখে পড়লেই আমরা , জানতে 
পারি সেটা মনোজ্ঞ নয়, আর মধু 


সংহত রূপ এই বচনে বিধৃভ 
আছে। সে মনোভাব তাঁদের ২৯৬ 
পড্ঠাব্যাপী দার্ঘায়ত আলোচনার 
মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে, 
এবং ২৬৯ পম্ঠো ধরে যে কথা 
তাঁরা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তা স্পৃষ্ট- 
ভাবে, 'ননভুলভাবে প্রকট হয়ে 
উঠেছে গ্রন্থের সর্বশেষ 
অন্চ্ছেদ্টিতে। , 

Language is in a sense 
profoundly important and 
in another sense of little or 
100 consequence! It is im- 
portant at the level of in- 
strumentality. It is a loom 
on which the life of a people 
is Woven. [6 is, however, 
of no intrinsic consequence 
in itself because it is esseri- 
tially an instrumentality: 
the loom, not the fabric; 
only a vehicle of thought 
and not thought itself; a 
receptacle for the traditions, 


usages and cultural memo- . 


ries of a people, but not 
their substance. 1 is not 
language but education that 


‘is aimed at in 05501909157 


it isnot language but good 
government that is aimed 
at in the field of public ad- 
ministration 3716 is not lan- 
guage but. justice that is 
sought in the law courts. 
That which lends itself to 
the most convenience is the 
correct solution of the 
language problem in the 
various fields.  ™ Surely, 
there does not have to be 
heat and passion over the 
issue of Language over the 
instrumentality and not the 
Bubstance ! 

€ভোষা কমিশনের রিপোর্ট £ 
পারচ্ছেদ ১৫, অনুচ্ছেদ ১৮, পৃঃ 
২৬৯)। 

ভাবানুবাদ। 

ভাষা এক অর্থে অত্যন্ত বেশ 
জরুরী, 'অন্য অর্থে এতে প্রায় 
কিছুই এসে যায় না! ভাষা যেখানে 


প্রয়োজন করে না-বে ভাষা 


চান। '‘Instrunent’-এর বদলে 
17507:0216068116” বলে ঠিক. কি 
তফাৎ করা হলো তা বোঝার মতো 


ভাষা যে অর্থে উপায়মান্র" 
‘means of communication’ 
-সে অর্থে ইতর প্রাণীরও 
ভাষা .আছে। পাখি ডাকে, 
পশু গর্জন করে, 'প'পড়ে 
প্রভৃতি কাঁটেরা স্পর্শের দ্বারা 
বার্ভা পোণীছয়ে দেয়। শুধু বার্তা 
পেশীছিয়ে দেবার জন্য মানুষেরও 
সব সময় ভাষার দরকার করে না। 
চোখের দ্বারা প্রেম, ঘৃণা, অনুরোধ, 


নিষেধ, ভয়, বিতৃষা ব্যস্ত করা যায়; - 


হাতের স্পর্শে প্রকাশ করা যায় 
চপশেরিই ওজন বাড়িয়ে দিলে 
হংসাবৃত্তি প্রকট হয়ে ওঠে। অঙ্গ- 
প্রতাশোর . অসংখ্য সাংকোতিক 
ভঙ্গা মানব সমাজে প্রচলিত আছেঃ 
চিমটিও এক প্রকার বার্তা. 
‘Communication’ চিমাটিভোগপর 
“উঃ? শব্দও তা-ই। ভাষা বাদ 
দিয়েও যাঁদ এতদূর পর্যন্ত বানি- 
ময় করা যায়, আত্মরক্ষা ও বংশ- 


'বৃদ্ধিতে ' বিঘ্ন - না ' ঘটে এবং 


সামাজিক ‘জীবনও সম্ভব হয়, 
তাহলে মানুষের ভাষার প্রয়োজন, 
হলো কেন? 
উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 
চিমাট, চুম্বন বা হ্োধনির 
তুলনায় .৷ভাষা অনেক 'ব্যাপকতর 
অর্থে বার্তাবহ; মানব সমাজের 
বহ্যাবাচ্ কর্মের যথাযোগ্য সম্পা- 
দনের পক্ষে যথেষ্ট হবে এমন 


চিহ/সমূহ শুধু ভাষাতেই পাওয়া -. 
বায়; স্পর্শে, ভঙ্গীতে বা নিনাদে 


নয়। “আমার খিদে পেয়েছে’ বা. 
‘আমি তোমাকে কামনা বো ঘা) 
কার এ রকম কথা ভার দ্বারা 
বলা গেলেও স'কংগ্নেসকে ভোট 
দিন’, “সামাজ্যবাদ ধংস হোক’ বা 


এ সব বলার জন্যও ভাষা চাই। 


‘এবং এ সব কথা বাংলার যত 


ভালোভাবে বলা যায়, কানাড়া, 
মারাঠী, হিন্দী বা, উঁড়য়াতেও 
ততটাই--উনিশ-বিশের বেশী তফাৎ 
এখানে হতে পারে না। যে বস্তু 
একটা 'িপায়মান্স, সারবস্তু নয়” 
‘যার নিজের মুল্য কিছুই নেই, 
তা হিন্দী হোক বা ইংরেজশ হোক 
বা রাশিয়ান হোক, তাতে ি-ই বা 
এসে বাচ্ছে। অতএব- এই হলো 
ভাষা কমিশনের আধকাংশ সভোর 
পরামশ -_আস্মন আমরা সর্ব 


ও বন্ত্রীবদ্যা ছাড়া আর-ীকছুর 
চর্চা না করতো, তাহলেও এ কথা 
মেনে নেয়া একেবারে অসম্ভব 
হতো তা নয়। কেননা ইাঁতহাসে 
দেখা যায় যে, মানুষ পরভাষায় এই 
সব কাজই চালাতে পেরেছে। 
মোগল আমলের ভারতে পারস্য 
যখন রাজকার্ষের ভাষা ছিলো তখন 
উচ্চাভিলাধশ ব্যান্তরা তা 'শখে 
নিয়েছেন; মধ্যযুগের যোরোপে 
ইটাল+, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভাতি সব 
দেশেই পাঁণ্ডিতেয়া লাটন ভায্নায় 
সুক্ষ7 জাটল বিতর্ক ও সারবান 
গ্রন্থ রচনা করেছেন; উনিশ 
শতকের রাশিয়াতে ফরাসী ছিলো-_ 
শুধ দূরবারী আমীর-ওমরাহের 
নয়, সমগ্র শিক্ষিত শ্রেণীর সামা- 
জিক ও প্ারিবারিক ভাষা, যাতে 
এমন কি মা ছেলেকে আদর করেন 
বা তরুণযুগলের প্রেমালাপ .চলে। 
গত দেড়শো বছরের মধ্যে ভারত- 
বর্ষের ইতিহাস ও প্রত্ততত্ব থেকে 
আরম্ভ করে সেল্দাস রিপোর্ট 
পর্যন্ত বহু বিষয়ে মুল্যবান 
গবেষণাপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বহু 
পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার 
ভাষা ইংরেজী এবং প্রণেতাগণ 
ভারতীয়। ইংরেজশতে আমরা যা 
পেরোছ, 'হিল্দীতেই বা তা পারবো 
না কেন? ) 


কিন্তু একাঁট প্রশ্ন বাঁক 
থেকে যায়!.কেন, যেকালে য়োরোপ 
ভরে বিদগ্ধজন লাটিনে ভিন্ন fচল্তা 
করতেন না, সেই কালেই য়োরো- 
পের করিবা তাঁদের নিজ নিজ মাতৃ" 
ভাষায় রচনা করে গেছেন, শোর্ধ 


পারে। ফিল্ব এ ছাড়াও অন্য একটা 
জীবন আছে মানুষের, তা না 
থাকলে সে পূর্ণ মানব হতো না। 
সে জীবন গোধাঁলর, আধো 
অন্ধকারের, স্বস্নের। এই বিজ্ঞান- 
পোষিত, বশ শতকেও স্বপ্নে 
আমরা ছেলেমানুষ বা আদম 
মানুষে রুপান্তারত হই, সেখানে 
আমাদের দিনের আলোর সব শিক্ষা 
ধ্বসে পড়ে, ঘাস, আশা, উদ্যম 
কোনো যান্ত মানে না, স্বল্পা- 
লোকত সুড়ঙ্গের মধ্যে হাতড়ে- 
হাতড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় 
আমাদের। সেই আঁচাল্তত চলার 
কোনো িহ যাঁদ খুজে পাই 


"আমরা, সৈ চিহম একাঁটমান্র হতে 


পারে আমাদের মাতৃভাষা। সেই 
আদম ও আঁবল অন্ধকার থেকে 
যদি কোনো স্বচ্ছ মণ আমরা 
ছে'কে তুলতে চাই, চাই কোনো 
স্মৃতি, আবিহ্কার বা আভজ্ঞানকে 


স্র। এবং সেই কাজই কব করে 
থাকেন £ সচেতন জীবনের সঙ্গে 
অচেতনের ঘটকাল করেন তান; 
আমাদের বন্য বিশৃঙ্খল স্বদ্ন- 
সত্তাকে চিন্ময়রূপ দান করেন, 
চৈতনাকে পূর্ণতা দেন স্বগ্ন- 
যামিনীর সংস্পর্শে এনে । মানুষের 
এই একটি কাজ, যা ভাষা বিনা 
সম্ভব হয় না, এবং বিশেষ ব্যান্তর. 
(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়) 


দপণ 


শুক্রবার, ২৩শে মে, ১৯৫৮, 





কেননা তাহলে মহোদয়গণের সকল 
যান্ত ভেঙে পড়তো । যাঁদও তাঁদের 
আলোচনার বিষয় ভাষা, সৃষ্টি- 
শখল 
একটি গভীর নীরবতা বজায় 
রেখেছেন তাঁরা । ভালোই করেছেন; 
আমাদের পক্ষে বোঝা আরো সহজ 
হয়েছে যে, 


আরম্ভ করে সর্বশেষ অনুচ্ছেদ 
পর্যচ্ত, পদে পদে ভ্রাক্তপ্রচার। 


ভ্রণাবস্থায় ' রুপকথা সম্ভব হতো 
না তা নয়, কিন্তু বিজ্ঞান হতো না। 
তাঁরই নাম কার, ধিনি আবেগের 
দৈহিক আঁভঘাত থেকে যাত্রা করে 
সেই দৈহিক অভিঘাত থেকে মন্ত 


সাহিত্য বিষয়ে আদ্যল্ত ' 


তাঁদের সচেতন 


মিশ্রিত হয়ে নতুন করে প্রাণ 
পেয়েছে । এবং তাঁর ও ভাষার জন্ম 
একই লগ্নে। তাঁর সত্তা একান্ত- 
রূপে ভাষানর্ভর। মানুষের ভাষা 
আছে, এতেই প্রমাণ হয় যে, তার 
সারাৎসার কাঁবর। মানুষ যাঁদ কাঁব 
নাহতে তাহলে তার ভাষার 
প্রয়োজন হতো না। 


করলেন নামকরণের জন্য। প্রত্যেক 
প্রাপীর একাঁট করে নাম চাই, এবং 
সে নাম আদমকেই দিতে হবে। 
ভগবানের এই 'নদেশেই বোঝা 


এবং সে পতন ভঙশ্গবানেরই অভি- 
প্রেত ছিলো। কেননা যে মানুষ 
নামকরণ করে সে -অমরকাননের 
অজ্ঞান অবস্থা ইতিমধেই পেরিয়ে 
গেছে, হয়ে উঠেছে একাধারে কাঁব 
ও 'বিজ্ঞানন। জ্ঞানের ও আনন্দের 
আকাঙ্ক্ষা, মানুষের এই দুই বৃত্তি 
সমভাবে সজাগ, একটিকে বাদ 
দিতে তার অন্যাট সম্পূর্ণ হয় না। 
‘হে বেদেশশ ফুল, যবে আমি 
পুাছলাম। কি তোমার নাম। 
হাঁসয়া দুলালে মাথা, বুিলাম 
তবে। নামেতে ক হবে। আর 
কিছু নয়। হাসিতে তোমার পাঁর- 
চয়" লেখক যাঁদও রবান্দুনাথ, 
তবু এই কথাকে পূর্ণ মানবের 
উীন্ত বলে মানতে পারি না আমরা; 


কোনো অচেনা ফুল দেখলে আমরা 


স্বতস্ফূর্তভাবে প্রথমেই জিজ্ঞেস 
এর নাম কি? 


যখন আরম্ভ তখনই বাক্‌ ছিলো) 


বাক্‌ই ঈশ্বর। তানি বোক) 
সহচর হয়ে ।. তারই মধ্য দিয়ে 
সর্বভূত হলো; যা কিছু হয়েছে 
তাঁর বহনে কিছুই হয় নি। তাঁরই 
মধ্যে ছিলো প্রাণ, সেই প্রাণ 
মানবের আলোকদ্বরূপ।” এবং, 
সম্ত ইয়নের মতে, যাঁশুর মধ্যে 
the word was made flesh 
যীশু এই বাক-এরই অবতার! 

সমূহে ব্ৰহ্মের নামান্তর 
অক্ষর’ , এবং সংস্কৃতে এ শব্দের 
অর্থ একাধারে ‘অপারবর্তন'য়’ বা 
ধ্বংসহীন”, এবং শব্দ বা বর্ণ 
মালা চিহ?। বাক, ও ব্রক্ষকে এক 
বলে ভাবা হয়েছে এখানে, এক বলে 
বিশ্বাস করা হয়েছে। ‘অক্ষর’ 
বলতে ওক্কারকেও বোঝায়, যে 
ওগ্কার জাশীবাত্মারুপ বাণের ধন্দ- 
স্বরূপ , মেশ্ডকোপানষদ £ 
২।২1৪), আত্মা থেকে আঁভন্ন 
(মাণ্ডুক্যোপানষদ, £ ৮), ধ্যানের 
অ ক লম্ব ন মোস্ডুকোপাঁনিষদ 
২1২1৩) এবং সর্ববেদের প্রধান 
ও স্বয়ং পরমেশ্বর (তোত্তরায় 
উপানষদ্‌ £ ১1৪1১)। অক্ষরকে 
না জানলে বেদজ্ঞান বৃথা, কেননা. 
পরমাকাশরূপ অক্ষরেই (ব্রস্মেই) 


ধগাঁদ বেদ ও সর্বদেবতা আশ্রিত . 


আছেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ £ 
৪1৮)। তোৌত্তিরণয় ব্রাহ্ষণে বলা 
হয়েছে, সর্বজশীবের প্রাণের উৎসই 


বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। 'বহ আদম 
জাঁতর পুরাপেও এই বিশ্বাস 
পাওয়া যায় যে, বাক্‌ ও সুজ্টিকত 
আভন্ন এবং বাক, থেকেই সৃষ্টি 
উৎসারিত হয়েছে. 


বাক্‌ থেকে সৃষ্ট উৎসারিত 
হয়েছে, জীবনের বহু ক্ষেত্রে এর 
কোনো নিদর্শন আমরা পাই না, 
বরং উল্টো পক্ষেই অনেক সাক্ষী 
সংগ্রহ করা যেতে পারে! কথাটা 
আজকের দিনে ' উচ্চা হতো না, 
যাদ না, হবার্ট স্পেম্সারের 
ভাঁবয্যদ্বাণ! ব্যর্থ করে, মানব জাতি 
নিভুলভাবে জানিয়ে দিতো যে, 
কাঁবত না হলে তার চলে না। 
বল্ল এবং উপযোগবাদের এই 
ব্যাপ্তির দিনেও কবিতার সত্তা যে 
অনাক্ষমণীয়, এতেই বোঝা যায় ' 
যে, মান্মষের আদি পুরাপসমূহ 
ভুল করে 'ন। বাক্‌ থেকে জগৎ 
সৃষ্টি হয়েছে, কাবতাই এ কথার 


। যন্ হওয়া দূরে থাক, তিনি বরং 
- তখনকার মতো ভাষার একাঁট 
- নিমিত্তে পারণত হন এবং 'নামত্ত 


হিসেবে তান কতদূর পর্যচ্ত বাধ্য, 
মনোযোগ ও তল্ময় হতে পারেন 
তারই উপর কৃতার্থতা নির্ভর করে। 
এবং ভাষার উচ্চতম ও সত্য রুপও , 
এখানে। আমরা দেখতে পাই-- 


যায় যে, আদমের পতন অনিবার্, ঈশ্বরের সহচর ছিলো বাক্‌; সেই পুব ও শয়তানের শান্তর, কবিতায় বা সষ্টিশশল সাহত্যে। . 





এজেন্টের সঙ্গে দেখ! করার এই তো সময় 





দিনটা! লাগবারই 
কপা-_সবে মাত্র প্রথম 


রতি রস ভারী সুন্দর 


মনে হচ্ছে পৃথিবীকে, আশ্চ্দ রকমের রঙ্গিন 


হয়ে দেখা দিচ্ছে ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলি । 
আপনার জীবন-বীমা এজেণ্টের সঙ্গে দেখা 
করার এই-ই তো উপযুক্ত সম্য়। 


লাইফ ইনদিওরেদ কপোর্রেশন অব ইন্ডিয়া $% 


0০76 BEN 


কী ভালোই না লাগছে 


'বিষাতের দিনগুলি এমনি ধারা রঙ্গিন রাখতেই ' 
তিনি সাহায্য করবেন-_ আপনার বিভিন্ন 
প্রয়োজন যেমন, পারিবারিক নিরাপত্তা অধবা 
অবসর জীবনের আয়ের জন্ত একটি-পলিসি তিনি 
আপনাকে দেবেন। এখন কম বয়সে জীবন-বীমা 
করলে সব চাইতে কম প্রিমিয়ামে সব চাইতে বেশী 
সুবিধা আপনি পাবেন। জীবন-বীনা এজেণ্টের 
সহায়তায় আপনার সঞ্চয় ফলগ্রস্থ হ'য়ে উঠুক। 





৫- 


শুক্রবার, ২৩শে মে, ১৯৫৮ ' 


দর্পণ 





জাপান ও সুদূর প্রাচ্য পাঁর- 
ভ্রমণ করে বিখ্যাত সেতার রাব- 
শঙ্কর কলকাতায় অবস্থান করে- 
গছলেন কয়েক 'দনের জন্য। এই 
সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কয়ে- 
কাঁট প্রশ্ন করবার সৌভাগ্য আমার 
হয়োছল। জাপানে তান . িয়ে- 


শছলেন একা নয়! সঙ্গে ছিলেন 
আল্লা 'রাখা (তবলা), রামনাথ 'মশ্র 
(সারেঙ্খা), যোশশ 
(কথক নৃত্য), কমলা লক্ষণ 


(ভারত নাটাম নৃত্য) এবং. আরও 


ব্যাপারে সফর তাঁর এই প্রথম নয়। 
বহু বার বহু ভাবে তিনি একাজ 
করেছেন। 'কল্তু জাপানের 'আভ- 


০, You.” এই সঙ্গে তার চোখ 
ভেসে যাচ্ছে উচ্ছ্বাসত আবেগে । 


শঙ্কর এবং তাঁর সম্প্রদায় জাপান 


প্রশ্ন উল্লাপন কার এবং রাঁবশঙ্কর 


_ রবিশন্করের সঙ্গীত 


“ (ভব ” 





" ভৈরব £ কোন পদ্ধতি অনু- 


সরণ করে সঙ্গীত শিক্ষা প্রসার 
লাভ করা উচিত? 

রবিশ্ক্কর £ গুরুীশষ্য 
পদ্ধাত মারফত সঙ্গাঁত শিক্ষার 
প্রসার হলে আঁধক ফলের আশা 


নাঃ 


ভৈরব £ উত্তর ভারতায় : 
সঙ্গীতে, দশ ঠাটের প্রবর্তন 
আপাঁন স্বীকার করেন? 


রবিশচ্কর £ ব্যান্তগতভাবে আম 
৭২ ঠাটের পক্ষপাতী এবং আমার 
মনে হয় 'ষত শীঘ্র এই ৭২ ঠাচ 
উত্তর ভারতীয় সঙ্গসতে গৃহীত 
হবে ততই মঙ্গল! রাগরাশিণশর 
প্রসারতা এ থেকে পাওয়া যাবে। 


- আদর্শ সঙ্গত শিক্ষায়তন এখনও 


রাশি 'নিউজাপ্ট খরচা হইয়াছে । তাঁহার জীবতকালে সৎ, কর্ম 
এবারে নিশ্চয়ই সময় আসিয়াছে নিষ্ঠ এক দল এরুপ দেশকর্মী করার বিন্দুমাত্র আগ্রহও যাঁদ 
৮ ৪৬5৮৮ চাহেন, যাহারা শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের থাকত, তবে 
% উপর বাঙ্গালী ..জ্বাতর কি লাভ অরর্তমানে স্বচ্ছন্দে দেশ- তানি জীবনপাত 

হ'ল তারই [হসাব-নিকাশের। রর 2 


, 8 ছিলেন। “রুপ মন্যণী হিসাবে | 
টু তাঁহার বসান যুবশান্তকেও “হিরো” হবার সক্কত্প নিলেন। 'মাটিল কি? বান ব্যত্তির প্রত 
1 রা ভিত i 


আছে। কারণ আম মনে কার ভৈরব £ ধৃপদ, খেয়াল, ঠুমরখ, 
টপ্পাকোন গাঁতরশীত আপনার 
ভালো লাগে? 

রবিশষ্কর £ যে কোনও শ্রেণীর 
গানই হোক না ফেন আমার ভালো 
লাগে। , 

ভৈরব £ ঠুমরণী গান সম্পর্কে 
আপন'র কোনও বিতৃফ্কা আছে কি? 

রবিশন্কর £ মোটেই না। 


ভৈরব £ যম্যসঞ্গাঁতে আপনি 
কি কোনও বিশেষ রসবস্ভুর রূপ- 


তৈরী হয় নি। 

ভৈরর £ অল ইণ্ডিয়া রোডওর 
সঙ্গীত পরিচালনা পদ্ধাত আপনি 
সমর্থন করেন? 
রবিশজ্কর £ না। 
ভৈরব £ সারা রাতব্যাপ? 
সঙ্গত সম্মেলন আপনি সমর্থন 
ক্ষুরেন ? . 
ব্রবিশঙ্কর £ না। 
ভৈরব £ কখনও কি আপাঁন 
নূতন রাগ তৈরীর প্রয়োজন 
গুরু আলাউদ্দীন খাঁ রুপ 'দিয়ে- 
ছেন হেমন্ত রাগের? 

রাবশক্কর £ নবসৃষ্টি চেষ্টা করে তর্পণে উৎসর্গীকৃত হলো আমার এ কান্ত সম্ভব নয়। কিন্তু আল্- 
হয় না। এমন অতাক্তে আসে নবস্াম্ট। এছাড়া বৈরাগী ও কের উপরে না উঠলে ভাবসৃষ্টি 
নবসৃষ্টির প্রেরণা যে তা টেরই তিলকশ্যামও আমার হাত থেকে সম্ভব নয়। মনে রাখবেন ভারতীয় 
পাওয়া যায় না। কয়েকটি নূতন অতাঁকতে বোরয়েছে এবং যার সঙ্গীত ভাবপ্রবণ, শুধু আ্গ- 
রাগ আমার হাত থেকে বৌরয়েছে জন্য আম মোটেই প্রস্তৃত ছিলাম কের সমাণ্ট নয়। রা 


ৃ সম্পাদন্ষ হ্ছাম্পিল্স সস্বীপে স্ব 


দিদধার্থ রায়ের পদত্যাগের গরে 


সান্মসভা হইতে শ্রীসদ্ধার্থ মর্যাদা দেয় কিনা সন্দেহ। ডাঃ সমস্যায় জঙ্ীরত পশ্চিম বাংলাকে 


মুক করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জশীবত 


তলি লইতে প্রানের অতি সংগঠন শল্তশালশ করার 
গভলাষণ শ্রীসদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভায় দড় সক্কল্প নিতেন। তার বদলে 


প্র ত। 


আমাদের মনে প্রচুর ঘলা, বিদ্বেষের 


থাকত, তবে তান কংগ্রেস 
না করিয়া কংগ্রেসে গলদমুস্ত মাটবে? সমস্যার সমাধান 
কাঁরয়া পুনগঞ্জিনের দ় কোথায়? শ্রীসন্ধার্থ রায় সমাধানের 


বন্ধ-দোঁহত্রের উপযুক্ত কাজ । করার ক্ষমতা রাখেন, যাহা বাঙ্গালী 
আর এই পথ সাধনার পথ। এই জাতির সব সমস্যার সমাধান 
পথে রাতারাতি “হিরো” হওয়া ত 


কারে সাধ রায়ের বত বাই না,-বরং এই কাঁরবে? তবে, তবে উপায় ি?, 
প্রীতাঁট গুরুত্বপূর্ণ লাভ মরতে হইলে ' কর্মীনষ্ঠ 

শ্রীরার ২ ত্যাগী ও সঙ্কঙ্ষেপে দূঢ় হইতে ' পশ্চিম বাংলার জাগ্রত যুব- 

হইবে, এবং দেশবাসীর প্রীত গভপর শান্তকে উপায় বাঁহর কাঁরতেই 


হারা কংগ্রেসে ' নুতন রন্ত বেছে দিলেন। এক হাতে তান ডাঃ তাহাকে রক্ষা করতে পারে, তাহার 


রায়ের, বুকে ছার মারলেন, অন্য যংবশ্ন্ত। এই ফ্ববশান্তকে কংগ্রেস 


আরা করাই দিতে চা ভীনারকে হাতে হা সংগঠনের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে 


শুক্রবার, ২৩শে মে, ১৯৫৮ 


ভারতের কিনি পাটি 
কোন প পথে 


,এবং শ্রী পি সি যোশী।, শ্রীঘোষ টস সি ইতিহাস, 


হয়, তাও নয়। . অথচ, রাজনৈতিক 


নির্বাচিত নেতাদের উপ্রর। নেতা 
নির্বাচন তাই আঁত গৌণ। - 


ভারতের, ক্মছনিষ্ট পার্টর 
“ জাতশয় পরিষদের নবানর্বাচিত 
সেক্রেটারীয়েটএর দিকে তাকালে 
ধৃতনটি নাম বড় করে চোখে পড়ে। 
শ্রীঅজয় ঘোষ, শ্রী বি টি রদাঁদভে 


: আবার 


(২) 


পাঁর্টর সম্পাদক সঙ্গে মহারাষ্ট্র বা বাঙ্গলায় হারি- আমাদের পরম্পরা আমাদের শ্রেণশী ' 


নির্বাচিত হয়েছেন এবং শ্রীরপাঁদভে হরআত্মা হলে লোকে, মানবে শোষণহান সমাজ নির্মাণের প্রেরণা 


অবসান ঘটিয়েছে একথা মনে 'দয়েছেন যে অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা দুনিয়ার সঙ্গে প্রেম ও শ্রাতৃত্বের , 
, করাও মারাত্মক ভুল হবে। কিছ কাঁমউনিষ্ট 
পার্ট আদ গা 


দিন আগেও 
শ্রীযোশসর, উপর কড়া হ-কুম জারা 
করেছিলেন যে, শ্রীয়োশী -যেন - 


পার্ট এবং সংখ্যায় এখনও তাঁরা 


সমাধক। মারাঠি ভাষা-ভাষী জন- 
- তার রাজ্যদাবীতে , আঁত সাম্প্রদাস 
ঁয়ক' আর, এস, এস বা জনসম্ঘের 
সঙ্গে িতালপ করতেও কাঁমউ- 


সুবিধার জন্যে কোনও সমন্বয় 
করা ভন্ডামির নামান্তর। যে দল 
কেরালার কমিউনিষ্ট সরকারকে 
গদ্ধচ্যত করতে বদ্ধপারকর এবং 
তার জন্যে সম্ভব অসম্ভব সব- 


অবলম্বন করতে হয়। এ সব মিল" 


একেবারেই ক্ষণস্থায়ী! ' 
TA 


কাঁমউানষ্টদের ননয়ে। ১৯৩৭-৩৯ 
সালে-সারা দাক্ষিণভারতে এই কর্ম- 


নদীত য়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে - 


কাজ হয়। মালাবার বো কেরালা) 
পাঁটরি 


EE জম্মে- 
লনে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা 
হয়েছে ষে ভারতবর্ষে সমাজবাদ 
শুকভাবে আসবে তা কাঁমউানষ্ট 
পাটি দেশের অবস্থা বিবেচনা করে 


জোগাবে। আমাদের ক্ষেত্রে সর্ব- 
. হারার একনায়কত্বের প্রয়োজন নাও 


বন্ধন থাকবে, কিন্তু, 


চপ 
রকম কোনও ইঙ্গিত কাঁমউনিষ্ট 
পাওয়া যায় না। HE 

কমিউানষ্ট তৃতিশয়) আন্ত- 
জাতকের শাখা হিসেবে ভারতের 
কাঁমউীনিম্ট পার্ট জন্মলাভ করে। 


কমিতীনম্ট পার্টির মতামত স্বপক্ষে 
উদ্ধৃত করেন। তদানশল্তন পার্ট 
সম্পাদক শ্রী রণাদভের, নেতৃত্বে 
পাঁলট বুরো আঁত ' স্পম্ট ভাষায় 
ঘোষণা করে যে ভারতের পাটা! 





টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা__ . 


শুক্রবার, ২৩শে মে, ১১৫৮: 


দর্পণ. 





টাফ বিগোটাবের ডায়েৰী৩। উর 


হচ্ছেন-একটদ আগেই যাঁকে 
. হাউসের মধ্যে, স্পীকারের এক 
কথার পিঠে টিশ্পনধী কেটে তাঁর 


'গিয়েছে। 

লা গা 
উঠলে সদস্য মহাশয় পূর্ব দিন 
, সপশিকারের পদত্যাগ - সম্পর্কে 


১ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরের 


. সত্ৰ ধরে বলে ওঠেন-স্যার, এ কি 


বারে স্পীকারের মুখোমুখি ভাই 


বসে--এরা মোটা এক চুরুট মৃখে। 
আর একজন, হচ্ছেন 


শুধ 
তাই নয়। ইউ টি ইউ কে চিরে 
এ'রা দু-খণ্ড করেছেন। এক" 
খণ্ডের বার্ষিক উদযাপিত হয়েছে 


এ'রা বার বার সে এক্য সাধনের . 


আহবান জানয়েছেন। শ্রমিক 
কল্যাণ ব্রতে এদের নিষ্ঠা কত 
গভশীর, আন্তারকতা _কত প্রাণ- 
স্পশশি এর থেকেই প্রমাণ 'পাওয়া 
যায় না ক? 

্ 


* লং 


বললেন-_-আ'ম যখন যাব, আপনা- 
দের সকলকে ডেকে জানিয়ে ষাব। 
“এর পর . আলাপ-আলোচনা 
গাঁড়য়ে চল মূক্তপক্ষ 'বিহচ্গের 
মত। প্রথমটা সিদ্ধার্থ রায়ের 
প্রসঙ্গ উঠল। তাঁর রাজনোতিক 
দ্‌রদ্‌চ্টতে সন্দেহ প্রকাশ করে 
সুবোধবাবু মন্তব্য করেন_ আমাকে 


‘ও’ বার বার কংগ্রেসে যোগ দেবার ! 


অনুরোধ জানিয়েছে । আম 
বলোছ_কংগ্রেস' এমন 
একটি প্রাতষ্ঠান যার ভেতরে থেকে 
কাজ করা সম্ভব. নয়। সুতরাং যারা 
প্রকৃত কাজ করতে চায় তাদের পক্ষে 
কংগ্রেসের বাইরে থাকা ছাড়া উপায় 
নেই! এবং আরও বলেছিলাম 


জন্যে 


তাঁকে ইউ উইল গেইন বাই 


এক্সাপ্ররিয়ান্স। সেদিন সে হেসে- 


পরাদন দেখি এক মকেল এসে 


না কেন? , আম হাসলাম। 


হ্যা, নাকছু বললেন না। আমিও 
ও সম্বন্ধে তাঁকে . আর কোনদিন 


চাই না কারও মা অথবা স্ত্রী অথবা 
ভগ্নী অথবা সদস্যদের এ ধরণের 


আপনার ফাঁস করে দেওয়া উঁচিত। 
এ আপনার করতেই হবে৷ '' 


হী ৪ ক 
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ম্টভাবে অবস্থা যা দাড়য়েছে, 
তাতে এ শহরে উচ্চবিত্ত আর একে- 
বারে চালচুলোহানূ_নিম্ন শ্রেণী, ছাড়া 
সনু- ছাড়া) সেগুলোর ভাড়া বেসরকারণ কয়েকজন ‘মলে ভদ্ুপল্পপতে একট 


চালু করেছেন অনেক ঢাক-ঢোল 
ঠ পটিয়ে । আশা এই £ কোলকাতার' প্রথমোস্ত 








 & নাটযকারের বা 


| শুধু সঙ্গীত বিভাগের গলদ সৃষ্টর ষে প্রয়াস-তারই ফলে 
॥ দেখানোর চেস্টা নয়। ওখানকার দীর্ঘ তন ঘন্টার একঘেয়োম পূর্ণ 
{ প্রাতাটি বিভাগেই যে ভুটি- নাটকাঁদ থেকে এক" ঘন্টার 
| বিচ্যাতকে সগর্বে চাল্দ রাখা কিছু কমবেশশী সময়ের নাটকা- 


হচ্ছে উন্নাতর হুস্মবর্ম পরিয়ে, ভিনয় ইত্যাদির আবির্ভাব! 


| তারই প্রকৃত রুপ জনগণের সামনে থিয়েটারের হলে বসে যে নাটক 
| তুলে ধরে.যাতে অন্ততঃ কল্কাতা দেখতে ভালো লাগতো, তা শুধু 
| বেতারকে দোষমুত্ত করা যায় --সেই কানে শোনার ক্ষেত্রে যে কত এক- 
| উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা 'লখবার ঘেয়ে হতো তা প্রথম দিকে না 
| সংকল্প গ্রহণ করোছ। এবারে ব্ুঝলেও-এক সময়ে তৎকালীন 


আমরা কলকাতা বেতারের নাট্য কর্তৃপক্ষ বুঝে সবের পাঁর- 


| প্রায় স্মর্দ. থেকেই বেতারের যে করোছলেন। আর এ সবের জন্যে ' 


| দূত_তার মধ্যে নাট্য: িভাগকেও তাঁদের মধ্যে বাঁরেন্দ্ুকফ ভদ্র, 
ধরা চলতো এক সময়ে ।. . অবশ্য বাপীকুমার প্রভাত আজও বেতারের 
 নাটোৎকর্ষই যে সব সময়ে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট. এটাও সুখের 
| মূলে ছিল তা নয়। 
প্রায় প্রত্যেকের - মধ্যেই যে নাট্যা- 
4 কৰ্ষণ থাকে-সেইটেই ছিল এর আজ্জগ আর তাঁদের আগের মত 
! মূলে ।. তারই ফলে এই 'িভাগাটর দেখা যায় না। জান না সেটা 
; $ সৃহজভাবেই। 
-& গড়বার সঙ্কজ্ণে ব্রতী হয়ে যাঁরা বেতারের উন্নাতির মুলে থাকার 
{ চেষ্টায় কিছু কিছ নতুনত্ব দেখা 
বি ? দিয়োছল। 

স্তম্ভ (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) | 
_ক্দুবোধ, তুমূ কি চাইবে আম | 
নন তোমার স্কে জড়াই! ৃ 

সুবোধ নিশ্চয়ই... চাইবো, | সবোর্পাঁর 
* আমার স্ত্রী-যাঁদ” এ রকম অথবা ॥ 
অন্য কোন দন তর প্রশ্রয় দিয়ে | 
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কমবেশশ কথা। 
কিন্তু দুখের বিষয় এই: যে, 


তা ছাড়া বেতারের বর্তমান কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা বিনা। 


জয়জয়কার করেছে ন-আ জ 
| ৃ বেতারের এই চরম অবনতির 'ঁদনে 

তখনকার দিনে থিয়েটার ঢং-' -নিম্দারও অংশ নিতে তাঁদের 
এ ঘণ্টা বাজিয়ে নাট্যারম্ভ- প্রাতটি হচ্ছে বা হবে। এক সময়ে যাঁরা 


} ‘অন;করণে মেটাতে তৎপর ছিলেন, আজ আর. 
'অকেল্ট্রা-ইত্যাদিকে বঙজ্জন করে তা ষৈ নেই--তা বর্তমান বেতারা- 
ক্রমশঃ বেভারের উপযোগণী . করে নুষ্ঠান শুনলেই বোঝা যায়। 
শেষাংশ অষ্টম পন্ঠায়) 


ক্লাশ। তাঁদের মন, মেজাজ সামন্ত 
যুগের প্াজ্জারাজরাদের চেয়ে কম 
নয়। ভুত্তভোগণী জানেন, 
ভাড়াটিয়া হিসেবে বাড়ীওয়ালাদের' 
মৃুখোম্থ হওয়া কি মারাত্মক। 


লাইনগ্ীল .  ইলেকট্রীফকেসন সংবাদ সরবরাহ করতে হয়, এ'দের 
এখনও দূর অস্ত। আর হলেও কাছে ভাড়াটে সংক্রান্ত খবরাখবর 
ভাতে সমস্যাত সুষ্ঠু সমাধান হবে, তার চেয়েও বেশী, দিতে হবে। 
এ গ্যারান্ট নেই। এরও পরে অত্যাধক ভাড়া, অগ্রিম 

বাসস্থান সমস্যার ব্যাপারে টাকা জমা এবং শবাঁভক্ব চুক্তিনামার 


দক বস্তু হবে, তা সময়েই দেখা বেলায় নাঁসিকাকুণ্চন করেন৷ আবার 
যাবে। বর্তমানে স-আই-ট'র যে কেউ বা জেলা, মহকুমা বেছে নিয়ে 
হেন্ডাম্টিয়াল ..ওয়াকণর্সদের জন্যে আববাহত ' যুবকেরা যাঁদ 


দেরই একমাত্র অধিকার ! ষে বাড়শ- 


সমাজ সৃষ্ট হয়েছে। এক দল বিয়েতে গিয়ে হয়তো হতবাক হয়ে 


৬ 


1 


১ 
4 
৮ 





ভারতীয় সংবাদ পর্যালোচ। 


সম্প্রাত উপনির্বাচন হয়ে গেল। “থেকে অপর পার্টদের উচ্ছেদ। 


॥ দৰ্পণ 


পরিমিত বোধ অল্প, একটা না 
একটা দাবী নিয়েই মাছল করে 
বসে! এতে শাসক মণ্ডলীর স্নায়ু 
দৌর্বল্য ঘটে আর তারপর মায়া 
হয়ে প্রলাপ বকেন। . 


ডাঃ-রয়ও এই অবস্থায় কনুধ , 


সারা বিশ্বে এই নির্বাচনের বিশেষ, এই পারিপ্রেক্ষিতে এক পার্ট যাঁদ হয়েছেন 'কল্তু করার কিছু নেই। 


গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 


দেশশ প্রতিপক্ষের প্রার্থী নির্বাচন থেকে তাঁর সমাধান জনতা 'মাছল করুক 
_ সরে দাঁড়িয়েছেন EAL কিন্তু সংবাদপত্ৰ যাঁদ প্রকাশ না 
করেন জয়ের আশায় তবে করে ত বাইরের লোক জানতে পারে 
নণীত-বিরোধা কাজের প্রশ্ন ওঠা না। কিন্তু সেখানেও বিপদ এ সব 
উচিত নয়। ভবে প্রার্থী প্রত্যাহারের, খবর না দিলে কাগজ বিক্রী হয় না। 
ঘোষণা যে পার্টর দ্বারাই করা: অতএব ছু সমা রেখে তাঁদের 
হয়ে থাক না কেন আমার ধারণা এ সব প্রচার করতে হয়। বেশীর 
কম্যানম্ট পার্টি এতে বেশী লাভ- ভাগ বড় কাগজের মািকেরাই ডাঃ 
বান হবেন সব দিক থেকে। , 


“দিনের শেষে ন্যন্যাধক ' শতকরা নয টাকা নেই। তাজ্জব ব্যাপার। 

এ সরি ভোটাধিকার রঙ্গ. যাঁদ কঈনিগনের প্রতিপক্ষ এ দিনার 

রি কাজ করে থাকেন আম মনে কার বড মানুষের জীবনের 
ff তাঁরা কমম্যানম্ট পার্টর সহায়ক। * ॥ দখথ-্দন্দশা এ সব 
কম্যুনিষ্ট পার্টি নিবাচন কাঁম- কথা তুলে এ স্তম্ভকে দীর্ঘ করে 


প্রীনেহরুর কাছে সবই বিভীষিকা অদৃস্টের হাতে ছেড়ে দিলে মৃত্যু 
বলে মনে হচ্ছে! ‘বলাতঁী এক ছাড়া আর কিছ মিলবে না! 
সংবাদপন্র প্রাঁতানীধর নিকট: িতর্নি তাই তাদের দাবী নিয়ে বাঁচার 


শুক্রবার, ২৩শে' মেঃ ১৯৫৮ 


কংগ্রেস ও তাঁদের নদের 
একত্র সদস্য সংখ্যা * বেশশ হওয়া 
সত্তেও ডীঁড়ষ্যা মাণ্ঘিসভাকে পদ- 





পার্টির সাংগঠনিক অবস্থা দি? 
[তান অতুল্যবাবুকে পত্র দেন নি-_' 
বোধ হয় বিশ্বাস অল্প বলে। 


যাই হোক, তাঁর প্রচেষ্টার 
'আমরা সাফল্য কামনা করি। 





কালেকির রচিত অনুষ্ঠানটি যার 








শা 


০ 


৩৬৭ এ. সি. 





রি 





অটেড, কলিকাতা | 
* এর উপরে উৎপাদন কন্ব ১০ টাতিঠ। 
অন্যান্য স্থানীয় কর স্বতন্ত্র । 


/ 


শুক্রবার, ২৩শে মে, ১৯৫৮ 
চিত্র চিত্র সমালোচনা 


‘ডেলী প্যাসেঞ্জার" _কল্পনায় 
অপরিপক্ক £ বিন্যাসে মামুলী 


হিরা রত এক 'বশেষ নিতো 
প্রকারের জীবই বলা যায় ডেল করভাবে লম্বা করা হয়েছে। 
প্যাসেঞ্জারদের, যাদের জশবন স্টরেণের এ ছাড়া গল্পের যা উপাদান 
চাকার গ্রাতর তালে চলাফেরা সেটাকে নেহাৎ কষ্টকাঁজ্পত হ্াব- 
করে। অনেক তাদের কথা, বাচন লামী ছাড়া আর কিছু বলা যায় 
তাদের কাঁহনশী। তাদের কথা ও না। 
কাহনশীর মধ্যে বৌশষ্ট্যপূর্ণ এমন পুরণো ডেল প্যাসেঞ্জার' 
সব উপাদানও সুলভ্য রয়েছে যা ঘোষাল, বাঁড়জ্যে আর গাঙ্গুলীর 
শনয়ে বিশিষ্ট চিত্র সৃষ্টিতে অনু তাসের পার্টনার হয়ে জুটে গেলো 
প্রাণিত হওয়া স্বাভাঁবক। - ১ 

সাধন সরকার প্রডাকসন্সের 
. সাধন সরকার “ডেলশ প্যাসেল্গার” 


থেকে ঝাপিয়ে পড়ার হুমকি 
দেয়। অর্থাৎ চেনও "টানা নয়, ঝাঁপ 
দেওয়াও নয়, তার বদলে হলো 
আলাপ। সেই থেকে দুজনে ফেরে 
একই ্রেণে। লোকারপ্য ব্যাঁকং 
আঁফসের সামনে প্রোমক-প্রোমকার 
মতো কথা ও মান-আভ্মান চলে; 
আর মানকুণ্ডুতে সুব্রত নেমে গেলে 
ডেল প্যাসেঞ্জারের গাড়ী গ্ল্যাট- 
ফর্মে দাঁড়য়ে থাকে প্রোমক- 


যেমন মনে করেছেন, ডেলণ প্যাসে- 


নিত্যকার সঙ্গী। ডেল প্যাসে- সুব্রতকে যেমন হঠাৎ লোঁডজ 
প্রাদের জীবন ধারার মধ্যে কামনায় উঠে কল্যাণীর সামনে 
'ওসব . কোন. তাৎপর্ষপূর্ণ 


ক্ল্যাশ-ব্যাকে আরো দুটো কাহনশর 


| পাওয়া মেয়ে, আসলে তার পিতা 
বাঁড়জ্যের 'িত্যকার সহযান্রী 
গাঙ্গুলশীর মেয়ে। সুব্রত বিয়েতে 
রাজন নয় জেনে বাধ্য হয়ে বাঁড়জ্যে 
কল্যাণীর' জন্য, অন্য পাত তিক 
করে। পানী সম্প্রদান হতে যাবে 
এমন সময় কলাণশর 'পতৃপারচয় 
নিয়ে গোলমাল। পাত্র গেল চলে, 
আর তার বদলে স্মব্রত এলো 
এাঁগয়ে। স্তব্রতর বাবা ছেলের পিঠ 
চাপড়ে বাহবা 'দলেন। 





দৃ্ট এদকে আকার্ধত হওয়া কি 
একান্তই বাচ্ছনীয় নয় 


5 “চলে যায় এবং পথিমধ্যে কন্যা | 


দর্পণ 





মানানসই অভিনয়ে অজ্গরের মাসী বলে গান, শুনতে 
পাওয়া যায়, তা নয়তো প্রবীর- ভাল কিন্তু বড়ো অবান্তর। 
' কুমারকে সব্রতরুপে দষ্টিতেও ভখারীর" গানখানি সঙ্গণত পারি- 
মানায় নি। সুর্রতর বাবা ও মা'র চালক শ্যামল চিত গেয়েছেন ভাল; 
চিত্রে যথাক্রমে ছাঁব বিশ্বাস ও আবহসঞ্গীত আঁত মামূলশী। 
' স্বর্গতা রাপ*বালা তাদের নিজস্ব চলতি ছবি 
ব্যন্তিত্টাই হাজির রেখেছেন। এ চলাত বাংলা ছবির । মধ্যে 
ছাড়া ন'পাঁত চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ রয়েছে “শরীশ্রীমা” 


পাধযায, বাণীবাব, দশবকালী, প্রচারিত। | 
কিন্তু যে কোন কথাতেই ওদের সুখেন দাস, অমূল্য সান্যাল, কালীপ্রসাদ ঘোষ রামকৃষফদেবেরই 
অস্তমে চড়ে ঝগড়া চাই। দুবাড়ণর কৃষ্ণধন, খগেন, পাঠক, কেন্ট দাস, জশীবনণ রচনা করেছেন এবং বোধ 
গাম যথাকমে মাঁলনা দেবী ও নিভাননণ প্রভীত বাভিন্ন চাঁরত্রে হয় পরে সেটা, অনুভূত হওয়ায় 
পদ্মা দেবী। . ঘোষাল গিন্নী আছেন। ব্র্যাকেটে রামকৃষ্ণদেবের গাহস্থ্যি 
নিঃসন্তান, অবশ্য শেষকালে জানা ডেল প্যাসেঞ্জার বলতে ট্রেণের জাবন বলে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ বর; 
যায় কল্যাণী বাঁড়জ্যে গিন্নীরও মানুষ নয়, ট্রেণকেই যে বোঝান হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সারদামাঁণ মাতার 
মেয়ে নয়_কল্তু, ঘোষাল গিন্নী হয়েছে সে পারচয়টা বজায় রাখার উদ্ভব পরমহংসদেবের দেহত্যাগের 
কল্যাণীকে নিজেরই মেয়ের মতো জন্যে আলোক. চিন্লাশল্পণ বিজয় পর, আর পরমহংস জর্গীবত যতাঁদন' 
ভালবাসলেও, কাঁহনশর 'ঁবচিত্র দে বহু রকমভাবে চলন্ত দ্েণ আর "ছিলেন ততাঁদন তাঁর গ্াহ-স্থ্য 
আঁভির্ঁচতে সে ভার অপদার্থ চলন্ত ট্রেণ থেকে বাইরের দৃশ্য জীবন বলতে প্রায় কিছুই ছিল 
কদর্য চেহারার ভাই নেপার পঞ্গে তুলে দিয়েছেন, কতকগুলো সট না। সারদামাঁণর জশবন কাঁহনীতে 
কল্যাণীর বিয়ে দেবার জিদ ধরে। ভালোও লাগবে । কিন্তু মান্রাধিক্য- চমৎকৃত হবার মতো প্রভূত উপাদান 
জিদই শুধু নয়, তা সফল করে তায় শেষ পর্যন্ত আঁতষ্ঠ হয়ে আছে, তার খুব সামান্যই ছাঁব- 
তোলার , জঘন্য একটা ফড়ষল্ল পড়তে হয়। হঠাৎ চারাট শিশুকে খানিতে. পাওয়া যায় এবং প্রকৃত 
করলে। দিয়ে দ্রেণের কামরায় ট্রেণের শব্দের তথ্যকে ছাঁপয়ে কল্পনার আশ্রয়ও 
এমন আভাষ যাঁদ গোড়াতে তালে তালে কোরাসে ট্রেদকে শেষাংশ ছ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 
থাকতো যে, কল্যাণ যে বাঁড়ূজ্যের 
নিজের মেয়ে নয় সেটা ঘোষাল 
গিন্নী জানে বলেই' নেপার সঙ্গে 
কল্যাণীর বিয়ে দিতে চায়, তাহলে 
বোঝা যেতো যে' অসম্পাকতের 
সঙ্গে সম্বন্ধ করায় দোষ নেই। 
কিন্তু, কব্যণণকে দেখে নিজের 
মেয়ের মতো, অথচ বিয়ে দিতে 
চায় নিজের ভায়ের সঙ্গে বড়ো 







সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় 


| বর্তমানে তৈরী হয় ঃ 
বোর্ড 8 ডেক্স, সাদা. এবং রভীন খ্যায়ারফিনিসড আর্ট ; 
গ্রানামল; ব্রিষ্টল; প্রেস পান; মিল; 
কাগজ £ হোয়াইট পোষ্টার ডিনুঞ্স পোষ্টার ; সালফাইট, 
রিবড, সাদা এবং রূভতীন ; টি ইয়ালো ; এম. জি. টি ইয়ালো ; 
এম, জি. বু ক্যাণ্ডেল 3 এম, জি. মানিলা, হোয়াইট্‌ প্রিটিং 
) ক্রীম লেড,, ভাল | 


- কালা বন্দ্যাপাধ্যায অভিনীত 


3 কী শুভমুত্ত ক্ৰ 
শুক্রবার 

২৩শে মে 
মূল কাহিনী : 


পরিচালনা £ খাত্বিক কুমার ঘটক . ব্রা 
পা আলী আকবর খাল বীণা 





! ই 


hd 


# 


শুক্রবার, ২৩শে' মে, ১৯৫৮ 
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কৃতিত্বের সাঁহত ১৯ বছর বন্দ্যোপাধ্যায়কে) নিয়ে গোলমালের 
কাজ করার পর আনন্দবাজার সত্রপাত হয় ১৯৫৬-এর ভিসে- 
দ্বরে। এ সময় আনন্দবাজার কর্তৃ- 
কর্মচারীদের প্রা্ভডেন্ট ফান্ডের 


ওঠে এবং একটা “আপোষ” 
ষায়। ৃ 
কর্তৃপক্ষ বাঁচলেন বটে, 'কিচ্তু 
মুস্কিলে পড়লেন পুলকেশ বাবু 
ও অধীর বাব্দ। আনন্দবাজারের 


প্রলেপের মত কাজ করত। প্রাত- 
ম্ঠানাট.কথনও বিপদগ্রস্ত হয় নি। 
বর্তমান রাজন্বে নশাত 

আনন্দবাজারের . পতন তো 


বসালেন। 


বাবুর পদচদ্যতি। 
করেছেন। এখবরও লোক মারফৎ 


'সমেত যেন তার “ক্ষমা প্রার্থনা” 
করেন, অথাৎ কর্তৃপক্ষের বশ্যতা 


তান স্থরানশ্চিত যে, 


তাঁকে (এবং 'হন্দুস্থানের হোক। 
নি, অপ- 


সহযোগণ সম্পাদক শ্রীঅধার তাঁর কোনো অপরাধ হয় 





১০ দর্পণ ূ | 

ডিমিপ্লিরের' অডুহাতে আঠাৱবছৱেৰচাৰুৰী [ধাপের 
খতম? ঘানন্দবাজার পত্রিকার প্রবীণ 
শাংবাদিক গুলকেশ দে মরকার কর্ম 


তাঁকে জানান হলো এই ) উপদেশ : 


গতর বিঘুপ্ির 
লক্ষণ £ ৰাজনৈতিক সন্ধট 
9 ভ্রালজিবিযা স্বাধীন 
যুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধ 


(নিজস্ব পর্যবেক্ষক) য়েছে আলজিরীয় স্বাধীনতা- 
ফ্রান্সে যে রাজনোতিক সংকট কামীদের সঙ্গে যুদ্ধে শুধু তাই 
আত্মপ্রকাশ করেছে তা থেকে পাঁর- নয়, অজস্র অর্থক্ষয়ের ফলে খোদ - 
দ্রাণের কি পথ দেশাট বেছে নেবে ফ্রান্সে আর্ক সংকট ক্রমেই 







রাধ হয়েছে কর্তৃপক্ষের। এ অব- 


পড়েছে। কোনো দিকে যোগ দেয়া *্বীকার করতে অস্বীকার করছেন। 
তাদের পক্ষে সম্ভব নয় অথচ এমন তাঁরা আজ দাাঁদকই হারাতে 
্্কটের মধ্যে নিশ্চল হয়ে বসে বসেছেন। আলাঁজারয়ার স্বাধী- 


কমানষ্টরা ভোট দানে বিরত নত 
গছলেন সম্ভবত এই ভেবে যে বর্তভ 


পিপোি সে অভ্ুর্থান সম্পূর্ণরূপে 
লা শাাসাপ্লম নষ্ট [রোধ করা যায় নি। আলাজিরিয়ায় যাতে এ দেশে ফ্রান্সের ক্ষমতা 
হছে আলে নিজের কাছে তদ মতা: দর করেছে এবং আরও সংপ্রাতিষ্ঠিত she 
অভিযোগ করা হয়। এবং তাঁর | রা সরকারের । বাতা স্ন Eid 
ফলে গরাকেশবারর-টিকরাঁ ধারা | ডাল কেছ! গর তাহ বর 
শেষ : নাক, চশঁফ |্রাম্সেও যাতে অন:রুপ পল্থাদের আমোরকার পক্ষে ফ্রালে 


ছাতে ক্ষমতা যায় তার আবেদন এই বিপ্রজ্জনক সঙ্কটে 'নাঁলস্ত 
ফরেছে। দ্য গল তখন ঘোষণা করে- থাকা অসম্ভ্ব। | 
ছিলেন তান ফ্রান্সের দায়িত 


চূড়ান্ত সংকট রূপ নিয়েছে গৃহ- নিশ্চিন্ত হতে পারে। 

ঘুদ্ধে। এবারও গৃহযুদ্ধের আব- ,কিম্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে আবার, 
হাওয়া অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ে। বিবাদ বাড়তেও পারে, বিশেষ করে 
দ্য গলের সম্প্রাত বিবৃতি দিয়েছেন িকার, চাপে জার্মানীকে উত্তর 
যে ক্ষমতা দখলে জন্য তান জামা্নী সংক্রান্ত প্রশ্নে। 
হিংসার পথ গ্রহণ করবেন না। কিচ্তু আমেরিকার সামনে 
দেশের ভার অর্পণ করে তবেই। দুনিয়ার জনমত। সমগ্র আরব 
[তান ক্ষমতায় আঁধম্ঠিত হবেন। দুনিয়া আলজিরায় স্বাধীনতার 


ধবভাগ থেকে আরেক বিভাগে বদলণ | সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থারই সংকট। মঁমাংসা হয়,অথচ আলাঁজর'য় 
যো নাক সরোজ আচার্ষের বেলায় | আলাঁজরিয়া. এ সংকটকে সামনে 
এই সেদিন হলো) করে এ ধরণের | এনে দিয়েছে। গত ৫1৬ বছরে পক্ষেই থাকে। সে সমাধান বাস্তবে 








সেদিন ব্রা আর নেই। সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা নীতির 
শ্রীৱজেন্দুচন্দ শুধু যে ফ্রান্স বহু সৈন্য হারি- সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে। 
সম্পাদক- জীঘ্ৰজেন্ছচল্দু ভট্টাচার্য 


‘ 


সম্পাদক কৰ্তৃক সভার্প ইণ্ডিকা প্লেস, এ্নং গেল শ্কোরাগ, ফাঁজখাভা_১৩ হইতে মুত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা--১৩, দপণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। 





বেলের নিঘ্য নৈমিতিক বাছে। 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
প্রতিকারের উপায় কি ? 
"এ সমুয়টা গঞ্গার জলে লবনের 
ভাগ বেশী হয়--এ যেন নতুন কথা? 
,স্ঘন্ট করে এবং এ জন্যেই গরমের 
সময়টা ত্র চলাচলে বিঘ] সৃষ্টি 
, হয় এই হোল তাঁর য্বান্ত। কিন্তু 


নির্মাণের . ব্যবস্থাও. করে, ফেলে 
লেন, তাও অনেক সুবিধাজনক 
সর্তে। ফরাসণ প্রাত্চ্ঠান. যাবতীয় 
যন্মুপাতে, হাঞ্জনীয়ার ছাড়াও, এক 
ছিলেন? বহদকালের, মেয়াদে সে 








বাধ গু দন! * ইটালী 


(বেহালা) 





(ববানগর) 
পারিজাত (সালকিয়া) * গৌরী (টত্তবপাড!)  জ্রীরা মপুর টকিজ (শ্রীরামপুর) 


লা 


বলছি না। যৈৰ্যচ্যাতর কারণ অবশ্য 
অনেক সময় না ঘটে এমন নয়। 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এক শ্রেণ্ণর 


বাঁড়য়ে তুলছে। এ রকম অবস্থা 
হঠাৎ হয় নি। বহুকাল ধরে এমন 
ক বছরের পর বছর এমন অসংখ্য 
ঘটনা ঘটে, গেছে। কিন্তু তা সত্বেও 





টাকা শোধ দেওয়া চলত! (১৬ই 
মোর দর্পণে এ সম্পর্কে 'িস্তারত 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে)। 

এত সব স্াবিধা থাকা সত্বেও 
সরকার যে এই তৈল শোধনাগার 
স্থাপনে আজ, পর্যন্ত, আগ্রহ দেখা" 
চ্ছেন না, সে ক এই কারণে যে, 


“ এই ব্যবস্থার কোথাও, ইচ্গ: 


স্বার্থ নেই! | 
মালবাজর্? কেন ব্যাপারটা: ধামা 


- চাপা দিয়ে, রেখেছেন, এর পিছনে 


হলে। তা ফাঁস হয়ে যাবে। 
চাকরণ 'দিয়ে -সরকারী মহলের 
' চোখ ধাঁধিয়ে- দেওয়া হচ্ছে যাদের 
পলিসি, যাদের কাজ হচ্ছে মোটা 
বাদী. সংবাদপত্রের, মুখ বন্ধ, করা) 
সেই, ইচ্গ-মাঁকরণ তৈল; চক্রের 


দপণ 


সস চস 


সরকারের টনক নড়ে নি।, গোলমাল 
বা মারপিট: হলে রেল কতৃপক্ষের 
তরফে ঘটনার বিবরণসহ একটা 
প্রেসনোট, 'দিয়েই তাঁরা ।খাল্যস। 


এঁ পর্যন্তই এর বেশী কিছু নয়। 


আসছেন। দ্রেণ দ্যাত 
কাজেও বেশ টিলোম দেখা যাচ্ছে। 
১৯৬১ সালের মধ্যে এর কাঙ্গ 


ও 
আঁফস যাত্রীর সংখ্যা বড় কম নয়। 
একেই দ্রেপ লেটে আসে তার উপর 
স্ধানাভাবে যখন দ্রেণে ওঠা সম্ভব 
হয় না তখন বুঝতেই পারছেন 
আঁফস যাত্রীদের অবস্থা। দীর্ঘ 
অপেক্ষায় থেকে এবং বিলম্বে কর্ম 
স্থলে পেঁছলে 'বস'এর চোখ 


'রাঙানশর, চিত্র স্মরণ করে তাঁদের 


ধৈষচ্যাতি ঘটা কিছু আশ্চর্য নয়। 
আবার সারাদিন আিশ্রা্ত কাজের 
পর, কর্ম ক্লান্ত ঘরমুখো বাঙ্গাল 
তাড়াহুড়ো করে ট্রাম-বাসে বাদুড়- 
ঝোলা হয়ে যখন কোনক্রমে হল্ত- 
দদত, হয়ে ষ্টেশনে পেশছোয় এবং 
দেখে, যে ট্রে, এক ঘন্টা লেট তখন 


চল্লেছে। সরকার. অসহায়, ধৃত: | অর্জন করে; (২) কলকাতায় বাদের 


রাষ্ট্রের; ভূঁমকায়। আর. কতাঁদন | দোকানপাট- 


আঁভিনয়, করবেন, 


(দমদম) (পানিহাটি) 





tb 


নানা ঘন! 





লীলা, ' মীনা, নবরূপন, মায়াপুরী, 
(হাওডা) 


আছে বা, অন্য কোন. 
ররুম ব্যবসায় করে এবং €৩)। 


০40৮-০৮-০১ CEE-O- CEE CEE দ্র 





Rilo ৫01 ৮11০. 


শিবপুর) 


' উপর জুলুম আর হতে পারে 


| পর তারা লাইনের উপর বনে |. 
| চ্টেশন থেকে এক. পাঁজশ বাহন 


| ঘটনাস্থলে হাজ্বর' হয়। তবে তারা |" 
| লাইন ছেড়ে উঠে যায়। 


| পিল য়া কোবনের সম্মুখে যে 
| কাণ্ডটা ঘটে গেল তা আরও বেদনা- 
| দায়ক। লোক্যাল ট্রেপের যাত্রীদের 


৮ রমেশ যোশণী। 


শ্ক্ুবান, ৩০শে মে, ১৯৫৮ 





ফোঁদও এ ব্যাপারটা একটু অস্পষ্ট 
এবং িমলের মন্দিরে যাওয়ার. 
উদ্দেশ্য আন্দাজে ধরে নিতে হয়) 
বা শেষে জগদ্দলকে বেচে দিতে 


দহ-বনগাঁ লাইনে যে হাঙ্গামাটা 
ঘটে গেল সেও এই কারণেই । গত 
২০শে মে ডাউন বনগাঁকলকাতা 
(৩০২ ডাউন) দ্রেণখান সকাল 
৭-৪৯ মিনিটে অর্থাৎ নার্দণ্ট 
সময় থেকে প্রায় ২৬ 'মানট 
{বিলম্বে দত্তপুকুর 

পেশছোয়। পথেই দ্রেণখানর 
যান্মক গোলযোগ দেখা 'দয়োছিল। 
সুতরাং রেল কর্তৃপক্ষ এ ট্রেণাট 
সাইডংয়ে ফেলে রেখে এ ট্রেণের 
যাত্রীদের অন্য একখান ' ট্রেণের 
বাবস্থা করে তাতে তুলে দিলেন। যে 
ট্রেণের ব্যবস্থা করা হল সে ট্রেণের 
নিউ ব্যারাকপুর স্টেশনে থামবার 
কথা নয়। তা হলে ‘ক হবে! নিউ 
বারাকপৃর স্টেশনে হীতমধ্যে দুই- 
আড়াইশত- যাত্রী গাড়ীর অপেক্ষায় 
থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। 
{নিউ ব্যারাকপুর হজ্ট স্টেশনে 
লাইনের উপর দাঁড়য়ে তারা গাড়ন- 
খানকে থামায়া এতো করেও 
পাড়ী- 
স্থান 


চাউাঁন। বর বেশ পাগল ভাগনের 
উতলা চাঁরৱে সতীশন্দ্র ভট্রাচার্য বেশ 
অদ্ভুত একাঁটি চাঁরত্র সৃষ্টি করে-; 
ছেন। মামার চারি গঞ্শাপদ বসুর 
গোঁয়ার বিমলের সঙ্গে দর কষা-' 
কাঁষ, আবার ভয়ে ভয়ে মেনে নেওয়া 
এবং কন্যাকর্তার চরিত্রে তুলসী 
চক্রবর্তীর হ'কিডাক এবং গাড় দশ 
টাকা নিয়েছে শুনে রেগে গিয়ে 
লাঠি আনতে বলা, আবার পরক্ষণেই 
বিশ টাকা শুনে টাঙ্গাণ আনতে 
বলে কোমর বেধে এগিয়ে গিয়ে 
হয়ে যাওয়া-ওদের দুজনের পাকা 





না।'কিন্তু'এক "শ্রেণি লোক আছে? 
যারা সহজে দমবার পার, নয়। 
চড়াও হয়, এবং ভ্যাকুয়াম, পাইপের 
সংযোগ 'বাচ্ছল্ন করে দেয়, এর | 


পড়ে। শেষ পর্যন্ত শিয়ালদহ | 


এর আগের দন ১৯শে মে 
দ্রেণ লেটে আসার ব্যাপার নিয়ে 


এক শ্রেণীর লোক যে কতদূর 


ঘটনাটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া 


ছবিখানি সম্পাদনার কাজ করেছেন অস্পষ্ট, কতকগুলো কথা চট করে - 
শেষাংশ চতুর্থ কলমে 


— 


শুক্রবার, ৩.শে মে, ১৯৫৮ 





চুরি বা সীমান্তে সসৈন্য মহড়া 

সীমান্তে হাতজোড় পা 
. নয়, গোলা বর্ষণও করছে পাকি- 

সস সঃ -" | aie স্থানীরা। আর. a 
ৃ অভ্যন্তরে গুলী ছোড়, কন্ধ হয়ে ফেটে পড়ছে, বোঁত-| 

-চক্ষ:-রাজন তক) | মার উদ্বাস্ত শিবিরে, নয়তো 

' দিল্লীতে ১২ই মে. নাখিল ,ভারত-পাকিস্থানেও ‘সেকালে বেশে অথবা বালুরঘাটে নারী 
ভারত রাষ্ট্রীয় সাঁমাতর শেষ হয়ে যেতে পারত (যেমন হয়েছে সত্যাগ্রহণদের 'কেশাকর্ষণ করা 


[তর 


পাওয়া ষাবে? ! 
জবাবটা অবশ্য বহুদিন 
আগেই পাওয়া গেছে' কাশ্মীরের 


সীমান্তে, 'গোয়ার সীমান্তে, 
পাঁকস্থান সীমান্তে, এবং বারে 


বারে আমাদের দেশের অভ্য- 


তরে নানা জায়গায় প্নাীলশের 
ও কোথাও কোথাও িলিটারীর 


: ১২ই মে নিঃ ভাঃ রাঃ সাঁম-. 
আন্তজ্জাৰতকাঁ 


তান" আমোঁরকারও 
টে e (যাঁদও সত্যা- 
সাহায্যও নেবেন। *  নিষ্টরা)। , 
বেপরোয়া গুলৈ চালনা ি সেই 
নিঃ ভাঃ রাঃ সাঁমাতর বন্তৃতা ক্লোধেরই অঙ্গ: ? 
{ক তবে সেই নিরপেক্ষ নীতি  পাঁকদ্ধানণ 
ঘোষণারই প্রাতধবান ? দুটি খায়া রমণী নিহত হল। 
॥  পতুগীজ-শোয়ার ব্যাপারেও প 82757 


দা ইচ্ছা; প্রতিবাদ 
সীমান্ত যুদ্ধের প্রশ্ন জাতক শ্রীনেহর্‌র কন্ঠ 
শ্রেণির নেই। অবুষঠ 


মসজিদে 
| সা ত তে 
বাংলায় কথাটা দাঁড়ায় এই যে, ৯? ভি | 





_ Ll 
‘0 ্‌ ৃ ৬ 





তক ফন্তাধী মন্ধট ৪ আ্ামেবিকান | 


এখন আর গোপন নেই যে বিরোধ 
দল প্রোসিডেন্ট' শ্যাম'র আমেরিকা- 
তোষণ নশীত, পছন্দ করেন না ভাই _ 
তাঁর অপসারণ চান। অন্যাদকে 
তারা যে সম্মিলত . আরবরাম্ে 
. যোগ দেবেন না সে কথাও বলে- 
ছেন্‌। কিন্তু 'আরবরাম্ট্রের প্রাত 


না। এই প্রস্তাব পেশ করার আগে 
প্রধানমন্ত্রী, ম.. ক্ষ্যাম্যা অনেক 


অত্যাচার করেছেন, 'আঁবচার করে" 


আমোরকা কিন্তু 'নাক্য়- ফরাসী সামারক' নেতারা যে 
ভাবে এই অবস্থা, দেখে যাচ্ছে। ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন এর জন্য 
এতাঁদন। প্রত্যেক 


এবং প্যারীকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা, করে | 





, নেয়া হবে ওরা প্রবল , পক্ষ, 
৬ুখ্বনে হাতজোড় নীতি, আহিংস | নিক প্রেরণ। এটি ১২ ফিট লম্বা 
' নীতি, হৃদয় পরিবর্তনের নীত।| এবং নশচের দিকটা ৬ ফিট। ওজন 
/ অথাৎ যে-ফুদ্ধ পর্তুগালের | ১ টন ৬৭১ প্রাঃ। দ্বিতীয় স্পুট- ? 


এই সব গণ্ডগোলে আর একটা 
গুরুত্বপূর্ণ খবর অনেকের নজর 
সাম্রাজ্যবাদ ভারত-ভুখণ্ডে মেনে | এড়িয়ে গেছে হয়ত। তা হচ্ছে 


রাশিয়া কর্তৃক তিন নম্বর স্পুট- 


সঙ্গে 
এখন 
সঙ্গী 
অনেকের সঙ্গে লড়ে . মেটাতে | থেকে ১১৭৫ মাইল. উচ্চ. "দিয়ে 
হবে। পাকিস্থান যাঁদ আন্ত-| পৃথিবী প্রদক্ষিণ” করছে। এতে 


যেতে পারত, তা | নিকের চেয়ে ১৮০০ পাঃ 


পর্তুগাল 


ওজন 
নয়, বা তার | বেশশ।.এটি ছাড়া হয় ১৫ই মে 


য়ে. জাঁতক লড়াইয়ের ঘাঁটা হতে | প্রায় ১ টন ওজনের বৈজ্ঞানিক 
পারে, গোয়াই বা তা হতে পার-| যন্মপাঁত রয়েছে ধার থেকে অন- 


বেন কেন? ভারত বিরোধী | বরত খবর 'আসছে। এটি নাক 


চি অক্ষত অবস্থায়. পৃথবীতে 


পর্যন্ত নেহরুর' ল*্জা। | নামিয়ে আনা যাবে। 


পাকিস্থান, নয়, আরও | এবং প্রা ১০৬ িঃএ ভূপড্ঠ - 


দেশের স্থানে স্থানেও এমন কাঁমাট 
গঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এদের 
এখন প্রয়োজন, হয়েছে নির্ভর- 
হয়ে কাজ করবেন। এই সমর- 
নায়কদের মধ্যে দ্য -গলের অনেক 
> পুরাতন বন্ধু, সমর্থক এবং ভক্ত 
রয়েছেন। তাঁরা দ্য গলকেই ির্বা- - 
চন করেছেন। কিন্তু 

দেখা গেছে এই; ভাবে হিটলার 
এসোছলেন, ফ্রাচ্কো ' এসেছিলেন। 
দ্য গল কী সেই ভাবে নৃতন, 
ফরাসী ডক্েটরের জন্য পথ 
প্রস্তুত করবেন? আপাততঃ সে 
সম্ভাবনা কম মনে হয়। 

(তৃতাঁয় কলমে দ্রষ্টব্য) 


৪. 


dE সি 


1 রি 


দপণ 


। “শুক্রবার, .৩০শে মে, ১৯৫৮ 





- ’ 
১০ 
ড় 
গড্ছলিক| 
ৰি ১, 
হু নি 


২কোন।এক ইউরোপীয়, মনী- 

ধীর বাণী মনে পড়ছে। “সুই 
এগ্রেনম্ট খাদ কারেন্ট” "অর্থাৎ 
“স্রোতে ভায়া : যাইও না। 
স্রোতের বিরুদ্ধে লড়।” 


গন্ডালকা স্রোতের মোহ বড়. 
“ভয়ঙ্কর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে. 


পারলে. কনারার ‘উদ্দেশ না 
পাওয়া গেলেও শুধু ভেসে 'যাও- 
যার আরামে আর সব কিছু ভুলে. 
থাকা যায়। গড্ডালকা স্রোত ক? 


না জড় অভ্যাস আর সংস্কারের, 
নিকট নিঃশেষে আত্মসমপর্প। ' 


+ রাষ্ট্র আর সমাজে মানুষের, পক্ষে 
অকল্যাণকর যে সব 'বাঁধব্যবস্থা 


সেগুঁল মেনে নেওয়া এবং সুযোগ. 


সুবিধা বুঝে তারই. গ্‌পকীর্তনে 


.. হাড়ে হাড়ে মক্জায় মঞ্জায় অনু- 
 প্রাবষ্ট। তাই হিন্দু সমাজে এখনও 


'পর্ণপ্রথা পূর্ব ,গোৌরব অক্ষ |. 


. রেখেই চালু আছে। অস্পশ্যতা- 


এরাই মৃত্যুকে জয় করে।“অম্‌- 


কখনও কারুর ফরমায়েস অন্যায় 
লেখন কলা্কিত করবেন না। সে] 


সগ্গাদ্ক মহাশয় সমীপেস্ব. 


সাংবাদিকতার জেৰে ভার : 


আপনার দ্দ্পপে” আমার মত 


রাষ্ট্রে. রর্তচক্ষুই, হোক্‌ আর | এক সামান্য ব্যন্তির কর্মচ্যাঁতর 


সমাজ্জের শাসানাই হোক্‌।"' 


এও প্রসঙ্গাটি প্রতিফলিত করে আমাকে 


সেই গন্ডাকা প্রোতে গা ভাঁসয়ে আপনারা আপনাদের কাছে 
না. চলার উপদেশ ॥ শ্রেণী স্বার্থ | কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেনখ 


রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ শদ্রের বিরুদ্ধে | আম জান, আপনারা আমার. 


“স্ধাহতা” রচনা করে, পহঁজর্পাত | মত একটি ব্যন্তিকে উপলক্ষ্য কারে 


প্রভাবিত সমবায় 


'সাংবাদকতা ক্ষেত্রে যে ভরষ্টাচার 
এসে টপ সেই 'িপদেরই 
করেছেন। যে. আদর্শ- 


বল ও' যোগ্যতার: সমন্বয়ে স্বদেশী 
আন্দোলনের  উৎসমূখ সোনার 
বাংলায় সমস্থ, 

সাংবাদিকতার উদ্ভব হয়েছিল তা 
আজ ' সহ্কীর্ণমনা হপনবূদ্ধি 
অস্াংযাদক ব্যবসায়, এবং তাদের 


| অপরাধপ্রবণ _ অসাধু চাট;কারদের 


হাতে পড়ায় আপনাদের এবং 
সাধারণের মনে যে দুঃখ ও ক্ষোভ 
হয়েছে -, আপনারা তা লোকচক্ষে 


'প্রাতভাত করার চেষ্টা করেছেন। 


জানি, সাংবাঁদকতাকে বা' সংবাদ- 


দ্টিতে| পর পাঁরচালনাকে ' এসব অসাধু 


করার যে ব্রত আপনারা নিয়েছেন 
তাতে বার্থকাম হবেন; 'তবু, 





”] রীঁণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অসহ্য 


. সব 


জনসাধারণকেও . স্পর্শ *করেছে। 


তির তি 
দের যে দুঃসাহসের, দু্খবরণের 
কথা বলেছিলাম তারই প্নরাব্যত 
করছি। . .. ' 

আপনারা আমার কর্মচ্যুতির 


'মূল কারণটি ঠিকই ' ধরেছেন। 


কিন্তু সে কথাট তথ্যের দিক থেকে 
আর একটু পরিষ্কার করা দরকার । 


১১৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬. সাল: 


হওয়ার কথা, প্রাত বৃৎসর বাৎসারক 
সাধারণ সভা হওয়ার কথা এবং 
টাকার কোন ,ব্যবহার প্রসঙ্গ. 
সাধারণ, সদস্যদের রশীতবদ্ধ 'অন=- 
মোদন, দরকার। কিন্তু এ দ্রান্ট 
বোডের করৃপিক্ষীয় প্রাতাঁনাধ, 
একজন চার্টার্ড একাউল্টান্ট হওয়া 


রিরুদ্ধ হওয়া সত্তেও বোর্ড অব 
ট্রান্টজ নিয়ম মাঁফক টাকা অনু- 


মোদিত ব্যাক জমা না দিয়ে হাতে 
রেখেছেন॥ ' একটি দাট টাকা নয়, - 


আজও যাঁদ তা স্পর্শ না করে | লক্ষ লক্ষ টাকা। প্রেস ও আঁফস 


তো না করুক -_ ৷ 


নয়, গত দু'মাসের মধ্যে উত্তরে 
রংপদর থেকে পার্বত্য 
চট্টগ্রাম অবাধ ৬৮০ মাইল |; 


 দষ্ট বার বার আকর্ষণ করা 


লজ্জা সুরক্ষিত ফ্রন্ট । 
বোতয়া, বালুরঘাট, জাম- 
সেদপুরের অরাক্ষত আভ্য- 


বোর্ড অব ট্রাস্টিজ যে হিসেব নিয়ে 


সদস্যরা প্রত্যেক: আসনচ্যুত হন: 
ম্যানেজারটির আঁবিসম্বাদশ 
রাজত্ব চলে যায়, নৃতন ম্যানেজার 
নিযুক্ত, হন। এই দিন্কার সভায় 
দুই বিশিষ্ট রক্ত উপস্থিত হন 
ন; এক' কর্তৃপক্ষীয় প্রাতানাধ, 
দুই' যিনি পার্সোনাল - অফিসার 
নামে সার্তবাঁদকদের ভাগ্যানয়ন্তা; 


| ম্যানেজারাটরও পদোরতি হয়েছে! 


এদিকে প্রথম, দিনের সভায় নি্বা- 
চনের এক মাসকাল পর আর এক 


| সভায় 3 হিসেব' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য 


করা হয় (এবং এই প্রস্তাবও উদ্ধা- 
পন কার) এবং ট্রান্ট বোর্ডের কমশি 


আমার যতদুর জ্ঞান আছে 


' সংশ্লিষ্ট আঁডটার 


তাতে একথা বলতে পি 
ইনস্টিটিউট অব. চার্টার্ড একাউন্টস 
এ বিষয়ে অবাহত হয়েছেন এবং 


করছেন 
আশা কার, শিগাঁগরই এদের নাম 


জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা যাবে) 
এবং কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট ' ডাই- 
রেক্টর, মহোদয় নৃতন প্রভিডেন্ট 


পত্তরের অভাবে, 7 


আমাদের প্রভিডেন্ট ফশ্ডের 
দুর্ভাগ্যক্রমে কিনা জানিনে ১৯৫৭ 


যখন হুলস্থলস তখন এমন 
কথাও ওঠে যে, টাকা শোধ করতে 
কোম্পানী উঠে যেতে পারে; তখন 


শেষাংশ : নবম পৃষ্ঠায়) 


. মানের হাতে ভাষার 'বকাতি মহন্ত 





, যে- 
তার দুই দিকেই প্রায় একই রকম 
প্রভাবশালী তর্ক করতে পারে; 
নিজে যা বিশ্বাস করে না তাক সম- 


ৃ হ’তো 
না এই উত্তির প্রকৃত অর্থ এই নয় 
যে ভাষা একাঁট উপায়মান্র_কেননা 
" শিশুও জানে যে ভাষা বিনাও 
মনোজ্ঞ ও অমনোজ্জের তফাং 


.প্রস্তাবকে সারা দেশের পক্ষে হিত-_ কিন্তু এমন কোনো ক্ষেত্র কি 
কর বলে ঘোষণা করতে পারেন নেই, যেখানে মিথ্যাচার হতে পারে 
যাতে স্ব্পসংখ্যকের স্ফীত না, আর তা যাঁদ না থাকে তাহলে 
"ঘাঁটয়ে 'অধিকাংশকে বিনষ্ট করা ভাষার 'নিজস্ব মূল্যই বা কোথায়. 
হবে। ব্যবহারের অসাধুতা জঙ্গে- এই প্রশ্নের উত্তরে হ্য্ডার্লনেরই 
সঙ্গেই ধরা পড়ে, ভাষার অসা- আর একটি কথা উদ্ধৃত করবো £ 
ধুতা সুক্ষ বলেই আরো বোশ 'মানুষের সবচেয়ে অনপকারধ কর্ম 
, ।ভয়াভয়। বাণিজ্যে, সংসারকর্মে, কাঁবতা। 'অনপকারণ*_কথাটাকে 
রাম্টচালনায় এই ভাষাগত অসাধূতা খুব কমিয়ে, অত্যন্ত মৃদুভাবে বলা 


. সঙ্গে ভাষার 
যুগে ফুগে। ,যে-বস্ত্ত এত বোঁশ সম্বন্ধের কথা ভাবতে হবে। কবিতা 
িকারপ্রবণ তাকে উপাস্য বাঁল সবচেয়ে অনপকারণ রুর্ম এই অর্থে 
কেমন কারে? যে কাঁবতার_স্ষ্টশশল সাহত্যে 
হয়তো এই অর্থেই হ্যেক্ডার্পন _এবং একমাত্র সেখানেই-ভাষা 
বলোঁছলেন যে ‘ভাষা মানুষের সব: 'হয়ে ওঠে আবিকার/ নচ্কল-ষেয়, 
চেয়ে 'বিপঞ্জনক অম্পান্ত'। বুদ্ধ- অমোঘভাবে সত্য। তির 
| রে অস্নুনোজ্জের 
বেশি বুদ্ধি তিনি ভাষাকে ' তত সনে 
বৌশ বিকৃত করতে ' পারেন। প্রকাশিত হবার উপায় নেই; কিন্তু 
'্াঁলভার্স ট্াভলস-এর শেষ আইন, বাণিজ্য বা রাম্টচালনা 
অধ্যায়ে সুইফট বযে-অশ্বরূপপ যেখানে সবচেয়ে উন্নত সেখানেও 


- তাদের পাঁরামত ভাষায় ‘মতামতের এবং হয়ে থাকে । কেননা আমাদের 
য্ান্তবাদণ অশ্বসমাজ একান্তভাবে উপলাব্থ স্বজ্ঞার; বুদ্ধি যদি 
কখনো কোনো. মতভেদ ঘটে না। তাহলে মানব সমাজে ভুল বোঝা 
" আঠারো-শতক+. আদর্শ-অনুযায়শী বলে কিছু থাকতো না; বুপ্ধির 
মানুষ একাঁট যুক্তিময় যল্ত হয়ান এই অপলাপী স্বভাব শোধন করে 
ব'লে আক্ষেপ করবো” না আমরা, নিতে হলে স্বজ্ঞার্র সঙ্গে তার 
কেননা আমরা সকলেই জান যে যোগ্সাধন চাই। স্বজ্ঞার উপলব্ধিতে 


মানুষ যেমন কাম ক্রোধ লোভ কখনো ভুল হয় না “কিন্তু প্রকাশের : 


ইত্যাদি দিপুর বশবর্তা, তেমান ক্ষমতা তার নেই; সে যখন 
তার মধ্যে প্রেম ভান্ত ত্যাগ, ও ব্যাদ্খকে তার , ,সেবকরূপে 
সাৃষ্টিশীলতার মতো মহৎ বৃত্তিও গ্রহণ করে তখনই ভাষা হয়ে ওঠে 
শবদ্যমান, এবং এই প্রবৃত্তি ও বৃত্তি- সত্য, আর কবিতা সেই সত্য 
সমুহ অন্যোন্যানির্ভর। একাঁদকে ভাষারই নামান্তর। এই ভাষা, 
কামুক হিংসুক লোভ” প্রভীত না- মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা , যাতে 
হ’লে অন্যাদকে সে স্ল্ত, বীর বা দীপ্যমান, তার মাতৃভাষা. ভিন্ন 'আর 
খাঁষও হতে পারতো না; "স্মইফউ কিছু হতে পারে না। অন্যান্য 
এর "উইনিম-সমাজে সকলেই ক্ষেত্রে আমরা উপযোগ বুঝে ভাষা 
। নৈতিক অর্থে ও নশরসভাবে বদলাতে পার, যেমন পারি 
ছালো, কিন্তু মহৎ কেউ নয়। সু'বিধেমত বিভন্ন বেশ, ধারণ 
"মানুষ যেখানে জাল্তব সেখানে সে করতে, কিচ্ছু ভাষা যেখানে আব- 
১5৮88 সাহিত্যের প্রসঞ্গে 
তার মতো সেখানে দে. আঁতি- ভাষা বলতে - মাতৃভাবাকেই 
বেক £ তায় নিল ও ভাতত তৰত হবে। আঠা আমানের 
স্তর সমানভাবে য্বান্তবাহভূতি। আমাদের চিন্তার জননগ, আমাদের 
এবং সাধারণত এই দুই স্তরের আঁভ্মক, অশবনের . পারচালিকা। 
অস্তিত্ব যুগপৎ ও আঁবচ্ছেদী এবং সেই' ভাষা ‘কখনোই সারবস্তু 
বালে মানবসমাজে কোনো বিশুদ্ধ নয়, শুধু যন্ময, আর তা নিযে 
. য্যন্তি সম্ভব: হয়'না; . হুদয়াবেশ বা উত্তেজনার, প্রয়োজন, 
. দ্‌রকক্পুনায় তার ধারণা থাকলেও, করে না, এ কথা যাঁরা বলেন ভাষা 
করে, কোনো প্রবৃত্তি বা রাত্ত, বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হওয়া অসম্ভব। 


২ এই দুই বস্তর একটি থেকে অন্য- কিন্তু-কেউ, কেউ আপাত 
পুটকে চনে নেয়া যে-সব সময় তুলতে ' পারেনাঁহন্দী ভারতের 


ধর্মের/ বদলে অধর্ম . 


সাহিত্যের ক্ষষ্তি হবে কেন? যেমন ভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটতে 
লাটিন-্লাবিত' যোরোপে ভিন্ন বিলম্ব হলো, কিম্বা এখনো 
ভিন্ন 'মাতৃভাষায় কাব্য রাঁচত হয়ে- সপূর্ণভাবে ঘটে নি--এবং একই 
ছিলো, ভনিশ-শতকাী রুশ হিন্দী ভাষার ও সাহিত্যে আধু- 
সত্বেও .খাঁটি, রুশীয় সাহিত্য হতে পারছে না। কিন্তু যেখানে 
সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং পশ্চিমের দিকে পুরোপ্দাীর দরজা 
ইংরেজ শাসিত ভারতের কোনো খুলে গেলো_যেমন বাংলাঁদেশের- 
কোনো অংশে মাতৃভাষা ও তার সেখানেও ইংরেজশী ভাষা গৃহশত 
সাহিত্যের নবজন্ম ঘটোছিলো, হলো একাঁট মুল্যবান যত বা উপায় 


সীজর . তেমান 'নাঁখল ভারতের সরকারী হিসেবে, তার বেশশ নয়; মধু- 


কাজে হিন্দী ব্যবহৃত হলে ভিন্ন সৃদনের ব্যর্থ, প্রয়াসের পরে প্রায় 


সেখানে কী করতে পারে? একই স্থান পেতে হলে মাতৃভাষার চর্চা 


অথহ হয় না; এর ব্যাপক ব্যবহার 
উদ্দেশ্যই: হলো হিন্দী ভিন্ন 
অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় মর্ধাদা- 
হানি। 'রাম্টুভাষা' কথাটার দুটো 
অর্থ হতে পারে £ রাম্্ীক কর্মের 
জন্যে ব্যবহৃত ভাষা বা সরকারী 
ভাষা, এবং 'জাতাঁয় ভাষা অর্থাৎ 
যে ভাষা দেশের সমগ্র প্রজাগপের 
মাতৃভাষা । প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে 
প্রশ্ন ওঠে £ কোন্‌ সরকারের কথা . 
ভাবা হচ্ছে? পশ্চিম বাংলা, মাদ্রাজ * 
না নয়াঁদল্পশ? আসাম, উঁড়য্যা 
অন্ধ, বা পাশ্চম বাংলার সরকার 
হিন্দী ভাষায় তাঁদের কাজ্র- 
কর্ম চাল্বেন, এ রকম কল্পনা 


“শৃহন্দী প্রচারকদের অত্যুগ্ন উৎসাহ_- 


রকম খত অনুসারে ইংরেজ ' করা আমাদের, কর্তব্য। এরং সেই তে ব্ৰত নাখায় ত তাববল 


আমলে কেউ কেউ , বলতেন যে, মাতৃভাষার চর্চায় ইংরেজী কখনো 
পরাধঈীনতা একটা কথার কথা মান, আমাদের প্রতিবন্ধক হয় নি, উল্টে 


যোগাসনে মোক্ষলাভেরও বাধা হয় গুণ বেশী বিস্তার ও মর্ধাদাবৃদ্ধি :; 


না। আর আজকের ?্দনে, এই যুক্ত ঘটেছে মাতৃভাষার । স্যর আশুতোষ 
মসারেই, ' অনেকে বলে থাকেন যখন কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে বাংলা 
যে, অন্তরের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে সাহত্যে এম-এ. উপাঁধর প্রবর্তন 
নিতে ' পারে না, অতএব এক- করেন তখন বৃটিশ রাজ পর্ণ- 
নায়কক্ষে “দোষ নেই। ভাষা বিষয়ে প্রতাপে অধিষ্ঠিত; যখন রবীন্দ্রনাথ 
আসল কথাটা এই যে, কোনো পর- িশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের 
ভাষার আখিপত্য_সেই পরভাষা অভিভাষণ বাংলা ভাষায় 'রচনা 
মাতৃভাষার তুলনায় : অনেক উন্নত করেন; তখনও ইংরেজের ভারত- 


'হলেও-মানুষ বেশী “দিন সহ্য ত্যাগ কম্পনামাত্র; এবং যখন ' 


করতে পারে না £ এত'যে বলশালী বিদ্যালয়ে ক্ষার , বাহনরুপে 
সংস্কৃত ভাষা তাকেও হার মানতে ইংরেজণীর্‌ বদলে মাতৃভাষা প্রাত- 
হলো 'বাভন্ন- অপারণত কথ্য স্ঠিত হলো, বা সরকার কার্ষের 
ভাষার কাছে; লাঁটন ‘ভাষার আঁদ- উপযোগী বাংলা পরিভাষা রচনার 


সাহিত্যের, প্রোচ্জৰল অভ্যুদু় অবসান ঘটে নি। ইংরেজশী ভাষা 
ঘটলো, ইংরেজী" গরায়ান ইংরেজের রাজত্বকালেই, একে একে 
এলিজ্ঞাবেথায় যুগ, আর গ্যেটের বহু ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে জায়গা 


এবং এখনো, 


ভাষার দ্বিতীয় অর্থ চালাবার 
জন্যই বদ্ধপারকর; 'হন্দীর সঞ্চে 


নামই হিন্দী, এই কথাটা শুধু 
ভুল নয়, অসত্য; শুধু অসতা নয়; 
'মথ্যা। যে অর্থে মাঁকণ ফুন্ত- 
রাষ্ট্রের 'জাতীয়' ভাষা ইংরেজণ, 


'আছেন। 


আকাঁস্মিক ও আশ্চর্য আবির্ভাবের 
একটি কারণ এই যে, রাশিয়া, 
আঁদচার্চের অধশন। ও - 


' ভারতে ইংরেজশ ভাষার অবস্থা 
বিষয়ে আর একট; বলা দরকার্‌। 
প্রথমেই .স্মর্তব্য যে ইংরেজী 
করে আমাদের উপর চাপান ন; 
এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের 


'জন্য উদ্যোগশ ও সচেম্ট হয়েছিলেন 


আমাদেরই রামমোহন থেকে 'িদ্যা- 
সাগর পর্য্ত মহাপুরুষ! কেন 
সচেষ্ট হয়োছলেন? যেহেতু তাঁরা 


বুঝোছলেন যে. ভারতের শেতাঙ্গ, 


শাসকগণ আহানক জগৎ ও 


ভারতের ভাগ্যাকাশে চন্দ যেভাবে অনেক বেশশী উন্নত ভাষাকে 
{ দিয়েছে তাকে মদমত্ত ও আণ্তলিকরুপ” অবাস্তব ও অপ- 
ব্যাভিচারী বললে . .ভুল হয় 'না। মানজনক বৈশেষণের আড়ালে 


উচ্চাশা। আমদের সংবিধানপত্রে এ 'সম্ভব হতে পারে শুধু সেই 
ভারতের সরকারী 'ভাষারুপে য্যান্তর বলে, যে য্টান্ততে ইংরেজ 


৮ 


৮ 


স্বীকৃত হয়েছে  'হন্দী, সেই একদা বিনাবিচারে বহু ভারতীয়কে. . 


১ স্বীকৃতিও প্রামাণিক কনা সন্দেহে আনাঁদণ্টি কালের জন্য অবরুদ্ধ 


। ধরে হিন্দী জর্বভারতে প্রচারিত হয়েছেন ভারতপয় এঁক্যের নামেই, 
- হয়েছে-সরকারশ ভাষা "হসেবে সর্বভারতীয় এঁক্য, সংবিধানে. প্রাত- 


নয়, তাকে.বলা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা শ্রতে মোৌঁলক . অধিকার ও 
বা "জাতীয় ভাষা, দি ন্যাশনাল ভারতের সদ্যোজাত ' গণতন্ত্রকে ' 
ল্যাঙ্গুয়েজ'। সেই সঙ্গে ভারতের একই, সঙ্গে বিধ্বস্ত করতে। ' 
অন্যান্য প্রধান  ভাষাঙ্গমীলর জন্য, < 

অন্য একাঁট বিশেষণ উদ্ভাবিত ভাষা কাঁমশন গঠিত হয়েছিল 
হয়েছে, £ ' রিজিওনাল’ আৎ এ্রকাঁট সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে £ 
আণ্টালক বা দৈশ্িক। এই দুটো ভারতের সরকার ভাষা কপ হতে 
শব্দকেই আমরা “সম্পূর্ণভাবে পারে সে বিষয়ে ভারত সরকারকে 
প্রত্যাখান করাছ। যে. ভাষা, কোনো পরামর্শ দেবেন তাঁরা। কিন্তু এই 
মাতৃভাষা, তাকেই “আন্টীলক' বলা লম্ঘন করে গিয়েছেন; সর্বভারতীয় 
যেতে পারে; আর যে অর্থে তাঁমল, শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়েও আলোচনায় 


\ 


এ eae te রা রনী, £ ৮১, ৫২ শুক্রবার, ৩ম, ১৯৫৮ 

| ও ৮২; 99 সম্মানত সভ্য হোল, প্রস্তাবের .তা ‘অন্যঁচত অবৈধ তব্দু কার্য- ' 
6 ন্‌ ক ক | | পক্ষে ৪৯৬, বিপক্ষে ২৩৩ জন নির্বাহক সভায় একাঁট মাত্র বেশী 
০৮, দি ূ ত , ভোট দিয়েছিলেন । *_ ভোটে প্রস্তাবটি ' বার্ষক সভায় 


ৃ | কিন্তু তারপরও. বির্তকের: উহ্বাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, £' 


জের মেটে 'নি। প্রশাল্তচন্ত্র মহলা-. “শবীনতে' পাই, একজন সভ্য 

পিছ. দিন আগে বাংলাদেশের “প্রকাশ করেন। আবলম্বেই রবীন্দ্র প্রস্তাবের সমর্থনে মুখর হয়ে নামে একটি ' প্রাস্তকা ' ছাপিয়ে অনুপাস্থত' থাকিয়া রবীন্দ্রনাথের, 
এক প্রখ্যাত ' লেখক এ্বীয় মতের বিদ্বেষী এবং রবীন্্রত্দের মধ্যে উঠলেন।  ১৩ই ফেব্রুয়ারীর [ব্তরণ করেন, এবং আঁদনাথরাবুর টিন সভায়- 
প্রীতবাদে ক্ষ হয়ে তাঁর ধারা- রাগব্নদ্ধ আরম্ভ হয “'€১৯২৯) তত্বকৌমনুদীতে হরকুমার আঁভয়োগের শীবরুদ্ধে ক্রাক্ষসমাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার" 
সাধারণ রাহ্মসমাজের মুখপ্র “দহ আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র মন্দিরে একটি বন্তৃতা দেন। , এই অশুদ্ধ ও অসত্য ভোটের ফলে 


চ 





পরিমাণে স্পর্শকাতর । সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের শৃহন্দু বলেন। i বাধ্য হইয়ছেন, কারণ যে প্রপালণী ও 

বা প্লাতবাদে তাঁদের ধৈ্যচ্যাত লোকসংখ্যা গনণার সময তান রক্ষদশীলতার পক্ষপাতা। পদ্ধাঁততে রবীন্দ্রনাথকে টা 578 
ঘটতে পারে, কিন্তু সেই উত্তেজনায় নাকি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে- . ' অনেকটা ধর্মযিদ্ধের , প্রেরণা সভ্য করা হয়েছে তা সাধারণ ব্রাহ্ম শান্ত রা 
' দিজের কলমকে 'শিকেয় তুলে ছিলেন, ব্রাহ্মদের 'হন্দুরুপেই নিয়েই আদিনাথ সমাজের নিরমতন্্ বিরোধী জন্য ,আইনজ্দের এ 

lo | EON গঠন করা হোল । তাঁদের রিপোর্টের 
রাখার 


না লিখে থাকতে পারেন না বলেই ব্রাহ্মধর্মের 'সার্বভোঁমকতারূপ এই ' তিন্তু আরৃহাওয়াতেই সভায়, রবীন্্নার্কে সম্মানিত পাঁরমাণে পাঁড়াদাযক হয়ে উঠে- 

লেখকেরা _লেখেন। ॥ -সম্মান বিশেষ রূপের নাগকারণকে-_য়াহা রবীন্দ্রনাথকে বার্ষিক সভার আঁধ-. সভ্য করার প্রস্তাব উত্থাপন করবে, ছিল আমরা সহজেই অনুমান 

অসম্মানের প্রশ্ন, নিশ্চয়ই সে সকল দেশের সকল নরনারীর বেশনে . সাধারণ ! ব্রাহ্মসমাজের ' এই মর্মে যে প্রস্তাব গৃহত হয় 'করে নিতে পারি।  ' - 
প্রেরণার বাধা হতে পারে না। অবলম্বন হইবে, যাহা, সকলের (- - পাপী ও 

ঠা কবিতা ' - মিশ্রিত হয়ে একটিমাত্র - হিন্দাতে . 

: ভাষা, তা ও মনস্তত্ব | পারপত হতে পারকে_-ষে ভাষা,হবে, 

পেন্তম পৃঙ্ঠার পর) * '. সাঁতযাকার অর্থে সার্বভৌম বা 


ন্যাশনাল, এবং ভারতধয় এঁক্যের", 
| বাহন পরভাষা হওয়া অন:চিত এই তের প্ররবস্বাদ বলে ধরে নেয়া ষায়, স্থায়ী 'ভাত্তি। অর্থাৎ, এই অধি- 





তুলনা এখনও প্রচ র পাষস্ডদের ৃ উদ্ধার | শক্ষার বাহন 'হিসেবে' ইংরেজাীর থেকে যাক কালক্রমে. অচাঁলত ও লুস্ত-, 
দৃষ্টান্ত দিই £ একাঁট বিদেশী দিশ্বাসে যোগ না দিয়ে ভারত-] সপ্যো সরান্তকরণে, একমত .এর প্রলোভন বা তর্জনবাক্য করুক একমাত্র হহন্দী। এবং 





হাসিক রোপারের বন্তব্যের সারবত্তা আরও একটি “গুরুতর: অভিযোগ | বাহন সেই সেই রাজ্যের মাতৃভাষা; ও. সর্বভারতায়' সরকারণ পরাক্ষা- সংক্কতের স্থান হতে পারে না, 

। এই ধরণের ছিল! তাঁর ' কবিতা, উপন্যাস ইং এক্সনো বাহনরূপে স্বাঁকৃত সমূহের অনন্য বাহন, যে ভাষায় কেননা শিক্ষার ক্ষেতে হিন্দীর এক- 
সমালোচনায় . আমাদের চিন্তা অম্লান, সমন, জীবনের শ্হাঁচতা | আছে শু -বিষ্বাবদ্যালায়ক“উচ্চ- হাইকোর্টের 'বিচারপাঁতরা রায় বিরাট প্রাতযোগণ হবে সংক্কৃত।, , 
'শান্তুতে মরচে ধরে না। ' রক্ষার বিচারে নিন্দনীয় £ “তাঁহার | ৃ 


করুলাশস) শিক্ষার বাহন মাতৃ- অহিন্দাভার্ষী . বশালতর অংশে, এঁক্যের“ নামে এই রা ভাৱ 
ভাষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই মর্মে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও. মন্মব্যত্বের যজ্ঞের যড়যন্্র অন্য কোন জাতির 
স্বীকারোন্তির পর তাঁরা বলছেন অপমত্ু ঘটে, তাহলেও ' 'রাষ্ট-, ভাগ্যে ইতিপূর্বে ঘটেছে 
যে; নিখিল ভারতের সমস্ত ভাষাকে’ সবার উপরে স্থান দিতে জান না। | | 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চৌদ্দ হবে। :~ (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 









বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তাঁরা আবাশ্যকতা যার অন্যতম-_ভার “নেই, সেটা সত্যজিৎ 
| দচ্ছেন না; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার অর্থ এই যে, হিন্দধ-না-জান্য ই পার- 


, শাল চিল্তায় সাধারুণ ব্রাহ্মসমাজ ' বিরুদ্ধে আভমত প্রকাশক উপন্যাস | করুন, এতেও, তাঁদের মৌখক 'ভারতে উচ্চশিক্ষার অনন্য বাহন | তাই বলে সত্যাঁজৎ রায়ের মতো 
এককালে অগ্রণী, ছিল । কিন্তু এই এবং, কাঁবতা বাহরু হইয়াছে, | মরুর, ' এতেও , তাঁদের মৌখিক যাঁদ হন্দ'' হয়, তাহলেই ভার্তীয় | প্রতিভা কেবলমাত্র একই ধারার 
ই রব ; তাঁহাকে, সাধারণ: প্রাক্মসমাজের | আপত্তি নেই। কথাটা শুনতে মন্দ. এক্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে | ছাব করে গেলে তবেই তার 
। {ঘরে এক 'সময় ক্রুদ্ধ বাদপ্রাীতবাদের একজন সম্মানিত সভ্যরপে গ্রহণ | না, কিন্তু এর পরেই তাঁদের আসল পারি_অতএক সেই পৃল্থাই সব | স্নাম.থাকবে, আর না হলে সে 
বড় উঠোঁছল। ৷ করা উচত কিনা ৪, রী অভিপ্রায় অব্যর্থভাবে বিদ্ধ করে চেয়ে প্রশস্ত। প্রসঙ্গত আর একাট গ্রাহ্য হবেনা, এই যাঁদ মনো- 

| অতঃপর আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় | আমাদের, যখন তাঁরা বলেন যে, কথা তাঁরা বলেছেন, যা পড়ে|' ভাব হয় ' তাহলে প্রতিভার 
. ১৯৯২০ সালে ' র্বান্দ্রনাথকে তাঁর এই সিদ্ধান্ত জ্যানিয়ে দেন | বিশ্বাবদ্যালায়িক স্বারাজ্যই শেষ ভয়াবহ ‘অভিসন্ধি বিষয়ে আর | বৈচিন্যময়তাই তো লোপ পেয়ে 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত রবীল্দন্াথের সংস্পর্শে. সাধারণ | কথা * নয়, রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগের' সন্দেহ ' থাকে না। ভারতের সব | যাবে। আর কে এমন প্রাতভাবান' 

4  সভ্যরুপে গ্রহণ-করার জন্যে একটি প্রাহ্মসমাজ্র ,কলীষত, হবে, নানা | নীতিকে শেষ পল্ত সবার উপরে ' 'আণ্লিক' ভাষা থেকে শব্দ- | 

'. প্রস্তাব ' ওঠে। সেটা অনেকের 'দক দিয়ে সমাজের অবনত ঘটবে, | স্থান দিতে হবেই সঙ্কলন করে 'হন্দীকে সমন্ধ করে | ছাঁব মান্রই আন্তজ্জার্তক প্রাত- 
বিশেষতঃ প্রবীণ মহলের চিত্তদাহের যাকে যে সম্মান দেওয়া উচিত নয়! . এ কথার অর্থ কী, তা বুঝতে তোলা হোক, 'তাহলে হিন্বীও | যোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ: 
কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রাহ্মসমাঞ্জের .তাকে সে সম্মান দলে ধর্মই ম্লান [এ কথার অর্থ রা, তা কুঝতে সর্বপ্রকার কান্ধের পক্ষে উপযোগ্বপ] করবেই। এ যারা ভাবে তাদের 
প্রচারক নবদ্বাঁপচন্দ্র দাস সমাজের ও অবনত হয়ে পড়বে। | একটুও দেরী হয় না। যদ কাঁম- হয়ে উঠবে, এবং কালক্রমে ভারতের | মতো একপেশে মন আর কার 
সমস্ত সংস্লব ত্যাগ করার ইচ্ছা রবপন্দরনাথের অনুরাগীরাও | শনের অনুমোদনসমূহরে ভাঁবষ্য- সবগুলি আত্মীয় ভাষা 'পরস্পরে | থাকতে পারে! 


সি ৬ আর 'প্রাচ্য ব্যয়ে। জাপানে আরও ব্যয় করতে 
উন ৃ । প্রস্তুত, ১১৬৪ সালে টোকিগুতে 
। উন্নয়নের শিক্ষা। এই শিক্ষা রশড়ার অষ্টাদ 


অনুষ্ঠানের উপযোগিতা নানান মত রয়েছে, একথা উপলব্ধি করেছেন 


শুক্রবার, ৩০শে মে, ১৯৫৮ 


প্রাচ্যের জাজীবনে ছামিক নয়া 


চলেছে তার প্রমাণ . আঁলাম্পক 

আন্দোলনের ক্রমপ্রসার। এই আন্দো- রস্হাীতপর্বের সমাচার 
লন থেকেই উদ্ভব 'হয়েছে দেশ-.. 'এই মিলন কেন্দ্রুটকে রূপে 
বিদেশের অংখ্য আণ্টালক ক্রীড়া গুণে এশ্চর্যমপ্ডিত করতে আজ 


কালকে বোঝায় ছু বাবহারিক দেহে তা বোধ হয় ভতগ 


টোকও . শহরে এশিয়ার এই বিভিন্ন দপ্তর, ভোজনকক্ষ, রোডও- 
বৃহত্তম ক্রীড়ার টোলাভিশন"স্টঁডও ও সাংবাঁদক- 
উদ্বোধন, হয়েছে। আন্তজাতিক দের ব্যবহার্য কক্ষ্যাঁদ, সব রয়েছে 


সৃমপর্যায়তুৰ হতে গড়া . হলো এবং তা গড়তে 
পারেন নি, কিন্তু 'আলীম্পক উর সনুমাশক কুড়ি লক্ষ 


আঁজম্পিকের , সুনাম, এরীতহ্য, ক্রীড়ার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমগ্র 
গোঁবরমণ্ডিত, আদর্শ এবং এই জাপানের মর্যাদার প্রশ্ন: জাঁড়য়ে 


রয়েছে, আঁবিকলপ ' তারই মতো আর আর সদস্য, তাই এশিয়া 
এশিয়ার জনসাধারণকে অন্ত্রাণত ক্রীড়া সংগঠনে সমস্ত পক্ষের 
করেছে এশিয়া ক্রীড়ার আয়োজন! উদ্যম i এক' সাথে মিশে 
এই আয়োজনে মানুষে মানুষে গয়ে fs 

মিলবে, শবে, পারস্পারিক প্রণীত, এরা হায়ার সমল অল 


' ফুগধারকরূপে অভিনন্দিত, তাই ব্যক্তিদের পষ্ঠপোষকতা ও সহ- ছিলেন। 





ক লোক ন এব ওর যর jie i কথা। প্রাত- এই কথাই হা 






এ 
প্রাতীনধিকে এক সম্মেলনে জড়ো বতুত্তর ও ব্যাপকতর ৷ ক্রীড়াসূচীর 





বাস্তব রুপায়পের পথ প্রশস্ত প্রাতযোগীও এসেছিলেন আঠারোটি-। 
করোঁছলেন। ।' দেশ থেকে, সংখ্যায় দিল্লীর 


১৯৫১ সালে নয়াদিল্লীর বাণ! | 
, মৈইজি পার্কের জাতীয় স্টোডয়ামে আয়োজিত ছ্বিতীয় এশিয়া কীড়ায় মার 
অর্থপূর্ণ! সম্রাট প্রথম এশিয়া ক্রীড়ার প্রধানতম পাঁচাট বিভাগে ভারত শীর্ষস্থান 


₹_ ঈইজির স্মৃতি, মন্দিরের পাশেই সংগঠক ছিলেন ভারতীয় ক্রীড়া পেয়েছিল, সামাপ্রক 'সংখ্যাতত্বের- 


পরলোকগত জগতে সমপাঁরাচিত শ্রীএন্টন ডি হিসাবে ভারতের চেয়ে বেশ স্বর্ণ- 
সম্রাটের কাছে জাপ জনসাধারণের মেলো, তাঁর নেতৃত্বে সেদিনের সে পদক পায় জাপান. আটত্রিশুটি, 
কৃতজ্ঞতার সাঁমা-পরিসাঁমা নেই, 'আয়োজন সফল হয়.এবং এশিয়ার ফিলিপাইন চৌদ্দাট এবং কোরিয়া 
উনবিংশ শতাব্দীতে জায়গণর প্রথা অন্য অন্য রাষ্ট্রকে নিজেদের দেশে আটাট। তবে সান্দনার কথা এই 
বিলোপ 'করে সম্রাট 'মৈইজি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে য়ে, ম্যানিলায় মার যে" তিনজন . 
জাপানের পুনরুজ্জীবন ও পুন" প্রেরণা জোগায়। রাষ্ট্রপাত ডাঃ ক্রীড়াবিদ ব্যান্তগত িভাঙো দ্যাট 
গঠনের, পথ প্রশস্ত করে যান। রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধাধনমন্্রী শ্রীযুন্ত' করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন 
জাপানের হাতহাসে তান নব- .নেহরু এবং ভারতের 'বাশিষ্ট তাঁদের . মধ্যে একজন ভারতীয়ও 
এর নাম প্রদয়ম্ন সিং 
তাঁকে বিদেশীদের সামনে নতুন করে যোগিতা লাভ করে দিল্লীর অন্ত, ফানি তৃতীয় করড়ায়. ভারতীয় 
তুলে ধরে ॥ কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধা ণ্ঠান স্মরণীয় হয়ে আছে? ১১টি ' গ্যার্থীলট দলের ' নেতৃত্ব করছেন।॥। 
- দেশের কাণ্ডদাধক ছশ. ক্রীড়াঁবদ ম্যানিলায়. ফুটবল প্রাতযোগিতালন- 
.খেলাধুলাকে ১১৫১ সালে দিল্লীতে , উপস্থিত ভারত শোচন'য়ভাবে হেরে যায়। 
মহপ্রাণের ছিলেন এবং কড়া প্রতিযোগিতায় 


_ উদ্দেশ্যে এমনিভাবে শ্রদ্ধা জানা- জ্রাপানের ' সংশয়াতীত ধন দয এবং পি এয কাঁড় 


এশয়া ক্রীড়া প্রতিযোগতা- , 
১৯৫১ সালে সমর হয় তবে সর 


পরই প্রাতিযোগধদের' পুরোভাগে উদেবাধন হয়েছিল ১৯১৩ সালে 
, ছিল ভারত। সেবার ভারত পায় ম্যানলাতেই। ১৯১৩ থেকে 
আগে এাঁশয়া পনেরোটি স্বর্ণপদক। ১৯৩৪ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান নির-- 

} বিচ্ছিন্নভাবে ম্যানিলা, : সাংহাই,. 
ওসাকা, টোকিও ইত্যাদি সহরে হয়ে-, 


আছে কারণ এশিয়া ক্রড়ার হাঁত- অনুষ্ঠানের বিবরণ এাশয়ার” ক্রীড়া সগীমত প্রতযোগ্িতা হয়। এই' সব* 
হাসে ভারতের ভূমিকা বিশিষ্ট। বিদদের অগ্রগাঁতর স্বাক্ষরে 'চাহনত বিক্ষিপ্ত আয়োজনের ' সমন্বয়েই , 

ভারতীয় ক্লাড়াবিদ শ্রী জি ডি হয়ে আছে কারণ ম্যানিলায় এ্যাথ- ষম্ধোন্তরকালে পূর্ণাঙ্গ এশিয়া 
৯ 'পাঁরকল্পনার গলটরা মাত্র নাট , বিভাগ ছাড়া! ক্রীড়া প্রবার্তত হয়েছে এবং এই 
মল রচায়তা। ১৯৪৮ সালে বাকী সব িষয়েই , আগেকার অনুষ্ঠানকে নিঃসন্দেহে এশিয়ার 


“চতুর্দশ আলম্পিক উপলক্ষ্যে রেকর্ড ম্লান করেছেন। ম্যাঁলনার জন-জাীবনে এক এীতহাঁসিক ঘটনা ' 


লন্ডনে উপস্থিত এশিয়ার বিভিন্ন আয়োজনও ছিল দিল্লীর অনুপাতে বলে মনে করতে দ্বিধা জাগে না।, 





নিশ্ চলচিত্ৰ ওীভিত্ম্মান্সিভাল্ম সাক্কলয 


| শোঁভিক 
বাইরের আল্তজার্তক চল- ED 


বু ন । 


রায়ের হি ও থেকে রস গ্রহণ করা সম্ভব নাও, 


একটা ৪৮0 
বাজারে এক শ্রেণীর মধ্যে দেখা ক আর জানতে পারেন পাঁরচালক, ' 
| ' এন সত্যাজৎ রায় নিজে , ছাবখানি 


£ “কলকাতার পাঁরচালক ু 
আ'বভাবে . শঙ্কিত তারা তো * স্থানে তান ভঙ্ল্টারিয় ছাপ 
ঘাকে প্‌থিকাঁর শ্রেষ্ঠ চার, পাঁচ: পেয়েছেন; Ci 


হঠাৎ যেমন তাক্‌ লাগিয়ে দিয়ে" একথাটা অবশ্যই বলা যায় 
ছল কান্‌স আর লোনসের ।ষে, “পরশ পাথর”এ এমন এমন 
বিচারক মন্ডলীকে তেমান ‘অংশ রয়েছে যা এতই একান্ত ' * 
ধাচের কোন ছাব এবার এসেছে বাঙ্গালী যে অভারতাঁয় কেন, পদুরু্কার পেলনা বলে 
কি-না = অতোগত বিচার করে ভারতের অবাঞ্গালীদের পক্েও 


করে শ্রীযুক্ত সোম্ধী এশয়া ক্লীড়ার- কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং '. 


# 


শুক্রবান, ৩০শে মে, ১৯৫৮ 


চিত্র সমালোঢনা 


দপণ 


“যান্ত্রিক” বাধা শড়কেৰ যাত্রী নয় £ 
বাংলা ছবির মোড ঘোরাবে 


-শোৌঁভক-- 


প্রায় বিশ রছর আগে হঠাৎ 
একটি অদ্ভুত ধরণের ছোট গল্প, 
বাংলার সাহতা, ক্ষেত্রকে চর্মাকত ও, 
চমৎকৃত করে এক নুন সাহত্য। 
প্রতিভাকে এনে হাজির করে দেয় 
সুবোধ ঘোষের: লেখা, তাঁর সেই 
প্রথম রচনা “অধাল্লিক” বিশ বছর, 
পর। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত 
হয়ে, আজ 'শলগপরসের ক্ষেত্রে এমাঁন 


ও: “অযাল্লিক্এঞর মতো" ছাঁব বিমল বুঝলো, জগন্দলকে, 


প্রযোজনা করে নতুন ধরণের বষয়- 
বস্তু ও উপাদান এবং নতুন নতুন 


যে সুযোগ তারা দিয়েছেন বাংলার 
চিন্তরাজ্যে তার তুলনা। বিরল 


“অযাল্তিক” সম্পর্কে প্রথমেই 
যা। বিচারে আসে তা হচ্ছে বিষয়- 
বস্তু যেমন তেমনি এর বিন্যাসের 
বাচন্র ধারা। সাধারণ চিন্তায় যা 
আসে তা থেকে এমন আলাদা ধারা 


' পারলে' না” 


' দাঁড়ালো । 


7 জগন্দল। 


ফেলে চলে, যায় ফে তাকে এনে- 
ছিল! বিমল: তাকে সাহায্য করতে 
এঁশয়েছিল।; ‘কেমন একট; ইচ্ছে, 
একট; অনুভুতি জেগ্োছল' 


তাতে রাগ; 
করতে থাকলো মেয়োটকে বসল, 
নেই। শবমল _ভাবল-কছু একটা, 
ভাবার চেষ্টা করলো মেয়োট 
কিন্তু ট্রেণে আসতেই চলে গেল। 
বিমল: '্বধাভরে তাকে. আটকাতে 
ফিরে এসে. দেখে 
মেয়েটি তার ষথাসর্বদ্ব পঃটদীলটির 


' সঙ্গে তার বড়ো সাধের কাঁকুইটি 


ফেলে গিয়েছে। , আগের স্টেশনে 
গিয়ে ট্রেপাটকে ধরে মেয়োটকে 
প্ঃটালটি' 'দয়ে দেবে, শিক 
িমজের শত চেস্টা 
সত্বেও জগদ্দল ঘাপাঁটি মেরে পড়ে 
রইল ক্ষেপে গিয়ে বিমল মারলো 
লাথি। “জগদ্দল জবলে উঠে নিভে 
গেল। শ্টাট” দিল শবমল, চললো 
‘একটা স্মাবিসার্পিত 
চড়াই গোঁ গোঁ শব্দে পার হতে 
গয়ে আজ অঘটন ঘটলো । জগন্দল 
ভেঙ্গে, গেল। সে আঁভমান করেছে। 


রোগে ধরেছে, ওর চিকিৎসার দর- 


হাসছে। সে বুঝেছে, জ্গদ্দলের 
একেবারে ভেতরে 'কছ্‌ হয়েছে। 


যে, ছাবখানির 'শ্রূপ। কৃতিত্বের: ঘুপ' বেন' কুরে কুরে খেয়ে চলেছে 
অনন্যসাধারণত্বে ঘাতয়ে, বোঝার, জগদ্দলের হুদাপন্ড, এরুটা বড় 


দরকার হয়। সোজাভাবে বলা সহজ 
বস্তুর সন্ধান করতে . গেলে: এ 
ছবির উৎকর্ষের গভীরে পেশছানো 
সম্ভব হবে না কিন্তু বৈচিত্রের 
আলোড়নে ছবিখানি সাড়া জাগিয়ে 
তোলার মতো। এ গল্পের নায়ক 
মানুষ নয়__একখানা ভাঙ্গা বড়- 


'অমঙ্গালের : শব্দ হচ্ছে।__শহরের 


বাইরে একটা ঘাটের কাছে গিয়ে 
বিমা বেশ করে পরাক্ষা করে 
দেখল। বলল,-একবার চলতো 
বাবা জশগদ্দল, পক্ষীরাজের মতো 
ছাড়তো পাখা ।_জগদ্দল চলে,_ 
তবে বহু কম্টে, কেনা রুশ্গীর 


ঝড়ে ট্যাক্সী; চালক বিমল তার মতো কাঁপতে কাঁপতে । বমল 


নাম দিয়েছে জগদ্দল। বুড়ো 
গাড়ীটার ওপর বিমলের উৎকট টান 
পাগলের পর্যায়ে গিয়ে পেশচেছে। 
'বিমলের কাছে গাড়শটা একা প্রাণ 
-জগদ্দলের সাধ আছে, আবদার 
আছে, আভিমান আছে। বিমল কথা 
বলে জগন্দলের সঙ্গো। লোকে 
* শোনে আর হাসে। সামনে কেউ 
কিছ বলে না, ওর রাগ কুনো 
ধরণের ৷’ বিমঙ্গের শনংসম্গ একাকী 
ভ্রীবনে ওঁ গাড়গটাই বিরাট ফাঁক 
ভরে রেখে দিয়েছে--তার কাছে 
জগন্দল সেবক, বন্ধ আর অল্ন- 
দাতা!’ বিমল জানে 'এই যন্ত্র 
পশুটা তাকে সেবা করে এসেছে, 
আর করবেও চিরকাল ।-বমল 


আর জগন্দল পরস্পরকে ভারঈ- 


ইঞ্জিনটা বন্ধ করে 'দিল। ওর রাগ 


খুসী হয়ে তাকে, নিয়ে বুক 
ফুলিয়ে চলেছে, আবার তারই 
ফঞ্গে বিচ্ছেদে আকুল হয়ে পড়েছে। 
মানুষের সঙ্গে একটা যল্লের এই 


সংষ্টি। হাতি, ঘোড়া, গরু, হরণ, 
কুকুর এমন কি কাঠাঁবড়ালনকে 
নিয়েও ছবি হয়েছে; প্রাণের সঙ্গে! 
প্রাণের দরদী সম্পর্ক গড়ে তুলে 
অম্তস্পশণী আবেশ সৃষ্টি করার 
দৃম্টান্তের কোন: অভাব নেই। 
কিন্তু মানুষের সঙ্গে একটা নিষ্প্রাণ 
বস্তুর এক করে 
যে প্রাণময় একটা সংসারের 
চেহারা সামনে এনে দেয় 
“অধান্তিক” তা অচেনা জগতের না 
হলেও যেন চলতি দৃম্টির বাইরে- 
কার একটা 'কছু। তাই এ ছবিতে 
করতে না পারলে, দরদ ও' অনু" 
ভূঁতর সঙ্গে তাকে একটি প্রাণ 
জ্ঞানে তার সুখ-দুঃখ, রাগ, আঁভ- 
মানকে উপলব্ধি করতে না পারলে 
বিমলকেও বোবা যাবে না, 
কাহিনপর মমস্থলেও পৌছানো 
যাবে না। জগন্দলই এর সব, তার 
সঙ্গে 'বমল। বাঁক চারন্র যা 
পাওয়া যায় তা কেবল পরিবেশের 


সাষ্টতেই। গোড়াতেই দেখা যায়| = 
বরবেশশ এক পাগল ভাগনে আর.|| 


তার মামাকে । বিচি দুটি" চরিত 
কিল্তৃ যতোক্ষণ 


< 


সাজিয়ে যাওয়ার অনুপম একাঁট 


এমন একটা বোৌঁশষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টি- 
কোণ পাওয়া যায় যা বাক্যের চেয়েও 


অনবদ্য সৃষ্টিতে পাঁরণত করেছে। 
বেশীর ভাগই ছোট নাগপুর অঞ্চলে 
বাহর্দশ্যে তোলা, খানিকটা তোলা] 


স্মরণীয় হয়ে- থাকবে। 





ব্যর্থ হবার পর. এমন, নাটকণয়ভাবে, ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে একটা অনন্য- 


আর নাচাট' তোলাও হয়েছে৷ এমন। 
অপূর্ব যা ভোলবার নয়! জগ- 
দলকে নিয়ে আসার সময় মাঝ 
পথে একটা টিলার ধারে বসে থাকা 
মেয়োটকে নিয়ে এমন একটা রচনা 
যে: দেখা মাত্রই বুঝতে অস্দাবধে 
হয় না যে, সে পারত্যন্তা ও 
অসহায় ॥ নারকীয় আবেগভরা দূশ্য 
রচনায়' নানা রকমের চেম্টার পারহয় 
পাওয়া যায়। বিমল যাত্রী নিয়ে 
মেলায়। গিয়েছে। একদল, ছোট 
ছেলে ভাঙ্গা গাড়ী, দেখে জগদ্দলের 
কলকজ্জা নাড়াচাড়া করে খেলতে 
আরম্ভ ক্রেছে'। দূর থেকে দেখতে 


বিমল কুক পেতে দেয় - কাদার 
চেলা: যেন৷ জগদ্দলকে আঘাত না 
করে। 'বমলের মর্মাল্তিক ব্যাথার 
ভাবটা কোটাতে ছেলেদের 
উদ্দাম উল্লাসকে , হঠাৎ 
একটা থমথমে, ভাব। এনে দেওয়া 


সাধারণ ছাঁবর, জন্যে মনকে তৈরী 
করে দেয়। 


পরিচালনার বিশেষ কৃতিত্ব যা 





৫ লালি্কভাল্ৰ কতো 


চেতুর্ঘ পৃষ্ঠার পর) 







“দিতে লাগলেন । দেবতারা ক্রমে ক্রমে 


প্রথমে হন্দুস্থান 


'অধীনে ডেগ্হাট, পরে চীফ পদে 


করা সভার.সভ্য, আমি ওয়ার্কস 
কামাটির সভ্য- এগুলো আমার 
দোষ হয়ে উঠতে লাগল। ১১৫৬ 


গিয়ে জগদ্দলের বদমেজাজির জন্যে ছুটিতে যাচ্ছেন, তাঁর জায়গায় 


অমুকে (আম. নয়) কাজ করবেন ॥ 
চিঠিটির একটি নকল তান ঘরের 


হোক, এরা আনন্দবাজারের' সম্পা- 


ফেব্রুয়ারী তদন্তের কথা হয়। 
ও'রাই দন 'পাছয়ে সাতই করেন। 
ও'দের হিসেব মতো, ২২শে ফেব্রু” 
মার (আমার! হিসেব মতো ৬ই 
মার্চ তক) তদন্ত 'চলে। তারপর 
৭০ শদনাষ্তে খতেম নোটিশ 
পাই। 'কল্তু প্রশ্ন থেকে যায়, 
অবাধ্যতা কার কাছে; আর শৃঙ্খলা- 
ভঙ্গ করেছে কে বা কারা? 


-শ্রীপুলকেশ দে সরকার । 


টির 


ভারতীয়, 'পাঁকস্তান ওয়েষ্ট 
ই'স্ডজ্জ ও আফ্রিকায় নিগ্লো মিলিয়ে 
কয়েক লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ 'বলাতের 
সবর রয়েছে।- বৃদ্ধের পর শ্রীমক 
অভাব পদরোনের জন্য কারখানার 
মালিকদের সহযোগিতায় ওয়েষ্ট 
ইন্ডিজ থেকে দলে দলে নিগ্রো 
শ্রীমক এদেশে আমদানী করা 


শ্রীমক ৪ মাস করলে দক্ষ শ্রমিক 
রূপে পাঁরগাঁণত হয় সে কার্জ 
কৃষ্ণাঙ্গ শ্রীমকেরা বছরের পর বছর 
করলে ও দক্ষ হতে পারে না। 


৮ 


মধ্যে সেটা কৃষ্ণাঙ্গ পাড়া হবে। 
কারণ কৌলন্য বজায় রাখবার জন্য 
ইংরাজ নির্ঘাত সে পাড়া ছাড়বে। 
সেজন্য বাড়ী-ভাড়ার অনেক 'বিজ্ঞা- 
পনে থাকে “দয়া করে কৃষ্মলোরা 
আবেদন করবেন না” এবং বাড়শ 


বেশ ঘর সংসার করছে। যে দেশে 
প্রাত বছর ২০1৩০ হাজার বয়ে 
ভাঙ্গে এবং পার চাই বিজ্ঞাপনের 
কলমে শত শত কুমারী মাতার 
আবেদন প্রকাশিত হয় সেদেশে 
ঘর ভাঙ্গা মেয়েদের নিয়ে কৃষণাঞ্পোর 


জানিয়ে দেওয়া হয় যে কৃফ্যষ্গের 
কাছে বাড়া বিকল করা হবে না। 
এভারে পরস্পরকে এঁড়য়ে চলবার 


আর অশ্চলে কৃষাঙ্গ অঞ্চলে কৃষাঙ্গ 
পর বস্তা বাপান্ত করে অঞ্চল গড়ে উঠছে। ইংরাজরা বলে 
এগুলি বিলাতের শূকর জাঁবনে 
কলহ্ক আর কৃষাঙ্গের বলে 

প্রতিষ্ঠার 


যায় আলোচনার আবর্তে _কৃষফাশা এগুলি স্বাধিকার 

প্রতিক্রিয়ার ভয়ে! গৌরবময় সোপান। 
বাঁড়য়ে তুলতে চায় না। = 7 
বংসর পালামেন্টে এভাবে চলে . বের হয়ই! | 
জাগরণী ও সুষ্যাপ্ত ৮৮ ও কৃষ্ণাপা যুবকদলের সংঘর্ষ 


ফেলতে পারে তবে নিঃসন্দেহে দৌহ হুক্কার দিতে দ্বধা করে 
ধরে নেওয়া হয় যে কয়েক বছরের না। লশ্ডনের কুখ্যাত সোহো 


০ 





বিক্ীর বহু বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই 


ফলস্বরূপ বিলাতের সর্বত্র সহর 


দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে 


শুক্রবার, ৩০শে মে, ১৯৫৮ 


বিলাতে শ্বেতাল-কৃষ্ণা সম্প্ের ফাটল ক্রমেই বাড়ছে 


অণ্যলে সংগ্রামের প্রস্তাত ও দু 
দলের আনাগোনা দেখলে কাঁল- 
কাতার রাস্তায় উদ্যত যাঁড়গুলির 
দাপাদাঁপ ও ফোঁপানির কথা 
আমার মনে পড়ে বায়। ইংরাজ 
মেয়ের মা বাপেরা তাদের ছোট 
বেলা থেকেই সতর্ক ' করে দেয়__- 
তারা যেন কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের 
সাথে না মেশে। সম্প্রীতি কড়া 


চেষ্টা এখন থেকে না করলে ভাঁব-. 


\ 


এই পাপ দূর করভে 
৯ 


বিনা টিকিটে 


ষ্যতে অনেক দুভো্গ ভোগ করতে 
হকে। 


বর্বৈষম্য নিরোধে শ্রমিকদতে  - 


আছে কিনা 


রাখুন 


ট্রেনে সে অনধিকার প্রবেশ করেছে 
অহেতুক. ভীড় বাড়িয়ে দে আপনাকে 
আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। 


'৫রলওয়েকে সাহায্য করুন 


ভ্রমণের ' দরুণ 


দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েকে প্রতি বৎসর গড়ে 


প্রায় ষাট লক্ষ টাকা লোকসান দিতে 


হচ্ছে। 
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কাঁলকাতা- ৬ই জুন 








চাই। উত্ত কারখানা সম্বন্ধে প্রায় 


শুক্রবার ৯৯৫৮ £ মুল্য ২৫ নঃ পঃ|কোন সংবাদই কোথাও বাহর হয় 





ডাই রায় কিতাবে থেটোয়া লোক (গাষেন 





সপ্পাদকীয় | 
ইংলগ্ে কষা বিদ্েষ 


.(দর্পণের প্রাভীনাঘ) 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় কি ভাবে নিজের পেটোয়া লোকদের 


তার একাঁট নিকৃষ্ট দষ্টন্তে সম্প্রাত প্রকাশিত হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের পাবাঁলক সাভিদ কমিশলের চেয়ারম্যান পদে 
এখন বান নিযুক্ত আছেন, শ্রীযুন্ত এ, টি, সেন, তাঁর কার্মকাল 
আরম্ভ হয়েছিল১১৫২ সালের ১৪ই জ্ঞান্যম়ারণ। ১৯৫৮ 
সালের ১৪ই জানয়ারী তাঁর ৬ বৎসর কার্যকাল শেষ হয়েছে। . 
সংবিধানে স্মস্পন্ট নিশ্দেশ আছে দে, সার্ভস কমিশনের 
সদস্যদের কার্যকাল কোনোক্রসেই ৬ বৎসরের বেশী হতে পারবেনা। 
এবং চেয়ারম্যানকেও কাঁমিশনের লদস্যর্পেই গণ্য করা হয়, এক- 
থাও সংবিধানের অনুচ্ছেদ থেকে সংস্পচ্ট। 
তথাপি য্‌ত্ত সেন তাঁর দ্ৰপদে অধিষ্ঠিত আছেন, কেননা 
তাঁকে এ পদে রাখলে ডাঃ রায় এবং রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁর ' 
জন্দঙগৃহাঁত কাতিপয় সেক্রেটারী মণ্ডলশীর স্যাবধে। অনেকের 
কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে যে, সংবিধানের নিন্দেশ কি ভাবে 
লাঙ্ঘত হচ্ছে এবং কি ভাবেই রা শ্রীযুক্ত সেনের বেতন অডিটর 
জেনারেল মঞ্জুর করছেন। 
আসল রহস্যটা এই যে, শ্রীযুক্ত পালের নাম দিয়ে কাঁরয়েছেন। 
সেনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারতবর্ষে অন্য কোনো রাজ্যে এই 
পাশ্চমবঞ্গের রাজ্যপাল তাঁর মেয়াদ ধরণের ব্যাঁতক্রম সৃম্টির নজীর 


টাটা কারখানায় ধর্মঘট ল কেন? 


্াগুর টিকার বর্গ 
| ঘাৱ অফিগাৰদের দীলামেত 


দেপণের আসানসোলের প্রাতনিধি) 
নাই। . , 
এটুকু জানা আছে যে ১২ 


দারদ্রু দেশবাসীর ক্ষাত. হইতেছে 
ফে এখানে বাঙ্গালশর একটা বৃহৎ 


আত্মকলহের ফলে কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস? 


টাটা লোহা কারখানার ধর্মঘট মিটে গেছে। 

মিটে গেছে বলা ঠিক নয়, ব্যর্থ হয়েছে। শ্রাদকদের কোনো 
দাবীই পূরণ হয় নি, বরং তাদের অনেকের উপর বরথাচ্তের 
নোটিশ ক্‌লছে। 

এই বর্মঘট উপলক্ষ করে জামসেদপ্যুরে এর পর্বে আর 
কখনো যা হয় নি তাও হয়েছে। দ:ট বাস ও একটি জীপ পড়েছে 
অল্তভ চারবার প্যালশ্‌ গুলি চালিয়েছে! দুজন সারা গেছে। 
১৪ জন আহত হয়েছে। 

সহরের অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সৈন্যবযাহিনার সাহায্য 
নেয়া হয়েছে। ১৯ই মে যে ১৪৪ ধারা জারা করা হয় অন্যত 
জুন দাসের শেষ অবাধ তা বলবং থাকৰে। কমস্যনিষ্ট প্রভাবান্দিত 
মজদযর ইউনিয়নের প্রধান নেতা সমেত অনেক লোক গ্রেপ্তার 
হয়েছে। 


১৫ই মে থেকে। 
উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়, 


ঘাঁদও কর্তৃপক্ষ একে লক-আউট 


কলে ঘোষণা করেন ন। 


২০শে থেকে ২৭শে মে 
পর্যন্ত কারখানা প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ 


) 


২ 
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দপ৭ 


শুক্রবার, ৬ই জুল, ১৯৫৮ 





ভাত ক্ষাল্রশ্বালাজ্ শশ্য্ শুভ ক্কেন ৪ 
(প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) j 


করিয়েছে। 


মজদ,র 
স্বাীঁকীতি দেবার ইচ্ছা তাদের আদৌ 
নেই। ১২ই মের প্রতীক ধর্ম 





{ করে বাড়ছে। 


পশ্চিম বাংলায় আই-এন-টি- 
ইউ-ীসর মধ্যে অল্তদ্বন্দেবর সঙ্গে 


নতুন কারখানাটি চাল হলেই 
কর্মচারীদের মূল বেতন ইত্যাদি 


বাড়ানো হুবে। কিন্তু এই নতুন 
চালু হতে 'বিল্গ্ব 
হচ্ছে। মনে হয় আগামী জান 


ক্মারী মাসের পুবে তা হবে না? 

অথচ 'ভনিসপত্রের দাম হুহু 
মাগী ভাতা 
হয়েছে। কিন্তু সবই চাপা পড়ে 
আছে নতুন কারখানা চালু হবার 


অপেক্ষায়। গত বছর অসন্তোষ 
এমন স্তরে পেশীছয় যে টাটা কর্তৃ- 
পক্ষ মঙ্গরের মজুরী 


এই পম্ধাত 


দ্ান্টতে 


আনা। 
যোগ ক, তাব্রা কি ভাবে এবং ক 
চায় এসব বিষয়ে মাথা ঘামাবার 
প্রয়োজন টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন 
বড় একটা-মনে করে না। 

আজ তার অবশ্যম্ভাবী ফল 
ফলেছে। জামসেদপুর এলাকায় 
প্রধান প্রধান িল্পগুলি থেকে 
আই-এনসট-ইউ-সির ভিত সরে 


কংগ্রেস প্রভাবান্বিত 
শ্রাসকরা। প্রফেসর আবদুল 
বারী ছিলেন তাদের আবসম্বাদশী 


জনের সঙ্গে, এক স্মথে কাজ 
১১৪৭ ক ৯১৪৮ এ 
মতবিরোধ 'ঘটে 


কিন্তু তাঁদের সুযোগ এল 
যখন | আই-এন-টি-ইউ-সর মধ্যে 


ধর্মঘটের পুর্ব মুহুর্তে 


অন্তচ্বন্দৰ এমন অবস্থায় পেশছল 
যে একে অপরের বিরুদ্ধে খোলা- 
খুলল ময়দানে এসে দাঁড়াল। 
প্রথমে চেষ্টা হল আই-এন-টি-ইউ- 


যান। এ'একই এলাকা থেকে 
শতান ১৯৫৭-র নির্বাচনে জয়ী 
হন। এই ' জয়ের পেছনে ষে 
ইতিহাস আছে তা হলো আই-এন- 
ঘট-ইউ-সর . পশ্চাদপসরণ এবং 


ন্যায় অন্যায় যাই হোক না কেন, 


ব্যাপকতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। অথচ কোনো কারখানায়ই 
এই ইউীনয়নাটি আজ অবাধ 
স্বীকৃতি পায় নি। 


এই স্বাঁকাতি নিয়ে বংসরাধিক 
কাল আন্দোলন হচ্ছে। বহু, 


আবেদন নিবেদন করা 
সরকার ও মালিকদের 
কোনো.ফল হয় 'ন। 


হয়েছে 
{নিকট । 
প্রতীক 
সরকার 
একে বেআইনী ঘোষণা করে। 
তাতে বলা হয়, যে বিহারে তিন 
পক্ষের আলোচনায় ১৯৫২ সালে 
স্থির হয়োছল কি . পদ্ধাততে 
যেতে পারে। ১৯৫২ সালে যে 
আলোচনা হয় তাতে এ-আই-ট- 


* 'ইউ-সকে সারক করা হয় নি এবং 


যে পদ্ধাত স্থর করা হল তা 


স্বাকাতি; (২) মূল মজ:রী বৃদ্ধ, 
এবং (৩) মাগগণী ভাতা ব্‌দ্ধে। 


সুর হয়! 

১৯শে মে অবাধ এমন 'কছু 
বছশ্থলা দেখা দেয় নি, কিচ্ছু ' 
এ দিন কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে 


হওয়ার পর--যখন প্রায় ১০,০০০ 
লোক একনিত হয়েছে,-পুঁলিশ 
লাঠী চালায় ও কাঁদুনে গ্যাস 
ছোড়ে। অন্যাদক থেকে ইট- 
পাটকেল বৃষ্টি হতে থাকে। বহু 
পূালশ জখম হয়। রাত, প্রায় সাড়ে 
নয়টার সময় ৩২ রাউপ্ড গুলি 
ছোড়া হয়। | 

রাতে কারফিউ. জারণ করা হয় 
৯১টা থেকে ৪টা। ২১শে তাঁরখ 


দুর্গাপুর 
প্রেথম পচ্যার পর) 
বিশ্বাস করা যায় না। দূর্গ 
পদ র যে ঠিকা দার- 


প্রতীক ধর্মঘট নার্বঘ্মে সম্পন্ন | কোক্চূল্লী স্থাপন কাঁরতেছেন। 


হয় এবং এর সাফল্য, মজদুর ইউ- 


উদ্দেশ্য কী তাহা কেহ জানে না। 


{নয়নকেও . বিস্মিত করে। ১২ই | এখানেও অপব্যয় সমানই। দুর্গ” 


তারিখের ধর্মঘটের পর ১৩ই ও | পুর আজকাল ' ক্ষুদ্র 

১৪ই কাজ যথারীতি চলে। পারণত হইয়াছে। ভারতে আরও 
‘গোলমাল শুরু হয় ১৫ই মে| দুটি ইস্পাত উৎপাদন কারখানা 
হতে। এ দিন কর্তৃপক্ষ ৪৮ | গঠিত হইতেছে । সে সব জায়- 


জনের উপরে সামায়িক বরখাস্তের | গাতেও কি অপব্যয়, দেশবাসশর 


নোটিশ ভারী করে এবং এর প্রাত-| পয়সা. লুট ও বিলাসতার স্রোত 


বাদে কারখানায় অবস্থান ধর্মঘট | দুগার্প্রের ' মতই প্রবাহিত? 


টি 


স্তত্রুবার, ৬ই জুন, 


১৯৫৮ 


দপণ 


৩ 





_ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


লোকাল ঢেনে-লেটের সমস 


করে পারছি না। এরা হয় একে- 
বারেই টিকেট কেনেন না আর কখন 
বাঁদ ওরা কেনেন- কেনেন তৃতীয় 
শ্রেণীর টিকেট; কিন্তু ভ্রমণ করেন 
প্রথম শ্রেণীতে । 


টিকেট চেকারগণ এদের কাছে 


টিকেট চাইলে . প্রথম দুই একবার 


তো সে কথা তাঁদের কানেই ঢোকে 
না। তারপর হয়তো .বিরন্তির সুরে 
একজন টিকেট ' চেকারকে লক্ষ্য 
করে বলে ওঠেন, আরে মশাই আপ- 


'তো মশাই এমান দ্রেনে চেপোঁছ। 


কোন কোন সময় এরা দল বেধে 
তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনে প্রথম 
শ্ৰেণীতে যাতায়াত করে। টিকেটের 


' জন্যে পড়াপণীড় করলে শেষ 


পর্যন্ত চেকারদের উপর এরা মার- 
মুখী হয়ে ওঠে। অনেক সময় শেষ 


আর যখন এরা দলে ভার? 
না থাকে তখন এদের রূপ পাল্টে 
যায়। বাস্তাবক তখন . এদের 
কাকুতি 'মনাতর বহর দেখে সাত্য 


'করুণা হয়। আঁত নিকৃষ্ট জব 


এরা । সাধারণ মধ্যাবত্ত বা নিম্ন" 
মধ্যাবত্ত লোকেরাও যে 


এমন হ'ঁন হতে পারে তা চোখে না 


দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় 
না। 


এই সব. টিকেটহশন অথবা 
নীচু শ্রেণীর টিকেট 
শ্রেণীতে শ্রমণকারণর, দল 
মাঝে মাঝে দলবদ্ধঘভাবে হামলা 


অতি সস্তায় ও সব রকম দায়ে 
মোটর, অগ্নি ও শ্রমিক 
বীমার জন্য: 


ঝা 
গাড়ী ট্রাক প্রভৃতি সুবিধামত 
কিস্তিবন্দীতে কেনার জন্য 
জনুসন্ধান করুন $ 
মেমার্ এম এন বোম 
রত | 


কৌন্গানী 
প্রাইভেট লিমিটেড 
১০১-স, বালিগঞ্জ প্লেস, 


কাঁলকাতআ-১৯। 
(ৌঁলঃ ৪৬-১৮৮৫) 


এজেণ্ট 
ন্যাশনাল এসপ্লয়া্স 


মিউচয়াল - ' 
জেনারেল ইনসি্ওরেধা 


গ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড 
ইংলগ্ডে সমিতিবন্ধ 


করে ও হাঙ্গামা বাঁধয়ে রীতিমত 
ধবছাটের সৃষ্টি করে থাকে। 


একাঁদনের ঘটনা উল্লেখ কল্প- 

লেই আপনারা বুঝতে পারবেন। 

গত ২৭শে মে মঙ্গলবার হাওড়া 
বৈদযাতিক 


একদল যাত্রীর হাতে টিকেট 
ঘটনায় হাওড়া স্টেশনে টিকেট 


আঁভষোগে ধরেন। ডর 
বাহিনীর উপস্থিতিতে 

পরণীক্ষা করা পনি 
{বরাট জনতা পুলিশ বাহিনীকে 
ভ্রক্ষেপ না করে টিকেট চোঁকং 
খবভাগের এ কর্মীদের আক্রমণ 
করে এবং . ধৃত প্রায় ৩০ জন 
যাত্রীকে 'ছানয়ে নিয়ে ষায়। এমন 
{ক পুলিশ বাহনীর লোকজনও 
তাদের হাতে লাস্কত হয়। হাষ্গামা 
করে যে ভাবে পদীলশ বাঁহ- 


8৮৮, টা 
সা নাত জা 
আসল বন্তব্য এই যে, প্ররোচনা যে 
কারণেই ঘটুক না কেন--সমস্ত 
প্রকার বিচার-বুদ্ধি বসন 'দয়ে 
একজনের পক্ষে অপরের গায়ে 
হাত তোলা যে কতখানি গাঁহ'ত 
কাজ এবং মনুষ্যত্বের অবমাননাকর 
সে বোধটুকু পর্ষ্ত আমরা হারাতে 
বসোছি। এটা আরও অবমাননাকর 


এবং শোচনীয় হয়ে পড়ে যখন |: 


একজন অসহায় লোকের উপর 
সঙ্ঘবন্ধ হামলা চলে। 


নিজেদের মধ্যে কোন্দল 


লোক্যাল ট্রেণ যাত্রী চাঁরতের 
আর একটা শদকও আছে। তারা 
শুধু রেল কর্মচারীদের উপর 
হামলা করেই নিশ্চিন্ত নয়। িজে- 
“দের মধ্যে: কলহ বাধিয়ে এক 
{বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি করতেও 
তাদের বিবেকে বাধে না। এবং 
ভশীত প্রদর্শনের মুখে এক শ্রেশী 
দ্রেণ যাত্রশর অন্যায় আবদার রাখতে 
গিয়ে আরও কতকগুলি দ্রেণের 
বিলম্ব ঘটে। 

ঘটনাটা এই রকম £ সতেরই মে 
প্রায় একই সময় কলকাতাগামণ 


দ্যাহট| কেমন গেল 


আজ্জকাল আর কেউ ভবষ্য- 
দ্বাণীতে 'বশ্বাস করে না। বিপদ 


কি হত তা বলে দেবার প্রয়োজন 
আছে ক? উপর থেকে কড়া হুকুম 
আসছে উচ্চু ক্লাশে ভাল করে 
কট চেক করবার জন্যে। কারণ 
ইদানধং কিছুকাল থেকে নিচু 
ক্লাশের টিকিট কনে উচু ক্লাশে 
ভ্রমণের আনন্দ ভোগ করবার যেন 
একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছে । এই 
তো কিছুকাল আগে খেদব বেশী 
দিন নয়) একজন কংগ্রেসী এম- 


এল-এ'কে এরুপ বেআইনশ 
প্রমোদ ভ্রমণের’ খেসারৎ দিতে 
হয়োছল। দায়িত্বসম্প্না জ্ন- 


নশকেও অগ্রাহ্য করতে ক্রু দরট ট্রেণ সোনরপনর স্টেশনে প্রাতীনীধরাও যদি এ রকম কাণ্ড 


করেছে তাতে রেল কমাঁরাও 


তার প্রমাণ পাওয়া ষায়। 

এদিন রানে যাল্পক গোল- 
বযোগের দরুণ লিলুয়ার "বদন 
সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। সিগনালিং 
পদ্ধাতও সামায়কভাবে এর ফলে 
আবার বিকল হয়ে যায়। ফলে উনিশখানি 
ট্রেনকে ছয় শমনিট' থেকে এক ঘন্টা 


হয় না এবং থাকলেও. তা আদৌ 
খাটাবার চেষ্টা তারা করে না। ক্যে 
ট্রেণ লেট হচ্ছে সে প্রম্নকে তার! 
প্রশ্রয়ই দেয় না। ট্রেখ লেট হচ্ছে 
ব্যাস! এই তাদের বিক্ষোভে ফেটে 
পড়বার মত যথেম্ট। হাতের কাছে 
যাকেই পাওয়া যায়_ রেল কর্মচারী 
হলেই হোল-__নার্বচারে চালাও 
তার উপর মারপিট! এতে মনের 
ঝাল কিছুটা. মিটতে পারে এবং 
ভেতরের পশুটার কিছুটা তৃপ্তি 


পেশছোলে কোন রেপ আগে কল- 
কাতায় যাবে তা দিয়ে গোলমালের 
সূত্রপাত হয়। ক্যানং থেকে 
কলকাতাগামী একখান দরে 
নীট সময়ের তিন মিনিট আগে 


কিন্তু ক্যানিং থেকে আগত ট্রেণের 
ঘাতীরা এতে আপত্তি জানায় এবং 
স্টেশন মান্টারকে এক দল যাত্রী 
ঘেরাও করে এবং কিছু সংখ্যক 


শুধু লেট 


গত ১৪ই মে শিষালদহ 
চ্টেশনে অল্ততঃপক্ষে দুটো 
অপ্রণীতকর ঘটনা ঘটে। ট্রেণ 
ছাড়তে দেরশ হওয়ায় এক দল 
যাত উত্তোজত হয়ে সন্ধ্যায় স্টেশন' 
মান্টারের ঘরের উপর চড়াও হয়। 

অপর একটি ঘটনায় প্রকাশ 
যে, প্রায় একশত লোকের এক 


অশান্ত জনতা জনৈক চেকারের- 


জ্ঞানহীর হতে পারেন তবে যাদের 
তাঁরা প্রাতাঁনাধত্ব করছেন-_ সেই সব 
সাধারণ লোকের কাছ থেকেই 
বা আমরা কতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আশা 
করতে পার? 


রেল কমচারীদেরই হয়েছে 
বিপদ। একেই ট্রেণে লেটে চলাচল 
করছে তার উপর টিকিট চেক 
করতে গেলে অনর্থ ঘটছে। 
চেকারদের পক্ষে ষথানাদিম্টি কতব্য 
সম্পাদন করা হয়েছে মনাস্কল। 
গার্ডসাহেবরাও রেহাই পাচ্ছেন না। 

ভেপ্ডার সমস্যা 


ভেণ্ডারদের ব্যাপার নিয়েও 
এক সমস্যার স্বা্ট হয়েছে। 
ভেপ্ডারদের জন্যে প্রচুর টিকিট 
ইস্‌ করা হয়েছে িল্তু তাদের 
জন্যে পথক কোন ট্রেণের ব্যবস্থা 
করা হয় নি। ফলে তল ধারণের 
স্থান নেই এমন গ্রেণেও মালপন্র 
নিয়ে অনেক সময় তাদের জোর- 
জবরদাঁস্ত উঠতে হয়। ফলে অনেক 
সময় যাত্রীদের সঙ্গে তাদের 
সম্ঘর্ধ বাধে। তাদের মালপত্র নষ্ট 
হয়! এ রকম হামেশাই ঘটে থাকে। 


তা ছাড়া সম্প্রাত ভেণ্ডারদের 


ঢ় আরও একটা ঝামেলা বেড়েছে। 


পাঁচ নং প্ল্যাটফর্মে এতাঁদন কোন 
গাড় ইন করতো না। এ জায়গা 
থেকে গাড়ী শুধু ছাড়ত। বর্তমানে 


" এ প্ল্যাটফর্মে গাড়ী ইন করানও 


হচ্ছে। বার হবার জন্যে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক পথ না থাকার দরুণ এঁ- 
খানে ভেশ্ডার ও সাধারণ যাত্রীদের 
মধ্যে গ্তাগদাতি লেগেই আছে। 
হাতাহাঁতও মাঝে মাঝে না ঘটে 
এমন নয়। পশ্চিমবঙ্গ ভেশ্ডার 
এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রেল 
কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার আবে- 


দন জানানো সত্বেও এর কোন 
প্রতিকার হয় নি! 
এইভাবে এক 'দিকে অব্যবস্থা 


এবং অন্য দিকে অসদাচরণ এ 
শোধরাবার উপায় যাঁদ কিছু বার 
না করা যায়, এমন একদিন আসবে 
যখন লোক্যাল ট্রেণ চলাচল ব্যবস্থা 


ঘটতে পারে মান । কিন্তু এটা তো হাতে ধৃত দুজ্জন যাত্রীকে বল- একেবারেই ভেঙ্গে পড়বে! সে 


আর প্রাতকারের পথ: হতে পারে 
না! 


পূর্বক ছানয়ে নিয়ে যার়। নিচু 
ক্লাশের টিকিট কেটে উচু ক্লাশে 


দিনের আর দেরী নেই। 
-ওয়াকিবহাল 


চুল ছে'ড়াছিপড়--কোথায় 


ভাঁবষ্যং ? ॥ 


তাই লোকে ঘুরে ফিরে 
অতশতের- দিকেই চায়--কেননা, 
পরশপাথর-খোঁজা পাগলটার কোম- 


গর দেখি তো আবহাওয়া আঁফ- 
সের ওপর চটে যাই। ব'লে ফোঁল, 


না-আঁম হলফ ক'রে বলাছ, ও 
নিশ্চয় ১১২ িগ্রঁ। কিন্তু এক 
এক সময় খুসীও হ'য়ে যেতে হয়, 
যাঁদ সাঁত্যসাত্যই ১১২ ডিগ্রী 
ওরা ঘোষণা করে। তৃপ্তির সঙ্গে 
বাল, তাই বল, কাল রাতে একটু 
চোখের পাতা জুড়তে পারলাম 
না! ১১২ ডিগ্রী শুনে মনটা যেন 
ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়; খরখরে পোড়ানো 
হাওয়ায় যেন দখনে বাতাসের 
আভাস পাই; সত্য, এক এক 
সময় ভাবি, কবিরা শক চাঁদ ছাতি- 
ফাটোফাটো অবস্থায় গাইতে 
চতুর্থ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য) 








 অন্তর্াতিক সংবাদ পর্যালোচনা 


ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতায় দ্যগল 


সত রর লোর গল 
৩২৯-২২৪ ভোটে ফ্রান্সের প্রধান- 
মন্দ নিষ্স্ত হয়েছেন এবং ছ' 


, দ্য গল সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ব বড় 


অনুকূল আইনানুগ” আবহাওয়া 
সাষ্ট করতে সক্ষম হবেন? না 
তান আলাঁজারয়ার 


করবেন? ফ্রান্স কি তা হলে সর্র- 
কার বহন অবস্থায় থাকবে? 
দ্য গলকে সমর্থন মানে, আলা্জ- 


শীরয়ার বিদ্রোহীদের সমর্থন নয় ' 


ক? 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে সেনা- 
নায়করা ১৩ই মে ক্ষমতা গ্রহণ 
করে তা দ্য গলের নামেই যাঁদও 
তান তা জানতেন না। নেতা 
জেনারেল মাস্র উত্তেজনা ইততি- 
মধ্যে শান্ত হয়ে আসাঁছল। ১৫ই 
মে দ্য গলের বন্তৃতায় তান আবার 
নূতন প্রেরণা লাভ করলেন এই 
বন্তৃতায় দ্য গল বিদ্রোহীদের নিন্দা 
করলেন না। ১৯শে মে তারিখের 
সম্মেলনে দ্য গল বরং 
ঘিয়ে সেনানায়কদের যেন সম- 
রন করলেন।, 


"লেন! 


সেই দ্য গল বর্তমানে ক্ষমতায় 
আধিষ্ঠিত। ঠিক কোন পথে তান 


(নিজস্ব পর্যবেক্ষক) 
তাতে প্রচুর লোক লাগবে। 


সপমান্ত বন্ধ করলে আমোরকা 


ও ম, মলে । আর. ফরাসণ রাষ্ট্রপাঁত 
বনে কোঁতও পাঁর্কার বললেন 
দ্য গলকে প্রধান মন্দা করা না 
হলে তান পদত্যাগ করবেন। এ 
ঘোষণার আগে; তান দ্য গল এবং 
দুজন ভূতপূৰ্ব ফরাসী রাষ্ট্রপাঁতর 
সঙ্গো অনেক পরামর্শ করোছিলেন 
বলে শোনা, ষাচ্ছে। 


এল সাক্ষাৎকারের কথা । দ্য গলের 


সবুর সইল না। তান থাকেন 
পার থেকে একশ মাইল দূরে। 
'সেখ্মনকার 


ই৭শে মে রাত্রি ৯-৫০ 
শমানটে দ্য গল পারতে পে'ঁছ- 
তান যেখানে থাকেন 
সেখান থেকে প্যারী তিন ঘণ্টার 


'ব্রাস্তা। তিনি দেখা করলেন, ম, 


ক্র্যামার সঙ্গে গোপনে। ব্বাভন্ন- 
সূত থেকে এই সাক্ষাৎকারের ষা 
{বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে জানা 
যায় ম, ফ্ল্যামাঁ দ্য গলের সঙ্গে এক 
গোপন চাঁস্ত করেন যে তান পদ- 
ত্যাগ করে' দ্য গলের আগমনের 
পথ পারচ্কার: করে দেবেন। তান 
হঠাৎ এই চুক্তি করতে গেলেন কেন 
জি 
সেনানায়কদের 
ডিজনি তিনিক হা 
উঠোছলেন। গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা 
করেছিলেন হয়ত। ষাই হোক, এই 
{ঠক হল যে আস্থা ভোটের থেকে 
তান তাঁর পক্ষে প্রদত্ত কম্যানম্ট 
ভোট বাদ দেবেন তা হলেই তার 
সরকারের পতন আঁনবার্ষ। 


দ্য গল সেই রুত্রেই ফিরে 
গেলেন। আলাঁজরিয়ায় তান ছু 


ক্ষ 


ফরাসণ জাতীয় পাঁরষদ তখন 
ম, ক্ষ্যামা প্রস্তাবিত সংাবধান 
সংস্কার আলোচনা করছে। প্রধান 
মন্ত হয়ত একটু অবাক হয়ে 


গেলেন। তানি ঘোষণা করলেন, 


যতাঁদন না জাতীয় পরিষদ তাঁর 
সরকারকে অপসারণ করছে তত- 
ক্ষণ অন্য কোন সরকার গঠনের 





মাই গড। ঢক ঢক ক'রে জ্বল খাচ্ছে 
ম্যান ইন দি স্ট্রীট, খেয়ে সুখ 
নেই; রেফ্রিজারেটরে রাখা পান+- 
যেও শক একচুমুক দিতে পার? 
দিলেই . বা কি? বাইরের খোলা 
উত্তাপে তা সো সঙ্গে বাষ্প 
হ'য়ে যাবে। একটুকু ছায়ার এ 
কার্ঁশে কাকটাকে দেখছেন? 
কার্শশ থেকে নশচে চোখটা 
নামিয়ে দেখুন লোকটাকে, মানুষ- 
টাকে। খসখস, শখতাতপকক্ষে, ইয়া 
বড়বড় পাখা, মাথার ওপর, পাশে, 
তবু কি গরম যায়? ওপরের ঘরে 
গরম সহসা যায় না, যেতে যেতে 
বছরের শেষে গরম জামা গায়ে 
ওঠে _পাথা চলে। 


{ক বলাছলাম? এ সপ্তাহে 


গরমটা খুবই গেল-- এ আগুনের 


লেলিহান শিখাঙ্গুলো দেখা যায় 


না, স্পর্শ লাগে, আর কি মনোরম 
জবল্দান। কিন্তু আবহাওয়াবিদরা 
আমাদের শিখিয়েছেন অনেক কথা । 
[হডীমাঁডাট-রাঙ্টীভাষায় “মারে 


পসেনা? মাথার ঘাম পায়ে 


শরক্রবান্ন, ৬ই জুন, ১৯৫৮ 


কজন 


দ্য গল [বিরোধ (এবং কম্ম্যানস্টরা 
সোস্যালিষ্টরা 


ছেন একিল্তু ও'র ভাল হচ্ছে না। 
কালের হীতহাসে পাঁচ দশ বিশ 
বছর রাজত্ব কিছু নয়, আবার 
পাঁচটা বছরেও প্রলয় ঘটে যেতে 
পারে। পাঁচ বহর? .ও তো মেলাই 
সময়; 


ফ্রান্সে চতুর্থ বিপ্লব ঘটতে 
কশদন লাগল? আমোরিকার 
স্বাধীনতার, পর থেকে সেই যে 
ফ্রান্সে বিপ্লব সুরু হ'ল অন্টাদশ 
শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতেও 
তার শেষ হ'ল না; রূশিয়ায় এক 
শতাব্দীর প্রথম পাদেই একরকম 


; তা শেষ হয়ে গেল--অবশ্য এখন 


যায়? 
সাধে কি বাল অতাঁত বন্ধার 
দিন এসে গেছে? সপ্তাহটা কেমন 


গেল এইটেই, বড় কথা, 


ও একজন আর খ 
'এসশপর বাধা ব্যর্থ হ'ল? ভাবা 





তিনজনের পদত্যাগপত্র কিন্তু 


কেমন পু 


৩৩৭-১৯৯ ভোটে ' আর হয় 
মাসের জন্য পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা" 
লাভের প্রস্তাব ৩২২-২৩২ ভোটে 


কারমগঞ্জের ওপারের দি, এস 
কাশ্মীর 


শুক্রবার, ৬ই জুন, ১৯৫৮ 


দপণ 


৫ 





আমি. দুঃস্বপ্ন দেখাঁছ না; 
সদস্যগপের সুখস্বনকে বাস্তবের 
ভাষায় অনুবাদ করাছ। যাঁদ 
তাঁদের অনুমোদনগ্ুলি কার্ষে 
পরিণত হয়, আর তার পরে এক 


কৰ্তৃক’ 
সমারোহ? এর উদাহরণ, 'আল্ভ- 
বর্বশ্বাবদ্যালারক যুব উৎসবও এর 


ভাষা কবিতা ও মনুষ্যত্ব৩ 


গ্রেট পর্যন্ত, কাঁবদের পোষণ করে মাত্র অনুমোদন বেছে নেয়া কোনো স্মীবধা না পেয়েও, এ. 


তাঁরা ব্যান্তগত অহামকারই তৃপ্তি- 


সাধন করেছেন, অন্তরালে কোনো 


. রাচ্চিক উদ্দেশ্য তাঁদের ছিলো না। 


ফলত, কাঁবরা তাঁদের মৌখিক 


বছরের মধ্যেও তাকে বাস্তবে 
পাঁরণত করার ক্ষমতা আছে 
দাবীতে 


বাংলার চর্চা ভুলে যাবো? 
পাগল 1-এই ধরণের চিন্তা, বা 
মুলে কত বড়ো" 


আত্মপ্রতারণা 'বরাজ করছে 


, একটুখানি বিশ্লেষণেই তা ধরা 


|| 


যায়-যাদ ভারতের, সরকার? 







চাষী ঘরের বৌ, মফঃস্বলের ছোট 
দোকানদার_ এমন কেউ থাকবেন 
না যান এক বর্ণ হিন্দী না- 
জেনেও, বা হিন্দীর দ্বারা 


ভাষাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা না 
সব ভাষাকেই শ্রদ্ধা 


বংশগত এক ধাপ উপরে উঠতে 
না চায় এমন লোক সর্বনই 
বিরল; এবং শহন্দী না জানলে 


"১৪ চা 
‘ aR 
ঘর: 18৯০০ শত 
পর he 22 
Sh সানি ই, Ra 
যু শত এ ' 
২.2 সত, চন Rs 
ER (52৯ DS LBA ১০৯৪০ 
০০০০ পটকা 
১০৪ ০৪2৭5 boat, হই ই ১8১ 
BS IATL SNe 


৩৯ গ্র্যাম ও তার ওপর 
সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় 


বর্তমানে তৈরী হয় £ 
বোর্ড ভুলের, সাদ! এবং রু্ভীন; খ্যায়ায়ফি মিসড, আট ; 
এ্যানামল। ব্রিইল; প্রেস পান; মিল; রি 
কাগজ £ হোয়াইট পোস্টার ডিদু্স পোষ্টার; সালফাইট, }' 
রিব ড, সাদা এবং র্ীদ ; টি ইয়ালো; এম. জি. টি ইয়ালো; রর 
এম. নি. বু ক্যাণেল ; এম, জি. মাসিল হোয়াইট প্রিন্টিং মর 
হার্ড সাইজড, গাল কোয়ালিটি; ক্রীম লেড,, ভাল $& 
০ কোয়ালিটি; সাদা ব্যাঙ্ক এবং বও ; অফসেট প্রিন্টিং) ফু 


টি একা বুক। 


প্রভাবে মাতৃভাষাকে আমরা 
উপেক্ষা না করে থাকি; হিন্দীর 
জন্যেই বা‘ মাতৃভাষাকে ভুলতে 
হবে? এর উত্তরে বহু কথা বলা 


ব্যাপক, রাষ্টীভাষার প্রভাবও ঠিক 
তাই হবে। ইংরেজীর যা ছিলো 


কাগজ 


ae 


দর্পণ 





অখণ্ড বাণী বারংবার প্রচার সত্বেও 
আম্তর্জাতক শ্রীনেহরা এ 
কলঙ্ক মোচন করতে পারেন 
{ন। সুতরাং বেতিয়ায়' গুলি 
মেরে উদ্বাস্তুর প্রাণ আঁস্থর 


করে তোলা শ্রীকৃফাঁসংহের কাছে, 


ভাজক 


আসল উদ্দেশ্য, 
উদ্বাস্তুকে নয়, এ 
কোথাও বসতে দেওয়া হবে না; 
মূল এই 


সুতরাং, নীতি এ একটিই 
হ'তে পারে ঃ ক করে বাংলাকে 
(এখন: পশ্চিম বাংলাকে) পর্যহি 
দস্ত রাখা যায়। এই 


নে 


গোপালাচাঁর প্রভাত) 

বাংলার জন্য lof 
আটকে আছে-_এমনাক, একথাও 
বলেছেন যে, ভারতীয় রাজন'ীত- 
ক্ষেত্রে বাংলা গণ্য করবার নয়। 
রাজাগোপালাচার তো বহু 
পূর্বেই দেশখণ্ডনে রাজী ছিলেন। 
কেবল উত্তরবাসীরাও এতে সায় দেয়; 
কেননা, এই খণ্ডন তাঁদের কাউকেই 
স্পর্শ করবে না তাঁরা জানতেন। 
আজও জানেন, আজও তাঁদের 
বঙ্গ (বিভাগ বা পাঞ্জাব বিভাগ 


* যে প্রাতশ্রাত দেয়া হয়, রাজ- 


নশীততে ১৯৫৭-৫৮ 
পালন করতে হবে এমন সাধু- 


নখীতর স্থান নেই। ১৯৪৭ সালের 76 
কথা ১৯৪৭ সালে, ১১৫৭-৫৮ ! 

সালের কথা ১৯৫৭-৫৮ সালে। | ভাষা-কমিশনের পরামর্শ অন্দ- « 
এর নামই. । সাঁত্যকরে | সারে সর্বভারতের সকল প্রজাকে 
তাঁরা ৪৭ সালের প্রাতশ্রুত | হিন্দি শিখতে হবেই, কিন্তু হিন্দি 
পালন করার জন্যই প্রাতশ্রাত ভাষাকে অন্য কোনো ভাষা না- 
দেন নি। তখন ছিল সাম্প্রদায়িক শিখলেও চলবে, তাই এই চোদ্দ 
দাঙ্গার - ভেতর 'দয়ে, ' দেশকে মিশোঁল নবব্যঞ্জনের প্রধান উপাদান 
ধর্মের ভীত্ততে কেটে ছিড়ে হোক | হবে হাম্দি, অন্যান্য ভাষা 'হন্দির 


অথাি, পাঁর-। 


কজ্পনাটা এই ' যে, ১০০ কোটা 
টাকা খরচ করে বাংলায় 
তাদের পুনধাসন করা চলবে না, 
(কেননা, পি সি সেন ভ্রাহি ত্রাহি 
চাঁৎকার ছাড়ছেন), আন্দামানেও 


শুক্রবার, ৬ই জুন, ১৯৫৮ 


ই 
বাংলাকে অথণ্ড সততায় বাঁচতে বা 


কিছুকাল টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে 


দায়ের; বরং দায়িত্বভার 
লাঘব হবে। এদের 
পুনবাসন হতে পারে না, হবে না, 


সংস্কার বাংলা ধ্বংস হোক, এই 


.... কেন? আমরা বলেছি এ সেই আাইয়ে রাখবেন বটে, কিন্তু সাঁত্য- ' তো তাঁদের মনোগত শেলোগান। 


ভ্ভাস্ম! ম্কন্বিক্ত। 75752 ভাষ! 


(পঞ্চম পৃষ্ঠায় 


তিক প্রবন্ধে নন 
বাংলা আর .হন্দী খুব কাছা 

ভাষা বলেই, বাষ্গালী 
শিশুকে হিন্দী শেখানো হলে 
সৈ বাংলা নামেষে ভাষাঁট 

সোঁট আর ঠিক বাংলা 
থাকবে না। এই দুই ভাষায় বহু 


গড়ন এড়াতে পারবে না, কিংবা 
অন্য।সব ভাষা ক্রমশঃ ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে 
পুষ্ট ক'রে তুলবে একটিমাত্র ভার" 
তাঁয় ভাষাকে যা ঠিক এখনকার 
হিন্দিও হয়তো আর থাকবে না, 
কিন্তু যাকে 'হান্দি বলেই নিরভূল- 
ভাবে চেনা যাকে বাংলা অথবা 
মারাঠি অথবা তেলেগু বলে 
কখনোই ভুল হবে না। অর্থাৎ, 


শেষাংশ) 


দ্বাধীনতার পরে, বৈশ্বিক ন্যাশ- প্রত্যেকটি 


নালজম-এর বেলায়, আমরা 
[কিছুটা করুণভাবে বদ্ধপাঁরকর 
হয়োছি পুরোপ্যার ও, পাকাপাকি 
একাঁট নেশন হ'য়ে উঠতে। যেহেতু 
ভারতবাসশরা এক জাতি বা নেশন, 
সেহেতু ভারতে একাঁট ন্যাশনাল 
ভাষাও চাই এই যুক্তির যালম্পিক 
উপযোগে অনেকেই সম্মোহিত 


, হ'য়ে আছেন। তাঁরা, পুরোপযার 


হান্দকে সমর্থন না-কারেও, প্রায়ই 
বলে থাকনে, 'অতীতে ছিলো না 
ব'লে ভাবধাতেও ক একটি 
সামান্য ভাষা হ'তে পারবে, না 
যারা রাতের 

কিন্তু কোনো কিছুকে 
2 স্বাঁকার করতে 


- তার জন্য সচেষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই 


আমাদের কত'ব্য, এবং সামান্য বা 
'জাতীয়' ভাষাকে বাচ্ছনপয় বলার 
অর্থই হ'লো 'হান্দর একাধিপত্যে 
সানন্দ সম্মাতদান। আসল প্রশ্নটা 


নিজ মাতৃভাষার * সমাদ্ধ, না কক 
এমন একাঁটি ভাষা যা এই মহাদেশ- 
তুল্য ভারতভূঁমিতে সকলেরই ব্যব- 
হার্য হবে? সংলগ্ন আর-একাঁটি 
প্রশ্নও উত্থাপন করতে হয়; ভার” 
তীয় চিত্তের পুষ্টি ও প্রকাশের 
পক্ষে কোনটা বোঁশ অনুকূল £ 
বৈচিত্র্য না একপকরণ, স্বরসংগাঁত 
না একতান? এবং এ"দুয়ের মধ্যে 
যোঁট কাম্যতর, অন্যাট যাঁদ স্পন্টত 





বা সামান্য ভাষা তোর হ'য়ে উঠতে 


বাদের ফুটন্ত কটাহে ভারত- 
বাস্গীরা তাঁদের প্রাপরস পর্যন্ত 
জলাঞ্জাল ' দতে প্রস্তুত হন, 
তাহ'লে দুটির মধ্যে একটি সম্ভা- 
বনাকে নিশ্চিত বলে ' ধরে নেয়! 
A os পারে--বাঙাাল, 
মারাঠি, তাঁমল প্রভীত' আঁভজ্ঞান 
ভুলে গিয়ে আমরা সকলেই 'ভার-, 
তীয়' নামক এক অর্ধ-কাল্পানিক : 
ধারণার মধ্যে নাঁবষ্ট হবো, আমরা 
যে মূলত মানুষ, সেই মহাসত্যকে 
অস্বশকার ক'রে হ'য়ে উঠবো শুধু- 
মান প্রজা, একাট প্রয়োজনীয় 
জশীব-কিংবা জীব পর্যন্ত নয়, 
বৃহদাকার রাষ্ট্রষল্ের একটি অণু- 
ধাক্ষাণক অংশ মান্র। কিংবা, 


প্রবণ বিদ্রোহ জেগে উঠবে। দুয়ের 
মধ্যে প্রথমটি মন্যয্যত্থের প্রতিক, 
দ্বিতীয়টি আমাদের 

এঁক্যের পক্ষে মারাত্মক। প্রথমাটর 
অর্থ, ভারতবর্ষের আবহমান ইতি" 
হাসেন প্রত্যাখ্যান, দ্বিতীয় অথ' 
স্পম্টত ভারতবর্ষের ভাঁবষ্যঘকে বিপন্ন 


ভাষা-কাঁমশনের উন্মত্ত উচ্চাশা তার বিরোধী হয়, তাহ'লে আমা- ক'রে তোলা । যে-বোচন্্য বিন্যাসে . 
ভারতবধাঁ় 


পূর্ণ হবে তখন, 'হান্দর মধ্যে অন্য 


দেশের সমগ্র বা বহুলভাবে আঁধি- 


অর্থে ভারতবাসীর কোনো সামান্য 


দের কর্তব্য ক? 


খুব সম্ভব আগামী পশচশ 
পণ্টাশ বছরের মধ্যেই একটি 
"জাতীয়" ভাষায় অধিকারী হ'তে 


প্রাতভার মোঁলিক 
বৌশিষ্ট্যতারই  মুলোচ্ছেদ হবে 
প্রথমার্টতে, আর 'দ্বিতীয়াট ঘটলে 
আমাদের স্বাধীনতাই রক্ষা পাবে 
কিনা সন্দেহ। এ্দুয়ের মধ্যে 


-কাঁমশ' কোনোটাকেই কাম্য বলা যায় না। 


মোহকে অমকমেও প্রশ্রয্ন না দেন? 


অতএব এই সমস্যার সমাধানে 


সি 


শুক্রবার, ৬ই জুন, ১৯৫৮ 


তা আমরা চোখের সামনেই দেখতে 


আই'ডয়ার মূল্য বেশি। 
বাংলাদেশে িগ্লক 
সরু হয় চারশো বছর আগে, 


শিষ্য যবন হারদাস 


আচার ব্যবহার প্রাধান্য পেলো। 
যে কাজ তান আরম্ভ করোছলেন 
তা স্থগিত রইল! 


৩) 
প060-15 BEN 


বিপ্লবার সংজ্ঞ৷ 


এরপর যান এলেন, তান 
বর্তমান লেখকের মতে বাংলার 
শ্রেষ্ঠ বিপ্লব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা 
সাগরের প্রাতভার, মহৎ চাঁরত্ের, 
অপূর্ব তেজাদ্বতার সম্যক পর্যা- 
লোচনা আজও হয়ান। এমন কি 
তাঁর নামও আজ কেউ করে 'না। 
এর কারণ তাঁর: মতো 'িপ্লবাঁকে 


অগ্রসর হতে পারছে না। কারণ 
একই-মন এখনো প্রস্তুত হয়ান। 
মন অই আজ "িন্তাশান্ত নেই, আছে ' 


দর্পণ 


গুল্ডামী। এই স্লোগান-গায়কদের 
লক্ষ্য করে এক পুরাতন, অখ্যাত 
কাঁব একদা আঁত দুঃখে বলে- 
ছলেন, “মন না রাঙায়ে করিলে এ 
ক, যোগ, বসনখানি রাঙালে।” 
আসান্বসমাচ্ছল্ম যোগণ, নামাবলশ- 
লালট;ুপ্পী পাঁরাহত “বলবা” 
তাই আজ রঙধন বসন দিয়ে রঙ- 
হশন মনটাকে এত যত্নে ঢেকে 


মহাপুরুষ? তারা কি প্রথম চেষ্টা- 
তেই সফল হয় ? তাদের মধ্যে সক- 
লেই কি সফলকাম হয়? তবু যে 
শেষপষন্তি উঠতে পারে না সেও 


আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে 


কেন? তারা বারবার ব্যর্থকাম 


- হয়েও নরুৎসাহ হয় না, পথে 


কস্ট আছে জেনেই অগ্রসর হয় 
এবং কষ্ট পেয়ে প্রাতিবাদ করে 
না। তারা ফাঁক 'দিয়ে কাজ সারতে 
চায় না, অসম ধৈর্যসহকারে কঠিন 
পরণক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্ভূত 
করে, ব্যর্থকাম হলে হিমালয়কে 
দোষ দেয় না। তারা যাঁদ সুবিধা- 
বাদী হোত, তাহলে বলত এভা- 
রেষ্ট যতটা উচ্চ ততটা উচ্তে 
চড়া নিয়েই ত কথা তা এরোস্লেনে 
চড়ে এভারেছ্টের চূড়োর উপর 
দিয়ে একবার ঘুরে এলেই তো 
হোলো। তাতে বরং এভারেস্টের 


নিজের চুড়োর চাইতে বোশ উপরে ওঠা 


যাবে। তা তারা করে না, 'কারণ 
{বিদ্যাসাগরের নাম না জানলেও 
তারা 'বশবাস করে যে, “চালাকির 
দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না।” 

আমাদের সাধারণ . বাঙালশ 


আঁববাহিত চারন্লে কোথায় কি যেন. 


একটা গলদ আছে, যার ফলে 
আমরা কিছুতেই ্বাভাবকভাবে 
সোজা রাস্তায় চলতে পারিনা 
একবার গৌরবের উচ্চশিখরে উঠে 
যাই, আবার হশনতার গভীর 


' গহ্বরে নামি। একবার বন্দুকের, 


সামনে বুক পেতে দিই, আবার 
মার শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলে। 
অনেক জিনিষে তাঁলয়ে যাই, 
িল্তু কোনো 'নিষই ভালয়ে 


দৈন্য ততটা প্রকট না হলেও সত্য- 
কারের সাধনার পাঁরচয় খুবই কম 
পাওয়া ষায়। মানুষের মধ্যে যা 
নেই শিল্পার তুলি বা স্াহাভ্য- 


কের কলম থেকে তা বেরোতে, 


পারে না! 'তাই আন্র সামাজিক 


বা রাজনৈতিক বিপ্লব যেমন, 


মুখের ব্ালমান্র, সাহত্য জগতে 
শবস্লবের বুলিও 'তেমাঁন কলমের 
আঁচড়মান্র। fl 

এর প্রধান কারণ হোলো,আমা- 
দের চাঁরান্রক দুর্বলতা, যার ফলে 
আমাদের মনও দুর্বল । বলাবাহুল্য 
বাংলা “চরিত্র” আর ইংরোজ 
“কার্যান্কীর” এক 'জ্জানয নয়। 
আমাদের দেশে মায়ের কোলের 
খোকারা চিরকাল চারন্রবান আর 
“শ্রীকান্ত"র ইন্দ্রনা্ধ চিরকাল 
দুশ্চারৰ । দুর্বল মন নিয়ে বিপ্লব 
হয় না। এই দুব্ল, নিনবীর্ষ 
ধৈর্য হাঁরয়ে রবধল্দ্রনাথ অবশেষে 
বঙ্গজ্জননশর কাছে তাঁর সন্তানদের 
জন্য নিবেদন করেছিলেন £- 
দেশ দেশাম্ত মাঝে যার যেথা 


শবচারের স্রোত পথ 
ফেলে নাই গ্রাস, পৌরুষের করে 
নন শতধা 1” এই হোলো সত্য" 


“সদুপায়”' প্রবন্ধে 


রেজের উপর রাগ করিয়াই আমরা 


এরা ক তাঁদের কাছে একটা আই- 
ডিয়া মার নয়? তা যাঁদ না হয়, 
তাহলে একাঁট শিল্পে দুটি শ্রামক* 
সংগঠনের মিলে যাবার পথে এত 
বাধা হয় কেন? 
বপ্লরী মন তৈরশ না হয়ে 
রাজনোতিক বিগ্লব করছে যাওয়ার 
(নেবম পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য) 


* এর উপরে উৎপাদন কর ১০২ টাকা . 
অন্থান্ত স্থানীষ কর স্বতস্ত্র 











না এমন কথাও আম বলছি না। 
আমার কথা হল, ঘটনাকে আঁবকৃত 
রেখে তার বর্ণনা দেওয়াই হচ্ছে 
ধুরপোর্ট লেখার নশীত। তবে 
বাস্তব অবস্থা ও রুচিবোধের 


, তাঁগদে রতি বদলাচ্ছে ও 


বদ্লাবে। 


. এর মধ্যে আবার বাগ্গারাশ্ির 
কি? 
তাহলে নির্ভয়ে _বাঁল। 
নিশ্চয়ই । | 


দপ্ণ' 


শুক্রবার, ৬ই জুন, ১৯৫৮ 


ঠাফ বিগোটাবের ডায়েরী 


অনুভ্বিততে নয়, একেবারে কসাইয়ের ছুরি ! 


শানাও আর পোঁচ লাগাও। পোঁচ 
লাগাও আর শানাও! তোবা, বাত্‌ ! 


ভেবে 


দিলাম একসছ্ তিন চারটা 


কাঁলয়ে উঠতে পারব কনা 
সন্দেহ।। 


হেসে উঠলাম একসঙ্গে । 
দাদা আবার সুরু করলেন £ 
লো পড়বে একনম্বর 


স্মতিসভাগদলো 
ফরমুলার আওতায়। এই ফর- ও 


মুলার ছক হচ্ছে “অম্বকের 
অমুক 


একবার সুরু করতে পারলে 


দাবী সে অনুসারে শে্লাগানও 
তৈরণ হয়' তাদের। সময়োচিত 
{ বিভিন্ন 


উপস্থিত । মিটিং যথারদাত 
আরম্ভ হয়। বন্তারা একের পর 
এক ফাঁকা মাঠে তরবারি ঘোরান। 
বন্তাদের লম্বা সার দেখে আর 
দশর্ঘ বন্তুতার ভয়ে তাই অনেক 
সময় আমরা শমটংয়ের এাঁদক 
সোঁদক গান্টাকা দিয়ে থাঁকি। 
এর ফল হাতেনাতে পাওয়া যায়। 


আর এর ছকটা হবে এই--“ভান্ত- 


নদ্বর 'খ'-এর আওতায়; আর 


দপণ ৯ 


5 A” ্ | 
মাট| মের ফিৰিদাৰ 
বে ভা নানে শর দেওয়া হছে আইন ও সং" জন্য কাঁদশনের পরামর্শ তাঁকে 
ধান যাতে, না হয়, স্বজন- 
তোষণ এবং দুনাশত যাতে নিতে হয়নি। সংবিধানৈর হে 
কর্মচারণ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবেশ ধারা অন্দুযায়ী তান সার্ভস 
করতে না পারে তারই জন্য সার্ভস কাঁমশন এড়িয়ে গেছেন, সেই 
কাঁমশনের নিষংন্ধি। অথচ কাঁমশ- ধারাটি এইসব চাকুরীর ক্ষেত্রে. 


ডাঃ বায়েব গেটোয়া পোষ 


(প্রথম পম্ঠার পর) 


শক্রবার, ৬ই জুন, ১৯৫৮ 
চিত্ৰ সমালোচন। 





দেশ ভার্ত হওয়ায় একটা স্মাবধে লেও বেশ পাকা হয়ে উঠেছে 
সুক্ষ রসের “যমালরে জশবন্ত মানুষ” থেকে। 
শিল্পোন্নত জিনিসের চেয়ে মোটা- এম জি এস [পিকচার্স এই ব্যবসা- রাখে । ওদের এছবিতে দেখে মনে 
বদ্ধির রগুড়ে জিনিস দিয়ে য়িক মন নিয়েই যে “ভান্দ পোলো হলো জেরিলিউইস-টম মার্টিন |. 
আঁত সহজে লোক জমানো যায়। লটারি” নির্মাণ করেছেন সেটা বলাই জুড়ীর মতো ওরা পযায়ক্মে 
তাছাড়া কন্দ্যোপাধ্যায়ের .বাহূল্য। তবে প্রধান 
রি কে বাঁদ নেতার নামে ছাবর নাম করণের হিতে নেমে যেতে পারেন। ks 
জোটানো যায়, যার. একার নামেই দম্টান্ত আমাদের দেশে এই প্রথম ছাড়া অভিনয়ে আছেন 'মামর 


লোক ছোটে, তাহলে খর ব হলো, পাশ্চাত্যে অবশ্য অনেককাল চারে নবাগতা কুল্তলা চট্রো- ৮ অন্দ্যায়ী এ জিনিষ মেনে নিয়ে- 
খানিকটা মজা উপভোগ বিষয়ে যে আগে থেকেই এ রেওয়াজ .. চলে পাধ্যায়, ইরা চকুবত, কমল মির, লি রাইটার্স ছেন। এর প্রাতবাদ কমিশনের 


| চাক সেক্রেটারণ, ডাঃ ডি এম সেন একবার 
এবং পুরোধা ডাঃ রায়ের সম্পর্ক হয়ানি। হওয়ার উপায়ও' নেই। . 
গত ৬ বংসরে অত্যন্ত” সুস্পষ্ট রাইটার্স বািজ্ডংসে . একথা অনে- 
বর ই লভ রগ 
ডিন ্রয্ত এ, টি” সেনকে আজ্ঞাবাহক অন্দ- 

ভ্রাতুষ্পূত্ চরের ন্যায় টোলফোন তুলে বলে 


চারঘ্রে রয়েছেন জহর রায়ও কল্তু চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, 
টাইটেলের' সঙ্গো ওর নামের যোগ শৈলেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি 
না থাকায় ততোটা প্রচার থেকে কেতা ঘোষ অ-সর বাদ্য প্রয়োগে 
ওকে বাণ্চত হতে হয়েছে। ছার প্রকাতি অনুযায়ী আবহ- 

যে ধরণের উদ্ভট ব্যাপার সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন; 


সাজিয়ে হাসির স্বাষ্ট করা যায় কয়েকস্থলেয় 'এফেন্' বেশ কাজের 
ক্াঁহনীকার কনক মবখোপাধ্যায হয়েছে।, গৌরীপ্রসম্বের লেখা 


দক্ষাতমোহন সেনের 

এবং শ্রী এ, টি, সেন ক্ষাতমে'হন দেন যে, অমুক প্রারথখাট সম্বন্ধে 
বাবুর জামাতা) 'দিকটাই সবচেয়ে আমি “ইণ্টারেণ্টেড” আছি। তার- 
বড় নয়। তার চেয়েও বড় কথা, পরের ব্যাপার সকলেই জানেন 
এই আত্মীয়তা খ্যাডামীনগ্মোটভ শনর্বাচন বোর্ডে এক্সপার্ট” ও পর" 


পর্যন্ত আঁবরল পাওয়া যায়। কন্ঠে ও: একখানি মঞ্জুলা 
ছাঁকা ও ফঃকো হাঁস একটানা । সেনগরস্তের কন্ঠে সগাঁত। ছবি- 
“যমালারে”র মতো স্বপ্ন 

আজগুাঁব ব্যাপারের অবতারদা। খানির সংগঠনে অন্যান্যদের মধ্যে 
ভানু এক সরল অজ্ঞ গ্রাম্য ম্‌ৎ- মধ্যে আছেন আলোকচিত্র গ্রহণে 


শিল্পী। বন্ধ জহরের পাল্লায় কানাই দে, শন্দগ্রহণে 'স্শীল 


ক্ষেতে বিস্তৃিত। শিক্ষা বিভাগে ক্ষক নিয়োগের সময় কমিশনের . 
অন্তত ৩টি উচ্চপদে ৩ ব্যক্তির সভাপতি কলকাঠিটি নাড়েন এবং 
নিয়োগ কিছুতেই সম্ভবপর হতনা, শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায়ের মনোনশত 
যাঁদনা এই ৩ ব্যান্ত ডাঃ ডি এম প্রার্থরাই এইসব “এক্সপ্াটদের" 
সেন এবং সীর্ভস কাঁমশনের দ্বারা অবশ্যই যোগ্য বিবোচত 
সভাপতি উভয়েরই আত্মীয় হতেন। হুন! এই অনুগত হবার পাঁর- 
তাছাড়া রাজ্যসরকারের অনেরগ্দাল নর্তেই শ্লীযুন্ত সেনকে আজ সং- 
উচ্চ পদে ডাঃ রায় "স্পেশাল বিধান লঙ্ঘনকারণ' এক্সটেনশান 
আঁফিসার” অভিধাযুক্ত একশ্রেণীর দেওয়া হয়েছে। 





২৪ক্ভাল্স্ড ভ্ুন্বান্্র ৬ইই ভ্জুন্ন 
.  কোলিয়ারীর কালোকুলো সেই ছেলে মেয়েদের কা! থামাবার জন্যই 
এলো অনুপমা রায়, .ফুলঝুরির মত এক মুখ হাসি নিয়ে.......অনুপমা 
বেবী-ক্রেসের নার্স নয়, চিরন্তন মাতৃত্বের প্রতীক। যে মা সব হারিয়েও 
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দূপণ 





বিদরবারে শেষ সম্মানের আসন থেকে ভারত বিচ্যুত 


তভান্কিওন্র সম্মানে ভ্ভান্সভেল্ত 
সুতে চশন্ষাভিন 


মোংর। দলাললিৰ ফলে হকি বলো 
তাৰত গর পরাজিত 


তা অজানা নেই। এবং অজানা নেই 
বলেই দুবছর আগে প্রাচীর গালে 
অস্পষ্ট আখরের লিখন আমাদের 
_ মনে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও আশ- 

ক্কার প্রভূত রসদ, জ্নীগয়েছিল। 


দি উল: 


কিন্তু সে সামর্থ্য আসল 
ক্রীড়াক্ষে্ে প্রাতভাত হয়াঁন, 


অন্তে পাকিস্থান ষখন টোকিওতে 
পেশছয় তখন দলের একজন খেলো- 
যাড় অপর সদস্যদের ক্লীড়াপদ্ধ- 





বাবু এবং ১৯৫৬ সালের আঁধ- " 


নায়ক বলবার 'সিং-এর মধ্যে কোন- 
জনকে দলপাঁত নির্বাচন করা যায় 
সে সম্পর্কে নিবিকমণ্ভ্লী 
দুরাতক্রম্য। সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছিলেন। যার ফলে দল নির্বা- 
চন করার পরও বহুদিন নেতা 
নির্বাচন স্থগিত থেকে যার । শেষে 


উধাম সিংকে আঁধনায়ক মনোনগত 
করার কথা উঠে কিন্তু ইত্যবসরে 
বাবু টোকিও যেতে অস্বশকার 
করায় আর উধামের প্রশ্ন উঠেনা 


চার আছে। বাবু বনাম 'নিবা্চিক- 


তাঁলয়োছল তার আরও নিদর্শন 
রয়েছে। টোকিওতে এশিয়া ক্লাড়া 
উপলক্ষে ভারতীয় দলের সেস্টার 
হাফের পর্যায়ে যান খেললেন 
সেই উধাম সং দলভুত্ত হয়োৌছলেন 
লেফট ইনসাইড ফরোয়ার্ড হিসাবে 





সম্পাদক- শ্রীন্রজেন্দ্রন্দ্র ভষ্টাচাৰ্ষ 


সম্পাদক কক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, দি রি কলিকাতা_-১৩ হইতে মৃদ্রুত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-__১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশত॥ 


' দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে কোন এক শবজ্ঞাপন বেরোয় এবং যথেষ্ট . মিত্র-মুখা্জ্ি'র দল জিতে গেলেন। 
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খাসী পপর দেন মাপে ত 
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এই রিপোর্টে মন্ত্র প্রফুল্ল 
চল্দ্র সেন সম্পর্কে অপ্রশীতকর 
তথ্য কতটা শেষ পর্যন্ত ছাপার 


j হা অথচ এ. বেরি এ রর প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর 
অনার্সের চেয়ে উচ্চতর িগ্রী এম. এ. এবং পড়ানোর ব্যাপারেও 
এটা আশাকার কেউই অস্বীকার যথেষ্ট আঁভজ্ঞতাঈম্পন্ন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাঁধধারশ. করবেন না। 


সার্চ কাম এম. ৫. 


দের মধ্যে বোধ হয় থার্ড ক্লাস এম, ' সম্প্রাত কাঁলকাতা বিশবাবদ্যা রিপোর্ট যখন: 
এরাই হারজন শ্রেণীতে পড়েন। লয় জনৈকা থার্ড ক্লাস এম. এ কেটে গেল তখন 
রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মত 'ডগ্রীধারণকে এমন ভাবে প্‌র- শিক্ষার প্রসারে উৎস্গ্শকৃতপ্রাণ j A 
এ'রাই 'এম, এ পরীক্ষার ফিসের স্কৃত করেছেন যাতে থার্ড ক্লাস এম রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রয়াপ্রসাদবাব্ প্রথম শ্রেণীর এম- 
মোটা অংশ 'দয়ে সবচেয়ে বেশ? এ-দের শতবৎসরের ক্ষোভ মিটে একদল 'সাণ্ডক জনৈকা তৃতীয় এ.দ্রে দেখতে পারেন না। আশু- 
অবহেলিত হয়ে থাকেন। এ'রা যাওয়া উচিত! বহ লক্ষ টাকা শ্রেণীর এম. এ.কে অধ্যক্ষার পদ তোষ কলেজে জনৈক প্রথম শ্রেণীর 
সাধারণতঃ নিজেদের এম, এ বলে ব্যয়ে আলিপুর হেম্টংস হাউসে দেওয়ার জন্য সুপারশ আরম্ভ এম. এ.কে মাত্র একশত টাকা 
পারচয় দিতে লক্জা বোধ করেন। 'িশ্বাবদ্যালয় সম্প্রীত স্বশশিক্ষার. করল্নে। ভাইসশ্যান্দেলার, দ্রেজা- মাইনে দিয়ে কি ভাবে বছরের পর 
অথচ এদের মধ্যে এমন অনেক প্রসারকল্পে বিহারীলাল মিশ্র রার এ'রাতো একেবারে আকাশ বছর খাটানো হাচ্ছল তা কিছুকাল 
আছেন যাঁরা 'নাইনথ পেপারের" ইনাম্টাউউট প্রতিষ্ঠা করেছেন। থেকে পড়লেন। যাহোক, নিরুপায় পুবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট 
সাহায্যে ফার্টরাস পান তাঁদের এই ইনা্টাটউটের একজন অধ্য* হয়ে ভাইস্যান্সেলার বিষয়ার্ট সভায় বিশদভাবে আলোচিত 
চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী। কিন্তু ক্ষার প্রয়োজন হয়। যথারশীত্ত ভোটে দিলেন এবং বলাই বাহুল্য হয়োছল। 

আমরা তৃতীয় শ্রেণীর এম- 





কনভেনসনের ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থনশদের কাছ 


ধারী হয়েও এ'রা কোন মধার্দা নির্বাচন কাঁমাটি বি. এ. অনার্সে জ্যোত্ক। এম. এ.তে ভান ইউীনয়ন করুন এবং সভাপাত ও 
পাননা। দ্বিতীয় শ্ৰেণী অনাস' প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং এম. এ+ বক অগ্রারসীম কৃতিত্ব দেখিয়ে 'কোষাধ্যক্ষের পদে রমাপ্রসাদবাব্কে 
িগ্রীধারীকে (অনার্সে তৃতীয় তেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম জনৈক! প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন বরণ করুণ। আর ইউনিয়নের 
শ্রেণী নেই) যতটা মযাৰ্দা দেওয়া প্রার্থনীকে নিবাচন করেন এবং তা এখনও টি কলেজের অধ্যক্ষ, সম্পাদক করুন রমাপ্রসাদবাব্রর 
হয় তৃতীয় শ্রেণীর ' এম, যোগ্যতানূসারে আরও কয়েকজন আঁময় সেনকে জিজ্ঞেস করলে আঁভম্নহৃদয় জুহৃৎ চপলাকাল্ত 
একে তার তুলনায় কিছুই দেওয়া প্রার্থনার নামও সুপারিশ করেন। জানা" যাঁয়। কিন্তু কি আশ্চর্য ভট্টাচার্যকে। | 


ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদে সংকট 
সি অভাব, আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও 
ডিরেক্টারের 'ডিক্টেটরি? 


(দর্পণের প্রাতানাধ ) 


ইাণ্ডয়াম উল উনত হছে ছাদের অন্য উদ্যান নাতির পরান নাত 

কর্তৃপক্ষ হঠাৎ আছে দুস্থ কর্মচারীদের ছেলে যে সমস্ত বিদেশ অধ্যাপক তাঁদের পয়সাকাঁড়র অন্য কোন 
নোটিশ দিয়েছেন ১লা -জুলাই মেয়েরা। “বিদ্যালয়ে পড়ার খরচ ইনন্টিটিউটে কয়েক মাসের জন্য সংস্থান থাকা হয়ত সম্ভব, 
থেকে ইনষ্টিটিউট ভবনের ' নৈশ কম_মাসে এক টাকা দিলেই অধ্যাপনা করতে আসেন তাঁদের কিন্তু দুন্শীতর কথা একবার 
বিদ্যালয়টি বন্ধ, করে দেওয়া ছাত্র হওয়া যায়।. কর্মচারীরা চলে যাওয়ার সময় . উপযুক্ত উঠলে লোকের মনে সন্দেহ 
হবে। বিদ্যালয় . পরিচালনার ছাড়াও আশে পাশের বহু দুস্থ বিদায় সম্বর্ধনার যথেষ্ট প্রয়ো- জাগবেই। রাজ্যসভায় আলো- 
জন্য প্রয়োজনীয় টাকা নাক পাঁরবারের ছেলে . মেয়েরা .এই জন আছে, কিন্তু তার জন্যে চনাকালে ভারতসরকারের তরফ 
»ইনাম্টটিউটের নেই। ' এই ‘বিদ্যালয়ের ৯ জন, “শিক্ষক! নিমান্তৈর সংখ্যা ০০৬০০ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে 
বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০০ ছাত্র, তার" বিদ্যলয় ' পাঁরচালনায়, ছাত্রদের না করলেও চলতে পারে। এবং দুনশীতির ব্যাপারে বিশেষ ঘটনা 
মধ্যে ইনস্টিটিউটের প্রায় ১০০ কাছ থেকে পাওয়া টাকা বাদে সমস্ত পার্ট থেকে কিছ কিছু তুলে ধরতে পারলে সরকারী 
জন পিয়ন অন্যান্য অধস্তন মার্সক প্রায় ৩৫০ টাকার মত বাঁচাতে পারলে এ তারা রা 





ৃ ভারতের 
করতে পারেন নি তাঁরা, এই নৈশ নাকি ব্যয়সচ্কোচের অভিযান রাজ্যসভায় ইনা্টাটউটের পাঁর- গৌরব। সংখ্যাতত্ব অধ্যায়ন এবং 
বিদ্যালয়ের ছাত্র সারাদিন সুরু করা হয়েছে এবং - তার চালনা সম্পর্কে, আভ্যন্তরীণ তার অগ্রগাতর জন্য প্রফেসরের 
চাকরীর পর সন্ধ্যায় তাঁরা প্রথম বলি নৈশ বিদ্যালয়টি। দুণণীতির ব্যাপারে আলোচন! অবদান বিশ্বের দরবারে খালি 


ভাঁবয্যতে চাকরীর উন্নাতর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ! ৰা বান কাছা থেকে হালি বরে পলো ভাজ কৰছে যা 
আশায় আর নতুন কিছু জানার করতে প্রস্তুত নয় যে ইনাষ্টাট- প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা পেয়ে তত্বের কোন আন্তজাতিক 
জ্বাগ্রহে। এদের মধ্যে - উটের টাকার অভাব! আর যাঁদ থাকে। এ ব্যাপারে কোন হিসাব সম্মেলন প্রঃ মহলানবাঁশ ছাড়া 
'এই' বিদ্যালয়ে পড়ে স্কুল ফাই- অভাবই থাকে, তবে ব্যয় সরকারের কাছে পেশ করা হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর খাতিরে 
ন্যাল পরাক্ষায় পাশ করেছেন, সঙ্কোচ অভিযানে মাত্র ৩৫০, হয় না! শোনা যায় ডিরেক্টর বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ইন- 
টাইপ করতে শিখেছেন, কলেজে টাকা বাঁচাবার জন্য ৫০১ ছান্ন প্রফেসর মহলানবশের কয়েক" স্টাটউটে অধ্যাপনা করে গেছেন 
পড়ছেন এবং  ইনার্টাটউটের ছাত্রীর শিক্ষা ব্যবস্থায় হাত জন অনগগ্রহভাজন কর্মচারখ বা এখনও করছেন। 
শচ্করীতেই হয়েছে-- দেওয়া কেন? তারা বুঝতে খাতা কলমে অল্পবেতনের : ৯৬১৫ সাল থেকে শুরু করে 
শপয়ন থেকে কেরানীর পদে পারে না প্রতি মাসে ৪1৫ টপ চকরাঁ করেও নিজেদের জন্য (দ্বিতীয় প্ঠায়) 


১বর্ষ, ২০শ ৫১১1 


ঠাস. 


' কমিটির পটে 
গোপন ও চাঞ্চল্যকর, 
তথ্য উদঘাটনের 


কাঁমাট' দুইটি বিষয় সম্বন্ধে 
নাশ্চত হয়েছেন £ 0১) ১৯৫৭ 


সমস্ত চোরাই বাজারে চলে গোছে। 


তদন্ত কাঁমাটি বিস্ময়ের সঙ্গে 


প্রয়োগের দ্বারা সরকার প্রায় ১ 
লক্ষ ৫৮ হাজার টন চাল সংগ্রহ 
করতে পারবেন। একমাত্র লেভন- 
প্রথার অপপ্রয়োগের ফলেই এই 
সংগ্রহ মোট ৬০ হাজার টনের 
বেশী হতে পারোনি। প্রকৃতপক্ষে, 
কর্তনের শৈথিল্য এবং লেভার * 
অপপ্রয়োগের দরুণ ১৯৫৭ সালের 
শেষভাগ থেকে ১৯৫৮ সালের 
ফেব্রুয়ারশ পর্যন্ত মোট প্রায় ৮৮ 
হাজার টন চাল চোরা বাজারে 
গেছে।, 

একটা আন্মানিক , হিসাবে 
দেখা গেছে যে, চালের কলগৃলি 

€ট্বিতীয় পৃঙ্ঠায়) 





* * চ্গাভভল নিলন্ত লুক লক্ষ ভা স্ুুলাকা তলাউান্র কুৰী ওরন্কাস্ণ 


তীয় গরিমংখ্যান পরিষদে ২৯: 
কট A | . ২ লবৰ সৱক সঙ্গে এই 


My 


০. দপণ : 


সম্পর্ক 


: _ ব্যাপারে আলোচনা করতে বলা 
মধ্যে নেই। সবাই চলে গেছেন হয়েছে। ইনণ্টিটিউটের কর্তৃ- 
এক কারণে প্রঃ *, পক্ষ মহল মনে করেন ষে সর- 
অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে। ১- কারা ব্যবস্থাপনায়, প্রতিষ্ঠানের 

বর্তমানে পাঁর- যোগ্যতা ক্ষন হবে। আর সর- 


উল্লেখ করা যেতে পারে-এই বিরোধিতা 'করা হচ্ছে : সে 
কথা প্রমাণ করার জন্য যে ভারত যোগ্যতা আর. নেই। সংখ্যা- 


উটের ৮০ লক্ষ টাকা পাওনার তার গড় গণনানুযায়ণী বললেন 


:, নিয়ম সম্মত হিসাব রাখা হচ্ছে যে যোগ্যতা প্রতিষ্ঠানের পূর্বে করা। সরকারের বহন, প্রাতি- 
অবস্থা উপ- 
ঘুণ দিত নেই। বহন) থেকে লাম নয পাঁচজন 


প্রঃ মহলানবীশের কাছে এপরা- বৃটিশ, এবং জাপান, 'সুইজার- 
j টি ল্যান্ড ও আমোঁরকা থেকে এক- 'নচ্ছেন 
শেষের দিকে বিল লোব জন" করে। তাঁরা বিচার বিবেচনা 


নম বিরদ্ধ। তাই আবার বেসরকারী কাঁমটীর হাতে এর 
একটি বিলের পাঁরকল্পনা পরিচালনা ভার অর্পণ এবং এই 
ইনাম্টাটউটের 


পাওয়া খায় এবং নিয়মও রক্ষা স্বাঁকাতি দানের ব্যবস্থা। বহু : 


রাতারাতি: ও জায়গা থেকে মন্তব্য শোনা 
-সম্প্রাত বিশ্ববিদ্যালয় গেছে যে সরকারে ভাতে তলে 
গ্াস্টস কামশনের চেয়ারম্যান, দেওয়া মানে. মা্রাজী-পালাবীর 


- 


ইনাষ্টাটউউটো এক সভায় সর- 
কারের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের 


শ্রীমেনেব বিরদ্ধে তদ 


, নিয়ে আলোচনা 


হাজার টনের প্রাত চনে এ'রা 


র- মুল্যের হার পাঁরবর্তন করা হয়। 
অভযষোগকার'রা' 








৯ 


শুক্রবার, ১৩ই জুন, ১৯৫৮ - 





+ 


খানে আর একটা বৃহৎ দনীশত, 


তাঁর মজুত চাল : প্রথমে ১৬০ 


. আনা দরে কেনা হয়। রাইটার্স 


যে নির্দেশ পাঠান সেই অনুসারে 
পরে মোটা চালের পাঁরবর্তে, এ 
চাল মাহ বলে গণ্য করা হয়, এবং 
উক্ত ভদ্রলোক. ১৮৮০ আনা দর 


' পান।. শব্দ এই একাট স্রানস্যাক্‌- 


শানে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার হেরফের 
হয়েছে, এই আভিযোগ বহুলাংশে 
বিশ্বাস করার মতো ' তথ্য তদন্ত 


ন" কাঁমাট পেয়েছেন। বীরভূমে প্রধা- 


নত এইজন্যই তদন্ত কাঁমাট দুই- 
বার পরিদর্শনে যান। অবশ্য খাদ্য 
দপ্তর এবং মন্দ বলেছেন যে, 


- ভুলক্রমে বাঁরভূমের এ মালগুলিকে ' 
মোটা চাল বলে ধরা হয়োছল ' 


এবং যুক্তিসষ্গত কারণেই পরে 


খৃ 


'মন্তশ এবং কংগ্রেসের যোগাযোগ । 
তাঁরা নাক আরও দোখয়েছেন' 


- যে, ওঁ পাঁচ লক্ষ’ টাকার একটা 
{ বৃহৎ অংশ কিভাবে কংগ্রেসের 


= “তহবিলে গেছে। - 


শুক্রবার, ১৩ই জুন, ১৯৫৮ 


এ সপ্তাহ কেমন গেল এন্াধন ন্রী ছিঘাবে শ্ীগফুম মে 





“এসে অবাধ আমরণ এইখানেই - 


হাতশ অন্য কারণেও গরম হয়- 
ফরেম্টারদের জিগগেস করুন, এ 


জজ্জা দিতে চাইনে। ি-এসশীপ- 
শস-এরা কি বলেন? 


১৯৫৭ সালের ভিসেম্বর 


মাহ ত রয়েছে মাথায়। বাওয়া- 
জান বা বাবাজান। অঙ্কুশ মের 


মেরে নিজেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। 
-ভারপর, অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর 
“তাকে ওপর থেকে দাঁড়র ফাঁসে 
বোধে নেয়া হ’ল। 

তারপর গুলি।. 


_ তারপর মমিনপুর রোডের 
শ্রীমতী গীতা সিং আলিপুরের 
-ম্যাজিপ্টেট শ্রী এম. সি সর্বাধি- 
কারীর আদালতে হাজির; সে 
মুসলমান হবে। আদালতে লোক' 
শিজ গিজজ করছে। গশতা বলে 
"তার বয়েস ২৫, ম্যাঁজশ্টেট দেখ- 
লেন বালিকা নাবালকী। কিন্তু 
এচন্লাভিনেতর*। 

সঙ্গে কে আছে? ছিল, এখন 
হাওয়া হয়ে গেছে।, 

এই সময় মেয়ের মায়ের 


প্রবেশ; উকিল নিয়ে হাজির। 
“কলকাতা বন্দরের দুই মিঞা তাঁর 


মেয়েকে অপহরণ করেছে! মেল 


নাবালিকা, স্থানীয় কোন িরে-]. 


টারের  'আভিনেত্রী। সকাল দশটার 
সময় এক মিঞা গণঁতাকে কীছে- 
ধারে এক রেস্তোরাঁয় নিম্নে যায়। 


উদ্দেশ্য কোন নাটক সম্বন্ধে পাকা | 


কথা দেয়ানেয়া। বেলা de 


_ টিটো-ব্নণ্টভ পাল্পাপাঁল্লও 


এক কন্তু অর্থাৎ শ্ট্যালনবাদ . বা 
জ্টালনের জা তা য় তা বাদ। 
জা তীয় তা বা দে র মজাই 


, তারিখ আছে, সে তারিখ ১৯৩৭) 


তার আগে সব ভাল, ১৯২৬ 


থেকে, ১৯৩৭ পর্যন্ত; 1 
জুকভ ১৯৩৭ সালের 
পেছনে যেতে চেয়েছিলেন 
বলেই ক্রুশচভের অহিংসকণে 


শবম্ধ হয়েছেন, ওঁর সঙ্গীরাও একে 


হবে না; গাম্ধী নশীতি নিয়ে হলফ আত্মহত্যা করা ভাল? লোকটা | তাঁর বন্ধৃতার 


করে কংগ্রেস ও প্রজ্াসমাজজতচ্ণ 


দপণ 


কর্তৃক ব্যর্থতার রা, 


৬ 


বিপানপভার বাজেট অধিবেশনে - 


এবারের বাজেট আঁধবেশন নি 
মোটেই জমছে না। কেমন যেন 


ছাড়া-ছাড়ী ভাব_একটানা এক- € 


সংখ্যা একেবারেই কম। বিরোধ 


পক্ষের সদস্যগর্ণের মধ্যেও প্রথম 


“নাল ব্যাঞ্কের ১৪ লক্ষ টাকা, 


জেল হয়োছল। এই একই আঁভি- 
যোগ-শত বিধবার অশ্রু মোছার 


, কাহনশ; কিন্তু আনন্দবাজার 


পত্রিকা তার মৃত্যুর পর শোক- 
বার্তায় তাঁকে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রায় 


দেপণের প্রাতানধি) 
দিয়েও গেলেন না। তাঁর চার 


ছেন যে, সেখানে প্রথমে আগ্রম যা 


7) | এবং এই কাজে [বিরোধীপক্ষের 


গ্রহণের  ব্রশীতও 
সেখানে চালু আছে। 

দুই কিস্তিতে বাজেট আলো- 

চনার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায় যদি 


এরকমের কিছু একটা ব্যবস্থা 


করতেন তা হলে বলবার কিছু 


ছিল না। সুতরাং তাঁর কাজের খ্ 


পিছনে অন বে যুঞ্তিই থাক, গণ" 
তাক কোন উদ্দেশ্য যে' ছিল না 
এটা নিঃসন্দেহেই বলা' চলে। 


| তাঁর কথায় 


শহণদের সম্মান দিল। শত হ'লেও; চূড়াম্ভ_ একথা অসত্কোচেই বলা 


কিনা বলেন, ঘুষ নেয়ার চাইতে | বলে আমাদের ধারপা। এবারেও 


পগল নাকি? 


LU 


তম্য কিছু ঘটতে দোঁখনি। সেই 


_বিরোধীদলেরও নিরুৎসাহ 


A, 


অংশ ( একসেসরী ), 
ছোট ' খাট, ড্রইং 


তাবু 
ইত্যাদি । 


আগি মারগ্রাম ষ্োর্স | 
১১, গ্যালিফ গ্রীট, | 
কঙ্সিকাতা-৩ 


টেলিফোন 


৩৮৮৮ 








দশ-বছরের ' শাসনের 'হসাবীনকাশ 


পড়বে একদিন বিনা আড়ম্বরে। 


. কেন এই গ্লানি 


দর্পণ j 


শুক্রার, ১৩ই জুন, ১৯৫৮ 


নেহরু ও কংগ্রেস 


তর ক দন এব 
তন প্রসঙ্গ এখানে তুলতে 


₹ কন্তু কোন সি 


ফলেই ইংরেজ ১৯৪৭-এ এ-দেশ 


প্রন 


জরিনা Ce 


'হওয়া। শুধু তাই নয় যা”, নিজে 


উৎপন্ন করতে পারবেনা তা ভোগ 
করতে চেয়ো না। -অনায়াসলব্ধ 
ধনে শুধু যে তোমার এ 
নেই তা’ নয়, সেই 

স্পৃহা তোমার হিতাহিত জান জ্ঞান 
লুপ্ত করে দেবে। তুমি হয় মরবে 
নয়, মারবে। আপনার: বলবেন 


পারে তার ধারণাও নেই আমাদের! 
চল্লিশকোটি ভারতবাসাকে 


য়ে 'করে শোষণ "আর শাসন। 


তখনও ৷ ধনতনল্রের প্রধান বল রাষ্টু- 


॥* ল্লা। আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় - 


ধারে-কাছেও . ঘে'ষতে পারতেন 
না। তাই স্বাধীনতালাভের ' অব্য- 
বাঁহত পরে যদ, গান্ধীর আদ- 
শকে রুপ দেবার চেস্টা করা 


, হোত তবে তা প্রাতরোধ কায়েমী £ 


কেউ 'শুনবে সেকথা? আবিশ্বাস 
এল মনে। তাই নতুন পথে এগুবার 
সাহস কারও হল না। পাঁরহাণের 





গণ্ডীতে যে স্বার্থের স্বরুপ চেনা 


'উপর। ৪০ কোট নরনারী না 


হোক তার বৃহত্তম অংশকে সে” 
শশক্ষায় শীক্ষত করা শুধু সংয় 


সাপেক্ষ নয় অত্যন্ত দব্রূহণ। 


গরাম্ধীজশী ব্কেছিলেন সে-কথা। 
অবার এও বুঝেছিলেন যে দাবিত্ব 
যাঁদ ঘাড়ে এসে পড়ে, আর নিজের 
বাঁচবার .জন্য সে দাক্ত্বপালন যাঁদ 
অপারহার্য হয়, তবে মুকও বাচাল . 
হয়, পঙ্গুও গারিলজ্বন- কার? ' 
প্রাণের দায় বড় দায়। দায়িত্বপাল- 


নের সপো সঙ্গে জাগে আঁধকার- 
ছিল বোধ_যেবোধ রাম্্ীয় ক্ষেত্রে 


পরশমণির কাজ করে। এত বড় 


- একটা দেশের পার্লামেপ্টারী গণ- 


তল্ল ভাগের মাসে গা গায় 


 €েম পৃষ্ঠায় দ্টব্য ) 


~ 


শুক্রবার, ১_ই জুন, SE 


 গাঞ্ছম বাধা ছে. 


দই রাজনশতক 





8৪৮ সাল থেকে শ্রী পি সি সেন । 


পারসংখ্যানের কাঁড় থেকে টনে 


বনে ঘাটাতর হিসেব 'দিয়েছেন। 
ডাঃ রায়ের ভা অজনা ছিল .না।. 


ব্শবংদর আগে ৪২-এর মোঁদন?- 


- অর্ডার করার মালিক? 


স্থান বাড়ানো গেল না এক 
লং শ্রী পি সেন টন 
টন পরিসংখ্যান দিচ্ছেন,  উদ্বা- 


অনর্গল আসছে তদের পথ? হওড়া 
অণ্যলে স্থানীয় আধবাসরা নিজ 
বাসভূমে পরবাসী, হাওড়ার সেতু 


সওদাগরণ অফিসে বাংলার আঁধ- 


বাসী বিচ্যুত হচ্ছে, ওরা নেবে 
আঁধবাসীকে; 
কেন্দুপয় আফসগ্লিতে বাঙাল! |. 





Ll 





গান্ডীর চাপে?) 'এক কথায় 
দিলেন 'জামুসেদপূর . এলাকা 
ধবহারে ছেড়ে। 


{বভাগ ছাড়া শিল্প গড়তে পারেন 


- “ন একটিও, গড়া শিল্প বা কর্ম 


প্রতিষ্ঠান ট্রাম বা ইল্লেকাট্রক 
কোম্পনী নিতে পারলেন না; কুঁড় 
বছর মেয়াদে ট্রামকে যে চাান্তনামা 


তলত্েন্ ও কুংজ্োস 


(.৪র্ঘ পম্ঠার পর) 
অনুরূপ ব্যবস্থারই প্রচলন হয়েছে। 
প্রাচ্যের সকল দেশেই-াবশেষতঃ 
চন ও ভারতের মত ব্হদায়তন 
দেশে এই বিকেন্দ্রীকৃত সমাজতল্হ 
ছাড়া অন্য কিছু চালাতে গেছে 
খবপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। 

| কংগ্রেসের ব্যর্থতা 


স্বাধানতার পর একাজ 
কংগ্রেস করতে পারতো । যে পণ্ঠা- 


'{ যেত শাসন সে আজন্ম চালু করতে 


চাইছে তা ব্যর্থ হবেই। ব্যর্থ হবে 


কাজ পায় না; বাঙালপর ফার্মেও { আছে কনা! শুধ্দ আর্থিক স্গ- 


বাঞ্চালশ ছাঁটাই হচ্ছে, বেকারের 
এই 'মাঁছলকে রুখতে পারছেন 
না ডাঃ রায়; পারতেন ওঁর সহর- 


তিক 


গৃতর কথা বলাছি না, যন্দ্রপা্ত, 
কারগাঁর দিই বা আছে অমা- 
দের? বাইরের লোকের কাছে যে 
হাত পাততে হবেই তা’ তো জানা 
কথা! আর সাহায্য যারা করবে 
সুযোগও তারা 859 
স্বাভাবক। / 

আমাদের প্রধানতম সমস্যা যে 
ধক তাই বুঝতেই আমাদের ডুল 
হয়েছে। আমাদের দেশে যতনা 


ভোশ্যবস্তুর অভাব তার চেয়ে 
অভাব কর্মের ক্ুয়শন্তির- 


কোট 
Ped 


কোট লোক যে-দেশে বেকার ও 
অর্ধ-বেকার র্যাশানালাইজেশন 
সেখানে শুধু অনর্থক নয়, ক্ষত 
সুচক। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন না 
হয় হোল কিল্তু বণ্টনের সমস্যা 
সমাধান হবে কি করে? তকের 
খাঁতরে যাঁদ ধরেও নই যে শিক্প- 
সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম- 
সংস্থানও বাড়বে মানুষের কয়” 


ক্ষমতাও উচ্চতর হবে। কিন্তু সে - 


বৃদ্ধির আনুপাতিক হার কিঃ 
সমগ্র অমাজ-্জীবনে তি তা’ 
সম্প্রসারত হবে? হলে কতাঁদনে 
হবে? আর ততাঁদনে কায়েমশ- 


সষ্ট স্বার্থের দল রাশ্টষল্ম 'সম্পূর্ণভাবে 


দখল করে সম-বষ্টনকে অসম্ভব 
করে দেবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে 
ক নাঃ 

'এসব প্রশ্নের উত্তর. প্রবীণ 
অর্থনণীতাঁবদেরা দিতে পাবেন। 
আমরা শুধু জানি যে অন্ম্নত- 


বই দেশ দত শিল্পায়ণের ঝোঁক 


ধরলে তাকে অগ্রসর দেশগুলোর 
কাছে হাত পাততেও হবে- দেশর 
দৈনান্দন অভাবও ঘুচবে না। তাই 
একদল আধুনিক অর্থনশীতাবদ" 
অনুন্নত দেশে দূত শিজ্পায়ণের 
বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন! 
উদাহরণস্বরূপ আম শুধু এক- 
জনের নাম উল্লেখ -করবো। 
এবিষয়ের 
[বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি বিশেষ- 
ভাবে একট পারচ্ছদও লিখেছেন । 
প্থাঁদ'র অর্থনীতিক ব্যাখ্যা যা এই 
নিবন্ধে দেওয়া হোল মিঃ কোল 
তার অনুকুলেও মত 'দয়েছেন। 








কল্পনার "দ্বিতীয় দোষ তার সঙ্গে 
জনমানসের কোন যোগ নেই। 
সেখানেও লালাফতার দোঁরাস্ত। 
ধবাস্মত হবার কিছু নেই। রাষ্ট্র 

সঙ্গে যোগ যাদের সদ 
পারচাঁলত অর্থনীতর প্রাত 


-তাদের আগ্রহ থাকবার কথাও নয়া 


রাম্ট্ী আমলাতাল্িক মনোভাব নিয়ে 


[পছনপানে ফিরে যাওয়া যায় না। 
ভীনশশো সাত্চাল্পশ সাল ভার- 
তের ইতিহাসে আবার ফিরে আস- 
বেনা। যে- দ্বারে এসে 
অনাদূত ফিরে গেল সে আর তার 
স্বরূপে ফিরে আসবে না। 
বিপ্লব না আসুক 
নিশ্চিতই আসবে। 


[বিপর্যয় 


=. 


| দ্পণ 


শুক্রবার, ১৩ই ভন, ১৯৫৮ 





অর্থনোতক-সামাজ্ক নানা 
এ 


£ ভূমিকা) প্রভাবিত হয়। ভাষার জ্ঞাটল বিব- 
রি নচিকেতা তন । 
| AS LS PE bt 
EA _ | হো্যের গুরুত্ব যে কত সে 
ইরা 2 তাই বারে এ যুগটা একেবারেই নশ্চিহ | সম্বন্ধে আমরা অনেক সময়ই 


এবং তাঁর দুর্বোধ্য, 'জাঁউল, আড়ষ্ট 





'| করেছি, কম্তু বাইবেলের 


হয়ে ওঠে ১-ইংরোজিতৈ 


সানি বাকা গ্াবীতিতে 
জা 


‘জ্ঞানের সামাজিক বিকাশ বা 
রূপ যখন প্রায় লোহ-নিগড়ে চির- 
1স্থর নৈয়ায়ক বিকাশের সম্ভা- 
বনা, যুক্তির অখন্ড: পারস্পর্য 
অত্যাম্চর্য প্রগাঁততে সাফল্যমশ্ডিত 
when 
এর পর te এর প্রয়োগ নেই, 


ইহরোজতে translation 
অনেক্‌ সময় transformation, 
পারণাত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন 
translation of the idea in- 
০০ action; বাংলায় অনুবাদ 
অর্থেই প্রচ- 


দরশ্য এই দোষগুঁজকে সবগুজি 
দোষ নাও হতে পীরে গণে, অন্য 
দিত করলে দাঁড়াবে £ পৌষের 


(bold type) তা সচল নয়, 
দেহের অস্তিত্বের অতীত এক 
পরমের প্রীতি উৎসারত এবং 
ইঁঞ্গিতসয়।/ -- কতকগুলো বশে- 


- ষণ শব্দ বিশেষর্‌পে প্রযুন্ত হয়, 


ব্যান্তরা এখানে “প্রবাহ’ই : ব্যবহার 
করতেন, পশ্ডিত বলেই বোধহয় 
সমালোচকাঁট প্রচালভ প্রয়োগরশীত 


ইংরেজ ভাষার দাসত্বের 
আরও কয়েকটি উদ্রাহরণ দই। 


দরবারে চিরন্তন মর্যাদা লাভ | গদ্যকে আমরা ' অনেক লিন 26 


এটি promis- 


এই প্রাতশ্রুতপূর্ণ। এটি 


১ অর্থেই এই শব্দটিকে 
তীঁ করে থাকেন। সোচ্চার উচ্চার থেকে - 
= উদ্ভূত, উচ্চার নামধাতু। এই গঠন” 
গত ভুলের কথা ছেড়েই দেওয়া . 


অজ্ঞ, 


, বোঝায়। ইন নেই, বা বঙ্গি- 
00 তেহ বদন, ন হচ্তব্যো. 


বত Pronounced, eloquent এ 
| ব্যবহায় 


যাক। উচ্চারকে উচ্চারণ 'হসেৰে 
গ্রহণ করলে শব্দটির অর্থ দাঁড়াল, 
উচ্চারপব্দন্ত, উচ্চারণ বিশিষ্ট? 
তাহলে এর মধ্যে Pronounced 
eloquent 


সামান’ বস্তুটি আঁবশ্যি যাঁদ 


| ধাগ্বেদের সৃক্ত-, 





ফেকোন সংখ্যা থেকে 
গ্রাহক হওয়া যায় 


টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 
সম্পর্কে 'অনীহা, বোধ করেছেন ' 


ম্যানেজার, দর্পণ 
ণনং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 


কলিকাতা--১৩ | 





৮ 


শি 


শুক্রবার, ১০ই জুন, ১৯৫৮ 





চিত চিত্র সমালোচনা 


দপণ 


কালামাটি অবশ্য দার তালিকাত চুৰি 


15 


কৌতূহল হয়ে উঠতে পেরেছেন 
ভাঁদের মধ্যে 'কাবুলওয়ালা'র 
ভ্রন্টা তপন সংহকে 'নাদ্বিধায় 
খকজন বলে গণ্য করা যায়। নতুন 


লতুন পটভূমিফার ওপরে বেশ 


, এখানকার পাট গুটিয়ে। 


হয়ে ওঠে।- এক সেবাব্রতী, পাদ- 
রও আছে. এদের মধ্যে। দিন 
আরম্ভ থেকে দিন শেষ পর্যন্ত 
কয়লা খাঁনর কাজের মধ্যে ওখান- 
কার এবং ওখানকার মানুষজনের 
এমান ধারা পাঁরচয় এনে দেবার 
পর" আসে গল্প। 


০ ফু ফু 5০ 


বোব-ক্রেশ দেখাশোনার জন্য 
এলো অনুপমা, সঙ্গে 'শির্শু কন্যা 


যেতে বসোছল, কারণ একমাত্র 


মনকে 


[, পাওয়া, গেল নদীর জলে মুশ্রুর : 


মৃতদেহ নিয়ে বৌব-ক্রেশের সামনে 
এসে দাঁড়ালো ওরা। অনুপমা 
সইতে পারলে . না সিদশ্য; 
কোয়ার্টারে" ফিরে স্বামীর দিকে 
চেয়ে মুত্র বার্তা 'দিতে গেল, 
স্বামী কি যেন বুঝলে 
বোধহয় এই সময়টার 
জন্যই ওর প্রাণবায়ু এতোঁদন 
অন্টকে ছিল। সব হাঁরয়ে অনু 
পমা এবার বিদায় নিয়ে চলে যাবে 
সবাই 
শোকে মৃহ্য; অনুপমার প্রয়োজন 
এভোঁদনে ওরা উপলাম্ধ করেছে। 


জ্যোর্তিময় তার ভুল: বুঝে অনু- 


[ই এক একটি গল্প । এরা হচ্ছে £ 
- এসষ্টেষ্ট ম্যানেজার আর তার 
সমা; অন্মপমা আর তার রুগ্ন 
স্ব্সী এবং “সোমরা আর 
মরিয়ম! পাঁরচালক, মনে হলো, 


. শচম্ভার প্রসারতাকে সংক্ষিপ্ত করে- 


ছেন যুখন দেখা গেল অনুপমা 
তাদের শিশুদের নিয়ে বৌব-ক্রেশে 
এনে পুরেছে শুনে মারমুখী 
জনতা বোব-ক্রেশের সামনে এসেই 
ভোলানো গান শুনে সবাই বশী- 
ভূত হয়ে পরম খুসী -হয়ে ফিরে 


চলে যায় বিনাবাক্যবায়ে। ভাবতে 


ভাল লাগবেনা দেখে যে, অনুপমার 
জশবনের ট্রাজেভী ফুটিয়ে তোলার 
জন্য শাঁরিত স্বামশকে চা খাওয়াতে 


. এসে ঠিক ভুল £ যে স্বামী 


হাতপা নাড়তে এমন কি পাশ 
1ফরতেও অক্ষম তাকে নল দেওয়া 
ধর্ফাডং-কাপের বদলে সাধারণ 
কাপে চা খাওয়াতে যার ক করে 
অনুপমা?) মাথার দিকের জান- 
লাটা খুলে দেবার নাম করে অনু" 
পমার জানলায় দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে 
“জীবন যখন শুকায়ে যায়” গান 


শোনার মতো পাঁরাস্থাত সাজানো - 


হয়েছে দেখে ।* বড়ো সাধারণ এ- 
চিন্তাধারা যা তপন 'িংহর মনে 


প্রশ্রয় ' পাওয়া উচিত হয়নি। . 


তেমান লাগে এসচ্টেশ্ট ম্যানেজার 


"কাজ ছেড়ে চলে যাবার সময় 


বৈরাগশর পান। এটা অবশ্যই 


= স্বীকার করতে হবে যে গান দিয়ে 


" গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু 


এটা ক মানতে হবে যে ক্যামেরার 


গান দিয়ে ফাঁক পূরণ করতে 
হয়েছে! 


খৃশজ্পণর পদে আঁধাষ্ঠত করবে। 
আর সবই ছোট ছোট চারন্র কিন্তু 


করে অনুপমার কাছে কাজ নেওয়া 
থেকে, অভিনয় ক্ষমতার সুন্দর 
পারচয় দিয়েছেন। হাঁজিরাবাক 
জহর রায়কে ভোলবার নয়--ওর 
ধমকাতে ধমকাতে কেশে নোতিয়ে 
পড়ার আঁভব্যান্ত অতি কৃতী চাঁন 
স্রষ্টার পাঁরচয় দেয়। পরানন্দৃক 
ভুবনবাবুর , চাঁরন্রে ভান হাসার 
তবে ওকে বেশ ভাল দাগ্গবে 
অনুপমা চলে যবার সময় ওকে 
অনুতপ্তের চেহারার দেখে। এইস- 
চ্টেণ্ট ম্যানেজারের ভূমিকার 


তপন সিংহের সঙ্গে আছেন এবং 


এছাবিতে তাঁর কাজ প্রশংসনশয়ও 


তকে কয়েকটা সন্ধ্যার দশো 
করে দেয়। শব্দগ্রহপ, বাহদ্শ্যের 


প্রয়োগ সঙ্গীত' পারচালকের 
(অথবা চিত্ৰ পর চালকের) 
ও গাওয়াও ভাল ('বেশেষ করে 
মৃপাল চক্রবতাীর একখান গান 
‘আকাশ ডাকে’) কিন্তু সমগ্রভাকে 
ধরলে রাবশশ্কর এই তপন 
সিংহেরই ছবি, 'কাবুলওয়ালার 
ধার 'দয়েও যেতে পারেন নি 


শুক্রবার, ১৩ই সু ১৯২৮, 





:_শিলংয়ের চিঠি_ 


তা মঈনুল হকের অশিষ্ট ও নির্লজ্জ আচরণ 


সর গ্রহণের 
ESBS BUN তখন একই বোধহয় যথেন্ট জ্ঞানোদয় হোল” 


57 না। শ্রী হক চৌধুরঈ মনে করলেন 


চদা 


সংরাদ ধান 


সুনাম কেবল হেরদ্ব মৈরের সত্য- সাল্তাহিক পাঁমকার ' সম্পাদকর 
“পৃষ্ঠার নানা মগলাদার গঞ্জের রূপ - কাছে! চল রক্র্য পাকা 


এবং তাঁর বিবূতিকে শেষ পক্ার, 
সম্পাদকের কাছে চিঠি হিসেবে 










জবাব। এই চিঠি দানা বর্ণনা 


তাঁর ব্রন মিথ্যা খবর দিয়েছে : 


এলেন' আপনি-_আগরনার জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
দিন এটি। কিন্তু ভুলবেন না, অনেক বেশী দারিতও 
সেই সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন আপনি-_-মে দায়িত 
হল আনার নিজের ও নববধূর উজ্জল ও নিয়াগদ 

ভবিষ্যতের ব্যবস্থা । , 
আপনার জীবন-বীয়া এজেন্টের রে দেখা করার 
এই-ই তো উপযুক্ত য্ময়। যীমা-নিরাপত্তা 


' “জনৈক মন্ত্রীর ধষ্টতার নমুনা” লিখতে পারেন: কিন্তু আপনার মত 
গশরোনামা দিয়ে প্রকাশিত হোল লোকের কাছে শচাঠ লিখতে 
মন্মশাইর চিঠি এবং সম্পাদকের আমার মর্যাদা ক্ষুপ্ন হয়; কারণ 
-আঁম দেখলাম আপনার অত্যানষ্ঠা 
একেবারেই নেই। 
মুখ দিম্সে আপনাকে ‘স্যর’ জম্বো- 
ধন কাঁরয়ে আনন্দলাভ করতে 
পারেন কিন্তু [বিবাঁতিটির] ওর- 
জালিয়াত . 


Ger) aha BA 
দমথ্যা এবং বানানো খবর, প্রকাশ 
করার অশোভন অচচরলের স্বাধী- 


আছে আপনার চি 
“পেতয় অবাক হই নি॥ 


আমার শেষ বিবাতাটির চেহারা দের পারুকায় একাটও “শব্দ কয়া, 


, খানা চিঠি লিখোঁছলাম, তা আমি ব্যান্তগত বিবৃতি প্রকাশ করে আমি 


মোটেই" লাঁখান। আপান গোড়ার আগনাকে অনুগ্রহ করোছ যাঁদও 
টিকে মৃতস্তবড় হেডলাইন দিয়ে বিবাতাটি-উল্টোপল্টা কারা 
প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপতে পারেন এবং অন্যের প্রাত দোয়ারোপ এবং 
তার ওপরে সম্পাদকণয় প্রবন্ধও গালাগালি দিয়েই : 


৫১৫1৩ 


A ১ 77 


ঠা. 


যেতে পারুবেন | 








রঃ ক 
বানা ওয়োলহইন স্কোয়ার, ডি কাজি কা নং চিন্তরঙ্গন এদ্ধানউ, কালকাতা--১৩, দর্গশ কাল হইতে প্রকাশক 


আপানি আমার ; 


EER. 


শত হওয়া উচিত বা.উচিত না বে. 


সদ্বন্ধে কথা- বলতে বাওজা আগা" 
নার পক্ষে নিতান্ত ধূস্টতা চুর়েছে। 





নর হাত ধ'রে বিতর, মগ খেকে বেরিয়ে ৯ পরিষনার ছারা আপনার এই নতুন দামি 
প্রতিপালনে তিনি সাহায্য করবেন। হীমায় অর্থ 
বিনিঃয়াগ করে আপনি অবসর জীবনে একটি আয়ের 
ব্রস্থাকেই পাকা করবেন, আর ধরুন, স্ত্ী-পুত্র- : 
কস্থাদের যদি নিজেদের পায়ে দাড়াতে হয় কোনদিন 
.তাহ্তে ভাদের জন্তুও একটা ব্যবস্থা আপনি করে 


Regd.: No.C 4047 


hea 


' সাপ্তাহিক সংবাদ পামক়িকশী- 





কে না 
[ন 

রাজপথের নামকরণ | 
হোঁসাী ' স্কোয়ারের আশেপাশে 
কয়েকটি রাস্তার নাম স্বাধীনতা 





সংগ্রামে যাঁরা আত্মাহ্ীত 'দয়েছেন। . 


তাঁদের নামে করা যায় কনা এরুপ 
একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছেন 
বলে শোনা গেল। ১৯৪৭ সালের 
১৫ই আগষ্ট তৎকালীন মেয়রের 
পোঁরোহিত্যে লক্ষাধিক উৎসাহ- 
'চগ্ল নাগাঁরকের সামনে ক্লাইভ 
গুশীটের নাম পাল্টে নেতাজী! এ 
সুভাষচন্দ্র রোড্‌'রাখা হয়। তখনই | ' 
আশা করা 'গিয়োছল যে ডালহোৌসাী 
স্কোয়ারের চতুদ্পার্শে পরাধীন 
জাতিকে প্রাতনিয়ত অপমান কর- 
বার জন্যে যে সব অত্যাচারী 
দেশর নামের' ফলক 'বাভন্ন 
নাস্তার মোড়ে ঝুলছে er 


রণ মেন ন 





জানে আপনি মাড়োয়ারীর ভৃত্য 


পূর্বে দিল্লীতে 


কে, মেন কোম মেন যাবেন 
প্রার চড়ান্ভ সাঁমাম গিয়ে পেশিচেছে। কাঁমশনার ভ্রী বি কে 
সেনকে অপসারপের প্রশ্নে কংগ্রেস দলের সম্যে যে আবত্তের 
১1  সংষ্টি- হয়েছিল, এই সপ্তাহে ভা কুৎসিভতম পর্যায়ে নেমেছে। 
il কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টর জনৈক প্রধান কর্মকর্তা ' 
দর্পশের প্রতিনিধিকে বলেছেন যে, কপোরেশনে বর্তমানে 
কংগ্রেস নামে কোনো দল নেই--একটি আছে কাঁমশনার্স পার্টি, 
অপরটি ইউ পি সি। | 
আরও একটি 'সঙ্কট কর্পোরেশনের সম্মুখে আগত £ আৰব 
২।৩ সপ্তাহের মধ্যে মেয়র ডাঃ ঘ্রিগুণা সেন হয়ত পদত্যাগ পন্ত 
পেশ, করবেন_এই সম্ভাবনার পথ গত এক সপ্ভাহে তৈরী 


স্পেশাল বৈঠকে হট্টগোল অনেকের শনঞ্জে একাট হুইপ জার করে- 
কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে । ছিলেন। সেই হুইপের পর 'ব, কে 
কেননা, অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা সেনের পদচয্যাতি অবশ্যম্ভাবী মনে 
বি, কে সেনকে. অপসারত করার হয়েছিল। শ্রী বকে সেন তাঁর 


কলিকাতা-২০শে জঃন শরক্ুবার ১৯৫৮ £ মূল্য ২৫ নঃ পঃ, | জন্য এক সপ্তাহ ৩ প্রদেশ অশ্রসিন্ধ : বিদায়বাণীও কোনো 


“অতুলা বাবু ! 





জা, ০স্বভ্জেন্সী গু 


দেপপের প্রাতনাধ): : ব্যবসঞ্মশীদের ভু, একথাও | দলের হাওয়া উল্টে দিয়েছেন। 

ৰ '_কেঁ না জানে যে আপাঁন শখ; : 
পশ্চিম বা কংগ্রেস সভাপতি EE পশ্চিম বঙ্গ সেই নয়, | ব্ধবার, ১৮ই জন কর্পোঁ 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীঘতশী মৈত্রেয়ণ সমগ্র. বাঞ্গালী সমাজে রেশনের যে স্পেশাল বৈঠকে কাঁম- 
বসুর 'ঝগড়া সম্প্রীতি বেশ জমেছে এবং সংবাদপত্রের পৃচ্ঠান্ন তা দুনশীতর প্রতীক হয়ে দাঁড়ি- | শনারের দনাশত সংক্রান্ত রিপোর্ট 
আত্মপ্রকাশ করেছে। কেউ কারুর কাছে হার মানবার জন্য .' ছেন” আলোচিত হওয়ার কথা ছিল 


বি-ীপ-এন-টি-ইউ-ীসকে সম্পূর্ণভাবে ' . 
অর্থাৎ তাঁর নিজের, কুক্ষিগত করতে।' শ্রীর্মভখ বস; বে'কে 
-বসেছেন, বলেছেন দর্তীন থাকতে তা হতে দেবেন না। ' 


ইউনি দর লো বাজি তন মী EA 
অন্যাদকে, শ্রীঘোষের সাকরেদ ৷ পএসীপর , সঙ্গেই' নয়, 


শপশসশীসর শ্রামক সাব কমণানষ্টদের সঙ্গে মিলে ব্যাপারেই এক' 
কাঁমাটর সম্পাদক! , শ্রীমক আন্দোলন চালান। জঘন্য রুপ নেন্স। একে অন্যের | ব্যান্তকে লাগ, পান, ভোজ ইত্যা- 
এই .: দুপক্ষের বগড়া দেখ্ন না, ডিফেন্স, কমচারী বিরঃম্ধে কান . করেছেন বলে | দিতে আপ্যায়িত করছিলেন সেই 


আজকের নয়, অনেকাদনের। ফেজারেশনে কি হচ্ছে! 
গত নির্বাচনের পূর্বেই এট্রা শ্রীমতী বস; যে জবাব দিনকট পোণঁছায়।- এমন কৈ ডাঃ 
-| পরস্পরের প্রতি কর্দম নিক্ষেপ দিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই অতুল্য* রায়ের নিকট এ অভিযোগও 
সমর, করেন। প্রায় দু'বছর বাবর কাছে বন্দ্রাঘাত বলে৷ করা হয় যে অভুল্যবাব্য মৃধ্য 
শ্রীগগুলজারী মনে . হয়েছে । শ্রীমতী বস; মন্ত্রীর নির্বাচন এলাকা. বোঁ- 
লাল নন্দর বাড়ীতে এক বৈঠক বলোছলেন, “তুল্য বাব, বাজারে কোনো কাজই করেন 
বসে। অন্যান্যদের মধো ভাপান এসব কথা না তুললেই নি। উদ্দেশ্য, ডাঃ রায় হেরে 
os REL A a Be SE ie দেশে গেলে ' রাইটার্স বিল্ডিংএও 
শ্রীমতী বস্দু।' ‘কে না জানে যে আপনি অতুল্যবাবযর রাজত্ব রোধ করবার 
একে অন্যের বিরুদ্ধে তাঁর শ্বিতাঁয় দ্তরের মাড়োয়ারী আর কেউ থাকবেন না।' | নেব পক্ঠোর) 


গঃ বঙ্গ পরা মোমানিট গাটিতে দলাদলি 


ঘোষ দিবি স্থির হয়ে বসেরইলেন,-আার ডাঃ ব্যানার্জিকে - 
একরকম নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে নাম প্রত্যাহার 
* করতে হল। কম্যানিষ্ট পার্টির সঙ্গে গপদাবীর 
প্রশ্নে যত্তফপ্টে লড়াই করতে গিয়ে ডাঃ ব্যানার্জ কম্যানিষ্ট 
পার্টির শক্তিবৃদ্ধি করেছেন এই বিচির আঁহলা তুলেই ডাঃ 
ব্যানার্জিকে জব্দ করার চেষ্টা হল. বটে, কল্ভু সম্মেলনে 
নেপথ্যের গুঞ্জন থেকে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, উত্ত 
রূপ নীতিগত প্রশ্নের কুজ্ঝটিকা সৃষ্ট করে’ আসলে ডাঃ 
“ঘোষের আসন 'নরষ্কুশ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। 


দেপ্পণের প্রণতানাষ) 

লা লা HRS 0 EER 
ভাঙন ধরতে চলেছে? তারকেশ্বরে সদ্য অন্ম্ডিত পার্টির, 
28০৯ পর 
থেকে বহু পার্টিস্দস্য ও অন;রোগঁর মন এই শঙ্কিত 
প্রশ্নে আদ্দোলত হয়ে চলেছে । পশ্চিমবঙ্গের পিএস পির 
দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা ডাঃ স্যরেশ ব্যানার্জি ও প্রফুল্ল 
ঘোষের মধ্যেও যে প্রতিদ্বদ্দিবতার প্রচুর অবকাশ আছে, 
চেয়ারম্যান র্বাচনণ পর্বে তা’ এমন স্পষ্টভাবে ও নগ্নভাবে 


এটাই ছিল সাধারণ সদস্যদের 'প্রত্যাশত। নূতন. প্রার্চণী 
৬০০০০০05559 নেতাদের গুন বা জল্পনা-কল্পনার 


২৮ 


রর 


চিত, যে, 
প্রাটরি প্রশ্নে ভুল কর- 
বার কথা নয়। এসপির 


বলা হয়েছে-_“গণতান্িক 
নশীত অনুসরণে . কমযযনিষ্ট 
পার্টির সাম্প্রীতক ঘোষণায় 

আদর্শের পার" 


ত্যান্মক নীতি সম্বন্ধে কম্য- 
পাঁটর ' 
আস্থা স্থাপন. করা ' প্রজা 


গিছু নয়? শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা 
দখল করা ছাড়া পি-এস-পি'র 


0171 ফল ' কি পি- - 


দাওয়ার আম্দোলনে : অন্যান্য 
প’ আঁতাত গড়ার ও আঁতাত 


এমপি 
আর কম্যানষ্ট পারার আসন" 


: ভেতর দিয়ে রূপায়িত কররার পথে যেতে হবে, পি-এসনীপি | ৪ 


শুক্রবার, ২০শে জুন, ১৯৫৮ 





তাহলে ' সেক্ষেত্রে বাংলায় | 
রাজনৈতিক ধল হিসাবে গণ" সম্পাদকায় 
আলন্দোলননবাহর্ভূতি '. পি-এস- প্রেথম পৃন্ঠার পর) 


“| করা 'হলো। মাহলামল্নী, রাইটার্স 
বিনল্ডিংয়েই রঙকরা ঠোঁটে সিগা :, 
| রেট চড়ালেন এবং “রাড” কথাটি 





ভাষণে বলেছেন, যে, কংগ্রেস পারা চাই যে পেছনে সংহত | এখনও .কিং জর্জ ডক, বৃটিশ . 
সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, আর জনশান্ত রয়েছে। তান. বলে+ | রাণীর স্মবত এখনও গড়ের 
, এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে ছেন, খাদ্যাভাব ও খাদ্য মানের আকাশ ভেদ করে অবস্থিত 


হার ভেজা রর বাদ্ধর 2 
অভাব। কছুদন রো 
বর বকে সচলে গঠনের, কাঁমাটকে আবার ' আন্দোলনের 


জন্যে পাঁটর নিকট . আহবান ক, তখন বসে থাকবে? ডাঃ 
জানয়েছেন.৷ নিঃসন্দেহে 'শুব ঘোষ এর কোন জবাব দিতে 


মুল্যবান কথা/ রন্তু পারেন নি; . তান বললেন | ছিল এবং কলকাতার কোন প্রশস্ত 
কাজের কথা, তা বোঝাবার --অনেকের কাছে তাঁর এই | প্লাজপথ তার অক্ষয় স্মৃতি ধারণ 
জন্যে ডাঃ. ঘোষ কা বলাটা _ শ্েষোন্ত বলে "মনে | করে রয়েছে তখন এই ব্যঙ্গোন্তকে 
প্ষোগী প্রোগ্রামও : হয়েছে ডঃ ব্টানার্জ, একজন | অত্যন্ত খাঁটি সত্য বলে গ্রহণ 
তাহলে মুল্য আজকের আমও গড়োছ; | একিকাতা বিলেলন 
যাসই করা তাতে আছে ''ষে-জন 
সম্ভব হত। পার্ট জোরদার গৌরাঙ্গ ভজে, সে-জন আমার | নাম ইত্যাদি সম্পর্কে বিবেচনা ও 
হলে আঁতাতের উঠবে প্রাণরো। সিদ্ধাল্ত গ্রহণ করবার জন্য অনেক 


দিন হয় একাঁট কাঁমাট গঠন করে- 
'ছিলেন। কর্পোরেশনের সবকাজেই 


আবার - £ ঘোষ কি তা-ও 

? কাজের কথা পারল আঃ যো না দমন হয় এই কামর বেলাতেও 
নয়। এই পাঁরস্থাত বলতে ব্যানার্জর.. নেতৃত্বে | ভার' ব্যাতিক্রম হয়ান। এরা বৌ- 
আমরা কংগ্রেস সরকারের যুক্তফ্রপ্টের আন্দোলনের | বাজার, মির্জাপুর, কলেজ স্পট 


টিতে যাঁরা আছেন সেই সব 


আ্যাংলো-ইশ্ডয়ান্রা যেমন 


৪80 
ভাঁবষ্যতেও একক এসপি হয় না। সম্পাদক শনর্বাচন্রে 
সেই যোগ্যতা অর্জন করতে ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বা-|. 





বসে থাকবে না, অনেকেরই কাছে,. দৃষ্টিকটু 
{বাজন ইস্যযতে গণআন্দোলন . তাঁড় আর সব প্রার্থীদের ওপর | ঠেকেছে এবং এই প্রত্যাহারের 
পাঁরচালনা করবেই । পি-এস-প নাম প্রত্যাহরের জন্য একটা | বিরুদ্ধে প্রবল . প্রাতবাদও 


বা তাঁর করতে উঠলেন! অবশ্য তাঁর 
সমর্থ কগণ এর কোন বলার আগে সভাপাত ডাঃ | পিএসপির 
জবাব দিতে পারেনান। জবাব ঘোষ যেরকম সাততাড়াতাঁড়| আদর্শের নমুনা, তাহলে কম্্য- 


, দেওয়া সম্ভবও ছিল না; কারণ করে, নাজ প্রত্যাহত হয়েছে | নিষ্ট আর কত খারাপ যে, 


এই প্রশ্নের জবাব যাঁদ হট’ বলে ঘোষণা করলেন তা' ত 


শুক্রবার, ২০শে জুন, ১৯৬৮ : 


সপ্তাহটা কেমন গেল 


গুল চলবেই এবং চলেওছে। 
' বলা হয়, ক্ীনেহর্‌ আঁহংস, নশীতর 
গুরু মহাত্মা গাম্ধীর যোগ্য উত্তরা- 
শিকারী. যোঁদও' ভারত-বিভাগ 
গুরুদেবের আড়ালেই সমাধা হয়ে- 
ছিল); সুতরাং ওঁর একচ্ছ্রাধ- 
পত্যের কংগ্রেস €েবর পপ্রতাঁক 
মা) এবং ও"র ভারত মৌন্পসভা 
ছায়ামাব্) আহংস নাত মেনে 


কিন্তু ফেপ্রসঙ্গে একথা 
বলাছ সে-প্রসঙ্গই তো হ'ল না। 
গ্ুসঙ্গাট হচ্ছে ।মাদ্রাজ ডক-কম্ঁ 
. দের ওপর গুলি চালনা। অহিংস 


স্বপ্নের 
ক্ষেত্রে বৈষব-কংগ্রেসের .ভারত। 
ওদের বন্তব্য হ'চ্ছে এই ঃ ভারত 
আঁহংস 'মানে ভারতের জনসাধারণ 
আঁহংস. থাকবে; তাদের পক্ষে 
হিংসা দুনীশীতও অবৈধ। তারা 
যাতে আঁহংস থাকে এজন্যই, শুধু 
এজন্যই সরকারের অস্তশস্ত। 
অস্মৃশস্মের ব্যবহার ওদের কল্যা- 
ণের জন্যই, ওদেরকে শাগ্ত মে) 
আঁহংস রখার জন্য; ওরা কাজ 
করবে, পাঁচসালা পাঁরকজ্পনার জল 
বইবে, কাঠ আনবে; পেটে পাথর 
বোধে পাথর-চাল আর ধুলো-গম 
খাবে, নয়তো খাবে না 1. কিন্তু 
আহংস মন্ম থেকে বচ্যত হ'লে 
চলবে না ওদের। যাঁদ . অহিংসা 
চ্যত হয়ে হিংসা প্রকাশ করে 


 পোরা বন্দুক বন্দকে গাল 
থাকলে গাল - চলবেই চলেওছে। 
কথাটা হচ্ছে এই যে, সরকার 
(কি ভারত সরকার, কি. রাজ্য 
সরকার, অর্থাৎ ভারত) আঁহংস- 
ভাবে সাঁহংস হতে পারে, কেননা 
য়াজ্যশায়নের ভার তাদের ওপর, 
আর রাজ্যশাসন মাত্রেই গুলি" 
" বন্দুক, লাঠি-তরোয়াল (এবং 
স্টেট ইজ নাঁথং বাট এ মোসনার 
অব ওয়ান ক্লাশ টু সাপ্রেস য্যানা- 
দার ক্লাশ)। এরই নাম সহযোগিতা, 
জনসাধারণ থাকবে আঁহংস, সর- 
কার থাকবেন সাঁহংস আর সরকার 
যখন খুশ, যতবার খুস+, যেখানে 
জন্য সাহংস হবে আসলে . তা 
' আহংসা), গুলি চলবে। 
, একথাটাও মনে রাখা দরকার 
যে জনতা মানেই উত্তেজনা, জন- 
মন্ডল মানেই বিশৃংখলা, জন- 
* সমাবেশ মানেই হিংসা, ধর্মঘট, 
বিক্ষোভ, দাবীদাওয়া সবই পাশ- 
বোঁচিত। সুতরাং পশু-প্রবৃত্ত 
, দমনের জন্য মানুষ কি করে ?- 


কি করে, তা কন্যাকুমারকা ' 


থেকে নেপালপ্রান্ত পর্যন্ত, অথবা 
প্লহ্ম সীমান্ত থেকে কচ্ছ উপসাগর 
" পর্ষল্ত স্পুটনিকের মতো ঘুরে 
ঘুরে, সে-শিক্ষা শ্রীনেহর তার 


অনশ্গল ভষণের লাভাপ্রবাহ্ব থেকে - 


লোককে দিয়েছেন। মাদ্রাজে তারই 
পুনরাবৃত্তি হয়েছে! 
... মাদ্রাজের ১৬ তারিখের চিত্ত: 
চমকপ্রদ খবরাট এই £ 
- এই দিন সকালবেলা মাদ্রাজ 
বন্দরের "সামনে জমায়েৎ দুর্বনীত 
ডককমণদের এক জনতার ওপর 
পলিশ গাল চালায়; ছয়জন মারা 
যায়, এগারজন আহত হয়। ধর্ম- 
ঘটীরা নৃতন আমদানী-করা 
শ্রামকদের ঢুকতে 'দাচ্ছল না। 
অথা্, আমাদের চলাত 
ভাষায় কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, 
ধর্মঘটী ডক-কমাঁরা বেয়াড়াপণা 
করোছল, . পুলিশ তাই গুলি 


চাঁলয়েছে।'চালাবেনা ? তারা ভাড়া- 
করা মজুরদের ঢুকতে 'দাঁচ্ছল না 
কেন। বাপু হে, ধর্মঘট করেছ তো 
যার যার ঘরে খিল দিয়ে পেট 
চাপড়াও, আঁহংলস থাকো, এখানে 
এসে জমায়েৎ কি। ধর্মঘট ভাঙল 
{ক থাকল তা তোমাদের ক? 
তা ছাড়া, সকলের সমান আঁধকার 
তোমার যে ধর্মঘটের আঁধকার 


' যাঁদণ' কথাটা মানতে চাইনে), 


অন্য, লোকেরও তেমাঁন ধর্মঘট : 
ভাঙার আঁধকীর, আর “সরকারের 
গল চালাবার আঁধকার। দুণ্চারটে 
ওরকম বেয়াদব মজুরের জ্ঞান 
গেলই বা; ধরন" শান্ত হবে, আর 
যে'কটার মরণদশা হয়েছে, তারা 
বুঝক অহিংস রাজ্যে দ্বার্বনীত 
আঁধকারে বাধা দেবার সাজা ?ক। 
এই দুর্বঘনশত ভাব ও বাধা 


সি 


" দপণ 


/ 


হয়ে এলে বলব, উঁচিত কাজ 
করেছে পুলিশ ওদের সায়েস্তা 
করতে; নয়তো যাঁদ এমন কোন; 
পাগল জজ থাকে যে আমাদের 
(আমরা রাঁ্ট্) পক্ষে রায় দেবে না, 
তবে সেই পাগলামি বেরই করব 
না যেমন কোচাবহারের তদন্ত 
কবরস্থ করেছি)। তখন তো সব 
ঠাস্ডা। ভারতবর্ষের বিরোধী দল 
অথবা বামপল্ধীরা এত শান্তশালী ' 
হয়নি হেবেও না আশা করি) যে, 
এই নিয়ে আবার তোলপাড় করবে; 
যাঁদ ক'রে গল চালাব। আবার 
তদন্ত হবে; আবার গুলি চলবে। 


মোট কথা অশান্ত হ'তে দেবনা। পুলিশ 


আমরা. অতন্দ্র প্রহরী আঁহংসার। 
হ্যাঁ, মাদ্রাজ্জে যে কপট মরেছে 
কেপালের দোষে মরেছে) তাদের 
মধ্যে একটি. বালকও আছে। 
থাকুক না, বাংলাদেশে কত বাল- 


দেওয়া_এর নামই 'তো রাষ্ীদ্রোহ।” ককে ইংরেজেরা ফাঁসী ' দিয়েছে! 


আরে, এ হ'ল, আমরা মানেই রাষ্টু 
(আই য়্যাম দ্য স্টেটের বদলে উই 


তাতে ক হয়েছে? ' এতো শিশু 
মৃত্যুর দেশ। আর, বেয়াদব ছেলের 


সরকারের মুখপাত্র বলছেন 
পাঁচ হাজার লোক বন্দরের 
সামনে জমোৌছল মশাই (কি 
ভয়ানক অপরাধ) আর, ওরা 


করল কি, একদল নতুন মজ- 


বরকে ঢুকতে দিল না, মানে, 
বেশ সাফল্যের বাঁধা 
দিল (গুরুতর অন্যায়); এতে? 
গেল রাত দেড়টার সময়; মশাই 


যখন নতুন মজ*রদের ঢোকাবার 
চেষ্টা হল, তখন ধর্মঘটীরা 
চণ্চল হয়ে উঠেছে (ছি! ছি!) 
বললে . পেত্যন্ন যাবেন না 
মশাই, (ধন্য ইংরেজ, জয় গুরু, 
জয় গুরু), ইট-পাথর ছুড়তে 


লাগল বাস লক্ষ্য' করে, (হত্যা, 


হত্যা!) আঁহংস. পলিশ বলল, 
সাবধান, সাবধান, 'আসিছে 
নামিয়া ন্যায়েরই দণ্ড রোদ্ুদ সপ্ত 
(আহা ম;কুন্দ)। দুটি আহংস 
আহত হল (সহ্য !); 
« গ্যাস ছাড়ল 
(সারা ভারত বছর তিনশ পয়- 
ষাট্র দিন ভারতীয়দের চোখের 
জল নাকের জল এক করেও) 
মশাই, বলব কি, জনতা তবু 
নড়ে না (আরে রাম রাম, 
গান্ধখজী কি অসত্যাগ্রহই দিয়ে 
গেছন); তখন শক করা যায়, 
তেল পকানো /আঁহংস লাঠি 


কম নিপুণ হাত তা স্বীকার একরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত 


আর দ্য চ্টেট)। বাঁচাও ঠিক নয়।' 
অপরাধ ভয়ঙ্কর। তবুও শ্রীমকেরা কি. কি 

গুল চলবে না? সংবাদে আরও করেছিল ? ,. 

বলা হচ্ছে £ যে-কাঁট মারা গেল, : 

তার মধ্যে তৎক্ষণাৎ মরা গেছে রবান্দ্রনাথ বলেছেন, আজ- 
তিনাট সেট টু কাঁল যে! কি কাল “রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে 


চলল । তাতেও যখন ফল হয় 


দোষ না, তখন-এবং তখনই-তখনই 
| কি? 2 


করতে হবে), আর হাস-[ বেশী চলিত হয়েছে। আধুনক 
পাতালে মারা গেছে তিনটি { মাকণ মিলিয়ে যাচনাদার বলবে 
(অথাৎ ওরা. ওখানেই * মাটী | একেই তো বলে রিয়ালিজম_- 
না নিয়ে খাব খাচ্ছিল 'আর হি 
নি আমি বলাছ'বলে না আর্ট এত 
তে আহলে বর | শত ন 

পঢঁলশদের দিকে  ক্ষায়মাণ | ২০ বৎসর পূর্বে তৎকালীন 
ভারত সরকারকে শেষ আঁশপর্বাদ | কবি যে সতকর্বিণী উচ্চারণ. করে- .অর্থাৎ সাহিত্যে অবল্াম্বত 





গাল! 

না, এতে আর নতুনত্ব 
পরমা বা উদ্যান 
একাট ফেলতে পারলে 
আঁহংসার মান্রাপূর্ণ হত।, 


নেই; 
বোমা 


দাও ভোট আমাদের। কে বলবে 


চলে; 'চলবেও 


চালচলন, ' চলাফেরায় যন্মের একা- 


জানাচ্ছিল_বাঁপের বেটা বটে {' ছিলেন, আজকের যুগের লেখক- বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন বাছাই খিপত্য সব 'মালয়ে স্তূপণকৃত 
তোমরা, হে অহিংস সেনানীকুল)। দের পক্ষে এর 'চেয়ে সাঁত্য আর চলছেনা। যখন যেমন সমস্যা হয়ে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্ট 


ইংরেজরা এই অজডহাতেই | কিছ হতে পারে না। আজকাল- সমাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, 
গুল চালিয়েছে। কারিগর? রবীন্দ্র 
নাথ ওদের সভ্যতাকে ইঞ্গিত করে 
বলতেন, ওরা গুিচালায় ‘কন্তু এদের অধিকাংশের মধ্যে কোন বলেছেন, “বাছাইয়ের 
লজ্জা' পায়। আমাদের সে বালাই গারাজন্যটীলাটর বালাই নেই। থাকে, তবে তেমনতরো আঁকাঁঞ্চং- 
নেই। ভাই ভাইকে বেয়াদাবর জন্য | এ'রা চৌরজ্গাঁ পাড়ায় সম্তা দরে কর আবর্জনা আর 'কছই হতে 
মারবে তার আবার * লঞ্জা ক? পাওয়া বিদেশী গল্প উপন্যাস পারে না।” আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে 
তাই' না, ইংরেজরা পলাশপর যুদ্ধ } সাগ্রহে গলাধঃকরণ করেন। আর এই তথ্যের আবর্জনাই পঞ্জীভূত 
থেকে সুর করে ১৯৪৭ সালের | সেই বদহজম বস্তু দেশীয় পান্র- হয়ে উঠেছে! 
আগষ্ট মাস পর্যন্ত নানা ছল | পাত্রীর বেশ পরিয়ে 'ফার করে রিতা 
যত বার গুল না 'বেড়ান। . বাঙ্গালশ পাঠক সমাজও , ' 'কাঁবতা হওয়া চাই, 
চালিয়েছে তি লোককে তা বাল মশলা দেওয়া অত্যন্ত উত্তে- তার বিষয়বস্তু যাই হোক্‌ না 
রর রা এই নর জনাকর গল্প উপন্যাস ইত্যাদ কেন। চৌরঞ্গী পাড়ার চোখ ঝল- 
চা, গুণ করে | নির্বিচারে পড়ে চলেছে। এদেরও সানো নিয়ন আলোর নীচে বিচি 
বেশধারী নরনারীর আনাগোনা 
থাকলে জক্জার কিছু নেই, কেননা,| দোষ নেই। প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে, } 
দেশকে আমরা আঁহংস ' রাখতে | “নেই মামার চেয়ে কানা মামা সম্পকে নিশ্চয়ই কাবতা লেখা 
চাই রেকের ছেলেরা বঙ্গে: বাবা, ভাল, বাজারে এর 'চেয়ে আর যায়। কিন্তু এই বিষয়বস্তু নিয়ে 
অশান্তি হতে দেব না, বলে লাঠি { ভাল মেলে কই!” 4: কবিতা লিখলেই যে. তা করিত 
সির কেননা পারেব | :: হবে এমন কথা হলফ করে বলা 
না এই, তাদের সঙ্কল্প; চেণচয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে চলেনা। তবে হ্যাঁ, চৌরচ্গাীর 
বলবে চো'চামেচি চলবেনা)। সত-| একাট ধারণা -চালত আছে দেখতে “রয়াল’ বর্ণনার চাতুর্যে' আধ্ানক 
রাং, শরল্তরক্ষায় আমাদের গ্যাল | পাই। তাঁরা মনে রুরেন, রিয়াদুজম পাঠকের দল হয়তো বিস্ময় বিমুগ্ধ 
চালাতে লঙ্জা নেই। কেননা, ভাই-( জিনিষটা শীনর্ভর করছে যে বিষ- হতে পারেন। ৃ্‌ 
নলের কাছে ভাইয়ের জীবনের কোন} য়টা নিয়ে লিখব তারই )ওপরে। তাহলে কথা উঠবে, সাহি- 
মূল্য নেই! তাই না অনায়াসে! এদের মতে গল্প উপ্যযাসে যত ত্যের মূল লক্ষ্য ক। ভারতীয় 
আমরা এই অঞ্প কর্পদনের ভেতর | বেশী সমস্যা ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে, আলক্কারিকেরা এ প্রশ্নের চরম 
বোঁতয়ায় বেয়াদব উদ্বাস্তুদের | ততই সেগ্দীল সে পাঁরমাণে জবাব .দিয়েছেন_“বাক্যং রসা- 
ওপর গাল চালালাম, মরল কাট! “রিয়াল” হয়ে উঠবে সমস্যার স্বকং কাব্যম” অর্থাৎ রসাত্মক 
(মরুক!), জামসেদপুরে শ্রমিকদের {. তো আর অন্ত নেই। শ্রমিক- বক্যই কাব্য। পাঠকের মনে এই 
ওপর গুলি চালালাম, মরল কট | মালিক সমস্যা, স্লীপ্রুষের সম্প- রসের উদ্বোধন না করতে পারলে 
মেরুক1), মাদ্রাজে গাল চালালাম, | কের স্থাঁয়ত্বের সমস্যা, অবদামত “সাহত্য” যতই প্রচালত .সমস্যা 
মরল কট মেরুক1)। কে হিসেব { যৌন চেতনার সমস্যা সর্বঘ। দেখা নিয়ে লেখা হোক্‌ না কেন, কালের 


রাখে, কে তোয়াক্কা রাখে? গণ- 


তন্যের ঠাঁটে চে'চামোঁচ হ’লে তদ-{ কবিতায় এ সব সমস্যা, প্রতিকারের . বর্তমান যন্দধৃগে বিমানযারা নেই! র 
ল্তের এক মুঠো ধুলো দেব উপায় নির্ধারণে ইনটেলেকচুয়েল ভার আঁতমাত্র বাহুল্য নিয়ে মানুষের সঙ্গে মান্ষের সহজ মিল “ 
ছাঁড়য়ে ওদের চোখে) সব ঠাণ্ডা! কসূরত প্রভ্ৃতই মুখ্য স্থান পাঁড়ত। ' কারখানায় কারখানায় 


যায়, আজকালকার গল্প উপন্যাসে 


দরবারে তার স্থান নেই। 


করেছে। মনে হয়, আমরা ক্রমাগত 


একটা কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, [শান গেড়ে বসেছে। কাঁবগ:র? চলেছি। একট; থেমে, একটু 
কচু না যাঁদ জিরিয়ে যে চারদিকের অবস্থাটা - 


ভাল করে দেখেশুনে নেব, এমন 
সময় নেই, উৎসাহও নেই। একটু 
থামা ক অমান চাকার গদতো। 
এই অবস্থায় আর যাই হোক্‌ 
' সাম্টধমর্ঁ সাহত্য. রচনা করা 
চলে না। সাহিত্য রচনা করতে 
‘একট: অবসর চাই, স্থাতশশল 
সমাজ চাই, জীবনের মূল্যায়ন 
সম্বন্ধে স্পম্ট ধারণা চাই। কিন্তু 


ষে সমাজ কেবলই চাকার ধাক্কায়, 


ব্রত তার পক্ষে পিছন ফিরে 
তাকাবার অবসর কোথায়? তাই 


ধুনিক সাহিত্য . 
KE কোন পথে oN 


পেয়েছে। এগদাঁল প্রকৃতই সাহিত্য পণ্যোৎপাদনের বিপ্দল সমারোহ, 


দেখা দিয়েছে অসংখ্য ক্ষাপক সম- . .. 


স্যায় প্রধান সাহত্যের আবর্জনা 
ধার কোন চিরন্তন মূজ্য নেই, 
থাকতে পারে না। 
আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে 
য্ূরোপ থেকে আমদানী কারখানা- 
হাটের চিৎকার, ধনতান্মক সমাজ-. 
ব্যবস্থার আনবার্ষ পাঁরণাতি. স্মঁ- 
পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, এই 
€ ধৃহতত্থ” তা সাহত্যে দেখা 
'দিয়েছে। যল্তরযুগের নানা সমস্যাও 
. হয়েছে গল্প, কাঁবতা 
উপন্যাসে । 
এ সবই সাহিত্যে প্রাতফাঁলত 
বর্তমান সমাজব্যবস্থায় 


(অষ্টম পড্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


এ 


* হরে শেল। 





কোথায় বলি জাতীয় নেও 


ই চক্ষ রাজনীতিক 


ঘোষণা করতে লাগলেন £ জাতাঁয় 


সরকার, জাতীয় সরকার! এর 


- শুরা জাতির জনসাধারণকে ক্রুদ্ধ 


এর কারণ এই নয় যে, লীগ- 
কংগ্রেসের একদল ক্ষমতালোলুপ 
রাষ্টরস্বার্থীবরোধী টা 


“ নতা ভিক্ষার মতো গ্রহণ ক'রে" 


গ্রেস ও ইংরাজ শান্তর. স্গে . যে 


শান্ত আপত্তি করল না। রোজ-এর 
বাংলা গোলাপ করায় যেমন আপাত 
করে নি, . গবর্ণমেপ্ট-এর বাংলা 
সরকার করায় যেমন আপত্তি 


করেনি, 'ব্রাটিশ গবর্ণমেপ্টের বাংলা. 


তেমাঁন জাতীয় সরকার করায় 
আপত্তি করল না এবং এইভাবেই 
বিদেশশ সরকার-জ্াতীয় . সরকার 


ভর্থসনা করতে ল্যগলেন। 
জাতীয় দাবী নেই, জাতাঁয় আন্দো- 
লন নেই, সব আজ স্বয়া হষীকেশ' 
- জাতীয় সরকার যথা নযুক্তোস্ম, 
আর “কোন কথা-নেই। . 


সতের,” সরকারের "জন্তু কারস 
জ্ঞাতীয় নেতারা নাঁতস্বীকারের 


-. দাবা জানাতে লাগলেন; সেই' হল 


গিয়ে জাতাঁয় আন্দোলন। 


' এই নাত স্বাকারটা, কার 


. কাছে? সেই. গোপন সর্তনামার 
; কাছে, সেই অটুট অক্ষুপ্প অচ্ছেদ্য , 


আমলাতন্ত্, স্টীল ফ্রেম, প্যীলশ- 


. 'মীলটারীর কাছে, ব্রিটিশ শঙ্পা- 


ধিপত্যের কাছে, বিদেশী ্টার্লং 
ডলারের কাছে। নেতারা : নাত- 
স্বীকার করলেন এই কাঠামোর 


₹ কাছে, বৃদ্ধ জীর্ণ কাঠামোই যৌব- 
নের বরবেশ ধারণ করল। . 


সুতরাং, জাত+য় আন্দোলনের 
আর দরকার কি? জাতাঁয়, আন্দো- 
লন যাঁদ না থাকে তবে জাতীয় 
নেতৃত্বেরও দরকার নেই। সরকার 
যখন জাতীয় তৃখন নেতৃত্ব জাতীয় 
সরকারেরই। জাতীয় সরকার যখন 


ইত্যাঁদ তখন জীতায় নৈতৃত্কও__ 
কাদের? আমলাতন্বের। 


৪৭ "সালে, যেটুকু বেসরকারা 


:. জ্বাতীয় নেতৃত্ব ছিল ৫৭ সালে 
' ততটুকু ছিল না; ৫৮ সালেই বা 


তার অস্তিত্ব কোথায়? ওটা অদর- 
কারে ঝরে পড়েছে; যা বেসরকারণ 


“ছল তা সরকার হয়েছে, যা সর- 
কারী ছিল তা জাতীয় ' হয়েছে;, 


সরকার”বেসরকার একাকার ' হ'য়ে 
জাতীয় সরকার জাতীয়, জাতীয় 


লশগ-কংগ্রেস' ছাড়া আর যাঁরা 
দিলেন তাঁরা কোথায় “ ছিলেন? 
বামপন্থী নামে তাঁরা এইখানেই 
ঘছলেন।-কিন্ভু তাঁরা কখনও পৃথক 


স্বতন্ত্র বাঁলষ্ঠ জাতীয় নেতৃত্ব 'গড়ে' 


তুলতে পারেন 'ন। কংগ্রেসের মধ্যে 
থাকতে এরা সংহাতির চেস্টা 
করেও' বারে' বারে ব্যর্থ হয়েছেন; 


জাত অপেক্ষা দলের ভাবনা প্রাধান্য 
পেয়েছিল, তাই .- লীগ-কংগ্রেসের 
বিজাতীয় ভারতথস্ডনে - ক্ষমতা- 
লাভের দেশদ্রোহী আঁভনয়ে এ'রা 
নিরুপায় দর্শক ছিলেন মার। তার 
কারণ, জনসমাজের মাঝে শেকড় 
ছড়াবার কাজে না নেমে এ'রা ব্যস্ত 
ছিলেন কংগ্রেস-্লীগের সমালো- 
চনায়। সমালোচনা বদ্ধ বুদ্ধ- 
জীবীর কাজ, যো আম এখানে 
করাছি), কাঁমন্ঠ দেশসেবীদের কাজ 
নয়। ফলে, স্ুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব 
সত্বেও কংগ্রেসের বামপল্থী ব্লক 
ক্রমশ একক ফরোয়ার্ড ব্লকে, ,পরে 
একেবারে স্বতন্ত্র দলে পরিণত 


হ’ল; কংগ্রেস থেকে একদল .বুদ্ধি-. 


জীব বৌরয়ে এল বটে, জনসাধারণ 


আর, 


, মোঁচ করেছেন। 
ওদের বুর্জোয়া পাঁরিচয় উদ্ঘাটন 


করবার মতো সাড়া জাগাল না 


নূতন দলের সৃষ্টিতে।” কংগ্রেস 
আঁভিহিত করলেন, তাঁদের কংগ্রেস 


ঘে'ষা মতবাদে সমাজবাদ" গোঁণ্‌ 


হয়ে রইল এবং পৃথিবীর, অন্যান্য .*, 
ব্র্জোয়। প্রতিষ্ঠানের মতো সেই .. 


এককালের'' অসমাপ্ত ' বুর্জোয়া" 
বিস্লবের শেষ কার্ষসচশর কথা 

প্রীতষ্ঠানেও ঘোষিত হতে 
কত ছি 
দেরও বৌশষ্ট্যবার্জত অবস্থায় 
কংগ্রেসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল 
পরে একাঁদন তাঁরা বেরিয়ে ভিন্ন” 
দল করতে অথবা দলাদল' করতে 
বাধ্য হলেন। | 


রা 
গত বোর সব চাইতে. প্রশস্ত অব- 


' কাশ সম্ভবত পেয়োছলেন .কাঁমউ- 
এনম্টরা। জনসাধারণের প্রাত তাঁদের 


সেকালে অকুণ্ঠ নিভর্দক আহ্বান, 
আহংসনশীতির ধূম্রজালম্ন্ত বিশ্লে- 


গণ-আন্দোলনের খাতে ' বইতে 
দেবার অসামর্েয ' কংগ্রেস থেকে 


বেরিম্নে আসবার আভমানও সত্য, 


লগকে বা হন্দঃমহাসভাকে -জন- 
সাধারণের .কাছে পাঁরাচত করতে 


.পারতেন। 'কল্তু তাঁরা হিন্দুমহা- 


সভাকে বো, হিন্দ গোঁড়ামকে) 
াঁদ 'বা দুষেছেন, মুসালম। লগকে 
(বা মুসালম গোঁড়ামিকে) তুষেছেন 


, এবং হিন্দু মহাসভাকে বাদ দিয়ে 


কংগ্রেস-লশগ, এক্যের জন্য চোচা- 
কামিউীনষ্টরা 


ক'রে জনসাধারণের্‌, মাঝখানে শিয়ে 
‘পড়লেন না, ওদের বিদগ্ধ সমালো- 
চক হ'য়ে রইলেন মাত্র। ফলে, 
কংগ্রেস আর 'লধগই . জনসাধারণের 
কাছে বারংবার পাঁরাঁচিত ও প্রচারিত 
হ'তে লাগল। কমিউনিম্টদের এই 


প্লচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার 'না। 


কারণ জনসাধারণের কাছে দরর্বোধ্য 
হ'য়ে রইল। তাই কংগ্রেস ও জগ 


ধখন. দেশের, বুকে খণ্ডনের করাত 


বসালেন, তখন ওঁরা বাধা দিতে. 
পারলেন না, ‘কোথাও কোথাও 
আত্মানয়ল্পািকারের অজুহাতে 
মুসালম লগকে সমর্থনও করলেন 
এবং যে-জনসাধারপের নামে কাঁম- 
উনিষ্টদের শপথ সেই. জনসাধা- 


রণও, লীগ-কংগ্লেসের করাত-- 


. পারল না। সেখানে - নেতৃত্ব : ছিল 


না। ' 


কংগ্রেসে কমিউনিষ্টদের যে 


ছিল তা গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
নিরদ্ধ হ'য়ে গেছল এবং তাঁরা 
বিতাড়িত ' হয়োছলেন। কিন্তু 
তাতেও যে জনসাধারণের মধ্যে 
আলোড়ন হয়ান তার' কারণও 
হচ্ছে কাঁউীনম্ট নেতৃত্বের আঁন- 


করবার, ২০শে জুন, ১৯৫৮ 


'রুগ স্বতন্ম হ'তে পারত। ১৯৪২ 


সালের সান্ধক্ষণে' (যার সূচনা 
১৯৪১ . সালের 
কামউনিষ্টরা এই ভুলাট ক'রেই 
হলেন -ও . জনসাধারণের কাছে 
বিজ্ঞাতীয় হ'য়ে রইলেন। ৪৭ 
সালের পরে তাঁরা যা করলেন তাও 
এই কারণে বার্থ হল যে, তাঁদের 
প্রোগ্রামটাই এগোল,' : জনসাধারণ 
এগোল না; কেননা, জনসাধারণ 
গুদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে- 


'ছিল। ১৯৪২ সালের আন্দোলন "_ 
'কংগ্রেস-নেতৃত্বের গ্রেপ্তারে, কংগ্রেস 
“কমর্শদের . সহযোগিতায় হয়েছে, 


কিন্তু ও আন্দোলন সর্বাংশে সর্ব 
তোভাবে কংগ্রেসের নয়; . কাঁমউ- 
নিষ্টরা সেই প্রকৃত গণ-আন্দোল- 
নের স্বর্ণ ' সুযোগ হারালেন; 
গকন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তার “হংসা”” 


টরকু..নিন্গা ফারেও, সুফলটকু 


আহরণ করলেন। বহু-নিল্দিত 
“সৃভাষচন্দের জাপানী অভি- 
যানের” আই-এন-এ  মল্থনের 


'অমৃতটুকু গ্রহণ করলেন কংগ্রেস 


নেতৃবন্দ।' বিষটকু পেলেন 'কামউ- 
নিষ্টরা; কংগ্রেস নেতৃবন্দ” বিপ্লব 


‘ করবেন না, তবে * প্রাতরোধ কর” 
-লেন; কামিউনিষ্টারাও, 
- নেতৃত্ব দিলেন না, , দিতে পারলেন 
5, ৪ . কৈ কোথাও তো জলাভাব হয় 


বিপ্লবকে 


: তারপর ষা হয়েছে: তা ব্রিটিশ 


আমলাদের. কীছে .কংগ্রেস-লাগ : 


“জাতীয়-নেতৃত্বের আত্মসমর্পণ) 
বামপল্ধী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস 
উদ্যোগে পাঁরচালত আন্দোলনের, 
অন.স্রণ করেছেন নয়তো তার 
সমালোচনা ' করেছেন, স্বতন্ত্র গণ- 
পদক্ষেপে প্রকৃত জাতীয় নেতৃত্বের 
প্রতিষ্ঠা করতে পারেনান; কংগ্রেস 
নেতৃত্ব শেষ, হয়েছে তো গুরাও 
এখন বৈধ দবধানমণ্ডলণর বিদগ্ধ 


যেমন .হয়েছে জাতপয় সরকার, 


জাতীয় সরকার তেমনি হবে গণ- 


সরকার বা কাঁমউানষ্ট সরকার । 


এবং তা নির্বাচনে। কোথায় বাঁজষ্ঠ. 


জাতীয় নেতৃত্ব ? 


ছু 


ওকালতি : দ্বন্দে ' 
মেতে আছেন।. ববিজাতাঁয় সরকার ' 


কেনিয়ার চিঠি. 


(দশম, গৃষ্টার পর) 


ও আবর্জনা ক্‌য়োর মধ্যে গাঁড়য়ে 
পড়ে এবং এইভাবে জল দাীঁষত 
হয়। ” 


কারাধ্যক্ষ. আমাদের বলেন যে, 
পারজ্কার কুয়োর জল: একমার 
ইউরোপীয়রাই ব্যবহার করতে 
পারবে। কিন্তু আমরা দাবা কারি 


'যে, গত পাঁচ বছর ধরে আমরা এই 


ক্‌য়োর জল ব্যবহার করাছি। জ্ুত- 
রাং আমাদের এই. ক্‌য়োর জলই 
ব্যবহার করতে দেওয়া হোক? 
কিন্তু কারাধাক্ষ সে. কথায় কর্ণ- 


'পাত করেন না। ছয়জন ইউয়োপ- 
২১শে জুন). | 


যানের জন্যে কুয়োটি পৃথক করে 
রাখা হয়েছে। আমরা যখন এই 
চিঠখানি লিখছি তখন জল বিনা, 
আমাদের ৪ দিন কেটে গ্লেছে। 
এই মরুড়াঁমর অসহ্য গরমে তৃষা 
জল ছাড়াই, আমাদের কাটাতে 
হচ্ছে, অথচ "ইউরোপিয়ান কূয়োটি? 
পাঁরচ্কার জলে ডলমল করছে। 


উদর সনি 


আমাদের শান বে, আমা- 
দের না খেতে "দিয়ে মেরে .ফেলাই 
কোঁনয়া গভর্ণমেপ্টের . উদ্দেশ্য। 
এই যাঁদ তাঁদের উদ্দেশ্য হয় 


তাহলে আমরাও বলে , র্লাখাছ- 


মানীবক অধিকারের জন্য আমরা. 


.শৈষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 


প্রস্তুত এবং ম্ঘান্ত সংগ্রাম থেকে 


, আমরা কখনই বিচ্যত, হব না। ' 


এয়.জন্যে প্রাণ দিতে হলেও আমরা 
পশ্চাদপদ হব :না। আর আমাদের 
মেরে ফেলাই. বাঁদ কেনিয়া গভর্ণ- 
মেশ্টের ইচ্ছা না হবে তাহলে কেন 
তাঁরা আমাদের জল এইভাবে বন্ধ 
করে দেবেন? এই দেশে তো 
আরও অনেক কারাগার অছে_ 


বলে শরর্নীন! 


আমরা একে নিতান্ত পশু- 
সুলভ ও বর্বরোচিত ব্যবহার বলে 
' স্ন. কাঁর। আমাদের এই কারা- 
গারের সরা একমাত্র, নাজ বন্দ- 
শিবিরেরই তুলনা করা চলে। 
যেহেতু. আবেদন করবার' মত 


জায়গা আমাদের নেই সুতরাং 


বিশ্ব জনমতের দরবারেই আমাদের 
আবেদন রাখলাম । 

| " আপনাদের ব*বস্ত__. 
স্বাক্ষর £ বি.এম কাগিক্লা, পল জে 
ইও, ফ্রেড কুবাই, . কুঙ্গু 
কারুদবা, কারওকি আই 
ছাতারা। 


কেয়ার অব্‌ এইচ এম ীপ্রজন, 
৬ এন. এফ ডি, 
ভায়া কাইটেল, কেনিয়া! 


. ওয়াকিধি কাঁডসনস্)। 


শুক্রবার , ২০শে জুন, ১৯৫৮ 





দশ বছরের বেশী হোল পোর্ট: 


ও ডক শ্রমিকরা, তাঁদের দাবী 


{নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন ' 


[নিবেদন করে আসছে। তাদের 
প্রধান দুটো দাবী হোল একরকম 
কাজের জন্য একরকম মাইনে ও" 
কাজের সমান নিয়ম (ইউনিফরম 
এগুলো 
খুব অন্যায্য দাবী নয়। কাজ এক- 


রকম হবে আর 'মাইনের . বেলায় 
একএক পোর্টে একএকরকম-- 
এমনাঁক. একই 


সেপ্টেম্বর মাসে ধর্মঘটের নোটিশ 


দর্পণ 





পোর্ট ধৰ্মঘট হল কেন: 


ডি 


Fee 
করে হবে, 'বাভিল্ন পোে তার 
বাভিন্ন নিয়ম. আছে।. মাদ্রাজ 


“পোর্টে সব চাইতে কম ডে] ঘণ্টা), 


কলকাতায় সবচাইতে বেশি (৮ 
ঘণ্টা) এবং তার মধ্যে বিশ্রামের 
কোনো সময় ধার্য করা নেই। 
শ্রীমকদের যাতে নাইট: 'ডিভীট 


হোক। কমিশন, তার রিপোর্টে এর 


উপর বিশেষ জোর 'দিয়োছল। 
সুপারিশ তলিয়ে গেল। _ 
প্যরাতন অজুহাত 


সরকার বলেছিলেন সামঞ্জস্য 


মাইনে কম আছে সেখানে বাড়ে 


করে দিতে হবে। সরকারের এই 
নির্দেশ অন্যায়শ যেখানে মাইনে 
বাড়ানো প্রয়োজন কাঁমশন শুধু 
সেখানেই মাইনে বাড়ানোর জন্য 
সুপারিশ করেছে। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে তাও করোন, যেমন সর্ব- 
নিম্ন বেতনের বেলায়। কিন্তু 
সমস্ত িপোটণট বাতিল হয়ে 
গেল একটি কারপেটাকা নেই; 
সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মকানুন 
চালু করতে হলে যত টাকা প্রয়ো- 
জন, তত টাকা বের করতে হলে 
পোল ডকে উঠবে। পাঁচাট 


পোর্টের চেয়ারম্যান এই রায়” 
স্পাঁরশ' দিলেন এবং সরকার সেই রায় 


বিনাবাক্যে মেনে নিলেন! ভুলে 
গেলেন যে, এই 'বোঁশি টাকা খরচের 
প্রাতশ্রযাতই তাঁরা দিয়েছিলেন? 

যে বাড়তি টাকা খরচের অ্জু- 
হাতে 'বিপোাট নাকচ হয়ে গেল, 
সে টাকাটা তোলার উপায়ও এই 


'রিপোর্টেই আছে। এই Uae 
রিপোর্ট বাতিলের একটা কারণ। 
কামশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 
পোর্ট চার্জ একট; বাঁড়য়ে দিলেই 
এই বাড়তি টাকাটা উঠে আসবে, 
এর জন্য সরকারকে ঘরথেকে এক- 
পয়সাও বের করতে হবে না। 
রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, গত কয়েক বছরে 


রেলের ভাড়া বহধগণপ বেড়ে গেছে, 


কিন্তু পোর্ট : চার্জ একবারও 
বাড়েনি। সুতরাং এটা বাড়াবার 
যথেষ্ট সুযোগ আছে। কেন রেল- 
ভাড়া বেড়েছে, পোর্ট চার্জ বাড়োনি, 
এবং কেন পোর্ট" চার্জ বাড়াতে এত 


‘আপত্তি, সেকথা ভেবে দেখা 


পোর্ট ব্যবহার করে বড়ো 
বড়ো ব্যবসায়ীরা । . মাল বিদেশে 
চালান করা বা বিদেশ মাল আম- 
দান করার জন্য পোর্টের গুদাম 
ব্যরহার করতে হয়। এছাড়া অনেক 


্₹ বিষয়ে পোর্টের সাহায্য নিতে হয়। 


এরজন্য পোর্ট কর্তৃপক্ষকে টাকা 


| দিতে হয়। এই হোলো পো চার্জ। 


এই টাকার হারটা বাড়ালে সেটা 
আসবে ব্যবসায়ীদের" পকেট থেকে। 
ত'ও' ছোটোখাটো ব্যবসায়ীদের 
পকেট থেকে নয়, যারা লাখ লাথ 
টাকার কারবার করে, তাদের 
পকেট থেকে। তারা মালিক শ্রেণীর 
লোক, তাদের অনেক টাকা। এই 
টাকার একটা সামান্য অংশ তাদের . 
কাছ থেকে নিয়ে পোটের দাঁরদ 
শ্রায়কদের উন্নতির, জন্য খরচ করার - 
সপারশ কাঁমশন করোছিল 


ব্যাপারে ত সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। 
একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 


কলকাতা পোর্টের চেয়ারম্যান শ্রী. 


আর, কে, মিত্র কিছ্াদিন আগে 
কমিশনারদের মিটিংঞ জানান যে, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজ পো্টের চেয়ার- 
ম্যানরা বিনাপয়সায় আসবাবপর 
পান, কিন্তু তিনি পান না। এই 
বলে তান তাঁর আসবাবপন্রের জন্য 


| ৫. 





গনলেন। পরে দেখা গেল এই দুই ১ 


পোর্টের চেয়ারম্যানরাও বিনাপয়- 
সায় আসবাবপত্র ত পানই না, 


এমন ি' তাঁরা বিনাভাড়ায় ' 


কোয়ার্টার ও পান" না,যা' * 


কলকাতার চেল্লারম্যান পান 

যানবাহন বিভাগের সেব্রে- 
টার এই মঞ্জুর করা কুড়ি হাজ্জার 
টাকা নাকচ করে 'দিলেন। সরকার 
এক্ষেত্রে খুব কড়া হয়েছিলেন, 
কারণ মি মহাশয় ভাঁওতা দিয়ে 


ছিলেন, গরীব লোকদের নয়। 
কর্তব্যপরায়ণ পোর্ট শ্রসিক 
. পোটশ্রীমক যে শুধু দাবাঁই 
করে না, কাজও করে, তার একটা 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। কলকাতা 
পোর্ট কর্তৃপক্ষের মুখপত্র “বন্দর- 
বাতা”র নভেম্বর, ১৯৫৭ সংখ্যায় 
পোর্টের ডাইরেক্টর অফ, অপারেশন 


আঁতীরস্ত পারশ্রম করে পোর্টে . 


রেকর্ড কাজ করার জন্য ধন্যবাদ 


গিয়েছেন বাণশর উপর লেখা, 


আছে “সাবাস”। এর আগে ১২ 
আগষ্ট তাঁরখে “ভালো কাজের” 


জন্য চেয়ারম্যান হাজার হাজার, 


শ্রমিকদের ভিতর থেকে নাট 
গ্যাং সবসাকুল্যে . বিয়াল্লিশটি 


টাকা' বকাঁশস্‌ দেবার জন্য। বক্‌- 
শিস দেবার সময় অন্যান্য শ্রমিকরা 
অত্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করাতে 


তান বধকৃশিস দেওয়া স্বাগত . 


রেখে প্দালশ ভ্যানে চড়ে “স্থান- 
ত্যাগ” করলেন। শ্রমিকদের দাবী 
ছিল বকাশস দিতে হলে সকল- 
কেই দেওয়া হোক। তা দেওয়া 
হয় নি। এই তিনটি গ্যাং সরকার 


গদাঁতে আসীন রাজনৈতিক দল-: 
টির দ্বারা পরিচালিত ইয়যানয়নের 


উপরে যা বল্য হোলো, তার 


তৃতীয়বার সাক্ষাৎ ও তাঁর অনুরোধে 
(অষ্টম পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য) 


শুক্রবার, 


২০ শে নন, ১৯৫৮. 





সে যতটা সম্ভব খীড়রে চলে। ক্রি এরেম্টেড ইন্‌ যর দাদা ? 


কলিং কিং, কিং কিং, কিং কিং কিং 
টোলিফোন বেজে উঠলেই বুকও 
দুর-দুর বেজে ওঠে। কে জানে 
কোন দুঃসংবাদ আবার ল্নাকয়ে 
আছে এ ক্রিং ক্রিংস্এর মধ্যে।, 
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জাহাম্নামে যেতে যাবেন কেন ?... 


কে একটা ...... বলুন ভাই আজ্জর 
খবর টবর ক? একেবারে চা-আর 
চা! ..... আচ্ছা বল্দন এবারে 
দলখে নিচ্ছি। ... ফাইভ্‌ নিউ" 
 ্রসাস্‌ গুদ্ডাজ ...... 'আ্যা 


ষ্টাফ রিপোটারের ডায়েরী 


এ সার্চ ইন্‌ রাজাবাজার এরয়া। 
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হ্যাঁ হ্যাঁ বুর্ঝবো না? ...... পি 
বুঝ আপনাদের অসুিষেটা ...... 
জড়ানো হাতের লেখা তো ......... 
পিসি হা আচ্ছা 
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ডে তাও নেই? ..... তবে গলায় 
দাঁড়? তা-ও নেই ?...... হেতাশার 
সুরে) ...... তবে ছুই নেই 


ওটা i 


Ee, ষাঁড়ের জর 
লড়াই শুনে হাসছেন? 


:. আরে মশাই যাঁড়ের লড়াই 


দাদা যা বলাঁছ তার মধ্যে এতটুকু 
ভেজাল নেই ...... একেবারে খাঁটি 
সামনে দেয়ানো। ৮... তবে বাল 


১ উচ মাথা থেকে 'পর্যন্ত খেয়াল 


পড়ে ...... আবার কখনও ডাক 
১ পড়ে ...... অদ্ভুত £কাজের ডাকই 
বটে ..... ক্ষ্যাপা ষাঁড় বা ক্ষ্যাপা 
গরু কাবু করবার কাজে। ...... 

লড়াই আবার দু” 
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অতুই আর না। ...... 


কতক সি ৯৩৭৩০ 


পুীলশের হাতে 3 হাতে নয়, 
লাঠিতে, মেরে 'িটিষে একেবারে' 
ই্ছান|.....সেতো জানেনই সব .. 
সেই থেকে সাবধান হয়ে গোছ... 


'আর জানেনই" তো ন্যারা একবারই .. 


৯৩৯৯০ 


এই ইয়া সিংওয়ালা! সবে বয়ান 
দয়েছে। দ্‌; একাদন হবে হয়ত। 


ছুটোছুটি 


প্লটোপটি করে ওর মাকে একে- 


“+s. 





৩৮ গ্র্যাম ও তার ওপর 
সাধারণ চলতি সাইজে ও রীলে পাওয়া যায় ' 
॥_ বর্তমানে তৈরী ছয় £ 
যোর্ড ২ ডূলেক্ সাদা এবং ব্ভীন; এযাক্গারফিনিসড, আট; , 
গ্রানামল। বিষ্টল॥ প্রেস পান; মিল?" | 
কাগজ হোয়াইট পোষ্টার । ভিনুপ্প পোষ্টার ; সালফাইট , 
রিবড, সাদা এবং রভীন; টি ইয়ালো; এম- জি. টি ইয়ালো ; তি 
এম. দি. যু ক্যাণ্ডেল $ এম, জি. মানিম হোরাইট্‌ প্রিন্টিং £ 
কোয়ালিটি ; ক্রীম লেড,, ' ভাল ্ 
5৮ কোয়ালিটি; সাদা ব্যাক্চ এবং বগ ; অক সেট প্রি হু. 
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বেগ পেতে হয়েছিল৷ 

' হ্যালো হ্যালো ...... হ্যাঁ... 
তাহলে আজ আর খবরটবর- কিছ; 
নেই দাদা! হ্যাঁ তা... {নিশ্চয়ই 
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শুক্রবার, ২০শে জুন, ১৯৫৮ - দর্পণ 


গ্রাম বাঙলায় ঘ্রান তুতিক্ষের গদর্ধান বাং 
চারের মণ ২$, $ ্যাটুইমাম রিলিষের জন্য | কেন? 
ক্ষুধার্ত মানুষের গরামগেবক ঘি খপ! আদার অর 


দর্পণের ভ্রাম্যমাণ প্রাভনিষি 


নদীয়ার আকাশে এই চস লিল AEE ON RE UE es কোনও গবেষণার আশ্রয় করে ‘সেখানে কথা ও 
জৈষ্ঠ্ের দিনগুলতেও এক ফোঁটা মধ্যে এক কালে একটা ষোগ্নস্ত্র সর তাঁকে জনান্তিকে বলেছেন | প্রয়োজন নাই। জ্একুণ্তন, সুরের পৃথক আঁস্তত্ব অনা" 

- , বৃষ্টির মেঘ দেখা দিল না। দগল্ত ছিল; ম্যার্শদাবাদের . নবাবদের শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে, যাতে |স্তীমত দৃষ্টি, স্থানত্যাগের বশ্যক। এবং ইমপ্রভাইজে- 
. বিস্তৃত ক্ষেত-তাতে বোনা হয়েছে অত্যাচারের ভয়ে এককালে সে তান সরকারকে জানাতে , পারেন | জন্য অহেতুক আগ্রহ . দেখেই সনেরও অবকাশ কম। স্মরকে 
আউশ ধান, এই সবে কাঁচ কাঁচ মোহানার মুখ ব্য ফেলা যে খবরের কাগজওয়ালারা ও [বেশ বোঝা যায় গানাট শ্রোতার. বৌশ আন্দোলিত করলে" পাছে 

. পাটের চারা গুলো দেখতে দেখতে হয়। . বামপদ্ধীরা দদাভক্ষ বলে যে| মনঃপূত নয়। এই রকম একটি কথার কোনও বিভ্রা ন্তি 
রর? ডঃ Ce আওয়াজ তুলছে তা সর্বৈব মিথ্যা । | গান নয়, বহু গানই আছে যা উপস্থিত হয় এই. ভণীতই 
4 দায়ে গ্রামবাসীরা বহাদন ধরে উপযুক্ত তান্তে নিশ্চয়ই ধরা|আর এখন শ্রোতার স্লনে'্র্জনে বাংলা গানের বিভিন্ন স্তরে 
নদীয়ার আকাশে আজ এক ফোঁটা : 

Rl ' আবেদন জানিয়ে আসছেন সরকার পড়বে যে অধিকাংশ পে মাস্টার! অসমর্থ । অথচ এসব বাংলা গীতকারদের 'নয়ন্তিত করে 
জল নেহ। কৃষ্ণনগর আর রাণা" বাহাদুরের . কাছে যে বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ইত্যাঁদ | গান এককালে যথেষ্ট সমাদর এসেছে। এই .কারণে' একক 
খাটের আশেপাশের . গ্রামগ্লো জলগ্গাঁ ও অগ্জনার মুখটি বাঁদ ব্যান্তরা. শ্রামকদের দ;রবদ্ধার | পেয়েছে। অনরাগের ' কাঠা- সুরের মাধ্যমে বহন গানের 
ঘরে দেখাছলাম। বা্টর অভাবে পূনরায় সংযুক্ত করা যায় তাহলে, সুযোগ নিয়ে তাদের দার | মোতে তখন ঘুন' ধরবার কোনও বিকাশ হয়েছে। কাব গান, 
চাষের কাজ বন্ধ, মাথায় হাত “দিয়ে নদশয়ার কয়েক হাজার 'বঘা জাম ওপর মুনাফা লুটছেন | | . 
' বসে রয়েছে চাষীরা, এই এবছরও. জলসেচের সুবিধা পাবে, ১৯৪৭ ধা দল দিক, ৰলে টির অ ' একথা ' সকলেই স্বীকার করে 'দেখলে দেখা যায় যে 
মহাজনদের কাছ থেকে চড়া তদানপল্তন মূখ্যমন্শ ডাঃ অট্সাং করছেন। 

কা Ses ডাঃ বাজারে চালের দাম ২৭ টাকা মণ। গানগ্ীলর তুলনায় বাংলা গান গানে এক, বিভিন্নতা শুধু 
একগাদা টাকা 'ধার নিয়েছে সবাই, প্রফুল্ল ঘোষ নদীয়া বাসণকে প্রাত টইসাস রি সন নর 
ফসল ঘরে তুলতে না .পারলে শ্রুতি দিয়েছিলেন যে এবিষয়ে =" তি [নিতান্তই প্বজ্পায়ু।। সদারং, কথায়। রামপ্রসাদী - গানের. 
ক ৰ মানুষ উদয়াস্ত ধৰণা“ দিচ্ছে গ্রাম- | আদারং, মনরং যেসব খেয়াল সংখ্যা বহু থাকলেও সুর, সর্ব- 
শুধবে ক করে দেনা! মাঁহয- সত্বর যথাবাহত ব্যবস্থা অবলম্বন সেবকের . দরজায়। এই ' দারুণ | গান সৃষ্ট করে গেছেন, তা ক্ষেত্রে এই খরণের। এই 
চা | | স্ুরকে 
ভাঙ্গা রামের এক  উাব্তু করা হবে, কিন্তু মহামাহমান্বিত 'গ্রণম্মে পাঁচ-সাত মাইল দূর থেকে | আজও অম্লান আছে। “হন্দ:- প্রক্ষিস্ত করে যদি কেউ. আভ- 
কেদে ফেলে বললে, ‘আর কি .কৃফনগরের বর্তমান রাজাবাহা- কাঁচ ছেলে মেয়ে কোলে নিয়ে | স্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সদারং" নবত্ব দেখাবার চেষ্টা করেন 
দেখতে এয়েছেন বাবু; এই দেখুন দুরের আপত্তির'ফলে বিধান. সর- ঘরের বউরা সামান্য রলিফের চাল | এর স্থান তানসেনের পরেই' শ্রোতার দল তাতে সায় দেবে না! 
ঘরের অবস্থা। দেখলাম চাষীর ..কার সে পারকল্পনাকে ধামা চাপা কাপড় পাবার আশায় ছুটে | বলা-চলে। - মোগল সাম্রাজ্যের ' তাছাড়া বাংলার শ্রোতা 
বাড়ীর দাওয়ায় যে টিনের ছাউান দিয়ে রেখেছেন। বারনগর থকে এসেছে 'একাট' জোয়ান ছেলের | শেষ (?) বাদ্‌শা মহম্মদ শাহের বোশর ভাগ ক্ষেত্রে সবরের 
ছিল তা থেকে একটি টিনও নেই। .কছুটা দুরে প্রচুর টাকা খরচ সণ দেখা, হোল সে বেকার, | দরবারের তিনি ছিলেন উক্জবল-, কারুকার্যের চাইতে 

গত বছরে ভাল ফসল হয়নি- করে ঠিকাদার দিয়ে. দ:বছর হোল রা | ত নয। তাঁর তৈরী এতদিন ভাতের পাত হা 
দেনার দায়ে মহাজন এসে টিন একটা খাল কাটা হয়েছে। ' কিন্তু, শের কাছে ! গ্রাম-| আগেকার খেয়াল গানগুলি শাঁল।' এই কারণে কথার 
খুলে দিয়ে চলে গেছে, এবারে আজও..পর্ধন্ত তাতে জলসরবরাহ টি তান | এখনও আগ্রহের সাঁহত গাঁত সঙ্গে স্দরের সংযুক্তি বাংলার 

| রে | ss আধসের শুকনো ছোলা দিলেন। | হয়ে থাকে। লক্ষের শেষ সঙ্গীতকে চিরকাল সমৃদ্ধ করে 

MU Se ne Ele LE ওয়াজিদ আলী শার এসেছে। সুরের “বিন্যাস 

বাচ্চাকাচ্চা ছোটখাট বোঁপবাড়ে ! পাতিত্ব হচ্ছে এ সন্দেহ |তৈরণ “বাবুল মোর: নাইহার এক্ষেত্রে পাঁরবেশকে 
বারে পথে বসব। লোকটির করুণ খান্স. আজ ভার্ত হয়ে গেছে। নেই ১০০ . বিঘা ' ধানের | ছুটো যায়” ঠুমার গানখানর BEL 

আর্তনাদ এখনও কানে .আসছে। রি ৃ অগ্রাহ্য করে গড়ে ওঠোঁন। 

যে চড়া সুদে এখানকার চাষী” [ পু 
দের খণ নিতে হয় তা. শুনলে খালি গালে নে আলে গাড়ী করে 'ালিফ নিতে আসছে, | বেষ্টন ভেদ করে গানের : যে" 
সভ্য মানুষ শিউরে উঠরে। ১০০ হা অথচ অসংখ্য দুঃস্থ নর-নারী | পাঁরপ্ষ্ট উচ্চাঙ্গ ' সঙ্গীতের 

গিয়ে কিছুক্ষন, বসোঁছলাম। সকাল : থেকে সম্ত্যা পর্যন্ত | ক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলা গানে সম্বন্ধে সে তত উৎসক: নয়। , 

টাকার এক বছরের সুদ ১৫০ | এবং সেই, কারণেই গানে 
টাকা লাইন ফর্সা জামা কাপড় পরা ভদ্রলোক অপেক্ষা করার পর নিরাশ হয়ে | তা নাই বললেই চলে। আজ্র- : 

চি পাশ দেখলে ওরা আজ সন্দেহ করে। বাড়ী [ফিরে গেছে। আকাশে |কের গান সেখানে কাজকে কালোয়াতি ধরণের স্ম্রবিন্যাস 

হরে তামা লে সা গ্রামবাসীরা সকলেই. বাঁশের বড়, বট নেই, ঘরে চাল নেই, গত | অচল। নুভনত্বের তাগিদ পায়ান। গান তৈরীর ক্ষেত্রে 

রা ক চপাড় বনে জীবিকা নির্বাহ করে বছরে আঁভবুষ্টতে সর্বস্বান্ত | বাংলা গানে এতই বোশ যে এই ধারা প্রথম থেকেই অন্য 





টাকা ধার দেয়। 

' বারাসত ইউনিয়ন রাপাঘাটের 
কমিউানাট ব্লকের অধঈন। সর- 
কার প্রচার বিভাগ আর 
ইণ্ডিয়ান িউস ভিউ এর 
কল্যাণে গ্রামের খুব উন্নীত হচ্ছে 


এ খবর হামেশাই দেখতে পাই।, 
শকন্তু এ ইভীনয়নাট পাঁরদর্শন 


করার পর সে ভুল ভেঙে গ্েল। 
উন্নত প্রথায় চাষ বাস শেখাবার 
জন্য .ও গ্রামের সার্বাঙ্গীন : 
উন্নাতর জন্য একজন গ্রাম্যসেবক 
প্রতি ইউনিয়নে রাখা হয়েছে। 


থাকে। কিন্তু বাঁশের দাম অত্যন্ত হয়োছল নদাঁয়ার মানুষ এবার | তার প্রাতীক্িয়ার ফলে গানের সৃত হওয়ার ফলে মোটামুটি 


চড়ে শেছে, ওদের মালও আর 
উপযুস্ত পাঁর্মাণে কাটাতি হয় না, 


(আধা দামে ফাঁড়িয়ার ঘরে মাল 


তুলে দিয়ে চলে আসতে হয়। 
তাদের .অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন, 
বেচে আছে। - 


কতগুলো জায়গায়. টেস্ট 
{রালফের কাজ্জ চলছে। এক 
একটি জায়গায় একশ’ ' দেড়শ 
করে মানুষ এই ১১২ ডিগ্রী 
তাপের মধ্যে শত্ত ইটের মত মাঁট 
কাছটে। ১২ ফুট চওড়া, ১২ 


ক্ষেত্রেও এই ধারা কায়েম হয়ে, 


গেছে এবং তারই ফলে মনে হয় 

আজকের রচনা শ্রোতার মনে' 

কালকে আর সেই ভাব-ব্যগ্রনা 

সৃষ্টি, করতে পারে -না। ফলে 

বাংলা গানের আর: যায় কমে। 
আয়দ্বৃদ্ধির 


ব্যাপারে 


বাংলা গানে এখন স্যরের প্রবাহ 
বৃদ্ধ করতে হবে। সুরের 


1 iE ৮5782 যায় গান শুনে আমরা যখন বাহবা 
তাঁদের গ্রামসেবক কখনও ভাঁদের বাজারে তার দাম মাত দশ আনা। | স্বাতন্ত্য বা. সাবলপলতা 555৬ ৪ 
কাছে আসেন নন, ,সরকারি পার- টেস্ট শরালফের ' কাজে যোগ থাকে! তা না হলে শাঁখ- j | 

রঃ এবং এই সুরের ইমপ্রভাইজে- ভাবক্লোন্দরক আবেদন সুরের 
হানি রাতে তা গান সনের মাধ্যমেই, তার আয় তুলনায় অনেক কম, কারণ মন 
শুধ মহাজন, মুনাফাখোর পরে কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 
ইউনিয়নবোডের প্রেসিডেন্টের এদের মধ্যে এমন অনেক, ব্য্ত 
' প্লান প্রয়োজনীয় সার, না 5558 ছিলেন 
| সমাজে! সব জাতের লোক আছে 
মধ্যে বাহমণের সংখ্যাও নেহাৎ কম 
নয়। শুনলাম নিত্যই দু একজন 
করে লোক অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে এই 


+  প্রয়োজনও অনুভূত হয়ান। অফুরন্ত জীবন।, ' কাঁবতা- 
কার সির নাপাশেন স্মরের কিন্তু, বাংলা গান কাব্য” কৌন্দরক বাংলা গানে নব চেত- 
i সৃষ্টিকে ্াতষ্ঠা প্রধান। কবিতার কুঞ্জবনে নার ছাহদা এতই বোশষে. 
সেচব্যবস্থা বলতে কেছ:ই নেই। অমানুষিক পাঁরশ্রম সহ্য করতে না| সম্ভব নয়।। আশাকার অন্যরা বাঁপ্ধত হয়ে সে এখন অসামান্যা আজকের রচনা কালকে অগ্রাহ্য 
বাদকুল্লার গা ঘেষে কতগ্যাল পেরে। মাত দশ আনা পয়সার জন্য! মহল বিষয়টি চিন্তা করে  দেখ- সুন্দরী! তার. রূপের বিকাশ হয়ে যায়। নিছক কাঁবতার 
, গ্রামের মধ্যদিয়ে বহে চলা ছোট্ট এই কঠোর পাঁরশ্রম; তাও সবাই | বেন। শুধ . চিন্তা নয়, সেই শুধু চোখ, শুধু মুখ বা ক্ষেত্রে যেমন নৃতনত্বের আম- 
০০০০০০০৪০০০ দরকার! শুধু গ্রীবার মধ্যে নিবদ্ধ নয়! শেষাংশ তৃতীয় কলমে) 
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শুক্রবার, ২০শে জুন, ১৯৫৮ 





' আন্তৰ্জাতিক সংবাদ 





যুগোগ্নাত্য়ার কিদ্ধে 


ধৰনে দেহারেনাারি? 
ভিডোশ্কে শ্বাগে আনতে 


বা স্পাস্লান্স শুস্্ত্ভ্িল্ 
শউজ্ভা 
রি. ৬ (নিজস্ব পর্যবেক্ষক) 
১৯৫৫ সালে . মাক্স- নীতির ' বিরোধিতা . করছেন 
" লৌননের যে বুঁজির দোহাই সমাজতন্ী 
তা না ৮৫4 


মন্ত্র খ-শ্চেড তখনও 
" দূনশ্চুপ। তান বরং মার্শাল 


এর  ঠঁকছুদিন পরে 
খুুশ্চেভ এলেন সোঁফিয়ায় 
য় কমন্যানম্ট পার্টির 
সভা বন্তুতা দিতে। এই 


আরও বললেন যে টিটোকে 
৯১৪৮ সালে যে কাঁমনফর্ম 
থেকে বার করে দেওয়া. হয়ে” 


কর ছিল তা ঠিকই হয়েছিল। 


সৈ খুুশ্চেভের বন্তৃতার স্ার-- 
| মৰ্ম এই; রকমের সমাজতন্ত- 


i চিত 


এবং প্র 


করার দসিম্ধান্ত 
নেওয়া হল্পেছে। 


ুগেশ্লাভিয়া হারাবে 
“বিকল্প বাজার পাওয়া বিশেষ 





আর এগোতে চায় না। সেই চার 
রূপই রসসীহিত্ের, অরূপ তত 


ছল, খুশ্চেভ। সভার পর এই: রস সাহিত্যের নয়। 





অদ্ভুত তৎপরতা 


মায়ের চেয়ে মাসীর ' দরদ 
বেশী। সোভিয়েট সাম্য-সাম্রাজ্য- 


সো্িয়েট দূতবাস নিজেদের 
দেশের কৃতিত্বের কথা জোর গলায় 
ঘোষণা করেন একটা প্রচার পর 
মারফং। অবশ্য, যাদের কাছে এই 


লেশমাত তি ঘটলে সমাজের 


গল্প উপন্যাসের বাহন কি? 


: না মানব চাঁরত্র। এই চার ব্যাখ্যান 


সজীব প্রাণবন্ত হওয়া চাই। অর্থাৎ 
উপন্যাস বাণত "চারন্ন ঘটনার 


* দ্বন্দের মধ্য দিয়ে ' বখার্থরূপে 
* বিকাঁশত করে তোলাই কর্তব্য। 


কিল্তু চরিত্র যাঁদ শুধু বিশেষ 
বিশেষ মতবাদের পাঁলটিক্যাল 
বকুনি আউড়ে চলে, তা যাঁদ তার 
ব্যন্তি চারত্রের মধ্যে পরিস্ফুট না 
হয়ে ওঠে অথবা কোন 'শাজ্গের 
নায়কা যাঁদ ফ্রয়েজীয় মনস্তত্বের 
বল পাঠক সমাজকে উপহার 
তেতশয় কলমে দ্রষ্টব্য) 


সমস্ত প্রচার পত্র আসে তারা কেউ 
গুরুত্বের সঙ্গে এগুলি পড়ে বলে 
আমার মনে হয় না। আমি দেখেছি 
বহু . গণ্যমান্য ব্যান্তর বাড়ীতে 
উন্দন ধরাপোর কাজে এগুলি ব্যব- 
হৃত হয়। এমনাক নাম 'ঠিকানা 


একটা, অংশ যেন ভারতের একাং- 
শের মধ্যে দিয়ে চলে 'গিয়েছে। 

এই ঘটনায় অবশ্যই ' চিন্তিত ' 
হবার কারণ আছে। আর বিশেষতঃ- 
যারা স্বপ্নে জাগরণে লাল জজ 
বিভপীষকা দেখেন তাঁদের ত আর 
কথাই নেই। 


পোর্ট বট 


বতা; ১৯৫৮ সালের মে মাসে ' 
যানবাহন মন্ত্রীর পুনরায় ফেডা- 
রেশনের সঙ্গে আলোচনা ও দুমাস 
সময় চাওয়া; ফেডারেশনের আর 


- | সময় দিতে অস্বীকার করা ও 


তৃতীয়বার ধর্মঘটের নোটিশ জারী 
করা; মধ্যে মধ্যে কলকাতা পো্টের 
শ্রামকদের রেকর্ড কাজের জন্য 


= | পোর্ট কতৃপিক্ষের বাহবা দেওয়া. 


এই যে' ১৯৫৭ সালের সেপ্টে- 
ম্বর মাস থেকে ১৯৫৭ সালের, মে 





যে কোন সংখ্যা থেকে 

গ্রাহক হওয়া যায়। 

টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা_ 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 


১৩ 





_জ্রবার, ২০শে ভুল, 


১৯৫৮ 


দপণ 


বহি চক্র বাদাদী টানত 0) 


“সঞ্জয় উবাচ” বললেন, গুহ: 
' ৰল । বলেই জিজ্ঞাসা করলেন, 
'স্ঞয়কে চেন?? 5. 

"এক লেখকের নাম তো 
সঞ্জু", জবাব দিলুম। 


“আরে, না, না। সে সঞ্জয় নয়।' 


. আহাভারত পড়ান?” 
“সেই সঞ্জয়! তিনি তো কুরু- 
ক্ষেত যুদ্ধের ক্মীহনী বলেছেন।” 
“কোথা থেকে তান, যুদ্ধ 
দেখলেন, জান 2”. 


সর্বদা প্রভাবান্বিত করে। লর্ড 


- আমেদাবাদ।, 


পূর্ববঙ্গ ও আসাম যদি 
আলাদা প্রদেশ হস্ত তবে হয়তো 
আজ পূৰ্ব পাকিস্থানের জন্ম হত 
না। আঁধকল্তৃ, পূর্ব বঙ্গের পাটের 
টাকায় যে কলকাতা গড়া হয়েছে, 
সেই টাকা পূর্ব বঙ্গের নদনদীর 
উন্নয়নের জন্যই খরচ হত। - 
ফারয়ে আনে , ব্যবসাবাণজ্যে। 
বাঞ্গালশর যেকয়াটি বৃহৎ , শিল্প 
আজ আমরা দোঁখ তার প্রায় সব- 
গীলই স্থাঁপত হয় দেশপ্রেমের. 
অনুপ্রেরণায় এবং দেশবাসীর পর্ণ 


, সহযোগিতায় । 


বাংলার এই দেশপ্রেমের অন্ধ- 
তার সুযোগ নিল বোষ্বে ‘ও 
ওখানকার মলের 
চটের মত মোটা কাপড় রাঙ্গালণ 
মাথায় করে নিল। কল্তু বক পেল? 
বোম্বে ও আমেদাবাদ *মলমালক 
বাংলার কয়লা কিনতে তখন রাজ” 
ছিলেন, না কারণ বাংলার কয়লা 
দরে মণ প্রাত দু পয়সা রেশ 


চেয়ে। বাংলার আদর্শবুদ্ধি যখন 
বোম্বাই আমেদাবাদের 'হসেবী 
বৃদ্ধি বাংলার কয়লা বর্জন করছে। 


১৯৩০ সাল ' থেকে ১৯৩৭ 


সাল পর্যন্ত বাংলার প্রায় দশ- 
হাজার মধ্যাবত্ত .ঘরের “শিক্ষিত 
যুবক যুবত’ দেশপ্রেমের অপরাধে 
বন্দী রইলো। একটি জল্মই নষ্ট 
হয়ে গেল। এই বন্দীরা ছিলেন 
মেধাবী, 'শীক্ষিত, সং। 


- আবার এলো ১১৪২-এর 
আন্দোলন । হাজার হাজার ছেলে. 
আবার হল বন্দী। এবার ইংরেজ 
মারল ভাতে । দুভর্ষ হল। ৩০ 
লক্ষ লোক মরল কয়েক মাসে। 
দাভ করল সরকার দালালরা! 
প্রতি মৃতদেহে এক হাজার টাকা। 

১৯৪৭ সালে ভারত পেল 
স্বাধীনতা। প্রস্তাব ছিল হয় 
সংযুক্ত বাংলা নয়ত বাংলা বিভাগ । 

কংগ্রেস ফতোয়া দিল বাংলা 
ভাগ করতে হবে। আমরা মেনে 
দিলাম। অবশ্য নেতারা ' অনেক 

আশার বাণীও শুনিয়েছেন তখন। 

৪৭-এর বি পি সি সি - 


আশার বাণ  শুনিয়েছেন_ 
৪৭-এর জুলাই মাসে ময়মনসিংহে 
বি পি দস লস কনভেনশন করে। 
সুরেন ঘোষ সভাপাঁত, কালণপদ 
মুখার্জ সচব। আমাদের আশার 
বাণী শুনিয়ে বলা হ'ল যে আমরা 
যেন দেশ না. ছাঁড়। আমাদের 
উপর কোনরূপ অত্যাচার হ'লে 
ভারত সরকার দেখবেন। কংগ্রেস 
একই থাকবে। এ শীবভাঙ্গ শুধু 
প্রশাসানক 'বভাগ। 

সেই সভাতে “একজন. মা 
লোক সত্য কথা বলোঁছলেন। 
তান * জ্ঞানাজ্জন এনয়োগশ! তান 


ময়মনাসংহে,, এবং এই ময়মনসিংহ 


ফাজনি যখন বাংলাকে ভাগ করে জিলা কংগ্রেস থেকেই আম বব প- 
পূর্বর্গা ও আসাম এক প্রদেশ "সি সার সভ্য নির্বাচিত হয়েছি, 
করতে চেয়েছিলেন তখন পাঁলটি- কিন্তু আমি এখানে থাকবো না, 
ধশয়ানরা বাধা দ্নে। তখনকার তাই কাউকে আম থাকতেও বলবো 


তখন বিশ্বাস করতে পারতুম তবে 
আমরা অনেকেই আরও অনেক 
অর্থ নিয়ে আসতে পারতুম। 
সুরেন ঘোষ এবং অন্যান্য 
নেতারা কেউই দেশ' বিভাগের 
তাৎপর্য তখন ঠিক বোবেন নি। 
কিন্তু নেতাগারর. দম্ভ ' ছিল 
এ*দের। সেই দম্ভেতে দগ্ধ হয়ে- 
ছেন নিজেরা। দগ্ধ হচ্চে লক্ষ লক্ষ 
প্ববঙ্গাবাসঁ হিন্দ: 
আমার, এক বন্ধূ এই "নৈতা- 
দের আচরণ ব্যাখ্যা করে আখ্যা 
'দিয়োছলেন, “বিধবা”। তখন রেগে 
গিয়েছিলুম। আর্জ মনে হয় এরা 
বিধবা তো বটেই, কল্তু যুবতী 
নন, আতি, বৃদ্ধা। তা 'না হলে 
১১৫০-এ কংগ্লেসট হারিয়ে ডবল 
উদ্বাস্তু হয়ে বসেন! 

বি পি দি সির অন্তজশল , 
যেদিন আমরা ময়মনাঁসংহের 
অমরাবতী সভাকক্ষে বসে কংগ্রেস 


সৈহীদনই বর্ধমানের কোন এক 
স্থানে “ছায়া মান্ঘসতার” নেতা, 
পূর্ব বঙ্গে যার দেশ, সেই খাদি 


আর একটি কনভেনশন হাচ্ছল। 
সেখানে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে 
শব ]প সি সি-কে এখনই ভাগ করা 
হোক। এরাও কিন্তু কংগ্রোসেরই 


দের কয়েকজনের িতরই সশমা- 


বদ্ধ। কিন্তু তবুও প্রফুল্ল ঘোষ 
কি কোরে প্রথম পাঁশ্চম বোর 


মুখ্যমন্ত্রী হলেন? এও রাজ- 


নশীত। 


কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাটিতে 
ঠিক’ হয় যে যখন গিরণশঙ্কর 
পাঁকদ্থানে থাকবেন তখন স্ুরেন 
ঘোষকে পঃ বঙ্গের মৃখ্যমল্মী করা 
হবে। এবং মৌলানা আজ্দাদ কল- 
কাতায়_ এসে এই নির্বাচন করাবেন। 
যাঁদ একটি গোখ্‌রো ও সন্ধি 
দেখ তবে আগে সন্থিকে মারবে 
পরে গোধ্‌রোকে।- সিন্ধি কৃপা- 
লন তখন কংগ্রেস, সভাপাত। 
তিন বল্লেন যে, তনিই যখন 
কলকাতায় যাচ্ছেন ‘তখন আর 
মোঁলানার যাবার দরকার নেই, 
তিনিই , এই নির্বাচন : করিয়ে 
দিয়ে আসবেন। তাঁর কথা সবাই 
মেনে নিলেন। কৃপালনী প্রফন্ল 
ঘোষের বন্ধু। . 
কৃপালন' তাঁর রষ্গয় ভার্ষা- 


সহ অতিথি হলেন সুরেন ঘোষের 


কুপালনশ ভাৰ্যা তখন আবার চর্ম 


রোগে ভোগেন। তাই. তাঁকে সর্ব- 


দাই ডাক্তার দেখাতে বাইরে যেতে 
হয়। তিনি স্বামীর নির্দেশ. অনু- 
যায়া কংগ্রেস এম এল এ ডাক্তার- 
দের বাড়ী ঘুরতে লাগলেন বন্ধু-, 


. বর প্রফুল্লকে * মুখ্যমন্লী করার 


জন্য। রান্রিবাস ও আহার অবশ্য 
স্ঘরেন ঘোষের বাড়ীতেই হতে 
থাকল । | 

আঁম প্রশংসা করি 'সুরেন 
ঘোষকে তাঁর উদারতা ও 'নলো- 
ভতার জন্য। তান সব জেনেও 
নিজ আঁভাঁথকে বাধা দেন নি বা 


স্বাধীন, বাংলা 'বভন্ত। 


ভারত দ্ৰাধান £ বাংলা ভাঙা ; 


'. ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭। ভারত 
মাউন্ট- 
ব্যাটেন গভর্ণর জেনারেল, নেহরু 


. প্রধানমন্ত্রী । প্রফুল্ল ঘোষ মৃখ্য- 


মল্লী পশ্চিম বাংলার। সুরেন 
ঘোষ বি পি সি "সর সভাপাঁতি। 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
যাবেনা, তখন নিভৃত শলাপরামর্শ, 
উদ্বঙ্ছনা আলোচনা এবং নৃতন 
পাশ্বপরিবর্তটনের আর একটি 
ভূমিকা দেখা 'দিল। সেই ভূমিকারই 
ফল গত বুধবারের সভায় প্রকাশ 
হয়েছে $ অতুল্যবাবু কার্যত তাঁর, 
হুইপ প্রত্যাহার করেছেন এবং 
স্বার্থগৃধঢ কংগ্রেস কাউীল্দিলর- 
দের জন্য বি কে সেনের পদলেহ- 
নের মেয়াদ আরও কয়েক সপ্তাহ 
বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু .পার্টর 
এই আশ্চর্য মত পরিবর্তন, ৭ 
দিনের মধ্যে অতুল্যবাবুর ফাইনাল 
ধডাঁসশানের একেবারে 'িশবাজ+, 
জনসাধারণের চক্ষে . অত্যন্ত বিস- 
রতি 

তাঁর ছিল। সেই জন্যই ইউ সি 
বস'র জনৈক সদস্য যখন অতুল্য- 
বাবুর চিঠি পড়তে আরম্ভ 
করেন তখন কংগ্রেসীরা হট্টগোল 
বাঁধয়ে বৈঠক পণ্ড করে দেয়। 

কংগ্রেস, মিউনিসিপ্যাল পার্টি 
বর্তমান মুহূর্তে যে উভয়সঙ্কটের 
সম্ম্খীন, এককথায় তাকে এই- 
ভাবে দাঁড় করানো যায় "২ ২৫জন' 


অরুণ গৃহ, কালপদ মুখার্জ, 
সতগশ সামন্ত, অমর ঘোষ, ভূপাঁত 
মজুমদার স্বব উপনেতা। কিরণ- 


বেছে নিয়েছেন,। বিধান রায়, 
নিন সরকার ডুখন রাজনীতিতে 
অস্পৃশ্য । ডাঃ রায় ও নানু সর- 
কার গণপারষদের সভ্য হবার জন্য 
কংগ্রেস মনোনয়ন প্রার্থনা করে- 


ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মনো- 


নয়ন, তাঁদের দেওয়া হয়ান। 


লোক চলাচলের আগেই, সরকার" 
কর্মচারীদের এপার ওপার সরু 
হয়। তাদের দেওয়া হলো ভারত, 
অথবা পাঁকস্থান_এ দুয্নেরে এক- 
টাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা । 


তল্ষান্ (সন প্ৰাক্কন্বেন 


নার অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে দেবেনা। 

অথচ (৩) ইতিমধ্যে একথা 
প্রায় সুস্পচ্ট হয়েছে এবং কয়েক- 
দিনের মধ্যে, আরও পারজ্কার হয়ে 
যাবে যে, কংগ্রেস কাডীন্সলরদের 
আঁধকাংশ শৈবাল গুপ্ত কাঁমটির 
তদল্ত রিপোর্ট অবৈধ বলে অগ্রাহ্য 


করছে। কাঁমাট নিযুস্ত হয়েছিল . 


এবং তার রিপোর্ট পেশ হয়োছিল 
মেয়র ডাঃ সেনের নিদেশে। সেই 
কাঁমাট যাঁদ কংগ্রেস দলের আঁধ- 
কাংশ সদস্য অগ্রাহ্য করেন তাহলে 
স্পষ্টতই, তাঁরা মেয়রকে অস্বীকার 
করবেন।, অর্থাৎ একাঁদকে তাঁরা 


ইতিমধ্যেই বি, কে কেনকে সমর্থন ' 


জানিয়েছেন, অন্যাদকে তাঁরা মেয়- 
রের বিরুদ্ধে অনাস্থা, জানাতে 
আরম্ভ করলেন। 

মেয়র ডাঃ ভ্রিগুপা সেনের 
পক্ষে - এই অনাস্থার 


আবহাওয়ার মধ্যে 
আসন আধিকার করে থাকা 
সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ তান 


একথা বিশ্বাস করেন যে, কাঁম- 


২শনার বা প্রধান এাঁজাকউাটিভ - ' 


কংগ্রেস সদস্য বব, কে, সেনের “খোদ সমস্ত শাসনক্ষমতা অচল 


পকেটস্থ; অন্তত ১৫জন মেয়র 
ডাঃ ্িগুপা সেনের অনুগামী; বাঁক 
৩1৪ জন বিভ্রান্ত ও অব্যবাস্থত। 
যাঁদ অতুল্যবাবু মেয়রের অন্ু- 
গাম ১৫ জনকে, আশীর্বাদ দেন 
তাহলে বিধাদ 'নম্নপ্রকারের ইকু- 
য়েশানে দাঁড়াবে ঃএই ১৫জন+ইউ- 
সশস-্ডাঃ শ্রিগুণা সেনের নির্দ- 
লয় ফ্ৰণ্ট =অতুল্যবাবনর ক্ষমতা 
বিলোপ । 

কাজেই অতুল্যবাবু এর বিকল্প 
নীতি অনুসরণ করাছলেন। বি, 
কে, সেনের দলকে তান এতাঁদন 
আশশর্বাদ দিয়ে এসেছেন? মাব- 
খানে এক সপ্তাহ এই আশীর্বাদ 
প্রত্যাহার করা: হয়েছিল, কিন্তু 
দেখা গেল, বি, কে, সেন বঙ্গেম্বর 
অতুল্যবাবূর হুইপও ভাঙতে 
পারেন। অতুল্যবাবু পুনরায় আশন- 
বাদ যথাস্থানে ফিরিয়ে এনেছেন। 

‘এর অবশ্যম্ভাবী বিপদ এই 
হয়েছে £ (১) বি, কে, সেন যতাঁদন 
না হাই, কোর্টের কোনো একট 
রায়ের ফলে পদচত হচ্ছেন, তত- 
দিন তাঁকে হঠানো যাবে না। অর্থাৎ 
শেষ ভরসা মাননঙয়' বিচারপাঁত 
পি বি মুখার্জির ব্রায়।' (২) কিন্তু 
সেই রায় যাঁদ বি, কে. সেনের 
বিরুদ্ধেও যায় তাহলেও বি রে 
সেন এখানে ননরস্ত হবেন না। 
সুপ্রীম কোর্টে আপশল পেশছুবে 
এবং সেই আপশীলের হেস্তনেস্ত 
না' হওয়া পৰ্যন্ত সেনগ্োষ্ঠর 
কাউন্সিলরেরা কংগ্লেসকে কামশ- 


‘এবং 
বর্তমানে এই শ্যেন-সত্কটের 
, মাবখানো। ৃ 


. কারে দিয়ে বসে থাকেন তাহলে 
পৌরপ্রধানের মুকুট মাথায় নিতে 
নিজেকে ‘হাস্যকর করার কোনো 


ডাঃ সেন পদত্যাগ করলে বি, 
কে সেন এবং তাঁর স্বদলীয় কংগ্রেস 
কাউাদ্সলরেরা .. নিশ্চয়ই একজন 
নৃতন কংগ্রেসী মেয়র উপাস্থত 
করবেন। কিন্তু একাঁদকে কর্পো- 
রেশনের পানীয় জলের সন্কট, 
অন্যাদকে এ্যাডামনস্টেশনের 
জঘন্য অধঃপতন, ইউ-স-ীস এবং 
কংগ্রেসের দশর্ণ অবস্থা_এই 
সবের' মধ্যে, কর্পোরেশন আদৌ 
দাঁড়য়ে থাকতে পারবে কিনা 
সন্দেহ। সমস্ত অবস্থাঁট এক- 
সঙ্গে পর্যালোচনা করলে দাঁড়ায় 
এই যে, বি, কে, সেন, 'িগুপা সেন 
সুপারসেশেন-পোঁরসভা 


স্বাধীনতার সর্পো সঙ্গেই ' 


£ 


মহত মহত দ্াফ্রিনাবামীকে গলি করি 


১০: দপণ শুক্রবার, ২০শে জুন, ১৯৫৮ 


কেনিয়ার মুক্তি যোদ্ধাদের উপর বর্বর নিন 
........ জঘন্যতম অত্যাচার : 


এলিট ৬ জল আরও কমিয়ে ২ গ্যালন: ধর্ম! 
ও মানত সংগ্রামের 'অষ্গরুপেই করেন। আমাদের আবেদন-নিষে- 
আমরা এই নির্যাতন.ভোগ করাঁছ। দনে তিনি কর্ণপাত করেন ন্মা। ' 
'আক্রিকায় -জাতণয়তাবাদের বন্যা এর পরের দিন কারাধ্যক্ষ আমাদের 
. এসেছে এবং সমস্ত বাধাবঘ আর জল দেওয়া হবে না বলে, এক 
“অপসারিত -করে বন্যার সেই ঘোষণা জারী করেন। তাঁর সঙ্গে 
প্লাবন ক্রমশঃ, সমগ্র আফ্রিকা মহা- সাক্ষাৎ করতে চেয়ে আমরা কিল 
দেশকে .স্লাবিত করে 'দচ্ছে_ হই। 
কারাগারের নির্যাতন অথবা নার-, 

কীয় শরুয়াকলাপ-_কোন কিছুতে 

সে স্লাবনকে ঠোঁকয়ে রাখতে 


ছত্যা|£ বন্দীদিগকে গণ্তৰ মত গাহার 


দর্পণ লগুনস্থ প্রতিনিধির : নিকাট 
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধির বিবরণ 


এইভাবে, ২৫ আতৰত 


ঘের উপর করা হয় না। 


ও ইল আমে রগ হা 


. কাঁমশনারের কাছে সেন্সরের জন্যে 


বাছাই করে পুনরায় লোিটংয়ে 
* পাঠানো হয়-সবগুলো আমাদের 
' কাছে এসে পেশছোয় না_ যে 


ঝলান হয়েছে. বা গড়ল করে - হত্যা করা হয়েছে, বিনা 
বিচারে ‘আটক রাজনৈতিক বন্দঁদের তিলে তিলে হত্যা করা 


." ষাবে। ৮৮৭4 ৮: 


জন্য দা সম্পাদকের দিক সনিৰশ্দি অন্যয়োষ জানিযেছেন। 


পশ্যর জীবন 


বিগত পাঁচ বছর ধরে বহু 
নির্যাতন আমীদের সহ্য করতে 
হচ্ছে। পশুর মত আমাদের প্রহার 
করা হয়। আমাদের যে রেশন 
দেওয়া হয় তাহাতে পেট ভরে না! 
তারতরকার বা ফল আমাদের 


আগ কোন অংশে আল কোন মান।-. মোটেই দেওয়া হয় না।.ভুট্রা ও 


পথে এখানে এসে পেণঁছোর। 
আমাদের চিঠিপত্র এসে পেশছো- 
বার পর সেগুলোকে আবার ৬০০, 
মাইল দুরে নাইরোবশীস্ঘত জেল 


পাঠানো হয়। সেন্সরের পর সেই 
ধচাঠ-পত্রের মধ্যে থেকে (কাজে 
কয়েক মাস কেটে যায়) কতগুলি: 


কয়েকখনে শেষ পর্যন্ত আমাদের 
হাতে আসে ভা-ও অনেক বিলম্বে। 
সুতরাং আমাদের চিঠিপর কয়েক" 
মাস ধরে ঘুরোঁফরে তারপর আমা- 
দের হাতে এসে পেছোয়। 





হাওয়ার জন্য 


ERAN UE OIG 
ও অখাদ্য খাওয়ার ফলে আমাদের 
মধ্যে নানাবিধ রোগ দেখা দিয়েছে। 


" ব্যাধির দ্বারা অক্রান্ত ' হয়োঁছ 
' এবং দীর্ঘকাল. ধরে রোগভোগ' 


আবহাওয়া ও কঠোর পরিশ্রম 


আমরা নীরবে এবং মন্ষ্যোঁচিত . 


সাহাসিকতার ' সঞ্চে ' সহ্য করে 
আসাছ। কারণ 


পারবে 'না। ll 

জলকম্ট - 
কিল্তু পাঁচ. মাস যাবৎ লোক- 
টংয়ে জলাভাব দেখা 'দিয়েছে' এবং 
আমাদের মাথাপিছু দৈনিক মান 
৪ গ্যালন করে জল বেধে দেওয়া 
হয়। দারুণ গরমে আমাদের কঠোর 
পারশ্রম করানো হয়। মান্র ৪ 
গালন জলে আমাদের. অভাব 
মিটবে ক করে? সুতরাং গত 


পাঁচমাস ধরে আমাদের, একরকম 


স্নান না করেই কাটাতে হচ্ছে। 


শ্বেতাঙ্গদের জন্যে জলের প্রাচ্য 


গত ২৩শে এগুল আমাদের 


এ- কারাধ্যক্ষ জেল্য আফসার সঃ 


সি Sn 
সম্পাদক কক মডার্ণ হানা গল, ৭নং ওয়েন স্ললাল, কলিকাতা_-১৩ হইতে জ্ুপ্রিভ এবং নং চিন্তরজন এভিনিউ, কালিকাতা--৯৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে কা 


হবার পর আমরা জল্রে অন্দে 
কুয়োর ধারে যাই। কিন্তু কাজা" 
ধ্যক্ষ আমাদের বাধা য়ে নি 
বত অন্য একটি পুরাতন ও 
দণর্ঘ পারত্যন্ত করো থেকে জজ 
নিতে হুকুম করেন। ও কুয়েট 
বহুদিন আগেই চিকিৎসকের 
ব্যবহার :না করার জন্য প্রকামর্শ 
দর্ঘল্ছলেন . এবং কৃরোটিতে 
কয়েক বছর ধরে আবর্জনা ও সঙ্ষা 
কুকুরের , হাড়গোড় ফেলা ছয়ে 
থাকে ।' কুয়োর মৃুখগহবরের ' কাছে 
গাড়ী ধোয়ামোছা করা হয়। সেই 
নোংরা ও তৈলান্ত জল. চুইয়ে 


. চুইয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে। করো 


টির ধারও উচু করে বাঁধান নেই। 
ফলে বর্ষাকালে জলের সঙ্গে ময়লা 


(শেষাংশ চতুর্থ পঠায়) - 





* ডবল বল-বেয়ারিং থাকায় নির্বন্থাট ও দীর্ঘস্থায়ী 
টি ৪৮” ও ৩৬" সাইজে কেবল এপি, পাওয়া! যায় 


জয় ইঞ্জীনিয়ারিৎ, ওয়ার্কম লিমিটেড 


টিন 
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' উ বর্ষ, ২২শ ' সংখ্য। 





'(নজন্ৰ পর্যবেক্ষক) 
ইমর নাজ ও তাঁর তিনজন 


র্‌ 5 








ক এ এবং কোথায় বা তাঁকে হত্যা করা 


সংবাদ সামায়ক £ কাঁলকাভা- ২৭শে জুন শ;ক্রবার ১৯৫৮, £ মুল্য ২৫ নঃ পঃ 





A 
রে 





. ভাজনদের মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণ এইচ-এস'-এর অকারণ খানষ্ঠতা- 
করে চলেছেন। এমন একটি ও মেলামেশা এবং  সামঞজস্যহাঁন 
দৃণ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে পক্ষপাঁতত্বের বহর দেখে সমস্ত 
যেক্ষেতরে তাঁর সহকারী সেব্রেটা- ব্যাপারটা ঘ্রালো ও বেশ 
' প্রীদের মধ্যে অন্ততঃ একজন কিছুটা রহস্যাবৃত বলে মনে 
আছেন ' যান বার্ধক্যজনিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। 
অক্ষমতার দরুণ কলম চালাতে ডি-এইচ-এস বেতন ও. 
পর্যন্ত পারেন না; কোনক্ুয়ে নাম" পেন্‌সন্‌ এবং ভাতা ইত্যাদি বাবদ 
টুকু মাত স্বাক্ষর করতে পারেন। ৩০০০১ টাকারও বেশী ড্র করেন। 
পাঁচ বছর আগে অবসর গ্রহণের স্বাস্থ্যদপ্তরের ডিরেক্টর ও সেক্রে- 
পর তাঁকে পুনরায় নিয়োগ করা ট্ারী হিসাবে তিনি বেতন পান, 
হয় এবং এতকাল যাবং তান ১৯৮৪, - টা কা; ধমালটারণ 
এভাবেই চালিয়ে আসছেন। পেন্সন: বাবদ পান ৯০০০, 
সব চাইতে অদ্ভুত ঠেকে টাকার উপর, মোটরগাড়ী ভাতা 
কলকাতা . মোঁডক্যাল কলেজের ৯০. টাকা এবং এ ছাড়া মাগ্শী 
ডেপুটি স্মপারপ্টেস্ডেপ্ট নিয়োগের ভাতা পান। | 
ব্যাপার। ওঁ ব্যান্তর সঙ্গে “ভ- - ধেহ্বতীয় পৃষ্ঠায়) 


ভান্তার অনাথ বন্ধ রায় তব; দপ্তরের মাথা কচ্তু তিনি নন। 
তাই সাথা ব্যথার বালাইও নেই; নিভারঁবনায় নিশ্চিল্তে শীত- 
তাপানিয়ন্্িত তাঁর চেম্বারটিতে বসে দিনগত পাপক্ষঘ্ম করা 
ছাড়া আর কি কাজ আছে তাঁর? , 
অবসর প্রাপ্ত . একজন আঁফসার-লেঃ জেনারেল চক্রবতর্ণী। 
তান একাধারে স্বাস্থ্য বিভাগের [িরেন্তর এবং সেক্রেটারী 
অগাধ ক্ষমতা অবাধে তাঁর হাতে তুছে' দেওয়া হয়েছে। 
জ্বাদ্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী িনি-ডান্তার অনাথবন্ধ; রায়ান 
, নামে আছেন; কামে নাই। আসলে নিজের বিভাগের তান 
কোন খবর রাখেন বলে মনেই' হয় লা। মান্তিত্বে চোকবার ঠিক পর 
পর সুযোগ সন্ধানী কংগ্রেস এম এল এ শ্রীনেপাল রায় তাঁর 
মাথায় কঁঠাল ভেলোছিলেন। শ্রী রায়ের পাল্লায় পড়ে মন্দ 
মশায় এক আতি দুঃসাহসিক কাজ করে বসন্দেন। ছদ্মবেশে 
কলকতা মেডিক্যাল কলেজের এক দুনীশত (দুধচনর) হাতে- ' 
নাতে স্বরে তিনি বেশ দকছুটা সনাম অর্জন করতে 
পেরেছিলেন। কিচ্ডু এ পর্যন্তই ! ন্যাড়া একবারই বেলভলায় 
মায়! 1 4 

আর এদিকে সুযোগ বুঝে 'িলিটারীর দঃদে লোক 
লেঃ জেনারেল চক্লুবতর একট; একট; করে সমস্তট;কু ক্ষমতা 


হয়ে ওঠে নি ডাক্তার অমুল্যযন মঃখোপাধ্যায়ের আমলে । 

বলে তথ্যসংশ্লিন্ট মহলের আঁভ-]| ' 
শতাঁন স্বাস্থ্য দপ্তরের  দ্যাটংগধ্যে প্রশীতাবতরণের ব্যাপারে 
ম্খ্পদ অধিকার করে বসে তাঁর হাত আঁত দরাজভাবে কাজ | 
রয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের ভিরে- ফরেছে। এজন্য এমন ক পাবালিক | কীর্তমান পুরুষ শ্রীশ্রী গৌরের 
কর ওঁ সেক্রেটারীর পদাধিকারী সার্ভন কাঁমশনের. অনুমোদন | তান বিশেষ অনুগত চেলা। তাই 
শহসাবে তানি ডেপুটি সেক্রেটারী, পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে তান তন-| তাঁর অন্তরঙ্গ জন কয়েক বদ্ধ 


স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর, ও নন এ কপাবিতরণ 
নিজক্ৰ প্রতিনিধি _ সম্প্রাত' তাঁর দ্ট কাঁতির 
শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ একজন কথা আমাদের কাছে এসে 
পেশীচেছে।_ স্বনামধন্য শ্রীত্রী- 
প্রফুল্ল সেনের ফুডপাঁলাঁস 
সম্বন্ধে কংগ্রেস থেকে যে কাঁমটি 


সহকার', সেক্রেটারী, স্পেশাল 
পাত সহকারধী পদমর্যাদাধেয় গাদা 
খানেক স্বমনোনশত লোক ' তাঁর 
চারপাশে জড় করেছেন। 


বিচার বিবেচনা নিসজন 


এইসব পদে . নিয়োগের 
ব্যাপারে তিনি যোগ্যতা ও যৌন্তি- 
“কতা বিসর্জন দিয়ে যথেচ্ছ নিজের 
খেয়ালখুশি চরিতার্থ করছেন 


ব্যক্তিদের ক্লেম অগ্রাহ্য করে কৃপা-| বেরিয়ে আসে তখনই। 


নিষুন্ত হয়েছিল সেই কাঁমিটি তার 
রায় ঠিক করে ফেলেছে। এই রায় 
শ্রীসদ্বার্থ . রায়ের আঁভিযোগ 
অনেককাংশে প্রমাণিত হয়েছে। 
(এই রায়ের সংক্ষপ্ত সার কিছু 
দিন পূর্বে ঘর্পপণে বোঁরয়েছে।) 
; শ্ৰীতরুণকাল্তি এই কার্মিটর 
চেয়ারম্যান, 'ছলেন। অবশ্য 
“বুমশ্ত ছিলেন ঁতান। কেননা 
কাঁমটির প্রায় ' কোন 'িটিংয়েই' 


ন্যাসৰ শিচাত্তেত্র. নৃম্মুনা 


সংবাদটি সারা পাঁথবীত্ে চাগল্য 
এবং বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। কেননা 
স্টাঁলনের 'সৃত্যুর পর খুশ্চেভ 


নির্ণয় সম্ভব নয়। মনে হয় এর 
উদ্দেশ্য দুটি £ প্রথমতঃ 1টিটোর 
(সপ্তম পৃচ্ঠায়) 


রা বা] প্রতি তরুণকান্তি ঘোষের 


৮ 


তান উপস্থিত থাকেন নি।' 
এখন তান মেম্বারদের 


{তন পৈয়া . মল্ল। অর্থাৎ 
উপমন্তীর, থেকে এক ধাপ উপরে? ' 
হঠাৎ তার খেয়াল হলো যে ভিনি 
তাঁর পেটোয়া (তন জন লোককে 
চাকুরী দেবেন। ভিপার্টমেন্ট থেকে 
তেক্বিতীয় পৃচ্ঠা়) 





যায় 


দর্পণ 


. শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৫৮ 





পঃ বঙ্গ স্বাস্থ্যদপ্তরে- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 
মোটরগাড়শ ভাতা যাঁদও তাঁকে 


আলাদা করে দেওয়া হয় তা 
সত্তেও তাঁর ব্যবহারের জন্যে সর- 
কার থেকে তাঁকে'ংআরও দুখান 
গাড়ী দেওয়া হয়-একথান জীপ 
এবং একখান সেলুন কার্‌। ' 
সেক্রেটারী হসাবে তাঁর 
চ্টাফে ২ জন ডেপ্টি সেক্রেটারী 
€একটি পদ ' শুন্য পড়ে আছে), 
& জন আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী 
এবং এছাড়া স্পেশাল আফসার 
তো আছেনই। | 

স্বাস্থ্য বিভাগের ডরেরর 
হসাবে তাঁর ম্টাফে আছেন জন 


" ডেপুটি ডিরেক্টর, .১৫ জন আস- 


জ্ট্যাপ্ট ডিরেক্টর এবং ২ জন পার- 
সোন্যাল আঁফসার। - ' 


+ আশ/গ্রহভাজিলদের জন্যে নতুন পদ 


টারর পদে, বহাল আছেন তিনি 


এবং তাঁকে দুই বছর আগে এ 
পদে বহাল করা হয়। ডেপুটি 
সেক্রেটারীর একটি পদ এখনও 
শূন্য পড়ে রয়েছে। এ পদের 
জন্যে একজন আ্যাঁসষ্ট্যাপ্ট সেক্রে- 
টারীকে বহাল করার স্পারিশ 
করা হয়োছল - কিন্তু শাসন 
গবভাগণয় এবং এ দপ্তরের আফি- 
সারদের মধ্যে দ্বন্দ্বের; ফলে শেষ- 
পর্যন্ত এ পদে কাউকে নিয়োগ 
না করে শ্ন্যই, ফেলে রাখা হয়। 
কারণ উক্ত আাসষ্ট্যাপ্ট সেক্রে- 


দলে যৌগ দেয়। যে মুহূর্তে এ 
ব্যাপার ঘটল অমাঁন এদেশের 
কম্্যানম্টদ্নের কাছে যুদ্ধের রং 
পাঞ্টে.গৈলল।, যা-ছিল হলুদ, তাই 
- এখন মতবাদের পরকলার মধ্য 
দিয়ে লাল বলে মনে হতে লাগল। 


. এরা তাদের দলভুক্ত করতে পেরে- 


ছিল। সে সময় তিনি যে উপন্যাস- 
তা রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। 
এক বিশেষ মতবাদ প্রচারের বাহন 
হয়েছে মাত। এই রচনাকে তাঁর 
প্রীতভার পশ্চাদপসরণই বলা 


সেজন্য রবান্দ্রনাথ বার বার 
এই শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধে 
সতর্ক করে "দিয়ে বলেছেন £ “যে 
জিনিষ বরাবর সাঁহত্যে বার্জত 
হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বাল, 
তাকেই চরম বর্ণনায় বিষয় করে 
দেখানো এক শ্রেণীর আধ্ানক 
সাহাত্যিকদের একটা বিশেষ 


-| গ্রহণের পর 


নিয়েই নাকি ডি-এইচ-এস 


ডেপুটি সেক্রেটারীর এ দ্বিতীয় 
পদটি সৃষ্ট করেছেন। _ 
এডিশনাল পার্সোনাল জ্যাঁস- 
স্টাস্টের একটি পদ তান সৃষ্ট 
করেন। শোনা যায় এ পদের 
জন্যে 'যোগ্যতা সম্পন্ন একাধিক 
ব্যান্তর দরখাস্ত পাওয়া গেলেও 
তিনি এ সব দরখাস্তের একটিও 
ফরোয়ার্ড পর্যন্ত করেন ন। এ 
কমিশনের অনুমোদন পর্যন্ত 
পাওয়া যায় নি। বর্তমানে যে 
সৌভাগ্যবান এ পদে বহাল আছেন 
[তিনি ধ্উ-এইচ-এস'এর পক্ষপুটা- 
শ্রয়ে থেকে মোঁডক্যাল ও নাস 


করা হয়। ণড-এইচ-এস'এর এক- 
জন প্রাক্তন মালটারী সহষোগীকে 
স্টোফ ক্যাপ্টেন) তাঁর অধীনে 
নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া আরও 
দুইজন অবসরপ্রাপ্ত সামারিক - 
আঁফসারকে 
ডিরেন্টরের পদে নিয়োগ করা. 
হয়েছে। , রর 
অসন্তোষের কারণ 

দপ্তরের কাজ চালতে কর্ম 
চারার ' "প্রয়োজন এটা কেউ 
অস্বীকার করছে .' না। কিন্তু ' 
নিয়োগ এবং প্রমোশনের : ব্যাপারে 
যোগ্যতা ও অগ্রাধকারকে যেভাবে 


আঁভযোগ ও গভশর অসন্তোষের 


কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। 


এই ঘনিষ্ঠতা কেন? ' 
এখন কলকাতা মেডক্যাল 


কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি স 


সুপারিস্টেশ্ডেন্টের {নিয়োগের 
ব্যাপারে আসা যাক। ' অবসর 


পুনরায় কাজে বহাল করা হয় 
(১৯৫৭ সালে)। অনেকের দীবা 
'সুপারসণ্ড' “করে . এই ভাগ্য- 
বানকে এ পদে বহাল করা হয়। 


. |'বসএর কৃপাদৃন্টি' থাক লে 


অবাঞ্ছিত " অনগগ্রহ অনেক সময় 
অযাচিতভাবে বার্ধত হতে থাকে; 
যোগ্যতার মাপকাঠি তখন গোঁণ 
হয়ে দাঁড়ায়। বেতন ও ভাতা 
ছাড়াও মৌডিক্যাল কলেজ হাস- 


একখানি সুরম্য অট্টালিকা দেওয়া প 


হয়েছে? এই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে 
যারাই একটু আধটু খোঁজ খবর 


রাখেন তাঁরাই জানেন যে, তাঁকে ১ 


দশবছর ধরে সাভল সার্জেনরুপে 
কন্ফার্ম করা হয় ন । কিন্তু ড- 
এইচ-এস অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে কি 
কর্মদক্ষতার 'পারচয় পেলেন জবান 
না--তাঁকে কনফার্ম করা হল। 
, শোনা যায় ি-এইচ-এস. ঘন 
ঘন কৃষ্ণনগর যাতায়াত সুরু 
কবলেন এবং ‘উইক এণ্ড’. ওখানেই 


লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার | কাঁটয়ে আসতে লাগলেন। দূরের 
বিষয় বলে মনে করেন। কেউ কেউ | '্নাসতা--অসুাবধ্ কিছ হাচ্ছিল, 
বলছেন, এ সব প্রীতক্রিয়ার ফল । |'সুতরাং তাঁকে শেষপর্ষম্ত 


“আমি বাঁল প্রতিক্রিয়া কখরই | কলকাতাতেই দিয়ে আসা স্থির 


এখানে আনার পর 


এই ভদ্রলোককে . 


হল। যাতায়াত, চাঙ্গ রইল 
পৃববৎ। দিবারাতৈর 
বেখাস্পা সময়েও যদি আপনারা 
কেউ “উএইচ-এস'এর সেলুন 
কারখানি স্কুল অব দ্রাপফ্যাল 
মোঁডাসন অথবা রুক টাওয়ারের 
পাতাল কঘ্পাউশ্ডে পার্ক করা 
অবস্থায় দেখতে পান” তবে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ 
যাঁরা ২৪ ঘণ্টা ওর ধারে কাছে 


আয সি স্টা.ণ্ট টস বং 


শন্ত নামে খ্যাত।-১৯১৫৮ সালের 
২২শে জ্বানুয়ারী এক নোটিশ 
জারী করে পয়লা জানুয়ারী 
থেকে এ পরিকল্পনা কার্যকরী 
ফরার কথা (রিষ্ট্রোসপেকাটভ্‌ 
এফেক্ট) ঘোষণা করা হয়। এই 
পারক্পনা রচনার ব্যাপারে ভি- 


এইচ-এস আর যে দুই ব্যান্তর ..."" 


” পাওয়া যাচ্ছে। ছাদের শিক্ষা ও 


রোগশদের চিকিৎসা যাতে ব্যাহত 
না হয় এবং আরও সুজ্গুভাবে 
চালানো যায় এটাই হল পাঁর- 
কল্পনার মূল উদেশ্য। এই প্রি 
কম্পনা সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে 
চালু করার ফথা_কিচ্তু ডা হয় 


কোন, 


, ভাতা তো আছেই। 


পরিকল্পনার িয়মকানুনের ভাতা প্রবার্ত্তত হবে; (8) কোন 


কঠোরতা হাস করা হয়েছে। এই 
৮ জনকে প্রাইভেট প্র্যাকাটসের 
সুযোগ দৈওয়ী হয়েছে। নীলরতন 
সরকার হসিপাতিলেও কয়েকজন. 
ভীগ্যবানকেও ও সুযোগ থেকে 
বণ্টিত করা হয়নি! ' ' 
 কর্তাভজাদের পকেট ভর্তি! 
ক্তুতপক্ষে তব স্কীমের 
দ্বারা মৈডিক্যাল আফসার এবং 
স্বাস্থাদপ্তরের  কর্তাভজা কর্ম 
চারগদের পকেট 'ভীর্তর ব্যবস্থা. 
হঁয়েছে। এই স্কীম অনুযায়ী 
ডেপুটি ভিরেইরদের বেতনের 
হার ১৯০০০০১২০০২ থৈকে 
বাধ করে ১২০০-১৬০০, টাকা 
করা, হক্ঈ। এ ছাড়া মাঁসক ৩০০, 
টাকা . প্র্যাকটিস বন্ধের ভাতা 
ধার্য ইয়। এর উপর আ্ীডীীনগৌ- 
টিভ্‌ পে, বাড়ীভাড়া ও মাগ্‌পাণী- 
আ্যাসিষ্ট্যাশ্ট 
সাজেনিদের বেতন ২০০.-৪৫০, 
থেকে বাড়িয়ে ২৫০.-৬৫০, 'টাকা 
করা 'হয়। এর উপর চাকুরীর 


! কাল ‘বিবেচনায় ৭৫, থেকে ১৫০, 
" টাকা পৰ্যন্ত প্রযাকাঁটস বন্ধের 


সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তান 
এ সুযোগভোগ করে আসছেন । 


রূপ পদে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন 
তাঁরা িল্তু এ সুযোগ থেকে 
বাঁণ্টত হযেছেন। 

এটা কি সত্য? 


“প্তারপর আর একটি খবর |- 


নঅবশ্য এটা “ঁড-এইচ-এস'এর 
ব্যক্তিগত ব্যাপার; বিষয়াটি ছোট 


কিন্তু এর গুরুত্ব" অনৈকথান |. 


ডি-এইচসএসাএর »স্লীর অস্বোপ- 


পাতালে ডি-এইচ-এসএর স্নী 


কথাও এই প্রসঙ্গে ওঠে। সে 


 খরচাও নাক. দেওয়া হয় নি? 


বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 


রূপ আ্যভামানন্টোটিভ, স্পেশা 
লিষ্ট পে অথবা শিক্ষকতা ভাতা 
দেওয়া চলবে না কারণ এটা 
তাঁদের কর্তবোর ভন্তভূত্ত; ৫৫) 
গাধার ক্েত্রে কাউকে এক 
বংসরের বেশ সময়ের জন্যে 
পুঁননিয়োগ করা চলবে না। 
দবশেষ ক্ষেতে এটা সর্বোচ্চ তিন, 
ব্সরের জন্যে করা চলতে পারে 
তৰে তা করতে হলে একাঁট মোঁড- 
ক্যাল বোর্ডের ছ্বারা প্রার্থীর 
প্ৰলার্ণিয়োগের যৌন্তকতা অন- 
মোদনের ব্যবস্থা; (৬) ভি-ডি- 
এইচ-এস'এর জআ্যোডামনিশ্টেশন) 
পদ সিলিয়ার সি-এম-ও'র দ্বারা 
পূরণের ব্যবস্থা (এই রশীতই 
'এতকাল চাল; হিল); ৫৭) 
ভবিষ্যতে "বার্ধক্যের জন্যে অবসর- 
প্রাপ্ত ব্যন্তদের ডি-এইচ'এস এবং - 
ডি-ডি-এইচ-এসএর ্যোডামানি- 
স্টেশন) পদে নিয়োগ করা চলবে 


হ'লো 'এশডিপার্ট মেশ্টের এপর়ণ্ট- 
মেস্ট, বোর্ডের অন্যান্য মেম্বারদের । 
হঠাৎ ভর্ণকাক্তি তাঁর রাজভবনে 
বসে তার তিনজন পেটোয়া 
লোককে মনোনীত করলেন। 
ডিপার্টমেন্টে তাঁদের নাম পাঠিয়ে 
দেওয়া. হ'লো  এাপয়েন্টমেপ্ট 
দেওয়ায় জন্য। ডপাটমেশ্ট 
জানালো মে এ'রা নিয়ম অনুযায়ী 
মনোনীত হ'নান। তা ছাড়া নতুন 
লোক নেওয়া একদমই বন্ধ হয়ে 
গেছে। | 
তরুণবাক্‌ কিন্তু নাছোড়। 
তা ছাড়া 'িপার্টমেপ্টের. ওপর 
কিছুটা ক্ষুব্ধ ও হ'লেন 'তাঁন। 
এঁডশনাল কমিশনকে ডাঁকয়ে 
বলেন যে এ তিনজন লোককে 
চাকুরণ. দিতেই' হবে৷ এঁডশনাল 
কমিশনার ও তখন 'িপার্টমেন্টকে 
মল্লঈর এই ইচ্ছার কথা জানালেন। 
ডিপার্টমেন্ট তখন ষথারশীত 
তাদের নষুস্ত করলেন মার্শদা- 
বাদে। কারণ একমাত্র সেখানেই 
তখন লোকের কিছুটা _ প্রয়োজন 
ছিল। মল্ী মহাশয় সন্তুষ্ট হ'লেন 
না। তান, বলে পাঠালেন এ িন- 
জনকে তাদের বাড়ীর কাছে 


ন| চাকুরী দিতে হবে! তখন আর কি 


করা যায়। িপারটমেপ্ট পুরানো 
[িনজন কর্মচারীকে হাবড়া থেকে 
মু্শদাবাদে বদলশ করে দিয়ে . 
এই নবাগত তিনজন কর্মচারীকে 
কোলকাতায় 'ফীরয়ে {য়ে এলেন! 


পারবেন; তবে একবার ও ব্যবস্থা | দুষ্ট লোনেরা নন 2 


মেনে নিলে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য 
হবে; (৩) যাঁরা প্র্যাকটিস বন্ধের 


এ 


[তিনজনই . নাক গত ‘নির্বাচনের 


নি। এ সম্পর্কে জানা বায় যে ব্যবস্থা মেনে নেবেন একমাত্র | সময় তরুণ বাবুকে বিশেষ 
কলকাতা , মেডিক্যাল কলেজের তাঁদের জন্য সংশোধিত নূতন | সাহাব্যকরোছিলেন। তাই কৃতজ্ঞতা 
অন্ততঃপক্ষে ৮ জনের ক্ষেত্রে এ বেতন হার ও প্র্যাকটিস বন্ধের! কিছুটা থাকবে বই কি? 


Ed 








শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯১৫৮ দপণ | ৩ 


সম্প্রতি ভাষার উপর যে | | যুগাল্তরকারণ প্রতিভার উঙ্জবল 
ব্যহ ভেদ করে আজ সোজা- | ? রঃ 
সনৎকুর্মার রায়চোঁধুরণ 


অবদান। বাংলাভাষা ছাড়া দাঁক্ষপ 
ভারত ও , মহারাষ্ট্রের আণলিক 

পথের নিশানা পাওয়া দুচ্কর 

সাধনা। জাতর জীবনে এই 


ভাষা দর্ঘকাল স্থানণয় প্রাতভার 
ধরনের মৌলিক ও মূল প্রশ্নগ্ডাল 





ঠা , সংস্পর্শে এসে যত তীত্রগাতিতে 
বলে গণ্য হবে। (২) ভারতবর্ষের ভারতায় ক্ষেত্রে ক্রমশঃ নিষ্প্রভ ও ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে মহা- এগিয়ে চলেছে * হিল্দপভাষা এই 


সা f ববসিদ্ধ লোকসভায় শুধ {হন্দীভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 'হন্দশভাষার প্রাত দুদিন ঘনিয়ে আসবে। তুলনায় আজও অনেক 'পাঁছয়ে 
দনজেকে ব্যবহার করা হবে। (৩) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের কৃপাকটাক্ষ পড়ার দরুণ রয়েছে। আজ এই অদ্ধতিন্নত 
8 সরকারের ও রাজ্যস্রকারগুলি সব হিন্দীভাষাভাষণ অধিবাপিগণ . এই-প্রসঙ্গে আগ্কালক ভাষার ভাষাকে একক জাতীয়ভাষা বলে 


হারিয়ে ফেলে। এর পিছনে ' থাকে ৃ বাংলাভাষার ; 
না বৈজ্ঞানিক অনুবিশ্লেষণ বা কর্মচারাঁদের বাধ্যতামূলক ভাবে ক্রমশঃ রাষ্ট্রে ও সমাজে যে ক্রমশঃ ভিতর কথা ধরা ভান প্রদর্শনের পিছনে রয়েছে 


ধ্রীতহাঁসক দ্ষ্টভঙ্গণ হিন্দী শিক্ষা করতে হবে। 'হন্দী- সুয়োরাণীর মর্য্যাদা লাভ করবে, যাক্‌। অন্ধশতাব্দী পর্বে ভারত- জাতশরতা ও ভাবাবেগের 

খেকে ভাষা না শিখলে তারা দণ্ডনীয় অপরপক্ষে আঁহন্দণভাষাভাষী বর্ষের নবজাগরণ বা রোপেসার প্লাবন । মনে হয় চিজ 

বলে গণ্য হবে। (৪) জপ্রীম দুয়োরাপীর পর্যযায়ে নেমে আসবে প্রথম আলোকরশ্মি ছাঁড়য়ে পড়ে গোড়া থেকে যুক্তিনিষ্ঠার উপর 
মুল সমস্যাকে এড়িয়ে আমরা কোর্টে হিন্দী একমাত্র ভাষা বলে বর্তমান ইতিহাস তারই, হীঞ্গত ছিল বাংলার শরত আকাশ! রান মি মাজে 

বরাবর শুধু সামায়ক ব্যবহারিক গ্রাহ্য হবে ও হাইকোর্টের সব রায় দেয়। , ... ১... জাতীয়তার উন্মাদনা সৃষ্ট কোরল জাতীয় ভাষা বলে ঘোষণা করবার 

সমাধানের পথ খুজে মার, এর 'হন্দীভাষায় লিখিত হকে। সারা j oe? বাংলার বিদ্রোহী কাঁবদল। সেদিন জন্য 

ফলে স্বিধাবাদের গোলকরাঁধাতে ভারতের "অধস্তন কোর্ট গ্ঢলত্বে আমরা কি জানতে পারি বাংলার শ্যামপ্রান্তর থেকে ঘোষিত মু 

সাঁহত ব্যবহৃত হবে। . শব্দসম্ভার, বঝঙ্কার ও অলঙ্কার গর্ভবানী। বহু সাধনায় অন:রাঞ্জত সীমান্ত থেকে . বিংশ শতাব্দীর 


ভাষাকামশনের সিদ্ধান্ত অন্দ- জন্য শব্দ যোজনা . কি এত অমোঘমন্ত্, সঙ্গীত ও প্রেরপা' এীতহাঁসক কারণে জ্ঞাত ও" 
করতে যাই তখন বেশণরভাগ ক্ষেত্রে যায়া হিন্দী শিক্ষার সর্বস্তরে স্ানপুণ ও নিখুত হয়েছে যে দিয়ে দেশকে প্লাঁবত করেছে। অজ্ঞাতসারে আমাদের ' জগবনে 
অবশ্যপাঠ্য বলে নিদ্ধাপরত হবে। আইনের সক্ষম জেরা চিকিৎসার তারপর সুর্য্যকরে উদ্ভাঁসত হোল জাতীয়তার বীজ বপন ও তার নব 
তজনণ হীঁশাতে, সংখ্যাগারষ্ঠতার কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কান্দ, ও 'বজ্ঞানশাস্্ের নানাবিধ গবেষণা, বাংলার কাব্যগগন রবীন্দ্রনাথের উন্মেষের পথে সহয়ভা করেছে। 

- স্্প্রীম কোর্টে আইনের সওয়াল, দর্শন ও কাব্যের গভীর ভাব এই বিস্ময়কর আঁবর্ভবে। ভাব- ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে 
কোঁশলে। জাতির ভাষা. ও সাং- - ১৯৪৫ সালের পর সর্বভারতীয় পর্যায়ে উঠতে পারেনি ' যেখানে জগতের. বিভিন্ন ধারা প্রবাহিত ইউরোপ ভূ-খণ্ডে সৌদন র্লানজ- 
স্কৃতিক জশবন সম্বন্ধে মূল প্রশ্ন” পরাক্ষার সবকিছু 'হন্দীর মাধ্যমে বাজারের লেনদেন বা পথে ঘাটে হোল ভাষার তরঙ্গে। একটি নৈতিক অর্থনোতক বা সামাজিক 
গুলির সমাধানের পথে যে অসীম হবে। এই কাঁমশনের মত অন্ট দচারটা সংলাপ অন:ভাঁত এই ভাষার রূপান্তর হোল বিরাট জশবনে যে বৈষ্লাবিক পরিবর্তনের 
ধৈৰ্য ফান্তীনষ্ঠা ও মননশশলতা সারে ভারতবর্ষের জাতীয় জাঁবনে ভাষার মাধ্যমে নিজেকে সুচারু- প্রাতভার- পরশমাঁণ স্পর্শে । ধারা প্রবাহিত হয়েছে তার 'কছূটা 


কমিশন নিষুত্ত কারোছলেন তার আঁহন্দী ভাষাঁদের, ভাষাগ্রীল উন্নত . আন্টালক ভাষার উপর সমকক্ষ হয়েছে। এর পিছনে মোহন রায়, প্রীঅরবিদ্দ, বাক্কম- 





তোলা তত সহজ মনে হয় না। 
সরকার মহলে এই অকারণ ও 
অশোভন ব্যস্ততা শুধুমাত্র 
অসন্তোষ ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি 
করবে। | 


L রাষ্ট্রের প্রাসাদে 'হন্দীভাষা 
| " অন্যান্য প্রাদেশিক ও আগণছিক 
ভাষাকে নিষ্প্রভ করে আপন 
প্রাধান্য বিস্তার করবে তার আভাস. 
ইতিপূর্বে পেয়োছ। ভারতের 
রাষ্ট্রপাতি স্বয়ং রাজেন্দরপ্রসাদ 
সোজাস্মজি স্বরাম্দস্তরের কাছে 
লিখেছেন-“এখন ভাষা কাঁমশন |. 


আমরা কেন্দ্রীয় সেরেস্তায় শহন্দী 
প্রবর্নে সক্ষম " হব না” ' এই 
থেকে পাঁরচ্কার বোঝা যাচ্ছে যে 
7 কেন্দ্রীয় সরকার ও কতগুলি 
হিন্দভাষী রাজ্য বর্তমানে 
হন্দীকে জোর করে প্রাতম্ঠিত 
করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। |. 
+ ভাষা কাঁমশন যে সব সিদ্ধান্তে 
এসেছেন তার থেকে দু একটা 
উল্লেখ করলে আমাদের বন্ধব্য 
সুপরিম্কার হবে। প্রথমতঃ এদের 
জুপাঁরশ অনুযায়ী ভবিষ্যতে 
শিক্ষা বিষয়ে এবং রাজনৈতিক 
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দর্পণ 


শুক্রবার, ২৭ শে জুন, ১৯৫৮ 





নাট্য আলোছনা- 


কান্তকে নিয়ে 
দেশ গপামাটতে আসার পথে 
জাহীথয়া স্টেশনের একাংশের 


মহারাজ (পাচক), রতন (ভৃত্য) 
বন্ত্রানন্দ (পথে আলাপ 'হয়ে 
যাওয়া এক ফুবক সন্স্যাপী)। 
দৃশ্যাট "এবং এর পর 


পুরের আশখড়ার সঙ্গে কমল- 
লতা ও গহর গোঁসাই আর এই 
দৃশ্যেই প্রথম নাটকথানর* ওপর 
মন বসার উপক্রম হয়, কিন্তু 
প্র পর তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম 


" ও ষষ্ঠ দৃশ্যে আবার পদ 
বিয়ের 


“রাজলননা” না “কমললতা” 


[উনষাটজন 1শঙ্পী ও চোদ্দজন চির রয়েছে যতোটা সহায়তা 


- একেবারে নতুন নন তবে ' পেশা" 


দার মণ্ডে, বড়ো চারত্রে যোগদান 
এই. প্রথম এবং কমললতাকে আন- 
ন্দের ও বিষাদের একাঁট আবেগময় 


শপ্রা দেবার অভিনয়ে 
অন্যান্য দৃশ্যে যে কিছুটা 
কারণ দৃশ্যগ্ীলই এমন পরি- 





বার এবং কোনবারই তাকে ভালো ঠাকুদা'র শ্রীকান্তের স্কন্ধে পটু" 


না লেগে পারেনা। সুনন্দার 
কাছ থেকে অপমান লাভের পর 


কৃষধন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়টা 


=> উপভোগ করা যায়, ০ 


আন্তগাতিক আন্তজাতিক সংবাদ 


মাইগ্ামে বৃটিশ বিভেনীতি 


রাণগকে চাশ্পিয়ে দেওয়ার অঁভ- 
নয়ে জহর গাঙ্গলশর দক্ষতা বেশ 


(নজর পর্যবেক্ষক), 


+ সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের ভাবে খুনোখুনশ দাঞ্গা. হাষ্গামা 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সংখ্যা- চলছে। অবস্থা চরমে উঠেছে। 


লঘুকে প্রশ্রয় দ্বারা পোষণ, করার 


য়] ঘাঁণত ব্ৰিটিশ নত সাইপ্রসে 


চরম অবস্থার সৃষ্ট করেছে। 
সাইপ্রাসের আঁধবাসীদের মধ্যে 
চার লক্ষ গ্রীক এবং এক লক্ষের 


সাইপ্রাস গ্রশসদেশ থেকে 
প্রায় ৫০০ মাইল দূর _তুকশিদেশ 
থেকে ৯০. মাইল। মধ্যপ্রাচ্য 
ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে 
সাটপ্রাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁট। 


কিছু বেশশ তুকশী। গ্রীক সরকার তার ওপর ন্যাটো শাল্তবৃন্দও ঘ্বাঁট 
চাইছে . সাইপ্রাস গ্রঁসদেশের হিসাবে -.সাইপ্রাসে আগ্রহশশল। 
শাসনের, অধীন হোক তুকশি সর- সুতরাং সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান 
কার বলছেন সাইপ্রাসকে 'বিভন্ত সহজ হবে বলে মনে হয় না। 


করা হোক। 
এই নিয়ে সাইপ্রাসে কয়েক 


“জেটা” নামে যে যন্ত্র 


ব্‌ টেনের হারওয়েলে হাইড্রোজেন 


বছর ধরে তুমুল গন্ডগোল বোমের শান্ত আয়ত্তে আনার জন্য 


চলেছে। 


বহ: রন্তপাত" হয়েছে। স্থাপন করা হয়োছিল তা আশান্‌- 


বহ: ক্ষাত হয়েছে। ত্রিটশ সরকার রূপ ফল দেয়ানি। বৃটেনের বিজ্ঞান 
পাঁচবার নানা পাঁরকক্প্না পেশ সাপ্তাহিক “নেচার” পত্রিকায় এই 


করেছেন। 


কোনটিই উভয়পক্ষ মর্মে একটি, . সংবাদ আছে। . 
একমত য়ে গ্রহণ করেনি। ফলে সংবাদটি গুরত্বপূর্ণ কারণ আশা 


সন্তাসবাদ এবং ' 'ব্রাটশ দমননীতি পূরণ হলে “জেটা” স্পুটনিকের 


পাল্লা দিয়ে 'চলেছে। 
'্রিটিশ সরকারের যণ্ঠ পাঁর- 


সমাধানই ব্রিটিশ সরকার জানে। 


ইতিমধ্যে সাইপ্রাসের মধ্যেও 
বেশ কিছু পরিবর্তনের সংবাদ 
পাওয়া যাচ্ছে।- গ্রীকপ্রধান এলাকা 


| থেকে তুকীরা এবং তৃকর্শ প্রধান 


এলাকা থেকে গ্রশকরা সরে 
যাচ্ছেন। সংখ্যাগুরু জায়গায় 
সংখ্যালঘুরা স্থানীয় শাসন 
ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করছেন। বিচ্ছিন্ন” 


চেয়েও বিস্ময়কর আবিষ্কার হত। 





বে কোন সংখ্যা থেকে 

গ্রাহক্ষ' হওয়া যায়। , 

টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, হর্পণ 


নং চিত্তরঞ্জন এন্ডেনিউ 
কলিকাতা_১৩ , 


শুত্রবার, ২৭লে, জুন, 


১৯৫৮ 


দর্পণ 





বদুধ। কব) বুধ ! 


_দযইচক্ষ) নাজনশীতক-_ 


একেবারে দাঁক্ষণপ্রান্তে যা সুরু 
হয়েছে, তা মাদ্রাজ উপকূল বরা- 
বর মাদ্রাজ, অন্ধ, ডীঁড়ষ্যা হয়ে 
স্বতাঁসদ্ধ হবে পশ্চিমবাংলায়। 
যাঁদও মূল্য দিতে হ’ল জামসেদ- 
পুরে; রক্ের কালিতে শান্তর 
বাণী লেখা হল। 


এ পুরা আসছেন বারে বারে 
প্রাতধবাঁন করতে; বনর্বাচক- 
মপ্ডলখকে দুঃশাসনের রন্তপানের 
আশ্বাসে রোমাঞ্চিত কারে নয়, 
দুঃশাসনকে দুঃশাসন এই অভাধা 
দেবার সহ্ক্প নিয়ে তাদের 
আর্শীবাদে "বিধানসভায় আসছেন; 
কণ্ঠ-সামর্থয সর্বোচ্চ গ্রামে তুলে 
িধানসভাকে কাঁপাবেন, দুঃশানের 
বাহরাবরণ ছিড়ে খুলে ধরবেন 
ওর নপ্নরূপ। খুলে ধরো শুধু 
খুলে ধরো। 
তারপর ? 
তারপর আসবে জনগণের 
' আভিষান; স্বাধীনতার জাবন্ত 
আভশাপ এ ভাঙা বাংলার 
প্রেতাত্মা উদ্বাস্তুরা; নিজেদের 
বাহুল্য পাঁরচয়ে ওরা সহরের 
০৮৮ ওরা 
আসবে, ওরা আসবে শুধু এই 
কথাটা বলতেঃ আমরা বাস্তুহারা। 
' সহর-সহরতল্র তাজ 
দুঃসহ পারবেশ থেকে আসবে 
মেহনাত মানুষের ছাটাই-বিরোধী 
শোকার্তমাছল। এই মহানগরীর 
ব্যস্ত মানুষদের ক্ষণকালের জন্য 
উদ্ব্যস্ত করতে আসবে বেকার 
নিরন্ন কঙ্কালের সাঁর। শমশানের 
অট্রহাস্যে এ বিরাট (বিপুল রাজ- 
ভবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে শিথিল করে 
দিতে নয়, কাতরকন্ঠে “বাঁচাও 
বাঁচাও িধানমণ্ডল সমস্বরে 
এই কথা বলতে । ওদের দুর্বল 
হাতে হাতুঁড় আর ওঠে না। 
তাই নিষ্ঠুর বন্ধ্যা পোড়া- 
মাটীতে ভোঁতাকাদ্তে ফেলে ঝরা- 
পাতাব মতো দলের তাড়নায় আসে 
কষাণের দল, ওরাও যাবে বিধান" 
সভার দিকে, যেতে যেতে থমকে 
দাঁড়াবে এ সাীমারেখায়; নেতারা 
এসে বলবেন শাসকসম্প্রদায়ের 
ওঁদাসীন্যের কথা, নেতাদের প্রাত- 
বাদের কথা এবং শেষ আশ্বাসের 
কথা, মুখ্য মন্ত্র শুনবেন পাঁচজন 
প্রাতানীধর স্মারক লিপি পরশু 


সকাল দশটায়। জয়, জয় হল 
বপ্লবীজনতার, আঁহংসাবিপ্লবশী 
জনতার। 

হবে, ক্রমে ক্রমে মনুমেস্ট- 
স্পর্শ -নির্বাচনের দিশড়গাল 


উত্তশর্ণ হওয়া যাবে এবং যাবেই. 
; যাঁদ বিপ্লবী জনতা তাঁদের পেছনে 


থাকে, ভোটবাক্সে যাঁদ ভোট দেয় 
তাঁদেরই। 

এই কথা বলার জন্য বারে 
বারে আসতে হয় বামপল্ধীদের 
কমন্যানম্টদের। পি-এস-পি সেতু 
সধযোগরক্ষা করছে কম্যানষ্ট- 
কংগ্রেসের মধ্যে। মস্তবড় প্লট 
ফর্ম এই 'তনটি . তন্তা ফেলে 
কংগ্রেসীপিএসশীপক ম্য নি ষ্ট 
আঁহংস ননর্বাচননী গণতন্চের 
বজুলেপে একাকার হবে কিঃ 
অথবা একই আঁহংস গণতন্তের 
ভাত্ততে একাঁদকে হবে কনজার- 
ভোঁটভ দল আর একাঁদকে হবে 
লেবার পার্টি? চলবে সংবিধানক 
পাওয়ার 'নয়ে টাগ অব ' ওয়ার ? 
বলুন, কমরেড, বলুন। 

নইলে শুনুন বাল, এই মহা- 
নগরসরই এক প্রখ্যাত ডাক্তার অশ্রু- 
পাত করলেন। জানতাম হূদয় 
মেডিকাল কলেজ মটণগেজ রেখে 
এসে ডান্তার হতে হয়, হৃদয় 
থাকলে ডান্তার হওয়া যায় না। 
কিন্তু এ কেমন ডান্তার যে অশ্রু 
পাত করলেন ? 
বলছিলেন আর চোখ ছাঁপয়ে 
জল আসাছল, সম্বরণ করার চেষ্টা 
করলেন খুবই, পারলেন না, 
রুমাল টেনে সোয়াব করে তে 
হল ল্যাক্রিমাল গ্ল্যাণ্ডের লোনা- 
জল। 
বলছিলেন £ স্বামী পাঠাচ্ছেন 
্লীকে মাশজ হোমে। ষাট টাকা 


' বেতন পান স্বামী; সংসার অচল 


বাম পাঠালেন স্লশকে মাশজ 
হোমে; কেন, কি দুঃখে, এই 
আঁভশগ্ত সমাজে স্বামী জ্লীর 


চোখের জল সম্বরণ করা যায় 
না, বুক থেকে ঠোঁট অবাঁধ ত্তক'পে 
কেপে ওঠে ডাক্তারের, আঁনমেষ 
নয়নে চেয়ে থাক, ওর হদয়টা 
বাইরে ব্‌থাই খুজে ফিরি। 

ডাক্তার বাবু একটু কাঁপা 
গলায় বলেন, আমার ছেলেটারও 
বয়স এগারো । 


বলুন, কমরেড, বলদন 
নির্বাচকমণ্ডলীতে ফিরে গিয়ে কি 
বিধানসভার কাঁহনশ শোনাবেন? 
বলবেন একথা যে স্পীকার দু- 
নশীতর সংজ্ঞা জানতে . চেয়েছেন 2 


আধুনিক সাহিত্য 
কোন পথে 


"_নাচিক্তো 
অর্থশাস্তের বিশেষ তত্ব বা বিরহানুভূতি এবং গভীর বেদনা 


ফ্রয়েডাীয় মনস্তত্বের থিওরী 
প্রমাণ করার দায় সাহিত্য নিতে 
পারে না। অর্থশাস্ত্র আর মনস্তত্ব 


দুর্নীতি যে আমাদের গা-সহা | উভয়ই জ্ঞানের . বস্তু, কিন্তু 


কথা সকালবেলা যে-গোয়ালা দুধ- 
জল 'দিয়ে যায় তারই নাম কি 
দুন্শীত? বাজারে সেরে ছটাক 


কম দেয় যে মেছুনী দুর্শীত কি তথাকাথত 


সাহত্য উপলাধ্ধর 'বস্তু। উভয়ের 


তফাতটা ভাল করে বোঝা চাই। 
প্রশ্গাতশঈল 


তারই নাম। কোঁটোয় ভরে ভেজাল | সাঁহত্যিক্দের মধ্যে মাকসঝাদের 
শ্ঘ যে বেচে সেই কি দুনশীতর্‌| দঃরদ্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
হাল ধরে আছে? নির্বাচনে ষে| এরা সাহিত্যে মার্কসাঁয় অর্থ 
জাল ভোট দেয় তারই মাথায় ?ক | নীতিকে সপ্রমাপ করার দুরূহ ব্রত 


দুর্নীতির পসরা? 


প্রাক্স ভোটের |নিয়ছেন। অন্য যে কেন 


হেরফেরে যান দনর্বাচনপ বৈতরণণ | সাহাত্যক প্রচেষ্টার প্রাত তাঁদের 


পার হন তান ক দুনশীত মুক্ত? | উদ্নাঁসক অবজ্ঞা 


এদের ধারণা 


স্বদলের মাহাত্মে অপর দলের | তাঁদের সাহিত্যই একমাত্র “রয়াল’ 


কুৎসা যান রচনা করেন বা রস" 
নার রাখেন তান কি দুনশীত 
মন্ত? দলবলে যাঁরা সরকার গঠন 
করেন, স্বজনপোষণে নশীতিজ্ঞান 
যান হারিয়ে বসেন, জাতির 
অর্থ ষান নিজের অথবা লেষ্ট্র- 
বৎ মনে করেন, সঙ্গত আচরণ, 


"সত্যভাষণ, আদর্শানুসরণকে যান 


পদাঘাতে উপেক্ষা করেন, 'তাঁনই 
কি সেই দদুনণীতর ধারক। 
জাঁতকে যারা বারংবার মধ্যা 
আশ্বাসে 'বন্রান্ত করে তারা কি 
দূন্শীতর বাসা বাঁধে নি? 


বলুন, কমরেড, বলুন, এ 
আঁভশপ্ত সমাজে কেবলই কি 
দুর্নীতকে এক্সপোজ করবেন, 
দূর করবেন না ীনজেদের আত্ম” 
‘বিশ্লেষণে আত্মবণ্চনা, পরবণ্চনা 
বর্থণ শ্রমব্যবস্থার মধ্যে এখনও কি 
এক্সপোজ করতে হবে সরকারের 
অর্থ ঘেষা রাম্মীর 
শ্রম কানুন? শ্রমমন্তীর ব্যর্থ 
আস্ফালন আর লেবার আঅফিসার- 


মধ্যর জম্পর্ক এমন কুখীসত হয়ে, দের নগ্ন মালিক তোষণ ? আজও 


গেল? 

এই ঘরে, হ্যাঁ এই ঘরেই, স্ব 
একাঁদন হুমাড় খেয়ে পড়লেন 
আমার পায়ে। সোনার সংসার হতে 


ধায়, বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। আম 
জেনেছি ওকে জগগেস করে। 
রুশ্না মা ম্দাঁড় ভাঁজেন কপকয়ে 
কশীকযে, এগারো বছরের ছেলে 
পিঠে মাঁড়র টিন বেধে আসে, 
ঘাত্রীর মুখের কাছে তুলে, নিজে 
দনান্তে এক গ্রাম সেম্ধ চাল খাবে 
বলে; বলুন তো এ কি সমাজ? 

একট: থামেন ভান্তার বাবু 


কি নতুন করে বোঝাতে 
হবে দুনশীত শুধু সেখানেই নেই 
যেখানে ডালমিয়া ধরা পড়ে, 
মনন্দ্রা ধরা পড়ে, কি আলামোহন 
দাশ ধরা পড়ে? একথা একবারে, 
মনে কারয়ে দিতে হবে শ্রামককে 
খাঁটয়ে পয়সা দেয় না যে-মাঁলক 
সে-মালকই প্রভিডেন্ট ফণ্ডের 
টাকা আত্মসাৎ করে, দঃনশীতি- 
অভ্যস্ত-সমাজ তাদের চেনে, 
তাদের সহ্য করে, তাদের তোয়াজ 
করে, সরকারের সকল শান্ত 
তাদের রক্ষা করে? 'বিচারপ্রার্থী 
জনসাধারণ আদালতে মাথা কুটে 
মরে, ওর আগাগোড়া দুন্পীতর 
রন্ধু, সিদ্ধার্থ রায়েব পদত্যাগে সে 
রম্ধ পূরণ হয় না; এই আভিশপ্ত 
সমাজে শিক্ষায় চাকৎসায় 'বাঁণক” 
ব্যার্মর ভেজাল পাঁরবেষণ-বধান- 


আর সব রোর্মাশ্টক, মাঁটর 
সংস্পশশীবহীন অতএব বুর্জোয়া- 
গল্ধী। এ ধরণের 'সাহত্য 
প্রচারকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকেও 


বোধ মনের মধ্যে গু" 
রিত হতে পারত। স্টেশন প্রাঙ্গন 
থেকে ধরে ধীরে স্খালতপদে 
গৃহে ফিরে যাওয়া নায়কার 
অশরুসিত্ত মুখে পাঠিকেরও মানস- 
পটে বেদনার গভশর চিহ্ন একে 
দিতে পারত। কিন্তু কম্যনিষ্ট 
চীনে সাহত্যকে রাম্টিক প্রয়োজন 
সাধনের কাজে লাগানো হয়েছে। 
তাই ছোটগল্পের নায়ক তার 
দৈনন্দিন কান্দ সেরেও 'জাঁতর ও 
রাষ্ট্রের আহ্বানে বিনা মজুরশিতে 
কোন এক বাঁধ তৈৱণ করার কাজে 
হাত লাগাতে শিয়েছে। সে কাজ 
সেরে (১৯ ঘণ্টা শ্রমের . পর) 


নায়ক যখন ঘরে ফিরে এল তখন . 


'বুর্জোয়াদের দালাল’ বলে চাহৃত ' 


করার এক পাগলামি দেখা 'দয়ে- 
শছিল। অর্থাৎ এরা সাঁহত্যের 
ক্ষেত্রেও ডক্টেটর ব্যবস্থা চালু 
করতে চান। সাধারণ লোক কোন 
বই পড়বে শেহধ্ঞ মাকৃসীয় তত্ব 
প্রাতপাদূনকারী বই) কোন বই 
পড়বে না- একথা জানাবার আর 
ভান্ডার গঠতায় তা কার্যে পাঁরণত 
করার একমাত্র এন্তিয়ার এ'দেরই। 

সাহত্যের জগতে এর চেয়ে 
জবরদস্ত :আর কিছুই নেই) 
এ'রা ষে কথায় কথায় কল-কার” 
বলে আকাশ ফাটা চংকার করছেন, 
এ তাঁদের একটা ভান মান্র। 


প্রশাস্ত রচনা করা, এর যত রকম 
'অন্যায়”আাবচার তার সাফাই 
লওয়া। এখন “ডি-স্তালনাই- 
জেশন”এর পালা চলেছে। সাহত্য 
ও সেই প্রয়োজনের জাঁতাকলে 
'পম্ট হয়ে নিজের অস্তিত্ব বজ্জায় 
রাখছে। 

সাহিত্য ব্যান্তমানসের সৃচ্টি। 
{বিধাতা 'ঁবশ্ব সৃষ্ট করলেন, সে 
তাঁর একক সাধনা। সাহত্যের 
ক্ষেত্রেও তাই। দলে ইচ্ছা” 
অনিচ্ছার জবরদাঁদ্তি যখনই 


সভায় বছরের পর বছর এক্সপোজ | সাঁহত্যের ওপর চেপে বসে, তখন 
কবে কতটুকু এর সুরাহা হল| ষতই লেখা হোক্‌ না কেন, সে 
কমরেড ? বহু চাঁৎকার, আভিষান, | আর সাহত্য থাকে না। কময্যানজ্ট 
“মিছিল, বিক্ষোভের. পর সেই | চীনের একটি ছোটগল্পে পড়োছ 
তো সেই সরকারী খুলীর বৈঠক, | যে, দয়্িতের আগমনের সন্ভাবনায় 
ফাঁকির দ্বিপক্ষ-ত্রিপক্ষ; আসলে | দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষমানা 
সেই এক পক্ষের অনুগ্রহ-কম-| নাষকা দেখল যে নার্দন্ট সময়ে 
রেড, এই সংস্কারবাদের পথে | গাড়ী এল, কিন্তু সে যাকে খুজ- 


আঁভিশপ্ত সমাজের অবসানে শাচ্তি | ছিল, সে এলো না। 
এখানে শেষ করলে নাঁয়কার 


আসবে? বলুন, কমরেড, বলুন 


গল্পাট 


হয়ে কঙ্কালের মত শুধ তথ্য" 


প্রাতপাদনের সামগ্রী হয়ে. ওঠে! 


রবীন্দ্রনাথের মতে “কেবল 
মাত্র না মানার দ্বারা সাঁহাত্যক 
হওয়া যায় না"। আধুনিক বঙ্গ 


- সাঁহত্যে তথাকাথত প্রগাঁতশল 


লেখকদের মধ্যে এই “না মানার” 
দলই বেশী। না মানার খদ্ধত্যে 
এরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। 
'গাঁরবিয়ানা, নিয়েই এদের এক" 


নষ্ট রাষ্টেও এর অন্যথা হয় না। 
সুতরাং এ*দের রাঁচত স ত্য 
চরল্তনতা লাভ করেছে। 


(দ্বিতীয় পু্ঠার) 


দপণ 


শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৬৮ 





্রশিয়ান অলিম্পিকে অবাঞ্চিত রাজনীতির পন্ধিলতা 
কয়েক পক্ষের নির্লজ্জ তংগৰতায় আদর্শের 
দণমৃত্যুর ছামন্াঃ টোকির দনুনে 


(অলোকস্দন্দর ) 
এশিয়ান ক্রীড়ার" প্রবর্তন হয়ে- 
{ছল এশিয়ার রাষ্ট্রুীলকে মৈব্রী- 
বন্ধনে 'যেধে দেবার মহান 


আদর্শে িল্তু সে আদর্শকে 


কলীধত করতে চলেছে রার্জ- 
নীতির পাঁশ্কল স্পর্শ। টোকি- 
ওতে সম্প্রতি এশিয়া ক্লাড়ার যে 
তৃতীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল তার 


আঁভজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষদর্শীরা 


ক্ষুন্দ কন্ঠে খেলাধুলার আসরে! 
রাজনখীতকে স্বীকার করেছেন । 

খেলাধুলায় শুধ দেহের 
সক্ষমতা আসে না। আসে মানাঁসক 
সুস্থতাও, তাই খেলাধুলার আবে- 


' দন দুনিয়ার মানসলোকে ছাঁড়য়ে 


রয়েছে। সভ্যতা, মৈত্রী প্রসারেরা 
অবাধ সুযোগ থাকে খেলাধূলার 
আসরে তাই সেই আসরের মাঝ- 
খানে ভাঁড় জমায় মত ওপথের 


, অনৈক্যে শতধাবিভন্ত দিশেহারা 
বশ্ববাসী। 


- আশা . তাদের 
জঅগবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যা সম্ভব 
হয় না, খেলাধুলার হয়তো তা 
সহজসাধ্য করে দেবে। শুভব্দাদ্ধ 


চে'ক স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙ্গে 


রাঙ্রগ্যাল প্রাতযোগ" অন্য রাষ্ট্রের 
স্বার্থ ক্ষ করতে তৎপর ছিল 
এবং কেউ কেউ কেউ আবার 


'রাজনৈতক উদ্দেশ্য 'সাদ্ঘর কাম- 


নায় প্রকাশ্যে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার করতে ছাড়ে 'ন। 
দৃষ্টান্ত স্বরুপ তাঁরা পাঁক- 
স্তানের ক্লীড়াপ্রীতাঁনাধদলের 
আচরণের উল্লেখ : করে বলেন যে 
তাঁরা কাশ্মীর সমস্যাকে টেনে 
নিয়ে গিয়োছলেন টৌকওর, 


মধ্যে যারা টোকওতে এই রাজ- 
নৌতিক কার্য কলাপ লক্ষ্য করে 
ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা আরও বলেন 
যে টোকওতে পাঁকস্থানের. পরম 
বন্ধু বলোছল ফরমোসা দাঁক্ষণ 
কোঁিয় এবং মাকণ প্রভাঁবত 
আরও দু একটি রাম্ট্র। এশিয়া 
হাঁকতে ভারতের কাছে ২-১ 


বিবৰণ এশিয়াৰ ডানে 


গ্রমনের গৰিচয় - 


ক্রীড়ার আসরে ভারত স্বাগত 
প্রাতষোগী ছিল না। ভারতায় 
ক্রীড়াঁবদদের সাফল্য অনেকপক্ষের 
চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়য়োছল। 
বিস্ময়ের -কথা এই 
যে স্বর্ণপদক পাবার পরও ভার* 
তীয় ক্রাঁড়াবদরা অন্য দেশের + 


মতো স্বতঃস্ফঃর্ত অভিনন্দন লাভ 


করেনাঁন। 
আদর্শের অপমত্যুর আশঙ্কা 
. টোকিও ' ফেরৎ ভারতীয় 


 ভরীড়াবিদদের এই তনত আভিজ্ঞত। 


তাৎপর্যপূর্ণ ।. দেশাবদেশে শান্তি 
প্রাতষ্ঠায় ও মৈত্রী প্রসারের মহান, 
সংকর্পে অন:প্রাণত হয়ে একদা 
ভারতই এীশয়া ক্কীঁড়া প্রবর্তনে 
উদ্যোগী হয়েছিল কিম্তু আজ 
পাঁথকৃৎ ভারতকে কোণঠাসা করে 
রাজনৌতক উদ্দেশ্য সাধনে আমে 
{রকা প্রভাবিত প্রাতযোগণ রাষ্ট্র 
গুল, তৎপর হেয় উঠেছে। এই. 
সব আঁত তৎপর পক্ষগুলির কার- 
সাঁজতেই এশিয়া ক্রীড়ায় মূল 


"চীন ও উত্তর. কোরিয়ার পক্ষে 


যোগদান করা সম্ভবপর হয়নি; 
এাঁশয়ার সাব্জনশন' ক্লীড়া প্রাত- 
যোঁগন্তার ক্ষেত্রে বিশাল চীনের 
প্রীতানীধত্ব করার অধিকার নেই, 
এর চেয়ে অভিনব ব্যবস্থা আর বি 
হতে পারে! 

টি এই কথা আন্ত" 
জাতক আলমাঁপক কাট এবং 
তার মাকণ সভাপাঁতও মুস্ত্রকম্ে 


রা তি 


স্পর্শ করেছে সাহীকুংয়ে চারটি 
লুটিয়ে একাট এবং যা 
লেটিকসে ছাঁবর্শটি এশিয়ার 


নতুন রেকর্ড সৃষ্ট হয়েছে। এ্যাথ- 


লেটিকে রেকর্ডের একাঁট আঁলম- 
{পক মেলবোর্ণ  আঁলমাঁপক 
চ্যাম্পয়নের কৃতত্বকে ম্লানকরে 


দিয়েছে এবং একাঁতত্বের পারচয় * 


দিয়েছেন ভারতেরই িলখা সিং। 
‘মিলখা সং ৪৬*৬ সেকেন্ডে 
চারশ মিটার দৌড়েছেন আর 
গত মেলবোর্ণ আলমাঁপকে এই 


ক্ড়াক্ষেত্রে এশিয়ার নায়ক জপান . 


এশিয়া ক্রীড়ার বিগত অন" 
জ্ঠানে জাপান ৬৭টি “স্বর্ণ পদক 
সমেত মোট ১৩৮ট স্বর্ণ পদক 
পেয়ে সমস্ত প্রাতযোগীর প্ুরো- 
ভাগের আসন দখল করে নিয়েছে। 
জাপানের এই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য 
প্রত্যাশিত। এশিয়া ক্লীড়ার মতে৷ 
এক আণঞ্টালক ক্কীড়ানুষ্ঠানে 
জাপানের ক্রাড়া দক্ষতা সীমাবদ্ধ 
থাকার নয়, জাপান বহ্হাদন 
আগে থেকেই আরও বৃহত্তর 
ক্রীড়া প্রাতযোগিতায় সাফলোর 
পরিচয় দিয়ে আসছে। একমান্র 
১৯৪৮ সাল বাদে ১১২৮ সাল 


সাতার সুয়াস ইয়ামনাকা 
বোটার ফ্লাই) ও জাপানের রিলে 
দল (মেডাঁল) ভারতীয় এযাথালট 
মিলখা সিংয়ের (৪০০ 'মটার 
দৌড়), ফরমোসার ইয়াং চ,য়ান 
কুয়ানের (ভেকাথলন), 'সিংহলের 
এীঁথরবীর সংহনের হোইজাম্প), 
পাকিস্থানের মহম্মদ ইকবালের 
(হ্যামার নিক্ষেপ) এবং ভারোত্তো- 
লনে কয়েকজন ইরাণশয় ও দাঁক্ষণ 
কোরীওর ভূঁমিকাকে মত্যন্ত 
আশাব্য্জক বলে মনৈ কাঁর। এঁশ- 


(৬ই জুনেক  দর্পণে) আলোচনা 
করছি! হাঁকছাড়া অন্য বিভাগণয় 
প্রতিযোশিতায় ভারত কি কবলো 
আজ সে কথাই আলোচ্য । 


ম্যম্টিষদ্ধে ও ফুটবল সাফল্য 
প্রথমেই ভারতীয় ফুটবল 
দলের কথা ধরা যাক্‌। প্রাত- 
যোগতা সুরু হবাব আগে 


-স্থান। 


উদ্যোক্তারা প্রাতযোগীদের যে ক্রম 
পষ্যা্স তাঁলকা রচনা করেছিলেন 
তাতে ভারত পেয়েছিল পণ্চম 
স্থান কল্তু প্রাতযোগতা শেষ 
হবার. পর ষোগদানকারীদের 
যোগ্যতা অনুসারে অপরকে ক্রম- 
প্যান তাঁদকা রাঁচত হলো 
তাতে ভারত দখল করলো চতুর্থ 
অর্থাৎ , আশা যা 
রেখোঁছলেন ভারত তার চাইতে 
ভাল খেলে একধাপ এগশয়ে 
দগয়েছে। এশিয়া ফুটবল প্রাত- 
ষোশিতায় ভারত কোনো পদক 


ম্যাম্টষোদ্ধাদের কৃতিত্বে সে 

ঘট্তী পূরণ হাঁয়ে গিয়েছে।। 

 ভারতগীয় গ্যার্থালটদের 
প্রীতত্ঠা 

বাকী রইলো এ্যাড়ীলটরা। 

টেকাঁনক্যাল ুাটর, ষোলশ 


মটার রিলে রেসে কোনো পদক 
এবং চারশ 'মটার দৌড়ে রোপ্য 


করতে পেরেছেন। আরও 
উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৪ সালে 
ম্যাঁনলায় এশিয়া 


ক্লীড়ায় ভারতশয় এ্যার্থীলটরা 
এবারের চেয়ে কম অথাৎ সব- 
সমেত পাঁচাঁট পদক পেয়ে- 
'ছলেন। 





শুক্রবার, ২৭শে জুল, ১৯৫৮ দপণ q 
Vl সম্পাদকীয় বাস্মত হওয়ার কিছু নেই। 
. প্রেথম পৃষ্ঠার পর) হওয়ার পর রাশিয়া সম্বন্ধে নতুন এ নন গেল 
বিরদ্ধে গালাগাঁলতে একে কাজে ফরে চিন্তার প্রয়োজন হয়েছে। অেতশত বস্তা) 
লাগানো। মস্কো ও বৃদাপেস্ট কমনিষ্ট দেশের বাইরে একজন| কক জেলা রাজনোতক অতুল্যবাবু আজকে যে স্বাচ্ছন্দ্যের অথবা বখরা নেবার তুম কে? 


এখন যা গুরুতর অপরাধ), তান 
পাওয়ার বকের উচ্ছেদ চাইতেন' 
(সমাজতন্ত্র দেশ পাওয়ার রক 
হতে পারে না), তান হাঙ্গেরীর 
নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন 
(সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতল্লের 
লড়াইয়ে নিরপেক্ষতা অপরাধ) 
এবং তান 'বস্লবাঁবরোধশী সংগ্রামে 
লিপ্ত ছিলেন। অভিযোগের 
তালিকা থেকে মনে হয় রাশিয়ার 
২০তম কংগ্রেস স্রেফ প্রহসন 'ছিল। 
কারণ তখন যে সমস্ত নীতি 
অশুভ "ছল আজকের কসরতের 
পক্ষে তা শুভ হয়ে দাঁড়য়েছে। 
যেমন ১৯৪৮ সালে গিটোকে 
কাঁমনফর্ম থেকে বার করে দেওয়া 
_ তখন খারাপ কাজ ' ছিল--কিন্তু 
আজ তা যুন্তিসঙ্গত বলা হচ্ছে। 
অতএব এখন একথা সহজেই 
বিশ্বাস করা যায় যে খুশ্চেভের 
আন্তরিকতার অভাব ছিল। তান 
অবশ্য আন্তরিকতার আঁভনয়কালে 
রাশিয়াকে সাধু প্রাতপন্ন করার 
চূড়াল্ত সুযোগ 'নিয়েছেন। 

রাশয়ার আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারেও গোলযোগ চলছে মনে 
হয়। বিদেশে রাশিয়ার দৃতদের 
মস্কোতে আহ্বান ও সেন্ট্রাল 
কামাটর সভা আঁধবেশন থেকে 
মনে হচ্ছে পাঁটর মধ্যে বেশ 
গোলমাল চলছে। পূর্ব রাশিয়ায় 
অনাবাদশ জমি আবাদ করার পাঁর- 
কল্পনা নিয়ে খুশ্েভ বেশ 
ঘায়েল হয়ে পড়েছেন। উৎপাদন 
যথাষথ না হলে ইকনামক কাউ- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের সংবাদে তাই 
মনে হয়। কবলে পড়তে হয়েছে। 
বিদেশী দূতদের আসা থেকে 'এই 
ধারণাই সম্ভব ষে পররাচ্ছ- 
নগীতিতেও 'কছু পাঁরবর্তন হতে 
পারে। নাজের হত্যার পর থেকেই 
সারা দুনিয়ার বাদ্ধিজীবীরা 
বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। পাণ্ডত 
ব্যন্তরা বলছেন খ্রশ্েভ স্টালন 
আমলের ল্রাসন্তের পুনর্গঠন 
শুরু করেছেন। এ যল্ত যাঁদ 
তাঁকেও একদিন গ্রাস করে তাতে 


কম্যানষ্ট নেতার হত্যায় এ 
ধরপের শোক প্রকাশ বোধ হয় এই 
প্রথম অনেকের ধারণা এর প্রাত- 
ক্রিয়া হিসাবে কাদারের অবস্থা 
খুব ভাল হওয়া উচিত নয়! কারণ 
কিছু সময়ের 'জন্য কাদার নাজের 
সরকারে মন্দা ছিলেন। নাজকে 
বলি দেওয়ার জন্য যে সব কারণ 
দেখান হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধেও 
সেগুলি একাঁদন প্রয়োগ করা 
যেতে পারে। মনে হয় প্যেলাগ্ডের 
গোমূলকাও নিশ্চয়ই অস্বাঁস্ত 
অনুভব করবেন। নাজকে হত্যা 
করে যে অনুচ্চারত সতর্কবাণী 
পাঠান হল ভা তাঁর পক্ষেও 
প্রষোজ্য। . 

শুধু কমনিষ্ট কের দেশ” 
গুলি নয় রাশিয়ার মধ্যেও যাঁরা 
স্টালিনবাদের বিরোধ তাঁদেরও 
€ কথা ঘুরিয়ে বলা হল যে 
রাশিয়ার নেতারা সমালোচনামূলক 
মনোভাব আর সহ্য করবেন না) 
প্রয়োজন হলে তাঁরা সমালোচনা 
এবং সমালোচনাকারী উভয়কেই 
চিরাদনের মত স্তব্ধ করে 
দেবেন। এখন গোঁড়া মতের 
বিরোধিতা মানেই মত্যু। 
২০তম কংগ্রেসে রাশিয়া যে 
নশীত গ্রহণ করার ভান করেছিল 
তাতে অনেকে আশ্বস্ত হয়ে 
ছিলেন। কিল্তু বর্তমান ঘটনার 
পর সে আশ্বাস নষ্ট হয়েছে। 
অতএব “পারস্পারক বিশ্বাসের” 
ভিঁত্ততে শীর্ষ সম্মেলন আর 
সম্ভব নয়। 


(পণ্চম কলমের শেষাংশ) 
শনশ্চয়ই রাষ্ট্রীয় করুণার সালশ', 
দ্রাইাবউন্মলের কথা বলবেন। 
কিন্তু “তান কটা উদাহরণ দেখাতে 
পারবেন যেখানে 'লেবার আফসার 
মালকের দিকে ঘে'ষেন নি; 
ক’টা উদাহরণ দেখাতে পারবেন 
যেখনে মাঁলক নিনীর্বঘে] ট্রাইীবউ- 
নালের রায় মেনেছেন? শ্রেণাী- 
দ্বন্দে আঁবশ্বাসী শ্রীঅতুল্যবাব; 
ধর্মঘটীদের জমায়েতে পলিশ 
গদীল চালিয়েছে এমন উদাহরণ 
অসংখ্য দিতে পরবেন যোঁদ তিনি 
গররাজশী না হন), িল্তু একটিও 
‘ক উদাহরণ. দেখাতে 
পারবেন যেখানে মালিকেরা শ্রমিক 
দলনের যড়যন্ম করছে এবং 
প্‌াঁলশ তাদের ওপর হামলা 
করেছে? 

ধর্মঘট না করার উপদেশ 
শ্রীঅতুলবাব্‌ বারংবার দিয়ে! 
থাকতে পারেন, একবারও কি যারা 
লক আউট করে তাদের - সায়েস্তা 
করার সামান্য সাহসও দেখিয়ে- 
ছেন 2. নানা ছলাকলায় ধর্ম- 
ঘটীদের গ্রেস্তার করা হয়েছে, 
একবারও একজন মালিককেও লক 
আউটের জন্য আটক করা হয়েছে? 
ধর্মঘট করলে পষসা নষ্ট হয়, 
পাঁচসালায় বিঘা, লক আউট 
করনে হয না? কাবখানার শ্রামক 
উৎপন্ন পণ্যে এক টুকরো িলে' 
শাঁস্ত পেয়েছে, কারাদণ্ড ভোগ 





সম্মেলনে আমাদের পাশ্চমব।ংলার 
প্রদেশ কংগ্রেস কামটার প্রোস- 
ডেণ্ড শ্রীঅতুল্যঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে 
বলেছেন যে, কম্যানষ্ট পাট 
এদেশে প্রবল হতে পারবে না, 
কেননা, এ পার্ট শ্রেণীদ্বদ্দেও 
এখনও বিশ্বাস রাখে। 

দুই নম্বর হচ্ছে, যা-কিছ 
ববাক্ষগ্ত সাফল্য ওদের হয় তার 
মুলে হচ্ছে কংগ্রেসসেবণদের 
শোঁথল্য বা গাঁফলাঁত। কম্য- 
শুনষ্ট-পার্টির শান্ত জনসংযোগ 
থেকে আহৃত হয়নি, হয়েছে দ্বন্দ 
আর বিভেদ উস্কে দিয়ে। 
তন নহ্বর_-ওরা চাঁদা তোলে, 
{হসেব দেয় 'না। 
বোঝা যায়, শ্রীঘোষ শ্রেপণ- 
দ্বন্দ্বে বিশ্বাস রাখেন না, কংগ্রেস 
সেবীদের শৈথিল্য বা গাঁফিলাত 
না ঘটলে সারা দেশে একটি 
পাঁটিই থাকতে পারত এবং তবু 
গণতল্ল বজায় থাকত; আর উনি 
বা কংগ্রেস চাঁদা ভুলে হিসেব 
দেন। . 

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুল্যবাবু শ্রেণী 
দ্বন্কে যাঁদ ভগবানের পর্যায়ে 
{নয়ে ফেলেন তবে অবশ্য বশ্বাস 
আঁবশ্বাসের প্রশ্ন আছে, অর্থাৎ 
ভগবান আছেন কি নেই এবং 
শ্রেণীদ্বন্ব আছে ক নেই। যদ 
তা ভগবানের মতো তর্ক সাপেক্ষ 
না হয়ে থাকে, তবে শ্রেণীদ্বন্থকে 
স্বীকার করতেই হয়, কেন না, 


ঈঝেই থাকুন শ্রেণীকে ভীন ভাল 
করেহ চেনেনযেমন চেনেন 
বেশীর ভাগ লেবার আফসার বা 
সহকারী লেবার কামশনার। দেখ। 
যায়, সাদামোটা কথায়, মাক্স- 
বাদ মান্দন বা না মানুন, "যান 
মালক হয়ে, বসে আছেন, "তান 
দুহাতে মুনাফা লুটবেন, অতুল্য- 
বাবু তাতে বাধা দেবেন না, কেন 
না তান শ্রেণশদ্বন্দে বিশ্বাস 
রাখেন না; মালিকেরা কি পাঁরমাণ. 
মুনাফা লুটবেন, তারও কোন 
গহসেব নেই (ইনকামট্যাক্স সত্বেও) 
অতুলবাবু তা খাঁতিয়ে দেখবেন 
না, কেন না, . তিনি শ্রেপীদ্বন্ছে 
শীব*বাস রাখেন না। মাঁলকের। 
দের ষে প্রাপ্য তাও দেবেন না, 
গরু ঘোড়া অথবা কাঁচমালের 
বাধা দেবেন না, কেন না, অতুল্য- 
বাবু শ্রেণগদ্বন্বে বিশ্বাস রাখেন 
না। দাবীদাওয়া পেশ করবে, 
গ্রাহ্য করবেন না, 
অতুল্যবাবু হস্তক্ষেপ করবেন না, 
কেন না তান শ্রেণশদ্বন্দে 
{বিশ্বাস রাখেন না।- 
অথবা এইখানেই হস্তক্ষেপ 
করবেন শ্রেণশম্বন্থে বিশ্বাস রাখেন 
না বলে। দ্বন্দটা কিসের? উন 
মাঁলক, তুমি শ্রমিক, উাঁন লাভের 
অন্য কারবার কারখানা ফে'দেছেন, 


ওঁর লাভের গে বালি দেবার 


কাজ পাচ্ছ, খেটে যাও, যা পাচ্ছ 
তাই খাও; শ্রেণঈদ্বন্ উস্কে দিও 
না, ওতে বিশ্বাস করে না। 
দাবীদাওয়া পেশ করে ধৈর্যহারা 
শ্রীমক ধর্মঘট করে বসলে, শ্রেণী- 
বন্দে অবিশ্বাসী অতুলবাবু গেল 
রাজ্য গেল মান বলে চশৎকার করে 
উঠবেন; ধর্মঘট কি? ধর্মঘট 
অন্যায়; জাতীয় সঙ্কটে জাতাঁয় 
পয়ায় বাধা? পাঁচসালায় 'বঘ]? 
সুতরাং ধর্মঘট ভাঙ্গো, মালকের 
স্বার্থরক্ষা কর, শ্রামকেরা যেমন 
আছে তেমান থাকুক, মালিক তুষ্ট 
হয়ে যাঁদ কিছু দেয়, তাই লাভ, 
কেননা, শ্রেপীদ্বন্ এড়ানো গেল। 
মলক ছাটাই, করল, করুক, সে 
গণতল্ঘে বিশ্বাসী, সংবিধানের 
মৌলিক আঁধকারে অধিকারশ, 
শোষণের বাধা কোথাও নেই, 
লুজ রোজগারের উপায় সঙ্কার্ণ 
করার সামর্থ্য বান্টৌর নেই, শিজ্প- 
ব্যবসায়-বাঁণিজ্যে অবাধ স্বাধীন 
স্বাতন্ম্যই গণতন্ম। ওখানে দ্বন্দ 
উস্কে দেয় মাত। সুতরাং 
কম্যনিন্টরা দ্বন্দ 
মালিকেরা অধিকার ফারবার কার" 
খানা খোলা, যে-কোন মজুরীতে 
লোকনয়োগ করা, যেকোন 
সময়ে তাকে ছেটে ফেলা-এ তার 
সধাবধাঁনক আঁধকার; চেশচস্নে 
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৷ আজ স্মরণীয় শুভমুক্তি ! 


ৃ বাঙ্গালী শপ কালেই লা ৃ 
হাসি আর গানে প্রমাণ করলো বাঙ্গালী ফিশোররুমার ? 
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(বেহালা ) (হাওড়া ) 
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(বরাহনগর ) (দ্রমদম ) 


bs দপণ শুক্রবার, 


বরাদ কাজ হা হধ্ বাদ টাকা খরচ হয়ে যায 


ডি, ডি, সির সোনামুখী কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় 
অভিযোগের উত্তরে কতৃপক্ষ' যথারীতি নীরব 


. Ee ৯৩৬৫৮ আরে করে আসাঁছুলেন। সকল অধস্তন চি অনুযায়ী খালের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ কমশীদের দলবদ্ধ 
পশ্চিম বঙ্গীয় বিধানসভায় .কোন বচারীরা... জানতেন “যে এই গ্রভাঁরতার জন্য, যেখানে. আরও অপসারিত করা হয়। এই অপ- 





ভাবে 


এক সদস্য, ভিশীভীসর সোনা- 
আখ কর্ম কেন্দ্রে দুন্পীত সম্বন্ধে 
কতরুগুলি স্নাদ্দর্টি এবং গদুরু- 
ভর আভযোশগ - করেন। 
ৰকান কাজ না করেই ঠিকাদার 
বল পেয়ে যাচ্ছে, সিমেন্ট কাজে 
ব্যবহৃত না- হয়ে অক্তাহত- হয়ে 
যাচ্ছে_রাস্তার উপর পুল রেগ্ু- 
লেটার লেট ইত্যাদি নির্মাণ কার্ষের 
ভাতে সিমেন্ট কংক্রণট ঢালাই 
এর পাঁরবর্তে শষ্য পাথরের চাপ 
ঢালাট করা হচ্ছে-খালের প্ররো- 
জনীয় গভীরতা না কেটে নক্সা 
, আনন্যায়ী পুরা মার্টীর “বল. করা 
হচ্ছে ইত্যাদি বহু গুরুতর আভ- 
যোগ করতে শুনা. যায়। 

- সোনামুখপ অণ্চলের স্থানীয় 
" হলাক ভি-ভি-সির উত্ত কেন্দ্রের 
+ কাজে বহু প্ুটশী বিচ্যাতি এবং 

হুন্শীত লক্ষ্য করে আসছেন 


শনয়ন্থণ ক্ষমতা আছে একথা তাঁরা 
ববন্বাস করতে ভরসা পাচ্ছেন. 
না। কারণ যাদের কাছে কর্তৃপক্ষ 
মনে করে প্রতকার প্রার্থনা করা 


আসস্ট্যাপ্ট ইঞ্জিনশয়ারের িরদ্ধে ' 





আফসার. একজন 'ডিনভ-সির একফট ,মাটী কাটা দরকার সারের শপছনে আছে স্বার্থের 
উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী ' কর্মচারীর সেখানে এক. ইনি হিসাবে. মাট জন্য . আত্মপক্ষ ' সমর্থনের চেষ্টা. 


আত্মীয় এবং প্রশ্চিমবঙ্গ সয়কারের, 


জোটের দুনশীত পরায়ন লোকের - 
বির্দ্ধাচারপ করার ' সাহস করতে 


পারেন 'ন। 

উদোর পিণ্ড ঘুধোর ছাড়ে : 
হলেও নিজের বিপদ আশঙ্কা 
করে কোন রকম সাহস সণ্যয় করে 
এ বিষয়ে গোপনে এক বিপদের 
বিবরণ দিয়ে উদ্ধতন. পক্ষের 
দৃষ্টিগোচর, করেন। উক্ত আঁভ- 
যোগের ফলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে 
এক তদল্ত করেন। এই তদন্তে 
সমস্ত আঁভযোগ প্রমাণ হয়। 
উত্ত সুপারভাইজারকে তত্ত্বাবধান 
করতে না দিয়ে কৌশলে কার্যা- 


স্তরে ব্যস্ত রাখা হত। ইত্যবসঙ্পে 


তাঁর অধীনস্থ কাজের পরিমাপ 
উত্ত এসিস্ট্যাস্ট ইঞ্জিনীরার ' ঠিকা- 
দার দ্বারাই পাঁরমাপ _লিখবার 
এই 


ঠা 
কর্তপ ক্ষ অভিষুন্ত 
এ সি ষ্ট্যা স্ট "  হইঞ্জনীয়ারকে 
নানা অপকোৌশলে_ ক্ষমতার অপ- 


ৰ সর 
করেন। | 


ফলাফল ' ধামা' চাপা 'প্রড়ে। এর 
পরবর্তী কোন ঘটনা ঘটে থাকলে 


দুইটী ঘটনা সম্বন্ধে ' সরকার 


করা হয়েছে_ এবং সেই কাজে 


না কাটা: সত্ত্বেও উক্ত মাটশর; হিসাবে 
পেমেস্ট করা .হয়েছে। 


কংকেগটের . পাঁরবর্তে ৷ আলগা 
.পাথরের,চাপ দিয়ে ভিত্তি ভরাট 
করা হয়েছে এবং তার উপর 
ধৃন্মান ' কার্য করা হয়েছে এবং 


এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই 
. 'যেঁ এই ,অবিম্য্যকারিতার পিছনে 


সোনামুখী কেন্দ্রের কার্ধ্যদক্ষতা 
শোচনীয় ভাবে হাস পেয়েছে। 


পূর্ব পূর্ব বৎসরে - যেখানে 
৬০1৭০ লাখ টাকার কান্জ' করা 


ইত্যাঁদ অধস্তন হয়েছে- সেক্ষেত্রে কর্মীদের দল- 


সুপারভাইজার 

কর্মচারীদের কৌশলে কার্যাল্তরে 
ব্যস্ত, রেখে এই সব ঘটপূর্ণ 
কাজ করা হয়েছে। স্মপারতাইজার 
না পর্যবেক্ষণে সন্দেহজনক 
কাজের পাঁরমাপ লিখতে এবং বিল 
করতে অস্বীকার . করলে তাকে 
অস্বিধাজনকভাবে বদলশী করা 
হয়েছে। কিন্তু সুপারভাইজার এই 


অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতরাদ করে . উচ্চপদস্থ টার এ 


বদ্ধঘভাবে অপসারিত করার পর. এ ২ 


বৎসর মাত্র ৯৪ লাখ টাকার কাজ, 
হয়েছে। সমগ্র কর্ম কেন্দ্রের ব্যয় 
ভার একই থাকছে কিন্তু কার্য 
দক্ষতা একবায়ে কমে যাচ্ছে। 


কয়েকজন অযোগ্য লোকের আত্ম- : 


স্বার্থ পোষণের জন্য দেশৈর এই 
অপচয় হচ্ছে। . 


২৭শে জুন, ১৯৫৮ 
সমগ্র কর্ম প্রচেষ্টায় দুনপীত 





জনমনের কাছে আমরা এই বৃহৎ 


বলেন.ষে সমস্ত .দুরন্শীতির কথা সমগ্র উপত্যকায় যে অশুভ প্রভাব দুনশীত চক্রের কিয়দংশ প্রকাশ 
“তান পাঁরমাপের বাঁহতে খে বিস্তার করেছেন এবং. যার ফলে” করলাম, 


- ্লাটভ্ঞাস্মা সমস্যা 


" তীর প্ঠার. পয়) ' 


8৬88৬ আলোকে" 
হি সমস্ত অন্যায় | প্রভাবাদ্বত ধছলেন। 


সেদিন 


কাজে প্রশ্রয় দিতে এবং সহযো-| বাইরের জগতের প্রগ্গাতশশল 


শিতা করতে অস্বীকার করার | চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক - গবেষণা, 
এবং বিল ও পরিমাপ বাহতে | রাজনোঁতক . আদর্শ যা ছু. 


স্বাক্ষর করতে অস্বীকার ক্রায়| আমাদের' মনকে জাগ্রত ও 


স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একাউস্ট্যান্ট 
এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বিরদ্ধে] 
নানারূপ যড়ষল্ল করতে থাকেন। 


সজশীবত করেছে সেই , ভাবধারার 
বাহক. ছিল ইংরেজী ভাষা। 


নিজেদের ভাবধারাকে প্রসারত, 


উদ্ধতন মহলের সমর্থনে -অন্যায় | ও ফলবান করবার 'উদ্দেশ্যে সে- 


পক্ষপাতত্বমূলক সুযোগ! এবং 


অনগ্রহ বিতরণের দ্বারা কয়েকজন 
প্রভ্বশালখ্ু লোককে কর্তৃপক্ষ- 


।,মহল তাঁদের স্বপক্ষে টানতে 


সক্ষম হন ,এবং. ক্রমাগত প্ররোচনা 
দ্বারা তাঁদের বিভ্রান্ত করে 
অফিসের ভিতরে কমশিদের মার- 
পিট করবার প্রশ্রয় দেন। 


সম্বন্ধে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ , ভি- 


দিন ভারতবর্ষের 'মরনষীব্ন্দ 
সাদরে . ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ 
করেছেন। এই ইংরাজাীভাষা শিখে 


সোঁদন স্বাধীনতা সংগ্রামের. 


যোদ্ধারা ইংরাজশসনের চির- 
অবসানের জন্য . ইংরেজী ভাষার 
লুতীক্ষণ তীর তৈরী করে বিদেশী 


এই সাম্াজ্যবাদদর বিরদ্ধে. সজোরে 
এই অভূতপূর্ব এবং বর্বর ঘটনা | নিক্ষেপ করেছেন। ইংরেজী আজ 


রাজভাষা নয়, এই ভাষা হোল 


ভি-সর, কাছে যে বিবরণ পাঠান | আজ বহির্জগাতের সাথে যোগা- 


তা অতীব বস্ময়কর সত্যের 
সঙ্গে তার শবল্দমাত ও সম্বন্ধ 


যোগের মিলন" সেতু. 
সারাবিশ্বে ইংরাজী বা ফরাসী 


ছিল না। আজ ি-ভি-ীসতে | ভাষার বহুল প্রচলনের - দরুণ 


: সাধারণ কর্মিগপ এই "সব উচ্চ-| বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাইয়ের 


পৃদস্থ কর্মচারী সম্বন্ধে কেন এত | জগতের সঙ্গে, দেশের মিলন 


বিক্ষুব্ধ এই সব তথ্য উদঘাটন 
করলে তা বুঝা যায়৷ অশ্রদ্ধের 


সেতুতে এই দুইভাষা ব্যবহৃত. 
হয়ছে। আঙ্গ যাঁদ, শুধু "অন্ধ. 


লোক দ্বারা কখনো স্মণ্ঠভাবে | জাতায়তার কবলে” পড়ে অথবা 


কাজ. পাঁরচালনা সম্ভব হতে পারে 


ভাবাবেগের বশে ছংরেজী ভাষাকে 


না--আর্জ এই বিরাট প্রতিষ্ঠানে | বিদেশশভাষা বলে দরে ফেলে 


দারুণ বিশজ্খলার এও একটা 
গ্ভশ্রভম কারণ ।- 


এসব সপেরিকজ্পিত_অশ্যত | দ্রোতা ভাবধারা থেকে. “বিচ্ছিন্ন 


উদ্দেশ্য প্রনোদৃত, মিথ্যা আঁভ- 





রাখ তবে আমরা সদাপারবর্তন- 
শীল ইউরোপীয় জীবনের নিত্য- 


হয়ে বাবো। 


এতাঁদন .- 





বিজ্ঞান, ব্যবহারিক ' ও শক্প- 
বিষয়ক 'বদ্যা নানা শাখা প্রশাখার . 


বিস্তৃত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক 


'জ্শবনকে এমনভাবে ঘিরে রয়েছে 


যে এতাঁদন অন্য কোন আণ্লক 
ভাষা এই স্থান গ্রহণ না করার 
দূরূণ ইংরেজী ভাষার . মাধ্যমে 
আমাদের জাতীয় জীবনের আঁধ- 


'কাংশ স্রোত রয়ে চলেছে । আধু- 


{নক যুগের সাথে আমাদের পাঁর- 


, , চয় বা যোগসুত্ৰ হয়েছে, এই ভাষার 
মাধ্যমে । বর্তমান যুগকে_ জানতে 


হলে অথবা তার অন্তরের, আলোর 


কিছ কণা পেতে হলে আমাদের 


জাতীয় স্বার্থকে বজায় রাখবার 
জন্যই ইংরেজী ভাষাকে শিখতে 


হবে। কালের . তাঁৱগাঁতর সাথে 


দাঁড় টেনে, চলতে গেলে ইংরেজী 
ভাষাকে দেশ থেকে নির্বাসন 
দেওয়া চলবে না। আজ ইংরেজ 
ভাষাকে অবহেলা ' বা উপেক্ষা 


আশ্টালক ভাষা, এর সাথে ইংরেজ 
ধরলে হবে পনেরটি ভাষা। * 
আমাদের এই ‘বিরাট দেশে পনেরা্ট - 
ভাষাকে , জাতীর ভাষা বলে 





সম্পাদক কৃষি মভার্ণ হীশ্ডল্লা জেল, এনং ওয্জালিফটন স্কোস্বাগ, কাঁলকাতা_১৩ হইছে মুদ্রিত এবং এনং চিত্তবুজন এভানিউ, কলিকাতা--১৩, দপপি কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। 
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বদর ধর্মঘট ধর্মঘট গ্রীগাতিনের অহংকার চ্ণ 


শর উপর নির্ভর করছে।--এ কথা 
উচ্চকপ্ঠে ঘোষণার জন্যে সম্মে” 
পনের দরকার করে না। উদ্বাস্তু, 
' "খাদ্য, বেকারী অথবা সীমাল্তরক্ষা 





খাদের কণ্ঠ তেমন সরব হয়ে ওঠে 
না। 

আজ আট দশ বছর হল 
ফরাকা বাঁধ নির্মাণ, নীত হিসাবে 


গৃহীত হলেও পেরেছেন ক 
বাঙ্গলা কংগ্রেস, অথবা গভর্প- 
মেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে তার 
কাজ সুরু করাতে? কেউ কেউ 
"হয়ত মনে করছেন পাঁতল- সাহেব 


মিথ্যা তথ্য প্রচারে রি 


_ কমিশনার্ম চেয়ারম্যানের 
কল বেকর্ড তন 


দের্পণের প্রাতানাধ) 


লজ 
তা আলোচনা করে লাভ নেই। দেশের ক্ষত ঘা হবার 











তা হয়েছে; কতাঁদনে যে প্রধান প্রধান বন্দরগ্লো 


কাজ সুর; করতে সক্ষম হবে বলা শক্ত । 

প্রমকরা শ্রীনেহর;র প্রাশ্রীত পেয়ে কাজে ফিরেছেন। 
- একথা ঠিক যে “ইক” মন্ত্রীর দাঁত ভেঙ্গেছে । ' 
'মিটমাট হয়েছে শ্রীপাতিলের মাথার উপর দিয়ে। যে. 


উৎসাহ ও উল্লাসের মধ্যে কলকাতায় পোর্ট শ্রমিকরা 


আপোষের সংবাদ গ্রহণ করেছে, তাতে মনে হয় তারা 
ধরে নিয়েছে তাদের একটা বড় জিত হয়েছে। , 

এ ধর্মঘটের কল্যাণে আমরা আমাদের বিচিত্র 
‘দেশের বিচিত্র গণতন্দ্রের নিদর্শন পেয়েছি। কলকাতায় 


si Rise TEs all do yee 


আর কথন হয়েছে কি-না সন্দেহ ।. 
ক্ৰ ই এত দক হিন দে পিকোঁটং পর্যন্ত : 
করবার প্রয়োজন হয় [ও 


শ্রীমকদের তরফে হয় নি। বছ" িলিটারণ জাত রক্ষী বাহনণ 
রের পর বছর আপোষরফার লেলিয়ে দিয়ে ধর্মঘট ' ভাঙ্গাবার 
চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো এবং চেষ্টা করে নি। ৃ 


সরকার কর্তৃক (দ্বতাঁয় পষ্ঠের) 
কোনো ইচ্ছা দে না 

কেবল তখনই পুরো নোটিশ 
পা 

এ সর, হবার 

পূর্ব থেকেই সমগ্র পোর্ট ও 

খাঁদরপুর এলাকা পুলিশ 

দিয়ে ছেয়ে ফেলা হল। '্রাল- 1. 


1 গেল মাঝখানে 


Nee কম অসি লামার 


বর্ষ, ২৩ল সংখ্যা 


r ৰ ডং লু 
yj ৮44 E ' + তন 
22544 





a লিঃ 2 ঠ্ছেো| হক্কোন্নযত্ত 
i : দের্পণের পরীতানধি)' ৃ 


তির চালাক বের * 7 
এই প্রবাদ 'বাক্যটি- আপনারা ''এত এচেংচামোচি "শুনে 
অনেকেই জানেন। সেই সূত্র ধরে জপের ' পিছনে দাঁড়ানো 
{বিচার করলে পর দেখা যাবে এক ভদ্রলোক নেমে এলেন 
আমাদের বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস এবং 'বজয়বাবূকে  চেণ্চাতে 
সেক্রেটারী প্রীবিজয় সং নাহার দেখে বললেন “আপনি চেচা" 
অনেকাঁদন জ'াবত থাকবেন। চ্ছেন কেন মশাই । পুলিশ অফি- 
Ral এক. সার তো অন্যায় কিছু বলেননি। 

আমাদের . কাছে এসে 
-পেছেচে। মান কয়েকদিন “তন শব্ধ তাঁর কর্তব্য Eid 
আগেকার কথা। দমদম , বিমান ছেন। আপনি খদ্দর পরে 
ঘাটি থেকে শ্রীপাঁতলকে আনা' আছেন বলে কি মনে করেন যে 
হবে রাজা সুবোধ 5৯5৮8 
158৮8 টা সি 


চত সভাপতি তান। 
চা জেনারেল সেক্লে- বললেন, আম দেখেছ আপনার 


টির... বোধহয় সাম্বত 
একটা জীপ ফিরে এল এবং ঘটনা আর 
দাঁড়াবার . জন্য। সেই জাপে বেশীদুর _গড়ালনা। 
ছিলেন আমাদের কংগ্রেস সেক তারপর 
টারী শ্রী সিংহ মশাই। একজন' যেন মিলিয়ে গেলেন. 
অফিসার এসে এই শিভ্‌ মি ইওর নাম্বার 
"ড্রাইভারকে জাপখানা, এই জাতীয় কণীর্ত্য বিজ়- 
সরাতে রললেন। শ্রী সিংহ বরাবর এবার প্রথম নয়। কিছু 
তেলে . বেগুনে চটে উঠ- শ্রীনেহর হাওড়া 


স্টার... দাড়াও , দেখাচ্ছি, 
এই টেক ডাউন ইসকো নাম্বার। পরাঁলশের যাঁর 


আই জয়, সং. নাহার, আই .নাম্বার চেয়ে বিড়ম্বিত হতে 
সাল আই শাল হবে না | . 





রাবার কৰে বে মানুষ হব 


' ছোট একটি গানের কা £ কানাচে তা করবে। তর ভার. পেয়েছেন সেখানে 
.নীকে. পোর্ট চাল করবার কাজে || দঘাদ্নি ভুলে যাবো-_আঁবার -লোকে লোকারশ্য হ'বে- মান আপনাদের আদর আপ্যায়নের 


নিয়োগ করা হলো এমন ক [| কৰে মানুষ হ'বো। পশ্চিম". ঘের লাথায়-নাথায় , ভরে যাবে কোন ত্রুটি হ'বার. কথা: নয়! 


পোর্টের দৈনন্দিন কাজে পুলিশ || বাংলার কংগ্রেস 


অবাধ এসে অুটল। 


জাতীয় রক্ষী বাহিনীর 
কথা তুলে আর লাভ ক! তারা 
আরেকবার মাত্র প্রমাণ করল যে 


সমাপ্ত অধিবেশন স্যর হ'লো চকিল্তু কই--মান্‌ষ কোথায়? 

এ 2S y হারতে 
ভালো লাগালো । মনে হ'লো আয়োজনের { সাহেবের শোভাযাত্রা বেরুলো-- 

দৃইদিনব্যাপণী এই জলসার মূল- উত্তর প্রদেশের পল্থজশ এসে- জানয়ে 

কথাটি যেন এই গানের মধ্যে ছেন, এসেছেন বোদ্বাই-কেশরণ আজো মরোন-বে'চে আছে-_ 


জলসার সামিয়ানার অন্দর আর বাছির। তবু .কেন মানুষের. এতো 


অভাব! এতো ঢাক, ঢোল, 
শানই, কাশ বাজয়ে পাতিল 


দিলো, কলকাতা সহর 
, উঁড়ষ্যার শ্রী- তবু নগরবাসীর মধ্যে কোথায় 


গাঁড়য়ে গড়িয়ে কোথায় 








শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ১১৫৮ 


সাধ কবে মানুষ হব 


দর্পণ... 


নিঃবুম ' ছিল এবং খাঁদরপুর 
ডকে ডজন খানেক লোক কাজ 









| 88 
সম্ভবত [হসাব আর ঠিক রাখতে | “ প্রেথম পৃষ্ঠার পর) . লাঁদের একচোট নিলেন অতুল্য- 
- | ্ পারেন নি।, এদিন .কোনো| অনেক লোক জড়ো করানো বাবঃ। তারা নাকি ছেলেদের 
122 রি . প্রেস নোট প্রকাশ করা হয় নি, | যেতো-জনতরঙ্গ ভেসে ভেসে বিলেত পাঠাতো শুধু ভান্তারী 
প্রথম পম্ঠোর পর) গোয়েবলসের ভুত কিন্তু প্রামাণ্য সূত্র” এই সংবাদ |হন্দ্‌ সিনেমার দুর্বার পর্যন্ত শিখতে ( কিন্তু 
আমাদের এখানে (মাদ্রাজে) তান যে “সত্যমেব জয়তে”" পারবেশন' করে ষে মোহনায় | ধাওয়া করতো।' এদোষ কেউ পারবেননা)। 


১১ খানা এবং বন্দরে ১২ খানা 
জাহাজ আছে। তথচ এর আগের 


সি দন, বন্দরে ছিল ৩৬ খানা এবং | হবো! টিনের বেড়ার ফাঁকে কথা . সেযুগের বাঙালীদের 
তারা পিকেটিং করাঁছল, যাতে ব্ীর্ত উল্লেখ মোহনায় ২৭ খানা। বাদবাকী | ফাঁকে, সামিয়ানার ... একপ্রান্ত . মাথায় ঢোকোনি কেন? অতুল্য- 
, ব্লাকলেগগলোকে পোর্ট কর্তৃৎ এই চেমারম্যানের কা জাহাজ কোথায় গেল? থেকে আরেক প্রান্তে যেন বাব; প্রশ্ডিত লোক উনবিংশ 
(পক্ষ কাজে য়ে যেতে না পারে। করতে (য়ে বরে i শ্রীদুবের সমস্যা অতুল্যবাকূর কংগ্রেস ' কেদে শতাব্দীর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর 
কলকাতায়ও' কয়েকডজন লোক : আছে হত. এই ধর্মঘটের ফলে ডক | ফে'দে ভেসে বেড়াতে স্বাধীন ভারতের, তফাৎ তিনি 
কোনো শ্রমিক কিছু লোক যাঁরা (}ঁভেডোর) শ্রামক নেতা বল-|--দলাদাল ভুলে গিয়ে আবার ভুল্‌লে্নে কি করে? 

টাল নাক 3৬ শ্রীবি*বনাথ | কবে তোরা মানুষ হাব! 

দিয়েহিল। আইন সম্মত হি আজকাল বেশ ভট পড়েছে। দই বোধ "হয় সব্যপেক্ষা| আমরা কি মানয় নহা? : সাত 
ঘটে পিকেটিং করা চলবে না, এ ভাতে  )স্রুলে পড়েছেন। তাঁর ইউ-| আপনমনে বিড়াবড় করতে পাতিল সাহেব কিন্তু কিছুই ২ 


bt 
খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে য়ন দঃ ভাগে বিভন্ত হয়েছে 


কয়েকমাস হলো। কিন্তু" তান | কংগ্রেসের ' সদস্যকে । 


সংবাদপত্রঙ্গচলেকে দোষ 

উদ্দেশ্যে বন্তুতা দেয়াই বা কবে . প্রধান অংশের আনুগত্য দাবী | গুঞ্জন ঘাঁনত হ’লো আশে ছেন-বড়ো' দুঃখ, বড়ো বেদনা 
থেকে বেংআহন! হলো? তা হি করতেন এবং ধর্মঘটের. জোর | পাশে £ ‘আমরা কি মানুষ নই” দিয়েছে তারা তাকে। "তান 
'_' আসল কথা, গণতন্ের বকন্ডু যে এলাকাটি সম্বন্ধে“ সমর্থক ছিলেন। তাঁর ডক.মজ- বল্‌চেন £'না তো সেসব কথা ভুলতে পারেন 
কয়েকটি ধব্জা আমরা তুলে টেনে দিতে হয়েছে তা দর ইউনিয়নের কেউ ধর্মঘটে | তোমরা মানুষ নও । 'মানুষ ফাঁদ না! তাই, তার প্রাতাঁটি কথায় 
ধরোছ- ভোট . ও পালামেন্টে সংরক্ষেত_কেউ জানে না এ যোগ দেয় নি বরং রাঁতিমত| হ'তে তবে কি “ করে তোমরা বিষ উদ্‌গারিত হ'লো ৪ হে 
অবাধ বন্তুতার আঁধকার। কার্যত সংরক্ষণ কার বা [কিসের হাজিরা দিয়েছে। অবশ্য তাদের | ভুলে গেলে যে বন্দাবনে এক” ছাগ-্বাহক কংগ্রেস--ঠগ্‌দের 
রে টা না কাজ বিশেষ কিছু ছিল”. না, | মার পুরুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণ আর যেন তুলো না। ‘ভুলো 
সৈই বৃটিশ কি, “একনারকত্বের সবচেয়ে কারণ পোর্ট শ্রমিকদের ধম সব ' দল। বাংলা মৎ’ যে তোমাদের একমাত্র শত্রু 
19 টু ফলে প্রায় সব কাজই 'বন্ধ হয়ে | কংগ্রেসের সেই বৃন্দাবনে কেন হ'লো এ কেরালা আর তার 
সাররা, এবং তাদের সহায়ক ' বড় দুর্বলতা এই যে সে মা রি এখনো ' দলাদাল, রেষারোষ, অন্যরাগণী ভারতের কুসন্তানদল। 
. নেত্বন্দ। দেখতে বা শুনতে চায় কেবল। শ্রীদদবেকে আবার কঠিন | পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণ নিন্দা?, তাই, ' বাংলা. দেশের কংগ্রেস, 


মণ্ডপে বসে চমৎকার অভিনয় 
৮ করে গেলেন পাতিল সাহেব। 


গল, আজও আমরা তা থেকে বড় বন্দরগঠলোতে ? স্‌ রেট প্রবর্তন। কলকাতায় | বেদের 'রাকোর. মতো গ্রহণ বসালেন কারণ বন্দর-ধমণ্ঘটের . 
মনান্ত পাই নি। . 18৯ এই প্রথা চেষ্টা, | করো, নিজেকে ধন্য করো। ' সময় নাকি (লোকে বলে) উভ- 

এই আঁফসারদের . অন্যতম ' নেই। j { অনেকদিন হয়ে আসছে,| '‘আনন্দভায়া' তাই বড়ো য়ের মধ্যে কিছুটা ভাবের অভাব 
“প্রীরবান্দরকুমার মত, আই-স- পারে কথার: জমার. - মনে কিন্তু A বিরোধিতার মুশড়ে গেলেন। ণকছু লেখা- হয়েছিলো। আনন্দবাজারের 
এস্‌।. বৃটিশ আমলে তাঁর উঠেছে, কারণ . আনি এর জন্য তা চাল; করা সম্ভব হয়| পড়া জানা মেয়ে শ্রীমতী নূতন ভাণ্ডদের পাতিল 
দায়িত্ব ছিল সংবাদপত্রের উপর অদরেই বাস কাঁর। ' ' না এবার যে সব নেতারা | মায়ারও এতো হাত্তাঁল পাওয়া সাহেব নূতন কথা 
তদারাক করা । তখন মনে হতো  "দকলকাতা পোর্টে জি ৮১৮4৮ bl Balan 

| DE, £ গিয়েছিলেন হাওড়ার শৈলবাব < ঃ হয়। জ্যোতিষশ 

১১ ছক ঘতই ব্যাপক হতে থাকে, এর তাতে সায় দিয়ে এসেছেন বলে | করলেন যে মাঁবি-মাল্লারা সব তার পি 


যুগে কখনো কখনো বাঙ্গলা রণকে আশ্বজ্ত করবার চেষ্টা করে 

| সামলাবেন বাংলার বেকার সমস্যা নন, একজন বড়ো আঁভনেতাও 
রনির - করেন যে গোর্টের কাজ কংগ্রেসী ইউনিক্সনে "' .|নয়ে প্রস্তার এনেছিলেন দুর্গা-- বটেন--তা জানিয়ে দিলেন। 
ৰা নে? রেডি হা লো কর : ভাঙ্গন ; পুরের' আনন্দগোপাল মুখাজপঁ। -হিতোপদেশ* থেকে সর করে 
নম্পাঁদল্জীষ্ কথা আমি খুব বিশাস কাঁর। অন্যাদকে সমস্যায় পড়েছে | খুব জোড়ালো বন্তৃত্ায লেন "অর্থ কুল্ত সংবাদ এমন . 

ছার সতরাং এক সময় আমি কংগ্রেস ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব | দুর্গাপুরের  কলকারখানায় নিখুত আঁভনয় করলেন তান 

হি অবাক হয়ে ভবতে সর; কর: পোর্ট" ট্রান্ট এমপ্লয়িজ। এই ] বাঙালণ শ্রামক নেওয়া হচ্ছে না যে প্রায়ই ভুল হ'তে লাগলো 
শাঙালা কংগ্রেসের নেতৃত্ব চরম-| লাম যে কোনো কর্মচারী না ইউনিয়নে ভাঙ্গন ধরেছে এবং |কেন? অবাঙালণ ধাঁনক সম্প্র- এটা কি আভনয়, আঁভনয় নয়? 
ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বাঙ্গালীর | থাকলেই ব্য বা কলকাতা . এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীনাঁখল | দায়কে 'দায়ী করলেন তান! 


বাত্জাভে পেরেছে? মাঁলক-| চারশদের মধ্যে শ্রী আর, কে, "সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয় | বিমূখ। তবু কেন বাংলার কল- EX 
গাঁটছড়া বেধে ক বাষ্গালা বেকার-|. শ্রী পাতিল স্নাবষামত তা Es একটি কড়া | মিলেনা!? আঁভযোগ করলেন | {নিতান্ত গতানুঙ্গীতক ও প্রাণ- 
দৈর উপকার করা সম্ভব ? এজন্যে| অন্যসন্ধান করতে ' পারেন। ক ৮১০4 52055 "| হান হয়ে পড়েছে। তাই দেখতে 
'যতখান দৃঢ় এবং ব্যানতস্বার্থে| ..১...." বাস্তব সত্য আমা- পর জি ie নি বিতাড়নের পাই সমাজে- যাঁরা সংস্কীতবান ' 
উদাসীন হওয়া প্রয়োজন ততখানি | দের প্ৰীকার করতেই হবে, কমগ্রেসী ইউনিয়নটির, প্রতি অনেক কথাই শোনালেন। | ভারা আর খোলামনে, এসব উৎসবে 
কি আমরা বাঙ্গলা কংগ্রেসের ঘর্মঘট চলাকালে পোর্টে দত্ত . কোনোদিনই ছিল না, . ১ [যোগ দিতে পারেন ' না। তাঁরা 
বান কাছ থেকে] কোনো কাজই হয় নি।” “আজ হয়ত এর অস্তিরই | অতুত্যবাবুর কোন বস্তৃতা | শুধ প্রজামণ্ডপের স্তিসিত- 
LG চেয়ারম্যান মিত্র তাঁর যুবা বপন্ম। 25 [দেবার কথা দিলোনা। কিন্তু | দশখা মহ্প্রদাঁপের দিকে তাকিয়ে: 
হুমা রতি বা বয়সে জামানীর গোয়েবলস্‌- তান আর 'থাকৃতে পারলেন 


দিল্পধর কংগ্েস অথবা গভর্ণ- দীর্ঘ নিঃস্বাস ফেলেন! 





এ ll « 


ভান্তারত্রায় এবং অতুল্য ঘোষকে 


' ডান্তার রায় এবং অতুল্য ঘোষকে | ছেন Be Ks 
কতখানি পাত্তা দেওয়া হয় "তা চেয়ারম্যান ও রিপোর্টার তি 5 i) দা ৰ তে টি একমাত্র 
হা সর প্রথমদিন থেকে যে অন্ত. দন্ত নেতৃত্ব প্রধানত ছিল | গাড়ী দিয়ে, ঘোড়া 'দিয়ে,-টাকা-| বাজজা! সংবাদ সাময়িকী 
আর বাকি নেই। ফরাক্কা বাঁধের | ভাষণ তিনি সুর; করোছলেন সোশ্যালষ্টদের। এ'রা যে এক পয়সা দিয়ে যারা আমাদের টাদার হার 
মির বল ন আর ট্যাক্স বাবদ | তা শেষ অবাধ চাঁলয়েছেন। সম্গে শিলে এতবড় একটা | 'থোড়া থোড়া' সেবা করে .আস- টিক 
. পাওমার ন্যায্য অংশই” বঙ্দন- | সংবাদপত্রের তরফে তাঁকে অন আন্দোলন চালাতেটপারলেন তা | ছেন-_তাদের নিন্দা ক সহ্যকরা 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ. থেকে | রোধ করা সত্বেও তান স্ট্রাইকের ভারতীয় রাজনখীতিতে. একটা | যায়ঃ তাই ‘আনন্দ ভায়া’ নিরা- ান্মাসিক- ছয় টাকা 
পশ্চিম বঙ্গের ন্যায্য অংশ আদায় | পর থেকে 'রপোষ্টা'রদের তাঁর. ববস্ময়জনক ব্যাপার বলে -পরি-| নন্দ হলেন £ মায়া ব্যানাজণর | বার্ষিক বারো টাকা 


করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। | : 
এবং পাঁশ্চম বঞ্গের ভগ্নদশা অর্থ-| লিখিত ও পরবোহে্ন প্রেরিত 
নশীতর সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে | £ 
বোধকার এই দুটিই সবচাইতে 
প্রয়োজনীয় । সুতরাং কোন সমস্যার 
সমাধানটা তাঁরা. করতে পেরেছেন? 
: দুর্বলতা 


জর্জেস, ডক এক্বোরে আশা করা যায়। 


শুক্রবার, ৪ঠা ভুলাই, ১৯৫৮ 


ডি 


এক শ্রেণীর বাঞ্ালী লেখকের :, 


মধ্যে সংবমহন আতিশয্য দেখা 
দিয়েছে। আজকালকার: সামায়কী- 
গুলির পাতা 'উদ্টোলেই এর ভুরি 
ভার উদাহরণ মিলবে। .. 

- ঝ্রোপণয় সমাজে নরনারীর 


সামঞ্জস্য থাক বা না থাক কিছুই 
যায় আসে না। অহরের আতিশয্যে 


+ রোগ’ যেমন প্রলাপ বকতে থাকে 
তেমীন ক্রয়েডশয় মনস্তত্বের 


অসুস্থ মানাসকতা এই লেখকদের 
'সাহাত্যক' প্রচেষ্টাকে .আবিল 


করে নেওয়া হয়, তাহলেও এই 
দৃষ্টভঙ্গণ ওপন্যাঁসককে; প্রভা" 
বিত করতে পারে িনা, করলেও 
তা কতখানি এাঁনয়েও 'বচার 
বিতকের অবকাশ আছে। আজ- 
যে নখ্ন ও নিরাবরণ যৌনাকাচ্ক্ষার 
প্রকাশ দেখতে পাই এই ফ্ান্ততে 
তাকে সমর্থন করা যায় কি না, 
তাও বিচার করে দেখতে হবে। 
বৈজ্ঞানক অন্নসন্ধিংসা এক 
বস্তু, সাহত্য সম্পূর্ণ পথক 
বস্তু। তথ্যের যথাযথ প্রকাশই 
বিজ্ঞানের 'পীমা। পাবা সুর্যের 
চা্মীদকে ঘঘোরে-যেই একথ্যাট 
বলা হল অমনই বিজ্ঞানের কাজ 


মানুষের জীবনে কাম- 
প্রবত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া বা কাম” 
রূপটি সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার 
যে চেষ্টা আজকাল দেখা যায় 
তাকে বৈজ্ঞানিক তথ্যানষ্ঠা বলা 
যেতে পারে। কিন্তু কবিগুরুর 
ভাষায় বলা যায়, কাব্যভারতশী কি 
বস্তুপশ্ডের উপর আপন কোমল 


পাদপদ্ম স্থাপন করেছেন না 


- এরা 


পা শসনশিপি শী 


মানিক সাহিত্য কোন গে 


ররর HT ST 

রম্যরচীয়তা বলে কলকাতার 
সাহাত্যক মহলে নামডাক আছে 
এমন একজন বন্ধুর সঙ্গে তর্ক 
হচ্ছিল। বল্ধবর বিশেষ জোরের 


. সঙ্গে বোঝাতে চাহীছলেন যে 


সাহিত্যে যৌনচেতনার যে আঁত- 


. শষ্য দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে ভয় 


পাবার কছু নেই। যারা ভয় পায় 
ভারা প্রাচশনপল্ধী, চোখ বুজে 
থাকাই তাদের অভ্যাস’ ধনরাবরণ 


দর্পণ 
অনেক। পাঁরতাড়ার 


প্র 
মোস্দমা বর্ষা শেষ পর্যন্ত, 


বাংলাদেশে এলেন। এর ওপর 
দেশের জীবন মরণ। অত্যধিক 
সদয় হলে আর রক্ষে নেই 
বন্যার তস্ডেব, গ্রত কয়েক 
বছর ধরে দেখা যাচ্ছে জোড় 
বছরে মৌস্দমী একট রেশী 
ঢালেন-১৯৫০ সাল থেকে 
প্রাত জোড় বছরেই পর্ব ভারতে 
কোথাও না কোথাও এর কল্যাণে 
প্লাবণ এসেছে । আর সে. ক্ষতের 
জালা না সারতেই আবার 
পরের বিজোড় বছর গুলোতে 
অশাবৃষ্টি, ফলে? শস্যহীনতা। 
এবছর--১৯৫৮ জোড় বছর। 


সতাকে উদ্বাটিত করার ব্রতই এই | তাই ভয়ের কারণ। 


শ্রেণীর লেখকেরা নিয়েছেন। 
আচ্ছা এদের ব্রত 
উদযাপনের দনরুহতা না হয় মেনে 
নেওয়া শগেল। কিন্তু আগুন 
জবালয়ে তপস্যা করলে ত 
সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। 
নরনারীর সম্পর্কের দব্রবগাহ 


রহস্যের উপর মনস্তত্বের সন্ধানী 


আলোক ক্ষেপে করতে গিয়ে 
অন্ধকারকেই আরও 
দূর্ভেদ্য করে তৃলছেন। সত্যের 
সন্ধান তাঁদের রচনার মধ্যে পাওয়া 
যায় না। এক্ষেত্রে আম অবশ্য 
সাহাত্যক সত্যকেই বোঝাতে 


' চাইছি। 


ধরা যাক সংসারে এমন 


অনেক কিছু; ঘটে যার জন্য 


আমাদের কলনাপের সত্যম ?শবম 
ঘটে বলেই ?ক সাহিত্যে এই পাঁক 
নিয়ে ঘাটা্টটি করতে হবে? 
স্মাহত্যে বক শোভনতা, শালীনতা, 


“ঘটে বলেই কি দেখাতে হবে 


যে কন্যার প্রাত পিতার "স্নেহের 
প্রকাশ তার মাতার ঈর্ষার দ্বারা 
কলাঁ্কিত? ঘটে বলেই ?ক লিথতে 
হবে যে, বাড়ীর চাকরের প্রা 
আসন্ত বিএ পাশ মেয়ে তার 
দেহের আবরণ প্রণয়ান্ধদের দ্বার 
উন্মোচন করাবার অজুহাত সৃষ্ট 
করে এবং শেষ পর্যন্ত তার হাত 
শক মামাতো ভাই, পিশতুতো 
বোনের মধ্যে নিষিদ্ধ প্রেম য়ে 
উপন্যাস রচনার ব্যর্থ চেষ্টা 
করতে হবে? ট্যাক্সসী চালকের 
সামনে নায়কার বক্ষাবরণ 
উল্মুস্ত করতে হবে? 

ধাষদ্ধ প্রেম নিয়ে এ 
উপন্যাস রচনা করা যায়। কিন্তু 
প্রবল সামাঁজক_ সংস্কারের 
{বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর রচনাকে 
রূসোত্তীর্ঘ করবার জন্য কল্প" 
নার যে সংযম, উপন্যাস বার্ণত 
চারত্রের -কল্দাষত আবেগের 
ডৎস থেকে সবর, করে তাকে 
ধাপে ধাপে বকাশত করার 
ব্যাপারে যে র্যাচ জ্ঞান এবং 


ও সাহিত্যের পযায়ে পড়ে না। 
এতে সাহিত্য রস পাওয়া যাবে 


তবে আমাদের সবই দেখা 
কিছুতেই আর উতলা হয়ে 
পড়ি না। আর পড়েই বা লাভ 
কিঃ এই ত এই বছর ফে.রুকম 
তার নাক কোন‘ নজার মেলে 
না। মার্চ মাস থেকে তাপের 
তাব্রতা সুর হয়েছে, খাতা- 
পত্তরে বষার আগমণ . ঘোষত 
হলেও এখনও তাঁর ভাবেই 
চলেছে-এই একটানা প্রচণ্ডতার 
মধ্যে ভাঙ্গন কম্বু নেই, বাষ্ট 
হয় নি বললেই চলে। কল- 
কাতাক্ ১১০, ডিগ্রী পর্যান্ত 
তাপমান্রা উঠোছল। 

উত্তর পূর্ব ভারতে ৭০০ 
লোক - তাপাঘাতে মরে ' গেল, 
আর -হাজার হাজার লোক 
কারখানায়, মাঠে, ঘাটে, . হাটে, 
বাজারে, অফিসে, রাস্তার ফুট" 
পাথে নোতয়ে পড়তে লাগল । 
গঞ্গার সব শাখা নদীগুলো 
শ্যাকয়ে গেছে।” ফলে এই নদী- 
গুলো যে জল প্রবাহ বয়ে নিয়ে 


আসত গঙ্গা. নদীতে তা আজ 


নজাঁব হয়ে গেছে। জোয়ারের 
টানে সমুদ্রের জল ঢুকে কল- 
কাতার কাছ পর্য্যন্ত গঙ্গার জল 
লবণান্ত হয়ে, গেল । অন্য কোন 
দিক লবণের পারুমাণ ক্রমশই 
বাড়তেই" লাগল। শেষে এমন 
হয়ে উঠল জলে লবণের পাঁর- 
মাণের এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি 
হল। ১ লক্ষ ভাগ জলে ৬০০ 
ভাগ লবণ নাঁক-আর কখনই 
শোনা বায়. নি। 

কলকাতার নাগাঁরক জখবন, 
শিল্প এমনকি ভবিষ্যতের সামা- 
জিক রাজনোতিক কাঠামো এক 
নতুন বিপদের সম্মুখীন হল। 
কাঁলকাতার মোর, ডাঃ প্রিগুণা 
সেন এমন . ঘাবড়ে গেলেন যে 


তাড়াতাঁড় বিদেশে - বৈজ্ঞানিক" 


না। পাওয়া যাবে যৌনরস,' তা 
যেমন বাঁভধস তেমান লজ্জা" 


৩ 





করুণাধারায় .এসে। 


দের স্মরণাপন্ন হলেন- সদ্তায় 


এর প্রাতকার কিছু হতে পারে : 


ডিজি হত 
|| ‘ 


পাশ্চমবজ্খ বিধান সভায় 
এ 'নয়ে তুম নল হৈ হে হয়ে গেল 
-একজন 7বরেধা পক্ষের সভ্য 
বললেন লোনা জল খেয়েই হোক 
আর স্নান করেহ হোক মেরে- 
দের মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। 
এবং তাঁরা নাক এত +বরন্ত 
হয়েছেন সঙ্কটে, সর” 
কারের চরম ওদাসীন্য দেখে যে 
তাঁরা ঠিক করেছেন আর এ 
সরকারের পক্ষে ভোট দেবেন 


না। মেয়েদের সত্যই খুব সঙ্কট + 


গেছে। সারাদিন খাটুনীর পর 
ফেরা পকেট গড়ের মাঠ 
তিরীক্ষি মেজাজের কর্তাকে 
শান্ত রাখার একমাল্র কায়দা 
ছিল-মান্ট হেসে এক কাপ 
গরম মিষ্ট চা। এখন সে পথ 
বন্ধ কপ্োরেশনের কল্যাণে। 
আর-কপে।রেশশকেহ বা দোষ 
দহ কেন, 


প্যাসেঞ্জারের দল আসা যাওয়ার 
সময় প্রাত মিনিটের চুল চেরা 
হিসাব তারা করে রাখে! না 
করেও উপায় নেই - বড়বাব্্‌ 
নামক জীবাটির "জন্য একট; 
দের হলেই হাজরা খাতায় লাল 


দাগ আর নানা. কৈফিয়ৎ দাবশী। 


সাহিত্যে ষে উদ্দামতা লক্ষ্য করা | জানার জন্য। যা দেখলাম তাতে 


যায়, এ 


এখানেও তারই চার্বত-|রেন কর্মচারীদের দোষ দেবার 


চপ দেশীয় পাত্র ৮০ 
আধারে পরিবেশনের চেস্টা] বিভাগের ১৩৭ খানি ইঞ্জিনের 


ফুটে উঠেছে। 


পারেন না! আগামী সংখ্যা এই | দেখালেন প্রাত ইঞ্জিনের অব- . 


গ্রন্থটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু | স্থাই শোচনীয়। পাইপের মুখে 


আলোচনার চেষ্টা করব। 


মুখে তাল তাল লবণ জমে 


স্থানের বিরোধাতার ধুম্না তুলে 
নিমাণ কার্য পেয়ে, দেওয়ার 
মতলবকে জোর ভাষায় 'নন্দা 
করেন .পাশ্চম বল্গের ভূমি 
রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 
এবং লোক সভার সদস্যা শ্রীমতী 


¥ 


8 


চা 


শুত্রনার, 


. ৪ঠা জুলাই, ১৯৫৮ 


£ 





কংগ্রেদী জলগাৰ টবে টা 


(দশম পদ্টার পর) . 


মরণ সংগ্রাম। 'কল্তু অতেও হয় 
গুন; কংগ্রেস এসব 'নজের- কাজে 
লাগিয়েও যখন স্বাধীনতা 'পায় 
লা - খন স্বাধীন" 
ভার বাধা - ধর্মীন্ধসাম্প্রদায়- 
লীগের দঙ্গো, করমর্দন করে এবং 
ম্নাউণ্টর্যাটেনকে রেফারশ রেখে" 
খশ্ডির্ত স্বাধীনতালাভের জন্য 
দেশের ওপর করাত বসালো । 
ট্টশকে কেটে ওঁরা ব্রিটিশ স্বার্থ 
রক্ষার প্রীতশ্রীত কষ্টাকত 
স্বাধীনতার খতে সই করলেন এবং 
ভারপর থেকে '্রাটশ স্বার্থরক্ষায় 


লাগলেন। এই নিয়ে গুদের গর্ব। 
সুতরাং, “কে কংগ্রেসকে 


ধহংস কাঁরতে চায়? কংগ্রেস কখনই পর 


ধংস হইবে না।” কেন্দ্রীয় 
গ্ৰরাষ্টমন্ত্ীর হাক! এই 


কেন্দ্রের দে্‌ণ্ট নয়) শ্রাতর 
আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন: - এবং 


ঘইবার জন্যই '(ভুল বাংলা সত্বেও, 
[হে উদ্বাস্তুগণ, - শ্রবণ করুন) 
সুতরাং ইহাদের সুষ্ঠ পুন 


কর্তৃপক্ষকে একথা. রুঝতে হবে 


বাংলাৰ বা 


করোছলেন; বাদি ভাঁর শ্রেষ্ঠ 


উঠলেন। “হন্দ্বমুসলমান কৃষকের 


আমার“মনে হয় বে বিগত' সময় পঁচিশ বছরেরও আগে এবং ালত' আন্দোলন ও সংগঠনের 
পাঁচশ বছরের মধ্যে বাঙলার প্রাতভার 'বিকাশও অদ্ধ্পথে কথা বললেন  খ্নব সহজ 


স্তব্ধ" হয়ে গিয়োছল 


অস্কোচে ডাঃ  শ্যামাপ্রসাদের- নো 


কাছাকাছও কেউ বেতে পারেন পর্জনরঃমধ্যে সভা আঁত 
মন্ত্ত্ব ছেড়ে বিরোধ দ়/ কিন্তু অদ্ভুত" শাল্ত- ভাবে, 


{ন। 


যে, “আমরা, যাঁদ, এই উদ্বাস্তু] নেতারংহ্লমিকা গ্রহণ কল্মর পর . সভার” কাজ “পারচালনা'- করলেন। 


ভাইবোনদের ' পুনর্বাসনের ব্যবস্থা 
রাষ্ট্র 


করতে পারতাম," তাহলে 


বিকাশ আরও সম্পূর্ণভাবে হয়ে-- থেকে বৈধানিক প্রশ্ন উঠলো যে 
ছিল! বাগ্মীতাও একই” "সঙ্গে কংগ্রেস সভাপাঁত, নির্বাচন" এভাবে" 
আরও বাঁলষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত হয়ে হতে' পারে” কি না, সভানেরশ। 
উঠে। বাঙলা ও ইংরাজী দুই বললেন $ “আইন আসি” জানি 


এ, আই, সি, সির সভ্যদের মধ্যে 


িন্দশতে। কথা কিছু নতুন নয়। 


ব্যবধানও যেন দুরে চলে গিয়েছে। 
সবাই একাত্ম” হয়ে উঠেছে। 


স্বাধীনতার আগেকার যুগে 


হতো। শ্রীসৌমেল্্র নাথ ঠাকুর, 
শ্ীনীহারেন্দ দত্ত মজুমদার, 'শ্রী' 
সোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীবাচ্কম 
মহম্মদ ইসমাইল তখনকার 1দনের 
নামকরা ভাল বন্তা। শ্রীসৌমেন্ত' 
নাথ" ঠাকুর রাষ্লাতেও ভাল বন্ধা, ' 
যদিও তাঁর আঁত মাজত ভাষা, 
সাধারণ- শ্রোতার সঙ্গে” তাঁর 
নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের: পথে ' 
বাধা সৃষ্ট করে। 


Lb 





আজ পর্যল্ত পাওয়া যায় 'নি। 
সে পথ আপোষ আলোচনার। 
শকিল্তু পশ্চিমী রাম্টী আরব দেশ- 
গুলির সঙ্গে --আর এখন আরব 
. দেশ মানেই নাসের কোন রকম 
আলোচনা করতে রাজ নয়। 


এই সমস্যা সমাধান না হওয়া 
পর্ষ্ত ভারত সরকার 
গ্রহণ কারবেন না। আঃ বাষ পঃ, 
৩০জুন) 


নি। কিন্তু জ্মল ভাল। 
কেননা, ও নাটকই। 

তাই গুরা এবার নতুন শ্লোগান 
ধরেছেন; পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী 
শাসনের দীর্ঘ ব্যর্থতার ইতিহাস 
আড়াল দেবরে জন্য এবার নতুন 


- শ্লোগানহল ফরাক্কা। 


এবং" ওটা 
শ্লোগানই। আর সব ছেড়ে. দিলেও, 


ই-কেন্দ্রে রাজ্জ্যে .এবং . চক্ষুশূল 


।দৃশ্ত ঘোষণা । 


হিমাচল” কিন্তু বাংলার কোন [সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৩৭. সালে |. 


ফরাক্কা 
কংগ্রেসী নেতৃত্বের  লোক- 
ভুলনো ছড়া মাত্র; রাজা সুবোধ 
মল্লিক স্কোয়ারে নিজেদের - ভয়” 
তাড়ানিয়া সাম্মলনের মধ্যে ও 
জনগণের উদ্দেশে দ্ুম-পাড়ানিয়া 
গগান। | 


করা হচ্ছে, 

পারবেশে সভার কাজ শুরু 
হলো। প্রথমে বাঙালী বন্তারাই 
'বললেন। সভাপাঁত হিন্দীতে 





শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ১৯১৫৮ ' 


দপণ 


৫ 





ইজ কেন কোথায় 


আমরা কোন দেশের মানুষ ঃ ইংরেজা এক পর্যায়ের ভাষা 
ভারতের । কোন ফুগের মানুষ £ নয়। হিন্দী আমাদের অন্যতম 
বংশ শতাব্দীর।, দেশ আর দেশভাষা। আর ইংরেজী আমা" 
মুগ দুই আমাদের কাছে, সত্য। দের অগ্রগণ্য  যুগভাষা। 
পাখীর কাছে যেমন নীড় আর হন্দীকে যুগভাষা পর্যায়ের 
আকাশ। এর একটাকে একান্ত ভাষা বলবে না কেউ। এ যুগের 
করে যারা দেখে তারা দেশ* অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে ওর যা 
প্রোমক হতে পারে, কিন্তু কারবার তা উৎপাদকের নয়, 
আধুনিক যুগের মানুষ নয়। -আমদান্কারকের। ইংরেজশ 
ভারা ও আমরা দুই স্বতল্প থেকে তরজমা না.করলে আধু- 
যুগের. সন্তান। অথবা তারা নিক বলতে ওর তেমন কিছু 


যুধমর্শ হতে পারে, কিন্তু নেই। আমরা সোজা ইধরেজীর - 


তারা ভারতের, ঘরের ছেলে নয়। কারখানায় না গিয়ে হিন্দীর 
ভারা ও আমরা পরের ছেলে ও আড়তে যাব কেন? এনসাই” 
ঘরের ছেলে। ক্লোপীডিয়া 'ব্লটানিকা না পড়ে 
দেশ ও যুগ দুই আমাদের 'হন্দী বিশ্বকোষ পড়তে চাইব 
কাছে সত্য! দেশ বলতে বোঝায় কেন? তার চেয়ে বাংলা বব" 
দেশের জন, দেশের মন। দেশের কোষ পড়লে সময় আরো 
দশ জনের সঙ্গে এক হয়ে যেতে বাঁচে। সময় . মানে আয় 
চাই, দেশের মন জানতে চাই, আয়ুর অপচয় করতে নেই। 


বাংলা হিন্দ তামিল মারাঠী হলে, পা ফেলতে হলে, রেস 
ইত্যাঁদ। তেমান যুগ বলতে দিতে হলে ইংরেজশ শিখতে 
বোঝায় যুগের জ্ঞান, যুগের হবেই'। হিন্দ এর বিকল্প নয়। 
ধ্যান, যুগের কর্ম, যুগের ধুর্স। বাংলাও নয়। সুতরাং যারা 
যুগের সঙ্গে তাল রাখতে চাই, ইংরেজী শিখবে না তারা অর্ধ 
পা ফেলতে চাই, সেইজন্যে শিখি শিক্ষিত বলেই গণ্য হবে । হোক 
এয ুগের সব চেয়ে অগ্রসর ভাষা- না কেন বাংলায় পশ্ডিত, আধি- 
ইংরেজী ফরাসী জার্মান রাশ" কন্তু হিন্দতে বিদপ্ধ। সে 
য়ান ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশের যুগ আর নেই যে যুগে 
সঞ্গো একাত্ম হবার জন্যে এক" ইংরেজী না জানলেও 'শাক্ষত 
প্রস্থ ভাষা, যুগের সঙ্গে আঁভন্ন মহলে মান পাওয়া যেত। সে 


॥ সঙ্গে সাহেব হয়ে মান পেয়েছে 
ফরাসী আরম্ভ করে ছেড়ে বলে এখনো পাবে? তা হবার 
দিয়োছ। গাঁড়শায় জন্ম, 'নয়। তাদেরও শিক্ষা বাক 
ওঁড়য়া জাঁন। আর জানি কিছ? :আছে। দেশের সঙ্গে একাত্ম না 
সংস্কৃত কিন্তু হাতে অন্য হয়ে যুগের সঙ্গে অভিন্ন হতে 
কাজ না থাকলে আম ' হিন্দ! যাওয়া” বৃথা। জনগণের মন 
ও ফরাসী ভালো করে িখতুম। পেতে হবে। তাদেরকে এগিয়ে 
দেশের মন যুগের ধ্যান তা 'নয়ে যেতে হবে। তারা পোঁছয়ে 
হলে আমার, কাছে আরো পার থাকবে আর আমি একা এগিয়ে 
ছকার হতো! বিজ্ঞানের দিকে যাব এর নাম প্রগ্নাত নয়। আমার 
যাঁদের ঝোঁক জার্মান বা রাশ কাছে আধুনিকতা ও সার্ব- 
. স্নান তাঁদের 'শিখতেই হবে। জাঁনকতা এক ও অবিভাজ্য। 


মাতৃভাষা। অপরটি ইংরেজী। 'করে। লি সেটা 


দুটির কমে কিছুতেই চলবে আরো সহজ। সামনের পঞ্চাশ. 


না। নয়তো ‘শিক্ষিত মহলে বছর যদি জোর কদমে অনবাদ- 
সমানভাবে চলাফেরা করা. কার্য চলে তা হলে ইংরেজী না 
অসম্ভব হবে। 'শাক্ষিত ভার* শিখেও শিক্ষিত মহলে সমান- 


সাঁতার কাটার জনোই। ইংরে* আমার লেখই নয়। 
জাঁর অভাব হিন্দকে দিয়ে অতএব পণ্যাশ বছরের 
পূরণ হতে পারে না। হিন্দ ও তুমুল অনুবাদচর্চর পরেও 


"৮ বছর কেটে গেছে। 
ইংলপ্ডের রাজপারবারে, আঁভ- : 


“ইংরেজ'র প্রয়োজন থাকবে, যদ 
মূল রচনার কোনো মূল্য 
থাকে। থাকবেই , কারণ 
রচনা হচ্ছে | প্রত্যক্ষ 
দর্শন। রিয়ালিটির যাঁদ মূল্য 
থাকে তবে মূল রচনারও মূল্য 


আছে। , ইংরেজকেও এই কারণে - 


মূল রচনা পড়তে 
কাঁবতা 


হবে বাংলায় । বৈষ্ণব 


'রয়ালাটিকে বাংলার মাধ্যমে না 
পেলে ইংরেজীর মাধ্যমে পাওয়া 


শমখথ্যা জাতীয়তার দোহাই দিয়ে , 


নেমে মার খেয়ে ঘায়েল হতো 
না। এখন তাদের মধ্যে ইংরেজ! 
শেখার 'জোয়ার এসেছো । দুটি 
ধবদেশণ ভাষা প্রত্যেককে অবশ্য 
{শিখতে হয়। তার একাঁট ইংরেজ” 
অন্যটি ফরাস' কিংবা জামান । 
‘রিয়াল জগতে বাস করব, না 


হলো জশবনমবণের . প্রশন। 


স্পষ্ট. হযানি বলেই, ইংবেজ্তশির- 
শিবরদ্ধে এত. কথা শোনা যায়? 
এতক্ষণ যা লিখলুম তা 
শিক্ষা ও সংস্কীতর এ 
পড়ে। সরকার "- 
শাসনের 
সে এলাকায় ্‌ 
রাখার কিছুমাত্র দরকার থাকত 
না, ষাঁদ বাংলাদেশ আলাদা 
একটা রাষ্ট্র হতো। অথবা ভারত 
সরকারের ভাষা যাঁদ বাংলা 
হতো তা হলেও ইংরেজীর দর- 
কার হতো না। তার ভাষা 
বাংলা নয় বলেই আমাদের এত 
মাথাব্থা। আমরা হাড়ে হাড়ে 
বুঝতে পারছি কেন্দ্র থেকে 


'ইংরেজশী উঠে. গেলে ও তার, 
শুন্য স্থানের খাঁনকটা বাংলাকে. 


না দিলে কেন্দ্রীয় শাসনের উপর 
আমাদের বিশেষ কোনো হাত 


থাকবে না, আমাদের কন্ঠস্বর ; 


সেখানে পেশছবে না! পরীক্ষায় 
প্রাতযোগিতায় এমনিতেই 
আমরা হটতে লেগোছ, এর পরে 
তলার দিকে থাকব।: কেন্দ্রীয় 
' ক্যাঁবনেট থেকে বাঞ্গালশর নাম 
মুছে গেছে, কংগ্রেস হাই কমা” 
শ্ডেও বাঙ্গালী নেই।, সার্ভস- 
গুলোর থেকে ক্রমেই আমরা 
সরে যাব। এই কি সেই 
ত্যাগের সাম্য যার উপর জাতীয় 
খীক্যের প্রতিষ্ঠা? না জাতীয় 
পীক্য বলতে এই বোবচ্ক যে 
এক ভা হাবে দৈত্য, আর 
সকালে তাব বামন ৯ | 
নমান আমলের পর আটশ 
এখনো 


জাত সমাজে, হোটেলে রেস্টো- 
রাল্টে ফরাসী ভাষার আদর। তা 
হলে আমাদের এদেশেই বা কেন 
পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় 


ইংরেজী ভাষার কদর থাকবে না 


আরো অনেক কাল? এ 
জাতীয় আত্মসম্মান যাঁদ 


আহত হতো ইংরেজরা তাদের 
দেশের হোটেলের মেন; ফরা- 
সাতে ছাপতে “দত না, হোটেল 
বয়কট করত। জীবনে এমন 
দুটো একটা ক্ষেত্র থাকবেই 
যেখানে জাতীয় আত্মসম্মানই 


থেকে এটা আসে না যে ইংরে- 


= ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। 


জাকে 'বদায় দলেও আমরা 
একত্র থাকব। পাথবীর সব, 
দেশেই দেখা গেছে এক একাট 


ভাষাকে অবলম্বন করে এক. 


একাটি নেশন গড়ে ওঠে। সুই 
জারল্যাপ্ডের মতো দুটি একটি 
ব্যাতক্রমকে বলা যেতে পারে 
{নিয়মের  নিপাতন। নিপাতনই 
নিয়মের প্রমাণ। ভাষাগৃলি ' 
সুইসদের নিজস্ব নয় বলেই 
ওরা'তা দিয়ে দেশের কাজ 
চাঁলয়ে যাচ্ছে। ওটা যেন. 
তন ভাষার তেমাথা। ভারত" . 
বর্ষের ছবিখানা -সংইজ্রার- 
ল্যাশ্ডের সঙ্গে তুলনীয় নয়। 
এখানে যার যার ভাষা তার তার 
নিজস্ব। অথাৎ এ যেন ফরাসশ 
ইটািয়ানের 


তা হলে দেশরক্ষা 
করবে কে? 
- সরকারী ভাষা . কমিশন 


- হওয়া ভালো। কিন্তু এঁক্যের 


অবলম্বনকে হটিয়ে ছত্রভঙ্গ 
হওয়া ভালো নয়। ছন্ভঙ্গতার 
প্রশ্রয় না দিয়ে "হিন্দী প্রবর্তন 
যেসব ক্ষেতে সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে 
হোক। কিল্তু প্রাতযোগতার . 
সেখানে 
ইংরেজীকেই একমাত্র মাধ্যম - 
রাখতে হবে আরো অনেক কাল। 
কেন্দ্রীয় সরকার তো নিশ্চয়ই 
রাজ্য সরকারেও যথাসাধ্য 
নয়তো একামবতরঁ পরিবার 
ভেঙে বারো রাজপুতের তেরো 
হাড় হবে, যেমন ইংরেজ শাস- 


, নের আগে ছিল। এঁক্ের বনেদ 


পাকা না করে এসব খামখেয়ালি 


গা" নিতান্ত কাঁচা কাজ। বাব্;রা 


ধরে নিয়েছেন যে ভারতের এঁক্য 
ভারতাঁয়দেরই "হাতে গড়া এবং 
অটুট। তা নয়। আর হিন্দশ 
সেটাকে মজবুৎ করা দুরে থাক 
আর একটু ঝাঁকিয়ে দেবে। 
যাঁদ তাঁদের সুপারিশ মেনে 
নেওয়া হয়! নয়তো হহিন্দীর 
প্রীত আমার কোনো বির্প- 
ভাব নেই। 

তেমনি উচ্চতর পরাক্ষার 


ক্ষেত্রেও সুবিচার চাই, এক 


চাই, সুতরাং ইংরেজী চাই! তা 
ভিন্ন শিক্ষার মান উন্নত রাখার 


_ উপায়ও নেই।* 


- * “সমকালীন” থেকে উদ্ধৃভ 
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তারা-ও উৎসবের দিনে নিমল্ঘিত। 
তকমা আঁটা দারোয়ানের নিষেধ 


, অন্ততঃ উৎসবের মধ্য দিয়ে .যেমন 


প্রকাশিত হত, তেমান পাঁরব্যাপ্ত 


. আতিথেয়তার দ্বারা'সে ধনের 


পিছু অংশ ও ' সাধারণের কল্যাণে 


, ব্যয়হত। এই ভাবেই তৎকালীন - 


ষ্ঠ রশ 


তু অধ্যক্ষ শ্বীযোগেশচঙ্র ঘোষ, এস-এ, 

ট দশাঙ্লী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), | 

সিডি এম-সি-এস (আনেরিফা), ভাগলপুর. 
স্বসায়নশাখের 


এর উত্তর হবে, নিশ্চয়ই না। ফিউ- ' ' 
ডাল যুগে নিশ্চয়ই ফিরে যাব না।' 


তবে যন্ত্রযুগোরঅনিবার্ধ পাঁরণাত - 
/ 

হস্যবে যে সব আচার-আচরণ 
মানুষকে 'তার . মনুষাত্ব থেকে 
বিচ্যৃত .করেছে, তাও প্রসন্ন মনে 
মেনে নিতে পারি না।-.. 


সভ্যতার মানুষ শুধু কতকগ্্ীল 


ধনার্দন্ট সংখ্যাক্স পারত ' হয়েছে . 


“তাদের পাঁরচয় নামে নয়, সংখ্যায়! 
নেই, কোন মিলন নেই, আছে 
শুধ: ভ্রনকুটিকুঁটিল হস, ও 


i 


ad 


আমার তো মনে হয়, সমাজ- 
ব্যবস্থা যাই হোক, না কেন, 
আমরা যদ মানাসকতার দিক 
থেকে যে সব মহদ্‌গুণ মানুষের 
চারতকে উদ্রবল করে তোলে, তা 


বিস্তার করে মাত্র! মানুষ যাঁদ, 


স্বার্থপরতার চর্চায় 'নরম্কুশ হয়ে 
ওঠে, তবে সমাজ ' ব্যবস্থা যতই 
বিশেষ কোন তারতম্য হবে না। 





স্থল ব্যন্তিরও লক্ষ্য এড়ায় না। 
নিজেদের জহর করার চেষ্টা, 


, চাই কি ইলেকশনে সাহায্যের প্রতি” 


শ্রুতি দিয়ে হোমরা চোমরাদের 
কাছ. থেকে সুযোগ -স্এাবধা 


: আদায়ের চেষ্টাই এতে মূখ্য হয়ে 
" ওঠে। এ উৎসবগীলতে অন্যান্য 
_আন্মযাঁলাক খরচ বেশী হলেও 
পুজা আর নৈবেদ্যের খরচেই কম . 


পড়ে ষায়। কলকাতায় রাস্তায় 
রাস্তায় বিজলী আলোয় ঝলাকড 
প্রাতমাবসজ্জন শোভাষান্রা যাঁরা 
লক্ষ্য করেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই এ 


বিষয়ে বাজন অঞ্চলের উদ্যোক্তা" ' 


দের মধ্যে উদগ্র প্রাতযোগতা ও - 
চোখ এড়িয়ে যায় না। আজ্রকাল- 


বৎসর আগেও বাঙ্গালীর জাতীয় 
উৎসবগাীলর প্রাপবস্তু ছিল, সে" 
গুলি এখন ' অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে 


(দ্বিতীয় পৃ্ঠার্‌ পঞ্চম কলমে) 
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ৰাজণীতি চক্ৰে 


বাঙ্গানী 
দন্ত ও 


জনালা খাঁ 


জনগণের মতই সরকারণ কর্ম- 
ফ্ারীরাও ঠিক বোঝেন ন কি রূপ 
হবে স্বাধীন ভারতের বা নতুন 
পাকিস্থানের। তারাও অনেকটা 
যেন খেলার ছলেই অপসন ফর্মে 
সই দিয়োছলেন। আম তখনও 
আমার দেশে। 
ববভাগে 
বাঁকুড়ার এক মুসলমান কর্মচারী 
আসবার দুদিন পরেই আমার 
সঙ্গে: দেখা। তান কাঁদ কাঁদ 
ভাবে আমায় বললেন, “মশাই ক 
দেশেই এলম? না ব্যাক কথা, না 
পার এদের রাধা খেতে। আস- 
বার” আগের দন রাতেও আম 
সপরিবারে বসে দই খেয়ে এসোঁছ। 


চারণ, যাদের দেশ প্রেম ছিল না, 
নাছিল কোন চাঁরঘন। (অবশ্য 
* এদের ভেতরও অনেক মহৎ. ব্যান্ত 
শছলেন বা এখনও আছেন। সেটা 


আইনের ব্যাতক্রম।) . 
সরকারী কর্মচারীর রাজ* 
নশীত আঁত 'বাচিত। আজ যাঁরা 


নানা সম্প্রদায়ের সচিব, বৃটিশ 
আমলে তাঁদের সব চেয়ে উচ্চ 
আকাঙ্থা ছল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
. হয়ে অবসর নেওয়া। 


বৃটিশ "আমলের যত প্রশাসানক 
বিধি ছিল সেইগ্দীলকে বলবৎ 
রাখলেন। কারণ সেগুলি আম্‌লা- 
দেরই প্রাধান্য দেয়। 

কেন সরকারী কর্মচারীরা 
প্রাধান্য পেল? কারণ যাঁরা মন্ত্রী 
হলেন, তাদের কেউই রম্তস্নাত 
িগ্সবের পথে ক্ষমতায় আসেন 
1! তাই ‘তাঁরা ভুলে গেলেন জন- 
পাণকে। ভুলে গেলেন ফে জনগণ 


তাঁদের -বাসিয়েছে গাঁদতে, এবং ' 


জনগণের কল্যাণের জন্য তাঁরা: 
ইচ্ছা করলেই বৃটিশ রাঁচত আইন 
নাকচ করতে পারেন। নেতারা 
ভুল্‌লেন তাদের শান্তর উৎস 


এলেন ' একাউন্ট্যাস্ট 


নিজেদের ' : 
প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য তাঁরা - 


ভোর 


আক্রমণ থেকে। তখনই প্রথম 1 


মধ্যবিত্ত শ্রেণী চলে আসেন অর্থ 
সঙ্গে নিয়ে এবং বড় লোক যারা 
ছিলেন তারাও চলে আসেন প্রচুর 
অর্থ নিয়ে! আমি জ্যান. এক 
টাকার বসাক ও সাহারাই একশত 


কোটি.টাকার মত সোনা ও জহর 


নিয়ে এ দেশে চলে. আসেন। 
আমাদের, তীর্থ যাত্রা হোলো 
সুরু। গুহকদা বললেন, “এসেছ 
যখন থাক। আপন ধন পরেরে দিয়ে 
বৈরাগণী মরেন কাঁথা বয়ে। 


একট, 


ভুলসী' বিড়ই বা বালাম এখানে 
নেই ।"। 

- তখন গুহকদার কথায় 
হেসোছ। আজ - বুঝেছি তাঁর 


কথার প্রকৃত অর্থ। 


প্রফল ঘোষ, মহ) ঘোষ ও 


আর সুরেন ঘোষ মহা- 
ঠব ঁপ সি সতে 
পুনর্বাসন সাব কাঁমটি 
য় তাঁর দায়ীত্ব সম্পন্ন 
তান তখন আর' 
নেই। তান ' কিরণ 


করলেন। 
মধ্দা 
শঙ্করের - দেখাদোখ খদ্দরের 


কোচান ধনত পরেন। গলার ' 


সোনার বোতাম, পকেটে রুপোর . 
সিগারেট কেস! থাকেন তন 


{ভড় করে তারই 
তলায়। রোজ একটি 


স্দরেন 


অনাস্থা প্রস্তাব আর শেষ 
পর্যন্ত .ভোটে দেওয়া হজ্জ না। 
এই অনাস্থা প্রস্তাবে ডাঃ. রায়ের 
মন ভেঙ্গে -যায়। কারণ মধু 
ঘোষ ছিলেন তাঁর আজীবন 
সঙ্গী । অনেক সাহায্য" পেয়ে" 
ছেন যুগান্তরের কর্মীরা ডাঃ 
রায়ের কাছ থেকে। 


[ ১৯৪৮ সালে করণ! : 
শঙ্কর মারা যান! ডাঃ রায়ের : 


ডাঃ 


.. খবর 


বলে .যে একটা কথা আছে 
আর্জকাল বোধ হয় নেই!)ড ভি 


'| সি কর্তৃপক্ষ তার কি অর্থ করেন 
‘| নিম্নোস্ত উদাহরণ থেকে তার 


কিছুটা পাঁরচয় পাওয়া যেতে 

পারে। 
সম্প্রীতি বর্ধমান রেল স্টেশন 

থেকে কানাইনাটশালে ডি তি সর 


গুদাম পর্যন্ত সমেপ্ট, ইস্পাত ' 


ইত্যাদ পারবহনের জন্য টেণ্ডায় 
জাহবান করা হয়েছে। টেন্ডার 


| নিধ্পারত ফর্মে দিতে হবে। 


ফর্মীট বর্ধমান এঁক্সাকউাটভ 
ইঞ্জীনয়ারের আঁফস থেকে কিনতে 
হবে। টেপ্ডার. দাখিল করার আগে 
বায়না হিসাবে ৩০০.. জমা দিতে 
হবে এবং রাঁসদ ও আয়কর 
পরিশোধ সার্টিফকেট টেস্ডারের 


ম্‌ | সঙ্গে দিতে হবে। 


টেণ্ডার দাখলের শেষ তারিখ 
হচ্ছে ২৭শে জুন ১৯৫৮ বেলা 
ইটা পর্যন্ত। _" 

টেণ্ডার আহবানের নোটিশ 
কিন্তু প্রকাঁশত . হয়েছে ২৭শে 
জুন ১১৫৮। দ্রেই৪-আঃ বাঃ 


[য় ! 


বিড়ম্বনা মাঘ!’ এই হল ভটল্মদেৰ * 
ঠাকুরের পহল্দু ল’ আর ইহাই 


এখনকার ইউরোপের ইণ্টারন্যাশা- 


নাল ল, যাঁদ সভ্য এবং উন্নত 
হতে চাও তবে কাঁড়য়া খাইবে। 
গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর 
পৃথিবশীই বুঝ, ইনি তস্কর ভোগ্য।, 
সেকেন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ 


পর্যল্ত সকল তস্করই ইহার 


প্রমাণ। রাইট, অব কক্ছকোয়েস্ট 
যদি একটা, রাইট্‌ হয় তবে রাইট: 
অব্‌ থেফ্‌ট কি একটা রাইট, নয় ?' 
অতএব......ফেমলাকান্তের জবান- 
ধহ্দাী)। | 

গত ১৬ই পাশ্চম্বঙ্গ পুলিশ 
খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বন্ধে 
ঘূহূর্তে স্পীকার তখনও বিধান- 
সভা কক্ষে প্রবেশ করেন 'ন। 
সদস্যদের অধিকাংশই আসন গ্রহণ 
ফরেছেন। পুলিশ মন্ত্র শ্রীকাল+- 
পদ ম্দখাঁর্জর 'মুখটা যেন কেমন 
শুকনো শুকনো আর গম্ভীর 
দেখ্যাচ্ছল ৷ 


কময্রানষ্ট সদস্য ডাঃ রণেন 
সেন ' মেচাক 'হেসে)_মিঃ 
মুখার্জ আরজ. তো আপনার 
পালা। . 
পালিশ মন্ত্রী গেম্ভীর মুখে 
হাঁস টানবার ব্যর্থ চেষ্টা করে) 
পালা গেয়ে যাব। 





তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। , 
পেলেন তাঁর হৃদয়হীনতার পৃর- [পাশ্চম পাকিস্থানের উদ. 
স্কার । গদাট হারালেন। এ বাস্ভদের জন্য সরকার 


আই সি সি পূর্ব বঙ্গের মনো- 


কোটি টাকা খরচ করতে লাগ" 


নাত সদস্যদের আসন বাতিল লেন। সমস্ত পাঞ্জাব ও "দিল্লীর 


করে'দল কারণ তাদের নর্বা- 
চনী কেন্দ্ৰ নেই।. 


উদ্বাস্ভদের তোলা হ'ল 


অর্থনীতি নূতন করে গড়ে . 
উদ্বাস্তু খাতের , 


শেষ আশা কংগ্রেস-তাও গেল। টাকা 'দয়ে। ওরা . বসে আছে 


সর্বদা বিক্ষোভ 


' ক্ষেত্র করতেন তবে তাঁকে রাজ- 'দৃতরা থাকেন। নেহেরুর আন্ত- 


নীতি থেকে কে হটাতে পারত? জাশীতাকয়ানায় 


ঘা পড়ল। 


[ উদ্তবাস্তরা সরকারের আরও বড় কথা পশ্চিম পাঁকি- 


' আশা হেড়ে নিজেদের পথ স্থানের, নেতারা মেহের - চাঁদ 


বেছে িলেন। তাদের আশ্রয় খাতা, 'গিদোয়ানী-_ লড়তে লাগ 
না ভরষা। সাণ্যত লেন সরকারের সাথে। 


অর্থ প্রায় নিঃশেষ - 


পশ্চিম. 


এখানে? পূর্বে 


[আর 


বঙ্গে যে জামর দাম ছিল দশ বঙ্গের অবস্থা একটু ভাঙ্গ 
টাকা ফাঠা তার দাম হয়ে গেল হলেই ওরা ফিরে যাবে_এই 


হাজার টাকা ফাঠা। 


স্থাপিত হ’ল। 


মনে এদের ধন্যবাদ দিলেন! ও সরবরাহ দপ্তর। 


ছিল সরকারের ধারণা। অন্য 
{দিকে আবার “বাঙ্গাল তাড়া” 
পূব উঠল । 


' সরকার ৮৮ 


সমস্ত 


এরা সরকারের কাজ লাঘব করে জিনিষ ছিল তখন সরকারের 
{দল। কারণ সরকার জাম দখল নিয়ল্ণাধান। তিনি বদি : তাঁর 
হাইকোর্টে 


. করতে গেলেই 
£ মামলা ওঠে আর সরকারের. দিযে এখানে পাঁচশত দোকান 


কাজ দ্ধ হয়ে বায়। 


আরমবাগেরই পাঁচ শত ছেলেকে 
অস্টম পৃহ্ঠার চুষ্টব্য) 


৮ 


দপণ 


অন্রবানঃ 


৪ঠা জুলাই, ১৯৫৮ 





, ইংরেজ আমলে সরকারী 
করে আসর সহজেই জমহ্তো_এমন 
কথা আজ প্রায়ই শ্দীন। বস্তা 
* বাঁধা সুড়ক ধরে তাঁর অশ্নিগর্ভ' 
ভাষণ জবালাময়শী * ভাষায় দিয়ে 
- ষেতেন। , শ্রোতারা দল যুগপৎ 
পুলাঁকত ও কণ্টাকত হয়ে কর- 
তালি ধান করে বিদেশশ শাসক 
সমাজের ধংস মুহূর্তকে ত্বরা- 
ন্বিত করার 'চেম্টা করতেন। ফ্যান, 
তকের 'বশেষ ঝামেলা ছিল না, 
জার সারা দেশটাকে যারা জালিয়ে 
পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে, তাদের 
দশপর্কে সঠিক, নির্ভুল তথ্য 
তল্লাশী দিতে হবে--তারই বা কি 
প্রয়োজন। ওরা পশু, ওরা বর্বর, 
ওরা নরাধম; স্এতরাং ওদের 
মপ্ডপাত. করো। 


উঠে বললেন যে: আমার ছু 
বন্তব্য আছে এবং অভাপাঁত মহাশয় 


আপত্তি করবেন ' না। সধক্ষপ্ত 
মৃখবন্ধের পরই সভাপাঁতর মতা- 
মতের অপেক্ষা না' করে, তান 
লাভা বর্ষণ আরম্ভ করলেন। 
মাং প্রায় ভেগো যাচ্ছে, মোট 
শ্রোতার- সংখ্যা একশোও হবে না। 
উদ্যোক্তারা -বনবেতসের মতো, কম্প- 
মান বস্তার অবস্থা দেখে বুঝলেন 
যে এইবারই অনর্থ বাধবে। পেছন 
“থেকে ভদ্রলোকের কোট ধরে টানা" 
টানি। ফিসফিস করে কয়েকজন 
মিলেই: বলছে শেষ করুন, আর 
না। ঈর্মটংএ লোক নেই বস্তা 
কিন্তু তখন আর এজ্রগতের মানুষ 
নয়। উদ ছেড়ে নোয়াখালীর 
কথ্য ভাষার মাধ্যমে বন্তৃতা স্রোত 


২ বইছে। বাঙীলপ শ্রোতাদের বারো 


আনা ভাগই, বস্তার কোনও 'বন্তব্যই 
বুঝতে পারছে না। - পাঁলশ 
দিরপোর্টাররাই কেবল চণ্চল হয়ে 
উঠেছে। আত দ্ুতগ্ণাততে তাদের 
পেন্সিল চলছে। 
লার মালমস্লা 


তোর হচ্ছে, 


. সম্ভবতঃ এ কথা তারা ভালভাবেই 


বুকেছে। শ্রোতৃমণ্ডলশীর আনমনা 
ভাব বস্তার সমবদার দৃষ্টি একে- 


কৃষকের আপনজন" হয়ে যেতেন। 
একটু গল্প, কখনও কয়েক পধান্ত 
গানের ধুক়োও  ধরতেন- সব 
কিছু মিলিয়ে মণ্যের বস্তা 
আর, মাঠের শ্রোতাদের মধ্যে সমস্ত 
ব্যবধানকে দূরে সারিয়ে দিতো। 
মাটংএর খবর গ্রামে ফিরে শিয়ে 
রাঁহম মণ্ডল যখন বলবে আরও 
দশজন এ গল্প, গান উপভোগ 


॥ করবে; - বস্তার সম্বন্ধে সাধুবাদ 


করতেও কেউ ইতস্ততঃ করবে না। 
কৃষক সমাবেশে অন্য ধরণের 
বন্তুতুও শুনোছ। শ্রী বাষ্কম 
মুর্খাজশির ভাষা সাধারণ কৃষকের 
পক্ষে বোঝা কঠিন। অথচ, ঘণ্টার 
পর ঘন্টা .ধরে নাটকীয় ভাঞ্গিতে 
কৃষকের সুখ, দুঃখ সমাজ এবং 
সংগ্রামের কাঁহনী তিনি বলে 
যাচ্ছেন। শ্রোতাদের মধ্যে যারা 
একটু শিক্ষিত, তারা বস্তার গুরু 
গম্ভীর ঘোষণার মর্ম ছু কিছু 
বুঝে হাততালি 'িচ্ছে। কৃষক 
শ্লোতারাও বিস্ময়ে বিমডঢ়ে। যাত্রার 


নতুন এক মাম-. 


করেই তারা স্তব্ধ হয়ে যায়। 

কৃষক বন্তাদের কথা 
গিয়ে নোয়াখালীর একজন 
নামা বস্তার কথা মনে 
নোয়াখালী দাঙ্গার সময়ে 
যথেষ্ট কুখ্যাত অর্জন করে- . 
ছিলেন। নর্বাচকমণ্ডলীর কাছে 
তান বিগত কয়েকবছরের কাজের 


কৃষক শ্রোতা, তাই তাদের কাছে 


বলতে 
খ্যাত- 
পড়ে। 
শীল 


- অহেতুক বাগাড়ম্বর করে লাভ 


নেই। সুদূর কলকাতা লাট কাউ- 
ক্সিলে তিনি গ্রামের গরাবদের 
জন্য কত, বন্তৃতা করেছেন, তাও 


- শুনতে লোকের বিশেষ আগ্রহ' 


নেই। তাই, তান এক সত্য 
ঘটনার আশ্রয় নিলেন। ইংরাজ. 
লাট সাহেবের ধর্মপত্নী আসন্ন 


-প্রসবা অবস্থায় রয়েছেন। সাচ্হব, . 


দেশী ডান্তারএর দল কিন্তু 
কিছুতেই বেশম সাহেবার . এমন _ 
আপদের 'দনে কোনও সাহায্যই 
করতে পারলো না। অবশেষে ডাক 
পড়লো এই গরাব বান্দার। হাজার 
রকমের িকলেতী দাওয়াইতে যা 
হলো না, তাই এই দীন ফাঁকয়ের 
প্রার্থনায় সম্ভব হলো । লাট সাহেব 


, স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলে বললেন 


সাহেব, আপনার ক ইনাম চাই. 
বলুন। সারাটা জীবন এতিম 
অনাথদের 'খদমত যে করেছে, সে 
আর ি চাইতে ' পারে! সাঁবনয়ে 


পাওয়া সম্বন্ধে আর কোনও 


সন্দেহ থাকতে পারে? ‘ 


{বিগত লড়াইএর , যুগ থেকে 


(মেধুমত+); 
বিস্তৃত শস্যশ্যামল : প্রান্তর 
শ্রোতা, বন্তা সবই. পারচিত প্রাতি- 
বেশন। মুসলীম লীগের সভা 
একের পর এক বস্তা উঠে বিষ 


জানে না। 

. কৃষকদের সভায় বস্তার সমস্ত 
ভাষণ'বা অপভাষণ সবাই যে 
'নার্বচারে গ্রহণ করে--তা কখনই 
নয়।,. কৃষক মন স্বভাবতই 
আঁবশ্বাসশ, সাল্দপ্ধপরায়ণ। তার 
জুটেছে। সুতরাং, বাইরে থেকে 
পরোপকারী ভদ্দুলোকেরা ফে তার 
ভাল করবে, এ বিশ্বাস তার মোটেই 
নেই। চব্বিশপরগপার এক গ্রামা- 
গলে সভা হচ্ছে। বন্ধা বামপল্থা 
এবং অনলবর্ষ। মনে হয় যে তাঁর 
বাক্যবাণেই সমস্ত অত্যাচার", 
প্রপশড়কের দল উৎখাত হবে। 
হাত, পা' ছুড়ে বস্তা তাঁর এ্যাটম 
বোমার মত প্রলয়গ্কর ভাষণ 
করছেন। কিছুক্ষণ শোনার . পরই 
করে বলে উঠলো £ "এষে দেখাছ 
সৌঁদরবনের মানুষ খেকো বাঘ! 
সবারই ঘাড় . মটকাতে চায়। না, 
এরে দিয়ে কারুর কোনও ভাল হবে 
না।” কায়েম স্বার্থের পালক__ 


কায়দা 


পোষক সরকারের. বিরুদ্ধে বস্তার 


উদাত্ত সংগ্রামের আহ্বান ছাপিয়ে 
উঠলো সমবেত কৃষকজনতার হাস্য- 
রোলে। বিপ্লব পথ বড়ই বন্ধুর! 

শ্রোতার দল, বস্তার আকুতি, 
প্রকাতি, বেশভূষা সম্পকে” বিশেষ 


সচেতন, আঁবতন্ত বাঙলায দর্শনা, 


স্টেশনের পাশের মাঠে এক সভা। 


একজন শ্রোতা সবারই মনের কথা 
খুলে বললো $' “এ যে রাম 
টেবেস্ট। 


' - এখনকার বড় বড় জনজমায়েং 


গড়ের মাঠে মনুমেপ্টের নিচে হয়।| আরামবাগ 


মাইক্রোফোন্র শব্দ সপ্তালনে, 
জনতার র্যাপ্তিতে এবং শ্লোগানের 
আঁধক্যে সভার আবহাওয়াকে 


ঢেলে দিচ্ছে; এত যুগের ভ্রাতৃত্বের কেমন যেন, কৃত্রিম মনে হয়। 


করে দিতে বদ্ধ্পারকর। ছায়াঘেরা 
এই শাল্তির নীড়ে, অশাল্তির 
দাবানল এমান করে জবলে উতে- 
ছল। সভার শেষে মাতব্বর আর- 
সাদ আলির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। 
মুসলমানের মাতন্বর চাচা বড় 
দুঃখের সঙ্গেই বলছিলেন £ “এ 
সব কথা এরা শিখলো কোথায়? 
এত ঘৃণা, এত “বদ্বেষ ছড়ালে যে 
দেশ জলে পুড়ে যাবে।” মন 
থেকে না হলেও, আশ্বাস: "দিয়ে 
বলোছলাম_"এসব শেখানো কথা, 
চাচা। কদন চেচাবে, তারপর 
নিজেদের ভূল বুঝবে ।” চারা 
রাজ হন নি আমার স্তোকবাক্যের 
সঙ্গে । ওরা আগুন জ্বালাতে 


হয়তো বা মানুষের দুঃখ, 
কস্টের তীব্রতা -এতো বেশ যে 
নতুন করে . কাউকে বুঝোবার 
কিছুই: নেই। বুঝে সুকেই সবাই 
এসেছে বন্তারা তাই রণং দহ 
হুঙ্কারে আকাশ, বাতাস প্রকম্পিত 
করছেন। বক্তব্য {বিষয় পারবেশনে 
কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কারুর 
হয়তো বিশেষণ বাণ একটু বোশ 
জোরে শব্দচয়নের অপটূতাকে 
ঢেকে ফেলছে। আগেকার "দনে 
শ্রদ্ধানন্দ, পার্কে বড় বড় সভা 
হয়েছে। নেতাজী, শরৎচন্দ্র বসু 
বা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বন্তৃতা 
করবেন শুনে. হাজ্বারে হাজারে 
লোক এসেছে । গণআঁভষান করা- 
নোর জন্যে বিশ পঞ্টাশ মাইল 


দুর থেকে পায়ে হাঁটিয়ে, মিছিল 
করে আনার প্রয়োজন হয় নি? 
স্বচ্ছায় লোকে এসেছে। বক্তার 
মূল বন্তব্য বিষয়ের সঙ্গোও হয়তো 
বহু শ্রোতা এক মত নয়। তবুও, 
বহু শ্রোতা এসেছে বস্তার কি 
বলার আছে শুনতে। শ্রদ্ধানন্দ 
পার্কে জায়গা হয় নি, ধারস্থির 
ভাবে লোক ' গ্যামহান্ট শ্রী, 
মরাজাপ্ররে দাঁড়য়ে রয়েছে। 
শমাঁটংএর সব কথা সেখান থেকে 
শোনাও যায়. না। অথচ বস্তা আর 
শ্রোতার সঙ্গে 'স্বাভাবক এক 
যোগ সূত্র ছিল। তেমনি ক্ষুদ্র : 
পাঁরসর এ্যালবা্ট হল-এর সভার 
সভায় শ্রোতার সংখ্যা বৌশ হলে 
অনেককেই শীর্সীড়তে, এমনাঁক 
রাস্তায় দাঁড়য়ে থাকতে হতো। 
তখনকার দিনে একরকম আঁল- 
শত নিয়ম ছল যে বাঙলার জন- 
মতের কাছে কোনও প্রস্তাবের 
স্বীকীতি আদায় করতে গেলে 
কলকাতা শ্রদ্ধানন্দ ' পার্কে বড় 
জনজমায়েৎ করে সে প্রচ্তাব পাশ 
করিয়ে নেওয়া। আজ অবশ্য সে 
রকম রশীত, রেওয়াজএর প্রশ্নই 


-উঠে না? | 


নেতাজ'র বন্তৃতায় তাঁর ব্যান্ত- 
ত্বের প্রাতচ্ছাব ফুটে উঠ্ঠতো। 





শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ১৯৫৮ 


. চিত্র আলোচনা 


~ 
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- ধাঁনজদ্ব পর্মবেক্ষক) 


বোচ্যাইতে তৈরী ছবি, বকল্তু মেয়েটির নাম রাঁভা। অপরদিকে |. লেবাননে রাষ্ক্বের পর্য- উন্নতি হয়ত কিছ; হয়েছে কিন্তু বিপর্যস্ত করেছৈন। দুই সম্প্- 
দেখা গেল শঙ্কর যাকে ভালবেসে | বেহ্ষকগ্ণ প্রায় সকলেই পৌঁছে যে “পদ্ধাত”র বিরোধিতা. করে দায়ের বিভাগের বা বিভেদের সশমা 


‘বোদ্বাই? ছবি নয়, এমন যে ব্যাঁত- 
ক্রম হঠাৎ কখনো এসে পড়ে 
তাদেরই একাট বলে ধরা যায় 
'কশোর ফিল্মের "লুকোচুরি, 
(হয়তো হুবিখানি বাগুলাতে বলে!) 
অবশ্য একেবারেই হালকা চঙ্ের 
জানস, কিন্তু সাধারণতঃ যে 
বেলেল্লাপনা এবং অজ্াত-কুজাতের 
. উপাদানে বোম্বাই ছবি পাঁর- 


লিখেছেন (এ সবই করেছেন 
'রূপক' ছদ্মনামে) এবং সর্বোপার 
ছাঁবথানি পারচালনাও করেছেন। 


যাচ্ছে। 
একহাত নেওয়া হয়েছে যখন দেখা 
যায় প্রযোজকের নামটা আঁভিনয়- 
শিল্পীর পিঠে আর পাঁরচালকের 
নাম বের “হয় ছেস্ডা-কাগঞজের 
ঝ্দাড় থেকে ।) জানা যায় বুদ্ধ 
চলেছে বোম্বাই শহরে চাকরি 
করতে এবং ওকে ওর বাবা নিষেধ 
করে দলেন ও যেন ওর ভাই 
,শঙ্করের কাছে গিয়ে না ওঠে। 
কারণ শঙ্কর বোম্বাইএ - গিয়ে 
ফালমে গানবাজনা করছে আর 
কোন এক ‘আটস্ট' মেয়েকে নাক 
বিয়ে করতে যাচ্ছে। তাই শঙ্করকে 
ওয় বাবা ত্জ্যপূত্র করেছেন আর 
বুদ্ধকেও বলে দিলেন যেন 
শঙ্করের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না 
রাখে। বুদ্ধ বাপের কথায় সায় 
দিয়ে বোম্বাইএ নেমে - সোজা 
উঠলো শঙ্করেরই বাসায়। দেখা 
গেল বুদ্ধ আর শঙ্কর যমজ ভাই 
এবং দেখতে আঁবকল এক। প্রথম 


দিন আঁফসে যেতে বাসে উঠতে  -ফক্কাড় মনে হলেও বড়ো খাঁটি 


একটি মেয়ের সঙ্গে- মনকয়াকাঁষ 


বাসে - ওঠা কেন্দ্র করেই, 


আলাপ থেকে 
গভীর প্রেম 
ওরা বয়ে করা সাব্যস্ত করলে। 


- বিয়ে করতে চাইছে সে একজন 
শিল্পী নয়, চিত্রাশিজ্পশ,আবার 
ব্লীতারই সে দাদ, নাম গ্রণঁতা। 
গোল বাঁধলো দুভাইয়ের চেহারা 
এক হওয়ায়_ শঙ্করকে রাঁতা 
বুদ্ধ মনে করে কথা বলতে গিয়ে 
ফ্যাসাদ, 'আর বৃদ্ধকে গীতা 
এক ফ্যাসাদ। ব্যাপারে দাঁড়াল এই 
যে প্রথমে গশতা মনে করলে 


শঙ্কর তাকে . হঠাৎ না চিনতে |- 


আরম্ভ করেছে আর - রাঁতাও 
ভাবলে বুদ্ধ তাকে আর চায় না। 


ওদিকে গীতা ও রাঈতার মা-বাবা {- 


বুদ্ধ বা রীতা ওরা জানতে 
পারলে না। এদিকে রাঁতার 
পাত্রের ফটোতে বকুদ্ধুর চেহারা 


যাকে চায় এ ট 
বৃদ্ধকে কিছু না বলে ওকে 


1 নিরাপত্তা পাঁরষদের হস্তক্ষেপ পেক্ষতা নষ্ট হয়েছে। নিরপেক্ষতা 


গেছেন। তাঁরা ঠিক কি' পর্যবেক্ষন তান ক্ষমতা পেলেন ,সেই রেখা স্পষ্ট নয়। এই সাম্য অবশ্য 
করবেন তা নিশ্চয় করে ' বলা “পদ্ধাত” আজ" ভয়ানকভাবে প্রচলনের উপর স্থায়ী। ১১৪৩ 
ম্দা্কল। তবে তাদের প্রথম কর্তব্য কায়েম হয়েছে। এতে বহু লোক সালে লেবানন যখন সম্পূর্ণ 
হকে 'সারয়া সীমান্ভ দিয়ে লেবা-' হতাশ হয়েছেন। এমন কি স্বরম্ট্ে স্বাধীন হল তখন খন্টান প্রোস- 
ননে কোন চোরাই অস্মশস্ম পাচার নীতিতেও তানি পক্ষপাত করে- ডেশ্ট এবং মুসলমান প্রধানমন্ত্রী 
হচ্ছে কি সৌঁদকে নজর রাখা। ছেন নির্বাচনের সময়। পার্লামেপ্টে এক 'জাতপয় চুক্তি করলেন। 
দ্বিতীয়তঃ তাঁরা পর্যবেক্ষন কর- তাঁর পেটোয়া লোকদের সংখ্যা" 
বেন বেচে থাকার জন্য সংগ্রাম ধিক্যের ব্যবস্থা করেছেন। 

এবং তাঁদের সহানুভাত পেলে অন্য কারণও আছে। ইর্ত্বো- - 
লেবানন এই সংগ্রামে হয়ত সফল মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে এবং আরব জগতে 
হবে।' 


"ধর্মঘটের 


সৃষ্টি হয়েছে যে . শান্তির জন্য এর ফলেই লেবাননের নির- 


প্রয়োজন হল। লেবাননের শুধ এীতহ্য, নয় 
কারণ প্রযো্নও বটে। প্রোসডেন্ট 

লেবাননের গণ্ডগোলের শ্যামন আইসেনহাওয়ারের মধ্য- 
কিন্তু এই ধর্মঘট নয়। কারণটা প্রাচের নগীত গ্রহণ করে সেই 
সম্পূর্ণ রাজনোতক এবং বহু- নিরপেক্ষতা নষ্ট করলেন। অর্থাৎ 
দিনের জমান তন্ততা আজ এই একটা তনত গৃহ বিবাদকে আল্ত- 
রূপ নিয়েছে। . ছ বছর আগে জাতক পর্যায়ে তোলা হল শুধু 


প্রোসডেন্ট শ্যামুন ক্ষমতা লাভ পররাণ্নখাঁত 
করেন। তাঁর পতন প্রোসডেণ্ট পরাতে মত বিরোধের 


বিশার এল খোরির শাসনকালে ূ 
দুন্শীত .এবং অক্ষমতা এমন 'প্রোসডেপ্ট শ্যা মুনের 
অসল্তোষ সৃষ্টি করেছিল যে সেই দ্বিতীয়বার নির্বাচনের চেষ্টা 


বর্মন প্রোসিডেন্ট গদসতে বস- অর্থাৎ ধূমায়িত পর্বত বাঁহমান 
লেন। এ'র “শাসনকালে দেশের হইল! এখন অবশ্য দ্বিতীয়বার 
". [ডেপ্টের বর্তমান মেয়াদ শেষ হচ্ছে 





কুরুচিকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রতি | £ 

ব্যঙ্গপূর্শ কটাক্ষপাত বেশ গোড়া, মাতিয়ে রেখে দেন। তার | আগামশ ২৪শে সেপ্টেম্বর ৷ 
চাতুর্ষের সঞ্পোই পাঁরচালক পাঁর- কথার উচ্চারপে একট; 'অবাঙালা- { পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা 
বেশন করেছেন। টাইটেল থেকেই সুলভ টান আছে, ভবে মধ্য প্রদেশে (হয়েছে এই মাসের ২৪শে 
' হাঁসির 'পরপ্নবপ বইতে থাকে এবং মানুষ এমন চরিত, কাজেই চলে | বর্তমান ' প্রেসিডেপ্টের উত্তরা 


ঘায়। কলকাতার কজন শিল্প 
ছাড়া ভূমিকালাপতে বম্বাই 
প্রবাস! .বাস্তাল অনেককে - দেখে 


 স্াহাত্যিক 


চরমে গিয়ে ওঠে শেষদৃশ্যে- বুদ্ধ 
যেই বুঝলে শঙ্কর তাকে ভাঁওতা 
দিয়ে বিয়ে করতে এনেছে অমাঁন 


নয়। কিন্তু হাসির তোড়ে ওসব পারিচালক 
আর মনে করে রাধা যায় না। হাঁসি 


হয়ে বেশ আমুদে হয়ে ফুটে টাইটেলের আবহসঙ্গত থেকেই 


গান” 


এছাড়া সমীর- করতে হয় গীতা ও . শঙ্করের 
পাধ্যায়,. , অনুপ শা, ” | 
058 পণ্ড: চৌধুরি, অরাবল্দ সেন, মজুমদার কৌতুক সঙ্গাশত রচনায়ও 
বলাবাহুল্য শঙ্কর ও - বুদ্ধ অসিত সেন (বোম্বাই) প্রভৃতিকে 'কীতত্ব দেখিয়েছেন। সূধান রায়ের 
দুটি চাঁরতরেই অবতরণ. করেছেন বিভিন্ন চিরে দেখা যায়। ছবির িল্পানদেশিনার কাজ ভাল। 
[কিশোরকুমার। একজন শান্ত ও নায়কা গণতা ও রীতা দুজনকেই ছাবখানর  আলোকচাঁরিতপ্হণ, 
গম্ভীর, আর অপরজন চট্‌ল ও বলা যায় এবং যথাক্রমে অনিতা শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন 


এবং তারপর মুখর। এই ডবল-ডোজ িশোর- গৃহ ও মালা সিংহ চার দুটিতে যথাক্রমে অলক দাশগুপ্ত, ঈশান 


কুমার রঙ্পোব্যজ্গে নাচেগানে আশা” বেশ প্রাণ সংযোগ ,করেছেন। ঘোষ ও হৃষিকেশ মুখোপাধ্যার। 


হাওয়ার নশীত গ্রহণ করেছেন। 
সম্প্রাত রাম্ট্রসঞ্ঘের 'বিধানাবলীর 


শেষাংশ চতুর্থ পৃচ্ঠার) 


বির এ ররর El 





A 


: 


ছি 
দূপণ 


শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ১৯৫৮ 





ফাকা | 


অনেক অর্থবাযে প্রধানমন্মর 

মৃত বা পাঁরত্যন্ত মহানগরীর 
রাজা সুবোধ মল্লিক সেকায়ারে যে 
রাজনৌতক জলসার আয়োজন 
হয়েছিল, বোঝা গেল, ওটা শুধু 
উদ্যোন্তাদের মনের বদ্ধমল ভয় 
তাড়ানোর জন্য। আমরা মারনি, 
ভাল করেই বেচে আছি, আর 
পণচশটা বছর বাঁচব, এই কথাটাই 
বারংবার চতুমর্তখে ঘোষণার জন্যই 
যে মৃখ্যমন্রীর গৃহ-সালিধ্যে এই 
বীর সম্মেলন হয়েছিল এ বিষয়ে 
সংশয়ের অবকাশ নেই। তাঁদের 
লক্ষ্য প্রধানত কেরালা ও কম্য্যানষ্ট 
পার্ট, আর হাতিয়ার ইমরে নাগর 
টাটকা রন্তুপাত। 


বন্তুতা দিলেন বাংলাদেশের 
দুই অ, কেন্দ্রের প পা; অর্থাৎ, 
জলসার আবহসঙ্গীত ছিল অ অ 
প পা। শ্রীঅতুল্য (১ম অ) ঘোষ 
পতাকা উত্তোলনে, শ্রীঅশোককৃমার 
(২য় অ) সরকার অভার্থনায়, শ্রী- 
গোবিন্দ বল্লভ পল্থ (প) সম্মেলন 
উদ্বোধনে এবং শ্রীএস কে পাতিল 
(পা) সভাপাঁতর ভাষণে যা 
বললেন তাতে অন্তত তাঁরা 
নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। 
শ্রীসরকারকে উত্তর কলকাতা 
থেকে মধ্য. কলকাতায় দারদ্র 
পান্নালাল 'িন্রকে আড়াল করে 
দিয়ে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ওরফে 
রাজনৈতিক যজ্ঞে সূভাষ-নিধনের 
প্থপ্রস্তাবের উদগাতা ওরফে 
যন্তপ্রদেশের [্রীগোবন্দ!) 
বল্পভকে এবং সকলের স্মাতিপটে 
জীব ডক ধর্মঘটের বিজয় 
নায়ককে সাদর অভ্র্থনার ভার 
ধদলেন। আর এই 


নিভ'য় হবার সম্মেলনে হাজির 
থাকেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী- 





_ম্পাদক কত মডার্ণ ইপ্ডি্া প্রেস, ৭নং ওয়ালটন স্কোয়ার, 


অপি নি মর | লা 


ফ বীৰা!| 


ও তিক i 


মেহের চাঁদ খান্না। 


সুতরাং ভয়-তাড়ানিয়া জলসা 
জমোন একথা “না্দ'ল্ট কয়েকটি 
পন্রপত্রিকার পাঠকেরা বলতে 
পারবে না (সাংবাদিকদের বাহা- 
দুর, মালকের ছাঁব একই পড্ঠায়, 
প্রথম পৃষ্ঠায়, একাধিবার ছাপতে 
তারা ভুল করেনি)। 


পতাকা উত্তোলন করে শ্রী- 
ঘোষ ঘোষণা করলেন £ “যাহারা 
কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বালয়া 


টল্লাস প্রকাশ করেন, তাঁহারা ' 


ভরাল্ত। কংগ্রেস কখনও ধ্বংস হইবে 
না।...জাঁতর জনক মহাত্মাগান্ধী 
যে সত্য ও আঁহংসার পথ প্রদর্শন 
কারয়াছেন, কংগ্রেস সেই: মাহান 
আদর্শ হইতে কখনও 'বিচ্যত 
হইবে না।...আগামী ২৫ 
বসরের মধ্যে কংগ্রেস ছাড়া ভারতের 
রাজনৌতিক দলের পক্ষে ক্ষমতার 
আসনে আঁধাষ্ঠত হওয়ার সম্ভাবনা 
নাই।” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ম 
পৃঙ্ঠা, ৩০শে জুন) 


কংগ্রেস ভেঙে যাবার ভয়, ও 
ভেঙে যাওয়ায় অকংগ্রেসীদের 
উল্লাস প্রকাশের ভয়, কংগ্রেস 
ধংস হবার ভয়, গাম্ধীজশীর 
আদর্শ থেকে চ্যৃত . হয়েছেন 
একথা স্বীকারে ভয়--এবং আগামশ 
১৫ বৎসরের মধ্যে ক্ষমতার আসন- 
চযুত হবার ভয়। নতুবা এসব ভয় 
নেই শুধু একথা ঘোষণার জন্য 
এত অর্থব্যয়ে সম্মেলনে করতে 
হবে? ডি এল রায়ের সেই অন;- 
'্ঠান করে বলা-_ বুড়ো মরেনি। 

শ্রীপন্থও অনেকবার শপথ 
করেছেন গাম্ধীজীর নামে, কেননা, 
তাঁর শাসনকালে রক্তপাত তো কম 


ফ বা ক! 
কংগ্রেগা ভলগায় এবারের একমাত্র ট্‌রেটক| 


{তান বলেছেন £ মহাত্মা 
(আঁহংস) 


হয়ান। 
গান্ধী নির্দোশত এই 


ইহার কারণ হইতেছে মহাত্মা 


কম্পিত কণ্ঠে 
জিজ্ঞেস করেন £ “কে কংগ্রেসকে 
ধ্বংস কারতে চায়?” নিজেই 
তেমাঁন কম্পিত কণ্ঠে জবার দেন £ 
“কংগ্রেস কখনই ধৰংস হইৰে না”। 


(আঃ বাঃ পঃ, ৩০জুন) 


শ্রীএস কে পাতিল দৃপ্ত ঘোষণা 
করেন £ “আগামী ২৫ বৎসরের 
মধ্যে কংগ্রেস ছাড়া ভারতের কোন 
রাজনৌতিক দলের পক্ষে ক্ষমতার 
আসনে আর্ধান্ঠত হওয়ার সম্ভাবনা 
নাই।...-কংগ্রেস বিরোধীরা এই- 


শ্রীপল্থও 


ভাবে একটি সক্ষত্র প্রচার কার্য ' 


সূরু কাঁরয়াছে যে, গত ১০1১১ 
বংসরের মধ্যে কংগ্রেস মহাত্মা 
গান্ধী যে নৈতিক আঁধকারে 
প্রীতঘ্ঠা করিয়া গিয়াছলেন, 
কংগ্রেস তাহা হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছে।" (আঃ বাঃ পঃ,. ৩০ 
জূন। 


সুতরাং, ওরা. সব দিল্লী 
বাংলা থেকে 'এসে যে সুবোধ 
মল্লিক স্কোয়ারে হাজির হলেন 
তার উদ্দেশ্য তারস্বরে এই কথাটি 
ঘোষণা করা £ আমরা বেচে আছি 


কাক্ষাতা-_-১৩ ৩ হইতে মুদ্রিত এবং এনং 1 


বাঁচব আরও ২৫ বছর; আমাদের 
কোথাও আদর্শচ্যাত হয়ান। 


বারে বারে এই কথা ঘোষণার 


তার্থ এই যে, কেরালার বেদনা : 


গুরা ভুলতে পারছেন না, ডীঁড়ব্যা 
হাত ফসকে গেছল প্রায়, কোনমতে 
সার্কাসের ব্যালেন্সে রেখে চলছেন 
মহতাব। গদদী নোহ ছোড়েঙ্গে। 


তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মুখে 
দেশের কোন কথা নেই; শুধু 
শাসনের কথা, শাসন ক্ষমতা ফসকে 


» যাবার কথা, আর শ্াসন-ক্ষমতা 


সংরক্ষণে বেপরোয়া হংস-নশীতর 
সমর্থনে বারে বারে মহাত্মা 
গান্ধীর নামে শপথ। এই আঁহংস 
কংগ্রেস দেশের অভ্যন্তরে বিরোধী 


তবু কংগ্রেসশাসন সেখানে জেগে 
আছে; সীমান্ত এলাকায় কংগ্রেস 
অহিংস নাতি প্রয়োগ করে নি, না 
এদিককার চোরাই চালানদারদের 
গনবারণে, না ওঁদককার হানাদার- 
দের নিরোধে; পর্তৃগাীঁজের বিরুদ্ধে 
অকংগ্রেসীরা যে আঁহংস নিরুপদ্রব 
প্রাতরোধ আন্দোলন চালয়েছিল 
ও চালাতে চেয়েছিল তারও 
গাহংস প্রতিরোধ মহাত্মা গান্ধীর 
শিষ্য কংগ্রেসসেবীরা। সুতরাং, 
ও'রা গান্ধীর নামে শপথ বাকা 
উচ্চারণ. করার জন্য আসবেন 
বৌক। মৃত কলকাতার ডাঃ 


' বলে স্বীকারই করেন নি। 


করলেন £ “একমান্র 
দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
করিয়াছে ।”_ ,_ (আঁনিজ্দ- 
বাজার ৩০শে জুন) 

কোন কংগ্রেস?  যে-কংগ্রেস 
ব্মা-ইম্ফলের জঙ্গলে প্রাণ 
"দিয়েছে ? কংগ্রেসের সেই 
আজাদ হিন্দ ফোঁজ ? 
কংগ্রেসের সেই নেতাজ' সুভাষ? 
-সেই কংগ্রেস? কলকাতার 
রাস্তায় ৪৫-৪৬এ যে রন্তধারা 
বইল সে ক কংগ্রেসের? দিল্লী, 
সেপাই ও নাবিক বিদ্রোহ হল সে 
'ি কংগ্রেসের ? 

অথবা ১৯৪২ এর সায়া 
বৈপ্লবিক উত্থানের যে উপলক্ষে 
কম্যানষ্ট দলকে ব*বাসঘাতক বা 
দেশদ্রোহী বলা হয় সেই ১৯৪২. 
এর আন্দোলন কি কংগ্রেসেরই, 
অথবা কংগ্রেসেরও ? যে মহাত্মা 
গান্ধীর নামে এত শপথ তান ও 
আন্দোলনকে কংগ্রেসী আন্দৌলন 
পরে, 
অনেক পরে, নির্বাচনী বৈতরণণ 
পার হবার প্রাক্কালে কম্যনিষ্টদের 
নন্দাবাদের জন্য কংগ্রেস এওঁ 
বৈপ্লাবক অভ্যুত্থানকে নিজেদের 
বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সে- 
কংগ্রেস ক আজকের কংগ্রেস 2 

ইতিহাসের বিকাতি এইভাবেই 
হয়। ১৯৪২ সালের আন্দোলন 
সর্বতোভাবে আহংস নয়, সর্বতো- 
ভাবে কংগ্রেসের নয়; ও সমগ্র 
জাতির, কংগ্রেস  অকংগ্রেসের, 
হিংস বা আহংস সকল পল্ধীর 


(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়) 


দিয়লিখিত ষ্টেশনগুলি থেকে বরাবর শ্রীনগর পর্যন্ত ১ম, ২য় ও ওয় শ্রেণীর 
জন্ত রেল ও মোটরপথ এবং রেল ও বিষানপথের সংযুক্ত টিকিট হুবিধাহারে 


দেওয়| হচ্ছে :-- 


হাওড়! * পাটনা জংশন গু শিয়ালদহ গয়া * আসানসোল 
ধানবাদ ৬ রাচি রোড * ভাগলপুর 


রেল ও মোটর পথের সংযুক্ত যাতায়াত টিকিট £ ১ম ও ২য় শ্রেণীর 


জন্ত একবারের ভাড়ার ১৬ গুণ এবং 


শ্রেণীর জন্য ১৯ গুণ এবং তার ওপর 


পাঠানকোট-উ্ীনগর মোটরপথের জন্য আরও ২৭২ লাগবে ৩ বছরের বেলী অথচ 
১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ট্রেনের জন্য অধেক ভাড়া দিতে হবে; কিন্তু 
মোটরপথের ভাড়। হিসেবে তাদের জন্ঠ দিতে হবে পুরো! ভাড়াই, অর্থাৎ ২৭*২। 


যাতায়াত টিকিট £ ১ম ও ২য় শ্রেণীর 


রেল ও বিমান পথের মং ত 
জন্য একবারের ভাড়ার ১৯ গণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর জ্ত 


১২৩৭ এবং তার ওপর 


পাঠানকোট-জীনগর বিমানপথের জন্য আরও ৭৬২ লাগবে । ৩ বছরের বেশী অথচ 
১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য এই বিমানপথের ভাড়া হিসেবে ৩৮২ 
নেওয়া হবে; আর ৩ বছর বা তার কম যাদের বয়স তাদের জন্ত দিতে 


হবে ৮. করে। 


ও ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এই টিকিট 
পাওয়! যাবে। 

€ এই টিকিটের মেয়াদ তিন মাস, 
কিন্তু রেল ও মোটর পথের সংঘুক্ক 
টিকিটের ক্ষেত্রে ফিরতি পথের 
যাত্রা ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে শেষ 
করতেই হবে। 


০ IN 


৩ শুধু মাত্র ফেরার পথে যাত্রাধিরতি 
কর! চলবে, যাওয়ার পথে নয়। 
€ সিটি বুকিং অফিসে/এজেন্সীতে এই 
টিকিট পাওয়া যাবে । 

€ বুকিং অফিসে এবং সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন- 
গুলিতে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ 
পাওয়। যাবে। 





শে 
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এ শকহুত্ডোতলীকেল্র আন্লান্র 3 


“স্বামাদেৰ 


দল দাও 


নদে গণ্চিম বঙ্গ কংগ্রেম যে যায়? 


ভা ল্ৰাস্ম ও অক্জুল্য ম্যোস্বেল্স আক্ষালনল ৪ 


“আমাদের আমলে কংগ্রেধ যত জনপ্রিয় | 

এমন ঘাৰ কখন ছিল না” 

ত্রীমোরারজীর রায়? 
f হী 


(দপপের প্রতিনিধি ) 
শ্রীমোরারজ্শী দেশাই সম্প্রত কলকাতা এসেছিলেন 


- সরকারণ কাজে। 


ভিনি ভারতে কংপ্রেসের জাজ অন্যতম 


উজ্জল তারকা ।-কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বলতে স্যর; করেছেন, 
শ্রীনেহর/র পর তাঁনই ভারতের প্রধান মন্ত্র হবেন। 


বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া), শ্রীসুধীর বস; 


(উত্তর কলকাতা), এবং শ্রীরাজ বলী শবক্ুও (বড়বাজার) EY 


বৈঠকে হাজির ছিলেন। 
অন্যাদকে ছিলেন প্রদেশ 
কংগ্রেসের হোমড়া-চোমড়া ব্যন্তি- 

গণ-ডাঃ রায়, শ্রীঅতুল্য 
5 
বৈঠক প্রচেষ্টায়, 


অনুপাস্থত' * থাকেন? 
মনে করেন যে অতুল্য_ 
ঘোষ এই বৈঠক মনত জিরা 


সা জাতি 


পারেন নি। 


পরের 

রায়কে অবধি. কাত . করতে 

পারি। - 
'(দ্বতায় পৃষ্ঠায়) 








' একাদন এসোম্রর বিতকের 


, দেখতে পেয়ে তাঁকে বলনে £ 


বর্ষ, ২৪শ সংখ্য! 
দৃম্পাদক'য় 


te শিশান চন্দ ল্লান্স 


ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় ৭৭ বছরে পদাপর্ণ করেছেন। 





* আমরা তাঁর শতায়্‌ কামনা কার এবং এ ম্মাশা ও বিশ্বাস 


রাখি যে জীবনের শেষদিন অবধি তান পাশিসবঙ্গা তথা 
ভারতের সেবায় রত থাকবেন। 
দোষঙযশ নিয়েই মানুষ ; ডাঃ রায় তার ব্যাক নন। 
সমালোচকের যেমন অভাব নেই, নেই তেমনি চাটনকারের। 
এই জব 'চাটকাররা তাঁর জন্মদিনে বন্গাহদীন ভাষায় তাঁর 
প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা না বলে মোসাহেব' বলা বোধ হয় - 
অধিকতর মন্ত সঙ্গত। 
| কোনো অবকাশ নেই যে এ বয়সেও ডাঃ 
বলায় ঘে কর্মক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন তার তূলনা 'বিরল। 
ভোর থেকে আঁধক রাত অবধি তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয় নানা- 
বিধ কাজে। | | 
ভান্তারণ ছিল তাঁর পেশা; তা তাঁর পক্ষে ভোলা 
অসম্ভব। আজও তিনি সকালে বিনা পয়সায় নিয়মিত রোগণ 


দেখে থাকেন। তার পর সুর; হয় সরকারী কাজ; এই দশ . 


পশ্চিমবপোর মৃখ্যমন্ত্ির পদ । 

তাঁর আমলে আমাদের সমস্যা কমে নি, বরং বেড়েছে। 
কিন্তু সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় তাঁর ভাটি হয় নি। তাঁর 
নীতই সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য দানী কিনা এ, 
সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত পোষণ করে। 

সে রে শা 
কারণ নেই। ও 
রাজনীতির বিবাদ বির তাত মিতা 


. কখনই পরিপত হতে দেন না তিনি। 


এক বন্ধ; একাটি স্মন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। 
সময় কমিউনিষ্ট নেতা চোখা 
চোখা বিশেষণ দিয়ে দীর্ঘ বন্তৃতায় ডাঃ ন্নায়কে আক্রমণ 


,করোছলেন। 


বৈঠকের পর বারান্দায় ডাঃ রায় : জ্যোভিবাবকে 
হে জাত তোমার বিরান 
এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন?” ব্যানতশত ব্যবহারে তাঁর অর্াঁয়- 
কতার প্রশংসা সম্ভবতঃ বেশশ করে থাকেন। 

অবশ্য ডাঃ রায়ের প্রধান যেটা গ্শ, সেটাই তাঁর 


'দোষও বটে। সরকারণী সব বিজগের খটনাডি তাঁর নখ- 
. দর্পশে। অমানুষিক পরিশ্রম না করলে তা সম্ভব হতো না। 


{বাভিন্ন বিভাগ -সম্বচ্ধে তান যত খবর রাখেন, অনেক মন্ত্রী 


- তাঁদের নিজের জের বিভাগগুলো সম্বন্ধেও ততটা ওয়াক" 


বহাম নন। ডাঃ রায়কে না জানয়ে কোনো মন্ত্রী কোনো 


- সিদ্ধান্ত নেবার সাহস রাখেন না। 


এর ফল অবশ্যই দেশের পক্ষে মঞ্গলময় হতে পারে 


আমাদের আছেন- তাঁর মধ্যে জন তিনেক-কে রেখে আর 
সবাইকে ছাঁটাই করে দিলে পশ্চিমবলোর শাসলে এতটুকু 


' ব্যতিক্রম হবার আশংকা থাকবার কথা নয়। 


(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





শিলোনয়ন দ্বার বেকার সমস্য 
দুর করার জন্য সরকারী শিল্প 
দপ্তরের চেষ্টা এখনও নিষ্ফল 


(দর্পপের প্রাঁ্তানাধ). 


: ছোট, মানার ও কুটির-শিরল্পর মাধ্যমে বাঞালা- জারা Ad. at 


দেশের বেকার সমস্যা প্রশমিত হবে বলে৷ . আমাদের কর্তৃ- 
পদ্ষণয় ব্যান্তরা অনেকেই মনে করে থাকেন; সাধারণ লোক- 
কেও বোঝাতে চেষ্টা করেন। এইত কিছুদিন আগে প্রাদে- 
* শিক কংগ্রেস সম্মেলনে এই নিয়ে গ্নরুশ্গম্ভীর 

হয়ে গেল এবং শেষপ্ত একটি প্রজ্ভাবও পাশ হয়ে গেল। 


কাজ কিন্তু এগোল না। 


ও জয়েন্ট িরেকউরের' পদের 
কাঁম- 


আলোচনা 


কান্দ যে বিশেষ ণকছু থেকে আরম্ভ করে ছেলেমেয়ে- লোকের অনুমোদন- করলেন। 
“এগোয় না তার প্রমাণ পাওয়া দের খেলনা ও টোবিলের ঢাকনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোনা গেল 


যায় আমাদের সরকারের বাজেট তৈয়ারণর সবাকছুরই বন্দোবস্ত ষে এই সমস্ত? 
দেখে। বছরের পর বছর এই হয়েছে এর ভেতরে। 


ডিপার্টমেন্টের ' 


হয়েছে।--তার ভেতর ১ কোটী 'হয়েছে। 
৩০ লক্ষ টাকা শুধু ছোট ছোট নিয়োগ নিয়েই বাঁধলো 
ঝাঁটা তৈরী গোলমাল । বিজ্ঞাপন দেওয়া 


শিল্পের জন্য। 


নিয়োগের 
ব্যাপারে ফিনান্দ ভিপারটমেন্টের 





৬ ০ 


- আমরা কাজ কার দি করে?” স 


কাজের 


"২ পণ 


- প্রেথম পচ্ঠার পর) প্রেথম পৃম্ঠার পর) ' 

শ্রীদেশাই £ “ভা করছেন না. তাঁর মোসাহেবদের দেখতে চান | তাঁর পেটেোয় লোকদের প্রমো- 
কেন? আপনারা তো দাবী না এক কথায় একেবারে ধোয়া | শন! এবং চাকুরী দেওয়া "নষ্ট 
করেন আপনারাই . পাঁত্যকারের তুলসী । উঠেপড়ে লেগে িয়েছিলেন। 
কংগ্রেস সেবা? 

শ্রী জে, সি, এন কিছুটা 
থতমত খেয়ে, আবার সামলে 
[নিয়ে বললেন £ “আমাদের উপর 
যে বর্তমান কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ 
আস্থা স্থাপন ' করছেন না। 






কংগ্রেস.পশ্চমবঙ্গে জন- 
প্রশ্নতা হারয়েছে এই আঁভ- 


আরও বেড়ে চলেছে তখন কর্ম 
অতুজ্য বাবুর পর্বে যাঁরা | চারশ 
চেষ্টা করলেন তার মোদ্দা কথা 


যত জনাপ্রয় ও শান্তশালী কিছনটা 


সবোর্পার, এসেমারর দিকে 
দাঁন্ট দিন। বামপন্থীদের এঁক্য . এমন সময় ছিল ' যখন 
এত হৈ চৈ সত্বেও আমরা কত- কংগ্রেসের কোনো সংগঠন ছল 
সং 
I 


সম্বন্ধে কিছু খবর দুনশগতও আছে, কিন্তু তান 


গমউনাসপাল কর্পোরেশন নির্বা" 
চনে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটে এবং 
সে একক সংখ্যা গারষ্ঠতা অর্জনে 






শুক্রবার, ১১ই জুলাই, ১৯৫৮ 


নির্বাক পরো ্রীমোবারহী| পল, হিং মাথা অহিংমই ফাটার 


(দপর্ণের পর্যবেক্ষক) | 
কয়েকমাস ' পূর্বে : "দিল্লী হয়েছেন। অন্যান্য ছ'জ্জনকে চার 
বছরের জন্য বাঁহচ্কার কুরা হয়েছে। 
শ্রীঢেবর এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
'মনুমোদন করেছেন। 

এ, আই, সি, সির শাস্তি- 
{বিধান কাঁ্মীট মনে করে ষে শ্রী- 
রহত্প্রকাশ ও অন্যান্য চারজনের 
প্বরণ্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়া 
উচিত যে যাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেছেন তাঁদেরকে 
আরেকবার সুযোগ দেওয়া উচিত 
যাতে তাঁরা তাঁদের আঁভযোগ 
প্রমাণ করতে পারেন। শ্রীচেবর 
এতেও কিট. সহিত একমত 
হয়েছেন। 

আঁহংসা-বাদী কংগ্রেসের দুই 
দলের মারামারশর ফলে মাত্র আট 
দন আহত হয়েছে_ রাজস্থানের 
বুনঝুন্দ নামক স্থানে । তিনজনের 
আঘাত গুরুতর। | 

এ কি ক 

ঝনকুন তে রাজস্থান প্রাদে- 
শিক কংগ্রেস কাঁমাটির 'মাঁটংএর 
কথা ছিল। যখন প্রাদেশিক নেতৃ- 


ব্যবস্থা করেন। কৃষকপতাকা তো . 
ছিলই। যে সব গেট তৈরী করা 
হয়েছিল তা ভেঙ্গে ফেলা হয়" 
এবং যেখানে গণ্যমান্দের থাক- 
বার কথা ছিল সেই আঁতাঁথভবনে 
আঁশ্ন সংযোগ করা হয়। 


রাখেন। কংগ্রেসের এত কাঁতির অন্তত 'প্রদেশব্যাপ্ সংগঠন 
খবর পেয়ে তান বোধ হয় হক- স্ন্টি, করেছেন এবং বিভন্ন 


চাঁকয়ে  গিয়েছিলেন। তাই জেলার 'সঙ্গো ঘাঁন্ঠ সম্পর্ক ইটপাটকেল, লাঠশ-সোটা নিয়ে 


দুপক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে রথে 


গম্ভীর ভাবে বললেন, এতো রাখেন। বাবুর উল্লাঁদত হবার কারণ | িছাঁদন আগে সরকারের EES 

সব একতরফা কথা হচ্ছে। শান প্রথম সাধারণ নিবাণ্চনের নেই! কিন্তু কংগ্রেসের প্রভাব [বিরদ্ধে কিছ; আঁভযোগ প্রকা"| সত হয়ে পড়ে উপ be 

দোখ, ওঁরা কি বলছেন।” ' পর অনেকেই স্বীকার করেন যে কেবল পশ্চিম বঙ্োই হ্রাস পায় শিত হয়। ভূপতবাকু নাকি রঃ প্রেপ্তার 
এই অনাথগণ শ্রীদেশাইকে যে করেই হোক, অতুল্যবাবুর “নি: সারা ভারতেই. তা হয়েছে। | খবই চটে যান। কিন্তু আনন্দের | করেছে NEE 

বোরাবার চেষ্টাও করেন নি কংগ্রেস অন্তত পাকা- শহর ও শ্রমিক অণ্ঠল ' | বিষয় এটাই যে ওঁ প্রকাশিত | পায় নি। 

কংগ্রেসের কাজ করা থেকে কে পোল্ত বানী সংগঠন তৈরণ এর জন্য অতুল্যবাব; দাঁয়দ্ব ভিত্তিতে এ, 'কে| * কক ক. 

তাঁদেরকে নিবৃত্ত করছে৷ নিশ্চ- কিনেছিলেন? করতে পারেন না।| সরকার ইন্ডাম্টি .কেনার| কয়েকমাস পর্বে উত্তর 

য়ই অতুল্য বাবু নয়; অবশ্য _ কিন্তু প্রধান দায়িত্ব এ, আই সি, | ব্যাপারে আবার নূতন করে এ 

তান এ'দের কংগ্রেসের দি 7 তে সির। সারা ভারত যে তদন্ত হচ্ছে। আশা কারি রবে না ই রা 

দরে প্‌ থা বলবার অন,সরণ করে আসছে তার | ভূপাতবাব, ইন্‌ - | 5 প্রকারে 
তল বেশী লোক আর নেই তার ভবশর ফল চি ৬ একাঁট জোর | আহংসাবাদের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য 


দরকার 
অতুল্য বাবুর -দোষ নেই তান কজন আছেন যাঁদের ক্ষমতার 





ক্ষমতাপ্রিয় নন, তাঁর চারাঁদকে এবং পদের মোহ নেই ?) তার 
ও t 
-সরাভাই ক lad রি 
টু ; ডাঃ রায়ের অতুল্য প্রশঙ্তি 
(দশম পৃষ্ঠার পর) অনাথ কংগ্রেসশর্দির সমা- 
. বহিষ্কারের প্রস্তাব লোচনার বিরুদ্ধে ডাঃ 'রায় 


আবদুল্লাকে যখন কাশ্মীরের 
প্রধান মীল্তত্বের গাঁদচয্যত করা | বাব বলুন না কেন যে আজ- 
হয়, তখন থেকেই শ্রীসরাভাই | কের মত জনপ্রিয় কংগ্রেস আর 
সংবাদপত্রে বিবৃতি এবং অন্যান্য ১ 
প্রচারমূলক কাগজপত্র মারফৎ ষে গত প্র 
জঘণ্য আন্দোলন করছেন। কম্যনিম্ট অগ্রর্থীত নিয়ে তান 
প্রস্তাবে আরও বলা হয়| চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। 
যে শ্রীমতী সরাভাই পাটির 
শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন এবং এর গত বছর এক সাক্ষাৎকারে 
সম্মান ক্ষুণ্ন করেছেন। তাঁর | তিনি 
সুযোগ | সাধারপ নিবার্চনে প্রতিদ্বান্দিহতা 
কংগ্রেদ ও 
তা করেন নি। এমন ক প্রাদে-| পার্টির মধ্যে । তাঁর পক্ষে তখন 
শিক কংগ্রেসের কার্যকরী সাঁম-| বলা সম্ভব হয় নি কোন পক্ষের 
তর সামনে হাজির হন নি! |জয় হবে। 


কম্য্যনিষ্ট | 


কংগ্রেস যে 
করছে তাতে পশ্চিম বঙ্গে রাজ- 
নীতির এই বশেষত্ব দূর হওয়া 


চালনা উন্নততর হত। দ;নীত রামের 


প্রেথম পৃচ্ঠার পর) 

অর্থাৎ ডাঃ রায়ের প্রধান দোষ তাঁর “আম লব 
করব; আনি ছাড়া আর কেউ কিছু করতে পারে না” মলো- 
ভাব। এই মনোভাবের জন্য শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের মত বিচক্ষণ 
ও সং ব্যান্তরও সত্য সাত্য তাঁর দপ্তর (ভুমি ও ভুমি রাজস্ব) . 
পারচালনা করবার সুযোগ সংকশর্শ। বাদ্তবিকপক্ষে, ডাঃ 
বায় ছাড়া একমাত্র শ্রীপ্রফুলচম্দ্র সেনকেই সাত্যিকার মন্ত্রী, 
বলা চলে। 
৷ মনে করা অন্যায় হবে না যে ডাঃ রায় দয'একজন 
বাদে কোনো মন্দ বা উপমন্ত্ীর উপর আস্থা রাখেন লা। 
রাখবার কারণও নেই । মন্ত্র নির্বাচন সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার 
উপর নিভ্পিশীল নয়। বহঃদল উপদলে বিভন্ত এবং প্রত্যেক 
দলকেই: সন্তুষ্ট রাখতে হবে। এবং সন্তুষ্ট রাখার একমাত্র 
পথ হলো তাঁদের স্থান দেয়া। 

বাধ্য হয়ে ডাঃ রায়কে এব্যাপারে যা করতে হয় তাঁর 
ফল শষ; আড়াই ডজন মন্ত্র উপমন্ত্রী নির্বাচনই নয়, এন 
সব লোক গ্রহণ করা যা সমষ্ঠ;ভাবে শাসনমন্ত্র পাঁরচান্সনার- 
পক্ষে মোটেই. উপমযন্ত নয়। ' 

ডাঃ রায়ের এর উপর কোনো হাত নেই। কিন্তু 
দেশের স্বার্থে তিনি যদি প্রথম থেকেই কড়াভাবে ভাবে 
উপদল -পোষণের বিরোধিতা করতেন, তাঁর অসামান্য ব্যন্তি- 
ত্বের সামনে অন্যকে পিছ হটতে হত। সরকারী কাজ পাঁর- 
বন্ধে রম্মে প্রবেশ 
করবার সূষোগ কম পেত। 

এইটিই ডাঃ রায়ের প্রধান বিফলতা। এই শা 
শোধরাবার অবকাশ আর আছে কিনা সন্দেহা। 


শুক্রবার, ১১ই জুলাই, ১৯৫৮ 


_ আজাতিক পর্যালোদনা 


ত্রিমুখী পমস্যার “যাচে 


প্রধানমন্ত্রী 


গত সপ্তাহে ফরাসী প্রধান- 
মন্ত দ্য গলের সঙ্গে মিঃ, ম্যাকাম- 
লন ও মিঃ ডালেসের সাক্ষাৎকারের 
পর ফরাসণ পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে 
একটা মোটামুটি আন্দাজ করা 
ষাচ্ছে। মনে হচ্ছে এতাঁদন পর্যন্ত 
ফরাসীদেশ যে নীতি অনুসরণ 
করছিল দ্য গল তার অন্যথা কর- 
বেন না। ন্যাটো জোটের বন্ধুদের 


ত্যাগ করে দ্য গল মস্কোর সঙ্গে : 


হাত মেলাবেন বলে পশ্চিম 
্রাম্ট্টরা যে আশঙ্কা করেছিল 
আপাততঃ তা অন্তাঁহত হয়েছে 
সম্ভাবনা যে নেই এ কথা 
সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। 
দ্য গলের পররাষ্ট্র . সাঁচব মঃ 
সুরাভিল বলেছেন ফরাসী নীতির 
উদ্দেশ্যে কোন পাঁরবর্তন হবে না 
_পদ্ধাতিতে হতে পারে।, দ্য গল 
এবং মিঃ ম্যাকমিলানের যুক্ত 
বিবাত থেকে এ কথাটা আরও 
স্পষ্ট হয়েছে। তাঁরা 
দেশগ্ীলগকে রক্ষা করার আশ 
প্রয়োজনশয়তা স্বকার করেছেন। 
কিন্তু গণ্ডগোল বেধেছে পার- 
মানীবক তথ্য শনয়ে। দ্য গল 
চাইয়েন শনউক্রিয়ার ক্লাবে, যোগ 
. দিতে। অৰ্থাৎ বৃটেন যেমন 


আমেরিকার কাছ থেকে পারমান-, 


ববিক তথ্যের গোপন সংবাদ পাবার 
আঁধকারী দ্য'গলও তাই হতে 
চান। এ বিষয়ে তান আমোরকার 
ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টাও 
করছেন। আমোরকার কংগ্রেসে 
এ্যাটামক এনাঁজঁ প্যান্টের 
সংশোধন 'নয়ে যখন 'বতর্ক চল- 
ছিল তখন আমোঁরকায় ফরাসী 
রাষ্ট্রদূতের মারফৎ দ্য গল তাঁর 
দাবী ঘরোয়া ভাবে পেশ করে- 
ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের 
আলোচনা থেকে এ কথা স্পচ্ট- 
ভাবে বোঝা গেছে ষে আমেরিকা 
ফরাসীদেশকে পারমানাবক গোপন 
তথ্য সরবরাহ করতে রাজী নয়। 
তবে মোটামট একটা আপোষের 
চেষ্টা করা হয়েছে তথ্যগনীলকে 
দ্‌ ভাগে ভাগ করে। এর এক 
ভাগ অন্য দেশকে সরবরাহ . করা 
যাবে। 

দ্য গল তাই ঠিক করেছেন 
যে তিনিও পারমানাবক পরাক্ষা 
চাঁলয়ে যাবেন। অর্থাৎ ফরাসাঁ- 
দেশকে চতুর্থ পারমানবিক শান্ত 
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 


তিন বদ্ধপারকর। সম্প্রতি বলা ' 


হয়েছে যে সাহারাতে ফরাসী 
পারমানাবক পরাক্ষা চালান হবে। 
এর থেকে মনে হয় ষে পারমান- 
বিক তথ্যের ব্যাপারে দ্য গল 
আমোরকাকে .চাপ দিতে চাইছেন । 
তবে কংগ্রেসের স্পষ্ট আঁভমতের 
বিরদ্ধে মিঃ ডালেস বা প্রো 
ডেপ্ট ৷ আইসেনহাওয়ার যেতে 
পারবেন বা চাইবেন বলে মনে হয় 


সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু আপোষ 


এনা 


“স্বাধীন দ 


J 


অকৃতকার্য হলে তাঁর এধং ফরাসী- 


কোলোম্ব-বেচারে (ভূমধ্যসাগর 


সিদ্ধান্ত 
অস্বাস্ত অনুভব করছে। 


ষণার ব্যাপারে বহু জার্মান পরা- 
মর্শদাতা ' রয়েছেট। দ্বিতীয়, 
ইন্্রায়েল এবং 





প্রচারণা শুরু করে তখন ভার- তোলেন আমরা ন্যাধ্যতই রেগে 


_| আবার ব্রহ্মসঞ্গীতে বৈরাগ্যবাদও 
প্রচার করেছেন। এই পরস্পর 


দর্পণ 


ইমরে নজের হত্যা সম্পর্কে 
ভাহ্বতেন্র কুম্ম্যনিউল্া কি লূললছেন 
“ভারতের দ্লাজনীতিকেরা আর সংবাদপত্র 





_শ্পিসিযোশশ হস্তক্ষেপের জন্য ধূমজাল 
সৃষ্ট করতে চায়। * 
ভারতের কমম্যুনিষ্ট 'পার্টির সাপ্তাহিক মুখপন্র ‘নউ ক্ষ" ক 
এজ”-এ নজের মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে মন্তব্য প্রথম হয় গ্রজাসোশ্যালস্ট নেতা 
১৯শে জুনের সংখ্যায় শ্রীপূরণচন্দ্র জোশীর একটি শীঅশোক মেহতার মন্তব্য উল্লেখ 


প্রবন্ধে। - 
নজের মত্যুদণ্ড ন্যায় কি অন্যায় সরাসান্রি 

বলা হয়নি। শ্রী জোশশ আলোচনা করেছেন, এই মৃত্যুদণ্ড 
নিয়ে বিভন্ন মহলে যে হৈচৈ সুর; হয়েছে তার “উদ্দেশ্য” 
বিশ্লেষণ করা। . | 
তান বলেছেন, সাম্রাজ্য" হয়েছে তা নজ ও তার সহ- 
বাদীরা এবং তাদের “ভাড়া- কর্মীরা হাঙ্গারীতে যা করেছেন 
টিয়া” লেখকরা. যখন _সমাজ- তার তুলনায় নগণ্য সাম্বাজ্য- 
তান্দক দেশগুলোর বিরদণ্ধে বাদীরা যখন আব্দুল্লার প্রশ্ন, 


তের প্রগতিশীল দেশপ্রোমকদের যাই! সাম্রাজ্যবাদীরা 
কাছ হতে অন্তত এইটুকু আশা খন নজ সম্বন্ধে হৈচৈ করে, 


ধ্বংস করে দিল তাতে তার 
দুঃখ প্রকাশ করেন নি। 


“ন্যায় বিচার অপরিহার্য হইয়াছিল” 
পশ্চিমবঙ্গ. কমযনিষ্টদের 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) প্রকাশিত হয় ২০শে জুন। সেদিন চরম দণ্ড পাইয়াছে। সমাজতাশিদুক 
“ন্যায় বিচার” শিরোনামায় লেখা! ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক শান্ত- 
উদর টা নজ দাঁড়াইয়াছলেন রক্ষার্থেই এই ন্যায়ীবচার অপারি- 

অন্তলোকেপ্ধ বাঙলা. {| সমাজতান্তুক বিরুদ্ধে, ৮ : 

নখে ৃ স্বদেশভামর বিরদদ্ধে,হার্য হইয়াছিল। 


সত্তেও দেশের সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে তার 'নাবড় পীরচয় 
ছল! রামমোহন বেদান্তের 
মায়াবাদের বিরোধী ছিলেন, 


ঝাহগের 'বার্ডল। 


এর পর ৪ঠা জুলাই 
সংগঠিত প্রাত-বস্লবের পদুরো- আরেকটি সম্পাদকীয়তে স্বাধীনতা 


[বরোধী মনোভাব, জীবন“ 
সংকটকে তান চিন্তা ও প্রেমের 
সমীকরণের মধ্যে কদাচিৎ বিধৃত 
করতে পেরোছিলেন। তারপরেই 
লেখক বলেন, রামমোহন যেমন 
একানম্ঠ ভাববাদী ছিলেন, 


মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে। “এই মৃত্যুদণ্ড 
জনগণের ক্রোধের আঁভব্যান্ত নহে। প্রচেষ্টা চালাইয়াঁছিল, , অথচ 
ইহা জনগণের সমাজতান্নিক সৃষ্টি আমাদের রাজনশীত বিশারদগণ 
রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তাহার মতকে -শতমতের একটি, 


ন্যায়বিচার শত পঢ়ষ্পের একটি 'হসাবে 


হায়েছে তিউানাসয়া থেকে | তেমান আবার জগতের বস্ত্ত“ 

ফরাসী সৈন্য অপসারণ। এর | সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন, এই “.....নাথুরাম গড়সে'কে দেখাইবার অপপ্রয়াস -কাঁরতেছেন। 

ডিনারে আছে। . অর্থাৎ | দ্বিমুখী ই পরস্পর | মৃত্যুদস্ড দেওয়া না হইলে যেমন “মাককদবাদশ তত্বের এই সব 
চাইছেন বরোধা' স থেকে রক্ষা | গান্ধী-হত্যার পাপ প্রশ্রয় পাইত-_ জানাইয়া 

প্রাতবেশাঁদের সঙ্গে মিতালী | করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি নার তার 

করতে। তাঁর উদ্দেশ্য. হচ্ছে | তৎকালীন বাঙুলা দেশের অবস্থা ae ES ক তেমন দিতে চাই যে, সমাজতন্দ্রের মনো- 

তক রে 52৮8 এও | নাদের প্রাণদণ্ড না হইলে সশস্র রম উদ্যানে নিশ্চয়ই শত প্চুচ্প 

ফেলে বলপ্রয়োগ করে তাদের | ?সম্ধান্তকে গাণাতক : অদ্রাল্ত- রাষ্টুদ্রোহ সম্পর্কে যে 'কোমলতা" প্রস্ফ্টত হইবে, কিন্তু কোন 

ঠান্ডা করা; দ্বিতীয় £ এদের | তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 77] বিষান্ত আগাছাকে ভর করিয়া 

সাহায্যে সঙ্গে | করে অপরাবিদ্যার ওপরে পরা" চরণ সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্যেও | ধখন এই উদ্যানকে সাম্রাজ্যবাদারা 


ঙ্ * * 


ণ্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাধাদানের প্রবৃত্তও ১৯শ 






মধ্যেই দ্য গলকে অভিনন্দন | সম্বন্ধে লেখক বলেন--ইংরোঁজ শতকের জাগ্রত প্রাণেরই বাঁহঃ" 
জানয়ে বলেছেন “আলাঁজার-| ভাষার ওপর তাঁর অধিকার প্রকাশ মান্র! অতএব সতাঁদাহ 
মার স্বাধীনতা! আঁধকার” 


অলপ ছিল না। কিছুক্ষণ পরেই প্রথা সমর্থন, বহুবিবাহ রোধ 
স্বীকার করে দ্য গল যেন উত্তর | নি্দ্ব'ধায় তান তাঁর বা বিধবাবিবাহ আন্দেরনের 
আফ্রিকায় শান্ত প্রাতষ্ঠা' | উীন্তকেই খণ্ডন করেন £ 'হেবার বর্দ্ধতা-এ সমস্তই জাগ্রত 
সাহেবের : হইবার জন্য প্রাণের চি! লেখক যে এই 
যতটুকু ইংরাঁজ ভাষাজ্ঞান প্রয়ো" জাগ্রতপ্রাণের ব্যর্থতার জন্য 
গণভোট | জন 
গ্রহণ করা হবে তন মাস পরে। জ্ঞান তাঁহার ছিল না!’ ভবাণী- কাছে সেটাই একমান্র সাল্্বনা। 


চালাইবে তখন ইহার' বিরুদ্ধে 
শ্রমিকশ্রেণ, কাঁমউীনম্ট পার্ট 
ও জনগ্ণতল্মণ মানুষ সকলে 
নিশ্চয়ই প্রাণ দিয়া লাঁড়বে এবং 
বিষান্ত আগাছাকে নমল কারিয়া 
ফোলবে। সর্বহারা শ্রেণীর বিশ্ব- 
দর্শন অনুযায়ী পাঁথবীকে রুপা 
ন্তারত করার ইহাই পথ ।” 


তদাতারন্ত ভাষা ও'সা'হত্য- শোকপ্রকাশ করেনীন আমাদের | €এসম্পর্কে ভাঙ্গের মন্তব্য পণ্চন 


< 








নন দাহিত্য কোন গথে 


,. সোনাদ দশে সাহেব আর 
দবামীনুথ বাবর কাহনধ নিয়েই 
সুরু করা যাক্‌ু। . 
পু স্বামীনাথ বাবু সোনাদর 
স্বামী । তিনি থাকেন জব্বলপুরে। 
আর সোনাঁদ থাকেন কলকাতায় 
দশ সাহেবের কাছে। দাশ সাহেব 
কে? সে সম্বন্ধে লেখক - কোন, 
আলোকপাত করেন দা তবে 
তিনিও জব্বলপুরে থাকতেন, এ 
ইঞ্গাত আছে। 

একদিনের ঘটনা এইরূপ, 
“লোকটা চলে গেল। চিঠিটা পড়ে 
সোনাদি ক যেন ভাবতে লাগল 


অনেকক্ষণ। তার পরে টেলিফোন > 
তুলে দাশ সাহেবের সঙ্গে আঁফসে : 
কথা বলতে লাগল, “তোমার ' 


গাড়টা এখ্দান পাঠিয়ে দাও, 


আমি একবার বৌবাজারে যাবা... £ 


সোনাঁদ কড়া নাড়তে লাগল। 


একট: ঠেলতেই দরজার ফাঁক হল চে 
' সামান্য, আর দেখা গেল একজ্রন 


বুড়ো মানুষ সামনের রান্নাঘরে 
যেন রান্না করছেন। বুড়ো মানুষাঁট 
যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এক 
নিমেষে। বললেন তুমি! ৭. 

সোনাঁদ বললে, ‘পুট; এখন 


= তা ছটুর-(সোনাঁদর কন্যা) অসুখ 
হল আর আমাকে একটা খবর 
পৰল্তি দিতে পারলে না? 
পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয়ই 
বুঝতে পেরেছেন যে, কন্যার 
অসুখের জন্য স্বামীনাথ বাবু 
কলকাতায় এসেছেন। আর, দাশ 
সাহেবের ঘর করা সোনাদি প্র- 
বাহক মারফতে সংবাদ পেয়ে খোঁজ 


খবর নিতে এসেছে। এসেই দেখে 
স্বামীনাথ বাবু 'হাত প্দাঁড়য়ে 
রালা করে খাচ্ছেন! সোনাঁদকে 


দেখে স্বামশনাথ বাবু 'অপ্রস্তুতঃ। 
তিনি হয়তো এতটা আশা করতে 
পারেন নি যে, সোনাদি বৌ- 


বাজারের 'গালর ভেতর’ বাড়ার , 


রামাঘরের একেবারে দোর গোড়ায় 


এসে হাজির হবে। পাঠক নিশ্চয়ই “ 


লক্ষ্য করেছেন 'যে, কন্যার অসুখের 
শবরটাও সোনাঁদকে দেওয়া হয় 
'নি। কেন দেওয়া হয় নি এ প্রশ্নের 
উত্তরে স্বামীনাথ বাবুর সংক্ষিপ্ত 
উত্তর “সময় পেলাম’ কই? 
স্বামীর কষ্ট দেখে সোনাদর 
দরদ উলে উঠল। লেখক বলছেন ঃ 
. 'স্বামীনাথ বাব: অপ্রস্তুত : হয়ে 
পাশে দাঁড়য়ে, রইলেন। আর 
নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে বসলো। এ 
সোনাদকে যেন চেনা যায় না, 
ভাবা যায় না, একেই দেখেছ দাশ 
সাহেবের পাঁট'তে সোখন 
সমাজের চুড়োয়। 
চৌধুরণ, ব্যারিষ্টার ব্যানার্জ আর 


1মসেস চ্যাটা্জর সঙ্গে! যেমন, 


অবাধে মিশেছে তেমন করে এই 
বৌবাজারের ছোট বাসা-বাঁড়র 
রামাঘরের ভেতরে যেন একাকার 
হতৈও বাধলো না সোনাঁদর”। 
স্বামীনাথ বাবু ' সম্পর্কে 
লেখকের ধারণা £ “এমনি আপান্ত- 
হন, আঁভিযোগহীন, আত্মনির্ভ'র- 
শীল উদার একটি ব্যান্ত। যেন 


জান্টস্‌, 


সংসারে কাউকে. আববাস করতে 
জানেন না”। স্বামীনাথ বাবু এমান 
ষে,স্তী পর পুরুষের ঘর করে 
আর "তান সে -সম্পর্কে কোন 
অভিযোগ মনে পোষণ করেন না! 
এ ধরণের - চারত্র পাঠক কখনও 
কজপনা করতে পারেন কিঃ ? 

আরও আছে “সব চেয়ে বড় 
ছবিটা ছিল মাঝখানের দেয়ালে। 
ছবিতে পাশাপাশি বসে' আছেন 
দাশ সাহেব আর সোনাদি। আর 
রাত আর শিশ্দ। ছাবটা অনেকক্ষণ 


একই মুখের ভাব, একই চোখের 
দ:চ্ট, কোথাও কোন তারতম্য 
নেই তার।” | 
পাঠকের মনে ' হঠাৎ সন্দেহ 
ভাগতে পারে £ মহাভারতের যুগ 
মাবার ফিরে এল নাক? 
লেখক বলছেন 'সোনাদি আর 
দাশ সাহেবের মধ্যে যে সব কথা- 
নার্তা হত “নেহা ছোট ছেলে 
ঘলে কখনও কেউ আমার 
উপস্থিতিতে আপত্তি ' করোনি। 
ধার দাশ, 'সাহেব তো . আমাকে 
'গামলই দিতেন না”। এই ছোট 
(ছলেই আবার এমন খেয়াল যে 
‘দরকার হলে শুধু খাতায় টুকে 
রেখোঁছ . দু-একটা টুকিটাকি 
কথা”। বুঝুন একবার 
ব্যাপার খানা! অল্প বয়সের বালক 
ক্ষমার ভবিষ্যৎ লেখার সাজ সরঞ্জাম 
গুছিয়ে রাখছে! এমন বালকের 
প্রতিভার কদর করাই দরকার । 


জীবনের যা কিছু সণ্টয় যা কিছু 
সামর্থ্য সমস্ত ব্যয় করেছেন। 
ভব্বলপুরের বাসাবাড়শটাও বাঁধা 
1দয়েছেন। এমন 'কছু ছিল না, 
যা দেনান। প্রয়োজন হলে বাকশ 


সব কিছুই ‘তান দিতে পারতেন”। } পি 


এমন লোকের চান সম্বন্ধে 
চাঝে মাঝে দাশ সাহেবেরই তাক, 
লেগে যেত। সাহেব না হলেও যে 
কোন লোকেরই অবাক, হবার কথা। 
লেখকেরই জবানশতে £ 
গাহেব বললেন, আর অবাক লাগে 


স্বামীনাথ বাবুকে। কোনো অভ: - 


ঘোগ কোনো অনুযোগও কি করতে 
নেই ইন্দ্িয়কে জয় করতে পারেন 
কেমন করে. বলতে পারো?” 
সোনাদ হাসতে হাসতেই 
বললেন, “তুম সাহেব মান, 
তোমার হঠাৎ এ ভাবান্তর কেন 
বলো তো?” দাশ সাহেব £ “এ 


তোমার উত্তর এড়িয়ে যাওয়া, 


সোনা ।» 

এমন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে 
যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি? 
কারণ উত্তর দিতে গেলেই হয়তো 


২৪ পরগণা জিলা শাষক মহা- 


- | দেওয়া হইল না? আমি তাহার 


করে। 


“দাশ ও 





কিন্তু এই ট্রাজক দৃশ্য পাঠকের 18 
মনে কোন রেখাপাত করতে 
পারে না। 


দর্পণ 


শুত্রঘার,, 


১১ই জুলাই, ১৯৫৮ 


সন্পাক্রক্ক সঙহ্ছাশ্শস্ম জ্নহ্বীক্গেক্বু 


কোন অগবাধে, 


হি বহুল প্রচারত আর-আই-এন, দিবস ও কলি: 

মাধ্যমে আমার নিম্ন কাতা দাঙ্গার সময় সেই কাশশ- 

লাখিত প্রশ্নটি পাশ্চম বাংলার পুর গুদামে কাজ অব্যাহত 
জনসাধারণ, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, রাখে। 

ও কংগ্রেস দলের (৭) ১৯৪৭ সনের অক্ষৌ- 
নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থাপিত বর মাসে মহাত্মাগান্ধী অনশন 
কাঁরতে চাই। আশা কার বিফল ধর্মঘট কারলে সরকার কর্ম" 
হইব না। আমার বয়স ৬৫ চাীগণ যে দীর্ঘ শান্তি মাছল 
বৎসর--সংসারে পোষ্য সংখ্যা সংগঠিত কারয়াছিল সে সেই 
১৮ জন। .এই অবস্থায় আমার মিছিলের অগ্রভাগে জাতীয় 
পুত্র শ্ৰীরাজেন্দুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে পতাকা* হস্তে . উপস্থিত 'ছিল। 
(৮) ১৯৪৭ সনের ডসে- 
শয় তাঁহার ২১-১-৫৮ তারি- ম্বর মাসে তৎকালীন মৃখ্যমন্ঘ 
খের এক আদেশ বলে বিনা মহোদয়কে পশ্চিম বাংলায় 
কারণে বরখাস্ত কাঁরয়াছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখি" 
রর্তমান বাজেট, 


পত্রের ভাবায় মুখ্য" 


{ মহাশয় এক প্রশ্নের উত্তর দিতে মন্ত্রী বিশেষ. সন্তোষ ৬ 


গিয়া মানণীয় মুখ্যমন্ত্রী বাঁলয়া, করেন। 
ছেন যে িংসাত্মক কার্যে, লিপ্ত (৯) ১৯৪৮ সনের প্র 
না থাকিলে কাহাকেও সরকারী দিকে তৎকালশন মুখ্যমল্ত্রী 
কাজ হইতে অব্যাহতি দেওয়া কতৃক িঘোষত দুনীশত 
হয় না। আমার পুত্রকে আমার [বিরোধী আভিষানে অংশ গ্রহণ 
চাইতে ভাল কাঁরয়া কেই জানেন করিয়া বভাগণ় কতগুলি 
এ বিশ্বাস আম কানা তাই দুনীশতর প্রাত উচ্চ কর্তৃপক্ষের 
আমার প্রশ্ন আমার পূত্র কি দৃষ্টি আকর্ষন কাঁরলে ডাই- 
[হংসাত্মক কার্য কারয়াছে বং রেক্টর ও পন ডাইরেক্টর; 
সাক কার সংজ্ঞা (ক? এদিন্টট ডাইরেক্টর রত 
যাঁদ সে কোন হংসাত্মক কার্য) বিরুদ্ধে ষে ব্যবস্থা 
আইন বলে কেন আরও শাস্তি মহোদয় ও অবগত আছেন। 
(১০) রাণীবাঁধ 
কার্যকালীন কতগদীল সরকারণ থানা এলাকায় রাজাকাঁটা 
চাজের তালিকা নিম্নে দিতোঁছ নিয়ন এলাকায় অনাবাষ্টর ফলে 
-এইগ্ীলই কি 'ঁহংসাত্মক চাষ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে 
কার্য? দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল তথাকার থানা আফসার ও ইউ- 
সে সরকারী চাকুরীকালীন এই নয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট মহা- 
কাজ করিয়াছে। যথা £ (১) শয়ের অনুরোধে ও সহযোগী 
১৯৪২ সালে এ-আরশীপ-তে তায় প্রায় এক মাইল দণর্ঘ খাল 
পোচ্টওয়ার্ডেন 'হসাবে কাজে খননের পাঁরদর্শনও 
যোগ্দান কারবার মাত ১ মাস *ভার গ্রহণকরে। 
মধ্যে স্থানীফ্ লোকগণণা ও 5 
স্টিরাপ . পাম্প. পার্টি সংগঠন পাল পথে 
কাজ সম্পন্ন করে। , চোরাই চালান হইত ae 
(২) কাশশপুর ফুলবাগান [কারবার জন্য কর্তৃপক্ষের দুষ্ট 
ইন্সিওরেন্স গুদাম), পাটগুদামে ‘আকর্ষন করিলে পর এ এলাকায় 
আগুন লাগলে অন্যান্য পেল পার্ট বসান হয়। 
ওয়ার্ডেনদের নিয়া বিশেষ তৎ- (১২) এ কাজের  স্বীকাতি 
পরতার সহিত অগ্নি নিবাপত স্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাহাকে পেল 
লিভার পদে উক্ষীত করিয়া পঃ 
(৩) তাহার এলাকাধীন দিনাজপুরের মাবিগ্রামে (পাঁক- 
ণকে আত্মরক্ষা- স্থান সীমান্ত)। প্রেরণ করেন 





সকল 


মূলক শিক্ষা দিয়া বিভাগীয় ও এবং মাত দেড় মাস মধ্যে সে 
স্থানীয় ভাবে স্মনাম অর্জন সেখানে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন 
করে। 


৪ (১৩) ১৯১৫০ সনে ম্বার্শ 
(8) ১৯৪৩ সনে এ আর ১৩ 

শি মাধ্যমে চাল বন্টন ব্যবস্থায় দাবাদ জিলায় ভূখ মাঁছল সংগ- 
ও মজুত বিরোধী অভিযানে ঠিত হইবার পর সরকার রা 


বিভাগাঁয় সুনাম অর্জন করে। সেখানে মোডফাইড নে 
(৫) ১৯৪৫ সনে এআর ie রি 


বাঁকুড়া হইতে শ্রীমানকে, এ কাজ 


কর্তৃপক্ষ দেখিতে পারেন। 


“ করেন অথচ 











- | বাজেট দেখেছেন? 
 মাইনারাট | বাজেটে কোটী টাকার . ঘাটাত-- 
“| দেশের লোকে দেবে? রাধা- 


=| যারা যেতে চায়, 


আমার ছেলের ঢাবৰী গেল? 


, এবং কিছুদিন পর জে-এন-আর- 
ও জআঁফস খোলা হইল এ 
অফিসকেও সংগাঁঠত কারবার 
জন্য তাহাকে ডালমাবাড়ী” 
সাকেল অফিসে চেন্দ্রকোণা 
থানা) প্রেরণ করা হয়। ১ পূর্ব 
আভজ্ঞতার- দিকে নজর রাখিয়া 
ভহাঁশলদারগণকে শিক্ষা দেওয়া, 
খাতা পত্র লেখা প্রভাতির কাজ 
শিখাইবার জন্য স্পেশাল আদেশ 
দেওয়া হয়। 


,এ এলাকার প্রথম বার্ষক 
আদায় ভাল হওয়ায় শ্রীমানকে 
বোর্ড অব. রোঁভাঁনউর এক 


আদেশ বলে ১১৫৩ সনের 
জুলাই মাসে ২৪ পরগণার 
বনগাঁ মহকুমায় বদল’ করা হয়। 
(১৭) বিগত ৮-১-৫৮ তাং 


কর্মপটতা, নিষ্ঠা ও সাধূতার 
কথা বিবেচনা কারয়া খাদ্য 
বিভাগ তাহাকে পুনরায় আবার 
পরিদর্শক হিসাবে কাজে যোগ- 
দান করিবার উদ্দেশ্যে ভূমি- 


সংস্কার বিভাগ হইতে অব্যা- 


হাত দিবার জন্য সুপারিশ 
২১-১৫৮ তাং 
২৪ পরগণা জলা শাষক মহো- 
দয়, দীর্ঘ ১৬ বংসর চাকুরীর 
পর তাহাকে বিনা কারণে ছাঁটাই - 
দেন। " 
৭-৭-৫৮ 
ভবদীয় ৷ 
শ্রীরীসকচন্দ্র ভট্টাচার্ং 
৬।এল রাজা অপত্বকৃষ্ণ লেন, 
কলিঃ২ ্ 





ওদের যেতে দিন 
 পেপ্ম পৃষ্ঠার শেষাংশ) 


ভেবে দেখেছেন বাঁভৎস চক্রের 
মাঝখানে এই দারদ্র মেহনতি 
জনতার, এ কেরাণীর এ িরিও- 
য়ালার দৈনন্দিন জীবনের শুধ্দ 


জন্য | বেচে থাকার অপারিহার্য জিনি- 


সের দাম কত এবং কি হারে 
বাড়ছে? আশনি মুনাফারক্ষার 


গুলোর বাঁচবার অন:মাঁতট:কুও 
দেবেন না। আপনি তো সর- 
কারী বাজেট করেন, আপাঁন 
আপনার 


শ্যাম কেরানীর পণ্টাশ টাকা 
ঘাটাত-কে দেবে? না, ডাঃ, 
রায়, পাশ্চমবাংলাকে সর্বতো-- 
ভাবে অবাধ শোষণের ষড়যন্ত্র 
থেকে আপাঁন সরে দাড়ান। 
তাদের যেতে 
দিন, ডাঃ রায়। 


শক্রবার, ১১ই জুলাই, 


১৯৫৮ 


' দর্পণ 


ওদের যেতে দিন, ডাঃ রায়! 


ডাঃ রায়; : আপনাকে কারা 


রোধ, ওদের যেতে দিন। আপ" 
নার কানে কানে যারা বলেছে, 
আপাঁন তাদের নাম প্রকাশ্যে 
বলুন। তারপর আপাঁনই সেই 
পশ্চিম বাংলার সেই: নেমক" 
হারামদের যেতে বলুন যাব 


' বলেও যাঁদ যেতে না চায়, অর্ধ- ' 


চন্দ্র দিয়ে বিদায় দিন, সারা 
পশ্চিম বাংলা আপনার পেছনে 
থাকবে। নেমকহারাম কারবার" 
কারখানাদারেরা বুকে বসে 
দাঁড় উপড়োবে আবার যাব যাব 
বলে হ্মাক দেবে, আপাঁন তার 
সমূচিত উপসংহার কর্দ্ন। 

ডাঃ রায়, আপাঁন, নিজেও 
ব্যবসায়ী ছিলেন বা কারবার 
কারখানার সঙ্গে জাঁড়ত 'ছিলেন। 
এই শ্রেণীর লোকেরা আনাগোনা 
করে ধনজেদের গরজে, যাঁদ যায় 
গনজেদের গরজে যাবে! ওদের 
আমরা আমন্ত্রণ কারান, নজে- 
দের স্বার্থে ওরা গঞ্গার পারে 
ঘট গেড়েছে, চিমানতে ধোঁয়া 
ছেড়েছে, বড় বাজার জাঁকয়ে 
বসেছে নিজেদের - 
পাশ্চমবাংলার কল্যাণের জন্য 
নয়। ওরা পাঁশ্চমবাংলার পল্লীর 
উপাদানে, জলবায়ুতে, মাছ 
মাংসে, . দুধে-ভাতে লালিত 
হয়েছে নিজেদের গরজেই। লাভ 
' বা মুনাফা ওদের লক্ষ্য, জগ- 
ধৃদ্ধতায় নয়, 
ওদের সবাক লক্ষ্য শোষণ। 
ওরা এসেছে , বসেছে আছে 
এনজেদের স্বার্থেই। আজ যাঁদ 
ওরা যায়, ওদের যেতে দিন, ডাঃ 
রায়। | ' 

ভেবে দেখুন, ডাঃ রায়, 
অতশতের কথা একট;কু বাঁল। 
তাম্রীলপ্তের কথা নয়, 
'মসালনের কথা নয়, ইংরেজকে 

{ক আমরা ডেকেছিলাম ? বলে- 


জি কল- | 


কাতা আমাদের মনের মত করে 
ual করতে? তবু ওরা 

; আমাদের বলতে 
হয়ান। সা বোলাই লয় 
- বহুসমদদ এসে ওরা 
বসে গেল। ক ওদের আকর্ষণ? 
সারা ভারতবর্ষে আরও উপ” 


হাতে, হল ডাশ্ড, এল ডাণ্ডা। 
বলবেন মানাঁবকতা £ আমা- 
দের কল্যাণের জন্য? ওরা যাবে 
এই ভয় আপনার? 

আপাঁন জানেন, ডাঃ রায় 
সুন্দরবনে মধুর লোভে অনেকে 
বাঘের পেটে যায়! পাঁশ্চম 
বাংলায় যাদ বাঘ থেকে থাকে 
তবে মধুও আছে এবং মধুর 
লোভেই ওরা আসবে, থাকবে; 
মধু সণ্চয় হলে চলে যাবে এতে 


তারপর চামড়ার ভেতরে রন্ত- 
সাংসের স্বাদ পায়, ভাঃ রায়, 
আপাঁন কি ধরতে পারছেন না, 


গোবিন্দায় নয়। সবচাইতে 


_ দই চক্ষ; রাজনীতিক _ ' ৃ 
আজ পাঁশ্চমবাংলা রন্তহণীন, 
ংসহীন 


ধরতে চায়, ওরা কর্ণধার হতে 
চায়, মধূর কথায় নয়, 
দিয়ে, চোখ রায়, ওরা এই 


দাবী করেন নি; ওরা ভাঙ্গা 


এই সরস 


দশ্ডকারণ্যে যাবেন? মাদ্াজে 


এখবর আপাঁন রাখেন। বলিত | বলা 


বোঁহসেবী 
, গোরা সেনের টাকা নয়-ও 


কারবার । গুরা কি যাবেন রাজ" 
পৃতনার মরুভূমে £ তবে রাজ- 


, অবাঙ্গালী 


বাংলা কতটুকু পায়, গুদের 
এদের তোয়াজ করে ক আপাঁন 


অবস্থায় তাদের ফাঁস 


যাঁরা এই 'ফাঁস'র সংবাদে 
{বচালত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ 
করে শ্রীডাঙ্গে বলেন £ “আপ” 
নারা আপনাদের অসন্তোষ 


প্রকাশ করুন। কিন্তু পাকা 
-প্রীতাক্রয়াশশলদের 


যেন সংযোগ 
না দেন যাতে তারা একে সমাজ- 


বুঝতে হবে?” 
শ্রীডাত্গে আরও বলেন £ 
“কছন কিছু লোক ফাঁসী 


দেয়ার ব্যাপারটাই পছন্দ করেন 
না। তাঁরা নজের ফাঁসী সমর্থন 


না তা হচ্ছে এই যে কংগ্রেসী ও 
প্রজা সমাজতল্লী কেন একে- 


উইস্ষবন্ব্ে লজজেন্ হু 





বাংলা ফিরে পায়? 
যা পাওনা তাও ক পায়? 


অনুপাতে 


না, ডাঃ রায় আপাঁন এসব 
কথা ভাবেন নি; গুদের কান- 


, মন্ত্রে বিশ্বাস করেছেন। করবেনই ' 


না কেন? গুরাই যে আপনার 
প্রীত বছরকার জল্মাদনে আপ” 
নার মৃত্যুকে ঠোঁকয়ে রেখেছে। 


- আপাঁন জানেন, এবারও আপ- 


নাকে যে লক্ষ তোড়া 
উপহার দেওয়া হল সে টাকা 
কে বা কারা 'দয়েছে। আপনি 
ঘোষ আপ” 


মতবাদের জন্য ফাঁস দেওয়া হয় নি। 
এই িছীদন পূর্বে [নরীহ 
শ্রামকদের 


গুল করা হল 
মাদ্রুজে এবং ধর্মঘটের মত 
একটা সাধারণ আন্দোলনকে 
ধংস করার জন্য সৈন্যবাহনী 
পাঠানো হলো জামসেদপুরে। 
এসব ব্যাপারে তো তাদেরকে 


নয় বা তান যে মত পোষণ 
করতেন তার জন্যও নয়।” 


কার নেতৃত্বে পোল্যান্ডের কাঁম- 
উিষ্টরা ফাঁসীর িরোধাীতা 
করেছে। কিন্তু গোমুলকা 
নিজেই এই সব প্রচারকদের 
হতাশ করে ফাঁসীর সমর্থনে 


ভারতের 
কাঁমভীনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 


রায়; 
(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠার ৫স কলমে) 





জ্যা সন্সপ্লপশ্কে 


ভাৰতেৰ কযুনিঠৰ| কি বলছেন 


এই' মাসের মাঝামাঝি আলো" 
চনা করে তার মতামত প্রকাশ 
করবে। 

ইতিমধ্যে যে সব সংবাদ 
প্রচারিত হয়েছে তাতে মনে 
করার কারণ আছে যে আমাদের ' 
দেশের কমিউীনম্টরা এ ব্যাপারে 
এক মত হতে পারেন 'ন। 


.মের এক সংবাদে প্রকাশ কেরা- 


নাশক নজের 
করবার জন্য 


লার 


ফাঁসীর নিন্দা 


তাঁর 


নামার 


নেতা বর্তমানে ভারতের বাইরে 
থাকায় এর পূর্বে বৈঠক করা 


his Sao কার্যকরী কমিটি বিষয়াট নিয়ে সম্ভব হচ্ছে না। 


এ 


~~ 


ঞ্ শা 


*- ৩ | 





বাংলার জাগরণ-কাজী আব- 
দুল ওদুদ বশ্বভারতীঁ, মূল্য তিন 


টাকা। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি 


ও - বাঙলা--অঁসত বন্দোপাধ্যায় 
ই'শ্ডিয়ান এ্যাসোসয়েটেড পাব- 
দলশিং কোং মূল্য তিন টাকা। 


'জশবনবোধ, ও .  মুল্যমানের 
সম্পূর্ণ রুপান্তর এই সংক্ষপ্ত 
ভাষণটনকুই শুধু দিয়েছেন। 
রেনেসান্সের মত ' জাঁটল বিষ” 


পর্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর বই' 
দাটতে মিলবে না। বাংলার 


চার্চের প্রভাব অপ্রাতহত। ধন- 
তন্মের , এই প্রথম ধবজাধারণীরা 


নামায় লেখেন ‘ইন দি নেম. অফ. 


গুড ঞ্যান্ড প্রাফট! কিন্তু 
কার্যত লাভের খাতিরে ভগ্ন- 


তাঁদের অনেরকেরই বিবেকবোধ পারম্পর্য 


যে বিশেষ আহত হয় না তার 
প্রমাণও তাঁরা স্পষ্টই দেন। 
ব্যবহারিক জীবনের উপযোগ- 
তাই. সর্বাবধ বিচারের মানদণ্ড 
হতে থাকে। ব্যাংীকং এর মত 


স্বর 
স্বীকৃত অবশ্য তাঁরা আর 


ধারণাকে পম্পো" নাহয় 
'নাধাস :অগ্রাহ্য করেন। পর- তুলেই গেলাম!" 


বেনগান' ঘাৱ বাংলার জাগরণ 


' দেশপ্রেমের 


শুক্রবার, ১১ই জুলাই, ১৯৫৮ 


বাইবেলধয় সৃষ্টি ইতিহাস বহু আলোচিত। 
আত্মাকে “রনেসান্দের গিল্টিকরা উনিশ 
দেহের রুপ বলেন মান, কিল্তু শতকেন্র বাংলা 
তাঁর নৈয়ায়ক ছকে ইটালির .রেনেসান্সের মূলে 
আত্মা দেহানিরপেক্ষ স্বতন্ত্র যে: সমাজপরিবর্তন ছিল তাতে 
সত্তা, বস্তুবিষুন্ত রূপও তাতে মোভডাসদের মত মার্চে প্টপ্রিন্স- 


বলেছেন, ' উদ্ধার বিধবাবিবাহের সপক্ষে 





ওদুদ বাংলার জাগরণের সুচনা 
কখন থেকে ধরা হবে এই সম" 


ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রাতম্ঠার পর 
বাংলার জাগরণ ঘটে, এই যোগা- 
যোগটা কি নিতান্তই 


টা কাক- 
তালায়! ' রামমোহনের মত 


' অর্থপূর্ণ ব্যান্তত্বের সাক্ষাৎ কেন 


উনাঁবংশ শতাব্দীর . আগে 
মেলেনা এ প্রশ্ন করা চলবে না, 
কারণ লেখক আগেই বলে 'নয়ে- 


" ছেন, (কোন দেশের ব্যাপক জাগ- 


রণ মুখ্যত চিৎ-সম্পদ, বস্তু 


এসব কি নিতান্তই ব্যান্তগত বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে অনেক সু 
কথার মালা সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঙালি জাতি ন্যের সমস্ত বন্ধন, গোন্র পাঁর- পরবর্তী ীন্তগযলো আরও 


দপণ ূ | q 


ভাঁঙ্গতেই- তান বলেন, ‘নতুন প্রাণোল্মাদনা চিত্তকর্ষের রূঢ় মেঘ, তার সংঘর্ষ এবং বহৃযরৎ* মূল্যমান নির্ণয়ে অগ্রসর হইল। পাণ্ডতদের গদ্য মূলে প্রেরণা" 


জীবনচেতনার ছোঁওয়া” মুসল" 
মানদের মনে তেমন লাগোন। 


উনবিংশ শতাব্দীতে 


বংকিমচন্দ্রকে বুঝতে হবে তারই ব্যথা নেই, তাঁর প্রশ্নহীন বিচার 
পটভূঁমিকায়। যে যুগে ইংলগ্ডে বোধবার্জত মনে বিশ্বাসের 


যে 'বদীণ কাঁরয়া দ্বিজত্বলাভ 


[শজ্পাবগ্লব ঘটে, সেই কালে আবেগ ছাড়া বোধ হয় আর 


আমাদের সামাঁজক অগ্রর্গাতর কছু নেই। 
সতাদাহ- শৃংখলা রক্ষা করাই যে কোনও 
প্রথা বিলোপ, বহু বিবাহরোধ, *বষয়ের আলোচনার প্রার্থামক 

'বধবাঁববাহ আন্দোলন! শর্ত, তান সেটা মানেন না। 


ননদর্শন মধ্যাবত্তের 


বা 
ইউরোপের অগ্রগাতর তুলনায় 
আমাদের এই সমস্ত নিরীহ 
সমাজসংস্কারের প্রচেম্টাও কেন 


{ক জাতীয় জীবনে নৈতিক | 


অসার বাগাড়ম্বর 
উনাবংশ শতাব্দীর বাঙাল ধা 
ব্যহত হয়, সামন্ততান্তিক ও বাঙলার কথারম্ভে আসত শতাব্দী একটা অনন্য সাধারণ 
কুসংস্কার সমাজজাীবনে জগদ্দল বাবু বলেছেন--উনাবংশ .শতা- 
পাথর হয়ে চেপে থাকে, সাম্প্র" ব্দীর ইউরোপ ইংরোজ ভাষা 
দাঁয়কতার মোহে আমরা লক্ষ্য- স্াহত্য ও বাণিজ্যের পসরা 


ভ্ৰষ্ট হই, তার কারণ সত 'নয়ে বাঙালির দ্বারে করাঘাত 
হবে আমাদের অভিশপ্ত উপ” 
{নবোশকজ* করল, সেই আঘাতের ফলে 





রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান 
বলা হয়। সেই রক্তই যখন দুষিত 
হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ 





এম-বি (কলিঃ ), আয়র্কেদ-আচার্্য।! 
কউ  ৩৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭ A 


ও মস্তিক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের | 
মাধ্যমেই তারা পু্টিলাভ করে; তাই 


নিজের বা সম্পর্কে লেখক জান্স হয় দে প্রশ্নটা নাই - সম্পর্কে নার্বকারচিত্তে মন্তব্য 
তাই, যুক্তির যে কত অসতর্ক আরও দু একাঁট ত্যের ধারাবাহকতার কথা বলার থুশন্টান তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া 


\ Led 


-বলে না। 
মেজরাটি না থাকলেও শৃহন্দীর 


চা 


ভারতের রাষ্ট্রভাষা নিম্নে 
বর্তমানে যে আন্দোলন চলেছে, 
আপাতদূদ্টিতে তার দুটি প্রধান 


.. প্রীতপক্ষ হিন্দী, আর ইংরেজী। 


কিন্তু একট; তালৈ দেখলেই 
আবছা অন্ধকারে যে আগ্তালক 
ভাষাগনুলো চলাফেরা করছে, তাদের 
ভাঁবফৎ খুব নিরাপদ নয়। 

* সাম্রাজ্যবাদ যখন তার সীমানা 
বস্তার করতে থাকে, তখন সে 


" শনজেই বলতে পারে না কোথায় 


শিয়ে সে থামবে। তার একটু 
আভাষ এখনই পাওয়া যাচ্ছে। 
বৃটিশ আমলে টাকা ও আধ্ু- 
খুলতে ইংরোজ আর 'ঁবাভন্ন ভার- 
তাঁয় ভাষায় অঙ্কষটা লেখা থাকত। 


‘এখন শুধু ইংরেজি আর. হিন্দীতে। 


কলকাতার বাংলা ও ইংরোঁজ 
দৈনিক কাগজে আজকাল প্রায়ই 
হন্দশীতে বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া 


যায়। এগুলো বাংলার বাইরে থেকে , 
আসে। এই সহরে ইংরেজ পাঁরচা- 


লিত একটি ইংরোঁজ দৈনিক আছে, 
তাতে বাইরের বিজ্ঞাপনগুলো 


... ইংরোজতেই ছাপা হয়। এর থেকে 


প্রধান প্রাতপক্ষ হলেও 'হন্দীর 
দাপট আন্তালক ভাষার উপরই 
বৈশি।' ভারতীয় বিধানে চোদ্দাট 
আণ্পীলিক ভাষা রাম্ট্রভাষা বলে. 


কাজ করছে এই য্ান্ত যে, ভারতে 


,ধত লোক হিন্দীতে কথা বলে অত 


লোক আর কোনো ভাষার কথা 


অর্থাৎ এ্যাব্‌সাঁলউট 
সিল মেজরিটি আছে। সঙ্গৃল, 


মেজারিটির দৌলতে , পাঁচ" বছরের- 


জন্য সরকারি গদাঁতে বসা চলে না, 


কিন্ভু এইরকম মেজারটির দোহাই" 


পেড়ে চিরকালের জন্য হল্দপকে 


গেল। 
হিন্দী ভাষা মারা যাচ্ছে, এই অজব- 
হাতে সেখানে হিল্দীরক্ষা সাঁমাত 
দশর্ঘাদন ধরে সত্যাগ্রহ চালালো । 
পঞ্জাবকে 'হন্দীভাষী আর পঞ্লাবী- 


' ভাষা. এই দুই এলাকায় ভাগ 


এটা আণ্ীলক ভাষার, উপর 
হন্দীর দুঃশাসনের আরেকটা 
প্রমাণ। হিন্দী রক্ষা ' সামাত ত 
পঞ্জাবীর অত্যাচার থেকে হন্দীকে 


রক্ষা করার জন্য কোমর, বাঁধলো ।' 


{হন্দীর আক্রমণ থেকে আণুিক 
ভাষাগুলো রক্ষা করবে কে? 
এসব ভাষাকে 'হন্দশর তাঁল- 
কাতুস্ত করার কারণ, এসবই সংস্কৃত 
থেকে, উস্ভুত। তাহলে বাংলা, 
মারাঠি, গুজরাটণকেও 'হন্দীর মধ্যে 
ধরতে হয়, কারণ সবই সংস্কৃতের 
সন্তান। একজন লোকের পাঁচাট 
সম্তানের মধ্যে একজন কুঁস্তিগ্রর, 
একজন সম্গণতজ্ঞ, একজন 'শজ্পণ, 


শুক্রবার, 


দি বাম দীন বনাম মাক ত তামা ১ 


একজন ডাক্তার এবং একজন উকাল 
হতে পারে। 'িচ্তু কুস্তগীরের ' 
গায়ের জোর বোশ বলে পাঁচজন- 
কেই কুস্তিগীর রলতে হবে নাকি? 
আর ল্যাঁটিনের উৎস- এক! তাহলে 
ও দুটো ভাষা এক হোল ? ডার- 


কোনো তফাৎ নেই ? 


বলে দাবা করা হয়, তাহলে. ভেবে 
দেখা, প্রয়োজন এই ভাষার কি গুণ 


'আছে। রবাঁল্দ্ননা্থ একবার রাঁসকতা 


করে বলেছিলেন, “তোমরা মাথা- 
গুনাত করে সিদ্ধান্ত স্থির করো, 
কিন্তু মাথার ভিতরেংকি আছে তা 


দেখো না।” ভাষার ' সমৃদ্ধি তার. 


সাঁহত্যে। তুলসীদাসের রামায়ণ 
ছাড়া গত কয়েক শতাব্দী ধরে 
ধহন্দীভাষায় কোনো সাহত্য 
সৃষ্টি হয় নি। তুলসাদাসের রামা- 


' নণেও ভান্ত' কতটুকু আর- সাহিত্য 


কতটুকু তা চিন্তার 'বিষয়'। কয়েক- 


“ বছর ধরে প্রেমচন্দ্র-এর" নাম খুব 


শোনা যাচ্ছে। তিনি 'হিন্দী ও 
উদ“ - দুই ভাষাতেই ‘লখতেন। 
তাছাড়া বাংলা সাঁহত্যে . রবান্দু- 
নাথকে বাদ দিলেও প্রেমচন্দ-এর 
মতো ছোটগন্প 'লাখিয়ের সংখ্যা 
নেহাৎ কম নয়৷ এখানেই হিন্দী 
সাহত্যের তাঁলকা - শেষ হয়ে 
গেল। কয়েক শতাব্দীর একপ্রান্তে 
তুলসীদাস আরেকপ্রান্তে প্রেমচন্দ্‌, 
মাঝখানে নিম্ফলা মরুসভূমি। দেশের 
যে. দিল মেজরিটিওয়ালারা 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই 
অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, 


হবে 'না, তাদের মাথার . ভিতর কি. 


আছে তাও যাচাই করতে হবে। " 
যেসব প্রদেশে 'হন্দীভাষার 
প্রকোপ বোঁশ, সেসব প্রদেশে 
সাম্প্রদায়িকতা, জাঁতিভেদ ও প্রাদে- 
শিকতাও বাধাহশন। যেখানে হিন্দী 
ভাষা নেই সেখানে যে এগুলো নেই 
তা নয়। দক্ষিণ ভারতে জাতিভেদ 
অত্যন্ত প্রবল। বকলন্তু সেখানে 
সাহত্যও প্রসার লাভ করেছে 
হন্দীর চাইতে বোশ। তামিল ও 
তেলেগু সাহিত্যের স্থান বাংলা 
সাহিত্যের পরেই "হল্দীভায়ীদের 
এলাকায় জাঁতিভেদ আছে, সাম্প্র- 
দাঁয়কতা আছে, - প্রাদোশকতা 


আছে, সাহত্য নেই। এর কারণ 
- নৃতত্ববিদরা ও 


ভাষাতত্ববিদরা 
নির্ণয় করতে পারবেন। কিন্তু 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই ' 
যে, মানাঁসক উত্নাতির সঙ্গে ভাষা ; 
ও সাহিত্যের অঙ্গাঞ্জ যোগ। 


. অতএব হিল্দীভাষা দেশের সঞ্গল 


মৈজারটির ভাষা বলেই (যাঁদও 
তা সতা-নয়) একমাত্র রাষ্ট্রভাষা 
বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। 


অ-াহন্দদী ভাষাঁদের প্রবোধ 


দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'হন্দী ত. 
'তোমাদেরও ভাষা হবে। 


এখন 
হিন্দ খুব দুর্বল আছে বটে, 


নি AVE. 
করতে কতক্ষণ । প্রয়োজন? দেশের 
সকলের কাজ হবে {ক হিন্দীকে 
একটা ভদ্র ভাষায় পাঁরণত করা? 
একটা ভাষা শিখে, তাতে সম্পূর্ণ 
দখল এনে তারপর তাকে সমদ্ধ- 
শালী করতে একটা জীবন কেটে 
যায়। কে এভাবে জীবন দেবে? 
এবং কেন? | 
একতা আদবে ? 
শহন্দীকে একমাত্র রাম্ট্রভাষা 
করার আর দুটো কারণ দেখানো 
হয়েছে দেশে একতা আসবে, এবং 
দেশের লোকের আত্মসম্মান জ্ঞান 


দেশে একরকম পোষাক ও. খাদ্যও 


চালু করা উীঁচৎ। তাতে রবীন্দ্র- 
নাথের “তাসের দেশ”-এর্‌ মতো 


খুব একতা আসবে। এখনই তো 
“খাওয়ার অভ্যেস : 


শোনা যাচ্ছে, ' 
(ফুড় হ্যাবিট) বদলাও, কারণ 
আমরা তোমাদের খাওয়াতে 
পারছিনা ৷” 

প্রথম বশ্বযুদ্ধের পর যুশ্ো- 
*লাভিয়া বলে একটা নতুন দেশ 
তৈরী. হোল! তার চারটে ভাষা 
আজও রাষ্ট্রভাষা বলে 'স্বীকৃত। 
তার জন্য তার দ্বিতাঁয় বিশ্ব- 
ঘুদ্ধের সময়, এবং তারপর রাঁশ- 
যার মতো প্রবল শান্তর মোকাবেলা 
করার সময় একতার অভাব হয় 
নি। ফ্রান্সে একটি ভাষা। তার এক- 
তার পারচয় তো প্রত্যহ কাগজেই 
দেখতে পাচ্ছি। সেদেশে ত প্রান্তন 
প্রধান মন্তীদের নিয়ে আলাদা 
একটা পার্ট গঠন করা চলে। 

ভাষা একটাই হোক আর দশ- 


টাই হোক, তার সঙ্গে একতার. 


কোনো সম্পর্ক নেই। একতা তখ- 


হওয়া আর একাকার হওয়া ঞ্ 
জিনিষ নয়। হিম্দীর মারফতে 
আজ.যে একতা সষ্টির চেষ্টা 
চলছে, সেটা কার্যত দাঁড়াচ্ছে 'হিল্দশ- 
(িবরোধাদের একতায়_নোতিবাচক 
একতায়। 


যেদেশে এখনো প্রদেশে প্রদেশে; 
জাতে জাতে, ধর্মে ধর্মে লাঠা- 
লাঠি, যে দেশে এক প্রদেশের 
লোকে এতকাল একত্রে বাস করেও 
আজ আলাদা হয়ে যাচ্ছে ও যেতে 
চাচ্ছে,-সে দেশে 'হন্দীভাষার কি 
সাধ্য আছে একতা সৃষ্টি করবার ? 
কংগ্রেস পার্টিতে ১৯২৩-২৪ 
সাল থেকে নিয়ম আছে বন্তাদের 
হিম্দীতে বলতে হবেই ১১৫৮ 
সালেও সে নিয়ম জম্পূর্ণ চালু 


নি ,বন্তৃতা EE 
করা হয়। প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে 
কংগ্রেসের একতা আর মর্যাদা আর 
বর্তমান কংগ্রেসে, পার্টর একতা 
আর মর্ধদার তুলনা করলেই বোঝা 


যাবে ভাষার সঙ্গো এই দুই গণের : 


কোনো সম্পর্ক নেই। আজকের 
দিনের কংগ্রেস পার্টিতে 'হন্দী- 
ভাষাঁদের দাঁপট সবচাইতে বোশ। 
শকল্তু একতা ? মর্যাদা? 
আদর্শের রেট! ্ 
আত্মসম্মান। এটা খুব বড়ো 
কথা” শোনা যায় পরপদলেহ- 


পলান্নস ভক্ষক হওয়ার চাইতে ' 


স্বাধীনভাবে তেক্তুলপাতা "চাবয়ে 


দন কাটানো ভালো। এসব উপ-. 


দেশ আঁবাশ্য লোকে অন্যদের দেয়, 
নিজে পালন করে না। যেমন 
দারদ শিক্ষকদের বলা হয় ভার- 
তীয় প্রীতহ্যে ফিরে গিয়ে পরম- 
বহ্মের আশ্রয় নাও, আর নিজেদের 
বেলায় বলা হয়, হ্যাঁ আমরা বলে- 
ছিলাম বটে যে, মন্ত্রী হলে মাসে 
পাঁচশো টাকা মাইনে নেবো। কিন্তু 
খন বলোছলাম তখনকার পাঁচশো 
টাকা এখন দৃহাঙ্গার টাকার সমান, 
তাই দহাজার টাকা নাচ্ছ। আদ- 
শের রেট ঠিকই আছে। 


গস En লি 


আত্মসম্মানে নাক আঘাত 
লাগে যখন ভারতের রাস্ট্রদূতরা 
বিদেশী রাষ্ট্রের রাজা, প্রেসিডেন্ট 
বা প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজেদের 
পরিচয়পত্র ইংরেজিতে পড়েন। 
রাষ্টদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্ 
নাকি ভয়ানক লজ্জা পেয়েছিলেন 
যখন স্ট্যাজনের সামনে নিজের 
পাঁরচয়পত্র ইংরেজিতে পড়ার সময় 


ইংরোজ্জরতে কেন? তোমাদের 
নিজেদের ভাষা নেই নাকি? 
পশ্ডিতানী নাক ' আরো লচ্জা 
পেলেন যখন, পাঁরচয়পত্র 'হন্দীতে 
অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল করে 
ফেললেন এবং তাঁর ভুল ধরে দিল 
একজন , রুশশয় বরাজকর্মচারণ। 
তাঁর - লজ্জায় আমাদের লঙ্জা, 
অতএব ইংরেজির কথা ভমক 
পারেনা। 

ভারতের রাশীদভরা কি হিন্দী 

জানেন ? 

কিন্তু জিজ্ঞাসা, পাঁণ্ডতানণ 
যখন ইংলশ্ডে রাষ্ট্রদুত হয়ে যান, 
তখন সেদেশের রাণীর সামনে 
নিজের পাঁরিচয়পন্র ক হন্দীতে 
পড়োছলেন? ভারতীয় স্বাধীনতা 


“দিবসে” রাষ্টদীতাবাসে যেসব 


থানা খাওয়া হয়, সেখানে কি. 


[তান 'হন্দীতে _বন্তৃতা করেন? 
তিন ক হিন্দী, জানেন ?. আমে- 
'িকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ক 


- প্রোসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের 


সামনে নিজের পাঁরচয়পন্ত্ শহন্দঈতে 
গুড়োছলেন ? তানও কি “দিবস”- 
গুলোতে হিন্দীতে বন্তৃতা করেন? 
তানও ক হিন্দগ জানেন? তার- 
পরে যত এ, বি, নস, ডি, মেনন, 
ওয়ান, টু খিড-, ফোর মেনন প্রভাতি 
রাষ্ট্রদূত আছেন, তাঁরা, দি কেউ 
বলতে পারেন? বাঁদ ই্জৎ কি 
সওয়ালই হয়, "ত __রুষ্টদ্‌তদের 
প্রথমে হিন্দ পড়ানো উচিৎ। 
বাম্দূত চব্বিশ ঘণ্টাই রাষ্ট্র- 


১১ই জুলাই, ১১৫৮ 


নয়। রাতে চাকরী আরম্ভ 
করার প্রাক্কালে মিনিট দশেক দুটো 
মুখস্ত করা হন বাং বলে 
বলে কাটানো জাতীয় মর্যাদা 
'জ্ঞানের পরিচয় নয়। একজন লোক 
পেটের গোলমালে ভুগাঁছল। 


লাম?” রোগশ উত্তর দিল, “হ্যাঁ, ' 
হ্যা, সে ত খাওয়া হয়ে গেছে, 


,এখন ঝালচচ্চাঁড় খাঁছ।” 'হন্দীও 


সেই পাতলা ঝোলভাতের মতো।- 


মর্যাদা কি হিচ্দশতেই ঠেকে . 
আছে? 


তাছাড়া: দেখা যাচ্ছে হল্দা 
যেদেশে ইংরেজি চলেনা সে দেশের 
জন্য বিজার্ভ করা।' এসব দেশে 
হিন্দী বললেই বা ক, পুস্তু বল- 
লেই বা কি আর ফাসঁ বললেই 
বা ি। সব যায়গায় ত ধরা পড়ার 
ভয় নেই।. কিন্তু যেসব দেশে 
ইংরোজ চলে? ভারতের প্রধান- 
মন্ত্রী যখন কমনওয়েলথ: প্রধান- 
মল্মশদের জলসায় যোগ দিতে 
ইংলণ্ডে যান, তখন কি তান 
হিন্দীতে কথা বলেন? তাঁর কি, 
নিজের ভাষা নেই? ভারতের বর্ত- 
মান প্রতিরক্ষা মন্ত্র যখন সাকিউ- 
{রাট কাউন্সিলে কাশ্মীরের জন্য 
শুকালতী করতে. গিয়ে সাড়ে ' 
তেরো না সাড়ে বাশ ঘণ্টা বন্তুতা 
করেন, তখন ক তিনি হিন্দ 
বলেছিলেন ? ইউ, এন, ওতে ত 
পৃথিবীর সব ভাষাই চলে এবং 
সৈগুলো অনুবাদ করার বিরাট 
ব্যবস্থাও আছে। হিন্দ, চলবে না, 
কেন? তার কারণ এই মন্ীটি 
হিন্দী দূরে থাকুক, নিজের মাতৃ- 
ভাষা মালয়ালম্‌ও জানেন না। 
তিনি ইংলণ্ডে মানুষ, ইংরোজ 
ছাড়া আর কোনো ভাষা জানেন 
না। আঁবাশ্য. ফরাসণ, জার্মান, 
গ্লানল্যাড বা আইসল্যাণ্ডের 
ভাষা জানতে পারেন। 


ভারতের বড়ো বড়ো ব্যবসা- 


ডোলগেশন টাকা “পাবার আশায় 
সফরে বেরোয়, ভারতের যেসব 
_ খেলোয়াড়রা ক্লীড়ানৈপৃপ্য দেখান 
বার আশার বিদেশে যায়, তারা - 
ক -সব 'হন্দীতে কথা বলেঃ 
গ্াঙ্গাজলে একবার স্নান করলে 
সব পাপ ধুয়ে যায় বলে একটা 
প্রবাদ আছে। জ'বনের দশামানিট- 
ফাল হিন্দী বললেই কি ভারতের 
থাকবে? | | 
পৃহন্দশ কি কেন্দ্ৰীয় সম্ম্দের জন্য 
‘নয়? * 
ইংলশ্ডের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রাত 
যখন এদেশে এসোঁছলেন, তখন 
ভারতের প্রধানমন্ত্র নিজের দেশে 
বসে কি তাঁর সশো হিন্দীতে কথা 
বলোছিলেন? ভারতের . কেন্দ্রীয় 
মন্দ মণ্ডলীতে দাঁক্ষিণ ভারতীয় 
মন্ত্রীরা ক একবর্ণ 'হল্দী বলতে 
পারেন? প্রধানমন্ত্ তাঁর ডেপ্চাঁট 
লক্ষ্মী মেননের সঞ্গো ক হিন্দীতে 
কথা বলেন? শহন্দঈ দক কেন্দ্রীয় 
মন্দের জন্য নয়? ইচ্জৎ কি 
শুধু হিন্দাতে পরিচয়পন্র পড়ার 


কিন্তু সকলে মিলে বাঁদ লাগো, করা যায়ান, 'যাঁদও আজকাল দূত, শুধু পারিচয়পত্র পড়ার সময় মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? 


শুক্রবার, ১১ই জুলাই, ১৯৫৮ দর্পণ 


চিত্র আলোচনা 
'_ চল্ল্িভ্জ ও লা EE ল্বিঞ্জি 
পন্নাচ্না ল্ব্জীলস 


স্রসপ্ত ০ পপ ও 











হলো, < 
_শোঁতিক- যায়। তবে বাঘা যতীনের "সঙ্গে 

্ , | | রাস্তায় বের হলো,. লক্ষ্যব্যান্তকে উল্লেখ করার- মতো বড়ো ভূমি 

ক্বাধীনতা যুদ্ধে জাতকে রা খাঁ বন্ধন উৎসবে ভেতরে যেন সর্বক্ষণ কিলাঁবল গুল করলে তারপর হয় ধরা পড়া, কায় যাদের পাওয়া যায় তারা 


প্রচণ্ডভাবে উদ্দীগত করে তোলায় - 


যে কাঁট 'বরাট আত্মাহদীতর 
দৃম্টাত ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে 
রয়েছে তার মধ্যে যতীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় বা' জনাপ্রয় নাম 
‘বাঘা যতীন, ধনসংশয়ে সামনের 
, সারতে পড়ে। একাই তান 
সংগ্রাম-দিনের একটা অধ্যায়ই রচনা 
করে গিয়েছেন একথাও আঁব- 
সদ্বাঁদ সত্য। কিন্তু ভারত" চিত্রণ 
তাদের “বাঘা যতন” ছাঁবখানিতে 
ইতিহাসকে ছাপিয়ে কিছু কছদ 
জনশ্র্দাত এবং খাঁনকটা কজ্পনার 
আশ্রয়ে যে জীবনকাহিনী পার” 
বেশন করেছেন তা. দেখে মনে হলো 
যে, কেবলমাত্র প্রকৃত বাস্তব দিয়ে 
নাট্য উপাদান গড়ে তোলার দিকে 
না গয়ে সিনেমায় খাপ খাওয়াবার 
_ মতো করে সাজিয়ে একটা 'চন্রনাট্য 
গঠন করা হয়েছে। বাঘা যতানের 
প্রীত কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা 
এতটুকু অবশ্য 'হয়নি কোথাও 
বা তাঁর অমন ব্যান্তত্ব কোনসূরে 
হানিও হয়ান, কিন্তু এমন সব 
ব্যাপার তার জ্রীবনের- সঙ্গে 
জাঁড়য়ে এনে ফেলা হয়েছে যা ঠিক 
তাঁর 'জীবনোতহাসে নাও রাখা 
চলতো। 

তবে এলিয়ে কোন কথা 
উঠবে বলে মনে হয় না, তার 
প্রথম কারণ £ চিনরনাট্যকার-পাঁর- 
চালক হিরল্ময় সেন চিত্রনাট্যে বহু 
 এরীতহাঁসক চাঁরন ও প্রচুর ঘটনার 
মান্রাধক ভাঁড় জাময়ে গেলেও 
অমন একাঁট চাঁরঘ্রের চিত্রায়নে 
নিষ্ঠার পাঁরচয়টা "দিয়ে, গিয়েছেন; 
'দিবতাঁয়তঃ বাঘা ধতাঁনকে জানেন 
এমন ব্যান্ত যাঁরা এখনও জশীবত 
তাঁদের অনেককেই এ ছবিতে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে . সহযোগ বা 
সহকর্মীর্‌পে শ্রদ্ধা অর্জন করার 
মতো করে উপস্থিত করে দেওয়ায় 
তাদের দিক থেকে ভুলভ্রান্ত 
সম্পর্কে কোন কথা উঠবে বলে মনে 
হয় না। 

প্রায় পনের হাজার ফিট দীর্ঘ 
(১৪,৯১৫ ফিট) ছাঁবখানিতে 
হিরম্ময় সেন চেস্টা করেছেন বাঘা 
ষতাঁনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে 
এক . বিরাট সশস্ম বিদ্রোহের 
অভ্যুতথানকে প্রকাশ" করতে যার 
যবনিকাপাত ঘটে ঝাড় বালামের 
তীরে। মূল কাহিনী আরম্ভের 
পূর্বে আবহবিবূতি ও আঁকা 
আর্ধকার থেকে স্ঝধীনতার জন্য 
যুগ যুগ ধরে ভারতের জনগণের 
বারবার সংগ্রামের বিবরণ পাববৃতি- 
কারের কণ্ঠ আরো উদাত্ত হলে 
জমতো বেশ) সামনে তুলে ধরে 
নামটা বাঘা যতীন কেন হলো সেই 
ঘটনার অবতারণা করে টাইটেল 
আরম্ভ হয়। একটা ছোরা মান 
হাতে নিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়ে তাকে 
ঘায়েল করার জন্য এ নাম দেওয়া 
হয়। বাঘা যতন কাজ করে রাই- 
টার্স বিা্ডিংয়ে এবং সেখান থেকে 
ভারতীয়দের আন্দোলন দমনে 
ইংরাজদের ব্যবস্ধাঁদর সংবাদ এনে 
পেশছে দেয় অরাঁবন্দ, বারন, 
চত্তরজন, বপন পাল, রাজা 
সুবোধ মল্লিক প্রমুখ নেতাদের 
কাছে। এর পর আসে 


রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব; সুরেন্দ্র 
নাথের তেজোময়ী বন্তৃতা; বঙ্গ- 
ভঙ্গ আন্দোলনে প্যালসের লাঠির 
প্রহারে বালক টিন্তরঞ্জনের করুণ 
মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার ফাঁকে লোক- 
মান্য তিলক, রাসাবহারশী বস, 


সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের 
আয়োজন সূত্রে যতাঁনের কথা- 
বার্তা। কিংসফোর্ড সাহেবকে 
মারতে যাওয়ার ব্যাপারে প্রফুল্ল- 
চাকর আত্মহত্যা ও ক্ষযাদরামের 
ফাঁস থেকে দুতগাঁততে ঘটনার 
পর ঘটনা আসতে থোকে। -ইনস- 
পেক্তীর আলমকে হত্যা করে ধরা 
পড়ে নৃশংস অত্যাচারের পর 
হঠাৎ বীরেনের মুখ থেকে ফতাঁনের 
নামের আভাস পাওয়ায় বাঘা 
যতশন গ্রেপ্তার হয়। বীরেন কিন্তু 
আর 'কছু বলোন; ভার ফাঁসী 
হয়ে যায়। প্রমাণের অভাবে ষতণীন 
ছাড়া পায়, কিম্তু তার চাকারটা 
যায় যতীন যায় হাঁরদ্বারে পুরু 


ভোলানন্দ রর নির্দেশ নিতে : 


নন্দ শারর গুরু নির্দেশ ' নিতে 
এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম" 
আসে। কলকাতার বাসা ছেড়ে চলে 
'আসে িনাইদহতে এবং সেখানে 
স্ীপ্ত্রদের রেখে কাজে বোঁরয়ে 


পড়ে। তারপর যতশনকৈ দেখা যায় : 


বিভন্ন স্থানে । এইস্‌রে রয়েছে 
নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, - (এম এন রায়) 
ভূপাতি : মজুমসার,. চিত্তপ্রয়, 
বপন গাঙ্গছলশ প্রমূখ 
িস্লবীবৃন্দের 
তায় ইংরাজ উচ্ছেদের সক্রিয় 
প্রচেষ্টার, 'বাভন্ন ঘটনাবলখর মধ্যে 
আসে রাজ কর্মচার হত্যা, অস্দের 
জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে ডাকাত 
এবং একই সঙ্গে ভারতের 'বাভিন্ন- 
স্থানে বিদ্রোহানল প্রজবাললত করে 
তোলার পাঁরকল্পনা। শেষে বালে- 
ম্বরে আত্মগোপন করে থেকে 


জর্মান জাহাজে অস্ত আসার ' 


প্রতীক্ষা । নার্দস্ট দিন পার হয়ে 
গেল কন্তু সে জাহাজ আর 
এসে পেঁছল না। ওদিকে উত্তর- 
ভারতে আগুন জলে উঠলো, 


কিন্তু ইংরাজের হাতে তা প্রদমিত সেই 


হলো। আর এদিকে ইংরাজের 
পাঁচশ সৈন্যের সম্গে বাঘা যতনের 
আঁধনায়কত্বে ওরা মাত্র পাঁচজন 
ধিস্লবীর বিপুল বিক্রমে শেষ 
গ্যাীলাটি পর্যন্ত সংগ্রাম দেশাত্ম 
বোধের এই পরম পরাকাচ্ঠা ইাঁত- 
হাসে এক অমর বশীর্ত স্থাপন 


করলে যা পরবতর্শকালের 
[িগ্লবশদের প্রেরণার. দম্টা্ত 
হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষে হাস- 


পাতালে বাঘা যতীনের মৃত্যু 
দেখে পুলিস কর্তা, চার্লস 
টেগার্টের আবেগময় স্তাত সংয্ন্ত 
করার ফলে এমন একটা ভাব সৃষ্টি 
হয় যে, তখন মনে হয়, অমন 
ভালো মানুষ যে শাসকদের মধ্যে 
রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করাটা যেন. ঠিক হয়ান। বোঝাই 
যায় অমন দৃশ্য ঠিক করা হয়েছে 
সিনেমাতে জমবে বলে, এবং বস্তুত 
জশবনকাহিনটি সাজানোও হয়েছে 
আগাগোড়া এমান ধারায় যতে 
ণসনেমা করার” কথাটাই মাথার 


সহ যো গ- 


করেছে তানয়তো সহজ আমোদ- 
প্রদ ছবির ধারায় হাঁরদ্বারে হঠাৎ 
যোগীযোগীনীর গান, অথবা 
ঝিনাইদহে দুই ভিখারীর গান, বা 
পুলিস আফসার কুমুদ ব্যানার 
মতো দঃদে লোককে কাঁমক চাঁরব্রে 
দেখানো ইত্যাঁদ এমাঁনধারা কতক- 
গুলি দৃশ্য পারিকজ্পনাতে 
আসতোই না। চিন্রনাট্য বড়ো 
িঞ্জনী। ছবিখানি বিষয়বস্তুর গুণে 


ইতিহাসের সঙ্গে ছু কিছু গর-. 


মল সত্বেও মনকে ধরে রাখে এবং 
ক্ষযদরাম, চার; বস্দ, . বীরেন 
প্রভীতির ফাঁসী যাওয়ার দৃশ্য বা 
যতশনের স্পীপুত্রের কাছ থেকে 
শেষ বিদায় নেবার মতো দশ্যাদ 
আছে যা আবেগকে স্বতই উচ্ছাঁসত 
করে তোলে, হৃদয়ে আলোড়নের 
সৃষ্টি করে, অনেকক্ষেত্রে চোখের 
জল রোধ 'করাও ‘যায় না। শেষে 
বাঁড় বালামের তীরে সৈন্য- 
বাহিনীর সঙ্গে, যুদ্ধের দৃশ্যও 


ন্র্গমেত?” 
হাসাবার জন্যে উদ্ভট গল্প 


না ফাঁদলে হয়না কিন্তু দুবন্ধুর 
পরস্পরের প্রাণ ও আত্মা বদল 


নয় আত্মহত্যা--এমন ভাঁড়ঘাঁড়তে 
শনম্পল্ন যে অমন ঘটনাগুলো 


ধনয়ে যেন ইয়ার্ক করা হয়েছে. 


ভপর গুরুত্বের ছাপ পড়ে না। 
বাঁড় বালামের তরে সংগ্রামের 
সময় বাঘা যতীনরা ঝোপে 
লুকয়ে আছে, সৈন্যদল এগিয়ে 
আসছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের সন্ধান 
আন্দাজ করতে পারা না দোঁখিয়ে 
হঠাৎ তাদের শুয়ে পড়ে গাল 
ছোঁড়া বড় বেখা্পা মনে হয়। 


আর তেমনি ওদের কমান্ডারের 


টেগারটের 'পাশে এক জায়গায় 
দাঁড়য়ে ব্যান্ড মাস্টারের ভঙ্গীতে 
হাত নেড়ে সৈন্যদের 'নর্দেশ 
দেওয়া! - 

অজস্র চারন্ন এবং এমন সব 
দেশের 


£ হাসির উদ্ভট কাহিনী 


করে শেষে পড়লো একটা উচু 
বাড়ীর ছাদ থেকে। হাসপাতালে 
ওদের দেহ থেকে আত্মা 

আসতে যাবে কি আবার যমদূত 
চারশো শের আবিভাঁব; এত, 


ত্বপূর্ণ আভনয় প্রকাশে সক্ষম 
হয়েছেন এবং তার সঙ্গী চার” 


গ্রহণ করা হয়নি। জি কে মেহ- 
তার ক্যামেরার কাজ ভাল। 
খারাপ লাগলো দেখতে মেঘ- 


শব্দ্যুতের কটা স্টক-শট। সংগ- 





আজগ্যাব" করে নিলে চিন্তা ও লালুর | ভুটির জোরে তিনি কংগ্রেস 


যাবার কোন লক্ষণ না পেয়ে, 


আত্মাকে যার যার দেহে 
মতো প্রবিষ্ট কাঁরয়ে 'দিয়ে। 


হাঁস পাইয়ে দেবার মতো 
রগড় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া 


সংসদীয় দলের আস্থা আদায় 
করেন। কিন্তু কাইরপ-িরোধী 
কংগ্রেস সভ্যরা আবার ক্ষেপে 
গেছেন, এবং "ম্বতীয় বার অনাস্থা 


যায় তবে একই ধরণের কাণ্ডের | প্রস্তাব আনবার ষড়যন্ করছেন ॥ 


পুনরাবৃত্তি জায়গায় জায়গায় | 
একদেয়ৌমও এনে দেয়। পাঁর- 
চালক অসম পাল 


কাইরণের বিরুদ্ধে “নানাবিধ 
আভযোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে 


সাজিয়ে উপাঁস্থত করেছেন এই |দনশীতই প্রধান। অবশ্য ভোটা- 
ট্‌কুই যা। তানয়তো বিন্যাস এমন | ভুটির প্বেইি কংগ্রেস কেন্দুয়া 


যে ঘটনাগুলোতে কেমন ভোঁতা | পার্লামেন্টারী - পার্টি - 


এবং 


ভাব; ঘটনাবলী যা - কিছু জমে | শ্রীনেহর, স্বয়ং ঘোষণা করেন, 


নিজের উদ্ভটত্ব নিয়েই। 


সংলাপ | কাইরণের 


বিরুদ্ধে আঁভযোগ 


অনেকাংশে যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ না [ভিত্তিহীন। ৫ই জুনের, বিশেষ 


হওয়াটা ছাঁবখানর 


দু র্ব ল তা। স ব- 


কৃতিত্বের পাঁরচয় 'দয়েছেন। 
'মাহর ভন্টাচার্যও চিন্গুপ্তের 
জাময়ে তোলেন। 


পাটি। কালিপদ সেনের সঙ্গত 


একটা! সভা তদারক করেন কংগ্রেসের 


সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন নারায়ণ। 
আস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে 
১০২- এবং বিপক্ষে ৫৪1 


কাইরণ সাহেব সকলকে ধন্য- 
বাদ দিয়ে বলেন যে তান আশা 
পোষণ করেন পাঞ্জাব কংগ্রেসে 
দলাদালর অবসান হবে। তাঁর ধ্বান 
মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বিরোধীরা 
তাঁদের ভাবষ্যৎ কর্মপন্থা 'নির্ধা- 
রণে ব্যস্ত হয়। | 


ভোটাভুটি গোপনে হয়োছল, 
কিন্তু একথা অজানা নেই যে 


ভারগব। তাঁর প্রধান 
বিরোধ হল আকাল সভ্যরা 
ভোটাভুটির পরমূহূর্ত 


নাক আস্থা প্রস্তাবের সপক্ষে 


শেষে চিন্তা ও লালু আত্মহত্যার যোজনা ছাঁবর মেজাজ ০১০11 


সম্কজ্প করলে । এটা ওটা চেষ্টা 


গিয়েছে। 
আতা 


পপ 


যদি হত দর 


্‌ দর্পণ শুক্রবার, ১১ই ভুলাই, ১৯৫৮ -. 
সু দা | i রব "ভাবী ভাইম্যােমার কে? 
বহিষ্কার দা ই 


গ্জারাত প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী দিতি |নূতন উপচার্ধ কে হবেন, . তাই চনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 
শ্রীমতী মৃদ;লা সরাভাইকে পাঁচ বছরের জন্য কংগ্রেস হতে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সুর; হয়ে সেনেট-সদস্য মহলেও সুরু হয়ে 
বাহম্কার করে দিয়েছে । তাঁর বির্ম্ধে অভিযোগ. ছিল যে |গেছে। গেছে। জনৈক প্রধান অধ্যাপক 
তিনি কাম্মণরের ব্যাপারে ক্ষাতজনক কাজে লিপ্ত আছেন। : . শোনা যাচ্ছে, বর্তমান উপ: 


গঃ ৰঃ ? করনের 
জিবি ' ইয়ংগ পের 


নেহেক্র কাছে নালিশ 


* (নিজদ্ব প্রীতানাধ) 
কদিকাতা 


 শ্রীমতণ সরাভাই-এর নামের সঙ্গে ভারতের কত- |চার্য অধ্যাপক নির্মলকুমার তাঁদের কানেও . এসেছে, তৰে 
দের্পণের নিজস্ব প্রাতীনাধ) | লোকের পরিচিতি আছে জানি না, তবে কংগ্রেস নেতৃব্ন্দের | সিদ্ধান্ত 'বশ্বাবদ্যালয় - অর্থ- অধ্যাপক. সিদ্ধান্তের এ নূতন 
| মধ্যে এক সময়ে তাঁর. যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ৭৯৮ বছর | মঞ্জুরী কমিশনের সভাপাঁত হয়ে পদ গ্রহণে নকছু - নিয়মতান্তিক 
বিশ্ব্তসূত্রে জানতে পার- প্বেও তানি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হামেশাই দেশভ্রমপে বের, চলে. যাচ্ছেন  'নয়াদিল্লী। অস্মাবধা দেখা ছে 
লাম যে, প্রদেশ কংগ্রেসের |. হতেন। | শ্রীচন্ত্মন দেশমূখের জায়" বিটি! 
কার্মকদাপে বিরন্ত হয়ে] আত সরাভাই বোদ্বাইয়ের এলাকা থেকে বহুরার [গা ম্যাক যাছেন ই 
পশ্চিম বলা থেকে কংগ্রেসের | এক ক্লোড়পাঁত মিলমালিকের যোগ করা হয়েছে। ভারত সর- HELA: নাহার রায় ? 
ইয়ং গ্রপের এক প্রাতনিধি-| অন;ঢ়া কন্যা এবং বহুদিন কার অবশ্য. তাঁর বিরদ্ধে | দুত 'হয়ে। অধ্যাপক 'সদ্ধান্ত যদি 
প্রীনেহর্র সঙ্গে] সংশ্বিষ্ট আছেন। কামের. প্রয়োজন অনুভব করেন নি। পাশ হচ্ভগত করেছে তার চার্ষ হবেন কে? তাই নিয়ে 
সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎ | শেখ আবদ;লার, প্রহের গৃহ তল্লাসী মধ্যে কিছ; 'চিডিপত্র এবং | এখনই গবেষণা সুরু হয়ে গেছে। 
কার ভাবে পানর] করের পলো সরাভাইরও কিছদন ' পূর্বে শ্রীমতী নথিপত্র যেন তাঁকে ফের] সব চেয়ে বৌশ শোনা. বাচ্ছে 
কিভাবে পঃনরজ্জী গ্রহের ফের সর, হয়েছে। সরভাইর দিল্লীর 'গৃহ তল্লাসস দেয়া হয় এবং বাদশকে | ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের নাম। 
৮৮৭ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের - উপর করা হয়েছে। তাতে ভারত সর- দেখানো না হয়। ডাঃ স্বোধ মিত্রের নামও 
সম্পকেছি মহ্যে| তার প্রভাব শেষ হয়েছে। কারের কোনো হাত . ছিলনা। অবস্থা এতদূর. গাঁড়য়েছে | আছে। ডাঃ নাহার, রায়ের নাকি 
বেশীরজ্মগ সময় আলোচনা এমন কি তিনি শ্রীনেহর;র তল্লাসী করা হয়েছিল কাম্মীর যে গুজরাত কংগ্রেস | বর্ধমানের নূতন. বিশ্ববিদ্যা 
ছয়। ' | জ্নহ থেকেও বণ্চিত, হয়ে ষড়যন্ল মামলার বিচারক শ্রী কামাট শ্রীমতী সরাভাইর | লয়ের উপাচার্য হওয়ার কঙ্ধ 
ওঁ প্রদঞ্গে তাঁদের মধ্যে বাজ এনডেকে হাক কতক জারীর হে DLL 
h আবদঞলা পরোয়ানা বলে। পুলিশ কিছু গ্রহণ , করতে বাধ্য হয়েছে। | পৃত এ 
টপ । বি যে আল লনা নল 
প্রফুল্প-লাহার চক্রের তাঁর 'জোর সমর্থক হিসেবে শ্রীমতী সরাভাইর পক্ষে প্রাথামক সভ্যা। তাঁর বিরুদ্ধে করেন, “আপান নাক 


"| আত্মপ্রকাশ করেন! দেশে 


বিদেশে অনেক প্রচার হয়েছে 


সরকারের সুনাম যে রি র শেখ আব- 
হচ্ছে উপযযন্ত তথ্যাবল রি আবচার করছে। 
* প্রার্তীনাধদল ছি প্রচারে "শ্রীমতী সরাভাইর 





৮ 








যাতে এই গ্রহণ-করা হয় তাতে কংগ্রেস | উত্তরে ডাঃ রায় বলেন, “কেন 


গ্রেপ্তার পরোয়ানা বেআইনশ ৮2 বর্ধমান ছাড়া আর কোন 'বশ্ৰ- 


ঘোষিত হয়। জাবেদনকারি- রজী দেশাই বিশেষ 
শীর পক্ষের 


. আমন্ত্রণে বিদ্যালয় কি নেই ৯৮ - 











খোকন সোনা, চাদের কণ]। এমন থোকা বুঝি 
আর কারও নেই--গর্ব ও সুখের অন্ত নেই 
ধোকাকে নিয়ে আপনার। কিন্ত এমন দিন 
আসবে যেদিন তার ভবিষ্বাৎ-চিন্তায় আপনার 
আজকের দূরদৃষ্টির জন্তু আপনাকে নিয়েই তার 


গর্ব ও সুখের অন্ত থাকবে না।-.আপনাঁর . 


সন্তানের পরবর্তী - জীবনে শিক্ষার- ব্যবস্থা 


জীবন-বীমার সাহায্যে আপনি সম্ভব করতে. 


পারেন। শিশুদের “ডেফার্ড এন্ডাউমেন্ট” 
বীমাদ্ধারা তার সংলার জীবনে প্রবেশ পথ. সুগম 
হবে। আপনার জীবন-বীমা এজেণ্টের সঙ্গে 
দেখা করার এই-ই তো উপযুক্ত সময! তিনি 
আপনার নয়নের মণি খোকার জন্য যথাযথ 
বীমা-নিরাপন্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। 
বি হিরা 


খোজ নিন্‌। 


এ লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া 
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ৃ | সম্পাদক-_ ভ্রন্রজেন্দরচ্দ্র ভট্টাচার্য | 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্প' হীশ্ডয়া- প্রেস, ৭নং ওলযাঁলফটন স্ফোক়্ার, কাঁলকাতা--১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে 
~~ 
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কার স্বার্থে সরকার | 
ভাঙা বড়বড়ে এবংমান্ধাত তাৰতামলেৰ গুরানো 
চিনির কারখান। কিনছেন? 





দি নে কারখানাটি আজ বার বছর বন্ধ 





(দর্শণের প্রাতানাষ) 





পোলাস্ড জার রাশিয়াতে 


চালান দেবার জন্য ভারতে থে 
জুতো তৈরা হয়েছিল, সেগুলো 
এখন বিক্রী না হওয়ায় হাজারে 


কাছে , ৫৪ 
হাজার জোড়া জুতোর ভর্ডার 
শদয়েছিলেন। কিন্তু 1 
এনাত ২০ হজার জোড়া। আর 


রাশিয়াও ওঁ একই কারণে |. 






























র্‌ সম্মানীয় 

প্র এলি মহ জীবনে - 
3 জঅল্ৰসান্ন ' 

বি শ্রদ্ধেয় ধারেন্দপ্রদ্ সেন গত ৫ই জুলাই ইহলোক 

প্র" ত্যাগ করেছেন। নীরবে এবং প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে । 

মানুষ হাজারে হাজারে জন্মায়, হাজারে হাজারে মরে। *কন্তু 

মনঘত্বের আবিভণব ঘটে . ক্কচিৎ তাই ভার তরোভাবে ক্ষতিও 


" হয় অপুরণশীয়। ধাঁরেন্সপ্রসমতে এই মনন ছিল- পরান 
বিদ্যান। তাঁর দুড্যুকে আমরা তাই মন;ষ্যত্ের তিরেভাব 


খর্বকৃতি বালা জাতির মধ্যে বোম হয় বেমানান 'ঁহল। 
চারিব্রে তিনি ছিলেন বাংলার উনাবংশ শতাব্দীর সেই স্ব 
অবল্‌’ত এরাৰতদেরই সমণোত্র'য়, ন্যায় ও সত্যে যাঁদের ছিল 
অবিচল আস্থা। ূ 

, বৃতণ্মান বাংলায় মন্যঘ্যত্ব এক অপারাঁচিত আগন্তুক 
মাত্র এবং ন্যায় ও সত্য যেন অতাভকালের কোন রূপকথা । 
তাই ধাঁরেন্দপ্রসন বর্তমান বাংলার এক অপরিচিত ব্যান্ত। 
দর্পণের সৌভাগ্য, দর্পণ জল্মমান্রই তাঁর বন্ধুত্ব লাভ 
করোছিল্‌। অন্যয়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরদ্ধে, লোভ ভয় 
দমন করে একলা হাতে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করবার প্রেরণা তাঁর 
| কাহ, থেকে পেয়োছিল। তাঁর দ্মীত তর্পদ করার যোগ্য অধি- 
প্রি কারণ হতে পেরে দর্পণ ধন্য। 

এ ৯৯০৮ সালে 'িক্রমপ্যরে ধারেন্দপ্রসম্বের জদ্ম হয়।, , 
আঁত বাল্যাপ্থাতেই তিনি বিষ্লবের অগ্নিমন্যে দীক্ষিত হন। ' 


88858885 
তাদ্বর করতে করতে তানি সের্লে- অনেকদিন ee ডিন 
চিনা অবাধ পেশছেচেন। কথাবার্ত' চলছিল। পাঁশ্চমবঙ্গ না হলে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায়ই 
হঠাৎ এ ব্যপারে উৎ 


জানা গেল সরকার বছর ছয়েক আগে এই বা কেন 
MY পশ্চিমবষ্গ সরকারের কারখানা কেনার ব্যাপারে অত্যন্ত সাহী হয়ে উঠবেন।  'ঁভান 
খাসদপ্তরের কোন কর্তা আগ্রহী হয়ে ওটেন।' এবং এই বোধ হয় স্থানীয় 

প্রাভান্সয়েল . কো-অপারোঁটভ কারখানা সম্বন্ধে খোঁজ খবর ‘চাকুরীর কথাই ভেবোঁছলেন। 


খানাটি কেনার জন্য টাকা বসান হয়। শোনা যায় এই বৈশশ: আমল না দিয়ে এক 
7 . কাঁমাটির রায় কেনার -পক্ষে িলোত কোম্পানির এক বিশে- 


[শেষ অনুকুল ছিলনা । ষজ্ঞকে_এই ব্যাপারে তদন্ত 
এই কারখানা কেনা নিয়ে তখন নিশ্চয়ই এক বিশেষকরার ভার দেন। (১০ম পল্টোয়), 


উদ্বান্ত সমস্যা সমাধানের নামে 
উদ্বান্তুদের গথে বগাবাৰ নুতন যয 








(নিজস্ব প্রাতানধি) 

| কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বঙ্গা সরকার এবার পণ করেছেন, রর 7 
এক বছরের মধ্যে আমরা পশ্চিম বঙ্গের উদ্বচ্ডু দঙ্দ্যা | উকিলদের পিঠে 
সমাধান করে ফেলব--১৯১৫৯ সালের ৩১শে জ7লাই-এর | __---ািশটি্ীীটী? 
'মধ্যে। একি সম্ভব? এ "সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যই বাকি? সরকারের কিল 
| ডিক এক বছর পূর্বে তাঁরা দার্জীলং শৈলাবাসে 

বসে 'িম্ধান্ত নিয়েছিলেন, ১৯৬১-এর শেষে এই সমস্যা -_ (নিজস্ব) 
সমাধান করবেন। ভারতের নানা চ্থান থেকে নানা মন্ত্র ও জয়প্যরে রাজস্থান হাই" 
অফিসাররা মিলোছলেন সেখানে এবং গৌরণ সেনের অনেক | কোর্টের বেণ্ড . বদ্ধ করার 
টাকার শ্রাদ্ধ করেছিলেন। - | প্রস্তাবে স্থানশগ্ আইন-ব্যব- 


' কিন্তু এই এক বছরে তাঁরা সমস্যা সমাধানে কত- “দায়ী মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি 
চকু এগিয়েছেন 2 প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলে কর্তা. লজ্জা ( হয়েছে। 
পান এবং নানা ওজর দেখান। | এই প্রস্তাবের বিরোধিতা 


এই এক বছরে পশ্চিমবঙ্গের সহায়তায় প্রদেশ , ও কেন্দ্রীয়! ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে এক 
ক্যাম্প থেকে একজন উদ্বাস্ত- মন্ত্রীরা যে সিদ্ধান্ত লেন! শোভাষান্রা বার করা হয়। 


অর্থাৎ এই এক বছরে 

“সন এক বছর যাবত : দণ্ডকারণ্যের | বিরদ্ধে “শাস্তিমা্ 
VE SAH এই যে কথা, শ নে, আসছি। এর পেছনে { অবলম্বন করা হবে না কেন সে 
প্রায় কিছুই করা হয় নি,'কেবল- কোটি কোট টাকা হীতিমধ্যে কাথা জানতে চড়ে 
মাৰ ১৫।২০ কোটি টাকা খরচ ব্যয়-করা হয়েছে; আরও কত 


সমস্যা জঁটিলতর হয়েছে! : | 
. কিন্তু -সেঁদন রাইটার্স. (শেষাংশ শ্বিতীয় পম্ঠায়) চলছে। 


তা ছাড়া উপায়ই বা রি? 'বাজ্ডংএ বসে শ্রীঅতুল্য ঘোষের | করে, গত রাববার সকালে আইন ' 


হয় নি। কোনো নতুন শিল্প কোথেকে? . ধারা থাকায় শোভাযাত্রা রাজস্ব - 


করা ছাড়া। ইতিমধ্যে অবশ্য কোটি বারও হবে কে জানে। জয়পুর ডিভিশনে বিশেষ করে 


হবে। অথচ ৩৫,০০০ উদ্বাস্ত্ত 
পাঁরবার বাঁভন্ন প্রদেশে পাঠা” 


নোর .কথা হয়েছে। 
| ক্যাম্পের আর যে ১০,০০০ 


চাষ করে 
জন্য। কিন্তু এর জন্যও কি যত 
জাম দরকার এক বছরে পাওয়া 





চি 


দর্পণ 





€র্পণের পর্যবেক্ষক) 


কার জানিয়ে দিয়েছেন, ক্যাম্প | {ভক্ষের ঝাল রি 


” বেছে 


নিধাণরত হবে একাঁট সমস্যা কেন? উদ্বাস্তু 
৮725 বোর্ডে কিছুই জানানো হয় নি। || 
{তান তখন “যদি অথচ সরকার নিজেই .এই বোর্ড | 


ধান করা যাক্স, অন্তত সমাধানের 


১৯৬২৪ মধ্যে সমস্যাটির সমা- অথচ সরকার প্রাতীনীধ নিয়ে থেকে দ;নশীত দূর করবার জন্যও তিনি সক্রিয় হয়েছিলেন 


- আশা বৃদ্ধ পায়, তবে কংগ্লে- গঠন করেছেন। , 


সের ভয়ের কোনো কারণ নেই। 


আমাদেরকে কেউ পরাস্ত করতে সরকারী তরফে হয়ত ন 


পারবে না, এমন কি ১৯৫২ বা 
১৯৫৭-তে আমাদের যে অবস্থা 


শালী হবে।” 


খান্না কংগ্রেস কমর্দের খোলা কিন্তু বিরোধী দলগুলোর . 
খুলি অনুরোধ করলেন ভরা সাহায্য ব্যাতরেকে টু 


যেন একাঁট তারখ ঠিক করে 
দেন যে তার মধ্যে সমস্যা 


ডাঃ রায় ও শশ্রীপ্রফল্ সেন এবং ৃ 
নে সম্ধান্ত সমস্যাটিকে শুধুমাত্র 
সেন ও শ্রীখাল্লা। একলা, বাই- নতুন একটি রাজনৈতিক রূপ | 


রের লোক যাঁকে আমন্ত্রণ করা দিল এবং কংগ্রেস ও [বিরোধী- 


হযোঁছল এবং যান উপস্থিত দের মধ্যে উদ্বাস্ত্র সমস্যা নিয়ে . 


ছলেনীতীন আর কেউ নন, যে রাজনোতক '্বন্দ চলেছে 
i সভা হাদি রাজনৈতিক তা আরও তাঁৱ হবে। জমস্যা 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হত, বেছে সমাধানের পথ নিশ্চয়ই তা নয়। 





সমাধান সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে কে নু 
করা হয়। শ্রী খান্না এত ব্যস্ত জানে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সহায়- “ প্রাবশ্ভিক বেতন ৪০, চাকা থেকে ১০০ টাকায় উঠে। দারো- 


স্মস্ত ব্যন্ত যে দার্জীলংঞ এক তায় অন্তত এই চেষ্টা করা রর 


বার, ৪: জুলাই, ১৯৫৮ 





ডি ধীরেক্ প্রসন্ন সেন - 
I প্রেথম পৃদ্ঠার পর) 
ঢাকা বিস্ববিদনলয় দেকে [ব. এস-স-গাশ করার গর্বে ও খন 





| . বারো বছরের উপর তাঁর জেলে .কাটে। এ যুগে জ্বদেশ? করে 


যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন তাঁরা পরব জাবনে সেটিকে আখের 
গুছোবার ফুূলধন 1হসাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং. দেশের অন্য 
তাঁদের আত্মত্যাগের সচিত্র বিবরণ সচক্ক নিনাদিত হয়েছে। 
ধশরেন্দপ্রসম্কে আমরা বহুবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছি কিন্ডু 
তাঁর বিপ্লবী কার্ষকলাপ সম্পর্কে কোন কথাই বের করতে 
পারিনি। শ্রীমতী লালা রায় (ধারেনবাষ্‌ অনিল রায়ের শিষ্য 


| ছিলেন) হয়তো এসম্পর্কে কিছ; কিছ; অবগত আছেন। 


ঘটনার সঙ্গে যে তিনি-ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়িত ছিলেন তা’ সহজেই 
অন;মান করা যায়। 

I জেল থেকে. ছাড়া পাবার -পর ১৯৩৮ সালে ধণরেন্দর- 
সম কাঁলকাতা বশ্ববিদ্যালয়ের কশ্টোলারের অফিসে একজন 
ধনম্নপদল্থ ।কর্মচারশ হিসাবে মোগ দেন এবং ১৯৫২ সালের 


প্র ফেব্রুয়ারী মাসে কর্মচ্্যাত পর্যন্ত এখানেই কাছ করেন। এবং 


এখানেই ধশধরেন্দুপ্রসন্নের সততা, আদর্শবাদিতা এবং সর্বোপরি ' 


||. অবিশ্বাস্য নির্লোভতার পরিচয় পাওয়া যায়। সকলেই জানেন 


{বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগাঁট দুনশীতর একটি পঞ্ককুষ্ড ছিল । 

হেড এগজ্রামিনার, চ্যাব্‌লেটার এবং 'িশ্বাবদ্যালয়ের কতিপয় 
উহা নন Dy 
কন্যা বা আত্মীয়দের প্যন্রকন্যাদের পরণক্ষায় ভালভাবে পাশ 
করিয়ে দিতেন তা" নয় দুহাতে পয়সাও জুট করতেন। পর'ক্ষা 


-- পরিচালনা, ফল বের করা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রায় কোন নিয়মই 


ছিল না। ধীরেনবাৰ/র কাছে এই জিনিষটা অসহন'য় মনে 
হলো। মে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে জাত গঠনের ভার রয়েছে, 
ঘাঁরা দেশের তরুশ-তরুশখীদের সন্দুয্যত্বের রাজপথে দাঁড় কাঁরয়ে 
দেবেন তাঁরা যাঁদ এই ধরপের নির্লজ্জ অপকর্ম করেন তবে 
জাতি যে রসাতলে যাবে। অফিসের দিক দিয়ে কোন ক্ষমতা লা 
থাকলেও াঁরেন্প্রসন্ন রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর সেই প্রচণ্ড তেজ 


শ্বিতার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। বি. এল মিন্রের 
নেতৃত্বে তদন্ত, কমিটি গঠিত হলো। ভার ফলাফল সকলেই 
জানেন। শম্ভুনাথ বল্দ্যোপাধ্যায়কে উপাচার্য নিয়োগ করে ি- 
ভাবে সেই কাঁমাঁটর 'রপোর্টকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে তার 


“| [| ইিজ্যরপব্ত নিশ্ারোজন। তবে এটা ঠিক দে 


বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে নিচ্কল্‌ষ করা না গেলেও সেখানে 
এখন জার প্০কুরচরি হতে পারে না। ধীরেন্দপ্রসনের প্রপ্তাবিত 

ধারায় পরাক্ষাপারচালনার নূতন নিয়মকানুন হয়েছে। সব 
দক দিই হার সংললা বিবির এলেছে। বংলা সর্বরোউ 
প্রতিষ্ঠানকে - শ্দ্বিকরণে একক দান এত 
অধিক যে বড় ৰড় উপাচার্যরাও তার ধারেকাছে ঘে'ষতে পারেন . 


না। ্ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্নাতকেত্তর বিভাগে যাতে সত্যই 


EEE হয় সেদিকেও ধ’রেন্দপ্রসম্ন সচেষ্ট হয়েছিলেন । 


তান দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন বহন অধ্যা- 
পক আছেন যাঁরা সারা বছরে মাত্র কুঁড়ি থেকে পণ্টাশটির বেশী 
ক্লাস নেন না। তাঁদের অনেকের মধ্যে অর্থপ্রণীত এবং - কারো 
কারো মক্্যে ছাত্রশ-প্রদীভি এত অধিক যে তা উচ্চশিক্ষার পক্ষে 
মোটেই অনুকুল নয় । বিজ্ঞান কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস 


এতে বিশ্রাবিদ্যালয়ের “মালিকেরা” সন্মল্ত হয়ে উঠলেন। 
শম্ডুনাথকে দিয়ে তাঁরা চক্রান্তের "জাল বিপ্ভার - করলেন। 


চ্লেছময় দত্তের মারফত প্রথম বারেন্দ্প্রসন্নকে ক্রয় করবার চেষ্টা 


হলো। উচ্চপদে প্রমোশন দেওয়ার প্রদ্ভাব ধাঁরেন্দপ্রলন্নকে . 
দেওয়া হয়। তিনি তা ঘ্‌পাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর 
জঘপ্যতম দিধ্যা অভিযোগে তাকে বরখাদ্ত করা হয়। ভাঃ- 
জ্ঞানচম্দ্র ঘোষ উপাচার্য হওয়ার পর ধীরেন্দপ্রসন্নের ফাইল 
দেখে বলেছিলেন, “এভাবে যে কোন লোককে বরখাল্ত করা 
যেতে পারে ভা" .কজ্পনাভখত।” ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ধশীরেচ্ছর- 


[}  প্রসন্নকে বলেছিলেন, “ভূমি ইউনিয়ান ছেড়ে দাও, সব ঠিক 


হয়ে যাবে।”, বলা বাহুল্য এপ্রস্তাকও তিনি গ্রহন করতে 
পারেন নি। - 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশত সাধারণ কর্মচারণকে যাকে 
মানুষ বলে জ্ঞান করা হয় এবং বেচে থাকবার মত পারিশ্রমিক 
দেওয়া হয় বিশ্বাবিদ্যাদয় কর্তৃপক্ষকে ধারেদ্প্রসন্ন ভা উপ- 
লম্খি করিয়ে [দয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় এম এ পাশ কর্মচারীর 


স্নান, পিয়নের মাইনে ১৫, টাকা থেকে ৪০: টাকায় উঠে। এই 
সেদিনও বিশ্বাবিদ্যালয়ের কর্সচারদের মাইনের কোন গ্রেড. 
ছিলনা। ধারেন্দপ্রসম্নের চেষ্টাতেই তা’ প্রথম প্রবর্তভ হয়। ' 
শ্‌ধ্‌ তাই নয় প্রত্যেকটি কর্মচারশর ব্যান্তগত পাঁরবারক' 
খোঁজ ধাঁরেন্দুপ্রসন্ন রাখতেন। তাদের আপদে বিপদে স্লেহশশীল 
জ্যেষটভ্রাতার মত তান ঝাঁপয়ে পড়তেন। ধণরেন্প্রসম্নের 
আকা্মক মৃত্যুংবাদ পেয়ে কর্মচারারা 
বালকের মত রোদন করেছে। 

কঠোর দারিদ্যের সঙ্গে ধারেন্দপ্রসম্নকে আজগবন 
লড়াই করতে হয়েছে। তিনি জকৃতদার ছিলেন। কিল্তু বহ 
নিঃস্ব আত্মীয়গ্ৰজনকে তাঁর প্রতিপালন করতে হয়েছে। 
৮৬18 ও 
বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রী, সেক্রেটারণী ইত্যাদি আছেন। কিন্তু 
কোনাঁদন তান কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন নি। এই 
খ্যাতিমান 'আত্মীয়রাই বরং লানাব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্য 
প্রার্থী হয়েছেন । 

সদা ছাস্যসয়, অমায়িক বদ্রকঠোর 'চানিত্রের এই 
মান্ষটির আকাঁদ্মক মৃত্যুতে আমরা বন্ধু হাঁরয়েছি। তার 


| চেয়েও বড় কথা আমরা হারিয়েছি একটি মহৎ আদর্শের বিরল” 
নিদর্শন 


শুক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৫৮ 


দর্পণ . 





শ্রমিক আন্দোলনে কংগ্রেসী ও | 


কম্যুনিষ্ট নেতাদের মিলন 


সংগঠনের দর্বলতায় কংগ্রেপী শ্রমিক ' 
নেতাদের মতিগতির পরিবর্তন 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


গত দশ বছরে যা হয়ান 


"এবং এক বছর পূর্বেও যা 


অসম্ভব মনে হত, পাশ্চন বচ্গের শ্রনিক, আন্দোলনে তা হতে 
চলেছে--কংগ্লেস শ্রমিক নেতারা কমন্যানিষ্ট সমেত অন্যান্য 
- নেতাদের. সঙ্গে মিলে পাট কলে আন্দোলন . করবার প্রথম 


পদক্ষেপ নিয়েছেন । 
সম্প্রাত 


চারটি কেন্দ্রীয়: 


বি, পি৷ এন, টি, ইউ, সি 
উই সি; এইচ্‌, এম্‌, এস; এবং ইউ, টি, ইউ, সি--অ' 
শ্রমিক প্রতিষ্টান আছে: তাদের সক্জের প্রাত- 


সি? বি, পি, টি, 
অথাৎ যে 


ধনাধরা এক সভায় মিলত. হন। প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক 


কর্ম উপস্থিত ছিলেন। . 
', তাদের আলোচনার বিষয় 


{বরুদ্ধে যে আক্রমণ চলেছে তা 
, প্রাতরোধ করা এবং মজ.রী 
বৃদ্ধর আন্দোলন 


দয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন 
কংগ্রেসী শ্রীমতী মৈত্ৰেয়ী বস; 
এবং চু শ্রীইন্দ্রীজৎ 
গপ্ত। 
কংগ্লেসী শ্রামক নেতাদের 
মাঁতগাঁতর এ পারবর্তনের কারণ 
তাঁদের সংগঞ্জনের ক্রমবর্ধমান 
দুর্বলতা । বব, পি, এন, টিং 
ইউ, সি আজ এমন 
এসে পেণছেচে যে তাঁদের পক্ষে 
এককভাবে কোনো শ্রমিক 
আন্দোলন পারচালনা করা প্রায় 
অসম্ভব হয়েছে । অথচ আন্দো- 
না কতো চলে না। 
অন্যান্যরা তো আর চুপ করে 
বসে থাকবে না, এবং ষে যত 
আন্দোলন করবে স্বভাবতই তার 
প্রভাব তত বৃদ্ধি পাবে। 
সরকার ও শিল্পপাঁতদের 
সহায়তায় বাঙ্গালা দেশের নানা 
শিল্পে ি-ীপ-এন-ট ইউ-স 
স্বাধীনোত্তর যুগে বেশ আঁধপত্য 
বিস্তার করোছল। 


নির্বাচনে হেরে ভুত হয়ে 


গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বি- ' 


পি-এনট-ইউ-সির ' বাংসাঁরক 


ছাঁটাই "করবার ঝোঁক বৃদ্ধ 


শ্রামক, কৃষক, মধ্যাবত্ত ও সমাজ 


কলেক্‌টিভ্‌ এঁফালয়েশনের 
নির্দেশ দেয়া হয়। প্রাদোশক 
কংগ্রেসের শ্রামক সাব-কাঁমাটকে 


করলেন অতুল্য বাবু। বিশেষ 
কিছুই ফল হয় নি। বি-প-এন- 
£ট-ইউ-ীসর. উপর আীর্ধপত্য 
বিস্তার অবশ্য তান এখনও 
করতে- সক্ষম হন' ি। কিন্তু বি- 
প-এনবটিইউ-সির ব্যাপরে এ- ' 
আই-ীস-সির নির্দেশ ভান: প্রায় 
"বানচাল করে 'দয়েছেন। একমাত্র 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে একজন 


প্রীতানীধ ' নিয়েছেন শ্রীকালশী . 


মখার্জ। এমন কি আসামেও 
কংগ্রেস শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের : সাত 


এন-টি-ইউ-সর মধ্যে একটি নতুন 
ভাব গড়ে উঠেছে_প্রযোজন হলে, 
কম্যানষ্টদের সঙ্গে মিলে শ্রীমক 
আন্দোলন করতে হবে। পাট- 


নিয়নের. {মিলিত আন্দোলনও 


পড়্বন। অতএব, বি-ীপ-এন-টি- 
ইউ-ীসকে সায়েস্তা করতে হবে। 


কিন্তু কম্য্যানম্টদের সঙ্গে 


কথায় কথায় ধর্মঘট করাচ্ছেন, 
যেমন তেমন জায়গায় নয় পাবলিক 
ইউটালাট প্রাতষ্ঠানগুলোতে, 
রমন, হাসপাতাল ও দ্রীম! 
নেপাল রায়, কার লোক 2 
শ্রীরায় কার দলে? শ্রীমতী 
বসু বা কালী মুখার্জর-দলে নয় 
নিশ্য়ই। কারণ, যে কংগ্রেস ট্রাম 


কর্মচারী ইউনিয়নের তান নেতা] 


সেই ইউনিয়নকে বাতিল . করে 
দেবার জন্য আই-এন-টি-ইউ-সির 


বাবুর মোসাহেব এবং বি-পি-এন- 
টি-ইউ-সির সঙ্গে শ্রীরায়ের যে 
ঝগড়া তার কারণও তাই। অতুল্য- 
বাবু এখন শ্রীমতী বসু ও কালণশ 
মুখার্জি যে যে প্রতিষ্ঠানে ইউ- 
নিয়নের নেতৃত্ব করেন সে সব 


স্থানে পাল্টা ইউনিয়ন গড়বার |; 


কাজে ব্যস্ত, যেমন দুর্গাপুরে । 
নেপাল রায় তো ইতিপূবেই সে 
কাজে হাত দিয়েছেন, যেমন 
কলকাতা পোর্টে। রি 

এই 'দুই উপদলের বড়া যে 
প্রাতষ্ঠানাটিকে. কোথায় নিয়ে যাচ্ছে 
তার প্রমাণ পাওয়া -গেছে 


কলকাতার ডক ধর্মঘটের প্রথম 


আঁভষান চলেছে তখন মস্কোয় 


কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসলং্‌ ঈল দেখা দিতে , পারে। কারণ 
২ 


জানা গেল এই সভায় স্থির 
হয়েছে চাষীদের কিছু সুবিধা 
দেওয়া হবে। এঁ বৈঠকে আর কী 
আলোচনা হয়েছে তা কমিটির 
সভ্যরাই জানেন। কিন্তু ধরে 
নেওয়া যেতে পারে যে নাজকে বলি 


চাষীদের সম্বন্ধে যে গুরুত্ব" 


মিলে কাজ করতে চার বলে | পূর্ণ ঘোষণা করা ভা 
অতুল্যবাবু শ্রীমতী বস; ও কাল | হচ্ছে রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলক খাদ্য 


মৃখার্জর উপর. এত খাস্পা হলেন | সরবরাহের লোপ। 


সোবিয়েতের 


কেন? কলকাতায় কিছুদিন" হল | প্রায় অর্ধেক লোক' চাষবাস করে। 
একজন ভু'ইফোড় শ্রামক নেতা | এতে ভারা খ্যশাই হয়েছে। কারণ 
দেখা দিয়েছেন, কংগ্রেসী এম-এল-| সরকার -এখন চাষাঁদের কাছ থেকে 





সম্পাদক মহাশয় দক মহাশয় সমীপেষু 


মেডিকেল কলেজ হামণাভানে 





প্রথম, এতে ' চাষীদের সম্পত্তি 
সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়বে এবং 
পেতে থাকবে। খখশ্চেভ হয়ত এ 
দিকটা ভেবেছেন কিন্তু চাষঁদের 
দলে টানার খাতিরে এবং নিজেকে 
নীতি গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও 
তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন 
বাড়ান। 

এর থেকে আরও একটা নতুন 
নশীতর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে! 
কম্যানন্ট ব্লকের দেশগুলিতে 
“সংস্কারবাদে"র সাজা হচ্ছে মৃত্যু 
কিন্তু খোদ রাশিয়ায় “নংস্কার- 
বাদেশ্র প্রাতষেধষক হচ্ছে জবন- 
যাত্রার মান উন্নত করা। 

এবারের বৈঠকে কেন্দ্রীয় 
কাঁমিটিতেও সমোন্য পরিবর্তন 
হয়েছে। এ কাঁ্মীটই যোর পুরান 
নাম ছিল পাঁলটবুরো) পোবিয়েত 





এখন কাঁমিটির পরা সভ্য হচ্ছেন 
১৫ এরং অলটারনেট 


১০ জন। 
এন, ভি, পোদগোরান এবং ভি, 
এস, পোলানস্কি নামে খুশ্চেভের 
দু জন পেটোয়া লোক কাঁমটিতে 
এসেছেন। কিন্তু এই পাঁরবর্তনই 
সব নয়। কারণ চাষীদের সুবিধা 
দেওয়ার সিদ্ধাল্ত বিনা বিরোধে 
গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয় না! 
বিরোধিতার অর্থ বর্তমানে কি 
হতে পারে তা অনুমান করা 
কঠিন নয়। অতএব আয়ও পাঁর- 


কাঁমটি থেকে এ শ্রীনেপাল রায়। -শ্রীরায় তো! কাঁষজাত জানব নগদ - ০০০০৪১০০০ 


এবারে? 


1 


শুক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৫৮ 





৪ | দপণ 
লুটবেন দেশকে নাঞ্গা ভুখা করাচ্ছে। শুনেছি; ওরা দিনের 
রেখে? আজশব বাৎ) "পর দিন রাস্তায় জোলুসনিকা- 


হে 


1 


স্বাক 


একটা গুমগুমে আওয়াজ শোনা 


যাবে; তারপরই দেখা যাবে এক" 
দল গণ্যমান্য ব্যান্ত নীল আকাশের 
(হয়তে মেঘলা আকাশের) দিকে 
তাঁকয়ে আছেন; আবার ক্যামেরা 


' ডাঃ বায়? 
ডাঃ রায় কসে থাকলেন, . বুড়ো 
রইলেন; 


প্রধানমন্তি কথা নয়_কাজ 


ড্রোম থেকে বেরোনোর সম্দে 
মায়ের জীবনে আরও কটি গভীর 
ধান, হঃল্লোরবাজী নয়, সীমানার 
বাধ ভেঙে বোরয়ে পড়লেও, 


,চাচারির মালাগুলো ছুড়ে দিলেও 
ওগুলো ফহল,ও. হুদয়াবেগের 
সন্মান, ত -জনতাকী- জয়! 


কথাও উঠেছে বলে প্রকাশ; কল- 
কাতা মৃত না জীবত একথাও 
নাক উঠেছে বা উঠবে; কল” 


নাক কংগ্রেস থেকে? সবাই যাঁদ 


এমনও, এমন নাকি হরে তো দিন এরকম 


এক এক সময় ভাব, কেথায় 
চলেছে দুনিয়াঃ এই 


৯ ৮৫৪৮৪৬০৩ 


আমে- 


৩৪৪৪৩ ৩৪ 


হবে না। ০০০০ | 
দয় হিন্দ ! 
তোড়ে আর 
জয় হিন্দ চাঁৎকারে আশেপাশে 
যত পাথী ছিল সব এক- 
'বার চগ্ধার দিয়ে গাছেই 


জল হাওয়া একটুকু হাওয়া! 





গ্রাহক হওয়া যায়। 
টাকা কড়ি পাঠাবার ঠিকানা 





" শক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৫৮ 


দর্পপ- 





৫& 





রাজনাতর চক্রে দ্বামোৰ 
্‌ বাঙ্গালা, 


বন্ধ; প্রিয়রঞ্জন 
ক বদ্ধ? ভেবোঁছলেন যে 
তান 


১৯৪৭ সালে যুগ গেল বদ্‌লে। 


শ্রীমতী রেও। সুচেতা কৃপা- 
লনীর সঙ্গে এককালে, মুখ 
চেনা ছিল। এবার সেটিকে 


কাজে লাগালেন। পুরান মুখ- 
চেনাকে গভীর বন্ধৃত্বে দাঁড় 
করালেন। তাই কংগ্রেস মনো- 
নীত সভ্যা হোয়ে বিস্লবী 
নেত্রী লালা রায়ের স্থানে বস 
লেন গণপরিষদে ৷. 

শ্রীমতী রে ব্রান্মা। ডাঃ রায়ও 
তাই'। 


শ্রীমতী রেকে নিলেন মাল্লি- 
মণ্ডলশীতে। আরও একটি কারণ, 
শ্রীতীর আছে নেহেরূর কাছে 
অবাধ গাঁত। তাই তাঁকে ভার 


'_. দেওয়া হোলো পুনবাসন দপ্ত- 


রের। যাতে "তান কেন্দ্রীয় সর- 
কার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে 
পারেন। 

শ্রীমতী রের অনেক গুণ 
ছিল। তিনি সাহসী। কাজ কর- 
বার ইচ্ছা আছে এবং শক্তিও 


স্বামীই প্রধান । 


সেনের কাছে।' 


হত দিনে প্রায় পাঁচ ঘল্টা। 


উদ্ধাস্ত ৩; 


জন্ম যা ভারতশয় নয়। সাধারণ উদ্‌বাস্ত্তরা ' কেন্দ্রের সরাসাঁর 
মানুষ দি ভাবে বাঁচে, কি শাসন থেকে। 


তাঁদের দুঃখ তা বোধ করবার জাইনের হাতে ছেলে অর্পশ 


ক্ষমতা তাঁর কোনাঁদনই জন্মায় ১৯৫৪ সালে শ্রীমতী রে 
নন। দেশের মাটিতে তাঁর নেই বাংলার উদ্বাস্ত সমস্যার প্রতি 
কোন শিকড়। * কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ 
স্বামী তাঁর আই সিসি এস। আকর্ষণ করতে- সফল হন। মে 

শ্রীমতী রে কোন কাজই করতে করেন যে উদ্বাস্তদের কর্ম 
পারতেন না। সেখানে তাঁর- সংস্থানের জন্য সরকার টাকা 
দেবে, বড় বড় 

৯৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সালের 'উদ্বাস্তু 'শাঁবরের গনকট বা 

নির্বাচন পর্য্ত ছিলেন তাঁর কলোনীর নিকট শিল্প স্থাপন 
পুনর্বাসন মন্ত্র। তান পেলেন করবার জন্য। সমাজতল্তী 


সচিব 'হরল্ময়কে আর আতারন্ত নেহেরু সরকারের এই হল (1 


সাঁচব নির্মল রায় চৌধুরীকে । সমাজতল্তের. নমুনা! যে বাঁণক- 
হিরল্ময়কে মল্তর ঘরে থাকতে কুল ৫০ সালের মন্বন্তরের জন্য 
দায়ী এবং প্রতি বাঙ্গালীর শবে 
শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী রে-র আঁতারন্ত মুনাফা করেছেন 
গোল বাঁধল সচিবদের সঙ্গে । এক হাজার টাকা করে। এবার 


ও শ্রেম্ঠকুল 
জৈন কেন্দ্রীয় 
রেণুকা রে টাকা চান। আঁজত- যাঁরা সরকার করেন, 
প্রসাদ দেন না" রে যান নেহে- এই নতুন পাঁরকঙ্পনা করলেন। 


বায রি নে হি 

হা ফেক আট ১১৪ 
লক্ষ লোক। 'শাবরের সমস্ত 'মাতসে এলেন ৮ 
ব্যয় বহন করেন কেন্দ্রীয় সর- রে £ নি ত 


আর এই. সময় থৈকেই করলেন। উদ্বাস্তু . রাজ- 
একাঁটি আঁত .হণীন. প্রচারকার্য নীতিতে. নতুন নক্ষত্র 
চলতে থাকে-উদবাস্ভুরা অলস, মেহের চাঁদের আগমনের 
কাজ করতে চায় না ইত্যাদ। একমাস পূর্বে এখানে আসেন 

অথচ আজ সেরকারণ প্রফুল্ল চক্ষবতী। তান এ আই 
িসাবমত) পশ্চিমবঙ্গে আছে সি সি'র স্থায়ী সম্পাদক। 
প্রায় বাঁশ লক্ষ উদ্‌বাস্ত্ত। তার বাড়ী ছিল ঢাকা। অনুশখলন 
{ভিতর আছে প্রায় তিন লক্ষ দলের একজন - নেতা। জেল 
শিবরে, বাকী বাইরে। এই খেটেছেন বহু বছর। অধ্যাপক 


স্বয়ংসম্পূর্ণ এই উদবাস্তদের কলেজ নিয়োগ 


জন্য। শত শত তারই সাহায্য বন্ধ -করে দেবার 
শিল্প গড়ে উঠেছে উদবাস্ত্র- ভয় দেখায়। অন্তর্বর্তী মালতি 
দের। বড় বড় ৭1৮টি শল্পে সভায় ইনি শরৎ বোসের প্রাই- 


প্রাতষ্ঠা" করেছেন ধনী উদ ভেট সৈকেটারী 'িলেন। শরৎ 
বাস্তবা। পশ্চিমবঙ্গের - দশ বোস কংগ্রেস ছাড়লেন, তানি 


টাকায় তুলেছেন উদ 
বাংলায় দৃরতম পল্লশতে তানি এলেন; মেহেরচাঁদের 


করেছে। 
এনেছে এই উদবাস্জরা পশ্চিম শুনালেন আশার বাণশ। মেহের 
বাংলার সমস্ত নরনারপর ভেতর। চাঁদের গণ বর্ণনা করলেন। 


কলকাতাকে রক্ষা করেছে এই আশা দিলেন যে উদবাস্তুরা চাঁদ 


যার 'দাধিকগণধাদগার 





পুনবা্সন মন্তী। পাচ্ছেন না। শ্রেষ্টাকুল বন্ধুগণ, ! য়ারী 


মি | সুরু হবে। 
বেশী |. রদ বাদেই তান ব্যক্কার- কোথায়, ক ভাবে, কত বড় 


প্রধান কার্যালয় এখানে স্থাপন $ 


দেপর্ণের পর্যবেক্ষক) 


আজ আর কেউ অদ্বী- স্বীকার ররেণ, আমেরিকা"এখন 


দেখা 
দিয়েছে । বর্তমান আলোচনার অগ্রসর হয়ে উপদেশ দেন যে 
সখ্য বিষয় হলো এ সঙ্কট এই - পশ্চাদপসরণকে পরাজিত 
(যার নতুন নামাকরণ হয়েছে করতে হলে, “ক্রয় কর, যা কিছ 
“আর্থিক!  পশ্চাদপসরশ”) পাও ক্রয় কর।” 
ইতিমধ্যে বেকারের সংখ্যা 


হয়েছে। “আনুয়াণক ২,৫০০ কোট 
১১৫৭-এর ওরা সেপ্টেম্বর ডলার থেকে ৫,০০০ কোট 
আইজেনহাওয়ার বলেন, মুদ্রা ডলার (১১,০০০ কোটি হতে 


স্ফপীতই আমাদের প্রধান ২২,০০০ কোট টাকা) মূল্যের 
সমস্যা। এর থেকে রক্ষা পেতে দ্রর্যাদর উৎপাদন, কমেছে এবং 
হলে জানস ক্রয় কমাতে হবে। মানুষ, কারখানা ও অর্থ অলস 
". এর শকছাঁদন পর বাণিজ্য হয়ে বসে আছে।” 

সচীব সনক্লেয়ার উইক্‌স্‌ মত এই আর্ক 'সহ্কটের 
প্রকাশ করেন যে বাণিজ্যে যা মধ্যে রূশের সঙ্গে আমোরকার 


ও জল্পনা কম্পনা-কবে, 
দের মতামত উল্লেখ করে বলেন স্প্টানিক ছাড়া হবে চতুর্দিকে 
যে সামনে আঁর্থক অবস্থার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। 
অগ্রগাঁতর চিহ দেখা যায়, পশ্চা b * 
পসরণের নয়। এমন অবস্থায় এ পারিকাটি, 
iy ৪ মন্তব্য. করেন £ “ক্রেতা বুঝতে 
মাসের শেষের পারছে না ঠিক করে ও কখন 


{দকে তান ভাঁবষ্যৎবাণশ করেন দ্রব্যমূল্য শন্যমার্গে পাঠানো 


যে মার্চে বাণাজ্যক পশ্চাপসরণ হয়েছে। অধিকতর বিভ্রান্ত সে 
শেষ হয়ে অগ্রগাত সুরু হবে। হয়েছে কোন তারিখ অবাঁধ দ্রব্য" 

এর এক মাস পরে অবস্থা মুল্য শন্যমার্গ থেকে নাঁচে 
এতদূর পেশছুয় যে রাষ্ট্রপাঁত নামবে তা জানতে না পেরে।” 


ও সহানুভীত। অবাক হয়ে শগেজেন। তিনি 
- মেহেরচাঁদ এলেন।' কয়েক- বলে বেড়াতে লাগলেন যে 
হলে মেহেরচাঁদ পুনর্বাসনের . প্নর্বাসন করা অনেক সহজ 
মন্ত্রী হলেন। কারণ তাঁরা শখ; কমি নন 


কলোনীতত। 


ভেতর আশার সঞ্চার হ'ল। দেশের 


এঁশিয়ে যান তার সমাধান করতে । 
বাধা এল প্রঃ বঙ্গ সরকার থেকে এ 


{বনা এত্তেলায় মল্লীর কোন 
স্থানে যাওয়া ভাল না! মেহের- 
প্রথম প্রথম মানলেন না। 


১১৫৫ সালের ১৪ আগস্ট 
মিলিত হলেন পূর্ব 
যেষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 







Ee LO দর্পণ 
০১৮ গ্ব ্াদা. | 


ঘোষণা” করেছেন যে, শৃহন্দী এক" 
মান্' রাষ্ট্রভাষা হবে না, শুধ সর- § 
কারী ভাষা (আঁফাঁসয়াল ল্যাঙ্গ- 8 ' . 
*য়েজ) হবে। তাই বা কেন হবে? 8 পূর্ব জামা্নীর বুদ্ধিজীবী মধ্যে আপোষের কথা বললেন 

সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রাত বেশ এবং জামা নর 


(নিজস্ব পর্যবেক্ষক) 


৯. 


হিন্দ কি সরকার ভাষা হবারই ঠু মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃদ্ধি আঁভযুক্ত করা হল তখন শত 
বিহার একটি হন্দা- বৃত্তির স্বাধীন চচা'র ফলে ছাত্র অত্যাচার সত্বেও তাঁরা নিজেদের 
সেখানে মন্ত্রীরা পু রঃ 

টু সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট আলোড়ন দোষ স্বীকার করলেন না। 


£ বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে। এ বিদ্রো- থেকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 


নেবার জো নেই, যথাযোগ্য পার-% হের জন্ম বনদ্ধতে। তাই একে মধ্যে সুপ্ত বিদ্রোহের -বাঁজ 


হাজার 
. | প্লাঁহা 


“|বাকরণের হাত থেকে পুরো" 


ভাষা নেই।। একটা সম্পূর্ণ হিন্দী-% সহজে দমন করা যাবে বলে মনে অক্কুারত হতে লাগল। 


প্রদেশে যা সম্ভব হয় নি, 8 হয় না! 
সর্বভারতীয় ভিঁত্রতে ক তাঠু 
সম্ভব হবে? হওয়াটা" 





এর ফলে আর্লাবট, বিপদে 
পড়লেন। বাঁদ্ধর বদ্রোহ শাল্ত 


দেড় বছর আগে ওলফগ্যাঙ্গ করার উপায় তাঁর জানা নেই। 
সু হাঁরক নামে এক অধ্যাপক এই তান শু জানেন দমন নশীত। 
{দ্রোহের বীজ বপন: করেন। তাই তানি চালাতে লাগলেন। 
না যাঁদ হিন্দী জানা না থাকে। সেই বাজ ধারে . ধারে বক্ষে গত বছর গ্রীষ্মকালে তার 
. তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বহুবিধ | পাঁরণত হচ্ছে। তান প্রথমেই রোষ বাহন পড়ল ছাত্রদের ওপর । 
ঘোষণার মতো ল্যোম্পপোষ্ট 8 পূর্বজার্মানীতে রাজনৌতিক ও শীতকালে পার্টির -জনকতক 
প্রভূত) এই-ঘোষণাও যে কার্ষে 8 দাশশীনক মতবাদে উদারতার খুচরো নেতা তাঁর বিরাগভাজন 
১855 ৫ অভাব লক্ষ্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা হলেন। বসন্তকালে তিনি পড়- 
তান ও তাঁর বদ্ধুরা। লেন ধর্মষাজকদের নিয়ে। এখন 









, থাকলেও. তা হওয়া সম্ভব হবে নু 


হোল 'হিন্দীকে 8 
(পওর) ভাষায় পাঁরণত করার ঠু 
চেষ্টা । 'হন্দীতে যত উদর্ট আর | 
ফাস কথা আছে, সেগুলোকে টু একট সমাধান নির্দেশ দেন। 
বর্জন করা হচ্ছে। দিল্লী সেক্রে” 8 | 

মেটোরওলাজকাল * 


“আব্‌” ¥ দল লোক J 
পূর্ব ও পশ্চিম 


ীবখ্যাত অধ্যাপককে সরান 
হয়েছে। কারণঃ তান তাঁর 
এর থেকে জামানীতে এক সম্প্রাত প্রকাশিত এক পুস্তকে 
দেখা গেল যাঁরা প্রথমে নাকি ধনতন্ী দেশে মননাফা- 
জামমনশর খোর এবং যুদ্ধবাদের অপরাধের 
২২২১৮ তফাৎ দেখানান।' 

ভালোই £ুঁ এক অধ্যাপক গ্যেটের ওপর এক 
আঁতাঁথর চুঁ রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ 


করা প্রভাত 
দেওয়া যায়। ভ্যানাট ব্যাগ্‌- 





মানতে হবে যে, সংস্কৃতের নাগ- ভাষার  পিউরিটিরও * তেমান টু শিক্ষা দিতে পারছেন না। 
পাশ থেকে মুস্ত হবার পরই ন পট. {শিক্ষক ও অধ্যাপক মহলে 
লা সাহিত্যের জৌলুস কোনো মানে হয় : : - 
bs সি শিওর হিন্দী  সন্মাসের সৃষ্টি হয়েছে । ১৯৫২ 
বেড়েছে, যেমন বেড়েছে ল্যাটিন পণ” হিন্দী যে কৈ 8 থেকে ৫৭--পাঁচ বছরে প্রায় ১৪ 
ইটালীয়ান, ভাষার ৷ হোল লোকসভায় যখন এই 

আর্ধামীর নামে গ্ঢণ্ডাম! ভাষায় প্রশ্ন 'করা হয়, তখনঠু 

এই যে সংস্কৃতে ফিরে “ *. প্রধানমল্যী চক্ষে &ু HITT 
যাবার চেষ্টা, এ হোল “গ্রীতহা”- অন্ধকার দেখেন। তাঁর ডেগ্ছাট বন্ধ হয়েছে তা এক আঙ্গুলে 


| দেওয়া অন করতে পারবে না। এত- 
অপরিসীম ধষ্টতার পরিচয়। দিন ধরে এত লোক এই . ভাষা 


একটা ভাষা সাঁম্ট হয় বলা সত্বেও যে এই ভাষায় কোনো 


বছর আগে 'সরদা রর ত রড 
র £ ‘সক ফলো 
আমাদের এতই প্রিয় হয় ত কয়টি বালক বালিকার বিবাহ “হাওয়াপানি” ছার 


শুক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৫৮ 


আনবিক বাকরণের মাকিন তীয় গভাকায় 


বিপদ 'গাঁরবর্তন 
. , রাম্ট্পুঞ্জ. বৈজ্ঞানিক কাম" | রাষ্ট্রের ৪৯তম রাষ্ট্র বলে 
{টির আণবিক বাকরণ সংক্রান্ত | স্বীকৃত হয়েছে। এইটিই- প্রথম 
ণরপ্ন্টে, এর্প অন্মান করা | অ-সংলগ্ন অঞ্চল যা য্যন্তরাস্টরের 
হয়েছে যে, ১৯৬৮ সালের | অন্ততু্ত হল। 
পরেও আণাঁবক 'পরীক্ষা চাঁলয়ে অবশ্য 
গেলে প্রাতি বৎসর ৩ লক্ষ ২০ 
লোকের হাড়ে ক্যান্সার, 
বৃদ্ধি ও দৈহিক ‘বিকৃতি 
ঘটতে পারে। 

ভারত, সোঁভিয়েট ইউনিয়ন, 
মাকণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন, 
কানাড়া, ব্রোজল, হ্রাস ও 
অন্যান্য দেশের দীবজ্ঞানীরা এই 
ধরপোর্ট রচনা করেন। ছিল 


রিপোর্টে বলা হয় যে, 


পৃরি রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। 
সামান্য মান আণাঁবক 'বাঁকরণও 
মানব-জবণের গ্্রুতর  ক্ষাত 
করতে পারে। আণবিক 'বাঁকর- 
ণের ফলে রোডওস্ট্রনাসয়াম 
ভ্রণের হাড়ের সঙ্গে মিশে 
থাকবে এবং কালক্রমে ক্যান্সার 
সৃম্টি করবে। 


যৌন-গ্রম্থর' উপর আণ- 
দিক বিকিরণের ফলে ভাঁবষ্যৎ| এবং ৫০তম তারকারও জায়গা 
বংশধরগণের চিত্তবৃত্তি, এমন | রাখতে হবে-কারণ হাওয়াই” 
কি পরমায়ুর উপরও প্রাতকৃল | য়ের অন্তর্ভূক্তিও প্রায় সন 
প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে ।|শ্চিত। তারপর কিউবারও। 


বাঙ্গালী উদ্বাস্ত 
পেণ্চম পচ্ঠার শেষাংশ) 


বঙ্গের কংগ্রেসকমীর্দের সাথে . oe 
এক বৈঠকে। প্রায় তিন" ঘন্টা “কিন্তু মঞ্জুর করা আর 
চলল আলাপ আলোচনা । টাকা.পাওয়া এক নয়। শাঁত 

মেহেরচাঁদ জানতে চাইলেন প্রায় শেষ। বালকাঁট মতপ্রা়। 
নানারকম শাসনগত বাধার কথা র*্বল।- 


মাইল)। আলাস্কার 
সীমান্ত রাশিয়ার 


রুবল পাঠাবার আদেশ দেওয়া 
হোকি। জার তার আদেশ বদল 
করলেন। পণ্টাশ রুবল পাঠা- 
বার আদেশ হ'ল। 


টি রাজা সরকারের বার্লকটি িখলো যে ভাঁবষ্যতে 


গুহকদা। , 

উ্ € ঠ দেরই করে না অর্ধেক নিয়েও 
দক রকম ? যায়” ও 

স্থানে একদা রাজত্ব করতেন বৈঠকে ' উপপাস্ঘত উদ 


সবাই বলত যে ভগবানের নিকট আর এফ এ। এটি কেন্দ্রীয় 
প্রার্থনা কর। তিনি একমান্র সরকারের অধশন। তাঁরা তাঁদের 
, “তানই - সব দুঃখ মেহেরচাঁদের কাছে 
মোচন করতে পারেন। অবোধ পেশ করলেন। মেহেরচাঁদ মেনে 
রা ভি LEG 

ষে বলে £ ও ৃ 
ন্বশান্তমান। শত আগত্রায়। - - এ: বৈঠকের পর তিনি বল-. 
তাই তার ঘর মেরামত করতে লেন যে এরকম শিক্ষণীয় বৈঠক 
'কনতে হবে। ভগবান যেন দয়া ব্যতে তান আবার শমালত 


এবার বাধা প্রদেশ কংগ্রেসের 


ূ এই বৈঠকের জবা হা 
পঁচা গিয়ে তো পেশছল যার বেগে রটে গেল সমস্ত 


জারের দরবারে। এক সভাসদ উদ্বাস্তু কলোনীতে। তাঁরা 


বালক 
০/০. জার, 


| বললেন যে মহানূভব জারকে যেন প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু 


বালক ভগবান বলে সম্ভাষণ বাধা এলো এবার শুধু স্থানীয় 
করেছে এবং তার. প্রয়োজনের সরকারের কাছ 


জন্য একশত রূবল পাঠাবার এলো বাধা স্থানীয় প্রদেশ 


চারীর হ’ল ঈর্ষা। সামান্য কিন্তু নেহরু পাঠিয়েছেন 
বালক একটি চিঠি লিখেই নিয়ে মৈহেরচাঁদকে 'অর্ধ মন্ম্মী করে। 
যাবে একশত রূবল! তান বল- আর এফ এসএর উপর মেহের- 
লেন যে বালক িতৃমাতৃহধীন। চাঁদের কোন কর্তৃত্ব নেই। ওর 
একশত রুবল একবারে, পেলে মালিক অর্থ দপ্তর! এবং অরুণ- 
বাজে খরচ করবে । তাই পণ্টাশ চন্দ্র গুহ তার হর্তাকর্ত। 


শক্রবার, ১৮ জাই, ১১৫৮ 








হিন্দী বনাম ইংরেজী বনাম 


আপ ক্র আঞ্চলিক ভাষাও 


ৰাহন হয়, ত  পোষাকও 
ভারতের -কেদ্দ্রীয় মন্ত্রীরা দেশে 
চোগাচাপ্‌কান পরে থাকেন, 
গবদেশে গেলে পরেন ই'রোঁজ 
পোষাক (মৌলানা আজাদ পর- 
তেন না।) ভারতের রাষ্টদূতরা 
গবদেশে সব সময় ইংরোজ পোষাক 
পরে থাকেন, দশ 'মাঁনট পারিচয়পন্ 
পড়ার সময় ছাড়া। এর একমাত্র 
ব্যাতক্ম ছিলেন ডাঃ রাধাকৃফন। 


প্রদেশের প্রাসদ্ধ ধনী, ক্যাঁলকো 
. পার্টির অন্যতম প্রধান পন্ঠপোষক 


বলে এই ভাষার উপর রাগ করে 
লাভ নেই বিশেষ করে যখন 
শোনা যাচ্ছে যে, এই শাসকরা 
আজ আমাদের পরম বদ্ধ । যারা 
শুধু আদর প্রণোদত হয়ে ভারতে 
ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা 
করেছে, তাদের মধ্যেও অনেকের 
মাতৃভাষা ইংরোজ। যারা.এভারেস্টে 
চড়ে, সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল পার 
হয়, নানাভাবে পৌর্ষের পরিচয় 
দেয়, তাদের মধ্যেও অনেকের 


অস্ট্রোলয়া, 
ভাষা । এত দেশে পাঁরব্যাস্ত যে 
ভাষা, সে ভাষাকে বর্জন, করলে 
আমরা চোরের ভয়ে চাঁব্বশ ঘণ্টা 
ঘরে খল এ'টে বসে থাকব, বাইরে 
বোরয়ে উদার আকাশ বাতাস, 


(২) 


ভা পাবো 
না। ইংরোজ থাকলে 'হন্দীর উন্ন- 
ততে যাঁদ বাধা ঘটে ত ঘটুক। 
ইংরেজির সংস্পর্শে এসে বাংলা 
সাঁহত্যের কোনো ক্ষাত হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “দ্বার বন্ধ 
করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি, সত্য 
বলে আম তবে কোথা 'দয়ে 
ঢুকি।” তাছাড়া 'হন্দীতে আইন, 
ভান্তারী, চাটার্ভ এ্যাকাউশ্টেম্সী 
প্রভীত পরাঁক্ষা দেবার কথা ভাবলে 
হুদকম্প হয়। বর্তমান লেখকের 
একমাত্র সাম্বনা যে, 
তাঁকে আর পরীক্ষা দিতে হবে 
না। 
অনেকে বলেন, যাঁদ আণ্টাজক 
ভাষা, হিন্দী ও ইংরোজ, এই 
[তিনটে ভাষা শিখতে হয়, তাহলে 
চাপ পড়বে, তা তারা সইতে 
পারবে না। এটা, কোনো কাজের 
কথা নয়। ছোট ছেলোৌপলেরা যত 


-সহর্জে শিখতে পারে প্রাপ্তবয়- 


স্করা তত সহজে পারে না। যারা 
চাকর নিয়ে বাংলার বাইরে অন্য 
প্রদেশে যান, তাঁদের 'সল্তানরা যত 
সহজে সে দেশের ভাষা আয়ত্ত 
করে নেয়, তাঁরা নিজেরা তা পারেন 
না। স্ব বতীন্দ্রমোহন সেন- 


£৫ ১.) অধ্যক্ষ শ্রীযোপেশচল্র-যোষ, এম-এ, 

৯.০, 1 আয়ুব্রে দশাস্রী, এফসিএ (নও), | 
7 পা এং-সি-এস পি 
ৰ কলেজেৰ 


অধ্যাপক হি 


পপ্ত বোংলার জে, এম, সেন- 
গুপ্ত) চট্টগ্রামের লোক ছিলেন 
এবং অজ্পবয়সে ইংলশ্ডে গিয়ে" 
ছিলেন। তিনি নিজের ভাষা যেমন 
বলতে "পারতেন ইংরোজভাষাও 
তেমান ভালো বলতে. পারতেন। 
যারা ইংরেজিভাষা 'ও চট্টগ্রামের 
ভষা সমান ভালো বলতে পারে 
তারা সব পারে।, 


আশন্তলিক ভাষার পুরত্ব 


এব . দেশে শিক্ষার 
উন্নাতর জন্যই ইংরেজ 
ভাষাকে রাখা উাঁচত। ' হন্দাঁতে 


আগলিক ভাষা ছাড়া অন্য কোনো 


ভাষাতে হতে পারে না। এরপরেও 


এই ভাষাগুলো বর্জন করা যাবে 
না। বৃটিশ আমল, এমন কি তারও 
আগে থেকে জেলা 

আণুঙিক ভাষায় কাজ হয়। 
ইংরেজি শুধু হাইকোর্টে চলে। 
প্রাদোৌশক বিধান 'সভাগুলোতে 
যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরা জন- 
গণের প্রাতীনাধ হবেন এই আশা। 
এ*রা হিন্দী না শিখলে বাংলা বা 
অনষ্ধে জনগণের প্রাতানাধত্ব 
করতে পারবেন না, এ উল্মাদের 





৭ 


কথা। অতএব প্রাদেশিক 'ঁবধান 
সভাগুলোতেও আগণ্টালক ভাষা 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'হিন্দীর 
স্থান আঁত 'সংকীর্ণ। কিন্তু তাতে" 
আশবস্ত হবার কারণ নেই। কল- 
কাতার বড়বাজার অঞ্চলে ঘুরলে 
দেখা যাবে রাস্তার নাম “হল্দীতে 
লেখা। - কাশীর বাঙালীটোলায় 
রাস্তার নাম বাংলায় লেখা থাকে 
না। এটা অত্যন্ত ছোট ব্যাপার, 


বা কচ্তু এরথেকে আণ্টালক ভাষার 
হন্দ'াঁর 


বিরুদ্ধে অভিযানের 
আরেকটা প্রমাণ পাওয্না যাবে। 
?তনটে প্রমাণ প্রথমেই 'দয়োছ। 
অন্য প্রদেশে বাস করে হজ্দশ- 


'ভাষীদের সেদেশের ভাষা শেখবার 


শিখতে 
হবে। এটা, একতা নয়, হিব্দীর 
কাছে নিজেদের বিসর্জন দেওয়া। 
ইংরেজ শাসকদেরও এই মনোভাব 


কোনো দায় নেই, কিন্তু অন্য 
প্রদেশবাসীকে হিন্দী 


শিক্ষা ছিল। তারা এদেশে আসত চাকর" ' 


করতে, ব্যবসা করতে (সকলে 
শাসন করতে নয়), কিন্তু এদেশের 
কোনো ভাষা তারা শিখত না, 
এবং ইংরোঁজ না জানলে এদেশের 
লোককে তারা সভ্য বলে জ্ঞান 
করত না। ইংরেজের বেলায় সেটা 
খানিকটা সহ্য হোত, কারণ তার 
ব্যবহার যাই হোক, তার ভাষা 
ছিল সমৃম্ধশালশী। তার ববা- 
হারকে উপেক্ষা করে তার সাহ- 
ত্যকে উপভোগ করা চলত। 






৮ 


'লগুনের লগডনের চিঠি 


ধার ইংবেজের ও রাজনৈিব চেভ! 


কোথাও আমি দৌখ ন। 
ইংরাজকে এ গ্পর্কে ' 
জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর 
দেয়-কাজের সুবিধা, আর 
বিদেশীরা বলে-ওটা ওদের 
জাত্যাভিমান। রাজনৈতিক 
আলোচনা সুরু হলে সাধারণ 
ইংরাজ ববজ্ঞের মত মুচাক 
মুচকি হাসে। ভাবখানা এই- 
মার কাছে গজ্প। 
সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্ন অব- 


জ্ঞায় কুটি হানে । স্বল্প ভাষার 
মুখে 'কথা ফোটে। বলে- আমরা 
সঙ্কপর্ণ . জাতাঁয়তার পর্যায় 
বহুদূরে ফেলে এসোছ। এখন 
আমরা আন্তর্জাতক 


প্রজা । 


শীর কাছে আশা করে যে 


ইংরাজী 


কাপুরুষ, আর কৃষ্কাঙ্গেরা 


অপ্রাদকে ইংরাজ মেয়েরা 
যোগাচ্ছে বলাতের মাকণ 
বিমান ঘাঁটির সৈন্যদের 
{বলাসের খোরাক। ইংরাজ 
মায়েরা মাকিণি 

নিমন্ত্রণ করছে ভিনারে। িম- 
ল্ণ পত্রের নীচে ছোট করে 


লেখা থাকে_ আমার উনিশ বছ- 





| শরীর, ধব্ধবে রং। িনাঁফনে পাঁরবারেও এর অন্যথা হয় না। 
॥ িসল্কের শাঁড় 

॥ থেকে খসে খসে পড়তো।” বলতে হবে 'মাষ্টীদা এক ৯ 
- এহেন 'মন্টিদর একমাত্র কাজ সাজি ছাড়া চান, যে নিজের 


. দর্পশ 


জন্য আকুল বিকাল করছে র 
(মাই নাইটিন ইয়ার্স ওল্ড আন- 

মেরেড গার্ল ইজ ডাইং ফর ইউ) 
ম্যানচেষ্টর গাঁডয়ান এইসব মা 
ও মেয়েদের গাঁডয়ান সেজে 
উপদেশ দচ্ছে_ আমোরকান 
মাত্রই ধনী নয়। সুতরাং সতর্ক 


হও। | চু 
ইংরাজের রাজনৌতক মন 
এক সুরে বাধা। শ্রামক থেকে 
পর্যন্ত 


সুতরাং স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে 
উঠবার সুযোগ কোথায়। চিন্তার 
রোঁজমেন্টেশন ধব্রটিশ শাসক" 


পবন্যানক্ষের” দির মা? হ্যাঁ, তোমাকেই তো 


! চাঁন, সেও এক অপার রহস্য। বলাছ। অত খাও কেন, খাও- 
? গ্রন্থকার 
$$ একেছেন। 
॥ আঁকা কতদূর সার্থক হয়েছে সর শেখায় হাইীজন শেখায় 
| তা পরে আলোচনা করব। কিন্তু না? | 

£ একটা বিষয়ে বিদ্বঃমাত্র সন্দেহ 

{ করবার উপায় নেই যে, এদেশে পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে 
{ এধরণের মেসের সাক্ষাৎ 
£ বেনা, এক য়ুরোপাীয় 
; ছছাড়া। 
£ ধরপের মেয়ে 
£ পাওয়া যাবে। 


কয়েকটি মেয়ের চাঁরন্র য়াটা হবে লাইট, পেটে যেন চাপ 
“সে চরিত্র না পড়ে তোমাদের স্কুলে এত 


মিল- 'এ কোন মেয়ের পাল্লায় পড়- 
সমাজ লুম' ভেবে ঘেমে উঠেছেন। 
য;রোপীয় সমাজেও এ বাঞ্গালী মেয়ে কখনও এরকম 
দেখতে হয়ঃ 'তারা বরং না খেয়ে 

থাকবে, তবুও সন্তানের 


খাওয়া হল কিনা, সে দিকে : 


ন্ট TE EEE সাত আঁভজাত 


গায়ের ওপর এদিক দিয়ে বিচার করলে 


“সময় পেলেই চপ চাপ শুয়ে সুখ সুবিধা, শারীরক সুখ 
থাকা” আর নিজের বেচে থাকা স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই মশগুল। 
সম্পর্কে সব সময় সংশয়ের স্বামশ পুত্রের দিকে তাকাবার 
কণ্টক শয্যায় অবস্থান করা। তার অবসর নেই, ইচ্ছাও নেই । 
আর অসম্ভব খাই খাই বাতিক। 

এক দুরারোগ্য ব্যাঁধতে 'মাষ্ট- এক অসুস্থ মানাসকতাই 
“দির জাঁবন রাহপ্রস্ত। সে হচ্ছে খান্টাদর চরিত্রের প্রধান উপা- 
অত্যধক খাওয়ার স্পহা 2 দান। তাঁর মুখের বাল £ “আর 
“প্লেট প্লেট মাংস খেয়েছে, কাঁদনই বা বাঁচব, তারপর 
খেয়েছে, তোমরা যা খুসী কোরো!” 
কেক অর্থাৎ তান বেচে থাকতে 
দামী তাঁর আহার-বিহার, সুখস্বাচ্ছ" 
বিশ্রাম, ল্যের ব্যাঘাত ঘটে, এমন -কাজ 


স্বামী মারা 'গেলেন। এজন্য 

গ্রন্থকার 'িন্টাদর ভোজন তাঁর শোকের বহর দেখুন £ 
সপৃহার গা ঘিন ঘিন করা "মাংসের বাটিটা শেষ করে 
বর্ণনা দিয়েছেন পাতায় পাতায়! বললে (মাম্টাদ) অথচ যার 
নিজে গোগ্রাসে সব, থাকবার কথা নি কেমন টপ 
গিলছে, কিন্তু স্বামী আর করে চলে গেলেন, আর আমিই 


পুত্রের খাওয়া দাওয়ার পাঁর- কেবল মরতে 'পড়ে রইলম,। 
নিবদ্ধ করে রেখেছে, যেমন; ডাঃ সান্যাল 'মাল্টাদর 


ঠাকুর তোমার 'ব্াদ্ধি তো বেশ, চিকিংসক। সামান্য কারণে 
খোকাকে .(মম্টিদর ছেলে তান উত্তেজিত হলে ডাঃ 
শঙ্কর) অত গুচ্ছের মাংস সান্যাল “তাড়াতাঁড় স্মোলং 
দিয়েছে কেন শুন? শঙ্কর জল্টের শিশিটা নাকের কাছে 
অন্যমনস্ক হয়ে খাঁচ্ছল। ই তান 'মাম্টাদকে নানা 


ঘুরিয়ে আনতেন। 


শুক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৫৮ 


এক . বিস্ময়কর . 


না সযত্বে লক্ষ্য করে 
হেয় পঠায়) 


আধুনিক সাহিত্য কোন পথে 


“কখনও পুরী, কখনও চিল্‌কা, 
কখনও অন্য কোথাও। ডান্তার 
সান্যাল কুবে একাদন চিকিৎসা 
করতে এসেছিলেন মিস্টি 


দাদকে। সে কোন্ষুগে। 
জামাই বাবু তখন বে'চে। তার- 
পর কতাঁদন' কেটে গেল। 


রোগত সারল না. মির্টাদর, 
আর ডাঃ সান্যালও গরু 
থেকে বুঝি ম্যান্ত পেলেন না।” 


গল্পের 


প্রকাণ্ড এক বই । বইটার কাটাত 
কিন্তু খুব! এ গ্রল্থকারের লেখা 
বাজারে পড়তে পায়না, এত 
চাঁহাদা। ত 


সময় সময় ভাব আজকাল- 
কার যুগটাই কি এরকম । আমরা 
সকলেই ক পাগলা গারদের 
5 
বকা এবং বকুনিকে অত্যন্ত. 
স্বাভাঁবক মনে করে আত্ম- 
প্রসাদের জাবর কাটাই কি 
আমাদের 'বাধাঁলশি 2 কন্যা 
পক্ষের গ্রল্থকার কি বলেন? 


০ এজি ™™~ 


শক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৫৮ 


“আমার দেশের মাটি” 
াধারণ ভবের ছাব 


Ed 


সুকণ্ঠ গায়ক অপরেশ 
লাহিড়ী “ও আমার দেশের মাটি” 
₹তোলায় রাত হয়োছলেন, মনে হয়, 
ধতনাট উদ্দেশ্যে £ (১) বাঙলার 
লোকসঙ্গীতের অতুল সম্পদ- 
পাঁজর সঙ্গে দেশের লোকের 
পরিচয় কাঁরয়ে দেওয়া; (২) 
ওস্তাদ গানের বীজ যে লোক- 
সঙ্গত থেকে আহরণ করা, 


তার প্রণাম দেওয়া। উদ্দেশ্য 
ভাল। এইভাল উদ্দেশাগু 

সফল করে তুলতে প্রযোজক- 
সঞ্গীত পাঁরচালক অপরেশ 
লাঁহড়ী বাছা বাছা গায়ক” 


কল হয়েছে দৈর্ঘ মাত্র ১২,১৫৬ 
ফিট হওয়ায়। এতোগুলো গান 
খাওয়াতে খাওয়াতেই ফিল্ম 


গান বিহীন অংশগ্ীল জুড়ে 
জুড়ে গল্প যা দাড়ায় তা হচ্ছে £ 
অরুণ বাড়ীতে ওস্তাদ রেখে গান 
ৰশখে, হঠাৎ একদিন এক 


মেয়েবা নেচে' 
গান গায় আর অরুণ ম্যাপ্ডোলগনে 
সুর তুলে নেয়। ওর বাজনায় মুগ্ধ 
হয়ে মোড়ল তার বাড়ীতে কছু- 


পদ্মর মন পড়লো অরুণের ওপর। 
গ্লামের বদ্ধ মহাজন রায়মশা- 
ইয়েরও নজর পদ্মর ওপর। রায়- 


গোঁহাটতে তার বোনের বাড়ীতে! 
নদীর 


৮০ দা 


দৃশ্যের পারকম্পনা। আগাগোড়া 
তাই। বাগুলা দেশে প্রত্যষ থেকে 
রানি, বৈশাখ থেকে চৈত্র সকল 
প্রহর ও সারা বৎসর ব্যাপী, সব- 
রকম কাজের তালে এবং উৎসব 
ও বিষাদের আঁভব্যান্ততে নাচ 
গানের প্রাদনর্ভাক। তার সব কেন, 
পিছুটাও একখানি ছবির আধারে 
অনেক বেশী হয়ে ষায়। এথানে 
অপরেশ লাহড়ী সৎ উদ্দেশ্য 
নয্লেও মানা ঠিক রাখতে না পেরে 


কম পাওয়া যায় না এবং এখানে 
সেই প্রমাণই রয়েছে। 

গান অবশ্য স্বতদ্ঘভাবে 
ধরলে অনেকগনীলই বেশ ভাল 
লাগার মতো, তার মধ্যে বিশেষ 
ভাল লাগবে “এলোরে চৈতন্যের 
গাড়ী সোনার নদীশয়ায়” “এ নীল 
আকাশের তলেরে; “তুই আমার 
চাঁদের কণা”; “যাও যাওরে চাঁদ 
যাও”, “প্রেম জ্বালা যে এতো 


a 





দর্পণ 


সখা”; “ফান্দে পাঁড়য়া বগা 
কান্দেরে”; ও “মনি ঘুমলো পাড়া 
জুড়লো”। শচীন দেব বর্মন ও 

গা ন ওদের 
রেকর্ড থেকে গ্রহণ করা মনে 
হলো, আলাদাভাবে গাইয়ে 


প্রকাশের 


সুযোগ নেই, তবুও ব্যান্তত্গুণে প্রভাতি । 


হাততালি দিল কে? 


. পশ্চিম বাংলার বিধান 
সভায় অধ্যক্ষ মশায় -হুজ্কার 
য়ে উঠলেন _- হাততালি 
€দালে কে? সভাফক্ষ হঠাৎ 
চমৃকে গেলো সভ্য ও সভ্যার! 
এ ওর পানে তাঁকয়ে দেখলো । 
শষ; সংবাদপত্রের প্রাতানাধগণ 
আপন' মনে হাসতে লাগলেন 
কারণ হাততালি দেয়া. আসাম! 
তাদেরই সামনের গদীতে আধো" 


ভাষায় আবার জানতে চাইলেন £ 
হাততালি কে দিয়েছে। ইংরেজী 
ভাষায় তিনি যা বললেন, তার 
মর্মার্থ হলো £ কোন আগ- 
চভুক বা কোন সভ্য ানিই হাত- 
তাঁজ দিয়ে থাকুন, ভান, খুবই 
অন্যায় করেছেন। 


সভার কাজ আবার সুরু 
হলো। , 


ঘটনাটি ঘটোছলো গত 
বৃহস্পাঁতবার, ইংরেজী ১০ই 


সভ্য তিনি তাই ঠাকুর ঘরে কে? 
_আম তো কলা খাইনা- এই 
ভাবটী পুরোপনীর বজায় 
রেখেছেন। | 


কিল্তু অধ্যক্ষ, মশায় ভুল 
বেচারখদের 


রয়েছে। 
বাকি 


কিনারায় বসে কান্নায় জলা”; “মন দুখে মরিরে সুবল! বলে সিটি দেয়া। 


নেতৃ আবার ধন্য হলাম। 


পার্টর যারা এই সহরের নাগারক, তে আছে। 


৯ 


তান দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা ছবির অনেকখানই তোলা 
অরুণের দিদির চাঁরঘ্রে পদ্মা বহিদ্‌শ্যে। কতক জায়গার 
দেবীকে অসঙ্গতভাবে রুক্ষ প্রাকীতিক শোভা চোখে বেশ ধরে, 
লাগে, তার রুপ চড়া কিন্তু আন্লাকাচিন্রীশজ্পন সুবোধ 
ওস্তাদের চীাঁরল্লে পাহাড়ী বন্দ্যোপদ্ধ্যায় জ্যোৎস্নার রাতকে 
সান্যালকে দেখে মনে হলো এই ঘটঘটে দিনের মতো করে তুলে 
ধরণের ভূমিকায় 'তাঁন আরো ভাল এবং কতকগুলো ভাল ক্পোঁজ- 
কাজ দোখয়েছেন। রবীন মজুম- সনের সুযোগ নষ্ট করেছেন। 
দারকে এক পাগলের অর্থহীন শব্দগ্রহণ করেছেন 'শাঁশর * চট্রো- 
চারত্রে পাওয়া যায়। পাধ্যায়। দূর্গা মিত্র ও বম্বের 
ভৈরবের চরিত্রে র স- মিনু কাতরাক্‌। বোঝা যায় মিনু 
রাজ চক্ষবর্তী গৃহস্তের অনু- কাতরাক বম্বের শিল্পী লতা 
রক্ত ভৃত্যের রুপাঁট ফুটিয়েছেন। মঙ্গেশকর, মান্না দে ও হেমন্ত 
ডি জি, নৃপাঁত চট্টোপাধ্যায়, খগেন মুখোপাধ্যায়ের গানগুঁল রেকর্ড 
পাঠক প্রভৃতি কজ্জনে বিরোধাীপক্ষে করেছেন । কিন্তু বাকি. দুজনের 
নেমে খানিকটা জোর করে হাসান। কার কোন অংশ গ্রহণ করা? 
এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন যাই হোক বিশেষ - করে গানের 
দীপক মুখোপাধ্যায়, অমূল্য রেকর্ডং ভাল। সংগঠনে আর 
সান্যাল, জগন্নাথ সামন্ত, অর্পণা আছেন 'শল্পনিদেশে নরেশ ঘোষ 
দেবী, নাঁমতা সিংহ,' লীলাবতী ও সম্পাদনায় আজত দাস। 





মনে পরে- কয়েকমাস অতাঁ- লোকে বলে £ বাঁশের চেয়ে 
তের এক মধ্যরজনীর কথা। কাচ দড়। কথাটা বড় সাত্য 
অনাম্থাপ্রস্ভাব_ আনা হয়েছে জমিদার' বাবু যাঁদ বলে বেটাকে 
বঙ্গীয় মন্মীপাঁরষদের িরুদ্ধে। ধরে নিয়ে আয়-সেপাই লস্কর 
'নয়ে প্রস্তত। রাজা, সেনাপাঁত, আস্বে। তাই, বড় আদালতের 
সেপাই, লস্কর মার- সামনের বিধানসভায় যে ঘটনা 
মুখী। শীততাপ ঘটে, হগ্‌ সাহেবের বাজারের 
সভাকক্ষে শো শোঁ করছে চিৎ" ?পছনের ছোট বিধান সভায়। 
কারের ঝড়। সভ্য আর সভ্যাদের সে ঘটনা অঘটনের হাট্রগোলে 


-আইন কানুনের বালাই নাই-- 
দলাদাল- আর গলার জোর 


এই খুদে “বিধান সভায়ও 

ৃ ঃ অনাস্থা প্রস্তাব আসে । দক্ষিণ- 
হট্টগোল আর হনল্লোড়ের সমৃকা 
বাতাসে সভ্যতা, ভব্যতা- সব পল্ধী আর বামপন্ধাদের বন্ধু 
মুখোস' খুলে দাঁড়ালো । দেখে তার বারুদের ধোঁয়ায় দেশবন্ধু, 
আমরা ধন্য হলাম, কৃতার্থ বতীন্দ্রনাথ আর সুভাষ বোসের 
হলাম-এরাই তো আমাদের প্রাতকীত আবছা হয়ে দৃষ্টির 
প্রীতনিধি! | বাইরে চলে যায়, আর যুদ্ধো” 

এক ফাঁকে আবার একট; স্তর গাঁজয়ে ওঠা নেতারা সহর- 
হেসেও নিলাম যখন গভীর বাসীর জীবন মরণ নিয়ে ডাণ্ডা- 


রাতে অধ্যক্ষ মশায়ের দপ্তর কাম- 
রায় এক সভ্য গিয়ে নাশ গ্দাট খেলায় মেতে ওঠে। তব 


জানালেন ঃ স্যার, ওদের দলের এরা আমাদের প্রাতাঁনধি ,স্দতরাং 

অমুকে আমার জামাটা টেনে এদের প্রণাম করুন। 

ছি'ড়ে দিয়েছে। এই দেখদন। কিন্তু প্রণামী দিতে ভুলবেন 
আমরা দেখলাম। দেখে না। ভেজাল খাবারের ব্যবসা 

দরজার করতে করতে যাঁদ কোনদিন ধরা 


রঙ্গীন পরদা ছিড়ে গিয়ে 
বাত বরা এন রুপী পড়েন তবে বা হাতে যা উপার 


পাঁথকের চোখে নিখুত হয়ে করেছেন, এবার ডান হাতে তাঁর ' 


দেখা দিলো। ক্ষুদ্ুতম এক অংশ এ খাঁক কোট. 
*¥ দিত পড়া লোকটার হাতে গুজে 
দেখতে পাচ্ছেন দিন- যথাস্থানে পেশছে যাবে। 


বলে চৌর প্রাতষ্ঠান। এখান” 
কার চেয়ার, টোৌবল এমনাঁক' 
দেয়ালের ইটের পাজ্জারা ও নাক পাৱে যথাযোগ্য প্রণামী দিন, সব 
চোখ বজে হাত বাঁড়য়ে দেয়. ঠিক হয়ে যাবে। তবে একটা 
মশাই, আমার ভাগেরটা ? কথা.মনে রাখবেন - গরীবের 
এ হেন প্রীতষ্ঠানেও এক ছোট মা-বাপ নেই। E 
তা কিন্তু তাদের প্রাতানধি 
কলকতার পাড়াতো_ আছে এবং তারা বহাল তাঁব- 
শনাধ এরা। আম, আপাঁন বিধানসভা বা 


তাদের স্বাস্থ, পানীয়, খাদ্যের পৌরসভা প্রাতানাধ পাঠিয়েই 


ভেজাল আর নড়বড়ে বাড়] আপাঁন ক্ষান্ত হবেন না, তাঁদের 


চাপা পড়া থেকে বাঁচয়ে রাখ- সুখ, সাবধা, আরাম 'বলাসের 
বার মালিক হলেন এই পৌর দিকেও নজর দেবেন কারণ 


প্রীতানীধরা। সুতরাং এরা 
আমাদের নমস্য, এরা স্হর তারা আমাদের নমস্য, আমাদের 
বাসীর সিদ্ধিদাতা গণেশ। ভাগ্যাবিধাতা ! 


আগে নিজেকে 


. 


| কাশ্ীবীদের শক্ৰ! 


- (দেপশের পর্যবেক্ষক) 


(দর্পপের নিজস্ব প্রাতানাধ) 
- ডাঃ রায় চান শ্রীততুপ্য 
ঘোষকে প্রোসডেল্ট পদে রাখতে 
পণ্ডিত পল্ধ মহাশয় চান এম 
{পর পদে রাখতে; ল্যাঞঙ্গোয়েজ 


কাঁমশনের কাজে তাঁকে নাক 


শুক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৫৮. . 


অতুলনীয় সংবাদ! 





দিল্লীতে । তবে সে আলোচনার 
ফলাফল এখনও . সিকভাথে 
জানা যায় নি। ’ 


আজাদ কাশ্মীরে চোঁধ্রী গোলাম আব্বাস ও জনাব প্রয্নোজন। এই চাগ্‌-অব্‌ওয়ারে তবে শ্রীঘোষ নাকি কংপ্রেসের - 
ইন্ত্রাহণীমের বিরুন্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। ‘বর্তমান 
আজাদ কাশ্মীরের  ল্রেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থাপ্র' প্রতেবাদ 


জানয়ে: শরহান্ডলে 'বড় বড় পোষ্টার, পড়েছে। পোম্টারে j রা 
ৰলেন-“দর্পশ ? ওই দর্শশের মত] স্বাক্ষরকারণীরা আধ্বাসের কার্যকলাপকে শনজম্ব- চ্বার্থ- বা 
সইয়েলো-পেপারের লেখার উপর | সিদ্ধির কৌশল” এবং আব্বাস ও ইন্ত্রাহখমকে পদের একটি এবারে ছাড়তে এাঁদকে কংগ্রেসের একটি 
না] সবচাইতে বড় শত্রু বলে আঁভাঁহত করেন। ' গত ৯৯ হবে। এ নির্দেশ সম্প্রতি জোরা' ইয়ং গ্রপ হি 
হর্পপের নাম তুলেছিজেন |. আসছেন বলেও জ্যাক্ষককারপরা মন্তব্য ররেন। - কর্তৃপঙ্গ মহল থেকে এসেছে কংগ্রেস 
প্রজাসমাজতন্তী জীনরেন দাস গত ্ঁ নু ভর; উহা অভনল * '* *. স্ত্রী ঘোষ ও শ্রী বিজয় সিং নাহা" ৷ 


ৰলে-_বিশ্বচ্তদৱে জানা গেল) রের একাধপত্যের অবসান দাবী 
1'ভান্তারপশ্ডিতে আলাপ'আলো- দেখা যাক জল কো 
চনাও হয়েছে. সম্প্রতি নয়া- গড়ায় !! ৃ 


আব্বাস এক নতুন চাল খেলে। যে, সে তার অস্বস্ধ মা'র জন্যে লাঁতিফ সালা নামে অন্য এক- 


ভাঙা কারখান। 


জন গতর দেল | সে যুদ্ধবিরাত ওষুধ আনতে যাচ্ছল। সে অত্যন্ত 
সে রেখা পার . . হবার টা 
নি। প্পণের' উপর রাগ বেড়েই | সংকপ্প ঘোষণা করে। তার এই গরাঁব। সীমান্ত আঁতক্ম . করার অন্বাসের চি চি, - 
খালাস । | নতুন চালে ভুলে যারা বিভ্রান্ত জন্যে তাকে প্রলুব্ধ করা হয়। সে. আসি কিছুই বুঝতে ' পারি নি প্রেথম পৃষ্ঠার পর) | 
- ভাঃ রায়ের রাগের কারণ | হয়োছিল তাদের মধ্যে অনেকেরই গলে £ আমাদের . দলে  ২৫জন কারণ আমার অক্ষরজ্ঞান নেই।| .এই বিশেষজ্ঞ ১৯৫৪ 


এতাঁদনে ভ্রান্তি ঘুচেছে। আব্বা- ছিল। তার মধ্যে দশজন গোড়া- 
সের এজেস্টরা যাদের নানাবিধ তেই সরে পড়ে।- আমাদের দলাট 


ইসানুল হক নামে জনৈক .এডভো- | সালের জুলাই মাসে কার- 
কেটের কথায় আম বিশ্রাম্ত হই। | খানাঁট পাঁরদর্শন করেন। এবং 
আমাকে বলা হয় যে. সীমান্ত 


কাছ পৌঁছয় সেই সময় আরও পার হওয়ার অব্যকাহত . পরেই 


আমাকে 'ফাঁরয়ে আনা হবে। 
আন্দোলনের সঙ্গে আমার ফোন 
সম্পকইি নেই।- 

5. যুদ্ধাবরাঁতর রেখা পার হবার 
নামে একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে ভারত- 
আমীদের আঁবলম্রে ফিরিয়ে আনা বিরোধী প্রচারকার্ধ চালাবার 
হবে। এই হচ্ছে আমাদের সীমান্ত আব্বাসণ ষড়যন্ত্র এইভাবে মৃূলেই 


আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে 


তার রিপোর্ট পেশ করেন! সেই 
সময় তাঁর মতে কারখানা 
চালু করতে নয় লাখ টাকার মস্ত 
খরচ হত। 


রিপোর্টে বলা হয়েছে__ 
“আমার. স্্চীন্তত অভিমত . 


জন্যে দশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পার হবার একমার কারণ। নিবন্ট হয়। এই যে কারখানাটি ভেঙ্গে একে- 
পপ , নিকিতা রন ০০০৮ | বারে ঝরঝরে হয়ে গেছে এবং 
করার) অত্যন্ত 'বিপজ্জনক। 
একে আধ্বীনক কায়দায় চালাতে 
হলে এর পিছনে লাখ লাখ 
টাকা ঢালতে হবে। - এবং 
এর বর্তমান উৎপাদন (প্রায় 
৭০০ টন) কোন রকমেই লাভ- 
জনক ভাবে বাড়ান যাবেনা”. 


১১৫৪ সালের পর এ নিয়ে 





আপনি .যখনই -আপনার কামরায় 
কোন বাত্রীকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে 
দেখবেন, তখনই দয়া ক'রে টিকিট-পরীক্ষক 
অথবা গার্ডকে খবর দিন । বিনা টিকিটের যাত্রী 
আপনাকে আপনার প্রাপ্য স্বাচ্ছন্দ্য থেকে 
বঞ্চিত করছে। 7 


এই পাপ দুর করতে রেলওয়েকে সাহায্য করুন 


বিনা টিকিটে ভ্রমণের দরুণ 





রি, | ' দক্ষিণ-পূৰ্ব রেলওয়েকে প্রতি বৎসর গড়ে . যে একজন অর্থনীতি 'বশে- 
fj - 7 প্রায় ষাট লক্ষ টাকা লোকসান দিতে ষজ্ঞ আমায় বলেছেন যে এই 
| এ  হচ্ছে। গর প্রস্তাব কার্ধযকরণী হলে তা 
ই ক Rl এ তি একাট “প্রথম শ্রেশীর কেলে 
7 ? রি 
'দ্ক্ষিণ-পুর্ব রেলওয়ে কারা” বলে গণ্য হবে। 
« Hd ন , হু 





সম্পাদক কর্তৃক মভার্প ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওরেলিংটন স্কৌয়ার, কজিকাতা--১৩ হইতে মুদ্রিত এবং এনং চিত্তরজন এঁভানউ, কালিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত । . 
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টি তি ২ দু রি কি ূ 
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ঘুল। ঘোষকে সরা বি 


ছেলেদের রাজনণাতর 


কাতায় লেবানন-জর্ডনের 


প্রদেশেও এ ধরণের 'সদ্ধান্ত 
তাই আজও ষখন স্কুলের নেওয়া উঁচিত। 
প্রয়োজনের 











___১ ব্য ২৬শ সংখ্যা 


নত দোহাই বদনাম দিয়ানা 


' অতুল্য ও নাহারের 

ইজ্জত রক্ষায় " 
? রায়ের ফরমুল 
hl কংগ্রেম মত্তে 


. নয়। এবং কংগ্রেস ওয়াক কাঁমাট 
এর বিরুদ্ধে বহুবার মত প্রকাশ 
করেছেন। 

নতন ফরম,লা 

এই মর্মে আলোচনার পর. 
ঈ্লীঘত্ত ঘোষকে রাজী কন্গানো 
হয়েছে. £ (১) তানি নিজেই 
পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন; 
€২) এবং ভৎসহ' কংগ্রেসের 

AES BA 





বর্তমান নেতৃতের অপমারণের জনা কংগ্রেসের 
নুতন গণের নিৱবিচ্ছিন্ন চাগ 


“নজরবন্দী' ” নেহরুর সঙ্গে 
সরাসরি সাক্ষাতের চেষ্টা 


(নিজ্র্ব সংবাদদাতা) - 


শ্রীনেহর;র আসন কলকাতা সফর 'নয়ে-প্রীজতুল্য ঘোষ 
ও শ্রীপ্রফুল্ল সেলের দুশ্চিন্তার অবাধ নেই। এই সফরের 


ঃ প্রন্নান উদ্যোন্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কংগ্রেস নয়, অভূস্য" 
2 প্রফন্র-লাহ্হারণবরোধী একদল কংগ্রেস সেবী। ইতিসধ্যেই 


এই সব কংগ্রেস সেবীদের তরফে একদল প্রাতানিষি দিল্লশতে 


করে এসেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ দায়ের সমস্যা হয়েছে এই 
মারমা বিরোধকে তিনি সামাল দেবেন কি করে। 


বহু কংগ্রেসণর মধ্যে বহুদিন থেকে বর্তমান প্রাদে- - 


; শিক কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং মন্দ্াদের মধ্যে শ্রীপ্রফল্ল সেনের 


বিরুদ্ধে গুল্জান চলে আসছে। িরোধাদের শত্তিও ভদাগত 


: ব্‌চ্ষি পেয়েছে। জাজ এ'রা তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগের একটা 


হেচ্তনেচ্ত করবার সাহস ও শান্তি সণ্যয় করেছেন। 


দলে পণ্টাশের উপর এসেম্বাল .. 
. «ও কাউন্সিলের সদস্য সংগ্রহ করে- 
ছেন। শ্বাস করুন আর নাই 


করুন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালও . 
কয়েকটি বিষয়ে এদের সঙ্গে হাত 
মালরেছেন ! 


বার বার। কিন্তু ফল বিশেষ আট ছরের বেশী একাদিরুমে 


সময় .মনে হয়েছিল শ্রীপ্রফযল্ল 


সঙ্গে পাঁশ্চম -বাষ্গলার সমস্যা 
এবং পশ্চিম বন্গ কংগ্রেসের প্রভাব 
হাসের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা 
করার জন্য ব্যবহার করেন। এরা 
বলে এসেছেন, বার বার শ্রীনেহরু 
কলকাতা সফরে এসে অর্থহীন 
সরকার অনুষ্ঠানে যোগ "দিয়ে 
সময় নষ্ট করেন। এবার যেন তা 
না হয়। 


শ্লীনেহরু বলোছলেন তাঁনও ' 


চান ষত, বেশশ সম্ভব সাক্ষাৎ" 
ভাবে জনমতের সঙ্গে পাঁরচিত 
হতে। কিন্তু প্রোগ্রাম তৈরধ করার 
ব্যাপারে তাঁর কোনো হাত থাকে 


আভযোগ, আশা-আকাক্ক্ষার 
হাঁদশ পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে পড়ে। . 
'গকরোধশরা এবার উঠে পড়ে 
লেগেছেন যাতে এবার আর এমন 


যে পর্ন প্রেরণ করা হয়েছে তাতে 
সরাসার তাঁর নামোল্লেখ নেই। 





" কংগ্রেস মহলে কে কোথাকার 
ভাইস চ্যান্দেলর হবে তা নিয়েও 


- সা গ্রফুল নাহার গোষটাতে মাতক 


সারা প্রদেশে দার্ণ চাণ্টল্যের 


গঠন করতে হয়। ' 
কলকাতা গেজেটের ২রা মের 
সংখ্যায় এই কাঁমাটি গঠনের 


দেয়া হয়োছিল, তাঁরা মনে করেন 
যে এ পোর্ট ইতিমধ্যেই ডাঃ 
রায়ের নিকট পেশছেচে। তাঁরা 


রিপোর্ট , পেশ করা হয় এবং 
সভ্যদের তা আলোচনার সুযোগ 
দেখা হয়। - 

তাঁরা আরও জানিয়েছেন যে, 


এই আলোচনা হলেই কংগ্রেস 


যা সভ্যগণ-তথ্য সমেত স্ব স্ব এলা* 


কায় ফিরে যেতে পারবেন ' এবং 





হয় না৷ প্রথম আঘাতেই প্রেস-| 


ডেন্ট নাসেরকে শেষ করতে 
হবে। সেই জন্য একাদিকে যেমন 
জর্ডানের ঘাঁটি “দরকার অন্য 
ধদকে তেমান লাবয়া। 
কৈল্ডু উলাবংশ শতাব্দী 
অনেকাঁদন শেষ হয়েছে। ইচ্ছা 


এ'শিয়ায়ই সাম্রাজ্যবাদের হয়ত 


জল্পনা ' কল্পনা আরম্ভ হয়ে] শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার 


গেছে। 


সনয় হয়েছে 


দর্পণ 


কাহিনশ £ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 


রূগবাদী ০ হণ! * তাৱতী 


ও শহরতলার অন্যান্য চিন্রগ্‌হে। 


ঞ্চ 


শাযক্রবার, ২৫শে জুলাই, ১৯৫৮ 


ডাঃ ল্রান্স্মেল্ব ননমা! ক্কল্পস্মুল। 


টম পৃষ্ঠার পর) 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয় সং 
(৩) অতঃপর প্রদেশ 


এখনও বিমুগ্ধ আছেন এবং তাঁর 
হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেও- 
যার কোনো প্রশ্নই উঠেনা | 
নূতন ফরমুূলাঁট কবে নাগাদ 
কার্যকরী করা হবে, . তা এখনও 
দর্পণ নিশ্চিতরূপে - জানতে পারে" 


নি-নেহরুর কলিকাতা সফরের | জাতিকে 


কতাঁদন' পরে। অবশ্য আল্ত- 
জাতক পাঁরাস্থাতর জন্য যাঁদই 


নেহরুর কাঁলকাতা সফর স্থগিত 
থাকে, তাহলে শ্রীযুক্ত 
ঘোষ এবং ম্বখ্যমন্দীর পক্ষে 


আরও স্ববিধা হয়। ক্রেশ্চেভ কি 
শ্রীযুস্ত ঘোষকে মানরক্ষায় সাহায্য 


E- d 


ম্‌ধ্যমন্ত্বর তৎপরতা 


পরিয়ে রাখা যায় তার, জন্য প্রধান 
দায়িত্ব মৃখ্যমল্মী ডাঃ রায়ই গ্রহণ 
করেছেন। এবং ফরমুূলাটি অনে- 
কাংশে তাঁরই মাঁস্তক্কপ্রসূত। 
তিন গত দুই সম্তাহ যাবৎ 
নেহরুজীর সঙ্গে এই ব্যাপারে 





মানও অনেকখানি, নাচতে নেমে 
গেছে। তার উপর যাঁদ এ উৎপাত 


ক প্রয়োজনের স্বার্থ 
বড়? তাঁরা এ খেলা বন্ধ করুন। 





শুক্রবার, ২৫শে জুলাই, ১৯৫৮ 


শিল্পী গোপাল ঘোষ 


“এসে পেশছলাম মাটিতে । 
বলাছলেন -গোপাল ঘোষ, শিল্পী গোপাল ঘোষ । 


মাথা তুলি নয়, রঙ-মাখা তুলি, 
তাদের মতো সজীব 


(দর্পণের, কলা সমালোচক) 
এই মাটিতে ।” কথা 
জানা.না 


মাটি থেকে যারা জাগে 


প্রাণবন্ত রঙ, দেই রঙ-মাখা তুলি, মার 


এঁ মাটিতে এসে পেশচেছেন শিল্পী 


তাই সেদিন শুর বাসায় বসে 
আলাপ করতে করতে, 
দেখতে দেখতে আর ছাঁবদের 
কথা বলতে বলতে, কোদাল- 
মাটির কথা মনে হয়ান। 
গোপাল বাবুর বসবার 
ই অর্থাৎ ওঁর স্টুডিয়োর, 


জানালার ধারে বসানো ' 


৩ কৌটোয়-* 
কোনো এক কালে এ টিনে 
হয়ত ছিল মাখন বসান একটি 
ক্যাকটাস গাছ। সরু, লক 
শলকে, গা-ময় কাঁটা, ডালটা যেন 
এক ররুমের শ:য়ো গোকা। 

N প্‌ _ দিকে 


হাত বাঁড়য়ে বললেন ঃ “পোঁছ- 
লাম এই মাটিতে । জানেন, 
এদের মাতে ৮ কোৌটোন্টা 

হাতে নিয়ে, আদর ঢেলে বল" 
ন £ “যে মাটিতে এরা হয়, 


সংগে শুর অছেদ্য বন্ধনের কথা; . 


ওঁর কাঁবত্ব-সময় মনের কথা-ষে 
কাঁবতা গর অজ্ঞাতে এসে 
ভারে গুর আঁকা 


চন বড় জোর 
৪২1৪৩, কি কম। সরু কাঠির 
মতো চেহারা, দেখতে অনেকটা 
উজ্টোনো তুলির মতই-চুলের 
দিকটা উপরের 'দকে ধরে যেম- 


নাট দেখায়। বিশ্বাস হয় না, এ “ 
পরিশ্রম 


ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার অতো 
ব্যাপক সামর্থ! সুন্দরকে দেখার 
অতো বড় ক্ষমতা, আর সেই 
সন্দরটিকে সুন্দরতর করে দেখা” 
বার অতো বড় ক্ষমতা! 
পারশ্রম করে অঙ্গন করা, 
দস্তুর মতো মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলে অর্জন করা এই ক্ষমতা ন! 
থাকলে, আধুনিক ভারতের আধ" 
নক শিল্পীদের ভিতর ওর 


এবং এখানে-ওখানে দুএকটা 
আধা-জেন ফরাসী বলির ঢেকুর 
তুলে, দাম বুক্‌-কেসে ভাষণ 
ভাষণ দাম বই-এর দিকে আঙুল 


- স্মাতর বই নয়। 


তুলে বলতে শুনেছি £ “আমি, 


ছবি এই-ফে আমি 1” 


গোপাল ঘোষ উল্টো। না 
বাবার চুল, না আছে এ ড্যাব" 


কোঁছা লুটিয়ে। নেহাৎ সাধা- 
সিধে, ষোল আনাই আ'শিশ্পী , 
চেহারা । ভারতীয় বাদ্যষল্ম 


তের অতো মাধুর্য । 
আর, ওঁর স্টুডিয়ো 2 মানে 
বসবার ঘর? মানে, গুদোম ? 


গালে রঙ মেরে ডৌন মারেন ন!) 
বলে দেয়, ফে আঁকতে জানে, যে 
সাঁত্যকার শিল্পী এবং মনে যাঁর 
সাত্যকার রঙ, তাঁর কাজে যে- 
কোনো স্থান তাঁর স্টাঁডয়ো। 


- বেটোফোন্‌  উটন্ডাঁমলের কোঠায় 


বসে রচনা করেনান অমর সংগণত! 

সারা ঘরে গাদা- করা, ঠাসা 
ঠাসা বই। বই-এর স্তূপ । শুধু 
কাঁবতা, দর্শন, 


যক্ের বড়াই নেই; আছে অযত্বের 


এবং খুব সম্ভবত শুর বাবার 
কাছ থেকেই পেয়েছেন ছাঁব 
আঁকার প্রেরণা । বাবা হয়ত ভেবে” 
ছিলেন, কোথায় কার সংগে 
মিলোৌমশে ছেলেটা বয়ে যাবে, 
তার চাইতে আঁকুক না বসে ঘরে। 
আর এঁ যত-সব স্বদেশীদের দল। 
তাও আবার স্বদেশীওয়ালাদের 
হেড কোয়াটশস্‌ূ এলাহাবাদে। 
আর হলও তাই। খর পিতৃদেবের 
অন্তদৃষ্টিও 'ছিল। 


পাহাড়ে 


আর বনের 'বশালতা-এক কথায় 


চাইতেও সুন্দর ফুল। আর তাই 


না অতো বড় শিল্পী৷ তা নাহলে 
তো ধনতাস, বাগানের "বড় মাি?। 
এই সেদিন আকাডোমর 


আল*তে ওঁর ছাঁবর ষে প্রদর্শমঈ 
হল, ওটা যারা দেখেছেন তারা 


{নিশ্চয়ই ভোলেন নি ফুল-আঁকা 
কাকে বলে। সারা ঘরময় ছিল 
ফুল। পেস্টেলে আঁকা । ফুলের 
ফুলত্বকে অতো 'নাঁবড় ভাবে 
আজ্রকের ভারতবর্ষে আর কোনো 
ধুশজ্প অনুভব করেছেন কিনা 
সন্দেহ। অতো একান্ত করে কেউ 
ভাঙ্গবেসেছেন কি না সন্দেহ ? 
কিন্তু অনুভব করে কি ভালবেসে 
উনি ক্ষান্ত হনান। তাকে প্রকাশও 
করেছেন। এমন ভাবে প্রকাশ করে- 
ছেন ষে_ছাবর দিকে তাকালেই 
শজ্পীর মন, ফুলের মন আর 
দর্শকের মন একসূত্রে গাঁথা হয়ে 
ষায়। আঁত সাধারণ ফুলেরাও ওরু 
হাতে হয়েছে অসধারণ। 
কারণ, আসল কথা সুন্দরকে 
দেখবার চোখ। 


শরু1” শুর বাবার 
চেয়ে নমস্কার করলেন। অবন 
ঠাকুরের ছাবর দিকে চেয়ে থেকে 
হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। 
“মশাই! ইনি একটা আসল 
দেবতা! তানাহলে ওরকম আঁকতে 
পারেন 2” 

তারপর খবরের কাগজের 
ভাজে ভাজে লুকোনো ছবিগুলো 
বেরূলো একের পর এক। অনেক 
ফুল, গাছ, পাতা, প্রান্তর। রঙের 
কাঁ বাহার! কিন্তু কোথাও চেষ্টা 
করেন 'ন প্রকৃতির রঙকে নকল 
করতে। প্রাতাঁট ফূল-পাতা অথবা 
নৈসার্গক দৃশ্য নেহাৎ শুর নিজের 
আপনার একাম্ত সৃন্টি। আম- 
আপনি ছাঁব আঁকতে গেলে আত্ব 
স্ত্রী জিনিষও কুত্রী হয়ে ওঠে। 


; গোপালবাবূর হাতে আত কুশ্রী 
;) 'জানষও সম্রী-সুন্দর হয়ে ওঠে। 
“ ওখানেই শিল্পার আসল সৃষ্টি 


এধত তাই কে আম ও আমার সংগে 


ছেন সুন্দরকে, এবং আরো দশ” 
জনকে দোঁখয়েছেন সেই সুন্দর 
সাঁত্য কতো সুন্দর! 

শিল্পী হিসাবে ডীন প্রকাতির 
সংগে একাত্মা। তাই, গুর িজ্পী- 
মন প্রকাশ পেত নৈসার্গক 
ছাঁবতে। বহু বছর আগে যখন 
উনি ছিলেন ক্যালকাটা গ্রুফের 
একজন, তখন থেকে আরম্ভ করে 


গত বছর অবাধ বলা যেতে পারে" 
' ওঁর গেছে একটা পারয়ভ্‌। 


সেখানে, ডান তুলি আর- রঙ 
নিয়ে কাঁব। এবং ষেলোকের মনে 


কবিতা স্থান পায় না, তার মনে 


এর ছাঁবর স্থানও হবে না। গুর 


লারক্‌। শৈলীতে সাধারণত 
চোখে পড়ার কথ্য গোপালবাবুর 
জল-রঞ্ডের ব্যবহার। 





লাগে। তাই, প্রদর্শনীতে "দহ 


'ৃন।'যাঁদ কেউ কনে নেয়" 


অর্থাৎ তাহলে যতো ভালবাসার 
ধন চিরকালের জন্য হাতছাড় 
হয়ে ষাবে। 


সাত, বকের ছাল বি 
না করলেও চলে না, অথচ ভাল 
বজাঁনষগুলো 'বারু করতেও ওর! 
এত ব্যথা পেয়ে থাকেন! অথচ, 
এই দুঃখ পাওয়া থেকে কিল্ত্ব 
অন্য গোষ্ঠীর শিল্পীরা লেখক 
সংগখতজ্ৰ, 'আঁভনয়কারামূন্ব। 


(৭ম পৃজ্ঞার পর) 
{ছল না। কারণ তা হ'লে কৃষি- 
ক্ষেত্র থেকে বেকার- 
সমস্যা প্রধান হয়ে দেখা দিত। 
{শল্পোন্নয়নের ফলে অনেক চাষী 
কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ করে শিল্পে 
যোগ দিয়েছে। ফলে, কোন 
ক্ষেপ অথবা জোর 

ছাড়াই জাঁমর একত্রীকরণ সম্ভব 


হচ্ছে” (মিরডাল)। 
কাঁমডীনস্ট দেশের কৃঁষি- 
নীতির সঙ্গে সুইডেনের কৃষ- 
নীতির কোন মিল নেই। কাষ- 
জাতদ্রব্যের মূল্যীনরূপণ, সম- 
বায় কৃষ-ব্যবস্থা এবং কৃষ ও 
শিল্পের ' পারস্পারক 


হবে, না হয় জোর করে শস্য- 
সংগ্রহ এবং রেশানং প্রথা কার্য 


| গণতন্ত্র & কৃষি ৰাজণীতি 





“একটু চা হোক, কী ভায়া? 
ছোটাছুটি করে. আসা হয়েছে 
এত দূরে। ছবি তো আছেই। 


 কিছ্ছক্ষেণ পর 


সকলেই প্রাপক ওঁর অগাধ মমতা । 
এ মমত্ববোধ না থাকলে সৃষ্ট" 
শাল শিল্পা হওয়া যায় কিনা 


কষ্ট না করলে কেন্ট পাওয়া 
যায় না, এবং -ছাঁব আঁকার জগতে 

চলে না। কলকাতার 
শিল্পীদের ভিতর খুব কম 
লোক আছেন যারা গোপাল- 


শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 





করা করতে হবে। জোর করে 
শস্য-সংগ্রহের নীতির দোহাই 
দিয়ে কোন দলই কৃষকদের কাছ 
থেকে বার বার ভোট পেতে 
পারে না। সুতরাং কষি-সম্কট 
এদেশেও গণতন্দের সঙ্কটের . 
সূচনা করতে পারে। 

দেশের সামাগ্রক অর্থ 
নৌতক উন্নয়নের উপর জোর 
য়ে অনেকে কৃঁি-সমস্যাকে 
প্রাধান্য দিতে নারাজ। শিল্পো- 
ময়য়েনর গুরুত্ব স্বাকার করেও 
একথা বলা. চলে যে, কৃঁষকে 
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দর্পণ 





আরব দুনিয়ায় পশ্চিমী প্রভাবের নাভিশ্বাস 


টুল রুশিয়ার চালে ব্বটন ও. 
- আমেরিকা পয়্যদস্ত 


ভ্ভাল্রভ্েল্স জ্ঞন্'নসভ 


. জীপ্রত্ড 


আন্নম্বজ্লন্ত 


_. ধনজস্ব পর্যবেক্ষক) : 

' পাঁশ্চমীদের তেলের রাজনপাঁত অবশেষে পৃথকে 
আরেকাঁটি মহাষম্ধের একেবারে মুখোমুখী এনে দাঁড় 
করিয়েছে। আমোরিকা লেবাননে সৈন্য প্রেরণ করেছে এবং 
বৃটেন জি, এডেন "ও লিবিয়ায় নতুন করে ঘাঁটি বাঁসয়েছে 
বা পরানো ঘাঁটিগ)লোকে শাস্তশালশী 'করেছে। আর দুটি দেশ 
' মিলে সমগ্র ভূমধ্যসাগর এলাকা যুদ্ধ জাহাজ, এরোগ্েন 
ও সৈন্যবাহিনণদ্বারা ছেয়ে ফেলেছে। 

১৯৫৬-তে স্যক্সেজথাল নিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্স যে 
অবস্থার সৃষ্ট করেছিল, আজ আমোরকা ও বূটেন প্রায় 
একই জবস্থা সৃষ্টি করেছে সমগ্র আরব দানিয়ায়। স;য়েজের 
সময়ে বৃটেন ও জ্ঞান্স একযোগে আক্রমণ চালিয়োছল; 
মনোভাব। তখনও আমোরকার তেলের সাম্রাজ্যের উপর সরা- 
সার হাত পড়ে নি আরবদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে। ' 
আজ বৃটেন ও আমোরকা হাত িলিয়েছে এবং ক্রাম্দ সৈন্য 
পাঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। 

. এক সময় ছিল যখন পশ্চিম এসয়ার তেলের উপর 
বৃটেনের ছিল প্রধান কতৃত্ব; তাঁর দ্বিতীয় স্তরের প্রাত-..- 
দ্রন্দবী ছিল ফ্রান্স ও হল্যা্ড। আমোনকার প্রভার ছিল 
একেবারে নগণ্য । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গর অবস্থা সম্পূর্ণ 
বদলে গেছে। আমোরকা এখন হয়েছে প্রধান মাতববর এবং 


অন্য তিনটি দেশ মলে যে টাকা 


খাটায় এবং মুনাফা করে 


এই তেল নিয়ে একা আনোরকাই প্রায় তা করে থাকে এখন। 
এই তেলের রাজনীতি পশ্চিমীদের মধ্যে, বিশেষ করে বৃটেন 
ও আমেরিকার মধ্যে, কঠিন মনোমালিন্য সৃষ্টি করেছে। 


কোনোমতেই দেয়া হবে না। 
আরব দদানয়ার 
আন্দোলনের প্রতীক . হয়েছে 


_ মিশর এবং প্রোসডেল্ট 'নাসের। 


মিশরের উদাহরণে উৎসাহত 
হয়েছে সমগ্র পাঁশ্চম এশিয়া 
এবং সেখানে গণজাগরণ এক 
চরম পর্যায়ে, এসে পেপছেছে। 


- জনজাগরণে 


পাশ্চমণ- ঘটেছে 


তাবাদশী ক্বার্থ এক হয়ে, 
পড়েছে। 


সেখানে অবস্থার 
পারবর্তন ঘটিয়েছে বৃটেন ও 
কূটনীতি। রাজা 


কথা, জনমত তার পক্ষে পাওয়া 
অন্য কথা । অসন্তোষ সেখানে 





ইরাক ছিল এই সমগ্র এলা- 
কায় পশ্চমীদের প্রধান ঘাঁট। 
বাগদাদ চুন্তি জোটের সেই ছিল 
মধ্যমা্ণ। রাজা ফৈজল ও প্রধান 
' মন্ত্রী সৈয়দ সেখানকার বিদ্রোহ 


কায় আর দেখা যায় নি। তাদের 


সমগ্রন্ীত বানচাল হয়ে যেতে 


বসেছে। আর এই জন্যই তার 
পক্ষে মরণ কামর: দেয়া ছাড়া 
গৃত্যন্তর নেই। 
তরফেও এ কথা গোপন রাখা 
হয় নি যে ইরাক .পশ্চিমী- 
{বিরোধী সরকার গঠনের ফলে 
সমগ্র এলাকার ভারসাম্য a 
বাত হয়েছে। সেই ভারসাম্য 
ফাঁরয়ে আনতে, অর্থাৎ তেলের 
সামাজ্য রক্ষার জন্য তাকে লেবা- 
ননে সৈন্য পাঠাতে হয়েছে। 
লেবাননে সৈন্য পাঠাবার 
পরের দন. লন্ডন রেডিওর এক 


আমোরিকার. 


ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৃটেন 
ও আমৌরকার  বেয়নেট তার 


পেক্ষী ' সরকারের নু 
বদ্রোহ তো কয়েক সপ্তাহ যাবত 
| আমোরকা যখন 


অবতরণের পর আবার সেখান- 
কার সরব্যর চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। 

আমোরকা বিরোধ 
মনোভাব এমন ক লেবানন সর" 
কারের সৈন্য বাঁহনীর মধ্যেও 
দুত ছাঁড়য়ে পড়েছে। সাম্রাজ্য- 
বাদী সংবাদসূত্রগুলোও সে 
কথা চেপে রাখতে পারছেন না। 
জরানেও বুটিশ- বিরোধী 
রা আর গোপন. থাকছে 


ইরাকে ধম বিপর্যয় 


[বশেষ অবস্থায় দ্‌ নয়ায়, প্রধা- 
নত এশিয়া ও 
সাম্রাজ্যবাদ [বরোধ মনোভাব 


বিরুদ্ধে যাবে। পাশ্চম এীশয়ায় 
এমন ক সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধ দেখা 


পদক্ষেপ হিসেবে তারা বন্দো- 


বস্ত করে যাতে জাতিসম্ঘ 


র দর্শক প্রেরণ করে। এই দর্শক- 


রাই এবং তার পরে স্বয়ং সেক্রে- 


তাঁদের রিপোর্ট অবশ্যই 
পশ্চমীদের মনঃপৃত হয় ন 
তাবা বলেছেন লেবাননে ফা 
ঘটেছে তা নিতান্ত একাঁট 
ঘরোয়া যুদ্ধ, বাইরে থেকে সৈন্য 
বা রসদ বিদ্রোহধরা পায়, নি। 
এই ঘরোয়া যুদ্ধে কোনো বাহঃ" 


- রুশিয়া পশ্চিম এশিয়ায় সরা- 


যাও হয়ত সেই পন্থা গ্রহণ 


= করবে। 


ভারতে জনমত অত্যন্ত 


জাগ্রত আরবদের পক্ষে। এখানে . 


অনুরূপ 
প্রস্তাব পাশ করান কঠিন। শুধু 


7 এশিয়া আক্রিকা-নয়, ইয়োরোপ 


করবে। এবং সরে আসলে আরও 
নতুন নতুন আরব দেশে প্রবে- 


শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ) 


পা 


শরুবার, ২৫শে জুলাই: ১৯৫৮ 


পেক্ট্রোগ্রাডের ডুমাভবনে 


দের সুযোগ-সুবিধা 
১৯২১ সালে লেনিন, তাঁর নয়া 
অর্থনৌতিক নেপ) প্রবর্তন 


রা থাকত 


প্রধান পাণ্ডা ছিলেন প্রেওব্রাজে- 


শোষণ করতে পারছে, তার 
উপর, এই সব অঞ্চল থেকে 
কিভাবে “উদ্বৃত্ত” সংগ্রহ করা 
হবে? (১) কিছুটা প্রত্যক্ষ করের 
মারফৎ; কিন্তু (২) প্রধানজ্ঞ 


পার্টি এই নীতি গ্রহণ করে। 


য়ে পরবতী” কয়েক বৎসর কীষ- 
দিয়ে জাত দ্রব্যের উৎপাদন হাস পেতে কোন ববাচছন্ন অর্থাত সমতা থাকে। 


স্টার উপর জোর দিয়োছিলেন। 
মূলধনী-শিল্প এবং ভোগ্যদুব্য 
শিল্পের মধ্যে একাটি সুষম 
সম্পর্ক স্থাপনের দিকে তান 
সকলের দৃঁম্টি আকর্ষণ করেন। 
তাঁর এই. বিশ্লেষণ অত্যন্ত 
গুরত্বপূর্ণ । কিন্তু তা’ সত্বেও 
MS শিল্পের মধ্যে সমতা 

রাখার প্রশ্নও . কম 


জর নুহ হন রঃ 


অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্্র ঘোষ, এনএ, 
আরবের দশাহী, এফ-সি-এস. (লগ্ন), ! 
শ্রম-সি-এস (আমেৰিকা), ), ভাগলপুর ' 
কলেনের বরসায়নশাক্রের 





এ অধ্যাপক ! 
“ কলিফাতা কেন্দ্র ডাঃ নয়েশচন্দ্র ঘোষ) 





দুই একজন সং এবং দক্ষ কৃষকও 
যাতে সেই, পরিমাণ" উপার্জন 


করতে 


৮. 


?গ্রস্থ সমালোচনা 


উপন্যাস নিয়ে আমাদের 
ঝগড়ার অন্ত নেই। কখনো আয়-- 


' ফেনান কথার তোড়েও গল্পের 
টান ছিল মনের ওপর। তারাশংকর 
বা মানক বন্দ্যোয়াধসয়ের 


উপন্যাস বিচারে ' কাহনশর 
তাৎপষই .প্রধান। কাহনশর 
তাৎপর্ষীবচারে পশ্ডিতজনেরা- 
মনস্তত্ব, দর্শন . এবং সর্বোপার 


যথাবাহিত .: সম্পাদন ' করতে 
পারেন। একাঁট উদাহরণ নেওয়া 
'যাক। টি 
কবিতার ভন্ত জোটাতে হয় না, 
নিজেদের টানেই . তারা আসে, 
কারণ, আলেচ্য 'বিষয় প্রেম। এমন 


তবু ‘শেষের কাঁবতা’ 
প্রাতভার প্রমাণ নয়, গোরাদ্ই তাঁর 


রবীন্দ্রনাথের শেষের, 


 আধীনক টগন্যাগে প্রেস 


* দ্বাজেশ্বরশ £ আশ'ধ বর্মপ। সাড়ে চার টাকা] . - 


পরেশচন্দ্র গপোপাধ্যায় 


ধাঁচে সব কিছ: ঘটবে ততই ভাল। 
প্রেম টা ত নরনারীর মূল 


সম্পর্ক সুতরাং নর ও নারীর এ 


প্রেমের সম্পর্ক সহজেই হবে! 
কখনও মিলন হবে, কখনও হবে 
না! নর ও নারীটির 
সম্পর্কের জন্য তাদের জীবন ও 
সমকালীন পাঁথবীর পাঁরচয় 'না 
থাকলেও চলে। ভালোবাসায় 
আর কাঁই বা দরকার। কখনও 
অবশ্য প্রবোধ সান্যাল বা বুদ্ধদেব 


প্রেমের হ 


দ্পপ - 


রহ 


বস্মর মত নানা বিষয়ে বড়ো বড়ো পাখার দেখে সে ছবির পাতা 


বন্তৃতা থাকে। নায়ক নায়কা 
বপ্লবী-বালতে চঞ্চল হন বা. 
কাঁবতাগজ্পের. অর্থাৎ সাহিত্যের 


তানও 

{বষয়ে মনাস্থর . করে: ফেলেছেন 

যে প্রেমটা প্রেমই? আমাদের 

সবার সহজ চাঁহদা মেটালেই 

সম্ধিলাভ ঘটল? | 
আশ’ীষবাবুর ' 'রাজেম্বরখ' 

কে আম জানি না। কাঁহন+ 


‘she hates the domination of 
money as much as you do.’ 


সুমনের চাঁরত্রের ইংশ্বিত থাকে £ 





ভচটাচ্ছে, দেখছে; আবিন্যস্ত, রুক্ষ 
চুল খানিক বাতাসে উড়ে আসছে 
ওর চোখে মুখে । হাত দিয়ে সে 
গুলো সরায় দহ'একবার সে, 
পত্রিকা পড়তে থাকে’; ন্বরা নদণ 
ওর মুখের পানে। দেখে মুখের 
একাংশ-চেহারায় কাক নয়, 


- ঈপন্ট রেখা। 


শুক্রবার, ২৫শে জুলাই, ৯৯৫৮ 


মনোরম ওর ঠোঁটের 
আর চোখ, ওর 


মুখের 


সম্পর্ক গড়েও গড়লেন না। কারণ 
ত্বরা নাক বড় লোক। এবং 


" আশীষরাব উপন্যাসের, গোড়ায় 


এমন এক জবরদস্ত উদ্ধৃতিতে 


. টাকাপ্রসঞ্গে মন স্থির করে ফেলে" 


ছেন যে নায়ক বড় লোকের 


কন্যাকে কিছুতেই স্বীকার করতে - 


পারেন না! 


প্রথমেই, পয়সার কথা জেনেও) 
ঠিক যে পারেন না তা নয়, পারেন 
কিন্তু পরে দেখান যে পারেন না। 
এমন চাঁরঘ্রবান নায়ক ত্বরার কথা 
বা তার বাবার পয়সার কথা বহু" 
কাল জানেন। অবশ্য শেষ কথা 
বলা যায় না, আভাঁদর শেষ 


্াধুনিক স্রাহিত্য কোন গথে 


্দ বংসরের বালক যাঁদ নি হেচ্ছে.করে নাকি.?)। সেই নয়) রূপসচেতনতা জাগে কিনা, 
কোন "প'য়ত্রশ বৎসরের মাহলার ইাজি-চেয়ারে-বসা কালোজামাদাঁদর তা 


চিঠিতে যর্বানকা উত্তোলনের 
সম্ভাবনা একেবারেই রাহত 
হয়ান। আর বেচারা ত্বরা ! অপরাধ 
তার যে কি বড় লোকের মেয়ে 
হওয়া ছাড়া, সুমনবাবর এ 
গবষাদপদলকিত আঁখ দুটি একে" 
বারেই ধরতে পারে না। অথচ 
তিনি প্রেমে পড়তে পারেন! 
গঙ্গার ঘাটে, যেমনাট ঘটা উচিত, 
পায়ে হে+টে বেড়াতে যান, একজন 
ড্বলে আর একজন বাঁপাবে 
কিনা আলোচনাও করেন! 


কাঁষ ও দু-্একবার মধ্‌-আলাপন 
ছাড়া নিতান্তই নেপথ্যে । ওপন্যা- 


অস্পষ্ট হল জাশীষবাবূর 
ষেম্ঠ পৃড্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


রাই বলতে পারেনা 
এক্ষেত্রে দেখছি সেটা 


সঙ্গে সেই সুন্দর স্পস্ট গন্ধ আর টিপে দেবে কালোজামাঁদাঁদ”। 





সঙ্গ পাবার আশায় রোমান অনু" গায়ের ওপরেই পড়ে গিয়ে- উপাঁ | জর উহার 


যৌনশন্ধী। কোন এক স্বন্দরণ দেহের উত্তপ্ত সান্ধ্য লাভ খারাপ লাগত আমাদের। 

মেয়ের সাম্ধ্যে যে শিহরণ জাগে, করার আগ্রহই ' তাঁকে “গায়ের কিছ্দতেই কিছু ভাল লাগত না 

এ হচ্ছে তাই। মনে রাখতে হবে ওপর পড়ে” যাবার প্রেরণা আর যেন"। , 

যার কথা হচ্ছে তার বয়স দশ' অনগয়েছিরঁ। তারপর শ্দনুন £ একাদন কালোজামাদদি ধরনে 

আর মহিলার বয়স প'য়াত্রশ। বললে, “করে আসবেন। তাঁর কথা মনে হতে 
“কন্যাপক্ষের”  গ্রশ্থকারের এত হাঁপাচ্ছিস কেন 7......আমি “কেমন .যেন থর থর 'করে কাঁপ- 

সঙ্গে তার কালোজামাদাদর মুখটা তখনও কালোজামাদাঁদর ছলাম”। আর একদিন বাঁড়র 


জবানীতে। কলো: অতগুলো ছেলের সামনে কালো" দাদ জোরে গালাটপে দিত, “ 
জামাঁদাদ “ফরসা ধবধব করছে জামাঁদাদ আমাকে দুই হাতে করে কি দেখাছিসরে হাবা 


".যদি কখনও ছাড়িয়ে নিয়ে জোরে গাল টিপে ছেলে লেখা নেই? ও 
পড়া স্কুলে 


বলছেন £ “বেশ হল এরকম বর্ণনা পাতায় পাতায় 
ছ:টে যেতাম বলটা কুড়োতে। ভালই তো হল বরাবর কালোজাম- “কালোজামাদাদ আরাম করে 
কাছে পেলেই কেমন একটা দাদ এই নোঁপয়ার টাউনের ঘুমতো। সমস্ত বারান্দাটা 
সংন্দর - গদধ আসতো নাকে। বাড়তেই থাকবে, রোজ দেখতে দিদির সেই অদ্ভুত গন্ধে বিভোর 
সিহ্কের শাঁড়র -খসথস শব্দের প্রাব তাকে, রোজ আমাদের ' গাল হয়ে আছে । আর আমি আঁ 


কোথাও পহীন কখনও। আঙ্গ ৷ শব .গ্রন্থকারই নন, তাঁর ......আমাদের কাছে কালোজাম- 
পর্যন্ত কারও শরীরে সে গন্ধ সমবয়সী এক দঞ্গল ছেলে- দিদি ছিল একটা স্বপ্ন একটা 
পাইনি।-বলটা যাঁদ তার পায়ে কালোজামাদাঁদর ভন্ত। তাঁর ভাল- 'বস্ময়”। ২ he 
গিয়ে -ঠেকতো কোনদিন তো বাসার পক্ষপাতিত্ব বিয়ে ছেলেদের 
সমস্ত শরীরে কেমন রোমা মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা । দিদিয় জান্তা স্ব খর 


ঙ্‌ 
| ফর- মধ্যে যে 
তাম সোদন”। 


সাহেবকে বিয়ে করে বসল। ভাই 
মনে - পুলকিত হতেন। দশ “কালোজামাদাদকে আরো সুন্দর পাখি 


'প্রশংসনীয়। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য দুখ্মোচন” আরও কমলালেক; নি? [840 bl 
করেছেন £ “আজ 'পর্যল্ত কারও বাটে, দুধের সর দিয়ে কমলালেবু ৭ রে রাও 
শরীরে সে গম্ধ পাই নি”, পেটে গায়ে মাথে কালোজামাদদি। টার কাণ্ড দেখে নাকৈ গলায় দাঁড় 
তবে কি মনে করতে হবে যে. তারপর দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলে 


যাচ্ছে গ্রল্থকারের যেন ছমাভন্ন হয়ে গেল”। 
“তবুও মোহটা রুপসঞ্জাত পোকম্তু তখন পাঠকের পক্ষে আর মনোষোগ 
মনে আছে প্রথমটা কালোজাম- তাঁর বয়স মোটে দশ বছর আর বিধৃত করে রাখা সম্ভব নয়। 
দিদির হাত থেকে কমলালেবুটা কালোজ্জামাদদির পণ্মান্িশ)। দশ সেও বাঁধন. ছিড়ে বাইরে বেরিয়ে 
নিতে গিয়ে যেন সামলাতে পার বংসরের কোন বালকের বোলিকা পড়ার জন্য উদ্প্রব। 


সেই দিকে চেয়ে অপলক চোখে। ' 


+i 


শুক্রবার, ২৫শে জুলাই, ১৯৫৮ 


চিত্র আলোঢনা- 


 আিনঘেনে নও দিক যত জাল 


ছাঁবৰ দিকট। নত 


এক একজন কশীর্তমন থেকে ফিরিয়ে জানে টানি 

পুরুষ আছেন ইতিহাসে যাঁদের অন্মচাঁর প্রেমকুমারী। রামতন্? 
নামটুকুই শুধু আছে কিন্তু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে প্রেম 
তাদের জীবনের কোন ' বিস্তৃত কুমারকে বিয়ে করে। এর পর 
তথ্য পাওয়া যায় না। সে সব রামতন্‌কে দেখা যায় আকবরের 
চারত্র সম্পর্কে: কিছু জানতে দরবারে। আবার নতুন নতুন 
গেলে '- কিদ্বদল্তী আর সংষ্টতে মেতে ওঠে সে: 
প্রবাদের ওপর  নিনর্ভর মল্লারের নতুন রূপ দিল, সৃষ্টি 
করা “ছাড়া উপায় থাকে হলো “মিয়া ক মল্লার”। দাঁরদ্রকে 
না। তানসেন ঠিক তেমান একটি সাহায্য করতে টোঁড়র দশটা রুপ 
চারিত। তাঁর রাঁচত বলে প্রচলিত বেচে দিয়ে তারপর নতুন একটি 
কতকগুলি - গান এবং রুপ স্থাম্ট করলে, হলো 
আবুল ফজল, আমির ক টোঁড়”। নতুন মাধুর্য নিয়ে 
খসর, প্রমুখের বরণের মধ্যে সৃষ্টি হলো “দরবার কানাড়া”। 
নকছু তারিফ ছাড়া তাঁর জীবন আকবরু উপাধি দিলেন তানসেন। 
সম্পর্কে ধারাবাহিক সত্রে প্রামান্য আকবরের সঙ্গে তানসেনের 
তথ্য বেশী পাওয়া যায় না! সখ্যতা নাবড় থেকে নিবিড়তর 
কাজেই তানসেনকে নিয়ে ছবি হলো। কিন্তু এই সময়ে এক- 
তুলতে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ দুঃস্ধের সাহায্যর্থে তানসেন 
কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতেই আকবরের দেওয়া 
হয়; 
“তানসেন”  ছাঁবখানির কাঁহন' সম্রাট কুঁপত হয়ে তানদেনকে 
সংগঠনে বিমল ি্ও তাই শনর্বাপত করেন। তানসেনকে 
করেছেন। প্রায় বছর পনের আগে আশ্রয় দেয় তার বন্ধ রাজারাম 
তানসেনের বাঘেলা। কোপ প্রশমিত হতে 

আকবর আবার তানসেনকে 


মধ্যে এদের সথ্যতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে 
তথ্য কেউ কেউ তানসেনকে বিপদে 
মতো ফেলার চেষ্টা করলে। গুরুর 
গঠন নিষেধ ছিল দঁপক রাগ গাইবার, 
ছাঁব* দীকন্তু তানসেনকে প্ররোচিত করা 
খানির মতো এই বাঙলা “ভান- হলো এ রার্গাটই গাইবার জন্য। 
সেন”কেও বাস্তবের চেয়ে একে- একটা দন নার্দষ্ট হলো। হাঁর- 
বারে রূপকথার চাঁরত্রের মতো দাস স্বামী, মগনয়নী সকলে 
করে উপস্থিত করা হয়েছে। তবে তানসেনের সঙ্ক্প শুনে বিচলিত 
গোড়াতে একটা কথা বলতে হয় ও আতাঁষ্কত হলো। নাট 
যে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত নিয়ে এমন 'দনে তানসেন দীপক গাইতে 
প্রচেষ্টা বাঙলা চলচিত্রে বিশেষ লাগলো। পাঁথবী যেন জবলে 
আর হয় নি। উঠলো। সে জৰালা নির্বাপন 
ভট্ট’র পর শুধু ক্ল্যাসকাল করলে হরিদাস স্বামী ও মৃগ- 
সঙ্গীত নিয়ে এমন প্রচেষ্টা নয়ন মল্লার গেয়ে। 
বাঙলা চলচ্চিব্রে আর হয় নি। “তানসেন"কে যাঁদ কেবলমান্ন 
যে রূপকথাঁটি এ ছবিতে ক্ল্যা্সকাল গানের জন্য গ্রাহ্য 
পাওয়া যায় তাতে দেখা, যায় ঃ করতে হয় তাহলে সোদক 
হাঁরদাস স্বামী সাশষ্য পদব্রজ্জে থেকে ছাঁবখান একটি বিশেষভাবে 
গান গেয়ে চলতে চলতে একটা উল্লেখ করার মন্তো সৃষ্টি বলে 
ব্যাপ্রের গজন শুনে থমকে আভাহত করা যায়। টাইটেল 
দাঁড়িয়ে পড়েন। দেখলেন রামতনু থেকে নিয়ে (তানসেন, হারদাস 
নামক একাঁট বালক মুখে, এ স্বামী ও নায়ক গোপালের 
গর্জন করেছে। আভিভাবকরা রচিক সমেত) মোট যোলখাঁন 
ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে হারদাস স্বামীকে গান যার শিল্পীদের মধ্যে আছেন 
জানায় ষে রামতনদ বড়ো দুরন্ত রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ভীমসেন 
প্রকাতির এবং মুখে সে নানা ঘোশী, এ কানন, প্রসূন বন্দ্যো- 
জীবজন্তুর ডাক অবিকল নকল পাধ্যায়, ধনঞ্জয়, মানক বর্ম, ছাব 
করে লোককে ভয় খাওয়ায়। বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভতি। মাঁতয়ে 
হারদাস স্বামী কিন্তু এ দুরন্ত দেবার মতো গান বেশ কয়েকখানি 
প্রকৃতির রামতনদর মধ্যে এক মহান আছে, বিশেষ করে  তানসেনের 
কীর্তমান পুরুষের সম্ভাবনা মুখে ভীমসেন যোশীর গাওয়া 
দেখে তাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন। কথাঁন গান। আর "সঙ্গীত পার" 
রামতন্য দীর্ঘকাল ধরে সথ্গীত্ব চালক রবীন চট্টোপাধ্যায় উপযুক্ত 
চর্চা করে সকল গণ আয়ত্ব করে সঞ্জাতের সহায়তায় গানগ্দাীলকে 
নেয়। হরিদাস স্বামী রামতনুর বেশ পাঁরপাট করে তুলেছেন। 
মধ্যে সৃজনশপ্রাতভার সন্ধান পেয়ে এই প্রসঙ্গে পরিবেশ মতো 
তাকে গোয়াজিয়রে পাঠিয়ে -দেন। আবহসঞ্গণতের প্রশংসাও ' করতে 
রাণী মৃগনয়নণ নিজে স্গণতজ্ঞা, হয়। একখানি কণর্তন যার সুরটা 
সঙ্গীতের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা একালের হয়ে পড়েছে, এই ব্রুটি 
করেন। রামতনূর গুণের- পরিচয় ছাড়া সঙ্গীতের দিকটা ধরলে 
পেয়ে তান তারে আশ্রয় দদলেন। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের যথেষ্ট 
বহবল হয়ে সঙ্গীতের সাধনা করে কাঁতিক্থের পরিচয় পাওয়া যায়। 
Sl তারা দুজনে; 'ঁকল্তু ছাঁব সঙ্গীতের জলসা 
নতুন সংশ্টিতে নয়। সঙ্গাঁত অন্যতম বা এক্ষেত্রে 
তি শানিত হতে থাকে। যেমন, প্রধান উপকরণ হিসেবে 
বজাপ্ুরের দরবার থেকে রাম- থাকতে পারে কিন্তু গল্পের 
তনুর আমল্মণ হলো সভাগায়ক বাঁধুনশ ঠিক মতো না হলে শুধু 
হবার জন্য। এতোঁদনে রামতনু গান, দিয়ে মন ধরে রাখা সম্ভব 
আর মৃগনয়নী অনুভব করলে হয় না। কাঁহনশীট এখানে পাওয়া 
তারা পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায় কেবল গানগাঁল খাইয়ে-যাবার 
পড়েছে। রামতন আত্মহত্যায় মতো কতকগুলো ' দৃশ্যের 
প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাকে সেপথ উপস্থাপনের ওপরে। যেমন ধারা- 


“মিয়া । 


উপহার মার গান শুনেই মুগ্ধ হয়ে তান: কাঠুরের 
ধপকচার্সের নওলক্ষাহার বিক্রী করে দেওয়ায় সেনের : প্রেমে পড়ে গেলো--সেরু- 


আর তার দরবারে 'ফাঁরয়ে আনলেন।, 


দপপি 


ণ্য 


বাহিকতার মাঝে মাঝে ছুট পরিচয় দেন, এছাবতেও আক" 
পাওয়া যায়, তেমান কোন ঘটনাকে বরের চাঁরত্রে তার সমান আভনয়- 
মনে থাতিক্লে তোলার অবকাশ কীতত্ব পাওয়া যায়। ওস্তাদ 


দেওয়াতেও একটা ব্যস্ততার ভাব। 


য়ায়! অদ্ভূত লাগে। অন্ত" মধ্যে ব্যত্তিত্বের একট; অভাব দেখা 
প্রবাস্নী  মহারানী__একবার 


কমাঁট হবার একটা ধাপও মাঝে. 
নেই। বলা মুশাঁকল কাঁহনীটির 
একেবারে চাঁচাছোলা অবস্থা "চন্র" 


ন্যস্ত করেছেন। ' 

কতকগুলো বিসদৃশ্য 
ব্যাপারও এাঁড়়ে- যাওয়া যায় 'না। ধারা 
ম্‌গনয়নণ রাপী, কিন্তু তার রাজা- দাসকে কাওয়ালি দলে মানিয়েছে, 
টির সঙ্গে সাক্ষাৎ তো কোথাও ' গাইবার ভঙ্গাটাও দিয়েছেন ভাল। 
নেইই, এমন কি একবার মাত্র তান এছাড়া অভিনয়ে আর আছেন 
সেনের সঙ্গে কথার সূত্রে রাণীর হরিমোহন বস্, আমতাভ, প্রণীত 
একট; দিষ্প আক্ষেপ ছাড়া মজুমদার, অর্ধেন্দ; মুখোপাধ্যায়, 
তাজা গারো জোন আভাসও কমল গোপাল মজুমদার, 
পাওয়া যায় না। তানসেন গোয়া" চকুবতাঁ, নিভাননা 
ধলয়র প্রাসাদে পদার্পণ করা মাত্রই প্রভীত। 
প্রেমকুমারীর কামনালোলুপ দুষ্ট, অনামি'র নাট্যানঃষ্ঠান 


আর মাঝে মাঝে দূরে দুরে থেকে 


প্রধান আতাঁথ 


মুখোপাধ্যায় ! 


ছন্নছাড়া করে 'দয়েছে। 1বন্যাসটা ' 
বড়ো এলোমেলো আবেগ  বড়ে। 
একটা কোথাও খেলতে চায় না। 





সত্বেও ছবিখানির : বেশ একটা 


বশেষ কাঁতিত্বের পারচয় দিয়েছেন 


শব্দ ও সঙ্গাধতগ্রহণে গলা কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ 
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কালিক্কাতা -১ 
য়ের গুণে সমস্ত মাধুর্য রক্ষা করে 


পল 





ব্যাপক সংগঠন আছে । এর কাজ 
হল ক করে অসুস্থতা রোধ 


মির করা যায়! এইটিই তাঁদের প্রধান 


উদ্দেশ্য। আমেরিকায় এর উল্টো 
ব্যবস্থা _অসখ হবার পর কি 
করে তা করা যায় 
সেখানে গুর্ত্ব দেয়া হয়. তার 
উপরেই বেশী 


ন 






০০০০৪০০০০০৫ 


দর্পণ শক্রবার, ২৫শে জুলাই, ১৯৫৮ 


বিধবিদনাপতির অর্থাত বিভাগের স্ানন্তর [| ২৪শে আশঙ্কা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে 


দেপ্শণের সংবাদদাতা) 
কাণ্ডারীদের দ্বারস্থ হ'তে হবে 


পথে জটিল অবস্থার উদ্ভব সপ্ত পৰ পম ন ত মন অন 


(দপপের প্রাতানীধ ) জন্যও এই বিভাগের অর কাল hap thy ৮ ৯০৮8 কুজিতকা ৬২7১ 

ঘুচেছে। £জন্য। ২৪শে আগস্ট গ্রহণের ষদে ব্য ও 
কীলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অর্থননীত বিভাগটি নূতন টু £ুতাঁরখ ঘোষিত হওয়ায় পশ্চিম হরে গেল। ডাঃ রায় সব আঁভ' 
বাড়িতে স্থানান্তর নিয়ে সম্প্রীতি এক জটিল পাঁরপ্থিতির এই প্রসঙ্গে : উল্লেখযোগ্য, 8 ৰঞ্গের রাজনোতক মহলে উত্তে- যোগ সাফ অস্বীকার করে. বলে- 
উদ্ভব হয়েছে। সরকারণী মনোবৃত্তিই এর জন্যে দায়ী বলে কারণেই হোক বশ্ব-ঠুঁজনা বৃদ্ধি পেতে সর; করেছে। ছেন ওটা নির্বাচন কাঁমশনের 


অনেকেই মনে করছেন; বিশেষ করে জমি ও ম্যাচিং গ্রান্ট বদ্যালয় কর্তৃ সরকারের গ্রীততুল্য ঘোষের প্রভাব পঃ এলাকা। ওসব সম্পর্কে কথাবলার 


দেওয়ার ব্যাপারে। 


গত চারবছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় চেষ্টা করে আসছে 


তথাকাঁথত “এক চোখা” নণীততে বংগ কংগ্রেসের উপর থাকবে না এন্তিয়ার ডাঃ রায়ের নেই। 
আশাঁঙ্কত হয়ে উঠেছেন। তাদের ধাৰে তা নির্ভর করছে এই উপ- ১২০০ ভোটারকে এক 
ধারণা হয়েছে যে সরকারী নির্বাচনে কংগ্রেসের হারাঁজতের নাগাড়ে কোতল করায় কংগ্রেস 


তার অর্থনীতি বিভাগকে একটি নূন ইউনিট হিসেবে সাহাযের  আঁধকাংশই আছে £ুউপর। কংগ্রেসের হার মানে শ্রী. মহলের একগ্রেণীতে উল্লাসের 


গড়ে তুলৃতে, মাতে সেখানে 


ছাত্র পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যাদবপুর শীবশ্বাবিদ্যালয়ে; ডাঃ 8 অতুল্য ঘোষকে বিদায় নিতে হবে। সপ্ঠার হয়েছে। “কার্ট রাউন্ডে” 


মোঁলিক গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ স্7াবধারও ব্যবস্থা হয়। রায়ের হাতে গড়া বলেই কি ? ££ কংগ্রেস জয় হ'লে অতুল্যবাবর কংগ্রেসের জিত হয়েছে বলেই 


বঙ্ঞীবভাগের পর থেকে 


ছাড়া উপায় ছিল না। গৃহ 


আর এজন্যে দাবী পেশ করা হল 
ইউনিভাট গ্র্যাপ্টস্‌ কাঁমশনে। 
অনেক লেখালোৌখর পর কমিশন 
ছয় লাখ টাকা দিতে রাজী হল 
এই শর্তে যে পাশ্চমবঞ্গ সরকার 
৬ লাখ টাকা ম্যাচিং গ্রাণ্ট দেবে। 

{বশ্রাবদ্যালয় করত পক্ষ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানালেন 
ব্যাপারটা ও কিছু জাম ও প্রয়ো- 
জনীয় অর্থ ভিক্ষা করলেন। 
আবার চললো লেখালোখ, দর' 
তন 'বিঘা জাম দিতে ব্যারাকপূর 


দ্রাকক রোডে এমারেজ্ড বাওয়ারে | 
জায়গাটা অর্থনীত বিভাগের || 


সন্দেহ নেই। কারণ এর পাশেই 
রয়েছে ইউনেস্কোর রিসার্চ 


অর্থাৎ ম্যাচিং গ্র্যাপ্ট আর দেবার 
দরকার নেই। অথচ হসেব ক'রে 
দেখা যাচ্ছে যে এ জামর দর ৪1 
বছর আগে (অর্থাৎ যখন দেয়া 
হয়োছল) এক লাখ ছিল। এখন 
তার দাম ১,২০,০০০ টাকার 
বেশী কিছুতেই হতে পারে না। 
কার মাথা থেকে এ প্যাঁচ বোঁরয়ে- 
ছিল কে জানে! 

গ্র্যাণ্টস, কাঁমশন তিন বিঘা 
জামর দাম তিন লাখ টাকা শুনে 
ত’ আকাশ থেকে পড়লেন। 'বশ্ব- 


জামর দাম এক লাখ টাকা। কিন্তু 
জায় 'িশ্বাবদ্যালয়ের; তার জমি ও 
; চাকা পাওয়া দরকার। কাজেই 
শবশবাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের জাঁমর হিসাবে 
কার্প চেপে দিয়ে কাঁমশনকে 
বোঝাবার চেষ্টা করলেন এ জামর 





ফেলতে হবে। এইরকম আরও ইতিমধ্যেই কাঁলকাতা  বিশ্ব- ধু প্রভাব বহুকালের মতোই পাকা হয়ত এই উল্লাস। 

কয়েকটি শর্ত থাকাতে শোনা 'বদ্যালয়ের কয়েকজন সিনিয়র ঠুঁপোস্ত থাকবে। কিন্তু শ্রীপসিষ্ধার্থশঙ্কর রায় 
গেল 'বশ্বাবিদ্যালয়ের সাণ্ডকেট লেক্চারারও যাদবপুর চলে দিনৰশীচিন কমিশনারকে ব্যাপরট। 
এই  খসূড়ার্টট সরকারকে ফেরত গেছেন বেশী টাকা পাওয়ার? 

পাঠাবার | সিল্ধান্ত ক'রেছেন। আশায়। তাঁদের দোষ দেয়া যায় গিয়ে নাকি কংগ্রেস হাইকম্যাপ্ডকে সভার বিরোধী নেতা শ্রীজ্যোতি 
একেই না বলে শিক্ষা দরদ সর- না কিন্তু কলকাতা বিষ্বাবদ্যা- & আশার বাণী শ্ানয়েছেন £ তাঁরা বস; এই _ ভোটদাতাদের নাম 
কার! তৰে আশার কথা এই যে লয়ের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে যে চুজিতবেনই। অবিলম্বে তাঁলিকাভুন্ত করার দাবী 


অর্থনশীত বিভাগকে রাইটার্স তাকে প্রাইভেট এমস্লয়ার, সরকার, £ রহস্যজনকভাবে ১২০০ ভোট- জন্য নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে 
{র্বাল্ভংসের দুরঙশর্শ (1) শিক্ষা- (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) দাতার নাম বাদ পড়ে গেছে। দিতে হয় তো তা দিতে হবে। 








ধীত নেই, গ্রীন্ম নেই-_জলস্ত অগ্নিকুণ্ডের 
সামনে ঘৰ্মাক্ত ইঞ্জিন ড্রাইভার; রাত্রির শেষ 
প্রহয়েও কর্তব্যে সুদৃঢ় অতন্দ্র পয়েপ্টস্ম্যান ; 
কেবিন-ঘরের দুঃসহ নিঃসঙ্গতায় দিনরাত, 
প্রতিটি মুহুর্তে কর্মব্যস্ত সহকারী স্টেশন- 
মাস্টার ; আর সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা! 
ফ'রে ট্রেনকে ঠিক সময়ে যথাস্থানে 
পৌছে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় অবিচল 
গার্ড ... --- এই সব দুঃসাহসী কর্মীর 
দল আপনাদেরই সেবায় উৎসগিত-প্রাণ । 
প্রশ্ন + এই স্থকঠিন জীবন-যাত্রায় আপনাদের 
সহানুভূতিই তাদের প্রাপ্য । কিন্তু ভাগ্যে 
তাদের জোটে সহাম়ুভুতির পরিবর্তে নিগ্রহ_ 
আপনাদের সেবার বিনিময়ে কটুক্তি, দুর্ব্যবহার, 
॥ এমন কি কর্তব্য বাধাপ্রাপ্তি পর্যন্ত । 
| সত্যিই কি এই লাঞ্ছনা ও নিগ্ৰহ তাদের প্রাপ্য? 
নিজের মনকে প্রশ্ন করুন তো৷ একবার ! 
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সম্পাদক- শ্রীন্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 


সম্পাদক কর্তৃক নডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, গনং ওল্ধ্ীলংটন স্কোয়ার, কলিক্ষাতা--১৩ হইতে ম্বাদ্রত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কাঁলকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকন্$শত। 











Regd.: No.C 4047 | রী ূ ্‌ ৯ম বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা ' 
সঙ্লাদক্কীয় 
সঙ্কট কোথায়, সমাধান কি? 


চরম অর্থনোৌতক সংকটের [শিক্ষিত বেকারদের শ্রেণণ 








বয়ব ছাঁব। পরিষ্কার ছাঁব। রাজ- . আধা বেকার তাও জানা দরকার! 


নৈতিক দলগীল মাঠে ময়দানে পাশ্চমবঙ্গের বিভিন্ন কল 
গেলাম গেলাম আর্তনাদ করেই কারখানা, সওদাগরী ও সরকারী 
কর্তব্য শেষ করছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে নিষুস্ত. কর্মীদের 





হ্বচ্ছ প্রাতষ্ঠার 
আশ্চর্যরকম উদাসগন। প্রীতম্টার পথে বাধাই বা এক, 

' ক্ষুদ, মাঝার এবং কৃহতাশজ্পের 
অবাক করেছেন আমাদের দেশের করা যায় ক না যাতে একে 


গল্তাশশল অর্থনশীতাবিদের দল। অন্যের বিকাশের সহায়ক উঠতে 


প্রধানমন্ত্রী নেহরু, ন নে আদ 


সমাসীন তার হদিশ আমরাও করলে তার থেকে শিক্ষা পেরে 


জানিনে। বাংগালী জাতির সর্বা" বেকার যুবকরা অন্ন সংস্থান 
পেক্ষা বিপর্যয়ের ক্ষ্পাটতে করতে সক্ষম হতে পারে? পারি- 
তাঁদের মুখে একদম রা নেই। বারকেন্দ্রিক, শিজ্প গড়ে তোলার 
ff বাপ মতই জাতাঁয় বনের “তে শিল সংগঠন ক উপায়ে 


ক শা ত শোক নক. বেড়ায়। তারা জানে যে কল- চলেছে 1 
হয়েছেন। যে"দে কথা লয়, কেন্দে তিনিই একমাত্র বাশালশ মৃত্যু হলে, পশ্চিম Ei SY তথ্যাদি সহকারে 
ননী বঙ্গেরও মৃত্যু অবধাঁরত। আর সংকটের স্বরুপ যাঁদ আমরা 


পশম বঙ্গের মৃত্যু হলে [বুঝতে না পারি তবে সমাধান সাধারণ মান্য জানতে চায়। 


[িবলম্ঘ না করে, মালা এবং ধন্যবাদ ভিউ কংগ্রেসও বেচে থাকতে পারে |] আসবে কেমন করে? '  ঈংকটের ছবি। পাঁর্কার দেখতে 

2 রর 22 . 

হতেই এই মালা গ্রহণের পালা সুর; হয়। আর যে কদিন তানি না। আমরা ভাই সবার আগে চায়। চায় স্ম্ঠ; সমাধান। 
রা জানতে চাই সংকট কোথায়? আর্তনাদ করে লাভ নেই। 


কলকাতায় ছিলেন, ফ্যরসখ একদম পান নি বিশ্রামের অন্য। এ 
ly কলকাতার বদনাম করে। অসত্য" তথ্য চাই। পাঁরসংখ্যান চাই । এ অনর্থক আক্লোশে শাল্তক্ষয় করে 
কেবল সভা আর গলায় গাড় গাড়ী ফলের মালা। পশ্চিমবঙ্গের কর্মহীন কোন ফায়দা হবে না। ধার 


এত সব ব্যাপারের মধ্যে বা ডেরোলকট' (অশোকবাবুর ভাষণপট, শ্রীসেন কি তবে (| লোকের যে সংখ্যা আমরা জানতে 'স্থরভাবে . সংকটের মোকাবিলা 





মাথা স্থির রাখা দায়। চটকদার বাংলায় “পোড়ো”) বলেছেন কংগ্রেসের শত ? পেরেছি-কেউ বলছেন বার লক্ষ, করতে হবে। সাহস ও উদ্যমের 
একটা কিছ তো বলতেই হবে। কিনা এবং বলে থাকলে কেন - কেউ ধরছেন পনের লক্ষ_তাতে সঙ্গে বার করতে হবে সমাধান। 
শ্রীনেহ্র্‌ সরকারের সর্বেসবা; তা বলেছেন। পারিম্কার হয় নি 

তাঁর দয়াতে শ্রী সেন ক্যাবিনেট কোনো দদ্বধা না কনে iss ৯5085557554 





রহ ভবে বাদি |কুপোত্ৰেশন লেশ্কে 

উর পা শু অল বি কে সেনের চাকুরী এবার 

ইহ ও]. সত্যিই খতম ?.. 

হো লও দি মল বল নহ ই 
রের স্বাভাবক জীবন বাধা- ইযাৰ না দপ্তরে যী হন 


আও লেনে করেন। ২, ॥৬ই আগষ্টের মধ্যে য় ৭ বান সপে রয়ে 


ছেন। এবং তাঁকেও করপোরেশনের 


রি চিঠিট ১১ই জন প্রকাশিত হা থয কথা বলোঁছলে অথব! কমিশনারের ভবিষ্যৎ কামশনার পদে নিয়োগ.করতে হলে 


তাতে আঃ ০দ্দৈহ. কি? শ্রীনেহ' 

তান লেখেন £ “আপনার রর কথার পরে আর কোনে। [| . নি রণ উন চিত চি Bi 
পাঁঘকায় (কলকাতা মৃত নগরী এমাণের প্রয়োজন আছে ক? : সুত্রে জানতে পেরেছে যে, কেন্দরশয় 
বলে) আমার বন্তুতার যে জুন মাসের শেষে সুবোধ র দেপ“পের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) বতা কাছে' চিঠিটি 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে মাক চত্বরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দর্পণ অত্যল্ভ নিভ'রষোগ্য সূত্রে il 
প্র সমল্তী আমাকে সত্য সাঁত্য বেশ উত্মার সঙ্গে কলকাতার একথা .বিশ্বপ্ভস্চরে জানা, জানতে পেরেছে। যে দিই ভন বোটার ০ হারার ারোতি 
দক বলেছিলেন তা নিয়ে বেশ নিন্দদকদের “কংগ্রেস তথা ||| গেছে মে, প্রশ্চিমবলা জার হছে শনের মেয়রের কাছ থেকে সরকারী 
ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। রপো” দেশের শন” বলে অভিহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন তাঁদের মধ্যে একজন দিঃ ঘোষাল। হেয় পৃচ্ঠায়-দুষ্টব্য) 





বলেছেন যে কলকাতা - আমাদের-খুব. কাছেই থাকেন। || ঘ্রখাষ্তের নোটিশও কয়েকাঁদনের ! সম্মেলন স্থাঁগত 
এ J হয়। সধা- তখন বিশেষ কোন জল্পনা 
হয়ে পড়ছে। স্ীনেহরুর নামে অসত্য চালিয়ে {|| মধ্যেই বেরোবে। রপতঃ এসব ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা কল্পনা হয় লি। 


: শপোড়ো” এই বাংলা শব্দটি [তান কলকাতার যে বদনাম ॥ ঙঁ নিযে রা | 
বাবহার করেছিলাম” দিরেছেন, আর কেউ তা আদ [| দত (2 
রাজভবনের সাংবাদিক -স্মবধি দেয় নি। ; ডাঃ রায় জুলাই { গর ড় রে হে। প শ্চি ম নয়। কারণ ঘটনার সঙ্গে নাকি 


সম্মেলনে শ্রীনেহরুকে প্রশ্ন করা ডাঃ রায় বলোঁছলেন £ || মাসের তৃতাঁয় লগ্তাহে . ভারত | বঙ্গ বিধান ' সভার জ্পটকার বেশ বড় বড় নাম, জ্বয়ং নেহর; . 
হয়েছিল তান কলকাতাকে মৃত “কংগ্রেসশীবরোধারা কলকাতার সরকারকে এই পত্র দিয়েছেন বলে } মহাশয় দকছ7ীদন আগে একি ধেক্বতীয় পড়্ঠার দুষ্টব্য) 


মুখে। পড়ায় বাঙ্গালীর নাভিশ্বাস বিন্যাস হয় নি, স্বী পদ্রষের . 


ই 


শ্রীনেহর;র এবারকার কলকাতা পদগ্চলো দখল করে থাকা উচিত 


_ আগমন উপলক্ষে ছেলেবেলার 


একটা কথা মনে পড়ে গেল-_ফুট- 


বল্‌ মাঠের দৃশ্য। কিছ কিছ 
' খেলোয়াড় স্বাছেন যারা সময় মত 
কখনও মাঠে হাজির থাকেন না। 
চারদিকে 


এবার রাস্তায়. আর তেমন 


এবং খুটি গাড়া এবং বাঁশ বাঁধার 
কাজও ' এাঁগয়োছল অনেকদূর। 
সব বৃথাই গেল! 


আবার সম্বন্ধ স্থাপন 
করতে প্রধান মলাশি . হয়ে তান, 
সরকারী কর্মস্চীদ্বারা এত 


নেহেরুর সাম্প্রতিক কলিকাতা 
_ পরিদর্শন একরূপ নিরর্থক 


(নিজস্ব সংবাদদভা) 


নয় । কংগ্রেসের কাজের সমালো- 
চন্য হওয়া উচিতু.. বলেও তান 
মত প্রকাশ করেন। 

' অতুল্য ঘোষ-িরোধীরা িছু- 
দিন যাবত মাথা চাড়া "দয়ে 


উঠেছে। শ্রীনেহরর মন্তর্য তাঁরা ||: 


এশিয়ায় প্রেরণ করা ঠিক হবে না, 


“ দেড় ঘণ্টার মধ্যে সভার কাজ সব 
শেষ হয়' এবং -এই দেড় ঘণ্টা ব্যয় 


হয় জ্লীনেহরুর ভাষণে! এতেও 
নতুন কথা ছুই ছিল না! এই, 


বার্থ হয়েছে! শ্রীনেহর্‌ কংগ্রেস 
কমাঁদের নিকট হতে তথ্য জান: 
বার সুযোগ হাঁরয়েছেন এবং 


এক কথায়, তান এবার কল- 
কাতায় না এলেও পশ্চিম বশ্গ বা 
প্রদেশ কগ্নেস বা কংগ্রেস কর্ম 


দের. বা জনসাধারণের কোনো. হন 
ক্ষতি বৃদ্ধি হতো না।' 


দর 


tl 





পেশ করেন। তারপ্র এই 'পদ- 
চ্দীতর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
শ্ীফুন্ত সেনকে শেষের দিকে সব- 


চেয়ে বড়.সমর্থন দিয়ে আসাঁছলেন - 


প্বীঅতুল্য ঘোষ এবং তাঁর * নশরর 


সমর্থনের ফলে করপোরেশনে 


সৰকাৰী & কংখেগী কাজেৰ 
মধ্যে গরধানান্ত্রীর ঘতেদ 
দৃষ্টি! 


ছেন "এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তার বা পার্টর ঘরোয়া ব্যাপারেও কি 
নকল দু সংবাদপত্রে তা ব্যবহার করা চলে? এখানে 
পাঠিয়োছলেন। কংগ্রেসের একাট মূল নাঁতিগত প্রশ্ন 
একান্ত ঘরোয়া সমস্যার উপরে ওঠে। র oF 
{চাঠাট লেখা ছিল, সরকারী বৈসরকারাঁ কাজে যাঁদ সরব- 
কাজের সঙ্গে তার লেশমান্র কারী কাগজ এবং 'টাইপষ্ট 


নি, করেছেন অশোকস্তম্ভপয়নপেয়াদার ব্যবহার করা 


আক প্রধানমন্ত্রীর সরকারণ চলবে না কেনো? 


চার কাগজ । সরকারী 'চাঠ অনেক কংগ্রেসী মন্ত্র তাই 
দহসেবেই এর নম্বর পড়েছিল-- করে থাকেন, কিন্তু প্রশ্ন করলে 


কারণ এর ফলে বিবাদ না মিটে || 
নতুন বিবাদের ' সুত্রপাত হতে 
পারে ইত্যাদ। ভারতের পক্ষে 


এবং তাঁদের মূখে দেশের সমস্যা টে 
সম্বন্ধে কিছু সাক্ষাৎ পাঁরচয় লাভ 
মের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী বিজয় বাবুর পক্ষে নাম সরানো 


{ নং ৫৫-পি, এম, 3/৫৮। অস্বীকার করেন, বলেন, তাঁরা 
- সরকারী কাজে সফরে বোঁরয়ে- . 


জন্য অবতীর্ণ হন। কো [ছলেন। তাঁরা নিজেরাই যখন 
একদিকে এই গোষ্ঠণীট কর- | জের মুল্য আর. কতটুকু? সফরসূচঁ তৈর” করেন 
পোরেশনের কয়েকজন স্বতন্ম কত SLES একাউনটেন্ট জেনারেলকে 





আত্ময়_পিসেমশাই। অন্যদিকে, করেন) বি কে সেনের 
58১১4 গুলিয়ে সি 
হবো দেন তাঁর দিয়েছল। 7 
হযার্থ এই যে, বকে সেনকে. | : 

যাঁদ কিছুদিন অন্তত স্বপদে শেষ কামড় দিলেন। তিনি ধেশ শান করে কে? 
0 কংগ্রেস . সভাপাঁতকে এম পৃচ্ঠার পর) 


হিঙ্া সেন হতাশ এবং হতোদ্যম গৃব যাদ থেকে আরম্ভ. করে বঙ্পেশ্বর 
হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন বব কে সেনকে যাদ সরানো হয় 
ৰ : তাহলে তানও . আবলম্বেই 
এবং কংগ্রেসের যে গোষ্ঠাঁটি তাঁর ভবানপপুরের উপ্পানব 
পিছনে আছেন, তাঁদের শান্তর থেকে নাম. প্রত্যাহার .করবেন।- 
খবটিটিও সেই সচ্গে ভেষ্গে যাবে। কংগ্রেসের পক্ষে এই কামড়াট 
এবং ডাঃ ত্রিগুণা সেনের পদত্যাগ পাংঘাতিক। বি কে সেনকে 


ভয় এত সহজে যাবার নয়। 
কাজেই হুকুম এল, . কংগ্রেসী- 
দের এ সঙ্মঘের সঙ্গে কোনক্রমে 


অনেকগুলি কার্ষকারণ প্রকাশ করা হবেনা। ওরা |. 
সম্পর্কে। প্রথমত, শ্রীযুন্ত ঘোষ আগ্রষ্ট উপানিবাচিনে নাম প্রত্যা- 
নিজের ক্ষমতার চেয়েও -সূনা- হারের শেষ তাঁরখ। তারপর 


সচেতন, হন; দ্বিতীয়ত, তিন প্রায় অসম্ভব । ওরা থেকে ৬ই 
উপলাব্ধ. করেন যে, ডাঃ ব্রিগুণা আগন্টের মধ্যে সরকার বকে 
সেন বিদায় গ্রহণ করার পর সেনের ভাগ্য লিখন প্রকাশ 
ধবজয়বাবু কিংবা অন্য কোনো করবেন। ৬ই আগল্টের চেয়ে 
75587 al ge সম্ভব নয়, 


রেশন স্ুপারসিশানের জন্য কাম্মীরে গেছেন ছুটি এবং 
একযোগে  স্বায়তুশাসন দপ্তর একটি কনফারেন্সের উপলক্ষ্যে। 
এবং ডাঃ রায় উভয়ের উপরই ফিরবেন ৬ই আগম্ট। এবং সেই 
চাপ প্রবল করে তুলছেন। জন্যই ওরা থেকে ৬ই এর মধে 
কাজেই শ্রীযুক্ত ঘোষ ‘সতর্ক দর্পণ শেষ সংবাদ আশা করছে_ 


| “িগুণাবাবু কিংবা বি কে 
শ্রীযুন্ত ঘোষ তাঁর সমর্থন সেনের ভাবষ্যং। 


শুক্রবার, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৮ 


. কেবল সৰকাৰ শেষে 


(দেপপের পর্যবেক্ষক) 
এতাঁদনে কেরালার সরকার কংগ্রেসের সাথে হাত 'মালয়ে 
[বিরোধন পক্ষ কম্ঠনিষ্ট সরকারকে কেরালায় ll 


বিস্মিত হবার কিছু নেই। অবশ্য 
" এর দৃষ্টান্ত পাঁথবীর অন্যান্য 
দেশে হয়ত পাওয়া যাবে না। 


তুললেন যে কম্যুনিষ্ট সরকার তা এটা ভারতের বৈশিষ্ঠ্য। - 
দমন করতে গিয়ে গাল চালা বড় বড় পাঁটিগুলোর 
লেন; কয়েকজন হতাহত হল। মৌলিক নশীত, পর্যল্ত, 'নর্ধারত 


হয় স্থানীয় অবস্থা ভেদে। যৈমন 
বোম্বাই রাজ্যে। সমস্ত বামপন্থী 
পার্টিগদল স্বাবধার জন্য হিন্দু" 

সাম্মাীলত 





অঁভনয় স্মরণ করে রাখার 
মতো এবং শেষের - 


জোনাকির আলো 


গুল টাইপ 
মনে করে তার ভালো কৃতকগণ 
২১ ব্যথাতুর দৃষ্টি, চাঁরন্রে তুলসণ টপ হাঁরধন, 


মন ভাঁরয়ে তোলার মতো 
গান ও আবহসঙ্গাী- 
৮ এ তের রেকার্ডং ষা গ্রহণ করেছেন 


ৰা নিকট সংলাপ গ্রহণ করেছেন বাণ দত্ত 
অসঙ্গাত কি অবাস্তব এবং বস মনা 
লাগবে তবে . রতনের গুহ-ঠাকুরতা। সম্পাদনা করে” 
চারন্রে পাহাড়ী সান্যালের ছেন তরুণ দত্ত। 


< 


| থাকে। ইহাদের আঁধকাংগই ভূঁম- 


৮ Lp 


দর্পণ 


নাজেহাল 


নত 
যুদ্ধ সৃষ্টির ভীত প্রদর্শন কম্যানস্ট নেতা শ্রী ডাঙ্গে বল- 
সরকারণ 


| অবস্থা বিশ্লেষণ করে। শেষ কথা নয়, বেশী গুরুত্ব দেবার 
তুলে ধরতে হবে। এই নাতি কালে তাঁরা নাম্বাদীরপাদের দরকার নেই।* 

কংগ্রেস গ্রহণ করলেন -আর আসল বিবৃতি থেকে দেখতে , * | 
বামপন্থী পার্টিগ্দাল তাতে পেলেন অন্তযুদ্ধের 'কথাটা অন্যান্য পার্টগুলো খুব 
সামিল হলেন। সর্বভারতীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির বিকৃতি। উৎফুল্ল হল। বিশেষ' করে 
নীতিতে যাঁদ কংগ্রেসকে বাম-. এই প্রচারের রেশ মিলিয়ে যেতে কংগ্রেস আর পি এস পি? প 
গল্থী দলগ্ছাল শ্রেণী শত; না যেতেই নতুন ঘটনার এস পি-রা ভুলতে পারে না 
আখ্যা দেন কেরালায় 'বশেষ সৃষ্টি। . থান্ন থাকা. 
অবস্থার প্রয়োজনে শতকে মিত্র এবারের ব্যাপার একট; কালীন একবার গুলি চালানোর 
বলতে বাধা নেই। ঘোরাল। প্রথমে ছাত্রদের আন্দো- দরুণ তাঁদের কি রকম হেয় 

এই নীতি গৃহীত হবার লন সুরু হল-_ ক্রমশঃ ক্রমশঃ ন্‌ t 

পর প্রথম সার্থক . প্রচার ব্যাপক আকার ধারণ করল। কেরালা সরকার বেশ বপ- 
নাম্বুদিরিপাদের এক বিবৃতির তারপর শ্রমিকদের সংঘবন্ধের যরল্ত হয়েছেন। তারা ঘোষণা 
বিকাত। কংগ্রেসী এবং সমাজ- চেস্টা হতে লাগল। পরের ঘটনা করেছেন গল চালানোর 
তল্লী নেতারা জোর গলায় গুলো হঠাৎ ঘটে গেল. দাঙ্গা ব্যাপারে তদন্ত হবে। ত্রিচ্দর 
প্রচার করলেন যে কেরালার ও গাল চালনা, “কিছু লোক কংগ্রেস ও কমম্যানিষ্ট সমর্থকদের 
মৃথ্যমন্ত্ী এক বিবৃত মারফৎ হতাহত । 
কমহ্যানম্টদের 





হনম্পাদ্ স্বহ্ছাস্পল্স সস্বীপেস্ত 


বাকুঢ়ায় কামার বামন শিল্পের মম] 


চির দরিদ্র এই বাঁকুড়া জেলায় দোকানের নাম জানান হইয়াছে তামার পারমিট বাহর কাঁরতে 
কোন ভারী বুহথ শিল্প নাই। যেখানে এই এই তামা ক্রয় করা সক্ষম হইতেছেন তাঁহারা হইতেছেন 
কুটীর-ীশল্পের মধ্যে দুইটা প্রধান। যাইতে পারে। লালে লাল। মাঁরতেছে সহস্র সহস্র 
একটা কাসার বাসন অপরটা  উত্ত চারাট ব্যবসায়ণকে বাঁকুড়া খেটে খাওয়া দন দরিদ্রু বাসন 
সামান্য লাক্ষা, গণ্য, 'বাঁড়, ভূলসী 'ইউটেনসীল মার্চে্টস্‌ এসোসিয়ে- শিল্পে দিযুস্ত কর্মকার ও তাহা- 
তাঁত বস্ম। ইহা ছাড়াও সামান্য শনের তরফে চিঠি লিখলে, তিন- দের মুখাপেক্ষী বাভম জাতির . 
মালা প্রতীতর কাজও হইয়া থাকে। জন ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তর আসে কমপর্ঘণ। 
বর্তমানে সরকারী উদ্যেগে তাঁত যে তাহাদের হাতে কোনো মাল - এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এ- 
শিল্পের কিছু উন্নীত পাঁরলাক্ষিত নেই। চতুর্ঘট কোনো উত্তর দেও- বিষয়ে সরকারের ক কোন দায়িত্ব 


| হইলেও কাংস্যীশন্পে নিষু্ত যাই প্রয়োজন বোধ করে নি। নাই? একটা শিঞ্পের ধ্বংশের 
কর্মকারদের অবস্থা বর্ণনাতাত , - সঙ্গে সঙ্গেই যে হাজার হাজার 
ভাবে শোচনীয়। লালবাজার, মাঁ-. তামার নিয়দ্িত দর ১২৪. শিল্পা বেকার হইয়া পাঁড়তেছে 
যান, কেঞ্জেকুরা, মগরা, লক্ষরীসাগর, টাকা হন্দর। বাজারে বিক্রয় হই- তাহাদের ভাঁবষ্যৎ কণ? 
শুশবানয়া, চায়রা প্রভৃতি কর্মকার তেছে ২১৫ টাকা হন্দর দরে। ভবদশয় 
অধ্যাষত অণ্চলগন একবার পাঁর- ফলে সরকারের নিকট হইতে যে - শ্রীননশগোপাল চকুবতর্শ 


দর্শন করিলেই তাহা সম্যকভাবে সব ধন 
উপলব্ধি করা যায়। 


বাসন-ীশল্পে বাঁকুড়ায় স্থান 
দ্বিতীয় ৷ বাঁকুড়ার বাসন বহার 
উত্তরপ্রদেশ, আসাম, নেপাল প্রভূত 
অণ্যলে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী 
হইয়া থাকে। জেলায় কর্মকারের 
সংখ্যা ২১,৪২৮ জন! ইহা ছাড়া 
অন্যান্য বহু জাতির লোকও বহুল 
৩178 


অবাঞ্গালশী ব্যবসায়ী ন-তনগঞ্জ, বোঁকুড়া) ২৭শে জুলাই 


তর খাদা সক্ধটের ফলে 
পঃ বঙ্গে হ্রতিক্ষের আশঙ্কা 


সারা পশ্চিম বাংলায়, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের জেলা" 
গলতে চালের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে ' গ)র;তর খাদ্য 
সঙ্কট দেখা দিয়াছে। চালের সঙ্গে স্ো অন্যান্য নিত্য প্রয়ো- 
'জনীয় দ্রব্যাদির দাম ক্রমেই বৃম্ধি- পাইতেছে। অবস্থা দেখিয়া 
অনেকই মনে করতেছে যে এবার১৯৪৩ সালের দ?ভিক্ষের পযন- 
এক মাত্র জখীবকা কাঁসার বাসন | রাবৃতি পশ্চিয বাংলায় দেখা দিবে। 
তৈয়ার করা। বাসন ব্যবসায়ীরা | উৎপাদন কম হইলেও. চালের সমস্ত -বাবসার়ণদের সাবধান করিয়া 
বাসন হয়া বিনিময়ে | বা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের দাম যে দেওয়া দরকার যে এবার তাহাদের 


হখন-_ভূমিও কাকরময়, অনুর্বরি। 


"| তামা. রাং বদল ৪ মজুরী | অনেকাংশে মঞ্জতদারদের. দ্বারা আর নিষ্কীত দেওয়া হইবে না। 


নগদ টাকায় লইয়া থাকে। এইভাবেই | কৃতিম্‌ বাঁড়তেছে একথা আজ কিম দুার্ভক্ষ সৃষ্টি করিয়া মানুষ 


সাঁত্যকারের | এত দিন চাঁলয়া আসিতেছিল। | ভারত সরকার স্বীকার কারতেছে। মারিবার যে কায়দা ইহারা ১৯৪৩ 


বাঁকুড়া বাসন ব্যবসায়ী সংঘ 


কারের নিকট এক আবেদন করেন 


তৈরণ কাঁসা ব্যবহার কারতে উপ-| গুদামগ্যীল হইতে চাল বাহর উঠেছে যে 


অথচ মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে সালে রপ্ত কাঁরয়াছিল, পুনরায় 
কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাহা বাস্তবে পাঁরণত করার মহড়া 
হইতেছে না। গদতেছে। 

' শালগ্যাড়। জলপাইগাঁড়। চাল ছাড়া অন্যান্য নিত্যপ্রয়ো- 
মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভাতি জনয় দ্রব্যাদর মূল্যও দুঃতগাতিতে 
স্থানে ৩২ টাকা চালের দাম উঠি- বাঁড়তেছে। ইহার কোন প্রাভ- 
য়াছে। ইহা আরোও বৃদ্ধি পাইবে কার সরকার কাঁরতেছে না। ফলে 
তাহা সুনিশ্চিত। তাহার উপর মুনাফাখোররা অর্জরোও উৎসাহিত 
যুদ্ধের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে, 'হইতেছে। (শালগুঁলর সাস্তা- 


“সংঘৰ্ষ” 
অঁতারন্ত মুনাফার জন্য বেশ 


পারমাণ চাল.গোপনে গুদামজাত বাঙ্গালী উদ্বাস্ত 


কাঁরয়া রাখবে ইহা বলাই বাহুল্য! 
এই সমস্ত মক্জুতদার. ও চাল 


দেশ দেওয়া হয় এবং জানান হয়| কারয়া আনিয়া তাহা. বিতরণ পুনবাঁসনের জন্য আর অর্থ 
যে এরুপ তামার বন্টনের উপর [করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জন- দিতে পারবেন না। রেনুকা রে 
নিয়ন্ণ নেই। আমাদিগকে চারাট: সাধারণের তরফ . হইতেও এই নেই ষে চেশ্চাবেন। 


NE 





ভাৱত সম্পর্কে আমেরিকানদের 


[Scratches on our minds কলাদ্বাস আমোঁরকা আবি 
By’ Harold .R. Isaacs. জ্কার করে যে ভুল “নামকরণ 
. New York, John Day Co. করেছিলেন তার জের এখনো 
$6.75] চলছে। “ইন্ডিয়ান, কথা শুনলেই 


বেড়েছে, তা নয়! রাষ্ট্রপঞ্ঘে এবং থেকে তারা এসেছে তা জানে 
'বাভম্ন  আন্তর্জাতক না। 

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে মত- 
ষায়। এই দুই দেশের রাজনৈতিক. We 
স্বাভাবক।' কিন্তু ভারতের ডলার 

চাই, এবং আমোরিকার সর্বদা ভয় ১৮১ জন উত্তরকারণর 
 দারিদ্য পাছে ভারতকে কমব্যানষ্ট মধ্যে ৬৯ জন বলেছে কিপলিং 
রাষ্ট্রে পাঁরণত করে; যতটা "সম্ভব এর মারফৎ 
. সাহায্য দিয়ে সেই আশঙ্কা জেনেছে। 











সেই জানা অনেক 


৪ " বছর পরে অস্পষ্ট হয়েছে, এবং 
নিবারণের চোট চলছে। 'স্বতরাং [কপ্লং-এর সাহত্যের প্রকৃতি 
মত ও. পথের পার্থক্য সত্বেও বিচার করলে সহজেই বোকা 


ভারত ও আমোরকা পরস্পরের যায় সেই অস্পষ্ট জ্ঞানও শ্রদ্ধা- 
স্বার্থের জন্য 'ব্যবহারক- সৃহ্পক্টা ন্বত নয়। ভারতের সঙ্গে 
বজায় রেখেছে। এই সম্পর্ক কেমন 'আমোরকার বাঁণাজ্যক যোগা- 
হবে তা নিরভর“করে এক দেশের যোগ “ছিল ই তথাপি 


নির্দেশ করতে পারোন। ১৯৪৫ শনাঁধরা স্বদেশে কোনো সংবাদ 
সাল পর্যন্ত ভারত সম্বন্ধে পোল পাঠানো পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ 


গ্রহণের আগ্নহও বড় ছল না। .. 


পোষণ করে তা k কর" রাজা, মাঁণশমনুন্তা, পূর্ণ 
বার. জন্য একট : আর সেই সঙ্গে আছে সাপ, 
ব্যবস্থা করেছিলেন, আই+ বাঘ, হাত, সাধু, 'যাদুকর 


চনা করছেন। এশিয়ার করতে সাহায্য করেছে। ১৯৫৪৫" 


তান 


এবং উত্তরগুলে বিশ্লেষণ করে 
লিখেছেন Scratches on our 
minds, American images 
and India. 


সংবাদপৱে ভারতের দাঁড় খেলা 
'মহারাজার খেয়াল প্রভূঁতর কথা 


তারা ভারতকে প্রথম - 


, এর পূর্বে মদাম্টমের আমে" 
{রকান ভারতের বিষয় নিলে 
আলোচনা করত। . " 
চারশতাধিক পৃচ্ঠার বড় 
বই।. সমগ্র গ্রন্থের আলোচনা 
এখানে . সম্ভব নয়। আমরা 
শুধু ভারত সম্বন্ধে আমে" 
{রকানদের ধারণা তারই 


ওদেশের 


অনেকের 
ধারণা £ a debased, hopeless . 


sort of religion; a compli- 
cated, alien' mess; mystic 
nousense; stupid taboos; 
....a benighted, supers- 
titions, fatilistic philoso- 
phy ৩৮০. 


দর্পণ টু 
দটিতঙগী 
ব্যাথ্যাকে কেউ কেউ তীব্র আক 


‘মণ করতে ছাড়েনি। ভারতের 
কথা উঠলেই তাদের মনে পড়ে ₹ 


“emaciated people diseases, 


ribs showing, shrivelled 
bellies, , corpses,.  * .people 
living, sleeping, lying, 


dying on the streets in 


‘Misery, ' beggary, “ squalor, 


wretchedness, 'a mass of 
semiaboriginal- 
32 


ভারতীয়দের চরিত্র কেমন ? 
একদল বলছে, চাকরের মতো, 
09560121009, servile, cring- 
ing, submissive. 

আর এক দল বলছে £ 
passivity, inertia, docility, 
despair, lacking vigour, 
stamina, persistence, lack- 
ing- initiative, industry, 
vitality, enterprise, enthu- 
Siasm. ্‌ 


Even the poor Muslim 
is a vigorous man, - while 
the poor Hindu is buckling 
in at the knees; Pakistanis 
seemed energetic Western 
types, easier to talk to; had 
a partiality for Muslims, 
perhaps' because, like the 
British, TI felt they were 


, “more like us”; T hear from 


people that the Pakistanis 


; are up and coming, good 


people, good fighters, 
whereas the Hindus are 
Said to be mystics, dréam- 
915, hypocrites;....” 


দের বন্ধু $ 


“The Pakistanis are 


‘ready to stand up’ and be 


counted as our friends, the 
Indians are not; officials 
here (in Washington) say 
Pakistanis are much friend- 
lier, personally and politi- 
tally .... ৮ 


১৯২৯ 
সঙ্গে এরূপ অভদ্র .আচরণ করা 
হয় যে তান তাঁর শ্রমণসূচত 
বাঁতল করে সে দেশ ত্যাগ 
করেন। ১৯৪৬ সালে বার্ষক 


humanity- 
. ambitions, - 


-নয় তারা বলে £ 


Nehru “plays a power 
game like any other poli- 
tician .",.. is naive, vain, 
opportunistic; 
evasive, surly, - never gave 
forthright answers, one of 
the worst’ hypocrites I’ve 


. ever met.” 


moved by political expe- 
diency, is not always the 
idealist or ‘man of principle. 
I now regard 1700 simply 
as a politician, He is too 
vain, too much of an actor, 


too weak, and, I think, has 


শুক্রবার, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৮ 





8 power lust.” 


{রিকানরা বিশেষরূপে রুট 
মেনন সম্বন্ধে একজন বলেছে $ 
A devil incarnate. It re- 
lieves me to know that he 
lived most of his life out 
of India. “He is vile in 
Private relationships and in 
every possible way.” 

আর একটি মত £ . 
| re “More 
Objectionable than anybody . 
I have ever met in my life, 
a poisonous fellow ...,? 





ভারত মেবক জানের | ইঞ্জিনের দর নিয়ে 
উন্নয়ন গৱিবল্পন .| মতবিরোধ 


' (দপশের প্রতিনিধি) 


' ভারত সেবক সমাজ সম- 
বায় চিত্তক উন্নয়ন এবং অর্থ- 
নখীত গড়ে তোলার এক. ব্যাপক 
প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছে) 
সমাজের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এ 
ঈম্পর্কে এক. পরিকল্পনা 
গৃহীত হয়েছে। এই পরি" 
কল্পনা অনযায়ণ শহর ও পল্প' 
অঞ্চলে ১০০টি গণ-লহমোগ 
কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এজন্য 
পারকজ্পনা কমিশনের স্পা" 
রশ অনুসারে সমাজকে বাত" 
সারক ৫০০,০০৩, টাকা পর- 
কারী সাহায্য হিসাবে দেওয়া 
হবে স্থির হয়েছে। 

৯০০টি গণসহযোগ কেন্দ্রে 
মধ্যে -৭৫াট পল্পা অঞ্চলে এবং 
২৫টি শহরাণ্টলে স্থাপন করা 
হবে। এই কেন্দ্ুগ্লির . প্রধান 
কাজ হবে স্থানীয় কর্মপাঁর- 


নের কাজে সহায়তা করা এবং 


“সমবায় প্রাতষ্ঠান গড়ে তোলার 


কাজে উৎসাহ দেওয়া। এছাড়া 
স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্ষা-বস্তরের 


কার্ষসূচীও সমাজের পাঁরকজ্প' 
নার অন্তভুস্তি করা হয়েছে। 
রা Let 


. পাঁচসালা পাঁরকল্পনা ০ 


| যায় যে সব উন্নয়নমূলক 
'প্রচেত্টার কাজ চলছে সে সব 


প্রচেষ্টার কাজেও সহযোগ 


কেন্দ্ুগাঁল প্রেরণা জোগ্যবে। 


দলমত নার্বশেষে সকল 
লোকের সহায়তাই সমাজ গ্রহণ 
করবে। প্রধানতঃ পণ্টায়েং ও 
সমবায় সমিতির মাধ্যমেই গণ 
সহযোগের কল্পনা রূপাক্সিত 
হবে! 


দে্পণের নিজস্ব সংবাদদাতা) 

টাটা বিদয়ং লোকোমোটিভ 
কোম্পানী ভারতীয় ' রেলওয়েকে 
যে সব ইঞ্জিন সরবরাহ .করেছেন ' 
তার দর 'নয়ে ভারত সরকারের 


সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ 
উপস্থিত হয়েছে। এ সম্পর্কে 
সালিশী করবার জন্য হাইকোর্টের 
একজন বিচারপতিকে নিযুক্ত কর! 
হবে আশা করা যায়। 

প্রকাশ, কোম্পানী এবং 
রেলওয়ে বোডের মধ্যে আলোচনা 
ফে*সে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় 
বিরোধের বিষয়টি সাদিশশর জন্য 
প্রেরণের সিম্ধান্ত হয়েছে। 
চলতি আর্ক বৎসরের 
শোড়াতে দর স্থির হবার কথা। 
ভারত সরকার বংসরে আপাততঃ 
৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা "দর 
দেবেন বলে স্থবির করেন। 


করা হয় যে, পুরানো চ্যান্ত অনু- 
যায়া কোম্পানকে 'ষে দর দেওয়া 
হয় তা অত্যধিক। এরপর 
গভর্মেন্ট দর কমাবার প্রশ্নটি 
সিয়ে কোম্পানীর ' সঙ্গে আলো- 
চনা সুরু করেন। 





শুক্রবার, ১লা আগস্ট, ১১৫৮ 


৫ 





দেশর বয়ে গকনাধিক নবয় 


হ্াঘ বাঁত্কমচচ্দের ধ্যান” 


কার এক মাঁহমময়শী মৃর্তি উচ্ভা- 


পিত হয়ে উঠেছিল। দে,'জ্যোতি- 
রর সাতৃনর্তি অতীতে প্রত্যেক 


 দেশভন্তকে পরাধীনতার বিরঃম্যে 


স্যার উপব নিভরশীল! 


সংগ্রামের প্রেরণ জাগয়েছে। “বন্দে 
6 
সাম্বৎ {ফিরে ' পেয়েছে। 


ভাবছেন ৪ তাইতো 
খরা খুব টিমে তেতালা ধরণের' 
মানুষ । এখন দেখাঁছ খুব চটপটে 
-কাজ করার আগ্রহ কেমন। 
প্রথম পাঁচসালা পাঁরকঙ্পনার 
পরেই দোসরা নম্বরের পাঁরকজ্পনা। 
{বিস্তর অঙ্কের প্যাঁচ, , মাপজোক, 
{বিদেশ পাঁরসংখ্যান বিশেষজ্ঞের 
গপছনে বিস্তর, অর্থব্যয় প্রভাতির 
পর পর্বতের মাষক প্রসবের, মত 
দেখা দৈয় পরিকজ্পনা। এর বাই- 
'রৈকার, ঝকঝকে ওজ্জহল্য মনোরম 
শ্রচ্ছদশপটের আবরণে অপাঠ্য উপ- 
গ্যাসের মত। বাঁঙ্কমচন্দ্র এই ধর- 
'ণের ভাবনা ধারণাকে নাম 'দয়োছ- 
লেন শিমুল ফ'ল। 


পহয়নেরই নামান্তর মাত্র 


স্বাখীনতালাভের এগার বছর 
পমেও দেশবাপীর অবস্থান 
কোন পর্িরিবতন নাই. 


দেপপের সংবাদদাতা) 
" ধক দ্ড়রেছে? এ সম্বণ্ধে ভার দাঁড়াল। এই ব্রমাবনাঁত ক কৃষির 


. সরকারের জাতীয় আয় কাঁমা্ট উন্নাতর লক্ষণ? অথচ. সরকারী 


বলেছেন ১৯৫০-৫১ সালে মোট কর্তারা কিন্তু আমাদের বোঝাতে 
জাতশয় আয়ে কৃষির অংশ ছল চাইছেন যে, তাঁদের সুবদ্দোবস্তের 
$১+৩ শতাংশ । ১৯৫৩-৫৪ সালে ফলে কৃষকের “ঘরে টাকা আঁসি- 
এই অংশ কমে গিয়ে দাঁড়াল তেছে” (বিধান ' সভায় উপমন্ত্রী 
৪০৭ শতাংশ! ৫৪-৫৫ সালে শ্রীচারু মহান্তীর উন্তি)। কার 
. 8৪৫" ২ শতাংশ এবং ৫৫-৫৬ সালে কথায় বিশ্বাস করব? না, যা 


অর্থাৎ পাঁচসালা - পাঁবকজ্পনার- দেখছ যা শুনা সবই মায়া, সবই 
শেষে কৃষির অংশ ৪৩৭ শতাংশে মাতদ্রম্ত, সবই জ্বন? " 


কেন্দ্ে। অরুণচন্দ্র গুহ বনাম করবার। সময় শি ক্ষমা 
মেহের চাঁদ খান্না। আর এফ করে না। অরুণচন্দ্রকেও ক্ষমা 
এ'র্‌ কতৃত্ব নিয়ে। 


জাতীয় আয় কামাটি আরও 
বলেছেন £ 6০-৫১ সালে কৃষ- 
জাত দ্রব্যের মেট মূল্য ছিল 
৪৮৯১০ কোট টাকা। ৫৫-৫৬ 
সালে উহা ছিল ৪২২০ কোটি 
টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রবল 
বন্যা এবং অনাবৃষ্টির দরুণ প্রায় 
সকল জায়গায়ই ফসল হয় ্নি। 


৫৬৮ কোটি টাকা খরচ হবে বলে 


এদের বাভন্ন অংশের . উদ্বোধন 
এবং এ উপলক্ষে দেশের উচ্জবল 


'সরকারশ হিসাব মতে এজন্য ২৫/ভাবষ্যতের আশ্বাসবাণী সবই 


লক্ষ টন চাউল কম উৎপন্ন হয়েছে। 
এর অর্থ হচ্ছে কৃষকের আয় 


থেকে আরও ১৮৬ কোটি টাকা 


কমে যাওয়া। এ বধসরও অনা- 
বৃষ্টর দরুণ আউস ফসল, হয় 
- নি! প্রকৃতির করুণা দৃষ্টি না হলে 
আমন ফসলও ভাল হবে কনা 
সন্দেহ । কাজেই চাষীর অবস্থা যে 
কোথায় গয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই 
অনুমান করা যেতে পারে। 


ষে তিামিরে সে তাঁমরেই - 
কৃষির উন্নতির নামে টাকা 
খরচ হচ্ছে। প্রথম পাঁচসালা পাঁর- 
কল্পনায় ৩৫৪ কোট টাকা খরচ 
হয়েছে, 'দ্বতীগ্ম পাঁরকজ্পনায় 


খেয়ে। 
অথচ শিশয়ালদ স্টেশনের 


আমরা খবরের কাগজে পাঁড়। 


‘কিন্তু খবরের কাগজের জগতের 
বাইরে ষে খেটেখাওয়া মানুষের 
জগত যেখানে “বন্দরে-প্রান্তরে ওরা 
কাজ করে” সেখানে “চর যাঁমন??। 
ক্ষুধার তাড়নায় দলে দলে পল্লী- 
ত্যাগ, চাষবাস ছেড়ে টেস্ট 'রাঁল- 


নষ্প্রদীপ দাওয়ায় বসে বসে শুধু 
অদম্টকে ধিক্কার দেয়। 


' স্থাপন করে মরে স্বাধীন দেশে না গেল ভিপরায়। করণ বিগত 
সরকারের উপদেষ্টাগণ . ছিলেন 


(রক গাদ্তর হলের। তাঁরা 


করে নি। তাঁর মামলা “চুকা দ মাইল দুরে. দাঁড়য়ে ফুলের বন্দুক নিয়ে দ্য করেছেন। 


রা এখন শুধু কাগজে মালা গলায় দিয়ে গান্শীজর তকল কাটেন [নি। এই একমাত্র 


এক স্মারকালাঁপ পাঠান আর প্রবন্ধ লেখেন। 
এফ ঞর আইন সংশোধন কর" 


" দর্শন সম্পর্কে প্রেস আর সেবার 


স্থান যেখানে 


হতাশ, চিন্তাল্বিত মেহের আদর্শ নিয়ে বন্তৃতা দিতে আর পেয়েছে দরদ ও. আশ্রয়। কচ্ডু 


বার জন্য এবং তা প্যনবাসন চাঁদ আর তাঁর সাঁচব অবনী লক্ষ টাকার চেক গ্রহণ করতে শন্রপ্যরার গণ্ডা ছোট। 


মন্ত্রনালয়ে পাঠাবার জন্য । চ্যাটার্জ। কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর 
, বাধা দিলেন অনুপচলদু ন্ট নন। রেণুকা রে কথায় 
গুহ । মেহের চাঁদ হেরে গেলেন। কথায় কাছে নালিশ 
উত্তর দেওয়া হল যে আই এফ করেন। কংগ্রেস সংগঠনের উপর 


ধেবর ভাই-্এর দ্বিধা হয়ান 
এতটুকু । 

নিম্নাতর কি নির্মম পার" 
হাস। ধেবর ভাই সেবা 


আশ্রয় দেবার স্থান স 

গবহারও বরুপ। নে 
আসামের মত নয়। 
শাসন যন্ত্র আঁত কাঁচা! 


দস যাঁদ বাঁপজ্য ও শিল্প মন্ম খালার কোন প্রভাব নেই। তান আর আঁহংসার মাহাত্ম্য প্রচারে ওঁড়য়ারা ভাল। 
নালয়ের অধীন না থেকেও কাজ পাশ্চিম বঙ্গ সরকারকে প্রাণপণে ব্যদ্ত সেই দিনই. বারশাল থেকে মেহের চাঁদ রেণ্দুকা রের 
করতে পারে তবে আর এফ এ বাধা দিচ্ছেন তা'বু কেনা বন্ধ আগত, রামচন্দ্র হালদারের শব নাচন দেখেন, ডাঃ. রায়ের কোঁদন 


ন। কল্তু জবাব ছিল খুব বোঁরয়ে যায়। 
সোজা । মেহের চাপ্দ ১৯৫৬ সালে 
রাজনশীততে বুঝতে পারেন যে জৈন পার" 


বামপল্থধা রাজনশীতর স্থায়ী 
মূলবন 


করতে আর ড্রাই ডোল বন্ধ য়ে বিভ্রান্ত হয়ে বসে আছেন শোনেন, আর ভয়ে আঁস্থর হয়ে . 


তান ভাবেন আর মাথায় হাত 


উদ্বাস্ত্র হয়ে অর্ুণচন্দু - গুহ' কল্পনায় বড় শিল্প স্থাপন মস্তবড় সম্পাত্ত পেয়েছে, বূলান। 


লোক সভায় যান। 
কমা পুরুষ! *এবং পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গ সরকার চান টাকা তাদের 
থেকে যে কয়েকজন সভ্য কেন্দ্রে শ্রেম্ঠীকুলের জন্য। 


নৌতক দল। উদ্বাস্তুরা জানে 
যে এরাও আম্তারক নন। তবুও 


তিনি খুব করা সম্ভব নয়। তবুও পশ্চিম বিনা আয়াসে বামপল্ধী রাজ" মেহের চাঁদ--অভুল্য ঘোষ 


মেহেরচাঁদ খুজতে লাগ- 


গেছেন তার ভেতর তিনিই মেহের চা'দ এখন একট? কিছ-টা সাহায্য পাওয়া যায় লেন নতুন বধু! পেলেন .অতুল্য 


বোধহয় সব চেয়ে বেশী লেখা থাক্‌। এবার এ আই সি সি 
পড়া করেন। দপ্তরের উদ্বাস্ত রাজনীতি 
কিন্তু কংগ্রেস প্রীতিষ্ঞানে দোখি। 

তাঁর ঠাঁই নেই! তবুও ‘তান উদ্বাস্ত্তরা 


এদের কাছ থেকে। কারণ 
{বিক্ষোভ প্রকাশ না 
কোরলে, কোন দাবাঁই পুরণ হয় 


ঘোষকে । একাঁদনে হাওড়ার 
কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ 


নলেন উদ্বাস্ত আগমন 


কংগ্রেসকে আর বামপন্থী নেতারাও এদের 'নিষদ্ধ। বানময়ে রাজ্য সভায় 


পেলেন অর্থ মন্ধরণালয়ের ভার। সক্রিয় করবার রর রেখে ডাঃ রায়ের আসন করে নিলেন পশ্চিম 


কেদে তাঁর কোন টাই না ধেবরকে দলেখেন। সব চাই নলা 
থাকায় তিনি নিজের চাকুরী প্রদেশ দপ্তরের কাছে জবাব 


ব্যাঘাত ঘটান । উদ্বাস্তরা 
সেই উদ্বাস্তুই থাকে৷ 


বাংলা থেকে। বন্ধত্ব তাঁন ক 
{দিয়ে করলেন? তা অবশ্য অপ্র- 


বজায় রাখবার রাজনীতিতে দেবার জন্য পাঠান হয়। আর মেহের চাঁদ অসাধারণ বদ্ধ” কাশ্য। কংগ্রেস তহবিলে কত 


বন্ধুত্ব করলেন অবাঙ্গালীদের উদ্বাস্তদের শত্রু বাড়ে! 
সাথে। 
যদ 


মান। তাঁর এক দাঁতের বৃদ্ধি 


চাঁদা দিয়েছেন খান্না তাও জানা 


কংগ্রেসের উদ্বাদ্ত্ত নশীতি রাখে না পশ্চিম বাংলার কোন যায় না। তবে এটা জানা গেছে 
কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে মল্মী। তারপর তার সাথে যে, লক্ষ উদ্বাস্তুকে পথে বাঁসয়ে 


কিছু কারি বাংলার উদ্বাস্তুদের সেবা দিয়ে তাই উদ্বাস্তরা আছেন আবার 'ততো'ধিক বুদ্ধি একমাত্র খাল্লাজশই পুনবা্সন 
জন্য তবে বুঝি চাকুরী যায়! চেয়েছিল যে যেমন তাদের অর্থ- মান অবনী চ্যাটার্জ। | 
এক আর অফ এর সাহাযো নৈতিক পুনবাসনের দায়িত্ব অন্যান্য রাজ্যের ব্যবহার | 
তান মধ্যবিত্ত ঘরের উদ্বাস্ত* কেন্দ্রীয় সরকারের সেই রকম আসামের দিকে তাকিয়ে জন্য ফিরে এলেন পুনর্বাসন 


নৈতিক 
ভারতীয় 


দের দিয়ে বানাতে পারতেন তাদের 
হাজার হাজার 'শল্প এই দায়িত্বও 


পুনবাসিনের মেহের চাঁদ হতাশ হলেন। দপ্তরে। 
কংগ্রেসের ।- ভারতে আর কোন প্রদেশ দর” পাঁশ্চমবঙ্গো 


লাভ করেছেন৷ 
মেহের চাঁদ দ্বিতীয় বারের 


অন্য মানুষ হয়ে! 
এবার পেলেন 


পশ্চিমবঙ্গে । তাঁর সে সুযোগ তাঁরা চেয়েছিলেন যে এ রা সংকীর্ণমনা নন? প্রফল্ল্প সেনকে । এবার মেহের 
ছিল। তান তা করেন ন। সি দি একটি পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্ত "ময়মনসিংহের মুসলমান আসা” চাঁদ বদ্ধপারকর যে তান পুন" 


এমনাঁক পাশ্চম 
উদ্বাস্তদের ক্ষাতপূরণ দেবার করুন এক 
পরে আর এফ এ ১৯৫১ সাল সেক্রেটারীর 


পর্য্যন্ত যে সব উদ্বাস্ত এসেছে সেই কাঁসটিতে সভ্য থাকবেন 


ভারত কংগ্রেসের সভা- 


অরণচন্দ্র সন্তুষ্ট রইলেন পাঁতর এমন সাহস হল না এক- এত প্রবল, যে শ্রীহট্রকে তারা দিয়ে পড়েন। 


একটি প্রেস গঠন করেই। অথচ বারের জন্যও শেয়ালদহ স্টেশনে 
তাঁর ক্ষমতা ও সুযোগ ছিল গিয়ে দেখে আসতে মানুষ কি 


বাঙালী বিলের ভাট 


দিয়ে দিল পাকিস্থানে। 
একমাত্র আশার আলো দেখা 


পুনবাসন সাব কাঁমাট গঠন.মের ক্রক্ষপ্যত্র ভ্যালি ছেয়ে বাসন পর্ব শেষ করবেন। তারই 
জন জেনারেল আছে। আসাম সরকার তাদের প্রথম ঘোষণা আমরা শুনলাম £ 
এবং জাম দেন। কিতু দেবেন না ১৯৬১ সালের মধ্যে পুনবা্সন 


তবে 


গুণ। তান সমস্ত ফাইল মন- - 


কমণচারীঁদের 
মতামতকে মুল্য দেন। কিন্তু 


শেষাংশ ৩য় পৃক্ঠায় ) 


শুক্রবার, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৮ 
bh করেন। আপাঁন বলছেন, অফি* 8 

| - | সাররাও পড়েনান। জানিনে। আপোষ, জাহাজে বন্দরে 
Fede _দ্ইচক্ষঃ রাজনীতিক . - কল্তু তাতেই বা বিস্ময়ের কি ক্লাবে, গলফ, ক্লাবের চত্বরে 
. ডাঃ রায় ভ্লুবাব দিয়েছেন, ফ্লাক্ও (যেখানে বিদেশী মমদ্রা' হয়তো তার সুবিধেও 'কেউ কেউ. আছে। আঁফসাররা তো আরও সর্বগ্রাসী আপোষ। ডাঃ 
যেতে ' নাহি 'দিব। আমরা পাওয়া কিন) ভারতবর্ষ ডলার নয়; ডা এ ফুটো ফাটাগুলো ভাল করে জানেন যে, ওগুলো রায়ের সাধ্য নেই ওতে হাত 
বনোছ্লীম, ওদের যেতে দিন, পায়না, পায় স্টার্লং মোনে বন্ধ 7রিলেই তো হয় ঘেন্টা পালন করার জন্য নয় দেন; নেই সে সাধ্য শ্রীনেহরুর ; 
ডাঃ রায়।.২৫শে জুলাই পশ্চিম বলত কারবার প্রভুর বাঁধ/ব কে?) তা ছাড়া রপ্তা- বেশীর ভাগ' ক্ষেত্রেই দুষ্ট ফি: মতো এদের 
বাংলার সভায় কমন্যানম্ট 'আধিপত্য -- এবারও যেন নার" কাজ. বাড়াবার জন্য ইউ- সার লালনের জন্য। সুতরাং অস্তিত্ব প্রাতশ্রাতিপৃত। তাই 
শ্রীসত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বেড়ালটার থাবা দেখা যাচ্ছে ?)। 'নিয়ান জোর তাঁদ্বর তদারক কাঁমটীর রিপোর্টের কথা থাক; এদের' বেয়নেট বন্দুক ' ছোটে 


ররা হচ্ছেন বিদেশী. (ভারতীয় 
আঁহংস গণতন্্)। এখন পর্যন্ত 
কোন ভারতীয়কে * ি-টেম্টার 
. (চা যাচাইকার). করা হয় ন 
(ট্রেড 'সিক্রেট)। একই গোম্ঠি চা 
উত্পাদন. আর রপ্তানী করে, 
আর নজেদের খুসশমত বাজার 
ঠান্ডা গরম রাখে (কোথায় এমন 
স্বাধীনতা ?)। এদেরই . কার" 
সাজতে , সরকারের 


" যেমন 


, সিংহ ভাগ পায়), কেননা, রপ্তা" : 


নাঁটা ওদেশ থেকেই দেখানো 
হয় কেমন-ওয়েলথ যে !)। 
* 'শ্ৰীমজুমদার আরও বলে" 
ছিলেন £ বিদেশ 

ব্যাঙ্কিং কমিশন, ফ্রেট চার্জ, 
ইন্সুরেন্স বাবদ. প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করে (আঃ মজুমদার, 


নাহ ওটা সমবায়ের ভত্তিতে)। শুধু 


তাই নয়, পঃজিরও পাখা হয় 
(ওদের ডাঃ রায় ষেতে দেন, 
দ্রাম কোম্পানীর নাউ 
লভ্যাংশ যেতে -দেন, রিজার্ভ 
ফণ্ডে কিছ "আসুক চাই না 


আস্ুক)। ভারতবর্ষ ভাল চা কাঁমটীর 
থেকে বণ্চিত হয় (ছোটলোক . 
যে!) কিন্তু দাম বেশী দিতে ইট 


হয় (জনসাধারণের স্বার্থত্যাগ)। 
ফলে এখানে চায়ের বাজার 
জমে না (ভাঁড়ের চায়েও না?) 
প্‌ g : করেন $ 
চা-বাগচা তদন্ত 


ফার্মগুলো ' 


মজুমদার 


না, রহস্য নয়, 
মশাই, কমিটীর রিপোর্ট খরা. 


হয়তো পড়েন, হয়তো পড়েন 


, না৷ একবার পড়েছিলেন আমা* 


দের মনে আছে; যখন ময়দানে 
চাঁদা তুলে রিপোটা'রদের পিটে- 
ছিলেন; তার রিপোর্ট সঙ্গে, 
সঙ্গে ছেপে বালি করেছিলেন। 
কোচাবহারে 


গুলিচালনার 
{রপোর্ট'ও হয়তো পড়েছিলেন? . 
নিয়োগ কিল্তু বেমালুম চেপে গেছেন। 


করেন ন? সে শোষণস্থান কি 
257 


নিও শা নেয়া 
বিপ্লব সম্বন্ধে আপনার ধারা 


তা সত্য? ' 








তার কারণ, কমিটী ওঁদের কাছে 
পরা 


চান্নীলামের প্রধান কেন্দ্র করা, 
(বেড়ালটা যেন থলেয় উশীক রাজ কারবার ফাঁদতে বলেন. নি; লোক ভুলোনো ছড়া; 





মারছে ?)। হার্ড কারেন্সী এার- হাট থাকতে পারে ক্ষচিৎ কখনো উল্টে পাল্টে গ্াঁড়র চা-বাগিচার , খরর 
সি ইডি - রাখেন; " [থব 
ভযয়ার্সের খবর রাখেন এবং *বদেশবাস!? আপনার মনকে 


আন্দোলন EN বিবেচনা কিছ; প্রত্যক্ষ আঁ জো কেন ডঃ রায় বলেন, চাপা 
(সপ্তম পন্ঠার, পর) দের পারচালনাধাীনে এ-আই-টি আহিংসার প্জারারা বিধান না পা সেকালের দেব না? আপনা ব্থাই এ 
ইউ সি ছেড়ে যেতে হয়। রাজ- দিলেন। অবশ্য, যে কোনওভাবে| ছোট টার ol 8 

অনুপ্রেরণা এবং সুবিধা সুযোগ নীতির আবর্তে এ"রা গিয়ে হরতাল করাতেই হবে বলে . এখনও আপনার সত কে শরীক ডি রর 

দিয়োছলো। 'কছণদন পরেই পড়লেন, ইতিহাসের আবর্জনা- অপুরপক্ষে কামউনিষ্টরা যে| 'আছে। আপনার  স্মতিপটরে হসে চালের দর ত্রিশ ৃ 





করলেন। আবার অন্য দিকে সব দুশট বড় সমস্যার সম্মুখীন হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন একথা 


“থেকে বড় কংগ্রেস রেড ইউ- হলেন শ্রমিক = একতা এবং বলা চলে না। পাশ্চম বাঞ্গলা - 
নিয়ন এর নেতা. হিসেবে, সংগ্রাম। নেতারা : মুদিকল বা রানগঞ্জ ঝাঁরয়া কয়লা খনি রা ডি bs 
আহমেদাবাদ সনতাকল আসান বয়েদ আওড়াতে আরম্ভ অষ্লে ও অন্যান্য শিল্পে সত্যা' { ওদের পা 22 সেই সর 


নেতারা শুধু জাতীয় কংগ্রেসের করলেন যে সত্য এবং আঁহংসায় গ্রহণ নেতারা স্ুপারকাল্পত- 
সর্বভারতীয় ন 





১৮488 . ইভীনয়ন ৮8১৮ ৬ নি 
রি আতা সে ২ নি দন এ 
৫ 5 ke টড 
এক ' মৌলিক প্রশ্নে La কন জের তাদের “দিয়ে ০ 0৮8 5 
হওয়াতে শ্রী ভি, ভি, 'শিরি একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য সত্য আদায় করা, প্রাতদ্বন্দনী ইউ- হয়েছে কতখ্াঁন অব্যাহত আছে | . একমাত্র 
৬5৯52 লোককে - মারপিট,| তা আপনার জানা থাকতে] বাজল সংবাদ সাময়িক) 
শ্রমমন্ত্র্ঠ আহমেদাবাদের' মজুর রাখলেন! ও আতপ্রশংসা, ভণ্ড" ভণীতপ্রদর্শন, মিটিং ভাঙ্গা এই পারে হান হর সারে নেই... ও ডাহা হার 
আমলে যে-দারোশগার বিনা অন 
নেতারাই হবেন এটা একরকম মির নামান্তর বলে বির সব কাজ - করানো হতো এবং এ তিতে: ভাসি ভবে পানা ফাকা 
ঠিক হয়ে গেলো। অনেকের পক্ষের লোকেরা “ মন্তব্য হয, হরতাল .করা ও হরতাল| করতে পারত- না তারা কি] ষান্মাসিক-__---ছয় টাকা 
হে গার করলেন রকম চট করেও ভাঙ্গা দয্রকম- কাজেই ' এই[ আজও. বাগিচার ধারে ধারে ঘুরে | বার্ষক___ বারো টকা 
রি রা শ্রীমক সংগঠনের একতা সমাজাবরোযা- অপরাধশরা সম! বেড়ায়, না, অবাধে, নিীর্বঘে/ | দর্পণ প্রাতি শুরুবার নিয়ামত 
যেতে হতো! নরমপ্ন্থী গিরি জাতীর টিসি = ইউনিয়নের ভাবে উৎসাহী। মালিকও দারো- ঢুকতে পায়+ | প্রকাশত হয়, 
সারা জাঁবন.. কংগ্রেস সেবা দাব আদায়ের যান, জবাবদার সদর প্রভূত} . কেন নয়? আপনি কমর" | যে কোন সংখ্যা থেকে 
হয়েও অ-রাজনৈতিক, 'নয়ম- জন্যে ধর্মঘট শেষ অস্ম বলে পদে এইরকম জবরদস্ত লোককে ন্ট, আপনার জানা উচিত যদি | গ্রাহক হওয়া যায়। - 
lh দা লতার স্বীকার করেও-সর্ব" নিষুন্ত করে। আমোরকায়| না 7৮৮, টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 
কের পাঁরবেশে তাঁর মতো শেরে বম'ঘটের বিরোঠতার লেবার র্যাকেটের বিবরণ পড়ে গজভুন্ত কাঁপথের মতো নিঃশেষ ন্যানেজার, দর্পণ - 
নেতাকে দিয়ে রি ট্রেড রাষ্ট্রে কাজ বন্ধ করে. দাবী মনে হয়েছে যে আমাদের দেশেও | করে থাকেন। তাহলেই বুঝবেন, | ৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
ইউনিয়ন-এর দলীয় স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা দেশদ্রোহতা এই রকম অবাঞ্চিত অবস্থা চা-বাগিচার পাতায় পাতায় যে --১৩ 


সিদ্ধ হতে পারে না। ঠিক একই এরকম বাণী ট্রেড ইউনিয়ন শিক্পাপ্চলে সৃষ্টি হচ্ছে। . 





শুক্রবার, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৮ 





আন্দোলনের সব থেকে বড় 


কংগ্রেস (আই, এন. চি, ইউ সি) 
ঘমল্মপাধাঁনে 


সংস্থা খল ভারত" ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস (এ-আই-ট- 


ট্রে ইউনিয়ন আন্দোলন 


ভারতবর্ষে ট্রেড ইউীনয়ন ইউ ?িস) দেশে ও 'িবদেশে এক- ইউনিয়ন নেতা এন এম জোশশ 


মান স্বীকৃত 


তক টা 


রত টি সুদ ও 


ইতিহাসের আবর্জনাস্ভুপে 
" আশ্রয় নিচ্ছেন। মাঝারি, [গোছের : 


| অধ্যক্ষ ৃ 
চন আমুবের্ দশান্রী। এড কিন! ন্ণডন 
৮ এসি এম-সি-এস (নেরিকা) দর হন | 


দর্পণ 


ভাত স্থাপিত হলো! 
মালিক এবং কংগ্রেস এই নি 
শান্তর আশীবাদ 


ও মৃণালকাল্তি বস; বেরিয়ে 
আসতে বাধ্য হলেন।' কাঁমউ-- 
নিষ্ট ভাষ্যকার আস্ফালন করে 
ঘোষণা করলেন _- হেমন্তের 
পাত পত্র যেমন ঝরে -পড়ে, এই- 


জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন-এর সংগ” 
ভে ও পাষকামী রে ঠন এবং প্রভাব-এ ঘাটাতর সঙ্গে 
সংগ্রামএর 'বিভীতষিকা দেখে য়. কংগ্রেসের 


‘সংগ্রাম বিমুখ নেতা ও ইউ- 
নিয়নদের .ঝেপটয়ে বের করে 
দেবার ব্যবস্থাও হলো এআই- 
টি ইউ সি থেকে। 
কংগ্রেস নেতাদের 
কারসাজি 


যুগ 
ট্রেড ইউনিয়ন এর উপর একে- 
বারেই.খবরদ্যার করতে পারেন 


০১ 


জাতীয় ট্রেড ইডীনয়ন কংগ্রেসের নিয়ন গণতাল্লিক ধারায় গড়ে 


ট্রেড ( আই- এন- টি- ইউ- সি ) উঠোঁছল দলগত রাজনপীতকে 





শ্রীমোগেশচন্গ থে 


রেখে 


নতুন নি। তেমনি, টাটানগরে ইস্পাত 


জাতীয় ট্রেড ইউানয়ন-এর 


শান্ত ট্রেড ইডীনয়ন 





পা পিসি 








“খারা স্বার্থ 4 নী শি ৪ 


 সুদ্ধপ্রন্ততি ও 


-বিপ্রবের পর ন্বটেন ও 


ইরাকের : 


.আমোরিকান্ন মতভিদ 


€দর্পপের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) . 
যাক্‌, এবারের মত য্দ্ধটা বোধ হয় হলো না। পৃথিবশর 


কোটি কো নরনারী, সাধারণ. ও 
এই-বাঁধল-এই-বাঁধল এই .আশংকার 


{নিশ্বাস ফেলেছে; অন্তত, - 


“উত্রতা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। অথচ, কোথাও কোথাও 


অসাধারখ-রাও সোয়াস্ভির 


"কারা 


যেন আছে ' তারা, কে-জানে, হয়ত একট; দমে গেছে যে 


য্ম্ধর্টা বাঁধলনা। 


এইতো রবিবার রাজভবনে নেহরঃ সাংবাদিকদের নিকট 
বলেছেন £ হ্যাঁ, রাতারাতি ব্যম্ঘ লেগে যাওয়ার ভয়টা হয়ত কেছে 


সম্ভাবনা ঘথেষ্ট। 
তাহলে ক কেউ-ই ঠিক যুদ্ধ 
সনপ্রাণে চায় না? আমোরিকা, 


রণং-দোহ বলে লেগে যেতে পারত। 


"_. অথচ-লাগল না। তাহলে এটাই কি 


মনে হয় না যে, এদের প্রত্যেকে 
জানে, “অমুক অন্দর যাবে ও 


* আমি অন্দর যাবো।- তার বেশি 


এখন ০ 


' না, জনসাধারণকে - তারা 


'ধোঁকা দিচ্ছেন না। নিজের দেশের 


লোকদেরও নয়। বৃহতেরা-_ অর্থাৎ 


আমোরকা ও রাঁশয়া_ য্ঃদ্ধের 'জন্য 


শনশ্য়ই তৈরী নয় আজকে। 
নতুবা তৈরী থাকলে একটা বাহানা 


পেতে কি সময় লাগে? ১৯১৪- 


' বাজল রপদামামা। 


তে সারাজেভোতে' একজন র্মজ- 
কুমার গাল খেয়ে, মরলেন £ বিশ্বে 
১৯৩১৯-এ 


€২৮শে জুন) য়ে আমেরিকা ও 


বৃটেন “দ্বিতীয় সুয়েজ”এর জন্যে. 


প্রস্তুত হচ্ছে। এক সপ্তাহের ভিতর 


এরা এতো সৈন্যসামন্ত ও রণ- যথা 


সম্ভার .আনবেন, যে, 


ইংরেজ-ফরাদীর 


১৯৬৬-র 
ওয়র 


২৮,৯৩০-জন 
দ্বীপের মাত পাঁচ লক্ষ লোককে 
সায়েস্তা করার জন্যে। রণ-তরগ ও 


. বিমান্বহরের কথা ছেড়েই দিলাম! 


{এখন বেড়ে সৈন্য সংখ্যা নাক 


হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার! 


' নামানোর উপকরণ নিয়ে 


জানা 


প্রাসে! যেখানে ভারতবর্ষের হিন্দ 
মুসলমানদের মতো লাঁগয়ে দেয়া 


হয়েছে গ্রীক আর তুকর্ণদের.- এ 


দেশ-বিভাগের জাকির তোলে। 


এবং প্রসংগত আজ বোঝা যায়, যে, 
প্রাসবাসীদের 


বৃটেন কেন সাই: 


; স্বাধীনতা দিতে চায় না। পাশ্চম 


এঁশয়ার মতো কাছাকাছি কোথায় 
পাবে সাম্দাদ্ুক ঘাঁটি অমন চমৎ- 
কার,-অমন চমৎকার করে ' 'ভূমধ্য- 
সাগরকে -দএধলো-আমোরিকান হুদে 
পারণত করবার? ওদিকে রয়েছে 


“আরো ঘাঁটি মলয়, 'জিরালল্টারে ৷) 


য্দ্ধের প্রম্কৃতি চলেছে অনেকাঁদন 
থেকেই 
আমোঁরকায় - ষষ্ঠ নোঁবহরে, 
এ ১৬ দন আগে ৭,০০০ সৈন্য 
বৃটিশ 
পাঁত্কা বলছেন) এমেবারে ‘হুকুম 
দার--তৈয়ার! এমন তৈয়ার যে, 
যেকোনো মুহুর্তে দুশো মাইলের 
ভিতর যে-কোনো জায়গায় . তারা 
সৈন্যসামন্ত নামাতে পারে হোলি" 
কষ্টার 'দিয়ে। সংগে রয়েছে, ১৬ 
দিন আগে, তনাঁট 'বিমান-বাহক 
যুদ্ধ জাহাজ, আঁতকায় , রাক্ষুসে 
ছ্লোব্মাস্টার, আর এই কম করে 
দুশো জংগী বিমান! 
১৪ই জুলাই হবে, এটা না- 


. জেনেই এই! 


সুতরাং বিশ্বাস করার যথেষ্ট 
কারণ আছে যে ইরাকের - বিপ্লব 


জনগ্রাহ্য, সাধারণভাবে প্রযোজ্য, 
£ (১) বৃহৎ, শান্তদের বিশ্ব- 
জনমতের ভয়, যে জনমত য্্ধ 
চায় না; (২) তাদের নিজের 
দেশের লোকেরাও মনেপ্রাণে যুদ্ধ 
না; (৩) এশিয়া মহাদেশের 


প্রতিক্রিয়ার ভয় ইত্যাঁদ1) 
আন্তজাতিক রাজনীতিতে 
Spheres ‘of influence 


বলে মস্তো কথা আছে। 
আমোরকা-কৃটেন দেখল যে, সৈন্য 
সম্ভার নামিয়ে অল্তত সাময়িক 
‘ভাবে লেবানন, জর্ডান ইত্যাদির 


“লেবানন, এমন িইরাণও 
+ পরে। ওটা ষে ঠেকান গেছে সেটাই 


ইরাকে. 


কিছ 


এখনকার মৃত যথেম্ট। অর্থাৎ, 


যতটুকু রাখতে পারা গেল - মন্দ- 


কি, তারপর দেখা যাবে। 
এঁদকে আরব জাতীয়তাবাদের 
পক্ষেও প্রায় সেই কথা। শৃংখল 
ছ'ড়ে ইরাক খসে এসেছে সামল্ত- 
তান্ত্রিক শাসনকর্তাদের হাত থেকে, 
আমোরকা-বৃটেনের তাঁবে থেকে। 
ভাল; সেইটুকুই -ভাল। জর্ডন 
লেবানন এই ,ক্ষণেই দলভুক্ত, ‘হল 
না, তা হক; যা লাভ হয়েছে 


নি 


-সেটাই আগে পাকা হক। 


শত্তিসামর্ঘেযর লড়াইয়ে সোভি 
যনেটের লাভ, - 


প্র 


বেশতো যা পাওয়া গেল শিৰত 
{হসাবে তাই থাকনা এখন। ইরাক 
তো রইল; নতুন শন্তিটা দম নিক, 


‘ভালকরে বন্দুক, স্থাঁয় হক্‌। 


তারপর, কী হয় দেখা, যাবে" 


'এমান। এবং-এ একই প্রকার 


“This far and no further’ 
এই কৌশল।, - 
আমোরকার সাক্য্য অংশ 
নেওয়াতে “যোদ্ধা” বৃটেন মনে 
মনে শংকা গলেছে। ধরণ, 
১৯৫৩-৫৪-র ইণ্ডোচায়না। সেই 


তাহলে তুমিই নাও জন ।” রাজা 
হুসেন রাকিনিসৈন্য সাহায্যও 


শুক্রবার, ১লা আগম্ট।' ১৯৫৮ : 


জন্যে বশ্বষ;ধ বাঁধাতে হলেও সে 
শপছ্‌-পা হয়ত হবে না। . এবং 


নতুন ইরাকৃকে সে ঘাটাতে 
চায় না এই ক্ষণে। কারণ ইরাককে 
আরুরণ করলেই সংযুক্ত আরব 
রাষ্ট্র যুদ্ধে নেমে যাবে)-রাশিয়া 


(হয়ত চাঁনও) পাঠাবে “ভলস্টিয়র . 
_, পিল পিল করে। যুদ্ধটা . লেগে _. 
জাতীয়তাবাদের _ 


যাবে আরব 
সংগে। এ জাগ্রত শান্তকে ভয় না 
করে উপায় নেই। তারপর ধরণ £ 


{হিউম পাঁলমেন্টে . বলেছেন 
(২৮শে জুলাই) যে “আমরা সহ] 
করব না যাঁদ ইরাক বা আর কেউ 
আরবের পদ চালান বন্ধ 
করে।” সে জানে যুদ্ধ লাগালেই 
ওটা বন্ধ হয়ে ষাবে। তাই যুম্ঘকে 


ঠোঁকয়ে রেখেছে এবং তাই ম্যাক. 


মিলান্‌ সাহেব ডালেস্‌ সাহেবের 
চাইতেও বোশ আগ্রহী উচ্চ 
পর্যায়ের রাষ্ট্রনায়ক আলোচনায়! 
এই নিয়েও আমোরকা ও বৃটেনে 
মতানৈক্য রয়েছে। , 


" ওদিকে : ইরাক-কেও ' নির্ভর 


করতে হয় প্রধানত তেল-পেষ্রল 


থেকে পাওয়া টাকা পয়সার 
উপর। হেরাক পেট্রোলিয়াম 
কো ম্পান র সংগে 
চদান্তবন্ধ টাকা পয়সা। 


দিলেও নিরপেক্ষ থেকে তেল 
চালান বন্ধ করে দেবে। এমন কি, 


এবং এই সমস্তই পারস্য 
উপসাগর ও এডেনের উপর পদ 
ডেকে আনবে। পাঁরাস্থাত ভয়া- 


' বহ হয়ে দাঁড়াবে, কী সন্দেহ! 


উপরন্তু, যাঁদ একটা “দ্বতীয় 
কোরিয়া” হয়ে দাড়ায় তাহলে তো 
বিপদের অন্তই থাকবে 'না। একটি 


শরক্রবার, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৮ 


চিত্র আলোঢন1_ 


দপশি 


kes আলো'ঃ : প্ৰগতিশীল 
শিল্পচিন্তার পরিচয় 


লি আসত সেন 

তার প্রথম ছাব “চলাচল”এ 
৮ sa SE 
পূর্ণ প্রতিভার আশ্বাস এনে 
দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাত ও 
প্রাতম্ঠা অজন করেন। ' পরের 
ছাঁব “পণতপা”তে সে আশ্বা- 


হবে। চলাচ্চন্র দেখার- চোখ 'নয়ে 
দেখলে গেল্প উপন্যাস পড়ার গোঁ 


গনয়ে নয়) এবং অনুভূতিকে 


সেই ' দিকে ঘেশীষয়ে রাখলে 

“জোনাকির আলোর অসা- 

ধারণত্ব ও বৈশিষ্ট্য, 

হবে। 
টাকট-ঘরে আগে থেকেই 


উন্মতভঞ্গণ 
চিন্তাকে সর্বসাধারণের, কাছে 
আরো বরেণ্য করে ১ এবং 
এই শচত্তভঙ্গীর 
“জোনাকর আলো” এমন 


শোভা 


ভিডি 


চিত্করের দরজায় -_ দেখলে 
তালা দেওয়া, চিত্রকর গ্রাম ছেড়ে 


ব্যাকা- চলে শগয়েছে। মাথাঁট নিচ 


করে বাড়ীতে ফিরতেই দেখলে 
গ্রামশুদ্ধ লোক তাদের অঙ্গাণে। 
দাদা রতন যেন কেমন হয়ে 


* গিয়েছে। এতো কলঙ্কের পর 
, শোভাকে বাড়ীতে, রাখলে 


গ্রামের, লোক তাকে একঘরে 
করবে, অসুখ হলে ডান্তার 
ওষুধ দিতে আসবে না, তার 


চেয়ে বড়ো কথা তাকে আর 


বাত জবালতে দেওয়া হবে না 
তাই, এবাড়ীতে ঠাঁই 


পেতে. পারেনা। 


গোবিন্দ 
কিল্ডু তার পরও শোভার পিছু 
ছাড়োন। গ্রামের মেলায় হর" 


তরি 
পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলে ওরা। 
আড়াল থেকে গোঁবন্দ তা 
দেখে  রতনকে - দোঁখয়ে 
মাতব্বরদের কাছে বলে দেবার 


ইণ্জিত 'দিলে। রতন ক্ষেপে 
গেল-_ওর কাছে দোষ- 
নীয় হলো, তাই যাচ্ছেতাই 


শুনিয়ে দিলে। ক্ষণকের জন্য 
শোভার মন “দাদার ওপর প্রত" 
{হিংসা নেবার একটা পথ হাত- 
ডাতে লাগলো । পথ এসে গেলো 
আসার 


- এসেছে তার কাছে অন্য কিছু 


শয্যাপাশে এসে দাঁড়ালো। অজ- 


তার আদর দেখে। কারণ এখানে 
খটকা লাগে এই যে, যে-গ্রামে 
০ ৩2৮ 
জের শীর্ষস্থানধদের 

অবাধগাত, এমন উদার ও উন্নত 


নিকে সাঁরয়ে রাখা- অস্বাভা- 
বিক বলতেই হয়। কিন্তু সমগ্র". 
ভাবে পারচালক এমনভাবে 


দাদার তিরস্কার 
শুনে নিবাক চলে, 
আসা-_ সবাঁদকের . - 
লের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের 
সহায়তায় পরিচালক এমন 


কন্ঠে গাওয়া অপূর্ব এক ভাটি- 
নাল গান. “যেদিন বান্দা উদর 


একটা 


পাওয়া যায়না। লতামঞ্গেশকরকে 





6 lh রর XZ 
১০ দর্পণ - শুক্রবার, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৮ 


ঘর নং নিযে ছাল ন মু নিজ 
_ ইনষ্টিটিউটের ধাগাবাজি (এ ৯২ নিজ 


ঃ বিরুদ্ধে পাশ্চম বঙ্গ সরকার কর সং দখা 
“শত শত ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে নামান খেনতে দেওয়া হয়। তাঁর এই | ছেন? রোগযন্তার "কালে কিন্তু পুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। এ 


" আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুরের উজ্জবল . ইনষ্টিট্যট সম্পর্কে. একেবারে 
' সম্ভাবনার ভাঁওতা দিয়ে অসংখ্য টা Bons লস্ত থাকার  আঁভ-]| তাঁদের পাওয়া: যায়নি ধারে এসম্পর্কে _ নিভরষোগ! 
দ্ধ করে দেওয়ার এক দদন্দর কারখানা বের করেছেন যোগ পাওয়া যায়। তিনি কাছেও! দগর্প;রে বাঙ্গালীর সূত্রে প্রকাশ যে, সিনিয়র ইর্জ- 
: কেন্দ্র সরকার। . নাক সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই | কর্মসংস্থান হয়নি বলে সম্প্রতি নিযারগণ্রে একটি গোষ্ঠী এ 
a কারখানার কলকাতায় শ্রমমন্ত্রী স্থানীয় কংগ্রেস প্রস্তাবে সম্মাত দেন না। এবং 
এই নূতন নাম রূরাল ইনাট্টিউযযু। [য় কাটান। -হঠাৎ হঠাৎ | নেতারা কোলাহল সত্য ডাঃ রারও এই ব্যাপারে পাড়া" 


ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হায়ার এডুকেশনের উদ্যেগে উপস্থিত হয়ে আগা না করেছেন 
১৯৫৬ সানে ভারতের শা জায়গায় ইনান্টট্যট খোলা করে চলে যান। অন্যান্য বিভা- তারি টি 717 
হয়েছে। পাশ করার পর চাকার পেতে কিংবা অন্য কোন . গেও ভাল অধ্যাপনার ব্যবস্থা | নান _- এই হুটি ঢাকবার জারধ নহি ত 
উচ্চশক্ষা লাভ করতে অদ্যধে হবে না বলেই ছাত্রদের . না করেই নাক ক্লাশ এলে [হল ই হকার সবার জর ওয়ে করেন মাসাধক"' 
আশ্বাস দেওয়া হয়। দেওয়া হয়েছে। এই. বছর | ঢোল পটিয়ে লোকের, চিনির টির ক) কারণ 
এই বছরই অনেক ছার দু দ় বছরের কোর্স শেষ করে শ্রীনিকেতনের র;রাল:. ইনাস্ট" ধু দেওয়ার চেষ্টায় উঠে পড়ে এই সব হীর্জীনয়ারই কমণ! 
_ বেরিয়েছে এখন সন্রকার মহা মশকিলে পড়ে- -ট্যট থেকে ছেলেরা পাশ করে লেগেছেন। খাটাবে। যাঁদ বাঙ্গালণ 
ছেন। এরা ভাল চারুরিতো শিপ না হান নারে > 
Ue ভে TU CCS চওড়া বলতে আকৃষ্ট হয়ে | কম'র মধ্যে শতকরা ১০1১২ বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের 
দিচ্ছেনা। উত্তর ছাতছারীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। শাপ্তিনিকেতন কলের | ভাগের বেশশ বাঙ্গালী নেই। “স্মাবধা হবে এবং অবাঙ্গালশ 
সরকারও ভাবছেন, দেখি কি করা ঘায়। পড়াশুনা ছেড়ে অনেক ইন-[ প্রথমরাঁধ রা জা সরকারে র হব মাচা? কর্মসংস্থানের 


. গত "মার্চ মাসে শাম্ত একটি স্থাপিত হয়েছে চ্টিটটটে ভার্ত হয়। 'বাইরে | 'নাক্কিযূতা ও: ওঁদাসশন্যই এজনা 1 এই গুরুত্বপু 

. শীনকেতনে ন্যাশনাল কাউন্সিল শ্রীনকেতনে। ছাত্রদের দেড় থেকেও অনেকে আসে। এখন | দায়ী। দুর্গরপুরে ' নই এনা পা বল হবে এই ক্রস 
-- ফর হায়ার এড ক্শেনের চতুর্থ বছরে তাড়াহুড়া করে পরীক্ষা সকলেই আপশোসে মাথা] জারী ষ্টাফ নিয়োগের ব্যাপারে কারের গোচরে আনেন। কিন্তু 
অধিবেশন হয়। এই আঁধ- দেওয়ানো হয়েছে। কাগজে চাপড়াছে। .. রাজ্যসরকার যে মনোভাবের শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ, : 
. বেশনে প্রসংগঁটি উত্থাপিত হয়। কলমে. ১১৫৬ সালের জুলাই __ এদের নিয়ে পশ্চমব্গ | পরিচয় দিয়েছে তা থেকেই এর হয়। | | ॥ - 
কেন্দ্রীয় সরকার বললেন, যে, মাসে সেসন সুর; হলেও ক্লাশ সরকারও কিপিং বিচলিত | প্রমাণ পাওয়া যায়। 





উত্তরণ - ছাত্রদের  গ্রামসেবকের সুরু হয় হ-মাস পর ডিসেম্বর হয়ে, পড়েছেন বলে শোনা, গেল। | . সুপারভাইজার. জ্টাফে . এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও ' 

কাজ দেওয়া যেতে পারে। এই বিভাগের অধ্যাপক একটি সংবাদে , জানা যার, "যখন ৩৬ জন ইাঁঞজ্জানয়ার নিয়ো" রিতার 
রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর ৩ ঞ্ 

প্ৰয়োজনবোধে তাদের ছয় মাসের শ্রীপ্রয়রঞ্জন সেন। গত নির্বা পগগপরই শ্রীনিকেতন | গের কথা হল, সে প্রস্তাব য়ে, থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সব- 


| ন্যাশনাল আমেদ . 
আত হে ন্যাশনাল চনে পর রাঁজিত হওয়ার পরি রাচেন এই সকল ছাত্রদের | এডমিনিস্টেটর শ্রী:কে কে. সেন গাল পদেই অবাঙ্গালণ নিয়োগ 
বান প্রদেশ সরকারকে অন, মোটা মাইনে দিয়ে তাঁকে এ কোন গাঁত করা যায় বিনা] সার সরতে জলত কল- করা হয়। 


রোধ জানিয়েছেন। 'ঁকল্তু গ্রাম বিভাগের অধ্যক্ষ বানিয়ে তদন্ত করতে।' 





ক পাশের পর 'নমস্র। (ব্রসরক্ার্ী প্রতিষ্ঠানের এই বিগ পরিমাণ অর্থ নয এই গরমের এখান 
০45 te ° ৮ Lo) রি বেসরকারী প্রাত- শিক্ষিত উদারনোতিক সমাজ- 
ইনান্টটুটে দু বছরের এ্রাগ্র- ; - " মাধ্যমে ব্যয় ' হোতে সেবক ও আগ্রহশীল কর্মীর রি 
557 মাধ্যমে সরকারী অখের ১৮ ১ 
জন ছিল কি? অনেক ছাত্র অপচয় HUT EE _আনৈক গ্রামবাসী 
ম্যাট্রিক - ্‌ : ? $ * দাক্ষণচাতরা 

শষ্য নয়) আই, এ পাশ ' কারসাজি বোরয়ে আসবে। ২৪ পরগণা 








পড়ে অন্য কোথাও কাঁষাবদ্যায় | কল্পনায় দেশে উন্নাত যতটা আঁফসার। হরেন ধাব্দুর শাসা- হিন্দ _মাগনার 










পথও বন্ধ। কোন -|হোয়েছে সে ‘অনুপাতে অনেক দু | ; রি 
এ কোর্সকে অনুমোদন | বেশদ। মনে হয় পশ্চিম বাংলা- দিয়েছিলেন। |" সারাজীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী রা 
করে নি। শাম্তিনকেতনের আঁধ- | য়ই উন্নয়নের নামে জনসাধা- প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। কেসট্রীর প্রকাশ্য . BH 
বেশনে উদয়পুরের ' রুরাল |রণের অর্থ যথেষ্ট ব্যয় করা তদন্তও করোছলেন নিজে শ্রীফৃত হিন্দ সাইকেল বিশ্বস্ত সঙ্গী আপনার সারা জীবন এটি ছু 
ইনাম্টটন্যটের অধ্যক্ষ হয়েছে! ২৪ পরগণা জেলায় আম্বনী বাবু এস, | ' আপনাকে কাজ দেবে--কখনও মুস্কিলে ফেলবেন।। 
দিয়া প্রশ্ন তুলেন যে, এই সকল | বাদুরিয়া থানায়, বিশেষ করে পি, ই, বি ২৪ পরগলা রেল্স)। উৎ-| ' হিন্দ্‌ তৈরী হয় সবচেয়ে ভাল উপাদান থেকে এবং 
পাশ করা ছাত্ররা তো ভাল | এর অন্তর্গত চাতরা এলাকায় কন্ঠিত গ্রামবাসী এর পরে এটির ০8৮ | 
চাকার পাবার আশা রাখে।| এই. গৌরাঁসেনী অর্থ বাধাবন্ধ- আর কিছু জানতে ' পারোন।| . . সেইজন্যেই হিন্দু এত ভাল কাজ 


তাতে এক জায়গায় লেখা 
আছে “It is doubtful if 


universities will give equi- 
valence to their I.Sc. (Ari) 


Ll 
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 সারিত হুয়েছেন। 





> ॥ 
রশি 


| 5 
- ৯ম ঘর্ষ। ২৮শ সংখ্যা. 


এ্র্বান্র (সস্বত্ৰ ক্ৰ ্ুল্রন্বেল ? | 


কলকাতা কর্পোরেশনের কমি- ৯ 
শনার জী বি কে সেন হাইকোর্টের 
আদেশ বলে ‘তাঁর পদ থেকে অপ- 
এখন শ্রীসেনের 
সামনে হুট আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


, সামনে মাত্র একটি পথই খোলা 


আহে! ূ 
শ্রীসৈন হয় (১) ভার পরাজয় 


মেনে ‘নিয়ে চুপচাপ সরে পড়তে ' 
পারেন আর নাহয় (২) হাইকোর্টের 
‘রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে 


৷ কংগ্রেপী তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও 
খাদ্য বিভাগের কেলেঙ্কারী উদঘাটিত 


“এর পরেও গরফল্পধা কি করে মন্ত্রী থাকেন?” 


ঘৰ বোয়ালৰ| গাৰমিট গায় 
কিন্ত তালিকায় নাম থাকে! 


(দর্পপের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 
অনেক চেষ্টা করেও আর ঠেকান গেল না। প্রভাবশালশ কংগ্রেস কর্তাদের 


প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে অনেক কারচ্পি আছে বলে এই রিপোর্টে নাক 
মন্তব্য করা হয়েছে! বলা হয়েছে £ ভালিকাটিতে চনোপুটিদের নামই ছাপানো 
হয়েছে, গভশর জলের মাছ যারা তাদের. নাম শ্রীসেন এ তালিকায় দেখানানি। 

লিড মারিস ডলা দা খা মিত 


হয়েছে বলৈ জানা গেছে। 

যদিও এই রিপোর্ট কংগ্রেসী 
পার্লমেণ্টারী পার্টির কয়েকজন 
সদস্তের দ্বারাই রচিত তবুও এই 
+ রিপোর্ট খাগ্মন্ত্রী প্রকুললচন্্র সেনের 
কিছুটা বিরুদ্ধেই গেছে এ কথা আমরা 


জানতে পেরেছি। এমন কি তদন্ত- 
দা সেক ET থেকে ' 


এমন থেদোক্তিও ' শোনা গেছে £ 
“এটাকে : আর যাই হোক কংগ্রেস 
'কমিটির রিপোর্ট বলা চলে. না” 
তিনি বিস্মিত হয়ে এমন মস্তব্যও 
করেছেন “এই রিপোর্টের পর প্রুল্লদা 
যে কি করে মন্ত্রী থাকতে পারেন তা 
বুঝতে পারি না” 


খান্তমন্ত্রী প্রচুর সেনের বিরুদ্ধে 


ছুর্নীতি এবং থাস্ভ বিভাগে অব্যবস্থা- 
পনার তদন্ত করবার জন্তেই এই কমিটি 
নিয়োগ কর! হয়েছিল । কথা ছিল, 
কমিটিকে ১২ই মের মধ্যে তাদের 


রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। কিন্ত . 


সরকারী ভাবে তা. দাখিল করা হল 


) ৪ঠা আগষ্ট । রিপোর্টটিতে সদশ্তগণ 


হয়েই স্বাক্ষর করেছেন । 
এই দীর্ঘ বিলম্বের কারণ 


একমত 
০ 
তাই। 


খায্স-তদস্ত কমিটির রিপোর্ট 


সম্পর্কে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য গত ১৩ই 
জুনের দর্পণে' প্রকাশিত, হয়েছিল. 


= সস 


এই কমিটি তস্তকালে বিভিন্ন জেলা 
থেকে খান্ত মন্ত্রী ও তার বিভাগের 
বিরুদ্ধে যে সব সুস্পষ্ট অভিযোগ শুনে- 
ছিলেন তারও কিছুটা এ তারিখের 
“দর্পশে” প্রকাশিত হয়েছে । 
_. তারপর জল অনেকদূর গড়ায়। 
তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নানা টালা- 
বাহানায় চেপে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। 
এবং আমরা জানতে পেরেছি এই 
কার্যে সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্ভোগী হয়ে- 
ছিলেন রাষ্রমন্ত্রী শ্রীতরণকাস্তি ঘোষ। 
এই তদন্ত কমিটির সভাপতিও তিনি.। 
রিপোর্টটি যে ধামা চাঁপা পড়েনি 
তার জন্তে সবটুকু কৃতিত্ব দাবী করতে 
পারেন ওঁ কমিটিরই কয়েকজন 
বেসরকারী ,সদশ্ত । বস্তুতঃ তাঁদের 
জেদ এবং অনমনীয় দৃঢ়তার জন্তেই 
তরুণকাস্তি প্রমুখদের পশ্চাৎ অপসরণ 
করতে হয়েছে। . 
ET REE 
রাষটরমৃন্বী প্রীতরুণকাত্তি, উপমন্ত্রী 
শ্্ীরজনী প্রামাণিক এবং পার্লামেন্টারী 
সেক্রেটারী শ্রীআগুতোষ ঘোষ-_ 
বেসরকারী সদন্তর]! এই রিপোর্টের 


যে খসড়াটি তৈরী করতে চেয়েছিলেন, 


তা অনুমোদন করতে রাজী হননি 1 
পাছে বেসরকারী সদন্তদের চাপে 
বিব্রত হতে হয় সেইজন্তে তদন্ত 


কমিটির (সভাপতি শ্রীতরুণকাস্তি 
বৈঠক আহ্বান করতে ইত্যন্তত _ 
করেছিলেন । 
| জাজ হননি 
উঠে গিয়েছিল যে, কমিটির কয়েকজন 
সদস্তকে হুমকি দিতে হয়| অন্ততম 
সক্রিয় সৃদস্ত শ্রীঅবনী বসু ভয় দেখান 
যে দরকার হলে তার! ছতিন জনে 


মিলে মাইনরিটি রিপোর্টটিই দাখিল' 


করবেন | এমন কি, সেই মাইল 
রিপোর্ট সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে যাবার 
আশঙ্কা দেখ! দেয়! 


কংগ্রেস পাললামেপ্টরী ' পার্টির, 


অভুল্য ঘোষ বিরোধী সদস্তগণও এই 
রিপোর্টের ব্যাপারে ডাঃ রায়ের ওপর 
চাপ দিতে থাকেন ডাঃ রায় 
দেখেন ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে 
(শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায়) 


ভনানীপুত্বেত্ৰ ভপনি্বাভনে 


বামপন্থী ও কংগ্রেসের মৰ্য্যাদার লড়াই 


কে জি্ববেন ? 


মের গৰাঙয়ে অুনয- ফুল 
প্রভাব অবগাণের বা 


(নিজস্ব সংবাদদাতা) 


এক সময় মনে হয়েছিল ভবানপঢুরের উপনিবাচন' বেশ জমবে 
কিন্তু তার সম্ভাবনা ক্রমেই কমছে।। দ্‌ দ?টো সাধারণ নিবা্চনে কংগ্রেস 
পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার এই আসনটি দখল করে। ১৯৫২ সালে 'নর্বঁ 


চনে কংগ্রেস এখানে যে ভোট পেয়োঁছল ' 
মোট ভোটের অনপাতেও কংগ্রেস তার অবদ্ধার উন্নত 


অনেক বেশশ। 
সাধনে সক্ষম হয়। . 


(ই বা 


১৯৫৭ সনে তার থেকে পায়ে 


১৯৫৭তে বিধান সভায় নিবাণঁচত হন এবং বিচার ও উপজাতি কল্যাণ 
বিভাগের মন্ত্রী হন। অন্ত্পভার সভ্য হিসেবে বিশেষ কাজ তিনি কছ 
করতে সক্ষম হন নি। কিন্তু যা করেছেন তাতে পশ্চিম রঙ্গ কংগ্রেসই নয়, 
-ভাঃ রায়ের মন্দ্রাসভাও কেপে উঠেছি । | 

' মন্ত্রীসত্নর ভিতরে তান অবিচার, স্বজনপোষণ ও দুনী তর 
বিরূদ্ধে আপ্রাণ লড়োছলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল তাঁর লড়াই। ভেতরে 
থেকে যা পারেন নি বাইরে থেকে তিনি তা করবেন এই প্রতিজ্ঞা, নিয়ে 
মন্ত্রীসভা এবং বিধান সভা হতে পদত্যাঙ্গ করেন। 





আপীল করে একটা “ষ্টে অর্ডার” 
এনে গদীতে বসার .মেয়াদ আরও 


কয়েক দিন বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা - 


করতে পারেন,। 

দ্বিতীয় পথটি শ্রীসেন বেছে নেবেন 
কিনা, এখনও ( এই প্রবন্ধ লিখবার 
সময় পর্যন্ত ) জানা যায় নি। এ পথে 


শ্রসেন আপীল করুন আর নাই করুন, 
ষ্টে অর্ডার' আন্তে পারুন আর নাই 
পারুন, দর্পপের ১লা আগষ্টের, ভবিষ্যৎ" 
বাণী সফল হচ্ছে, অর্থাৎ কমিশনার 
শ্রী বি কে সেন এবারে সত্যি সত্যিই 
কর্পোরেশনের কাধ থেকে নামছেন? 
তিনি যাচ্ছেন। ই 

হাইকোর্টের রায়ের পর পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের সামনে যে পথটি খোলা 
তার সম্পর্কেও দর্পপের গত সংখ্যার 
ভবিষ্যত্বাণী সফল হতে চলেছে। 
কর্পোরেশনের শাসনকার্য পরিচালনার 
জন্ত একজন সিনিয়র আই সি এস 
নিয়োগের চেষ্টা রাজ্য সরকার 
করছেন। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের 


কাছে শ্রী ইউ কে ঘোষাল , অথবা 


'* ফললাভ: হবে কিনা তাও বিবেচ্য। " 


শ্রীকে কে সেন--এ দুজনের এক- ' 


জনকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে- ! 


| 


ছেন। কাজেই আজ না হোক কাল 


আই সি এস রাজত্ব কর্পোরেশনে 
কায়েম হয়ে বসছেই। 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


তখন তিনি 'ংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ 
করেছিলেন, জনসাধারণ কার. মত 
সমর্থন করে তা উপনির্বাচনে যাচাই 


করতে। বিশেষ করে তিনি আহ্বান. 


করেছিলেন, খামন্তন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুপ্য 
ঘোয অথবা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে 
ভবানীপুরের উপনির্বাচন দবন্বে তার 
সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে । 

তারা কেউ রাজী হন নি। কয়েক 


" মাস তো কোনো কংগ্রেসীকেই পাওয়া 


যায় নি ভবানীপুরে প্রার্থা হতে। যা 
আর কখনো হয় নি, এবার তাই 
হলো । কংগ্রেসের টিকিট 'দ্বারে দ্বারে 
ঘোরানো হলো, কিন্ত কেউ তা গ্রহণ 
করতে রাজী নয়। 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


| 
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| শেষ অবধি প্ৰীবিজয় কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় একরকম ৫জার 
করেই এই টিকিট বেঁধে "দেওয়া হয়। 
কর্পোরেশনের রাজনীতিতে তিনি 
হাত পাকিয়েছেন, এবং এখন দল 
পাকিয়েছেন কর্পোরেশনের কমিশনর 
শ্রী বি, কে, সেনের 'সঙ্গে। সেন 
সাহেব কর্পোরেশনের কাজে ন! 
হলেও কয়েকটি মেকেদ্দমায় নাম 
ফাটিরেছেন। 

বিজয়বাবু পড়েছেন ফীপরে। 
কর্পোরেশন ছাড়া 'গ্ত' কোনো রাজ- 
নীতি তিনি কখনো করেন নি। 
কর্পোরেশনের ইলেকশন বৈতরমী আর 
বিধান সভার ইলেকশন বৈতরণীর 
প্রকৃতি যে সম্পূর্ণ আলাদা সে কথাটি 
ঘদয়পম করতেই তাঁকে হিমসিম 
খেতে হুচ্ছে। তিনি ধরে নিয়েছেন 
বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভোটারদের আশ্বাস 
দিয়েই কেল্লা ফতে করবেন-_-বলবেন, 
তোমার ছেলে$ বেকার, এম, এল, এ 
হতে পারলেই তার একটা হিলে করে 
দেবো; জিনিসপত্রের দাম বেড়ে 
যাচ্ছে, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব 
যাতে ভবানীপুরে সস্তা দূরের দৌঁকান্‌ 
খোঁলা হয়, ইভ্যাদি। ভদ্রলোক 
অচিরেই বুঝবেন, তার পদ্ধতি 
বদলাতে হবে। 

কংগ্রেস অবশ্য চুপ করে থাকবে 
না। টাকার চিন্তা তার নেই, আর 
টাকা আছে বলে কংগ্রেসের “স্বেচ্ছা- 
সেঘকের”ও কোনে! অভাব হবে না। 
কিন্তু টাকা আর লোক থাকলেই 
নির্বাচনে জেতা যায় না। বিশেষ 
করে ভবানীপুরের মত উচ্চশিক্ষিত ও 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এলেকায় ৷ 


কিন্তু কি নিয়ে সে নির্বাচন 
জড়বে, এইটেই কংগ্রেসের নিকট 
বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ- 
দুটো নিবাচিনে সে তিনটি মোক্ষম 
অস্ত প্রয়োগ করেছিল (১) কংগ্রেস 
দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে; 
(২) পন্তবার্ধক পাঁরকম্পনা মার- 


হয়। এবারকাঁর উপনির্বাচনে তাই 
এই অন্তরা তেমন কাজ 
করবে না। দেশের কি উন্নতি 


হলো কি না হলো তা বিচারের 
প্রধান কষ্টিপাথর--ভোটারের পেট। 
নির্বাচন দ্বন্দবে কংগ্রেসকেও এই 
কষ্টিপাথর কাজে লাগাতে হবে, কিন্ত 
লাগবে সেকি করে? 

চাল সমেত সব প্রয়োজনীয় 
ভ্বিনিসপত্রের দাম আজ তুলে উঠেছে, 
এবং আরও উঠছে | কবে যে নামবে, 
আদৌ নামবে কি না, তার কোনো 
হদিশ নেই। কয়টি সংসার আছে 


যেখানে ঘাটতি নেই এৰং ঘাটতি . 


মেটাতে বেণ্ট কসতে হয় নি? 
কথায় আছে, কারও পৌষ মাস, 


রা সর্বনাশ। দাম বাড়লে কিছু 
কিছু,লোকের পৌষ মাস দেখা দেয় 
বই কি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেই 
তা স্বীকার করেছেন । কিছুদিন পূর্বে 
এক প্রেস নোট মারফত মুনাফা 
খোরদের শাসিয়ে দেয়া হয়েছিল, 
দাম কমাও, নয়ত “কঠোর ব্যবস্থা” 
গ্রহণ করব । 


আছে। 

অথবা, হয়ত তাও নেই। কিছু- 
দিন পূর্বে ডাঃ রায় স্বয়ং বিধান সভায় 
স্বীকার করেছিলেন তার হাতে এমন 
কোনো ক্ষমতা নেই যা মুনাফা- 
খোরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার .করা যেতে 
পারে। সোজা কথা তো এই যে 
সরকারী ভাবে জিনিসের উর্ধতম দাম 
নির্ধারিত না হলে, আইনের চক্ষে 
মুনাফাখোরী অসম্ভব! কোনো 
জিনিসেরই এই উর্ধতম দাম বেঁধে 
দেয়া হয় নি, অথচ প্রফুল্লবাবু 
শাসাচ্ছেন, তিনি দেখে নেবেন! 

জিনিসপত্রের দাম ছাড়াও, বেকার 


. সমন্তা যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে 
॥ বাঙ্গলায়, সে কথাও কংগ্রেসকে তুলতে 


হবে এবং উত্তর দিতে হবে। কয়টি 
সংসার আছে কলকাতায় বা এই 
ভবানীপুরে যাদেরকে বেকারী নিয়ত 
পীড়ন করে না? | 

কিন্ত এ কদিনের নির্বাচনী প্রচার 
দেখে ক্রমেই সন্দেহ বাডছে, কংগ্রেস 
এ সব প্রশ্নের চতুঃসীমানায় যাবে না। 
আর তুলবে না, আরেকটি । প্র 
শ জন কংগ্রেস এম, এল, এ নিয়ে 


গঠিত কমিটির রিপোর্ট ।' সিদ্ধার্থবাবুর 


পদত্যাগের পর কংগ্রেসী এম, এল, 


এরা এই কমিটি গঠন করতে ডাঃ রায় 
ও প্রফুল্ল সেনকে বাধ্য করেছিলেন, 


খান্ত বিভাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য | 


তাদের রিপোর্ট পেশ করবার কথা 
ছিল তিন মাস পূর্বে । রিপোর্ট 
আজও প্রকাশ করা হয়নি। প্রফুল্লবাবু 
সে দিন অম্লান বদনে এসেমব্রিতে 
বললেন, কোনো! রিপোর্ট করা হয় নি। 
এর, কয়েকদিন পূর্বে ডাঃ রায় এ 
এসেমব্রিতেই বলেছিলেন, কমিটির' 
কয়েকজন সভ্যের নিকট হতে তিনি 
কয়েকটি “পয়েণ্ট” পেয়েছেন । প্রফুল্প- 
বাবু এই পয়েন্টের কথাও অস্বীকার 
করেন ! | 


কেন হয় নি ? এবং তারা তাদের 
গত নিজেরাই তৈরী করে নেবে। 


কারণ, অতি মুর্খ এ কথা ধোবে 
ষে খান্ত দপ্তর ষদি একেবারে ধোয়া 
তুলমী হতো, তবে কমিটির সামনে 
কোনো সমন্তাই থাকত না৷ চট্‌ 
করে রিপোর্ট তৈরী এবং প্রকাশিত 
হয়ে যেত। কমিটির হাতে নিশ্চয়ই 
এমন প্রমাণ আছে যা খান দণ্তরের 
পক্ষে জনসাধারণকে জানান সুবিধা- 
জনক নয়। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় 
বাঘ! শোনা যাচ্ছে, এখন দু'টি 
রিপোর্ট তৈরীর কথা হচ্ছে--একটি 
জনসাধারণের জন্ত এবং অন্তটি কংগ্রেসী 
এম, এল, এ-দের ঘরোয়া আলোচনার 
জন্ত | 

আসল কথা হচ্ছে, কংগ্রেস এখনও 
ঠিক করে উঠতে পারে নি জন- 
সাধারণের সামনে যে কঠোর সমস্তা ও 
সরকারী নীতি সব্ঘদ্ধে যে বদ্ধমূল সন্দেহ 
দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা কি 
করে করবে। প্রশ্নগুলো উঠবেই, 
সাধারণ ভোটারের “তরফে শ্বতশ্ছে্ড- 
ভাবেই। উপরস্ত, সিদ্ধার্থবাবু এবং তীর 
সমর্থক বামপন্থীরা এই কথাগুলোই 
তো এতদিন যাবত ঝালাচ্ছে এবং 
ভোট গ্রহণের তারিখ যত সন্নিকট হবে 
তত বেশী করে ঝাঁলাবে। 

কংগ্রেসের নিকট তাই কুৎসা 
রটনাই প্রধান হাতিয়ার হয়ে 
দীড়িয়েছে--সিদ্ধার্থবাবুর বিরুদ্ধে ব্যক্তি- 
গত কুৎসা । কিন্ত কলকতার মত 
সহরে ব্যক্তিগত কুৎসা রটিয়ে : ভোট 
ভাগান যায় না, নিজেকেই হেয় করা 


বছরের কংগ্রেস রাজত্বের পর ক 


কেরালাব রাজনীতি ' কংগ্রেস 
প্রচারে কিছু সুবিধা এনে দিয়েছে 
তাতে সন্দেহ নেই। সে সুবিধা হচ্ছে, 
বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, 
সার উদাহরণ কয়েকদিন যাবত রাস্তা- 
ঘাটে হামেশাই এখন পাওয়া, খাচ্ছে 
এবং যা নিয়ে কর্পোরেশনে সংযুক্ত 
নাগরিক সমিতির সদস্তদের "মধ্যে 
প্রচও বাগবিতপ্ডা হয়ে গেল। 

অবশ্ত রাজনীতি অতি আশ্চর্য 
পদার্থ। কমুনিষ্টদের সঙ্গে অন্তান্ত 
বামপন্থীদের ঝগড়ার অন্ত নেই, অথচ 
সিদ্বার্থবাবুর নির্বাচনে তারা কাধে কাধ 
মিলিয়ে কাজ করছেন, কেউ কেউ 


এমন কথীও বলেছেন যে কেরলায় 


তাদের মধ্যে যত ঝগড়াবিবাদ থাক 
না কেনো, ভ্ডবানীপুরে তারা এক 
আত্মা এক প্রাণ! 

নির্বাচনের, মূল প্রশ্নে এখনও 
কোনো পরিবর্তন হয় নি; এবং 
কংগ্রেস কোনো! পরিবর্তন আনতে 





সক্ষম হবে বলে মনে হয় না.! এই 
মূল বিষয়গুলো সিন্ধার্থবাবু তাঁর পদ- 


. ত্যাগের সময়েই উল্লেখ ,করেছিলেন। 


' সাধারণত কোনো আসন শুষ্ক 
হলে, দুমীসের মধ্যেই উপনির্বাচন হরে 
থাকে । কিন্ত ভবানীপুরের বেলায় 
নির্বাচন কমিশন অন্ত সিদ্ধান্ত করে। 
নতুন ভোটার লিষ্ট তৈরী করবার 
হুকুম দেয়! হয় এবং সে জন্য পর্দ- 
ত্যাগের পাচ মাঁস পরে এখানে উপ- 
নির্বাচন হচ্ছে । 

নতুন ভোটার লিষ্ট প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থীদের তরফে 
এক জোর রব তোলা হয় যে শেষ 
মুহূর্তে ১,২০০ লোকের নাম বাদ দেয়া 
হয়েছে, *এবং এর প্রায় সকলেই 
কংগ্রেসী বিরোধীদের সমর্থক | বিধান 
সভায় জ্যোতিবাবু বলেই ফেলেছেন, 
এর পেছনে ষড়যন্ত্রকারী হচ্ছে 
কংগ্রেসীরা। ডাঃ রায় সরকারের 
দায়িত্ব অন্বীকার করেছেন, কিন্ত 
জ্যোতিবাবু কংগ্রেলীদের বিরুদ্ধে ষে 
অদ্ভিযোগ তুলেছিলেন মে সম্বন্ধে 
নীরব থাকার সিদ্ধান্ত করেন | 


সিন্ধার্থবাবুর পক্ষে যে নির্বাচনী 
প্রচার হচ্ছে তা অত্যন্ত পুষ্ট । মার্চ 
মাসের বিবুতিই এর ভির্তি। তখন 
তিনি সাতটি অভিযোগ করেছিলেন । 


( প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


রা তখন তিনি শ্রীপ্রফুল্ল 


সেনকে নিয়ে কমিটির সদস্তদের সঙ্গে 
কয়েকটা মিটিং করেন। রিপোর্টটি 
যাতে যথাসম্ভব মোলায়েম ভাবে লেখা 
হয় তার জন্তে ডাঃ রায় খুবই চেষ্টা 


| করেন। চালকল মালিকদের কাছ 


থেকে যে চাল ১৬২ টাকা মণে কেনা 
হচ্ছিল অকল্প্াৎ খাস্ত-বিভাগ সেই 
চাল বাড়িয়ে ১৮৪০ আনা করলেন, 
কার স্বার্থে? এই ব্যাপার নিয়ে 
সদস্তর! খাপ্ত মন্ত্রীকে নাজেহাল করতে 
উদ্যত হুলে ডাঃ রায় নিজেই প্রফুল্ল 
সেনকে আগলে দাড়ালেন । নাছোড়- 
বান্দা সদন্তদদের তিনি বোঝাতে 
লাগলেন এঁ চালের দাম বাড়াবার 
ব্যাপারে খাস্ত বিভাগের কোন হাত 
ছিল না, এই সিদ্ধান্তের জন্তে তিনি 
নিজেই দায়ী। ছু একজন সমস্ত 
ডাঃ রায়ের এ কথাতেও নিরস্ত হননি । 
তারা জিজ্ঞাসা করেন, এ সম্পর্কে 
অর্ডার কোথায়? ডাঃ, রায় বলে 
ওঠেন, “তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস 
কয় না?” 

গত সোমবার বিধান সভার শেষ 
অধিবেশনে ডাঃ রায় স্বীকার করেছেন 
ষেরিপোর্টটি তিনি পেয়েছেন। কিন্ত 
সেটি তিনি প্রকাশ করবেন না। 

প্রকাশ করায় বাধা আছে তা 
আমরা জানি। লীসিদ্ধার্থশন্কর রায় 
যেসব অভিষোগেব ভিত্তিতে কংগ্রেস 
মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেন তার 
মধ্যে প্রধান অভিযৌগটি ছিল থাদ্ব 
দপ্তরের বিরুদ্ধে। থাগ্মন্ত্রী প্রফুল্ল 
সেন দলীয় স্বার্থ বজায় রাখার জন্তে 
' ইচ্ছামত পারমিট দিয়েছেন, লেভি ও 
কর্ডন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশ অমান্ত করেছেন -্রীসিদধার্থ 
রায় প্রকাশ্তে এই অভিযোগ করেন। 
এবং এই ব্যাপার নিয়ে দেশব্যাপী 
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আজও তাই করছেন। অন্ত অবস্থাত্ 
হয়ত এতদিনে অভিযোগগুলো 
ভোতা হয়ে যেত! কিন্তু এই স 
চার মাসে যেমন জনসাধারণের * 
তীব্রতর হয়েছে, তেমনি এই 
ষোগশুলোর তীব্রতাও বেড়েছে। 
মন্ত্রীসভার চাহ Je ; 
প্রধান অতিযোগ এই ঃ 
দননে ব্যর্থতা; (২) রঃ সমস্তা 


সমাধান ও মুল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে 


ব্যর্থতা ; (৩) বেকার সমন্তা সমাধানে 
ব্যর্থতা ; (৪) ধ্বংসের হাত থেকে 
গ্রামীণ অর্থনীতিকে রক্ষা করায় 
ব্যর্থতা ; (৫) সরকারী কর্মচারীদের 
ষ্কা্য দাবী মানতে অস্বীকার ; (৬ 
উদ্বাত্ত সমাধানে ব্যর্থতা; এবং (৭) 
সরকারী অর্থ অপচয় বন্ধ করতে 
ব্র্থতা। 

কংগ্রেস কর্মীদের পক্ষে ভবানী- 
পুরের উপনির্বাচনকে অত্যন্ত ‘গুরুত্বপূর্ণ' ” 
বলে আখ্যা দেয়া, হয়েছে । বাঙ্- 
পন্থীরাও তাই মনে করেন। এই 
নির্বাচনে কংগ্রেস জিতলে, বিধান 
সভার এবং বাইরে বামপন্থীদের মুখে 
চুণ-কালি পড়বে এরং তাদের লরকার- 
বিরোধী সমালোচনার গুরুত্ব হাস 
পাবে। 





* এমন প্রবল আন্দোলন হয় যে, 


কংগ্রেসকে মুখ বাচাবারণজন্তে এক 
দলীয় তাদস্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য 
হতে হয়। কিন্ত সেই কমিটির 
রিপোর্টেও এমন সব তথ্য উদঘাটিত 
ষা প্রকাশিত হলে ভবানীপুর উপ- 
নির্বাচনে কংগ্রেসের অবস্থা 
সঙ্কট সঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। কাজেই 


রিপোর্টট প্রকাশ করা যায় না। 


হে বিচারক, ঝর কর 


(চতুৰ্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
চক্রান্ত করেছে? অর্থাৎ তার! কি 
ইঙ্গ-মাকিন এবং তাদের সঙ্গে হাত 
মেলান দেশী পু'জিপতিগোষ্টী ? অ 
সেখানে পি এস পি, আর এস্‌ পি 
চক্রান্ত করেছে-_তারা কারা ? অর্থাৎ 
কেরল সরকার যদি মনে ধাকেন এবং 
আমাদের কমরেডরাও যদি মনে করে 
থাকেন যে ওখানে এটা রাষ্ট্র্রোহী 
চক্রান্ত হয়েছে, তবে তাদের শ্রেণী 
পরিচয়টি কি এবং যারা গুলি চালান 
তাদের শ্রেণী পরিচয়টিকি এরং ধারা 
গুলি চালনার আদেশ দিলেন, তীদের 
শ্রেণী পরিচয়টা কি? ওখানে কি শ্রেণী 
বিস্তাস সুস্পষ্ট হয়ে গেছে! এইকথাট! 
পরিষ্কার করে কমরেভরা বলুন । বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের ধামায় রাজনীতির 
রূপটি চাপা দেবেন না। রাজ্য চালাতে 
হলে গুলি চালাতে হয় একথা তারাও 
মানেন কি না, একথাটাও পরিষ্কার 
হওয়া দরকার | দ্বিতীয়তঃ, আর যদি 
ঘটনার চাপে কেরুল সরকার বাতিল 
হয়ে যান এবং রাষ্্ীপতির শাসন 
প্রবর্তিত হয়, তবে কি ধরনের হৈ চৈ 
তারা সার! ভারত জুড়ে করবেন 
তারা সেই পি এস পি, আর এস 
কে ডেকে আবার গণতন্ত্রের চীৎকার 
করবেন কিনা । মনে হচ্ছে কেরলের 
পর রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো আবার 
পরিষ্কার হয়ে আসবে ! 
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ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ 


দেশের বাজারে মাল বিকোয়না? বাইরে নুতন প্রতিযোগী চীন 


তাদের সামনে এক নতুন সমস্যা দেখা 'দিয়েছে।' 


১৯৪৯ এর পূৰ্বে চীন যে লোহা 
উৎপাদন করত (১৮ লক্ষ টন) তা 


দরূণ ভারতে কাপড়ের আভ্যন্তরশপ চাহিদা সংকুচিত হচ্ছে। দিলগুলোর সংকট বৃটেনের উৎপাদনের প্রায় এক- 


থেকে পরিন্নাণ পাওয়ার পথ একটিই খোলা ভ্ঘ_বিদেশে রপ্তানী। 


কিছ্তি 


সেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে নতুন চাঁন অন্যতম প্রধান বল্তরপ্তানকারকরপে 


আত্মপ্রকাশ করবার ফলে। 


এশিয়ায় এতদিন ভারত ও ওহি ১০ 


জাপান প্রধান বস্তু রপ্তানীকারক ছিল। 
দুটি দেশ এর ফলে প্রভূত বৈদেশিক 
মুদ্রা অর্জন করত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
ও আফ্রিকা ভারতীয় বস্ত্র প্রধান 
"বাজার । জাপানী প্রতিযোগিতার 
বিরুদ্ধে ভারতীয় মিল মালিকদের 
প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে এবং ভারত 
সরকার তাদের নানাবিধ স্থযোগ 
সুবিধা দিয়েছেন যাতে তারা প্রতি- 
 ষোগিতাক্ দাড়াতে সক্ষম হন। 
বিশ্বের বস্ত্রের বাজারে একেবারে 
৷ হালে প্রবেশ করেছে চীন। বিপ্লবের 
তবে চীন প্রায় কোনো বসন্তই রপ্তানী 
করত না, বরং তাকে আমদানী করতে 
হত দেশের চাহিদার একটা বিরাট 
অংশ মেটাতে ৷৷ গত ১* বছরে অবস্থা 
সম্পূর্ণ পাপ্টে গেছে। বস্তরশিল্প দ্রুত 
প্রসারের ফলে সে এখন ক্রমেই 
অধিক বস্ত্র রপ্তানী করতে সক্ষম, 
হচ্ছে। ম্বভাবতঃই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
সে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে বেশী, 
তবে সে এমন কি বৃটেনে অবধি 
নানাপ্রকারের বস্ত্র পাঠাতে সুরু 
করেছে। 
চীনের লোকসংখ্যা ৬০ কোটি। 
দশ বছর পুর্বে সেখানে কাপড়ের 
ব্যবহার ছিল প্রতিবছর মাথা প্রতি 
€ গজ ৷ বুদ্ধি পেয়ে এখন তা হয়েছে 
মাথাপ্রতি প্রায় ১১ গজ । এ সত্বেও 
সে বৈদেশিক ' বাজারের জন্ত 
ক্রমধ্ব মান'পরিমাণে বস্তু যোগান দিতে 
সক্ষম হচ্ছে। 'কত দ্রুত শিল্প প্রসার 
ই সে-কাঞ্জ সম্ভব তা সহজেই 
| চীন শুধু বস্ত্র রপ্তানীই 
সুরু করে নি। কাপড়ের কল অবধি 


রপ্তানী করছে, যেমন ইন্দোনেশিয়ায় । 
ভারতের উৎপাদন বৃন্ধতে সমস্যা 
চীন হতে ভারতে মাথাপ্রাত বচ্দ্ের 
বহার এখনও বেশ, প্রায় ১৮গজ প্রতি 
হর। কদ্তু এদেশে বল ব্যবহার কয়েক 


' সাধারপেয় দাবী পুরণ। 


সমস্তা সমাধানের প্রচেষ্টা করছে তা 
পৃথিবীতে অনন্ত । ভারত কি করছে 
না করছে তা বিচারের জন্ত ইয়োরোপ 
বা আমেরিকার মাঁপকাঠিতে বিচার 
করা অন্তায় | 

তিনি - বলেন, ইয়োরোপ . বা 
আঁমেরিকায় ষখন শিল্প-বিপ্লব ঘটান 
হয় তখন শ্বাধীনতার সময়ে ভারতের 
যে জীবনযাপনের স্তর ছিল তার থেকে 
উন্নত ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রসারলাভ করেছে সে সব দেশে 
শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত. হবার পর। 
বিপ্লব-পূর্ব রুশিয়ার 'জীবনযাত্রার' মান 
ভারতের মান অপেক্ষা উন্নত ছিল। 
এবং এসব দেশে, অনেক অনাবাদী 
জমি থাকার দরুণ জনসংখ্যার চাপ , 
অনুভব করতে হয় নি। 

ভারতের অবস্থা স্বত্ত ৷ | শিল্প- 
বিস্তারের পূর্বেই এখানে রাজনৈতিক 
ও সামাজিক চেতনা বুদ্ধি পায় এবং 


; সেই অনুসারে দাবী উঠতে থাকে। 


কিন্ত শিল্প-বিস্তার না হলে সে দাবী 
পুরণ করবার ভিত্তিই স্থাপিত হতে 
পারে না। ভারতকে তাই এক সঙ্গে 
দু'টো কাজ করতে হচ্ছে এবং তা সে 
করছে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
(১) শিল্প-বিস্তার এবং (২) অন- 
শনেহর 
বলেন, ঠিক এমন ধরণের প্রচেষ্টা 
পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। 

'এর পরই শ্রুনেহরু চীনের, কথা 
উল্লেখ করেন। ভারতের অবস্থা এবং 
চীনের অবস্থা ১০ বছর পূর্বে প্রায় 
একই ছিল--জনসংখ্যার অসম্ভব চাপ, 
অনুন্নত শিল্প, পশ্চাদপদ শিক্ষা-ব্যবস্থা, 
ইত্যাদি। প্রধান মন্ত্রী শুধু এইটুকু 
বলেই চীনের কথা ছেড়ে দেন? চীনে 
কি হুর ত৷ দেখতে হবে। 


ছর যাবত মোটেই বৃশ্বি পাচ্ছে. না। ভীরত এখলও মুনাফাশিকারীদের 


ভারতীয় মিল মালিক সংঘ থেকে 
ভারত সরকারকে হুসিয়ারী দেয়া 
হয়েছে যে চীনা বস্ত্রের দাম অত্যন্ত 
কম এবং সে দামে পৃথিবীর অনেক 
বাজারই তার পক্ষে দখল করা সম্ভব৷, 
আশ আশংক! হচ্ছে ভারত ও 
জাপানের । অবস্থার পরিবর্তন না 

, ছটি দেশকেই হয়ত দক্ষিণ-পূৰ্ব 
এশিয়ার কাপড়ের বাজার থেকে হটে 
আসতে হুবে। 

তাঁর সাম্প্রতিক কি সফর- 
কালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহের বেশ গর্বের 
ৃহিত বলেন যে ভারত যে অবস্থায় 


স্বর্গরাজ্য 

ভারতে দ্রুত শিল্পের প্রসার হচ্ছে 
নিঃসন্দেহ। কিন্ত আজ আর অস্বীকার 
করবার উপায় নেই যে চীনের অগ্রগতি 
ভারতের অগ্রগতির চাইতে দ্রুততর | 
সমস্তা দু'টি দেশেরই আছে, কিন্ত 
শিল্পে অগ্রগতির সঙ্গে চীনে মূল্য বৃদ্ধি 
ঘটছে ন! বা বেকারী সমস্তা কঠিনতর 
হচ্ছে না। ভারত এখনও দেশী- 
বিদেশী মুনাফাশিকারাদের স্বর্গ-রাজ্য 
হয়ে আছে। চীন মুনাফাশিকারীদের 
সম্পূর্ণ নির্মূল না করলেও বশে 
ব্লেখেছে। | 

কোনো দেশের শিল্পোন্নতির মাপ- 
কাঠি লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন । 


১ তত সরস সগ্যস্স্স্য্যাব স্যার হি 


পঞ্চমাংশ ; ইস্পাত (সাড়ে নয় লক্ষ 
টন ), বৃটেনের প্রায় চৌদ্দ ভাগের 


চীনের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা, 
সুরু হয় ১৯৫৩ সনে, ভারতের 
ছু বছর পর। ইতিমধ্যে চীন ইস্পাত 
উৎপাদনে যে সফিল্য অর্জন করেছে 
তা চাঞ্চল্যকর । তার অগ্রগতির সঙ্গে 
আমাদের অগ্রগতির কোনো তুলনাই 
হয় না। বিপ্লব-পূর্ব যুগে চীনে ' 
সর্বাধিক ইস্পাত উৎপন্ন হয়েছিল 
১৯৪৩-এ,_প্রায় সোয়া নয় লক্ষ টন] 
এর বেশীর ভাগই ছিল মাঞ্চুরিয়ায় 
এবং সেখানে ইস্পাত শিল্পের প্রসার 
হয়েছিল জাপানী চেষ্টায় । 


১৯৪৯-এ চীনের কয়যুনিষ্ট বিপ্লব 
সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবুং নতুন 
সরকারের পত্তন ' হয়। এর এক 
বছর পূর্বে ইন্পাত উৎপাদন হ্রাস 
পেয়ে প্রায় ‘দুই লক্ষ টনে দীড়ায়। 
তার পর আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
চীনের প্রথম পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনার 
গোড়ায় উৎপাদন ছিল প্রায় ১৮ লক্ষ 
টন। পাঁচ বছর পর, অর্থাৎ ১৯৫৭ 
তে তা উন্নতি লাভ করে প্রায় ৫৩ লক্ষ 
টনে পৌঁছয় । চাঁন আশা করে য়েসে 
১৯৫৮র শেষে এক কোটি টনের বেশী 
ইম্পাত উৎপাদনে সক্ষম হবে। বস্তুতঃ 
এই বিষয়ে অগ্রগতি এত দ্রুত ষে চীন 
আগামী বছুয়ের শেষ অবধি বাৎসরিক 
কোটি টন উৎপাদন করতে পারবে 
বলে আশা রাখে । 


লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনে 
ছ'বছর পুর্বে চীনের স্থান .ছিল 
পৃথিবীতে অষ্টাদশ । প্রথম পঞ্চ 
বাধিক পরিকল্পনায় শেষে সে নবম 
স্থান দখল করে। এ বছর সে 
বেলজিয়াম ও ইতালীকে পেছনে ফেলে 
সপ্তম স্থান, দখল করবে বলে মনে 
হচ্ছে। সনের মধ্যে হয়ত 
বুটেনকেও ছাড়িয়ে যাবে। কয়লা, . 
সিমেন্ট ইত্যাদিতেও চীনের উৎপাদন 


১৯৬৩ 


, অনুরূপ দ্রুতগতি হয়েছে । আমাদের 


কৃতিত্ব এর চেয়ে ঢের ঢের কম। 
চীনের অগ্রগতি 


চীন প্রতিজ্ঞ নিয়েছে শিল্পে: সে 
বুটেনকে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে 
পেছনে ফেলবে।. পৃথিবীতে : শিল্পে 
বুটেনের স্থান আজ তৃতীয় ন! হলেও 
চতুর্থ) ১৯৪৮এ চীনের স্থান ছিল 
অনেক পশ্চাতে, আজ সে 
কিছু যে হারে তার 
অগ্রগতি হয়েছে তাতে সম্ভাবনা আছে 
আগামী ১৫ বছরের মধ্যে সে পৃথিবীর 


শিল্পসমুত্ধ দেশগুলোর মধ্যে অন্তত 
চতুর্থ স্থান দখল করবে এবং 
আমাদের অনেক পেছনে ফেলবে । 


কিন্ত শিল্লোন্নতির স্থযোগ ভারত 
পেয়েছে বেশী । পৃথিবীর ছ'টি ক্ষমতা- 


" ব্লকের সঙ্গেই তার সম্ভাব এবং হুট 


ব্লক থেকেই সে সাহায্য পেয়ে 
আসছে। চীন পাচ্ছে শুধু সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলো! থেকে । আমেরিকার 
নেতৃত্বে বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলো 
তাকে এক রকম আধিক বয়কট 
করে রেখেছে । 


শিল্পের জন্ত যন্ত্রপাতি তো দূরের 
কধা; সাধারণ ব্যবহারের জিনিস 
এমন কি ওধুধ-পত্র পর্যস্ত চীনে পাঠান 
নিষিদ্ধ। হয়ত এই প্রতিবন্ধক চীনে 
শিল্প সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জুগিয়ে তাকে 
দ্রুত উন্নতির প- এগোতে সাহায্যই 
করেছে। / ৃঁ 

আমেরিকা তার একগুয়েমী ত্যাগ 
করে নি। কিন্তু বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, 
ইতালী এমন কি পশ্চিম জার্মানীতেও 
ক্রমবর্ধমান দাবী উঠছে যাতে চীনের 
সঙ্গে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। পথ 
আজও সম্পূর্ণ উম্মুক্ত হয় নি, কিন্ত 
ক্রমে ক্রমে হচ্ছে। কিন্ত চীনের 
বহির্বাণিজ্যের প্রক্কৃতিও পরিবর্তিত 


হচ্ছে। সাধারণ ব্যবহারের জিনিসের . 


চাইতে তার কলকজার প্রয়োদন 





বেশী। পশ্চিমী দেশগুলো এখনও 

তা চীনে পাঠাতে পারছে না, কাঁরণ 
তাতে আমেরিকাকে . রাজী করান 
যায় না। 

চীনের বহির্বাণিজ্যের গতি কি 
রকম পরিবর্তিত হচ্ছে তার: একটা 
উদ্দাহরণ দেয়া যায়] পেনিসিলিনের 
উদ্ভাবক বুটেন। ১৯৫৩ সনে চীন 
পেনিসিলিন তৈরী করত না, কিন্তু এই 
প্রয়োজনীয় ওষুধটি যোগাড় করা 
অবশ্য কর্তব্য ছিল। বৃটেনের কাছে 
সরবরাহের অন্গরোধ যায়, কিন্ত তা 
প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ, যে সব 
জিনিস আমেরিকা! কতৃক চীনে প্রেরণ 
নিষিদ্ধ ছিল তার মধ্যে পেনিসিলিন 
একটি। 


তার চার 'বছর পর-_-ইতিমধ্যে 
বৃটেনে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারের 
পক্ষে জনমত প্রবল হয়েছে--চীনের 
এক বাণিজ্য প্রতিনিধি দল বৃটেনে 
যায়। বৃটেনের তরফে এই প্রতিনিধি 
দলকে জানান হয় যে চীন যত 
পেনিসিলিন চার সে তা সরবরাহ 
করতে প্রস্তুত আছে। 


চীনের প্রতিনিধি যে উত্তর, 


দিয়েছিলেন তাতে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা! 


নিশ্চয়ই তাজ্জব হয়েছিলেন। চীনের, 


পক্ষ থেকে: বলা হয়, “আমাদের 
প্রয়োজনমত পেনিসিলিন এখন 
আমরাই তৈরী করি ।” 
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হে 


ভারতবর্ষে পুলিসের গুলিবর্ষণ 
মাত্র বিচার বিভাগীয় তদন্তের বিরুদ্ধে 
বচারকগণেরই প্রতিবাদ জানান 
টচিত | কেননা, এই সব .তদস্ত 
কার্্যতঃ ও পরিণামে প্রহসনে দাড়ায় । 
ঙলিবৰ্ষপের পর বিরোধীপক্ষ বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের দাবী করেন। 
ব্রকারপক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
যবস্থা করেন। উভয়েই যেন এতেই 


[ায়মুক্জ হন । 
ভারতবর্ষে গুলিবর্ষণ একরকম 
নত্যনৈমিত্বিক ‘ব্যাপার ; বিচার 


বভাগীয় তদস্তও তাই। গুলি মারাও 
হজ, তদন্তও সহজ । যেন রুটিনে 
বধ! । বিক্ষোভ হবে, গুলি চল্বে। 
বরোধীপক্ষ আবার বিক্ষোভ 
করবেন | বল্বেন গুলি চালনার 
দত্ত চাই! বিক্ষোভ যদি সামান্ত 
য় তবে সরকার পক্ষ উদাসীন থাকতে 
[ারেন। বিক্ষোভ যদি প্রবল হয়, 
তবে একটা তদস্তের ব্যবস্থা হয়।- 

এখানে উভর পক্ষের কাজ শেষ। 
র্দস্ত ফল যতদিনে বেরোয় ততদিনে 
নসাধাঁরণ নিদারুণ ঘটনার কথাও 
লে যায়) পুত্রহারা পুত্রশোক ভুলে 
নাসে ; প্রতিবেশীর কাছে বছুদুরের 
[তি বলে মনে হয়; শ্রমিক মহলে 
নহতের স্থৃতি বলাবলি শেষ হয়, 
[ধীর কবরে তদ্দিনে ঘাস জন্মায় । 

ফলাফল প্রায়ই বেরোয় না। 
দিও বেরোয়, তবে তা নিয়ে কোন 
ক্ষেরই মাথা ঘামাবার সময় নেই। 
রকার পক্ষ তদস্তকল তাকে তুলে 
খেল, ও সম্পর্কে তাদের আগেও 
কান আগ্রহ ছিল না, এখনও নেই। 
দি তদস্তফল বিরোধীপক্ষের বিরোধী 
য়, তাহলে একটু আগ্রহ প্রকাশ 
[য় , নইলে ইতিমধ্যেই আরও কোন 
টনার তদস্তের ফাইল তার ওপর 
পতে থাকে । 


তান্তফল নিয়ে বিরোধীপক্ষেরও 


তন করে বিরোধ বাধাবার বা 
বক্ষোভ 'স্ষ্টির সময় নেই ; তাদের 
[তিমধ্যে আরও.কাজ, আরও কর্তব্য 
সে গেছে। তাইতেই তারা এখন 
মগ্ন রয়েছেন। বেশী হলে এর 
রের কর্মসূচীতে কোথাও একটা, 
পতিবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করে এখনকার 
চাজে মেতে ওঠেন। ওঁদের কাজের 
পীমা-পরিসীমা নেই। এই তারা 
ডাষার ভিত্তিতে আন্দোলন করছেন, 
মমনি শ্রমিক শক্তিকে সংহত করতে 
ব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে রাজ্যব্যাপী 
ঠক দিলেন, হয়ত উদ্বাস্ত পুনর্বসতির 
মান্দোলনের মাঝখানে লেবাননের 
ঢাক এসে গেল ) একটা ছেড়ে আর 
একটা! “ইন । কোন ইস্থতেই দাড়াবার 
ময় নেই, অপেক্ষা করবার সময় 
নই, উপসংহার দেখবার অবকাশ 
নেই ; ইস্থটা তুলে দিয়েই -ঝড়ের 
বগে আরেক £ {২ চলে গেলেন। 
তাই ওঁৱাও কোন ঘটনার, মারাত্মক 


বিচারক, বিচার 


"- " ছুইচক্ষু রাজনীতিক 
গুলি চালনায় বা প্রাণহানি হলেও 
জোরালো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী 
জানান এবং তা পেলেই অন্ত ইন্থুতে 
চলে যান। এখন সবচাইতে বড় ইসু 
কিভাবে নির্বাচনে রাজ্য দখল 
করা যায়। . ও 
এইভাবেই চলেছে । গুলি 
চলেছে; তদস্ত চলেছে। বিরোধী 
পক্ষ যখন বিরোধী থাকেন তখনও এই 
দাবী। বিরোধী পক্ষ যখন রাজ্য 
দখল করেন, তখনও এই দাবী। 
কেরলে তিনটা: রাজনৈতিক দলের 
কবরখানা হল মনে হচ্ছে! সেখানে 
কংগ্রেস শাসনক্ষমতাচ্যত হয়েছে, 
প্রজাসমাজ্জতন্ত্রী রাজাচ্যুত হয়েছে, 
কম্যুনিষ্ট-এরও চ্যুতির আশঙ্কা দেখা 
দিয়েছে । যিনিই রাজ্যভার নিচ্ছেন, 
তিনিই গুলি চালাচ্ছেন এবং তদন্তের 
ব্যবস্থা করছেন। জানেন, দায়মুক্ত 
হবার এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পথ । নিরাপদ 
পথ। নিশ্চিত পথ । বাচবার পথ। 
সাধারণ লোকে এতেই ভোলে; 
বিরোধী ' পক্ষে ধারা থাকেন, তারাও 
ভোলেন। লক্ষ্ৌয়ে গুলি চলেছে) 
সেখানে কংগ্রেস রাজ) সেখানে 
বিরোধী পক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
দাবী করেছেন। কেরলে কমুনিষ্টরাজ ; 
সেখানে বিরোধী পক্ষ কংগ্রেস, 
পি এস পি, আর এস পি তদস্তের 
দ্রাবী করেছেন। পি এস পি বা 
প্রজাসমাজতন্ত্রী, এ'দেরও রাজত্ব ছিল 
কেরলে; তারাও গুলি চালিয়ে- 
ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গুলি 
চালান ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
ব্যবস্থা সকলের কাছেই সহজ ব্যাপার ; 
একটি মাথা, একটি কান, কানটি 
টানলে মাথা আসে । 
এই নিয়ে সেদিন, কলকাতা 
কর্পোরেশনের সভায় বিরোধী পক্ষের 
মধ্যেই হট্টগোল হল। এক পক্ষে 
কমুনিষ, আর এক পক্ষে আর এস 
পি, পি এস, পি; যেন কেরালা । 
লক্ষৌয়ে তখনও গুলি চলেনি , কংগ্রেস 
পক্ষ কৌতুরু দেখছিলেন। কম্যুনি্ 
পক্ষের বক্তব্য ছিল, বিচার বিভাগীয় 
তদন্তের দাবী করতে চাও কর, নিন্দা 
কর না) নিন্দা যদি কর, এই চীৎকার 
গুরু করলাম। তাই হুল, চীৎকারে 
সভা পণ্ড হয়ে গেল । 
চীৎকারই হোক, হষ্টগোলই 
হোক, একটি কথা পরিফার-_তদস্ত 
ব্যবস্থাই উভয়ের দায়িত্ব শেষ। এরা 
মারাত্বক ঘটনাকে নির্বাচনের দৃষ্টিতে 
দেখেন। কোচবিহারে যেদিন গুলি 
চলেছিল, সেদিন অথবা তার পরদিন 
উত্তর বঙ্গের কোন এক অঞ্চলে, 
বিরোধীপক্ষের কোন এক অনির্বাচিত 
নেতা, দুঃখ করে বলছিলেন, একটা 
দিন আগে হলে, অমের! জঙ্গপাই- 
শুড়ির উপনির্বাচনে "জিতে যাই। 
কয়লা খনির দুর্ঘটনা বা রেল দুর্ঘট নাও 
যদি কাজে লাগে তবে শুরা তা কাজে 


হিসাবে 


কর 


লাগাতে রাজী ' আছেন--কেননা 
তদন্তের দাওয়াই ত আছেই। যে 
লোকগুলো মরবার, সেগুলো মরে, যে 
পরিবারগুলোর সর্বস্বান্ত হবার তারা 
সর্বস্বান্ত হয়, যাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি 
হবার, তাদের ক্ষতি হয়) সরকার 
পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের হাতে তদন্তের 
মালিশের শিশিগুলি হাতে হাতে 
ঘোরে। 

' কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক্‌। 
অহিংস কংগ্রেস বলুন, সর্কোদয়ী 
পি এস পি বসুন, কমরেড কম্যুনি্ 
বলুন-_রাজ্য চালাতে হলে গুলি কি 
চাপাতেই হয়? অহিংস কংগ্রেস 
অহিংসা নিয়ে, রাজ্য শাসন পাবার 
পর, ১৯৩৭ সাল থেকে (১৯৪৭ নয়), 
কখনও “এক্সপেরিমেন্ট ( পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা) করেন নি; গান্ধীজী বেঁচে 
থাকতেও নয়, গান্ধীজী মরে যাবার 
পরও নয় । ওরা রাজ্যশাসন পাবার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বত:সিদ্ধ বলে ধরে 
নিয়েচেন যে, রাজ্যে চালাতে হলে 
গুলি চালাতে, হয়) . তাই তারা 
স্বাধীনতা পাবার আগে ও পরে 
যেখানে যখন পেরেছেন, নির্বিচারে 
গুলি চালিয়েছেন । অহিংসা হচ্ছে 
জনতার আঁবর্শ, জনতা যাতে না 
আদৰ্শচ্যুতি হয়, সেজন্যই ও'রা- আদর্শ 
দণ্ডের ব্যবস্থা করেন এবং গুলি 
চালান। এতে কোন কু্ঠা নেই! 
জানেন, এই রাজনৈতিক হত্যার বা 
হিংসার একমাত্র দাওয়াই বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত, কেননা তাতেই 
বিরোধী পক্ষ খুনী থাকেন | আর 
জানেন এর পরে আরও বেশী করে 
জনতার মধ্যে অহিংসার কথা প্রচার 
করতে হবে। এরই নাম রাজনীতি ৷ 
দণ্ডনীতি। অহিংসনীতি। 

পি এস পি বা প্রজাসমাজতন্্রী 
একবার মাত্র রাজত্ব পেয়েছিলেন এ 
কেরলে। গুলিও চালিয়েছিলেন। 
বাংলায় আজ যারা পি এস পি'এবং 
তাদের যারা নেতা, তারাও কংগ্রেস! 
পশ্চিমবাংলার রাজদণ্ড 
পেয়েছিলেন । তীরাও গুলি চালিয়ে- 
ছিলেন অনুমান করা যাক, এরাও 
মনে করেন রাজ্য চাপাতে হলে, গুলি 
চালাতে হুয়। তাই তার! চালিয়েছেন । 
জানেন যে তারপর বিচার বিভাগীয় 
তদন্তের দাবী আসবে । তারা রাজী 
হবেন । 

কম্যুনিষ্টরা কেরলে, রাজত্ব 
পেলেন । গুলি চালালেল। নিজেরাই 
বিচার বিভাগীয় তদস্তের কথা 
বল্লেন। কেননা জানেন, এঁটি 
আসবেই। এটিই ঘুমপাড়াশী 
আফিম। লক্ষৌতেও কংগ্রেসরাজ 
তাই করলেন । | 

কমরেডদের বলি, তবে মুল 
কথাটায় আসা যাক্‌। রাষ্ট্র কি? 
শাসন কি? রাষ্ট্র মানে কি এই যে 

ওটি একশ্রেণীর পীড়নের জন্ত ব! 





দমনের জন্ত আর এক শ্রেণীর হাতের 


" যন্ত্র? শাসন কি এই যে বিরোধীপক্ষ 


মাথা উচু করলেই দাবিয়ে দিতে হবে। 
আজ যদি কেরলে রাতারাতি শ্রেণী 
শাসক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে 
কম্মুনিষ্ট রাজনীতির দিক থেকে সেই 


গুলি চালনা যথার্থ হয়েছে, সঙ্গত. 


হয়েছে! যদি তা না হয়ে থাকে, 
তবে ওগুলি কাদের স্বার্থে চলল? 
শুন্তে পাই কেরল এখনও সামন্ত 
ভন্ত্ের পরিবেশে রয়েছে; তাই ওরা 
আমন্ত্রণ করেছেন বিড়লাকে। 
কেরলকে বুর্জোয়া আধিপত্যের 
আওতায় নেবার জন্ত। বুর্জোয়া 
আধিপত্য না হলে সর্ধহারাদের আধি- 
পত্যে পৌছোবার একটা ধাপ ফাকা 
থেকে যায়। সামস্ততন্ত্রী আধিপত্য 


.বিনাশের জন্য, বুর্জোয়া আধিপত্য 


প্রয়োজন; বুর্জোয়া আধিপত্য বিনাশের 
জন্ত সর্বহারা আধিপত্য ( আজকাল 
যার নাম হয়েছে গণতন্ত্রী আধিপত্য ) 
দরকার । কমরেড একথাটা খুলে 


_ বলুন সেই বুর্জোয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 


ব'রুঢ়ার মাপ্ডাহিক “মল” থেকে_ 


শুক্রবার, ৮ই আগষ্ট, ১৯৫৮ 








জন্যই কি তাঁরা গুলি চাঁলালেন, ন! 
তাদের দলগত শাসনাধিপত্যে 
মনে করেন সেখানে সর্বহারা ৫ 
স্বার্থের শাসনাধিপত্য প্র 
হয়েছে । কংগ্রেস শাসন কর্তৃ 
গুলি চালালে কমরেডর! 
থাকেন যে, কংগ্রেস ইন্স-মাকিন স্বার্থে 
গুলি চালিয়েছেন। কমরেডরা ইঙ্গ- 
মাকিন পুঁজিবাদী থেকে দেশী পু'জি- 
বাদ্দাদের পৃথক জ্ঞান করে থাকেন। 
তবু তারা কংগ্রেস পক্ষ গুলি চালালে 
বলে থাকেন, ওরা পুঁজিপতিদের 
স্বার্থে গুলি চালালেন। কেরলে 
তারা নিশ্চয়ই ইঙ্গ-মাকিন স্বার্থ রক্ষার 
ভার নেন নি; বিড়লাকে আমন্ত্রণ 
করে নিশ্চয়ই বিড়লার স্বার্থ রক্ষার 
ভার নিয়েছেন। তাই এই গুলি কি” 
সেই নূতন স্বার্থ রক্ষার জের? গুলি 
অকারণ চলে নি, মেনে নিতে পারি। 
সে কারণটা কি এই যে সেখানে 
কংগ্রেস পক্ষ চক্রান্ত করেছে অর্থাৎ 
কংগ্রেস পক্ষ যাদের প্রতিভূ তার! 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





মডিফায়েড ৰেশণিংএৰ গমন 


' দ্যার্ভ'ক্ষের নিত্যসহচর এই জেলার দরিদ্র জনগণ ও স্বষ্প আয়ের নিম্ল- 
মধ্যাবতদের তথা সম্চদয় প্রজাদের বাঁচাইবার দায়িত্ব আজ ভারতের কল্যাণ রাস্টের। 
১৯৪৫ সালে উড্‌হেড কাঁমশন তাঁর রিপোর্টে বাঁলয়াছেন “সকলের থাদ্য 
সংগ্থানের চরম দায়িত্ব সরকারের। সরকারকে ইহা দ্ৰীকার কাঁরতেই হইবে!” 


গত দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে যে দ্যাভণক্ষের করাল ছায়া জেলার সবন্পু পক্ষ 


বিস্তার করিয়াছে এখন শাসকবর্খের মনে মডিফায়েড রেশীনংএর কথা জাগিল। 
আমরা বহুবার সম্ভাদরের চাউলের দোকান খ্যালয়া এই দ;ঃপ্থদের অন্ন সংদ্থা-. 
নের ও বাঁচার দাবী সানিয়া লইতে অন্মরোধ জানাইয়াাছ কিন্তু কেহ কর্ণপাত 


করেন নাই। 


আজ দরিদ্রদের ধোঁকা দিবার জন্য মাভফায়েভ রেশনের সৃঘ্টি হইল।, 
কিল্তু ফে দাঁরদ্রদের জন্য ইহার প্রবর্তন, তাঁহারা ভাহাদের অবস্থার বিষয় এক- 
বারও ভাবিলেন না। একজন রেশন কার্ডে এক দের লাল গম কানিলে, একটদব 
বিদেশ’ দুগন্ধযুত্ত চাউল কিনতে পারবে কিন্তু তাহারা নিজ রন্ত দয়া ঘে 
ভাল্‌ চাউল উৎপন্ন কারয়াছে তাহা তাহাদের চোখের উপর দয়া আইনের ফেরে 
বেপরোয়া জেলার বাছিরে চাঁলয়া যাইভেছে। এ ॥/- সের গম কিনিয়া আবার 
হয়ত |. সেরে বিক্রয় করিয়া ॥- আনা সের চাউল খাঁরদ কাঁরবে। কারণ তাহারা 
গম খাইতে জানে না। ফলে দেখা যাইতেছে সমস্ত সপ্তাহের উপযোগ ১ সের 
দুগন্ধ চাউল ও 17/. ছঃ স্থানীয় চাউল হয়ত সে সংগ্রহ কাঁরতে সমর্থ হইবে 
কিল্ড এই /১7/ চাউল কায়িক পরিশ্রমী একজন শ্রামকের জশীবন রক্ষার 
পক্ষে যে আদেঁ উপয্যন্ত নয় তাহা যে কোন বৈজ্ঞানিক বুঝিতে পাঁরবেন--এক * 


সপ্তাহের জন্য অর্থাৎ দৈনিক ৯১০ ছটাক। 


এই সমুদয় চাউলের মোট 
ক্যালরির মূল্য প্রান ২০৪৮ এক 
সপ্তাহে, অর্থাৎ দৈনিক মাত্র প্রায় 
৩০০ ক্যালরি । একজন হাঝামাঝি 
পরিশ্রমী ব্যক্তির দৈনিক প্রয়োজন 
২৮৬৮  ক্যালরি-ইহাকে বাঁচার 
প্রহসন ছাড়া কি বলা যাইতে পারে ? 

এত গেল খাস্বমূল্য--এখন 
আমরা আলোচনা করিব ইহার বণ্টনের 
ব্যবস্থা ৷ বাঁকুড়া "জেলার সরকারী 
তালিকাতুক্ত দারিদ্রপ্রপীড়িত (দাগী 
ছুন্তিক্ষ) অঞ্চলে সখ. R. এর জন্ত 
একটা ভিলারকে ১০ মণ চাউল ও ১* 
মণ গম লইবার আদেশ দেওয়া হয়, এ 
ডিলার ৭ই জুলাই অনেক ভোগাস্তির 
পর ট্রেজারী চালান সংগ্রহ করিয়া ছুই 
মাইল দূরে ১২ টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়া 
চালানটি সাপ্লাই অফিস হইতে পাশ 
করাইক্সা আনিয়া ট্রেজারীতে টাকা 
জমা দেন। 

এ দিনই কোনও উপায়ে চালানের 
নং লইয়া আবার এক টাকা খরচ 


করতঃ সাপ্লাই অফিসে D. 0. র জন্ত 
চালান জমা দিয়া বাজারে ১২ 
রাহা খরচ ও বার আনা ষাতায়াত্ত 
বাসভাড়া খরচ দিয়া ও তিন মাইল 
হাটিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। ₹২শে 
জুলাই ছাতনা সরকারী গুদাম হইতে 
মাল পাইবার 70. 0. তাহার নিকট ' 
পৌছে ২৪শে জুলাই তারিখ ও কুড়ি 
মণের গোগাড়ী ভাড়া দিয়া মালটি 
রেশন দোকানে পৌছিয়াছে। কিন্ত 
৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত কোন রেশন কার্ড 
কোন দরিদ্র পায় নাই ফলে কোন 
মালও বিক্রয় হয় নাই। উপরন্ত এই 
ছুন্দিনে সে মাল নিরাপদে রাখিতে 
পারিবে কিনা ডিলার ভয় করিতেছে । 
এখন দেখ! যাউক এই. দোকান- 
দারের মালে কত টাকা লাভ হইবে। 
অনুসন্ধানে অবগত হইলাম ১০ মণ গম, 
বিক্রয় করিলে মণ প্রতি 1%০ 
হিসাবে কমিশন ৩৮০ ও 
উপর মণ প্রতি ॥০ আনা হিসাবে ২৬ 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 




















টে ড ইউনিয়ন আন্দোলন « 


“ট্রেড ইউনি নেতাদের সঙ্গে 
অপরাধীদের যোগ এই সরকারের 
অনুগ্রহভাজন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নএব 
মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বিপ্লবী, প্রতি- 
বিপ্লবী, প্রগতিবাদী এবং প্রতিক্রিয়ার 
আজ্ঞাবহ, তিরডা ও লাল, সংগ্রামী, 
আপোষকামী সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারাই এই দ্বণ্য পথে গিয়েছেন। 
ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে, শ্রমিকদের 


উপর নিজেদের ঝাণ্ডার আসর 
জমাতে গেলে এরকম জোর-জুলুম 


কিছুটা করতেই হয় একথা সব ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতারাই নিজেদের 
চেলা-চামুখডাদের বোঝান। ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতা ও মালিকের সঙ্গে 
তাদের সম্পর্ক, তার সম্বন্ধেও কিছু বলা 
প্রয়োজন । টেড ইউনিয়ন তার যৌথ 
সংগঠিত শক্তি মারফৎ মালিকের 
সঙ্গে দরকষাকষি করে শ্রমিকদের 
জন্ত বিভিন্ন কমের সুবিধা সুযোগ 
আদায় করবে এই হলো ট্রেড 
ইউনিয়নের আসল উদ্দে্ত। কার্য্যক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে, রাজনৈতিক নেতার! 
ট্রেড ইউনিয়নকে অনলদ্বন 'করে 
মালিকপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত। চালান 
নিজেদের দলগত শক্তিবৃদ্ধির জন্তে । 
শ্রমিকের দাবি আদায় বহুক্ষেত্রেই 
হয়ে যায় গৌণ । বিশেষ ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা ও তার দলের প্রাধাপ্ত প্রতিষ্ঠাই 
হয়ে ওঠে মুখ্য। সাম্প্রতিক সময়ের 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে 
দুটি দৃষ্টান্ত নিয়ে 'আলোচনা করণে 
বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। টাটা 
নগরীতে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমস্ত 
শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক 
প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকৃত ৷: কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে ইউনিয়ন খেয়ালধুশীমতো চুক্তি 
করেছে সাধারণ শ্রমিকদের মতামত 
ন! নিয়ে। সাধারণ মজুদের মধ্যে 
যথেষ্ট বিক্ষোভ রয়েছে, তারা নতুন 
নতুন দাবি করছে) কিন্তু ইউনিয়ন 
সে সমন্ধে কোনও কথাই শুনছে 
না। তারপর একদিন অন্ত এক 
দলের নেতৃত্বে সেই বিক্ষোভ দাবাগির 
মতো, জলে উঠলো। এতদিনকার 
সুসংগঠিত ইউনিয়ন ভেঙ্গে চুরমার 
হয়ে গেলে! ৷ ক্রুদ্ধ আক্রোশে মতলব 
বাজ রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় 
সাধারণ শ্রমিক নিহত হলো» বছ 
লোক চাকরী থেকে বরখাস্ত হলো, 
কিন্ত মালিক দাবী মানলো না। 
বিপ্লবী তাত্বিক গভীরভাবে অনুশাসন 
দেবেন এই আত্মাহুতি, নিধ্যাতন, 
নিম্পেণের মধ্যে দিয়ে অনাগত 
ভবিষ্যতের উজ্জলতর সম্ভাবনাকে 
আরও ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। কিন্ত 
সত্যিই কি. এত সব. ছুঃখ কষ্ট 
ভোগ করার প্রয়োজন ছিল ? 
কেরালা সরকার-বিড়লা চুক্তি 
রাজনৈতিক প্রয়োজনে শ্রমিক- 
শ্বার্থ জলাঞ্জলি দেবার আর একটা 


দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কেরালা সরকার" 


সহযোগিতা চায়নি । 


নিখিল মৈত্র 
বিড়লা চুক্তির মধ্যে দিয়ে । কেরালার 
শিল্প প্রসাবের জন্তে সেখানকার 
কমিউনিষ্ট সরকার শিল্পপতিদের সঙ্গ 
চুক্তি কবেছেন--এ সম্বন্ধে কারও 
আপক্তি করার কিছু নেই। তবে, 
সরকার কোন শক্তিতে, কি নিয়মে 
মজুরদের সম্ভাব্য দাবিদাওয়! সম্পর্কে 
চুক্তি মালিকের সঙ্গে করলেন? 
কেরালা সরকার নিশ্চয়ই বিড়লা মিল 
শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন 
না। কেরালার কমিউনিষ্ট পার্টি সে 


অধিকার দাবি করতে পারে না। সেই 


শিল্পের শ্রমিকরা নিজেদের দাবি-দাওয়া 
পাওনা-গণ্ডা নিজেরা বুঝে নেবে। 
আর সে আন্দোলনে পূর্ণচ্ছেদ টানার 
প্রতিশ্রুতি কোনও মজুর নেতাই 
দিতে পারে না। শিল্পে শাস্তি অর্থ 
হরতাল হবে না, নতুন সমস্তা নিয়ে 
আন্দোলন হবে না--এ কখনই হতে 
পারে না। 

সারা ভারতে সম্প্রতি বন্দর 
শ্রমিকদের বিরাট এবং অত্যন্ত 
শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট হয়ে গেলো | মাদ্রাজ 
বন্দরে একেবারে অকারণে গুলি 
চলেছিল ধর্মঘটের প্রথম দিনে । তবে, 
তার দ্বায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মাদ্রাজ বন্দর 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং মাদ্রাজ 
সরকারের । কোচিন বন্দরে কিন্ত 
হরতাল মাঝখানেই উঠিয়ে নেওয়া 
হলো । কমিউনিষ্ট পার্টির পরি- 
চালনাধীনে কোচিন বন্দর শ্রমিকদের 
ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের বাইরে ছিল। 
কমিউনিষ্ট পার্টি সাফাই গাইবার জন্তে 
বলবে যে ধর্মঘট পরিচালনা করেছিল 
সারাভারত পোর্ট-ডক ফেডারেশন 
এবং ফেডারেশনের নেতারা দলগত 
স্বার্থসিদ্ধির জন্তে কোচিনের সংগ্রামী 
কমিউনিষ্ট ইউনিয়নকে ফেডারেশনের 
বাইরে রেখেছিল এরং ধর্মঘটে তাদের 
অথচ, কমিউ- 
নিষ্টরা নিজেরাই স্বীকার করছে যে 
পোর্টডক শ্রমিকদের সংগ্রামের 
পেছনে একতার স্বত্যৃর্ত প্লাবন এমন 
এক অবস্থার স্থট্টি করে,ষে আপোষ- 
কামী, ' সংগ্রাম-বিমুখ, কর্তৃপক্ষের 
অনুগ্রহপ্রার্থী . আই-এন-টি-ইউ-সির 
সংশ্লিষ্ট মাদ্রাজ ও কলকাতার পোর্ট 
ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংস্থার . নির্দেশ 
অমান্ত করেও হরতালে যোগ দেয়। 
সুতরাং কলকাতা বা মাদ্রাজে 
কমিউনিষ্টরা যা করতে পারে, কোচিনে 
কমিউনিষ্ট সরকার থাকার ফলে তা' 
সম্ভব নয়। . 
অ-কংগ্রেদী, অ-ক্বনউনিষ্ট ট্রেড 

ইউনিয়ন সংস্থা 

একজন প্রবীণ রাজনৈতিক 
সমালোচক পশ্চিম বঙ্গ সমন্ধে বলতে 
গিয়ে বলছিলেন--“বিগত কাল ও 
আজকের পার্টি হচ্ছে কংগ্রেস আর 
আগামী কালের বঙ্গ পরিচালক হবে 
কমিউনিষ্ট পার্টি, মাঝখানে যার! 
রয়েছে, তারা অবলুপ্তির পথে । এদের 


না আছে ভি কোন প্রাধান্য, 
ন! থাকবে * ভবিষ্যতে কোনও 
অস্তিত্ব 1” 

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ভবিষ্যৎ বক্তা 
হওয়া সব থেকে বিপজ্জনক | কিন্ত, 
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ক্ষেত্রে একটা 
কথা খুব জোর করেই 'বলা চলে । 


কথগ্রেসী কমিউনিষ্ট টানা-পোড়েনের ' 


মধ্যে দিয়ে হিন্দ মজছুর সভা আর 
সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ধীরে 
ধীরে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলছে। 
একথা শুধু পশ্চিম বাঙলার ক্ষেত্রেই 
সত্যি নয়, সারা ভারতে একই 
নিয়মে এই ছুই সংগঠন শক্তিহীন 
হয়ে পড়ছে । অথচ, ঠিক দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর । কংগ্রেস সোশবলিষ্ 
নেতাদের নিয়ে সারাভারতে বিরাট 
মন্ধুর সংগঠন গড়ে ওঠে । 7৪২ এর 
আন্দোলনে কমিউনিষ্ট পাটির 
অপকীত্তির কথা ত্থন সাধারণ 
শ্রমিকদের আলোচ্য বিষয়। 
বোষাই নগরীর শ্রমিক সংগ্রামের 
মধ্যে থেকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্ট 
জন্মলাভ করে। ডাঙ্গে, মিরাজকর, 


ৰাজনীতিৰ চক্রে বাঙ্গালী টাব ৫. 


পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত, 
বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনের শেষ সমাধা 
হয়ে গেছে মোরারজী দেশাইর, 
কনফারেন্সে ভুলাইএর তিন ও চার 
তারিথে। 

এ মন্ত্রী বৈঠক কে ডেকেছিলেন 
তা ঠিক জানা যায় না। তবে কেন্দ্রীয় 
আইন মন্ত্রী অশোক সেনের প্রচেষ্টা 
ছিল। এ বৈঠকের কোন এজেণ্ডা 
ছিল কিনা তাহাও জানাযায় না। 

আলোচনা হ'ল প্রধানত শিবির- 
বাসী ৪৫০০০ উদ্বাস্ত পরিবার নিয়ে। 
কারণ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি পরি- 
বারকে মাসিক" পঞ্চাশ টাক! করে 
ডোল দেন রাজ্য সরকারের মারফত) t 
সিদ্ধান্ত হ'ল যে ১০০০০ পরিবার 
পশ্চিম বন্গেই পুনর্বাসন লাভ করবে 


| আগামী ১৯৫৯ এর ভুলাই মাসের 


ভেতর, আর বাকী ৩৫০০০ পরিবারকে 
কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যপ্রদেশে, বোম্বাই 
ও রাজস্থানে নিয়ে যাবে এক বছরের 
ভেতর! যারা যেতে চাইবে না 
তাদের হয় মাসের ডোল, অর্থাৎ 
৩০০৭ টাকা দিয়ে কেন্জীয় সরকার 
দায়িত্বমুক্ত হবেন । 

শিবিরের বাহিরে ষে ২৯ লক্ষ 
উদ্বাস্ত আছে তাদের বিষয় কোনই 
স্থির সিদ্ধান্ত কিছু হয় নি। কেন্দ্রীয় 
সরকারের পয়সায় তো তারা খাচ্ছে 
না, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের মাথা 
ব্যথা নাই। 

শিবির তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত 


খুবই উপযুক্ত হয়েছে, আমি স্বীকার 


রণদিভে) দেশপাণ্ডে, সরদেশাই, ঘাটে, 
পাটকর প্রভৃতি শ্রমিক নেতারাই 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা । অথচ 
'৪৫-৪৭ সালে সেই বোম্বাই শ্রমিকদের 
মধ্যে দেখেছি কি ভীষণ 'কমিউনিষ্ট 
বিদ্বেষ। ব্যক্তিগতভাবে ভাঙ্গে বা 


মিরাজকরকে হাজার হাজার শ্রমিক . 


তখনও শ্রদ্ধা করে, কিন্ত তাদের 
নেতৃত্বে পরিচালিত গিরনী কামগার 
ইউনিয়নে তারা কিছুতেই যৌগ 
দেবে না। 

কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টির বুদ্ধি 
জীবী ভাত্বিক প্রীঅশোক মেহেতা 


রাতারাতি রোন্বাইয়ের শ্রমিক 
সমাজের অবিসংবাদী নেতা 
হলেশ। রেল, ভাক ও তার 


এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীরা 
শ্রীজয়প্রকাঁশ নারায়ণকে সর্বভারতীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতারূপে স্বীকার 
করলেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ 


আলি এবং ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া- 


কেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে নিয়ে 
এসেছিল সাধারণ শ্রমিকরা । অথচ 
'৫১ সালের সাধারণ নির্বাচনে সেই 
ভূতপূৰ্ব কংগ্রেস সোশালিষ্ট নেতাদের 
পরিচালিত হিন্দ মজছুর সভার নেতারা 
বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে পরাজিত হলেন 
এবং হিন্দ মজদুর সভার প্রভাব যে 


_জান। খ। 

করি। যে দেশে ২৫২ টাকা চালের 
মণ সেখানে ৫২ মাসিক ভাতাতে 
পাঁচজন লোক যে বাচতে পারে না 
তার প্রক্ষ্ট উদ্দাহরণ শিবিরবাসী 
উদ্বাস্তর যধ্যে শতকরা তেত্রিশ জন 
ক্ষয় রোগে আক্রান্ত । বাকী সবাই 
ছু এক বছরের ভেতর আক্রান্ত ষে 
হবে সে বিষয়ে কোন: ভুল নাই কারণ 
ডাঃ রায় গত, বছর নিজে গিয়ে 
শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে দিয়ে 
ধুবুলিয়া শিবিরে একটি হাসপাতালের 
ভিত্তি স্থাপন করিয়েছেন। শ্মশানে 
ভিত্তি স্থাপন করিয়েছেন কিনা সে 
সংবাদ প্রকাশ হয় নি! তবে এই 
ধুবুলিয়া শিবিরের পাশেই ৫০০ একর 
আবাদী নমি আছে। ইহা প্রতিরক্ষা 
দপ্তরের জমি । ধুবুলিয়া শিবিরবাসা 
উদ্বাস্তরা অনেক আবেদন নিবেদন 
করেছে এ জমি চাষ করবার জন্ত 
কিন্ত সরকার তা দেন নি। জমি 
কিন্তু সবুজ হয়ে ছিল, ফসলে নয়, 
জললে। বোধ হয় এ জিতেই 
উদ্বান্তরা শবদাহ কাৰ্য্য সমাধা করে 
অমির উর্বরতা শক্তি বাড়িয়েছে! 

বেতিয়ার' ঘটনার পর বামপস্থাদের 
শক্তি বেড়েছে শিবিরবাসীদের 
ভেতর। অবশ্য কংগ্রেসের স্ংগঠনই 
নেই শিবির-বাদীদের মধ্যে! 
কংগ্রেসের ধারা মাথা তারা তো 
ঘোরেন সরকারা দণ্ডরথানায় । তাদের 
সময় নেই, সাহসও নেই ওদের ভেতর 
যাবার । 

বেতিয়াতে গুলি করল শ্রীকৃষ্ণ 


না? 


,বিদ্বেষারা পেলেন শক্তি । তাই বাংল! 


শুক্রবার, ৮ই আগষ্ট, ১৯৫৮ 


অন্তমিত এ সম্বন্ধে কারুর কো 
সন্দেহই ‘থাকলো না। 

সৃতাকল শ্রমিকরা প্রথমে গেলো 

এন, টি, ইউ, সিতে এবং অ 
আবার সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমি 
প্রচার প্লাবনে কংগ্রেসী মজুর নেতা 
শ্রীআম্বেকরকে হারতে হয়েছে বহু 
পরিচিত নেতা ভালঙ্গের কাছে। সংযুক্ত 
মহারাষ্ট্র সমিতিতে কমিউনিষ্ট দলের 
সঙ্গে সহযোগিতার ফলে প্রজা-সোশা- 
লিষ্টদলের লাভ-লোকসানের ফলাফল 
কষার সময় আঙ্গও আসেনি । কিন্তু, 
বোম্বাই শিল্প নগরীতে শ্রমিক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে আজ আই, এন, 
টি, ইউ-সির সঙ্গে মোকাবেলা করে 
এগিয়ে গিয়েছে এ, আই, টি, ইউ, ৮ 
সি। হিন্দ মজছুর সভার নেতারাও 
ট্রেড ইউনিয়ন থেকে রাজনৈতিক 
দূরে রাখতে পারেনি ।, তাদের 
প্রতিষ্ঠাবান নেতা, শ্রীজয়প্রকাশ 
নারাকণ এবং আ্রঅশোক মেহতা "* 
দু'জনেই অল্প কিছুদিন পরে ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠন ছেড়ে দেন। প্রজা- 
সোশালিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে স্বতগ্র সোশাট 
লিষ্ট পারি প্রতিষ্ঠা হওয়াতে হিন্দ 





ঝঝ 










_মজছুর সভা দুর্বল হয়ে পড়ে । 


সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান 
(অষ্টম পৃষ্ঠার ব্য) __ ূ 








দেন মেহেরটাদ। কার কাছে 
কৈফিয়ৎ চাইবেন ? কার দায়িত্ব 
এটা? কোথায় হাঙ্গেরীতে কাকে 
ফালি দিয়েছে তা নিয়ে সংবাদপত্র, 
নত্রীগণ, নেহেরু, কংগ্রেস, ' প্রজাপার্টি, ! 
কমিউনিষ্ট সবাই হৈ চৈ, কিন্ত ৷ 
বেতিয়াতে ষে ৫1৬ জন নিরাশ্রয় দেশ- 
বাসীকে, বিনা বিচারে গুলি করে, 
মারা হলো কৈ তার জন্ত তো এক 
ফৌটা অশ্রু ডাঃ রায়, নেহেরু বা- 
মেহেরচাদ ফেলেন নি। 

মন্ত্রী বৈঠকের সিদ্ধান্ত মত দণ্ড 
কারপ্য পরিকল্পনায় উদ্বাস্তদের আর 
কোন স্থান নেই। এখন সবাই যেতে ) 
পারবে সেখানে দণডকারণ্য বাঙ্গালী ” 
উদ্বান্তর “নুতন দেশ" আর হরে 
উঠল না। 
কেন দওকারণ্য পরিকল্পনা হ'ল 

প্রথম বাধা আসে পরিকল্পনা 
কমিশনের সভ্য ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর 
কাছ থেকে । তিনি গত বছর বলেন 
যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাক গলান 
চল্বে না দণ্ডকারপ্য পরিকল্পনাতে। 
কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের বাঙ্গালী 


নর বহার 





থেকে কোন আই সি এস ন! লিষ্ে 
আমদানী করা হ'ল পাঞ্জাব থেকে। 
নাম তার এ, এল, ফ্রেচার | 





মন্ত্রী বৈঠকের একটি 
অবশ্ত' প্রশংসনীয়! সেটা হ'ল ক 
সরকার স্থাপন করবেন এবং চালিত 

' (অষ্টম পৃষ্ঠায় জষটব্য ) 


শুক্রবার, ৮ই জারি ১৯৫৮ 


আধুনিক সাহিত্য কোন পথে 


দর্পণের সাহিত্য-সমালোচক 


“আমর! ' সত্যের পুজারী” জোর গলায় এই দাবী জানিয়ে 
ধ্ত'মানে বঙ্গ সাহিত্যে 'অঘোরপন্ছীদের রাজত্ব চলেছে। যা কিছু 
কুৎসিত বিবমিষার উদ্রেক করে তাই এই আধুনিক সাহিত্যের 
উপজীব্য । আগে কয়েকটি সংখ্যায় “কন্যাপক্ষ” নামক গ্রন্থের 
কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ করে এ ধরণের .বিকারগ্রস্ত লেখনীর 


কিছুটা নমুন। উপস্থিত করেছি। 


বাঙাল! ছোটগন্মেও এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখি। অবশ্য 


এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। কিন্তু ভা এত বিরল যে ধত'ব্যের ' 


মধ্যে নয়।, নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা আছে তা 
সকলেই স্বীকার করেন। এমন কখনও কখনও দেখা বায়. যে, 
যে সব সম্পর্ককে সমাজ পবিত্র বলে গণ্য করে, সে সব জম্পর্কের, 
মধ্যেও মনস্তত্বের দিক থেকে মালিন্য ঢুকেছে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে হুয়তো৷ সম্পর্কের পবিত্রতা দৈহিক লালসার বন্যায় ভেসে 
যায় । সংসারে এমন ঘটন। যে ঘটে না, তা নয়। 


' ঘটেলও সত্য ঘটন! বিবৃতি করার 
খাতিরে তা সাহিত্যের, উপজীব্য হতে 
"পারে না। মনন্তত্বের গ্রন্থের পাতার 
এ ধরণের কাহিনীর স্থান অবশ্তই 
এ সব কাহিনী 
আবাদের বৈজ্ঞানিক কৌতুহল নিবৃত্ত 
করে মাত্র। কিন্তু এগুলি মনে 
সাহিত্য রসের উদ্রেক করতে পারে 


বয়সে তৎকালীন আধুনিক সাহিত্যের 
মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কবি 
সে সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন নানা কারণে তাঁর 
প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা 
প্রয়োজন মনে করি। 

তিনি বলেছেন, “সম্প্রতি আমা- 
দের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী 
যে একটা যে-আক্রতা এসেছে, 


সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ, 
মনে করছেন নিত্য পদার্থ--*এখনকার 


বিজ্ঞান মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে 
বলছে, ওঁ আক্রটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার 
অঈজ্জতাই আর্টের পৌরুষ” ৷ 

লেখকেরা সাহিত্য 
ক্ষত্রে আক্র মেলে 
মন অপবাদ তাদের 
পারবে না । তান্ত্রিক 
পরিভাবা ব্যবহার করলে বলতে 
হয় সাহিত্যের জগতে এরা 
হচ্ছেন বামাচারী সাধক। যৌন 
লালসার ম্মশানভূমিতে এরা 
বিচরণ করেন আর সর্বজনগ্রান্থ 
সম্পর্কের পবিত্রতাকে পদদলিত 
করে ভার উপর এদের সাহিত্য 
সাধনার পীঠ স্থাপিত হয় । 







, এঁদেরই লক্ষ্য করে কবিগুরু . 


বলেছেনঃ “মাঝে মাঝে এই অবারিত 
উম্মন্ততা মানুষের মনন্তত্বে মেলে না, 
এমন কথা বলি নে। অতএব 

-এনালিসিসে এর কার্য কারণ 

"যন্ত্রে বিচার্য। কিন্ত মানুষের 
বসঢুবাধই (যেখানে) মূল প্রেরণা 
সেখানে ষদি সাধারণ মলিনতায় সকল 
মাহ্যকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ 


“সাধারণ মলিনতায় সকল মামুবকে 
কলঙ্কিত” করবার দুরূহ ব্রতই 
নিয়েছেন আধুনিক লেখকেরা | কোন 
সম্পর্কই এঁদের বিকারপ্রস্ত মনত্তাতিক ' 
দৃষ্টিভঙ্গী অনথযারী পবিত্র নয়। এরা 
হলেন সাহিত্যের এনাটোমিষ্ট । 


সুন্দর মানব দেহকে কেটে ছিড়ে 


তাকে যে-আক্র করে দিযে 
অনুসন্ধিৎস্ুর বৈজ্ঞানিক কৌতুহল 
নিবৃত্ত করাকেই এরা পৌরুষ বলে 
মনে করেন৷ কবিগুরু বলেছেন £ 
“মত্বতার আত্ম-বিস্থাতিতে একরকম 
উল্লাস হয়। মাধুর্যহীন এই রূঢ়তাকেই 
যদি শক্তির লক্ষণ বলে মানতে 
হয় তবে এই পালোয়ানির মাতা- 


মাতিকে বাহাছুরি দিতে হবে সে-কথা . 


স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্” | 
ততঃ কিম্‌্_এই প্ৰশ্নই আজ 
প্রধান হয়ে উঠেছে বর্তমান সাহি- 
ত্যিকদের ক্ষেত্রেও। .কবি ষাকে' 
“অমরপুরীর সাহিত্যকলা” বলেছেন 


তা কি আজকালকার সাহিত্যের 


মধ্যে মেলে? দুঃখের বিষয় যাঁদের 


'রচনা মধ্যে যৌনলালসা' স্থান পায়নি 
সেরকম সাহিত্যিকদের মধ্যেও কেউ 
কেউ একেবারে পৃষ্টগ্রদর্শন করে 


পুরাণের কাহিনীর মধ্যে আত্মগোপন 
করেছেন।, 
কোন সাহিত্যিকের পূর্বরচনা পড়লে 


তাকে বাস্তব পটভূমিকায় রচিত শ্রেষ্ঠ 


ছোট গল্প লেখক বলে মেনে নিতে 
মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয় না। 
অথচ সে সব গল্প-লেখক এখন তাঁদের 
লেখনীর মোড় ঘুরিয়ে অলৌকিক 


এবং পৌরাণিক কাহিনীর জাবর ' 


কেটে চলেছেন । 
যাহোক্‌ আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে 
এই £ সত্যানুসন্ধিংসার নামে এক' 


শ্রেণীর সাহিত্যিক যে কামনার বঙ্ছি | 


জাগিয়ে তুলেছেন, তাতে সাহিত্যের 
কল্যাণ নেই। এক ধরণের মার্কিন 
চিত্রের যেমন নপ্প ব্যভিচার, বাধা- 
বন্ধনহীন পাপাচার উপজীব্য এসব 
গল্প লেখকেরাও সেই পথই ধরেছেন । 
সাহিত্যের নামে এই যে “কাদা 


অথচ . এরকম কোন | 


দর্পপ রঃ ১৭; 


উদ্বিগ্ন হয়ে , পড়েন যে তার শোতের ধারায় আজ তার চিত নেই। 


গিয়ে এ সাহিত্য বিস্বৃতির অতল 
গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। 


দু'একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার 
বক্তব্য পরিস্ফুট করতে চাই। সম্প্রতি 
একটি বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকায় একটি 


* উপন্তাসের লেখিকা তার নায়িকাকে 


বিবাহ পুর্ব সন্তানের জননী বলে 
চিত্রিত করেছেন । বিবাহের সময় 
নায়িকার স্বামী কিছুই জানতেন ন। | 
কিন্তু লেখিকা এরূপ ইঙ্গিত দিয়েছেন 
যে, বাসন্ব ঘরে তার আত্মীয় স্বজনেরা 
যখন সেই সন্তানকে তার কোলে 
দিয়ে গেল, তখন তিনি. সহসা মু্ছিত 
হয়ে পড়লেন। পরে এ কন্তা 
সস্তানকে একজন নার্সের হেফাজতে 
দেওয়া 'হয়। নায়িকা মাঝে মাঝে 
তার কন্তা সম্পর্কে খোঁজ খবর 
নিতেন। একদিন তিনি জানতে 
পারেন যে, তার কন্তাকে পতিতা 
পল্লীতে কুমতলবে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি এত 






প্রশ্ন করতে 


(797 দশমী, বক শি | 
5) এম-সি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুক্ন : 
রবায়নলাঞ্রের তুতপুৰ্ৰ 





শারীরিক ও মানসিক মনে তো-আছে যেদিন ঈশ্বর গুপ্ত 
স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, শেষ পর্যন্ত কন্তাকেশ- পাঠর উপর কবিতা লিখেছিলেন, 
পতিতা পল্লী থেকে উদ্ধার করবার সেদিন নৃতন ইংরেজ রাজের এই 
আশায় তিনি স্বামীর নিকট স্বীকাঁঁ হঠাৎ-শহূর কলকাতার বাবু মহলে বটি 
রোক্তি করেন যে, পিতৃগৃহে অবস্থান রকম তার প্রশ্টসা ধ্বনি উঠেছে। 
কালীন বাড়ীতে অপর সকলের আজকের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের 
অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর ছোট : পংক্তিতে স্বভাবত্যই স্থান দেবেনা ।” 


হন। হয়? আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে 
এ ধরণের ঘটনা একেবারে পাঠককে বলা হয়েছে “সহয়ন্ৃদয় 
অসম্ভব, আমি একথা বলি না। সংবাদী। উপযুক্ত অসুদীলনের ছার; 
কিন্তু এমন কুৎসিত বিষয়বস্তু নিয়ে ভার মর্নোমুকুর নির্মল হয়েছে। 
কি সাহিত্য রচনা করা চলে। যিনি আচার্য অভিনয় গুপ্ত রলেন £ “যেযাং 
এভাবে উপন্কাসের গোড়া পত্তন জানান, বিশদীতৃতে 
লেখিকা: ( অবস্ত যদি ছন্সনাম না. 'ষোগাতা তে হৃদয় সংবাদভাজঃ 
হয়)। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁকে সহৃদয়াঃ” অর্থাৎ “কাব্যামনশীলনের দ্বারা 
চাই £ “নির্বিচার মনোরূপ দর্পণ নির্মল হইলে যাহারা 
অলঙ্জতাই কি আর্টের পৌরুষ'!” ' বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তন্ময়তা পাইবার | 
আবার রবীন্দ্রনাথকে উধৃত করি: যোগ্যতা বর্জন করেন, হারাই 
“একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা দয় সংবাদশালী, হারাই সহৃদয় ।” 
যখন. খুব তপ্ত ছিল তখন ভারত- বর্তমান পাঠক এই সংজ্ঞার আওতায় 


| 





চন্দ্রের বিদ্ভাসুন্বরের যথেষ্ট আদর পড়বেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট | 


দেখেছি_কিস্ত দেখা গেল, কাল সংশয় আছে । 








প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মাথা-মাখি” চলছে, এ কখনই নিত্য 
মনম্তত্বকে এক্ষেত্রে অসংগত বলেই বস্তু হতে পারে না। অরসিক পাঠক 
সমাজের ক্ষণিক উত্তেজনার খোরাক 


আপত্তি করব, অসত্য বলে নয় 1” 


০. এ ০... সির 


টি কর 


(পাটি... 


'এম-বি (কলি), আয়ুর্বেদ-আচার্য্য। ' ) 
৩৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭ 


ৰ HE +. হক 


টি. সর 
টি 


রঃ 


৮ 


গস্থ সমালোচনা সমালোচন! 


দর্পণ 


মমকাদীন £ দ্ধ $ মামি গ্রোক্র ধনুর্বে 


গনিত শ্রাবণ $৩৬৫ 
সম্পাদক £ 
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
২৪, চৌরলী হুইতে প্রকাশিত 
সত্যকারের সাহিত্যের পক্ষে 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই সমকালীন 
তরিকার পঞ্চম বর্ষ পুর্ণ হল, এতে 


নাহিত্যরসিক ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দিত. 


বেন। 

চিন্তায় রুচিতে দি বাংলা 
দশের যে শোচনীয় অধঃপতন ঘটেছে 
তার প্রমাণ, বিখ্যাত লেখকদের 
লেবেল আটা সিনেমা ও অন্ান্ত 
পাঁচমেশালি পত্রিকার সমস্ত রকম 
বিকারের আয়োজনে আমাদের 
ানন্দ আনুকূল্য ৷ পধ্শশোর্ধ প্ৰতিষ্ঠিত 
লেখকও যখন অর্দ-নগ্ন . অবস্থায় 
যৌগিক ব্যায়াম প্রদর্শন!) নিকট 
সিনেমাপত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করতে 
কিছুমাত্র লঙ্জা অনুভব করেন না, 
প্রগতির ধ্বজাধারী পাহিত্যিকরা 
এদের মধ্যে অধ্যাপকও আছেন !) 
নিয়স্তরের গল্প-উপ্নাস পরিবেশন 
করেন, তখন বুঝি আমাদের চরিত্রে 
কতখানি ঘুণ ধরেছে । অথচ মজা 
হচ্ছে এই, রা সব সময়ই জীবন শু 
সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চ ভাষণ দেবেন, 
মুখ ফুটে একথা কখনও বলবেন না 
যে জীবন ও সাহৈত্যর টানে লক্ষ্মীর 
দাক্ষিণ্য হেলায় হারাবার মত 
অবিবেচক তারা নন। তাহলেও 
আমাদের সাস্বনার কিছু থাকত। 

সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রেওত যখন 
বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর যুগ চলছে, 
তখন দীর্ঘকাল ধরে প্রায় একক 
চেষ্টায় “সমকালীন” এর মত একটি 
পরিচ্ছন্ন সাহিত্যর্চির মাসিক পত্রিকা 
বার করা কী কঠিন কাজ, যাঁরা পত্র 
পত্রিকা জগতের সামান্ত খোজ খবরও 
রাখেন, তারাই বোঝেন। শুধু 
বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
আলোচনায় নয়, পত্রিকাটির বহিরংগেও 
এই সংযত, পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় 
আছে। সাহিত্যের এই গণিকা বৃত্তির 
যুগে নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠার জন্তু প্রত্যেক 
সৎ চিন্তাশীল লেখক এবং পাঠকের 
সাধুবাদ সমকলীনের প্রাপ্য । 

বর্তমান সংখ্যাটিতেও কয়েকটি 
সুচিন্তিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 
আমরা এই সাহিত্য পত্রিকাটির 
দীর্ঘজীবন কামনা করি। 


_রমেজ্দকুমার রায় 


অন্তমমনাঃ জ্যোতির্ময় 
গলোঁপাধ্যায়। অগ্রণী বুকক্লাব। 
দাম দু’ টাকা । 
বর্তমানে ব্যবসাদীরী চতুর গল্প- 
উপন্তাসের ভিড়ের মাঝখানে 
“অন্তর্মনার' মত একটি জীবননিষ্ঠ রচনা 
আমাদের আশ্বস্ত করেছে । 
একটি স্কুলছাত্র ছোট্ট ছেলের 
জীবনীতে কাহিনীর ভাববস্ত রূপায়িত 


'হয়েছে। এই ছেলেটি, অনিদ্যয, 


মুগ্চচোখে তার চারপাশে তাকায়, 
ভালোলাগা দিয়ে সব কিছু ধরতে 
চায়, অর্থ খোজে সঙ্গতি অসঙ্গতির | 
জীবনের চলচ্চিত্র তার মনের পর্দায় 
প্রতিফলিত হয়। বোঝে, জীবনের 
একটানা ছন্দ কেমন বার বার তাল 
কাটে । কোথাও নিশ্চয়ই কোনো 
গুপ্ত কালোছায়া আছে য়া বার বার 
ওর হিসেব গুলিয়ে দেয় | কেন যে 
বাবা মিথ্যে কথা বলেন আর মা 
বকাবকি করে বা বাবা সত্যি সব 
লুকোন না: ছোড়দিকে বলেন বা 
ছোড়দির 'মত মেয়েকে দেখেও বলাই- 
বাবুর পছন্দ হয়না কেন--প্রশ্নের পর 
প্রশ্নে ওর মন আলোড়িত হয়। ওর 
এই নিঃশব্দ চিন্তার অনুরণন সারা মনে 
ছড়িয়ে পড়ে, বেদনার টান লাগে। 
এই বেদনা ওর স্পষ্ট চেতনায় নেই, 
কিন্ত ও বোঝে ওদের বাড়ীটি বা ওর 
বন্ধবান্ধবদের জীবন কেমন সহজ তালে 
চলতে চলতেও চলে না। তারই 
মাঝে হঠাৎ দদাতভাইচম্পা ওর চোখ 
জলে ভরে আনে। ঠাকুরমার ঝুলি 
অনিন্দ্য পড়েছে কিনা কেউ জানেনা 
কিন্তু ওর অধ-জাগ্রত সচেতনতায়, 
ওদের জীবনের আলোছায়ার বোধে 
ও নিজেই ত সেই চম্পাদের একজন 
যে পারুল বোনদের ব্যথা ভোলাবার 
জন্য পক্ষমীরাজে উড়বে । 
জ্যোতির্ময়বাবুর “অন্তর্মনা' পডতে 
পড়তে আমার অনেক সময়েই মনে 
হয়েছে, এমনি, করেই এদেশে আমর! 
বড়ো হয়েছি। কেউ চোখ মেলে 
তাকিয়েছি, কেউ তাকাইনি। কিন্ত 
শ্রীহীন আমাদের জীবন একটানা 
একই খাতে বয়ে এসেছে । লেখক 
আমাদের কৈশোর ফিরিয়ে এনেছেন । 
গভীর মমতায় জীবনের দিকে চোখ 
ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই জীবনে 
অত্যাম্চর্য কিছু ঘটেনা, অথচ টুকরো 
টুকরো প্রতিটি ঘটনা বা চিন্তায় 


জীবনের আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে । ' 


লেখকের ভাষায়ও প্রাণ আছে। 
তার ভাষা কাহিনীর টানেই তৈরী, 
অর্থহীন চাতুর্ধের দিকে তীর 'ঝৌক 
নেই । জীবনের আলোছারা আনন্দ 
বেদনার ছাপ আছে অন্তর্মনার 
ভাষায়। 

অন্তর্ধনা নিঃসন্দেহে একটি সৎ, 
শ্থিতধী রচনা । 

--দেবত্ৰত বসু 

সদাশিব প্ৰোক্ত ধনুর্বেদ 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ঈশ্বর 
চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত ২১১৷১ পিকনিক 
গার্ডেন রোড, কলিকাতা-২৯ 


হইতে শ্রীঅর্দ্ধেন্দ শেখর, 


ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিভ। 
মূল্য ৩২ টাকা।- 
জনসাধারণের কাছে গ্রস্থকারের 


পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত 
পণ্ডিত এবং শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে 


পণ্ডিত সমাজে তাহার আসন মু 
প্রতিষ্ঠিত । যাহা বিশেষভাবে আমাকে 
তাহার প্রতি আৰু করিয়াছে তাহা 
হইতেছে সংস্কৃত শিক্ষা ও প্রাচীন 
ভারতীয় সাধনার প্রতি তাঁহার গভীর 
অঙুরাগ, যাহার ফলে পাণিব সুথ- 
সমৃদ্ধির আশা উপেক্ষা করিয়া তিনি 
এই সাধনায় আপনাকে একাস্ত ভাবে 
উৎসর্থ করিতে পারিয়াছেন। তিনি 
বহু দুর্লভ প্রাচীন গ্রন্থের সংকলন ও 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অনেকগুলিকে 
বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন! 
আলোচ্য পুস্তকখানিও তাহার সেই 
অক্লান্ত সাধনার সাক্ষ্দান করে। 
তাহার কাছে একখানা মাত্র পুঁথি 
ছিল এবং তাহাও ভুলক্রট মুক্ত ছিল 
না। কিন্ত কোন ভাবে নিরুৎসাহ না 
হইয়া তিনি তাহার উপর ভিত্তি 
করিয়াই এমন একখানি গ্রন্থ রচনা 


(সপ্তম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
বাঙ্গলার বাইরে অন্ত কোথাও ভাল- 
ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে 
নি। ছোট ছোট বামপন্থী দল, 
উপদলের নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া লেগেই 
আছে। সখ্যতা ও শক্রতা যে কোনও 
দিন হতেও পারে, মিটতেও পারে। 
রাজনৈতিক কচকচানির সেখানে অন্ত 
নেই। তাই, এসব চক্রের নেতৃত্বে 
বিরাট কোনও ট্রেড ইউনিয়ন গড়াও 
সম্ভব নয়। এদের ট্রেড ইউনিয়ন 
গড়ার পেছনে একমাত্র উদ্দেস্ত 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা । 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 
সাম্প্রতিক ধারা 
যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতবর্ষে এবং 
বিশেষ করে বাঙ্গলা দেশে ষট্রড ইউ- 
নিয়ন ক্ষেত্রে সব থেকে স্মরণীয় ঘটনা 


, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের সংগঠন | আজ 


কলকাতার কোনও সরকারী, সওদা- 
গরি অফিস, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
নেই েখানকার কর্মচারীরা! ইউনিয়ন 
না করেছেন। ইউনিয়ন করে দাবি 
আদায় করা যায়, নিজেদের অবস্থার 
উন্নতি সম্ভব, একথা আজ সবাই 
বুঝেছেন। ভারতবর্ষের ট্রেড. ইউ- 
নিয়ন আন্দোলনের ভবিষ্যতে শুভ 
বলিষ্ঠতার ইঙ্গিত এখানে মেলে । 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভ্যের! 
এবং কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে 
সম্পর্কবিহীর্ন কর্মচারীরা একই সঙ্গে 
বসে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতিতে ইউ- 
নিয়নের কাজ চালান। রাজনৈতিক 
ঘন্ব-দ্বেষ ইউনিয়নের মধ্যে যাতে না 
আসে বা সংগঠনের একতায় যাতে 
তা' ফাটল না ধরায় সে সম্বন্ধে সবাই 
সচেতন। শোভা বর্ধনের জন্ত 
বাইরের কোনও নামী নেতাকে ইউ- 
নিয়নের কর্মকর্তী করলেও, দৈনন্দিন 


কি ক 


ও এটি ৮০, সি 


০উত্ত হু ভনিন্মন আনেলালনন 


করিয়াছেন যাহাতে প্রত্যেক পুরতা ৮৮ 
বিদই বিশেষ সম্তোষলাভ করিবেন | 
বইখানি সম্পুর্তা দাবি না করিতে 
পারিলেও প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি 
একটা দিকে ইহা যথেষ্ট আলোক- 
সম্পাত করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
ছুখের বিষয়, সাধারণের মধ্যে এই 
ধারণা একরপ বদ্ধমূল হইয়। গিয়াছে 
যে সুদূর অতীতে ভারতে কেবল 
পৃরাবিস্তারই আলোচনা হইত এবং 
বৈষয়িক বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকু 
হইত না। এই পুস্তকখানি, আশা 
করা যায়, সেরকম তুল ধারণা 
অনেকটা দুর, করিতে পারিবে । 
আক্রমণ ও প্রতিরোধ, নানা রকম 
অন্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারের মধ্য দিয়া 
সাঁমারিকবিস্তার যে প্রকর্ষ প্রাচীনকালে 
হইয়াছিল, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ 
এই পুস্তকখানির মূল্য অশেষ | ইহার 
সম্পদনা করিয়া প্রখ্যাত গ্রন্থকার 
প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টিরই একটা দিক 
খুলিয়া ধরিয়াছেন । আমার মনে হয় 
এই ধরণের যতই ব্ঘিৎ সমাজের 
গোচরীভূত, করা হুইবে ,ততই ভাল। 
সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় 








কাজে এসব নেতারাও বিশেষ 
কোনও হস্তক্ষেপ করেন না বা ইউ- 
নিয়নের সভ্যেরা নেতাদের কাছে 
পরামর্শ নিতে ছোটেন না । আগামী 
দিনে হয়তো সভ্যেরা বুঝবেন ষে 
বছরে ছ' একদিন জালাময়ী ভাষণ বা 
দেশহিতকর উপদেশামৃত বর্ষণ করার 
জন্তে এইসব দক্ষিণী বামী ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতাদেরও প্রয়োজন হবে না। 
এখনও মালিক বা সরকারের সঙ্গে 
কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় শক্তি- 
শালী ট্রেড ইউনিয়নরাও বাইরের 
কোনও নেতাকে নিয়ে যাওয়া অপরি- 


হাধ্য বলে মনে করে। এরই ফলে 


বাইরের নেতারা রাজনৈতিক মতলর 
হাসিল করার বা ব্যক্তিগত স্বার্থ 
সিদ্ধির সুযোগ পায়! 


সম্প্রতি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস তাদের আহমেদাবাদে 
অনুষ্ঠিত কার্যকরী সমিতির সভায় 
স্থির করেছেন যে শান্তিপ্রিয় শ্রমিককে 
রক্ষা করার জন্তে তাঁরা শাস্তি সেনা 
নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে 
তুলবেন। এই শান্তির সৈনিকরা 
ইউনিয়নকে সক্রিয় করে তুলবে বলে 
আই, এন, টি, ইউ, সি আশা করেন । 
শান্তিবাহিনী কিন্তু অশাস্তিই সষ্টি 
করবে। বাজলাদেশে রাজনৈতিক 
দলের পাকা-পোক্ত স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীর ধারা খবর রাখেন, চারা 
সবাই স্বীকার করবেন যে সেখানে 
অসামাজিক, অপরাধপ্রবণ মানুষের 
আনাগোনা আছে। রাজনৈতিক 
দলের উপর সাধারণ জনমতের ষে 
নিয়ন্ত্রণ আছে, ট্রেড ইউনিয়নে তা 
একেবারেই নেই ! এমনি সেখানকার 
ইউনিয়নে রেষারেষি তর্ক বিতর্কের 
সীমা লঙ্ঘন করে প্রায়ই দৌরাসত্ম্যের 


পর্যায়ে গিয়ে পড়ে । সেইখানে দায়িত্ব 





শুক্রবার, ৮ই আগষ্ট, ১৯৫৮ 


উদ্বাস্ত বাঙালী: 


( ষষ্ঠ পৃষ্ঠার শেযাংশ ) 
করবেন সমস্ত শিল্প । যদি এ সিদ্ধান্ত 
আরও আগে করা হত তবে হয়তো 
কিছু কাজ হোতো। এ চার বছর 
নষ্ট হোতো না। সব চেয়ে বড় কথ 
এ সব শিল্প চালাবে কে? সরকারী , 
কর্ম্মচারী ? ভেন্কটরমণের * 
স-গোত্ৰীয়রা ? তা হ'ল না হবে না। 
সরকার হাতে পয়সা দিয়ে 
বিশ্বাস করেন না। তা হ'লে শিল্প 
গড়বে কে? কেউ না। মাত্র 
একবছর মেয়াদ | কাগজ কলমে 
পরিকল্পনা করতে করতেই কেটে যাবে 
সময়। তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
কিছু অর্থ দিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে যাবে 
কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় । . 

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে 
পশ্চিমবঙ্গ পাবে ৫০ লক্ষ নতুন” 
ভিখারী, আর তার ভেতর ১৫1২০ 
লক্ষ যন্মারুগী। শুধু একটিমাত্র লোক 
পশ্চিম বাংলায় পুনর্বাসন লাভ 
করেছেন তিনি হলেন কেন্দ্রীয় পুন- 
বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরটাদ খান্না । ছিলেন 
উপদেষ্টা, পশ্চিম বাংলায় এসে হলেন্* 
মন্ত্রী। রাজ্য সভায় আসন পেলেন 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ভোটে । 
১১ 

৷ ব্যবসার ভাষায় 
“ট্রেডিং একাউণ্ট |» 


জ্ঞানহীন কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতাদের হাতে এইরকম বাহিনী 
থাকলে, সত্যিই চিত্বার বিষয় । 

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষয়িফু 
প্রভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
গেলে সত্যাশ্রয়ী, অহিংসাব্রতী শাস্তি 
সেনা দিয়ে হবে না। কংগ্রেস, 
কমিউনিষ্ট, প্রজাসোশালিষ্ট, সোশা- 
লিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্রক, আর, এস, পি, 
বলশেভিক বা নামগোত্রহীন অন্য 





সমস্ত দল, উপদলকে বারবার চিন্তা 


করতে হবে যে এক শিল্পে একটি 
এক্যবদ্ধ শ্রমিক সংগঠন এবং সারা 
ভারতে এক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা 
গড়ে তোলা যায় কি না। আজ যদি 
তারা ভাওতা দিয়ে এ পচে 
প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করেন, আ 
সাধারণ মেহনতি মানুষ 
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এ 
সত্যকে উপলব্ধি করতে 
নেতাদের বাদ দিয়েই ট্রেড 
একতা গড়ে তুলবে ৷ 







গ্রাহক হওয়া যায়। 
ম্যানেজার, দর্পণ ৯ 

ণনং চিত্তরঞ্জন এন্ডেনিউ 
কলিকাতা 


১৩ 











|, 


চি 


৯৯ 


শতবার, ৬ই আগষ্ট, ১৯৫৮ 


০ ০০০ 





“সিনেমা” আর থিয়েটারের’ রূপ- 


বৈশিষ্ট্যের মূলগত স্বাতপ্র্যের কথাটা ' 


বদি ভুলে থাকা বায় তাহলে কল্লোল 
চিত্র প্ৰযোজিত তারা শঙ্করের “নাগিনী 
" কন্ার কাহিনী” বৈচিত্যপূর্ণ উপাদান 
ও নাট্যসম্ভার গুণে একটি দর্শনযোগ্য 
ও. উপভোগ্য আকর্ষণ বলে পরিগণিত 
হবে| কাহিনীটির একটি নিজস্ব 
বৈভব আছে এবং সেদিক থেকে 
ধরলে ভারতীয় পর্দার সমগ্র ইতিহাসের 
মধ্যেই এমন জোরালো উপকরণসমৃদ্ধ 
কাহিনী খুব কমই রূপায়িত হয়েছে। 
এবং কাহিনীটি পূর্ণমাত্রায় মঞ্চানুগ 
ধারার অনুসরণে বিন্যস্ত হলেও 
আমাদের দর্শকসাধারণের চোখে 
থিয়েটারের অঞ্জনটাই ধরে থাকায় 
জুতা নাহলে “জোনাকির আলোস্র 
সিনেমামান্ত বিন্যাস-চম্ৎকারিত্ব স্কাষ্য 
খাতির পেতো) “নাগিনী কন্তার 
কাহিনী” জনপ্রিয়তা অর্জনেও প্রভূত 
সম্ভাবনাযুক্ত। জনপ্রিয়তা অর্জনের 
সম্ভাবনা আছে মানে এটা যেন কেউ 
মনে না করেন যে এমন সব খেলো 
আর জাতছাড়া উপকরণ (যেমন 
সাধারণ বোম্বাই ছবি) যা মতি ও 
রুচিত্রান্তদের পরিতুষ্ট করে তোলে, 
সেরকম কিছু খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে 
হবে। “নাগিনী কন্ঠার কাহিনীর 


আকর্ষণ তি নিত ঘটনা ও 


এ সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ 
কিছু হাসি, কিছু বেদনা, কিছু স্বপ্ন, কিছু স্বপ্র-ভজে 
ঘেরা জীবন-রজমঞ্চের কয়েকটি দৃশ্য উত্তমকুমারের 
অভিনক-নৈপুণ্যে এক অভিনব চলচ্চিত্রে পরিণত 





দর্পণ ্‌ 





শৌভিক 


চরিত্রের অভিনবত্ব, অথচ ষা দেশের 
বাইরে থেকে কিছু নিয়ে নয়। দেশেরই 
মধ্যেকার অনেকাংশে অপরিচিত এক 
জীবনযাত্রার অদ্ুদত্ব মনের ওপরে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করবে একেবারে 
আরম্ত থেকেই। 

হয়তো নাটুকে হাত বলেই 
পরিচালক সলিল সেন (“নতুন ইহুদী, 
*্মীচোর”) পর্দায় কাহিনীটির 
গাথুনি নাটকের ছক থেকে যথেষ্ট 
আলাদা করে দিতে পারেননি, কিন্ত 
এ ক্কৃতিত্ব তাকে অবস্থাই দিতে হবে যে 
কাহিনীটির নাট্যসম্পদটা তিনি, মূল 
কাহিনীটির সবটুকু এবং যথাযথ না 
নিলেও অবিকৃতভাবেই পরিবেশন 
করেছেন । 

সাপের খেলা দেখিয়ে যায় বছরে 


বছরে সেই বেদে বেদেনীদেরও একটা 


স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আছে, নিজেদের 
একটা মমাজ আছে যার পরিচয়টা 
লোকালয়ের কাছে অজ্ঞাত থাকে। 
বিষবেদে এরা । হ্তির আদিকালে 
এরাই ছিল বিষবৈদ্ব । চাদ সাগরের 
সঙ্গে মনসার বিবাদ হতে লখিন্দরের 
বিবাহ বাসর পাহরায় নিযুক্ত হয় 
এরা । এদেরই প্রধান, শিরবৈস্ত 
মায়ায় ভুলে কালনাগিনীর কন্তাকে 
নিজের মৃতা কন্াভ্রমে জড়িয়ে ধরে । 
কাধনাগিনী প্রতিজ্ঞা করলে কন্তা হয়ে 


1" “নাশিনী কল্যানৰ ন্কান্ছিনী” 


শিরবৈস্বের ঘরে চিরকাল থাকবে 
শিরবৈস্তের এই ভুলের ফলে লখিন্দরের 


' হল সর্পাঘাত, আর বিষবৈদ্তের জাত 


গেল, মান গেল, বাস গেল। চম্পাই 
নগরীর ধারের সাতালী পাহাড় থেকে 


, ওদের নতুন বাস গড়ে উঠল ভাগীরথীর 


কুলে হিজল বিলের পাশে । বিষবৈদ্ত 
হলো বিষবেদে, ওদের প্রধান শিরবৈস্ঠ 
হলো শিরবেদে ; সঙ্গে থাকে কাল- 
নাগিনীর প্রতিভূ কন্ঠাঁ বিয়ের রাতে 
যাদের পতি: সর্পাঘাতে মারা যায় 
তাদেরই কারো কপালে ফুটে ওঠে 
শঙ্খচুড়ের চক্র আর সে-ই হয় 
নাগিনী কন্তা। 


এ গল্পের গোড়ায় নাগিনী কঙ্তা 
' শবলা,' আর শিরবেদে মহাদেব। 


শবলাকে ভালবাসে দুলাল বেদে। 
শবলা ভয় পায় ; মনে প্রশ্ন জাগে তার 
--দেবাংশিনী নাগিনী কন্তা কি 


ভালবাসা, ঘর, বর পেতে পারেনা 


প্রশ্ন করে শবলা কচি বন্বস্তরি 
শিবরামকে | শিবরাম উত্তর দিতে 
পারেনা । মহাদেব শবলার চালচলনে 
সন্দিপ্ধ হয়। একদিন রাতে শবলা 
ছুলালের সঙ্গে পালিয়ে যাবে ঠিক 
করলে, 
সাপের ছোবল খাইয়ে ছুলালকে হত্যা 
করলে। এ হত্যার সাক্ষী রইলো 
প্রাক্তন নাগিনী কন্তা যাকে মহাদেব 


? একদিন ঘর বাঁধার আশা দেখিয়েছিল, 


ঃ একযোগে চলছে ঃ 


ৰি * পুর্ণ ও 


(২-৩০, 





৫8৫, ৯) (৩, ৬, ৯) (২-৩০, 


ও অন্যান্য আরামদায়ক চিত্রগৃহে 


পূরবী * আলোছায়া 


৫-86, ৯) (২, ৫,৮ ৮) 


| কিন্ত পরে তাকে পদচ্যুতা করে গ্রামের 
| বাইরে বের করে দেয়_সেই বুঢ়া 
4 কন্তা নাকি সাক্ষাৎ অমল । কৌশল 
| করে মহাদেব শবলার হালে ভাহু 


বেদের ভাগ্নি পিঙ্গলাকে নাগিনী কন্তার 
পদে বসিয়ে দেয়। ওদের নিয়মে 


| নাগিনী কন্যার বুক থেকে চাপা ফুলের 


বাস উঠলেই সে পাপিনী হু । শবলাঁর 


| বুক থেকেও চাপার বাস পাওয়া গেল। 
| কিন্ত শবলা ছাড়লেনা মহীদেবকৈ, 


শবলার মতো পিঙ্গলার মনেও 


'| একই প্রশ্ন জাগে। মহাদেবের মৃত্যুর 


পর তার ভাইপো গঙ্গারাম হলো 


॥ শিরবেদে | গঙ্গারামের লোভ পিজলার 
| ওপব, পিজলা কিন্তু গঙ্গারামকে দেখতে 


পারেনা । কোথা থেকে উদ্ধার মতো 
এসে উদয় হলো তস্ত্রসাধক নাগুঠাকুর ) 


| পিজলাকে দেখে মুগ্ধ হলো সে। 


পিঙ্গলাও যেন এতোদিনে তার ঘর 


| বাধার ম্বপ্প সফল করার সুযোগ পেলে। 
কিন্তু গঙ্গারাম বাধা দিলে, নাগুঠাকুরকে 


জানালে মায়ের আদেশ নিয়ে আসতে 
কামাখ্যা থেকে । কামাখ্যার গিয়ে 


| নাগুঠাকুরের সঙ্গে দেখা যোগিনী 
| শবলার। শবলা শুনলে পিলার কথা, 
নাগুঠাকুরকে পাঠিয়ে দিলে ,এই বলে 


যে মায়ের আদেশ সে পেয়েছে। 


একফাকে মহাদেব বিষাক্ত 






Eh 


৯ 
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*  ল্কান্ছিলীন্তর ভিত আম্কর্নীল্গ 


'শবলা ধর বাধতে বসলো শিলার 
জন্তে। কিন্ত ওদিকে গঙ্গারামের দল 


তিন আবহীতাদির সহযোগিতা 
ভালভাবে, খাটিয়ে নিতে পেরেছেন 


নাগুঠাবুরকে বন্দী করলে। প্জিল[...ঢবশেষভাবে প্রশংসনীয়, বিচিত্র 


গোপনে নাগুঠাকুরকে মুক্ত করলে। 
ফিরে য়ে নাগুঠাকুর তার শিব্য 
অনুচরতর দল নিয়ে আক্রমণ করলে 
সাঁতাহ্ি। শবলা থাকতে পারেনি, 
সেও এসে পড়েছিল পিঙ্গলাকে 
বাঁচাতে ৷ পিক্ষলা- বাঁচলো,- কিন্ত 
শবলা [জ্চুড়ের কোপ থেকে পার 
পেলেনা। ততক্ষণে সাতালি আগুনে 
পুড়ে ছারখার । গঙ্গারাম আর তার 
অনুচরত'্র চিন্ধ রইলো না। শবলার 
দেহ ঘাসানে চলেছে, নদীর তীরে 
দ্াড়িরে পিদ্দলা নাগুঠাকুরের হাত 
ধরলে । 

বিষ বদেদের নিয়ম ব্যবস্থা, 
সামাজি:। "আচার আচরণ» প্রথা ও 
সংস্কার মলে এমন একটা চেহারা 
নিয়ে 'নাগিনী কন্তার কাহিনী” 
উপস্থিত হয় যার প্রতিপদেই কৌতুহল 
জেগে থ কে এবং বৈচিত্র্যের প্রতি মন 
আকৃষ্ট প্লে। রূপকথার গল্প যেন, 
কিন্তু “মন ধরণের ঘটনা যাকে 
অবাস্তব বা অবিশ্বান্ত বলে অগ্রাহ 
করা যায়না । অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার 
আবদ্ধ হামুষের মুক্তির জন্য আকুলতা, 
সহজ মা [যের জীবনে ফিরে আশার 
কামনা মতি হ্বদয়ম্পর্শী ঘটনার মধ্যে 
দিয়ে প্রা চফলিত হয়। নাটকের ছাদে 
সাজানো দৃশ্য, তাতে ‘অতি’ ভাবটা 
এসে পড় শ্বাভাবিক প্রায় এসেওছে, 
তবুও ঘনাবলীর নাটকীয়তা যথেষ্ট 
জমে বছে মনও সর্বক্ষণ বেশ নিবিষ্ট 
থাকে । পরিচালক সলিল সেন 
সে-কৃতিত দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে 


পশোঁ 


শুক্রবার ৮ই আগষ্ট শুভমুক্তি 


কাহিনীর পরিবেশবৈচিত্র্য, যা মনের 
ওপর' ছাপ রেখে দেয় । সংলশ 
মনকে 'আস্ষিড়ে ধরতে খুবই সহায়তা 


'করে। 


অভিনয় অনেকাংশেই মঞ্চান্থগ, 
কিন্তু যে ধরণের কাহিনী এবং ষে- 
ভাবে বিস্তস্ত তার পরিপ্রেক্ষিতে 
অভিনয় বেসুরেো নয়, বরং বেশ 
জমটিই লীগে। প্রধান চরিত্র বলতে 
ছুই নাগিনী কন্তা--শবলা ও পিঙ্গলা । 
নবাগত! মঞ্ুলা বন্য্যোপাধ্যায় শবলার 
চরিত্রটিতে ভালবাসা আর ঘর ও বরের 
কামনাতুর সংশয়ক্রিষ্ট নারীর একটা 
কূপ ফোটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর 
অভিব্যক্তিতে, কিন্তু ক্কত্রিম চটকের 
ছাপটা একটু একটু যেন উকি 


'দিয়েছে ৷ বিশেষ করে তার যোগিনীর 


সাজটাই যেন ছন্দপাত ঘটিয়ে দেয়। 
তবে চরিত্রটাই এমনি যে ওকে ভাল 


‘না লেগে পারে না এবং পিলার 


চরিত্রে সন্ধ্যা রায়ই বেশী আবেগ শি 
করেন সেটা খানিকটা তার অভিনয় 
গুণের জন্য আঁর খানিকটা নাগিনী 
কন্তা রূপে দেখে শবলার করুণ 
পরিণতির কথা মনে পড়ায় সহজ 
সহান্ভৃতি জাগে বলে। তবে মোহ 
এবং সহানুভূতি ধরিয়ে দেবার মতো 
আবেদনও সন্ধ্যা রায়ের অভিব্যক্তিতে 
পাওয়া যায়। গোড়ার দিকে 
শিরবেদের চরিত্রে ছবি বিশ্বাস তীর 
ব্যক্তিত্বের জোরে নাটকীয় পরিস্থিতি 
খুবই জমিয়ে ভোলেন। একটা নতুন 


( শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 





বিষহেদেদের দেবীরূপিণী কন্যা--কিস্ত তার মনেও 
বাসন৷ জেখেছিল ঘরের ও বরের-সাধারণ মানুষের 
78755558415 





অভিনয়ে £ ছবি বিশ্বাস ॥ কালী বন্দ্যোঃ ৷ অজিত্‌ বন্য্যোঃ ॥ সত্য বন্দ্যোঃ ॥ 
জহর র য়  অস্থপকুমার * প্রবীরকুমার ॥ দিলীপ রায় ॥ কালী চক্র ॥ 
মঞ্জু দে এবং নবাগতা সন্ধ্যা রায় ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় 


মিনার * বিজলী * ছবিঘর 





দৰ্প 


শক্রবার, ৮ই আগম্ট, ১৯৫৮ 





নান লা নানী 


বি নির্মম, শক্তিতে , 


মত্ত-_ছবি বিশ্বাস ছাড়া এ চরিআটতে 
বর্তমানে আর কাউকে ভ্ভাবা যায় না । 
তেমনি মনে করা যায় না নাগঠাকুরের 
চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর 
কারুর কথা। জমিদার বাড়ীতে 
সাপ ধরবার জন্য গল্গারাম, ভাঁহু বেদে 
আর পিল্গলাকে জালিয়াৎ প্রমাণ করার 
জন্ত তার ঝাপিয়ে এসে গড়া থেকে 
শেষের অংশ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ই 
প্রায় একচেটে করে রাখেন। মঞ্জু দে 
বিভাড়িতা নাগিনী কন্তার চরিত্রে 
বৃদ্ধার বেশে আবিভূ্তা হয়ে. একটা 
রহস্তময় পরিবেশ স্থষ্টি করে ষান্‌ যা 


তার অভিনয়-দক্ষতার চমৎকার পরিচয়: 


এনে দেয়। শেষের শিরবেদে গঙ্গা- 
রামের চরিত্রে কালীপদ চক্রবর্তীর 
মভিনয় দৃষ্টিতে পড়বে। ভাদ্র বেদের 
প্রিত্রে সত্য বন্্যোপাধ্যায়ের অভিনয় 
রিত্রোপষোগী হয়েছে । মহাদেব 
এবং. পরে গলারামের কুকর্মের সহ- 
জারির চরিত্রে জহর রায় একটু লাইন- 
ছাড়া । অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন 
কবিরাজের ছোট্ট চরিত্রে । কবিরাজের 
শষ্য, শবল! যার নাম দিয়েছিল কচি 
সতপ্তরী, দিলীপ রায় চরিত্রটির শান্ত 
চাবটি ফুটিয়েছেন। ভাল লাগবে 


প্রবীরকুমারকে শবলার প্রণযপ্রার্থী : 


লালের চরিত্রে। এ পর্যন্ত প্রবীর 
মার যে কয়েকখানি ছবিতে অবতরণ 
টরেছেন তার মধ্যে এই ছবিতেই 
টাকে যথার্থ সম্ভাবনাযুক্ত শিল্পীকপে 
দখা গেল। ঠিক মতো চরিত্র পেলে 
প্রবধীরকুমার দাড়াতে পারবেন। 


ভ্রাতা 


অন্ান্ত চরিত্রে আছেন অন্ুপকুমীর, ৷ 


শাস্তি ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, চন্দন রায় 
প্রভৃতি | ডঃ 

বি দে গান 
এবং আবহসঙ্গীত কাহিনীর আব- 
হাওয়াটা জমিয়ে তোলায় প্রভৃত 


' সহায়ক হয়েছে. ওর একটা নিজস্ব 


আকর্ষণ যা টাইটেল থেকেই মনের 
ওপর বসে যায়। স্বল্প বক্সের প্রয়োগে 
কতো গভীর এবং ভরাট নাটকীয় 
পরিস্থিতি গড়ে তোলা যায় তার 


চমৎকার দৃষ্টান্ত । কয়েকটি তাসার 


বাজনা দিয়ে নাগু ঠাকুরের দলের 
সঙ্গে বিষ বেদেদের লড়াইয়ের দৃস্তটা 
জমিয়ে তুলেছেন । আলোক চিত্র- 
শিল্পী শৈলজা চট্টোপাধ্যায়ের কাজও 
বিশেষ প্রশংসা লাভ করবে। 
কাহিনীর চরিত্রটা ক্যামেরায় ফুটে 
উঠতে সহায়ক হয়েছে। . সত্যেন 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতাংশের রেকডিং 
তার সুনামের' উপযোগী হয়েছে, 
মণ্ বস্তুর ষ্টুডিও দৃশ্তাবলীত্র সংলাপ 
গ্রহণও স্পষ্ট, কিন্তু, বহিদৃষ্ঠাবলীর 


ক্ষেত্রে অবনী চট্টোপাধ্যায় ' অনেক . 


স্থলেই স্পষ্টতা রাখতে পারেন নি। 
শিল্পনির্দেশে সুনীল সরকার স্বতন্ত্র 
প্রকৃতির পরিবেশের ভাবটা এনে 


দিয়েছেন । সুবোধ রায়ের সম্পাদনা 


কাজও ভাল । বহুদিন পর উদয়শঙ্কর- 
দেবেন্দ্রশঙ্করের কাজ দেখা 
গেল এ ছবিতে নৃত্যপরিচালকের 
পদে। লোক নৃত্যের সঙ্গে ভরত 
নাট্যমের কতক ভরঙ্গীর' হিঃ 


"রচনা! ভালই লাগবে! 


স্বাধীনতার শিরোপা |. 


" প্রত্যেক বৎসর ১৫ই আগস্ট; 
স্বাধীনতা দিবসে, রাষ্ট্রপতি আরবী, 
পারশী এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের সম্মানে 
ভূষিত ভূষিত করব্নে। এজন্ত 
সার্টিফিকেট এবং তংসহ নগদ অর্থও 
দেওয়া হবে। 

এ বছর থেকে এই ব্যবস্থা চালু 
করা হবে । 


পত্তিতগণকে উৎসাহিত করবার 


জন্যই এই ব্যবস্থা কর! হচ্ছে | . 
৷ যে সকল পণ্ডিতকে সম্মানিত 
করা হবে তাদের ' প্রত্যেককে 
হিন্দীতে লিখিত একটি সনদ ও চাদর 
এবং যাবজ্জীবন বৎসরে ১৫০০ টাকা 
‘ভাতা দেওয়া! হইবে । , 





সুপারিশ করবেন। সেক্রেটারিদের, 
একটি কমিটি এই. নামগুলি বিবেচনা! 
করবেন এবং চুডাস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
জন্য প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং 
শিক্ষা মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত, কমিটির 
কাছে সেগুলি পেশ করবেন । অতঃ- 
পর নির্বাচিত পণ্ডিতদের নাম রাষ্ট্র 
পতির ' at জন্য প্রেরিত 


'হবে। '' 


উক্ত: ভাষা তিনটির. 


সন্পাদশ্ী ৮ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
এবার মেয়র ডাঃ ত্রিগুণ৷ সেন নামে শুধু চলেছে কতকগুলি জর 
কি করবেন? ' প্রতিনিধির নির্বোধ উদ্দাম শ্মশান 
আই সি এস কমিশনারের রাজত্বে নৃত্য - 


তিনি ঠুটো জগন্নাথ হযে থাকবেন ? 
অথবা আই সি এস বাহাছুরকে ' তার 
অদম্যকর্ষ রথের সারধি করে কল- 
কাতাকে দ্রুত ধ্বংসের হাত থেকে 


বাচাতে সক্রিয় হয়ে উঠবার সুযোগ 


তৈরী করে নিতে . পারবেন? এই 
প্রশ্নটির জবাবের উপরই কলকাতা- 
বাসীর আশা নিরাশা দাড়িয়ে আছে ।, 

বর্তমান, মিউনিসিপ্যাল আইনে 
মেয়রও নন, কমিশনারও নন, দেখা 
গেল জনগণের প্রতিনিধি কাউদ্দিলার- 


দের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা হ্যস্ত । আর 


সেই ক্ষমতা যাদের হাতে বর্তেছে, 
বর্তমানে তাদের বেশীর ভাগই 


| অপরিণতবুদ্ধি, লোভী, সংকীর্ণমনা, 


বাকৃপটু, স্বার্থসর্বস্ব এবং প্রায় 
অশিক্ষিত-_একথা যেমন: মর্মীস্তিক- 
ভাবে সত্য, তেমনি গভীর 
বেদনাদায়ক । 

কলকাতার মৃত মহান নগরীর 


পরিচালন ভার এই সব নীতিত্রষ্ট 


নগরপিতাদের (ছ.একজন যে সাধু, 


' সৎ, কর্তব্যপরায়ণ লোক নেই, তা 


নয়) হাতে পড়ার . অব্ঠস্তাবী 
পরিপতি'আঙজ্ চোখের সামনে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি। 

_ কলকাতার বুনিয়াদ ধ্বসে পড়ছে । 
সর্বান্ে তার ক্ষয়ের চিহ্ন ।- আর এই 
মুমুর্য কলকাতার বুকের উপর সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের 
পর বছর ধরে “করদাতাদের শ্বার্থরক্ষার” 
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| ডেলিভারী পাইল না। এ সবের 


"কিছুটা ছুঃখের লাঘব হইবে । তাই 


কারান তং 
আনতে পারবেন ? পারবেন তাদের ' 
দায়িত্বুদ্ধির উদ্রেক করতে? বিবেক 
বিবেটনাকে জাগ্রত করে তুলতে? 
কলকাতার ময়লা সাফ ' করতে 


পারবেন কি ডাঃ সেন? শুধু দেহের 
ময়লা নয়, মনের ময়লাও ? 





নিবে প্রহসন 
৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ 

মোট ৮৭০ আনা কমিশন পাইবে। 
কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার ৮৪০ আনার 
বেশী খরচ হইয়াছে, যদিও তাহার 
সময়ের মূল্য বাদ দিলাম | তাহা হইলে 
প্রকারাস্তরে তাহাকে অসাধু হইতে 
বাধ্য করা হইতেছে। ফলে দেখা 
যাইতেছে চাউলের মূল্য কমাষ্ট্রার 
জন্য ও নিয়, মধ্যবিত্তদের অন্ন সংস্থানের 
জন্য এ প্রথা অচল | | 

প্যাবেক্ষণে অবগত হইলাম বাঁকুড়া | 
সহরের সরবরাহের ব্যবস্থাও তথৈবচ । 
২২শে জুলাই তারিখে সাপ্লাই অফিসে 
চালান নম্বর দাখিল করিয়া ২৭শে 
পর্যন্ত ডি, ও, বাহির হয় নাই 
আবার দেখা গিয়াছে ডি, ও, ও ভাড়া 
গাড়ী লইয়া বীকুড়া, সরকারী গুদামে 
গিয়া দেখিল ডি,. ও, র Counter 
7০1] পৌছে নাই) ফলে মাল 






















অনুসন্ধননে জানা গেল ভি, ও, লেখ! 
হওয়া সত্বেও নাকি সহি করিবার 
অথরিটীর অভাবে ডি, ও, সময়ে 
পাওয়া যায় না। অথচ চারিজনএর | 
নাকি এই ডি, ও, সহি করিবার ক্ষমত] 
আছে। কিন্তু তাহারা প্রায়শঃ “টুর 
করিতে ব্যস্ত থাকার জন্ত ডি, 


তুলিয়া আনিয়া বসাইতে হইবে এবং 
সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে ' হইবে 
অহেতুক প্বামহাস্তের” ব্যাপারের জন্য 
একদিনও যাহাতে সরয়রাহের দেরী না 
এবং এই দুন্দিনে সরকারী কর্ম্মচারীগণ 
যেন. টুর বন্ধ করিয়া জন কল্যাণের 
দিকে মন দেন তাহা হইলে হয়ত 


আবার বলিতেছি 
বিধাতা দেয় না”। 


“দাতা দেয় 
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: গ্রাম কোম্পানীর দাও মারার 


€দর্পণের নিজস্ব সংবাদদাতা ) 
রা পশ্চিম বঙ্গ সরকার ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানখী নেওয়ার 
সিধান্ত করার পর থেকে কোম্পানশীর মালিকগ্োম্ঠণ নাকি এটা বিক্রির 


| ব্যাপারে কি করে দাঁও মারা যায় তার সুযোগ সন্ধানে তৎপর হয়েছেন। 
| “তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবরে প্রকাশ যে, তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের কয়েক 
কোটি টাকা দাম হেকে ' বসেছেন; অন্ততঃপক্ষে আড়াই থেকে তিন 
কোটি টাকার কমে তাঁরা কোম্পানশ বিক্রি করতে রাজখ নন। 
এদিকে & কোম্পানী কেনার ব্যাপারে সম্পাত্ত, দায় ইত্যাদি 
নিম্ধারণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি 
[নিয়োগ করা হয়েছিল। বশব্তঙ্ে জানা যায়, কমিটি বিস্তারিত 


তথ্যান্যসন্ধানের পর তাঁদের রিপোর্টে ওঁ কোম্পানীর মূল্য ৮০ জণ্ষ 


চাকার বেশী হতে পারে না বলে রায় দিয়েছেন । 

সুতরাং প্রতিষ্ঠানটি নেওয়ার ব্যাপারে সরকার এক সহা সমস্যায় 
পড়েছেন। সমস্যার সমাধান হয় যদি সরকার, এটিকে রাম্ট্রীয়ত্ত করেন। 
কোম্পানীর রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রচাঁজত নিয়ম অনুসারে শেয়ার মাকেটের 
গড়ম,ল্য ধরেই সরকার মূল্য নিম্ধারণ করে থাকেন। ওরিয়েন্টাল 


মত জনকল্যাশমূলক 
















বাণিজামন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার 
ধান সভায় প্রতিষ্ঠানটি নেওয়ার কথা 


উন্নতি বিধানকল্পে সরকার এ গ্যাস 
প্রতিষ্ঠান নেওয়ার সব আয়োজন শেষ 
করে ফেলেছেন এবং শীঘ্রই 'তা 
ওয়া হবে। - 
নেওয়াই যখন স্থির তাহলে এত 
কেন? সেটা হৃদয়ঙ্গম 


কিছুটা জানা দরকার । এদের 


আছেন- শ্রীতুষারকাস্তি ধোষ,. 


তুষারবাবুকে সকলেই চেনেন; 
কার হলেন শ্বনামধন্ত স্বগীয় 


নি 


রায় হলেন মুখ্যমন্ত্রী ভাঃ রায়ের 
অবশ্য এ্ররা তিনজন 


মিনির যারা Tol 


হলে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের. 


নামে যান্ত অংশীদার। আসলে 
কোম্পানীর শতকরা ৯৮ ভাগ শেয়ারের 
মালিক হচ্ছে ক্যালকটা- গ্যাস 
কোম্পানী । এই ক্যালকাটা গ্যাস 
কোম্পানী ( প্রোপ্রাইটার্স) লিমিটেড, 
নাকি আবার জালানদের কুক্ষিগত | 


সংশ্লিষ্ট: মহলের খবরে আরও ' 
প্রকাশ যে, সরকারী কতৃপক্ষ মহলের - 


কোন ব্যক্তি বিশেষের কৃপাদৃষ্টি'.আছে 
শেয়ার হোল্ডারদের ওপর | সরকার 


পক্ষ থেকে এই প্রতিষ্ঠান কেনার 


ব্যাপারে এর মুল্যের অন্কট! কি করে 


বাড়ান যায় তার পক্ষ থেকে নাকি; 


সেই চেষ্টা চলেছে। কিন্তু বাদ সেধেছে 
বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট । 

তথ্যাভিজ্র মহলের অভিমত এই 
যে কোম্পানী যদি' প্রতিষ্ঠানটি স্তাষ্য 
মূল্যে ছাড়তে না চান. তাহলে একে 


রাষ্ট্রায়ত্ত করাই বাছনীয়। এই প্রতি- 


ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করার অনুকূলে. সঙ্গত 
যুক্তির অভাব নেই। এটা একটি জন- 
কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ৷ 


কলকাতা ও হাওড়ার অনেক বড় 


মাঝারি ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই 


নর চি EAI 


কোম্পানী গ্যাস সরবরাহ করে থাকে । 
এ ছাড়া কলকাতা করপোরেশন এর 
বড় খন্দের। কলকাতার অধিবাসী- 
গণও গৃহস্থলীর কাজে গ্যাস ব্যবহার 


করে থাকেন। কিন্তু বর্তমান 


কোম্পানীর পরিচালনাধীনে এই 
প্রতিষ্টান থেকে যে গ্যাস সরবরাহ 


 রিয়েটাল 


সম্পাদকীয় ঃ 


উম বৰ্ষ, ২৯শ সংখ্যা 


স্ষাল্ৰীনভাঁশ্ব ভ্রস্পান্ত্র ব্বছন্ 


- ভারতের স্বাধীনতা দিবসের 
উৎসবে কেতাছুরন্ড আয়োজন হয় 
সরকারী আওতায় । ধুমধাম যা 
কিছু হয় কগগ্রেস পার্টির উদ্যোগে |. 
জনসাধারণ আপন তাগিদে উদ্ধন্ধ 
হয়ে সাজের প্রদীপ ঘরে জেলে এই 
দিনটি বরণ করেছেন এমন দৃপ্ত 
কচিৎ মেলে। 

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গা ঢেলে যোগ 
দেবার রেওয়াজ একে আমাদের 
জীব্নে নতুন তার উপর বিরোধী দল- 





চে 


করা হয়ে থাকে তা অত্যন্ত নিম্ন 
স্তরের । ভুক্তভোগী মাত্রেই এটা 
জানেন । সুতরাং এই রকম একটি 
জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সরকারী 
কতৃত্বাধীনে আনা সর্বদিক দিয়ে 
বাঞ্ছনীয় এবং এ ব্যাপারে সরকার 


অনেকেরই সমর্থন লাভ করবেন। 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


শ্রমিকদের দাবী মীমাংসায় 


ন 
গুলি * বাম। কেরলেরক তত্ব 
নেবার গাঙ্পর দিন পর্যন্ত কম্যনিষ্টদের 


কাছে “এ আজাদী ঝুঠ” ছিল। প্রজ্ঞা- 
সমান্জতন্্রীদের কাছে এই দিনটি 
কংগ্রেস সরকারের যাবতীয় কুকর্ম্মের 
তালিকা পেশের দিন | ক্ষমতাকাজ্জী 
অন্তান্ত দক্ষিণ ও বামপন্থীদের কাছেও 
১৫ই আগষ্ট শুধুমাত্র এক “কুৎসা 
দিবস”। তার বেশি কিছু নয়। 

স্বাধীনতার এগার বছরে, প্রতি 
বছর ধরে আমর! এই একই ইতি- 
হাসের পুনরাবৃত্তি দেখছি। 

তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, 
যে রাঁজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা 


লাভ করেছি, তার কি কোন মূলাই 


এই. এগার বছরে এমন 


জমেনি যু সম্বল করে ছুঃখ-ছুদর্শার 
কঠিন সেই শ্বাসরোধী বাতাবরণকে 
এই একটি দিনের জন্যও আমরা 


দুহাতে সরিয়ে দিয়ে আনন্দ-উজ্জঞল 


পরমায়ুর প্রার্থনায় যোগ দিতে 
পারিনে ? ৃ 
আমরা কংগ্রেস সরকারেব তীক্ষ 
সমালোচক I 
স্বীকার করিনে এ স্বাধীনতা! শুধুমাত্র. 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





_ টাম কোম্পানীর অনমনীয় 


ূ (দর্পপের প্রাতানাধি ), 
শেষ অবধি রাম ধর্মঘট হল । কতাঁদন চলবে কে জানে 7 শ্রমমন্ত্র 
আবদুস সত্তারের সব চেস্টা ব্যর্থ হল। তিনি মনে করেন দ্রাম কোম্পা- 
' নগর মনোভাব ভালই ছিল এবং সময় পেলে আলোচনার মাধ্যমেই 


বিরোধের মখমাংসা হতে পারত। 


প্রধান প্রশন এই, কেন সময় পাওয়া গেল না। শ্রীম-শ্রমকরা তো 


হয়েছে। 


* তাদের দাবশ নিয়ে কয়েকমাস যাবত আন্দোলন করেছে। শ্ট্রাইক ব্যালট 
গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোম্পানশ ও সরকারকে রশীতমত নোটটশ দেয়া 


করা হয়। কিন্তু অন্যান্য দাবীর মীমাংদা না হলে যে বিরোধ ধর্মঘটের 
আকার নিতে পারে, . কোম্পানী এবং শ্রমমল্্ীর তখনই বোঝ উচিত 
ছিল। শ্রমিকদের তরফে চার চারটি ইউনিয়ন তখনই সরকারকে 
জানিয়ে দিয়েছিল, দ্রাইবনালে তারা অংশ গ্রহণ করবে না। করেও নি! 


- চেষ্টা চলেছিল একটি ভূ'ইফোড় ইউনিয়ন (কমা সংঘ)কে দিয়ে 
হাসিল করার। তা হঙ্ন নি। 


' * এবার স্্রীইক মত ব্যাপক এবং 


কখনও হয় নি। কোনো পিকেটিংএর' 
পর্যন্ত দরকার হচ্ছে না। কারণ, 
কম্যুনি্, কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজ্তন্ত্ী 
সবাই এই ই্্রাইকের পক্ষপাতী এবং 


তাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে 
কম্যনিষ্ঠ প্রভাবান্বিত ওয়ারকাস” 
ইউনিয়নের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা 


অধিক, প্রজা-সোস্যালিষ্টদেরও কিছু 
আছে। কিন্তু কংগ্রেসী এম, এল, এ 
নেপাল রায়ের এমনপ্নয়িজ ইউনিয়নের 
প্রভাব নেই বললেই চলে। নেপাল- 


ন কাজ 

বাবু কিছুদিন যাবত আপ্রাধ্‌ চেষ্টায় 
আছেন নিজেকে শ্রমিক-নেতা হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করতে । শ্রমিকদের বহু- 
বিধ অভিযোগ বহুদিন যাবত পু্ীভূত 
হয়ে আছে। কিন্ত কোনো ট্রাইক' 


* অনেকদিন হয় নি। নেপালবাবু 
আসরে দেখা দেওয়ার সঙ্গে সেই 


মে মাসে ছছবার একদিনের ধর্মঘট- 
হয়েছে। ছু'জন কর্মচারীকে কর্মচাত 
করার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট হয়। 
ডাঃ রায়ের মধ্যস্থতায় কোম্পানী 
দুজনকেই কাজে পুনর্বহাল করে । 

" নেপাঁলবাবুর ইউনিয়নের প্রভাব 


| মনোভাবে শেষ পর্য্যন্ত ধর্মঘট 


না থাকলেও কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি 
জড়িত এবং তীর ইউনিয়নটি আই, 
এন, টি, ইউ, সির সহিত সংযুক্ত । 
ডাঃ রায় এবং অতুল্য ঘোষ তাঁকে 
বর্তমান ষ্টাইকের ব্যাপারে অনেক 
ধমক দিয়েছেন। কিন্তু নেখাপবাবু 


" নিজের ফাদে নিজেই আটক 
হয়েছেন! ষ্্রাইক থেকে পিছপা! : 


হওয়া আর সম্ভব ছিল ন|। 
কংগ্রেসের সরাসরি প্রভাব, না 
থাকলেও. ষ্্রাইকেরুলঙ্গে কংগ্রেসের 
নাম যুক্ত হওয়াতে শ্রমিকদের উপর 
মানসিক প্রতিক্রিয় যা হয়েছে তা 
পূর্বাহ্নেই .কেম্পানী ও সরকারের 
বোঝা উচিত ছিল। বহু বছর বাদে 
আবার. কলকাতার মাঠে মরদানে 
কংগ্রেসী, কম্মুনিষ্ ও প্রজা-সমালতসত্ী 
পতাকা এক সঙ্গে উড়তে দেখা 
গেছে। শ্রমিকদের উল্লসিত হবার 


_কারণ ভাই যথেষ্ট ছিল এবং আছে। 


সরকার আঁপোঁষের মনোবৃত্তি 

দেখিয়েছে ।. কিন্তু কোম্পানীর এক- 

গুয়েমী ভাব প্রথম থেকে শেহ অবধি 

বজায় ছিল। সরকার নিজেই শ্রমিক- 

দের মূল দাঁবীগুলোর ন্যাষ্যতা। স্বীকার 

করেছেন, কিন্ত কোম্পানীর তরফে 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


কিন্তু আমরা একথাও . 


টন, 
) | দর্পণ 
“পরোক্ষ আক্রমণ” 












ট্রাম ধর্মঘট ৮* টাকা এমন কি ৯২ টাকা অবধি 
(চতুৰ্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) ২৯ _ (১ম পৃষ্ঠার পর) লাভ্যাংশ দিয়ে আসছে । কোনে! 
হচ্ছে_দেশ রক্ষা ও সামরিক খাতে । | খোলাখুলি স্বীকৃতি আদায় করতে কোনো বছর মুনাফা ৮৭ হাজার 


পাউণ্ডের কম হয়। ঘাটতি পূরণ 
করবার জন্ত সরকারী তহবিলে যে 
টাকা জমা পড়েছিল তার এক অংশ 
তুলে নিযে কোম্পানী নিয়মিত লাভ্যাংশ 
ঘোষণ! করে। 

তাই, ্ীইক যদি চলে তবে 


অক্ষম হন। 

গ্রাচুইটির প্রশ্নের উপরেই শেষ 
অবধি ট্রাইক সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। 
সরকার স্বীকার করেন ষে বর্তমানে 
রিটায়ার করবার সময় কর্মচারীরা যে 
অর্থ পান তা অন্তাষ্য এবং তা বৃদ্ধি 
করা উচিত। সরকারের মত 
কোম্পানীকে জানান হুয়। কোম্পানী 
বলে ষে বর্তমানে তাদের পক্ষে কিছু 
বলা সম্ভব নর। তাদের এজেণ্ট 
এখন কাশ্মীরের হাওয়া খাচ্ছেন, এবং 
গুনের ডিরেকটররাও এখন ইংলগ্ডে 
| নেই? তারাও ছুটিতে বিদেশ ভ্রমণে 
গেছেন | , 

শ্রমিকরা কয়েকমাস যাৰ 
আন্দোলন করে আসছেন এবং 
অন্তত একমাস ধরে ধর্মঘটের কথ! 
হচ্ছে। এত জরুরী ব্যাপারেও কোনো 
নির্দেশ না দিয়ে কর্তাব্যক্তির হাওয়া 
খেতে বেরিয়েছেন | 

হয়ত বা অরস্থাটা তাদের পক্ষে 
মোটেই, জরুরী নয়। কলকাতার 
কয়েক লক্ষ নেটিতদের হুর্ডোগে - 
তাদের আর কি আসে যায়। উপরস্ত, . 
লাভের অঙ্কে যখন আপাতত হাত 
পড়বার সমস্তা নেই। . 

সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে 
কোম্পানীর যে রফা হয় এবং সেই 
অনুসারে যে আইন প্রবর্তিত হয় 
তাতে এই বিধি আছে যে বছরে যদি 
৮৭ হাজার পাউগ্ডের বেণী লাভ হয় 
তবে উদ্ধৃত্ত টাকা সরকারের দামে 
জমা পড়বে। ৮৭ হাজার পাউগ্ডের 
বেশী লাভ্যাংশ ঘোষণা করা যাবে যা। 
 সপ্নকার "থেকে জনসাধারণকে 
বোঝান হয়েছে ষে লাভ্যাংশ শতকরা 
চার টাকায় সীমাবদ্ধ হয়েছে ২ কিন্ত 


কোম্পানী কয়েক বছর যাবত.শতকরা 


স্পৃস্বাগদাঁদ-শক্তিদের নতুন ঘোষণায় 
আরো! মারাত্বক জিনিষ” রয়েছে 
একটি! বলছে : “এই (চুক্তিতুক্ত ) 
লভ্যগণ দৃঢ়পণ নিচ্ছে যে তারা একত্রে 
যৌথ-নিরাপত্ত। রক্ষার বন্দোবস্ত 
করবে। কি মুখ্য কি পরোক্ষ 


আক্রমণের বিরুদ্ধে” J 
আশংকা নেই। সরকারী তহবিলে 


ওরিয়েণ্টাল গ্যাস 
(১ম পৃষ্ঠার পর.) 
১৯৫৭ সালে ওরিয়েন্টাল গ্যাস 
কোম্পানীর ব্যালেন্স সীট থেকে দেখা 
যায় ষে কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য 
(ঞ্যাসেট ) হল ১ কোটি ৩৮ লাখ 
টাকার উপর এবং দায় (লায়েবেলিটিদ্‌) 
হ'ল ১৪ লাখ টাকার উপর। 
তা'হলে নীট মুল্য দীড়াচ্ছে ১ কোটি 
২৩ লক্ষ টাকার উপরে। কিন্ত 
রাষ্্রয়ত্ত করার প্রচলিত প্রথ। অনুযায়ী 
দেখা যায় যে এই ' “বুকভালু'র উপর 
নির্ভর করে সাধারপতঃ কোম্পানী 
সরকারের দখলে আনা হয় না। 
প্রশ্ন ওঠে কোন মূল্যের উপর 
ভিত্তি করে সরকার এই গ্যাস 
কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারেন। 
ওরিয়েণ্ট্যাল গ্যাস কোম্পানীর মোট 
মূলধন হলো ৪০ লক্ষ টাকা এবং দেখা 
যায় যে কোম্পানী শেয়ার হোলডার- 
দের ১৫% ডিভিভেও দেয়! সুতরাং 
সাড়ে সাত পাসেণ্ট রিটার্ণের ভিত্তিতে 
এই কোম্পানীর মুল্য ৮০ লক্ষ টাকার 
বেশী হতে পারেনা। 
আর যদি ক্যালকাটা গ্যাস 
কোম্পানী ( ওরিয়েন্টাল গ্যাস 
কোম্পানীর শতকরা ৯৮ ভাগ 
শেয়ারের অধিকারী; প্রশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কিনে নিতে চান তা হলে ৮* লক্ষেরও 
অনেক কম টাকায় প্রতিষ্ঠানটি 
সরকারের হাতে আসতে পারে। 
ক্যালকাটা গ্যাস কোম্পানীর 
৩০ হাজার গ্রেফারেম্িরেল শেয়ার 
আছে। আর অভিনারি শেয়ার 
আছে ৬ লাখ ৫০ হাজার । কলিকাতা 
টক এক্সচেপ্রএর হিসাবে দেখা যায় 
যে এর ১০২ প্রেফারেম্সিরেল 
শেয়ারের দাম ছল ৪৬২ টাকা করে 








থেকে চিঠিপত্র লেনদেনের সীমা 
নেই। আমেরিকা প্রথম থেকে 
গড়িমসি করেছে। বৃটেন চায়, ফ্রান্সও 
চায় । আমেরিকা মনে মনে বিপদ 
গুনছিল যে সোভিয়েট প্রস্তাব এখুনি 
মেনে নিলে শীর্ষ সম্মেলনে - আমে- 
রিকাকে কাঠগড়ায় দীড়াতে হ'বে 
লেবাননে অহেতুক সৈন্ত নামান নিয়ে । 
ওখানটায় আমেরিকার দুর্বলতা । 
ব্রিটিশ লেবার পার্টির মিঃ জিলিএ- 
কাস্‌ ঠিকই বলেছেন সেদিন, বাগদাদ 
চুক্তির পুনরুদ্ধার করা এক “পাগলের 
কাও”। বড় ভবের পাগল, এই যা । 
ইরাকের নিরপেক্ষ নীতিতে সামগ্রিক 
ভাবে প্রধান শৃক্তিদের ভারসাম্যে যে 
সাঘাত লেগেছে, সেই ভারসাম্য ফিরে 
পাওয়ার অন্তেই আকুলতা বাগদাদ 
ক্কির পুনরুদ্ধারে । এবং ফরাসী 
পত্রিকা +0০70798/৮ ঠিকই বর্ণনা 
করেছে একটি সাম্প্রতিক কাটু নে, 
যম, তাসের ঘর বাগদাদ্‌-চুক্তি, তাসের 
[রি তাবেদারি পশ্চিম এশিয়াকে 
ঠকিয়ে রাখল এবার “শেখ, চাচা”, 
গামেরিকা। 
কিন্তু, কত দিন? * 
































হল ৬২ করে। তা হলে প্রেফারেন্সিয়েল 
শেয়ারের সত্যিকারের মূল্য হল 
৩৯১৯০২১৫৪৬৯ অর্থাৎ ১৩১৮৯১০৯০০২ 
টাকা, আর অডিনারি শেয়ারের দাম 
৬১৫০১৯০০২১৫ ৬ অর্থাৎ ৩৯১০০১৯*৯২, 
টাকা। তা হুলে ছটো মিলিয়ে ঃত্যি- 
কারের দাম হলো 
টাকা। 


কোম্পানী হয়ত বলবে যে তারা 
যখন বিলেতি কোম্পানীর কাছ 
থেকে ওরিয়েন্টাল কোম্পানী 
কিনেছিল তথন তাদের কি শেয়ারের 
দাম দিতে হয়েছিল ১১১৬১০০৯০০২ 
টাকা । কিন্ত যখন এ কোম্পানী কেনা 
হয় তখন লওন ষ্টক্‌ একচেপ্রর কোটে- 


৫২১৮০৯৪০০২২ 






আর অডিনারি ১০২ শেয়ারের দাম |. 


ষেটাকা এখনও জমা আছে, তা তুলে 
লাভ্যাংশ ঘোষণা করা হবে। এমন 


চমৎকার আইন ডাঃ রায়ের আমলেই . 


সম্ভব! এবং এমন আইন থাকলে, 
স্রাইক হল বা না হল তাতে ডিরেক- 
টরদের মাথ! ঘামানের দরকার কি? 

কোম্পানীর অনমনীয়তার পেছনে 
এই হচ্ছে গুড় তথ্য । ভিরেকটররা 
তাদের ছুটি বাতিল করবেন কেন? 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কি দেখবেন 


কোম্পানীর অংশদারদের ক্ষতির না তার অনুরোধ কিভাবে উপেক্ষিত 


হচ্ছে। 


শেয়ারের দাম আমাদের টাকার 
হিসাবে ছিল ৬৮ লক্ষ টাকা। 
এখানে উদ্লেখষোগ্য যে, যে 
কোন কোম্পানীকে রাষ্ট্রয়ত্ত করার 
সময় শেয়ার মার্কেটের পড় মূল্য ধরেই 
গভর্ণমেপ্ট তার দাম নির্ধারণ করে 
থাকেন। বিদেশে, বিশেষ করে 
লণ্ডনে এই প্রথাতেই অনেক 
কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। 


, ইম্পিরিয়েল ব্যাক্ককে বখন রাষ্ট্রায়ত্ত 


করা হয় তখনও নাকি মোটামুটি 
ভাবে এই নিয়মই পালিত হয়েছে । 

সুতরাং ওরিয়েন্টাপ গ্যাস 
কোম্পানী যদি সরকার, নিতেই চান 
তাহলে উপরোক্ত প্রথায় প্রতিষ্ঠানটিকে 
রাষ্্রয়ত্ত করা সবদিক থেকে সমীচিন 
হবেনাকি? 


নাগা সমস্ত 


( দ্বাদশ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

এদিকে কথায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের 
আড়ন্বরের অন্ত নেই। একদিন 
দেখা গেল শিলঙের ওপরে একখানা 
এয়ার ফোর্সের প্লেন ঘুরছে । কি 
ব্যাপার? শিলঙে ত »্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড 
নেই। খেহ নিয়ে জানা গেল 
দেশরঞ্চা' মন্ত্রী শ্রুকষ্চ মেনন, সেনা ও 
বিমান বাহিনীর প্রধান জেনারেল 
থিমায় আর এয়ার মার্শাল মুখাঞ্জিকে 
নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত - করতে 
আসছেন এবং তারা পোলো 
গ্রাউওকেই ল্যাণ্ডিং গ্রাউও বানাধেন | 


শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্য সম্জস্ত্র 
আসাম সরকারের কাতর অন্থনয়ে 
নিজেদের জীবন বিপনন না করে 
গৌহাটি থেকে মোটরেই শিলং 
পৌছান। রাজভবনে এক বৈঠক 
করে তারা আশ্বাস দেন যে আর 
পাকিস্তানের ঘচ্জাতি বরদাস্ত কর! 
হবে না, আবার বদি ওরা গোলমাল 
করে পিটিয়ে টিটু ফরে দেওয়া হবে 
একেঘারে । এমন প্রচণ্ড ঝাঁঝালো 
কথাবাত1 ঘে আসাম সরকারেই তখন 
প্রায় কাপুনি ধরে যায় ভয়ে যে একটা 
জোর দাঙ্গা বুঝি লাগে প্রায় সীমান্ত 
অঞ্চলে । অবস্ত কয়েকদিন পরেই 
আসাম সরকারের কর্মচারীরা আবার 
সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করতে 
থাকেন যে দিল্লীওয়ালাদের কথা ও 
কাছে সামন্ত থাকবে কিনা! কারণ 
আবার দেখা গেল পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধে নালিশ করলে দিল্লী থেকে 


আমল পাওয়া যাচ্ছে না। 


শনে দেখা যায় যে কোম্পানীর ' 


‘প্রতিষ্ঠা 


শুক্রবার, ১৫ই আগশ্ট, ১৯৫৮ 


সম্পাদকীয় 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) রা 
সরকারী স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার 
সর্বস্বত্বভোগী শুধুমাত্র কংগ্রেস পার্টি । 
এ কথা আমাদের মনে কা 
দরকার যে নীতিগত নানা দুর্বলতা, 
থাকা সব্বেও ভারত আন্তর্জাতিক রাজ- 





নীতি ক্ষেত্রে স্বকীয় একটি মর্ধাদা 


লাভ করেছে । মনে রাখা দরকার, 
বিশ্বযুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখতে ভারত তার 
্ষমতারিত্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। 
এশিয়াতে নতুনভাবে যে জাগরণের 
সুত্রপাত হয়েছে তাতে অনেকখানি 
প্রেরণা জুগিয়েছে। মনে রাখা 
দরকার, ভারতীয় টাকার ব্যক্তিত্ব 
আজ আন্তর্জাতিক লেনদেলে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

ভারতের অভ্যন্তরে যে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোন সমর্থ দার্শনিক 
ভিত্তি তাকে সুদৃঢ় করতে পারেনি 
সত্য এবং এটা এক প্রবল দুর্বলতা” 
কিন্ত, তা সত্বেও মানবিক অধিকার 
এবং মৌলিক মূল্য ভারতে আজ যে 
ভাবে স্বীকৃত হয়েছে, রক্ষিত হঙ্জেছে, 
পেয়েছে, পৃথিবীর কম 
দেশেই তার তুলনা পাওয়া যায়। 

,আমেরিকার কোন অন্গরাষ্ট 
কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত হয়ে যাবে, 
স্বাধীনতা দেবীর পীঠতৃমি। 
আমেরিকার রাষঈনায়কদের তা 
চিন্তারও  বাইরে। সোভিয়েট 
ইউনিয়নের একটি রিপাবলিকে 
জনগণের ভোটে অ-কম্মনিষ্ট শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হবে, সর্বহারার গার্জিয়ানের! 
সর্বস্ব পণ করাবেন তবু এমন 
সম্ভাবনা কর্ধনও ঘটতে দেবেন 
না। এই অসম্ভব একমাত্র 
ভারতেই সম্ভব হয়েছে। সমর 


' বিশ্বের রাজনীতির ইতিহাসে এটা 


একটা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত 
ঘটনা । " 4 

এশিয়ার আর কোনো দেশে 
যা! সম্ভব হয়নি, ভারতে 
ভারতবাসীর জীবন এগ! 
এক স্থায়ী সরকারের শাসন 
করতে অভ্যস্থ হয়েছে! শ' 
শরিকল্পনায় ত্রুটি আছে, ওগুলির 
রূপায়নও যথেষ্ঠ গলদ দেখা দিয়েছে 
এ সবই সত্য। কিন্তু এ কথাও সত্য 
সরকার ভারতকে এক মজবুত অর্থ- 
নৈতিক ঝুলিক়াদে দাড় করবার চেষ্টা 
করছেন। 

সঙ্গে ন্দে এও আমরা জানি, 
প্ল্যানিং-এর কড়ি ষোপাতে সরকারকে 
হিম সিম খেতে চ্ছেঃ করের বোঝ! 
চাপছে জনগণের কাধে, বেকার সংখ্যা 
দ্রুত বাড়ছে, কথায় কথায় গুলি 










চলেছে, চলছেও ! দুর্ভিক্ষ 

মারছে দুয়ারে | দ্রব্যমূল্য 

ছুটে চলেছে। রে 
এগাঁর বছরের স্বাস্বীনতায় আঁমরা 


মূল্য কম দেইনি। 'তবুষা পেয়েছি 
ভার. পরিমাণও তুচ্ছ নয় । জন- 
সাধারণের জীবনে স্বাধীনতার উৎসৰে 
একদিনের জন্ত উপহার দেবার নত 
সঞ্চয় আমাদের হয়েছে । 


স্যক্রবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮ 


' দেশদ্রোহিতার স্বাক্ষরে Es পনেরোই তা: 


দুইচচ্ছু রাজনীতিক 


__ পাশের বাড়ীর রেডিও সেউটার 
দোষে হোক, কি 'দিল্লশী রেডিওর 
চিউন করার দোষে হোক, ইন্টা- 
রম গবর্ণমেন্টের মন্ত্র পণ্ডিত 
জওহরলাল - নেহর; খাঁণ্ডত ভার- 
তের প্রধান নল্বীরপে যেবাণী 
দিলেন ভা, সেদিনকার সেই গভশর 
আনশ্চিত রাত্রে বড় কর্কশ, বড় 
দুবোধ্য ঠেকেছিল। এই বাংলার 
1বস্লবীরা দেশের মাকে মা বলে 
ডেকেছিল; উন্মত্ত নিবোধ সেই 
, দামাল ছেলেদের দঢঃখেই ব্যাকবা 
* দেই নিরাকার দখিনখ প্রোতনণ 

' অশ্রপাত করছিলেন; হয়তো সেই 


কামার ফোঁস-ফোঁসান দিল্লী - 


রেভিয়োয় নতুবা পাশের বাড়ীর 
রোঁডও সেটায় বিঘা সৃষ্টি 
»- করেছিল। একানা উত্তর প্রদেশকে 
বা মাদ্রাজকে চণ্চল করোন। তাঁরা 
উল্লাসে ঘোষণা করলেন ভারতের 
দবাধীনতা এল। / 
“- ভারতের কিন্তু খাশ্ডিত ভারতের ৷ 
নেতারা গর্ব করে বললেন, এ 
অভূতপূর্ব বিপ্লব; এমনটি আর 
কোন দেশে হয়নি। আঁহংস মন্তের 
মাদতে এ শীরপ্পব এসেছে। 
বিদেশী রাজ স্বদেশ হয়েছে) 
ক্ভাইয়ে ভাইয়ে আপোষে সম্পত্তি 
বাঁচৌয়ারা, করে নিয়েছে; {হিংসা 
> নেই, দ্বেষ নেই, রন্তপাত ' নেই, 
র্তপাতহধীন বিপ্লব । গর্বের নয়? 
আপোধ-ঘটালেন কে ? আমাদের 
মুনিব। সুন্দর মানুষ মাউণ্টব্যাটেন ; 
আরও সুন্দর লেডী মাউণ্টব্যাটেন , 
সূন্দরতম পামেলা ; আরও আরও 
ভাল ব্রিটিশরাজ । আমাদের যে-ছুটে] 
মাথা কিছুতেই এক হচ্ছিল না, 
ওয়াভেল যা পারেন নি, স্যার ষ্্যাফোর্ড 
ক্রিপস যা পারেন নি, লর্ড আরুইন যা 
পারেন নি, লর্ড সাইমন যা পারেন নি, 
ষ্মণ্টে-বার্কেনহেড অথবা আমেরী 
ইন যা পারেন নি, চার্চিল যা চান 
সম্ভব করলেন এই সন্ত্রাস্ত 
পরিবার, ক্রিটিশরাজ, 


1 

ভারতের স্বাধীনতা এল--খগ্ডিত 
ভারতের | হল পাকিস্থান, স্বদেশভূমে 
বিদেশী পররাষ্ট্র; জালালাবাদ আজ 
কামসকাটকায় হলেও ক্ষতি নেই, 
" বিনয়-বাদল- হলই না হয় আফ্রিকার । 
ওদের বলিদানে নয়, দেশের বলিদানে 
এল ভারতের স্বাধীনতা--বাংলার নয়, 
পাঞ্জাবের নয়, ভারতের, খণ্ডিত 
ভারতের স্বাধীনতা । বিপ্লবের পথে 
নয়, মারামারির পথে নয়, আলাপী 
বৈঠকের পথে। মাউপ্টব্যাটেনের 
পৌরোহিত্যে। গণবিপ্রবের পুরোহিত 


তখন প্রার্থনা সভায় অরণ্যে রোদন 
ভাই, ইন ওয়াইন্ডারনেস) করছেন । 
লোঁহমানব সর্দারজী বলছেন গান্ধীন্দী 
ঘোয়াব দেখছেন । হাসতে হাসতে 
মাউণ্টব্যাটেন বললেন, মি গ্যাণ্তি, 
»কংগ্রেস এখন আমার দিকে | লৌহ- 
মানব আর উত্তরপ্রদেশের পণ্ডিত 
কখন মাউণ্টব্যাটেনপরিবারভুক্ত হয়ে 
গেছেন গান্ধীজী তার কোন খবরই 
রাখেন নি। 


ধং 


ই 







১৯৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট “গ্রেট- 


হয়ে গেল। 

১৯৪৭ সালেয় ১৫ই আগষ্ট খণ্ডিত 
ভারতের স্বাধীনতা এল। - জিরাজী 
বেঁচে, গান্ধীজীও বেঁচে । 

মুসলিমলীগ-কংগ্রেস ভাই-ভাই , 
ইন্টারিম গবর্ণমেণ্টের নীড়ে শাসনের 
তালিম চলছে ভবিষ্যৎ শাসকদের ) 


শ্রদ্ধেয় মাউণ্টব্যাটেন মাহৃম্সেহে তা 


দিচ্ছেন | নবভারতের জন্ম হবে। কিন্ত 
প্রস্থতির বড় সাধ যমজ সন্তানের ৷ 


সর্দার-পণ্ডিত-জিন্না নামাঙ্কিত কোষগুলি, ডঃ 


সনক্ত-কণিকাগুলি বড় চঞ্চল । বৈঠকের 
পর বৈঠক চলছে। স্থির হল, নূতন 
বৈজ্ঞানিক মতে অস্ত্রোপচার হোক । 
মুসলিম লীগের এক নেতা সোল্লাসে 


বিদেশী সাংবাদিরকে বললেন, হাউই- 
বাজি দেখতে চাও তো কলকাতায় 


যাও। ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগের 
প্রত্যক্ষ সঙ্বর্য ৷ 

১৬ই আগষ্ট 
কিলিং হয়ে গেল । গোলাম সানোয়ার 
বদলা নিল নোয়াখালিতে-_হিদ্দু নিধন 
হোল। বিহারে বিহারী হিন্দুরা বদলা 


নিল) পণ্ডিত নেহরু বললেন, বমবর্ষা ' 


করব। উত্তরপ্রদেশের রক্তে শাসন-- 
কণিকা চঞ্চল হয়েছে দেখে মাউণ্ট- 
ব্যাটেন খুনী হলেন । | 

কিস্ত গণ-লাগরণের হোত মহাত্মা 
কোথায়? 


তিনি অহিংসার পথে ছিটকে 
গিয়ে পড়েছেন বাংলার পল্লী অঞ্চল ; 
নোয়াখালীতে । হিন্দুদের ভিটের পর 
ভিটে পুড়ে গেছে ; ঘরের পর ঘর; 


মুনলিম মজতুরের ওপর সর্বতোভাবে - 


নির্ভরশীল যে গৃহস্থ হিন্দু নক্া-ত্বাকা 
কাথার নীচে শুয়ে হাতের কড়ে টাকার 
হিসেব করত তাদের ভিটের সবগুলো 
ঘর পুড়িয়েছে গোলাম সারোয়ায়ের 
চেলারা নি্বঘ্নে বসে বসে; হাত 
ওঠেনি একটিও ; ওরা পালিয়ে দেখেছে 
একে একে ভিটের ৯৩ খানা ঘর 
পুড়েছে, তারপর একেবারেই 


পালিয়েছে, দেশ ছাড়া হয়েছে, 
কলকাতায় ভিক্ষাপাত্ত খুলে ধরেছে। 


গেরস্থ ঘরের এই সর্বনাশ দেখাতে 
একটি দেশী কুকুর ছাড়া কেউ নেই। 
মহাত্মা গান্ধী ঘুরছেন এই মহাশ্মশানে 
পলাতক হিন্দুদের নির্ভয় করবেন এই 
আশায়; হিন্দু মুসলমানকে এক 
করবেন এই আশায় ; ওদের মনে মহৎ 
ভাবনা আনবেন এই আশায়--তিনি 


নির্ভয়ে মহাশ্বশানের অঙ্গার পায়ে 
মাড়িয়ে হাটছেন। বাংলার শ্যামল 


ছুর্বাদল আর নরম মাটিতে প। ফেলে 
ফেলে বলছেন, এ যে ভেলভেট ) 
পাতার আডালে কোকিলের ডাক 
শুনে থমকে" দাড়াচ্ছেন। সুন্দর বাংলা, 


হুন্দরতর এর কবি, হুন্দরতম এর 
বাংলা শিখতে লাগলেন 





গ্রেট ক্যালকাটা, 


গোলাম সারোদ্লার বড়লাট লর্ড" 


. উঠেছে, কংগ্রেসের সকল সংস্কারের 
ভিট্যে ভিটে অগ্নিসংযোগ চলেছে, 
সংস্কারী মন উৎসাদিত হু'চ্ছে, . কংগ্রেস 


নেতৃবৃন্দ ছুটোছুটি করছেন, কখন কোন 


ভয়ঙ্কর ক্ষণে মহাত্সার সঙ্গে গুদের 


নাড়ীর যোগ ওঁ যশালের উগ্র জালায় 
জ্বলে পুড়ে গেছে কেউ.খেয়াল রাখেনি; 


‘কোন এক তক্দ্রাজড়িত মোহমুগ্ধ মুহুর্তে 


মাউপ্টব্যাটেনের খাতায়. তার! উচ্ছন 
ভিটের মাটীতে অস্ত্রোপচারের সম্মতি 
দিয়েছেন খেয়ালও নেই । 





সঙ্গে দেশ বিভাগ ? 


ক্যালকাটা কিলিং” (ধন্তবাদ ষ্টেটসম্যান ]) ম্যউণ্টব্যাটেনের হাতে মশাল জলে হ্যা বাপুজির, সব ঠিক হয়ে গেছে। 


বাংলার মাটি কি শক্ত হয়ে গেল 
নাকি? কোকিলের গান স্তব্ধ হল? 
নোয়াখালী শুধুই শ্বশান, অঙ্গার আর 
অঙ্গার ।' এ অঙ্গারের ময়লা শতবার 
ধুলেও যাবে না। স্বাধীনতা আসছে, 
পদধ্বনি শোনা যায়, স্বাধীনতা আসছে 
ভারতের, খণ্ডিত ভারতের ) পদধ্বনি ! 
শোন] যায়, খোঁড়া পায়ের পদধবনি। 
মহাত্মার লব সাধনা ব্যর্থ করে আসছে 
স্বাধীনতা ৷ মহাত্মা কি মুসলমানদের 
বুক পেতে দিয়েছিলেন ? হিন্দু-মুসলিম 
এঁক্যের জন্ত উপোস করেছিলেন? 
গোলটেবিল বৈঠকে ওদের ব্র্যাঙ্ক চেক 
দিতে চেয়েছিলেন? বড় আশা ছিল 
কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক নয়, জাতীর 
মিলনতীর্ঘ করবেন ? 

জিন্না বলেছিলেন, আর নয়. 
রিজার্ভেশানের চেষ্টায় মুসলমানকে 
বাচাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে? পাসে 
প্টেজে মুসলিম স্বার্থ, মুসলিম তমদ,ন 
রক্ষা কর! দায়, এ ভারতবর্ষে ছুই 
জাতি; এক মুসলমান আর এক 
অমুদলমান ব| হিন্দু) এ ভাররবর্ষে 
দুইটি প্রতিষ্ঠটান,_এক মুসলিম লীগ, 
ছুই কংগ্রেস। মুসলিম লীগে হিন্দু 
নেই,কগগ্রেসে মুসলমান নেই, মৌলানা 
আজাদা শো-বয় মাত্র। এ ভারতবর্ষে 


হিন্দুর প্রাধান্য, মুসলমান সংখ্যালঘু, 
কিন্তু ছুই জাতি। ছুই জাতি এক 


কম্বলের নীচে, এক ছাদের নীচে 
থাকতে পারে? ছঃসহ এই হিন্দুর 


.প্রাধান্ত। এ ভারতবর্ষ নয়, মুসলিম 


পাকিস্থান । 


পাকিস্থান? ভারতষর্ষকে কেটে? 
মহাত্মা বললেন, তবে কাট আমাকে 
আগে? কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বটেই তো 
বটেই তো করে ঘোষণা করলেন, দুই 
জাতি নয়, এক জাতি ভারতীয় জাতি; 
সম্প্রদায়ে ক্ষতি নেই, জাতি এক, দেশ 
এক, অথণ্ড অবিভাজ্য--বন্দেমাতরম্‌ । 

জিনা হাসলেন; সমগ্র মুসলিম 


বিভিন্ন উপকারী তেষজ তৈল 
সংমিশ্রণে প্রস্তুত মস্তি 
প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাইয়া 
কেশে মৃতন জীবন দান করে। 


সিডি দিবস 
» দিল্লী, মারা 


/ টন 


ত 


সর্র্র হাসল । জিরা বললেন, তাই « 
তো চাই পাকিস্থান, . আমরা জাত 
আলাদা, আমাদের সংস্কৃতি জ্ব্দিশ 
সমগ্ী স্ঘুসলিম সমাজ বদল, চাই 
পাকিস্থান, লড়কে লেনে । আমাদের 
জাতি আলাদা, নীতি আলাদা, ধর্ম 
আলাদা, আচার আলাদা, বিচার 
আলাদা, দেশও চাই আলাদা) না 
দাও, লড়কে লেলে, অহিংসা হিংসা 
মানিনে, লড়কে লেঙ্গে । 

, মাউণ্টব্যাটেন হাসতে লাগলেন, 
সারা ভারতের ছুষ্ট ছেলেদের জড় 
করলেন তার বৈঠকে | তোমার নাম 
কংগ্রেস, তুমি হিন্দু; তোমার নাম 
মুসলিমলীগ, তোমার নামেই পরিচয় 
কাট দেশকে, আমরা চলে যাই, 
তোমরা কাটা দেশে স্বাধীন হও । 
কিন্তু আমরা বণিক | রাজদণ্ড নামিয়ে 
দিচ্ছি তোমাদের দুই হাতে; মান- 
দণ্ডতি রইল। ওদিকে পাকিস্থান, 
এদিকে হিন্দুস্থান আর আমাদের 
বণিকীম্থান। থাক কমনওয়েলথে-_ 
কমনওয়েলথ, সারা বিশ্বে পুঁজি এক, 
সমবায় পদ্ধতিতে থাক। কাট 
ভারতবর্ষকে । 

লৌহ মানব শাস্ত ক'রে এসেছেন 
নৌ-ধিদ্রোহীদের । আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সশস্ত্র অভিযানের নেতৃত্রয়ের 


, বিচারে অহিংস পণ্ডিত ওকালতির 


গাউন পরে এবং ছেড়ে এসেছেন । 
ডাক-তার ধর্মঘটে ব্যবসায়-বিপর্যপ্ত 
কলকাতায় সন্ত্রস্ত দেশী-বিদেশী বণিক- 


' কুল প্ল্যান ভাজছেন। ডাক্তার 


ধর্মঘট উপলক্ষ্য ক'রে মেহনতি হিন্দু- 
মুসলমান এক হ'ল নাকি? ২৯শে 


।জুলাই ১৯৪৬ সালের, গতিরুদ্ধ শ্বাসরুদ্ধ 


কলকাতা, সাধারণ ধর্মঘটে না চলল 
ফিটন, না,চলল ট্যাক্সী, কারখানা, 
অফিস শৃন্ত। শাসকের! প্রমাদ 
গুনদেন, নেতারা প্রমাদ গুনলেন, 
হিংস অহিংস বৈঠক ঘন ঘন বসতে 
লাগল ; বামপন্থীরা করতালি বাজিয়ে 
সাধারণ ধর্মঘটে বিপ্লবের সমাপ্তি 
টানলেন। ২৯শে জুলাই থেকে ১৬ই 
আগষ্ট কত দিনের ব্যবধান, এ রিক্সা- 
ওয়ালা আর ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে 
কতখানি জাতির ব্যবধান ? ২৯শে 
( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 








শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮" 





Le “পরোক্ষ আক্রমণ” আন্তজাতিক রাজনীতিতে নুতন ধুয়া 
* শক্তির. ভাঘসাম্য রক্ষার জন্য আমেরিকা 
কর্তৃক এই খুয়ার আমদানী 


ABO 


কথার কথা। ধরুন কাল না হোক পরশু, পরশু না হোক, তার 
পরদিন, কি একদিন মোঁলানা ভাসানি কিম্বা তার একজন - 
পাঁকিদ্ধানের গাঁদতে বসতে যাচ্ছেন। রোডওতে বলার জন্যে আমোঁরকা 
অথবা শন্রটেন, ১০3 আমল্গশ পেলেও 


পালে পালে 


আসতে পারে। আসতে পারে, 


এমন কি, তুরস্কের সেনাবাহিনী, এবং ইরাণের রসদবাহকের দল। . 


নিমন্ত্রণের প্রয়োজনও বোধহয় 
নেই। যদি , আমেরিকা, 
পাকিস্থান, ইরাপ কি তুরস্ক মনে করে, 
ভারতবর্ষকে একটু সায়েন্তা করা 


উচিত, তাহলে যে কোনো সময়ে. 


পাকিস্থানের একটু বাহানা তুললেই 


হুল, “ভারত আমাকে আক্রমণ করছে, 
পরোক্ষভাবে আক্রমণ করছে ।” ' 


এবং তৎক্ষণাৎ “বাগদাদ চুক্তিভুক্ত 
দেশগুলোতে বেজে উঠতে পারে বাকে 
বলা, যেতে পারে আন্তর্জাতিক 
পাগলা ঘণ্টি'। তাদের যে কেউ 
অথবা! সকলেই পাকিস্থানে সৈন্তসামস্ত 
বিমান ও নৌ-বাহিনী এনে পাকি- 


পাকিস্থানের ডাকে শুধু ইংরাজ 


সেনারা আসবে, অথবা তুকীরা 


আসবে, এ-হলে হয়ত" খুব একটা 
কিছু হতনা। এ জোটে এখন 
আমেরিকাও আছে। বৃটেন. থেকে 
আমেরিকা যতো বড়, ভারতের বিপদও 
ততো বড়। যদিও তার মানে এসনয় 
নে ভারতবর্ষ খরগোসের মতো! গর্তে 
আশ্রয় নিচ্ছে, আমেরিকাই তাড়া করে 
আসছে এই ক্ষণে । কিন্ত 
জুলাই থেকে ভারত-পাকিম্থানের 
পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ বদলে গেছে, 
কি যাচ্ছে। 
বাগদাদহীন চুক্তি 


আমেরিকা । আমেরিকার . যোগ- 
দানের আঁগেও ভারতবর্ষ সরকারী- 
ভাবে এই সামরিক চুক্তির প্রতিবাদ 
করেছে। সেই প্রতিবাদের ক্ষেব্র- 
প্রসারিত ছুবৈ সংকুচিত হয়নি ২৮শে 
জুলাই থেকে । 

অবিস্তি, আকাশ এখনো ভাঙে 
নি। মানে, এখনো । 


আটাশে জুলাই লণ্ডনে বাগদাদ- 
চুক্তি পরিষদ ঘোষণা করেছে যে, 
তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্থানকে সাম- 
রিক ভাবে আরো শক্তিশালী করে 
তুলতে হবে। কে করবে. শক্তিশালী ? 
আপে তো হবে না, কিন্বা পুর্ব- 
পাকিস্থানের লক্ষ লক্ষ মণ:পাটের বস্তা 
জড়ো করেও হবে না। শুধু বৃটেন 
এদের শক্তিশালী করবে, যুদ্ধোত্তর 


ব্রিটেন, 


- যে, 


২৮শে ' 


তাহলে? অগতির গতি আমেরিকা 


এগিয়ে এল সাহায্যের ভাণ্ডার নিয়ে । 
অভুহাত-টা কী? না» _লেবানন্‌ 
আরো কী অজুহাত? না”ইরাক্‌ 
কাৰ্যত দলত্যাগ করেছে। 
চুক্তি-শক্তিরা ( বৃটেন, ইরা, 
তুরস্ক, পাকিস্থান ) খুব ভাল জানে, 
ষে, ইরাকের দলত্যাগ মানে সমস্ত 
আরব শক্তির দলত্যাগ । আরো এই, 
মিশর-সিরিয়া-ইয়েমেন্‌-ইরাক 
ইত্যাদির নিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ হল 
পৃথিবীর “ঠাণ্ডা লড়াইশ-এ সমগ্র 
পশ্চিম এশিয়াকে হারানো ! কার্যত । 
১৪ই জুলাইর অভ্যুখানে, .শক্তির' 
ভারসাম্য রইল দুনিয়ার এই ভাগটায়। 
আমেরিকাকে এগিয়ে এসে বলতে 
হল, “মা ভৈঃ”। ডালেস্‌ সাহেব 
ঘোষণা করলেন ২৮শে জুলাই এবং 
বাগদাদ্‌-চুক্তি পরিষদ সেই ঘোষণাকে 


" সরকারি মর্যাদা দিল ২৯ শে জুলাই-এ। 


বলল £ আমেরিকা তাদের প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও রক্ষা কাজের ভন্ত 
তাদের সঙ্গে সহযোগিতা. করবে 
সাহাষ্য করবে । ডালেম্‌ জানালেন £ 
আমরা সোজাসুজি তোমাদের গোষ্ঠীর 
মেম্বর হ'তে পারছিনা, সরি,. কিন্তু 
তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একক 
ভাবে চুক্তি করে নেব। 

লণ্ডন টাইমস্‌-এর কূটনৈতিক 
সংবাদদাতা আগের দিনই জানালেন, 
ইরাকের অভাব পূরণ হুল. কারণ 
আমেরিকা কার্যত বাগ্রা্‌-চুক্তিভুক্ত 


.. হল। তিনি জানালেন, পুরোপুরি 
কারণ বাগদাদ-হীন বাগদাদ" 
চুক্তিতে আজ কার্যত সামিল হয়েছে 


চুক্তি করতে গেলে আমেরিকান্‌ 
সেনেটের ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটের 
দরকার হবে| সেটা হতে লাগবে 
আরো একটি বৎসর ৷ গ্রেসিডেণ্টে 
আইসেনহাওয়াঁরকে মার্চ আলে ফে- 
সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (কতো! 
আগে থেকে আমেরিকা তৈরী 
ছিল |) তাতেই একক ভাবে চুক্তি 
করা যেতে পাত্রে । 

এটা একটা মস্ত বড় পরিবর্তন । 
ভারতের বিপক্ষে”_একথা বলতেও 
ইতস্তত করা উচিত নয়। কারণ, 
আমেরিকায় আর ঘটা করে. ঘোষণা 
করবার দরকার নেই যে, সে সেভিয়েট 


 কম্যুনিজম্-কে রুখবে, এবং পারে তো 


খতম্‌ করবে। রাশিয়া ও-সব 
পুরোমাত্রায় জানে কে দোস্ত কে 
ছুষমন এবং কার কী তাখত। ভারতও 
জানে, আমেরিকা পাকিস্থানকে সাম- 


তবু অনেকের যেন ধারণ! ছিল, ওতে 
ততো বেশি কিছু এসে যাবে না. 
হয়তো বা আমেরিকা ততো বেশি- 
বেশি সাহায্য নাও করতে পারে, 
কারণ . ভারতের “বন্ধুত্ব "ও সে 
হারাতে চায় না। 

, ২৮-২৯শে জুলাইর' ঘোষণার পর 
এই অদ্ভুত দোমনা ভাবের স্থান 


‘ভারতে থাকা আর ঠিক হবে না। 
অর্থাৎ, ভারতকে পুরোপুরি জেনে 


রাখতে হচ্ছে আজ থেকে যে, তার 
হয়ত অনেক এগিয়ে যাবে, এবং 
মুখ্যত ও গৌপত, পাকিস্থান অদূর 
ভবিষ্যতে আমেরিকার অসামরিক 
ঘাটিতে পরিণত হবে--হওয়ার যা 
একটু বাকি আছে, তাই আর কি। 


(ওয় পৃষ্ঠার পর) 
জুলাই চরম এঁক্যের দিন--১৬ই 
আগষ্ট চরম অনৈক্যের দিন, দি গ্রেট 


ক্যালকাটা কিলিংয়ের রক্তআাবী 


তারিখ ; বাংলার উদাসীন শহীদদের, 
মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মন্ত্র আর এঁক্য 
সাধনার শোচনীয় ব্যর্থতার তারিখ 
১৬ই. আগ্রষ্ট। .ওরা আলাদা জাত, 
ছুটো রক্তধারা ওরা বইয়ে দিল 
কলকাতায়, তারপর নোয়াখালী, 
তারপর বিহারে । এই সব রক্ত 


বৈতরণী পার হ'য়ে এসেছেন রাজ-. 


নীতিক খেলোয়াড়ের মাউণ্টব্যাটেনের 
বৈঠকে । পুরোহিত অগ্নিতে আহ্তি 
দিয়ে বললেন, কাট ভারতবর্ধকে, কর 
পাকিস্থান, হিনুস্থান- ইয়া আমাদের 
বণিকীম্থান । রক্তপাত বন্ধ কর। 

জিয়া বললেন, নিশ্চয়ই রক্তপাত 
বন্ধ হবে; একটিও অমুসলমান, 
(ইয়া আল্লা ) একটিও হিন্দু, একটিও 
কাফের যখন থাকবে না পাকিস্থানে 
রক্তপাত বন্ধ হযেই। লোক বিনিময় 
হোক উভয় স্থানে, হিন্দু আস্মক হিন্দু 
স্থানে, মুসলমান বাক পাকিস্থানে । 

কংগ্রেস নেতার! হাউ হাউ ক'রে 
কেঁদে পড়লেন ; দোহাই পুরুত ঠাকুর, 
এটুকু, মাত্র এটুকু অবশিষ্ট আমাদের 
কেড়ে নিও না। এটিই লঙ্জাবরণের 
কৌপীন। আর সবই: খুলেছি। 
মেনেছি লীগকে মুসলমানের একমাত্র 
প্রতিষ্ঠান বলে ; মেনেছি কংগ্রেসকে 
হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে; মেনেছি দুই 
জাতির জিন্নাতব; মেনেছি অখণ্ড 
ভারত খণ্ড করার প্রস্তাব। তবু, 
আমরা সব মেনেও ষে কিছু মানি নি 
তার জন্ত-বিশ্বদরবারে শুধু টুকু 
প্রমাণের জন্য, লোক-বিনিময়-প্রস্তাব 
প্রত্যাহার কর) থাক্‌ মুসলমান হিন্দু 
স্থানে-_ভারতে__ধর্মনিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ 
ভারতে । - 

'জিন্না হাসতে লাগলেন ; সমগ্র 
পাঞ্জাব হাসতে লাগল.; সমগ্র পশ্চিম 
পাকিস্থান এলাকা হাসতে লাগল, এ 
হাসির প্রতিধ্বনি অনেকখানি 


অনেক' আগে- নেহরুলী এই 
সামর্রিক ভারসায়্যের কথা তুলেছেন 
কাশ্মীর প্রসংগ নিয়ে। সেই পরিস্থিতি 


'এতে- আরো বদলালো, কিন্তু বলা 


যেতে পারে--ষে, এশিয়ার পরিবর্তিত 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে আর কোনো 
সন্দেহের স্থান নেই। অন্তত, থাকা. 
উচিত নয়। 

অথচ, আমেরিকা বলে সে 
ভারতের বন্ধ! কোটি কোটি টাকা 
দিয়েছে, গম দিয়েছে, কম নয়। 
তাহলে? এও কি ধাধা? মনে 


হয় না। ভারত বিপরীত শিবিরে না. 


চলে যায়, এই আমেরিকার ভয়। 
যতটুকু দিলে তার অন্ত শিবিরে যাওয়া 
বন্ধ করা যায়, আমেরিকা হয়ত. 


ততটুকুই করে যাচ্ছে। ওটার দাম, 


নেই, তা নয়। কিন্তু এটা যেমনি 
সত্যি, তেমনি, সত্যি এটাও, ষে 
ভারত-বিরোধীকে ভারত-বিধবংশী : 


ব্যবধানে শোন] গেল পুবের বাংলায়। 
হাসির ঢেউ শেষ হলে রক্তের চেউ 
বইতে লাগল) পাকিস্থানে হিন্দুর স্থান 
নেই, লোক-বিনিময় হোক রক্তের 
শ্বোতে। প্রাকৃ-স্বাধীনতার অখণ্ড 
ভারতে রক্তের গঙ্গা বয়েছে কল- 
কাতার, নদী বয়েছে নোয়াখালীতে, 
দরিয়া বয়েছে বিহারে । স্থাধীনোত্বর 
খণ্ড-বিখণ্ড ভারতে ' রক্তের পঞ্চনদ 


বইল দি-পাঞ্চাবে। 
অহিংসার'-প্োথে এল স্বাধীনতা, 
খণ্ডিত স্বাধীনতা । ১৯৪৭ সালের 


১৫ই আগঞ্টের রজনীর অন্ধকারে 
ভারতমাতার .. দেহে, . পাঞ্জাব বাংলার 
বুকে করাত নেমেছিল) আশা ছিল, 
রক্তহাঁন করাত উঠে আসবে নিষ্কবলুষ 
নিরপরাধ নেতৃবৃন্দের হাতে; করাত 
যখন উঠে এল তখন ফিনকি দিয়ে 
রক্ত উদ্ধিত হচ্ছে, ম্যাকবেধের 


হাতের রক্ত-কলঙ্ক ধুলেও যায় না। _ 


এমনি গাঢ় রক্ত। পাঞ্জাব জলদ, 
লুঠন, হত্যা এবং আমাদের কাছে 
অতি সহজ নারী ধর্ষণ হ'ল । আনন্দ 
আনন্দ, অহিসার পথে স্বাধীনতা এল, 
আনন্দ নয়; মাতৃদেহ যেখানে খণ্ডিত, 
নারীর সতীত্ব সেখানে নগণ্য নয়? 
৪৬ সালের শেষভাগে নেয়াখালি, 
সালের প্রথম ভাগে পাঁঞ্জাবের 
পঞ্চনদ বয়ে এল সমগ্র পূর্ব বাংলায় ; 
হিন্দু সমাজ উৎসাদিত হ'ল পূর্ব 
বাংলায়। অহিংস পথে স্বাধীনতা 
এল, দাম দিতে হবে এটুকু? 
স্বাধীনতা সিদ্ধির অপূর্ব ফল এ 
ভিথিরীর দল-_যারা ষ্টেশনে, ক্যাম্পের 
ছেঁড়া ভাবুতে, বেতিয়ার গুলির মুখে 
ভবিষ্যৎ দগণ্ডকারগ্যের জন্তু কাল 
গুণছে | 


অহিংসার পথে আরও রক্ত 
হিন্দুস্থানে- বণিকীস্থান রক্ষায় । 


৯৫০ 


" আত্মনিযনন্ত্রণের কাকাডুয়া 


করার মতো শক্তি 2৮ 
আমেরিকা এ 
বাগদাদ চুক্তিশক্তির ঘোষণায় 
ভারতের শঙ্কা, ভারতের বিপদ 
এরথানে। যেটুকু সাহায্য পাকিস্থান 


এখনই পাচ্ছে সেই হিন্মতের চুল- 


কানিতেই সীমান্ত ঘটনার সীমা সেই--- 
আসামে, পশ্চিম বাঁঙলায়, পাঞ্জাবে । 
তছপরি আরো সহায়তার আশ্বাস ; 
এমন কি এক প্রকারের পারস্পরিক 
প্রতিরক্ষা চুক্তিও হতে পারে পাকিস্থান 
ও আমেরিকার ভিতর-_নামটা হয়ত ? 


“বা হবে নিরাপত্তা-সহযোগিতা চুক্তি। 


ভারতের পক্ষে ফলটা এই নয়, 
যে, আমাদের স্বাধীনতা এখুনি বিপন্ন 
অথবা দেশ আক্রান্ত হবে। ফলটা 
(কুফলটা ) এই যে, অর্থ ও ‘সম্পদ ' 
আমরা দেশ গড়তে, জীবনের মান- 
উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারতাম, 


তার অনেকাংশ খরচ করতে হবে. 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


দেশভোহিতার সারে বিৰত শনেরোই আগ 


১৫ই তারিখ ক্যালেণ্ডারে লালকালীতে 
উজ্জল ; এী তারিখে আমরা জিন্নার 
সাম্প্রদায়িকতার কাছে-নতি স্বীকার 
করেছি, আমরা সাম্প্রদায়িক হিন্দু বলে 
নিজেদের জাহির করেছি, আমরা 
পৃথক জাতিতত্ব দুহাত পেতে আত্মস্থ 
করেছি, আমরা পঞ্চনদে রক্তবন্তার 
পথ উন্মুক্ত করেছি এই তারিখে, পূর্ব 
বাংলায় হিন্দু সমাজ উৎসাদনের অবাধ 
অবকাশ দিয়েছি এই তারিখে, ওদের 
ভিথিরী ক'রে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি এই. 
তারিখের স্বাক্ষর বলে। তাই আজ 
রারংবার প্রধান মন্ত্রী হিন্দু সাম্প্রদায়ি- 
কতার জুদ্ধু দেখে আতকে উঠছেন 
দর্পপে ছায়া পড়ছে রক্তলি 
তারিখের--ষে তারিখ ভীরু 
প্রতিক্রিয়ার কাছে নতি স্বী 
দেশদ্রোহিতার স্বাক্ষরে, বিক্কৃতি।, 







বামপন্থীরা হা করে তাকিয়ে 
দেখল করাত চালনা । কম্যুনিষ্ট 
পার্টি জনযুদ্ধের সঙ্ধীরণ' খাঁচা থেকে 
তখনও বেরোতে পারে 'নিঃ তখনও 
ওদের নাকে জাপানী-সুভাষের 
আসটে গন্ধ, পাকিস্থানের সমর্থনে 
বুলি । 
ফরোয়ার্ড বক আজাদ হিন্দ ফৌজের 
নামে পার্কে পার্কে ছর্বাদলন করছে 
আর নেতাজির নামে বক্ষে করাঘাত 
করুছে, ‘নেতাজী ফিরে এস' ৷ আরও 
আরও যারা, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট বা 
বলশেভিক, বা র্যাভিকাল, বা বিপবী , 
কম্যুনিষ্ট তারা বৈঠকী সমালোচনায় 
ধিয়োরীর অক্ষর মিলিয়ে দেখতে 
লাগল- ব্যর্থতার আত্মবিশ্লেধণ । ওরা * 
বিপ্লব করবে ১৫ই আগষ্টের পর 
বণিকীম্থানে গণতান্ত্রিক এঁক্যের 
হাতিয়ার শানিয়ে ! 
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শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮ 


দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পনার তত বৎসরে 


. দেশ একাধিক সঙ্কটের সন্মুখীন কেন? 
“: পুরাতন কাঠামো. বজায় (রখে পরিকল্পনার 


কাজে এগিয়ে যাওয়ার কৃফল 


ৃ ( দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার 
প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে চারিটি £ (১) জীবন 
যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় 
আয়ের উল্লেখযোগ্য বুদ্ধি) (২) দ্রুত 
শিল্পায়ন । মুল এবং ভারী শিল্পোয়- 
যুনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হবে; (৩) কাজ পাওয়ার সুযোগ 
স্থবিধার বহুল সম্প্রসারণ ; 
(৪) সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের 
আয় ও সম্পদের অসাম্য হ্রাস এবং 
অর্থনৈতিক শক্তির সুষম বণ্টন । 
কল্পনা ও বাস্তবে অসঙ্গতি 
সম্প্রতি পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলিকে 
একটি বাক্যাংশে ঘনীভূতভাবে বলা 
হয়েছে “সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ’, 
এর নির্গলিতার্থ হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত 
 মুনাফাই অগ্রগতির প্রধান নিমায়ক 
| বলে গণ্য করা হবে না, সমাজের 
সুখ সুবিধাই সে স্থান গ্রহণ করবে । 
উন্নতির পন্থা এবং সামাজিক-অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্কের কাঠামো এমনভাবে 
গড়ে “তুলতে হবে যাতে, শুধু যে 
জাতীয়. আয় বাড়বে তাই নয়, 
আয় এবং সম্পদের অধিকতর 
সাম্য স্থাপিত হবে। সমাজে ষে সব 
শ্রেণী অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ সুবিধা 
ভোগ করে, অর্থনৈতিক উন্নতিজ্জনিত 
কল্যাণ ক্রমেই অধিক পরিমাণে তাদের 
| মধ্যেই বেটে দ্বিতে হবে। এমন এক 
অবস্থার স্থষ্টি করতে হবে যাতে 
সাধারণ মান্য জীবনে উন্নতি কবার 
সুযোগ পায়। 
নার উদ্দেশ্য যে খুবই মহৎ 
র অবকাশ থাকতে 
পরিকল্পনা-রচয়িতারা “মধ্য 
পুড়িয়ে’ যে সব মুল্যবান 
বাক্য মুখবদ্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন তা 
যদি পরিকল্পনা শেষে বাস্তবে পরিণত 
হয় তবে এর চেয়ে সুখের বিষয় আর 
কিছু হতে পারে না। কিন্ত “অভাগা 
যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায় | 
আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, সর্বজন 
আকাজ্কিত লক্ষ্য সম্মুখে থাকলেও 
আমরা কেবলই পিছিয়ে পড়ছি । 
পরিকল্পনার লক্ষ্য আমাদের নিকট 
তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মানস-কল্পনায় 
প্রতিভাসিত মরীচিকীর মতই বিভ্রম 
সৃষ্টি করছে । 'পরিকল্পনার তৃতীয় 
আমাদের আয় কমেছে, ব্যন্ব 
বেড়েছে। যারা কাজে ছিল তারা 
ছণটাই হচ্ছে, নুতন কাজ পাওয়া 
যাচ্ছে না। খান্তের বিপুল ঘাটতি 
দেখা দিয়েছে, খান্ত আমদানী করতেই 
বিদেশী মুদ্রার মোটা অংশ ব্যয় হচ্ছে। 
মুদ্রাক্ফীতি এমন আকারে দেখা 
দিয়েছে যে প্রতিরোধ না করলে 









সবি দস ররর 


সংক্ষেপে পরিকল্পনার চারটি সঙ্কট 
নিম্নরূপ £ (১) খাঁত্ব সঙ্কট ; (২) মুদ্রা- 
হ্ষীতির সঙ্কট ; (৩) বেকার সমস্তার 
সঙ্কট ; (৪) বিদেশী মুদ্রার সম্কট 


বিদেশী মুদ্রার সঙ্কট যে ভারতের 


নড়বড়ে অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড 
আঘাত হেনেছে সেটা আমরা 
দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে 
পারি। আমদানী কমিয়ে, রপ্তানী 
বাড়াবার চেষ্টায় ভারত সরকার ষে 
আমদানী রপ্তানী নীতি আপাততঃ 
নির্ধারণ করেছেন তার ফলে অনিবার্ষ- 
ভাবে হাজার হাজার কর্মী ছাটাই 
পর্যবসিত হয়েছে । সারা ভারতের 
অবস্থার কথা জানি না, কলকতার 
কথ। বলতে পারি | সম্প্রতি এই সহরে 
ঘড়ির বিভিন্ন সুক্স অংশ আমদানী না 
করতে পারায় কলকাতার একটি 
প্রসিদ্ধ ঘড়ির সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে 
এবং সেখানে কর্মরত অনেক 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাচীন কারিগর 
তাদের শেষ বয়সে কাজ হারিয়েছেন | 
সেদিন একটি বিদেশী ব্যাঙ্ক কলকাতায় 
তাদের দরজা কর্মচারীদের মুখের 
বন্ধ করে দিয়েছেন-। এই ব্যাঙ্কের 
বেশীর ভাগ কর্মচারীই ছিলেন 
মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী । যে সব সংস্থার খুব 
নামভাঁক, সেগুলি বন্ধ হয়ে গেলে 
আমাদের চোখে পঁডে। কিন্ত 
লোকচক্ষুর অগোচরে আমদানী 
রপ্তানী নির্ভর কত প্রতিষ্ঠান যে লাল 
বাতি জেলেছে এবং এ সব প্রতিষ্ঠানের 


' কত লোক যে এখন বেকার বাহিনীর 


সংখ্যা বাড়িয়েছে তার কোন খোজ 
সরকারই রাখেন না, আমরা তো 
কোন ছার। 

হয় পরিকল্পনা, না হয় 

পুজিপতিদের রাজত্ব 

পাঁচশালা পরিকল্পনা সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই 
একটা কথা পরিষ্কার করে বলা 
দরকার! . ধনতাস্ত্রিক অর্থনৈতিক 
দর্শনের মূল কথাই হচ্ছে যাকে 
ইংরাজীতে বলে ‘এনাকি?। বাংলায় 
এর প্রতিশব্দ কি হবে তা জানি না। 
তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, 
সে দর্শনের মধ্যে পরিকল্পনার কোন 
স্থান নাই। পুঁজিবাদীরা সব সময়ই 
‘আনপ্্যানড প্রোডাকশন’ করে থাকে 
অর্থাৎ সমাজের কি প্রয়োজন, কি নয়, 
তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। কি 
পণ্য উৎপাদন করলে মুনাফার পাহাড় 
জমানো যেতে পারে সেটাই তাদের 


" মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেন্ত। এ জন্যই 
দেখা যার, যুদ্ধ লাগ লাগ হলে 
ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে ভোগ্য পণ্য দ্রব্য 
উৎপাদনের বদলে সমরোপকরণ 
প্রস্তুতের অন্ত হুড়োহুড়ি পড়ে হায়। 
এর ফলে ভোগ্য পণ্য দ্রব্যে ঘাটতি 
পড়ে। অসামরিক জনসাধারণকে 
রেশন ব্যবস্থার কড়াকড়ির মধ্যে 
কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করতে 
হয়। , 

অর্থনীতি সম্বন্ধে ধারা বিশেষজ্ঞ 
তাদের মধ্যে. এক বিশিষ্ট অংশের 
ধারণ! যে, ধনতাঙ্ত্রিক অর্থনৈতিক 
কাঠামো বজায় রেখে কোন পরিকল্পনা 
রচনা করা সম্ভব নয়। মুনাফা লুণ্ঠন, 
যে-অর্থনীতির মূল লক্ষ্য সে-অর্থ- 


'নীতিতে আয় এবং সম্পদে অসাম্য 


হাস করার চেষ্টা আর বাঘে গরুতে 
এক ঘাটে জল খাওয়ানোর চেষ্টা 
একই কথা । একদিকে বড় বড় 
পুঁজিপতি একচেটিয়া ব্যবসায় এবং 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল 


শম্পাদল্ক সক্াম্পল্ সার 


সুযোগ সুবিধা হস্তহত করে বছরের 
পর বছর প্রচুর মুনাফা লুট করবে, 
উৎপাদন বাড়াবার অজুহাতে নৃতন 


নূতন যন্ত্রপাতি বসিয়ে লোক ছাটাই 


করবে অথবা আধিক অনটনের 
অছিলায় হাজার হাজার শ্রমিক 
ছাঁটাই করবে এ অবস্থা প্রকৃতই 
অসহুনীয়। পরিকল্পনার সুষ্ঠ, 
রূপায়পের প্রবলতম বাধা হচ্ছে 
ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের লুটের অবাধ 
অধিকারের শ্বীকৃতি। সুতরাং হয় 
পরিকল্পনা থাকবে, নয় পুজিপতিরা 
থাকবে এ ছয়ের মধ্যে কোন সামগ্রস্ত 
হবার উপায় নেই । 

ভারত সরকার থেকে জোর 
গলায় দাবী জানান হয়েছে : প্রথম 
পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলে জাতীয় 
আয় ১৮ শতাংশ বেড়েছে। কিন্ত 
এই বৃদ্ধি কৃভাবে সমাজের ভিতরে 
প্রতিফলিত ' হয়েছে? একথা বলাই 
বাহুল্য যা মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই 
বলতেন £ এর ফলে ধনী হয়েছে আরও 
ধনী, গরীব হয়েছে আরও গরীব। 

সুক্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের ধন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহার বিখ্যাত “বিড়াল” 
প্রবন্ধে যে সরস ও যথার্থ ডর 
করেছিলেন সেটি উষ্বৃত 


৫ 


এ প্রবন্ধের উপসংহার 


ক্রি: “আমি ( অৰ্থাৎ আফিংখোর 


্্তমলাকান্ত ) আর সহ করিতে না 


পারিয়া বলিলাম, “থাম! থাম! 
মার্জার পণ্ডিতে! তোমার কী" 
ভারী” সোসিয়ালিটিক! সমাজ 
বিশৃঙ্খলার মূল] যদি যাহার যত 
ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে 
না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের 
জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, 
তবে কেহ আর ধনপঞ্চয়ে যন 
করিবেনা তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি 
হুইবেনা ৷” 

“মার্জার বলিল, “না হুইল ত 
আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্ধ 
ধনীর ধন বৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না 
হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?” আমি 
বুঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক 
ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই |” 
বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, “আমি 
যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের 
উন্নতি ঘইয়া কি করিব?” 

বঙ্কিমচন্ত্র বিড়ালের মুখে যে প্রশ্ন 
করেছেন, বর্তমানে দেশবাসির মুখে 
সেই প্রশ্নই ধ্বনিত হচ্ছে। এক 
হিসাবে প্রকাশ £ পরিকল্পনার আগে 
লোক গড়ে মাথাপিছু ১৪ গজ কাপড় 
ব্যবহার করত। এখন ১১ গজ পরে। 


পরিকল্পনার আগে লোক গড়ে 
মাথাপিছু ১৬ আউন্স পরিমাণ খাস্ত 
ব্যবহার করত। এখন করে ১৩ 
আউদ্দ। এর পরে মন্তব্য 
নিপ্রয়োজন। " 


ধোবঢাঙ্। কলেজিয়েট হাইদ্বুলে অবস্থার অভিযোগ 


শিক্ষাগত ব্যাপারে চরম অবহেলা 
এবং অব্যবস্থার একটি? চিত্র আজ 
আমি আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে 
জনসাধারণ তথা সরকারের সামনে 
তুলে ধরছি। কতৃপক্ষ ষদি ব্যাপারটি 
তদস্ত করে এই অসহনীয় অপদার্ঘতার 
নিরসন করেন তাহলে এই অঞ্চলের 
দরিদ্র জনসাধারণের অর্থের অপচয় 
বন্ধ হয় এবং বিপুল সংখ্যক কিশোর 
শিক্ষা-জীবনে চরম অবহেলার হাত 
থেকে রক্ষা পায়। 

গত ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে 
“গোবরভাঙ্গা কলেজিয়েট হহিস্কুলে'র 
ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করে দিয়ে 
মধ্যশিক্ষা! পর্ষদ, ২৪ পরগণার স্পেশ্যাল 
এডিগ্যানাল ডিহ্রিটি ইন্ন্পেক্টার 
জবীগোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে এই 
বিদ্যালয় পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
দেন। গত জানুয়ারী মাস থেকে 
তিনি এ পদে আছেন। অথচ এই 
দীর্ঘ সাত মাসের মধ্যে স্কুলে শিক্ষা 
ব্যবস্থার কোনই উন্নতি হয়নি 

বর্তমানে স্কুলে দশম শ্রেণীতে 
১৬৫ জন, নবম শ্রেণীতে ১৩৫ জন 
এবং অষ্টম শ্রেণীতে ৮৫ জন ছাত্র । 
অথচ এঁ সমস্ত শ্ৰেণীতে কোন বিভাগ 
(সেকৃসন) নেই। ঘরে ছাত্র ধরে নাঃ 
তাদের বসবার কোন ব্যবস্থা নেই ৷ 

* ছাত্রের ভুন্তে ৬০টি ছোট ছোট 
বেঞ্চ! স্কুলে শিক্ষক প্রয়োজনের 


তুলনায় যথেষ্ট কম। সম্প্রতি স্কুলের 
একজন শিক্ষক বি-টি ট্রেনিং নিতে 
গেছেন কিন্ত তার জায়গায় আজও 
কোন শিক্ষক. নিয়োগ করা হয়নি । 
১৫ই জুনের অমৃত বাজার পত্রিকায় 
এই স্কুলের জন্তে প্রধান শিক্ষকের 
প্রয়োজনের উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হ'ল। ' অথচ দশম শ্রেণীর 
ছাত্রদের আর একমাসের মধ্যে 
প্রিটেষ্ট পরীক্ষা। 
বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করে 
তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্রদের কতটুকু 
উপকার করবেন। জাহ্বয়ারী থেকে 
জুন পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ছয় মাস তিনি 


কি করেছেন এ প্রশ্ন কি আমরা তার, 


কাছে করতে পারিনা? কাগজে 
প্রধান শিক্ষক চাওয়ার আগে তিনি 
বর্তমান প্রবীন শিক্ষককে এ সম্বন্ধে 


কোন আভাষ দেন নি। বর্তমান ' 


প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করার 


. পূর্বে তাকে, কোন নোটিশ দেওয়ার 


প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি । 
শিক্ষাবিভাগের একজন কর্মচারীর 
এ কিরকম সৌজন্যবোধ ? 


১৯৫৬ সালে স্কুলটি আভ্যন্তরীণ 
চক্রান্তে প্রায় উঠে যাওয়ার মত 
অবস্থায় এসেছিল। কয়েকজন 
শিক্ষকের আপ্রাণ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে 


জুনের শেষে. 


আজ এই স্কুল উন্নতির পথে । কিন্ত 
বর্তমানে গ্যাভমিনিষ্রেটারের পরি- 
চালনাধীনে পুনরায় এই স্কুলটি উঠে 
যাওয়ার মত অবস্থায় এসে দীড়িয়েছে। 


তার স্কুল পরিচালনার কাজে 
চরম অরহেলার একটা নমুনা দেই। 
স্কুলে ছয়শত ছাত্রের অন্তে মাত্র একটি 
কেরাণী। তাঁর পক্ষে এই বিপুল 
সংখ্যক ছাত্রের কাজ করা অসম্ভব? 
কিন্ত আজও ছিতীয় কেরাণী নিযুক্ত 
করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব 
করেন নি, ফলে স্কুলে অফিসের কাজ 
চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। 
তিনি নিয়মিত পরিদর্শন করেন কিন্তু 
কোন সমন্তার সমাধান আজ পর্যন্ত 
করেন নি। 


পরিশেষে আমি আর একবার 
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এই 


অকর্মপ্যতার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
জানাচ্ছি। তারা এর প্রতিকার 
করুন! 
ইতি 
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
পোঃ গোবরডাঙগা 


২৪ পরগণা 


| শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮ 


|. 

















এ 


কলঁড়ানরাগী জনসাধারণকে 
ভারতে খেলাধূলার মানের 
আশানুরূপ উন্নয়ন কেন ঘটছে না, 


এ উচ্চগামী হয় সে সম্পর্কে তথ্যান্ুসন্ধান 
কল্পে ভারত সরকারের শিক্ষণ] দগুরের 
উদ্যোগে সম্প্রতি এক আযাভ.হক কমিটি 
নিযুক্ত হয়েছে । এই কমিটির প্রথম 
অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষা 


পক্ষের প্রশ্নোত্তরে নাজেহাল হয়ে 
* রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী উপ্টোপাণ্টা জবাব 
দেওয়ার মুখে কলকাতায় কবে 
ষ্টেডিয়াম নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া 
হবে, কবেই, বা বিধিবদ্ধ স্পোর্টস 
র্যা, ১৯৫৫, চালু করা হবে সে 
সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ভাবে কিছু বলতে 
পারেন নি। তবে খেই হারা জবাব 
দিয়ে বিরোধীপক্ষকে শাস্ত করার মুখে 
পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মন্ত্রী বলে ফেলেন 
যে ১৯৫৫ সালে বিধানসভায় ক্যাল- 
কাটা স্পোর্টস এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হলেও 
বর্তমানে এক রুলস কমিটি এ্যাক্টের 


_ স্পোর্টস গ্যা্ট চালু করায় টালবাহানা 
+ দেখে রাজ্য সরকারের মতিগতি বুঝে 
বাংলাদেশের ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ 
আগেই হতাশ হয়েছে, সেদিন পুলিশ 
মন্ত্রীর কণ্ঠে উচ্চারিত রুপস কমিটির 
মদ্তদের নাম জেনে তারা আবার 
নতুন করে নৈরাশ্ত সাগরে ডুবতে 
বসেছে। | 
কলস কমিটির প্রহুদন 
' পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত রুলস 
কমিটির মনোনীত ছজন সদন্তের মধ্যে 
চারজন হলেন বাংলাদেশের ক্রীড়া- 
জগতে অতিপরিচিত ও অতিকুখ্যাত 
কর্মকর্তা । এদের একজন বাংলা- 
"দেশের অপেশাদারী খেলাধুলার 
আয়োজনের মধ্যে থেকেও নিজে 
বেতনভুক কর্মকর্তা এবং তার 
বেতনের হারও নতুন আই, এ, এস- 
দের. বেতনের অন্ককে হার মানার । 
, অপর একজন নিজে জীবনে খেলাধুলা 


কি করলে ভারতে খেলাধুলার মান, 


:_ ক্যারকাটা মোট এাই রণায়ণে 


... আৰকাৰী নীভিতে গোড়ায় গলদ 
* ন্ুলস কমিটিতে ক্রীড়াজগতের মার্কামানা 


(অলোক সন্দর) | 
[শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালশী ভারতের খেলাধুলার মঙ্গলাকাঞ্ক্ষণীদের , 
' নিরাশ করেছেন, যেমন নিরাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশের 


করেন নি কিন্তু এই বেতনতুকু ক্রীড়া 
জগতের কর্ণধারটির মতোই সর্বঘটে 
কাঠালি' কলার মতো! বিভিন্ন ক্রীড়া - 
সংস্থার কর্মকর্তার পদ আকড়ে 
আছেন। আর একজন উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী কিন্তু জীবনে 
খেলাধূলা করেছেন, বলে শোনা 
যায় নি, তবে কর্মকর্তা সেজে 
ক্রীড়াজগতের রাজনীতি পরিচালনায় 


। তীর রীতিমতো কুখ্যাতি আছে 


এবং অবশিষ্ট জন কলকাতার এক 
বিশিষ্ট ইউরোপীয় ক্রীড়া সংস্থার 
প্রতিনিধি, ্রীড়াজগতের ছুর্নীতিপয়ায়ণ 
রাজনীতিকেরা যাকে সামনে রেখে 
বহুদিন থেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি 
করে আসছেন। অপরিমিত অর্থের ' 
অপব্যবহারে, বিবিধ দুর্নীতির প্রশ্রয়ে, 
এবং নানা স্বার্থের প্রতিষ্ঠায় 
জগতে যে আবর্জনা জমে উঠেছে তার 
মুলে কলকাতার যে-্রীড়াসংস্থার 
অব্যবস্থার হাত রয়েছে অনেকখানি, 
তাঁরা চারজনই সেই সংস্থার সঙ্গে 
বুক্ত। এই ব্যবস্থার অভিশাপগ্রস্ত 
ক'লকাতার খেলার মাঠ আজ আর 
জাতীয় চরিত্র গঠনের শিক্ষাতুমি বলে 
বিবেচিত হয় না। কর্মকর্তার! দুর্নীতি 
মুক্ত হলে, গঠন কাজে তাদের নিষ্ঠা 
থাকলে, ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠ ও আদর্শ 
হলে কলকাতার জ্রীড়াজপতের এমন 
দশা ঘটতো না, খেলার মাঠ জাতীয় 
শিক্ষাভূমিতেই রপাস্তরিত হয়ে 
থাকতো । কিন্ত. তা হয় নি এবং 
যে সংস্থ। নিজের ক্ষেত্রে সব চেয়ে 
বেশী বার্থতা বরণ করেছে সেই সংস্থার 
মার্কামারা কর্মকর্তাদেরই রাজ্যনরকার 
সমাদরে মনোনীত করে রুলস কমিটির 
সদস্ত আসনে বসিয়েছেন। যারা 
নিজেদের ঘর সামলাতে পারলেন না, 
পারলেন না আদর্শ পথ অনুসরণের 


বলিষ্ঠ ও আশাব্যপ্রক দৃষ্টান্ত খাড়া 


করতে তারা করবেন ভবিষ্যত বাংলার 
জন্তে উন্নয়ন পরিকল্পনা! কতকগুলি 
ব্যর্থ পরিচালকের মধ্যে বাংলা সরকার, 
মুস্কিল আসানের সন্ধান পেয়েছেন, 
এর চেয়ে অভিনব নীতি আর কিই 
বা থাকতে পারে ! 
খোসামোদের পুরস্কার 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত রুলস 
কমিটির সদন্তরূপী ক্রীড়াজগতের এই 
কর্মকর্তাদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে প্রচার 
কাজে হাত দেন, ভাঃ রায়ের জদ্ম- 


জা 


দলের সেখানে স্থান হয়ে গেল। 


শি 


বাধিকী উপলক্ষে সমবেত কুচ- 
কাওয়াজের ব্যবস্থা হলে মওড়া আগলে 


শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকেন আর. 


পরোক্ষেও বোধহয় রাজ্যের কংগ্রেস 
নায়ক ও মুখ্যমন্ত্রীর মনোরগ্রনে বিবিধ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন, তবে সে 
সব পন্থা আমার জানা নেই। মনে 
হয় ‘যে ভাঃ রায় ও প্রদেশ কংগ্রেসকে 
তারা নানান ছলাকলায় সন্ধ্ট রাখতে 
পেরে এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ 


“*াবিকাটা স্পোর্টস গ্যা্কে রূপ 


উতর জন্তে রুলস কমিটি নিযুক্ত 
মাত্র এই মনোরঞ্জনকারঁর 


পারস্পরিক পৃষ্ঠ কণুয়নের এ এক ছলন্ত 
নিদর্শন নইলে যে সব দায়িত্ব্ানহীন, 
নীতিবঞ্জিত কর্মকর্তাদের হাত থেকে 
খেলাধূলার নিয়ন্ত্রণ ভার সরিয়ে 
নেওয়ার উদ্দেশ্যে একদা স্পোর্টস ্যাকট 


নিপল 








গর 2... অহাক্ষ শ্রীযোগেশচন্্র যোষ, এম-এ, 
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রচিত হয়েছিল, সেই গ্যাক্টটকে পারি। নিঃশঙ্কোচে বলা যায় যে 


কার্যকরী করার প্রথম পর্বেই সেই 


কুখ্যাত কর্মকতর্ণদের উপরই ভরসা সঃ 


রাখা হচ্ছে কেন? এদের দিয়েই 
ষদ্দি কাধ্যসিদ্ধির মতলব থাকে তাহলে 
স্পোর্টস গ্যা্ট করার বা সেই গ্যাক্টকে 
কাধ্যকরী করে তোলার দরকার. কি? 
স্পোর্টস ্যাষ্ট শিকেয় তোলা থাক, 
এরা যেমন যুগ যুগ ধরে বাংলার 
ক্রীড়াক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন তেমনি 
করতে .থাকুন আর সেই সঙ্গে এলো- 
মেলো করে দেওয়া বাংলার ক্রীড়া- 
জগতের অবস্থা দীন থেকে দীন্তর 
হয়ে উঠুক! . 
ভারত সরকারের নীতিও একই 
ওদিকে ভারতের খেলাধূলা! সম্পর্কে 


, ভারত সরকার. অন্ুস্থত নীতিও 
, প্রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের .নীতিরই 


অনুরূপ । ভারত সরকারের শিক্ষা- 
দপ্তর নিযুক্ত তথ্যানুসন্ধান বা আযাড. 
হক কমিটিতে ভারতীয় ক্রীড়া সংস্থার 
মার্কামারা ঝা কর্মকর্তাদের কজনকে 
বসানো হয়েছে এবং এই কমিটি 
আবার তথ্য আর উন্নয়নমূলক সুপা- 
রিশের সন্ধানে তারতের বিভিন্ন ক্রীড়া 
সংস্থার দোরে ধর্ণা দিয়েছে। সম্ভাব্য 
সুপারিশের বয়ান আমার জানা নেই 
তবে তার মর্মার্থ আমি অনুমান করতে 


আচরণে সুস্পষ্ট ভাবে . প্রতিভাত 



















q 


থেকে বলা হবে ষে খেলা- 
সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করুন, 
অগ্রারিমিত অর্থ সাহায্য বরুন, কিন্তু 
খবরদার, সরকার থেন ক্রীড়াজটীত : 
পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ না করেন। 
খেলাধ্লাকে না রাখেন রাষ্ট্র 
নিয়নত্রপাধীনে । সুতরাং এক্ষেত্রেও বলি 
যে খেলাধুলা রাষরনিয়গ্রধীন করার 
সদিচ্ছা বদি ভারত সরকারের নাই 
থাকে তাহলে উন্নয়ন চিন্তায় ফাকা 
আওয়াজ তোলার এবং কতকগুলো! 
নিষবর্মা পরিচালকদের নিয়ে তথ্যান- 
সন্ধান কমিটি গঠনের দরকারই বা 
কি] 

বিশ্ময়ের কথ! যে ভারত সর- 
কারের এখনও তথ্যের সন্ধানে ক্রীড়া- 
জগতের কর্ণধারদের দিয়ে কমিটি 
নিযুক্ত করতে হয়। ক্রীড়া জগতের 
মাতব্বরেরা যে তথ্য পরিবেশন করবেন 
তার সন্ধান কি তাদের দীর্ঘদিনের 


হয় নি? তথ্য রয়েছে এই সব 
কর্ণধার প্রভাবিত বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার 
নিষ্ষল দৈনন্দিন কর্মপত্ধতিভে এবং 
সেই দৃষ্টান্তের মধ্যেই ভবিষ্যৎ কিভাবে 

( শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠার ) 





৮ 


গ্রন্থ সমালোচন! 


দর্পণ 


সাংবাদিকের দৃষ্টিতে নতুন জাপান 


সস ধভূন জাপান £ কালশপদ বি*বাস। আধিপত্য খর্ব করে কয়েকটি শ্রমিক 


" ও?ঁরয়েন্ট বুক কম্পানী, কিকাতা-১২ 
পৃ ১৭০+ ২৩১, মূল্য ৮, টাকা। 
কলকাতার প্রবীণ সাংবাদিক, 
অমৃতবাজার পত্রিকার ' রিপোর্টার 
শ্রীকালীপদ বিশ্বাস জাঁপাঁনী সরকারের 
আমন্ত্রণে সে দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন 
কয়েক সপ্তাহের জ্ন্ত। অন্তান্তের 
অনুকরণে তিনি কল্পনা-বাস্বব মিশিয়ে 
খেলো রম্য-রচনা লেখেন নি । সাক্ষাৎ 
অভিজ্ঞতা ও নানা বই থেকে আহরণ 
করা তত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে রচিত 
দ্ধোত্তর জাপানকে . বোঝবার ভজন্ত 


একটি মূল্যবান দলিল বাঙ্গালী পাঠকের ' 


সামনে উপস্থিত করেছেন। একটা 
দেশকে বোঝবার এবং নিজের দেশের 
সমস্তার পটভূমিতে তাকে বোঝাবার 
এমন সার্থক প্রচেষ্টা বাঙ্গলা ভাষায় গত 
কয়েক বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। 
গত শতাব্দীর মেইজী-যুগের কর্ম- 
কাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করে 
তার মূল বক্তব্যের পটভূমি রচনা 
করেছেন লেখক! জাপানী চরিত্র, 
সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম- 
নীতির বৈশিষ্টগুলো সহানুভূতির সঙ্গে 


বিশ্লেষণ করেও দেশটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 


তাঁর আশঙ্কা বারবার প্রকাশ 
করেছেন। সমগ্রভাবে ষে চিত্র তিনি 
এঁকেছেন তার মূল কথা এই £ “কি 
যে তার ভবিষ্যৎ সে তা নিজেও হয়ত 
জানে না৷” 

আজকের জাপানের চেহারা কি? 
শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ গত ৮৷১০ বছরে তার 
শিল্প-সম্ভার বিল্রয়জ্ঞনক গতিতে আরও 
বাড়িয়েছে। “জাপান শিল্পে পশ্চিমী- 
দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জয়লাভ করেছে 
কিন্ত আত্মবশ না হয়ে জাপান যদি 
পূর্ব বা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে তার 
রাজনীতি বা শিল্পনীতি চালাতে চায় 
তবে তার বা এশিয়ার মঙ্গল 
কোথায় শি (গৃ৮৭) 

জাপান যে আজ কার “বশ” 
লেখক তা গোপন রাখেন নি। 
*্রাজনীতিজ্ঞরা দেখাবে রাজনৈতিক 
কারণগুলো, শিল্পপতিরা দেখাবে অর্থ- 
নৈতিক কারণগুলো কিন্তু সামগ্রিক 
দৃষ্টিতে দেখলে আমেরিকা যে 
জাপানের নতুন অভিভাবক তা শুধু 
কথার মারপ্যাচে অন্বীকার করা 
কঠিন ।* (পৃঃ ৩২) অন্ত এক স্থানে 
তিনি দেখিয়েছেন যে জাপানী “রাষ্ট্র 
জাপানী বাণিজ্যের অর্থনীতিও ভর 
করে আছে আমেরিকার দক্ষিণ হত্তের 
'উপর |» (পৃ ৪৩) 

যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরে 
আমেরিকার নীতি ছিল, যে ভিতের 
উপরে জাপানী সামরিক ও আধিক 
কাঠামো দীড়িয়েছিল, তা ভেঙ্গে 
| ফেলা । . জমিদারী উচ্ছেদ করে 
কৃষককে জমি. দেয়৷ হলো এবং 
জাইবাৎস বা পুঁজিপতি গোষ্ঠীর 


কল্যাণ আইন প্রয়োগ করা হলো। 
কোরিয়া যুদ্ধের সময় থেকে শিল্প 
পুনর্গ ঠন সুরু হয় এবং প্রায় অবিশ্বাস্ত 
গতিতে তা প্রসার লাভ করে। 
লেখক জাপানে “আমেরিকার 
দাক্ষিণ্য শ্রাবণ ধারার মত* বর্ষণের 
কথা বলেছেন। বিষয়টি গভীরভাবে 
অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে । একি 
সত্যিই প্দাক্ষিণ্য* না একটি অগ্রসর 
অথচ পদানত দেশের আধিক 
কাঠামোকে শাসক-দেশের আধিক 
কাঠামোর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে 
রাখবার কৌশল? একথা অজানা 
নেই যে'১৯৪৫এর পর বিস্তর আমে- 
রিকান পুঁজি জাপানে লগ্নি করা 
হয়েছে । খোলাখুলি না হলেও, জাপানী 


শিল্পের পুতুল নাচ করান, হয় প্রশান্ত ' 


মহাসাগরের অপর পার থেকে । এই 
জন্যেই তো আজ জাপানের রাষ্ট্রনীতি 


ও অর্থনীতির “ভারকেকন্ত্র”ঁ গিয়ে - 


পড়েছে আমেরিকায় । . 
জাপান এর থেকে পরিত্রাণ চায়, 
কিন্তু পথ পাচ্ছে না। চীনের সঙ্গে 


জাপানের বাণিজ্যের পথ জাপানের 


ইচ্ছায় রুত্ধ হয় নি। এই বিরাট 
প্রতিবেশী বাজারের দিকে সে চেয়ে 
আছে 'লুব্ দৃষ্টিতে, কিন্ত আমেরিকার 
চোখ রাঙীনীতে সে উপেক্ষা করবার 
ক্ষমতা হারিয়েছে,। পুরনো নীতির 
পুনরন্জীবন হাতে পারে। তাতে 
আমেরিকার সহায়তা থাকবে বটে, 
কিন্তু এশিয়ার মঙ্গল সেখানে অন্থু- 
পশ্থিত। কারণ তার ফলে জাপান 
হয়ত আবার “পাগলামী” সুরু করবে। 
"শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে বাণিজ্যের নতুন 
পথ বের করবার ভার ইতিহাস তারই 
ঘাড়ে ফেলেছে। . যতই চিত্ত- 
অস্থিরতা দেখা দিকনা কেন, যতই 
মরশুম বা মন্দা দেখা দিক না কেন-_ 


হয় তাকে আবার পাগলামী করতে |. 


হবে, নয নতুন পথের সন্ধানী হবে ।” 
(পৃঃ ৭০) কিন্তু বর্তমান জাপানের 
“পঞ্চলীল* গ্রহণ প্রায় অসম্ভব বলেই 
লেখক ধরে নিয়েছেন । 

শিল্পের কথা বলতে গিয়ে লেখক 
ছোট ও কুটার শিল্পের ব্যাপক প্রসারের 
উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়েছেন বড় 
বড় শিল্পের সহায়ক হিসেবে কি করে 
এগুলো পরিচালিত হয়। গ্রামের 


,কুষকও তার অবসর সময়টুকু হয় 


নিজের ঘরে কোনো কুটার শিল্পে বা 
আশেপাশেই ছোট বা মাঝারী 
আকারের শিল্পে ব্যয় করে। ধন- 
তান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এগুলোর 
সংকট ক্রমেই বাড়ছে। বেকার 
সমস্তাও ভযগ্নাবহ রূপ নিয়েছে, কিন্ত 
বেকারের সংখ্যা সঠিক নিরুপশ 
জাপানে সম্ভব নয়। এই শিল্প 
ব্যবস্থার একটা দিক লেখক অবস্তা 
করেছেন---জাপানী বড় শিল্পের শ্রমিক- 
দের আর ইওরোপের হারে বুদ্ধি পায় 
নি কেন? 


জাপানে সামার্জিক সংকট বিকট 
রূপ নিয়েছে। ন কোটী লোকের মধ্যে 
ছকোটা লৌক-_-নর-নারী-_ নিয়মিত 
ভুয়া খেলে। প্যান প্যান ( আমাদের 
মাসাজ ক্লিনিক ও রেষ্টরেপ্ট গার্লের 
অনুরূপ ) জাপানে কদর্যতার চুড়ান্ত 
সীমার পৌচেছে। এক বছরেই এগার 
লক্ষের বেশী রণ হত্যা করা হয়েছে 
আইনের চৌহাদীর মধ্যে ; বে-আইনী 
কত হয়েছে কোনো হিসেব নাই। 


অতীতের সামাজিক বোধের বাধ _ 


ভেঙ্গে পড়েছে । 

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, জাপানে 
পশ্বর্ষের প্রাবল্য এসেছে। 
“টোকিও বা ওসাকা শহরের কোটি 
বিজলী বাতির চোখ-ঝলসানো আলো, 
বলরুমের নাচ, টাকৃমী গার্ল নাচ, 
গায়শ! নাচ, নাইট ক্লাবের হুল্লোর 
বিদেশী মুসাফিরকে বা দেশী ধনীকে 
ডুবিয়ে রাখে বা রাখতে পারে । কিন্ত 
নীচের তলার মানুষ, যাদের ওপর 
দিয়ে সংকটের ঝাপটা, যাচ্ছে, তাদের 
গোঙনির আওয়াজ এ ছল্লোড়ে চাঁপা 
পড়ে না।” (পৃঃ ১৭৪) 

বেদনাপূর্ণ মন নিয়ে লেখক 
জাপান থেকে ফিরেছেন __-“দেখে 
দুঃখ হয়। গোটা জাতটার যেন আজ 
দেবার মত কোনো বাণী নেই। দেখে 


আতঙ্কও হয়|” (পৃঃ ১৭৮) 


জাপানের প্রতি বাঙ্গালার মমত্ব 
বোধ গভীর । বর্তমান শতাব্দীর 
গোড়ায় এই মমত্ববোধের গোড়া পত্তন 
হয়! বাকল! তথা ভারত জাপানকে 
বন্ধু বলে মনে করে। কিন্তু জাপানকে 
আবার নতুন করে জানতে হবে। 
“নতুন জাপান” তাতে সহায়ক হবে । 
প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর বইটি 


" পড়া উচিত! ঃ 
বইটির ছাপা ও বাধাই ভাল; 
প্রচ্ছেদপট চমৎকার । আর্ট প্লেটে 


৪৪ খানা আলোকচিত্রের জন্তই 
হয়ত দাম এত বেশী হয়েছে। আশা 
করি 'আগামী সংস্করণে দাম কমানো 
হবে, প্রয়োজন হলে আলোকচিত্রের 
সংখ্যা কমিয়ে। ভাষা আরও ঝুঁর- 
ঝরে করবার দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। 

আগেই বলেছি, কালীপদবাবু 
সাংবাদিক |. এই ' প্রসঙ্গে তাই 
বাঙলার সংবাদপত্রে একটি 'ছুঃখজনক 
অবহেলার প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই। 
ভারত স্বাধীন হয়েছে এগারো! বছর ) 
এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্রে 
দান অপরিমিত। কিন্তু অবিশ্বাস্ত 
হলেও সত্যি যে বাজলার সংবাদপত্র 
আজও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন নয়। সারা 
ভরতের পক্ষে একথা সত্য। 

আমি সংবাদপত্রের মালিকানা 


ব! মতবাদের কথা বলছিনা ৷ সংবাদ- ' 


পত্রের প্রতিষ্ঠা বেড়েছে, বেড়েছে 
বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন । , অভ্যন্তরীন 
সংবাদ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় অনেক 


- উন্নতি হয়েছে গত এগারো বছরে। 


(দবর্পণের সঙ্গীত সমালোচক) 


প্রপদের একানষ্তড দেবক। অথচ, 
তাকে দিয়ে মে গান গাওয়ান হল 
তা প্রঃপদের আবরণে অন্য কিছ;। 
খেয়াল ? তা-ও নয়ন! তবে? এ প্রশ্ন 


এধরণের প্রতারণা অবশ্ত সঙ্গীত 
জগতে আজ আর নতুন ঘটনা নয়। 
সাম্প্রতিক কালে, কলকাতার দ্বষ্টাত্ত 
দিয়েই বলি, রাগসঙ্গীতে জনসাধারণের 
আগ্রহের সীমা নেই। এর মধ্যে 
হুজুগে এবং সঙ্গীতবিলাসীদের বাদ 
দিয়েও প্রকৃত সহৃদয় শ্রোতার সংখ্যাও 
নেহাৎ নগণ্য নয়-_ধারা শিক্ষার্থীর মন 


নিয়ে সঙ্গীত আসরে যান_ভাল কিছু ' 


শোনার বা জানার আশায় । 


পরিতাপের কথা, এরাও সুবিচার 
পাননা শিল্পীদের কাছ থেকে । শিল্পী 
পেশাদার | গানের আসরের সংখ্যা 


বৃদ্ধিতে তার অর্থাগমের পথ প্রশস্ত । 


CEC Bd a ০ টি. ০. 


একদিনে তিন-চারটি আসরে তারা গান 


, করেন! রাতের পর রাত জাগেন। 


তারপর যে বস্তুটি পরিবেশিত হয় সেটি 
প্রায়শই" আর সংগীত হয়না। কিছু 
তান-কর্তব। কিছু গলার কসরৎ। 
হুজুগে-শ্রোতা তাতেই মুগ্ধ। স্ুচতুর 
শিল্পী অনায়াসে এদের “বাহবা? 
পান। 

কিন্তু কেবলমাত্র শিল্পীর এক- 
তরফা সমালোচনা করে লাভ নেই । 
আজ যখন শিল্পকলা অর্ধোপার্জনের 
পথ খুলে দিয়েছে-_-তখন যদি কোন 
শিল্পী এই সুযোগ ছেড়ে দেন তাহলে 
তাকে বুদ্ধিমান বলা যাবেনা । সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রোতাকেও তৈরী হতে হবে-_ 


শিল্পী তাকে তার ভ্তা্য প্রাপ্য থেকে 


বঞ্চিত করছেন কি-না তা বোঝার 


জন্য! অর্থাৎ এজন্ত কান তৈরী করতে . 


হবে। সঙ্গীত-সচেতন হতে হবে। 
“একাকী গায়কের নহে তো গান*-- 
এই সচেতনতা তাঁকে শুধু প্রবঞ্চনার 
দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবেনা শিল্পীরও 
উৎসাহ বদ্ধন করবে, উন্নীত হবে 
সঙ্গীতের মান, আসরের মধ্যাদা। 
নিপুণ শিল্পী হতে চাইলে যেমন 
প্রয়োজন একনিষ্ঠ সাধনা-রসগ্রাহী 


শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫ 





কিন্ত বৈদেশিক সংবাদ? একমা! 
টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বাদ দিলে 
আর কোনো সংবাদপত্রের এদিবে 
মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। 


বিলাতী পত্রিকার সংবাদদাতা কৃ 
সংগৃহীত সংবাদ নিজস্ব সংবাদ বে 
ফলাও করে প্রকাশ করে। রয়টাঃ 
থেকে তার প্রকৃতি স্বতস্ত্র নয়। কিন 
এইরূপ ধোঁকা আর কতদিন সংবাদ, 
পত্র পাঠকদের দেয়া হবে? এতে 


কোনো কোনো সংবাদপত্রেঃ 
লণ্ডনে সংবাদদাতা আছে। তাদের 
প্রধান কাজ বৃটিশ সংবাদপত্রে ষ 
প্রকাশিত হয় তার চুম্বকটুকু এদেশে 
প্রেরণ করা। কিন্তু সংবাদপত্রের 
বর্তমান সমৃদ্ধির অবস্থায় আমাদের 
সংবাদপত্রগুলো ' কেন নিজেদের 
সংবাদদাতা পাঠাবেন! বিভিন্ন দেশে ] 
অন্তান্ত দেশকে আমরা কেন ইংরেজের 
চোখে দেখব? বংলা 





বেতার মন্ত্রী ডাঃ কেশকার মনে 
আছে, একবার একটি ভাষণে বলেছি- 
লেন সঙগীতশাস্ত্র বিদ্যালয়ে অবশ্-পাঠ) 
হওয়া উচিত। প্রস্তাবটি সুচিন্তিত । 
আমাদের দেশেই বৈদিক যুগে 
বিস্তার্থীদের আশ্রম-জীবনে স 
স্থান ছিল। প্রাচীন গ্রীসে 
মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া 
পিতা অব্য কর্তব্য বলে মনে কর. 
তার! বিশ্বাস করতেন ! এতে ছেলে- 
মেয়েরা জীবনে স্তায়-শৃঙ্খলার প্রয়োজন 
উপলব্ধি করবে এবং নিঃস্বার্থপর হবে। 
সঙ্গীতবিদ পোপলে তার “মিউজিক 
অব ইশডিয়া* বইএ লিখেছেন £ 
“সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারা আগ্রহী তাদের 





ছেলেমেয়ে যাতে অন্ততঃ একটি যন্ত্র 


হিজরত চাইলেও যার প্রয়োজন সর্বাধিক | 
নিয়মিত শিক্ষা ও অনুশীলন । 
ঠৰ সজল সি এ 









শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮ 


টায়াছৰি তৈরী অন্গর্কে ভাজিৎ ৰায় বল 








রায় বলেন £ 


“_ পশ্ৰিচালক্কক্কে. ভখন্র সহজ্ঞনী শক্তিক আন 
স্্যব্বসান্র লিন্কত। সান্িস্লে ৷ চললভ্েে হন্নে 


1 


ছায়াছবি তোঁরর কাজ সম্পর্কে ঝামেলা। 


পরিচালক মনে মনে 


বলতে. গিয়ে. একথাই বলবো, কাজটা ভাবছেন, বাবা! না এলেই ভাল 


মেটেই সহজ নয়। বিশ্লেষ,করে ব্যব- 
দায়ক ‘ভিত্তিতে দেখবার :জন্য যে 
যে ছায়াছবি. তৈরী. হয় সে ক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত প্রস্তুত । 
একথা বেলন সত্য ।.কারণ ছায়াছবির আগ্রহে সময় গুনছে! 


হতো। ফিরে যাবার উপায় নেই। 
সৈন্তেরা অধীর 
দ্বিধাজডিত 


ক্ষেত্রে ঘা কিছু ভালো আর মা কিছ, 'শ্কাতুর মন নিয়ে অধিনায়ককে বসে 
খারাপ" সবই এখানে পাওয়া যাবে। এ থাকলে চলবে -না। চাই এগিয়ে 


ব্যাপারে যাদ কোন সহজ উপায় 
আনিশ্কার, হতো ভবে তা হতো-মানৰ 
জাতির ভগ্রগ্গাতর পক্ষে একটা বিরাট 
দান।, আমি অবশ্য এখনও সে রকম 
কিছু পাইনি, আর মাছে: বলেও 


জান না 
[ খেয়ালবশে ভাবতে ভাবতে মহা-. 
কাব্য রচিত হতে পারে, তুচ্ছ তুলির 
বিরাট শিল্প স্ত্রি হতে পারে--এ 
ঘ দৃষ্টান্তের অভাব নেই ৷ মোজার্ট, - 
তন পাতায় তিনটে বিখ্যাত সিম্ফনী 
রচনা করেছিলেন | কিন্তু ছায়াছবির 
ক্ষেত্রে মনোবিলাস চলে না। একটা 
নিতাস্ত সাধারণ ছায়াছবি তুলবার 
সময়ও সংশ্লিষ্ট গ্রৃত্যেক , কে, 
সজাগ থাকতে হয়। . 
, কিভাবে ছায়াছবি তুলতে হয় সে 
সম্পর্কে ছ চারটে কথা নিবেদন 
করছি। 

ধরুন পরিচালকটি খুবই গুণী, 
কিন্ত সবে একাজে হাত দিয়েছেন | 
পুডভকিন আইজেনষ্টিন এ দের কৌশল 
তার হাতের পাঁচ! নতুন নম্ছুন ভাব 
যেন বুড়বুড়ি কাটছে? পর্দায়” এদের - 
প্রতিফলনের অপেক্ষা মাত্র । ' একটা 
গল্পও বাছা হয়েছে আর তিনি জানেন“ 







ঘটানো সম্ভব হবে। 
তৈয়ারী। 
এ ই তিনি থমকে দাড়ান । 


বা তার 
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ধাকে। কারণ প্রতিভাশালী 
লী |বত্তশালী হয় না আবার বিত্ত-- 
| শ্বালী হলে প্রতিভার অভাব দেখা 
যাঁয়। এ দুয়ের যোগাযোগ বড় একটা 
ঘটে না। কাজেই এমন লোক চাই 
ধার অনেক আছে আর আছে 
অনিশ্চিতকে জয়ের' মনোবল । ধরে 
নিন টাকার সংস্থান হলো । 
তারপর আপে অভিনেতা, কারি- 
গরদের সঙ্গে চুক্তি আর ইডিওর 
ব্যবস্থা করবার পালা। কনি 
কোন তারিখে কোন অভিনেতা এ _ 
কাজ করবার অবসর পাবেন, ঠিক সে 
চরিত ছি ফ্লোর ভাড়া পাওয়া 
কিনা এসব নান! ঝামেলা । 
টাই SER SE 
সংখ্যা বেশী । কে আগে নেবে এই 
সমস্তা। AE: 
2 সব ঝামেলা কাটিয়ে ছবির কাজ 
আরম্ভ করবার সময় এলো । পরি- 
চালক ফ্লোরে গিয়ে হাজির! কিন্ত 
এসব কি কাণ্ড । এত লোক, এত 
আলো, ব্রাট ক্যামেরা, কোনটা সে 





টাকা চাই।- সাধারণত" 





যাবার হুকুম । নির্দেশ হলো এগিয়ে 
চুলো ৷. বাস্‌ ক্যামেরার কাজ আর্ত 
হয়ে গৌল। দিনের শেষে পরিচালক 
হাড়ে হাড়ে টের পেলেন ব্যাপারটা 
যত সহজ ভেবেছিলেন ঠিক তা নয়। 

' সবকিছু মিলিয়ে ভাবতে গেলে সব 
গোলমাল হয়ে যায় 1" কিন্ত নিজের 
অস্ঞত! ও বলত সকলের কাছ থেকে 
চেপে রখিতেই ইবে। ' একটা কথা 
সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে. 
সামান্ত মজছুর থেকে প্রধান অভিনেতা 
অভিনেত্রীগণ সবাই তাঁর সব কাজ 
লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কাঁজেই..খুব 
সামলে চলা দরকার | : : ». 

সাহিত্যিককে -' পাওুলিপি ছিড়ে 
ফেলতে: দেখা “গিয়েছে, শিল্পীর আকা 
ছবি“ছুরি দিয়ে টুকরে! টুকরো করেছে 


চালক ভালো লাগছে. না "বলে ছবির, 
কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন-বলে -কখনই 
শোনা যায় নি। সত্যি কথা বলতে 
কি তিনি কোনদিনই এ- রকম বলতে 
পারেন না। কারণ তাহলে'ষে একটা 
শিল্প সৃষ্টিই নষ্ট হবে তা নয়) সে বস্তুত 
একটা শিল্পকে, রেতালা করে দেবার 


এটাতে তার কৌশলের পুর্ব প্রকাশ ' পথে নিয়ে যাবেন তিনি কারণ অশিলী 


মন নিয়ে টাকা ঢালেন 
তারা শিল্পী মনের বেদনা, কোন দিনই 
বুঝতে চাইবেন না। 

. কাজ চলবেই, ক্যামেরা ঘুরবেই। 
পরিচালককে তীর সজনী শক্তি আয় 


“ব্যবসার দিকটা মানিয়ে নিয়ে চলতে l 


হবে। 
চারুকলা এবং শিক্ষণ . 
ছায়াছবি কারুকলাও বটে আবার 
শিল্পও বটে। যে পরিচালক' এ ছটোর 
সমন্বয় ঘটাতে পারবেন তিনিই হবেন 


'জয়ী। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা বড়ই 


কষ্টসাধ্য। কারণ শিল্পে যন্ত্র হচ্ছে শিল্পী 
কিন্ত ছায়াছবিতে মান্য করে- আধি- 
. পত্য। ক্যামেরা, শব্যন্ত্র, পরিক্ফোটনা- 
গার এই সমস্ত বড় কোন বিভ্রাট ঘটায় 
না। কারণ বিশেষজ্ঞ ত কাছেই 
থাকেন। ভীরাই প্রয্োজন হলে সব 
ঠিক করে দেবেন। 

সবই এক রকম করে মানিয়ে 
নেওয়া যায়। কিন্ত মেজাজী অভিনেতা, 
বয়স্ক অভিনেতাদের খেয়াল, এর কি 
কোন প্রতিকার আছে! পরিচালক 
সব খেয়াল উপেক্ষা করে তীর খুশীমত 
এদের দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে 
ন! পারলে দুর্ভোগ ভুগবেন। " 
ক্যামেরার পেছনে যাঁরা. কাজ 














সম্তা। পরিচালক, ক্যামেরাম্যান 
এবং শিল্প-নির্দেশক এরা যদি এক- 


‘জোটে কাজ না করেন তা হলে:সবই 3 


নষ্ট হয়ে বাবে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এ'রা প্রায় সময়ই একমত হতে পারেন 
না। আবার শবঙ্বযন্ত্র নিয়ে ধার কাজ 
তিনি হয়ত ' একট! দৃশ্যে অভিনেতার 
কাছাকাছি মাইক্রোফোন রাখতে 
চান।- ক্যামেরাম্যান তার বিরোধী । 


তিনি মাইক্রোফোনটা.দূরে ঠেলে দিতে 


চাইছেন, তা না হলে হস্কত ওটার ছবি 
উঠে যাবে। এইভাবে দ্বন্ব চলতে 
পারে. 7, 
জিরার আল 
হাওয়াতে "যখন ছবি তুলতে ভগ তখন 
আবার আরেক সমন্তার স্যরি হয়। 
বহু .লোক সেখানে মজ্জা, দেখতে 
হাজির হলেন সামলে {চলতে না 
হয়ে, যাষে। তদের সুবিধা এতে 
তাদের ক্ষতি কিছুই নেই! এই 
ক্ষেত্রে পরিচালককে কুটনীতিবিদ 
হতে হয়। . 


প্রকৃতি নিজেই এক সমস্তা হয়ে 
দীড়ায়। আলো, হাওয়া, বুষ্টি। সময় 


"মৃত পেলে এরকম বন্ধু আর হয় না। 
- কিন্ত উল্টোটা হলে .এত বড় ক্ষতি ' 


আর কেউ করতে পারে না। সময় 
নষ্ট, পরিশ্রম নষ্ট, মনোবল নষ্ট। এ 
বিষয়ে যার অভিজ্ততা আছে সেই 
জানে এ কি অসহ জাল[। 

এসব কিছু -কাটিয়ে উঠতে হলে 
চাই অসীম ধৈর্য আর জেগে থাকার 


ক্ষমতা । এ না থাকলে যত বড়' 


গুণীই হোন কোন দিনই ছায়াছবি 
তৈরী করতে পারবেন না। এ দেশে 
এ গুণগুলির.অভাবই ভালো ছবি না 
হবার মুল কারণ। টাকাটা সব সময় 
প্রতিবন্ধক হয় না। শারীরিক ও 
মানসিক অবসাদ কাটিয়ে সেক্সরের 
কাচি থেকে গা বাচিয়ে সেরে উঠতে 


পারলে তারপর ঘন ঘন ভগবানের -]. 


নাম স্বরণ করতে হুয়। - 


ছবির মুক্তি দিন এগিয়ে আসছে । 
পরিচালকের ঘুম নেই । অনেক সময় 
দেখা যায় এ ছূ্বপতা কাটিয়ে উঠবার 


জন্ ছবি মুক্তির আগের দিন পরি 


চালক হয়ত 'পালিয়ে চলে যান দুরে 


বহু ‘দূরে সমুদ্রের তীরে।- সত্যিই 


এদের জন্ত দুঃখ হয়।' কারণ দর্শক 


২: সাধারণ যদি ছবিটিকে গ্রহণ না করে 


1 


— পি 


তখৈ সে হয় এক প্রাণাস্তকর ব্যাপ 
এক ন্বিমেষে পরিচালকের এত শব 
সাধ্য-াধন্ম-মুব নস্যাৎ হয়ে যায়। 

কিন্তু ছবিটা একটা সার্থক 1 
সৃষ্টি বলে দর্শক যখন পরিচালক 
জয়টাকা পরিয়ে দেয় পরিচাল 
জীবনে তার মত আনন্দের কি হু 
পারে। গর্বে আনন্দে তীর বুক যু 


'ওঠে। কিন্ত ভাগ্য দেবতাই তা 


এই সম্মানের অধিকারী করলেন 
কথা প্রথমেই শ্বীকার 'করে নি 
হবে। বাকীটা তার অধ্যাবশা; 
ফল । 


যে কোন সংখ্যা থেকে 

গ্রাহক হওয়া যায়। 

টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেঞ্জার, দর্পণ . 

পরনং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
কলিকাতা 


১৩, 




















ভারী দুষ্ট, হয়েছে খুকু! 


ইষ্ট খুকুকে নিয়ে £বেচারী মা/-র 

। ঝামেলার আর অন্ত নেই! 

এই খেলাঘরের মা-কে যেদিন 
সত্যিসত্যিই এই ঝামেলার সম্মুখীন 

, হ'তে হবে সেদিনের কিন্ত খুব 

' বেশী দেরি নেই। সমস্তা-বহুল 

' সেই ভবিষ্যতের পথকে নিধির করে 
রেখেছেন ভার বাবা জীবন-বীমার 
ব্যবস্থা ক'রে। যে বীমা-পরিফলপনা 
. তিমি গ্রহণ করেছেন তাতে তার 

' লেখাপড়া অন্তাগ্ত ব্যয় এবং . . 
পরবর্তী জীবনে তার বিয়ের খরচের 
ব্যবস্থাও তিনি পাকা করে রেখেছেন।) 


ডঃ 


NO 
লাইফ ইনসিওরেন্স ২ কপেরেশন অব ইণ্ডিয়। 








ছু নদা বছৰ পৰে দাদ 


মেই তিমিৰে 


নত ও বেকার সমস্যার সমাধান আজও হয়নি 


(দর্পশের পর্যবেক্ষক) 


আজ ল্বাধীনতার একাদশ বার্ষিকী উদ্যাপন করা হচ্ছে।' 
দেশের হালকফ্যাশন, বদলাচ্ছে বটে কিল্তু এই দশর্ঘ-এগার বছরে দেশের ' 
জনসাধারণের হাল কি ফিরেছে কিছ? সরকার বড় গলায় পাঁচসালা 
পরিকজ্পনার সাফল্যের কথা ঘোষশা করছেন; কিল্তু চোরের মার বড় 
গলায়, সাধারণ মানুষের দৈন দশা ক্ষোভের চাপা ক্রন্দন চাকা পড়ছে না। 
বরং তুষের আগুনের মত দৃম্টির অগোচরে শিকি বাঁক জুলছে। 


পীচসালা পরিকল্পনায় দেশের 
উয্নতি হচ্ছে না এ কথা কংগ্রেন 
দরকারের শক্রুরাও বলবে, ন! । তবে 
রাষ্ট্রের কর্ণধারগশ গাছের. শেকড় 
কেটে আগায় জল ঢালছেন। পরি- 


কল্পনা-রচয়িতাগপের বাহাছুরি বটে যে ' 


ঠারা নতুন . কাজের পরিকল্পনা 
করছেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ 
বাড়ছে। কোথায় লোক কাজ পাবে, 


না বেকারে বেকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে . 


এ কেমন পরিকল্পনাহীন পরিকল্পনা । 
জ্য এবং কেন্দ্রীয় উভয় পর্যায়েই 
[কই প্রকার বাস্তব বুদ্ধিবঙ্জিত কার- 
[র চলেছে ।" 

তাই আজ পশ্চিম্বল্লের মত 
দ্রায়তন অথচ শিল্প বহুল রাজ্যেও 


বকারের সংখ্যা সরকারী হিসাবে ১২. 


ক্ষ এবং বেসরকারী অনুমান অনুযায়ী 
৫ লক্ষের কাছাকাছি । এর মধ্যে 
বা ম্যাটিকুলেশন কা. ততোধিক 
কান পরীক্ষায় পাশ করে বসে 
ছেন তাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৬ 
জার । এই বিপুল সংখ্যক লোকের 
কার জীবনের পেছনে দারিদ্য কত 
রূপ ক্ষতি ও ব্যর্থতা কত হুদয়- 
দারক তার হিসাব কি সরকার 
খেন ? - 

বেকারের সংখ্যা কমধার কোন 
ক্ষণ এখন পর্যাস্ত দেখা যাচ্ছে না. 
ন্ত বৃদ্ধি পাবার অনেক আশঙ্কাই- 
খা যাচ্ছে। উদ্বান্ত ক্যাম্পগুলি 
গামী বৎসর জুলাই মাসে তুলে 
বার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ফলে 
শ্চিমবঙ্গেই অন্তত পক্ষে ৬ হাজার 
পাক পথে বসবে ।- এ. ছাড়া 
টলমেন্টের কাজে ধারা নিযুক্ত 
য়েছেন তাদের চাকরীও স্থায়ী 'নয়। 

খান্ত ও সরবরাহ বিভাগে হাজার 
জার অস্থায়ী কর্মচারীর সমস্তা' নিয়ে 
কাল থেকেই আন্দোলন চলছে। 
ই সব অস্থায়ী বিভাগের কর্মচারীদের 
ন্ত ভবিষ্যতে বিকল্প কর্মসংস্থানের 





কান সুষ্ঠু পরিকল্পনার কথা সরকার ' 


স্তা করছেন কি? 
এখানে একটা ইটের ভাটা, 
খানে ছু'চারটে শিল্প কারখানা 
ধালার চেষ্টা করে মাঝে মাঝে 
বকার সম্তার সুরাহা করার চেষ্টা 
চ্ছে' বলে ঘোষণা! করা হয় বটে, 
ত্য এই সব বিক্ষিপ্ত চেষ্টায় কোন 
ল লাভ হয় কি? এতে করে ডাঃ 
য়ের খেয়াল এবং তীর সাকরেদদের 
ছুট! সুবিধা হতে পারে বটে কিন্ত 
জের কাজ কিছু হয় না। 





" বাংলার সস্তানদের কর্মসংস্থানের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ত কোন দৃঢ় 
নীতি সরকার আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ 
করতে উদ্ভোগী হন নি। তদের 
কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প গড়ে তোলার 
ব্যাপক আয়োজনের কোন পরি- 
কল্পনাও সরকারের নেই। দেশের 
মানুষকে ভুলে দেশোন্নয়নের কাজে 
এগিয়ে যাওয়ার পাগলামি এখাঁনেই.। 

বেকার লমস্তার সঙ্গে জট 
পাকিয়েছে উদ্ধান্ত সমস্তা। উদ্ধাস্ত 
সমস্তার সুরাহা করতে সরকার ব্যর্থ 
হয়েছেন | সাধারণ ভাবে সনবকারী 
ওঁদাসীন্ত এবং বিশেষ করে বিভাগীয় 
দুর্নীতি অযোগ্যতা ও আআকর্মপ্যতার 
আশ্রয়ে এই সমন্তা ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ 
করে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। 


সয়কারী হিসাব অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ 
থেকে আগত উদ্বান্তর সংখ্যা ৩২ 
লক্ষ | বেসরকারী হিসাবে এই সংখ্যা 
৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে 
উদ্বাস্তদের নিজেদের, চেষ্টা এবং 
সরকারী সাহায্যের দ্বারা কিছু 
সংখ্যকের পুনর্বাসন হয়েছে। বিপুল 
সংখ্যক উদ্বাস্ত আজ চরম দুর্দশার মধ্যে 
দিন যাপন করছে। এর দৃষ্টাস্তের 


শিশুবাই 


জাতির ভবিস্তৎ যাদের বলা! 
হুয়ে থাকে সেই সব শিশুদের 
ভবিস্তৎ সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রের 
ওদাসীগ্কা যে কত. গম্ভীর, 
কলকাতার পথে বেরলেই তার 
প্রমাণাভাব হয় না। 


‘কেবলমাত্র বয়স্কদের জঙ্ঠ-_ষে 
সব বই চিহ্নিত সেসব বই দেখবার 
জন্তে সিনেমা হাউসগুলির সন্মুখে 
বালকর্দের অস্বাভাবিক ভিড় দেখা 
যায়। গৃহস্থের বাড়ীতে শিশুদের 
পড়ার টেবিলে দেখবেন মোহন 
সিরিজের স্তায় রোমাঞ্চ ও সস্তা 
. গোয়েন্দা কাহিনী, শোভা পাচ্ছে। 
স্কুলের পাঠ তৈয়ারীর নামে বেশীর ভাগ 
সময় তারা এইসব বই গলাধঃকরণ 
করে চলেছে। এই সব বইয়ের 
কাহিনীর বলগাহীন অবাস্তব কুলীতার 
সঙ্গে পরিচয় লাস করে এবং হিন্দী 
ইংরেজি বাংলা সিনেমায় অশ্লীল ও 
আবেদনমূল্কু হন 








জন্ত বেশী দুর যাবার প্রয়োজন করে 
না। সহরের বুকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
নমুনা চোখে পড়বে। শিয়ালদহ 
ষ্টেশনের সমস্ত এলাকা ছুড়ে লাত 
হাজার মানুষ আজ বছরের পর বছর 
পশ্তর চেয়েও হীন জীবন যাপন 
করছে। এই সাত হাজার (১৯৩৫ টি 
পরিবার )' উদ্বাস্তর . মধ্যে . সরকারী 
হিসাব অঙ্নযায়ী ৯১৯টি পরিবার উদ্বান্ত 
এবং: ১০১৬টি পরিবার অনুদ্বান্ত ৷ 
তবে এরা সকলেই পূর্ববঙ্গ 'থেকে 
এখানে এসেছে । বলা হচ্ছে তাদের 
কাছে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নাই। 

গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে 
শিয়াপদহ উদ্বাস্তদের সম্পর্কে, আলো- 
চনা কালে এইরূপ স্থির হয় যে ষ্টেশন 
এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্ত ও 
অম্ুদ্বাস্বদের ও এলাকা থেকে অন্তত্র 
অপসারণ করা হবে। কিন্তুএ কাজ 
এখনও সুরু হয় নি। উদ্বাস্্ পুনর্বাসনে 
'সরকারী ব্যর্থতার নিদর্শন নিশ্চিহ্ন 
করে ভারা সহরকে মুক্ত করবেন 
নিশ্চিত কিন্তু এই সব হতভাগ্যদের 
চোখের আড়ালে ফেলবেন কে 
জানে? | 

কিন্ত ক্যাম্পে সাড়ে তিন লক্ষ 
উদ্বাস্ব-এদের নাকি সরকার ১৯৫৯, 


সালের ৩১শে ভুলাইএর মধ্যেই 


পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, করে ফেলবেন। 
5725 
মিলিত ভাবে গ্রহণ 


সিদ্ধান্ত নয়, একেবারে ধঙহুকভাঙ্গা পণ, 
এক বছরের মধ্যে তারা পশ্চিমবঙ্গের 
ক্যাম্প উদ্বাস্তদের সমন্কার সমাধান 


 করবেনই। 
ক্যাম্পের ৩৫ ছাজার উদ্বান্তকে 


ভারতের অন্তান্ত রাজ্যে পাঠান হবে 
এখন প্রশ্ন দও্কারণ্য পরিকল্পনার কি 
হবে? এর পেছনে কোটি কোটি 
“টাকা খরচ করা হচ্ছে। সেখানে এই 
বছরের প্রথম থেকেই বেশ ভোরের 


সঙ্গে উন্নয়নের কাজ-কর্ম্ম চালু হয়েছে . 


বলে প্রচার করা হয়েছে। কিন্ত 
রি হাত সি 
হচ্ছে না। 


শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫। 


শোনা যাচ্ছে দণ্ডকারণ্যের 
মিনিষ্টেটের ও এই পরিকল্পনার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট - উদ্মোগী সকলেই সরষ্জারী 
নীতিতে অনেক মহলে হতাশা প্রকাশ 


'করছেন। তাদের বলা হয়েছিল যে 


উন্নয়নের সমস্ত কাজে নিয়োগের জন্ত 


-উপযুক্ত সংখ্যক উদ্বাস্ত দণ্ডকারণে 


পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্ত 
সরকারী সর্বশেষ সিদ্ধান্তে উদ্বাস্তদের 


' দগ্ডকারণ্যে পাঠাবার কোন কথা 


উল্লেখ না ধাকায় এ পরিকল্পনা 
সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেছে। এই 
পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আদৌ ঘাস্তবে 
রূপায়িত হবে কি না সে বিষয়ে 
AE মহল সন্দেহ প্রকাশ 





নগর গিতাদেৰ নাভিবার নন 


( দর্পণের জংবাদদ্বাতা ) 


কাঁলকাতা 

প্রাতানধির নিবারচন নিয়ে এক 
আজব তামাসা ঘচে। দ;জন 
কংগ্রেস ও ইউনসসি কাউন্সলার 
ভোটগণনার এজেন্ট হয়ে একজন 
জ্বতন্দ্র প্রাথকে কাৎ করার মত- 
লবে এই তামাসায় হাত িলিয়ে- 
ছিলেন । 


গত শুক্রবারে পৌরসভার একটি 
বিশেষ অধিবেশনের কথাই বলছি। 
ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন তিনজন 
প্রতিনিধির জস্ত কংগ্রেসী দল মনোনীত 
করেন, - শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী, ডাঃ 
সুধবিহারী মুখাজি ও জ্ীরতনমাণিক 
চ্যাটার্জি, এবং ইউ-সি-সি ‘দল মনো- 
নয়ন দেন, শ্রীশচীন সেন, শ্রীচন্তরশেখর 
ভোমিক- ও প্রীসত্যানম্দ ভট্টাচার্ষকে । 
প্রীভট্টাচার্য স্বতন্ত্র কাউদ্দিলার | 

ব্যালটে ভোট. নেওয়ার পর ভোট- 
গণনার এজেন্ট হয়ে এলেন কংগ্রেসী- 
দলের পক্ষে শ্রীধীরেন বস্তু এবং 
ইউ-সি-সি দলের পক্ষে শ্রীবরেন দী। 


জাতির তৰ্যাৎ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


প্রতিফলন পরার দেখে, মে বিকৃত 
মানস তাদের গড়ে উঠছে তাতে 


বাস্তবিকই আশংকার কারণ ' দেখা. 


দিয়েছে । 


এরা ঘরের শিশু, সমাজের জীব ) 
কিন্ত কলকাতার পথের আর এক 
শ্রেণীর শিশু চোখে পড়ে--পেট উচু 
উলঙ্গ, কোন সময় কোমরে লেংটি 


“ মাত্র সম্বল | ' এর! ফুটপাতের শিশু, 


সমাজের বাইরেকার ,জীব। সমাজ 
এদের দূর দুর ছেই ছেই করে ; নাকে 
কাপড় দিয়ে ওদের এগিয়ে চলার দৃস্ত 
হামেশাই চোখে পড়ে । 


'অনেক সময় এসব শিশুদের 
তাদের বাপ-মার সঙ্গে বাস করতে 
দেখা যায়। ভিক্ষাই প্রধানতঃ এদের 
জীবিকা সংস্থানের উপীয়। কলকাতার 
বিভিন্ন অঞ্চলে ফুটপাতে ঝুল বারান্দার 
নীচে আস্তানা গেড়ে মাসের পর মাস 





হয়ত নজার পড়বে শিয়ালদহ 


 ষ্রেশনের ধারে কাছে, কলকাতা 


কর্পোরেশনের কাছাকাছি চারিদিকে 
এবং জোড়া্সাকো এলাকায়, 
বিবেকানন্দ রোডের ক্রশিং থেকে 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বরাবর এসপ্পে- 
নেডের. দিকে তাকাতে সুরু করলে , 


মাঝে মাঝেই আপনার নজরে পড়বে 
ছুই পাশে ফুটপাতে এসব ভিক্ষুক 
পরিবারের খরকয়ার দৃশ্য । এদের 
সংখ্যা বড় কম নয়। এইসব পরিবারে 
এই ধরণের যে সব শিশু বেড়ে উঠছে 
তাদের দ্বারা সমাজের ক্ষতি ছাড়া 
উপকার কখনই হতে পারে না। অথচ 
এইসব শিশু যদি শিক্ষা পায় সহাহ্ব- 
ভূতি পায় ও নিয়মিত আহার ও 
আশ্রয় পায় তাহলে এরাই একদিন 
দেশের সমাজের গরিমা বাড়ানোর 
কাজে লাগতে পারবে। সমাজ ও 
রাষ্ট্র কি এদিকে দৃষ্টি দেবেন ?' 





কলিকাতা হমপ্রভমেন্ট শ্রীন্টে - 
পৌরঙদভার তিনজন 


 শ্রীশৈবাশ গুপও বিশ্ময় প্রকর 


যাচ্ছিলেন ॥ 


ভোট গণনার পর শ্রীবস্গ ও শ্রী 
নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রায় 
দিলেন__গ্রুমিহিরলাল গাঙ্গুলী পেয়ে- 
ছেন ৩৯ ভোট, ডাঃ সুখবিহারী 
পেয়েছেন ৩৭ ভোট .এবং শ্রীচন্্রশে 
ভৌমিক পেয়েছেন ৩৫ ভোট। 
শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য পেয়েছেন ৩৩ 
ভোট । সভার কার্য-পরিচালক ডেঃ 
মেয়র কেশব বসু প্রথম তিনজনকে 
নির্বাচিতরূপে খোষণা করলে পর 
অন্ঠান্ত কাউদ্দিলারগণ একেবারে ‘থ', 





"হয়ে ষান। ভাবেন, এর মধ্যে ধারা" 


বাজী আছে.। 


উপস্থিত সাংবাদিকগণ এবং আর 
১৫২০ জন কাউন্সিলার বেসরকারী 
ভাবে ভোট গণনা করছিলেন। তারা 
দেখতে পান শ্রীভট্টাচ্য ও শ্রীভৌমিক 
দুজনেই পেয়েছেন ৩৪টি করে ভোট। 
সকলেরই হিসাব এক কিন্তু ভোট- 
গণনার এজেণ্ট দু'জনের হিসেব 
আলাদা হয় কি করে? নিশ্চয়ই 
কোন কারসাজি আছে এর ভিতরে | 
ইমপ্রভমেপ্ট ট্রাঞ্টের চে 





দাবী করা হল, পুনরায় 


“গণনার | ডেঃ মেয়র রাজী হলেন। 


এলেন নূতন ছু'জন ভোটগণনার! 
এজেন্ট। পূর্বতন এজেন্ট ছুজন বসে 
বসে মাথা চুলকান। ভোটগণপনার 
শেষে দেখা গেল, বেসরকারী গণনাই 
ঠিক। শীভষ্টাচার্য ও শ্রী্ভৌমিক 
ছ'জনেই ৩৪ ভোট পেয়েছেন এবং 
লটারীতে শ্রীভটাচার্যই জিতলেন শেষ 
পর্যস্ত। ডেঃ মেয়র নূতন তিনজন 
প্রতিনিধির নাম চূড়ান্তভাবে ঘোষণা 
করলেন । 


্রীধীরেন বনু ও শ্রীবরেন দী এই, 
সময়ে কিছু একটা যেন কৈফিয়ৎ দে 
একজন কাউম্লিলার, 
ধমকে বলেন,--"ধামুন মশায়, আঁর 
কৈফিয়েৎ দিতে হবে না, ধাপ্লাবাজীর 
আর জায়গা পাননি? প্দুজ্জনকেই 
প্রতারণার অভিযোগে জেলে দেওয়া 
উচিত”--বলে রেগে মেগে ' বেরিয়ে 
গেলেন অন্ত একজন কাউপ্সিলার | 


Ed 
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॥ যে অভুতপূৰ্ব চেতনার প্রবাহ দেখা ৫ -- বিজংশই কাগজে কলমে। কিন্তু 
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নেই। সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় উৎসাহ 
দেখে বিস্রিত হতে হয়, চমৎকৃত হতে ' 
হয়। দেশের নিজস্ব জিনিসের প্রতি 
মোহ যেন অনেক প্রবল হয়ে ফিরে 
এসেছে। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদি 
যা সব মরতে বসেছিল ত যেন নতুন 
করে প্রাণ পেয়েছে । দশ বছর 
আগেও সঙ্গীত সম্মেলন হতো, নৃত্যের 
চর্চা ছিল, নাটকও: অভিনীত হতো, 
কিন্ত সে আমলের সঙ্গে তফাৎ 
এখন কারুর দৃষ্টির বাইরে থাকবার 
কথ। নয়। 

কলকতার মতো! শহরে তখন হু'- 
তিনটির বেশী সঙ্গীত সম্মেলন ছিল না, 
আর তাও, অনুষ্ঠিত হতো. অনেকটা 
“বনেদী শ্রেণীর বিলাস চরিতার্থতার 
একটা অঙ্গ হিসাবে । তাই সাধারণ 
লোকে সে সব সম্মেলন ' ব্যাপারে 
তেমন কৌতুহলী ছিল না, আর রুচিও 
ওদিকে ঘে সাতে কেমন যেন দ্বিধাগ্রন্ত 
- ছিল। বড়ো বড়ো! গাইয়ে বাজিয়েদের 
অধিকাংশই ছিলেন রাজা-রাজড়াদের 
দরবার-ধরা সাধারশ্যে তাদের 
আবির্ভাব ছিল অগ্রত্যাশিত। 
সঙ্গীত অনেকাংশে দদরারে 
আটকে পড়ে থাকার স্তন্তে 
জননাধারণের কাছে ওর মহিমাটা 
জানবার সুযোগ ছিল নিতান্তই 
সীমাবদ্ধ । সুযোগটা এলো দেশ 
স্বাধীন হতে রাজাদের অস্তিত্ব যখন 
বিলীন হলো । এতেদিনে দেশের 
লোক গুরণীদের সামনাসামনি পাবার 





সুযোগ লাভ করলে । ভারতীয় 
সঙ্গীতের (যোদ্ধার দল না হলেও), 
শ্রোতার দল বাড়লো । সম্মেলনে 


সম্মেলনে ছেয়ে যাওয়া আরম্ভ হমো! 
গুণীরা মুষ্টিমের কজনের বিলাস 
চরিতার্থতার ক্ষেত্র থেকে সহত্র 
জনমানবের সমাবেশে আবিভৃতি 
হতে লাগলেন! হারানো মম্পছ 
ফিরে পাওয়ার আনন্দে মেতে উঠলো 
সারা দেশ ; 


সঙ্গীত ও নৃছ্যাদির ক্ষেত্রের 
মতে! নাট্যালয়েও একটা নতুন সাড়া 
লক্ষ্য করার বিষয়। নাটক এখন 
যা প্রচলিত সেটা আমাদের দেশের 
নয়, গত শ'দেড়েক বছর ধরে 
পাশ্চাত্বের ধার! অনুমান করে গড়ে 
উঠেছে, কিন্তু পইটেই এখন এমন 
ভাবে আমাদের জাতীয় সাস্কেভির 
অত্ততূ ক্ত হয়ে গিয়েছে ষে ভারতের 
সুপ্রাচীন নিজস্ব নাট্যধারা থাকলেও 
সেপথে ঘুরে দীড়াবার কোন রকম 
সম্ভাবনা এখন আর আছে যলে 
মনে করা যায় না। আর সে চেষ্টাও 
বোধ হয় এখন দুশ্চেষ্টা হয়ে দাড়াবে । 
বাই হোক, নাট্যাত্তিনয়ের প্রতি ঝোঁক 
এখনকার মতো প্রবল আর দেখা যায়. 
নি! পেশাদার নাট্যালয় বা! স্থায়ী 
মঞ্চের সংখ্যা অবস্ত ( দুর্ভাগ্যবশত ) 
আগের মতোই আছে এবং নাট্যাভিনয় 
শিল্পের দিক থেকে খুব উন্নততরও হয় 
নি, নতুন চিন্তাধারা যথেষ্টও নয়। 


কিন্তু নাট্যাভিনয়ের জন্ত ব্যাপক উৎসাহ 
যা পরিলক্ষিত হয় তাতে অবাক 
হতে হয়। বরং সঙ্গীতাদির চেয়ে 
নাট্যাভিনয়ের দর্শক হিসাবে 
রসোপলদ্ধি সহজ এবং নাট্যাভিনয়ে 
অংশগ্রহণ করাটাও সঙ্গীতনৃতাদির 


মতো দীর্ঘ শিক্ষাসাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য . উঠ 


না হওয়াটাও নাট্যাভিনয়ের হয়ত 
প্রসার সম্ভব করে তুলেছে। তাই 
দেখা যায়, কি সওদাগরী অফিস, 
আদালত, পুলিশ বিভাগ, যে কোন 
রকমের বিস্তালয়, শ্রমিক ইউনিয়ন, 


উদ্ভোগ | পাড়ার ক্লাব সমিতি সঙ্ঘ 
আগেও ছিল, এখন তারা সংখ্যায় 
আরে! বৃদ্ধিলাড করেছে। তাহারা 
পেশাদার সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধ পরিধির 
মধ্যে" সন্কুলান হতে পারেনি এমন সব 
ব্যক্তি ধার! নাট্যাভিনয়কে প্রথম পেশা 


বিষ্ণু পরিবারদের মধ্যে পারিবারিক 
দল করে নাটক অভিনয়ও দেখ! যায়। 
( না্যাভিনয়ের গোড়ার আমলে তাই, 
ছিল--কলকাতার রাজা জমিদারদের 
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বাড়ীতে অভিনয়ের বন্দোবস্ত করা 
থেকেই বাংলা না্ট্যালয় -অন্থুরিত 
হয়)। 

সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়াদি সাংস্কৃতিক 
জাগরণের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষা করার 
বিষয় হচ্ছে সরকারী উদাসীনতা বা 
পক্ষাও বল৷ চলে। দেশের 
সাংস্কৃতিক জীবনটা পরিপূর্ণভাবে গড়ে 
উঠুক এটা কোন গভর্ণমেন্টেরই 
নিশ্চয়ই অনভিপ্রেত নয়, এবং 
ভারতের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য গভর্ণমেন্ট- 
গুলি সংস্কৃতির পুষ্টি ও প্রসারের পক্ষ- 
পাতি নন এমন কথা বলা যায় না 
ঠিকই। কিন্তু এসব ব্যাপারে ব্যবস্থা 
এতো এলোর্মেলো ও পৃষ্ঠপোষকতা 


- এতো কিঞ্চিৎ যে এদিককার অবস্থা] 


নিয়ে যেন 'তীরা মাথা ঘামাবার 
দরকারই বোধ করেন না অথবা সময় 
করে উঠতে পারেন না তাও হুতে 
পারে। ফলে সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যাদি 
বিষয়ে যা.কিছু হচ্ছে সবই স্বতব্দর্ত- 
ভাবেই । তাই অবাধে যে যা খুদী, 
তাই করে যাচ্ছে ;--কেউ ' কারুর 
নির্দেশ মানতেচায় না, কেউ কাউকে 
বড়ো বলেও মানতে চায়না ৷" একটা 
কোন নিরিখ যে মানবে, তাও নেই। 

দিল্লীতে সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক আকা- 
দমীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, হয়তো উদ্দেশ্ 
ছিল এসব বিষয়ে দেশকে জাগিয়ে 
তোলা) দেশের সংস্কৃতিতে মানুষকে 
অবহিত করে তোলা, লোককে 


. উৎসাহিত করে তোলা এবং পথ 
. দেখানো। 


আকাদমী প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় আশাও হয়েছিল, এবং সেই 
সঙ্গে'আশঙ্কাও। আশা জেগেছিল 
এই কারণে যে সরাসরি 'রাজধানীর 


"আওতায় থেকে আকাদমী সত্যিই 


কিছু করবে যার জন্তে দেশের লোক 
উন্মুখ হয়ে থাকবে, দেশের লোক ঠিক. 


দেশে রাজরালড়ারা বিলুগ্ত হওয়ায় 
গুণীরা রা্রীয় সম্মানে যাতে বঞ্চিত না 
হন এই ন্যবস্থাটা করা ছাড়া আকা- 
দমীর নজর আর কোনোদিকে তেমন 
সক্রিয় উৎসাহ ও প্রেরণা যে এনে 


দিতে পেরেছে তার হৃষ্টাস্ত বিরল। 
শুধু তাই নয়, অন্ততঃ এটাও আশা 
, করা গিয়েছিল যে আঁকাদমী প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় দেশের লোক দেশের নিজন্ 


ওঁতিহ্ের মর্যাদা দিতে শিখবে, 
দেশের সম্পদকে চিনতে শিখবে। 


. কিন্ত হতাশ হতে হয় যখন দেখি, 
এদেশে রক-এন-রোল জাতীয় 


পাশ্চাত্যেরও নিন্দিত ও দ্বপিত 
সঙ্গীকে চলচ্চিত্রের পুরোভাগে 
এনে দেওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিই 
আকাদমীর বাধিক সন্মান ও সনদ 


' লাভ করে। হতাশ হতে হয় দেখে যে, 


থিয়েটারকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা ও 
ভালবাসার দামের চেয়ে আকাদমী 
তাদেরই পৃষ্ঠপোষণ] করে যাবু! ধিয়েটার 
নিয়ে হুজুগ করে “সোসাইটি'তে 
একটা ‘ষ্টেটাস' করে নিতে পারবে 





তারাই দখল করে রয়েছে আকাদমীর 
মন' ও মেজাজ! পশ্চিম বঞ্চনাট্য-শ্* 
প্রেরণা উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃত 
নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্ত 
বছর বছর একাঙ্কিকা নাট্য প্রতি- 
যোগিতার অঙ্ুষ্ঠান করে চলেছে, গিরিশ 


নাট্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করছে! 


অপেশাদারী দলদের যোগ্যতার ধাপ 
নির্ণয়ের সুযোগ করে দেবার জন্তে, 
বাধিক নাট্যোৎসব হচ্ছে ( একটা নয় 
বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি ), ভারতের 
মধ্যে প্রথম নাট্য গ্রন্থালয় স্থাপন 
করেছে কিন্ত আকাদমীর কাছ 
থেকে কোন সহযোগিতা চাইতে 
যাও !--বলবে ওরা অবশ্য, যে বাংলা 
দেশেই তো সংস্কৃতির যথার্থ চর্চা ও 
কদর.) সত্যি বাঙ্গালীরাই যথার্থ নাট 


' আন্দোলন গড়ে তুলছে, ইত্যাদি 


তারিফ, কিন্ত কোন সাহায্য বা সহ- 


'ষোগিতার কথা উঠলে আর রা-টিও 


শোনা যাবেনা । দিল্লীর আকাদমী 


আর যাই করুন এপর্যস্ত এমন কিছু 








০, 





বব চাততে 





শুক্রবার, ১৫ই আগল্ট, ১৯৫৮ 





” নগি-পাক চক্রান্ত প্রতিরোধকলে 
. ভারত সরকারের ফরমূলা 


( দর্পণের শিলংস্থিত প্রতিনিধি )- 
অনেক দিন ধরেই আসামের সমস্যা হিসেবে নাগা বিদ্রোহ আর 
অন্যান্য উপজাতায় আন্দোলনের -কথা বলা হয়েছে। আজ সেই আলো- 
চনা আর তত হয় না। দশ বছর অনেক মাথা চুলকিয়ে ভারত সরকার 
নাগা বিদ্রোহের সমাধান বের করেছেন “নাগা হিলস ট;য়েনসাং” এলাকা 
নামে নতুন এক প্রশাসনিক অঞ্চল সৃষ্টি করে। নেফা থেকে সাবেক 
জঙ্গী আফসার এনে আসাম সরকারের কর্মচারঈদের জায়গায় বসিয়ে 
এক কমিশনারের অধীনে নতুন শাসন ব্যবস্থা চাল; হয়েছে গত পয়ক্া 
ডিসেম্বর থেকে। কদিগনারের ওপরে আছেন জানন গরপরি আর তার, 
ওপরে 'দিল্লর এক্সটাণাল আযাফেয়ার্স মাল্দ্রদপ্তর। 
জনা ই নবি চো নর S8, 
উপায় নেই কারণ আর কিছ হোক বা না হোক নেফার এরীতহ্য বহুন" 
কারণ জঙ্গী আঁফদারেরা একদিকে বেশ নজর রাখেন- তাঁরা নিজেরা 
ছাড়া অন্য কেউ যেন বিশেষ কিছ জানতে না পারে তাদের এলাকাম্ম কি 
হচ্ছে। সোজা ভাষায় নাগা পাহাড়ের খবর সংগ্রহ করা আজকাল দ;ঃসাধ্য 
তবে বিদ্রোহ থামে নি বা থামবার কোন লক্ষণ নেই তা বেশ বোঝা যায়। 
; থামলে ত কমিশনার কর্ণেল জখরার ঢাকীদের জবালায় কান বালা" 


, পালা হয়ে যেতোই। 
নিজেদের ষশোগাথা প্রচারে 
নেফা-মার্কা অফিসারদের উদ্মম 


নিতান্ত' কম নয় । তা'ছাড়া দলে - 


দলে সশন্ত্র নাগা বিদ্রোহী যখন 
'উত্তর কাছাড় পাহাড় আর' কাছাড় 
পার হয়ে পাকিস্তানে পাড়ি দিতে সুরু 
করেছে ভারতের বিরুদ্ধে একটা 
যুক্তক্রণ স্থির চেষ্টায়, পরিষ্কার বোঝা 
যায় নতুন শাসন কাঠামো নাগা 
বিদ্রোহের আগুনকে ভারতের ' জন- 
সাধারণের চোখের আড়াল করতে 
পারলেও নেভাতে পারে নি একটুও । 

অন্তান্ত উপজাতীয়দের আন্দো- 
লনের তেজ কমেছে । ১৯৫৪ সালের 
অক্টোবর মাস থেকে খাসি, গারো 


এবং অন্তান্ত নেতৃবৃন্দ আওয়াজ তোলেন ৃ 
যে তারা আসাম সরকারের সঙ্গে এক. 


ভিটের শরিক আর থাকবেন নাঁ_ 
তাদের জন্তু এক আলাদা ( ভারতের 
অন্তর্গত অবশ্য) হিল্‌ ষ্টেট - তৈরী 
হোক। নাগাদের মত এই আন্দো- 
লনের নেতারা ভারতের থেকে স্বতস্থ্য 
দাবী করেন নি বা. হিংসাত্মক কার্ধ- 
কলাপের আশ্রয় নেন নি কিন্ত তাদের 
পেছনে পার্বত্য. উপজাতীয় গণসমর্থন 
আসাম এবং ভারত লরকারের পক্ষে 
. চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। 


অবশ্য একটা কথা ঠিক ষে পার্বত্য 
উপজাতীয় সংস্থা ট্রাইবল ইউনিয়নের 
তরফ থেকে এখনো মাঝে মাঝে বলা 
হয় যে পৃথক হিল ষ্টেটের দাবী 
একেবারে ছেড়ে দেওয়া হয় নি! 
কাগজে কলমে হয়ত হয় নি কিন্ত 
“ নেতাদের মধ্যে যারা একবার ক্ষমতার 
গদীতে বসেছেন তারা যে আবার 
সজ্ঞানে ছুরধিগম্য দাবীর জন্য আন্দো- 
লনে নামবেন তা মনে করবার কোন 
কারণ নেই। বড় জোর আসামের 
পার্বত্য জেলাগুলোর .শাসনবিধি-- 
ভারতের কমষ্টিটিউশ্নের ছয় নম্বর 
শিডিউলের বর্তমান চেহারা অদল 


ফি 


বদল করে ডিই্রত্ট কাউন্সিলগুলোকে 

আরো কিছু ক্ষমতা দেওয়া হবে। 
আসামের এখন আসল 'সমস্তা 

বহিঃশক্রর আক্রমণ । দেশ বিভাগের 


: প্রমাণস্বরূপ বহু চিঠিপত্র হস্তগত 
করে। শিলঙে পাকিস্তানী আ্যাসিষ্টযাণ্ট 
. হাইকমিশনার আঁতাউল্লার এই নাগার 


সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও আবিষ্কৃত 
হয়েছিল । 

অন্যদিকে তার কিছু পরেই উত্তর 
কাছাড়ের . জঙ্গলে পুলিশের সঙ্গে 
গোর্পাগ্ুলি বিনিময় করতে গিয়ে ধর! 


. পড়ে খুটি চাং, নাগা বিদ্রোহের 


অন্যতম প্রধান নেতা ! , ১৯৫৬ সালের 


মার্চ মাসে বিদ্রোহী নাগা সরকার, 


গঠনের খবর প্রচার করা হয় এই 
খু'টি চাং এর দস্তখত সম্বলিত টাইপ 


করা ঘোষণাপত্রে। খুংটি এবং তার 


অনুচরকুন্দ পাকিস্তান থেকে দেশে 
ফিরবার সময় ধরা পড়ে। 

বহুবার আসাম থেকে দিল্লীকে 
জানানো হয়েছে পাকিস্তানী দৌরাত্য- 


. জনিত সঙ্কট এবং পাণ্টা ব্যবস্থা গ্রহণের 


মাগার ভৰ ন মুয়ন এশাসনিক ঘঞচল মৃ 


মে মাসের সীমান্ত সংঘর্ষে দেখা গেছে 
পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী ইচ্ছামত 
ভাঙ্গাবাজার ডাউকি এবং অন্ান্ত 
ভারতীয় 'বসতির ওপর গুলি বর্ষণ 
করে, প্রধান রাস্তাগুলির ওপর 


যাতায়াত বন্ধ' করতে বাধ্য করে,, 


ভারতীয় গ্রামবাসীদের . নিজেদের 
ভিটে মাটি ছেড়ে দূরে চলে আসতে 
হয় প্রাণের ভয়ে কিন্ত উপযুক্ত জবাব 
দেবার কোন ব্যবস্থা হয় না সরকারের 


তরফ থেকে । 


প্রধান মন্ত্রী নেহরুর শাস্তিকামনার 


, নীতিতে পাছে কোথাও একটু চিড়, 


ধরে সেই আশঙ্কায় দিল্লীর কর্তারা 


আসাম সরকারের কথায়'কান দিতে 
এমন কথাও শোনা 


রাজী নন! 
গেছে যে শিলঙের খবর নাকি 
অতিরঞ্জিত! ফলে সোনাটিলার ওপর 
থেকে পাকিস্তানী. মেশিনগান .গুলি 
চালিয়ে ভাওকিতে আতঙ্ক সুই করে. 


' এবং সমান পাল্লাক অন্তর শব্র আনিয়ে 


তার জবাব দেবার উদ্দেশ্তে আসাম 
করতে করতে হানাদারেরা খাটি বদল 


ভারতের ভদ্রতী, না মুড়তা ? 

' নঘ্ঘাদিল্লীর পাকিস্তান নীতি যে 
পঞ্চশীল 'বদহজমের ফলে কিভাবে ৯ 
ব্যর্থ হতে পারে তার মস্ত বড় উদাহরণ 
পাওয়া গেল সেদিন আতাউল্লাব্র 
ঘটনায়। পরিষ্কার দেখা গেচে ' 
শিলঙে পাকিস্তানের আ্যাসিষ্টটাণ্ট.হাই-- 
কমিশনার আতাউল্লা নাগা বিদ্রোহীদের 
চর ডালিনামোর সঙ্গে নিজে যোগাষোঁগ 
রক্ষা করছেন, কাগজপত্রে আরো 
প্রমাণ পাওয়া গেল, কিন্তু: ভারত 
সরকার অনেক- গড়িমসির পরে ঠিক 
করলেন যে এ নিয়ে হৈ চৈ করে 
দরকার নেই, পাকিস্তান সরকার যেন 
“কোয়ায়েটলি* আতাউল্লাকে ভারত 
থেকে সরিয়ে নেন । 

অবশ্যম্ভাবী - ফল £ 


শোধাত্মক। 


.. চোরাঁচালানী কারবার বন্ধ করার 


পাকিস্তানী ফৌজের আসাম সীমান্তে 


পর থেকে আসাম-পাকিস্তানের ছয় শ' 
মাইল লম্বা সীমান্তে বহুবার.গোলাগুলি 
বিনিময় হয়েছে কিন্ত গত এপ্রিল-মে 
মাসে সীমান্তের ঘটনাবলীতে ঘোর 
উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে । পাকিস্তান 


প্রয়োজনীয়তার কথা। করে অন্ত জায়গায় হামলা! সুরু করে | 


গত এপ্রিল ( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) KE 


নামে সমস্ত সীমান্ত বরাবর মৈম্ত 
বাহিনী মোতায়েন করে এবং র্যাডর্লিফ 
আযাওয়ার্ডের ফলে যে সমস্ত অঞ্চল 
নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্ট 
হয় সেগুলি জোর করে দখল করবার. 
চেষ্টা সুরু করে পুরোদমে | , হঠাৎ ' 
কি কারণে-পাকিস্তান আসাম সীমান্তে 
ভারতের সঙ্গে কুস্তীর পায়তারা করতে 
সুরু করলো বলা শক্ত। খুব সম্ভব 
পূর্বপাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান অর্থ- 
নৈতিক সঙ্কট এবং -জনসাধারপের 
অসন্তোষের দাওয়াই হিসেবে পাকিস্তান 
সরকারের নেতৃবৃন্দ ভারতের বিরুদ্ধে 
জেহার্দের নীতি অবলম্বন করেছেন ।. 
'হতে পারে ষে নাগাদের- সঙ্গে একটা 
মিতালি পাতিয়ে একযোগে আসাম 
সরকারকে ছুই দিকে বিব্রত করে 
তোলা. তাঁদের মতলব . ছিল। গত 
এপ্রিল মাসে যখন সুর্মা নদীর এপার 
ওপারে ভারতীয় ও পাকিস্থানী বাহিনী 
গুলি বিনিময় করতে থাকে. তখনই 
কয়েক দল নাগা বিদ্রোহীকে পাকিস্তান 
সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে দেখা! 
ঘায়। 


নাগা ও EEE EET 
নাগা বিদ্রোহী তৎপরতা এবং 


দৌরাত্য এই দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ 
একটা নিশ্চয়ই আছে। কিছুদিন 
আগে প্লিকুঙে পুলিশু জনৈক নাগার 
বাড়ী তল্লাসী করে এই চক্রান্তের 
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আ্রামেৰিকান বিশেষজ্ঞদের মতে ? 





 টাল/গলগার জলের ধাইণ 
যে কোন মূদর্ে ফেটে গড়তে গারে 


( দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


আদোরকার কারগাঁর সহযোগিতা মিশনের ডাঃ ছিউম সম্প্রীতি 
অনুসন্ধান করে যাবার আগে অনেক আক্ষেপ করে বলে গেছেন £ “সহ- 
, নেক লোকেদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।” 
এই আক্ষেপের পেছনের ঘটনাবলণ বিচিত্র ও ভয়াবহ । ডাঃ ছিউমের 
সাথে ভারত সরকারের জ্বাপ্যাবিভাগের জনৈক এ্যাসিষ্ট্যা্ট ভিরেন্টর 
শ্রীরাজগোপালনও ছিলেন। তাঁরা কয়েকদিন ধরে কলকাতার জল্সরবরাহ 
.ব্যবদ্ধা ও অব্যবল্থা প্রত্যক্ষ করে অবাক হন। 

তাঁদের িদেবমত গঙ্গায় যেভাবে পলি পড়ছে, তাতে আগাম 
১৪ বছরের মধ্যে নদশীর জল এত নোনা হয়ে পড়বে যে মুখে দেয়া যাবে 
না, যাঁদ না নদণীকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা হয়। তার ওপর টালা-পল্‌তা 
ভুল সরবরাহ পাইপটি তারা বদর সম্ভব ভালভাবে পা করে এই 

{সিম্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে, যে কোনও মুহূর্তে এটা ফেটে গিয়ে 
কলকাতার ৪০ লাখ লোকের অবদ্থা ভয়াবহ করে ভুল্‌তে পারে। 

এই বিশেষজ্ঞদল সব দেখে শ্যনে একদিন তাঁদের সন্দেহের কথ্য 
কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে বলেই ফেল্লেন। পাহে মেয়র ব্যাপারটা 
অন্যভাবে নেন, সেই ভয়ে তাঁরা অনেক ভপতা করে শেষ অবাধ জিজ্ঞেস 
তারি ভি হা রক সুচির জনতার 


*সদ্ধান্ত নিয়েছেন।” 
মেয়র নাকি তখন টালা-পল্তা 








কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যে 
ধাবার্তা হযেছে ভা ' ব্যক্ত করেন । 
তা গুনে .ডাঃ হিউম বলেন £ “চলুননা 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে পুনরায় আমরা এ 
ব্যাপারটা নিয়ে আলোচন! করি। 
ব্যাপারটা এতই জরুরি যে কিছু একটা 
করা দরকার ৷” _ 

মেনর রাজী হুন ও যথাসময়ে 
দরবারে গিয়ে হাজির হন বিশেষজ্ঞ 


দল সুপ্রসপ্ধ চিত্তে । কিন্তু ডাঃ রায়ের 


কামরা থেকে যখন বেরুলেন, দেখা 
গেল উৎফুল্ল মন আর তাদের নেই। 
নিতাস্ত বিমর্ষ হরে পড়েছেন । মিটিংএ 
কি হয়েছিল, তার বিস্তারিত রিপোর্ট 
এখনও আমর! সংগ্রহ করতে সক্ষম 
হই নি] নানা মুখে কিছু কিছু 
ৰা জানতে পেরেছি তা চাঞ্চল্যকর । 
শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরই ডাঃ 
সায় নাকি মেয়রকে নিয়ে পড়েন এবং 
বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সামনেই তার 
বিরুদ্ধে চার্জ তোলেন £ “তুমি কি সব 


ব্যাপারে ষ্টীল পাওয়া নিয়ে . 


1 


যা তা বলতে আরম্ভ করেছ__ 
কলকাতার লোক প্রয়োজমত অল 
কৰে পাবে ভার ঠিক নেই? এতে 
তো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে।* ডাঃ 
রা 
করলে টালা-পল্ভা মেইন কি করে 
হবে ?” ইতাদি ইত্যাদি | 

মেয়র একটু অবাক হলেন, পরে 


. বল্লেন £ ‘করদাতাদের টাকায় কোনও 


দিনই টালা-পল্তা মেইন করা যাবে 
না, আর আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য 
আমি কোনও কথা বলি নি।” 
বিশেষজ্ঞদল ঠিক এ রকমট আশা 
করেন নি। ডাঃ হিউম বোঝাবার 
চেষ্টা করলেন। তিনি হিসেব পত্র 
বের করে কলকাতার আশু বিপদের 
কথা নিবেদন করলেন'। | 
সব শেষে বল্লেন, “আমর! গিয়ে 


দিল্লীতে এব্যাপারে রিপোর্ট পেশ 
, করবো, আর আপনিও এব্যাপারে 


'কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গীড়াগীড়ি 


করেন না কেন ?* 
শ্রীরবাজগোপালন ডাঃ হিউমকে সমর্থন 


বর লো সমস্ত রাগ” 


গিয়ে পড়লো শ্রীরাজগোপালনের ওপর । 
“তুমি কে. ? ডাঃ রায়- জিল্রেস |. 


করলেন । উত্তর গুনে ডাঃ রায় বল্লেন 
“সেই কে লেঃ কর্ণেল অমুক অমুক ঠি 
উত্তর এলোঃ “আমি সামান্ত প্র 


' পদবাচ্য এবং পেশায় ইঙ্গিনিয়ার 1” 


ডাঃ রায় ফেটে পড়লেন 2 ইপ্ি- 
নিয়ার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ?* 
ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। 
বল্লেন £ “হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার ভুল 
করেই আমাকে নিয়োগ করেছেন জন 
স্বাস্থ্য বিভাগে 1” 
( শেষাংশ ছাদশ পৃষ্ঠায় ) 


সম্পাদকীয় ঃ 
লোলে বেল -লাম্্ু 


 ছর্ীতি ভারতের শাসন ব্যবস্থার ৯ 
উপর তলায় দমন করা! সহজ) নীচের 
তলা থেকে দুর্নীতির জড় উপড়ে 
ফেলাই সবথেকে কঠিন সমন্তা। 
কথাটা আমাদের নয়, ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী শ্রীনেহরুর | এবং তিনি পণ্তিত। 


আর দেইটিই আমাদের কাছে 


ভাবনার কঞ্ধা। 

ভাবনার কথা এই কারণে যে, 
প্রীনেহরুর ইঙ্জিতটি বড় মারাত্মক । 
তার কথার সরল ভাষ্য আমর! যা 
বুঝেছি, এই £ সরকারী বড় দরের 
কর্মচারী ধারা তাদেরকে দু্নীতি-মুক্ত 
করা শ্রীনেহরুর আয়ত্বাধীনে ( সম্ভবত 
তারা সংখ্যায় কম বলে) যার] চুনো- 
পুঁটি অর্থাৎ মাছিমারা কেরাণী এবং 
পিওন ইত্যার্দি শ্রেণীর, যত গোলমাল 
তাদের নিয়ে! তাদের নিফলুষ করা 
গ্রীনেহরুর ক্ষমতার বাইরে। কেন? 
তারা সংখ্যায় বেণী বলে? অথবা 
ছোট দরের সরকারী কর্মচারীর 


নীতিবোধ দেশ - “বিগ বস'দের 
চাইতে কম? এটা তিনি পরিষ্কার 
করেন নি। 


পণ্ডিতজ্রী একটু বেশী কথা বলে 


থাকেন। তবে নতুন কথা বলবার 
চেষ্টাই তিনি করেন। 
কথাটি অতি পুরনো | সম্ভবত ছুনীতি - 
. জিনিসটাই সরকারী দপ্তরের পুরনো 


এবারের 


ঘি।, উপর এবং নীচ কোন তলার 
ছুর্নাতিই শ্রীনেহক সাফ করতে 
সমর্থ নন। তিনি তা পারবেন না। 

পারবেন না, কারণ যে-শাসন 
ব্যবস্থাটিতিনি লীজ, নিয়েছেন ' সেই 
বুরোক্রেসি দুর্নীতির" ঘুণ ধরা। যে 
পার্টির কাধে চেপে তিনি রাষ্্রষন্ 
পরিচালনা করছেন, সেই কংগ্রেস 


১ম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা 





পার্টির রন্ধে রনধে দু্নাতি। ) পাটি 
সিষ্টেমই দুর্নীতির প্রস্থতি আগার )প্ধ 
এবং"জীনেহর একথাটি বোঝেন। 
নে এবং বুঝেও যে শ্রীনেহর 
লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকেন না, 
মাঝে মাঝে দুনীতি দুনীতি বলৈ 
চিৎকার ছাড়েন, দেশবাসীর দৃষ্টি 


, আকর্ষণ করেন, সেইটুকুই শ্রীনেহরুর 


পণ্ডিতিয়ানার বৈশিষ্ট্য । শ্রীনেহর ' 
জানেন. আমরা জানি এবং দেশবাসী 
জানে £ তিনি সতব্যক্তি। সাধু। 
শ্রীনেহরু জানেন, আমরা জানি (এবং 
দেশবাসী ভাল করে জানে না)ঃ 
তিনি «চোরের দলে সাধু ।” এবং. বোধ 
করি তিনি এটাও জানেন যে সাধুর 
4540544 
বেশী। 

সন্দেহ নেই, শ্রীনেহরুর এ এক 
ধরণের পীড়াগ্রস্ত মানসিকতা । তাই 
ছর্নাতি বিষয়ে ,ঝটপট ফতোয়া দিয়ে 
দিলেই তীর কর্তব্য শেষ হয়। মান- 
সিক শাস্তি নেমে আসে । 


কিন্ত আমরা দেখি অন্তরূপ। এক 
জন বা ছজন দুর্নীতিগ্রস্ত পদস্থ সরকারী 
কর্মচারী দেশের যে পরিমাণ সর্বনাশ ' 
করতে পারেন, শত সহম্র অধস্তন 
স্তরের কর্মচারীর দুর্নাতিমূলক কাজের 
ফল একত্রে জড় করলেও তার ধারে 
পৌচতে পারে না। সারের কেলে- 
ক্কারী, জীপের কেলেঙ্কারী, জীবন 


বীমা কেলেক্কারী তো৷ চোখের উপরেই 


রয়েছে৷ 
দিলাম । ' 
‘দুর্নীতি অতিশয় মন্দ ব্যাপার" 
সে তো. পাঠ্যপুস্তক থেকে জেনে 
আসছি ‘দুনীতি বিনাশ মহৎ কৰ্ম 
এ কথা তো আমাদের মুখস্থ । তবু 
ছুর্নাতি দূর করা যাচ্ছে না কেন? 
শ্রীনেহরু পরিষ্কার করে তা বলুন । 


বেশী উদাহরণ নাই 





- বাজার থেকে খা মংগ্রহের ব্যাগাবে 
4? বনেৰ স্থান সকলের পিছনে 


ক জ্ই মাসে কারক প্রাদেশিক দরকার বাজার থেকে বণ গ্রহণ 
- উন্নয়নমূলক পারিকল্পনার জন্য অর্থদংগ্রহ ছিল এর উদ্দেশ্য। 


নর 


টাকা পাওয়া গেছে ৬২ কোটা ৬৭ লক্ষ টাকা। 


, এই খুপের মারফৎ ধনী ব্যবসায়ী- 
দের বিভিন্ন সরকারের, উপর কিরূপ 
আস্থা আছে তার সঁচ করা যায়। 
খপ তুলবার কয়েকদিন পূর্বে বিধান 
সভায় ডাঃ রায় এই কথাই 
জানিয়েছিলেন। সগর্বে তিনি 
বলেছিলেন, বিরোধীপক্ষকে কটাক্ষ 
করে, তোমরা বলছ পশ্চিমবঙ্গ 


দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। দেউলিয়াকে : 


কেউ, টাকা ধার দেয় না। কিন্ত 
দেখে নেবে আমরা ষে খণ তুলবার 
সিদ্ধান্ত, করেছি তাতে রি নফল" 
হব । 


সফল তিনি, হয়েছেন। নয়টি 


প্রদেশ সরকার একই সময়ে খণ 


গ্রহণ করেন। বোম্বাই, মান্রা্জের 
কথা ছেড়েই দিন, তাঁদের প্রস্তাবিত 
ধণে চাইতে অনেক বেশী টাকা 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তোলা হয়ে 
যায়। পশ্চিম বঙ্গে লেগেছিল 
ছ'দিন। | 


ডাঃ রায়ের মানদণ্ডেই পশ্চিম 


বঙ্গের স্থান সর্ধনিয়ে_ধনী ব্যবসায়ী- . 


দের নিকট (জনসাধারণের কথা 


নিপ্রয়োজন )।, ৮ 


উদ্দেশ্য ছিল মোট ৪৭ কোটণী ৫০ লক্ষ টাকা। সর্বমোট . নীচে! 


ডাঃ রায় ৫ কোটা টাকা তুলবার 
প্রস্তাব করেছিলেন, পেয়েছেন € 
কোটী ১২ লক্ষ অর্থাৎ, ৫ কোঁটীতে 
মাত্র বার লক্ষ বেশী। কম্যুনিষ্ট 
কেরালা তুলবে ঠিক করেছিল মাত্র 
তিন কোটী, পেয়েছে ৪ কোটী ১০ 
লক্ষ, অর্থাৎ তিন কোটাতে ১ কোটা 


১০ লক্ষ বেশী। 


ডাঃ রায় ধনী = 
এত করেল 


খবসায়ীদের জন্ত 
তারাই শেষ অবধি 
একে লোকচক্ষে এমনভাবে হেয় 


২ 


রথ .মানোচন 


(দশম পৃষ্ঠার শেষাংশ) € 

রি-ভ্লা মেয়ের জগৎ ,এবং মেই 
জগতের সমস্তা যে কতু জটিল 
অসহনীয় হয়ে উঠছে, তিনি বুঝেও 
বোঝেন না, চাকরির খাতিরেই যে 
স্খাকে বাহারি শাড়ী ব্লাউজ প্রসাধনে 
নিজেকে ঝকৃঝকে করে তুলতে হয় 
তিনি জানেন না, সন্দেহ প্রকাশ 
করে মেয়েকে আঘাত দেন। 

সুধার জীবনেও এধুগের অস্তিত্ব 
যন্ত্রণা অনেকটা প্রতিফলিত £ একটি 
সৎ বুদ্ধিমতী মেয়ে নিজের সমস্ত 
শক্তি দিয়ে সংসারকে বাঁচাতে 
চেয়েছে। রি 

যুদ্ধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার জীবন 
বিশৃংখল হয়েছে, চাকুরি-নির্ভর 
নিরাপত্তাহীন নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের 
গ্লানি হুধিসহ হয়ে উঠেছে, সেই 
সঙ্গে পরম্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ভুল 
বোঝাবুঝি, অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা 
জীবনের জটিল সমস্তার অজগর- 
পাকে জড়িয়ে গেছে সুধার জীবন। 
কখনও কখনও, অবিশ্তি ক্ষীণ 
ভাবেই এই শ্রীহীন জীবনের অসঙ্গতি 
সম্পর্কে প্রশ্নও সুধার মনে জেগেছে, 
কিন্তু কোনও উত্তরের আশ্বাস 
মেলেনি ।' ূ 
নুধাদের ভাড়াটে বাড়ী বৌবাজার 
অঞ্চলের যে গলিতে তার পরিবেশ- 
চিতরণও॥বান্তব। আধার ভাই বাস্থুর 
জীবনের মধ্য দিয়েও শহরের ‘টেডি’ 
বয়দের জীবনের দেন্ত, গ্লানি, 
জীবনের- সমস্তা ধরা পড়েছে। ভর 
পরিবারের ছেলে বাস কুসঙ্গে মিশে 
বেপরোয়া উচ্ছুংখল দায়িত্বহীন হয়ে 
পড়ে, কলকাতার সমাজ জীবনের 
অনিশ্চিত বিশৃংখল পরিবেশ তাকে 
চরম সর্বনাশের পথেই টেনে নামায়। 
কখনও কখনও অন্যায়বোধের 
তাড়নায় তার মানসিক ভারসাম্য 
কিছুটা বিচলিত হয়। কখনও বা 
সহকৰ্ম্মী নন্দীর সঙ্গে যুদ্ধের লোকের 
রিক্রুটিং অফিসে গিয়ে সে হঠাৎ 
অনুভব করে, সংসার মা বোনের 
সঙ্গে তার সম্পর্ক আলগা হয়ে 
গেছে। ধিকুত' তার জীবন, 
নিঃসঙ্গতা ব্যর্থতার চঃখে তার সমস্ত 
মন ভরে ওঠে। বাংলা উপন্তাসে 
বাসদের জীবন এতদিন উপেক্ষিত 
ছিল, দেওয়ালেই প্রথম তাদের দেখা 
পেলুম ৷ 

“দেওয়ালের পটভূমিকা বৃহৎ, 
অন্তত এই পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন- 
তার জন্তই লেখক আমাদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন | কিন্তু দৃঃখের 
সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় সমাজপটের 
সঙ্গে ব্যক্তির জটিল গভীর সম্পর্ক 
নির্ধারণের দায়িত্ব তিনি অনেক 
সময়ই পালন করেন নি। সেই 
কারণেই, তার অবিসংবাদিত লিখন- 
নৈপুণ্য সত্বেও কয়েকটি চরিত্র. 
অগভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপন্তাস- 
টিও কিছুটা লক্ষ্যষ্ট হয়েছে। সত্য- 





কারের সার্থক উপস্থাসে জীবন 
সমস্তার একই তাৎপর্যের সুত্রে জটিল 
সমগ্রতায় পাত্রপাত্রীরা বিধৃত হয় 
বলেই অস্তিত্বের প্যাটা্ণ যেমন 
সার্থক ভাবে ফুটে ওঠে, তাদের 
স্বকীয়তাও তেমনি গভীর, উজ্ছল 
হয়। “দেওয়ালের অনেক সমস্তাই 
শিথিল, অবিন্তন্ত, কলকাতার সমাজ- 
জীবনের সংকটের সঙ্গে ব্যক্তি 
চৈতন্তের দ্বিধাতন্ব অনেক ক্ষেত্রেই যথা- 
ষথ ভাবেসম্পর্কান্থিত হয়নি ৷ জীবনের 
অভিজ্ঞতার দায় অনেক চরিত্রেই অব- 
হেলিত। ঘন্দসংঘাঁতের অভিজ্ঞতার 
টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি 
চৈতন্ের পরিবর্তন ঘটে, জটিল বিস্তৃত 
বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে সেই পরিবর্তনকে 
ধরার পরিরর্ভে জ্যামিতিক সুত্রবিবুতির 
মতই এই পরিবর্তন সম্পর্কে কয়েকটি 
সহজ সরল বিবরণ দেওয়া হয়েছে । 
রদ্ধময়ীর স্থৃতি রোমস্থনেই তাদের 
কলকাতায় আসা ও স্বামীর মৃত্যুর পর 
সমস্ত আশা ভঙ্গের ইতিহাস বিবৃত 
হয়েছে । সুধ৷ যখন বলে, তাকে 
চাকরী না করলে চলবে না, তখন 
তীর সংস্কারে, বংশ-গৌরবের অভি- 
মানে ঘা লাগে। কিন্তু শেষ পর্যস্ত 


তাকে সন্মতি দিতে হয়। মেয়ে স্কুলের 


চাকরী থেকে সুধা যখন সওদাগরি 
আফিসে চাকরি নিল, তখনও তিনি 
তেমন আপত্তি তুললেন না, ‘অভাব 
আর অনটন আস্তে আস্তে একে একে 
রতমযীর অনেক সংস্কার ও নিষেধ 
ভাঙছিল।' অফিসের সহকর্মী 
সুচারুর সঙ্গে সুধার ঘনিষ্ঠতা তিনি 
সহভাবেই স্বীকার করেন, এই শহরের 
এবং হাল আমলের আদবকায়দা সবই 
ক’ বছরের মধ্যে তার একে একে 
স্বাভাবিক ভাবেই স্ব 
গেছে, ষদিচ তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
“বিয়ের আগে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা 
তার চিন্তার বাইরে ছিল।, পুরনো 
অভ্যাস, ভাল-মন্দ জ্ঞান, পছন্দ 
অপছন্দ ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে 
চৈতন্তের এই পরিবর্তনের ইতিহাস 
কি সংবাদ ঘোষণার মত এক নিঃ্বা- 
সেই বলা বায়! বিশ্বাস, সংস্কার 
জীবনের শিকড়ে পাকে পাকে জড়িয়ে 
থাকে, অনেক আঘাত অন্ত, 
সংস্কারের মধ্য দিয়ে তার, ভিত্রিমূল 
বিচলিত হয় চৈতন্ত বুপাস্তরের 
সেই জটিল যন্ত্রণামথিত রূপ রদুময়ীর 
চরিত্রে অনুদ্ঘাঁটিত। তেমনি সুধার 
পরিবর্তনও হ এক কথায় হয়েছে। 
স্বধা “যে সংসারে মানুষ, যে আব- 
হাওয়ার মধ্যে তাতে অজানা অচেনা 
অনাত্ত্ীয় পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা 
করার কথাই আগে কেউ ভাবতে 
পারত না।' কিন্ত “ভাবতে বসলে 
জুধা নিজেই অবাক হয়ে দেখে, 
প্রয়োজবে্‌ আর তাগিদে তার নিজের 
জ্ঞানেই তাদের পরিবারের কত না-না, 


জকুট, ছি-ছি আন্তে আছে গুঁড়ো 


~~ 


দর্পণ 


হয়ে যাচ্ছে। সুধাও দেখছে, একটু 
একটু করে তার নিজেরই কত 
সংকোচ, আড়ষ্টতা, ভয় এবং ভীরুতা 
ভেঙ্গে গেল” কিন্ত কেমন করে 
বাইরের এবং ভেতরের দ্বন্দের বেদনা- 
দায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সুধার 
আগেকার বোধ, বিশ্বাস, লজ্জা ভেঙে 
যায় তাঁর কোনও বিশ্লেষণ নেই। 
উপন্তাসটির ছুটি খণ্ডেই সুধার 
সমস্তার যন্ত্রণা একই খাতে বয়েছে, 
নতুন কোনও বাঁক নেয়নি ; নতুন 
কোনও প্রত্যয়ের আলোড়নে তার 
চেতনার রূপান্তরের কোনও সম্ভাবনাই 
উন্মোচিত হয়নি। সুচারুর সংস্পর্শে 
অথবা অন্ত কোন সংঘাতে তাঁর 
অবকাশ ছিল প্রচুর, এবং তাতেই 


-জ্ধার সমস্ত! আরও তাৎপর্যগভীর হত; 


বিশেষত, স্থধাই যখন উপস্তাসে প্রধান 
শ্থান পেয়েছে । 

সুচারু এবং অমলার সঙ্গে স্থুধার 
সম্পর্ক এই প্রসংগে বিবেচ্য ; সুচারুর 
সান্নিধ্যে সুধা নিজের জীবনের কুপ্রুতা, 
হতাশা, অবসাদ থেকে মুক্তির নিশ্বাস 
ফেলে বাঁচে । সুচারুর সহাম্বভূতি, 
সহজাত সৌজন্তে সে আকৃষ্ট হয়। 
দুজনের মধ্যে ভালবাসার 
.সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। কিন্ত 
সুচারুর বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে 
তার মনের বিন্দুমাত্র যোগ স্থাপিত 
হয় লা। সুচারু আশপাশের জগৎ 
সম্পর্কে বিভৃষ্ণা শৃন্ভতা বোধ প্রকাশ 
করে। জাপানি বোমার আতংকে 
যে সমস্ত হাজার হাজার লোক 
জিনিষে, মালে ময়লায় ৰ্মিতে 
থুতৃতে' একাকার হয়ে পালাতে শুরু 
করছে, তাদের দুর্গতি বর্ণনা করে, 
ফ্যাসিজমের কথা বলে, তখন 
সুধার চেতনায় বিন্দুমাত্র আন্দোলন 
জাগে না। নুচারুর মুখে জাপানী- 
দের বীভৎস অত্যাচারের বর্ণনা শুনে 
স্থধার মন কিছুক্ষণের জন্তু ভীষণ 
অন্তমণক্ক হয় মাত্র। অথবা ভার 
যুদ্ধে যোগ দেবার কারণ হিসেবে এক 
দীর্ঘ বক্তৃতায় সে ষথন বলে, যে-ভীষণ 
সময়ের মধ্যে তারা বেঁচে আছে তার 
কিছু ছবি তাকে আঁকতে হবে, যুদ্ধের 
রুক্ষ, কঠিন নির্দয় জগতে রিয়ালিটিকে 
খুব স্পষ্ট করে চেনা যায়, যুদ্ধের বীভৎস- 
তার মধ্যে অসহায় অস্তিত্বের পাশাপাশি 
মানুষের যে আর এক সত্বা ধাকে 
তাকে আবিষ্কার করতে হবে, এই 
অমিলের মধ্যে মিল খুঁজতে হবে, 
ভখনও সুধা এক অস্পষ্ট বেদন! অনু- 
ভব করে মাত্র! স্ুধার বেদনার সং- 
কীর্ণ জগতে স্থচারুর এই বিচিত্র 
উপলদ্ধি নতুন সমন্তা ত দুরের কথা, 
কোনও সংশয় প্রশ্নও জাগাতে পারে 
না। আদলে এ সমস্ত আবেগ বা 
অনুভূতির কথা শৃন্তগর্ভ, অভিজ্ঞতার 
সমুদ্র মন্থন জাত নয়। এই রোমার্টিক 
ভাবালুতা সত্যকারের জীবন অন্বেষণের 
পথ নয়, বরং জীবন থেকে পলায়ন । 
জীবনের কোন ষন্ত্ণাপূর্ণ অভিজ্ঞতার 
আঘাতে এই দেশের সহর গ্রামের 


জীবনকে নুচারুর নিরর্থক বলে মনে 


হয়, এদেশের দুর্গতি সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ 
হলেও রিয়ালিটিকে জানবার জন্ত 
তাকে যুদ্ধে ছুটে' যেতে হয়? এই 
নিক্রিয়, অস্পষ্ট অসার্থক চরিতটির 
অস্তিত্ব শুধু বচনবিলাসেই । এ যুগের 
সত্যকারের জীবন-জিজ্ঞাসাকে যদি তার 
চরিত্রে প্রতিফলিত করা হ'ত, তার 
সম্পর্কের টানাপোড়েনে সুধার সুত্র 
বন্তরণাও হয়ত বৃহত্তর জীবনের 
উপলন্ষিতে মহৎ, গভীর 
তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত। সহধর্মিণী 
অমলার মুখেও সুধা যখন আধুনিক 
জীবনের, শিলঞ্জ স্বার্থপরতার কথা 
শোনে, তখনও তার মন প্ররশ্নহীন ৷ 
প্রচণ্ড নৈন্াশ্তে প্রচুর ক্ষোভ আর 
তিক্ততা শুধু অমলার গলায়ই পাই, তার 
জীবনের অভিজ্ঞতায় নয়। অভিজ্ঞতার 
সূত্রেই অমলা এবং তার জীবনের 


বঞ্চনা জানতে পারলে জুধার চেতনার , 


গভীরেও তার চেউ এসে লাগত। 

__ কলকাতায় আগষ্ট আন্দোলনের 
ঝড় বয়ে যায়, কিন্ত সে সম্পর্কে সুধার 
কিছুমাত্র সচেতনতা নেই, তার অস্তিত্ব 
সম্পর্কেও সে ষেন অপ্পূর্ণ' অনবহিত। 
সুচারুর প্রতি তার ভালবাসাকে এক 
সময় সুধার অত্যন্ত পবিত্র, অসামান্ত 
ধশ্বধ্য বলে মনে হয়েছিল। 
সুধাদের বাসার নীচের তলার ভাড়াটে 
গিরিজাপতির ভাইপো নিখিল খন 
পুলিশের হাতে মার থেয়ে আহত হয়ে 
বাসায় আসে, যন্ত্রণায় কাদতে শুরু 
করে, তখন তার কাকা তাকে সান্বনা 
দেন, একটা পবিত্র কাজের জন্ত সে 
দুঘা লাঠি খেয়েছে, তাতে দুঃখের কি 
আছে । তখন ও কথা শুনতে পেয়ে 
সুধার মন বিচলিত হয়, গর্বহানির মত 
এক হতাশার মধ্যে অনুভব করে তার 
ভালবাসাই একমাত্র পবিত্র বস্তু নয়, 
এর বেশিও পবিত্রতা আছে। সুধার 
আত্মকেন্ত্রিক চিন্তার জগতে এই উপ- 
লন্ষির আলোড়ন নিতান্তই ক্ষণিক, 
অগন্ভীর। অথচ উপন্তাসে এই 
নারী চরিত্রটিই নায়িকাপদবাচ্য। 


আতঙ্কগ্রস্ত কলকাতা শহর, দলে 
দলে সন্ত্রস্ত দ্রীপুরুষের পলায়ন, হুভিক্ষ- 
ক্লি্টদের দুর্গতি, কণ্টোলের লাইনে 
মানুষের ভদ্রতা, রুচি বিসর্জন খণ্ড 
চিত্র হিসেবে ধরলে এসমস্তই নিপুণ- 
ভাবে চিত্রিত হয়েছে সন্দেহ নেই। 
এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে সুধা বা 
গিরিজাপতিদের জীবনের হ্বন্দ- 
বিক্ষোভের কি অটিল, গভীর যোগ 
আছে, কেমন করে এই সংকট, 
বিপর্যয়ের টানে তার্দের চেতনা 
বিবর্তিত হয় তার কোনও চিত্র নেই 
বলেই উপন্তাসে এই "ঘটনাগুলোকে 
অনেকটা বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন বলেই 
মনে হয়। 
_ গিরিজাপতি এবং অন্তান্ত চরিত্র 


। সম্পর্কেও আমাদের অভিযোগ আছে। 


গিরিজাপতি ভাইপো নিখিল আর 
ভাইঝি উমাকে নিয়ে মফস্বল ছেড়ে 
কলকাতায় আসেন নান! কারণে, তার 
মধ্যে এই পরোক্ষ কারণও ছিল £ 
মফস্বল শহরের নিস্তরংগ একটানা 


শদক্রবার,২২ইশে আগষ্ট, ১৯৫ 


জীবনের মধ্যে বর্তমানকালের কোন 
তাৎপর্য তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না 
কিন্তু তার এই জীবনজিজ্ঞাসা অস্প! 
অন্তত পরোক্ষ স্বল্প সংঘাতের অভি 
ভ্রতায়ও সেটা কোনও বাস্তব, জাব 
রূপ পায়নি। কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তা 
গান্ধীর অহিংস নাতির স্ববিরোধিত৷ 
অগষ্ট আন্দোলন, বর্তমানকালে 
বিক্ষোভ সম্পর্কে গিরিজাপাত ১১ 
ডায়েরির পাতা ভরিয়ে ষান, 
তর্ক করেন। তিনি নিক্রিয় ৃ 
একটি স্থির আসন থেকে সব 
কিছু বিচার করেন, অসঙ্গতি ধরেন 
নালিশ জানান । নতুন কোনও প্রহে 
ঘন্বে তার মন বিক্ষুব্ধ হয় না, আসলে 
তার চেতনায় কোনও সমস্তাই নেই। 
এক জায়গার তিনি বলেছেন, তারা 
পুয়নো যুগের বাঙালি শ্বদেশা, কিত্ত 
কি প্রত্যয় ছিল, কেমন করে 
তার সঙ্গে বর্তমানকালের বিরোধ বাধে 
তীর গতিহীন চিন্তায় এর কোনও 
ছাপ মেলে না। ছু এক জারগায় 
দেশের লোকের অসহায় অবস্থায় 
তার জালা বেদনা উত্তেজনা : অহেতুক 
গ্রানিবোধ'এর কথা আছে, কিন্তু তা 
মনে কোনও গভীর দাগ 
কাটে না। তেমনি নিখিল, তাঁর 
কম্যুনিষ্ট বন্ধু মৃণাল, গিরিজাপতির বন্ধু 
অগষ্ট আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী 
যতীন, গোড়া গান্ধীভক্ত দেবত্রত-- 
এসমস্ত চরিত্রও খণ্ডিত, অস্বচ্ছ। 
শুধু আলাপ-আলোচনায় তর্কে এদের 
পাই, জীবনের অভিজ্ঞতায় নয়। 


নিখিল গান্ধীভক্ত ছিল, মৃণালের 
সংস্পর্শে এসে সে কম্যনিষ্ট হয়ে 
পড়ে, তার বিশ্বাস যেন 


রাতারাতিই পাণ্টে যায় ৷ 
মৃণালের সঙ্গে যেতে যেতে একটি দৃশ্য 
দেখে নিখিলের মাধাটা ঘুরে যায়ঃ 
কক্মেকটা আমেরিকান কলা ' বিস্কুট 
ছুড়ে দিতেই একটা মেয়ে রাস্তায় ছে 
দিয়ে, পড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই দোতালা 
বাসের চাকার নীচে সে শেষে হয়ে 
যায়। তারপর হুবন্ধু রেষ্টরেণ্টে এসে 
বসে, মৃণাল অভিভূত নিখিলকে 
কোকো খাওয়ায় । একট "দীর্ঘ 
বক্ত তায় মৃণাল পু'জিপতিদের চক্রান্তের 
কথা বলে। নিখিলও অমনি বলে 
ধনীর! গরীবদের ট্রাষ্ট হতে পারে আগে 
সে বিশ্বাস করত,.-এখন করে না। 
ব্লাক মার্কেট, হোর্ডিং তাঁর চোখ খুলে * 
দিয়েছে। এই একটি মাত্র অংশেই 
উচ্চভাষণের মধ্য দিয়ে, তার 
পরিবর্তনের কথা বলা 
অবিশ্ঠি, রুগ্ন দুর্বল নিখিলের মধ 
এ ধরণের চরিত্রে বিশ্বাসের 
কোনও দৃঢ় ভিত্তিই থাকে লা, সেটা 
ফোটানই লেখকের উদ্দেশ্য কিন! 
জানিনা । 

উপন্যাসটির বেশ কিছুটা অংশ 
জুড়ে বাস্থ আর বড় লোকের বিধবা 
মেয়ে মীনাক্ষীর সম্পর্কের কথা আছে। 
মীনাক্ষীর প্রতি বাসর মোহ, অপর 
দিকে মীনাক্ষীর বৈধব্য যক্ত্রণা--লমগ্র 
উপন্তালের পটবিচারে একেবারেই 
অবান্তর, তাৎপর্যহীন ৷ 

বিমল করের কাছে আমাদের 
প্রত্যাশা অনেক, সেই জন্যই এই 
আলোচনা । বাজারি লেখকদের 
সাফল্যে বিচলিত টা হয়ে সৎ চিস্তা- 
শীল ওঁপন্তাসিকের দায়িত্ব পালনের 
ছুরহ পথেই তিনি এগিয়ে আস্থন এই ২ 
আমাদের কামনা । দেওয়ালের 
তৃতীয় খণ্ডের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষার ৯ 
রইলুম । i 







দেওয়াল £ বিমল কর। প্রকাশক £ ভি, 
এম, লাইব্রেরী । মূল্য £ প্রথম খণ্ড, 
সাড়ে চার চাকা; দ্বিতীয় খণ্ড, দ; 
চাকা । 











































শুক্রবার, ২২শে ১৯৫৮. 


আন্ন, আমি মহানগরীর কোলা- 
ছল থেকে দুরে, অনেক দুরে থেকে 
৷ আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের । গত 
পনে।রোই এর মহা কল-কল্লোলের পর 
ডাকছি, আন্ুন, একবার আমাদের এই 
মফঃম্বলের ক্ষীণতর কোলাহলে, 
আন্গুন গ্রামাঞ্চলের মহাশ্বশানে | 
আস্থন, একবাষ দেখুন এই কঙ্কাল, 
ক্ষীণকণ্ঠের বিনম হুতাশ--এখানকার 
ঈথারে গন্ধ পাবেন দীর্ঘশ্বাসের ৷ 

কষ্ট হবে আপনার জানি। আপনি 
যহানগরীর মানয। পনেরোই কর- 
তালির ছন্দে তুলেছেন পতাকা, হৃদয়ের 
আবেগে অনেক কথ! বলেছেন, দীর্ঘ- 


প্রত্যক্ষ শ্রোতার! উপলক্ষ মাত্র, নিমিত্ত 
মাত্র, এ উপদেশ মহানগরীর শ্রোতা- 
দের কানের ভেতর দিয়ে কানে 
বরিয়ে আসে, মরমে যায়না, ওর! 
তার কায়দারই তারিফ করেন, 
ওরা সমস্বরে জুন, শুনুন” ব'লে 
ওঠেন! জানেন, লক্ষ্য আমরা । 

মহানগরীতে কোলাহল তুলেছেন 
| আপনারা-_-শবতর্ল মহাকাশেই শুধু 
অনস্তকালের তরঙ্গ তুলবেন, ছড়িয়ে 
পড়বে ফেটে পড়বে ক্ষীণতর জীবন- 


কল্লোল মফঃস্বলে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ 
গ্রামের শ্মশানে। | 
মহানগরীতে রেডিও আছে, 


ব্রাম্মমুহ্্ত থেকে সুরু হবে কোলা- 
হল। মহানগরীতে মাইক আছে, 
স্বপ্প-সমাবেশেও চীৎকার "হবে আক্ষা- 
লনের, উৎসবের, প্রতিবাদের ; সকাল 
বেলা থেকে আনন্দ প্রতিবাদ কোলা- 
হলের সুচনা, কথা কাটাকাটির দ্বন্ব- 


খ্ংবাদপত্র ; দৈনিক মহানগরীর উপা- 
খ্যান কুড়োতে এখানকার হাঁচি-কাশি 
নীর মর্যাদা নিয়ে ছড়াষ মফঃ- 


বে উৎসৰ্গীকৃত দৈনিক 


খুঁটিয়ে টুকে' নিয়েছেন. আপনার 
* বক্তূ তা, কালির আঁচড়ে টানবেন সভার 
' বর্ণনা, ফোটোগ্রাফার নিয়েছেন আপ- 
নার উর্দোক্ষিপ্ত হস্তের দৃঢ় ভঙ্গিমার 
ছবি আর সমাবেশের । তাই” দেখব 
আমরা যোলোই তারিখের সংবাদপত্রে 
মহানগরী থেকে আসবে প্লেনে, 
ট্েণে, বাসে, হরকরার পিঠে, সৌখীন 
পাঁচ টাকা বেতনের পোষ্ট মাষ্টারের 
বৈঠকে, মোড়ক খুলে ফেলে দেখব 
এ পনেরোইর ছবি, তারপরই সশব্দে 
ফেটে পড়বে সেই শব্ৃতরঙ্গ যা 
রিপোর্টার কলমের চাপে ধরেছেন, 
কম্পোজিটার শিশের ছাচে সাছ্ছিয়ে- 
"ছেন, আর রোটারী-দৈত্যের বুকে 
ছেপেছেন মুদ্রাকর! সেই উপদেশ 
) রত্বাবলী--যা রাষ্ট্রপতি দিয়েছেন, যা 
প্রধান মন্ত্রী দিয়েছেন, যা মুখ্যমন্ত্রী 
দিয়েছেন, যা অতুল্য ঘোষ দিয়েছেন; 


বিতর্ক! মহানগরীতে আছে সকল - 


ঞ্চলে। মহানগরীর সেবায় ' 


পত্রের রিপোর্টাররা খুঁটিয়ে , 


_ আমি গ্রামাঞ্চল থেকে ভাকছি 


অথবা Nts ls বস্তু, শ্রীহেমস্ত বহ্থ 
বলেছেন, , যা মহানগরীর যছু-মধু 
দিয়েছেন। জানি, সবই আমাদের 
জন্য । রা 

শুনেছি আমেদাবাদে বার 
কয়েক গুলি চলেছে । তবু তৃপ্তি নেই, 
জেলা কতৃপক্ষ কারফিউ জারী ক'রে 
শাসাচ্ছেন যে-কোন কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে তীরা দ্বিধা করবেন না। 
কবে করেছেন"? ইংরাজ হামলে 
যাওবা করতেন এখন তাঁও করতে 
হয় না) অহিংস যরাক্ষসের রক্ত 
তৃষ্ণা মেটে না কখনও, প্রতিদিন, 
প্রতিমাসে রক্ত চাই__-নররক্ত, তাজ! 
রক্ত। সেই বেতিয়ার, জামসেদপুর, 


কেরালা, লক্ষৌর রক্তধারা গড়িয়ে 
এসেছে আমেদাবাদে, গড়িয়ে আসছে 


সেই - ১৯৪৭ সাল থেকে, অহিংস 
রাক্ষসের রক্ততৃষ্ণ মেটে না, ৪৭, ৪৮, 
18৯ to, ৫১১ ৫২১৯৫৩১2৫8১ 1৫৫) 
১৫৬১ ৫৭5 +৫৮-7১১1১২ বছরের 
সাফল্যের ফিরিস্তি দিয়েছেন শাসক- 
বৃন্দ, ভিভিসি, ময়ুরাক্ষী, তুভদ্রা, নানা 
থালবাধের একাদশ দ্বাদশ প্রণালী 
বইয়ে ' ন তারা, নর-রক্তের 
একাদশ সিষ্ধুগল্পা-কাবেরী । 
সুতরাং, এ আশ্চর্য কি যে, শাসক সম্প্র- 
দায়ের কাপালিকগণ আমেদাবাছের 


নররক্তে কপালে তিলক কেটে অশোক 


চক্র লাঞ্চিত পতাকা উদ্ধাকাশে উৎ- 
ক্ষেপ করবেন এবং বাণী দেবেন 
শাস্তির? 


সংবাদপত্রের রিপোর্টার বলছেন £ . 


বাঙ্গালোরে রাষ্ট্রপতি “প্রথমে হিন্দীতে 
ও পরে ইংরাজীতে বজ্জুতা করেন। 
তাহার হিন্দী বক্তৃতার সময় আকাশ 
ঘনমেঘে আবৃত ছিল।'.'জনসাধারণ 
যাহাতে নিছক নিজেদের আধিক 
‘মঙ্গলের কথা চিন্তা না করিয়া পার- 
মাধিক বিষয়েও চিন্তা করে, রাষ্ট্রপতি 
সেই মর্মে সকলকে উপদেশ দেন। 
তিনি বলেন, উন্নত নৈতিক চরিত্র 
ব্যতিরেকে ,কোন দেশেরই উন্নতি 
সম্ভবপর নছে। | আধিক উন্নতির 
পূর্বেই যদি নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর 
নাও হয়, অন্ততঃ তবে উভয়বিধ উন্নতি 
একযোগে সাধিত হওয়াই বাঞ্চনীয় । 
ফে-কোন ব্যর্থতাবোধের হাত হইতে 
এই বিশ্বাস আমাদিগকে রক্ষা 
করিবে ৷" ( যুগান্তর, ১৭ই আগষ্ট'ং৮ ) 


- ভারতের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ 
মর্যাদার স্থান্‌ থেকে রাষ্ট্রপতি আমা- 
দের দ্বিতীয়ভাগ্র যে হিতোপদেশ- 
গুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তা 
নিশ্চয়ই শ্বীনোচিত হয়েছে, কিন্ত 
চারিদিকে তাকিয়ে এবং শাসক 
সম্প্রদায়ের দিকে তাকিয়ে এষে 
কালোচিত হয়েছে তাতো বলতে 
পারিনে। কিন্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানই 
এবং রাষ্ট্রপতির বাণীও অনুষ্ঠানেই 
একটি অঙ্গ, যেমন সেনাবাহিনীর 


, হয়নি । 


কুচ-কাওয়াজ একটি অর্গ। তবে 
তিনি সম্ভবত মানুষ বলেই একথা 
স্বীকার করেছেন £ “অনেক ক্ষেত্রেই 
আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে এবং চিন্তা 
ও কার্ধের মধ্যে আপোষ বিশেষ 
কষ্ট সাধ্য হইয়! দেখা দেয়» (এ) 

কিন্ত তিনি একথা স্বীকার করতে 
লজ্জা পেয়েছেন যে, আমার্দের আদর্শ 
নিয়ে যারা কখনো মাথা ঘামায় নি বা 
নিজেদের দেশে প্রয়োগ করছে ব'লে 
জানা যায়নি, সেই ইংরাজের দেশে 
১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল অবধি 
জনতার ওপর একবারও গুলি চলেনি, 
শাসক সম্প্রদায়ের হাত রত্ত-কলস্থিত 
তারাও স্বাধীন, আমরাও 
স্বাধীন, ওরা প্রকাশ্যে সহিংস, 
আমরা প্রকাশ্যে অহিংস । আমাদের 
আমেদাবাদের কথা মনে রেখে 
আদর্শের বুকনি ঝাড়তে হয়, ' কেননা, 
আমেদাবাদ বাস্তব, অহিংস আদর্শ 
মাত্র, হয়তো গান্ধীজীর সঙ্গে তারও 
সৎকার হয়ে গেছে ।। 

প্রধানমন্ত্রীও নিতান্ত বাস্তববাদী 
বলে ১৯৪৭ সাল থেকে যে-রক্তপাত 





মেকার দৃষ্টিতে নেহন 


(রথ পৃষ্ঠায় শেষাংশ ) 
বুঝতে পারি না। এই কিছুদিন 
আগেও আমেরিকান কংগ্রেসে তীব্র 
ভাষায় বল! হয়েছে,ভারতকে আমরা 
টাকা দিয়ে সাহায্য করছি কমুু- 
নিজমকে পাকাপোক্ত করতে। 
তারা মনে করেন, যেমন মনে করেন 
সিনেটার নোৌল্যাণ্ড, ভারতের “নন- 


এলাইনমেন্ট' নীতি সোভিয়েট 
€ এলাইনমেণ্টের' শঙ্গে . অত্যন্ত 
ঘনিষ্ট । 


সমালোচেনায় কিছুটা, ভাটা পড়েছে । 
এবং তার জন্ত অনেকাংশে ( সর্বাংশে 
কিছুতেই, বলব না) দায়ী .মিঃ 
চেষ্টার বোলস এবং মিং ক্যাবট 
' লজ । চেষ্টার বোলস ভারতে 
ছিলেন, তিনি ' ভারতের রীতিনীতি 
অনেকটা বোঝেন। . ক্যাবট লজ, 
ভারতে এসেছিলেন। -ফ্রিরে' গিয়ে 
খোঁজ করেছিলেন ভারত কতবার 
সোভিযেটের পক্ষে এবং বিপক্ষে 
ভোট দিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জে। (বল! 
বাহুল্য - বিপক্ষ ভোটের সংখ্যাই 
বেঙী)। এঁদের ধন্তবাদ। কিন্ত 
আসল কথাটা এখানে নয় 

মূল কথা নেহরঃর ব্যস্তত্বকে 
কেউ "অস্বীকার করতে পারেন না। 
আমেরিকান রাজনশীতাবদদের 


সঙ্গে আলাপ করলেই দেখা যাবে - 
নেহরু কথাটা উচ্চারণ করেন শ্রম্ধার 
সঙ্গো। ৮১০ নয় নেহর্ুর 
জন্যই, আম্তারকভাবে 


০ ন্মরতের মর্যাদা 
সংপ্রাতিষ্ঠিত। 





তারা করে আসছেন, তাতে কোন 


লজ্জা পেলেন না, লচ্জা দিতে ঢাইলৈন 


ডাষ্টবিন এ জনতাকে । বললেনঃ 
*আজিকার স্মরণীয় ও পুণীলগ্নে 
স্বাধীনতার . বাধ্িকী উৎসব পালনে 
আমি আজ আপনাদের . মধ্যে 
আসিয়াছি দাড়াইয়াছি ( যেমন প্রতি 


'বছর দীড়ান) কিন্ত ভারতের কোনো 


কোনো অঞ্চলে ( আমেদাবাদের 
লঙ্জা 1) যে দুর্যোগ ও অশান্তি চলিতেছে 
তজ্জন্ত স্বভাবতই  বেদনাবোধ 
করিতেছি। বেদনাবোধ করিতেছি 
এই জন্তে যে, স্বাধীনতা লাভের 
এগারো বছর পরও ভারতের কোনো 
কোনো অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং 
অগ্নিসংযোগ ও হানাহানি (এবং 
সরকার পক্ষে গুলি চাল্না) 
চলিতেছে ।” (এ) 

না, প্রধানমন্ত্রী সরকারপক্ষে গুলি- 
চালনার কথা আদৌ উল্লেখ করেন 
নি; ব্র্যাকেটের কথাগুলো আমাদের ; 


‘তিনি দাল্সাহা্জামা, অগ্নিসংযোগ, 


হানাহানির কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী 


যদি ৪৭ সাল থেকে ৫৮ সাল অবধি : 


(মহাত্মা গান্ধী বাদে ) আদর্শের অন্ত 
কোন নেতার , কোন কর্মীর, কোন 
শাসক বা মন্ত্রীর আত্মোৎসর্গের একটি 
তালিকা দিতে পারতেন ওঁর বেদনা 


একটা ক ভারতের 
অর্থনীতির দ্দিকটা স্পা কিছুটা 


+ বিপন্ন; দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী পরি- 


কল্পনা রূপায়িত করার জন্য ভারতের 
চিন্তার অন্ত নেই। টাকা চাই! 
বিদেশ থেকে আনতে হবে অর্থ । 
মাফিন অর্থনীতিবিদরা আমাকে 
বলেছেন ভারতকে টাকা তো! দিতে 
চাই, কিন্তু নেহরু যে নিতে চান 
না। | 
কথাটা অদ্ভুত শোনাবে । কিন্ত 
' কথাটা ঠিক। তারা বলেন, নেহরু 


" টাকা, চান ব্যবসায়ীর মত! অর্থাৎ 


ব্যবসাক্মীরা যেমন টাকা ধার নেন 
ব্যাঙ্ক থেকে । তীর! টাকা নেন, সুদ 
দেন, টাক! শোধ করে দেন। 
ব্যান্কের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক 
নেই। নেহরুও তাই, তিনি টাকা 
নেবেন সুদ দিয়ে। শোধ করে 
দেবেন সুদে আসলে । আর কোন 
সম্পর্ক নয়। একজন, মাকিন অর্থ- 
নীতিবিদ (নাম করব না) আমাকে 
বলেছিলেন হাসতে হাসতে, “জানেন 
এই জন্যই নেহরুকে আমরা অন্ত- 
লোক মনে. কৰি 1 , 

এখানেই শেষ নয়.। তারা বলেন, 
নেহরু গৌড়া নীতিষিদ। নেহরু 
যখন প্রতিশ্রুতি দেন যে, অমুক 
তারিখে খণের এক অংশ শোধ 
করা হবে, ঠিক সেই দিনে সেই 
তারিখে ভারতের টাকা জমা পড়ে। 
কথার এতটুকু নড়চড় হয় না। 
তারা বিস্ময়ে বলেন, আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে ভারতের মত এভাবে টাকা 















আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম । 
কিন্তু স্বাধীন ইংলণ্ডে একাদশ বছরে যা 
একবারও হয়নি, সেখানে স্বাধীন 
ঘভারতে অন্তত ১১১২২-১৩২ বার 
গুলি-চালনার তালিকা আন্থত্রা মুখস্ত 
বলে গ্রুতে পারি ।. মাসে একটি ক'রে 
গুলিচালনা কম ক'রেই ধরা হয়েছে, 
একমাসেই বার কয়েক হয়েছে, এক 
সপ্ডাহেও একাধিক দিন হয়েছে। 
সেখানে ' প্রধানমন্ত্রীর বেদনাবোধ 
বিন্দুমাত্র নেই ৷ 
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার অবচেতন 
মনে একটি অমার্জনীয় অপরাধের 
স্বীকারোক্তি করেছেন £ তিনি “অতঃপর 
এগার বৎসর পূর্বেকার স্বাধীনতা 
দিবসের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 
সেদিন একদিকে যেমন ছিল চরম 
গৌরবের দিন, অন্ত দিকে তেমনি 
পরম বেদনারও বটে। কারণ সেদিন 
সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বেই ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
পাকিস্থান হইতে ব্যাপক হত্যার 
সংবাদ আসিতে সুরু করে (রক্তপাত- 
হীন বিপ্লব 1)। বিজয়ের (1) উল্লাস 
ও আনন্দ পরাজয়ের বিষাদ ও গ্লানিতে 
মলিন হইয়া গেল। এই পরাজয় 
শত্রুর হাতে পরাজয় নয়--এই পরাজয় 
(শেষাংশ »ম.পৃষ্ায়) 


শোধ করতে আর কোন দেশকে 
দেখা যায় না। 
ভারতের মূলষন-- 
এই নীতিই ভারতের টি 
এই বলিষ্ঠ নীতির জোরেই, নেহকুর 
প্রতিষ্ঠা, ভারতের মধ্যাদা। 
ফলে, আমেরিকানদের মনে 
ভারত সম্বন্ধে কোন “ইলিউশন' নেই। 
তারা ' মনে করেন, নেহরু যতদিন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, তত- 
দিন ভারত সমন্ধে তারা নিশ্চিন্ত 
থাকতে পারেন। তার! উপলদ্ধি 
করছেন যে, ডেমোক্রেসি, লিবার্টি 
ও জাঙিস ভারতে আজ অত্যন্ত 
. সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এটা সম্ভব হয়েছে 
নেহরুর নেতৃত্বে । পররাষ্ট্র দপ্তরের 
সরকারী মুখপাত্র আমাকে বলে- 
ছিলেন,-এইজগ্ভই আমাদের এত 
হশ্চিস্তা। এই কারনেই আমেরিকার 
মনে উদ্বেগ দেখা দেয়, খন নেহরু 
বলেন, আমি গদি ছেড়ে দিয়ে 
পাহাড়ে চলে যাব। 
এই উদ্বেগের ছায়াটাই দেখতে ' 
পেয়েছি আমেরিকায় যখনই প্রশ্ন 
শুনেছি, ‘নেহরু কি ছেড়ে দিচ্ছেন ?' 
উত্তরে যদি বলেছি যে, নেহরু 
একাই ' কংগ্রেস পাটি” নন, ভার! 
থুশীমনে মেনে নিতে পারেন নি। 


অনেকে বলেছেন, না, কংগ্রেসই 
নেহরু । 

তাঁরা মনে করেন নেহন্দ না 
থাককে ভারতের হয়ত 


আমূল বদলে যাবে, হয়ত একটা 
আশংকাও দেখা দিতে পারে। 


+ 





দর্পণ 





_ আমেরিকার 1 দৃষ্টিতে নেহ নেহরু 


» (দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


[াঁনয়ন পাইনের হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে। নদশর ধারে ছিপ"হাতে 


ওয়াশিংটন যেন [বিমোচ্ছে। 


$ এমান সময়, শুনতে হল. প্রশ্নটা, পররাহ্ট্দস্তরের ছোট” অথচ আজান 


- বাসে আছে দুটো চারটে কালো ছেলে, ক্যাটফিসের আশায়? ওকগাঙ্ছের 
ছায়ায় বিমোচ্ছে দুটো চারটে পায়রা। দেখে মনে, হবে, 


ভরা দঃপদরে, 
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ছিলমি প্রশ্নকর্ভার দিকে। 
কারণ, ধিনি প্রশ্ন করলেন, তিনি 


পশ্চিম এশিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়া. 


পর্যস্ত সব দেশের নাড়ীনক্ষত্র বলে 


দিতে পারেন। ভারতবর্ষে রাজনীতির | 


স্রোত কোন পথে বইছে তাও তিনি 
জানেন।. জানেন তিনি জে, পি 
( জয়প্রকাশ ) কেন ছেড়ে এলেন তার 
হাতে গড়া পার্টি ।' সব জানেন.। তবু 


এই প্রবন্ধের - লেখক সম্প্রতি 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সফর 


করে ফিরেছেন। ' 


প্রশ্ন করলেন নেহরু সমন্ধে । তাই 
একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । 
মনের ভাবটা হয়ত বুঝতে পেরে- 
ছিলেন; তাই হেসে বললেন, 
নেহরুর মনের ভাবটা আচ “করতে 
পারছি না। কারণ, 
গদি ছেড়ে দেবার কথাটা যখন: 


প্রত্যাহার করলেন, তখন মনে হল 


এটাই নেহরুর শেষ কথা নয়। অথচ 
জানেন তো, ভায়তবর্ধ সম্বন্ধে 
আমাদের -. নিজস্ব একটা রা 
আছে। ' 

কিছুটা বোঝা গেল। তবু "স্বাৰ্থ" 
কথাটা কানে কেমন বেস্সুরেো! ঠেকল'! 
তাই পাণ্টা প্রশ্ন করেছিলাম, স্বার্থ 
বলতে কি বোঝেন ? . 

ভিনি উত্তর একটা ' দিয়েছিলেন 
এবং তা থেকেই মার্ষিন রাজনীতির 
একটা দিক কিছুটা বোঝা যায়। 

কিন্ত প্রশ্নটা পররাষ্ট্র দপ্তরেই শুধু 
শুনিনি। অনেকবার অনেকের কাছ 
থেকে গুনতে হয়েছে প্রশ্নটা। ওয়া- 
শিংটন থেকে সানফ্রান্দিসকো | লিটল 
রক থেকে ডেনভার। 

প্রশ্নের পটভূমি আলোচনা করলে 


দেখা যাবে মাফিন”'স্থার্থশটা খুব . 


থাপছাড়া বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এমন 
কিঃ অবাস্তবও নয় । আমেরিকানদের 
মধ্যে ধারা বৈদেশিক রীতিনীতি সম্বন্ধে 
খোজ-খবর রাখেন তাদের কাছে 
নেহরু শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নন, 
“আরও কিছু” । এই “আরও কিছু” 
ভাবটা আদর্শগত । 


এটাই মাকিন পররাষ্ট্রনীতির সব কথা 


প্রধান মন্ত্রীর. 


কথাটা মনে না বর্তমান আস্ত" 


জাতিক রাজনীতির ভারসাম্যটা ১ 


কোথায় তা কিছুটা বোঝা যায় । 


, পশ্চিম এশিয়া সম্বন্ধে মার্চিন' 


উদ্বেগ আজ আর কারও অবিদিত 
নয়। কিন্তু এই ‘উদ্বেগ’ শুধু পশ্চিম 
এশিয়ার স্থলতান-শাসিত দেশের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিম এশিয়া 
থেকে স্থরু. করে ফরমোজা পর্যন্ত এর 


পটভূমি । এই -পটভূমির একদিকে 


অশান্ত 'আরব, অন্তদিকে মিলিট্যাপ্ট : 
চীন । মাঝখানে ভারত ও পাকিস্তান । 
নেহরু ও.ফিরোজ খা নূন। , 


আগে পাকিস্তানের কথা ৰিচার 


করা বাক। 


পাকিস্তান মাকিন নীতির সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ . ভাবে জড়িয়ে আছে গোঁড়া 
থেকে । ফলে, 
অযাচিত ভাবে এসেছে পাকিস্তানের 
কাছে। শুধু কাশ্মীর প্রসঙ্গে বা অস্ত্র 
সরবরাহের ব্যাপারেই নয়, পাকি- 
স্তানের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও মার্কিন 


" প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট । 


" বহু আমেরিকানকে প্রশ্ন 'করে- 
দেখেছি। তার! সমগ্র বিষয়টা মাকিন 
নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করেন। 
শুধু লেবানন বা মিশর নয়, পাকিস্তান 
বা ইরাক নয়, সমগ্রভাবে কম্যুনিজম 


প্রতিরোধের নেতৃত্ব ছাড়া আর কোন 


নয়, গ্রহণযোগ্যও হয়ত নয়। এবং, 
এই কারণেই, ফ্রান্সের বর্তমান নেতা 
দ্য গলের “নতুন কথা” আমেরিকান- 
দের পছন্দ নয় । এবং এই কারণেই, 


মিঃ ডালেসকে ছুটে যেতে হয়েছিল - 
. ডাঃ আডেনা ওয়ারের কাঁছে। এবং 


এই কারণেই লণ্ডন 'সম্মেলনে মিঃ 
ভালেস বাগবাদ চুক্তির সমাধি রচনা 
করতে রাজী হননি। .. 
পাকিস্তানকে সমর্থন . 
এই নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙগীই সব 
দেশের - পররাষ্ট্রনীতির মানদণ্ড, 
আমেরিকানদের চোখে। এই 


কারণেই দেখা যায়, বছরের পর বহর 


পাকিস্তানের অর্থনীতিকে সমসর্থন 
করার জন্ত মাকিন অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত 
হয়ে যায় । রাজনীতি-বিশেষজ্ত অনেক 
আমেরিকানকে স্বীকার করতে' 
শুনেছি, ডলারকে বাদ দিয়ে পাকি- 
স্তান বাজেট অসম্ভব । মোট কথা 
এঁরা এবিষয়ে বেশ সচেতন যে, 
মার্কিন সমর্থন সরিয়ে ' নিলে 
ইস্কান্দার মির্জার রাজত্ব ভেজে পড়তে 
দেরী হবে না। পাকিস্তান আজ 


একবার হুমকি 
যদি এটা না দাও বা এটা না কর. 
তাহলে মিতালী ভেঞ্গেদেব, ‘ তখন 





দর্সশের সম্পাদক একট 
ব্যান্তগত চাণ্ড পেয়েছেন ওয়া 
{শংটন থেকে। চাঁঠাটর. লেখক 
একজন ফনরতাঁয়। অন্যান্য বিষ” 
যের মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার সংকটে 
আমোরকা সম্বন্ধে যে মন্তন্য 
আছে এখানে সেটুকু উল্লেখ করা 
হল। , 


 কুশিয়ার প্রথম স্পটনিকের পর 
আমেরিকার মর্যাদার মান: ক্রমশঃ 
নীচের দিকে যাচ্ছিল । এর উপর 
"এল “পূর্ব জার্মানীতে মাক্কিন বিমান 
নামান এবং নাবিকদের আটক রাখা ; 
নিকনের, ( আমেরিকার ভাইস- 
প্রেসিডেপ্ট ) দক্ষিণ আমেরিকায় 
লাঞ্ছনা এবং কিউবাতে বিদ্রোহী- 
কতৃক আমেরিকান গ্রেপ্তার । এসব 
মিলে এদের অপমান ও লাঞ্ছনার 
একশেষ -হচ্ছিল। সংবাদপত্রে 
দিনের পর দিন “ভগ্রচক্ষু, হীনবল 
ঈগল” নিয়ে ঠাঁটা বিজ্রপ চলছিল । 
এই বিপজ্জনক - আবহাওয়া 
রিপাবলিকান গতর্ণমেন্টকে অতিষ্ঠ 
করে তুলছিল। _ রিপাবলিকানদের, 
প্রধান ভাবনার কারণ ১৯৬* সালের 
প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন । জাতির কাছে 
অস্তত নিজেদের ওজন বাড়াবার 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ভীষণ এই 


| জন্তই বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে, জাতি- 


সক্মের পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট উপেক্ষা 


সৈম্ত পাঠাল লেবাননে! . 
মোটামুটিভাবে এদের ধারণা 


ছিল-_চোখরাঙানী ছাড়া কুশিয়া কিছু 


করবে না। এ. ধারণার কারণ 


নাসের মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক যুদ্ধ চাইবে 


না এবং পূর্ব ইয়োরোপের দেশ- 
গুলোকে আয়ত্তে রাখা রুশিয়ার বড় 
সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে | 

'জাতিসঙ্বে আমেরিকাকে খুবই 
বেগ পেতে হয়েছে লেবাননে সৈন্য 


পাঠাবার ব্যাপারে .কৈফিয়ৎ দিতে ' 


গিয়ে। জাতিসজ্বের মধ্যে আলোচন! 


সীমাবদ্ধ রাখবার দাবী করে এরা 


মাকিন' সমর্থন. |. ওয়াশিংটন, ওই আগষ্ট 


করে গায়ের জোর দেখাবার তাগিদে , 


" শরক্রবার,২২ইশে আগষ্ট, ১৯৫৮ 


ভারতর্ষে .বসে কথাটা সম্পূর্ণ 


উপলদ্ধি কর! যায় কিনা জানিনা, 


কিন্তু আমেরিকায় বসে এটী! বুঝতে 
এতটুকু অসুবিধা হুর ন! । আন্তর্জা- 
তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের 
এমন একটা বিশেষ স্থান আছে 
যেখানে অমর্ধাদার প্রশ্ন ওঠে, না। 
এই আন্তর্জাতিক: মর্যাদার বড় কথা 
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তি শিয়া টে মেক 


নিন অদিচ্ছার প্রমাণ দিতে 
সর্বদাই যদ্ুবান । 


স্বদেশে এদের নিজেদের মর্যাদা 
কিছুটা বেড়েছে এই ভেবে যে সরাসরি 
যুদ্ধে রুশিয়া আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ 
"করতে পিছপাও_ হচ্ছে। এটা 





র্াদা তহবিল, না জিজিয়া কর? 


ভিলা পাইকারী; 
ব্যবসায়ীরা প্রতিটি ক্রেতার নিকট 
হইতে শ্তকরা দুই আনা হিসাবে 
. অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে;। »এই 
পয়সা নেওয়ার সময় বলা হল যে উহ। 
তাহাদের প্ধর্াদা তহবিলে*র জ্ন্য 


নেওয়া হইতেছে।, ইহা বাধ্যতামুলক - 


ভাবে নেওয়া হইতেছে। ক্রেতাদের 
ইহা দেওয়া না- দেওয়ার ব্যাপারে 


কোন হাত নাই। শিলিগুড়িতে ; 


অর্থের যে পরিমাণ লেনদেন হয় 


তাহাতে এইভাবে আদায়কৃত টাকার , 


পরিমাণ কম হইবে না। 


আরও প্রকাশ যে স্থানায় মার্চেপ্ট 
এসোসিয়েশনের অন্থমোদনেই ইহা 
নেওয়া হইতেছে। এখন প্রশ্ন 
হইতেছে যে এইভাবে টাকা আদায় 
করা বৈধ কিনা । আমাদের মতে 
ইহা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। তাছাড়া 
এই টাকা কোথায় যায় বা কিভাবে 
খরচ হয় তাহার 'কোন সংবাদও 
্কানীয় জনসাধারণ বা যাহারা এই 
চাঁদা দেয় তাহারা জানে লা । 


স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অবিলদ্বে এই 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়। এষাবৎ থে 
টাকা আদার হইয়াছে তাহার হিসাব 


. ক্ষেত্রে ভারতের কর্ণধার হিসেবে 






























“এটা অত্যন্ত খাঁটি কথা যে, ! 
নেহরুকে ব্যক্তিগতভাবে এবং অনেক" 


বিদেশে অনেকসময় বহু আক্রমণ 
সহ করতে হয়েছে৷ আমেরিকায় 
এই কিছুদিন আগেও নেহরুক্ষে- 
বল! হয়েছে কমুনিষ্ট ‘প্রধানমন্ত্রী । 
বলা হয়েছে, নেহরু সোভিয়েট : 
রাশিয়াকে সেহের চোখে দেখেন 
এবং সেই কারণে ভারতকে ক্রমাগন্ত 
কম্যুনিজমের ভাওতায় | ঠেলে 
দিচ্ছেন। ' | 
এখনও অনেক আমেরিকানকে 
সখেদে বলতে শুনেছি, কেন যে 
নেহক্র আমাদের উপর এত খাঙ্গা 
_ (শেষাংশ ওয় পৃষ্ঠায় ) 


রুশিয়ার ছূর্বলতা বলে এরা ধরে 
নিয়েছে | গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের 
মধ্যে একদল আছে _যারা 
রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য এবং সেটা 
ষতনীভ্র হয় ততই 'ভাল। দেশে 
আর্িক সংকট ও বেকারী এই 
মৃতবাদকে প্রভাবিত করেছে । 


পরীক্ষা করিয়া দেখা 'দরকার। 
দ্বিতীয়তঃ এইভাবে অর্থ আদায় . 
যাহাতে অবিলম্বে বন্ধ হয় তাহারও 
ব্যবস্থা করা দরকার । 

এই প্রসঙ্গে আরও জানা গিয়াছে 
ষে স্মন্ত ক্রেতা উক্ত অতিরিক্ত দুই 
আনা দিতে রাজী হয়না তাহাদের 
কোন জিনিষ বিক্রয় করা হয় না 


এই বিষয়ে ক্রেতাদের আরও 
সক্ৰীয় হওয়া দরকার । উক্ত চাদ! 
দিতে অস্বীকার করিলে যদি কোন 
, ব্যবসায়ী জিনিষ না দেয় তাহা হইলে 
সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা স্থলেই জনমত. সর 
করিয়া তাহার গ্রতিবিধান করিতে 
ৰ i 


' (শিলিগুড়ির সাপ্তাহিক 
“সংঘর্ষ” থেকে ) 


শঃক্রবার, ২ইশে আগষ্ট, ১৯১৫৮ 


- কম্যনিষ্ট পাণ্ডারা এবার ঢেকে শিখলেন 
কাণজ্ঞানহীন নেতৃত্ব ছাত্রসমাজক্কে 


উচ্ছ অমল করে তুলেছে 


কেরালার সাম্প্রাতক ঘটনাবলগ ভারতের কম্যাঁনষ্ট পার্টির মধ্যে ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ছাত্র- 
এক নব জ্ঞানোদয়ে সাহায্য করেছে। কেরালায় সরকার! -গদশতে প্রাতন্ঠিত 
না হলে ওদের এ জ্ঞান অন কোনদিনই, সম্ভব হত না, আর তাতে 
দেশের সর্বনাশ হত। সেই দিক থেকে অন্ততঃ একটি রাজ্যে কান্ট 
সরকার গঠিত হওয়াতে সারা দেশ উপকৃত হয়েছে। 


. কেরলায় সম্প্রতি যে ছাত্র আনো” 
লন হয়ে গেল তার চেহারা দেখে 
রাজ্যের কম্যুনিষ্ট নেতারা আঁতকে 
উঠেছেন, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
চিন্তাত্তিত হয়েছেন । ছাত্র সমাজের 
মধ্যে এক ব্যাপক উচ্চৃঙ্ঘলতার আব- 
হাওয়া, পড়াশুনার পরিবর্তে হুজুগে 


মাতা প্রভৃতি বহু অভিযোগের কথা 


আমরা কয়েক বৎসর' ধরে গুনে 
আসছি । কোন আন্দোলনে ছাত্রদের 
যোগদান করার সমীচিনতার প্রশ্নে 
বামপন্থী নেতারা জোরগলায় মামুলী 
দিয়েছেন, পচনশীল সমাজ 
ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে মানুষের সম 
অধিকারসম্পন্ন নতুন সমাজ গঠন 
করার দায়িত্ব সারা দেশের? জন- 
সাধারণের এক তাৎপধ্যপুর্ণ অংশ 
হিসাবে দেশের এই মহান দায়িত্বে 
অংশ গ্রহণ ছাত্র সমাজের মহান 
কর্তব্য | 
কাণুজ্ঞানহীন নেতৃত্ব 
একথা বামপন্থীরা বুঝতে চান নি 
বে দেশের এই মহান দায়িত্ব পালন 
করতে গিয়ে ছাত্র! তাদের মৌলিক 
কর্তব্য পড়াশুনোর ব্যাপারকে সম্পূর্ণ 
গোপণ বলে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে, 
আর এর ফলে ছাত্র সমাজে উচ্ছৃত্খলতা 
দেখা দিয়েছে । সমাজ যদি পচনশীল 
হয় তবে সেই পচনে ছাত্রদের অবদান 
আজ কম লয়। 
" এই সেদিন কলিকাতা বিশ্ব 
ভালয় প্রাঙ্গণে পশ্চিম এশিয়ায় 
অনুপ্রবেশের নবতম 
বিরুদ্ধে এক সভা হয়ে গেল। 
শ্রোতৃবর্গ ছা্রবৃন্দ পারা স্কুলে 
ধর্মঘট করে, এখানে হাজির হয়েছে। 







এর! বেশীর ভাগই ১০ থেকে ১৪. 


বৎসরের মধ্যে। আরও কম বয়সীর 
সংখ্যাও অন্ন নয়। 

ভবিষ্যতে যারা নেতা হবার স্বপ্ন 
দেখেন তাদের কাছে এই ধরণের 
সভাগুলি একটি শিক্ষাক্ষেত্র । জোর 


গলায় ২০1২২ বৎসরের এক ' যুবক - 


অনর্গল একই কথা বলে চলেছেন 
অপর দেশ লুঠুনে সাম্রাজ্যবাদী অপ- 
চেষ্টা সম্পর্কে । মাঝে মাঝে সভার 
সামনের দিক থেকে কয়েকজন হাত- 
তালি দিচ্ছেন, আর সবাই তার অনু 
করণ করছেন-_সারা! প্রাঙ্গণ মুখরিত 
হয়ে উঠছে ।' 

* আমি এক ঘণ্টা সভায় ছিলাম 
একই বক্তা তখনও বলে চলেছেন। 
বক্তুতার ঢঙ দেখে মনে হল বস্তা 
সংবাদপত্র বিশেষ পড়েন না. (সামরান্স্য- 


সম্পর্কে তার জ্ঞান চায়ের দ্বোকান 
অথবা পড়ার পলকের আলোচনা মারফ্‌ৎ 


চিন্তার কারণ নেই । কয়েকবৎপর বাদে । 


এরাই আমাদের নেতা হবেন। আজ 
বাপ মায়ের ক্ষোভ থাকতে পারে 
ছেলে লেখাপড়া করে না বলে, পরে 
কিন্তু অন্ৃতাপের কিছু থাকবে না, দেশ 
নেতার জনক জননী হওয়া কম 
সৌভাগ্যের কথা নয়। 

প্রসঙ্গক্রমে, কয়েকদিন আগে 
কথা হচ্ছিল শ্রীনেপাল . রায় 
মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি বললেন 
“দেশের নেতৃত্ব করতে গেলে চাই 
বাস্তব বুদ্ধি, আর জনসাধারণের সঙ্গে 
লেন দেন। এর জন্ত কেতাবী জ্ঞানের 
প্রয়োজন অল্প । বরং বেশী কেতাবী 
জ্ঞান বাস্তব বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। 
কেতাবী জ্ঞানেই যদি সব হত তাহলে 
নির্বাচনের কোন প্রয়োজনই থাকত 
না, কয়েকজন চাই চাই অধ্যাপক ধরে 
গদীতে বসিয়ে দিলেই চলে যেত ৷” 
প্রীনেপাল রায়ের মত বছ নেতাই 
কেতাবী জ্ঞানে বিশ্বাসী নন, কিন্ত 
নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন জনসাধারণের 
সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে বা্তববুদ্ধির 
তীক্ষতা দিয়ে৷ রায় মহাশয়ের কথা 
ভাববার মত। 

বিশ্ববিস্তালয়ের প্রাঙ্গণ সভাশেষে 
মিছিল হল শিশুদের নিয়ে। প্রতিবাদ 
মিছিল মাকিন ও ইংরাজ দূতাবাসের 
সমানে চীৎকার করে ঘোষণা করল 
লেবানন জর্ডান থেকে বিদেশী সৈম্ত 
অপসারণের দাবা । 
পর আরনেতাদের দেখ! নেই | শিশুদের 
বাড়ী পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের 
নয়। উনি দায়িত্বের বোঝ! 
তাদের স্কন্ধে, বিশ্বযুদ্ধ এবারের মত বন্ধ 
করার বিরাট কর্তব্য তাদের হাতে, 
এসব শিশুদের কথ। চিন্তা করার সময় 
তাদের নেই ৷ মুল্যবান মাথায় জায়গাও 
নেই। তারা সোজা চলে এলেন 
কাফে স্ব মণিকোতে সাত্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে পরবর্তী স্্যাটেজী ঠিক করার 
জন্য । 

কেরালার শিক্ষা . 

রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের 
যোগদান উচ্ছৃ্খলতার সহায়ক একথা 
কমুনিষ্ট পার্টি আজ বুঝতে আর্ত 
করেছে কেরালায় তিক্ত অভিজ্ঞতার 
পর । ভারতের কম্যুনিষ পাটির 
কেরালা শাখা এক সর্বদলীয় সম্মে- 
লনের প্রস্তাব করেছেন এই ধরণের 
ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে । 


মিছিল ভাঙ্গার ' 


সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তায়। ' এই 
উদ্বেগ যদি আস্তরিক হয় এবং পরে 
* সমস্ত রাজ্যেই এই ধরণের আন্দোলন 


থেকে ছাত্রসমাজকে .বাদ দেওয়ার ' 
বাদের মুখপত্র বলে হয়ত), বিষয় ' be 


চেষ্টা হয় তবে কেরালা কম্যুনিষ্ট পার্টির 
এই উদ্ভামকে সারা দেশ অভিনদ্দিত 
করবে । 

উত্তর প্রদেশে ছাত্র-আন্দোলন 
প্রত্যাহ্ৃত হওয়ার .ব্যাপারে বামপন্থী- 
দের, 'বিশেষ করে প্রজা সমাজতন্ত্র 
নেতা শ্রীত্রিলোকী সিংএর -প্রচেষ্টাকে 
আমরা অভিনন্দন জানাই | 
কলঙ্ক 'মোচনে উদ্ভোগ আয়োজন 

কেরালায় ছাত্রদের উপর গুলি 
চালনা ভারতের কম্যুনিই পার্টির 
ঘটনাবহুল জীবনে একটি কলঙ্ক হয়ে 
বিরাজ করবে। এর রাজনৈতিক 





তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ । ভাঙ্গে বোম্বাই 
থেকে বিবৃতি দিয়ে গুলিচালনার নিন্দা 
করেছেন। সারা ভারতের কম্যুনি্ 
পার্টির নেতারা ত্রিবান্্রমে মিলিত হয়ে 
অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। একদিকে 
যেমন গুলিচালনায় তারা! ছঃখপ্রকাশ 
করেছেন এবং নিহতর্দের ক্ষতিপূরণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অন্তদিকে ছাত্রদের 


উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও বিরোধী রাজ- ' 


নৈতিক পার্টিগুলির এই আন্দোলনের 
রাজনৈতিক সুবিধাগ্রহণের তীব্র নিন্দা 
করেছেন। শ্রীনান্ুদিরিপার্দ মন্ত্রীসভা 
আন্দোলন নিবৃত্তি কল্পে যে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন তার জন্ত আমরা তাঁকে 
ধন্তবাদ জানাই । সরকারের সম্মান 
অপেক্ষা দেশের জনসাধারণের দ্বাবীর 
যৌক্তিকতা বিবেচনা বেশী জরুরী 
প্রীনাধুদিরিপাদের এই বোধ সত্যই 
প্রশংসনীয় । 

অন্তদিকে উত্তর প্রদেশে ছাত্রদের 
উপর গুলিচালনা এবং এর প্রতিবাদে 


ঞ& 


. ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি এবং 


বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীর প্রতি 
সরকারী ওদাসীন্তা বিশেষভাবে 
নিন্দনীয় । গুলিচালনার প্রতি 


শ্রীনাফুদিরিপাদ যে গুরুত্ব টীয়েছেন" 


সেই আচত্বণ আমরা শ্রীসম্পূণানন্দের 
কাছেও আশা করি । 
প্রীডেবরের একতরফা বিচার 


০ 
হুখের কথা কংগ্রেস সভাপতি 
-কলিকাতার সভায় কেবলমাত্র 


কেরালায় আইন শৃঙ্খলা . রক্ষার 
ব্যাপারে কমুৃনিষ্টদের অক্ষমতা সম্পর্কে 
বিবৃতি দিয়েছেন। জয়পুর, লক্ষৌ 
প্রভৃতি জায়গায় সরকারী দমননীতি ও 
কংগ্রেদ শাসিত রাজ্যে আইন শৃঙ্খল 
ভঙ্গের কোন উল্লেখই করেন নি। 
শ্রীডেবরের জানা দরকার যে এই 
ধরণের আচরণে কংগ্রেসের মর্যাদা 
পন হয়। কারণ সজাগ জনসাধারণ 


তুলনা করে দেখতে শিখেছে । এ 


প্রচারকে তারা রাজনৈতিক উদ্দেগ্ধ- 
মূলক সন্দেহে আর গুরুত্ব দেবে ন|। 
প্রচারের কৌশল হল জনসাধারণকে 
নিজের নিরপেক্ষতা সমন্ধে নিঃসন্দেহ 
করা। শ্রীডেবরের আরও কিছুদিন 
শ্রীনেহেকর কাছে শিক্ষানবিশী করার 
প্রয়োজন আছে । 





সন্লপাদ্গক্ক হনক্াঁশন্স সন্বীপেস্থ 


যাদের গুমটঘর উচ্ছেদ নয় গৱিবন্ননা | 


ie জন্যই রাস্তার 
পাশে ঘর করেছি-_অন্তত্র পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা হলেই উঠে যাবো ।' সরকারের 
নিকট এই হলো দেশ বিভাগের বলি 
গুম্টিওয়ালা বাস্তহারাদের কাতর 
আবেদন | কিন্ত কার কথা কে শোনে । 

হবুজ্্র রাজার গবুচন্তর মন্তরীত্বের 
মত সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 


হামেশাই নয়া পরিকল্পনার অভাব হয়, 


নাঁ। ইদানীং জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষ 
ডুয়াসে'র গুমূটিঘর উচ্ছেদের এক নয়া 
পরিকুল্নন্যয় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন ৷ 

ভুয়া” (আলিপুরহুয়ার সহ) 
প্রায় - ছাহাজার গুমূটিঘর-ব্যবসারী 
আছেন । তাদের অধিকাংশই গরীব 
উদ্বান্ত। দেশ বিভাগের পরই বাস্ত- 
হারাদের জীবন সংগ্রামের পরিণতিতে 
এই সমন্ত গুম্টি ঘর গড়ে উঠেছে। 
তাদের অধিকাংশেরই গুস্টিঘরের 
দোকান ছাড়া জীবিকার অন্ত কোন 
ব্যবস্থা নাই! 

অমস্ত-জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ । আইন 
রক্ষার অজুহাতে ডুয়াসের দু'হাজার 
বাস্তহারা পরিবারের উচ্ছেদ যন্ঞে সে 
সমন্তা বাড়বে, না কম্বে? বাস্তহার! 
গুম্টওয়ালায়ার আইন ভঙ্গ করে 
রাস্তার পাশে ঘর করেছে, জীবন 
সংগ্রামের পরিণতিতে । কেবলমাত্র 
তাদের সেই আইন ভঙ্গেব শাস্তি 
বিধানের জন্যই কি সরকারের এই 
নয়া পরিকল্পনা? আইনের অস্তনিহিত 
সত্যটি বোধহয় জেলা কর্তৃপক্ষের বিস্বৃত 
হওয়া উচিত না-মাছষের প্রয়ো- 
জনেই আইন তৈরী হয়'। আইন 
তৈরীর সে সত্যকে কেউ অস্বীকার 


করতে পারে না--তাইতে| জবরদখল 
কলোনী আইনত বৈধ করণেরপুসবীক্কতি 
পায়। কিন্তু সেখানে যদি থাকে 
মানবতা বোধের বিমুখতা, থাকে 
গৌঁয়ার্তৃমি, তা হ’লে গণ-আন্দোলনে 
সংঘর্ষ হয়ে উঠে অবশ্তস্তাবী-__দেশও 
সমস্তা-জর্জরিত হয়ে পড়ে তখনই। 
এই জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষও আজ 
সে নীতিই গ্রহণ করেছেন। 

পূর্ভমন্ত্রী খগেনবাবু এই জেলার 
সুযোগ্য স্তান। তীর নির্দেশেই 
তার বিভাগের এই জেলার কর্তৃপক্ষ 
এই উচ্ছেদের মামলা আরম্ভ করেছেন। 
আমার বিনীত অমুরোধ সমস্তা-পীড়িত 
জলপাইগুড়ি জেলার দু'হাজার পরি- 
বারকে উচ্ছেদের সর্বনাশ! পরিকল্পনা 
থেকে তিনি যেন ক্ষান্ত থাকেন। 

ময়নাগুড়ি বন্দরের প্রায় একশত 
গুম্টিওয়ালার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই 
কোর্টে মাম্লা আরম্ত করা হয়েছে। 
সরকারের হাতে মিলেটারী আছে, 
আছে রাইফেল ও টীয়ার গ্যাস, সুতরাং 
উচ্ছেদ যজ্ঞের পৌরোহিত্যের অভাব 
হ'বেনা। 
 প্রম্টিবরের ফলে যানবাহন চলা- 
চলের অসুবিধা হচ্ছে তা’ ঠিক সত্য 
“ঘটনা না। আমি নিজে ১৯৫০ সাল 
থেকে মোটর শ্রমিকদের সঙ্গে জড়িত। 
এবং প্রায় প্রতি মাসেই মোটর 
শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে জেলার 
প্রান্ধ সর্বত্রই আমাকে একবার করে 
ঘুরে বেড়াতে হয়। কোন স্থানেই 
গুম্টঘরের জন্ত যানবাহন চলাচলের 
অস্থবিধ হচ্ছে, এইরূপ অভিযোগ শোনা 
যায় নি--বিশেষ ময়নাগুড়িতে । ইতি- 


পুর্বে কোর্টে যে মামলা হয়েছিল তাতে 
হাকিম নিজে সর-জমিন তাত্ত করে 
রাস্তার সংলগ্র কয়েকটি গুমূটিঘরকে 
১০ হাত পিছেয়ে ঘর করার রায় 
দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী কাজ 
হয়েছে। এখন যেখানে গুম্টি আছে 
তা" সবই ড্রেনের উপর-_যানবাহন 


চলাচলের অসুবিধার প্রশ্ন তাই 
অবান্তর | নু 


ময়নাগুড়ি মার্কেটের জন্য মর- 
কারের যে জমি রয়েছে তার মাত্র 
চল্লিশ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে মার্কেটের 
প্রয়োজনে । বকেয়া জমিতে যে 
ধরে স্বার্থসন্ধানীয়া 

বেআইনীর ডিপো তৈরী করে 
রেখেছেন তা প্রতিরোধ করার জন্ত 
যদি সরকার. এত্দিন সচেষ্ট হু'তেন 
তবে ময়নাগুড়ি গুম্টিওয়ালাদের এত- 
দিনে বিকল্প পুনর্বাসন করা সম্ভব হতো 
- আজো তা" অসম্ভব নয়। এই 


- বিষয়ে ময়নাগুড়ি গুমটিঘর সমিতি 


থেকেও সরকারের নিকট একটি পরি- 
কল্পনা দাখিল করা হয়েছিল । 


পরিশেষে জেলার সরকারী কর্তৃ- 
পক্ষের নিকট নিবেদন, উচ্ছেদ পরি- 
কল্পনায়, মিলিটারী পৌরোহিত্যের 
অহমিক! ত্যাগ করে, কি করে 
বাস্তহারা ওস্টিওয়ালাদের পুনর্বাসনের 
বিকল্প ব্যবস্থা কর! বায়, সে চেষ্টায় 
ব্রতী হলে সব দিক থেকেই শাস্তি 
অব্যাহুত থাকৃবে। ' 


দলমত নিধিশেষে প্রত্যেক দলের 
রাজনৈতিক বন্ধুদের কাছে আমার 
অনুরোধ, ভুয়াসে র ছু'হাজার পরি- 
বারের জীবন-মবপ সংগ্রামে তার! যেন 
পিছিয়ে না থাকেন । ৯২ 


" সাধারণ সম্পাদক 
নর্থ বেঙ্গল মোটর কর্মী সংঘ 


২ 








দর্পণ 


" বেতারে; গুণীর সমাদর নেই 


কলকাতা বেতারের *সী্প্রতিক 
প্রোগ্রাম  ্যাসিসট্যান্টদের পূর্ব 
নিদ্দিষ্ট বিভাগ পরিবর্তন ও পুনর্বণ্টনে 
সঈদর্পণের পক্ষ থেকে আনন্দিত 
হওয়ার কারণ হোল এই যে--শেষ 
পর্যাস্ত  বেতার-কর্তারা দর্পণের 
নির্ভীক ও সত্য সমালোচনাকে 


অস্বীকার করতে পারেন নি। সেই' 


জন্ত তাঁদের ' অবশ্যই অভিনন্দিত 
করতে হয়! কিন্ত তবুও এই 
অভিনন্দন সম্পূর্ভাবে জানাতে 
পারছি না এই কারণে যে, এঁ সব 
প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্টদের বিভাগ 
পরিবর্তনের  ব্যাপারটার পিছনে 
আস্তরিকতার অভাব বোধটা। রয়েই 
গেছে বলে। এ কথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে, এ সব 
প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যাণ্টরা তাদের কার্ধ্য 
মিদ্ধির আশায় ভেদ-নীতিকেই শ্রেষ্ঠ 
পন্থা হিসাবে বেছে নেন। ফলে 


জনকয়েক নিতাস্ত অখ্যাত-অন্তাত. 


বা নবাগতকে রাতারাতি বিভিন্ন 
বিষয়ের অথরিটি খাড়া করে মোটা 
মাহিনার চাকুরী দিয়ে ম্বেচ্ছাচারের 
চুড়ান্ত খেলা সুরু করেন। সেও 
আজকের কথা নয়। বেশ কয়েক 
বছর ধরেই এই চক্র বেতারের 
আসরে দেশের শিল্প-সংস্কৃতির 
উন্নতির ছন্ন বর্ম্মের আড়ালে যা খুশী 
করে গেছেন। 

এর কিনেন তির 
বেশ কিছু লোক শুধু প্রোডিউসার 
ব! ভেপুটি বা এ্যাসিসট্যান্ট রূপে 
চাকুরী পেয়েই ক্বৃতার্থ হন নি 
নিয়মিত ভাবে নানান অজুহাতে 
মেটা মোটা টাক! মাসের পর মাস 
নিয়ে স্বাধীন, দেশের দরিদ্র জন- 
গণের অর্থের সহ্যবহার (? )করেছেন | 

দর্পণের পৃষ্ঠাতে .এ সম্পর্কে, 
নিয়মিতভাবে লেখা সুরু হবার পরই 
কর্তৃপক্ষের টনক নড়তে থাকে। 
কিন্তু দরিদ্র দেশের ততোধিক দরিদ্র 
শিলপীকুলের প্রতি কর্তৃপক্ষের 
ব্যবহারের পরিবর্তন এখনও হয় 
নি। মাথাভারী. শাসন ব্যবস্থার 
বেড়াজালে কিছু লোককে পোঁষবার 
পরিবর্তে শিল্পীদের প্রতি উপযুক্ত 
মর্যাদা প্রদর্শন করলেই সেটা সম্ভব । 
আর তার দ্বারাই দেশের :শিল্প- 
সংস্কৃতির প্ররুত উন্নতি সাধন করা 
হবে। 

ভাই এই ধরণের চীফ প্রোডিউ- 
সার ইত্যাদি গালভরা নামের ও 
মোট! মাহিনার  আবুহোসেনী 
চাকুরীর অবসান অতি অবস্ত কামা ৷ 
এই আবুহোসেনীর ফলে জন- 
কয়েক ব্যক্তিকে কেন তাদের 
খেয়ালথু্ীমত যা-তা করতে দেওয়া 
হবে তা জানবার অধিকার 
লাইসেন্স ফি, দাতা শ্রোতিৃন্দের 
নিশ্চয়ই আছে। আমরা পূর্বেও 


(দর্পণের সমালোচক) 


বলেছি এবং আবার বল্‌ছি যে 
এ সব চীফ প্রোভিউসাররা! বিন্দু- 
মাত্র উন্নতির প্রমাণ দিতে 'তো 
পারেনই নি বরং বেশ কিছু জন- 
প্রিয় শিল্পীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 
আক্রোশ চরিতার্থ করে তাদের 
বেতার ত্যাগে বাধ্য করেছেন এবং 
সেই ফাকে নিজ দলীয় আতমীয়ন্ব্গন 
বা ছাত্র-ছাত্রীকে বেতারে ঢুকিয়ে 
নিয়েছেন। নয় তো কেন তারাপদ 
চক্রবর্ত্তী, মুস্তাক আলি খাঁ, জিতেন্্র- 
মোহন সেন, বিজনবালা ঘোষ 
দত্তিদার বা ধনগয়' ভট্টাচার্য 
ইত্যাদিকে, বেতারে দেখাই যায় 
‘না? কেনই বা যুধিকা রায়, 
সত্যেন ঘোষাল, বিমলভূষণ, বাঁশরী 
লাহিড়ী প্রভৃতিকে অনিয়মিতভাবে 
মাঝে মধ্যে দেখি? এরকম বহু 
নামই উল্লেখ করা যায়। 

তাছাড়া কর্তৃপক্ষ ষে ভেদনীতির 
নিন্দনীয় খেলা খেলছেন তার 
অন্তান্ত বহু প্রমাণ আমাদের কাছে 
আছে। 

যেমন ধরুন--এ সব তথাকথিত 
চীফ প্রোডিউপারদের মধ্যেও 
বিভেদ, স্থষ্টির জঘন্ত প্রমাপন্চক 
ঘটনা আমরা জানি। গুণাগুণ 
বিচারের কথাটা যে একটা প্রহসন তা 
যে কোনো নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি 
এড়াবে না। নিধ্বিচারে যাকে তাকে 
যা তা.মাহিনা দিয়ে কর্তৃপক্ষ এর 
প্রমাণ দিচ্ছেন। এই ব্যাপারে -একটা! 
ঘটনা ঘটেছে কিছুকাল পূর্বে । বাইর 
চিত্র জগতে বছরে একটা ছবিতে কাজ 
করবার অনুমতি চেয়ে নাট্য-বিভাগের 
প্রথম চীফ, প্রোডিউসারকে চাকুরীটিই 
খোয়াতে হয়েছে। আমর! জানি 
বাইরে কাজ করার ব্যাপারে ও ভ্্র- 
লোককে সরানো একটা বাজে অদ্ধু- 
হাত মাত্র । নয় তো সরকারী চাকুরী 
ক'রেও সঙ্গীত-বিভাগের চীফ, 
প্রোডিউসার কি করে বিভিন্ন - স্কুলে 
শিক্ষকতা করার অনুমতি পান? কি 
করেই বা লাইট মিউদ্দিক ইউনিটের 
কর্তা ভদ্রলোক ছারাচিত্রে সঙ্গীত 
পরিচালকরূপে কাজ করেন? এবং 
সর্বক্ষেত্রেই তারা বেশ মোটা পারি- 


শ্রমিকই গ্রহণ করেন। একই আইন | 


বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ 
নিতে পারেকি? . 

সম্প্রতি এই বৈয়ম্/মূলক আচরণের 
এক জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। 

শ্রুবীরেন্্রকুষ্ণ ভদ্র বেতারের প্রায় 
সুরু থেকেই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । কিন্ত 
কোন অজ্ঞাত কারণে জানি না ও 
ঘচীফ. প্রোডিউসার রূপে হাতী পোষার 
প্রহসন সুরু করার সময় তাকে পাশ 
কাটিয়েই যাওয়া হয়। ফলে এক 
ভদ্রলোক নিযুক্ত হয়ে কিছুকাল 
থাকেন] তারপর সে ভদ্রলোক 
বিদায় নেওয়ার, পর ওঁ পদটি খালিই 


পড়েছিল ৷ অবশ্য এর. মধ্যে দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার নাট্যান্থ- 
ষ্ঠানাদির সাহায্য কল্পে কর্তৃপক্ষ পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের জনৈক 
সন্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রভাবশালী ভদ্র- 
লোককে তার পেন্দন প্রাপ্তি সত্বেও 
মোটা মাহিনায় চাকুরী দিয়ে 'আথিক 
উপকার করে বন্ধু-বৎসলতার প্রমাণ 
দিয়েছেন। যাই হোক সম্প্রতি 
কর্তৃপক্ষ শ্রীভদ্রকে নাট্য-বিভাগের 
চীফ প্রোডিউসারী দিয়েছেন । তবে 


তার বরাতে মোটা! মাহিনা জোটে নি। 
তীর পূর্ববনির্দিষ্ট মাহিনাতেই তাকে 
থাকতে হবে। বছরখানেক পরে 
চি গোটা পঞ্চাশেক টাকা বেতন 
বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে দেখতে পারেন 
এটাও দয়া করে লিখে জানিয়ে দেওয়া 
হয়েছে তাকে । ফলে আত্মসম্মানজ্ঞান- 
সম্পন্ন যে কোনও ভদ্রলোকের মত 


শ্রীভদ্রও ধ্তবাদের- সঙ্গে চীফ, 
. এপ্রাডিউসরশিপ... প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। নির্দিষ্ট কর্ম্পস্থাবিহীন 


এই ধরণের ভেদনীতির চক্রান্তের দ্বার 
যে শিক্ষা-সংস্কৃতির কিছুমাত্র উন্নতি 
করা হয় না এটা কর্তৃপক্ষ না বুঝতে 
চাইলেও দেশবাসী বোঝে । তাই 





শুক্রবার, ২২শে আগস্ট, ১৯৫৮ 





তারা প্রশ্ন করে-_গাইতে বা বাজাতে : 
না পেরেও, বা বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা 4 
না থাকা সত্বেও, শ্রোতৃবুন্দের প্রতি 
টোলের পণ্ডিতস্ূলভ বক্তুতা দিয়ে 
বিশেষ বিত্ঞ্ণার স্থষ্টি করেও আরিচা 
টাকা করে প্রতি মাসে ঘরে নিয়ে 
যাবার অধিকারী হুন কী,করে সঙ্গীত (, 
বিভাগের চীফ. প্রোডিউসার? অথচ 
সারাটা জীবন বেতারে নাট্য-বিভাগের 
জন্য থেটেও প্রথমে অবহেলিতই বা হন 
কেন এবং পরেই বান্তাষ্য পাওনা 
পান না কেন প্রীভদ্র বা আর সব গুণী . 
জন? 


সার ইনটিটিটট বজনীতির লীলাকেৰ 


অধ্যক্ষ শুধু অযোগ্যই নয়, অক্কমণ্যও 


“দা প্রশ্ন করেছিলেন 
রন ইন্টাটিউটের অধ্যক্ষ 
শ্রীপ্র*স্কীন সেন মশায় কোন এক 
ভাত প্রার্থণ ছাত্রকে! 

যে সময়কার কথা, তখন সেন 
মশায় নির্বাচন. যুদ্ধে কংগ্রেস 
প্রার্থীরপে পরাজিত ' হা'য়েছেন। 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের চাকুরী নাই, 
বিধানসভার 'সদস্তের মাসিক 
ভাতাটাও বন্ধ হয়ে গেলো, সুতরাং 
সমূহ সঈমন্তা । একমাত্র ভরসা শাস্তি- 
নিকেতনের সত্যেন বস্থ মশায়। 
নিজের স্বার্থের জন্তু আমনা» অর্থাৎ 
তথাকথিত দেশসেবীরা যে কতদুর 
নীচে নেমে যেতে পারি, স্বগীর্ প্রবোধ 
বাগচী মহাশয়ের শোকসভায় 
রবীন্দ্রনাথের শাস্তিনিকেতনের মাটীতে 
বসে সেদিন তাদ প্রমাণ পাওয়া 
গেলে! ৷ স্বর্গীয় প্রবোধবাবু সেন 
মশায়ের বিশেষ বন্ধুব্যক্তি ছিলেন, 
যথেষ্ট উপকার করেছেন তিনি সেন 
মশায়ের |" কিন্ত সেদিনকার শোক" 
সভায় প্রবোধবাবুর বিরুদ্ধে যখন 
কোন গণ্যমান্ত বক্তা কথার জাল 
ছড়াতে লাগলেন, তখন সেন মশায় 
‘নীরব ছিলেন কেন? 

ওয়াকিবহাল মহল বলে, সত্যেন 
বসু মশার তখন পকেটে করে একটী 
চাকুরীর বিজ্ঞাপন নিয়ে বেড়াচ্ছেন, 
বশঘদ ব্যক্তির সন্ধানে ! “ জহুরী জহর 
চিন্লেন। শ্রীপ্রিয়রপ্রন সেন মশায়, 
যিনি চিরকাল সাহিত্যের ঘুড়ি 
উড়িয়েছেন মেঘলা-আকাশে, তিনি 
শ্রীনিকেতনের সত্ব স্থাপিত রুরাল 
ইনৃষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ হ'লেন । শিক্ষার 
ক্ষেত্রে _রাজনৈতিক দাবাখেলার 
সূত্রপাত হু'লো। 

এই রুরাল ইন্টিটিউটের পরিচয় 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
YY কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, 
এখানে গ্রামীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
কৃষি ও গ্রামোননরণ কাজের জন্ শিক্ষার 
ব্যবস্থা আছে। তিন ধরণের কোর্স 
আছে এবং বি, এবি এস সি পাশ 
করা৷ ছেলেদেরও ভন্তি করা হচ্ছে। 
আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে এই শিক্ষায়তনের 
ভিপ্লোমা অন্তান্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা 
স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু, দুভার্স্যের 
বিষয়, অধ্যক্ষ প্রিয়রঞ্জন সেন মশায়, 
যাকে অধিকাংশ দিনই কলিকাতার, 
ডোভার লেনে দেখতে পাবেন, তিনি 
এ পর্যস্ত রি করেছেন, তা' ছাত্রের! 
বা তাদের অভিভাবকেরা কিছুই 
জান্তে পারেন নি। 

একটা অনিশ্চয়তার মুখে 
এতোগুলি ছেলে-মেয়েকে ঠেলে 
ফেলে দিয়ে অধ্যক্ষ মশায় হয়ত 
নিজের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে 
আছেন কিন্তু এই দুদিনের বাজারে 
মাসে মাসে পয়সা খরচ করে যা'দের 
ছেলেমেয়ে ওখানে পড়াতে হাচ্ছে 
তাদের কথা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা কি 
শ্রীনিকেতনের মাঠে মাঠে শুধুই হাওয়ায় 
উড়ে বেড়াবে ? 

এমন অভিযোগ প্রায়ই শোন! 
যায়, ভর্তি হ'বার সময় আশ্বাস দেওয়া 
সত্বেও ছেলেদের থাকবার ভালো 
বন্দোবস্ত অগ্তাবধি করা হয় নাই। 
গ্রীশ্মকালে জলের অভাব এতো তীব্র 
ষে জলাভাবে একাধিক দিন দান 
বন্ধ রাখতে হয়। খাওয়া দাওয়ার 
যে অসুবিধা, সেটা অন্ুমানসাপেক্ষ । 
এইসব অভাব অভিযোগ নিয়ে অধ্যক্ষ 
মশায়ের কাছে উপস্থিত হ'লে তিনি 
কর্কশ স্বরে বলে থাকেন, তাহলে 
পড়া ছেড়ে বাড়ী চলে যাও । 

উপযুক্ত অধ্যক্ষের যোগ্য জবাবই 
বটে! 

এমন কথাও শোঁশা যায় যে 
শিক্ষা়তনের কয়েকজন সুযোগ্য 
অধ্যাপক এই আবহাওয়া বরদাস্ত 
করতে না পেরে চাকুরী ছেড়ে চলে 


অভিযোগ শুন্তে হ'বে এবং 


সা 
গিয়েছেন। অধ্যক্ষ মশায়ের তা'তে 
ক্রক্ষেপ নেই। 


ছেলের! অভিযোগ করে, 
বিভাগের জন্তু লেবরেটরী , থাকা 
সত্বেও, সেখানে কোন শিক্ষা দেওয়া 
হয়না। . শিক্ষাভ্রমণের বন্দোবস্ত 
আছে কিন্তু তা" কাধ্যকরী করা 
হয়না । অধ্যক্ষ মশীয়ের অনুমতি 
ছাড়া কোন কিছুই করার উপায় নাই, 
অথচ তাকে প্রয়োজনের সময় প্রায়ই > 
পাওয়া যায়না । 

সত্যিকারের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন 
যে এই ধরণের শিক্ষায়তনের ভাগ 
তাঁকেই দেওয়া চলে যিনি এখানকার 
শিক্ষাপদ্ধতি ও বিষয়াবলী সম্যক 
অবগত আছেন। সাহিত্যের 
অধ্যাপককে ক্ৃষিক্ষেত্রে টেনে আন! 
দায়োগাবাবুকে দিয়ে চণ্ডীপাঠ করাবার 
মতো উদ্তুট ব্যাপার! যদ্বি সত্যিই. 
ছেলেদের গ্রামীণ সামাজিক, অর্থ 
নৈতিক ও কৃষি বিষয়ক শিক্ষা! দিতে 


হয় তবে যিনি তার নেতৃত্ব নেবেন, J” 


তাঁকে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ 
হবে । ছেলেদের সঙ্গে 
মিশতে হবে, তাদের 





করতে হবে যেআশান দিয়ে, 
এতোগুলো ছেলেমেয়েকে ভত্তি 
করানো হয়েছে, তা যেন সফল হ'তে 
পারে। নতুবা সেন মশায়ের 
“political appointment”, রাজ 


‘নৈতিক ঘোলা, আবতে'র স্থষ্টি করবে 


মাত্র, যে উদ্গেন্ত নিয়ে এই 
শিক্ষায়তনের স্যরি, তা" ব্যর্থতায় 
পরিণত হ'বে। 
অফিস ঘর চাই 
ওয়েলিংটন স্কোয়ার, মিশন রো, 


. ধর্মতলা গ্রীট অঞ্চলে বড় রাস্তার উপরহৃ, 


অথবা ধারে কাছে অবিলম্বে ৭% 
টাকার মধ্যে একখানি স্বয়ং সম্পূর্ণ" 
অফিস ঘর ঢাই। টেলিফোনের, 
সুবিধা থাকিলে তঙ্জন অতিরিক্ত । 
ভাড়া দিতে প্রস্তুত । পত্র লিখুন বন্ধ * 
নং ৩৪১, দর্পণ, কলিকাতা-১৩ | 


শ্যক্রবার, ২২শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 


সু 


"| 


এ 





মাই এফ এ করান দুর্নীতির গন্ধে নিন 


আজকের ফুটবল (খল! ছেলেখেলার নামান্তর ' 


সনের প্রতিনিধি) 


চতুর্দিকে দুনশীতির প্রাবল্য এসেছে। সংবাদপন্রে-প্রায়ণঃই উল্লেখ 
করা হয় দনশীতি-বিরোধী কোনো না কোনো কমিটির কাজ। কিন্তু 
আজ অবাধ কলকাতার খেলাধুলার যে দুনশীত প্রবেশ করেছে তা রোধ . 
করতে কোনো কমিটি কখনো কাজ করেছে বলে আনি শ্যানান। কিছ্তু 
এই ক্ষেত্রে যে পারমাশ দুর্শীতি আশ্রয় পেয়ে আসছে তার তুলনায় ' 
অর্থনৈতিক বা রাজনোতিক, ক্ষেত্রে যে দুনশীতি তা নিতান্তই ছেলেখেলা :- 


- জব কথা এখানে খোলাখ্যাল' বলা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের . 


আইন ঘা তাতে সত্য হলেও সব কথা প্রকাশ্যে বলায় বাধা আছে। তবে 
সাধারণভাবে বিছিল্নদিকে 'অঙ্গযীল নির্দেশ করা চলতে পারে। এখানে 

ৰ তাই করা হচ্ছে। এখন ফুটবলের মরশ;ম চলছে। সডতরাং, প্রধানত এই 
ফুটবল খেলা নিয়েই আলোচনা করা হবে। 


ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন 
কলকাতার ফুটবল খেলা পরিচালনা 
করেন। এসোসিয়েশনের সম্পাদক 
 শ্রীদত্তরায় মোট। মাইনে পান। তিনি 
ঘোর পরিশ্রমী লোক। বিশেষ 
বিশেষ কাজ সামাধ! করবার প্রয়োজন 
টি! হলে-তিনি কখনও বিকেল তিনটার 
পূর্বে অফিসে পদার্পণ করেন না। 

তার সঙ্গে দেখা করাই দুরূহ 
ব্যাপার_-আপনান্ আমার পক্ষে । 
কিন্ত তীর, 'অফিস কামরা সর্বদাই 
লোক ভর্তি। বিভিন্ন ক্লাবের প্রতি- 


মাঝে মাঝে দেখবেন শ্রীদত্তরায় 
চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এক 
কোণে গিয়ে বিশেষ বিশেষ লোকের 
সঙ্গে কানাঘুষো করছেন। কানে 
কানে ষখন পরামর্শ করেন তখন 
আমরা আর কি করে বুঝব কোন 
বিশেষ কার্য সমাধা হচ্ছে। 

শ্রীদত্তরার় কোন বিষয়ে কতটুকু 
ভুড়িত তা বলা কঠিন। কিন্ত. কল- 
কাতার ক্রীড়াজ্গতে একথা আজ 
কের মত বৌ বো করে ঘোরে 
টীম কোন টামকে জিতিয়ে 
গ জয়ের পথ পরিষ্কার কর- 
অন্ত তা বহক্ষেত্রে, এই আই, এফ» 
এ দণ্তরেই ঠিক' হয়ে যায়। কোথা- 
একার কোন নির্বাচনে কাকে "জিতিয়ে 
দিতে হবে তাও নির্ধারিত হুয় নানা 
জনের কথার -গোল্মালের মাঝে। 
দরদস্তর করবার জন্তও বেশী দুর যেতে 
হয় না। 

আই, এফ, এর ব্যয়ের অর্থ আসে 
কয়েকটি চ্যারিটি ম্যাচ থেকে । ছোট 
ছোট ক্লাবের মধ্যে ষদি এই চ্যারিটি 








ম্যাচ খেলান হয়, টাকা উঠবেনা 


মোটেই। সবাই একথা বোঝে। 
প্রীদত্তরায় যে না বোঝেন তা নয়। 
এুনতরাং বড় বড় ক্লাবগুলোকে মাথায় 
চড়াতে হবেই । কোনো! ক্লাবকে তো 
স্টার জোর করে চ্যারিটি ম্যাচ খেলান 
যায় না। যদি কোনো বড় ক্লাব 
চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে' না চায় তবে 
্ীদততরায়কে যে মাথায় হাত দিয়ে 
বসতে হবে। 


করেন। ” 


সহমত হন। 


" বেরিয়েছেন। 


সুতরাং আই, : এফ, 
কয়েকটি বিষয়ে ঢিলে নজর রাখতে 
হবে। যেমন অন্ত প্রদেশ থেকে 
খেলোয়াড় আমদানী করা অথবা 
চাইলেই নির্ধারিত খেল! পিছিয়ে 
দেয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
আবার কড়া নজরও রাখতে হুয়_ 


. সুবিধামত রেফারীর বন্দোবস্ত করা। 


আই, এফ, এ পীন্ডে প্রায় প্রতি 
বছরই দেখা যায় বিশেষ একটি ক্লাব 
সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক “কোয়ার্টারে” 
স্থান পেয়েছে'। 


চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট নিয়ে যে, 


যাদু চলে তাতে যাছুকর পি, সি, 
সরকারকেও তাজ্জব বনে যেতে হুবে। 
শীদততরায় হিটলারের মত কড়া হাতে 
আই, এফ, এর শাসন পরিচালনা 
সভাপতি শ্রীনীরেন দে 
বিশেষ কোনো শাগ্রহ প্রকাশ করেন 
না, প্রয়োজনমত শুধু সম্পাদকের সঙ্গে 
সহ-সভাপতি ডাঃ 
পরিমল রায় তো সম্পাদকের, সঙ্গে 
অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ। 
অন্তান্তেরা আর কি কুরবেন। কেউ 
কিছুই গুছিয়ে নিতে পারেন না, 
আবার কেউ কেউ ব্যবসাদার বদ্ধ- 
বান্ধবদের নিকট, টিকিট পাচার করে 


থাকেন। ত 


রেফারীদের কথা ? তাদের ১০০ 
জনের মধ্যে ৯৯, জন নিরপেক্ষতা 
শবটিই কোনোদিন ' শুনেছেন কিনা 
সন্দেহ। তাদের সবাইকে দোষ 


দিয়ে লাভ নেই । কলকাতা রেফারীস | 
এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের. প্রতি |. 
চোখ রাখলেই তাদের অসহায়তার 


কারণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 

সভাপতি হচ্ছেন স্বনামংসতশ্রীপজ 
গুপ্ত । ইনি পূর্বে ছিলেন মোহনবাগান 
ক্লাবের সহ-সাধারণ সম্পাদক । সহ- 
সভাপতি হচ্ছেন জীএস, এন, দে। 
ইনি এ ক্লাবেরই পদাধিকারী ছিলেন, 
আবার মোহনবাগানের বর্তমান 
সাধ্যরণ সম্পাদকের ভ্রাতাও বটেন। 
সম্পাদক হচ্ছেন শ্রীসি, বি; চ্যাটার্জি 
এই মোহনবাগান ক্লাবেরই সভ্য এবং 
বহুবার এই ক্লাবের পরিচালনভার 
নিয়ে অন্তান্ত - 


কোনো খেলায় 


একে. 


প্রদেশ ভ্রমণে. | 


মোহনবাগান ক্লাব জিতলে এত ক্ষতি 
হয় তার যে তিনি সুশবৃহে তাকে 


অভ্যর্থন! করে নিজকে ধন্ত মনে 


করেন। 


এই অবস্থায় কোন্‌ রেফারীর ' 
হিন্মত থাকতে পারে নিরপেক্ষ 


হবার? তাদেরও তো উন্নতির 
আকাঙ্খা আছে। কোন্‌ মূর্খ উন্নতির 


' পথ নিজেই রদ্ধ করবে? 


কতদিকেই না জাল পাতা 
আছে ? মনে করুন কোনো রেফারীর 
বাক্তিগত পেশা হচ্ছে ডাক্তারী। 
কোনো বড় ওষুধের দোকানের 
মালিক হয়ত বিশেষ একটি ক্লাবের 
পৃষ্ঠপোষক ৷ এই মালিকের মারফৎ 
তার পছন্দমত কাজ কিছু করলেই 
ডাক্তারী পেশাতেও দু’পয়সা অর্জন 
করবার সুবিধা দেখা দিতে পারে। 


এই সুবিধাটুকু নিতে আপত্তি করে 


কেন আর নিজের ভাত মারব? 
.. নানা কারণে একটি টীম অন্ধ, 


একটি টীমকে! পয়েপ্ট ছেড়ে দেয়-_ 
ময়দানের শেঁওয়াজই হয়েছে এই । 
অনেকে একা থেকে বেশ পয়সা 


রোজগার কমন থাকেন। 


বর্তমান বুরগুমের প্রথম থেকেই 
জুয়াখেলা. দূলেছে। বিশেষ ছুটি 


ক্লাবের কৃথা যদি তোলেন তবে খেলেছে 


বলতে পারি! যে টাকা পয়েন্ট দেয়া- 


রা on es 
কোঠায় | যাঁরা জুয়া খেলায় 
‘অভ্যস্ত তাল! আবার টীমগুলোর 
মাতব্বর এব! খেলোয়ারদের সঙ্গে 


ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেন 


টাকাটা ভাগ্যভাগী হয় কি না! এই - 
জন্তই দেখাবার, কোনো কোনে! টীম . 


ভাল খেলত্রে খেলতে "একেবারে 
মুযরে. পড়ে! সহজে যে সব 
খেলোয়াড়ের! : টাকা রোজগার করতে 


: গন তা লু পরা করেছেন 


বৈকি ) রঃ 
অবস্থা | | গড়িয়েছে দেখুন । 

সেদিন একটি” প্রেস বক্সের অদূরে 

ছ'জনে - কথন্াতর্ণ হচ্ছিল, .বেশ 


ন্ততার,সঙ্গে | একজন আই, এফ, 

এর .কর্মকতাঁ, অন্তজন একটি বড় 

ক্লাবের । আই, এফ, এর কর্মকা 
রি 


০০৮ শপ পাশ? He শপ পপ সপ শী পপ ৭ পি শা শপ পা কপ আছ জপ পপ wr 
bel t 


—— et ee mA Pt ~~ তি 


"হয়ে |» 


এই ক্লাবটির ট্রেইনারকে' বললেন, 
প্তুমি তোমার বিপক্ষের খেলোয়াড়দের, 
ধিশেষ করে গোলরক্ষককে, শিখিয়েছ 


€ 


যান্তে তাঁরা ঠিক মত না উথলে | ** 


বিপক্ষের 'গোঁপরক্ষক তো! বেশ 
[* উত্তরে আই, এফ, এর 


কত বললেন, “হ্যা, 


আই, এফ, এ কোথায় এসৈ 
দীড়িয়েছে তার জল প্রমাণ হালদার 
সংক্রান্ত ঘটনা । হালদার এরিয়াধ্ণ- 
এর খোলোয়াড়ণ ইষ্টবেঙ্গলের সে 
খেলার সময় তিনি মুসা ও বাঁলকুধনৈর 
সঙ্গে হাতাহাতি, এমন কি মল্লযুদ্ধ 
মত্ত হন । রেফারী হালদারকে মাঠ 
থেকে বেরিয়ে যাবার হুকুম. দেন। 


' হালদার রেফারীর আদেশমত কাজ 


করতে অন্বীকার করে। ফলে, 


খেলাটিই পরিত্যক্ত হয় । আই, এফ, . 


এ বিষয়টি আলোচনা করে, কিন্ত 
হালদালকে সাবধান করা ছাড়! অন্ত 
কোনো শান্তি দিতে অস্বীকার করে। 
এর পর আশা করা অন্যায় নয় কি 
যে. 'রেফারীরা. বিবেক অমুসারে 
তাদের দায়িত্ব পালন করবেন ? 


॥ 


তোমাদেরই 










এ 


ক এরি . 
£ দিল্লী অনেক দূরের কথা-_পৃশ্চিম 
বাঙলার নিজের আকাদমীও (না, 
একাডেমী 1) কম অসার? নয়। 
সম্ভবত্ত দিল্লীর আকাদমীকে অগ্রান্ত 
ক্রঞ্জার অন্য (দিল্লীর আরো অন্ত 
ব্যাপারেও যা করা হয়ে থাকে ), 
অথবা পাল্লা দেবার জন্যই কেন্জীয় 
আকাদমীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ, 
না রেখেই একেবারে স্বতন্ত্ভাবে 
পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেপ্ট নিজেদের একটি 
সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য ‘একাডেমী’ প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। আমলে দেখা গেল ওটা 
একটা হ্কুল॥ বছরে বছরে সঙ্গীত, 
নাটক ও নৃত্য শিক্ষার জন্য প্রতি 
বিভাগে জন তিরিশ, করে ছাত্র 
নেওয়া হয়। স্কুল, কিন্ত বিশ্ববি্তা- 
লয়ের সঙ্গে কোন যৌগাষোগ নেই 
এখানে পাঠাস্তে ডিগ্রী পাওয়া যাবেনা, 
পাওয়া যাবে ডিপ্লোমা । কিন্ত 
ডিপ্লোমা পাবার পর? 

একটা! সময় আসবে যখন প্রতি 
বছর সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক বিষয়ে 
প্রায় জন তিরিশ ব্যক্তি ডিপ্লোমা! নিয়ে 
বের হবেন। তারপর তাঁদের উপায় 
যে কি হবে সেদিকে কোন ব্যবস্থার 
কথা কেউ ভেবে দেখেনি । একটা 
আশা আছে যে, স্কুল কলেজে সঙ্গীত 
পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত হলে এইসব 
ডিপ্লোমাধারীরা শিক্ষকতার পদ হয়তো 
পাবেন, কিন্তু নৃত্য ও নাটক বিষয়ে 
ডিপ্লোমা কোন কাজে. আসবে? 
পেশাদার দল. এঁদের কজনকেই বা 


গ্রহণ করতে পারবে? একাডেমী: 
বলতে তার কর্তব্যের যে সংজ্ঞা পাওয়া 


যায় পশ্চিম বনের সঙীত-নৃত্য-নাটক 
একাডেমী তার ঠিক উলটো পথ ধরেই 
চলছে। কোনরূপ জ্ঞান ও বিবেচনা- 
গ্রস্থত পরিকল্পনাই যে এর পিছনে 
নেই সেটা সবদিকেই স্পষ্ট । একা- 
ডেমির নির্জস্ব বাড়ী তৈরী হচ্ছে কিন্ত 
বাইরে থেকে চেহারা দেখে বোখবার 
উপায় নেই ওটা কোন সাংস্কৃতিক অন্তু 
নীলন কেন্দ্র, না কোন টেক্নলজিকাল 
লেবরেটারি, অথবা কোন যীমা 
অফিস। ভিতরে একটি স-মঞ্চ 
প্রেক্ষাগার তৈরী হয়েছে। সেটা ধারা 
দেখেছেন তারা ওটাকে নাট্যাভিনয়ের 
জন্ প্রশস্ত মনে করেন না| 
নাটক ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গ 
গভর্ণমেপ্টের আর একটি কাজ 
হচ্ছে. . লোক-প্রমোদ বিভাগের 
গ্রতিষ্ঠা। মাইনে করা লোক রেখে 
প্রচার বিভাগ কর্তৃক এই দল 
জেলায় জেলায় প্রচার- 


কেমন হচ্ছে ওঁদের 
নাটক। এছাড়া জেলায় জেলায় 
নাট্য প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান, এদের 


কার্ধহুচীতে দেখা যায়, কিন্ত কোন 


বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া ষায় না। 


সংস্কৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ' 


 নূরকারদের উপেক্ষার চরম পরিচয় 


প্রশ্রয় 
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পাওয়া যায় দেশের চলচ্চিত্রের , 
দিকে দৃষ্টি ফেরালে। চলচ্চিত্র যে 
একটা শক্তি হয়ে দাড়িয়েছে সেটা 
অস্বীকার ' করার উপায় নেই। 
কেবলমাত্র সংস্কৃতিই নয়, মানুষের ' 
জীবনের একেবারে মূলে ওর প্রভাব 


গিয়ে পৌচচ্ছে। অথচ এই শক্তি” 


টাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবসাদারী মগজের 
ওপর ন্যন্ত থাকতে দেওয়া হয়েছে। 
সেন্সর বোর্ড আছে, ছবির নৈতিক 
মান বিচার করার কতকগুলি নীতিও 
বেধে দেওয়া আছে, সত্তা সত্বেও 
রুচি ও শালীনতা বিরুদ্ধ অজাত 
কুত্লাতের উপকরণ ছবিতে অবাধে 
পেয়ে যাচ্ছে । বিদেশী ছবি 
ভাল জিনিস এনেছে কিন্তু তার 
চেয়ে বেশী এনেছে যা আমাদের 
দেশের পক্ষে অহিতকর। 
এদেশের নৈতিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করতে পারে বিদেশী ছবির সেসব 


সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ বিধান 
পরিষদের কয়েকটি 'নির্বাচন হুইয়! 


সংশ্লিষ্ট কয়েকটি নির্বাচক মণ্ডলী ছিল । 
এই সকল নির্বাচনের ফলাফল হইতে 
মোটামুটি বলা যায় যে এই জেলায় 
শিক্ষিত জনসাধারণের উপর. হইতে 
কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া 
যাইতেছে । আমাদের মতে তাহার 
মূল কারণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
গলদ ও কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্ুলীর জনস্বার্থ 
রক্ষান্্ অক্ষমতা কংগ্রেসের সাংগঠ- 
নিক গলদের বিষয় নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটি উপলব্ধি করিয়া 
দিয়াছে সংশোধনের পন্থার নির্দেশ, 
কিন্তু মানিবে কে? কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা 
আয়ত্তে. রাখিয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার 
আকাঙ্খা আজ কংগ্রেসের বহু কর্ম 
কর্তার মধ্যে বিদ্বমান | ' জনসেবার 
আচ্ছাদনে আত্মসেবা আজ অনেক 
কংগ্রেস নেতার ইট্টমন্ত্র হইয়াছে। 
আহ্বও যেখানে অধিকাংশ দেশবাসী 
দারিদ্রের মাঝে দিন কাটাইতেছেন 
সেখানে কোন কংগ্রেসসেবীর জীবন 
যাত্রার মান ধনীর সমতুল্য হইলে 
তিনি কখনও জনসাধারণের সৌহার্দ্য 
অর্জনে সক্ষম হইতে পারেন 
না। একদিকে যেমন কংগ্রেস 
কর্মীগণকে সাধারণ মানুষের জীবন 
যাপন করা. অত্যাবশ্যক অন্যদিকে 
তেমনি সকল প্রকার নিষমতান্ত্রিকত! 


ও সৌজন্ত ও ' প্রতিষ্ঠানগত' নিষ্ঠা 


বিসর্জন দিয়া কোন কোন কংগ্রেস 


উপকরণের অন্তুকরণ। 
কিন্তু 4 


গিয়াছে। তন্মধ্যে ২৪ পরগণা জেলা . 


শ্ঢক্রবার,২২শে আগস্ট, ১৯৫৮ 





উপকরণ. এদেশের চিত্রগৃহে পরিবেশন 
সম্পূর্ণভাবে .রোধ করার কোথাও 
যেন বাধা আছে ; হয়তো আমেরিকার 
পরোক্ষ কোন চাপ আছে। তা 
নয়তো “কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের 
জন্য' বলে ছাপ মেরে দেওয়াটাই 
সেন্সর বোর্ডের একমাত্র কর্তব্য হতো৷ 
না। বিদেশী ছবিতে যা থাকতে 
দেওয়া হয় তা দেশী ছবিতে রাখলে 
আপত্তি করা হবে কেন দিশী 
চিত্রনির্মাতাদের এ যুক্তির কাছেও তাই 
বোধ হয় সেন্সর বোর্ডকে মাথা 
ইয়ে নিতে হয়েছে। তাই ছবিতে 
যা থাকতে দেওয়া হয় (প্রধানত 
হিন্দী ছবি) তায় শতকরা নব্বইখানিই 
হয় বিদ্বেশী ছবির প্রভাবগ্রস্ত বা বিদেশী 
এরই ফলে 
দেশের যুবসমাজেব নৈতিক জীবনে 


নানা প্রকারের বিকৃতি প্রশ্রয় পেয়ে , 


যাচ্ছে। 


২৪পরগণার কংগ্রেস সমর্থক সাপ্তাহিক “ভাবীকাল” হইতে 


নির্বাচনের শিক্ষা 


নেতৃবৃন্দের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সমর্থক 
দ্বারা সংগঠন পূর্তির সর্বনাশা আকাম 
পরিত্যাগ করা আবশ্যক | কংগ্রেস 
রাজ্যশাসন করিতেছে, দেশগঠনের 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতেছে অথচ 
দেশের জনসাধারণ কংগ্রেস কাধ্যালয়ে 
আসা দুরে থাকুক- চিঠি লিখিয়াও 
খোঁজ রাখেন না, এমন দৃষটাস্তও বিরল 
নহে। নিজ্জের হাতে ক্ষমতা, রাখার 
অন্য অকংপ্রেসীকে সাহাষ্য করিব তবু 
অন্ধভাঁবে আমাকে সমর্থন না করিতে 
পারে, এমন কাহাকেও কোন পদে 
থাকিতে দিব না। এই ব্যবহারে 
অনেকে কংগ্রেস ত্যাগ করিতেছেন, 
নির্বাচনেও ৷ কংগ্রেস প্রার্থী পরাজয় 


'বরণ করিতেছেন । 


সরকার পরিচালনায় আজ এত 
অব্যবন্থা যে সরকারী দপ্তরের ছোঁয়াচে 
‘যিনি একবার আসিয়াছেন তিনি যতই 
উগ্র সরকার সমর্থক বা কংগ্রেসের 


পদাধিকারী হউন না কেন, সরকারী, . 


'শাসন পদ্ধতিতে বিরক্ত না হইয়া 
পারেন না। আইন কর! হয় যেন না 
মানার জন্ত ; নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যেন 
দুর্ভোগ স্থষ্টির জন্ত £ দুর্নীতির আবির্ভাব 
অবস্তম্ভাবী জানিয়াই যেন, নীতি 
নির্দ্ধারিত হয়। প্রতি বিভাগেই 
একাধিক মন্ত্রী, উপমন্ত্রী--সাধারপ 
মানুষের মাঝে কখনও কখনও আসিলে 


বুঝিতে পারেন জনসাধারণ শামন- 


ব্যবস্থায় কত সন্ত? আদালতে, ' 


স্বাধীনতার পর ভারত আজ 
পৃথিবীর মধ্যে "চলচ্চিত্র নির্মাণে 


শ্রেষ্ঠদের অন্ততম। কিন্তু সে 
সাফল্যের জন্তু সরকারী . কৃতিত্ব 
কোথায়? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা 


কিছু সম্মান অঞ্জিত হয়েছে তার 


সবটুকুই শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিজেদের. 


গুণেই। চলচ্চিত্র রাষ্রীন্ স্বীকৃতি 
অবশ্য পেয়েছে_-বছরে বছরে শ্রেষ্ঠ 
ছবি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সম্মান 
পাচ্ছে, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুণী 


পদ্মশ্রী বিভূষিত হচ্ছেন কিন্তু তবুও . 


চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ব্যাপারে পদে 
পদে সরকারি প্রতিবন্ধক স্থষ্টিটাই 
তো বড় হয়ে দৃষ্টিতে পড়ে । বহয়ে 
কয়েকথানি ছবি বিদেশ থেকে 
সম্মান নিয়ে এলো ভার দাম 
নিশ্চয়ই অনেক, কিন্তু সেটা আরো! 
ভালভাবে মনে গাঁথা হয়ে ষেতে 
পারতো যদি. দেখা যেতো ষে, 


গভররমেন্ট সেই মর্যাদার মুল্য বুঝে , 


এদেশের চলচ্চিত্রের সহায়তায় আরো! 
এগিয়ে এসেছে । 


হাসপাতালে, থানায়, উদ্বাস্ত দণ্ডরে 
প্রভৃতি যেখানেই যান সরকারী কর্ম- 
চারীগণের অধিকাংশই - কর্তব্যকর্মে 
উদাসীন ও দুর্নীতিপরায়ণ। . একথা 


মন্ত্রীসভার সকলেই জানেন-_কিস্তু বন্ধ 
করার জন্ত প্রচেষ্টা কোথায়! ছুর্নীতি 
দমন বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে_ সেখানেও 


নাকি দুর্নীতির অভাব নাই? দুর্নীতির 


প্রশ্রয় না দিয়া জনসাধারণকে দুর্নীতি 
বন্ধ করার উপদেশ: দিয়া মহাকরপের 
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে নগন্ত বেতনের 
পিওন চাপরাশীর মাধ্যমে অগণিত 
মোটা বেতনের অধিকারিকবৃন্দের 
সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন খাতে 
ব্যয় বরাদ্দের মোট অঙ্ক ঘোষণা 
করিলেই কি জনসাধারণ সন্ত 
থাকিবে? মহাকরণ ছাড়িয়া কংগ্রেস 
ন্ত্রীগুলী মাঝে মাঝে যদি দেখার 
চেষ্টা করেন যে কল্যাপমুখী পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী করিতে মান্থষের অকল্যাপের 
সীমা নাই এবং এই অকল্যাপস্থষ্টিকারী 
কর্মচারীগণের প্রকান্তে চরম শবাস্তির 
ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের 
উপর জনসাধারণের আস্থা নিশ্চয়ই 
অক্ষুপ্ন থাকিবে কংগ্রেস প্রার্থীর 
জয়লাভও হুইবে নিশ্চিত । 


ফেঁট বাস কথা 


বেলঘরিয়া ওয়ার্কশপের , একজন 
মেটের হাত পুড়ে গিয়েছিল। 
যন্তরণাকাতর শ্রমিক বেলঘরিয়ার ” 
বিভাগীয় ভাক্তারের কাছে গেলে 
“তিনি খানিকটা দোয়াতের কালি দিয়ে 
দিলেন সেই পোডা হাতে? তার 
দণ্তরে নাকি ওষুধ বলতে কিছু থাকে 
না। বেশী চীৎকার কোরলে মেডি- 
ক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেন আর 
তিনদিনের ছুটি চাইলে নাকি সি 


মাসের ছুটি নিতে বলেন? 


লেকডিপোতে সামস্ত- 
যুগীয় বর্বরতা 
অমর! সংবাদ পেলাম যে, লেক- 
ডিপোর কতিপয় সুপারভ।ইজার ও 


| ফোর্ম্যান মেকানিক শ্রমিক কর্ম্ম- 


চারীদের. উপর দৈহিক অত্যাচার 
আরম্ভ করেছেন। এমন কি আমরা * 
জানতে পারলাম ষে তাঁরা কয়েকজন 
শ্রমিককে চড় ও লাথি. মেরেছেন। 
এবং তীরা নাকি সব সময়ই চড় 
মারবো, লাথি মেরে বের করে দেব 
ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেন। ' এই 
ব্যাপারে লেকডিপোর মেকানিক 
শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বিরাট 
বিক্ষোভ দেখা' দিয়েছে । অবিলম্বে 
এই ধরণের ,ঘটনা বন্ধ করার জন্ 
কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী-করি এব 


_ অপরাধীদের শাস্তি দাবি করি। 






( ষ্টেট বাস শ্রমিক ও < 
মুখপত্র ষ্টেট বাস থেকে উদ্ধ, 


ম্যানেজার, দর্পণ 


৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ $ 
কলিকাতা--১৩ . 


শুক্রবার, ২২শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 


দর্পণ 





লরডনের চিঠি 


মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ ও মাকিন হস্তক্ষেপ 
হ সম্পর্কে বিলিতি জনমত 


পরীচন্দ্রকেতু 


মাকণ ও ব্রিটিশ সৈন্যদল যথাক্রমে লেবানন এবং জর্ভনে অবতর- 


আমোরিকাতেও অন্ঃকূপ চেস্টা হয়েছিল। তাতে দেখা শিয়েছে ইংল্যাণ্ড * 


ও আামোরকার জনসীধারশের শতকরা দইতৃতা ়াংশ মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ ও 


কাবু করে ফেলতে পারবে। 


এ ব্যাপারগ্যাল সম্পন্ন হতে এমন বেশন কিছ; সময় লাগবে না। 


বিশেষভাবে ব্রিটিশ জনসাধারণকে 
‘বোঝান হয়েছিল যে ব্রিটিশ ও মার্কিন 
গোয়েন্দা বিভাগ সঙোহাতীত প্রমাণ 
পয়েছ যে রাশিয়া এবারে “রকেট? 
এড়বে না। কারণ ব্রিটিশ 
সরকার একথা ভালভাবেই 
জানেন যে তাদের জনসাধারণ 
ইউ এন ও অথবা প্রাচ্যের 
জনমতকে গ্রাহ করে লা_-তার! ভয় 
করে রার্শিয়ার রকেটকে । যেখানে 


রাশিয়ার রকেট আছে তার. 


চতুদীমানায় ব্রিটিশ. জনসাধারণ যেতে 
প্রস্তুত নয় । সুতরাং ক্রুশ্েভের এবারের 
‘রকেটহীন হুমকী’ যদি জুয়েজের 
সময়কার স-রকেট বুপগানীনী হুমকির 
অনুরূপ হত তা'হুলে ব্রিটিশ জনমত 
উপ্টো সুর গাইত। 

জর্ডন ও লেবাননে ব্রিটিশ ও 
আমেরিকার হস্তক্ষেপের আসল 
উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে তা নিয়ে 
ইতিমধ্যেই বিলাতী রাজনৈতিক মহলে 
কানাঘুষা সুরু হয়েছে। শ্রমিকদল 
পালামেণ্টে জর্ডনের ব্যাপারে সরকারী 
৯নীতির বিরোধিতা করেছেন সত্য, 
ভেল মত কোন সত্যিকারের 
টান্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা 
নি। তার প্রথম কারণ, 
হীটাংলো মাফিন যুক্ত উদ্যম এবং দ্বিতীয় 
কারণ স- -রকেট রুশ হুমকির অভাব । 

জর্ডনে ব্রিটিশ নীতির ব্যর্থতার 
প্রধান কারণ হচ্ছে বিদ্রোহী সরকারের 
জনপ্রিয়তা, ইরাকী সৈন্তদলে ফয়জল- 
মুরী ভক্তের অভাব, খাস অর্জনে 
জনসাধারণের হুসেন-বিরোধী মনোভাব 
এবং রাশিয়া প্রমুখ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ 
রাষ্টরুলি কর্তৃক বিপ্লবী ইরাকী 
সরকারের ত্বরিত স্বীকৃতি । আর 
লেবাননে মাফিন ব্যর্থতার কারণ 
হচ্ছে লেবাননের অস্তবি প্লবে জেনারেল 
চেহাবের অধীন সৈশ্তদলের কঠোর 
প্পেক্ষ নীতি । জেনারেল চেহাব 
প্রেসিডেন্ট নির্বারিত 
















ঘোষণা করেছেন যে জাতির প্রধান 


| কাজ হচ্ছে লেবানন ভূমিকে, যত শীষ 
সম্ভব মাফিন সৈন্কমুক্ত কর]। 


হকর পর গত ১১ই আগষ্ট স্পষ্ট 


প্রেসিডেপ্ট চাঁমুনের আহ্বানে " মাক্চিন 
সৈন্য লেবাননে গিয়েছে এবং 
প্রেসিভেণ্ট চেহাঁবের বিদায় সম্ভাষণে 
তাদের লেবানন ছাড়তে হবে। তার 
অন্যথ! ঘটলে লেবাননে পুনরায় রক্তা- 


রক্তি অবশ্তস্তাবী, তবে সে রক্তারক্তি ' 
“ঘটবে লেবাননের অন্তবিল্নবের মধ্য 


দিয়ে নয়, সেটা. ঘটবে সরকারের 
সমর্ধিত লেবানীজ জনসাধারণের সাথে 
মাকিন সৈম্ভ বাহিনীর সংঘের 
মধ্য দিয়ে। 7 


একিট EOE হোঁসনকে : 


নিয়ে ইংরাজ বিব্রত হয়ে পড়েছে। 
বিপ্লবী ইরাকী সরকারকে স্বীকার করে 
নেবার পর জর্ডনে ব্রিটিশ সৈন্যের 
অবস্থিতি অর্থহীন হয়ে উঠেছে। 
সরে আস্লে বাদশা হোসেনের 
ফয়জলত্ব প্রাপ্তির বিলম্ব ঘটবে না) 
বসে থাকলে মাঝে মাঝে চোরাগুলি 
খেতে হবে। আর ইরাকসহ পাঁরস্ত 
উপসাগরের উপকূলস্থ ব্রিটিশ তেল 


কেন্দ্রগুলি. অধিকতর বিপন্ন হয়ে 


পড়বে সুতরাং কোন* কোন রাজ- 
নৈতিক মহল প্রশ্ন করতে আরম্ভ 
করেছে--যদি এভাবেই ফিরব তবে 
গেলাম কেন? আর যদি বিদ্রোহী 
ইরাকী প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার কাসেম 


এত ভাল লোক হয়ে থাকেন যে তার- 


সরকারকে ব্রিটিশ ও আমেরিকা বিনা 
দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন তবে 
এই ভালমান্থষদের প্রভাব সমগ্র 
আরবে ছড়িয়ে পড়তে দিতে 
আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? 
তার জন্ত সৈন্ত পাঠান হল কেন? 
তার উত্তরে ব্রিটিশ সরকারী মহল 
বলছেন যে জর্ডনে হোসেনের পতন 
ঘটলেই ইজরাইল জর্ডন আক্রমণ করে 


.বসত। সুতরাং ইজরাইলের আক্রমণ 


থেকে জর্ডনকে রক্ষা করবার জন্যই 
তাঁরা সেখানে সৈম্ভ পাঠিয়েছেন। 
সম্প্রতি ইজরাইল বলতে সুরু, করেছে 


“যে ইংরাজ জর্ডন ছাড়লে তাদের অস্ত্রে 


বলীয়ান জর্ডলী বাহিনী বাদশ। 
হোসেনকে গদীচ্যুত করে ইজরাইল 
আক্রমণ করবে । সুতরাং ইংরাজের 
জর্ডনে অবস্থিতি একান্ত কাম্য । অপর 





পক্ষে আরবীয়েরা বলতে সুরু করেছে 
ইজরাইল সমগ্র আরবের শক্র। যদি 
ইজরাইলের নিরাপত্তার জন্য বাদশা 
হোসেনকে রাখতে হয় তবে বাদশা 
হোসেনও আরবের শক্র। 

ব্রিটিশ ‘সরকারী মহল সম্প্রতি 
বলতে আরম্ভ করেছেন যে সমস্তার্‌ 
সমাধান হচ্ছে জর্ভনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের 
ম্যাণ্ডেটরী 


জর্ডনের শ্থিতাবশ্থ। বজায় থাকলে 





রাষ্ট্রে পরিণত করা। 


| 

| 
বিদ্রোহী-ইরাকী সরকারের কর্মক্ষেত্র 
সঙ্কুচিত হবে। ফলৈ কোয়েট, বেহরেইন 
বারেইমি প্রভৃতি,ব্রিটিশ তেল কেন্ত্র- 

গুলি রক্ষা পাবো 
আর একদল ব্রিটিশ কূটনৈতিক 
ইতিমধ্যেই দেখেছেন ফে ব্রিগেডিয়ার 
কাসেমকে মিশরীয় নাসেরের প্রতি 
হিসাবে দাড় করান যায় কিনা! যদি 
ব্রিগেডিয়ার কার্টৌম এই ধরণের বুঝা- 
পড়ার ভিত্তিতে বশ ও আমেরিকার 
সাথে চুক্তি করটে স্বীকৃত না হন তবে 
বাদশা হোসেনকে সিংহাসন ত্যাগে 
বাধ্য করাতে ব্রিটিশ ও আমেরিকার 


কোন আপত্তি থাঁকবে না! এ অবস্থায 


ব্রিটিশ সৈম্য ইরাক সমধিত ষে কোন 
জর্ডন সরকারের হাতে শাসনভাঁর 


দিয়ে বাদশা হোসেনকে নিয়ে জর্ডন 
পরিত্যাগ বি 





৯ 


ব্রিটিশ ও আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যে 
মূলনীতি হচ্ছে তেল স্বার্থ । এ স্বার্থের 
অন্থকূলে মধ্যপ্রাচ্য সম্পৰ্কিত নীতির 
ত্বকোন পরিবর্তনে তারা গররাজী 
হবে না আর ষর্দি সুয়েজের ফত খালি * » 
হাতে তাদের লেবানন ও জর্ডন 
পরিত্যাগ করতে হয় তবে তারা মরণ 
কামড় দিয়ে একবার অনর্থ বীধাবার 
শেষ চেষ্ট। করবে । সে সময়-মছিরা 
পুগ্রের রঙ্গমঞ্চের বিতর্কস্থল ছেড়ে 
রাশিয়ার হুমকি রকেটে, আশ্রয় 
করে তবে ব্রিটিশ স্ুয়েজের মত পশ্চাদ- 
পদরণ করবে এবং কোরিয়ার যুদ্ধের 


মত তারা পেছন থেকে আমেরিকাকে 
উষ্কানী দেবে। তখন আবার যদি 


গণভোট গ্রহণ করা হয় তবে বিটিশ 
জনসাধারণের অধিকাংশ বলবে 
“আমরা জর্ডনে ব্রিটিশ সৈন্ত অবতরণ 
কোন দিনই সমর্থন করি নাই ।” 


ৃ 
ৃ 
ৃ 
| 











মামি গ্রামাঞ্চন-থেকে ঢাকছি 


(ও পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
অশেষক্ষমতাসম্পন্ন বৃটিশ সায্রাজ্য- 
বাদীর হাতে ' নয়, পরস্ত-এই পরাজয় 


আমাদের নিজেদের দুর্বলতা এবং. 


বিরোধেরই হাতে |... ..বৈষম্য ও 
দুর্বলতা বিষাক্ত স্পর্শের মতো পিছন 
হইতে আমাদের . সেদিন' দংশন 
করে। 


হঠাৎ গান্ধীজীর কথা মনে পড়ে 
এবং বলেন £ “আমরা কি গান্ধীজীর ' 


শিক্ষা ভুলিয়া" গিয়াছি ?----আমরা 
নিজেরা যখন সংযত হইতে পারিনা 
তখন আমাদের পক্ষে অপরকে 
উপদেশ দেওয়া কি করিয়া সম্ভব ?” 
আমরাও এই কথা বলি; 
গান্ধীজীর "কথা আমাদের সর্বদা,মনে 
থাকে নাঃ ভুলে যাই, অকন্মাৎ মনে 
পড়ে, যেমন মাউণ্টব্যাটেন বৈঠকের 
সিদ্ধান্তশেষে গান্ধীজীকে মনে পড়েছিল 
শ্রীনেহরুর এবং আদশ্চ্যুত সিদ্ধান্ত 
অনুমোদনের প্রার্থনা নিয়ে এলেন 
তিনি নোয়াখালীতে গান্ধীজীর কাছে। 
ভুল তীর হয়, তারও হয় এবং তারই 


হয়। ছূর্বলতা .ও বিরোধ কাদের? 


জনতার, না, নেতাদের । তাড়াহুড়ো 
শাসনগদী দখল করার দুর্বলত। 
কাদের? নেতাদের, না জনতার ? 
বিরোধ কাদের? কংগ্রেস-মুসলিম 


লীগ নেতাদের, না, কোটী কোটী; 
নিপীড়িত জনের । আদর্শের সঙ্গে 


বাস্তবের এই বৈষম্য ও শাসন- 
ক্ষমতালাভের দুর্বলতা পেছন 


থেকে ছুরি মেরেছে গান্ধীজীকে . 


-_ভারতের অগণিত জনসাধারণকে | 
ধন্তবাদ যে, তিনি স্বীকার করেছেন 
এই পরাজয়. নিজেদের দুর্বলতার ও 
বিরোধের হাতে! তারা তাদের 
দুর্বলতাকে নিরুপায় মূক জনসাধারণের 
ওপর আরোপ ক'রে বিরোধী মুসলিম 
লীগ, অথবা স্বাধীনতার পরিপন্থী 
শক্তির সঙ্গে এক বৈঠকে বসে 
ভারতকে খণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত 
নিলেন ; জিয়ার লোক-বিনিময়ের 


প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না, তবে কেন 


“প্রতিবেশী ্ পাকিস্থান হইতে 
ব্যাপক হত্যার” সংবাদে শিহরণ ? 
মুসলিম লীগের; আচরণ কি অজ্ঞাত 
ছিল? কেন এই সত্য গোপন? 
তারা তো খণ্ডিত ভারতে কংগ্রেস 
রাজ্য কায়েম করার লোভে বিরোধের 


- ম্যে হূ্বল হাতে কয়েক কোটী হিন্দুকে 


বলিদানের !জন্াই ‘পাকি স্থানে 
রাখলেন? ১১/বছর পর তাদের জন্য 
কোন এক হিং 





থেকে 
নির্মোক-মুক্ত শ্রীনেহরঃ একথা বলতে 
পারলেন যে, এই পরাজয় অশেষ 
ক্ষমতাসম্পন্ন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
হাতে নয়? ' | 
ইতিহাস এই ভাবেই বিক্কৃত হয়। 
তাইতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অসংখ্য 
ওচিত্যের উপৃদেশের সঙ্গে বললেন £ 
“আমাদের মধ্যে এ এমন লোক আছেন 
ধাহারা অপরে!ষে: ‘সুযোগ পাইয়াছে 
সেই সুযোগ, [কাজে লাগাই পারেন 
নাই। তাহাই কেবল অন্যের মুখে 
হতাশার ছাপ| 
আসলে সেটা[তাহাদেরই মনের ছবি। 














দেখিতে পান, কিন্ত 


এমন লোকও আছেন যাহারা নিজের! 


কাজ করিতে চান না আবার অন্তকেও 


কাজ করিতে নিবৃত্ত করেন । শ্রম- 
বিমুখতাই হইল এই হতাশার 
কারণ।” (এ&) ' 

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন 
লোক আছেন ধারা স্থুযোগ-সন্ধানীঃ 
অপরের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পাছ 
দুয়ারে হৃষ্ট চক্রে খৎ দিয়ে শ্বাবীনত 1 
আনেন এবং নিজেদের দূর্বপ্রতা জন- 
গণের ওপর আরোপ করেন, 
নিজেদের দুর্নীতি জনসাধারণের ঘাড়ে ' 
চাপান। আমাদের মধ্যে, এমন 
লোক আছেন ধারা জনসাধারণের 
রাজনৈতিক অজ্ঞতার স্থযোগ নিয়ে 
মিথ্যা ইতিহাসের বর্ণনা বলে ক্ষমতা- 
হরণ ও মন্ত্রিত্ব দখল করেন, নিজেদের 
সাফল্যে মসগুল পরের পরাজয়ে 
উপদেশ দেন, 'কোনপ্রকার কাজের 
ব্যবস্থা না ক'রে বুভুক্ষু জনসাধারণকে 
শ্রমবিমুখতার অপবাদে জর্জরিত 
করেন। যদিব| জনসাধারণের অর্থে 
কাজ আসে তো দুষ্টচক্রে বণ্টন ক'রে 
বলেন, ওর! অযোগ্য, তাই সুযোগ 
নিতে পারল না । 


(শেষাংস ১০ম পৃষ্ঠায়) 











‘ ৯০ 


গ্রন্থ সমালোচনা 


উলংগ নাগা স্ত্রী পুরুষ, বেদে, 
সাওতুল নারীর যৌবন বিলাস, 


Ee 


প্রত্যঙ্গ, মিষ্টি মাসি এবং দিদিদের 
ছলাকলা, রেস্তের! কাফে বারের 
নৈশবিহারীদের কাছে রিফিউজি 
মেয়ের দেহকিক্রয়ের ( উচ্বব্খল জীবন 
' এবং দারিদ্র সত্বেও যৌবন কিন্তু অটুট 
থাকে!) মনোরম চিত্র, স্রীলোকের 
সমকামিতা, শ্মশানে মাতলামি 
বীভত্স ব্যভিচারের রোমাঞ্চ_এই 
সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়েই বাংলা সাহিত্যের 
আসর এখন জমজমাট. যাদের 
পাণ্ডিত্য, ধারণাশক্তি সম্পর্কে বহু 
প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত, তারাও 
যখন এই বৈচিত্তে মজেন, প্রশংসায় 
মুক্তকচ্ছ হন, তখন তাদের সততায় 
সন্দেহ প্রকাশ করা না গেলে এ 
কথাই বলতে হয়, এদেশে সাহিত্য- 
' বোধরুচির কোনও নিয়তম মানই 
, আত্ম পর্যস্ত গড়ে ওঠেনি | 
উপন্তাস সম্পর্কেই আমাদের রুচি 
বেশী অনিশ্চিত, অথচ উপস্তাসই আমরা 
বেশি পড়ি, পড়তে চাই; কাহিনীর 
চমৎকারিত্ব নয়, উপন্যাসের 'সমন্তা যে 
মূল্যবোধের, সমাজপটে জীবনের 
গভীর তাৎপর্য অন্বেষপের, এই সহজ 
কথাটা আমর! বুঝতে চাইনি; উপ- 
| স্কাসের শিল্পরূপের' সমস্তাও যে এই 
৷ অন্বেষণের সঙ্গেই জড়িত, কলাকৈবল্য- 
বাদীরা তা স্বীকার করে না। এর! 
সকলেই নগরবাসী, নাগরিক রুচির 
অভিমানে ছুৎ্মার্গে বিশ্বাসী, কিন্ত 
তাদের বড়ো! সাধের স্বপ্নের কলকাতার 
দক্ষিণ অঞ্চলকেও তাঁরা কিছুমাত্র 
জানেন না, রচনার চারুত। সত্বেও তাঁদের 
তৈরী বালিগঞ্জনিবাসী ড্রইংরুম লেক 
বিহারী পাত্রপাত্রীদের জীবনের 
সমস্তটাই মিথ্যা, ইচ্ছারপৃণের রুগ্ন 
অক্ষম কামনার বিকার 'মাত্র। 





এই বিষয়ে বোধহয় এদের সঙ্গে ' 


তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখকদের 
বিশেষ পার্থক্য নাই। আমাদের এক 
সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম 
তার কাছে একজন প্রগতিবাদী 
উপন্তাসিক' সাহিত্যবাজারে অপেক্ষা- 
' কৃত তরুণ বয়স্ক এক লেখকের “তেজী' 
- ভাবের সঙ্গে নিজেদের ‘মন্দার’ তুলনা! 
করে ছুঃখ জানিয়েছিলেন, তরুণ 
লেখকটার অভিজ্ঞতার মুলধন বেশি, 
কলকাতা শহরের গতানুতিক জীবনে 
উপন্যাসের উপাদান বিশেষ কিছুই 
নেই। অভিজ্ঞতা বলতে ওরা কী 
বোঝেন জানি ন! ৷ বনবাদাড়, থালবিল 
' শুঁশানঘাটও পর্বত-গুহা_ শুধু এ সকল 
অঞ্চলেই অতিজ্ঞর্তা নামক মুল্যবান 
হুর্গভ বস্তুটি থরে থরে. সাজান আছে? 
দীর্ঘধকালের শহরবাসের অভিজ্ঞতা! 
যদি বন্ধ্যা হয়ে থাকে তবে সে দায়িত্ব 





তীয় মা, 


বস্তিকাসিনী প্রেমিকার .ঘর্মাক্ত অন্গ- ' 


আনন্দ বল, 


একমাত্র তাদেরই । একটি স্যানে- 


টেরিয়ামকে কেন্দ্র করেই রচিত হতে - 


পারে 'জীবনমৃত্যুর মহাকাব্য, একটি 
মাত্র লোকের আত্মচিস্তা, দ্বিধাসংশয়, 


আত্মগ্রবঞ্চনাঁয় সমাজের অবক্ষয়ের 


বেদনাদীর্ণ রূপ আভাসিত হতে পারে। 
জীবনের সমগ্রতার গভীর চেতনাই 
আসল জিনিষ। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়. এই 
কলকাতা মহানগরীতেই আমাদের 
পরাধীন অভিশপ্ত জীবনের নিঠুর 
বঞ্চনা, বিড়ম্বনা প্রত্যক্ষ করেছি। 
আমাদের অসহায়তা নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলা ' হয়েছে, অসহায় ক্ষোভেই' 
বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে ফেটে পড়তে 
চেয়েছি। আমরা অনেকেই সাধারণ 
মামুষের দুর্গতির নিক্রিয় দর্শক 


- থেকেছি, কেউ কেউ দেশজোড়া 


নিলর্জ লুঠনে অংশ নিয়েছি। সমাজ- 
বিস্তাসে ভাঙ্গন ধরেছে, ছন্নছাড়া 
বিশৃঙ্খল জীবনে অনেক বিশ্বাসের 
ভিত্তিই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। 
এবং আমাদের নব থেকে বড়ো 
দুর্ভাগ্য, প্রাণ বাঁচাতে এসে শহরের 
রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল গ্রামের 
যে ছুভিক্ষুকরিষ্ট অসংখ্য মানুষ, বাঙলার 
সভ্যতার পাঁদপীঠ সেই শহরে তারা 
ছিল অবাঞ্ছিত আগন্তক মাত্র। তারা 
যেমন কাপুরুষের মত মরেছে, 
আমরাও তেমনি ততোধিক নিলর্জ্জ 
কাপুরুষের মত মনুষ্যত্বের এই চরম 
লাঞ্ছনাকে নির্ধিকারভাবে মেনে 
নিয়েছি । ' কারুর ব) চেতনায় 
আমাদের এই ছিন্নমূল অস্তিত্বের 
যন্ত্রণা অবশ্যই ছিল, তার পরিচয়ও 
না নিলে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় 
না। | ' 

আশ্চর্যের কথা, এদিকে আমাদের 
সাহিত্যিকদের দৃষ্টি 'বিশেষ পড়েনি। 
আমাদের জীবনের এই সংকট 
তাদের মনে কোনও জিজ্ঞাসা কৃষ্টি, 
করে নি। সে যুগে একে কেন্ত 
করে যে কটি গল্প উপস্তাস রচিত 
হয়েছিল, রোমান্টিক ' ভাবালুতার 
উত্তেজনাই তাদের বেশীর ভাগেরই 
একমাত্র উপজীব্য ছিল। চাতুর্ধ- 
সর্বস্ব লেখকেরা রচনা-পালিত্যের 
অভাবের এবং নাগরিক জীবনকে 
না মানার অভিযোগ যতই করুন 
না কেন, একথা অবশ্তই স্বীকার 
তারাশকঙ্করই এই যুগের জীবনকে 
আস্তরিকতার সঙ্গেই ধরতে চেষ্টা 
করেছেন তীর 'মন্বস্তর' উপন্তাসে 
তাই সমস্ত ক্রমটবিচ্যুতি সত্বেও তার 
শিল্পদায়িত্ববোধের নিদর্শন হিসেবেই 
এই রচনাটি মূল্যবান । 

গা ক ক 

তৎকালীন কলকাতা! মহানগরীর 

পরিবেশে মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিধা 








কলকাতা, মধ্যবিৰ জীৱ 


দন্দসংশয় আঘাত বেদনাকে চিত্রিত 
করার একটি সৎ প্রচেষ্টা হিসেবে 
বিমল করের “দেওয়াল” সত্যি 
সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য 
উপঙ্ভাস | এটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
প্রকাশিত দুটি খণ্ডের ঘটনাকাল 
১৯৪১এন্ মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৩ 
এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি 
অসম্পূর্ণ রচনাকে বিচার বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে তার প্রতি অবিচার 
হতে পারে, তবু ছুটি থণ্ডেই লেখকের 
জীবনের -সমস্তা সম্পর্কে চেতনার 
অত্রাস্ত পরিচয় পাওয়া যায় বলেই 


(নবম পৃষ্ঠার পর ) 1 
তাই বলি, কোলাহল থামান 
আপনারা । আস্মন একবার আমাদের 
এই নিস্তব্ধ মহাশ্মশানে, গ্রামাঞ্চলে । 


আস্গুন অতুল্যবাবু আপনিও, আঙ্গন, . 


এই গ্রামাঞ্চলে, সাধনায় বসি। 
রিপোর্টার বলছেন £ 
শশ্রীঅতুল্য ঘোষ তাহার ভাষণে 


স্বাধীনতা উৎসবের প্রাণচাঞ্চল্যের কথা _ 


উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কলিকাতায় 
এবার স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে ষে 
প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে তাহা তিনি 
অনেক দিন দেখেন নাই। কলিকাতা 
ষে প্রাণহীন হয় নাই__ইহা তাহারই 
স্পষ্ট পরিচয়।” (এ) 

তাই তো বলি, আম্গন একবার 
আমাদের এই মহাশ্মশানে, দেখে" 
মরণ-চাঞ্চল্য, আবিষ্কার.করুন প্রাণহীন 
মফ:স্বলকে, 
আপনার বাংলা, হোক পশ্চিম বাংল!। 
কলিকাতা যে প্রাণহীন হয় নি একথার 
প্রথম প্রমাণ আপনি কলকাতা ছাড়েন 
নি, কংগ্রেস সংস্থার কেন্দ্র ক'লকাতাক্র 
না থাকলেও চলে, তবু কলকাতা 
ছাড়েন নি, কেননা, কলকাতা ছাড়া 
আপনার কংগ্রেস অচল । কলকাতায় 
কংগ্রেসের প্রাণকেন্দ্র । এখানে আশে- 
পাশে ইন্পাতনগরী, আশেপাশে তারা 
ধারা কংগ্রেসে বৈধপথে রসসঞ্চার 
করেন, ধারা অঙ্গুলি নির্দেশে ইস্পাতের 
কারবার একচেটিয়া করেন, অঙ্গুলি 
হেলনে তেলের দাম, চালের দাম, 
মশলার 'দাম, জীবন-যাপনের সকল 
অত্যাব্তক পণ্যের দাম কমাতে বাড়াতে 
পারেন, যারা সহরে থেকে গ্রামাঞ্চলের 
আনা, শল্ত, ধান,পাট, তামাক, চায়ের 
দাম খুলী মতো ভালুকের নাচ নাচাতে 
পারেন! কলকাতাকে প্রাণহীন করে 
কে এবং প্রাণহীন আপনি তাকে 


দেখবেনই বা কেন? আপনি জানেন, 


কলকাতাই প্রাণ, তাই, কচিৎ কখনো 
প্রাণহীন বাংলার গ্রামাঞ্চলে আসেন! 
এবং তাই, আপনাকে আহ্বান জানাই, 


গ্রাম।ঞ্চলকে _ধযেখানে 


উপন্তাসটি সম্পর্কে". নির্বাক থাক! 
অমার্জনীয় ক্রি, . বিশেষ বাংলা 
সাহিত্যে যখন চরম অরাজকতার 
তাণ্ডব চলছে । 

" “দেওয়ালের, এই কালসীমায় 
কলকাতার জীবন অনেক আঘাতে 
বিপর্যস্ত হয়েছে। এই বিপর্যয়ের 
পটেই লেখক ছুটি মধ্যবিত্ত পরি- 
বারের সমস্ত ফোটাতে চেয়েছেন, 
অবিশ্যি একটি পরিবারই বেশি 


"প্রাধান্ত পেয়েছে । 


রত্বময়ী পণ্ডিত উদার চরিত্রের 
স্বামী, মেয়ে সুধা, পালিত মেয়ে 
আরতি তাঁর একমাত্র ছেলে বান্থকে 
নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন 
একটি সুখী সচ্ছল সংসার রচনার 
আশায়) চন্তরকাস্তর মৃত্যু হয়। 
যুদ্ধ বাধে । রক্ষণশীল সংসারে 


ঘা লাগলেও মেয়েকে চাকরি করতে 


ঘামি গ্রামাঞ্চন থেকে ঢাকছি 


আস্থন, একবার এসে শুঙ্ণুন মরণের 
চীৎকার, কর্কশময় তৃথান্ছ রব। 


-জানেন গ্রামাঞ্চলে জমির অবস্থা? 
জানেন, চাষীর অবস্থা? জানেন, . 
সেচ ব্যবস্থার কথা? ফলনের কথা ? 


মহাজনের কথা? ধরণের কথা? 
আপনার সেই আদর্শের, সেই মৃত 
গান্ধীজীর কুটির শিল্পের কথা ? 
জানি, আপনি সাফল্যের এক 
ফিরিস্তি আওড়াতে সুরু করবেন; 
কিন্ত তবু বলি আন, একবার ময়ু 
রাক্ষীর বুলি ছেড়ে আমাদের 
গ্রামাঞ্চলের মাঠে) নেমে দেখুন। 
মাটা-মা আর কি উর্কারা ফলপ্রস্থ 
আছেন? অমনি সারের তালিকা 
দেবেন; অসার জমি নির্জীব মামুয- 
গুলোকে একবার চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখাতে চাই । উত্তর বাংলায় ৩২২ 
৩৫২ টাকা চাল, শুধু চাল ( আর কিছু 
খাবে না মানুষে, গ্র্যাণ্ড হোটেলে 
আপনার প্রাণচঞ্চল 'সহুরে লোকের 
খানা না থাক?) বিকোচ্ছে। আর 
কিছু নেই মানুষের জীবনের ? শিক্ষা 
চিকিৎসা, আর, আরও কিছু? জানি 


- আপনি আবার একটা ফিরিস্তির লণুড় 


তুলে আমায় নিরম্ত করতে উদ্ভত 
হবেন! দোহাই, আপনার অন্ত 
স্বরণ করুন); একবার আন্গশ 
আমাদের গ্রামাঞ্চলে । আপনাকে 
বিমানের সুখ দিতে পারব না, 
আপনাকে পীচের চকচকে রেড রোড 
দিতে পারব না আপনার-_কি ষেন 


গাড়ীটার নাম-সেই গাড়ীথানা 


চালাতে । আপনাকে এই বর্ষাকালে 
যতটা স্বাচ্ছন্যয দেবার দেবো ; একটুকু 


কাঁদা ঘেঁটে হাটৃতে হবে) রাস্তা নেই 


যে আমার ঘরে আসবার ; প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছি আমরা নিত্য সাপের সঙ্গে লড়াই 
করি, আপনাকে ঠিক. বাচিয়ে রাখব 
ওদের দংশনের চেষ্টা থেকে; পথ 
দিতে না পারি, জল পার হবার ভেল! 


দেবো, নৌকো দেব, পাকা মাঝি দেব - দেখুন তো বুড়িমাকে চেনা যায় 


আপনার পাকা ড্রাইভারের মত। 


"প্রচারের সম্ভাবনা সেটুকুও থাকে 


শঃক্রবার,২২শে জাগন্ট, ১১৫৮ 





দিতে হয়। পাড়ার কুসঙ্গে মিশে 
বাসস উচ্ছৃঙ্খল, বকাটে ছোকরা হয়ে : 
ওঠে। চন্দ্রকাস্তর ছেপে মাবোনের পর 
আপত্তি সত্বেও সিভিক গার্ড হয়, 


তারপব এ আর পি। ঘুষ খ্যুয়, 


চুরি করে। তাদের, বিশেষত মা : 
মেয়ের স্নেহের বিশ্বাসের সম্পরকে 
আন্তে আস্তে ফাটল ধরতে থাকে 1 £. 

রত্বময়ী এবং সুধার সম্পর্কের 
টানাপোড়েনই দেওয়ালের সব থেকে 
উজ্জল অংশ! মেয়ের উপার্জন 
এবং সেই সঙ্গে তার কর্তৃত্বের ওপর 
নির্ভর করতে হচ্ছে বলে রত্বময়ীর { 
প্রাচীন সংস্কার-লালিত মন গ্রানিবোধ 
করে। একমাত্র ছেলে সম্পর্কে 
মেয়ের তীব্র অসহিফুতাও তীর বর- 
দাস্ত হয় না, হোক না সে অপদার্থ 
অক্ষম । এই - সংকটের দুঃসময়ে 


( শেষাংশ, ২য় পৃষ্ঠায় ) 
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আপনাকে যা দিতে পারব না, তা 
বলি; আপনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যা 
ম্যান দিতে পারব না, যদি না আপনি 
নিজে জনসেবক কোন ক্যামেরাম্যান 
সঙ্গে নিয়ে আসেন ) নইলে আপনার 
সেই কাদায় হাঁটু অবধি কাপড় 
তুলে হাটার ছবিটা পরদিনকার 
কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করতে পারব 
না। আপনার এখানে বস্ততারও 
কোন বিলিবন্দোবস্ত করতে 
পারব না. যদি না আপনি সঙ্গে 
রিপোর্টার নিয়ে আসেন। 


আঃ আরু--এই ছুঃখেই বাম- 
পশ্থীদের ডাকি না। ওঁরা আরও 
গরীব, রাজনীতিতেও এবং রাজনীতি 
প্রচারেও। ওদের অনেকগুলো 
কাগজ নেই, রেডিও নেই, নিজস্ব 
ক্যামেরাম্যান, রিপোর্টার নেই। 
ওরা আজ বিক্ষোভ-রাজনী তিচ্ত 
মসগুল ; গ্রামাঞ্চলের মহাশ্মশানে কে 
শুনবে তাদের বিক্ষোভ, কার 
পৌছবে। তাই ওরাও সহ 
না, মহানগরীর পথে 
বিক্ষোভ মিছিল করে ঘোরেন, 


যে নির্বাচনে মহানগরী-জরী ! 
ও'রা-সহর ছাড়তে চান না; সহরু 
ছেড়ে মফঃস্বলে গেলে যেটুকু বা 


4 


না! সুতরাং, ওঁরা আসেন না 
প্রাণচঞ্চল কলকাতা ছেড়ে মুত 
বাংলায়--কেন না, ওঁরা গরীব। 
বাংলার চাইতেও শিল্পাঞ্চল ও'দের 
লক্ষ্য- শিল্পাঞ্চলে শহরের শিক্ষিত 
ভোট) তাই ওঁরা “বাংলার” রাঁজ- 
নীতিকে ভয় পান, "বাণ্লার” কথায় 
লজ্জা পান। মহানগরীর সহরে 
প্রচারের মোহ ছেড়ে কেন তারা 
আসবেন তাঁদের ছোট্রসঙ্গতি নিয়ে 
এই নিস্তন্ধ মহাশ্মশানে । 


মহাকল্লোল কলরব ছেড়ে__দুরে 7) 
দূরে পথহীন জনহীন সম্পদহীন &/ 
ংলার, হ্যা, পশ্চিমবাংলার শ্মশানে 


কিনা? 


শুক্রবার, ২২শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 





8৬ 


ছকে ফেদা উবরণ পাবার 


চির 
বাধাঁধরা পথ দিয়ে একরকম ঠেলেঠুলে 
“এগিয়ে নিয়ে গিয়ে (আর কিছু না 
হোক ) দর্শকদের অন্ততঃ নিশ্চিন্তমনে 
বাড়ি পাঠিয়ে দেবার. মতো সাদাসিদে 
ছবির কথা উঠলে সুভী্কীনের 
গডাক্তারবাবুণ অঙ্থমোদন পাবার 
যোগ্য। নেহাৎ দুর-ছাইও, নর, আহা- 


মৃরিও নয়- ধন অর্জনের প্রশস্ত পথ. 


পেয়েও গ্রামের দরিদ্রদের সেবায় 
আত্মনিয়োগ, ত্যাগ ও নিষ্ঠা) সততা 
ও ন্তায়পরায়ণতা ; ভাইকে মানুষ 


কথার জন্ত কর্তব্যবোধ আবার সেই ' 


ভাইয়েরই দরুণ যুখবুজে দুঃখবরণ ) 
ষ্টের সঙ্গে শিষ্টাচার দেখিয়ে তাকে 
স্ুমতিতে ফিরিয়ে আনা ইত্যাদী যে 
পুরেণের মানবিক আচরণ চট করেই 
সহজ মনে (কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা" 
' অসঙ্গতি সত্বেও) বিশ্বাস ধরিয়ে 
সৃষ্টি করে_এই পেলেই 

র হয় 
নয় ), পভাক্তারবাবু” তাদের যথেষ্ট তৃপ্ত 
করবে বলা ষায়। তবে ধিজন ভষ্টা- 


চার্ধের রচনা বলে গল্পের অতি সেকেলে 


ধাঁচটা আশা করা যায়নি। মনে 
হলো! পরিচালক বিশু দাসগুপ্ত বোধহয় 


তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায় কোন, ঝুঁকি না. 


নিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত আবেদনের 
hala করতে চেয়েছেন, আর 
ন্দিক থেকে অসফল হয়েছেন বল! 















ক্তারখানা "খুলে বসবে। মা ও 
শুভানুধ্যায়ীদের আপত্তি শুনলে না। 
পতৃহ্থীন সুরেণের প্রথম কাদ হলো! 
ছাট” ভাই রণেনকে মানুষ করে 
! ত্বপেন কলকাতায় গেল 
গরীবরা অনেকে 


পৃথ্যিরও খরচ দিতে হয়। 
হরি উকিলের কাছ থেকে ধার নেয়। 
কা দেবার পেছনে নরহরির উদ্দেশ্য 
ছল রণেনের সঙ্গে তার ঘরের বিয়ে 
বার | রণেন বড়ো হয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং 
চ লাগলো । ইতিমধ্যে (ফাইনাল 


মাদি ও মায়ের কাছে না গিয়ে, যদিও 


(সংখ্যায় তারা নগণ্য 


‘ জার্মানীতে 


on IU 
: গেল রণেনের. উলটে| সুতি) দাদার 


রি হী গাড়ীতে লিফট 


তারপর আর একদিন গঙ্গার ধারে 
ব্ড়োতে যাওয়া, ব্যস! রণেনের 
পরীক্ষায় ফার্ট হবার খবর বের হতে 
সুরেন সে খবর পেলো পাড়ার 
একজন লোক খবরের কাগজ পড়ে 
ওকে জানাতে | রণেন পরীক্ষার পড়া 
পড়তে কলকাতায় থেকে গেল, তা 
না হলে যেন লীলার সঙ্গে পরিচিত 
হবার অন্ত কোন, উপায়ই বের করা 
ষেতনা | পরীক্ষা হয়ে যেতেও সে 
কলকাতাতেই রয়ে গেল- যেন ফল- 
বের হবার পর লীলার সঙ্গে প্রেম 
করে ওর মন্ত বড়লোক বাবার কাছ 
থেকে বিয়ের সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত 
ওর' কলকাতা থেকে যাবার জো 
ছিল না--অথচ দুর তো মাত্র 


কলকাতা থেকে চাপাহাটি যেখানে 


ভবলু-বি-টি ট্যাকসীও যায় দেখা গেল। 


লীলার বাবা রণেনকে জামাই করে 


নিতে রাজী তো হলেনই এমন কি ওর 
উচ্চশিক্ষাভিলাষ পুরণ করার .জন্তে 
পাঠানোরও' প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। এই ছুই প্রতিশ্রুতি নিয়ে 
রণেন গ্রামে “ফিরতেই লীলার বাবাও 
হরেশেক্স কাছে একদিন এসে সুরেনের 
মত নিয়ে গেলেন, তবে বিয়ের পর 
লীলাকে রণেনের গ্রামের বাড়ীতে 
এসে থাকতে দিতে রাজী হতে হলো । 
চটলো নরহরি উকিল, ওর মেয়ের 
সঙ্গে রণেনের বিয়ে না দেওয়ায় | 
বিয়ের পর লীলা এসে মানিয়েই 
চলছিল। সুরেনের স্ত্রী . কমলাই 
সংসার দেখে হাসিমুখে । একদিন 
বাড়ীতে একটা মাছ আসতে 
কেলেঙ্কারির সুত্রপাত হলো। 
কলকাতায় এল ওরা । হোটেলে 
উঠলো। লীলার বাবা দেখা করতে 
এসে ওদের তার বাড়ীতে নিয়ে 
যেতে চাইলেন। ' ( হঠাৎ দেখা 


আশ্রয়. ছেড়ে রণেন শশুরের আশ্রয়ে 
থাকভে যেতে রাজী হলো না। 
অথচ (ৰে লীলা রপেনের জন্ত ভার 
গ্রামের গরীব সংসারে ঘর করতে 
এসেছিল ) বাবা বলামাত্রই রণেন- 
কে কোন কথা না বলে সটান চলে 


গেল যেন ও বিয়ে করা শ্রী নয়, ' 


পরীক্ষামূলকভাবে কদিন. কাটিয়ে 
যেতে, এসেছিল । ভারপর-তিন মাস 
রখেনের পাত্তা নেই। " একদিন 
হঠাৎ হাজির তার শ্বশুরের অফিসে 
তাকে -জার্ধানী পাঠানোর প্রতি- 
শ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে । 
শুর রাজী হলেন না, বললেন তার 
অফিসে চাকরি দিতে পারেন। 
রণেন ভা চায়নি, শ্বশুরকে ( হাত- 
তালি - পাবার মতো চ্যাটাং চ্যাটাং 
বুলিতে) খুব শুনিয়ে দিযে [চলে 
গেল। 

এরপর মুরেনের মা অস্থখে 


পড়লেন ।, বিকার অবস্থায় 
রপেনের জন্তে, তার আকুতি. দেখে 
সুরেন গেল কলকাতায় তার খোজে 
লীলাদের বাড়ীতে । লীলার -বাবা 
ওকে কুৎসিৎভাবে অপমান করে 
তাড়িয়ে দিলেন! তবে লীলার 


“বাবার কথায় জানা গেল “রণেন 


জার্মানী গিয়েছে কিন্ত তিনি পাঠান - 
নি। ফিরে এসে সুরেন বাড়ীতে 
ঢুকতে না ঢুকতেই ' মা রপেনের 
নাম করতে করতে (যে রপেনের 
সঙ্গে তিনি প্রায় সৎমায়ের আচরণ 


করেছেন ) মারা গেলেন ৷ স্ুরেনের 


আরো বিপদ ঘটালে . নরহরি 
উকিল। সুরেনকে একদিন ডেকে 
টাকার .তাগাদা করলে। স্থরেন 
তিন মাস সময় চেয়েও শোধ করতে 
না পারায় নরহরি ওকে বুঝিয়ে 
বাড়ীর একটা বন্দকীনাম! লিখিয়ে 


নিলে । তারপরই মামলা । সুরেন 


এক প্রসবকাতরাকে দেখবার ডাক 


পেয়ে আদালতে ফেতে অপারগ 
হলে|। নরহরি একতরফা ডিক্রি 
পেলে। - বাড়ী নিলামে ওঠবার 


“আগেই সুরেন কমলাকে নিয়ে অন্ত 


বাড়ীতে গিয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে 
নরহরির ছেলে দাশুর হলো সাং- 
ঘাতিক অসুখ । 
ডাকবে না, কিন্ত তার স্ত্রী জোর 
করে সুরেনকে ডেকে নিয়ে এলো। 
অবস্থা দেখে তখনই পেটে অপারে- 
শন করার দরকার হলে। কিন্ত 
রক্ত চাই। নরহরি বা তার স্ত্রীর 
রক্ত গ্রপে মিলল না, (বলা বাহুল্য) 
গ্রুপ মিললো সুরেনের রক্তের সঙ্গে ৷ 
সুরেন রক্ত দিয়েই অপারেশন করে' 
বাড়ীতে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে 
পড়লো। শ্রামশুদ্ধ লোক, ভেঙে 
পড়লো ওদের প্রাণের প্রিয় ডাক্তার- 
বাবুর খরের সামনে | 
জানিয়ে গেল রাত কাটলে হয়। 


ওদিকে, রপেন বালিন থেকে কল- 4 
কাতায় হাজির আর একেবারে | 
লীলাদের বাড়ীতে (বাপিন থেকে | 
রণেন যেলীল] অবলীলাক্রমে তাকে | 
হোটেলে ফেলে ত্যাগ করে চলে গিয়ে- | 
ছিপ তাকেই চিঠি লিখতো)। লীলার ॥ 
বাৰ৷ ভেবেছিলেন রণেন এবার | 
তারই বাড়ীতে থাকবে (তাই বোধ | 
হয় রণেন -আসতেই ওকে সরাসরি ( 


নিয়ে হাজির করলেন একেবারে 
দুপালক্ক থাটানো ওদের জন্য নিদিষ্ট 
শোবার ঘরের মাঝে)। কিন্তু 
রণেন এসেছিল লীলাকে নিয়ে ষেতে। 
লীলা যেমন মুখটি বুজে, রণেনকে 
ছেড়ে চলে এসেছিল বাবার সঙ্গে, 
এবার ঠিক, তেমনি সুড়সুড় করে চলে 
এলো রণেনের সঙ্গে (আর আশ্চর্য 
যে পূর্বে লীলার মাও লীলার পাড়াগীয়ে 
ঘর করতে যাওয়ার বরাবরই বিরো- 


- ধিতা করে এসেছেন তিনিই হঠাৎ 
* এবার দেখা গেল লীলাকে রণেনের 


নরহরি স্থুরেনকে ' 


কবিরাজ ' 


J - 
‘জন্য স্বামীর কাছে 


সঙ্গেই যাবার 
ওকালতি করলেন )। 
নিজেদের ভিটেতে কাউকে না -দেখে 


রণেন হাজির] হলো নরহরির 
কাছে। নরহী তখন স্ুরেনের 
সঙ্গে ছুর্বব্যবহারের অগ্ত অহ্থশোচ- 
নায় দগ্ধ হচ্ছে। খবর জেনে রণেন 


| 





সুরেনের বিপদ তখন কেটে গিয়েছে। 
আবার ভায়ে : মিলন হলো। 
নরহরি দলিল | ছিড়ে নিজের 
ু্র্মের প্রায়স্টিতি করলে। ওদের 
bikes 


|; পিকনিকের ধৃত 
নূর লক্ষ্য করেই যেন) 
|! বোম্বাই ছবির এ 
লোভটুকু কি 
ছবিখানির জান 








কী 








গ্রামে গিয়ে - 





বেশ দেখিয়েছে, কিন্তু কঠিন 
বা রঢ়া হুওয়াটা ওকে মানায় 

সুরেনের সহচর (চাকর 
না সরকার বোঝা . যায় নো): 
কৈলাসের চরিত্রে ভা বন্যোপাধ্যায় 
ছবিখানির একটি বিশেষ আকর্ষণ । 
ওর মাছধরার বর্ণনা, ডিসপেনসারিতে 


কম্পাউণ্ডারি করা এবং ওদের প্ররি- 


বারের অতি প্রিয়জনের মতো আচরণ 
ভালও লাগবে, মজাও উপভোগ 
করা যাবে বেশ । কিন্তু শেষে সুরেন 
মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ার সময় ওর 
অনুপস্থিতির কারণ বোঝা গেল না। . 
রণেনের চরিত্রে অস্থপকুমারকে আর 
যাই হোক; ফার্টহয়ে বেরুনো ইঞ্জি- 
নীয়ারর মতো দেখায় না। ওর সঙ্গে 
সহপাঠিদের যেভাবে দেখা গেল তাতে 
ওদের ইঞ্জরিনীয়ারিং-এর ফাইনাল 
বছরের ছাত্র, মনে করা যায় ন।। 
নরহরির চরিত্রে গঙ্গাপদ বস্তু পাকা 


" শিল্পীর কাজ দেখিয়েছেন। এক 


প্রতিবেশীর চরিত্রে উত্তম-ভ্রাতা তরুপ 
কুমার বেশ একটি টাইপ চরিত্র স্ৃষঠ 
করেছেন । লীলার বাধার চরিত্রে 
কমল মিত্র প্রয়োজনমত কতা 
ফুটিয়েছেন.। অন্তান্ত চরিত্রে আছেন 
পল্সা দেবী, অপর্ণা দেবী, পঞ্চানন 
ভট্টাচাৰ্য প্রভৃতি । 

হবিখানার কলা কৌশলের কাজ : 
মোটামুটি ।' আলোকচিত্র গ্রহণে দীনেন 
গুপ্ত একটা সৌস্ঠব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম 
হয়েছেন । দেবেশ ঘোষের শব্দ 
গ্রহণের কাজ ভাল। কখানি গানের 
সুরে নতুনত্ব না থাকলেও আবহ- ' 
সঙ্গীতকে ঘটনার পরিবেশ ও নাট্য- 
রেশ সৃষ্টির কাজে সহায়ক. হবার মতো! 
করে পরিকল্পনা করেছেন সঙ্গীত পরি- 
চালক রাজেন সরকার--কাহিনীর 
মেজাজ রেখে গিয়েছেন । সত্যেন 


রায়চৌধুরীর শিল্প নির্দেশনার কাজ 
ভাল, তবে ছু একটি দৃশ্তে দেওয়ালের 


চাপড়া ওঠার কৃত্রিমতাটা চোখে 
লাগে। 





ব্দস্পল্বালী -ভ্ভান্্ভী 
অন্রতণপী। * 
আজ থেকে! 





মি 2৪৮ লালের ১ল। রর 
সাপ্তাহিক দর্পণ পত্রিকায় “জনৈক 
দক্ষিণ চাতরা বাসী” পরিবেশিত 
“বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
সরকারী অর্থের অপচয়” শীর্ষক 
সংবাদের প্রতিবাদে জানাইতে চাই 
যে, ১৯৬০ সালের ২১ আইন মতে 
রেজেক্রীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 
সংগঠনীর মধ্যমে ছুই বৎসর যাবৎ 
দক্ষিণ চাতরা হাইস্কুল, গাল স্কুল, 
আঞ্চলিক পাঠাগার, নার্সারী স্কুল 





'শিক্ষাবিভাগ- হইতে কিছু অর্থ পাওয়া 
" গিয়াছে। আঞ্চলিক পাঠাগার 'লহ 
গোবরভাজা, মসলদাপুর, ঘোষপুর, 
রশুই, রামচন্দ্রপুর ও তেঁতুলিয়া গ্রাম্য 
পাঠাগারের, পুস্তক ও আসবাবপত্র ক্রয় 
. বাবদ পাওয়া, গিয়াছে ১৬৩৬০২ এবং 
উক্ত টাকা পূর্ববর্তী বৎসর পাঁঠাগারের 
আসবাবপত্র ও পুস্তক ক্রয়ে ব্যয় 
করা হইয়াছে -এবং অডিট রিপোর্ট 
ছাপাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছে 
পুস্তক ও আসবাবপত্র শিক্ষাবিভাগের 
কতৃপক্ষ ও অন্ান্ত সরকারী কতৃপক্ষ 
পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছেন ও 


টালার পাইপ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
. যাহোক, ডাঃ রায় তখন বোঝাবার 
' চেষ্টা করলেন .কেন ষ্টীলের ব্যাপারে 
দিল্লী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া 
ষাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের 





কর্তাদের দাবী মেটাতে হয়। তখন, 


ডাঃ হিউম কিভাবে তার মিশনের 
" সহায়তায় টালা-পল্তা 'মেইনের জন্তে 
এক বিশেষ ধরণের ষ্টীল ও কংক্রিট 
পাইপ জেগোড় করা যেতে পারে তা 
ব্যক্ত করেন। 

কিন্ত তারাও “ নাছোড়বান্দা ৷ 
তাঁদের একজন ব'লে ওঠেন £ “কিন্ত 
ভাঃ রায় নদীকে বীচাবার জন্যে দীর্ঘ 
মেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে কি ফরবেন'? 
তাও তো এখনই সুরু করা দরকার ৮ 
মেরুরও সুর মেলালেন। ব্যদ্‌, ডাঃ 
রায় অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলেই ফেল্লেন 
“ফরাকা, ফরাস্কা, 'তুমিই বুঝি বাম- 
পন্থীদের - ক্ষেপাচ্ছ?” মেয়র ও 
বিশেষজ্ঞদের সেদিন . বুঝি কেবল, 
অবাক হ্বারই পালা। তবু ডাঃ 
হিউম -ব্যক্ত করলেন কিভাবে নিজের 
দেশে তারা ঠিক গলার মতই এক 


নদীর সমস্তা সমাধান করেছেন ।, 


ডাঃ রায় শুনে বলেন, “আমাদের টাকা 
' নেই, টাকা পেলে ওটা করা ষাবে। 
আর তাছাড়া, ওটা রাজনৈতিক 
প্র 

| কলকাতাবাসীদের দুঃখে যে ডাঃ 
, হিউমের দল সমবেদনা জানিয়ে যাবেন 
তাতে আর আশ্চর্য্য কি? 





প্রভৃতির: উন্নয়নের জন্ত সরকারী . 


- সম্প্রসারণ 





(প্রতিবাদ) 
গান্ধীভবন, পাঠাগার, বুনিয়াদী বিস্তালয়, টা দেওয়া হইবে এই সর্তে 


বর্তমানে পাঠাগার কয়টি ভালভাবেই - 
চলিতেছে । নার্সারী বিস্ালয়ের গৃহ- 
নিৰ্ম্মাণের ও আসবাবপত্রের জন্ত . 
পাওয়া গিয়াছে ১৭,০২৫১, এই নর্ভে যে 
১১২০ টাকার পরিকল্পনা অনুযায়ী 
কাঙ্গ , করিতে হুইবে। 
বিদ্যালয়ের গৃহের পরিকল্পনা'রদবদল 
করিয়া সুন্দর' করিতে বাড়ীর 
এট্টিমেট ১১০০২ স্থলে টি 
দীড়াইয়াছে। 
বালিকা . বিস্তালয়ের শিক্ষত্নিত্রীর 


"আবাস নির্ম্মাণের সরকারী পরিকল্পনা“. 


দৌতালার ভিৎ রাধিয়া' এবং সি'ড়ির 


"ঘর করিয়া ও ঘঅন্তান্ত রদবদলের জন্ত 


-১০১*০০২ টাকার হলে ১৪০০০ 
টাকা হইয়াছে। কিন্তু উহার অন্ত 
সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়াছে মাত্র 
৮৭৫০২। সরকার এষ্টিমেট রদবদল 
মঞ্জুর করেন নাই । মালটিপারপাল 
মঞ্জুর করিয়া অতিরিক্ত কোন অর্থ 
স্কুলের 'গৃহনির্ম্মা, আলিবাবপত্র ও 


্ সরঞ্জামাদি বাবদ 2,০৫,০০১, টাকার 


নাসারী 
সরবরাহের ব্যবস্থাও হইয়াছে। - 


বয়ন বিস্তালর, নাস রী বিসালয়, সাব- 
পোষ্টফিল, ও বহু প্রাথমিক বিষ্ভালয় 
প্রভৃতি স্থাপিত হুইরাছে, রাস্তার 
উন্নতি হুইয়াছে। 'বাস.. চলাচল 
করিতেছে এবং বৈদ্যুতিক আলোক 


বাকা বিয়ের আনবাবপৰ 
ক্রয়ের ব্যাপার লইয়া যে মামলা 
বাছুড়য়া ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার 


জেলা এন ফোসমেন্ট বিভাগ দিয়া - 


করাইয়াছেন তাহা বর্তমানে 
বিচারাধীন । কিজন্ত এ মামলা 
দায়ের হইয়াছে তাহা আলোচনা 


করার সময় ইহা নহে। উহা করিলে, 


কোর্টকে অবমাননা করা হইবে। 
আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই'ষে 
৭৫০২. টাকার জিনিষপত্র কিনিয়া 
রসিদ সহ বিল দিলে সরকারী সাহায্য 


১,১০ ১০০০ টাকা হইয়াছে এবং উক্ত-| ' 


টাকার মধ্যে সরকার প্রতিশ্রত] 


৯২০০০২ টাকার মধ্যে ৫২১৫০০২ 
পাওয়া. .গিয়াছে। আমাদের 
সৌভাগ্যের কথা স্থানীয় প্রচেষ্টায় ইট, 
কাঠ সংগ্রহ করিয়া এবং দক্ষিণ 
চাতরার প্রীহরেক্্রনাথ রায় ও তদীয় 
ভ্রাতাদের হাটের আয়ে ও সংগঠনীর 
কর্মীদলের স্বেচ্ছাশ্রমে ও দেশবাসীর 
সহায়তায় অভি অল্পদিনের: মধ্যেই 
নার্সারী বিস্বালয়ের সুন্দর গৃহ এবং 
বালিকা বিস্তালয়ের শিক্ষত্িত্রী আবাস 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে এবং মালটিপারপাস 
স্কুলের শতকরা ৭৫ ভাগ কাজ 


| সুসম্পন হইয়াছে। ইহাও উল্লেখ করা 


প্রয়োজন বালিকা বিস্তালয়ের গৃহ- 
‘ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের 
দ্বিতল গৃহ নির্মাণের জন্ত আমুমানিক 
৯০০০২ টাকার কাজ এই সময়ের 
মধ্যে সুসম্পন্ন , হইয়াছে ও এজন্য 
কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় 
নাই। আম্রা ইহাও উল্লেখ করিতে 
চাই যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ 
আমরা সমস্ত: ক্ষেত্রেই: করিতে সক্ষম 
হইয়াছি এবং বহক্ষেত্রে পরিকল্পনার 
অতিরিক্ত. কাজ করিয়াছি) আমর] 
এজন্ত বিগত দুই বৎসরে সরকারী 
সাহায্য পাইয়াছি মোট ৪৪,৯৩৫১ 
টাকা, ৪০০০০ লক্ষ টাক! নহে এবং 
যে কাজ আমরা জনসাধারণের 


সহায়তায়, স্বেচ্ছাশ্রমে ও হাটের আয়ে 


করিতে পারিয়াছি তাহার মুল্য দেড় 
লক্ষ টাকা হইবে । এখানে ইহাও 
উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক যে ১৯৪৭ 
সালে স্থাপিত সংগঠনীর প্রচেষ্টায় 


চাতরায় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে | 





SN/vd/u3 


EE) গরত্ানের মাধ্যমে ঘরবারী অর্থের অপচয় 


শূল কতৃপক্ষ (ম্যানেজিং কমিটি 


সংগঠনী নহে) ৭৫০২ টাকার জিনিষ 
কিনিয়া রসিদ সহ বিল দেয়। - 


অফিসার তদন্তে আসিয়া জিনিষগত্র 
ঠিক আছে দেখেন-এবং পরদিন টাকা 


:* বাড়িয়া, হইতে আনিবার জন্ত অস্থায়ী 


প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে বলিয়া যান। 
পরদ্লিন টাকা আনিতে গেলে অফি- 


সার একটি রসিদে গোলমাল আছে 
মনে করিয়া ৫০০২ স্থলে ৩৩৩০১ দেন 
এবং পরে মামলা দায়ের করেন। ' 


ইহার পর হরেনবাবুর সহিত তাহার 
কোন আলোচনা হয় নাই বা বাগ- 
জোলার সভায় তাহার অপসারণের 


প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই ।' অবশ্ত ব্লক 
' অফিসার সভা পণ্ডের জন্তু কতিপয় 


ভাড়াটিয়া লোক নিযুক্ত করিয়া 


ছিলেন। গ্ুতরাং ১২০২ টাকার 
জিনিষ কিনিয়া € ০০২২ টাকার 


নিতান্ত তুচ্ছ হল ও :' 


"মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন 

দেখা যায় এদেশে বছরে এমন 

শিকল টানার ঘটনা! ৪০ হাজার বার 
- ঘটেছে, ব্যাপারটা তখন আর-মোটেই 
এর ফলে অসংখ্য 
ট্রেনের যাত্রা বিদ্বিত হয়, অগণিত . 
' মাত্রীর অকারণ অসুবিধা ঘটে-_. 
আর, রেলের বিপুল অর্থের অপচয় 
তো! আছেই । অযথা ধারা শিকল 


তুচ্ছ থাকেনা। 


‘শক্ৰ বার,ং ২শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 





রসিদ দেয়া, ব্রক অফিসার ক 


" শাসান বা” তাহার অপসারণের 
চেষ্টা - করা প্রন্ৃতি উত্তি সঙ 


মিথ্যা। 

আর .বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে সরকারী অর্থ ব্যয়ে ‘বেনামী’ 
সংবাদদাতার আপত্তি কেন বুঝি- 
লাম ন[।- স্কুল্রোর ম্যানেজিং কমিটিও 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং উহার 
মাধ্যমেই স্কুলের বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
' অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। সংগঠনী 
একটা রেজেষ্রীকৃত গঠনতন্ত্র স্ঘলিত . 
প্রতি্ঠান। ইহার মাধ্যমে অর্থ 
ব্যয়ে আপত্তির কোন কারণ নাই 
এবং সর্ধত্র ইহাই চলিতেছে।  + 
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- কলকাতাৰ বাড়ী ভাড়। 
. দ বছরে ছয় পণ রদ্ধি 


বাঙালী মধ্যবিত্তের বাস কি 
কলকাতা থেকে উঠে যাবে? lL 


কোযকাতা সহর থেকে নাকি বাংগালার বাস একদিন উঠতে ' 


(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


পারে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে এরকম সম্ভাবনা রয়েছে। 
(বিশেষজ্ঞরা অবশ্য কথাটার 'আক্ষারক অর্থের চেয়ে অন্তার্নীহত 
অর্থকেই গ্রহণ করতে বলেন। 


কোলকাতার ঘাঁদ মৃত্যু না হয় - আমাদের প্রধান হন্ত্রী 


এসম্পর্কে আশ্বাস দিয়ে গেছেন (!)--তাহলে ' বাঞ্গালশরা যে 
কোলকাতা থেকে কোথাও চলে৷ যাবে একথার অর্থ তা নয় । তরে 
আজও তাদের কোলকাতার উপর যেটুকু অধিকার আছে তাও 
“ হয়তো, একাঁদন না থাকতে পারে। 


এ অবম্থা ঘটবার কারণ একটি নয়।' 


অর্থনৈতিক জশবনে 


বাংলাদেশের যে রূপান্তর হয়ে চজেছে তা বহ জায়গায় বহু" 
ভাবে আলোচিত হয়েছে, 4 



















বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
থেকেই কোলকাতায়. জমি ও বাড়ীর 
দরছছ করে বেড়ে চলেছে । মুদ্রা- 
ক্ষীতি আর লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক 


ডীর ভাড়া আজ কোল- 
মন একট! জায়গায় গিয়ে 
ছে যা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী, 
যারা আজও কোলকাতার প্রধান 
ধাসিদ্দা, তাদের সামর্থ্যের 'বাইরে 
চলে গেছে। সরকার বাঁ কর্পো- 
রেশনের তরফ থেকে এ অবস্থা স্থষ্ট 
হবার পথে প্রকৃতপক্ষে কোনও বাধাই 
দেওয়া হয়নি! যেটুকু হয়েছে তা 
কাগজে কলমে! 

ফলে একদিকে অন্নবন্ত্রের সমস্যার 
সঙ্গে গৃহ সমস্ত জুড়ে কোলকাতার 
অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার পথের 
ভিখারী হুতে চলেছে। আর 
একদিকে কিছু অর্থবান লোঁক-_ 


জয়ার হয়ে উঠছে। 
কোলকাতায় বাড়ীর ভাড়া দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের আগে যা ছিল তার প্রায় 
ছয়গুণ বেড়েছে, বিশেষ করে নতুন 
বাড়ীর ক্ষেত্রে । তাও পাওয়া যায়না, 


এর প্রধান কারণ । এবং এরই 


যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাই এখানে আলোচ্য । 


কারণ চাহিদা অত্যন্ত বেশী। জীবন- 
যাত্রার - নাম রাখতে গিয়ে মধ্যবিত্ত 


বাঙ্গালীকে এই দুরমুল্যই স্বীকার করে 


নিতে হয়। কোনও দ্বিতীয় পন্থা নেই। 
সরকারের একটি রেণ্ট কণ্ট্েল 
আযাক্ট আছে। তা শুধু বিবাদেরই 


সৃষ্টি করে বাড়ীওলা এবং ভাড়াটেদের |. 


মধ্যে। বাড়ীওলা-ভাড়াটে বিবাদ 
আজ এমন বেড়েছে যে কোলকাতার 
সবচেয়ে বড় থানাগুপির মধ্যে একটির 
অফিচার-ইন্‌চার্জ বলেন যে তার 
কাছে সারাদিন যতগুলি কেস্‌ আসে 
তার অর্ধেকেরও বেশী বাড়ীওলা আর 
ভাড়াটের ঝগড়া । এসব ব্যাপারে 
সিভিল কেসে একপক্ষ আর এক 
পারেনা বলে আজকাল নাকি 
ক্রিমিনাল্‌ কেস্‌ করার দিকেই ঝোঁক 
বেশী দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 


মিথ্যা সাক্ষ্যের সাহায্যে । 
তানের মধ্যে আজ অবাঙ্গালীর সংখ্যা . 
কমই বাড়ছে__কোলকাতার নতুন, 


রেন্ট আ্যাক্টের প্রথম কথাই 
হোলো--যদি বাড়ীওলা এবং 
ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া হয় তাহলে 
এই আইনের সাহায্য নেওয়া যেতে 
পারে। কিন্তু কোর্ট রায় দেবার পরে 
ঝগড়াটা সাধারণত থামে না, আরও 
তীব্রতর হয়ে ওঠে । এজন্ত' রেন্ট 





আ্যান্টের সাহাষ্য নিতে খুব কম, 
জি এই আইনটি 


বিধানও নেই। | 
কোলকাতার লোকসংখ্যা আজকে" 
হঠাৎ বাড়েনি । অথচ সরকারের, 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) | 


প্ৰবন্ধও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ৷ 


জা 


নয়তো নয়। 

জাতীয় অধ্যাপকপদ পাওয়ার পর; 
বিশ্বভারতী কর্মসমিতির কারও কারও ' 
ইচ্ছে ছিল, সত্যেন যস্থুকেই' 
অবৈতনিক উপাচার্য রূপে রে খে; 
দেওয়া । তা তে অনেক সুবিধে 1) 
সত্যেন বন্ধুর প্রশস্ত 'স্বন্ধে বন্দুকটি. 
রেখে ভাল শিকার চালানো যায়।' 
সত্যেন বস দতো তাদের হাতের । 
পুভুল--কথামত ওঠেন বসেন। কিন্তু! 


* বাদ সাধল দিল্ি। যেখান থেকে 


কর্মসামাতির 
নামের তালিকা তোর হবে। ওঁ. নার তালিকা পাঠানো 
সংসদের সভায় । সংসদ তালিকার ভনপর্যায় অদলবদল করলেই পরিদর্শক 
যদ টড হলতে রা টিন হজ হাল 


২ম বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা 
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এশন ক্রভন্ব্য'ন্কি ৪ 


ভবানীপুর উপনির্বাচনে কংগ্রেস 
পরাজিত হয়েছেন । বিপুল ভোটের 
ব্যবধানে । বিজয়ী শ্রীসিদ্বার্থ রায় 
“মর্যাদার লড়াই”-এ কংগ্রেসের মর্যাদা 


ধুলিসাৎ করেছেন । সোমবার শ্রীরায়কে ' 


য়ে নিয়ে শোভাষাত্রা বেরিয়েছিল তেমন 
শোভাযাত্রা বহুকাল দেখা যায় নি! 
মঙ্গলবার হাজরা পার্কে “বিজয় উৎসব’ 
পালন উপলক্ষে যে বৃহৎ জনসভ! 
হয়েছিল তাও অনেকদিন দেখা 
যায়নি। 


উৎসবের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে 
এসেছে, এবার আমাদের কর্তব্য 


tb কি? ধীর মাথায় সে কথা এখন 


একটু চিন্তা 'করা যাক। শ্রীসিদ্ধার্থ 
রায় এখন কেন ভূমিকায় 


যুদ্ধে নেমেছিলেন ! জয়ীও হুয়েছেন। 
বিধান সভায় ম্বতন্ত্র আসনেই তিনি 
এখন বসবেন? অথবা! কোনো দলে 
যোগ দেবেন? শুধুমাত্র এজিটেটর 
হয়েই অপার সম্ভাবনাময় তীর রাজ- 


দেবেন? অথবা বলিষ্ঠ কোন নতুন 
পথ প্রদর্শন করবেন? 
কংগ্রেসী শাসনের ব্যর্থতা বাংলাকে 


: | আজ উৎসন্নের পথে নিয়ে যেতে বসেছে, 
"ছাড়া ভাড়াটের পক্ষে আর কোন. 


এ সত্য শিশুও আনে। দুর্ভাগ্যের 


বিষয়, বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক 
দল এই জ্লোগানটি সোচ্চারে প্রচার 
করেই সমস্ত শক্তি অপচয় করে 
ফেলছেন। দেশের লোক কংগ্রেলী 
ছুফর্মের ফিরিস্তি শুনতে শুনতে এখন 
ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন | এখন তার! 
বিকল্প এক বলিষ্ঠ পথের সন্ধান 
চান! 

' পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের 
বিকল্প কি? কম্যুনিষ্ট সরকার? 
প্রজা সোঁসালিষ্ট সরকার ? সম্মিলিত 

বামপন্থী সরকার ? অথবা অরাজ- 
কতা? এই প্রশ্নটি আমরা তুলে 


বিশ্বভাৰতীৰ ভাবী ভাই চ্যান্দেলাৰ কে ? 
গেৰ অং্খ্য। এক, প্রার্থীর মংখ্য। !!! 


(বর্পণের বিশেষ প্রতিনিসি) 


রা পরবর্তী" উপ্যচার্ষ কে হবেন, তা নিয়ে জজ্পনা- 
কল্পনা আর গবেষণার শেষ নেই। উন্নাচার্য পদ প্রার্থঁদের সংখ্যা এত বেশি 
ক সা পন শম 


হবে 


কড়া হুকুম এলো--উ্ছ, সেটি হচ্ছে 
নাঃ সত্যেন বসুকে অক্টোবরের মধ্যে 
শাস্তিনিফেতন ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় 
আসতে হুবে। কাজকর্ম এখানেই, 
করবেন। দিল্লীতে. গিয়ে কথাবার্তা 
বলার তজ্গর হলো। সেই অনুসারে 
অধ্যাপক বসু কয়েকদিন আগে দিল্লী 
গেছেন। 

সত্যেন বুকে জাতীয় অধ্যাপক 
পদে নিয়োগ করার পেছনে তীর - 


যায় না। তবে ভরিষাৎ কি? 
-ভবিষ্যৎ .কি এই, যে কংগ্রেসকে 


, গাল দাও আর তার শাসন অসহায়- 


ভাবে. অনির্দিষ্ট কালের জন্য মেনে 
নাও? নিক্ষল আক্রোশে শুধু ‘গদ্দী 
যাও? এই কি আমাদের ভবিষ্যৎ? 


পলিটিক্‌্দ্‌ চাই। কংগ্রেস বিরোধী 
কি কমুনিষ্ট বিরোধী ফ্রণ্ট নয়, 
আমরা আপাতত একটা জাতীয় 
কনভেনশন চাই। অবিলম্বে চাই। 


সৎ এবং বিবেচক ব্যক্তির কি বিভিন্ন 
বামপন্থী দলের আস্থা ও শ্রদ্ধা 
এখনও তাঁর উপর আছে। দেশের 
এই -চরম বিপর্যয়ের দিনে এমন 
একটি আন্দোলনের আহ্বান ও নেতৃত্ব 
তার কাছ থেকে এলে তা একেবারে 
টি রর না বলেই আমাদের 





আজীবন ' বিজ্ঞান, লাধনার স্বীকৃতি 
যেমন আছে, তেমনি আছে বিশ্ব- 
ভারতী থেকে সরানোর সুন্দর 
মতলব। শাস্তিনিকেতনের কেউ 


” কেউ এই ব্যাপারটাকে আড়াই হাজার 


টাকার পেন্সন দিয়ে বরখাস্ত কর! 
হয়েছে বলে উল্লেখ করছেন। যে 
কোন কারণেই হোক সত্যেন বস্সুর 
উপর বিশ্বভারতীয় একদল প্রভাব” 
শালী ব্যক্তি সদয় ছিলেন না। ছাত্র- 


, সমাজ তো বটেই, বিশ্বভারতীর আচার্য 


প্রধানমন্ত্রী শরনেহরুও অত্যন্ত বিরূপ 
হয়ে যান! দিল্লীতে গোপন পরামর্শ 
করে এই ‘জাতীয় অধ্যাপক' পদে 
তাকে নিয়োগ করা হয় শেষ পর্যন্ত । 
তার আগে যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান 
কালটিভেশান অব সায়ান্সের অধ্যক্ষ 


( শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 
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মধ্যঞ্রাচ্য 


(সপ্তম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) / 


[' পশ্চিম এশিয়ায় অস্ত্র-সজ্জার ইতি-. 


করপণ। K 

আসল-হুল দুটো? আমেরিকা 
যা আগেও বলেছে,_ফে, 
রাষটরপুঞ্জ তার নিজের “পুলিশ সৈস্ত 
পাঠাক লেবাননে, তা হলেই আমে- 
রিকা তার নিজের সৈন্যসামস্ত অপ- 
সারণ করবে। অবিশ্তি প্রেসিডেন্ট 
সামুন যদি সৈন্য হটিয়ে নিতে বলেন, 
ভা হলে এখুনি নেওয়া হবে (আশি 
মণ তৈলই বা কোথায়, রাধার নাচই 
বা কোথায় )। এতে গোড়ার কথাটা 
এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের 






লেবাননের সমস্তা মিটল না। বিদেশী 
সৈন্য অন্ত দেশে রয়েই গেল। এবং 
যেহেতু আমেরিকার চেলাচামুণ্ডা ও 
সমর্থকদের দলই রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারী, 
রাষ্টপুঞ্জের নামে সেটা মাক্ষিনী খবর- 
দারীই থাকবে৷ এবং কার্যত একটা 
দেশ পরদেশী সৈন্যদের দখলে থাকবে । 
সেটা রাষ্্রভৌমিকত্বের হানিকর। তার 
মানে এই দীড়ায় যে, কলাকৌশলে যা 
করা হয়েছে তাকে একটা “আইন- 
সঙ্গত” রূপে দেওয়া । 


আমেরিকার মতলব 


এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্তবাহিনী এই 


ক্ষেত্রে স্থাষ্টি করা ও নামানোর আরো! 
একটা ব্যাখ্যা আছে। তার মানে, 
আমেরিকার “পরোক্ষ আক্রমণে”-এর 
বিকট বাহানাকে আন্তর্জাতিক 
আইনের স্থান দেওয়া ও তার মানে 
হবে ভবিষ্যতে দেশে দেশে 
কলহাঁদির অসংখ্য সুযোগ ডেকে 
আনা। শাস্তি দূরের কথা, বনু 
অশান্তির পথ খুলে দেবে ওঁ রাষ্ট্রপুঞ্জ- 
বাহিনী নীতি । 

বিবাহ. আপনার! আপনার 
মাথাব্যথা, নাইবা রইল। পাঁড়া- 
পড়শীর ঘুম তো গেছেই, তারা লাঠি- 
সড়কি নিয়ে বাড়ী চড়াও করে এসেছে 
যাতে আপনার বিবাহটা,_আগ্ু 
বৈধব্যের সম্ভাবনা! থাকলেও,--আঁপ- 
নাকে করতেই হয়। লেবানন, 
জর্জনের বেলাও তাই। | 

এটা ঠিক নয় যে আমেরিকা তার 
দখলি সৈন্য বরাবর মোতায়েন রাখতে 
চায়, অথবা, লেবাননে বিরাট একটা 
ঘাঁটি করতে চায়। ওটার প্রয়োজনও 
নেই। কারণ, রাশিয়ার কাছে তার 
আসল ঘাঁটি হল তুরস্কে। পশ্চিম 
এশিয়ার ভারসাম্য ও পশ্চিমী 
শক্তিদের তৈপ-্থার্থ রক্ষিত হলেই 
আমেরিকা খুসি। রাষ্্পুপ্জের নাম 
করে সৈন্ত নামানোর চেষ্টাটা শুধু 
নিজের মুখ রক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর 
কি! আবার, আমেরিকা এও চায় 
না যে, পশ্চিম এশিয়ায় ইংরাজদের 
আধিপত্য আবার জাকিয়ে বসুক! 
সুতরাং, নিজের দেশের এই নতুন 
চেতনাও আমেরিকাকে বলছে) সৈন্ত- 


সামন্ত ফিরিয়ে আন লেবানন থেকে। 
এবং এমনি এক চেতনার জন্তেই বোধ 
হয় লণ্ডনের রক্ষণশীল সাপ্ডাহিক 
“ইকনমিষ্ট-ও বলছে, ( আগষ্ট ২) 
অতো শক্তিমত্তার প্রয়োজন নেই, 
ইংরাজরা যেমনি সমঝোতা করেছিল 
ভারতের সঙ্গে ১৯৪৭-এ, আমেরিকা 
ও বুটেনেরও উচিত এ ধরণের একটা 
সমঝোতা করা সংযুক্ত আরব 
সাধারণতস্ত্রের সঙ্গে (কা'র মুখে 
রাম নাম ?)। 
সাহায্য না ঘুষ ? 
রাষপুঞ্জে আমেরিকার জন্ত প্রধান 


প্রস্তাবটি. হবে, অর্থনৈতিক সাহায্য 
করায় কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন করা। 


ইউরোপে মার্শাল প্লযানের মতো 
রাশিয়া-ঠেকানে! প্ল্যান করলে কতটুকু 
কার্যকরী হবে আরব দেশে, সন্দেহ । 
ইচ্ছা করলে, রাষ্ট্রপুঞ্জের .মারফতই 
উন্নয়ন-সহায়তা, দিতে পারা যায়। 
প্রকাশ, রাশিয়া ও তার দলবলেরাও 
ওতে বিশেষ আপত্তি করবে না। 
কিন্ত সহায়তার ঘুষ দিয়ে যদি দলে 
টানার চেষ্টা করা হয়, তাহলেই 
লাগবে এ শিবিরে-শিবিরে 
গোলযোগ । যেমনি খুষ দিয়ে 
পাকিস্থান নেওয়া হয়েছে কোলে 
টেনে। 

সহায়তার সংগে যে সহদয়তা 
সর্বদাই থাকেনা, অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
আজ আর সে-কথা কাউকে ন্মরণ 
করিয়ে দিতে হবে না। 

এই প্রসংগ বলে রাখা ভাল, 
যে, “পরোক্ষ আক্রমণের” বাহানা» 
এবং পশ্চিম এশিয়ার ?টেন্শনের” 
ঢেউ ভারত মহাসাগর এলাকায় 
হয়ত পৌছিবে। সোমবার বি, বি, সি 
রেডিয়োতে বল্পে, একটি মাফিনী 
যুদ্ধজাহাজ নৌসৈস্ ও অন্তান্ত নৌ- 
জাহাজ নিয়ে সিংগাপুরে এসেছে গত 
সোমবার (১৮ই)। তারা নাকি 
নজর রাখবে পশ্চিম এশিয়ার বানের 
ঢেউ যেন এঁ এলাকায় না-লাগে। 

গোড়ায় গলদ 

প্রকাশ, নিজের দেশেতেও 
ডালেস-আইদেনহাওয়ার জনসাধারণ 
ও রাজনৈতিক দলগুলো থেকে পুরো 
সমর্থন পাবে না। প্রখ্যাত রাজনৈতিক 
ভাষ্যকার ও লেখক ওয়ালটার লিপ- 
ম্যান্‌ বলেন যে, একদল আমেরিকান 
চাইছে যে জোরজবর করে . এখন 
উচিত “মস্কো-পিকিং-কায়রো-কে 
“অবিলম্বে ধংস করা । কিন্ত অন্ত 
দলের আমেরিকানরা বলছে: 
আমেরিকা ভুলে যাচ্ছে যে, 
১৯৫৮টা ১৯৪৫ নয়। অস্ত্রসঙ্জা তার 
ত্যাগ করা উচিত নয়, কিন্ত আজকের 
দিনে স্রেফ সামরিক শক্তি দিয়ে 
বৈপ্লবিক শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যাবে 
না।* ১৯৪৫-এ রাশিয়া ছিল বিধ্বস্ত । 
চীন মহাদেশ ছিল বিরাট অত্ব্থগ্থে 
লিপ্ত ; তখন জাগেনি এশিয়া ভারত 
ও অন্তান্ত শক্তি, তখন ছিলনা জাগ্রত 


১ম পৃষ্ঠার পর 
তরফ 
সমস্তাটাকে সমাধান করবার বিশেষ 
কোনও চেষ্টাই হয়নি। একশো 
কোটি টাকা খরচ করে দণ্ডকারণ্যের 
বনে সহর তোল! হচ্ছে। অথচ 
কোলকাতার অহ্ুর্নত জারগাগুলিকে 
উন্নত করার জন্তে "যদি তার সামা্ 
অংশও খরচ করা হেতো, বিশেষজ্ঞরা 
বলেন, তাহলে অনেক সমস্তার 
সমাধান একসাথে হোতো। . 
সহরের ভিতরে বহু বাড়ীর সঙ্গে 
বিরাট বিরাট জায়গা আজও পড়ে 
রয়েছে, আর সহরের দঘিঞ্জি থেকে 
একটু সরে গেলে ত জায়গার 


অভাবই নেই । সরকার ষদি এইসব . 


জায়গা আয়ত্ত করে বাসেবপযোগী 
কিছু বাড়ী তোলে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী 
সমাজের তাহলে আজও কিছু সাহাষ্য 
হয়া অবশ্য বাড়ীগুলো বাঁসোপষোগী 
হওয়া দরকার একথা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ করতে হয়! এবিষয়ে 
সাধারণের যা, অভিজ্ঞতা একটু 
বিবৃত করলেই বোঝা যাবে। 
ডেভেলপমেন্ট বিভাগ নাকি সম্প্রতি 
কিছু ফ্লাট ভাড়া দেবে যার ভাড়া 
২৬০২, টাকাঁ। আর কমের দিকে 
গেলে পাওয়া যায় গাস্ুলীবাগান, যা 
মাম্থুষের বাসের উপযুক্ত নয় । 





ও ছৃর্দিবার আরব ও দেশাম্মাবোধ 
আরব বিপ্লব। এবং এই পরি- 
প্রেক্ষিতে উচিত ( লিপম্যান্‌ বলেন ) 
বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর সঙ্গে আমে- 
রিকার নিজেকে মানিয়ে নেওয়া) . 

“আমেরিকান প্রভুত্বের কালট। 
ছিল সাময়িক মাত্র। এই সত্যকে 
মেনে নাঁ-নেওয়াটাই আমাদের 
বৈদেশিক নীতির গোড়ায় গলদ”, 
বলছেন লিপম্যান। 

টুম্যানের আমল থেকে এই 
গলদ, এই ভুল হয়ে আসছে বলেই 
কমিউনিউজম্‌কে ঠেকানোর নাম 
নিক্ষে আমেরিকা ঠেকানোর চেষ্ট 
করে এসেছে নানা জাতির ক্রম- 
বর্ধমান স্বজাত্যবোধকে ও সেই 
শক্তিকে । ইরানে যখন মোসাদ্দেক 
তৈলসম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চাইল, 
তখন; মিশরে নাসেরের 'বেলায় ; 
গুয়াতেমালায় যখন মাকিন-বিরোধী 
সরকার স্থাপিত হয়েছিল ; লেবানন- 
ইরাকেও সেই একই কথা। এমন 


থেকে লোকের থাকবার - 


এ ব্যাপারে সত্যিকারের উপকার 
যেটুকু করেছে, কোলকাতা ইম্প্র,ভ- 
মেণ্ট ট্রাষ্ট । কিন্তু তারা কতটুকুই বা 
করতে পারে? তাদের লামর্থ্য 
সীমাবদ্ধ । 

আজকের এই অবস্থা স্থাষ্টীর জন্তে 
কোলকাতা কর্পোরেশন খুব কম দায়ী 


* নয়, এবং তাদের দায়িত্ব ক্রমেই বেড়ে 


চলেছে! ১৯৫০-৫১ সালে যখন 
কর্পোরেশন অস্থায়ীভাবে সরকারের 
হাতে ছিল তখন, বোধুহয় রোজগার 
বেশী দেখাবার তাগিদেই সর্ক্প্রথম 


বাজার দরের হিসেবে জমি ও বাড়ীর 


মূল্য নির্ধারণ করে তার উপর ট্যাক্স - 


বসানো হয়। তার আগে পর্য্যন্ত ট্যাক্স 
হিসাব করবার অন্ত , বাড়ী ও জমির 
বাজারদরের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কম 
ধরা হোতো। 

যুদ্ধের পরে বলেই সে সময় জমি 
ও বাড়ীর দূর খুব বেড়ে গিয়েছিল। 
ফলে ট্যাক্সের মাত্রাও সেইভাবে 
বাড়লো । তারপর নতুন আইন, ১৯৫২ 


সালের ক্যাপকাটা মিউনিসিপ্যাল - 


আ্যাক্ট, বাড়ী ভাড়ার উপর ট্যাক্স হিসেব 
করতে আরম্ভ করলো ১৯৫৪ সাল 
থেকে । ইতিমধ্যে বাড়ীর ভাড়৷ 
অনেক বেড়ে গেছে। লোক সংখ্যা 
বেড়ে যাবার ফলে এবং ট্যাক্স বৃদ্ধির 
দরুণ । j 
তারপর থেকে কর্পোরেশনের 
ট্যাক্স বাড়ীভাড়াকে ক্রমেই বাড়িয়ে 
ফেলছে। এবং আজ ট্যাক্সের মাত্রা 
এমন একটা সীমায় পৌছেছে যে তার 
বেশী দেবার ক্ষমতা কোলকাতার 


অধিকাংশ বাসিন্দা বাড়ীওলার নেই। 


বাড়ীভাড়ার ভিত্তিতে যি ' ট্যাক্স 
আদায় হতে থাকে তাহলে ক্রমে তা 


আরও বাড়বে। “অর্থাৎ বাড়ীভাড়াও 


বেড়ে চলবে ট্যান্সও বেড়ে চলবে । 
ইতিমধ্যেই বহু মধ্যবিত্ত বাড়ীওলা 
বাড়ী বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে, কিনছে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবা্দালী। 
মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আজ বাড়ীভাড়া 
পায়না, বাঙ্গালী বাড়ীওয়ালার কাছেও 
পায়না, কারণ অবাঙ্গালীরা বেশী ভাড়া 


দিয়ে থাকতে রাজী ৷ 


কর্পোরেশনের আসল গলদ 
হোলো £ ওই বাড়ীর ট্যাক্সটাই তাদের 
প্রধান রোজগার--বছরে চার কোটি 


টাকারও বেশী- পুরো আয়ের বেশীর 


ভাগটাই। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেন 
তা হওয়া উচিত নয়! সরকার এখন 
কর্পোরেশনকে যা দেয় তার অনেক 


বেশী দেওয়া উচিত সহর থেকে 


সরকারের বিভিন্ন যা ট্যাক্স আদায় হয় 
তার থেকে! কেন্দ্রীয় সরকারের যা 
স্থাবর সম্পত্তি কোলকাতার আছে 
তার জন্য বহু লেখালেখির পর্‌ তারা 
খুব কম হারে কর্পোরেশনকে বছর 


বছর কিছু টাকা দিতে রাজী হয়েছে !_ পারেন না! সমক্তাগুলো 


কোলকাতা বন্দর . প্রতিষ্ঠানের 
থেকে কর্পোরেশন যা পায় তা খুবই 
সামান্ত ৷ মাদ্রাজ ও বোম্বাইিয়ের বন্দর 


শুকহ্ুবার, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 


প্রতিষ্ঠান সেখানকার কর্পোরেশকে যে 
হিদাবে টাকা দেয় সে হিসাবে কোল { 
পেলে সারা সহরের বাড়ীর ট্যাক্স 
থেকে যা আদায় হয় একমাত্র বন্দর 
প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় তাই আদায়” 
হতে পারতো! এখন মাত্র ২০ লক্ষ 
টাকা পাওয়া যায়! 

লোকাল ফাইনাম্স এন্‌কোয়ারী 
কমিটি সরকারী ট্যান্সে কর্পোরেশনের 
ন্যার্যা পাওনা অংশ সম্পর্কে যে কথ! 
বলেছে সেপথে যদি কর্পোরেশনের 
কর্তারা চেষ্টা না করেন তাহলে এই 
অস্বাভাবিক বাড়ীভাড়ার যুগে 
ট্যাক্সের হার তাদের যে ভাবে বাড়িয়ে 
যেতে হবে তাতে বাঙ্গালী বাড়ী- 
ওল! এবং বাঙ্গালী ভাড়াটে কোল- 
কাতা থেকে উচ্ছেদ হতে খুব বেশীদিন 
লাগবে না। 

আর একটি কথা না বললে 
বাড়ীর ভাড়া বাড়ীর ইতিহাসটা * 
অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। সেটা হোলো 
দালালদের কর্থা। বাড়ীর ভাড়াকে 
মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দেবার জন্তে 
এর! অনেকখানি দায়ী। যে 
ভাড়া ৫০২ টাকা সেখানে যদি কেউ 
একজন ভাড়াটে এনে হাজির ' করে 
ষে টাকা দিতে রাজী 
ক্রমবর্ধমান ট্যাক্সের রাজত্বে মধ্যবিত্ত 
বাড়ীওলা সাগ্রহে সে সুযোগ নেবে। 
আর বাড়ীভাড়া দেওয়া যাঁদের 
বাবসা তাদের ক্ষেত্রে ত কথাই 
নেই। 

অর্থনীতিবিদরা ভাল বোঝাতে 
পারবেন কেন এই বাড়ীর দালালী 
কাজ কোলকাতায় একটা রীতিমত 
লাভজনক ব্যবসা হয়ে দীড়িয়েছে। | 
ট্যাক্স বাড়ীওলা আর দালালের মাঝ- 
খানে পড়ে কোলকাতার মধ্যবিত্ত 
বাঙ্গালী ভাড়াটেদের আজ কি 
অবস্থা হয়েছে তার প্রকৃত বণন। 


১০০৯ 














ব্যাপারে ব্যবসায়ীর! অনেক কিছু 
করে থাকেন যা বেআইনি নয় অথচ 
সমাজবিরোধী। তা দিয়ে অনেক 
হৈচৈ হুমকি হয়, অবশ্য কাজে 
কিছুই হয় না। 

শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজের গায়ে 
ঘা লাগলেও বাড়ী একটা অবশ্য 
প্রয়োজনীয় জিনিষ । অথচ এ নিয়ে 
কোনও ভাবনা বা কাজের কোনও 
লক্ষণ সরকারী বা সরকারের 
বাইরে যাঁরা কোনও পক্ষেই দেখা 


“দেশের নেতারা আজ এত- 
বিষয় নিয়ে মাথা ঘাঁমান ষে কোনও 
সমস্তাকেই 


জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে । 
( শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়) 


শুক্রবার, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 








+ আমাদের দেশে রাঞ্জনীতি মানে 
ঘণ্ডনীতি, শাসননীতি ) আর শ[সন- 
নীতি মানে যে শোষণনীতি একথাও 
অনেকে অনেক রকমে বলে- 
ছেন। একথা হিন্দুর আমলে, 
“পাঠান আমলে, মোগল আমলে 
) এবং বৃটিশ আমলে যতখানি সত্য, 
অহিংস কংগ্রেলী আমলেও একথা 
ভতথানি সত)। শাসননাতির মূলে 
ক্ষাত্রশত্তি, সামরিকশযত্, -অজ্ববদ্ধ 
বাহুবল, লোজাকথায়, গা'্জুার 
নীতি। আগেও দলের সর্দার হত 
গায়ের জোরে এবং সে হা নিয়ম 
করত তাই হত শালননীতি । রাজা- 
বাদশার বেলায়ও ভাই, রাজদর- 
ধারের রক্তপাতে যে মাথা উচু করে 
ড়াতে পেরেছে, সেই হয়েছে 
এবং তার হাতে তলোয়ার ও 
ল হয়েছে রাজনাতি। রাজ্য 
বিস্তৃত হয়েছে, সাম্রাজ্য হয়েছে, 
' প্রজাসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু মূলে 
রয়েছে ' সেই তলোয়ার আর 
বাছবল। একের রাহুবলে পধুণদ্ত 
'ধাহুবল “দাস হয়েছে' এক বাহুবল 
বহু বাহুবলের সামর্থ্য পেয়েছে। 
মূলে সেই তলোয়ার, সেই বাহুবল । 
এই হল রাজনীতির প্রথম ভাগ। 
ঘিতীয় ভাগ হচ্ছে পালনের নামে 
শাসন। এবং শোষণ। রাজ্য 
শাসনের খরচ জোগায় প্রজা অথবা 
প্রজাপীড়নের টাকার জোগানদার 
প্রজারাই। রাজার' থুশ্ীমত 
প্রজাপাডনের মাত্রা ঠিক হয়, 
তিনি ইচ্ছা করলে কম, ইচ্ছা করলে 
বেশী পীড়ন করতে পারেন। কিন্তু 
পীড়নের টাকাটা পাঁড়িতদেরই 
জোগাতে হবে। অর্থাৎ যে কুশে 
তাকে বিদ্ধ করা হবে তাকেই তা 
বহন করতে হবে; যে কবরে তার 






















সম্প্রতি ' বোদ্বাইয়ে অমিত 
জীবন বাঁষা কর্পোরেশনের বম 
জেনারেল ম্যনেজার সম্মেলনের 
উদ্বোধন করতে উঠে কপৌরেশনের 
চেয়ারম্যান শ্রীপি, এ, গোপালকুঞ্চন 
পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে 
পঁলিপিহোন্ডারদের সুযোগসুবিধা প্রসা- 
রের জন্য যেসব ব্যবদ্থ গ্রহণ করা 
হচ্ছে তার বিবরণ দেন। 


স্‌ 


* তিনি এই প্রসঙ্গে বহিবিভাগীয় 
' বীমা কর্মীদের সম্পর্কে প্রচারিত 
স্বাদ সমুহ অতিরঞ্জিত বলে অভি- 
মত প্রকাশ করেন! তিনি বলেন 
যে, ৫০০০ বহিধিভাগীয় ক্মীর মধ্যে 
বাস্তবিকপক্ষে ১১২ জনের চাকুরী 
গেছে । শতকরা ৬ জনকে শাসন 
পরিগালন বিভাগে গ্রহণ করা 


৯ 


জনমাধাৰগকে ৰাজনীতিৰ 
দুইচক্ষু 


সমাধি হবে তাকেই সে কবর 
খুঁড়তে হবে। প্রজার ভালমন্দ 
রাজাই ঠিক করবেন ? টাকা গুনতে 
হবে প্রজাদের | রাজ] ভূল করলেও 


তা রাজনাতি, রাজা ঠিক করলেও 


তা 'রাজনীতি। প্রজার. ভালমন্দ 
প্রজার বোঝবার অধিকার নেই।  * 

 আধুনিকেরা অধস্কার করে বলে 
থাকবেন, আমরা এ রাজনীতি 
বা রাজতন্ত্র পার হয়ে এঁসেছি। 
কারণ, তারা তন্ত্র আর নাঁতিকে 
একাকার করে . ফেলেচেন। 
পাঠান মোগল-বুটিশ' কংগ্রেস নীতিতে 
মূলতঃ পার্থক্য কোথায়? 
অর্থাৎ পাঠানত্ন্ত্ আর কংগ্রেসতত্ত্ 
এক নয় এই কারণে? অর্থাৎ 
পাঠানের র্লাজ্তগ্ত্রে ও কংগ্রেসের 
গণতন্ত্রে পার্থক্য? 

শাসনের মুল নাতি হচ্ছে এই যে 
রাজচক্ষে যাঁরা অপরাধী তাদের 
রাজদগু দেবার অধিকার যে বা 
যিনি অথবা ধারা, রাজ্যশাসনের 
অধকার কবলিত হয়েছে তাদের । 
রাজার বিচার এবং কাজীর বিচার 
কেউ কেউ পার্থক্য করে থাকেন) 
কিন্তু বিচার সেকালের রাজার নীতি, 


বাহুবল, তলোয়ার অনুসারেই হয়ে 


থাকে । তার 'নাম আইন, কামুন, 
নিয়ম । 

ইংরেছেরা বিদেশী ছিল। 
মোগলেরাও তাই, পাঠানেরাও তাই 


--শক হুন প্রভৃতি আরও বনৃবিলিপ্ত, 
মিশ্রিত, সমশ্বিত, বাহিরাগত জাতির 


কথা নাই বা বললাম। সুতরাং 
কালক্রমে আমাদের চোখে একমাত্র 


সি 





চেয়ারম্যানের ভাষণ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


হয়েছে । সুর বিস্তায়ের ফলে ২০০ 
অফিসার ছাড়া আর সকলেই 
বিশেষভাবে লাভবান হয়েছেন। 
এ. ২০০ অফিসারের বেতনাদি 
সামান্ত হাস পেয়েছে । বহিবিভাগীয় 
বীমা কর্মীর! ধর্মঘট প্রত্যাহার করায় 
তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।, 


কর্পোরেশনের কর্মচারীদের 
বাসম্থানের ব্যবস্থার উল্লেখ করে 
জ্রীগোপালকৃঞ্চণ বলেন যে; কর্মচারী- 
দের জন্ত কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে 
১২ কোটী টাকার এক গৃহ নির্মাণ 
পরিকল্পনা মঞ্জুর. করা হয়েছে । 
কর্পোরেশনের অফিসের ভস্ত উন্নত- 
তর গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও 
তাদের আছে। ' 


"কিছু আছে নাকি? ওর মূল ক 


তে? . 


'(বদেনীই রয়ে গেল.। আমাদের অহঃ) 


দৰ্পণ 





রাজনীতিক 


ইংরেজরাই বিদেশী এবং ষ 
এদের শাসন ছিল ততদিন আমু 
একে বলেছি “বিদেশীতন্ত্র। '- 
বিদেশীরা যখন রাজদণ্ড কংগ্রেযৌ। 
হাতে তুলে দল, তখনই 
বললাম, আমরা মুক্তি পেলাম । 
কিসের থেকে মুক্ত? বি 
তন্ত্র থেকে | কিন্ত বিদেশ্মতন্ত্র 'ব 


ই 


E 


ES 


দল 


টাত সেই শাসননীতি, সেই দ 
নীতি 'সেই বাজনীতিই 

আমরা কি সে শাসন নীতি, সে 
নীতি, সে রাজনাতি থেকে 
হয়েছি? ইংরেজেরা যখন মোগল 
বাদশার সঙ্গে লড়াই করেছে, 
ভারতের জমিদারী দখলের 

হিংস্র সংগ্রাম করেছে, তখন 'অ 
বিদেশী মোগলদের স্বদেশী বলে 
করেছি, আমরা . বলিনি 
বিদেশী বিদেশাতে লড়াই । আমা. 
চোখে ইতিহাসের এই অধ 
ইংরেজই ছিল বিদেশী) ই 
বিদে থেকে এখানে প্রো 

হ'লেও ইংরেজের সঙ্গে ৪51 
যখন নিতান্তই একট! হাঙ্গামা হয়েছে! 
তখন আমর] সিরাজকে স্বদে 
দেশপ্রেমিক বলে গণ্য ক 
বৈজ্ঞানিক ইতিহাসাবদেরা বলে 
ও লড়াই সামন্ততম্ত্র বনাম বুঞ্জোয় 
তন্ত্র । বুজ্জোয়াতত্ত্রর কিন্ত [খদেট 
বুজ্জোয়া। অথচ এই ভারত-ভূখ 
বরাবর বিদেশ) হয়েছে স্বদেশ এব 
সেই স্বদেশার সঙ্গে আবার এ 
বিদেশ্বর লড়াই হয়েছে, বারংবার 
স্বদেশ পযু/দণ্ত হয়েছে এবং দো 
বিজয়] হয়েছে । অন্তান্তবার স্ব 
বিদেশুতে মেশামেশি হয়েছে। ৃ 
এবারকার মেশামোশর'ফলে যে ফল 
টুকু পাওয়া গেলে তা হচ্ছে .ই 

ভারতীয়, কন্ধ বিদেণার] 
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হকার এই যে সেই বিদেশীরা এবা 
এতদিনকার সংমিশ্রিত | 


স্ব 
ভারতায়দের হাতে থাল ছয় 
দিতে বাধ্য, হয়েছে। বিদে 


বদলে এসেছে শ্বদেশীতন্। | ৃ 
মুনে কি কিছু পার্থক্য ঘটেছে ৃ 
এইটিই ছল আসল রাজনীতির প্রশ্ন 


রাষ্ট্রের কি সংস্র৷ পাণ্টেছে ? বিদেশীরা] 


ইংলগ থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে এদের্া| 
শাসন করেছে, শোষণও রটে 
পীড়ন করেছে, 'পালনও করেছে | 
রাষ্ট্র ছিল বিলেতে, শাসন ছিল্‌ 
এখানে ৷ এবার রাষ্ট্র হয়েছে এখানে 
শাসনও রয়েছে এখানে? র 
নীতির বাইরের কাঠামোটা এখা] 
এইখানে » কিন্ত এর শেকড কো 
কতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে তা অনুসন্ধ | 
সাপেক্ষ ৷ | 
বিদেশী রাষ্ট্র, রাজাশাসন ও রাঃ 


নীতির বিরুদ্ধে শ্বদেশীদের প্রধান 





ধা বলি 


অভিযোগ ছিল যে রাষ্ট্রের জনসাধারণ 
সম্পর্কে কোন দায়িত্ব ছল না।*এ 
শাসন ছিল পীড়নের নামান্তর ) রাজ- 
নীতি ছিল রাজদণ্ড, পালনের নামে 
চলত শোষণ এবং এর সবটা খরচ 
বইতে হত এই নিগীড়িত, শাসিত, 
দণ্ডিত জনসাধারণকেই। 
রকম প্রকাস্ত ও সুবিদিত ছিল যে 
এদেশের সম্পদ শোষণ ছিল ওদের 
মূলমন্ত্র । কংগ্রেলারা বলেন, আজ 
স্বদেশবাসীর সে শোষণ থেকে মুস্ত। 

আমাদের নুতন সংবিধান হয়েছে) 
বলা হয়েছে বিলেতের যা ভাল, 
আমেরিকার যা ভাল, কানাডার সা 
ভাল, প্রাচ্য বা ভাতে যা এউঁতিহ সব 
সমস্থিত করে আমরা এই সংবিধান 
রচনা করেছি । আমাদের এই সং- 
বিধান প্রজাতাস্ত্রক।. প্রজারা যাকে 
বা যাদের নির্বাচিত করে শাসনভার 
দেবে তারাই শাসনভার পাবে এবং 
নির্র্বাচিতরা নির্বাচকমগ্ডলীর কাছে 
দায়ী থাকবে। 

থাকে কি? আমাদের প্রশ্ন এই, 
বিরাট বিপুল জনসাধারণের কাছে 
কতটুকু বা কতখানি দায়া? তাদের 
দায়ত্ব কি শুধু শাসনের না পালনের ও। 
প্রথমতঃ কেউ যদ নির্বাচত হয় 
তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কতখানি? 
তার সেই ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন 
করার অধিকার বা অবকাশ কতটুকু 
বা কতখানি? নির্বাচিত হবার পর 
যদি সে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয় তবে 
সে কি আসন ছেড়ে দেয়? নির্বাচিত 
হবার পর যদি কেউ মত পালটায় 
তবে কি নির্বধাচকমণ্লী তাকে আপন 
ছাড়াতে পারে ? নির্বাচিত হয়ে যে 


এ এক ' 





৩. 


জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
ছিলতা রাখতে পারল না। তবেসে ' 
দায়িত্ব পালন করবে কি করে? নির্ব্বা- | 
চ্্বর পর সে একেবারে বিরুদ্ধ মতা- ' 
বলা দলে গিয়ে ভড়ল, নির্বাচক- * 
মণ্ডলী তাকে আসন ছাড়াতে পারল 
নাত দায়িত্বটা রইল কই। সে যদি 
জেতে দলের জোরে, ব্যক্তিগত গুণে 
বা সামধ্যে নয় তা হলে তার ব্য র 
দা'রতবও নেই, সে দায়িত্ব দলের। 
দলে যতজনই লোক থাক তারা যদি 
দায়ত্ব পালনের অবকাশ না পায় বা 
তারা যদি গ্রতিশ্রতি ভঙ্গ করে এবং 
নির্ধাচক মণ্ডল! যদি ওদের আসন 
ছাড়াতে না পারে তবে দায়িত্বট} 
থাকলো কোথায়? আমাদের সং- 
বিধানে নাগরিকদের এই অধিকার 
দেওয়া হয়নি। ফলে, | 










নির্বা/চত 
- প্রতিনিধির নির্ধাচকমণ্ডলীর কাছে 
( ভোট না পাবার ভয় ছাড়া) কোন 
দায়িত্ব নেই। সুতরাং নির্বাচিত 
প্রতিনিধি নির্বাচগ্মগলীর কাছে 
দায়ী থাকবেন এমন কোন অঙ্গীকার 
সংবিধানে নেই। 
দল সংখ্যাধিক্যে যদি শাসন 
ক্ষমতা পায়, তবে (সর্ব সাকুল্যে 
ভোট হারাবার শুয় ছাড়া) সমগ্র 
নির্ধাচকমগ্ুলার কাছে কোন প্রকারে 
দায়ী, নয়, সমগ্র দেশের কাছে ত 
নয়ই | যেটুকু দায়িত্ব পালনের কথা 
তাদের মনে আসে সেটুকু হচ্ছে 
ভবিষ্যতে পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচিত 
হুতেনা পারার ভয়ের কারণ । সংখ্যাধিক্যে 
মন্ত্িত্ব দখল করা হয়ে গেলে ওয়! 
ইচ্ছেমত আনর্ধাচিত লোককে মন্ত্র 
দলে নিতে পারে এবং মন্ত্রীসভায় নিভে 


পারে, মন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে পারে, 
অর্থাৎ প্রজারা যাকে চাষ নি তাকেই 
গ্রজাশাসনের ভার দিতে পারে। 


(শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠ'য় ) 
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, আর মাত্র একটি মাস। তাি- 
পরই কলকাতার সংগীত মরগুম 
সুরু। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে কীত্তিমান শিল্পীদের সমাগম 
মহানগরীতে । 
পাড়ায় দেখা যাবে সুদৃগ্ত সুবৃহৎ 
মণ্ডপ, বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক রুচির 
সাক্ষ্যবহ বিচিত্র মঞ্চ যেখানে বসে 
ওত্যার্দ তার কলা পরিবেশন করবেন 
হাজার হাজার শ্রোতার সম্মুখে । 
প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠান চলবে সারা- 


রাত; সন্ধ্যায় ইমন বা পুরবীতে | 


আরস্ত- হয়ে সকালে ভৈরব ব৷ 
ভৈরবীতে সমাপ্তি। ' অগলিত 
শ্রোতা দিন গুনছেন এখন থেকেই, 
চোখ বোলাচ্ছেন খবরের কাগজের 
পৃষ্ঠায় নতুন নতুন আসরের খোজে, 
নতুন নতুন শিল্পীর সন্ধানে । বলা- 
বাহুল্য শরতের স্মরু থেকে বসন্তের 
শেষ পধ্স্ত কলকাতার সাংস্কৃতিক 
জীবনের একটি মাত্র বিশিষ্ট খত 
বলতে পারি “সংগীত ধাতু” । :এ 
কথ। শ্বাকার না করে উপায় নেই। 
মার্গসং॥ত বা রাগসংগীত__একদা 
যার প্রতিষ্ঠা ছিল রাজা-মহারাজা, 


নবাব বাদশাহদের শ্বাসরোধ] দরবারে-- | 


আজ স্থান পেয়েছে জনচিত্তে। শাস্ত্রের 
শত প্রকার নিয়মের জালে বাধা 
এই সংগত যে জনপ্রিয় হতে পারে 
কলকাতার অমুষ্ঠানগুলি তার প্রমাপ। 
শ্রোতার ভীড়ে মণ্ডপ উপচে পড়ে। 
বাইরে দ্বাড়য়ে গান শোনে হাজার 
হাজার মান্ুষ__বিত্বহান দিন মজুর 
থেকে “ক্যাডলাক-খাহন* ধনার 
হুলাল। রা 
সাধারণের এই আদৃষ্টপূর্ব উৎসাহ 
প্রত্যক্ষ করছি গত সাত-আট বছর 
থেকে । আজও. সেই উৎসাহে 
ভাটার কোন লক্ষণ নেই। 

দুঃখের বিষ আমাদের নগরার 
অতারক্ত শৃজ্ঘলা-সচেতন . .পু'লশ 
কর্তৃপক্ষ এই উৎসাহের জোয়ার 
একটি খামখেয়ালা' [নর্দেশের বাধে 
আটকে দেবার চক্রান্ত করছেন।, 
এবছর থেকে তারা কোন সংগীতা- 
মুষ্ঠান রাত ১-টার পর আর চলতে 
দেবেননা । যুক্ত সেই মামুলী। অ «ন 
শৃঙ্খলা রক্ষা | যেন এই কমুষ্ঠান- 


গুলির জন্ভ কলকাতার আইন-শৃঙ্ঘখল! 


আর রাখা যাচ্ছেনা । অথচ, পুলশ 
কর্তার। [বল্ক্ষণ জানেন যে আর্জ 
পর্য্যন্ত এই ধরণের অনুষ্ঠানে এমন 
কোন অপ্রীতিকর ঘটনা! ঘটোন ( সব -. 
প্রকার সংগীতানুষ্ঠটানের কথা বলছিন।) 
যাতে তাদের এত 
কারণ আছে। 

কিন্ত আমার বক্তব্য অন্ত । এই 
নির্দেশে যে কেবলমাত্র শ্রোতা এবং 
শিল্পারাই ক্ষুক্ধ হবেন তা" নয়- প্রভৃত 
ক্ষতি হবে রাগ সংগী্ভর ৷. বিভিন্ন 
রাগ-রাগিনীর ভন্ক নির্দিষ্ট সময় আছে 


রাগ-সংগগীতের প্রতি জন- 


[চান্তত হবার '] 


সঙ্গীতের কঠরোবে পুলিশা প্রয়াস 


(র্পণের সঙ্গীত সমালোচক) 
- আছে নির্দিষ্ট কাল। শিল্পী যত, 


বড়ই হন না কেন শাস্ত্র নির্দেশ অমান্ত 


করে খুসী মত সংগীত 'পরিধেশন করে- 
ছেন গ্ররকম,নজীর খুব একটা নেই। 
আর অমান্ত করার প্রশ্নই ' ওঠেন! ) 
কারণ, বিভিন্ন রাগ রাগিণী এমন 
ভাবে সময় ও পরিবেশের সঙ্গে ভাব- 
সঙ্গতি রেখে রচিত যার অমর্যাদা 
করলে রাগ-রাগিনীর আসল রূপটি 
পরিস্ফুট হয়না । এখন পুলিশের 
লাঠির ভয়ে যদি অনুষ্ঠান-উদ্বোক্তর্দের 





রাত ১১টার পরই রী বন্ধ করে 
দিতে হয় তাহলে আর শোনা যাবেনা 
মধ্যরাতের বেহাগ, বসস্ত, সোহিনী, 
দরবারি কানাড়া, মালকৌশ, বাগেশ্রী 
ইত্যাদ; রাত্রির-শেষের যোগিয়া, 


'আশাবরী, ভৈরব, ললিত আরও 'কত 


রাগ'। এ প্রশ্নের কোন জবাব পুলিশ 
কতার কাছ থেকে অবশ্য আশ। 
করিনা। 

তাছাড়া! এরকম টা নিদে শের 
পূর্বে এ র শ্রোতাদের সুবিধা-অস্ু- 


বিধার কথা একবার ভেবে দেখা - 
প্রয়োজন বোধ করেননি! দক্ষিণ 
ক’লকাতায় যে অনুষ্ঠান হয় তার 
শ্রোতা কেবলমাত্র এ অঞ্চলের বাসি- 
ন্ারাই নন। ক'লকাতার বিভিন্ন 
প্রান্ত থেকে এমন -কি কলকাতার 
বাইরে, থেকেও শ্রোতা সেখানে 
যায়। অন্তান্ত অঞ্চলের অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য ।. রাত 
এগারটা বা বারটায় আসর শেষ হলে 
হাজার হাজার শ্রোতার বাড়ী ফেরা 
কি একটা ভীষণ স্ন্ডা হয়ে দীড়া- 


'বেনা? ফলে হবে, অনেকেই মধ্য- 


রাতে ধাড়ী ফেরার অসুবিধার কথা 
ভেবে আর গান শুনতেই উৎসাহ 


. " জনঘাধাবগকে ৰাজণীতিৰ কথ| বলি 


জী পৃষ্ঠার পর ) 


পরবর্তী নিয়মবিধি যাই থাক্‌, একজন 


অবাঞ্চনীয় লোকের পক্ষে দেশের 
অনিষ্ট করা, প্রজার অমর্গল ঘটান 


ছয়মাসই ষথেষ্ট ; বাধ এই যে ছয়-' 


মাসের মধ্যে তাকে কোন জায়গা 
হতে নির্বাচিত হতে হবে, এই নির্ব্বা- 
চনও হয় দলের জোরে, ব্যক্তি 
সামর্থ্যের বা গুপবনে নয়, সুতরাং 
এখানেও কোন দায়-দায়িত্ব নেই। 

নির্বাচনের মজা এই, কেউ যাদি 
কোন এক নির্কাচকমণ্ডলে নির্ধধাচিত 
হয় তবে সে সমগ্র দেশের অনিষ্ট 
করতে পারে। যাঁদ ধরে নেওয়ায়ও 
ষায় যে সে [নর্বাচকমণ্ডলার কাছে 
দায়া, সে কিন্তু সমগ্র দেশের কাছে 
দায়া নয়।: নির্বাচকমণ্ডল! যাঁদ তাকে 
সন বরে, তা হলে সমগ্র দ্রেশকে 
তাকে সহ করতে হবে; অর্থাৎ আড়াই 
শত নির্কাচকমণ্ডলীর মধ্যে সে ২৪৯ 
মণ্ডলীর কাছে কোনো রকমে দায়ী 
নয়। হয়ত তার দল দায়ী; কিন্ত 
. দল এমনিই একটি নৈর্ব্যক্তিক জিনিষ 
যে দলেরও কোন দায়িত্ব নেই-( এ 
সেই ভো; হারাবার ভয় ছাড়া )। 


সাধারণ নির্বাচন ছাড়াও কতক- , 


গুলি অসাধারণ নির্বাচন আছে। 
এই অসাধারণ নির্বাচনের নির্বাচক- 
 অগুলী অত্যন্ত, সীমাঘঞ্ধ; সেই সামা- 
বন্ধতার 
নির্ব্াচলা বৈতরঞ৷ উত্ভার্ণ, হয়। তাও 
ষাদ কেউ না পারে তখে-দল কি 
“করে? পরোক্ষ নির্বাচনে এ অদভি- 
প্রেত লোকগুলিকেও শাসনের দায়িত্বে 
আনতে পারে। শুধু তাই নয়, দলের 
সুপারিশে, রাজ্যপাল-।কছু লোক মনো - 
নয়নও করতে পারেন। সুতরাং 
প্রজাসাধারণের কাছে এদের 
দায়িত্ব: কোথায়, 

সংবিধানের এই সব ছিদ্রপথে 
পশ্চিম বাংলায়ও - অনেক অনভিপ্রেত 
ব্যক্তি দলের তোপে মগত্রীত্বের দাকস়- 
দায়িত্ব পেয়েছেন এবং পশ্চিম বাংলার 
স্বহৃবিধ সর্ধনাশ করেছেন। 
রায়কে মুখ্যমন্ত্রী পদে আহ্বান জানা- 
বার পর তিনি এই বর্ভ' দিলেন যে 


সুযোগ নিয়ে অনেকেই - 


ডাঃ ৫ 


তার মনঃপুত কয়েক ব্যক্তিকে মন্ত্রী 
সভায় নিতে হবে। 
নিয়েছিল । পাঁশ্চম বাংলায় সর্ব্ব- 
সাকুল্যে কিরপর্শক্কর রায় নলিনীরঞ্জন 
সরকার, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, 
শ্রীকালীপদ মুখাজ্জা, ই্প্রকুল্পচন্ত্র সেন 
প্রমুখ. ব্যক্তিগণ পশ্চিম বাংলার 
মন্ত্িত্বের আসন অঙ্কত করেছেন। 

নলিদীরঞ্জন সরকার ও শ্রীকিরণশঙ্কর 
রায়ের জনসাধারণের প্রাত অসাধারণ 
অবজ্ঞা ছিল; একজন ছিলেন অর্থ- 
পতি আরেকজন ছিলেন জমিদার ; 
একজন হয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী, জারেক- 
জন- হয়েছিলেন স্বরাষ্ট্মস্ত্রী; একজন 


পেয়েছিলেন শোষণের অধিকার, 
' আরেকজন পেয়েছিলেন শাসনের 
অধিকার; জনসাধারণের ভোটে 


সাধারণ নির্বাচনে এদের নির্বাচনের 
বরমাল্য লাভ কর] ছল দুরূহ । 
শরপ্রফচন্ত্র সেন সাধারণ নির্বাচনে 
হেরে যাবার পর মন্ত্রিত্ব টিকে 
রইলেন। 
প্রাপ্ত মন্ত্রী হয়ে তান ' একদিকে 
দেশকে খাগ্থাভাবগ্রস্ত অথবা, অখান্তে 
পড়ত করেছেন। রাফ. আহমেদ 
কিদ্বোয়াই যখন কেন্দ্রায় খাস্মন্ত্র 


ছিলেন তখন তিনি সরকারী হিসাবকে ' 


সম্পূর্ণ আবশ্বাস করে স্বায় ছুর্জয় 
সাহসে কণ্টোল প্রথা তুলে দিয়ে- 
ছিলেন ;. এই কণ্টে[লের কাকরসঙ্জায় 
প্রফুল্পচন্ত্র যে উল্লাসের নৃত্য চাল! 
চ্ছিলেন তা সহসা তুন্ধ হয়েষায়। 
সরবরাহের ক্ষেত্রেও সিমেন্ট, ভেল, 
লোহা ইত্যা'দ নিয়ে অনেক খেলা 
তান খেলেছেন) রিলিফের ঘু'টিও 
তিনি খুন্মমত চেলেছেন। আজ এগার 
বছর পরে বলা যায় যে পাশ্চম 
বাংলাকে চির হুণভিক্ষাবস্থায় রেখে, 
কন্টোল আর নিয়ন্ত্রণের রজ্জুতে 
শ্বাসরুন্ধ করে মন্ত্রিত্বের আসন গ্বাকড়ে 
রাখাতেই তার আনন্দ । সাধারণের 
নির্বাচনে নির্ধবাচিত না হয়ে তিনি 
পাচটি বছর অশ্রত্ধেয় ্পর্ধায় মানুষের 


একান্ত অপরিহার্য খান্তের ভাণ্ডারে , 


ম্ত্রীতথের গদী পেতেছিলেন। 


দল তা্মেনে 


 অন্ুসর্বণ 


খান্ত ও সরবরাহের ভার- 


এ রই সহযোগে সাধারণ নির্বাচনে 
পরাজিত পুিসমন্ত্রীপে শ্রীকালীপদ 
মুখার্জী কলকাতায় একদা ছু্বপ্রের 
রাত্রি সৃষ্টি করেছিলেন। ভাঃ রায়ের 
অবর্তমানে ট্রাম ভাডা আন্দোলন 
উপলক্ষে তারা কলকাতার নাগারক- 
দের. উপর নিশিদিন যে নির্মম পীড়ন- 
নীতি চালিয়েছিলেন, বৃটিশ. 'আমলেও 


এমন দায়িত্বহীনতার তুলন! পাওয়া ভার । 


শ্র'মকমস্ত্রী হিসাবে শ্রূমুখাজ্জী বরাবর 
যে ভয়াবহ মালিক তোষন নীতি 
করেছন তাতে সমগ্র 
শ্রামকসমাজে অপরিমেয় অকল্যাণ 
এনে দিয়েছে । তিনি শ্রমিকনির্ব্বাচন 
কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন ; সুতরাং 
শ্রমিক সমন্ধে তার দায়িত্ব কোথায়? 


দায়িত্ব দলের, কিন্তু দল নৈব্যক্তিক . 


সম্প্রতি রায় হরেন্্রনাথ চৌধুরী শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় নববিধান প্রবর্তনের নামে 
অরাজকতা সৃষ্টি করেছেন। এই 
টাকার জমিদার মহাশয় প্রজাদের 
কাছেও কোনাদন দ্বায়া ছিলেন নাঃ 
প[শ্চমবাংলায় গণতান্ত্রিক জামদীরী 
আসনেও' তার" কারও কাছে দায়ী 
কারণ . নেই। মুখ্যমন্ত্রা 
ভাঃ রায় নিংসন্দেহে সাধারণ নির্বাচনে 
ষথারীত নির্বাচিত হরেছেন ) তিনি 
আড়াইশ"টি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে 
নির্ধাচিত হন |ন, দরকারও নেই। 


থাকবার 


' কিন্ত তিনি যখন অনায়ালে' নিজের 


আঅমদারার মত |বহারকে রাজ্য 
পুনগঠন কাজে একাধক থান৷ ছেড়ে 
দিলেন, তখন সমগ্র [নৰ্বাচকমও্লার 
কাছে তার দাসত্ব কত নামান 
প্রমাণিত হল। আসলে সমগ্র দেশের 
কাছে তিন দায়া নন, 
নির্বাচকমণ্ডলীতে নির্ধাচত হলে 
তিনি মুখ্যমন্ত্রা হতে পারেন এবং 


সমগ্র দেশের সঙ্গে পরামর্শ না করে 


একটি 


পঃ বঙ্গের অংশ বিশেষ অপর রাজ্যকে 
দিয়ে দিতে পারেন) এমন কি, দলের 
জোরে অপর সকল দলকে উপেক্ষা 


শুক্রবার, ২৯শে আগষ্ট, ১১৫৮ 





বোধ করবেননা 1 
অস্বীকার করিনা সম্প্রতি. কয়েক- 


জন প্রথম, শ্রেণীর: শিল্পী সমন্তরাত ॥ 
ব্যাপী অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করেছেন। 


কিন্তু তাদের বক্তব্যে 
ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা যত” 


প্রকট যুক্ত তত নয়। 


' শাসনাধিকার কুক্ষিগত ' 


3 


তারপর কোন কোন ক্ষেত্রে এই 
ধরণের অনুষ্ঠানের সুযোগে যে সকল 
সংগীত সংগতিশৃন্ত : কার্যকলাপ প্রশ্রয় 
পায় (এ সম্বন্ধে বারাস্তরে -আলোচনার 
ইচ্ছা আছে ) তাও সমর্থনযোগ্য নয় 
কিন্তু তা” বলে পুলিশ কর্তারা আইন- 
শৃঙ্খলার যে দোহাই পেড়েছেন তা", 
এক কথায় বলতে গেলে, অর্থহান। 








করে বা দেশের সমগ্র জনসাধারণকে 
অবভ্ত। করে পশ্চিমণাঙলাকে বিহারে; 
ক্রোড়ে বিলুপ্ত করে দিতে চা 
পারেন। 

আর সব চাইতে বড় কথা দেশ. 
শাসনের নামে এরা যখন তখন জন- 
সাধারণকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে 
পারেন একথা শুধু পশ্চিমবাংলায় { 
প্রযোজ্য নয়,. সমগ্র ভারতের বিভিন্ন 
রাজের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য 
রাজ্যে রাজ্যে সংবিধানের এই সব 
ছিদ্র পথে বু অনভিপ্রেত লোক 
গ্রজাসাধারণের অশেষ ক্ষতি করেছে। 
কেননা, এর! রাজনাতি নামে 
বুঝেছেন .দণ্ডনীতি, শাসননীতি, অথবা : 
গুলচালনার অধিকার । কথার ঝুড়ি 
এদের মাপার মাথায়) ' হাতে 
অহিংসার হিং কাতুজে ভরা 
রিভলবার । i 


পঞ্চবাৎসরিক নির্বাচনী ইন্তাহার 
বাদ দিলে বামপন্থীদের দৃষ্টি = এর 
অীত নয়, এদের লক্ষ্য এই 
করা) 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবাই কংগ্রেসের 
নিমোক থেকে বেরিয়ে আসা কংগ্রেস 
সোল্তালষ্ট প্র্জাসমাজতন্ত্রা ' যার 
পরবর্্তা প্রজাপতিরূপ ; 
ব্যক্তিধ্ৃত অভিমান আছে, ৫ 
বিরোধীতা আছে দলগত বল' সক 
প্রচেষ্টা আছে, কিন্ত স্বতন্ত্র 'রাজনা 
নেই। শাসনাধিষ্টিত দলের বিখোধতা 
এদের রান্রনাতি; বিক্ষোভ প্রকাশই 
এদের প্রধান হাতয়ার ; জন- 
সাধারণের কাছে শাসনাধন্তিত দলের 
অপযশ ছাড়া এদের, কোন বক্তব্য 
নেই). এদের দায়ত্বের শেকড় তাই 
জনসাধারণের হৃদয় পহ্যস্ত পোছ্ছোয়, 
না, প্রচাগের ওপরকার জালেই 
আটকে থাকে । বিরোধাতার খণ্ড 
খণ্ড রূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছেঃ 
এ কোন পূর্ণাঙ্গ প্রাণচঞ্চল অথও সত্ব 
নয়; স্বত্ব সত্তা ত নয়ই. ফলে, 
আপাততঃ শাসক সম্প্রদায়ের এদের 
সম্পর্কে ভয় নেই, জনসাধারণের 
ভরসা নেই জনসাধারণ আভজ্ঞতায় 
এই রাজনীতি বুঝবে কবে সেই।দনের 
অপেক্ষায় রইলাম । 









চি যক্তব্য পেশ করেন। 
বঙ্গ তথা ভারতের কলঙ্ক | . 


EET ২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 





স্বাধীনত| দিবগোর উৎসব ৪ বিড 


চি ঘোষ এবার কংপ্রেণী 
' টাইদের একহাত নিয়েছেন 


প (নিজস্ব প্রতিনিধি) | 
উর লাগার 
শ্রীততুল্য ঘোষ শ্রীনেহর; সমেত জাতাঁয় নেতাদের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর এক হাত নেবেন কে ভেবেছিল ? কিন্তু তাই তো হলো। একি 
অভূজ্যবাকূর অন্যুশোচনা, না শ্রীনেহরয খোলাখ্যাল যে ইঙ্গিত করেছেন 
যে অতুল্যবাবর জার অধিককাল পশ্চিমব্্গ কংগ্রেসের সভাপাতত্বের পদ 


আঁকড়ে থাকা উচিত নয় তার প্রাতক্রিয়া ? 


অথবা আসন্ন ভবানীপুর 


নির্বাচনে কংগ্রেসের মূখে যে চ্‌ন-কালশ পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে 


তা থেকে পরিন্থাণ পাওয়ার 


অঙ্গ ? 
নানাদক থেকে কংগ্রেসের অবঙ্থা যে কাহিল হয়ে আসছে ভা 


' অতুল্যবাবয হূদয়গ্গম করেছেন বহুদিন থেকেই। কিন্তু যে ভাষায় তিনি 


জ্বাধীনতা দিবসে উম রতন * 


কংগ্রেস নেতাদের আন্রমশ করেছেন তা তাঁর 


পক্ষে অসম্ভব বলেই এতাঁদন মনে হয়েছে। তার বন্তৃতায় কমযনিষ্টদের 
আক্রমণ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছ নেই এবং তা তাঁর বস্তুব্যের 
মূল বিষয়ও ছিল না। তাঁর সোঁদনকার মূল কথা ছিল এই যে পশ্চিম 
0৩৫৬95৯1225 
* রত সপ ০ দিন দিন 


জটিলতর হয়ে উঠছে। 
DD. তিনি সমালোচনা! করে- 
ভীদের যারা কলকাতাকে 
মনে ক্রে একটি “ছুঃস্বপ্র” ৷ একথা 


অজানা নেই যে শ্রীনেহরুই কলকাতা 
সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন । কল- 
কাতার জনসাধারণের অনেক 
অসুবিধা, অসন্তোষ এবং নৈরাশ্ 
আছে কিন্ত তাই বলে যদি বড় বড় 
নেতারা এইরূপ মন্তব্য করেন তবে 
অবস্থার উন্নতি না হয়ে অবনতিই 
হবে।- অতুল্যবাবুর মতে কলকাতা 
তথা পশ্চিম বঙ্গের সমন্তাবলী 
উপযুক্তভাবে বুঝলে কেউ. তাদের 
" গযৃত"’, “ভগ্ন? বা হাক? 
বলে বর্ণনা করবে না। এক কথায় 
শ্রীনেহরু কলকাতা. তথা! পশ্চিম 
বঙ্গের সমস্যা ‘“উপযুক্তভাবে” বোঝেন 
না। 
+ উদ্বাস্ত সমস্ত! 
অতুল্যবাবু বলেন, উতদ্বাস্ত সমস্ত 
লেয় অন্ততম কঠিন সমস্তা । 
আলোচনার সময় তিনি 
খালার নামোল্লেখ 
ন নি, কিন্ত কার উদ্দেত্তে যে 
তার সমালোচনা তা বুঝতে অস্থবিধা, 
এইবার কারণ ছিল না! স্বাধীনতার 
বলি হিসেবে এই সমস্তা দেখা 
দিয়েছে। এই হতভাগ্য লোকদের' 
দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবার মনোভাব 
বদলে ফেনা উচিত । গুধু পশ্চিম 
বকে নয়, কেন্দ্রীয় সরকার ও 
অন্প্ঠি প্রদেশকেও এগিয়ে আসতে 
হবে এই দায়িত্ব বহন করতে । 
উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে . অতুল্যবাবু 
শিয়ালদহ স্টেশনের উল্লেখ করেন 
এবং বেশ তিক্ততার সহিত তার 
“শিয়ালদহ 
পশ্চিম 
এই কলঙ্ক দূর করবার ভার কার তাই 
সাব্যস্ত হলো না৷ প্রদেশ সরকারকে 
বললে তারা জানান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
" সরকারের, আর কেন্দ্রীয় সরকারকে 


* দায়ী করবেন? 


-উপরই এই বাধ নির্মাণ 


বললে তার! দায়িত্ব চাপান প্রদেশ 
সরকারের উপর! এই অসম্ভব 
অবস্থা অতুল্যবাবু কিছুতেই বুঝে উঠতে 
পারছেন না! বিশেষ করে ষখন 
ছুটি সরকারই কংগ্রেসের করায়ত্ত। 
' খাদ্যের দাবী 

এর পর আসে কেন্দ্রীয় খান্মন্ত্ী 
জ্রীঅজিতপ্রসাদদ জৈনের পালা। 
অতুল্যবাবু তীর বন্ধু পশ্চিমবঙ্গের 
খাস্তমন্ত্রীকে প্রদেশের খান্-সংকটের 
জন্য দায়ী করবেন মনে কর! 
বাতুলতা , তিনি তা করেনও নি। 
কিন্ত এই খাত্ত সংকটের জন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার কেনো প্রদেশ সরকারকে 
এতে অতুল্যবাবু 
বিশ্মিত হুন। বঙ্গভঙ্গের পর পাট 
উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দেয়'। বহু আউষ ধানের জমিতে 
পাট চাষ সুরু .হয়। এর প্রয়োজন 
এখনও আছে, কারণ পাঁট-জাত দ্রব্য 
বিক্রয় করে ভারত প্রভূত বৈদেশিক 


মুদ্রা অর্জন করে এঁধং এই মুদ্রা ' 
পঞ্চবা্িক পরিকল্পনা রূপায়নের কাজে. 
ব্যয়িত হয়! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার * এই 
দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের ' 


খান্ত ঘাটতি পূরণের প্রশ্নে অগ্রাধিকার 
দেয়৷ উচিত । 

এই সেদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
শ্রীপাতিল ফরাক্কা বাঁধ সম্বন্ধে কত 
মুখোরোচক কথা বলে গেলেন 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলনে । 
দেখা যাচ্ছে মুখরোচক কথার 
অভুল্যবাবু আর সন্ত নন! ফরাক্কা 
বাধ নির্মাণের উপর কলকাতার এবং 
কয়েকটি ' জেলার ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করছে। উদ্বান্ত সমন্তা, দক্ষিণ ও 
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোয় সংযোগ 
সাধন এবং সমগ্র প্রদেশের নৈতিক ও. 
রাজনৈতিক উন্নতির প্রশ্নও এর সঙ্গে 
জড়িত। কেন্দ্রীয় সরকারের . দৃঢ়তার 
নির্ভর 
করছে! 

উপলদ্ধির অন্তাব . 

অতুল্যবাবু বলেন পশ্চিমবঙ্গের 
সমস্তা অনেক, কিন্ত তা সমাধান করা 
যায়। বড় বড় নেতাদের হাতে 
অনেক কাজ, অনেক সমশ্তার দিকে 


তাদেরকে নজর দিতে হয়! দেশের 


Bees তারার তোরা 


, মঙ্গলের দারি্ তাদেরকেই বহন 


করতে হয়। অথচ, তারা ভাসাভাসা 
ভাবেই পশ্চিমধজের সমস্তা বিচার 


. করেন। অভুল্যবাবু অঙ্থরোধ জানান 


যেন তারা গভীরভাবে “লমন্তাশুলো 
উপলব্ধি করেন। তা হলে সমস্তা 
সমাধান সহজতর হবে। 


বিরাট হয়েছিল সভভাটি। নানা - 
* দিক থেকে বড় বড় মিছিল ময়দানে 


এসে জড়ো হয়। দূর দূর থেকে 
হাজার হাজার লোক এসেছিল, 
প্রধানত অবাল্লালী শ্রমিক, মালিকের 
দেয়া লরীতে চেপে। . অতুল্যবাবু 
এতে জনতার প্রাণচাঞ্্য দেখেছেন 
এবং শ্রীনেহকুকে উদ্দেশ করে 
বলেছেনঃ “প্রধানমন্ত্রীর নিকট আজ 
আমাদের আবেদন, কলকাতায় যে 
গ্রাপচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তাকে 
কাজে লাগালে কলকাতা সম্বন্ধে তার 
ছস্বেপ্র কেটে যাবে ।” 


বিরুদ্ধে আক্রমণ 


কেরলের কম্যুনিই সরকার ও 
ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের, 
কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণের এত 
বড় সুযোগ অতুল্যবাবু উপেক্ষা করেন 
নি। কেরলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
লক্ষ্য করে তিনি মনে করেন, 
তেলেঙ্গানা, কাকত্বীপ, . নন্দীগ্রামে 
কয়েক বছর পূর্বে কম্মুনিষ্টরা যে কাজ 
সুরু করেছিলেন, কেরালায় তারই 
পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। হয়ত, 


 ্রীনাহুদিরিপাদের গৃহযুদ্ধের” ভুমকীই - 


কাজে পরিণত হচ্ছে৷ 
শ্রীনাম্ুদিরিপাদ বহুবার বলেছেন, 
১৮১১১৮১৮৮০৫ 
তার বক্তব্যকে বিকৃত করে কম্মুনি্ট- 
বিরোধী দপগুলো তাদের কাজে 
লাগাচ্ছে। কিন্তু তাতে এই সব দূল- 
গুলো নিবৃত্ত হয় নি। এবার 
শ্রদ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে শ্রীঅতুল্য 


ঘোষ এ একই চার্জ করেছেন, ময়দান, 


মিটিংএ। জ্যোতিবাবু নাকি সুবোধ 
মল্লিক চত্বরে এক মিটিএ বলেছেন 


যে কংগ্রেস যদি কলকাতায় কেরালার 


বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তবে 


কম্যুনিষ্টরাও কংগ্রেস ভবন চড়াও. 
করবে । ধারা জ্যেতিবাবুর এই মিটিংএ ' 


উপস্থিত ছিলেন তারা অবাক হয়ে 
ভাবছেন, এ কথা তিনি কখন 
বললেন। পরে তিনি নিজেও তা 
অশ্বীকার করেছেন । 


কিন্ত অতুল্যবাবু ধরে নিয়েছেন, 


জ্যোতিবাবু এই হুমকি. দিয়েছেন । 


তাই, পশ্চিমবঙ্গের অপ্রতিদ্ধন্বী কংগ্রেস 
নেতা জিজ্ঞেন করেছেন, এ কি 


প্রীনাঘুদিরিপাদের হুম্‌ক্রি পশ্চিম. 


বঙ্গীয় ভাষ্য? জ্যোতিবাবুও কি গৃহ- 
যুদ্ধের ছমকি দেখাচ্ছেন? অতুল্যবাবু 
জ্যোতিবাবুকে জানিয়েছেন, বেশ গর্বের 
সঙ্গে£ “আমাদের গায়ে ইংরেজের 
বুটের দাগ আছে । ' কম্যনিষ্টদ্ের বুটের 
দাগ আমাদেরকে দেশত্যাগী করাতে 
পারবে না। কম্যুনিষটরা - কংগ্রেস 
অফিসের আসবাবপত্র নষ্ট করতে 
পারবে, মানুষও খুন করতে পারবে। 


কিন্ত তার ফলে বাললায় যে প্রতি- " 


ক্রিয়া দেখ! দেবে ভাতে কম্যুনিষ্টরাই 
চিরদিনের জন্তু নিশ্চন্ক হবে ।* 
কম্যুনিষ্ট নেতা জ্যোতিবাবুর 
কল্পিত হুমকি নিয়ে কংগ্রেসে আলো- 
ডনের এখানেই হয়ত পরিসমাপ্তি হয় 
নি। মাঠে ঘাটে এবং সংবাদপত্রে 
আরও অনেক কিছু শুনতে হবে । 


, পালন করেছেন। 





বাণীর বেন বাধে রাজত্বে 
ধণী হয়েছে ঘা ধণী 


, স্বাধীনত৷ দিবসে প্রজা-সোম্তা- 
লিষ্ট পার্টির কোনো কার্যহূচী ছিল 
না। অন্তান্ত বামপন্থীরা হু'ভাগে 
বিভক্ত হয়েছিল, কিন্তু কেউই 
দিবসটিকে “কমনওয়েলথ বিরোধী 
দিবস” বলে পালন করে নি। 
কম্যুনিষ্টরা কয়েক বছর থেকেই তা 
করছে না এবং স্বাধীনতা দিবসকে 


এ হিসেবেই পালন করেছেন ।' 


ভাদের পার্ট “দপ্তরে জাতীয় পতাকা 
ও কম্যুনিষ্ট পতাকা দুটিই উত্তোলিত 


হয়। হাজরা পার্কে মার্কসিষ্ট ফর- 


ওয়ার্ড ব্লকের সহযোগিতায় তারা 
যে সভা করেছিলেন সেখানেও 
হুট পতাকাই সাজান ছিল। 


ময়দানে কংগ্রেসের সভার তুলনায়, 


হাজর! পার্কের সভা ক্ষুদ্র ছিল । 
. বিপ্লবী সোস্তালি্ঈ পাটি ও 
সোক্তালি্উট ইউনিটি সেপ্টার সমেত 
অন্তান্ত বামপস্থীরা দিবসটিকে “খান্ত 
আশ্রয়-চাকুরী দাবী দিবস” হিসেবে 
সুবোধ মল্লিক 
চত্বরে একটি সভা করে তারা একটি 
বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে যান রাজ- 
ভবনে এবং সেখানে তাদের 
কয়েকজন প্রতিনিধি রাজ্যপালের 
সেক্রেটারীর হাতে তাঁদের দাবী 
সম্বলিত একটি 'মেমোরেগাম পেশ 
করেন। . 
কম্যুলিষ্ট বক্তব্য . 
হাঁজর! পার্কের সভার শ্রীজ্যোতি 
বসু ছিলেন মুখ্য বক্তা । কংগ্রেস 


একাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন 


করেছে এই দাঁবীকে তিনি ইতি- 
হাসের বিকৃতি বলে বর্ণনা করেন। 

- জাতীয় অভ্যখানে কংগ্রেসের 
অবদান কেউ অশ্বীকার করবে না, 
কিন্ত বাঙ্গলায় এবং 
অন্তন্তস্থানে যে সব বিপ্রবীরা 
আত্মাহুতি দিয়েছেন আদ তা কেন 
অস্বীকার করা হবে। শ্রমিক 
কলষক আন্দবোলনই বা স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাসে যথাযোগ্য 
স্ব্ৃতি পাবে না কেন? স্ুভাষ- 
চন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম 
এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃ- 
বৃদ্দের বিরুদ্ধে মামলার সময় সারা 
ভারতে যে গণ-জাগরণ দেখা দির়ে- 
ছিল তাই বা অস্বীকার করা হবে 
কেন? সেই সময় যে নৌ 
বিদ্রোহ দেখা দেয় স্বাধীনতার 
আন্দোলনে তারও যথাযথ স্বীকৃতি 


থাক! চাই৷ 
তিনি বলেন যে সোস্তালিজম 


কংগ্রেসের আদর্শ বলে ঘোষণা করা 


নেই। 
- অভিজ্ঞতায় তা বুঝতে সুরু করেছে । 


ভারতের . 


হয়েছে, বিজ্ঞ আশ্চর বি এই এই 
যে ্রীনেহর বারবার অস্বীকার 
করেছেন সোস্তালিজম বলতে তিনি কি 
বোঝেন তা ব্যাখ্যা করতে এই । বেশ 
শ্লেষ মিশিয়ে জ্যোতিবাবু বলেন, 


কংগ্রেসের সোন্তালিজম ব্যাখ্যা! 


করা চলে না, কারণ আসলে সোষ্যা- 
লিজমের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক 
দেশের লোক নিজেদের 


এই এগার বছরে দেশ সোস্তা- 
লিজমের দিকে এতটুকু এগোয় 
নি। ধনতন্্ধাদই সুদৃঢ় হয়ে 
বসেছে । ধনী আরও ধনী হয়েছে, 
গরীব হয়েছে আরও -গন্ীব। 
জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা 
ক্রমেই বাড়ছে। 

তিনি ঘলেন ধে কংগ্রেসের হাতে 


ক্ষমতা থাকলে দেশে কোনদিন 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। 
বামপস্থীরাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করতে 'সক্ষম। কম্যুনিষ্ট পার্টি 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদাই 
জনসাধারণের সঙ্গে থাকবে। 
কেরালার কম্যুনি্ট সরকারকে 
উৎখাতের যে “বড় গ্রতিি়া- 
শীলরা করছে” তার বিরুদ্ধেও তিনি 
জনসাধারণকে সচেতন থাকতে 
বলেন। 


অন্যান্য বামপন্থী 

সুবোধ মল্লিক চত্বরে অন্যান্ত 
বামপন্থীদের সভায় বিভিন্ন ' দলের 
নেতৃবৃন্দ বক্তুতা করেশ। তাতে 
তারা তাদের শ্মারকলিপিতে যে 
বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার বিশদ 
ব্যাখ্যা করেন। তারা বলেন যে 
স্বাধীনতার পর 'কংগ্রেস শাসনে 
বেকার সমস্তা দ্রুত জটিল হয়েছে, 
জনসাধারণের ' ক্রয়-ক্ষম 1 £ হাস 
পেয়েছে এবং ক্রমেই ট্যাক্সের বোবা 
বেড়েছে। জনসাধারণ ' তাদের 
অবস্থার ক্রমাবনতি রোধ করতে যে 
আন্দোলন করেছে তাকে আইনের 
বলে বা জোর করে দাবিয়ে দেয়া 
হয়েছে। 


একই সময়ে Re মুনাফা- 
শিকারী শ্রেণী আরও ধনী হয়েছে। 
সমন্ভত আইন তাদের লহায়তার 
জন্য সৃষ্টি হয়েছে। বে-আইনী 
কাজ্ঞ করলেও তাদের শাস্তি ভোগ 
করতে হয় না। ট্যাক্স ফাকি দিচ্ছে 
নিধিবাদে, কালোবাজারীতে টাক! 
লুটছে এবং খাস্তদ্রব্য ও ওষুধপত্রে 


আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভৰ 
করে নি। এই 'ধনিকের সরকারের 
পতন না ঘটালে অবস্থার পরিবর্তন 
হওয়া অসম্ভব বলে তারা জন- 
সাধারণকে তাদের আন্দোলন তীবর- 
তর করবার আবেদন জানান । 


₹ ইন্দোনেশিয়ায় মা্িন চক্রান্ত বানচাল 


দর্পণ 





বিড্রোহাঢের অস্ত্র যুগিয়েছে আমেরিকা 


মন্ত্র জুস্নান্দা দর দাবী 
প্রত্যাখ্যান করে তাদের বিরুদ্ধে 
সামারক আঁভিধানের - 


{দ্রোহ সরকার কয়েকটি 
- [িদেশশ সরকারের দ্বশকৃতি পাবার 
চেষ্টা করছে। 
মাকণ পররাম্জ সচিব মিঃ 
.ভালেস এক সাংবাদিক 


এক বিরাট অংশ সমর্থিত নয়? 
. বিদ্ৰোহী সরকারকে আমেরিকা 


স্বীকার করে নেবে কিনা প্রশ্নের 
উত্তরে মিঃ ডালেস অপর এক 
সাংবাদিক- বৈঠকে বলেন যে সেটা 
নির্ভর করছে বিদ্রোহীরা কতদিন সং- 
গ্রাম চালিয়ে যাবে তার উপর । 
. গত ১৩ই মার্চ কেন্দ্ৰীয় সৈন্ত- 
বাহিনী একরূপ বিনা বাধায় 
সুমাত্রায় অবতরণ করল। দেখা গেল 
বিদ্রোহীদের পেছনে কোন জনসমর্থন 
নেই । মাঁকিন সংবাদপত্রগুলিতে জোর 
সংবাদ প্রকা।শত হতে লাগল যে 
রাশিয়া মিশরের মধ্য দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় 
জঙ্গী বিমান পাঠাচ্ছে। ইন্দোনেশীয়ার 
রুশ দূতাবাস ছদ্মবেশী রুশ কারিগরে 
ছেয়ে গেছে। দলে দলে ছদ্মবেশী 
সোভিয়েট সৈন্য বান্দুংএ সম়িবিষ্ট 
হচ্ছে। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলিও এই 
ধরণের ল্লোর খবর ছাপিয়ে ডাঃ 
সুকর্ণকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
আপোষ করবার পরামর্শ দিতে লাগল। 
মাকিন চক্রান্ত বানচাল 
ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের বিমান 
বাহিনী মধ্যন্থমাত্রায় কালটেক্স 
কোম্পানীর তেল কেন্দ্রের আশেপাশে 
বান্দুংএ এবং ইন্দোনেশিয়ার অন্তান্ত 


ত্বরক্ষিত সর অঞ্চলে বোমা বর্ষণ 


সুরু করল। সকলে অবাক হয়ে প্রশ্ন 
করল, বিদ্রোহীরা বিমান ও বৈমানিক 
পেল কোথায়? বিদ্রোহী সরকার 
ঘোষণা করলেন যে বিদ্রোহী ইন্বোনে- 
দিয় বৈমানিক বিদ্রোহী সরকারের 
নিজস্ব বিমানে শত্রুপক্ষের উপর বোমা 
বর্ষণ করছে। ব্রিটিশ ও মাক্কিন 
পত্রিকাঙ্চলি পুনরায় সমম্বরে ডাঃ 
সুকর্ণকে অবস্থার গুরুত্ব স্মরণ 
করিয়ে দিল। মার্ক্চিন চার্জ ডি 
এফায়ার্স ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্র সচিব 
সুবন্সিয়র সঙ্গে দেখা করে বললেন__ 
কালটেক্স কোম্পানীর মাকিন কর্মীদের 


( দর্পণের নেকি 


ধনপ্রাণ রক্ষার জন্ত অবিলঘে মাকিন 
সপ্তম নৌবহর আহ্বান করা প্রয়ো- 
জন। ইন্দোনেপীয় পররাষ্ট্র সচিব 
হুঙ্কার ছাড়লেন-_তফাৎ যাও । 
ইন্দোনেশীয় বাহিনী অল্প কয়েক- 
দিনের মধ্যেই মধ্যস্গমাত্রায় তেল 
কেন্দ্রের চারিদকের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি 
দখল করে ফেলল । বিদ্রোহী বিমানের 
হানা তখনও এ অঞ্চলে চলছিল। 
ম্যানিলায় সিয়াটোর বৈঠক বসল। 
বিদ্রোহী সরকার ইন্দোনেশিয়াহুত্তক্ষেপের 
জন্থক সিয়াটোর নিকট আবেদন 
জানালেন । মিঃ ডালেস সিয়াটোর বৈঠকে 
ইন্দোনেশিয়ার. প্রশ্নকে অগ্রাধিকার 
দেবার দাবী করলেন । কিন্ত সিয়াটোর 
বৈঠক যখন শেষ হল তথন দেখা গেল 
কেন্্রীয় বাহিনী : সুমাত্রায় অবস্থা 
আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেলেছে । 
বিদ্রোহীদের জন্য মাকিন 
অন্ত্রসজ্জ! 
হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বিদ্রোহ 
উত্তর স্ুলাবেশীতে) 
ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্দোনেশীয় প্রধান- 
মন্ত্রী জুয়ান্দা অভিযোগ করলেন যে 
বিদ্রোহীরা ফরমোদ্া ও ফিলিপাইন 
থেকে সাহায্য পাচ্ছে। মাকিন অন্তর 
শস্প ও বিমান ওঁ দুটি দেশে থেকে 
ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহীদের আন্ত 
পাঠান হচ্ছে! সিঙ্গাপুর বিদ্রোহীদের 
প্রচার কেন্জ হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ - 


sulawesi ) 


ও মার্কিন, সরকারদ্বয় এবং এ ছুটি ! 


দেশের সংবাদপত্রগুলি ইন্দোনেশিয়ার 


অভিষোগ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য . 


করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। 
চীনা ও রুশ সরকারতয় হুঙ্কার ছাড়- 
লেন “যদি আমেরিকা ইন্দোনেশিয়ার 
আত্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে নিবৃত্ত 
না হয় তবে তাকে তার ফলভোগ 
করতে হবে|” বান্দুং শক্তিবর্গ এ 
ব্যাপারে ইন্দোনেশিয় সরকারকে 
সমর্থন জানালেন । অবস্থা ঘোর।ল 
হয়ে উঠল। ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় 
কোরিয়া আসন্ন বলে অনেকে আশঙ্কা 
করতে লাগলেন । 
ইন্দোনেশিয়ায় মাকিন বোমারু 

বিমানের বোমা বর্ষণ 

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে 
ইন্দোনেশীয়ার বিমান-বিধ্বংলী কামান 
একটি বিদ্রোহী বোমারু . বিমান 
ভূপতিত করেছে । জলস্ত বি-২৬ 
বোমারু বিমান থেকে প্যারান্থট নিয়ে 
লাফিয়ে পড়বার সমক্ম একটি নারি- 
কেল গাছে আটক পড়েছে বৈমানিক । 
ইন্দোনেশীয় সেনাদল তাকে নারিকেল 
গাছ থেকে নামিয়ে এনে গ্রেপ্তার 
করেছে। 

তারপর দেখা গেল মে বহু- 
বিঘোষিত বিদ্রোহী ইন্দোনেশীয় 
"বৈমানিক আর কেউ নন, তিনি 
হচ্ছেন মাকিন বৈমানিক মঃ এলেন 


লরেন্স ভা তারা ফরমোজা 
থেকে ফিলিপাইনের ক্লার্ক বিমান 
ঘটাতে এসে বাসা বেঁধেছেন | এবং 
এ বিমান ঘাটী থেকে তিনি ও তার 
সহকর্মী মাফিন বৈমানিকগণ মাকিন 
বোমাক বিমান নিয়ে নিয়মিত ইন্দো- 


নেশিয়ার উপর বোমা ফেলে যাচ্ছেন । 
এ সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে দলে 


উনি, হবহ্াম্পল্ল লঙ্বীশ্পেজ্তু 


প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও মিঃ 
ডালেস ঘোষণা করলেন--এরা সব 
ভাগ্যন্থেষী মাকিন বৈমানিকা। 
ন্ুকর্ণের সতর্কবাণী 
প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ অবস্থা সম্পর্কে 
সচেতন হবার জন্তু আমেরিকার নিকট 
অন্থরোধ জানালেন । তিনি এ কথাও 
বললেন, যে তার একটি ইঙ্জিতে ' 
হাজার হাজার বিদেশী ভলা টিয়ার ও 
বিমান ইন্দোনেশিয়ার সাহায্যের জন্ত 


ছুটে আসবে! তবে তিনি বাহিরের 


কোন সাহায্য না নিয়েই বিদ্রোহ 
দমন করবেন। প্রধান মন্ত্রী ভুয়ান্দা 


শুক্রবার, ২৯শে আগস্ট, ১৯৫৮ + 





ঘোষণা করলেন যে ইন্দোনেশিয়ায় ; 
মার্কিন বিমানের হানা বন্ধ নাহলে ' 
তিনি ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে মাকিন হস্তক্ষেপের অকাট্য 
প্রমাণ সহ ইউ এন ও'র দ্বারস্থ হবেন। 

ঠেলার নাম বাবাজী * 

অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। 

মার্কিন স্বরাষ্্র বিভাগ ইন্দোনেশীয় 
পুলিশ বাহিনীর জন্ত ৫ লক্ষ ডলার 
মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের লাইসেন্স 
মঞ্জুর করলেন। মিঃ ডালেস এক 
সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করলেন, 
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টপ 


ৰাজণীতিৰ চক্রে বাঙালী টান ৃ 


আপনাদের ১লা আগষ্ট সংখ্যায় 
“রাজনীতির চক্রে বাঙালী উদ্বাস্ত” 
শীর্ষক বিশেষ অধ্যায়ে প্অরুণচন্্ 
গুহ সমন্ধে জালা খা নাম দিয়ে 


কোন লেখক কিছু মন্তব্য 
করেছেন। এর. মূল 'কথা হল 
অরুণবাধু তাঁর “চাকুরী বজায় 
রাখার” (অর্থাৎ মন্ত্রীত্বে টিকে 


থাকার )' আগ্রহে বাংলার উদবাস্ত- 
দের স্বার্থ দেখেন নি এবং আর, 
এফ, এ নামক উদ্বাস্তদের সাহাষ্যকারী 
অর্থসংস্থাকে অর্থদপ্তর হতে উদ্বাস্ত 
দপ্তরে হস্তাত্তরিত করতে রাজী হন 
নি। আন,' এফ, এ অর্থদপ্তর 
থেকে উদ্বান্ত দপ্তরে গেলে বাংলার 
উদ্বান্তদের কি উপকার হত, তা 
আমরা বুঝতে পারলাম না। অথবা, 
অর্থদণ্তর অরুণবাবুর কতৃত্ব থেকে 
শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ব! শ্রীখাল্লার 
কতৃ'ত্বে গেলে বাঙ্গালী উ্বাস্তদের 
প্রতি বেশী দরদ দেখানো হত 
একথাও মানা কঠিন। আর, এফ, 
এ আইন পালিয়ামেশ্টে পাশ হয় 
১৯৪৮ সালে, অরুশৰারু অর্থমন্ত্রণা- 
লয়ের ভার পাবার প্রায় ৫ বছর 
পূর্বে। তখনই এটা নির্ধারিত হয় 
যে আই, এফ, সি ও আর, এফ, 
এ অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনই থাকবে; 
কারণ এই দুটো সংস্থাই কতকটা 
ব্যান্বের মতো। তাই আই,-.এফ, 
সি শিল্পদগুরে বা আর, এফ, এ 
পুনর্বাসন দপ্তরে না নিয়ে অ্থদণ্ডরের 


অধীন রইল। এবং এই সিদ্ধান্ত পূর্ণ 


মন্ত্রীসভা বা ০82950এ গৃহীত 
হয়োছল--অরুণবাবু মন্ত্রী হবার ৫ 
বছর পুর্বে ।. 

এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করার 
কোন প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব 
করেছে বলে আমার জানা নেই। 
এর. পরিবর্তন করতে হলে পুর্ণ 
মন্ত্রীসভায় প্রস্তাব পাঠাতে হত্য 
উদ্বাত্বদপ্তর হতে এমন কোন 


প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কি না, 
আমরা জানি না) অন্ততঃ জালা খা 
তা বলেন নি। অকুবাবুর হাতে 
যখন আর, এফ, এর ভার ছিল, তখন 
অরুণবাবু কি করেছেন, তাঁর একটা 


হিসাব অন্তত জ্বাল] খা দিতে পার 
তেন, তাঁও তিনি দেন নি। তার _ 
কিছুটা হিসাব আমরা জানি। 
তারই আমলে আর, এফ, এ এর 
প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে একজন 
বাঙ্গালী এবং তা-ও পুর্ব বাংলার, 
বাঙ্গালীকে নিযুকে করা হয়) অ- 
"বাঙ্গালীর ভয়ে অরুণবাবু এতে ভীত 
হন নি। অরুণবাবুর সময়েই 
কেবল বাঙ্গালী, উ্বাস্তদের জন্ত নুতন 
করে আবার থুণ দেবার ব্যবস্থা 
হয় এবং তার অন্ত বাঙ্গালী উদ্বান্ত- 
দের কাছ হতে খণের দরখাস্ত 
আহ্বান করা হয়) পাশ্চম.পাকি- 
স্থানের উদ্বাস্বদের এই জুযোগ 
দেওয়া হয় নি। অকুণবাবুর হাতেই 
আর এফ, এ আইনের সংসোধন করে 
সুদের হার শতকরা ১২৬ কমানো 
হয়। এর কোনটাতেই অরুণবাবু 
অবাঙ্গালার ভয়ে বাঙ্গালীদের সাহায্য 
করতে ভাত হন নি। তাছাড়া 
গণপরিষদে ও -অস্থায়ী পাল মেণ্টে 
এবং পরে ১৯৫২ সালের পালিয়া- 
মেণ্টে বাংলার, উদ্বাস্ত ও বাংলার 
ব্ক্ষ বিপর্যয় নিয়ে অরুণবাবু ষত 
প্রশ্ন করেছেন এবং ভাষণ দিয়েছেন 
বোধহয় অন্ত যে কোন ৪1 অন 
সভ্যের' সমবেও চেষ্টাত তার সমান 
নয়। উদ্বান্ধদের কথা বলতে অরুণ 
বাবু বাংলার বা কেন্দ্রের কোন 
কর্তার ভয়েই ভাত হুন নি! যদিও. 


এর জন্ত তান, তাদের অনেকের 


বিরাগ ভাজন হয়েছেন। 


আলা খা লিখেছেন অরুণবাবু 
লেখা পড়া করেন এবং তিনি “এখন 
শুধু কাগজে প্রবন্ধ লেখেন।” 
একাজটা তিনি বরাবরই করতেন। 
এমন কি ১৯৪৮-৪৯ সালে যখন 
দিলীতে বাংলার উদ্বাত্ত সমস্তার 
কোন আলোচনাই হয়নি, তখন 
অরুণবাবুই দিল্লীর হিন্দস্থান টাইমসে 
প্রথম এঁ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দিল্লীর অন্ত 
একখানা দৈনিক কাগজ তখন 
অরুশবাবুর কাছ থেকে এ সন্ধে 


আর একটা প্রবন্ধ চেয়ে নেয়। 
তখনও বাংলার বা দিল্লীর কোন 
কতৃপক্ষের ভয়ে অরণবাবু ভীত হুন ঠা 
নি। 

জালা খাঁ' লিখেছেন “সময় 
কাউকে ক্ষমা করে না, অরুণচন্দ্রকে 
করে নি” কিন্ত অরুণবাবু, ষদি 
মন্ত্ৰীত্ব বজায় রাখার জন্তই এত 
ব্যস্ত হতেন তাহলে তা রাখতে 
মন্ত্ৰীত্ব রয়ে গেছে; অরুণবাবুর 
ম্ত্ীত্বও থেকে যেত যদি তিনি একটু 
হিসাব করে চলতেন। বাংলার, 
কথা মনে করেই ১৯৫৬ সালে 
সেপ্টেমর মাসে কাপড়ের উপর 
অতি উচ্চ হারে নুতন .কর 
বসাবার প্রস্তাবে অনুণবাবু মত 
দেন নি এবং, এ পেকে 
শীকুষ্ণমাচারীর সঙ্গে তার বিরোধ 





' সুরু হয়। এঁ বিলে মন্ত্রী হিসাবে 
 অকণবাবুরই সই দেবার কথা ছিল 


এবং পাপিয়ামেণ্টে ওটা তারই পাশ 
করাবারও কথা ছিল। কিন্তু ঠিক 
পুজার আগে বাঙ্গালীর কাপড়ের 
উপর এমন কর বসাবার প্রস্তাবে » 
তিনি রাজী হননি) তাই ও | 
তিনি সই করেন নি এবং 
পালিয়ামেণ্টে পাশ কদ্ার 
নেন নি। অরুপবাবু ষে সব কারণে 
শ্রীকষ্ণমাচান্বির বিরাগ ভাজন হুন, 
তার ভিতর বাংলার স্বার্থের আরও ' 
দিক ছিল। কিন্ত সৰ কথার উল্লেখ 
এখানে চলে না। 

১৯৫২ সালে অরুণবাবু বাঙ্গালী 
উদ্বাস্বদের নিয়ে পালিয়ামেণ্টে এত 
সব কথা তুলতে লাগলেন ষে বাংলার 
কতৃপক্ষ অরূণবাবুর উপর আরও 
বিরূপ হলেন এবং কেন্দ্রীয় উদ্বাস্ত 
মন্ত্রী লোকসভার অধ্যক্ষকে লিখলেন, 
বাতে অরুশবাবুর এ সব প্রশ্ন পালিয়্া-. : 
মেণ্টে উঠতে দেওয়া না হয়! কারণ, 
সমস্ত কর্মভার পশ্চিম বাংলা সরকারের * 
উপর কাজেই কেন্ত্রীয় মন্ত্রীর পক্ষে 
সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। 
অকুণবাবুও অধ্যক্ষকে লিখলেন 
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: মধ্যপ্রাচ্য ৰাজণীভিতে বটেন € আমেৰিক| 


আজকের দিনে সামরিক শক্তি দিয়ে 


( দর্পণের পর্য্যবেক্ষক ) 


আন্তজাশীতক ঘটনা সমন্টির একটা কাঠামো থাকে। এখানে- 
ওখানে ছড়িয়ে থাকলেও (পৃথিবশটাতো. লেহাৎ কম বড় নয্ন), তারা 


সর্বদা সম্পকহপন নগ্ন। এবং নানা দেশের নানা কথায় ও ঘটনায় সেই . 


কাঠামোর একটা “মোজেইক”ছাৰ জেগে ওঠে, বিশেষত যখন আন্ত- 


জাতক কোলাহল লেগে থাকে । 


“্ৰপণ”-এর সমীক্ষণ অসনি-সব ঘটনার দর্পপেই। 


তা থেকে 


এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমোরিকা মানে মানে এবার লেবানন থেকে 
যেতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু তাকে এমনভাবে যেতে হবে যাতে 
সম্মানী বজায় থাকে, যাতে (সামগ্রিক দৃষ্টিতে) জগত-জোড়া, রাশিয়া” 
= বিরোধ সামরিক ব্যহরচনা ব্যাহড না হয়। এবং যাতে পশ্চিম এশিয়ায় 


জাখিকি জ্াথও নজার থাকে। 


' এবং দেই. সঙ্গে “দপপ”এর রবিতে রেখ ঘটনাবলশব 


এইশগলোও। 


(ক) ভারতের নী 
নেহরু বলেছেন ১৪ই আগষ্ট দিল্লীতে £ 
রাষ্ট্পুঞ্জের ধ্বজা নিয়ে সামরিক 
বাহিনী (লামে পুলিশ) লেবা- 
আঙ্ক আমেরিকার সৈন্ত 
অপসারণের আগে, . 
বিরোধী । ভারত কোনো স্থানেই 
চায় না রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক 
বাহিনী । সকলের আগে প্রয়োজন 
লেবানন থেকে আমেরিকান সৈম্ত 
ও জর্ডান থেকে ইংরেজ সৈন্যাদের 
»অপসারণ। লেধাননকে ' হুম্‌কি 
দেখিয়ে, রাষ্্রপুঞ্জে' শীলমোহরের 
পাহারায় নিরপেক্ষ করতে চায় 
আমেরিকা। নেহরু সেটারও 
বিরোধী । উনি যা চলেছেন তার 
অর্থ এইঃ গায়ে পড়ে বড় বড় দেশ- 
গুলোর মুরুব্বিয়ানা না করলেও 
চলে। ছেট দেশের নিজস্ব স্বার্থে 
সে. নিজেই বেনী বোঝে। নাবা- 
সম্পত্তি দেখাশোনা 































(আগষ্ট ১): আরব 


বছকাল পর আজ জাগছে এশিয়া 
ও আফ্রিকা । আমেরিকা-ইউরোপ 
পশ্চিমীদের উচিত, এই সত্যকে 
অবিলম্বে স্বীকার করে নেওয়া, এবং 
তাদের মিলেমিশে থাকা । 

(গ) বাগদাদের বিচারালয়ে 
সরকারী পক্ষ থেকে অভিযোগ 
আনা হয়েছে যে, ইরাকের ভূতপুর্ব 
প্রধানমন্ত্রী মরি ও অন্যান্যরা প্রাতি- 
বেশী সিরিয়ার বিরুদ্ধে গোপন ষড়- 


ছিল সিরিয়ার সাধারণতস্ত্রী রাষ্ট্রের 
ন করে রাজতন্ত্র স্থাপন করা) 
ঢের, ভূতপূৰ্ব রাজা ফয়জলের 
' সিরিয়ার রাজা করার 
ভিসন্ধিও তাদের ছিল । 

সত্যমিথ্যা এখনো যাচাই হয়নি । 
হওয়াটাই - স্বাভাবিক । 
রাজা হলেন" হাসেমী বংশের 


ভারত এর 


ধর গায়ে হাত দিও ন!। ' 


মোটেই পছন্দ করে না 


যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এবং তাদের উদ্দেশ 


রা ১৪ই জুলাইয়ের 
আগে ছিপেন রাজ! ফয়জল-_-উনি 
ও সেই হাসেমী বংশের ' এবং রাজা 
হোসেনের উনি চাঁচা। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর ট্রাক্সজর্ডদ (পরে 
জর্ডন.) ও ইরাকের গদিতে হাসেমী 


বংশকে হাতে ধরে বসাল ইংরাজরা। 


সিরিয়াতেও যদি সেই হাসেমীদেনর 
একজনকে বসান যায় তাহলে 
জাগ্রত মিশরের বিরুদ্ধে দাড় করানো 
যেতে পারে এই তিন আরব 
রাষ্রকে। সে গুড়ে অবিস্তি বালি 


. পড়েছে, ১৪ই জুলাই, ইরাকের 


বিপ্লব দিবস | 

(ঘ) চতুর্থ আরব রাজ্যের 
ভিতর এ. ভূখণ্ডে টি 
বিত্তশালী সোদীআরব ) 
আছে মাকিনী প্রতিপত্তি বি 
বিশেষ করে তৈলখনিতে। 
সৌদী সা 


ফৈজল (উনিই নাকি এখন আসল | 


কর্তা) মিশর-নায়ক ও আরব 
জগতের মাথার মর্ণি, গ্রেসিডেন্ট 
নাসেরের সঙ্গে ১৬ই আগষ্ট গোপন 
কথাবার্তা চালায় কায়রোতে। 
তাক্পরদিন ফৈজল ঘোষণা করেন, 
কায়রোতে ষে সৌদী আরব ও সংযুক্ত 
আরৰ সাধারপতস্ত্রেরে ভিতর বন্ধুত্ব 
অটুট আছে, এবং সৌদী আরব 


এশিয়ার কোথাও বিদেশী সৈশ্ত 


--থাকুক | তিনি লেৰানন-অর্ডন থেকে 


মাকিনী ও ইংরেজ সৈন্তের অপ-্‌ 
সারণের পক্ষপাতী । 
পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি 
আববের তফাৎ 
(ও) এখানে হল পাকিস্থানের 
সঙ্গে তফাৎ। সৌদীআরবে মাক্ষিনী 
বিমান বাহিনীর ঘাটি আছে। সৌদী- 


আরব মাকিন সাহায্য পেয়ে থাকে. 


তা সত্বেও তার প্রধানমন্ত্রী বিদেশী সৈল্ত 
সরিয়ে-নেওয়ার দাবী করতে ইতস্তত 


করেন নি। অথচ. পাকিস্থান, যে 


ইসলাম ও ‘মুছলমান’ বলতে বলতে 
অজ্ঞান, তার প্রধানমন্ত্রী মুন্‌ সাহেৰ 
এ ব্যাপারে ষোলআনা মাক্ষিনী | 


পশ্চিষ 


প্লবিক শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যায় না 


এবং, এমন অন্ভুত _ ব্যাপার ই 
হইিস্লামি গণতান্ত্রিক রাষ্্রটিতে যে, 
এগিয়ে এসেছে, হায়, মুসলিম্‌ লীগের 


- এক পাণ্ডা (যাছের আমলে দেশকে 


কোলে ), ১৭ই আগষ্ট করাচীতে এক 
জনসভা (প্রাদেশিক মুসলিম্‌ লীগ 
আহত ) অভিমত প্রকাশ করে যে, 
আমেরিকা পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। . সেই 


' সভার একজন বক্তা, আবু সৈয়দ 


আনভ্তবের বল্লেন? পাকিস্থান, পশ্চিম 
এশিয়া ও দুর প্রাচ্যের দেশে গণ্ড- 


রা প্রতারিত 

(5) কিন্তু, যে দেশ নিয়ে আজ 
পৃথিবীতে, মাথা ব্যাথার অন্ত নেই, 
ষেদেশের চোখে ঘুম নেই পৃথিবীর 


7 সমস্ত দেশগুলোর স্বাধীনতা সম্যক- 


ভাবে রক্ষিত না হ'লে; এমন কি, 
পরোক্ষ আক্রমণ থেকে অন্ত দেশকে 


. বীচাতে ষে যুদ্ধ করতেও রাজী,_সেই 
দেশের ছোট্ট একটি ঘটনা “দরগণ* ' 
- পরিবেষণ করছে এইখানে - 


(রয়টার বলছে আগষ্ট ১৬ 
তারিখে )ঃ আমেরিকার আলাবাম! 


প্রদেশের মণ্টগোমারি সহরে বিচার 
হয়েছে পঞ্চায় বছরের বুড়ো নিষ্রো : 


জিমি উইলসনের ৷ জিমি নাকি এক- 
জন শ্বেতাঙ্গিণ্র কাছ টাকা পীচেকের 
মতো চুরি করেছিল । জিমিকে মৃত্যু- 
দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। মাপ না 
পেলে, ৫ই সেপ্টেম্বর জিমির মৃত্যু হবে 
বৈদ্যুতিক চেয়ারে |! অপরাধ £ পাঁচ 
টাকা চুরি ! |! 


জিমির কথা উঠবে না, উঠতে. 


পারে না রাষ্ট্রপুঞ্জে। কিন্বা ভবিষ্যতের 
শীর্ষ সম্মেলনের কার্যক্রমে ; কিমা শীর্ষ 


হতে শীর্ষে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে ; 


কিনা রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায়, বখন 
সেখানে পশ্চিম এশিয়া! নিয়ে অনেক- 


বার অনেকে অনেক ভাবে বলবেন 


গণতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কি, 


এবং অনন্ত দেশকে, কি ভাবে ' 
আধিক সাহায্য করা যেতে পারে)" 
স্কায় ও মানরতার জন্তে কোন কোন ' 


দেশ সর্বস্ব দিয়ে সংগ্রাম করছেন এবং 
করবেনও। হায়, জিমি! যুদ্ধোতর 
জগতের জিমি ! | 
না, জিমি উইলসন্‌ নয়, ব্লাষ্রপুঞ্জের 
আসবে (১৮ই আগষ্ট মধ্যরাত্রি 
থেকে সুরু) দফায় দফায় প্রস্তাক। 
প্রেসিডেন্ট'আইসেনহাওয়ারের ছ-দফা 
প্রস্তাব) রাশিয়ার প্রস্তাব এবং 


সম্ভবত নরওয়ের একটা প্রস্তাব। 


আরো অনেক হয়ত আসবে । কিন্তু 
ভোটাভূটিই হোক, কি উষ্ণ তর্ক- 
বিতর্কই হোক, চাবিকাঠি তো আমে- 


রিকার হাতে, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা । 


সুতরাং, বছিজগতে প্রচারের বাজারে 
যতো অন্ুবিধেই হক না কেন, বাই 
পুঞ্জে আমেরিকা জব্দ হ'বে না, এটা 
সর্বজনবিদিত। 
ছ দফ| ফরমূল। 
পশ্চিম এশিয়ায় অশাস্তি ঘটিয়ে 
শাস্তি ডেকে আনার কি সেই ছ-দফ! 
ফরমুলা? (১) রাষ্ট্রপুঞপ্জের লেবানন 
সম্পর্কে চিন্তা জ্ঞাপন ; (২) জর্ডন 
রক্ষার গন্ত রাষপুঞ্জ পদক্ষেপ করুক ; 
(৩) বাহির থেকে অন্তর্ুন্ধ-প্রেরণা বন্ধ 
কর!) (৪) অর্থনৈতিক সহায়তার জন্ঠ 
স্থানীয় ভাবে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা; 
(6) রাষ্ট্রপুঞ্জের পুলিশ বাহিনী ) (৬) 
( শেষাং ২য় পৃষ্ঠায় ) 









RX) 





১. 


আগনার রক্তগ 


সদ কিতিতে | 


টিটি 
। মস্তি গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের 
শাহ তারা পৃষ্টিলাভ করে; তাই 
'রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান 
বলা হয়৷ সেই রক্তই যখন দূষিত 
হয়ে পড়ে, তখন স্বতাবভহই -বিবিষ 
- কৃঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন ছুরি! 


। ফ্হ হয়ে ওঠে। 


















আগামী )লা অক্টোবর থেকে ভারতে 


শুক্রবার, ২৯শে আগস্ট, ১৯৫৮ 





দশমিক, পদ্ধতির ওজন চালু 





অবশ্য দশমিক সুদা ছিল না। মূল কারণ ছল 
সংস্থায় সরকার কতৃক নিয়ন্মিত' বিনিময় হার থেকে 


ট্রাসে-বাসে এ নিয়ে গোলযোগ হয়ে থাকে এবং এই সর যানবাহন : 


এই সুযোগে ভাড়া বৃদ্ধ করে নেয়। 6 


ও তাই। একটা ধারণা 
পকেট 


i ছাড়িয়ে পড়ে যে দশমিক মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছে জনসাধারণের 
* কেটে আরও দ;এক পয়সা আঁধক লাভ করার জন্য। 


বস্ততপক্ষে, দশমিক পদ্ধতি 
প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ৷ 
মুদ্রায় প্রচলনের পর তা অন্তান্ত 
ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হতে চলেছে। 
১ল! অক্টোবর থেকে দশমিক পদ্ধতির 
ওজন কয়েকটি ক্ষেত্রে চালু হবে। 
১লা জুলাই এই পদ্ধতির ওজন পাট 
ব্যবসায়ে প্রবর্তন করা হয়েছে। 
কিছুদিন পুরনো ওজন ও নতুন ওজনের 
বিনিময় হার নিয়ে গোলমাল নিশ্চয়ই 
দেখা দেবে, তবে বর্তমানে যে ওজনের 
বিভিন্ন মাপকাঠি আছে তাতে যদি 
দেশ অভ্যস্ত হয়ে থাকতে পারে তবে 
নতুন ওজন পদ্ধতি প্রবর্তনের পর 
অল্পদিনের মধ্যেই তা গা সওয়া হয়ে 
যাবে এবং দেশ আরেকটি অভি প্রয়ো- 
জীয় পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবে । 

এই বাঙলা দেশেই কত বিভিন্ন 
রকমের ওজনের প্রচলন আছে। 
কোথাও সের হয় ৬* তোলায়, 
কোথাও ৮* তোলায় । , কোনো 
কোনো জিনিসের জন্তু আবার ৮২1" 
তোলায় সের ধরা হয়। . 

এক বাঙ্গলাতেই এত। সারা 
ভারতে যে কত তারতম্য তার হিসাব 
করা হুন্ূহ। সর্বন্ূই মণসের আছে, 
কিন্তু সেরে ( এবং মণেরও ) ওজনের 
মধ্যে তারতম্য অনেক । কোথাও ২৪ 
তোলায় সের, আবার কোথাও ১১২ 
তোলায় সের । 

এই বিশৃঙ্খলা দূর করবার উদ্দেশে 
১৯৫৫ তে. পরিকল্পনা কমিশন 
সমস্তাটির পর্ধ্যলোচনা করেন এবং এই 
সিদ্ধান্তে আসেন ৰে সর্বত্র একই 
ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! প্রয়োজন । 
এই ক্ষেত্রেও দশমিক ব্যবস্থা সবচেয়ে 
মুক্তিযুক্ত বলে স্থির কর! হয়। 

দশমিক মুদ্রায় হিসাব রাখা যে 
সহজ জনসাধারণ আজ তা উপলব্ধি 
করেছে। দশের নামত! মনে রাখা 
সহজ। ওজনের বেলায়ও হিসাব করা 
এবং রাখা সহজ । দশমিক পদ্ধতিতে 
ওজন ও পরিমাপের ইউনিট দশের 
অনুপাতে বৃদ্ধি পার ।- দশ গ্রামে এক 
ডেকাগ্রামঃ দশ ভেকাগ্রামে এক 
ছেকটোগ্রীম, দশ হেকটোগ্রামে এক 
কিলোগ্রাম লব্বত্ব পরিমাপের জন্ত 
তেমনি দশ মিলিমিটারে এক সোটি- 


“মিটার, দশ সের্টিমিটারে এক 
ডেসিমিটার এবং দশ ডেসিমিটারে 
এক মিটার । ১৯৫৫ সালে পরিকল্পনা 


কমিশন সমস্তাটির পর্যালোচনা আর্ত 
করে্নে। তারা সারা ভারতে একই 
ধরণের ব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা 
সমর্থন করেন। কিন্ত এই ব্যবস্থা 
কিরূপ হওয়া সমীচিন সে বিষয়ে পরে 
বিস্তৃত ও বিশদ বিচার বিবেচনা করা 
হয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ 
অধিবাসীর অনুস্যত দশমিক পদ্ধতি 
অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা হয়। 
" ভারতই দশমিক পদ্ধতির 
ভারতই-বিশ্বকে দশমিক পদ্ধতি 


দিয়েছে । প্রায় দুই হাজার. বৎসর: 


পূর্বে জনৈক ভারতীয় গাণিতিক শৃন্যের 
মূল্য আবিষ্কার করেন এবং বর্তমানের 
বিশ্বজনীন গণনা ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেন । কাজেই ভারত এখন দশমিক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তার নিজস্ব 
ওঁতিহৃই গ্রহণ করবে। 
১৯৫৬ সালে ভারতীয় সংসদ 
দশমিক পদ্ধতি অথলম্বনের জন্য 
আইন প্রপন্ন করেন । এই আইনটির 
নাম- ১৯৫৬ সালের ওজন ও 
পরিমাপের মান আইন। বর্তমানে 
প্রচলিত দৈর্ঘ্য, আয়তন, আকারাদির 
মানের পরিবর্তে নূতন মান এ আইনে 
বিবৃত কর! হয়েছে । 
ক্রমিক পরিবত্ব'ন 

এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ধীরে 
ধীরে প্রবর্তন করতে হয়--তাতে 
বেশ সময় লাগে। সেজন্য নূতন 
ব্যবস্থা দশ বৎসর ধরে কাধ্যকরী 
করা হবে বলে স্থির কর] হয়। 

বিভিন্ন রাজ্য সরকার, বিভিন্ন শিল্প 
ও অন্তান্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতি: 
্টানের গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনার 


পর স্থির কর! হরেছে যে, আগামী 


১লা অক্টোবর (১৯৫৮) থেকে বিভিন্ন 
রাজ্যে কয়েকটি অঞ্চল নির্বাচন করে 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি 
চালু করা হবে। এ দিনই স্থতীবন্তর 
লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত 
ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেণ্ট, লবণ, 
কাগজ ও কফি__এই. সকল শিল্পে 
দশমিক পদ্ধতি চালু করা হবে । 
সাধারণভাবে এমন কি এই সকল 
বিশেষ এলাকায় ও শিল্পে নূতন 
পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধনে যাতে 
কোন প্রকার অসুবিধা না ঘটে সেঙ্গন্ত 
বর্তমান পদ্ধতিও ১৯৬০ সালের ৩*শে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালু রাখ। হবে৷ এই 


১৯৬৬ সালের মধ্যে সার! দেশ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ 


( দর্পণের সংবাদদাতা! ) 


ছুই বৎসর দশমিক পদ্ধতিও প্রচলিত 
পদ্ধতি উভয় পন্ধতিই 'চালু ধাকবে। 
এতে লোকে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ 
করবার হ্ষোগ পাবে। ছুই বৎসর 
পরে নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে নূতন 
পদ্ধতির ওজন চলতে থাকবে। 
বত মান পদ্ধতি চলবেনা । 


ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর, অঞ্চলে নূতন . 


পদ্ধতির প্রসার কর! হবে এবং এজন্ত 
দুই তিন বৎসর সময় দেওয়া হবে। 
সেই সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী 
প্রচেষ্টার শিল্পে ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। 
১৯৬৬ সালের মধ্যে দেশে সম্পূর্ণরূপে 
দশমিক পদ্ধতি চালু হয়ে যাবে। 
কাজেই আগামী ১লা অক্টোবর 
থেকে নির্দিষ্ট এলাকার দোকানদার- 
গণ সেরের পরিবর্তে কিলোগ্রামে বা 
যে কোন প্রচলিত বাটখারায় খান্স- 
শত্ত, সি, করলা, প্রভৃতি বিক্রয় 
করতে পারবেন। খুচরা কাপড় 
রিক্রয়াদি কাজ বর্তমানের মত গজের 


হিসাবে চলতে ' থাকবে । মাদ্রাজ, . 


কেরল প্রভৃতি রাজ্যে খান্তশব্য 
পরিমাপের বর্তমান ব্যবস্থা ব্যাপ্ত 
হবেনা । . 
- দশমিক মুদ্রা . 
১৯৫৭ সালের ১ল! এপ্রিল 
দশমিক মুনা প্রবর্তিত হয়। এতদিন 


" বহু লোক এই মুন্র! ব্যবহারে কিছুটা 


অভ্যস্ত হয়েছে। কেউ কেউ এই 
মুদ্রা ব্যবহারে এতটা নিপুণ হয়েছে যে, 
তারা কাউকে নয়া পয়সার 


ভাঙ্গানি দিলে তারা কিছু-না-কিছু ' 
' লাভ করবেই। 


দশমিক বাটখারা ও পরিমাপ 
প্রবত নের ফলে প্রথমত যে অসুবিধাই 
ঘটুক না কেন তা সত্বেও লোকে 
অল্প সময়েই নূতন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত 
হবে এবং পরিবর্তনকাল শেষ, হলেই 
নৃতন ব্যবস্থা সকলেই পচ্ছন্দ করবে 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রে ১লা 
অক্টোবর থেকে কাঁচা, উপকরণ ক্রয় 
ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ে দশমিক ইউনিট 
চাঙ্গুহবে। মূল্য ও পরিমাণ দশমিক 


" ইউনিটে ব্যক্ত করা হবে। কারখানা 


এবং সেগুলির মাল সরবরাহকারী ও 
ক্রেতাদের মধ্যে নূতন ব্যবস্থায় 
কারবার চলবে 1 তাতে উৎপাদন 
দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় ব্যাপ্ত হবেনা । 
পাটশিল্প ব্যবসায়ের বৎসর ১লা 
জুলাই আরম্ভ হয় বলে এক্ষেত্রে তিন 
মাস আগেই নৃতন ব্যবস্থা চালু হয়েছে 


, অর্থাৎ পাটকলের পাইকারী কার- 
বারে গত ১লা জুলাই থেকে দশমিক “ 
ব্যবস্থা চালু হয়েছে 


বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও প্রতি- 
ঠানে পর্যায়ক্রমে নূতন ব্যবস্থা চালু করা 


- হবে। সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানে 


মালপত্র ও সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহের 
ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি প্রচলিত হতে 
পারে। 

খনি ও ভুমি সমীক্ষা দশমিক 
পদ্ধতিতে চলবে। কিন্তু বর্তমানের 


. মানচিত্রগুপির সংগে পরিবর্তন তালিকা 


দিয়ে সেগুলি প্রকাশিত হযে. সর- 
কারী বিভাগের সুংগৃহীত কারিগরি, 
পরিসংখ্যানিক, বৈজ্ঞানিক ও পণ্য 
ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য দশমিক 


ইউনিটে "প্রকাশিত হবে। 


প্রগতিমূলক কাজকর্্ 

নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনৈষ় উদ্দেশ্ 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ প্রস্তৃতি- 
মূলক কাজকর্ম আরম্ভ করেছেন। 
বাটথারা ও মাপ কি পরিমাণে তৈয়ারী 
করা ষেতে পারে তার হিসাব কর! 
হয়েছে । জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে 
অসুব্ধা ঘটবে না। অনুমোদ্দিভ 
নির্মাতাদের রাজ্য সরকারগণ লাইসেন্স 


($ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
টন অর্থ মঞ্তুর করে কেন্ত্রীয় 
মন্ত্রীর জন্য ) কাজেই তিনিই পালিয়া- 
মেণ্টের কাছে দারী। অধ্যক্ষ 
এসব প্রশ্ন বন্ধ করতে সম্মত হন 


নি'। “অবশেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একদিন . 


অরুণবাবুর প্রশ্নের জবাবে বললেন 
একটা তদন্ত কমিটি বসিয়ে অনুসন্ধান 
করবেন ] এর পরই facts finding 
০০mmittee বলানে| হলো; বহু 
গলদ বের হল | ৃ্‌ 


তাবু কেনা ও ডাই ডোল দেওয়া 
বন্ধ করার কথা জ্বালা খাঁ উল্লেখ 
করেছেন । কেবল উল্লেখ করেন নি 
এটাও অরূণবাবুর কৃতিত্ব। গত 
বছর অরুবাবু এই ছুটি বিষয় নিয়ে 
তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রশ্ন 
করেন । প্রশ্নের জবাব প্রথম দেওয়া 
হল খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে! কয়েক- 
মাস পর যে জবাব এল, ভার উপর 
অরুণবাবু আবার আলোচনা দাবী 
করেন | তখন সাব্যস্ত হল সরাসরি 
তাবু কেনা’ ও' ড্রাই ডোল বন্ধ করা 
হবে। এর জন্য-ও বাংলার কতৃপক্ষ 
অরুণবাবুর উপর যথেষ্ট বিরক্তি 
প্রকাশ করেন । 


আরও বেশী দীর্ঘ করতে চাই না। 
আপনার! নিরপেক্ষভাবে সংবাদপত্র 


' চালাবেন এই আশা করি। কোন 


একটি ব্যক্তি বিশেষ আর, এফ, এ 
থেকে. মোটা খপ নিয়ে আরও 
খপ "পাবার চেষ্টা করছিলেন ; তিনি 
নানা ভাবে নানা কাগন্জে আর, 
এফ, একে অর্থদণ্তর থেকে 
পুনর্বাসন দপ্তরের অধীন আনার 
তদ্বির করছেন? হয়ত জ্বালা খাঁর 
সংবাদদাতাও তিনিই। তবে 


মধুর-করবেন । ওজন যন্তরগুলি দশমিক ' 
ইউনিটে নির্দেশ করা হবে? > 
নুতন ওজন ও পরিমাপ চালু 
করার আইনগুলি বিভিন্ন রাজ্য সরকার : 
জারি করেছেন বা করছেন। যে 
সকল রাজ্যের ওজন ও পরিমাপ 
বিভাগ রয়েছে সে সকল রাজ্যের এ 
বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং 
যে সব রাজ্যের এ বিভাগ নেই, সে 
সব রাজ্যে নৃতন করিয়া ওঁ বিভাগ 
গঠন করা হচ্ছে। কর্মীদের শিক্ষণের 
কাজও অগ্রসর হচ্ছে । নুতন ব্যবস্থার . 
তথ্য লোকজনকে জানাইবার ভজন্ত 


একটি প্রচার-অভিযান আরস্ত করা 


হ্ছে। 


ভারত দশমিক পদ্ধতি গ্রহণের 
সিদ্ধান্ত করায় বিশেষ আগ্রহ স্থাষি * 
হয়েছে এবং বুটেন = মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র 
এই ছ্ইটি বৃহৎ দেশ কেন দশমিক 
পদ্ধতি গ্রহণ করবে না সে বিষয়ে প্রশ্ন 
উত্থাপিত হয়েছে । গত একশত 
বৎসরে ৫৮টি দেশ দশমিক পদ্ধতি “ 
অবলম্বন করেছে'। তারা 
নুতন ব্যবস্থা অবলম্বনে অহতগ্ত নয়। 


বা্নীজি চে বাঙালী টা 


সাংবাদিক হিসাবে জালা খা বিচার 
করতে পারতেন, অর্থদপ্তর হতে 


'উদ্বা স্ব দপ্তরে এলেই বাংলার 


উদ্বাস্তদের কি বিশেষ সুবিধা হতো । 
অরণবাবুর চেয়ে শ্রীখান্না বাংলার 
উদ্বাস্তদের প্রতিবেশী দরদী হতেন, 
হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত জালা খা করলেন 
কি করে? অরুণ বাবুর আমলেই 
আর, এফ, এর মূল সংস্থায় বাঙ্গালী 
সভ্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে; এর 
উপদেষ্টা কমিটিতেও বাঙ্গালীর সংখ্যা 
বাড়ানো হয়েছে । খণ অনাদায়ে 
সার্টিফিকেট জারী করে ধরণীর বা 
তার জামিনদারের মাল ক্রোক বন্ধ 
হয়েছিল। 
. অরুণবাবুর , আমলেই বাঙ্গালী 
স্বদের জন্য নূতন করে খণ দেবার 

বাবস্থা হয় এবং এর জন্য ৮১০ 
কোটা টাকার বরাদ্দও হয় ; সর্বশেষ, 
অকণবাবুর আমলেই সুদের হার ঃ 
কমানো হয়! এ সবই ঝর 
উদ্বান্তদের সুবিধার জন্যই 
ছিল) অবাঙ্গালীর ভয়ে বা 
বার রাখার হুর্ভাবনায় 
উদ্বাস্তদের সাহায্য করতে অরুণবাবু 
ইতভ্ততঃ করেন নি। 

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী 

অ১বি আমহাষ্ট রা 

কলিকাতা--৯ 







৯৯ 





ম্যানেজার, দর্পণ 
ণনং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
কলিকাতা 


১৩ 


শুক্রবার, ২৯শে আগন্ট, ১৯৫৮ 





সাবাস ইট্টাণ' 


ক 


' অলোক অন্দর ) 


সাবাস ইন্টার্ণ রেলওয়ে! সাবাস ৰাঙালণী। বাঙাল’? ক্লীড়া- 

ক্ষেত্রেও প্রাদোশকতা ? না নাসিকা কুণ্টন্রে কারণ নেই। এ সক্কীর্শতা 

নয়, আত্মসচেভনারই' নামাম্ভর। ইতিহাস বিমৃখ, আত্ম বিস্মত বাঙাজশীর 
পক্ষে এ আজ নিজেকে নতুন করে চেনা ও জানা। 

ফুটবলে বাঙালশীর এঁতিহ্য প্রাচীন ও সহান। সেই এঁতিহ্য সযক্রে 

" ধারণ ও বহন করার প্রাতশ্রযাত জানয়ে মে দল আজ আমঙ্গানী করা 

সর্বভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্মিলিত শ্াস্তকে নাত স্বীকার কাঁরয়েছে, 

লীগ জয় করে নিয়েছে, সেই দলকে আজ কুষ্ঠহখন অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


কলকাতা তথা সর্বভারতীর 
ফুটবালর আসরে একদা! বাঙালী 
তরুণেরাই ছিলেন অ্কের পুরোভাগে । 
সারা ভারতকে তীরাই দিয়েছিলেন 
ফুটবলের প্রথম পাঠ। কিন্তু বাংলা 
দেশের কটি বিখ্যাত ক্রীডাসংস্থার 
'কর্ণধারেরা বাঙালার অতীত ইতিহাস 


পক্ষা করে সাম্প্রতিককালে 
বাংলার বাইরে পেকে, এমনকি 
ভিনদেশ থেকেও খেলোয়াড় আনিয়ে 
নিজেদের দলগত শক্তি বৃদ্ধি করতে 
চেয়েছেন । নিয়মিত সে চেষ্টা। 
তার অবশ্তস্তাবী কুফলও ফলেছে। 
বাংলার নিজস্ব. ক্রীামান গিরেছে 
নেমে এবং এখানকার তরুণদের 





ভুলে বসে? এখানকার তক্পদের 
টা" ও সম্ভাবনার শ্বাক্ষরকে 


এখানকার ক্রীডাসংস্থার কর্ণধার সৃষ্ট 
পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে অপ্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে । 
নিয়মিত বাইরের খেলোয়াড় 
আমদানীর নীতিতেই স্ুম্পর ভাবে 
প্রতিভাত হয়েছে যে বাঙালীই 
বাঙালীর কতোবভ মিত্র! এখান- 
কার খেলোয়াদের গুণাবলী ধারা 
স্বীকার, করেন না, যাঁদের বিচারে 
গেঁয়ো যোগীর ভিখ. মেলে না, 
বাঙালী তরুণদের অপবাদে তীর! 
পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন! তাদের 
অভিযোগ ছিল এই যে এখানকার 
খেলোয়াড নিয়ে দল গডলে প্রতি- 
যোগিতা৷ জয় করা যায় না তাই 
অনেক টাকা বায় করে অপবের 
দাক্ষিপ্লাভেত্র প্রতাশায় তারা 


মার্কিন চক্রান্ত বানচাল 


(৬ পৃষ্ঠায় শেষাংশ ) 
ডাঃ সুকর্ণ একজন মহান ও বিচক্ষণ 
নেতা । ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরীণ 
গণ্ডগোলের মামাংসা ইন্দোনেশিয়দেরই 
করব! উচিত। এ ব্যাপারে বাইরের 

হস্তক্ষেপ মোটেই যু জযুক্ত নয়। 
ব্রিটিশ পান্রকাগুল মন্তব্য 
মিঃ ডাপেস মোটেই কুট- 
নন। তিনি রাজনৈতিক 






. কয়েক'দন” পরের ঘটনা । 
লেবাননে বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। 
সমগ্র দেশ বিদ্রোহী ও সরকারাঅঞ্চলে 
বিভক্ত হয়ে গেছে। জেনারেল 
চেহাব' তার সৈন্তদল [নয়ে নির্বিকার 
দশকের ভমক! অভিনয় 'করছেন। 
ব্রিটিশ ও মাকিন সমথক প্রোদডেণ্ট 
চামুনের আসন টলেছে। সাইপ্রাসে 
ব্রিটিশ ক্রুত সৈন্ত সমাবেশ আরস্ত 
করল। মার্কিন ষষ্ট নোবংর বিরাট 
অভিযানের মংড়া দিতে লাগল। 
“প্রেসিডেন্ট চামুন ইউ এনও তে 
অভিযোগ আনলেন যে ৩ হাজার 
মিশরীয়, শিরায় ও প্যালেষ্টাইনা 
রিক্ষিউজা [বিদ্রোহীদের সঙ্গে এক- 
যোগে সরকারের বিরুদ্ধে অভিষান 


চালাচ্ছে । বিভিন্ন ধরণের ৩৬ হাক্জাপর 
আগ্শত্ত্র বিদ্রোহীরা বিদেশ থেকে 
আমদানী করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের 


পর্য্যবেক্ষকদল এলেন লেবানলে! 


তারা দেখে শুনে রিপোর্ট পাঠালেন 
যে লেবাননের অস্ত'বিপ্পবে বাইরের 
হস্তক্ষেপের উল্লেখযোগ্য কোন প্রমাণ 
নেই । আমেরিকা ও ব্রিটিশ চটে 
গিয়ে রাষ্ট্রপূঙ্জের পধ্যবেক্ষকদের 
বিরুদ্ধে বিঃযাদপার করল,। ইতিমধ্যে 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে ইরাকের বিদ্রোহ 
ঘটে গেল। ব্রিটিশ ও আমেরিকা 
ঘোষণা করল যে ইরাকের বিদ্রোহ 
মিশরের মাধ্যমে রাশিয়ার উক্কানীর 
প্রত্যক্ষ ফল। লেবাননেও এ 
একই ধয়ণের উস্কানী চলছে। 


" যথাক্রমে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী 


অবতরণ করল লেবাননে ও জর্ডানে । 
ইচ্ছা ছিল লেবাননে প্রেসিডেন্ট 


চামুনকে নিষ্কণ্টক করা এবং ইরাকে. 


প্রাতবিপ্লব ঘটান । কিন্তু ঘটনাচক্রে 


দেখা গেল ইরাকের [ প্রবী সরকারের 


পেছনে রয়েছে জনসাধারণ্রে "কুষ্ঠ 
সমর্থন ও পৃাথবার প্রধান রাষ্ট্রগুলির 
কুঃনৈতিক স্বাকৃতি। অপর পক্ষে 
প্রেসিভেণ্ট চামুনের স্থান দখল করে 
ফেলেছেন জেনারেল চেহাব। 


রাশিয়া হুমকি দিল যে ইরাকের উপর 


হাত দিলে দেখে নোব। 

এবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব 
মিঃ লয়েড এবং মাকিন পররাষ্ট্র সচিব 
মিঃ ডালেস একযোগে বললেন যে 
ইরাকের বি্প্লিব একান্ত অভ্যন্তরীণ 


ব্যাপার । প্রধানমন্ত্রী কাসেম বিচক্ষন 
লোক'। বাইরের হস্তক্ষেপ 
অযৌক্তিক । ব্রিটিশ পনত্রিকাগুলি 


মন্তব্য করল-_উভয়েই দূরদর্শী । 


০রেলওয়ে দল! 


কলকাতার ফুটবল খেলার ইতিহাসে 
es যুগান্তকান্নী অধ্যায় নঢনা 


| দর্পণ 


বি 


বন্ধরের পর বছর হিল্লী দিলীতে ধর্ণা 
দিয়েছেন । 

এসব কাজে কলকাতার বড় বড় 
দলের (যাদের মাথায় নিয়ে জন- 
সাধারণ নাচানাচি করছে) জুড়ি 
পাওয়া ভার ছিল। তাদের সঙ্গতি 
জনেক, তহবিলের অবস্থাও আশা- 
প্রদ। সেই তহবিল গোপনে কিঞ্চিৎ 
হান্ধা-করে অপেশাদারী আয়োজনের 
মর্ধ্যাদা ক্ষুণঃর করতে তাদের দ্বিধা 
ভাগে নি। দ্বিধা জাগে নি বাংলার 
বাইরে বাংলার পরমুখাপেক্ষী হয়ে 
থাকার পরিচয়টা উৎকট ভাবে 
প্রকাশ করতে । 

বাইরে থেকে কলকাতার মাঠে 
যারাই আসেন তাদের সকলেরই 
হাকডাক প্রচণ্ড কিস্তু সকলেই 
আত খেলোয়াড় ' নন। হুচারজনের 
কথা বাদ দিলে বাকী সবাই সাধারণ 
পর্যায়ের খেলোরাড, বাইরের ছাপ 
গায়ে থাকায় তারা সব অসাধারণ 
বনে যান বিপধমনা কর্ণধারদের 
বিচারে । এমন সাধারণ স্তরের 
বহিরাগতদের মতো অসংখ্য বাঙালী 
খেলোয়াড় বাংলার মাঠে ধাটেই 
ছড়িয়ে রয়েছেন তবুও তাদের দিকে - 
দৃষ্টি পড়ে নি এতোদিন। রঙিন 
কাচের চশমায় রূপাস্তরি এই দৃষ্টি 

ংলার -নিজম্ব খেলার মানকে 
নামিয়ে দিতে, ' যোগ্য : বাঙালী 
খেলোর়'ড়ের প্রতি 'অবিচার করতে 
এবং সেই সঙ্গে বাংলার ফুটবলের 
গৌরবমণ্ডিত অতীতকে উপেক্ষা 
করতে ষতোটা সহায়তা করেছে 
ততোটা কুকর্ম আর কোনো রীতি- 
নীতিতে ও অন্ুস্থত পথে জড়ো হয় 
নি। 

অপ্রিয় হলেও একথাটা খাঁটি যে 
ফুটবলে বাঙালীর প্রাধান্তের যুগের 
অবসান ঘটিয়েছে 'বাংলার ক্রৌডা- 
সংস্থাগুলোর মানসিক বিপধ্যর়। 
এই সব ক্রীড়াসংস্তার কর্ণধারেরা 
সম্ভা হাততালি পাবার লোভে 
বাংলার প্রতি কর্তব্য করতে ভুলে 
গিয়েছেন, কাপ মেডেলের বাহিক 
রোশনাই সামান তুলে ধরে বাংলার 
ক্রীড়ামোদী সাধারপকে এতোদিন 
ভুল বুঝিয়ে এসেছেন। ফুটবলে 
বাঙালীর ' মহান এতিহ্কে -ধরে 
রাখতে, বাংলার ফুটবলেয়: নিজস্ব 
মানকে সুসংস্কৃত করতে এবং এখান- 
কার তরুণদের গড়ে তুলতে তারা 
বিশেষ কোনো চেষ্টা করেন নি। 

তাদের ‘ভুলের বোঝা বইতে 
গিয়ে বাংলার ফুটবলের অবস্থা দীন 
থেকে ছাীনতর হয়েছে? আমাদের 
পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দৃষ্টান্ত 
প্রকট হয়ে পড়েছে এবং ফুটবলে 


বাঙালীর হে এঁতিহা আছে সে 
ধঁতিহ্বের কথাও বর্তমান কালের 


“মন থেকে মুছে যেতে বসেছে । 


তাদের হাতের ছোয়ায় বাংলার 
ফুটবলের অধুনা এমনই দশা ঘটেছে 
যে আস্তঃরাজ্্য ফুটবল প্রতিযোগিতায় 
বাংলার নাম নিয়ে যেঙ্গল খেলতে 
যায় সে দলেও বাঙালী তরুণের! 
হয়ে থাকেন সংখ্যালবিষ্ঠ । 

একপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন করে, 
অপবাদ থুচিয়ে চলতি বছরে ইষ্টার্ণ 
রেলওয়ের বাঙালী তরুণের এক 
বুগাস্তরকারী ইতিহাস রচনা করে- 
ছেন। ফুটবল ষে তারাও খেলতে 
পারেন, এ পরিচয় তারা দিয়েছেন। 
পুরোপুরিভাবে স্কাশীয় খেলোয়াড়দের 
ওপর আস্থা রেখেই তারা লীগ 
প্রতিযোগিভা জয় করেছেন । এমন 
ভাবে শুধুমাত্র এখানকার খেলোয়াড়" 
দের দক্ষতা, যোগ্যতার ওপর নির্ভর 
করে কেউ কোনোদিন ভারতের 
এক প্রধান প্রতিযোগিতা জিততে 
পারে নি, সেই অতীতেও -নয় যে 
দিনে অসংখ্য জাত খেলোরাডের 
লীলাভূমি ছিল এই  বাংলাদেশ। 
যে মনোভাবে উদদ্ধ হয়ে ইষ্টার্ণ 
রেলওয়ে এবার কলকাতার মাঠে 
খেলেছে সেই মনোভাবাকে স্বাগত 
জানাই । বাংলার ফুটবলকে গড়ে 
তুলতে, তাকে পুনরুহ্জীবিত করতে 
এই প্রেরণা স্বরণীয় । এই চিস্তা- 
ধারাকে স্বীকার না করা এক- 
দেশদশিতার পরিচায়ক | 

১৯৫৮ সালে লীগ জয় করতে 
ইষ্টাৰ্ণ রেলওয়ে দল দুঃসাহসের পরিচয় 
দিয়েছে। তারা তৈরী খেলোয়াড- 
দ্বের পেছনে ছোটেনি, পক্ষান্তরে 


৯ 





খেলোয়াড় তৈরী করে নিয়েছে। 
তারা গতানুগতিক ক্রীড়াধারা অমু- 
সরণ করেনি, করেছে নতুন . পদ্ধতিতে 
তিনব্যাক, প্রথায় খেলার চেষ্টা।, * 
পরীক্ষামূলক রাঁতি অনুসরণের নজীর * 
নুষ্থ ও" প্রগতিধ্মী চিন্তাধারার 
পরিচায়ক ৷ রেলের নতুন পরীক্ষা 
সকলও হয়েছে । হয়তো এই প্রাফুল্য. 
ভবিষ্যতে অন্ত অন্ত প্রতিযোগীদের 
তাদেরই মতো পরীক্ষার পথে পা 
বাড়াতে, অনুপ্রাণিত করবে। নিয়মিত 
শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে দল. 
গত সংহতি রচনায় এক কার্যকর 
ও সফল প্রস্থ ক্রীড়াপন্ধতি অনুসরণে 
সার্থক চেষ্টা করেছে ইন্টার্ন রেলওরে 
দল। এই ক্রীড়াপদ্তিতে রেলদলের 
অতিসাধারণ পধ্যায়ের খেলোয়াড়- 
দের পর্য্যন্ত ' নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য 
ও একতার ভাণ্ডার উজাড় করে 
দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে । 

শ্রচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন দর্শকেরা ইষ্টার্ণ 
রেলওয়ের নতুন পরাক্ষার পথ 
প্রতাক্ষ করে স্থখী হয়েছেন। £ই 


‘পথে ভবিষ্যত গড়ে উঠবে; এখান- 


কার খেলার মানোন্তয়ন ঘটবে এবং 
বাংলার ফুটবল পুনরুজ্জীবিত হবে 
জেনে তারা আশাস্বিত হয়েছেন। 
কিন্তু ধারা স্বার্থপর, গোড়া দল-সমর্থক 
তারা ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ভূমিক কে 
সুনজরে দেখেননি বরং দিনের পর 
দিন দল বেঁধে মাঠে হাজিরা দিয়ে 
রেলের খেলোয়াড়দের নিষ্টুর বাক্য- 
বানে জর্জরিত কর্পেছেন, কায়মনো- - 
বাক্যে কামনা ' করেছেন তাদের ' 
পরাজয় । একটি মরগুমে এমন ভাবে 
বিরুদ্ধ সমালোচকদের বিদ্দপের 
( শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 





শ্রীজৈন কি গত্যাগ করেছেন? 


(দপপের পর্যবেক্ষক) . 
* সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব দেশবাসীর খাদ্য জোগান। এই 


প্রাথ্থীমক দায়িত্ব পালনে 'সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। 


ভারতের প্রধান মন্তীী 


শ্রী নেহর্য লোকসভায় খাদ্য সম্পর্কে সরকারী ব্যর্থতার কথা অকপটে 
ঘোষণা করেছেন। শ্রী লেহরূর এরকম স্বণকারোন্তর ফলে খাদ্য ও কৃমি 
মন্ত্র লী জৈন একট; পদে পড়েছেন। জোর গজব যে, জৈন সাহেব 
প্রধান মন্ত্রীর কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন। 


পত্রে তিনি নাকি এই বলে ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছেন যে, তার ম্বদলায় 
সদন্তগণ যে ভাষায় তার প্রতি আক্রমণ 
চালিয়েছেন তাতে তার প্রতি তার! 
আম্থা হারিয়েছেন বলেই ভান মনে 
করেন। পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব 
প্রমুখ কয়েকজন কংগ্রেসা সদস্ত যখন 
প্রকাশ্তে তার মঙ্জ্রত্ব ত্যাগের দাবা 
জোর গলায় ঘোষণা করেছেন তখন 
তার পক্ষে কি মগ্রাত্ব আকড়ে বসে 
থাকা শোভন হবে? 


তবে তথ্যাভজ্ঞ মহলে এ সংবাদও 
ছড়িয়েছে যে, অবস্থা যে দিকেই 
গড়াক জৈন সাহেবকে এ যাত্রা আর 
পদত্যাগ করতে হবে না। কারণ, 
তারা মনে করেন যে, ্রীনেহর খাস্ত- 


নাতির ব্যর্থতা ঘোষণা করার সঙ্গে 
সঙ্গে সে বার্থতার দায়িত্ব তিনি সমগ্র 
মন্ত্রীসভার - হ্দ্ধে তলে দিয়েছেন। 
সুতরাং শ্রাজৈনের পদত্যাগ যে তিনি 
সমর্থন করবেন না এটা একরকম 
অবধারিত। 


 সমগ্রভাবে এই ব্যর্থতার দাযিত্ব- 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ব্র্তালেও এর 
জন্তে বিশেষভাবে যে শ্রীজৈনই দায়ী 
একটা প্রভাবশালী অংশ এটাই মনে 
করছেন। এই মহল মনে করেন 
যে, প্রকাশ্তভাবে লোকসভায় , প্রধান- 
মন্ত্রী থেকে আরম্ত করে সকলেই যখন 
একবাক্যে খাস্নাতি শ্রাদ্ধ করলেন 
তখন কোন মুখে যে জৈন লাহেষ 
এখনও মন্ত্রীত্ব আগলে বসে আছেন তা 


' ভাগের ধারণার বাইরে । 


. 
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দর্পণ - 





মুশিদাবাদের কলেজ সমূহে অধ্যাপক 





.. অভাবে'গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি 


এ” পাপা ক 


জেলার কলেজ সমূহে অধ্যাপকের 


- অভাব এক অভাবনীয় জটিল অবস্থার 


সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রথম এবং 
তৃতীয় বাৰিক শ্রেণীর ক্লাশ যথারীতি 
নুরু হইয়া যাওয়া সত্বেও বিভিন্ন 
‘বিষয়ের অধ্যাপকের অভাবে নিয়মিত 
ক্লাশ চলার ঘিপ্র ঘটিতেছে। প্রথম. 
এবং তৃতীয়... 


পরীক্ষায় অক্কৃতকাধ্য হওয়া' ছাত্র- 
ছাত্রীর, সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিতে 
সহায়তা করিতেছে. তাহা বেশীর 
ভাগ অভিভাবকই জানেন না বা 


. সংবাদ রাখেন না। বহরমপুর সহরের 


বৃহত্তম কৃষ্চনাথ কলেজ এবং বহরমপুর 
গার্লস কলেজে বহু বিষয়ের অধ্যাপকের 
পদ শৃন্ট রহিয়াছে এবং এই .শূন্তপদ- 
গুলি পুর্ণ হইবার কোন আশাব্যপ্রক 
লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। 
মফস্বলের কলেজগুলির অবস্থা আরও 
শোচনীয়, সেখানে বিভিন্ন অধ্যাপকের 
পদ বহুদিন ধরিয়া শুষ্ক রহিয়াছে । 

বিশ্বত্তহত্রে জানা গিয়াছে যে 
প্রতিবৎসরই বিভিন্ন কলে কর্তৃপক্ষ 
বিজ্ঞাপন দিয়াও যোগ্যতম অধ্যাপকের 
ধন্ধান পাইতেছেন ন! এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে তাহাদের সন্ধান মিলিলেও 
তারা অস্থায়ীভাবে কিছুকাল কয়েক 


মাস এই জেলার কলেজে শিক্ষাদান 


করিয়া মহানগরী কিন্ব। মহানগরীর 
আশেপাশের বিভিন্ন “ক লে জে. 
কঅধ্যাপনার সু যোগ পাওয়ামাত্র 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেসন চলাকালীন 
অথবা ঠিক পরীক্ষার পাঠ প্রদানের 
মুখোমুখী সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অকুলে 
ভাসাইয়া চলিয়া যাইতে বিন্দুমাত্র 
সংকোচ কিংবা ধিধাবোধ করিতেছেন 
না। সুযোগসন্ধানী এই শ্রেণীর 
শিক্ষাত্রতীদের সংখ্যাই আজ জেলার 
কলেক্সসমূহে অত্যধিক ভিড় করিয়া 
রহিয়াছে । প্রত্যেক অধ্যাপকেরই 
পড়ানোর একটি নিজস্ব পদ্ধতি, আছে 
এবং প্রথম ও তৃতীয়' বাখিক শ্রেণীর 
ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা অনুসরণ করিয়া 
চলে, সৈ সনে র অন্তর্বর্তীকালীন 
কিংবা পরাক্ষার পাঠদানের সময়ে 
পুরাতন অধ্যাপকের অস্তর্ধান এবং 
নুতন অধ্যাপকের আবির্ভাব ঘটিলে 
ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে 
বিস্ন ঘটে এবং এই বরিস্নই পরীক্ষায় 
অকৃতকাৰ্য্য হইতে সাহাধ্য করে। 
অন্কদিকে যে সমস্ত অধ্যাপক মফঃম্বল 
কলেজে . অস্থায়ীভাবে অধ্যাপনা 
করিবার মন লইয়া এখানে আসেন 
তাহারা দায়িত্বের {সৃতি *. পড়াইতে 
সারেন বলিয়া বিশ্বাস করা-হার না। 

কধ্যাপনার কাজে শিক্ষাত্রতীর 


বাখিক শ্রেনীতে ' 
শিক্ষাদানের এই শৈথিল্য যে জেলার . 



















অভাবের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া 
জানা [গরাছে যে প্রতিবৎ্সর ধীহারা, 
কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিস্ভালয়ের স্নাত- 


কোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেহেন | 


তাহাদের মধ্যে সর্কবৃহৎ অংশই শিক্ষা 
বৃত্তিবিমুখ কারণ বর্তমান সমাজে 
আদর্শের দাসত্ব 'করিয়াও যথাযথ 






(নবম পৃষ্ঠার শেষাংশ ): 


তোপের মুখে কলকাতার মাঠে দাডিয়ে' 
কোনো ভারতীয় দলকে লীগ জয়, 
করতে হয়নি । ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ছাড়া: 
ষে তিনটি ভারতীয় দল এষাবৎ কল- 
কাতায়. লীগ পেয়েছেন সেই তিন 





| দলেরই সমর্থক অসংখ্য ' ষে বারেই 


তারা সাফল্যের পথে পা বাড়িয়েছিল 
সেবারেই তাদের সমর্থকেরা মাঠে 
এসে কোমর বেঁধে তাদের উৎসাহিত 
করেছেন, কিন্তু ইষ্টার্ণ রেলওয়ের 
সমর্থকদের চেয়ে নিশ্টুকের সংখ্যা ছিল 
বেশী কারণ তারা কলকাতার জন- 
সাধারণ সমধিভ বড় বড় দলের মুখের 
খোরাক কেড়ে নিতে চলেছিল।. তাই. 
কলকাতার দর্শকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগ 
রেলের ভূমিকাকে স্বাগত জানাতে 
পারেননি তবে নিরপেক্ষ ও বাংলার 
খেলাধুলার প্রকৃত মঙ্গলাকাজ্খীদের 
কথ! স্বতন্ত্র । ভারা দুহাত তুলে নতুন 
| পথের ছুঃলাহসী পথিককে আশীর্বাদ 
জানিয়েছেন। , ' 7" - 


খেলাধূলার ক্ষেত্রে শিক্ষা "ও ' অনু- 
-শীলন উন্নয়নের একমাত্র পথ, সার্থক . 
পরিকল্পনা রচনা ক্রীড়াক্ষেত্রের চিন্তা- 
নায়কদের কাজ, প্রস্ততি পর্বে পরীক্ষা- 
মুলকনীতি অনুসরণ করা দুরৃষ্টিসম্পনন 
কাজের মানুষের ধর্ম । আত্তর্জাতিক 
ক্রীডাক্ষেত্রে যে সব দেশ এগিয়ে 
গিয়েছে তারাও এই পথ ছাড়া অন্ত 
কোনো পথের শেষে লক্ষ্যের সন্ধান 


সাধনে তথা-অগ্রগমনে সুস্থ পথে বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ করে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল 
আদ . এক আদর্শ দৃষ্টান্ত খাড়া 
'করেছে। তারা অন্তপক্ষদের চিন্তার 
খোরাক জুগিয়েছে। একের দৃষ্টান্ত 
থেকে শিক্ষ। পেয়ে, একের পরি- 
কল্পনার যাথার্থ) হাদয়ঙম করে অন্ত 
পক্ষেরা ভবিষ্যতে সেই সকল অন্ত- 
পক্ষকে অমুলরশ করে কি ন! তাই 


পারনি! স্ৃতরাং ক্রীড়ামানের উন্নয়ন . 


. শিঙ্গাক্ষেত্রের জটিল অবস্থায় 
.. ছাত্রছাত্রী ও কর্তুপক্ষের উদ্বেগ 


সম্মান পাওয়া -বাইতেছেনা | শিক্ষা- 
বৃত্তির প্রতি সমাজের . উদ্দাসীনতা 
চূড়ান্ত পর্যায়ে . পৌছিবার ফলে উচ্চ 
ডিগ্রীধারীদের মধ্যে যোগ্যতা অমুসারে 
উত্তম এবং মধ্যম শ্রেণী অধ্যাপনার পথ 
ছাড়িয়া দিয়া অর্থকৌলিন্তে সামাতিক 
মর্যাদা লাভের প্রত্যাশার, নানা 


মাবাম ইঠা বোওয়ে দল! 


ভবিষ্যতে লক্ষ্যণীয় | যদি তারা অযু 


. সরণ.করে তবে. কলকাতা তথা -বা'লা 


দেশের ফুটবলের কল্যাণ ক্থুচিত হবে 
আর, যদি তা না করা হয় 
তাহলে বুঝে উঠাই স্বাভাবিক যে 


"খেলাধূলার মানোর্নয়নে তাদের সকলের . 
আত্তরিকভা নেই । খেলে যারা এবার . 


ইষ্টার্ণ রেলওয়ে / দলকে জয়যক্ত 
করেছেন তারা প্রত্য ক অনেকের 
প্রশংসা কুড়িয়েছেন কিন্তু না খেলে 
যিনি রেলদলের সাফল্যের পথ প্রশস্ত' 
করেছেন তিনি, অন্যদের লক্ষ্যে 
থাকলেও সকলের দৃষ্টির আডালে 
নেই |" রেলদলের দৈনন্দিন ক্র: 
ধারার মুল কাঠামোর তাকে আবিফার 


করা খুবই সহজসাধ্য। তিনি নিজে . 


খেলেননি কিন্তু রেলদলের খেলোয়াড় 
দের থেলিয়েছেন, শিখিয়েছেন তাদের 


খেলা কজন সাধারণ পর্যায়ের ' 


খেলোয়াডদের নিয়ে কি ভাবে একটি: 
ভাল দল গড়ে তোলা যায় কি করে 


তাদের যথাযথ ভাবে খেলিয়ে নিতে 


পারা যার, সেই দলকে দিয়ে কি করে 


প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ 
করিতেছেন । কৃতিত্ব এবং যোগ্যতার 
দিক হইতে ধাহারা অধম পর্য্যায়ভুক্ত 
এবং ইতিপূর্বে কোনদিনই কলেজে, 
অধাপনার , কথা চিন্তাও "করিতে 
পারিতেন না বাধ্য হইয়া বিভিন্ন কর্তৃ 
পক্ষের, তাহাদেরই, নিয়োগ করিবার 
কথা চিন্তা করিতে হইতেছে. অধ্যা- 
-পকের এবং ধোগ্যতম অধ্যাপকের 
অভাবে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের 
কোনও সুষ্ঠ, বাবস্থা না; হওয়ায় শেষ 


পর্য্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া আই, এ. 


এবং বি, এ ক্লাশের কোর্সের এক 
তৃতীয়াংশ পড়ানোও সম্ভব:হইবে না। 


জেলায় যে এক বিরাট ছাত্রমেধ 


যন্রের গ্রস্তুতে চলিতেছে, উপরোক্ত 
চিত্ৰই তাহা প্রমাণ করিয়া দিতে 
সক্ষম | (“জনমত থেকে ) 


লীগ পাওয়ানো যায় তিনি দেখিয়েছেন, 
তাই তিনিই দলের পরিচালক ও 
কর্ণধার, দলের সামগ্রিক ক্রীভাপদ্ধতি 
রচন) করেছেন তিনিই, সাধারণ 
দশ্কদের সামনে না থাকলেও তার 
ভূমিকা অস্বীকৃত থাকার নয়। তিনিই 
দলের কোচ, তিনিই. দলের প্রাণ, নাম 
তার প্রীতেজেশ সোম, বাঘা নামেই 
বাংলার ক্রীড়াজগতে তিনি পরিচিত । 
যৌবনে তিনি ছিলেন একজন সুখ্যাত 
ফুটবল খেলোয়াড়, পরিণত বয়সে 
আজ তিনি প্রসিদ্ধ, কোচ, হিসেবে 


ক্রাড়ামোদা জনচিত্তে প্রতিষ্ঠা পেয়ে- 
ছেন। এককালের খেলোয়াড়, এবং. 


'ত্বরকালে কোঁচ এই ' বাঘাবাবুর 
সমগোত্রীয় আরও কজনের বাংলার 
ক্রাড়াক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটলে এখান- 
কার খেলাধুলার অনেক ' সমন্তার 
সমাধান হয়ে «যেতে পারে। নতুন 
কথা চিন্তা করে, নতুন পথ দেখিয়ে 
তারাই - পারেন বাংলার ফুটবলের 
. পুনরষ্জীবন ঘটাতে । .. . 





শুক্রবার, ২৯১শে আগষ্ট, ১৯৫৮ ' 


ক 
be 


চেহ্ল্শ্পতনৈেশ্ব সাস 
বহরমপুর শহরে বিগত তিন 
সপ্তাহ যাবৎ এবং জিয়াগঞ্জ, কান্দী, 
ধুলিয়ান প্রভৃতি পৌরশহরগুলিতে ছুই, 
এক সপ্তাহ যাবৎ রেশনে গম সরবরাহ 
বন্ধ রহিয়াছে । শহর এলাকা ব্যতীত + 
বিভিন্ন মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলে সরবরাহ 
করিবার. মত গুদামে গম মজুত না 
থাকিবার ফলে ডিলারগণকে ডি-ও 
দেওয়া হয় নাই বলিয়া আমাদের 





নিকট সংবাদ আঁসয়াছে। 


ভাতের পরিবর্তে গম খাইবার . 
পরামর্শ দিয়াছেল স্বয়ং সরকার । 
তাহাদের সুপরামর্শেই হউক অথবা 
চাউলের অগ্নিযুণ্য হেতু গত্যন্তর না 


থাকার জন্তে শহর গ্রামাঞ্চলে বন্ধ 


পরিবার আটা, ময়দা অস্তঃত এক- 
বেলার খাস্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
ছেন। অবশ্য এমন অনেক পরিবারও... 
রহুয়াছেন যাহারা আজীবন গমজাত 
থাস্ক গ্রহণেই অভ্যন্ত ৷ অন্যদিকে রে 
সমস্ত পিতামাতার তাহাদের সন্তান 
সম্ততিকে ডিমের পোচ-ওমলেট 
অন্দেশ-পাউরুটি-ফল সহযোগে প্রাতঃ- 
কালীন অথবা বৈকালিক জলযোগ 





করাইবার সামর্ধ্য নাই তাহার! এই 


আটা-ময়দার শুকনা রুটি বড়জোর 
ডালডার পরোটার সাহাষে/ই পুত্র- 
কন্তার ক্ষুন্নবাতির ব্যস্থা করিয়া 
থাকেল। | | 
_রেশনে এইভাবে গম সরবরাহ 
বন্ধ হইবার ফলে একদিকে জন- 
সাধারণ যেমন চরম বিপর্যয়ের সন্মুখীন 
হইয়াছেন অন্ত্দকে সুমোগ বুঝিয়া 
মুনাফালোভী হাঙ্গর-কুমীরেরা খোল! 
বাজারে গম-আটা-ময়দার দরবৃদ্ধি 


"করতে তৎপর হুইয়া উঠিয়াছে। 


দুর্গন্ধযুক্ত আটা-ময়দা ঢড়াদলে বাজারে 
বিক্রয় হইতেছে--জনসাধ রণকে বাধ্য 
হইয়া তাহাই ক্রয় করিতে হইতেছে । 

কি কারণে" এইভাবে গুদ,মের 
সমস্ত গম একেবারে নিঃশেষ হা 
গেল সে সম্পর্কে কোনরূপ ঘোষণা 
যেমন সরকারী কতৃপক্ষ করেন নাই 
-কবে যে তাহা পাওয়৷ 
সম্পর্কে কোন সহু «রও মিলি 

( বহরমপুর হইতে মুদ্রিত সা 
প্জনমতগঙর ২০শে আগষ্ট সং 
থেকে উদ্ধৃত) 















দে'জ 


বিভিন্ন উপকারী ভেষজ তৈল 
সংমিশ্রণে প্রস্তুত মস্তিষ্কে 
প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাইয়া 
কেশে নৃতন জীবন দন করে। 


জেডিকেন প্রো পাইতে লিঃ 
ফলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাত্রা : 





শুক্রবার, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 





ট্ামবোন্গনীর ধা ীানদলালের দো 


কর্মীদের দাখী মীমাংসায় ব্যবসায়ী: 


(দর্পণের প্রাতীনীষ) 


টির HEME জা 
সৃষ্ট হয় অদূর ভবিষ্যতে তা মিটবার সম্ভাবনা আপাততঃ তরোহিত 


হয়েছে। ট্রাম কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীআনন্দ লাল প্রোদ্দারের . 


উপর সকল৷ পক্ষেরই কিছুটা ভরসা ছল যে তানি লণ্ডন থেকে ফিরে 


সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। 


. মীমাংসার সম্সানজনক একটা ফরসুলা হয়ত বাংলাবেন। কিন্তু সে আশা 


সোজাপথে না গিয়ে জাত ব্যবসায়ী পোদ্দার মহাশয় ব্যবসায়ের 
কথা শোনালেন -- ভাড়া বাড়াও, গ্র্যাচ্াক়টি ও ট্রাম কমশীদের অন্যান্য 
সুযোগ স্মবিধার দাবী আমরা মেটাচ্ছি। অবশ্য এটা শ্রী পেন্দারের 
* ব্যান্তগত আভিমত নয়। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোডের মতামতই তিনি 
ব্ন্ত করেছেন। যে সব দাবশদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট চলছে তার সঙ্গে 
ভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িয়ে অবচ্থা জাঁটলাতর করা হয়েছে। ভাড়া বৃম্ধির 
বেক্ষাপ্পা সতট জুড়ে দেওয়ার ফলে জনসাধারণের মধ্যেও ক্ষোভের 
- কারণ ঘটবে এবং মীমাংসা আরও সংদ্‌রপরাহত হবে৷ এতে সন্দেহ নেই। 


প্রথমাবধি কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
ট্রামকর্মীদের দাবীদ্বাওয়ার' ব্যাপারে 
শ্রমবিরোধ আইন, ট্রাই্বুন্তাল, আধিক 


_ ঝুঁকি নেওয়ার অক্ষমতা প্রভৃতির 


| 


| 


অজুহাত দেখানে! হয়েছে। এদিকে 
শ্রমবিরোধ আইন, ট্রাইবুযন্াল প্রভৃতির 
মাধ্যমে যাওয়ার ব্যাপারে অতীতের 
তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে 
ইউনিয়ন নেতাগণ সে পথে পা 
বাড়াতে রাজী হন না। 


০. সরকারী মধ্যস্থতায় প্রথমদিকে 









ইউনিয়ন, নেতৃবৃন্দের মনে আস্থার 
ভাব বজায় ছিল। তারা ঘন ঘন 
শ্রমমন্ত্রী শ্রীসাভারের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। মীমাংসার একটা স্থত্র 
আবিষ্কারের চেষ্টা চলে। মন্ত্রী মহাশয় 
কোম্পানীর গ্রতিনিধিদেরও ডেকে 
পাঠান। তারাও দেখা করেন । কিন্ত 


শেষ পর্যন্ত গোল বাধে, বিশেষ করে 


গরযাচুয়িটির প্রশ্নে । গ্র্যাচুয়িটির প্রস্তাব 
কোম্পানী নীতিগতভাবে মেনে নিতেও 
রাজী হন না। ই্রীমকর্মীদের নিম্নতম 
দাবীর মধ্যে গণ্য অন্ত দাবীগুলি 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
কোন ব্যবস্থাও হয় না। 

নিয়ন নেতাগণ প্রথমদিকে 
এইরকম একটা আশা করেছিলেন 
যে, সরকার যখন - মীমাংসার অন্তে 
উদ্ভোগী হয়েছেন তখন হয়ত ট্রাম 


কর্মীদের বছকালের দাবীগুলো৷ সম্পর্কে 


একটা কিছু সম্মানজনক নিষ্পত্তির 
পথ হবে। শ্রমমন্ত্রী শ্রীদাততারও ট্রাম, 
কর্মীদের গ্রযাচুগ্ষিটিসহ কতকগুলি 
" দাবীর যৌক্তিকত! স্বীকার করে 


নিলেন। শ্রমিককুল আশান্বিত হল। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোম্পানীকে দিয়ে 
গরযাচুক্ষিটির দাবী নীতিগতভাবে মানিয়ে 
নিতেই শ্রীসাত্তার ব্যর্থ হলেন। সর্বব- 
নিম দাবীগুপি সম্পর্কে আলাপ 
আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির 


'ব্যাপারেও.তিনি অকৃতকার্য হলেন । 


* গত ২১শে আগষ্ট ট্রামকর্মীরা 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক বিরাট 
সভায় মি :. ৮ হয়ে শ্রমমন্ত্রীর মধ্যস্থুতার 
উপর প্রকান্তে আনান্থা ঘোষণ! 
করেন। প্রীসোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ 
দুই একজন বামপন্থী নেতা তীব্র 
ভাষায় সরকারকে আক্রমণ করে এই 
মন্তব্য করেন--”কোম্পানীর ডিক্টে- 
শনেই আমাদের কাছে প্রে'রি ত 
সরকারের সর্বশেষ পন্দ্রটির খসড়া 
রচিত হয়েছে বলে' আমাদের দৃঢ় 
ধারণা |” 

এ হুল বামপন্থী নেতার মন্তব্য ৷ 
এখন দ্ৃক্ষিণপন্থী নেতার মন্তব্য শুনুন । 
কংগ্রেসী ইউনিয়নের নেতা শ্রীনেপাল 
রায় ধর্মঘট মীমাংসার ব্যাপারে 
সরকারী ব্যর্থতার উল্লেখ করে মন্তব্য 
করে ন--“লে বা র ভিপার্টমেপ্টের 
জয়েন্ট সেক্রেটারী একটি অপদেবতা | 


ন্বিভভক্তি 


১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটের সময় 


মুহূর্তের মধ্যে 


[হরোিসার ৩ লক্ষ নাগরিকের মধ্যে ৮০ হাজার সেদিন িশ্চিহ' হয়ে 
৬৮ যারা রক্ষা পেয়েছে তারা এবং তাদের. সন্তান লন্তাতিরা 


| অনল হয়ে ইন বনে 


ঘর্তমানে রাশিয়া ও 


আমোরিকার হাতে: যে হাইড্রোজেন বোমা আছে ভার শক্তি হচ্ছে অন্যন 
২ কোটি টন টি এন টির লমান। তুতায় মহাষম্ধে যাদ এ মারনাল্য 


; পবহৃত হয় তবে পৃথিবীর আবি 


সেদিন 


কোথান্স দাঁড়াবে তা 


কজ্পনায় আনা চলে না। আবার এই পরমাথাৰক শান্ত মানব কল্যানে 


ভুবহার করলে পর্যাথবার সম্‌দ্ধির পরিমাপ চ্বশ্নের বল্তু হয়ে দাঁড়াবে । 


ডিরেইরের বেখাপ্পা সর্ত 


প্রীসাত্তারের সঙ্গে খন আমরা আলাপ - 


আলোচনায় বসি তখন ঠিক বুঝতে 
পারি না কে মন্ত্রী-শ্রীসাত্বার, না» 
জয়েন্ট সেক্রেটারী প্রীব্যানাজি? 
একজন কর্মচারীর পক্ষে মন্ত্রীর মুখ 
থেকে কথা কেড়ে নিয়ে কথা বলার 
মত স্পর্ধা কোথা থেকে আসে তা 


তো আমি বুঝি না! লেবার 


ডিপার্টমেন্ট থেকে এই অপদেবতার 
অপসারণ যতদিন না হচ্ছে ততদিন 
ট্রামকর্মীদের দাবী দাওয়া মিটবার 
কোন আশা নেই। কারণ আমার 
বিশ্বাস যে এ ব্যক্তিটি মালিকের 
দালাল ছাড়া আর কিছু নয়।” | 

ইউনিয়ন ন্তোগণের এই ধরণের 
তীব্র মস্তব্যাদি থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে 


ওঠে যে শ্রমমন্ত্রীর মধ্যস্থতার উপর 


তারা সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়েছেন । 
শ্রমমন্ত্রীর পত্রে লিপিবদ্ধ প্রস্তাব- 
গুলো ট্রামকর্মী ইউনিয়ন এবং 


কোম্পানী-উভয় পক্ষ থেকেই 
প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শ্রমমন্ত্রী হাত 
গুটিয়ে বসেন। ফলে ধর্মঘট মীমাংসার. 
ব্যাপারে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। 


লওঁ ন থেকে শ্রীপো্গারের 


- প্রত্যাবর্তন এবং তার সঙ্গে আলাপ 


আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার নূতন 
সুত্র আবিষ্কারের যে ক্ষীণ আশা দেখ! 
গিয়েছিল তাও বিনষ্ট হয়েছে। 


এখন একমাত্র ভরসা পশ্চিম 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র 
রায়। ,জ্ীপোদার কলকাতা 
ফিরেই ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের মতা- 
মত তাকে জানিয়েছেন । সময়োপযোগী 
দৃঢ়তা নিয়ে মীমাংসার জন্য উদ্ভোগী 
নাহলে নিষ্ত্তির কোন আশা 
আছে বলে আজ আর কেউই মনে 
করতে পারছে না! 


কলিকাতার অসংখ্য “নাগরিক 
ও জনসাধারণের আজ ১৮ দিন যাবৎ 
অবর্ণনীয় দুর্গতির কথা স্মরণ করে 
ধর্মঘটজনিত অচলাবস্থা দুর করার 
জন্ত ডাঃ রায় কি এগিয়ে 
আসবেন? 


৯ 


1 বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 

এটা কোনও বামপন্থী নেতার, 
উক্তি বলেই মনে হৃয়। ভানবামের 
তফাৎটা আজকাল অনেক জায়গার 
মুছে যেতে স্থরু করেছে। দেশের 
নেতারা কি দিশেহারা হয়ে পড়ে-। 
ছেন? অনন্ত সমন্তার সামনে, 
দাড়িয়ে দিক ঠিক রাখা একটু শক্ুই। 


বটে। সমন্তা-সমুদ্রের লোনা জল, 
পান করে বিকৃত মুখে আজ আমাদের ৷ 





নেতৃস্থানীয় একজনকে তাই বলডে' 
* হোলো গলদটা কোথায়। 


দেশ- 
নেতার! সমস্তাগুলো তলিয়ে দেখেন 


না। এভাবে বেশীদিন চললে অবশ্য 


তারা নিজেরাই তলিয়ে যাধেন। 


বিখ্ভাৱতীৰ তাইগ চ্যান্দলৰ 


'( প্রথম পৃষ্ঠার পর) 

পদে নিয়োগের কথাও উঠেছিল। 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ বয় নাকি 
তাতে রাজী হুন .নি। মেঘনাদ 
সাহার মৃত্যুর পর এ অধ্যক্ষপদ এখনও 
খালি আছে। 

যাই হোক সত্যেন বসকে 
অবৈতনিক উপাচার্য পদে রেখে 
দেওয়ার ইচ্ছে ফুৎকারে উড়ে গেছে। 
এখন নূতন উপাচার্য হবেন কে? 
যতদূর খবর পাওয়া গেল, বিশ্বভারতী 
কর্মনমিতির “সর্দার প্যাটেল, তপন 
মোহন চট্টোপাধ্যায় উপাচার্যের নামের 
তালিকায় নিজের নামটি উপরে রাখার 


ইচ্ছে প্রকাশ করছেন। কিন্তু অনেকে 


মনে করেন, যে কারণে সত্যেন বস্থুকে 
জাতীয় অধ্যাপকপদ দিয়ে বিশ্বভারতী 
থেকে সয়িয়ে দেওয়া হল, ঠিক সেই 
কার পে ই তপনমোহনকে নুতন 
উপাচার্য করতে পণ্ডিত নেহরু বাধা 
দেবেন। -বিশ্বভারতীকে অব্যবস্থার 
হাত থেকে রক্ষা করার সত্বদ্দে্তেই। 
এদিকে শোনা যাচ্ছে, শীঅনিল 
কুমার. চন্দ শ্রীনেহরুকে বলছেন 
ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর নাম; জনাব 
হুমায়ুন 'কবীর বলছেন ডঃ নীহার 
রায়ের নাম (.নীহার রায় সৌভাগ্যবান 
ব্যক্তি, কলকাতা বিশ্বভারতী, বর্ধমান 
সব বিদ্তালয়েই তাঁকে নিয়ে 


কাড়াকাড়ি ।) প্রধান বিচারপতি 


শ্রীন্ধীরঞ্জন দাস বলছেন, সুপ্রীম কোর্টের 


বিচারপতি শ্রী এস, কে দাসের নাম । 
শ্রীনেহরু ভাবছেন, স্ধীরঞ্জন দাস 
কিংবা ভার পুরাতন প্রার্থী শ্রীকে, সি 

সেনকে আবার ডাক দিলে কেমন 
হয়। জনাব ‘হাসেন আমীর আলির 


নামও কোন' কোন-.মহলে শোনা 
যাচ্ছে। , LS 

এতো গেল দিল্লীর কণা। পান্তি- 
নিকেতনেও তপনমোহন ছাড়া প্‌". 


অধ্যক্ষ শ্রীঅনাথনাথ বসু এবং 
শ্রীনিকেতন্রে রুরাল হায়ার ইনৃষ্টি- 


টুটের অধ্যক্ষ ভীপ্রিয়রঞ্জন সেনও : 


ইতি মধ্যে উমেদারী সুরু করে 
দিয়েছেন। বিস্তাভবনের অধ্যক্ষ 
ভঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের মনেও যে 
ক্ষীণ আশা নেই সে কথা হলপ 
করে বল! যায না। 

তাছাড়া শ্রীরধীন্দ্রনাথ' a 
দেয়াছুনের শৈশবিহার ছেড়ে সম্প্রতি 
কলকাতায় এসেছেন। শীগগির ই 


শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন! বিশ্বভারতীর. 


অন্যতম সুহৃদ শ্রীলেনার্ডকে এলমহাষ্টও 
এখন ভারতবর্ষে! তিনি €ই 
সেপ্টেম্বর (৬ই সেপ্টেম্বর উপাচার্য 
নির্বাচনের সভা) যাচ্ছেন শাস্তি- 


'নিকেতন। তার আগে জো ড়া- 


সাকোর বাড়ীতে এলমহার্ট ও 
রীন্দ্রনাথের মধ্যে বাকি সলা পরামর্শ 
হবে।' রধীজ্্রনাথকে উপাচার্য পদে 
ফিরিয়ে আনার জন্তে নাকি কেউ কেউ 
সচেষ্ট হয়েছেন। এলমহার্টের কথাও 
অনেকে ভাবছেন, এমনকি উড়িয্যার 


রি 


প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশ্বভারতীর 
প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনবর্ৃষ্ঃ চৌধুরীর 
কথাও । এতগুলো! নামের মধ্যে শেষ 


পৰ্যন্ত কে যে হবেন বলা শত, মম” 
প্রার্থীর অভাব নেই। বিনয়ভবনের ফি একটা অপ্রত্যাশিত নামে 


ঘোষণাও শোনা যেতে পারে। তবে 
বিশ্বভারতীর একদল শুভাকাঙ্সীব 
ধারণ! যে, একমাত্র স্বধীরঞন দাশ 
এলেই বিশ্বভারতীকে আপন মহিমায় 


প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, আর 


কেউ নয়। 

বিশ্বভারতী কেন্ত্রীয় বিশ্ববিস্তালয় 
রূপে গণ্য হবার পর অর্থাৎ গত ৭ 
বছরে ৫ জন উপাচার্ধকে ' পেক়েছে। 
প্রায় পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী বদলের 
উপাচার্যের কার্কালের 
মেয়াদ পাচ বছর । কিন্ত কোন উপাচার্যই 
ছু বছরের বেশী কাজ করে যেতে 
পারেননি। প্রথমে এলেন রধীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, তিনি করলেন পদত্যাগ । 
অন্তর্বর্তী উপাচাৰ্য্য ক্ষিতিমোহন সেনের 
পর এলেন ডঃ প্রাবাধচন্দ্র বাগচি। 
তিনিতো মারাই গেলেন। শ্রীযুক্ত! 
ইন্দিরাদেবী চৌধুরাী কিছুদিন কাজ 
করার পর এলেন অধ্যাপক সত্যেন 
বসু । তিনিও শেষ পর্যন্ত বিদায় 
নিলেন। দেখা যাক, এখন কার 
ভাগ্যে শিকে ছিড়ে। 


Ee ALL-WEATHER PROTECTION ‘ 


WITH 
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| 





বসাবে। 


১০হুল। 
প্রায় সমগ্র দক্ষিণ কলিকাতা 
আজ বামপন্থী হয়ে পড়েছে। সমগ্র 
সহরে তারা ২৬টি আসনের মধ্যে 
১৯টি দখল করেছেন। এখন যদি 
শহরের সমস্ত আসনের জন্ত পুনপির্বচন 
হয়, একমাত্র চোরাকারবারী ও 
মুনাফাখোরদের পীঠস্থান বড়বাজার 
ছাড়া অন্ত কোনো আসন কংগ্রেস 
দখল করতে পারবে কিনা সন্দেহ 1 
কোথাকার কংগ্রেস কোথায় এসে 
পৌচেছে? চোরাকারবারীদের ঘ'াটিই 
এর প্রধান ঘাটি হয়েছে। ভারাই 
এর মুখ্য সহায়ক, অতএব মুখ্য নীতি 
নির্ধারকও বটে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে 
উ্রঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীগ্রফুল্প সেনের 





চনি ভবিষ্যতে কংগ্রেসীরাই খোলাধু্ি- 


এই মান্দ্ডে বিচার করবে । কারণ, 
সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে 
অধিকাংশই সৎ এবং তাদের শক্তি 
হয় 'ক্রমশ বাড়বে নয় কংগ্রেস 








নি রী ‘CALCUTTA’ 


and Heavy Duty 


EXHAUST 


Also Manufacturers of all types 
of Industrial & Domestic Fans 


PLEASE ASK FOR OFFICIAL PRICELIST , 


CALCUTTA FAN WKS. PRIVATE LTD. 
198, CHOWRIRGHEE ROAD, নাহার 


উপনির্বাচনে ভবানীপুরে 
কংগ্রেসের মর্যাদা ধুলিসাৎ 


= (দপণের প্রাতানাষ) . 
ভবানাপুরের উপনির্বাচনে স্রীসিন্ধার্থ রায় যে জয়লাভ করবেন 
তাতে সংশয় কখনও ছিল না। তবে কংগ্রেস প্রাথস ১০,৫৩৮ ভোটের 
ব্যবধানে পরাজিত হবেন এতটা হয়ত 'সিল্ধার্থ বাব; নিজেও আশা করেন 
'নি। প্রথম থেকেই কংগ্রেস পরাজিতের মনোভাব নিয়ে জড়েছে, কিল্ডু 
টরম দনর্বলতার ম;হূর্তেও সে কজ্পনা করে নি দ্দ;টো সাধারণ নিব" 
চনে মোটা ভোটে জিতিয়ে দিয়ে ভবানীপ্যর এমনভাবে তাকে পথে 


পশ্চিমবঙ্জোর প্রাপকেন্দ্র কলকাতার রাজনগাঁততে কি বিপুল 
পরিবভ্ন এসেছে স্বাধীনতার ১১ বছরে! একদিন ছল যখন কংগ্রেস 
গবের সঙ্গোহ বলত তার পক্ষে ল্যাম্পপোষ্ট দাঁড় করালেও দে জিতবে। 
১৯৫২র সাধারণ নির্বাচনে সে কলকাতার ২৬টি আসনের মধ্যে দখল 
করেছিল ১৭ট। গত বছর তার ভাগ্যে জোঠে মাত্র ৮টি, তার মধ্যে 
দিবার বাবড ছিলেন একজন। আজ সে জাসনটিও কংগ্রেসের হাতছাড়া 


কলকাতায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে। 
অতুল্যবাবুর আমলে কংগ্রেসের নিজস্ব 
ভবন হয়েছে । কিন্তু এর পেছনেও 
যে কলঙ্কিত ইতিহাস আছে তা 
চিরদিন দুক্কায়িত থাকবে না । 


চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের | 


থেকে সুবিধা গ্রহণ করলে, তারা 
মাথায় উঠে বসবেই। কংগ্রেসে 
হয়েছে তাই। কংগ্রেসের এবং 
মন্ত্রীসভার অভ্যন্তরে সিদ্ধার্থবারুর, লড়াই 
ছিল এরই বিরুদ্ধে। তিনি কংগ্রেসী 
রাজনীতিতে হাত পাকান নি। গত 
সাধারণ. নির্বাচনের সময় তাঁর রাজ- 
নীতিত হাতে খড়ি হয়। ' দেশবন্ধু 
ি্বরগরনের দৌহিত্র সিদ্ধাৰ্থ বাবু 


“আশা করেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে 


থেকে দেশ সেবা করবেন। মন্তরীত্ব 
তিনি চান নি প্রথমে, ডাঃ রায়ের 
চাপেই শেষ অবধি তাকে আইন 


দণ্তরের ভার গ্রহণ করতে হয়। 











র রায়ে 


বন্ধে, রন্ধে, ভুর্নীতি 

যার! বিবেক বিক্রয় করে নি এবং 
মেরুদণ্ড যারা মোজা রেখে চলতে 
জানে, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভায় তাদের 
বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। 
এমন কোন দপ্তর আছে যেখানে 
হর্নীতি রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করে নি? 
কিন্ত খাভ-দপ্তরে দুর্নীতি একটি আর্ট 
হয়ে দীড়িয়েছে। এই দুর্নীতির 
গোড়ার কথা রাজনীতি এবং মুষ্টিমেয় 
কিছু লোকের জন্তু সুবিধা বিতরণ। 
কংগ্রেসের টাকার জৌলুস যে আজ 


এত পীড়াদায়ক হতে পেরেছে তার ' 


অন্যতম কারণ খান্ত দণ্তর থেকে 
সুবিধা বিতরণ, যার. একটা অংশ 
কংগ্রেসে পৌঁছয় । 


ভবানীপুরের উপনির্বাচন হয়। সিদ্ধার্থ 
বাবু রায় চেয়েছিলেন তাদের কাছেই 


যাঁরা তাকে গত বছর কংগ্রেস সদম্ভ ' 


হিসেবে বিপুল ভোটাধিক্যে বিধান 
সভায় পাঠিয়ে ছিলেন। কংগ্রেসের 
তরফেও এই নির্বাচনের গুরুত্ব অন্বী- 
কার করা হয় নি। প্রদেশ কংগ্রেসের 
নির্দেশে কিছুদিন পূর্বে জনৈক কংগ্রেসী 


মহিলা কর্মী প্রীনেহরুর নিকট একটি - 


পত্র প্রেরণ করেন। তাতে খোলা- 
খুলিই ভবানীপুরের উপনির্বাচনকে 


- জুস্তাল ( ০70০৪! ) আখ্যা দেয়া হয়। 


'- খ্াস্থামন্ত্রী কি করবেন 
নির্বাচিত হবার পর সিদ্ধার্থবাবু 
যথার্থই বলেছেন অন্ত কোনো গণ- 
তান্ত্রিক দেশ হুলে এই উপনির্বাচনের 
পর মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করে 
সাধারণ নির্বাচন মারফৎ জনমত 


পুনর্বিবেচনা করা হুত। কিন্তু তথা- 


কথিত গান্ধীশিব্য কংগ্রেসীদের সে 
বালাই নেই। এমন কি প্রফুল্ল সেন 
যার নীতির বিরুদ্ধেই মুখ্যত এই 


.নির্বাচন- তিনিও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ 


করবেন না এবং অসম্ভব সম্ভব না হলে 
ডাঃ রায় তাকে অপসারণ করবেন না। 

স্থানীয় কংগ্রেস ' নেতৃবৃন্দের 
চৈতন্তেদয় হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 
না। তারা বলতে আরম্ত করেছেন, 


সম্পাদক স্্ীন্রজেন্দ্রচন্দ্ ভট্টাচার্য 


' শুক্রবার, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৮ 


নির্বাচনটি মর্যাদার লড়াই ছিল দা! 
সি্ধার্থবাবুর জয়ের হাস্তকর কারণ 
তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ 
বলছেন প্রিসাইভিং অফিসাররা! কং- 
গ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। বাম- 
পশ্থীরা নাকি কংগ্রেস সমর্থকদের 
আক্রমণ করে যাতে তীর! ভোটদানে 
অক্ষম হন। এ অদ্দুহাত যদি সত্য 
হয় তবে বলতেই হবে সম্পূর্ণ পুলিশ- 
বাহিনী কংগ্রেসবিরোধী ' হয়েছে । 


*ভোট চলাকালে, অর্থাৎ সকাল ৮টা 


থেকে বিকেল ‘টা অবধি কোথাও 


কোনো গোলমাল হয় নি--পুলিশের ' 


রিপোর্ট তাই ছিল। অবস্ত সন্ধ্যার 
দিকে কয়েকটি ছোট খাট মারামারী 
হয়।, কিন্তু সেতো নির্বাচন শেষ 
হবার পর! 


কংগ্রেসের টাক! 
কংগ্রেস এই উপনির্বাচনে অর্থ 
ব্যয় করেছে প্রচুর । যারা কংগ্রেস 
রাজত্বে ফেঁপে উঠেছে তারাই জুগি- 
য়েছে এই টাকা। কিন্তু টাকা 
ঢাললেই জনসমর্থন মেলে না। স্থানীয় 


লোক কংগ্রেসের পক্ষে থেটেছে খুব . 


কম। তাই “স্বেচ্ছাসেবক” তাকে 
আনতে হয়েছে অন্ত অঞ্চল থেকে । 
শেষ অবধি তারা আর হদিশ করে 
উঠতে পারে নি কোথা দিয়ে কি 
হয়ে যাচ্ছে। 


এই নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের যত অসহায় অবস্থা দেখা 
শিয়োছল এমন আর কখনও হয় 'নি। 


খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ 
ছিল অত্যন্ত গুরুতর ৷ কংগ্রেস এম, 
এল, এ-রাই ডাঃ রায়কে বাধ্য করে- 


ছিলেন তাদের মধ্যে ৭ জনকে নিয়ে 


একটি কমিটি পঠন করতে । এই 


. কমিটির উপর ভার দেয়! হয় খান্ত দপ্তর - 


সমন্ধে অনুসন্ধান করা । এই কমিটির 
রিপোর্ট দেয় হয়েছিল অনেক বিলম্ব 
করে। কংগ্রেসীরাও খাস দরের 
বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের সত্যতার 
প্রমাণ পেয়েছেন এবং তাদের, 
রিপোর্টে তার কিছু কিছু উল্লেখ 
আছে। এই জন্তই তো ডাঃ রায় 
রিপো্টটি প্রকাশ করতে অস্বীকার 
করেন। 

নির্বাচন দ্ৰন্দের হাওয়া কোন 
?দকে বইছে দেখে বহ; সাধারণ কংগ্রেস 


. কমা চেয়োছনেন যতে রিপোটণট 


প্রকাশিত হয়। কিন্ডু তা হলে যে 
একেবারে হাটে ছাড় ভালো। কিন্তু 
চাকগ্ডড়গযড়ি করে ভোটারদের . সন্দেহ 
তো আরও ৰূম্ধি করা হল। একেবারে 
উভয় সংকট। বামপম্থশরা বোকা নয় 
এর সুযোগ নেবে না। রিপো্ট কেনো 





প্রকাশ করা হচ্ছে না তার উত্তর গত 
একমাসে কংগ্রেসের তরফে পাওয়া 
ঘায় নি। টক 

কম্যুমিষ্ট'বিরোধী প্রচার * 

কংগ্রেসের স্বপক্ষে যায় শেষ 
অবধি এমন কোনো ইস্ুই কংগ্রেস 
নেতারা ভোটারদের সামনে তুলে 
ধরতে পারেন নি। অবশ্য বেশ কিছু 
পরিমাণ কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রচার করা 
হয়েছে! তাঁরা চেষ্টা করেছেন প্রমাণ 
করতে যে সিদধার্থবাবু বর্ণচোর! 


‘কম্যুনিষ্ট। কম্মুনিষ্ট-বিরোধী প্রচারের 


উৎস এইখানে এবং এই জন্তই কেরল 
ও হালারীর ঘটনা বারবার উল্লেখ করা 
হয়েছে। কিন্ত যে সব সমস্তা জন- 
সাধারণের সামনে প্রচণ্ড আকারে 
দেখা দিয়েছেঁঁযেমন মূল্য বৃদ্ধি * 
খাস্ভদংকট ও বেকারী--তা বাদ দিয়ে 
নির্বাচন অভিযান চালান যায় না। 
আরও বড় কথা, কলকাতার মত... 
শহরে কাউকে কম্যুনিষ্ট বলে প্রমাণ 
করলে ভোট পেতে তার কি হাব 
হবে, না সুবিধা হবে? ২৬টি আসনের 
মধ্যে ১০টিই তো কম্যুনিষ্টরা দখল 
করেছেন। রি 
নির্বাচনের প্রাক্কালে কেরলের 
ঘটন! নিয়ে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে অন্তান্ত | 
বামপন্থীদের মনোমালিন্ত দেখা দেয় 
এবং পার্কে পার্কে কমুনিষ্ট-বিরোধী 
বক্তৃতা শুনতে পাঁওয়া যায়। কিন্তু 
এই গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে 
পরাজিত করবার জন্ত তাঁরা একযোগে * 
কাজ করেছেন। সিদ্ধার্থবাবুর জয়ের 
এই প্রধান কারণ। সব বামপন্থীদল 
মিলে যে স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ করা 
হয়েছিল ভবানীপুরে, তার তুলনা নেই। 
তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল শত শত 
স্থানীয় বুবক যারা কোনো দলেরই ॥ 


. নয়। কিন্তু কলকাতাবাসীর কাছে 


প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে-_-ভবানীপুরে যে 
বামপন্থী এঁক্য দেখা গেল তার 
ভবিষ্যৎ কি? ৬ 

ভোটের বাবধান বিরাট তার এ 
তাৎপর্য অনস্বীকার্য ।- কিন্ত 










8 রতন তি 
রাতে ভবানীপুরের বিভিন্ন রা স্তা 
পরিভ্রমণ করে সিদ্ধার্থবাবুর গৃহে 
শেষ হয়। সম্প্রতিকালে এত বড় 
শোভাযাত্রা দেখা যায় নি। এবং 
যে উল্লাসের সহিত কলকাতার নানা 
অংশের, বিশেষ করে ভবানীপুরের 
লোক, এতে অংশ গ্রহণ করেছেন 
তাও সাম্প্রতিক কালে দেখা যায় 


ERE EEE TE যা ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, নীতি ডং ত উজ কা কলিধাতা--১৩, রা 
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( দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ). 
১ ভবানশিপরের নির্বাচনের ফলাফল ঘোয়পার দিন পর দপপি 
আাঁফসে একটি দলিল ডাকযোগে এসে পেণঁছয়; প্রেরকের নাম জানা যায় 
[নি। অজ্ঞাত প্রেরক জানান যে, খাদ্য তদম্ত কমিটির পূর্ণ বিবরণ তার পক্ষে 
পাঠান সম্ভব হ'ল না। এই দলিলটি উত্ত রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার মাত্র, 
আক্ষারক নকল নয়। জনসাধারণের সামনে পেশ করবার সময় দর্পপ আশা পোষণ 
করছে যে পশ্চিদব্গ সরকার এ সম্বচ্ধে তাঁর বন্তব্য দেশবাসণীকে জানাবেন। 
ৃ দলিলাটর রচয়িতা সেই কমিটি যাকে কংগ্রেস 
পাটির সদস্যদের চাপে কেবলমাত্র ৭ জন কংগ্রেস সদস্য নিয়ে ডাঃ রায় 
নিয়োগ করেছিলেন ইরা মে_পশ্চম বঙ্গ খাদ্য দপ্তরের কার্যকলাপ 
অন[সম্ধানের জন্য। কাঁমটি রিপোর্ট পেশ করেন ৩রা আগষ্ট । 
কমিটির সভ্য ছিলেন (১) শ্রীতরুণ- 1৯৮ টি 


ঘোষ (রাষ্ট্র) চেয়ারম্যান ; 
প্ীরজনীকান্ত প্রামাণিক (সর- . 


বিভাগের উপমন্ত্রী); (৩) (8) কন 4৭ করবার পর 
অবনী কুমার বসু, এম এল এ)" অনেকদিন 


) শ্রীন্তামাদাস ভট্টাচার্য, এম এল এ» 


(6 শ্রীকামদাকিন্কর মুখোপাধ্যায়, 
দম এল সি) (৬) জনাব লুংফুল হক, 


এম এল এ) এবং (৭) শ্রীআস্ততোষ 


ঘোষ, এম এল সি ('খাস্ত দপ্তরের 
পা্মেন্টারী সেক্রেটারী )। দলিল- 
টিতে আশুতোযবাঁবুর সই নেই, বলা 
হয়েছে তার মাতা অসুস্থ থাকায় 
তিনি সই দিতে পারেন নি 1 
{রপোর্ডে'র সারাংশ 
সর্বসম্মাতক্রমে কাঁমাটি বলেছেন £ 
€১) ধান-চাল সংক্রান্ত যে সব 










এক' এক এলাকা তৈরী করা হয়ে- 
ছিল যে তার ফাঁকের স্বিধা 
নিয়ে কখনও কখনও ব্যবসায়ীরা 
' চাল অন্যন্ত্র প্রেরণ 'করতে সমর্থ 
হয়েছে; | 

{৩) যে আইনের বলে বে- 
আইনশ চালান নাষম্ধ করা হয়ে- 


Bde blo Teta Mec akon AMEE 
পাঠকদের সুব্ধার জন্য থান্ত 


দপ্তর সম্বন্ধে সিদ্ধার্থবাবু অভিযোগ, 
শ্রীঅতুল্য ঘোষের মালদহ কংগ্রেস 
সম্মেলনে তার' উত্তর এবং কেন্দ্রীয় 
খান্ মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন 
ষে মন্তব্য করেছিলেন তার সারাংশ 
৬।৭ পৃষ্ঠা প্রকাশ করা হল। 


(৫) চাল-চালানের উপর বাঁধা" 


কোনো ব্যবসার়শ বা 


, মিলমালিককে 
. ৯১৯০০ মণ চালের বেশ? রপ্তানণ 


করাবার পারমিট দিতে পারবে না 
বলে যে নশীত ধনর্ধারত হয়েছিল, 
তা লঙ্ঘন করা হয়েছে; 

(৭) খাদ্য দপ্তর নিজেই এই- 


টেনে খেত ৪ কষাকের মক 
বর্ণ বিদ্বেষের নগ্ন আত্মপ্রকাশ 


্‌ চজ্জকেতু 
(দর্পণের লগ্ুনস্থ প্রতিনিধি ) 
গত ২৩শে আগষ্ট শনিবার রাত্রিতে বিলাতের একটি ক্ষুদ্র সহর 
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নটিংহামে শ্বেতাজ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ৯০ মিনিটকাল প্রচণ্ড 
কষা হয়ে গিয়েছে । উভয় পক্ষই বোতল, লাঠি, ই'ট, ডাণ্ড! ও 
ছোরা অবাধে ব্যবহার করেছে। ফলে কয়েকজনকে আহত হয়ে 
হাসপাতালে যেতে হয়েছে । এ সংবাদ লণ্ডনে পৌঁছবার জে 
সঙ্গে দণ্ডনের নটিংহিল অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাজদের ' 
বিক্িগ্ত আক্রমণ সুরু হয়। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক কৃষ্ণা 
আহত হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নেয়।. . ' " ২ 
যে কোন সময় এ ধরণের যে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তুলবার 
একটা হাঙ্গামা সুক হতে পারে চেষ্টা করা হয় তবে তার ওপনিবেশিক 
তার. আভাস আমি ৩০শে মে আধিপত্যের ভিত্তি আলগা হয়ে 
তারিখের দর্পণে দিয়েছিলাম । পড়ে। ' তা করতে হলে স্কুল কলেজের, 
নটিংহামের সাম্প্রতিক দাঙ্গা ভবি- পাঠ্য পুস্তক, থেকে আরম্ভ করে, 
যত্তের দীর্ঘস্থায়ী দাদার ভূমিকামাত্র। ইংরাজের সাধারণ জ্ঞানের বহু 
ইংব্লাজ জনসাধারণের মন থেকে কিতাবের বহু ফরমূলার রদবদল 
উৎকট জাত্যাভিমান ও প্রাচ্যের করতে হবে| অর্থাৎ একটা সাম- 
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লেভ'ঁরু অর্ডার তুলে নিয়েছে; 
(৮) বাধ্যতামূলক লেভ'ঁ প্রথা 
প্রবর্তন করা হয়েছে নতুন চালের 
মরশ্‌ুম সুরু হবার অনেক পরে; 
(৯) বীরভূম জিলায় মিল মালি- 
করা স্বেচ্ছায় প্রায় ১-লক্ষ মণ 'সাহ- 
নয় এমন চাল মণপ্রতি ১৬, টীকা 
দরে বিক্রয় করতে রাজি হওয়া 
সত্বেও তাদেরকে ১৮1০ টাকা দর 








দেয়া হয়েছে; এই দর বৃশ্ধির পক্ষে 
কোনো কাঁমাটিকে দেখান 
হয় নি; 

(১) মিল থেকে প্রোকিওমেন্টের 
জন্য কর্মচারণদের উপযন্ত দেশ 
দেয়া হয় নি; এই নটি না হলে 
অধিক চাল প্রোকিওর করা সম্ভব . 


হতো; 
* (১০), ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টন 








১ম বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা 











প্রোকওর করা হবে বলে৷ থর 
হয়েছিল, কিচ্তু ৩রা আগম্ট অবাধ 
(যখন কাঁমিটি তার পোর্ট ডাঃ 


-দ্বায়ের নিকট পেশ করে) পাওয়া গেছে 


মান ৬৫,০০০ টন; 

(১১) প্রদেশে. খাদ্যের অবস্থা 
সম্বদ্যে নিভরযোগ্য তথ্য সরকারের 
হাতে নেই। 


( শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 


ছুলীগ্তুত্েল হাসপাতালে 





"ভালাবন্ধ ঘরে রোগীর মৃত্য 


সাত দিন পরে আবিক্ষার 


(দর্পণের দুর্গাপুরস্থ প্রতিনিধি ) 


| ঘাঁদ “আজব দয়া” দেখতে চান, চলে যান কলকাতা থেকে 
১০০ মাইল দূরে দররখাপ)রে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্পাত কার" - 


খানা ও নগরী গড়ে 


২৪ ঘণ্টা কাজ চলছে; নূতন সহরের স্ন্দর সুন্দর শীতাতপ 


উঠছে। দেখবেন বিরাট বিরাট কাঠামো উঠছে। 
ক্র: অনুরূপ ডিগ্রীধারী মিকন্দ .কেন 


বাড়ণ। কিল্তু খোঁজ নিয়ে দেখবেন লোকের মনে পঃঞণভূত অভিযোগ্‌ ৷. 


শুনবেন ওখানকার হাসপাতালে রোগী 
সাতদিন, আর বাঙ্গালশ ছেলেমেয়েদের ইংরাজীর মাধ্যমে 


রেখাশার ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। 


ধ্য 8৬ দান 


স্তানী ও ভারতীয় মিলিয়ে প্রায় ২ 
সহশ্াধিক কৃষ্ণাঙ্গ বাস করে! 
বিলাতের অন্তান্ট সহরের- মত পাশা- 
পাশি কষ্ণাঙ্গের- অবস্থান শ্বেতাঙ্গ 
ইংরাজমাত্রেরই অভিপ্রেত নয়। 
বিশেষ করে বর্তমান বেকারীর 
বাজারে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ আরও বেড়ে 
গিয়েছে। ফলে বিলাতের বিভিন্ন 


সরে ইংল্যা্ডের ফ্যানিষ্ট নেতা 


মোসলের সমর্থক ইংরাজ যুবকগণ 
মাকিন কায়দায় .কষ্টাঙ্গ পিটুনীদল 


"গঠন করেছে। এর! কিছুদিন যাবত 


সর্ধত্র ভারতীয়, পাকিস্তানী, নিগ্রে! 


নিবিশেষে রাস্তা ঘাটে কৃষ্ণা পিটিয়ে” 


আসছে। এদের শায়েস্তা করবার 
জন্ত পুলিশ কোন দিন কোন চেষ্টা 
করেছে বলে 
কৃষ্ণাঙ্গদের ধারণা যে কর্কুপক্ষের 


কেউ. জানে না। 


ইয়োরোপের 
‘ব্যাপারটা কয়েকদিনের পুরোনো 
হলেও ইতিমধ্যেই ওখানকার 
কর্মচারীদের মনে : গভীর ত্রাস 
এনেছে । জায়গার অভাব হওয়ায় 
একদিন জনৈক রোগীকে হাস- 
পাতালের এক খালি ঘবে সাময়িক- 
ভাবে রাখা হয়। সন্ধ্যেবেলা 
দারোয়ান এসে এ ঘরে তালা 


ঝুলিয়ে দিতে যায়, কারণ তার মনে 


ছিল ঘর ত’ খালিই। - অফিন ঘর 
করার তাগিদে সেই তালা ৭ দিন 
পর খুলে কর্তৃপক্ষ ত' তাজ্জব । 
ঘর থেকে ভীষণ পচ! গন্ধ বেকচ্ছে। 
দেখা গেল যে রোগীটাকে 'সেখানে 
কিছুদিন আগে রাখা হয়েছিল সে 
ইতিমধ্যে মরে পচে রয়েছে। ছুর্গা- 
পুরের লোক আতঙ্কগ্রস্ত, ভাবে দেশ 


॥ গড়ে তোলার নামে এই যে নরহত্যা . 


চলেছে তার কি কোনই বিচার 
নেই? 

হাসপাতালটা নুতন। কিন্ত 
ইতিমধ্যেই স্থানীয় লোকেরা সেখানে 
যেতে. ভয় পাঁয়। সেখানে চোখের 


লোকদের সম্পর্কে অবজ্ঞার ভাব দূর 


যদি গণতান্ত্রিক . সমানাধিকারের 
, ভিত্তিতে ইংরাজের শিক্ষার্দীক্ষা ও 





কৃরতে না পারলে সমস্তার কোন 
স্মাধানই হতে পারে ন্য!। 'আর , 


গ্রিক ব্রেনওয়াশ পরিকল্পনা গ্রহণ না 

করলে ইংরাজের জাতীয় জীবন থেকে 

কৃষ্ণাঙ্গ বিছ্েষ দুরাভূত হবে না। 
বর্তমান হাঙ্গামার কারণ 


নটিংহাম সহরে নিগ্রোত পাকি. 


ডাক্তারকে দিয়ে দাত . তোলানো 
হয়, আবার প্যাথলজ্জিষ্টকে ছুটতে 
হয় সাধারণ রোগীর বাড়া স্পেসা- 


লিষ্ট ফিজিসিয়ান থাকতেও । সবই 
মেহতাঁর লীলাখেলা । মেহতা 


পরোক্ষ ‘সমর্থনে. এই সমাজ রিরোধী 
যুবকদ্ল তাদের কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছে। চাকুরী কেড়ে নিয়ে অর্থ- 


( শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 
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নিজে বিলাতি ডিগ্রীধারী, কিন্ত 


নাম কিনবে বাড়ী বাড়ী ঘুরে? 
সুতরাং মিকন্দের বাইরে যাওয়া 
বন্ধ থাক, তার কাজ করুক 
প্যাথলজিষ্ট। অথচ সবাই দিল্লী 
থেকে নিয়োগ নিয়ে এসেছেন। . 
এই অবস্থায় তিনদিন আগে 
রাত ১১টায় ৫টি ফ্র্যাকচার নিয়ে 
এক কন্মচারীকে নিয়ে আসা হুল 
হাসপাতালে । অত্যন্ত জরুরি ও 
জটিল কেস্‌ । এমার্জেন্সি ডাক্তার 
মেহতা সাহেবকে খবর পাঠালেন 
পরামর্শ নেবার জন্তে। আধঘণ্টা 
পরে মেহতা আবিভূর্ত হলেন, অগ্জি- 
শৰ্ম্মা রূপ নিয়ে। নীচের তলার 


ড্যাম ফুল” ডাক্তার বা নাস? 


সার্জন অুপারিণ্টেডেণ্টের অসময়ে 
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার দুঃসাহস, 
কোথা থেকে পেল! অবিষ্ঠি তিনি 
রোগীর দিকে না তাকিয়েই পুনরায় 
গৃহের দিকে পা বাড়ালেন। 
হাসপাতালের অবব্যস্থ কল- 
কাতাতেও কম নয়৭ কিন্তু দুর্গাপুর 
তাকেও হার মানিয়েছে । অবাক 


- হয়ে লোকে ভাবে দুর্গাপুরে ১৫০ 


কোটি টাকা. খরচা হচ্ছে শুধু কি 

কণ্টা্টরের পেট ভরাতে? দেশের 

লোকের স্বার্থ কি. সেখানে অবাস্তর 

প্রশ্ন? ইতিমধ্যেই - হাসপাতালের 

২১ জন ডাক্তার ইস্তফ! দিয়ে চলে 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





আর 


২ 


সম্পাদকীয় ই 


গন মর্যাদা! 


প্াস্চমূল্যবৃদ্ধি, ভবানীপুর উপ- 
নির্বাচনে পরাজয় গ্রে খান্ত তদস্ত 
কমিটির রিপোর্ট-_এই তিনটি প্রতিঘাত 
' পশ্চিমবঙ্গে, সব থেকে, বেশী যদি 
কারো সন্মান ক্ষুপ্র করে থাকে তবে 
করেছে খান্ভমন্ত্ী শ্রপ্রফু্রচন্্র সেনের ৷ 

খাস্মূল্যবুদ্ধি রোধ করার ক্ষমতা 
তার নেই, এ সত্য কার্যক্ষেত্রেই 
প্রমাণিত হয়েছে৷ তীব্র খাগ্ভাভাবে 
পীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের অভিশাপ 
নিয়ত বধিত হচ্ছে খাস্তমন্ত্রীর উদ্দেশে । 
খান্তমস্ত্রী-অঙ্ুস্থত খাগ্নীতিকে চ্যালেঞ্জ 





ষ্টু করে শরীসিদ্ধার্থ রায় ভবানীপুরের উপ- 


জয়লাভ করায় এ” কথ! 
প্রমাণিত হয়েছে খাদ্যমন্ত্রীর নীতির 
প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সচেতন ভোটারদের 


কোন আস্থা নেই৷ 
কংগ্রেস পার্লামেপ্টারী খাস্ত তদন্ত 


কমিটির রিপোর্টেও থান্তমন্ত্রীর কার্ধ- 
॥ কলাপকে যে ভাষায় সমালোচন। 


করা হয়েছে তাকে ঠিক “কংগ্রেদী ' 


ভাষা” বলা চলে না। রিপোর্টাট জন 
সমক্ষে প্রচারিত না হলেও ওটাকে 
ধাম! চাপা দেওয়া প্রভাবশালী 
কংগ্রেস সদস্তদের পক্ষেও সম্ভব 
হবে কি না সন্দেহ। কংগ্রেসের 
ভিতর অতুল্য প্রফুল্ল কালীপদ চক্রের 
বিরোধী গোষ্ঠির চাপ ডাঃ রায়ের 
উপর এবার তীব্রভাবে পড়বে। 
ভুদীথুরের নির্বাচন অস্তে কংগ্রেস 
পার্শামেপ্টারী কমিটিতে, তদস্ত কমিটির 
রিপোর্টটি সম্পর্কে আলোচনা করার 
সুযোগ দেওয়া হবে, ডাঃ রায় 
এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । সে 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা এখন 'আর 
তার পক্ষে সম্ভব হবে না। শনিবারের 
বিশেষ মন্ত্রী বৈঠকে এই রিপোর্টাটির 
আলোচনা সম্ভবত হবে। 


এদিকে কলকাতা ও নয়াদিলীর ' 


অত্ুল্য ঘোষ বিরোধী গোষ্ঠির টানা- 
পোড়েনে খাগ্তদস্ত কমিটির রিপোর্টের 
একটি কপি দিল্লীতে কংগ্রেসের 
উর্ধতন মহলের হাতে গিয়ে পড়েছে। 

এই অবস্থায় থাস্মন্ত্রী শরীপ্রকুল্লচজ 
সেনের সম্মুখে একটি মাত্র পথই খোলা 
আছে।“ মান বাচাবার জপন্ত পদত্যাগ 
করা। শ্রীমেন তাতে গররাঁজীও 
নন। শ্রীসেন (বার দুয়েক) তার 
পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 
ছুই বারই পদত্যাগ করতে তাকে 
বাধা দেওয়া হয়েছে। ব্যাপার এখন 
যতদূর গড়িয়েছে তাতে পদত্যাগের 
দ্বারা খাত্রমন্ত্রীর মান বাঁচান যেত কিনা 
সন্দেহ, তবে গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষিত 
হত। 

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের 
“ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌্* হচ্ছে হুগলী 
গোষ্ঠি এবং শ্রীসেন তার “ডিরেক্টর 
বোর্ডের” একজন ক্ষমতাশালী সদস্ত । 
আর খান্ত দপ্তরটিই এই ' কোম্পানীর 
মূলধন । যতক্ষণ পর্যন্ত এই ডিরেক্টর 
বোর্ডের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ 


- জ্রীসেনের মত দক্ষ এবং বিশ্বাসভাঁজন 





দর্পণ 


বান ৱাজণীত্তিৱ কথা 


(তৃতীয় পৃষ্ঠরে শেষাংশ ) 
হবে বোম্বাইকে দ্বিভাষী। শ্রীনেহরুর 
চিন্তাধারা বড় নিরাপদ । ভারত- 
খণ্ডনের প্রশ্ন উত্তরপ্রদেশকে স্পর্শ 
করে না, হিন্দীভাষাঁর প্রশ্নে উত্তর- 
ভারতের হানি হয়না, মর্য্যার্দা বুদ্ধি 
পায়, নাগরী লিপিতেও ক্ষতি নেই, 
সংখ্যালঘু উদ ভাষীদের ছাড়া, ধুতি 
পরতে হবেনা পপ্ডিতজীকে, ভাত 
ডালের সরকারীখানাও নয় । রাজ্য- 
পুনর্গঠন ,কমিশন উত্তরপ্রদেশের 
আয়তন, নিয়ে মাথা দামায় 
নি, উত্তর-প্রদেশের বিহারী 
অংশ দিতে সুপারিশ করেনি, 


উত্তরপ্রদেশে দ্বিভাষার প্রশ্নও উঠেনি । 


সুতরাং, “এখানে প্রাস্তী়তা নেই। 
শ্রীনেহরু কেন প্রান্তীয়তামুক্ত হবেন 
না? কিন্ত ওঁর পরীক্ষা হ'ত ষদি 
বাংলা সর্বভারতীয় ভাষা হ'ত-_নতুবা 
মালয়লম । আর সঙ্গে সঙ্গে যদি 
আনুষঙ্গিক আরও কিছু আনত ৷ 
কিন্ত এই প্রাত্তীয়তা বা প্রাদে- 
শিকতাটা আসলে কি? শ্রীনেহর 
ভাষাকে ও প্রাস্তীয়তা বা প্রাদেশিকতার 
সঙ্গে গুলিয়ে মিলিয়ে ফেলেছেন | 
নিজের ধর্মাচরণ একজিনিস,, আর 
অপর ধর্মের অপযশ নিন্দ৷ আর এক 
জিনিষ ; নিজের ধর্মাচরণ ক'রেও 
অপরের ধর্মাচরণে সহিষু হওয়া যায় । 
যদি না যার, তবে বলতে হয়, দেশ- 
প্রেম নিতান্তই ছেঁদো কথা । স্বদ্বেশকে 
ভালবাঁস। অর্থ যদি পরদেশকে দ্ব্ণা করা 
হয় তবে দেশপ্রেমের, স্থান কোথায় ? 
যদি স্বীকার করতে হয়, পরদেশ 
সম্পর্কে সহিষ্ণু হ'য়ে দেশপ্রেম সম্ভব, 
অথবা দেশপ্রেমিকের পক্ষে অপর 
দেশ সম্পর্কে সহিষ্ণু হওয়া সম্ভব, তবে 
নিজের ধর্মে থেকেও পরের ধর্মে 
সহিষ্ণু হওয়া সম্ভব, নিজের প্রদেশে 
থেকে পরের প্রদেশ সম্পর্কে সহিষ্ণু 
হওয়া সম্ভব, নিজের ভাষাকে 


ভালবেসে পরের ভাষাকে সহ করা 
সম্ভব । শ্রীনেহর ও বামপন্থীরা 


মানুষের এই পজিটিভ বা স্বীকারার্থক 
দিকটায় দৃষ্টিপাত না ক'রে নঙর্থক 





কোন দৌসরা খাদ্ধমন্ত্রী জোগাড় 
করতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যস্ত 
প্রীসেনের পদত্যাগ করার কথাই 
উঠবে না। শ্রীসেন আস্তরিক ভাবে, 
চাইলেও তা সম্ভব হবে না। 

গণতন্ত্রের মর্যাদা আর পার্টিতন্্ 
অর্থাৎ ম্যানেজিং এজেন্সির মর্যাদা 
এখন মুখোমুখি দীড়িয়ে গেছে। 
একের মুখ রাখতে গেলে অন্তের মুখ 
পোড়াতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস 
এই মুহুতে’ই সুখ পোড়াতে রাজী 
নন! "মুখেন মারিতং জগত বাম- 
পন্থীদের দৌড় যে মনুমেণ্ট পর্যন্ত এ 
বিশ্বাস কংগ্রেস হাইকমাপ্ডের মনে 
এখনও অটুট । এই বিশ্বাসটি শিথিল 
না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসী পলিটিক্দ্‌ 
“গণতন্ত্রের মর্যাদাকে” শি'কেয় ঝুলিয়ে 
রাখতে দ্বিধা করবে না। 


দিকটায় দৃষ্টিপাত করেন, সেই 


কাঠিটাই উস্কে দিয়ে আতকে ওঠেন | 


যে-কোন মান্থষের একটি 
ভৌগোলিক অবস্থান, অবস্থাস্তাবী-_ 
কল্পনায় তাকে যত প্রসারিত করা 
হোক, বাস্তবে এক জায়গায়, একটা 
সীমানায় গিয়ে ঠেকবেই। ফেকোন 
মানুষের একটি মাতৃভাষা অবস্তাস্তাবী ৷ 
কল্পনায়ও তাকে খুব বেশী উদ্দার করা 
যায় না। স্বগৃহের প্রতি মমতাও 
স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী (. এক 
সর্যাসী ছাড়া )। এই ভৌগোলিক 
অবস্থানে, এ স্বগৃহে, ওঁ মাতৃভাষায় 
কেউ ষদি চডাও হয়?" 


পাকিস্থান যদি  ভারতবর্ষকে 
আক্রমণ করে শ্রীনেহরু কি করবেন ? 
তিনি তো সুভাষচন্দ্র যদি বাইরে 
থেকে সবাহিনী ভারতে প্রবেশের 
চেষ্টা করেন, রুখবেন বলেছিলেন। 
কেন বলেছিলেন এবং কেনই বা 
ভারতবর্ষকে পাকিস্থান আক্রমণ 
করলে তিনি রুখে দীড়াবেন। 
পাকিস্থান তো তারই স্ষ্টি, পাকিস্থান 
তো সেই অখণ্ড ভারতেরই অচ্ছেস্ত 
অংশ যাকে তিনিই নিজ হাতে ছেদ 
করেছেন, তবু তিনি যখন বলেন, 
পাকিস্থানের আক্রমণ বরদাস্ত ক্র! 
হবেনা তখন আমরা তাকে বাহাহুর 
বলি কেন? বলি এই কারণে নয় ষে+ 
শ্রীনেহরু পাকিস্থানের প্রতি দ্বণ! 
প্রকাশ করেন, 
পাকিস্থানের প্রতি ত্বণা নেই ( যুদ্ধ 
লেগে গেলে অবশ্ত দ্বণীর সঞ্চার 
করতেই হবে )।. বলি, এই কারণে 
যে ওতে শ্রীনেহকুর দেশপ্রেম প্রকাশ 
পায় (পিট গুপ)) অথগ্ড 
ভারতের খণ্ডিত ভৌগোলিক 
অবস্থানের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম 
বা মমতা তাই প্রকাশ পায় বলে; 
ওটি আদিম, কিন্তু প্রীতিকর বাঞ্ছনীয় 


অস্তত 


 দ্বধা নাইবা করলাম পাকিস্থানকে ? 


তেমনি পাকিস্থান যদি বলে, শুধু 
দেশ জয় নয়, তোমার ভাষা বদলাব, 
তোমার পোষাক বদলাবঃ তোমার 
আহার বর্দলাব। তথন প্রতিক্রিয়াটি 
কি হবে। শ্রীনেহরুর আত্তর্জাতিক 
মন তো বলতে পারে, চুলোয় যাক 


ভারতবর্ষ, পৃথিবী ত থাকল, চুলোয় ' 


বাক ভাষা পোষাক-আহার, মান্য তে! 
থাকল? তবে একথা কেন বলেন না 
শ্রীনেহরু ? কেননা, সীমা কোথাও 
একটা টানতে হয় । 


শ্রীনেহরুর 








রি 


শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





(বোলপুরের সংবাদদাতা) 
দপর্পণ অভয্ত [বম্বস্তস্চতরে জানতে পেরেছে মে শাল্ভানকেতনের প্রথ্যা্ 
রবীন্দ্ুসস্গত, শিল্প এবং বিশ্ব-ভারতাঁর সঙ্গাঁত ভৰলের ভার প্রাপ্ত ,, 


অধ্যাপক পদচ্যত হয়েছেন। 


শ্রী ঘোষের স্থলে সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞন মজ;মদারকে 
রৰান্দ্ৰ সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক হতে অনুরোধ করা হয়েছে। অনেকে মলে 
করেন এই পরিবর্তনের পেছনে অন্যতম কারণ শ্রী ঘোষ ও শ্রী মজুমদারের ব্যাত- 


গত ঝশাড়া। 
কিন্তু ষে ঘটনা উপলক্ষ্য করে 


বিশ্বভারতীর কর্মসমিতি এই সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন তাতে বিশ্বভারতীর কর্মী- 
মান্রই-বিচলিত হয়েছেন । 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে কর্মসমিতি 
দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। একটিতে 
বলা হয় ভবিষ্যতে বিশ্বভারতীর 
কোনো কর্মী বিশ্বভারতী সংক্রান্ত 
কোনো রচনা বিভাগীয় “কতৃপক্ষের 
অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করতে 
পারবেন না। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিশ্বভারতীর 
কর্মচারীদের বিনাম্থমতিতে এমন 
কোনো কাজ করতে নিষেধ করা 
হয় যাতে তাদের অতিরিক্ত আয় 
হতে পারে। মনে হয়, এই প্রস্তাবের 
মুখ্য উদেশ্য ছিল শ্ঘোষকে সাবধান 
করা। কারণ, কিছুদিন. পূর্বে তিনি; 
“ডাক-হুরকরা” ছায়াচিত্রে অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন। 

শ্রীঘোবের প্রতিক্রিয়া 

প্রস্তাব দু'টো গ্রহণ করবার পর 
তাড়াহুড়ো করে তা কর্মীদের মধ্যে 
একমাত্র শ্রীঘোষের নিকট পাঠানো 


হয়। 

ল্রীঘোষ এই নির্দেশ নতমস্তকে 
স্বীকার করেন নি। প্রস্তাবের 
নকল তার নিকট পৌছবার সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি কর্মমমিতিকে তার 
বিরোধিতার কথা জানান। তিনি 


বলেন যে প্রস্তাবটি . বিশ্বভারতীর 
এঁতিস্তবিরোধী এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার 
পরিপন্থী | সুতরাং তার পক্ষে এটি 
গ্রহণ যোগ্য নয়। পরে, অন্তা 
কয়েকজন অধ্যাপকও তাঁদে 
বিরোধিতার কথা জানিয়েছেন। 


শ্রঘোষের চিঠি পাবার পর কর্ম 
সমিতির একটি বৈঠক হয়। বৈধ 
শ্রীঘোষের চিঠিতে যে ভাষা প্রয়ে 
করা হয়েছিল তাতে আপত্তি কর 
হয় এবং তাকে জানান হয় যে এক 
পক্ষকালের মধ্যে যদি তিনি চিঠিটি 
প্রত্যাহার না করেন তবে তাবে 
অধ্যাপক পদ থেকে অপসারিত, 
করা হবে। 


শ্রঘোষ কর্মমমিতির নির্দেশ 
পালনে অস্বীকার করায় তাকে অধ্যা- 
পক পদ থেকে অপসারণ করা হয়। 
অবস্ত তাকে সম্পূর্ণ কম্চ্ুত করা 
হয় নি, নিম্নতর কোনো পদ তাকে 
দেবার কথা হয়েছে। 


আপাতত শ্রীঘোষ মাসাধিক- 
কালের জন্ত ছুটির আবেদন করেছেন । 





জুল্াগ্নুন্লেল হাসপাতানন 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


গেছেন বা যাবেন শীগঞ্রীরই। 
তাঁদের বলার কথা হুল, বর্তমান 
অবস্থায় পেশ্নমত দায়িত্ব পালনও 


তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ৃ 
এ তো গেল হাসপাতাল । ছূর্- 
পুরের কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে 


পড়বার জন্তে প্রজেক্টের তরফ থেকেই 
স্কুল খোলা হয়েছে। ইসকন্‌ অর্থাৎ 
বিলিতি কন্সরটিয়মের কর্মচারীদের 
জন্য কিণ্ডারগার্টেন ও লোয়ার প্রাই- 
মারি ্কুল। সেখানে পড়ুয়া সব 
বিদেশী, কাজেই হাঙ্জীমা কম | কিন্ত 
বিপদ হয়েছে ভারতীয়দের ছেলে- 
মেয়েদের । তাদের জন্তে যে স্কুলটি 
হয়েছে সেখানে ইংরাজীর মাধ্যমে 


শিক্ষা হয়,দিও তার ১২০ জন. 
ছাত্রের মধে J ৬৫ জনই বাঙ্গালী । 


তাদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক 
শিক্ষা পর্যায়ের নি্নমানুষায়ী এতদিন 
অন্ত স্কুলে বাংল! মাধ্যমে পড়াশুনা করে 
এসেছে । এখন হুঠাৎ তাদের পড়তে 
হচ্ছে সব ইংরাঁজীতে । তাদের ইতি- 
হাস মানেই ইংলগ্ডডের ইতিহাস্‌,- 
অন্ততঃ অষ্টমমানের বই দেখে তাই 
মনে হয় পড়ানো হচ্ছে। বইয়ের 
মাত্র একটা পরিচ্ছে্দে ভারতের 
ইতিহাসের টুকরো খবর মেলে। 
তাদের মুখস্ত করানো হচ্ছে আমে- 


রিকাঁর পর্বতমালা ও নদীর প্রবা- 
হিকা। অঙ্কের হিসাব তার! করে 
পাউণ্ড, শিলিং ও পেপে। 


শত 
উল 


দুর্গাপুরের লোক আর সব মেনে 
নিলেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার এই-€ 
অব্যবস্থা ঠিক মেনে নিতে পানু | 
ইতিমধ্যে তারা ভিলাইতে 1 
রূটকেলাতে ওড়িয়া মাধ্যম করা 
নজির দেখিয়ে মিলিত দরখাস্ত করে 
প্রজেক্ট ম্যানেজারের কাছে। 
ম্যানেজার সাফ. জানিয়েছে তাদের 'ই 
“এ স্কুলে তাঁদের ছেলেমেদের কেউ 
আহ্বান করেনি । পছন্দ না হলে 
অন্ত কোথাও যেতে পারে ।” অস্ত 
স্কুল মানে ১০ মাইল দুরে দূর্গাপুর 
ষ্টেশনের কাছে। 

এই অভিনব শিক্ষা! প্রবর্তন, এমন 
কি বই অব্দি নির্বাচন করেছেন 
প্রজেক্ট ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী, যিনি 
নাকি শোনা যায়, এককালে স্থল 
ইন্স্পেক্টর ছিলেন । তাদের নির্বাচিত 
বই খোজ করতে গেলে দোকান? 
বলে “এ তো পাঠাপুস্তক নয়! এ 
তো রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার হয়।” 
জানি না কোন দিগগজ তারা হুর্গ- 
পুরের ছেলেমেয়েদের করে, তুল্‌তে 
চান। তবে মনে পড়ে সেই প্রবাদ- 
বাক্য ষে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ 
কি সবাই করতে পারে? 


শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


প্রাদশিকতা মানে কি? 
হিম্দীতে বলে প্রান্তীয়তা। কিন্ত 
আজ প্রাস্তও নেই প্রদেশও নেই) 
'আজ সব রাজ্য। রাজ্যের বিশেষণ 
নেই বলে অথবা রাজ্যের ভাবে 
সাবগ্রস্ত হবার কোনও পরিভাষা 
নেই বলে প্রার্দেশিকতা প্রাত্তীয়তা 
কথাগুলোই রাজ্যের নামে চলছে। 
কিন্ত আসলে ওদের মানে কি? 
রাজ্যের স্বার্থ একাস্ত করে দেখা? 
আদিবাসীদের স্বার্থ বড় করে দেখা? 
বোঝা দায়। 
লক্ষ্য করেছি, আজ্ত্জাতিক 
কমিউনিষ্টরা বাঙ্গালী শব্দে অথবা 
বাংলার কথায় চমকে উঠতেন, 
শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবা! রমণীর মত তাড়া- 
[ডি নিজেকে এ অপবিত্র শব্দ 
পুরিত আবহাওয়া থেকে 
ধন করার চেষ্টা করতেন। 
বামপন্থীরা এ একই মহা: 
মারীতে সংক্রামিত, চমকিত ও 
দত ৷ - কংগ্রেসীদের ত কথাই নেই 
-তীরা আগে ভারতীয়, পরে আর 
সব কিছু। এত লক্ষ্য করেছি, 
এই  আত্তর্জাতিতার অথবা 
ভারতীয়তার স্পর্শ ধারা পেয়েছেন, 
তারা নিজেদের হিন্দু বলতেও 
কুষ্টিত, বাঙ্গালী বল্তেও কুঠিত। 
এই ছটো নিয়ে গর্ব করতেন 
বলে ডক্টর শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক রূপে 
গৌড়া বিপ্লবী বামপন্থীদের নিকট 
চিরনিন্দিত হয়েছেন। কেননা, 
সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার 
বে সংজ্ঞা শ্রীনেহক দিয়ে থাকেন 
তারই পাঠ গ্রহণ করেছেন ও'রা। 
ওছটো অধর্মে শ্রীনেহরুর যত লঙ্জা, 
ও দেরও তত লঙ্জা। অথচ, তীর 
সারা জীবনে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে 
এবং প্রাদেশিকতার সঙ্গে বারংবার 
আপোষ করে এসেছেন। শ্রীনেহক 
অভ্ুুগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে 
আপোষ রফা করে অখণ্ড ভারত 
টনের পর চীৎকার শুরু করে 
সাম্পরদায়িকতাবাদীদের 
ব; নিজের সাশ্রদায়িক 
যকাকে পরের ভেতর প্রেত- 
ওর আকারে আবিষ্কারের অন্ত 
ছু করে কোন কোন ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠানের নামে প্রচার বা অপ- 
প্রচার চালিয়েছেন । সর্বাঙ্গে ধার 
মবগাহনের চিহ্ন ঝরছে তিনি সাম্প্র- 
মকতার জুজু দেখে যখন-তখন, 
বশেষ করে, নির্বাচন কালে, 
থকে উঠতে লাগলেন; প্রতি- 
টিয়াটা হ’ল বামপন্থীদের উপর ; 
র! নিজেদের নিষ্ষলুষ প্রমাণিত 



















শুরু করে দিলেন । 
মনে পড়ছে, বাংলাদেশে যারা 
নিয়েছিলেন, তারা 


ক ভারতীয় আন্দোলনের 


আবারও রাজনীতির কথা বলি 


বাংলাদেশে এক সম্প্রদায়ের এই 
গ্তাককীরজনক ভূমিকায় আতঙ্কিত 
হয়ে গুপ্ত আড্ডার হিন্দু বিপ্লবীরা 
নিদারুণ অবিশ্বাসে এদের মোটে 
দলেই নিল না। ভাবক্ষেত্রে এই 
দ্বিধাভক্ত বাংল! কালক্রমে পশ্চিম 
ও পুর্ব বাংলার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিদেশী 
ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে । লক্ষ্য 
করেছি যদি কখনও অপর সম্প্রদায়ের 
কোন একটি লোঁক ছিটকে এইসব 
আন্দোলনে এসে পড়েছে, তবে 
তাকে জীইয়ে রাখতে আমাদের 
আকুলতার অবধি ছিল না। অনেক 
বালক মিঞাকে “হীরো' করে 
অনেক নাচানাচি হয়েছে। এমন 
কি ভারত খণ্ডনের একবছর আগেও 
ওদের স্বায়ত্বাধিকারের ওকালতিতে 
অনেক বামপন্থীবাদী প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামেশ্র মিছিলে নেতৃত্ব করেছেন । 
নিজেদের হিন্দু বলতে যাদের এত 
লঙ্জা, তাঁদেরই দেখেছি দল রাখতে 
সাথীদের নেমাজের জন্য ব্যস্ত হয়ে 
উঠতে, দেখেছি হিন্দু দেবদেবীর 
নিকুচি ক'রে, হিন্দুধর্মীচরণের বিদ্রুপ 
করে মুসলমান ধর্ষসমাজ সমন্ধে 
টুশব্দটি না করতে। কি কংগ্রেস, 
কি বামপন্থী, কি বড়দল, কি ছোট 
দল, সকল হিন্দুপ্ৰধান দলে নিদেন 
একটিও মুসলমান ভাইকে রাখতে 
পারলে গুরা যেন বেঁচে গেছেন, 
সাম্প্রদায়িকতার ফাড়া থেকে উৎরে 
গেছেন এবং 'অসাম্প্রদায়িকতার 
গৌরবে গৌরবান্বিতি হয়েছেন । 
অসহযোগ আন্দোলনে, খিলাফতের 
আন্দোলনের তোড়ে, যে ছোট ছোট 
মিঞার! এসে পড়েছিলেন, তাদেরকে 
মঞ্চে তুলে ধরবাঁর জের আজও মেটে 
নি। এই স্তাবকতা লক্ষ্য করে 
মিঃ জিনা স্বয়ং মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদের মত পঙ্ডিতকেও “শো-বয়' 
বলে ঠাট্টা করেছিলেন । ছোট ছোট 
দলে দেখতে পাই, এখনও অসাম্প্র- 
দায়িক বিপ্লবী হবার উৎকঠায় কোন 
রকমে অহিন্দু কাউকে ভেড়াবার চেষ্টা 
নিয়তই চলে এসেছে। সংক্ষেপে 
বলতে গেলে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, 
শ্রীনেহরুর সংজ্ঞা অনুসারে এবং বাম- 
পন্থীদের এ সংজ্ঞা অন্থকরণে, সাম্প্র- 
দায়িক বোধ হিন্দু সমাজেই আবদ্ধ, 
হিন্দু কর্মী বা নেতারাই সাম্প্রদায়িক, 
অহিন্দু সাম্প্রদায়িক নয়। সুতরাং 
নিজেকে হিন্দু না-বলা, দুর্ভাগ্য-জন্ম 
হেভুঁহিন্দু বিপ্লবীদের ফ্যাশান হয়ে 
ধাড়াল। উত্তরপ্রদেশের উগ্র লীগ- 
পশ্থীদের পরিবেশে মানুষ কংগ্রেসী 
শ্রীনেহক যত না মুসলিম সাম্প্রদায়ি- 
কতাকে নিন্দা করেছেন তার চাইতে 
অনেক বেশী, নাম করে করে, হিন্দুর 
সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেছেন । 
এর মূলেও রয়েছে সেই হিন্দুর জন্মের 
কলঙ্ক ভঞ্জন, ফলে, এই সংস্ঞাবাদীরা, 
তিনি নেহরুই হোন অথবা পশ্চিম- 
বাংলার খাঁটী কোন বামপন্থীই হোন, 


৯ 


অহেতুক অপর সম্প্রদায় তোষণে 
উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ তারা এই 
মানসকূট অথবা হীনমন্ততা থেকে 
মুক্ত হতে পারেন না । মুগনাঁভি 
নাকি সুগন্ধিতে পাগল হয়ে বনে বনে 
ফেরে, এরা নিজেদের কল্পিত ও 
পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িকতার বিকৃত 
ছুর্গন্ধে অরণ্যে ছুটোছুটি করেন) না 
দেখতে পান গাছ, না দেখতে পান 
বন। 

ইতিহাসে দেখি, ভারতীয় জাতীয় 
আন্দোলনের প্রবলতম প্রকাশ্য ধারা 
১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ; 


প্রবলতম এই কারণে যে, খিলাফতের . 


ধারাও তাতে এসে মিশেছে । বেশী 
দিন নয় '২৬ সালেই বেশ ভাঁলরকমের 
দাঙ্গা ছুই মশ্প্রদায়ে হয়ে গেল। দুটো 
ধারা তখন ছ'দিকে ছুটেছে ; একসঙ্গে 
আদৌ নেই । কংগ্রেস সেই থেকে 
চেষ্টা করেছে কি করে কগ্রেমকে 
অসাম্প্রদায়িক রাখা যায়__যার সংজ্ঞা 


হ’ল কি ক'রে কংগ্রেসে মুসলমানদের - 


রাখা যায়) খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্ত 
কোন সম্প্রদায় সম্বন্ধে উৎকঠা দেখা 
দ্বেয়নি। ইংরেজও ভারতবর্ষে দুটো 
সম্প্রদায় মেনে নিয়ে ছিলঃ একটি 
মুসলমান ও আরেকটি অমুসলমান ; 
হিন্দু বা খৃষ্টান নয়। তাহলে সাম্প্র- 
দারিকতা হল মুসলমান বনাম অমুসল- 
মান। পাছে কংগ্রেসকে কেউ ;অমু- 
সলমান বা হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে, এই 
কারণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সর্বদা 
উৎকণ্ঠা রইল কি করে মুসলমানদের 
কংগ্রেসে রাখা যায়। ঠিক এইটিই 


প্রতিফলিত হয়েছে কংগ্রেস থেকে যে 


প্রতিষ্ঠানগুলো ছোট বড় আকরে 
বামপন্থী দল নামে বেরিয়ে এসেছে 
তাদের মধ্যে। এই উৎকঠাঁটা সর্বত্র । 
এই উৎকণ্ঠা, আদর্শের নয়। এই 
উৎকণ্ঠা বাইরের ঠাট বজায় রাখার । 
তাইত, ‘সন্ধ্যে করতে হবে", ‘ভগ- 
বানের নাম নিতে হবে? শুনলে যারা 
লজ্জায় জিভ কাটেন তারাই নেমাজের 
নামে গম্ভীর হয়ে ষান-দক্ষিণ ও 
বামপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈপ্লবিক 
আস্তরিকহীনতা বেফাস হয়ে যায় 
অথবা সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে এদের 
কিছু সংস্কার বা সরম ছাড়া আর যে 
কিছু নেই এইটেই প্রকাশ হয়ে পড়ে ৷ 
শ্রীনেহর এইখানে সর্ববিজয়ী । 
গান্ধীজী উপোস করে যাদের এক 
করতে পারেন নি, কংগ্রেসের সযদ্বে 
রাখি রাখি করেও যাদের রাখা যায় 
নি, শীর্ণকলেবর জিল্নার ছোট্ট প্রতি- 
নটি ক্রমশ সেই সব জাতীয়তাবাদী 
মুসলমানদের নিয়ে স্ফীত থেকে 
স্ফীততর হয়েছে, কংগ্রেসে বহু 
সম্মেলনে, বহু বৈঠকে এর সাগ্রদায়িক 
মৰ্য্যাদা. দিতে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত 
জিরার জেদকে সত্য করে কংগ্রেসকে 
মেনে নিতে হয়েছে যে কংগ্রেস 


অমুসলমানদের ( হিন্দুর ) এবং মুসলিম ' 


লীগ একান্তভাবে মুসলমানদের | 





চূড়ান্তভাবে এই স্বীকৃতি ষখন শ্রীনেহ্‌রু 
রক্তের অক্ষরে লিখলেন, তথন থেকে 
তার সাম্প্রদারিকতাঁর সংজ্ঞা আরও 
উগ্রতর হয়ে উঠল ; কেননা আদর্শের 
বলিদান ভারত খণ্ডনেই হয়ে গেছে । 
বামপন্থী বিপ্লবীরা কেন যে এই 
সংজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাবান, বোঝা দায়; 
সম্ভবতঃ এই কারণে যে তাদের স্বতন্ত্র 
কোন বোধ নেই। লোক নির্বাচনে 
ভোট কুড়োবার সময় কি দক্ষিণ কি 
বাম সকরেই উৎকণ্ঠা মুসলমানদের 
ভোট কারা পাবে। কেউ কেউ 
পাইকারীভাবে পাড়া হিসেবে, মহকুমা 
বা জেলা হিসেবে ওদের স্বতন্ত্র গণ্য 
করেন এবং ওদের কি ভাবে খুসী 
রাখা যায় সেই চেষ্টাটাই বড় হয়ে 
দেখা দেয়। একথা যদি বলা যায়, 
হিন্দুদের এক বিয়ে নিয়ে আইন করার 
সাহস শ্রীনেহরু সমেত হিন্দু নেতাদের 
যদিবা থাকে, আর কারও সম্পর্কে সে 
সাহস নেই; তাতে যে ভোটগুলোই 
শুধু যাবে (এবং এ চাটিখানি কথা 
নয়) তা নয়, রাজত্বও যেতে পারে 
এই আশঙ্কা আছে। কেননা সবাই 
যে ওদের ভোটের দিকে ওৎ পেতে 
আছে । মুসলিম মঞ্চে দাড়িয়ে কোন 
কোন কংগ্রেসী রা বামপন্থীকে এমন 
সব উক্তি করতে শোনা গেছে যা 


শুনলে সৎ ব্যক্তি মাত্রেই কানে আঙ্গুল 
দিতে হয়। আদর্শের ভিত্তিতে 


ইরাকী 


ব্রিগেডিয়ার কাসেম ইরাকের 
প্রধানমন্ত্রীর আসনে সমাসশন 
হয়েছেন। শত; মিত্র নি্বশেষে 


এদিকে বাদশা ফয়জলের বাগদত্া 
বেগম ১৭ বছরেব রাজকুমারী ফজিলেট 
এসকটের হিথফিল্ড স্কুলে পড়াশুনো 
করছিলেন । ফয়জলের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে তার বাবা মা মিশরের রাজকুমার 
মহম্মদ আলি এবং তুরস্কের রাজকুমারী 
হাজেদা সমুদ্র বিহার পরিত্যাগ করে 
ছুটে এলেন লগ্ডনে । নীরবে কন্তা 
ফঞ্জিলেটকে নিয়ে তারা বিমানে চলে 
গেলেন প্যারিসে তাদের নিজস্ব 
প্রসাদে। 

যাবার সময় ফলিলেট দূর থেকে 
দেখে নিলেন লগ্ডনের প্যাডিংটন 
অঞ্চলের একটি কারখানা । রাঁজ- 
কুমারী রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। 
ওঁ কারখানায় তৈরী হচ্ছিল ছটা 
সিংহাসন--একখানা বাদশা ফয়জল 
এবং আরেক খানা রাজকুমারী 
ফজিলেটের জন্ত | নতুন প্রাসাদ তৈরী 


৩ 


কিছুতেই যাদের একাকার কর! গেল 
না, গান্ধীজী হেরে গেলেন, তাদেরকে 
ভোটের ভেজজীল সিমেণ্টে এক করা 
যাবে? কিন্তু এই ' ভুলের জেরই 
টেনে £চলেছেন কি বামপন্থী কি 
দৃক্ষিণপন্থী। তার কারণ, আদর্শ 
যেখানে শুন্ট, জেউটাই যেখানে বড়, 
সেখানে তো হিসেব হবেই সিকিউলার 
থেকেও যার! স্বতন্ত্র তাদেরকে কি 
ক'রে অন্তত পাঁচ বছরের এ একটি 
দিনে সামিল করা যায়; আর এ 
একটি দিনে সামিল করবার জন্ত 
পাঁচটা বছরই সতর্ক হঃয়ে চলতে হবে, 
কোথাও কোন রকমে ওরা না চটে; 
পকেটমারটিরও সম্প্রদায় বুঝে নিন্দা 
করতে হবে। 


ঠিক এই ছাচে শ্রীনেহরু ঢেলে 
সেজেছেন প্রান্তীয়তাকে ৷ যেখানে সত্যি- 
কারের স্বায়ত্বশাসন’, স্বায়ত্তাধিকার' 
সেখানেই তার সজ্ঞো গেছে বিকৃত 
হ'য়ে, আর তাই লুফে নিয়েছেন 
বামপন্থীরা । ভারতবর্ষকে একাকার 
ক'রে দেবে শ্রীনেহরুর এই আদর্শ । 
একভাষা, একলিপি, এক পোষাক 
এমনকি এক আহারও। সারা- 
ভারতের ভাষা হবে হিন্দী, লিপি হবে 
নাগরী, পোষাক হবে চুড়ীদার 
পাঞ্জাবী, আহার হবে গছ । সারা- 
ভারতকে মণ্ডন ক'রে এই একটি 
পিশু তিনি ভারততীর্৫ঘে উৎসর্গ করবেন 
এই তার আশা। এজন্য বারংবার 
বোম্বাইয়ে গুলি চলে চলুক, করতেই 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





দাম দেবে কে? 


করেছিলেন বাদশা ফয়জল। তীর 


' ইচ্ছা ছিল বেগম ফজিলেটকে নিয়ে 
. তিনি নীড় রচনা করবেন এ প্রাসাদে । 


বাদশা ফয়জল অর্ডার দিয়েছিলেন 
প্যাডিংটনের এ কারখানায় ছুটি 
সিংহাসন সহ ২ লক্ষ ৫* হাজার 
পাউণ্ড মূল্যের সাজ সরঞ্জাম । 


অর্ধসমাপ্ত সিংহাসন ও অন্তান্ত 
সাজ সরঞ্জাম প্যাডিংটনের কারখানায় 
ইতস্তত; পড়ে আছে। উৎস্থৃক 
দর্শককুল মাঝে মাঝে গিয়ে সেগুলি 
দেখে আসছেন। মহিলারা রুমালে 
চোখ ' মুছছেন। রাজনীতিজ্ররা 
মধ্যপ্রাচ্যের তেল, রাশিয়ার 
অভিসন্ধি, কুশ্চেভ, আইসেনহাওয়ার 
ও ম্যাকমিলানের বাগাড়মর, তৃতীয় 
মহাবুদ্ধের বিভীষিকা প্রভৃতি যুগান্তকারী 
গুৰুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আলোচনায় 


' মত্ত হয়ে উঠছেন। কিন্ত সবার ক$ 


ছাপিয়ে উঠছে কারখানার ম্যানেজারের 
দীর্ঘশ্বান। তিনি উদাসীন দৃষ্টিতে 
সবাইকে দেখছেন। তারপর নিজের 
অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসছে উত্তরহীন 
জিজ্ঞাসা--এগুলির দাম দেবে কে? 
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আসিস 


দপশি 





আণবিক বোমার বিভীষিকা » 


১৯৪৫ সালের আগই- .মাস। 
প্রচণ্ড গরমে সবাই ঘেমে উঠছে। 
উপর থেকে সূর্য্য আগুন ঢালছে। 
উর্ধতন মহলে একটা নতুন চাঞ্চল্য 
" দেখা গেল। চারিদিকে গুঞ্জন-_ 
একটা কিছু ঘটছে। কিন্ত কি ঘটছে, 
কেউ জানে না। 


কর্তব্য। মধ্যরাত্রের শেষ ভাগে 
তখনি বি--২৯ জঙ্গীবিমান রওনা 
হবে জাপানের দিকে । তাদের 
একটির মধ্যে থাকবে প্রথম পর- 
মানবিক বোমা । বিমানে আট ঘণ্টার 
পথ জাপান। তারপর সুবিধামত 
হিরোশিমা, কোহুরা, নিগাতা অথবা 
নাগাসাকি সেখানে সম্ভব. বোমার 
ফেলতে হবে। তারপর দ্বিতীয় বোমা 
নিয়ে রওনা হবে দ্বিতীয় দল, 


যথাসময়ে মেজর ফেরেবি একটি 
বি-__-২৯ বিমানে উঠে বসলেন। 
বিমানের দাম এনোলাগো । তার 
পাশে বসেছিলেন জনৈক এটম 
বিজ্ঞানী। বিমানটি চালাচ্ছিলেন 
লেঃ কর্ণেল পল টিবেটস (14150 


Col. Paul ‘Tibbetts )| অপর ' 





বোমাবর্ষণকারী বৈমানিকের পরিণতি 

"যে বোমার; বিমানে করে নাগাসাকির উপর পরমাশাবক বোমা 
বর্ধিত হয়েছিল তার পাইলট ছিলেন মেজর রুড আর ইদারি। 
ধৰংসের বিভশীষকা তার মনে এমন প্রভার দাগ কাটে যে [তান পৰে 
- পাগল হয়ে যান। তার স্ত্রী বলেছেন -- ইদারলি মাঝে মাকে গভশর রাতে 
বিছ্বানা থেকে. লাফিয়ে মেঝেতে নেমে আন্ত্বরে চীৎকার করতেন-_ 
. পদ কর, মত্ত কর।” মাক সরকার মেজর ইদারালকে মাসিক ২৩৭ 
ডলার পেন্সন দেবার প্রস্তাব করোছলেন। কিন্ডু তিনি সে প্রচ্তাব 


' প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে এঁ চাক হচ্ছে হিরোশিমা 


ও নাগাসাকিতে 


' জাপানী নিধনের প্রদ্কার। পরে বিকৃত মস্তিদ্ক মেজর ইদারাল কোন 
. টাকাই স্পর্শ করতে পারতেন না। অভাবের তাড়নায় তান ছোটখাট 
চর সর; করেন'। ফলে তাকে জেল খাটতে হয়। 





একটা যুদ্ধ জাহাজ এসে বন্দরে 
- ভিড়ল। সেই জাহাজের খোল থেকে 
একটা বাক্স নামিয়ে আনা হুল। 
কয়েকদিন পর হঠাৎ একদিন বিমান- 
ঘাঁটির সমস্ত বিমানের উঠা নামা 
, বন্ধ হয়ে গেল। আকাশ থেকে 
নেমে এল অতিকায় একটি মালবাহী 


বিমান। এ আকাশচারী দৈত্যের 


গহ্বর থেকে নামান হল একটা হলদে 
রংয়ের বাক্স । ছুনিয়ার লোক সেদিন 
জানতেও পারল না যে বুদ্ধজাহাজে 
সেদিন এসেছিল হিরোশিমা ধ্বংসকারী 
পৃথিবীর প্রথম পরমানবিক বোম! 
এবং মালবাহী বিমানে হলদে রংএর 
বাক্সে ছিল নাগাসাকি বিধ্বংসী দ্বিতীয় 
পরমানবিক বোমা । 
সারি সারি বসে গেছে কয়েকটি 


তাবু। নির্বাক কাজ করে চলছে. 


এটম বিজ্ঞানীদল । কবরের নিস্তব্ধতা 
নিয়ে আনাগোনা করছে সেরা মাকিন 
বৈমানিকগণ। বাছাই কা হল দুজন 
বৈজ্ঞানিককে তাদের মধ্যে একজন্‌ 
হচ্ছেন মেজর টমাস ফেরেবি (Major 
Thomas Ferebee) এবং অপরজন 
হচ্ছেন মেজর ক্রুড আর ইদারলি 
(Major Claude R. Eatherly) | 
সহকর্মীদের কাছ থেকে আলাদা 
করে রাখা হল এ ছুজনকে ! দিনের 
পর দিন উত্তেজনা চলছে। কানাঘুষা 


বাড়ছে । শীঘ্ই জাপানের উপর, 


ভয়ঙ্কর বোমা বিক্ষোরিত হবে। 
অবশেষে €ই আগষ্ট সন্ধ্যাবেলায় 

বৈমানিক ছুজনকে হেড কোয়াটারে 

ডেকে এনে বুঝিয়ে দেওয়া হল তাদের 


-বি__২৯ বিমান ছুটি ১২ মাইল পেছনে 


তাদের অম্সরণ ক্রছিল। 

ভাল লাগছিল না। একটানা 
একঘেয়ে ওড়া। ৩০ হান্দার ফিট 
উপর দিয়ে চলেছে বিমান। ঘড়ির 
কাটা যেন ঘুরতে চায় না। 
আরোহীরা চঞ্চল। , মনে সংশয় | 
হুর্যোদয়ের সঙ্গে তারা জাপানে 
পৌছতে পারবে তো? আঁবহাওয়। 
কি ভাল থাকবে। টাইফুনে সব 
ধাধিয়ে দেবেনা তো? জাপানী জঙ্গী 
বিমান মাঝ পথে বাধা দিয়ে সব 
তুল করবে নাতো? 


বিমান তিনটি আরও উপরে 
উঠল। সন্মুখে বহুদূর নীল: সমুদ্র 
পাহাড়ের উপর এসে আছড়ে ভেঙ্গে 
পড়ছে। চারিদিকে সাদা. ফেনার 
ময়লা দেখা যাচ্ছে। হুরিদ্রাভ গিরি- 
শ্রেণীর মাঝখানে তৃপস্তামল গালিচায় 
বসে রয়েছে সন্ত ঘুম থেকে উঠা 
হিরোশিমা সুন্দরী । দিগন্ত বিস্তৃত 
একটি অদ্ভুত সুযমা ঘিরে রয়েছে 
তাকে। প্রকৃতির যেন একটা নির্সিপ্ত 
শাস্তি । নি 


এনোলাগোর আরোহীরা চঞ্চল 
হয়ে উঠল। ফেরেবির হাত বোমা 
নিক্ষেপক বোতামের কাছে এগিয়ে' 
এল। তারপর নিঃশব্দে তিনি 
বোতাম টিপলেন। হুনিয়ার প্রথম 
গরমানবিক বোমা বি--২৯ বিমান 
ছেড়ে মাটির দিকে ছুটল । কয়েক 
সেকেণ্ডের মধ্যে হিরোশিমা নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেল। একটা গাচ অন্ধকার 


নেমে এসে সমস্ত দিক অবলুপ্ত করে 
ফেলল । অতি. দ্রুত বিমান কয়েকটি 
বিধ্বস্ত হিরোশিমা পরিত্যাগ করে 
ছুটে চলল। মেজর ফেরেবি নোট 
বই থেকে এক টুকরা কাগজ ছিড়ে 
নিয়ে লিখলেন-খবর ভাল । ইধার 
তরঙ্গে উঠল বেতার বার্ভী। কয়েক 
মিনিট পর প্রেসিডেণ্ট ট,ম্যান ঘোষণা!” 
করলেন-_জাপানের উপর পরমানবিক 
যোমা বাধিত হয়েছে। . ১৯৪৫ সালের 
৬ই আগষ্ট সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটের 
সময় অভিশপ্ত পৃথিবীর মর্ম্মভেদী 
দীর্ঘশ্বাস নিয়ে পরমানবিক যুগের দ্বার 


উন্মুক্ত হল। 


ছিরোদিমার এঁতিহাসিক সকাল 

হিরোশিমার এ এঁতিহাসিক 
সকাঁলটি ছিল বেশ গরম । আকাশ 
পরিফার। প্রভাত স্র্যের সোনালী 
রশ্মি চারিদিক ছেয়ে ফেলছে । সমস্ত 
নগরীতে কর্ম্ম কোলাহল সুরু হয়েছে । 


হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল কারো 


মুখে চোখে ভীতির কোন লক্ষণ 
দেখা গেল না। ৩০ সহস্রাধিক ফিট 
উপরে একটি মার্কিন বিমান আবিভূত 
হুল। ব্যাপারটা কিছুই অস্বাভাবিক 
নয়। হঠাৎ জাপানীরা চেয়ে দেখল 
একটা কালে! পদার্থ উপর থেকে 
নেমে আসছে। প্রথম একটা সাদা 
আগুনের ঝলক | স্বর্য্য যেন ফেটে 
টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসছে। 
হিরোশ্রিমার ৩ লক্ষ নরনারী কঠিন 


খাদ্য তদন্ত কমি 


( এম পৃষ্ঠার পর ) 

মূল্য ১৬২ থেকে ১৮০ 

*১৩ই থেকে ২৬শে জানুয়ারীর 
মধ্যে বীরভূম জিলায় প্রায় ১. লক্ষ 
মণ মিহি নয় এমন চাউল ক্রয় করা 
হয় সরকারী আদেশ অনুসারে মণ 
প্রতি ১৬২ টাকা দরে। মিল 
মালিকরা! স্বেচ্ছায় এই দরে সরকারের 
নিকট বিক্রয় করতে রাজী ছিল 
কারণ তারা তাদের বাকী চাল কর্তন 
এলাকার বাইরে চালান দিয়ে বেশী 
দামের সুযোগ পাচ্ছিল। কিন্তু দেখা 
গেল জান্ুয়ারীর শেষ ভাগে চালের 
দাম ১৮৪০ টাকা ঠিক করা হয়। 
অধিকস্ত বাটাও দিতে হুয়। এও 


দেখেছি যে বীরভূমে চালের দরের ' 


ষে সর্ভ মিলমালিকরা স্বীকার করেছে 


এবং দস্তখত করেছে তা পরিবর্তন .. 


করা হয়। এইরূপভাবে দাম বুদ্ধির 
সরকারী আদেশ খাস্ভ, বিভাগের 
অফিসাররা আমাদের দেখান নি। 
আমরা মুখ্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি 
কেন কম দামে ক্রয় করবার পরও 
এইরূপ বেশী দাম দেয়া হলো। মুখ্য- 
মন্ত্রী আমাদের জানান যে সপ্বকার 
মনে করেছিলেন যে প্রথম যে মূল্য 
স্থির হয় তা মিল মালিকর্দের পক্ষে 
অন্তাষ্য ছিল এবং এতে তাদের 


' কার হয়ে গেল। 


বহুৎ চমকে আঁত কে উঠল | তাদের 
চোখের 'জ্যোতি নিশ্রভ হয়ে এল ৷ 
মুহুর্তের মধ্যে ঘর, বাড়ী, গাছপালা, 
রাস্তা ঘাট পাহাড়, পর্ধত সব একা- 
অভ্যাসের বশে 
তারা সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। 
কিন্তু পর মুহূর্তেই এল একটা উত্তপ্ত 
তরঙ্গ । ১০ হাজার ডিগ্রী পরিমিত 


.উত্তাপের এক বিরাট অগ্রিস্তস্ত 


সমগ্র হিরোশিমা গ্রাস করে ফেলল। 
বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্ধ সহরের উপ- 
কণ্ঠস্থ পর্বতে পর্বতে গ্রতিধবনিত 
হতে লাগল । ধুলায় চারিদিক আচ্ছন্ন 
হছে গেল। ঝড়ে! হাওয়ায় আগুন 
ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ী, ঘর, রাস্তা- 
ঘাট, ট্রাম, বাস সব কিছু নিশ্চিন্ক 
হয়ে গেছে । আকাশে ধুলোর ঝড় 
বইছে। আর অন্ধকার ভেদ করে 


 মাটী থেকে উর্ধ্বে ছড়িয়ে পড়ছে একটি 


ধোয়াটে ব্যাত্ের ছাতা। পরমানবিক 
মৃত্যু বিভীষিকা। তারপর আবার 
এক উত্তপ্ত বায়ু তরঙ্গ। অবশিষ্ট 
বাড়ীগুলি তাসের ঘরের মত ঝরে 
পড়ল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্ত মৃত্যু 
পুরী শ্যব্ধতাঁ। অকস্মাৎ অপর এক 
তরঙ্গ পুরুষ, নারী, শিশু, জীবিত, মৃত 
নিধিশেষে সবাইকে ভূমি থেকে শুল্কে 
তুলে আবার মাটীতে নিক্ষেপ করল । 
এইভাবে কয়েক মিনিট ধরে চলল 
মৃত্যুর নর্ভন। 

প্রচণ্ড উত্তাপে শরীর পুড়ে গিয়ে 
মাংস ঝুলছে । গলা শুকিয়ে আসছে । 
হাজার হাজার অর্ছদগ্থ নরনারী 
ছুটছে এক ফৌঁটা জলের আশ্লায়। 





লোকসান হবে। যে চাল কেনা 
হয়েছিল তা মোট! চাল ছিল না, 
সুতরাং এর জন্ত 'দাম ১৬৯ টাকার 
বেশী হওয়া উচিত । ভারত সরকারের 
নিকট দরবার করা হয় এবং তার 
অনুমতি পাওয়ার পর খাস্মদপ্তরের 
ভিরেকটর চালের যে উচ্চতম মুল্য 
বেধে দিয়েছেন তার মধ্যে নতুন দাম 
স্থির করেছেন । সেই সময়ে বীরভূম 
চালের দাম ১৮1০ স্থির কর! হয়।” 


যে পদ্ধতিতে লেভী প্রয়োপ করা 
তার ক্রাট উল্লেখ করে কমিটি বলেনঃ 
"আমরা মনে করি লেভীর জন্ত মিলের 
মোট উৎপাদনের যে হিসাব করা 
হতো তা নির্ভুল ছিল না। যদি 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন নির্ধারণ 
কর! হতো তবে ফল উদ্নততর হতো 
মিলের ষ্টক নির্ধারণের ব্যবস্থা ছিল 
না] কোনো কোনো স্থানে অনেক 
কর্মচারী ছিল কিন্তু তাদের কাজ 
ছিল না, অথচ যে সব এলাকায় 
লেভী প্রবতর্ন করা হয় সেখানে 
উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী ছিল না। 


শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


১০ জন লোকের জন্ত তৈরী স্থানাগারে - 


ঢুকতে চাচ্ছে কয়েক হাজার নরনারী । 
নিঃখাস বন্ধ হয়ে এবং চাপে পড়ে 
ঢলে পড়ছে দলে দলে। কোথা 
জীবনের কোন চিহ্ নেই যাত্রী 
ভন্তি বাস, ট্রাম দীড়িয়ে আছে। 
কিন্তু কাছে গিয়ে হাত দিলে ঝর 
ঝর করে ছাইগুপি খসে পড়বে । 
বাসশুদ্ধ, সমস্ত মানব কঙ্কাল মুহুর্তে 
মাটাতে মিলিয়ে যাবে। 


L 


এদিকে ' ম্যাচের কাঠির মত 4 
কাঠের ও কাগজের বাড়ীগুলি 


জলছে। পালাবার রাস্তা নেই। 
কঙ্কালে পা আটকে যায় ।, চারি- 
দিকে বিভীষিকা । সস্তান বুকে 
বিয়ে দ্থাণুর মত মা 
আছে। একটু ধাক্কা লাগলেই 


ছেলে এক সাথে ছাই হয়ে 
মিলিয়ে যাবে। যারা বেচে 


নেই। হঠাৎ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি 
হল। জীবিতেরা ভাবল দেবতার 
দয়া হয়েছে। কিন্তু ৫ মিনিট ধরঁয়ে 
যে বর্ষণ হল সেটা দেবতার দয়! নয় 
সেটা হচ্ছে এ মৃত্যুরূপী ব্যাঙের ছাতা 


নিঃস্থত রেডিও এক্টিভ মৃত্যুবিন্দু। : 


ধ 


সেদিন যারা এ মৃত্যুবিন্দু গ্রহণ 


করেছিল আজ তারা পঙ্গু জীবনের 


অভিশাপ থেকে বীচবার পথ খুঁজে 
বেড়াচ্ছে। হিরোশিমার সস্তান- 


'সন্ততিরা পরমাণবিক বোমার বিষ 


তাদের দেহে বহন করে চলেছে। 


' হিরোশিমার যে ৮০ হাজার নরনারী 


সেদিন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পরমাণবিক 
বোমায় নিশ্চিহ্ধ হয়ে গেল তারা হয়ত 
জীবিতদের চেয়ে ভাগ্যবান। কারণ 
জীবন্মূতের মৃত্যুযন্ত্রণা বড় ভয়াবহ বড় 
মৰ্ম্মান্তিক । (ক্রমশঃ) 


টির ৱিগোর্ট 


মাত্র ৬৫,০০০ টন 


ww 


টন 


“এই বছরে 
প্রোকিওর করা হবে বলে' 
হয়। কিন্ত আজ অবধি 
৬৫,০০০ টন প্রোকিওর করা 
অর্থাৎ, অর্ধেকেরও কম। 
জানি না কোন ভিত্তিতে ১,৫৮,০০০ 
টন ক্রয়ের উদ্দেশ্য স্থির করা হয় ।” ৯ 


৯১৫৮১০ ০০ 


















+ 


চি 


্‌ উপসংহারে কমিটি বলেন আছ 
"আমরা ইচ্ছা করেই সমালোচ কের 


দৃষ্টিতে সমস্তাটি বিচার করেছি 


সরকারকে সাহায্য করবার জন্ম 
আমরা তার ব্যবস্থার ছুর্বলতাগগেক্ 


খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি 
কিন্ত আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এ 
ষে কঠিন অবস্থার মধ্যে সরকার তা 
যথাসাধ্য করেছেন । পশ্চিমবঙ্গ ঘাটি 
এলাকা । অনাবৃষ্টি ও বন্তা স্মস্াটি, 
কঠিনতর করে। কমিটি ব্রি শ্ব 
করে যে এমতবস্থায় কোং 
সুনির্দিষ্ট খান্ছনীতি সম্ভব নয়। অব্‌ 
বুঝে বছর বছর নীতি পরিবত 
করবার প্রয়োজন হতে পারে 1” 


শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১১৫৮ 


. ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী 


দ্পপ 





শ্রীটিন্তামন দেশমুখ বলেন 


- ভ্রান্তিমুলক তথ্যের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পাঁচসাল। 
 পরিকল্পন৷ রচন! বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের কারণ 


দ্রব্যমুল্যের স্থিতি বিধান ও হ্কষি উৎপাদন 
হবদ্ধিই সাফল্য অঞ্জনের উপায় 


একথা হয়ত ঠিক মে ঘখন দ্বিতীয় পণ্ঠবার্ধকশী পরিকল্পনা রচিত 

হয়েছিল তখন এর জন্য কত বৈদেশিক স:দ্রার প্রয়োজন হবে তার সঠিক 
কোন হিসাব হয়ান। একাজ এমান ধরণের যে প্লাঁনং কমিশনের পক্ষে 
তা দুরূহ ছিল, কারণ যে ব্যয় বরাদ্দের ভাতে পরিকল্পনা রচিত তা 
ছিল সংশ্লিষ্ট দরকারী দপ্তরের কর্মচারীদের হাতে । কেন্দ্রীয় সরকারী 
দপ্তরগ্যলির মধ্যে এই হিসাবে আবার সবচেয়ে বেশী ভুল করেছে সেই 

* দপ্তর যাঁরা লোহা ও ইস্পাতের কারখানাগুির জন্য ব্যয়বরাদ্দ ধরেছেন 
ও প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব করেছেন। তাদের হিসাব থেকে 
খরচ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বেড়ে গেছে; কাজেই বৈদেশিক মুদ্রার 


| চাহিদাও বেড়েছে। রেলের জন্যও 
হয়েছিল। 
টি. আমি সরকারী পরিচালনাধীন 
শিল্পের কথাই বলছি কারণ পরি- 
কল্পনা কার্যকরী করার জন্ত যে 
৮ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন তার 
বেশীর ভাগই এই সকল সংস্থার জন্য 
বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্লানিং কমি- 
শনের মনে হয়ত একথাও ছিল যে, 
বৈদেশিক মুদ্রায় আমাদের উদ্বৃত্ত 
রপ্তানীর যে মুল্য হবে তা দিয়ে বে- 
সরকারী শিল্পের বৈদেশিক মুদ্রার 
4 প্রয়োজন মিটবে । এর সঙ্গে যোগ 
হবে ব্যক্তিগত মাপিকানাধীনে প্রায় 
১০০ কোট টাকার মত লগ্নী। 
প্লানিং কমিশন পরে বলেছেন যে, 
পরিকল্পনার কোথায় কোথায় কতটা 
এই ধরণের ভুল হয়েছে তা তারা 
সঠিক বলতে পরেন না। আমার 
" মনে হয় যে, এইসব অপধ্যাপ্ত ব্যয়- 
বয়াঙ্গের ভুলগুলি খুঁজ্রে বের করার 
জন্ত সে রকম কোন এরকান্তিক 
চেষ্টাও হয় নি। 
_. অপর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ 
ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পগ্রচেষ্টার রূপায়ণে 
মুদ্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং পূর্ব 
মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
যাওয়ার আরও কতকগুলি 
কারণ আছে। সে কারণগুলি 
আজ সকলেই জানেন। 
পরিকল্পনার প্রথম ছই বৎসরে 
দ্রব্যসূল্যমান বেড়ে গেল। এই জন্যই 
সম্ভবত কতকগুলি কাজের জন্ত 
বৈদেশিক মৃদ্রার খরচ কমিশনের 
হিসাব থেকেও শতকরা ১০ থেকে 
প্রায় ১৫ ভাগ বেড়ে গেল। 
দেশ রক্ষার চাহিদা! 
দেশরক্ষার খাতে অতিরিক্ত 
চাহিদা মেটাবার জন্য প্রথমত দরকার 
হেলি আমাদের উদ্বৃত্ত ষ্টালিংএর 
বেশ কিছু পরিমাণ সেদিকে নিয়োগ 
করা। পরিকল্পনার প্রথম ছুই 
বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা 
সেজদ্, খরচ হোল। আগামী তিন 
বৎসরেও খরচের পরিমাণ এই এক 
রকমই থাকবে বা বাড়বে! 
বৈদেশিক মুন্রাব্যয়ের এই দিকটার 
সমস্তাটা একটু অন্বন্তিকর। পাঁকি- 
স্থান বরাতজোরে বিনা পয়সার 








হয়ত এই ধরণের কম অথ" বরাদ্দ 


- প্রচুর সামরিক সাজসরঞ্জাম পাচ্ছে, 
আর আমরা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
ইংল্যাও ও পশ্চিমী দেশগুলির কাছ 
থেকে অত্যন্ত মামুলী ধরণের ও 
আজকের দিনে অকেজো "অস্ত্রশস্ত্র 
কিনে চলেছি । 

বৈদেশিক ম্যদ্রা খরচের আরো 


দুটি দিক আছে যেখানে আমরা 


একথা বলা যায় যে উৎপাদনের 
পরিমাপ নির্ধারণে আমরা সংখ্যাতত্ব 
সংগ্রহের যে ধারা অনুসরণ করি তা 
নির্ভরযোগ্য নয়। এই তথ্যাদি 
সংগ্রহের, এমন কোন সর্ধ-ভারতীয় 


ব্যাপক পদ্ধতি নেই যা প্রয়োগ করে 
পেতে, 


আমরা আশানুরূপ, ফল 
পারি ও সরকার তার খান্ভনীতি 
স্থির করতে পারেন। বিভিন্ন রাজ্যে 


বিভিন্ন পদ্ধতিতে এইসব তথ্য সং-. 


গৃহীত হয়। বলা হয় যে, নমুনা 
সংগ্রহ ও এই ধরণের অন্তান্ত 


আধুনিক ও বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে ' 


এই তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। 
একথা স্বীকার করে নিলেও ' বলা 


যায় যে তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশের . 


ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃপক্ষের 
মনোভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। 
তারা কোন কোন হিসাবের প্রকৃত 
ফলাফল এড়িয়ে ষেতে চান। 
খাগ্কশন্ত উদ্বৃত্ত হলে কেন্দ্রীয় 
সরকার সেই উদ্বৃত্ত রাজ্যথেকে খান্ত 
কিনে নিতে পারেন আর এই 
কেনার. ফলে ভিতরে খাস্তশস্তের 
দাম বেড়ে যেতে পারে এই তাদের 
আশক্কা। একথা সত্য যে, স্তাশ- 
নাল স্তাম্পল সার্ভে নামে যে সংখ্যা- 
তবসংগ্রহের প্রতিষ্ঠান রয়েছে. তারা 
কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে দেশে 
থান্তোৎপাঁদনের মোটামুটি একটা 
হিসাব দেন। কিন্তু তারা এত 


অল্পসংখ্যক নমুনা দেখে তাদের 
সিদ্ধান্ত করেন যে তার "ভিত্তিতে 


কোন সরকারী নীতি নির্ধারণ সম্ভব 
নয়। খাস্তোংপাদনের কোন হিসাব 
না পাওয়া পৰ্য্যন্ত আমরা খাস্তোথ- 


পাদন বৃদ্ধির জন্য কোন সুষ্ঠু পরি- 


কল্পনা করতে পারব না, কোন 
সরকারী পরিকল্পনা ১কতদুর সফল 
হোল তাও ঠিক জানতে পারব মা। 
আমার মনে হয় এটা আজকের 
দিনের একট! জরুরী সমস্তা । 
খান্তোৎপাদন পরিকল্পন! 
আর একটা জরুরী কাজ আমা- 
দের আছে তা হচ্ছে খাগ্যোৎ্পাদনে 
নিযুক্ত সংস্থাগুলির  পুনর্গঠন। 
খাস্তোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন 


পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার ব্যাপারে 
সংশ্লি্ট সরকারী বিভাগগুপি 
উদ্দাসীনতা ও অক্ষমতার পরিচয় 
দিয়েছেন। তাঁদের হাতে এই 
কাজের দায়িত্ব আর ফেলে না রেখে 
একটি জাতীয় খাগ্োৎপাদন সমিতি 
এখনই গঠন করা উচিত - বলে 
আমার মনে হয়। এই সমিতিই 
এ ভার নেবে । বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 
গঠিত এই সমিতির হাতে প্রয়োজনীয় 
সরকারী ক্ষমতা থাকবে, তারা 
রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভা- 
বিত হবেন ন৷। বিভিন্ন রাজ্যে 
যে সকল কৃষিমন্ত্রী রয়েছেন তাদের 
যোগ্যতা খুব বেশী নেই, কিন্ত তবু 
প্রায়ই দেখা যায় এ ব্যাপারে 


বিশেষজ্ঞ ও সংগঠনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি- 
দের কাজে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ 








চল্ছে। একেবারে নীচের দিকে 
কাজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে ব 
করার অন্ত কোন সংগঠন নেই 
এই রকমের সংগঠন থাকলে তীর 
প্রতিটি গ্রামকে বা প্রতিটি পরিবারবে 
বলে দেবেন যে কতটা পরিমা 
তাদেরকে ' প্স্খাগ্শন্তের উৎপাদ 
বাড়াতে হবে। এই সংগঃ 
প্রয়োজনীয় আথিক সাহায্য, বীজ 





ভ্নম্স্পাদল্ষ ্হ্ছাশিল্ল সমস্বীপেস্তব_ : 


ইমঞ্রভামট ্রাঠঠের ফ্যাট ভাড়। প্রান্ত 


. কলিকাতা শহরে বাড়িভাড়া ও 
ভাড়া বাড়ীর সমস্তা নতুন নয় । অবস্ত 


, এখন সেলামি ও ছ’ মাস বা এক 
বছরের অগ্রিম ভাড়া অথবা ফানিচার 


ইত্যাদি কেনার বাধ্যবাধকতা কমেছে 
কিন্ত ভাড়ার রেট কমেনি, বরঞ্চ 
বেড়েই চলেছে বলা যায়। “উত্তম 
পজিশনে এবং কলজল সেপারেট*. 
হলে ত কথাই নেই। 

ষাইহক. এদিকে কলিকাতা 
শহরের উন্নয়নার্থ যে ট্রাষ্টিগণ অর্থাৎ 
ক্যালকাটা ইমপ্রভমেন্ট ট্াষ্ট- অগ্রনী 
হয়ে অন্ততঃ কয়েক শত পরিবারের 
সুরাহা করেছেন। তাঁরা ইন্টাপি, 
মানিকতলা ও সিংহীবাগান অঞ্চলে 
কয়েকটি বড় বড় বাড়ী তৈরী 
করেছেন, যে বাড়ীগুলি বহু ছোট 
ছোট ছ' ঘর, তিন ঘর অথবা এক 
ঘরের ফ্ল্যাটে বিভক্ত । সর্বোচ্চ ভাড়া 
১১০২ ও সর্বনিম্ন ৩০২। বলা বাহুল্য 
ফ্ল্যাটগুলি লোভনীয় কারণ এমন 
অনেক সুখন্থুবিধা পাওয়া যায় যা 
ব্যক্তিগত মালিকদের ফ্ল্যাটে পাওয়া 
গেলেও ভাড়া অনেক বেশী দিতে হয়। 

কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্র- 
দায়ের জন্তেই ফ্ল্যাটগুলি ভাড়া দেওয়া 
হয় সি, আই, টি-এর নোটিসে অবস্য 
এ কথার উল্লেখ আছে। অবস্ত 
মধ্যবিত্তের সজ্জা বলতে. সি-আই-টি 
কি বোঝেন তা বলা হয়নি। এই সব 
ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ার আগে ট্রাষ্ট 
প্রধান প্রধান খবরের কাগজে বিক্রাপন 
দেন। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ভাড়াটিয়া- 
দের সামান্ত দাম দিয়ে একখানি ফর্ম 
কিনতে হয়। সেই ফরম পূরণ করে 
নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ট্রাষ্ট অফিসে 
জম! দেওয়া হয়। তারপর কিছুদিন 


পরে ট্রাষ্ট কতৃপক্ষ. ব্যক্তিগতভাবে 
চিঠি দিয়ে এবং অফিসে নোটিসবোর্ড 
মাধ্যমেও জানিয়ে দেন, কাকে কাকে 
ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হল । 

প্রথমতঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক ফর্ম 
বিক্রি হওয়ার জন্তে জনসাধারণের 
মধ্যে ট্রাষ্ট অফিসের সম্মুখে সারারাপ্তি 
জেগে ফর্ম সংগ্রহ করতে হয়েছে। 
বারা ফর্ম পেয়েছেন তারা অবশ্য ফর্ম 
দখিল করেছেন এবং তাদের মধ্যে 
বেশির ভাগই ফ্ল্যাট পাননি । 


এই খানেই একটা বড় প্রশ্ন ' 


উঠছে, ফ্ল্যাট পাওয়ার যোগ্যতা কি? 
খিনি ফ্ল্যাট পেলেন না, তিনিই 
স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন করেন। কারণ 
তার যে যোগ্যতা অনুযায়ী ফ্ল্যাট 
পাওয়া উচিত, তাঁর চেয়ে কম যোগ্যতা 
সম্পন্ন একজনকে হয়ত ফ্ল্যাট দেওয়া 
হয়েছে । সন্দেহটা জাগে এই সব 
বিশেষ ক্ষেত্রেই । 

যদি ধরে নেওয়া হয় যে যাদের 
দু'ঘরের ফ্ল্যাট দেওয়া হবে তাদের 
আয় হবে তিন শ’ থেকে পাঁচ শয়ের 
মধ্যে এবং স্বামী-স্ত্রী অথবা ছ'জন 
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া ছেলেমেয়ে দু' 
তিনটির বেশি থাকবে না তাহলে যে 
পরিবারে স্থামীন্ত্রী ও . দু'টি সত্তান 
আছে অথচ কর্তার শুধু বেতন থেকেই 
আয় বারো শ’ টাকা কিংবা কেবলমাত্র 
স্বামী-স্ত্রী, যাদের যুক্ত আয় হাজার 
টাকা, তাদের এঁ দু’ ঘরের ফ্ল্যাট 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত কি না? কারণ 
আমায় আয় ধরুন পাঁচ শ”, স্ত্রী ব্যতীত 
তিনটি সম্তান ; যেখানে আছি সেখানে 
ভাড়া দি’ 'নববুই টাকা তাহলে 
আমাকে একটি কম ভাড়ার ফ্র্যাট 
থেকে বঞ্চিত করা হুল এবং যারা 


আরও বেশী ভাড়া দিতে পারেন 
তাঁদের এমন একটি করে ফ্ল্যাট দেওয়া! 
হল নয়, দেওয়া হয়েছে। 

তারপর ধারা ফ্ল্যাট পেলেন 
তাদেরও কি ভাবে বণ্টন করা হয় 
তাও কিছু জান! নেই অন্ততঃ সে রকম 
কোনো স্থযোগ দেওয়া হয় না। 
তাহলে হয়ত অন্ততঃ দক্ষিণ খোলাটি 
না হুক এক তলার একটা ফ্ল্যাটও 
নিতে পারতুম, কারণ আমার স্ত্রীর 
হার্ট কিছু ছর্বল, 

কোনো ফ্ল্যাট খালি হলে পুরনো 
বাসিন্দাদের সেই ফ্ল্যাটে আসতে 
দেওয়া হয় না, অন্ততঃ হয়নি। এই 
ফ্ল্যাটে পুবের জানালার সুযোগে একটু 
রোদ পাওয়া যেত আর কি। যিনি 
গত তিন বছরে ট্রাষ্টকে ১৫২০ টাকা 
দিয়েছেন তাকে এটুকু সুবিধাও দেওয়া 
গেল না! | 

এেতএব ট্রাষ্ট নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করতে পারেন বলে মনে হয় না। 
চেয়ারম্যানের আত্মীয় অথবা তার 
ওপর প্রভাব বিস্তার করে যে ফ্ল্যাট 


পাননি বা পাওয়া যায়নি এমন নয়। 
নোটিসবোর্ডে যেদিন নাম ঘোষণা 
করা হুল সেদিন এমন কথাও কানে 
এল ষে “জানতাম ত »। পাবেন 
যে জানতেন এইজন্ত যে তার! টাকা 
নিয়েই এসেছেন অগ্রিম ভাড়া দেবার 
জন্তে। - 


তাহলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ফ্ল্যাট 
পাবার যোগ্যতাটা কি? আচ্ছা, ট্রাষ্ট 
কতৃপক্ষ কি বোম্বাই সরকারের মতো 
লটারি করে আবেদনকারীদের উপ- 


শ্থিতিতে ক্ল্যাটগুলি বিলি করতে 
পারতেন না বা পারেন না? তাহলে 
ত এত সন্দেহের কারণ ঘটত নাঁ। 
জনৈক ভাড়াটিয়া 
কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট 1 


খসড়া রিপোর্টের যে অংশগুলি 


শদক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





চূড়ান্ত রিপোর্টে স্থান পায়নি 


- (দর্পণের বিশেষ প্ৰতিনিধি ) 


কংগ্রেসীদের খান” অনুসন্ধান 
গমিটির ষে তিনজনের চেষ্টায় শেষ 
শবধি একটি রিপোর্ট তৈরী হয়েছে 
ছারা প্রথমে নিজেরাই একটি 
ন্রপোর্টের খসড়া করেছিলেন। পাকা 
শপোর্টে খসড়াটির অনেক অংশ স্থান 
পয়েছে, আবার অনেক অংশ বাদ 
শড়েছে। যে যে অংশ বাদ পড়েছে 
হার কিছু এখানে উদ্ধৃত করা 
চছচ্ছে। 

“কমিটিকে ৮দিনের মধ্যে রিপোর্ট 
পেশ করবার আদেশ দেবার সময় 
ল্লরকার সম্ভবত হৃদয়ত্ধম করতে 
্পায়েন নি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে 
সফরসথচী ঠিক করে, বিভিন্ন, জিলা 
পরিদর্শন করে ব্যবস্থার কার্যকারিতা 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং রিপোর্ট লেখা 
অসম্ভব। কমিটির সভাপতি তরুণ 
কান্তি ঘোষ (রাষ্ট্র মন্ত্রী) এবং 
সভ্যদের মধ্যে রজনীকান্ত প্রামাণিক 
(সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি মন্ত্রী )- 
ও আশুতোষ ঘোষ (খাত্য দপ্তরের 


পালামেপ্টারী সেক্রেটারী) কোনো ' 


জিলা ভ্রমণ করেন নি। 
পকমিটি একটি প্রশ্নপত্র তৈরী 


করেন. যাতে তথ্য সংগ্রহের সুবিধা. 


হয়। জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডিরেক্টরের 
নিকট প্রেরণের জন্ত প্রশ্নপত্রটি, তৈরী 


ছিল। কিন্তু সভাপতি যখন প্রশ্ন- - 


পত্রটির প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হলেন 


তখন তিনি লিখিতভাবে প্রশ্ন করার - 


জোর বিরোধিতা করেনঃ বিশেষ করে 
ডিরেক্টরের নিকট | বহু আলোচনার 
পর স্থির হয় যে প্রশ্নগুলো খাত্বমন্ত্রীর 


মারফৎ ভিরেক্টরের নিকট প্রেরণ করা ' 


হবে এবং তার প্রিিত উত্তর চাওয়া 
হবে । অবনীকুমার ঘোষ প্রশ্নগুলো 


তৈরী করেছিলেন । কমিটির সভ্যদের . 


এক সভায় খাস্মন্্র প্রশ্নপত্রটির ভূয়সী 


প্রশংসা করেন এবং আশ্বাস দেন ষে 


এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিত উত্তর 
দেখা হবে।' 
প্রশ্নের উত্তর নেই 
“পরের দিন জানা গেল ষে প্রশ্ন- 
প্রটি অজানিত পথে মুখ্মৃ্্রীর নিকট 


পৌচেছে এবং তিনিই: এ বিষয়ে ' 


যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 
. স্যর, বারবার মুখ্যমন্ত্রীর নিকট যান, 
কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। 
সময় কেটে যাচ্ছে দেখে এই উত্তর না 
পেয়েই রিপোর্ট তৈরী করতে হয়েছে । 

“নির্ভরযোগ্য তথ্য খান্ত দপ্তরের 
হাতে নেই। কৃষিদপ্তরের তথ্যের সঙ্গে 
খাস্তদণ্তরের তথ্যের মিল নেই। কি 
করে যে দপ্তর দুইটি তাদের তথ্য সংগ্রহ 
করে জানা নেই। বিভিন্ন এলাকার 
খাস্দগ্ডরের অফিসাররা তথ্য জানালে 
তবেই নীতি নির্ধারিত হতে পারে । 
অথচ এই নব অফিসারঘা কোনো 
এলাকার ঘাটতি বা বাড়তি সম্বন্ধে 


অবহিত নন। কেউ কেউ এ কথা, 


শ্বীকারও করেছেন?” এতে কি 
মারাত্মক ভুল হয়ে থাকে তার অনেক 
উদাহরণ সভ্যরা পেয়েছেন । 
“আমাদের সংবাদ এই যে বহু 
চাল পাকিস্তান ও বিহারে চালান করা 
হয়েছে । এর জন্য ত্রুটিপূর্ণ কর্তন 
অর্ডার দায়ী। এও অসম্ভব নয় যে 
কলকাতায় যে চাল এসেছে তার 
একটা বড় অংশ নদীয়া ও 





ভিত্তিতে কোনো কাজই হয় নি, 
যেন উদ্দেশ্তই ছিল একে প্রয়োগ 
না ক রা। কেবলমাত্র ২৮শে 
ডিসেম্বরের পর কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হয়। কিন্তু: ইতিমধ্যে 
অনেক চাল পাচার হয়ে গেছে ।” 

কি ভাবে বিভিন্ন লোক বা মিলকে 
পারমিট * দেয়া হয়েছে আলোচনা 
করবার পর বলা হয়েছে : “খাস্বদধর 
এমন কাজ করেছে যাতে সে ষে 
নির্দেশ দিয়েছিল যে জিলা শাসকের 
অমুমতি ছাড়া কাউকে ১,১০০ মণের 
বেশী রপ্তানী পারমিট দেয়া হবে ন! 
তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। অন্তান্ত 


tir তি 


বিবৃতিটিতে সিদ্ধার্থবাবু বলেন £ 
“কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভার সদস্ড থাকা 
কালে আমি পরিষ্কার দেখেছি -যে 
আমরা একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্বল ও পঙ্গু 
জাতি গঠনে সাহায্য করছি, এমন 
জাতি যার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও 
“অনিশ্চিত, এবং ষে অসহায়ের মৃত 
মুখ বুজে দুঃখ ও দারিদ্রের সর্বপ্রকার 
গ্লানি বহন করছে। বর্তমান শাসন 
ব্যবস্থা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতিকে 
সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে সহায়তার 
পরিবর্তে দ্রুত সর্বনাশ ও ধ্বংসের পথে 
নিয়ে যাচ্ছে ।” 

তার প্রস্তাবাহুসারে দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে ক্যাবিনেট সাব-কমিটি গঠনের 


কথ! বলে, সিদ্ধার্থবাবু মন্তব্য করেন : 


“আল আমার মনে হচ্ছে এই সাব- 
কমিটিতে খাত্মমন্ত্রী 'ও পুলিশমন্তর 
(পীকালীপদ মুখোপাধ্যায়) সভ্য না 
থাকলেই ভাল হতো। ১৯৫৭-র 


২৪শে জুলাই প্রস্তাব আসে ' যে. 


ছুনীতিদমন . অভিযান সুরু ' করবার 
পূর্বে আমাদের নিজেদের সর্বরকমের 
দোষ মুক্ত হওয়া দরকার । বলা হয় 
যে খান্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী এক বিশেষ 


শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে যেরূপ 


ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন তা করা 

উচিত নয়। মন্্রী্বর এই -প্রস্তাবর 

প্রতিবাদ করেন। | 
বিপজ্জনক খাভনীতি 


“আমার মনে হয় ১৯৪৩-এর 


“ দুর্ভিক্ষের পর এই রাজ্যের অন্ত 


কোনো খাস্মনত্রী এমন বিপজ্জনক, 
দা্িত্বজ্তানহীন ও ধ্বংসাত্মক খান্নীতি “এবং নির্ভিক খাস্তনীতি অনুসরণ 


অস্থসরণ করেন নি! আমি নিশ্চিত 
বুঝতে পারি যে মন্ত্রী মহাশয়ের বিবেক 


- বিভিন্ন, কায়েমী স্থার্থবাদীদের দ্বার! 


চালিত হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসের 
পর এক আদেশ জারী করে ধান-চাল 


' চালান সম্পর্কে জেলাগুলোকে কর্ডন 
“কর! হয় এবং পারমিট ছাড়া চাল 


চালান দেওয়া তখন অসম্ভব হয়। 
পারমিট যে ভাবে বণ্টন করা হয়েছে 
তাতে সঙ্গতভাবেই সন্দেহ সৃষ্টি হয়। 
পারমিটগুলে! প্রকান্তে এবং ষ্কায়সদ্ত- 
"ভাবে বণ্টন করা হয় নি। কতগুলো 
পারমিট এমন সব লোকেদের- হয় 
তাদের নিজস্ব নামে বা বেনামীতে__ 
দেয়া হয়েছে যাদের প্রায়শঃ খান্তমস্্রীর 
অফিসে বা বাড়ীতে বা কংগ্রেস ভবনে 
দমায়েত হতে দেখা যায়। 


“এই আদেশের পর রাজ্যসরকার . 
যে ভাবে জিলা কর্তন চালু করেন 
তাতে কেন্দ্রীয় সরকার অসন্তোষ 
প্রকাশ করেন এবং কেন্দ্রীয় খান্তমন্ত্র 
আমাদের খাস্তবিভাগকে জানান ষে 
এই কর্ডন পদ্ধতি তুলে দিয়ে রাজ্য- 
সরকারের চালকলগুলোর উপর 
লেভি ধার্য করা উচিত। এই ব্যবস্থায় 
কল-মালিকরা তাদের চালের এক 
অংশ সরকারের নিকট বিক্রয় করতে 
বাধ্য থাকবে ” 


বিভিন্ন সময়ে.ষে সব নিয়ন্ত্রণাদেশ 
বলবৎ হয়েছে, তা উল্লেখ করে 
সিদ্ধার্থবাঝুবলেন £ “ফল হয়েছে এই. 
মে মাত্র টি জিলায় কেবলমাত্র মিল- 
মালিকদের নিকট হতে চাল ক্রয় 
করতে হবে এবং ১৫টি জিলার মধ্যে 
মাত্র ৭টি জিলায় চাল-ধানের মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত হযে। আমি বুঝতে পারি 
না যে হুগলী জিলায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


“অভিযোগ কয়েছেন যে জিলা! শাসকের 


মধ্যে কলকাতার এজরা ধ্রীটের গুছ 


পারমিট পায়। অথচ অন্ান্ত ব্যবসা- 


ধাদাদ্বের বিরুদ্ধে গীপিদধার্থ রায়ের 


বনমালী খাটুয়া বালীচকের মহালক্ষী ” 
রাইস মিলের মালিক এবং শ্তামচকের 
রাধেস্তাম রাইস মিল ও যাদপুরের - 
নারায়ণ রাইস মিলের অণীদার। 
তিনি আবার উপমন্ত্রী চিত্ত রায়ের 
নাকি ঘনিষ্ট আত্মীয়। ১৭ই অক্টোবর 
থেকে ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই 
তিনটি চাল কল ২৫,০০০ মন থেকেও 


উপায়েও দপ্তর তার নিজের নির্দেশ 
অমান্ত করেছে। কিছু কিছু মিল- 
মালিক ও ব্যবসায়ী আমাদের নিকট 


অনুমোদন সত্বেও তাদের পারমিট 
দেয়া হয় নি। কিন্ত কতিপয় 
ভাগ্যবান এই পারমিট পেয়েছেন । 
সম্ভবত তারা বিশেষবিশেষ লোকের 


মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । বেশী চাল রপ্তানী করবার পারমিট 

রো . "' পায়। কতৃপক্ষের সন্তোষ বিধান 
পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ যারা করতে পারেন নি তাদের জন্ত 
“ধন! এই বিশেষ ব্যবহার ও: এই বিশেষ ব্যবস্থা হয় নি ৮ 

অমুগ্রহ ‘দেখাবার ছু'টিমাত্র উদাহরণ এই সভ্যরা একথাও উল্লেখ করেন 


দিচ্ছি। ১লা থেকে ২৩শে নভেম্বরের ষে বিধান সভায় পারমিটপ্রাপ্ত 


ব্যক্তিদের যে তালিকা পেশ করা, 
হয়েছিল তার থেকে বড় বড় কয়েক- 
জনের নাম বাদ পড়েছে। 


রাইস. কোম্পানী মেদিনীপুর থেকে 
১৬,৭০০ .মণ চাল রগানী করবার 


দাররা এর এক অষ্টমাংশও পার নি। 


সুযোগ এই সরকার করে দিতে চায়,” 
নয় সরকার জানে যে তার প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার এই আদেশ প্রয়োগ করবার 
যোগ্যতা এবং ক্ষমৃতা নেই। প্রথম ॥ 
কারণের অর্থ হলো যে সরকার অসাধু, 
এবং দ্বিতীয় কারণের অর্থ হলো যে 
সে অকর্শন্ত | 

“আমি জানতে পারি যে গরীব 
কৃষকদের ক্ষেত্রে মিলমাপিক ও 
তাদের এজেন্টরা কৃষকদিগকে নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে ধান বিক্রয় করতে বাধ্য করছে - 
এবং সে ধান থেকে চাল তৈরী 
করবার পর তারা মূল্য নিয়নত্রণাদেশ 





বলবৎ থাকবে কিন্তু হাওড়ায় থাকবে 
না, এ অবস্থায় সরকার কি করে সৎ 


করতে পারে।. এই সব আদেশের 
ক্রটিব্চ্যুতির সুযোগ অসাধু ব্যবসায়ীর! 
গ্রহণ করবে । আমার কাছে রহস্তজনক 
বলে মনে হয়েছে যে এই সব জিলার 
মোটা! চালের সর্বনিম্ন খুচরা মুল্য যা 





প্রত্যেক সপ্তাহে ক্যাবিনেটের সদন্ত- লঙ্ঘন করছে ।* 

দের নিকট পাঠান হয়েছে তা নিয়ন্ত্রিত 

ল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। নিয়ণা- 

দেশ চালু করবার পরিবর্তে ইহা স্সন্ি 

'অমান্ত করার প্রবণতাই সুস্পষ্টর্নপে একমাত্র 

দেখা-যায়। আমি জানতে পারি যে | ঝাজলা সংবাদ সাময়িকী 

খাদ্মন্ত্রী ৭টি জিলার অফিসারদের |  ' চীদার হার 

মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে | শ্রৈমাসক____তন টাকা 

পাইকারী মুল্য নিয়ণের আদেশের ই 

সত গুলো! যেন চালু কর! না হয়। - দর্পণ প্রাত শুক্রবার নিয়ামত 
, মুনাফার সুযোগ প্রকাশিত হয়, 
“আমার নিকট ছুটি বিষয় স্পষ্ট পা 

হয়ে ওঠে । সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে | টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 

- এই সব মুল্য নিযন্ত্রণাদেশ প্রয়োগ ম্যানেজার, দর্পণ 

করছেন না । এর কারণ হয় জন- | ৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ » 


সাধারণের স্বার্থ বলি দিয়ে মিল- 
মালিকদের প্রচুর মুনাফা ' করার 


l 


জুনীলকুমার গুনের 


“স্বাধীনতা ঘাবোল-ভাবোল 


য়ে বইয়ের উচ্ছ্বীসত প্রশংসা করিয়া জ্ঞানী, গুণী এবং চিন্তাশালেরুু 
সকলের অবশ্য পাঠ্য বাঁলয়া নির্দেশ দিয়াছেন। 


| 
I 
; 
LH 
a 
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সেই প্প্বাধীনতার আবোল তাবোলের” পাঁরবার্ধত চ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল। | 
প্রাশ্তিস্থান $৪ ১! “জিজ্ঞাসা” ২1! “জিজ্ঞাসা” 
. ৩৩ কলেজ রো . ১৩৩ এ রাসাবহারণী এঁভানউ 
পু কাঁলকাতা ২৯ 





শুক্রবার, হাত লোন সেপ্টেম্বর, ১১৫৮ 


দর্পণ 


yi ৭ 





" খাদ অন্ত কমিটির বিণোর্টে চাঞ্চল্যকর ভথ্যাদিৰ উদ্ঘাটন 
খাদ্যদপ্তরের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ 


( দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


ঞ শ্রীসিম্ধার্থ শম্কর রায়ের পদত্যাগ সংক্রান্ত বিবৃতির পর পশ্চিম বঙগ 
সরকারের খাদ্য দপ্তরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ডাঃ রায় ৭ জন 
কংগ্রেস ওম, এল, এ ও এম, এল, দি, নিয়ে যে কাঁমিটি নিষুত্ত করেন তার ! 


রিপোর্টে গহপূর্থ 


অশংগুলো এখানে উল্লেখ করা হল। 


কমিটি তার কাজের জন্য বর্ধমান, বারডুম, বাঁকুড়া, প্রিয়া, নয়া, 
মার্শদাবাদ, মালদহ ও পশ্চিম দনাজস্যুর সফর করেন। যে মে বিষয় সম্বন্ধে 
তাকে অন্যসন্ধানের ভার দেয়া হয়েছিল তার উল্লেখ করে, কাঁঘিটি সংক্ষেপে 
জানায় কোথায়, কখন এবং কিভাবে চাল, ধান ইন সুনানে 


জারোপ করা হয়েছিল। 


এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 
কমিটি বলেঃ প্কমিটি মনে করে 
যে এই সব নির্দেশগুলো স্বিবেচনার 
মুহিত জারী করা হয় নি। কারণ 
হয়ত এই যে সরকারের হাতে 


তথ্যের অভাব ছিল। একদিকে 
ূ কৃষি বিভাগ আভাষ দেয় যে ঘাটতি 


& হবে ১২ লক্ষ টনের , অন্যদিকে 
্থাস্ত দপ্তরের তথ্য বিভাগ মনে করে 
যে ঘাটতি ৭ লক্ষ টনের কিছু বেণী 
হতে পারে। কমিটির নিকট 
“অনেক দারিত্বণীল অফিসাররা নির্ভর- 
যোগ্য তথ্যের অভাবের কথা 
উল্লেখ করেছেন । 

“পশ্চিম দিনাজপুরের অবস্থা 
থেকে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে, 
খান্ত দপ্তরের তথ্য অনুসারে এই 
জিলায় ২,৮০* টন খাদ্য উদ্বৃত্ত 
হয় বলে ধরা হয়, কিন্ত ১৯৫৮র "ই 
মে তারিখে দেখা গেল পশ্চিম 
দিনাজপুর ঘাটতি জিল! । 

প্ল্যানিং এর অভাব 

“পুরোপুরি প্রানি না করেই 
বিভিন্ন আদেশ বলবৎ করা হয়। 
১৯৫*র ৩১শে আগষ্ট যখন চাল ও 
ধান নিয়ন্রণ আদেশ জারী করা হয় 
তখন বলা হয়েছিল তপশীলে উল্লি- 
খিত এলাকায় এই আদেশ অবিলম্বে 
বরর্ষকরী হবে, কিন্তু কোনো উদ্ধত 
এলাকায় এই আদেশ প্রয়োগ 
করা হয় নি। সাধারণত পাকিস্থান 
এবং ঘাটতি এলাকায় 


















পশ্চিম অংশ এবং মুশিদাবাদ-_ 
যাদের সীমানা বিহারের সঙ্গে 
মিশেছে আদেশটি' থেকে বাদ 
পড়ে। এটা বুঝতে পারা গেল না 
সম্পূর্ণ বর্ধমান জিলায় আদেশটি 


শুধুমাত্র আসানসোল মহকুমাকে এ 
আদেশের আওতায় আনা হয় 1 

এর পর কমিটি বিভিন্ন তারিখে 
এক এলাকা থেকে অন্ত এলাকায় 
চাল আমদানী- রপ্তানীর কয়েকটি 
আদেশ উল্লেখ করে বলেনঃ *১৯৫৮র 


মুশিদাবাদ জেলা থেকে কর্ডন তুলে 
ঘেয়া হয়! মনে রাখতে হবে যে 
নভেতঘরের মাঝামাঝি রপ্ধানীর জন্ত 
বীরভূমকে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে জুড়ে 
“দেয়া হয়। এই আদেশের ফলে কিছু 
লোক বীরভূমের ধান ও চাল বাইরে 
চালান করার যোগ পায় । ৬ই 
ফেব্রুয়ারীর পূর্বে কলকাতা থেকে চাল 





বন্ধ করা সম্ভব নয় । 


প্রয়োগ করা কেনো হলো না। 


এই জান্ুয়ারী কান্দী মহকুমা বাদে ' 


ie 2 


বাইরে চালানের উপর নিবেধ না 
থাকায়, সম্ভবত কলকাতার বাইরে 
চালান হুয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে 
আসানসোল মহকুমা বাদে বর্ধমান 
জিলা কলকাতায় অবাধে চাল 
পাঠাতে পারত। খাত্ত দপ্তরের 
ডিরেকটরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 
কলকাতায় কি পরিমাণ চাল আমদানী 
হয়েছে। কিন্ত, তিনি তা জানাতে 
সক্ষম হন নি। কমিটি মনে করে 
যে এই তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। 
শাস্তির ব্যবস্থা নেই 

“এই আদেশ লঙ্ঘনের জন্ত কোনো 
শাস্তির ব্যবস্থা নেই। কেবলমাত্র 
লজ্ঘনকারীর লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত 
করার ব্যবস্থা আছে। যে আইনান্- 
সারে এই নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা হয় 
তাতে অন্ত শাস্তিদানের কথাও আছে। 
কমিটি মনে করে যে এই আদেশ 
লঙ্ঘনের জন্ত উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা 
থাকা উচিত এবং বিশেষ করে 
বেআইনীভাবে রপ্তানীকুত চাল ও 
ধান বাজেয়াপ্ত করা উচিত 1 

যে কর্ডন প্রথা চালু করা হয় 
তা আলোচনা করে কমিটি বলেন: 
“কমিটি জানতে পেরেছেন যে কর্তন 
চালু করবার পর বহুদিন পর্য্যন্ত কোনো! 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি যাতে 
নির্দেশটি কার্যকরী হতে পারে । 


খান্দপ্তরের ডিরেকটর বা অন্ান্ত. 


অফিসাররা কতগুলো ক্ষেত্রে এই 
ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ 
করেছেন তা জানা যায় নি। ২৮শে 
ডিসেম্বরের পূর্বে কোথাও চেক্‌ পোষ্ট 
বা গেট বসান হয়নি, অথচ এ 
ছাড়! রাস্তা দিয়ে বে-আইনী চালান 
পুলিশ বিভাগ 


থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই কাজ 


করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বারবার' 


তাগিদ দিয়েও তারা অর্থ বা 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পায় নি। 
২৮শে ডিসেত্বরের পর খাস্ত দণ্ডরের 
এবং জাতীয় স্বেচ্ছা সৈন্দলের 
লোকদের এই কাজে নিয়োগ করা 
হয়, কিন্ত সব কর্ডন এলাকায় 
এদের একই সময়ে পাঠান হয় নি। 
অসহায় ভিল। শাসক 
“মেদিনীপুরের জিলা শাসক 
কমিটির নিকট স্বীকার করেছেন যে 
কোলাঘাট থেকে অসংখ্য চোর! 
চালানকারী বিরাট আকারে চাল 
পাচার করেছে এবং তিনি তার 
অসহায় দর্শক মাত্র ছিলেন। 
আমরা এই সিদ্ধান্তে .পৌচেছি যে 
থান ধপ্তর কড়াকড়িভাবে কর্ভন 


বলবৎ করলে এই ঘাটতি রাজ্য 
থেকে বে-আইনীভাঁবে চাল পাচার 
বন্ধ কর! যেত। কমিটি বিশ্বাস 


করে যে বহুলাংশে কর্ডন ব্যবস্থা - 
, ব্যর্থ হয়েছে এবং চাল পাচার 


হয়েছে৷ কর্ডন বলবৎ যদি করতেই 


" হয় তবে সরকারকে ত! কার্যকরী 


করার বন্দোবস্তও করতে হবে । 
“বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে স্থির 
কর! হয় নি কত চাল কোথা থেকে 
চালান দেয়৷ যেতে পারে! 
কখনও কথনও রপ্ডানীর পরিমাণ 
প্রথমে কম রাখা হয়েছে, কিন্ত 
পরে তা অনেক বাড়ান হয়েছে। 
অধিকস্তক, কয়েকদিনের মধ্যে পরম্পর 


বিরোধী আদেশ জারী করা 
হয়েছে।” কমিটি এর কয়েকটি 
উদাহরণ দিয়েছেন । 

বিশেষ পারমিট 


“কর্ডন এলাকায় পারমিটের 
ব্যবস্থা করা হয় । সেপেম্বর থেকে 
২৭শে ডিসেম্বর অবধি যে কেউ 
চাইত তাকেই কোনো সর্ত ছাড়া 
পারমিট দেয়া হুতো। ডিসেম্বর 


মাসে আদেশ দেয়া হয় যে খাত্ত- 
দপ্তরের স্থানীয় অফিসাররা কাউকে 
১,১০০ মণের বেশী রপ্তানী পারমিট 
দিতে পারবে না। এর বেশী হলে 


জিলা শাসকের আদেশ দরকার 
হবে। কিন্তু কমিট দেখেছেন যে 
এই আদেশ ভঙ্গ করে অনেক 
পারমিট দেয়া হয়েছে। আদেশ 
অমুসারে স্থানীয় অফিসারদের 
পারমিট দেবার ক্ষমতা থাকা সত্বেও 
কমিটি দেখতে পেয়েছেন যে সময় 
সময় ডিরেকটরেট থেকে বিশেষ 
পারমিট দেয়া হয়েছে-ব্যক্তি বা 
ব্যবসাদারের নামে এবং ' মিলের 
নামে। সব  রপ্তানী-পারমিটের 
উপরে লেভী প্রযোজ্য হবার কথা, 
কিন্ত আমরা দেখেছি যে খাস্ক 
দ্র নির্দেশ দিয়েছেন যে 
কয়েকটি ক্ষেত্রে লেভীর আদেশ 
কার্যকরী হবে না। পারমিট দৈবার 
সময় কিছু বৈষম্যমূলক আচরণের 
দৃষ্টান্ত আমাদের গোচরে আনা 
হয়েছে। 

“চালকলের উপরে বাধ্যতামুলক 


লেতী প্রয়োগ করা হয় ১১ই 
ফেব্রুয়ারী থেকে--তথন অনেকদিন 
হয় নতুন চালের মরগুম সুরু হয়ে 


গেছে! ১৪ই জানুয়ারী ডিরেকটর 
সাধারণ আমন চালের দাম মণপ্রতি 
১৬২ টাকা নির্ধারিত করেন। 
কণ্ট্বোলের পূর্বে সাধারণ আমনের 
যে গুণাগুণ ধরা হতো, এখনও তাই 
হবে! ১৬ই ডিসেম্বরের আদেশ 
অনুসারে প্রোকিওরমেণ্ট এজেণ্ট 
নিয়োগ করা হয় এবং তার! ক্রয় 





সুরু করে! কিন্ত ২৮শে ডিসেম্বর 
ডিরেকটর জানান যে সরকার স্থির 
করেছেন যে কেবলমাত্র চালকল 
থেকেই আপাতত প্রোকিওরমেণ্ট 
হবেন যখন এই নীতি ঘোষণা 
করা হুন তথন যারা প্রোকিওরমেপ্ট 
এজেণ্ট নিষুর্ত” হয়েছে তারা কি 
করবে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না। 
প্রোকিওরমেন্ট ব্যর্থ 
“মনে হয় এই সব এজেপ্টরা 
বিশেষ কিছু চাল ক্রয় করতে সক্ষম 
হননি। কিছু কম দামে সরকারকে 
কিছু চাল দেবার পরিবর্তে মিল 
মালিকর! রপ্তানী-পারমিট পেত । 
যে সব এলাকায় কন নেই সেখানে 
এই রপ্তানী করা চালের এক অংশ 
বিক্রয় ঝরে মিলমালিকর! সরকারের 
নিকট অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
বিক্রয় করে যদি কিছু লোকসান 
হয়ে থাকত তা পুষিয়ে নিত। | 
কিন্ত প্রোকিওরমেণ্ট এজেপ্টরা ষে । 
সব লোকের নিকট থেকে চাল . 
কিনত তাদের পক্ষে এইরূপ চড়া 
দামে অন্তত্র চাল বিক্রয় করবার 
সুযোগ ছিল না। অতএব 
প্রোকিওরমেণ্ট এজেণ্ট মারফত চাল 
ক্রয় করার নীতি ব্যর্থ হয়। মনে 
রাখতে হবে যে সরকার কেবলমাত্র 
প্রোকিওরমেণ্টের জন্য দাম স্থির 
করেছিলেন । এর অর্থ মুল্য নিয়গত্রণ 
নয়। মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ ৩*শে 
জানুয়ারী জারী হয়। 
(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায় ) 


গরীগিদ্ধার্থ রায়ের উত্তরে ীঘতদ্য ঘোষের মন্তব্য 


“প্রান মন্ত্রী গ্সিত্বার্থশক্কর 
রায়ের কতকগুলি অভিযোগ ও 
মন্তব্যের বিশদভাবে আলোচনা করা 
উচিৎ । শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাহার 
৮৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বক্তৃতায় যে সকল কথা 
বলিয়াছেন তাহা অনায়াসে পাঁচ লাইনে 
বলা যাইত। তাহার প্রধান অভি- 
যোগ--কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের থামখেয়ালিভাবে 
Levy প্রথা প্রবতণন। কেন্দ্রীয় 
খাস্ঠমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন লোক- 
সভার বিতর্কের সময় বলিয়াছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশক্রমেই 1,৪৮) প্রথা প্রবর্তন 
করেন। এবং এই Levy প্রথা 
প্রবর্তনের আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় 
খাস্তমন্্রীর সঙ্গে শ্রীসিদ্ধার্থশস্কর রায়ের 


আলোচনা হয় এবং তিনি দায়িত্ব 
সহকারে এই প্রথা প্রবর্তনের সম্মতি 
জানান! সুতরাং তাঁহার এই অভি- 


যোগের সঙ্গে সত্যের ্ সম্বন্ধ 
নাই। 
বিভ্রান্তিকর প্রচার 

“প্রসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অভিযোগ 
করেন যে ধান চাল আনয়নের per- 
Nit এমন গোপনীয়তার সঙ্গে কর! 
হইয়াছে, যাহাতে মাত্র কয়েকজন উপ- 
কৃত হইয়াছে । শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 
বক্ততার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার পার- 
মিট গ্রহণকারীদের নাম ও ঠিকানাসহ 
পূর্ণ তালিকা! প্রকাশ করিয়াছেন । এঁ 
ডালিকায় ৪,৫০* এর উপর নাম 
আছে। এই তালিকা দেখার পর 
ইহাই মনে হয় যে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
জনসাধারণের মন সন্দিগ্ধ করিবার 
জন্ত এরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন । 
ইহার মূলে কোন তথ্য বা ভিত্তি 
নাই। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে 
হইতেছিল যে বুঝিবা পশ্চিমবঙ্গের 
থাত্বমন্ত্রী নিজের কয়েকজন আত্মীয় 
স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের পারমিট দিয়া 
কাহার কাহারও সুবিধা করিয়া দিতে- 
ছিলেন। কিন্ত তথ্য প্রমাণে সেই 
অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণ হওয়ায় 
বিভ্রান্তিকর প্রচার যে কিভাবে হইতে 
পারে তাহার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখ! 
গিয়াছে ।” 

শ্বীজৈনের মন্তব্য 

অতুল্যবাবু কেন্দ্রীয় খাছ্যমৃত্ত্রী 
শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের মস্তব্য উল্লেখ 
করেন__“্শ্ীজৈন লোকসভায় পশ্চিম- 


বঙ্গের খাগ্নীতি আলোচনা কালে 
বলেন-__-রসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিম- 
বঙ্গের খান্তনীতি দুর্নীতিগ্রস্ত ও শয়- 
ভানীর পরিচায়ক বলিয়া যে অভিযোগ 
করিয়াছেন তাহাতে আমি বিশ্মিত 
হইয়াছি। এই নীতিতে তাহার ও 
আমার দায়িত্ব সমান। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কেন্দ্ৰীয় সরকারের অন্থমতি 
ক্রমেই উদ্ধ ত্ত জেলা সমূহে চাউল কলে 
উৎপন্ন চাউলের উপর ২৫ শতাংশ 
লেভী ধার্য করিয়াছেন এবং চাউলের 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। পশ্চিম- 
বঙ্গের খাত্যনীতি নির্ধারণে শ্রুরায়ের 
সম্মতি ও সহযোগিতা অবস্তই ছিল। 
ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পরায় 
্রীঅশোক সেনের সহিত দিল্লীতে 
আমার সঙ্গে এবং সেব্রেটারিয়েটের 
অন্যান্য অফিসারদের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। এই সময়ে আন্ত জেল! 
কডন প্রথা প্রত্যাহার, ৭টি বা ৮টি 
জেলায় চাউল কলে উৎপন্ন চাঁউলের 
উপর ২৫ শতাংশে.লেভী আরোপ ও ূ 
পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ধান, চাল 
রপ্তানী নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত . 
হ্য়।' 

পশ্চিমবঙ্গের খাত্বমন্ত্রীর কার্ধের 
বিরূপ সমালোচলাকালে শ্রীরায় তাহার 
এই অংশ গ্রহণের কথ! সম্পূর্ণভাবে 
চাপিয়া গিয়াছেন। সত্য গোপনের 
অপরাধ যদি কাহারও থাকে তাহা 
হইলে তাহা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ৷” ] 





দর্পণ 





আধুনিক সাহিত্য কোন পথে? 


আধুনিক সাহিত্য কোন পথে? 
এ প্রশ্ন আজকেশত নয়,_অনেক 
দিনের। আমরা দেখেছি প্রতি- 
যুগেই একশ্রেণীর সমালোচক ভবিষ্যৎ 
সাহিত্য রচনার দিকে চেয়ে দীর্ঘ- 


শ্বাস ফেলে এ একই প্রশ্ন করে- : 


ছেন, আধুনিক সাহিত্য কোন 
পথে? এই কোন পথে বল্‌্তে 
এ'রা প্রকাশ করতে চাইছেন সাহিত্য 
‘উন্নতি'র পথে না “অবনতি'র পথে? 

আধুনিক সাহিত্য কোন পথে 
তার ঠিকমত বিচার করতে বদ্লে 
প্রথমেই আধুনিক সাহিত্যের একটা 
কালগত সীমা রেখা নিষ্ধিষ্ট হওয়া 
দরকার; ' কারণ বাংলা সাহিত্যে 
আধুনিক যুগের গোড়া-পত্তন “করে 
গেছেন. মাইকেল মধুহৃদ্ন দত্ত আর 
বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । তাদের থেকে 
আরম্ভ করে বর্তমান যুগের তরুণতম 
" লেখক সেই আধুনিক যুগের অস্তর্গত। 

এই প্রসঙ্গে গোড়াতেই আরও 
একটি বিষয় ঠিক হওয়া দরকার যে 
আধুনিক সাহিত্য বলতে আমরা ঠিক 
কোন বিষয়টির বিচার করতে 
চাইছি; কারণ নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ 
সমালোচনা, গল্প এবং উপন্তাস 
সবই ত সাহিত্য । - তাই ঠিকমত 
সাহিত্য বিচার করতে হু'পে এগুলির 
কোন একটি বিশেষ শাখাকে 
আলাদা করে বিচার না করলে 
অবিচারই করা হবে, নয়ত বা 
বিচার বিভ্রাট ঘটবে। 

তাই প্রবন্ধের প্রারস্তেই বলে 
রাখা দরকার আজ আমরা আধুনিক 
সাহিত্য কোন পথে এই পধ্যায়ে 
শুধু, উপন্তাস-সাহিত্যের পর্যালোচনা 
করব। এই দিক থেকে বিচার 
করতে বস্লে দেখা যাবে যে, বাংলা 
উপন্তাসের ক্ষেত্রে মহাজনরা যে 
পথে গমন করেছেন বর্তমান যুগের 
লেখকেরা সেই পথ ধরেই চলে- 
ছেন। তবে সে পথ উন্নতির কি 
অবনতির তার আলোচনা এখানে 
না করে আমরা শুধু এই দেখাতে 
চেষ্টা করব যে, বস্ততঃ আমাদের 
উপন্যাসের স্বভাবধর্ম, গতি ও প্রকৃতি 
এক ; প্রকাশের ক্ষেত্রে তফাৎ যা 
শুধু মাত্রা বা ডিগ্রীর | 

' উদাহরণ স্বরপ আমরা 'বঞ্ধিম- 
চন্দ্রের কৃৃষ্চকান্তের উইলের নাম 
করতে পারি। বন্ধিমচন্ত্র এই 
উপস্তাসটিতে সেষুগের একটি মধ্য- 
বিত্ত ধনী পরিবারের ছবি এঁকে- 
ছেন। সম্পত্তির জন্তে উইল জাল 
করা, নারীর রূপের জন্তে মর্যাদা 
বিসঙ্জন দেওয়া, বাগান-বাঁড়ীতে 
রক্ষিতা রাখা এবং বাঈজী নাচান - 
এ সবইত একদিনকার সমাজ 
জীবনের বাস্তব ছবি! কিন্তু নীতির 
প্রশ্ন নিয়ে কৃষ্ণকাস্তের উইলের সার্থকতা 
বিচার, করতে বসলে এই কথাই 
ধলতে হয় যে, সিক্তবসনা রোহিনীর 


(আলোচন!) 

সুনীলচন্দ্র বসু 
রূপ শুধু গোবিন্দলালের চিত্ত যিকল 
করেনি বন্ধিমচক্ের সেই রূপ 
বৰ্ণনা ; সেই আকা ছবি সেদিন- 
কার যুব-সমাজের কামপ্রবৃত্তির 
মূলে প্রেরণা ষোগাধার ফলে চিত্ত 
বিক্ষেপেরও কারণ হয়েছিল। 

আরও কথা এই. যে, এ কৃষ্ণ- 
কান্তের উইলেই বঙ্ধিমচন্্র বাংলা 
উপন্তাসে' প্রথম “দেহবাদে'র বীজ 
বপন 'করেন। আর নৈতিক 
বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ 
করলে বল্তে হয় যে, একটি বিধবা 
নারীর প্রতি কোন বিবাহিত 
পুরুষের কামজ আকর্ষণকে কালি- 
কলমে প্রকাশ করা নীতির দিক 
থেকে - অন্তায়ই করা হয়েছে। 
এখানে বক্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর 
উপন্তাসের কামপীড়িতা শৈবলিনীর 
‘ছেনালী’র কথা আর নাই বা তুল- 
লাম। এরপর বাংলা সাহিত্য 
জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস্তবধাদের 
ভিত্তিতে রচনা করলেন নষ্টনীড়, 
চোখের বালি, ঘরে বাইরে প্রভৃতি 
উপন্যাস । 

এখানে উল্লিখিত উপসাসগুলির 
বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু 
এই কথাই বলব যে, রবীজ্রনাথের 
এঁ উপন্তাসগুলিতে 'দেহ মনের 
ঘন্বের পরিণাম ভাল হয়নি ; ইনিই 
সমাল ও শিল্পী মনকে ইন্জিয়পরায়ণ 
বা 9৫2518] করতে যতটা সাহায্য 
করেছেন তাকে অস্বীকার করার 
অর্থই হচ্ছে একটি জ্বলস্ত সত্যকে 
ক্বীকার না করা। এরপর বাংল! 
উপন্তাস শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগ 
আরম । 


শরৎচন্রের উপন্তাস মুখ্যতঃ মন |. 


সর্ধস্ব;ঃ এতকাল দেহের পবিত্রতা 


জার রেখে সতীত্বের যে সংজ্ঞা দিয়ে 


আমাদের দেশে নারী জাতিকে ঘুমস্ত 
ও ব্যক্তিত্বহীন করে রাখা হয়েছিল 
শরৎচন্দ্র তার উপন্যাসের মাধ্যমে নারী 
জাতির সেই ঘুমন্ত সত্তাকে আগ্রত 
করেন, কিন্তু আমাদের দেশের রক্ষণ- 
শীল সমাজের নীতিবাগিশ সমা- 
লোচকেরা সেই সব বিদ্রোহী নারী 
চরিত্রকে পতিতার পর্য্যায়ে ফেলেছেন। 
অবশ্য শরৎচন্দ্র যে তার উপন্তাসে নারী 
দেহ একেবারে দেখাননি তা নয়,- 
পল্লী সমাজে রমেশ তারকেশ্বরে রমাকে 
সিক্ত বসনে দেখেছে, দেনাপাওনার 


মাতাল জীবানন্দ প্রদীপের আলোতে - 


ব্রদ্ষচারিথ্ী: অলকার ব্রক্ষরূপ 
দেখেছে । চরিত্রহীনে সতীশ ঘরের 
জানলার মধ্যে থেকে ছাদে বসে থাকা 


মেসের ঝি সাবিত্রীর রূপ সুধা পান 
করেছে_-এমনি আরও অনেক 
আছে । 
শরৎচন্ত্রের যুগের আর একজন 
খ্যাতনাম! উপন্তাসিক ডাঃ নরেশচন্দ্র 
সেনগুপ্তের শুভা, পাপের ছাপ, রাজগী 
ইত্যাদি উপন্তাস নিয়ে একদিন বাংলা 


স1হত্য জগতে কি না হৈ-চৈ হয়েছে; 


কারণ ডাঃ নরেশ্চন্্র একটু এগিয়ে 
দেখাতে চেয়েছিলেন যে, কাপড়ের 
তলায় আমরা উলঙ্গ। যা ছোক 


ওপরে যে সব লেখক আর উপন্তাসের 


নাম করলাম সেগুলির বিষয়বন্ত ও 


চরিত্র যে গঙ্গা জলে ধোয়া তুলসী 


পাতার মত পবিত্র একথা কেউই 
বলবে কী? ওদের বেল! লীলা খেলা 
আর পাপ লিখেছে এদের যেলা। 


আধুনিক উপন্তাস কোন পথে 
তার উত্তর এইখানেই শেষ করা 
যেত,_কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস যে 
আরও এগিয়ে আছে। কালি-কলম 
আর কল্লোল যুগের লেখক প্রবোধ 
কুমার শান্তাল, বুদ্ধদেব বস্থ, অচিন্ত্য 
কুমার সেনগ্তপ্ত প্রমুখের কথ! বল! 


হয়নি। এরা কেউই নিরামিষি 
সাহিত্য রচনা করেননি! এদের 
লেখা ছিনিমিনি, _অকাবীকা, 





বিবাহের চেয়ে বড়, এর! ওর! এবং 
আরও অনেকে, ছয়ে হয়ে চার ইত্যাদি 
উপন্তাসের কথা এত শীত ভুলে 
যাবার? | 


প্রবন্ধ এইখানেই শেষ করব) 
তার আগে বলা.দরকার যে, আমা- 
দের সমালোচকদের এখনও এ 
চেতন! হয়নি যে, কাল ভেদে, সমাজ 
ভেদে সাহিত্যেরৎ রূপ ভেদ ঘটে। 
আজ বাস্তব জীবনে বহুতর সমন্তার 


"মধ্যে আধুনিক যুগের লেখকেরা উপ- 


ন্যাস রচনার প্রচুর মালমশলা খুঁজে 


. পেয়েছেন,_আত্মপ্রকাশের আকু- 


লতায়' তারা আজ উদ্বেলিত হয়ে 
উঠেছেন। তাই আজকের দিনের 
লেখকেরা তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের 
সুল্মতম অনুভূতিকে রূপায়িত করতে 
চাইছেন তাদের স্াষ্টতে। অতি 
আধুনিক যুগে জ্যোতিরিজ্র নন্দী, 
নরেন্্রনাথ মিত্র, বিমল মিত্র, সস্তোষ 
ঘোষ, বিমল কর প্রমুখ স্বক্মদর্শী ও 
বাস্তববাদী, আরো কথা এই ষে 


এরা সকালই মনে-প্রাণে শিল্পী, এরা 


আর্টের মধ্যে জীবনের প্রতিবিষ্বটি 
ধরে রাখতে চইছেন--সেখানে এ দের 


শযক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


‘সাহিত্যকে নৈতিক প্রশ্ন দিয়ে বিচার 


করতে গেলে ভুল করাই হবে! 

২ তাই সাহিত্য কোন পথে এই « 
পর্যায়ে কেউ যদি আজকের , দিনে 
কোন লেখককে অসুস্থ, ছর্নীতি পরা- 
য়ণ ইত্যাদি বলে অভিযুক্ত করতে 
তৎপর হন তা হ'লে শৃজনধর্মী * 
সাহিত্যের সব চেয়ে বড় ক্ষম্ভি করা 
হবে কারণ--£50 artist ever 
The artist can 
express everthing. Thou- 


morbid, 


ght and language are to 
the artist instruments of 
Art. Vice and virtue are to 
the artist ‘materials for art. 
তাই আজ আধুনিক সাহিত্য 
বিচারে সমালোচকদের মনোভাব ও 
সমালোচনার রীতি পরিবর্তন হওয়া 
দরকার | * 


*৮ই আগস্টের দর্পণে প্রকাশিত এ 


ডিক সাহিত্য কোন পথে” 
এই 





উত্তরাদেশে সৰকাৰেৰ ঠাষ কার নিয়ে লড়াই 
আমলাদের দাপটে মন্ত্রীরা নাস্তানাবুদ 


(নিজস্ব সংবাদদাতা ). 


উত্তর প্রদেশে একটি বড় জ্ড়াই ছয়ে গেল। বামপল্থণী দাক্ষিণপল্ধশীর 
নয়। কংগ্রেস মন্দের সঙ্গে বড় বড় আমলাদের । মন্ত্রীরা পরাজয় বরণ 


করেছেন, আফিসারদের জয় হয়েছে । 


লড়াইটি চলে, মোটর গাড়ী নিয়ে। হৃম্ধের পর অফিসাররা নতুন 
একটি ব্যবল্থা চাল; করেন- ব্যান্তশ্গত নয়, দপ্তরের জন্য গাড় (staf ০8) 


আজ উত্তর প্রদেশ প্রকারের প্রায় ২০০০ এই স্টাফ্‌ গাড় আছে। 


আমাদের মহান দেশে সর্বত্যাগী 
কংগ্রেস মন্ত্রী' এবং তাদের সহায়ক 
প্রায়-সর্বত্যাগী অফিসাররা দরিদ্র- 
নারায়ণ সেবায় ব্যস্ত । এই জন্তেই 
তো গাড়ীর দরকার। 


এই গাড়ী কিনতে সরকারকে . 


খরচ করতে হয়েছে আনুমানিক এক 
কোটা টাকা। গাড়ীগুলো! এমন 
যত্নে রাখা হুয় যে, এর আয়ু ৪1৫ 
বছরের বেশী প্রায় কখনই হয় না। 
প্রতি বৎসর এই বহুরের জন্তু খরচ 
মাত্র ২০ লাখ টাকা! আরও ২০ 
লাখ টাকা ডিপ্রিসিয়েশন বাবদ । 
মোট ৪০ লাখ টাকা। 

দেড় বছর পূর্বে মন্ত্রীরা সাব্যস্ত 
করলেন এ বড় খাড়াবাড়ি। অফি- 
সারেরা তো মোটা ভ্রমণ ভাতা পেয়ে 
থাকেন এবং তারা নিজেদের টাকায় 


গাড়ী নিতে পারেন। হ্যা, প্রয়োজন. 


হলে, সরকার থেকে গাড়ী কেনার 
টাকা অগ্রিম দেয়া যেতে পারে। 
গাড়ী রাখতে যে খরচ হবে তার জন্য 
ভ্রমণ ভাতাই যথেষ্ট। 

মন্ত্রীদের সাব-কমিটি 

অনুসন্ধানের জন্ত মন্ত্রীসভা একটি 
সাব-কমিটি গঠন করেন পি ডবলিউ 
ডি মন্ত্রী গিরিধারীলাল, সরবরাহ মন্ত্রী 
সৈয়দ আলী জাহির ও কৃষিমন্ত্রী 
মোহনলাল গৌতমকে নিয়ে। তারা 
ষ্টাফ, গাড়ী বাতিল করে দেবার 


সুপারিশ করেন। সেই অন্থসারে 
১৯৫৭র জানুয়ারী মাসে মন্ত্রীসভা 
আদেশ জারী করেন বিভিন্ন দপ্তরে । 
এ বছরে অক্টোবরের মধ্যেই সব 
গাড়ী ফিরিয়ে দেবার হুকুম দেয়! 
হয়। 

দুহাজারের মধ্যে অনুমান ৬০০ 
গাড়ী ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু বেশীর 
ভাগ বড় বড় অফিসার বেঁকে বমেন। 
টালবাহানা করে গাড়ী ফেরত দিতে 
তারা অস্বীকার করেন। প্রতিবাদের 
ঝড়” বইতে থাকে । কেউ কেউ 
মন্ত্রীসভার বিশেষ অন্গমতিতে গাড়ী 
ব্যবহার করতে থাকেন। 
কিন্তু একটা হেত্তনেন্ড হতেই 


হবে। সুতরাং আবার ' মন্ত্রীসভার 
বিচার সুরু হল। হালে পুনধিচার , 


শেষ হুয়েছে--গাঁড়ী ফিরিয়ে দিতে 
হবে না। যেমন ছিল তেমনিই 
থাকবে মন্ত্রীসভা মেনে নিয়েছেন, 
ষ্টাফ, গাড়ী না থাকলে দরিপ্রনারায়ণের 
সেবা করা যায় না। 


_ গান্ধীজীর পথ 

ষ্টাফ গাড়ীর ব্যবস্থা তুলে নেওয়া 
নিশ্চয়ই অন্গচিত হতো | উত্তর প্রদেশ 
( তথা অন্তান্ত প্রদেশ, যথা পশ্চিমবঙ্গ ) 
গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে রাজকার্ষ 
পরিচালন! করে থাকে! এবং এই 
গান্ধীশিষ্য কংগ্রেসীদের আমলেই তো 
ষ্টাফ, গাড়ীর রেওয়াজ দেখা দেয়। 


আর কিছু না হক শাসন পরিচালনার 
ব্যাপারে, এই যে নতুনত্বের আমদানী, 


, একে বাতিল করলে কংগ্রেসের নিজস্ব 


দেখানোর থাকবে কি? ইংরেজ 
আমলে ষ্টাফ, গাড়ীর প্রচলন ছিল না 


গান্ধীশিষ্য মন্ত্রীরা এয়ার-কপ্তিশনড 
ঘরে ছাড়া রাদ্কার্য পরিচালনা করতে 
অক্ষম |: গাড়ী, বাড়ী, পিয়ন-পেন্নাদা 
এসব তো তাঁদের ২৪ ঘণ্টার সাথী। 
অফিসাররাই বা কম যাবেন কেন”? 
তাদের জন্তও এয়ার কপ্ডিশন্ড. কামরা! 
চাই এবং সরকারী অর্থে ক্রীত এ 
চালিত গাড়ী চাই। পেয়েছেন 


সাংসারিক সুবিধা 

এই গাড়ী চড়ে তারা স্তরপুত্র 
পরিবার শুদ্ধ দূর ভ্রমণে যান। মন্ত্রীরা 
যদি প্রমোদভ্রমণ করে সরকারী 
তহবিল , থেকে ভ্রমণ ভাতা আদায় 
করতে পারেন, তবে তাদের বড় বড় 
অফিসারদের আব্বার শুনতেই হবে । 
না হলে হাটে ছাড়ি ভাঙ্গবার আশংকা 
থাকে। 


অতএব, উত্তর প্রদেশ সরকার 
পুর্ব আদেশ বাতিল করেছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা দেখছি ধূর্ত বেশী। * 


এখানে ষ্টাফ গাড়ীয় সংখ্যা ক্রমুই 


. বাড়ছে--টাকা আসে বাজেট থেকে, 


বরাদ্দ করেন অফিসাররা, মন্ত্রীরা এসে 
এসেম্রিতে স্থবোধ বালকের মত পাশ 
করিয়ে দেন। অন্ত উপায়ই বাকি?” 
ঘাটে-মাঠে তারা মহাত্মার নামকীর্তন 
করবেন কি করে? 


শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





. বলকাতাৰ খেলার আগের মাভনবর! মরকারী 
হোমৰাচোমৰাদের গদনেছণে র্যন্ত 


< 


' দিয়েছিল, বেপাল 


৫ টা _ দেপ্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 
_. ভবানীপুর অঞ্চলের রাজন'ীতি- 


সচেতন জনসাধারণ যেদিন বিপুল উৎ- 
বিধানসভায় 


সাহে শিদ্ধার্থ রায়কে 
প্রাতিনাধ নির্বাচন করেছে, সেইদিনই 
বাঙলার কেন্দুশয় ক্রীড়া সংস্থা বেঙ্গল 
ওলিম্পিক আযাসোসিয্সেশন সভাপতির 
পদ থেকে বাঁতল করেছে তাঁকে। 
ভবানশপুরের লোকেরা সিদ্ধার্থ 
রায়ের ভোট দেবার পক্ষে তাঁর যে 
ফার্যাবলশ ও ' 
ওলিম্পিক 
আ্যাসোপিয়েশনের কাছে কিল্ডু ভাই 
{ছিল সিষ্ধার্থ রায়কে কোভল করার 


উপয্দন্ত অপরাধ! 


বস্তুত সরকারী পদাধিকারী 
কিংবা শাসনভারগ্রাপ্ত রাজনৈতিক 


দিন কয়েকের মধ্যেই বেঙ্গল ওলিম্পিক 
এ্যাসোসিয়েশন তাকে সভাপতি নির্বা- 
চন করলে, সরকার থেকে 'শতহস্ত 
দূরে থাকার যে উপদেশ ও নির্ঘেশ 
আস্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি উচ্চ 
কণ্ঠে বার বার ঘোষণা করছে, তা 
নস্তাৎ করে। সবচেয়ে মজা হল 
এই নির্বাচনের মতলব এবাং নির্বাচন 
সভার দিনক্ষণ পূর্ববর্তী সভাপতির 
কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল। 
'সভাপতিপদ থেকে গোপনে 
অপসারণের আঘাত ৮শচীন্দ্রনাথ 
‘বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুকে এমন তীব্র শেষ 


দলের হোমরা চোমরাদের প্রতি, হেনেছিল যে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই 


কলকাতার ক্রীড়াকর্ণধারদের যে 
তার মধ্যে না আছে ' 


আগ্ুগত্য, 
শালীনতা না আছে' কোনরকম স্ায়- 
নীতির লেশ। 

কুকুরের ষে পর্দলেহন 
তা যতই হেয় হোক 'না কেন' 


, মানুষের পদলেহন প্রবৃত্তি পদলেহী 


কুকুরকেও লঙ্গা দেয়। কুকুরের 


, আন্গত্য অন্নদাতার : প্রতি, তা 


স্বাভাবিক এবং নীতি সম্মত। কিন্ত 
মাস্থষের অথবা মানুষদেহধারী কল- 
কাতার খেলার আসরের মাতব্বর- 
দের পদলেহন আস্তাকু'ড়ের এটো- 
কাটার লোভে | | 

কবে সরকার সোনা দিয়ে খেলা- 
ধুলার আসর মুড়ে দেবেন এই 
আশায় এর! ' সরকারী মহলের 
আশেপাশে স্ততি করে বেড়াচ্ছেন,' 
এমন অঙ্কমান যুক্তিসঙ্গত নয়। 


কারণ খেলাধুলার কল্যাণ চিন্তার 
. "ওদের দিনের আহার এবং রাতের 


লী 





শিপ্রা ব্যাহত হয় না। বরং 
জানুগ্রহের কোন ছিটে-ফোটায় 
নিজেরা 


.এতথানি'বাছা হস্থমান মার্কা আতি- 


শয্যে আশাভন বলে প্রতিভাত হত 
না।- উক্তির অতিশয়তা দেখলে তাকে 
প্রবাদ অনুসারে চোরের লক্ষণ 
হয়ে থাকে । কলকাতার খেলাধুলাকে 
যায়া মুষ্টবন্ধ ও গোষ্ঠিবন্ধ করে রয়েছেন, 
তাদের প্রতিষ্ঠার মূলে এবং ফলে এমন 


ধরণের কর্মপ্রক্রিয়া আছে, যার জন্ত 


'শ্বভাবতই তাদের সরকারী মহলের 


প্রতি হাতকচলানো ও নতজানু ভাব 


হয়। কয়েকটি আধুনিক ঘটনা থেকে 


৮. 


¢ 


এই পদলেহন প্রবৃত্তির একটা আঁচ" 
পাওয়াযাষে। ... ; 

সিদ্ধার্থ রায় প্রসঙ্গটাই "প্রথমে 
উল্লেখ করা যাক | . 

এ নামের যে ছোকরা এককালে 
কালীঘাটে ক্রিকেট খেলতো, তাকে 


* খেলা ছাড়ার পরেই তুলে গিয়েছিল 


সবাই। কিন্তু যেদিন ডক্টর রায় তাকে 
ষ্টেডিয়াম মন্ত্রী বানালেন, তার মাত্র 


১৯: 


ধরা । 


তিনি ধরা ধাম থেকে বিদায় নিলেন। 

তা নিলেন নিন, কিন্তু সভাপতি- 
পদের ' গুরুদায়িত্ব কি নব সভাপতি 
সিদ্ধার্থ রায় শচীনবাবুর মত নিষ্ঠার 
সঙ্গে গ্রহণ করলেন? করবেনই বা 
কি করে, তাকে করতে দিচ্ছে কে? 
বেঙ্গল ওলিম্পিক আসোসিয়েশন তার 
নিজস্ব সভাপতির প্রতি ভি, আই, পি 


আচরণ সুরু করে দিল! নইলে কেউ : 


. কখনো! শুনেছে কোনো আযাসোসিয়ে- 
শনের নিজের সভাপতির এঁ পদ লাভের 


‘ জন্য বিশেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়ো- 


জন করা হয়। কিন্তু সিদ্ধার্থ রায়ের 
বেলায় তা ঘটেছে। একই মরশুমে তা 
ঘটেছে বহু বার। কাজে ও কথায় 
তাকে সব সময় বিশেষ সম্মানিত অতি- 
থির মর্যাদা দিয়েছে তারই অধীনস্থ 
বি, ও, এ! এমন ঘটনা আর দেখেছি 
ডক্টর বিধান রায় সরকার কতৃক তারই 
জন্মদিনের জন্ত ছুটি ঘোষণা । 

দিন কয়েক ধরে এমন হুল যে 
সিদ্ধার্থ রায়কে না আনলে খেলাধুলার 
কোন অনুষ্ঠান হয়না । এমন কি, 


একাধিক ক্রীড়ানুষ্টানের প্রধানাতিথ্য . 


গ্রহণ করে আসতে তাঁর দেরী হবার 
. জন্ত এশিয়ান গেমস যাত্রী দলগুলিকে 
ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখতেও ক্রি 
করেনি বি, ও, এ, অথচ নেই দিনই 


ময়দানের সিটি এথলেটিক ক্লাবে অঙ্ক- |: 


ঠিত এই পার্টাটর বিঘোষিত সময়ের 
ছুথণ্টা বাদে দমদম থেকে টোকিও- 
গামী বিমানে তাদের ওড়ার কথা। 
তা থাকনা সে কথা, মন্ত্রীসভাপতি 


এসে হাজির না হলে, ওদের ষদি-' 


প্লেন ফেল হয় হোক । 
কিন্তু ওই শেষ। কদিন বাদেই 
সিদ্ধার্থ রায় যখন মন্্রীত্বর পদে ইস্তাফা 
দিলেন বি, ও, এর যাত্রায় সভাপতি 
হিসেবে তার নামে কালি লেপে 


দেওয়া হল! যিনি এককালে বি, ও, , 


এর কোন অনুষ্ঠানে আসতে অন্যথা 
করেননি, তারপর থেকে আর এক- 
বারও বি, ও, এর কোন অনুষ্ঠানে তীর. 
সাক্ষাৎ মেলেনি । অনাস্থা, প্রস্তাব 
করে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সরানো হয়নি 
রটে, তবে অ-মন্ত্রী অবস্থায় তিনি যে 


দর্পণ 


৯ ৯ 





বাঞ্ছনীয় নয়, একথা বুঝতে পেরেই 
তিনি সরে ছিলেন। তাঁকে যে ওরা 
রী পদত্যাগের পর. আর পৌছেনি, 
তার প্রমাণ যেদিন ভবানীপুরে তীর 
উপনির্বাচনের সংগ্রাম, সাধারণ বাধিক 
সভা ও নবনির্বাচনের জন্ত বি, ও, এ, 
সেই দিনটি ছাড়া আর [দিন পেলনা। 
হয়.এই সভার তারিথটা সিদ্ধার্থ রায় 
নামক সভাপতি মহাশয়কে না জানি- 


যেই করেছে ঘি, ও, এ, নচেৎ তিনি . 


ওঁ দিনটিতে যোগদান করতে পার- 
বেননা জানানো সত্বেও এ দিনেই 
সভা আহ্বান করা হয়েছে। ভদ্রতার 
ন্যুনতম নিয়মমত তাকে মিটি-এর 
খবরটা জানানো হয়েছিল, এমন অন্থ- 
মাণ করার মতও কোন যুক্তি পাওয়া 
যায়নি । আর এই নির্বাচনে বি ও, 
এ-র নব-নভাপতি কে হলেন, তাঁও 
এই আলোচনার পক্ষে প্রাসদদিক। 
তিনি হলেন সিদ্ধার্থ রায়ের পরবর্তী 
ষ্টেডিয়াম মহতী শ্রীযুক্ত ভূপতি 
মন্দুমদার | 








এই "মজুমদার মহাশয় প্রথম 
যেবার মন্ত্রী হন তখন তিনি একসঙ্গে 
আই, এফ, এ ও ক্রিকেট আযাসো- 
সিয়েশনের . সভাপতি হুন। মন্ত্ীত্ব 
হারাবার 'পর যে” কদিন তিনি ওই 


. ছুটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার সভা- 


পতিপদের সম্মান পদে পদে ক্ষন 
করেছে ওই ছুটি আ্যাসোসিয়েশনের 
একাধিক মাতিব্বর । 

সারা বাঙলা স্থল এথলেচিক্স যখন 
অন্থঠিত হয়, তথন বাঙলা কংগ্রেসের 
প্রধান অতুল্য ঘোষকে সভাপতি করে 


আনায় আমি এক কর্মকর্তাকে , 


জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “পথের বদ্ধুব 
পি, এস, পি, বা কম্যুনিষ্ট পার্টির 
নেতা অথবা; জনসজ্বের নেতাকে 
ডাকবেন আপনার! ? তারাও পাব- 
লিক ম্যান।» এ কথার কোন জবাব 
ওরা দেননি । নীরব ভাষায় ফ্যাল- 
ফ্যাল চোখে ষা বোলেছিলেন তা হল, 


কিসে আর কিসে! পাবলিক ম্যান 


ফ্যান বুঝি না, রাজনীতিও বুঝি না, 


বুঝি কুলিং পার্টি, বুঝি রাজশক্তি, যার 
স্ততিতে আয়ের সুবিধা হবার আশা 


আছে। বললাম, “বুদ্ধি করে শ্রী নতুল্য 


ঘোষ এম, পি, লিখলে ক্ষতি ছিল কি, 


কারণ এম, পি, মাত্রই জননায়ক, 
পার্টির মার্কা যে রাজনৈতিক দুর্গন্ধ 
ছড়ায় স্পোর্টসে তার স্থান নেই। 


ওঁরা বললেন, আমরা পার্টিই চাই, 
হোক দুরশন্ধী রাজনীতি, আমাদের 
তাতেই স্বার্থ ৷ 

ইদানীং অশোক সেনের সমাজ 
সেবা, সমিতি অনুষ্ঠিত ডক্টর বিধান 
রায়ের জন্মদিনের প্মারক সভায় যে, 
বিরাট সমা্শে হয়েছিল, অমৃতবাজার 
পত্রিকা গোষ্ঠির শ্রীপ্রফুরকাস্তি ঘোষ 
তাতে যোগ দেবার, জন্থ বিভিন্ন 
ক্রীড়ানায়কদের অনুরোধ করেন। 


. অন্থরোধ যে প্রকারাস্তরের চাপ তা 


বোঝা গেল যখন খেলাধূলার সঙ্গে 
দলগত রাজনীতি মেশানোর তীব্র 
সাজে নগল খ্যাত সে 
শনের সম্পাদক শ্রপক্কজ গুপ্ত বললেন, 
কি করে হুকী খেলোয়াড় পাঠাতে 


অস্বীকার করি। ওলিম্পিক আ্যাসো- 


সিয়েশান এবং আই,এফ,এ সম্পাদক 
আগেই রাজী হয়েছে, আমি শেষ- 
কালে মার্কামারা হয়ে যাব? দত্ত রায় 
মশায় কিন্ত আই, এফ, এ-কে 
জড়াতে সাহস পান নি। শর্তর 
গীড়াপীড়িতে শ্বকীয় 'নামে ফুটবলার- 
দের আবেদন করেছেন যোগদান 
করতে । সম্পাদকীয় প্রভাব বেসর- 
কারীভবে খাটিয়েছেন। র্লাজনীতিক- 
প্রভাব ফুটবলে আনার অভি- 


( শেষাংশ ২০ম পৃষ্ঠায় ) 





দর্পণ 


শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





বেতারের কয়েকটি নিয়মিত অনুষ্ঠান 


(ঘর্পণের বেতার সমালোচক ) 


. " কুলকাতা বেতার কেন্ত্র থেকে 
শনিবার আর রবিবার একটি অনুষ্ঠান 
প্রচারিত হয়__কর্তৃপক্ষ যার নাম 
দিয়েছেন অন্থরোধের আসর । অর্থাৎ 
এটা নাকি শ্রোতাদের পছন্দ করা 
রেকডিংর গানের জলা! কলকাতা 
সহরে শুধু নয়, সারা বাংলা দেশে 
যাদের ঘরে রেডিও আছে, তারা এই 
জলসার জন্ত -উৎকন্টিত হয়ে থাকে । 
নূতন নূতন গান শোনবার জন্য ,তার] 
ঘড়িতে একটা বেজে চল্লিশ মিনিট 
হবার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও খুরিয়ে দেয়! 
কিন্তু তাঁদের হতাশ হ'তে হয়। একই 
গান সপ্তাহের পর সপ্তাহ বেতার 
কতৃপক্ষ অনুরোধের আসরে বাজিয়ে 
থাকেন। অনেকের কাছ থেকে এই 
অভিযোগ এসেছে যে কতৃপিক্ষ 
শ্রোতাদের প্রতারিত করেছন । 
দশ্রাতাদের পছন্দ কর! গানের ভ'ওতা 
দিয়ে নিজেদের খেয়াল খুসীমত রেকর্ড 


বাজিয়ে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া হয়।. 


মাঝে মাঝে যে ধরণের গান শোনানে! 
হয়, তাতে অধিকাংশ শ্রোতাদেরই 
বিশ্বাস হয়না যে সঙ্গীতরসজ্ঞ কোন 


খেলাধুল। 
( নবম পৃষ্ঠার পর ) 

যোগের উত্তরে বলেছেন, আমি মুখ্য- 
মন্ত্রীর জন্মদিনে যোগ দিই নি, বাঙলার 
শ্রেষ্ট পুরুষ বিধান রায়ের জন্মদিনে 
যোগ দিয়েছি । বাঙলার শ্রেষ্ঠা মহিলা 
শরিযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়ের খবর 
আজ কে রাখে? 

সবচেয়ে তাজ্জব করেছে ওলিম্পিক 
ম্যাসোসিয়েশন । তার! সঙ্ভা করে 
লমন্ত সংশিষ্ট ক্লাবকে ফরমান দিয়েছে 
লমাবেশে যোগদানের জন্ত ৷ 

স্তালিউট দিতে মার্চপাস্টে যারা 
ছল তাদের মধ্যে কলকাতার খেলাধূলা 
পরিচাননার হোমরা চোমর! কাকেও 
বিশেষ অনুপস্থিত দেখা যায় নি। 
আর সরকারী চাপ বে-সরকারীভাবে 
ব্যবহৃত হবার ফলে অন্তান্ত আনেক 
ক্লাবের মধ্যে যে কটি দলকে বিশেষ- 
"ভাবে চোখে পড়েছিল তার মধ্যে ছিল 
শহামডান স্পোর্টিং ও রেলওয়ে 
স্পোর্টস ক্লাব! রাজস্থানের অমুপ- 
থিতি অনেকের চোখে লেগেছে । 
বোধহয় তার! বর্তমান বাঙলা, বাঁঙল! 


কংগ্রেস তথা কংগ্রেস সরকারের , 


এনুগ্রহপ্রার্থী নয় বরং বিপরীতটাই 
সত্য । | 

অপর একটা ক্রীড়া সংক্রান্ত 
'অন্ণ্ঠঠানে বেছে বেছে কগগ্রেসী 
পুনতাদের নিমন্ত্রলিপি পাঠানো হল, 
[বিজয় সিং নাহার তো বিশেষ 
অতিথি । কিন্ত কংগ্রেস. দলত্যাগ 
করার অপরাধে বি,ও, এ-র স্বুভাপতি 
[সিদ্ধার্থ রায় নিমন্ত্রণ পেলেন: না ।, 

সবটাই কি ভক্তি, বা লাভের 
লোভ, না ভয়ই প্রধান ? 


ব্যক্তি এরূপ কোন গানের ফরমান 
দিয়েছেন। মেয়ে কে একটি গান 
প্রায়ই অনুরোধের আসরে শোনা যায়, 
সেই অন্তুত সঙ্গীতটি শুধু গায়িকা ও 
তার বিশেষ পুরুষবন্ধ ছাড়া যে 
কারো শুনতে আগ্রহ হয়,' এটা 
সত্যিকারের রসজ্ঞ শ্রোতাদের বিশ্বাস 
হয়না। অনুরোধের আসরে র 
শ্রোতাদের একটা সরজমীন করলে 
এই সত্যটাই প্রকাশ পাবে যে 


এটা মোটেই অনুরোধের আসর নয়. 


হাতের কাছে বহু ব্যবন্ৃত যে রেকর্ড 
কয়খানা আছে সেগুলিই সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ বাজানো হয়। অবশ্ত এই 
একঘেয়ে থোরবড়ি খাড়া আর খাড়া 
বড়িথোরের পিছনে কতৃপক্ষের কোন 
উদ্দেশ্য নিহিত আছে কিনা, তারাই 
বল্তে পারেন। তবে একথা বল্তে 
পারি শ্রোতাদের তারা প্রতারিত 
কর্ছেন। | 
# চি + 
অনুরোধের আসর বাদ দিয়ে 
আম্ন অপর এক জায়গায়, যার 
নাম দেওয়া হয়েছে রম্যগীতি । অর্থাৎ 
হালকাগানের যে যেকর্ড করা হয়, 
রেডিওর ষ্ট,ডিওতে সেগুলিই রম্যগীতির 
আসরে পরিবেশন করা হয় 
অনুরোধের আসর শোনবার মতে৷ 
এই ' রম্যগীতির জঙন্তও শ্রোতারা 


আগ্রহাদ্ধিত হয়ে থাকে, কিন্ত এখানেও 
সেই একই রেকর্ডের বারবার, 


পুনরাবৃত্বি। সেই একই সেটের গায়ক- 
গায়িকা__ নৃতম যে ছু একটি কণ্ঠ 
শোনা যায় তীরা যে বিশেষ তদ্ধিরের 
জোরেই রম্যগীতির খাতায় নাম তুল্তে 
পেরেছেন, একথা অস্বীকার করার 
উপায় নেই। গল! থাকলেই যে 
গায়িকা হওয়া যায়না আর বিশেষ 
বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞেয় কাছে শিক্ষানবিশ 
করলেই যে গানের রেকডিং করা 
চলেন।, যে গান আবার দশজনকে. 
শোনানো হ'বে, একথা কোন অজ্ঞাত 
রহস্তের কারণে রম্যগীতির কতৃপক্ষ 
সম্পূর্ণ বিস্বৃত হয়েছেন। আর একটা 


জিনিষ কলিকাতা রেডিও ষ্টেশনের' 


কোন কোন ঘোষণাকারী ভুলে যান 
ষেন্তাকামীরও একটা সীমা আছে। 
মাঝে মাঝে এমন সুরে তাঁরা গায়ক- 
গায়িকার নাম ঘোষণা করেন যে 
ভদ্র শ্রোতাদের কানে তাদের বলার 
ভঙ্গটী খুব ভালো শোনায় না। 


ক * bd 


শিশুমহলের ইন্দিরা দেবীকে 
একটা অনুরোধ করবো ষে তিনি 
ঘেন আসরের উদ্বোধনী ভূমিকাটির 
মাঝে মাঝে পরিবর্তন করেন। সেই 
মান্ধাতা আমলের--“আমার _ ছোট্ট 
সোনা বন্ধুরা সব, আদর আর 
ভালবাসা নাও_কি, সব ভালো, 
আছ তো?” তারপর-_শিশুমহলের 
যা ত্যা স্যা ড্যা ৷" এই একই 


: উপক্রঘণিকা প্রতিটি রবিবার 


গুনতে শ্বন্তে একঘেয়ে হয়ে 
গেছে। ইন্দিরা দেবী হয়ত বলবেন 
- মশাই, আপনার একঘেয়ে হলে 
বড়ই বয়ে গেছে। শিশুদের তো 
একঘেয়ে হরনি। অতি সত্যি 
কথা। কিন্ত একথাও তিনি জানেন 
যে শিশুমহলে শিশুদের আগ্রহ শুধু 
রেডিও ষ্টেশন থেকে নাম বলাটা 
আর বাদবাকি যে অনুষ্ঠান হয় সেটা 
“বয়স্ক শিশুদের” জন্তই | 

ক * ঝা 

মহিলামহল নামে যে পদার্থটা 
আছে-_ওটা তুলে দিলে দু'চারজনের 


খুবই উপকার কর! হু'বে। সেই 
_ আস্ভিকালের বস্ঠিবু়ীর মতো 
পরিচালিকার কণ্ঠস্বর অলসমধ্যাহ্থের 
অবসর ক্ষণে কোন গৃহস্থ বধুকে 
কচুর শাকের ঘণ্ট বা মোচার পরমান্ন 
রান্নার মহামূল্যবান কৌশলটা শেখাতে 
সক্ষম হয় কিনা, আমার তো জানা 
নেই । আমার মনে হয় পাকপ্রণালী 
পড়ে. হারা বাংলাদেশের মেয়েদের 
রান্না শেখাতে অপচেষ্টা করেন তাদের 
লজ্জার সীম! থাকা উচিত । 
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রেডিও ষ্টেশন থেকে প্রত্যেক 
শনিবার সায়াহ্নে আপনাদের জন্ত 
যে বাঙ্জার দর বল! হয়, সেটা 
কোনদিন শুনেছেন কি? দুর্ভাগ্য 


আমার, বাজারের জিনিষ পত্রের দাম 
কিছু অর্থক্ষতি ছাড়া অন্তঠসকলের সন্ধে ওয়াকীবহাল হবার ভজন্ত 


(যাতে, দোঁকানীরা না ঠকাতে 
পারে) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই 
বাজার দর ভাষ্য মাঝে মাঝে আমি 
শুনে থাকি । কিন্ত মশাই» এ কোন' 
বাজারের দর আজ পর্যন্ত তা ঠাঁহর 
করে উঠতে পারিনি। সরকারী 
যে কর্মচারিটা সাপ্তাহিক বাজার 
দর আবৃত্তি করে যান তাকে 
সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে চাঁই--হে 
বাজারকুশলী, জিনিষপত্রের যে দর 
আপনি পরিবেশন করছেন সে দর 
কোন বাজারের? বড়বাজার, 
রাঁধাবাজার, ন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের 
চোরবাজারের ? কারণ, আপনার 
মুখস্থ করা দর যে কোন থরিঙ্গারেরই 
দরকারে আসেনা । রেডিও কতৃ- 


পক্ষের কাছে প্রন্ন--বাজারদরের, * 


এই সাপ্তাহিক প্রহ্সনটী আর কত 
দিন চল্বে? 





 স্রীচিন্তামন দেখমুখ বলেন 


(পচ গৃহ শেখাশে) 
এই প্রসঙ্গে আঁর 'একটা কথা 


সাহায্যের সদ্যবহার করবে। 


অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে. 


ঠিক তা হয় না। এমন অনেক 
কৃষক আছে যারা নিজের উপকার 
বা উন্নতির জন্তও কোন ঝামেলা 
পোহাতে রাজী নয়। এত গেল 
সেচের-কথা। এর চাইতেও প্রয়ো- 
জনীয়-'আর একটা জিনিষ আছে তা 
হোল রাসায়নিক সার । 
অপর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা! 

জমির উৎপাদন ও এ জমিতে 

ব্যবহৃত সারের হিসাব করলেই 


দেখা যাবে যে উৎপাদনবৃদ্ধির 


পরিমাণ, প্রধানতঃ ব্যবহৃত সারের 
'পারিমাণের উপর নির্ভর করে। উৎ- 
পাদনবৃদ্ধির যত উপায় আছে তার 
মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়। পৃথিবীর 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় আমরা 
ভারতবর্ষে খুবই সামান্ত সার বা 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করি। 
চাষীরা কিছু কিছু সার কেনে, কিন্ত 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করার 
জন্ত তাঁদের রাজী করান হয়না । 
এসব দেখে এই কথাই মনে হয় 
যে, এই খাস্থাৎপাদনবৃদ্ধির বিষ্য়েই 
আমাদের পরিকল্পনায় সবচেয়ে 
অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা হয়েছে৷ যদি তা 
না হোত তবে সিন্ধির মত আরো 
দশটা রাসায়নিক সার তৈরীর কার- 
খানা খোলা হোত। চতুর্থ একটা 


লোহা ও ইস্পাতের কারখান! খোলার - 


সিদ্ধান্ত না ক'রে আমরা যদি এইসব 


সার তৈরীর কারখানা খুলতাম তবে 


ফসল বাড়াবার সমস্তা এতদিনে প্রায় 
মিটিয়ে ফেলতে পারতাম.। 

আমরা যদি ১০ লক্ষ টন বেশী 
খান্শন্ত উৎপাদন করতে পারি তবে 
প্রায় ৫* কোটি টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রা আমরা বাচাতে পারি । আমাদের 


দেশে বছরে ৬৬০ লক্ষ টন খাস্তশস্ত' 


উৎপন্ন হয়। এর শতকরা তিনভাগ 
মাত্র যদি আমরা উৎপাদন বাড়ীতে 
পারি তবে আমরা পাবো আরো 
২০ লক্ষ টন, অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি 


টাকা মুল্যের খাদ্যশস্ত । গত দেড় 
বছরে আমর! হিতাহিতজ্ঞানশুন্ত হ'য়ে 
যেসব ্বল্পমেদ্বাদী বৈদেশিক . খপ 
ঘাড়ে নিয়েছি তা থেকে যদি আমরা 
মুক্ত হতে চাই তবে আমাদের -এই 
শতকরা তিনভাগ বেশী উৎপাদন 
বাড়াতে হবে। 


জরুরী ছিলনা যে এখনই চাই। 
একথা যে সত্য তার প্রমাণ এই 


আমাদের উদবৃত্ত ষ্টালিং খুব. তাড়াতাড়ি 
কমে আসছে তখনই--মাত্র মাস 
ছয়েকের মধ্যেই--আমরা আমদানী 
লাইসেন্স দেবার ব্যাপারে কড়া নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা চালু করতে পেরেছি। যদি 
দুরদৃষ্টি থাকত তবে এই ধরণের 
নিয়ন্ত্রণ আমরা আরো আগে সুরু 
করতে পারতাম । এত অল্প সময়ের 
মধ্যেই যদি আমরা প্রয়োজনবোধে 
আমাদের' আমদানী নীতির সংশোধন 
করে থাকতে পারি তবে এ থেকে 
একথাই কি প্রমাণিত হয়না যে 
১৯৫৫ সালের শেষের দিকে এবং 
১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে 


আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, 


হিরন রানি 


, টাকার বেশী লাইসেন্স ব্যবসায়ীরা 


এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের ৮ 
দিকে নজর দেয়া উচিত। ১৯৫৬ 
সালের মার্চ মাসের মধ্যে পরিকল্পনার 
চুড়ান্ত খসড়া তৈরী হয়ে গেছে 
আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল 
বৈদেশিক মুদ্রায় আমাদের টান 
--৮০০ কোটিতো আছেই, আরও 
৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা 
জোগাড় করতে হবে। কাজেই এ 
বছরের সেপ্টেম্বর থেকেই সরকারের 
উচিত ছিল দৈদেশিক শাহাব 
সংগ্রহের চেষ্টা করা । 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন| 
সমন্ধে আমার মনে হয় যে, এই 
পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবার সময় 
৪২০৩ কোটি টাকার বেশী কাজ 
হবেনা, আর একাজে প্রায় ১০০০ 
কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্য 
আমরা পাব। যতটা আশঙ্কা কর! 
যাচ্ছে. পরিকল্পনার পরিণতি হয়ত 


2 ততটা বেদনাদায়ক হবেনা যদি 
উন্নয়ণমূলক কাজ চলাকালে আমরা " 
ভ্রব্যমুল্যের স্থিতি আনতে পারি, আর * »| 


পারি কৃষির উৎপাদন বছর বছর 


হি 









৮ 


বাড়িয়ে যেতে ৷ এখন আমাদের গতি & 


দ্রুত না হোলেও শেষের দিকটায় 


হয়ত দৌড়ে আমরা সেই বহুদ্ুরের + 


লক্ষ্যে গৌছিতে পারব । 


(মান্্রাজের তেলেগু সাগাহিক 
“কন্কী” প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ ) 


চা না। যেমন . 







শুক্রবার, ৫ই সে্টেম্বর, ১৯৫৮ 





শ্বেতা কষা দাগ! | 


( ১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
নৈতিক মার এবং রাস্তাঘাটে নিয়মিত 
“্ঠেঙ্জানী-_এই ছই "মার দিয়ে 
কৃষণঙ্গদের বিলাত ছাড়া করাটা 
কতৃপক্ষের গোপন নীতির অন্তভূ ক্ত 
বলে সদোহ করবার যথেষ্ট কারণ 


.. নটিংহামে ক্বষ্ণাঙ্গ ঠেঙ্গানি বেশ 
কিছুদিন ধরেই চলছিল। নিক্রিয় 
পুলিশের মতিগতি দেখে কষ্ণঙগেরা 
স্বভাবতই সংঘবদ্ধ হতে থাকে। 
২৩শে আগষ্ট শনিবার রাত্রে স্থানীয় 
"একটি পাবলিক বার থেকে অনেক 
কুষণন্দকে মেরে অদ্ধিচেতন অবস্থায় 
রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। এ 
"অবস্থার মরিয়া হয়ে কষ্চালের! সংঘ- 
& বন্ধ ভাবে এক আক্রমণ সুরু করে। 
Fy 
এ দাঙ্গায় যদি ক্বষ্ণাদ্েরা এক 
তরফ। মার খেত তবে কোন ইংরাজ 
বা সরকার এ নিয়ে মাথা ঘামাত, 
লণ্ডনের নটিংহিল 
অঞ্চলে কষ্জালদের এক তরফা মার 
দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ইংরাজের 
জাতীয় জীবনে বা সরকারী মহলে 
কোন উদ্বেগ দেখা যায় নি। এ 
সম্পর্কে কাউকে * গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে বলে সংবাদপত্রে কোন 
“সংবাদ প্রকাশিত হয় 'নি। অথচ 
নটিংহামে কৃষ্ণার্জ মহলে ধরপাকড় 
সুরু হয়েছে। এ+ সহরে ইংরাজ 
জনসাধারণ কৃষ্ণাঙ্গদের উপর কারফিউ 
জারী করবার দাবী জানিয়েছে । 
অথচ দাঙ্গার উষ্কানীদাতা .মাফিন 


কায়দায় গঠিত ক্বফ্চাঙ্গ পিটুনীদলকে , 


শায়েস্তা করবার দাবী কোন ইংরাজ 
' মহল থেকে আজ পর্যন্ত উঠে নি। . 
কৃষ্ণা বিদ্বেষ, ইংরাজ সমাজ 
জীবনে যে কতখানি স্থান দৃখল করে 
রয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ 
বিতাড়নের ব্যাপারে নটিংহামের 
ও কনজারভেটিভ দলের বুক্ত 
সম্প্রতি নটিংহামের লেবরি 
কনজারভেটিভ এম পি ছয় এক 
বিবৃতিতে কৃষ্ণাঙ্গ আগমন নিরোধ 
আইন প্রবর্তনের দাবী জানিয়েছেন। 
এ সম্পর্কে কৃষ্ণাঙ্গদের জনৈক প্রতি- 
নিধি আমাকে বলেন ষে শ্বেতাঙ্গ 
ইংরাজ যদি কৃষ্চালদের দেশ ছেড়ে 
চলে আসে তবে এ ধরণের আইন 
বিলাতে প্রবতিত হতে দিতে তাদের 
কোন আপত্তি নেই। আমরা দুনিয়ার 
-ক্বষণঙ্গ দেশগুলি ছেয়ে থাকব আর 
কুষ্ণান্জেরা আমাদের দেশে আসতে 
পারবে না-এ ধরণের আবদার 
মানতে ক্ৃষ্ণাঙ্ষেরা মোটেই রাজী নয়। 
নটিংহামের জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ প্রতি- 
নিধির সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি 
আমাকে বলেন যে আয়াল্যাণ্ডে 
প্রোটেষ্টাইন রোমান ক্যাথলিক এক- 
সাথে থাকতে .পারে নি বলে ইংরাজ 
* আয়ালঠাণ্ড ভাগ করেছে, ভারতে 
হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নিষ্পত্তির 
জন্তু ভারত বিভক্ত হয়েছে এবং সাই- 


প্রাসও বিভক্ত 'হতে চলেছে। কিন্ত 
এখন দেখা যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডেও শ্বেতা্গ- 
কৃষ্ণাঙ্গ এক সাধে থাকতে পারছে না, 
সুতরাং ইংল্যাণ্ড বিভাগ কবে হচ্ছে 
সেটা ইংরাজ রাষ্ট্রনায়কদের কাছে 
জিজ্ঞাসা করবার সময় এসেছে । 


কৃষ্কাজদের অপমান , .' 


ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র প্রায় দুই লক্ষা- 
ধিক কষ্ণাল ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতি 
দিনের . জীবন যাত্রায় শ্েতাজদের 
হাতে তাদের যে অপমান সহ করতে 
হয় তার ফিরিস্তি অল্পে শেষ . কর! 
সম্ভব নয়। লও্ডনের বছ হোটেলে 
এখনও কৃষ্ণঙ্গের প্রবেশাধিকার নেই। 
জনৈক, ভারতীয় আমাকে বলেছেন 


যে হোয়াইট হুল হোটেল ( হোয়াইট 


হুল হোটেল, ৪১ ট্রিলস রোড, এন 
ডব্লিউ ৩) থেকে তাকে একদিন 


লষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে 


সেখানে কোন কৃষ্ণাঙ্গের স্থান হবে 
না। 'লোটন নামক সহরে প্রায় 
৪ শত পাকিস্তানী আছে। তাদের 
জনৈক প্রতিনিধি আমাকে বলেছেন 
যে চাকুরীর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ 
পাকিস্তানীদের সাথে বৈষম্যমূলক 
আচরণ করেন। তা ছাড়া সামাজিক 
দিক থেকে খ্বেতাদ্দদের কাছে তারা 
একেবারেই অপাংক্রেশ্ন। যে সব 
ভারতীয়. ব্রিষ্টিশ প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
কাজ করে তারা কোন দিনই শ্বেতাজ- 
দের সমান অধিকার পায় না। 
কোন ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানে . কৃষ্ণা 
অফিসারের অস্তিত্ব কোন ইংরাজ্জই 
কল্পনায় আনতে পারে না। 


ব্রিটিশ রেলওয়েতে বহু কৃষ্ণা 


কাজ করে। ইংরাজ ফায়ারম্যান 
কিছুদিন কাজ করবান্ব পর স্বাভাবিক 
ভাবেই ড্রাইভার হয়ে যায়। কিন্ত 
কৃষ্ণা্দ ফায়ারম্যানদের পক্ষে ড্রাই- 
ভার হওয়া অসম্ভব । শ্বেতাজের 
সাথে শ্বেতাজের কিম্বা কষ্ণা্গের 


সাথে কৃষ্কান্দের সংঘর্ষ হলে ব্রিটিশ- 
জান্টিসের ‘অস্তিত্ব উপলদ্ধি করা! 


যায়। কিন্তু সংঘর্ষটা যদি কৃষ্ণা 
ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে হুর তখন মার্কিন 
জাষ্টিসের সার্থে ব্রিটিশ জাষ্টিসের 
কোন তফাৎ থাকে না। এমন কি 
শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ- 
শ্বেতার্গের ফাটল অত্যন্ত স্পষ্ট ও 
বেদনাদায়ক । সেখানেও কৃষ্ণা 
বিদ্বেষ বিশেষভাবে প্রকট । 


. নটিংহামেত দাঙ্গা সমগ্র ইংল্যাণ্ডে 


একটা আলোড়নের স্থষ্টি করেছে। 


কৃষ্াঙ্েরা মার খেতে, পারে একথা 
শিশুকাল থেকেই ইংরাজের জানা 
ছিল। তারা যে এমনিভাবে 
মার দিতেও পারে' সেটা তারা 
কল্পনাতেই আনতে পারেনি। খাস 


দপপি 
ইংল্যাণ্ডে, কৃষ্ণাঙ্গেরা মার খেয়ে 
শ্বেতাদের গায়ে পাণ্টা হাত চালিয়েছে 


' সেটা শুধু ইংরাজের কৌলিঙ্ককেই |. 


খর্ব করেনি দুনিয়ার জনসাধারণের 
সামনে তাদের বীরত্বের গর্বকেও 
খর্ব করেছে। | °° 

-লিটল রকের গবর্ণর ফাউবাস 
( Faubas } ইংরাজকে সমবেদনা 
জানিয়েছেন, আফ্রিকার নি গ্রো 
রাষ্্রশুলির নিগ্রো জননেতাগণ 
ইংরাকে গণতন্ত্র সম্পর্কে ছু. চারটা 
উপদেশ দিয়েছেন" এবং সমগ্র পৃথিবী, 
আজ জেনে নিয়েছে যে বর্ণ বৈষম্যের 
অপরাধে একমাত্র আমেরিকা বা 
দক্ষিণ আফ্ৰিকাই অপরাধী .না 
ইংল্যাশ্ডও তাদের আশীদার। ব্রিটিশ 
সরকার . পুলিশকে হুকুম দিয়েছেন 
কড়া হাতে দাা বন্ধ করতে হবে। 
তবে সেটা কৃষ্ণা ঠেলিয়ে, না কৃষ্ণ 
বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ ঠেনিয়ে তা স্পষ্ট 
করে বলেন নি। 


খাদ অন্ত 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ). 

" কমিটিটি নিয়োগ করা হয়েছিল 
প্রীসিদ্ার্থশঙ্কর রায় মন্ত্রীসভা থেকে 
পদত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ 
বিবৃতি প্রকাশ 
সিদ্ধার্থবাবুর অভিযোগ অনেক 
কংগ্রেস কর্মীর পক্ষেই সরাসরি 
অস্বীকার করা সৃস্তব হয় নি। 


তার! তাদের আস্থাভাজন লোক . 


দ্বারা . অনুসন্ধান করিয়ে জানতে 
চেয়েছিলেন সঠিক অবস্থা কি। 
ভাঃ রায় তাদের দাবী উড়িয়ে দিতে 
পারেননি। . - 

কিন্ত তিনি যে কমিটি নিয়োগ 
করলেন এবং তাদের রিপোর্ট দাখিল 
করবার জন্ত যে সময় দেওয়া হ'ল 
(মাত্র ৮ দিন!) তাতে ধারণা 
হওয়া অসঙ্গত নয় যে তিনি সত্যি 
সত্যি অন্থসন্ধান চান নি। 
নিজেই বলেছেন ষে. এত অল্প সময়ে 
অনুসন্ধান অসম্ভব এবং তারা সময় 
বাড়িয়ে নিয়েছেন । | 


করে, 
করার : পর। 


পাঠকদের অবগতির শুবল্ত 
বল। দরকার বে তরুণবাবু৯ 
রজনীবাবু -এবং  আশুবাবু 
কমিটির “কাজে কোন স্থান 
সফর ফরেন, নি। এমন কি 
আশুবাবুর উপর ভার পড়েছিল 
সভ্যদ্ের সফরসূচী জানিয়ে 
দেয়া ; তিনি তাও করেন নি। 

কমিটি যা কিছু কাজ্জ করেছে 
তার জন্ত প্রায় সর্বতোভাবে কৃতিত্ব 
হচ্ছে অবনীবাবু, কামদা বাবু, জুৎফুল 
হক সাহেব এবং শ্তামাদাসবাবুর । 
বস্তুত এরা তাদের দায়িত্ব ষথা- 
যোগ্য গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ না করলে 
অন্ুমন্ধান হতোই না-এবং রিপোর্টও 
লেখা হতো না। 

অবস্থা এমন হয়েছিল যে, এরা 
বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে সমগ্র 
ভাবে কমিটি যদি রিপোর্ট পেশ 
করতে অত্থীকৃত হয় তবে এঁরা 
ক'জনেই তা করবেন। শেষ অবধি 
তরুণবাবু এবং রজনীবাবু একরকম 
বাধ্য . হয়েই রিপোর্টের খসড়ার 
পাকা করেন এবং তাদের সই দেন। 








ট্রাম কোম্গানীর হাড়ি খবর 


(বার পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
প্রশ্ন করা হয়েছিল £ “সীট-মাইলে 
বোঘাইতে কত আয় হয় এবং কল- 
কাতায়ই বা কত?” ূ 
আনন্দীবাবু এবং কোম্পানীর 
অফিসার ' যারা উপস্থিত ছিলেন. উত্তর 
দিলেন ঃ “বলতে পারি না ।» 


কলকাতায় ভাড়া কম বলে এত- 
দিন যাবত তারা চীৎকার করে 
আসছেন (এবং এদের সঙ্গে আমাদের 
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কণঠম্বরও যুক্ত 
হয়েছে), অথচ এই সামান্ত হিসেব- 
. টুকুও তারা করতে পারেন নি! 


- সংবাদপত্রের দাম 


প্রেস কন্ফারেন্দ তখনও সুরু হয় ' 


নি। সাংবাদিকরা আনন্দীবাবুর সঙ্গে 
ঘরোয়া আলাপ করেছিলেন । তিনি 
সাংবাদিকদের ঠেস দেবার জন্ত 
"সংবাদপত্রের দাম কত 
বেড়েছে, ট্রামের ভাড়া এক নয়া পয়সা 
কেন বৃদ্ধি পাবে না?” 


বললেন, 


একজন সাংবাদিক উত্তরে বলে- 
ছিলেন £ “আপনার! তো এক একটি 
সীটের বন্দোবস্ত করে, ৪1৫ জন যাত্রী 
থেকে একই সময়ে টিকিট আদায় 
করেন। সংবাদপত্রের জন্যও পথ বের 
করুন যাতে একই কপির জন্ত পাঁচ 
জনের .নিকট থেকে দাম আদায় করা 
যায়! তা হলে সংবাদপত্রের দাম 


' এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ যুদ্ধপূর্বের দামের 


চাইতেও কমানো যাবে 1” আনন্দী- 
বাবুর উত্তর পাওয়া যায় নি। 


আসল কথা এই যে, ট্রাম-বাসে যভ- 


উত্তরঃ “মান্র একবার, ১৯৪৯-এ । 
তখন প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রতি 
টিকিটে এক পয়সা বৃদ্ধি করা হয়।” , 

প্রশ্নঃ “আপনারা দ্বিপ্রাহরিক 
সুবিধা হারের ভাড়া তুলে নিয়েছেন; 
ট্রান্সফার টিকিটের সুবিধা কেটেছেন 
এবং সারাদিনের টিকিট আর দেন না, 
তা আপনার নজরে আছে ?” 

উত্তর £ “এগুলো! ভাড়া বৃদ্ধি নয়, 
সুবিধা কর্তন |” 

তিনি স্বীকার করেন, ট্রাম 
কোম্পানী কতৃক এই “সুবিধা 
কর্তনের” ফলে যাত্রীদের পকেট থেকে 
বেশ কিছু পয়সা খসছে। . 

__ শ্রমমন্্রীর চেষ্টা 

ট্রাম প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী জনাব 
আন্দ,স সত্তারের ফ্যাসাদের কথ! 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । তিনি 
ছু'পক্ষেরই অপ্রিয়ভাজন হয়ে দাড়িয়ে- 
ছেন-_মিউমাটের চেষ্টা না করে নয়, 


করে। 


সংশ্লিষ্ট দুপক্ষের অভিযোগ ধাই 

থাক, নিরপেক্ষ দর্শকমারই গ্ৰণকার 
করতে বাধ্য যে সন্তোষজনক মিষ্ট 
মাঠের জন্য তিনি সাধ্যাতিরিস্ত চেষ্টা 
করেছেন। আইনের খংঃটিনাসি ভারি 
চেষ্টায় প্রাতবপ্যক হতে দেন নি। 


তীর অসাফল্যের জন্তু দায়ী মুলত 
তিনি নন। গত দশ বছরে পশ্চিম- 
বঙ্গের শাসনপন্ধতিতে যে রেওয়াজ 
দীড়িয়েছে--ডাঃ রায় ছাড়া কোন বড় 
কর্ম কেউ করতে সক্ষম নন__-তাই 
হয়েছে তার প্রধান প্রতিবন্ধক | 
শ্রমিক নেতারা সাত্তার সাহেবের সে 
এখনও আলাপ-আলোচনা করে 
থাকেন। কিন্তু ট্রাম কতৃপক্ষ যেন 
ধরে নিয়েছেন--আনন্দীবাবুর কল- 
কাতা প্রত্যাবর্তনের পর তা আরও 
স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে--যে ডাঃ রাস 
ছাড়া কোন মন্ত্রীর সঙ্গে এক টেবিলে 
বসে আলোচনা করা. বৃথা সময় নষ্ট 
করা, প্রায় সম্মানহানিকর | ' 


হয়ত ভাঃ রায়ের মধ্যস্থতায় পি 
মা হবে। কৈল্তু তাই বলে বহু প্রতি- 
কতা সত্বেও শ্রমমল্দ্রীর সাঁদচ্ছা এবং 
আপ্রাণ চেষ্টার ধ্বাঁকাঁত হওয়া উঁচত। 


১২ 





দর্পশ 


শক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





সাংবাদিক বৈঠকে টাম কোম্পানীর হাঁড়ির খবর ফাঁস 


জনসাধারথকে দিয়েছেন। তিনিই সম্ভবত এর শ্রদ্টা এবং তাঁর আমলেই 


একে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে। 


ব্যবসায়ে লোকসান কাকে বলে? প্রা কোম্পানশর বেলায় লাস্ভ- 
জোকনানের হিসাব কি ভবে হয়? উত্তরে আনন্দীবাব; সাংবাদিকদের 
বলেন £ “সমল্ত খরচ মায়ে দেবার পর যদি নট মুনাফা ১১ লক্ষ ৭০. 
হাজার টাকার কম হয়, তবে যত টাকা কম হবে তত কোম্পানীর লোকসান 


বলে ধরে নেয়া হয়! এই নশীত ১৯৫১র কতকাতা ট্রামওয়েজ 


প্রচলিত হয়েছে ।” 

আইনটি ডাঃ রায়ের অতি 
আদরের । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ 
বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীবিনয় দাশ- 
গুপ্ডের যাদুতে মুগ্ধ হয়ে ডাঃ রায় এই 
আইন পাশ করিয়েছিলেন । শ্রীদাশ- 
,গুপ্তই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বি, সি, এস 
হয়েও এবং একাউন্টেন্ট-জেনারেলের 
আপত্তি সত্বেও আই-সি-এস-এর 
মাইনে নিয়ে দাপটে অর্থদপ্তর চালা- 
চ্ছিলেন। 
নিশ্চয়ই ট্রামের কর্তৃপক্ষও বুঝিয়ে" 
ছিলেন, এমন ব্যবস্থা করা হচ্ছে যে 
১৯৭১এ যখন আমরা ট্রাম কোম্পানী 
গ্রহণ করবো, আমাদের পকেট থেকে 
এক পয়সাও দিতে হবে. না। 
কোম্পানীর তেল দিয়েই কোম্পানী 
ভাজব | | 
শেয়ারহোল্ডাদের মুনাফ। 

অতএব, আইনে লিখিত হল, 
শেয়ারছোন্ডাররা বছরে ১১ লক্ষ ৭০ 
হাজার টাকা পাবে এবং এর বেশী যা 
মুনাফা হবে" তা দিয়ে এক বিশেষ 
তহবিল স্থা করা হবে। ১৯৭০ এর 
৩১শে ডিসেম্বর এই তহবিল সরকারের 
হাতে যাবে এবং কোম্পানীটি কিনবার 
দন্ড সে এই তহবিল ব্যবহার করতে 
পাবে। কোম্পানীর দাম স্থির করা 
হলো ৫ কোটা টাকার কিছু বেশী। 


১৯৫১ সাল থেকে এই তহবিলে 


টাকা জমতে সুরু করে এবং ১৯৫৫ 


অবধি তাতে ২৬ লক্ষ টাকা হয়৷ . 


১৯৫৬তে দেখা গেল, টাকার পরিমাণ 
কমেছে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা । যে হারে 
টাকা জমেছে তান্তে পাঁচ কোটা টাকা 
জমতে মনে হয় ২০৭১ সাল এসে 
ষাবে। কিন্ত সে অন্ত কথা। 

প্রশ্ন করা হয়ঃ “আনন্দীবাবু, 
এই তহবিল থেকে টাকা তুললেন 
কেন £* 


কারণ, ১১৫৬তে দেখা গেল, 


ওঁ বছরের আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে শেয়ার- . 


ছোল্ড।রদের মুনাফা ১১ লক্ষ ৭০ 
হাজার টাকা থেকে দ,লক্ষ টাকা কম 
হয়েছে। স্পেশ্যাল তছ?বলের টাকা তুলে 
এই লোকসান পূরণ করা হয় এবং 
৮৪% ভিভিডেপ্ড দেয়া হয়” 

প্রশ্ন £ “এই ঘাটতি হতে হতে যদি 
বিশেষ তহবিলে আর কোন টাকা না 
থাকে কিন্ত তার পরও যদি সাধারণ 
আয়-ব্যয়ের হিসেবে ১১ অক্ষ ৭০ 
হাজার টাক! শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 
না লাভ থাকে, কি করবেন ? 

উত্তর £ “ডেবিট ব্যালন্দে রাখব |» 


ডাঃ রায়কে তিনি এবং ' 


ম্যাটে 


সরকারের দায় 

সোজা কথায় এর মানে হচ্ছে 
ভবিষ্যতে ট্রাম কোম্পানীকে কেনবার 
সময় স্থিরীকৃত দাম € কোটী টাকা 
তো দিতেই হবে, উপরস্থ এই ডেবিট 
ব্যালেন্সে যে অঙ্ক জমবে তা সুদ সমেত 
পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আদায়ের 


- জন্য “ডেবিট ব্যালেন্স !” 


রিপোর্ট ররা প্রায় সমস্বরে বলে 
উঠলেন, “বেশ চমংকার ব্যবস্থা তো"! 
অর্থাৎ জ্ট্রাইক না িউলেও আপনাদের 
মুনাফায় হাত পড়বে না। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারই দায়বদ্ধ ০. 
ফার গ্যারাস্টি দিয়েছেন ।” 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 
ডাঃ রায় বারংবার বলেছেন যে 
কোম্পানীর ডিভিডেণ্ড ৪% এ বেঁধে 
দেয়া হয়েছে। ডাঃ রায় তখন 
আইনটির তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেন 
নি। কিন্তু অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী 
বিনয় দাঁশগুপ্তের তো না বুঝবার কথা 
নয়। তবে কি তিনি স্বয়ং ডাঃ রায়- 
কেও ভুল বুঝিয়েছেন? এই ক'বছরে 
কোম্পানী ৮%, ৯% করে ডিভিডেণ্ড 
দিয়ে এসেছে। অথচ, আইন পাশ 


হবার পূর্বে ছু' বছরে ডিভিডেণ্ডের হার 


কম ছিল--তখন শেয়ারহোন্ডাররা 
পেয়েছিল মাত্র ৬৪০ লক্ষ এবং ৭০ 
লক্ষ টাক1। 
প্রয়োজন 

কোম্পানীর “দোকসানের* এই 
অদ্ভুত যুক্তি ট্রাম কোম্পানীতে 
শ্রীআননীলাল পোন্ধারের ডিরেক্টর- 
শীপ লাভের পর কার্ষে প্রযুক্ত হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আনন্দীবাবু বোধ 
হয় স্বপক্ষে পেয়েছেন! কিন্ত সর- 
কারকে, অঙুরোধ করব ষেন তারা 


' আবার বিচার করে দেখেন “লোক- 


সানের” এই যুক্তি স্বীকার করা৷ হবে 
কি-না। | 

কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে 
চুক্তির ফলে ট্রাম কোম্পানীর একটি 
বড় দায়িত্ব আছে-_-ষে সব রাস্তার 
ওপর দিয়ে ট্রাম চলে তা ঠিক অবস্থায় 
রাখা । কাউকে বলে দিতে হবে. না 
যেকোন রাস্তাই ঠিক অবস্থায় নেই। 
বস্তুত গত ৩1৪ চার বছরে রাস্তার 
যত অবনতি হয়েছে, যুদ্ধের সময়ও তত 
হয় নি। গাড়ীর অবস্থাও শোচনীয় । 
আনন্দীবাবু সবই স্বীকার করলেন, 


কিন্ত বললেন £ 
আমাদের আথিক সামর্থ্য নেই যে ।» 


মেরামতী খরচ 

অথচ, প্রশ্ন করে জানা গেল 
১৯৫৬তে (এর পরের হিসাব এখনও 
কোম্পানী করে উঠতে পারেন নি) 
যত টাকা এ বাবদে ব্যয় করা হয়েছে 
বলে দেখান হয়েছে পূর্বে কখনও তা 
হয় নি। চুক্তির বছরে (১৭৫১) 
খরচ হয় প্রায় € লক্ষ ৭০ হাজার 
টাকা, ১৯৫০এ প্রায় ১১ লক্ষ ৮০ 
হাজার টাকা এবং ১৯৫২তে ১১ লক্ষ 
৮০ হাজার টাকা । . এই খরচ বেড়ে 
গিয়ে ১৯৫৬তে দাড়ায় প্রায় ১৪ 
লক্ষ টাকা। এক মাইলও নতুন 
লাইন হানি। তথাপি এতে নাকি 
কুলোয় না। লক্ষ্য করবার বিষয়, 


চুক্তির বছরে খরচ হয়েছে সবচাইতে 


কম। আনন্দীবাবু বললেন, এর 
কারণ তখন শহরের অবস্থা অশান্ত 
ছিল। কিন্ত দাল্গাহাঙ্গামায় শহর ছিল 
১৯৫১তে অশান্ত নয়, ১৯৫০ এ 
কোম্পানীর এজেণ্ট, ব্রীজ সাহেব 
{ষ্ট্ৰাইক সুরু হবার পূর্ব মুহৃর্তে তিনি 
কাশ্মীরের হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন, 
ট্রাইক সুরু হবার পর ফিরেছেন ) 


এই ক্ষুদে ‘ডাঁক্তার”ট পর্যন্ত জানে 
“রোগী'-কে আরাম দেবার প্রয়োজন 
কতখানি! হয়ত, একদিন অদূর- - 

. _ ভবিষ্যতেই তার অসংখ্য আর্ত 
দেশবাসীকে নিরাময় করার গুরু দায়িত্ব 
নিয়ে সে এগিয়ে আসবে। তার বাবার 
দূরদর্খিতাই এর কারণ-_একটি 
শিক্ষা সংক্রান্ত পলিসি নিয়ে ছেলের ' 
ভবিষ্যৎ শিক্ষার ব্যবস্থাকেই তিনি পাকা 
করে রেখেছেন । জীবন-বীমায় টাকা 
বিনিয়োগ করে আপনিও আপনার 


“কিন্ত করব কি? 


বললেন সব জিনিষের দাম বেড়ে 
গেছে, এই.জন্ত এখন এই খাতে 
বছরে ২৬০ লক্ষ টাকা দরকার । 


জিনিষপত্রের দর যদি এতই বেড়ে 


গিয়ে থাকে তরে শ্রমিকদের দাবী যে 
যুক্তিসংগত তাতে সন্দেহ থাকতে 
পারে না। 

আনন্দীবাবু শ্রমিকদের প্রতি খুব 
সহামুভূতি দেখালেন, বললেন, আমরা 
তো ওদের সুবিধা দিতে চাই, কিন্ত 
টাকা নেই আমাদের। ভাড়া না 
বাড়ালে, শ্রমিকদের দাবী মানা সম্ভব 
নয়। কোম্পানী অবশ্ত বিষয়টি হাই- 
কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট 
পেশ করতে এবং তাঁর রায় মানতে 
রাজী আছেন। 

জীট প্রতি আয় 

ট্রাম কোম্পানীর যে টাকা নেই 
তার কারণ হিসেবে. তিনি বললেন, 
কলকাতার যানবাহনের ভাড়া সব- 
চাইতে কম। প্রতি. পাঁচ মাইলে 
এখানে সাড়ে নয় নয়া, পয়সা, 


বোদাইতে উনিশ নয়া পয়সা, অর্থাৎ ' 


দ্বিগুগ। 
কিন্তু টিকিটের দাম দিয়েই একটি 
গাড়ী থেকে কত আয় হয় আন্দাজ 


একটুও । লাগবেনা ! 





সম্পাদক- শ্রীন্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য 


করা যায় না। আয় নির্ভর ' করে 
গাড়ীটিতে কত যাত্রী বহন করা হয় 
তার ওপর | অর্থাৎ, টিকিটের দাম 
বেশী হলেও, যাত্রীসংখ্যা কম হলে 
আয়ও কম হবে। বোম্বাইএর বাসের 
ভাড়ার সঙ্গে আনন্দীবাবু কলকাতার 
ট্রামের ভাড়ার তুলনা, করেছিলেন। 
তিনি বলতে ভুলে গিয়েছিলেন যে 
বোদ্বাইতে বাসে যতাট সীট ততজন 
লোকই উঠতে দেয়া হয়। 

আর কলকাতায় ? এমন কোন 
সময় আছে যখন সীট সংখ্যা থেকে 
দ্বিগুণ যাত্রী বহন করা হয় না?” 
অফিসের চাপের সময় এবং রাত ৯টা 
অবধি তো প্রায় তিনগুণ যাত্রী বহন 
করা হয়। বললে ভুল হবেনাষে 
গড়ে সীট সংখ্যা থেকে ২1০ গুণ বেশী + 
বাত্রী ট্রামে বহন করা হয়ে থাকে । 


অর্থাৎ বোম্বাইীতে প্রতি সঁট-মাইলে 
"মদ আয় হয় ৯৯ পয়সা, কলকাভায় 


হয় ২৩৪ পয়সাঁ বোম্বাই থেকে * 


৪ষ& পয়সা বেশী । বোম্বাই-এর তুলনায় 
কলকাতায় ভাড়া কম এক হিসেবে , 
সত্য, কিন্ঠু আনন্দীবাবদর ভাড়ার 
সঙ্গে যতটুকু সম্পক্ক-মোট আয় 
সে হিসেবে কম তো নয়ই, বরং বেশখ। 


( শেষাংশ এগার পৃষ্ঠায় ) 
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দরশন সিং নামে জনৈক 


ভারতাঁয়কে ছুরিকাহত অবল্থায় হাসপাতালে স্থানাল্তারত করা হয়েছে। 
” সুরেশ কোথারে নামে অপর একজন ভারতশয়কে লোহার ভাণ্ডা দিয়ে 


এমন আঘাত কনা হয়েছে যে তার ঠোঁট ও চোয়াল ফেটে শিয়েছে। অপর 
একজন ভারতাঁয়ের বাড়াতে পেস বোমা দিয়ে আগ5ন লাগাবার চেষ্টা 


রাস্তায় কোন কৃষ্ণাঙ্গকে প্রহার 
করলে পুলিশ কিঘা কোন শ্বেতাঙ্গ 
তার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে না। 
যদি কোন কৃষ্ণা -কোন শ্বেতাঙ্গের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করতে রুখে 
দাড়োয় তবে হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ 
প্রতিশোধ নিতে বেরিয়ে পড়ে। 
হাসপাতালেও আহত কৃষ্তাঙ্গের উপর 


অভিযোগ করছে । 

" ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ মাকমিলান 
বু অন্ত কোন প্রভাবশালী ব্রিটিশ 
নেতা আজ পর্য্যন্ত (শুক্রবার, ৫ই 
নবেম্বর ) গুগ্ডামী বন্ধ করবার অন্ত 
শ্বেতাঙ্গ সাম্প্রদায়ের নিকট আবেদন 
জানান নি। লগুনের আইন ও 
শৃঙ্খলা কঠোর ভাবে বজার রাখা 
হবে-_ এই মর্মে ১০ নম্বর ভাউনিং 





হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া িয়েছে। 


আসেননি । তীন্না অবিলম্বে কৃষ্ণা 


"মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র । গত ১লা সেপ্টেম্বর 


দুর্ব্যবহার কর! হয়, বলে বছ কৃষ্ণাঙ্গ - 


্রীট থেকে এক বিবৃতি প্রকাশ করেই 
ব্রিটিশ সরকার তাদের দায়িত্ব শেষ 
করেছেন । / 

দা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির লেবার 
কনজারভেটিভ নিধিশেষে কোন 
এম পিই কৃষ্তঙ্দের উপর শ্বেতাঙ্গ 
আক্রমণ নিরোধের জন্ত রাস্তায় নেমে 


আগমন নিরোধ আইন প্রবর্তনের 
জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে 
তাদের কর্তব্য শেষ করেছেন । 


দাজ। দমনে পুলিশের ভূমিকা ূ 


একথা আজ আর কারও অজ্ঞাত 
নেই যে প্রতিদিন লণ্ডনের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে দলে দলে শ্বেতাঙ্গ যুবক 
ও প্রৌটের দল কৃষ্ণাঙ্গ অঞ্চলগুলিতে 
জমায়েত হয়। তাদের সাথে থাকে 
ছোটরা, ডাণ্ডা, পেট্রোলবোমা প্রভৃতি 


রাত্রিতে নটিংহিল অঞ্চল ওঁ ধরণের 
এক জনতা! রাস্তায় শোভাযাত্রা! করে 
কষ্াঙ্জগ পাড়া আক্রমণ করতে 
গিয়েছিল । এদের সাথে সাথে 
পুলিশও ছিল । এরা যখন কৃষ্ণাঙ্গদের 
বাড়ী লক্ষ্য করে ইট, বোতল, পেট্রোল 
বোমা হাড়তে থাকে তখন পুলিশ 
আগুন নেভাবার জন্য দমকল ডাকে । 
কিন্ত আক্রমণ প্রতিরোধের কোন 


চেষ্টাই তাদের করতে দেখা যায়নি। 
কৃষ্ণাঙ্গ বুবকদল যখন মরিয়া হয়ে 
প্রতি-আক্রমণ করতে বেরিয়ে আসে 
তখন হঠাৎ পুলিশদল সক্রিয় হয়ে 
উঠে। ব্যাপক ধরপাকড় সুরু হয়। 


গুত্তিক| ৪ হাঃ 








শ্বেতাঙ্গদের সাথে বহু কুষ্ণাঙ্কেও 
চালান দেওয়া হয়। | 

কয়েক দিন আগে একটি কৃষ্ণাঙ্গ 
ক্লাবের উপর অনুরূপ আক্রমণ চলে। 
পুলিশ প্রথমে নিষ্ষিয় থাকে | যখন 
পেট্রোল বোমায় সমগ্র ক্লাবঘর জলে 
ওঠে তখন কৃষ্ণাঙ্গ বুবকগণ চেয়ারের 
পায়া, ডাণ্ডা প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে 
আসে। নিক্ষিন্ব পুলিশ হঠাৎ সক্রিয় 
হয়ে ধরপাকড় সুরু করে দেয়। ফলে 
আক্রমণকারী শ্বেতাজসহ কৃষ্ণাঙ্গেবাও 
ধরা পড়ে। হাঙ্গাম ব্যাপারে কৃষ্ণা- 
ল্লেরাও যে শ্বেতাঙ্গদের মত সমান 


বিল 


" ৬ম বৰ্ষ, ৩৩শ সংখ্যা 


| যুখ্যমনীৱ ছলের অভাব হয় | 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


“্বহ্বারস্তে লঘুক্িয়া” এই প্রবাদ বাক্যটি আমাদের বাংলা- 
দেশে প্রচলিত আছে। পশ্চিমবজ কংগ্রেদের রিবেল গ্রুপ নিয়ে 
আজ আলোচন! করতে গিয়ে এই প্রবাঁদটির কথাই বার বার 


মনে পড়ে যাচ্ছে। 


দ্রিন কয়েক আগে এই রিবেল গ্রুপের ২৫৩০ জন মিলিত 
হয়ে ডাঃ রায়ের কাছে তীদের বক্তব্য পেশ করবেন বলে ভাঁদের 
সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত হল মোটামুটি ছুটি। পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসকে পুনর্গঠন করতে হবে আর শ্রীপ্রফুল্প সেনকে খাস্ত 
দণ্তরের মন্ত্রীত্ব থেকে সরাতে হবে । 





বিলাতে শ্বেতা ক্ষ্ণাঙ্গ দাঙ্গার প্রচণ্ড তীব্রতা 
ভারতীয়দের. এর গুদের হামলা 


ভারতীয়দের বাড়ীতে (পঢ্রোল বোমা নিক্ষেপ 
গ্রবাণ্যে কৃষ্ণাঙ্র-বিদ্েষী 


দেপ্পণের লশ্ডনস্থ প্রতিনিধি) 


ূ শবলাতের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষচ্গের দাস্গা ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। 
লন্ডনের বিভিন্ন অণ্চল থেকে নিগ্লো, ভারতাঁয় এবং পাকিস্থানগদের 
উপর ইতঃস্তত আক্রমণের সংবাদ আসছে। 


বিলি 


ভাবে দোষী একথা প্রমাণ করবার 
জন্তই পরিকল্পন! মাফিক পুলিশ কাজ 
করে যাচ্ছে সেটা নেহাত মোটা 
বুদ্ধির লোকেরও বুঝতে বাকি নেই । 
পুলিশের নিরপেক্ষতা ? 
গাঁত ১লা মে রাত্রিতে লণ্ডনে 
কৃষ্ণা অঞ্চলে হাজার হাজীর 
শ্বেতাঙ্গ জমায়েত হয় । কৃষ্চাঙ্গ- 
রাও লঙ্গে সঙে রাস্তায় 
পড়ে। পুলিশ যুধ্যমান দু'দলোর 
মধ্যে এসে দীড়ায়। তারপর, 
একদল শ্বেতাজদের 
দিকে অগ্রসর হয়ে বলতে থাকে 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায ) 


(দর্পপের সংবাদদাত!) 


ভারতীয় চা একদিন পৃ্‌ঁিবাঁর চাঁছদার শতকরা ৪০ ভাগ 


মেটাতো। কিন্তু নানা কারণে ক্রমেই বাজার সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এক" ' 
কালে ইংলণ্ড ভারতাঁয় চায়ের সর্বোচ্চ ক্রেতা ছিল, কিন্তু গত কয়েক- 
বছরে এ দেশে চা রপ্তানী আট-শতাংশ কমে গেছে। 

এই নিয়ে কিছুদিন আগে ভারতীয় চা বাগিচা মালিকদের জনৈক 


সৃখপাত্ৰ অনেক কথা বলেছিল্নে। তাঁর প্রধান বন্তব্য ছিল করের বোবায় 


ভারতপয় চায়ের দাম বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে বাজার চায়র কাত 
*.কমতে সুর; করেছে। তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছিল যে ভারত সরকার 
রপ্তানী শুজ্ক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংগৃহিত কর বাদ দিলেই 


ভারত ভার বাজার ফিরে পাবে। 


কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা করে 
বোঝাবার চেষ্টা অন্তার়। সাম্প্রতিক 
কালে সবচাইতে বড় আঘাত আসছে 
সেই সব ইংরাজ বাগিচাওলাদের কাছ 
থেকে যারা ভারতে চা শিল্পের পত্তন 
করেছিল । আর এখন থেকে প্রতি- 
কার খুঁজে বের না করতে পারলে 
ভারতের সাধারণ চা বাজার পাবেনা 
বলেই অনেকে মনে করছেন। 
ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার ! 

তথ্যাভিজ্র মহলের মতে যেদিন 


ভাবত ১৯৫২ সালে বললে! সে 


লণ্ডনে তার চা নিলাম করবে না, 
তখন থেকেই এই অবস্থার সুচনা । 
সেদিনই ইংরাজ বাগিচাওলার্য ও 
তাদের যারা পোষণ করছে তারা 
বুঝতে পারল যে আজ না পারলেও 
একদিন না একদিন এ আঘাত আরও 
তীব্রভাবে আসবে ইংরাজ মালিক, 
দালাল প্রভৃতির উপর] পুসেই 


অবস্থায় যাতে পড়তে না হয় সেজন্ত 
তার! সুরু করলো পূর্ব আফ্রিকাতে 


চা শিল্প গড়ে তুলতে । ' বাগিচা 
কর্মীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য আইন 


পূর্ব সিদ্ধান্ত অমুযায়ী ডাঃ রায়ের 
সঙ্গে তার বাড়ীতে দেখা করেন গত 
রবিবার দিন এই রিবেল গ্রুপের 


লোকজন । শ্রীগ্রফুল্প সেনের কথা 


উঠতেই নাকি ডাঃ রায় বলেন এ 
ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘ।মান এখন 
ঠিক হবে না। কেননা কেন্দ্রীয় 
সরকার থেকে কি করে বেশী থাগ্য 
শন্ত পাওয়া যায় সেটাই হল এখন 
বড় সমস্তা । অবাস্তর অন্ত কোন প্রশ্ন 
তুলে এ ব্যাপার আর ঘোরাল 
করা উচিত হবে না। ভাঃ রায়ের 
এই বক্তব্যের পরে নাকি আর বিশেষ 
কথা প্রফুল্পবাধুর ব্যাপারে তুলতে 
কোন সদস্তই সাহস পাননি | 
তারপর অতুল্যবাবুর অপসারণ 


' আর কংগ্রেসের পুর্ণগঠনের' ' প্রশ্ন 


উঠতেই নাকি ডাঃ রায়ের বলেন 
অতুল্যবাবুর মত এত বড় নংগঠক 
_ আর বাংলা দেশে বতগানে সেই এবং 
"গত কয়েক বছর যে ভাবে তিনি 
কংগ্রেনকে চালিয়ে এসেছেন তা 


সত্যিই প্রশংসার ব্যাপার ৷ 
একজন সদস্ত নাকি তখন মণ্ডল 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


বৃটিশ বাগিচ| মালিক ৪ দালালদের চক্রান্তে 
ভাৰতীয় চায়ের বাজারে চরম ঘট 


কা্ছিনগ তাদের এই নূতন দাত 
নিতে সহায়ক হলো । 

তারা বুঝলো তাদের উপনিবেশ 
পূর্ব আফ্রিকাতে সরে যাওয়াই ভাস 
কারণ সেখানে আরও 'অস্ততঃ 
২০২৫ বছর লাগবে অনুরূপ আইন 
কানুন হতে। ততদিন তাদের 
পোয়া বারো । একথা আর এখন 
অবিদিত নয় যে ইংরাজ সরকার 


নিজেই তার দেশবাসীর এই নূতন 


প্রচেষ্টার সহায়ক "হয়েছে । আর 


গত .কয়েকবছরে দেখা গেছে এই 


পূর্বক আফ্রিকার চা-ই ভারতীয় সাধারণ 
চায়ের প্রধান প্রতিযোগী লগ্ডনের 
বাজারে! 

বলে রাখা ভাল যে কতকগুলো 
অস্থবিধার জন্তু কলকাতাতেই চা 
নিলামের কেন্দ্র খোলার প্রচেষ্ট! 
ভারত সরকারের সফল হয়নি। 


' এখনও লণ্ডনই ভারতীয় চায়ের অন্ত- 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


: 
| 





_ সম্পাদকীয় 


না মন কিছু গলি চাইন 


" কেরলের কম্যুনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী প্র 
নামদিরিপাদ এতদিনে একটি সত্য 
উপলদ্ধি করতে পেরেছেন ঃ বিরোধী 
পক্ষ শক্তিশালী হলে, বাম হলে 
এবং দায়িখঁজ্ঞানহীন হলে জনকল্যাণ 
করা ,সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে 


ওঠে । অভিজ্ঞতাটি শ্রী না্দিরি-- 


পাঁদের কাছে নতুন কারণ কম্যুনিষ্টরা 
এই প্রথম গণতান্ত্রিক উপায়ে 
ক্ষমতার আসীন হয়। নতুন হয়েছে 
অভিজ্ঞতাঁটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান । 
এটি গভীরভাবে চিন্তার বিষ্য় বলেও 
আমর! মনে করি । 


- শুধু কেরল নয়, অভিজ্ঞতাটির 


মূল্য সমগ্র ভারতের পটভূমিতেই 
বিচার করা উচিত 1 অবপ্ত কংগ্রেসী 
শাসকদের কাছে এই অভিজ্ঞতা 
পুরাতন। গৃত ১১ বছর ধরেই 
তারা বিভিন্ন দলের তীত্র বিরোধীতার 
কটু আস্বাদ পেয়ে আছছেন। 
গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধীতা 
থাকবেই এবং শক্তিশালী বিরোধী- 
দলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষার 
একমাত্র পথ ৷ প্রশ্ন সেখানে নয়। 
আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের 
মত দেশে, যে দেশ অর্থ-উন্নত অবস্থা 
থেকে বড় বড় লাফ মেরে কালের 
সঙ্গে তাল রাখবার অন্য সাংঘাতিক 
ঝুঁকি নিয়ে, ক্ষমতাতিরিক্ত নিষ্্া 
বত্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেই দেশে 
ক্ষমতার আসীন দল এবং বিরোধী 
দল কি ধরণের রাজনৈতিক আচরণ 
করবেন ? গতানুগতিক ভাবে 
পাশ্চাত্য পাল মেণ্টারী ভিমোক্রেসিক্‌ 
ধারা অনুসরণ করবেন? যারা 
ক্ষমতা দখল করেছেন তাঁর! মেজ- 
রিটির জোরে নিজেদের সিদ্ধান্ত, তা 
তই অযৌক্তিক হোক বা অকল্যাণ- 
কর হোক না কেন, চাপিয়ে দেবেন 
দেশের ঘাড়ে? এবং অপরপক্ষে 
বিরোধীদল সর্বপ্রকার বুদ্ধি 


বিবেচনা জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারকে 
নাস্তানাবুদ করার জন্তই আশ্রয় নেবেন 


ছেদহীন এজিটেশনের ? 
কেরল সরকারে কার্যকলাপ 


দেখে কমুযনিষ্টরা অত্তত এ জিনিষটা. 


বুঝেছেন যে জনসাধারণের মঙ্গল 
করবার আস্তরিক ইচ্ছা সত্বের সরকার 
“ভুল করে জনস্বার্থ বিরোধী” কাজও 
করে ফেলতে পারেন । 

খাম্ভ সংকট সমাধান সম্পর্কে 
হালে পানি'না পেয়ে প্রধান মন্ত্রী ৷ 
শ্রীনেহরু লোকসভায় সম্প্রতি কংগ্রেস 
সরকারের ব্যর্থতা বিষয়ে যে 
নাটকীয় স্বীকারোক্তি করেছেন 
তাতে কাগ্রেসীরাও অন্তত এটুকু 
বুঝতে পেরেছেন যে শুধুমাত্র দলের 
জোরেই জাতীয় সংকট মোচন কর! 


যায় না। 
জাতীয় সংকট মোচনের একমাত্র 


পন্থা দলমত নিধিশেষে সকলের 
আন্তরিক সহযোগীতা এবং সংৎপ্রচেষ্টা ৷ 
খান্ত সংকট অতিক্রম করবার জন্ত 
প্ীনেহকু যে সর্বদলীয় 


কমিটি | মাঁলিকদেরই জঙ্তে। 


নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন নীতিগত- 
ভাবে আমরা তা সমর্থন করি 
মনে করি বতমান অবস্থায় এইটিই 
সর্বোত্তম পন্থা । 

কিন্ত কার্যক্ষেত্রে এই নীতি কতটা 
প্রযুক্ত হবে তা নির্ভর করছে কংগ্রেস 
এবং বিরোধীদলের আচরণের উপর । 
এই নীতি কার্যে পরিণত করার, 
দায়িত্ব দশ আনা কংগ্রেসের কারণ 
কংগ্রেসের হাতেই শাসন ভার। 
আন্তরিকতা দিয়ে, সহনশীলতা দিয়ে 
তাদের বিরোধীদলের মনে আস্থার 
সঞ্চার করতে হবে৷ . বিরোধীদলের 
্রস্তাবগুলি, যুক্তিপূর্ণ হলে, কাজে 





দর্পণ 


পরিণত করার জন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে 
এগিয়ে যেতে হবে। 

বিরোধীদলগুলিকেও পলিটিকূসের 
দাও প্যাচ আপাতত পকেটে পুরে 
সংকট মোচনের বাস্তব পরিকল্পনা 
নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সর্ব- 
দলীয় প্রচেষ্টা যাতে সত্যই রূপ পরি- 
গ্রহ করে তাব জন্ত চেষ্টা করতে হবে | 

দুঃখের. বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনৈতিক হাওয়া-মোরগ সংকট 
মোচনের দিক থেকে তার মুখ 
ফিরিয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে যে সর্বদলীয় খাদ্য 
উপদেষ্ট। কমিটি গঠিত হয়েছে, 
সংকটকালে তার বৈঠক আহ্বান 
করা হয় নি, পূর্ব পূর্ব বৈঠকে গৃহীত 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলিও সরকার কার্যে 


চায়ের বাজারে মন্কট 


. এম পৃষ্ঠার পর 
তম বিক্রয় কেন্দ্র । 
সম্ভব হয়েছে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের 
জন্ত। তারাই আবার ভারতীয় 
অনেক চাবাগানের মালিক । 

শিল্পের ভাগ্যনিয়স্ত। 

কিন্ত কি করে মাত্র আটটি 
সওদাগর ভারতের এত বড় চা শিল্পের 
ভবিষ্যৎ নিষ্ধারপ করতে পারছে 
তা বুঝে নেয়া দরকার | কলকাতার 

তেরটি এজেন্সী সংস্থা পুর্ব ভারতে 

যা চা উৎপন্ন হয়, তার ৭৫ শতাংশ 
নিয়ন্ত্রণ করে। তার মধ্যে আবার 
সাতটা করে ৫€* শতাংশ এবং পাঁচটা 
৩৬ শতাংশ । 

১৯৫৪ সালে বাগিচা অনুসন্ধান 
কমিশন যখন বসেছিল তখন ১২৯ 
টাই ষ্টালিং কোম্পানী ছিল, ১১্টা 
ছিল বিদেশীদের এবং ৩০৯টা 
ভারতীয়দের অধীন । যাঁদও এ 
ক বছরে কয়েকটি কৌম্পানা হাত 
বদল হয়েছে, তা হলেও ইংরাজ 
মালিকদের প্রাধান্ত অক্ষুগই রয়ে 
গেছে। | 

চা ব্যবসার ক্ষেত্রে আবার আটটী 
এজেন্সা হাউস, যারা আবার মালিক- 
দেরই প্রতিষ্ঠান, কলকাতা নিলামের 
৫০ শতাংশ চাই ক্রয় করে। আর 
খুচর! বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুটি বিদেশী 
প্রতিষ্ঠানের জুড়ি নেই । এই এজেন্সী 
হাউসগুলর সেহকারা প্রতিষ্ঠান- 
গুলোই আবার লণ্ডন বাজারে চা 
কেনা বেচা,করে। এই চা ব্যবসায়ে 
“দালালের অপ্রতিহত প্রতাপ । 

তার! বরের ঘরের মাসি, কনের 
ঘরের পাস। তারা একাধারে চা 
আস্বাদন থেকে আরস্ত ক'রে ক্রেতা 


ও বিক্রেতা উভয়কেই উপদেশ ঘেয় |. 


এইরূপ চারটি প্রতিষ্ঠান ৯৬ শতাংশ 
চায়ের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে । কাজেই 
তাদের একের পক্ষে ও অপরের 
বিপক্ষে কাজ করার যথেষ্ঠ সুবিধা 


থাকে । এরাই আবার বাগিচা- 
ওলাদের ও ক্রেতাকে ধার দেয়। 


অথচ এই সুবিধা শুধু শ্বেতা 
ভারতীয়েরা 


এটাও অবশ্ত ' 


সেখানে অস্পৃষ্ঠ ৷ 
ভারতকে বঞ্চনা 

এইরূপ অবস্থায় যখন কোনও 
প্রতিষ্ঠান ভারত থেকে লণ্ডনে তার 
সহযোগী প্রতিষ্ঠানে চা পাঠায, তখন 
একটু মনোষোগী হলেই বিদেশী 
মুদ্রার ব্যপারে ভারতকে বঞ্চিত কর! 
যেতে পারে এবং করা হয়ও, একথা 
অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে 
যদিও এতে বেআইনী বিশেষ কিছু 
নেই। কিন্ত শ্বেতাঙ্গ বণিককুলের 
রপ্তানী ব্যাপারে এমন একচেটিরা 
প্রতিপত্তি যে ভারত তার চা 
আমেরিকা বা অন্ত যে কোনও ডলার 


এলাকায় রপ্তানি করুক না কেন, ডলার 


কিন্ত জমা হয় ইংলগ্ডের নামে । 

অর্থাৎ সেই ডলারে ভারত সরা 
সরি হাত ববাতে পারে না। তাছাড়া 
ইন্ভয়েস লেখার কারচুপির ফলে যে 
একটা বেশ মোটা অঙ্ক থেকে 
ভারতকে বঞ্চিত কর! হয় তা কে 
নাজানে। অবস্তি অন্তান্ত জিনিষের 
ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা চলে 
আস্ছে ও দেখা গেছে যে ভারতীয় 
বণিকদের অনেকেরই বিদেশী ব্যাঙ্কে 
বেশ মোটা অঙ্ক জমা হয়ে যাচ্ছে। 
তাছাড়া জাহাজের মাশুল, বীমা প্রভৃতি 
ব্যাপারেও যে বিদেশী সংস্থাগুলো 
অগাধ মুনাফা লুটুছে তা না বল্লেও 
চলে। এইসব শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠটানই 
আবার এমন সব কারচুপি চালায় যে 
অনেক ক্ষেত্রেই ভরতেই ভারতের 
উৎপন্ন উৎকৃষ্ট চ1 পাওয়া যায় না। 
তাতে ভারতের নিজস্ব বাজার গড়ে 
ওঠার সুযোগ পাচ্ছে না। 

সুদূর ১৮৩৩ সাল থেকে মুষ্টিমেয় 
শ্বেতাঙ্গ ভারতে চা শিল্প গড়ে.তুলছে। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে চায়ের 
পত্তন করেছিল তখনই যখন তারা 
চীনদেশে একচেটিয়৷ চা শিল্প ও ব্যবসা 


চালাবার সুবিধা থেকে আস্তে আন্তে 


বঞ্চিত হতে থাকে। - হঠাৎ একদিন 
সেইজন্তে তারা চীনের চা শিল্প প্রায় 
ধ্বংন করে ভারতের উত্তর পূর্ব 
সীমান্তে এসে শিকড় গেড়ে বদ্লো। 

এখন তারাই আবার 


রূপাফ়িত করেন নি, এ অভিষোগ- 


' কমিটির বিরোধীদলের সদস্তরা করে- 


ছেন। এবং সেই কাবণে আগামী 
১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যব্যাগ্ী 
খান্ত, আন্দোলন বিরোধী -কয়েকর্টি 
দলের নেতৃত্বে সুরু হতে যাচ্ছে। 

সরকার তার উপেক্ষার দ্বারা এবং 
বিরোধীদলের উগ্রতর গোষ্ঠি তাদের 
আক্রোশের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে যে 
অবস্থার সৃষ্ট কবতে যাচ্ছেন তাতে 
বিশৃঙ্খলাই আসবে | দুর্গত জনগণের 
দাবাগ্সি-ক্ষুধা বিন্দুমাত্র প্রশমিত 
হবে. না। 

জনস্টধারণ সম্তাদরে খান্ত এবং 
নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য চায়, রাজনৈতিক, 
দাবা খেলার অসহায় খুঁটি হতে চায় 
না, ঝান্থ পলিটিক্‌স্‌-বাজেরা এ 
সত্য ষত - সত্বর উপলদ্ধি করবেন, 
দেশের কল্যাণও তত সত্বর আসবে ৷ 





ভারতের চা শিল্পকে ধ্বংসের 
সুখে ঠেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে 
পূৰ্ব্ব আক্রিকাতে বেশী মুনাফার 
লোভে। অনেক ম্বেতাজ 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চা বাগান 


বিক্রী করে দিয়েছে বা দিচ্ছে, ' 


নতুন জায়গায় চলে যাবার 


“আজন্যে। 


বেশীর ভাগই আবার এখানে 
থাকতে থাকতেই পূর্বক: আক্রিকাতে 
অর্থ বিনিয়োগ করছে। এতদিন 
চা শিল্প শ্বেতাদদের এতই একচেটিয়া 
সম্পত্তি ছিল যে ভারতীয়দের এঁ শিল্প 
শিক্ষার সুযোগ প্রায় ঘটে নি বল্লেই 
চলে। কাজেই যখন কোনও শ্বেতাজ 
তার বাগান ভারতীরদের কাছে বিক্রী 
করে যায়, তখন বাগান ঠিকভাবে 
চালানোই প্রধান সমস্তা হয়ে দাড়ায়। 

অবশ্তি অনেক ভারতীয় ইতিমধ্যেই 


শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় 


. করা 
, যাওয়ার জন্য জোর চেষ্টা চালান হয়। 


শুক্রবার ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





৮. 


সাত নম্বর বাড়ীর রহস্য , 


(১০ পৃষ্ঠার পর ) 
পৰ্যবেক্ষ ণ কাজে ঢিলেমির রে 


কমিটি অপারিপ্টেডেটকে (পান) * 


দায়ী করেন , এবং সুপারিণ্টেডেণ্ট 
মহাশয় সমর্থনযোগ্য নয এরকম 
একুটা ব্যাপারকে সমর্থন করতে 
সমস্ত বিষয়টাকে আরও 
ঘোলাঁটে করে তোলেন বলে কমিটির 
পক্ষ থেকে-মন্তব্য করা-হয়। - 
সিটি আক্কিটেষ্ট সম্পর্কে কমিটির 


মন্তব্যে বলা হয় যে, তিনি যদি - 


আরও দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতাব সঙ্গে 
ব্যাপারটা 
তাহলে কমিটি সম্তষ্ট হতেন। একটি 
অনন্থমোদিত নির্মাণকাজ পরীক্ষা 


করে দেখা ও ধরার ব্যাপারে বিল্ডিং * 


ইন্পেক্টর যে অক্ষমতা দেখিয়েছেন 


তা ক্ষমাব অযোগ্য বলে. কমিটি 


মন্তব্য করেন। ৪নং ডিগ্রির 


ওভারসীয়ার শ্রীসেন সম্পর্কে কমিটি ৭. 


এই মন্তব্য করেন' যে, তিনি জেনে- 
শুনেও একটা অসত্য কথা বলে- 
ছেন। কারণ, ৫০ ফুট চওড়া রাস্তা! 
তৈরী করা হয়েছে বলে তিনি যা 
বলেন তা সত্য নয়। 

কমিটি মনে করেন ষে, সজ্ঞানে 
কর্পোরেশনের নিয়মকানুন ভঙ্গ 
হয় এবং এই অন্তায় চেপে 


এই ধরণের ঘটনা ভবিষ্যতে 
যাতে আর ঘটতে না পারে সেজন্ত 
এই অন্তায়ের সঙ্গে যে সমস্ত অফিসার 
বিশেষভাবে জড়িত, সবশেষে কমিটি 
তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণের সুপারিশ জানান । 





হিন্দ -আগলার 


' সারাজীবনের বিশ্বত সঙ্গী রর 


হিন্দ সাইকেল বিশ্বস্ত সঙ্গী; আপনার সার! জীবন এটি ' $4 


আপনাকে কাজ দেবে-_কখনও মুস্কিলে ফেলবেন! । ৯ 
হিন্দ তৈরী হয় সবচেয়ে ভাল উপাদান থেকে এবং * 8 
এটির পেছনে থাকে কুশলী কর্মীদের নিষ্টা। ৪8 
সেইজন্যেই হিন্দ এত তাল কাজ দিতে অক্ষম । টি 


1 


পরিচালনা করতেন ; 


4 





শক্রবার ১২ই সেপ্টেম্বর, ১১৫৮ 





ডাঃ রায়, আপনি দিনছাটার 
&_ খবর নিশ্চয়ই দেখেছেন। রাজ- 
নীতি নয়, সমাজনীতি নয়, লীগ- 
এ কংগ্রেসীর দা নয় বা মাতালেরও 
কাণ্ড নয়। 'সাঁমান্ত বচসা, সামান্ত 
কথাকাটাকাটি থেকে প্রলয় কাণ্ড। 
ছু'জন মারা গেল, বিয়াল্লিশ জন আহত 
হয়ে রইল। ঘর পুড়ল,গুদাম পুড়ল, 
পোষ্টাফিসগুলি পুড়ল! সমস্ত 
আগুন শেষ পর্য্যন্ত প্রধাবিত হ'ল 
মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের দিকে। 
ছাবিবশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । 
উনিশট মামলা দায়ের করা হয়েছে) 
ভি এ জার 
ধারা জারী ছিল। দামান্ত ঘটনা 

” _ নয়। ভাবনার কথা। 
আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন। 
হয়ত আপনাত্র মনে একথা রেখাপাত 
করেছিল যে, এ কোন ফরওয়ার্ড 
ব্লকিষ্ট বা কমুমনিষ্এর উষ্কানীর 
জের! কেউ হয়ত, কেননা আপনার 
পরামর্শদাতার অভাব নেই, 
» আপনাকে বলেছেন যে ও হচ্ছে 
দিনের পর দিন যুগাত্তরে “বাঙ্গালী 
কোথায়’ প্রবন্ধ প্রকাশের জের 
অথবা তাই নিয়ে সভাসমিতি করার 
কুফল। একটা “স্কেপগোট' আপনার 
চাই। আপনি ত একথা স্বীকার 
করবেন না যে এ আপনার শাসন- 
| কার্য্যের ব্যর্থতার ফল? আপনি ত 
+.. একথা মানবেন না যে দশ বছরে 
আপনাদের সাফল্যের যে ফিরিস্তি 
দেন তাই থেকেই এই নৈরাশ্তের 
ঝড় বয়েছে?' আপনি ত একথা 
- সমর্থন করবেন না যে, উত্তর বাঙ্গলা 
থেকে যে সব প্রতিনিধি এসেছেন 
এবং বার। আপনার পক্ষে হাত 
তুলেছেন তার! আপনাকে উত্তর 
বাঙলার প্রকৃত অবস্থা জানায় নি? 
« আপনি হয়ত শুনলে চটে উঠবেন 
যে আপনি উত্তর বাঙলার কোন 
খবরই রাখেন না বা রাখতে চান 
। আপনি একথার স্পষ্টই বলে- 
লেন যে অন্দর শাসনকাধ্য চালান 
আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। একথা 
বলেও শাননকাধ্যের পদটি আকতে 























রইলেন . 
এ কথাটা উঠেছিল ভাষাভিত্তিক 
রাজ্য পুনর্গঠনের সময়। আপনার 


কংগ্রেস ত এহেন বাংলাভাষী জায়গা 
‘নেই যা না দাবী করেছিল__মায় 
কোরিডর পর্য্যন্ত । আপনারই 
কংগ্রেস-ঁ-ঁযে কংগ্রেস আপনাকে 
প্রত্যেক বছর লক্ষ. টাকার তোড়া 
দিয়ে থাকে। সেই কংগ্রেস দাবী 
করেছিল ' বাংলাভাষী গোয়ালপাড়া। 
কংগ্রেস ছাড়া আরও অনেকে 
অন্ততঃ 

" আপনি এক 'তুড়ি'তে ও দাবী উড়িয়ে 
“, দিলেন; যুক্তিও চমৎকার ; আপনার 
মত ‘পুরুষোত্তম' মুখ্যমন্ত্রী যে কথা 
বললেন, তাতে আমার মত পুরুষা- 

৭. ধমেরও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। 
আপনি বল্লেন অন্দর আমি শাসন 
করতে পারব না। কে যে আপনাকে 
মাথা কুটে শাসন করতে বলছে 
জানি নে। আপনি, শাসন করতে 


০০ 


ধুবড়ী দাবী করেছিল।, 


দর্পণ 





বনুঘন্মান; গরঃয়ৰঃ নিবোনমেতৎখ 
ৃ দুইচন্ষু রাজনীতিক 


পারবেন না বলে, আপনি একটি 
অপদার্থ পুরুষোত্তম বলে, যা স্তাষয 
দাবী ভা অস্বীকার করার, হেলা- 
ফেলা করার অধিকার আপনাকে 
কে দিয়েছে? বাংলাদেশে, বিশেষ 
করে উত্তরবঙ্গে, মানুষ নেই ‘বলে 
এই বিশ্বাসঘাতকতা করে অনায়াসে 
পার পেয়ে গেলেন । বাংলাদেশে 
বিপ্লবীরা মরে গেছে বলে আপনার 
জমিদারীর ছুটো মানভূমি থান! 
বিহারকে দিয়ে দিলেন, আপনার 
ও পাটনাই-প্রেমের পুরস্কার দেবার 
মত মানুষ নেই বলে আপনি এখনও 
মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বিচরণ করছেন । 

সত্যিই উত্তরবঙ্গ শাসনের যোগ্যতা 
আপনার নেই এ যখন আপনি 
ধুব্ড়ীর প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন, 
তখন উত্বরবঙ্গকে বাদ দিয়েই 
আপনার শাসনকার্যের | দায়িত্ব 
আপনাকে পালন করতে হবে। 
উত্তরবঙ্গের কোন খবরই আপনি 
রাখেন না। উত্তরবঙ্গ অনেক দুর? 
আপনার দৃষ্টি কলকাতা, আর শখের 
বাগান কল্যাণী। আপনি কি 
উত্তরবঙ্গের ভূখণ্ডের খবর রাখেন? 
আপনি কি ওখানকার মাটির, 
প্রকৃতির পরিচয় জানেন ? ওখানে 
নদীর গতি-প্রকৃতির কোন খবর 
রাখেন? উত্তরবঙ্গে ভূখণ্ডের ওপর 
এই দুরস্ত অনিশ্চিত জলধারা কি 
প্রতিক্রিয়া রেখে যায় তার কি কোন 
ধারণ। আপনার আছে? কলকাতা- 
কল্যাণী-বিমুক্ত হয়ে কখনও কি 
আপনি ভাবতে পেরেছেন যে উত্তর- 
বকে পশ্চিমবাংলার শস্তভাণ্ডার 
করা যেত? আপনি এখানকার 
ফসলের কোন খবৰ রাখেন? খবর 
রাখেন যে এখানেই চা, পাট, তামাক 
থেকে আপনার ডলার আমে” 
আরও আসতে পারে ? | 

খবর রাখেন না। আপনি খবর 
রাখেন হুগলী নদীতীরে পাটকল 
গুলির; আপনি সেই কলওয়ালা 
মালিকদের পরামর্শ দেন কি করে এক 
তাত থেকে দুই তাতে শ্রমিকদের জুতে 
দেওয়া যায়! পাঁট ষারা জন্মায় আপনি 
কতটুকু ভাবেন তাদের জন্ত? কি 
করে তারা ভাল করে জমি চষতে 
পারে, কি করে তারা পাট ভাপ 
জন্মাতে পারে, কি করে তারা ভাল 
পাট ঘরে তুলতে পারে, কি করে তারা 
মহাজনের ফেরে না পড়ে ন্যাধ্য দামে 
পাট বেচতে পারে, কি করে তারা 
মহাজনের কবল থেকে মুক্তি পেতে 
পারে, কখনও স্বপ্নেও কি আপানার 
মনে এসব কথা জেগেছে অথব! 
আপনি ‘ওরিয়েন্টাল চেম্বার অব, 
কমা্সে* যে কথা বলেছেন সে কথাটা 
অন্তরে কি পোষণ করেন? আপনি 
বলেছেন, সবাইকেই যখন খেতে হয়, 
তখন খান্ত পাওয়া-না-পাওয়ার ওপরই 
আর সব জিনিষের দাম নির্ভর করে। 
ক্যাশ-ক্রুপের মুখস্ত ঝুলি ছেড়ে একবার 


কখনও কি ভেবেছেন যে ধানের 
জমিতে বা ধানের বদলে পাট চাষের 
উৎসাহ দেওয়া সমগ্র ভারতের যতই 
কল্যাণকর হোক্‌) বাংলাদেশে ধানের 
ফসল যাবে কমে, আর চালের দাম 
উঠবে চড়চড় করে ৩৫২ টাকায়? 
কার সেবা আপনি করছেন ? বাংলা- 
দেশের চাষীরা যদি মরে, বাংলাদেশের 
' মানুষের! যদি মরে তবে হুগলী পাট- 
কলের পেট ভরাবে কে? কখনও 
কি ভেবেছেন কি হারে পাট আর কি 
হারে ধান চাষ করলে ক্ষমতা রক্ষা 
হয়, ক্যাশও হয়, বাচাও যায়? আপ- 
নার, কি এমন সাহস আছে যে, 


বাংলার মান্থুযকে চারটা পেট পুরে, 


ভাত খাওয়াবার জন্ত সমগ্র ভারতের 
স্বার্থে পাটচাষ বন্ধ করে দেবেন । নাই 
বা হুল পাট, মড়ায় মড়ায় ধান ভরে 
উঠুক--সুলভে সস্তায় খেয়ে বীচুক 
বাংলার মামুষেরা। আপনার সে দৃষ্টি 
নেই, আপনার সে প্রাণ নেই, বাংলার 
চাষী আপনার কাছের মানুষ নয়, 
আপনার কাছের "মানুষ স্ুরজমল 
নাগরমল | আপনি জানেন উত্তরবঙ্গের 
রন্ধে রন্ধে সুরজমল মাঁগরমলেরা ছড়িয়ে 
আছে, আপনি জানেন উত্তরবঙ্গে 
অনেকখানি অর্থনৈতিক কাঠামো এই 
“কাইয়া'রা দখল করে রয়েছে; মফঃ- 
স্বলের দুরদুরাস্ত অঙ্গন-প্রালপ পর্য্যন্ত 
এদের হাত বাড়ান ; বাহেদের সঙ্গে 
“কাইয়া'দের সম্পর্ক সামাজিক নয় 
রাজনৈতিক নয়, সর্রবোতোভাবে 
আধিক ; এরাই দাদন দেয়, এরাই 
মাঠের ফসল তুলে আনে! কখনও 
আপনার মাথায় এদের সম্পর্কটা কি- 
রকম হয়ে উঠতে পারে এ ভাবনা 
ঢুকেছে? 

সাহেবেরা যেখানে চায়ের বাজার 
কন্ট্োল' করে আপনার দৃষ্টি সেখানে 
নিবদ্ধ) ডুয়াসে'র টি এষ্রেট বা দেশী 
বিদেশী ছোট ছোট স্বতন্ত্র রাজ্যের 
খবর আপনি রাখেন? বৃটিশ আমলে 
এ সব রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল) ওখ্ান- 
কার আইন-কানুন দেশীয় রাজ্যগুলির 


মতই পৃথক ছিল। আপনি খবর । 
রাখেন কত জমি এই চা-বাগানের 
আাওতাই আছে? প্রস্তাবটা কি 


বৈপ্লবিক মনে হবে, যদি বলি, থাক্‌ 
চা, আমর! জমিতে ধান ফলাব, পেট 


পুরে ভাত খাব। পাটে আর চায়ে' 


বাংলাদেশে কতই বা পায়? পাটের 
দালাল, ফড়ে কারখানাদার, শ্রমিক 
সবই বাংলার বাইরের ) দাণ্ডিই হচ্ছে 
এর মূলকেন্দ্র। পাটের চাষীরা শুধু 
বাঙালী, তাদের আষ্টেপৃষ্টে এই দালাল 
ফড়ে কারখানাদারদের নাগপাশ । 
চায়ের কারবার ইংরেজ ফড়েদের, 
ওদের হাতেই অক্সান, ওদের হাতেই 
বিশ্ববাজার ; ওর! ইচ্ছে করলে চায়ের 
দর .ওঠানামা করাতে পারে ) ওরা 
ইচ্ছা করলে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারে ; সবই ওদের হাতে) শ্রমিকেরাও 
বাঙালী নয়) কিছু বাবু, বড়বাবু 





মালিক বাঙালী আছে বটে। থাক, 


আমাদের যদি বাচতে হয় তবে. 


আমরা আমাদের স্বার্থে, বাঙলার 
স্বার্থে, বাঙালীর স্বার্থে চা আর ধান 
ফলাবার আন্পাতিক হার নির্দিষ্ট 
করে দেব। . 

তেমনি তামাক। এও একটা 
ক্যাশক্রপ' এখানেও সেই মহাজনেরা 
রন্ধে রঞ্ধে বর্তমান | চাষী শুধু 
বাঙালী। সব বিক্রীর কতটুকু বাঙালী 
পায়, বাঙলাদেশে থাকে, এগুলো 
খতিয়ে দেখা দরকার। কাদের 
স্বার্থে এই “ক্যাশক্রপ' হচ্ছে? মাটার 
যারা মানুষ তারা কি অবস্থায় আছে 
কখনও কি ভেবে দেখেছেন? মহা- 
জনদের অক্টোপাস বাঙালী চাষীদের 
গৃহ প্রাঙ্গণ পর্যন্ত কি ভাবে জড়িয়েছে 
খবর রাখেন কিছু? যেকোন সময় 
এই সম্বন্ধের কি প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া 
হতে পারে, কখন কোন সময়, কি 
উপলক্ষ করে এই আধিক সম্বন্ধের 
আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়তে পারে, 
একটু হিসেব করে দেখছেন? 
উত্তরবঙ্গে কবে, কি দরে চাল বিক্রি 
হয়েছে হিসেবটা একটু মিলিয়ে 
দেখেছেন? ওখানকার জীবনযাত্রা 
নির্বাহের মান কত নীচু, কত সামান্ত 
তার খবর আপনি রাখেন না। কিন্ত 
তা পাওয়াও আজ দায় হয়ে উঠেছে। 
লক্ষণ ভাল নয়'। 

আপনি শুধু হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, 


মেদিনীপুর এদের চিৎকারেই শশব্যস্ত। 


বিশ্ববিস্তালয় খুলবেন কল্যাণীতে নয়ত 
বর্ধমানে। : দাঙ্জিদিংয়েও একটা 
খুলবেন বল্ছেন, কিন্ত সেও সেই 
আপনার বিলাসী দৃষ্টির একটা লক্ষণ 
মাত্র। দার্জিলিং জেলাটা বাংলাদেশের 
মধ্যে। এখানে বাঙালী ছাড়াও 
নেপালীরা আছে। তারা অত্যন্ত ভাল 
মান্ধষ। তাদের সঙ্গে সভ্ভাব রক্ষা 


সগ্মাদক মহাশয় সমীপেষু 


করায় অবশিষ্ট বাংলার লাভ ছাড়া 
ক্ষতি'নেই। কিন্তু সেখানে অকস্মাৎ 
একটি বিশ্ববিষ্তালয় প্রতিষ্ঠা করলেই 
*কি সে উদ্দেশ সিদ্ধ হবে.? সাহেব 
শাসকেরা দাঞ্ছিলিং ছেড়ে যাবার পর 
বাঙালী সাহেবের! যখন থেকে সেখানে 
শাসনভার নিয়ে গেল তখন থেকে 
এদের সন্বন্ধটা কেমন দাড়িয়েছে, 
আপনি জানেন কি? কিছুদিন 
আগেকার একটা কথা বলি। দ্দিন- 
হাটার মত অতি সামান্ত ঘটনা থেকে 
ওখানে বাঙ্টালী-নেপালীদের মনো- 
মালিস্ঠ ও মারামারিও হয়েছে । কেন 
এমন হবে? এ নিয়ে আপনি মাথ 
ঘাখিয়েছেন কি? একটা উপম 
দিই। দেশীয় রাজ্য কোচবিহার যখ 
বাংলাদেশে এল তখন বাংলাদেশের 
পদস্থ ব্যক্তিরা মনে করলেন যে এ 
দেশটা তার! জয় করে ফেলেছেন; 
এবং সেইরকম আচরণ প্রদর্শন 
করেছেন) ওখানকার স্থানীয় মনো 
ভাবের কোনও হদিশই তারা রাখতেন 
না। শেষ পর্যন্ত অবাধে গুলি চালিয়ে 
বসলেন। তাতে লঙ্জাও নেই, 
ক্ষোভও নেই। বাংলাদেশের বাঙালী 
'সাহেবর্দের দাঞ্জিংয়ের পাহাড়ীদের 
সমন্ধে এমনি একটি উদ্ধত ভাব 
বর্তমান) সাধারণভাবে সেখানকার 
বাঙালী সমাজেও তা প্রতিফলিত ; 
ওরা যে আমাদেরই বাঙলাদেশের 
অঙ্গ এ কথা তাদের মনে থাকে না; 
মনে করেন ও'দের সামাজিক অনুষ্ঠানে 
পাহাড়ীরা যদি বা আসবে, ওরা 
পাহাড়ীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে 
যাবেন না; ওঁরা অনেক বড়। এই 
মনোভাব দুরীকরণের জন্য কি চেষ্টা 
আপনি করেছেন? আরও লঙ্জাকর 
কথা এই, শুনেছি, কিছু সরকারী 
অনুষ্ঠান দাচ্জিলিং-এ ব্যবস্থা করে 
অনুষ্ঠান বাবদ, খরচ খরচা পরোক্ষ- 
ভাবে.বিলিবন্দোবস্তের কথাও তাদের 
- পরিকল্পনায় আছে। এ কি ছোটর 
প্রতি বড়র দয়া, ভিক্ষা? ওদের 


(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 





শাসতিদেব ঘোষকে নিয়ে শান্তিনিবেছনের অশান্তি 


গত শুক্রবার, €ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ 
তারিখের দর্পণে বোলপুরের সংবাদ- 
দাতা কর্তৃক প্রেরিত “শাস্তিদেব 
ঘোষকে নিয়ে শাস্তিনিকেতনে অশাস্তি” 
শীর্ষক সাংবাদটিতে কিছু ভ্রান্তি ঘটেছে। 
তা দূর করার জন্ত এইকটি কথা 
আপনার কাছে লিখে পাঠাচ্ছি। 
অনুগ্রহ করে তা প্রকাশ করবেন। 

১। বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির 


বিজ্ঞাপন ছুটি সকল কর্মীদের মধ্যেই 
বিতরিত হয়েছে । 

২। ., এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আমার 
“ডাঁকহরকরাশ চলচিত্রে যোগদানের 


| কোন সম্পর্ক নেই ৷ 


৩ বিশ্বভারতীর কর্মীদের অতি- 
রিক্ত আয় বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিটির বিরো- 
ধিতা আমি করবো একথা অমি 
জানাইনি। এবিষয়ে দেশের সব 
প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যে নিয়মে চলেন 
বিশ্বভারতীতেও সেই নিয়ম প্রথম 
থেকেই চলে আসছে । অর্থাৎ অতি- 


রিক্ত আয়ের কথা কর্তৃপক্ষকে পূর্বে 
জানিয়ে নিতে হয়! এইভাবে বিশ্ব 
ভারতীর কর্মীরা বাইরের নানা কর্মের 
সঙ্গে যুক্ত থেকে অতিরিক্ত আয়ের 
অনুমতি পূর্বেও যেমন পেয়েছেন 
এখনও পাচ্ছেন। 

৪। ষে ভাষায় ১ম বিজ্ঞপনটি 
প্রচারিত হয়েছে তাতে বিশ্বভারতী 
সংক্রান্ত যাবতীয় লেখার উপরেই 
সেম্সান করা হবে বলে জানানো 
. হয়েছে । অর্থাৎ বিশ্বভারতীর আদর, 
শিক্ষা, শিল্পকলা, ইতিহাস ইত্যাদি 
বিষয়ে আমরা ধারা এতদির্ন ধরে 
লিখে আসছি আমাদের সেই সব 
লেখার উপরেও সেম্সারের নির্দেশ 
এসে পড়ছে। বিশ্বভারতীতে এই 
আইন পুর্বে কখনো ছিলনা । আমার 
বিরোধিতা ছিল এই বিষয়টির উপরে। 
এ নির্দেশটিই আমি নত মত্তকে মানতে 
রাজি হইনি। | 

ইতি বিনীত 
শাত্তিদ্েব ঘোষ 


৮ialer 











আধুনিক সাহিত্য কোন পথে? 


র এক শ্রেণীর আধুনিক লেখকের 


মধ্যে যৌনব্যাপার সম্পর্কিত অসুস্থ 
অনোবিকারের, চিত্র আকবার যে 
বল্াহীন প্রবণতা সাহিত্যধর্মকে 
কলুষিত এবং শিল্পবোধকে পীড়িত 
করে চলেছে সে সম্বন্ধে দর্পণের 
পির পর কয়েকটি সংখ্যায় আলোচন! 
রেছি। আমার. এই প্রবন্ধগুলি 
বন্ধে নানা মহলের কিছু কিছু 
মীথিক সমালোচনা আমার কর্ণগোঁচর 
য়েছে! সম্প্রতি দর্পণের ' একটি 
সংখ্যায় আমার দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিবাদে 
একটি রচনাও প্রকাশিত হয়েছে । 

যুগধর্ম তথা সমাঁজচেতনা যে 
রস্তর আমাদের শিল্পবোধকে 
নিত করছে, এ কথা কেউই 
অস্বীকার করেন না। যুগধর্ম থেকেই 
বগশিল্পের স্থত্টি। এ জন্যই ষুগশিল্পের 
বৈশিষ্ট্যও . আমাদের স্বীকার করে 


'নতে হয়। 


কিন্তু যা নূতন, তা নূতন বলেই || 


পুরাতনের মূর্তিমান অস্বীকার নয়। 
চুঃখের বিষয় আধুনিক সাহিত্যিকদের 
মধ্যে “নুতন একটা কিছু করার” 
াগ্রহে অত্যন্ত স্পর্থার সঙ্গে ষে সব 
মূল্যবোধকে সমাজ বরাবর সন্মান ও 
মর্যাদার চোখে দেখে আসছে সেগুলি- 
ই ‘কিছু নয়’ বলে উড়িয়ে দেওয়ার 
একটা ঝৌোক দেখা দিয়েছে। 
মাগেও বলেছি, এখনও বলছি 
রর সঙ্গে মানুষের সমন্ধের 





বিত্রতা এর! স্বীকার করেন না। 
থাকধিত মনস্তত্ব উদবাটনের নামে 
রা ভ্রাতী-ভগ্মী, মাতা-কন্তা, ছোট- 
দ সব সম্বন্ধকেই যৌনলালসার 
্বগ্রাসী মালিন্তে আবিল করে 
হুলছেন। 


পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশে - 


মে সব নূতন ধরণের সাহিত্য গড়ে 
উঠেছে, তার মধ্যে উপন্তাসই প্রধান 
স্থান অধিকার করে। পুরাতন 
পাহিত্যে উপন্তাসের দেখা পাওয়! যায় 
না, সুতরাং উপন্তাস সপ্ূর্ণ আধুনিক 
উপন্তাস রচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
হিনীর মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের 
বি আকবার চেষ্টা। বিভিন্ন 
বিপরীতধর্মী ঘটনাসংঘাতে উপন্যাস 
বর্ণিত চরিত্রগুলির আস্তঃগ্রকৃতি 


ক্ষরণ ও সুষ্ঠ, বিকাশ, সামাজিক 
মামুষের স্তর ও শ্রেণীভেদে যে আকর্ষণ 
বিকর্ষণের ঘন্ব এবং এই সকল 








কারবার । রক্ত মাংসের মানুষ নিয়ে 
(যেখানে কারবার সেখানে “দেহবাদ' 


আসবেই এ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ 
কথ! | এই “দেহবাদ' কিন্তু আর 
নয়। মানুষকে মানুষ হিসাবে 


(প্রতিবাদের উত্তর) 


(ঘর্পণের দাহিত্য-সমালোচক ) 


দেখা। তার ভাল-মন্দ সবকিছু নিয়ে 
মানুষ মানুষই, আর কিছু নয়। 
মানুষকে তার নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করা আধুনিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। 
উনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক মিল ও 
কতের হিতবাদ ও মানবতাবাদ তৎ- 
কালীন সাহিত্যকর্মীদের প্রাচীন 
দধ-নির্ভর বাংলা সাহিত্যের 
মোড় ফিরিয়ে আধু নিক 
ভাবধারা প্রচলনে উৎসাহিত করেছে । 
তখনই জম্ম নিল উপন্তাস। তাদের 
উপন্তাসেই সর্বপ্রথম মানুষের জীবনের 
মর্মমূলে যে গু রহস্ত আছে তার 


"ওপর তীব্র আলোকসম্পাত করা 


হয়েছে । 

শিল্পে ও জীবনে সর্ববিধ কুত্রীতা ও 
কদর্ঘতার প্রতি বঙ্ষিমের আস্তরিক 
বিতৃষ্ণা ছিল. তাঁর শুচিতা বোধ যে 
কিরূপ উগ্র ছিল এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 





তার ‘জীবনস্থৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন । 
সুতরাং শ্রদ্ধেক়, শ্রীজ্নীলচন্দ্র বস্থ যে 
বলেছেন £ “একটি বিধবা নারীর প্রতি 


.কোন বিবাহিত পুরুষের কামজ আক- 


কে কালি কলমে প্রকাশ" করা 


নীতির দিক থেকে অন্তায়ই করা 


হয়েছে 1» এ মন্তব্যের সঙ্গে একমত 
হতে পারলাম না । কথা হচ্ছে এই 
যে, রোহিধীর প্রতি গোবিন্দলাঁলের 
রূপজ আকর্ষণের বর্ণনা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
নীতির দিক থেকে কোন অন্তায় করেন 
নি। কারণ মান্ষের জীবনের মর্ম- 
মূলের রূপ সহসা উদবাটিত করাই' 
ওপন্তাসিকের কাজ । কিন্তু দেখতে 
হবে যে, উদ্দিষ্ট চরিত্রের এই ধরণের 
কামজ আকর্ষণের প্রতি লেখকের 
কোন সহাহ্গৃতি আছে কিনা। 
সকলেই জানেন যে, গোবিন্দলাল 
অথবা রোহিণী -কারও প্রতি বঙ্কিম 


‘চন্দ্রের সহানুভূতি ছিলনা ৷ ভ্রমরের 


আত্যন্তিক অভিমানই যে গোবিন্দ 
লালের চিত্তবিক্ষেপের কারপ একথা 
বেশ স্পষ্ট করেই বঙ্কিকমচন্ত্র বলেছেন । 
আর রোহিণীর প্রণয় তৃষ্তার মধ্যে যে 
কোন আস্তরিকতা ছিল সে তোঁ তার 
কাধ্যকলাপের মধ্য দিয়েই সমধিক 
পরিশ্ষুট হয়ে উঠেছে। সুতরাং 
বঞ্ষিমচন্দ্র এই বিক্ৃত প্রণয়ের ভয়াবহ 
পরিপাম শ্রীকেছেন। তার স্বাভাবিক 
শুচিতাবোধের দরুণ তিনি ঘটনা 
পরম্পরার হুঙ্সাতিহস্্ বিশ্লেষণ 
করেন নি*বলে রোহিণীর খ্যলিবিদ্ধ 
হয়ে মৃত্যুবরণ আমাদের চোখে কিছুটা 
আকস্মিক. ঠেকে! কিন্তু তার 
পরিণাম যে অন্তরূপ হতে পারত এও 
আমরা মনে করতে পারি না। 

বস্থু মহাশয় রবীন্দ্রনাথের ঘরে- 
বাইরে, চোখের বালি, প্রস্থৃতি 
উপন্তাস ও গল্পের উল্লেখ করেছেন ৷ 
আমি ঠিক ইন্দিয়পরায়ণ কথাটা 
ব্যবহার করব না, বিভিন্ন ঘন্ব-সংঘাত 


এবং ইনটেলেকচুয়াল সাধর্মের ফলে 


নরনারীর মধ্যে ষে আকর্ষণের. 


অন্ত সম্মেলনের উদ্যোভ্তাদেৰ মধ্যে 
গঠনমূলক মনোভাবের অভাব 


(দর্পপের সলীত সমালোচক ) 


কলকাতা দাঁরদ্র মশাবিশ্তের-_জীবনে যাদের বহুবিধ সমস্যা । কিন্তু 
- তাদের সখ আছে, র$চি আছে, আছে শিল্পকলার প্রতি প্রকৃত অনুরাগ । 


, তাই তারা শত অসবিষা সত্বেও চেষ্টা করে সমত সম্মেলনের একটি 


টিকিট কৈনৰার। এই কারণে এবং ধনক খোষ্টীর পৃষ্টপোষকতার ফলে 
সন্মেলনগ্যজতে টাকার ছড়াছড়ি দেখা যায়। কথাটা অতিশয়োস্তি নয় । 


মোটামুটি একটি হিসাব নিন। 


পাড়ায় পাড়ায় আজকাল সন্মেলন ' 


"হচ্ছে বারোয়ারী হুর্গাপৃজার মত-_ 
কড় গুণে সংখ্যা বলা শক্ত । তবে 
বেশ ঘটা করে গত বহর যে সম্মেলন- 
গুলো হয়েছে তাঁদের সংখ্যা প্রায় 
দশ । এদের মধ্যে আবার চারটির 
একটু বিশেষ মর্য্যাদা আছে। অর্থাৎ 
এই চারটি সম্মেলনে যে শিল্পী বাজীমাৎ 
করবেন কলকাতার অন্তান্ত আসরে 


ভার আমন্ত্রণ অনিবাধ্য । এই মর্য্যাদা- 


৪০ থেকে ৬০ হাজার টাকার টিকিট 
বিক্রয় হয়। একটি বিশেব আসরে 
হয়ত আরও বেশী। এরপর আছে 
মাঝারি ও ছোট নানা আসর যাদের 
টিকিটের চাহিদাও কম নয় ।. 
কাজেই খুব গভীরভাবে চিন্তা না 
করেও এই সাদা কথাটি বুঝতে বেগ 
পেতে হয় না যে গানের আসরগুলোর 
মারফৎ যে টাকার চালাচালি,হয় তার 
পরিমাণ লক্ষের কোঠায় । এতে 
কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে 
না; কারণ এ’ কারও পকেট মারা 
টাকা নয়--উৎসাহী শ্রোতার স্বেচ্ছা” 
দত্ত; সংগীতের প্রতি সাধারণের 
অভূতপূর্ব আগ্রহের নিদর্শন | কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে যদি কোন শ্রোতা জানতে 
চান এই বিপুল অর্থের সন্যায় হচ্ছে 
কি-না তবে তা কি খুব একটা 
“আঁছান্ুকী”র হবে? সম্মেলনে 


পাণ্ডার৷ হয়ত বিসশ্বয় প্রকাশ করে 
বলবেন, এ' আবার কী ধরণের প্রশ্ন! 
আপনারা গান শুনতে চেয়েছেন 


আমর! শোনাচ্ছি। তাছাড়া এত ' 


খরচ--মণ্ডপ. নির্মাণ, মঞ্চ সঙ্জা, 
বসার ব্যবস্থা, আলো মাইক্রোফোন ; 
শিল্পী ভাড়া করা নয় তো হাতী 
পোষা ৷ সব-ই জোরাল যুক্তি | একটি 
সন্মেলনের আয়োজন করা চা্টিখানির 
কথা নয়। তবু. সংগৃহীত অর্থের 
সবটাই খরচ হয় এ কথাও মনে 
করার কোন কারণ নেই। উদ্ধূত্ত 
থাকে--এবং থাকে. বলেই সম্প্রতি 
কিছু চতুর ব্যবসায়ী এই লাভজনক 
হুকুমার ব্যবসায়ে বিশেষ আগ্রহী । 
ধরে নিচ্ছি আরও অনেক টাকা 
খরচ হয়; কিন্ত কোন খাতে ? আজ 
পর্য্যন্ত দেখিনি কোন সম্মেলনের 
উদ্ভোক্তার! তাদের খরচের হিসেব 
সাধারণ্যে প্রকাশ করেছেন] 
( সর্বজনীন পৃজাওয়ালারা তবু একটা 
হিসেব দেন)। বোধহয় তা দেওয়া 
সম্ভব নয়! কারণ কোন কোন 
সম্মেলনে ব্যয়ের এমন কতকগুলো খাত 
আছে যেগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে 
রাখাই বাঞ্ছনীয় । যেমন ধরুন কোনও 
কোনও সম্মেলনে আসরের অনতিদূরে 
একটি স্থায়ী ( অবশ্যই বে-আইনী ) 


পানশালার ব্যবস্থা হয়। সম্মেলন 
আরস্তের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই 
আভ্ডাটি মশগুল হয়ে ওঠে । সহরের 


লোঁচক ঝান্ু সাংবাদিক প্রভৃতি 
তৃষিক চাতকের মত সেখানে ষাতা- 
য়াত করেন। উদ্ভোক্তারা সাদরে 
এদের আপ্যায়ন করেন। আর কিছু 


- লা হোক প্রতিকূল সমালোচনা তো 


হবে না। 
একটি আদরের কথা জানি 
যেখানে উদ্যোক্তাদের একটি 


ছোট দল টাকা পয়সার হিসাব ' 


চেয়েছিল বলে শক্তিশালী গোষ্ঠীর 
হাতে মার খেতে খেতে রেহাই 
পেরেছে। ধরে নিচ্ছি এত বড় 
বিরাট ব্যাপারে টাকা-আনা-পাই 
এর হিসাব রাখা সম্ভব নয়-_-অথবা 
ব্যয়ের বিচিত্র-মুখী গতি রোধ করাও 
সম্ভব নয়? তবুও সবিনয়ে এবং 
সসঙ্কোচে সম্মেলনের উদ্বোক্তাদের 
দরবারে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। 
প্রতি বছরই কিছু কিছু টাকা বাচিয়ে 
কি কিছু স্থায়ী এবং সার্থক কাজ করা 
সম্ভব, নয়! কলকাতার পেশাদারী 


রংগমঞ্চের ভারত জোড়! সুনাম । এই ' 


মঞ্চের দৌলতে বাঙ্গালীর. অভিনয়- 
প্রতিভা বিকাশের সুযোগ আজও 
অবারিত। সংগীতের জন্য উৎসগীঁকৃত 
এ ধরণের একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণ কি 
সম্ভব নয়? এরকম একটি গৃহ 
নির্মিত হলে বিভিন্ন সম্মেলনের 
উদ্ভোক্তর] যে বছর বছর কতকগুলো 
অনাবশ্তক খরচের হাত.থেকে বেঁচে 
যেতেন তাই নয়-নতুন নতুন শিল্পী 
স্বল্লায়াসে সাধারণ তাদের গুণ্পনার 
পরিচয় দিতে পারতেন । সারা বছর 
ধরেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব 
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পাস 


সঞ্চার হতে পারে তা তিনি সুশ্মাতি- 
মুক্ষর বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন। 
কিন্ত এ সব উপন্তাস ও গল্প পাঠের 
ফলশ্রুতি কি? 


আপনাকে অধিকতর ইন্জিয়পরায়ণ 
করে ভুলতে সাহাষ্য করে? আমি 
বলব--না। নরনারীর মনের গহনে 
যে রহস্তল্রটিল অবচেতন মন আছে, 
যার অলক্ষ্য সঞ্চারী ক্রিয়া প্রক্রিয়া 
সাধারণ দৈনন্দিন জীধনযাত্রার মধ্যে 
তীব্র সংঘাত এবং ঘাত-প্রতিঘাঁত সাই 
করে কিভাবে লোকচক্ষুর গোচরীতৃত 
হয় তা লেখকের মাধ্যমে আবিষ্কার ও 
অনুধাবন করে আমর! চমৎকৃত হই। 

“No artist is ever mor- 
চid* এই উক্তির সঙ্গে আমি এক 
মত হতে পারলাম না। যদি তাই 
হত তাহলে পৃথিবীর সব গ্রস্থই 
কালাতিক্রমের মধ্যাদা লাভ করত। 
তা যখন হয় নি তখন বুঝতে হবে 
যা কিছুই লেখা হোক না কেন, তা 
গ্রহণীয় হতে পারে না। তার 
আবেদন হয়তো পাঠকের রুচিবিকৃতি 
এবং মননশীলতার অভাবের জন্য । 
কিন্তু সাহিত্যে চিরন্তনতার জয়তিলক 
এদের ললাটে একে দেওয়া যায় 
না। এ সম্বন্ধে পরের সংখ্যায় 
আলোচন! করব । 


হ'ত বলে জনসাধারণের উৎসাহ 
একটা মরন্থ্মী ব্যাপার বলে মনে 
হত না। তা ছাড়া আজ পধ্যন্ত 





_ কলকাতায় স্থাপিত হ’ল না একটি 


শীত-গ্রগ্থাগার-স্থার়ী হ'ল না কোন 
ভাল সংগীত বিষয়ক পত্রিকা । 


এরকম অনেক কিছু করার আছে 
জ্ঞানী-গুণী সমাজদার বিদগ্ধ সমা-. 


কলকাতার বুকে সংগীতের স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠার জন্ত। কিন্ত সেদিকে নজর 
কৈ? 


বহুসম্মানঃ পুরঃসরঃ 
(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

অর্থনৈতিক _ পুনর্বাসনের এবং 
সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ব্যাপক, ও, 
আস্তরিক চেষ্টা না করে «শো? হিসাবে 
বিশ্ববিস্তালয়ের প্রতিষ্টা একই মনো- . 
বৃত্তির পরিচন্প ৷ 

দশ বছর পরে কংগ্রেস নেতৃবু 
শাসনের উচ্চাসন থেকে স্বীকার 
করতে শুরু করেছেন যে, খান্ত ফলাও 
অভিযান একটা তামাসায় পরিণত 
হয়েছে। দশ বছরে যারা মোটা 
"ভাতের ব্যবস্থা করতে পারল না, তারা 
রাতারাতি ভারতবর্ষকে বৃটেন আমে- 





রিকায় পরিণত করবে-_এমনি স্পর্ঘিত 


শিল্প প্রচেষ্টা! দেশ মরে যাবে, 
উত্তরবঙ্গের, ধিকি ধিকি আগুন দাঁধা- 
নলের মত ছড়িয়ে পড়বে, মায় তৃখা 
হ’র কর্কশ চিৎকার চারিদিক কাপিয়ে 
তুলবে £ তবু ওদের ব্যর্থ শিল্প প্রচেষ্টা 
বন্ধ হবে না। থাগ্য দিন, থা্য দিন, 
ডাঃরায়। বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোকে খান্তের ভিত্তিতে গড়েন 


তুলুন। যতদিন তারা পেটপুরে খেতে & 


পেরেছে, ততদিন তারা বাঙলাদেশে 
কারা আনাগোনা করল, কে কোথায় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করল, কাইয়াদের নাগ- 
পাশ কতখানি উত্তরবঙ্গরে জড়াল 
এই নিবে তারা মোটেও মাথা ঘামায় 
নি। আজ অনশন, তাই কঙ্কালের 
আগুন জ্বলতে চাইছে । সাবধান! 


এগুলি কি 
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“আচার্য বিনোবা ভাবের- সহিত 
ললাক্ষাৎ করতে বাইয়া আমি উপলব্ধি 
করিয়াছি মানুষের আত্মিক শক্তি কত 
বড! মহাত্বা গান্ধীর আত্মিক শক্তি 
, ে, পরমাণু বোমা অপেক্ষা অধিকতর 
ননক্তিশালী ছিল বিনোবাজী তাহা 
আমাকে প্মরণ করাইয়া দিলেন। 
তাহার মধ্যে আমি সেই শক্তিই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহা দৃঢ় অথচ 


অপ্রত্যক্ষভাঁবে একটি রূপাস্তর আনয়ন - 


করিতেছে ।* 
আজ থেকে একবছর আগে 
মহীশুরে গ্রামদান . সম্মেলনে যোগ 
দিতে এসে ভূদান আন্দোলনের বিপ্লবী 
নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে সম্পর্কে 
এই মন্তব্য করেন ভারতের প্রধান মন্ত্র 
জহরলাল নেহরু | 
4 আচার্ধ ভাবের শীর্ণ দেহের দিকে 
মু সেদিন ভারত পথিক 
হরলাল অনুভব করেছিলেন আবার 
প্বতুন করে যে “আধ্যাত্মিক পটভূমি 
ছাড়া ভারতবর্ষের সভ্যতা মূল্যহীন । 
& ভাধ্যাত্মিকতা বঙ্জিত সভ্যতা মানুষকে 
্রাস্তলক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়_ঠেলে 
দেয় বিশ্বযুদ্ধ আর ' বিপর্যয়ের পানে । 
একমাত্র মানুষের, আত্মিক শক্তিই 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়াতে পারে ।” 
জলন্ত আত্মিকশক্তির প্রতীক এই 
বিপ্রবীকে সেদিন প্রণাম জানিয়ে- 
' ছিলেন জহরলাল। 
~~ ‘তুমসে বঢ়.কর, উচ্চ আত্মা মেরী 
জান্‌কারা মে নই হ্যায়! তোমার 
চাইতে উচ্চতর আত্মা আর কেউ 
আমার-জানা নেই । বিনোবাকে এই 


বলে একদা অভিনন্দিত করেছিলেন . 


জাতির জনক মহাত্মা ' গান্ধী। 
সে ১৯৩৬ সালের কথা । বিনোবাজী 
তখন ওয়াধ1 গ্রামসেবা আশ্রমেক্র 
পরিচালক । তার অসাধারণ কর্ম 
শিষ্টাকে প্রশংসা করে অভিনন্দন 







পড়ামাত্রই কুচি কুচি করে ছিড়ে 


বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন 
র এ কাওকারখান! ৷ যত চিঠি 
আসে সবইতো যত্ব করে তুলে রেখে 
দিন তিনি। কৌতুহলী কর্মীটি চিঠির 
ছেঁড়া অংশগুলি জোড়া দিলেন__ফুটে 
উঠল ওই লেখাগুলো | আরও বিশ্মিত 
হয়ে গেলেন কর্মীটি, গান্ধিজীর এতবড় 
সার্টিফিকেট কি কেউ নষ্ট করে ফেলে 
এমন ভাবে? উত্তর দিলেন বিনোবা 
--এ আমার কোন কাজে আসবেনা 
কখনও । বাপু নিজের মহত্বে আমার 
সম্বন্ধে ওরকম ভেবেছেন । আমার 
দৌষগুলো তার চোখে পড়েনি । 
শুধু গান্ধিজীর অভিনন্দন নয় 
বিশ্ববিষ্তালয়ের নার্টিফিকেটগুলি জড় 
যর একদিন পুড়িয়ে ফেললেন 
বিনোবা। ১৯১৩ সালে আমেদাবাদ 
থেঁকে ম্যাটিক পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
কলেজে ভত্তি হয়েছেন বিনোবা। 
গণিতের' সেরা মাত্র। কিন্ত শাস্তি 
নেই বিনোবার মনে ছোটবেলা 
থেকেই বৈরাগ্যের পথই মুত্তির পথ 
বলে মনে হয়েছে তার কাছে। 
এফ, এ, পর্পীফার দিন এসে পড়ল | 


জানালেন মহাত্মা গান্ধী । চিঠিখানা. 


লন বিনোবা । আশ্রমের একজন . 


বিপ্লবী 





-বিনোবার মনে এই চিন্তা ক্রমশঃ প্রবল 


হয়ে উঠতে লাগল যে এভাবে একটার 
পর একটা পরীক্ষা দিয়ে সাটিফিকেট 
সংগ্রহ করে কি হবে জীবনে? 
সেইদিনই রান্নাঘরে গিয়ে জলন্ত 
উন্থুনের ভেতর সমস্ত সার্টিফিকেট- 
গুলো গুঁজে দিলেন. বিনোবা। 
লেলিহান অগ্রিশিখা মুহূর্তের ভেতরেই 
গ্রাস করে ফেলল বিনোবার দীর্ঘদিনের 
সঞ্চিত পাণ্ডিত্যাভিমানকে । 

.বরোদা' থেকে বোম্বাই পরীক্ষা, 
দিতে যাবেন বিনোবা। শ্ারাট ষ্টেশন 
আসতেই নেমে পড়লেন ট্রেন থেকে । 
সুরাট থেকে কাশী । সেখান থেকে 
বাবাকে চিঠি লিখলেন-_পরীক্ষা 
দেওয়া আর হোলনা। 

“কাশিতে যখন ছিলাম গঙ্গার 
পাড়ে . গিয়ে বসতাম-_রাতের 
নীরবতায়। কি সুন্দর নির্ম ল 
বারিধারা । এ শান্ত গম্ভীর প্রবাহ 
আ'র তার অন্তরে গ্রতিবিদ্বিত 
আকাশের  অনস্ত তারকারাশি। 
নির্বাক হয়ে যেতাম. আমি। 
বারাণসীতে প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা 
ও উপলব্ধির. কথা নিজেই লিখে 
গেছেন বিনোবা। দেশমাতৃকার 
আহ্বান তখন তার হৃদয়ে আলোড়ন 
তুলেছে। কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা 
করতেন তিনি আর বিভিন্ন রাজ- 


নৈতিক দলের সঙ্গে ষোগাষোগ স্থাপন . 


করতেন । বাংলাদেশের বিপ্লবীদের 
প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল তার । 
মালব্যজীর হিন্দুবিশ্ববিষ্তালয়ের 
উদ্বোধন সভায় .মহাস্্র গান্ধীর 
প্রথম. বক্তৃতা, শোনার সৌভাগ্য 
ঘটেছিল বিনোবার । অভিভূত হয়ে 
গেলেন বিনোবা ৷ তিনি যা চাইছেন 
তা যেন কে মিলিয়ে দিল এই ভাষণের 
মধ্যে। মনের মধ্যে জেগে উঠল 
কতগুলি প্রশ্ন । গান্ধীজিকে দীর্ঘ 
একটি চিঠি লিখলেন তিনি । উত্তরে 
গা ঙ্ধী জি লিখছিলেন--“আজকাল 
আমি বড় ব্যস্ত আছি, চিঠি লেখার 


সময়ও খুব কম পাই, তুমি যদি দয়া: 


করে পনের দিনের জন্ত এখানে আস 
তবে আশ্রমের কাজকর্ম দেখলে 
তোমার সমাধান হতে পারে ।* 

১৯১৬ সালের ৭ই জুন মহাত্মা 
গান্ধীর আশ্রমে প্রবেশ করলেন 
বিন্বোবা। তার জীবনের, গতিপথ 
সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল; 

সবরমতী আশ্রমে বিনোবার 
সেদিনের সাধনা ছিল কঠোর, পথ 
ছিল দুশ্চর . তপশ্চধার । আশ্রমের 
সবচেয়ে পরিশ্রম 'সাধ্য কাজগুলি 
বেছে নিয়েছিলেন তিনি । প্রতিদিন 
দুরের নদা থেকে বালতি করে জল 


তুলে চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে বাগানে, 


জল দিতেন বিনোবা। পায়খানা 
পরিষ্কার করার অপ্রিয় কাজটিও 
নিজ হাতে তুলে নিলেন বিনোবা। 
এ ছাড়া রা্্রীয় পাঠশালায় অধ্যাপকের 


. দর্পণ 

পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 
গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিযুক্ত হলেন তিনি। 
ছাত্রাবাসের অধীক্ষকের কাজও করতে 
হয়েছে তাকে - দীর্ঘ দিন। সবার 
আগে ঘুম থেকে উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে 


ছেলেদের জাগিয়ে দিতে হোত ! 
“সুর্য ওঠার বহু আগে থেকে শুরু 


করে গভীর রাত পধ্যস্ত কঠোর. 


পরিশ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করে- 
ছিলেন সেদিনের যুবক বিনোব! । 
এগু,জ সাহেবকে বলেছিলেন গান্ধিলী 
“আশ্রমে অনেকেই আসেন কিছু 
পাওয়ার জন্ত। কিন্তু এমন কিছু 
লোক আছেন ধারা আশ্রমের 


আণীর্ধাদ পেতে নয়, আশ্রমকেই ' 
উল্টো দিতে এসেছেন । বিনোবা' 


তাদের ষধ্যে অতি উজ্জল রদ্দ।” 

ঞ ক ক ক 

১৯২১ সালে গান্ধীজীর ইচ্ছান্থ- 
যায়ী ও স্বর্গীয় যমুনালাল বাজাজের 
আমন্ত্রণে বিনোবা সংগঠক ক্লপে 
প্রেরিত হলেন ওয়ার্ধা আশ্রমে । 
১৯২৩ সালে ‘মহারাষ্ট্রধর্ম বলে একটি 
মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন ওখান 
থেকে। আর এ বছরই ১৮ই 









অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্্র ঘোষ, চা 
আতুষের দশা, এফ-সি-এস (লণ্ডন), | 
7 এম-সি-এল (আমেরিকা), -ভাঁপলপুষ্ত 


জন্মদিনে 


এপ্রিল সারা ভারত পতাকা দিবস 
উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ' নাগপুরের এক 
বিরাট জনসভায় আবেগময়ী ভাষণ 


. দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন তিনি। 


২০শে সেপ্টেম্বর জেল থেকে মুক্তি 
পেলেন বিনোবা।- কিন্ত জীবন যখন 


মেতেছে মরণ বিহারে তখন ঘরের . 


আহ্বান কতটুকু সাড়া দেয় প্রাণে? 
১৯২৪ সালে কেরলের ভাইকম 
সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব করবার জন্য ডাক 
পড়ল বিনোবার ! অদ্ছযংদের মন্দিরে 
প্রবেশের অধিকারের সে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন সবশেষে লাভ করেছিল 
সফলতা । 

১৯৩০ সালে গাদ্ধিজীর সেই 
ধঁতিহাসিক ডাণ্ী অভিযানের পর 
থেকেই আইন ,অমান্ত আন্দোলনের 
ঢেউ এসে আলোড়িত করে তুলল 
আলসমুদ্র হিমাচল । সালে 


১৯৩৯ 


খান্দেশে সত্যাগ্রহীদের এক সম্মেলনে 
সভাপতির ভাষণে বিনোবা দেশ- 
বাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন, 
‘ভাইসব, প্রাণ দিতে হবে শ্বরাজের 
জন্য । প্রাণ নেওয়া নয়--প্রাণ 


€৫& 


দেওয়া । কিছুদিনের মধ্যেই আবার 
গ্রেপ্তার হলেন বিনোবা 

ধুলিয়া জেল থেকে ছাড়া পাবার 
পর ওয়ার্ধা আশ্রম ছেড়ে দিয়ে গ্রাম 
সংগঠনের কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে" 
লাগলেন বিনোবা ।+ বাপুজীর আশী- 
ব্বাদ মিলল--ষে অগ্নি পরীক্ষার 
মধ্য দিয়ে তুমি চলেছ, তাতে বর্গ 
ও মর্তের--দেব ও জীবের মিলন 
ঘটবে ।" | 

১৯৩৬ সালে গান্ধিজী সেবাগ্রামে 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। অহিংস 
আন্দোলনের পথে স্বরাজ লাভের 
সঙ্গে সঙ্গে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ 
রচনার পরিকল্পনাকে আদর্শ গ্রাম 
সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়িত করে 
তুলবেন এই ছিল গাদ্ধিজীর সংকল্প | 
আশ্রমের কাজের মধ্যে নিজেকে 
একান্তভাবে বিলীন করে দিলেন 
বিনোবা । - i 

১৯৪০ সালে গান্ধিজী-প্রণোদিত 
ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনে যোগ 
দেওয়ার 'জন্ত আবার ডাক পড়ল 
বিনোবার। এ আন্দোলনে প্রথম 
সত্যাগ্রহী হিসাবে সকলেই মনে 
ভেবেছি জহরলাল নেহক্ষপ্প নাম । 
কিন্ত সকলকে চমকিত করে দিয়ে 


(শেষাংশ ষষ্ট পৃষ্ঠায় ) 





এন্ত সমালোচন! 





* সা 


দর্পণ 


অগ্নিযুগের এক অধ্যায় 


“সেটা ছিলে? পথ তৈরীর যুগ । 
যারা পথ তৈরী করতে এলো তারা 
অবিশ্বাস) উপেক্ষা, বিরোধিতা, 
দেশবাসীর উদাসীনতা, সব তুচ্ছ করে 
স্বাধীনতার শিখরে পৌছবার জন্য 
পথ রচনা করতে লেগে গেলো। 
বড় কঠিন ছিলো সেই সাধনা । 
প্রবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 
লড়াই কোনো অবস্থাতেই সহজ নয়, 
আর দেশের তখনকার অবস্থাতে 
সেটির বাস্তব সার্থকতা সম্বন্ধে খুব 
অল্প লোকেরই বিশ্বাস ছিলো। 
এমন অবস্থায় যারা এগিয়ে এলো 
তারা ছুঃসাধ্যব্রতী নিষ্কাম আদর্শ 
বাদী ৷” 

বাংলার বিপ্রববাদের এক গৌরব- 
ময় অধ্যায়ের . পটভূমিকায় লিখিত 
এই ডায়েরীধ্মী বইখানির ভূমিকায় 
উপরিউক্ত মঞ্চব্য প্রকাশ করেছেন 
সৌমেন্্রনথ ঠাকুর। আজকের 
স্বাধীন ভারতে ধামা চাপা দেবার 
শত অপচেষ্টা হলেও এ ইতিহাসকে 
কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না 
যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দো- 
লনকে ত্বরান্বিত করেছিল অপ্রিযুগের 
এই ছুঃপাধ্যব্রতী নিষ্কাম .আদর্শ- 
বাদীর । গোলটেবিল বৈঠকের রম্ক 
পথে, উৎ্ছবৃত্তির কলম্কময় অপচেষ্টা 
বলে বুটিশ সিংহকে একদিন রাতা- 
রাতি সরে পড়তে হয়েছিল কিনা 
তা নিয়ে বথার্থ বিতর্কের অবকাশ 
আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নিরপেক্ষ ইতিহাস যদি 
ভবিষ্যতে কোনদিন রচিত হয় 
তাহলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে যে 


"বাংলার দামাল ছেলেদের সে রক্ত- 


রাঙা কাহিনী আছে সেখানকার 
এক গৌরবময়. অধ্যায়ে । “বিপ্লবের 
পথে” সে রক্তরাঙা ইতিহাসেরই এক 
খণ্ড অধ্যায় মাত্র। বাংলার বিপ্লব-. 
বাদীদের কাছে পুর্ণানন্দ দাশগুপ্ের 
নাম অজানা নয়। আস্তঃপ্রাদেশিক 
ষড়যন্ত্র মামলা ও টিটাগড় ষড়যন্ত্র 
মামলার প্রধান আসামী হিসাবে এর 
৪৭ বছর সুদীর্ঘ কারাবাসের মেয়াদ 
হয়েছিল। , এত দীর্ঘমেয়াদী কারা- 
বাসের সৌভাগ্য খুব কম বিপ্লববাদীর 
ভাগ্যেই ঘটেছিল) সে যুগের 
আর পাঁচ লন সাধারণ মানুষের 
মতই লেখকের শৈশব ও কৈশর 
কেটেছিল পূর্ববাংলার এক নিক্ুপো- 
জ্রব পল্লীঅঞ্চলে । ঢাকা কলেজে 
পড়বার সময় তিনি প্রথম বিপ্লবের 
মন্ত্রে উজ্জীবিত হন। ১৯২৪ সালে 
Bengal Ordinance জারী হবার 
পর বিনা বিচারে প্রথম গ্রেপ্তার 
হলেন তিনি । | 


১৯২৭ সালের শেষের দিকে - 


মুক্তি পেয়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে 
পড়েছিলেন বাংলার বিপ্লববাদীরা ৷ 
সালের ৮ই এপ্রিল চট্ট- 
গ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ের উপর 


১৯৩০ 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 
উড়েছিল বিদ্রোহের নিশান । আবার 
ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হোল দেশ 
জুড়ে। অন্তান্ত, বিপ্রববাদীদের সঙ্গে 
লেখকও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন । 
সুদুর ভূটান সীমান্তের বলা থেকে 
গুরু করে জলপাইগুলি, রাজসাহী, 
দেউলি, আলিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন 
কারাগারে পর্যায়ক্রমে তাকে আবদ্ধ 
থাকতে হয়েছিল, এবং প্রায় সমস্ত 
জেলখানা থেকেই পালাবার চেষ্টা 
করেছিলেন তিনি । সবশেষে গভীর 
নিশীথে আলিপুর সেপ্টাল জেল 
থেকে ছুঃসাহসিক উপায়ে পালিয়ে 
ষেতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। 





(পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
হরিজন পত্রিকায় গান্ধিলী লিখলেন 


বিনোবার পরিচয় । ১৯৪০ সালের 
১৭ই অক্টোবর পত্তনারে যুদ্ধবিরোধী 
ভাষণ দিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের উদ্বোধন করলেশ 
বিনোবা। তিনমাস পরে জেল থেকে 
ছাড়া পেলেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিরোধী 
ভাষণ দেওয়ার অভিষোগে তাকে 
আবার গ্রেপ্তার হতে হল। চার 
বছর পরে ১৯৪৪ সালে জেল থেকে 


. ছাড়া পেলেন বিনোবা। 


১৯৪৭ পালের ১৫ই আগষ্ট 
শতাব্দীর অন্তমিত স্বর্য আবার উদ্দিত 
হোল উদয়াচলে। কিন্তু সমুদ্র- 
মন্থনের সুতীব্র হলাহল পান করতে 
হোল জাতির নীলকণ্ঠকে | '৩০শে 
জানুয়ারী (১৯৪৮) আততায়ীর বুলেটে 


প্রাণ দিতে হোল মহাস্বাজীকে | 


এ বহুরই ১৩ই -মার্চ তারিখে সেবা- 
গ্রামে গাদ্ধিজীর শিষ্যগণের এক 
সম্মেলন আহৃত হল। শোষণমুক্ত 
সমাজ প্রতিষ্ঠার সে আরন্ধ কাজের 
কে নেবে ভার? সবাই তাকালেন 
বিনোবার দিকে। বিনোব! সাড়া 
দিলেন সে আহ্বানে । সর্বোদয় 
সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প আবার নতুন 
করে ঘোষিত হোল সে সম্মেলনে । 
উদ্বাস্তদের সেবায় একজন 
সাধারণ কর্মীর মত নিজেকে নিঃশেষে 


নিয়োজিত করে দিলেন বিনোবা।, 


হরিজন পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে সেবা 
করতে লাগলেন তাদের | 

গান্ধিজীকে সম্পূর্ণ করেছেন 
বিনোবা। স্বরাজ আন্দোলনে ধনী- 
দের সাহাষ্য নিয়েছেন গাদ্ধিজী। 
কিন্ত বিনোবার সাধন! কাঞ্চনমুক্তির | 
ডালে বসে ডাল কাটতে যাওয়ার 
"পক্ষপাতী নন তিনি। তাই তিনি 
ঘোষণা করলেন তার আশ্রমে যদি 
কেউ চান সাহাষ্য করতে, তাহলে 
কাঞ্চনমূল্যে তা নেওয়া হবে না, 
নেওয়া হবে শমমূল্যে ! 

সর্বোদয় কথাটির শ্রশ্টা গান্ধিলী, 


সেখান.থেকে জগন্গলের এক শ্রমিক - 
বন্তিতে কিছুদিন আত্মগোপন করে 
থেকে টিটাগড়ে একট। বাড়ী ভাড়া 
নিয়ে সেখানে অন্তান্ত বিপ্লবীবন্ধুদের 
সহায়তায় এক বিক্ষোরক দ্রব্য 


নির্মাণের কারখানা পরিচালন! করতে * 


থাকেন। এই টিটাগড়ের বাড়ী 
থেকেই আবার একদিন অসতর্ক 
মুহূর্তে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। 
এবার বিচারে সবশুদ্ধ ৪৭ বছরের 
সুদীর্ঘ মেয়াদী কারাবাসের আদেশ 
হয়েছিল তাঁর । 


“আমার লেখা 


আত্মজীবনী নর়। আত্মজীবনী লেখ- . 


বার সঞ্চয় আমার নেই ।* তার এই 
কথা কিছুটা বিনয়প্রহ্ত হলেও 


বিনোবাজী তার ভাষ্যকার | সর্বো- 
দয় অর্থ সকলের উদয় । সমাজতন্ত্র 
বাদের greatest good for great- 

'স্বৌনয়ের 
আদর্শ হল শাসন ও শোষণের সম্পূর্ণ 
অবসান। শাসন মুক্ত সমাজই 
সর্বোদয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য। গ্রাম- 
কেন্দ্রিক শ্বয়ং শাসিত শাসন ব্যবস্থাই 
সর্বোদয়ের উদ্গেশ্ত। বিনোবার 
ভাষাম্ন রাজতন্ত্রে যুগ চলে গেছে, 
অভিজাততন্ত্রের যুগও শেষ, গুজা- 
তন্ত্রের দিন ফুরিয়েছে, আজ আগত 
সর্বরাজের দিন। সর্বরাজের অর্থ 
কেবল ভোটাধিকার মাত্র নয়, 
সকলের আন্তরিক সংযোগ। এই 
সর্বোদয়. সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তকে 


est number নয়। 


সফল করে তুলবার জন্ত ১৯৫১ সালে, 


সর্বোদয় সম্মেলন আহত হোল 
হায়দারাবাদের শিবরাম পল্লীতে ৷ 
আবার আহ্বান পড়ল বিনোবার। 
১৯৫১ লালের হায়দারাবাদ হিংসা- 
পন্থী কম্মুনি্টদলের অত্যাচার ও 
সরকারের দমন নীতির ঝঞ্চাবাত্যায় 
বিক্ষুক । '৫১র সে রক্তাক্ত তেলেল্স- 
নায় প্রবেশ করলেন বিনোবা। 
নলগোণ্ডা জেলার পেমেপল্লী গ্রামের 
হরিজন পল্লীতে একদিন বিনোবার 


_ সফরকালীন প্রার্থনা সভ! বসল। 


প্রার্থনান্তিক আলোচনার মাঝে 
বিনোবা জিজ্ঞাসা করলেন দরিদ্র 
হরিজনদের__কি হলে আপনারা সুখী 
হুন? তারা উত্তর দিল, আমরা 
চাষী, নিজেদের হাতে কিছু জমি 
চাই। প্রতি পরিবারে এক একর 
জমি পেলেই আপাতত চলে যাবে | 


উপস্থিত জনসাধারণের কাছে 
বিনোবা আবেদন জানালেন এক 


একথ! বল! যেতে পারে যে আগা ' 
গোড়া গ্রস্থখানির মধ্যে আত্মজীবনীর 
অন্তত ক্ষীণ ছোপ ধরারার চেষ্টাও 
তিনি করেন নি। একজন বন্ধু 
বলতেন মিথ্যা যখন মিথ্যার মত 
লেখা হয় তখন তাকে বলে জীবনী 
আর মিথ্যা যখন সত্যের মত লেখা 
হয় তখন তাকে বলে আত্মজীবনী । 
কথাটি মনে হয় সত্যি। পুর্ণাণন্দবাবু 
সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত আত্মকাহিনী 
মূলক রম্যরচনা লিখবার প্রচেষ্টা 
করেন নি বরং অত্যধিক তথ্যমিশ্রিত 
বিপ্লবী আন্দোলনের একটা খণ্ড- 
ইতিহাসকেই তুলে ধরতে প্রয়াসী 
হয়েছেন। এতে তার রচনা অনেক- 
স্থানে নীরস লেগেছে কিন্ত বিরস 
লাগেনি । 
বিপ্লবীজীবনের কাহিনী নিয়ে এ 

পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 
এদের মধ্যে কতগুলির নাম করতে 
পারি যেমন “বকা ক্যাম্পে’ 
(অমলেন্দু দাশগুপ্ত ) 'নির্বাসিতের 
আত্মকথা' ( উপেন্ত্রনাথ ), ‘জেলখানা 


বিপীবী বিনোবার জনুদিন 


একর জমি দান করতে । রামচ্ত্র 
রেডটী নামে এক চাষী একশ এরর 
'জমি দিতে রাজি হুলেন। বিস্মিত 
হয়ে গেলেন বিনোবা, এই তেলেজ- 
নায় নাকি এক ইঞ্চি জমির জন্য 
অসংখ্য নরহত্যা হয়ে গেছে। 


জন্ম হোল ভুদা আন্দোলনের । 
ছু মাসে হায়দারাবাদ থেকে মিলল 


বার হাজার একর জমি। তিন- 
বছরের ভিতর সংগৃহীত হোল পচিশ 
লক্ষ একর জমি । 

ভূদান আন্দোলন আজ শুধুমাত্র 
ভূমিদানের মধ্যেই পর্যবসিত নেই। 
সম্পতিদান, শ্রমদান, বুদ্ধিদান বহুজন 
হিতায় বহুজন সুখায় সমাজের 
কল্যাণে মা্্ষের যে ত্যাগ তাই আজ 
আন্দোলনের রূপ লাভ করেছে। 

বিনোবা . বলেন--“ভারতের 
শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমি, বহিগঁত 
হইয়াছি এবং তাহাকে দুঃখের হাত 
হইতে উদ্ধার করিতে চাঁহিতেছি। 
ভগবান তাহার সষ্ট জীবকে দুঃখ দেন 
না। পিতা পুত্রকে কি কখনও দুঃখ 
দিতে পারেন? ভগবান বাতাস, 
জল, ভূমি, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সব 
কিছুই আমাদিগকে দিয়াছেন, অতএব 
আমরা কিরূপে বলিব তিনি দুঃখ 
দিতে চাহেন ? আমরা তাহার দেওয়া 
সামগ্রীর যোগ্য ব্যবহার ন! জানিয়া 
উহার অপব্যবহার করিয়া হঃখ ভোগ 
করিতেছি । আমরা যদি কেরোসিন 


তৈলকে জুল মনে করিয়া অগ্নি - 


নির্বাপনের জন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করি 
তাহা হইলে ভগবানের কি দোষ ?” 
ভুদান আন্দোলনের প্রাথমিক 


পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে তা আজ” 


গ্রামদান আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। 


শক্ষবার ১২ই সেপ্টেম্বর, ১১৫৮ 





কারাগার ( নিকুঞ্জ সেন )। এ গ্রন্থ 
গুলি সাহিত্য" হিসাবেও রসোত্তীর্ণ 
হয়েছে কারণ এদের রচয়িতাগ 

সাহিত্যকৃতি নিঃসন্দেহে সর্বজন 
স্বীকৃত। বিপ্লবের পথে গ্রশ্থখানিতে 
উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির মত লঘু 
সাহিত্য রসের আমদানী এবং ঘটনার" 
ঠাসবুস্থনির পরিচয় হয়ত নেই, কিন্ত 


প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরবার 
আস্তরিক প্রয়াস আছে। এই শ্রন্থ- 
খানি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সং- 
যোজিত করবে এবং স্বাধীনতার 
বেদীমূলে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
উৎসগাঁত-প্রাণ অসংখ্য দেশভক্ত 
বীরের প্রতি জনচিত্তের শ্রদ্ধাকে 
বন্ধিত করবে এই আশাই করি । 


বিপ্লবের পথে : পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত 


৯৯ রাসবিহারী এভিম্যু খের 
প্রকাশিত। মুল্য ঃ চার টাক। 


, 
এবং ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 


হিসাব অঙুযায়ী আমগ্র ভারতে পাওয়া 
গেছে ৩০০০ হাজারের অধিক গ্রাম । 
মহীশুরের সে সর্বদলীয় গ্রাম দান 
সম্মেলনে ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক 
দল অভিনন্দন জানিয়েছে বিনোবার/ 
এ আন্দোলনকে । রঃ 

বিপ্লবী বিনোবার যাত্রা আজও ' 
শেষ হয়নি। ভারতের পাঁচ কোটা 
ভূমিহীনের মাঝে পাঁচ কোটী একর 
জমি বণ্টনের দ্বারা ভূমিক্রাস্তি আনাই 
তার একমাত্র লক্ষ্য । হিমাচল থেকে 
কন্তাকুমারী সে অহিংস বিপ্লবের বাণী 
নিয়ে তাই তার বিরামহীন পদযাত্রা 
শুরু হয়েছে । i 







বিনোবার এ আন্দেলনে 
তাৎপর্য হয়ত খুব বেশী জো 
কিন্তু এ আন্দোলনের ফলে" 
দয় পরিবর্তন এবং যুগের দাবীকে 
মেনে নেবার মত প্রবৃত্তিবোধ যে 
জন্মানো সম্ভব হয়েছে একথা স্বীকার 
করেছেন সবাই । শুধু তাই নয় দেশ 
বিদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা 
অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বিনোবার 
কার্ষধারাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন । 


কা সালে নিউ ইয়র্কের রক- 
বেলর পুরস্কারে সম্মানিত হলেন 
বিনোবা। জনহিতকর কাজের অন্ত 
পাচ লক্ষ ডলারের এ পুরস্কার গ্ৰ 
এশিসাবাসীর কাছে এক মহা-ই 
সম্মানের ৷ J Hy 

গত ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁর ৬৩তম 
জম্ম-বাধিকী গেছে। এই উপলক্ষ্যে 
আমর! এই যুগ বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়ে প্রার্থনা করি-__সঞ্চার কর 
সকল কর্মে পাস্ত তোমার ছন্দ ।' 


চিনে 


' দেখা করতে . হবে। 


৯২১ 


দি ৬ 


সদ 


শুক্রবার ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





আণবিক বোমার বিভীষিকা (২) 


. চ্জকেতু 
'( দর্পণের লপ্তুনস্থ প্রতিনিধি ) 


১৯৪৫ সালের ৬ই আগন্টের ভয়াবহ সকাল। হিরোশিঙা সহরের  , 


উপকণ্ঠে মিৎস্)বিশ্বী কারখানায় পূর্পেোদ্যমে কাজ চলছে। মন্দের প্রয়ো-” 
জনে শ্রমিকেরা রাতদিন ২৪ ঘন্টা খাটছে। মাকে মাঝে সাইরেন বেজে 
উঠে। শ্রসিকেরা দৌঁড়ায় ভূগভন্থ আশ্রয় কেন্দে। সেইটকুই তাদের 
বিশ্রাম। বড় ক্লান্ত তারা! চোখে ঘুম আসে। 


ইঞ্জিনিয়ার কাবাগুচির ক্লান্তি 


নেই। সুস্থ সবল বলিষ্ঠ চেহারা। 


মাথায় ঘন কৃষ্ণ চুল। উজ্জল চক্ষু। 
শরীরের কোথাও বয়সের ছাপ পড়ে 
নি। সকাল আটটায় হঠাৎ তার মনে 
হল, অফিসে জনৈক বন্ধুর সাথে তাকে 


কারখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে 
পড়ল | সমুদ্রের হাওয়া বড় মনোরম:। 
এক মৃত্যুর গহ্বর থেকে আর 
এক স্বৃত্যুর গহ্বরে 

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। 
দলে দলে নারী পুরুষ ছুটছে তৃগর্ড 
আশ্রয় কেন্দ্রে। কাবাগুচির তাড়া 
নেই। এ জীবনে সে অভ্যস্থ । ধীরে 
সুস্থে গেলেই চলবে ।' সহসা এক 
বিদ্যুৎ চমক । কাবাগুচি মাটিতে 
শুয়ে পড়ল। তার সমস্ত চেতনা যেন 


মাহিভ্য মাকাদামী কক 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 
রবীন্্র রচনা প্রকাশ 


রবীন্দ্র জন্ম শতবাধিকী উপলক্ষ্যে 
সাহিত্য আকাদমি কতৃক পুস্তক 
প্রকাশের কাঙ্জ কতটা অগ্রসর 
হইয়াছে সে বিষয়ে আজ লোক সভায় 
এক প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিক গবে- 
যণা ও সাংস্কৃতিক. বিষয়ক মন্ত্রী 
শ্রীহুমাযুন কবীর এক লিখিত বিবৃতি 
পেশ করেন। 





এ তাঁহার বিবৃতি অনুযায়ী নিয়রপ 


কাজ হইয়াছে ৮ 
(১) রবীন্দ্রনাথের ১০১টি কবিতা 
গরী লিপিতে ছাপা হইয়াছে 
ং উহা শীঘ্রই “একোত্বরশতক” 
প্রকাশিত হইবে । 

(১) পাঁচশত গান ও ২১টি ছোট 
গল্প দেবনাগরী লিপিতে ছাপ হইয়াছে 
এবং সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করা 
হুইতেছে। , . 

(৩) ছয়টি নাটক ও দুইটি উপন্তাস 
বতমানে দেবনাগরী লিপিতে দেখা 
হইতেছে । 

(৪) বাকী তিনটি গ্রন্থের জন্ত 
প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, পত্র ইত্যাদি 
বাছাই করা হইতেছে । 

(৫) উপরোক্ত কয়েকটি গ্রন্থ 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হই- 
তেছে। একুশটি ছোট গল্পের গুরাটি 
নংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঞ্জাবী 


_ স্ংক্করণটি শীঘ্রই ছাপা হইবে) দেব- 


১ হইলে অন্তান্ত ভারতীর ভাষায় অনুবাদ . 


নাগরী লিপিতে লেখার কাজ শেষ 


শুরু হুইবে । . 
(৬) রবীন্দ্রনাথের দুইটি রচনা! 
সঙ্কলন নেপালী ও তিব্বতী ভাষায় 


প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 


কাবাগুচি 


অবলুণ্ত হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর 
কাবাগুচির সম্বিত ফিরে এল। 
সম্মুখে তাপ কারখানা জ্লছে। 
কাবাগুচি উলঙ্গ। কে খেন তার 
কাপড় জামা সব কেড়ে নিয়েছে। 
কাবাগুচি উঠে দাড়াল! ঘাড়ে পিঠে 
প্রচণ্ড বেদনা । পেছনে হাত দিয়ে 


সে দেখল-_রক্ত পড়ছে। একটি 


লৌহ শলাকা তার নিতম্ব ভেদ করে 
চলে গেছে। 

আগুনে হাওয়া। শরীর ঝলসে 
যাচ্ছে। সামনে নদী। কাবাগুচি 
ছুটল। নদীর জল ছাড়া পরিত্রাণের 
উপায় নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে । 
সাতার কেটে অপর 'পারে গিয়ে সে 
দেখল, পালাবার কোন পথ নেই। 
ঝোপঝাড় গাছপালা বাড়ীঘর সব 
জলছে। ওপাঁরটা যেন একটা প্রকাণ্ড 
অগ্নিকুণ্ড । আবার প্রচণ্ড আগুনে 
হাওয়া । মাটিতে শুয়ে একটা গাছের 
কাণ্ড জড়িয়ে ধরল কাবাগুচি । তার- 
পূর ঝাপিয়ে পড়ল আবার নদীতে । 
এপার ওপার ছপার জলছে। শোতে 


- ভেসে চলেছে সে। আকাশ থেকে 
পড়ছে আগুনের কপা। জলে ভেসে 


আসছে আগুনের স্রোত! জলে পুড়ে 
যাচ্ছে কাবাগুচির সর্ধদেহ। শোতে 
ভাসতে ভাসতে সে এসে পড়ল 
হিরোশিমার হিজারামা অঞ্চলে। 
পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর 
ছয় ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে । নদীর 
পারে একটি পাহাড়ের তলায় মুচ্ছিত 
হয়ে পড়ল কাবাগুচি। 


যখন তার মূষ্ছা ভাঙ্গল তখন 
বিকাল পাচটা। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। 
কাবাগুচি উঠে দড়াল। শরীরের 
যন্ত্রণার যেন একটু উপশম হয়েছে। 
হেঁটে চলল সে। কোথায় যাবে ঠিক 
নেই। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর হি হি 
করে কাপছে । ক্ষুধার যন্ত্রণার সে 
অস্থির হয়ে পড়ছে। আশে পাশে 


| চলছে গৃহহার| জীবিতের দল । তাদের 


সাথে সে এসে হাজির হল মোই রেল 
ষ্টেশনে । এটি হিরোশিমার দ্বিতীয় 
রেল ষ্টেশন। লাইনে একটি ট্রেন 
দীড়িয়েছিল। কাবাগুচি কোনমতে 
একটি ওয়াগনে ঢুকে পড়ল। তার 
সমস্ত স্থৃতি ঝাপসা হয়ে এল । তার- 
পর গভীর নিদ্রায় সে অভিভূত হয়ে 
পড়ল। কাবাগুচির আর কিছু মনে 
নেই। শুধু মনে পড়ে ষ্টেশনের পর 
ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ী ছুটছে । তার 
সঙ্গীরা তাকে কিছুটা ভাত খেতে 
দিয়েছে। এ ভাবে কতক্ষণ চলেছিল 


তা সে জানে না। ' হঠাৎ এক সকালে 


সে দেখল গাড়ী সমুদ্রের পার দিয়ে 
শ্যামল উপত্যকা পেরিয়ে ছুটছে। 


দর্পণ 


সকাল প্রায় এগারটার সময় ট্রেন 
ছোট একটি ষ্টেশনে এসে থামল। 
তঙ্ঞাক্রাস্ত কাবাগুচি হিরোশিমার অপর 
দশ জন যাত্রীর সাথে ষ্টেশনে নেমে 
পড়ল। বিশ্ময়ের ধাক্কা কেটে যাবার 
পর সে বুঝতে পারল যে তারা নাগা- 
সাকিতে এসে পড়েছে। এ সহর 
তার 'অজানা নয় । অনেক বছর সে 
এখানে কাটিয়ে গিয়েছে। সহরের 
অলি গলি তাঁর নখদর্পণে | মাত্র দশ ' 
মিনিটকাল সে সহরে এসেছে। 
হঠাৎ দিগন্তে আবার একটা বোমারু 
বিমান দেখা গেল। সাইরেন বেজে - 
চলল। কাবাগুচি সটান শুয়ে পড়ে 
প্রাণপণ শক্তিতে মাটা আকড়ে ধরল। 
আকাশে বোমারু বিমান চক্রাকারে 
ঘুরছে । একটা কালো পদার্থ নেমে 
আসছে । সহসা চোখ ধাধান বিছ্যাৎ- 


তবানীগরে 


চমক! তারপর প্রচণ্ড বিদ্ফোরপ ৷ 
আবার সেই প্রলয় কাণ্ড! হিরো- 
শিমার ধ্বংস যজ্ঞের ' পুনরাবৃত্তি । 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৃথিবীর এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত জানতে 
পারল যে নাগাসাকির উপর দ্বিতীয় 
প্রমাপবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। 

কাবাগুচি কতক্ষণ মূর্ছিত হয়ে 
যাটীতে পড়েছিল তার মনে নেই। 
সে শুধু জানে তিন দিন এক মৃত্যুর 
গহ্বর থেকে অপর মৃত্যুর গহ্বরে সে 
ছুটাছুটি করেছে। 

তারপর দশ বৎসর অতিক্রম 
হয়েছে । সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কাবাগুচি 
পাগলের মত দেশের এক প্রাস্ত থেকে 
অপর প্রান্তে ছুটোছুটি করেছে । দুবার 
সে পরমাণবিক বোমার হাত থেকে 
বেঁচে উঠেছে। তৃতীয়বার তার 
রক্ষা নেই। তাই সে ছুটাছুটি করছে 
একটা নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রের 
সন্ধানে । তৃতীয় পরমাণবিক বোমা 
থেকে তাকে বাচতেই হবে। সবাই 
জানে কাবাগুচি পাগল হয়ে গেছে। 


নির্বাচনে 








১৯৫৭ সালে কাবাগুচি কিছু 
প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। তৃতীয় প 
মাণবিক বোমা এখন আর সর্বক্ষ 
তাকে ধাওয়া করে না। এখন ৫ 
স্বাভাবিকভাবে খানিকক্ষণ কাবা” 
বলতে সারে ১ জুন মাসের প্রথ» 
ভাগে সে বা কাধে একটা বেদ 
অনুভব করতে লাগল। স্থান! 
ডাক্তারের! তার কাধে খানিকটা মল 
লাগিয়ে দিল |. কিন্তু যন্ত্রণার উপশা 
নেই। কয়েকদিন পর দেখা গে 


'ষন্্ণাস্থলে কতকগুলি ফুস্কুরি উঠছে 


ফুলাই মাসের শেষে সেগুলি পেশে 
পুঁজ পড়তে লাগল। হঠাৎ একি 
একজন পরমাণবিক রোগ বিশেষ 
তাকে দেখে বুঝতে পারল যে কাব' 
গুচি দুরারোগ্য এটমিক ক্যান্সাং 
ভূগছে। 

বর্তমানে সে হাসপাতালে আছে 
তার নম্বর হচ্ছে--১৬৩৬৪১। ভা 
হবার কোন সম্ভাবনাই তার নেই 
গত দশ বৎসর পাগলের মত কাবাগুরি 
যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়ে 
সে আশ্রয় পেতে 'তার আর বেশী দের 
হবে না। 


গৰজে 





কংগ্রেসের উতর মহলে টদ্বেগ ঘি 


নীতা: উর্পানর্বাচনে 

কংগ্রেসের শোচনণয় পরাজয় উচ্চতর 
মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। 
1নর্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার 
পরের দিন লোকসভা ও রাজ্যস্ভার 
কংগ্রেস সদস্যদের এক জরুরী 
ঘরোয়া বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীনেহের কংগ্রেসের আদর্শ ও 
জনয়তা সম্পর্কে দৃশর্ঘ বন্তৃতা করেন।, 
ভারতের চ্বত পারবর্তনশীল সমাব্দ- 
ব্যবস্থা ও তার চাঁহদার সঙ্গে 
কংগ্রেসের নাতি ও কাজের সমঞ্জ- 
স্যের অভাবই আজ পার্টির সম্ক- 
টের কারণ বলে তাঁন বিশ্লেষণ 
করেন। | 


শোনা গেল দেবীকোলামের উপ- 
নির্বাচন, কেরালার রাজনৈতিক 
অবস্থা এবং ভবানীপুরে কংগ্রেসের 
পরাজয় একসাথে সভার বিষয়স্থচীর 
মধ্যে অস্তভু ক্ত করা হয়। এ ঘটনা 
তাৎপর্যপূর্ণ । গোড়াথেকেই পশ্চিমবঙ্গ 
“কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারে শ্রীসিদ্ধার্থ 
রায়কে বর্ণচোরা কম্যুনিষ্ট বলে আখ্যা 
দেন। আর এই ভিত্তিতে নির্ধাচনী 
যুদ্ধকে কমুযুনিষ্টদের বিরুদ্ধে নিজেদের 
শক্তি পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে 
নির্বাচনকে অহেতুক গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক মধ্যাদা দিয়ে ফেলেন। 
প্রচারের এই নির্বুদ্ধিতায় কলকাতায় 
কম্যুনি্টদের প্থান আরও সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য্য 
সুদূরপ্রসারী । প্রচারে কেরালা র 
কম্যুনিষ্ট দুঃশাসনের সম্পর্কে বিষোদগার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
করা হয়। এসব সত্বেও শ্রীরায়ের 
জয় কি কম্যুনিষ্টদের ব্ধিত প্রভাবের 
ফল? কংগ্রেসী বৈঠকে এই আলো- 
চনাই হয়েছিল । কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
অবস্থা এবং দেশের থাস্তপরিম্থিতিও 
এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা হয় । 
এদিকে শোনা গেল যে উর্ধতন 
মহল থেকে প্রদেশ কমিটীর কাছে 
এক জরুরী নির্দেশ এসেছে যে যেন 
রাজ্য বিধান সভার কংগ্রেসী স্াস্তর] 
কলিকাতা ছেড়ে গ্রামের পথে পদত্রজে 


বেরিয়ে পড়েন। সরকারী গাড়ী বা; 


মারোয়াড়ীর ভালবাসার দান হিসাবে 
পাওয়া গাড়ী করে জনসাধারণের মধ্যে 
গেলে উপ্টো ফল হয়, তাই পায়ে 
হাটার ব্যবস্থা । 


নির্দেশে বলা হয়েছে যে জোক- 
সভার সদস্তর! ৬০ দিন এবং বিধান 
সভার সদস্তরা ৯০ দিন ভ্রাম্যমান 
থাকবেন। রাজ্য কংগ্রেসের সভা- 
পিকে দিন হাটতে হবে। 
এতসব ব্যবস্থার উদ্গেশ্ত £ “আগামী 
দিনের বিপজ্জনক রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে মণ্ডল 
কংগ্রেসগুলির শক্তিলঞ্চয়ে সাহায্য 


১২০ 


করা ।” এই কাধ্যক্রম চালু হওয়ার |. 


তারিখ $ ২রা অক্টোবর, গান্ধীজীর 
জন্মদিৱস ৷ 

এই নির্দেশের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর 
দিক হল যে উর্দ্ধতন মহলের প্রদেশে 


কংগ্রেসী সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে 
তীব সচেতনতা । তারা বুঝতে 
পেরেছেন যে বেশীর ভাগ 'প্রদেশেই 
এই নির্দেশ কর্য্যকারী হবে না 
তাই তারা জোর দিয়ে বলেছেন 
“মণ্ডল কণগ্রেসগুলি কাধ্যকরী হওয়ার 
অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। 
কোন প্রদেশ যেন আলস্ত বশে এই 
সুযোগের অপচয় না করে।' 


নির্দেশে বলা হয়েছে প্রদেশ 
কংগ্রেসগুলি এক সপ্তাহের মধ্যে মেন 
কাধ্যস্চী ঠিক করে ফেলেন। 
কাধ্যস্থচী প্রায় ঠিক হয়ে গেছে কিন্ত 
মানুষের শরীর প্রকৃতির দাস, ওরা 
অক্টোবর কিরকম শরীরের অবস্থা 
থাকবে তা এখন কি করে বলা 
যায়? 





ম্যানেজার, দর্পণ 
৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 


১৩ 
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নাট্যালোনা 





নাটয- মোন টি বড় রানী 


আজকের মিলের ot 
বী জোনিয়ে বহুরপীর শজু মিত্র 


ম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। অতি - 


দন ও সরল ভাষায় অতি বড়ে 
প্রয়োজনের কথাই উত্থাপন করেছেন 
তনি, মে কথাটা কেবলমাত্র নাট্য- 
কর্দেরই নয়, ব্যবসাচিস্তামুক্ত 
স্কতির প্রতি সত্যিকারের "দরদী 


সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমা- 
দের দেশের, পশ্চিমবঙ্গের সরকারী 
বিবেচনায়, নাট্যালয়ের, পৃষ্ঠ 
পোষকতা, অর্থাৎ নাট্যালয়কে বাঁচিয়ে 
রাখার 'একমাত্র উপায় হচ্ছে 
কেবলমাত্র পেশাদার মঞ্চকেই 
প্রমোদ-ঘর থেকে. রেহাই দেওয়া। 
পেশাদার মঞ্চ বলতে এখন কলকাতার 
মাত্র তিনটি থিক্বেটার_-তার মানে 
সরকারী মতে কলকাতার এ তিনটে 


ধিয়েটারকে বাচিয়ে রাখতে পারলেই, 


বাঙলাদেশের নাট্যালয় বাঁচবে এবং 
উন্নতি করে যাবে। 

সরকারী মহলের হয় জানাই নেই, 
নয়তো তারা জানতে অনিচ্ছুক যে 
(ঘাঙলা দেশে 'নাট্য-আন্দোলন কোন- 
দিনই পেশাদার মঞ্চ থেকে গড়ে 
ওঠেনি, বা নাট্য-আন্দোলনকে বাচিয়ে 
রাখায় এবং প্রসারিত করায় পেশাদার 
মঞ্চকে এ পর্যন্তও কোন দায়িত্ব নিতে 
দেখা যায়নি । গিরিশ থেকে 


শিশিরকুমার পর্যন্ত বাঙলা মঞ্চের 


জ্যোতিক্করা পেশাদার মঞ্চে হঠাৎ এসে 
উদ্দিত হননি--(যাকে আমরা বলি ) 
সৌখিন দলে নিজেদের ক্ষমতাকে 
অনেকখানি উষ্ণ করে নিয়ে তারপর 
তারা পেশাদার মঞ্চে যোগদান করেন । 
পেশাদার মঞ্চকে ব্যবসার দিকটা বরা- 
বরই আগে দেখে আসতে হয়েছে, 
এবং আজও তাই হচ্ছে। আর এটাও 
অশন্বীকার করা যায় ন! যে, ব্যবসার 
ভাবনা! নিয়ে পেশাদার মঞ্চ গড়ে- 
পিটে শিল্পী তৈরি করবে সেদিন 
আর আশা করা যায় না। এক 
সময়ে পেশাদার মঞ্চে বড়ে 
বড়ো শিল্পীদের ছায়ার দীড়িয়ে 
কতক নতুন লোক কৃতি শিল্পী হতে 
পেরেছে । কিন্তু নাট্্য-আন্দোলনকে 
পুষ্ট করে তোলার ব্রত নিয়ে শিল্পী 
তৈরী করা, কিংবা নাট্যসংস্কৃতির 
উন্নয়নের ঝুঁকি নেওয়া পেশাদার 
মঞ্চের পক্ষে কোনকাঁলে যদিও বা 
মস্তব ছিল, কিন্ত আজ আর তার 
সম্ভবনা নেই ৷ দর্শক আকর্ষণ করা যায় 
যে সহজ পন্থায়, পেশাদার মঞ্চকে সেই 
পথ ধরেই চলতে হচ্ছে। পেশাদার 
মঞ্চের একটা স্থুবিধে হচ্ছে, বাঙলা! 

দেশে নাটক দেখবার লোফের প্রাচুর্য 
এবং সে গ্রাচুর্যটা এতো যে তাদের 
মাত্র একাংশই কলকাতার কট প্রেক্ষা- 
গৃহকে চালিয়ে নিয়ে ‘যাবার পক্ষে 





রই সক্রিয় ভাবনাতে ঠাই পাওয়া 


যথেষ্টর চেয়ে বেশঈী। বি মঞ্চ 
আছে একটা বাধা পথ নিয়ে, যেপথে 
অস্ততঃ টাকার দিক থেকে লোকসান 
খাবার আশঙ্কা থেকে বিমুক্ত থাকা 
যায়।' কিন্তু -সেই পেশাদার মঞ্চের 
ওপরই বাঙলার 
নির্ভর করে নেই_-কোনদিন ছিলওনা। 
নাট্য-আন্দোলন যে তবুও জেগে 
রয়েছে পেশাদার মঞ্চের অবজ্ঞা সত্বেও 


তার কারণ পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে . 


অসম্পফ্ষিত নাট্যরসিকদের চি 
উৎসাহ । 

যাদের সৌখিন বলে অবজ্ঞা করা 
হতো আজ তারাই যে বাঙলার নাট্য 
আন্দোলনের জীবন কেন্দ্র তার প্রমাণ 
স্বরূপ এইটেই উল্লেখ করলে চলে যে, 
যুদ্ধের পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থায় যখন 
কিছুকাল সৌখিন সম্প্রদ্নায়ের নাট্য- 
প্রচেষ্টা একেবারে ছত্রকার হয়ে যায় 
সে সময়েই দেখা যায় পেশাদার মঞ্চ 
গুলিরও প্রায় ষায়-যায় অবস্থা । তার 
কারণ পেশাদার মঞ্চ খোলা - থাকলেও 
জনসাধারণের, মধ্যে নাট্যচেতন! 
জাগিয়ে তোলে, পুষ্ট করে তোলে 
‘সৌখিন সম্প্রদায়। যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী 
কালে, নানা সামাজিক রাজনীতিক 


' ও অৰ্থনীতিক কারণে সৌখিন, সম্প্র- 


দায়ের সেই কিছুকালের প্রায়-অস্তিত্ব 
হীনতা সে-চেতনাকে ইতস্তত করে 
তোলারই প্রতিক্রিয়া পেশাদার মঞ্চের 


প্রতি জনসাধারণের আগ্রহহীন হয়ে 


পড়ার অন্ততম কারণ ।.এবং এটা লক্ষ্য 
করার বিষয় যে, পেশাদার মঞ্চ আবার 
যে ফলস্ত অবস্থায় আসতে পেরেছে 
তার প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে- প্রেক্ষা- 
গৃহের সংস্কারাদির যতোই ভুমিকা 
থাক না কেন, সৌখিন সম্প্রদায়ের 
নবোৎসাহে প্রত্যাবর্তনের পরোক্ষ 
প্রভাবটাও মানতেই হবে৷. 

অন্ততঃ গত বছর পনের ধরে 
বাঙলার নাট্য-আন্দোলন সম্পুর্পর্ূপেই 
সৌখিন সম্প্রদায়ের হাতে রয়েছে এবং 
আজ স্বীকার না করে উপায় নেই যে 
বাঙলার বর্তমান নাট্যপ্রতিভা বলতে 
গর্বের সঙ্গে ধাদের প্রতিনিধি করে 
পাঠানোর কথা মনে আসে তাদের 
প্রায় সকলেই সৌখিন সম্প্রদায়তুক্ত। 


এখানে একটা কথা বলা দরকার যে 


সৌখিন সম্প্রদায় বলতে কেবলমাত্র 
অপেশাদার দলই বোঝানো হচ্ছেনা, 
কারণ আজকাল এমন দলও আছে 
(যাদের “এক্সপেরিমেপ্টাল প্রুপ' বলে 
অভিহিত করা. যায়) যারা পশোদার 
মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত না হলেও নাট্যা- 
ভিনয়কে পেশার অস্ততৃত্ত করে 
নিয়েছেন__সৌখিন সম্প্রদায় বলতে 
তাঁদের কথাও ধরা হচ্ছে। পেশাদার 
মঞ্চ একথা জানে না বা বোঝেনা তা 
নয়। এমন মঞ্চাধিকারী আছেন যিনি 
সোঁখিন সম্প্রদায়ের উৎকর্ষতর প্রতিভা 
স্বীকারও করেনা বলেন, সৌখিন 


' নাট্য-আন্দোলন 





২ 
সম্প্রদায়ের ভালভাবে যাচাই করে 
নাটক নির্বাচনের অগাধ সুযোগ আছে 
সময়ও আছে; বেশী টাকার ঝুঁকি 
তাদের থাকেনা বলে তারা ৰস 


অফিসের চিন্তাকে মন থেকে সরিরে ' 


নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহস 
করতে পায়ে! কিন্ত পেশাদার 
মঞ্চকে ' সবচেয়ে আগে মাথা 
খেলাতে হয় পয়সা আকর্ষণের উপায় 
বের করার দিকে । ' বিশ্বরূপা নাটক 
রচনা, নাট্যাভিনয় এবং নাট্য বিষয়ে 
জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করার জন্য 
গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা, গিরিশ 
্রন্থগার, নাট্য সম্পকিত আলোচনা ও 
পত্রিকা পরিচালনার ব্যবস্থা করে- 
ছেন। সকলে এই , সৎ উদ্দেশ্য 
ও প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং , 
জানাবেও | কিন্ত তবুও তাঁদের নিজে- 


দের নাট্য উপরের আধিক সাফল্য 


অগ্রান্থ' বারে? ‘এক্সপেরিমেণ্ট’ নিয়ে 
মেতে উঠবেন সেটা বাড়াবাড়ি রকমের 
আশা হয়ে দাড়ায় । তর্কের খাতিরে 
ধরাও যদি যায় যে; বিশ্বরপা নাট্য 
প্রগতির জন্ত কোন কাজেই ত্বিধ। কর- 
বেন না, কিন্তু তাহলেও তারা একটা 
মুঞ্চ নিয়ে কতদূর কি করতে পারবেন? 

কলকাতার যখন অধিবাসী ছিল 
লাখ পনেরো তখনও ছিল মাত্র চারটি 


দিম বাণিনে 


মধাবরদী নর নারীর ক্রমবর্দ্ধমান 
আত্মহত্যা পশ্চিম বালিনের এক 
বিরাট সমস্তা। আত্মহত্যার হার 


প্রতি এক লক্ষে প্রায় ৩৫। 


পৃথিবীর অন্ত কোন সহরে এর তুলনা 


মেলে না। | 

সন্মিলিত জাতিপুপ্রের বিশ্বজন-. 
সংখ্যা বিষয়ক তথ্যামুসন্ধান বিভাগ 
এ সম্পর্কে সম্প্রতি বছ তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন । এরা দেখেছেন ষে 
মানুষের দারিদ্র এবং . অর্থনৈতিক 
সমস্তাই আত্মহত্যার মুলকারপ। 
যারা আত্মহত্যা করেন তাদের 
বেশীর ভাগই পুরুষ এবং বয়স ৪০ 
থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে । 

১৯৪৫ সালে ফুদ্ধাবসানে জার্মানী 
বিভক্ত হল। পূর্ব দিকের অংশ 
রাশিয়া মুক্ত করেছিল নাজীদের 
হাত থেকে ; তাই সেখানে কমুনিষ্ট 
শাসন- প্রতিষ্ঠিত হুল। আর 
অনুরূপভাবে পশ্চিম জার্মানী পশ্চিমী 
গণতান্ত্রিক শাসনের অস্তভূক্ত হল। 
যে ভাবে জার্ধানী - বিভক্ত হুল, 
বালিন সহর সেই ভাবেই কেটে 
দেওয়া হল। কিন্তু মুস্কিল হল 
সহরটী সম্পূর্ণ কষ্যুনিষ্ট শাসিত পূর্ব 





- নিৰ্ব্বিকার ৷ 
গড়তে গেলে নাকি কিছু লোককে 


নাট্যগৃহ, আজ অধিবাসী সংখ্যা তিন- 
গুপেরও বেশী, কিন্তু নাট্যগৃহ সংখ্যাতে 


একই আছে। অথচ নাটক করবার - 


দল ' এবং সেইসঙ্গে জনসাধারণের 
নাট্য পিপাসা! আগের চেয়ে অনেক 
»বেশী বেড়েছে । অনেক দলে এমন 
প্রতিভা রয়েছে এবং নাট্যপরিবেশনে 
এমন উন্নততর কৃতি তারা আয়ত্বে 
আনতে পেরেছে পেশাদার মঞ্চ যাদের 
জন্য আশঙ্কিত। বলা বাহুল্য, এসব 
দল পেশাদার মঞ্চের ফাঁকা দিন-. 
'গুলিতেও মঞ্চ পায়না, পেতেও পারেনা, 
কারণ পাছে তাঁরা পেশাদার মঞ্চের 
অর্থকরী ধারাকে নড়িয়ে দেয় । - এর! 
এবং এদেরই পরবর্তী পর্য্যায়ের সব দল 
যায় কোথায় তাহলে? শস্ত মিত্র তার 
প্রবন্ধে এই প্রশ্নটাই তুলেছেন । 

'. পেশাদার মঞ্চ যেমন আছে থাক, 
এবং যেমনভাবে চলছে চলুক ৷, "তা 
নিয়ে বিরোধ চলে না। পৃথিবীর সব 
দেশেই পেশাদার মঞ্চ ও “এক্সপেরি- 
মেপ্টাল গ্রপ’ আলাদা পথ ধরেই চলে, 
যদিও মঞ্চের উন্নতির নব নব চিন্তা 
এক্সপেরিমেণ্টাল গ্রুপ" থেকেই 
প্রধানত উদ্ভূত হয় এবং ফলে একদিন 
তা পেশাদার মঞ্চে অবলন্বিত হয়ে যায়। 
সে যাক, কিন্তু কোন দেশেরই নাট্যা- 
লয়ের পরিপুত্টি এএক্সপেরিমেন্টাল 
গ্রফ'এর সহায়তা বিনা হতে পারে 
না। এগোতেও - পারে ন! নাট্য 


আন্দোলন । তাই এক্সপেরিমণ্টাল ' 


গ্রপ'দের বাচবার এবং কাজ করে 
যাবার প্রশস্ত সুষোগ থাকা দরকার । 
কিন্তু বাধা সেই সুযোগ পাওয়া থেকে 


(ছর্পণের প্রতিনিধি) 


জার্যানীতে। পশ্চিম বাপিন রাখা ' 


হল রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
হিসাবে, পূর্বজার্মানীতে পশ্চিমী 
পকেট হিসাবে । এই সহরের ওপর 
দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। 
কয়েক বছর আগে কম্নিষ্টরা 
পশ্চিমীদের সাথে বিবাদ করে পূর্ব 
জার্মানীর মধ্যে দিয়ে 
বালিনের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে 
দিল। 
-নয়। তারা হাওয়ায় উড়ে, খাস্ত 
ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৌছে দিতে 
লাগল। পূৰ্ব্ব পশ্চিমের ক্ষমতার 
দন্বে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনাবসান 
হতে চলেছে, রাজনীতিকর1! তাতে 
উন্নততর 


মরতেই হবে! 

গত দশ বছরে পশ্চিম বালিনের 
অবস্থা ভরাবহ আকার ধারণ 
করেছে। সহরের সাড়ে বাইশ 
লক্ষ অধিবাঁসীর মধ্যে এক লক্ষেরও 
অধিক লোক বেকার । এর ওপর 


প্রতি দিন প্রায় ৩০০ উদ্বাস্ত পূর্ব ' 


জার্ম্মানী থেকে পালিয়ে আসে। 
এদের মধ্যে স্বল্পবয়সীরা কর্ম্ম সংস্থান 


মধ্যবয়গী নৰমাৰীৰ আনহা 
নিবোধকয়্ে ডা; টইগিঙ্গাৰের সফল পচে 


পশ্চিম'' 
- নিরোধে 
পশ্চিমীরা ছাঁড়বার পাত্র ' 


ভবিষ্যত . 





শুক্রবার ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





এবং প্রধান বাধ! সরকারী তরফ 


y 


ধেকেই। পেশদার মঞ্চকে প্রমোদ- 4 


কর দিতে হয় না, কিন্তু আর সবাইকে 
দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ গভণমেণ্ট 
থেকে বলা হয় তারা নাট্য-আন্দো- 
লনের প্রসারের জন্টে লোকনাট্য 
বিভাগ খুলেছেন। কিন্তু এদের 
বেলায় প্রমোদ-কর নেই) বিনা 
প্রবেশমূল্যে এরা গ্রামে গ্রামে 
নাট্যাভিনয় দেখিয়ে আসে । এদের 
নাটক বা অভিনয়ের গুণাগুণের কথা 
না .তুলেও প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে যে, 
ষে কোন দল অভিনয় করলেই 
প্রমোদ-কর যখন দিতেই হয় তখন 
গভপর্মেন্ট প্রমোদ-কর ছাড়া বিনা- 


মুল্যে নাট্যাভিনয় দেখিয়ে কি ভাবে " 


নাট্য- -আন্দোলনের পরিপুষ্টিতে সহায়তা 
করছেন? আজকের 'এক্সপেরিমেন্টাল 
গ্প'এর প্রয়োজন তাদের নিজেদের 


মঞ্চের তাদের নিজেদের নাটক ও 


নাট্যশিক্ষা সম্পর্কিত অনুশীলন ও 
বিশ্লেষণের একটি ক্ষেত্রের । এবং এটা 
কেবলমাত্র “এক্সপেরিমেপ্টাল গ্রুপের 
খেয়াল মেটাবার জন্য নয়, এব্যবস্থার 
আগু প্রয়োজন দেশের প্রকৃত নাটয- 
আন্দোলনকে সংহত ও অন্নপ্রাণিত 
করে তোলার জন্তে-তা না হলেই 
নয় | এ ব্যাপারে সরকারী সহযোগিতা 
খুব বেশী আশা! করা বৃথা, কিছু করতে 
হলে নাট্যোৎসাহী জনসাধারণকেই 
সে ভার নিতে হবে। 


( শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় ) 


করে 
আর সহরের মধ্যবয়সী স্থায়ী 
বাসিন্দারা , বেকার হয়ে পড়ে 
এদের শেষ পরিণতি হতাশায় 
হত্যা । । 

বছর দুয়েক আগে পশ্চিম 
বালিনের এক ব্যবহ্যরজীবি, ডাঃ 


কোনরকমে - দিন চালায়! 





£ 


জুলিয়ান উইসিঙ্গার, আত্মহত্যা 


ব্রতী হয়ে সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দিলেন) আত্বহত্যা করার 
পূর্ব্বে আমাকে একবার জানান। 
বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নিজের টেলিফোন 
নম্বরটাও দিয়ে দিলেন | 

ডাঃ উইসিঙ্গারের ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টা আজ এক ব্যাপক সমাজ- 
কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে । 
ডাঃ উইপিঙ্গার বলেন যে আত্মহত্যা- 
কামী লোক যদি নিজ সমস্তা, কোনও 


দরদী লোকেব কাছে বলতে 
পারে তবে সে অনেকটা হালক 
হয়ে আর ও. পথে যাবে না। গৃত 
ছবছরে প্রায় ৩১০*০ লোক তার 


সাহাষ্য ও উপদেশ নিয়ে বেঁচে 


গেছে। যারা তার কাছে এসেছে * 


তারা বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক.। মনে 
হয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই 
নিজ সমস্তা লিয়ে অপরের সঙ্গে 
আলোচনা করতে পারে । 


শ্রুবার ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





(১ম পৃষ্ঠার পর) 
_উভ ইউ প্লীজ মুন্ধ গ্যালং। 
স্উই উইল মেইনটেইন ল 
প্যাণ্ড অর্ভার। অপর একদল 
পুলিশ কৃষ্ণাজদের দিকে অগ্রসর 
| হয়ে চীৎকার করতে থাকে 
ইউ ডার্টি নিগার । শুভ এ্যালং। 
ইউ ব্ল্যাক বাষ্টার্ড। 
আর ইউ হিয়ার। লিভ দি 
এরিয়া। মেক রুম ফর দি 
পিপল অফ দিস কানন্টি, | 








মুখ্যমন্ত্রীর ছল 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
গ্রেন সংগঠনের ব্যাপারে অনেক 
"দোষ-ক্রটির কথা বলেন। এই 
পুরোন কংগ্রেন এম, এল, এ নাকি 
বলেন যে কংগ্রেসের নিয়ম অন্থযায়ী 
আনেক মণ্ডল কমিটিই গঠিত হয়নি 
এবং অভিযোগ করেন কোন পলকম 
নোটিশ ন! দিয়েই অতুল্যবাবু নিজের 























গঠন করেছেন। ডাঃ রায় নাকি 


করতে বলেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন 
তিনি এই সমস্ত অভিযোগ নিজে 
তদন্ত করে দেখবেন । 

এর পর রিবেল গ্রুপের আর 
কোন স্দস্তই বিশেষ কিছু বলেননি । 
আগে শোনা গিয়েছিল যে তারা নাকি 
এডহক কংগ্রেসের দাবী জানাবেন 
ডাঃ রায়ের কাছে । কিন্ত কেউ আর 
সাহস করে এ ব্যাপারে ফিছুই 
বলেননি । 

রিবেল গ্রুপের লোকেরা এখন 
কিকরেন তা দেখা যাক। অবস্থা 
দেখে মনে হয়না যে তীরা বিশেষ 
আর করতে পারবেন । তাদের 

» নাকি ভাটা পড়ে এসেছে। 

এই দলে যারা ভিড়ে- 
ছিল তার ভিতরে ২1১ জন সরেও 
পড়েছেন । 

ইত্যবসরে অতুল্যবাবু গিয়েছিলেন 
দিল্লীতে ভাষা পার্লামেন্টরি কমিটির 
সভায় যোগদান করতে । গ্রকাশ্তত 
এটাই ছিল তাঁর কাজ। তবে তিনি 
নাকি. কংগ্রেস বর্তৃপক্ষীয় লোকদের 
সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বিশেষ 
সুবিধা করতে পারেননি । তার মুখ্য 
উদ্দেশ্য হ'ল দুটো পদই কি করে রাখা 
যায়--লোকসভার সদম্ভ আর 
কংগ্রেসের প্রেসিডেপ্টম্পি। 

দশ হাজার ভোটের ব্যবধানে 
কংগ্রেসের ভবানীপুরের উপনির্বাচনে 
পরাজয়ে দিল্লীর কংগ্রেসী মহল নাকি 


hk অতুল্যবাবুর উপর চটিতং। তবে 
কিছু লোকে বাল “মাভৈঃ 
অতুল্যবাবু ৷ ডাঃ রায় যখন 


আপনার ওপর সদয় আছেন তখন 
আর আপনার ভয় কি? আপনি 
হয়ত * নিশ্চয়ই জানেন যে শ্রীনেহর 
যতই বসুন না কেন একজন লোকের 
একাদিক্ৰমে প্রদেশ কংগ্রেসের অফিস 
আকড়ে থাকা উচিত নয়, ডাঃ 
রায়কে এ ব্যাপারে রাজী না করাতে 
পারলে আপনার ভবিষ্যৎ স্থনিশ্চিত। 
| ভয়ের কোন কারণই নেই ৷” 








পেটোয়া লোক দিয়ে অনেক মণ্ডল কমিটি 


তথ্য সহ এই সমস্ত অভিষোগ পেশ 


আক্রান্ত ভারতীয়ের অভিজ্ঞতা! 

গত ২রা মে মঙ্গলবার শেফার্ড 
ক্রশ অঞ্চলের একটি বড় রাস্তা দিয়ে 
দিয়ে, দুজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক 
যাচ্ছিলেন | হঠাৎ তারা দেখতে পান 
এক শ্বেতাঙ্গ জনতা একজন নিগ্রোকে 
প্রহার করছে। নিগ্রোটি রক্তাক্ত 


দেহে অজ্ঞান হয়ে রাপ্তায় লুটিয়ে পড়ে। * 


জনতা তখন চীৎকার করছিল-_লিঞ্চ 
দি নিগার। বিট হিম টু ডেথ। 
ব্যাপারটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করবার 
পুর্ধ্েই অপর-একদল শেতাঙ্গ ভারতীয় 
দুজনের উপর আক্রমণ সুরু করে। 
একজন ভারতীয় কোনমতে দৌড়িয়ে 
পালান এবং অপরজনকে পর পর 
কয়েকবার চুরিকাঘাত করা হয় 
পলায়নের পর ভদ্রলোকটি একটি 
এ্যান্ুলেশ্গ গাড়ী আনিয়ে বলে ষে তার 
সঙ্গী গুরুতর আহত হয়েছে। গ্রাম 
লেন্স গাড়ীর চালক বলেন যে তীর 
গাড়ীর মধ্যে গুরুতর ভাবে আহত 
একজন নিগ্রো রয়েছে৷ তাকে 
অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া 
প্রয়োজন | সুতরাং তিনি যেন অবি- 
লম্বে অপর একটি এ্যান্থুলেন্সের জন্ত 
ফোন করেন৷ ভারতীয় .ভদ্রলোকটি 


তখন পুলিশ ও এমুলেন্দে ফোন . 
এুলেম্দ এসে আহত . 


করেন। 
পাঞ্জাবী ভত্রলোকটিকে হাসপাতালে 
নিয়ে যায় কিন্তু পুলিশের কোন সাক্ষাৎ 
মেলে না। 
হাসপাতালে কৃষ্ণাঙ্গ রোগীদের 
উপর দুর্ব্যবহার 

১ "হাসপাতালে আহত কৃষ্ণাঙ্গ গেলে 
তাদের যত্ন নেওয়া ত দুরের কথা 
প্রতিদিন রীতিমত অপমান করা হয়। 
হাঁসপাতাল-প্রত্যাগত অনেক কৃষ্ণা 
আমাকে বলেছেন বহু শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার 
এসে নামকে জিজ্ঞাসী করেন__এনি 
স্পেশাল নিউজ এবাউট দোজ ব্ল্যাক 
বাষ্টার্ড। কোন কোন ডাক্তার আবার 
রসিকতা করে নামকে বলেন--বি 
কেয়ারফুল। দিল নিগারস ক্যারি: 
ভিডি জার্ম। 

অথচ এই কৃষ্ণাঙ্গ রোগীর পাশে 
শ্বেতা রোগীর জন্য যত্ব ও সেবার বহর 
দেখলে কৃষ্ণাঙ্গর মধ্যে ষে মানসিক 
উত্তেজনা চলে তা সহজেই অনুমান 
করা যেতে পারে! এজন্ত বহু কৃষ্ণাঙ্গ 
আহত হয়েও হাসপাতালে যেতে চায় 
না। রাত্রি ২টার সময় কৃষ্া 
রোগীকে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার 


‘আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে জনৈক 


কৃষ্ণাঙ্গ রোগী আমার কাছে অভিযোগ 
করেছে। কতৃপক্ষর নিকট অভিযোগ 
করলে প্রতিকার ত দূরের কথা কৃষ্ণাঙ্গ 
রোগীর অপমানের পরিমাণ আরও 
বেড়ে যায়। | 
কৃষ্ণাঙ্গ মন্ত্রীর অভিজ্ঞতা 
ব্রিনিদাদের শ্রমমন্ত্রী মিঃ ডোন্তান্ড 
সি গ্রানাডো গত শরা সেপ্টেম্বর দাঙ্গা- 
পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন । 


তিনি এ অঞ্চলের অনেক কৃষ্তাজের 
সাথে কথাবার্তা বলে এক বিবৃতি 


১১ 





দর্পণ 


দিয়েছেন। ওঁ বিবৃতিতে তিনি 
বলেছেন যে দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলের 
কৃষ্ণাদের দৃঢ় ধারণা যে লণ্ডনে 
ক্রষ্ণাঙ্গদের উপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ শুধু- 
মাত্র টেডি বয়দের কাজ নয়। এই 
আক্রমণের পেছনে রয়েছে সংঘবদ্ধ 
রাজনৈতিক দল ও ব্যাপক পরিকল্পনা । 

কৃষ্ণাজের] পুলিশের সাহয্য পাচ্ছে 
না এবং বিচারের সময় রিচারকও 
অপক্ষপাত থাকেন না। কৃষ্ণাঙ্গদের 
প্রতিদিন কাজে বেরুতে হয়। রাস্তায় 
প্রহার করলে পুলিশ কিম্বা শ্বেতাদ 
জনসাধারণ সাহাষ্যের অন্ত এগিয়ে 
আসে না। আবার আত্মরক্ষার জন্ত 
কোন অন্তর সাথে রাখলে পুলিশ 
তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করে চালান 
দেয়। সুতরাং কুষ্তালেরা যাবে 
কোথায়? 

মিঃ ডোন্তান্ড বলেন, “আজ পর্য্যন্ত 


'কোন * প্রভাবশালী নেতা শ্বেতাঙ্গ 


গুগাঁমীর নিন্দা করে বিবৃতি দিচ্ছেন না 
কেন? ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী তাঁরা সব কোথায়? জনমত 
গঠনে তারা অগ্রণী হন না কেন?” 

শ্বেতালের দান্ভিকতা 

মিঃ ভোন্তাওড বলেন 
আমাকে বলেছে যে পুলিশ কথায় 
কথার ‘ডাটি নিগার' ব্যাক বাষ্টার্ড’ বলে 
গালাগালি করে।* তিনি দাঙ্গা- 
ক্রান্ত অঞ্চল সফরের সময় খবর পান 
যে নিকটেই একটি শ্বেতাঙ্গের বাড়ীতে 
কয়েকজন নিগ্রো ভাড়াটিয়া বাস করে। 
্রিনিদাদের শ্রমমন্ত্রী তখন শ্বেতাঙ্গ 
বাড়ীওয়ালার সাথে কথা বলবার জ্ত 
তার (শ্বেতাঙ্গের) বাড়ীর দরজায় 
হাজির হয়ে বাড়ীর মালিকের সাক্ষাৎ 
প্রার্থী হন। শ্বেতাঙ্গ বাড়ীওয়ালা 
দোতালা থেকে জানিনে দেন ষে তিনি 
আহারে (বসবেন। সন্ধার আগে 
ত্রিনিদাদের প্রৈমমন্ত্রীর সাথে তার 
সাক্ষাৎ হবে না । 

এখানে উল্লেখযোগ্য কিছুদিন 
আগে পাকিস্তানের জনৈক কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য 
ব্রিটিশ সরকার একটি মোটর কার ও 
ড্রাইভার পাঠিয়েছিলেন] কোন 
সরকারী প্রতিনিধি যান নি) 

ভারতীয়দের অবস্থ। 

লগুন ও বিলাতের অন্তান্ত সহরের 


' ভারতীয়গণ বর্তমানে বিশেষ শঙ্কিত 


হয়ে পড়েছেন। লগ্ডনের ভারতীয়গণ 
সন্ধ্যার পর বড় একটা বাহিরে যান 
না। কারণ আক্রমণ কখন কার 
উপর কি ভাবে আসবে তা নিশ্চয় 
করে বলা চলে না । প্রত্যেক কৃষ্ণাই 
জানেন যে রাস্তার আক্রান্ত হলে পুলিশ 
বা কোন শ্বেতা তীর সাহাধ্যর্থে 
এগিয়ে আসবে না। কোন ব্রিটিশ 
নেতা বা রাজনৈতিক গুণ্ডামীদল নিরো 
ধের জন্ত সংঘবন্ধভাঁবে রাস্তায় নেমে 
আসছেন না! i 
কুষ্ণাঙ্গের মান মর্যাদা আজ টেডি 
বয়দের দয়ার উপর নির্ভরশীল । পুলিশ 
নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র। ভারতীয়দের 
অবস্থা নিগ্রোদের চাইতে এমন কিছু 
ভাল নয়। চিন্তাশীল ভারতীয় ও 


অন্থান্ঠি কৃষ্ণাঙ্গের ধারণা ষে শ্রীনেহরু 


বিলাতের ভারতীয়দের ধন প্রাণ মান 
ও মৰ্য্যাদা রক্ষায় অগ্রণী হলে সাম- 
গ্রিকভাবে ক্বষ্ণাদ সমাজ উপরুত হবে। 
বোধহয় তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মুখ 
খুলবেন এবং ইংবাজের কৃষ্ণাঙ্গ পিটু- 
নীর আগ্রহ অনেকটা কমে আসবে ! 


“নিগ্রোরা . 








চায়ের বাজারে মন্ষট 


২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ 
এই শিল্পের নিগৃঢ় তত্বাদি আহরণ 
করতে পেরেছে। কিন্ত যতদিন ন। 
ভারতীয় চা আস্বাদনকারী ও ব্রেগার 
পাওয়া যাবে ততদিন ভারত শ্বেতাঙ্গ- 
দের সঙ্গে এটে উঠতে পারবে না। 
কিন্ত ভারতীয়দের সম্বন্ধে একট! বড় 
কথা আছে। কিছুদিন আগে ভারত 
সরকারের এক বড় অফিসার পশ্চিম 
এশিয়া ঘুরে এসে বল্লেন, ভারতীয় চা 
ব্যবসায়ীদের অসাধুতার জন্তে ভারত 
তার এ অঞ্চলে চায়ের বাজার 
হারাচ্ছে। সত্যিই এ ব্যাপারে 
সরকারের সচেষ্ট হওয়! দরকার ৷ 
ভারতের প্রতিহন্্বী 

অন্ান্ত বাজারে ভারতের প্রতি 
্বন্বী দাড়িয়েছে এখন সিংহল, চীন, 
ইন্দোনেশিয়া, পূর্বক আফ্রিকা ও 
ফরমোজা। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাও, 
সুদান, ইরাক প্রভৃতি দেশে এককালে 
ভারতের একচেটিয়া! চায়ের বাজার 
ছিল। এখন সেখানে এসেছে 
সিংহল ও পূর্ববআফ্রিকা ৷ 

কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় 
চা শিল্পকে আরও এক বিপদের 
সন্মুখীন হতে হবে। সেটা হচ্ছে 
চা বাগানে নূতন চা চারা রোপন । 
হিসেব করে দেখা গেছে অধিকাংশ 
ভারতীয় চা গাছই পুরোনো হয়ে 


গেছে। তাতে যদিও উৎপন্ন চায়ের 
রকমফের খুব বেশী ধর! পড়ছে না * 
এখনও-_অন্ততঃ তাই বোঝানো হচ্ছে 
এখনও- বীঁ্োচা, তদন্ত - কমিশন 
এব্যাপারে যথেষ্ট বিপদ আছে বলে 
মনে করেন। 

সেই অন্তে তাঁরা অর্থ* তহবিল 
গঠন করার সুপারিশ করেছিলেন; 
বলেছিলেন, বাগিচাগুলির মুনাফা 
থেকে কিছু অংশ টি বোর্ডের হাতে 
জমা দেয়া হোক যা থেকে চা গাছ 
বদলানো সম্ভব হবে। ভারত 
সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। 
কিন্ত তাতে অবস্থা দাড়িয়েছে এই 
যে সব বাগাদ মালিকই বল্ছে ষে 
এ কাজ সারার প্রয়োজনীয় অর্থ 
তাদের নেই। 

তদন্ত কমিশন হিসেব করেছিলেন 
এ ব্যাপারে খরচা হবে একর প্রতি 
৩০০০২ টাকা। কিন্তু এখন দেখ! 
যাচ্ছে এটা ৭০০০২ টাকার কমে 
হবে না. এ ব্যাপারে সরকারের 
অবশ্যই নজর দেয়া দরকার বৈকি। 
তানা হলে হুয়ত ভারতেরও চীন 
দেশের মত অবস্থা হতে পারে। 
অর্থাৎ শ্বেতালরা যখন শিল্প থেকে 
চলে গেল, তখন “দখা গেল শিল্পের 
গোড়ায় যে চা গাছ তারও আয়ুফাল 
ফুরিয়েছে। তার সম্ভাবনা রয়ে গোছ 
বৈকি। 





নাট্যানোটন। 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 

ছাত্রীদের কপালকুগুল। অভিনয় 
সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মহিলা 
বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে 
গত ৩১শে আগষ্ট নেতাজী সুভাষ 
ইনষ্টিটিউটে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
আয়োজন হয় যার পরিশিষ্টে ছিল 
ছাত্রীদের ত্বার “কপালকুগুল।” 
অভিনয় । রবীন্দ্রনাথের “চিত্রারজদ।”, 
শ্যাম” এবং রামায়ণ মহাভারতের 
বিভিন্ন অংশ বা রূপকথার নানা 
কাহিনীর নৃত্যনাট্যেই সাধারণত 
মেয়েদের শ্বল্প-সংলাপযুক্ত বা নির্বাক 
পুরুষ চরিত্রেও অবতরণ করতে দেখা 
গিয়েছে । কাব্য, গান ও নৃত্যধ্মী 
সেসব অভিনয়ে মানিয়েও যান তারা, 
এমন কি কারুর কারুর কৃতিত্বও 
দেখা যায়। কিন্তু মেয়েদের' সম্পূর্ণ 
“কপালকুগুলা* অভিনয় (পুরুষ 
চরিত্রাবলী ' সমেত) কেমন যেন 
কাস্তিবিস্তার ব্যঙ্গ করণ বলে হয়। 
অধ্যাপক অজিতকুষ্ণ ঘোষ রূপায়িত ও 
পরিচালিত নাটকথানি দেখবার সময় 
বারবার এই অন্ুভূতিই জেগেছিল। 
পুরুষের পোষাক পরে সার্কাসের খেলা 
দেখানো, বন্দুক ঘাড়ে কুচকাওয়াজ 
করা কিন্ব! ট্রাক চালানো পুরুষালি 
ভূমিকায় হলেও ওসব ক্ষেত্রে মেয়ে 
দের মেয়েই দেখায়, বেখাগ্লা কিছু 
নয়। কিন্তু জটান্ুট পরে একটি 
তরুণী কাপালিক সেজে এসে দাড়াবে 
_এ্রভাবে তার আবির্ভাবই তো 
রসোভজ্ের যথেষ্ট কারণ। ফলে, 
(হয়তো ) অনেকদিন ধরে ছাত্রীরা 
মহল! দিয়ে ষে সাফল্য আশা করে- 
ছিলেন তাদের পক্ষ অনুপযুক্ত নাট্যবস্ত 


মনোনয়নের ফলে তা ব্যর্থ হয়ে ষায়। 


চিত্রপমালোঢনা 


মহাপুরুবের জীবনী চিত্র 

গত ছু সপ্তাহের মধ্যে মুক্তি 
পেয়েছে বাঙলা ছবি একমাত্র “সাধক 
বামাক্ষ্যাপা ।” দেশের মহাপুরুষদের 
জীবনী হোক, লোকে তাদের চিম্ুক 
জানুক, তাদের চিন্তা ও দর্শন 
সাধারণ মানুষকে মহত্তর পথের 
অনুগামী করে তোলার সহায়ক হোক 
এ উদ্গেস্তে মহাপুরুষদের জীবনীর 
চলচ্চিত্ররূপ অবশ্যই স্বাগত । কিন্ত 
যখন ,দেখা যায় চিত্রনির্মাতা মহা- 
পুরুষদের নামের প্রতি সাধারণ 
মানুষের অন্ধ মনের সশঙ্ক শ্রদ্ধার 
সুযোগ নিয়ে স্রেফ ব্যবসার উদ্দেশ্যে 
প্রাণোদিত হয়ে ছবি তুলেছেন--সে 
ছবি, যে কি রস্ত হয়ে দীড়ায় 
“বামাক্ষ্যাপা” দেখে তা বোঝা যায়। 
সাধক মহাপুরুষের শুধু বাহক 
আচরণের দিকটাই এ ছবির যা কিছু 
উপাদান এবং স্পষ্টই দেখা যায় তত্বের 
ভেতরে প্রবেশ করবার কোন চেষ্টাই 
হয়নি এবং সে ক্ষমতাও যে নির্মাতা-, 
দের মধ্যে কারুর ছিল তারও কোনও 
পরিচয় নেই। তাই সাধকের 
কারণ পান করাটাও যেন একটা 
মাহাত্ম্য বিশেষে পরিণত হয়েছে । মাত্র 
কিছুকাল আগের (পরমহংস দেবের 
সমসাময়িক ) এক এ্রতিহাসিক 
মহামানবের জীবনীর চেয়ে পৌরাণিক 
সুলভ অলৌকিত্বের চমকের দিক 
নিয়েই বীরেন্ত্রকষণ ভদ্র চিত্রনাট্য রচনা 
করেছেন। নাম ভূমিকায় গুরুদাস 
বন্দোপাধ্যায়ের. অভিনয় একজন 
অসাধারণ পুরুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে 
তুলেছে এবং ছবিখাদির সেইটেই 
যা কিছু ফুটিয়ে তুলেছে এবং ছবি- 
থানির সেইটেই য! কিছু মূল্য। 





১০ 


দ'পশ 


_ কর্ণফিল্ড রোডের সাত নম্বর বাড়ীর রহস্য. 
ভিন জার ল্যান দেখিয়ে ছ ভা নির্মাণ 


মালিকদের অনুকলে 


চোমরাদের সর্বস্তরে চক্রান্ত 3 
রিপোটে ব্যাপক দুর্নীতি উদ্ঘাটিত 


চা 


দেপপের বিশেষ প্রতিনিবি) + 


EE EET WN SEAS SE TES EIFS 
কি কাণ্ডকারখানা চলে ভার একটা দূম্টান্ত সম্প্রাত নগরবাসীদের তাক 
লাগিয়ে দিয়েছে। ৭ নম্বর কর্ণীফজ্ড রোডে বাড়খ নির্মাণের রহস্যজনক 

' কাজকারবারের কিছ; কিছু ইতিমধ্যেই জনসাধারণের গোচরে এসেছে। 
কর্পোরেশনের জনমোদিত প্ল্যানমাফিক বাড়শীটি তৈরী লা হয়ে 


সম্পূর্ণ এক নতুন বাড়শী সেখানে গড়ে উঠেবে। তিন তলার স্থলে ছ'তলা . 


বাড়ী তোলা হয়েছে । এই বাড়ী নির্মাণের ব্যাপার তদন্তের জন্যে যে 
" স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়েছিল সে কমিটির রিপোর্টে চাষ্টল্যকর তথ্যাদি 
, উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাড়ীর নির্মীশকাজের স্গো জড়িত কর্পোরেশনের 
* হোমড়া-চোমড়া কয়েকজন কর্মচারী তদন্ত কমিটির জেরার সম্মুখে 
বেদৰ উল্টা বৰ দিয়েছেন ভাখেকে কারও কারও দান সবে 


" আসল রূপটা বোরয়ে পড়েছে। 


, অন্যথায় প্ল্যান বাতিল বলে গণ্য 


৭ নং কর্ণফিন্ড রোডে তিনতলা 
বাড়ী নির্মাণের জন্য কর্পোরেশনের, 
পক্ষ থেকে সাদাঁণ এজেণ্টস প্রাইভেট 
লিমিটেডের একটি প্ল্যান' অনুমোদন 
করা হয়। কিন্তু একদিন দেখা 
গেল প্ল্যান মাফিক বাড়ী তৈরী না 
হয়ে সেখানে ছয়তলা এক ইমারত 


খাড়া হয়েছে। তিন তলা বাড়ী, 


নির্মাণের প্ল্যান অনুযায়ী যে পরিমাণ 
লোহালকড়, সিমেন্ট ইত্যাদি পাওয়ার 
কথা তা দিয়ে ছয়তলা বাড়ীই বা 
কেমন করে তোলা হল? এ-ও 
এক হস্ত ! 

জনৈক কাউন্সিলার কতৃক এই 
অনম্থমোদিত বাড়ী নির্মাণের ব্যাপারের 
প্রতি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
হলে শ্রীশৈবাল গুপ্তকে চের়ারর্যান 
করে এবং আরও তিনজন সদস্ত নিয়ে 
এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। 
ঘর তিনজন সদস্তই কংগ্রেস দলের । 


সম্পাদক কর্তৃক সভার্প ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়োলংটন স্ফোরার, কালিকাতা--১৩ হইতে ম্টা্রত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কালিকাতা_-১৩, দর্পণ কার্যালর হইতে প্রকাশিত। 


তার! হচ্ছেন £-শ্রীবিজয় কুমার . 
ব্যানাজি, ভীগণপতি সুর ও ভীগোবিদদ 
চন্দ্র দে। | 

বাড়ী নির্মাণের ব্যাপারে অন্ুু- 


মোদন এমনভাবে অগ্রাহ করা 


হয়েছে যার ফলে ৭ ননদ্বর কর্ণফিল্ড 
রোডের বাডীটিকে সম্পূর্ণ একখানি 
নতুন বাড়ী বলে কমিটির পক্ষ থেকে 
অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। 
অনুমোদিত প্যান থেকে ষে যে 
বিষয়ে বিচ্যুতি ঘটেছে বিল্ডিং 


; ইম্দপেক্টরকে জেব্রা কালে চেয়ার- 


ম্যানের প্রশ্নের মধ্যেই ভা পরিশ্যুট 
হয়ে উঠেছে। প্রধানতঃ নিমলিখিত 
পাঁচটি বিষয়ে বিচ্যুতি ঘটেছে বলে 
তদস্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ । 

- বিল্ডিং ইন্সপেক্টর শ্রী এ, সরস্বতী 
কমিটির চেয়ারম্যানের প্রশ্নের উত্তরে 
ওঁ সব বিচ্যুতি ঘথাষথ বলে স্বীকার 
করেন৷ 

" কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 
বিভাগ থেকে যে সব কর্মচারীকে 
তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে পরীক্ষা 
করে দেখা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন £ 
--(১ চীফ অফিসার শ্রীবলরাম 
বনু, (২) চীফ ভ্যালুয়ার ও সার্ভেয়ার 
প্রীহ্থরেজ্্র চন্দ্র ব্যানাজি, (৩) ইন্দ- 
পেক্টর অব প্র্যানস্‌ শ্রকালীকৃষ্ণ 
দত্ত, (৪) বিল্ডিং ইন্সপেষ্টর শ্রী এ, 
সরস্বতী, (৫) মুপারিপ্টেপ্ডেপ্ট অব 
প্ান্স শ্রীমস্ত ঘোষ, (৬) ইঙ্জিনিয়া- 
রিং ওভারসীয়ার শ্রীহ্বোধ চক্র 
সেন (৪নং ডিদ্রিক ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ), 
(৭) সিটি আকিটেকউ প্রা প্রিয় 
গুহ, (৮) এসেসিং ইন্সপেক্টর জী 
ভাস্কর নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি 

তদন্তের কাজে প্রয়োজনীয় 
ফাইল থেকে দরকারী কাগজপত্রের 
অপসারণ এবং তাদস্তকালে সংশ্লিষ্ট 
ডিট্িক্ট বিল্ডিং সার্ভেয়ারের অহুপশ্থিতির 
দরকণ কমিটির পক্ষে তদন্তের কাজে 
বেশ খানিকটা অসুবিধার সম্মুখীন 


পৌরসভা হোমনা- 


তদন্ত কমিটির 


হতে হয়। বাড়ী অনুমোদনের 
ব্যাপারে উক্ত সার্ডেয়ার ভদ্রলোকের 
অনেকখানি হাত ছিল। কিন্ত 
শরীর অসুস্থ বলে তিনি একদিনও 
তদন্ত কমিটির সম্মুখ উপস্থিত হুন 
নি। 

কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে, 
মূল প্ল্যানটি অস্বাভাবিক তাড়াহুড়া 
করে ২০ দিনের মধ্যে অন্গমোদন 
করা 'হয়। ইন্সপেক্টর অব প্রযান্স 
শ্রীদত্ত বলেন যে, এটা খুব অন্বাভাবিক 
নয় এবং এর অনুকূলে ২৬টি কেসের 
উল্লেখ' করেন। কিন্তু দেখা যায় 
যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্ল্যান দাখিল 
এবং প্যান অন্থমেদনের মধ্যে সময়ের 
তফাৎ আরও অনেক বেশী-একটি 
ক্ষেত্রে ৭৪ দিন, ছুটী ক্ষেত্রে ৫০ 
দিনের উপর এবং ৬টি ক্ষেত্রে ও 
সময়ের দৈর্ঘ ৪০. দিনেরও. উপর 
দেখা যায়। সুতরাং এই কৈফিয়ৎ 
আদৌ সন্তোষজনক নয় বলে কমিটি 
মনে করেন । 

৭ মাসেরও উপর বিহ্ডিং ইনস্‌- 
পেকটার শ্রীসরম্বতী এই অননুমোদিত 
নিৰ্ম্মাণ কার্য পরীক্ষা করেননি এবং 
তার এই গাফিলতির অনুকূলে এই 
যুক্তি দেখিয়েছেন যে তার এলাকাটি 
খুব বড় এবং তার পক্ষে সমস্ত পর্য- 
বেক্ষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই 
অজুহাত দোষ ক্ষালনের পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর 'মাসে তিনি 
ষ্ট্যাণ্ডিং বিল্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের 
নিকট থেকে এক অভিযোগ পেয়ে 
এলাকাটি পরিদর্শনের জন্য যান এবং 
তীর রিপোর্টে বলেন যে কোন অসঙ্গত 
ব্যাপার তার নজরে পড়েনি! তিনি 
এই যুক্তির অবতারণা করেন, ষে এ 
এলাকাটি বহু ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত 
এবং সেগুলি তিনি ফাকা দেখতে পান 
সুতরাং কোন নিন্দা কাজের কথাই 
ওঠে না। 

তদন্ত কমিটি এই বলে বিশ্য় 
প্রকাশ করেছেন যে ৭নং কর্ণফিল্ড 
রোডের বাড়ী সম্বন্ধেই যখন অভিযোগ 
তখন বিল্ডিং বিভাগের পক্ষ থেকে 
শ্রীসরম্বতীকে কেন যে ছোট ছোট 
প্লটের প্ল্যান দেওয়া হ'ল তার রহস্ত 
শেষ পৰ্য্যন্ত তারা বের করতে পারেন 
নি। কিন্ত আসল কথা এই যে, 
যার্দের এ বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্তান আছে 
তাদের এই সুউচ্চ ছ’তলা ইমারতটা 
নজরে পড়ত এবং এটা বোঝা তাদের 
পক্ষে এমন কিছু কঠিন হতনা ষে বাড়ী 


সম্পাদক--স্রীব্ৰজেন্দ্রচন্দ ভট্টাচাৰ্য 


নির্মাণের নিয়ম কানুন অগ্রান্থ কর! 
হয়েছে | সুতরাং কমিটি এই কথা 
বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে. হয় বিল্ডিং 
ইন্স্পেক্টার অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন 
অথবা জেনে শুনে আসল ব্যাপার 


" গোপন করে গেছেন । ১৯৫৭ সালের 


আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যে 
রিপোর্ট দাখিল করেন লে সম্পর্কে 
কমিটি এই মন্তব্য করেন। আরও 
অদ্ভুত ব্যাপার এই যে ত্ান্ত কমিটি 
এই সম্পর্কিত অভিযোগ অথবা 
রিপোর্ট কোনটিই ফাইলে পান নি! 

কিন্তু পরে ব্যাপারটি নিশ্চয় ফাঁস 
হয়ে পড়েছিল এবং বিল্ডিং বিভাগকে 
বাধ্য হয়ে খানিকটা ব্যবস্থা করতে 
হয়। ১৯৫৭ সালের ৩১শে অক্টোবর 
এবং পয়লা নভেম্বর বিল্ডিং ইনস্পেক্টার 
আবার ওঁ এলাকা পরিদর্শন করেন; 
কিন্তু এবারেও তিনি এঁ প্লটটি দেখতে 
পান না। অবশেষে ২ নভেঘর 
তিনি ওঁ এলাকা পরিদর্শনের পর এ 
অননুমোদিত বাড়ী নিন্মাণের ব্যাপার 
সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করেন। এর 
পর ৪১৬ ধারা অনুযায়ী নির্মাণ কার্ষ্য 
বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়। কিছুদিনের 
মত নিৰ্ম্মাণ কাজ বন্ধ থাকে বটে কিন্ত 
১৮ই নভেম্বর থেকে আবার কাজ 
শুরু হয়। 

তদস্ত কমিটি মন্তব্য করেন ষে, 
করপোরেশনের আইন কানুন ভাঙ্গার 
জন্য বিল্ডিং বিভাগ কর্তৃক বাড়ীর 
মালিকের বিরুদ্ধে দৃঢ় শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ;তা না করে 
কি করে বাড়ীর মালিককে সন্তষ্ট করা 
যায় এটাই ছিল এ বিভাগের একাস্ত 
চেষ্টা! 


চীফ ল অফিপার ( অফিসিয়েটিং ) 
সম্পর্কে তদস্ত কমিটির মন্তব্যে বলা 
হয় যে, এই কেস সম্বন্ধে তিনি 
বিস্তারিত জানবার জন্ত চেষ্টা করেননি 
এবং অতি সহজেই বিল্ডিং বিভাগের 
মতামত তাঁকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া 
হয়েছিল। অন্থমোদনের সঙ্গে যে 
দুইটি সর্ত জুড়ে দেওয়া হয় তার মধ্যে 
যুক্তকরণের (আ্যামালগামেশন) সর্তাটই 
প্রধান এবং সর্ভীট কার্যকরী করাও 
অনেক বেণী কঠিন! .কিন্তু ১২ ছটাক 
আন্রেজিষ্টার্ড জমি যুক্তকরণের 
ব্যাপার চীফ ল' অফিসারের চোখে 


ধরা পড়ে না এবং কমিটির প্রশ্নের 


উত্তরে তিনি এটা একটা গুরুতর 
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বাতিল করা হবে বলা হয়। 


শুক্রবার ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


ক্রটির দৃষ্টান্ত বলে স্বীকার করেন। | 
এটা ত্রুটি বলেও যদি ধরা যায় তবে 


































ক্রটিও বাড়ীর মালিকদের অসুবিধা 
অনুকূলে গিয়েছে। : LA 


এবং যুক্তকরণ এই ছুইটি সর্ভাধীনে 
বিল্ডিং বিভাগ অনুমোদন দান করে। 
রাস্তা গ্রহণ না করলে অনুমোদন 
কিন্তু 
যুক্ত করণের কথাটি ইচ্ছে করেই বাদ 
দেওয়া হয়। বাড়ীর মালিকের আইন 
থেকে ' বাচবার জন্ত এই ছিদ্রপথের 
স্ষ্টিকরা হয়েছে বলে তান্ত কমিটি 
তাদের রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন । 
বিস্তারিত তদন্তের পর এই 
অসঙ্গত কার্যকলাপ সম্বন্ধে দায়িত্ব 
বণ্টন করতে গিয়ে কমিটি যা মন্তব্য 
করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
কমিটি মন্তব্য করেন ষে,' এ 
ষা কিছু ঘটেছে অথবা ঘটেনি ফে 
সবই বাড়ীর মালিকের অন্থকূলেই 
_গিয়েছে। বাড়ীর মালিক কর্পোরে- 
শনকে দিয়ে অননুমোদিত একখানি 
বাড়ী অনুমোদিত বলে গ্রহণ করানোর 
জন্ত মরিয়া হয়ে লেগে পড়েন। 
এই সব যোগাযোগ কি তাৎপর্যপূর্ণ 
নয়? একটা বেআইনী ও অসঙ্গত 
কাজকে সঙ্গত প্রতিপন্ন. করার 
পেছনে এমন একট! শক্তি কাজ 
করছে বলে কমিটী মনে করেন যে, 
শক্তি সমস্ত কিছুকে একই উদ্দেশ্য 
সাধনের অন্কূল করে তুলেছে । 


বিল্ডিং বিভাগের কার্যকলাপের 
সমালোচনা করতে গিয়ে কমিটি 
মন্তব্য করেন যে, একটি বেআইনী 
কাজকে নিয়মান্থগ করার জন্য এ 
বিভাগ অন্তায়ের প্রশ্রয় দিয়েছে । 
ইন্সপেক্টর অব প্লযানস্‌ শ্রীকালীরু্ণ 
দত্তের বিশেষ কোন 'দোষ ওলা 
দেখতে পান নি। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র 
পরীক্ষা করে দেখে তিনি যধাসম্ভব 
সঠিকভাবে তার পরীক্ষার, 
লিপিবদ্ধ করেছেন বলে ত 
করেন। বস্ততঃপক্ষে ভি 
সার্ভেয়ার (প্যানন্) নধিপত্রের 
তাৎপর্য ষথাষধভাবে অনুধবন কবেন 
নি এবং তিনি ষে বিভাগের মতা-” 
মত চেয়ে পাঠান সে বিভাগের 
সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে ওঁ নধিপত্রের 
মর্ম উপস্থিত করেন নি। সুতরাং 
এই ব্যাপারের প্রাথমিক দায়িত্ব 
তার বলেই কমিটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 
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বাংলা, আসাম, উড়িয্যায় সরকারী উদ্যোগে 
দেশের ছেলে' কাছ গায় না 


ক্ষচক্ষেল্লানন সাম্মতিক দাঙ্গার আসল ন্নহস্য 


হয়েছিল, অনেক জল্পনা কম্পনার পর। 


এ ঘুপথিকন্িত প্রাদেশিক চক্রান্ত 


উড়িষ্যাবাসদের ষ্টীল প্রজেঠের কাজ থেকে বণ্টিত ক'রে দুরে রাখা হচ্ছে। 
পাঁরক সেষ্টরের সন্বপ্রথম এই প্রচেষ্টা উড়িষ্যাতে করা ঠিক 


একথা বল্‌লে আর অদ্য্যুন্তি 


হবে না যে প্রাতটি ষ্টীল প্রজে্ট নিয়ে বা আসামের তৈল শোধনাগার 
নিয়ে যেরকম রাজনীতি চলেছে তাতে এর বেশী কিছ; আর আশা করা 


হয়ত অন্যায়? 
তবুও ভুল্‌লে চল্বে না ষে রুড়- 
কেম্লায় ষ্টীল প্রজেক্ট স্থাপনের সিদ্ধান্তের 
পিছনে ' যেমন ছিল ভৌগোলিক ও 
অর্থনৈতিক কারণ, তেমনি উড়িষ্যা- 
বাসীদের উন্নয়ন এই ধ্যানের উদেশ্য 
ছিল বৈকি। 
কিন্তু এই রুঢ়কেন্লার আজ বাস্তব 
চিত্র কি? অন্যুন ৩,০০০ "অধিবাসী 
উৎখাত করা হয়েছে, 
খানার জন্তু জমির প্রয়োজন 
দের অন্তে নূতন কলোনী 
করা হয়েছে রুদুকেলা থেকে ৭1৮ 
মাইল দুরে। দাবী করা হয়েছে, 
শাদের জন্য রীতিমত সুব্যবস্থা করা 
হয়েছে। . কিন্ত এই সুব্যবন্থা ধুয়ে 
খেলেই কি আদিবাসী লোকদের ছুঃখ 


তাদের প্রায় ২০ শতাংশ অন্তত্র চলে 
গেছে জীবিকার সন্ধানে । যারা 
রয়েছে, তাদের অনেককে জমি দেয়া 


হয়েছে | কিন্তু তা বন সাফ করা জমি ।' 


' জমির উর্কারাশক্তিও সন্দেহজনক ৷ 
যেটা এর চাইতেও বড় কথা তা এই 
জমি অনেক ক্ষেত্রেই কলোনী থেকে 
অনৈক দুরে ও চারদিকে ছড়ানো । 
তার ওপর ওদের-মধ্যে থেকে খুব কম 
লোকই রুজি রোজগারের বন্দোবস্ত 
ক'রে উঠতে পেরেছে সাত মাইল 


দুরে প্রজেক্টে, কারণ তাদের চাকরি . 
দেবার জন্যে ত আর প্রজেক্ট করা 
হয়নি। হয়েছে ত ভিন্ন প্রদেশের 


কনন্ট্টির ও” তাদের আমদানি করা 
লোকেদের জন্ে। 
কুঢ়কেন্লায়. দক্ষিণ ভারতীয় 
এ কথা ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে 
ষে ক্ষ্ুকেন্লীয় কাজ করার জন্য দলে 
দলে লোক আস্ছে - দক্ষিণ ভারত 
থেকে, মায় সুদূর কেরালা থেকে 
কিন্তু গাঁয়ের যোগীর ভিথ২মেলে না। 
আদিবাসীদের নয়, উড়িষ্যাবাসীদের ত 


দেওয়া হল! জায়গার পাঁরমাগ £ প্রায় ২০ বর্গ সাইল-ম্যর্শিদাবাদের 


মূল্যবান ১২ 
বারদ প্রায় ৮ 


বর্গ মাইল চর আর কুচবিহার রংপ্রের ছিটমহল বিনিময় 
বর্গ: মাইল এবং জলপাইগুড়ি জিলার বেরদুবাঁড় এলাকার 


আদ্ধেক। এর ছলে হয়ত নূতন করে আবার ১০,০০০ হাজার লোক 


উদ্বাদ্তু হবে। 


সদাশয়ভা 


দেখিয়ে পাঁকষ্থান প্রধানমন্মী বললেন পশ্চিম 'দিনাল্র- 


পরের হিলি নামক স্থানের যে জায়গার ওপর পাকিস্থানের দাবী ছিল 


তা প্রত্যাহৃত হল ৷ 
-_ প্রদাত, 


এই দাবী বেশশী দিনের নয়, হালেই করা হয়েছিল 


্যা্শদাবাছের চরভূঁমিটা পাবার কৌশল 'হিসাবে। তাঁদের উদ্দেশ্য 'িম্ধ 
হয়েছে। 


প্রধানমন্ত্রী নূন সাহেব গর্ববভরে 
ঘোষণা করেছেন £ আলাপ, আলো. 
চনার কুটনীতিতে পাকিস্তানের জয় 
হয়েছে, পাকিস্তানের দাবী প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, তার বেশী জায়গা পেয়েছে । 
- উল্লেখযোগ্য, নুন-নেহরু আলো. 
চনার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়েকর্জন 


উচ্চপদস্থ সবকারী কর্মচারী পাঠান, 
হয় পশ্চিমবঙ্গের দাবী দাওয়া সুবিধে 


অসুবিধে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
ওয়াকিবহাল করার জন্য৷ এই 
কর্ম্মচারী দলের নেতৃত্ব করেন পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের 
জ্রসত্যন্দনাথ রায় মহাশয় । 

- তারা! গিয়ে দেখলেন আলোচনার 
ভিত্তি প্রায় ঠিক হয়ে গেছে-_তীদের 
পরামর্শের অথবা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কোন বক্তব্য শোনার 


প্রধান সচিব, 


৯ম বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা 


ছায়া গান্ধীকে সন্মান শন ছার 


গোন্তলিকায় কোন প্রত্দে নেই 
আঁঢালিহার পেয়ারেত্ব মুসলিম 


(শিলংএর প্রতিনিধি) 
আসামের খাদ্য ও 
শ্রীমঈনূল হক চৌধুরীর বয়স অল্প, 
রাজনধৃতিক আভিজ্ঞতাও তাঁর বেশী 
নয়। দেশ-বিভাগের আমলের কাছাড়- 
{সিলেট মুসলীম লীগ রাজনীতির 
ছোঁয়াচ লারতেও কিছ; সময় লাগার 





বাঙ্গালী, অত্মমিয়। ৪ ড়িয়াদের বিরদ্ধে 


নয়ই। কিছু আদিবাসী মেয়েলোক 
তবু মাটি কাটার কাজে লেগেছে, কিন্তু 
উড়িষ্যার লোকের দেখা মেলা ভার 

এরকম অবস্থা ত' একাঁদনে হয় 
ন । রূঢ়কেল্লায় কাম আরম্ভ হয়েছে 
বলতে গেলে ১৯৫৬ সানে-। তখন 
থেকেই চ্থান'য় লোককে কাজ দেয়ার 
ব্যাপারে নানারকম টালবাহানা সুর, 


( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


প্রয়োজন আর হল না। শ্রীনেহর 
বললেন অত চুলচেরা ইঞ্চি মাপার 


কোন দরকার নেই। আমর! চাই, 


এই সীমান্ত বিবাদের একটা ফয়সালা 
এর জন্তে যদি পশ্চিমবঙ্গের কয়েক 
বিঘে- শ্রমি চলে যায় তাতে কি? 
সারা ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে কিছু 
ছেড়ে দিলে একটা বিশেষ রাজ্ঞের 
ক্ষতি হলেও সমগ্র দেশের “তাতে 
মঙ্গল। দেশের সমৃদ্ধি প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাদে নয়, শান্তিপূর্ণ - 
সহাবস্থানে । | 

১ অকাট্য যুক্তি, বলার কিছু নেই। 
ভারতের স্বাধীনতার ছন্ত ঠিক এই 
একই যুক্তি - দেওয়া হয়েছিল । 


বাংলাদেশ চিরে, ৫০ লক্ষ মানুষকে 
ছিন্সূল করে, খণ্ডিত দেশের দ্বাধীনতা 


এল! বাংলাদেশের কিছু ক্ষতি হল, 


পড়ে বেসামাল হয়ে শিলঙের এক 
সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদককে 
বেধড়ক গালাগাল সম্বলিত চিঠি 
পাঠিয়ে প্রহক চৌধুরী এক কীতি 


 স্বাপন করেন । সেই চিঠির ভার ও 


ভাষা কিছু কিছু দর্পণের গ্রাহকদের 
মনে থাকতে পারে। আসাম কংগ্রেসের 
নানা ঘরোয়া সভায় এই ঘটনার 
আলোচনা ,হয়েছে। জের এখনো 


" কাটেনি--সাংবাদিকদের সঙ্গে মন্ত্রী 
মশাইয়ের দড়ি টানাটানি এখনো 


চলছে। 
_. গ্রীহক - চৌধুরী শিলঙের সাংবা- - 
দিকদের ভাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন 
এবং সে জন্ঠই বোধ হয় তাদের সঙ্গে 


' ঝগড়া বাধিয়েও তিনি তার শক্তিমতার 


যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারেননি মনে ' 

করলেন । নওগী! পহরে গত ১৫ই 

আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে তিনি টেক্কা 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


নেহরুর তোষণনীতিতে পাকিস্থানের পোয়াবারে৷ 
- পঞ্চশ্রালের মান রাখতে পশ্চিমবঙ্গের 
দশ হাজার নুতন উদ্বাস্তর 


দের্পশের রাজনৈতিক সমালোচক) 


আবার অঙ্গচ্ছেদ 


টি 


বয়ে গেল । সারা ভারতের স্বার্থে 
এর প্রয়োজন ছিল। এ সব কথা 


'শ্ররণ করা আজ মহাপাপ, এর. নাম 


নীচ প্রাদেশিকতা | 


যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ' 
পাকিস্তানের সীমাস্ত সমস্তার পর 
উঠল আসাম আর পাঞ্জাবের প্রশ্ন। 
আসামের * ক্ষীণাঙ্গ প্রধান সচিব 
দৃঢ়ভাবে যুক্তির কথা তুললেন) 
ব্যাডক্লিফ বা ব্যাগে রোয়েদারের 
হত্র তুলে ধরে পূর্ব পাকিস্তানের 
অন্তায় ভুলুমবাজী, ' আর ভারতের 
অংশ বিশেষ পাকিস্তানের বেদখলে 
থাকার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত তুলে 
ধরলেন। কোন চুক্তি সম্ভব নয় 
এই সমস্ত সমস্তার সমাধান ন! হলে, 


তিনি জানালেন ভারতের কমনওয়েলথ 
সচিয উীএম, জে, দেশাই 
- (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


নু 


২ 


দপপি 





ক 





ধাম ধানের গথ 


কেন্সীয় খাস্চমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রস্াদ 
- জৈন খাস্ত সম্পৰ্কে রাজনৈতিক কোন 


আন্দোলনের কীছেই ন্ট স্বীকার 


, করবেন না বলে লোকসভায় সম্প্রতি 


ষে হুমকি দিয়েছেন তাতে আন্দোলনও 
থামবে না অথবা খান্ত সমন্তারও 
সমাধান হযে ন1। ২ 
ভীজৈন হুমকি না দেখিয়ে যে 
পথ অবলম্বন করলে থাস্তের ব্যাপার 
নিয়ে অল ঘোলা হত না বলে আমরা 
মনে করি, সেটি সর্বদলীয় খাস 
কমিটিকে কার্যকরী করার পথ। 
প্রীনেহরু লোকসভায় এই পথেরই 
ইপ্সিত দিয়েছিলেন আশঙ্কা হয়, 


, জ্রীজৈনের সাম্প্রতিক প্রচ্ছন্ন হুমকি 


" প্রীনেহরুর নির্দেশিত পথে প্রতিবন্ধকতা 


সৃষ্টি করবে। 

নামকোবান্তে গঠন করা লোক- 
দেখানে। সর্বদলীয় ফুড কমিটিতে 
কার্ধসিদ্ধি যে হবে না, সে কথা বলাই 
বাছল্য। খাস্ত সংগ্রহ, বণ্টন, মূল্য 
নিয়ন রণ প্রভৃতি যদি এই কমিটির 
পরামর্শ অনুসারে করা হয়, তবেই 
এই কমিটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। 
এবং & কমিটির বিরোধী দলগুলির 
মনোনীত সদস্তদের ভ্তায়সঙ্গত ও 
যুক্তিপূৰ্ণ প্রস্তাবগুলি যদি যথোচিত 
মর্যাদা সহকারে গৃহীত এবং আস্তরিক 
ভাবে কার্যে পরিণত করা' হয়, তবে 
বিরোধী দলগুলি সেই মুহুর্তেই 


আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন, সে" 


আশ্বাস আমরা খাত্তমন্ত্রীকে দিতে 
পারি। দেশব্যাপী দুর্দিনে চলবাঁর 
পদ্থা এইটিই। 

পশ্চিমবঙ্গের খাস্তদণ্তর এই , গণ- 
তান্ত্রিক অভ্যাসটিকে বৃদ্ধানুঠ দেখিয়ে 


এনেছেন বলেই এখানে আজ 


খাত আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছে । খাস্ত পরিস্থিতি জটিলতর 
করে তোলার মুলে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের গণতান্ত্রিক আচরণের প্রতি 
উপেক্ষা এবং অবহেলাই মুখ্যত দায়ী 
বলে আমরা মনে করি । 

' পার্টিবাজী ছেড়ে দিয়ে সদিচ্ছা 
এবং সহযোগিতা প্রকাশের এই একটি 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু সরকারী 
মনোভাবে সেটিও. নস্যাৎ হতে, 


“ঘসেছে। আর সেই কারণেই, 


উপায়াস্তর না দেখে, বিরোধী- 
দ্লগুলিকে থাস্ত আন্দোলনে নামতে 
হয়েছে। . 

কি অন্ভুত অবস্থারই না কৃষ্টি 
হয়েছে! একদিকে বাজার থেকে 
আটা উধাও হচ্ছে, থাগ্ঘদ্রব্যের দাম 


বাড়ছে, সরকার নপুংসক দর্শকের 


মত অসহার়তাবে তা দেখছেন-_আটা 
উধাও হয়ে যাবার জন্ত কে দায়ী, 
মিলমালিক অথবা খুচরো দোকানী 
পশ্চিমবঙ্গের ঝামু খান্তমন্ত্রী ঠিকতাই 
করতে পারছেন নাঁ_ আর অঙ্কদিকে 
আইন অমান্ত করে নেতারা নিক্ষল 
কারাব্রণ করেছেন। দুর্ভোগের সমস্ত 


~ 


LC 


₹ গণ্চিম বনের হন 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
মহাশয়কে । পাকিস্তান ' ছাড়ার 
পাত্র নয় তাদের বহু পালটা দাবী 


আছে। 

ব্যাপার গোলমাল দেখে আর 
বেশী দুর অগ্রসর হতে শ্রীনেহরুর 
সাহস হল না। প্রধানমন্তরীন্বয়ের 
আলোচনা হল অথচ হ্াম্বতার যুক্ত 
ঘোষণা হবে না--এটা চিন্তা করা 
যায় না। একেবারে আত্তর্জাতিক 


* কেলেঙ্কারী ! 


পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি 

ফলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি সাধনের 
ওপর দিয়ে যুক্ত ঘোষণ! প্রচারিত 
হল পাক-ভারত এঁক্যমতের | 
আমরা এই নুন-নেহর আলোচনা 
এক শুভ পদক্ষেপ বলে মনে করি। 
একথা অবিদিত নয় পশ্চিমী-শক্তি 
জোটের, পক্ষ থেকে পাক-ভারত 
বিরোধ আরও গভীরভাবে পাকিয়ে 
তোলার চক্রান্ত বহুদিন থেকে চলে 
আসছে। আর . বিভিন্ন রাষ্ট্রকে 
বিবদমান রেখে নিজের সাম্রাজ্যবাদী 
্বার্থ কায়েমী করা এইটেই ত পশ্চিমী 
কুটনীতির মূল ভিত্তি। সেই চক্রান্ত 
ভেদ করে যে আমরা ছুই রাষ্ট্র 
নিজেদের বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্তে 
আলোচনায় মিলতে পেরেছি এটা 
কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। 

এতদসন্ষেও যদি আমরা পশ্চিম- 
বঙ্গের কথা তুলে থাকি তবে তা 
অনেক ঘা খাওয়ার প্রতিক্রিয়া । 
কি ঘা খেয়েছি অথবা খাচ্ছি তার 
আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। 

যে কথা হচ্ছিল--পূর্ব্ব পাকিস্তানের 
রংপুরে আমাদের প্রায় ১১৮টি ছিট- 
মহল ছিল? জায়গার পরিমাণ প্রায় 
২৬ স্কোয়ার মাইল। তেমনি কুচ 
বিহার পাকিস্তানী ছিটমহল হল 
সংখ্যায় ৭১টি আর জায়গার পরিমাণে 
১৮ স্কোয়ার মাইল। নতুন চুক্তিতে 
এইগুলি বিনিময় হয়ে গেল৷ 

ছিট মহল 

এই ছিটমহল স্থষ্টির পিছনে 
বিরাট ইতিহাস আছে । প্রায় ৪০০ 
বৎসর আগে কুচবিহার আর রংপুর 
দুটো পৃথক করদ রাজ্য ছিল মোগল 
সাম্রাজ্যের মধ্যে। এই ছুই বিবদ- 
মান রাজ্য মাঝে মাঝে পরস্পরকে 
আক্রমণ করত। বেশীর ভাগই 





চাপটাই সহ 'করতে হচ্ছে নিরীহ 
অসহায় সাধারণ মানুষকে | 

আমরা পুনঃপুন বলেছি, ,এখনও 
বলছি, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদিগকে 
সরকার যদি ছুঃখছূর্শশার অতল গহ্বরে 
নিক্ষেপ করতে না চান, তাহলে 


. গণতান্ত্রিক আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করুন, অবিবন্ধে সর্বদলীয় খাত্ভউপদেষ্ট 


কমিটির বৈঠক আহ্বান করে খাত্ত- 
সমস্কা সমাধানের একটি উপযুক্ত পন্থা 
নির্ধারণ করুন । 


প্রতিহত হয়ে ফিরে ষেত কিন্ত ‘কিছু 
কিছু চতুর যোদ্ধা খানিকটা জায়গা 
দখল করে বসে থাকত। এই রকম 
ভাবে কুচবিহার থেকে পাঠান 
সেনাপতিদের মধ্যে যারা রংপুরে 
জায়গা দখল করে জায়গীরদার সেজে 
বসল তার! খাজনা দিতে থাকল 
কুচবিহারের রাজাকে, রংপুরকে নয় । 
অনুরূপভাবে কুচবিহারে -' রংপুরী 
জায়গীরদারেরা রংপুরে কর দিতে 
আর্ত করল। এই ব্যবস্থা বহুদিন 
চলার পর বৃটিশ আক্রমণকারীরা দেশ 
দখল করল। তারা দেখল করদ 
রাজ্যের মধ্যে এই বিবাদ তাদের 
পক্ষে সুবিধাজনক । অতএব এই 
ছিটমহলের কোন প্রতিকার তারা 
করণ না, শাসনের অসুবিধা সত্বেও । ' 

১৯৪৭ সালেও 'এর মীমাংসা হল 
না। দেশ ভাগ হয়ে গেল, 
কুচবিহারের ছিটমহল পূর্ব পাকিস্তানে 
থেকে গেল আর পাকিস্তানী রংপরের 
ছিটমহল কুচবিহারে। দেশবিভাগের 
সময় এই ছিটমহলগুলি কেন, 
বিনিময় করে নেওয়া হয় নি তা 
এখন বুঝতে পারা ষাচ্ছে। '. 


* সীমানা নির্ধারণে 


শৃক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


র্যাড়ক্লিফ রোয়েদাদ 

দেশবিভাগ সিদ্ধান্তের পর বিলিতী 
সাহেব র্যাভক্লিফ এলেন ছুইদেশের্‌ 
মধ্যে সীমানার রেখা টানতে ৷ রেখা 
তিনি টেনেছেন ঠিকই কিন্তু সেখানেও 
সাম্রাজ্যবাদী করতে 
ছাড়েন নি। এমন সীমানা রেখা 
টানলেন যাতে পাক-ভারত বিরোধ 
চিরস্থায়ী হয় | .. 

এর বহু প্রমাণ আজ পাওয়! 
গেছে ।' ভারতবর্ষের সার্ভে বিভাগের 
সদর 'কাধ্যালয় কলকাতা সহরে ! 
তাদের . কল্যাণে বাংলাদেশের বহু 
খুঁটিনাটি মানচিত্র তৈরী হয়েছে। 
সেই সব 
মানচিন্্র ব্যবহৃত হয় নি। 
আজে মৌজে লাইন টেনে দেওয়া 
হয়েছে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্তে ! 
এমন জায়গা আছে, বিশেষ করে 
দিনাজপুরে হিলিতে যেখানে বাড়ীর 
উঠোন দিয়ে সীমানা লাইন চলে 
গেছে। ফলে বহুক্ষেত্রে একই 
বাড়ীতে শয়নঘর এক রাষ্ট্রে আর 
কলঘর, রান্নাঘর অপর রাষ্ট্রে পড়েছে । 
অধিবাসীরা নাজেহাল, আর এর 
ফলে ছুই দেশের বিবাদের তীব্রতা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


(১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) " 
রাজনৈতিক চাঁলবাজী বলে, তাই মনে 
করি। উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। এ ধরণের 
কমিটি গঠনের পর খাস্ভোৎপাদন 
কমতি হলে -বিরোধী পক্ষ আর 
তারম্বরে সরকার পক্ষকে আসামীর 
কাঠগড়ায় চাপাতে পারবেন না । যদি 
সে চেষ্টাও করেন সরকার পক্ষ অমনি 
পাণ্টা জবাব দিয়ে বলবেন £ শুধু 


আমরা নই সাক্ষাৎ তোমারও তো 
- বিরোধী পক্ষকে খায়েল করার জন্ত 


ছিলে” 

এ শুধু সমস্তার মোকাবিলা না করে 
এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আমার এবং 
আর সকলেরও ইহাই বদ্ধমূল ধারণা 
যে, সরকার খান্ত সমস্তা নিয়ে ছিনি- 


| মিনি খেলছেন। দর্পণে প্রকাশিত 
" খান্ত তদস্ত কমিটির খণ্ডিত রিপোর্ট 


থেকেও এই ইক্রিতই পাওয়া যাবে। 


সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি ঃ 
" (১) খাত্য সমস্তাকে যুদ্ধকালীন জরুরী 


অবস্থার পর্যায়ে মোকাবিলা করা ; (২) 
অডিন্তান্স হোক্‌ আইন হোক্‌ জারী 
করে মন্জুতদার এবং চোরাকারবারের 
মুলোচ্ছেদ ; (৩) সময়মত কৃষি-শস্ত ও 
পশ্ত ক্রয় খণ, উন্নত ধরণের বীজ ও 
সার সরবরাহ, গ্রাম্জনের উৎসের 
কৃষককে প্রয়োজনের সময় দীর্ঘ মেয়াদী 
কিস্তিতে খণ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি 


অবলম্বন করতে হবে 
সর্বদলীয় ফুড কমিটি গঠনের 
আহ্বান সমস্তা সমাধানের হাতুড়ে 
চিকিৎসা ছাড়া আর কিছুই নয় | এ- 
কথা কারুরই অজানা নেই যে, খাস্ত 
কমিটির বৈঠকগুলিতে বিরোধী এবং 
সরকার পক্ষ উভয়েই রাজনীতির 
বাও করবেন, কিন্তু হালে পানি 
পাবেন না। . যে. দেশে জন- 
বল এবং বেকার সমস্তা এত 
বেশী সে দেশে বড় বড় 
পরিকল্পনার জন্ত কোটি কোটি টাকার 
-বিদশৌ মুদ্রা খরচ না করে অনায়াসেই 
যথাসম্ভব কাফ়িক শ্রমের মারফত 
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হতে পারে । 
এতে বেকাররাও কাজ পেতে পারে, 
উদ্বাস্তদেরও বসিয়ে বসিয়ে ক্যাশডোল 
গুনতে বা কিছিন্ধা বা দণ্ডকারণ্যে 


ঠেলে পাঠাতে হত না। শুধু দুঃখ 
হয় অযাচিতভাবে পাওয়া এত জনবল 
সত্বেও এদেশে শস্তের উৎপাদন এখনও 
মিশরের. চাইতেও' রম | গবর্ণমেপ্ট 
যদি একথা ভেবে থাকেন, 
বিরুদ্ধ সমালোচনা এড়াবার জন্য সর্ব- 
দলীয় ফুড কমিটি গঠন করলেই 
সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে, তবে 
তারা আগুন নিয়ে খেলছেন । 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভার 


প্রায়ই একটি পূর্ববন্গীয় গ্রবচন আউতে 
থাকেন £ | 

. প্অবুঝরে আর বুঝাইম্য কত?” 
এ" প্রবচন কি তাদের পক্ষেও 
খাটে না? 


মুদলিম মুত্রীর উক্তি 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
মারলেন তার আগের সব রেকর্ডকে | 
রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন-করুলেন তিনি 
কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মর্শর-মুর্তিতে 
পুষ্পমাল্য অর্পণ করার কথায় তিনি 
অসম্মতি জানিয়ে এবং সময়াভাবের 
দোহাই দিয়ে প্রকাণ.সরকারী মোটরে 
চড়ে প্রস্থান করলেন । 

নওগাঁর কংগ্রেস মহল, থেকে 


 মন্ত্রীমশায়ের নামে নালিশ ক্রুদ্ধ হয়েছে 


আসাম কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমহেন্্র 
মোহন চৌধুরীর ' কাছে। নানা 
সভাসমিতিতে পৃথক. প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছে শ্রীহক চৌধুরীর প্রতি অনাস্থা 
জানিয়ে । কংগ্রেসী মন্ত্রী মহাত্মা 
গান্ধীর মূর্তির প্রতি শ্বাধীনতা দিবসে 

শ্রদ্ধ! প্রদার্শন করতে অস্বীকার করতে 
পারে এমন কথা কেউ ভাবতেও 
পারেনি এতদিন । একটা হৈ হৈ 
পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক । 


প্রীমহেন্্রমোহন চৌধুরী নওগী 


কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে ঘটনার 
বিবরণ পাঠাতে বলেন । শোনা যাচ্ছে 
নওগার ডেপুটি' কমিশনার মারফৎ 
শ্রীহক চৌধুরীর বক্তব্য প্রকাশ 
পেয়েছে £ মুসলমান হিসেবে তিনি 


পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ ' 


করতে পারেন না। 


সীমানা রেখা টানার ব্যাপারে 
র্যাডক্লিফের কেরামতির- ব্যাপারটা - 
বোঝা. গেল যখন এই সীমানা 
ওপর দিয়ে উভয় রাষ্ট্রের যুক্ত 
প্রচেষ্টায় পিলার পৌতার ব্যবস্থা - 


করা হল। প্রচেষ্টা সুরু হর ১৮৫০ 


সালের মাঝামাঝি । bd 

পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গের 
সীমানা রেখা প্রায় ১৩৪৯ মাইল 
দীর্ঘ। এর মধ্যে একমত হয়ে 


১,০৩৪ মাইন রেখার উপর পিলার 
তোলা শেষ হয়েছে গত আট বৎসরে । 


দক্ষিণে ৯৭ মাইল ইছামতী নদীর 


প্রারৃত্রিক সীমানা, সেখানে কোন 
গোলমাল নেই। গোলমাল বাকী 
প্রায় ৩০৯ মাইল নিয়ে। এ গোল- 
মাল মেটানোর বহু চেষ্টা হয়েছে & 
বহু মিটিং, আলাপ আলোচনার পর 
ঠিক হয় এক নিরপেক্ষ টরাইবুন্তালের 
রায়ে এ বিবাদের মীমাংসা হবে, 
ফলে ব্যাগে ট্রাইবুন্তালের স্থ্টি। 
কিন্ত তাতেও কিছুই হয় নি। এবারে 
নেহর-নূন চুক্তিতে এ বিবাদের শেষ 
হল বলে আশা করা যাচ্ছে । 


সংবাদপত্র জগত 
( তর্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

মানুষ তিনি। শ্রীমভুমদার এর পূর্বেও 

একবার কুশিয়ায় গিয়েছিলেন, তাই 


তুষারবাবু যদি এসব তুচ্ছ ব্যাপারে 
প্রশ্ন করেই থাকেন তবে মহাভারত: 
কিন্ত 


১ সাজ 





অশুদ্ধ হবার কথ! নয়। 
নিরঞ্জনবাবুর কাছে তা হয়েছে। 

এইি তো দ্বাভাবিক। কোথায় কি 
" ভাবে আলোচনা জমাতে হয় তুষার 


বাব; এই বয়সেও ঠাহর করে উঠতে 
পারেন নি দেখাছি। কামরা, বাথ" 





' দেখতেন থিস্তির বদলে হিন্দৃস্থান 


ষ্ট্যাগ্ডার্ডে ক্যাশিয়াস লিখিত শা 


“depends...” কলমে তোর লা 


প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছে 1" 


শ্হক চৌধুরীর দলের লোকজন, 
এমন কি তার পেছনের খুঁটির মতও 
কেউ কেউ, এতদিন তাকে সাতথুন মাপ 
করেছেন, কারণ তিনি মুসলমান এবং 
তিনি যাই করুন তার বিরুদ্ধে কথা 
বলাই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্বির 
পরিচায়ক । নওগাঁর ঘটনার সাফাই 
তাঁরা কি স্বরে গাইবেন দেখতে হবে। 
শোনা যাচ্ছে শ্রীমহেন্রমোহন চৌধুরী . 
অন্তান্ত কংগ্রেসী মুসলমান নেতার 
সঙ্গে আলোচনা করে দেখেন শ্রুহক 
চৌধুরীকে কেউ ধর্মীর দিক থেকেও 
সমর্থন করেন না। ব্যাপারটা এখন, 
দিল্লীতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের 
কাছে-পেশ করা হয়েছে। 


শ্‌ক্রবার, ১৯শে সেণ্টেদ্বর, ১৯৫৮ 


নং 


আমাদের বাক্যবাগীশ প্রধান 


ই মন্ত্রীটি. আর সংযত সা 


করলেই নয়। এই মেষের 
দেশে বারংবার দেশড্রোহিত! 
রাষট্রত্রোহিভা করেও তিনি শীর্ষ 


স্থানে বিচরণ করছেন এবং 






















আমরা সম্মানে কথা বলতে 
বাধ্য হচ্ছি। সীমান্ত সমস্ত৷ 
নিয়ে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী 
ফিরোজ খাঁ মুনের সঙ্গে ভার যে 
চুক্তিনাম। হয়েছে তাতে এই 
ব্যক্তিটি কতখানি অস্তঃসারশুন্য 
এবং ভার দেশের স্বার্থ বিস্মৃতি 
যে একাস্ত সহজাত একথা 


আরও একবার প্রমাণিত হ'ল । 


কিন্ত দেশ এরকম দেশস্থার্থ- 
বিরোধী, দেশদ্রোহী এবং রাষ্ট্রদ্রোহীকে 


টং আক পণ করবে? 


রি দেশের বা রাষ্ট্রের সরাসরি কোন ক্ষতি 


এই অর্থহীন গণতন্ত্রের আওতায় যদি 
(সোভিয়েটের মতো বিচার নাও করা 
যায় তবে অন্তত এঁকে এমন একটি 
দপ্তরের ভার দেয়! যেতে পারে যাতে 


না হয়। যে ব্যক্তি নিদ্রা ব্যতীত 
হামেসা বক্তুতাবাজি করে তার পক্ষে 
কাজ করা, এবং বুদ্ধিমানের মতো 
কাজ. কর! অতি দুরহ । সাধারণের 
মধ্যে একটি কথা প্রচল্তি আছে যে, 


 ফেব্যক্তি বেণী কথা বলে সে-ব্যকতি 


সবাজে কথা বলে এবং সত্যের অপলাপ 
ও অপভাষণও ক'রে থাকে । 

কিন্ত একে তো. গণতন্ত্রে ফাঁকির 
সীমা 'নেই, তার ওপর ভারতবর্ষের 
মতো এত বড় উপমহাদেশে এই 
ফাঁকির সম্ভাবনা আরও বেশী। : ষে- 
কেউ যে-কোন স্থানে যে-কোন কল্পিত 
নির্বাচকমণ্ডলীর সাহায্যে নির্বাচিত 
হ'তে পারে এবং সে প্রধান মন্ত্রীও 


, হ'তে পারে ; প্রধান মন্ত্রী হ'য়ে কেবল 


টত্তর প্রদেশ বা বিহারের নয়, সারা 
ভারতবর্ষের ক্ষতি করতে পারে । 
স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী হবার 
গ তাড়াতাড়ি ক্ষমতা আহরণের 
তিনি সর্দার বল্লভভাই 
সহযোগে এবং' মহাত্মা! 
গান্ধীর. অল্পাতে ভারত . বিভাগের 
চুক্তি-নামায স্বাক্ষর দিরেছেন-__দেশ- 
দ্রোহিতা নম্বর এক | 
পাকিস্থানে-পযুদিস্ত কাশ্মীর যখন 
ভারত সেনাবাহিনীর করায়ত্তপ্রায় 


মাউণ্টব্যাটেন পরিবারের পরামর্শে 
কাশ্মীরের প্রশ্ন রাষ্্রপুলের দরবারে 


দেশ-বিভাগের সত-ভঙ্গ ক'রে 
পূর্ব-পাকিস্থানে যখন হিন্দুনিধন ও 
বিতাড়ন ‘জেহাদ’ জুরু হ’ল, তখন 
তিনি যাত্রাগানের নকল ভীমের মতো 
নকল গদ! ঘুরিয়ে অন্তপন্থা অবলম্বনের 
হুমকি দেখালেন, তারপর তৎকালীন 
পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকং আলীর 
কাছে এক আত্মসমপপণের চুক্তিনাম! 
“করে বসলেন! ফল হল এই যে 
পাঁকিস্তানের সংখ্যালঘুর! নিরাপদ তো 
হ’লই ন! হিনুস্থানের সংখ্যালঘুর 


তখন অনুমান, তিনি ব্রিটিশ কূটনীতিক" 


পাঠিয়েছেন--রাষ্ট্র্রোহিতা নম্বর এক | 





সংযত করুন প্রধানমন্ত্রীকে 


উভরবঙ্গে সম্পত্তি ভোগ করতে 


লাগল। পিয়াকৎ * আলীর যার 
বহুপূর্বেই এঁ চুক্তির হত্যা হয়েছে। 
কাশ্মীর নিয়ে যে-জল তিনি 


ঘুলিয়েছেন তাই পৃথক একটি নিবুদ্ধি- 
তার মহাভারত হ'তে পারে। এখন" 
কাশ্মীর আসলে রাষ্ট্রপুঞ্জের ) ভারত- 
বর্ষের সাধ্য নেই হৃত স্থান পুনরধিকার 
করে এবং রাষ্টরপুঞ্জ যদি এখানে রাষ্ট্র- 
পুপ্নবাহিনী বসায়ই তথাপি সার্বভৌম 
ভারতরাষ্ট্রের সাধ্য নেই তা প্রতিয়োধ 
করে। পররাষট্রদপ্তরের ভার অযোগ্য 
ব্যক্তির হাতে দিলে যা হয়, তাই 
হয়েছে ; বক্ত তাবাজি আর কূটনীতি 
যে এক নয়, তা আর একবার নূনের 
সাফল্যে প্রমাণিত হয়েছে। 


এত বড় অপকর্ম ক'রে নির্লজ্জ 
স্পর্দ্ধায় তিনি ঘোষণা করেছেন; 
বেশতো, আমার চুক্তিনামা পছন্দ না 
হয় আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাঁদ কর) 
অর্থাৎ, সাধ্য থাকে আমার বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব আন) আমি ষ! 
করবই। তা বটে, আমাদের দেশে 
একটি কথা আছে, এক কান কাটা 
গ্রামের . প্রান্ত দিয়ে যায়) ছুই কান 
কাটা গ্রামের মাঝখান দিয়ে যায়। 
সমগ্র ভারতবাসীর আড়ালে ভারত- 
মাতার দেহ-খণ্ডনে ধার ছুই হাত 
রক্তপিপ্ত তার পরবর্তী বীভৎসতা 
তো নগণ্য । চাটুকার পরিবৃত হারে 
যিনি নিজেই প্রশ্ন করেন, নেহকুর 
পরে কে, তীর ওঁভধত্য চজ্ম্পর্শা হবে 
আশ্চর্য কি? 

অথচ গণতন্ত্রের বড়াই এই 
ব্যক্তিরই মুখে সর্বাধিক শোনা যায় । 
হাঙ্গারীর নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে. 
একবার গণতন্ত্রী ব্রিটেনের দিকে তীর 
দৃষ্টি ফেলতে বলি। তার চাইতে 
অনেক দক্ষ, অনেক বিজ্ঞ, অনেক 
যোগ্য চার্চিল আজ কোথায় ?--আজ 
ধিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তিনি কি 
চািলের চাইতেও দক্ষ, বিজ্ঞ বা 
যোগ্য--অথবা। অন্তত সমান দক্ষ, 
বিজ্ঞ বা যোগ্য ? কথা তা নয়, গুদের 
যে-গণতন্ত্র আমরা অনুকরণ করেছি, 
তাঁভেও কোন নির্বাচকমণ্ডলী থেকে 
নির্বাচনের কথা আছে সত্য, নির্বা- 
চনের পর মন্তিত্বের গদীতে সমাসীন 
হয়েও ওঁরা আসম্থা-অনাস্থার প্রশ্ন 
তোলেন সত্য, কিন্তু ওঁরা কেউ 


ওরজজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না 


এবং এ প্রশ্ন ওদের দেশে তোলা লঙজ্না- 
কর যে, চার্টিেলের পর কে? আমাদের 
নেতাদের সে লঙ্জার বালাই নেই) 
তারাই নির্লজ্জের মত এই প্রশ্ন 
তোলেন; কেননা, তারা কোন 
অবস্থাতেই গদী ছাড়তে রাজী নন। 
শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ গণতস্ত্রের আর 
একটি প্রধান গুণ এই যে, আহুষ্ঠানিক 
আস্থা-অনাস্থার ওপরও ওখানকার, 
নেতৃবৃন্দ সির্ভর করেন; যদি মনে 


করেন, দেশে তাঁর নীতির অত্যন্ত 
বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে তিনি স্বেচ্ছায় 
গদী ছেড়ে দেন। কেননা, সর্বোপরি 
ওঁরা দেশকে ভালবাসেন । ইডেন 
থাকবেন কি বাটলার আসবেন এই 


প্রশ্ন ওঁদের কাছে বড়.নর ; গুদের, 


কাছে বড় প্রশ্ন দেশ ধাকবে কি দেশ 
যাবে? এত্ত শুরা আসন আকড়ে 
থেকে নেহরুর মতো ক্ষণে . ক্ষণে 
বালস্ুলভ ক্ষমতা লোভীর ভাষায় 
দেশকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বসেন না । 
প্রীনেহরুর এই চ্যালেঞ্জের মূলে 


বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম নেই) আছে 


ক্ষমতার দম্ভ । এই দেশে “প্রজান্- 
রঞ্জনের” জন্ত, একটি ব্যক্তির দুর্নামের 
অন্ত রাজারা আসন ত্যাগ করতেন 
শোনা যায়) কিন্ত সে কাহিনী) 
আমাদের চোখে বাস্তব চার্টিল-ইডেন- 
বাটলারের ঘটনাটা পড়ে না? 
শ্রীনেহরুর চ্যালেঞ্জের মূল কথ! উত্তর 
প্রদেশের সংসদীয় সংখ্যাধিক্য এবং 
এযাবৎ প্রীনেহরু এমন কোন অপকীতি 
করেননি যা উত্তরপ্রদেশকে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে স্পর্শ করেছে । দেশবিভাগে 
উত্তরপ্রদেশের গায়ে. আঁচড়ও 
লাগেনি, রক্তপাত হয়েছে বাংলা ও 
পাণ্তাবে। কাশ্মীরের প্রশ্নে বোকামি 
করেও যে ভারতের রাঁজন্ব ভাগারের 
কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে কাশ্মীর 
ভূখণ্ডে, তার কারণ কাশ্মীর ভূখণ্ড 
প্রীনেহরুর পূর্বপুরুষের স্থান, তাকে 
স্পর্শ করে। কিন্ত বাংলার এক 
তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডে যদি সম্গ্র বাংলার 
অমুসলমানেরা বিতাড়িত হ'য়ে আসে, 


তবু তার আন্থপাতিক ভূখণ্ড দ্বাবীর 


সাহস সেই, ইচ্ছে নেই, গ্রাহৃও নেই। 
সুতরাং, এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পদ 
থেকে দেশ “ও রাষ্্রত্দোহিতা অতি 
সহজ । 

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে বুঝা যায়; 
সেখানে কারও বক্তব্য নেই) 
সেখানে গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ নেই, 
সেখানে আফটার নেহর-_হোঁয়াটের 
ফাজলামি নেই।: শ্রীনেহরু ক্ষমতা- 
লাভের জন্ত যখন এত করেছেন 
তখন আর একটু এগিয়ে কুদেত৷ 
করলেই হুয়, একেবারে দিল্লীর বাদশা 
হ'য়ে রসতে পারেন ; উত্তরপ্রদেশের 
ধঁতিহে মানিয়েও যাবে। কিন্ত না, 
রাজতন্ত্রে ফৈজলের বিপদ আছে 
এবং গণতন্ত্রের নামে বড় বড় অনাচার 


ও পাপাচার করা অনেক নিরাপদ । 
এবং ঠিক এই নিরাপদ স্থানে থেকেই 
নেহরু পাক-ভারত প্রধানমন্ত্রী 
সম্মেলনে আর একবার দেশদ্রোহিতা 
করেছেন । 


কি করেছেন? 


মাটীর প্রতি মমতা নেই, পরিণতি 


সম্বন্ধে বোধ নেই, অথচ বুদ্ধিমত্তার - 
* অহঙ্কার আছে এমন মানুষ যা করে 


তাই করেছেন৷ 


শ্রীনেহর আদৌ জানেন না, 





কোচবিহারের ছিটমহল কাকে বলে ; 
সম্ভবত কোচবিহার কোথায়, বাংলা- 
দেশে আসার আগে উটি কি ছিল, 
এত খবরেরও তার দরকার নেই। 
তিনি নর্ধারোহী, অত উচু থেকে 
অতটুকু রাজ্যের অস্তিত্ব, ছিটমহলের 
তো কথাই নেই, চোখে মালুম হয় না। 
সুতরাং, ও সামান্ত ব্যাপার ; ওখানকার 
মানুষগুলো আরও সামান্ত ব্যাপার, 


. কেননা, ওরা ইউ-পি’র নয়। তিনি 


অনায়াসে পাকিম্থানকে বিনিময়ের 
অতিরিক্ত এগারো বর্গমাইল স্থান 
দিয়ে দিয়েছেন। ও আর কি? 
আপোষ আলোচনায় কিছু ছাড়তেই 
হয়। ওখানকার অধিবাসীদের মতামত 
চাই না__ওদেের জীবনে এত বড় 


একটা রাষ্ট্রবিপ্নব ঘটে গেলেও না? 


না, ওরা মানুষ নয়, ওরা মেষ, ওরা 
রাজনীতির যুপকাঠের স্কেপগোট। 
(এমন যদি করা যেত, নেহরুর জন্ম- 
স্থানটি করিডর দিয়ে পাকিস্থানকে 
দেয়া গেল, তবে রাষ্ট্রবিপ্নবের বেদনা 
বোঝানো ষেত)। ওর কাছে এ 
সহজ হ'য়ে গেছে। এক কলমের 
খোঁচায় অতবড় দেশ ভাগ হ'ল, একটা 
বিদেশী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'ল, ভারতীয়েরা 
অভারতীয় হ’ল, তাঁই ওঁকে ব্যথিত 
করতে পারে নি, আর এ তে সামান্ত 
ছিট-মহল ' এবং সামান্ত কয়েকটি 
(কয়েক কোটী নয়) মানুষ মাত্র-_ 


ওসব মানুষের সঙ্গে শ্রীনেহরুর 
'পরিচয়ও 


সেই) দরদ দুরস্থান | 
পাকিস্থান থেকে ছিটমহলে যে 
উত্বান্তরা এসেছে তারা তো এখন 
অবাঞ্ছিত ভিখিরীর দল) নেহরুই 
একদিন বলেছেন, কতদিন আর ওদের 
জের টানা যাবে? 

“যুগান্তর” প্রশ্ন করেছেন £ “বেরু- 
বাড়ী ইউনিয়ানের অর্ধেক এলাকা 
যাহা জলপাইগুড়ি সদর থানার অধীনে 
হিন্দু প্রধান এলাকা হিসাবে বরাবরই 
শাসিত হইতেছিল, তাহা কেন, কোন 
যুক্তিতে পাকিস্থানকে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইবে ? 


বলতে পারে? 


এই এলাকায় অধিকার সম্পর্কে 


বিরোধের বাষ্পও ছিল না। কিন্তু 
ট্রেন চুক্তাচলের অবাধ 

সুবিধা দানের জন্য আমাদের প্রধান 
মন্ত্রী উহা পাকিস্তানকে বিনা তে” 
ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছেন । 
ইহা শুধু অশোভন নহে, অসল্গত 1” 

সত্যি? দেশদ্রোহিতা, বাঁ 
দ্রোহিতা নয়? শ্রীনেহরুর চ্যালেঞ্জ 
করবার ক্ষমতা আছে, যুগান্তরের 
আছে? যুগান্তর অথবা কোন 
সংবাদপত্র একথা দিনের পর দিন 
অসম্ভব] এ 
“অশোভন* “অসঙ্গত" শব্দ ছুটিও 
অনেক কষ্টে ব্যবহৃত হয়েছে ; সবাই 
জানে ও জলের রেখা । কালই 
শ্রীনেহরুর স্তুতি সুরু হয়ে যাবে এবং 
প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত হবেঃ অপরটার 
নেহরু হোয়াট? 

তবু ষুগাস্তর ক্ষোভ করেছেন £ 
“রংপুরের অন্তর্গত ভূরুক্গামারির 
কয়েক একর মাইল ভারতবর্ষ পাইলে 
গীতালদহ হইতে সরাসরি আসাম 
রেলপথের সংযোগ কর! যায়।” 

কিন্ত মীমাংসা অর্থ তো পাওয়া 
নয়) দেয়া; আর, কোচবিহারের 
লোকে সরাসরি আসাম যেতে পারল 
কি না পারল তাতে শ্রীনেহরুর কি? 
প্রধানমন্ত্রীর আকাশপথ খোলা! 
আছে; বাগডোগরার পথে লাফিয়ে 
তিনি ভুটান যেতে পারেন। 

ষুগাস্তর এই বাক্যবর্ষী প্রধানমন্ত্রীর 
আরও একটি অজ্ঞতা তুলে ধরেছেন ) 
“পালবমেপ্টের সিদ্ধান্ত ছাড়া এদেশের. 
কোন .অঞ্চল অন্ত দেশকে ছাড়িয়া 
দেওয়া! যায় না। ইহা শাসনতন্ত্র 
বিরোধী কার্য! পালামেণ্ট সদশ্ত- 
দের কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিলে 
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে 
সঠিক কিছু বলিতে পারেন না। 


আইনমন্ত্রীর সহিত তিনি এ বিষয়ে 


আলাপ করিয়া দেখিবেন 1” 
আর আইনে যদি নাই থাকে, 


তবে ওর প্রয়োজনে নয়বার সং- ' 


বিধান সংশোধিত হয়েছে আরও 
কয়েকবার কেন হবে না? ওর 


আমরা বলি, এক যুক্তিতে) সিদ্ধান্ত পাঠানো অসম্ভব--কেননা, 


আফটার নেহরু হোয়াট ? “যুগাস্তর” 


আফটার নেহরু হোয়াট? 





কমনীয় কেশরাশির গোঁপন কথা 
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সংবাদপত্র জগৎ 


(দর্পণের “প্রতিনিধি ) 


শ্রীতূযারকান্তি ঘোষ অমৃতবাজার পান্রকা ও যুগান্তরের মালিক এবং 
উত্তরাধিকারসত্রে অমৃভবাজারের সম্পাদক। এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের 
আভতগি হয়ে তিন পম্প্রাত কয়েকদিনের জন্য রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন । 
এসে তাঁর পত্রিকা দুটিতে একটি প্রবন্ধ {লিখে তাঁর অনেকাদনকার গ/রূতর শট - 
প্রকার করে ভাব দেখিয়েছেন যেন পরের পয়সায় রুশিয়া দ্রমণ করে তিনি 


এই ভ7টি সংশোধন করে নিয়েছেন! 


{তানি বলেছেন মে ইউরোপ, জানা কিক দাৰ দন লি 


সমাপ্ত করেছেন বটে, কিন্তু 


ইতিপূর্বে র্শয়া ও চন ভ্রমণের সুবিধা 


পান নি। চীন এখনও তিনি ভ্রমণ করেন 'নি, কিচ্ডু ঘেভাবে তাঁর মনো- 
ভাব প্রকাশ করেছেন তার সরলার্থ চাঁনকে ইত দেয়া যাতে চশনা 
সরকার তাঁকে আমল্ধ করেন তাদের দেশ ভ্রমণের জন্য! 


যা হোক তিনি স্বীকার করেছেন, 
ক্ষশিয়া ও চীন ভ্রমণ না করা “একট 
ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের 
পক্ষে গুরুতর ভ্রুটি। এই ছুই বিরাট 
দেশকে না জানলে আমাদের জান 
অমন্পুর্ণ থাকতে বাধ্য । অনেকদিন 
ধরেই আমি এই ক্রটি সংশোধন 
করে একটা ভারসাম্য আনতে চেষ্টা 
করেছি।” 

তার ব্যক্তিগত “ভারসাম্য” এসেছে 
কি আসে নি তাতে দেশবাসীর কিছু 
যায় আসে না। কথা হচ্ছে তিনি 
তাঁর কাগজ ছ'টিতে বৈদেশিক সংবাদ 
পরিবেষণে “ভারসাম্য” আনবেন কি 
না, কারণ এর সঙ্গে আমাদের দেশের 
ভাগ্য অনেকাংশে জড়িত। 

“জ্ঞানের ভারসাম্য” 

গ্রন্থ সমালোচনা প্রসক্ধে কিছুদিন 
পূর্বে দর্পণে একটি গুরুতর বিষয়ের 
উল্লেখ করা হয়েছিল। সমালোচক 
সেখানে দেখিয়েছিলেন, আমাদের 


দেশের সংবাদপত্রগুলো ইংরেজের 


চোখে ছুনিয়াটাকে দেখে এবং পাঠক- 
দের দেখায় । এতে পয়সা খরচ কম, 


 স্সৃতরাং সংবাদপত্র ব্যবসায়ে লাভ হয় 


ধবেশী। শ্বাধীনতার দ্বাদশ বর্ষেও 
"আমর! আমাদের স্বত্র শ্টি করতে 


পারি নি বৈদেশিক সংবাদ সংগ্রহের | ' 


পারি নি, কারণ ইচ্ছা নেই। দেশের 
জনসাধারণের মধ্যে থেকে যতদিন 
প্রতিবাদ উঠছে না, ততদিন এর 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। পরের 
অর্থে দেশ ভ্রমণের সুযোগ জুটলেই 
যদি “আমাদের জ্ঞানের ভারসাম্য” 
আসত তো কথা ছিল না। 


এদের সংবাদের সুত্র প্রধানত 
বৃটিশ প্রতিষ্ঠান রয়টার । তন্তান্ত 
ভারতীয় সংবাদপত্রের অবস্থাও তদ্রপ, 


তবে অমৃতবাজারের নিজস্ব রইল কি? 


তাই . তুষারবাবু ঠিক করেছেন, 


' ভাবের । কিন্ত 


পাঠককে ধোকা দিতে হবে। নিউজ 
ক্রুনিকূল্‌ থেকে মাটির দরে সংবাদ 
ক্রয় করে ফলাও করে তা বিশেষ 
সংবাদ বলে প্রকাশ করে থাকেন 
অমৃতবাজারে। মনে হয়, বুটিশ- 
পরিচালিত “ঞেটদ্ম্যান” তার দীক্ষা- 
গুরু । ষ্টেট্‌ন্ম্যান লণ্ডন টাইম্দ্‌ এবং 
ডেলী মেল থেকে সন্তা দরে সংবাদ 
ক্রয় করে তা বিশেষ সংবাদ বলে 


প্রকাশ করে। তাতে ষ্টেট্‌সম্যানের 


বিবেক দংশন হবার কথা নয়, 
কারণ ওরা এক জাতের ও এক 
অমৃতবাজারও কি 
লগুনের নিউজ ক্রনিকেলের সঙ্গে এক 
জাতের ও ভাবের? ওদের কি 
বিবেকদংশন হয় না? 

কথাগুলো বলছি অতি দুঃখে, 
কারণ সমৃদ্ধিশালী . অমৃতবাজার ও 
যুগাস্তর থেকে দেশ অনেক কিছু 
আশা. করে। এর মতবাদ যাই 
থাকুক না কেন, এখন পর্যন্ত এর! 


এতটুকু চেষ্টা করল না যাতে ভারতীয় 


দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং ভারতীয় প্রয়োজন 
অঙুসারে বৈদেশিক সংবাদ সংগৃহীত 
ও পরিবেশিত হয়? 


তা দুটিভে এমনভাবে 
প্রকাশ করা হচ্ছে যেন তারাই 


অমৃতবাজার মাঝে মাঝে পাঠককে 
তাক লাগিয়ে দেয়, নামকরা সাং- 
বাদিকের প্রবন্ধ প্রকাশ করে। কিছু- 
দিন পূর্বে আমেরিকান সাংবাদিক জন 
গাস্থারের রুশিয়ার উপরে লেখা 
কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 
তূষারবাবুর কাগজ ছু'টিতে। কেউ 
কেউ বলে থাকেন প্রবন্ধগুলো ইউ-এস 


দেখে ও দেখায় 


আই-এস থেকে “কপিরাইট? ক্রিয়ার”, 


করে ( অর্থাৎ বিনা পয়সায় ) কোনো 


কোনো সংবাদপত্র পাঠান হয়েছিল৷ 
গাস্থারের প্রবন্ধ ছাপান হলো! দিনের 
পর দিন, অথচ যুগাস্তর সম্পাদক 
প্রীবিবেকানদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 


যখন রুশিয়া সমন্ধে তার সাক্ষাৎ অভি- 


জ্ঞতার ভিত্তিতে প্রবন্ধ লিখলেন তখন 
তুষারবাঁবু তা প্রকাশ করতে অন্বীকার 
করলেন। মালিকের দাপটে সম্পাদক 


- ব্যর্থ হলেন র্চনাটি যুগাস্তরে ছাপাতে ৷ 


বিনা পয়সায় সংবাদ. 

অথচ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অমৃত- 
বাজারে ‘Searchlight on 
world affairs” বলে পৃষ্ঠা ভি 
সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। তুষার- 
বাবু জানাবেন কি এই পৃষ্ঠায় ষে সব 
সংবাদ প্রকাশিত হয় তার কত অংশ 
বিভিন্ন দেশের সরকারী প্রচার বিভাগ 
থেকে বিনা পয়সায় কাগজে কাগজে 
বিলি করাহুয়? 


কংগ্রেসসেবীর কংগ্রেসসেবীর চোখে 


শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





বিদেশী মংবাদমংগ্রহে ভাৰতীয় অংবাদগৰজগতের গর ভট 
এরা বিদেশার (াখে ভ্রনিয়াকে 


তবে আশার কথা এই তুষার- 
বাবু “ভারসাম্য” আনার কথা নিজেই 
বলতে সুরু করেছেন। যদি তার 
রুশিয়া ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনে 
করে থাকেন অমৃতবাজারে তথা 
"ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে “ভার- 
সাম্য" এসে গেছে তবে আমরা 
নাচার। আমাদের বিশ্বাস আছে 
বাংলার সংবাদপত্র মহলে অমৃতবাজার 
বৈদেশিক সংবাদের সত্যিকারের 
নিজস্ব সুত্র স্ুষ্টি করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিচয় দেষে। অমৃতবাজারের সে 
সঙ্গতি আছে--অভাব ইচ্ছার। তা 
দূর হবে, আজ কি কাল! পাঠক 
সমাজ থেকে যত চাপ পড়বে তত 
শীঘ্র এই বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধিত 
হবে। 


নিরঞনের রমন 
এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারগ্াশনালে 
দ্বিতীয় ষে বাঙ্গালী. ছিলেন তিনি 
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাওার্ডের বুগ্-সম্পাদদক 


স্বনামধস্ত শ্রীনিরঞ্জন মজুমদার ৷ ' 


বাল্লার এরুশ্রেণীর ইণ্টেলেকচুয়ালদের 


তিনি মুকুটমণি। তিনিও তার ক্রুশ - 





Fr 





ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন 


হিন্বস্থান ষ্ট্যাপ্তার্ডে ) পাঠককে প্রথমেই ু 
ধোৌঁকায় ফেলেছেন তার নাম রুশীয় 
লিপিতে লিখে! 

এই প্রবন্ধটিতে তুষারবাবুর 
নামোল্লেখ . নেই, কিন্তু সন্দেহের 
অবকাশ না রেখে তুষারবাবুকে 
ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন! এমন 
কি শ্রীনেহককে পরামর্শ অবধি 
দিয়েছেন যেন ভবিষ্যতে অনুরূপ টিপে 
তুষারবাবুর মত অজ্ঞ, ঘ্যানঘেনে 
নেটিভকে স্থান দেয়া না হয়। বস্তুত 
তুষারবাবুর নিরঞ্জনবাবুর মত কেতা- 


ছরস্ত সাহেব নন। 


শ্রীমুমদারের দৃষ্টিতে তুষারবাবুর 
অপরাধ অমার্জনীয় । পাশে বসে 
তাকে তুষারবাবু কি জালাতনই না 
করেছেন ! প্রশ্নের পর প্রশ্--রুশিয়ায় 
তুযারবাবুর জন্ত আলাদা কামরা 
থাকবে কিনা, তাতে সংলগ্ন বাথরুম 
থাকবে কিনা এবং ভোর ছ’টায় চা 
পাওয়া যাবে কি-না ইত্যাদি । নাক 


সব তুচ্ছ ব্যাপার ছাড়া লোকটার 
চিন্তা করবার কি কিছুই নেই ?” 
সুরার গুণাগুণ 
তুষারবাবু বয়স্ক লোক, মনখোলা 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ভবানীপুর উপনির্বাচনে কংগ্রেসের 
পরাজয়ের কারণ 


ভবানীপ্যর উপনির্বাচনের রায় ঘোষিত হয়েছে। এ ফলাফল কোন 
কংগ্রেস্সীর কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। যেটা অনেক কংগ্রেসদই ভাবতে 
শারেন নি, তা হুল ভোটের এত বেশশী ফারাক। তবে এও সত্য যে নির্বা- 


“ চন! প্রচারের টেদ্পো যখন সপ্তমে উঠছিল, তখন কোন কোন কংগ্রেস 


একটা ক্ষণ আশা পোষণ করে থাকলেও থাকতে পারেন। কিল্তু অন্তরে 


- অন্তরে সব কংগ্রেসীই জানতেন ভবানীপুর কোন দিকে রায় দেবে। 


কংগ্রেসীদের কে'ষে এ উপনির্বাচনকে মষণদার লড়াই বলে আখ্যা দিলেন 
বা চ্যালেন্ঠ সেনে নিলেন, তা আমার ল্মরণ হচ্ছে লা। তবে সিসি 
করে থাকুক না কেন, অত্যন্ত মুর্খ করেছেন। 


- ভবানীপুর উপনির্বাচন মর্যাদার 
লড়াই নয়, তা বলছি না। কেবল 
বলতে চাই, জেনেগুনেও হারা-পক্ষ 
চ্যালেঞ্জ বলে ঘোষণা করবেন, সেইটাই 
বিচিত্র। অবশ্য এও ঠিক নয় যে 
কোন দল নির্বাচনে প্রার্থী দীড় করিয়ে 
আধাঁমন নিয়ে খাটবে। তা আরো 
মারাত্মক । কর্মীদের , মনে হতাশা 
যাতে গোড়া থেকেই জাকিয়ে না বসে 
তা বন্ধ করার জন্ত যদি কোন কংগ্রেস 
নেতা বা মুখপাত্র এই নির্বাচনকে 
কংগ্রেসের পক্ষে মর্যাদার লড়াই বলে 
উল্লেখ করে থাকেন, তা হলে অবস্ত 
তীর মূর্খামি কিছুটা শ্থালন হয়। 
কিন্ত সেকথা যাক। ভবানীপুর 
উপনির্বাচন যে কংগ্রেসের মর্যাদা 
ধূলিসাৎ করেছে (দর্পণের ভাষায় ), 
তা অস্বীকার করবার নয়) হাওয়া 
যে কোন্‌ দিকে ঘুরেছ তাও 'পষ্ট। 
সে কথাও বলছি না ।. যা বলতে চাই, 
তা হ'ল এই উপনির্বাচনের একটা বড় 
শিক্ষা আছে। বামপন্থীদেরও শেখবার 


আছে; কগ্রেসীদের 'ত' আছেই। 


কংগ্রেস অনুরাগী হিসেবে কংগ্রেসের 


এই নির্বাচন থেকে ঘা শিক্ষা নেবার 
আছে, আপাততঃ তাই আলোচনা 
করবার চেষ্টা করবো। 
গোড়াতেই বলে রাখি আমার 
দেখা অনেক নির্বাচন উপনির্বাচনে 
কংগ্রেম ষে রকম নির্বাচনী সংগঠন 
গড়েছিল, তার তুলনায় এবারকার 
নির্বাচনী সংগঠন অনেক জোরদার 
ছিল। অনেক কর্মী_ বিভিন্ন জেল! 
থেকেও এসেছিলেন-_খুব আস্তরিক- 
- ভাবে খেটেছিলেন! কংগ্রেস পক্ষের 
বক্তারাও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন 
কংগ্রেসের বক্তব্য পেশ করবার জন্তা। 
ঠিক, স্থানীয় সহযোগিতা তত ছিল 
না। কিন্ত এও সত্যি নয় যে, ভবানী- 
পুরের যুবসমাজ একেবারে কংগ্রেসের 
সঙ্গে ননকোঅপারেশন করেছেন। 
বিজয়বাবু পুরোনো কাউদ্দিলর ; বেশ 
পরিচিত লোক, 
সেজন্তই অনেক স্থানীয় ক্লাব সমিতি 


বৈঠকী মেজাজ | - 


তাঁর অন্ত খেটেছিল, এ কথ! যদি 


বলা হয় তাও অবশ্ত অস্বীকার করবো ' 


না। তবেই সেইটেই সব কারণ নয় । 
মোট কথা, ভবানীপুরে কংগ্রেসের 
পক্ষে খাটবার লোকের অভাব হয় 
নি; বিভিন্ন জেলা থেকে কংগ্রেস কর্মী 


' ধারা, এসেছিলেন, যে সব এম এল এ * 


এসেছিলেন, তারা যত্রতত্র 
গেড়েই কাজ করেছিলেন। 
সে কদিনের অবস্থাটা খুব ধিলাসিতার 
ব্যাপার ছিল না। কংগ্রেসের পক্ষে 
কাজ করবার আবহাওয়া সুষ্টি করা, 
হয়েছিল। কিন্ত খাটা নিক্ষল হয়েছে । 

এ নির্বাচনে সিদ্ধার্থবাবু এমনিতেই 
হাণ্ডিকাপ নিয়ে নেমেছিলেন । একটা 
ইন করে তিনি মন্ত্রীসভা ছাড়েন, 
কংগ্রেস ছাড়েন, শেষ পর্যন্ত বিধান- 
সভার আসনও ছাড়েন। এ কথা, 
অস্বীকার করবার উপায় নেই ষে 
তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ষে 
সব অভিযোগ করেছিলেন, তার কিছু 
ধোপে না টিকলেও অনেকগুলিই 
খণ্ডিত হয় নি। অবনত সিত্ধার্থবাবুও 
তার অভিযোগ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট নন, 
বেশ ঘিধান্বিতই ছিলেন । তিনি তাঁন্ল 
বাড়ীতে যে সংবাদিক বৈঠক করেন, 
তাতে তার অনেক উত্তরই সব কাগজে 


ছাপা হয় নি। কংগ্রেসীদের কাগজে 


( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) . 
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সিঁটকে শ্রীমন্দুমদার লিখেছেন £ “এ ঠঁ 







শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





1 সৃষ্টির কাজ নির্জনে, সেখানে 
০,৫ কানো শরিকের নাকগলানো অসহ্থ। 
তবু হাটি একসময়ে সষ্টা থেকে 
বিষুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র অত্তিত্ব অর্জন করে। 
তধন অষ্টাও সে স্বষ্টির একজন 
শ দর্শক, বোদ্ধা, সমালোচক মাত্র 
কিন্তু পুরোপুরি নিলিপ্ত নয়। কারণ 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সত্বেও সে সুইটি তারি 
হাষ্ট । আর তথন অষ্টারও প্রয়োজন 
হয় শরিকের--ভোগের 
ধার সঙ্গে সেই হৃজিত রূপের আনন্দ 
তিনি একত্রে 'আম্বাদন করতে 
পারেন। ফলে কবির আঙিনায় 
আমন্ত্রণ জোটে রসিক পাঠকের । 
আমি পাঠক মাত্র। কবিতা 
পড়ি, .কবিভা ভালবাসি, কিন্তু কৰি 
নই। কবি না হওয়া সত্বেও কবি- 
দের এই সম্মেলনে * আমন্ত্রিত হয়ে 
যুগপৎ উৎফুল্ল এবং বিব্রত বোধ 
করছি। উৎফুল্ল, কারণ স্বয়ং কবি- 
দের মুখে কবিতা শোনা, কাব্যা- 
সুরাগীর পরম সৌভাগ্য । কিন্ত 
 বিত্রতও বটে £ কারণ আপনারা শুধু 
"কবিতা শোনার আমন্ত্রণ জানাননি ; 
কবিতা বিষয়ে কিছু বলার-ও ফরমাস 
করেছেন। কিন্তু আমি যা বলতে 
পারি তা কবির কথা নয়, নিতাস্ত- 
॥ ভাবেই পাঠকের কথা। . আপনাদের 
আমন্ত্রণ এবং অন্থরোধ থেকে অনুমান 
করছি আপনারা, আমাকে একজন 
স্রসিক পাঠক বলে ধরে নিয়েছেন । 
যোগ্য হই বা না হই আপনাদের এ 
আস্থার জন্ত আমি কৃতজ্ঞ । | 
আধুনিক ' বাংলা কবিতা বিষয়ে 
একজন কাব্যামুরাগী পাঠকের সংক্ষিপ্ত 
বক্তব্য এবার আপনাদের কাছে 
নিবেদন করি। ইতিহাসের হিসেবে 
বাংলায় পদ্তরচনার বয়েস যদিও হাজার 
বছরের ওপর, তবু এ থেকে গত 
একশ বছরের ফসল বাদ দিলে কবিতা 
হিসেবে যা টিকে থাকবে তা দিয়ে এক 
খান] মাঝারি আকারের সংকলন গ্রন্থও 
ঞাধহয় শুরানো চলেন! ৷ চর্যযাগীতি 
বিভিন্ন মদ্লকাব্য, এই বিরাট 







তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই বিস্তৃত 
গবেষণা হচ্ছে এবং হবেঃ কিন্ত 
তার 
কোথায় ? ধর্মতত্ব আছে, প্রাকৃতিক 
বর্ণনা- আছে, দেবদেবী মান্থুষ-মামুষী 
নিয়ে গল্প কাহিনীরও অভাব নেই 
কিন্তু যে ব্যঞ্জনাগুণে ভাষা সাহিত্যে 
পরিণতি পার, সষ্টির যে রহস্তময় 
প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতার স্থূল বিক্ষিপ্ত 
উপাদান মিশে গলে একটি শিখার 
মৃত কাব্যরূপে জলে ওঠে এখানে 
তার সাক্ষাৎ চিৎ মেলে। জয়দেব 
বাংলায় কবিতা লেখেননি, বিদ্তা- 
| পূতিকেও ঠিক বাঙ্গালী কবি বলা 
চলে না) এবং এ হুঙ্গনকে বাদ 
দিলে গ্রাগাধুনিক যুগে কবি-প্রতিভা 
হিসেবে আর.মাত্র ছুটি নাম করা চলে ) 
পদাবলীর "কবি চণ্তীদাস এবং তার 


* কবিতা মেল! 


শরিক, , 


এঁতিহাসিক মূল্য প্রচুর 


মধ্যে . কাব্যশরীরের আভা 


পরে ভারতচন্দ্র। তাছাড়া বাংলায় 
কবিতা" বলতে ছিল কিছু ছড়া, গুটি 
কয়েক বাউল গান, হয়ত বিশ-পচিশটি 
বৈষ্ণব গীতি, মুকুন্দরামের চণ্তীমজলের 
এবং -আলাওলের পদ্মাবতীর কিছু 
অংশ, একটি কি' ছুটি.পল্লাপারের গাথা, 
অসংখ্য পাঁচালী পুরাণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত" 
কয়েকটি আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত পংক্তি, 
রামপ্রসাদের ছু-তিনটি গান, হয়ত 


. নিধুবাবু এবং শ্রীধর কথকের শুটিকয় 


টগ্লা। উনিশ শতকে পৌছে বাংলা 
কাবা-সাহিত্য, মালার্মে যাকে বলেছেন 
“গোষ্ঠীর ভাষা” (mots de la 
₹৮ib৷), তাতেই শেষ পর্য্যন্ত পর্যৰসিত 
হল। সে ভাষা এবং ভাবনার দরিদ্র 
উপাদান নিয়ে: দাশরধি রায় এবং 
ঈশ্বর গুপ্ত যা কারসাজী দেখিয়েছেন 
আমরা তাঁর তারিফ করতে পারি, 
কিন্ত তাকে কবিতা বললে নিতান্তই 
সত্যের অপলাপ করা হবে। 


অলৌকিক প্রতিভার সামর্থ্য 
বাংলা কবিতাকে তার এই দরিদ্র 
গ্রাম্যত| থেকে উদ্ধার করলেন মাই- 
কেল মধূকদন দত্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের 
বিরাট কিন্ত প্রায়-বিস্থত শব্দদভারের 
সঙ্গে যুক্ত করে তিনি বাংল! কবিতায় 
ধ্বনি-বৈচিত্র্য এবং অর্থব্যপ্রনার নতুন 


. নতুন সম্ভবনা এনে দিলেন ) অন্কধারে 


প্রাচীন এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় - 
সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী কবিকল্পনার 
সেতুবন্ধ রচনা করে বাংলা কবিতার 
নতুন মেজাজ গড়ে তুললেন আর নেই 
মেজাজকে প্রকাশ করার জন্তে সমুদ্র 
পেরিয়ে আমদানী করলেন নতুন নতুন 
কাব্যরূপ ! ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬ 
এই সাত বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার 
ইতিহাসে কালান্তর -ঘটল.। “গোষ্ঠীর 
ভাষা’ পরিশ্রুত হ'ল ব্যঞ্জিত ভাষায় ; 
গ্রাম্য-সাহিত্য অকস্মাৎ উন্নীত হোল 
বিশ্বসাহিত্যে। মাইকেল বাংল! 
কবিতায় যে বিপ্লব আনলেন, তা পরি- 


পূর্ণতা পেলো রবীন্দ্রনাথ । পথিক্কৎ 


বলেই হয়ত মাইকেলে উপাদানের 
বৈভব সব সময়ে নিষস্প সুন্শীর্য রূপের 
শিখায় জলে উঠতে পারেনি | রবীন্দ্র 
নাথের পরিশীলিত প্রেরণায় সংস্কৃত 
শব্দসম্তার এবং ইয়োরোপীয় ভাব- 
সম্তারের পরিপূর্ণ স্বীকরণ ঘটল এবং 
যা জন্ম নিল তা যেমন নিঃসন্দেহে 
বাংলা তেমনি নিঃসন্দেহে কবিতা | . 


রবীন্দ্রনাথের অমিত স্জনীশত্তি | 


এবং নিরলস সাধনার ফলে বাংলা 
কবিতা যেমন অবিশ্বাস্তভাবে সম্পন্ন 
হয়ে উঠলো অন্তধারে তৈমনি সেই 
সম্পদনির্ভর আত্মতৃপ্তির এভাবে তীর 
সমকালীন অন্ত বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে 
ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠল আত্মিক 
জড়তা এবং অহুকরণ-প্রবৃত্তি। মাই- 
কেল এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রেরণার 
ওপরে নির্ভর করেননি । একাধারে 





দর্পণ 


সমকালীন বাঙালী কবিদের প্রতি 


শিবনারায়ণ রায় 


অভিজ্রতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য এবং ' 


অন্তধারে ভাষা ও ছন্দেরব্যঞ্জনা-সামর্থ্য 
_+ছুইই বাড়াবার প্রয়োজনে তার! 
কেবল বাংলার নয়, পৃথিবীর প্রাচীন 
এবং সমকালীন নানা সমৃদ্ধ-সাহিত্য- 
সংস্কৃতির অমুশীলন. করেছিলেন । 


তাদের কবি-কল্পনায় প্রেরণা এবং * 


বৈদগ্ পরস্পরের বিরোধী রূপে অন্ু- 
ভূত না হয়ে পরস্পরের প্রবর্ধক 
হিসেবে সমঞ্জস্য' লাত্ত করেছিল । এবং 
এটাইত স্বাভাবিক । কারণ অশিক্ষিত 
প্রেরণার প্রকাশসামর্থ্য সীমাবদ্ধ; তা 
শুধু ঘুরে ফিরে একটি কি ছুটি কথা 
বলতে পারে, এবং 'সে বলার মধ্যে 
ব্যঞ্জন! স্বভাবতই খুবই সামান্ত। বিদগ্ধ 
প্রেরণার উপাদান সম্ভার বিপুল, এবং 
সে উপাদানকে ঠিকমত ব্যবহার করার 
নিপুণতা সে অর্জন করেছে। এ 


শতকের প্রথম ত্রিশ বছর ধরে রবীজ্র 


প্রতিভার আড়ালে ধারা বাংলায় 
কবিতা লিখছিলেন, তাঁদের বেশীর 
ভাগই এ-সত্য উপলব্ধি করেননি। 


বলা হয়। সেই রক্তই যখন দুষিত 
"হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিবিধ 


ফলে ওঁ সময়ে বাংলা কাব্যে 


দুটো স্তর পাশাপাশি দেখা দেয়েছিল। 
একটি স্তর জুড়ে ছিলেন একা রবীষ্- -পরিবার্ধিত 
নাথ, সেখানে নিত্যনৃতন উপাদান 


আহরিত হচ্ছে, নিত্যনৃতন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলেছে, নিত্যনূতন কবিতার 


মধ্যে হুষ্টিধর্মী কল্পনার স্কুরপ ঘটছে। . 


অন্ত স্তরে অসংখ্য পপ্ত, লেখক যারা 
প্রেরণার দারিজ্যের ফলে . বৈদ্য 
বিষয়েও সন্ত্রস্ত, যাদের লেখার 
_.. রেণু, বেণু, কদাচ ধেমুও, ' 
| “মিলে, ক্রমাগত 
অভিভাবে আম্মোপলব্ধির অভাব 
যারা রবীন্দ্রনাথের স্থষ্ট-ক্ষম্তার উৎ- 
সের কোনো খোজ না করে তীর 
অক্ষম অনুকরণের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে- 
ছিলেন! আমি যতটুকু বুঝি, এই যুগে 
শুধু তিনজন কবিকে এর ব্যতিক্রম বল! 
যেতে- পারে-সত্যেত্রনাথ দণ্ড 
মোহিতলাল মজুমদার এবং নজরুল 
ইসলাম । এ তিনজনের মধ্যে সত্যেন 
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নাথে বৈদপ্য এবং ছন্দ ও ভাষ! নিয়ে 
পরীক্ষার সাহসিক মূল্যবান প্রচেষ্টা 
চিৎ পদ্তের স্তর অতিক্রম করে 
করিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। নজরুলে 
অভিজ্ঞতার অভিনব্ত্ব এবং তীব্রতা " 


' শিল্প-বোধেব্‌, খুরা স্পরিশ্রুত ও 


না হওয়ার ফলে গুটি 
কয়েক কবিতার জন্ম দিয়ে তারপর 
গোষ্ঠীর ভাষার কলরবে . পর্যবসিত 
হয়েছে। এঁদের মধ্যে কবি হিসেবে 
সার্থকতম বোধ হয় মোহিত- 
লাল যদিও রবীন্দ্রনাথের পাশে সে 
সাথকতা পাঠক চেতনায় খুব একটা' 
ধাক্কা মারে, না। এই তিনজনকে বাদ 
দিলে রবীন্দ্র প্রতিভার অন্তরালে এই. 
তিরিশ বছরের বাকী বেশীর ভাগ 
বাংলা কধিতাকে কবিতা বলে গ্রহণ 
করতে আমার অন্ততঃ বাধে । মনে 
হয়, তাদের যথার্থ স্থান ছাত্রপাঠ্য 
সংকলন পুস্তকেরগুপস্ভ বিভাগে । 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটল তিরিশের 
দশকে |! তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ 
দশ বছর. স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলা 
কবিতায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ 


এনে এবং রূপ স্যটি করে বাঙ্গালী 


( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 











৮ 


৬ - 


দরডকারণ্য পরিকল্পনা পরিকল্ঞানা 


শ;ক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





কানা নদ ধন খাদে মাধ 
' ক্ষষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি সাধন 
"পরিকল্পনার প্রধান কাজ 


(সরকারীপক্ষের বক্তব্য ) 


রামায়ণে উল্লিখিত দণ্ডকারণ্য এক সাবস্তৃত অন্তল- বোদ্বাই, 
মধ্যপ্রদেশ, অল্প ও ওড়য্যার পরদ্পর সংলগ্ন অণ্চল নিয়ে গচিত। আয়- 
তন প্রায় ৮০ ছাজার বর্গ সাইল। এ অঞ্চল বনসম্পদ ও খানজ সম্পদে 
সমৃদ্ধ । এখানে লোক বসতি খুব কম; বারা আছে তারাও আঁদবাসী। 
কাজেই সৃপাঁরকাঁল্পত ভিত্তিতে এই সবিষ্তৃত এলাকার উন্নয়নের বিরাট 
সম্ভাবনা রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পুনর্বাসন মন্মশালয় দুজন পদস্থ 
. অফিসার শ্রী এস) ভি রামমযর্ত ও শ্রী ডি, এস, হাজমাঁদির অভিমত ৷ 
[জিজ্ঞাসা করেন। এই অশ্যল সম্বন্ধে এ'দের প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা আছে এবং 
এ'রা দু'জনেই তখন পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা ছিলেন। এ'রা 
প্রদ্তাবটি তো অন;দোদন করেনই তা ছাড়া কোন্‌ পথে এ অঞ্চলের 
" উন্নয়নের কাজ করতে হবে তাও বলে দেন।' 


এর পর কেন্দ্রীয় ' মন্ত্রীসভার 


পুনর্বাসন কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করে ' 


দেখেন। এই বিষয়ে ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্ত. পরিকল্পনা কমিশন, 


কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র. 


মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক 
উচ্চ ক্ষমতাশালী কমিটি গঠন করা 
হয়_যা সাধারণতঃ এ্যাম্পো কমিটি 
অর্থাৎ অন্ধ, মধ্যপ্রদেশ ও ডিস 
সংক্রান্ত কমিটি নামে পরিচিত । এই 
কমিটি বন, মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও কেন্্রীয় 
স্বাস্থ্য মন্ত্রণীলয়ের সের! বিশেষজ্ঞ 
এবং স্থানীয় - অফিসারদের সঙ্গে মধ্য- 
'প্রদেশ ও ওড়িষ্যার অঞ্চলগুলি পরি- 
দর্শন করেন । সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে 
এ অঞ্চলের উন্নয়নের যে বিরাট 
সম্ভাবনা রয়েছে এ বিষয়ে তারাও 
নিঃসন্দেহ হন। এই অঞ্চল উন্নয়নের 
জন্তু কমিটি যে.পরিকল্পনা পেশ করেন 


তা জাতীর উন্নয়ন পর্যিদ (জুন, . 


১৯৫৭) এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার 
পুনর্বাসন কমিটি (আগষ্ট, ১৯৫৭) 
অনুমোদন করেছেন । 

উন্নয়নের প্রথম পর্য্যায় . 

প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয় পঞ্চবা্খিকী 
পরিকল্পনার বাকী সময়ে উন্নয়নের কাজ 
মধ্যপ্রদেশের রাস্তার এবং ওড়িয্যার 
কোরাপুট ও কালাহাগ্ডি জেলার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকবে । এই কয়টি জেলার 
আয়তন একত্রে ৩০,০৫২ বর্গ- 
মাইল__অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের 
আয়তনের কাছাকাছি। অথচ 
লোক সংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ, যেখানে 


পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই কোটী ৷ 


এখানে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ 
মাইলে মাত্র ১২০, আর পশ্চিমবজে 
প্রায় ১০০০। তিনটি জেলার প্রায় 
৪৫ লক্ষ এঁকর জমিতে চাষ আবাদ 
হয় এবং প্রায় ১৬ হাজার বর্গ মাইল 
বনভূমি । এখানে প্রধানতঃ ধান, 
জোয়ার, ডুট্টা, ডাল, লঙ্কা, হলুদ এবং 
কিছু কিছু গম, আক ও তামাক 


জন্মে। কালাহাঙি জেলার প্রায় ৫০ 


হাজার একর জমিতে পাটের আবাদও 
হয়ে থাকে । অনেকগুলি নদীনালা 
এই শর্কলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য নদীগুলির নাম হল তেল, 


— 


কি এ 


ইন্জাবতী, শবরী, মুচকুদ ও কোটরী। 
এখানে অসংখ্য নদীনালা ও. ঝরণ| 
থ! কায় সেচের ও বিহ্াশক্তি 
উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ, সুবিধা 
রয়েছে। কোরাপুট জেলায় ম্‌চকুন্দু 


.জল-বিদ্যৎ পরিকল্পনায় এখনই .৫ 


হাজার কিলোওয়াট বিদ্যৎশক্তি 
উৎপাদন হচ্ছে। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ 


' রূপায়িত হলে এখান থেকেই পাওয়া | 


যাবে ১,১৪,৭৫০ - কিলোওয়াট 1” এ- 
অঞ্চলে আরও অনেক বেশী' বিছ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। 
. এই অঞ্চলের বনসম্পদ 
পূর্বেই বলা হয়েছে এ অঞ্চলের 
১৬ হাজার বর্গ মাইলই বনভূমি । 
শাল, সেগুন এখানে অচেল। বহু 
স্থানে বীশ এবং শক্ত ও নরম কাট 
প্রচুর পাওয়া যায় । এ ছাড়া বাজারে 
যথেষ্ট চাহিদা আছে এরকম বনজাত 
দ্রব্যও অনেক রয়েছে। এর মধ্যে 


ত্রিফলা, খয়ের, শণ, মহুয়া, বেত, মধু ' 


কাঠকয়লা, হবুদ, চামড়া, আঠা, রিঠা, 
এরারুট, :ও, মূল্যবান ভেষজ গাছ- 
গাছড়া উল্লেখযোগ্য ৷ 

এই সব সম্পদ উন্নয়নের ও তার 
ভিত্তিতে শিল্প গড়ে তোলার স্থযোগ, 
যথেষ্ট রয়েছে। যাঁদের এখানে 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে তাদের 
চাষ-আবাদের জন্য সামান্ত কিছুটা 
অলপ পরিষ্কার করলেই চলবে | 

খনিজ সম্পদ 


খনিজ ভ্রব্ই যে এ অঞ্চলের 


সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ সে-বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। এখানে প্রচুর 
পরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর লৌহুখনিজ, 
বন্সাইট (যা থেকে এলুম্নিয়াম হয়) 
ও ম্যাঙ্গানিজ্জ আছে। এ ছাড়া 
রয়েছে গ্রাফাইট, চুণাপাথর, গৃহাদি 
নির্মাণের উপযোগী শক্ত পাথর ও 
একাধিক শ্রেণীর চীনামাটি। আরও 
অনেক খনিজ পাওয়া যায় অনুসন্ধান 
করে ষেগুলিকে কাজে লাগানো যেতে 
পারে যেমন--অত্র, ভামখনিজ, 
_কোরাপ্তাম, ফোরস্পার, গারনেট, কাচ 
তৈরির উপযোগী খনিজ, খনিজ 
রং, মোনাজাইট, িয়েটাইট, লেপি- 
ডোলাইট, ইলমেনাইট, এ্যাসবেষ্টোস 


ও স্বর্পকণিকা ৷ প্রকৃতির এই অকুপণ 


দান জনকল্যাণে প্রযুক্ত হলে ভবিষ্যৎ * 


যে কতো উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে 
তা" মহজেই অনুমেয় । এতে শুধু যে 
এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ অধিবাসীদের কল্যাণ হবে 
ত নয, সু জাতি সই উত্ধরো- 
করছি - 

অনেকেরই" ধারণা, এ. অঞ্চল 
কালাজর, ম্যালেরিয়া ও ফাহিলেরিয়ার 
ভিপো। এ ধারণা ভুল। অতীতে 
এসব রোগব্যাধি হয়ত কিছু কিছু ছিল, 
কিন্ত সে অতীতের-ই কথা! এ 
অঞ্চলে কালাজর ও ফাইলেরিয়া, এখন 
একেবারে নেই, আর ম্যালেরিয়া ও 


দ্বিতীয় পঞ্চ বাধিক পরিকল্পনার 
মধ্যপথে আমর বর্তমানে অবস্থান 
করছি। ১ম পরিকল্পনায় কাজ আরম্ভ 
করতে ৩ বৎসর দেরী হ'য়েছিল । এই 
পরিকল্পনায় ১ম দফা কর্মস্থটী ছিল 
চাষের উপর বিশেষ জোর , দেওয়া, 


অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান জনতার , চাহিদা, 
. মিটাবার জঙ্তে জমি 'ও চাষীর উপর 
বিশেষ নজর রাযা ! এবং যাতে, 


জমিতে অধিক .ফসল জন্মান যায়, 


, কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করলে ইহা 
সম্ভব_এই 'সঝ। ক্বষিকাৰ্শ্যে-উল্নতির 
“সহায়ক কর্ম্ৃচীর উপর ' বিশেষ নজর 
| দেওয়া ৷ সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতে 


পারে প্রথম পরিকল্পনা ছিল “কৃষি 
পরিকল্পনা । ০; 
পরিকল্পনা পি RE HT 
প্রথম প্ল্যান শেষ হ’ল জয়চাক 
চারিদিকে বেজে উঠল ১ম পরিকল্পনা 
সার্থক সমাপ্তিতে ৷ অর্থাৎ কিছুই করা 
হ’লনা উপরস্ধ আবার দ্বিতীয় দ্যান 
তার উদ্দেশ্য ও, কর্মন্থচী _ নিয়ে 
( সম্পূর্ণ ভিন) প্রথম . পরিকল্পনার 
উপর চেপে বসল ৷ তাই সব “অগা 
খিচুরী' হয়ে দাড়াল। কিন্তু মূল 
সমস্ত যা ছিল তা রয়ে গেল । তার 
সমাধানের পথ ও প্রচেষ্টা গোলক 
ধাধার খেলার মতই জটিল 
রয়ে গেল। 

তাহলে কি বলা যায়--দেশে 
এমন কেউ শুী, জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন 
যিনি না তার দূরমূষ্টি, সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান দ্বারা 


পরিপুষ্ট হয়ে, সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন? নিশ্চয়ই অনেকে 
ছিলেন। স্বাধীনতা পাওয়ার বহুপূর্বে, 
দেশ বদি স্বাধীন হয়--কি কাঠামোর 


সি 


ক্রমেই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। সমগ্র 
অঞ্চল বর্তমানে জাতীয় ম্যালেরিয়া 
উৎখাত, পরিকল্পনার অন্তভূত্ত হওয়ায় 
এই ব্যাধিও অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ 
দুর কর! যাবে। তা ছাড়া উদ্বাস্তদের 
জন্ত যে সব শিবির ও পল্লী স্থাপন করা 
হবে সেগুলি রক্ষার জন্থ দণ্ডকারণ্য 
পরিকল্পনার কতৃপক্ষ বিশেষ সংস্থা 
গঠন করবেন। এখানের আবহাওয়া 
বেশ ভাল এবং বৎসরে ৫০ থেকে 
৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। 
এদিক থেকে এ অঞ্চলটি মোটামুটি 
পশ্চিমবঙ্গের মত। 


. যোগাযোগ ব্যবস্থা 


দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আরও একটা 
ভুল ধারপা আছে যে, বাইরের ছনিয়! 
থেকে এ অঞ্চল একেবারে বিচ্ছিন্ন 
এখানে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই 
নেই, গভীর বন্‌ থাকায় পথঘাট 


" তৈরিও সহজ নয়। 


৪৩নং জাতীয় সড়ক-_যেটি রি 


পুর ও ভিজিয়ানাগ্রামের মধ্যে সংযোগ 


উপর ভিত্তি করে দেশের [পাকে 
পুনর্গঠন করা যেতে পারে, কি কি 
সংস্কার, .যেষন কৃষির উন্নতি, করতে 
হলে কোন কোন কর্মস্থচীর উপর 
প্রথমদিকে নজর দেওয়া দরকার হবে, 
জমির সংস্কার ও পুনর্গঠন করতে 
হলে কি কি করা দরকার হবে, 
ইত্যাদি--এসব গঠনমূলক চিন্তাযুক্ত 
খসড়া আমাদের নিশ্চয়ই আছে। 
সাদা চামড়া চলে গেলেই দেশ গঠন 
সস্তব--যত কিছু বাধা তারাই, এই 


চিন্তা ও উদ্গেন্ত যাদের ছিল, তারাই 


আজ দেশের, ভাগ্যবিধাতা। তারা 
কি জানত না দেশের লোকের 


মেজাজ ও ক্ষমতান্থ্যারী বড় বড় 


প্যান অনর্থই ডেকে আনবে ? ‘যেমন 


“বর্তমানে আনছে খান্ত উৎপাদনে । 


কেন, খাত্ত উৎপাদন কম হল তাই 
চলছে তদত্ত ! 


আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর । 
কষিই বড় শিল্প। কিন্তু এই শিল্পে 
সার্থক প্রচেষ্টা খুব কম।. বড় .বড় 
কলকারখানা: তুলতে কোটি কোটি 
টাকা খরচ হয়, দরকার হয় নূতন 
সহর বা -উপসহর গড়ে তুলতে । 
বিকেন্দ্রীকরণ .করতে নৃতন অবাঞ্ছিত 
অবস্থার স্থত্রি হয়। এই ন্ৃষ্টির 
‘ডামাডোলে মূল কাঁ ভুলে যেতে 
হয়। তাই বর্তমানে হ’য়েছে। ইহাই 
নির্মম সত্য ৷ 


বাংলা. দেশে প্রায় ৪০ হাজারের 
উপর গ্রাম আছে। * এমন হাত্রার 
হাজার গ্রাম আছে যেখানে কোন 
শিল্পই সম্ভব নয়। কিন্তু সেখানে 
কৃষিই একমাত্র শিল্প, অর্থাৎ কৃষিকে 
শিল্প হিসাবে গণ্য করে এর উপর বেশী 


সাধন করছে-_উত্তর দক্ষিণে বাস্তার 
ও কোরাপুট জেলার মধ্যে দিয়ে চলে 
গিয়েছে। 'রাজ্য ও জেলার সড়কের 4 
সংখ্যাও কম নয়। এর ওপরে আছে 
বনপথ। এইসব সড়ক থাকুয় 
জেলা ও তহশিল সদরের মধ্যে যোগা- 
যোগ সম্ভব হয়েছে। কোন কোন 
স্থানে অবশ্য বর্ষাকালে রাস্তাগুলি 
চলাচলের উপযোগী- থাকে {না৷ 
প্রথম পর্ধ্যায়ে অনেকগুলি সড়কের 
উন্নয়ন করা, হবে, আর কতকগুলি 
সড়ক নূতন তৈরী করা হবে। সড়ক 
উন্নয়নের কাজ তাই ব'লে প্রথম ' 
পর্যায়েই শেষ হবে না| প্রথম শ্রেণীর 
সড়ক তৈরি করার জন্ প্রথম পর্য্যায়ে 
ব্যয় করা হবে ২ কোটি টাকা, দ্বিতীয় 
পর্যায়ে ব্যয় হবে আরও সাড়ে তিন 
কোটি টাকা । এখানে বলা দরকার 
ষে উন্নয়ন ও ভূমি সংস্কারের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে সড়ক পরিকল্পনা রচিত 
হয়েছে। উদ্দেশ্ত এই, যেখানে লোক, 
বসতি স্থাপিত হবে, কোটি কোর্ট - 
টাকা ব্যয় করে যে অঞ্চলের উন্নয়ন 


( শেষাংশ লি পৃষ্ঠায় )- তে 


পঞ্চবা্িকী পরিকল্পনার ক্রি 


মূলধন প্রয়োগ করা উচিত। বেশী 
মূলধন জোগাবে কে? মূলধন প্রয়োগ, 
করার যথাসম্ভব সুন্দর ক্ষেত্র গ্রামে 
প্রাকৃতিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে । 
যেমন: ধরা ষাক্‌, সেচ পরিকল্পনা । 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাত গ্রামে বছ 
দিন থেকেই আছে। দরকার কি 
ছিল ছু কোটি টাকা খরচ করে বড় 
বড় dam তৈরী করার? এ রকম 
বহু “হদয়সন্ধানকারী, প্রশ্ন করা যায় । 
অথচ দেশকে গঠন করতে এই সব 
প্রশ্নের মুখামুখি হতে হবে, কেননা 








কিন্তু এ 9180 কখনই “cominand 
0190” হবে ন|। “comm 
৫০০/1925”র উপর প্রতিষ্ঠিত 
mand Plan আর যত 
হোক জমির ফসল বাড়ানো যাবেন 
যাবে না চাষীদের বিঘা পিছু দু মণ 


- ধান বা গম বাড়াতে উদ্দ্ধ করতে । 


ইহা ত ইতিহাসের শিক্ষা! । ১; 


ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পরী চিত্তা- 
মন দেশমুখ কিছু সত্যি কথাই বলে- * 
ছেন। তবে তা বেশ দেরীতেই। এ 
সমন্ধে তিনি যদি আমাদের দেশেরই 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বই 


'পড়তেন তা হলে তার এই বিলম্বিত 


জ্ঞানের পরিধি আরে! বড় হত। 
দেশের হতভাগ্য সাধারণ লোকেরা, 
চাষী, তাঁতী, কামার, ছুতোর প্রভৃতি 
এক নূতন পথের সন্ধান পেত। এই 
বইটির নাম “People’s 1810০--- 


লেখর্ক শ্রী এম, এন,' রায় ; প্রকাশক 
রেনের্সাস পাবলিশারস। . স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির বহু পূর্বেই শ্রীরায় এই খসূড়া 
করেছিলেন । এই বইটির প্রতিটি ছত্র 


"( ভাৱতের বর্তমান অবস্থার পরি- 


প্রেক্ষিতে ) বাস্তব জ্ঞানের আলোকে 
উদ্ভাসিত ৷ মানবেন্্রনাথ রায় কতদূর- 
দূরদর্শী ছিলেন, এই বইটিই তার জলন্ত 
নিদর্শন | 


f 
7 


আণবিক বোমার বিভীষিকা ৮ 


শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬৮ 


« হিরোশিমা ও নাগাসাকির আশে পাশে বত 
অঞ্চলে পৃথিবীর প্রথম দুটা পরমাশবিক বোমা থেকে রক্ষা পাওয়া 
আড়াই লক্ষ নরনারণ ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে অন্যন ৮০ হাজার 
. নরনারী প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞান বাহিভূর্ত এটমিক রোগে ভুগছে। 
কিন্তু যাদের মধ্যে আজ পর্যদ্ত কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি যে 
কোন মহর্তে তারা রোগান্রান্ভ হয়ে পড়তে পারে। এটামিক রোগের 
মৃত্যু কার কি ভাবে আসবে তা আজ পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের 


a OR NTE 


দুইই ঘটতে পারে। 


কেইকো ম্যাভোক! প্রায় তের 
বছর আগে আকন্রিকভাবে হিরো- 


শিমার পরমাণবিক বোমা থেকে 


রেহাই পেয়েছিল । শরীরের পোড়া 


" মাংসগুলি প্রায় স্বাভাবিক হয়ে- এসে- 


| 


ছিল। সদা চঞ্চল হাস্তময়ী কেইকো! 
নিজেকে ভাগ্যবতী .মনে করত। 
কারণ অন্তের মত সে আমৃত্যু পঙ্গু হয়ে 
যায় নি। 

গত মে মাসে কেইকো তার কার- 
খানার সঙ্গিনদের সঙ্গে গিয়েছিল 


ক্চডুইভাতী করতে । বনের মধ্যে 


হরিণীর মত ছুটাছুটি করছে তারা । 
হঠাৎ কেইকো চীৎকার করে উঠল 
“আমার পা, আমার পা।” সঙ্গিনীরা 
হেসে গড়িয়ে পড়ল। কিন্ত কেইকোর 
চীৎকার থামছেন1। মাটীতে লুটিয়ে 
ছটফট করছে সে। সঙ্গিনীরা ধরা 
ধরি করে তাকে দীড় করবার চেষ্টা 


*করল। কিন্তু ঢলে পড়ল কেইকো। 


চডুইভাতী শেষ না হতেই কেইকোর 
জীবনের যবনিকা নেমে এল। | 

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 
ফুমিও নাকামুরার যুবতী স্ত্রী একটি 


চিঠিতে লিখ ছে “প্রায় এক মাস যাবত ' 


* ফুমিওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। 


মাঝে মাঝে সে শরীরে অসম্ভব বেদনা 
বোধ করে । আমি তাকে ডাক্তারের 
ক্কাছে নিয়ে যাই | ডাক্তার বলে 


ফুমিওর লিভার মোটেই ভাল নয়।. 


. শরীরে প্রচুর প্রোটিন দরকার । সেই 






-ভূগছে। 


| 


a 


প্রয়োজন বিশ্রাম । আমরা 
1 প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ও 
কোথায় পাব। আমি বড় 
চঞ্চল হয়ে পড়েছি। আমার সন্দেহ 
হচ্ছে যে ফুমিও এটমিক রোগে 
পরমাণবিক বোমা বিশ্ফো- 
রণ স্থানের ছ মাইলের মধ্যে আমরা 
ছিলাম । ফুমিওকে বাঁচতে হবে। ও 
না বাচলে আমাদের অপোগও ছেলে 
মেয়েদের কি দশা হবে ?” 

অপর একখানা চিঠিতে সে 
লিখছে-_-“আমি বুঝতে পারছি না যে 
পরমাণবিক বোমা থেকে রক্ষা পাওয়া 
লোকগুলি এমনিভাবে মরছে কেন? 
গতকাল খবরের কাগজে দেখলাম 
এটমিক রোগ নিরাময় হাসপাতালে 
পর একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। 
ও রোগীর উপসর্গ ঠিক আমার স্বামীর 
উপসর্গের মত ছিল। তবে আমাদের 
ভাগ্য ভাল যে ফুমিও ভাল হয়ে 
উঠছে । আমি আমাদের সমস্ত সঞ্চয় 
দিয়ে ভিটামিন বড়ি কিনছি। আমার 


দৃঢ়. বিশ্বাস. ফুমিও শীঘ্রই ভাল হয়ে 
উঠবে। রি 
ফুমিও'র শ্রী আবার লিখছে 
“আমার শ্বামীর অবন্থা আবার 
খারাপের দিকে যাচ্ছে। সে খেতে 
পারছেনা, ঘুমাতে পারছেনা । 
পেট ফুলে উঠেছে । একটা অন্ত'দাহে 
সে সারাক্ষণ ছটফট করছে । বীচবার 
আশা সে ছেড়ে দিয়েছে । তবু ফুমিওর 
সৌজন্তবোধের অভাব ঘটেনি। বন্ধুরা 
দেখতে এলে সে তাদের সাদর সম্ভা- 
ষণ জানায় | 
আজ সে মুখে মুখে একটা চিঠির 
জবানী বলে যাচ্ছে এবং আমি সেটা 
লিখে নিচ্ছি। ফুমিও বলছে-_“আমি 
দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।. আমি 
মরতে পারিনা । আমার ছেলে মেয়ে- 
দের জন্ত আমাকে বাচতে হবে। 
প্রতিদিন সকালে আমি সর্ধাঙ্গে একটা 
অবসাদ বোধ করি । আমার হাত পা 
মুখ ফুলে উঠেছে! পেটে কোন ক্ষুধা 
নেই। আমার লিভার একজন 
স্বাভাবিক মানুষের লিভার থেকে 
চারগুণ বড় হয়ে গেছে। ডাক্তার 
অনবরত হরেক রকমের ইনজেকন 
দিচ্ছে। কিন্তু এটমিক রোগ নতুন 
ধরণের রোগ। আমি বুঝতে পারছি 


"যে বীক্ষণাগারে গিনিপিগ নিয়ে 


যেমন পরীক্ষ। হয় আমাকে নিয়ে 
তেমনি পরীক্ষা চলছে / 

এর কিছুদিন পর ফুমিওর স্ত্রী তার 
শেষ পত্রে ফুমিওর কাহিনীর বনিক) 
টানছে । সে লিখছে--”আমার স্বামীর 


"আয়ু শেষ হয়ে এসেছে । গত কয়েক 


সপ্তাহ যাবত সে মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা 
বোধ করছে। মাঝে মাঝে নাকে 
চীৎকার করে বলছে “আমাকে মেরে 
ফেল।” তার মুখমণ্ডল এত ফুলে 
গিয়েছে যে সে চোখ মেলতে পারে না 
এবং হাঁ করতে পারে না। কখন 
কখন ফুমিও বলছে যে সে পাগল 
হয়ে গেছে। তার মাথায় চিকিৎসার 
প্রয়োজন । তার নাড়ীর গতিবেগ 
অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাক্তার 
বলছে যে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 
সব শেষ হবে। আমি ফুমিওকে 
চীৎকার করে বলছি-_বন্ধুবান্ধবদের 
খবর দেওয়া হয়েছে । আমি কপর্দক- 
হীন৷ তারা আমাকে সাহায্য করবে 
বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে] ফুমিও 
ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করল। তার 
চোখ থেকে এক ফটা জল ঝরে 
পড়ল । তারপর সব শেষ হল ।” 


হিরোশিমা ও নাগাঁদাকিতে যথন 
পরমাপবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তখন, 
হিরোমাশা হিজোমে ছিল বালক । 
স্কুলে পড়ত। রে য়েশনের ফলে তার 
মানসিক শ্ৈধ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং 
শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে। তবু 
স্কুলের পরীক্ষাগুলি সে ভালভাবেই 
পাশ করে যায়। কলেজের ফাইন্ঠাল 
পরীক্ষায় একমাস আগে অতিরিক্ত 
পরিশ্রমে তার শরীরে নতুন উপসর্গ 
দেখা দেয়। হিরোমাশার লিমফ্যাটিক 
গ্যাণ্ড ফুলে যায়. এবং তার চোখ মুখ 
থেকে রক্ত ঝরতে থাকে । 


পরমাণবিক বোমা বিক্ষোরণের 
কর্ণভেদী শব্দ এবং প্রচণ্ড আগুনের 
বিভীষিকা তাঁকে আবার পাগল করে 
তোলে। মৃত্যুর পুর্বে সে নিজের 
রোজনামচায় দুনিয়াকে প্রশ্ন করে যায় 
“আমি কেন মরব? আমি এমন 
কি অপরাধ করেছি যে আমাকে 
অকালে মরতে হবে ?” 
- জাপান দখলের পর দখলদার 
কতৃপক্ষ পরমাণবিক বোমার নৃশংস- 
তার নপ্নরূপ চাপা দেবার চেষ্টা 
করেছেন। মাত্র তিন বৎসর আগে 
জাপানের স্বাধীনতা আংশিক স্বীকৃত 
হবার পর জাপ সরকার এ সম্পর্কে 
সঠিক তথ্য নির্ধীরণের চেষ্টা সুরু 
করেন। ইন্পেরিয়াল জাপানিজ এটম- 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এর হিসাবে" বলা 


এ 





হয়েছে যে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস 
থেকে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে 
যে সকল শিশুর জন্ম হয়েছে তাদের 
প্রতি ছয় জনের মধ্যে একজন 


বিকলাঙ্গ । হিরোশিমার ৩২ হাজার ' 


শিশুর মধ্যে £ হাজাব্রলশিশু মগজহীন, 
পাহীন, চক্ষুহীন, ঠ্ৌটহীন, জননেন্সিয়- 


"হীন প্রভৃতি অস্বাভাবিক রূপ নিয়ে 


জন্মগ্রহণ করেছে। 

এই সব নির্বাক শিশু ও মরণোমুখ 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর দীর্ঘশ্বাস হিরো- 
মাশার ভাষায় প্রশ্ন করছে---আমরা 
কেন মরব? আমাদের মৃত্যুর জন্য 
দায়ী কে? 


আগামী সংখ্যায় থাকবে “হাইড্রোজেন 


বোমার বিভীষিকা 7 


সমকালীন বাঙালী কবিদের পতি 


( ৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
পাঠককে বারবার বিস্মিত ও মুগ্ধ 
করছিলেন; কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে 
আরো! কিছু কবিরও এ-দশকে আবি- 
ভাব ঘটল প্রত্যক্ষভাবে রবীন্্র প্রভাবের 
বিরোধিতা করলেও প্রকৃতপক্ষে ধার! 
বাংলা কবিতার সম্পদ-বর্ধনে রবীন্দ্র- 
নাথের উত্তরসাধক | এই কবিদের 
সার্থকতার একটা কারণ সম্ভবত এটাই 
যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কবিকর্মে 
দীক্ষা নিয়ে এরা ল্রষ্টা হিসেবে 
নিজেদের দায়িত্ব ভোলেননি। এবং 
সেই দায়িত্ববোধের ফলে তারা একা- 
ধারে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ম্বদেশ- 
বিদেশের অন্ত কবিদের কাছে পাঠ 
নিয়ে বাংলা, ভায়ার ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য 
বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন ; অন্তধারে 
তাদের নিজেদের যুগে অস্তিত্বের যে 
সব দিক অষ্বিষ্ট চেতনায় পুনরাবিদ্কৃত 


”অথবা নতুন করে প্রতিফলিত হচ্ছিল, 


তার উপলব্ধির দিকে নিজেদের কল্প- 
নাকে নিয়োজিত করেছিলেন | এই 
কবিদের নাম আপনারা 
জানেন £$ আমি বিশেষ করে যাদের 
কথা স্বরণ করছি তারা হলেন বুদ্ধদেব 
বস্তু এবং প্ররেমেন্দ্র মিত্র, সুধীজ্রনাথ 
দত্ত এবং বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ 
এবং অমিয় চক্রবর্তী। গত পঁচিশ 
বছরে বাংলা ভাষার অধিকাংশ সার্থক 
কবিতা, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, 
মুখ্যত এই ছ'জন কবির স্াষ্ট 
কবিতার পাঠক হিসেবে আমার 
নিজের একটা অনেকদিনের শখ 
আছে। যে কবিতা পড়ে আমি আনন্দ 
পাই, জীবনানন্দ দাশের ভাষায় যে 
কবিতা পড়ে মনে হয় একটি হৃদয় 
“পৃথিবীর অন্ধকার-ও-্তব্ধতায় একটি 
মোমের মত যেন জলে উঠল”, আমার 
নিজের ব্যক্তিগত কাব্যসঙ্কলনে আমি 
তাদের টুকে রাখি । এ-সম্কলন আমার 
গুঢতম আনন্দের উৎস, এবং এ 
সঙ্কলনে উপরোক্ত ছ'জন কবির দান 
কম নয়। কয়েকটি কবিতার উল্লেখ 
করি £ ‘বনলতা সেন” ‘মৃত্যুর আগে", ; 
“দময়ন্ত্ী', “মায়াবী টেবিল, ; ‘নাম’, 


যদি জানা থাকে'। অন্তান্ত দেশের 
সমকালীন কবিতার সঙ্গে আমার কিছু 
পরিচয় আছে ; তাদের সঙ্গে তুলনা 
করে উপরোক্ত কবিতাগুলিকে স্মরণীয় 


বলতে আমার অন্তত সঙ্কোচ নেই। 
কিন্ত এই কবিরা শুধু কয়েকটি ভাল 
কবিত! লেখেননি ; বাংলা কবিতার 
ভাষায় প্রভূত সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন ) 
তাতে বিচিত্র ছন্দ গড়ে তুলেছেন-_ষে 
ছন্দ মাত্র ধ্বনিপুঞ্ের বিন্যাস নয়, 
কাব্য-অভিজ্রতার ধারক এবং বাহকও 
বটে) কাব্যদেহে বিভিন্ন অভিনব 
অভিজ্ঞতার স্বীকরণ ঘটিয়ে বাংলার 
কাব্য জগতকে বদ্ধিষু করে তুলেছেন । 
কবি-ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে বিচার 
করলে এ'র! প্রত্যেকেই অপর থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক, একজনের কবিতা অন্তের 
বলে ভুল হওয়া সম্ভব নয়। অথচ 
বৈদগ্ এবং হৃষ্টিশিলতার সামর্থ্য এরা 
পরস্পরের নিকট-আত্মীয় এবং 
মাইকে ল-র বী ন্দর নাথে র যথার্থ 
উত্তরসূরী | 

কিন্ত তারপর ? তিরিশের দশকের 
এই কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ 
এখন মৃত; প্রেমেন্্র মিত্রের কবি: 
প্রতিভা প্রায় অবসিত ; বিষ্ণু দের 
সম্প্রতিকালের কবিতায় কচিৎ অলৌ- 
কিক বিভা চোখে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ 
চিরদিনই কম লেখেন, এখন আরও 
কম। অমিয় চক্রবর্তীর কল্পনায় চড়ার 
আভাষ দেখা যাচ্ছে। প্রৌছত্ব 
বুদ্ধদেব বস্থর কবিতায় গাঢ়তা এবং 
গভীরতা এনেছে, কিন্ত বর্তমানে তার 
কল্পনা স্থষ্টির চাইতে অনুশীলনে এবং 
অনুবাদে অধিকতর নিবিষ্ট। বাংলা 
কবিতার পাঠক হিসাবে নিজেকে প্রশ্ন 
না করে পারি নাঃ উপরোক্ত কবিদের 


তরুণ উত্তর-সাধকর! কোথায় ? সম্প্রতি. 


কবিতা-পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, 
কবিতার বই-ও কম প্রকাশিত 
হচ্ছেনা |. নামের হিসেব ধরলে 


. সমকালীন তরুণ কবিরা সংখ্যায় অল্প 


নন। এ সম্মেলন ত’ তারই প্রমাণ। 
অথচ গত পনেরো বছরের বধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কোন নতুন কবিপ্রতিভার 
পরিচয় পাচ্ছিনা কেন? কিছু কিছু 
ভালো কবিতা অবশ্য চোখে পড়েছে £ 
যেমন অরুপকুমার সরকারের “জম্ম- 
দিনে, এবং “বৈশাখী, নীরেন্দ্রনাথ 
চ্্রবর্তীর 'পূর্বরাগ' এবং, “অস্ত্যরল”, 
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের “হায় জন্ম- 
ছখিনী মা', সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 
‘খোদাই’ এবং ‘হৃদয়ের প্রতি’, সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পিপাসার ঝ্রতু' এবং 
'সহুজ'। অবশ্য এগুলিই যে প্রতি- 
নিধিস্থানীয় কবিতা, তা নয়) কিন্ত 
এরা যে কবিতা, পদ্য নয়, সে বিষয়ে 
আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই । উপরন্তু 


সমকালীনদের মধ্যে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অশোকবিজয়্ রাহা, মণীন্্র রায়, বীরেন 
চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, রাম বস্তু, 
অরুণ ভট্টাচার্য, পূর্ণেদুবিকাশ ভট্টাচার্য 
প্রভৃতির কোনো কোনো কবিতা 
আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। 
এঁদের কাছে পাঠক হিসেবে আমি 
কৃতজ্র। তবু স্বীকার না করে পরি ন! 
যে এই কবিদেরই কিছু বাছাই কর! 
কবিতা যখন চটি বই আকারে প্রকা- 
শিত হয়, আর সে-সব বই পড়ে যখন 
তাদের কবিপ্রতিতার সঙ্গে সম্যকভাবে 
পরিচিত হবার চেষ্টা করি, তখন বারে- 
বারেই মনে হয় যেন গ্রামের ঘরে জল- 
মেশানো কেরোসিন ভরা টিমটিমে 


| ছু 


aA 


লঠনের আবছা আলোয় বিবর্ণ 


দেয়ালের দিকে চেয়ে আছি। সেকি, 
আমার চোখের দে'ষ ? 

হয়ত তাই । তবু এতক্ষণ যদি 
পূর্বস্থরী বাঙ্গালী কবিদের বিষয়ে 
পাঠক হিসেবে আমার কথা আপনারা 
সহ করে থাকেন তাহলে আপনাদের 
কবিতা নিয়ে আমার যে দুখ তাও 
আপনাদের কাছে সংক্ষেপে পেশ 
করতে দিন। যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাও 
কাব্যদেহে আনন্দ হয়ে ওঠে । যেমন 
করে গাছের শিরা-উপশিরা বেয়ে 
জলমেশানো মাটি রূপ নেয় ফুলে । সেই 
রূপাস্তরের অন্তর রহস্ত আমরা জানি 
না। কিন্ত জানি মাটি চাই, জল চাই, 
সক্রিয় শির! উপশিরা চাই, চাই পাতার 
রান্নাঘর, রোদের আগুন, সবুজ সুরঙ্গ 
পথে বাতাসের আনাগোনা । 
গাছ শুকিয়ে যায়, ফুল ফোটে না। 
কবিরও তো চাই অভিজ্ঞতার মাটি 
জল, শব্দ-ছন্দের শিরা উপশিরা, 
কল্পনার রান্নাঘর, প্রেরণার রোদ, 
ধ্রতিহ্বের হাওয়া । উপমাগুলোয় বেশী 
ভার সইবেনা, কিন্ত আমার সন্দেহ 
হচ্ছে সম্প্রতিকালের তরুণ কবিরা 
সৃষ্টির দায়িত্ব বিষয়ে যথেষ্ট 
সচেতন কিনা। শব্দ এবং অর্থের 
সঙ্গে নিরস্তর, যে-সংগ্রামের কথা 


এলিয়ট বলেছেন তার সঙ্গে 


এদের প্রত্যক্ষ পরিচয় কতটুকু? 
মালার্ষেকল্পিত রাজহাস যে ত্র 
আতি'র শূন্ঠতা থেকে মুক্তির চেষ্টা 
করে ব্যর্কাম হয়েছিল, ভাকি 
কোনোদিন এদের চেতনাকে মথিত 
করেছে? এ অভাব যদি ( আনন্দ- 
বর্ধনের ভাষায়) ‘অশক্তিকৃত' হয়, 
তার ওপরে কারে! হাত নেই। সে 


ক্ষেত্রে আলস্কারিকেরা যাকে, 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ' 
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(খলাধুলা 


ছাত্র সমাজকে 


( অলোকজুন্দর ) 


দপপে একটি ছায়া পড়ে মায়ে শিয়েছে। কিন্তু ছায়াটি ভুতের । 
ভূত চড়েছিল ভূতের রোজাদেরই' কাঁধে তাই সামাঁয়ক সেকাণ্ডের প্রভাব 


হয়েছে দীঘমেয়াদশি। 


কাঁদন আগেকার সে ছায়ায় সেকালের সম_দ্রমল্ধনের নবভম রূপে 


অথবা একালের টীব-্অব-ওয়ারের দৃশ্য প্রাভিফলিত হয়েছে। দড়ির 


একপ্রান্ত ধরে রয়েছেন কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ আর 
অপরপ্রান্ত রয়েছে আর একটি শিক্ষায়তনের অধ্যাক্ষের মুঠোয় । দুজনেই 
বিশিষ্ট ব্যাস্ত, শিক্ষাত্ৰতী হিসেবে শ্রদ্ধেয়। তাঁদের কেউ মিথ্যার আশ্রয় 
নিতে পারেন, সামান্য কার্ষের ধাচ্দায় পারস্পরিক দ্বন্দের প্রবৃত্ত হতে 


দড়ির মাঝখানটা জড়ানো একটি 
তরুণের কোমরে |. এই তরুণ কার 
ভাগে গড়ে তাই নিয়েই টানাটানি । 
দুজন অধ্যক্ষের দাবী এই যে তরুণটি 
তাঁদের কলেজের “বোনাফায়েড, 
ছাত্র । সচতুর তরুণ, টানা হেঁচড়ার 


, কারণ বোঝেন, বোঝেন নিজের দর 


কিন্ত সব বুঝেও টাগ-অব-ওয়ারে 
লড়িয়ে দিয়ে নিজে কিছু না বোঝার 
ভান করছেন। সুযোগ সুবিধে 
মাফিক কখনো এপক্ষের আবার 
কখনো ওপক্ষের অনুকূলে ‘হ্যা’ ‘না’ 
বাজিয়ে গড্ডলিক! প্রবাহে গা ভাসিয়ে 
নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। 
শেষপধ্যস্ত তার চামড়া অক্ষতও 
থেকেছিল 
1পটে। 

যাকে নিয়ে এই টাগ-অব-ওয়ার 
তাকে অনেকেই চেনেন, কলকাতার 


এক নামকরা দলের নামজাদা . 


খেলোয়াড় । তার ব্যক্তিগত ক্রীড়া- 
নিপুপতাকে মুলধন করে প্রতি 
যোগিতার বৈতরধী পার হবার 
পরিকল্পনায় দুজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী- 
তথ! ছু ছটি প্রখ্যাত কলেজ সরমের 


মাথা খেয়ে কোমর বেঁধে কৌদল 


করতে পথে দাঁড়িয়েছিলেন । 
কলকাতার ছুটি বিশিষ্ট কলেজের 
ততোধিক বিশিষ্ট কতৃপক্ষের ঝগড়া 
দেখে মজা লোটার আনন্দে অনেকেই 
হাততালি দিয়েছে৷ আর দে 
বিরোধের মীমাংসা করলে! বিচার 
করলো স্বয়ং আই এফ এ, যে ক্রীড়া- 
সংস্থা নিজেই দুর্নীতির পীঠস্থানরপে 
কুখ্যাত । স্বার্থের ঝগড়া মেটাতে ছুটি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এক দুর্নীতিপরায়ণ 


ক্ীড়াপ্রতিষ্ঠানের বিবেকবিহীন কর্ম- - 


কর্তাদের দোরে ধর্ণ। দিতে হলো, 
এর চেয়ে লঙ্জাজনক দৃশ্য আর কি 
হতে পারে। এ দৃশ্ত দেখে লোকে 
তো হাততালি দেবেই। সে হাত- 
তালির শব শিক্ষায়তন দুটির কর্ণ 
ধরদের কানে পৌছলেই আমরা 
আস্বস্াসহই, না পৌঁছলে যে লঙ্জা 
আজ বড় হয়ে দেখ! দিয়েছে সে 


. শচ্জাকে আড়াল করার মতো কোনো 


বিচারকদের রায়ের. 


' পারেন, এ ধারণা আগে জনেকেরই ছিল না। 


আবরণই এই দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
কণধারেরা ভবিষ্যতেও খুঁজে পাবেন 
না। 

যে খোলোয়াড়টিকে কেন্দ্র করে 
ছুটি কলেজের মধ্যে চাওয়া পাওয়ার 
ঘন্ বেধে উঠেছিল তাঁর নাম বালু। 
ছাত্রদের জন্তে বিশিষ্ট প্রতিষোগিত! 
ইলিয়ট শীব্ডে গত বছরে তিনি এক 
কলেজের পক্ষে থেলেছিলেন আর 
এবার খেললেন আর এক কলেজের 
পক্ষে, অবশ্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট 
সংগ্রহ না করেই। ' ট্রান্সফার 
সার্টিফিকেট’ জোগাড় না করেও এক 
কলেজের ছাত্র ( পাশ না করেই ) কি 
করে আর এক কলেজের ছাত্র বনে 
যান তা! আমি বুঝি না। বিশ্ববিস্তালয়ের 
রেজিষ্ট্রার পর্য্যন্ত তা বুঝতে পারেন নি 
কিন্তু আই এফ এর গভনিংবডির 
সদন্যেপ্াা তা বুঝেছিলেন। আর তা 
বুঝেছিলেন বলেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রেজিস্রীরের নির্দেশকে নন্তাৎ করে 
্রান্সফার সার্টিফিকেট’ বিহীন বালুকে 
এবার এক নতুন কলেজ দলে খেলার 
অধিকার দিয়েছেন । 

আই এফ এ বাংলা দেশের 
ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, ইলিয়ট শীল্ডের 
ব্যবস্থাপকও তারা, স্থতরাং ইলিয়ট 


' শীষ্ডে কে কোন্‌ পক্ষে খেলবেন তার 


বিচার আই এফ এ করে দিলেও মূল 
প্রশ্নটির এখনও ফয়শলা হয় নি। মূল 
প্রশ্ন আমার, কে কোন্‌ কলেজের ছাত্র 
সে বিষয়ের নিষ্পত্তি করবে কে? 
এ ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার তথ! বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের নিয়মের মর্যাদা কি রক্ষিত হবে 
না? আমার আরও প্রশ্ন এই ষে, 
ষে ক্রীড়া সংস্থা ছাত্রদের বৈধতার 
প্রশ্ন যাচাই করার সময় বিশ্ববিস্তালয়ের 
রেজিষ্ট্রীরের অভিমতকে বৃদ্ধাঙগষ্ঠ 
দেখাবার স্পর্ধা রাখে সেই প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে বিশ্ববিস্তালয় কেন যুক্ত থাকতে 
চাইছেন? বিশ্ববিদ্ভালয়ের নিজস্ব 
ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (স্পোর্টস বোর্ড) 
আছে। সে সংস্থা কি ইলিয়ট শীন্ড 
পরিচালকদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে 
ছাত্রদের জন্তে স্বতন্ত্র ক্রীড়ানষ্ঠানের 
আয়োজন করতে পারেন না? 








খেলোয়াড় নিয়ে দুই বলেছ কর্তৃণন্ষেৰ 
মধ্যে অমোভন টাগ-অব-য়াৰ 


অধ্যাপকদের নীতিবিগহিত আচরণ কি 
্রান্ত পথে নিয়ে যায় না? 


রে 


. বালু সম্পর্কে বৈধতাঁর- প্রশ্ন ওঠায় 
নামজাদা খেলোয়াড় সংগ্রহে কলেজ- 
গুলো গোপনে নীতিবর্জিত কোন পথ 
অন্থসরণ করে থাকে তার স্বরূপ ফাঁস 
হয়ে পড়ে! লজ্জার কথা এই যে 
আসল তথ্য বেষাস হওয়ার পরও 
বিষয়টির ওপর তাড়াতাড়ি ষবনিকা 
টেনে দেওয়ার চেষ্টা হয় নি। বরং 
মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট, রেলিষ্টারে 
লেখানে! নামের নজীর এবং আইনের 
কচকচানির শব্দ তুলে ছুপক্ষই 
আপনার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে 
নিতে গিয়ে জল আরও ঘোলা করে 
ভুললেন। ফল হলো এই যে, সমস্ত 
ব্যবস্থার মুলে যে গোপন ব্যবস্থা ছিল, 
দুর্নীতির স্পর্শে যা কলঙ্কিত, সে 
বাবস্থায় শুধু বালুরই নয়, অন্ত 'পক্ষদের 
মানে কলেজ দলের আড়কাঠিদের 


(ছাত্র ও অধ্যাপরুদের ) নোংরা - 


হাতের ছোঁয়ার কথাও অবিদ্দিত 
রইলো না। | 
খেলোয়াড় বালু আসলে কোন্‌ 
কলেজের ছাত্র বা তথাকথিত ছাত্র 
অথবা কোনো কলেজের আদৌ ছাত্র 
কি না তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা 


নেই। কিন্তু আমার মাথা ভারী হয়ে ' 


উঠেছে তীকে নিয়ে দল ভারী করার 
লোভে ছুটি শিক্ষায়তনের নির্লজ্জ 


(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
“চিত্রকাব্য” বলেন, তার বেশী কিছু 
প্রত্যাশা করা চলেনা । কিন্তু হয়ত 
সমকালীন বাংল কবিতার অবস্থা 
অতটা হতাশাজনক নয়। অন্তত, 
এদের মধ্যে কোনো কোনো কবির 
ক্ষেত্রে অভাবটা “অব্যুৎংপত্তিকৃত” 
বলেই আমার মনে হয়েছে! এদের 
দৈষ্ক হয়ত ততটা প্রেরণার নয়, যতটা 
অহুশীলনের | প্রেরপাসমৃদ্ধ কবিরাও 
ষে ওঁতিহের চর্চা করে থাকেন, তার 
কারণ সেই চর্চার ফলে বাক্য এবং 
ছন্দে ব্যপরনার "সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। 
সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় সে চর্চা 


অবহেলিত; আমার অনুমান, 


আজকের অধিকাংশ তরুণ কবিই 
বৈদগ্ধের দ্বারা প্রেরণার পরিপোষণে 
হয় অবিশ্বাসী, .নয় অনিচ্ছুক, নয়ত’ 
অক্ষম । সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে 


তাদের পরিচয় নেই বললেই চলে; 


ইয়োরোগীয় কাব্যের সঙ্গে তাদের 
যেটুকু চেনাজনা তাও প্রায়শই সমা- 
লোচন! মারফৎ ; এবং বাংলা ভাষা 
ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে তারা যথেষ্ট 
অনুসন্ধানী নন। তবে তাদের কথায় 
যাছু আসবে কোথা থেকে, তাদের 
উপমা-উৎপ্রেক্ষায় গৃঢ়তা এবং ব্যাপ্তি 
সঞ্চারিত হবে কোন সুত্রে, তাদের 
ব্যঞ্রনা-সামর্থ্য পুষ্ট * হবে কোন 
উপাদানে? ' 


শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


কাড়াকাঁড়ির অশোভন দৃষ্টান্ত দেখে 
কলেজ কতৃপক্ষের কল্যাণে এমন 


নজীর এবারেই সর্বপ্রথম স্থষ্টি হয় নি, 
- অতীতেও" ঠিক অনুরূপ এক ঘটনা 


ঘটেছিল। কিন্তু অতীতের শিক্ষাও 
যে আমাদের দশের শিক্ষা প্রতি- 
ষানের মাথাদের মাথা ঠিক রাখার 
প্রেরণা দেয় নি, এইটেই দুঃখের কথা, 
বেদনার কথা। 

বাংলা দেশের ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 


আই এফ এর রাজত্বে নানান দুৰ্নীতি 


অবাধে প্রশ্রয় পেয়ে আসছে। , সেই 
সব দুর্নীতির জোয়ারে আঙ্গ কলেজ 
কতৃপিক্ষেরাও গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন 
কেন? কলেজ ফুটবল উপলক্ষ্যে 
প্রতিবছরই অসংখ্য প্রতিবাদ লিপি 
পাঠানো হয় প্রতিযোগিতা পরি- 
চালকদের দপ্তরে! সে সব প্রতিবাদ 


মূলতঃ অবৈধ পন্থায় খেলোয়াড় . 


খেলানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন | 
কিন্ত কেন? কেন প্রতিবছরেই 
গোপন অবৈধ নীতি অনুসরণে কলেজ 
কতৃপিক্ষেরা এমন ভাবে নিজেদের 
ছোট করছেন? 


ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া, মদা-, 


চরণে অনুপ্রাণিত করা, তাদের চরিত্র 
গঠনে সাহাষ্য করা শিক্ষকদের ধর্ম। 
ভবিষ্যৎ গঠনে, জাতি গঠনে তাঁদের 
মহান ভূমিক! সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্ত 
এই ভূমিকা নিয়েও কলকাতার এ 
ছুটি কলেজের কর্ণধারেরা ছাত্রদের 


‘কোন পথে টেনে নিয়ে চলেছেন? 


কাপ শীন্ড জেতা, কি তাদের বিচারে 
এতোই বড়১ষে তার জন্তে ছাত্রদের 
চরিত্র নষ্ট করতেও তাদের মনে দ্বিধা 
জাগে না? 

ছাত্ররা উশৃঙ্খল, বেয়াদপ, নীতি- 
জ্ঞান বর্জিত, সরবে এই অভিযোগে 
আকাশ বাতাস মুখরিত করতে 


সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক গোষ্ঠী 
নিশ্চেষ্ট নন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে 
তাদের নিজেদের পরিচয় কতো বড়? 
নিজেদের স্বার্থে গোপনে ছূর্নীতির 
আশ্রয় নিয়ে তারা নিজেরা যে দৃষ্টা্ত 
সৃষ্টি করে চলেছেন সেই হৃষ্াস্ 
থেকেই তো ছাত্ররা শিক্ষা পাবে। » 
আর সেই শিক্ষার ভিত্তিতে ছাত্ররাও 
যদি নীতিজ্ঞান হারিয়ে ফেলে তা 
হলে দোষের ভাগী- তো শুধু ছাত্ররাই 
হবেনা, দোষ গুরুকুলের ওপরেও 
বতাবে। গুরু প্রদর্শিত পথেই ছাত্ররা 
চলবে, সময় বিশেষে গুরুমারা 
বিদ্যেতেও তারা সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠবে 
আর তাঁতে বোধকরি এই পরিস্থিতি 
বিচারে বিম্ময়বোধ করারও কিছু 
থাকবে না। 

বালুকে কেন্দ্র করে জল ঘোলা 
হয়ে উঠতেই এবারে ছুটি কলেজ হাতে 
নাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু 
সত্যিকারের ছাত্র নয় এমন 
খেলোয়াড়কে রেজিষ্টারে নাম লিখিয়ে 
ছাত্র বানিয়ে আরও কোনো কোনো 
কলেজ কতৃপক্ষ থেলিয়ে থাকেন। 
সংশ্লিষ্ট আইনটিকে রবারের মতো! 
মোলায়েম করে রেখে আইনের; 
ফাকে ফাকে বেআইনী নীতির পৃষ্ঠ- 
পোষকত৷ করা হচ্ছে। সব ঘটন! 
ধরা. পড়েনা কিন্তু চোখ রাখলে বাঞ্চ' 
রাখার তাগিদ অনুভব করলেই 
এ সব দৃষ্টান্ত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 
তাগিদ অনেক ক্ষেত্রেই অমুভূত হয় 
না কারণ ক্ষেত্র বিশেষে রক্ষক নিজেই 
ভক্ষক সেজে বসে. থাকেন। 

এই দৃষ্টান্ত আশঙ্কাজনক ৷ কলেজ 
কতৃপক্ষ অনুষ্থত এইসব দুর্নীতির 
জন্য ভবিষ্যৎ বাংলার ভাগ্য ভয়াবহ 
রূপে গড়ে উঠছে। সুতরাং যথেষ্ট“ 
হয়েছে মনে করেই আজ আর 
একবার আমাদের প্ররুকুলকে দুর্নীতি ! 
বন্ধের অনুরোধ দানাই। একথা তো 
শিক্ষকগোষ্ঠীকে বলে দেবার নয় ষে, 
যে ক্রীড়ামুষ্ঠান ছাত্র কল্যাণেই আয়ো- 
জিত সে অনুষ্ঠানকে অকল্যাণকর, 
সর্বনাশ! করে তোলার ব্যবস্থা নিতান্তই 4 
অশুভ । এবং তা করার অধিকার 
কারুরই নেই, শিক্ষক অধ্যাপক 
অধ্যক্ষদেরও নয় । 





নম্বন্ষাীনলন স্বাউাঁভী কশিলেন্র ওত 


হয়ত এ অবস্থার জন্তে আমাদের 
সমাজ, পরিবেশ এবং শিক্ষাব্যবস্থা 
অনেকখানি দায়ী । গত বিশ বছরের 
মধ্যে ছুত্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, ব্যাপক 
সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বাংলা সমাজকে 
বিপৰ্য্যস্ত করে দিয়েছে । এ পরিবেশে 
সুল্ম অনুভূতি এবং রূপের সাধনা 
প্রত্যাশা করাই হয়ত মুত | অন্তধারে 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই বর্বরতার 
দিকে ঝুঁকছে £ চৈতন্তের বিকাশ নয়, 
বিনাশ, অনুভূতির সুন্মতা সাধন নয়, 
ইন্দ্লুপ্তিই এ শিক্ষার উন্দে্তা। তবু 
কবি শ্রষ্টা; সাধারণ মানুষের চাইতে 
তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক 
বেী। তিনি সেই আলাদীনের 


দীপের মালিক £ 

যে-দীপের ছায়া 

ঘাস, গাছ, রোঙ্গরের অন্তহীন 
আশ্চর্য কাপড়ে 
পৃথিবীরে রূপ দেয়, ষে-রূপেরে 
লক্ষ হাতে হাওয়া 

যদিও নিত্যই ছেড়ে, তবু: পাতা- 
- ঝরার চীৎকার 

হার মানে, স্তন্ধ হয়, ছন্দ পায় 
যায় প্রতিভায়। 

পরিবেশ অথবা শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রতিকূল বলে সে-দীপ কি কবিদের 
মনেও নিভে আসবে ? তাহ'লে নতুন 
দ্বিগবলয়ের সন্ধান আর কোথায় 
পাব? 


- একজন কাব্যানুরাগীর দুঃখ 


'অন্থভব করতে দিন বীহাতের কড়ে 


প্উত্তরসরী* থেকে উদ্ধৃত 


Ld 


তরুণ বাঙ্গালী কবিদের কাছে 






করলাম । রাজনৈতিক নে 
মত শুধু দাবী করে নয়, আ 
কবিতার মধ্য দিয়েই 


আঙ্গুলে সত্যিই ত্রিজগৎ আপনার! 1? 
সহজে ধরে আছেন আর অন্ধকার, 
সমুদ্র, পাহাড়, অবাক চোখে গ্াপনা- 
দের দেখছে; অথবা “শুধু ফাকি 
দিয়ে চোখে ছুঁয়ে ছয়ে” আপনারা 
সব কিছু দেখে যাচ্ছেন না, 'শিলপসাত 
চেতনা’ নিয়ে অভিজ্ঞতার বিশাল 
কয়লা খাদে আপনারা হীরা খুঁজছেন । | 
আপনাদের আজকের অনুষ্ঠানের 
গোড়ার দিকে রিল্‌কের একটি এলিজি 
পড়ে শুনিয়েছিলাম । আপনাদের 
কাছে পাঠক হিসেবে আমাদের আশা! 
যে আপনাদের মধ্যে এমন কবির 
খোজ পাব বীর স্থজিত জগতের 
সান্নিধ্যে এসে রিল্‌কের মত আমাদের 
মনও বলে উঠবে £ eo 
“দেখ, আমি বেঁচে আছি। কি 
করে? শৈশব কিম্বা ভবিষ্যৎ হুস্বতর । 
হচ্ছে না) ' অমেয় অস্তিত্ব উৎসরিতঃর 


আমার হৃদয়ে ৷ ~~ 





টি... . 


শক্রৰার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





. কংগ্রেমের গরাজয়ের কাৰণ 


(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
এ সাংবাদিক বৈঠকের রিপোর্ট যদি 
বিশ্বাস করতে হয়--সিদ্ধার্থবাবু যখন 
* তার প্রতিবাদ বরেন নি, তখন বিশ্বাস 
করতে হবে বৈকী- স্বীকার করতেই 
যে তিনি উপ্টোপাণ্টা কথা বলে- 
ছেন, থা স্বাভাবিক ভাবেই তার 
অভিযোগ লঘু করে দেয়। কিন্ত 
অভিযোগ সমালোচনার একটা 
আলাদা আস্বাদ আছে। কাজেই 
লোকে তার অভিষোগটাই উপভোগ 
করেছে, মনে রেখেছে না ডাঃ রায়ের 
এই অভিযোগ খণ্ডনে বিবৃতি দীন, না 
'সিদধার্থবাবুর ত্বিধাগ্রস্ত মনোভাব । 
ফলে সিদ্ধার্থবাবু নির্বাচনে মনোনয়ন- 
পত্র দাখিল করবার আগে থেকেই 
এগিয়ে ছিলেন। এই ট্টার্ট আখেরে 
তার কাজ দিয়েছে । 
কিন্ত এই প্রিভিলেজভ অবস্থাটাই 
তার জয়ের সব কারণ নয়। নির্বাচন 
= ষখন হয়, কংগ্রেসের পারিপান্বিক 
অবস্থাটা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। 
এর দায়-দায়িত্ব কংগ্রেস সরকারের 
যেমন ছিল বা আজও আছে, তেমনি 
আবার কিছুটা অবস্থাগতিকেও 
হয়েছে। এক নম্বর কারণ, চালের 
দাম হু হু করে বাড়ছে, নিত্য দরকারী 
জিনিষপত্র স্পর্শ করবার জো নেই। 
‘ন্তায্যমুল্যের দোকান মারফত চাল 
দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্ত তা প্রয়ো- 
জনের তুলনায় পর্য্যপ্ত নয়। বাজারে 
আজ অগ্নি মূল্য। সরকারের গন্ভীর 
সমুদ্রে মৎস্ত শিকার পরিকল্পনায় জালে 
যে কি ছাই পাশ উঠছে, ঈশ্বর 

। জানেন । গা থেকে একবেলা অন- 
সনের সংবাদ আসছে। সব দিক 
দিয়েই এক অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি 
হয়েছে । 

* আমার প্ররণ আছে, পশ্চিমবঙ্গের 
একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী কংগ্রেসের এক নির্বা- 
ন সভায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপা- 
র স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ 
» অপরিহার্য ক্লেশ ইত্যাদি 

বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন! কিন্ত 
: লোকে তা হঠাৎ বুধবে কেন? একথা 
বোঝাবার জন্ত না সরকার, না কংগ্রেস, 
কেউই ত আগে কোন গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক 
করেন নি) তাছাড়া তার্দের নিজেদের 
দৃষ্টান্তও খুব ক্লেশ করার, খুব মিতব্যয়ী 
হওয়ার কোন সাক্ষ্য ত' বহন করছে 
না। 







আগেই বলেছি, কিছুটা অবস্থা 
গতিকেও এই কষ্টের দিনের ফাাদটা 
সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। প্রকৃতি নিফরুণ, 
সুবর্ণ হয় নি, চাঁষাবাদ মাথায় 
উঠেছে, ভাল সেচ-ব্যবস্থার কোথাও 
সত্ধযবহার হচ্ছে না, আবার কোথাও 
র ব্যবস্থাই নেই। আগামী ফসলের 
সর্বনীশ হতে আর বাকী নেই। ফলে 
বাজারে চাপ পডবেই ৷ সে চাপ হাস 
করা যায় ন! তা বলছি না--হাস কর! 
হয় নি এইটাই নির্মম সত্য। 







তাহলে একটা কথা ওঠে, তাই- 
বলে সময় বিচার করে কি নির্বাচনের 
তারিখ ফেলতে হবে? তাও 
বলছিনা । যা বলতে চাই, তা’ হল 
ধারা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শাসন 
চালাচ্ছেন, যে সব নেতা সংগঠনের 
নেতৃত্ব করছেন, তাঁদের একথা প্রমাণ 
করতে হবে ষে তারাও দেশের ছাংখ 
কষ্ট ক্লেশের সমভাগী, সমঅংশীদার । 
এই সমব্যথী নাহতে পারলে আত্ম- 
স্ংগঠনব্রতী জাতিকে ত্যাগ স্বীকার 
করতেই হবে বলে প্রচার করে লাভ 


. নেই, তা কেবল বিতৃষ্ণাই বৃদ্ধি করবে, 


প্রেরণা জোগাবে না। 

দ্বিতীয় অসুবিধা ঘটে বস্তি বিল 
নিয়ে। বস্তি বিলের ব্যাপারটা 
খানিকটা ভাগ্যের পরিহাসের মত। 
সিদ্ধার্থবাবু যখন আইনমন্ত্রী ছিলেন, 


র্ঢকেন্পায় গণপতিৰ মাত্রান্জয 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


পারে, তা সহজে বোধগম্য হয় না। 
ভীষণ কাজের চাপ, এ অবস্থায় 
কনট্রাক্টররা তাদের নিজেদের বিশ্বাসী 
লোক দিয়ে কাজ করাতেই শুধু ভরসা 
পায়__এও অত্যন্ত ফাকা কথা । আজ 
যাদের এই অজুহাতে আনা হচ্ছে 
তারাও ত কনট্রাক্টরদের হাতে এক 
কালে সম্পূর্ণ কাচামালই ছিল, আর 
তাও বেশী দিন আগে নয়। তারপর, 
দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিক এক হারে 
মাইনে পাবে, আর ঠিক সেই কাজের 
জন্তই স্থানীয় লোকরে অন্ত মাইনে 
দেয়া হবে, এই বা কোন যুক্তিতে । 


গাণপতির সাআজ্য 

কিন্তু এ ব্যাপারে সবাইকে হার 
মানিয়েছেন হিন্দুস্থান ষ্টীল কোম্পানীর 
রুঢ়কেল্লার ডিরেক্টর শ্রীগপপতি ৷ দেখা 
যায় তিনি রেলের কাজে খুব কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন । কথায় কথায় বলেনঃ 
"আমি আসার পর থেকে এই হয়েছে 
বা এই করেছি 1” তিনি পাকা 
লোক এবং হয়ত একটু রসিকতা 
করেই অন্ত একটা কথাও বলেন । 
সেটা হচ্ছেঃ “অনগ্রসর জননমাজের 
একমাত্র ত্ৰাতা হচ্ছি আমি । এর! 
কোথাও কষ্ট পাচ্ছে শুনলে স্থির 
থাকতে পারি না?” 


বোঁড়য়েছে। এই সাক্সুলারের চতুর্থ 


একজন ভীঁড়ঘ্যা ব্যাতিত অন্য . প্রদে- 
শের লোক নভে হবে (The 


দর্পপ 





তার স্বাক্ষর রয়েছে বিলে । আর সত্যি 


সত্যিই বিলটা খারাপ নয়! কিন্তু বাম- 
পন্থীদের প্রচার-কৌশলে এই বিলই 
সিদ্ধার্থবাবুর পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে 
পড়লো, আর কংগ্রেসীদের পক্ষে 
অভিশাপ । কংগ্রেসীরা অবশ্য এই 
বিলটি সন্ধে সন্দেহ আর দ্বিধা দুর 
করবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং 
বলতে কি এ দিক দিয়ে সেচম্ত্রী 
প্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বেশ ভালই 
বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্ত বলেছি 
ত' ভালকে ভাল বলে বিশ্বাস 
স্ষ্টি করার চেয়ে ভালকে মন্দ বলে 
বিশ্বাস করানো অনেক সহজ। 
তার ওপর বস্তীর মানুষের দুরবস্থা ও 
দুর্শা তাদের আজ যে মানসিক প্লেনে 
নিয়ে গিয়ে ফেলেছে, 
“কল্যাণ বয়ে নিয়ে যাওয়ার টেক- 
নিকটাও আলাদা হওয়া দরকার ' 
ছিল। , এই দুরদর্শিতার অভাবটা 


কংগ্রেসীদের ঘায়েল করেছে । 





Security Officer should bea 
non-Uriya) | মনে হয়, এটাই এই 
ধরণের একমাত্র সার্কুলার নয়। 

এই যদ্দি হিন্দুস্থান ষ্টালেরও 
ভাবগতি হয় তবে বল্তে হয় 
ভগবানই উড়িয়া, বাঙ্গালী বা অসমীয়া- 
দের ভার নিন। শুধু এই নয়। 
রুঢড়কেল্লায় একটি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ 
খোলা হয়েছিল অনেকদিন আগে। 
সেটা শুধু নাম কা ওয়াস্তে । হিন্দুস্থান 
টাল বা কন্ট্রা্ররা কখনই তার দ্বারস্থ 
হন না। Ml 

উড়িয়াদের বিক্ষোভ ' 

উড়িয়ারা বা আদিবাসীরা এই 
সব ঘটনাকে সাধারণ ভাবেই ভাল 
চোখে দেখেনি বা দেখবেও না। এ ত' 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ।. তাই তাদের 
চাপা বিক্ষোভ প্রকাশ পায় গত 
আগষ্ট মাসের হাঙ্গামার মত ঘটনার 
মধ্য দিয়ে। ব্যাপারটা দীড়িরেছে 
এখন দক্ষিণ ভারতীয় বনাম আর 
সবাই । এর যে পরিণতি কতদূর ব। 
কি রকম হবে বলা শক্ত। কিস্ত 
যে প্রচেষ্টার গোড়ায় এত লোকের 
বিক্ষোভ জমা হয়ে উঠেছে তার 
ভবিষ্যৎ শুভ নাও হতে পারে। তার 
সম্ভাবনা! যথেষ্টই রয়েছে। 


দুর্গাপ্ররের অবস্থাও রদ 

কেল্লারই মত। তফাৎটা হচ্ছে সেখান- 
কার কর্তৃপক্ষ বাষ্গালী বা আসাম 
কাউকে না নেবার জন্যে কোনও 
সার্কুলার ছাড়ে নি। কিন্তু এখানেও 
সপারিকজ্পিতভাবে বাঙ্গাল”, 
আসামণ, উড়িয়া মায় িছাীকেও 
কাজে বহাল করা হচ্ছে লা। এই 
প্জধভূত বিক্ষোভ যাঁদ একাঁদন 
নগ্ররূপে দেখা দেয় তবে কি অবদ্থা 
হবে, উন্নয়নমূরক কাজেরই ভবিষ্যত 
বা তা হলে কৈ? 


সেখানে |. 


দগুকারণ্য 


(শুষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

করা হবে, সেখানে হাটে বাজারে. 
সরকারী দপ্তরে যাতায়াতের যেন 
কোন অসুবিধা না থাকে! একটা 
বলিষ্ঠ সুগঠিত অর্থনৈতিক-সামাজিক 
সংগঠন গড়ে তোলাই এই পরিকল্পনার 
লক্ষ্য---অপরাপর অঞ্চলের এবং 
সাধারণভাবে সমগ্র দেশের অর্থনীতি 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র কৃষি- 
কার্য্যের গণ্ডীতে আবন্ধ করে রাখা 
এর উদ্দেশ্য নয়। যথার্থভাবে পরি- 
কল্পনা রচিত হলে এবং এই অঞ্চলের 
ধর্তমান' অধিবাসী এবং ভবিষ্যতে 
ধার এখানে এসে বসবাস করবেন 
তাঁদের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় এ উদ্দেন্ট 
সাধন সম্ভব । 


তবে শুধু সড়ক উন্নয়নের মধ্যেই ' 


দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কার্যক্ষেত্র 
সীমাবদ্ধ নয়। এই অঞ্চলের মধ্য 
দিয়ে এবং বিশেষ করে, খনিজ 
অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণে বিশাখাপত্তনম 
বন্দর এবং উত্তরে ইম্পাত নগরী 
ভিলাই পর্যন্ত রেল লাইন দরকার । 
বর্তমানে রায়পুর থেকে ভিজিয়ানা- 


গ্রাম পর্যন্ত যে রেল লাইনটি আছে 


অবস্থাটা অনেক ঘোলাটে হয়ে 
গেছে ইতিমধ্যেই । সরকারের তরফ 
থেকে এ ব্যাপারে কার্যকরী কোনও 
কর্মপন্থা এখনই নেয়া দরকার, অবস্থা 
যদি তারা আয়ত্তের বাইরে যেতে 
দিতে না চান! যেসব জায়গায় এই 
সব উন্নয়ন কাজ হচ্ছে সেথানকার 
লোকেরা কাজ কর্ম না পেয়ে বা 
উপেক্ষা পেয়ে স্বভাবতই এ অবস্থার 
ক্ষু্ব হ’তে পারে নাকি? আর 
সরকার করবেনই বা না কেন? টাটা- 
নগরে বিহার সরকারের জনৈক 
হোমরা চোমরা অফিসারের অবশ্থিতি 
ও কজন বিহারী কাজ পাচ্ছে কার- 
থানায় তার হিসেব নিকেশ নেয়া যদি 
গঠিত না হয় তবে ক্ষকেল্লা বা 
দুর্গাপুরের বেলায়ও অনুরূপ ব্যবস্থ। 
করা হবে ন। কেন? 


এতো গেল সরকারের কর্তব্য । 
জনসাধারণের দিক. থেকেও করনীয় 
আছে বই কি। অবস্থা দেখে মনে 
হচ্ছে গৌহাটিতে তৈল শোধনাগার 
স্থাপনের বেলার একই সমস্তা দাড়াতে 
পারে। | 


কাজেই, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম 
বিহার, উীঁড়ফ্যার জনসাধারণের এক" 
যোগে ভেবে দেখা উঁচত সাম্প্রাতিক 
রযঢড়কেল্লা ও দর্গাপ্ররের ঘটনার 
করণ'য় কিছু আছে কি না। প্রকা- 
শ্যত এটাই মনে হয় যে কোনও 
সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ না করতে 
পারলে রুঢকেল্লা- দ্গাপযরের এই 
দক্ষিণভরত, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও 
বোম্বাইয়ের কণ্টাইরদের ও সরকারী 
কর্মকর্তাদের এই অল্বাদ্থ্যকুর 
আঁতাতের অবসান ঘটানো সম্ভব 
হবে না। | 


» 
সেটিই এ অঞ্চলের একমাত্র রেলপথ । 


পর্যায়ক্রমে একটি রেল লাইন স্থাপন 
করে বিশাখাপত্তনম বন্দরের “সে 


লৌহ খনিজ পিণ্ড, বক্সাইট, তার 
খনিজ পিণ্ড আর গ্রাফাইট ) সংযোগ 
সাধনের প্রস্তাব রয়েছে। এই 
লাইনটি যাবে জেপুর, কোরাপুট, ও 
জগদালপুর হয়ে। এর পর জগদাল- 
পুর থেকে উত্তর দিকে কোন্ডাগাও, 
নারায়ণপুর ও ভান্থপরতাবপুর হয়ে 
ধাল্লী-রাজহরি পর্যন্ত লাইন নিয়ে 
যাওয়া হবে। এখন ভিলাই থেকে 
এই ধালী-রাজহরি পর্যস্ত একটি লাইন 
নিঘিত হচ্ছে! বতমান বৎসরেই 
পরিকল্পনার প্রথমাংশের জন্য জরিপ 
গুরু হবে বলে আশা করা যায়। 
কিন্ত এই লাইন স্থাপন বড় সহজ হবে 
না। কারণ, বন্দর থেকে বাইলাডিলা 
পর্যন্ত লাইন স্থাপনে খরচ হবে ৪৫ 
কোটি টাক! এবং পুরো ৬ বৎসর ধরে 
কঠোর পরিশ্রম করলে কাজ সম্পূর্ণ 
হতে পারে। তবে এই লাইন ষম্পূর্ণ 
হলে শুধু যে শিল্প উন্নয়নের হার খুলে 
যাবে তা” নয়, হাজার’ হাজার দক্ষ, 
অদক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান হবে বহুকাল 
ধরে। 

দিল্লী ও কলকাতা থেকে বিমান 

চলাচলের কথাও যথা.সময়ে বিবেচনা 
করে দেখা হবে। জগদালপুরে 
একটা ভাল বিমান অবতরণ-ক্ষেত্র 
রয়েছে । সেখানে মাঝারি আকারের 
বিমান ওঠানামা করতে পারে। 
কোরাপুটের কাছে এবং আরও দু 
একটি জায়গায় বিমান অবতরণ-ক্ষেত্র 
নির্মাণ করা সম্ভব। 
পরিকল্পনার মুল নীতি 

(১ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অধি- 
বাসীদের স্বার্থে এই অঞ্চলের 
সুসংবদ্ধ উন্নয়ন সাধন করা, এবং 

(২) উন্নয়নের সঙ্গে বর্তমান এবং 
ভবিষ্যতের অধিবাসীদের যুক্ত 
করা ও তাদের প্রত্যেকেই 

কাজের জপন্ত উপযুক্ত মজুরী দেয়া | 

পরিকল্পনার প্রধান কাজ 

(১ ম্যালেরিয়া নিমূ'ল করা । 

(২) প্রথমে সর্ব খ্রতুর উপযোগী 
সড়ক নির্মাণ এবং পরে রেল 
লাইন স্থাপন করে যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ৷ 

(৩) প্রাপ্য জমির সহ্যবহার-- 
প্রয়োজনমত বন স্বষ্টি ও 
মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা অব- 
লম্ঘন এবং ন্ুপরিকলিত 
ভিত্তিতে জমি সংস্কার করে 
কলোনী গঠন । 

(8) মৃত্তিকা, জলবায়ু ও সেচের 
সুবিধা অনুযায়ী শস্ত চাষের 
ধার! উদ্ভাবন । 

(€) যেখানে সম্ভব লেখানেই 
সেচের ব্যবস্থা করা। 

(৬) ব্যাপকভাবে সৎ্স্ত চাষ । 

(৭) প্রাপ্য বনসম্প ও খনিজ 
সম্পদ সঘ্যবহারের জন্ত শিল্প 
স্থাপন । 

(৮) পণ্য পরিবহণ ও ক্রয়বিক্রয়ের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করা । 

(৯ সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরি 
ও বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ সুবিধা 
প্রব্রতন | 

(১০) খনিক্ত সম্পদের উন্নয়ন ও 


আহরণ। uc! 
ee SO 


চক 


৯০ 


শক্রবার, .৯৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





দুশ্দুটো পাচসাল৷ পরিকল্পনাতেও খাদ্য উৎপাদন বাড়েনি ' 
ঘমঘ্য। জন্হাৰেৰ বৃদ্ধিতে নয় £ 


__" খাদ্য টংগাদনের ঘাটভিভে ES 


(অর্থ নৈতিক সমালোচক ) 


প্রধানমন্ত্রী ভ্রীনেহর থেকে সুরু করে রাম-শ্যাম সকলেরই 
" মুখে এক কথা-সর্দিলীয় ফুড কমিটি বানাও । তাহলেই সব 
কুছ ঠিক হো জায়গা । দেশ দুধ আর মধুতে উপচে পড়বে ।: ' 

কিন্তু খান্ভ সমস্তার সমাধান কি এতই সহজ? এ সমস্তার 


মুল কথাটা হচ্ছে: দু দুটো পীচসালা "পরিকল্পনা সত্বেও দেশে. 


খান্ভশন্তের উৎপাদন বাড়েনি। ১৯৫৩-৫৪ সালে যে ফলন হয় 
তার জন্য পাঁচসালা পরিকল্পনার বিন্দুমাত্রও কেরামতি নেই, যা 


কিছু হয়েছে প্রকৃতির কৃপায়--একথা সকলেই জানে। 


দেখা যাচ্ছে মূলেই গলদ রয়ে 


গেছে। রমণীর সৌন্দর্য যেমন তার . 


স্বাভাবিকতায়, কৃত্রিম অঙ্গরাগে নয়, 
তেমনি ' খাস্তসমস্তাকে বাইরের 
প্রসাধনের তারা যতই রমণীয় বলে 
গ্রতিপাদন করার চেষ্টাই হোক না 


কেন, প্রস্ননের ফাকে ফাঁকে এর, 


কালো কুংসিত চেহারাটা উকি 
মারবেই। 
একটা কথা প্রা শোনা যাচ্ছে: 


জন্মের হারের দ্রুত বৃদ্ধি । আমাদের 
থাস্তমন্ত্রী শ্রীসেন তো পরিসংখ্যান 
নিয়ে মুখ উচিয়ে ' বসেই আছেন। 


একবার সুযোগ পেলেই 'হল। সে. 


রাজ্যবিধানসভাই হোক্‌ , আর ' দুর্গা 


"প্রতিমার আবরণ উন্মোচন অসুষ্ঠানই 
হোক্‌। আদলে কিন্ত ব্যাপারটা 
দাড়িয়েছে এই £ এদেশে জন্মের 


. হার সনাতন .কালের 'মতই রয়ে 
গেছে, কিন্তু খাগ্চোৎপাদন কমে 


সুদুরঞমারী 


প্রতিক্রিয়া , নি 


'ষাচ্ছে। 
খান্ডোৎপাদনের মধ্যে অত্যন্ত সহজ 
গাণিতিক স্ুত্রেই ব্যবধানটি, দেখা 


Es 


রী 


কাজেই জন্মের হার আর 


দিয়েছে। এজন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর 
তথাকথিত অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের 
কবর খুঁড়ে তার পেটোয়! থিওরী 


* আউড়িয়ে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে 
__ নিজেদের অক্ষমতার সাফাই গাইবার . 
. লজ্জাজনক প্রচেষ্টা করতে হয় না 


আসলে সমস্তাটা কি? জন্মের 
হার বেড়ে যাচ্ছে বলে যে ধুয়া ভোলা 


হয়েছে তা কতথানি যুক্তিসহ ? এদেশে 


জন্মের হার মান্ধাতার আমলে ছিল 
বৎসরে ১২ শতাংশ। এখনও 
তাই। কিন্তু মাথাপিছু খাস্যোৎপীদন 


ক্রমেই .কমে যাচ্ছে। গত ৫০ বৎসর, ' 


ধরে ভারতে চাঁউলের উৎপাদন 
একই রয়ে গেছে ঃ ২ কোটি ৪* লক্ষ 


কোন অলস দুপুরে নিস্তরঙ্গ কোন জলাশয়ে ঢিল ছুড়েছেন 
কখনও ? লক্ষ্য করেছেন, জলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে বৃত্ত 
থেকে বৃহন্ত- সত্তের স্থষ্টি হ'তে হ'তে ক্রমে তা’ জলাশয়ের তটকে . 
স্পর্শ করে ? ট্রেনের বিপদ-জ্ঞাপক শৃঙ্খলের অযথা প্রয়োগেও . 
যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার,ফলও এমনি-ুদূরপ্রসারী__কোন বিশেষ ' 
ট্রেনের যাত্রাই শুধু তাতে বিদ্বিত হয় না, পর পর বছ ট্রেনই বিলম্বিত হয়। 


ফলে, যাত্রী ও রেল 


প্রতিষ্ঠান__উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আর্থিক 


ক্ষতি সরকারী তহবিল থেকেই মেটাতে হয়।' আর, এই ঘটনার সঙ্গে 
-...... একেবারেই সংশ্রবহীন সাধারণ মানুষই এই 


ক্ষতির দায় বহন করে থাকেন। 





"পিপি বক কক অ ই হে, এলং গজ বম দা হইত এফ লং চিন পি কলিকাতা 56; দর্পণ কার্বালর হইতে প্রকাশিত। 


০০৫ 


. + অপরিহার্য 


প্রয়োজনের 
জন্তই বিপদ-শুঙ্খল, 
অবথা ব্যবহাবের নর 





~ 


" কম। 


পিলের জন্ম দেয়। 


টন থেকে. ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন| ' 
যাওয়ার দরুণ ওঁ সময়ের মধ্যে .জন- 
by দ্বাড়িয়েছে ৩১ কোটি থেকে 

৮ কোটিতে । শ্বাভাবিক নিয়মেই, 


৮5 


হারে, লোকসংখ্যা বাড়ে এদেশের 
"হার গড়ে তার এক তৃতীয়াংশেরও 
ন । কাজেই খান্-দমন্তার দার 
নির্বাক প্রতিবাদে অক্ষম জন- 
সাধারণের উপর না চাপিয়ে এর 
কারণ ও প্রতিকার অন্ত জায়গায় 
খুঁজে দেখা প্রয়োজন । 


রবি ঠাকুরের ভাষায় খাগ্ঠ সমস্তা 
সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা 


' এই ধরণের বলা যায়ঃ “যা কিছু 


হারায় গিন্নী বলেন কেঙষ্টা ' বেটাই 
চোর ।” খেতে পাওয়া যাচ্ছে না? 
এর কারণ আর কিছু নয়ঃ এখান- 
কার লোকেরা বড্ড বেশী ছেলে 
উৎপাদন 
বাড়াবার দার-দায়িত্ব_সময়মত কৃষি- 
খপ দেওয়া? ভাল বীজ-সার সরবরাহ 
করা, গ্রাম্য কুসীদজীবী এবং রাঘব 
বোয়ালদের কবলে চাষীর “খুদকুড়া' 
জমি যাতে বেহাত না হয়ে যায় তার 
বন্দোবস্ত করা, চাষীরা যাতে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদ করে 


- সে জন্ত ব্যাপক প্রচার ও ব্যবহারিক 


দৃষ্টান্ত স্থাপন প্রভৃতি কান্দ না করলেও 
চলে । করলেও সরকারী লাল- 


ফিতার মহিমায় তা সময়্যত "চাষীর 


হাতে. গিয়ে পৌছায় না। 
আমার মনগড়া কথা নয়, 
কেন্দ্রীয় খান্তমন্ত্রী এটা স্বীকার করে- 
ছেন। বিধানসভায় : কৃষি দপ্তরের 
লম্বা লম্বা খরচের তালিকা আউড়ে 


এটা 


গেলেই থন্তোৎপাদন বাড়বে না). 


এজন্ত সুপরিকল্পিত প্যান করে 
(আবার প্যান ? কিন্তু উপায় নেই) 
কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্তু এগিয়ে 
আসতে হবে। শুধু সর্বদলীয় -খাত্য 
কমিট গড়লেই এ সমস্তার সমাধান 


হবেনা। 


গত দশ বৎসরের মধ্যে অবস্থাটা! 
দাড়িয়েছে কি? খান্ত মন্ত্রী নিজে 
স্বীকার করেছেন যে, গত দশ বৎসরে 


, ভারতকে ১২** কোটি.টাকার মত 


খাত বিদেশ থেকে আমদানী করতে 
হয়েছে। কেন, খানে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হয়েছি বলে যে গত সাধারণ নির্কা- 
চনের সমর কংগ্রেসী নেতারা তাঁলঠুকে 
বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন তার কি 
হল? খাগ্যে শ্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া তো 
দুরের কথা, মাথা প্রতি খান্ধোৎপাদন 
৩৮৪ পাউণ্ড থেকে নেমে ২৮৩ পাউণ্ডে 
দাড়িয়েছে। এদিকে বৎসরে ৩৫ লক্ষ 





টন থান্ত বিদেশ থেকে আমদানী ' 


'বেড়ে ১৫২ 
' খাস্থাভাবে অপুষ্ট - এবং জীরর্ী্ণ ' 
শরীরে “আরও কষিয়া বেণ্ট পর”. 


স্বয়ং 


রুরতে' হচ্ছে। এজন্য এক কাড়ি * 
বিদেশী' মুদ্রার প্রয়োজন হচ্ছে তাই 
রামের দোষে শ্তামের লাঠি ভাবা 
মত রব উঠেছে £ বিদেশী মুদ্রা বাঁচাও । 
অর্থাৎ বিদেশী, ওষুধপত্র, শিশুখাত্ত, 
দাড়ি কামাবার ব্লেড এবং অগ্তান্ 
রোজকার দরকারী জিনিসপত্র, আষ- 
দানী বন্ধকর ৷ পেখিড্রিনের অভাবে 


- হৃদরোগে. আক্রান্ত রোগীকে - বাঁচানো 


যাবে না, টেরামাইসিনের দাম ১৮২ 
টাকা থেকে ১২৫২ টাকা আর 
হরলিকসের দাম পৌনে চার টাকা 
টাকা বোতল হবে। 


এই হচ্ছে সরকারী নাঁতি। 

অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই ভিক্ষাপাত্র 
হাতে বৃটেন আমেরিকার দরজায় ধর্ণা 
দিয়েছেন । বৃটিশ বণিকরা জানে যে 
আস্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে ভারত 
যতই লঘাই চওড়াই করুক না কেন, 
আধিক ক্ষেত্রে তার লে বাঁধা 


কোঁনখানে। কাজে কাজেই কল- 


কাতার ট্রাম কোম্পানীর বিলিতী বড় 


সাহেব মুখ্যমন্ত্রীর - পরামর্শ সরাসরি 


অগ্রাহ্ করে ট্রামভাড়া বাড়াবার 
ধৃষ্টতা দেখাতে পারে। কিন্তু এ সবের 


একটা সহজ সমাধান আছে £ “বিশ্বাসে . 
মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর”। “হে 


অবলা জনসাধারণ ! তোমরা! মুগ্ধ নয়নে 
আমাদের রাষ্ট্রতরণী পরিচালনা কৌশল 
দর্শন কর। আমরা যে পরিসংখ্যান 
তোমাদের গলাধঃকরণ করিতে বলি, 
তা নিধিবাদে গিলিয়া ফেল। গলা 


জ্বলিয়া গেলেও প্রশ্ন তুলিও না। কারণ ' 


জানত শাস্ত্রের বচন ঃ অবিশ্বাসীদের 
জন্য রৌরব নরক, আর বিশ্বাসীদের 
জন্য অনন্ত স্বৰ্গ ভোগ ।” সরকার পু 
তাদের প্রচার-পুস্তিকা মারফত জন- 
সাধারণের মধ্যে এ ধরণের একটা 
ধারণা সৃষ্ট করবার চেষ্টা ক 
সাধারণ নির্বাচনে সহরে ৫ 

বলের: গ্রামে আমাদের কাজ 


হয়েছে তাই আমরা সেখানে জিতেছি । ৃ 





সহরের দিকে তেমন নজর দিতে 


পারিনি কিনা । তাই শহরে আমাদের 
হার হয়েছে। 


একটা উদাহরণ দিই £ প্রাক্পরি+ 
কল্পনা যুগে মাথাপ্রতি খাস ব্যবহারের 
পরিমাণ ছিল ১৬ আডউন্স। এখন 
সেটা ১৩ আউদ্দে দীড়িয়েছে। 
খাত্মোংপাদনে সরকারী পরিকল্পনার 
সাফল্যের এর চেয়ে জাজল্যমান দৃষ্টান্ত 
আর কি হতে পারে ! 
- সর্বদলীয় ফুড কমিটি গঠনের 
প্রস্তাবকে আমি, যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
ভাষায় “পলিটক্যাল ম্যানুভার* অর্থাৎ 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার) 


I 
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১ম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্য ৩৫শ সংখ্যা 


? ৰায়েৰ মধ্য ট্রাম 


ধর্ঘট মিট 


(নজঙ্ৰ সংবাদদাতা) 


চে 


কলকাতার দ্রাম ধর্মঘটের অবসান হয়েছে। ৪২ দিনের ধর্মঘটের 
সময়ে জনসাধারণ যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। তাঁদের 
কস্টসাহফুতার জন্য কলকাতা শহর অচল হয়ে পড়ে নি। কারখানায় 
কারখানায় ও অঁফসে আঁফসে কাজ নিয়মিত চলেছে। ধর্মঘটের সময়ে 
শান্তি কোথাও ব্যাহত হয় নি। যাঁরা কলকাতার জনসাধারণের হজুগ 
প্রিয়তা ও কর্তব্যে অবহেলার -আিষোগ করে মুখর হয়ে ওঠেন তাঁরা 


|. 





রবীন্দ্রনাথ কতৃক বহিষ্কত এক ছাত্রকে 
টগাচার্যের গদে বাবার আচে 


০ সঙ্ধীর্ণ দলাদলিতে বিশ্বভারতীর পরিবেশ কলুষিত 


€দর্পণের প্রাতানিষি)_ 

[িশ্বভারতশয় উপাচার্য নির্বাচন নিয়ে এবারেও একটা গণ্ডগোল 
পাকিয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে ব্যান্তি- 
টিকে তান এক ‘অমার্জন'য় কারণে’ শান্তিনিকেতনে পদার্পণ করতে 
নিষেধ করেছিলেন সেই ব্যান্তই তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য হতে 
চজেছেন। সেই প্রতাপশালগ? ব্যন্তিটি রবশন্দ্নাথের মৃত্যুর পর শাচ্তি- 
নিকেতনের রাজনীতিতে মাথা গাঁলয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত 

> করেছেন নানা কৌশলে এবং এখন ২৮শে সেপ্টেম্বর সংসদের সভার পর 
তিনিই উপাচার্যের গাঁদ জাঁকিয়ে আসর মাৎ করবেন, ধরে নেওয়া যেতে 


সপারে।- 

অথচ উপাচার্য হবার কথা ছিল 
সকলের আস্থাভাজন প্রধান বিচার- 
পতি শ্রীম্ধীরঞ্জন দাশের | গত ৬ই 
সেপ্টেম্বর কর্ম সমিতি সর্বসম্মত প্রস্তাবে 
তাকে নিয়োগও করেন । কিন্তু ১৯৫৯ 
সালের- ১লা অক্টোবরের আগে তিনি 
₹ যোগদান করতে পারবেন না বলে এক 
বছরের অন্ত উপাচার্য নিয়োগের 
ব্যবস্থা হয়। সেই অনুসারে শ্রীতপন 
মোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র 
বেচার! শ্রীসেন! কি কুক্ষণে 
পট একদা তার নাম প্রস্তাব 
লন; তারপর থেকে প্রতি- 
বারই তার নাম উপাচার্যের “প্যানেলে 
রেখে দেওয়া হচ্ছে এবং অন্ত সকলকে 








উপাচার্য করিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, - 


“এবারে হলনা স্তার, আসছে বারে 
দেখা ০০৬৪ 
ওদুদ | 

কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয়, সংসদের 
সভার যে কার্য তালিকা কর্মসচিব 
(রেজিষ্ট্রার ) পেশ করলেন তাতে 


এক বিরাট কারচুপি করে বিচারপতি . 


শ্রীদাশকে নিয়োগের প্রস্তাব অবলীল।- 
এ কৰমে বাদ দিয়ে দেওয়া হযেছে! কার্য- 


তালিকায় আলোচ্য শুধু তপনমোহন' 


প্যানেল ।' 

আদায় করার' কায়দা কানুন তাঁদের 
জানা) এবং তাতে তপনমোহন 
এসগাধী ছ বছরের জন্তে উপাচার্য হযে 
ষাচ্ছেন। এক বছর পর সুধীরঞ্জন 


আসতে চাইলে গদি ছেড়ে দেওয়া না 
দেওয়া তপনমোহনের মঞ্জি। এবং 
একথা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যেতে 
পারে যে, এত সব কেলেংকারির পর 


 জীন্থধীরঞ্জন দাশ- আর উপাচার্য হয়ে 


আসছেন না। 

বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীজওহর- 
লাল নেহরু 'ভ্ীন্ধীরঞ্জন দাঁশকে 
নিয়োগ করার অনুরোধ জানিয়েছেন । 
এঁ চিঠি কর্ম সমিতির সভায় পডাও 
হয়৷ কিন্তু নেহরুর অনুরোধ উপেক্ষা 
করার ব্যাপারে বিশ্বভারতীর কর্ষ- 
সমিতি বহুদিন থেকেই হাত পাকা- 
চ্ছেন! আগেও একবার নেহককে 
অস্বীকার করা হয় । আচার্য হিসাবে 
তিনি তখন ভীষণ মনঃস্ুও হয়ে- 
ছিলেন | 


১৯৫৩ সালে এই উপাচা নির্বাচন 


নিয়ে আচর্যকে কি ভাবে অসম্মান 
করা হয়, তার কিছু তথ্য দর্পণের 
প্রতিনিধির হাতে এসেছে । ইতিপূর্বে 
যা কোথাও প্রকাশিত হয়নি, তার 
কিছুটা তুলে ধরছি । 

রধীন্দ্রনাথের পদত্যাগের পর 


নেহরু প্রীক্ষিতীশ সেনকে উপাচার্য 
নিয়োগ করার জন্তে ৪ঠা জুলাই 


রীজ্নাথকে এক চিঠিতে অনুরোধ- 


জানান! রধীন্দনাথ ১৬ই জুলাই 
জবাব দেন)--“আীজ্ঞে নিশ্চয়ই 
আপনার নির্দেশমত কর্ম সমিতির 


বৈঠকে আপনার চিঠি পেশ করবো 1৮ 





কিন্তু শেষ পর্যন্ত রধীন্দ্রনাথ তীর 
কথার খেলাপ' করলেন | এ চিঠি 
পেশ করলেনই না। কারণ নেহরুর 
প্রস্তাব গৃহীত হলে. তপনমোহন 
প্রমুখ ব্যক্তিদের স্বার্থ হানির সম্ভাবনা । 
নেহরু এই খবর পেয়ে গেলেন ক্ষেপে। 
সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে রথীন্ত্র- 
নাথকে লিখলেন এক কড়া চিঠি। 
তাকে অভিযুক্ত করলেন “[207:0- 
per bebaviour® এবং “Lack of 
courtesy"র জন্ত। দাবী করলেন 
কৈফিয়ৎ। নেহরুর নোটের কিয়দংশ 
তুলে ধরছি £:_- 


ইরা “T am surprised that a 
suggestion made by the Chan- 
cellor to the Vice-Chancellor 
was ignored and no reference 
was made to it. It is still 
more surprising that Sri 
Rathindranath Tagore should 
have assured me that he would 
place my suggestion before the 
Karma Samiti and then should 
not have done so. 
pears to me hardly proper be- 
haviour ” “T feel that 
as Chancellor some courtesy 
is due to me if nothing more. 
As it is I am not even informed 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


+৮৮০৪৫ 


খাদ্যতদন্ত কমিটির রিপোটের 
গুরুত্বকে লঘু করার প্রয়াস 


This ap- | 


সমগ্র অবস্থাটা পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন আশা কাঁর। 


নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
ট্রামের কম্সিগণ আদর্শ ক্র প্রমাণ 
রেখেছেন। ১১ই সেপ্টেম্বর, যখন 
কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রমিকদের 
মজুরী ও অন্তান্ত সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং 


সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া এক নয়া পয়সা 


বাড়িয়ে বিবৃতি দেন তখন অনেকেই 
মনে করেছিলেন শ্রমিক এঁক্যে ভাঙ্গন 
ধরবে অথবা শ্রমিকরা তাদের 
ইউনিয়নগুলো পরিত্যাগ করে কাজে 
যোগ দেবেন! কোন কোন শ্রমিক 
মহলে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মত মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ 


"অবধি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে 


বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন ষে ভাড়া 
বৃদ্ধি স্বীকার করে শ্রমিকরা যদি কাজে 
যোগ দেয় তবে জনসাধারণের সঙ্গে 


. তাদের মতরিরোধ তীব্র আকারে দেখা 


দিতে পারে যার ফলে ভবিষ্যতে উ্রাম- 
শ্রমিক আন্দোলন করা অসম্ভব হবে। 
. কিন্ত শ্রমিক নেতাদের নীতি ব্যর্থ 
হত যদি প্রথমে শ্রমমন্ত্রী জনাব 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


খাত সঙ্কটের জন্যে যারা দায়ী তাদের 
শাস্তি দেওয়া হবে কি? 


(দশের প্রাতানাষ) 
দর্পপের ৩২শ সংখ্যায় কংগ্রেস খাদ্য কাঁমটির রিপোর্টের যে 
সারমর্ম প্রকাশ করা হয়েছিল তার যথার্থতা আজ প্রমাণিত হয়েছে। 
দর্পণে রিপোর্টের গযরত্বপচর্শ অংশগনলি প্রকাশিত হবার পর ম্বাধনতায় 
সম্পূর্ণ রিপোর্টট ফাঁস করে দেয়া হয় ফচোম্টাট সমেত। অনন্যোপায় 
হয়ে ডাঃ রায় এক সাংবাদিক বৈঠকে সরকারীভাবে িপোটশট প্রকাশ 


করেছেন। . 

এখানে রিপোর্টটির বক্তব্য 
পুনরুল্লেখ করা নিশ্রয়োজন ৷ পশ্চিম 
বঙ্গের সামনে এই প্রশ্ন উপস্থিত 
হয়েছে £ খান্ত দপ্তরে পরিবর্তন সাধন 
করা হবে কি-না এবং ধারা কতবব্যে 
গুরুতর অবহেলা করেছেন তাদেরকে 
শাস্তি দেখা হবে কি-না । 
মনে হয়, কিছুই হবে না! ডাঃ 
রায় সাংবাদিক বৈঠকে খাস দপ্তরের 


ক্রি বিচ্যুতির জন্ত দুঃখ প্রকাশ করে- 


ছেন। 'শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন 
অভিযোগ তুলেছিলেন তখন ডাঃ রায় 


সমেত সমগ্র মন্ত্রিমগুলী তা হেসে 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন । 
কতিপয় সাধারণ কংগ্রেস এম- 
এল-এ এবং এম-এল-সি-দের দাবী 
ডাঃ রায় স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং 
কংগ্রেসীদের নিয়েই একটি তদন্ত 
কমিটি গঠন করেন । ডাঁঃ রায় গোপন 
রাখেন নিঁষে তিনি এই রিপোর্ট 
প্রকাশ করবার ধিকদ্ধে ছিলেন। 
এমন কি সেদিন শ্রীজ্যোতি বস্থুর এক 
পত্রের উত্তরে তিনি বিরোধী দলের 
নেতাকে জানিয়েছিলেন যে রিপোর্ট 


এখনও পাকাপাকি তৈরী হয় নি। 
অবস্থা চক্রে, রিপোট টি জনসাধারণের 
সামনে এসে পড়ে! 

" খাণ্ত দপ্তর এবং প্রদেশ অফিসে 
এই রিপোটে র গুরুত্ব উড়িয়ে দেবার 
মনোভাব পরিষ্কার । তাঁদের আজ 
বোঝা দরকার যে তাঁরা এই 
রিপোর্টকে যত হাক্কা করবার চেষ্টা 
করবেন জনসাধারণ ততই এতে বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করবে। 

এত গুরুতর ক্রুটির ভজন্ত যদি কেউ 
শান্তি না পায় তবে. খান্ত দপ্তরের . 
উপর জনসাধারণের এখনও যতটুকু 
আস্থা আছে তাও উবে যাবে। 

এর আরেকটা পরিণতি হবে 
সবকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের 
মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। ইতিমধ্যে, 
বিরোধী পক্ষ থেকে শ্রীনেহরুর নিকট 
দাবী জানান হয়েছে শ্রীপ্রফুললচন্দ 
সেনের পদত্যাগের জন্য । এই ফুবী_... 
ক্রমে জোরদার হবে বলে মনে ডঃ 


ৰ 
~ 


সম্পাদকীয় 
মুখের কথা, না কাজের কথা 


" মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অবশেষে খান্ধ 





“তদন্ত কমিব রিপোর্টটি প্রকাশ 


,করেছেন। বিলম্বে হলেও 'জনমতকে 
এবার তিনি গ্রন্থ করেছেন, উপেক্ষা 


এ 


করতে সাহসী হন নি। 
বিবেচক লোক মাত্রই এখন 
, ভাবছেন, খাগ্তদত্ত কমিটির রিপোর্ট 


' সেই যখন প্রকাশ করতেই হ'ল, 


তাহলে তা নিয়ে আর অকারণ এত 


, জল ঘোলা করা হ'ল কেন? সর- 
4 কারের নিজের উদ্যোগে এই রিপোর্ট 


bh 


ed 


আরও আগে প্রকাশিত হ'লে সর- 
কারের সততা এবং কংগ্রেস পার্টির 
প্রেষ্টিজ উভয়ই রক্ষিত হ'ত। 

তাতো হয়ই নি, বরং 'বিরোধী 
দলের নেতা ,শ্রীজ্যোতি বসু খান্ত তদন্ত 
কমিটির রিপোর্ট কবে প্রকাশ করা 
হবে, সে কথা ডাঃ রায়ের কাছে 
জানতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী লিখিত ভাবে 
তাকে জানিয়েছেন যে, চুড়ান্ত রিপোর্ট 
ডাঃ রায়ের হাতে পৌছায় নি । অথচ 
তার অনেক আগেই চূড়ান্ত রিপোর্ট 
সরকারী দণ্তরে পৌছে গেছে (গত 
ওরা আগষ্ট সাস্তগণ সেটিতে চূড়ান্ত 
স্বাক্ষর করেন |) | 

ডাঃ রায় যদি শ্রীবন্থর কাছে 
অসত্য ভাষণ না করে থাকেন তা হলে 
বলতে হয় তিনি এই ব্যাপারে চরম 
অবহেলা দেখিয়েছেন । কারণ খান্ভ- 
তদস্ত কমিটির রিপোর্টের মত এমন 
একটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দপ্তরে আসা 


, মাত্র তাতে দৃষ্টিক্ষেপ না করার সর্বা- 


পেক্ষা নরম অভিযষোগকে অবহেলা 
ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। 


রিপোর্টটি সাংবাদিকদের হাতে - 


দেবার সময় ডাঃ রায় খাছ সমস্তার 
সমাধানে থান দপ্তরের অক্ষমতা, ক্রুটি- 
বিচ্যুতি এবং কিছু কিছু অফিসারের 
ছুর্নাতিমূলক আচরণের কথাও উল্লেখ 
করেছেন। নয় শতাধিক অফিসারের 
বিরুদ্ধে ছুর্নীতির অভিযোগও তিনি 
এনেছেন । এও বলেছেন যে, তাঁদের 


বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও অবলঘ্বন করা হচ্ছে। 


কি সে ব্যবস্থা তা অবধ্য তিনি 
বলেন নি। | 

এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি 
খাগ্ধ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার 
কয়েকটি প্রশংসনীয় প্রস্তাব করেছেন । 
তার মধ্যে দুটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ । একটি 


প্রস্তাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে £ খাস, . 


কৃষি এবং সেচ বিভাগকে একই মন্ত্রীর 
অধীনে আনা হোক এবং অপর 
প্রস্তাবে খান্ত সংকট থেকে পরিত্রাণ 
লাভের সর্ব উদ্যোগে জনসাধারণের 
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা 
হয়েছে । 

সাধু প্রস্তাব সন্দেহ নেই । সরকার 
এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করলে দুর- 
দশিতারই পরিচয় দেবেন । 


__ এ্সবটি প্রদেশ কংগ্রেসের যদি 
এ হুর্দাত মুখের কথা না হয়, তাহলে 
ly 


রা 


দণ্ডকারণ্য পরিকণ্পনা 


_ দর্পদ 
(২) 


পথম পর্যায়ের কার্যগ্‌ঠী 


(১) ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও উৎখাত 
_-সমগ্র অঞ্চলই জাতীয় ম্যালেরিয়া 
উৎখাত পরিকল্পনা ইউনিটগুলির 
অস্তর্গত। তা'ছাড়া, দণ্ডকারণ্য কর্তৃ- 


পক্ষের নিজস্ব কর্মীদল উদ্বাস্তদের . 


শিবির ও পল্লী রক্ষার কাজে নিযুক্ত 
থাকবে। 

(২) সড়ক নির্যাপের কর্মসূচী 
কতকগুলি চালু সড়কের উন্নয়ন করা 
হবে, আর কতকগুলি নৃতন সড়ক 
নির্মাণ করা হবে। এই অঞ্চলে সড়ক 
উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকার 


- ইতিমধ্যে যে বরাদ্দ করেছেন কেন্দ্রীয় 


পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় তার ওপরে আরো! 
ছু' কোটি টাকা বিনিয়োগ.করবেন | 
এই কাজে দক্ষ ও অদক্ষ উদ্বাস্তদের, 
আর সেই সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের 
নিয়োগ করা হবে। কেন্দ্রীয় পৃত” 
বিভাগ একটা সরকারী ঠিকাদারী 
সংস্থার মাধ্যমে কাজ করাবেন । ফলে 
ঠিকাদারের লাভ গুণতে হবে না, 
যারা খাটবে টাকাটা তাদের হাতেই 
যাবে। সড়ক ও পল্লী নির্মাণের মাল 
মশলা পরিবহন, এবং কর্মীদের শিবির 
থেকে কর্মস্থলে নিয়ে যাবার জন্য বহু 
ট্রাক দরকার হবে। উদ্বান্তদের নিয়ে 
গঠিত সমবায় সমিতি এগুলি পরি- 
চালনা করবে। এদের মুলধন ও 
ট্রাক খণ হিসেবে আগাম দেয়! হবে। 
পরে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকাটা শোধ 
করলেই চলবে । মোট ১২টি সমবায় 
সমিতি গঠন করা হবে। প্রত্যেক 
সমিতির ১০টা থেকে ১৫টা ট্রাক 
থাকবে। ১৮টি কেন্দ্র থেকে এগুলি 
পরিচালিত হবে] এই সমিতিগুধিই 
খুচরা যন্ত্রাংশের কারবার করবে এবং 
মেরামতি কেন্দ্র নিজেরাই চালাবে । 


সেচ বিভাগকে 





খাছ, কৃষি এবং 
নিয়ে অবিলম্বে একটি নৃতন মন্ত্রীদপ্তর 
গঠন করতে মুখ্যমন্ত্রীর উপর প্রদেশ 
কংগ্রেস চাপ দিন। মন্ত্ীপ্তর নৃতন 
করে বানালেই চলবে না, বর্তমান 
খাত্বমন্ত্রী ছাড়া আর কারও হাতেই 
সে দপ্তরের ভার দেবার ব্যবস্থা করতে 


হবে। 

জনসাধারণের আস্তিক সহ- 
যোগিতা পেতে হ'লে তাদের আস্থা 
অর্জন করতে হবে এবং আস্থা অর্জন 
করতে হ’লে, জনসাধারণের অনাস্থা- 
ভাজন. খাস্তমন্রী শীপ্রফুল্লচন্্র সেনকে 
সর্বাগ্রে সরাতে হবে! এ ছাড়া 
অন্ত পৃস্থা নেই। 

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যদি 
সরকারকে দিয়ে এই পথটি গ্রহণ 
করাতে পারেন তাহলে তাদের 
প্রস্তাবগুলিকে জনসাধারণ ভবিষ্যতে 
যে শুধু গুরুত্বই দেবে তাই নয়, খান্ত 
তদস্ত কমিটির রিপোর্ট নিয়ে সর- 
কারের মর্যাদা লোকচক্ষে যতটুকু ক্ষুণ্ন 
হয়েছে সেটুকুরও পুনরুদ্ধার হবে। 


[জন ডাক্তার, 


এইভাবে যাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা 
ষাবে তার হিসাব :- 

সমবায় সমিতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ 
ও মেরামতি কারবারের ম্যানেজার 
৪টি পরিবার ; সমিতির হিসাব রক্ষক 
১২টি পরিবার; মেকানিক ১২টি 


পরিবার ) ড্রাইভার কমপক্ষে ১৫৩ - 


পরিবার ; ক্লিনার কমপক্ষে ১৫৩টি 


পরিবার ; ১৫৩টি ট্রাক মাল ওঠানো 


নামানোর জন্য ট্রাক প্রতি ৪ জন 
হিসাবে শ্রমিক €৪০টি পরিবার ; চা, 
খাবার প্রভৃতির "দোকানদার ২০ 
পরিবার । মোট ৯১৪টি পরিবার । 
এইসব পরিবারের দণ্ডকারণ্যে 
তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হবার 
কোন কারণ নেই। কারণ, প্রথম 
পর্যায়ের পর আসবে আরও ব্যাপক 
উন্নয়নের এক পর্যায় । আর বাণ্তবিক 


পক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়েই শিল্প গড়ে 


উঠবে, আরও পল্লী, সডক, বেলপথ 
নির্মিত হবে। তাতে এই শ্রেণীর এবং 
অন্তান্ত বহু শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক 
লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে! 
অবশ্য সুবিধা হবে তাদেরই যারা প্রথম 
পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার 
সুযোগ নেবে। 

এইটুকুই সড়ক পরিকল্পনার সব 
নয়। মাটি কাটা এবং অনুরূপ অন্তান্ত 
কাজে হাজারে হাজারে অদক্ষ শ্রমিক 
প্রয়োজন হবে। স্থানীয লোক ছাড়াও 
চাই অন্ততঃপক্ষে তিন হাজার পরি- 
বার ও দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন বাহিনীর এক 
হাজার লোক। €০টি সুপরিকল্পিত 
শিবিরে এরা বসরাস করবে । এদের 
মধ্যে যারা কৃষিজীবি চাষের উপযোগী 
জমি সংস্কাব ও পল্লী গড়ে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের জমিতে স্থিতি করিয়ে 
দেয়া হবে। এইসব শিবিরের অধি- 
বাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার জন্য 
থাকবে চিকিৎসাগার ও ভ্রাম্যমাণ 
চিকিৎসা কেন্দ্র, আর সেই সঙ্গে 
ডাক্তার, নাস? কম্পাউগ্ডার ও স্বাস্থ্য 
পরিদশিকা। প্রতিটি শিবিরে একটি 
করে প্রাথমিক বিস্তালয় থাকবে । এই 
ভাবে কমপক্ষে ১০০ জন শিক্ষক, ২৫ 
১১ জন স্বাস্থ-পরি- 
দুশিকা, ২০ জন নাস+ও সহকারী 
এবং ১৮ জন কম্পাউগ্তারের কর্মসংস্থান 
হবে। চিকিৎসক দল স্থানীয় অধি- 
বাঁসীদের সেবার সুযোগ পাবে এবং 
সেই পথেই তাদের কাছে সেবা ও 
শুভেচ্ছার বাধী বহন করে নিয়ে যাবে । 
এতে এই অঞ্চলের বর্তমান অধিবাসী 
এেবং ভবিষ্যৎ অধিবাসীদের ভাবী 
সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠবে । 

যাঁরা কৃষিজীবী নয় তাদেরও 
আগামী বেশ কয়েক বছব ধরে কর্ম- 
সংস্থানের কোন অভাব হবে না। ক্রমে 
তারা এই অঞ্চলের অর্থনীতির মধ্যেই 
স্থান ‘করে নিতে পারবে। বস্তুতঃ 


ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যাপক-, 
তর হবে, .ফলে দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর 
চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাবে | যেখানে 
সুপরিকল্পিত ও সুসংবন্ধভাবে উন্নয়নের 
কাজ চলে সেখানে এটা হতে বাধ্য। 
ষে সব উদ্বান্ত এখানে আসবেন তাঁরা 
অন্ততঃ এই নিয়ে গর্ববোধ করতে 
পারবেন যে দগুকারণ্যে তাদের ও 
তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্ত এক 
নুতন সমৃদ্ধশালী জগৎ গড়ে তোলার 
কাজে তাঁর! স্মরণীয় অবদান রেখে 
যাচ্ছেন। 


(৩) জমি সংস্কার ও আদর্শ পল্লী - 


গঠন_জমি সংস্কাব ও আদর্শ পল্লী 
গঠনের লক্ষ্য এইরূপ £_- 

১৯৫৮-৫৯ সালে জমি উদ্ধার হবে 

২০ হাজার একর, পল্লী গঠন করা হবে 
২৩টি এবং ২৭৬০ জন উদ্বান্তর পুন- 
বানের ব্যবস্থা হবে। 
সালে জমি উদ্ধার করা হবে ৪৫ হাজার 
একর, পল্লী গঠন কর! হবে ২৩টি এবং 
৫৬৪০ জন উদ্বান্তর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা 
হবে। ১৯৬০-৬১ সালে জমি উদ্ধার 
হবে ৭৩ হাজার একর, পল্লী গঠন 
হবে ৮০টি এবং ৯৬০০ জন উদ্বাস্তর 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে। 

" যাস্ত্রিক ব্যবস্থা, স্থানীয় আদিবাসী 
এবং উদ্বাস্তদের একযোগে নিয়োগ 
করলে লক্ষ্য পূরণ কর! সম্ভব হতে 
পারে। এর জন্ত এই রকম লোকজন 
প্রয়োজন হবে £--১৯৫৮-৫৯ সালে 


১০৫৯-৬০ 


-আদিবাসীর প্রয়োজন হবে ৪ হাজার 


এবং ১২৮০ জন উদ্বাস্তর প্রয়োজন 
হবে; ১৯৫৯-৬০ সালে আদিবাসীর 
প্রয়োজন হবে ৬ হাজার এবং ৪৪৮০ 
জন উদ্বাস্তর ; এবং ১৯৬০-৫১ সালে 
আদিবাসীর প্রয়োজ্জন হবে ৫ হাজার 
এবং ১২৮০০ জন উদ্বাস্তর প্রয়োজন 
হবে। 

সক্ষম - উদ্বান্তদের নিয়ে একটি 
কর্মী. বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করা 
হয়েছে । এঁদের জমি সংস্কারের 
কাজ, সড়ক নির্মাণের কাজ এবং 
ঘরবাড়ী, নির্মাণের কাজও শেখানে৷ 
হবে। “কারণ ঘরবাড়ী নির্মাণ, পল্লীর 
পথঘাট তৈরী, বারোরারী ঘর, কাল- 


ভার্ট ও ছোট ছোট সেচের কাজের 
( শেষাংশ »ম পৃষ্ঠায়) 


সঙ্গীত সম্মেলন 

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 
শুনেছি “দেখবেন আজ অমুক শিল্পী 
অমুককে কেমন জব করে”। 
জব্দ শেষ পর্যন্ত কে হয়েছিল বলা 
মুস্কিল । কিন্ত উদ্যোক্তাদের এই 
মনোবৃত্তি সুস্থতার লক্ষণ নয়, বলা 
বাহুল্য । 

সংগীতের প্রতি জনসাধারণের 

আগ্রহ স্ষ্টি করা যদি সম্মেলনের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তাহলে উদ্ভোক্তাদের 
সর্বপ্রকারে এরূপ ব্যবস্থা করতে 
হবে যাতে শিল্পী নিজকে পূর্ণভাবে 
বিকাশ. করতে পারেন। তাতেই 


শিল্পীর আনন্দ এবং শ্রোতার লাভ। 


শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫ 


এ 
আন্তর্জাতিক রাজনীতি 
(১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
বলেছেন, গ্াখ, তাইওয়ান আক্রমৎ 
করোনা । কোয়েময়, মাত এজ, 
ছোটখাটো জায়গায় নিরাপত্তার জন্ 
আমেরিক! কোনো গ্যারান্টি দেয়নি: 
তবে, হ্যা, এরকম শক্তির প্রয়োগ করা 


| উচিত নয়। আলাপ-আলোচনা করে 


এস মীমাংসা করি ( একেই বলে 
রাজনীতি! পাকিস্থানকে সামরিক 
শক্তি জোগানোর বেলায়, লেবাননে 
সৈন্ত নামানোর বেলায়, গ্রীদ্রে 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সৈন্ত দিয়ে 
সহায়তা করার বেলায়, কোরিয়ায় 
যুদ্ধ করার বেলায়, কৈ, আলাপ- 
আলোচনায় মীমাংলার কথাতো মনে 
হয় নি?)। 

(৪) এমন আন্তর্জাতিক অবস্থার 
সৃষ্টি করা যাতে আমেরিকা পরোক্ষ- 
ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয় চীনকে ৷ 
ষথাঃ চৌ এন্‌ লাইএর প্রস্তাবে 
আমেরিকা রাজি হয়েছে এই ব্যাপার 
নিয়ে আলোচনা করতে ওয়ার্শতে। .- 

(৫) আমেরিকার সাআজ্যবাদী- 
স্বলভ মনোভাবকে এশিয়াবাসীদের 
কাছে (বিশেষ করে) তুলে ধরা 
তাইওয়ানের ব্যাপার নিয়ে। সহজ 
ভাবকে জাগানো, যে, তোমার দেশ 
থেকে অতো দূরে চীনের নিজের 


. জায়গা কেন তুমি বাবা দখলে রেখেছ», 


কেনই বা জিইয়ে রেখেছ এঁ গলিত- 
নখ-্দস্ত শাল্মলী-তরু-কোটর-বাসী 
চিয়াৎ-কে ? 
৬) সোস্তালিষ্ট দেশসমূহের 
একতাকে তুলে ধর! দুনিয়ার সমানে'। 
(৭) প্রয়োজন £ চীনের পূর্ব উপ- 
কুলের সাংখাই ক্যাণ্টনের অন্তবর্তী ' 
প্রধান দুটো বন্দর হল আময় ও 
ফুচাও। অথচ এই দুটোর পুরে! 
ব্যবহার চীন করতে পারছে না, কারণ, 
কোয়েময় ও মাৎস্ু দ্বীপাবলিতে থেকে 
বিংশ শতাব্দীর নতুন “জলদস্যু” 
চীয়াংকীরা (এই জলদ 
রাষ্রপুঞ্জ কতৃক স্বীকৃত !! ) বাধা 
অথচ ক্রমবর্ধমান চীনের অ | 
প্রয়োজন বন্দর দুটোকে পুরোপুরি 
কাজে আনা । 5 
(৮) এশিয়ার নতুন আরেকটি 
জাগ্রত শক্তির পরিচয় দেওয়া বিশ্বের 
সামরিক দরবারে । ঢু 
বৃটেনের পুরোপুরি মত নয়, যে, 
এই গোলাবর্ষণ নিয়ে আমেরিকা কিছু 
করুক । আমেরিকাতেও বেশ মত" 
ভেদ! অনেকের এই অভিমত, যে, 
আমেরিকার কতব্য শুধু তাইওয়ানের 
নিরাপত্তা নিয়ে । সাধারণত ডেমো- 
ক্রেটিক পার্টির এই অভিমত ( টুম্যান্‌॥ 





ছাড়া) এবং শাসক গোষ্ঠী রিপাঁবও 


লিক্যান দলেও মতপার্থক্য আছে 

ভালেস্‌ কিন্তু. বোলো আনা লাগিয়ে 
দাও দলে । কিন্ত মনে হয়, মাকিণ 
মুলুকেও ওঁর অবস্থা প্রায় ম্যাকাধ্ধির' 
সামিল । ki 


$ 


i 
ৰ 


hk 


শ্‌ক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১১৫৮ 


আমাদের দেশের বামপন্থী দল- 
গুলোর যে কোনো পৃথক রাজনীতি 
বা রাজনৈতিক ট্যাকটিক নেই 
একথা আর একবার প্রমাণিত হল । 
এ দলগুলো আসলে কংগ্রেসেরই 
প্রত্যপ্, উপাধিতে বিপ্লবী শব্দটি 
অলঙ্কার মাত্র । গান্ধীজী বেঁচে থাকতে 
এই দলগুলোর প্রায় সব কটিই 
কংগ্রেসে ছিল, তারপর একে একে 
অনেক দেরীতে “কংগ্রেসের স্বরূপ” 
বুঝতে পেরে কংগ্রেসের অঙ্গ ও কক্ষ 
থেকে বিচ্যুত হয়েছে, কিন্ত গ্রহ ব! 


উপগ্রহের মতো কংগ্রেসেরই চারিদিকে - 


০ 


সি 


$ 
bed 


ঘুরে বেড়াচ্ছে। ‘আপন কক্ছে' ঘুরতে 
ঘুরতেও এরা সর্বতোভাবে গান্ধীজীকে 
এবং গান্ধীজীর পদ্ধতি অস্থসরণ 
করেছে, এখনও করছে। ১০২১ 
সালের পর থেকে কংগ্রেস যে পাকা- 
পাকি বুর্জোয়াদেরই দল এই সামান্ত 
কথাটি স্বীকার করতে সবচাইতে বড় 


শ্রী” দল কমমিটদের অন্তত ২৪ট 


% 


বছর লেগেছে এবং তাড়া না পেলে 
বুর্জোয়াদলের সঙ্গসুখ ছাঁড়ত কি-না 
সন্দেহ । 

বৈশিষ্ট্য এইটুকু যে," কংগ্রেসরই 
আর একটি প্রতিচ্ছবি মুসলিম লীগের 
ছায়াও এদের ওপর পড়েছে এবং 


» দুইয়ের মিলনে ঘটকালির নৃত্যও 







কম্যুনিষ্ট পার্টি কম করেনি । বরাবর 
তাই দেখা গেছে, এদের এবং আরও 
বামপন্থীদলের নীতি (রাজনীতি নয়) 
ও পদ্ধতি সাটল-ককের মতো! কংগ্রেস 
আর মুসলিম লীগের দিকে তাকিয়ে 
অন্তুহুত হয়েছে। হয় এদিকে 
হেলেছে, না-হয় ওদিকে .হেলেছে। 
হিন্দু বুর্জোয়াদের মুখপাত্র কংগ্রেস এবং 
প্রতিদবদ্বী মুলমান বুর্জোয়াদের মুখপাত্র 
মুসলিম লীগকে বৈপ্লবিক করে তুলবে 
এমন একটা ছুরাশাও এর! দীর্ঘকাল 
ণ করেছিল। পূর্বাপর এইরকম 
তিকার মতো বড় হয়ে এরা 
কংগ্রেস-লীগকেই অনুসরণ 
করে চলেছে । 

একটা! অজুহাত বের করেছিল 


+ ভাল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেও 


অনেক বিপ্লবী প্রগতিশীল আছে, 
বুর্জোয়াদের মধ্যে তো আছেই । অতএব 
এঁ সব বিপ্লবী প্রগতিণীলদের . সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষা করে চলতে হবে) 
তারপর একদিন ওদেরই সাহায্যে 
কংগ্রেস লীগকে রপাস্তরিত করা 
যাবে; অর্থাৎ, তখন আর সব বাম 
পদ্থীদল এবং দক্ষিণপন্থীরা একাকার 
হয়ে যাবে; ব্যাস, বিপ্লব হ'য়ে যাবে । 
সত্যি, বিপ্লবের এমন সহজ পথ কেউ 
কোথাও আবিষ্কার করতে পারেনি । 
এই বিপ্লবী বামপন্থীরা কি 
*করলেন? কংগ্রেসে কংগ্রেসের নেতা 
শ্রীজহওরলাল নেহরুকে এরা কংগ্রেস 


, থেকে পৃথক-_প্রগতির প্রতীক ব'লে 


অন্ধজা নিবেদন করতে লাগলেন! 


স্পা 


"বামপন্থী রাজনীতির 


ুর্জোয়াদের মধ্যে বিড়লা গ্রুপকে বেছে 
নিলেন প্রগতিশীল বলে। সুতরাং, 
এরা গান্ধীজীর মৃত্যুর পর এক কাধে 
শ্রীনেহরু, আর এক কাধে প্রগতিশীল 
বুর্জোয়াদের নিয়ে ভারত-প্রাঙ্গণে নৃত্য 
সুরু করে দিলেন ৷ শ্রীনেহর একথা 
বলেছেন? বাযস, আর কথা নেই। 
ওঁর কথাই প্রগতির কথা; তা সে 
দেশবিভাগই হোক, কাশ্মীর-ভঙুলই 
হোক, লিয়াকৎচুক্তি হোক বা সর্- 
শেষ নুন-চুক্তিই হোক, তবু: নেহরু 
প্রগতির প্রতীক । 

সুদের কি রাষ্ট্রবোধও নেই? 
জনসমষ্টি ও তৃখণ্ড নিয়ে যে রাষ্ট্র 
এ-জ্ান ওঁদের নেই একমাত্র এই 
উপসংহার ছাডা আর তো কিছু বলা 
যায় না! ১১ হোক কি ২১ হোক, 
১ বর্গ মাইল কেন, এক তিল জমি 
দেয়ার অধিকার কেউ কাউকে দেয়নি, 
বামপন্থীরা নীরব থাকলেও না, সায় 
দিলেও না। ১০ হাঁজার হোক কি 
১জন হোক, কাউকেই তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে পররাজ্যে বিসর্জন দেয়ার অধি- 
কার কেউ কাউকে দেয়নি । কিন্তু 
শ্রীনেহকণ তাই স্পর্থীভরে দিয়ে দিলেন | 

দিলেন, কেননা জানেন জন- 
সাধারণ মেষ, জানেন, বামপস্থীর! 
চীতৎকাঁরপন্থী বটে কিন্তু তাকে বাদ 
দিয়ে তাদের রাজনীতি নেই ; নেহরু 
তাদের চোখে প্রগতিশীল বিপ্লবী । 
সুতরাং, বামপন্থীদের ধারণা নেহরু" 
ক্রিয়ার বিরোধিতা প্রতিক্রিয়া শীলতা । 

দ্বিতীয় কারণ, বামপন্থীদের 
সংস্কার। দেশ বিভাগের আগে গুদের 
ধারণা (প্রত্যয়ই বলা যায়) ছিল 
মুসলমানদের বিকদ্ধে কিছু বলা. অর্থই 
সাম্প্রদায়িকতা ( এও নেহরুর শিক্ষা )) 
দেশ বিভাগের পর গুদের ধারণা 
( বা প্রত্যয় ) হয়েছে ষে, পাকিস্থানের 
বিরুদ্ধে কিছু বলা অর্থও সাম্প্রদায়িকতা 
নেহক্ক নিজ হাতে প্রবল বিদ্বেষের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাঁকিস্থান 
স্থষ্টি করেছেন; তাঁর মায়া-মমতার 
অর্থ বোঝা যায়, কেন না, এই সর্তভেই 
তিনি স্বাধীনতা পেয়েছেন। কিন্তু 


যার যতই মায়া-মমতা! থাক পাকিস্থান - 


পররাষ্ট্র, এ মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের 
খেলা নিয়ে বাঙাল অবাঙালে ময়দানে 
আর রেস্তোরাঁয় মারামারি নয়। 
পাকিস্থান আজ ' ব্রিটেনের কূটনীতি 
আর আমেরিকার সমরান্ত্রজালে 
আচ্ছন্ন। পাকিস্থান একটি বিরোধী 
রাষ্ট্র, কলিকাতার . রাজাবাজার বা 
পার্ক সার্কাস নয়!" কেবল ছু'চারজন 
কমুুনিষ্টকে ধরলে পাকিস্থান সরকারের 
ওপর চটব, আর অন্ত সময় অসাম্প্র- 
দায়িক থাকব, এর মধ্যে নেহরু বুদ্ধি 
আছে, সুবুদ্ধি নেই। দ্বন্দ করব না 
'বলেই যে আপোষ ও তোষণ করতে 
হবে, এও কোন নীতি নয়, রাজনীতি 
তো নয়ই। এ কথাটা মনে রাখা 





দর্পপ - 


স্বরূপ 


দরকার, চেম্বারলেনের কদর্য তোষণ 
নীতি ব্রিটেনবাসীরা বেশীদিন সা 
করেনি, কনজারভেটত পার্টিরই চার্চিল 


"যুদ্ধমন্ত্রী হ'য়ে আবিভূর্তি হ'লেন। 


যুদ্ধান্তে ইডেন এলেন) সুয়েজখাল 
দুর্ঘটনার পর . বাটলার এলেন। 
ব্রিটেনে যিনি যত বডই হোন কেউই 
অপরিহার্য নন, কেননা, দেশই সব্বার 
বড, ব্যক্তি নয়। নেহরু দেশ নন, 
নেহরু ব্যক্তির অধিক নন, এবং যে 
ভাবে তিনি মাউণ্টব্যাটেন-জিম্না- 
লিয়াকাৎ-নূনের কাছে নেতিয়ে পড়েন 
তাতে ওঁকে টিনের দেবতা ছাড়া কিছু 
বলাও বাড়াবাড়ি । 
কিন্ত এ বিষয়ে বামপন্থীদের কিছু 
বক্তব্য নেই, কোন আবেগ নেই, 


" কোন উচ্ছাস নেই, বিক্ষোভ নেই, 


আন্দোলন নেই ; পাকিস্থান ও নেহরুর 
বিরুদ্ধে দীড়াতে গিয়ে পাছে গুরা 
সাম্প্রদায়িক আখ্যা পান এই, ভয়ে 
প্রতিবাদের দায়িত্ব হিন্দু মহাসভা ও 
জনসজ্বের ওপর দিয়ে আরও প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছেন যে, নেহরু-নূন চুক্তির 
অপষশ কীর্তন সাম্প্রদায়িকতারই 
নামান্তর--পাকিস্থান মুসলমানের দেশ 
_-আমাদের সেই হিন্দু মুসলিম ভাই 
ভাই বুলির আদরের ময়না । , 


অথচ কিছু একটা করা চাই 
প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন 
গুরুতর ব্যাপার, অত্যন্ত কঠিন 
আন্দোলন-সাপেক্ষঃ কেননা, কংগ্রেসে 
হাই ধ্বনির কলরোলে গুঁরা ডুবে 
যাবেন, তখন শুরা নামলেন থাস্ 
আন্দোলনে--চালের দাম ৩৫ থেকে 
৪ টাকা মণে উঠতে দেবার পর। 
অস্তঃসারশূন্ঠ রাজনীতির এতবড় 
ধাপ্লাবাজি সহসা চোখে পড়ে 
না। প্রিটেষ্টের মুখে কলেজের 
ছেলেরা নামল বেতন হ্রাসের আন্দো- 
লনে। এই সময়টা! বেছে দিল কে? 
কে ছেলেদের কীধে বন্দুক রেখে 
টেম্পো সৃষ্টির গুলি চালাল ? কলেজের 
আন্দোলন ঠিক ভণ্তির মুখে হ'ল না 
কেন? ভর্তির সময় অভিভাবকদের 
গুচ্ছের টাকা কলেজ-কর্তৃ পক্ষের হাতে 
তুলে দিয়ে তিন মাস পর আন্দোলন ? 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন এত সহজ? 
দল বেঁধে ১৪৪ ধারার পরিধিতে উপ- 
স্থিত হ'লেই সত্যগ্রহ হয়? যারাই 
এর পেছনে থেকে থাকুন তারা 
দেখেছেন কদিন চঞ্চল ছাত্র-ছাত্রীদের 
চৌরঙ্গীর মেলায় বাদাম ভাজা আর 
চানাচুরওয়ালাদের সমাবেশ, ' দেখে- 
ছেন অন্নপূর্ণা কাফেটারিয়ায় কলেজী 
ছেলে-মেয়েদের ভীড়? কে এদের 
পরিচালনার দায়িত্ব নেবে ও নিয়ে 
ছিল? এই ছাত্র আন্দোলন এক- 
দিকে যেমন রাজ্যসরকার ও কলেজ 


লণ্ডনের একটি কাউীণ্টি পেপার মারকারতে সম্প্রাত নিম্নাঁলাীখত 

সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। দয়া করে সংবাদাট 'দর্পণে প্রকাশ করলে 

বাধিত হব। এই: সংবাদ থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে 

ভারতগন্ন ছান্রেরা কি অবস্থায় আছে॥ ঘটনাটি ঘটে ৬ই সেপ্টেম্বর এবং 
তার পরই এই সংবাদ “নারকারতে' প্রকাশিত হয়। Vy 
_ জপ্ডনে বসবাসকার' জনৈক ভারভায় ছাত্র! 


গত ৬ই সেপ্টেম্বর উলউইচ 
চার্চ জ্ট্রীটে ২ জন ভারতীয় ছাত্র 
দক্ষিণ-পূর্ব লপ্ডনের একদল 
চোঁড বয় কর্তৃক আক্কাম্ভ ও 


গঃরুতররচপে প্রহত হয়। সংজ্ঞা- 
হান অবস্থায় তাদের এম্বুলেন্স 
গাড় করে হাসপাতালে পাঠান 
হয়। ওঁ দুইজন ছাত্র যতক্ষণ পৰ্যন্ত 
না সংজ্ঞাহীন অব্থায় মাটিতে 
ল:চিয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাদের উপর লাঁথ, চড়, কল, 
ঘুষি চলতে থাকে৷ 


এখন তারা সেণ্ট নিকোলাস 
হাসপাতালে পড়ে আছে এবং তাদের 
অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে। 
তাদের জ্ঞান ফিরলে তারা আক্রমণ- 
কারীদের সনাক্ত করতে পারবে বলে 
পুলিশ আশা করছে। 

ছাত্র দুইজন উলউইচ চার্চ ষ্্রীটের 
এক বাড়ীর ভাড়াটে । ওঁ হুইজন 
ছাত্রের মধ্যে একজনের বয়স ২৩ ও 
আর একজনের বয়ন ২৪। তারা 


স্থানীয় একটা চীনা রেস্তোর1 থেকে 
রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে -বাড়ী 
ফিরছিল। পোইস গ্রীটের পার্শ্ববর্তী 
গ্র্যানাডা সিনেমার পাশ দিয়ে যখন 
তারা এগিয়ে যাচ্ছিল এঁ সময় প্রায় 
২০ জন টেডি বয়ের একটি দল 
চীৎকার ও বিদ্রপ করতে করতে 


তাদের ধাওয়া করে। ছাত্র দুইজন - 


ছুটতে ছুটতে গিয়ে চার্চ ষ্্রীটে পড়ে 
এবং হাত দিয়ে মাথা ঢেকে একটা 
দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দীড়ায়। 
দুর্বৃত্তরা (2285) তাদের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের উপর লাখি 
ও মারধর চালাতে থাকে । যতক্ষণ 
তারা গোঙাতে গোঙাতে ভূতলশায়ী 
ন! হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই মারধর 
চলতে থাকে । কিন্ত এতেও আক্রমণ- 


কারীরা থামেনা। ক্রমাগত তাদের 
উপর লাথি চালাতে থাকে এবং তারা 


৩ 





কতৃপক্ষের পরম লজ্জার, অপরদিকে 
তেমনি বামপস্থী ও দক্ষিণপন্থী নেতৃ- 
বৃন্দেরও পরম লজ্জার হেতু। কেন 
ছাত্রদের আদৌ এ আন্দোলনে নামতে 
হয়? যদি নামতে হয় তবে তাদের 


হটনায় আন্দোলনের শৃহ্খলাবোধ ' 


শেখাবে কে ? ».বরাম্ঞন্দা. যেখানে 
অপরের দুর্নীতি, ও অনিয়মান্্বর্তিতার 
তালিকা উচ্চারণ করেন, সেখানে 
এসব তাদের নজর এড়ানো উচিত 
ন্‌য়। 

 ট্রামকর্মীরা নিশ্চয়ই উচ্চগ্রামের 
শৃঙ্খলবোধের পরিচয় দিয়েছেন; 
কিন্ত ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে আজ 
কি শুধু সঙ্ঘবন্ধ কর্মীদের কথাই 
ভাবতে হবে? বেচারা ট্রামযাত্রীদের 
বারংবার হয়রানি ও আধিক ক্ষতির 
কথাটা কিছু নয় ? কি ছাত্র আন্দোলন 


কি ট্রামকর্মী আন্দোলন--প্রত্যেক ' 


ক্ষেত্রেই অভিভাবক অথবা ট্রামধাত্রী 
অথবা জনসাধারণ ব'লে মন্ত বড় 
একটা বিবেচ্য বিষয় থাকে, কিন্ত 
ওঁ বড় জিনিসটিই নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি 
এড়িয়ে যায়! ভেবে দেখেছেন এই 
সার্থক ধর্মঘটে কত লোকের কত 


রকমের ক্ষতি হ'ল এবং তাদের ক্ষতি . 


ক্ষতিই থেকেই গেল? 
এই পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থীরা 
(পি, এস, পি বাদে ) খাস্ত আন্দোলন 


( শেষাংশ ওর পৃষ্ঠায় ) 


লগ্নে ভাৰতীয় ছাত্রদের ৪গর দ্ধ 
ঢেডিবয়দের বর্বর আক্রমণ 


যখন অচৈতন্ত হয়ে পড়ে তখন 


 ছুবৃত্বরা স্থান ত্যাগ করে। 


' একটা দুধের লরী ঘটনার কিছুক্ষণ 
পর সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। লরী- 
চালক তাদের এ অবস্থায় দেখে 
এষুলেন্স টেলিফোন করে। এষুলেন্স 
না আসা পর্যন্ত লরীচালক অপেক্ষা 
করে। 

হাসপাতাল থেকে পীত্রই একজন 
ছাড়া পাবে বলে আশা করা ষাচ্ছে। 
আর একজন, দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে 
হাসপাতালে পড়ে আছে। পুলিশ 
আক্রমণকারীদের যন্ধান করছে। 
পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেন, 
“এই ধরণের ঘটনাকে আমর! শক্ত 
হাতে দমন করব! আমরা উলউইচে 
জাতিবিষবেষজনিত যুদ্ধ গড়ে উঠতে 
দিতে চাই না 1” 

গাড়ীর মালিক বলেন, “প্রতি- 


শোধ নেওয়া হতে পারে এই ভেবে 
আমি ভীত হয়ে পড়েছি। এই 
কারণেই আমি আমার নাম ঠিকনা! 
প্রকাশ করতে চাই না।” 
( মারকিউরি'তে প্রকাশিত সংবাদের 
অনুবাদ ) ৯ 


রর 


লা 


: 
> 


সাথ মজা নেহী মিলতা ৷ 





দ্পদ 


(৯৮ সস 


মঙ্গীত মন্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রতি 


খুব বেশীদনের কথা নয় । 
জোর এক বছর। মহাজাতি সদনে 
সদারং সংগত সম্মেলনের একটি 
অধিবেশনে বসেন, ' বড়ে 
গোলাম আল খাঁ তার সঙ্গে 
তবলায় আহমদ্‌ জান থেরাফ়া। 
এমন যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে। 
সদনের হল-ভরা শ্রোতা জাগ্রহে 
প্রতীক্ষা করছেন এই দুই শিল্পী 
মিল্তভাবে যে “অপূর্ব শিল্প 
নৈপ্নণ্য” প্রদর্শন করবেন তারই 


“ আশাম। 


বড়ে গোলাম আল্কে প্রথম 
থেকেই মমে হচ্ছিল যেন কিছু 
অপ্রসন্ন। 
অবশ্য চিত্ত-বিকারের লক্ষণ ছিলনা । 
যাহোক, বড়ে গোলাম আলী স্থর 
ছাড়লেন-_ধেরাকুয়া চু করে তবলার 
আওয়াঞ্টা দেখে নিলেন! এরকম 
দু-তিন মিনিট না যেতেই গোলাম 
আলীর গান বদ্ধ হ'ল । মুখে বিরক্তির 
রেখা টেনে বল্লেন, “দো তরফ সে এক 
আজ আপ 


বামগন্থী রাজনীতির বণ 


( তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
নিয়ে এলেন | চাল বিকোয় বাজারে 
৩৫--৪০-কিন্তধ যেখানে চাল 
বিকোর না সেইখানে শুরা বিক্ষোভ 
মিছিল নিয়ে যাচ্ছেন কারাবরণ 
করবেন বলে। সেই ১৪৪এর 
পরিধি. যোগসাঁজসে আপোষে 
প্রতিদিন হাত বাড়িয়ে ধরা। এক 
অভিনয়, এক আচরণ 1 গান্ধীজীর 





‘বিরাট সত্যাগ্রহের এক টুকরো। 


বামপন্থীদের মাথায় সত্যিই আইন 
অমান্তের আর কোন কিছু চোখে 
পড়ে না কি? গান্ধীজী ১৪৪ ধারা 
ভঙ্গের কর্মসুচী অবশ্তই দিয়েছিলেনঃ 
কিন্ত ওদের মনে পড়ে কি তিনি 
লবণ আইন ভঙ্গেরও কর্মসুচী দিয়ে 
ছিলেন ? সত্যাগ্রহীরা লবণ তৈরী 
করতে গিয়ে জেলে যেতেন? শুধু 
কি তাই? দর্শনার সরকারী লবণ 
গোলার হানা দিতেই তো সরোঁজিনী 
নাইডু প্রভৃতি ধরা পড়লেন এবং আর 
কি হ'ল সেকথা না বলাই ভাল। 
এসব ঝুঁকি সেকালের সত্যাগ্রহীরা 
নিতেন, কেন লা, গুদের বিশ্বাসে কোন 
খাদ ছিল না? তাই রক্ত দিতে তারা 
কুণ্ঠাবোধ করেন নি ) বিদেশী সংবাদ- 
দাতা বিশ্ময় বিমুঢ় চিত্তে দর্শনার সেই 


দৃপ্ত দীড়িয়ে দেখে অশ্রন্প অক্ষরে 


তা লিপিব করে গেছেন। 

কিন্ত না, এখানে বামপন্থীরা 
ঘুরে ফিরে এ বিধানসভা, ওঁ সরকারী 
দপ্তরে চক্রবৃহ ভেদ করবেন শুধু এই 
কথা জানাতে-দর বঘাড়ল--দর 
বাড়ল দর বেড়েছে। মফঃস্বল 
আদালতে হাজির হঃয়েও এ এক 
কথা । কেন, খাস্য আন্দোলন কি 
সামগ্রিক নয়? এতে কি জমির 

1 ই, এতে কি চাষীর কথা নেই, 





ধেরাকুয়ার চোখে-মুখে. 


(দর্পণের সঙ্গীত সমালোচক ) 
ইনকা ( থেরাকুয়াকে দেখিয়ে) বাজনা 
শুনিয়ে” সকলেই অবাক! গান 
আরম্ভ না হতেই “মজার” প্রশ্ন কী 


করে আসে তা তাদের বোধগম্য ' 


হ'লনা। তবে মোটামুটি এ সহজ, 
সরল কথাটি তারা বুঝলেন ষে কিছু 
একটা হযেছে । বড়ে গোলাম আলী 
অবশ্য গাইলেন--থেরাকুয়াও 
বাজালেন ; কিন্ত আসর আর জমেনি | 
" আর এক দিনের কথা। এই 
সন্মেলনেরই আর এক অধিবেশনে 
একই রাতে প্রোগ্রাম পড়েছে রবিশঙ্কর 
এবং বিলায়েৎ খার। একই আসরে 
এই ছুই শিল্পীর বাজনা শোনা 
অনেকেই সৌভাগ্য মনে করেন৷ তাই 
সে'রাতে ভীড় উপচে পড়েছিল সনের 
আশে পাশে । বিলায়েতের অনুষ্ঠান 
ছিল প্রথমে--মাঝ রাতে। প্রায় 
আড়াই ঘণ্টা ধরে বিলায়েৎ খা ষে 
বাজনা পরিবেশন করেন সে সন্বন্ধে 


এতে সারের কথা নেই, এতে কি 
ভাল বীজের কথা নেই, হালের কথা, 
হালবলদের কথা নেই, জ্মিহীন 
চাষীর জমি পাওয়ার কথা, বাজে 
শস্তের বদলে খান্ত শক্ত উৎপাদনের 
কথা নেই? তবে কেন পারেন না, 
বামপন্থীরা চাষীদের এবং গ্রামীণ 
সমগ্র সমাজকে আলোড়িত ক'রে 
সরে নিয়মধ্যবিত্বদ্দের জুড়ে দিতে_ 
এবং বলতে বীচাবই সমগ্র দেশকে ) 
ওরা ন! বাঁচায় আমরা বীচাব। 
দেশ বড়, দল বড় নয়। দল কতখানি 
শো করল, আগামী নির্বাচনের শেকড় 
কতথানি ছড়াল একথা নয়, কথা 
দেশের, চাষীর, গ্রামের, উৎপাদনের | 
খান্ত আমরা বাড়াবই, ওরা বাড়ায় 


"না বলে অভিমান করে শুধু ওদের 


প্রশাসনকে বিব্রত, করার জন্য 
আমাদের থান্ত আন্দোলন নয়। খাস্ 
আন্দোলন সরকারের ওদাসীন্তকে 
উপেক্ষা করে যে পথে থাগ্ভ বুদ্ধি 
সম্ভব, খাদ্য পণ্যের মূল্য হাঁস সম্ভব 


সে পথে কেন যাবে না আন্দোলন ? 
সে পথে যদি আইন অমান্ত করতে 
হয় তবে দেশকে জাতিকে মানুষকে 
রক্ষায় আইন নিশ্চয়ই বড় হয়ে দেখা 
দেবে না, এবং তারই নাম সত্যাগ্রহ। 


পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করতে 


হবে, তা সরকারের অপেক্ষায় ' থাকবে 
কেন, জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে 
হবে তা অজয় মুখার্জির অপেক্ষায় 
থাকবে কেন, জমিতে সার দিতে 
হবে তা ডাঃ আহমেদের অপেক্ষায় 
থাকবে কেন? এইখানে যে জোর 
যে প্রত্যয়ের জোর, যে আত্ম- 
বিশ্বাসের জোর সেখানে আইনের 
ছলজ্ব্য বাধাও যাধা নয়। 


কেবলমাত্র একটি কথাই বলব যে 
ওরকম সেতার বাজনা কলকাতার 
শ্রোতারা বহুদিন শোনে নি। রবিশস্কর 
সারাক্ষণ অম্ুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে 
বিলায়েতের বাজনা শুনেছেন । শেষ" 
রাতে তার প্রোগ্রাম । রবিশঙ্কর 
আশ্রয় নিলেন অপ্রচলিত রাগের । 
প্রায় ছু'ঘণ্টা বাজালেন-_পাশ্চাত্য 
সংগীতের নানাবিধ কলা-কৌশল 
প্রয়োগ করে বাজনায় বৈচিত্র্যের সথষ্ট 


করেন। কিন্তু বাজনা, যখন তার 
শেষ ‘সমে’ পৌছল-_-তখনও বিলা- 
য়েতের সেতারের রেশ শ্রোতার কানে 
ঝংকার তুলছে । 


গাঁটের পয়সা খরচ করে সম্মেলনে 
শ্রোতা যায় প্রকৃত সঙ্গীতের আশায় । 
কিন্তু উদ্ভোক্তারা, হয়ত অজানিতে, 
অমুষ্ঠান আয়োজনে এমন কতকগুলো 
মারাত্মক ভুল করেন যে আসরই নষ্ট 
হয়ে যায়। শিল্পীর যা দেন্ত! যদি 
পুরোপুরি আদায় করতে হয় অনুকূল 
অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন | এ অবস্থা 
কি ভাবে করা যেতে পারে উদ্ভোক্তারা 
তা' বিলক্ষণ জানেন । তবুও বলি-- 
সঙ্গতসঙ্গতিয়ার ব্যপারে প্রত্যেক 
গায়কেরই পছন্দ-অপছন্দ আছে। 
কোন কোন গায়ক নামজাদা তবলা" 


বাদকের সঙ্গত পছন্দ করেন “না। 
কারণ “সেক্ষেত্রে তবলা-বাদকও 
সঙ্গতের ফাকে ফাকে আপন “ওস্তাদী” 
দেখান-যা হয়ত অনেক গায়কের 
পছন্দ নয় ৷ 


শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১১৫৮ 





বড়ে গোলাম আলীর নিজস্ব 
একজন তবলাবাদক এতদিন তার 


ঠ 


সঙ্গে সঙ্গত করতেন । তিনি কেবল 


“ঠেকাহি' দিয়ে ষেতেন। এতে লড়াই 
হয়ত হয়না_কিস্ত অনুষ্ঠান উপভোগ্য 
হয়। দুঃখের বিষয়, উদ্চোক্তাগঞ্জ 
এমন ভাবে প্রোগ্রাম রচনা করেন ষে 
আসনটি শেষ পর্যন্ত তবলাবাদৰক এবং 
মূল শিল্পীর মল্সভূমিতে পরিণত হয়। 
বিলায়েত ও রবিশক্করকে একই 
রাতে প্রোগ্রাম দেওয়ার পেছনে 
উদ্বোক্তাদের যে মতলব ছিল তা 
আরও নিন্দনীয় । উদ্দেশ্য ছিল দুই 
শিল্পীর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার 
মনোভাব স্বষ্ট করা। উদ্বোক্তাদের 
মধ্যে এরকম অনেককে বলতে 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


কলেজ হয়েছে, কিন্ত অধ্যাপক নেই, 
নিয়মিত ক্লাস হয় না 


চলতি শিক্ষাবর্ষে ( ১৯৫৮-৫৯ ) 
মহিলাদের উচ্চশিক্ষা প্রদানের জদ্য 
কৃষ্চনগরে রাজ্যসরকার পৃষ্ঠপোধিত 
একটি মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়েছে। 
কুষ্ণনগরে এতদিন একটি মাত্র কলেজ 
ছিল, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ । 
সেখানে ছাত্র-ছাত্রীর ভতি সংখ্যা 


নির্দিষ্ট এবং স্থানাভাবে সকাল-ছুপুর ' 


ছুই বিভাগে (শিপটে ) ক্লাশ হওয়া 
সত্বেও বহুসংখ্যক ছাত্্র-ছাত্রীকে ভর্তি 
করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রতিবছরেই 
বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কলেজীয় 
শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হতেন। 
এইজন্য সরকার এবারে কৃষ্ণনগরে 
এই মহিলা কলেজ মঞ্জুর করেন। 
ছাত্রীরা এই কলেজে ভর্তি হলে 
কৃষ্ণনগর কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্র 
ভর্তি হতে পারবে। গত ভুলাই 
মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকার ফলাও 
করে .প্রেসনোট প্রকাশ করে এই 
কলেজ মঞ্জুরের কথা জানান। প্রেস- 
নোটে ডিগ্রী (কলা) মান পর্যন্ত 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া 
হবে জানান হয়? আই-এ--ইংরাজী, 
বাংলা, অতিরিক্ত ও বিকল্প বাংলা, 
ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান» তর্কবিজ্ঞান, 
সংস্কৃত ও বাণিজ্যিক ভূগোল ৷ বি-এ 
- ইংরাজী, বাংলা, অতিরিক্ত ও 
বিকল্প বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, 


' পৌরবিজ্ঞান ও সংস্কত। প্রেসনোটে 


আরও জানান হয় যে এই বৎসর 
প্রথম বাধিক শ্রেণীতে আশী জন ও 
তৃতীয় বাৰিক শ্রেণীতে চট্জিশজন 
ছাত্রীফে ভর্তি কব! হবে। 

সরকারী শিক্ষা-বিভাগ থেকে 
জান! যায় ষে এই নতুন মহিলা 
কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ কর! হবে 
কিন্ত যতদিন পর্যন্ত নতুন ভবন নিমিত 
না হয় ততদিন কৃষ্ণনগর সরকারী 
বালিকা উচ্চবিস্তালয়ের গৃহে ই 


(ঘর্পণের সংবাদদাতা! প্রেরিত ) 
কলেজের কাজ চলবে। প্রেসনোট 
প্রকাশ হবার আগে থেকেই কৃষ্ণনগর 
সরকারী কলেজে ছাত্রীদের ভতি করা 
হয় না। সরকারী কলেজ থেকে 
ভর্তির জন্ত আবেদনকারী ছাত্রীদের 
মহিলা কলেজে ভর্তি হতে বলা 
হয়। 

প্রেসনোট প্রকাশ হবার পর, 
দলে দলে: ছাত্রীরা কৃষ্ণনগর সরকারী 
বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখে যে 
সেখানে কোন অফিসই নেই এবং 
তারা ( বালিকা-বিসদ্বালয় কতৃপক্ষ ) 
কিছুই বলতে পারেন না। নদীয়া 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রীর! 
ভি হতে এসে অযথা হয়রান হয়ে 
হতাশ হয়ে যায়। 

অবশেষে, কিছুর্দিন পর কৃষ্ণনগর 
সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ গীপু্ণচন্তর 
মুখোপাধ্যায় জানান যে মহিলা 
কলেজের জন্য ছাত্রীদের সরকারী 
কলেজের অফিসেই ভর্তি করা হবে 
এবং এখানেই আপাততঃ ক্লাশ হবে। 
তারপর মহিলা কলেজে প্রথম বাধিক 
শ্রেণীতে আশীজন ও তৃতীয় বাধিক 
শ্রেণীতে ্লাইভ্রিশজন ছাত্রী ভৰ্তি হন! 


তাদের অনেকেই প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের 
সংখ্যাই অধিক । যথারীতি বেতনাদি 
আদায় চলতে থাকল। কিন্তু ক্লাশ 
আরস্ত হয় না । চলতি শিক্ষাবর্ষ সুরু 
হয়ে গেল-_কিস্তু অধ্যাপক কেউই 
আসছেন না। নির্ধারিত পাঠ্যের 
অধ্যাপক নেই। বাংলা ও তর্ক- 


বিজ্ঞানের দুইজন সত্য পাশ করা: 


অধ্যাপনায় অনভিজ্ঞা অধ্যাপিকা 
এসেছেন। সম্প্রতি কয়েকদিন হুল 
সংস্কতের একজন অধ্যাপক এসেছেন 
কিন্তু এখন পর্যন্ত ইংরাজী, ইতিহাস, 
ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতির 
অধ্যাপক আসেননি । কবে আসবেন 
কতৃপক্ষ বলতে পারেন- না এবং 
অধ্যাপক আপার কোন নিশ্চয়তা 
| 


চা 


এখন ক্লাশ হয় কষ্ণনগর সরকারী 
কলেজে । কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষই 
এখন এই কলেজের ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যক্ষ | প্রতিদিন ক্লাশ হয় না। 
সপ্তাহে কয়েকদিন ক্রাশ হয় তাও 
ছ-একটি বিষয়ে। বাকী সময় 
ছাত্রীরা ঘুরে বেড়ায় । নোটিশ-বোর্ডে 
বড় করে রুটিন টাঙান আছে। কিন্ত 
যে দিন ক্লাশ হয়_-দুটির বেশি 
পিরিয়ড হয় না। অধ্যাপকের অভাবে 
বাকী ক্লাশ হতে পারেন! । ছাত্রীরা 
আজও জানেনা সিলেবাসের কোন 
খই তাদের পড়ান হবে। ছাত্রীরাও 
নিয়মিত কলেজে আসেনা । অধচ, 
ছাত্রীদের গত জুন মাস থেকে নিয়মিত 
মাসিক মাহিনা দিয়ে যেতে হচ্ছে! 

এখন পর্যন্ত লাইব্রেরী নেই। 
কোন অফিসও নেই, সরকারী 
কলেজের কেরাণীরাই কোনরকমে 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদিন 
পূর্বে কেরাণী নিয়োগের জন্তু ঘটা 
করে একদল বেকার যুবৰু-যুবতীর 
একটা পরীক্ষা ( ইন্টারভিউ) নেওয়া 
হল-_কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কা 
নিয়োগ করা হলনা। 
নিয়োগের জন্তও একদল 
টাইপিষ্টের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে 
কিন্ত কাউকে নেওয়া হয়নি । ছাত্রদের 
অভিভাবকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ 


কানগ মহিলা! কলেজের ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকাৰ 


be 


এ 






দেখা দিরেছে। এই ছঙ্গিনে এত ” 


টাকা খরচ করে বোন-মেয়েদের 
পড়াচ্ছেন-_-অথচ পড়াগুনা কিছুই 
হচ্ছে না দেখে অভিভাবকেরা সরকারী 
শিক্ষাদগ্তরের এই খামখেয়ালীপনার 
তীব্র নিন্দা করছেন । 

অধ্যাপকের জন্তু শিক্ষাদণ্ডরে 
সরকারী বেসরকারী বহু পত্র দেওয়া 
হয়েছে কিন্তূ, শিক্ষাদপ্তর থেকে 
কাউকে পাঠানো হচ্ছে না 

ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাশ না 
হওয়াতে কলেজে যাচ্ছে না। একই 
স্থানে পাশের গৃহে কৃষ্ণনগর সরকারী 
কলেজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাশ হল্ম 
যাচ্ছে তাঁদেরই চোখের সামনে--অথচু 
তাদের ক্লাশ হচ্ছে না। নিজেদের 
অন্ধকার বিপদ-সংকুল ভবিষ্যতের 
চিন্তায় হতাশায় ভেঙে পড়ছে 
একশ সতের জন ছাত্রীর দেহ মন। 
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শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ ' 





দর্পণ 





/ হাইড জেন বোমার বিভীষিক। ১ 


১৯৫৪ সালের -১লা মার্চ আমেরিকা মার্শাল দ্বীপ প্যঞজের 


y 


গিকিনখ অটোলে প্রথম পরাক্ষামূলক হাইড্রোজেন বোমা বিষ্ফোরণ ঘটান । 


বশ্ফোরপের পূর্বে বিকিলী অটোলের চতুর্দিকস্থ ৮০ মাইল পারাঁমিত 
স্থান বিপদ জনক অণ্ডল বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল । যখন 
এ বিষ্ফোরণ ঘটে তখন জাপান দাছষরা জাহাজ লাক ভ্রাগন বাকনী 
অটোল্রে একশত মাইল পূর্বে মাছ ধরছিল । হাইড্রোজেন বোমা বিক্কো- 
বরণের অব্যবহিত পরে লাকি ড্রাপনের নাবিকেরা যে শোচন'য্ন আভিজ্ঞতা 
লাভ করেছিল ভার বিবরণ এখানে [লাপিবদ্ হয়েছে। 


১৪৫৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী! 
ঈষৎ অন্ধকার রাত্রি। জাপানী মাছ- 
ধরা জাহাব্জ ভাইগো ফুকুরিয়া মারু 
--€নং লাকি ড্রাগন মাঁশাল দ্বীপ- 
পুঞ্জের পুবকৃপ ঘেঁষে চলেছে। গ্রশাস্ত 
মহাসাগরের শান্ত নীল জলে শ্বেতাভ 


ফেনরেখা জাহাজের সাবলীল 
আআগতিভলিমার সঙ্গে মিশে, অদ্ভুত 
* একটা সুষমার সৃষ্টি করছে । ২ 


ক 


জাহাজের একশ জন নাবিক 
নির্বাক কাছ করে যাচ্ছে। তাদের 
চন মেজাজ মোটেই ভাল নয়। 
এ অঞ্চলে সাধারণতঃ তারা মাছ 
ধরতে আসে না। কিন্তু এবার 
তাদের বরাত থারাপ। লাকি 
ড্রাগন ই্জু বন্দর ছাড়বার পর পাঁচ 
সধ্যাহ অতিক্রান্ত হয়েছে। বন্দর 
ছাড়বার পরই জাহাজ একবার চরে 
আটকে গিয়েছিল । মাছও আশামু- 
সুপ পড়েনি। উত্তর প্রশান্ত মহা- 
সাগরের ঝড়ো হাওয়া তাদের অতিষ্ঠ 
করে তুলেছিল! এ পর্য্যন্ত চল্লিশ 
মাইলের মত লাইন এবং একশো 
ছেষটি সেট বাশ" খোয়া গিয়েছে। 
বন্দরে ফেরবার আগে তারা এ অঞ্চলে 
শেষ চেষ্টা করে দেখবে। অন্ততঃ 
আর কিছু মাছ যাঁদ ধরা যায় তবে 
খরচ পুষিয়ে কিছুটা লাভ হয়ত হবে। 
জাহাজের খোলের প্রায় অর্দেকটাই 
খালি। অথচ ইঞ্জিনের তেল নেই। 







পর্জলা মার্চ তারা নতুন লাইন 
| নয়া মাসে হয়ত ভাগ্য 
পারে। তারপর লাকি 
ড্রাগন বন্দরে ফিরবে। সকাল ৩ট! 
৪২ মিনিটের সময় শেষ বারের মত 
ধাইন ফেলা হল। রাত্রিটা বড় 
গরম। উত্বর-পুব থেকে মাঝে 
মাঝে বির ঝিরে বাতাস আসছে। 
বড় হাক্কা-বড় মোলায়েম । ব্রিজের 
উপর ফিশিং মাষ্টার মিসাকি একা 
ধ্রাড়িয়ে রয়েছে । ঞ্রুবতারাটা বড় 
বেশী ছল অল করছে। মিলাকি 
হঠাৎ ঘুরে অন্ত তারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করল। তারপর সে চার্ট মিলিয়ে 
দেখল জাহাজ এখন ক্ষুদ্র নায়েন দ্বীপ 
থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে রয়েছে । 
, লাকি ড্রাগন মোড় দুরল। 
উষার আলো-অন্ধকারে সে পশ্চিম 
দিতে চলল। শান্ত অসীম নীল 
জল। চলমান জাহাজের পেছনে 
রি হচ্ছে ফেনিভ মস্থণ ফাঁল। 
সমুদ্রের নীল আস্তরণে দাগ কেটে 
চলেছে শিল্প-পটিঘনী লাকি ড্রাগন । 


' ছুটি ছেলে মেয়ে। 


ছু এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরতে হবে। 


চমকে উঠল। 


অনাবিল সমাহিত দৃশ্য ভাবালুতা 
আনে মনে। সমুদ্রের মাদকত্| বড় 
নিষ্টুর-_বড় মমতাময়ী । 


ক্যাপ্টেন তখনও ঘুমিয়ে রয়েছে। 
নাবিকেরা প্রাতরাশের আয়োজনে 
ব্যস্ত। কিন্ত শিনজো নুদ্ভুকির চোখে 
ঘুম নেই। সারারাত সে ছটফট 
করেছে। বাড়ীতে রয়েছে বউ আর 
মনটা যেন কেমন 
করছে। এ যাত্রায় যদ্বি কিছুটা 
বেশী মাহ পাওয়া যেত তবে অভাবের 
সংসারে একটু আসান হত। হঠাৎ 
জাহাজের হীপ্রন বন্ধ হয়ে গেল। 
সুজুুকি চমকে উঠল। এখনও ত 
অন্ধকার রয়ে গেছে। এত অল্প 


সময়ের মধ্যে মাছের লাইন পাতা 


সম্ভব নয়। পাশ দিয়ে একজন 
নাবক যাচ্ছল। তাকে ডেকে সে 
জিন্তেস করল--সব লাইন পাতা 
হয়েছে? নাবিকটি সপ্মতিস্থচক ঘাড়' 
নেড়ে চলে গেল। সুছুরুর মনে 
পড়ল চাঙ্ঈশ মাইলের মত্ত লাইন 
খোয়া গিয়েছে । সুতরাং এত তাড়া- 
তাড়ি কাজ শেষ হওয়া খুবই 
স্ব(ভাবিক। 

গুমোট গরম। সুফ্কুকি ডেকে 
এসে দাড়াল। বরে একটা বয়ার 
আলো জপ জল করছে। এই, 
আলে|র সঙ্গে নাবিকদ্ের সম্পর্ক বড় 
নিবড়। অন্ধকার নিবান্কব অসীম 
সাগরে এগুলে। হচ্ছে পরম আত্মীয়ের 
অভয় হাভছান। রেলিংএ ভর 
করে সুজু'ক দিগন্তের [দকে মুগ্ধ 
দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। 

সংসা পশ্চিম আকাশ একটা 
আলোর জ্যোততে উদ্ভাসত হয়ে 
উঠল শ্বেতাভাযুক্ত ঈষৎ পীতালোক 


ছট। দিগন্তের মেঘপুঞ্জে এবং সমুদ্রের 


লাল জলে ঠিকরে পড়ল। সু্ভুক 
সবলে সে রোলং, 
আকড়ে ধরে [বন্সিত নয়নে পশ্চিম 
আকাশের দিকে চাইল। উজ্জল 
আলোকে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। 
সুন্ধাক নিধর-নফম্প। গীতা 
আলোক রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। 
তারপর কমলা রঙে রূপাস্তরিত্ত হয়ে 
গোপকের আকারে জপ অল করতে 
লাগল। সজুকির সম্বিত ফিরে এল! 
কেবিনে ঢুকে সে তাকাগিকে ডাকল। 
তাকাগি তখন গুন গুন করে গান 
গাইছিল। হ্ধুকি বিন্মিত কে 
বলল--পশ্চিম দিকে শ্বর্ধ্য উঠছে। 
তাকাগে ধমকি ধলল--কি প্রলাপ 
ঘকছ? তাকাগি বাইরে এসে দেখল 


পাচ ছয় জন নাবিক বিস্ময় বিক্কারিত 


নেত্রে পশ্চিম দিগন্তে আলোর গোল- - 


কের দিকে চেরে আছে। আলোর 
গোলক ক্রমশঃ উর্ধে উঠতে লাগল । 
কেউ বলল, সমুদ্রের অল থেকে পাচ 
ডিগ্রী উর্দ্ধে উঠেছে। আবার অনেকে 
বলল-_না অন্ততঃ ত্রিশ ডিগ্রী ওপরে 
উঠে গেছে ।, i 


অদূর ব্রিজের উপরে ফিশিং মাষ্টার- 


মিসাকি অন্তান্থ নাবিকের মতই অবাক 
দৃষ্টিতে আপোর গোলক . দেখছিল। 
একটা অজানা আতঙ্কে তার বাকশক্তি 
রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত দিগন্তে 
অন্তগামী হুর্য্যের রক্তের খেলার মত 
সুন্দর এই নতুন উপসর্গের রহস্তময় 
আবির্ভাবের কোন কারণ সে খুঁজে 
পাচ্ছিল না। 

. মুহূর্তের মধ্যে আলোর গোলক 
আরও উর্ধে উঠে সহ খণ্ড হয়ে 
আকাশে ছড়িয়ে পড়ল! কেবিনে 
ঘুমস্ত ক্যাপ্টেন সাতস্থ ই পার্টহোলের 


মধ্য দিয়ে আসা আলোর ঝিলিকে 
জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। 






শি 
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কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিম দিগন্তের 
রক্তের খেলা শৃষ্তে মিলিয়ে গেল। 


আবার সেই শান্ত সমুদ্র । উষার 
পাতলা অন্ধকার! প্রশাস্ত মহা" 
সাগরের ফুর ফুরে হাওয়া। অতি 
পরিচিত বাতাবরণ । নাবিকেরা প্রাত- 
রাশে মন সংযোগ করল । অনেকে 
খাবার নিয়ে ডেকে এসে বসল। 


পশ্চিম দিগন্তের রহস্তময় আলোর . 
, খেলার গল্প চলল । মাত্র পাঁচ মিনিট 
জাহাজ কাপতে . 


অতিক্রান্ত হয়েছে। 
লাগল। মনে হল কে যেন সমুদ্রের 
তলা থেকে জাহাজে দোলন দিচ্ছে। 
মুহূর্তের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শঙ্খ তরঙে 
সমগ্র জাহাজ আছয় হয়ে গেল । উৰ্দ্ধ, 
নিম্ন, ডাইনে, বায়ে চতুর্দিক থেকে 
তরঙ্গ জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে 
পড়তে লাগল! . কয়েক সেকেণ্ডের 
মধ্যেই দূর থেকে পর পর দুবার 
বন্দুকের আওয়াজ এল। নাবিকেরা 
সটান ডেকের ওপর শুয়ে পড়ে 
অভ্যাসের বশে মাথা ঢাকল। তার 
পর সব নীরব। নাবিকেরা দৌড়ে 
ব্রিজের কাছে গিয়ে কাপ্টেন সাতন্থুই 
এবং ফিশিং মাষ্টার মিসাকিকে 
জিজ্ঞেস করল_-কিসের আওয়াজ ? 
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উভয়েই সমন্থরে উত্তর দিল--বুঝতে 


পারছিনা । , 


কয়েকজন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে 
উঠল--নিশ্চয় কামানের শব । 
মাবিকেরা আবার দিগন্তের দিকে, 
চাইল । সাদা.মেঘস্কুওপীর্্গীকিয়ে 
দোল খাচ্ছে । সেই পরিচিত দৃশ্য । 
নীল সমুদ্র-প্রশাস্ত মহাসাগরের 
প্রশান্ত স্তকতা। 

মাবিকেরা ক্যাপ্টেনকে জিপ্রেস 
করল-_-আমর! এখন কি করব? 
নিয়ম অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে 
ক্যাপ্টনেরই নিদ্ধান্ত নেওয়ার কথ|। ' 
2 এ 
সুতরাং ফিশিং মাষ্টার মিসাকির মতা- 
মতই চরম বলে গ্রাহ্‌ করতে হবে। 
প্রথমে মিসাকির মনে হল, মুহুর্তমাত্র 
বিলম্ব না করে ইঞ্জিন চালিয়ে স্থান 
ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু পর- 
ক্ষণেই সে ভাবল, চল্লিশ মাইলের মত 
লাইন খোয়া গিয়েছে। মাছও বেশী 
পাওয়া যায়নি । সৃতরাং মাছ ও লাইন 
ছুই খুইয়ে খালি হাতে কি করে বন্দরে 
ফিরবে। ব্রিজরমে অফিসারদের 
বৈঠক বসল। মিসাকি বাইরে এসে 


( শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 
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* জীবনের সহিত সাহিত্যের গভীর 


সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই, তা 
সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। 

কিন্ত শ্রেষ্ঠ ‘সাহিত্যে সে যোগটি 
প্রচ্ছন্ন থাকে, অত্যন্ত প্রকটভাবে 
আপনাকে ঘোষণা করেনা। দ্ুরধূনীর 
অমৃতধারা যেমন অন্তস্তলবাহী, এ- 
ক্ষেত্রেও তাই। চূড়ার উপর ময়ুর- 
পাখার মত শোভা পায় রসূ। সাহিত্য 
বস্তুনির্ভর হলেও সকল বস্তু সৎ" 
সাহিতোর সমান উপাদান বলে গণ্য 
হতে পারে না। 


লেখকের সুল্ম রসবোধের প্রয়োজন 
আছে। স্ুলধ্মী ' সাহিত্য রসের 
"উদ্রেক করতে পারে না। রসই কাব্য 
সাহিত্যের প্রাণবন্ত ৷ 

বস্বর শুক্র নির্বাচন ক্ষমতা 
' সকলের নেই। থাকলে সকলেই 
কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, গ্যটে, সেক্স- 
পীয়ার হতে পারতেন | অবশ্ত কাব্য- 
সাহিত্য রচনায় সকলেই কালিদাস 
রবীন্দ্রনাথ হতে পারবেন, এমন কোন 


জলপাইগুড়ির বিভিন্ন 


স্থানে খাষ্যাভাব 

_ জলপাইগুড়ির অন্তর্গত তিস্তার 
পার্শ্ববত্তী গ্রাম জোড়-পাকড়ী ধর্মপুর 
পদমাতি, বাকালী ও বাপিশ প্রস্থাত 
গ্রামঙ্চলির মধ্যে সমস্ত সমন্তাকে ম্লান 
করিয়া খান্ত সমস্তাই - ভয়াবহভাবে 
দেখ! দিয়াছে । চাউল প্রতিসের ৮৮০ 
হইতে ১ টাক! দরে বিক্রয় হইতেছে। 
আট! প্রতিসের ॥০ আনা হইতে ৮/* 
আন] দ্বরে বিক্রয় হইতেছে।- বহু 
লোক অনাহারে ও 'অধ্ধাহারে 
কালাতিপাত করিতেছে। দরিদ্র ও 
মধ্যাবত্ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 
হইয়া দাড়াইয়াছে। প্রায় একমাস- 
কাল রেশন বন্ধ থাকার পর এই 
সপ্তাহে মাথাপিছু /1* সের কারয়া 
চাউল, দেওয়। হইতেছে । সরকারী 
কমচারিগণ এতদিন ধরিয়া মিথ্য। 
প্রপোভন দিয়া আসিতেছে । অনি" 
বিলম্বে ব্যাপক রেশন ব্যবস্থ। চালু না৷ 
কারলে জনসাধারণকে আরও ভাষণ 
বিপদের সন্বুখীন হইতে হইবে । 
ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষে।- 
ভের স্থষ্ট হইয়াছে ও মধ্যে মধ্যে ছুই 
একটা সভা সমিতিও হইতেছে এবং 





, সকলের মুখে খাত চাই খান্ত চাই খাস 


চাই। এই কয়েকটি গ্রামের মধ্যে 
রাঞ্জারহাট নামে হাটটিতে পূর্বের চেয়ে 
ধিক পরিমাণে তোলা নেওয়া হইতেছে 
বাঁলয়া আভযোগ পাওয়া গিগছে। 
ইহা কি মরার উপর খাড়ার ঘা নয়? 
এই দিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যাইতেছে । (আা(লপুরছুয়ারের 


শির্ক “দাবীশ পত্রিকার ১১ই 
পা সংখ্য! থেকে উদ্ধৃত ) 
ঃ “ 


Lo 


খা 


রঃ টি নি 


যোগ সর্বধান্ছীক্রাবু!, যে স্বাহিত্যের ' 


সাহিত্যের বস্তু নির্বাচন সম্পর্কে, 


খান্ত . 


(দর্পণের সাহিতা সমালোচক ) 


কথা নেই। তৎসত্বেও বস্তু নির্বাচনের 
প্রয়োজ্নীরতা থেকেই যায়। 

এখানে আধুনিক সাহিত্যিকদের 
তরফ থেকে তার স্বরে প্রশ্ন উঠবে ঃ 
কেন ? সাহিত্য যদি বস্তনির্ভর হয়, 
তবে যে কোন ঘস্তই তো সাহিত্য 
রচনার প্রেরণা যোগাতে পারে? 
- পাঁরে যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। কিন্তু তা সাহিত্য হবেনা, শুধু 
“পাকের মাতুনিশতে পর্যবসতি হবে 
মাত্র | 

এত জোর দিয়ে একথা বলছি 
'কেন? ভাব ও অর্থের উৎপত্তি বস্ত 
থেকে। বঘন্তধর্ম পাঠককে শুধু যে 
ল্পর্শ করে তাই নয়” তার অস্তরেও 
গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে থাকে। 
কাব্য-সাহিত্টথেকে মনে যে বিমল 
আনন্দ উদ্ভুত হয় তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী । 
পাঠক যখন তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে 
- পঠিত কাব্য-সাহিত্য থেকে দুরে 
অবস্থান করে তখন তার মনে এ 
আনন্দের স্থৃতি মাত্র 'অবশেষ থাকে । 
কিন্তু এর ভাব ও অর্থ চিত্তলোকে 
আবতিত, আলোড়িত হতে থাকে। 
সুতরাং সান্িত্যকার যে বস্তু উপাদান- 
রূপে তীর রচনায় ব্যবহার করছেন 
অথবা এ বন্ঘজাত ভাব ৭৪ অৰ্থ .যদি 
ছর্নীতিপূর্ণ হয় তবে তা পাঠকের চিত্ত- 
বিকারের' কারণ হতে পারে। তাই 
যৌন লালসার : আতিশয্য-পীড়িত 
বর্তমান এক শ্রেণীর সাহিত্যিকদের 
রচনার ক্ষেত্রেও পাঠকের চিত্তবিকার 
ঘটতে পারে, ঘটছেও। 
বিষয়বন্ত্র - প্রন্ন যখন উঠেছে 
তখন ছুএকটি দৃষ্টান্ত দিই। সব 
দৃষ্টান্তই আধুনিক সাপ্তাহিক পত্র- 
পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি। 

, (১) একটি ছোট গল্পে একটি 
কিশোরা মেয়ের ভালবানার প্রততিতম্থী 
স্বরূপ খাড়া করা হয়েছে যাট বৎসর 
বয়স্ক একজন প্রৌঢ় কবিরাজ, পাঁচশ 
বৎসর বয়স্ক এক' যুবক এবং একটি 
বুকুর ; (২) আর একটি .ছোট গল্পে 


একটি ইহুদি গাভে'র স্ত্রী তার দেবরকে _ 


স্বামার অনুপাস্থতিতে তার সঙ্গে যৌন 
সঙ্গমে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করছে) (৩) 
আর একটিতে কন্তার প্রাত পিতার 
আত্যস্তিক দেহ এ মেয়েটির মার মনে 
কুথন্ত সন্দেহ মিশ্রিত ঈষার উদ্রেক 
করেছে, (১) একটি উপন্তাসে তাত্র 
যৌনচেতনার্‌ অস্তপাহে পীড়িত! পক্ষা- 
ঘাত রোগে আক্রান্ত এক চতুদশী 
[চিকিত্সকের সঙ্গে দিনের পর |দন 
তার মায়ের ব্যাভিচার প্রত্যক্ষ করছে; 
(২) . একটি ছোট গল্পে বি, এ পাশ 
এক বুখতা তার . প্রণয়াম্পদ গৃহ- 
ভূতের সুযোগ স্ষ্টির জন্ত পারধেয় 
বস্ত্রে আগুন লা[গয়ে- দিচ্ছে এবং 
সেই গৃহভূত্য “আগুন নেভাবার জন্তু” 
তার শরারের উধ্বভাগ প্রায় নগ্ন করে 
ফেলেছে। 





সাহিত্যের বিযয়বস্ত 


UE 
সব গল্প ও উপন্তাসে, লেখকেরা যে 
ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার বিস্তা- 
রিত বর্ণনা করে লেখনী কলঙ্কিত - 
করতে চাই না। শুধু এই কথাই 


বলতে চাই, এ সব লেখা পড়ে -. 
আনন্দের বদলে গা ঘিন ধিন করে, ' * 


বমির উদ্রেক হয়। চিত্তলোকে 
রসোত্রেক তো দূরের কথ! । | 


কাব্য-সাহিত্য নিয়ে যারা আলো- 
চনা করেন তারা জানেন যে, কবিত্ব- 
শক্তি অথবা সাহিত্য ' রচনা . শক্তি 
তুল্যর্প থাকলেও সাধারণতঃ সংবস্ত 
থেকে নিকৃষ্ট কাব্য বা সাহিত্য এবং 
অসৎ, বস্তু থেকে উৎকৃষ্ট কাব্য যা 


. (€ম পৃষ্ঠার পর) 

হুকুম দিল--ইঞ্জিন চালাও। লাইন 

ওঠাও। নাবিকেরা কাজে লেগে 

গেল। সবাই ফিরে . যাবার অন্ত 

উৎসুক । আবার বিপদ আসলে তারা 

লাইন ফেলেই স্থান ত্যাগ করবে । 
দুঘণ্ট। অতিক্রান্ত হয়েছে । লাইন 


তোলা চলছে । হঠাৎ আকাশের . 


পরিবর্তন দেখ! দিল। শূন্তে একটা 
ঘন কুয়াসা সৃষ্টি হচ্ছে। কয়েক 
মিনিটের মধ্যে গুঁড়ি গুড়ি বৃ্টি সুরু 
হুল। ছুজন ইঞ্জিনীয়ার ও কানি 
ছাড়া আর সবাই ডেকে কাজ 
করছিল। অবাক হয়ে তারা দেখল, 
"বৃষ্টির সঙ্গে সাদা বালির মত পদার্থ 
অঝোরে ঝরছে। প্রথমে মনে হুল 


যেন আকাশ থেকে .ঝুর কুরে তুলার ' 


মত নরম তুষার খসে পড়ছে। 
নাবিকদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা 
লাইন গুটিয়ে চপেছে। বালির মত 
সাদা কণাগুলো চোখে, কানে, নাকে, 
মুখে ঢুকছে । মাথার টুপি সাদা হয়ে 
গিয়েছে । নাবিকেরা অবিশ্রান্ত কাজ 
করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন রুম 
লক্ষ্য করে হাকছে-সামনে চল, 
আস্তে, থামাও, আতারু-চলে!। 
তাকাশি সুস্কুকি কাজের মধ্যেই 
একটু ঝিমিয়ে পড়াছল। সহসা সে 
চোখে যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল । 
বালির কণাগুলি চোখে গিয়ে ভারী 
কর কর করছে। পাশের সঙ্গীকে 
সে জিজ্রেন করল--তোমার চোখ 
কর কর করছে কি? সঙ্গী চোখ 
বগড়াল। সত্যিই ত চোখ হটো যেন 
টন টন করছে। আকাশ থেকে 


তখনও সাদা বালির কণা ঝরছে ।. 


তাকাশি রঙীন চশমা পরল । অন্তান্ত 
সকলে তার দেখাদেখি রডীন চশমায় 
চোখ চাকল। সমুদ্রের নীল জলে 


প্রতিবিদ্বিত স্র্যারশ্মি থেকে চোখ 
বাচাবার জন্ত নাবকেরা হামেশাই . 


রঙীন চশমা পরে থাকে । তাকাশি 
সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখল যে 


শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ fF 


সাহিত্য রচনা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে. 


একজন বিদগ্ধ কাধ্যরসিকের মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য £ “বস্তুতঃ কাব্য নির্মাণে 


বস্ত বিচারের প্রয়োজন নাই, সকল 


বন্তই সকল সময়ে তুল্য এই মত এক 
হিসাবে ত্রাস্ত। ২... 

কাব্যমীমাংসা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ভারতীয় 
অলম্কারশান্ত্র প্রণেতা রাজশেখর মন্তব্য 
করেছেনঃ 

“দস যৎ-স্বভাবঃ কবি, শুদমুরূপং 
কাব্যম্‌’। লেখক যে সাহিত্য রচনা 
করছেন, সে সাহিত্য পাঠকের চিত্ত- 
লোকে যদি শুধুই যৌনলালসা এবং 


এর আনুসঙ্গিক জঘন্য পাঁপপ্রবৃত্তির 


উদ্রেক করতে থাকে তবে উক্ত হুত্রান- 
সারে কি একথা বলা যায় না যে, কবি 
অথব] সাহিত্য রচয়িতার যে স্বভাব, 
রচিত কাব্য অথবা সাহিত্য তারই 
প্রতিফলন ? 


হাইডোজেন বোমার বিতীষিক। 


সিগারেটের ওপর একটা সাদা আস্তরণ 
পড়েছে । সে হেসে তার সঙ্গীকে 
বলল-_ছাইগুলো বিনা নিমন্ত্রণ আমার 
সুখে এসে চুকছে। 

-বেতার-চালক কুষোয়ামা ব্রীজের 
উপর চুপচাপ বসেছিল। সে তার 
টুপি খুলে কপাল থেকে সাদা বালির 
কণাগ্ডলো ঝেড়ে ফেলল । হাতে 
নিয়ে সে দেখল যে কণাগুলো 


কতকটা৷ লবণের গুড়ার মত। তারপর, 


কুবোয়ামা কণাগুলো মুখে ফেলে দিয়ে 
স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করল। তার 
দেখাদেখি অপর কয়েকজন নাবিকও 
কশগুলো মুখে ফেলল । কিন্তু প্ৰবাদ 
সম্পর্কে তার! একমত হতে পারল 


না। কেউ বলল-নোনা। আবার, 


কেউ বলল-_না বালুর কণার মত 
বিশ্বাদ। তবে সবাই একবাক্যে 
স্বীকার করল যে এ ধরণের 
অস্বাভাবিক বৃষ্টি একাস্ত বিরক্তিকর | 
তারা টুপি সামনে আর একটু টেনে 
দিয়ে কপাল ঢাকল । কুবোয়ামা লক্ষ্য 
করল ডেকে সাদা ছাইয়ের মত 
আন্তরণে তার পায়ের চিহ্ন পড়ছে। 


পায়ের চাপে বালির কণাগুলি যেন. 


মুড়মড় করে ভাঙছে । 

শিনজো সুজুকি ইঞ্জিন রুমে কাজ 
করছিল । প্রায় ছুঘণ্টা পর তাগাকি 
তাকে এসে বলল--আকফাশ থেকে 
সাদা কণিকার মত গুঁড়িগুড়ি কি যেন 


- পড়ছে । সুজুকি ডেকে এসে দীড়াল। 


পুবদিকে থেকে ফুর ফুরে হাওয়া 
বইছে। সাদা বালির মত পদার্থ- 
গুলোতে জ্রাহাজ ছেয়ে গেছে । মনে 
হচ্ছে সমুদ্রে যেন বালির ঝড় চলছে । 
একজন নাবিক অনেকট। বালির কণা 
কুভিয়ে এনভেলাপে পুরে রেখে দিল। 


হয়ত এগুলো একদিন -তার জীবনে _ 


নতুন সৌভাগ্যের সুচনা করবে। 

এরকম একটা অস্বাভাবিক দিনের 

'শ্বারক কাছে রাখা খুবই স্বাভাবিক ! 
কয়েকজন নাবিক জাহাজের ডেক 


পরিষ্কার করছিল । চু্ুকি জলের 
পাইপ ছেড়ে দিল। কিন্তু ছাইগুলি 
সহজে যেতে চায় না! আঠার মত 


আটকে ধরে থাকে । মনে হল 
স্বাভাবিক ছাই বা বালির কণা থেকে 
এগুলো একটু ভারা 

মধ্যান্কের রোদ বড় কড়া। 
সুজুকি সার্টের বোতাম খুলল। সে 
অবাক হয়ে দেখল, সাদা কণিকাগুলে! 


‘সুবিধা আছে। তাঁরা অষ্টাও। কষি 


'দ্বারা চালিত হুন না, 


‘ মাঝে মাঝে জাহাজটা থর থর করে 
কেপে উঠছে। 





আমার এই সমালোচনা কারে? ৃ 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রণোদিত মনে করলে 


ভুল হবে। উপরের বে করেকটি 
ষ্টান্তের উল্লেখ করেছি তা থেকেই 
দর্পণের পাঠকেরা বিচার করবেন ধ্যে, 


এ সব বস্ত্র সাহিত্য রচনার জন্ত 
নির্বাচন করা সঙ্গত হয়েছে কিনা । ' 
সাহিত্য রচনা করার সময় যেমন ! 
পাঠকগো্ীর সুরুচির প্রতি লক্ষ্য 
রাখতে হয়, তেমনি তাদের মধ্যে যাতে 
কুরুচি ও ছুর্নীতিপুর্ণ বিষয় ফলাও ভাবে 
প্রচার করা না হয়, সে দিকেও 
তেমনি নজর রাখ! দরকার । কবি 
অবশ্তই বিশেষ, যুগ ও সমসাময়িক 
সমাজের শ্ত্তি। কিন্ত কবি এবং 
সাহিত্যকারের একদিক দিয়ে মন্ত এক 






























































এবং সাহিত্যিক শুধু একভাবে ইতিহাস 
লোকোত্বর+ 
প্রতিভার বলে তারা ইতিহাস স্থা্টও 
করেন। এজন্য কবি ও সাহিত্যকের 
দায়িত্বও সমধিক | 


তার শরীরের মধ্যে বসে গিয়েছে । 
ঠিক নাভির উপরে অনেকগুলি জমে 
রয়েছে । দুপুরের খাবার ঘণ্টা পড়ল । 
সুজুকি খেতে বসে বুঝতে পারল যে 
তার আহারে রুচি নেই.। খেতে ইচ্ছে 
হচ্ছেলা। অদ্ভুত লাগল তার! সারা 
রাত এবং সকাল সে কাজ করেছে। 
অথচ খিদে নেই। - বেশী খেত বলে 
তাকে সকলে রাক্ষস বলে উপহাস 
করত! ভাত; মাছ ও চা--সামাঙ্ক 
খাবার উপকরণ। সুন্ধুকি অর্ডেক* 
খেয়েই উঠে গেল। সে লক্ষ করল 
তার মত অনেকেই খেতে পারছে না। 
সুজুকির মনে হল এ যাত্রায় মাছ ধর! 
পড়েনি, খালি হাতে বন্দরে ফিরতে ' 
হচ্ছে, সুতরাং সবার মন খারাপ । 
খিদে থাকবে কোথেকে ? চুখণ্টাকাল 
তাকে সুকানির কাজ করতে হবে। 
কিন্ত সুজুকির চোখ টন টন করছে) 
সারাক্ষণ' সে যেন একটা অন্বস্তি বোধ 
করছে। 

অস্বাভাবিক বৃষ্টির প্রথম উত্তেজ্তলা 
কমে গেছে। ডেকে, এখানে, ওখানে 
সাদা বালির কণাগুলো জড় হয়ে 
আছে। ভেজা লাইনে ওগুলো একে- 
বারে বসে গিয়েছে । নাবিকেরা এ 2 


আর মাথা ঘামাচ্ছে না। তাদে 
খারাপ। মাছের বাজার বেশ, 
যাচ্ছে। এসময় অন্ততঃ কিছু মাছ 


ধরতে পারলে বেশলাভ করা যেত। 


কিন্ত উপায় নেই। মাত্র তিন টন 
তেল অবশিষ্ট আছে। বন্দরে 
ফিরতেই হবে। তবু খালি হাতে 


বন্দরে ফিরতে মন চাইছে না। 

লাকি ড্রাগন ঘণ্টায় আট মষ্ট 
গতিতে সমুদ্রের নীল জলে দাগ কেটে 
চলেছে। পুব থেকে ফুর ফুরে হাওয়া 
বইছে। পশ্চিমে স্র্য্য প্রায় চলে 
পড়েছে। যাদের কাজ নেই ডেকে 
বসে তারা গল্প করছে। অনেকে 
রাত্রির হারানো ঘুম আবার চোখে 
'আনবার চেষ্টা করছে। চারিদিকেক 
সুতা ভেদ করে শুধুমাত্র ইঞ্জিনের 
গর্জন জলের উপর আছড়ে পড়ছে। 


A 
(ক্রমশঃ) 


শংকুবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 





কংগ্রেসসেবার চোখে ২) 





পণ 


তবানীগুব উগনিৰ্বাচনে পরাজয়ে কংপ্রেমের শিক্ষা 


yl ভবানীপুর উপনির্বাচনে হাড়াইটা সত্য সত্যই কোন নশীতি নিয়ে 


হয় নি। নাতি নিয়ে হয় নি অর্থে বলতে চাইছ, কোন দুই কর্মনশীতির 


শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লড়াই হয় নি। অবশ্য নোতিবাচক নাতি ও কংগ্ৰেস অনুসৃত 
ও ঘোষিত নীতির মধ্যে লড়াই হয়েছে, তা ঠিক। সিন্বার্ঘ বাব; ও তাঁর 
দমর্থনকারী বামপন্থীদের লড়াইয়ের মূল অস্ত্র ছিল, কংগ্রেস ভাল নয়; 
কংগ্রেস সরকার দুনাীতগ্রস্ত কংগ্রেসকে সব দিক দিয়ে আঘাত হানতে 


হবে। নিশ্চয়ই এ নেতিবাচক কর্মপন্থা ছাড়া কিছু নয়। 


অন্যদিকে কংস্রেসের পক্ষে নীতি ও আদর্শ স্যানাদষ্ট হলেও, 
তার জন্য যে গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক দরকার, দেই মূল কাজটাকেই তাঁরা অবহেলা 
করেছেন। খেলার মাঠটাই তৈরণী করা হয়নি। ফলে হঠাৎ জীকজমকৃপূপ 
জাস“ পরে খেলতে নামলে, খেলোয়াড়রা যতই দক্ষ হোন অসুবিধা হবেই। 
ক্বানীপুর উপনির্বাচনে কংগ্রেসীদের ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে। 
বাদ্তবিকই আজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে পড়ছে যে দেশে কংগ্রেস সরকার অনেক 
" প্রার্ধিকল্পনা করছেন; কাজও হচ্ছে; কিল্তু সে সবের অন্য দেশবাদশগপ 
অনুভ্ভব করবেন, আত্মীয়তা বোধ করবেন, সেরকম মানসিকতা আজও 
লৃষ্টি করা যায় নি; তারজন্য চেষ্টাও নেই। 


দলীয় খাতিরে ভবানীপুর উপ- 
নির্বাচনের রায়ের যে ব্যাখ্যাই ফর! 
হোক আমার এই কথাই মনে হয়েছে 
যে উপনির্বাচনে কংগ্রেসের চরম 
হার হয়েছে ; কিন্তু সে হার কংগ্রেসের 
‘নিকট কংশগ্রেসেরই | আরো! স্পষ্ট করে 
বলি। কংগ্রেস সত্যই পেছিয়ে 
পড়ে নি, তার ঘোষিত আদর্শ ও 
নীতি অসার নয়, একথা দেশবাসী 
জানে। কিন্ত হারা কংগ্রেসের নীতি 
ও আদর্শকে রূপ দেবার কার্যকরী 
করবার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের 
* ধ্যর্থত। তাদের দায়িত্বহীনতা, তাদের 
আত্মসস্তোষবোধই কংগ্রেসের আদর্শের 
জয়ের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। 
নিধিশেষে সকল নেতা বা সামগ্রিক 
নেতৃত্ব সমন্ধে বলছি না ঠিক, কিন্ত 
তৌলটা যে অক্ষমতার দিকেই বেদী 
তাও গোপন করতে চাই না। 
সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা অনেক 
ক্ষেত্রেই ‘স্কেপ_গোট’ (অনেকটা 
বলির পাঠা) হয়ে পড়ছেন (সব 
জীয়গার নয় অবশ্য ) নিন্দা সইছেন, 
কটুক্তি কুড়োচ্ছেন। দায় তাদের, 
কিন্তু দায়িত্ব কাদের? কংগ্রেস 
ঠনে এইরকম একটা অদ্ভুত 
[ম্যাভাব স্থষ্টি হয়েছে। সর্ট 
1 নেতারা কথা বলেনঃ কর্মীর] 
শোনেন । কিন্তু নেতারা কি নিজে- 
স্দের অধিকার যাচাই করে 
দেখেছেন ? 
এই বিচারধারা অন্ুনরণেই আমি 
এরকম সিদ্ধান্তে পৌচেছি, ভবানী- 
পুরে কংগ্রেসের হার হয়েছে ঠিক; 
কিন্তু এ হারটা কংগ্রেদ নেতৃত্বেরই 
এবং কংগ্রেসের নিকটেই। সিদ্ধার্থ- 
ঘাবু কংগ্রেন নেতৃত্বের ব্যর্থতাকে 
, কযা।পটাশ করেছেন) বামপন্থী দল- 
গুলোও সিঞ্জাথবাবুকে সমর্থন করতে 
গিয়ে এই একই অভিযোগের 
সত্্যবভার বা অপব্যবহার যাই বলা 
হোক, চরমভাবেই তা করেছেন। 
এস্ছ পরিণতি শ্বরূপ ভবানীপুরের 
নির্বাচকমণ্ডলী মারফৎ কংগ্রেসের 
এনিকউই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে। 
এর অন্ত দিকটা৪ দেখলে 
আমাদের সিদ্ধান্তের হেরফের করার 



























কোন হেতু ঘটেনা। 
ভাল বক্তা, বিচক্ষণ 


সিক্ধার্থবাবু 
ধ্যায়িষ্টার, 


" পারিযারিক কৌলিন্ত আছে ইত্যাদি 


সব কিছুই তার সম্বন্ধে বলা চলে, 
কিন্ত তিনি, যাকে জনগণের লোক 
বলে, সেই পিপলস ম্যান নন। তা 
যে মন তীর পদত্যাগকালীন এক 
বিবৃতিতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের তর্তমান 
কংগ্রেস নেতৃত্বণসন্বন্ধে মাঝারি ধরণের 
লোক (মিডিওকার ) বলে যে 
কটাক্ষ করেছেমঃ তাতেই তার 
উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
জনগণের লোক হুলে তিনি কখনও 
এরকম বলতে পারতেন না । সাধারণ 
স্তরের কেউ যদি কর্মক্ষমতায় উচ্চাসমে 
ওঠেন তার অন্ত ঈর্ষা বোধ করা 
স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্ত উন্নাসিক 
ভাব নিয়ে তাকে উপহাস করা 
যায় মা। নেতৃত্বে কাজের “বিচারই 


আসল। কাজ করতে পারলো! 
কিনা তাই-ই ধিচার্য। নেতৃত্বের 
ট্যালেন্ট তার কাজে । 


সিদ্ধাখবাধু জনগণ্রে লোক নন । 
তার ভেল্লা আছে, ঝকমকানি আছে, 
কিন্ত তিনি এ উন্নাসিক মনোভাব 
যতদিন না বর্জন করছেন, ততদিন 
জনগণের পরামর্শদাতা হতে পারেন, 
আত্মীয় হতে পারবেন না, অর্থাৎ 
ভবানাপুরের নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে 
সিদ্ধার্বাবুই সমভাবে ভাবী 
মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া আর ধার। 
তাকে ভোট দিয়েছেন, তার] তাকেও 
ভোট দেন নি, বামপন্থীদ্দেরও ভোট 
দেন নি, ভোট দিয়েছেন কংগ্রেসের 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে; নেতৃত্বের কাজের 
বিরুদ্ধে। তাই বল.ছলাম কংগ্রেসের 
লিকটেই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে। 

আর এও স্পষ্ট হয়ে পড়েছে 
কংগ্রেসের নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী, তাদের 
কাজের ধারার যদ আমূল পরিবর্তন 
না ঘটে এবং খুব শত্রই লা ঘটে 


একটি “একটি করে অনেক ক্ষেত্রে ' 


কংগ্রেসের এই পরাজয় ঘটতে 
ধাকবে। কাজেই ভবানীপুর উপ- 
নির্বাচনের একটা পৃথক মুল্য রয়েছে, 
ষা সাধারণ কংগ্রেসী মাত্রেই স্বাকার 
করবেন। বলবেন, কিভাবে 


আজকের অচলাবস্থাটার অবসান 
ঘটান যাবে? ঠিক কোন “মেভিজি” 
বা সংক্ষিপ্ত পথ নেই। কিন্তু পথ 
আছে। আয়াসসাধ্য, পথা। তবে 


তারও আগে দরকার, সব রকমের ০ 


আত্মসন্তোষের মনোভাব বর্জন কর! । 
কোন কাগ্রেপীকে ভবানীপুর 
নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে হিসেব 
করে ভোট সংখ্যা তাদের ভাগে কমে 
নি বলে দেখাবার চেষ্টা করতে 
দেখলে হাসিও পার, কষ্টও হয়। 
এই ভুয়া আত্মসস্তোষ, ভূয়া ইজ্জত- 
বোধ ত্যাগ করতে হবে। এবং তা 
পারলেই পণ স্পষ্ট হয়ে পড়বে । . 

এ আলোচনার বিস্তৃত পথ বিচার 
সম্ভবও নয়, তার তা ঠিকঠাক নাও 
হতে পারে। তবে সংক্ষেপে কয়েকটি 
প্রস্তাব রাখছি--কংগ্রেস কর্মীরা 
বিচার" করুন, আর কংগ্রেস নেতৃত্ব 


বররন 


অফিস সরঞ্জাম থাকবে না তা নয়, 
তবে যেটুকু লা হলে নয়। এতে 
সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে নেতৃত্বের 
সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল ধরছে 
তা ভরবে; জনসাধারণও ধীয়ে ধীরে 
তদের আত্মীয় ভাবতে সুক্ষ করবেন । 
আজ নেতৃত্বকে জনসাধারণের আস্থা 
ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। 

(২) কাক্ছের ক্ষেত্র ও ক্ষমতা, 
অধিকার ছড়িয়ে দিতে হযে । অর্থাৎ 
বিকেন্দ্রীকরণ দরকার} মণ্ডল 
কংগ্রেস কমিটির পরিকল্পনা তারই 
জন্তু জানি। কিন্ত এও জানি, 
মণ্ডল কংগ্রেসের কোন মতামত না 
চেয়েই, মায় জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
সেরকম পরামর্শ না করেই ইচ্ছামত 
কংগ্রেস এম, এস, সি করে দেওয়ার 
দৃষ্টান্ত রয়েছে। সত্যিকারের ক্ষমত 
বিভাজন দরকার ! - 

(৩) নেতৃস্থানীয় কেউ কোন 
মতেই একাধিক দায়িত্শীল পদে 
থাকবেন না। বয্যক্তিবিশেষের কর্ম- 
ক্ষমতা যত বেশী হোক, এ সুযোগ 
থাকাই উচিত নয়, কারণ তাতে 
নেতার অহঙ্কার প্রবল হয়, কর্মব্যস্ততা 


যদি ভুল সংশোধনের তাগিদ বোব বাড়ে; ফলে সাধারণের জীবনের 


করেন, তারাও ভেবে দেখুন, মাত্র 
এই বক্তব্য :- . 

(১) কংগ্রেস নেতৃত্বকে তাদের 
‘চলার ভঙ্গী' বদলাতে হবে। কি 
ব্যক্তিগত আচরণে, কি সংগঠন পরি- 
চালনায় আচরণভঙ্গী বদলান দরকার । 
আতিশয্য, আড়ম্বর,। অতিকর্মব্যস্ত 
ভাব, নিজেদের চারপাশে সর্বদ। গণ্ডী 
টেনে রাখা রদ করতে হবে। গাড়ী 





মুশিদাবাদ জেলার 


সঙ্গে নেতার জীবনের পার্থক্য ঘটে, 
ফাক থেকে যায়! কাজও ঠিকঠাক 
হয়না। . 

(8) কোন নেতৃস্থানীয় কারোর 
বিরুদ্ধে যদি হুর্নাতির অভিযোগ ওঠে 
ও আপাতদৃষ্টিতে যদি তা বিচারযোগ্য 
হয়, তাকে সেক্ষেত্রে নিজেকে নির্দোষ 
প্রমাণ করতে হবে এবং যে পর্য্যন্ত ন! 
সংশয়ের অবসান ঘটছে, তাকে 







সাময়িকভাবে সাসপেণ্ড করতেই 
হবে। মোট কথা, নেতৃত্বকে সকল 
সংশয়ের ওপরে থাকতে হবে। 

(৫) কোন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে 
যদি অনাধুতার অভিযোগ থাকে এবং 
তিনি যদি প্রমাণান্ভাবে ছাড়াও প্রান, 
তযু সেরকম বাবসা্ীকুশ্পঙগে সকল 
সংশ্রব বর্জন করে চলা উচিত। 
সংগঠনের প্রয়োজনে টাকার প্রশ্রটাই 
বড় নয়, এ কথা বিশ্বাস করতে হৰে, 
অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে । 

(৬) সাধারণ কর্মীদের মধ্যে 
হতাশা বোধ যে জাগছে তার কারণ 
কি খুঁজে দেখতে হবে নেতৃত্বকে | 
কেবল এ কথা বললে চলবে না যে 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্ধীণ তাদের 
কংগ্রেসের আদশ সম্বন্ধে ঠিক ধারণ! 
নেই। নেতৃত্ব কতৃক তাদের এক্স- 
প্লয়েট করা হয়ে থাকে, এই যে আর্ভ- 
যোগ তা নেতৃত্বকে বিচার করতে 
হবে! কেবল সংগঠনে নতুন রক্ত 
চাই বলে প্লোগানে কিছু হবে না, 
পুরনো রক্তদেরও দেখতে হবে। 

গোড়ায়ই বলেছি, কোন নির্দিষ্ট 
দাওয়াই নেই শোধরাবার । দৃষ্টি 
ভঙ্গীটাই বড় কথা, সদিচ্ছা আর 
আন্তরিকতাটাই মূল কথা । আজকের 

নেতৃত্ব যদি সেদিক দিয়ে সজাগ হুন, 
দেখবেন কি করবার, আর কি 
করবার নয় । 

ভবানীপুর উপনির্বাচন যদি সেই- 
দিক দিয়ে পশ্চিমবলের কংগ্রেস 
নেতৃত্বর চৈতন্তোদয় ঘটায়, এ হারকে 
আমার মত কগগ্রেসামুরাগীর৷ অয় 
বলেই মানবে । 


০ 





সরকার নিয়ন্ত্রিত 


হাসপাতালগুলিতে তীব্র স্থানাভাব 


যোগ এবং মহামারী জেলার গণ- 
জীবনকে বিপধ্যস্ত করির়] তুলিয়াছে। 
জনশ্বান্থ্য বিভাগ এই দশ বৎসরের 
মধ্যে অনগ্রসর অঞ্চলে কয়েকটি হেলথ 
সেপ্টার স্থাপন করা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার অন্ত কিছু করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছেন এমন দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায় 
নাই। সম্প্রতি বহরমপুর সহরে এক- 
দল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রেরণের 
সিদ্ধান্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে 
কয়েকজন নিয়োগের ফলে জনস্বাস্থ্য 
বিভাগের দুর্নাম কিয়ৎ পরিমাণে 
ঘুচিয়াছে সত্য কিন্ত তাহার ফলে যে 
নৃতন সমস্যা সৃষ্টি হুইয়াছে তাহা 
সমাধান করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
উদ্যোগী হইয়াছেন কিনা 'জানা যায় 
নাই। - 

এই বিশেষজ্র চিকিৎসকদের 
নিয়োগের ফলে দূরদুরাস্ত হইতে আগত 
উদ্বেগাকুল রোগীদের এতই সংখ্যা- 
বুদ্ধি ঘটিতেছে যে স্থান সংকুলানের 
অভাবে অনেকেরই স্থচিকিৎসা সম্ভব- 
পর হুইয়া উঠিতেছেনা। সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখষে/গ্য বিষয় এই ষে স্থানাভাবে 
এই সমস্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের 
উপযুক্ত দর্শনগৃহ পরীক্ষাঘর এবং 
গ্রয়োজনীম্ব যন্ত্রপাতির কোনও 
সু-বন্দোবস্ত হয় নাই। 

রোগী অনুপাতে বেডের এবং 
স্থান সংকুলের অভাবের সমন্তা সমাধান 
বর্তমান হাসপাতালে সম্ভব নহে। 


বহরমপুর হাসপাতালের মোট যেড 
সংখ্যা মাত্র ১১৯টি। নিক্ষপায় হাস- 
পাতাল কর্তৃপক্ষ স্থানাভাবে ধাহিরের 
বারান্দায় বেডের বন্দোবস্ত করিয়া 
মোট ২৪০ জন রোগীকে অ'শ্রয্ন দিয়া- 
ছেন কিন্তু ইহাতেও “ওয়েটিং লিষ্টের' 
প্রার্থীদের সংখ্যায় হাস ঘটিতেছে না। 


মফস্বল অঞ্চল হইতে আগত 
রোগীরাই সংখ্যার অধিক, কারণ 
একমাত্র সদর হাসপাতাল ছাড়! 
সরকার নিয়ন্ত্রিত (state managed) 
অন্তান্থ যে তিনটি হাসপাতাল তিনটি 
মহকুমার. সদরে অবস্থিত গত দশ 
বৎসরের মধ্যে ইহাদের উন্নয়নের কোন 
ব্যবস্থা হয় নাই। মহকুমা! হাসপাতাল- 
গুলির উন্নয়ন ঘটিলে সদর হ্াস- 
পাতালের উপর ষে চাপ আসিয়াছে 
তাহার তীত্রতা অনেক পরিমাণে হাস 
পাইত। কান্দী মহাকুমা হাসপাতালে 
বেডের সংখ্যা মাত্র ৩৩টি, অনুরূপে 
লালবাগে মাত্র ২৫টি বেড এবং জঙ্গী- 
পুরে মাত্র-১০টি বেড রহিয়াছে । জল- 
সংখ্যার অন্থপাতে বেড সংখ্যা নৈরাশ্র- 
জনক এবং সবাপেক্ষা বিস্ময়ের কথ! 
এই যে সংশিষ্ট কর্তৃক্ষের যে এই বিষয়ে 
কিছু করিবার আছে ভাহাও মনে 
করিবার কোন কারণ ঘটে নাই । এই 
মহকুমা হাসপাতালগুলির প্রত্যেক- 


+ টিতে ভাক্তার আছেন মাত্র একজন 


এবং তাহাদের প্রত্যেককেই দৈনিক 


. সংখ্যা থেকে উদ্ধত ) 


দুইশত বোগীকে দর্শন দিতে হয়! 
কোনও হাসপাতালেই ট্রেন্ড, নাস 
মাই, কোথাও আবার প্রয়োজন 
অনুপাতে নাসের অভাবে পরিচর্যার 
আশা ত্যাগ করিতে হয়। মিনিয়েল 
ষ্টাফের অভাবে পরিচ্ছন্নতাও বজার 
থাকে না। সর্বত্রই স্থান সংকুলানের 
অভাব, আধুনিক যন্ত্রপাতি তো দূরের 
কথা, বিজলী বাতি পৰ্য্যন্ত হাসপাতালের 
প্রকোষ্ঠে প্রধেশ করিতে পারে নাই। 
জাংগীপুরের সমস্যাটি সরকারী কর্তৃ- 
পক্ষের অপদার্থতার একটি জাজল্যমান 
দৃষ্টান্ত । নূতন হাসপাতালের ব্যবস্থার 
জন্য দ্রনশ্বাস্থ্য বিভাগীয় কতৃগক্ষ জন- 
সাধারণের নিকট হইতে ৫০ বিঘা জমি 
কিংবা জমির মুল্যবাবদ সাড়ে সাপ্ত 
হাজার টাক! দাবী করিয়াছিলেন, 
তাহ! দেওয়া হইলে কর্তৃপক্ষ জানান 
যে আরও আড়াই হাজার টাক! জমা 


দিতে হইবে। তদমুসারে পৌর- 
সভাপতি হুই বৎযর পূর্বে দাবী মত্ত 
টাক! জমা দেন। তাহার পর হইতে 
কতৃপিজ নীরব, লালফিতার বাধনে 
কোথাও ফাইলটি চাপা পড়িয়াছে, 
তাহারই তঅঙুসন্ধান চলিডেছে। 
( মুৰ্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল সাপ্তা- 
হিক "লনমত"-এর ১৬ই সেপ্টেম্ - 
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' অহিন্দীাষীদের বিরুদ্ধে 


বিহার বিশ্ববিস্তালয়ের অতকিত 
এক ঘোষণায় বিহারে অহিন্দী ভাষা- 
ভাষী ছাত্রসমূহের মধ্যে যে সংকট 
জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে লে 
.জান্বন্ধে ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষিত 
'জনসমাজকে অবহিত কর! প্রয়োজন । 

বিহার বিশ্ববিগ্ালয় বাধ্যতামূলক 
এক নিয়য করে ঘোষণা করেছেন 
যে অতঃপর ১৯৫৯ সাল থেকে সমস্ত 
পরীক্ষার্থীকে (আপাততঃ আই, এ 
পরীক্ষায়) হিন্দী মাধ্যমে লিখতে 
"ইবে। ঘোষণায় অব্য বল! হয়েছে: 
আবেদন করলে অহিন্দী ভাষাভাষী- 
দের ইংরেজী মাধ্যমে লেখার বিশেষ 


অনুমতি দেওয়া যেতে পারে । এই, 


খাধ্যতামূলক নিয়ম যদি সত্যিই বলবৎ, 

"ছয় তো অহিন্দী- ভাষাভাষী ছাত্রদের 
ভবিষ্যৎ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে 
কথা সবিশেষ চিন্তলীয়। ভারতবর্ষ 
গ্বাবীন হবার পর বাধ্যহামূলক 
ইংরেজী মাধ্যম না রেখে বিহার বিশ্ব 
বিগ্ভালয়ের কতৃপক্ষ ছাত্রদের নিজের 
নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা 
দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন | 
এখন আচমক! সেই সুযোগ কেড়ে 
নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন, । 


ইংরেজীর গুরুত্ব কমানোর অস্ত - 


বিহার বিশ্ববিদ্তালয় আজ কবছর ধরে 
এঁ বিষয়ের যে পাঠ্য ব্যবস্থার প্রচলন 
করেছেন, বর্তমানে তার মান এমনই 
এক স্তরে এসে দাড়িয়েছে যে এখন 
খুব সামান্ত সংখ্যক ছাত্রও ‘একটি 
শুদ্ধ ইংরেজ বাক্য নিজের চেষ্টায় 
শিখতে পারে না। এর জন্ত ছাত্রদের 
আদৌ দায়ী কর] চলে না। কাজেই 
ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষায় লেখা 


আই, এ, কেন সম্ভবতঃ বি; এ অনার্প 


.পরাক্ষাতেও অতঃপর সম্ভব নয়। 

হিন্দী যেহেতু ভারতবর্ষের রাষ্ট্র 
ভাষা সুতরাং ভারতবর্ষের ছাত্র মাত্রই 
হিন্দী একটি অবশ্থপাঠ/ বিষয় বলে 
পড়বে এবং পড়ছেও। এতে কারে! 
আপত্তির কারণ নেই। 

বিহার বিশ্ববিস্তালয়ের অহিন্দী 
ভাষাভাষী ছাত্রের! স্কুল থেকে হিন্দী 
'পড়ছে কয়েক বছর ধরে। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় একশো! নঘরের যে হিন্দী 
পরীক্ষা নেওয়া হয় তা আরো একশো 
নম্বরের বাংলা বা অন্ত মাতৃভাষার 
সঙ্গে যুক্ত । এই ছুশো নম্বরের মধ্যে 
কোন ক্রমে ষাট পেলেই পরীক্ষার্গী- 
দের পাশ করানো হয়। এখন .এ 
হেন একশো! নম্বরের হিন্দী পরীক্ষায় 
প্রবেশিকা পাশ করে অহিন্দী ভাষা 
ছঢাষী ছাত্রদের হিন্দী জ্ঞান পরিমিত 
ছতে বাধ্য। আর এই পরিমিত 
হিন্দী জ্ঞান নিয়ে আই, এ পরাক্ষায় 


পেকাভির বিষয় কেমন করে হিন্দী 
* ছাধ্যমে লিখবে তারা। যদি তর্কের 


এবং , 


খাতিরে ধরেও নেওয়া ষায় পরিশ্রম 
করে নিয়মিত অধ্যায়ন করে হিন্দী 
মাধ্যমে লিখে পাশ, করে ও সেতো 
কেবল পাশ করাই নয়__হবিন্ী 


ভাষাভাষী মেধাবী ছাত্র যারা; তার 


প্রত্রিন্দিতা করবে কেমন করে হিল্দী 
ভাষাভাষী ছাত্রদের সঙ্গে। একথা 
নিশ্চয় অনস্বীকার্য যে একদন হিন্দী 
ভাষাভাষী ছাত্র হিন্দী মাধ্যমে ষত 
সাবলীল অনাস্থাস ভঙ্গিতে লিখবে 
অহিন্দী ভাষাভাষী ছাত্র শত চেষ্টাতেও 
কোন মতে তেমন লিখতে পারবে না! 
হৃতরাং এই বাধ্যতামূলক হিন্দী মাধ্যম 
প্রচলনে বিশ্ববিস্তালয়ের কতৃপক্ষের 
সিদ্ধান্ত কি পক্ষপাতহষ্ট নয় ? 


ভারতবর্ষের হিন্দী ভাষাভাষীরা 
যতই সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক না কেন 
অহিন্দী ভাষাভাষী সম্প্রদায়ও ভারত- 
বর্ষের নাগরিক-_ প্রজাতন্ত্র (?) ভারত- 
ধর্ষের স্বাধীন নগিরিক। তাদের 
নাগরিক অধিকার এভাবে দ্বুন্ন হলে 
ক্ষুব্ধ হওয়ার সঙ্গত কারণ থাকে । মনে 
করা ভুল, এরকম অন্তায়ের প্রতিবাদ 
কোন প্রাদেশিক মনোভাব থেকে 
উদ্ভুত। 


সংখ্যালঘু আমরা যারা বিহারে 
বাস করি অভিভাবক হিসাবে ভাই 
বোন ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দানের 
দায়িত্ব আমাদের পাপন করতে হয়। 
সেই দায়িত্ব পালনে আমাদের ষে 
বিরাট সমন্তায় পড়তে হচ্ছে তার 
প্রতিবিধান করবে কে? আমাদের 
ভাই বোন ছেলেমেয়ের! হিন্দী 
শিখবে যেহেতু হিন্দী রাষ্ট্রভাষা কিন্তু 
তার.মর্ম এই নম যে তাদের মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে পরাক্ষা দেওয়ার 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে। 
লেখাপড়া শেষ করে -জীৰনের বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে প্রতিষোগিতা করে তাদের 
জীবিকা! অর্জন করতে হবে। হিন্দী 
মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে কোনক্রমে 
পরাঁক্ষা পাশ যদিও বা করে “যোগ্যতা 
অনুসারে' তারা তো অগ্রাহ্‌ হবেই। 
কিন্ত কেন হবে? ভারতবর্ষের 
শ্বাধানত। মানে নিশ্চয় সমস্ত ভারত- 
বাসার ম্বাধীনতা। ইংরেছের মত 
অহিন্দী ভাষাভাষা নিশ্চয় প্রজাতন্ত্র (?) 
ভারতবর্ষের শাক নন ৰে বাধ্যতা- 
মূলক হিন্দী মাধ্যমের প্রচলন হবে 
যেমন ছিল ইংরেজী মাধ্যমে । 


এই অন্তায় পক্ষপাতছষ্ট শিক্ষা 
ব্যবন্থা সমন্ধে ভারতবর্ষের বিদগ্ধ 
শিক্ষাবিদেরা কি ভাবেন আর লোক 
সভায় অনসাধারণের ধার! প্রতিনিধি 
তারাই বা কি করছেন? কেন্দ্রীয় 
শাসন বিভাগে ধারা অধিষ্ঠিত সেই 
ভারতভাগ্য বিধাতার দল কি এ 
সম্বন্ধে অবগত নন। 


প্রতুল দত্ত 
রাচি 


“সরকারের মুখাপেক্ষী না 


দর্পণ 


৷ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


আমামে ব্যাপক উদাস 
উচ্ছেদ অভিযান ২ 


আসামে আগত কয়েক সহজ 
উদ্বাস্ত পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে 
থেকে 
আসামের পতিত মাটিতে নিজন্ব শ্রমে 
ধনজঙ্গল' পরিষ্কার করে নিজেদের 
সুপ্রতিষ্ঠিত 'করার চেষ্টা করছিল! 
তাদের শ্রমে সরকারী পতিত্ত 
জমিতে উৎপাদিত হয়েছে হাজার 
হাজার মণ শল্ক । ার তখনই দৃষ্টি 
পড়েছে . সরকারের-_সেই জমির 
উপর। তৎক্ষণাৎ জারী হয়েছে 
উচ্ছেদের নালিশ ; শুধু জারী হয়েই 
থাকেনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী যখন 
বলছেন ‘“‘Eviction is a crime" 
তখনই আসাম সরকারের সমস্ত পুলিশ 
বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে উদ্বাস্ত- 
দের নিজ প্রচেষ্টায় তৈরী কুটির- 
গুলি | যখন ভাক্তজোড়া আন্দোলন 
চলছে “অধিক থাস্ত ফলাও” তখনই 


আসাম-সরকার হন্তী লেলিয়ে দিয়ে. 


হাজার হাজার মণ শ্ত নির্মমভাবে 
ধ্বংল করে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন । 
কিছুদিন পূর্বে নওগা জেলার 
অন্তর্গত ‘সিদ্ধুগর' রিজার্ভ থেকে ৩৫০টি 
উদ্বান্ত পারবারকে উৎখাত করে 
দেওয়া হয়েছিল ।, বিগত তিন বৎসর 
ধরে এ উদ্বান্তরা সরকারের কাছ 
থেকে বিশেষ কোন সাহায্য না 
পেয়েও তারা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত 
করার প্রয়াস পের়েছিল। কিন্ত 
সরকার তাদের উৎখাত করলেন। 
সেখানকার উদ্বাস্তরা ঘিত'য় বারের 
জন্য উদ্বান্ত হল। তারা ৪২ মাইল 
পদত্রজে গিয়ে নওগা পুরর্বনতি অফিসে 
অবস্থান ধঙ্ঘট চালালো; তাদের 
অন্তায়ভাবে ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়ার 


প্রতিবাদে, সুষ্ঠ পুনর্বাসনের দাবাঁতে। 


উন্মুক্ত আকাশতলে অনশন ও 
অর্চাশনে কয়েকদিন কাটানোর পর 
সহরের সর্বঞ্রেণীর জনতার তৃষ্টি 
আকর্ষণ করল তারা । এই অমামু- 
ধিক উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানালো! 
সবাই। সরকার অবশেষে বাধ্য 
হলেন উচ্ছেদ কবলিত উত্বাস্তদের 
কামারপুরের নিকটবর্তী পুঠিমারী 
রিজার্ডে পুনর্বদতি দিতে । সরকারের 
প্রথম পরান্ধর এট! । 

দ্বিতীয় উচ্ছেদ অভিযান চলেছিল 
কামরূপ জেলার পলাশ রিজার্ভে 
সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দিকে 
সরকার পুনরায় তাদের ভার গ্রহণ 
করেছেন তাদের জমি দানের প্রতি 
শ্রুতি দিয়েছেন 

তৃতীয় উচ্ছেদ অভিযান আরস্ত 
হয়েছে “মিকির হিলেশ গত ১৮ই 
আগষ্ট থেকে । সশস্ত্র পুলিশবাছিনী ও 
হাতীর সাহায্যে উচ্ছেদ চলছে। উৎপন্ন 
ফসল নিলামে বিক্রী হচ্ছে। আসাম 





সরকার ও মিকির হিল জেল! 
পরিষদের নিকট বহু আবেদন করা 
লত্বেও কোন ফল হয়নি। 

উচ্ছেদ যদি অন্তায় হয়-_-তবে এই 
সখ উচ্ছেদকারীদের বিচার হচ্ছে না 
কেন ? | 

শ্রশিশির"নাগ 
সম্পাদক 
নিখিল আসাম উদ্বান্ত সমিতি 

. নওগাঁ টাউন কমিটি 


বেতারে অনুরোধের আমর 


বেতার সমালোচকের সাম্প্রতিক" 
তম সমালোচনাটি খুবই সময়োপযোগী 
হয়েছে । যে অপ্রিয় সত্যকথাগুলো 
বলা দরকার অধচ কোথাও বলা 
হয় না তাই বল৷ হয়েছে, বিশেষ করে 
“অনুরোধের আসর? সম্বন্ধে । ‘অহু- 
রোধের আসর’ সম্বন্ধে আমার কেবলই 
মনে হয় যে, এর নাম পরিবর্তন 
করে নাম দেওয়া উচিত-_'উপরোপে 
ঢেকি গেলার আমর’ । নামটা 
দীর্ঘ হলেও, সবদিক ভেবে দেখলে 
এই নামটাই সার্থক মনে হয়। এই 
তথাকথিত “অস্থুরোধের আমর টিতে 
কার কি লাভ হচ্ছে একমাত্র বেতার 
কর্তৃপক্ষ ছাড়া? যে সমস্ত গান 
শোনানো হয় তা কর্তৃপক্ষের খেয়াল- 


 খুশীমত, শ্রোতাদের অনুরোধে না 


মোটেই। আর যে ব্যাপারই এর 
মধ্যে থাক, ‘অমুরোধে'র বাম্পমাত্রও 
যেএর মধ্যে নেই, তা কর্তৃপক্ষের 
কানে পৌছতে না পারলেও অনেক 
শ্রোতাই তা বুঝতে পারছেন । 
কিন্ত উপায় কি? কচিৎ ছু একটি 
ভাপো গানের. আশায় রোজই উপ- 
রোধে ঢেঁকি গিলতেই হয়। থাক্‌, 
আশার কথা এই যে, এই উপরোধে 
ঢেঁকি গেলার কথাটা প্রকাশ করে 
শ্রোতাদের মন্রে ভাষাটা! যথাস্থানে 
পৌছে দেবার ব্যবস্থা আপনার] করে- 
ছেন এবং এজন্ত আপনাদের অশেষ 

ইতি-- . 
জবীবীরেশ মজুমদার 
৯৫,৩সি, হাজরা রোড 
কলিকাতা---২৬ 


খন্ডবাদ। 


বেতারে শ্রোতাদের পরের 
উত্তর 


আপনাদের পত্রিকায় আকাশবাণী 
কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ও পরি- 
চালনা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে সমা- 
লোচনা থাকে! আমি গত কয়েক 
মাস যাবৎ আকাশবাঞ্ীর “সবিনয় 
নিবেদন”-এর আসরে (কলিকাত]) 
কয়েকটি চিঠি দিয়েছিলাম উত্তর চেয়ে 
কিন্ত আজ পর্যন্ত সেই সব চিঠির উত্তর 
পাই নাই। অবশ্য সবিনয় নিবেদনের 
আসরে বলা আছে “আমর! সেই সব 
চিঠির উত্তর দেব যে সব চিঠির উত্তর 
অন্ত শ্রোতার কাজে লাগবে 1” 

কিন্ত নিয়মিত এ আসর 


চিঠির উত্তর দেওয়া! হয়। যে সব 


করার পর আকাশবাণী ( কলিকাতা 


শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


শুনলে বুঝতে পার। যায় কি ধরণের 


চিঠির মূল কথা বেতার কর্তৃপক্ষের ও 
অনুষ্ঠানবলীর প্রশংসা, সেই সব চিঠির 
উত্তর দেওয়া হয়। যাক্‌-_ Md 
আমার কয়েকটি মূল প্রশ্ন এর 
আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি কি দয়! 
করে বেতারের হয়ে উত্তর দেবেন। 
আশা করি পাব। এই সব প্রশ্ন 
আকাশবাণী কলিকাতা কেনের 
সবিনয় নিবেদনের আসরে পাঠিয়ে- 
ছিলাম। 

১। আর কতদিন “গান্ধী চর্চা” 
চলবে? | : 

আকাশবাণী কি গান্ধী চচ্গ নিয়- | 
মিত ভাবে করে যাবেন? তবে, : 
পূর্বের মত উক্ত সময় বিকল্প অনুষ্ঠান 
চাই বিনা বিলম্বে । নচেৎ গান্ধী চর্চা 
বন্ধ হোক । 

২। প্রতি বছর “বাংলার নিজন্ৰ 
সংগীত” নামক একটি অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা হোক্‌। আশা করি উদ্ত 
ব্যবস্থায় সরকারের কোন ক্ষতি 
হবে না? 

৩।. গান্ধী চর্চার মত মাত্র এক 
বহর (সপ্তাহে « মিঃ) “নেতালী 
আত্মকথা” প্রচারের ব্যবস্থা করা 
হোকৃ। আশা করি কর্তৃপক্ষ বিন! 
বিলম্বে উক্ত : অমুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করবেন। | 

৪। অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে * 
(প্রতি শনিবার রাত্রি »৩০ মিঃ ষে 
অনুষ্ঠান হয়) কি রবাজ্র সঙ্গীতের 
স্থান নেই? 

উক্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কর! যায় 
নাকি? 


€। রাষ্ট্র যখন শোকে নিমগ্ন, 
সরকার যখন আট দিন রাষ্টায় শোক 
পালন করছেন, তখন “আকাশবাণী” 
তথা সরকার “সানাই” ব্যবহার করে 
কি করে? ভারতের শিক্ষামন্ত্রী 
মৌলানা আজাদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার . 








সানাই বাজনা (৩০ মিঃ) 
করলেন কি করে--ষেখানে 
অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেল? আপনারা 
দয়া করে কি এর উত্তর দেবেন? 

৬। গত এক বছর ধরে হেমন্ত ' 
মুখার্জার কোন আধুনিক গানের 
রেকর্ড বাজানো হচ্ছে না কেন? তাঁর 
কি কোন আধুনিক গানের রেকর্ড 
নেই? না শিল্পীর নিষেধ আছে? 

ব্যক্তিগত আক্রোশ আর কতান 
চলবে? 

বহু আশা নিয়ে এই প্রশ্নগুলি 
পাঠালাম, এখন আপনি সম্পূর্ণ নির- 
পেক্ষভাবে গরশ্নগুলি বিবেচনা করে 
আলোচন! করবেন বা উত্তর দেবেন । 

আশা করি আপনারা নিয়মিত" 
ভাবে প্রতি সংখ্যার বে তার সমালোচনা 


করে যাবেন। i 
নমস্কার জানবেন। 
বিনীত 
I প্রীমুবোধ মুখোপাধ্যায় ! 


শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


গুকারণ্য পরিকপ্পনা | চিত্রালোচন! 


(২য় পৃষ্ঠার পর )- 
জন্য এই ধরণের হাজার হাজার কর্মী 
" দরকার হবে। এখানে উল্লেখ কর! 
| যেত পারে যে বিরাট কোন পরি- 
" কল্পনার জন্ত প্রয়োজনীয় লোকবল 
সেই স্থানে পাওয়া যায় না। আর 
তা ছাড়া কোটি কোটি টাকাই যখন 
খরচ করা হচ্ছে তখন দণ্ডকারণ্যে 
যারা গিয়ে বাস করবে তাদের 


জীবিকার্জনের সুযোগ করে দেওয়াই 
উচিত! বাইরের লোক এনে কাজ 
করালে তাতে ভবিষ্যৎ অধিবাসীদের 
আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে | সুসংবদ্ধ 
অর্থনীতিক ভিত্তিতে আদর্শ পল্লী ও 
কলোনী গঠন করা হবে-_পরিকল্পনা- 
বিশেষজ্ঞ দলই তাঁর বিস্তারিত পরি- 
কল্পনা রচনা করবেন । - 
(৪) কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার 
৭ পরিকল্পনা £-_পথম পর্য্যায়ে প্রয়োজন 
হবে রাজমিপ্তিরি, ছুতার, কামার, 
ড্রাইভার, ক্লিনার, মেকানিক, ফিটার 
“প্রভৃতি দক্ষ কর্মীর। এ ছাড়াও 
মেশিনম্যান, ওয়েলভার, লেদম্য।ন, 
ডিলার, অপারেটার প্রভৃতি শ্রেণীর 
১ কর্মীর যথেষ্ট চাহিদা থাকবে । 
দের গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই 
চাহিদা বাড়তেই থাকবে। দক্ষ 
কর্মীর চাহিদা পূরণের জন্তু অনেক- 
গুলি কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা কেন্ত 
হবে। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ 
চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার 
কর্মন্থচী রচনা করা হবে। ঠিক 
হয়েছে, একটি ওভারসীয়ার শিক্ষা 
»কেন্ত্র, একটি পলিটেকনিক, দুটি 
ওয়ার্কশপ, করাতকল এবং ছুতার, 
তাঁতী প্রভৃতি কর্মীদের উৎপাদন কেন্ত্র 
থাকবে । এই অঞ্চলের পল্লীতে যে- 
সব ঘরবাড়ী, বিগ্ভালয়, ভিসপেনসারী 
,বারোয়ারী ঘর নির্মাণ করা হবে 
সেগুলির জন্ত হাজার হাজার দরজা, 
জানাল! লাঁগবে। প্রতিটি উদ্বান্ত 
ছুতারকে এই কাজে নিয়োজিত করা 
যেতে পারে । তেমনি কামার, রাজ- 
মিস্তিরিদের কাজেরও অভাব হবে 
না। 
" (৫) অন্তান্ত কা জঃ_ নির্বাচিত 
কতকগুলি স্থানে বহুমুখী খামার 
বিভিন্ন শস্তের 










































সম্বন্ধে সাহায্য ও পরামর্শ দেয়া হবে 
এগুলির প্রধান কাজ। এ ছাড়াও 
প্রথম পধ্যায়ে হবে ফলের বাগিচা, 
ডিম ফুটানোর কেন্দ্র, মৃত্তিকা গবেষণা- 
গার, ব্যাপকভাবে মৎস চাষ, ছোট 
ও মাঝারি সেচের কাজ । জলবিদ্যুৎ 
না পাওয়া পর্য্যন্ত ডিজেল-জেনারেটার 
চালিয়ে বিভিন্ন কাজের জঙ্ বিদ্যুৎ" 
শক্তি সরবরাহ করা হবে । 
(৬) ভরিষ্যতের পরিকল্পনা := 
এই সব বিতিতমুখী কাজ চালাবার 
সঙ্গে সঙ্গে একদল পরিকল্পনা- 
| বিশেষজ্ঞ, স্থপতি, অর্থনীতিবিদ, 
|. ইঞ্জিনীয়ার ও সমাজ-নৃতত্ববিদ্‌ বিভাগীয় 
বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই অঞ্চলের 
সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা 
করবেন যেখানে প্রকৃতির দান 
| আজ সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ 
| আহরণে আরও উদ্ভোগী হতে হবে। 
এব জন্য চাই সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা-_ 
, এবং কেবলমাত্র এই পথেই সুদৃঢ় 
 সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে 
তোলা সম্ভব | 


+ ঈাড়াল তাঁর ওপর । 


_গেভারঙের শিকার 


দর্পণ 


বাহাদুর মার্কা ছবির বাংল৷ সংস্করণ 


বাংলা পাঠা অভাব ছিল 
অনেকদিন থেকে- স্টান্ট ছবির-- 
সে অভাব কিছুটা মেটাবার ' জন্য 


পদক্ষেপ করেছেন মঙ্গল চক্রবর্তী তার- 


“শিকার” ছবিখানি উপহার ঙ্গিয়ে। 
অবনত বোম্বাই ষ্টাণ্ট-ছবির মতো 
অতোটা, নর, বাঙীলী-চক্ষুলজ্জার 
পালিশটা আছে ছবিখানিতে | মানে, 
ফিলজফির কথা, পরলোকতত্বের কথা, 
অহিংসার কথা ইত্যাদি যা সব ষোগ 
করলে চেহারাটা একটু ভব্য থাকে, 
সেটা করা হয়েছে। আর সেই 
সঙ্গে যোগ কর! হয়েছে রঙ তবে 
সেটাও “বাঙলার দ্বিতীর সম্পূর্ণ 
রঙীন ছবি* বলে প্রচারেও একটা 
ষ্টাণ্ট" দেওয়ার সুবিধে করে নেওয়ার 
জন্তেই। তা নয়তে। এমন কিছু 
বিষয়বস্ততে নেই যাতে রঙের প্রয়োজন 
হতে পারে, আর অতিরিক্ত শোভা 
খোলাবার' জন্তে রঙের প্রয়োগ, 
সেদিক থেকেও কোন. সাফল্য অর্জন 
সম্ভব হয়নি, ভার কারণ, রঙ কিভাবে 
ভাল খুলতে পারে সে বিষয়ে এদেশ 
‘বেশ জ্ঞান আছে তার তেমন দৃষ্টাস্ত 
পাওয়া গেল না। 
# য় সঃ 
কাহিনীটির মধ্যে শুধু পরিপুষ্ট 
চিন্তাশক্তির কেন, সাধারণ রসাশ্রিত 
উপাদান সমাবেশেরও কোন রকম 
দক্ষতার একাস্ত অভাব দেখে বুঝতেই 
পারা যায় না, কিসের আকর্ষণে 
একাছিনী চিত্রামিত হবার ন্ত 
আদপেই নির্বাচিত হয়েছিল। তার 
ওপর আবার তোলা হয়েছে সাধারণ 
বাঙলা ছবির চেয়েবেশী পয়সা খরচ 
করে! রাসবিহারীলাল (“তাসের 
ঘর”) রচিত কাহিনীর আরস্তে নায়িকা 
ফুলশয্যার রাতেই বিধবা 
ওয়া হলো তাঁকে একবার 
কলর ছুটিতে, তার ভগিনীপতি 
রাজীবের কাছে জোড়হাটে পাঠিয়ে 


দেবার জন্তে। সুজাতা €স পৌছ-. 


বার আগেই ভিলেন গি. চৌধুরীকে 
দেখে বোঝা গ্রেল এ খার যতো 
ব্যাপার ঘটবে। ঘটিতেও লাগলো 
তাই। দিনকয়েক পরে এলো 
রাজীবের আবল্য বন্ধু অরিন্দম ৷ দেশ 
বিদেশের বনে জঙ্গলে শিকার করে 
বেড়ায়। শুক থেকেই অরিনামের 
বাকা বাকা কথায় .চৌধুরী বেঁকে 
অরিন্দম অবশ্ত 
স্ুজাতাকেও ছেড়ে কথা কইলেনা। 
সুজাতা এসেই এক আশ্রমের যুবক 
সন্যাসী দীপক্করের (এ মন্াসী 
পিকনিকেও যায় ) কাছে দর্শন শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করছিল, অরিন্দম এসে 
দীপঙ্কর সংসার থেকে পালিয়ে, আর 
সুজাতা নিজের কাছ:থেকে পালিয়ে 


বাচতে চায় বলে টার 
ওদের হুজ্বনের চিন্তা গেল ঘাবড়ে । 
এদিকে অরিন্দমের ফাটাকাটা কথ! 
চৌধুরীকে ক্রমেই ক্ষেপিয়ে তুলতে 
লাগলো । সুজাতাও ক্ষেপে উঠছিল 
কিন্তু. রাজীবের কাছে যেই শোনা 
অরিন্দম পিতৃমাতৃহীন এবং এই 
ছুঃখেই-সে ছযর়ছাড়ার মতো ঘুরে ঘুরে 
বেড়ায়, ব্যাস সেই থেকেই সুজাতার 
মন পড়লো! অরিন্দমের ওপর । একদিন 
ঠিক হলো শিকারে যাওয়ার, সবাই 
যাবে, এমন কি সুজাতা সন্যাসী 
দীপঙ্করকেও জঙ্গলে এনে ফেললে 
তার্দের  দলে।, ' চৌধুরী 
পেল এই যোগ । গাইডের 
সঙ্গে যড়ফন্ত্র করে অরিনমকে 
নিক্ষেপ করালে গণ্ডার ধরার ফাঁদে ৷ 
বলা বাহুল্য, অরিলাম বেঁচে উঠে 
এলো । ওদিকে কিন্তু চৌধুরী তখন 
ক্যাম্পে বসে সুরার নেশায় আনন্দমত্ত 
তার পথের কাটা সে সরিয়ে ফেলেছে 
ভেবে । রাত দুপুর পর্যন্ত অরিন্দম 


' ফিরে না আসায় তাঁর খোঁজে উৎ- 


কিতা সজ্জাতা ক্যাম্পে যেতেই 
সেই সুযোগে চৌধুরী গিয়ে 'ধরলে 
স্থজাতাকে । দীপদ্কর এসে সুজাডাকে 
চৌধুক্সীর হাত থেকে রক্ষা করলে 
কামনা আর অব্যক্ত রাখতে পারলে 
ন!। সন্যাসীরও এহেন আচরণে 
হদয়ভঙ্গ হয়ে; সুজাতা ছুটলে! জঙ্গলের 
দিকে। এদিকে অরিন্দম ফিরে 
এসে তার ক্যাম্পে স্থজ্জাতান্দ ভূতে 
দেখে হাতে তুলে নিয়ে ( পাশাপাশি 
ক্যাম্পে আত্মীয় স্বজন সব রয়েছে, 
সেমুখে না গিয়েই ) তৎক্ষণাৎ ষেন ‘ডগ 
সেম্স'এর গুণে সেও ছুটলো জঙ্গলে! 
সুজাতা ছুটতে ছুটতে চিদ্তাবাঘের 
সামনে পড়ে অজ্ঞান হতেই অরিন্দম 
হাজির, কিন্ত Re চালাতে গিয়ে 
তন্থে গুলি নেই 


তারপর বাঘে মানুষে লড়াই। 
অরিন্দম বন্দুকের ঘায়ে এবং শেষে 
ছোরার দ্বায়ে বাঘকে শেষ করে 


চললো । 
El য় bd 
বাঘের সঙ্গে কুপ্তি করে তাকে 
ঘায়েল করে নায়িকাকে উদ্ধার করা, 
আবার তার আগে তীর দিয়ে সাপ 
মেরে নায়িকার প্রিয্ব পাত্র ভাগনে 
বাবলুকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা 


-করা, এমনধারা কাও, আর সেই সঙ্গে 
'গা-ঘেষা ফ্লার্ট মেয়েকে ( চৌধুরীর 


বোন ), যেমন তেমন ভিলেনকে ও, 
আবার সয্যালীকেও সমানভাবে বাঁকা 
কথায় ঘায়েল করে দেওয়া, আর 
কথাগুলো বখন অরিন্দমবেশী উত্তম 
কুমারের, তখন এক শ্রেণীর দর্শককে 
আর-রোখে কে? তা নয়তো, ছবি- 
খানি কোনদিক থেকেই তৃপ্তি দেবার 
মতো বা প্রশংসা করার মতো কিছু 


(চৌধুক্রীর লোক - 
আটে গুলি সরিয়ে রেখেছে )।- 


দিতে পারে না। সুদূর আসামে গিয়ে . 


অনেকাংশ তোলা, ওখানকার প্রকৃতিতে 
রঙের অভাব নেই, কিন্তু দৃণ্তগুলি 
এমন ফ্যাসফেসে ষা শোভা বৃদ্ধির 
চেয়ে শ্রীহীনতাই প্রকাশ করছে। 
আসামের পরিবেশ বলতেও কিছু 
ফোটেনি-_পার্টিতে ভরতনাট্যম নাচ, 
আবহ সঙ্গীতে বাংলা ঝুমুর জাতীয় 
গান পরিকল্পনা শক্তির দৈম্ভ আরো 
ফুটিয়েছে একস্থানে একটু নাগা নাচ 
ছাড়া আসামের কোন পরিবেশ নেই। 
হেমস্ত মুখোপাধ্যায়ও সঙ্গীত পরি- 
চালনায় নতুন করে কিছু ভেবেছেন 
বলে মনে হল না। উত্তমকুমার ছাড়া 
বিভিন্ন চরিত্রে অকন্ধতী মুখোপাধ্যায়, 
নমিতা সিংহ, ভারতী দেবী, কমলা 
মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, 
অসিতবরপণ, অমর মল্লিক, মিহির 
ভট্টাচার্য, স্বরূপকুমার প্রভৃতি অনেকেই 


আছেন, কিন্তু চরিত্রগুলির কোনটিই 


দাড়াবার জোর পায়নি মোটেই। 
তাই ওদের মধ্যে ভীতু কেরাণী রাম- 
সদয়ের চরিত্রে অমর মল্লিকের কথায় 
কথায় ভুল ইংরেজী শব্দ প্রয়োগে 
হাসানোটাই আমো দেয় | আলোক- 


চিত্র গ্রহণ করেছেন সুহদ ঘোষ । 
০০০০ 


বিশ্বভারতী 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


of changes.”....., “50 long 
as I retain that responsible 
post, it does not seem proper 
to me that my existence as 
such should be. forgotten and 
that I should be ignored in this 
way.” 
ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 

৮ই সেপ্টেম্বর রধীন্দ্রণাথ এসকল 
অভিযোগ স্বীকার করে করজোড়ে 
ক্ষমাভিক্ষা করেন এক চিঠিতে। 
তারপর জানান যে একটি প্রভাব- 
শালী দলের চাপে তার প্রতি 'কর্ম- 
সমিতির কোন আস্থা নেই বলেই 
তিনি এ চিঠি পেশ করেন নি। 

রধীন্দ্রনাথ যে প্রতাপশালী দলের 
ইংগিত করেছিলেন, সেই দলই এখন 
সমস্ত ক্ষমতা দখল করেছেন। 
এখন এ দলটি প্রকান্তে এসে 
দাড়িয়েছে এবং এমন একজনের নাম 
উপাচার্যের নামের তালিকায় প্রথম 
রাখা হয়েছে ধার যোগ্যত। সম্পর্কে 


। ইতিমধ্যেই বাংলা ও ভারতবর্ষের 
অচৈতন্তা সুজাতাকে নিয়ে ফিবে ? 


শান! সংবাদপত্রে সন্দেহ প্রকাশ করা 


হয়েছে। শ্রীনেহরু শ্রন্থধীররঞ্জন 
দশকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য হওয়া 
সম্পর্কে এক চিঠিতে বলেন 


“The best person be chosen, 
preferably one who would be 
unconnected with internal dis- 


putes. ..... somebody should 


be elected who would uphold 
the dignity of the Institution.” 
ভীতপনমোহছন "Internal 
এi5PUtes”এর সঙ্গে অঙ্নাঙ্গী জড়িত 
এবং প্র '*নের মর্যাদা কতখানি 
তুলে ধর" 4 তা”ও অজানা নেই। 
রবীন্দনা কেন যে তাকে শাস্তি- 
নিকেত র সীমানায় প্রবেশ করতে 
নিষেধ রেছিলেন, সেই প্রশ্নই এখন 
আবার অনেকের মনে আগছে। 


বুদ্ধির ঘোষণা করেছিলেন তা ' 


ট্রাম ধর্মঘট 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

আবদুস সত্তার এবং পরে ডাঃ রায় 
অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শ্রমিকদের 
দাবী বিবেচনা না করতেন। শেষ 
অবধি ডাঃ রাফ্সে সধ্যস্বর্তায় বিরোধ 
নিষ্পত্তি হয়েছে । ডাঃ রায় গ্রতিশ্রতি 
দিয়েছেন যে কোম্পানীর তরফে থে 
সব সুবিধা দেবার প্রতিশ্রতি দেয়! 
হয়েছে তা কার্যকরী করা হবে, কিন্ত 
বর্তমান ভাড়ার হার বজায় থাকলে 
কোম্পানীর পক্ষে তা সম্ভব হবে কিনা 
বিচার করবার ভার একজন জজের 
উপর দেয়া হবে। যদি দেখা যায় যে 
কোম্পানীর আধিক সঙ্গতি নেই তবে 
অবশ্যই ভাড়া বৃদ্ধি করবার অনুমতি : 
দেয়া হবে। 

কোম্পানী-ষে কোন সাহসে ভাড়া * 
বলা 
মুষ্বিল। মনে হয় তাদের আশ! ছিল, 
মজুরী বৃদ্ধির প্রলোভন শ্রমিকদের 
পক্ষে অবহেলা করা অসম্ভব হয়ে 


দাড়াবে । সুতরাং ডাঃ রায়ের 
পরামর্শের বিরুদ্ধেই তীরা তাদের . 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন । 


এদিকে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ঘোষণা 
করেছিলেন যে তারা ভাড়া বৃদ্ধি কিছু* 
তেই স্বীকার করবেন না। তারা, 
আন্দোলনের হুমকীও দিয়েছিলেন । ' 
ডাঃ রায় ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে বলেই মনে 
হয়, কিন্তু অবিলম্বে ভাড়া বুদ্ধি 
করলে যে রাজনৈতিক জটিলতা দে 
দিত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে 
বিবেচনা করতে হয় সুতরাং তিনি 4 
কোম্পানীকে বলেছিলেন “অবিলম্বে? । 
ভাড়া বৃদ্ধি অযৌক্তিক । 

অবস্থাবিপাকে পড়ে কোম্পানী 
তার ঘোষণ! প্রত্যাহার করে, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে জানায় যে শ্রমিকদের 
মজুরী ইত্যাদি বৃদ্ধির যে ঘোষণা কর! 
হয়েছিল তাও মুলতুবী রাখা হবে। ৷ 
সমগ্র বিষয়টি একটি নিরপেক্ষ. 
আদালতের সামনে উপস্থিত করে 
বিচার করে দেখা হবে। 

ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত রাখা, শ্রমিক 
নেতাদের পক্ষে অন্ততম জপ । কিন্তু 
তাদের সমস্তা হলো! শ্রমিকদের সামাল 
দেয়া। এক পয়সা হাতে না পেয়ে 
শ্রমিকের! কাজে ষোগ দেবে এ আশা 
করা বৃথা । নেতারা তা করবার চেষ্ট] 
করলে হয়ত ইউনির়নগুলোই ভেঙ্গে; 


যেত। 
আবার ডাঃ রায় তাদের পরি- ' 





ত্রাণের পথ করে দিলেন। তিনি | 


তাঁদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন ষে | 
বর্ধিত মজুরী কার্যকরী করা হুবে .কিন্তব 
আদালতের রায় পাবার পরে।। 
ধর্মঘটের শেষ অবস্থায় দম] 
সাহেবের, করণীয় একরকম কিছুই । 
ছিল না। সরকারী তরফে সব 
দায়িত্বইই ডাঃ রায় গ্রহণ করেন। 

এদিকে, কয়েকটি ছোটখাট দাবী 


' নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে শ্রমিকনেতাদের 


সম্তোষজনক সমঝোতা হয়। দুদ্বিকে 
অবস্থা সামাল দিয়ে যুক্ত কমিটি ধর্ম- 
ঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করেন এবং 
শ্রমিকদের সাধারণ সভায় তা সর্ব" 


সন্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৬২. 


নে 


-৯০ 








আন্তর্জাতিক উত্তেজনার ঘাঁটি বদল 
পশ্চিম এশিয়। থেকে পুর্ব এশিয়ায় স্থানান্তর 


চি 


»(দর্পপের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


আবার যেন কানের কাছ দিয়ে একটা ফাঁড়া কেটে গেল। অনেকে 

_. মনে করেছিলেন যে, ১৯৫০'এ কোরিয়ার যণ্ধের মতো. আরেকটা যুদ্ধ 
বৰে লেগে গেল চন দেশে । সৌভাগ্য লাগোন। শোনা যায়, শ্রী চিয়াং 

কাইশেক্‌ নাকি অত্যদ্ত মর্মাহত: হয়ে আছেন! J 

| জুলাই মাসে ইরাকে বিপ্লবের “পর লেবানল-জর্ভনে আমোরিকা- 
ইংরেজ সৈন্য অবতরণে এই-য্যদ্য-জেগে-গেল জাতীয় একটা বিশ্বৰ সংকট 

,এসেছিল। য্যম্বচী লাগোন। আমোর্কা- ইংলণ্ডও চায়নি, রাশিয়াও, 
চায়নি । আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে' সরগরম করে খবর বেরতে লাগল, 


চাঁন এন্তার কামান দাখচ্ছে কুয়েমা ও মাংস; দ্বীপে । 


আবার একটা 


হৈচৈ লেগে গৈল৷ সারা পৃথিবীতে £ দ্রামে-বাসে' “পকেটমার” কথাটা 
শোনা গেলে যে অবস্থাটা হয়, তারই একটা “ওয়াশ্ডি এডিশন। 


আমার আপনার সৌভাগ্য, 
কণ্টকটারদের ও শ্রীচিয়াং-এর দুর্ভাগ্য 
এবারেও যেন লাগলনা যুদ্ধাটা। 
ওটা এই মুহূর্তে না চাইছে “্মহাচীন,” 

. না চাইছে “মহামেরিকা 1” ( কিন্তু, 
মনে হয় নাকি, যে, এই সব ঘটনা- 
গুলো যেন . পৃথিবীর লোকদের 
হুশিয়ারী করে দেওয়ার লক্ষণ 
যেমনি হঠাৎ গা ম্যাজম্যাজ করা, গা 

. শিরশির করা ম্যালেরিয়ার মহাক্রমণের 
উপক্রমণিকা ? ) 

‘আসল ব্যাপারটা" তলিয়ে দেখা 
ষাক। চীন হঠাৎ কিছু কামান 
দাগতে আরম্ভ করেনি কুয়েময়; মাত 
ইত্যাদি উপকূলবর্তী দ্বীপগুলির 
উপর । নেহাৎ সখ করে কমিউনিষ্ট 


/ চীন বোম-বাজী করে দেওয়ালী. 


উৎসবও করছেনা । কারণ আছে। 


₹ দুঃখের বিষয় এই, যে, ভারতবর্ষের 
সমস্ত সংবাদপত্র বুটিশ সংবাদ- 
. সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টারের উপর 
এতো নির্ভরশীল, যে, অনেক সময় 
আমরা হেতুগুলো আর খুঁজে পাই 
না। চীনদেশের ছু-একটা কাগজ 
“পিকিং রিভিয়ু” ) 


" (যথা এবং 
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আমেরিকারও দু-একটার (যথা, নিউ- 
ইয়র্ক টাইমস্‌) উপর ভাল নজর 
রাখলে দেখা যায় বিশেষ একটা 
ব্যাখ্যামূলক জিনিয়। অনেকটা 
এমনি | ্‌ 
লেবানন-জর্ডন নিয়ে গগুগোল 
লাগার সংগে সংগে শ্রচিয়াং “এলো- 
মেলে! করে দে মা” বলে উল্লসিত 
হয়েছিলেন। বড়গোছের কিছু লেগে 
যাবে সেই “আশার” উনি আগ বেড়ে 
ছকে ঘুটি সাজাতে লেগে গেলেন। 
ষদি মহাযুদ্ধ লেগে যায়, তাহলে সত্বর 
সৈন্য নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে হবে 
ফরমোঁজা থেকে চীনদেশে, চীনদেশ 
জয় করার লোভে (চিয়াং বহু- 
বার ঘোষণা করেছেন এ-কথ।৷)। 
সেই ১৯৪৯ সনের কথা i চিয়াং 
পিছু হট্‌তে হতে সরে পড়লেন ফর- 
মোজা দ্বীপে, যেটার চৈনিক নাম 
হল তাইওয়ান্‌, যে দ্বীপের এক অংশে 
নেতাজী দেহ রেখেছেন বলে প্রকাশ । 
চেটেপুটে চিয়াং প্রায় ৬ লক্ষ 


- সৈন্তসামন্ত নিয়ে তাইওয়ানে পৌছন 


আমেরিকার অনুগ্রহে এবং উপকূলের 
কতগুলে| দ্বীপও দখলে নেন, যধা 
কুয়েময়, মাৎস্থ/, পেস্কাডোরেস্‌, 
আরো অনেক ৷ ১৯৫০-এন প্রথম 
দিক অবধি আমেরিকার অনেকটা 
ধাবপা ছিল যে, তাইওয়ান ইত্যাদি 
শেষটায় তো যাবেই এ কমিউনিষ্ট 
চীনের হাতে 2 কী হবে চিয়াংকে 
বেণী উক্থিয়ে। কিন্তু এল কোরিয়ার 
যুদ্ধ। সেই ১৯০৫-এ প্রথম হেরে- 
ছিলো যুদ্ধে এশীয় কোন শক্তির কাছে, 
(জাপান) প্রথম ইউরোপীয় শক্তি 
(জার আমলের রাশিয়া )। ইভি- 


হাসের অমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল 


যখন চীনের গধ-সৈন্তের হাতে যুদ্ধে 
হারলো (বস্তুত) মহাশক্তি আমেরিকা 
১৯৫০-৫১-এ কোরিয়ায় । আমেরিকা 
তাইওয়ান্‌ ইত্যাদি নিজের জন্তে 
রেখে চীনের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ব্যুহ 
রচনা করল, প্রয়োজনমত চীনকে 
ঠাণ্ডা করার জন্তে | 

তাই ১৯৫০ থেকে মাকিন সপ্তম 
নৌবাহিনী .টহল দিল তাইওয়ানকে 


কেন্দ্র করে। ১৯৫৩-তে তাই 
প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ঘোষণা 
করলেন নতুন নীতি চিয়াং-এর 
ভবিষ্যতের সংগে আমেরিকার ম!মুষ- 
দের ভাগ্য মিশিরে । এরই ফলস্বরূপ 
মাকিন কংগ্রেস ১৯৫৫-তে প্রস্তাব 
করে ক্ষমতা দিল প্রেসিডেন্টকে ৷ - 
উনি তাইওয়ানের নিরাপত্তার জন্ত 
ইচ্ছা করলে আমেরিকার, সামরিক 
শক্তি নিয়োগ করতে পারেন। 
(চিয়াংংকে আর কে নাগাল পায়) [! 
অথচ কোয়েময়, মাৎসু দ্বীপ 


চীনের দোরগোড়ায় । চীনের আময়. 


বন্দরের উপকূল থেকে কোয়েময় 
তিন থেকে পাঁচ মাইল) মাতসু প্রায় 
দশ মাইল।. ছোটখাটো আরো 
অনেক অমনি দ্বীপ আছে যেগুলো 
চিয়াংংএর মারফতে আমেরিকার 
দখলে ; যার অনেকগুলোতেই রয়েছে 
চিয়াং-এর সৈন্তসামস্ত 
যা থেকে লাফিয়ে আক্রমণ করা চলে 
চীনকে । 


মোতায়েন ; 


দোরগোড়ায় আড্ডা জমিয়ে বস্থক | 
ছর্দিন পরে এঁ সব দ্বীপকে “উল্লজ্বন 
স্থান” করে আক্ৰমণ চালাক্‌। 

"নাকে সর্ষের তেল দিয়ে কোন্‌ 


,দেশ কবে দেখেছে এমনি ব্যাপার, 


কিনা দেখবে? এটা নেহাতই 
বাস্তবতার কথা । আনো অনেক 
ছোট ,কথাই ধরুন না। রাজশাহী- 


- মুশিদাবাদ সীমান্ত অঞ্চলে একটা “চর” 
পাকিস্থান নিয়ে গেলে পশ্চিম বাঙলায় 


আমরা কী করছি? কিন্বা ওরাই বা 
কী করে? কী হয় আসামের ছোট্ট 
সীমান্ত অঞ্চলে গ্রামের দখল 
নিয়ে? আমরা চালাই রাইফেল, 
মেসিনগান ; চীনারা ' ঘাজিবারুদ 
ভাল চেনে-_চালায় একেবারে কামান 
- রাশিয়ার যুদ্ধ কৌশলে । এবং এই 
পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা ষায় প্রধানমন্ত্রী 
নেহরুর ঘোষণা, যে, ওটা চীনের 
নিজস্ব ঘরোরা ব্যাপার, আমাদের কিছু 
বলবার নেই, বলবার হকৃ-ও নেই ৷ 
কিন্তু ৬০-কোটি লোকের দেশে 


শ্ক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ 


পপ 


বাড়াচ্ছে_-সংকট জনক অবস্থা ট 
করছে মাকিনি দখল তাইওয়ানে, ও 
সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি । কোয়েময় 
দ্রীপেও আরো সৈম্ত নামানো হচ্ছে। 
এই সমস্তের পশ্চাতে রয়েছে 
ওয়াশিংটন । 






( রিপোর্টে আমেরিকাব 4 


আক্রমণসূলক অনেকগুলি ঘটনার রী 


উল্লেখ করা হয়েছে আমেরিকান 
সংবাদ-প্রতিষ্ঠানর ইউ-পি ও এপি 
উদ্ধৃত করে )। 


কিন্ত, কাছির জোর খুঁটিতে! 
খুঁটি রাশিয়া। এখন বোঝা যায়, 
গত ৩১-শে জুলাই বলা-নেই-কওয়া- 
নেই কেন ক্রুশেভ, পিকিং-এ গিয়ে 
পুরো চারদিন সলাপরামর্শ করে" 
ছিলেন। 
ভোরেটশার থেকে আরম্ভ করে 
কোনো “এক্‌স্পার্ট”-এর এ-কথা 


মনে হয় নি। তখন বিরাট পণ্ডিত» 
সেজে এ'রা বেদ্বাক্য উচ্চারণ করে . 


মুর্খ এশিয়া-বাসীদের বলেছেন, যে,” 
তার মানে জুশেভের আত্মসমর্পণ 
মাও সে-হু-এর কাছে-_চীন- 

রাশিয়ার ঘরোয়া কলহ এই লাগল 
বলে। অথচ, এখন, নিউ ইয়র্ক 
" টাইম্্«এর মতো উন্নাসিক কাগজও 
'বলছে, উহু আসলে ব্যাপার ছিল _ 


ফদ্পমোজ! নিয়ে যে-কোন মুহুতে 


বিক্ষোরণের সম্ভাবনা রর 


মাও সে-তুং চীন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে ' 
এনেছেন পুরো বাইশ বছর যুদ্ধ করে । 
ওটাকে চীন খুব ভাল চেনে। জানে, 
চিয়াং ও আমেরিকা কী চায়, সুযোগ 
পেলেই কী করবে। জানে, চীনের 
আশেপাশে আমেরিকা ও চিয়াং-এর 
কী পরিমাপ সৈন্ত সামস্ত। যথাঃ 
(নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌, ৭ই সেপ্টেম্বর ) 
তাইওয়ানে--চিয়াং সৈন্য, ৬ লক্ষ) 
কাকফিনি--৪,৫০*$ ফিলিপিন্দ_ 
১০,১০০ মার্কিনি ; ওকিনাওয়া দ্বীপ 
৫৪,০০০ মাকিনি; সপ্তম নৌবহর-_ 
৭০১০০* সৈন্য ৫০টি যুদ্ধ জাহাজে ; 
জাপানে _-৭৫,০০০) দক্ষিণ কোরিয়ায় 
_ আরও ৫০,০০০ মার্কিনি !!! 


এই বাতাবরণে যখন যোগ হল 
লেবানন-জর্ডনে সৈন্ত নামানো, চিয়াং 
তখন “আশা” করল, এই স্থুযোগ 
এল। দলে দলে চিয়াং-এর সৈম্ 
সামস্ত ও রসর্দে ভরতে লাগল চীনের 
উপকূলবর্তী দ্বীপ কোয়েময়, মাহস্গ 
ইত্যাদি । এই সব দ্বীপ থেকে 
গচিয্াংকী-র!” ( ইয়াংকী নয় ) কয়েক- 
বাব পূর্ব চীনের উপকূলবর্তী কয়েকটা 
গ্রাম ও সহরে কয়েকবার কামান 
দাগিয়ে ক্ষতিগ্রন্থ করে (পিকিং 
রিভিযু হর! সেপ্টেম্বর )। যতো 
স্বস্তির দোহাই দাও না কেন, চীন 
স্বভাবতই দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে 








সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়োলংটন স্কোয়ার, 


দম্পাদক-_্লীন্রজেন্দুচন্দ্র ভট্টাচার্য 


পারে না, ষে, চিয়াং সৈন্য সামস্ত নিয়ে 


চীন কি আট-নয় বছরে এতো শক্তি- 
শালী হয়ে গেল, যে, আমেরিকার 
সংগে লড়তে চায়? আসল খুঁটি 


রাশিয়া, যাঁর সংগে চীনের এই সন্ধি- 


চুক্তি, যে, একে 'অন্তের সাহায্যে যাবে 
সেই দেশ আক্রান্ত হলে। তাই, 
এই মাসে লাগো-লাগো-যুদ্ধের-ঠেলায় 
আমেরিকা যখন সপ্তম নৌবহরকে 
তাইওয়ানে আসতে হুকুম করল, এবং 
সৈন্ত সামস্ত জড়ো করতে লাগল, তখন 
রাশিয়াও জানিয়ে দিল, যে, চীনকে 


আক্রমণ করা মানে রাশিয়াকে 
আক্রমণ করা । সুতরাং, আর আক্র- 
মণ হল না। ওদিকে, আমেরিকাও 


জানাল, তাইওয়ান আক্রমণ করা 
মানে আমেরিকার যুদ্ধে নামা ৷ 
সুতরাং তাইওয়ান আক্রমণও হল না) 
বস্তু, তাইওয়ান আক্রমণ করে 
দখলে নেওয়ার কোনো মতলব চীনের 
ছিল না মোটেই। তাহলে, তার 
প্রস্তুতি হত আরো অনেক ব্যাপক । 
কিন্তু তাই বলে চিয়াংকীরা ভবিষ্যৎ 
আক্রমণের পায়তাড়া কষবে নাকের 
ডগায়, তা কী করে সহ হয়। কামান 
দেগে (এক একদিনে রুশীয় কায়দায় 
হাজার গোলা 1) সেই 
প্রস্ততিকে নষ্ট করছে চীন । 

যথা, পিকিং রিভিযুর এই কথাঃ 
কিছুদিন যাবত চিয়াং কাই-শেক্‌ 
তাইওয়ান অঞ্চলে সামরিক শক্তি 


৪০|৫০ 


প্রশান্ত মহাসাগর ও চীন সাগরে 
আমেরিকান সৈন্য সামস্ত জড়ো করার 
ব্যাপারে, রুশ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে দেওয়া। 

আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ থেকে 
এই সমস্ত সম্ভাবনাকেই বলা যায় 
ক্রুশেভ-মাও-এর মনের অন্তরালে 
ছিলঃ 

(১) যদি আমেরিকা লেবাননে, 
কি হরাক্‌' নিয়ে, একটা কোরীয় 
যুদ্ধ লাগায়, চীন সেই সুষোগ নিতে 
পাঁরে--(ক) মাফিনি সামরিক 
শক্তিকে অন্তস্থানে কৌশল 
সরিয়ে আনতে; (খ) তাইও 
কিম্বা কোয়েময় ইত্যাদি দ্বীপগুলো 
দখলে আনতে । 

(১) পশ্চিম এশিয়ার 
অবস্থায়, আমেরিকা কিম্বা চীয়াংকী- 
দের পূর্ব এশিয়ায় প্রাধান্ত হতে 
পারে এমন সুযোগ না দেওয়া, 
বিশেষ করে, যাতে চিয়াং পিঠে 
ছোরা না মারতে পারে। 

(৩) 
পরীক্ষা! করা যাবে আমেরিকা! কতটুকু 
প্রস্তুত যুদ্ধের জন্তে; কতটুকু আগ্রহ- 
শীল; এবং চিয়াংকে কতটুকু সাহায্য 
দিতে রাজি। | 

ভালেস্‌ সাহেব যাই বলুক, 
আইসেন্হাওয়ার ঢোক গিলে “অ. 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





কাঁছকাতা--১৩ হইতে মবাদ্রত এবং এনং চিত্তরঞ্জন এাঁভানউ, কাঁলকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। 
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উট শা সা রকিউ ২৯ 


CA! ০ 


_১ম বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা ডু 


িবেনার গা সং! থেকে 


উড়ি্। মরকাবের প্রতিনিধির 
পদত্যাগ 


(দর্পপণের, সংবাদদাতা) . 
দর্পণে রূঢ়কেল্লা ও ভুর্গাপুরের ইম্পাত কারখানা নির্মাণের 
কাজে স্থানীয় লোকের কাজ না পাওয়া নিয়ে তথ্য বেরুবার পর 
একটি অপ্রত্যাশিত খবর পাওয়া শিয়েছে। 


সম্প্রতি উড়িব্যা বিধান সভায় 
প্রশ্নোত্বরকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকষঃ 


‘ মহতৰ জানিয়েছেন বে কার জানিয়েছেন যে, করূঢ়কেল্লার- 


গুঁড়ো ঢুধ নিয়ে চৌরাকারবার 


: দমনকল্পে সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যম 


দেপ্পশশের প্রাতীনাঁধ) 

রঃ আমাদের «দেশপ্রেমিক? ব্যবসারীদল কখন যে কি করেন 

এবং কেনই বা করেন কোন কাজ সব সময় ধরা মুস্কিল । তবে 
এলি হার নিতই কে চলেছেন যার ফলে কলকাতায় 
বিদেশী ওষুধ অনেক সময়ই কালোবাজারী দামে ছাড়া পাওয়। 
যায় না বা শালিমারের গুদামে হাজার হাজার গাঁট কাপড় 
পড়ে থাকলেও পুজোর বাজারে আগুন জেগে ষায়। 

এই কিছুদিন আগেও স্বর্গ-মর্ত্য' লাইসেন্স বা পারমিট লাগতো না। 
ঘুরেও কলকাতার ছাপোষা কেরাণী গত-বছর থেকে _অর্থাৎ যখন থেকে 


ভাতে মারতে চাইছেন ? "শোনা যায়, 
তাদের নরম গরম কথায় একজন 
অন্ততঃ মন্ত্রীর মন গলেছিল। তিনি 
আর একজন নাছোড়বান্দা মন্ত্রীকে 
বলেছিলেন না কিঃ “কেন মশাই 
বিতরণের ঝামেলা বাড়াচ্ছেন? এ 
ওদেরই বলে দিন ভার নিতে! ওরা 
একদম ডক থেকে মাল খালাস করে 
নিয়ে ষাবে। আপনাকে নড়ে 'বম্তেও 
হবে না” 


৮০ শতাংশ ভাষ্য মূল্যের দোকান 
মারফং বিক্রী হবে। গ্রামাঞ্চলে 
ছ্েলা শাসক এ ব্যাপারে পরিদর্শক 
থাকবেন । কোনও দোকানদার 
পুড়ে! দুধ নিয়ে দুর্নীতি করছে জানতে 
পারলে তার লাইসেন্স বাতিল করে 
দেয়া হবে। বাণী ২০ শতাংশ আগে 
যেখানে জন পাঁচেক ছিলেন, সে 
জাসগায় ২৫* পুরোনো আমদানী- 


বিধান সভায়, 
বলেছেনঃ" হিন্দুস্থান লি নুতন 


স্টাষ্য মূল্যের তিনগুণ .দর দিয়েও 
এক কোটো ছোট ছেলেদের খাবার 
দুধ জোগাড় করতে পারতো না। 
আমদানী করা দুধের ত' কথাই নেই, 
দিণী কোম্পানীর জিনিসেরও দাম 
দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল বা অনেক সময়ই 
শুনতে হত? মাল নেই, কোম্পানী 
চাহিদা মেটাতে পারছে না। . অবিশ্তি 
তার পাশের দোকানেই হয়ত সে 
জিনিষ আড়াইগুণ দামে পাওয়া যেত । 
সরকার ত’ বলেই খালাস তারা 
নিত্য প্রয়োঞ্জনীয় জিনিষের সর্বোচ্চ 
বেঁধে দেবার জন্তে অভিন্তাম্প 
। পাঠানো হল তা দিল্লীতে 
ডেণ্টের মত নেবার অন্তে। 
এখন শোনা যাচ্ছে তার আগে ওটার 
জন্ত কেন্দ্রীয় খাগ্ক ও বাণিজ্য দগ্তরের 
মাত পাওয়া চাই। অর্থাৎ কবে পাশ 
হবে ঠিক সেই। অথচ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ওঁ ঘোষণাকে--.একপক্ষ- 
কাল হয়ে গেল-_ইতিমধ্যেই-ষে 
ব্যবসায়ীকুল সাবধান হরে আট-ঘাট 
বেঁধে কাজ চালাবার অন্ত নির্দেশ 
বলে ধরে নিয়ে “পুরোদমে ' কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য । 
কিন্তু সম্প্রতি আমদানী করা 
গুঁড়ো চধ নিয়ে.ষে কেলেঙ্কারীর হদিশ 
পাওয়া গেছে, তাতে এটা মনে করা 


নয় যে. এ অডিন্কান্স বিদেশ থেকে এসে.পড়বে। 
ছাড়াও সরকারের হাতে স্ষ্ঠ,ব্যবস্থা- 


পনার যে হাতিয়ার আছে তা "প্রয়োগ ' 


করলেই লোকে তাঁদের আশীর্বাদ 
করতো । 

১৯৫৬ সালের আগে রী গুড়ো 
মুখ আমদানী করতে গেলে কোনও 


বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি ধরা পড়লো-_ 
পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে 
থাকে। নৃতন ব্যবস্থায় ষ্টেট ট্রেডিং 
কর্পোরেশনই গুঁড়ো দুধ আমদানী 
করার একমাত্র মালিক হয়। তবে 
তার নিজের কোনও বিতরণ ব্যবস্থা 
না থাকার জন্তে, মুষ্টিমেয় পুরোনো 
আমদানীকারকদের হাত দিয়ে তা 
বাজারে চাড়া হয়। 

আর যার কোথায়। যে গুড়ো 
দুধের প্রতি পাউণ্ড মুর বাজ্জারে 
৩৭ নয়! পয়সা হওয়া দরকার তা 
ক্রমে ছু টাকায় এসে গৌছয়। এই 
দাওটি তারা কষে নৃতন, দুধ ফুরিয়ে 
গেছে বলে। বছদিনের জমা করা 
গুঁড়ো ছধ বাজারে ছাড়তে থাকে । 


"সে দুধ হুল্দে হয়ে গেছে, চায়ে বা 


কফিতে গোলা যায় না। নুতন ষ্টক 
তারা ধরে রাখলো আরও চড়া 
বাজারের আশায়। 

কিন্তু ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন 
তখন ঠেকে শিখেছে । তারা ঠিক 
করলো; আর ব্যবসায়ী না। এবার 
রাজ্য সরকারের মিক্ক কমিশনার ও 
স্তাষ্য মূল্যের দোকান মারফৎ এ ছুধ 
বাজারে ছাড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
এ খবরও বেরিয়ে পড়লো যে অক্টোরর 
মাসের মধ্যেই বেশ কিছু গুঁড়ো দুধ 


‘দেশপ্রেমিক’ .ব্যবসায়ীকুল ব্যস্ত 
হয়ে উঠলেন. দরবার চললো 
সরকারের বিশেষ বিশেষ মম্্রীর 
কাছে। এসব কি ব্যাপার? 
আপনাদের কংগ্রেসকে আমরা টাকা 
দিয়ে পুষি, আর আপনারাই আমাদের 


— 





কারকের যারফৎ বাজারে ছাড়া 
হবে।' দর হবে ৭০ নয়া পয়সা প্রতি 
পাউণ্ড । 

(শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায়) 


কিন্ত ফল ফল্লো না। লাছোড়- 
বান্দা মন্ত্রী নাছোড়বান্দাই রয়ে 
গেলেন। ঠিক হল আমদানী দুধের 


. (দর্পণের সংবাদদাতা ) 
রাজ্যপালের খয়রাঁতি তহবিলের ৫০ হাজার টাকার 
হিসাবের এক গোলমাল অডিট রিপোর্টে ধরা পড়েছে, বিশ্বস্ত- 
সূত্রে এ সংবাদ আমর! জানতে পেরেছি। রিলিফ দেবার লাম 
করে এ টাকা নেওয়! হয়েছিল। এখন সন্দেহ করা হচ্ছে, এ 
টাকার এক নোটা' অংশ হয় আত্মসাৎ করা হয়েছে অথবা 
ব্যক্তি বিশেষের ন্বার্থরক্ষার় ব্যয় কর! হয়েছে। 


একজন ডেপুটি মন্ত্রী ও কাকদ্বীপ অঞ্চলের এক কংগ্রেসী 
এম. এল, এ এই ব্যাপারের সঙ্গে ' জড়িত আছেন বলে 
প্রকাশ। এবং একথাও জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুজন 
বর্তমান ' রাজ্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বিশেষ সেহভাজন। 
তাই অডিট রিপোর্টটি কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হলেও 
সরকারী মহল এই সম্পর্কে এপর্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্ঘন 
করা! প্রয়োজ্ন মনে করছেন না। সম্ভবত সেই রিপোর্ট 
চেপে দেওয়া হবে, এমন আশঙ্কাও কোন কোন মহলে দেখা! 
দিয়েছে। ৃ 

“ঘটনাটি ঘটে রাজ্যপাল হরেন 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবিতকালে । 
তখন রাজ্যপালের তহবিলকে অডিট 
রিপোর্টের আওতার বাইরে রাখাই 
ছিল রেওয়াজ । এই দুর্বলতার 
সুষোগ নিয়েই নাকি উক্ত এম, এল, 
এ এবং ডেপুটি মন্ত্রীটি কাকদ্বীপে 
বন্তাত্রাণের নাম করে বেশ কয়েক ' 


হাজার টাকা রাজ্যপালের খয়রাতি, 
তহবিল থেকে নেন। তারপর আর 
সে সম্পর্কে কোন হিসাবপ্ত্র দাখিল 
করা তীরা প্রয়োজন মনে করেন নি। 
দানবীর হরেন্দ্কুমার বেঁচে 
থাকলে এই ঘটনাটি হয়ত তীর 
দৃষ্টি এড়িয়ে যেত এবং. উক্ত এম, ' 
এল এ, মহোদয় এবং ডেপুটি মন্ত্রীটিও 


রেসিডেণ্ট ডিল 
উৎকলবাসী ছাড়া অন্ত কোনও 
লোককে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে যে 
সাকুলার রাজ্য সরকারের কাছে 
পাঠিয়েছিলেন, তা তিনি তুলে নিয়ে- 
ছেন। সুখের বথা। শ্রীমেহতাব 
বলেন এটি উক্ত রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের 
পুরোনো নীতি পরিবর্তনের নমুনা বলে 


মনে হয়। 


সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও একটি 
উদ্বেগজনক কথা ফাস করে ফেলে- 
ছেন। তিনি বলেন উড়িষ্যা সরকারের 
যে প্রতিনিধি হিন্ুস্থান ষ্টীল 
(প্রাইভেট ) লিঃ-এ ছিলেন তিনি 
পদত্যাগ করেছেন৷ যদিও এই পদদ- 
ত্যাগের কারণ বিবৃতি করেন নি 


তবু শ্রীমহততব 


কোনও প্রতিনিধি পাঠাবার জন্ত . 


রাজ্য সরকারকে অনুরোধ এখনও 
পর্যন্ত করেনি ! | 


গভর্ণর ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ 
ডেগুটি মন্ত্রী ৫ জনৈক এম, এন, 


এন্ব কীৰ্তি 


হাত ফঙ্কে হয়ত বেরিয়ে যেতেন) 
কিন্তু হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
আকস্মিক মৃত্যুতে কলকাতা হাই- 


কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণী- . 


ভুষণ চক্রবর্তী অস্থায়ীভাবে রাজ্যপাল 


হয়ে এলেন এবং সেই থেকেই 


তাদের প্রতি বিধিও যেন বাম 
হলেন। 

অস্থায়ী ব্রাজ্যপাপ শ্রীচক্রবর্তীর 
তীক্ষদৃষ্টি এবং তৎপরতার ফলেই 
রাজ্যপালের খয়রাতি তহবিলের 
গরমিলটি বেরিয়ে পড়ে এবং তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে অডিট তদন্তের 
নির্দেশ দেন] 

অডিট ভারতী 
টাকার হিসাবের গরমিল বেরিয়ে 
পড়ে বলে প্রকাশ | কিন্তু এই দেশ- 
সেবকঘ্বয় বর্তমান রাজ্য কংগ্রেসী 
হাইকমাণ্ডের এমন সব লোকের 
পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, যারা 
পুরাণ বর্ণিত শিবিরাজার চাইডেও 
বেশি আশ্রিত-বৎসল | তারা বরং 


আইনকে বৃদ্ধাজষ্ঠ দেখাবেন তবু 'স্েহ- . 


ভাজনদের গায়ে আ্বাচটি লাগতে 
দেবেন না।' 


V 


NN 
২ 
সম্পাদকীয় 

আন্দোলনের শিক্ষা 

, গত কয়েক মাসের মধ্যে কলি- 
' কাঅন্জ বেশ কয়েকটা বড় আকারের 
আন্দোলন হয়ে গেল-».৩২,০০১ বন্দর 
‘ কৰ্ম্মচারীর ধর্মঘট, ১০,০০০ ট্রাম 
শ্রমিকের, মাসাধিককাল কর্মবিরতি, 
সরকারী খাগ্তনীতির প্রতিবাদে সত্যা- 
গ্রহ এবং কলেজে মাহিন! বৃদ্ধির প্রতি- 
বাদে ছাত্র ধৰ্ম্মঘট । 
আনন্দের কথা, এই আন্বোলন- 
গুলি শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে, 
সহরে শাস্তি কোনদিনই বিদ্বিত হয় 
নি, দৈনদ্দিন জীবনধারা অব্যাহত 
ছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহেরন্জীর কাছে 





এ সমস্ত আন্দোলন এবং কলিকাতাঁর 


' ঘটনাবলী রাত্রির ছুঃস্বপ্নের মত মনে 
হতে পারে। আমরা কিন্ত মনে করি 
এ সমস্ত ঘটনা থেকে এমন এক নতুন 
এঁতিস্থ গড়ে উঠছে যা সুস্থ গণতন্ত্রে 
পক্ষে মঙ্গলজনক এবং সারা 
কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৷ | 

গণতন্ত্রের প্রথম প্রয়োজন হল 

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং 

“ বিরোধী দলগুলির মধ্যে সহনশীলতা । 
বিরোধী দলগুলির এ চেতন৷ থাকা 
দ্ররকার গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সর- 

'কারী ক্ষমতা দখল কেবলমাত্র নির্বাচন 


আজকের কংগ্রেস 

(ওয় পৃষ্ঠার পর) 

কাশ্মীর প্রসঙ্গে 
পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্থানের 
শরণার্থীদের সেবায় ও সাম্প্রদায়িক 
ধস্ত অঞ্চলগুলিতে শাস্তি 
স্থাপনের প্রয়াসে নিজের সর্বশক্তিকে 
নিয়োগ করে কংগ্রেসের কাছ থেকে 
পাওয়া পূর্বের আঘাতকে তুলবার 
চেষ্টা করছিলেন, গাদ্ধিজী। ঠিক সে 
সময়েই কাশ্ীরকে নিয়ে পাকিস্তানের 
হানাদারি চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। 
কাশ্মীরের সে হানাদারি অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন 
আজীবন অহিংসাব্রতী গাদ্িজী। 
“আমি বরাবর যুদ্ধের বিরোধী । 
কিন্ত পাকিস্তান হইতে সুবিচার 





পাইবার অন্ত উপায় যদি না থাকে, : 


পাকিস্তান যদি তত্রুত স্পষ্ট অন্তায়কে 
পুকিছু নয় বলিয়া ক্রমাগত অস্বীকার 
করে তবে ভারত ইউনিয়নকে অগত্যা 
ন্তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে ৷” 
দু বিড়লা ভবনে প্রার্থনাস্তিক ভাষণ, 
হ৬1৯।৪৭) গান্ধিজীর চাপে ও সর্দার 
শ্যাটেলের তেজস্বিতায় সেদিন 
নেহরুকে ফৌন্দ পাঠাতে ' হয়েছিল 
কা শ্বীরে। কিন্তু সাউণ্টব্যাটনের 
প্রয়পাত্র নেহেরু যেদিন কোন 
শন্ঞাত প্ররোচনায় কাশ্মীরে যুদ্ধ- 


বরতির আদেশ দিয়ে ভারতবর্ষের - 


চ্চরহ্থায়ী বিপর্যয় ডেকে আনলেন 
সদিন একবারের জন্তও ‘জাতির 
দনকে'র পরামর্শ নেবার প্রয়োজন 
নে" ক্রেন নি গাদ্ধিজীর যোগ্যতম 
চতিয়াধিকারী জওহরলাল। নিতাস্ত 
শ্ষাভের সঙ্গে সেদিন গাদ্ধিজীকে 


এ 


মারফতই হতে পারে। এবং 
সরকারেরও বোঝা উচিত জন- 
সাধারণের মঙ্গলের নামে বিরোধী- 
পক্ষের আন্দোলনগুলি মূলতঃ নির্ব্বাচন 
প্রস্তুতি এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত 
হলে সংবিধান সম্মত । 

পাটিগুলির এই শাস্তিপূর্ণ অবস্থান 
দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল গঠনের 
সহায়ক | এত বড় বড় আন্দোলনের 
মধ্যেও কোনদিন পুলিশের সঙ্গে 
আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হতে পারে 
নি বা হবার অবস্থা হি হয় নি। 
সহরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় এটা 
অভিনব । 

অন্তান্ত সমস্ত রাজ্যে আন্দোলনের 
সময় ব্যাপক অরাজকতা, পুলিশী তাণ্ডব 
প্রভৃতির পরিপ্রক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে বাম- 
পন্থী পার্টিগুলি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 
শাস্তি বজায় রেখে যে দায়িত্বশীলতার 
পরিচয় দিয়েছে এবং কলিকাতার 
পুলিশবাহিনী দিনের পর দিন অবি- 
রাম পরিশ্রমের মধ্যেও ধৈর্যাচ্যুত না 
হয়ে সংবিধানসন্ত মৌলিক অধি- 
কারের প্রতি ষে সম্মান প্রদর্শন করেছে 


তার জন্ত এই ছুই বিপরীত পক্ষকে 


আমরা আমাদের অসস্কোচ ধন্তবাদ 
জানাই। ভারতের অন্ত যে কোন 
রাজ্যেরই এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা 


' উচিত ৷ 


বলতে হয়েছিল “কাশ্মীর সমস্ত! 
সালিসিতে দিবার কথা আজ সংবাদ- 
পত্রে পড়িলাম। নিজেদের মামলা 
মিটাইবার জন্ত ভারত যুক্তরাষ্ট্র এবং 
পাকিস্তানকে কি সর্বদাই তৃতীয় 
পক্ষের উপর নির্ভর করিতে হুইবে ?” 

(বিড়লা ভবনে প্রার্থনাস্তিক 
ভাষণ ২৫।১২।৪৭ ) 

রাষ্ট্র মালিকান! 

গান্ধিজী পুরোপুরি সমাজবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজের প্রয়ো- 
জনে সমস্ত প্রধান শিল্প রাষ্ট্রীয় 


' মালিকানায় নিয়ে আসা তার পরি-' 


কল্পনা ছিল। বিলাতের গোল- 
টেবিল বৈঠকে তিনি স্পষ্টই বলে- 
ছিলেন--”তারতবর্ষে সমস্ত সম্পত্তির 
অধিকারকে তন্ন তন্ন করে যাচাই করা 
উচিত। যেখানে প্রয়োজন সেখানে 
বাজেয়াপ্ত রুরিয়া সম্পত্তি রাষ্ট্রের 
অধীনে আনিতে হইবে এবং তাহার 
জন্ত, সহজ মনে হইলে ক্ষতি পুরণ 
দেওয়া ছইবে, নচেৎ হইবে না ৮. 
শাসন নীতি ৃঁ 

গান্ধিজী নিজে অর্ধনগ্ন অবস্থায় 


কাটিয়েছেন নপ্রপদে হেঁটেছেন কিন্তু: 


গান্ধিশিষ্যদ্দের পরণে দামী নকল 
খাদি, ক্যাভিলাক কিংবা বুইক ছাড়া 
তার! চড়েন না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 
কক্ষ ছাড়া তারা বসতে পারেন না। 
গাদ্ধিজী বলে গিয়েছিলেন স্বাধীন 
ভারতের কোন মন্ত্রীর' বেতন পাঁচশত 
টাকার বেশী হবে না। আজ ভারত 
রাষ্ট্রের যে কোন মন্ত্রীর মালিক মোটর 
ভাতা ওই অঙ্কের প্রায় তিনগুণ। 
রাজভবনগুলিকে হাসপাতাল করার 
ইচ্ছা ছিল হতভাগ্য গান্ধিজীর। সে 
বাজভবনগুলির শুধু পরিচর্যার ব্যয় 
বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা! 





দর্পণ 


মধ্য করন প্রধানমন্ত্রীকে 


ভগাৰ মুখীৰঞ্জণবাৰুৰ মনোশীত 


( প্রতিবাদ ) 
মহাশয়, 
-. আমি দর্পণের নিয়মিত পাঠক । 


দর্পণের দল নিরপেক্ষ নির্ভীক সমা- | 


লোচনা প্রশাংসাষোগ্য বলে আমি 
মনে করি। কিন্তু গত.১৯শে সেপ্টেম্বর 
দইচন্ষু রাজনীতিক লিখিত “সংযত 
করুন প্রধানমন্ত্রীকে” শীর্ষক আলো- 
চনায় ভাষার যে অসংষম প্রকাশিত 
হয়েছে তা নিঃসন্দেহে নিন্দার যোগ্য । 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
'জওহরলাল নেহরুর অনেক কাজ 
কঠোর সমালোচনার অপেক্ষ। রাখে। 
বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম- 
বঙ্গে মধ্যে সীমনা-সমস্তা যে ভাবে 
তিনি মীমাংসা করেছেন তাতে তার 
রাজনৈতিক অদুরদরশিতারই পরিচয় 
পাওয়া ষায়। বাঙালী মাত্রেই এতে 
সবিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাই 
বলে তাকে রাষ্ট্রত্রোহী বলা মোটেই 
সুরুচির পরিচয় নয় এবং সঙ্গতও নয়। 
ইহা সন্তাদরের গালাগাল মাত্র। 


আপনার! প্রধানমন্ত্রীকে সংযত হতে 


বলেছেন, অথচ নিজেরা ভাষায় 


অসংযম প্রকাশ করছেন। এর আমি. 


তীব্র নিন্দা করি। | 
ইতি 
শ্রীগৌরাঙ্গ সেন 
কলিকাতা 


দুইচক্ষু রাজনীতিক দর্পণের কলাম- 


লেখক ( ০0111777715 )| তাঁর মত 
দর্পণের সম্পাদকীয় মত নয়। দর্পণ 
নিজে যেমন নিরপেক্ষ, মত প্রকাশ 
করবার: চেষ্টা করে তেমনি কলাম- 
লেখকদের তাদের নিজস্ব মতামত 
প্রকাশ করবার স্বাধীনতা 'দেয়। 
অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই দর্পণ ভাষার 
অসংযম সমর্থন করে না। অনবধানগত 
অনুরূপ ক্রাট ভবিষ্যত যাতে না ঘটে 
সেদিকে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখব। 

- সম্পাদক, দর্পণ 
স্বাগতম- পুনরাগমনাচয় 
(৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর) , 
হয়যাননি। কোচবিহারীদের কথা 
কিছু বুঝেছেন এতদিনে? ওদের 
বাহে ভাষার ' ব্যথার . অভিব্যক্তি? 
রাজার আমল আর আপনার আমলের 
পার্থক্য তো! গুলি মেরে প্রথম 
বোঝালেন; চালের দাম যেখানে 
কোন দিনও ( পশ্চিম বাংলার ভয়ঙ্কর 
, ছভিক্ষ কালেও ) ১৬২ টাকা ছাপায় 
"নি সেখানে আজ চালের দাম যে 
সারা বাংলার মধ্যে সর্বাধিক একথা 


মাথা কুটলেও যাকে দিয়ে সত্য স্বীকার ' 


করানো! যায় না-_সেই শ্রীপ্রফুল্প সেনও 
স্বীকার করেছেন (যুগান্তর ৩০শে 
সেপ্টেম্বর )। তার ওপর ছিট মহলের 
ধাকা। আপনাদের ভাবটা কি এই 
যে, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার আরও 
কয়েক রত্তি যদি যায় তো যাক না? 
কিছু উদ্বান্ত তো এসেছে, ও কটি 
লোক যদি পাকিস্থানে যায় যাক না। 
নয়তো উদ্বান্ত হয়ে আস্থক, ক্যাম্পের 
মারপ-যন্ত্র তো আছেই-নয় তে! 
দণ্ডকারপ্যের অগন্ত্য যাত্রা। আপনি 
ফিরে আসুন, ডাঃ রায়, কলকাতা 
আছে, ধড়বাজার আছে, ভাবনা কি? 
উত্তরবঙ্গ রসাতলে যাক'। তাঁর 
আগে যখন এসেছেন “তখন-_ম্বাগতম্‌ 
এবং পুনরাগমনায় চ1- 


, বিশ্বভীরতীর উপাচাৰ্য্য নির্বাচনের 
ব্যাপারে কলকাতার কোন কোন 
খবরের কাগজে ষে সমস্ত সংবাদ আজ 
অবধি ' প্রকাশিত হয়েছে তা উদ্দেগ্- 
প্রণোর্দিত। সাপ্তাহিক দর্পণ এ 
থেকে মুক্ত থাকবে আশা করে- 
ছিলাম। 


শেষ পর্য্যন্ত আপনারাও এ সমৃস্ত 
খবরের কাগজের ফাদে পা দিয়েছেন | 

এ” কাগগুলি এটাই প্রমাণ 
করতে চেয়েছে যে শ্রীতপনমোহন 
চট্টোপাধ্যায় শীস্ধীরপ্রন দাশের 
বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে নিজে উপাচাধ্য 
হবার জন্তু তৎপর হয়েছিলেন। 
কিন্ত ঘটনাটা হ'ল ঠিক এর উল্টো। 
শ্রীসুধীরঞ্জন দাশই প্রথম. বিশ্ব- 


ভারতীয় আচার্য শ্রীনেহরুর কাছে 


গ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ' নাম 


প্রস্তাব করেন। এবং আজ তপন- 


বাবু যে উপাচার্যের পদে অভিষিক্ত 
হয়েছেন তা শ্রীস্ধীরপ্রন দাশের 
মধ্যস্থতার ও অনুমোদনের ফলেই । 

. আপনারা বলেছেন “একথা 
নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে 
যে এত সব কেলেঙ্কারীর পর শ্রীস্থধী- 
রঞ্জন দাশ আর উপাচার্য হয়ে 
আসছেন না।” 


ব্যকজিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি 


যে আপনাদের এই উক্তি একে- 
বারেই অসত্য! শাস্তিনিকেতনে 
একথা সর্বজনবিদিত যে তপনবাবু, 
এবং স্ুধীরঞ্জনবাবুর মধ্যে একটা 
অলিখিত চুক্তি হয়েছে যে সুধীরঞজন- 
বাবু অবসর নেওয়ার পর শাস্তি- 
নিকেতনে উপাচার্য হয়ে, আসবেন 
এবং বছর খানেকের অন্ত সাময়িক 
ভাবে ৮৪৬ উপাচাৰ্য্য থাকবেন ৷ 


গত শুক্রবারের কাগজ- 
'দেখে নিশ্চিত ধারণা হয়েছে ষে 


শুক্রবার, ৩রা অক্টোবর, ১১৫৮ 


এ সব ব্যাপারই শ্রীনেহরুর গোচ্যর 
আনা হয়েছে এবং নি 
শ্রীনেহরুর পুর্ণ সমর্থন আছে। 
তপনবাবুর সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আপনা- 


*দের কাগজে কর! হয়েছে তা সত্য 


কি মিথ্যা তা অবশ্য আমার জানা 
নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল যারা আজকে 
নির্বাচনের আগে এই প্রচার করছেন 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত তারাই তপন- 
বাবুর সঙ্গে গলায় গলায় ছিলেন। 
কিন্তু যে কোন কারণেই হ’ক না 
কেন স্বর্গীয় প্রবোধ বাগচী মহাশয়ের 
উপাচাৰ্য্য নির্বাচনের সময় থেকে , 
এই গোষ্ঠীর সঙ্গে তপনবাবুর সম্পর্ক 
দাড়াল আদায় কাচকলায়। 

নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে ব্যক্তিগত ৫৮ 
কুৎসা প্রচার এই বিরোধিতারই নগ্ন » 
রূপ! গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিভিন্ন $ 
গোষ্ঠী বিভিন্ন-প্রচার-কায়দা গ্রহণ 
করে থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে 
যখন দর্পণের মত নিরপেক্ষ সংবাদ- L 
পত্র এই বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনীতিতে 
জড়িয়ে পড়ে । 

তপনবাবুর সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে তা প্রায় ২৫৩০ বৎসর আগে- 
কার ঘটনা বলে অভিযোগ করা 
হয়েছে। যে গোষ্ঠী এই অভিযোগের 
সত্যতা সম্পর্ক অবহিত হয়েও তার 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছিলেন তাঁদের 
চরিত্রের সমতা সম্পর্কে সন্দেহ 
জাগে। 

তপনবাবুর কর্ম্মক্ষমতা দ্ধ 


‘সম্পূৰ্ণ অবহিত না হলেও একথা বেশ 


ভাল ভাবেই জানি যে তার সহিত 
সুধীরপ্রনবাবুর সম্পর্ক ' প্রতিবন্দিতার 


তাই, 


শ্রীমণীন্্র দাস ৬ 
শান্তিনিকেতন, ২৮শে শে সেপ্টেমর 





গুঁড়ে। দুখ নিয়ে চোৰাকাৰবাৰ 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
এবারে ব্যবসায়ীদের নরম সুর । 
এই যদি করলেন তবে মেহেরবানি 
করে নূতন দুধ বাজারে দেরী করে 
ছাড়ুন! তাছাড়া আমরা যে দর 
পাবো না। না খেয়ে মারা যাবো। 
দুধ আস্ছে শুনেই ত' পাউণ্ড প্রতি 


দর ছুণ্টাকা থেকে এক টাকায় 


নেবেছে। আর তাছাড়া, আপনারা 
না দেখলে এই হল্দে দুধ যে বাজারে 
বিক্রীই হবে না। 


যতদুর জানা গেছে এখনও অবধি 


সরকার এ ব্যাপারে তীর নীতি বজায় ' 


রেখেছেন। সরকারের নীতি নির্ধারণ 
এবং তা কাজে প্রয়োগ, এ ছয়ের মধ্যে 
যে বিপুল প্রভেদ পুর্বে দেখা গেছে, 
এক্ষেত্রে যদি তা না ঘটে তবে মনে 
হয় এবার লোকেরা গুড়ে ছুধ বাজারে 
অন্ততঃ খানিকটাও গ্ভাষ্য মুল্যে 
পাবে । আর এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে 
যে ইচ্ছে করলে সরকার এরকম 


ব্যবস্থা অন্ত অনেক জিনিষের বেলায়, 


ক'রে লোককে মূল্যবৃদ্ধি ও সুনাফা- 
খোরদের হাত থেকে বাচাতে পারেন । 








শুক্রবার, ওরা অক্টোবর, ১৯৫৮ ' 


\ 





রাজ্য বিধান সভায় বিরোধী- 
পক্ষকে বিজ্রপ করার সুযোগ 
পেলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ 
রায় প্রায়ই এই :কবিতাটুকু 
বালে থাকেনঃ পথ ভাবে 
আমি দেব হাসে অন্তর্ধীমী। 
সাধারণ লোকে বলে থাকে ঃ 
ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের 
কেরামতি বাড়ে। হয়ত তাই । 
কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে কল- 
কাতার গদী, ছেড়ে উত্তরবঙ্গ 
সফরে বেরোলেন, তুইচন্জু রাজ- 
নীতিক তাতে আস্মতৃপ্তি লাভ 
না করে পারে না। অবহেলিত 
এবং বন্ধ দুরাবস্থিত উত্তরবঙ্গের 
কথা মেদিনীপুর্-বরণ্ধমান-হুগলী- 
কলকাতার কোলাহল কাটিয়ে 
মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌছায় না, 
সভার দৃষ্টিও অভ সুদূরপ্রসারী 
নয়, এই উত্তরবঙ্গের ক্ষোভ । 
" ছুইচক্ষু রাজনীতিক সে-ক্ষোভ 
প্রতিফলিত করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ 
যে সমগ্র বঙ্গের শশ্তভাণ্ডার হতে 
পারে এ ইদ্দিতও করেছে | দিন- 
হাটাঁয় সামান্ত তিল কেমন করে তাল 
হ'ল, জামানত ঝগড়া কেমন ক'রে 
বিষম অর্থনৈতিক শ্রেণীঘ্বন্থের আভাস 
দিয়ে গেল, চা-পাট-তামাকের সঙ্গে 
সেখানকার শন্ত ও বনসম্পদের কি 
সম্পর্ক সেকথা দুইচক্ষু রাজনীতিক 
বলেছে এবং সেখানকার পাহাড়ে 
নদীর গতি প্রকৃতির দিকে তার দৃষ্টি 
আকর্ষণের চেষ্টা করেছে । 

ডাঃ রায় দর্পণের লেখা দেখেছেন 
কি দেখেন নি, ওসব লেখ! উনি ওর 
উচ্চস্থান থেকে কেয়ার করেন কি 


* করেন না, এসব কথা বড় নয়, বড় 


কথা উত্তরবঙ্গ তাকে টানল, উত্তর- 
বঙ্গের দিকে তীর দৃষ্টি পড়ল। সুতরাং, 
এ লেখা যখন বেরোবে তখন হয়তো 
ডাঃ রায় আবার কলকাতার আপনে 
সমাসীন হয়ে আছেন ; তবুৎসফরকালে 
এই লেখায় বল্‌তেই হয়; স্বাগতম ভাঃ 
রায়। 
জলপাইগুড়ি, কোচবিহার হয়ে 
দাঞ্জিলিং গেলেন । আপনার সঙ্গে 
ভ্রীনেহরুর দেখা হবে? হলে, দাঞ্জি- 
লিংয়ের' বন্তা লালগোলাপ আর 


কাঁঞ্চন জ জ্বার সৌন্দর্যের দিকে 


কাশ্মীরি পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ না 
করে ওখানকার সুন্দর সরল মাহুষ- 
গুলোর বুকে বুকে যে রক্তল্ষরা যা 
রোগ “বাসা বেধেছে এবং ইংরাজ রাজ 


‘ওদের ভেতর যে অনভিপ্রেত লিগেসি 


নদ 


রেখে গেছে, তার ছোট্ট একটি রিপোর্ট 
“দেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে । 


বিলাতী সাহেবদের স্থলাভিষিক্ত হুঠাৎ ' 


* বাঙালী সাহেবদের উদ্ধত অযোগ্যতায় 
পাহাড়িয়াদের সঙ্গে বাঙালী সমাজের 
সম্ভাব্য মিষ্টি সম্পর্ক যে বিষিয়ে উঠেছে, 
একথা তাঁকে বলার দরকার নেই, 


আপনি বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, 


তার প্রতিকারে আপনিই সজাগ দৃষ্টি 
নিয়ে যন্তবান হোন, এবং ছুধিনীত নকল 
অভিজাত বাঙালীদের সংহত করুন| 
কাশ্মীরি পণ্ডিতকে এসব কথা বল- 
বেন না, কেননা, ওর হচ্ছে খণ্ডনী 
রাজনীতি, তিনি হঠাৎ বলে ফেলতে 


. পারেন, পটরি নেই খাতা তো 


বিহারকো! দে দিজিয়ে দার্জলিং। 
আপনারও যেমন  উদ্দার স্বভাব, 
আপনিও ব'লে ফেলতে * পারেন, 
তথাস্ত। কাজেই, ওকথা নয়, 
ইংরাজেরা বকশিশের . হাতে যে- 
পাহাড়ে ফুল পীড়ন করেছে তাদের 
পুনর্বাসনের কথা নিয়ে আলাপ কর- 
বেন, আর পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে 
নানাছলে যে'দেশীবিদেশী অহিকুল ফণা 
তুলে আছে নির্ভয়ে তাদের কি করে 
নিশ্চিহ্ন করা যায় সে-কথাও স্থির করে 
ফেলব্ন। কেবল ছু চারজন কি 
করেম্পাহাড়ে উঠতে পারে, নামতে 


পারে সে-শিক্ষা বা সে-ব্যবস্থা নয়, 


পরিবহনের আরও কত সহজ উন্নত 
নিরাপদ ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে 
আলাপ করবেন। উর্বর ক্ষেতে 
কেবলই চা নয়, আরও কত ভুট্টা, 


কত শাকসজী! আরও ‘খাবার: তোলা 


যায় তারই প্ল্যান নিয়ে আলাপ কর- 
বেন । যদি প্রীনেহরুর সঙ্গে এ নিয়ে 
আলাপ করার স্থুযোগ হয় তে। ভাল, 
না হয় আপনিই এ নিয়ে ভাবুন 
ভাবুন কি করে -কঠোর শ্রমসহিষ্ণু 
মেয়ে-পুরুষ পাহাড়িয়াদের প্রাকৃতিক 
পরিবেশে ছোট-ছোট কুটির শিল্পে 
লাগান যায়। 

কিন্ত মুস্কিল হ'ল উত্তরবঙ্গ - 
এবং এত বড় উত্তরবঙ্গ--সফর 
আপনার পক্ষে ফ্লাইং ভিজিট' হয়ে 
গেল কিনা । আকাশ থেকে অনেক 
জিনিস দেখা যায় সত্য, কিন্ত তাতে 
মাটীতে পা! পড়ে না, মাটির কণা দেখা 
যায় না, মাটীর গন্ধ পাওয়া যায় না। 
চিত্রপ্রদর্শনীতে ও সি গাঙ্গুলীর ল্যা- 
স্কেপ দেখে বিমুগ্ধ হওয়৷ সম্ভব, কিন্ত 
তাঁর সীমা বৈঠকখানার চার দেয়ালের 
ভেতর, তা বাস্তব নয়।- আপনি এক- 
খানা বিশেষ বিমানে সফরে বেরোলেন। 
প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধানকে সঙ্গে 
নিয়েছেন,.তা নিন, কেননা, রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী হলেও আপনি যে কংগ্রেসেরই, 
একথা আপনি ভোলেন কি করে? 
কোন কোন রাজ্যপাল, এমন কি 
স্পীকারও একথা ভোলেন,না। রাজ- 
নীতির উর্দ্ধে ওঠা কঠিন) দরকারও 
নেই ) যেট রাজনীতির চাইতেও বড় 
কথা সেটি দেশপ্রেম, তা থাকলেই 


হ'ল) দেশপ্রেম থাকলে রাজনীতি ' 


কনজারভেটিভই হোক বা লেবার- 
লিবারেলই হোক ক্ষতি নেই, দেশ 
থাকে । সুতরাং, আপনার রা্জ- 
নীতির প্রতীককে সঙ্গে নিয়ে গেছেন, 
তাতে এই লাভ যে, অন্তত লোকে 


দর্পণ 


্বাগতম_পুনরাগমনায় চ | 


কেবল আপনাকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
হিসেবেই চিনতে পারেনি, কংগ্রেস 


সেবী হিসেবেও চিনতে পেরেছে । - 


আর, তা ছাড়া, আপনারা দুজনই 
বাংলাদেশকে বিহারের কোলে তুলে 
দিতে চেয়েছিলেন কিনা) সেদিক 
থেকেও উত্তরবঙ্গ সফরে পরম্পরের- 
সহচর হওয়া খুব সঙ্গত হয়েছে । 


কিন্তু মুস্কিল হল--এঁ ফ্লাইং 


ভিজিট । আপনি কি কখনও “যার 
নাম আসাম লিঙ্ক তার নাম নর্থ বেঙ্গল 
এক্সপ্রেস” ট্রেনে চেপে উত্তরবঙ্গ সফরে 
বেরিয়েছেন ? কেন, এত ব্যস্ততা 
কেন? আপনি তো বি.'দশে ভ্রমণেও 
যান, আবারও যা বন, 
কলকাতায় না শও রাজ্য চলে, 
তবে হ্যা, যে যোগ্য উত্তরাধিকার 
রেখে যান তাতে কলকাতা জছলেও। 
কিন্তউত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে ই, 
আপদে তো ফ্লাইং স্থবিধে আছেই । 
এ রাজ্যেই যখন থেকে যাচ্ছেন, প্লেন, 
যখন আপনার সেবায় সদা প্রস্তুত, 
তখন ওঁ ট্রেনে চেপে চলুনন! একবার 
উত্তরবঙ্গ সফরে । ম্যাপ দেখে না 


বুঝে, চাক্ষুষ দেখুন কোথা দিয়ে চলে 


এ&ঁ ট্রেনখানা। আপনার বয়সের 
দিকে তাকিয়ে আপনার স্বাচ্ছন্দ্যে 
কেউ হিংসে করবেনা, শীতাতপ- 
নিয়ন্ত্রিত: কামরায়ও যদি আপনি 
থাকেন, তবু একই ট্রেনে জনতা 
আপনার সঙ্গে চলল, তাইবা কম লাভ 
কি? ট্রেনের থার্ড ক্লাশের জনতাও 
তো! আপনাদের ভোট দেয়। একবার 
মুখোমুখি দেখুবনা ওদের ; একবার 
একই ট্রেনে সুখে-হঃখের সহযাত্রী 
হোননা। একবার ওদের সঙ্গে 
নামাওঠা করুন সকরিগলিঘাট আর 


মণিহারীঘাটে ) তারপর ট্রেন চলুক 


শামুকের গতিতে চিকচিকিয়ে। 
একবার দেখুন আপনার এই ছোট্ট- 
রাজ্যে এক প্রান্ত থেকে আর এক 
প্রান্তে যেতে কত সময় লাগে। দেখুন 
কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে, উত্তরবঙ্গ 
থেকে কলকাতার কিভাবে মালপত্র 
আনাগোনা করে, আর তার খেসরৎ 
দিতে হয় কাদের। এ পথর্লিষ্ট 
লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন । 
ওরা কি অভিশাপ দের? আপনি 
বিজ্ঞানের কথা বলে থাকেন, আপনি 
পরমাপবিক শক্তির কথা'বলে থাকেন, 


ইলেকট্রিক এনা্জির কথা বলে থাকেন, 


বলে থাকেন গরুর গাড়ীর যুগ চাই না; 
কিন্ত একবার দেখুন না মনিহা রী ঘাট 
থেকে শিলিগুড়ি কি গতিতে ট্রেন 
চলে এই শ্পুৎনিকের যুগে । কেউ 


গ্রাহ করে না এই সহজ যোগাযোগ. 


ব্যবস্থার সমম্তাকে । কলকাতায় যে 
ভীড় হয়, মানুষ যে আত্মজন ছাড়া 
অসামাজিক হয় সে তো এজন্যই যে 
যাতায়াত সহজ নয়, যাতাঙ্জাত একটি 
নিষ্ঠুর দায়িত্ব, নিবার্য দণ্ড ? 


আপনি - 


আপনার ফ্লাইং ভিজিটে এই 
সহজ পরিবহনের দিকটা একেবারে 
বাদ পড়ে গেল।' সুতরাং, উত্তরবঙ্গের 
এ সমস্তা আপনার মগজে স্থান পেতে 
পারে না। কংগ্রেস-প্রধানেরও এ 
নিয়ে ভাববার কিছু নেই, কেননা, 
উত্তরবঙ্গ__কংগ্রেস। 
আপনি ভেবে দেখুন, উত্তরবঙ্গের 
সহন সহস্তার মধ্যে বালুরঘাটি সদর 
হবে, না, রায়গঞ্জ সদর হবে, এই 
প্রশ্নটি অনর্থক ওঠেনি? ও প্রশ্নে 
আপনারা জড়াতে গেলেন কেন? 


‘সদর হওয়া-নাহওয়ার ওপর তো জন- 


সাধারণের জীবন-মরণ নির্ভর করছে 
না, জীবন-মরণ নির্ভর করছে চালের 


দামের ওপর-_আম্ষঙ্গিক প্রয়োজনীয় ' 


পণ্য স্তায্য দামে সাধ্যায়ত্ব মূল্যে 
পাওয়া-নাপাওয্ার ওপর | দিনাজপুরের 
আম কি করে বাড়ে, আরও ভাল 
হয়, আর আরও ভাল করে বিলি- 
বন্দোবস্ত করা যায়, সে-সমস্তাই বড়। 
দেখলেন তো, শীর্যসন্মেলনে নেহরু 
নূন ফুংকারে সব ভৌগোলিক রেখা 
মিটিয়ে দিচ্ছেন ; হিলি টা রঃ 
হিলি যাবে, এ শুরাই ঠিক 
ফেলছেন); আপনি বার 
ঘাটের অথবা দিনাজপুর অধিবাসীদের 
মৌলিক খাওয়া-পরার সমস্তাকে সহজ 
করে আমন, দেখবেন ওরাই ফুখকারে 
নেহরু-নুনকে উড়িয়ে দেবে। আপনি 
বলিষ্ঠ কষ্ঠে একবার বলুন তো মামুষের 
মৌলিক ' প্রয়োজনগুলো না মেটা 
পর্যন্ত সদর নিয়ে কোন্দল-কাজিয়ায় , 
আমরা নেই। 


জলপাইগুড়িতে বেরুবাড়ী ইউ"; 
নিয়ানের ' অধিবানী কিছু লোক, । 
আরও অনেকে আপনার বিশ্রামস্থল 
সাকিট হাউসের সামনে বিক্ষত] 
প্রকাশ করেছে। একে আপনি, 
বামপন্থীদের কারসাজি মনে করে 
উড়িয়ে দেবেন না, রাগও কশ্নবেন 
না। ওদের বিক্ষোভের লক্ষ্য 
আপনিও নন! ' রাজনীতিতে অনেক 
কিছু সইতে হয়, একথাও -. বলবেন 
না। নিজের গায়ে পড়লে কেউই 
সয় না। একটা গল্প গুনেছিলাম। 
গল্পটা বলি। কারও নাম করব না, 
কেননা, হয়তো ওটা গল্পই |. অহিংস 
দেবতা মঞ্চে বসে আছেন । পাঞ্জাবে 
যে নারী ধর্ষণ হয়েছে তাতে তিনি 
শাস্তিজল ছিটোচ্ছেন। সবাইকে 
সংযম ও সহিষ্ণুতার পাঠ দিচ্ছেন। 
মঞ্চের নীচেই পাকা গোঁফ দাড়ি এক 
বৃদ্ধ শিখ বসে আছে। মঞ্চে অহিংস 
দেবতার পাশে কোন এক শীর্ষ 
নেতার কন্তা উপবিষ্টা। কন্তার 
পিতাও মঞ্চে । বুদ্ধ অকস্মাৎ শীর্ষ- 
নেতার কন্ঠার আঁচল ধরে মারল 
টান। কন্তা সভয়ে চীৎকার করে 
উঠল, কন্তার পিতা লাফ দিয়ে 
উঠলেন, আরও অনেকে । তারপর | 
যা হবার হুল, বৃদ্ধের মাথার পাকা" 


চুল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। মুক শিখ-: 


বন্দীকে অহিংস দেবতা জিগগেস ' 
করলেন, এইসা কেও কিয়া ? 
কেও? বুদ্ধ বলল, মেয়েকে যদি ' 


_অপহারক টেনে নিয়ে যায় তবে 


নি ৪র্থ পৃষ্ঠায়), 


গান্ধীজী ৪ আজকের বেৰ বাপরে 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 


আউটরামের অপসারিত প্রতি- 
মূর্তির স্থলে মহানগরীর মাঝে গান্ধিজীর 
প্রতিমুর্ঠি মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত 
হবার আর বিশেষ দেরী নেই। 
সরকারী উদার আমুকুল্যে নিমিত 
জাতির জনকের এই বিরাট প্রতি- 
মৃত্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানের 
দিন ও কার্ধস্থচী অনতিবিলন্বেই 
সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হবে । 
উড়োজাহাজে চড়ে দিল্লী থেকে 
গাদ্ধিজীর একান্ত শিষ্য কোন মন্ত্র 
আসবেন হয়ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করতে। রাজ্যসরকারের মন্ত্রীরা 
আদবেন- আসবেন. প্রদেশ কংগ্রেসের 
কর্তারা । ২রা অক্টোবরের বারাকপুর 
গান্ধীঘাটের ভাড়াটিয়া অনুষ্ঠানের 
পুনরাবৃত্তি এক দিনের জন্ত দেখব 
মহানগরীর বুকে । এক ঘণ্টার সুত্রযন্ঞ, 
পাঁচ মিনিট রামধুন- ঘণ্টা ছয়েক 
গান্ধী শিষ্যববন্দের বক্ততা) “বাপুজ্জীর 
কংগ্রেস+“অহিংসার  পথ.-সবকো 
সম্মতি দে ভগবান।” রাজনীতির 
দাবা খেলায় গান্ধিজীকে কংগ্রেস 
ঘুটি করেছে অনেক বার। এবং 
আশ্চর্য - গান্ধিজীর মত ব্যক্তিও 
exploited হয়েছেন কংগ্রেসের ' 
ঘবারা। একবার দুবার নয্ন অনেক" 
বার! হতভাগ্য গান্ধিজী--ষিনি 
রাজনীতিকে কোনদিন দুরৃত্তদের শেষ 
অন্ত্র বলে মনে করেন নি, যিনি 
বার বার ঠকেও বিশ্বাস করেছেন 
সহকর্মীদের ৷ | 


দির 
গারিজীর প্রতি কংগ্রেনী বিশ্বাস-: 
ঘাতকতার প্রধান দৃষ্টান্ত হোল 
ক্ষমতার লোভে কংগ্রেসী নেতাদের 
জিন্নার দিজাতি তত্বকে মেনে নেওয়া)! 
পাকিস্তান সম্পর্কে গাদ্ধিজী তার 
মতামতকে বহু পূর্ব থেকেই শ্পষ্ট 
ভাবে বিবৃত করেছিলেন। “ভারতের 
বিভক্তীকরণ একটি মস্ত বড় অসত্য। 
হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম দুইটি পরস্পর 
রিরুত্ধ সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের পরিপোষক। 
ইহা ভাবিতেই আমার সমস্ত অসত্তরাত্মা! 
বিদ্রোহী হুইয়া ওঠে। লক্ষ লক্ষ 
ভারভবাসী, এই সেদিনও যাহার। 
হিন্দু ছিল, ইসলামধর্ম গ্রহণ করিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ভিন্ন জাতীয় 
লোক হুইয়া গেল, এই মতের বিরুদ্ধে 
আমি বিদ্রোহ না করিয়া পারি না।” 
(হরিজন ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০ )****** 
“ভারতের বিভক্তীকরণ আমি ক 
শ্েছায় অনুমোদন করিতে 
না, ইহাকে রোধ করিবার 
আমি যে কোন অহিংস উপায় প্রয়ো 
করিব” (হরিজন ১৩ই এপ্রিল 
॥ ১৯৪০) তার প্রাণাধিক 
জওহরলালের ওপর অতিরি 
স্েহাম্বতাবশেই হোক অথবা 
যে কোন কারণেই হোক '৪৭ 
দেশ বিভাগকে গান্ধিজীর নির্বা 
হয়ে ঠাড়িয়ে দেখতে 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) - 








পশ্চিমের ঢেউ পুবে এসে 
ঙগাগছিল। হয়ত এরই একটা 
ঢেউ ছুঁয়ে এসেছে এশিয়ার 
নরম সবুজ মাটি। হয়ত তাই 
সেদিনের সেই বৃষ্টি-বরা দিনে 
মনে খুদীর আমেজ লাগছিল । 
মনের ভাবটা প্রকাশ করতেই 
ছুগালে টোল ফেলে চীনা মহিলাটি 
হেসে উঠলেন। ' বললেন, “বাড়ির 
কথা মনে হয়েছে বুঝি ৷ $ 
অকপটে বললাম, “হয়েছে! 
কারণ মনে করতে অন্থুবিধা হয়ন। 
যে. হয়ত এরই একটা ঢেউ কোথাও 


কোনদিন স্পর্শ করেছিল আমার 


দেশের বালুতট। অসম্ভব ত’ নয় | 
‘না তা নয়। কিন্ত আপনার 
কল্পনার দৌড়টা খুবই অসাধারণ 
‘হোক, অবাস্তব ত’? নয়।? 
“তা নয়, কিন্ত আমার কখনও এমনি 
একটা কথা মাথায়ও ঢোকেনি !' 


/ এর উত্তর, একটা ছিল) কিন্তু- 


বিলিনি। কারণ, এই মহিলার সঙ্গে 
মাত দু'বণ্টার আলাপ। দেখা হায়ে- 
ছিল সানফ্রান্সিনকো সহরের চীনে- 
পাড়ার এক রেস্তোরাঁয় । লাঞ্চের 
টেবিলে! 

, সেটা ছুটির দিন। সহর খাঁলি। 
যারা সহরে থাকে তারা বাইরে 
গেছে। তাই আমেরিকায় ছুটির 
দিনে মন্ত অস্ুব্ধি! যে, যারা বাইরে 
যায় না, তারা সহজে খেতে পায় 
1 ছুটির দিনে সহরের রেস্তোরা 
[গুলোও বন্ধ থাকে। তাই ছ'টো 
একটা যা খোলা থাকে, সেগুলো 
কষ্ট ক'রে খুঁজে নিতে হয়। 

. সানফ্রাপ্সিসকোর ঝরঝরে 
পুরোনো কেব্ল্‌ কার-এ চড়ে চীনে 
পাড়াটা দেখার উ্দেশ্তেই বেরিয়ে- 
ছলাম। আর আশাও ছিল যে, 


য়ত ওখানে চীনে দোকানও একটা 





শুনেছিলাম, চীনে দোকানের 
কাঁকড়া আর চিংড়ী খুবই প্রসিদ্ধ 
তাই বাঙালীর ছেলে মাছের লোভেই 
ঢুকে পড়েছিলাম একটা চীনে 
ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড আআঁটা 
দোকানে । 

চিংড়ীর রসটা বেশ উপভোগ 
করছিলাম | এমনি সময় পাশ 
থেকে ব'লে উঠলেন কে যেন, 
“আপনি কি ভারতীয় ? 

তাড়াতাড়ি 'আ্যান্তে হ্যা” বলে 
মুখ ঘোরাতেই দেখা। তারপর 
আলাপ । ছোট €ছাট কথার স্তর 
ধরে জানা গেল মহিলাটি সবে কলেজ 
ছেড়েছেন এবং শীগগীরই পৈতৃক 
ব্যবসায় হাত পাকাঁবেন ৷ 

অবশ্ঠি আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন 
মিস্‌ লাং, ব্যবসা আমার ভাল লাগে 
লা। 

তবে? 

‘রাজনীতি । 
ইলেকশনে ডেমক্র্যাটিক ব্রাউনের 
হয়ে কাজ করেছি? 

রাজনীতির গন্ধ পেলে সাংবাদিক 
উৎসাহিত বোধ করতে বাধ্য। 
এবং আমার ক্ষেত্রেও সেটা অগ্রযোজ্য 
নয়। 

কিন্ত রাজনীতি আলাপের ক্ষেত্র 
ওটা নয়। “তাই বাইরে এসে মিস 
লা প্রস্তাব করলেন, সমুদ্রতীর | 

রা ক ঝ 

প্রশান্ত মহাসাগরের রূপটা সেদিন 
প্রসন্ন ধলেই মনে হল। একটা 
হান্ধা কুয়াসা ভাসছে গোল্ডেন ব্রীজের 
ওপাশে । বোধ হয় ইলশে-খুঁড়িটা 
সরে গেছে হাওয়ায় ওদিকে । 
সমুদ্রের ধুকে এখানে ওখানে ছিটানো 
ছোট ছোট ইয়ট ) কাগজের নৌকোর 
মত ভাসছে । দুরে, কিছু দুরে 
জেলে নৌকো দুটো চারটে । হয়ত 
একটু পরেই এসে হোয়ার্ফে ভিড়বে। 

বালুতট একটু ভিজ্জে । বস! 
যায় না। তাই মিস লাংএর সঙ্গে 
একটা কফির দোকানে টুকে 
কাহিনীর সুত্রটুকু তুলে ধরলাম । 
সহরের চৈনিক-আমেরিকানদের 
কথাই বলছিলেন মিস লাং। 

চৈনিক-আমেরিকানদের সংখ্যা 
নিতাস্ত কম নয়। এবং এঁদের মধ্যে 
যারা ভোটাধিকার পেয়েছেন, তীরাও 
সংখ্যায় কিছু হলেও প্রান হাজার 
পীচেক হবেন। তাই সান 
ফ্রান্সিসকো। সহরের রাজনীতি কিছু 
অংশে এদের সঙ্গে বিশেষভাবে 
জড়িত। 

এটা আরও বেশী বোঝা যায়, 
রিপাবলিকান ও ভেমক্র্যাটদের স্থানীয় 


রাজনীতি লক্ষ্য করলে। কারণ 
এখানকার রাজনীতির ঢেউ নাকি 
ওয়াশিংটনকেও স্পর্শ করে। 


করেন এটা বোঝা গিয়েছিল 


আমি প্রাইমারী” 


কয়েক মাস আগে সান ফ্রান্সিসকো 
ইলেকশনের সময়। সেটা প্রধান 
ইলেকশন নয়) প্রাইমারী ইলেকশন । 
এটাই নাকি নভেম্বরের ইলেকশনের 
পূর্বাভাস। ভাই এই প্রাইমারীর 
উপর রাজনীতির প্রভাবটা বেশ স্পষ্ট 
দেখা যায়। 

বিশেষ - করে এবার । কারণ, 
ছুটো পার্টির প্রার্থী হিসেবে ছিলেন 
সিনেটর নোপ্যাণ্ড (রিপাবলিকান ) 
এবং এটানি ব্রাউন ( ডেমক্র্যাট )। 


এই প্রাইমারী ভোটের উপর বিশেষ . 


গুরুত্ব আরোপ করেছিজেন সিনেটর 
নোল্যাণ্ড। কারণ, তিনি যে 
বর্তমান রিপাবলিকান সরকারী 
মহলে বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি তাই 
নন, তিনি আমেরিকার পরবর্তী 
প্রেসিডেপ্ট হবারও আশা রাখেন । 
এবং সেই কারণে, প্রাইমারী 
ইলেকশনে পরোক্ষভাবে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ইন্থ্য জড়িয়ে পড়েছিল । 
সেটা কম্যুনিষ্ট চীন। সিনেটার 
নোল্যাণ্ড কম্যুনিষ্টচীনের ঘোর 
বিরোধী । এমনি বহু আমেরিকানের 
ধারণা বৰে, আমেরিকার বর্তমান 
পররাষ্ট্রনীতির অনেকখানি দায়িত্ব 
সিনাটর নোল্যাণ্ডের ৷ 
অবিশ্যি, একথাটা ধারে নিলে 
ভুল হবে যে, ভেমক্র্যাটরা কম্মুনিষ্ট 
চীনকে দ্বীকৃতি দেবার জন্ত 
আগ্রহশীল। কিন্তু সানক্রান্দিসকোর 
পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। বাহৃতঃ 
ডেমক্র্যাট ব্রাউন শ্বীকার করেননি 
যে, কম্মুনিষ্ট চীনকে শ্বীকৃতি দেওয়া 
হোক । কিন্ত, তার পক্ষে যারা 
ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই 
চান যে স্বীকৃতি দেওয়া হোঁক। 
এবং এরা হলেন এমন একদল 
লোক, ধারা সানক্রান্সিসকো সহরের 
ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন! এরা, 
প্রকৃতপক্ষে রিপাবলিকান-সমর্থক ৷ 
কিন্ত বর্তমান ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থটা 
জড়িয়ে গিয়েছিল সিনেটার নোল্যাণ্ডের 
বিরুদ্ধে । | 
কারণ সানক্রান্সিকোর সঙ্গে 
নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের ঝগড়া 
কয়েক বছরের পুরোনো । সান- 
ফ্রাম্দিসকো বড় বন্দর । তাই বন্দরের 
ভবিষ্যৎ যাঁদের হাতে তারা মনে 
করেন পশ্চিমের সঙ্গে ( অর্থাৎ 
জাপান, এশিয়া ইত্যাদি) তাদের 
যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ট হওয়া 
উচিত। ফলে, তাঁরা বহুবার চেম্বার 
অফ কমার্স মারফৎ প্রস্তাব গ্রহণ 


করেছেন কম্যুনিই চীনের শ্বীকৃতির 
জন্য । এমনকি বন্দরের যিনি প্রধান, 
তিনিও প্রকাশ্য সভায় দীড়িরে 
কমুনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতি না দেওয়ার 
নীতিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা 
করেছিলেন । কাজেই এরাই শেষ 
পর্য্যন্ত সিনেটর নোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
দীড়ালেন। 


কিন্ত সিনেটার , নোল্যাণ্ড-এর 
ভরসা মাদাম চায়াং কাই-লেক । 

'মাদাম চায়াং কাই-সেক আমেরি- 
কায় প্রায়ই আসেন ফরমোজা 
থেকে । এবং তিনি আসেন কোন 
গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বিশেষ ক'রে যে 
মুহুর্তে ফরমোজা বনাম চীনের প্রশ্ন 
ওঠে । এই মাদাম চায়াং কাই-সেক 
সানফ্রান্সিসকো সহরে বিশেষ 
প্রতিপত্তিশালী মহিলা । বলা হয়, 
তিনিই নাকি সানফ্রাঙ্সিসফোর চীনে 
পাড়ার রাজনৈতিক মতামত গড়েন 





, ভাঙ্গেন। অথচ চৈনিক আমে- 


রিকানর্দের ভোট অনেক এবং সে 
ভোট পেতে হ'লে মাদামের সঙ্গে 


মানিয়ে চত্রা চাই। 
আরও একটা কারণ আছে। 
শুধু চীনে মহলেই নক, সান- 


ফ্রাগ্িসকোর ব্যাক্কিং মহলেও নাকি 
মাদামের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেলী । 
লোকমুখে শোনা ষায় যে, আমে- 


- রিকান সরকারের কাছ থেকে যে, 


অর্থ ফরমোজায় চালান করা হয়, তার 


স্ষাচাভস--পুুনল্ৰাহীসনান্ম চ 


(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর ) 
পিতার মনে কি অহিংস ভাব জগতে 
পারে তাই পরীক্ষা, করলাম ; আমার 
মেয়েকে পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানেরা 
নিয়ে গেছে কি না। 

হয়তো এ গল্পই । কিন্তু ক্লাশের 
মাষ্টারমশাই জিগগেস করলেন, 
গল্পটির নীতি কি? 

নীতি এই যে, যার লাগে তার 
লাগে। ঘেরুবাড়ী ইউনিয়ানের 
বেদনা উত্তরপ্রদেশের নিরাপদ মান- 
চিত্রে বসে কারিগরী পণ্ডিত কি 
বুধবেন ? কিন্তু আপনিও কি বুঝবেন 
না? উদারতার কি নীমা-পরিসীমা 
নেই? বেরুবাড়ী ইউনিয়ানের অধি- 
বাসীরা কি. মানুষ নয়? ওরা কি 
ভারতীয় নাগরিক: নয়? শ্রীনেহরুর 
যত মৌলিক ক্ষমতা, ওদেরও কি সেই 
ক্ষমতা নেই? হোন তিনি প্রধানমন্ত্রী, 
বেরুবাড়ী ইউনিয়ানের অধিবাসীদের 
মৌলিক অধিকার অপহরণের দায়ে 
দায়ী তিনি; তিনি অপহারক। 
বিক্ষোভকারীরা এই কথাটাই জানতে 
এসেছিল । তাদের সম্ভা সহিষুতার 
উপদেশ দেবেন না) ডাঃ রায়, এভাবে 
আগুন ছাই চাপা দেবার চেষ্টা করবেন 
না; এ শুধু আপনার বা নেহরুর 
গদীর কথা নয়; এ দেশের কথা। 
এ পঞ্চিল রাজনীতি দেশপ্রেম নয় ) 
নেহরুর এই দেশস্বার্থ-বিরোধী রাজ- 
নীতি আপনি সমর্থন করবেন না। 

আপনি ওদের কি বলেছেন 
জানিনে, হয়তো ওদের বক্তব্য কেন্দ্রের 
গোচরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন ; 
কিন্ত একথা কি বলেছেন যে, আমিও 
তোমাদের বিক্ষোভ মিছিলে সামিল 
হব। কেবল বেরুবাড়ী কেন, সার! 
পশ্চিমবঙ্গে এর আওয়াজ উঠুক, সে 
আওয়াজে আমিও আমার কণ্ঠ 
মেলাব! একথা বলেছেন শুনলে 
সুখের কারণ হত) রাজ্যের সত্যিকার 
মুখ্যমন্ত্রী বলে সমগ্র পশ্চিম বাংলা 
আপনার উদ্দেশে ধন্য ধন্য করে উঠত ! 
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ব্যাঞ্কের ভণ্টে। এই ফিরে আসার ' 
সঙ্গে বহু চৈনিক-আমেরিকানদের 
স্বার্থ নাকি বিশেষভাবে জড়িত ৬. 
এবং এই বিরাট স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব 
নাকি একমাত্র মাদামের হাতে। 

ফলে, সিনেটর নোল্যাওকে 
স্বীকার করতে হয় মাদামের 
প্রভাবকে। মাদাম সিনেটর 
নোল্যাকে সমর্থন করেন ফরমোজা-_ 
আমেরিকার বন্ধুত্ব অটুট রাখার অন্য | 
তাই মাদামকে দেখা গিয়েছিল সান- 
ফ্রান্সিসকো সহরে ভোটের কয়েকদিন 
আগে। সিনেটর নোল্যাণ্ড জানেন 
চৈনিক-আমেরিকানদের সমর্থন তিনি 
পাবেন । 

পেয়েছিলেন । তনু তিনি এটনী 
ব্রাউমকে পরাজ্বিত করতে পারেননি। 


প্রশাস্ত মহামাগরেরবুকে 
কুয়াসাট! যেন বড় বেশী জমাট বেঁধে 
উঠেছে। 


r 


আপনি ভেবে দেখুন, ১৯৪৭ ধেকে 
বাংলাদেশের ওপর ষে অস্ত্রোপচার 
কাটা ছেঁড়া সুরু হয়েছে তা বন্ধ হবে 
কবে? ধারা ছুরি চালাচ্ছেন ভার! 
এ বেদনার বিন্দুমাত্র ভাগীদার নন) 
কপাইয়ের দৃষ্টি মূনাফার দিকেই, 
বলিপ্রদত্ত ছাগশিশুর ব্যথার দিকে বা 
তার দাপিয়ে মরার দিকে নয়। কিন্ত 
আপনার তো এ বেদনা হওয়া উচিত। 
হয় না কেন, একবার আপনার সহচর 
প্রীঅতুল্য ঘোষকে জিগগেস করবেন ? 
সীমান্ত থেকে হুগলী কি অনেক দুর ? 
অনেকদুর পূর্ববঙ্গ গ্টঘোষের জন্মস্থান 
থেকে? 

আপনি কোচবিহারেও গেছলেন। 
সেখানে অনুকুল প্রতিকূল ছু রকম 
অভ্যর্থনাই আপনি পেয়েছেন। যাবার 
পথে আপনার বিশেষ বিমানখানি 
নীচু আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছিল ; আপনি * 
নাকি ডূয়ার্স অঞ্চল পর্যবেক্ষণ ক'রে 
ক'রে যাচ্ছিলেন। কি দেখলেন 
সেখানে? কেবল চা আর চা, 
শিরিষ গাছ, আর বন-_গাঢ় সবুজ ; 
চোখের পক্ষে িশ্ষকর। আর কিছু 
দেখলেন? কোথাকার চা কোথায় 
যায়, কিভাবে গড়ায়? দেখলেন চা 
বাগিচা ও তার কারখানাগুলো। 
আরও নীচুতে নামবেন? যাবেন 
একবার কুলিদের ধাওড়ায়? দেখবেন 
এসে পরিত্যক্ত চা গাছের বন? মাটী 
মানুষ প্রকৃতিকে আরও কাছ থেকে 
দেখবেন? আসন্ন না নেমে এক- 
বার-_গন্ধ পাবেন এদের--এ মাটার, 
এ মানুষগুলোর, গন্ধক ছড়ানো চা- 
পাতির। মানুষের জীবনকে দেখুন 
ড্যালহৌসী স্কোয়ার থেকে অনেক 
দূরে । 

শুনেছেন কোচবিহারে ছিট ২ 
মহলের কথা? কোচবিহার তো 
আপনারা পড়ে পাওয়া চৌন্দ আনা 
হিসেবে গ্রহণ করলেন সেই সে 
১৯৫০ সালে গেলেন আর বোধ 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


« 





nn 


/ 
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ধা্লামে, 


fi (১০ম পৃষ্ঠার পর) 
এই স্থানেই ফ্রান্সের দুর্বলতা ও 
পরাজয় । দশ-পনেরো লক্ষের মতো 
শ্বেতকায় ফরাসী আলজেরিয়ার স্থায়ী 
বাসিন্দা। এদের বলে, কল | এদের 
ভিতর আছে শ'খাঁনেক ফরাসী 
পরিবার যারা হল বড় বড় 
জমিদার। কয়েকজন হল ফ্রান্সের 
বণিক পরিবারের অন্তর্গত। প্রধানমন্ত্রী 
মাদে জ্রাস ও ফ্রিম্লযার আমলে 
যখন. এরা দেখল যে, তাদের 
ফ বারী আলেজেরিয়ায় যাবে, সেই 
কল -রা তখন ষড়যন্ত্র করতে আর্ত 
করল । সত্যিকার ষড়যন্ত্র আরম্ভ 
হয়েছে ১৯৫৪-তে ইন্দোচায়নায 
পর থেকে । কথাটা আমার 
যারা পরবর্তীকালে যড়যন্তর 
করেছে আলেন্েরিয়ায় (ষথা 
"শৃসুশ ) তাদের | 
এইসব ওঁপনিবেশিরা গত ১৩-ই 
মে আলজিয়ার্সে বিদ্রোহ করে স্থাপন 
করল “পাবলিক্‌ সেফটি কমিটি” । 
আহ্বান জানাল স্ভ গোল্‌কে রাষ্ট্র 
ক্ষমতা হাতে নেওয়ার জন্তে। ২৪-শে 
মে একই ভাবে দক্ষিণপস্থী সৈনিকরা 
কুর্িকা দখলে নিল। ক্রমশ চাপ 
বাড়ল ফ্লিমলযা মন্ত্রীসভার উপর। 
পালশমেণ্টে ( গ্তাশন্তাল্‌ এসেম্রি ) 
এর সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও 
উনি পদত্যাগ পেশ করলেন ২৮২৯" 
শে মে কেননা উনি বল্লেন, যে, 
কমিউনিষ্টদের ভোটের শক্তিতে 
গভর্ণমেণ্টের সংখ্য! গরিষ্ঠতার মর্যাদা 
রাখতে সম্মত নন | অর্থাৎ, কমিউ- 
নিষ্টদের সহায়তায় উনি এবং ওরা 
শাসনের গণতান্ত্রিক কাঠামোও বজায় 
রাখতে রাজি নন্‌। ফলট! কী হল? 
গণতন্ত্রকে কামউনিষ্টদের হাত 
“রক্ষা করার জন্তে ফরাসী 
অগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের 
প্যায় চললেন !! পহেলা জুন 
স্টাশন্তাল এসেমর্রি ৩২৯ ভোটে 
(বিরুদ্ধে ২২৪) সমস্ত ক্ষমতা তুলে 
দিল স্তব গোল সাহেবের হাতে । উনি 
জানালেন, নতুন শাসনতন্ত্র করা 
চাই; তা নাহলে কাজ চালাতে 
পারবেন না; দেশকে “রক্ষা” করতে 
পার ন না। 
আসল কথাটা কী? আল- 
জেরিয়ায় ফরাসীরা ভয় পেল যে, 
ফ্রান্স হয়ত 'আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা 
দিয়ে দেবে, কিন্বা, স্থানীয় অধি- 
সীদের হাতে রাজনৈতিক 
মতা দিয়ে. দেবে। সেই ভয় 
বার রইল ফ্রান্সের পশ্চিম আফ্রিকা 
*স্কিুবেয় আফ্রিক! নিয়ে । এ-সবই 
যদি গেল তাহলে শাসকশ্রেণীকে 
ঠমতা দেবে কে? কাঁ রইল হাতে? 
কী হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের, মুনাফার 
তহবিলে? 







ফ্রান্সের হতন শাসনপদ্ধতি 
মেটের ক্ষমত। হা গ্রেমিডেটের কমন বৃদ্ধি 


বাঙলাদেশের মত ফরাসী দেশেও 
বারো চৌন্গটা রাজনৈতিক দল, 
যদিও অধিকাংশই দক্ষিণপন্থী। 
আর, নামের কী, মহিমা! দলের 
নাম, যথা, প্র্যাডিক্যাল ; ”* কিন্ত 
কর্মপস্থায় সে রক্ষণশীল | এতগুলো 
দল থাকলে অনেক সময় গভ্পমেণ্টকে 
সোস্তালিষ্ট কমিউনিই্দের উপর 
কিছুটা ভরসা*রাখতে হয়। শাসক- 
শ্রেণী তা চায় না। তারা ঢেলে 
সাজাতে চায় শাসন-কাঠামো এমন- 
ভাবে যাতে ভবিষ্যতের আশংকাঁকে 
এড়ান যায়। তাই, পালমেপ্টের 
ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাড়াচ্ছেন 
প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা] | 

অথচ, পারিপার্থিকে বিপদ 
কাটানোর বিশেষ লক্ষণ নেই। 
আল্জেরিয়াতে দ্য গোল্‌ শান্তি আনতে 
পারবেন কি না সদোহ। আল্‌- 
জেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার না করলে 
তা হবে না। অন্তদিকে বিরাট 
অর্থ-ক্ষয়ী এই যুদ্ধ চালাতেও ফ্রান্সের 
প্রাণ ওষ্ঠাগত। - “বড় কাকা" 
আমেরিকার সাহায্য না থাকলে 
গ্যাঙ্িন দেউলে হয়ে যেত ফরাসী 
শাসককুল। আলজেরিয়ায় প্রায় 
তিনভাল স্বাধীন আলজেরিয়ান্দের 
হাতে। সেই স্বাধীন সরকার বিশ্বের 
অনেক দেশ কতৃক আজ শ্বীকৃত। 
অল্নস্বল্প রাজনৈতিক ঘুষ দিয়ে তাদের 
জয় করতে পারবেন না স্ত গোল্‌। 


ঘোটালা বরঞ্চ আরো 'বাড়বে 
সেখানে । 

পশ্চিম আফ্রিকা আর বিষুবেয় 
আফ্রিকা। সেখানেও সোয়াস্তি 


নেই। গতবছর সেপ্টেম্বরে বাঁমাকো 
সহরে ছুই দেশের প্রায় "মস্ত রাজ- 
নৈতিক দল ঘোষণা করে জানিয়েছে 
যে, তারা চায় সার্বভৌম ক্ষমতা । 
চায়, তাদের ছুই দেশের ১২টি প্রদেশ 
নিয়ে গঠিত হোক একটি স্বাধীন 
ভেডারেশন। ফেডারেশন অবিশ্ঠি 
ফ্রান্সের সংগে অর্থনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখতে সম্মত 
আছে। 

ফরাসী শাসকশ্রেণী চায় হুইদেশকে 
ছোট ছোট করে ভাগ করে সে- 
গুলোকে আলাদা আলাদা স্বীকার 
করে নেওয়া, স্বাধীনতার ভিত্তিতে 
নয়, অর্ধওপনিবেশিক ভিত্তিতে । 
দুই অভিমতের ভিতরে মীমাংসা 
কিছুকালের জন্যে হলেও, বেশিদিন 
থাকতে পারে না। বিশেষ করে 
এই শতাব্দীর এমনকাঁলে যখন সমগ্র 
আফ্রিকা জাগছে, এবং চার দিকে 
লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণকায়রা স্বাধীনতা 
সংগ্রামে এগিয়ে যাচ্ছে ওপনিবেশিক- 
তার বিরুদ্ধে । 

মাভাগাঙ্কার দ্বীপেও ফরাসীদের 
অবস্থা খুব ভাল নম্ব। তারা ভুলতে 


সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছিল। 








পারে না ১৯৪৭-এর হত্যা-অভিযান। 


ফরাসী সৈন্তরা প্রায় ৫০ হাজার 
মাডাকাস্কারবাসীদের হত্যা করেছিল 
কারণ সেখানে স্বাধীনতার জন্তে 
ফরাসী 
মরোন্ধও হাত ছাড়া হয়ে গেছে। 


সুতরাং, ফ্রান্সের বিপর অনেক । 
অতি-সভ্য ফরাসী জাত; মলিয়ের, 


ভিকতর হুগো, রোল'যা, জিদ ও 
যাবো ফ্রান্স, সেই পুরোনো দিনের 
রুসো-ভল্তেয়র-এর ফ্রান্স আজ 
নিজন্ব সংঘাতে পধুদ্দন্ত। স্বাধীনতার 
শক্তি ও খপনিবেশিকতার শক্তির 
সংঘাতে সে পধুস্ত। শতাব্দীর 
নতুন পর্যায়ে, নিজের দেশের অর্থ- 
নীতিকে কী করে ঢেলে সাজাতে 
পারা যায় আলজেরিয়া-আক্রিকার 
স্বাধীনতা মেনে নিয়ে, ফ্রান্সের শাসক- 
কুল জানে না। তার মিথ্যা আশা, 
নতুন শাসনতত্ত্রের উপর, মিথ্যা আশা 


স্ভ গোল্-এর উপর । 





খেলাধুলা 


(৮ম পৃষ্ঠার পর) 
ভারতীয় ফুটবলের একজন মাতব্বরের 
চেষ্টায় পুরানো চুক্তিপত্রটি নষ্ট করে 
নতুন চুক্তিপত্র করা হয়, ১৩০০২ 
টাকাটা লভ্যাংশের বদলে রাহা খরচ 
বাবদ দেখান হয়। ইনকামট্যা্স 
বিভাগ দাবী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। 
নিন্দ দেশের প্রাপ্য ইনকামট্যাক্স ফাকি 
দিতে ব্রিদেশীকে সাহায্য যারা করে 
তারা কতবড় দেশসেবক তা কি জার 
বলে দিতে হয়। ' 

ইদানীং চিয়াংপস্থী চীনের দলকে 
হংকংএর ছদ্রবেশ পরিয়ে কলকাতায় 
খেলাবার অপচেষ্টা, চিয়াং-এর কল- 
কাতার চর মহলের সঙ্গে লটর- 
পটর স্থানীয় খেলাধুলার মাতববরদের 
এই দেশগ্রীতির কাহিনী এখনও 
সকলের স্থবৃতিতে জাগ্রত । শুধু খেলা- 
ওয়ালাদের দোষ দিলেই বা 
চলবে কেন ? বিদেশী মুদ্রার অভাবে 
যখন ওষুধ, বেবীফুভ, এক্সরে ফিল্ম, মিল্ক 
ও বই আমদানী বন্ধ সেই অবস্থায়ও 
যখন নিত্যি কাগজে বিদেশী প্রসাধন 
দ্রব্য ও সত্ব আমদানী করা মহিলাদের 
অন্তর্বান এবং পুরুষের বহির্বাসের 
বিজ্ঞাপন দেখি, তখন দেশের আম- 
দানী-বপ্তানী-নীতিকারদের জাতীয়তা- 
বোধ এবং সমাজচেতনা সম্বন্ধেও কোন 
উন্নততর ধারণ! পোষণা করা যায় না। 
শ্বদেশজাত বহুবিধ পোষাকের কাপড় 
ভালো এবং ফ্যান্সি মাল সহজসাধ্য 
হওয়! সত্বেও বিদেশের কাপড় আম- 
দানী হয় কোন অজুহাতে, এ সাধারণ 
বুদ্ধির অগোঁচর | তার তা নিয়ে জিভ, 
দিয়ে জল যাদেব পড়ে এবং বিলেতী 
মদের নেশায় যারা অনেক দাম নিয়ে 
গোপন খাটিতে সন্ধান করে তাদের 
সংখ্যাও খুব কম নয়। 

আমার মূল বক্তব্য কিন্তু সাধারণ 
আম্দানী নীতির সমালোচনা নয়। 
অর্থনৈতিক সমালোচকরাই যখন 
সাবধানে এবং সচেতনে এ প্রসঙ্গ 
এড়িয়ে যান, লোকসভা সদশ্তরা 
থাকেন মুখ বুজে, তখন এর মধ্যে 
ছুত্রেয় ও দুর্বোধ্য রহস্য নিশ্চয়ই আছে । 
দেবদুতেরা যেখানে যেতে ভয় পায় 
সেখানে ছুটে যাওয়ার মূর্খতা প্রকাশ 
করা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অনুচিত | 

তবু প্রসঙ্গত কথাটা এসে পড়েছে। 


কারণ ক্রিকেট আমদানীর সঙ্গে এ 
প্রসঙ্গ জড়িত! কোন ক্রিকেট ক্লাব 
সম্পাদক দুঃখ করছিলেন, আরে মশায় 
বিলেতী ব্যাটের যা বাজার তাতে 
ক্রিকেট খেল! ছুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে । 
জীবনধারা সবার মন ভরানো অবস্থায় 
চলবে, কারোর কোন কর্শস্থচীতে 
আনন্দ বিলাস এতটুকু ব্যাহত হবে 
না, অথচ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ গড়ে 
উঠবে, কোন অর্থনীতিতেই এমন 
সম্ভবনার নির্দেশ মেলেনা। কিন্ত 
আমাদের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ 
তা শুধু আশাই করছে না, দাবীও 


করছে। 
আন্তর্জাতিক খেলাধূলা এবং 
আমদানী-নির্ভর খেলাধূলা জাতীয় 


সঙ্কটের দিনে স্থগিত রাখা হয় সব- 
দেশে, আমাদের হলেই বা! ক্ষতি 
কি। প্রজ্াতস্ত্রী চীন যে আজও 
আত্তর্জাতিক খেলার আসরে নামেনি, 
তাতে তাঁদের খেলাধুলার ব্যাপক 
প্রসার বা ক্রীড়ামানের উন্নতি ব্যাহত 
হয়নি-এর প্রচুর প্রমাণ এদেশে 
বসেই পাওয়া গেছে। রাশিয়া যেদিন 
প্রথম আস্তর্জাতিক খেলাধুলায় আত্ম- 


প্রকাশ করেছিল হকচকিয়ে দিয়ে- 


ছিল ছনিয়াকে। 

সাধনা ছাড়া উপরচালাকি দিয়ে 
হকচকিয়ে দেবার মনোভাব আমাদের 
মজ্জাগত হয়ে গেছে। বিশেষ, হকীর 
খেলায় হট করে বিশ্ববরেণ্যতা৷ পেয়ে 
গিয়ে আমাদের সাধনার আগ্রহ 
গড়ে ওঠেনি কোন দিন। তাই 
আত্তর্জাতিকতার ফ্যাশানেবল্‌ খেলা 
ছাড়া ঘরের মধ্যে খেলাধুলার শক্ত 
বুনিয়াদ গড়ে তোলার কথা আমরা 
ভাবতেই পারি না । নইলে আজকের 
জাতীয় সঙ্কটের দিনে খেলাপ্রসঙ্গে 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টি অনারে সংহত 
করতাম অতি সহজে । 

সঙ্কট যে আছে একথাও 
অনেকেই অনুভ্ভব করেনা । তা যদি 
করতো তাহলে কেঠো বা দেশী 
ব্যাটে খেলতে আপত্তি করতো না 
কিছুকাল । ছুটি মহাযুদ্ধের বৃহত্তর 
সঙ্কটে লিপ্ত থাকার ফলে যুদ্ধোত্তর 
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চরম নাকাল 
হয়েছে ইংল্যাণ্ড তার জন্চ গ্লানি 
বোধ করেনি । আবার গড়ে তুলেছে । 
আমরা গড়তে পারি না, তবু তামাস! 
দেখতে ও দেখাতে ভালবাসি-_যে 
কোন মৃল্যে। 





বাঙালী উদ্বাস্ত 


(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঠিকই লিবিশ্না- 
ছেন যে অরুপবাধুর আমলেই ৮৷১০ ; 
কোটী টাকার বরাদ্দ হয়। বরাদ্দ 
করা আর পাওয়া এক কথা নয়। 
তাই ৬ কোটী টাকা আজও আর, 
এফ, এ'র তহবিলে আছে। অথচ 
সে সব খণীগণ এখনও ব্যবসায় 
চালাইয়া আছেন তাহারা প্রত্যেকেই 
অর্থাভাবে ব্যবসায় ভাল ভাবে 
চালাইতে পারিতেছেন না। কিন্ত 
আর, এফ, এ তাদের আর অর্থ 
দেবে না। 


চক্রবর্তী মহাশর কটাক্ষ করিয়া- 
ছেন কোন এক ব্যক্তি বিশেষ আর, 
এফ, এ হইতে মোটা টাকা ধা 
লইয়া আরও পাঈবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। হয়ত জ্বালা খাঁর সংবাদ- 
দাতাও তিনিই। 


আমিই সেই ব্যক্তি যিনি আর 
এফ, এ হইতে “যোটা টাকা”, খপ 
পহিয়াছেন এবং আরও পাইবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমিই সর্ব 
প্রথম পশ্চিমবঙ্গে উদাত্ত কল্যেনীতে 
শিল্প প্রতিষ্ঠা করি। নিজেদের অর্থ 
নিয়োগ করি। দীর্ঘদিন কারা 
করিয়াছি দেশ সেবার অপরাধে । * 
সেই সেবার অনুপ্রেরণায় উদ্বান্ত 
কলোনীতে শিল্প প্রতিষ্ঠা করি। .. 
সর্বদা শুনি যে উদ্বান্তরা কাজ করে 
নাঃ তাহারা কলহপ্রিয় ইত্যাদি । 
আমাদেরই -ভাই বোন তাহারা | 
আমাদের কথাতেই তাহারা সর্ধস্ত _. 
খথোয়াইয়া আজ উৰ্বান্ত হইয়াছেন । 
আমাদের শিল্প স্থাপনের” পির ছুই 
কিস্তিতে আমরা আর্/ এফ, এ 
হইতে অর্থ খপ গ্রহণ করি। কারণ 
কোন ব্যাঙ্ক ‘Installed machi- 
2€]9শ্র উপর খণ দেয় না। আমরা 
১৪০ জন উদ্বান্ত কর্মে নিয়োগ 
করি। এবং সরকার মাথাপিছু 
খপ দেন ৯০০২ টাকারও কম। 
এত কম অর্থে পুনর্বাসন মন্ত্রনালয়ও 
কোন উদ্বান্তর পুনর্বাসন করিতে 
পারেন নাই । 

আমাদের কার্যে সন্তষ্ট হইয়া সরকার 
আমাদেব শিল্পকে প্রসার করি- 
বার জন্ত অনুমতি দেন। 
আমাদের তখন পরিকল্পনা ছিল যে 
সরকারের অর্থ সাহায্য ছাড়াই শিল্প 
প্রসার করিতে পারিব। কিন্তু হঠাৎ 
সরকার “চ2%০19৪ [৪5০ বসাইক। 
আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল 
করিয়া দেন। কোন ব্যাঙ্ক হইতে 
অর্থ পাই না। আবার দেখি ষে 
আমরা আর, এফ, এ 
কাহারও নিকট হইতে খণ 
করিতে পারি না। 


অন্য 


d 


১০ | 


জাগে কি নয়া হিঁলারের ভড্যখন হচ্ছে ? 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 
তাহলে কি ফরাসী: দেশটাও শেষে হিটলারের পথে চয্লে।? 
অনেকের তাই ধারণ, গণতন্ত্রের কঠোর পুজার হওয়া সত্বেও 
ফরাত্রী বিপ্লবকে আধুনিক গণতন্ত্রের ( ঞনন্ড, লাঞ্চি যাকে 
বলেন, ক্যাপিটেলিষ্ট ডেমোক্র্যা্সি, কি না, ধিনতাস্ত্রিক গণতন্ত্র” 


জন্মদাতা বল্লেও চলে-_ফরাসী দেশের শীদকশ্রেণী আর বোধহয় 


আস্থ। রাখতে. পারছে ন!। হয়ত, গণতন্ত্রের পার্লামেন্টারী 
কাঠামে। ফরাসী শাসক শ্রেনীর স্বার্থ ঠিক রক্ষা করতে পারছে ন। | 


ডাক পড়েছে তাই জেনারেল 
স্ত গোল্‌-এর | ১৯৩৩-এ ঠিক এমনি 
ডাক পড়েছিল একদিন একজন 
সাধারণ লেফটেন্যাণ্ট-এর । তার নাম 
ইতিহাসের রক্তাক্ত পাতা জুড়ে 
রইল। হিটলার । প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর জার্মানীর খাড়ে দেওয়া হয়েছিল 


একটি গণতান্ত্রিক শাসনযস্ত্রের পালন. 


মেপ্টারী কাঠামো--ভাইমার শাসন- 
তগ্র। কিছুকাল বাদে দেখা গেল, 
কুলোচ্ছেনা। গণতন্ত্র জার্মানীর শাসক- 


শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখতে পারছে 


না। এলেন হিটলার। ভাইমার 
শাসনতন্ত্র নর্দমায় ফেলে শাসকশ্েণী 
চাপালো একনায়কন্ব। অথচ 
আসবার বেলায় হিটলার এল কিন্ত 


সেই ভাইমার শাসনতন্ত্রের (অথবা - 


যন্ত্রের? কোনো একটি ধারার দয়াতেই 

/িচ্যাম্সেলার হিগডেনবুর্গের শাসনতন্ত্র 
মাফিক আমন্ত্রক্রমে । 

ফরাসীতে এসেছেন স্ব, গোল 


“ এসেছেন বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন- 


তন্ত্রের ধারা-উপধারার, বলেই গত 
পহেলা জুন। ঠিক ১৯৩৩-এ 
হিণ্ডেনবুর্গের কায়দায় আমন্ত্রণ জানিয়ে- 


সছেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট ম' কতি। 
হিটলারের মতো স্ত গোল্‌-ও বুঝতে ' 


পেরেছেন - যে, এই শাসনতন্ত্র 
ক্ষমতায় তাঁর, কুলোবে না। কারণ 
এতে ওঁকে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক- 
ভাবে চলতে হবে এবং সব কিছু নির্ভর 
করবে পাল'মেণ্টের ভোটের উপর । 
ও-সব জবাবদিহি চলবে না; .উনি 
চান হাতে প্রচুর ক্ষমতা, 
ক্ষমতা, প্রয়োজনূমত একনারকত্বের 
ক্ষমতা । 

এই একনায়কত্বের পথ সুগম 
করার জন্তে অত্যন্ত নিয়মমাফিক্‌ 
এবং অত্যন্ত গণতাস্ত্রিকভাবে উনি 
দেশবাসীর. সামনে এনেছেন নতুন 
একটি শাসনতন্ত্র। তার উপর গণ- 


ভোট নেওয়া হল আটাশে সেপ্টেম্বর | 
এই - প্রবন্ধ' লেখার সময় পর্য্যস্ত' 


সরকারী" ভাবে জানা "যায় নি গণ- 
ভোটের ফল কী হল ? * তবে, ফরাসী 
রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এটুকু 
বলা যেতে পারে যে, নতুন শাসনতন্ত্র 
বহু ভোটাধিক্যে পাশ হয়ে যাবে। 


_ যেতেই হবে। নতুবা ফরাসী শাসক- 


শ্রেণী তার স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে 
না। 


* নতুন শাসনতন্ত্র বিপুল ভোটাধিক্যে 


গৃহীত ছে | 


q - সম্পাদক, দর্পণ - পাল “মেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে | | 
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নতুন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি 
এই বলা যায় £ 


এই শাসনযস্ত্রের কাঠামোতে ' 


আছে গণতন্ত্রের যথারীতি তুক্তাক্‌ 
ফরমূলাঃ একজন প্রেসিডেন্ট 


. (নির্বাচন পরোক্ষ ভোটে ), হই-সভা- 


বিশিষ্ট একটি পার্পামেণ্ট, প্রধান 
মন্ত্রী ও মন্ত্রীর, স্বাধীন () বিচার 
বিভাগ ইত্যাদি । উপরস্ত আছে 
যাকে ফরাসী ভাষায় বলা হয়েছে 
প্কমিউনোতে* এবং যাকে আম্রা 
বলতে পারি “জাতি” অথবা 
“গোষ্ঠি*। প্যাচ না কষে ওটাকে 
ত্র গোল্‌ সোজাসুজি. ফেডারেশন-ও 
বলতে পারতেন, বলেন নি (গুর 
পাঠার যেখানে খুসি কোপ, পড়ুক, 
আমার আপনার কী11)। আসলে, 


এই “জাতি-গোষঠী'র শাসন-কাঠামোতে . 


থাকবে একটি নয়-সদস্তবিশিষ্ট 


সরকার । ধরে নেওয়া হচ্ছে গোটা 


দেশটা হবে একটা ফেডারেশন ঃ 


ফ্রান্স, আলজেরিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা” 


( আট-টি প্রদেশ ) ও ফরাসী বিষুব- 
রৈখিক আফ্রিকা (চার-টি প্রদেশ ) 
এইগুলো নিয়ে। ওঁ “জাতিগোষ্ঠীশ্র 
অধীনে থাকবে বৈদেশিক ব্যাপার, 
দেশরক্ষা, মুদ্রা, সর্ব-দেশীয় আধিক 
ব্যাপারাদি ও “প্রথম শ্রেণীর” ( অর্থাৎ 
খুব জরুরী) রাজনৈতিক বিষয়াদি। 
এর অধীনে তিনটি কাঠামো থাকবে 
কিন্তু আসলে প্রেসিডেন্টই হবেন 
সত্যকার ক্ষমতার চালক উপরিউক্ত 
শাসন ব্যাপারে । 


প্রেসিডেন্ট যখনই মনে করবেন, 


যে, দেশ বিপদের সম্মুখীন, কিন্বা 
আত্তর্জাতিক সন্ধি-সমূহ পালন করতে 
পারছে না কিন্বা, দেশের কাজা 
সীমানা ব্যাহত হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, 


_ঘর্থাৎ,, যেকোনো! সময়ে ইচ্ছে, 
করলে প্পেসিডেপ্ট নিজের হাতে . 


ক্ষমতা নিয়ে পালশমেণ্টকে বাতিল 


‘করে দিতে পারবেন।' শাসনতয্তরের 


অনেক স্থলে আরো অনেকভাবে 
প্রেসিডেণ্টকে অতিরিক্ত অ-সাধারণ 
ক্ষমতাবলী দেওয়া হয়েছে 
( অনেকটা ইংরেদ আমলে ভারত- 


‘বর্ষের গবর্ণর জেনারেলের মতো )| 
অর্থাৎ, পালামেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর 


ক্ষমতাকে ব্যাহত করে একনায়কত্বের 
পথ সুগম কর। হয়েছে। এমন কি 





প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল 
করতে বাধ্য .নন্‌! অর্থাৎ, বশদ্বদ 
একটি প্রধানমন্ত্রী নিয়ে, ফরাসী 


প্রেসিডেন্ট নতুন এই শাসনতম্তবে, 


বলে ও ফলে, পুরোপুরি একটি 
ডিকৃটেটর হওয়ার অনুজ্ঞা পাবেন। 


সেই ক্ষমতা জাহির করতে পারবেন! * 


ঠিক অমনি করে. একদিন 
ছিটলারও এসেছিল। অবি শ্রি, 
সামরিকভাবে জার্মান ও ফরাসীতে 


অনেক প্রভেদ, এবং আজকের দিন . 


ও ১৯৩৩-এ অনেক প্রভেদ । 

কিন্ত ফরাসী শাসকগোষ্ঠীর কেন 
এই মহড়া? কারণ, ফরাসী সাম্রাজ্য 
ও সাম্রাজ্যবাদ আজ বিপদের সামনে ৷ 
জাগ্রত আফ্রিকার দেশক্লাসীরা 
ফরাসীদের নাগপাশ কেটে বেরিয়ে 
আসতে চাইছে, আসবেই আসবে 
একদিন । পতনোন্মখ সাস্রাঙ্্যকে 
সামলানোর জন্তে, এবং স্বগৃহে 
ধনতত্ত্রধি রো ধী ও সাম্রাজ্যবা দ- 
বিরোধীদের. মোকাবিলা করার জন্টে 
ফরাসী শাসককুলের আজ চাই 
অনেক অতিরিক্ত ক্ষমতা । যে-সব 


দেশ কাঁচামালের রসদ জোগায়, 
টাকাপয়সা জোটায় ও তৈরী মালের 


বাজার জোটায়,' তার! ষদি হাতছাড়া - 


হয়ে যায়, তাহলে ধনিক শ্বেতাঙ্গদলের 
হাতে রইল কী? কী করে তারা 
দেশের ' শ্রমিকদের ঠাণ্ডা রাখবে? 


জীবনের ' মান (সম্মান নয়) কী 
কী. 


করে. বজায় রাখবে ? - অর্থাৎ, 
করে তাহলে চলবে প্যারিসের ব্যনন- 
বিলাস? 

কিন্ত ইতিহাসের মতিগতি অন্ত 
প্রকার। ফরাসীদের হাত থেকে 


প্রথম খসে গেল ভারতবর্ষের ছোট- ' 
সেগুলো 
তারপর. 
গেল হাতছাড়া হয়ে এশিয়ায় ফরাসী ' 


খাটো জমিঅমাগুলো। 
আর ফিরে আসছে না । 


সামাজ্য লাও-কান্বোডিয়া-ইন্দোচায়না। 
তার অধিকাংশ , এখন স্বাধীন ; 
বাকি যেটুকু ছিল সেই দক্ষিণ 
ভিরেটনামে অনুপ্রবেশ ' করেছেন 
“্বড়কাকা* আমেরিকা । ফরামী- 


দের টিকিও দেখতে পাওয়া যায় না 


আজ এশিয়ায় । আর, তাই হওয়ার 
জোগাড়,হচ্ছে আফ্রিকায় ! 


সেদিনের কথা মনে পড়ে? 





জীবনটা যেন দেখতে দেখতেই 
কেটে গেল। মনে হয় 


সুরু করেছিল। আর আজ, 
ঘটনা-বহুল অতীতের দিকে ' 


'মু্থী ও আরামগ্রুদ । 


এই তো কাল খন নিশ্চিন্ত ছুটি 
তরুণ হৃদয় তাদের সংদার-জীবন 


পরিতৃপ্ত চোখ মেলে জীবন-সন্ধ্যার 
এই দিনগুলি পরম নিশ্চিন্তে কাটাবার 
ভরসাই তাঁরা পাচ্ছেন। কারণ, তীর! যৌবনে - 

এক এজেন্টের পরামর্শ শুনে বুদ্ধিমানের - - 
মতো জীবন-বীমায় টাকা বিনিয়োগ Re 
করেছিলেন এবং তারই ফলে একটা নির্দিষ্ট 

আয়েণ্ডাদের অবসর জীবন আজ 


ডি 


শক্রবার, তা কঠোর ১৯৫৮ 


হাত-ছাড়া হয়েছে তিউনিসি়া। 
সে দেশের' স্বাধীনতাকে, পুরোপুরি 
স্বীকার করতে বাঁধ্য হচ্ছে ফরাসীরা 
অবশিষ্ট কিছু সৈন্তসামন্তও অতিশীল্র 
ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে + ফ্রান্সকে 
( সেখানে অবিস্তি অনুপ্রবেশের চেষ্টা 
চালাচ্ছেন প্বড়কাঁকাণ্)। তারই 
প্রতিবেশী আলজেরিয়া, যেখানে আজ 
প্রায় তিন বছর যাবত সশস্ত্র সংগ্রাম 
করছেন আল্জেরিয়ান্রা।. অতি" 
সভ্য ফরাসীরা গণ-হত্যা ও অত্যা- 


সেখানে। তাতে ন্বদেশপ্রেমের 
জোয়ার আটকানো যায়না । গত 





রা 


' চারের অভিযান চালিয়েছে ও চালাচ্ছে, 


১৯-শে সেপ্টেষর আলজেরিয়ায় স্বাধীন = 


সরকার স্থাপনার ঘোষণা হয়েছে এবং 
সেই সরকারকে মিশর, ইরাক, চীন, 
রাশিয়া, সাইবেরিয়া-ইত্যাদি অনেক ; 


দেশ এরই মধ্যে স্বীকার করে : 
নিয়েছেন। আলজেরিয়ার এইড 


সরকার স্বাধীনতার ভিত্তিতে ফ্রান্সের, 


/ 


৭ 


সংগে আলাপ আলোচনা করতে রাজি 


"আছেন | . অন্তথায় নয়। 


( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়): 
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সক্লাদকায় 


১ম্‌ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা 


হস্লনোলন আনা ক্কাঁলাক্ষন্ডি 


পাল'মেণ্টারী গণতন্ত্র ভারতে 
যদিও দশ বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে 
এবং যদিও ভারতের বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল পালামেণ্টারী গণতন্ত্রের 
প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, 
এমন কি এই বুর্জোয়া পদ্ধতিটি 
সর্বাপেক্ষা বড় শক্ত কমুনিষ্ট পার্টিও 
এই ব্যবস্থাটিব মধ্য দিয়েই তাদের 
রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা 
করবেন বলে প্রকাশ্টভাবে ঘোষণা 
করেছেন, তথাপি লোকসভার 
স্পীকার শ্রীঅনস্ত শরনম্আয়েক্ারের 
মতে৷ “ভারতে পালণমেণ্টারী গণতন্ত্র 
শতকরা! ১০০ ভাগ সফলতা অর্জন 





' আলীগড় শহরে পাকিস্থান সরকারের জাল 


' দলিল তৈরীর কারখানা 


a (দর্পণের নদীয়াস্থিত প্রতিনিধি ) 

নী ETE EE ola ER উদ্বাস্তদের 
প্রতারণা করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের এক নামল! 
সম্পর্কে যে রায় দিয়েছেন তা থেকে আন্তঃরাজ্য জালিয়াতির 
এক চাঞ্চল্যকর বড়ঘন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে । 

নবদ্বীপে এই প্রতারক দলটির কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং 
আলীগড়স্থিত এক ছুষ্টচক্রের সঙ্গে যোগসাজসে উদ্বাস্তদের 
স্পরিকল্িতভাবে প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হয় । 

এই প্রতারক দলটি রিলিফ অফিসারের স্থাক্ষর জাল করে, 
হাজার হাজার জাল বর্ডার-ক্সিপ ছাপে এবং পাকিস্থানের বন্ধ 
ইউনিয়ন বোর্ডের শীলমোহর ও প্রয়োজনীয় কাগজগত্র জাল করে 
এবং েগুলো বিক্রী করে ও উদ্বাস্তদের খণলন্দ টাকায় ভাগ, 


বসিয়ে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করে । 


জালিয়াতির কাহিনীটি সংক্ষেপে দেওয়া হইল £-_ 


গত ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 
ঘটনার সুত্রপাত হয়! নদদ্বীপ শহরের 
সনৈকু অধিবাসী নবদ্বীপ থানার রুদ্র- 
পাড়া মৌজায় কিছু জমি অনেকগুলি 
প্রটে ভাগ করে কয়েকজন উদ্বাস্তকে 
লি করে! এই সময় আরও 
জন তাঁর সঙ্গে যোগদান করে 
আরও অন্তান্ত মৌজার জমি 
মধ্যে ছোট ছোট প্লটে ভাগ 
রে বিলি করতে থাকে । উদ্বাস্তদের 
সঙ্গে সর্ভ ছিল যে উদ্বান্তরা সরকারী 
পুনর্বাসন বিভাগ থেকে গৃহ নির্মাণ 
বাদ খপ লাভ করবার পর জমির 
মূল্য পরিশোধ করে রেজেদ্রি করে 
জমিদখল করবে । 

এই সময় দেখা দিল এক সমস্তা। 
উদ্ধাস্ত-খণ পেতে হলে আবেদনপত্রের 
সঙ্গে বর্ডাব-শ্রিপ' দাখিল করতে হয়। 
যে সমন্ত উদ্বাস্তদের মধ্যে জমি বিলি 
হয়েছিল--তার্দের কারোরই বর্ডার- 
শ্রিপ ছিলনা । আর এই বর্ডার-শ্লিপ 
না থাকায় বহুসংখ্যক উদ্বাস্তর ক্ষণ 
পাওয়া সম্ভব হয়না মাথায় হাত 
দিয়ে বসল প্রথমোক্ত ব্যক্তি । কী 


রবে তারা? কয়েক বিঘা জমির 

এগদ দাম হাতে পেয়েও ফমূুকে গেল! 
দেই সময় আরও আটজন এসে 
* জরুরী বিজ্ঞপ্তি 


পূজা উপলক্ষ্যে দর্পণ কার্যালয় 
স১৬ই অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্গে- 
বর পযন্ত বন্ধ থাকবে। ৭ই নভে- 
বর দর্পণের পরবর্তী সংখ্যা প্রকা- 
{শত হবে। 








_ ম্যানেজার, দর্পণ 


তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করে 
যে তারা বর্ডাব-শ্লিপ জাল ক'রে 
উদ্বাপ্তদের টাকার বিনিময়ে গোঁপনে 
বর্ডায়-গ্রিপ দেবে এবং খণ পাবার 
পরও উদ্বাস্তদের এ খণেরপ্টাকার কিছু 
অংশ তাদের দিতে হবে। এক 
বিরাট পরিকল্পনায় গোপনে কাজ 


হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির 
টি বাড়িতেই এই ' সব কাজ 
হতে থাকে । কলকাতা থেকে কোন 
একটি প্রেসের সঙ্গে চুক্তি করে 
হাজার হাজার জাল বর্ডার-শ্লিপ 
ছাপিয়ে আনা হর | ‘Interception, 
Banpur ও Ranaghat' এবং 
‘Relief Officer, Baupur ও 
Ranaghat’ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
রবার ষ্ট্যাম্পগুলি করিয়ে এনে 
যথারীতি এ জাল বর্ডাব-শ্লিপগুলিতে 
ব্যবহৃত হতে থাকে ৷ সু'জন রিলিফ- 
অফিসার সংক্ষেপে স্বাক্ষর করতেন 
‘এইচ মিত্ৰ’ ও ‘জে মৈত্র-_খুব সহজ 
ভাবে দলের একজন পাগ্ডা এইচ- 
মিত্রের স্বাক্ষর রপ্ত করে এবং অপর 
একজন জে-মৈত্রে"র স্বাক্ষর রপ্ত কবে 
এ জাল বর্ডার-শ্নিপগুলিতে স্বাক্ষর 
করে। উপরোক্ত উদ্বান্তরা, যারা 
জমি নিয়েছিল, এই জাল বর্ডার-শ্লিপ 


' ডাকটিকিট, শ্লিমোহর ও সরকারী 


দেখিয়েই খণও পেয়ে বায়। কথাটা 
উ্বাস্তদের মধ্যে জানাজানি হয়ে 
যাওয়া মাত্রই দলে দলে তারা কিনতে 
আসে, শেষ পর্যন্ত এক একটি জাল 
বর্ডার-প্রিপের দাম ওঠে পনের টাকা 
পর্যন্ত । বহুসংখ্যক উদ্বান্ত এই জাল 
বর্ডার শ্লিপগুলি কেনে । 


জালিয়াতির এই ষড়যন্ত্র চরমে ওঠে 
এর কিছুদিন পরেই । সরকার থেকে 
জানানো হয় যে, বে সমন্ত উদ্বান্ত খণ 
পেতে ইচ্ছুক-_-তাদের আবেদনপত্রের 
সঙ্গে শুধুমাত্র বর্ডার-শ্রিপ থাকলেই 
হবেনা, পাকিস্তানের জমিজমার 
বিবরণী ও প্রমাণ দাখিল করতে হবে। 


" প্রতারক দলটি এবার চরম রাষ্ট্র 
বিরোধী জালিয়াতি আরম্ভ করলেন । 
এবারের ষড়যস্ত্রের উৎস হল আলীগড় 
( ‘Pakistan’s Indiau Snake- 
pit—Blitz, dated 5-7-58 
দ্রষ্টব্য )। 


ভাবতে বিশ্ময় লাগে বে ভারতের 
মাটিতে আজও পাকিস্তানী ডাকটিকিট, 


ডদ্বান্তদের প্রতারণা করার জন্য কতিপয় মুঘুর 
চরম রাষ্ট দ্রোহা কাধ্কলাপ 


শীলমোহর সরকারী দলিল তৈরী হয়, 


আর কোথার জানেন ?$--আলীগড়ে 1* 


দলটি আলীগড় থেকে পাকি- 
স্তানের ডাকটিকিট, পূর্বপাকিস্তানের 
বিভিন্ন জেলার বহু ইউনিয়ানবোর্ডের 
শীলমোহর ও অন্তান্ত প্রয্নোজনীয় 
কাগজ পত্র নিয়ে এসে আবার উদ্বাস্ত- 
দের দিতে থাকে এবং উদ্বাস্তরাও 
এই সব দেখিয়ে খণ পেতে থাকে । 
শুধু তাই নয়, এবারে তারা ছাপাতে 
সুর করে জাল রিফিউজি রেজিষ্টেশন 
সার্টিফিকেট ও পুনর্বাসন বিভাগের 


"অর্ডার সীট সহ বিভিন্ন প্রকারের 


ফমস্‌। 

দলটি এই উপায়ে এই সকল 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সংখ্যাতীত 
রিফিউজি সার্টিফিকেট ও দলিল 
প্রস্তুত করে এবং তা বিক্রয় করে 


প্রচুর অর্থ লাভ করে! বিভিন্ন জেলায় 
কতকগুলি অন্থুকেন্দ্র স্থাপিত হয় 
এবং এগুলির মারফণৎ এসব উদ্বান্তদেব 
মধ্যে বিক্রয় হতে থাকে ! উদ্ধান্তরা 
এঁসৰ জাল দলিল কাগজপত্রাদি 
দেখিয়ে পুনর্বাসন বিভাগ থেকে 
বিভিন্ন প্রকারের খপ স্কুল-কলেজের 
ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড প্রভৃতি বাবদ বহু 
অর্থ সংগ্রহ করেন। 

এমনকি পশ্চিমবঙ্জেরও অনেক 
ব্যক্তি ওঁসব কাগজ পত্রের সাহাব্যে 
উদ্বান্ত সেজে (তাদের অনেকেরই 
বয়স চল্লিশের কাছাকাছি ) সরকারী 
চাকরী নিয়েছেন | আর, উদ্বান্তর] 
তো নিয়েছেনই । 

কৃষ্ণনগরস্থ সরকারী পুনর্বাসন 
বিভাগের জনৈক এ আর ও"র মনে 
সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি কিছু 


দিব পূর্বে জেলার দুর্নীতি দমণ 
বিভাগকে বিধষরটি জানান । 
হঠাৎ একদিন প্রথমোক্ত ব্যক্তির 
বাড়িতে পুলিশ হানা দেয় এবং বহু 
জাল বর্ডার-শ্লিপ, রিফিউজি রেজিষ্রেশন 
সার্টিফিকেট, পাকিস্তানী শীলমোহর 


ও দলিলপত্র পাওয়া ষায়। প্রতারক 
দলটি এইভাবে হাতে. নাতে ধরা 
পড়ে যায়। তারপর, পুলিশ কেন্দ্রীয় 
সরকার, রাজ্যসরকার, বিভিন্ন জেলার 
দুর্নীতি-দমন-বিভাগের সহায়তায় 
পশ্চিমবর্গের বিভিন্ন জেলায় এ 
জালিয়াতির সঙ্গে সংগ্লি্ই অনুকেন্দ্র- 
গুলিতে হানা দিয়ে এ সব উদ্ধার 
.করে। আলীগড়েও অনুরূপ সবকিছু 
পাওযা গিয়াছে । 

দলের একজন অন্যতম পাওা ছাড়া 
আর সকলকেই পুলিশ বন্দী করতে 
পারে। সে"আজও পলাতক । পুলিশ 


করেছে” বলে উল্লসিত হয়ে ওঠা 
যায় কিনা, সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্তানের 
চিন্তাশীল ছাত্র মাত্রেরই মনে ঁি 
জাগবে। 

একথা ঠিক যে, সমগ্র এশিয়ার 
মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে 
গত দশ বছবে পারল“মে গণ- 
তন্ত্ররে একটি এঁতিহা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। সম্ভবত আগামী দশ 
বছরেও ভারতের এই বাষ্ট্রকাঠোযার 
বুনিয়াদে কোন ফাটল ধরবে না। 
তা সত্বেও একথা বলা যায় ষে, 
ভারতের জনসাধারণের মনে পার্লণ- 
মেণ্টারী গণতন্ত্রের মহিমা বিন্দুমাত্র 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 

শ্রীমায়েঙ্গার বে গণতন্ত্রের “ষোল 
আনা” সাফল্যে আহ্লাদ প্রকাশ 
করেছেন তা বাহ অনুষ্ঠান মাত্র। 
কোটি কোটি অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত 
এবং শিক্ষাভিমানী নাগরিকের 
মানসচেতনাঁয় সে এক অপরিচিত 
আগন্তক । তাদের আত্মার 
আত্মীয় নয়। 

এই দশ বছরে ভারতের জন- 
সাধারণ দুবার মাত্র তাদের গণতান্ত্রিক 
অধিকার ব্যবহার করবার হ্থুযোগ 
পেয়েছেন--ছুটি সাধারণ নির্বাচনে | 
কিন্তু মোট ভোটদাতার কত শতাংশ 
সচেতনভাবে নিজ প্রার্থীকে ভোট 
দিয়েছে ন? সেই পরিসংখ্যানটি 
সংগ্রহ করা গেলে অবস্থা যে কতদূর 
শোচনীয় তার একটা সত্সিকারের 


ছবি পাওয়া যেত। 
আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখেছি নানা প্রকার উত্তেজক 


প্রক্রিয়ার দ্বার! ( বিদ্বেষ সৃষ্টি, মিথ্যা 
লোভ দেখান প্রভৃতি) লক্ষ 
ভোটদাতাকে পোলিং বুথের দি 
অন্ধভাবে তাড়িত করে নিয়ে যাও 
হয়েছে এবং ভোটবাক্সের সামনে 
দাড়িয়ে অগণিত নরনারী মনস্তাত্বিক 
উত্তেজনার এক বিকৃত তাড়সে যাহোক 
করে ভোটপত্রটি বাক্সের মধ্যে ফেলে 
বাইরে এসে নিশ্বাস নিয়ে বেঁচেছে । 

এইভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই 
বিধানসভা এবং লোকসভার শোভা 
বর্ধন করেছেন। এদের মধ্যে 
থেকে আরও মুষ্টিমেয় একটি 'দল 
পরিচালক গোষ্ঠী তৈরী করেছে এবং 
সেই দলটির সক্রিয় চেতনার নির্দেশে 
মূঢ় মুক ভারত চালিত হচ্ছে। 
“ষোল আনা” সফল গণতন্ত্রের এই 
হ’ল আসল চেহারা । 

( শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠার ) 


দশজনের বিরুদ্ধে চার্জ সীট দাখিল 


করে। 
গত ১৩ই সেপ্টেম্বর'৫৮ নদীয়া- 
জেলার সহকারী সেসন জজ শ্রীজে, 
এন, হোড় জুরীদের সঙ্গে একমত 
হয়ে এই চাঞ্চল্যকর জার্পিয়াতি 
মামলার রায় দান করেন। একজন 
রাজসাক্ষী হওয়ায় তাকে মুক্তি 
দেওয়া হয়। একজনকে প্রকান্তি- 
ভাবে মুক্তি দেওয়া হয় এবং আর 
একজন যক্ষারোগগ্রন্ত হওরার ছুই 
বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া! হয়। 
অন্ত সাতজন আসামীকে চার বৎসরের 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 
এই মামলাটি নিষ্পত্তি হতে এক 
বেশি সময় লেগেছে । ৭৭ জন স 
সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং আড়াই শ” 
একজিবিট কোর্টে দাখিল হয়। 


“জলসাঘর' অনন্যসাথারণ ছবি 


( ১৬শ পৃষ্ঠার পর ) 
খোল আর তার সামনে বিশ্বন্তর রায় 
বাড়ীর দালানে রাস্তার কুকুরের 


বিচরণ, থামের খিলানে পায়রার বাসা 
ত! কথার ভাষার ,চেয়ে স্পষ্ট 
ভাবে অবস্থাটাকে ব্যক্ত করে দেয়। 
যেমন বুঝতে অস্থুবিধা হয়না মতির 
সামনে, দিয়ে এখনকার মোটরগাড়। 
চলে যাওয়ার দৃশ্তটির অর্থ। পুরনো 
বনেদীয়ানার জায়গাট! বাস্তব ক্ষেত্রে 
যাদের হাতে গিয়ে পড়েছে তাদের 
সত্যিকারের স্বরূপটা পাওয়া । যায় 
মহিম গাঙ্গুলীকে দেখে । প্রথম যখন 
দেখা যায় তখন কতো সন্্স্ত, কতো! 
বিনয়ী; ক্রমে তারও ওদ্ধত্য বাড়তে 
থাকে, সেটার স্পষ্ট পরিচয় আসে 
শেষ জলসায় রুমাল বার করতে 
মহিমের পকেট থেকে টাকা উপচে 
পড়া দেখে । 
সুব্রত মিত্রের ক্যামেরা এ ছবি- 
খানিতেও সত্যজিৎ রায়ের শিল্প- 
কল্পনাকে যথাযথ ফুটিয়ে তোলার প্রধান 
সহায়ক হয়েছে । রচনা! ও ভৃম্তকোণ 
নির্বাচনে বৈশিষ্ট্যের পরিচর তিনি 
অক্ষুণ রেখেছেন) এই স্যত্রে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য বংশীচন্দ্র গুপ্তের 
শিল্পনির্দেশনা । প্রধান ঘটনাস্থল 
জলসাঘরাটির নির্মাণ এমন নিখুঁত বে 
সত্যি নয়, সেটে তৈরী, সেটা মনে করা 
[য় না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিলায়েৎ 
হোসেন তার ব্যক্তিগত বাজনার 
দিকটা ফুটিয়ে তোলায় বেশী ঝৌক 
দেখিয়েছেন, কোথাও কোথাও পরি- 


বেশের। প্রয়োজনকে ছাপিয়েও তার 
র সেতার বাজনাই সামনে ঝুঁকে 
এসেছে । বেগম আখতারের চমৎকার 


একখানি ঠুংরী গান শোনার একটি 
সুযোগ পাওয়া গেল; ছবিখানির 

টি বিশেষ আকর্ষণ। এ ছাড়া 
1লামৎ আলিরও. গান বিশ্বস্তরের 


রোশনকুমারীর কথক নাচ কিছু দীর্ঘ 
মনে হয়, তবে নাচটি ভাল। দৃগী 
মিত্রের শব্দগ্রহণের কাজও ভাল। 
সমগ্রভাবে কলাকৌশলের কাজ একটি 
অনন্ঠসাধারণ শিল্পস্থষ্টির মর্যাদা পরিস্ফুট 


করে তুলেছে । 


গুটিকয়েক মাত্র চরিত্র অবলম্বন করে 
দেশের একটি বিবত'নের সম্পূর্ণ রূপ 
অদ্ভুত ছুঃদাহসের সঙ্গে মূর্ত করে তোল 
হয়েছে । এবং এবিষয়ে দক্ষ শিল্পীদের 
নির্বাচনে পরিচালক দক্ষতার পরিচয় 
দিরেছেন। বিশবস্তরের চরিত্রে ছবি 
বিশ্বাস তার শিল্পীজীবনের এক 
স্মরণীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সহজ 
ংযমেরও পরিচয় দিয়েছেন, সেটা! 
না থাকলে একটা সস্তা নাটুকে 
চরিত্র হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। 
প্রথম দৃশ্তেই অস্ফুট ভাঙ্গ! স্বরে অনন্ত 
বলে ডাক! থেকে ভেঙে পড়া চরিত্রটির 
মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা, 
ভাঙে কিন্ত মচকারন। গোছের চরিত্র 
চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে ছবি 
বিশ্বাসের অভিনয়ে । 'আর সবই 


অবশ্য ছোট চরিত্র । মহিম গাঙ্গুলাকে ' 


নবধুগের বনেধীপন৷ নিয়ে একটু ব্যঙ্গ 
করার চেষ্ট। হয়েছে এবং সে ভাবট। 
গঙ্গাপদ বস্থুর অভিনয়ে রক্ষিত 
হয়েছে। বিশ্বস্তরের শেষ দুই সঙ্গী, 
নয়েব আর অনন্ত। নায়েব বুঝছে 
তার প্রভুর ছুরবস্থার অধোগতি, কিন্ত 
করবার কিছু নেই, তুলসী লাহিড়ীর 
চরিত্র চিত্রণে সে ভাবটা সুন্দর ফোটে। 
অনন্ত প্রভুর খুশাতেই খুশী,_শত কষ্ট 
করেও সারারাত জেগে বিশ্বস্তরের সেবায় 
নিজকে ধন্ত মনে করে। কালীপদ 
সরকার সে চরিত্রটি সুন্দর অভিব্যক্ত 
করে তুলেছেন, বিশ্বস্তরের স্ত্রীর 
চরিত্রে 'পদ্ম৷ দেবার আবির্ভাব স্বব্প- 
কালের জন্য, কিন্ত সেটুকুতেই তিনি 


~~ 
সার ।আসরকে সমৃদ্ধ করে তোলে! ছাপ রেখে যান । 











সম্বন্ধে 
“বদ্ধমূল যে আপনার! সমন্ত মূল সত্যের 


“নবান্দ্ৰনাথ কতৃ 


(প্রতিবাদ ) 
গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 
“দর্পণ” সাপ্তাহিক পত্রিকায় “দর্পণের” 
প্রতিনিধি লিখিত “রবীন্দ্রনাথ 


কর্তৃক বহিষ্কৃত এক ছাত্রকে উপা- 


চার্ষেযর পদে বসা ইবার অপচেষ্ট! 
_সক্কীর্ণ দলাদলিতে বিশ্ব- 
ভারতীর পরিবেশ কলুষিত” 
শীধক সংবাদটি প্রথম পৃষ্ঠায় খুব 
চটকদার ভাষায় প্রকাশিত দেখিয়া 
অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। 
আপনাদের প্রতিনিধিটি তার কোন্‌ 


. হিতাকাঙ্মী বন্ধুর নিকট হইতে 
উপরোক্ত সংবাদটি সংগ্রহ করিয়! 
প্রকাশ করিবার সংসাহস লাভ 
করিয়াছেন জানিনা । আমরা যে 
সময়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্ভালয়ে 
ছাত্ররপে ছিলাম সেই সময় 


তপনমোহন ও শ্রদ্ধেয় সুধারঞ্জন দাস 
প্রমুখ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ছাত্ররূপে কবিগুরুর আশ্রমে ছিলেন। 
শান্তিনিকেতনে তখন ম্যার্টিক ক্লাস 
পধ্যন্তই পড়াইবার ব্যবস্থ। ছিল ও 
তপনমোহন সেখানকার ছাক্র- 
রূপেই ১৯১২ সালে ম্যাটি,ক 
পাশ করিয়। বাহির হইয়া- 
ছিলেন। কাজেই আমরা কেহই 
এমনকি শ্রীধুক্ত দাস মহাশরও এরূপ 
একটি ঘটন! সম্বন্ধে কোনদিন কোন 
সংবাদ লইয়াছেন বলিরা জানিনা। 
কোন অদুরদর্শী_যিনি হয়তো বা 
পরোক্ষভাবে সন্মানীব্যাক্তর সম্মানহা(ন 
করিবার জন্তই সর্বদা উদ্গ্রাব_ এমন 
কোন ব্যক্তির সহচায্যে আপনাদের 
প্রাতনিধিটি এমন অসম্মানজনক 
সংবাদ প্রকাশ করিতে সাহ্‌সা 
হইয়াছেন। এই বিশেষ সংবাদদাতা 
ব৷ তার বন্ধু ব্যক্তিটি ছন্ন আবরণ 
উন্মোচন করিয়া স্বরূপে উপস্থিত 
হইবার মত সাহস যাদ প্রকাশ 
করিতেন তাহা হহলেই ন্থখা 
হইতাম। 

আতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে 
আপনাদের প্রতিনিধি সমস্ত অবধ্য- 
প্রয়োজনীয় তথ্য আশ! করি হস্তগত 
কারয়াই এই সংবাদ দিয়াছেন ও 
ইহার সত্যাসত্য আপনি সম্পাদক 
হিসাবে যাচাই করিয়াই প্রকাশ 
করিয়াছেন কারণ আপনার পাত্রক। 
আমাদের & এইরূপ ধারণাই 


নিদর্শন হাতে রাখিয়াই জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন কাজেই 
বর্তমান সংবাদ পরিবেশন সম্বন্ধে 
তাহার ব্যতিক্রম কখনই হইবেন। এই 
ধারণাই আমাদের হইয়াছে। 


রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ “অমার্জনীয় 
কারণে” তপনমোহনকে কোন্‌ সালে 
কিভাবে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন সেই 
ষন্বন্ধে আপনাদের প্রতিনিধিটি যদি 
কোন তথ্য জানাইতে পারেন তাহা! 
হইলে আমাদের ভ্রম সংশোধন করিতে 


কতৃক বহিষ্কৃত এক ছাত্রকে ' 
উপাচাযের পাদ সারার 


পারি এবং তাহা সত্য হইলে সত্য- 
সত্যই উপচার্য্যের পদ্বে চট্টোপাধ্যয় 
মহাশয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে 
যুক্তিযুক্ত কোন প্রচেষ্টার সার্থকতা 
থাকেন!। আপনাদের প্রতিনিধি 
জানেন কিনা জানিনা! তপনমোহন 
কবিগুরুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তার 
খুবই প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। 
বিশ্বভারতীর কাজে সাহায্য করার 
জন্ত কবিগুরু নিজেই বহুবার 
তপনমোহনকে আহ্বান করিয়াছেন। 
কিন্তু নানাকারণে অনেক সময় তাহার 
পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করা সম্ভব 
হয় নাই। তাই বলিয়া তিনি বিশ্ব- 
ভারতীর মঙ্গলকামন। হইতে কখনও 
নিজেকে বিছিন্ন করিয়! রাখেন নাই | 
বিশ্বভারতীর এঁতিহ রক্ষার জন্য তিনি 
নিপুণভাবে পূর্ববর্তী উপাচার্য 
মহাশয়দের যেভাবে উপদেশ ও 
সাহায্য করিয়াছেন তাহ! অনেকেই 
কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন। 
আপনাদের প্রতিনিধি ঘটনার 
যে সমস্ত যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহ বিরুদ্ধপক্ষীয় কোন 
কোন ব্াক্তিবিশেষের মুখেও আমরা 
শুনিয়াছি এবং আপনাদের প্রতিনিধি 
কেবলমাত্র তপনমোহনের প্রতি 
কটাক্ষপাত করেন নাই সঙ্গে সঙ্গে 
কর্মসমিতির বিজ্ঞ, শিক্ষিত ও বিশ্ব 
১ এ 


_অচিত্তযকুমারের মধুক্ষা লেখনীর যাহ-স্মর্শে র নস 


স্নচিত্রা-উত্তম অভিনীত. 
'মহাপুজ্তাল্ন কক্ষ আক্ষহ্ঞ। 1 + 
রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদন নী 








চিত্রনাট্য £  নৃপেন্দ্ৰকৃষ্ণ 


স্থরারোপে £ নচিকেতা! ঘোষ ॥ গীতকার £ গৌরীপ্রসন্ধ মহমদ 
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আজ শুভারন্ত ! 










ভারতীর প্রকৃত মঙ্গপাকাজ্জী* সভ | 
গণের প্রতিও কটাক্ষপাত করি 
কুষ্টিত হন নাই । তির ২ 
গণের সুচিন্তিত অভিমতে খা 
নাম প্যানেলে যেভাবে রাখা উ 
সেই ভাবেই রাখিয়াছেন ও তীহাদে। 
নির্দেশক্রমেই কৰ্ম্ম সচিব তা 
সংসদের সভ্যগণের অনুমোদনের 
আইনতঃ উপস্থিত করিয়াছেন 
প্রধান বিচারপতি স্থুধীরঞ্জন দ 
উপাচার্যরূপে যথাসময়ে গ্রহণ করাঃ 
পক্ষে কেবলমাত্র প্রস্তাব গ্রহণ ব 
নাই তৎসঙ্গে ভবিষ্যতে 
আসার পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি না 
হয় তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিস 
ধাহার সততা ও ত্যাগের উপ 
তাহারা একান্ত বিশ্বাসবান স্ন 
ব্যক্তি হিসাবেই তপনমোহনের “J 
প্যানেলের অগ্রবন্তিতায স্থাপন করিয় 
ছেন কারণ. যথাসময়ে স্বেচ্ছায় উঞ্জ 
চাধ্ের পদত্যাগ না করিলে বন 
আইনের বিধান অনুযায়ী উপাচাধ 
পূর্ণসময়ের পূর্বে, অপসারিত কর! 
খুবই কঠিন হইতে পারে--.। 
পূর্বে বহুসম্মানভাজন জনৈক বিশি 
ব্যক্তি বিশেষ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেং 
যখন সাময়িকভাবে উপাচার্যের, 
অধিকার করিয়াও বিশেষ কয়েকজন! 
(শেষাংশ ১৫ মি 
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: নীরেন লাহিড়ী ' 


পরিচালনা £ 


a Bh Bh rh * ৮৯৮: 


“আমি ঈর্ষা কাঁর। ধর্ম বা মতবাদ-__ 
যাই থাক না কেন এর পেছনে, যে 


তবে নির্দিষ্ট ধারণা বা আত্মতুষ্টি 
/পাষণ আরামপ্রদ হতে পারে কিন্ত 
প্রশংসনীয় নর; কারণ তা স্থাণুত্ব 
এবং ক্ষয়িফুতার হেতু । মানবজীবনের 
দ্রুত পরিবর্ভনশীলতাই হচ্ছে আজকের 
| দিনের মৌলিক ঘটনা । আমার 
 জীবৎ কালেই তো কত চমকপ্ৰদ 
পরিবর্তন ঘটে গেল আর এ কথাও 
আমি বিশ্বাস করি যে, পরবর্তী বংশ- 
| ধরনের জীবৎকালে এই পরিবর্তন 
আরও বিস্ময়কর হবে যদি না মানব- 
| তাত কোনো আণবিক যুদ্ধে অভি ভূত 
রং ধ্বংস হয়ে যায়। 


মানুষের ধীশক্তি যে ভাবে 
ক্রমাগত পৃথিবীর জড় শক্তিকে 
পরাভূত এবং অধিগত করছে 


' তাতে সত্যই অবাক মানতে হয়; 
আর এই বিছ্বাংগতি জয়ের যেন 
॥ কোনো বিরাম নেই। অন্তত 
বহুব্নাংশে, মানুষ আজ আর বহিঃ 
+ প্রকৃতির শিকার নয়। বহিবিশ্বে 
 স্খন মানুষের বিজয়কেতন উড়েছে, 
ভার মনোরাজ্যে তখন আমার! প্রত্যক্ষ 
ছি নীতিশক্তি এবং আত্মসংযম- 
বর আশ্চর্য দৃশ্য । প্রকৃতির বিজেতা 
নিজেকে জয় করতে অক্ষম হয়েছে। 
আণবিক এবং স্পটুনিক যুগের 
এই হচ্ছে শোচনীয় প্রহেলিকা। 
| বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের পক্ষে 
ক্ষতিকর বিবেচিত হওয়া সত্বেও 
আণবিক পরীক্ষার বিরাম নেই; 
সর্বপ্রকার পাইকারী মারণাস্ত্র যদি 
ব্যবহৃত হয় তবে সসাগরা পৃথিবী 
নিমেষে নির্মান্ুষ হবে, এ কথা 
| সর্ববাদীসম্মত হওয়া সত্বেও এই সব 
+ মারণাস্ত্র ষে বিপুল পরিমাণে পুঞ্জীভূত 
হচ্ছে--তা থেকেই এই ন্ববিরোধ 
এত জাজল্যমান । বিজ্ঞানের প্রগতি 
মানবজাতির অধিকাংশের ধারণাতীত 
ব্ বিজ্ঞান এমন সব প্রশ্ন উদ্ধাপন 
| কল্সছে যার সমাধান দুরপ্থান, ধারণাও 
টি আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই 
| থেকেই উদ্ভব বর্তমান যুগের যত 
& কআস্তবিরোধ এবং সঙ্কটের । এর এক 
| দিকে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির বিরাট 
এবং দৈত্যাকার অগ্রগতি এবং তাদের 



















। 








দর্পণ, 


কংগ্রেপী জীবনদর্শণের অন্বেষণে 


বহুমুখী সম্ভাবনা, আর অন্ত দিকে 
সভ্যতার মনোবৈকল্য। 


বিরোধ বেধেছে আজ ধর্ষেতে 
আর যুক্তিবাদে। ধর্ম এবং সামাজিক 
আচারের শৃঙ্খল! লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্ত 
নৈতিক বা আত্মিক নৃতনতর কোনো 
শৃঙ্খলাই তার শৃন্তস্থান গ্রহণ করছে 
না। চলতি ধর্মের সঙ্গে আমাদের 
এঁহিক জীবনের সম্পর্ক এত ক্ষীণ যে, 
হয় তার অবস্থিতি গজমোতি মিনারে 
অথবা এমন সকল সামাজিক 
আচারের সঙ্গে সে সম্প্ক্তঃ যা 
বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী । 
আবার বহুগুণসমন্বিত হয়েও যুক্তিবাদ 
শুধু বস্তর বাইরেটাই দেখতে পার, 
তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। 
শুধুমাত্র বিজ্ঞান এমন একটা স্তরে 
এসে পৌচেছে যেখানে বিশাল নূতন 
সম্ভাবনা-সমুদ্র রহুস্তান্ধকারে গর্জায়- 
মান। বস্তু, তেজ এবং আত্মা এক 
দেহে লীন হয়ে গেছে। 


পুরাকালের যে জীবন ছিল 
অধিকতর সরল এবং প্ররুতিসম্পৃক্ত 
আজ তা এতই জটিল এবং বেগবান 
যে সম্যক বিচার তে দূরস্থান, সামান্ত 
প্রশ্নেরও অবকাশ তাতে মেলে না। 
আর বিজ্ঞানের প্রগতিতে যে বিপুল 
পরিমাণ উদ্ধত্ত শক্তি এবং তেজ 
উৎপন্ন হচ্ছে তা প্রায়শঃই ভ্রান্ত পথে 
পরিচালিত । 

অতীতে যুগ যুগ ধরে যে প্রশ্ন 
মানুষকে ব্যাকুল করেছে তা আজও 
তার সন্মুখে বর্তমান । জীবনের 
তাৎপর্য কি? পুরাতন বিশ্বাস আজ 
আর যথেষ্ট কার্যকর বলে মনে হতে 
পারে ন! যদি না তা আজকের 
জিজ্ঞাসার উত্তর যোগাতে সমথ হয়। 
জগৎ যখন নিত্য পরিবর্তনশীল তখন 
জীবনের কাজ হবে এই পরিবর্তমান 
ঘটনাবলীর সঙ্গে মানিয়ে চলা । এই 


মানিয়ে চলার অক্ষমতা থেকেই 
বিরোধের স্ত্রপাত। 
বহুগুণের আকর হওয়া! সত্বেও 


পুরাতন সভ্যতাগুলি অপ্রতুল প্রতিপন্ন 
হয়েছে । নূতন পশ্চিমী সভ্যতা, 
তার বিজয়বৈজয়ন্তী, তার কীতিরাজি 
তার আণবিক বোমা-_এই সমস্ত 
আজ ব্যর্থ বলে প্রতিভাত হওয়ার 
স্বভাবতই এই বোধ দেখ! দিয়েছে 
যে, নিশ্চয়ই আমাদের সভ্যতার 
কোথাও গলদ আছে। বস্তুত 
আমাদের সমন্তা এই সভ্যতার 
সমস্ত! । ধর্ম যেমন একটা নৈতিক এবং 
আত্মিক শৃঙ্খলা এনেছিল তেমনি 


কুসংস্কার এবং সামাজিক অনাচারকে 
বদ্ধমূল করাতেও তার দাম কম নয়। 


বস্তুতঃ এই কুসংস্কার এবং অর্থহীন 
সামাজিক আচারের চাপে ধর্মের 
প্রকৃত মর্ম বিরত হয়েছে । ত! থেকে 
এসেছে বিমোহ। আর এই মোহ- 


, জন্মদান করেছে। 


মুক্তির অন্ুচর হল কমিউনিজম; 
কমিউনিজম একটা নূতন বিশ্বাস এবং 
নূতন শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে এবং তা 
কতকাংশে ধর্মের শূন্যস্থান পূরণে 
সক্ষম হয়েছে; মানুষের জীবনকে 
এক নূতন অর্থে অর্থময় করেছে। 
কিন্তু আপাতঃসাফল্য সত্বেও কমিউ- 


নিজম ব্যর্থ হয়েছে । কমিউনিজমের 
ব্যর্থতার কারণ অংশতঃ তার 
অনমনীয়তা, অংশতঃ মানবপ্রক্ৃতির 


কতকগুলি মূলগত প্রয়োজনের প্রতি 
তার উপেক্ষা । পুঁজিবাদী সমাজের 
অন্তরিরোধ সম্পর্কে কমিউনিজমে 
অনেক কথা বলা হয় এবং সেই 
বিশ্লেষণের মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু 
কমিউন্রিজমের কঠিন দেহেও তো 
আমরা অন্তবিরোধ দানা বীধতে 
দেখতে পাচ্ছি। ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ খর্ব 
করে কমিউনিজম প্রবল প্রতিক্রিয়ার 
জীবনের নৈতিক 
এবং আত্মিক প্রয়োজনের প্রতি 


অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কমিউনিজম 
শুধু মানুষের একটা মৌলিক প্রবণ- 
তাকেই অস্বীকার করেনি, মানব- 
স্বভাবকে তার মুল্যমান থেকেও বঞ্চিত 





করেছে। হিংসার পরিপোষক হওয়ার 
ফলে কমিউনিজম মানবচরিত্রে ক্রুর 
প্রবণতার প্রশ্রয়দান করছে। 
মোভিয়েট ইউনিয়নের বহুতর 
কীত্তির আমি প্রশংস। করে থাকি। 
শিশু এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ 
এই সব কীতির মধ্যে প্রধান বলে 
আমি মনে করি । ওখানকার শিক্ষা 
এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্ভবতঃ পৃথিবীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু অনেকেই বলেন 
(এবং সত্য কথাই বলেন) 
ব্ক্রিস্বাধীনতার সেখানে হানি 
ঘটেছে । তবু শিক্ষার প্রসারের 
(তা সে যে গ্রকারেই হোকন! কেন ) 
এমনই একটা মুক্তিদায়ী প্রভাব 
আছে যে পরিণামে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার এই খর্বতাকে বরদাস্ত 
করবেন! । এটাকেও বল! যায় আর 
একটা অসঙ্গতি। কমিউনিজম 
বিশ্বের সন্মুখে যে আদর্শ স্থাপন 


করেছিল, দুর্ভাগ্যতঃ হিংসার পরি- 
পোষক হওয়ায় আজ তা কলুষিত । 
পন্থা ( আদর্শের ) বিরুতি ঘটিয়েছে । 
এখানেই আমরা দেখতে পেলাম 
ভ্রান্ত পন্থার কি বিপুল প্রভাব। 


যে, 


তা 








কমিউনিজম বলে, পু'জিবা 
হিংসা এবং শ্রেণীবৈরীর উপ 
প্রতিষ্ঠিত । আমি মনে করি, এ 
অভিযোগ মূলতঃ সত্য যদিও গং 
তান্ত্রিক এবং অন্তান্ঠ আন্দোলনের এ 
অসাম্যের চাপে পুঁজিবাদী সমাজে 
পুরানো কাঠামোর পরিবর্তন হয়ে 
এবং নিরস্তর হয়ে চলেছে। প্র 
হচ্ছে কি করে এই সমাজকে বিদা 
দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ এবং সকলে 
জন্য সমান সুযোগের প্রবর্তন কর 
যাবে। হিংসার মাধ্যমে কি তা ক' 
সম্ভব? অথবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
এই পরিবর্তন সাধ্য? কমিউনিজ 
নিশ্চিন্তভাবে হিংসার পক্ষ অবলম্ব 
করেছে । যদিও সদাসর্বদা কমি 
নিষ্টরা শারীরিক হিংসার আশ 
গ্রহণ করেনা, তবু তাদের ভা: 
হিংসাত্মক, তাদের ভাবনা! হিংসাত্মক 
তার! প্রবত না বা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্ি 
উপায়ে পরিবর্তনকামী নয়। বস্তুত 
বলপ্রয়োগ, ধ্বংশ এবং উৎসাদন 
হচ্ছে তাদের নির্বাচিত পন্থা । হিংসা 
এই সমস্ত জঘন্য রূপ স্থুলতম কিং 
এমন কোনো আদর্শ তাদের নে 


যা মানুষের কাছে গ্রহণীয় হা 


পারে। 
( শেষাংশ ৪র্থ ET RONMECT ) 
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SEIS হন... 
আঁচ্কিত হয় তারই বোধন হয় মহালয়ায়-কোজাগরশী পূর্ণিমায় তিনিই তো আলোক- 


সম্ভবা ৷ মহালয়ার ব্রাহ্ম মূহূর্ত থেকে কোজ্ঞাগরী পৃ্ণমার শেষ যাম যে কল্যাণময় 
পদচিহ্েলাঞ্ছিত তা*আজ বহু জনপদ ও প্রান্তর অতিরূম করে দিক থেকে দিগন্তে 
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ব্যস দীবনর্পনের অন্েষ 


(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


= গান্ধিজীর কাছে যে শাস্তির শিক্ষা 
আমরা-পৈয়েছি তা. এর সম্পূর্ণ বিপ- 
বীত। কি কমিউনিষ্ট, কি অ- 
কমিউনিষ্ট _উভয়. পক্ষই বোধ হয় 
মনে করেন যে, মারমুখী ভাষা ব্যবহার 
এবং অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দেওয়াই 
স্বমত সমর্থনের একমাত্র পন্থা ৷ তাদের 
কাছে সব কিছুই অবিষিশ্র) ভাল 
তাঁদের কাছে 'অবিমিশ্র ভাল আর 
মন্দ অবিমিশ্র মন্দ । এর মধ্যে মিশ্রণের 
অবকাশ নেই ।কোনো কোনো ধর্মে 
যে অন্ধতর্ি সাক্ষাৎ মেলে এর সঙ্গে 
তার সুন্দর সাদৃশ্য ৷ অপরের বক্তব্যেও 
যে আংশিক সত্য থাকতে পারে চিন্তার 


"সেই সহিষ্ণুতা এদের মধ্যে নেই। 


ব্যক্তিগন্ভভাবে বলতে গেলে, কি ধর্মে, 


- কি তাত্বিক রাজনীতিতে অথবা অন্ঠ-. 
তর যে কোনো বিষয়ে, এ ধরণের 


দৃষ্টিভদদীকে আমি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, 
অ-যুক্তিসম্মত এবং অমার্জিত বলে 
মনে করি । বরং পুরাতন প্যাগানদের 
সহিষ্ণুতা আমার অধিক পছন্দ, অবস্ত 
ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্কটুকু বাদ 


দিয়ে। আর আমাদের পছন্দ-অপছন্দ 


বাই হোক না কেন, জগৎ আজ এমন 


. একটা সময় অতিক্রম করছে খন : 


,কারো পক্ষেই তার নিজন্ মতবাদ 


* অন্তের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা 


ব্যর্থতায় মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্ত 
গতি নেই। বত নান পরিস্থিতিতে ভার 
ণাম হবে যুদ্ধ এবং ধ্বংশ । জয় 
তো কারো হবেই না, বরং সকল 
পক্ষই ধ্বংস পক্ষে নিমহ্জিত হবে। 
আর ছু'তিন বছরে এও তো আমর! 
দেখলাম, এমন যে বৃহৎ শক্তিবর্গ_ 
তাদের “পক্ষেও সপ্তস্বাধীন কোনো 


দেশে পুনরাধিপত্য প্রতিষ্ঠা আর 
সম্ভব নয় )--১৯৫৬ সালের স্থয়েজের 


ঘটনাই তার জাজল্যমান : দৃ্ান্ত। 


আবার হল যা ঘটল তা এ 
কথাই প্রমাণ করল যে, দেশপ্রেমের 
আকর্ষণ তাত্বিক আহ্গত্যের চেয়েও 
গ্রবলতর এবং তাঁকে নিশ্পেষণ করা 
শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়৷ হাঙ্গেরীর 
দ্বন্ব কমিউনিজম এবং অ-কমিউনিজমের 
লড়াই নয়-__এ হচ্ছে পরশাসনমুক্তি- 
প্ৰয়াসী জাতীয়তার আকৃতি । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, হিংসার দ্বারা 
আজ আর জগতের বড় কোনো 
সমস্তার মীমাংসা আশা করা যায় 
না, কারণ হিংসা আজ ভীষণতর 
বিধ্বংসী রূপ পরিগ্রহ করেছে! শুধু 
নীতিগতভাবেই নয়, ব্যরহারিক দিক 
দিয়েও হিংসা আজ সৰ্বথা! বর্জনীয় । 

একথা যদি স্বীকৃত হয় যে *আমা- 
দের আদর্শ সমাজ সর্বাত্মক হিংসার 
মাধ্যমে সাধ্য নয়, তাহলে ছোটো 
খাটো হিংসায় কি কোনো ফল হবে? 
নিশ্চয় না) তার কারণ, প্রথমতঃ ক্ষুদ্র 
হিংসা থেকেই বৃহত্তর হিংসার উত্তব 
আর, দ্বিতীয়ত হিংসা ক্ষুদ্র হলেও তা 
দেশের মধ্যে সংঘাত এবং বিভেদের 
পরিবেশ কায়েম করে। ' কোনো 
সংঘর্ষ হলে তাতে প্রগতিশীল মমাজ- 
শক্তিই সর্বদা জয়ী হবে এ অনুমান 
 হঠকারা" মাত্র। কে না জানে ষে, 
জার্মানীতে কমিউনিষ্ট এবং সোশাল 
ডিমোক্র্যাট উভয় দলই হিটলার 
কতৃক পধুদস্ত হয়েছিল ? আর এমন 
ঘটনা যে দেশাস্তরে ঘটবে . না, তারই 
‘বা নিশ্চয়তা কোথায়? ভারতে 
অন্তুনিহিত বিভেদ-বীজের আধিক্য 
এত বেশী যে এখানে হিংসাকে 
আহ্বান করা বিশেষভাবে . ভয়াবহ । 


আমাদের সমাজদেহের. বিচ্যুতিশীল 
প্রবণতা এত বেশী যে এমতাবস্থায় 


যে কোনো ঝুঁকি নেওয়া হবে মূর্থতাঁর 


নামান্তর । তবে এ সব চিস্তা নেহাতই 





হ্ষ্যাস্সেন্র সহ্রক্কাস্স ' 





অন্যান্য ডিসপোজ্যাল সামগী যথা পেইণ্ট, স্যাণ্ড 
' পেপাল, ঘোড়ায় চড়ার সললজাম, তৈলী 
পোষাক ইত্যাদিও পাওয়া যায়। 


ফোনঃ 
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. থেকেই এ প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল যে, 


দপণ 
গৌপ। আমার মতে মুখ্য 
সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, আজকের দিনে 
ভ্রান্ত পদ্থায় কোনে! শুভলাভই হবে 
না) এবং একথা ষে শুধু নৈতিক- 
ভাবেই সত্য তা নয়, ব্যবহারিকভাবেও 
সত্য। 
আমাদের কোনো কোনো বন্ধু 
এই সাধিক পশ্চাৎপট এবং বিশেষ 
করে ভারতের সমস্তাবলীর আলোচনা 
করে আসছেন। প্রায়ই শুনতে 
পাই যে ভারতবাসীর মন অসাফল্যের 
চেতনায় অবসন্ন ; ষে সময়ে উদ্যম 
এবং কঠোর শ্রমশীলতার সর্বাধিক 
প্রয়োজন তখন . ভারতবাসী তার 
তারুণ্যের উচ্ছলতা হারিয়ে ফেলেছে । 
তবে শুধুমাত্র ভারতেই যে এ অবস্থা 
দেখা দিয়েছে তা-নয়, সারা ছুনিয়াই 
এই মানসাক্রান্ত। আমার জনৈক 
পুরাতন এবং শ্রদ্ধেয় সহকর্মী: * 
বলেছেন যে জীবনদর্শনের অভাবই 
এই মানসাবসাদের মূল । বস্তুতঃ 
বতমান পৃথিবীর বহুতর ছুঃখের 
পেছনে আছে এই জীবনদর্শনের 
অভাব । ব্যবহারিক এঁশবর্যের দিকে 
নিধন্দৃষ্টি আমরা মনের এশ্বর্যে নিজে- 
দের করেছি শূন্য। কাজেই ব্যক্তি 
এবং জাতীয় জীবনে তাৎপর্য আনতে 
হলে, এমন কিছু দেওয়া দরকার 
যার জন্ত জীবন শুধু বাঁচা না হয়ে 
হয় অর্থময়-যার জন্য প্রাণ পর্যস্ত 
বলি দেয় মান্থুষ অকেশে ) চাই 
জীবনদর্শনের পুনরুজ্জীবন এবং দর্শন 
কথাটার ' বৃহত্তর অর্থে এমন শক্তির 
অবতারণা যার প্রেরণায় আমাদের 
ভাবনা আত্মিক জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে 
উঠবে। আমরা কল্যাপরাষ্ট্র গণতন্ত্র: 
এবং সমাজবাদের কথা বলি। তত্ব 
হিসেবে কথাগুলে! ভাল বটে কিন্ত 
তা থেকে কোনো স্পষ্ট বা ছ্যর্থহীন 
ধারণা কদাচিত ঘটে। এই তর্ক 


তাহলে আমাদের করণীয় আদর্শ 


‘কি? গণতন্ত্র এবং সমাজবাদ তো 
হুল উপায় মাত্র, তারা কখনো উদ্দেশ্য 


হতে পারে না। সমাজের কল্যাণের 
কথ! আমরা বলে থাকি, কিন্ত তা 
কি ব্যক্তিকল্যাপকে অতিক্রম করে? 


| যদি সমাজকল্যাণের ষুপকা ষ্ঠে ব্যক্তি- 


কল্যাণকে বলি দেওয়া হয় তবে সেই 
আদর্শহ কি বরেণ্য ? 


স্বীকৃত সত্য এই ষে, ব্যক্তি 


|. কলাণকে এভাবে বাল দেওয়া উচিত 


নয়, এবং সত্যিকারের সমাজপ্রগতি 
তখনই সম্ভব বখন ব্যক্তি পাবে তার 


স্কুরপের প্রয়োজনীয় সুযোগ (কিন্ত 
সেই ব্যক্তির অর্থ - কোনো নির্দিষ্ট. 


গোষ্ঠী নয় বরং ব্যক্তির অর্থ হবে 
সমাজেরই লথিষ্ঠাশ)। কোনো 
রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদের 
ভালমন্দের কষ্টিপাথর হবে--তা কি 


পরিমাণে মানুষকে তার সন্ী্ণ, ব্যক্তি- 


'ক এআই-সি-সি ইকনমিক রিভিউএ 


প্রকাশিত ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের প্রবন্ধ 
“কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যক্রম 1” 


গত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সাধারণের 
মঙ্গলের “কথা ভাবতে উত্ধ্ধ করতে 
পারে! প্রতিযোগিতা বা গৃ্তা 


নয় জীবনের নিয়ম হবে সহযোগিতা, অসাম্য খুঁটি গেড়ে শুধু বসেই থাকো না, 


একের কল্যাপকে সকলের কল্যাণের 


সঙ্গে মিলিত করা। সেই সমন্ধে 


কর্তব্যটাই 'হবে বড় কথা, অধিকার 
নয়; অধিকার হবে কৃতগ্রভব । 
এ করতে হলে শিক্ষাপন্ধতিকে নতুন 
*খাতে প্রবাহিত করতে হবে এবং 
গড়ে তুলতে হবে নতুন জাতের 
মানুষ ৷ 

এই তর্ক থেকেই পুরাতন 
বৈদান্তিক ধারণার উদ্ভব হয়েছিল 
যে চেতনাচেতন সর্বব্থই ব্ৰহ্মময়, 
সর্ববস্তই পরমালোকে জ্যোতিত্মান। 
এ থেকে আমরা হয়তো অধ্যাত্ম- 
বাদের এমন লোকে চলে যাবে৷ 
যেখানে আমাদের সম্মুখীন পাধিব 
সমন্তাবলী দু্রাপস্থত হবে। , তবে 
আমার মনে হয়, যেকোনো তত্বেরই মূল 
খুঁতে গেলে কমবেশী অধ্যাত্মবাদেপৌছতে 
হয়! এমন কি আজকের বিজ্ঞান 
‘পর্যন্ত অচিস্তের পরে পৌছে গেছে। 
এ সবের আধ্যাত্মিক প্রশ্ন আলোচনা 
করতে চাইনে, কিন্তু এথেকে শুধু 
এটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের 
মন সেই মূল বস্তরই অথিষ্ট যা এই 
বন্ধ-জগতের অন্তরে বিরাঞমান। 
এই সর্বব্যাপী জীবনসত্তায় যদি আমর! 
বিশ্বাসী হতে পারতাম তাহলে হয়তো 
জাতি-বর্ণশ্রেণীর ক্ষুদ্র সঙ্কীণতা 
থেকে মুক্তি পেয়ে মান্য পরমত 
সহিষ্ণু এবং বিবেকসম্পন্ন হতে পারত ৷ 
. এতে যে আমাদের দৃশ্তমান 
সমক্তাবলীর কোনে! সমাধান হচ্ছে 
না তা তো স্বতঃসিদ্ধ এবং ফলতঃ 
' আমাদের অবস্থা হয়েছে যথাপূর্বং তথা 
পরম্‌। ভারতে আমরা কল্যাপরাষ্ট 
এবং সমাজবাদের কথা বলে থাকি । 


. একদিক দিয়ে বলতে গেলে কি 


পুঁজিবাদী, কি সমাজবাদী, কি সাম্য- 
বাদী-_সমস্ত রাষ্টরই ক ল্যা ণ রাষ্ট্রের 
আদর্শকে মেনে নিয়েছে। অন্ততঃ 
কতকগুলি দেশে প্জিবাদী জন- 
কল্যাণের আদর্শকে বহুলাংশে কার্ধে 
রূপায়িত করেছে কিন্ত তা সত্বেও 
সেই সব দেশের 'সমস্তার সমাধান 
হওয়া দুরস্থান, সেই সব সমাজ যেন 
মৌলিক জীবনীশক্তি হারিয়ে 
ফেলেছে। গণতন্ত্র পর্থজবাদের. সঙ্গে 
অঙ্গালী সম্পূক্ত হয়ে প্,জিবাদের 
প্রভূত সংস্কার সাধন করেছে এবং 
তার ফলে দুই যুগ আগে পৃ জিবাদের 
যে কূপ ছিল আজ আর তা নেই। 
শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন উদ্ধগতি লক্ষ্য 
করা গেছে, এমন কি ছুটি মহাঁসমরের 
ক্ষরক্ষতিও শিল্পায়িত ' দেশগুলোর 
অর্থনৈতিক অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি 
করতে পারেনি । আবার কমবেশী 


হলেও এই শিল্পসমৃদ্ধির ফল সমাজের 
প্রতিটি শ্রেনীতেই পরিব্যাপ্ত হয়েছে। 
কিন্ত শিল্পানগ্রসর দেশগুলোর 
অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । সেখানে 


কিন্তু যদি বলেন, সামাজবাদ বস্তুটা 


' সংজ্ঞার তো সংখ্যা নেই। কিছু“ 








































শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯ 


গঠনমূলক প্রগতির সংগ্রাম গু 
ছুঃসাধ্যই নয়, কখনো কখনে! দে 
যাম ষে, শত চেষ্টা সত্বেও অর্থ দ্তিক 





বাড়তেও থাকে । সাধারণভাবে বলা” 
যায় যে, পুঁজিবাদের অশুভ্ভ শক্তি- 
গুলোকে যদি বাধা দেওয়া না যায় 
তাহলে বিত্তবান বিত্তবত্তর এবং দরিদ্র 
দরিদ্রতর হয় আর উভয়ের ব্যবধান 
ক্রমশঃ বিস্তৃততর হতে থাকে । একথা 
দেশ বিশেষের পক্ষেও যেমন সত্য 
তেমনি সেখানকার প্রান্ত বা গোষ্ঠী 
বা শ্রেণী-সমূহের পক্ষেও সত্য | কিন্ত 
এই সহজ প্রবণতার বাধা হয়ে দাড়ায় 
সেই দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি। 
কাজেই সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে 
পুঁজিবাদ নিজে থেকেই কতকগুলো 
সমাজবাদী প্রবণতার জন্মদাতা, যদিও 
তার মৌলিক প্রকৃতি অবিকৃতই 
আছে। ' 

সমাজের একটা সহজ এবং ' 
স্বাভাবিক গতি আছে এবং এর * 
প্রতিক্রিয়াটাও তার নিজস্ব ; সমাজবাদ 
যে এতে হস্তক্ষেপ করে তাতে কোনে 
সন্দেহ নেই। কিন্ত তাতে শুধু যে 
সামাজিক উৎপাদনশক্তিই বেড়ে যায় 
তাই নয়, সামাজিক অসাম্যও কমে । 


কি? তবে এক কথায় তার জবাব 
দেওয়া কঠিন, কারণ সমাজবাদের 


লোকের একটা অস্পষ্ট ধারণা 
সমাজবাদ একপ্রকার কল্যাপকর 
ব্যবস্থা যার লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক, 
সাম্য। কিন্ত এ সংজ্ঞার দৌড় বেশী 
দুর নয়। কারণ মুলতঃ সমাজবাদ 
হচ্ছে পুঁজিবাদ বিরোধী, একটা 
চিন্তাধারা, যদিও, আমার মনে হয়, 
আজকের দিনের পুঁজিবাদ সমাজ- 
বাদের কিছু কল্যাণ আত্মস্থ করে 
নেওয়ায় উভয়ের ব্যবধান- আগের 
চেয়ে আক্জ কম। সমাজবাদ যে 


সামাজিক সমস্ত] 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ । কারণ, যি 
কোন পশ্চাংপদ এবং অনগ্রসর দেশে , 


সমাজবাদের প্রয়োগ কর! যায় তাহলে 
তার অনগ্রমরতা রাতারাতি কমে 
যায়না) বরং সে ধরণের সমাজ- 
বাদকে বলা যাবে দরিত্রিত সমাজবাদ । 


দুর্ভাগ্য আমাদের এই যে কমিউ- 
নিজমের রাজনৈতিক প্রভাবে সমাজ . 
বাদ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিকৃত 
হওয়ার" ' দাখিল হয়েছে । আর 
কমিউনিজম যে সংগ্রাম-পদ্ধতি উদ্ভাবন 
করেছে, হিংসার তার মধ্যে প্রথম 
স্বান। কাজেই সমাজবাদের কথা 
যখন ভাবব তখন এই সব মতবাদ 
অথবা হিংসার অবশ্ঠস্তাবিত! থেকে 
তাকে শবতন্ত্র কৰে হবে। বক্স 
বক্তব্য হচ্ছে--কোনো সমাজের 
সামাজিক; রাজনৈতিক ধীগত জীবনের 
নিয়ামক হচ্ছে তার উৎপাদন শক্তি ৷ 
যেহেতু এই উৎপাদন শক্তি পরিবর্তন 
নীল, অতএব মামুষের জীবন এবং 
মননও বিবর্তন সাপেক্ষ । 
(শেষাংশ ১৩শ পৃষ্ঠার) 


টি 
শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৮ 
ছুই বালিনের সীমানা ব্রাণ্ডেনবুর্গার 


রপ পেছনে ফেলে সোজ্জা চলে 
যান পুবদিকে বহুকধিত লিণ্ডেন- 
তরু-তলের (উণ্টার ডেন্‌ দিণ্ডেন্‌ ) 
রাস্তা ধরে-*****এইবার আপনি প্রবেশ 
করলেন পূর্ব বালিনের “কুলটুর’- 
শ্রীক্ষেত্রে। এককালে এই উণ্টার ডেন 
লিণ্ডেন ছিল বালিনের চৌরজ্গী, তখন 
এর হু'পাশে ছিল ‘লিণ্ডেন’ গাছের 
সুষম সারি | সন্ধ্যা হলে বিদ্যুতের 
আলোয় গাছগুলো পাতা নেড়ে 
কুলটুর'-পিয়াসী পথিককে স্বাগত 
জানাতো | কারণ, একটু দূরে শহরের 
প্রসিদ্ধ অপেরা-ভবন, ঝা দিকে ‘উনি’ 
অর্থাৎ উনিভাগিতেৎ বা বিশ্ববিস্তালয় 
যেখানে একশ' বছর আগে হেগেল 
উৎসাহী ছাত্রদের ছন্বমূলক দর্শনে 
দীক্ষা দিতেন, তার গা ঘেঁসে ১৭০০ 
খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রুসিয়ান্‌ আকাদেমী, 
সামনে আর্টগ্যালারী আর 
'মুসেক্িউম', আর উত্তরে একটু বেঁকে 
বাপিনের এককালীন ভিক্টোরিয়া 
টারমিনস কক্রিদ্রিষ-স্রাসে বান্হফ, 
পরিয়ে পাশাপাশি কয়েকটা নাট্য- 
শাল! একান্তে জটলা করছে । 
প্রাক-যুদ্ধ যুগে এই এক বর্গ 
কিলোমিটার জুড়ে চলতো বালিনের 
'কুলটুর'-কসরৎ। গেটের ফাষ্ট 
আর মোৎসার্টের ঘ্যাহুর বাঁশী", 
হ্বাগনারের 'রাঁইগোল্ড আর শীলারের 
€হিবলহেল্ম টেল’ দেশী-বিদেশী সংস্কৃতি 
রসিক দের পকেট-ভার লাঘব 
কারতো। 
আজ উণ্টার ডেন লিগেন শুয়ে 
আছে টাইফয়েড রোগীর মত। 
‘লিণ্ডেন’ গাছগুলো সোভিয়েট আর 
মাকিন বোমায় ফেরার হয়েছে, 
অপেরা-ভবনের একপাশ হিটলারের 
উন্মত্ত জুয়া খেলার বলি, “ঘুসেয়িউম? 
৪ আর্ট-গ্যালারীর বড় বড় থামগুলে 
ধ্বহসপ্রার় রোমান স্থাপত্যের 
হুপরিচিত ছবির কথ। মনে করিয়ে 
দের, আর পূর্বতন হোহেনৎপোলার্ণ 
প্াৎসের (অধুনা  মাক্স-এঙ্গেল্‌স 
পাস) বারোক স্থাপত্যের স্পধিত 
নিদর্ণিন সু-উচচ ‘ডম’ অর্থাৎ গীর্জাটা 
দাড়িয়ে আছে অভিশপ্ত কবন্ধের মত 
তার  কারুকা্ধে গাথা চুড়োটা 
উড়ে গেছে দূর পাল্লার সোভিয়েট 
কামানের গোলায় কিংবা মাকিনী 
জটের বোমায় তার খবর কে 
রাখেনি |. 
এত সব ধ্বংসের মাঝখানে কি 
করে. যে বিশ্ববিস্তালয়টা এখনও 
গটুটভাবে দীড়িয়ে আছে তা! সত্যিই 
মাশ্চ্যয। অবস্তা এখানে অটুট 
[কাটা শুধুমাত্ৰ বাড়াটা সম্পর্কেই 
ল্‌তে হবে। সে বালিন নেই, সে 
বশ্ববিদ্ভালয়ও নেই। দেশ হল ভাগ, 
[হর হয়েছে ভাগ। আর এই 
মমোঘ বিভাজন নীতিতে বালিন 
উঁনি'-ও আজ ছিধাবিভক্ত £ পশ্চিমে 
মাই উনিভার্সিতেৎ আর পূর্বে হুম- 
বাল্ডট উনিভাগিতেৎ। 
শে যাইহোক বিশ্ববিস্তালয়কে 
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সমকালীন ইউরোপ 


দর্পণ 





' পুর্ব বালিনের নয় “কুলটুর' 
ৃ ৰ ৫ বু 
. অরূপ দত্ত | 
| (ইনি সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণাস্তে ফিরে এসেছেন ) 
ভৌগোলিকভাবে মাঝখানে রেখে কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রনেতাদের বিদেশী বই-এর অনুবাদ দেখলে চমক 


একবর্গ কিলোমিটারের এই ধ্বংস- 
স্তপের ওপর আবার নতুন করে 
পূর্ব-জার্ধানীর “কুলটুর' সাধনা সুরু 
হয়েছে । এবার এক নয়া কুলটুর”, 
আর তার সাধনাও নতুন রকমের । 
কুলটুরের নতুনত্বের কথা বলার আগে 
এই অভিনব সাধনার কথা বলা 
দরকার ৷ পূর্ব জার্মানীর সরকার মনে 
করে 'কুলটুর' হোলো জনসাধারণের 
সম্পত্তি। সুতরাং তাকে জন- 
সাধারণের কাছে সহজলভ্য করতে 
হবে। অতএব-*"অতএব “কুলটুর'কে 
কর সস্তা (নানা তার মানদণ্ড নয়, 
তার দক্ষিণা) যাতে সকলেই তার 
সরিক হতে পারে । দেশের সাধারণ 
মানুষকে রেমত্রাণ্ডের ছবি দেখার 
চোখ দউ-কান দাও বেঠোফোনের 
সিম্ষনি শোনার, আর সবচেয়ে 
বড় কথা একটা মহৎ স্থষ্টিকে কেমন 
করে নিজের সর্বাঙ্গীণ চেতন! দিয়ে 
উপভোগ করতে' হয় তার জন্তে দাও 
অনুভব শক্তি । 


স্বভাবতঃই এর একটা বড় উপায় 
হোলে! উচ্চশিক্ষার বিস্তার । পূর্ব- 
জার্মানীর অতি বড় নিন্দুকেও স্বীকার 
করবে এ ব্যাপারে সেখানকার কর্তৃ- 
পক্ষের কার্পণ্য নেই। শুনতে 
আশ্চর্য লাগে, পূর্ব-জার্যানীর উচ্চ 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় সব 
ছাত্রছাত্রীই পায় কোন না কোন 
রকমের আধিক সাহাষ্য। অনেকের 
বলতে গেলে সব খরচ 'চলে রাষ্ট্রীয় 
সহায়তায় । উচ্চ শিক্ষা নিতে চাওয়া 
ষে মন্তবড় একটা অপরাধ সেখানকার 
তরুণ-তরুণীদের দেখলে তা মনে হয় 
না| বিনা খরচায় শিক্ষাদান ওখানে 
সরকারের, দায়িত্ব, বিনা খরচায় শিক্ষা 
গ্রহণ প্রত্যেকের অধিকার । লেনিন 
'একবার বলেছিলেন সমাজতান্ত্রিক 
সমাজে রাধুনীকে, পর্যন্ত রাষট্রশাসনের 
ভার দিতে হবে। আজ পুর্ব- 
জার্মানীতে রাধুনীকে পর্যন্ত বিশ্ব 
বিগ্তালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা হতে 
চলেছে। পশ্চিম ইউরোপের প্রায় 
সর্বত্র বিশ্ববিগ্তালয়গুলো হোলো! 
অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
ছেলেমেয়েদের “যৌবনের উপবন’ । 
ব্যতিক্রম হিসাবে অক্পবিত্ত শ্রেণী থেকে 
যে কয়েকজন আসে তারা! চোখে 
আঙ্ল দিয়ে এ সাধারণ নিয়মটা 
প্রমাণিত করে। ইংলগ্ডে লেবার 
পাটি ক্ষমতা পাওয়ার আগে 
অক্সফোর্ড কেম্বি জে অনভিজাত ছাত্র- 
ছাত্রীদের সংখ্যা বোধহয় হাতে গোণা 
যেত! আর যদি মনে রাখা যায় 
এই অক্সফোর্ডকেঘিজ থেকে 
সরকারের ও ব্যবসায়ের উচ্চপদস্থ 


একটা] মস্তবড় অংশ বেরিয়ে আসতেন 
তাহলে ইংলণ্ডের প্রাক-বুদ্ধ সমাজে 
শ্রেণীশাসনের রূপ কিছুটা পরিষ্কার 
হয়। পূর্ব-জার্খানীর বিশ্ববিগ্তালয়- 
গুলোতে শ্রমিক-ক্ৃষকদের উচ্চশিক্ষার 
জগ্ঠ আলাদা “ফাকুলটেট, অর্থাৎ 
ফ্যাকা্টি রয়েছে । সেখানে.জীবিকার 
জন্যে কাজের সঙ্গে লেখাপডা চালানো 
যায়__নিজের উপজীবিকার কাজে 
লাগে এমন বিশেষ কয়েকটা দিকে 
পারদর্শিতা লাভ করা ষায়। শ্রমিক 
কৃবকশ্রেণীর দিক থেকে- এই ব্যবস্থা 
খুব সুবিধাজনক ( যদি না তাদের 
মার্সীয় শিক্ষায় . আপত্তি থাকে ), 
রাষ্ট্রের 'দিক। থেকেও ৰটে। পূর্ব-. 
জার্মানীতে সমাজতন্ত্রের ভিৎ গড়ে 
তোলার কজে সেখানকার অনেক 
বুদ্ধিজীবীকে যে পাওয়া যায়নি একথা 
অবশ্য-স্বীকা্য। তাই সাম্যবাদীরা 
নীচের তলার লোকদের বুদ্ধিজীবী 
হবার সুযোগ ও প্রেরণা যোগাচ্ছে। 
ধরে নেওয়া হয়েছে এই সব নয়া 
বুদ্ধিজীবী, নিজেদের “শ্রেণীস্বার্থে' 
'সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল 
হবে। আর বেশ কিছুদিন ধরে 
কট্টর মাক্সীয় শিক্ষা এই সংগ্রামে 


তাদের হাতে যথাযোগ্য হাতিয়ার 


তুলে দেবে। 

দেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারের এই 
প্রচেষ্টার পাশাপাশি পূর্ব-জার্যানী 
সাধারণের কাছে দেশের সাহিত্য- 
শিল্প-দর্শন ইতিহাসের সেরা সম্পদ 
পৌছে দিচ্ছে। সারা দেশটা যেন 
বিরাট এক প্রকাশালর। কত ধরণের 
কত বিয়য়ের রং-বেরংএর বই__ছেলে- 
বুড়ো, শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-কর্মাদের 
জন্তে। আর শুধু কি দেশের সম্পদ ? 
পূর্ব-বাণিনের বই-এর দৌকানগুলিতে 


লাগে। সেক্সপীয়র আর বার্ণাড শ, 
ফুগো আর গোগোল, মিকিহ্বিকৃৎস্‌ 
আর ম্যান্সিম গোর্কা, পেট্যেফি আর 
পুশ কিন £ এদের অপুর্ব সমন্বয় । 
দাম? কযেকটা নমুনা দিই £ 

৫০০ পৃষ্ঠার বীধানো ভল্যুমে 
পৃথক ভাবে উপরোক্ত জেখকদের' 
শ্রেষ্ঠ রচনার সংকলন--প্রতি সংকলন 
৭-৫০ ন. প.। . | 

--৯০০ পৃষ্ঠারও বেশী বাঁধানো 
২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হেগেলের লজিক-_২২২ 

-_-১০০০ পৃষ্ঠারও বেশী বাধানো 
২ খণ্ডে ফয়ারবাখের  '্রীষ্টধর্মের 
সারমর্ম ১৫২ 


- হাঙ্গারীয় লেখক লুকাচ-এর ' 


লেখা? ' পাহিত্য-ই তি হা স-বে সা 
মাও এক্গেলস’ বড় সাইজের ১৭০ 
পাতার বই--৭২ 


--রুশ থেকে অনুবাদ ১ খণ্ডে. 


কিটনীতির ইতিহাস'--১২২ 
পূর্ব-জার্মানীর এই প্রচেষ্টাকে এক, 
কুলটুর-কাম্পফ, (সংস্কৃতি অভিযান ) 
বলা যেতে পারে। হিটলারের 
'কুলট্র-কাম্পফ+ ছিল অন্তান্ত “হীন? 
‘অনগ্রসর’ জাতিদের ওপর জার্মানীর 
“বিশুদ্ধ আর্য কুলটুর' অধাচিতভাবে 
চাপিয়ে দেওয়া আর আজকের পূর্ব- 
জার্মানীতে ষে ‘কুলটুর-কাম্পফ চলছে 
তার উদ্দেশ্য হোল দেশের লোকের 
কাছে জার্মানীর তথা সারা বিশ্বের 
প্লুস্থ, প্রগতিশীল ও আশাবাদী” 
কুলটুর” পৌছে দেওয়া! বলা 
বাহুল্য, উপরোক্ত বিশেষণগুলো এই 
নয়া অভিযানের নেতাদের । ওদের 
যৌক্তিকতা ও যাথার্থ্য নিয়ে যে তর্ক- 
বিতর্ক হয়েছে তা অনেক “কুলটুর’ 
রসিকের পরস্পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ 
করেছে। স্থতরাং সে আলোচনা 
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পি মান্না দে 
এ পান্নালাল ভট্টাচার্য 
ভি এ ছি জবি ভার 
2 (আধুনিক) N 827% জগত তোমাতে তোমাবি 
সায়াতে (শ্যামা-সংগীত) 
ে | কুমারী বাণী ঘোষাল GE 24907 
{i জল টল্‌ টল্‌ তালপুকুরে 
টি অরুণ বরুণ কিরণমালা .. _ অল্পুর্ণ ভালিকা 
১ ১} (আধুনিক) N 82799 ডীলারের কাছে দেখুন। 


এতো কাছে পেয়েছি তোমায় 
এ কোকিল শোনায় 
(আধুনিক) 


আমার জীবনে তুমি - 


সধত্বে এড়িয়ে চলা ভাল । এখানে 
শুধু ওই বিশেষণগুলো কার্ধক্ষেত্রে 
কেমন করে প্রয়োগ করা হয় তা 
দেখা যাক । 
~ পুর্ব-জার্মানীর যে কোন বই-এর * 
দোকানে. ঢুকলেই যে সব লর্থকদৈর 
বই চোখে পড়বে তাদের মধ্যে এই 
ক'ট নাম আমাদের খুব পরিচিত £ 
সেক্সপীয়র, গ্যেটে, শীলা; হাই ন, 
পুশকিন, বার্ণাড শ, দিদেরো]। 
বাস্তবিক ক্লাসিক্সের ওপর এত ঝৌক 
-ক্লাসিক্স-গ্রচারে এত উৎসাহ 
পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলিতে এই 
পরিমাণে দেখা যায় না। এর ফলও 
হয়েছে অভিনব। পূর্ব-বালিনের 
ট্যাক্সি-চালকের সঙ্গে জার্মানীর 
বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কথা বল্তে 
যাওয়া বিপজ্জনক । এ কথা শুনেই 
আপনি যদি ধরে নেন তাতে নিরাপত্তা 
পুলিশের হাতে পড়বার ভয় আছে 
তা'হলে কথামালার সেই একচস্ষু 
হরিণ যে ভুল করেছিল আপনিও 
তাই করবেন। কৌরব-ব্যুছে ঢোকার 
পথের মত পূর্ব-বাপিনের বিপদ আসার 
পথ কিন্তু অনেক। যথাঃ আপনি 
হয়তো সগর্বোচ্চারিত ভাঙা ভাঙা 
জার্মানে আপনার মতামত নিবেদন 
করছেন, এমন সময় ট্যার্সিচালক 
মৃদু হেসে বলে, “হ্যা, তা এ আর নতুন 
কথা কি? আমাদের হাইনরিষ 
হাইনে তো একশ’ বছর আগেই বলে 
গেছেন...” তারপর পষ্ট কণ্ঠে চার - 
লাইনের কবিতা আবৃত্তি। আপনি 
হয়তো বিস্ময় হজম করছেন, এমন -" 
সময় সে আবার বলে, “আদ্র 
পুশ কিনও কি 'বুসলাও ( অর্থাৎ 
রাশিয়া) সমন্ধে এই ধরণের 
একটা বলেন নি?” বলেই আবার 
আবৃত্তি__এবার ধরুন ছ; লাইনের। 
এর পর সেক্সপীয়র না দাস্তে কার 
আট লাইন আবৃত্তির পাল! এ কথা 
ভাবতে গিয়ে হঠাৎ, আপনার মনে 
হবে যে গন্তব্যস্থল এসে গেছে এবং 
তাড়াতাড়ি থাকায় তৎক্ষণাৎ 


খুব তা 
ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আপনি প্রস্থান 
করবেন! 


(শেষাংশ শুষ্ঠ পৃষ্ঠায় ). 
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গু বাণিনের 
2 ( পঞ্চম পৃষ্ঠার পর ) 

ইটরোপীর সংস্কৃতি দেশের মাটিকে 
স্পর্শ করেছে। আমাদের ' দেশে 
“ইংরেজী শিক্ষার ফুল বাঙালী 
শিকড়ে* ফোটাতে গিয়ে যে চীজট 
স্বষ্টি হয়েছে তার সপ্জীবনী রস 
আসে ৫,০০০ মাইল দূর থেকে আর 
তার গন্ধ পৌছোয় এদেশের শতকরা 
পাঁচভাগ লোকের নাকে ৷ ইউরোপের 
সুবিরাট সংস্কতিসৌধ যুগে যুগে তিল 
তিল করে গাড় উঠেছে । বিন্দু বিন্দু 
করে পি ছড়িয়ে গেছে 
দেশের কোণে কোণে। সংস্কুতিসৌধ 
না বলে একে বোধহয় সংস্কৃতি 
পিরামিড বলা উচিত যাঁর ব্যাপক 
ভিত্তি মাটির গভীরে । আর ইউরোপীয় 
সংস্কৃতি যদি হয় মিশরীয় পিরামিড এ 
দেশের ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতি হোল 
ব্যাবিলনের শুন্ত উদ্ান। ছুটো-ই 
পৃথিবীর আশ্চর্য হাট ঃ একটির বৈশিষ্ট্য 
তার সুগস্তীর দৃঢ়তায় আর অন্টির 
সন্তা কৃত্রিমৃতাঃ উন্মার্গগামিতায় ! 

ইউরোপের সুমহান সংস্কৃতির 
এঁতিহৃকে ৷ দেশের লোকের কাছে 
আরও ব্যাপকভাবে পৌছে দেবার 
চেষ্টা করছে পূর্ব জার্মানী । এবং 
শুধু ক্লাসিক্স, কঙুয়ন করে তা সম্ভব 
ন্য়। তাই সমকালীন সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ সম্ভার জনগণের হাতে তুলে 
দেরার, ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু কী এই 
লীন সাহিত্যের “তে সৃষ্টি ? 
অবশ্য যদি কোন সন্ভ-মিল'-পড়া 
আদৰ্শবাদী তরুণ পূর্ব বালিনের '্টালিন 
আলে'র কাল মার্স পুস্তক বিপণিতে 
ঢুকে জর্জ অরওয়েলের ‘১৯৮৪’ বা 
আর্থার ক্যেসলারের 'মধ্যাহ্নে আধার? 
এর খোজ করে, তবে যে সে হতাশ 
হবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই । 
ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকলে কুমারী 
মেয়োর “ভারতমাতা" যে ভারতবর্ষের 
বই-এর দোকানে মিল্তো না একথা 


০০ কে বাশ, তার 








পপ মী আপ পপ এ 


৯ সাইকেলে বাবহাব করা চলে ! 


দি-ওরিরেপ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্টরীজ্জ প্রাইভেট লিঃ 


৭৭) বহুবাজার স্বীট, কলিকাতা-১২ 


b 
মা সি বির 





আর লক্ষ লক্ষ ক্রেতাকে ন্মান্তরিক 
শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলের সকল 
শুল্ভপ্রচেষ্টার পথ আলোকিত হউক। 


দীপ্তি নাকী জিনিষ যে ভাল তা আজ আর নূতন করে ৬. 
বলবার প্রয়োজন নেই, দীপ্তি লণ্ঠন হাজার হাজার গ্রামের 
লক্ষ লক্ষ গৃহ প্রতিদিনই আলোকিত করছে। দীপ্তি 
মার্কা সাইকেল একসেসারিমও অল্পদিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট 

২ 


আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে। ইস্পাত আর পেতলে . 
তৈরী হন্দর আর সুমিষ্ট ভাল সাইকেল বেল। সুষ্ঠ 
আর টেকসই সাইকেল পাম্প, উজ্জল সাইকেল ল্যাম্প, 
ুকানিতেও যার আলো! নিশপ্রভ হয না । অত্যন্ত মজবুত 
মেদৃষ্য গঠন ইম্পাতে তৈবী সাইকেল ফর্ক যা যে কোন 


না “কুট 


অনুমান কর। যায়। কিন্তু অরওয়েল 
ও আরাগঁ এ দুজনের মাঝখানে তো 
কত না সাহিত্যিক রয়েছেন পূর্ব- 
জার্মানীর এই নয়া “কুলটুরে' তাদের 
স্থান কোথায়? 

প্রথমে সুরু করা যাক এ যুগের 
সর্বস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ জার্মান ' সাহিত্যিক 
টমাস মানকে নিয়ে টমাস মানের 
সাহিত্যস্থষ্টি ষে.কোন দেশের গর্বের 
বস্ত। তাঁর লেখাকে আক্রমণ করা 
যেতে পারে, কিন্তু উপেক্ষা করা চলে 
না। জার্মানীতে এ শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগে যে সমালোচনামূলক বাস্তব- 
বাদের (ক্রিটিশে বেয়ালিসমুস ) ধাকায় 
আগের যুগের অবক্ষয়মূলক ( ডেকা- 
ডেণ্ট ) সাহিত্যের ধারা ভেঙে পড়েছে 
তার পুরোধা ছিলেন টমাস ও 
হাইনরিষ মান | সাম্যবাদী সমা- 
লোচকরা বলেন, টম।স তার বুডেন- 
ক্রক্স-এ বুর্জোয়া সমাজের নৈতিক 
অবনতি ও পরশ্রম্ভোগের বেআক্র 
ছবি তুলে ধরেছেন। হিটলারী 
আমলে টমাসকে বিদেশে পালাতে 
হয়েছিল। হাইনের বই-এর সাথে 
তার বইকেও অগ্নি-আহুতি দেওয়া 
হয়। স্বভাবতঃই তিনি ফ্যাসীবাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন । 
এতদসসত্বেও কিন্ত টমাস মান বল্তে 
সাম্যবাদরা বিগলিত হয় না। পূর্ব 
বালিনের বই-এর দোকানগুলিতে 
টমাস মানের কোন বই দেখেছি 
বলে মনে পড়ছে না, অথচ গুর 
ভাই হাইনরিষফ মানের বই আছে 
রাশি রাশি। এটা কি নিছক 
আকস্মিক ব্যাপার? টমাস মানের 
সম্পর্কে অন্গৎসাহের কারণ বোধহয় 
গুর সন্দেহজনক ' অতীত। 
প্রথম মহাধুদ্ধের সমন্গ 


"(ইতিমধ্যেই যখন তিনি সাহিত্য- 


ক্ষেত্রে সুপরিচিত ) টমাস মান অত্যুগ্র 
জাতীয়তাবাদীর কলংকময় ভুমিকায় 


গজ" 


নি 





দর্পণ 


সে সময় বোমা 
রল? বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের 
নিয়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে 
তোলার চেষ্টা করছেন। তার 
সহযোগী ষ্টেফান শোয়া ইগত্, বাণার্ড শ, 
ফ্রেডরিক ফন এর্ডেন। -. তখন 
সে আন্দোলনে যোগ দেওয়া দূরে 
থাক টমাস মান . খোলাখুলিভাবে 





অবতীর্ণ হন। 


"জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ- 


খাদের স্বপক্ষে কলম ধরলেন। 
১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে বালিনের 


পিরে রুওশাঁও' পত্রিকায় তিনি “যুদ্ধ, 


সম্পর্কে মতামত” ( গেডাস্কেন্‌ ইম্‌ 
ক্রিগে) এই নামে একটি প্রবন্ধ 
লেখেন । সেখানে তিনি জার্মান 
‘কুলটুর’ ও যুদ্ধের মধ্যে সমীকরণ 
করলেন । যুদ্ধের ফলে নাকি জার্মান 
বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের নৈতিক নব- 
জাগৃতি ঘটেছে। বুদ্ধ হোল শুদ্ধি 
মুক্তি। আর শান্তি হোল সামার্জিক 
ছর্নীতির জনক | ফ্রান্সকে তিনি 
তুলনা করেন এক লাস্তমরী নারী 
সঙ্গে, পুরুষকে যে প্ররোচনা দেয় অথচ 
যাকে স্পর্শ করলে সে ডেকে লোক 
জড় করে। সবশেষে টমাস মান 
জার্মানীবিরোধী শক্তিদের সতর্ক 
করলেন এই বলে যে জার্মানীর 
পরাজয় ইউরোপকে মুহূর্তের জন্ত 
শান্তিতে থাকতে দেবে না। পক্ষান্তরে 
যুদ্ধে জার্মানীর জয়লাভ ইউরোপের 
শাস্তিকে নিধিগ্ন ও স্থায়ী করবে। 
একথা অবশ্ত মানতে হয় সাহিত্য- 
শিল্পা হিসাবে টমাসের দাদ। হাইনরিষ 
মান ওর ছোটভাইয়ের চেয়ে যত 
শ্বল্পথ্যাত হন না কেন সমাজ, রাজ- 
নীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার 
মতামত ও ভূমিকা ছিল আরও 
বাস্তবান্থুগ আর,এ শব্দটা যদি 
ব্যবহারে আপত্তি না থাকে_- 
প্রগতিশীল । ১৯১৮ সালে জার্মানীর 


ভাগ্যবিপর্যরে যখন অনেকে দিশেহারা . 


তখন হাইনরিষ জার্মান বুদ্ধিজীবীদের 
সংগঠন গড়ছিলেন | উদ্দেশ্য : সারা 
পৃথিবীতে বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগ- 














দানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, 
জার্মানীতে ‘প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রের’ 
প্রতিষ্ঠা। তার কয়েক যাস বাদে 
বুণ্ড নয়েস্‌ ফাটরলবণ্ত, নামক 
প্রতিষ্ঠানে তাকে দেখা যায় 
আইনষ্টাইন, আলেকজান্দার ব্লখ 
প্রমুখের সহযোগী হিসাবে ফেবিয়ানী 
ফায়দায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্ত 
কাজ করছেন। একই বছরে তার 
বই “প্রজা” (দেয়ার উন্টারটান) 
প্রকাশিত হোল।' এই বই-এ 
কাইঙ্গারী সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন বর্বরতা 
ও পরদেশলোলুপতার যে বিদ্রপাত্মক 
সমালোচনা করা হয়েছে অনেকের 
মতে ( সাম্যবাদী সাহিত্য-রসিকেরা! 
এই দলে পড়েন) তা হোল সমা- 
লোচনমৃল কবাস্তববাদের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন । তারপর ফ্যাসীবাদ প্রতি- 
' ষ্টার পর ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখকদের 
পুরোভাগে থেকে হাইনরিষ আপোষ- 
হীন সংগ্রাম চালিরে গেছেন। 
সুতরাং পুর্বজার্মানীতে হাইনরিষ 
মানের যে'বাদশাহী কদর হবে এতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই। তার সংগে 
আর ধারা সেখানে সমকালীন 
প্রগতিশীল’ সাহিত্যিক বলে সমাদৃত 
হন তাঁরা হলেন £ আপন্ড ৎসোয়াইগ 
ঘ়োঅখিম বেখার, আনা . সেষাস” 
হিবলি ব্রেডেল, ফ্রিড.রিষ হ্বোল্ফ. | 
প্রথমজন জার্মান ফুদ্ধবাদ ও তার 
অমানুষিক শাসনতস্ত্রের নিফরুণ 
সমালোচক হিসাবে সুপরিচিত। 
বাকা কয়জন বত'মানে পুর্ব জামানীর 
নয়া 'কুলটুর-কাম্পফে'র শীর্ষস্থানীয় 
নেতৃবৃন্দ । সমাজতন্ত্রের জন্তে এরা 
অনেক ছুঃখকষ্ট বর্গ করেছেন, দেশ 
ছেড়েছেন, বিদেশে গিয়ে পলাতক 
জার্মান সাহিত্যিক-শিল্লীদের সংগঠিত 
করেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে 
দাস হ্বোয়ট' ও ‘দি ইণ্টারনাৎসিও- 
নালে লিটেরাটুর' নামে জার্মান পত্রিকা 
বের করে * জার্মান প্রগতিশীল’ 
সাহিত্যের ক্ষীণ দীপশিখা জ্বালিয়ে 
রেখেছেন, হ্বিলি ব্রেড়েল স্পেনের 
গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে লড়াই 
করে এসেছেন পর্যন্ত ৷ 


যে রাধে সেচুল-ওবাধে। এ. 


সব সাহিত্যিক কলম না ছেড়েই 
তলোরার ধরেছেন । আনা সেযাসের 


» “সপ্তম ক্রুশ” এদেশে স্থপরিচিত | 


ফিল্সের কলাপে হ্বোল্ফের নাটক 
“অধ্যাপক মামলক*-এর খবর অনেকে 
রাখেন। অনেকে লেখার সঙ্গে 
ব্েখার রচনা করেছেন পুর্ব জার্মানীর 
জাতীয় সঙগীত। এদের বই আজ 
হাজারে হাজারে ছাপ। ও বিক্রী হয়। 
পূর্ব জার্মানীর কুলটুর-কাম্পফে' 
এরাই হলেন মহারথী | 

কিন্ত সমাঞ্ততন্ত্রে লড়াই-এ 
সক্রিয় যোদ্ধা এই সব সাহিত্যিক 
ছাড়াও এমন অনেক সাহিত্যিক 
' আছেন বার! হয়তো কয়েকটি লেখায় 
ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ছুর্নীতি ও 
' অবিচার দেখিয়েছেন কিংবা আরও 
একধাপ এগিয়ে স্পষ্টভাবে সমাজ- 


সমাজবাদ বিরোধিতা 
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তন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন, আবা 
উপ্টোদিকে অন্ত কয়েকটি লেখ 
সোভিয়েটী সমাজব্যবস্থার বিশে 
কয়েকটি দিক আক্রমণ" করেছেন 
এসব লেখকদের প্রথমোক্ত রঞ্জন 
গুলে! জনসাধারণের হাতে তু 
দিতে আপত্তি কী? আদরে জ' 
মাল্‌রো, এলিয়ট, ষ্টেফান ৎসোয়াইঃ 
ইনিয়াংসিও সিলোনে বা হেমিংওযেতে 
পুরোপুরি উপেক্ষা করা মানে ও 
জনসাধারণের সংস্কৃতি শিক্ষার 


অসম্পূর্ণ রাখা নয়? 
প্রশ্নটা আর-ও গভীর পা 
নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। সাম্যবা 


বিরোধী হলে-ই কি কোন লেখক 
বর্জন করতে হবে? প্রথমত মৌলি: 
সত্বেও তা 
কোন ' কোন মতামত (যেওুতে 
তার লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে 


থাকতে পারে যেগুলো সাম্যবাদীদে 


ভাষায় প্রগতিশীল’ আখ্যা পাবে 
সাম্যবাদীদের নিজেদের স্বার্থেই ৭ 
এইগুলো কাজে লাগানো উচিত নয় 
দ্বিতীয়তঃ বদি বা ধরা যার কো 
লেখকের 'প্রতিক্রিয়াশীলতা” নিখাদ 
তবু তাকে একেবারে বর্জন কর 
নিশ্রেয়োজন এমন কি ক্ষতিকর, 
হতে পারে। সাম্যবাদী তাত্বিক « 
তাঞ্িকেরা কি এত-ই অল্পবুদ্ধি ০ 
প্রকাশ্তভাবে, যুক্তিযুক্ত সমালোচন 
করে এদের লেখার “ভুলক্রটি' এদে- 
আদশের “অবাস্তবতা' ও (প্রতিক্রিয়া 
শীলতা' সম্বন্ধে জনগণকে সচেত, 
করতে পারবেন ন1? অথবা, ৫ 
জনগণ সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ রচনা; 
জীবনপণ করেছে বলা হয় তারা বি 
চেতনাহীন “কাঠপুতলী” যে ত্রেডেল 
রেখার! বুঝিয়ে দেওয়া সত্বেও তার 
‘সুস্থ’ প্রগতিশীল আদর্শ চিনে নিতে 
পারবে না? নয়া ‘কুলটুর কাম্পফে"র 
সমর্থকরা বলবেন খালি কলসাঁং 
জল ভরে জল ফেলার মত সমাজতঃ 
বিরোধী লেখকের বই প্রচার করতে 
দিয়ে তারপর আবার তার বিরুদে 
লড়াই করার কি দরকার! 
কিন্ত দরকার কি একেবারে 
নেই? জনসাধারণের সমাতান্ত্ি 
চেতনা ছাড়া সমাজতন্তর-প্র তিষ্টা সম্ভব 
নয় কিন্ত সমাজতাপ্তিক চেতনা ভ 
ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না 


প্রতিটি লোকের মনে তা জন্মানে 
দরকার’ স্বাভাবিকভাবে । সমাজ- 
তঙ্ত্রের প্রতিটি সৈনিকের নিজে থেকে 
এ বিচার করার ক্ষমতা থাকা দরকার : 
আরাগর লেখা অরওয়েলের লেখার 
চেয়ে সমাজতন্ত্রের এবং সৎ সাহিত্যাদশ 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে কোনদিক্‌ থেকে বেন 
সহাম্মক। এবং সে বিচারবোধ 
জন্মাবার জন্তে আবার লেখা যেমন 
প্রচার করতে দিতে হবে, তেমনি 
অরওয়েলের লেখা বেআইনী কর! 
চলবে না। ৫ 


লেখা বাহুল্য, পূর্ব জার্মানীর 


, বই-এর দোকানে সোভিয়েট-বিরোধ 


লেখকদের দেখেছি বলে মনে পড়ছে 
না। ধরে নেওয়া যায় সেখানকার 
কুলটুর'-শুদ্ধিষজ্তে এরা হলেন 
অন্ততম বলি। 


রি এ... EU আপা ihm 
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|. হাইযে হাইডোজেন বোমার বিভীষিকা! * 


"_ ১৬ই মার্চ জাপানী পত্রিকা 


} “ইউমিউরি শিমবুন চমকপ্রদ খবর 
প্রকাশ করল--প্বিকিনী অটোলে 
পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে জাপানী 
জেলেদের অভিজ্ঞতা।” দাবানলের 
মত জাপানের এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত খবর ছড়িয়ে 
পড়ল। আবাব সেই হিরোশিমা 
নাগাসাকির বাঁভৎসত! জাপানীমনকে 
অভিভূত করে ফেলল। লক্ধপ্রতিষ্ঠা 
বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডাঃ শিউকাবা 

| “তার যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিলম্বে ছুটে 

| এলেন এইজু বন্দরে লাকি ড্রাগনের 
নাবিকদের পরীক্ষা করতে । সংবাদ- 
পত্রের রিপোর্টার ফটোগ্রাফার দলে 
দলে এনে ভীড় করল এ ক্ষুদ্র বন্দরে! 
সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা 
হলো লাকি ড্রাগনের রেডিও-একটিভ 
মাছ নীদামে বিক্রী হয়ে জাপানের 
= সৰ্ব্বত্ৰ ছড়িয়ে পড়েছে। মাছের দাম 
অসম্ভব কমে গেল। ঝুড়ি ঝুড়ি 
মাছ নষ্ট করা হলো। প্রত্যেকটি 
জাপানীর মনে হতে লাগল যে তার 
শরীর রেডিও-একটিভ হয়ে উঠেছে । 
ডাঃ শিউকাবা পরীক্ষা করে 
দেখলেন | লাকি ড্রাগনের নাবিক- 
দের শরীর রেডিও-একটিভ হয়ে 
উঠেছে। বিশেষ করে তাদের হাতে, 

" গলায় ও মাথার এর ক্রিয়া বিশেষ 

ভাবে জোরাল। শরীরের অভ্যন্তরে 
মাংসে, রক্তকণিকায় এবং হাড়ে এই 
ক্রিয়। কতখানি প্রবল তা তিনি 

১ নিরূপণ করতে পারলেন নাঁ। দুজন 

বন্দর-বধু যারা লাকি ড্রাগনের নাবিক- 

দের সঙ্গে বিলাসে মেতেছিল তারাও 
আঢতফ্িত হয়ে ডাক্তারের বাড়ী 
ছুটল ।- পরাক্ষায় দেখা গেল তারাও 

। রেডিও-একটিভ হয়ে পড়েছে । 

' লাকি ড্রাগনের নাবিকেরা তখনও 

টনার গুরুত্ব উপলদ্ধি করতে 

বুশি। তারা মনে কল, কয়েক- 
দিনের মধ্যেই ভার! ভাল হরে উঠবে । 
আবার সমুদ্রে যাবে, মাছ ধরবে, 
তবরসংসার করবে। বেতার-চালক 
কুবোয়ামার মন মোটেই ভাল নয়। 
তবু সে স্বাভাবিক ভাবে কাজ কর্ন 
করছে। কিন্ত এ কথা সে ভুলতে 
পারছেনা যে তার শরীরে পরমাপবিক 
বোমার বিষ কাজ করছে । 

সেদিন তিনটি ছেলেমেয়ে অঘোরে 
ঘুমুচ্ছে। কুবোয়ামা তাদের দিকে 
নিনিমেষ নেত্রে চেয়ে রইল । তাদের 
মাথায় হাত বুলোবার জন্ত হাত 





































ঘসে কি সন্তানের সর্বনাশ 
রধে? কুবোয়ামা থর থর করে 
কাপতে লাগল। চোখের জল বাধা 
ম্লানছে না। কুবোয়ামার স্ত্রী দৌড়ে 
এসে তার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে ডুকরে 
উঠল। কুবোয়ামা শাস্ত কণ্ঠে 


বলল--“ধামো LE 
ভাঙবে । আমি হাম্পাতালে যাব । 
আবার ভাল হয়ে উঠব” কুবোয়ামার 
স্ত্রী বিছানায় শুতে গেল । কুবোয়ামা 
তার ডাইরিতে লিখল--“এইদিন 


থেকে আমার পারিবারিক 'জীবনে * 


অশান্তির সুত্রপাত হল ।” 

এইভু বন্দরকে-কেন্ত্র করে জাপানে 
তুমুল উত্তেজনা চলছে। প্টোকিও 
বিশ্ববিস্তালয় অবিলম্বে সেখানে একদল 
চিকিৎসক ও নার্স প্রেরণের সিদ্ধান্ত 
করলেন । ডাঃ মিওশির নেতৃত্বে 
দলটি ট্রেনে এইজু রওনা হল। 
বিশ্ববিখ্যাত জাপানী রসায়নবিদ 
কেনজিরো কিমুবার .অন্থরোধে বিশ্ব 
বিষ্তালয়ের তিনজন বিজ্ঞানী জাপানী 
চিকিৎসক দলের সঙ্গে এইজু চঙল। 


নিদ্দিষ্ট সময়ে লাকি ড্রাগনের নাবিক-. 


দের টোকিওর চিকিৎসক দলের 
সামনে হাজির করা হল। বিহ্বল 
নাবিকগণের মুখে কথা ধোগাচ্ছিল 
না। আজ তার! পৃথিবীর ভয়াবহ 
জীব। তাদের ছবি - সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হচ্ছে। সবাই বলছে, তার! 
মরতে চলেছে । তাদের কাছে কেউ 
আসতে চায়না। সবাই তাদের 
ছোয়াচ বাচিয়ে চলে । 


ডাঃ মিওশি পরীক্ষা করে রায় 


দিলেন_-নাবিকেরা রেডিও-একটিভ 
হয়ে উঠেছে। তিনি তাদের নেড়া 
করবার হুকুম দিলেন। কিন্ত মাথার 
চুল কাটবে কে? এইজুর কোন 
নাপিত তাদের চুল কাটবে না। 
অবশেষে ছুজন সরকারী কর্মচারী 


স্বেচ্ছায় নাবিকর্দের মাথা নেড়া 
করবার ভার গ্রহণ করলেন! 
হিরোশিমা ও নাগাসাঁকির আণবিক 


রোগদের দীর্ঘদিন নিয়মিত পর্য্যবেক্ষণ 
করে জাপানী চিকিৎসকগণ এ সম্পর্কে 
কিছুটা .অভিজ্ঞতা লা 
করেছিলেন সত্য, কিন্ত এ কথাও 
তাদের অজানা ছিল না যে মানব 
শরীরে বেশী পরিমাণে রেভিও-একটি- 
ভিটি দেখা দিলে তার প্রতিকার প্রায় 
অসম্ভব | চিকিৎসা বিজ্ঞানে আণবিক 
রোগীর কোন প্রামাণ্য লক্ষণ আজ 


পত্যস্ত লিপিবদ্ধ হয়নি । লাকি ড্রাগনের : 


নাবিকদের শরীরে এমন কতকগুলি 
লক্ষণ ধরা পড়ল যা হিরোশিমা- 
নাগাসাকির রোগীদের, শরীরে দেখা 
যায় নি। সুতরাং আন্দাজে চিকিৎসা 
করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। 
লাকি ড্রাগনের নাবিকরা! আন- 
বিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে এ সং- 
বাদে প্রকাশিত হরার সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভীষিকা পূর্ণ 
গুজব ছড়িয়ে পড়ল। রাস্তাঘাটে, 
চায়ের দোকানে সর্বত্র এক কথা লাকি 
ড্রাগনের “নাবিকদের পরমায়ু চার 
মাসের বেশী নয়। অনেকে সহামুভূতি 
প্রকাশ করে তাদের চিঠিপত্র লিখতে 


ওদের খু . 


দর্পণ 


লাগল । এতসব ঝামেলা ও গুজবের 
মধ্যে দুর্ভাগ্য নাবিকেরা প্রায় পাগল 
হয়ে উঠল। 


"দু একদিনের মধ্যেই লাকি * 


ড্রাগনের নাবিকদের বিমানে টোকিওর 
দুটি হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করা 
হল। সেখানে তাদের পা থেকে 
মাথা পর্যান্ত বারবার প্রক্ষালন কবে 
দেখ। গেল যে তাদের গায়ের চামড়ার 
রেভিও-একটিভিটি অনেকটা কমে 
এসেছে। কিন্ত দেহভ্যন্তরে রেডিও- 
একটিভিটি কি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তা 


নিরূপণ করা চিকিৎসকদের পক্ষে প্রায় ' 


অসম্ভব হয়ে উঠল । . 

কিছুদিন পর আণবিক, রোগীদের 
মধ্যে রক্তহীনতা দেখা দেয় এ তত্ব 
জাপানী চিকিৎসকদের জানা ছিল। 
তাই তারা লাকি ড্রাগনের নাবিকদের 
রক্ত দিতে সুরু করল। সেই সঙ্গে 
চলল পেনিসিলিন ও অন্তান্ত এপ্টি- 
বায়োটিক ইনজেকসন | কিছুদিন পর 


দেখ! গেল নাবিকদের শুক্রের মধ্যে - 





অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্র ঘোষ, এফএ, 
আযাবের দশান্রী, এফ-সি-এস' (লগ), ] 
রা (আদেরিকা), তাগলপুষ্ত 


শুক্রকণিকার পরিমাণ কমে আসছে। 
তাদের শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে । 
অবশেষে পরীক্ষায় দেখা গেল তারা 


সন্তান উৎপাদন শক্তি হারিয়ে 


ফেলেছে । 


হানপাতালের একঘেয়ে জাবনং 
' চলছেন. 


রোগীদের মনোবল অটুট 
রাখবার জন্ত জাপানী মেয়েরা চিঠি 
লিখছে--তোমর! ভাল হয়েই উঠলেই 
আমরা তোমাদের বিয়ে করব! এক- 
দিন টেলিভিসনে একটি মেয়ে প্রশ্নের 
উত্তরে বলে ফেলল--মরে গেলেও 
আমি লাকি ড্রাগনের নাঁবকদের বিয়ে 
করব না। লাকি ড্রাগনের অবিবাহিত 
নাবিকেরা টেলিভিসনে এ প্রশ্নোত্তর 


শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল । তারা বুঝতে 
পারল যে নেহাত ' চিকিৎসকদের 


পরামর্শে মেয়েরা তাদের মিথ্যা পত্র 
লিখছে। 

মাসুদ হাসপাতালের একটি 
নার্সের প্রেমে পড়েছিল । সকলেই 
ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করত। 


মেয়েটি মাস্ুদার ঘন কৃষ্ণ চুলের খুব 


প্রশংসা করত। কিন্তু এমনি কপাল 
খে হাসপাতালে ভি হবার ছু তিন 
মাসের মধ্যেই তার মাথার চুল 

























৭ 


একেবারেই উঠে গেল। অন্ান্য 
নাবিকরাও এ অবস্থা থেকে রেহাই 
পেল না। নেড়া মাথায় গজান চুল 
আবার ঝরে পড়ল | 

জুন মাসের শেষের দিকে পর্ধেতার- 
চালক কুবোয়ামা জণ্ডিস রোগে 
আক্রান্ত হল। লিভারে অসম্ভব 
বেদনা । শুধুমাত্র কুবোয়ামা নয় 
অপর কয়েকজন নাবিকের চোখেও 
কয়েক দিনের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ 
দেখা গেল। 

আগষ্ট মাসে কুবোয়ামার অবস্থার 
আরও অবনতি ঘটল । সে প্রলাপ 
বকতে লাগল। প্রলাপের মুখে সে 
তার স্ত্রীর নাম ধরে ভাকত- সুজ, 
সুজু। তারপর আরম্ভ হত অসম্ভব 
খিচুনী। খানিক্ক্ষণ এভাবে চলার 
পর অবসন্ন হয়ে মড়ার মত পড়ে 
থাকত কুবোয়ামা | এ ভাবে কয়েক- 
দিন কাটাবার পর একদিন কুবোয়ামা ' 
সক্পাহীন হয়ে পড়ল। সবাই ভাবল 
যে তার মৃত্যু আসন্ন। শ্বাসপ্রশ্বাসের 
'সন্য অক্সিজেন দেওয়া হল ।, 

৪ঠ] সেপ্টেম্বর তার জ্ঞান ফিরে '*, 
এল । দুপুরে সে খানিকটা খাবার 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 






| 


| বাচাতে পেরেছিলেন বুদ্ধদেব । 


টির 






ব্স্য। 





ধলঃ। আড়াই টাকা! 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আধুনিক 
বাঙলা কবিতার আকাশ যখন আশা- 
বাদিতার 'পরিবর্তে সংশয়ে, প্রেমের 
পরিবর্তে অন্থয়ায়, সমাহিতির পরিবর্তে 
উত্তেজিত পিপাসা ও সক্ষোভ নৈরাশ্তে 
আচ্ছন্ন তখন যে কয়জন মুষ্টিমেয় কবি 
“অগ্রজের অটল বিশ্বাস’ নিয়ে কাবা- 
ক্ষেত্রে স্থায়িতর, সার্থকতর কিছু সজনে 
“ব্রতী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব 
বঙ্গ ছিলেন একজন। মহাধুদ্ধোত্তর 
সর্বগ্রাসী অবক্ষয় তথা “ডেকাডেন্দে'র 
ছোয়াচ থেকে নিজেকে কিয়দংশে 
হুর্মর 
“নেচারালিজম্‌” দিক্ত্রাস্ত দুর্বোধ্যতা 
কিম্বা অক্ষম নৈরান্তে তিনি পথ 
হারান নি। ক্রাস্তিকালের অসংখ্য 
অনিশ্চয়তার মধ্যে বসেও তিনি 


নিরাসক্ত তাগেত চিত্ততার সঙ্গে আত্ম- : 


নিষ্ঠ (e8০i5i০ ) নানা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন। বিশ্বকে 
সমাজ্জ-সমস্তাকে অবহেলা করেন নি-- 
মননের দর্পণে, নিজস্ব ধ্যানদৃষ্টির 
আলোকে তাকে কাব্যফলকে প্রতি- 
ফলিত করেছেন। কখনো আত্ম- 
রতির মেজাজ ও মূর্জিতে পৃথিবীর 
ে 
রূপ রস সৌনর্যে নিমগ্ন হয়েছেন -_ 
কখনো প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার 


"সহযোগিতায় জীবনকে দেখছেন নান! 


দৃষ্টিকোণ থেকে; এইভাবে ব্যক্তিগত 
নিঃসঙ্গ কাব্যচচ্চায় বাগুলা কাব্য- 
ধারাকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন 
বুদ্ধদেব বস্থ। 

অবশ্য বলা বাহুল্য তার কাব্য 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও আধুনিকতার 
লক্ষণানুযায়ী বিশ্বজগত থেকে তা 
কখনই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয়; এমন 


সংস্কার তথা আদর্শকেই মেনে নেননি | 
অবক্ষয়িত সমাজের বৈপ্লবিক 
পরিবতনসমূহ তাই তাকেও যথেষ্ট 
ভাবিয়েছে--ভাবার অবকাশ দিয়েছে। 


.তথচ এই সবকিছুর মধ্যে থেকেও 


নিঃসঙ্গতায় নিজেকে বরাবর নিলিপ্ত 
রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি। 
এইটাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য । অবস্ত 
যৌবনে বুদ্ধদেব শাণিত গ্রশ্রমনস্কতার 
মোহে, প্রগল্ভতার চাকচিক্যে ষে 
একেবারে ভোলেননি তা নয়। তার 
প্রাথমিক পর্যায়ের কাব্য “বন্দীর বন্দনা" 
তেই (১৯২৮) দেখা যায় প্রচলিত 
কবি-বিষ্বাস ও ধারণার মূলে কুঠারা- 
ঘাত করে কবি ‘নির্মম নির্মাতা” “মহার্ঘ 
সৌন্দর্য” ইত্যাদিকে বিদ্রপ করেছেন। 
তার পৃথিবীর পথে" ( ১৯৩৩ )+ কিনা 
'কষ্কাবতী' ( ১৯৩৭ ) কবিতা-গ্রন্থ্থষের 
নারীদেছ মদিরাগ্রহী বুদ্ধদেব উত্তপ্ত 
আবেগ-অহমিকায় বিদ্রোহ ও নাস্তি- 
কতার ভাপ করে পাঠককে চমক 
লাগিয়েছেন । কিন্ত এই বসস্ত পঞ্চমে 
বেশীদিন বুদ্ধদেব তৃপ্তি পাননি । তিনি 
এই চড়া সুর তাই পালটেছেন তীর 
‘দময়ত্বীতে (১৯৪৩)। ক্রমশই 
তিনি হয়ে উঠেছেন দর্শননিষ্ঠ, গভীর, 
নিরুত্তাপ, অপ্রগল্ভ ৷ 
অনুশোচনা, বার্ধক্য-সচেতনতা কবিকে 
এককা নিরভিমান দীর্শনিককে, 
পরিণিত করেছে। সেই স্তরে কবির 
উপলব্ধি হয়েছে--“মনে হয় আর কারে 
নয় ভালবাসি ভালোবাসারেই'। এই 
আত্ম-সংশোধনের তাগিদও বোধহয় 
প্রথম কবি উপলব্ধি করেছেন। 
‘দময়ন্তী'র পরবর্তী কাব্য গ্রন্থে এই 
সুর-আরো গভীর, আরো আস্তিক্যবুদ্ধি 
রঞ্জিত--আরে| দর্শননিষ্ঠ । সেখানে 
কবির ভাবান্থদ্গ আরো মনস্তত্ব-ঘে যা, 





হাইডোজেন বোমার বিভীষিক। 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) 
জল চাইল। বিকেলে তার স্ত্রী পুত্র 
কন্তা ও আত্মীয়স্বজন দেখা করতে 


এল। কুবোয়ামা তাদের সঙ্গে বেশ. 
স্রীর দিকে চেহ্ে ' 


গল্প-গুজব করল । 
কুবোয়ামা হাসিমুখে বলল--বড় মাছ 
খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। | 

পরের দিন সে খানিকটা মাছ 
ভাত খেল। তার সহকর্ম্মীরা একে 
একে দেখা করে গেল। কুবোয়ামা 
প্রত্যেককেই চিনতে পারল। তাদের 
নাম ধরে ডাকল। সবাই ভাবল 
ফাড়া কেটে গেছে। 

২০শে সেপ্টেম্বর তার অবস্থা 
আবার খারাপ হয়ে উঠল | খাবার 
ইচ্ছা একেবারে অস্তহিত হল। 
নাড়ীর গতি দুর্বল হয়ে এল। এক 
সময় সে চীতকার , করে বলল-_ 
'আমার- সর্ধাঙ্গে বিছ্যুৎ স্পর্শ হচ্ছে। 
সব জলে পুড়ে বাচ্ছে। আমার 


স্‌ 


শরীরের নীচে কে যেন বিদ্যুৎ চালিত 
তার রেখে দিয়ে মুহমু্ছ হে 
দিচ্ছে। 

রাত্রি আর কাটল না। কুবোয়ামা 
চিরদিনের জন্ত চক্ষু বুজল।, হাই- 
ড্রোজেন বোমা পরীক্ষার প্রথম বলি 
কুবোয়ামা ' নাবালক, সম্তানগুলিকে 
অভিশপ্ত পৃথিবীর জিম্মায় রেখে 
স্বার্থ, মানুষের জগত থেকে বিদায় 
নিল। 

১৯৫৫ সালের মে মাসে অন্ত 
নাবিকরা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে 
এসেছে । হিরোশিমা ও নাগাসাকির 


জীবিতদের সঙ্গে মিশে তারা সমাজ-. 


বিচ্ছিন্ন আণবিক রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
করেছে। এই সব হতভাগ্যেক 
ভবিষৎ আজও তথাকথিত সভ্য- 
জগতের অবিদিত। তাদের ল্ান- 
ভাগারে এদের প্রশ্নের উত্তর এখন 
পর্যন্ত তৈরী হয় নি। (সমাপ্ত ) 


যৌবনাস্তের ' 








‘গ্ৰন্থ সমালোচনা 


আলোর অধিক £ ব্দম্যদেব কি বিনা প্রশ্ন-বি্রপে তিনি কোন ' হয়েছে। নিজের প্রৌচত্ব সমন্ধে পূরণ 
এম, সি, সরকার এন্ড সন্দ 


মাত্রায় সচেতন হয়েছেন কবি। 
‘যৌবন রাজ্যের সীমাস্ত' পার হয়ে 
“বার্ধক্য ভূমির দিকে’ ক্রমাগ্রসর কবির 
সেই বেদনা ব্যক্ত হয়েছে ‘মৃত্যুর পরে £ 
জন্মের আগে’ ইত্যাদি কবিতায় ৷ 
শুধু তাই নয়, শিল্পীর চিরস্তন 
নিঃসঙ্গতার আতিও" ক্রমে উপলব্ধি 
করেছেন তিনি! রী 
- বুদ্ধদেবের সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 
“ষেআধার আলোর অধিকে’ (১৯৫৮), 
তার পূর্বোক্ত প্রবণভাগুলির আরো 
সুষ্ঠু পরিণতি দেখা গেল৷ কড়ি 
থেকে এবার সম্পূর্ণ কোমলে নেমেছেন 
বুদ্ধদেব। অনায়াস-প্রতীতী ও অগাধ 
দার্শনিকতার সুত্রে কোমল ভাব- 
যুধিকার মালা গেঁধেছেন *তিনি। 
কৈশোর যৌবনের বিদ্রোহী “নেতিবাদ' 
ও উচ্ছাস পেরিয়ে প্রৌঢ় খতুর ফসল 
আমাদের উপহার দিয়েছেন কবি। 
একাব্যেও 'তিনি যথেষ্ঠ আত্মনিষ্ঠ। 
এখানেও তার উপলব্ধি--শুধু তাই 
পবিত্র, যা ব্যক্তিগত' | তথাপি বিভিন্ন 
মানসিক সমন্তার সমাধানে কম চিন্তা 
করেননি তিনি। যৌবনের নেশাস্তে 
কবির জিজ্ঞাসা তাই সত্যি ভাববার 
মত। বিশেষত তিনি যখন বলেন-_ 
হতে হবে আর কতকাল 
একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বক যন্ত্র 
শুড়ি ও মাতাল। (নেশা) 
প্রৌঢ়ত্বের ফিকে হয়ে যাওয়া নেশার 
ঘোর অনেকেরই ভেঙ্গে ষায়। এই 
ভাবে উত্তঙ্গ পরিণত বয়সের শিক্ষায় 
আরঢ় কবি একে একে নানা 
জ্ঞানান্থশীলনের জারক বসে জারিত 
উপলব্ধি বিলিয়েছেন তার "শিল্পীর 
উত্তর” “দায়িত্বের ভার’ “সনাতন 
সংঘর্ষ" “রবীন্রনাথ' ‘অসহনীয়’ ইত্যদি 
কবিতায়। সমাহিত অথচ বিচক্ষণ 
মননশীলতার সঙ্গে কবিসুলভ সন্ধদয়তা 
ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় সার্থক ভাবেই 
এই কাব্যে সাধন করেছেন কবি। 
কবিকর্মের দায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি 
সচেতন নন। বিরল-রেখ 
চিত্রান্কণ, বর্ণ লেপনের সামঞ্জস্ত বোধে, 
ইমেজ সৃষ্টির চাতুর্যে ও তৎপরতায় 
সর্বোপরি ক্্যিররিয়ালিষ্টিক' আবেষ্টনী 
সৃষ্টিতে বুদ্ধদেব পুনরায় প্রমাণ করে- 
ছেন সত্যি জতিশিল্পী তিনি । 
কল্পের ভাষাতেই পুরো কবিতা 
গঠনের হিন্মৎ আছে তার। বর্ণনাকে 
নিছক description-এর স্তরে না 
রেখে £6160000-এর উপাদান 
হিসাবে এবং কথনো অন্ত কিছুর 


প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন 
তিনি । যেমন-- 


অবশেষে যখন মরীচিকার পর্দা ছিড়ে 


কম 


দেখা দেয় প্রথম খেজুর 


বালিতে কালোর বৃত্তে 
প্রসবের মৃতু অনুমান 
হাটু ভেঙে বসে পড়ে, আঙুল 
পাগল হয়ে খুঁড়ে তোলে জল। 
( মরুপথ ) 


চিত্র . 


কিম্বা তুলির আরো বিরল রেখায় 
শ্বচ্ছ ভোর, গোলাপি রোদ 
ঝাপসা মাটি 
বইএর খোলা পাতায় মেশা 
. কফির বাটি। 
(অনুরাগ ) 


শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৮ 


‘এক তরুণ কবিকে' ইত্যাদি কবিতা- 
গুলি পাঠ করলে কবির জীবন-দর্শনের$ 
কিছুটা বিশ্বস্ত ইঙ্গিত পাওয়া যাবে 
. বলে মনে হয়। “আক্রমণ, কাফের, 
করতালি, অবসাদের মলিন জোড়া" 
তালি’ ভুলে কবি 'না-লেখা কবিতার 


ইত্যাদি ইমেজারীতে নিজের স্বচ্ছ প্রতিই অধিক মমতা পরবশ ও 
অন্ুভূতিকেই কবি প্রকাশ করেছেন । আসক্ত-_এই কথাই মোটামুটি ভাবে 


এই জাতীয় রূপকল্প স্থষ্টির অভিনবত্ধ 
* তাঁর "আবির্ভাব “মকপথ” “মুক্তির 
মুহূর্ত পটল লাইফ' 'ল্যাওস্কেপ' 
ইত্যাদি বহু কবিতায় ছড়িয়ে আছে। 
এছাড়া পৌরাণিক স্থতিবাহক নিপুণ 
ভাস্কর্ষেও এক একটি ভাববৃদ্ধ নিটোল 
১ মুক্তার মত কখনো কখনো চমক 
লাগায়। কবি ষখন ব্বপকল্পের 
ভাষায় বলেন | 
"" থাকো আমার চোখের দাবদাহ, 
লক্ষ শিখার স্বপ্নে যেমন জলে 
অস্বাভাবিক নিথর খাজরাহো। 
(প্রেমিকের গান ) 
তখন অসীম ব্াঞ্জনায় মন ভরে 
ওঠে। প্রেমের মদালসা, নিপুণিক! 
নায়িকার মূৰ্তি স্পণগ্রান্থ হয়ে ধরা 
দেয়। আঙ্গিকের উৎকর্ষেই নয় 
পরিণত প্রেমের ব্যঞ্জনাতেও বুন্ধদেবের 
সাম্প্রতিক কাব্যটি সুখপাঠ্য । প্রেমের 
বিচিত্র ভাবৈষণা, তার অলৌকিক 
আবেগ ও উম্মেষকে চোখ-কান খোলা 
রেখেই কবি আত্মস্থ করেছেন। 
তার সে প্রতীতী লিপিবদ্ধ হয়েছে 
" ধ্ন্বাসন”, ‘দেবযানীর স্বরণে কচ’ 
ত্বব’ প্রেমিকারা" “প্রেমিকের গান», 
“গেটের অষ্টম প্রণয়’ ইত্যানি কবিতা- 
গুলিতে । দর্শন-পরিশ্রত সেই 
প্রেমে প্রগল্ভতার অহঙ্কার নেই, 
আছে আবেগ ; সে প্রেম একাধারে 
*অদ্ধ আবার তৃতীয় নয়ন বিশিষ্ট,_ 
যে নয়নের ধ্যানদৃষ্টিতে দৈহিক আবি- 
লতা বহুলাংশে ঝরে গিয়ে প্রেম- 
প্রেমিকার নিকধিত রূপটি প্রকাশ 
পেয়েছে । কবি ও কাব্য সম্বন্ধেও 
নানা দার্শনিক-সমস্তা ও জিজ্ঞাসার 
অবতারণ! করেছেন বুদ্ধদেব। কবি 
ও কাব্যের পুর্শসুল্যা্মনে তার 
"গভীর আগ্রহ । তার বাসনালোকে 
তাই কখনো সমাধান সমস্তা রূপে 
এবং কখনো! সমস্ত সমাধানের ছন্দ 
বেশে এসে হাজির হয়েছে । “কবিঃ 
তরুণ ও প্রৌঢ়” “কবিতার জন্ত' ‘মিল 


তিনি যেন বলতে চেয়েছেন উক্ত 
কবিতাগুচ্ছে। 

. যে বার্ধক্য-সচেনতা ও অধ্যাত্ম- 
চেতনা তার শীতের প্রার্থনা : বসস্তের 
উত্তরে? প্রথম সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত 
হয়েছিল তা আরো স্পষ্টতর, গভীর- 
তর জীবনবোধে উদ্ধ দ্ধ হয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে এই কাব্যে। এই কাব্যে 
তাই 'কৈশোরের দিগত্তরে' “আোতের 
টানে অন্তহীন স্থৃতির গান, শুনেছেন 
কবি। অতীত আসন্ন কালে'র 
বিরোধ তার কাছে আরো স্পষ্টতর 
হয়ে ধরা দিয়েছে। পঞ্চাশের 
প্রান্তে' উপনীত হয়ে তিনি দেখে- 
ছেন যৌবনের কামনার প্রেয়সীরা 
একে একে পড়ে যায়, বিদায় না 
বলে; অকল্পাৎ। তথাপি জরার 
'নিষ্বতিকে শেষ পর্যন্ত নিরাসত্ত ভাবেই 
দেহে আহ্বান করেছেন কবি; 
কিন্তু যত স্বাভাবিক ভাবেই বলুন 
না কেন-- 

বাধিয়ে নেব, কলপ দেব চুলে -- 

*-*বরং থাকি সব ইতিহাস্‌ ভুলে, 
তবু সব আবরণ ভেদ করে তার 
মানস-বেদনাই বারবার হাহাকার 


-করে উঠতে চেয়েছে । এ বেদনা 


1 


ও ছন্দ' “না-লেখা কবিতার প্রতি? 


কবি কিছুটা ভুলেছেন অধ্যাত্ম ও 
আস্তিক্যবোধের আশ্বাসে । দয়িতা, 
প্রেম কি প্রাণকে মহ দুর্যোগ ক্ষণে 
ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কোর্তে তাই 
তিনি একবারও দ্বিধা বোধ করেন 
নি। প্রোছত্বের শৃঙ্খল ভুলে স্কৃতির 
অকল্পনীয় এঁশ্বর্যে তাই বিশ্বাস হয়েছে 
তার--মনে হয়েছে 
“আধার তোমার স্বত্ব, 
কিন্তু তাই, আলোর অধিক্‌/- 
তুমি যা অলস হাতে ফেলে দাও : 
1". কানাকড়ি মূল্য নেই তার। ! 
তাই, ‘এ জীবনে ক্ষুধা আর 
শ্রম ছাড়া আরো কিছু আছে, 
আছে মৃত্যু, মুক্তির মুহূর্ত, » 
আর আছেন ঈশ্বর | 
উৰাপ্রসম্ন মুখোপাধ্যায় 
( শেষাংশ ছাদশ পৃষ্ঠায় ) 


‘ 








শিষ্ঠ সাহিত্য বিতানের পুজোর বই 


ছোটদের প্রিয় লেখক *ত্মীহ্মান্ড্িগির লেখ! 


তুতুল পুতুল 





ঝুন ঝুন ঝুন মিষি ছড়া ১২ 


৯২ 


পাতায় পাতায় ছবি। ছু'রতে ছাপা 


॥ একমাত্র পরিবেশক ॥ 


সলাত ০৩ £ 


( শিশু সাহিত্য বিভাগ ) 


১১এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন 


কলিকাতা-১২ 





দক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১১৫৮ 


বামপন্থী দল-উপদলের তালিকার 
দিকে তাকালেই পশ্চিমবঙ্গের 
অ-কমিউনিষ্ট বামপন্থী রাজনীতির 
অথস্থা যে কত জটিল ত্য বোঝা 
< যায়। এ’ খতিয়ান সম্পূর্ণ করা 
অসাধ্য । আর দলের জন্ম, মৃত্যু, 
মিলন এবং বিচ্ছেদ বিবরণ শুনলে মনে 
হয় যেন সবই মায়া। যাই হোক, 
অতি অপূর্ণ এবং ভ্রমপগ্রমাদপূর্ণ 
তালিকায় রয়েছে £ 
(১) প্রঙ্গা সোসালিষ্ট, (২) সোসা- 
লিষ্ট (৩) বিপ্লবী সমাজতন্্রী) আর, 
এস, পি) (৪) বিপ্লবী কমিউনিষ্ট 
{ আর, সি, পি, আই ) (৫) ফরোয়ার্ড 
বলক (৬) ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কসিষ্ট 
+ (৭) বলশেভিক (৮) ডেমোক্রেটিক 
ভ্যানগার্ড (৯) সোসালিষ্ট ইউনিটি 
সেপ্টার ( এস, ইউ, সি ) (১০) কমিউ- 
নিষ্ট লীগ ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
এর মধ্যে আবার বিপ্লবী কমিউ- 
নিষ্ট, সোসালিষ্ট এবং বলশেভিক 
দলের তক্ম! ধারণ' করে রয়েছেন 
b নু ছুটি করে বিরোধী এবং সাতিশয় 


ক্রুদ্ধ চক্র । গণিতের হিসেবে পশ্চিম ' 


বাঙ্গলার অ-কমিউনিষ্ট বামপন্থী দল- 
উপদলের সংখ্যা (ইংরাজী মতে 
অতি অশুভ ) তেরো । 


বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তি 

স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাসে 
ধেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার সুত 
আমরা খুঁজে বের করেছি, তেমনি 
বামপন্থী দলাদলির আবর্তের মধ্যেও 
বিগত যুগের প্রেরণা ও সমবন্ধনের 
আভাষ পাওয়া যাস । এই শতাব্দীর 
প্রথম দশক পেকেই বৈপ্লবিক পথে 
জাতির মুক্তি সাধনায় ব্রতী হন 
বাঙলার অপ্রিযুগের পুজারীর দল। 
সুদূর সহাত্রির কোলে, মহারাষ্ট্রের 
মাটিতে সশস্ত্র, সহিংস আক্রমণ বিদেশী 
রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে প্রথমে হলেও, 
সে বৈপ্লবিক পরম্পরা সেখানে 
শিক্ষিত যুবমনকে বেশি করে 
নাড়া দিতে পারে নি। নদীমাতৃক 
বানলার নরম মাটিতে কিন্তু সে 
অগ্রিশিখা অনির্বাণ দীপ্চিতে দেশ 
১ দ্বিখণ্ডিত হবার আগে পর্য্যন্ত ভ্রলেছে। 
অপুর্ব বৈপ্লবিক ত্যাগ এবং বলিদান, 
+একাস্তিক মিষ্ঠা, নিরলস কর্ম্মসাধনা 
এবং আদর্শবাদের- প্রতি কঠোর 
অমুরক্তি -সব কিছু মিলে সে যুগের 
মুক্তি সংগ্রামের ইত্বিহাসকে সাধনার 
পধ্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ, আদর্শ 
এবং কর্মষোগের মধ্যে এত বৈপ্লবিক 
শুচিতা এবং সংযম থাকা সত্বেও, 
বাঙলার বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার ধারা 
উপধার! মিলে মিশে এক বিরাট 
মহাপ্লাবন সৃষ্ট করতে পারে নি। 
। প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্কটে ইংরাজ 
রুুদশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইংরাজ 
পুণ্টন পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের 
" রণাঙ্গনে স্থানাস্তরিত হয়েছে, সাম্রাজ্য- 
বাদের প্রতিরক্ষা অতি দুর্বল--এ সব 
১কথা পরিষ্কার করে বুঝেও কিন্ত সে 
মাহেস্্রক্ষণে এক (রাজনৈতিক বিপ্লবী 
দল গড়ে উঠে নি। 


৩০-৩৩-এর 


: গর্চিমবজের 


দেশব্যাপী আইন অমান্ত আন্দোলনের 
সঙ্গে বাজলার বৈপ্লবিক দাবান্সিও 
চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি কেন্দ্রে লেলিহান শিখায় 
জলে উঠেছিল। সেদিনও রাষ্ট্র 
শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধোগ্ধমের 
মধ্যে দিয়ে দলগত কলহ, বিবাদ 
ধুয়ে মুছে যার নি। বিপ্লব প্রচেষ্টার 
গল্লা-যমুনা-সরম্বতী ভ্রিবে, সঙ্গমে 
মিলিত জলোচ্ছ্বাস সুষ্টি করতে পারে 
নি। অতীতের সে বৈপ্লবিক এঁতিহ্‌ 
ও অসম্পূর্ণতার উত্তরাধিকারী বাঙ্গলার 
বামপন্থী দল-উপদল। | 
1৩৭-৩৯-এ নেতাজীর বৈপ্লবিক 
কর্মোন্যম : এবং স্বাধীনতার ভক্ত 
আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান 
বাঙলার ছোট বড় বামপন্থী দল, 
উপদল এবং সম্পূর্ণভাবে নির্দলীয় 
ব্যক্তিদের এক সমন্বয়ের মধ্যে আনতে 
পেরেছিল। তা'ও বড় সাময়িক । 
সর্বভারতীয় , ক্ষেত্রে বামপন্থী সমন্বয় 
(লেফটু কনসলিডেশন ) প্রথম 
থেকেই বড় বেশি জোড়াতালি দেওয়া 
সংগঠনের" রূপ নেয়! দলগত প্রাধান্ত 
বিস্তারের মতলব প্রতিটি সংশ্লিষ্ট 
দলেরই থাকে । ফলে, সমনয়-শিশুর 
অপমৃত্যু প্রায় স্ৃতিকাগারেই হয় । 
অন্ত প্রদেশে যাই হোক না কেন, 
বাজলায় ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে অ- 
কমিউনিষ্ট ও অ-কংগ্রেস সোশালিষ্ 
সমস্ত বামপন্থী শক্তিকে মিলোবার 
এক বিশেষ চেষ্টা হয়।' বাজলার 
রাজনৈতিক ইতিহাসে এত বড বাম- 
পন্থী সংহতি ও সম্মিলিত শক্তি আগে 
বা পরে কখনও গড়ে ওঠেনি । সে 
সময়কার ফরোয়ার্ডর্রককে (অন্ততঃ 
বাঙ্গালায় ) ঠিক রা৬নৈতিক দল বলা 
যায় না। দল ও সমন্বয়ের মাঝামাঝি 
স্তরে ছিল। সর্ধধর্ম সমন্বয় আশ্রম 


রূপে সংগঠন গডে উঠেছিল এবং 


স্থভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও কর্মশীধনা 
বামপন্থী শক্তির মধ্যে সাধারণ এঁক্য 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল । নেতাজীর 
, কারাবাস এবং দেশ ত্যাগের সঙ্গেই 
ফরোয়ার্ড ব্লকের ভাঙ্গন শুক। আজ 
এই সংগঠন কত ভাগে বিভক্ত হয়ে 
অদ্ভুত রূপ পরিগ্রহ করেছে । 


৪২ এর পভারত-ছাড়* আন্দো- 
লনের বন্তায় দক্ষিণ-বামএর বিবাদ- 
বিতর্ক ধুয়ে মুছে গেল। মহাত্মাজী ও 
নেতাজীর কর্মধারার মহামিলনে 
সেদিন বাঙলার ছোট বড় সমস্ত 
রাজনৈতিক দূল মিলে মিশে গিয়ে 
ছিল। আবার এই সময় কমিউনিষ্ট 
পার্টির সঙ্গে বামপন্থীদের সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়। দক্ষিপণ-বামের কোনও 
গোষ্ঠীতেই কমিউনিষ্ট পার্টিকে ফেলা 
যায় না; তাদের চিন্তাধারা, কর্ম" 
প্রণালী সব কিছুই আন্তর্জাতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রয়োজনে 
মস্কো থেকে তৃতীয় আত্তর্জাতিক 


নিখিল মৈত্র 
নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয়--এরকম অভি- 
যোগ কোনও কোনও বামপন্থী বুদ্ধি- 
জীবী করলেও, সাধারণভাবে কমিউ- 
নিষ্টদের বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও সংগ্রামী 


. মনোভাঁবকে সবাই স্বীকার করতো 


এবং বামপন্থী শক্তির মধ্যে কমিউ- 
লিষ্টদের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। 
আগষ্ট বিপ্লবের ঢর্য্যোগের দিনে কমিউ- 
নিষ্টরা সব থেকে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছিল নেতাজী, জয় প্রকাশ এবং 
বামপন্থী দল-উপদলের উপর। 
কমিউনিষ্ট পার্টি শুধু মহাত্মা গান্ধীর 
নীতি অনুসরণ করছে বলেই . দাবী 
করলো না, সে যুগে সংগ্রাম-বিমখ 
কংগ্রেসী নেতা রাজাজী এবং কে, এল 
মুন্সীজীর বিবুতি-বয়ান কমিউনিষ্ট! 
সোত্সাহে প্রচার করার দাযিত্ব নিল। 
বামপন্থীরা কমিটনিষ্ট কষ্টিপাথরে হয়ে 
্লঁডালে স্বণিত পঞ্চম বাহিনী, জন- 
যুদ্ধের শক্ত! অ-দলীয় কমিউনিষ্ট 
ঘেস, বামপন্থী নেতা ইন্দুলাল যান্রিক, 
স্বামী সহজানন্দ, অধ্যাপক এন জি রঙ্গ 
প্রভৃতি কমিউনিষ্ট কবলিত গণসংগঠন 
থেকে বেরিয়ে এলেন । 

ভারতবর্ষের বাইরে নেতাঁজীর 
মুক্তি বাহিনীর বীর কাহিনী '৭৫এর 
ছুর্িক্ষ ও মহামাবী প্রপীডিত, মহা- 
যুদ্ধের পরোক্ষ" প্রয়োজনে বিধবস্ত- 
বিপৰ্য্যস্ত বাঙ্গালী জীবনে নতুন এক 
প্রেবণা সঞ্চার করে। কিন্তু বালার 
বামপন্থীরা নতৃন জোয়ারে নিজেদের 
শক্তি সংগঠিত ও এঁক্যবদ্ধ করতে 
পারলো ন! । একদিকে সুগ্লিম লীগ 
তার সাম্প্রদায়িক বিষবাম্পে বাঙলার 
জনভীবনকে. কলুষিত করে :দিষেছে, 
অন্যদিকে কংগ্রেস নেতারাও 
দিশেহারা । সাম্প্রদায়িক হানাহানি 
এবং দেশবিভাগের মধ্যে দিয়ে 
বামপন্বী:শক্তি প্রচণ্ড আঘাত পাষ। 


অগ্নিযুগের সশস্ত্র সঙ্বাতপথে 
কয়েকজন আদর্শবাদী, সাহসী যুবকের 
আত্মদানের"মধ্যে জাতির মুক্তি প্রয়াস 
প্রচেষ্টা__বাঙ্গলায় এই অধ্যায়ের 
পরিসমান্তি হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে। 
আন্তর্জাতিক পটভূমিতে দেশের 
সমস্তাকে চিন্তা করতে প্রথম 
শিখিয়েছেন নেহরুজী। তারই 
কাছ ' থেকে: বাজালার বামপন্থী 
রাজনৈতিক দল-উপদল সামাজিক 
সাম্য ও স্তায়ের আদর্শ নিয়েছে। 
মাক্সবাদ সম্বন্ধে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিজীবীর! ব্যাপকভাবে পড়াশুনা 
আরস্ত করেন তৃতীয় দশক থেকে । 
মাক্স-লেলিনবাদের প্রভাবও বাঙলার 
অ-কমিউনিষ্ট দল-উপদলের উপর 
পড়েছে। এই সব গোষ্ঠীতে এমন 


অ-কামউনি) বাদী রাজনীতি: 


কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন 
ধারা বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের কাছে 
মার্সবাদের মুল সুত্র লিখে ও বক্তৃতা 
করে প্রচার করেন । তারা কমিউনিষ্ট 
পার্টির বাইরে থেকেও এ কাজ 
খুব যোগ্যতা এবং সাফল্যের ' সঙ্গে 
করেছেন । সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে 


আগে যে সহানুভূতি এবং সমর্থন 


বামপন্থীদের মধ্যে ছিল, এখন তা” 
অনেক কমে গিয়েছে । অনেকে 
আবার কমিউনিষ্ট বিদ্বেষে আমেরিকার 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্তাবকও হয়েছেন | 

কমিউনিষ্ট পার্টির বাইরে যার্স্- 
লেলিনবাদের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র এক 
মার্কসিষ্ট দল গডার চেষ্টা হয়েছে 
তবে, তা’ অনিবার্ধ্য কারণেই ব্যর্থ 


হয়েছে। এখনও অবশ্য বামপন্থী ' 


দনগুলির মধ্যে কমিউনিষ্ট পরিচয় 


'ভ পক চিহ্ন এবং?সোভিয়েট, রাশিয়ার 


র পতাকাবাহী গোষ্ঠীর সন্ধান 
প1ওয়া ষায়। তবে, সে সব দল বড 
হি জীব । মাক্সধাদকে অবলম্বন করে 
৫ কটিমাত্রই দল গড়তে উঠছে আর 
ত’ কমিউনিষ্ট পার্টি। : ভারতবর্ষ বা 
ব দ্লার মাটিতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন 
মর্কসিই দল প্রতিষ্ঠার ' পরিকল্পনা 
ব নপোকে সৌধ নির্মাণের মতো বিফল 
হ তবাধ্য। আস্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
ত ন্দোলন এবং সংগঠন ইতিহাসের 
টি ক্ষা মেনে নিয়ে মার্সবাদের মূল স্তর 
সন্ধে নতুন করে চিন্তা করা হবে 
টি না, সে আলোচনা এখানে একে- 
ব্‌ রই অপ্রাসঙ্গিক । তা'র জন্তে অন্ত 
দ গড়ার প্রয়োজনীয়ত৷ মাক্স বাদীর! 
চি হতেই স্বীকার করবেন না। 
.ব মপন্থী' রাজনীতির দুর্বলতা 
বাঙ্গলার বামপন্থী রাজনীতি 


D 






৯ 





সমস্তা-জর্জরিত, দ্বিখণ্ডিত স্বাধীন 
পশ্চিমবা্লায় কিছুতেই সবল ও 
সফল পথে প্রবাহিত হচ্ছেনা। 
কমিউনিষ্ট পার্টির অনুকরণ করার 
প্রয়াস রয়েছে, কিন্তু বর্শলেদের 
কর্মোগ্তম অতি স্তিমিত। দেশ 
ভাগাভাগির পর সারা পশ্চিমবাজলাকে 
শুষে, রস নিঙড়ে নিয়ে কলকাতা 
হয়ে উঠেছে অসম্ভব রকমে 
স্বীতকায় | মহানগরীর মধ্যে এবং 
চারপাশে ছিন্নমূল মাচুযের বিরাট দল 
সংসার বেঁধেছে ; আবার অনেকের 

ভাগ্যে বছরের পর বছর ধরে জুটছে 
ক্যাম্প-জীবনের অভিশাপ । সমাজ 
জীবনের এই ভাঙ্গনের মাঝে বামপন্থী 
দল-উপদলরা মেতেছেন উৎকট রকম 
রাজনৈতিক 


খেলায়। মুলধন-_ 
উদ্বান্ত পরিবারের হাহাকার, সমাজ- 
বন্ধনহীন সম্পূর্ণ বা অর্ধবেকার 
যুবকের দল। সাম্প্রতিক সময়ে 
বামপন্থীরা যে সমস্ত রাজনৈতিক 
আন্দোলন বা ঘেরা ও-চড়াও 


করেছেন, তা'তে স্বেচ্ছাসেবকের বড় 
অংশ এসেছে উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও কলোনি 
থেকে । মান্ধষের দুঃখ মোচনের 
প্রয়াস খুব কমই হয়েছে । আসলে, 
দুঃখীর দলকে ঘু'টি হিসেবে ব্যবহার 
করা হয়েছে । সরকারের বিরুদ্ধে, 
ক্ষমতাসীন দলএর সম্পর্কে ও সরকারী 
কর্মচারীদের প্রসঙ্গে জালাময়ী ভাষণ 
যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি বাম- 
পশ্থীরা নিজেদের মধ্যেও কম কাদ। 
হ্োড়াছু'ড়ি করেন নি। | 

উদ্বান্ত পরিবরিদের মধ্যে ঝগড়া 
বিবাদের অন্ত নেই'। প্রতিটি পল্লীতে 
বা ক্যাম্পে অনুসন্ধান -করলে দেখতে 
পাওয়া যাবে বে সাধারণ জমি-জায়গাঃ 
লেন-দেন, টাকা-কড়ি বা অন্ত 
সাংসরিক ব্যাপার নিয়ে প্রতিবেশীর 
ঝগড়া রাজনৈতিক মুরুব্রি পাকড়ানোর 

( শেষাংশ ১*ম পৃগায়) 


টৎকর্ষের 


খে 


SRACS3 BEN 


a বামগন্থী ৰাজনীতি 


(নম পৃষ্ঠার পর ) 

ফুলে উৎকট কলহ-কোন্দলে 
পরিণত” হয়েছে! , অনেক ক্ষেত্রে 
খুন-জখমও হয়ে গিয়েছে। অথচ, 
অ-কমিউনিষ্ট বাঁমপন্থীদলে এমন সব 
শদ্ধেয় নেতারা রয়েছেন যাদের 
রাজনৈতিক জীবনের অনেকখানি 
সময় কেটেছে মানুষের দুঃখ মোচনের 
গঠনমূলক কাজে। তখন তাঁরা 
বিদেনী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করেছেন, নিগ্রহ-নির্য্যাতনও প্রতিনিয়ত 
ভাগ্যে জুটেছে। অথচ, দুর্য্যোগ 
দিনের কর্মচঞ্চল প্রতিকূল পরিবেশের 
মধ্যেও সাধারণ মানুষের সেবা 
করেছেন। তাদের সে- জীবনাদর্শ 
আজ কি ভাবে তারা একেবারে ভুলে 
গেলেন--মাঝে মাঝে একথা অবাক 
হয়ে ভাঁবি। কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, 
প্রজা-সোসালিষ্ট, বিপ্লবী সমাজতন্ত্র 
প্রতিটি দল-উপদলই ছিন্নমূল ছুঃথী 
মানুষের দলকে নিয়ে বালগলার সমাজ 
জীবন ধ্বংসের বিভৎস, ভৌতিক 
নৃত্যে যোগ দিয়েছে । আগামী দিনে 
হয়তো খতিয়ান তৈরি হবে যে 
কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে নব;ন 'অপ- 
রাধীদের মধ্যে কতোজন উদ্বাস্ত 
*পরিবারভুক্ত এবং এ পাপপথে তাদের 
পরিচালিত করতে রাজনৈতিক 
নেতাদের দায়িত্ব কতথানি । 

বামপন্থী নেতারা বুঝেছেন যে দল 
রাখতে গেলে প্রয়োজন-_উদ্াস্ 
শ্রমিক, ছাত্র এবং সম্ভব হ'লে কৃষক, 
আর অবুঝ, অজ্ঞের দলের নেতৃত্ব 
দেবার জন্যে প্রয়োজন কিছু প্রাজ্ঞ 
বুদ্ধিজীবী । তাই, প্রতিটি বামপন্থী-, 
দলের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন আছে। 
কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে রাজপথ 
মুখরিত করে দূলের ও ইউনিয়নের 
পতাকা এবং ফেষ্ট ন নিয়ে শ্রমিক দল 
বামপন্থী, নেতার পরিচালনাধীনে 
শ্লোগান দেয়--ছুনিয়ার মজুর এক 
হও, হামারা পাটি--, দালালকে! 
হালাল করো। একটু ধৈর্য্য ধরে 
ছনিয়ার মজুর মিলনাকাজ্জী শোভা- 
যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন যে 
প্রকাশ্ত রাজপথে কোন দালালের 
রক্তমোক্ষনের জন্ত তারা উত্তেজিত হয়ে 
উঠেছে, প্রায়ই জবাব পাবেন যে 
তারা জবাই করতে চাইছে প্রতিহন্থী. 
অন্ত কোনও বামপন্থী ইউনিয়নকে । 

কিছুদিন আগে কলকাতার পুরা- 
তন এবং প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন দ্বিধা 
বিভক্ত হয়ে গেল। কারণ, ইউনিয়ন 
নিযুন্ত্রা রাজনৈতিক দলের মধ্যে ফাটল 
ধরেছে। এতদিনকার সহকর্মী, শ্রেণী- 
হীন সমাজবিপ্লবপথে সহযাত্রীর দল 
নিজেদের মধ্যে প্রলয় কাণ্ড বাধালেন 
হাত বোমা, এসিড বান্ধ, লাঠি আর 
সোডার বোতল নিয়ে । কাজ করতে 
যাবার পথে নৌকো থেকে বা 
জাহাজের ডেক থেকে মঞ্জুর মজুদের 
ঠেলে গঙ্গাবক্ষে ফেলে দিল। অ- 


কমিউনিষ্ট বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন 
পশ্চিমবাঙ্গালায় সাধারণতঃ তিনটি 
কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার অস্ত- 
ভুক্তি__হিন্মমজদ্বর সভা এবং ছু'টি 
প্রতিবন্থী সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস (ইউ, টি, ইউ সিঃ)। 
কয়েকটি দল এখন কমি ষ্ট নিয়- 


স্ত্রিত, অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন 


কংগ্রেসে (এ, আই, টি, উ , সি, ) 
আছেন, যদিও কমিউনিষ্টদের সঙ্গে 


ঘর করতে বিশেষ অন্গবিধা বোধ 


করছেন। 
ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজের উপর 
বামপন্থী প্রভাব 

“ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিষ্ট পার্টির 
সঙ্গে মোকাবেলা করার জ্ন্ভ বামপন্থী 
রাজনৈতিক নেতার! বহুদিন ধরে চেষ্টা 
করে এসেছেন। কমিউনিষ্ট কাঁয়- 
দায় কমিউনিষ্টদের উপর টেকা দেওয়া 
যায় না, একথা বামপন্থী রাজনৈতিক 
নেতার! বুঝেও বুঝছেন না। দলগত 
কলহের কলুষিত আবর্তে ছাত্রদের 
টেনে নামালে যে জাতির ভবিষ্যংকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়_-একথা 
আলাপ-আলোচনায় নেতারা স্বীকার 
করলেও, কাজে কিন্তু হচ্ছে তার 
বিপরীত। বামপন্থী ছাত্রনেতাদের 
ভাষণ এবং কথ বার্তায় বাঙ্গলার ভবি- 
য্যত সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 


তা’ সত্যিই চিন্তার । ধৈর্য, সংযম, 
বিনয়, নম্রতা, চিত্তা_এ" সবের যেন 
বিশেষ প্রয়োজন নেই । 


স্কুল কলেজের মধ্যে শিক্ষক আজ 
তার সম্মান, শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছেন । 
উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রেরা শিক্ষকদের অপমান 
করেছে বিদ্ানিকেতনের -মধ্যে। 
মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী অসহায় ভাবে এই 
অনাচার লক্ষ্য করেছে। বামপন্থী 
রাজনৈতিক নেতাবা মজা দেখেছেন । 
বড় জোর, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক 
দলকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎ লনা করেছেন । 

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় 
বাঙ্গালী ছাত্রের আঙ্গ প্রতি ক্ষেত্রে 
পয্যুদস্ত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে চিন্তা করার 
অবসর বামপন্থী নেতাদের কোথায় 1 

অ-কমিউনিষ্ট বামপন্থী দল উপ- 
দল সাধারণ ছাত্রদের একটি এ্রক্যবন্ধ 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সন্মিলিত করতে 
পারেন নি বা সেরকম কোনও প্রয়ো- 
জনও তারা অনুভব করেন বলে মনে 
হয় না।ষে নামেই .হোক বা তার 
পরিধি যত সঙ্কুচিত হোক, প্রতিটি 
বামপস্থী দল, উপদলের একটি করে 
ছাত্র মহাঁল বা ‘উইং’ আছে। কাচা 
মাথা বড় সহজে চিবনো যায় । 
বামপন্থীদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট- 

দের জোট বন্ধন 

অপ্রিয় হলেও একথা খাটি সত্যি 
যে বাঙ্গলার বামপন্থী দল-উপদল 
নিজেদের এক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রানয়ণের 
জন্য নির্ভর করেন কমিউনিষ্ট পার্টির 
উপর। মাঝে মাঝে এরাই আবার 


দর্পপ 


কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধিতে 
আতঙ্কিত হয়ে বা আন্তর্জাতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের শ্বৈরাচারে 
বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত হয়ে সভা, মিছিল 
করেন । তখন তাদের প্রা রধবনি 
বা অনলবর্ষী বক্তৃতা শুনে মনে হয় 
যেন বিকারগ্রস্তের অসম্বদ্ধ প্রলাপ- 
বাক্য শুনছি । রাগে বা সোহাগে 
কমিউনিঠদের সম্বন্ধে এরা যাই বলুন 
না কেন, তা” সবই অন্ুস্থ চিন্তার 
পরিচায়ক । 

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট 
পার্টির মধ্যে সমন্বয় সাধনের এবং 
একযোগে এক কর্মসুচী নিয়ে কাজ 
করার চেষ্টা হয়েছে। ফল হয়েছে, 
কিন্তু একই-_কমিউনিই পার্টি তা’ 
থেকে খুব লাভবান হয়েছে এবং 
সমাজতান্ত্রিক দল শক্তিহীন হয়ে 
পড়েছে, ঘা খেয়েছে | সারা ছুনিয়ার 
সোসাল ডেমোক্রেসির অন্ততম পীঠ- 
স্থান চেকোশ্লোভাকিয়ায় যুদ্ধোত্তর 
যুগে এই প্রচেষ্টার ফলে কিভাবে 
সেখানে কমিউনিষ্ট রাজ রাতারাতি 


. কায়েম হয়েছে তা’ সর্বজনবিদিত ৷ 


বাঙ্গলার বামপন্থী নেতাদের 
বিগত যুগের ইতিহাস নিশ্চয়ই মনে 
আছে। ৩৬-৩৯এর যুগে এঁক্যবদ্ধ, 
সংযুক্ত সোসালিষ্ট দল গঠনের জন্ত 
কমিউনিষ্ট এবং কংগ্রেস সোসালিষ্ট 
ভাই ভাই ভাবের বন্তায় বাঙ্গলায় 
কংগ্রেস সোসালিষ্ট দল প্রায় উঠে 
যাবার অবস্থায় যায়। তেমনি, 


বিপ্লবী সমাজতত্রীরা ছাত্র আন্দোলনে , 


কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে কমিউনিষ্ট 
সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে 
জব্দই হয়েছেন? ফরোয়ার্ডব্রক- 


' কমিউনিষ্ট কোলাকুলি সে যুগে বাম- 


পশ্থী সমধ্যয় কমিটি বা উর্দ্ধতন কর্তৃ- 
পক্ষের আদেশে বাতিল নেতাজী 
পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির মধ্যে বেশিদিন চলে নি। 
প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই নেতাজীর 
আপোষবিহীন সংগ্রাম-প্রচেষ্টা ও 
বাতিল কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্বকে 
পরিহাস করে কমিউনিষ্টরা গিয়ে 
যোগ দিলেন দক্ষিণপস্থীদের মনোনীত 
অগণতান্ত্রিক ‘গএ্যাড-হক’ বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে । 
বিপ্লবী কমিউনিষ্ট বা বলশেভিক 
পার্টির নেতারা অতীতে এক সমযে 


কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন ।' 


সুতরাং, তারাও এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
ওয়াকিবহাল ৷ 


শুধু বিগত দিনের বিস্বৃত কাহিনীর 


শিক্ষার কথাই বা বলি কেন? 
একদা! অতি নিষ্ঠাবান কংগ্রেস সোসা- 
লিষ্ট কেরলকুলচুড়ামণি , নাম্বুদ্রি 
ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে আজ নারকেল 
এবং কেতকীকুঞপ্জে সুশোভিত 
কেরালায় বামপন্থী দল-উপদলের 
অস্তোষ্টিক্রিয়া সুসস্পন্ন হচ্ছে৷ তার 
প্রতিবাদে সুদূর বাঙলার মাটিতেও 
বামপন্থীরা প্রতিবাদ সভা ও শোভা- 
যাত্রা করছেন । অথচ, সেই দল- 


উপদলরাই বাঙ্গলার কমিউনিউদের 
সঙ্গে গিটছাড়া হতে পারছেন না। 
এর থেকে বড় রাজনৈতিক স্থবিধা- 
যাদের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া শক্ত ৷ 
রাজনৈতিক ব্যর্থভার ছাপ 
বামপন্থী রাজনীতির বন্ধ্যা পথে 
ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি. প্রতি পদে 
পরিচ্ষ,ট। দৃষ্টান্ত হিসেবে বাঙলার 
বাহিরের দু'টি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ 
করছি | বামপন্থী একজন নেতা 
নিজের দলের নির্দেশ অনুসারে বিল 
নিয়ে এসেছেন যে লোক এবং রাজ্য- 
সভা সদৃস্তদের প্রথম শ্রেণীর পরিবর্তে 
তৃতীয় শ্রেণীর রেলপাস দেওয়া হোক । 
তার ফলে, সদন্তের! তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভ্রমণ করবেন এবং জনতার সান্নিধ্যে 
আসবেন | প্রান্ত শাস্ত মহোদয় 
নিশ্চয়ই জানেন যে প্রথম শ্রেণীর পাস 
নিয়ে কেউ যদি স্বেচ্ছায় তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভ্রমণ করেন, তবে তাতে কেউ 
আপত্তি করতে পারে' না। আর 
রেলের কামরায় জনজীবনের সঙ্গে 
সান্নিধ্যে আসার যদি একমাত্র উপায় 
হয়, তবে আমাদের জনসংযোগ 
সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ 
আছে। 
উত্তর প্রদেশ বিধান সভায়' আর 
একজন বামপন্থী নেতা, প্রস্তাব 
করেছেন যে রাজ্যে ইংরাজী পঠন- 
পাঠন আইন করে বন্ধ করা হোক। 
হিটলারী শাসনে জার্মানীতেও বোধহয় 
এরকম অনাস্থষ্টি করার দুঃসাহস 
কারুর হয়নি । ষেনেতারা এই সব 
উদ্ভট  আইনপ্রণয়নের কথা বলছেন 
তীর! খুব ভালভাবেই জানেন যে 
তাদের বিল কম্মিনকালেও গৃহীত হবে 
না। উদ্দোন্য__ক্ষমতাসীন দলকে হেয় 
করা এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা বাড়ানো । 
এই প্রসঙ্গে অনেকদিন আগের 
এক ছোট ঘটনা মনে পড়ছে। 
£৪০এর গোড়ার দিকে ভারতরক্ষা 
আইনের অন্থুশাসনে কলকাতায় সভা- 
সমিতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বিক্ষুব্ধ 
ছাত্র সমাজ রাজনৈতিক নেতাদের 
নির্দেশে বিরাট শোভাষাত্রা করে 
আইন ভঙ্গের কর্মহুচী নিয়েছে । 
এক বামপন্থী উপদলের নেতারা 
তা'তেও সস্তষ্ট হতে পারলেন না। 
সেদিন যেকোনও, রকমে একটা 
সজ্বর্য সৃষ্টি করা দরকার, তবেই 
পরিস্থিতি বৈপ্লবিক রূপ নেবে। 
সুতরাং, দলের ছাত্রকর্মীদের উপর 
নির্দেশে হলো পথরোধকারাী পুলিশ 
দলের উপর গরম জল ঢেলে দেবার । 
তাপদগ্ধ পুলিশ বাহিনী তার ফলে 
ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি চালাবে এবং বিপ্লবের 


শুভন্চনা রাজপথে অনিবার্ধভাবেই 
হবে। আজ্ঞাবহ ছাত্রদল অবস্তা 
সেদিন নানা কারণে ফুটস্ত গরম অল 
সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের গায়ে না 
ঢেলে চা-চিনি-ছুধ সংযোগে চা তৈরি 
করে পরম পরিতৃপ্ডির সঙ্গে পান 
করে। 


বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ 


নেহরুলীর উপদেশামৃত সত্বেও 
সারাভারতের রাজনৈতিক জীবনে 


শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫ 





চিন্তার সঙ্কট ব্যাপকভাবে দে 
দিয়েছে । গণতান্ত্রিক সমাঁজবাদ কি 
এবং ভারতবর্ষের মাটিতে তা" কি- 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে এ সম্বন্ধে 
কারুর ধারণাই স্বচ্ছ নয়। কমিউনিষ্ট 
মতবাদ পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, তার ॥ 
বিকল্প কোনও দর্শন এখনও উপস্থিত 
হয়নি, হয়তো হবে না। কিন্তু, 
কমিউনিষ্ট মতবাদের নেতিবাচক 
সমালোচনা করেই, রাজনৈতিক দলের 
আদর্শচিস্তা দানা বাধতে পারে না । 
আদর্শ ও কর্মনীতি লিয়ে 
মতাস্তরের ফলেই তেরোটি ছোট বড় 
দল-উপদল, চক্র বাংলার অ-ক মিউ- 
নিষ্ট বামপন্থী রঙ্গমঞ্চে সৃষ্টি হয়েছে 


' তা’ নিশ্চয়ই জোর করে বলা চলে 


না। ক্ষমতা-লোলুপতা ব্যক্তিগত 
প্রতিষ্ঠার মোহ, ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘাত, 
অস্থচ্ছ চিন্তা সব কিছু মিলে প্রতিটি, 
দল ও নেতৃমণ্ডলীকে করে তুলেছে 
চরম অসহিষ্ণু এবং একান্তভাবে 
একদেশদরশী। হ্ায্ু ও সাম্যের 
ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সং- 
গঠনের ষে বিচার-বিতর্ক তাদের 
মধ্যে হয়, তা’ প্রায় মধ্যযুগের তাকিক- 
দের সৃচাগ্রে ক'ট শয়তান ভৌতিক 


. নৃত্য পরিবেশ করতে পারে এরকম 


ব্যর্থ মৌলিক গবেষণার স্তরে গিয়ে? 
Cc | 


' দলভাঙ্তা-গড়ার প্রয়োজনে 
সাধারণ গণতান্ত্রিক বিচার-বিশ্লেঘণের 
মান অতি সহজেই সবাই ভূলে যান। 
অথচ এই সব বামপন্থী দল উপ- 
দলই 'হচ্ছে অতীত বাঙ্গলার বিপ্লব 
সাধনার এঁতিষ্কের বাহক | অধি- 
কাংশ নেতাই ত্যাগ ও নিষ্ঠার মধ্যে 
দিয়ে নিজের রাজনৈতিক জীবন « 


গড়েছেন | প্রতিভাবান বিদ্বান এবং 
চিন্তাশীল ব্যক্তিও এদের মধ্যে 
আছেন । বাঙলার কংগ্রেপী বা 


কমিউনিষ্ট নেতাদের থেকে বামপন্থী 
নেতাদের অনেকেরই বিগত রাজ- 
নৈতিক জীবন কর্মসাধনায়, চিস্তায়, 
নিষ্ঠার অনেক উচুন্তরের | 

বাঙ্গলার গণতান্ত্রিক প্রগতি যাদের 
কাম্য তারা সবাই জনমতের প্রতি- 
নিধিত্ব করার জন্তে শক্তিশালী 
বিরোধীদলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেন। কমিউনিষ্ট পার্টি সে ভামকা 
গ্রহণ করতে পারে না। আর যদি 
রাজনীতির মোড় সেদিকে ঘোরে তবে 
গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হবাব , 
যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতবর্ষের 
বর্তমান পরিবেশে কমিউনিষ্ট পাট 
গণতান্ত্রিক কর্মস্চী গ্রহণ করলেও 
কমিউনিষ্ট পার্টি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক 
দল হতে পারে না এবং হবে না। 
এবারেও কমিউনিষ্ট পার্টির অমৃতসর , 
অধিবেশনে বারবার করে বলা হয়েছে 
সে কমিউনিষ্ট পার্টি অন্ত আর একটা 
রাজনৈতিক দল নয়। অন্ত সমস্ত 
দল থেকে এই পাটি সম্পূর্ণ স্বতস্ত্র ৷ 
মাক্স-লেলিন এবং সম্প্রতি ক্রুশ্েভ- 
বাদের শাশ্বত সত্য নিষমে এই পার্টিই 
সর্বহারা বিপ্লব এবং সর্বহারা! এক- 
নায়কত্বের একমাত্র প্রাপ-প্রতিষ্ঠাতা ৷ 
অন্য সমস্ত দল-উপদল বুর্জোয়। শক্তির 
তাবেদার বা শ্রেণী সহযোগিতা ও 
শ্রেণী-সংস্কারের মোহে আচ্ছন্ন । 

আজ, অথবা কাল পশ্চিম বাঙলার 
বামপন্থী অ-কমিউনিষ্ট দল ও নেতাদের « 
সামনে প্রশ্ন আসবে যে বাজলাদ্র 
গণতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্তে অতীতের 
বৈপ্লবিক এ্তিহোর ধারক-বাহকরূপেন :' 
নিজেদের মধ্যে ব্যর্থ বিতর্ক দুব করে 
তারা সবাই মিলে মজবুত এঁক্যবদ্ধ 
বামপন্থী দল গড়তে পারবেন কিন! । ৬ 
তারই উপর নির্ভর করছে বাঙ্গলার 
ভবিষ্যৎ । 


শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১১৫৮ 






এশিয়ান গেমসে ভারতের 
ফলাফল মনঃপুভ হয়নি বলে ভারত 
সরকার প্রমাদ গুণেছেন এবং কারণ 
অনুসন্ধানের জন্য কমিটি বসিষেছেন । 
এঁতে দেশের খেলাধুলার প্রসার 
সম্পর্কে সরকারী আগ্রহ প্রমাণ হয় 
বটে, কিন্তু যাঁদের পরিচালনাধীনে বহু 
বছরের চেষ্টায় ভারত সবেধন নীলমণি 
মিলখা সিংকে পয়দা করেছে, ত্রিশ 
বছর আগে অজিত হকীতে বিশ্ব- 
বরেণ্যতা হারিয়েছে, হারিয়েছে আরও 
অনেক খেলায় সম্মানিত স্থান, অর্জন 
করেনি কিছু, ভাদেরই নিয়ে অমুসদ্ধান 
কমিটি গঠন থেকে বোঝা যায 
সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী গত্তান্থগতিক 
+ খেলাধুলা ব্যবস্থার বাইরে কিছু কল্পনা 
করতে পারেনা । গত কয়েকবছরে 
সরকারী রাজস্ব থেকে যেভাবে লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে কারেমী 
১ খেলাধুলা ব্যবস্থার পরিপোষণে, 
তাতে সেই বোধ আরও স্পষ্টতর হয়ে 
ওঠে । 
₹ খেলাধুলার দৃষ্টিভঙ্গী ইদানীংকালে 
«সারা দুনিয়াময় ওলট পালট হয়ে 
গেছে। অতিরক্ষণশ্ুলগৌড়া 
কয়েকটি দেশ প্রাচীনব্যবস্থা আকড়ে 
বসে থাকলেও নীতিগত ভাবে নতুন 
ৃষ্টিভঙ্গীকে কিছুটা! স্বীকৃতি দিয়েছে । 
অথচ ভারত চলেছে একশবছর 
আগে প্রবন্তিত পথে । ইতিমধ্যে ষে 
এদেশের ভিতর এতবড় বিপ্লব ঘটে 
গেল, বুর্টিশ-উপনিবেশী সাম্রাজ্যবাদের 
অংশ স্বাধীন সার্বভৌম প্রাপ্তবয়স্কের 
€ভোটাবিকার-নির্ভর গণতন্ত্রে পরিণত 
হল, ক্ৃষি-নির্ভর পল্লীপ্রধান সমাজ 
ব্যবস্থার বদলে আত্মপ্রকাশ করলো 
ঘুন্্-নির্ভর নাগরিক সমাজ, জমিদারীর 
চিরস্থায়া বন্দোবস্ত গেল বাতিল হয়ে, 
কিন্ত বিদেশীশাসক বণিক সম্প্রদায়ের 
মনোরঞ্জনের উদ্বেন্তে প্রবর্তিত সেই 
পুরানো খেলাধুলা ব্যবস্থা রইল দেশের 
বুকে অনড় পাঁষাণভার হয়ে । জন- 
সাধারণ ভোটের অধিকার পেল, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, আবাস প্রভৃতি 
না পেলেও তার অধিকারের স্বীকৃতি 
পেল, কিন্তু খেলাধুলা করার অধিকার 
পাওরা তো দূরের কথা, সে অধিকার 
বে নাগরিক সাধারণের পাওয়া উচিত, 
'একথাও কারো মনে উদিত হলনা 
আর কলকাতা শহরের মামু, 
হারা-ষে উদরাময় রোগগ্রন্ত শিশুর 
অন্তের খাওয়া দেখে দুঃখ ভোলার মত 
অন্যদের খেলতে দেখে নিজেদের 
খেলতে না পারার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত 
তঃংখ ভোলবার চেষ্টা করবে, তার 
পর্যন্ত রাস্তা হলনা ৷ কারণ চিরস্থায়ী 
যত বন্দোবস্তই বিলোপ করা হোকন! 
কেন, সেই লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে 
বে একটা কোম্পানীকে একবছরের 
জন্তু কষ্টাউ দেওয়া হয়েছিল দড়ি দিয়ে 
ঘুরে খেলার মাঠে জনতার প্রবেশ 
' বন্ধ করতে_-সে ব্যবস্থ। কোন মতেই 
বদপণ করা গেলনা । আর সেই 
একবছরের কষ্ট্ান্ট এমন হল যে 
সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ খেলবে, খেলাব 


৮ 





দর্পণ 





"চাই গণতান্ত্রিক খেলাধূলা ব্যবস্থা 


ব্যবস্থা করবে আর একপক্ষ, পরি- 
চাঁলনা করবে অপর পঞ্চম পক্ষ, মাঠ 
ঠিক করবে সেও আর একপক্ষ। 
কিন্ত জনসাধারণ খেলা দেখার 
উত্তেজনা ও আনন্দের জন্য যে মূল্য 
ধরে দেবে তা সেই কোম্পানীই, 


পুরোপুরি আত্মসাৎ করবে । এযেন ' 


বাতাসের কট্রা্ট নিয়ে জনসাধারণের 
“কাছ থেকে নিঃশ্বাস নেবার ট্যাক্স 
আদায়। " 
শেষোক্ত ব্যবস্থার অর্থ বুঝি। 
বছরে নগদ ছুলাখ টাক! নীট মুল্যের 


কায়েমীস্বার্থ ঘাড়ে চেপে বসে থাকলে . 


তাকে নড়ানোর ক্ষমতা হয়নি 
সরকারের | স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস 
সরকার কিছু করেনি, এই অভিযোগ 
আমি মানি না, গঠনমূলক কাজ 
অনেক করেছে । কিন্তু পরাধীন 
সামস্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রপ্রধান দেশকে 
স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণতির পূর্ণস্ফল 
পেতে হলে ভাঙার দিকেও কর্তব্য 
কিছু কম নয়, সেই ভাঙার কাজের 
ব্যর্থতাই হয়েছে কাল। বিদেশী 


শাসক বণিক-সমাজ নিজেদের 


নিরাপত্তাবিধানের জন্ত দেশময় যে সব 
কায়েমীস্বার্থের দুর্গ গড়েছিল, কংগ্রেসী 
সরকান্ন সেগুলি ভাঙতে না পারার 
ফলেই আজ সেগুলিই নব কর্মপ্রচেষ্টার 
সফলের অধিকাংশ গ্রাস করেছে, 
এমন কি জনতার সরকার-ই পীরে 
ধীরে চলে যাচ্ছে সেই কায়েমীস্বার্থের 
কবলে। 

রাজনীতি আলোচনা আমার 
প্রসঙ্গ নয়, তবু সরকারী নীতির ষে 
কোন বিভাগেরই আলোচনায় 
সরকারের চরিত্গত সমালোচনা 
অপরিহার্য হয়ে পড়ে, বিশেষ থেলা- 
ধূলা সংগঠনের দায়িত্ব সরকার যাদের 
হাতে ন্যস্ত করেছেন, তাদের মধ্যে 
কেউ গণতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীর ধার ধারেন 
না যেই মহারাজের দল ক্ষুদে 
ক্ষুদে রাজাশাসন করার অনুপযুক্ত 
বিবেচিত হল, তাদের মধ্যে একজন 
কিন্তু সারা ভারতের খেলাধূলার 
উচ্চতম সিংহাসনে আসীন হলেন 
এবং আজও আছেল। সরকার 
প্রতিষ্ঠিত অল-ইণ্ডিয়া স্পোর্টস 
কাউন্দিলের প্রধান হলেন একজন 
বিরাট শিল্পপতি, আর ব্যক্তিজীবনে 
গণতান্ত্রিক স্বভাবসম্পন্ন হলেও বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের দেওয়া এম, বি, ই,খেতাব 
সবত্বে বহনকারী-ঘিনি স্পোর্টস 
কাউন্সিলের পূর্বাঞ্চলীয় ভার প্রাপ্ত 
সদস্ভ--তিনি কিন্ত রাজনীতির গ্যাচে 


কোণঠাসা হয়ে পড়লেন । 
এই যেখানে ব্যবস্থা, সেখানে 


খেলাধুলার আধুনিক গণভদ্্রসম্মত দৃষ্টি- 
ভঙ্গী আসবে কি করে। ইংরেজ 
মহাজনের! নিজেরা খেলাধূলা করবে 
বলে যে ব্যবস্থা খাডা করেছিল 
এদেশে» সেই কাঠোমার উপরে যতই 


তেরঙা ঝাওা ওড়ান হোক না কেন, 
জাতীয় ক্রীড়াব্যবস্থার সৌধ তাতে 
গড়ে উঠতে পারে না। 

খেলাধূলা যুবশক্তির স্বাভাবিক 
স্ুত্তি। দেহমনের সঠিক পরিচালন- 
কল্পে এবং প.রি পুর্ণ জীবনবোধ 
বিকাশের প্রয়োজনে শিশুবয়স থেকে 
প্রত্যেকের খেলাধুলার ব্যবস্থা অপরি- 
হার্য। বয়স, কর্ম্মব্যবস্থা, রুচি, পরিবেশ 
অন্সারে খেলার রকমফের হবে 
কিন্তু খেলাধুলা চাই সকল বরসের 
সকলের জন্য, নারীপুরুষ নিধিশেষে, 
এবং সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে 
সমাজের । সমাজ অবশ্য অস্পষ্ট 
কিছু, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক, ধাচের 
ওয়েলফেয়ার ষ্টেট যেখানে সেখানে 
দায়িত্বটা পুরোপুরিই রাষ্ট্রের । 

এই দায়িত্ববোধ সম্পর্কে এতটুকু 
সচেতনতা আমাদের সরকারী ক্রীড়া- 
সংগঠন সুচীতে দেখা যায় নি। লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজকুমারী শিক্ষণ 
পরিকল্পনার স্নাতকোত্তর ক্রীড়াশিক্ষা 
ব্যবস্থা হয়েছে আঙুলে গোণা জন 
কয়েকের জন্ত, কিন্তু প্রাথমিক ক্রীড়া- 
শিক্ষণ ব্যবস্থ। কিছুই করা হয়নি। 
বাঙলাদেশে অন্তত সরকারী ব্যবস্থা 
একটা আছে এবং আমাদের বরাত 
ভাল যে পশ্চিলবঙ্গের জেলা স্পোর্টস 
অফিসারদের মধো জনক্য়েক প্রকৃত 
যোগ্য আদৰ্শবাদী আছেন কিন্ত 
তাদের কাজের পরিধি স্কুল ও প্রতিষ্ঠিত 
ক্লাব। স্কুল কতৃপক্ষ যদি খেলার 
ব্যবস্থা করে, তবে তারা শিক্ষণ ও 
অর্থসাহাষ্য করতে পারেন, আর 
ক্লাবগুলিতে অর্থসাহায্য করতে হলে 
ক্লাবগুলির নিজস্ব জমি থাকা চাই। 
এঁর! কাজে চেষ্টার ক্রটি করেন না, 
বেসরকারী কাজেও এগিয়ে আসেন । 
কিন্ত এক জেলার একজন স্পোর্টস 
অফিসার সারা জেলার কতটুকু 
স্পর্শ করতে পারেন । স্কুলের ছাত্র 
সংখ্যায় শতকরা কজন, যদি বা শিশু- 
বয়সে ভন্তি হয় এখন অনেকে, 
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কৈশোর" না পেরোতেই তারা বেরিয়ে 
আসে। স্কুল করৃপক্ষ অনেকেই 
এখনও বাণ্িক ক্রীড়াউৎসব ব্যতীত 
, খেলাধুলার হুজ্জোত করতে চান না। 
আর খেলার মাঠের বিরাট সমস্তা 
সমাধানের কোন ক্ষমতাই নেই 
অফিসারদের | ' 

সরকারী ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য 
আন্তর্জাতিক মর্যাদা । তাই লক্ষ 
লক্ষ অচিকিৎসিত অপুষ্ট অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশে বাসকরা জনসাধারণের 
বরাদ্দ থেকে টাকা সরিয়ে স্বাস্থ্য 
বিভাগ একটি সম্ভাবনাসম্পন্ন তরুণ 
টেনিস খেলোয়াড়কে অস্ট্রেলিয়ায় 
খেলা শিখতে পাঠান। শিক্ষা- 
বিভাগের টাকা দিয়ে আন্তর্জাতিক 
ক্রীড়া-প্রতিষোগিতায় দল পাঠান হয়। 
মানিঃ দেশের লোককে বঞ্চনা করে 
ভুলিয়ে রাখতে উগ্র জাতীয়তার প্রচার 
খুব কার্যকরী । তাই দেশের ছেলের! 
স্বাস্্যহীনতায় কু'কড়ে থাকলেও 
স্বানস্থ্াদধুর যখন মাত্র একজনকে 
চাম্পিয়ান বানাবার চেষ্টায় অর্থব্যয় 


* করে, কিছু লোক সরকারকে বাহবা ' 


দেয়। শিক্ষাদপ্তরই উচ্চশিক্ষার 
জন্তু অতি" প্রয়োজনীয় বইয়ের 
আমদানী বন্ধের প্রতিবাদ না করে 
আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার অজুহাতে ্টালিং 
ব্যয় সমর্থন করে। 

আমর! হকি চ্যাম্পিয়ান-ই হই 
আর ওলিম্পিকে দুদশটা স্বপপদকই 
জিতে আনি, সে কারা আনলো ? 
মুষ্টিমেয় যে কজন খেলার সুযোগ 
পেলো তারাই শুধু, তাদেরই ছুচারজন । 
কিন্তু লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েরা কোন 
দিন যারা খেলতে পেল না, তাদের 
তৃপ্তি শুধু দেশপ্রেমের গৌরববোধে 


অথবা মো হনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ' 


খেলাদেখার জন্ত রোদেজলে নাল 
আকাশের নিচে ৪৮ ঘণ্টা লাইন 
দেওয়াতে । 

এককালে একজন ভারতীয় 
হায়দ্রাবাদের নিজাম বা বরোদার 
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গায়কোয়াড-_পৃথিবীর শ্রেষ্ট ধনীদের 
অন্যতম জেনে আর্মরা চরম দারিদ্রের 
মধ্যেও জাতীয় প্রসাদ বোধ করেছি, 
মনোতোষ রায়, পরিমল রায়, 
মনোহর আইচের বিশ্বপ্রী দুই বা তিন 
সিং এশীয়া-শ্রী, খ্যাতির পর্টৃপ্তিতে 
নিজেদের ২৮ইঞ্চি ছাতি চিতিয়েছি । 
আজও রোয়াকে বসে বা স্কুলের 
উঠোনে গাদাগাদি করে আমরা 
মিলখা সিং বা কুষ্তানের গর্বে গর্ব 
বোধ করি। 

করি কি সাধে? ছুঃখ ভোলার, 
গ্লানি মেটাবার, অমন কড়া নেশা! 
আর আছে কি? 

তা থাক আর লাই থাক, দেশ! 
দিয়ে ুস্থ সবল জাতি তৈরী হয় না। 
যার দ্বার! অমৃতত্ব অর্জন করতে 
পারবো না, এমন কিছুর যেমন 
কোন প্রয়োজন নেই, জাতির কল্যাণ 
হবে না এমন ব্যবস্থাও নিরর্থক | 

খেলা দেখা সিনেমা দেখা যাত্রা 
দেখা প্রভৃতি মনোরঞ্ক ব্যবস্থার 
মধ্যে কোনটা ভালো, কোনটার জন্য 
সরকার জনসাধারণ থেকে সংগৃহীত 
রাজস্বে ষ্টেডিয়াম বা রঙ্গাপয় বা 


, চত্বর বেধে দেবে তা নিয়ে মতভেদ 


থাকতে পারে। কিন্তু সকলের 
জন্ত খেলাধুলার পুর্ণসুযোগ না করে 
দিলে তাকে খেলাধুলাব্যবস্থা৷ বল! 
যেতে পারে না। 

আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে 
এমন' কি প্রজ্াতন্ত্রী চীনে আবাঁল- 
বৃদ্ব-বণিতা সকলের খেলাধুলার জন্ 
ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে, গ্রামে গ্রামে ' 
অজ্ঞস্ত ষ্টেডিয়াম, ট্র্যাক, পুল, অগুণ, তি 
মাঠ আর সেই অমুপাতে' সরঞ্জাম 
শিক্ষক ও শিক্ষপব্যবস্থা ব্যাপক । 
সংগঠনগুলির উঙ্গেন্ত কেমন করে 
সকলকে খেলায় টানবো খেলতে দেব, 
জয়ের টোপে নয় খেলার আনন্দে 
মশগুল করবে) ৷ 

ভারতীয় ক্রীড়াব্যবস্থার নবরূপায়ণ 
এ একই আদর্শে চালিত না হলে, 
সর্বসাধারণের অর্থ জনকয়েকের 
গৌরব অর্জনে” সুযোগ করে দেওয়ার 
জন্য অপচয় করার কোন অধিকার 

( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 











৯২ দর্পশ 
সমালোচ ভাবনার ভিড় £ বিদ্যাসাগরের সমাজ 
গ্রন্থ না সংস্কারের আন্দোলন, রক্ষণশীল 
(৮ম পৃষ্ঠার পর) সমাজের প্রতিক্রিয়া, তার আত্মরক্ষার 
ন সমরেশ বসহ। নও {লচ বালি পিপীড়ন রন . চেষ্টা, চিরাচরিত সামাজিক প্রথা 
. : র পা 
| । চার টাকা পঞ্চাশ নয়া করি পাণপাড়ল সমস করে না। সম্পর্কে বিচার বিতর্ক, নব্যশিক্ষিতদের 
পয়সা । ই নারায়ণ বংশজ হয়েও কুলীন. কন্তা রী 


|. ইদানীং উনবিংশ শতাব্দী গবে- 
যকদের মত ওপন্তাসিকের কাছেও 
কর্ষণযোগ্য উর্বরতূমি হয়ে উঠেছে । 
আমাদের ওপন্তাসিকদের জীবন- 
অন্বেষণের সত্যিকারের তাগিদ 
থাকলে পিরিয়ড নভেল’ রচনার 
এই উৎসাহকে অভিনন্দিত করা যেত | 
বিশেষ কোনও যুগের পটভূমিকায় 
ব্যক্তিস্বরূপকে রূপায়িত করার সমস্তা 
সত্যি কঠিন। যুগের সঙ্গে ব্যক্তি- 
জীবনের জটিল, চলিফু সম্পর্কের টানা- 
পাড়েনে ব্যক্তি-চৈতন্তের তাৎপর্যপূর্ণ 
ৰ রূপাস্তর কোনও যুগাশ্রিত উপন্তাসে 
বদি ধরা না পড়ে, তবে ঘটনার ঘন- 
| ঘটা, কাহিনীর চমৎকারিত্ব সত্বেও 
সেটা ব্যর্থ সুষ্টিই | | 
সমরেশ বন্থুর ‘ভাঙ্ুমতী’ পড়ার 
পর ছুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, ' উন- 
। বিংশ শতাব্দী নিয়ে আর পাচ জন 
লেখক যে-ভাবে রোমান্টিক গল্পের 
আসর জমান, তিনি সেভাবেই “ভান্সু- 
। মতী'কে ফেঁদেছেন। এই উপ- 
| স্াসটির কোথায়ও  জীবন-অস্বেষণের 
। কোনও সৎ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল 
না। 
এক ' জেলের “বালিকা” মেয়ে 
ভান্ুমতীকে চটি নারীব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ 
তার বাবার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ দিয়ে 
ভুলিয়ে নিয়ে যায় হালিশহর “থেকে, 
গুপ্তিপাড়ার এক পতিতা শৈল বাগ- 
| দিনীর কাছে তাকে রেখে আসে। 
| শৈল তার নিজস্ব ধরণেই মেয়েটিকে 
ভালবেসে ফেলে, পুরুষ জাতির ওপর 
প্রতিশোধ নেবার জন্ত ওকে তালিম 
| দেয় । তারপর দুর্বত্ত ব্রাহ্মণ দুজন, 
সর্বেশ্বর আর নন্দন উল! গ্রামের 
বংশজ শিবু পণ্ডিত অর্থাৎ শিবনাথ 
বাচস্পতির সঙ্গে ভাম্মুমতীর বিয়ে দেয় 
বেশ কিছু টাঁকার বিনিময়ে। শিব- 
নাথ রক্ষণশীল, তার বন্দু নারায়ণ 
চূড়ামপি বিস্তাসাগরের উদার চিস্তা- 
ধারায় প্রভাবিত, সে শিবনাথের 


স্ব্ণকে ভালবাসে ) এই স্বাধীন, সমাজ- 
বিরুদ্ধ প্রেম আবার তার বন্ধুর কাছে 
অত্যান্ত অবাঞ্ছিত । দু বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ 
হয়।. তখন চারিদিকে নানা অশাস্তি 
বিক্ষোভ, বিস্তানাগরের সমাজসংস্কার 
আন্দোলনের প্রশ্নে গ্রাম্য সমাজ উত্তে- 
জিত। ওদিকে নীলের দাদন নিয়ে 
প্রজাদের মধ্যে অসস্তোষ ৷ নারায়ণ ও 
তাদের প্রিয় ছাত্র অবনী এই আন্দো- 
লনে যোগ দেয়। নারায়ণ তার 
প্রণয়িণী স্বর্ণকে নিয়ে কলিকাতায় 
পালিয়ে বিয়ে করতে চায়, কিন্ত স্বর্ণকে 
তার বাবা খুন ,করে। ইতিমধ্যে 
‘বালিকা’ ভানুমতী খাতুমতী হয়, 
শিবনাথের ভালবাসার আশ্বাদে সে 
বিগলিত। কিন্ত শৈল এসে তাকে 
সব গয়নাগাটি নিয়ে বেরিয়ে আসতে 
বলে। ভান্তুমতী দ্বিধায় দ্বন্দ বিচলিত, 
অবশেষে মরিয়া হয়ে, সে শিবনাথের 
কাছে আত্মপরিচয় দেয়। শ্িবনাথ 
পাগলের মত অন্ধকার রাত্রিতে ছুটে 
বেরিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে উপস্থিত 
হয়, পেছন পেছন ভানুমতীও “আসে! 
গঙ্গার পাড় ভেঙ্গে শিবনাথ অতলে 
তলিয়েও যায়, ভাঙ্গমতী মুক্ছিত হয়ে 
পড়ে। 
শিবনাথের শিষ্য অবনীমোহনের 
মোহের, এক বিচিত্র আকর্ষণের কথাও 
আছে। এই হচ্ছে ভাঙ্গুমতী'র 
প্রথম পর্বের কাহিনী । ূ 
জীবনের সমগ্রতায়ই উপন্তাসের 
ঘটনা ও চরিত্র একই তাৎপর্যের স্থত্রে 
দানা বাধে, সংহতি পায়। ‘ভাঙ্থমতী’- 


,লেখকের এই সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা 
ছিল বলে মনে হয়না । 


কাহিনীর 
কথক নায়িকা ভাম্ুমতী নিজেই, একটি 
বৃদ্ধা বাড়ীউলির স্থৃতিরোমন্থন ৷ 
নায়িকার যৌবন উন্মেষের পরই প্রথম 
পর্বের সমাপ্তি! অথচ উনবিংশ 
শতাব্দীর ব্যাপক  সমাজপটেই 


নায়িকাকে শ্থাপন করা হয়েছে, তার 
জীবনের আশেপাশে অনেক ঘটনা 








এর মধ্যে. ভানুমতীর প্রতি 


বাতের কষ ুগাতরংগের বিভিন 
“দোলা | কিন্তু এই সমস্ত ‘দোলা’ 
জীবনের অভিজ্ঞতার মন্থনের মধ্যে 
রূপায়িত হয়নি, নিছক ঘটনাবিবৃতির 
যান্ত্রিক সরলীকরণেই লেখক তার 
দায়িত্ব সেরেছেম £ গল্গা বাঁড়ীউলি 
অর্থাৎ ভামুমতীর বস্তির পরিবেশ 
বর্ণনার সুত্রে গঙ্গার অপর তীরে 
পতুগীজ গীর্জার প্রাচীন প্রসঙ্গ, পতু 
গীজ জলদস্থ্যদের অত্যাচার, মোগল- 
দের কাছে তাদের পরাজয় প্রভৃতি 
তথ্য পরিবেশন (পৃষ্ঠা ৬, ৭); 
সগুগ্রাম হালিশহর প্রভৃতি প্রাচীন 
জনপদের ইতিহাসের হু একটি: ছত্র 
(৬৭ পৃ); বালিকা ভামুমতী আপন 
মনেই কুলীনবিবাহ সম্পর্কিত গান 
গায়, তার জের টেনেই ঘিগ্ঠাসাগরের 
কৌলীন্তবিরোধী আন্দোলনের প্রতি- 
ক্রিয়াসম্পকিত সংবাদ ( পৃ ১৬, ১৭)) 
সর্বেশ্বর আর নন্দন ভাম্ুমতীকে নিয়ে 
শৈল বাগদিনীর বাড়ীতে হাজির হলে 
ভাম্গকে পোষ মানানো যাবে কিনা 
সেই বিষয়ে শৈলর চিস্তা, গোপনে সব 
কাজ সারতে হবে, আজকাল ত চার- 
দিকে টি টি পড়ে গেছে--এই সুত্র 
ধরে সংবাদপত্রের সংস্কার আন্দো- 
লনের উল্লেখ ( পৃ ৪€ ) ; ভান্ুর বাবা 


ভোলা তার সঙ্গী নবকে নিয়ে ভামুকে 
খুঁজতে খুঁজতে সিদ্ধেশ্বরী তলায় 
আসে, সেখানে তখন , অগ্তপাঁন- 
রত ইংরাজী শিক্ষিত বাবুদের মজলিস, 
তাদের মধ্যে রামমোহন আর কেশব 
চন্দ্রের ত্রাহ্মমত নিয়ে বিতর্ক (পৃ ৬৮, 
ভালু শৈলর ঘরে যখন 
বন্দিনী তখন বেড়া কাটা জানালা 
দিয়ে চাষ আঁবাদহীন ফুটিকাটা মাঠ 
নীলকুঠির লেঠেল, নীল আবাদের দাগ 
হিসেবে 'দুস্তর মাঠের এখানে সেখানে 
খাড়া পেত্বীর মত পোতা বাঁশ’ দেখে, 
এই সুত্রেই নীলকরদের অত্যাচার আর 
সেই সম্পৰ্কিত আন্দোলনের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন ( পৃ৭৮, ৭৯) | যুগ পরিবর্ত'ন 
সম্বন্ধে নিছক সংবাদের মতই ঘোষণা ঃ 
ভাঙমুকে খন গুপ্তিপাড়ায় নিয়ে আসা 
হয়, তখন সেই অঞ্চলের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে, গুপ্তিপাড়া আগে সংস্কৃত- 
চর্চার অন্ততম প্রধান স্থান ছিল__ 
“কিন্ত আজ উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধেক 
উজাড়,’ এখন এখানে গোটা পনের 
্ার়শাস্ত্রের টোল যা আছে সব ফাকা 
ফাকা “সে ষুগই যে আর থাকতে চায় 
না। বেদ আর বেদ-ভাষা যাচ্ছে 
দুরে | এখন শুধু কোম্পানীর ভাষা 
ইংরেজি শিক্ষা’ (পৃ ৩৭ ); নীলকর- 
দের বিরুদ্ধে রায়তদের প্রতিরোধ- 
সম্পর্কে হুএকটি ঘটনাবিবৃতি, স্বত্তব্য_ 
শিবনাধের অনুগত চাষী বিলোচন 
জোট পাকিয়ে যার! দাদন নেয়নি, 


৬৯); 


তাদের মধ্যেও ছিল, তাকে কুঠিয়ালেরা 
কায়েদ করে, কিন্ত রায়তদের 
আন্দোলন বেড়ে চলে, ‘জেল, ফাসি, 
মৃত্যু কোন কিছুতেই ভয় পায় ন! 
তারা আর’ (পৃ'১৭৮)) নারায়ণ আর 
স্বৰ্ণলতা হাতে হাত দিয়ে বসে থাকে, 
ভবিষ্যৎ জীবন সমন্ধে তাদের মনে প্রশ্ন 
জাগে, লেখক সঙ্গে সঙ্গেই যুগতরজের 
দোলার বিবরণ জুড়ে দেন--কি 
হবে! বিধবা বিয়ের অহিন হল। 
তারপরেই নীলের গণ্ডগোল, অন্যদিকে 
সিপাহী বিদ্রোহ? অনেক. ' চেষ্টা 
করেও সর্বদ্বারী বিবাহ-আইন করা 
গেল না, ধামা চাপা পড়ে গেল। 
উদ্যোক্তাদের অগত্যা নীরব হতে হল। 
ধর্মসভায় অনুমোদন করিয়েও আজ 
মুখোমুখি শুধু ‘কি হবে' এই জিজ্ঞাস! 


(পৃ ১৮২)। কিন্তু এই সব ঘটনার . 


আবর্তে? পারস্পরিক সম্পর্কের ভাঙ্গা- 
গড়ায়, যন্ত্রণাজর্জরিত চৈতন্তের ঘন্ঘ- 
সমন্তায় কেমন করে জীবনের জটিল 
পরিবর্তন ঘটে__ওঁপন্তাসিকের এই 
বিশ্লেষণের দায়িত্ব লেখক এড়িয়ে 
গিয়েছেন। ফলে হালিশহর কিংবা 
বেছলার সমাজের কোনও চেহারাই 
এই উপন্তাসে ফোটেনি, চরিত্রগুলোও 
নিপ্রাণ হয়েছে । 

বেহুলার পণ্ডিত শিবনাথের জীবনে 
আছে শুধু প্রাচীন শাস্ত্র এবং দেশাচারে 


বিশ্বাস আর কিশোরী স্ত্রীর রপ মোহ ৷ ' 


্বীকে শূদ্রা বলে জানবার পরও ধর্ম, 
শান্তর, কুল, মেল, প্রাচীন বন্ধনের, 
অখণ্ডনীয়তায় বিশ্বাসী এই পণ্ডিতের 
মনে কোনও তীক্ষ জিজ্ঞাসার 'আলো- 
ডন জাগেনা. তার চেতনায় নিছক স্থূল, 
অগভীর ভাবালুতার উচ্ছাস। টোলের 
পণ্ডিত হয়েও নারায়ণ চূড়ামণি বিদ্া- 
সাগরের উদ্ধার মতবাদে বিশ্বাসী ) এই 
বিশ্বাসের কারণ এক নিঃস্বাসেই দু-এক 


কথায় বলা হয়েছে £ কুলীনকন্তা স্বরণ 


লতা এই বংশর্জ ব্রাহ্মণের আবাজ্য- 
পরিচিত, কিন্ত একদিন নির্জন: দুপুরে 
বাইশ বছরের স্বর্ণলতার সঙ্গে তার 
যখন হঠাৎ দেখ! হয়, দৃষ্টি বিনিময় হয়, 


' তখন তার রক্তধারা উদ্দাম হয়ে ওঠে, 


তারপর তাদের গোপনে সেই দেখ! 
চলতে থাকে এবং “সেই থেকে শিক্ষা 
ও আদর্শের মোড় দ্রুত ফিরেছে 
নারার়ণের । সে কলকাতার আশ্রর 
চায়! সে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত 'হয়ে 
চাকুরিজীবী হতে চায় ক্রলকাতায়। 
স্ব্লতার জন্য সে বিস্তাসাগরের 
পক্ষচ্ছায়া চায় । সংশয়দ্বন্থ, কোনও 
প্রশ্_তার চৈতন্তের কোনও সমস্তাই 


শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৮ 





নেই, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের 
স্থির বিশ্বাসে সে অবিচল, স্বর্ণলতাকে 
লাভ করতে হবে, তার জন্তে যদি 
ব্রাহ্ম, এমন কি খ্রীষ্টান হতে হ্য় 
তাতেও সে প্রস্তুত । মানুষের প্রত্যয় 
বিশ্বাস চেতনার গভীরে আষ্টেপৃষ্টে | 
জড়িয়ে থাকে, অনেক আঘাত ন্দের 
যন্ত্রণার মধ্যেই তাদের জট ছিড়ে 
নতুন প্রত্যয়ের জন্ম হয়--নারায়ণের 
চরিত্রে চৈতন্য রূপান্তরের সেই জটিল 
সামগ্রিক চিত্র কোথায় ? তেমনি, 
নায়িকার দেহের পরিবর্তন, তার 
খতুমতী হওয়ার বর্ণনার (পৃ ১৬০, 
১৬৫, 


১৬৬, 


১৭৫১ ১৭৬) ক্ষেত্রে লেখক যত্রধান, 
কিন্ত কিভাবে ‘চিন্তার ছোয়ায়' তার + 
মন ‘ভার’ হয়, “বালিকার মধ্যে 
নারীর মন উম্মেষিত' হয়ঃ সেব 
সি“ জালাল শব ও 


১৬১, 2৬২, ১৬৩, ১৬৪, 


উদাসীন। এই উপস্তাসে উনবিংশ . 
শতাব্দীর জীবনের কোন প্যাটার্ণ, এবং 
বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিস্বপ্ূপ ফোটেনি ; 
‘ভাঙ্ুমতীর' বিস্তা আসলে একটি » 
বড়ো গল্পের । € 
ওপন্তাসিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সমরেশবাবু যে এখনও মনস্থির করে 
উঠতে পারেননি, ভাষ। সম্পর্কে তার 
অসতর্কতাও তার একটি প্রমাপ। 
এই উপন্যাসটির ভাষায় শিথিল, 
আড়ষ্ট । 
আনন্দ বর্ধন 
(শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়) 4 


গণতান্ত্রিক খেলা 
(১২শ পৃষ্ঠার পর ) 

নেই সরকারের-_অস্তত জাতীয় সর- 
কারের | তার জন্য চাই গ্রাম ইউ- 
নিয়ান মহকুমা জেলা প্রভৃতির ধারা- 
বাহিক সংগঠন, চাই তাদেরই শিক্ষণ 
ও অনুশীলন ব্যবস্থার জন্য ষ্টেডিয়াম 
পুল মাঠ সরঞ্জাম প্রভৃতির ব্যাপক 
ব্যবন্থ।। সর্বোপরি চাই সংহতি ৪. 
বিভিন্ন, ব্যবস্থার সামপ্রন্তা। 
বিগ স্পোর্টসের নেশায় সাধারণ মানুষকে 
পাগল করে টেনে এনে কিংবা জাতীয় 
শ্লাঘার আফিং খাইয়ে সাধারণের 
পয়সায় রাজসিক সংগঠনের রাজসিক 
অফিসিয়াল হয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ, 
পদ, গ্ল্যামার ও বিদেশ সফরকেই 
যারা সার্ভিস টু স্পোর্টস বলে ভাবতে 
অভ্যস্ত, তাদের দ্বারা যে জাতীয় 
খেলাধুল! ব্যবস্থা হয়না এই স্বতঃসিদ্ধ* 
সত্যটুকু কবে বুঝবেন সরকার ? 

লক্ষ লক্ষ ছেলে আবাল্য পুর্ণ 
সুযোগ পেলে ওলিম্পিক মেডেল 


আপনা থেকে সহজসাধ্য হবে, নইলে 
কমিটি যতই বসাও, ষতই বহর বছর 
বিদেশী কোচ আনো সবই ভম্রে ঘি 
চালা! 


















SUPER-STEEL 
FURNITURE 











শক্ৰ বার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৮ 


ক 


দর্পণ 


বংখেগী জীবনদর্শনের অন্বেষণ 


v f 
সাম্রাজ্যবাদ এবং ওঁপনিবেশিকবাদ 
প্রগতিণীল সমাজ্জশক্তিকে পীড়ন 
করেছে, এখনও করে থাকে। 
স্বভাবতই কতকগুলো সুবিধাভোগী 
গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর সঙ্গে তার গাঁটছড়া 
বাধা, কারণ সামাজিক এবং অর্থ- 
নৈতিক স্থিতাবস্থাকে জীইয়ে রাখাতেই 
তার স্বার্থ । এমন কি স্বাধীন হওয়ার 
পরও কোনো দেশ 'পরদেশের উপর 
নির্ভরশীল হতে পারে । এই ধরণের 
অবস্থাকেই কবিত্ব করে “গভীর 
+সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক” 
বলে বর্ণনা করা হয়। 
মাঝে মাঝে আমরা গ্রামীণ স্বয়ং 
সম্পূর্তার কথা আলোচনা করে 
থাকি । বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে একে 
গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়, যদিও এটাও 
বিকেন্দ্রীকরণের একটা অঙ্গ বটে। 
বিকেন্্রীকরণ যত বেশী সম্ভব ততই 
খবাঞ্চনীয় ; কিন্তু ভার ফলে যদি আমরা 
পুরাতন এবং আদিম উৎপাঁদন-পদ্ধতি 
অবলমঘন করি, ষে-আধুনিক যন্ত্রশিল্পের 
সাহায্যে পশ্চিমের প্রাগ্রসর দেশগুলো 
বিরাট বৈষয়িক উন্নতি লাভ করেছে 
--তাকে যদি আমরাবর্জন করি তাহলে 
আমরা-ষে শুধু দরিদ্র হয়ে থাকব 
»তাই নয়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার 
চাপে দরিদ্রতর অবস্থায় গিয়ে পৌছব। 
আধুনিক বিজ্ঞান যে শক্তি আমাদের 
হাতে তুলে দিয়েছে তাকে কাজে 
লাগানে৷ ছাড়া আমি তো! দারিদ্র্যের 
এই বিষচক্র থেকে বেরিয়ে আসবার 
' অন্ত পথ দেখছি না। লগ্নী করবার 
মত উদ্বৃত্ত আমাদের যে নেই তার 
হেতু হচ্ছে দারিদ্র্য এবং তা না থাকার 
জন্থই আমাদের অবস্থা হীন থেকে 
৷ হীনতর হচ্ছে। 
শক্তির নতুন নতুন উৎস এবং 
এধু[নিক টেক্নিকের সাহায্যে এই 
'অচলায়তন ভেঙে ফেলতে হবে । কিন্ত 
তা ক্লরতে গিয়ে আমরা সেই মৌলিক 
মানবিক সত্য যেন বিশ্বত না হই যে, 
আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির উন্নয়ন 


+3 


(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 

এবং অসাম্য দূরীকরণ ; যেন ভুলে ন৷ 
যাই ষে জীবনের নৈতিক ' এবং 
আত্মিক মূল্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
ভিত্তি এবং তাদের দ্বারাই আমাদের 
জীবন 'তাৎপর্ষময়ু । 

একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে" 
সমাজবাদ বা পুঁজিবাদের এমন 
কোনো ভোজবান্দী নেই যে এর যে 
কোনো একটা প্রণালী অবলম্বন 
করলেই রাতারাতি দারিত্র্য এর 
উছলে উঠবে। একমাত্র পথ হচ্ছে 
জাতির কঠিন শ্রমশক্তিকে সংহত করা 
এবং উৎপাদনের সঙ্গত বণ্টনের 
ব্যবস্থা করা। প্রক্রিয়াটি সময় এবং 
আয়াসসাধ্য। অনগ্রসর দেশে পুঁজি- 
বাদের বাড়বার স্ুষোগ নেই বললেই 
চলে । একমাত্র সমাধান শমাজবাদের 
ভিত্তিতে পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
এবং তাও বেশ সময় সাপেক্ষ । তবে 
এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
জীবন এবং মননের ধারা বদলাতে 
থাকবে। 


পরিকল্পনার প্রয়োজন এই জন্য 
যে, অন্তথা আমাদের সীমিত শক্তির 
অপচয় ঘটে। পরিকল্পনা বলতে 
কন্ভগুলো| প্রজেক্ট বা স্বীমের সংকলন 
বোঝায় নাকি করে প্রগতির 
ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং গতিকে ত্বরান্বিত 


করে সমগ্র সমাজের সর্বমুখী উন্নতি 


সাধন করা যায়, তার একটা স্থচিস্তিত 
ধারণাকেই বলব পরিকল্পনা । দেশের 
সামগ্রিক দারিদ্র্য ছাড়াও ভারতের 
বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের নগ্রতর দারিদ্র্য 
একটা ভয়াবহ সমন্তা। প্রায়ই 
আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে 
হয়-আঞ্চলিক দারিদ্রের কথা বিস্বৃত 
হয়ে সুবিধাজনক স্থানে উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করা কর্তব্য, না যুগপৎ দরিদ্র 
অঞ্চলগুলোর উন্নয়ন কর! কর্তব্য যাতে 
করে আঞ্চলিক দ্রারিদ্র্যের তারতম্য 
লোপ পায়। প্রয়োজন হচ্ছে এই 
ছুই প্রশ্নের সামঞ্জস্ত বিধান এবং একটি 





সববালীগ জাতীয় পরিকল্পন৷ প্রপয়ন। 
জাতীয় পরিকল্পনার চরিত্র অনমনীয় 
না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; তার উপর যেন 
কোনো বুলির শাসন চাপান না হয় 3 
বরং তা রচিত হওয়া উচিত দেশের 
প্রচলিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে । 
হয়ত এমনও হতে পারে (এবং 
আমারও তাই মত যে, ভারতের 
বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত 
উদ্তোগকে বহু ক্ষেত্রেই সুযোগ দিতে 
হবে; কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাকেও 
জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে নিজেকে খাপ 
থাইয়ে নিতে হবে এবং আবপ্তিক 
নিরম্ণ মেনে চলতে হবে। ৃ 

ভারতের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে 
ভূমি-সংস্কার, খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং 
এছাড়া ক্কষি-উৎপাদনের কোনো 
আমুল উন্নয়ন ,সম্ভবপর নয়। কিন্ত 
ভূমিসংস্কারের আসল লক্ষ্য আরও 
গভীরে- তার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের 
অনড় শ্রেণীসংস্থানকে ভেঙে দেওয়া । 

সামাজিক নিরাপত্া আমাদেরও 
কাম্য কিন্ত সা মা ঞ্জিক নিরাপত্তা 
তথনই সম্ভব যখন সমাজ একটা 
নির্দিষ্ট উন্নত স্তরে গিয়ে পৌছায় । 
তার আগে না হয় সামাজিক নিরা- 
পত্তা, না হয় উন্নয়ন। 

সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, শেষ 


* বিচারে সমন্ত কিছুর মাপকাঠি হচ্ছে 


মান্ষ_-তাকে বাদ দিয়ে কোনো 
উন্নয়নেরই পরিমাপ সঠিক হতে পারে 
না। মানুষই হচ্ছে জাতির এঁশ্বর্ষের 
অষ্টা, তার সৃষ্টির ধারক এবং বাহক । 
কাজেই মানুষের মানের যদি উন্নতি 
সাধন করতে হয় তাহলে চাই উন্নত 
ধরণের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা । 
আমাদের সঙ্গতি এতই অপ্রতুল যে 
এক্ষেত্রে আমাদের হাত-পা বাধা; 
তবু একথা সত্য যে, স্শিক্ষা এবং 
সবল স্বাস্থ্যই জাতির অর্থ নৈতিক 
সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক ' উন্নতির 
বনিয়াদ রচনা করে | 

কাজেই দেখা যাচ্ছে জাতীয় 
পরিকল্পনার লক্ষ্য ছবিবিধ_অল্পকালীন 
এবং দীর্ঘকালীন। দীর্ঘকালীন 
পরিকল্পনা থেকে ভবিষ্যতের একটা 
সঠিক ছবি পাওয়া ষায়। দীৰ্ঘকালীন 
পরিকল্পনা বাদ দিয়ে অল্নকালীন 
পরিকল্পনা অর্থহীন . এবং তাতে 
করে আমাদের ভ্রান্ত পথে চালিত 
হওয়ার সম্ভাবনা । কাজেই পরি- 
কল্পনা হবে ভবিষ্যতের নিরীক্ষণ এবং 
তার লক্ষ্যকে কর্মে বূপায়িত করার 


জন্ত চাই নিরলস কষ্ধিষ্ঠতা। ' অন্ত- 
কথায় বলব, নানা প্রকার আধিক 
এবং অর্থ নৈতিক বাধ! দ্বারা সীত 


হওয়া সত্বেও পরিকল্পনাকে ব্যবহ ব্লক 


হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে । 

ভারতের সমস্তাবলীর সঙ্গে অষ্তান্ত 
দেশের সাদৃশ্য থাকলেও ভারতে 
এমন কতকগুলি সমস্তা আছে যার 
তুলনা বর্তমানে বা অতীত হতিহাযে 
আমর! খুঁজে পাই না। অতীতে 


:স্বীকার্য। 


শিল্পাগ্রসর দেশে কি হয়েছে তার 
সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজ সামান্য । 
বস্ততঃ শিল্পায়িত হওয়ার পূর্বে 
পৃথিবীর শিল্পপ্রপ্নান দেশগুলির মাথা- 
পিছু আয় আজকের ভারতের চেয়ে 
অনেক বেশী ছিল। পশ্চিমী 
অর্থনীতি আংশিক সহায়ক হয়ত 
হতে পারে, কিন্তু ভারতের বত'মান 
সমস্তার় তাদের বিধান যে অফলগ্রস্থ, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাক্সীয় 
অর্থনীতিরও একই অবস্থা; তাও 
অনেক দিক দিয়েই সেকেলে হয়ে 
গেছে। তবে অর্থ নৈতিক প্রক্রিয়ায় 
মার্কীয় অর্থনীতি যে প্রভৃত আলোক- 


সম্পাত করে থাকে তাতো অবশ 
অপরের অভিজ্ঞতার 


৯১৩ 


সুযোগ আমর! গ্রহণ করতে পারি, 
কিন্ত আমাদের অবস্থার উপযোগী 
নিজস্ব পথ আমাদের নিজেদেরই 
খুঁজে বার করতে হবে__ আমাদের = 
ভাবনা হবে আমাদেরই | পে * 

আমাদের সমস্তার এই সব অর্থ- 
নৈতিক প্রশ্নগুলো আলোচনা করবার 
কালে সব সময় মনে রাখ! দরকার যে, 
আমাদের মৌলিক ছৃট্টিভলী হচ্ছে 
শাস্তিপূর্ণ পন্থ অবলম্বন ; আর 
বিশ্বের সর্ব বস্তুতে পরিব্যাপ্ত ষে জীবন- 
শক্তির কথা বেদান্তে আছে তাকেও 
হয়ত স্বর্ণ রাখা যেতে পানে । 


অস্থ্বাদ £ হীরেজ্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


জাল ইকনমিক রিভিউ 


থেকে উদ্ধৃত । 





বমাবধ্যার ভরা কটালে ব্যামিং-এর 
বীধের সন্ধটজণক অব 


গত ১৪ই সেপ্টেম্বর খুব অল্পের জন্ত 
ক্যানিং এক নিদারুণ বিপদের হাত 
' হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ঝড় ,এবং 
অমাবন্তার ভরা কটালের আঘাতে 
ছই-ছুইটি স্থানে ভেড়ী য়ায় যায় হইয়া- 
ছিল। জনসাধারণ বুক দিয়! পড়িয়া 
সেই ভেড়ী রক্ষা করিয়াছেন। ইহা 
খুবই আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। 
সেই বিপদের সময় তাহারা একবার 
হিসাব থভাইয়া দেখেন -নাই, ভেড়ী 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কাহার। কোথা 
হইতে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া 
যাইবে। জীবন পণ করিয়। তাহার! 
ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের 
অজ্ঞতা প্রচুর, নোনা গাঙের উত্তাল 
তরঙ্গের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নাই, 
ছুনিবার জলরাশিকে ঠেকাইয়া কি 
' করিয়া ভেড়ির উপর মাটি দেওয়া হয় 
এই অভিজ্ঞতাও অনেকেরই ছিলনা-- 
তাহারা শুধু এইটুকু বুঝিয়াছিলেন, 
ভেড়ি রক্ষা করিতে হইবে, সেজন্ত 
জীবন বায় সেও স্বীকার। সেজন্তেই 
দেখি যেমন বালকের দল, তেমনি 
ফুবকগণ, এমনকি প্রৌঢ় এবং বুদ্ধরাও 
সমান উৎসাহে আগাইয়! আসিয়াছেন, 
ইহার যেটুকু' করণীয় তাহার অধিক 
করিয়াছেন। 
চতুর্দশসংখযা চেতনায় নিজস্ব 
সংবাদদাতা লিখিত সংবাদে সুন্দরবনের 
বিভিন্ন নদী-বীধ মেরামতের অব্যবস্থার 
উল্লেখ করিয়া সংবাদ প্রকাশ করা 
হইয়াছিল। সেই সংবাদে আরও 
বদ! হইয়াছিল, ভাদ্রের শেষ কটালে 
নদীর বাঁধের অবস্থা কাহিল হইতে 
পারে। তারপর সত্যই শেষ কটালে 
খোদ্র ক্যানিংংএই বাধের অবস্থা 
কাহিল হইল, একটি সার্কেল অফিসার 
ও জে, এল, আর, ও মহোদয়ের 
নাকের ডগায় অপরটী মাইলটাক দুরে, 
থুমকাটীতে ৷ উৰ্দৃশ্বামে জনপ্রতিনিধির! 
অফিসারদ্বরের সন্ধানে ছুটিলেন, কিন্ত 
কোথায় কে। জে, এল, আর, ও 
অন্থপস্থিত। সি, ও দায়িত্ব অস্বীকার 


করিলেন আরও বলিলেন, তাহার 
নিকট, প্রয়োজনীয় অর্থ নাই সাজ 
সরঞ্জামাদিও তিনি 'সরবরাহ করিতে 
পারিবেন না। তবে সকলকে তিনি 
বাধ মেরামতের জন্ত উৎসাহিত করেন 
এবং বলেন এজন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে 
তিনি উপর হইতে তাহা মঞ্জুর করানোর 
ব্যবস্থা করিবেন। পূর্বতন জে, এল, 
আর, ও বদলী হইয়াছেন। তাহার 
পরিবর্তে কে আসিয়াছেন, আদৌ 
আসিয়াছেন কিনা কেহ সঠিক বলিতে. 
পারিলেননা। তবে ইহা সত্য যে, 
তিনি ষ্টেশনে ছিলেন না। 


অথচ অমাবন্তার মুখে শনিবার 
বিকালে যখন ঝড় ও বৃষ্টি দেখা দিল, 
তখন হইতেই জনসাধারণ আতঙ্কিত, 
ভেড়ী বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভবনার সংবাদ 
সেদিন হইতেই মুখে মুখেই প্রচারিত। 
তারপর এই ভাদ্র আশ্বিনের ঝড়েই 
কটালের সময় এতদাঞ্চলের ভেড়ী 
ভাঙ্গে ইহাতো প্রায় প্রবাদে পর্যবসিত 
হইয়াছে । এবং এ বছরেই সারাঙ্গা- 
বাদ ভাসিয়া যাওয়ার সংবাদও 
আসিয়াছে । তবু সার্কেল অফিসারের 
কোন এমার্জেন্সি ফাও নাই, জে, এল, 
আর, ও অনুপস্থিত। 


বলা বাহুল্য এ-ব্যবস্থার অবসান 
দরকার । সংবাদে প্রকাশ গত 
৪1৯৫৮ তারিখ সার্কেল অফিসার, 
জে. এল, আর, ও এরং সার্ভেয়ারগণ 
এক বৈঠকে বাধ মেরামত ও রক্ষণা- 
বেক্ষণের দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবেন 
তাহা লইয়া আলোচনা করেন। জানা 
গেল, সকলের উপরই নাকি কিছু 
কিছু দায়িত্ব অপিত হইয়াছে। খুব 
সম্ভব তাহাই হইবে । এরূপ না 
হইলে প্রয়োজনের সময় পৃষ্টপ্রদর্শনের 
পথ সুগম হইবে কেন? একে 
অপরের উপর দোষ চাপাইয়৷ দায়িত্ব 
এড়ানোর মত 'সহজ পথ আর কী 
হইতে পারে? 

( শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়) 


ধারা প্রক্কতি নিয়ে আলোচনা ; দ্বিতীয় 
ভাগের বিষয় স্বাধীনতার শুরু থেকে 


প্রায় একযুগ হতে চলল আমরা, 
স্বাধীনতা পেয়েছি । কিন্ত কোথায়. 








ইংরাজ সরকারের চর, এবং ভারতে 
তার আবির্ভাব স্বাধীনতা আন্দোলনকে 


১৪ | | 7, দর্পণ 
সমালোচনা আ একটা বিশেষ ধারার ফলেই স্বাধীনতা, 
গু 1. ূ একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। 
ৃ সুতরাং কার আন্দোলনের ফল এই 
| সপ . প্রমাণ আলোচ্য বই খানি। স্বাধীনতা, এ প্রশ্ন অবাস্তর ন'] শুধু, 
টীহ্বতায় সংস্করণ) £ বইটি চার ভাগে বিভক্ত । প্রথমে 'অর্থহীনও। ২ 
ERG স্বাধীনতা আন্দোলনের ' সুন্রপাত ও তারপরে লেখকের মতে গান্ধী 
1 
| 


' সেই উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রাণচঞ্চলতা, 

চিন্তাশক্তির নির্ভীক বলিষ্ঠ তা, 

ভবিয্যতসন্বন্ধেএকটা অদম্য 

" আশাবাদ, যা একটা. মন্ত শ্বাধীনতা 

প্রাপ্ত জাতির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ? 
বরং আজ দেশে তটাই প্রকট, 
চারদিকে একট। সঙ্কটের ছায়া, একটা 
হতাশা ও নিরাশার ছাপ, একট! 
অবলাদ ও ক্লান্তির ভাব। ভাই' আজ 
| স্বাভাবিক ভাবেই মনে হচ্ছে, এরকম, 


প্চাগলা কমিশন”, তৃতীয় ভাগে 
আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতার পর 
.থেরে দেশের শাসন, অর্থনীতি 
ইত্যাদি নানা বিষয়, এবং শেষ ভাগে 
এই স্বাধীনতা-উত্তর যুগের একটা 
'. মোট ফল কথার চেষ্টা। এই বিষয়- 
সুচী থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই সমস্ত 
বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার 
, ক্ষেত্র সপ্তাহিকের পাতা নয়। স্থতরাং 
"1 লেখকৈর কয়েকটা বিশেষ বক্তব্যের 
এত উত্তেজনা, এত আত্মত্যাগ ? ঠিক আলে চ'ৰাত হিল সীমা 
এরকম হওয়ার যেন *কথা ছিলনা, - 
কোথায় একট! কিছু. গোলমাল হয়ে 
ভিজে এই চিন্তা আজ দু'এক 
[ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ব্যাপক 
ভাবে অনেকের মনেই আজ একথ। 
উঠছে, আর তারই: আর একটা 


বাংলা! সাহিত্যের খানকন্ক, 
. "দেৱা বই 

2০৫১১ 
বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা! 
প্রথম খণ্ড £ প্রাচীন ও মধ্যযুগ ৪৯ 


রাখার চেষ্টা করব। 
- স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের 


ছুধারাই' পুষ্ট করেছে এই বিরাট 
জাতীয় আন্দোলনকে । কিন্তু কোন 


. বিবিধ, ধরণের 
কয়েকখানি নুতন বই | 











[হা ৰানিৰ রি). 
















দ্বিতীয় খণ্ড £ নবযুগ "৫২ ' | ডঃ হরেন্গনাথ রায় 
পাপাল হালদার সন্ধ্যামণি ( কবিতার বই), ৫৫০” 
লা নজ্জলকাব্যের , কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় | 

| ইতিহাস ই দর্শনের ভূমি কা' | pe RE 
বাংলা নাট্যসাহিত্যের . (পাশ্চাত্য দর্শন ), :.. ॥ 
6 তিতা 
E C সাধারণের ধারণা দর্শন. জিনিষটাই 
| ভয়ঙ্কর, জটিল ও নীরস। কিন্ত. 
| দর্শনে ও সাহিত্যে ৭১ | লিখতে জানলে সেই দর্শনও যে 
। ভঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কেমন সুন্দর সরল ও সরস হতে 





সমকালীন সাহিত্য ৩২ পারে তার পরিচয় এই গ্রে পাবেন। 

















৮ | মধুরে মধুর . ৫৫০ 
রি ৪১ | (নবতম রসমধুর উপস্তাস ) 
প্রগতিশীল শিক্ষা AN কূপম্‌ ? ৩৫০ 
। ডঃ কার্সটটন ওয়াশবার্ণ কতৃক {সম্পূৰ্ণ নূতন ধরণের উপল্তাস ) 

{ লিখিত Wh a t is Progressive মধুরাংশ্চ রি 

Education .গ্রস্তের অনুবাদ ৃ 
 শ্ীঅনাথনাথ বন্থু কর্তৃক গ্রন্থপরিচয় ভ্রমপরসসিক্ত উপস্তাস 
হি যার ভিত রম্যাণি বীক্ষ্য রাজস্থান পর্ব ৭ 

| ক্ষণিক! বস্তু | প্ৰীষ্থবোধকুমাঁর চক্রবর্তী 

আমাদের শিক্ষা! &'০০ বান্দীকি ল্ামায়ণ ১২.৪০ 

ডঃ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ , ( গন্তে সারামুবাদ £ পৃষ্ঠা ১০০০) 











এ. মুখার্জী আযাণ্ড কোৎ প্রাইভেট লিমিটেড 
২, বন্ষিম চা্যটার্জী গ্রাট, কজিকাতা--১২ 
ফোন--৩৪-১৬০৬ গ্রাম প্রকাশিকা 





সহিংস অহিংস হুটা ধারাই দেখি, 






লৌহ ও ইস্পাত .. ২, 


৬শিশিরকুমার নিয়োগী, এম,এ, বি, এল 







নষ্ট করার জন্তেই। গান্ধী বিদেশী 


সরকারের চর--এই মত আলোচনারও 
যোগ্য বর্ল “মনে করিনা |, কিন্ত 


গান্ধী এই বিশাল ' দেশের অগণিত ' 


জনসাধারণের মনের উপর . স্থায়ী 


' আমন বিছিয়ে একট! বিরাট আন্দো- 
লনের নেতা হয়ে বসলেন কি করে; 
তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও . 


লেখক দেননি । জওহরলাল সমন্ধেও 
লেখকের মনোভাব একই। কিন্ত 
এখানেও জওহরলালের জনপ্রিয়তার 
কোন ব্যখ্যা নেই! নেতার 
নেতৃত্ব শুধু ঠার উপর নির্ভর করেনা, 
নেতা হিসাবে তার সাফল্য বা 


দোষগুণের উপর যতটা, তার চেয়ে 
' অনেক বেশী তিনি কতটা জনগণের 


মূঢ় ম্লান মুক মুখে ভাষা দিয়ে তাদের 


| নাঁবলা বাণীকে রূপ দিতে পারেন 


নিজের কথায়, তার- উপর । তা’ না 
হলে, এই. বাংলা দেশেই গান্ধী 


আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন স্বয়ং - 


রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু,কেন সেদিন প্রায় 
আসমুদ্র হিমাচল, শুধু বাংলা নয়, 
ব্বীন্দ্রনাথের কথায় কান "না দিয়ে 


কান দিল সেই সরকারী চর গান্ধীর 


কথায়? 
লেখকের মতে গান্ধী, জওহরলাল 
দেশের স্বাধীনতা চাননি, যা চেয়ে- 
ছিলেন তা পেয়েছেন, সেটা হল 
নিজেদের হাতে ক্ষমতা। অতএব 
জনগণের ছুঃখর্দশা তাদের হাতে দূর 
হবার .কোন আশা .নেই। কিন্ত 


‘কোন ব্যক্তির কোন কাজের উদ্গে্ত 
কি তা বলা আর একজনের পক্ষে ' 


অসস্ভব। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 
জীবনে যদি নিজেদের ভাড়া আর 
সকলেরই উদ্েন্তের .সততায় অবিশ্বাস 
করি, তার অর্থ দাড়ায়, আমরাই 
একমাত্র দেশপ্রেমিক, আর সবাই 
দেশদ্রোহী । আর তখন কোন বুদ্ধি” 


. সম্মত আলোচনা চলে না, তখন যা 


থাকে তা ব্যক্তিবিদ্বেষ ও গালাগালি। 

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা। 
দেশবিভাগের ফল ভাল হয়নি, আজ 
একথা বালকেও ' বোঝে। কিন্ত 
কথা হল এই দ্রেশবিভাগের জন্তে 
দায়ী কে ?-সমষ্টির জীবনে যখন কোন 
বিষয় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন 
হয়, তখন দশের প্রতিনিধি হিসাবে 
নেতাদেরই সে দায়িত্ব নিতে হয়। 
অনেক সময়ই নেতার সিদ্ধান্ত তুল 
প্রমাণিত হতে পারে? কিন্ত যে 
সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে ভূল প্রমাণিত হুল, 
সেই সিদ্ধান্ত অতীতে নেওয়ার জন্য 
যদ্গি নেতার চরিত্র ধরে টান দিই, 


তাহলে ব্যাপারটা ক্রিকম হয়? | 


আর তাছাড়া, ভারতবিভাগ বা বাংলা 
বিভাগের সময় ইংরাজ সরকারের 
গুপ্তচর গান্ধী ছাড়া আর . কোন 


' নেতাকে ব্যক্তিগত ভাবে বা কোন 
দলকে বিরোধিত করতে দেখেছি: 
বলেত মনে পড়ে না। 


লেখক, বলছেন. কতকগুলো 
জিনিষ তিনি বুঝতে পারেন না, যেমন 
কম্যুনিজম, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, 
হিন্দুকোড বিল, ইত্যাদি। তার 
লেখার মধ্যে যদি খুব একটা 
পাঙিত্যের ছাপ পেতাম, তাহলে 
নাহয় বলা যেত যে যেহেতু “তিনি 
সুপণ্ডিত, সুতরাং না বুঝিবার অধিকার 
আছে।" কিন্তু তা যখন বলতে 
পারছিনা, তখন সবিনয় নিবেদন, 
তিনি যদি মেনে নেন ষে তার বুদ্ধির 
বাইরেও কিছু জিনিষ ছিল, আছে, 
থাকবে, সব তার না বুঝলেও চলবে, 


আমাদের জীবনের কতকগুলো. 


সমন্তার দিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে ৷ 
কেন আজ আমাদের মনে হচ্ছে 
আমরা শিব গড়তে বার গড়েছি, 
কোথায় আসল গ্লদ, সেটা যে 
লেখরের অদ্দানা তানয়। তার 
প্রমাণও এই বইতে আছে। কিন্ত 


তার বিশেষ মতবাদের .জন্তই" তিনি ' 
- সেদিকে যথেষ্ট নজর দিতে পারেননি | * 
' দিলে তিনি দেখতেন গান্ধী আন্দো- 


লনের দোষ এ. নয় য়ে তা নির্বার্ঘ, 
তার দোষ অন্ত জায়গায়, আর আমরা 
যদি সত্যিকারে স্বাধীনতা চাই তাহলে 
খুঁজে আমাদের দেখতে..হবে সেটা 
কোথায়। 

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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স্থায়ী সমাধান হয়না - 









শক্ৰ বার, '১০ই অক্টোবর, ১৯৫ 


ক্যানিং-এর বাঁধ 
| পি পৃষ্ঠার পর) 


কিন্তু সত্যই সুন্দরবনের বাধ সু 
কিছু খেলিবার সামগ্রী নয়। এক 
একটী নোনা জলের প্লাবনে কী 
অপরিমিত ক্ষতি হইয়া যায় অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি মাত্রই তাহা জানেন এবং 
এইরূপ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েকজন 


, বিচক্ষণ লোকও আমাদের সরকারে 


নাই ইহা অবিশ্বান্ত। তবু যে এরূপ ূ 
অব্যবস্থা তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। 
কেন এরূপ হয়, ইহার প্রতিকারের 


জন্ত কোন উপায় কি নাই? | 


জনসাধারণকে ধন্তবাদ। তাহারা 


: যথার্থই নাগরিকের কাজ করিয়াছেন। 
আমাদের প্রথম কর্তব্য হইবে ভেড়ি 


রক্ষা করা। তাহা আমরা করিয়াছি । 
এখন দ্বিতীয় কর্তব্য এই অব্যবস্থা 
দূর করা। এই দ্বিতীয় কাজটিই 
অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। উরে 
তালি দিয়া কোনদিন কোন কিছুর * 
সুম্রবনের 
১২০০ শত মাইল দীর্ঘ নদীর বাধ 
সম্পর্কে সরকারকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিতে হুইবে। ধু প্রাবন- | 
রোধ নয়, লোনা জল-নিকাশের ূ 
| 
। 
| 





ব্যবস্থাও করিয়া দিতে.হইবে। হয়তো 
এতোবড় পরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন * 
সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্ত তাই 


বলিয়া বাধ রক্ষপা-বেক্ষণ ও সংস্কারের 
কাজটিও কি খুব কঠিন? . ূ 

যদি একান্তই কঠিন না হয়, ; 
আমরা সরকারকে এ বিষয়ে অধিকতর 
মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ 
করিব! (ক্যানিং টাউন হইতে সন্ধি £ 
সংবাদ-সাণ্তীহিক -পচেতনা* ১৭ই ূ 
সেপ্টেমরের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত) - 
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শক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৮ . ১. দশ | ১৫ 
| ২ ৃ চালিত। ব্যক্তি এখানে সর্বশক্তিমান. মানুষ চেষ্টা ও উদ্ভোপের দ্বার! 

ন্বিশ্বভ্ভান্রতীল্প ভূপাচাশ্ৰ সম্পাদকীয় বিধাতার হাতের ক্রীড়নক ৷ নিজের LB 

বার দ্বার! 

(২য় পৃষ্ঠার পর ) প্রচেষ্টার অর্থ ভাল করিয়াই উপলন্ধি (১ম পৃষ্ঠার পর ) ভাগ্য নিজের তাতে গড়ার স্পর্ধা কারও সর্বনাশও ডেকে আনতে পারে। এই 


' করিতে পারেন উ 
টক্রান্তকারী ব্যক্তির প্রভাবে আসিয়া iy | ছে CA বৃটিশ শাসকরা যে শাসনযন্ত্রটি নেই। কাজেই যিনি নিয়ন্তা তার সত্য সম্পর্কে ষদি ভারতীয় জন 


পদত্যাগ করিতে দ্বিধা করার যে সভ্যদের ও অংশই তপনমোহনকে র্‌ 
" তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার কথা স্মরণ উপাচার্যযারূপে বরণ করিয়া তীহার | রেখে গেলেন, ক্ষমতা হস্তাত্তরের হাতেই নিজের ভাগ্যকে সপে দিতেই সাধারণকে সচেতন করা পথায়, গণ- 


করিয়াই একমাত্র নির্ভরশীল ও সততা প্রতি তাহারা পূর্ণ আস্থার পরিচয় | পর কংগ্রেদী শাসক গোষ্ঠী সেই ভারতীয় মানস অধিকতর অভ্যন্ত। তান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ সম্পর্কে 


সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তপনমোহনকেই দিয়াছেন বাহিরের কোন অপপ্রয়্াস + মতন" এই অথরিটেরিয়ান মনোবৃত্তি যেখানে তাকে যদি সক্রিয় করে তোলা! যার 
j নিন BA SR is তবে হর্ত গণতন্ত্র ফোল আনা সফল 


তাহারা অগ্রবন্তিতা দিয়াছেন। সে সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে | 

ভাবে রঙ করে তার উপর দশটি বহুলাংশে বিপ্তমান সেখানে ব্যক্তি 
তীহার কর্মক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, সততা নাই। ৃ রি ন SL বা রি নিন 
রা ভি কাজেই স্বাধীনতা এখানে ফাঁকা গড়ে তোলার আর কোন পথও নেই। 
সভাগণ অত্যন্ত আস্থাবান বলিয়াই আচার্ধের একখানা ইংরাজীতে লিখিত | বিপুল সংখ্যা গরিষ্টতার জোরে। আওয়াজ মাত্র। কারণ বাক্তিসন্তাই জানিনা জজাজেদায আযানের 





বছর চেপে বসে থাকতে পেরেছেন 


তপনমোহনের প্রভাব স্বাভাবিক- পুরাতন পত্রের উল্লেখ করিয়াও একটি | এরই নাম পা্পামেন্টারী গণতন্ত্রের তো স্বাধীনতার ফল ভোগ করে। 

ভাবেই তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু | এঁতিহা সাটি করা । রি সঙ্গে একমত হবেন কি না। তা তিনি : 

লাভ করিয়াছে কোন চক্রান্ত করিয়া অপর পক্ষে তপনমোঁহন কী ভাবে সুতরাং দেখা বাচে, যে বুনিয়া হোন বা না হোন, গণতন্ত্র যদি 
রর কংগ্রেস যদি পর পর ছুটি নির্বাচনে দের ও পর পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের গোড়ার থেকে গডে তোলা! না যায়, ( 


মত আদায় করিবার চেষ্টা তিনি একখানা মেমোরেণ্ডামে সত্য সংবাদ 
তাহা দশ-বছরি -ইমারত গড়া হয়েছে সেই যদি মাত্র আনুষ্ঠানিক কাঠামো 
কেশ ন ং মত পাঠা ব্যক্তির | বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেত তাহলে যদি মাত্র ক র মধ্যে. 
রন নাই এব করিবার ইয়া জন কয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির | বিপু ত UR EE 


স্ৃহাও তাঁহার নাই বরং হীনবুদ্ধিসম্পন চক্রান্ত ও পণ্ডিত নেহরুব “ইচ্ছা” | ভারতে কি ধরণের শাসন প্রতিষ্ঠিত তার উপর “ষোল আনা” ভরসা রাখা আলি কি AN a 





+ চক্রাস্তকারীরা শত চেষ্টা সত্বেও জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপাচার্য্যরূপে 5 
রি হত, সে প্রশ্ন অবাস্তর। পার্লামেপ্টারী রাপদ নয়। ৬ 
কর্ম্মসমিতির সভ্যদের সুচিন্তিত নিয়োগ কবা হউক্‌ বলিয়া ভ্রান্ত ৬ খুব নি আনা” সফল গণতন্ত্রের মূল্য একদিন 
অভিমত পরিবর্তন করিতে সমর্থ হন ধাবণার সৃষ্টি করা সম্বন্ধে জানাইলে | শাসনের আওতাতেও ষেটুকু গণ- ভারতের গণতন্ত্রকে যদি শক্ত কানাকড়িতে নেমে আসবে। | 
নাই এরূপ সংবাদও আমরা রাখি। পণ্ডিত নেহেরু তাহা সর্বব মিথ্যা | তান্ত্রিক আশ্বাদ আমরা পেয়েছি বহু বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যা 
1মেণ্টারী গণতন্ত্েৰ খো LL 
তপনমোহনের কর্মদক্ষতা ও সততার বলিয়া প্রকাশ করেন ও সংসদের | দেশে সেটুকু দুর্পভ ৷ পাল [মেণ্টারা গণতগ্নেৰ খেলিম ছেড়ে এবং তার প্রাতকারের উপায় কি 
প্রতি প্রধান বিচারপতি দাশ সিদ্ধান্ত সানন্দে গ্রহণ করেন সেই সব' 4 পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে স্ব থেকে গড়ে তুলতে এই সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনোতিক 
মানে lb গণতান্ত্রিক চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত 
মহাশয়েরও যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে কাজেই বৃত্তান্ত আপনাদের পত্রিকায় ছাপাইলে EE ys হয়ে গণতা ক i ত দলকে তাঁদের অভিমত জানাবার 
গণতন্ত্র জনসাধারণের স্বাধীনতার যং করতে হবে প্রতি ব্যক্তির মানস- জন্যে আমরা অনুরোধ করোছিলাম। 


কর্খ্সমিতির এই সব্‌ ভদ্র, সংযত জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দুর করার 
১ ও স্ু্ু অভিমতের (আপনাদের জন্ত উপস্থিত করিতে পারি। বাহুল্য গ্যারার্টি নব, বিশেষ করে ভারতের লোকে । অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, তাঁদের ! 


+ প্রতিনিধির মন্তব্য কেলেক্কারীব 1) মনে করিয়া আপাততঃ তাহা করিতে | মত অনুন্নত দেশে । স্বাধীনতা এবং তার আগে চাই জীবন সম্পর্কে কাছ থেকে আমরা মথোপৰন্ত 
কথা দাশ মহাশয়ও জানিয়া সুখী বিরত রহিলাম। তপনমোহন বিশ্ব- ব্যক্তি সত্তার মূল্য সম্পর্কে কোন ভারতীয় দৃষ্টিতদ্পীর আমূল পরিবর্তন । ডা বিলম্বে 84 ফলে 
হইয়াছেন এবং তিনি উপাচার্্যারপে ভারতীর এঁতিহ্ রক্ষার জন্ত অত্যন্ত দরজা রাত মানুষ কর্মফলের দাস নয়, মান্থুষ 

| | | | এখানে এ-সংখ্যায় সেগ্ীল দেওয়া গেল 
যথাসময়ে আসিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ দৃঢ়তার সহিত সকল: চক্রাস্তকারীর ৃ কর্মের প্রভু। আপন ভাগ্যকে জয় লা। দর্পণের পরব সংখ্যায় 

, গড়ে ওঠেনি | ভারতীয হিন্দু ভাবাদর্শে by Rl 
না করিয়া সানন্দে কর্ম্মভার গ্রহণ হীন প্রচেষ্টা সংযত করিতে চেষ্টা ; করবার অধিকার ব্যক্তি মানুষের এগুলি প্রকাশ করব। 
করিবেন এইজন্ত আপনাদের প্রতি- করিয়াছেন এবং সেই জন্ত গাত্রদাহ ব্যক্তি নিয়তিকৃত নিষম দ্বারা পরি- আছে এবং একমাত্র তারই আছে। সম্পাদক, দর্পন | 


নিধির বিশ্বভারতীর মর্গলাকাজ্ষীরূপে তাহাদের থাকা স্বাভাবিক ।' ইতি-- ee 
আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই? ) ্ররোজরধন চৌধুরী আশা ও নবীন জীবনধারার তীক 
এশিয়ার বৃহত্তম উচ্চ চাপ বাষ্পচালিত 


বারা বীর ও বিচক্ষপব্যক্তি তারা 
চক্রান্তকারীদের কুৎসা রটাইয়া কাগজে ১০ই, গরচা সেকেওঁ লেন, 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অন্যতম 
বোকারো বিণ্যুৎ কেন্দ্রটির নি 


কাগজে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করার কলিকাতা-১৯ 
কুলজিয়ান কর্পোরেশন | ডি-ভি-সি-ক্ক 


ইঞ্জীনিয়ারিং পরামর্শকরূপে এই 
কোম্পানী দূর্গাপুরেও একটি বিরাট 

' বিছ্যৎকেন্ত্র প্রস্ততকরণের যাবতীয় ৰ 
ইঞ্রিনীয়ারিং ও  নির্মাণবিষয়ক | 
তদারকীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভাবত মার্কিন কারিগরী সহযোগিতার 
ইহা আরও একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
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লি লুইভলভিজিল্পলান্ন' ুশ্োন্বেশনন 
৯২০০ ন্বর্্ব ল্রভ স্্রীউ» ক্রিলাতডেলক্ষিস্সা, সুক্তল্াষ্ট 
কলিকাতা শাখা! £ ৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
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আবেগ সমুদ্র মন্থন ক'রে উঠেছে 

এই চিত্র-নিধি_-ছুটি অন্ধ পঙ্গু 

কিশোরের দিশ্বিজয়ের 

এক নব মহাভারত -. | 











| মেই গহিণীকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে 
| গে অ্তান্তরীণ নানা ম়ন্যাযুলক 
কাজ দু্ঠভাবে মগ করছে হলে 
চাই বাঁথগেটের ক্যাট্টর অয়েল! 
ইহা ধু মাথাই ঠাঙা রাখে না 
চুলের স্বাস্থ্য ও মৌনর্য্য বর্মন করে। 


অগ্রচ্চতা গনিত” 
অগ্রচ্চত' টি 





কাহিনী: চিত্রনাট্য ও গীতবচনা £ সুবারোপ £ 


বানভট্ট শৈলেন রায় রবীন চ্যাটার্জী 


শুত্তুল্তা 3 পল্লবী 3 সভভজ্ঞললাল্ম ৪ অন্যত্র ঈমাম! 
|. লীব্লশ সহন চ্লীস্প্ভাদ্ লিল্নিজত ॥ 
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" যুগের চেহারাটাই চিন্তার 
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শরক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৮ 


'জলসাঘর বূপময় শিল্পক্ষ্টির এক অনন্যসাধারণ নিদর্শন 


“অত্তীন্দিৎ রায় আবার তীর 
কৃতিত্বের এক অনিন্দ্য মহিমার প্রকাশ 
নিয়ে এলেন। তার চতুর্থ কীতি 
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নিবেদন 


তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের কাহিনী । 


অবলম্বনে গঠিত “জলসাঘর” প্রতীকি 


ভাষায় রূপময় শিল্পস্থষ্টির এক অনন্ত- 
সাধারণ 


নিদর্শনদ্ূপে উপস্থিত 
হয়েছে। যন্ত্রুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে 
দিত বনেদীয়ানার বিলোপের এই 
কাহিনীটি দেখা শেষ হবার পর 
দর্শন মনে প্রথম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
একটু যেন স্ডিমিতভাব দেখা যাবে, 
কারণ ;বহু যুগের প্রচণ্ড সমৃদ্ধির একটা 
ধারার অতি অসহায়ভাবে কালের 
প্রবাহে মিলিয়ে যাওয়াটা মনে হবে 
যেন আরো করুণ, আরো মর্মান্তিক 
রেখায় মূর্ত হওয়া উচিত ছিল। 
কিন্ত মনকে একটু থিততে দিলে, 
প্রতিপান্ের  ইঙ্গিতটা স্পষ্টভাবে 
ধরা যায়--বোঝা ধায় কাহিনীর 
বক্তব্যের সঙ্গে ঠিক ভাল ফেলেই 
চলা হয়েছে আগাগোড়াই_-বোঝা 
যায় ধনদর্প যার বিরুদ্ধে মানুষ আজ 
সংগ্রাম করে চলেছে তার বিলুপ্তির 
কাহিনীটি দেখবার, কিন্ত তার জন্য 
কোন মমতা পুষে রাখার নয়। 
শিল্পী সত্যজিৎ রায় অপস্থয়মাশ 
পর্দায় 
মেলে ধরেছেন এমনভাবে ষে যুগের 
উপর একটা মানবিক অনুভূতি 
জাগলেও তার গৌরবের ওপর দরদ 
জাগবে না। 


চর ন 


বহুতর ঘটনার বহু দৃশ্ঠের কাহিনী 
নয়। বিলুপ্তির শেষ ধাপে এসে 
পড়া জমিদার বিশ্বস্তর রায় আর তার 
দত্তের সমৃদ্ধি, তার জলসাঘর | 
বৃদ্ধ হয়েছেন বিশ্বস্তর। জমিদারীর 
সবকিছুই প্রায় গেছে। পুরনো 
প্রাসাদের ছাদে ভোরের হাওয়ায় 
সানাইয়ের সুর শোনেন বিশ্বস্তর | 
নায়েব বলে গাঙ্গুলী বাড়ীর ছেলের 
উপনয়ন। বিশ্বস্তরের মনে পড়ে তার 
একমাত্র ছেলের উপনয়নের কথা। 
বিরাট উৎসব করেছিলেন) বাজি 
পুড়েছিল প্রচুর; ভালো বাঈজী 
আনিয়েছিলেন। স্ত্রী তাতে রাগ 
করেছিল, ছেলে বড় হচ্ছে আর ঠিক 
বাপের ধারায় চলেছে বলে। 
থোকা তার বাবার তেজী বাহন 
তুফানের পিঠে চড়ে ছোটে, প্রিয় 
হাতি মতির পিঠে চড়ে সফর করে, 
গান গায় | বিশ্বস্তর নিজে তাকে 
গান শেখান | স্ত্রী একদিন থোকাকে 
নিযে নারায়ণপুরে গেলেন বাপের 
বাড়ী। বিশ্বস্তর একাই রইলেন । 


সব কিছু নিলাম হতে 

ক, বাকি থাকে কেবল আভি- 
জাত্যের বিরাট দণ্তটা। পয়লা 
বৈশাখ আসে, গাঙ্ুলীরা 
পিটিয়ে গ্রাম শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করে যায়। 
বিশ্বস্তর, থাকতে পারেন না। 
নায়েবকে ডেকে হুকুম দেন উৎসব 
করার । নারায়ণপুরে খবর পাঠান 
সতী আর ছেলেকে চলে আসার জন্যে | 
দুর্যোগের রাত। জলসাঘরে 
ওস্তাদের গান চলেছে ; অতিথিরা 
এসেছে, পান করছে। এ বাডীর সব 
রগতিই পালিত হয়ে চলেছে। মাঝে 
মাঝে ঘনকাঁলো আকাশে বিদ্যুৎ চমক 
দেখে বিশ্বস্তর যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন £ 
অস্থিরভাবে দুরে নদীর দিকে চেয়ে 
দেখেন। আবার ফিরে এসে 
আসরে বসেন, মদের গ্লাসের মধ্যে 
একটা' ঘূর্ণি দেখে কেমন যেন বিচলিত 
হয়ে পড়েন! বার বার স্ত্রী আর 
ছেলের পৌঁছানোর খবর নেন । 
খবর শেষে এলো--বজরা-ভুবি 
হয়েছে, স্ত্রীর দেহ উদ্ধার করা 
যায়নি, খোকাকে আনা হয়েছে, কিন্ত 
নিশ্রাণ। ূ 

ক * * 

খোলা ছাদের আলসের ধারে 
ইজিচের়ারে বসে পুরানো দিনের কথা 
ভাবতে থাকেন বিশ্বস্তর। তার পরে 
আবো তার অবস্থা পড়ে গিয়েছে। 
বাড়ীটা এখনো আছে, কিন্ত দালানে 
রাস্তার কুকুর ঘুরে বেড়ায়, থামের 
খিলানে পায়রার বাসা, মতি আর 
তুফান আছে, কিন্ত ঠিকমতো রসদ 
জ্োঁটেনা ওদের। সবাই ছেড়ে 
গিষেছে, আঁছে শুধু বৃদ্ধ নায়েব আর 
খাস ভৃত্য অনন্ত । আঁবার একদিন 


সানায়ের শব্দ ভেসে আসে গাঙ্গুলী, 


বাড়ী থেকে । মহিম গান্দুলী তার 
নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ 
করে গেল। শুনিয়ে গেল বিখ্যাত 
কথক নাচিয়ে কৃষ্ণাবাউকে এনেছে 
নাচতে । বিশ্বস্তবের এখনো দর্প 
কমেনি। খুঁজে পেতে একটা মোহর 
দিলেন নায়েবের হাতে আগের দিনের 
মতো মতির পিঠে চড়ে গাঙ্গুলী বাড়িতে 
দিয়ে আসতে । রাতে গাঙ্ুলী বাড়ি 
থেকে জলসার শব্দ বিশ্বস্তরকে উতলা 
করে তুললে ৷ সকালে নায়েবকে ডেকে 
জানলেন কত টাকায় এনেছে কৃষ্ণা 


বাইকে । শুনলেন, তিনশ টাকা): 


খোঁজ নিয়ে জানলেন তারও সম্বল মাত্র 
চারশ টাকা। হুকুম দিলেন, কৃষ্ণা 
বাঈকে তিনশ টাকায় নিয়ে আসতে 
রায় বাড়ীর এঁতিহাকে টেক্কা দিয়ে 
যেতে দেবেন না কাউকে ৷ দীর্ঘ চার 
বছর পর জলসা ঘরের দরজা খুললো! । 
ঝাডবাতিগুলো আবার পরিষ্কার 
হলো । রাতে যথাসময়ে আমন্ত্রিতদের 





সমাগম হলো । কৃষ্ণাবাঈ নাচে মুগ্ধ 
করে তুললে । নাচ শেষে মহিম 
গাঙ্গুলী প্রথম ইনাম দিতে যেতে 
বিশ্বস্তর তার হাঁতটা রুখে দিলেন__ 
দত্তের সুরে মহিমকে স্বরণ করিতে 
দিলেন, প্রথম ইনাম দেবার অধিকার 
গৃহস্বামীর আর সেই সঙ্গে থলিতে 
তার শেষ সম্বল কটি কৃষ্ণাবাঈয়ের 
হাতে তুলে দ্িলেন। সকাল বেলা 
জলসাঘরের বিক্ষিপ্ত পরিবেশের 
মধ্যে বিশ্বস্তর মাতাল হয়ে উঠলেন, 
ডাক দিলেন অনস্তকে ; বোতলের 
অবশিষ্ট সবটা গ্লাসে ঢেলে দিলে 
অনস্ত। জলসাথরে একে একে তার 
পূর্বপুরুষের প্রতিক্ৃতিগুলোর দিকে 
চাইতে লাগলেন । অনস্তকে ডেকে 
বোঝালেন তার শিরায় শিরায় যে 
আভিজাত্যের রক্তের ধারা বয়ে 
চলেছে । তাকে পরাভূত হতে দেননি 
তিনি। কানে এল তুকানের ডাক। 
নিষেধ না শুনে চভলেন ) তুফান-বেগে 
ছুটে চললো তুফান! তুফান হঠাৎ 
ক্ষেপে পা তুলে দাড়িয়ে উঠলো। 
বিশ্বস্তর মাটিতে পড়ে গেলেন । যে 


দাঁজপলং 





অম্পাদক- শ্রীন্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়োলংটন স্কোয়ার, কাঁজকাতা-_-১৩ হুইতে ম্দাদুত এবং এনং চিন্তরজজন এভিনিউ, কলিকাতা-_-১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশত4 


রক্তের তেজ নিয়ে এতো বড়াই ছিল 
তার, আজ তা মাটিতে ধুলোয় গড়িয়ে 
পড়তে লাগলো । 

* * গে 

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে 
সত্যজিৎ রায়ের আর তিনটি ছবির 
ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও কৃতিত্বের 
অনন্যতা বিচারে সাধারণ পাঁচটা ছবির 
চেয়ে পৃথক দৃষ্টির প্রয়োগ দরকার । 
কারণ, ক্র্যাসেব ধারাটাই চলতি ধার! 
থেকে এমন একেবারে ভিন্ন ! ‘জলসা- 
ঘর'এ একটা যুগের পরিবেশ তুলে 
ধরার চেষ্টা করা হয়েছে__ষে পরিবেশে 
ধনদর্প আভিঙ্ঞাত্যের দন্ত কি ভাবে 
নতুন যুগের সামনে আস্তে আস্তে 
নির্বাপিত । হয়ে গিয়েছে তারই 
একটা পরিপূর্ণ চেহারার সন্ধান 
পাওয়া যায় । 
পুরনো বনেদীয়ানার প্রতীক--আভি- 
জাত্যের বড়াই দেখিন্ধে যে বনেদীয়ান! 
বিলাসের চুড়ান্ত করে জীবন অতি- 
বাহিত করে গিয়েছে। তারই শেষ 


ধাপ হচ্ছে “জলসাঘরশ | ছবির 
আরস্তেই বিশ্বন্তরের মুখের স্থির ও 


শৈলাবাসে ছুটি উপভোগ করুন 


দাঁজশীলংএর আকর্ষণ তার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, মনোহর 
দৃশ্য, গল্‌ফ্‌ খেলা, ঘোড়দৌড়, ঘোড়ায় চড়া এবং ক্লাব। 
আই এ সি আপনাকে দু ঘণ্টারও কম সময়ে কলকাতা থেকে 
বাগভোগরা পেশছে দেবে, আর সেখান থেকে তখনই 


দার্জীলং যাবার মোটর আপাঁন পেয়ে যাবেন। 


একটি বর্ণেষ্জবল শৈল-ীনবাস হচ্ছে শিলং-এখানে আছে 
গাঁড় চালাবার চমৎকার রাস্তা, নৌকা চালানো, মাছ ধরা, 
গল্‌ফ্‌ খেলা এবং আরো নানারকমের আকর্ষণ। 

আই এ স ১২৫ মিনিটে আপনাকে কলকাতা থেকে গৌহাট 
পৌছে দেবে। গৌহাট থেকে মোটরে গশলং যাবার 
অনাতদপর্ঘ পর্থটি অত্যন্ত চমৎকার। 


বিশ্স্তর রায়, 


আই এ সি-র আরামপ্রদ ব্যবস্থার ফলে সারা পথ জুড়েই সুষ্ঠু 
স্মজাজ তৈরশ হয়ে থাকবে। "দিল্লী থেকে যাঁরা যাবেন তাঁরা 
দমদমে বাগডোগরা এবং গৌহাঁটি যাবার দ্রুত এবং সুবিধা- ' 


অপলক চেহারাটাই বুঝিয়ে দে 
ফ্যাকাশে হয়ে আসা ওদের দিনগুলির 
কথা! বিশ্বস্তর শেষে একেবারে 
ভেঙে গিষেছেন কিন্তু আভিজাতোব 
ঠাটটাকে মচকাতে দেননি একবারও 1 
একটা অত্যন্ত শিল্প সংঘমের পরিচয় 
পাওয়া যাষ পরিচালনার মধ্যে। 
বিশ্বস্তর রায়েব য। পরিণতি তাতে 
একটা সহজ মেলোডামা অনায়াসেই 
সম্ভব ছিল, কিন্তু পরিচালক অম্ু- 
ভূতিকে তার চেয়েও গভীরে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি 
একমাত্র সম্তানকে মৃত দেখানোর মতো 
পরিস্থিতিতেও সহজ আবেগের অসংযত 
উচ্ছাসকে জাগতে দেননি । কিন্ত 
দুঃখের উপলবিটাকে তিনি নিবিড 
করে তুলেছেন ফোযারার পাথরের 
ুন্তির অজত্র ধারার উৎসরণের দৃগ্ঠ 
সামনে এনে দিয়ে। কথার সাহায্য 
নেওয়ার চেয়ে ভাবকে মূর্ত করে 
তোলায় নানা দৃশ্য প্রতীকের সহারতাই 
বেশী গ্রহণ করা হয়েছে। নদীর 
তীরে একটা ভাঙা নোৌকাব শুকণে। 
( শেষাংশ ২র পৃষ্ঠায় ) 
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নতি 


0 ১ম বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা 
রেসি 


| পৰগষ্য ঘোষের বিদায় গ্রহ 


 দের্পণের প্রতিনিধি ) 


বহু হৈ-চৈ ও অনেক জল ঘোলা করবার পর শেষ পর্যন্ত শ্রীঅতুলঃ 
ঘোষ কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হল 
প্রফলপ-অতৃল্য-নাহার গোষ্ঠির -পতন। নতুন যিনি সভাপতি নির্বাচিত 
হবেন তাঁর আস্থাভাজন কর্ম'কর্ত মণ্ডল ও কার্যকর সাঁমাত নির্বাচনের 
সুযোগ করে দেওয়ার জন্যেই নাকি ঘটা করে সবসমম্ঘ এই পদত্যাগের বহর। 








''_. জনকল্যাণের বিরোধী 


ৃ ( দর্পণের সংবাদদাতা! ) 


জুলাই মাসের মাঝামাকি। জিনিসপন্রের দর হুহ? করে বাড়ছে, সঙ্গে, 
শঙ্গে মনাফাশিকারশদের লাভের অঙ্ক ফেপে উঠছে। কল্যাণমূলক 
ব্াক্টের 'মাহ-ধন্দর পারাহত কর্ণধাররা এয়ার-কাণ্ডশনৃভ্‌. কামরায় বসে 
ঈ+নর্বিকার চিত্তে ফাইল নাড়ছেন আর মৃদ; মদ; হাসছেন তাঁদের রাজত্বে 
পশ্চিমবঙ্গের কত দত উন্নাত হচ্ছে দেখে। 

> ফিম্ডু মাক করেছেন শ্রীসিদ্ধার্থ: রায়। মন্ত্রীসভা থেকে। তিনি 
পদত্যাগ করায় ভবানীপদরে উপ-নিবসাচন আসন্ন । ছুব্যাদর মূল্য অসম্ভব 
বকম বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর্দিকে তসল্তোষের আগমনে জল ছিটাতে না 
পারলে ভবানীপংে কংগ্রেস পড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে! কিন্তু কংগ্রেস 
'এবং কংগ্রেস-পারিচালিভ সরকার ক্রবেনই বা কি? 


রাইটাস“বিন্ডিং ও কংগ্রেস ভবনে নোটটি অর্থহীন, ভবালীপুরের উপ- 
বন ঘন বৈঠক বসে, দীর্ঘ শলাপরামর্শ নির্বাচন ভিত্বার চেষ্টায় একটি কৌশল 


নোটটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জন- 


' সাধারণকে ধোকা দের়া। তা. বার্থ 


হয়েছিল, কিন্তু তারই পরিণতি 
হিসেবে, ধাপে ধাপে, আরেকটি 
আরও বড়.ধাপ্সা তৈরী হয়েছে 
অতিরিক্ত - মুনাফাখোরী-বিরোধী 
অগিষ্টান্প। এর মুখ্য উদ্দেশ শুধু 
জনসাধারণকেই : নয়, কংগ্রেসের 


একাংশকেও. ধোৌকার ফেলা, কারণ - 


এই অংশটি গত আড়াই মাস থেকে 
দাবী কার আসছে দূর কমাবার 


চলে | খান্ত ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল 
চক্র সেনের এক কথা-_মূগ্য বৃদ্ধি 
প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সরকারের 


হাতে নেই, সুতরাং সরকারের পক্ষে 


বুদ্ধিমানের কাজ হলো চুপ করে 
শাকা। 

শহ্যান্তরা তাতে সস্তষ্ট নয়। 
নির্বাচনী প্রচার সুরু হবার পূর্বে প্রচার 
হওয়াচাই সরকার অতিরিক্ত মুনাফা 
খোরদের শায়েস্তা করতে দৃঢ় *প্রতিল্ঞ } 
আনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস 
সৃষ্টি করতে পারলে বামপন্থীরা একটি 
প্রধান নির্বাচনী অস্্ হারাবে। 

অতএব, ভবানীপুরের 'উপ 
নির্বাচনের প্রান্কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
শ্রক ঘোষণা প্রকাশ করলেন £ 
“হে, মুনাফা শিকারীগণ, সাবধান ! 
অতিরিক্ত মুনাফার লোভ ত্যাগ করে 
জিনিসপত্রের. দাম যদি তোমরা না 


হাস কর, তোমাদের বিরুদ্ধে কঠোর, 


( drastic steps) গ্রহণ 
হবে।” (১৭ই জুলাইয়ের 
গুনোট )1 
অর্থহীন হুঙ্কার 
মন্ত্রীরা জানতেন, কংগ্রেস ভবনের 
মুরবীরা জানতেন এবং জানতেন 
স্ুলাফা শিকারীরা-ধান্দর অনেকেই 
মোট! টাদা দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন--যে প্রেস” 


ব্যবস্থা 





মাত্র । কারও গায়ে আচড়টি লাগবে 
না; ব্যবসায়ীগণ কতৃক জনসাধারণকে 
মোহন সমান ভাবেই চলবে । 
হয়েছিলও তাই । দর আরও 
বাড়তে থাকে | আসল রুথা, প্রেস- 


ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য | 

জুলাই মাসে প্রেসনোট প্রকাশিত 
হবার পর এক' সপ্তাহ কেটে গেল, 
মুলাবৃদ্ধি সমানে চলছে কিন্তু কারও 
বিরুদ্ধে 


কোনো ক্যবস্তা অবলম্বনের , 


জ্বীঘোষের পদত্যাগের পেছমকার 
কিছুকালের ইতিহাসটা খুব একটা 
অনাবিল নয়! পদত্যাগের 
কারণস্থ রূপ তিনি কংগ্রেসের 
প্রতি 


পেড়েছেন ৷: সাধারণের প্রশ্ন এই যে 


অতিমূনাফ।নিরোধ আিৰানস নিয়ে গমন 


কল্যাণত্রতী রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কার্যাবলী 


সংবাদ পাওয়া গেল না। সরকার 
স্বীকার করলেন' তার হাতে - ক্ষমতা - 
নেই, কেন্দ্রের নিকট ক্ষমতা চাওয়া 
হুয়েছে। 


' পাকিস্তানের নুন গরু যুব খ| মাকিলী হাতের ঘুটি 
os বিরুদ্ধে খী সাহেবের রণহক্কার 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


রিবা বিরান রহ জেনারেল আযুব খা] সাহেব 
রণহুদ্ধার দিয়েছেন-খালের জ্বল আর কাশ্বীর-সমস্যার সমাধান, 
করতে. তিনি ভারতের জে লড়াই করনেন। নানান সমস্যায় 
জর্জরিত পাকিস্থানের অধিনায়কদের পক্ষে দেশের লোককে) 
দাবিয়ে রাখতে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ছাড়া আর 
পথ নেই-_পাকিচ্ছান হষ্টির পর থেকেই পাকিস্থানী এই 
নীতির কথ! দুনিয়াময় সকলেই এতোদিনে জেনে - ফেলেছে। 
অতীতে একাধিক পাকিস্থানী প্রধান মন্ত্রী এই হুঙ্কার দিয়ে- 
ছিলেন, কিন্ত খোলাখুলি ভাবে আমু সাহেবের মতো জড়ায়ে 
কেউ মাতেন নি। ও 

অনেক প্রধান মন্ত্রী পাকিস্থানে 
গদিচাত হয়েছে, স্থার্থসিদ্ধির জস্ত 
একাধিক জননেতাকে হত্যা করা 
হয়েছে সে দেশে, কিন্ত হাল আমলের 
যে নাটকীয় ঘটনা সেখানে ঘটে 
চলেছে, এর বোধ হয় তুলনা নেই। 
নেপথো থেকে বে বৈদেশিক রর 
পাকিস্থানকে নিয়ে পুতুল খেলা 


খেল্ছ্ছে--ভারতের বিরুদ্ধে উত্তেজনার 
খোরাক োঁগচ্ছে, সত্যিকারের দেশ- 
দরদী পাকিস্থানিরা তাদের চিনে 
ফেলেছে | কিন্ত পাঞ্জাবী আর 
পাঠান সৈষ্কদের ভয়ে তারা আজ 
মুখ খুলতে পারছে না। 

পাকিস্থানে যে রাত্রিতে সামরিক 


"নাটকীয় ঘটনা. ঘটেছে । 


শাসন প্রবর্তন করা হলো” তার পর - 


দিন সকালবেলা কোন রি 
রাষ্রত পূর্বপাকিস্থানস্থিত মাকিণ 
দূতাবাসে ফে আভাষ পেয়ে আসেন, 
তাতে" এটাই দৃঢ়ভাবে প্রমাণ হয় 
যে আমেরিকার পরামর্শ মতোই এই 
মাফিন 
দূতাবাসের পদস্থ কম্চারী ,সহাস্ত- 
বদনে এই পরিবর্তনকে স্যভিনম্দন 
জানান। কোন চতুব রাষ্ট্রদূতের 
পক্ষে এটা বুঝে নেওয়া মোটেই 
কষ্টকর হয়নি যে পেছন থেকে 
কলকাঠি কে নাভাচ্ছে। ব্রিটিশ মহলও 
পূর্বাহ্ন খানিকটা টের - পেয়েছিলো 
কিন্তু এই অভি-নাটকীয় ঘটদাবলীকে 
তারা সমর্থন করেনি! 

একথা বলা মোটেই ভুল হবেনা 
যে আমেরিকা ভারত-বিষ্বেষী। 
একদিকে ভাতের ভিক্ষার ঝুলিতে 


আম্থুগত্যের দোহাই' 





কংগ্রেসের নীতির প্রতি যখন .তিনি 
এতই অন্থগত তখন কংগ্রেস ওয়াকিং 
-কমিটির প্রস্তাব. ঘোষিত হওয়ার 
পরই কেন তিনি সভাপতি অথবা 
'এম-পির পদে ইস্তাফা দিলেন না? 
কেন. তিনি তীব্র সমালোচনা ও 
বিক্ষোভের মুখে দীর্ঘকাল .উভ্তর 
পদই এভাবে জধরদত্তি করে আক্তে 
থাকলেন? এর প্রেক্ষিতে (লোকে 
যদি বলে যে এর পেছনে" গোষ্ঠী . 
্ার্থতষ্ট রাজনীতির খেল! ছিল তাহলে 
কি-খুব একটা! অন্যায় হবে 

আসলে ছলে-বলে-কৌ শলে 
গোষ্ীস্বার্থ জীইয়ে রাখাই ছিল তাঁর 
আসল উদ্দেশ্; কংগ্রেসের প্রতি 
আন্গুগত্য গৌপ। 

বিভিন্ন সময়ের এবং বিশেষ করে 
তার সাম্প্রতিক বিরুতি থেকে এটাই 
পরিক্ষ;ট হয়ে ওঠে যে তিনি প্রথমতঃ 
দুটি পদই দখল করে থাকার চেষ্টা 
করেন। যখন বুঝলেন তা সম্ভব নর 


৷ তখন সংসদ সদস্তের পদ ছাড়ারই 


চেষ্টায় ব্রতী হলেন । কারণ গোষ্ঠী- 
স্বার্থ বাচিয়ে রাখতে হলে সভাপতিত্ব . 
বজায় রাখতে হবে। কিন্ত কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেস পার্লামেপ্টারী বোর্ড তাতে 
রাজী হবেন কেন? (এমন একটা 
সমন্তা-জটিল রাজ্যে আবার একট) 
উপনির্বাচনের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার 
সম্মুখীন হওয়া কোনমতেই সমীচীন 
হবে' বলে তারা মনে করেননি । 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


দু চারটা ডলার ছুঁড়ে ফেলে দিরে 
একশ্রেণীর ভারতীয়দের কাছে সন্তায় 
নাম কিন্তে চায় বটে, কিন্তু জন-, 
সাধারণ আজ রাজনৈতিক 'দাবা- 


খেলায় বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছে। 


অপরদিকে, পাকিস্থানকে কেন্দ্র করে 
এক বিরাট চেষ্টা চলছে, যাতে 
ভারতবর্ষ রসাতলে যায়, আর মার্কিন 
তাবেদার পাকিস্থান মাথা তুলে 
দীড়াতে পারে। মহম্মদ আলী 


“জিয়ার যে মুসলীম লীগ ভারত 


বিভাগের অন্ত্রশ্ব্ূপ ছিলো, ইস্কাদার 

মীর্জা সাহেবের আমলে যে লীগ 

দ্বিধাবিভক্ত হয়ে লুপ্তির পথে এগিয়ে 

আস্ছিলো, মাফিন প্রভুদের কল্যাণে 

নেপথ্যে আবার সেই লীগের গুঞ্রন 

শোনা যাচ্ছে। হিন্দু-বিদ্বেষী, তথা 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


| 


সম্পাদকীয় 








আহু ত 

" "ভারতের প্রধানমন্ত্রী গ্রীনেহর 
সান্প্রাতিক এক ভাষণে দেশবাসীকে 
আশ্বস্ত করেছেন: ভারতে সামরিক 
শাসনের কোন ' সম্ভাবনা নেই। 
জানিনা কোন ঘটন! প্রীনেহরুর মত 
দায়িত্বনীল ব্যক্তিকে এই 'ধরণের 
হেদো কথা বলতে প্ররোচিত করেছে। 
শ্রীনেহরুর এই উক্তির দ্বারা দেশের 
কোন উপকার সাধিত হবে, তাও 
" জানিনে। তবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের 
আশু প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে বিভিন্ন 

. মহলের আলোচনায় £ তবে কি 
- ভারতেও সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে? আমাদের দেশের এক 
শ্রেণীর লঘুচিত্ত লোকের মনের 

' গোপনে যে সব চিন্তা এলোমেলো! 
ভাষে লালিত হচ্ছিল নেহুরুজীর 
দায়িত্বহীন উক্তির, এবং এ উক্তির 


অন্তনিহিত ইন্দিতট (তবে কি এ. 


দেশেও সামরিফ শাসন প্রতিষ্ঠিত 

হতে পারে?) তাদের নেই প্রগলভ 

চিন্তাকে দানা বাধতে সাহায্য 
: করবে। ূ 


খারা গণতন্ত্রের সমর্থক ভার! 


বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর 
প্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের ক্রম অবলুপ্তির 
". নিশ্চিন্ত অস্তাবনায় রীতিমত শঙ্ক! 
যোধ করছেন। ফ্রান্সের মত শিক্ষিত 
.প্রাগ্রদর্র গণতাম্ত্রিক দেশও যেখানে 


শ্বেচ্ছার একনাম্বকত্বের পায়ে নিজেকে - বুঝতে পারেন। 


সমর্পণ করে, সেখানে ভারতের মত 
দেশ শুধুমাত্র “অ হিং সাই সম্বল» 
বুনি ঝেডে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে 
রাখবার বড়াই করলে চিন্তা্ীল 
লোকদের শঙ্কা দূর হয় না। 

ভারতের অগণিত জনসাধারণ না 
বোঝে গণতন্ত্র না সামরিকত্ I 
তারা ক্ষুধাকে চেনে, ব্যাধিকে চেনে, 
দারিড্যকে চেনে আর চেনে শাসকদের 
হয়রাণি। | 


যারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের 
দাম বাড়িয়ে 'সংসারযাত্রা নির্বাহ 
করবার যন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি করে দেয়, 
কোটা টারা মুনাফা লোটে, তাদের 
সম্পর্কে সাধারণ ভারতবার্সাঁ নিদারুণ 
ঘপ! পোষণ করে | মনে মনে প্রার্থনা 
করে ঃ এদের সাজা হোক, জিনিষ্‌- 
পত্রের দাম সস্তা ' হোক, খেয়ে পরে 
বাচি। ষে সপ্কার এই সব মুনাফা- 
বাঙ্গদের কঠিন সাজা. দিতে পারবে 
সেই সরকারকে জনসাধারণ 
ভুলে . আশীর্বাদ করবে। কংগ্রেসী 
গণতন্ত্রে তা কি সম্ভব হচ্ছে? 


গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ধারা, তারা চান 
প্রৃহত্তর জনসাধারণের জন্ত ব্যাপকতর 
কল্যাণ” কিন্তু -অপৃষ্টের এমনই 
পরিহান এই গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি 
ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই 
ধুলোয় লুটোচ্ছে। গণতন্ত্র রক্ষার 
দায়িত্ব ধার! গ্রহণ করেছেন তারাই 


. আজ গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের 


বিতৃষ্ণ। জাগিয়ে তুলতে সব চেয়ে বেশি 
সাহাধ্য করছেন । ভারতের গণতন্ত্র 
আজ কার্যক্ষেত্রে বৃহত্তর জনসাধারণের 
ব্যাপকতর কল্যাণ সাধনের সহায়ক 
না হয়ে জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী, 
সমাজবিরোধী, ছুনীতিপরায়ণ মুষ্টিমেয় 
প্রভাবশালী ব্যক্তির আত্মরক্ষার 
সহায়ক হয়ে দীড়িয়েছে। স্বাভাবিক 
নিয়মেই জনসাধারণ এই ব্যবস্থার 


০ প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। কোনো 
দেশের গণতন্ত্রই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 


গালভরা বুলির উপর ভিত্তি করে টিকে 
থাকতে পারে না। টিকতে পারে 
জনসাধারণের আস্থা যদি তার উপর 
অচলা থাকে। | 


আর এই-আস্থা জাগাবার দায়িত্ব 
নেহরুজীর মত ব্যক্তিদের কাছেই 
আমরা আশা করি।' তাদের কাছে 
আমাদের আবেদন £ 
চিড়ে ভেজাতে ব্যর্থ চেষ্টা না করে, 
কাজ দিয়ে এমন অবস্থার কৃষ্টি করুন 
যাতে গণতন্ত্রের মহিমা জনসাধারণ 
অতি-মুনাফাবাজ, 
চোরাকারবারী, ছর্নীতিপরার়ণ 
ব্যক্তিদের অবিলম্বে কঠোর - সাজ। 


দেওয়া হোক । গোপন গুদামের মাল - 


বাজেয়াপ্ত করে জনসাধারণের কাছে 
ভাষ্য দামে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা 
হোক, সংযারযাত্র। নির্বাহের বসা 
আসান করা হোক, তাহলেই দেখা 


যাবে কেউ আর সামরিক শাসনের 


কথা ভাববে না। 


সামরিক শাসনে দেশের উপকার 


ষে হম না, তখন এ কথ! জন" ' 


সাধারণকে বোঝান অনেক সহজসাধ্য 
হবে৷. গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা বলবৎ 
কর! যাবে! য্বত্যকারের কল্যাণ 
সরবরাহ করার দিকে পদক্ষেপ না 
করে যদি মাত্র উপদেশ-বাণী বিতরণ 
করাই এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গণতী শ্রীনেহক 
শ্রেয় মনে করে থাকেন, তবে সামরিক 
শাসন. প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে অসতর্ক 
উক্তি তিনি করে বেড়াচ্ছেন তা যে 


দুহাত শেষ পর্যন্ত এক অশুভ ইঙ্দিতে পরিণত 


হবে না, সে কণা কি কেউ জোর 
করে বলতে পারে ? 


সত 


 মদাফানিরোধ অনিন্যান্ের দন টি 


মুখের কথায়, 





দর্পশ - 


(৯ম পৃষ্ঠার পর) 

কিন্ত ক্ষমতা নেই বলে চীৎকার 
করলে জনতার ক্রোধ প্রশমিত হয় 
না। এই ক্রমবর্ধমান ক্রোধের কিছু 
পরিচয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পেয়েছিলেন 
ভবানীপুরের উপনিধাচনে। ২৪শে 
আগষ্ট এই উপনির্বাচন শেষ হয়। 
এই উপনির্বাচনে কিছু কিছু কংগ্রেস 
কর্মী হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন যে কথার 
প্রলেপে লোকের মন ভুলানো যায় না। 


ক্রমবর্ধমান .মুল্য সন্ধে সরকারকে 


ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে, যি 
ংগ্রেমকে লোকচক্ষে আরও হেয় 
করবার ইচ্ছা না থাকে। 


মন্ত্রীসভারও 
ব্যাপারে চাপ স্থা্ট করতে *থাকেন। 


.খাত্ত ও সরবরাহ মন্ত্রী কোন ব্যবস্থা 


অবলম্বনের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু চাপে 
পড়ে তাকে অর্ডিষ্যান্স জারির প্রস্তার 
মেনে নিতে হয়। | 
কিন্তু নানা প্রকার টালবাহানা 
চলতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রী- 
সভার প্রথম বৈঠকে যে নীতি অন্ু- 
সারে অভিন্তাঙ্দ জারি হবে তা নির্ধা- 
রিত হয়। ১"ই সেপ্টেঘরের বৈঠকে 
অডিস্তাব্দটির খসড়া অনুমোদিত হয় 
তখন সবে পুজোর বাজান সুরু 
হয়েছে। উৎসাহের সঙ্গে অডিস্কান্সটি 
জারি করলে হয়ত জনসাধারণের কিছু 
সুবিধা হতো । কিন্ত দেখুন জনসেবায় 
কি তৎপর আমাদের সরকার! 
এইরূপ অস্িন্তান্স জারি করতে হলে 
প্রেসিডেণ্টের অর্থাৎ কেন্ত্রীয়' সর- 
কারের অন্থমোদন প্রয়োজন । পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের ১২ দিন কেটে গেল 


. "অনুমোদনের জন্তু অিন্তান্পটি দিল্লীতে 


প্রেরণ করতে! 


'কেজ্দ্রের গড়িমসি 


এইবার কেন্দ্রীয় সরকারের 
পালা.। তীরা যে তৎপরতা দেখালেন 
তার তুলনা নেই। ২২শে সেপ্টেঘর 
যে অনিন্তান্সটি তারা পেলেন সেটি 
ফাইলে চাপা দিয়ে বসে ফইলেন 
অক্টোবরের ১৪ই অবধি |. এই, 
তারিখে ডাঃ রায় দিল্লীতে উপস্থিত হন 
এবং অভিভ্তান্সটতে কিছু পরিবর্ত'ন 
করা হয়। 


প্রেসিডেন্টের . অনুমোদন” সহ 
পরিবর্তিত অভিভ্তান্সাট পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের নিকট পৌছতে আর দিন 
চারেক লাগে।. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল 
এতে সই করেন ২০শে অক্টোবর 1 
কোন রহস্তময় কারণে আরও ছদিন 


কেটে যায় কলকাতা! গেজেটে প্রকা- - 


শিত'করে একে জারি করতে । 

অর্থাৎ, আর্ডন্যান্সটি জারি হয় 
২ইশে অকেটাবর ন্বাতে। লক্ষ্য 
করবার বিষয় যে এ দিন পূজোর 
বাজার শেষ হয়ে থায়। নাট 
দছল বিজয়া দশমী । 


কয়েকজন, এই 





কিন্তু অভিন্থান্স অন্ুসারেই যত- 
দিন অবধি জিনিসের উচ্চতম মুল্য 
বেধে দেয়া না হচ্ছে ততদিন এটি 
কার্যকরী নয্ব। যে সরকার অদ্ডি- 
স্ভান্লটি জারি করবার জন্ত প্রায় ছুমাস 
ঢাকঢোল পিটিয়ে টালবাহানা করে- 
ছেন--এবং এই ছুমাসে ব্যবসাদারা 
যদি আইনের আটখাট বেধে নিয়ে না 
থাকে তবে তারা নিশ্চয়ই অবিশ্বান্ত 
রকম মুখতার পক্ষে সম্ভব হয় নি 
ইতিমধ্যে স্থির করে রাখা কোন 
জিনিসের উচ্চতম মূগ্য কত হওয়া 
উচিত। 

রহস্যময় ডিলেমী 

অডিন্তাদ্স জারি হবার পরে দুদিন 
লাগে গম ও গমজাত দ্রব্যের উচ্চতম 
মূল্য স্থির করনত এবং আরও চারদিন 
বেবী ফুডের দাম বীধতে। 
ছু'সগ্তাহের মধ্যে আর কিছু করা 


সম্ভব হয় নি। বে-সরকারীঘ্ভাবে বলে , 
' আবার নিয়ম হয়েছে, এক ভজন 


দেয়া হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে চালের 
দাম বাধা হবে না। ভাল, 'মপলা ও 
তেলের' ব্যাপারেও অবস্থা অনুরূপ 
বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ 
যে জিনিসগুলোর অত্যধিক মূল্য 
সর্বাধিক সংখ্যক লোককে নিয়ত 
পীড়ত করে সে সমন্ধে অর্ডিন্তান্সটি না 
হলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু হতো না। 

প্রশ্ন হচ্ছে গম এবং গমজাত" 
ভ্রব্যের মূল্য আজ বেধে দেবার কি 
প্রয়োজন হলো? “এতদিন কি 
সরকারের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল 
না যাতে ব্যবসাদারর1 বাধ্য হয় 


ত্য মূল্যে এই সব জিনিস বিক্রয় 


করতে? 

পশ্চিমবঙ্গে মে গম সরবরাহ করা 
হয় তা আসে সম্পূর্ণভাবে সরকারী 
গুদাম হতে ।" বহুদিন থেকে সরকার 
ঘোষণা করে আসছে গম, আটা, 
ময়দা ও সুজি কি দামে বিক্রনন করতে 
হবে। কিছু কিছু এ দামে বিক্রয় যে 
না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এর একটা - 
বিরাট অংশ কালোবাজারে চলে 
গিয়েছে? কখন কখন আটার দ্বাম 
১০ আনা অবধি উঠেছে। 


পারতেন। আজ অবাধ একটি 
ক্ষেত্রেও এই ' ব্যবস্থা গ্রহণ করা 


বড় বড় ব্যবসাদা রর] যে সরকারের 


পুরো 





শ্বক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ১ 


পরামর্শদাত! হয়েছেন তাতে “ কোৰ 
সন্দেহ নেই। কোন জিনিসের ক্রি 
দাম হওয়া উচিত সরকার নির্ধারণ 
করে থাকেন তাদের সঙ্গে আলোচনা 
করে। তার ফল কি হয় বেবী 


, ফুডের বেলায় প্রমাণ মিলেছে। 


দেড় বছর পূর্বে যে হরলিকৃসের 
দাম ছিল ৩৪০ অর্ডিন্তান্সের আওতায় 
তার দাম হয়েছে ৫৮/০| সরকার 
কি একবারও অমুসন্ধান করেছেন, 
দাম এত কেন বাড়বে। মাল কম 
আসে, সে কথা সত্য, কিন্ত আমদানীর . 
মূল্য তো সামান্তই বেড়েছে । কষ 
মাল কম লোক পাবে, কিন্ত এই 
কম লোককে কেন এত বেনী 
দিতে হবে। 

আশ্চর্যের ব্যাপার ষে অতিরি 
মুনাফাখোপী-বিরোধী অর্ভিষ্কান্দে 
অতিরিক্ত মুনাফার. এমন ঢালা 


ব্যবস্থা করা হয়। এই অরডিস্তান্তোই, 





হরলিকৃসু-বিক্রন্ন কয়লে পাইকারকা 
যে মুনাফা পাবেন, খুচরা দোকান- 


'দাররা পাবেন তার থেকে অনেক 


কম। সাধারণ ব্যবসায়ের রীতি 
এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মনে হয় বড় 
বড় ব্যবসাদারদের স্বাথই সরকারের 
নিকট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 

অভিন্তাব্সটর ব্যাপারে সরকার, 
লোককে অনেক হাসিয়েছেন, আরও “ 
কত হাসাবেন কে জানে! 





‘ বেতারে অনুরোধের 
আসর’ , 
গত ৫ই পেপ্টেম্র তারিখের 
‘র্পণে’' আপনারে বেতার সমালোচনার 
বলেছেন যে রেডিওর কত 
শ্রোতাদের প্রতারিত করছেন । অর্থাৎ 
“শ্রোতাদের পছন্দ করা গানের ভখওতা 
দিকে নিজেদের খেয়াল খুণীমত রেকর্ড 
বাজিয়ে সময়টা কাটিয়ে দেওয়। হয়।? 
আপনারা আরও লিখেছেন যে একই 
গান সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাজানো হয 


আর মাঝে মাঝে এমন ধরণের গান 
শোনা যায়, তাতে অধিকাংশ শ্রোতার 


" বিশ্বাস হয়না ষে সঙ্গীতরসম্ঞ কোন 


ব্যক্তি এরূপ গানের ফরমান 
দিয়েছেন ৷ 


কিন্ত আমি বলবো যে, সৰার 
রসজ্রান নয় । আর শ্রোতারা যদি 
একই গান বারবার শুনতে চান্‌ তবে 
বেতার কর্তৃপক্ষেরই বা কর 
কিআছে। এবং আমি এও ব্রি 
করিনা ষে তারা আমাদের প্রতারিং 
করছেন্‌। - 








ইতি, জনৈক পাঠক 
শিলং, ২৩শে সেপ্টেমবর 1 


শুক্রবার, এই নভেম্বর, ১৯৫৮ 









































মনোমালিন্য হুষ্টি করেছে। 


প্রভাব কত। 


“ভারতীয় 'ক্রুকেট জগতের তিনটি বড় 
বড় দলের কোনটি কাকে সমর্থন 
করছে। কিন্তু আমার সন্দেহমাত্র 
নেই যে নির্বাচনে সামর্থ্য বিবেচনা 
করা হবে না। * 


“পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
গতিবিধি . ভূভ-ভগবান কেউই 
_১বোবেন না 1? মন্তব্য করলেন 
বিপিন পাল শতবাধিকী উৎসব 
কমিটার এক উর্ধতন সদস্ত—_ 
সাংবাদিক সম্মেলনে উৎসবের 
কাৰ্যসূচী আলোচনা প্রসঙ্গে । , 

গত চার মাস ধরে উৎসব কমিটী 
| চেষ্টা করছিলেন মহাজাতি সদন 
পাবার জন্ত উৎসবের প্রয়োজনে ৷ 
২৯শে জুলাই ডাঃ বিধান রায় মহাশয় 
কৃমিটার এক সদস্তকে ডেকে পাঠান 
এবং নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে 
বলেন মহাজাতি সদন দেওয়ার 
ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গ স্বায়ত্তশাসন 
মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালানের হাতে 
এবং এই ব্যাপারে তিনি তার সাথে 
বন্দোবস্ত করার উপদেশ দেন! 
কমিটার সমস্ত ডাঃ রায়কে অনুরোধ 
করেন শ্রীজালানকে একটু বলে 
দেবার জন্ত। নীতিগত প্রশ্ন তুলে 
ডাঃ রায় জানান অন্ত কোন মন্ত্রীর 
বিভাগীয় ব্যাপারে মুখ/ মন্ত্রী হিসাবে 
তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। 

কমিটীর সদস্ত তখন শ্রীজালানের 
কাছে আবেদনপত্র পেশ কৰেন। 
' কিন্তু তীর কিছু নাকি করার ছিল না 
কেননা মহালাতি সদন তখনও 
পূর্ত বিভাগ থেকে শ্থায়ত্বশাসন 
বিভাগে হস্তাস্তরিত হয় নি। 
স্বাভাবিক ভাবেই স্থায়ত্বশাসন-মন্তরী 
খুগেন দাশগুপ্তের কাছে ধর্ণা' দেওয়া 
। নথিপত্র দেখে তিনি বললেন 
তার বিভাগের হাতে আর মহাঞ্জাতি 
সদন নেই--কিছুদিন আগে স্বায়ত্ত- 
' শাসন বিভাগ এক ব্যবস্থাপনার 
ভার নিয়েছেশ। 


অগ্তাধধি বুঝে উঠতে পারি নি - 


দর্পণের প্রতিনিধি) 


ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেষ্ট খেল। এখনও সুরু হয় নি। কিন্ত 
ইতিমধে।ই তাদের বেশ সুবিধা করে দেওয়! ছয়েছে। 
তীয় দলের ক্যা্টেন নির্বাচন খেলোয়াড়দের মধ্যে রীতিমত 


ভার- 


কৌদল চলছে। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিন্তভাবে বঙ্গ। ' 
যে ক্যাপ্টেন নিবাচনে , ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্টোল বোর্ডের 
নিকট সামর্থ্য বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে কোন রাছোর 


Et খেলায় দলের ক্যাপ্টে- 
নের গুরুত্ব অপরিসীম । এর উপর 
জয়-পরাজয় অনেকাংশে নিভর 
করে। ক্যাপ্টেন নির্বাচনে যদি 


মনোমালিন্ত দেখা দেয় তবে খেলো- 
ফ্লাড়দের টীম হিসাবে খেলা অসম্ভব 


বিগিন গাল মাধিকী উতমৰ 
মহাজাতি মদনে হল না! কেন? 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


_. এর পরে কিন্ত শ্রীজালান স্বীকার 
করেন যে তার দণ্তর এটা গ্রহণ 
করেছেন। কমিটার সদশ্ত নাচার 
হয়ে পশ্চিমবল্লের হিতীয় ক্ষমতাশালী 
মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্প সেন মহাশয়কে এ 
ব্যাপারে সাহায্যের জন্ত, প্রার্থনা 
জানান। বাঙলা দেশের রাজনীতির 
সাথে পরিচিত সেন মহাশয় এই 
উৎসবের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল এবং তিনি প্রতিশ্রুতি 
দিলেন তীর সম্পূর্ণ সহযোগিতার । 
কিন্ত এত সত্বেও -মহাজাতি সদন 
পাওয়া গেল না। 

বুঝতে অস্থুবিধ। হয় বিপিন পাল 
শতবাধিকীর ব্যাপারে এত টেকনি- 
ফ্যাল গণ্ডগোলের কথা তুলে সদন 


: ভবন ব্যবহার করতে "দেওয়া গেল 


না কেন? মাত্র কয়েকদিন আগে গত 
২৫শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুপ্জ 
দিবস এ ভবনে'কি করে অনুষ্টিত 
হছল। 

আশ্চর্য্য হবার কিছু থাকত ' না 
যদি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেপী সরকার 
অজুহাত তুলে বামপন্থীদের সদন 


' ভবন ব্যবহারের আবেদন প্রত্যাখ্যান 


করতেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ডাঃ 
রাজেন্প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু 
প্রভৃতি নেতারা যাঁর স্থৃতি উদ্যাপনে 
জাতীয় প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করছেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীরা 
রাজ্যের উৎসব সংঘটনে নেতৃত্ 


- করছেন সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী- 


বর্গের এই ধরণের চালাকির কারণ 
বোঝা সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য । 
আমরা ধন্তবাদ জানাই উৎসব 
কমিটীকে বাধা বিপত্তি সত্বেও তাদের 
অদম্য উৎসাহের জন্ত। আগামী 
৭-৯ নভেম্বর তারিখে এই উৎসব 
সংঘটিত হবে ২৩নং চৌরলীতে-_ 
(হ্যারিংটন ্রাটের' কাছে)। অর্থ 
সংগ্রহের অন্ত ২২ ৫২ ও ১০২ টাকার 
টিকটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
আমরা আশা করি দলে দলে সাধারণ 
মানুষ সেখানে সমবেত হবেন নেতার 


' পুণ্য স্থৃতিতে শ্রদ্ধা জাগবার অন্ত । 


য়ে? ইঙিভের ঘন ভাৰতীয় দলের রি খেলো 
_ ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচন নিয়ে 
(খলোয়াডদেন. মধ্যে রীতিমত 





মনোমালিন্য 


৫ 


হয়ে পড়ে । এমন অবস্থায় খেলতে 
না নামাই শ্রেয়! 
রকমের ঝগড়া একটা বীধবেই 
সামর্থ্য বিচার করলে চারজন 
খেলোয়াডের মধ্যে থেকে ক্যাপটেন 


নির্বাচন চলে? তাঁর! হলেন মানকড়, 


উমরিগড়, গোলাম আমদ ও পক্কজ 
রায়। 

গত মাসে এমন কতগুলো ঘটনা 
ঘটেছে যাতে' মানকডের পক্ষে 
ক্যাপ্টেন হওয়া অসম্ভব হয়ে 
ঈ্াডিয়েছে । অবশ্য প্রথম টেষ্টে তিনি 
খেলতে পারেন । 

মানকড় একজন অলরাউণ্ডার 
সন্দেহ নেই। তিনি বোর্ডে কাছে 
আশ্বীস চেয়েছিলেন যে ইংলণ্ডে 
খেলবার জন্তু যে ১৭জন খেলোয়াড় 
নির্বাচিত 'হবে তাদের মধ্যে তিনি 


বোর্ড এই আশ্বাস দিতে অস্থী- 
কার করেছেন এবং মানকড় 
বোম্বাইতে যে ট্রেনিং ক্যাম্প হয়েছে 
তাতে উপস্থিত হতে রাজী হন নি। 
পঞ্চাশাধিক খেলোয়াড় থেকে এই 
বোষ্বাইতে প্রথম টেষ্টের খেলোয়াড় 
বাছাই হবে। 

'মানকড় এই আশ্বাস চেয়েছিলেন 
কারণ তাকে লাঙ্কাসায়ার লীগ ক্লাবের 
সঙ্গে একটি বন্দোবস্ত করতে হবে। 
এই লীগে এক মরশুম খেলার ফলে 


" খেলোয়াড়ের , বহু আধিক উপকার 


আছে । বল] হয়েছে যে মানকড় 
যদি ভারতীয় টীমের হয়ে ইংলণ্ডে 


যান তবে তার মোট লোকসান হবে 


হাঞ্জার পাঁচেক টাকা । 

কিন্তু তাকে ভারতীয় দলের সভ্য 
করা হবে এই ভেবে ষদি বসে 
থাকেন এবং শেষ অবধি ষদি 
নির্বাচিত না হন, তিনি সব হারাবেন 
এবং সম্পূর্ণ মরশুম আলস্যে কাটাতে 
বাধ্য হবেন। বোর্ড যেভাবে কার্য 
পরিচালনা করেন তাতে ইংলণ্ড 
ভ্রমণের জন্য মানকড় যে নির্বাচিত 
হবেন তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। 

আরেকটি সমন্যা! 

বোর্ডের সামনে আরেকটি সমস্তা 
দেখা দিয়েছে। 'যদি বোর্ড শেষ 
অবধি মানকড়কে নির্বাচিত করেন 
তবে তা ধারা বেম্বাইয়ের ক্যাম্পে 
যোগ দিয়েছেন তাদের মনঃপুত হবে 
না। গোলাম আহমদেরও অবশ্থাও 
ভন্গপ। তিনিও ক্যাম্পে অনুপস্থিত 
ছিলেন । 


গোলাম আহমদের প্রভূত প্রভাব . 


আছে। কিন্তু বোলার ক্যাপ্টেন 
নেতৃত্বের জন্ত কতটুকু উপযোগী হতে 
পারে তাতে আমার সন্দেহ আছে। 


মনে হয় বড় - 





রপ্জী ট্রফিতে নেতৃত্ব করে তিনি 
বিশেষ কৃতিত্ব কখনও দেখাতে পারেন 


ক্যাপ্টেন নিধ্ণচন নিয়ে অনেক | 


লেখালেখি হচ্ছে! ভি, এম, 
মাচেন্টি এক প্রসন্ধে মানকড়কে 
সমর্থন করেছেন.। তিনি যা বলেছেন 
তা অন্তায় না হতে পারে। কিন্তু 
'তার লেখার ফলে মানকডেরই ' 
অন্থবিধা হতে পারে। তিনি মান- 
কড় ও বোর্ড সম্বন্ধে অনেক 
গোপনীয় তথ্য ফাস করে দিয়েছেন । 
এর ফলে যাঁদের হাতে ক্ষমতা 
তারা মানকড়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপে 
যেতে পারেন | 

উমরিগড় ও পন্ধজ রায় 

শেষ অবধি হয়ত উমরিগড় বা 
রায় ক্যাপ্টেন হবেন। উমরিগড় হলে 
সবাই খুসী হবে। তিনি জনপ্রিয় 





কয়ল! ব্যবসায় সঙ্কট 
যথেচ্ছ ৰোড পারমিট দেয়ার ফলে 
াঙালীব্যবাযীর ম্যান খীন 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


কয়লার বাজারে মন্দা পড়েছে । প্রচুর কয়লা জমে আছে বাষ্গাজী 
পাইকারণ ব্যবসাদের দোকানে। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে তাঁরা। কিন্তু এক- 
দল অবাঞ্গালণ কয়লা ব্যবসায়ীরা এর [িডিতরই কিল্ভু বেশ দ;পয়দা করে 


নিচ্ছে। 


এরা কারা? এরা হল সেই সমস্ত ব্যবসায় মারা “রোড পারমিট” 
মারফৎ কয়লা অঞ্চল থেকে লরখ করে কয়লা আনে । যারা কয়লা বক্তা 
করতে পারছে না তারা হল সেই সমস্ত ব্যবসায়ী যারা কয়লা আনে রেলওয়ে 


মারফৎ। 

একদল মালবিক্রী করতে পারছে 
এবং আর একদল পারছেনা কেন, 
বিশেষ করে দাম যখন একই ধার্য 
হয়ে আছে ছুদল ব্যাবসায়ীর অন্ত । 
কথাটা আশ্চর্য্য বলেই মনে হবে। 
কিন্তু তাহলেও এটা সত্যি ৷ 


১৯৫৪ সালের জুন মাসের আগে 
সিভিল সাপ্লাইয়ের কর্তৃপক্ষ 
রিটেলারদের কোন কোন গুদাম- 
ওয়ালাদের কাছ থেকে মাল নিতে 


হবে তা নির্ধারিত করে দিতেন | 


তার ফলে পাইকারী ব্যাবসায়ীদের 
মাল আর অবিক্রিত থাকত লা। 
কিন্ত ১৮৫৪ সালের জুন মাস থেকে 
কর্তৃপক্ষ 'রিটেয়ারদের স্বাধীনতা 
দিলেন তাদের থানা এলাকার ভিতর 
যে কোন গুদামওয়ালাদের কাছ 
থেকে মাল নেবার । ' 


ফল দীড়িয়েছে যে বেশীর ভাগ: 


খুচরো বিক্রেতাই . কয়লা কিনছে 
সেই সমস্ত পাইকারী ব্যবসায়ীদের 
কাছ থেকে যারা লরী করে মাল 
এনে গুদামজাত করছে। 


কারণ খুবই স্পষ্ট। এই জাতীয় 
পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 
কয়লাটা একটু হ্থবিধেজনক দরে 
পাওয়া যায়। তার! সুবিধে * দরে 
দিতে পারে তার কারণ যে প্রথমত 


' থাকে । এবং এই অতিরিক্ত মালটাও 


একদল লোক কাজ করে থাকে। 






০৫ 


এবং গত সাতটি টেষ্টে ভারতীয় 
দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। 


পঙ্কজ রায় ভাল খেলোয়াড়। 
কিন্তু টেষ্ট টিমের ক্যাপ্টেন হবার 
অভিজ্ঞতা তার এখনও হয়েছে বলে * 
মনে হয় না। ইংলণ্ড, সফরের জস্ত 
তাঁকে ক্যাপ্টেন হিসেবে তৈরী করা 
হয়ত চলতে পারে । তার বয়সও 
কম এবং ইংলণ্ডে খেলধার জন্ত 
তার নির্বাচনে সবাই সস্তষ্ট হবে 
বলে মনে হয়। - 


ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তাকে 
ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করা সময়োচিত 
হবে না। অনেকেই ক্রুদ্ধ হবেন। 
বিশেষ করে, বোষ্বায়ের দল, আর 
এরাই তো ভারতীয় ক্রিকেটের 
মেরুদণ্ড | i; 


এদের ভিতর অনেকেই আছে যারা 
রেচিয্ররর্ড জিলার নয়। তার অন্তু 
এদের বিক্রয় কর দিতে হয়না! 
তার উপর যা রোড পারমিট 
তার অতিরিক্ত মালও এরা এনে 


নাকি যে কোন কারণেই হ"কনা 
কেন বেশ একটু সম্ভাদরে পাচার 
"হয়। 

এ সমস্ত নানা কারণে এরা 
করলাটা খুচরে! বিক্রেতাদের একটু 
স্থবিধে দরে দিতে পারে। ভার 
ফলে কিন্তু সাধারণ ক্রেতার! কোন 
সুবিধেই পায়না তাদের দাম কিন্তু 
যা নির্ধারিত আছে তাই দিতে হয়। 

তার উপর রিটেলাদের, হয়ে 


এদের বলা হয় “চৌধুরী” । এরা 
পাইকারী ব্যবসাদারদের গুদাম 
থেকে গরুর গাড়ী বা ঠেলাগাড়ী করে 
মাল নিয়ে যার খুচরো দোকানদারদের 
জন্য । এদের হাতের মুঠোয় হল 
খুচরো ব্যাবসায়ীদের লাইসেব্পগুলি। 
রিটেলারদের সঙ্গে ডিপোওলাদের 
যা কিছু লেনদেন তা হলে এই 


চৌধুরীদের মারফত । 

সব ভিপোওলাদের এদের মুখের 
দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কারুর 
সঙ্গে আছে মাসিক বন্দোবস্ত বা. 
কারুর সঙ্গে রিবেটের ব্যবস্থা | 


( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 





চীনে মে মি বটনে কংথেমেৰ দর 


এ আই সি সির হায়দারাবাদ অধিবেশনে মামুলি আলোচন 


নকন্তু আসলে আমরা ক দেখ- 
লাম? পর্বপর্ববভর্গ এ-আই- 


বস্ততঃপক্ষে ও অধিবেশনে যা 
কিছু আলাপ-আলোচনা ও পপস্তাবাদি 


পাশ হয়েছে তা অতান্ত মামুলি . 


ধরণের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
| দেশের বিশিষ্ট সংবাদপত্র এবং অন্তা্ 
মহল এরূপ মতামত ব্যক্ত করায় 
জবীনেহরু উন্মা ' প্রকাশ করেছেন । 
উল্মা প্রকাশ করলেও তিনি . অবশ্ত 
একথা স্বীকার করেছেন যে তাদের 


কয়ল। ব্যবসায়ে সঙ্কট 
(ওয় পৃষ্ঠার, পর ) 


রোড পারমিটে যে সমস্ত বড় 
বড ব্যবসায়ী মাল এনে থাকে 





তার! বেশীর ভাগই নাকি অবাঙ্গালী। | 


আর “চৌধুরী”রাও হল অবাঙ্গালী । 
সুতরাং এসমস্ত ব্যাবসায়ীদের যে 
মাল কাটাতে বেগ পেতে হবেনা 
ভাতে আর আশ্চর্য্য কী? তার উপর 
এদের কয়লার পড়তা কম। ওয়াগনে 
এলে এক টনের ভাড়া পড়ে ৫২২ 
টাকা আর লরীর ভাড়া পড়ে ৪০২. 
৪৫২ টাকার বেশীর 'নয়। তাছাড়া 
আসল পারমিটের সঙ্গে নকল পার- 
মিটও কম কাজ করেন।। রাণীগঞ্জ 
থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে 
কিছু দক্ষিণার ব্যাবস্থা রাখতে 
পারলেই হ'ল। 
আইনত কিন্ত কলকাতার চাহিদা 
স্টোবার জন্ত রোড পারমিট দেওয়া 
হয়না । কিন্ত স্থরঙ্গপথে এই কয়লা 
কলকাতার বাজারে পৌছে যায়। 
রোড পারমিট দিয়ে কলফাতায় 
কয়লা আন৷ শুরু হয় ১৯৫৪ সালের 
জুন মাসের পর থেকে। যদি 
এখন এটা তুলে নেওয়া হয় তা'হলে 


হয়ত আবার কয়লার অভাব হতে' 


পারে। কিন্তু যদি সেই আগেকার 
প্রথান্ৃষায়ী প্রত্যেক খুচরো 
ব্যবসায়ীকে বিশেষ বিশেষ পাইকারী 
ব্যবসাদারদের সঙ যুক্ত করে 
দেওয়া যার তা’হলে আজ বাঙ্গালী 
কয়লা ব্যবসায়ীরা যে সমস্তার 
সম্মুখীন হয়েছে তার সমাধান হতে 
পারে ॥ 


. (দর্পণের পর্যবেক্ষক) : 
অনেক প্রস্তাব অনেক সময় একই 
রকমে হয় এবং একই বিষয় সম্বন্ধে 
পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তারা আলোচনা 
করতে পারেন না। 

সময় ও প্রয়োজনের সাঙ্গ তাল 
রেখে দৃষ্টি ভঙ্গী র পরিবর্তন করা 
দরকার। এর অভাব ঘটলে 
সমালোচনার সম্মুখীন ফেকা্টকেই 
হতে হবে । .এর ভজন্তে উক্মা প্রকাশ 
করে লাভ নেক্ট। | 

প্রক্বারের মত হায়দরাবাদ 
অধিবেশনে অনেকগুলি প্রস্তাব পাশ 
হযেছে । রাক্তটিনক্িক. অর্চটিনজিক 
সামাক্ষিক-'পরবাটট্রীৰ ও আভ্যন্তরীণ 
--কোঁন বিষষ্ট বাদ দেওয়' হয নি। 
অতি যত্ের সঙ্গে খসড়া প্রস্তুত এবং 
প্রস্তাব পাশ হযোড 1 মামলি ধরণের 


প্ত্যাবগুলি বাদ দিলে গোটা দুষ্ট কিন 


প্রস্তাব থেকে যায যেগুলি বাস্তবিক 
পক্ষে প্তকত্বপূর্ণ। কুষিপণ্যেব উৎ- 
পাদন বুদ্ধি এবং বিশেষ করে তৃতীয় 
পাচশাঁলা পরিকল্পনাকালের 'ম ধ্যে 
দেশের খাস্ভোৎপাদন দ্বিগুণ করার 
ভ সংকল্প কংগ্রেস গ্রহণ করেছে । 
কিন্তু এট সংকল্পের বাস্তব রূপায়ণের 
অন্তে ভূমি ব্যবস্থার যে সংস্কার 
প্রয়োজন সে সম্পর্কে এআই-সি-সির 
সদশ্তগপের মধো, তীব্র মতপার্থক্য 
দেখা দেয়। এমন একটা জরুরী 
বিষয়ও নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতের ' জন্তে 
ফেলে রাখেন।, আসলে কর্ম্মোহ্দমের 
গ্রন্থি যেখানে শিথিল সেখানে সময়- 
ক্ষেপণের ব্যবস্থা হয়। রাজনীতি 
বা বাষ্ট্রনীতিতে সময়ক্ষেপণের চিরস্তন 
উপায় কমিটি, কাউন্সিল, বোর্ড প্রভৃতি 
তৈরী করা। এ ক্ষেত্রেও তার 
ব্যতিক্রম হয় নি। কংগ্রেস সভাপতি 
শ্রীডেবরকে চেয়ারম্যান করে এবং 
১৫জন সদস্কনিয়ে এক ' কমিটি তৈরী 
হয়েছে। সব রাজ্য থেকেই 
প্রতিনিধি নেওয়। হয়েছে । আগামী 
নাগপুর অধিবেশনের (এআই-সি-সি) 
পুর্বে ই কমিটি'কে রিপোর্ট পেশ 
করতে বলা হয়েছে । 

রিপোর্টে তারা ষাই বলুন না 
কেন, তারা যদি পুরাতন খোলস গ! 
থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পারেন 
তাহলে কোন ফল হবে না। দৃষ্টিভঙ্গী 
সবাণ্থে তাদের বদলাতে হবে। 
মণ মণ, টন টন, বিলিতি সার 
ঢাললেই জমির ফসল হু-হু করে 
বেড়ে যাবে__এধুগে এ বিশ্বাস নিয়ে 
বারা বসে আছেন তাদের বলতে 
হয় তারা মুর্ের স্বর্গে বান করছেন । 
বন্ততঃপক্ষে জমির প্ররুত চাষী 
অর্থাৎ দেশের অগণিত কৃষক ও ক্ষেত 
মন্ভুরদের মধ্যে জমি বিলির ব্যবস্থা 
করতে হবে। বিক্ষিপ্তরভাবে এ 
করলে চলবে না। . একট? সামশ্রিক 


দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বিরাট দ্বায়িত্ব 
পালনে অগ্রসর হতে, হবে। বৃহত্তর 
ও ক্ষমতাধিষ্তিত রাজনৈতিক দল 
হিসাবে এ ব্যাপারে কংগ্রেস তার 
দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি উপলদ্ধি করবে 
ততই দেশের মঙ্গল । 

ক চি 


কংগ্রেসের ' সাংগঠনিক ব্যাপারে. 


অন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই 


অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে। নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটি এর গঠনতন্ত্রে 
মধ্যে এমন এক নতুন বিধানের 


সন্নিবেশ করে যার ফলে কোন 


প্রদেশ কংগেস কমিটির সভাপতি 
অথবা সম্পাদক একবারের বেশ 
সময় সভাপতি অথবা সম্পাদক 
থাকতে পারবেন না। কিছুদিন 
থেকেই দেশবাসী কংগ্রেসের এই 


' ্ভ সংকল্প শুনে আনছে কিন্তু বাস্তব 


ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগের কোন 
অভিপ্রায় এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। 


বাংলার বৈশিষ্ট 


( মম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
একটা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা 
মিতক্ষরার অধীন হিন্দু-সমাজে হয় 
নাই। মেইন সাহেব কহেন যে, 
বাংলা অতি প্রাচীনকাল হইতে 
বাণিজ্য-প্রধান দেশ ছিল বলিয়াই 
মিতাক্ষরার বাঁধাবাধি নিয়ম তাহার 
সহ হয় নাই। জীগৃতবাহন কহিয়াছেন 
যে, শত শাস্ত্রবচনের দ্বারাও বস্তুর 
পরিবর্তন সম্ভব নহে। ইহাতেই 
বাংলার মনীষার সনাতন স্বাধীনতা 
প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। 

* bd ০ 

বাংলার সনাতন সাধনার আর 
একটা বিশেষ্ত্ব_ইহার মানবতা 
ইহাকে আর কি বলিব, সহসা ভাবিয়া 
পাই না। বাংলায় দেব-বাদ আছে 
সত্য, কিন্ত বাংলায় যে সকল দেব- 
দেবীর পূজ্জা প্রচলিত তাঁহাদের 
সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মানবতা 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালী, দুর্গা, সর- 
স্বতী, ইহাদের কাহারও বা দশ, 
কাহারও 'চারি হাত আছে বটে, 
কিন্তু ইহা! সত্বেও এসকল যে অপূর্ব 
মাতৃূত্তি ইহা বআশ্চর্্যরূপে প্রত্যক্ষ 
হম্ব।' এই অতি-প্রাকৃত হাতগুলি বাদ 
দিলে ইহাদিগকে ম্যাডোনার সঙ্গে 
তুলনা করা ষায়। দুর্গা ও সরস্বতীর 
মুখের অপুতে অপুতে আমরা যে মাত 
অঙ্কে লালিত'পালিত, সেই সার্বজনীন 
মানবীয় মাতৃভাব যেন ফাটিয়া পড়ে। 
দক্ষিণের হিন্দুরা হনুমানের ও গণপতির 
পুজা করেন। পশ্চিমেতে মহীবীরের 
আরাধনা বহুলোক প্রচলিত। কিন্ত 


" বাংলার মুন্তিপূজাতে কেবলমাত্র দুর্গা- 


প্রতিমার সঙ্গে গণেশ মুত্তি থাকে । 
জনসাধারণের 
কোথাও গণপতির পুজা বিশেষভাবে 
প্রচলিত নহে, কেবল, বাংলার বণিক 
সম্প্রদায় সিদ্ধিদাতারূপে গণেশের ছবি 
আপনাদের খাতার শিরোদেশে অঙ্কিত 
ও গণেশের প্রতিমুত্তি ব্যবসায়-দ্থানের 


দ্বারদেশের উপরে স্থাপন করিয়া, 


থাকেন। এছাড়া বাংলার মৃত্তিপূজায় 
বা প্রচলিত দেবোপসনায় অতি 
প্রাকৃতের বা অতি-মানবতার প্রভাব 
'অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা অনেক 


পরিমাণে কম। 


উপান্তরূপে আর. 


অতি সংক্ষেপে এবং সামান্ত 
ভাবেও বাঙ্গালীর চিন্তার ও সাধনার 


ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এক . 


ভগ্গমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং 
সাধনের ঘ্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া 
ধরা এবং মানুষ মধ্যে দেবতাকে 
প্রত্যক্ষ কর।, ইহাই বাঙ্গালীর পুরাতন 
সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে 
পাই। এই স্বাধীনতার ভাব ও 
সারে. আমাদের হাড়ে ছাড়ে ঢুকিয়াছিল 
বলিয়াই ইংরাজ যখন যুরোপের এই 


নিকট আসিল, আমাদের সেই লুপ্ত 
স্থতিকে জাগাইয়াই তাহার এই নুতন 
শিক্ষা আমাদিগকে এমনভাবে পাগল 


করিয়া তুলিয়াছিল। যদি এই নূতন * 


শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৮ 


বছরের পর বছর গদি আকড়ে 
যেখানে ধারা বসে থাকবার তা 
সব বহাল তবিয়তেই বসে আছেন । 
শ্রীভেবর নিজে সভাপতির আসন 
ছেড়ে দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের 
উদ্যোগ করতেই বাধা এল। বাদ 

i 
সাধলেন স্বয়ং শ্রীনেহর। এখনই 
যদি শ্রীডেবর সন্ভাপতির পদ ত্যাগ 
করেন তাহলে নাকি অনেক অসুবিধা 
হবে| ট্রনেকরু অবশ্ত বর্তমান 
কংগ্রেস সভাপতিকে আগামী নাগপুর 
অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করবার 
অনুরোধ জানিয়েছেন । 


শিক্ষা আমাদের পুরাতন প্রাণের 
স্থৃতিকে না 'জাগাইত, তাহা হইলে 


কখনও আমরা ইহাকে এমন করিয়া 


প্রাণ দিয়া আকড়াইয়া ধরিতে পারি-৮ 
তাম না। একই ইংরাজী "শিক্ষা 
ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া 
বাংলায় যেভাবে ফলিত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল, অন্তত যে সেভাবে হয় নাই, 
ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল 
বাংলার পুরাতন সাধনার বৈশিষ্ট্য 
বাহিরে নতুন হইলেও এই শিক্ষার 
মূলমগ্র আমাদের নিকট নতুন ছিল ন! এ 
বলিয়াই প্রাক্তন জন্তু বিস্তার মত ইহা 
আমাদের মধ্যে এমন অপুর্ধবভাবে 


ফুটিয়া উঠিয়াছিল । 


এই গোড়ার কথাটা না জানিলে 
ও ভাল করিয়া ধরিতে না পারিলে 
বাংলার নবধুগের কথা বলাও বৃথা, 
শোণাও নিষ্ফল ৷ 





সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


সংযত করণ 


গত ওরা অক্টোবর আপনাদের 
পত্রিকায় ছুই চক্ষু রাজনীতিক লিখিত 
‘সংযত করুন. প্রধানমন্ত্রীকে শীর্ষক 
প্রবন্ধের ভাষাতে সংযম রক্ষা হয় নাই. 
বলিয়া শ্রীগৌরান্ম সেনের এক পত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে । সেই পত্রের 
আমি প্রতিবাদ করিতেছি। 

বলা বাহুল্য, প্রীসেনও প্রথমে 
প্রীনেহরুর অদূরদশিতার কথা উল্লেখ 


করিয়াছেন। সেই অনদুরদণিতা যে 


কি তাহাও তিনি ভাল ভাবে জানেন । 
রাষ্ট্রের এক প্রাপ্য ও স্ভাষ্য অংশ 
অন্ত রাষ্ট্রকে দেওয়া অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
অনিষ্টাচরণ অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহ । এই 
অবস্থায় যদি প্রীনেহরুকে রাষ্ট্রদ্রোহী 
বলা হয় তাহাতে আপত্তি কিসের 
এবং গালাগালই ৰা হয় কিরূপে? 
শ্রীনেহর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলিয়া? 

মনে হয়, শীসেন রাষ্ট্রদ্রোহ কথাটির 
ঠিক অর্থ জানেন না।' ইহা ষদি 
এই অবস্থাতেও ‘গালাগাল’ হয় তাহা 
হইলে ইহা! বাংলা_ সাহিত্যে অচল 
হইয়া থাকিত। . 

পরিশেষে বক্তব্য, 'আপনি ‘নিজেও 
প্রীসেনের প্রতিবাদের নীচে যবে উত্তর 


গরধানমন্ত্রীকে' 
৪৮5 আপনার শম্পা” 
অযোগ্যতা ও অবিবেচন]ুর 
পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই চিঠি আপনাদের নিরপেক্ষ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কে 
আমি যথেষ্ট সন্দিহান । তবে জানিবেন, 
ইহা আপনাদের মর্মে আঘাত করি- 
বার জন্যেই । ইতি 
*- জরীদেবপ্রিয় দে সরকার 
ইন্পর,ভমেন্ট ট্রাষ্ট বিল্ডিং 
ব্লক সি, ফ্ল্যাট-১৫ 
কলিকাতা--৯ + 





গ্রাহক হওয়া ষায়। 

টাকা .কাঁড় পাঠাবার 
ম্যানেজার, দর্পণ. 

ণনং চিত্তরঞ্জন গ্রন্ডেনিউ 
কলিকাতা 


১৩ 








শংক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৬৮. ' 
আমার 


* কোন পথে মানুষ, কমুনিজম 
* গ্রহণ করে তা আপনাদের জানা 
আছে। কোন পথে মানুষ কম্যুনিম 
ছেড়ে যায় তাও হয়তো আপনাদের 
অনেকেরই ধীরে ধীরে জান! হবে । 
কম্যুনিজমকে ছাড়িয়ে যাবার 
সুচনা হবে কমুনিক্জমকে এগিয়ে 
নিয়ে যাবার চিন্তা 'থেকেই 1 পশ্চিম 
ইউরোপে যে দেশগুলিতে কমুযনিষ্ট 
আন্দোলন আজ ব্যাপকতম সেখানেও 
কম্যুবিষ্ট দলের একক শক্তি হিপাবে 
' ক্ষমতায় আসা ' চিন্তার অতীত। 
+ইভালীতে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
লোক কম্যুনিষ্ট . দলের স্বপক্ষে । 
আরও এক-তৃতীয়াংশ ক্যাথলিক 
দলের প্রতি দলের আকৃষ্ট । বাকী রইল 
মধ্যবর্তী এক-তৃতীয়াংশ ।- এই এক- 
তৃতীয়াংশের সঙ্গে জোট বেঁধেই 
কমু[নিষ্টদলের পক্ষে আর এক পা 
,এগোনো সন্ভব।. আর কোনো পথ 
নেই এগোবার। অথচ কম্যুনি্ দল 
এগোতেই চায়। নয়তো 'তাকে 
পিছোতে হয়।- পরম্পর-বিরোধী 
তিন-তৃতীয়াংশেব অচল রাজনীতিক 
হন্দ থেকে দক্ষিণপন্থী একনায়কতন্ত্রে 
উদ্ভবই ? সম্ভব_য্রেমন আজকের 
ফ্রান্দে। অর্থাৎ, মধ্যবর্তী দলগুলির 
সঙ্গে জোট বাধবার চিন্তাই, আজ 
কমুনিষ্ট আন্দোলনের .. আত্মরক্ষার 
চিন্তা । 


শ্রমিক একনায়কত্বের নামে 
মধ্যবর্তী দলগুলিকে আপনারা টানতে ' 
পারবেন না। শ্রমিক একনায়কত্বের 
নামে ' যাদের টানা যায় তারা 
ইতিমধ্যেই -কয্যুনিষ্ট আন্দোলনে 
এসেছে-_অন্তত পশ্চিম ইউরোপের 
অবস্থা এই । এবং এদেশে যদিও 
কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রসারের পথ 
চি... একেবারে রুদ্ধ হয়নি তবু 
এখানেও বাধাধরা বুলি মুখে নিয়ে এ 
একু-তৃতীয়াংশের মাত্রা পর্যন্তই 
বড় ছোর পৌছনো সম্ভব । শ্রমিক 
একনায়কত্বই ষে *উচ্চতর* গণতন্ত্র 
একথা আপনারা নিজেদের, যতই 
বোঝান, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক ' 
এটাই বুঝবে যে গণতান্ত্রিক বিধিতে 
আপনাদের বিশ্বাস নেই, এবং গণতন্ত্র 
তথা শ্রমিক একনায়কতন্ত্রের নামে 
নিজেদের দলায় একনায়কতন্ত্রই 
আপনার দেশের বুকে চাপাতে চান। 
গণতান্ত্রিক মধ্যমতাবলম্বীদদের 'এই 
সন্দেহ কাটেনি মাও-ৎসে-তুংএর' 
“শতপুষ্প” সন্ধে দ্ভাষণ সত্বেও 
মাও নিজেই ব্যাখ্যা. করেছেন যে, 


তারাই পুষ্পপদবাচ্য যারা মধ্/পুষ্প, 
কয়ুনিষ্টদলের শোভাবদ্ধন করতে: - 
সম্মত, অন্ত সবই আগাছ1। মাও-এর ' 
এঁভিহাদিক ভাষণের পর আগাছা 
উৎপাটনে চীন. কমুনিষ্ট দল ষে- 








সত্যকাম দত্ত 


, দৰ্পণ 


কমমনি্ট বন্ধুদের 


এক-্তৃতীয়াংশের চৌকাঠ ছাড়াতে ' 
হলে আপনাদের মুখেই শুধু গণতন্ত্রে. 
বুলি নয়, আপনাদের কর্ম্মে এবং 
বিশ্বদৃ্টিতিও গণশান্তিক বিশ্বাসের 
রং লাগা চাই। আপনাদের নিজেদের 
চোখে নয়, সেই মধ্যবর্তী এক- 
ভৃতীয়াংশের চোখে আপনাদের গণ-' 
তান্ত্রিক হয়ে ওঠা চাই, যাদের সঙ্গে 
জোট না-বেধে আজ কম্যুনিষ্ট 
"আন্দোলনের এগোবার পথ নেই। 
পূর্ব ইউরোপে এবং অন্ঠান্ত কমুনি্ 
দেশে যে রাজনৈতিক বিধান বর্তমান 
তাকেই যতদিন আপনারা ' আসল 
গণতন্ত্র বলে তুলে ধরবেন ততদিন 
রাজনৈতিক মধ্যদলীয়দের চোখে 
আপনারা নকল গণতান্ত্রিক বলেই 
বিধেচিত হবেন। আপনাদেরও 
হয়তো একথা আঙগ অজানা নেই যে, 
হাঙ্গেরীতে যদি আজ স্বাধীন, গণ 
তান্ত্রিক নির্বাচনের পথ উন্মুক্ু-করে 
দেওয়া হয় তাহলে জনগণের রায়েই 


কম্যুনষ্ট শাসন সে দেশে লুপ্ত হবে। | 


হান্সেরীতে তাই আজ নকল ' 
নির্বাচনের ' প্রহসন চলছে ।' কম্যুনিষ্ট 
শাসিত দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের 
অধিকার স্বীকৃত হলে পূর্ব ইউরোপ 
হয়তো আজ সোভিয়েতের, হাতছাড়া 
হবে, কিন্তু পৃথিবীময় কমুযুনিষ্ট, 
আন্দোলনের নুতন ভবিষ্যৎ তাতে 
উন্মুক্ত. হবে । এই উভয় সংকটের 
মুখে আজ কম্যুনিই নেতাদের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে হবে। 

পৃথিবীময় কম্যুনি্ট আন্দোলনের 
ভিতর পেকেই যদি আজ এই ধ্বনি' 
তোল! হয়, যে, জোর-ভুলুমের 


ভিত্তিতে টিকিয়ে রাখা, কম্মুনিজ্মকে 


আমরা কমুুনিজম বলে শ্বীকার 
করিনা, কমুনিষ্ট দেশগুলিতে 
বিরোধী মত এবং প্রতিষ্ঠান ' গঠনের 
অধিকার চাই, তাহলে সোভিয়েত 
নেতারাও এই দাবাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ 
করতে পারবেননা। কিন্তু এ দেশের 
কমুনিষ্ট দল কি এই ধ্বনি তুলতে 


'রাঙ্গী আছেন? তারা যে সোভিয়েত 


নেতাদে র-_অথবা যে-ভাগ্যবান যখন 
নেতা, তার_-মতামতের বন্দা হতেই 
সন্ধি করে আছেন! এই অন্থাক্ষরিত 


সন্ধি অগ্রণী হয়ে ধারা ভাঙ্গবেন__ . 
. কেউ কি ভাঙ্গবেন !- তার! মুষ্টিমেয় ৷ ' 
. কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে ' বাচাবার 


চেষ্টায় তাদের হয়তো কম্যানষ্ট 
আন্দোলন থেকে বিতাড়িত হতে 
হবে। তবু কমুযুনষ্ট আন্দোলনকে 
ইতিহাসের, চোখে ' ব্রমঅধঃপতনের 
লজ্জ। থেকে বাচাবার গৌরব যদ 


কারও প্রাপ্য হয়, তাদেরই হবে।. 
- আপনারা কৌশলে বিশ্বাসী; 


কাজেই কৌশল থেকেই আজকের 
চিন্তা শুরু হয়া স্বাভাবিক । ক্ষমতা 





সেজন্ত চাই গণতত্ত্রের রব তোল!) 
আর সততার নিদর্শন হিসাবে চাই 
কমুনিষ্টশাসিত দেশে একদলীয় 
স্বৈরতন্ত্রের অবসান। কিন্তু এ-গুধু 
কৌশলের খাতিরে নয়, নীতির 
থাতিরেও প্রয়োজন। মার্স 
বলেছিলেন, সর্বহারা শ্রেণী নিজের 
মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হয়ে বিশ্বের 
মুক্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করবে । কিন্ত 
সর্বহারার একনারকত্বের নামে যে- 
সমাজ, যে-শাসনব্যবস্থা আজ পৃথিবীর 


এক-তৃতীয়াংশে গড়ে তোলা হয়েছে 


তাতে মানুষ মুক্তি পারনি--অপরিমেয় 


ক্ষমতাসম্পয় 'কম্যুনিষ্ট শাসকশ্রেনী 
মানুষের মুক্তির পথে এক নুতন 
বাধা হয়ে দীড়িয়েছে। শ্রমিক 
একনায়কতস্তরের ধ্বজা . তুলে মানুষের 
মুক্তির কল্পনায় অপেক্ষা করলে সে 


হবে নিক্ষল অপেক্ষা; বরং মানুষের 


মুক্তিকেই আজ মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ 


করে এগোতে হবে। 
ছলে বলে কৌশলে লান1ভাবেই 


ক্ষমতা হস্তগত .করা সম্তব। অবস্থা 


অধ্যক্ষ জীযোগেশচল্র ঘোষ, এষ-এ, 
প্রান্তরে শশাঙ্জী, এফ-সি-এস (লণ্ডস), | 
অএস-সি-এস (আবেরিফা), ভাগলপুয 


বিশেষে অধিকাংশের ' সমর্থনও 
নিশ্রয়োজন । অধিকাংশের সমর্থন 
ছাড়াই বলশেভিক দল ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কম্যুনিষ্ট 
আন্দোলনের আকর্ষণের মুলে এক 
দিন যে আদর্শ ছিল সে আদর্শের 
জন্তই জীবন উৎসর্গ করা সার্থক ;' 
সেই আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষমতার 
কাডাকাড়িতে কোনো গৌরব নেই। 


.কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বাইরে যারা 


নূতন করে জীবন উৎসর্গ করতে 
চাইবেন নীতিহীন রাজনীতিতে তারা 
তাদের নিষ্ঠার যোগ্য বসন্ত খুঁজে 
পাবেন না! বরং নীতির ভিত্তিতে 


রাজনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাদের 
লক্ষ্য হবে। 


নীতির সঙ্গে রাজনীতির একট! 
মৌলিক বিরোধ কল্পনা করা হয়। 
কিন্তু নীতির ভিত্তিতেই শুধু সুস্থ 
সমাজজীবন সম্ভব ; আর রাজনীতিকে 
বদি সমাজজীবনের অপরিহার্য 
অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করতে হয় তা 
হলে রাজনীতিরও প্রতিষ্ঠ। প্রয়োজন 
নীতিরই ভিত্তিতে। ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় মাক্র&দখেছিলেন মানুষের 


সঙ্গে মানুষেরই স্য্ই সামগ্রীর, 


৫ 





বিরোধের সম্পর্ক। এই বিরোধের 
অবসানু ঘটবে, মানুষের সৃষ্টি 
মানুষেরই অধীন হবে, এই ছিল 
মাক্সের স্বপ্র। অর্থনীতির মত 
রাজনীতিও মানুষেরই স্থষ্ট ।, নূতন ' 
সমাজ যায়া গড়ে তুলতে চাঁন, 
রাজনীতির উপর } মানুষের, অর্থাৎ 
! মানবিক নীতির কতৃ্ স্থাপন তাদের 
লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে ইবে। 
মাক্সের বৈজ্ঞানিক মতবাদ 
অন্তান্ত সকল মতবাদেরই মত শ্থান- 
কালে আবদ্ধ। তার আদর্শ মানুষের 
শাশ্বত আদৰ্শ ৷ এই আদর্শের মুল 
কথা, প্রতি মানুষের কল্যাণের সঙ্গে 
সকল মামুযের কল্যাণের সংষোগ- 
হ্াপন। পারস্পরিক কল্যাণের 
ভিত্তিতে ছোট ছোট গোষ্ঠী হুট 
করেই নূতন সমাজের মুলনীতিকে 
আংশিকভাবেও মানুষের কাছে ক্রমশ 
বাস্তব করে তোলা সম্ভব। জীবন- 
চর্চার প্রতি ক্ষেতে পারম্পরিক 
সহায়তা-নির্ভর ছোট ছোট অগণ্য 
গোষ্ঠী সাম্যন্্ী হ্বাধীন সমাজের 
বৃহত্তর কল্পনাকে তিলে তিলে সত্য 
করে ভুলতে পারে। “গণতান্ত্রিক 
কেন্দ্রিকতাম্র নামে যে কেন্দ্র-সর্ববন্থ 


. শেষাংশ কষ পৃষ্ঠায় 





উৎসাহ “দিয়েছে তাতে মধ্যম তাবলম্বা 
গণতান্ত্রিকদের সন্দেহ আরও গভীর 
হয়েছে। ৫ 





এম-বি ( কলিঃ), আমুর্বেদ-আচাধ্য। রর | 


হস্তগত করবার. জন্ত মধ্যবর্তী 'এক- ' | 
এরি খরবা ও থছেলী-পৃথিবীর মর্ষত্র ও 


ভূতীয়াংশের সঙ্গে জোট বাঁধা চাই; 








বাংলা দেশের সদ্য 


বংলা দেশ যে এই ক' বছরে 
প্রবলেম ষ্টেট’ হিসেবে সারা ভারতের 
দৃষ্টিতে সুখ্যাতি বা অধ্যাতি যা হোক 
একটা কিছু অর্জন করেছে সেটা 
আমরা সকলেই জানি । বাঙ্গালীদের 
মনেও আজ নানান কারণে ভারতের 
অন্থান্ত অংশের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে 
সর্বভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, 
বিক্ষুব্ধ পালটা অভিযোগ জমে. উঠেছে 
এই মর্মে ষে তাঁরা সকলে বাংল! 
দেশের সমস্তা-সঙ্কুল যার দিকে 
তাকিয়ে বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী 
জাতের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ নাঁক- 
উচু করা অবজ্ঞার ভাব দেখান, 


সেই পরিমাণে বাংলার সমস্তাকে 


সহাম্থভৃতির সঙ্গে বিচার করে দেখতে 
চেষ্টা করেন না! । স্বাধীনতার সংগ্রামে 
এবং জাতি গঠনে বাংলা এবং 
বাঙ্গালীর যে অনম্বীকার্য অবদান 





ত্রিদিব চৌধুরী, এম, পি 
(বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল) 
আছে তার কথ! কেউ ভেবে দেখেন 
না। বাংলা এবং বাঙ্গালীকে ঈর্ষান্বিত 
মনে দেখা এবং ইচ্ছে করে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করাটাই অন্ত সকলের প্রধান 
লক্ষ্য হয়ে দীড়িয়েছে ইত্যাদি । 
হুতাশাব্যঞ্জক মনোভাব 
এটা! সুস্পষ্ট শিক্ষিত এবং উচ্চ 
শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মনে আছ হতাশা 
এবং পরাজিতের মনোভাব ছেয়ে' 
গিয়েছে এবং দিনের পর দিন বেশী 


করে ছেয়ে যাচ্ছে। চলতি নেতৃত্বের ' 


ওপর কোন আস্থা নেই, ভবিষ্যতের 
ওপর কোন ভরসা নেই। 

ভাগাভাগির পর বাংলা দেশের হই" 
তৃতীয়াংশ বেরিয়ে গেছে ; খালি পশ্চিম 
বাংলাতেই বোধ, হয় আজ আধ 
কোটীর কাছাকাছি উদ্বান্ত ; শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সকল রকমের বেকার 
সংখ্যা ছু হু করে বেড়ে চলেছে) 


রমা বয্যুণি বন্ধের 


শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠার পর 

আন্দোলন নীচের তলাকার সমিতি- 
গুলিকে প্রাণহীন যন্ত্রে পর্ধ্যবসিত 
করেছে সেই পাষাণ আন্দোলনের 
মুর বাইরে স্বাধীন মানুষের স্বাধীন 
সমিতি .গঠনের ভিতর দিয়েই এক- 
মাত্র নূতন, সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব। এ কাজ আপনার আমার 
সকলের কাঙ্গ। 

সোভিয়েত দেশে উৎপাদন-পদ্ধতির 
আশ্চর্য্য উন্নতি ঘটেছে। তবু স্বাধীন, 
সমাজ সে দেশে ,গ্রত্তিঠিত হয়নি । 


স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে একমাত্র - 


বাধা প্রাচীন উৎপাদন- পদ্ধতি নয়! 
স্বাধীন সমাজের জন্তু যোগ্য সংস্কৃতি 
চাই, ষে-সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে মানুষের 
মনে আত্মবিশ্বাস, যুক্তিতে বিশ্বাস এবং 
ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সাধুজ্যের ফলে 
ব্যক্তিত্বের সীমাহীন বিকাশের 
সম্ভাবনায় বিশ্বাস। নিজের মনে 
'এ বিশ্বাস সুদৃঢ় করা এবং অপরের 
মনে একে সংক্রামিত করা আপনার 
আমার সকলের কাজ । 


একাজ যেদিন আপনারা গ্রহণ 
করবেন সেদিন আপনাদের এও জান! 
হবেষে ইতিহাসের জডবাদী ব্যাখ্যা 
অচল। জীবের উৎপত্তি জড়পদার্থে 
কি না, এ প্রশ্ন তুলছি লা। এ প্রশ্ন 
এখানে অবাস্তর। একই অর্থে 
জ্ঞানেরও উৎপত্তি অজ্ঞান থেকে, 
তাই বলে জ্ঞানের বিকাশের ব্যাখা 
অজ্ঞানে নয়। উৎপত্তির সুত্র ধরে 
অভি ব্যক্তি ব্যাখ্যা ইতিহাসের 
অপব্যাথ্যা। আপনারা চেতন 
ও অচেতন বস্তুর ভিতর গুণগত 
পার্থক্যের কথা বলে থাকেন) এই 
গুণগত পার্থক্যের যদি কোনো অর্থ 


থাকে তবে জড়জগতের নিয়ম চেতনার 
জগতের নিয়ম হতে পারে না। কিন্ত 


দার্শনিক তর্ক থাক। বলবার কথা 


এই যে, শিল্পবিপ্পব, তথা উৎপাদন 
ব্যবস্থার পরিবর্তন, ঘটলেই মনের মুক্ত 


জোটে না। 'স্বাধীন পমাজ গড়ে 


ভুলতে হলে তার উপযোগী এীতিহা, 
গড়ে তোলা চাই। পশ্চিম ইউরোপে 
শিল্পবিপ্নব ঘটবার পূর্বেই ' ব্যক্তি 
স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার নূতন 
এতিস্থ কয়েক শতাব্দী ধরে--তবু 
অসপ্পূর্ণভাবে- সৃষ্টি হয়েছে। রুশ- 
দেশে শিল্পবিপ্লবের পটভূমি হিসাবে 
তুলনীয় কোনে! রেনেসানের যুগ 


নেই । শিল্পবিপ্লবসে-দেশে উৎপাদন 


পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এনেছে, 
গণতন্ত্র আনেনি । আমাদের দেশেও 
গণতান্ত্রিক ওঁতিহ গড়ে তুলবার কাঁজ 
পড়ে আছে । গণুৃতত্ত্রে বাহিক 
আবরণ আমরা পশ্চিম থেকে 
পেয়েছি। কিন্তু এই আবরণের 
পিছনে ,যে-মন তা আজও প্রধানত 


মধ্যযুগীয় ! পরিবারে-__পাঠশালায়-_ | 


কর্পোরেশনে-_ পার্লামেন্টে সর্বত্রই এই 
মধ্যযুর্ীম মন । এ দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নতি আমরা চাই। সেই 
সঙ্গে চাই নতুন মন, নতুন মানুষ, 
নতুন এ্রতিহ্ব। সেই নতুন ওঁতিহের 
মূলকণ! মানুষের স্থষ্টিশীলতায় বিশ্বাস, 
আর স্বাধীন মানুষের সহযোগিতায় 
' স্বাধীন 'সমাজ স্থষ্টি । সেজন্য প্রথম 
গ্রযোজন ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে 
আবিষ্কার করা, মামুষ হিসাবে বিশ্বের 
সঙ্গে একাত্ম বোধ করা, এবং দ্রলীয় 
অথবা উপদলীয় নিয়মান্ুগতায় নয় 
বরং নিজের বিচারশীলতায় বিশ্বাস 
ফিরিয়ে আনা। 


দর্পণ 


ও তাৰ সমাধান 


বাংলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প 


কিছুই বাঙ্গালীদের হাতে নেই, 
সরকারী চাকুরী হোক, কিম্বা বে- 
সরকারী মার্চেন্ট ফার্ম বা শিল্প- 


প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হোক, বাঙ্গালীর 
কোথাও স্থান নেই ; কেন্দ্রীয় সরকারের . 


কাছে কিন্বা সারা ভারতের কাছে 
আমাদের হয়ে কথা' বলার কিন্বা 
আমাদের দাবী নিয়ে লড়ার কেউ 
নেই ; বাঙ্গালীর রাজনীতি আজ অক্ষম 
এবং ছর্বলের ' রাজনীতিতে পরিণত 
হয়েছে, দল-ও-দলাদলি-সর্বসন্ব এবং 
শ্লোগান-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে; আজ 
আমাদের নতুন পথ দেখাবার এবং 
বাংল! দেশের সাধারণ মানুষকে সেই 


পথে সমবেত করে চালাবার লোক 


নেই--সাধারণভাবে বলা চলে আজ 
গাই ধরণের হত'শাময় চিন্তাধারার 


"কাছে আমর! দিনের পর দিন বেশী 


করে আত্মসমর্পণ করছি? 

এই চিন্তার ভেতর সবই যে তুল, 
বা সত্য কিছুই নেই তা" নয়। 
কিন্ত এও ঠিক এই হতাশার এবং 
পরাজ্িতের মনোভাব নিয়ে বাংলা- 
দেশের জাতীয় পুনর্গঠন প্রচেষ্টাকে 
কোনে! স্থায়ী কল্যাণকর ভিত্তির 
ওপর দাড় করানোর দিকে আমরা 
কিছুতেই এগিয়ে নিতে পারব না। 
তা করতে হলে, আমাদের প্রথমে 
সাহসের সঙ্গে একটা সামগ্রিক 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজকের 
গোট! সমস্তার পুরো চেহারার দিকে 
তাকিয়ে দেখতে হবে এবং তার 
বাস্তবতা পরিমাপ করার চেষ্টা করতে 
হবে। যদি সেটা আমরা পারি 
তবেই তার স্থায়ী সমাধানের কথা 


আমাদের দেশের সমস্যা 


ও তার সমাধানের পথ কি 
এই সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের অভিমত আমরা এই 
সংখ্যা থেকে প্রকাশ করছি। 
বর্তমান সংখ্যায় ছাপা হল 
বিষ্পবী সমাজতন্ত্রী দল ও সমাজ- 
তন্্রী দূলের বক্তব্য । আগানী 
সংখ্যায় থাকবে প্রজা-সমাজ 
তন্ত্রী দল ও সোশালি& ইউদ্িট 


জেন্টারের বক্তব্য । 
-_ সম্পাদক, দর্পণ 


ঠিক ঠিক ভাবে ভাবা আমাদের 


পক্ষে সম্ভব হবে। এবং সবার উপরে 
যেটা দরকার হবে, সেটা হচ্ছে জাতি 
হিসেবে নিজেদের ' ওপর আরো! 
কিছুটা বেশী আস্থা রাখা) আত্ম- 
বিশ্বাস ও সম্িৎ না হারিয়ে, দিশেহারা 
না হয়ে পড়ে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে 
শেষ পর্য্যন্ত লড়ার এবং পরিবেশকে 
জয় করার সক্কল্লে অটুট থাকা। 
আমাদের প্রধান সমস্তা এ নয় 


যে"সারা ভারতের লোকেরা বাংলা- 
দেশে আজ আমরা যে সব প্রশ্নের 





না৷ 


চাপে ক্রি হয়ে পড়েছি তার দিকে 


+ যথেষ্ট সহাম্ভৃতি নিয়ে তাকিয়ে 


দেখছেন না; বা কেন্ত্রীয় সরকারে 
ধারা নেতৃস্থানীয় তাঁদের কাছ থেকে 
আমাদের যে সাহায্য পাওয়া উচিত 
ছিল সেটা আমরা পাচ্ছিনা) 
অথবা বাঙ্গালীদের সম্পর্কে অন্তদের 
মনে যে সম্ত্রমবোধ অধ্যাদা আমর] 
প্রত্যাশা করি, ,আমাদের বিভিন্ন 
সমস্তা সম্পর্কে তাঁদের মনে যে ধরণের 
জরুরী গুরুত্ববোধ দেখতে চাই 
সেটা আমরা জাগিয়ে তুলতে পারছি 
এ সব অভিষোগের একেবারে 
কোনই ভিত্তি নেই তাও আমার 
বক্তব্য নবু। কিন্ত এসব আমাদর 
প্রধানতম বা মৌলিকতম সমস্ত নয়। 
সে সমস্ত খুঁজতে হবে আরও গভীরে 
গিয়ে, বাংলাদেশের সামাজিক এবং. 
আধিক ব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক রূপান্তর 
বিগত দশ বছরে দেখা দিক্েছে' 
তার ভেতরে । | j 

সমস্য! শুধু বাংলার নয় 

লোকের দৃষ্টি যখন একান্তভাবে 
নিজের ছুঃখ-ছুর্গীতির সংকীর্ণ সীমানার 
ভেতর ঘুরতে থাকে তখন বাইরের 
দিকে বা বাইরের লোকদের সমস্তার 
দিকে নজর যায় না। হয়ত স্টো 
স্বাডাবিকও। কিন্তু যদি দৃষ্টিভঙ্গীর 
একটা সুমিত বাস্তব পরিপেক্ষিত 
খুঁজে পেতে হয়; এবং হা-হুতাশ 
করে বা আর্ত্বরে চীৎকার করে 
কেঁদে অন্যদের শাপ-শাপাস্ত করেই 


যদি আমরা সম্তা এবং অনায়াসলন্ধ . 


আত্মতৃপ্তি বা সাস্বনা লাভ না করতে 
চাই_তাহ*লে একথা ভুপলে চলবে 
না যে ভারতবর্ষে আজ এমন 
একাধিক রাজ্য বা আঞ্চলিক জ্ন- 
সমষ্টি কমই আছে, যাদের 
সামনে , আমাদের - মতই বা 
আমাদের চেয়েও অনেক বেশী 
রকমের ছুরূহ, সমস্তা আছে বা দেখা 
দিয়েছ্ে--যেমন মহাবাষ্ট্রীয়দের সামনে 
বোম্বাই সহ এক-ভ'ষাভাষী সংযুক্ত 
মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠনের সমন্তা বা 
গুজরাতীদের মহা-গুজরাতের সমস্তা, 
দক্ষিণ ভারতের অন্রাঙ্মণ তামিলদের 
মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং উত্তর ভারতীয়দের 
আধিপত্য উচ্ছেদ করার স মস্তা। 
এঁদের অনেকের মনেই কেন্দ্রীক 
সরকারের বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি 


একাধিক অভিযোগ আছে, যে সব. 


ধরণের অভিযোগ আমাদের মনেও 
আছে। আমি জনৈক মহারাষ্ট্রীয় 
কংগ্রেসী বন্ধুকে কিছুদিন আগে 
জিজ্ঞাসা করেছ্িলাম--'কেন্দ্রীয় হাই- 
কমাণ্ড আপনাদের বোম্বাই সহুর 
ছেড়ে দিতে এত অনিচ্ছুক কেন?" 
কংগ্রেসী অকংগ্রেসী ...অন্তান্ত সমস্ত 
মহারাষ্্রীয়দের মত ইনিও সংযুক্ত 
মহারাষ্ট্রের দাবীর প্রতি মনে মনে 
একান্ত সহামুভূতিসম্পন্ন। তিনি, 


উত্তর দিয়েছিলে ন--ওকা মনে 


মনে মহারাষ্্রকে ভয় করে, মহারাষ্্ীয়দের 
হিংসে, করে, 'গুজরাতী এবং পার্শী 
ক্যাপিটালিষ্টদের 'খপ্পরে পড়ে ওরা. 


“ দ্রাবিড়ীস্থান আন্দোলনের 


শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৮ 





এই রকম অবিচাব করছে। কিন্ত 
এভাবে চিরকাল 
ইত্যাদি। মহাগুজরাতপন্থীরা খারা 


বোম্বাই সহর ছেড়ে দিয়ে এক ভাম্তা- 


ভাষী গুজরাত রাষ্ট্র চান, তাদের 
ধারণা আজ বাপুজী এবং সর্দার 
প্যাটেল বেঁচে নেই বলেই গুক্গরাতের 
প্রতি ওরা এত অবহেলা করার সাহস 
পাচ্ছে। দক্ষিণে তামিল অব্রাঙ্গণদের 
কথ! 
সকলেই জাত্ন.। ভূতপুর্ব সিদ্গ- 
বাসীদের আঙ্গ একটা স্থায়ী মাথ! 
গোজার জায়গা বা “হামলা 
পর্যস্ত নেই। বাংলাদেশের দুঃখ- 


দুর্দশা এবং বাংলার প্রতি কেন্রের 


চলবে না. 


অবহেলা নিয়ে বিক্ষোভ জানানোর ১ 


সময় কিন্বা সেই রূপে মুহ্মান হয়ে 
পড়ার সময় অন্তদের কথাও কিছু 
মনে রাখা ভালো); মনের সুস্থ 


"ভারসাম্য এবং বাস্তবতাবোধ. ফিরে 


পাওয়া তাতে সহজ হবে। 
আসল সঙ্কটের স্বরূপ 


f 


এ কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার , 


এ অর্থ কেউ করবেন না যে বাংল! 
দেশের সামনে আজ সে রকম গুরুতর 
বা ছুরতিক্রম্য সমন্ত। কিছুই নেই। 
ভা" যদি না থাকত তা হলে এ প্রবন্ধ 
লেখার প্রয়োজন হত না । আমি বরং 
মনে করি যে বাংল! দেশের সামাজিক 
এবং আধিক জাবনে আজ 'যে গভীর 
এবং মৌলিক সন্ঘট দেখা দিয়েছে, 
যার অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া আমরা 

লা দেশের রাজনীতিতেও আজ 
সুনিশ্চিত ভাবে দেখতে পাচ্ছি, তার 
সঙ্গে তুপনা করা চলতে পারে এমন 
সঙ্কট ভারতের অন্ত কোন ঞ্চলে বা 
প্রদেশের সমাজঙ্গীবনে দেখা দেয়নি 
(বোধহয় এক উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল 
ভিন্ন )। আজ বাংল! দেশে জীবনের 


-বিভিন্ন দিকে যে সব সমন্তা প্রকট 


হয়ে উঠেছে, দৈনন্দিন জীবনষাত্রার 
দিকে দিকে যে সব বিপর্যয় দেখ! 


দিচ্ছে, সমাজের ভাঙ্গন ও বিকৃতির খা 


যে সব দৃশ্য আমাদের পীড়িত করছে 
--তার্দের টুকরো টুকরো কর 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে চলবে 
না। তাদের সকলের মূলগত কারণ 
সংহিষ্ট হয়েছে বাঙ্গালী সমাজজীবনের* 
ভিত্তিমূলের সেই গহন সঙ্কটে। 

কি সেই সন্ট? সে সঙ্কট এসেছে 
গত দুই শতাব্দী ধরে বাঙ্গালী জীবনের 
ওপরকার কাঠামো যে বাস্তব 
ব্যবহারিক ভিত্তিকে অবলম্বন করে, 


এবং তার ওপর নির্ভর করে, শড়ে 


উঠেছিল সেই চিরস্থায়ী জমিদারী 
ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ভূমিরাজস্ব 
বন্দোবস্ত এবং বুটিশ প্রশানন-আশ্রিত 


ছ'য়েরই পরিসর আজ শুধুম্চুত 


বুদ্ধি-জীবিকা ও চাকুরী-জীবিকা 


সংকীর্ণতর হয়ে পড়ে নি, একেবারে 
ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে? 
পুরোনো জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং 


দেশ-বিভাগ ছয়ে মিলে পুরোনো ভূমি-, 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





সমস্যা ও 


বর্তমান যুগে মাত্র কয়েকটি দেশের 


" মধ্যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও 


J 


সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ইউরোপ 
ও আমেরিকার এই দেশগুলিতে শিল্প- 
কৌশলের প্রগতির ফলে জনসাধারণের 
জীবন-যাত্র'র মান অভাবনীয় উন্নতি 
লাভ করেছে। তাই ইউরোপ ও 


আমেরিকার এই উন্নত জীবন যাত্রার 


৬ 


| 


মান অনুন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক 


পরিকল্পনার লক্ষ্যন্থল হয়ে দাডিরেছে। 
4 ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 
দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য হল দেশকে পৃথিবীর 
উন্নত অঞ্চলগুলির অর্থ নৈতিক পধ্যায়ে 
“নিয়ে যাওয়া । ভারতের পরিকল্পনার 
এই দীর্ঘ মেয়াদী ব| চূড়ান্ত লক্ষ্য যে 
প্রশংসার্থ সে সম্বন্ধে কারও : দ্বিমত 
নাই কিন্ত এ লক্ষ্যে উপনীত হবার 


' জন্ত যে-পথ ভারত সরকার অবলম্বন 
“করেছেন তা কতদূর জনম্থার্থের বা 


কল্যাণের অনুকূল সে সম্বন্ধে সন্দেহের , 
যথেষ্ট কারণ আছে। 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার কাঠামো! 


অনেকাংশে নির্ভর করে দীর্ঘ মেয়াদী 
উদ্দেগ্ ও তাকে কাধ্যে পরিণত করবার 
জন্ত গৃহীত বর্তমান নীতির উপর এবং 


এই উদ্দেগ্ ও নীতি সাধারণতঃ 


সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর চিন্তা 
ধারাঁতে প্রকাশ পায় । অনেক সময় 
দেখা ষায় যে দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য 
সফল করবার জন্ত গৃহীত নীতি এবং 
জনসাধারণের বর্তমানের অর্থ নৈতিক 
স্বার্থ পরস্পরবিরোধী হয়ে দীড়িয়েছে। 
উন্নত মানের প্রতীক 
আমাদের জীবন যাত্রার মান 
ইউরোপ ও আমেরিকার পর্য্যায়ে 
উন্নত করবার ছু'টি উপায় এখানে . 


উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমে, 


ভারতে বর্তমানে যে-শ্রেণী এই উন্নত 


মান ভোগ করছে তার পরিধি বৃদ্ধি 


কর। যদি মোটর, টেলিফোন ও - 
রেডিও এই তিনটি জিনিষকে এঁ উন্নত 
মানের প্রতীক বলে ধরে নিই তাহলে 
ভারতে প্রায় € লক্ষ লোক এই 
শ্ৰেণীভুক্ত । 
দ্বিতীয় উপায় হল, সমগ্র সমালকে 
ধীরে ধীরে এ জীবন যাত্রার মানে উন্নত 
করা। অর্থনীতিবিব না হ'য়েও যে 
কেউ ভারতের মত অনুন্নত দেশে 
প্রথম উপায় গ্রহণের ফলাফল সম্বন্ধে 
ধারণা করে নিতে 'পারবেন। এই. 
পথটি ষে কেবল জনন্থার্থবিরোধী তা 
নর, এই পথে ,শোষপ, স্বৈরাচারী 
অত্যাচার ও ক্রমবর্ধমান অসাম্য 
[বী। দুঃখের বিষয় এই যে 
[রত সরকার এই উপায়টিই গ্রহণ 
করেছেন এবং এর ফলাফল ইতি- 
মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। 
উপরোক্ত প্রথম পথের সঙ্গে , 
"বৃত্দায়তন শিল্প সংস্থার একটি বিশেষ 
যোগ আছে। বস্তুতঃ এই প্রকার 





তার সমা 


অধ্যাপক সরলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
( সমাজতস্ত্রী দল) 

শিল্প সংস্থার ভিত্তিতে অর্থনীতি গঠন 

করার প্রচেষ্টা ও প্রথম পথটি অবলম্বন 

করার যধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এই 

প্রকার অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্ত যে 


পরিমাণ পুজি বুদ্ধির প্রয়োজন তা. 


গুচুর সঞ্চয়ের উপর নির্তরশীল। প্রশ্ন 


* হুল এই প্রচুর পরিমাণ সঞ্চয়ের উৎস, 


সমাজের কোন শ্রেণী? 

অর্থনীতির ছাত্ররা জানেন যে 
পুঁজি বৃদ্ধির জন্ত সঞ্চয়ের প্রধান উৎস 
হল মুনাফা | ভারতের মত অন্তত 
দেশগুলিতে কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর পক্ষে অধিক পরিমাণে সঞ্চয় 
করা একপ্রকার অসম্ভব! অবশ্য এ 
কথা সত্য ষে সোভিযেত দেশে কৃষক 
সম্প্রদায়কে শোষণ করে পুঁজি বুদ্ধি 
করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। ভারতের 
তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার এই 
প্রকার প্রতাক্ষ শোষণের পক্ষপাতী 
হবেন ন! একথা ধরে নিলেও পরোক্ষ 
ভাবে কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় সর- 
কারী নীতির ফলে শোধিত হবে সে 
সমন্ধে সন্দেহ নাই। 

কৃষি-সমন্য! 

কৃষি ও পল্লী অঞ্চলের কথা প্রথমে 
ধরা যাক্‌। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
সত্বেও--পরিকল্পনার ফলেই বলা 
বোধ হয় আরও যুক্তি সঙ্গত হবে 
পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভেদ 
ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । কৃষি বা 
পল্লী অঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনায় সরকার 
তাদের ভূমি-সংস্কার, বৃহদায়তন সেচ, 
ব্যবস্থা অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা 
বলে থাকেন। পল্লী অঞ্চলে সর- 
কারের এই কাজগুণি সাধারণ 
মানুষের জীবনকে কি ভাবে স্পর্শ 
করেছে সে সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা 
নাই। অনেকে মনে করেন যে 
ভারতে জমিদারী লোপ পেয়েছে। 
এ অত্যন্ত ভূল ধরপা | বিভিন্ন রাজ্যে 
জমিদারী প্রথা ' উচ্ছেদ সম্পর্কীয় 
আইন পাশ. করা সত্বেও জমিদারী 
( landlordism,) এখনও বর্তমান । 
ভূমি-সংস্কারের সাধারপতঃ হু’টি উদ্গেস্ঠ 
থাকে £ (১) কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা 
বৃদ্ধি ও (২) জমির পুনর্বণ্টনের মাধামে 


অসাম্য দূর করা। বর্তমানের অর্থ-' 


নৈতিক" পরিস্থিতি ভূমি-সংস্কারের 
ব্যর্থতা প্রমাণ করে । : 
পল্লী অঞ্চলের এই অবস্থার ফলা- 
ফল যে কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ তা নয়। বর্তমানের এই 
বিশেষ অর্থনৈতিক ' অবস্থার ফলে 
পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক ও 
রাজনৈতিক গ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিত্তহীন 
ক্কষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের স্থান 
ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। 
ভারতে গণতন্ত্রের ভিত্তি যে কত দুর্বল 
সে সম্বন্ধে সকলের সচেতন হওয়ার 
সময় আজ এসেছে। | 


ধানের পথ 


দর্পণ 


এই” প্রসঙ্গে আরও দু'টি বিষয় 
লক্ষ করা উচিত।, বুহদাতন শিল্প- 
ব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থনীতি গঠন 
করতে হলে * প্রচুর পরিমাণে অর্থ 
নিয়োগের ব্যাবস্থা করতে হ্র়। এর 
ফলে মুদ্রাম্ষীতির, সম্ভাবনা থাকে । 
শিল্পজাভ দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি পেলে পল্লী. 
অঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষক 
সম্প্রদায় তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের অন্ত 
যা মূল্য পেয়ে থাকে তা যদি শিল্পজাত 


দ্রব্যমুল্যের বৃদ্ধির সমানুপাতিক না 


হয় তাহলে এই দুই প্রকার দ্রব্যাদির 
বিনিময়ের হার কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
বিরোধী হয়ে দড়ায়। 


অনেকে বলতে পারেন যে বর্ত- 


- মানে কৃষিজাত ভ্রব্-মৃল্যও বৃদ্ধি 


পাচ্ছে। কিন্ত পল্লী অঞ্চলের আসল 
অবস্থার, সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে 
তারা জানেন যে বর্ধিত দ্রব্যমূল্যের 
প্রায় সবটাই ভোগ করে রড় ব্যবসাদ্ী 
এবং বিত্তশালী কৃষকেরা । 
বর্তমানে আমরা খান্ত সমস্ত 
সন্বন্ধে বিশেষ চিস্তিত। সরকার 


' শান্ত সমস্ত। সমাধান করেছেন বলে 





যে দাবী করতেন তা. আজ দ্ভিত্তিহীন 


বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত 
কয়েক বৎসরে খাস্ত-শস্তের উৎপাদন 
২০ % বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা যদি 
সত্যি হয় তাহলে মূল্য বৃদ্ধির কারণ 
কি? অশোক মেহতা কমিটির মতে 
এর কারণগুলি শস্ত উৎপাদনের ঘাটতি 
অপেক্ষা .marketable surplus 
এর হ্বাস-বৃদ্ধির মধ্যে বেশী পাওয়া 
যাবে। অর্থাৎ পল্লী অঞ্চলে জীবন 
যাত্রার মান উন্নতি লাও করায় খাস্তু- 
শস্তের--বিশেষ করে উন্নত ধরণের 
শন্তের-_ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। 


এই মতের যথার্থতা সমন্ধে সন্দেহ 
আছে ৷ এই সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন 
উঠতে পরে £ প্রথমতঃ কোন শ্রেণীর 
জীবত যাত্রার মান উন্নত হয়েছে? 


একমাত্র, যদি সমগ্র পল্লীসমাঞ্জের ' 


লীবন যাত্রার মান উন্নত হয় তাহলে 
খাস্ধশস্কের চাহিদার বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির 


কারণ হতে পারে; দ্বিতীয়তঃ জীবন. 


যাত্রার 'মানের উন্নতির জন্ত চাহিদা 
বৃদ্ধি পেয়েছে এই সিদ্ধান্তে কমিটি.কি 
ভাবে উপনীত হলেন? উপরোক্ত 
আলোচনায় আমরা দেখেছি যে 
অসায্যের বুদ্ধির ফলে সমগ্র সমাজের 
জীবন যাত্রার 'মান উন্নত হতে পারে 
না। তৃতীয়তঃ পল্লী অঞ্চলে থান্য 






প্রমাণিত হয়েছে । খাস্ত ও কৃষি-- 


শস্ত চাহিদার বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কায় 
তথ্যাদি কতদূর নির্ভরযোগ্য ? অর্থ- 
নীতিবিদ্গণ সকলের স্বীকার করবেন 
যে পল্লী অঞ্চল সমন্ধে নির্ভরযোগ্য, 


, তথ্যাদি, আমাদের দেশে এখনও 


বিরল। আমাদের মনে হয় যে উৎ- 
পার্দন ঘাটতি এবং বড় ব্যবসায়া 
কর্তৃক উৎপন্ন-শস্ত আটক বর্তমান মুল্য 
বৃদ্ধির কারণ। . 
সমাজতন্ত্রী পথ 

খান সমস্ডার, সমাধানের জন্তু 
ভারতের সমাজ্জতন্ত্রীরা বিগত কয়েক 
বৎসর ধরে কয়েকটি বিষয়ের উপর 
জোর দিয়ে আসছে। প্রথমতঃ 
আমাদের মনে হয় যে বর্তমান কৃষি 
কৌশলের মাধ্যমেই কৃষির উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্ভবপর । অর্থাৎ কৃষিতে প্রচুর 
পরিমাণে অর্থ নিয়োগ না করেও 
কেবলমাত্র নীচুহারে নিয়মিত খপ্দান 
ব্যবস্থা, ক্ষুদ্রায়তন সেচ ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট 
বীজ ও সারের যোগান, পণ্য বিক্রয়ের 
সুব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই ক্কৃষি 
উৎপাদন বুদ্ধি করা যেতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ পল্লী , অঞ্চলে উদ্ত্ত 
শ্রমের উৎপাদন কার্যে নিয়োগের, জঙ্ত 
খাও-সেনা গঠন.। আজ ছু'একটি 
অমুম্রত দেশে এই প্রকার সংগঠনের 


' মধ্যে দিয়ে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 
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'* ভবিষ্যৎ দুদিনের অন্য এখন থেকেই কিছু কিছু, 
সঞ্চয় করে রাখার বুদ্ধি প্রত্যেক জুগৃহিণীরই - 
আছে। আপনার শ্বামীকে দিয়ে জীবন-বীমা 
করে রাখতে পারবেনঃ অবসর গ্রহণের পর তীর 
বার্ধক্যে একটা আয়ের ব্যবস্থা, আর, দৈবাৎ 
তার কোন্‌ কিছু হ'লে আপনার 
ও সন্তানদের জত্ত অর্থের ব্যবস্থা। বিশেষ 
এন্ডাউমেন্ট পলিসি গ্রহণ করে আপনার মেয়ের 
বিয়ের দন্ত বা আপনার ছেলের লেখাপড়ার 

খরচ চালাবার অস্ত আজ্র থেকেই আপনি 

টাকা জমাতে পাঁরবেন। 





*প 


একশত বৎসর কোন 
" জীবনে এমন কিছ; জা 
টিসু করে প্রাচ্যের 

সাধারণতঃ হাজার 
বছরেও কোন . উল্লেখযোগ্য পাঁর- 
রতন চোখে পড়ে না। কিন্তু বিগত 
একশ বৎসরে ভারতবর্ষের ব্যপক 
পাঁরবর্ত'ন আমাদের বিস্মিত করে। 
আর এই একশত বৎসরের প্রথম 
৭৩ বংসর আমরা বিদ্মত হয়ে 
জক্ষ্য কার একটি' ব্যন্তিত্ব। একশ 


প্রসঙ্গে 


মনেরই পরিচায়ক । 


১৮৫৮ সালের ৭ই নভেম্বর একজন 
কেরাণীর ঘরে যে শিশুর আবির্ভাব 
সেই শিশুর পরবর্তীকালে ভারতের 
মর্বজনপুজ্য বিপিনচন্ত্র পালে পরিণত 
হওয়া আমাদের মত জাতিভেদে 
নিষ্পেষিত দেশে বিশ্বয়জনক মনে 
হতে ' পারে। সামান্ 
ছেলের এই সৌভাগ্য আমাদের কাছে 
অস্বাভাবিক মনে হয় না, যদি আমরা 
শৈশবে তার উপর ভার পিতার 
প্রভাবের কথা শ্মরণ রাখি | ' এখানে 
ছুটি ঘটনা উল্লেখ করব। বিপিনচন্ত্র 
যখন হু বছরের শিশু তখন তার 
পিতা একটি সরকারী তদস্তকালে 
জলৈক জমিদারের কাছ থেকে হু 
হাজার টাকা উপহার পেয়েছিলেন । 
বিপিনচন্ত্রের পিতা তীর. কর্তব্য থেকে 
বিচ্যুত না হয়ে, উক্ত অর্থ প্রত্যাখ্যান 
করেন এবং তার এই বোকামীর ভন্ 
তিনি উর্ধতম ‘বিচারকের' কাছেও 
ভৎসিত হয়েছিলেন । তখনকার 
দিনে এ পরিমাণ অর্থ প্রত্যাখ্যান 
করে তিনি 'যে যথেষ্ট মনোবলের 
পরিচয় দিয়েছিলেন উত্তরকালে তাই 
তীর পুত্রের জীবনকে যথেষ্ট পরিমাণে 
প্রতাবান্িত কবে । 

বিপিনচন্দ্র নিজেকে প্র্যাডিক্যাল” 
এবং “ডেমোক্রাট" হিসাবে পরিচয় 
দিতেন। তিনি নিজেই: বলেছেন এই 
গণতত্ত্রের ধারণা অতি শৈশবেই 
পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। 
চাণক্যের স্বদেশে পুঙ্যতে রাজা, 
বিদ্বান সর্ধন্র পুজ্যতে” শ্লোক দিয়েই 
তার বাল্যশিক্ষা সুরু হয়। শৈশবেই 
গণতান্ত্রিক ভাবধারা যার মনে 
সপ্তীবিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে গণ- 
তন্ত্রের ধ্যান-ধারণাই তার জীবনের 
মূলমন্ত্র হওয়া খুবই স্বাভাবিক | গণ- 
তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাই একদা তাকে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থকে পরিণত 
করেছিল। আবার সাম্রাঙ্যবাদ 
বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে 
তাকে 


কেরাণীর . 


বিচ্ছিন্ন হয়ে পণ্ডল। 
‘শিক্ষার এই বিষময় ফলের দিকে 


আমর! এওঁ একই কারণে 


_বিপনচন্দ্রের চিন্তাধারা - 


দেখতে পাই। ইংরেজী শিক্ষা এবং 
শাসন. ব্যবস্থা আমাদের দেশে সর্ব- 
প্রথম “জোর যার মুলুক ভার” নীতির 
অবসান ঘটায়। ' দেশী শাসকদের 
স্বৈরাচার, খাঁমখেয়ালীপণা, কুসংস্কার 
ও কুশিক্ষার হাত থেকে উন্নততর 
জীবনযাত্রার কল্পনা শিক্ষিত মানুষ 
ইংরেজ রাজত্নে্ই করতে শিখল। 
এই কারণে সিপাহী বিদ্রোহ বাংলার 
শিক্ষিত জনমানসে বিশেষ কোন সাডা 
জাগায় নি শুধু নয়, ইংরেজী শাসনের 
অবসানকে পুনরায় মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন 
বলে মনে করা হত। সিপাহী 
বিদ্রোহের পূর্ব থেকেই যে ধারা সুরু 
হয়েছিল, সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে 
সেই ধারাই অব্যাহত থাকে । 


রাজনৈতিক ক্ষেত্র ১৮৮৭ সালে - 


মান্্রাজে অনুষঠিত জাতীয় কংগ্রেসের 


অধিবেশনে আমরা বিপিন পালকে 


অস্ত্র আইনের বিরোধিতা করতে 
দেখি, ভারতবর্ষের জন্মগত অধিকার 
ছাড়াও বাইরের. পৃথিবীতে ইংরেজ 
শাসনের বিরোধিতা করবার কথা 
তখন , তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। 
কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ইংরেজরা 
সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এবং সচেতন- 
ভাবে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানে 
সচেষ্ট। পরবর্তী বিশ বৎসরের 
অভিজ্রতা তাঁকে ইংরেজ সরকারের 
প্রবলতম শত্রুতে পরিণত করে | -তিনি 
বুঝতে পারেন ইংরেজ কোনদিন 
এদেশের শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করবে 
না। যে ইংরেজী শিক্ষা একদিন 
তার কাছে জ্ঞানের আলোক বহন" 
কারী মনে হয্পলেছিল, পরবর্তী কালে 


“উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি ইংরেজের 


দাস-তৈরীর যন্ত্র বলে মনে 
করতেন | ১৯০৬ সালে তার কাছে' 
ইংরেজ সরকার আর উদারনৈতিক 
মনে হল না; মনে হল.না নবধুগের 
আলোক বহনকারী) মনে হল 
স্বেরাচারী | দেশের অভ্যন্তরে এক- 
দল সমর্থক ভিন্ন কোন স্বৈরাচারী 


ব্যবস্থাই টিকতে পারে নাঁ। ইংলগ্ডে 


জমিদার শ্রেনী রাজশক্তির স্তস্ত ছিল 
কিন্ত আমাদের দেশে এমন একদল 
লোক ইংরেজী শিক্ষার মারফৎ তৈরী 
করা হল, যাদের চামড়ার রং আলাদা 
কিন্তু শিক্ষা দীক্ষায় ইংরেজ। তারা 
এদেশের সামাজিক প্রবাহ থেকে 


ইংরেজী 


দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সময়েও তিনি 
আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন ষে, 
ইংরেজী শিক্ষাই আমাদের মনে গভীর 
জার্তীয়তাবোধ হৃষ্টি করেছে, 
আমাদের স্বাধীনতার আকাজ্ফষাকে 


নিরঞ্জন হালদার 
তীব্র করেছে৷ ইংরেজের দমননীতির 


বহরও বিপিনচন্দ্রের চিস্তার ভারসাম্য, 


নষ্ট করতে পারেনি । ১৯২১ সালে 
গান্ধী ইংরেজ সরকারকে শয়তানী 
'শাসন ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করে- 
ছিলেন! 
করেন । প্রতিটি সাম্রাজ্যের ভিত্তিই 
তো অবিচার এবং অন্ঠায়ের উপর । 
সবাই যখন একই অপরাধে অপরাধী, 


তখন একজনকে সে অপরাধের জন্ত' 


দায়ী করা অসঙ্গত। 

ভারতবর্ষে রামমোহনই প্রথম 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী । 
ভেনিজুয়েলার স্বাধীনতা! যেমন তীর 
মনে আশার আলোক জাগায়, তেমনি 
নেপলসের পরাধীনতা তাঁর মনে 
বেদনার সঞ্চার করে। রামমোহনের 
উত্তর সাধক বিপিনচন্দ্রের মধ্যে আমরা 
সেই আস্তর্জাতিক দৃষ্টিভজীকে নুতন 
করে আবিষ্কার করি। তিনি বিশ্বাস 
করতেন সারা পৃথিবীর - সঙ্গেই 
আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং 
মানবতাবোধই আমাদের একস্ুত্রে 
গ্রধিত করেছে । স্বত্রাং বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের পতন হলেই আমর! 
নিশ্চিন্ত হতে পারব ' না। সর্বত্রই 
কেন্্রায়িত রাষ্ট্র-ব্যবন্থ। এবং সাআজ্যের 
পতন কামা। এবং ঈশ্বরের ষ্কায়- 
বিচার এবং মানুষের স্বাধীনতার 
আকাঙ্ষাই. তা সম্ভব করতে পারে। 
অবাক লাগে, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
অধিকারী হয়েও বিপিনচজ্দ্রকে 
ব্রাঙ্গলমাজের পুরোধা দেখে । কিন্ত 
রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে তিনি কোন 
বিরোধ খুঁজে পাননি। কারণ পিউ- 
রিটানদের হাতেই , তো সর্বপ্রথম 
গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পিউ- 
রিটানদের ধর্মীয় আদর্শ ই তো ইংলণ্ড 
ও আমেরিকার সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক ব্যবস্থাকে আমুলভাবে 
পরিবর্তিত করেছে। ধর্মের সঙ্গে 
রাজনীতির নিগুঢ় সম্পর্কে আস্থাবান 
থাকায় তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 
রাজনৈতিক সংক্ারবাদীর কাজ শুধু- 
মাত্র রাজনীতিরক্ষেত্রে যুক্তি-নির্ভর 
সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলা নয়-_ 
সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তা 
প্রয়োজন । 


হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধারা 


মিলিত হওয়াকে বিপিনচন্জ্র একটি 
মহৎ গুণ মনে করতেন। তার 


" মতে, অপরের উপর নিজের - মত 


চাপান গণতন্ত্র-বিরোধী । হিন্দুধর্মের 
মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধারার সম্মিলন, 
ঘটেছে, ভারতের ভাবী রাষ্ট্রকাঠা- 
'মোর মধ্যে বিপিনচন্দ্র সেই সম্মিলন 
দেখতে চেয়েছিলেন । তার ধর্মীয় 


বিপিনচজ্জ তার প্রতিবাদ 


দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রাজনৈতিক তৃট্টিভঙ্গীর 


এমন সমম্বর আর কোথাও দেখা 


যাবে না। 


আগেই বলেছি বিপিনচন্দ্র গণ- 
তন্ত্রের উপাসক ছিলেন কিন্তু গণ- 
তন্ত্র বল্ুতে তিনি একটি নৈব্ক্তিক 


সংকর! বুঝতেন ন! । ফ্যাসান হিসাবেও . 


উক্ত শব্দের ব্যবহার করতেন না। 
তিনি বিশ্বাস করতেন, গণতান্ত্রিক 
সমাজ _ ব্যক্তির বিকাশের অঙ্ক 
একান্ত প্রয়োজন | কিন্ত ব্যক্তি- 
স্বাতস্রবাদীদের বক্তব্য তার মনে 
সাড়া জাগায়নি। তিনি মনে কর- 


ভেন, 17092510181 is not an 


isolated unit, buta part of 


a whole, composed of many 
other individuals. সমাজকে 
বাদ দিয়ে ব্যক্তিকে চিত্তা করা অস- 
স্তব। কিন্তু সে জন্য কি ইউরোপের 
ব্যক্রিশ্বাতস্্বাদ-বিরোধীদের মত 
সর্বাত্মক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন? 
সমাজের শ্বার্থ কি ব্যক্তি-শ্বার্থের 
উর্ধে? তীর মতে, the individu- 
al and the society to whieh 


‘ he belongs, are, thus, inter- 


dependent upon one anoth- 
er for their self-fulfilment, 
ভাবতে অবাক লাগে. ধনতন্ত্র, ফাসি- 
বাদ ও সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার 
ব্যক্তিত্বের বিনাশ দেখে মধ্য-বিংশ 
শতাব্দীতে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হয়েছি, বিপিনচন্্র সেকথা 
আমাদের অনেক আগেই গুনিয়েছেন। 

অন্তান্ত সমাজ-বিজ্ঞানীদের মত 
তিনিও বিশ্বাস করিতেন, সমাজের 
উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিয়ে সুফল 
প্রত্যাশার অর্থ ব্যর্থতাকে ডেকে 
আনা । 
স্তর থেকে রস সংগ্রহ করতে পারে, 


‘সেই মতবাদই দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব 


বিস্তারে সক্ষম । ফরাসী বিপ্লবের 


-ব্যর্থতার কারণ-_-সমাজের অভ্যন্তর।ণ 


ধারার ক্রমপরিণতি হিসাবে ফরাসী 
বিপ্রব সংঘটিত হয়নি । কোন 
আদর্শ বা চিন্তাধারা জাতির জীবনে 
তখনই সঞ্চারিত হয়, যখন জাতীয় 
জীবনে সামগ্রক প্রভাব বিস্তারে 
সক্ষম উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে! 
উক্ত প্রভাব আমাদের চিন্তা ও 
কর্মের মধ্যে সামপ্রস্য, স্থঙ্কি করবে। 
কমিউনিষ্ট হয়েও পুজা কমিটির 
সম্পাদক হওয়া বিপিনচন্দ্র ধারণাই 
করতে পাবেন নি। তিনি বিশ্বাস 
করতেন, জীবনের একটি ক্ষেত্রে 
সত্যকারের প্রগতিবাদী এবং অন্ত- 
ক্ষেত্রে ঘোরতর রক্ষণশীল হওয়া 
অসম্ভব । 


কম জরুরী নয়। 


যে মতবাদ সমাজের অভ্য- 
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জামী বিনযদের জয় গনী. 


একদা বিপিনচন্্র স্বৈরতক্্রকে 
সমাজ বিবতনের একটি প্রয়োজনীয় 
ধাপ মনে করতেন । পরবর্তীকালে 
তার এ বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে। 
তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 
কোন দেশের রাজনৈতিক কাঠামো 
সেই দেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থার 
উপর নিভ'রশীল। ফরাসী বিপ্লবের 
ব্যর্থতা এবং আমেরিকার বিপ্লবের 
সার্থকতার কারণ সম্পর্কে তিনি সজাগ 
ছিলেন বলেই লাতীয়-সংগ্রামের 
প্রথম ধাপেই তিনি পূর্ণস্বাধীনতার 
দাবী জানান নি। ১৯০৫ সালে 
বঙ্গভঙ্গ রদের আল্োলনের সুচনাতে “ 
বয়কট, স্বায়ভরশাসন ও জাতীয় শিক্ষা- 


'ব্যবস্থার শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল। 


অন্পদিন পরে আন্দোলন তীব্র 
আকার ধারণ করে এবং বঙ্গভঙ্গ 
রদের দাবীর বদলে স্বায়ত্তবশালনেরু 
দাবী একমাত্র দাবীতে পরিণত হয়। ৮ 
ফলে ১৯০৬ সালে কলিকাতা কং-“ 
গ্রেসে, দাদাভাই নৌরজীর প্রস্তাবাু- 
সারে শ্বরাজলাভ জাতীয়-কংগ্রেসের 
আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হয়। 
মহারাণীর ভিক্টোরিয়ার প্রতি 
শ্রন্ধা নিবেদনের মারফত ধার রাজ- 
নৈতিক জীবনের সূত্রপাত, তিনি. 
পরবর্তীকালে শ্বরা্জ দাবী করেই+- 
ক্ষান্ত থাকেন নি। দেশের হাতে 
শাসনক্ষমতা আসাই সব কথা নয় 
কেমন করে দেশ শাসিত হবে, 
জনগণের কঠ সেই শাসনব্যবস্থার 
কি পরিমাণে ধ্বনিত হবে, তাও 
“স্বরাজ” শবের 
পূর্বে ‘গণতান্ত্রিক শব্দ গান্ধীঙগীর 
আপত্তিতে বাতিল হয়ে যাওয়া তিনি 
সহজ মনে গ্রহণ করকে পারেন প্রি। 
জীবনে প্রথম শিক্ষার দিনে গণ- 
তান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে ধার পরিচয় 
গণতন্ত্রের জন্তু সংগ্রাম যাকে na 
ইংরেজ রাজত্বের সুহৃদ এবং পরবর্তী- 
কালে : প্রধানতম শক্রতে পর্মিণত 
করেছে, দেশের বিশেষ অবস্থার কথা 
মনে রেখে স্বাধীন ভারতের জন্ত তিনি 
কোন ধরণের রাষ্ট্রকাঠামো রচনার, 
পক্ষপাতী ছিলেন, তা জানতে 
স্বভাবতই কৌতুহল জাগে। তিনি 
বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্র অক্ষু্ 
রাখবার অন্ত ভারতবর্ষকে যুক্ত- 
রাষ্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করছে 
হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার 
বদলে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গণ- 
তান্ত্রিক স্বপাজের পথে প্রতিবন্ধ- 
কঙার স্ষ্তি করবে। বিশাল দেশের 
শাসন, যোগাযোগ এবং দেশরক্ষা 
ব্যবস্থা একটি কেন্সে ন্যস্ত হলে গণ 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বদলে সীম- 
রিক একনায়কত্ব গুতিষ্টিত হওয়ার 
সম্ভাবনাই অধিক। ভারতবর্ষের / 
বৈচিত্র রক্ষার জন্যও তিনি যুক্তরাষ্ট্র 
( শেষাংশ নম পৃষ্ঠায় ) 
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বাংলার বৈশিষ্ট 


» বাঙ্গালী বাংলার কথা ভুলিয়। 


পিয়াছে। রামমোহন হইতে আরস্ত ' 


করিয়া বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার 
শ্রেঠতম মনী[ষগণ বাংলায় যে চিন্তা ও 
ভাবকে তিলে তিলে গাডয়া তুলিয়া- 
ছিলেন, আজিকার বাঙ্গালী 'মুবকেরা 
কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধেরা পর্যন্ত 
সে বাংলাকে চেনে না। 
চিস্তারাজ্য আজ নিষ্পন্দ, ভাবের 
মোত বন্ধ, বাংলার যে একটা বৈশিষ্টা 
চিরদিন ছিল, এখনও আছে, যে 
বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমহথি- 
কাত চিন্তা, ভাব ও কর্মাগারে বাংলার 
আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে 
বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙ্গালা 
কেবল ভূ লয়াছেন তাহা নহে, তাহার 
উল্লেখমাত্র তাহাদিগকে অধীর করিয়া 

ল্‌। 

তাহারা বলেন, আমরা কি 
১ প্রার্দিশিকতাকে আবার বাড়াইয়া 
ছ্হুলিরা ভারতের বিরাট জাতীয় 
জীবনের এঁক্যকে নষ্ট করিয়া দিব? 
বাঙ্গালা যাদ বাঙ্গালীত্বের অভিমানে 
ফাপিয়া উঠে, মারাঠা ও পাঞ্জাবা যদি 
আপন আপন প্রাদেশিক ইতিহাসের 
গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারতে আবার 
নিজকে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহে, রাজপুত যদি পাঠান 
হইতে, তামিল যদি তৈলঙ্গী হইতে 
আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিতে 
চাহে, তবে ভারতে আমরা ষে বিরাট 
জাতীয় জাঁবনের স্বপ্ন দেখিতেছি 
তাহার সফলতার সম্ভাবনা কই? 
প্রাদেশিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে, 
জাতীয়তার যুগ আসিয়াছে, এ যুগে 


আবার রাংপার কথা লইয়া অত বাড়া-' 
, সম্ভব হয় ভবিষ্যতে একদিন যুরোপের 
ধারা এভাবে ভারতের নুতন 


বাড়ি কেন? 


জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন, 
তীর! যেমন বাংলাকে চিনেন না সেই- 
“দধপ ভারতবর্ষকেও চিনেন ন! ৷ তাহার! 
এখনও যুরোপের ইতিহাসের মোহে 
পড়িরা আছেন। যুরোপ যে পথে 
তার আধুনিক জাতীয়তা ব! 
Nationalism  খড়িয়| তুলিয়াছে,, 
ইহার! সেই ভাবেই ভারতবর্ষের নান! 
প্রদেশ ও নান! জাতিকে ভাদদিয়া 
চুরিয়৷ এক হাচে চাপিয়া একটা নূতন 
ভারতীয় জাতি ব! Indian Nation 
গড়িয়া তুণিতে চাহেন। 
ইহায়। ভাবিয়া দেখেন না যে 
তাহাদের এই ভাবের মধ্যে ইংরাঁজের 
ভাবই জয়যুক্ত হইতেছে । ইংরাজ 
কহেন ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে 
কিন্তু একঢ! মহাদেশ, ভারতবর্ষের 
এক পৰ্য্যায় আমর! ইতালী বা ফরাসী, 
লঞ% যা জান্বানীকে বসাইতে 
ল!। ভারতবর্ষের এক পংতিতে 
বসাইতে হইলে গোট! ঝুরোপকেই 
বসাইতে হয়। সুরোপের মধ্যে যেমন 
ংলণ্ড আছে, ফরাসী আছে, ইতালী 


বাংলার - 


বিপিনচন্দ্র পাল 


অধ্বীয়া আছে, জার্মানী আছে, রুশ 
আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষে বাংলা 
আছে গুজরাট আছে, পাঞ্জাব আছে, 
অন্ধ আছে, রাজপুতানা আছে 


কর্ণাট আছে, মহারাষ্ট্র ও মান্ত্রাজ ' 


আছে । এসকল ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশের . মধ্যে যতটা পার্থক্য ও 
প্ৰভেদ ' আছে, ম্বুরোপের ভিন্ন 


, রাষ্ট্রও প্রায় সেইরূপই: প্রভেদ 


আছে। এদের ইতিহাস, *ভাষা, 
সাহিত্য, প্রকৃতি এমন কি' সমাজ- 
গঠন পর্যস্ত পরস্পর হইতে স্বন্পবিস্তর. 
বিভিন্ন ৷ গৌটা ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের 
মধ্যে ধর্মের একটা এঁক্য আছে 
বটে; এরূপ এঁক্য যুরোপেও আছে । 
তুরস্ককে বাদ দিলে যুরোপের সর্বত্র 
একই ুষ্টধর্ম প্রতিঠিত। আর 


প্রটেষ্টেণ্ট, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ, 
বা রাশিয়ান চার্চ --এসকলের 


মধ্যে যে পার্থক্য আছে, মাদ্রাজের 
স্বার্ড ও বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের শৈব 
ও গাণগত্য,ং 1 শাক্ত ও বৈষ্ণব, 
এ ছাড়া নানকপস্থা, কবীরপস্থী 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যে পার্থক্য তাহা কম ' নহে-- 
এসকলের উল্লেখ করিয়া ইংরেজ 
কহেন যাহাকে জাতি বা নেশন 
কহে, তার উপাদান ভারতে এখন 
বিস্তমান নাই। ইংরাজ ভারতের 
একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি হইয়া এক শাসনের 
শৃন্খলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে 
বাধিয়া, একখাতে ভারতের আধুনিক 
এঁতিহাসিক বিবর্তনের প্রবাহকে 
চালাইয়া, ভারতে এই সর্বপ্রথম 
একটা জাতীয় জীবনের সঞ্চার 
করিয়া দিয়াছেন। এই পথেই যদি 


মত ভারতবর্ষেও একটা বিরাট 
জাতির স্থষ্টি হইতে পারে। হইবেই 
যে এমনও বলা যায়না। এই 
অভুহাতেই ইংরাজ এ পর্যন্ত আমাদের 
আধুনিক , জাতীয়তার শ্পর্থাকে 
অগ্রাহহ করিকা আপনার শাসন 
শৃঙ্খলাকে সর্বদাই নানাভাবে দৃঢ় 
করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। 
খা ঞ চি 
ধারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রাদেশিক, জীবনকে পঙ্গু করিয়া 
ভারতের একতার নামে প্রাদেশিক 
বৈশিষ্ট্যকে অগ্রান্থ করিয়া যুরোপের 
ছাচে ভারতের জাতীয় জীবন পড়িয়া 
তুলবার - কল্পনা করেন» তারা 
ইংরাজের এ আপত্তিকে একেবারে 
অগ্রাহ্‌ কারতে পারেননা। তারা 
জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই. 
হউক ভারতের জাতীয় জীবণের 
গঠনে, যুরোপে ষে আদর্শে আধুনিক 
জাতীন্ুতা বা! 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে দেই আদর্শেরই 
অমুসরণ করিতেছেন । তাহাদের 
সুরোপ-বিঘেষ প্রবল হউক না কেন, 


‘ বিশেষত্ব আছে । 


Nationality’র ' 


কেন, এই বিদ্বেষের ভিতর দিয়াই 
তাহারা সর্কদা-“শ ক্র ভাবে” 
যুরোপকেই সাধনা করিয়া ঘুরোপকেই 
পাইতেছেন 1 তারা বলেন বটে 
ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই 
ভারতের নূতন জাতীয়তার লক্ষ্য, 


“কিন্ত ভারতের এই বৈশিষ্ট্য কি, 


এ প্রশ্নটা সম্যক অনুধাবন করিয়া 
দেখেন না। 


ফু চি ০ 


ভারতের সমাগত সমাজ ও 
চরিত্রের এবং সাধারণ ভারতীয় 
সাধনার যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, 
সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক 
সাধনা ও সভ্যতার তুলনান্ব বাংলারও 
একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জগতের 
বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে 
ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যেমন 
একটা বিশেষত্ব আছে, ভারতের 
সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে বাংলার 
সভ্যতা ও সাধনার সেইরূপ একটা 
এই বিশেষত্বই 
বালালীকে ভারতের অপরাপর জাতি, 
হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে ) 
০7 


ক চি 


বাংলা চিন্মদিন--কি সমাজের কি 
ধর্মের সকল প্রকারের বন্ধনকে 
ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার 
সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে, প্রাচীন 
শাস্ত্র মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা 
করিয়া সেই শাস্ত্র” বন্ধনকে সর্বদা 
শিথিল করিয়া আসিয়াছে। ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশের হি্দুগণ যেকালে 
পুরাতন স্থৃতির শৃত্খলে বাঁধা পড়িয়া- 
ছিলেন, তখনও. ন্মার্ুশিরোমণি 
রঘুনন্দন নুতন স্থতি রচনা করিয়া 
বাংলার হিম্পুসমাজকে . প্রাচীনের 
শিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া- 
ছিলেন । ভারতের হিন্দু-সমাজের 
আর কোথাও এক্সপভাবে এত বড় 
একটা বিপ্লব ঘচিয়াছে বলিয়া শুনি 
নাই । ব্যবহার-শান্ত্র এবং অর্থনাত 
সন্বন্ধেও বাংলা প্রাচীনকাল হইতেই 
আপনার একট! নিজের পথ গাড়য়া 
তুলিয়াছিল। ইংরাজী একাদশ 
শতাব্দীর শেষ এবং ঘাদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে, আমাদের দশশতওম 
শকাব্দে জামুতবাহন বাঙ্গালা হিন্দুর 
দায়াধিকার নির্ণয় করিয়! দায়ভাগ 
প্রনয়ণ করেন। এই দায়ভাগ কেবল 


বাংলার হিন্দুসমাজেই প্রচলিত, 
ভারতের অন্তাপ্ত প্রদেশের হিন্দুগণ 


মিতাক্ষরার অধীন । মিতাক্ষরাতে 


 বিগিনচন্দেৰ চিন্তাধারা 


(মম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। 
গণতন্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাই 
তাকে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার 
বিরোধী করে নি.। ধর্মীয় চিস্তাধারাও 


তাকে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত ছতে 


সাহাষ্য করেছিল! হিন্দুধর্মই তাকে 
পরমতসহিষু। করেছিল এবং সেই 
কারণেই খিলাফত আন্দোলনে ষোগ 
দেওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন অন্তায় 
দেখতে পাননি । ঘুসলমানেরাও যে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে, হিন্দুদের পাশে 
এসে দীড়িয়েছে, এটাই তার কাছে 
প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল । 
রাষ্ট্রকে অতীব শক্তিশালী হতে 
না দেওয়ার- জন্ত কেন্দ্রীয়. শাসন 
ব্যবস্থা শুধু যুক্তরাষ্্ীয় হলে চলবে না, 
প্রাদেশিক সরকারগুলি পরিচালনার 
ব্যাপারেও উক্ত নীতির প্রয়োগ 
একান্তই প্রয়োজন । বিকেক্দ্রীকরণের 
নীতি সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করতে হবে এবং গ্রামকে প্রা 
মিক ইউনিট হিসাবে স্বীকার করেই 
শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। গ্রাম 
হবে স্বশাসিত এবং স্ব-নির্ভর। 
শাসনতন্ত্র যুক্তরাষট্রীয় ও বিকেন্জিক্বৃত 


' হুলেও গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য 


ব্যবস্থা অবশ্তই করতে হবে । 

কিন্তু এই রাষ্ট্র কাঠামো তো হাওয়ার 
উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 
উপযুক্ত অর্থনৈতিক সংগঠন এবং 
প্রতিষ্ঠানের অভাবে কোন শাসন 
ব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে না। 
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 ধনভান্িক শোষণ সম্পর্কে অবহিত 
হলেও একথা মনে হওয়া হয়ত 
অসঙ্গত হবে না যে, ইউরোপের 
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তার 
পরিচয় গভীর ছিল না । ধনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থাকে বাতিল করে তিনি আদিম 
শ্রীম্য-জীবনের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ 


ছিলেন। গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তিকে 


তিন একর করে জমি দিতে হবে।, 


এ জমি থেকে প্রয়োজনীয় খান্ত 
উৎপন্ন হবে, তুলার চাষ হবে এবং 
সেই তুলা থেকে চাষী নিজের কাপড় 
নিজেই প্রস্ততি করবে । বুঝিয়ে- 
স্থঝিয়েই উক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
সৃষ্টি করতে'হবে। কারণ রাজনীতির 
মত জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তিনি 
বাইরের প্রভাবের পক্ষপাতী ছিলেন 
না (I do not believe in 
the 


compulsion from 


outside in any department - 


০f lie) | মনে হয় যেন, গান্ধীজী 
বা অর্বোদয় কর্মীদের কথা শুনছি । 
সমাজ-বিবর্তনের প্রয়োজনেই স্বয়ং 
সম্পূর্ণ গ্রাম-ব্যবন্থার অধসান প্রতিটি 
দেশেই ঘটেছে এবং তার প্রয়োজন 
ছিল। ধনতন্ত্রের বদলে সমবায় 
সমাজ নিশ্চয়ই কাম্য কিন্ত সে সমাজ 
উন্নততর জীবনযাত্রার জন্তেই 
প্রয়োজন! সমসাময়িক ইউরোপের 
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিপিনচন্দ্রের 
মনে কোন প্রভাবই বিস্তার করে 
নি। মনে হয়, প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বীসই 
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ধনীর নিজের ধরনের উপরে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন অধিকার নাই । দায়ভাগেতে 
ধনীকে তাহার মৃত্যুর পরে বা পূর্বে 
স্বেচ্ছামত নিজের ধন সম্পর্কিত বা 
অ-সম্পর্চিত যাহাকে ইচ্ছা দান 
করিবার অধিকার দিয়াছে। এ 
বিষয়ে কোন প্রকার বাধাবাধি নাই। 
জীমুতবাহনই যে ইহা নিজে স্থৃষ্ট 
করিলেন, এরূপ কল্পনা করা,যায় না। 
সমাজে যাহা প্রচলিত ছিল, সমাজের 
গতি ও প্রকৃতি যেদিকে চলিতোছল, 
তাহার উপরেই তিনি আপনার নূতন 
বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। জীমূত- 
বাহনের চারিশতাধিক বৎসর পরে 
স্বার্তশিরোমণি রঘুননান দানব প্রচার 
করিয়া .জামৃতবাহনের দায়ভাগই 
কোনও কোনও বিষয়ে নৃতন ব্যাখ্যার 
দ্বারা আরও উদার করিয়া তুলিলেন। 
মিতাক্ষ্রা অনুসারে সম্পত্তি সমগ্র' 
পরিবারেতে সমষ্টিভাবে আবদ্ধ থাকে ১ 
পরিবারের ভিন্ন লোকেরা পারিবারিক 
সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পরিবারের 
অন্তান্ত অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত 
হস্তান্তরিত করিতে পারেন না। 
দায়ভাগ অনুসারে বাঙ্গালী হিন্দুর এ 
অধিকার আছে। ইহাতে বাংলার 
হিন্দু-সমাজে অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে এমন 
(শেষাংশ ধর্থ পৃষ্ঠায়) 


সমাজতায্রিক চিন্তাধারা থেকে তাকে 
দূরে রে'খছিল। 

রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের দিকেও 
বিপিনচন্দ্র দৃষ্টি দিয়েছিলেন! 
সামাজিক দৃট্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না 


- হলে রাজনৈতিক অধিকারের ফলে 


সাম্প্রদায়িকতা, জাতি ও বর্ণ বিদ্বেষ 
তীব্র . আকার ধারণ' করবে। 
১৮৮৯ সালে বিগিনচন্্র আমাদের 
এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন__:17996 
ugly questions will rise in 
& thousand other places 
and in a thousand forms, 
with the progress of munici- 
pal and local self-Govern- 
ment in the country so long 
৪৪ political progress ahead 
of social reform. ৬৯ বৎসর 
আগে যদি বিপিনচন্স্রের সতর্কবাণীর 
প্রতি সামান্ত মনোষোগও দেয়া হত, 
তা হলে আমাদের হয়ত অনেক 
বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে 
হত না। 

কোম্পানী রাজত্বের অবসানে 
ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুচনা 
ধীর জন্ম, গণতন্ত্র ছিল ধার জীবনের 
মূলমন্ত্র, স্বাধীন ভারতে সেই পুরুষ 
সিংহকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। 
কালের মোত অতিক্রম করে তার 
যে সমস্ত চিন্তাধারা আজও ভাস্বর, 
তাষেন আমাদের যথার্থ গণতান্ত্রিক 
সমাজ-গঠনে পথ নির্দেশ করে। 


১০ 


ভারতে হৈৱী মেলাইবল বিন নী 


শ্রমিক ও মাবিকের সুস্থ গঞ্সর্কের প্রত্যক্ষ ফল 


. জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার উন্নতি. 
রি (দ্র্পণের প্রতিনিধি) _' * 


শিল্পোমত মাকণ -হ্যন্তরাম্ 
ভারতবর্ষ থেকে ৪৭,৫০০ সেলাই- 


হয়েছে। 

এটা জয় কারখানার বিজ্ঞাপন 
নয়,, এর অভিজ্ঞতা থেকে দেশের 
শিল্প প্রতিষ্ঠায় আমাদের ' নেতাদের 


ও অন্যান্য মালিক শ্রেণীর অনেক 
শেখার আছে। শ্রমিক-মালিক 
সম্পর্কের একটা কার্ধ্যকরী ভিত্তি 
১ স্থাপনের দ্বারা এবং পরিচালন-দক্ষতায় 
সমঘ্ত বিপদ অতিক্রম করে যে কোন 
শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষ অল্প 
সময়েই প্ৰতিদ্বন্দিতা করতে পারে 
জয় কারখানা তারই উজল নিদর্শন | 
| ১৯৩৪ সালে সরকারী ডাক 
বিভাগের এক পদস্থ কর্ম্মচারী, শ্রী বি, 
ডি, বাসিল, অবসর গ্রহণ করে একটা 
ছোট্ট কারখানা স্থাপন করেন 'ল্যান্স- 
ডালন রোডে (এক মোটর গ্যারেজে । 
ছোট ছোট চারটি যন্ত্র নিয়ে কাজ 
স্ছুরু হয়-_সেলাইকল তৈরী! তিন 
বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও 
শ্রীবাসিলের প্রচেষ্টা বিফল হল £ 





ফেললেন | 
খাটালেই শিল্প, চলে না) তার জন্ত 
সেইটা. 


তার কারখানায় উৎপর মালের বাজারে 


' কদর হল না। সিঙ্গার সেলাইকল 


ভখন ক্রেতাদের বর জয় করে 
রেখেছে । 

১৯৩৮ লালে বাসিল মহাশয় 
কারখানা তুলে দিলেন . ভারতীয় 


, শিল্পপতি লালা শ্রীরামের : হাতে। 


লালাজী বাজারে শেয়ার বিক্রি করা 
প্রায় ১৫লক্ষ টাকা কারখানায় 
' কিন্তু কেবল টাকা 


চাই উপযুক্ত সংগঠন ৷ 
অভাব ছিল_-তাই ১৯৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত 
কিছুই উন্নতি দ্রেখা গেল না। তবে 
অস্তিত্ব বজায় ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় কারখানা সেলাইকণ উৎপাদন, 
ছেড়ে দিয়ে নাট বপ্ট, তৈরী করতে 
থাকে । রঃ 

তারপর ১৯৪৬ সালে লালাজী 
নিজে পক্কোদ্ধারে মন দিলেন, শতৃল 
করে সংগঠন করা হল। দৈননিন 


ৃ পরিচালনা ভার দিলেন শ্রী বি, এস, « 


আগরওয়ালার হাতে। 'আ'টজন 


লোক. নিয়ে ডাইরেক্টর বোর্ড গঠিত . 


হল। লালাজী নিজে বোর্ডের চেয়ার- 


ম্যান হলেন। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি 
এল ইংলণ্ড এবং জার্মানী থেকে, 


আর এল উপদেষ্টা হিসাবে ক্য়েকজন . 


জার্মান যন্্-বিশারদ্। সুরু থেকেই 
(১298 


মা ৪ তার সমাধানের গথ 


( এম পৃষ্ঠার পর) 
মাধিত হয়েছে। ₹তৃতীয়তঃ জমির 
পুনর্বণ্টন ও সমবায় প্রথায় জমি চাষ । 


যে কোন . গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার , 


সাফল্য নির্ভর করে সাধারণ "মানুষের 
সহযোগিতার উপর এবং এই সহ- 
যোগিত৷ স্বতঃস্ফূর্তভাবে . পাওয়া যার 
ষখন সাম্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা 


অগ্রসর হয়। 
সহরাঞ্চলেও আর্ঘ নৈতিক অবস্থা 
আশাগ্রদ নয়! বেকার সমস্তা এবং 


সুদ্রাক্ষীতির বিভিযিকা শ্রমিক ও মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর জীবন অসহ্‌ করে তুলেছে 
বেকার সমস্তা দ্বিতীয় পঞ্চবাৰিকী 
পরিকল্পনার শেষেও কমবে না একথা 
সকলেই জানেন। বেকার কথাটির 
সংজ্ঞা বিস্তৃত করে পল্লী অঞ্চলের 
রি unemployment এর 
সমন্তাও যদি ধরে নিই তাহলে এই 


লমন্তার আশু সমাধানের সম্ভাবনা: 


“দেখি না। পুঁজির অপ্রাচ্ধ্য, ও লোক- 
সংখ্যার অত্যধিক ঘনত্ব ও চাপ মে 
দেশের বৈশিষ্ট্য সেখানে বৃহদারতন 
শিল্প ব্যবস্থা কত্দুর সাফল্য লাভ 
করবে সে সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রী দল 


ভাজার দাত 
এই ব্যবস্থার পরিবর্তে কষুত্রায়তন শিল্প 


সংস্থা বা.কৌশলের ভিত্তিতে বিকেন্ত্রী- . 


ভূত অর্থ নৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা 
সমাজতন্ত্রী দল দেশবাসীর সামনে 


উপস্থাপিত করেছে। জীবন. যাত্রার 


মান উন্নত করবার উপরোক্ত প্রধম 
পথের ফলাফল চিন্তা করে আমরা 
মনে করি যে দ্বিতীয় পথটিই 'জন- 
কল্যাণকর পথ। এ পথে অসাম্য ও 
শোষণের প্রয়োজন হয় না মুষ্টিমেয় 


কয়েকজনের মুনাফা বৃদ্ধির জন্ত জন-. 


গণূকে অসহ কষ্ট স্বীকার করতে হয় 
না.। সাম্যনীতির ভিত্তিতে সমগ্র 
সমাজকে. ধীরে ধীরে “আদর্শ জীবন 
যাত্রার মানে উন্নত করাই হল একমাত্র 
গণতান্ত্রিক পথ। বর্তমান শাসক 
গোষ্ঠী ভারতে শিল্প বিপ্লব আনতে চাঁন 
সন্দেহ নাই কিন্ত এর পূর্বে চিন্তার 
রাজ্যে বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। তারা 
অবস্ত' দীর্ঘ মেয়াদের সুখী সমাজের 
জন্ত বর্তমানের দুঃখ কষ্টকে স্বীকার 
‘করে নিতে বলবেন । কিন্তু সেই দীর্ঘ 
মেয়াদে আমাদের, এই যুগের জন- 
গণের, অস্তিত্ব কোথায় ? 






শিখিয়ে নিয়ে এই পরনির্ভৱনীলতা 
‘কাটিয়ে ওঠা। প্রতি বৎসরই উপযুক্ত 


লোক পাঠান হতে লাগল জার্মানীতে 
যস্ত্-শিল্পে উচ্চতর শিক্ষার জন্ঠা। ক্রমশঃ 
উপদেষ্টারা দেশে ফিরে গেলেন। 


' তাদের উপদেশের প্রয়োজন আর , 


রইল না। বর্তমানে মাত্র ছ্জন 
জার্্মাণ কারখানাতে আছেন। 
আসন্তে আস্তে টালিগঞ্জের এদে! 


পল্লী কিন্তু নামে ভারী প্রিন্স আনওয়ার, . 


শা রোডের উপর বিরাট কারখানা 
গড়ে পঠল। মাত্র চার জন লোক 
নিয়ে যে শিল্প তৈরী হয়েছিল আজ 





তাতে প্রায় ৫০০০ হাজার কর্মচারী 1 .. 


| মেলাইকল ' ছাড়াও সেখানে 
ইলেকট্রীক পাখা তৈরী হয়। 
কারখানার উৎপন্ন মাল. বিদেশে 
বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার দূরপ্রাচ্যের 
দেশগুলিতে রপ্তানী হয়! প্রায় 
৩০,০০০ হাজার সেলাইকল বিদেশে 
বিক্রী হয় আর তা থেকে দেশ 
প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জন করে। কারখানা মাসে প্রায় 
৪০,০০০ হাজার কল ও পাখা উৎপন্ন 
করে। জয় ইঞ্জিয়ারিং ওয়ার্কসের 
তৈরী সেলাইকল পশ্চিম ইউরোপের . 
অনেক *দেশে আদর পেয়েছে। 
এই কয়েক দিন আগে ইংলগ্ডের এক 
কোম্পানী প্রায় ২০*০ কল নিয়ে 
গেছে} - সৌখীন ফরাসী দেশেও 


নাকি প্রচুর চাহি! ; 


শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ১১৫৮ 


কিন্তু চুক্তি 
এখনও হয়ে ওঠে নি। স্ব্যাডিনেভিয় 


দেশগুলির সাথে আলাপ আলোচনা 
চলছে, আমদানী রপ্তানীর চুক্তির ' 
অস্ত | 





ৰদ 


গতবছর কারখানা প্রায় ৬৯ লক্ষ « 


টাকা মুনাফা করে। তার মধ্যে ২, 
লক্ষ টাকা শ্রমিকদের লভ্যাংশ হিসাবে 
দিয়ে দেওয়া হয়। এবারে শ্রমিকরা, 


প্রত্যেকে সাড়ে পাঁচ মাসের মাহিনা 


পুজার বোনাস হিসাবে পেয়েছে। 
কারখানায় শ্রমিক মালিক বিরোধ : 
কোনও দিনই ধর্মঘটের পর্যায়ে ওঠে 
নি। এটা নিশ্চয়ই সুস্থ সম্পর্কের 
প্রতিফলন। আর কারখানার 
ইনি দিই হাউ | 





বাংল! দেশের সম্য।9 তাৰ সমাধান 


(৬ষ্ট পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
ব্যবস্থাকে একেবারে ভেজে দিয়েছে ; 
তার ওপর আংশিকভাবে নির্ভর করেও 


ভূতপূর্ব ভুস্বামীদের পক্ষে ক্রমে 


অন্ত জীবিকশ্রিক্ী হয়ে দ্বীডানোর ' 


ভরসা আজ কম.। বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
এবং স্কুল কলেজের শিক্ষার যে 


অনুপাতে প্রসার ঘটেছে (যদিও ' 


এমনিতে সেটা নিতাত্ত কম) বিভিন্ন" 
ধরণের বুদ্ধিজীবী পেশা এব! চাকুরী- 
আশ্রিত জীবিকার সুযোগ সুবিধা সেই 
অনুপাতে প্রসারিত হয়নি। বাংলা 
দেশের বৃহৎ শিল্প এবং বুহদ্বাণিক্ষ্যের 


" প্রায় শতকরা ৯* ভাগের মালিকানার 


বাঙ্গালীর কোন ভাগ নেই বা নিয়ন্ত্রণ 


নেই। মাঝারী বা ছোট শিল্পের এবং . 


মাঝারি ব্যবসার অবস্থাও প্রায় সেই 
রকম-_বাল্গালী মালিকানা হয়ত 
সেখানে 'একটু বেলী ২০ “থেকে ৩৯ 
ভাগের মত। শ্রমশিল্লে . কায়িক 
শ্রমশক্তি যোগানোর কাজেও আজ 


বাঙ্গালীর স্থান নেই। কৃষি ব্যবস্থায় 
জমিদারী মালিকানার উচ্ছেদ: ঘটলেও . 


ক্কষির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ে নি। 


ফলে গরীব এবং ভূমিহীন চাষীর '' 
সংখ্যাও অমুপাতে ক্রুত হারে বেড়ে, 


বাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবি সম্প্র- 
দায়ের নীচের স্তরে শতকরা প্রায় 


- ৬০ জনের মত লোকের পরিবার 
প্রতিপালনের মত জমিজমা নেই, .. 


তারা নিতান্ত গরীব, চাষী_ ভূমিহীন, 
বেফার,, অর্ধ-বেকার, জীবিকার 
অবলম্বনশূন্য ! দেশ ভাগাভাগির 
ফলে যে পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্ত এসেছে 
'তারা বাঙ্গালী সমাজের এই নিরাবলম্ব 
ত্রিশঙ্কু আধিক জীবনকে. আরও বিপন্ন 
আরও মারাত্মক করে তুলেছে। অথচ 
এর মধ্যেই জন : সংখ্যার হার 
তার স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে যাচ্ছে। 
অথচ উৎপাদন বাড়ছে না, বাড়লেও 
বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্টানের মালিকাঁনাকে 


বা উৎপাদনের কাজকে আশ্রয় করে - 


তাত্ব চারদিকে বিভিন্ন ধরণের 


জীবিকার যে সব সুযোগ ষ্বটি হচ্ছে 


বাঙ্গালী তার ভাগ নিতে পারছে না। 


এত সংকীর্ণ অর্থ নৈতিক ভিত্তিভূমির 
ওপর আডাই কোটা' পৌনে তিন 
কোটী মামুষের জীবন চলা জীবনযাত্রার 


নিয়তম মানের অঙ্কের নিয়মেও সম্ভব. 


নয়। বাঙ্গালী জীবনে ' আজ যে 
সমস্ত সমন্তা দেখা দিয়েছে তার উৎস 
ধা মূলগত কারণ এখানে । 
সমাধানের পথ 

এই সমস্ভার সমাধান নেই এ 
কথা আমি মনে কয়িনা। কিন্ত 
সমাধান সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার 
সময় "এবং পরিসর এখানে নেই। 
ওপরে সঙ্কটের সমগ্র রূপ: সম্পর্কে যে 
কয়েকটা কথা সংক্ষেপে বলেছি ভাতে 
এ ভুল ধারণা জন্মাবার অবকাশ আছে 
যে সঙ্কট মূলত বা প্রধানত অর্থনৈতিক | 
সঙ্কটের অর্থনৈতিক চেহারাটা ভাল 
করে জানা না থাকলে তার সাক 
রূপটাও বোঝা যায় না) ব্যবস্থারিক 
প্রতিকার কোন পথে. শুরু করতে 
হবে সেটাও বোঝা যায় না। এখানে 
এটুকু বললেই চলবে বাঙ্গালী জীবনের 
এ সঙ্কটকে আমি নিছক আধিক সঙ্কট 
বলেট মনে করি ন] । আমাদের গোটা 
সমাজজীবন জুড়ে এই সঙ্কট দেখা 
দিয়েছে । আমাদের সামনে আজ যে 
চ্যালেঞ্জ এসেছে সেটা আমাদের 
বিগত ছুশো বছ্ছরের জীবনযাত্রা ষে 
সামাজিক এবং আধিক বাস্তব ভিত্তির 
ওপর খাডা হয়ে উঠেছিল তাকে নতুন 
করে চেলে সাজা । এখন থেকে 
প্রায় নশো হাজ্ারবছর আগে বাঙ্গালী 
জাতির ইতিহাসে সেন যুগের আর্ত 
কালে, এর বিপরীতধর্মী সঙ্কট দেখা 
দিয়েছিল। বহির্বাণিজ্য এবং শিল্পা- 
শ্রয়ী বাঙ্গালী সমাজ ভ্ভারত. সাগরে 
আরব নৌশক্তির অভ্যুত্য়ের ফল 
সমুদ্রপথের যোগাযোগ হারিয়ে 


ফেলছিল ; : কিন্তু ক্রমে কৃষি 
এবং ভূসম্পত্তিক আশ্রয় করে 
সে দিন ব্লাদ সেশী 


ভৌমিক -সমাজ-বিক্তাস গড়ে উঠে- 
ছিল। আজ সেই কর্ষজীবি তৃস্বামী 
নেতৃত্বের কুলীন সমাজের বাস্তব ভিত্তি 
ভূমি--যা মুসলমান আমলে, ইংরেজ 
আমলেও এ পর্যন্ত মূলত অক্ষুণ্ন ছিল 
একেবারে ধ্বসে গিয়েছে । বৃটিশ 
ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আওতায় 
(বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে নতুন গড়ে 
ওঠা শিল্পতস্ত্রে মালিকানার অধিকার 
কিম্বা শ্রমের অধিকার কোনটাই 
প্রতিষ্ঠা করার ভক্তে আমরা সচেষ্ট 


হইনি । চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত 
আমাদের উচ্চ শ্রেণীর মনকে অন্ত 
গ্রামে বেঁধে ছিল । শিল্প-বাণিজ্যে 
মালিকানা এবং নেতৃত্ব প্রথমে ছিল 
ইংরেজের' তারপর সেটা গেছে? 
মাড়োয়ারী এবং অন্তান্ত অবাঙ্গালীদের* 
হাতে । কৃষির ওপর আজও যেটুক 
আমা:দর নির্ভর করা সম্ভব, কৃষি 
উৎপাদনের বাস্তব পদ্ধতির কোন 
বৈপ্লবিক রূপান্তর না ঘটলে, তার 
পরিসরও ক্রুত শেষ হয়ে আস্ছে। 
আমর! বাঁচবো না যদি অত্যন্ত রত 
গতিতে নদী: 
বাংলায় আমরা নদী খাল ও জন. 
প্রবাহের ধারার পরিবর্তন করে, 
সেচ ব্যবস্থার রূপাস্তর সাধন করে 
বাংলার মাটার ক্ষীয় অনুর্বরতাকে 
প্রতিরোধ না করতে পারি এবং 
বাংলা দেশের বর্তমান ভৌগোলিক 
বিন্তাসের প্রতিকিলতাকে অতিক্রম 
করে যেতে না পারি। যদি সমবায়ী 
যৌথ কৃষির ব্যাপকতম. প্রবর্তন চালু 
করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি 
উৎপাদন পদ্ধতিকে কাজে লাগি 
কৃষি উৎপাদনকে ' এখনকার চেয়ে 
বহুগুণে সমৃদ্ধ করে ন! তুলতে পারি, 
রাষ্রায়ত্ব ভিত্তিতে রা বুহৎ 
শিল্পর এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে সমবায়ী 
ভিত্তিতে মাঝারি এবং ছোট পরিসরের 
শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে আমাদের মুল- . 
ধনের ভাবকে যদি পূরণ নাকরে 


নিতে পারি এবং সর্বোপরি, অতীঃতর 
অনায়াসলন্ধ কষি-উপসন্ব ভোগী এবং 


"মাতৃক গাঙে পশ্চিম ) 


{ 
|| 


পরশ্রম ভোগী সমাজের উদ্বগহীন্‌ | 


নিরণদ্বগ্ মূল্যঘোধ ও জীবনদর্শনকো 
জোর করে সরিয়ে দিয়ে নতুন যুগের 


fn 


জীবনযাত্রার নিজেদের স্বাবলম্বী f 


উদ্বোগ, আপোষহীন সংগ্রাম এবং 
নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের জীবনদর্শনের 
ওপর সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিতে নতুন 
যুগের নতুন বাঙ্গালী সমাজ ও নতুন 


. বাজালী মানুষ সৃষ্টির কাজে অবিচলিত . 
সংকল্প নিয়ে যদি না আমরা অগ্রসর ; 


হতে পারি। বাঙ্গালী জাতের বীচার, 
পথ এই একটা-_নান্তঃ পন্থা। 
আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ এক কুখা 
গোটা বাংলা দেশ এবং বাঙ্গাল 
মন্ময্যত্বকে ঢেলে নতুন করে 


. সাজানোর, নতুন করে শৃষ্টি করার ৷ 


+ 


শক্রবার/ণই নভেম্বর, ১৯৫৮ ' 
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7 টু 
Jj , মিলন সাজ যেন | 
* . আধুনিক গান বি গাহি ভাগকে নিয়ে আমেৰিকাৰ 
| মন যেন | 
টি ( ছর্পণের সমালোচক ) ফুলের বনযেন | ১. রর al 
্ এ ৃ আখির কোণ যেন | ৰা তক দাবাথেল| ০ 
সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু ব্যাপার নয়। চাহিদা আছে . তোমারে চায় ।*' oN 0 
দলে মানুষের কুচি বদলায় বলে পাইকারী দরে বিক্রী কর তও চাওয়া হল। এবারে (গার) STENT EE ডা 
শি স্ম-সা হি ত্য-সং গী তে র 'অসুবিধা হয়না। সঠিক না জানলেও “কাল গুনে ভি বোন 
. প্র জি: স্বপন আল বুনে ভারভ-বিদ্বেষী ইস্কাদার . 
57085758858 পেয়েছি ফাংনে মীর্জা সাছেবের' কাছে পাত্ত৷ পায়নি। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ পূব 
কতা অনস্বীকাৰ্য্য। কিন্তু বির হ-বা সি ফু ল-মা লা-চাদ-উষর- আম হি সাহেব ভারতকে পাকিস্থানের ; কারণ 'তারা পাঠানও 
*জাধুনিক গান” নামে যে বস্তুটি মরু” এগুলো মোটামুটি আধুনিক পাওয়াও গেল। তারপর *_ 4 নয় পাঞ্জাবীও নয়। মৌলান 
রঃ webs ই: , | শক্ত হিসাবে দেখেননি, ঘন্ধুরাষ্ট্ররপেই ভাসানীর দেশ পূর্ব পাকিস্থান, জনাৰ 
বত'মানে চালু--সে যে কোন গানের অত্যাবশ্তক উপাদান। আর পিয়াসে ', SG? HHS. Ho : 
রুচির ( কুরুচ ?) নিদর্শন তা বক্তব্য বিষয়টি সর্বদাই প্রেম বা বিরহ্ব-- মিলন তিয়াসে j ফজলুল হকের পিতৃতৃমি পূর্ব 
| জাবনে কি.আসে কর্তে চেয়েছিলেন।' ছুনিয়ার বর্তমান পাকিস্থান । এ দেশের বাসিন্দারা 
৷ বল৷! মুস্কিল। তবীজ্্ৰ-সংগীত, গন্ধী। শুধু এটুকু মনে “রেখে যা এমন ক্ষণ |”: রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে মাকিন বাংলা ভাষায় কথ। বলে, যাংলার 


/। অতুলপ্ৰসাদের গান, নজরুল- 


গীতি, শ্যামাসংগীত, কীর্তন 


+ প্রভৃতির নিজস্ব প্রকৃতি আছে 
_কথা বা সুর শুনেই ভা নিব 
পণ কর! ঘায়। আধুনিক গ্রানের 
বৈশিষ্ট্য এই যে শোনামাত্রই 
আপনা থেকে আঙুল. “কানে 
চলে বায়। কী নরক কথা 
|"  ঈব-ই.মার্কা-মারা। 

ূ আধুনিক গান লিখে যাঁরা ছু’ 
পয়লা রোজগার করেন এরকম 
কয়েকজনের কাছে শুনেছি যে গুট- 
}- কয়েক ফর্মুলা শিখে নিলে দিনে গড়ে 


১০।১৫টি আধুনিক গান লেখা 'এমন 
১. 
| 





১ম পৃষ্ঠার পর ) 

্ীঘোষ বিভিন্ন সময় বহুভাবে' তাদের 
বোঝতে চেয়েছেন কিন্তু প্রতিবারই 
পার্লামেপ্টারী ' বোর্ড তার যুক্তি 
প্রত্যাখ্যান করেছেন'। - | 
এখানেই শেষ নয়। এ-আই- 
সি-সির সন্ভাতেও পশ্চিমবঙ্গের এই 
গোষ্ঠী - এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্তান্ত ছুটি 
রাজ্যের কংগ্রেসের ক্ষমতাধিষ্টিত 
গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে--এক টার্মের 
বেশী একই ব্যক্তি সভাপতি থাকতে 
. পারবেন না--এই প্রস্তাব গ্রহণের 
পথে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করার 
। অপচেষ্টা চালান - হতে দাকে। 
এ-আই-সি-সির বিগত হায়দরাবাদ 
'ধিবেশনেও সে অপচেষ্টা করা 
হয়েছিল এবং মন্ত্রীদেরও এ প্রস্তাবের 
১ শাওতাতুক্ত করা হোক বলে 
সংশোধন প্রস্তাব এনে মূল প্রস্তাবের 
বিরোধিতায় তারা উঠেপড়ে 
লেগেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীনেহস্ক 
এবং শ্রীভেবরের হস্তক্ষেপের ফলে 

এ বিরোধিতা টিকতে পারেনি । 
কংগ্রেসের এই স'ড়াশী নীতির 
প্যাচে, পড়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে শেষ 
পর্যন্ত সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে 
হল। অবশ্ত তিনি একথা ঘোষণা 
, করেছেন . এ-আই-সিসির সাম্প্রতিক 
প্রস্তাবের সঙ্গে তার সভাপতির পদ 
ত্যীগের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্ত 
. একথাও ঠিক যে, এ-আই- 'সি- সিতে 
- সংশিষ্ট প্রস্তাবটি পাশ হবার পর 
| যখন নীতি হিসাবে এট! নির্ধারিত 
১ ছয়ে গেল যে কোন কংগ্রেস কমিটির 
'ভাঁপতি একাদিক্ৰমে একবারের 


+ 








খুদী লিখুন, যেমন খুসা মনের ভাব 
ব্যক্ত করুন অথবা আপনার 'মনের 
নিগু কামনাটি জানিয়ে দিন সবই 
চলে যাবে আধুনিক গানের 'নামে। 
স্থর-সংযোগের ব্যাপারেও সরকারের 
অবাধ স্বাধীনতা । 
সঙ্গে চটুল বিলিতি সুর মিশিয়ে অথবা 
শ্রামাসংগ্ীত কীর্তন ও লোক-সংগীতের 
জগাখিচুরি করে অথবা সা থেকে নি 
পথ্যস্ত সাতটি স্বর যেমন খুসী ঘুরিয়ে- 


ফিরিয়ে একটা কিছু করলেই হ'ল । 


হলই বা বে-স্থরো | যেমন ধরুন £ 
"আজ কেন 
ও-চোখে লাজ কেন 





শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিদায় গ্রহণ 


বেশী সভাপতি থাকতে পারবেন না 
তখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে সভা- 
পতির পদ আজ না হয় কাল তাকে 
ছাড়তেই হবে। বাস্তবধ্মী ঝাচু 
রাজনীতিক হিসাবে একমাত্র তিনি 
তখনই সভাপতির পদত্যাগ করলেন 
এবং তখনই তিনি সংসদ সদস্তের পদ 
ত্যাগের' চেষ্টা ছাড়লেন। বুঝলেন 
আগামী বৎসর নভেম্বরে 'এ-আই-সি 
সির প্রস্থাব অনুযায়ী সভাপতির 
গদি তাকে আর একজনের জন্ত 
খালি করে দিতেই হবে। 
আর জল ঘোলা করে লাভ নেই। 
পথ তাঁকে ছাড়তেই হবে। 


‘বঙ্ক তঃপক্ষে 


পাশ না হলে প্রীঘোষ যে সভাপতির 
পদ ত্যাগ না করে এম-পি'র পদ ত্যাগ 
করার জন্তে চেষ্টা চালিয়ে 'ষেতেন 
তার অতীত কার্যবালীই তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। কারণ একথা তিনি ভাল- 
ভাবেই জানেন যে ক্ষমতা এরবার 
হস্তচ্যুত হলে সহজে তা আর অধি- 
কার করা সম্ভব হবে না। ' 


সুতরাং শ্ঘোষ যতই ওয়ারকিং 
কমিটির প্রস্তাবের দোহাই পাড়ুন না 
না.কেন, এ আই-দি-সির সাজা তিক 
প্রস্তাবই যে তার এবং তার গোষ্টির 
(গুীর 1) পতনের অব্যবহিত কায়ণ 
এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে দূলাদলির 
অভাব নেই! এখন গোষ্ঠী ঘন্দের 


পরিণতি কোথায় গিয়ে রি তাই 
দেখা যাক। 


ভারতীয় রাগের ' 


বুঝলেন , 


এ-আই-সি-সির 
. অধিবেশনে এ ধরণের কোন প্রশ্থাব 


বোঝা গেল আহ্লাদের সীমা নেই । 


(কলমের সুর থাকলে শোনান যেত) । 


শুস্থুন আরেকখানি। . 
“ঘুমালো রাতের চাদ শেষের 
শয়নে এ (মানে 1) 
তুমিও ঘুমাও শুধু আমি. একা 
জেগে রই। 

ণ এখনও মিলন মালা কে 


জড়ানে|। 
‘এখনও মধুর হাসি অধরে ছড়ানো, 


অনুরাগে ভরে হিয়া আবেশে 


বিভোর হই ॥ ইত্যাদি 
পত্তটির রচনার মান নিয়ে মন্তব্য 
নিশ্রয়োজন। ব্যঞ্জনা পরিষ্ধার। 
আবার কোন কোন রচয়িতা ঢাক- 
ঢাক না করে সোজাম্থজি বলেনঃ 
« ও-পর bs | 


রাত জাগা ht অভিসারে ' 

ওই তমু যাও সপয়া ৷” 
না, একতরফা সমালোচন! করে লাভ 
নেই। কিছু কিছু গান আছে যার 
কথা ও সুর আনন্দ দেয়-_মন শ্পর্শ 
করে। যেমন ধরুন, ' 
কাজল নদীর:জলে ভরা ঢেউ হলছলে 
প্রদীপ ভাসাও কারে ম্মরিয়া ” 
অথবা-- 
“সোনার হাতে সোনার কাফন 
কে কার অলঙ্কার" । 
কিংবা ' 
“বালুক1 বেলায় কুড়াই ঝিনুক 


মুকুতা তবুও মেলেনা” ইত্যাদি 
' তবে এগুলো ব্যাতিক্রম । 


আবার কিছু গান আছে বা সুর- 
চিত হয়েও শুধু পাচমেশালা সুরের 

জন্তই বিরক্তিকর । যেমন 
“এ মেঘে মেঘে ছেয়ে এল ,আধার 
গপনে 


এই মাটির স্বপন ভাসাতে আজ ব্যথার 
প্লাবনে 
সুর্য কোথা যাও কেন গো লুকাও 
, সূর্যমুখী ডাকে তোমার দাও গো সাডা |: 
দাও ।*,. ইত্যাদি ' 


বলতে পারেন যার যেমন খুশী 
গান করবে-আমাদের কি বলার 
আছে? হয়ত নেই । কেবল দুঃখ হয় 
গ্রই ভেবে যে 'বাংলা দেশে আধুনিক 
গানের বাক্যে ষারা প্রচুর হাততালি 
কুড়োচ্ছেন তীদের মধ্যে অন্ততঃ 
কয়েকজন সত্যিকারের সুরসম্পন্ 
শিল্পী আছ্ছেন-_চেষ্টা করলে যাঁদের 


পক্ষে বাংলা. সংগীতের ক্ষেত্রে কিছু 


* অবদান জোগান অসম্ভব হতনা। 


কিন্তু তার! আয়াস-লত্য স্থায়ী 'কীত্তির 
তোরণত্বার দূর ' থেকে প্রমাণ করে 
করে সস্তা জনপ্রিয়তার - রা্নপথই 
বেছে নিলেন ! 


প্রভুর! পাকিস্থানের এই শান্তিপ্রয়াসী 
নীতিকে সহ করতে পারল না, তাই 


'মাকিন-ভক্ত জেনারেল 'আধুধ খাকে 


এবার গর্দীতে বসিয়েছে । ইতিমধ্যে 
আবুব-খা সাহেব একথাও বলেছেন, 
যে পাকিস্থানের শাসনতাস্ত্রিক 
কাঠামো আমেরিকার ধরণে হবে। 
অর্থাৎ পুরোপুরি' মাকিন দাসত্ব ছাড়া 


পাকিস্থানের আর কোন গতি নেই। 


ইস্কান্দার মীর্জা সাহেব ক্ষমতায় থাকা 
কালে জিন্না সাহেবের মামও কোন 


দিন করেননি, কিন্তু জেনারেল আবুব 


খাঁ গদীতে বসেই মিস্‌ ফতেমা 
জিয়ার সঙ্গে দেখা করে তার “দোয়া' 
ভিক্ষা! করেছেন--পাকিস্থানী রাজ- 
নীতির লীলাখেলার ধরণই এরূপ । 
এদিকে মুনা সাহেবকে প্রধান 
সেনাপতি করা হয়েছে! এই সেই 
মুসা সাহেব, যিনি চৌধুরী মহম্মদ 
আলীকে গোপনে সহায়তা 


করেছিলেন, যাতে পাকিস্থান কাশ্মীর 


সমস্থা নিয়ে' ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই 
উজ করে। একথা বলা বাহুল্য 
যে মুসা সাহেবের এই নিয়োগে ' 
বৈদেশিক রাষ্ট্রের যথেষ্ট প্রয়াস 
আছে। কিন্তু অদ্ভুত ভেল্কীবাজীর 
দেশ'পাকিস্থান। আজ যিনি গলায় 
ফুলের মালা দিয়ে গদাতে ঘসে 
আছেন, আল্লার কেরামতীতে “হয়ত 
আগামীকাল তিনি কারাগারের ১ 
যব! সি ন্দা। আজিকার পরিস্থিতিতে 
পাকিস্থানের পক্ষে একথা খুবই 
প্রযোজ্য। 
পুরোপুরি পাঠান । আর মুসা সাহেব 
এবং অধিকাংশ সামরিক নেতৃবৃন্দই 
পাঞ্জাবী । 





আমুব খা সাহেব, 


ক্ষমতার লড়াইয়ে কোথা- 


ধতিহকে এরা সম্মান করে, মার্কিনী-। 
'মদ আর প্রলোভন এদের' 
অধিকাংশকেই বভূত করতে -পারে 
নি। সুতরাং আয়ুব খ। সাহেবের 
সামরিক রোলার পূর্ব পাকিস্থানকে 
গুঁড়ো করে £ফল্বার চেষ্টা চলেছে। 
পূর্ব পাকিস্তানে নাকি দেশদ্রোহী, 
রাষ্ট্রদ্রোহী, কম্যুনিষ্ট বাসিন্দারা মাথা 
তুল্‌তে চেষ্টা করছে, মৌলান৷ ভাসানী 
সাহের প্রেসিডেণ্ট নাশেরের সঙ্গে, 
দেখা করেছেন_্থ ত রাং মাকিন| 
প্রভুদের সোরাস্তি কোথায়? কঠোর 
হস্তে এদের দমন করা দরকার ! { 

কিন্ত জনসাধারণকে কিছুটা ৷ 
ভাওত৷| না দিলে যে চলেনা । তাই 
সুরু হলে নানান অভিযান । জিনিস | 
পত্রের দাম কমাও, আর রাস্তাঘাট 
সাফ রাখো। তা হলেই পাকিস্থান| 
একদম “বেহেন্তে পরিণত হ'বে।' 
দাম কমানো অভিযানে . বেঞীব। 
ভাগই হিন্দুদের শায়েস্তা করা হ'লো। 
আর সৈন্যদের অত্যাচারে নিরীহ 
- পাকিস্থানী মুসলমানেরা গোপন পথে 
 দলেদলে ' ভারতে প্রবেশ করতে 
লাগলো । জেনারেল আয়ুব খা 
এতে গৌরব বোধ করতে পারেন, | 
কিন্ত, সত্যিকারের দেশভক্ত শিক্ষিত! 
পাকিস্থানীরা চিরদিন মাকিনপ্রভুদের | 
পদলেহন কর্বে বিনা সন্দেহ।। 
ফেপথে ইস্কান্দার মীর্জা সাহেব গিয়ে- 
ছেন, হয়ত এমনদিন শীঘ্রই আম্ছে 
জেনারেল আয়ুব খা আর তার 
দলবলকে সেই পথেই বিদায় নিতে 
হবে। 





দর্পণ 


্‌ সর্বত্র মফঃস্থল সহরগুজিতে ‘দর্পণ'-এর জন্ত 
এজেণ্ট চাই 


এজেসীর নিয়মাবলী 


১। প্রতি সংখ্যা কমপক্ষে দশখানা করে নিতে 


' হবে। 


২1 শতকরা ৩৩৬ কমিশন দেওয়া হয়। 
৩। প্রতি সংখ্যা ২০০ কপির উপর নিলে বিশেষ 
- কমিশন দেওয়া হয়। 
78৪1 এজেণ্টর! প্রতি সংখ্যা বত কপি নেবেন কমিশন 
বাদে তার ষত মুল্য হয় তার চারগুণ টাকা 
অর্থাৎ এক মাসের টাকা অগ্রিম জমা রাখতে 


হ্য়! 


৫ প্রতি মালের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব মাসের হিসেব 


মিটিয়ে দিতে হবে। 


৬। ভিঃ পিতে কাগজ পাঠান হয় না। 












বাঙল। দেশে বাঙালীর 


্‌ ুর্গাপুরের গৃহহার। কাষজীবীর দুরবন্ছ। 
জীবিকার উগায়ভাবে ্বাতুবিৰ জীবনযাত্রা ব্যাহত 


(দর্পনের প্র 


|: ০5 
উৎখাত হয়েছে তাদের জমি ও বাড়া থেকে, এর ডিতর বেশশীর ভাগই 


' ছল কৃষিজগীৰ। তারা সরকার থেকে টাকা পেয়ে আবার নূতন করে ঘর 







আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। 


গোপাল জাঠ নামে এক নূতন 
গ্রাম গড়ে উঠেছে স্টাপ প্রজেক্টের 
নাইল ছতিন দুরে। ঘর-বাড়ীগুলি 
ls ভালই এবং আগেকার ঘর- 
| বাড়ী থেকে সবগুলিই নাকি বেশী 
মজবুত ও সুন্দর । কিন্তু অধিবাপী- 
| দের সকলের মুখে অনিশ্চতার 
ছাপ। কি বে ভবিষ্যতের পাথেয় 
হবে তা তারা জানে না) ঠিক পূর্কা- 
বঙ্গের রিফিউজীদের মত এদের 
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। | 
২. যে দশ-পনের হাজার লোক 
এখন দুর্গাপুরে কাজ করাছ তার 
[ভিতর বাঙ্গালী নেই বললেই হয়। 
এর সবচাইতে বড় কারণ যে, যে 
| সমস্ত ঠিকাদার নিযুক্ত হয়েছে ষ্টাল 
' ক্কারখানা গড়ে তুলবার ভন্য তারা 
| বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী এবং তাদের 


1 


অভিযোগ যে বাঙ্গালী কায়িক শ্রমে 























অভিযোগটাকে মূল্য দিতাম না 
 স্বদি কিনা নূতন সহর গড়ে তুলবার 
| ব্যাপারে যে সমস্ত বাঙ্গালী ইন- 
) জিনিয়াররা নিযুক্ত আছেন তাদের 
| কাছেও এই একই অভিযোগ 
| ন! শুনতাম। তারা এক বাক্যে 
সকলেই বললেন যে মাটি কাটা বা 
বেদ পাইপ স্থাপন করার 
ব্যাপারে বিশেষ কোন বাঙ্গালী 
ছেলেকে এগিয়ে আসতে দেখেননি । 
সারাও এসেছিল তারাও দুই এক 
দিন পরে সরে পড়েছে। 
এখানে বলে রাখা 
| সহর গড়ে তুলবার ও কারখান! 
তৈরী করবার দায়িত্ব পযন্ত হয়েছে 
| ছুইটি পৃথক সংস্থার উপর । সহর 


দরকার যে 


রহ 


| নিয়েছে একটি ব্ৰিটীশ কোম্পানী ও 
ৰা এই কোম্পানী নিযুক্ত ঠিকাদারের! । 

২. গুনলাম মিঃ জাঠ চেষ্টা করে- 
ই ছিলেন বাঙ্গালা শ্রমিক দিয়ে সদর গড়ে 
_ তুলবার। কিন্তু তিনি বিফল মনোরথ 
| হয়েছেন। তবে কিছু কিছু বাঙ্গালা 
ছেলেকে চাকুরী দিয়েছেন তিনি 
| অফিসের পিয়ন বা .ড্রাইভার কন- 


| বেধেছে ঠিকই কিন্তু নেন করে উনি সদ হে 


ডাকটার হিসেবে। কিন্তু তাদের 
সংখ্য। তো বেশী হতে পারে না। 

এটা হয়তো খুবই সত্যি যার! 
ক্ুষিজীবি তার! পারেনা সেই কায়িক 
আম দিতে বে কায়িক শ্রমের দরকার 
হয় নূতন সহর ও ষ্টাল কারখানা গড়ে 
তুলবার ব্যাপারে । রাতারাতি অভ্যাস 
পরিবর্তন তাদের পক্ষে হয়তো! সম্ভব- 
পরও নয়। কিন্তু যদি না খেয়ে বা 
ভিক্ষুক না হয়ে তাদের জীবন ধারণ, 
করতে হয় তাহলে উপার্জনের একটা! 
পথ তাদের বাতলে দিতেই হবে, 
বিশেষ করে যখন চাষ করবার মতন 
জমি তাদের হাতে তুলে দেওয়া 
যাবেনা । 

জানিনা কি করে বা কেন এই 
লোকগুলির একট! ধারণ! হয়েছে যে 
কারখানা চালু হলে পর এদের একটা 
চাকু শী জুটে যাবে। শিস্ত এ ধারণা 
যে কত মারাত্মক তা তার! জানেনা । 
কর্তৃপক্ষের কাছে খোজ নিয়ে জান- 
লাম যে কারখানার কাজে সাধারণত 
ছুরকমের লোক নেওয়া হবে । এক- 
দল অপারেটিভ আর একদল দক্ষ 
শ্রমিক । অপারেটিভদের হওয়া চাই 
অন্তত ম্যটিকুলেট, আর দক্ষ কর্মচারী- 
দের থাকা চাই অষ্টম শ্রেণীর বিষ্ভা 
এবং সরকার অনুমোদিত কোন কারা- 
গিরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠটানে এক বছরের 
পড়াগুনার অভিজ্ঞতা | 

এই ব্যাপারটা স্পষ্ট করে এই 
কুষিজীবী লোকদের কেউ আজ পর্যাস্ত 
বলেনি । যদি বলত তা হলে হয়ত, 
তারা বৃথা সময় নষ্ট না করে রুজি 
রোজগারের একটা পথ খুঁজে নিত । 

যারা বাস্তরভিটা বা জমি হারিয়েছে 


এবং তাদের ভিতর যারা একটু, 


অবস্থাপন্ধ এবং সত্যিকারে কৃষিজীবী 
নন তাদের ভিতর কেউ কেউ 
নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে 
ব্যস্ত। অবাঙ্গালীদের কাছে রাস্তার 
ধারে জায়গ৷ লিজ. দিয়ে বা বিক্রি 
করে বা-ঘর তুলে ভাড়া দিয়ে বেশ 
ছুপয়সা রোজগার করছে। ছোট- 
খাট দোকানের ভাড়া মাসিক ৪০২ 
টাক] থেকে ৮০২ টাক! পর্য্যন্ত । 
তার,উপর জায়গার দাম হু হু করে 


বেড়ে আজ কাঠাপ্রতি দাড়িয়েছে 
দেড় হাজার টাকা। অথচ দু'বছর 
আগেও বেনাচিটি বা তিরিঙ্গী গ্রামে 
(যে গ্রাম ছুইটি সরকাঁৰ থেকে নেওয়া 
হয়নি ) সেই জমি ২০০২ টাকা বিঘে 
বিক্রি হয়েছে । সুতরাং মুনাফা 
লুটবার এই সুযোগ বুদ্ধিমান ও বুত্তিবান 
লোকেরা ছাড়ে কি করে। 


তাহলে বাস্ত ও জমি হারিয়ে 
আজ যারা গালে হাত দিয়ে বসে 
আছে তাদের কি হবে? কি করে 
তারা সংসার চালাবে সেট! একবার 
ভাববার কথা। 


যদিও ছোটখাটো! ব্যবসা গড়ে 


উঠছে এই নূতন সহরের ধারে তা. 





ন নেই 


বেশীর ভাগই হল অবাঙ্গালীদের ৷ 
কিন্ত একথা আজ ভূললে চলবেনা, 
এই সহরে শেষ পর্য্যন্ত ৭০,০০০ হাজার 
লোক বসবাস করবে এবং এদের 
দৈনন্দিন চাহিদা মেটাবার জন্য ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের সুযোগ দিনদিন বাড়ছে 
বই কমছেন! ৷ 


যারা উৎখাত হয়েছে এই সুযোগ 
তাদের গ্রহণ করতেই হুবে। কিন্ত 
কে দেবে তাদের উৎসাহ ও নেতৃত্ব। 
দুইজন কংগ্রেসী এম, এল, এ 
এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তার 
ভিতর একজন হলেন শ্রীআনন্দ- 


গোপাল মুখাজ্জী। কংগ্রেসের একজন : 


সং ও ভাল কৰ্মী বলে এই এলাকায় 
তীর স্ুনামও যথেষ্ট । ছোট ছোট 
কো-অপারেটিভ. বাবসা প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলবার নেতৃত্ব দিয়ে তিনি 
বাচাতে পারেন এই সমস্ত কৃষি- 
জীবীদের | 








করবেন না, যে সুযোগ এসেছে তার ॥ ৪. 


শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৮ 





৭০,০০০ হাজার লোকের দৈনন্দিন 
চাহিদা মেটাবার জন্য দরকার হবে 
কাপড়, সাবান, ডাল, চাল ও 
মফলাপাতি ইত্যাদি। বারা উৎখাত ! 
হয়েছে তাদের হাতে এখনও কিছু 
সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণের 
টাকা আছে। সুতরাং ছোট | 
ছোট ব্যবসার মাধ্যমে এদের নৃতন 
করে জীবনের প্রতিষ্ঠিত কর! খুব 
হয়তো কষ্টসাধ্য হবে না। কিন্তু 
যারা তাদের নেতৃত্ব নেবে তাদের 
হওয়া চাই সৎ আর দরদী। যদি 
ছে'ট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এরা + 
গড়ে ভুলতে পারে তবেই এইই, 
উৎখাত রুষিজীবীর| বাঁচবে আর 
তা না হলে এরা হবে নূতন করে 
রিফিউজী আর ধিক্কার দেবে আমাদের 
সরকারকে । তাই বলি আনন্দবাবুর 
মত লোকজনদের, যে আর দেরী 
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সদ্যবহার করে এই জমিহীন কৃষকদের 
বাচান। j { 





হসোন্লিতেদর সর আচা... 


নীবলবীর- সিং ১৯৫৭ সালে বাহেরিন থেকে 
যখন জামশেদপুরে আসেন তখন সবেমাত্র 
পাহাড় ও বনজদ্গল কেটে, জমি সমতল ক’রে 
নতুন ব্লুমিং মিল বসাবার জায়গা তৈরী 
হচ্ছে । টাটা গ্টাল-এর কুড়ি লাখ টন সম্প্রসারণ 
পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে দশ 
কোটি টাক! ব্যয়ে এই নতুন ব্লুমিং মিলের পত্তন 


কর! হয়। 


ভারতের মধ্যে বৃহত্তম এই নতুন ৪৬" বুমিং 
মিল আজ কুড়ি লাখ টন রোলিং-ক্ষমতা নিয়ে 
বুম ও ক্যাব তৈরীর অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে 
আছে যা থেকে রেল, প্লেট, শীট এবং গৃহ- 
নির্মাণ ও অন্যান্য কাজে প্রয়োজনীয় ইস্পাতের 


. সরঞ্জাম গড়া হবে। 


কর্মীদের চেষ্টা । 


নির্মাণ যে এত তাডাতাড়ি সম্পূর্ণ হয়েছে তার 
পেছনে রয়েছে বলবীর সিংএর মতো একনিষ্ঠ 
তিনি ও তার মতো শত শত 
ভারতীয় কর্মী আমেরিকান ও জর্মণ যন্ত্র 
কুশলীদের সহায়তায় উৎপাদন বৃদ্ধির এই i 
বিরাট পরিকল্পনা রূপায়িত ক'রে তুলতে রাত- টা 
দিন চব্বিশ ঘণ্ট| অবিরাম কাজ করেছেন, যাতে i) 
ক'রে ভারতের ইম্পাত উৎপাদন আরে! বাড়ে, | 
ভারতের আধিক বুনিয়াদ আরো! সুদৃঢ় হয়। - * 


কুড়ি জাখ টন উৎপাদনের পথে 











সুয়েজ সম্কটের ফলে জরুরি মাল” 
পত্র পেতে বিল ও অন্যান্য 
অন্্বিধ। সত্বেও বুমিং মিলের 
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হি ৩১শ সং 


| ইরা ঘোষের পর কে? 


_ (ঘর্পণের পর্যবেক্ষক ). 
অতুল্য বাব; মচ্‌কাবেন কিন্তু ভাঙ্গবেননা। কংগ্রেসের সভাপতির. 
পদ শেষ পৰ্যন্ত তাঁকে ছাড়তে হয়েছে। কিন্ডু সাথে সাথেই মন্যন্য 
কাষঢকরণ সমিতির সভ্যদের পদত্যাগ করিয়ে তান মনে করলেন যে 
বাংলা দেশের কঃগ্রেসকে ভান পকেটে পুরে রেখেছেন। 


যতদূর শোন! যাচ্ছে তাতে মনে 


হয় যে কংগ্রেসের আগামী ২৫শে 
তারিখের সভাতে তিনি গ্রুবিজয় 
সিংহ নাহারের নাম সভাপতি হিসেবে 
আর শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম 
সেক্রেটারী হিসেবে প্রস্তাব করবেন। 


তিনি নিজে নাকি থাকবেন 


ছেলার পতি 


 ব্গভ ক্তির পর জাবিকার সুযোগ সন্ধুচিত 
₹ ঘধিবাদীদের অত্ততোষের মৃযোগ গ্রহণে কমানিটর তর 


(দর্পণের পুরুলিয়াস্থিত প্রতিনিধি ) 
এই দিন তিন চারঙআগে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দপ্রসাদ প্‌র্লয়ায় 


সফরে এসোছলেন মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। ডাঃ প্রসাদের. পরিয়ার 
৮৪ প্রায় ১৯২১ সাল থেকে--তাঁর রাজনৈতিক জীবনের 


' দর; হয় প্যরিল্সায় । তারপর বহুবার তিনি এসেছেন এই সহরে। 
শবহার“কংগ্রেসের সভাপাঁত হিসাবে, জাতীয় কংগ্রেসের সম্জপতি হিসাবে 
এবং ১৯৪৯ সালে ভারতশম্ম কনাম্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলপর সভার্পতি 
'হিসাবে। কিন্তু রাষ্ট্রপাঁত হিসাবে ডাঃ প্রসাদের আর প্যরুলিয়ায় আসা 


হয় নি। এবার সেটা হয়ে গেল৷ 
আশ্চর্য লাগল, 


অতি পরিচিত 'লোক সহরে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি-সম্বর্ধনার : কোন 


আসছেন ভারতীয় রাষ্ট্রের শীর্ষমণি 
হিসাবে অথচ পহরবাসীর যেন 
উৎসাহের অভাব, প্রায় একটা 
বিরক্তির ভাব। হাটে, বাজারে, 
চায়ের দোকানে, বাড়ীর বৈঠকখানায় 


» সমস্ত জায়গায় যেখানে ৰিছু লোক 


সমাগম হয় সেখানেই রাষ্ট্রপতির 
আসা নিয়ে সমালোচনা শুনেছি 
“কি দরকার কয়েক লাখ টাকা 
খরচ করে আমাদের তার পুণ্য দর্শন 
বরং এ টাকায় শহরের 
জলসরবরাহের একটা ব্যবস্থা করলে 
সহরবাসীর উপকার হত।” এই 
রকম নানা ধরণের মন্তব্য শুনেছি ।-4 


সমালোচনা প্রথমে গুপ্রন ছিল 


_ কিন্ত রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার প্রয়োজনে. 


যখন শত শত পুলিশ সহরে. আম- 
দানী হতে লাগল আর মাঠে মাঠে 
তাদের তাবু পড়তে লাগল তখন 
এটা গুঞ্জনধ্বনি থেকে প্রায় বিরাট 
ক্রন্ধ চিৎকারে পরিণত হয়েছে । এর 


& অবশ্য কিছুটা সঙ্গত কারণও ছিল । 


J 


“উইকো লোক সহরে ভীড় করে 
বাজারের সমস্ত জিনিষের দাম আগুন 


করে দিয়েছে-_মাছ ২২ টাকা. থেকে 


প্রায় ৩০ টাকায়, আর অনুরূপ. 


তরিতরকারীর দামও | 


ওয়ার্ডের 


ব্যবস্থা 'করতে সাহস পেলেন না । 


কিন্ত কমু িষ্টরা ছাড়ার লোক নয় 


'তারা এর থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্ 


সাধন করতে চাইল। গত ৩১শে 


অক্টোবর পৌর প্রতিষ্ঠানের এক 


সভায় তারা প্রস্তাব তুলল রাষ্ট্রপতিকে 
প্রতিষ্ঠানের তরফ _ থেকে সম্বর্ধনা 
জানাবার দাবী করে। কিন্ত প্রস্তাবের 


পুরুলিয়ার : অব্য ঠৌলমেলে দেখে জেলা. মূল উদ্ে্ত ছিল ES 


জানানো নয়, সহরে রাষ্ট্রপতির 
আগমন উপলক্ষ্য করে কংগ্রেসী 


পেটানো। প্রস্তাবের মধ্যে তাই 
ছিল যে সম্বর্ধনা ভাষণের মধ্যে 
জেলার দুর্দশার জন্য পশ্চিম বঙ্গের 
কংগ্রেসী শাসনের. ব্যর্থতাকে দায়ী 
করে সহরের অধিবাসীদের তরফ 
থেকে মন্তব্য থাকবে । 

অবশ্যই এ প্রস্তাব কংগ্রেসী সংখ্যা- 
গরিষ্ট বোর্ডে ঠাই পেল না, ভোটের 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


ট্রেজারার হিসেবে। ব্যাপার! 
দীড়াচ্ছে ঠিক “পুরনো মদ নুত 
বোতলে” ঢেলে সাজবার মত। 

জানিনা দিল্লীর কংগ্রেসী ক 
পক্ষ ব্যাপারটা কি চোখে দেখছেন 
কেননা কংগ্রেসের সভাপতি হিলে 
এ যাবৎ মোটামুটি ধার নাম ঠি 
হয়ে ছিল তিনি হলেন ভূতপূৰ্ব স্পীকা 
প্রীশৈল মুখোপাধ্যায় ৷, এই নাম না 
স্বয়ং শ্রীডেবর প্রথম প্রস্তাব কে 
ছিলেন। নেহরুজিরও নাকি এহ 
সম্মতি ছিল। তাছাড়া সব চাই 
বড় কথা হুল কংগ্রেসের রিবে 
গ্রপেরও নাকি শৈলবাবুর নাং 
আপত্তি ছিল না। 

স্বয়ং ডাঃ রায় শৈলবাবুকে' ' 
বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। সে 
জন্ঠই বোধহয় বাইরে হাওয়া 
আগের দিন ডাঃ রায়ের সঙ্গে রাঃ 
টার্স বিল্ডিংয়ে শৈলবাবুকে অনেকশ্ষ 


. পরামর্শ করতে দেখা গিয়েছিল 


অভুল্যবাবু প্যাচ কষে এ সব 
এখন ভেস্তে দিচ্ছেন । তাই রিবে 
গ্রুপের জনকয়েক লোক , শীঘ্র 
রও না হচ্ছেন দি জী 
কংগ্রেদ হাইকম্যাগুকে এ, ব্যাপারে 
অবহিত করতে । .সঙ্গে থাক 
একটা স্মারকলিপি, মোটামুটি তাদে 
বক্তব্য হবে যে কংগ্রেসকে নূতন ক 


ঢেলে সাজতে হবে। এবং ভাহহে 
দরকার এড, হুক কংগ্রেসের । 


( শেষাংশ .১১শ পৃষ্ঠায় ) 





₹ কৃফ্গগৰে খারাতি মাহাযোর ব্যাগারে চৰম দত 


একটি খাদ্য-সংকটপূর্ণ এলাকা। 


(দর্পপের নদীয়াস্ছিত প্রতিনিধি ) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার থাদ্য-সংকটট-পূর্ণ এলাকায় দুঃপ্থদের ‘বিনা 
মূল্যে রেশন দিয়ে থাকেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর তেমন 


চালের দাম ক্রমশঃ বাড়তে 


থাকায় সরকার কৃষ্ণনগর শহরের বিভিন্ন এলাকার গরীব দঃস্থদেরাবিলা- 
মূল্যে চাল গম দিচ্ছেন। এর জন্য পরিবার পিছু একটি করে রেশন-কার্ড 
2 
অফিসারের. আফিস থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। 


এই কার্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
উপযুক্ত পরিবারে দেওয়া হয় না। 
উপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তথাকথিত 
Recommendation-এর, জোরে 


‘অনেক অবস্থাপন্ন পরিবারে কার্ড 


দেওয়া হয় | অনেক সময়, একাধিক 


, নামেও ‘একই পরিবারে কার্ড দেওয়া 


হয়। 
সম্প্রতি. দর্পণের নদীয়া জেলা 
প্রতিনিধির হাতে একই পরিবারে 
দু'খানি অমুরূপ রেশন-কার্ড দেওয়ার 
চরম ছুর্নীতির সংবাদ এসেছে ।, 
" কৃষ্ণনগর পৌরসভার তিন নম্বর 
মল্লিকপাড়ার . অধিবাসী 


ীপঞ্চাননী ক দু'খানি বিনামুল্যে. 


প্রাপ্য রেশনের রেশন-কার্ড পেয়ে 
ছেন। তার স্বামী নেই, তিনি 
বিধবা । কিন্তু তার আধিক অবস্থা 
অপেক্ষাকৃত .ভাল। তার নিজের 
বাড়ি আছে। তাঁর বড় হেলে 
শহরের একটি বিরাট দোকানে কাজ 
করে এবং ভাল মাইন! পায় মোটের 
ওপর, বিনামূল্যে রেশন পাবার উপ- 
যুক্ত পরিবার এটা নয়। Ll 
"অথচ তাকে বিনামূল্যে প্রাপ্য 
টেশনের কার্ড দেওয়া হয়েছে। তাও 
আবার ছু'খানি দেওয়া হয়েছে। . 
অত্যন্ত কৌশল করে একথানি 


কার্ডে এলাকার নাম দাসপাড়া 
স্বামীর নাম ৮হরিদাস কু রেশন 
পাবার ইউনিট ২২ লেখা হয়েছে আর 


একখানি কার্ডে এলাকার নাম মল্লিক- 


পাড়া, স্বামীর নাম ৬হরিশ, কু, 
রেশন পাবার ইউনিট ১ লেখা হয়েছে । 


অনুসন্ধানে জানা যায়, উক্ত , 


দু'খানি কার্ডে একই পরিবারের 
শ্রুপঞ্চাননী কুণু বিনামুল্যে চাল-গম 
ইত্যাদি বহুদিন থেকে দিযে 
আসছেন। 

উপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে এই 
কার্ড ছু'খানি শ্রীপঞ্চাননী কুগুকে 
দেওয়া হয়েছে। কার্ড দেওয়ার পূর্বে 


সরকার থেকে তদন্ত করা হয় ' 


সত্যিই সেই পরিবার এই ধরণের 
কার্ড পাবার উপযুক্ত কী না? কিন্ত. 
এক্ষেত্ে তা 'করা হয় নি। বিনা 
তদন্তে এই কার্ড ছু'খানি দেওয়া 
হয়েছে । 


আবেদন করেন। 


অনাহারে লোক মরে, কিন্তু বিনামূল্যের রেশনের হার্ড পায় ন! 


" জানা গিয়েছে যে, শ্রীপঞ্চানন 
কুণ্ডু উক্ত এলাকার দু'জন তথাকথিত 


নেতার কাছেই যান ও বিনামূলে 


রেশন কার্ড পাবার জন্ত করু 
ফলে দুজনেই 


দেন। 'এইভাবে তিনি ছু'খানি অনু, 
রূপ রেশনকার্ড পেয়ে যান। , 

অথচ, দর্পণের প্রতিনিধি অন্ধ 
সন্ধানে জেনেছেন যে জ্ীপঞ্চানন 


কুত্ুর বাড়ির আশেপাশের অনেব 


পরিবারের আধিক অবস্থা চরচে 
উঠেছে। তাদের অনেকেরই অবস্থ 
শ্রীপঞ্চাননী কুণ্ডু অপেক্ষা অনেব 
খারাপ । তাদের ছু'বেলা খাওয়া হ্‌ 
না, মাঝে মাঝে অনাহারেও থাকছে 
হয়।,. সব পরিবার সসরকারে' 
কাছে বহু আবেদন করেছেন__কি 
বিনামূল্যে প্রাপ্য রেশনের কা 
পান নি। 


আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গে 


আগামী ৩০শে নভেম্বর আচার্য্য 
জ্গদীশচন্দ্রের জন্ম শতবাধিকী | - এই 
শতবা্ষিকীা পালনের জন্য একটি 
কমিটি গঠন করা হইয়াছে, 
কমিটির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
ডাঃ বিধানচন্দ্র,রায় 


ভারতের বৈল্রানিক ও টাকি 
গরণে জগদীশচনত্রে একক 

ধনার দান দেশবাসী আজ ভুলিতে 
৷ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে 

সার্ধ শতাব্দী পুর্বে অতি প্রতি- 
আবহাওয়ার মধ্যে এই ছুঃসাহসী 

পশ্থী বিজ্ঞানের যে বর্তিকা 

- করিয়াছিলেন দেশের 

নন বিজ্ঞান কেন্দরগলি আজ 


হারই শিখায় সমুজ্ছজল। পাশ্চাত্য . 


তির আলোকে বিচারাভ্যন্ত 
| জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক 
টা? মূল্যায়ণ একমাত্র 'তরুলতার 
প্রাণ আবিষ্কারেই' সীমায়িত করিয়া 
রাখিয়াছি। অন্ত বিষয়ের কথা 
ছাড়িয়া দিলেও বেতারবার্থা 
'আবিষ্ারের ঠ্রে কৃতিত্ব বিদেশী 
বৈজ্ঞানিককে দিয়া. থাকি আসত্মবিস্থত 
আমরা ভুলিয়াও স্বরণ করি না ষে 
স কৃতিত্ব আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্রেরই 
প্য। 


আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
বর্ষের চি স্তা ধারা কে যুক্ত ও 
করিয়া বৈজ্ঞানিক জগদীশ- 

চন্তর আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান ও 
স্কৃতির অন্যতম .ধারকরূপে পরিচিতি 
ভ করিয়াছেন। আধুনিককালে 
তর্ষের বিজ্ঞানচচ্চার ক্ষেত্রে তিনি 
'পথপ্রদর্শক। গু ধু মাত্র ভারতবর্ষেই 
নয়, সমগ্র পৃথিবীতে তিনি এমন 
কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবেশন 
'করিয়াছেন যাহা তাহার প্রতিভাকে 
স্বীকৃতি দিয়াছে । দৃষ্টমান আলোক 
রশ্মি ও বাযুতরঙ্গের পার্থক্য, উদ্ভিদের 
প্রাণশক্তির বিবরণ ইহাদের অন্যতম | 





' বহুল চল দেখা যায়। 


সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত 
১৮৯৪ থৃঃ জগদীশচন্দ্র যখন 
তাহার গবেষণা শুরু করেন, ভারত- 


বর্ষে সেই সময়ে যে কোন বিজ্ঞান 


চচ্চার পক্ষে পরিবেশ ছিল দীনতম ও 
প্রতিকূল । উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান 
গুলিতে গবেষণার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 
ও ব্যবস্থা ছিল না। বিদেশী সরকা- 
রের তরফ হইতে তাহার জন্ত কোন 


আগ্রহও ছিল না । এমন কি তাহাকে 


তাহার কাজে ও চিন্তায় সাহায্য 
করিবার মত কোন সহকর্্াও ছিল 
না। এই পরিব্রেশের মধ্যেই তাঁহার 
অনন্যসাধারণ প্রতিভা বলে তড়িৎ-চুম্বক 


. তরঙ্গের তথ্য উদঘাটন করিলেন। 


আজ্িকাপ্স পৃথিবীতে 'T'hermo- 
Neuclear Phenomena 
যেমন আলোড়ন জাগাইয়াছে, 
সেদিনকার বৈজ্ঞানিক জগতেও 
তাহার এ আবিষ্কার এক নূতন 
ধারার প্রবর্তন করিয়াছিল । এমনকি 


তিনি » Centemetre ranged এ" 


তরঙ্গ উৎপাদন করিতে সক্ষম 
হইলেন। সেদিন এগুলি কেবলমাত্র 
বৈজ্ঞানিকেরও কৌতুহল নিবৃত্তি করিলে 
আঙগ Radar work 
তিনি 'এ 
তরজ-চুষ্ধক শক্তিকে বহু পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা প্রদর্শনীর কাজেও ব্যবহার 
করিয়াছিলেন ৷ যদিও সেদিন উহ্থার 
ব্যবসায়িক দিকটার প্রতি মোটেই 


ইহার' 


জক্ষেপ করেন নাই। ইহাই তাহার 


প্রথম স্তরের গবেষণা । 

তাহার দ্বিতীয় সুরের গবেষণা 
চেতন এবং অচেতন পদার্থ বিষয়ক 
এবং উহ! তিনি ১৯০০ খৃ? প্যারিসে 


আস্র্জাতিক পদার্থবিষ্তা সন্মেলনে 


পরিবেশন করেন। এ সম্মেলনে 
স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন 


এবং তিনি জগদীশচন্দ্র এ সভায়' 


কিরূপ সমাদর লাভ হইয়াছিল তাহাও 
বর্ণনা. করিয়াছেন! তাহার মতে 
জগদীশচন্দের ভাষণ এবং তথ্য 


' ভাৰতে গাকিস্থাণী শ্রমিক 


( তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
আসাম সীয়াস্ত দিয়ে পাকিস্তানীরা 
খন রাইফেল নিয়ে কিছু গোলাগুলি 
ছোড়ে, তখন আমর! আতঙ্কিত হয়ে 

চৈ করি। দেশ নেতারা বিবৃতি- 
ন দিয়ে বলেন_মাভৈ ! কিন্ত, 
[প্রতিদিন সিলেট এবং ময়মনসিংহ 
লা থেকে যে সব পাকিস্তানীর! 
-আইনীভাবে আসামে ঢুকে পড়ে 
খানে জমি-জায়গার মালিক হয়ে 
ছ, তাদের সম্বন্ধে একটা কথাও 
1 কেউ বলার প্রয়োজন মনে 

না। একদিকে হাতি দিয়ে 
বাজলা থেকে আগত উদ্বাস্তদের 


ড়ি-ঘর, ক্ষেত থামার সরকার ভেঙ্গে 
দচ্ছে ; অন্তদিকে বিনা বাধায় পাকি- 





স্তানীরা এসে আসামে জমির মালিক 
বসছে। যারা বলে যে এই সব পূৰ্ব - 
বঙ্গের মুসলমান চাষী দেশ বিভাগের 
স্সাগেই এসে আসামে বসবাস করছে, ' 
তারা হয় একেবারে অজ্ঞ, না হয় 
কোনও উদ্দো নিয়ে সত্যকে বিকৃত 
করছে। ঠিক'ঠিক ভাবে আসামের 
এঁ সমস্ত গ্রামে আবার এখন জন- 
গণনা হোক, দেখা যাবে কি হারে 
জনসংখ্যা বেড়েছে এবং বাড়ছে। 

এই সব অপ্রিয় সত্যকে আমরা 
স্বীকার করতে চাই না বলেই, 
পাকিস্তানী শাসকরা সাহস পায় 


খুলনার ছুশো ভারতীয় শ্রমিককে 
তুগলকী কায়দায় বেনাপেলের উপরে 
ঠেলে ফেলে দিতে.) 


লস 





ৃ 
1 


দর্পন 


পরিবেশন সমবেত শ্রোতৃবর্গকে. যেন 
তড়িং-শক্তি প্রবাহে উত্তেজিত করিয়া 
তুলিয়াছিল। সেদিন জগদীশচন্দ্রের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও সম্মানিত্ত বলিয়া 
পরিগণিত হইল । 

তাহার এই বস্তুর প্রাণশক্তি 
সম্পর্কিত আবিকার ভারতবর্ষেও 
বিজ্ঞানচচ্চার ক্ষেত্রে আলোকপাত 
করিল । 

তাহার শেষ পর্যায়ের গবেষণা 
হইল প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহকোষে 
সমজ্জাতীয় উত্তেজনায় সমজাতীয় সাড়া 
সম্পর্কে । প্রায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ্রের দিকে 
যখন তিনি এই গবেষণা আরম্ভ করেন 
তখন' পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকর্দের মধ্যে 
একটি অংশ, বিশেষতঃ লগুনের 
5০০16 " ইহার তীব্র 
বিরোধিতা করেন । প্রায় ১৫ বৎসরের 
অক্লান্ত. পরিশ্রমের পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 
লগ্ডনের [২0581 ও০০iety তাহার 
আবিষ্কার মানিয়া লয় এবং তাহাকে 
& 5০০etyএর একজন সমস্ত 
হিসাবে নির্বাচিত করে। 

১৯১৭ খৃঃ বস্ুবিজ্ঞান মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠা তাহার অন্ততম শ্রেষ্ট কীত্তি 
প্রধানতঃ উদ্ভিদতত্বের গবেষণা ও 
চচ্চার জন্যই তিনি এই প্রতিষ্ঠানটি 
স্থাপন করেন। প্রাচীন ভারতীয় 


Royal 


মহাবিগ্ভালয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া তিনি সর্ধদেশয় ও সর্ধজাতীয় 
জ্ঞানার্থীর জন্য “ইহার দ্বার উন্ুক্ত 
করিয়া দেন। উদ্ডিদ্রবিস্তা গবেষণাগার 
হিসাবে ইহা ভারতবর্ষের প্রথমতম 
প্রচেষ্টা এবং ইহার সাফল্য বহু 
ইউয়োপীয়ান' বৈজ্ঞানিককেও দর্শক 
হিসাবে আকৃষ্ট করিয়াছে 


জগদীশচন্দ্র জীবিতাবন্থায় এই 
বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য প্রান ১১ লক্ষ 
টাকার দান জনসাধারণের মধ্য হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সরকারের 
নিকট হইতেও বাধিক ১ লক্ষ টাকার 
সাহায্য আদার করিয়াছিলেন। 
তখনকার শিক্ষাজগতের পরিপ্রেক্ষিতে 
ইহার মূল্য অনেক ছিল । 

তিনি ১২ লক্ষ টাকার একটি 
Trust Fund তৈয়ার করিয়া রাখিয়া 
ষান। এও Trust Fund হইতে 
বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা ও 
বিদেশে শিক্ষালাভের জন্ত বৃত্তির 
ব্যবস্থা করা হইবে স্থির হইল। তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার স্থযোগ্যা পত্রী 
অবলা বন্থ তাঁহার সম্পত্তির মূল্য হইতে 
আরও ৩.৫ লক্ষ টাকার 056 গঠন 
করিয়া এই কাধ্যকে সাহাষ্য করেন । 

ভিয়েন বিশ্ববিগ্ভালয়ের, রেকটার 
অধ্যাপক হ্যাচন্‌ মলিসচ, ১৯২৮-২৯ 
সনে এই প্রতিষ্ঠানে কৰ্ম্মী হিসাবে 
নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন । ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে, 
১৩ই এপ্রিল ‘নেচার'এ পত্রাকারে 


লিখিত তাহার কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ- 
যোগ্য। উদ্ভিদের পরিপাকক্রিয়া এবং 
উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া বিষয়ে তীহার 
অত অভিজ্ঞতা উহাতে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

- বাংলা! দেশের সাংস্কৃতিক নব- 
জাগরণেও তাহার প্রভাব কিছু কম 
নয়। - প্রাপীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রতি তাহার অনুরাগ ও 
শ্রদ্ধা বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের স্তায় আধু- 
নিক প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন স্থাপত্য ও 
কারুশিল্পের সংরক্ষণেই প্রকাশ পায়। 
তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্ত্র- 
গুলি আগ্রহ সহকারে পরিভ্রমণ করি- 
য়াছেন। ' তাঁহার এই প্রাচীন 
এঁতিহা-্রীতি বাল্য হইতেই লক্ষিত 
হয়।, তাহার এই ভ্রমণকালে অনেক 
সময়ই ভাগিনী নিবেদতা ও রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষের সংস্কৃতির হই প্রধান 
ধারক ও বাহক- স্বামী বিবেকানন্দ ও 
রবীন্্রনাথ--ই'হাদের সহিত জগদীশ 


চন্দ্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ভারতীয় সংস্কৃতিকে . 
বিশেষভাবে প্রভাবিত, করিয়াছে। ' 


এবং সংস্কৃতি জগতে এই মিলন 
এক মহান" এতিহ্ের সৃষ্টি হইযাছে। . 

ভারতীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিকের 
প্রতি তাহার গভীর ও সুক্ষ্ম অনুরাগ 


খেলাধুন। িক্ষণ-ণরিবনন। 


শিক্ষাকেন্তুগুলির, বিশেষতঃ তক্ষ শিলা |. 


(১০ম পৃষ্ঠার পর) 
ষে আগামী দশ বছরের শেষে তাদের 
দেশের যাটকোটি লোকের মধ্যে 


একজনও খেলাধুলায় অংশ গ্রহণের 


স্থযোগ ও উৎসাহে বঞ্চিত থাকৃবে না, 
এ খবর প্রকাশের পরও এ দেশের 
দৃষ্টিভঙ্গীর এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। 


ত্রিশ কোটি মানুষের দেশে খেলাধুলায় ' 


অংশগ্রহণকারী . জনসংখ্যার হিসেব 
ধরলে ভারত যে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম 
খেলনা-রাষ্্র যোনাকোর সমপর্যায়ী 
হয়ে পড়ে, এ তো মোজা অঙ্কের 
হিসেব । 

* যৃদ্দিও সব খেলা সম্পর্কেই সরকারী 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং ব্যবস্থা একই রকম, 
' তবু ভলিবল প্রসঙ্গকে যখন এই 
প্রবন্ধের. মূল কাঠামো ধরা হয়েছে, 
তখন সেই ভলিবলের কথাই পাড়ি। 
বছর কয়েক আগে যখন রুশ 
তলিবল দল ভারত সফরে 
এসেছিল, তখন ভারতীয় ভলিবল 
ফেডারেশানের অন্ততম কর্তাব্যক্তি 
হিসেবে কমিউনিষ্ট 'এম, পি, ভি, 
পি নায়ার বলেছিলেন- হুখান। বাশ 
ও নিজেদের বোনা জাল নিয়ে দেশের 
সর্বত্র গ্রামে গ্রামে দরিদ্র জনসাধারণ 
ভলিবল খেলবে এমন অবস্থা আমন্ন। 


শ্‌ক্রবার, ১৪ই' লজেম্বর, ১৯৫৮ 





ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া 'যায়। 
অবনীন্দ্রনাথ, 
নন্দলাল বস্--এই তিনজন শিল্পী 
তাহার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এবং 
তাহার ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে ইহা 
দের অঙ্কিত বহু চিত্র রহিয়াছে! 
অজস্তা গুহার একটি কিষ্দস্তীমূলক 
চিত্রের অনুকরণে তিনি নন্দলাল বন্থর 
হারা একটি চিত্র অঙ্কিত করাইয়া 
বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রধান কক্ষে 
স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা তাহার 
শিল্পীসুলভ মনেরই পরিচয় বহন 
করিতেছে । বাংলা সাহিত্যেও তাঁহার 
দান যথেষ্ট । তাহার জ্ঞানচর্চার 
পথে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সরস ও 
প্রাঞ্জল বিবৃতির কতকাংশ অব্যক্ত! 


নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। ) 


সমস্ত কিছুর উধ্বে তিনি যে একজন 
রসিক বিজ্ঞানী ছিলেন এবং শিল্পের 
ব্যঞনায় বিজ্ঞানকে প্রাণবস্ত করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। 
বর্তমান জগতে বৈজ্ঞানিককুলে তাহার 
বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত 
আগামী দিনে, তীহার সমস্ত আরক্ধ 


গগনেজ্রনাথ এবং 1 


কাৰ্য্য অমুস্থত হইলে শিল্প ও সংস্কৃতির * 


ক্ষেত্রেও তীহার প্রতিভার বহুমুখিতা! 
স্বীকৃত হইবে--ইহা আশা করা যায়। 


' তারপর কবছর গত হয়েছে। 
গ্রামের লোক মোট কথানা ভলিবলের 
জাল বুনেছে জানিনা, সরকার অবস্তা 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা জেতার 
স্বপ্নের জালে জড়িয়ে পড়েছে। 

ফলে খেলাধূলার খাতে সরকারী 
নিরর্থক ব্যয় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। 

. তবু আক্তর্জাতিক খেলাধুলার 
ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে ভারত আসন 


4 


রা, 
পায়নি কেন তার জন্ত সরকারী মহলে 4 


দিনে রাতে ঘুম নেই । আমর! বলি 
শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্ী, 
্বাস্থ্য চিকিৎসাবস্থা, জীবনযাত্রার মান 
সব বিষয়েই তো 
সরকার ভারতকে জগত্সভায় 
প্রথম পঙ ক্তিতে আসন করে দিয়েছে, 
একমাত্র খেলাধুলায় যদি একটু 
পেছিয়ে থাকেই, থাকনা কিছুদিন! 
ততদিন বরং আমাদের এ যুগের 
স্বাধীনভারতে জাত শিশু-কিশোরের 
দল যাতে একটু খেলাধুলা করতে 
পারে, আনন্দের মধ্যে দেহমনের 
সহজ সাবলীলতা নিয়ে মানুষ হতে 


পারে, সেই ব্যবস্থাই করা হোকনু! $ 


A 


আমাদের ১. 








1শন্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ১১৫৮ 


ফিরে যায়। 





" অসন্মানেও পাকিস্থানীদের প্রেম 
বিতরণ করতে বদ্ধপরিকর । কলকাতা 
বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ মেরিন বিভাগএর 
চাবিকাঠি এখনও পাকিস্থানী শ্রমিক- 

"দের হাতে। 
ভারত সরকারকে বারবার সনির্বন্ধ 
অন্থরোধ জানিয়েছেন যে পাকিস্তানী 

, শ্রমিক কর্মচারীদের যেন কিছুতেই 
স্বদেশে না পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
তারা চলে গেলে নাকি কলকাতা 
বন্দর অচল হয়ে যাবে! ভারত- 

সরকারও ভারতের সর্ববৃহৎ বন্দরের 
নিরাপত্তার কথা চিন্তা ন! 'করে 
বারবার পাকিস্তানী শ্রমিকদের 'তোয়াজ 

'» করে নয়া নয়! প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । 
ঠিক দেশ ভাগ্রাভাগির সময় কলকাতা 
বন্দরের পাকিস্তানী শ্রমিকরা মুস্লীম 
লীগের প্রত্যক্ষ উস্কানিতে হুমকি দিল 
যে তাদের দেশের বড় বন্দর চট্টগ্রামে 
ভারা কাজ করবে । ' i 

কলকান্ডা বন্দর থেকে প্রায় সাত 

হাজার পাকিস্তানী শ্রমিক-কর্মচারী চলে 
যাবে__এই হুমকীতে স্বাধীন ভারতের 
বন্দর প্রতিষ্ঠান এবং ভারত সরকারের 
পরিবহন দরের হোমরা-চোমরা 
(এবং অপদার্থ) অফিসারদের একেবারে 
+ নাভিশ্বা উঠতে আরস্ত করলে! । 
ক" তার উপর রংবেরঙের শ্রমিকনেতা- 
দের পাকিস্তানী প্রেম। সব কিছু 
মিলে ত্রস্ত, ভীত ভারত সরকার 
পাকিস্তানীদের আশ্বস্ত করে বাণী 
দিলেন যে যতদিন না তারা স্বাভাবিক- 
ভাবে কাজ থেকে অবসর নেয়, 
ততদিন তারা এখানেই কাজ করবে । 
তাদের ভিঙ্গিয়ে কোনও ভারতীয় 
নাগরিকের পদোন্নতি হবে না। 
এমন কি, শ্রমিকদের পাসপোর্ট, ভিসা 
প্রভৃতি সংগ্রহ করতে যাতে কোনও 
রকম বেগ পেতে শা হয়, তারজন্তে 
বিশেষ ব্যবস্থা হলো । 

"৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঞ্গাহালা- 
মার সময় আবার একবার কলকাতা 
বন্দরের পাকিস্তানী শ্রমিকরা! এক- 
যোগে কাজ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে 
যাবার হুমকি দেয়। এবারও. পোর্ট 
কর্তৃপক্ষ এবং ভারত দরকার গলবন্ 
হয়ে পাকিস্তানীদের কাছে নতি 
স্বীকার করেন। নতুন করে তাদের 
আশ্বাস দেওয়া হলো যে' তাদের 





কিছুতেই হটানো৷ যাবে না। এর শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে 


ফলে আগামী.১০1১৫ বছরে কলকাতা 


পোর্ট কমিশনার্স 


ভারতে পাকিস্তানী আক 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


বিনা ভিসায় পাকিস্থানে বসবাস করার অপরাধে দ্‌-শো ভারতীয় 
শ্রমিককে জবরদষ্ত জন্গাণ শাসকরা গ্রেপ্তার করে, রাতারাতি পাকিস্তান 
সীমানা পার করে ভারতবর্ষে ঠেলে দিয়েছেন। ভ্রমিকরা নাক মাইনের 
টাকা, জানিষপন্র কিছুই পাকিস্থান থেকে নিয়ে আদতে পারে নি। 
বনগাঁতে সরকারা খয়রাতি নিয়ে তারা কোনওক্ষমে নিজেদের বাড়িঘরে 


ভিসাহণীন অবস্থায় বে-আইনগ ভাবে ভারা পাকিস্ধানে বসবাস 
করাছিল, এ অভিযোগ অদ্বীকার করে বলা হয়েছে যে তারা ভিসা নিয়েই 
পাকিস্থানে ছিল, এবং ভিসার মেয়াদ বাড়াবার জন্যে তারা দরখাস্ত করে 
পাকিস্ধানণ ভিসা দপ্তরে তাদের ভিসা জমা দিয়োছিল। এই সম্পর্কে 
তাদের কাছে উপযুন্ত পাকিস্থান কর্তাদের দেওয়া রসিদও ছিল। 


আমরা কিন্তু এত অপমানে, 


পোর্ট কমিশনাসের মেরিন বিভাগের 
কিছু অতি-দক্ষু এবং দক্ষ কারিগরি 
শ্রেণীতে একজনও ভারতীয় নাগরিক 
থাকতে পারবে না। “সিনিয়টির' 


নিয়ম অনুযায়ী এই সব পদে পাকি- 


স্তানীরা একচেটে ভাবে থাঁকবে। 
আর বদি এরমধ্যে "সত্যিই পাকিস্তানী 


শ্রমিকর! গোসা করে একযোগে, 


স্বদেশে ফিরে যায়, তবে কলকাতা 
বাপের কাজ একেবারে বেচাল লা 
হলেও, অনেকখানি এলোমেলো! যে 
হয়ে যাবে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই 


নেই। 


পাকিস্তানীদের উপর মারাত্মক 


নির্ভরতার কথা জেনেও - কিন্ত 
কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানের অধি- 
কারীরা বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করেন 
নি। যেখানে পদোন্নতির সাধারণ 


নিয়মে কেবল পাকিস্তানী শ্রমিকরাই, 


কাজ পাবে, সেখানে বিকল্প পদ 
সৃষ্টি করে, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ভার- 
তীয় নাগরিকদের তৈরী করা উচিত। 
আজও প্রথম শ্রেণীর ইনলাও মাষ্টার 


(মাঝারী জাহাজের মাষ্টার বা অধ্যক্ষ), 


- বিভিন্ন বোটের মাঝি, টিগাল, ইঞ্জিন 


ড্রাইভার প্রভৃতি অতি নিপুণ কারি- 


গরির কাজে ভারত্বীয় শ্রমিক নেই 


বললেই চলে। 

কিছুদিন থেকে পাকিস্তানী এবং 
অষ্য বিদেশীদের পাসপোর্ট, ভিসা 
সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কিছু খোঁজখবর 
নেওয়া আরম হয়েছে। তা'তে 
জাল পাবপোর্ট এবং ভুয়া ভিসার 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । 
বন্দর কতৃপক্ষ কিন্তু এবারও .আব্দার 
ধরলেন যে, তারা প্রয়োজন বোধে ষে 
সমস্ত পাকিস্তানীদের ‘অত্যাবশ্যকীয়? 
(এসেনসিয়াল) বলে অভিহিত 
করবেন, তাদের ভিসা যেন তৎক্ষণাৎ 
দিয়ে দেওয়া! হয় । ফলে, ক্রেন শ্রমিক, 
অদক্ষ স্বাধারপ মজুর ( খালাশী ), 
বাবুরচী (ভাণ্ডারী), লস্কর, কোল ট্রিমার, 
ফায়ারম্যান (স্টোকার ) প্রায় সব 


পাকিস্তানী শ্রমিকই অত্যাবস্তুকীয় বলে 


স্বীকৃত হলো । মাঝখান থেকে তির 
তদারককারী, পাকিস্তানী পৃষ্ঠপোষক, 
ইউনিয়ন নেতা, পোর্ট কমিশনারের 
অফিসার এবং পুলিসের তদারকী 
অফিসার সবারই মহোৎসব ! 


কিছুদিন আগে বাঙ্গলার এক 


ঘোরতর আপত্তি জানানো হচ্ছিল যে 


এসব কথা নতুন নয়। 





কলকাতা . 


০ 





পাকিস্তানী নাবিকদের সম্বন্ধে নাকি 
কলকাতা বন্দরে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 
অবলবন করা হচ্ছে। এই সব 
নাবিকরা ভারতবর্ধকে বিদেশী মুদ্রা 
অর্জন করতে সাহায্য করছে এরকম 
ভাওতাও সেই নিবন্ধে ছিল। সুতরাং 
সেই দলের নিয়ন্ত্রিত নাবিক ট্রেড 
ইউনিয়ন পাকিস্তানী নাবিকদের 
বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং 
সম্প্রসারিত করার কর্মন্থচী নিলেন । 


দেশের সরকার বা রাজনৈতিক 
দলের নেতারা একবারও এই প্রশ্ন 
করছেন না যে এই সব পাকিস্তানী 
শ্রমিকদের মারফত কি পরিমাণ 
ভারতীয় মুদ্রা আইনী ও বে-স্বাইনী 
ভাবে দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। 
পাকিস্তানী শ্রমিকরা প্রায় সবাই 
ভারতবর্ষে একা থাকে এবং এদেশে 
যা উপায় করে, 'তার সামান্ত অংশই 
খরচ করে । বাকি সব টাকা পেছনের 
দরজা দিয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। 
উপরের 
দিকে সবাই জানে যে ভারতের টাকা! 
বাইরে যাচ্ছে। কিন্ত জেগে ষদি 
কেউ ঘুমায়, তবে তার ঘুম কি 
কখনও ভাঙানে! যেতে পারে? 

কয়েক বছর আগে কলকাতা 
বন্দরের এক বিরাট জেটি গুদাম এবং 


" সেখানকার সমস্ত মালপত্র আকস্মিক 
. অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। 


অনেকের ধারণা যে এতো! বড় আগুন 
কেউ না কেউ লাগিয়েছিল। তখনকার 


বাণিজ্য লেনদেনে এর ফলে বিশেষ ' 


এক রাষ্ট্রের প্রচুর সুবিধা হয়, এবং 


লোকসান হয় কলকাতা বন্দর প্রতি- 


ঠানের। নানা কারণে তখনও আগুন 
লাগার ব্যাপার ধামা চাঁপা দেওয়া 
হয়। তা'তে পোর্টের বিশেষ এক 
শ্রেণীর শ্রমিকদের গায়ে আ্বাচ লাগতে 
পারে এই আশিকঙ্কায় মুরুববীরা সসব্যস্ত 
হয়ে পড়েন। 

পশ্চিমবাংলা, আসাম বা বিহারের 
একাংশে নদীপথে যে সমস্ত ইঞ্জিন 
চালিত জলযান পণ্যসস্তার এবং যাত্রী 
নিয়ে যাতায়াত করে, তাদেরও নারেল, 
সুযানী, ড্রাইভার, ষ্টোকার, মাঝি, 
মাল্লার একটা বড় অংশ এখনও 


পাকিস্তানী শ্রমিক । সেখানে তাদের. . 


চাকরীর ব্যবস্থা আঁরও পাকাপোক্ত 
এবং বংশানুক্ৰমিক ভাবে এখনও 
নতুন পাকিস্তানী সেখানে ভত্তি হচ্ছে, 
উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রমোশনও 
পাচ্ছে। সেখানেও পাকিস্তানী শ্রমিকরা 
ধমক দিয়ে বলতে পারে যে তারা 
চলে গেলে পশ্চিম বাংলা ও আসামের 
জলপথে কর্ম্মচাঞ্চল্য একেবারে স্তব্ধ 
না হলেও অনেকখানি স্মিত হয়ে 
যাবে। ইংরাজ কোম্পানীদের কাছে 
আবার পাকিস্তানী শ্রমিকরা বিশেষ 
পেয়ারের ৷ 


কলকাতা বন্দরের আশেপাশে 
বিভিন্ন ব্যবসা এবং শিল্পে এখনও 
হাজার হাজার পাকিস্তানী শ্রমিক. 
রয়েছে। সরকারী হিসাবপত্রে এর 
ঠিক হদিশ কিছুতেই পাওয়া যাবে 
না। অধিকাংশ লোকের না আছে 
পাসপোর্ট, না আছে ভিসা । আর 


তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। পশ্চিম- 


বাঙলা থেকে পূর্ববাঙ্গলায় সরকারী 
বাঁধা রাস্তা বানপুর বাঁ বনগাঁ হয়ে 
যেতে গেলে ওসবের প্রয়োজন হয়। 
একটু মফঃম্বলের পথে সামান্ত কিছু 
‘পান খেতে" দিলেই বিনা বাধায় 
আস্তর্জাতিক সীমারেখা বিনা ছাড়- 
পত্রে অতি সহজেই পার হওয়া যায়। 
এ পথ দিয়ে যে কত লোক যাতায়াত 
করছে, তার খবর কে রাখে? পাকি 
স্তানী শ্রমিকরা কলকাতা ও শিল্পা- 
ঞ্চলের যে সমস্ত জায়গায় বসবাস 
করে, সেখানে খবর নিন। দেখবেন 
তারা বেশ ভালভাবেই (সাময়িক 
রূপে) ভারতীয় নাগরিক বনে 
গিয়েছে। বিধানসভার ভোটার 


তালিকাতেও তাদের নাম পাবেন। | 


না, তারা মোটেই ভারতীয় হয়নি । 
তবে, বিনা ছাড়পত্রে বহাল “তবিয়তে 


' ভারতবর্ষে যদি সাময়িকভাবে : 


এদেশেরই নাগরিক হিসাবে থাকা 
যায়, তবে তামনদকি। . 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


স্বাস্থ্যে হেচ্ছতন্তের অবসানবযে 
পশ্চিমবঙ্গ সৰকাৰেৰ প্রয়াস 


নতুন জয়েণ্ট ভিরেক্টর লেঃ কর্ণেল চ্যাটাজাকে 
জয় সক্রেটারীর পদও দেওয়৷ দরকার 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


এন সস চ্যাটার্জর [নিয়োগ এ দপ্তরে লেঃ জেনারেল ভি এন চক্রবতশ্র 
একাধিপত্য খর্বের দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। পারকল্পনা 
প্রণয়নের (প্ল্যানিং) ভার লেঃ জেনারেলের হাতেই ন্যস্ত থাকে' এবং লেঃ 
কর্ণেল চ্যাটার্জর হাতে এ দপ্তরের শাসন পাঁরচালনের (আ্যডমিনিষ্টৌঁ 


শন) দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 

এর পূর্বে লেঃ জেনারেল চক্রবর্তী 
স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারী ও ডিরেক্টর 
থাকাকালে এঁ দপ্তরে ' ষে স্বেচ্ছাতন্তর 
চলছিল তাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে 
গভীর অসন্তোষের স্যহি হয়। 
কিছুকাল পূর্বে দর্পপের পর্যবেক্ষক 
নির্ভরযোগ্য সুত্রে প্রান্ত বহু তথ্যের 
সমাবেশে তার একটা বিবরণ পেশ 
করলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। 

সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলের এতে 
টনক নড়ে এবং এর একটা কিছু 
বিহিত না করলে অসন্তোষ তীব্র 
আকারে ফেটে পড়তে পারে এটা 
তারা উপলদ্ধি করেন! 


স্বাস্থ্য বিভাগীয় রাষ্্রমস্ত্রী ডাঃ 
অনাথবদ্ধু রায় শেষ পর্যন্ত একদিন 
মন্ত্রিসভার অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করে এ সম্পর্কে একট] 


ব্যবস্থা করার জন্তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
রায়কে অনুরোধ জানান। তিনি 
লেঃ জেনারেল চক্রবর্তীর কার্যকলাপ 
সম্পর্কে লিখিত অভিষোগসমূছের 
একটা দীর্ঘ তালিকাও নাকি ওঁ সঙ্গে 
মন্ত্রিসভার সমক্ষে পেশ করেন । 


অভিযোগ পরীক্ষা 

৩ক্কাশ যে, মগত্রিসভার সদস্তগণও 
অভিযোগ সহ পরীক্ষা করে এই 
ব্যাপার সম্প্্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের অমুহূলে মতামত ব্যস্ত 
করেন। লেঃ জেনারেল চক্রবর্তী 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কৃপাভাজন 
ব্যক্তি। কিন্তু মন্ত্রীসভার মতামুতের 
চাপ তিনি উপেক্ষা করতে 
পারেন না। 

এরই পরিণতিম্বূপ সম্প্রতি 
স্বান্াবিভাগে নুতন নিয়োগ এবং 


দপ্তরের দায়িত্ব বন্টনের . ব্যবস্থা করা | 


হয়। অভিজ্ঞাত মহলের খবরে 
প্রকাশ যে, এই নূতন ব্যবস্থা, সত্বেও 
কার্ধক্ষেত্রে একটা আযানোম্যালি দেখা 
দিয়েছে। এ অবস্থার : প্রতিকার 


। 


করতে হলে লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জিকে 
্বাস্থ্যদপ্তরের জয়েপ্ট সেক্রেটারীরূপেও 


বহাল করতে হবে । এ মহলে মনে 
করেন এরকম ব্যবস্থা না হলে বাস্তবে 
লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জির নিয়োগ ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হবে। কারণ জয়েপ্ট 
ডিরেক্টররূপে লেঃ কর্ণেল চা]টার্সি 
যদি এ দপ্তরের শাসন পরিচালন 
ক্ষেত্রে কোন অদলবদল করতে চান 
তাহলে স্বাস্থ্যদপ্তরের সেক্রেটারীর 
স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। অপরপক্ষে 
লেঃ কর্ণেল চ্যাটাজিকে যদি জয়েণ্ট 
সেক্রেটারীরপেও বহাল কর! হয় 
তাহলে লেঃ" জেনারেল চক্রবর্তীর 
অনুমোদন বা স্বাক্ষরের কোন 
প্রয়োজন হবে না। 


এ আযনোম্যালির প্রতিও কোন 
কোন মহল থেকে রাজ্যসরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এই 
সম্পর্কে একটা বিহিত করার 
যৌক্তিকতাও স্বীকৃতি লাভ করেছে 
বলে ওঁ মহলের খবরে প্রকাশ। 


ূ 








বাস্তহার! পুনর্বাসন খাতে সরকারী 
তহবিলের ষত অর্থ ব্যয় হইয়াছে 
তাহার সিকি,পরিমাণও যদি সুষ্ঠুভাবে 
সুসম্পাদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 


খরচ হইত তাহ! হইলে বাস্তহারাদের . 


সত্যই উপকার হইত এবং সরকারও 
বহু হাঙ্গামার হাত হইতে রক্ষা 
পাইতেন ৷ 

অর্থ হাতে পাইলেই এক শ্রেণীর 
লোক উহা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া 
পরিশেষে বোকা সাজিয়া! বসিয়া 
থাকেন। এই সব লোক সমাজের 


ও দেশের 'কলম্ক। , সরকারী ব্যবন্থা 


পরিচালনায় এই শ্রেণীর লোকরাই 
অধিক সুযোগ পায় কারণ ইহারা 
কাজ যত করুক আর না করুক ঢাক 
চোল বাজাইয়া আসর সরগরম 
করিতে পারে খুব। 

দায়িত্বলীল . ব্যক্তিবর্গ. যখন 
পুনর্বাসনের কাজ 3 0 চলিতেছে 
দেখিবার জন্য স্থানীয় তদন্তে যান 
তখন এই সব বাহির চটকদার 
ব্যক্তিবর্গ মনভুলান কথা ও ব্যবহারে 
সকলকে অদ্ভুত আপ্যায়িত করিয়া 
নিজেদের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করেন। 


প্রকৃত কর্মী যাহারা তাহারা আত্ম- 


সম্মানী ব্যক্তি এই সব বাহাড়ম্বর 
পছন্দ করেন না, নিজের মনেই কাজ 
করিয়া যান, ফলে সমন্ত দায়িত্ব 
সরকারী তহবিলের হেফাজত এই 
সব ধুরদ্ধরেরা কৌশলে করায় 
করিয়া অর্ধেক মা ফী আর অর্ক 
সকল গোষ্ঠী” এই “হিসাবে খরচ 
করিয়া কাজ ত কিছু করেনই না 


পরস্ত ভিক্ষুক ও চোর “ জুয়াচোরের , 


সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সংখ্যাধিক্যের 
জোরে নিজেদের কায়েম করিয়া. 
বসেন । 

এমনি করিয়াই পূর্কবঙ্গাগত 
উদ্বান্তরদের পুনর্বাসন ‘কাৰ্য্য এতদিন 
চলিয়া! আসিয়াছে ৷ জাল, জুয়াচুরিঃ 
ধাপপাবাজী ইত্যাদিতে দেশের আব- 
হাওয়া কলুষিত ইহার হাত' হইতে 
রক্ষার যে উপায় তাহা সরকারী তরফ 
হুইতে গ্রহণ কর! হয়ত সম্ভব নহে । 
তাই সরকার ষে বন্দোবস্ত করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন তাহারই সম্পূর্ণ সুযোগ 
লইয়! বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের 
প্রচেষ্টা করাই এ কান্ত বিধেয়। 


দওকারণ্যকে যদি বাঙ্গালার বদবাসের 


উপযোগী করিয়া তোল! যায় তবে 
ভবিষ্যতে দণ্ডকারণ্য হয়ত সম্পদশালী 
অঞ্চল হইয়া উঠিবে। 
দূলাদলি। এজন্ত ' এই পরিকল্পনায় 
এমন সব কম্ী নিয়োগ করিতে 
হইবে যাহার! বাঙ্গালীর হাবভাব 
আচার-ব্যবহার নীতিজ্ঞান ধর্ম 
শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অভিজ্ঞ । ভিন্ন প্রদেশের কর্মচারী 
যতই যোগ্য আর বুদ্ধিমান . হউক 


বাধা শুধু 


সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


িকারণ্যে বাঙ্গালী পুর্ব সিন 


না কেন বাঙ্গালী তাহাদের কায়মনো- 
বাক্যে গ্রহণ করিতে পারিবে না। 


অতএব বিভিন্ন প্রদেশে বাঙ্গালী. 


উদ্বান্ত শিবিরগুলি যেমন অব্যবস্থা 
ও গগুগোলের কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছে দওকারণ্যের ভবিষ্যতও 
তাহাই হইবে। ছুঃখের বিষয় 


' আমাদের, দেশের সরকারী কর্ম্মচারী- 


দের প্রায় প্রত্যেকেই “সাহেব *। 


প্রকৃত বাঙ্গালী কেহই নহেন। 
-তীহারা বাঙ্গালী সাজেন 'স্বকার্ধ্য 


উদ্ধারের জন্ত। অতএব ইহাদের 
প্রতি বাঙ্গালীর সহজ শ্রদ্ধার উদয় 
হইতে পারে না। তারপর বাঙ্গালী 
কর্ম্মা কাহারও +মাতব্বরী সহিতে, 
পারে না। এই চরিত্রগত ছুর্বলতাই 


বলুন আর বৈশিষ্টাই বলুন বাঙ্গালীর 


জন্মগত অর্জন] ইহা পরিহার 


করা কোনও সত্যকারের, বাঙ্গালীর, 
. পক্ষে সম্ভব নহে 


বাজালীকে এমন নেতৃত্বের অধীন 
রাখিতে হইবে যে ত্যাগে গান্ধীজি, 
কৰ্ম্মে বিবেকানন্দ, বৃদ্ধিতে শঙ্করাচার্য্য। 
কেহ- বলিবেন এমন কৰ্ম্মী বাঙ্গলায় 
নাই। আমি বলিব আছে--আছে 


ওঁ ইংরাজের শিক্ষায় শিক্ষিত ও. 


দীক্ষিত আই সি এস কুলে। 
বাঙ্গালী কে কে, হাজরা আছে 
ষাহাকে কংগ্রেসের কুশাসনও পঞ্ধিল 


.করিতে পারে না। দণ্ডকারণ্য পরি- 


চালনা করিবার অন্ত ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ 


''ও কে, কে, হাঁজরাকে পাঠাইলে 


এবং ইহাদের কাধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিবার চেষ্টা না করিলে দণ্ডকারপ্যেই 


আবার বাঙ্গালী গড়িয়া তুলিবে এক ' 


সমৃদ্ধিশালী পাটলীপুত্র | কিন্ত: দেশের 
শাসন পদ্ধতি ত দল-নিরপেক্ষ নহে । 
এ’ কাজ করিলে যে -শাসন পরি- 


চালনার ভারপ্রাপ্ত দলের মাথাকাটা * 
যাইবে । ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে স্বাধীন 


ভাবে গঠনমূলক কাধ্য করিতে 


দিলে যে একটা স্বর্গ. গড়িয়া উঠাও ' 


অসম্ভব নহে তাহা জানেন আমাদের 


' শ্রদ্ধেয় নেতারা অতএব তাহাকে 
, এ সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হইবে 


না। ডাঃ ঘোষ আর হাজর! 


সাহেবকে যদি দণ্ডকারণ্যে বাঙ্গালী , 


পুনর্বাসন কাধ্যের ভারার্পণ করা হয় 
তবে বাঙ্গালী নিজেদের big মনে 
করিবে। * 

যখন দণ্ডকারণ্য সংগঠনের 
পরিকল্পনা সরকার গঠনই করিয়াছেন 
তখন এ স্থান যাহাতে বিশ্বমানবের 
মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে 


তাহার প্রচে ষ্টা ই তাহারা করুন». 
বাঙ্গালীকে বিজাতীরেয় অধীন রাখিয়া , 


আগুন জালাইবার/ বন্দোবস্ত যেন না 
করা হয়। ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষের 
কর্মক্ষমতা এখনও তুহ্ষুঃ আছে 
এবং, হাজরা সাহেবের ধীশক্তিপুর্ণ 
মন্তককে বর্তমান ছুনীতি ও পক্ষপাত- 


দুষ্ট শাসন-পন্ততি চিন 
চঞ্চল করে নাই। 

দণ্ডকারপ্য সংগঠনের সুযোগ 
পাইলে এবং যোগ্য নেতৃত্ব পাইলে 
সেস্থানকে কর্শমুখর করিয়া তুলিয়া 
আনন্দের বন্যা বহাইয়া দিবে। কিন্ত 
সরকার. কি এ ভাবে বাঙ্গালীকে 
সুসংগঠিত হইতে, সুযোগ দিবেন? 


সরকারী কাজে ষে প্রচারই অধিক, 


কাৰ্য্য কিছুই নাই । 
ইতি 
শ্রীশভূটাদ রায় 


টামেবামে 


ট্রামে বাসে ভ্রমণ করবার স্বময় 
বাঙালীর জাতীয় চরিত্র উৎকট হয়ে 
প্রকাশ পায়। কলকাতা শহরে 
অফিস যাবার সময় অথবা ফেরবার 
"সময় ঘদি একটু চোখ কান খুলে ভ্রমণ 
করেন এবং কাণ্ডজ্জান যদি বিসর্জন 
না দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার 


" ধারণা হবে যে আপনি নিশ্চয়ই 


কলকাতা শহরের 


আধুনিকতম 


মডেলের কোনো বাসে চেপে যাচ্ছেন 
না, এ নিশ্চয় আদিম কোনো জঙ্গল- 


যেখানে সভ্যতার আলো প্রবেশ 


' করতে এখনও দেরী আছে। 


কয়েকটা উদাহরণ দেয়া ষাক। 
মনে করুন আপনি যেখানটিকে অনেক- 
ক্ষণ ধরে রড ধরে ঝোঝুলামান' হয়ে 
আসছেন ঠিক তার সামনেই একটি 
সিট খালি হল। আপনি ভাবলেন 
সিটটা নেষ্য মতো আপনার পাওনা । 


(কিন্তু এই যেই ভাবলেন অমনি আপনি 


মরলেন! ভদ্রলোক তখনও সিট 


ছেড়ে ওঠেন নি এবং যাতে তিনি 


সিটের নাগপাশ থেকে বেরুতে পারেন 
সেজন্তে আপনি হয়ত তাকে একটু 
বেরুবার জায়গা করে দেবার চেষ্টা 
করছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কাঁ 
দেখলেন? হয়ত নিজের ' চোখকেও 
বিশ্বাস করবেন না। আপনার থেকে 
কিছু দূরে যে ভদ্রলোকটি দাড়িয়ে 
ছিলেন, তিনি সিটে বসা ভদ্রলোকটি 
সোজা হয়ে দাড়ানোর আগেই বসে 
পড়েছেন । , 

'সিটে বসা ভদ্রলোকটি কিংবা 
আপনি হয়ত মৃদু আপত্তি করে বল- 
লেন ষে আহা-হা আগে বেরুতেই দিন, 
তারপর না হুয় বসবেন। 
ঢের হয়েছে, অনেক বসেছেন। বুঝুন 
একবার ব্যাপারটা । কোন যুগে বাস 
করছেন আপনি? ' 

এর পরের ঘটনাটি আরও লঙ্জা- 
জনক। মনে করুন আপনি আর 
আপনার বন্ধু বা দুজন ভদ্রলোক একটি 
সিটে বসে যাচ্ছেন, সেটি লেডিজ সিট 
হতে পারে আবার নাও হতে পারে 
এমন সময় জনৈক মহিলা সমেত এক 
জুন ভদ্রলোক উঠলেন। আর কোনো 


রাই খালি করে দিলেন। 


উত্তর হবে. 


মহিলা-সিট খালি না থাকায় আপনা- 
মহিলাটি 
অবশ্যই বসবেন কারণ তাঁরই জন্তে 
সিটটি খালি করে দেওয়া হয়েছে ।কিন্ত 
গুটি গুটি করে তাঁর পুরুষ সঙ্গীটি কি 
করে তাঁর পাশের আসনটিতে বসেন? 


অনেক সময় মহিলাটি বসবার আগেই 
পুরুষ-ভদ্রলোক বসে পড়েন | এই সব - 
পুরুষ-ভ্রুলোকেরা কী. একবারও ভেবে 


দেখেন না যে তীর বাসবার কোনোই 
অধিকার নেই । তাঁর জন্তে সিট ছেড়ে 
দেওয়া হয়নি। তিনিও আর পাঁচ- 
জনের মতেই দাড়িয়ে যাবেন'।. , 
অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। 
বাসে প্রচণ্ড ভীড়! তিল ধারণের হয়ত 


স্থান আছে লোক ধারণের স্থান নেই। 


কোনো বাস্‌্ইপে কোনো মহিলার 
আঙ্গুলি হেলনে বাসটি থেমে গেল। 
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি আসছে, সকলে- 
রই বাড়ী ফেরবার তাড়া। বাস যখন 
বাধবার জন্তে ব্রেক কসতে শুরু করেছে 
তখনি মহিলাসীটে. আসীন ভদ্রলোকটি 
চীৎকার করতে শুরু করেছেন, ও বাবা 
কণান্টর, লেডিজ সীট নেই, ও 
জাশানা-ফানানা তুলোনা। কিন্ত 
জানানাকে উঠতেই হয় তার পরের 
বাসটি তার জন্তে খালি হয়ে আসছেনা 
যেমনি যায়নি আগের বাসগুলি। 
বাসের গেটের ম্যাজিনো লাইন 
ভেঙে মহিলা যখন উঠলেনই তখন 
লেডিঞ্জ সীট ছাড়তে ছাড়তে ভদ্র 
লোকটি বলছেন, বললুম লেডি ফেডি 


- তুলোনা, এখন' আমর! যাই কোথায়? 


দুর তোর ছাই, বলতে বলতে, আপনার 
পা-টাই মাড়িয়ে দিলেন | যেন তিনি , 
একলাই বাড়ি ফিরলে চলবে । 


' বাসে বা ট্রামে ভাড়া ফাকি দেবার' 
, চেষ্টা করছি! 


কণার বার বার 
টিকিট, টিকিট”. করছে। আমার 
শোনবার সময় নেই, কারণ তখন যে 
আমি আমার 'সঙ্গীকে উচ্চৈস্বরে 
বোঝাবার চেষ্টা, করছি অমুক মৃস্ত্রী 
চোর । 

নাগরিক 


. জরকারী অফিসে বিনা 


কারণে ছাটাই 
আমার পুত্র শ্রীমান রাজেন্দ্র 
চন্দ্র ভট্টাচার্্যকে ১৬ বছর সরকারী 


কাজ করিবার পর হঠাৎ বিগত 
১৭-১-৫৮ তাং ২৪ পরগণা জিল! . 


শাসকের আদেশবলে বিনাকারণে 
বরথান্ত করিবার সংবাদ' সহ তাহার 
চাকুরীকাপীন কয়েকটি কাজের 
তালিকা আপনার বহুল . প্রচারিত 
সাপ্তাহিকের ১১ই জুলাই সংখ্যায় 


. প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রমান "ছাটাই, 


হইবার কিছুদিন পর যুগাস্তর সম্পাদক 
মহাশয়ের হস্তক্ষেপের জন্ত পত্র 
দিয়াছিলাম, কোন ফল 'হয় নাই। 
কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীমানের আরও 
কয়েকজন. সহকমীকেও রাজ্য 
পালিকার আদেশে ও পুলিশ রিপোর্টে 
বা বিনা কারণে ছাটাইয়ের সংবাদে 


শুক্রবার, ১৪ই নম্বর, ১৯৫৮ 





যখন আমি উৎকণ্টিত অবস্থায় 
অপেক্ষায় ' ছিলাম, শ্রীমান কবে 
পুনর্বহাল হইবে তখন শ্রীমানের নিকট 
 শুনিলাম যে ২৪ পরগণার অতিরিক্ত 
সমাহৰ্তা মহোদয় জালাইয়াছেন যে 
প্রমানের আপিল প্রেসিডেন্সি কমিশ- 
নার মহোদয় নাকচ করিয়াছেন 
কারণ বোর্ড অফ রেভিনিউর 
বরখাস্তের আদেশের ' বিরুদ্ধে কোন 
আপিল নাই। অর্থবিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত সচীব নাকি জানাইয়াছেন 
সরকার আস্তর্িকতার সহিত বিবেচন। 


করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে শ্রীমান 


ও তাহার সহকর্মীদের কাজে পুনর্ব-. 
হাল সম্ভব নয়--পত্রিকায্ দেখিয়াছি 
৭1১০৫৮ ডেপুটশন ও কর্মচারী 
সমিতির প্রাতিনিধিগণকে মুখ্যমন্ত্রী 
একই কথা জানাইয়াছেন। 

পত্রিকায় দেখিতেছি এ পর্যন্ত 
প্রায় ২৪জন পঃ বঃ সরকারী কর্মচারী 
নাকি অনুরূপভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন 
ধাহারা অনেকেই ১০ বৎসরের বেশী 
কাজ করিয়াছেন। বিশেষ আশ্চর্য্য 


লাগে যখন ভাবি যে ইহারা কেন. 


বরদাস্ত হইলেন, তাহা পর্য্যন্ত জানান 
হইল না অথচ সংবিধানের ২২৬, 


, ৩১১১ ১৯ক, থ, গ, ধারায় নাগরিক 
অধিকার সম্পর্কে কত কথাহ বলা 


হইয়াছে বা যাহার! বর্তমান রাষ্ট্রের 


কর্ণধার. তাহারাই অনুরূপভাবে ছাটাই 


হইলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে কি 
ৃষ্টিভদ্ীতে ঘটনাবলাকে দেঁখিতেন 
আর আজ কি দৃষ্টিভঙ্গাতে দেঁখিতে- 
ছেন! যাইহোক্‌ কর্মচারাগণ তাহাদের 
দাবী না [মটিলে আন্দোলন চালাইয়া 
যাওয়া স্বাভাবক:এবং সেই আন্দোলন 
সরকার' সহ রুরিতে ‘ন! পারিলে বা 
দাখীসমূহ যুক্তিসহ না হইলে উহার 
'সন্কারও ব্যবস্থা গ্রহণের 
প্রয়াস পাইতে পারেন । / 

॥ আমরা খাহারা বৃদ্ধ পিতামাতা,” 
আমাদের পুত্রদের আয়ের উপরই 
সম্পূর্ণ নির্ভরশাল তাহাদের কথা চিন্তা 
না করিলেও অবশ্তই রাজ্যের গণ- 


! 


1 


তান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের কথা ৭ 


মনে করিয়াও এই পত্রথানা প্রকাশ 
করিয়া ও সম্পাদকায় মন্তব্যে সরকারের, 
দৃষ্টি আকর্ষণ কারয়া বাধত করিবেন” 
এই আশা নিয়া ধন্তবা দসহ পত্র শেষ 
করিলাম I 

ভবদীয়--- 

' শ্রীরসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
৬।এল, প্লাজা অপূর্বকষ্ণ লেন 
কালকাতা 





স্পা 
একনাত্র ' 
বাঙ্ল। সংবাদ সানয়িকা 
চাদার হার 


যেকোন সংখ্যা থেকে . . 

গ্রাহক হওয়া যায়। 

টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 

ণনং, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 


"৮১৩ 


বার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ 


বিজ্ঞানীরা কতদুর দায়ী? 


মাঝে মাঝে অনেকে প্রশ্ন করেন 
{যাতে মান্গুষের অনিষ্ট হয় 
মন অবিষার বিজ্ঞানীরা করেন 
কন ? উত্তর দেওয়া কঠিন! প্রশ্নটি 
ডিয়ে যাওয়া সহজ নয়। ‘চোখের 
[মনে অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে_ 
. মান্যকে এক মুহূর্তে ধ্বংস 
রে ফেলতে পারে। অবশ্ত বিজ্ঞান 
জে অনিষ্টকারী ' নয়! বিজ্ঞানের 
ছে. আমরা বহুভাবে খণী, কিন্ত 


খের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে. 


মন অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে 
র' জন্তে মানুষের ক্ষতি হয় এবং 


ন জন্তে বিজ্ঞানীরাই দায়ী। তবে - 


কথাও ঠিক যে বিজ্ঞানী এক ভেবে 
বিষ্ষার করেন, আর তার প্রয়োগ 
নন অন্যভাবে । “Ti 
আজ যদি আবার' পৃথিবী জুড়ে 
ীফণ একটা যুদ্ধ বাঁধে তাহলে হয়ত 
তিশয় ভীষণ ও মারাত্মক এক 
বসের -আক্রমণ আমাদের ওপর কি 
{র কারও ওপর হতে পারে । এই 
তুন. গ্যাসটি সম্বন্ধে , বিশদ বিবরণ 
ছু জান! যায়নি. তবে" যেটুকু জানা » 
ছে তা অতিশয় ভীষণ । বিশেষ- 
রর] এই গ্যাসের নাম দিয়েছেন ১ 
নার্ভ গ্যাস” | তারা বলছেন যে 
র চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র আর আবি- 
ত হয়নি। এ অতি সাংঘাতিক । 
ই গ্যাসটির বিশেষ কোনো গন্ধ 
নই, রংও নেই, একেবারেই অদ্য | 
রর ত্রাণ নিচ্ছি কিনা বুঝতেও পারা 
য় না? তবে এই গ্যাস করে 
ক? এই গ্যাস আপনারু,অজান্তে 
াপনার সমস্ত নাভগুলিকে অসাড় 
রে দেবে ।' শরীরেরঃসমস্ত পেশী 
মন কি ফুসফুসেরও গেশীগুলিকে 
পর্ণ অকেজো করে দেবে। একটু 
বশী পরিমাণে এটি শুকে ফেললে 
রতে বেশী সময় লাগবে না। হয়ত 
মাত্র ৷ 
বিশেষজ্ঞের অবশ্ত এই সঙ্গে 
মাশার কথা শুনিয়েছেন। গ্যাস 
াস্ক পরলে এই গ্যাস থেকে কোনো 
টয় নেই। কিন্ত গ্যাস-মাস্ক পর্বার 
ময় পাওয়া যাবে কি না সে কথা 
লা! বড় শক্ত | 
এইবার প্রশ্ন যে . এমন একটি, 
বপজ্জনক. গ্যাস বিজ্ঞানীরা তৈরী 
চরলেন কেন? একেই ত আমরা, 
্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা 
ত্যার্দির ভয়েই শঙ্কিত হয়ে আছি 
চার ওপর আবার এই গ্যাস! কিন্ত 
স্কিল এই যে “আবিফার”-_সে 
নজে কারও ভে অপেক্ষা করে , 
* বিজ্ঞান তার নিজস্ব গতিপথ 

রা | E 
বিজ্ঞানীরা এই গ্যাসটি ল্যাবরেট- 
রীতে তৈরী করেছেন ঠিকই তবে 
মানুষ মারবার জন্তে নয়, পরস্ত 
মানুষের উপকার করবার জন্তেই । 


অমরেজ্জকুমার সেন 
তাদের উদ্বেশ্য ছিল, যে-সব কীট্‌পতঙ্গ; 
ইদুর বা ইদুর জাতীয় প্রাণী যারা 


খান্ত ও শক্ত নষ্ট করে ক্রমবধ মান 
জনসংখ্যার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে 
তাদের সহজে নিমূর্ল করবার জন্তে 
একটি অস্ত্র । অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, 


এখন তার প্রয়োগ যদি অন্ত উদ্দেস্তে" 


অন্যত্র হয় তার জন্যে বিজ্ঞানীরা 
কতখানি দায়ী হতে পারেন? 
কিছুদিন পিছিয়ে যাওয়া য়াক্‌। 
তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ বাধেনি। 
তোড়জোড় চলছে । : ইয়োরোপে 


কাইজারের তখন দোর্দগুড প্রতাপ, 


ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্যে তিনি আয়োজন 
করছেন। সেই সময় পণ্ডিতব্যক্তিরা 
অমুভব করলেন যে কাল যদি যুদ্ধ 
বাধে তাহলে রাসায়নিক 'সারের 


অভাবে ইয়োরোপের শল্তক্ষেতগুলিতে . 


ফসলফলানো . মুস্কিল হুবে। চিলি, 
থেকে স্বাভাবিক রাসায়নিক, সার 


. আসে কিন্তু যুদ্ধের সময় দক্ষিণ 


আমেরিকা থেকে কোন কিছুই 
ইয়োরোপে আমদানী করা অসস্ভবা 
তাহলে উপায় (কি? বৃটেনের খ্যাত- 
নানা বিজ্ঞানী সার উইশিয়ম কক্স 
বললেন যে কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রজেন 
সার তৈরী ' করা সম্ভব 
জার্মানরা হল আজন্ম রাসায়নিক ৷. 
জার্মান কেমিষ্ট প্রফেসর ছাবের 
বললেন যে, সম্ভব নয়, তিনি লোহাকে 
ঘটকরূপে গাড় করিয়ে তিন ভাগ 
হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ নাইউ্র- 
জেন মিশিয়ে প্রচণ্ড তাপ' আর 
চাপের সাহায্যে এখনি কৃত্রিম রাস- 
য়নিক সার তৈরি করতে পারেন। 
হাবেরের এত অর্থ নেই যে 
তিনি কৃত্রিম সার তৈরির একটা 
কারখানা স্থাপন কর্পতে পারেন। 
করলেন। তবে সার তৈরি হতে 


না হতেই প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেল।- 


সার তৈরি মাথায় উঠল। জার্মান 


সরকার সেই কারখানার. ওপর আরও, 


দশ লক্ষ পাউণ্ড ঢাঁললেন | সেখানে 
ছ’ হাজার লোক কাজ করতে 


লাগল আর সেই কারখানায় দৈনিক 


শত শত টন বিক্ষোরক আর বিষাক্ত 
গ্যাস তৈরি হতে লাগল। মানুষের 
কল্যাণের জন্তে যার শুরু, যুদ্ধের 


চাহিদা মেটাতে ভার চেহারাটাই |. 


বদলে ফেলতে হল। যাই হক প্রথম 


মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর জার্মানি তার ' 


কথা রেখেছিল। কৃত্রিম উপায়ে 
রাসায়নিক সার সে তৈরি করেছিল । 

আলফ্রেড নোবেলের নাম সবাই 
জানেন। " তিনি তার ম্বনামখ্যাত 
পুরস্কারগুলির জন্তেই খ্যাত । তিনি 
ডায়নামাইট নামে বিশ্ফোরক আবিষ্কার 
করেছিলেন | ভায়নামাইট আবিষ্কৃত 
হবার পর অনেকে ভেবেছিল যে ডায়- 
নামাইটের ভয়ে আর কেউ যুদ্ধ করতে 


কি 


সাহস করবে না। সে ধারণা যে 
কতদূর ভুল আজ. তা ভালভাবেই 
প্রমাণিত হয়েছে । ইটালির সবেরে! 
নাইট্রোহ্লিসারিণ আবিফার করে- 
ছিলেন। নোবেল সেই বস্তটির 
সাহায্যে ভায়নামাইট তৈরি করেন। 
তার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র । রাস্তা বা 
টানেল তৈরির জন্তে পাহাড় ওড়াতে 
কিংবা খনি থেকে কাচা মাল তুলতে 
ডায়নামাইট ব্যবহার করা যাবৈ। 
কিন্ত নোবেল খন বুঝতে পারলেন 
ঘেনাইই্রোগ্রিসারিণের সাহয্য 


সাংঘাতিক বোমাও তৈরি হতে পারে ' 


তখন বুঝি. তিনি শাস্তি পুরস্কার 
সাটি করলেন; যে ব্যক্তি যুদ্ধ থামাবার 
চেষ্টা করবে তাকে ধন এই পূরস্ধার 
দেওয়া হয়। 


ছু’ হাজার, বছর আগে প্রাচীন 
আলেকজাগ্ডিয়া ' নগরীতে কোনো 
এক পণ্ডিত একটা ইপ্রিনের'০নক্সা 
‘তৈরি করেছিলেন ; কিন্ত সে নক্সা 
প্যাপি রাস পাভার ওপরেই রয়ে. 
গিয়েছিল । কাজ হল ১৭৮০" ৃষ্টাবে । 






পে 


টি অধাক্ষ শ্রীযোগেশচল ঘোষ, 
বের দশা, এফ-সি-এস (লণ্ডন), । 
আষেরিকা), ৰ 


অলিভার ইভান্স নামে একজন 
মাঞ্চিন পৃথিবীর প্রথম দ্বয়ংচালিত, 
গাড়ি তৈরি করলেন। তার আগে 


' ডাচ, বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনজ, 


বলেছিলেন যে বারুদ দিয়ে তিনি 
গাড়ি চালাতে পারেন। যাই হক 
ইভাদ্দ যার শুত্রপাত করেছিলেন, 
১৮৬৭ সালে লাংডেন এবং অটো 
কাজটা অনেকটা এগিয়ে, দিলেন । 
তীরা চার চাকার একটা গাড়ি তৈরি 
করলেন। ১৮৮৬ সালে কার্ল বেঞ্জ 
সাইকেয়ের সঙ্গে পেট্রল ইঞ্জিন 
লাগিয়ে প্রথম মোটর সাইকেল তৈরি 
করলেন। এই কার্ল বেগ্রের নাম. 
মারপিডিস-বেঞ্জের সঙ্গে আজও যুক্ত 
হয়ে আছে। তিন বছর পরে 
ভেমলার ইণ্টার্ণাল কথাশ্চান ইঞ্জিন 
তৈরি করলেন। ১৮৯৩ সালে 


পৃথিবীর প্রথম মোটর গাড়ি রাস্তা 


দিয়ে চলতে লাগল । সাত বছর 
পরে প্রথম 'মোটরগাঁড়ির কারখানা 


‘স্থাপিত হল । 


মোটর গাঁড়ির উদ্দেশ্য ছিল : মানুষ 
যাতে আরামে ও তাড়াতাড়ি এক 


জায়গা থেকে আর এক জায়গায় 


যেতে পারে। সে উদ্দেন্ত নিশ্চয়ই 


৫ 


সফল হয়েছে। মোটরগাড়ি আজ 
অপরিহার্য কিন্তু তারপর এল ট্যাঙ্ক, 
আর্যরাঁভ কার আর বোমারু বিমান। 
এই নিয়েই হিটলারকে তৈরি করতে 


হল তার প্যানৎদার ডিভিসন যা " 


সেদিনের ইয়োরোপে কত লোকের 
অকাল মৃত্যুর কারণ হুল! 

ফ্রান্সে যদ চোলাইয়ের কারখানায় 
‘মদ কেন টকে যায়? পাঁস্বর এই 
রহস্তের অনুসন্ধান করতে যেয়ে 
আধুনিক জীবাণুবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা 
করলেন কিংবা হলাণ্ডের ডেলফট, 
শহরে লিউবেনহোক বাড়িতে কীচ 
ঘসে ঘণে মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে 
নতুন এক জগতের সন্ধান দিলেন। 
তখন তীর স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাদের 
আবিষ্কার তাঁদের বংশধরেরা অন্ত 
গতিপথে চালাতে,পারে। 

আইনষ্টাইনই কি ভেবেছিলেন? 
আইনষ্টাইন বলেছিলেন পদার্থ হল 
শক্তির আধার । এক মুঠো ধুলোতে 
অতুল শৃক্তি লুকিয়ে, আছে। সেই 
শক্তিকে বহু রকম কাজে লাগানো 


যাবে। আ্যাটম বোমার ঘা 
সম্ভব ভেবে কি আইনষ্টাইন এই 
( শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায় ) 





ডি 









সমস্তা-জর্জর পশ্চিম বাংলায় 
, অগণিত সমস্তার সারিতে কে প্রথম, 


| কে ঘিতীয় বলা খুব কঠিন। তবুও 
 এ্রখানকার কয়েকটি সমস্তার কথা. 


একযোগে সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 
যার-সমাধান না হলে পশ্চিম বাংলার' 
পরিত্রাণ নেই। শাসন-ব্যবস্থায় ও 
সমাজে ছুর্নাতির ব্যাপকতা, ক্রমবর্ধমান 


শিক্ষা-ব্যবস্থায় অরাজকতা ও 
সর্বোপরি ভূমি-সমস্তার ও শিল্পায়নের 
গীড়ন- পশ্চিম বাংলার . জনজীবনে 
গভীর বিপর্যয় সৃষ্ট করেছে । 

এই সমন্তাগুলি পরস্পর বিচ্ছন্ন 
নয়।- একটির সঙ্গে অপরটির নিবিড় 
যোগ রয়েছে । তা সত্বেও এদের 
প্রতিটির স্বকীয়তা 'আছে। আবার 
সামগ্রিকভাবে সমস্তাগুলির বিচারেরও 
একটা দিক আছে তাদের মৃলগত ' 
সমাধানের পথনির্দেশের জন্ত। এই . 
সামগ্রিক দৃষ্টিকোণের , ভিত্তিভূমিতে . 
বিভিন্ন সমস্তার বিচার না করলে, 
তাদের আপাত-সমাধান ব্যর্থ হবে। 
কারণ, একটি সম্ভার সমাধান, 
সেক্ষেত্রে নুতন সমন্তা সৃষ্টি করে ' 
সমন্তা ও সমাধানের, পাপচক্র সৃষ্টি 


“ করবে মাত্র, সমাধানের সার্থকতা 


নাগালের বাইরেই থেকে যাবে! 
শাসন-চক্রে দুর্নীতি পশ্চিম বাংলার 
নৈতিক জীবনকে কি পরিমাণ 
টন কেদাক্ত ও পদ্ধিল করে তুলেছে তা! 
আর কারো অজানা নেই। সংবাদ- 
পত্রের পৃষ্ঠায় ও আইন সভাগুলিতে 
প্রতিনিয়ত 
কাহিনী পরিবেশিত হয়ে আসছে। 
শাসন-চক্রের দুর্নীতি এখন: সমাজ- 
জীবনে ' সঞ্চারিত হয়ে সমাজের 
নৈতিক জীবনে অধঃপতন, ডেকে 
এনেছে। 'লাইসেম্পপারমিট- 


(€ম পৃষ্ঠার পর ) 
আবিষ্কার করেছিলেন? কখনই তা 
হতে পারে না। আপনি আপনার 
গ্রামে একটি দীঘি খুঁড়লেন, গ্রামের 
লোক সান করবে, তার জল খাবে, 
ক্ষেতে জল দেবে আর আপনার 
ছেলেরা তার রুই কাতলা! মাছ খেতে 


পাবে। কিন্তু একদিন সেই দীঘির 


জলই হয়ত গ্রামে কলেরা মহামারীর 
নিমিত্ত হয়ে দাড়াল কিংবা দীঘির 
ভাগ নিয়ে আপনার নাতিদের মধ্যে 
লাঠালাঠি লেগে গেল। কারও মাথা 
ফাটল। কারও, পা ভাঙল, কারও 
হাতথানা জখম হল। এ জন্তে 
আপনি নিশ্চয় দায়ী নন।. আ্যাটম, 


বোমা আবিষ্কার ব্যাপারটা কতকটা ' 


সেই রকম। 
ছুট সহারধের কলে বিজান আর 


বস্তবাদের প্রচণ্ড উন্নভি হয়েছে, নানা- 


রকম কলকারখান! উদ্ভাবিত হয়েছে 
যার ফলে কল্যাণমূলক অপেক্ষা ধ্বংস- 
হার বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখা ষাচ্ছে। 


দর্নীতির : কালিমাসিক্ত 


, করতে হত সেই সব অস্ত্র । 


দর্পণ 





পির জা ৪ তার সমাধা 


ঠিকাদারী Eo শাসন-চক্রে 


উৎকোচের ছাড়পত্র সার্বভৌম 


অধিকারে স্ুপ্রতিটিত। এই অধি- 
কারের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে কোথাও 


,কোথাও উৎকোচের সঙ্গে সুরা ও 


সুন্দরী--এই দুই. উপকরণ অবাধে 
যুক্ত হচ্ছে। 
বাংলা দেশে বর্তমানে কারের 


ংখ্যা বলা হয় ১২. জা এ-ছাড়া . 


যাদের আংশিক কর্মসংস্থান রয়েছে 
এবং যারা 'প্রচ্ছন্নভাবে বেকার 
রয়েছে, তাদের সংখ্যা হিসাব 
করলে, বেকারের সংখ্যা তার কয়েক 
গুণ হবে। 
কর্মেচছুদের সংখ্যা হিসেব করা হয়েছে 


৯২ লাখ । অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী, 


পরিকল্পনার আমলে প্রায় ১৬ লক্ষ 
লোকের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন 
দেখা 'দেবে। অথচ, দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনায় ২৪ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে 


বলা হয়েছে । অবশ্তি কর্মসংস্থানের '' 


ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাবের 
শতকরা ৭৫ ভাগও পূরণ হবেনা . বলে 
আশঙ্কা প্রকাশ করা 'হয়েছে। 
সুতরাং, ২৪ লক্ষের হিসাব সেই 
অমুপাতে কমে যাবে । , 
বাংল! দেশে জনসংখ্যার তুলনায় 
জমির অপতুলতা রয়েছে। কৃষির 
সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট আছে- তাদের 
ছুর্গীতির পরিমাপ পাওয়া যাবে কয়েকটি 
সংখ্যাতত্ব বিচারে । ৩ একরের কম 


'জমির মালিক আছে এখানে ১২'৪৮ 


লক্ষ, ভূমিহীন ও তাদের পোষ্য 
আছে ৭ লক্ষ এবং বর্গাদার ও 


তাদের, পোষ্য: আছে ৬৯ লক্ষ । 


বেকেরেল হঠাৎই ইউত্রেনিয়ামের 
ধর্ম আবিষ্কার করেছিলেন। সেই 


ইউরেনিয়াম যে হিরোশিমা আর. 


নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
প্রাণনাশের কারণ হবে. এ আশঙ্কা 
বৃদ্ধ বেকেরেলের মনের কোনও স্থাণ 
পায়নি নিশ্চয় । 'পরমাপবিক .শক্তি 


'যেমন নগর ধ্বংস করতে পারে তেমনি 
সে. পারে মানুষের বহু উপকার: 


করতে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে ক্ষতি হয় 


নিঃসন্দেহে কিন্তু অশ্ি ছাড়া জীবন ' 


অচল | ইম্পাত দারা কামান তৈরি 


হয়. সত্য কিন্তু ইম্পাতবিহীন জগৎ 
আজ কল্পনাতীত ৷ 


আদিম মান্্যকে হিং জীবজন্তর 


আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্তে 
অস্ত্রশন্ত্র উদ্ভাবন করতে হৃত, ব্যবহার 
আত্ম 
রক্ষার প্রবৃত্তি মান্ষের আজও রয়ে 


গেছে। সেই প্রবৃত্তি বশেই মানুষের 
নতুন অস্ত্র তৈরির প্রবৃত্তি শেষ হ চ্চেনা; 


+ তাই/ওয়ার টু এণ্ড ওয়ার”ও শেষ 


হচ্ছে না। 


প্রতিবছর নুতন 


সুনীল দাস এম-এল-এ 
-  ( প্রজা-সমাজতন্রী দল ) 
সুতরাং জমির উপর জনসংখ্যার চাপ 
এ থেকে অনুমান কর! ষাবে। অমির 
ওপর যারা নির্ভরশীল তারের মধ্যে 
প্রছন্ন বেকারের সংখ্যা কত তাও 


অনুমান করা যাবে, ওপরের হিসাব ' 


থেকে । আমাদের জনসংখ্যার শতকরা 
৭০ ভাগ কৃষির ওপর নির্ভরশীল । 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই অমুপাতে 
নূতন জমি চাষে আসছে না, ফলে 

land-man ration ক্রমশ কমতির 


দিকে। বাংলাদেশে মাধাপিছু প্রায় 


এক জমি রয়েছে। শুধুমাত্র কৃষির 
ওপর, নির্ভয়ণীলদের হিসাব ধরলে 
মাথাপিছু জমির পরিমাণ ২ বিঘা। 
প্রথম পরিকল্পনার পর পশ্চিম 
বাংলায় বেকার কি রকম বাড়ছে 
তার একট! অনুমান Employment 
Exchange-এর হিসাব. থেকে 
পাওয়া ষায়। ১৯৫৫ সালে এই 
প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়েছে ১ লক্ষ ১৩ 
হাজার, কাজ পেয়েছে মাত্র ১৫ 
হাজার । অর্থাৎ শতকরা তের জন । 
১৯৫৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৮৮,৮৩৬ 
ও ১৯৫৩ সালে ছিল ৭২,২৬৮ । * 
শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা, .সব- 


চাইতে ভম্নাবহ। প্রতি বছর বিভিন্ন 


পরীক্ষায় প্রায়, আশী হাজার ছাত্র- 


ছাত্রী পাশ করছে এবং তাদের মধ্যে ' 


পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রীও কাজ পায় 
না! এ ছাড়া যারা পাশ করতে 


পারলো না; তারাও কাজ খোজে। . 


' সুতরাং / শিক্ষিত, বেকারদের মধ্যে 
হতাশা ও ব্যর্থতা সংক্রামিত হলে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 

উদ্বান্ত সমস্তার জটিলতা এই দীর্ঘ 
সময়ের মধ্যেও হ্রাস পেল না । এদের 
মধ্যে সরকারী কলোনীর অধিবাসীদের 

সংখ্যা ৩.৫ লক্ষ, ১৭২টি সরকারী 
ক্যাম্প ইত্যাদিতে বাস করে ২৬১ 


লক্ষ । অবশিষ্ট ২৬ লক্ষ সরকারী, 
আশ্রয়ের বাইরে নিজেদের স্থান করে ' 
‘নিয়েছে! এদের মধ্যে আট লক্ষ 


কোন রকম সরকারী সাহায্য কখনও 
নেয় নাই এবং প্রায় ২৫ লক্ষ জবর- 
দখল কলোনীতে বসবাস করছে। 
এ ছাড়া শিকালদহের ' নারকীয় 


পরিবেশে প্রায় ৭০০০ জন.বাস করছে 


এবং প্রায় ৮০০০ জনকে ভবঘুরের 
ছাপ দিয়ে এই ধরণের লোরুদের সঙ্গে 
'গুদামজাত করা হয়েছে। 

এতদিন সরকার দাবী করে 
এসেছে তাদের পুনর্বাসন নীতি সফল 
হয়েছে এবং সরকারী কৃপায়, প্রায় 
২১ লক্ষ উদ্বান্ত ঠাই পেয়েছে । এদের 
মধ্যে ৩৫ লক্ষ সরকারী কলোনীতে 


এবং ১৭৫ লক্ষ কলোনী বহির্তি | 


স্থানে । কিন্তু এবছর জুন মাসে 
বিধান 'সভার বৈঠকে পুনর্বাসন 
মন্ত্রীর আকস্মিক ঘোষণায় সবাইকার 
চমক্‌ ভাঙল । এখন সরকার বলছেন 


সরকারীভাবে তথ্য সংগ্রহের পর-_ 


এই ২১ লক্ষের শতকরা! ৫০ জনেরও 
পুনর্বাসন হয় নাই, অর্থাৎ, 
বিরোধীপক্ষ এতোকাল যে সরকারী 
নীতি সম্পর্কে যে অভিমত পোষণ 
করেছে, তা সরকারী স্বীকৃতি 


পেলো। সরকারী তথ্যে পুনর্বাসন 


প্রাপ্ত উদ্বাস্তদের যে গড় আয়ের 
শোচনীয় হিসাব পাওয়া গেছে 
৩২টি সরকারী কলোনীতে--যেখানে 


১৭,০০০ পরিবারের বাস--মাধাপিছু ' 


মাসিক গড় আয় ১২.০৯ টাকা 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর পরিমাণ 


৭"১৪' টাকা. এদের 'সর্বোচ্চ গড় 


আয় পাওয়া গেছে ১৮৮১ টাকা। 
১৯৫১-৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের অধি- 
বাসীদের মাসিক গড় আগের হিসাব 
২৫'৩ টাকা. 


লক্ষ্যহীন সরকারী পুনর্বাসন 
নীতির পরিণতিতে আজ এই অবস্থা 
ধাড়িয়েছে। তাদের ব্যর্থতাকে 
আড়াল করবার জন্ত দণ্ডকারণ্য 
পরিকল্পনার স্চনা। গতবছর 
অক্টোবর মাসে এই' নীতির নতুন 


রূপায়ণ দেখা যাচ্ছে সরকারী ক্যাম্প-, 


গুলি আগামী ১৯৫৯ সালের 
৩১শে জুলাইর মধ্যে বন্ধ করে দিয়ে- 
ক্যাম্পগুণির অধিবাসী ৪৫১,০০০ 
উদ্বাস্ত পরিবারকে বাংলার বাইরে 
পাঠিয়ে ' দেওয়া হবে। এতোকাল 
সরকারী বক্তব্য ছিল বাংলাদেশে 


আর জমি নেই -পুনর্বাসনের ভজন্ত । 


নেই। গত মে জুন মাসে জোর 
করে ' উদ্বান্তদের বাংলার বাইরে 


পাঠাবার নীতির বিরুদ্ধে প্রবল- 


আন্দোলন করার, পর বাংলার 


ভেতরেই সরকার জমির সন্ধান ' 


পেয়েছেন এবং ক্যাম্পবালী ৪৫০০০ 
হাজার , পরিবারের মধ্যে ১০০০০ 


শুক্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ 


' পরিবারকে বাংলার মধ্যেই সো 


জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হঝে 
‘Saturation Point-এর বু 
অতঃপর ফেটে চৌচির হয়ে গেছে" 
সুতরাং তথ্য সমাবেশে প্রমা 
করা পর্যন্ত ‘বাংলায় আর জমি নাই 
এই যুক্তি কেউ মেনে নেবে না। 
বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে নৈর 
জ্যের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমি 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অবৈতনি' 
শিক্ষানীতির পূর্ণপ্রয়োগের দিনগুগি 
ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং প্রাথমি, 
শিক্ষার ব্যবস্থাপনা দলীয় রাজনীতি, 
উর্বরভূমিতে পরিণত হতে চলেছে 
প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিকে 
পারম্পর্যের অভাব বহুলাংশে এই স্ত 
শিক্ষাকে 'লক্ষ্যহীন করে তোলে 
মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ঘনীভূত নৈরাজ্য 
অন্ধকারে শিক্ষার অপমৃত্যুর লক্ষণণ্ড 
ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে “উঠেছে। কিছু 
দিন পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশি' 
_ কুচবিহার জেক্ষিন স্কুলের অবস্চ 
মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাঙ্্যে 
অন্যতম দৃষ্টান্ত । সেখানে ব্রুস 
বিগ্ালয়ের বহু অর্থব্যয়ে নিষি' 
ইমারত ও আসবাবপত্রের সমারোং 
শিক্ষক ও ছাত্রেরই একমাত্র অভাব 
মাধ্যমিকের সঙ্গে বিশ্ববিভালয় স্তরে 
পারম্পর্ষের অভাবও স্তর অতিক্রমণে' 
পথে সঙ্কট সৃষ্টি করে। উদ্বাহর 
স্বরূপ বলা যায় এবার এম, এঃ ক্লা 
চার হাজার ছাত্র ভর্তির দরখাস্ত ক 
মাত্র তের'শ ভর্তির সুযোগ পার 
যারা সুযোগ পেলনা তাদের মে 
অনা” ও ডিষ্টিংঘনের পাশ করা 
ছাত্রও ছিল। . অধুনা সংঘটিত ছা: 


' আন্দোলনও এই নৈরাজ্যের প্রতি 


ফলন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষানীতিঝে 


. একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত ভিত্তিতূমিঃ 


উপর স্থাপিত না কর! পর্য্স্ত-শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে নৈরাজ্য শুধু সঙ্কট নয় শিক্ষা 
সংহারে পরিণতি পাবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র ভারতের, শতকর 
২৬ ভাগ ভৌগোলিক অংশ অধিকান্জ 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় | 





দর্পণ 
সর্বত্র মফঃস্বল সহরগুলিভে ‘দর্পণ’-এর জন্য 
এজেন্ট চাই. 
এজেন্সার নিয়মাঘলা 


* ১ প্রতি: সংখ্যা কমপক্ষে দশখানা করে নিভে ' 


7 হবে। 


শতকরা নিরব 


৩। প্রতি সংখ্যা ২০০ কপির উপর মিড? 
কমিশন দেওয়া হয়। ' 


8 


হয়। 


€1 "প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব মাসের হি 
মিটিয়ে দিতে হবে । 
-ভিঃ পিতে কাগজ পাঠান হয় না। 


৬ 


এজেণ্টরা প্রতি সংখ্যা যত কপি নেবেন কমিশন ৰা 
বাদে তার যত মূল্য” হয় তার চারগুণ টাক! 
অর্থাৎ এক মাসের টাকা অগ্রিম জমা রাখতে }, 

te) 


৫ 
AN 


\ 


শংক্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ 





. জনজীবনের বিভিন্ন ধরণের ষবমস্তা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চপিয়াছে। 
খান্ধ, বস্তু, ছাটাই, বেকারী, শিক্ষা, 
বাস্তহারা পুনর্বাসন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিযপত্রের ক্রমবর্ধমান মৃল্যবৃদ্ধির 
সমস্তা প্রভৃতি হইতে. সুরু করিয়া 
দেশজোড়া সাংস্কৃতিক ও নৈতিক 
অধঃপতনের চাপে পড়িয়া জনজীবন 
আজ ছবিসহ হইয়া উঠিয়াছে। 
‘+ আমরা সর্বপ্রথমেই মনে করি যে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের জনজীব- 
নের সমস্তার রূপ ও আয়তনের 
৯ ক্ষেত্র কিছু কিছু পার্থক্য থাকা 
স্বত্বেও তাহা মুলতঃ একই প্রকার 
এবং ঘনিষ্ট সম্পর্ক যুক্ত। তাই 
গোটা ভারতবর্ষের প্রশ্নকে এড়াইয়া 
গিয়া যদি কেহ শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলার 






করেন-_তাহা হইলে নিতান্তই ভুল 
রা হইবে। . | 

এই সব সমস্তার সমাধানের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির 
বিশেষ কোন মৌলিক মত পার্থক্য 
নাই। কিন্তু উপরোক্ত সমস্ত! 
সমূহের স্থায়ী সমাধান কোন্‌ পথে 
সম্ভব সে সম্পর্কে প্রচুর মত পার্থক্য 
বিশ্তমান ! সুতরাং সামগ্রিক সমাধানের 
প্রশ্ন নু তুলিয়া স্থায়ী সমাধানের পথ 
সম্পর্কেই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা 
সীমাবদ্ধ থাকিবে । এই সব সমস্তার 
্থায়ী সমাধান কোন্‌ পথে সম্ভব-_এই 
প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা করিতে হইলে 
সমস্তার মুল কারণ খুজিয়া বাহির 
করিতে হইবে । 

সমস্যার মুল কারণ 

আমরা মনে করি ষে উপরোক্ত 
& মত্ত সমস্তারই মূল কারণ হইতেছে 
প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও 
রৃষ্ীয় 'ব্যবস্থা। : এই শোষণমূলক 
পুঁজিবাদী ' অর্থনৈতিক ও রাষ্্রীয় 
ব্যবস্থা হইতেই সমস্ত সমস্তার সৃষ্ট 
'হিইতেছে । তাই এই পুঁজিবাদী 


করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে 
কোন সরকারের পক্ষে কোন পরি- 
কল্পনার দ্বারাই সমস্তার স্থায়ী সমাধান 
সম্ভব নয়। 

বত মানে ভারতবর্ষের সমস্ত কিছু 
সামাজিক সম্পদ অর্থাৎ কল, কার- 
খানা, খনি, বাগিচা, জমি--সব 


॥ হয় পুঁজিবাদী সরকার ন! হয় মুষ্টিমেয় 


বার্বস্থা মালিকের ( 
ক গোষ্ঠীগত যাহাই হোক না কেন) 
সর্কোচ্চ মুনাফাই 'উৎপাদনের নীতি 
'নিদ্ধারক--সামাজিক প্রয়োজন বা 
কল্যাণের অর্থে উৎপাদন নীতি পরি-. 
চালিত হয় না 





ভারতবর্ষ তথা পশ্চিম বাংলার : 


* সমস্তার সমাধানের কথা চিন্তা 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রধন্র উচ্ছেদ ' 


কিছুর মালিক হইয়া বসিয়া- আছে , 


অধ্যাপক সুকোমল দাশগুপ্ত 


(সোসালিষ্ট ইউনিটি 'সেণ্টার ) ' 


ক্রমবর্ধমান উৎপাদিকা শক্তির 


সহিত ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার, 


উৎপাদন সম্পর্কের ষে দ্বন্দ বর্তমান 
সেই ঘশ্বের ষধাষধ ও সফল 


পরিণতির উপরই ভারতীয় সমাজ : 


জীবনের ভূত ও ভবিষ্যত নির্ভর 
করিতেছে । আমাদের ভাগ লাগুক 
আর নাই লাক এ কথা বাস্তব 
সত্য যে ভারতবর্ষ আজ আর একটি 
অ-বিভাজ্য দেশ নয়। একদিকে 
শতকরা একজন লোকের. শোষক 
শ্রেণী অপরদিকে শতকরা 
নিরানব্ব্‌ই জন লোকের শোষিত শ্রেণী 
-_-এই দুইটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে 
গোটা দেশটি বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
১৯৪৭ সালের পূর্বে জনসাধারণকে 
শোষণ করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য“ 
বাদের যে নিরঙ্কুশ প্রভাব ও একচ্ছত্র 
আধিপত্য ছিল, আপশোষ রফার 


-, “পথে ক্ষমতা! হস্তান্তরের ভিতর দিয়া 


জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র '( আসলে 
যাহা দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর 
শোষণের রাষ্ট্র ছাড়া কিছুই নহে ) 
প্রবর্তনের মারফৎ আজ সেই স্থান 
দখল করিয়াছে দেশীয় ধনিকশ্রেণী। 
পূর্বের ব্রিটিশ. সাত্রাজ্যবাদের স্থলে 
বতর্মানে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী পু'ঁজি- 
বাদী ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে জন- 
সাধারণের সরাসরি শক্রতে পরিণত 
হইয়াছে। 

সুতরাং আজকের দিনের মুক্তির 
লড়াই খুব স্বাভাবিক কারণেই দেশীয় 
ধনিকশ্রেণী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতে বাধ্য! মুষ্টি- 


মেয় শোষক শ্রেণীর স্বার্থের সহিত 


অগণিত শোষিত জনসাধারণের স্বার্থের 


নই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক ঘন্ধ। |. 
আর এই অন্তর্থন্ৰ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াই 


চলিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 


অবিচ্ছিন্ন পুঁজিবাদী বাজারে যে ভাঙ্গন ' 


সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে সমাজতান্ত্রিক 
বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে 
পু'জিবাদী বাজার তীব্রভাবে সঙ্কুচিত 
হইয়াছে।. অপরদিকে পূর্বের শক্তি- 
শালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সামনে 
"য়া স্বাধীন” পুঁজিবাদী দেশগুলি 


'আস্তর্জাতিক বাজারের উপর আধি- 


পত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে নতুন প্রতি- 
যোগী শক্তি হিসাবে গড়িয়া 
উঠিতেছে। " | 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরি- 
কল্পনা সমূহের ভবিষ্যত উপরোক্ত 
পটভূমিকায় বিচার করিতে হুইবে। 
ভারতবর্ষের মত পু:জিবাদী ও আধা" 
সামস্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদ দেশে সামস্ত- 


তস্ত্ের সপ্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটাইরা চাষীদের 
হাতে জমি বণ্টন, বৈজ্ঞানিক প্রথায় 


উন্নত ধরণের চাষবাস প্রবর্তনের জন্ত 


.. চাষীদের বিনা বা অল্প সুদে উপযুক্ত 


' দর 


ভারতবর্ষ তথা পচ্চিমবঙ্গের সমস্যা ও 
তান্ন প্রতভিক্কান্নের উপায় 


পরিমাণে খণদান. ও সেচের ব্যবস্থা 
করা, ক্ষেতমভুরদের সারা বছরের জন্ত 
কর্ম সংস্থান ও জীবন ধারণের উপ- 
যোগী ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণ, ছাঁটাই 


-বন্ধ করা,;পরিকল্পিত উপায়ে ক্রমাগত: 


শিল্পোরয়নের পথে কর্মক্ষম মানুষের 
উপযুক্ত মজুরীতে কর্মের সংস্থান প্রভৃতি 
কাজগুলি (যাহা আমাদের মতে 
আজকের দুনিয়ায় ভারতবর্ষের মত 
একটা পিছিয়ে পড়া দেশে পুঁজিবাদী 
রাষ্ট্রতন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিয়া করা 
সম্ভবপর নয়) সম্পন্ন করিতে পুঁজি- 
বাদী রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দরুন খা, 
বস্তু, শিক্ষা, ছাটাই প্রভৃতি সমস্তায় 
জর্জরিত অগনিত সাধারণ মাহুষের ক্রয়. 
ক্ষমতা দিনের পর দিন সঙ্কুচিত 
হইতেছে। 
পনির 
উপরস্ত পরিকল্পনার নামে কোটি 


কোটি টাকার-নোট ছাপাইয়া মুদ্রা- 
স্কীতি সৃষ্টি করার মারফত সম্টকে 
আরও তীব্রতর করা হইতেছে । 
জিনিষপত্রের দাঁম বাড়িতেছে--ক্রয়- 
ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত হইতেছে। 
একদিকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত আভ্যন্ত- 
রীণ বাজার অপরদিকে দ্বিখণ্ডিত 
আন্তর্জাতিক বাজারের পুঁজিবাদী 
অংশের তীত্র সংকট ও প্রতিযোগিতার 
মুখে ভারতের এই সমস্ত পুঁজিবাদী 
পরিকল্পনার অপ্রতিহত অগ্রগতির 
কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র! 


এইভাবে . চিন্তা করিলে ইহা . 


সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে 
ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর আকাঙ্গা 
অনুযায়ীও পরিকল্পনার ঈদ্সিত সাফল্য 
ঘটতে পারে না। ইতিমধ্যেই ইহার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । দ্বিতীয় 
ডিভি নিন 
হইয়া গিয়াছে। 

তবে একথা ঠিক যে খুব সীমাবদ্ধ 


হইলেও পরিকল্পনা কিছু 'কিছু সফল. 


হইবে-.উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, 
ভারতীয় পুঁজিবাদ" অপেক্ষাকৃত 
ভাবে শক্তিশালী ও সংহত হইবে। 


eS 


পরিকল্পনার সীমাবদ্ধ সাফল্যও ভারত- 
বর্ষকে ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী 
একচেটে পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে । 
গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।, 
এখানে মনে রাখা দরকার যে এক" 
চেটে পুঁজিবাদের স্বাভাবিক নিয়মই 
হইতেছে ছোটখাট ব্যবসাকে গ্রাস 
করা এবং তাহার অগ্রগতির পথে 
অন্তরায় সৃতি করা। ছুনিয়ার বিভিন্ন 
পুঁজিবাদী দেশেই এই একচেটে 


পুঁজিবাদের কোপে পড়িয়া অসংখ্য 


ছোটখাট ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান 
অস্তিত্ব গটাইতে বাধ্য, হুইয়াছে। 

- ভ্রান্ত চিন্তা 

সুতরাং. আজ ধাহার! প্রচার 
করিয়া বেড়াইতেছেন যে বাঙালী জাতি 


ৃ 


ব্যবসা ইত্যাদির প্রতি মনোনিবেশ 


করিলেই বর্তমান সংকট অনেকাংশে 
লাঘব হইবে তাহারা একচেটে পুঁজি- 
বাদের আসল রহস্তের সন্ধান পান নাই। 
তাছাড়া কোন কোন অ-বাঙ্গীলী 
সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি 


অধিকতর নজর দেওয়ার ফলে গোটা 
সম্প্রদায়ই বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন- 
( শেষাংশ'৮ম পৃষ্ঠায় ) 





পণ্চিমবঙ্গেৰ অমগ্য| ৪ ভাৰ সমাধান 


( ভষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
করে আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের জন- 
সংখ্যা সমগ্র দেশের শতকরা ৭ ভাগ। 
এই ৭ ভাগ.জনতা ২*৬ ভাগ ভূমিথণ্ডের 
সংকীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ থেকে জাতীয় 


আয়ের শতকরা ৮ ভাগ উপার্জন 


করে, কিন্তু তা সত্বেও বাংলাদেশের 
সাধারণ মানুষের, ছুর্গতির সীমা নেই। 
পশ্চিম বঙ্গ State Statistical 
Bureauর সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে 
-জানা যায় ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্প- 
গুলির আয়ের একটা বড় অংশ 
পশ্চিম বলের বৃহৎ ' শিল্পের আয় 
থেকে প্রাপ্ত। এই রিপোর্টে আরও 
বল৷ হয়েছে ষে পশ্চিম বঙ্গে পরি- 
‘চালিত বৃহৎ শিল্পের আয়ে পশ্চিম 
বঙ্গের অধিবাসীদের অংশ অত্যন্ত 
অকিঞ্চিংকর এবং এই প্রদেশের 


বৃহৎ শিল্প, বৃহৎ ব্যবসা ও খনি থেকে' 


আয়ের একটা . মোটা অংশ এই 
রাজ্যের বাইরে ব্যয় করা হয়ে 
থাকে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের 
'অধিবাসীরা বৃহৎ শিল্পের পীড়নের 
সম্মুখীন হয়েছে একথা বলার মধ্যে 
কোনো অতিরপ্তন নেই। . শিল্প 


. আছে অথচ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 


নেই, শিল্পজ আয় আছে প্রচুর কিন্ত 
এই রাজ্যের অধিবাসীরা সেই 
আয়ের বড় অংশ থেকে বঞ্চিত এর 
চাইতে আধিক পীড়ন আর কি হোতে 
পারে !. এই. পীড়নের ভন্ত দায়ী 
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও এই 
রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষায় 
রাজ্য সরকারে অক্ষমতা ও ব্যর্থতা ৷ 

পশ্চিমবের সকল সমস্তার 
একযোগে সমাধান হবে এ দাবী 
কেউ করছে ন1। কোনো সরকারের 


" হবে সুদূরপ্রসারী । 


পক্ষেই তা করা সম্ভব হবে ন! | কিন্ত 


যদি দেখা যেত অন্তত একটা সমস্তার 


সমাধানে বর্তমান সরকার অগ্রসর 
হয়েছে.:এবং কিছুটা সাফল্য, অর্জন 
করেছেন, তাহোলেও লোকের মনে 
বিশ্বাস ও আশা জন্মাত যে দুর্নীতির 
পাপচক্র আজ পশ্চিম বাংলার শাসন 
ব্যবস্থা ও সমাজজীবনকে পঞ্ধিল করে 
তুলেছে বলিষ্ঠ হস্তে তার , অপসারণে 
পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যত ' নিশ্চিত 
হোতো। কিন্ত এই সরকারের কাছে 
সে আশা বুথা। কারণ আজ দুর্নীতির 
প্রধানতম হোতা এই সরকার! 
দুর্নীতির পঙ্ক থেকে বাংলাদেশকে 


উদ্ধার করতে হলে, এদের হাঁত, থেকে. 


বাংলাদেশকে সর্বাগ্রে রক্ষা করতে 
হবে। : 

দুর্নীতিমুক্ত শাসনতন্ত্র সঙ্গে 
সমাজবাদী আদর্শের সমদ্বয় ঘটলে 
অন্তান্ত সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথ 
অনায়াসলব্ধ হবে। আয়ে বৈষম্যের 


ব্যবধান সঙ্কীর্ণ হলে শাসনতন্ত্র ও. 


সমাজগত জীবন একটি আদর্শনৈতিক' 
ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে যার ফল 
বেকার-সমস্তার 
সমাধানে মাঝারী, ছোট ও কুটির 
শিল্পের এবং সমবায়ু-প্রথার মাধ্যমে 
শিল্পায়নের প্রসার বহুলাংশে কার্য্য- 
করী হবে। উদ্বান্ত সমস্তার সুষ্ঠু 
সমাধানে সকল দলের সমবেতঃপ্রচেষ্ট। 
-চাই। এই সমস্তা জাতীয় সমস্তা এবং 
দলগত কিম্বা. শাসনগত. সঙ্কীৰ্ণ্তার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এই 'সমস্তাকে 
জটিলতর করা হয়েছে। বাংলার 
বাইরে কোনো অবস্থায়ই উদ্বাস্ুরা 
ষাবেনা, সমন্তাটা তা নয়। দেশে 
সুষ্ঠু পুনর্বাসনের .আজো কোনো 


চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি, সেটাই 
প্রধান সমস্তা। শিক্ষার লক্ষ্য কি 
সে-সম্পর্কে সরকারের কিম্বা শিক্ষা- 
সংশ্থাগুলির কোন প্রত্যয় নেই। এই 
লক্ষ্যের নবায়ন ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মধ্যে পারম্পর্ধয ও সমন্বয় 
সাধনের মধ্যে শিক্ষা-সঞ্ধটের সমাধানের 
সম্ভাবনা নিহিত আছে। 


ভূমি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন 


হোলেও ভূমি-ব্যবস্থার কোনো মুলগত 
পরিবতর্ন হয় নাই। ভূমিহীন, 
বর্গাচাধী ও ছোট ছোট জোতের 
বত্ববানের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরম । 
ভূমি-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ন! 
হোলে চাষীর ও চাষের সঙ্কট ঘুচবে 
না। আইন পরিবর্তনের পরও সঙ্কট 
যে কত গভীর তা বোঝা যাবে এই 


,তথ্য থেকে যে জমিদারী বিলোপ 


আইনের, প্রয়োগে যেখানে সরকারের 
হাতে ৪ লক্ষ একর জমি বাবার 
কথা ছিল সেখানে এখন পর্যন্ত 
বর্তেছে মোটে চল্লিশ হাজার একর । 

শিল্পায়ণের পীড়ন থেকে রক্ষা 


করতে হলে এই রাজ্যের অধিবাসীদের 


প্রয়াসকে ' রক্ষা! করবার . অনুকূল 
পরিবেশ স্বষ্টি করতে হবে। এই 
পীড়নের আড়ালে. ধনতগ্ত্রের প্রসারিত 


বাহু বাংলার অর্থনীতিতে দ্রুত প্রভাব : 


বিস্তার করে মাঝারী ও ছোট ও কুটির 
শিল্পের ধ্বংস সাধনে উদ্যত হয়েছে। 
শিল্পের প্রতিযোগিতার ও নিয়োগের 
ক্ষেত্রে এই সঙ্কটই প্রাদেশিকতার রূপ 
গ্রহণ করে আসল সমস্তাকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে। ধনতম্ত্রের উদ্যত ও 
উগ্র ভূমিকা খধিত না হোলে পশ্চিম 
বাংলার অর্থনৈতিক সর্বনাশ অনিবার্য । 
ধনতাস্তরিক স্বার্থের সঙ্গে যাদের নাড়ীর 
যোগ সেই সরকারের কাছে এ বিষয়ে 
কিছু আশা করা বৃথা । 
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[গ্রন্থ সমালোচন! 


গণতন্ত্র প্রসঙ্গে'ষে কোন আলো” 
৷ চনার প্রারস্তেই এ কথা বার বার 
| মনে ওঠে, যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞার 
পুননিদ্কারণ অত্যাবন্তক। বস্তুত 
বলতে গণতন্ত্র সঠিক কি বোঝায় 
এ সম্পর্কে ক্কুপপাঠ্য বইয়ের 
বাইরে মতৈক্য প্রায় অসম্ভব। 
তাই একদল যখন কোন দেশের 
শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের আদর্শ বলে 
চিহ্নিত করেন, অন্তদল নিঃসংশয়ে 
সেই শাসনব্যবস্থাকিই গণতন্ত্রের 
প্রহসন বা সরাসরিভাবে অগণতান্ত্রিক 
বলে খারিজ করেন । এই মতানৈক্যের 
মূলে প্রচার, সততার অভাব কা 
 মুড়তার অনুসন্ধান অশ্রন্ধেয। এ কথা 
বলা চলে যে বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা 
এবং পরিস্থিতির . পরিপ্রেক্ষিতে 
গণতন্ত্রে সর্বজনগ্রাহ্‌ সংজ্ঞা এবং 
স্বরূপনির্ধীরণ ক্রমশঃ অপরিহার্য হয়ে 
উঠেছে। - 

বাংলাদেশে যে কয়জন মননকর্মী 
বিভিন সামাজিক এবং 
অনুধাঁবনে নিরত তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
অগ্লান দত্ত বিশিষ্ট। প্রধানত অর্থ- 
নীতিতে সুপণ্ডিত অধ্যাপক অম্লান দত্ত 
অন্তান্ত সমাজতত্বেও উল্লেখযোগ্য 
সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন । গণ- 
তন্ত্রের বিভিন্ন সমস্ত| নিয়ে তার 
আলোচনাসমষ্টি * হাতে পেয়ে স্বভা- 
বতই উৎসাহিত বোধ করেছি। 

বলা বাহুল্য, অঙ্লানবাধুও গণতন্ত্রের 
সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রয়াসী হ'ন নি। 
তিনি যদি অন্তত গণতন্ত্র বলতে কি 
বোঝেন তা স্পষ্ট' করে বলতেন তবে 
ত। নিরপেক্ষপাঠের সহায়ক হ'ত। 
তার প্রথম প্রবন্ধের সুচনায় তিনি 
বলেছেন “এই অর্ধশতাবীতে পশ্চিমের 
গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নানা পরিবর্তন 
ঘটেছে ।* গণতান্ত্রিক দেশ বলতে 
যে তিনি অকম্যনিষ্ট দেশগুলিকেই 
বুঝেছেন তা অবশ্য তার পরবর্তী 
আলোচনায় প্রতীয়মান । বিভিন্ন 
দেশের কয়েকজন উৎসাহী “সাংস্কৃতিক 
মুক্তি যোদ্ধার মত তিনিও বোধহয় 
দুনিয়াকে -ছুই ভাগে ভাগ করেছেন__ 
এক ভাগে সাধিক রাষ্্রব্যবস্থায় 
“নিপীড়িত' দেশগুলি, অন্তভাগে 
স্বাধীন” এবং ‘গণতান্ত্রিক’ দেশগুলি। 
এই মুক্তিযোদ্ধাদের সংজ্ঞায় গণতন্ত্রে 
মাপকাটি খুব উদার । সম্ভবত কম্যুনিষ্ট- 
বিদবেষই একমাত্র নিৰ্ণায়ক । এই 
মাপকাঠিতেই ইরাকের বিগত প্রধান- 
মন্ত্রী হুরি-এস্‌সনৈদ ছিলেন ডালেস 
সাহেবের মতে “গণতন্ত্রের খুঁটি 
(‘pillar of deomocracy’ )১ 
তেমনি ফরমোসার চিয়াং-কাই-শেক 
জর্ডনের হোসেন, ফ্রান্সের দ্য গল 





স্পেনের ফ্রান্কা, ইত্যাদি এই মাপ- 


* গণতন্ত্র প্রসঙ্গে £ অম্লান দত্ত। 
মিত্রালয়। দুই টাকা। 


যুগসমন্তা : 


নিগ্রোদের প্রতি 


' বত মান দুনিয়া | ও গণতন্ত্রের 


কাঠিতে নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের এক 
একজন স্তম্ভ বলে বিবেচিত হবেন । 
অন্দিকে সোভিয়েত দেশ এবং 
অন্তান্ত “সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে 
গণতন্ত্র নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা ছিল 
বলে মনে হয়নি। এখন একে-একে 
সধাই গণতন্ত্রের এয়োতিচিহ্ন কপালে 
একে সমাজে উঠক্ে চাইছে । কোন 
সংজ্ঞায় এদের গণতন্ত্রের পর্যায়তুক্ত 
করা যায় এ এক সমস্তা। 
. " তাই প্রশ্ন, গণতন্ত্র বলতে আমরা 
কি বুঝব? মনে হয়, অঙ্লানবাবু 
মোটামুটিভাবে তিনটি দেশকে. গণ- 
তন্ত্রে আদর্শ না হ'ক, প্রীগ্রসর 
গণতন্ত্র বলে স্বীকার করেন। গণতন্ত্র 
প্রসঙ্গে উদ্াহরণন্বরীপ আমেরিকা, 
বৃটেন এবং সুইডেন এই তিনটি দেশের 
উল্লেখ তিনি বারবার করেছেন । 


তাই অন্তান্ত দেশগুলির কথা বাদ দিয়ে, 


এই দেশগুলি সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলছি। 
বুটেন এবং আমেরিকার সামাজিক 
অসাম্যের কথা অক্লানবাধু নিজেই 
উল্লেখ করেছেন। আমেরিকার 
ব্যবহারের কথা 
তার জানা আছে। মাঞ্ষিনী 
to Investigate 
Un-American Activities” 
নামধেয় বিপুল ক্ষমতাশালী পরিষদের 
কার্যকলাপকেও তিনি গণতন্ত্রের 
আবশ্যক অঙ্গ বলে মেনে নেবেন না 
বলেই আশা করি। মাত্র ষাটিটি 
পরিবারের কুক্ষিগত ক্ষমতায় আমে- 
রিকার গণতন্ত্র কি ভাবে পরিচালিত 
হয় তা সম্ভবত তাঁর অজানা নয়। 
ল্যাস্কি, টনি, কোল প্রভৃতি নিরপেক্ষ 
জিজ্ঞাসুর বিশ্লেষণের মুখে আমেরিকার 


‘Commitee 


( এবং বুটেনেরও ) গণতন্ত্রের স্বরূপ 


যে বিশেষ উজ্জল প্রতিভাত নয়, এ 
কথাও অক্লানবাবুর মত নিষ্ঠাবান 
পাঠকের কাছে অবিদিত থাকার কথা 
নয়। টনি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী তথ্য 
‘Report of the United 
States Commission on In- 


“dustrial R elati ০ 2:৪*-এর 


বিবরণের উপর নির্ভর করে 
দেখিয়েছেন, কি ভাবে আমেরিকায় 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনিক ( “Corpত- 
controlled by six 
financial STOUPs”) লক্ষ লক্ষ 
কর্মচারীর জীবনযাত্রা চুড়ান্ত এবং 
সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে £ . 


rations 


“Some of these companies 
own not merely the plant and 


equipment of industry, but the . 


homes of the workers, the 
streets through which they 
pass to works and balls in 
which, if they are allowed to 
meet, their meetings must be 
held. They. employ private 
spies and detectives, private 
police and sometimes, it ap- 


pears, Private troops and 
engage when they deem it ex- 
pedient, in private war. While 
organized themselves, they 
forbid organization among 
their employees and enforce 
their will by evicting malcon- 
tents from their homes and 
even, on occassion, by use of 
armed force. In such condi- 
tion business may continue in 
its modesty, since its object is 
money, to describe itself as 
business, but in fact it is 
tyranny”(1) 
মাকিনী ‘গণতন্ত্র’ সম্বন্ধে টনির 
এই মন্তব্যের উপর টীকা নিল্পয়োজন | 
এবার . বৃটিশ গণতন্ত্রের একটি দিক 
সম্পর্কে জোডের মন্তব্য শোনা বাক। 
জোড লিখেছেন, “Since eight of 
out nine inbavitants of Great 
Britain receive no education of 
any kind after the age of 
fourteen, a great deal of poten- 
tial ability, which might be 
lying latent among the eight 
Was never detected, brought 
to the surface, developed .and 
utilized for the benefit of the 
community. We 1785০ tended 
then to choose our leaders in 
every walk of life from about 
one-ninth of the country’s 
population.”(2) ", 
টনি বলছেন বুটেনের অধিকাংশ লোক 
অর্থ নৈতিক স্যোগের বৈষম্যে পুরো- 
পুরি নাগরিক অধিকার থেকেও 
কার্যত ' বঞ্চিত-““T'he normal 
Tights of all citizens are the 
‘same; but the difference in 
their practical powers is so 
profound. and far reaching as 
to cause the majority of ‘them 
to possess Something less than 
full citizenship.”(3) 
এইভাবে ল্যঞ্কি, র্যামসে ম্যুর, ষ্ট্যাফোর্ড 
ক্রিপ ক এবং আরো অনেকেই ত বৃটিশ 
গণতন্ত্রের স্বরূপ উদবাটিত করেছেন। 
অমন্নানবাবুর কাছে তাঁদের উদ্ধৃতি 
নিশ্চয়ই বাহল্য। 
তৃতীয় যে দেশের গণতন্ত্রে অয্নান- 
বাবু নিঃসংশয়, তা হল স্ুইডেন। 
বৃটিশ বা মাক্িলী গণতন্ত্রের যে 
অসম্পূর্ণতা ও পঙ্গৃতা নিরপেক্ষ সমা- 
লোচকদের কাছে ধিক্ৃত হয়েছে, 
সুইডেন তা কাটিয়ে উঠেছে এ কথা 
মনে করার কারণ নেই । সুইডেনের 
ক্ষেত্রে একই গলদের উদাহরণ বাহল্য-' 
মাত্র । আমরা অন্ত আর একদিক দিয়ে 
সুইডিশ গণতন্ত্রের চেহারা দেখতে 
(1) R. BH. Tawney, 
‘HKquality’, 1951, 
P-188. 
(2) C. K.M. Joad, ‘The 


Principles’ of Parliamentary 
Democracy’, London, 1949, 
P-21. 


(3) Ibid, P-215. 


London 


সরকারী প্রতিষ্ঠান 


পারি। অনেকেই হুয়ত লক্ষ্য করেন 
না যে সুইডেনের শাসনব্যবস্থার ঘাড়ে 
এখনও ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের অনুশাসন 
‘“‘Tustrument of Government” 
ভূতের মতন “চেপে বয়ে আছে। 
এ সম্পর্কে আমরা" একটি অত্যন্ত 
প্রামাণ্য পুস্তক থেকেই সাক্ষ্য গ্রহণ 
করতে পারি। স্থইডেনের আধা- 
‘Studie 
forbundet Naringsitv och 


‘ samhalle®? (লংক্ষেপে 55) 


অধ্যাপক Dr. Gunnar Heck- 
01৪£-এর গবেষণাঁলকা তথ্যাবলি 
ইংরার্জিতে সংক্ষিপ্ত আকারে 
“Swedish Public Adminis- 
tration at work>—এই নামে 
প্রকাশ করেছেন। এই . বইটি 
থেকে সুইডেনের আমলাতনস্ত্রের যে 


বর্ণনা পাই তাতে স্বভাবতই সুইডিশ: 
গণতন্ত্রের উপর আস্থা টলে ওঠে। 
সুইডেনের রাষ্টরক্ষমতা আপাততৃষ্টিতে ! 
বিকেন্দ্রিত, কিন্তু কার্যত এই আমলা- 
তন্ত্রের কুক্ষিগত ৷ প্রাদেশিক গভণয়েনঁ 
এক একজন ক্ষুদে দেবতা। তাদের 
উপর পার্ল্যামেণ্টের কোন হাত নেই; 
কোন অপরাধেই তাদের চাকরী 
যাবার নয় 8 “Even the highest 
officials who could constitu- 
tionally be removed at will by 
the government will invariably 
retain their position even when 
they find themselves in opposi- 
tion to the wishes of the 
minister concerned or indeed 
of the whole government” 
(6. 21). 7 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





. পশ্চিমবঙ্গের সমগ্য| 


(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

যাপন করিতেছে- একথাও সত্য 
নহে। কেনুনা যাহাদের সম্পর্কে এই 
ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে তাহারা নিজ 
নিজ সম্প্রদায়ের এক নগণ্য অংশ 
মাত্র। ইহাদের বাকী অংশের 
আধিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং 
পশ্চিম বাংলার সাধারণ মাম্থযের মত 
ইহাদের জীবনও বহুমুখী সমন্তায় ' 
জর্জরিত । 

আমাদের দেশে কংগ্রেস ছাড়াও . 
কিছু কিছু বামপন্থী সাম্যবাদী বলিয়া 
পরিচিত মহুল আছেন যাহারা _ 


| কংখ্রেসী পরিকল্পনার কিছু কিছু ক্রটি- 


বিচ্যুতির সমালোচনা করিলেও মূলগত 
দিক হইতে এই পুঁজিবাদী পরিকল্পনার 
সমর্থক ৷ শুধু তাহাই নহে-_ভারতবর্ষে 
যে বুর্জোয়া পার্লামেপ্টারী গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে, 
কংগ্রেসের সাথে সাথে ইহারাও 
তাহার প্রসংশায় পঞ্চমুখ হইয়া 
উঠিয়াছেন। “সকলের জন্ত গণতঙ্র* 


| এই শ্লোগানের আড়ালে ইহা প্রকৃত 


পক্ষে শোষক শ্রেণীর পরোক্ষ এক- 
নায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। 
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরম রূপ- প্রাপ্ত 
বয়স্কের ভোটাধিকার-এর স্বাহাষ্যে 
সরকার পরিবর্তন সম্ভব হইলেও 
শোষণের মূল কারণ, পুঁজিবাদী অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থা ও ব্াষট্রযস্ত্রেরে কোন 
পরিবর্তন ঘটিতেছে না। পুঁজিপতি: 


শ্রেণীর স্বার্থের রক্ষকএহিসাবে যে 


পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহার বিরুদ্ধাচরণ না করিলে এই 
ব্যবস্থায় আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করিলে,যে কোন দলের পক্ষেই 
সরকার গঠন করা সম্ভব | সুতরাং 
যেকোন দলের পক্ষে সরকার গঠন 


করার গণতাস্ত্রিক অধিকারের মেয়াদ 


ততক্ষণই যতক্ষণ সে দল মূল 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোনরূপ বিরুদ্ধা- 
চারণ না করে। এ অবস্থায় যে 
দলই সরকার গঠন করুক না কেন, 


সে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আইন ও 
শৃ্খলাকে মানিয়া চলিতে বাধ্য 
কেরালার কমুনিষ্ট সরকার ও 
পু'জিবাদ 

কেরালায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সরকার 
গঠনকে এই দৃষ্টিতেই বিচার করিতে 
হইবে। কম্যুনিষ্ট পার্টি কেরালায় 
সরকার গঠন করার ফলে স্থানীয় 
কংগ্রেস সংগঠনের ক্ষতি হওয়ায় এবং 
সাধারণ পার্লামে্টারী কৌশল হিসাবে: 
ও সর্বোপরি কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে 
আজও যে পূর্বের ল্রাস্ত ধারণার রেশ 
রহিয়াছে_এই লব কারণে কংগ্রেস 
সংগঠন যে কোন উপায় কেরল 
সরকারকে অপদস্ত করার নীতি গ্রহণ 
করিয়াছে । অথচ কেরল সরকার 
প্রচলিত পুঁজিবাদী রায় ব্যবস্থাকেই 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে বলিয়! পু'জি- 
পতি শ্রেণীর মৌলিক শ্বার্থ রক্ষার 
প্রশ্নে লাভ ছাড়া ক্ষতি হইতেছে না। 
কেরল সরকার পুঁজিপতি শ্রেণীর 
শোষণকে অব্যাহত রাখিবার পুর্ণ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। শুধু 
তাহাই, নহে কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফে 
এই ধরণের পার্লামেন্টারী রাজনীতি 


' চর্চার ফলে জনসাধারণের মনে যে 


পার্লামেণ্টারী মোহ স্ট্টি হইতেছে 
তাহাতে পুছিবাদী রাষ্ট্রীয় ও অর্থ 
নৈতিক ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী হইবার 
সুযোগ দেওয়া হইতেছে । সুতরাং 
স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনের নীতি ষাহাই 
হোক না কেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
সরকার উপরোক্ত কারণে বলপ্রয়োগের 
দ্বারা সরকারকে পদঃচ্যুত 
করিতে অনিচ্ছক। অপরদিকে 
কেরল সরকার সাম্প্রতিক গুলিচালনা 
প্রসঙ্গে কংগ্রেস প্রস্থতি সংগঠনের 
এই উক্কানীর কথা উল্লেখ করিয়াই 
দায়িত্ব স্থালন করিতে চাহিয়াছে। 
কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিয়া শুধুমাত্র 
সরকার পাপ্টানোর পথে যে জন 
জীবনের কোঁন মৌলিক সমন্তারই স্থায়ী 
সমাধান সম্ভব নয়--এ সত্য তাহাক 


সুকৌশলে চাপিয়া যাইতেছে । 





| শুর, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ 


দর্পণ. 


৯, 
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- ৭. সংবাদে প্রকাশ, “অধর চরকার 
কাটা স্থতোর 
অবস্থায় এতই জঙিয়া গিয়াছে যে, 


নিৰ্ম্মাণ শ্থগিদ রাখিয়াছে।* 

সংবাদটি খুবই সংক্ষিপ্ত । কিন্ত 
ইহার অন্তরালে রহিয়াছে একটি 
বিরাট দুঃসাহসিক পরিকল্পনার ভরা 
'ভুবি হইবার সম্ভাবনা । কেন এমন 
হইল? . 

ভারতের সাড়ে পাঁচলক্ষ পল্লীর . 
অসংখ্য পুর্ণ বেকার বা আংশিক 
বেকারদের হাতে জীবিকার্জনের উপায় 
হিসাবে তুলিয়া দিবার উদ্দে্ত লইয়াই 
এই অন্বর পরিকল্পনা । 


ভারতের মোট বাৎসরিক বস্ত্র চাহিদা 
দ্বাড়াইবে ৮২০ কোটি গজ । কাপড়ের 
কলগুলি ৫০০ কোটি গজ উৎপাদন 
কঁরে। হস্তচালিত তাত ও চরকার 
দ্বার! ১৭০ কোটি গজের বেশী উৎপাদন 
সম্ভব নহে। বাকি ১৫০ কোটি গজ 
উৎপাদনের জন্য মিলগুলিকে নৃতন 
যন্ত্রপাতি বসাইবার অন্থমতি না-দিয়া 
যদি অন্বরের সাহায্যে এই পরিমাণ 
| উৎপন্ন করা যায় তাহা হইলে 
বন্ত্রের চাহিদাও মেটে আর পল্লী 
অঞ্চলের বেকারদেরও একটি হিল্লে 
হয়। এই উদ্েম্ত সফণ করিতে 
অবশ্য দেশে ২৫ লক্ষ অন্বর চরকা 
চাপাইবার প্রয়োজন হইবে। 

, সরকার এই কমস্থচা অনুমোদন 
করিয়া মিলের উপর উপরোক্ত 
নিষেধাজ্ঞা জারি কারলেন। পাচ 
বছরে ২৫লক্ষ অধর 'চরকা চালাইবার 


কাজ সুরু হইল । 
প্রথম বছরে ৮০,০০০ অমর বণ্টন 
করা হইল। এই বৎসরের শেষে ইহা 
অপেক্ষা অনেক বেশ বণ্টনের প্রয়ো- 
জন কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে বালয়া 
মনে হয় না। অথাৎ মাত্র দেড় লক্ষ 
রর সুতার কাপড় যদি আবক্রাত 
টি তাহা হহলে পাচ বছরের শেষে 
যখন ২৫ লক্ষ অধর চালবে, তখন ক 
বস্থা হহবে? ২৫ লক্ষ অন্বগের 
ক্ষ) পোছাহতে এখনে) অনেক দুর 
[কি । হাতমধ্যেই অন্র [নমাপ 
যয বন্ধ কারবার প্রয়োজন দেখ! 
দয়াছে। কিন্ত কেন এমন হহল? 
খঙ্গর কে কেনে? খদ্দের দাম 
লের কাপড় অপেক্ষা অনেক বেশ। 
৬নং হইতে ২০নং সুতার তোর এক 
থঙ্গরের দাম টাকান্ন তিন আনা, 
ট বাদেও: একচাক! বার আনা 
ইতে হই টাকার কম নর। সেই 


বক্রী নাই । কংগ্রেস কমী, কংগ্রেস 
খাঁক ধনী, সরকার ও রেল 
ম্পানীই প্রধানত; খন্দরের খদ্দের | 
র কর্মী গ্রহণের পুর্বে খচ্দরের 


কাপড় অবিক্রীত ' 


মীরাটের গান্ধী আশ্রম অধর চরকা 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধরা হুইয়াছিল, ' 


প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, পুর্পোস্মে ॥ 


নয অঁনসাধারণের নিকট খদ্দরের, 


স্বদেশরঞ্জন দাস 
এই চাহিদা সাধারণ" চরকার দ্বারাই 
মেটান হইত। অন্বর কর্মন্থচী গ্রহণের 
ফলে খন্দর উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়া! 
গিয়াছে কিন্তু সেই অঙ্থপাতে চাহিদা 
বাড়ে নাই। সেই জন্তই আজ স্থানে 
স্থানে খঙ্গর ও স্থতা জমিয়া গিয়াছে_- 
বিক্রয় হয় নাই । 

ইহাই যদি অবস্থা হয় তাহা হুইলে 
যে অম্বর কর্মস্চীর উদ্দেশ্য ছিল ২৫ 
লক্ষ অনবরের দ্বারা ১৫০ কোটি গজ 
কাপড় উৎপাদন তাহার কি হইবে? 
দেড় লক্ষ অন্বরেই যদি এই, ২৫ লক্ষ 
অন্বরে না জানি কি হইবে? তবে কি 


এইখানেই অন্বর কর্মন্চীর ইতি . 


টানিতে হইতে ? 

ভারতের সাড়ে পাচলক্ষ পল্লীর 
কৃষাণ ও কৃষি-মজুর যাহারা বৎসরের 
অনেক দিনই বেকার থাকে, যাহাদের 
সহরে আনিয়া কলকারখানায় কাজ 
দেওয়া ‘যাইবে না, কারণ তাহা 
হইলে চাষ করিবে কে? তাহাদের 
কাজ দিবার উদ্দেশ্যেই অন্বর কর্মস্থচীর্‌ 
প্রবর্তন! এই মহৎ উদেশ্য সিদ্ধির 
জন্ত সরকার যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
১৫০ কোটি টাকার উপর বরাঙ্দ 
করিলেন ( অন্তান্ত ) কুটিরশিল্প সহ 
খাদি কমিশনের বরাদ্দ ২০০ কোটি 
টাকা) তখন সকলেই আনন্দে সায় 
দিয়াছিল। কিন্ত বর্তমান অবস্থায় 
সেই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আর 
কোথায়? ০. 


এই আশা ষদি পূর্ণ করিতে হয়, 
পল্লী অঞ্চলের বেকারদের হাতে দি 
কাজ দিতে হয়, তাহা হইলে+এই 
গুরুতর সঙ্কট. হইতে অন্বরকে উদ্ধার 
করিতে হইবে। অশ্বরের , উৎপাদিত 
বস্তু 'যাহাতে অবিলম্বে বিক্রয় হইতে 
পারে সেই জন্ত উহার পড়তা কম 
করিতে হইবে। পড়ত! না কমিলে 


বিক্রয়ের সম্ভাবনা নাই। ইহাই হইল, 


সমস্তা।' এই সমস্তার সমাধান হয় 
নাই বলিয়াই এই সঙ্কট | কি উপায়ে 
এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হওয়া যায় 
ইহাই হইল প্রশ্ন। 


খঙ্গারের দাম যে চড়া তাহার এক- 
মাত্র কারণ হাতে চরকা চালাইয়া 
স্থৃতা বেনী কাটা যায় না, উৎপাদন কম 
হয়, পড়ত! বেশী পড়ে । কেবল মাত্র 
দৈহিক পরিশ্রমের ধারা উৎপাদন বেশী 
হইতে পার না। উৎপাদন বাড়াইতে 
হইলেই যন্ত্র দরকার এবং সেই যন্ত্র 
চালাইবার জন্ত মোটিভ. পাওয়ারের 
প্রয়োজন, অর্থাৎ বাষ্প বা বিদ্যুৎ ব! 
তেল দরকার । দেশব্যাপী সর্বত্র 
এখনই কলকারখানায় ভরিয়া দিয়া 
সকল মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা 
বাড়ান সম্ভব নয়। কারণ তাহাতে 
ষে মূলধন লাগে তাহা আমাদের নাই) 
সংগ্রহ করিতেও বহু বৎসর লাগিবে। 
আবার একটা গরুর গাড়ীর দেশের 


অন্বর চরকার সঙ্কট = 


লোককে রাতারাতি যাত্রিক করিয়া 
তোল! সম্ভব নয় । অথচ আমাদের 
জীবন ধারণের, মান অবিলম্বে বাড়াইয়া 
চলিতে হইবে। এই জন্ত যেখানে 


র্বাপেক্ষা বেকার বেশী, যাহারা সহর 


হইতে দূরে পল্লীতে পল্লীতে হড়াইয়া 
আছে, যাহারা সংখ্যায় চার ভাগের 
তিন ভাগ, ষাহাদের কিছু মাত্র যান্ত্রিক 
জ্ঞান নাই, অক্ষর পরিচয় নাই, 
তাহাদের আয় বাড়াইবার ব্যবস্থা 


না করিলে জাতি হিসাবে ভারতের 


কোন উন্নতির ভিত্তি স্থাপন হইবে না।. 
বর্তমান ভারতের এই মহা সমস্তা 


সমাধানের টি 


" গুটাইয়া যায়। 


হুচীর প্রবর্তন | 

অন্বর চরকা একটি যন্ত্র। ইঞ্জিন 
বা বৈহ্যতিক মোটর দিয়াও চালান 
যায়, আবার হাতেও চালান যায়। 
বর্তমানে হাতে চালাইবার ব্যবস্থা। 
৪ গাছি সুতা কাটা হুইয়া আপনিই 
ঠিক মিলের সুতা 
কাটা পদ্ধতিতেই তৈরী । পল্লীর লোক. 
তিন মাসেই' শিখতে পারে । ১৫০২ 
টাকার মত দাম, পড়ে। সরকারই 
সকলকে মোট ৩০২ ভাতা দিয়া তিন 
মাসে শিখাইয়! এক সেট চরকা দেন, 
এবং অর্ধেক পরিমাণ মুল্য সুতার 
মজুরি হইতে মাসে ২২ টাকা পরিমাণ 
কাটিয়া রাখেন আর অর্ধেক মূল্য 


' সাহাষ্য হিসাবে দান করেন। , মধ্য- 


যুগীয় কায়িক শ্রমোৎপাদন ব্যবস্থা 


অপেক্ষা অর্থর খানিকটা বেশী, আবার 


পুরোপুরি বন্তরচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা 


| 


হইতে খানিকটা কম। পুরাতন চরক! ' * 


অপেক্ষা অন্বরের উৎপাদন বেশ 
খানিকটা বাড়িয়াছে বটে কিন্ত ঠিক 
কতখানি বাড়িলে পড়তা বেশ 
খানিকটা 'কমিয়া যাইবে যাহার ফলে 
অন্বরের কাপড় আর অবিক্রীত 
থাকিবে না সেইটি ঠিক করিতে হইবে, 
নতুবা অম্বর কর্মস্বচীর ইতি টানিতে 
হইবে। ঠিক এই সীমা রেখাটি 
টানিবার জন্ত ভারতে বছ স্থানে বহু 
লোক মাথা ঘামাইতেছেন এই কয় 
বৎসর ধরিয়া। আমরাও মাধ! 
ঘামাইতেছি। ' ফল সম্ভবত কিছু 
মিলিয়াছে। পরবর্তী সংখ্যায় সেই 
সম্পর্কে আলোচনা কৰিব৷ | 





টি চলচানে ৰাজধানী টা 


রাজধানী ছিল শীরঙ্গপট্টম্‌ বহুবর্ষ পূর্বে 


আশাকরি এ কথা অনেকেরই জানা, 


আছে। এর অবস্থিতি, মহীশূর রাজ্যে, 
কাবেরী নদীর আবেষ্টনে ছোট্ট একটি 
দ্বীপ । ছোট বলতেও অবশ্ত সমুদ্রের 
মাঝে থাকলে ছোট বলা যেত নদীর 
মাঝে থাকার দরুণ এ দ্বীপকে ছোট 
বলা চলেনা দৈর্ঘ্যে প্রন্থে জায়গা প্রচুর, 
ছোটখাট একটা সহর ছিল কোন 
কালে। মহীশূর সহর থেকে আধ- 


ঘণ্টার রাস্তা, বাসে, জেট 
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রা অদ্বম্য । মহী- 
শ্রপতি হায়দর আলি ও তীর পুত্র 
টিপু সুলতানের নামের সঙ্গে পরিচয় 
ছিল। তাদের অতীত কীন্তির কিছু 
ভগ্নীবশেষ না দেখে এলে মনে ক্ষোভ 
থেকে যেত! কাজেই মহীশুরে গিয়েই 
প্রথমে শ্রীরপ্টম' দেখতে গেলাম । 

স্থানীয় অল্পসংখ্যক অধিবাসী যার! 
আছে তার! টিপু সুলতানের কাহিনী 
জানে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী, 
মনে হলো যেন তার! টিপুর আম- 
লেরই লোক । প্রত্যেকটা জায়গায় 
নিয়ে তারা বিশদভাবে বণে যেতে 
লাগলো! টিপু কোথায় কি করে- 
ছিলেন। 


মাটার তলায় বন্দীদের রাখবার 
জন্য টিপু স্লতান একটা ঘর তৈরী, 
করিয়েছিলেন । অবশ্য বন্দী বলতে 
ইংরেজ বন্দী, দেশের শক্ত ছিল ইংরেজ 
কাজেই তাদের 'উচিতমত শিক্ষা 
দেওয়াই ছিল তার অভিপ্রায়। ছুশো 
ইংরেজ - উচ্চপদস্থ কর্স্নচারীকে এই 
পৃহবরে সোজা দীড় করিয়ে হাতে 
শিকল পরানো হয়েছিল, দেওয়ালে 
লোহার রিং লাগানো এখনও 
কয়েকটা দেখা যায়, অনেকটা গরুকে 


' টিপু সুলতানের প্রাসাদ । 













আরতি সেনগুপ্ত! 


খুঁটিতে বাধলে যে রকম হয় সেরকম। 


শোনা যায় দুই বৎসর নাকি এর]: 


এভাবে থেকেছিল। 
এ যায়গা থেকে. মাইল দুয়েক 
গিয়ে টিপুর সমাধিস্থান। চারদিকে 


একটা শান্ত পরিবেশ । মনে হয় 
আস্তে কথা বললেও হয়তো সমাধিস্থ 
লোকের কানে যাবে। কাজেই 
সমাধির কাছে গিয়ে নিজে থেকেই 
বোবা হয়ে যেতে হয়। স্মৃতিসৌধের 
ভেতরে টিপু সুলতানের সমাধির 
পাশেই পিতা হায়দর আলি ও বেগম 


হায়দর আলির সমাধি। তার 
ওপর রেশমের ঢাকনা এবং ওপরে 
চাদোয়া টাঙানো । : একজন বৃদ্ধ 
মুসলমানকে দেখলাম ধুনো _ হাতে 
নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মুখে মুখে 
কোরাণের প্লোক আবৃত্তি করে 
চলেছে । সকাল সন্ধ্যা দুবেলা এই 


সমাধি স্থানে ধূপধুনো সহযোগে পবিত্র 


পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখাই এর 
কাজ। 
. স্বৃতিসৌধ ছেড়ে কিছুদূর গিয়েই 


প্রাসাদ 
বলতে যা প্রথমে মনে আসে সিংহদ্বার, 
তার থেকেই জুকু- প্রাসাদ পর্যস্ত 
একটানা পথে এসব এখনও বর্তমান । 


" পথের ছুধারে গাছের সারি । বাগানের 
ফুল লতাপাতার জৌলুস যথাসম্ভব 


ডুতুল বন 


শিল্ত দাহিত্য বিভানের বই 


ছোটদের প্রিয় লেখক “তক্ষমীহ্মাভ্ডিগর লেখা 
ঝুন ঝুন ঝুন মিষ্টি ছড়া ১২ 


| পাতায় পাতায় ছবি।; 
, ॥ একমাত্র পরিবেশক ॥ 
ওডল্লাল শ০্রচন 
, (শিশু সাহিত্য বিভাগ ) 

১১এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন 


বাচিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাসাদের 


ভেতরে আসবাবের চিহ্ন নেই কিন্তু, 


তার দেওয়াল ও মেঝের ছবি এখনও 
বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। 

, এই প্রাসাদের নাম ছিল “দরিয়া! 
দৌলত' ৷ টিপু সুলতানের আরেকটা 
প্রাসাদ ছিল ওর কাছাকাছি। তাঁর 
ভাঙাচোরা ভিত.টাই খালি অবশিষ্ট 
আছে দেখলাম ৷ 
' এর 'অনতিদুরে একটা পাথরের 
বেশ বড় খণ্ড হঠাৎ নজরে পড়লো । 
তাতে লেখা ছিল “টিপুর মৃতদেহ 
এখানে পাওয়া যায়, ইংরাজের সঙ্গে 
যুদ্ধে টিপু কখন মারা যায় কেউ 
জানতে পারেনি ৷ মৃতদেহের স্ুুপের 
ভেতর থেকে সুলতানের, দেহ উদ্ধার 
করা হয় এখানেশ। 

. আরেকটি দেখবার বস্তু ওখানে 
রঙ্গনাথজীর মন্দির । এই মন্দিরে 
পাথরে খোদিত এক প্রকাণ্ড নারায়ণ 
মুত্তি রয়েছে । এতবড মুদ্তি কি করে 
একটা পাথরে খোদাই করা সম্ভব 
হয়েছে ভাবলে মনে বিশ্ময় জাগে । 

দক্ষিণের ভাষায় রঙ্গনাথ মানে 
নারায়ণ 3 এই রজনাথজীর মন্দির 
তৈরী হয়েছিল হায়দার আলির বাবার 


রাজত্বের সময়ে, এখনও তার পুজো ' 


নিয়মিত ভাবেই পুজারীরা করে 
থাকেন। 

মহীশূর সহরে কাবেরী নদীর 
বাধ দেওয়া হয়েছে বলে শ্ররর্সপট্রমের 
চারিদিকের নদীর জল খুব কম। 





১৯ 
দু'রঙে ছাপা 


ক।লকাঁতা-১২ 
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খেলাধুলা শিক্ষণ-পরিকল্পনা 


ভলন্বন্কান্ডেন্্ ভত= সাহ আছে, শ্কিন্ত . 


দ্রন্টি ভঙ্গী অর্গভপুল 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


টি EE নর চে 
দিশ্বিজয় সিং বাবুর রাখালণতে সমর্পশ করা হয়েছে, এদের গড়ে পিছিয়ে ' 
ভবিষ্যতে অর্থাৎ রোম ওলিম্পিকে 'িশ্ববিজ্পণী আখ্যা মাতে ভারতের 
অক্ষ থাকে। রাজকুমারী অমৃত কাউর শিক্ষণ পাঁরকর্পনাধায়শ 
একজন রুশ ভলিবল কোচ বর্তমানে ভারতে শিক্ষশাঁশীবির পরিচালনা 
করছেন এবং এই দানের শেখ সত্াহে আর একজন রুশ কোচ আসছেন 


[জিমন্যান্টিক শেখাতে ৷ 


হঠাৎ দেখলে মনে হবে আমাদের 
ওয়েলফেয়ার ষ্টেট খেলাধূলার উন্নতির 
জন্ত সতিই সচেষ্ট। কিন্তু এই সব 
শিক্ষণ ব্যবস্থার স্বরূপ অনুধাবন 
করলে বোঁঝা যাবে, সবটাই ধেঁকা। 
অবস্তু সরকার জনসাধারণকে ধোকা! 
দেবার সঙ্গে নিজেদেরও যে ধোকা 
দিচ্ছেনা, এমন কথা জোর করে 
বলা যায়না । কারণ যেভাবে শিক্ষণ 
শিবিরগুলি সংগঠন কল্পা হচ্ছে, তা ষে 
কত শূন্যগর্ভ তা বোঝবার মত মগজ 
এবং দৃষ্টিভঙ্গী . সরকারী মহলে 
কতটুকু আছে তা সন্দেহের বিষয়। 
যেবীদর ঘুমস্ত রাজপুত্রের নিদ্রাব্যা- 
ঘাতকারী মাছির উপর কসাঘাত 
করেছিল তার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল 
সন্নেত নেই, আস্তরিকতারও অভাব 
ছিলনা । অভাব যা ছিল তা’হল 
বুদ্ধির ও বিচারের ! বিচার ও বুদ্ধি 
যারা প্রাচীন ওপনিবেশিক যুগের 
কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছে এবং 


সন্তা জনপ্রিয়তার জমকে দৃষ্টি যাদের . 


দিশেহারা, তাদের উদ্দেশ্য সৎ হলেও 
তাদের কাজের ফলে সব সময় প্রকৃত 
কল্যাণ যে হয়না.তার অন্ততম প্রমাণ 
বর্তমানের ক্রীড়া শিক্ষণ ব্যবন্থা। 
একটা উদাহরণ ধরুন। ভলিবল 
শিক্ষণ শিবির চলছে 'পর পর পাঁচটি 
কেন্দ্রে, মা্াজ, বোম্বাই, কলিকাতা, 
পাতিয়ালা ও দিল্লী'। এক একটি 


শিবিরে পাশাপাশি চার পাঁচটি 


রাজ্য অঞ্চলের কেন্দ্র হবে। যেমন 
ধরুন কলিকাতান্থ পশ্চিমবাঙলার 
কেন্দ্রীর শিবিরে শিক্ষার্থী আসবে 
বাঙলা, বিহার, আসাম, উড়িস্যা ও 
ত্রিপুরা থেকে । কিন্তু সবস্তন্ধ কজন 
এই ক্যাম্পে খেলা শিখবে জানেন ? 
২৫ জন পুক্রষ ও ১০ জন মহিলা 
খেলোয়াড় আর ১০ জন কোচ বা 
শিক্ষক! সে যুগের যে কোন 
চণ্তীমণ্ডপে মুদ্ীখানার দোকানদার 
পরিচালিত গ্রাম্য পাঠশালায় এর 
চেয়ে বেশি পড়ুদ্লা থাকতে!। হয়তো 
একমাসের শিবিরে একজন সফরত 
বিদেশী বিশেষজ্রের অধীনে এর 
চেয়ে বেনী সংখ্যক শিক্ষার্থী নেওয়া 
সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই 
চারটি রাজ্যের কয়েক কোটি যুবক 
যুবতীর মধ্যে ৩৫ জন ভলিবল খেলতে 
শিখে জাতির ও সমাজের কোন 
কল্যাণ করবে ? 


বলতে পারেন হয়তো চুজন করে 
কোচের কথা । সারা,পশ্চিমবাঙলা 
বা সারা আসামে হছুজন শিক্ষিত 
কোচ কোন্‌ গোপাল ভাড়ের আলো! 
জালবে জানিনা । তাও . হত যদি 
এই দুজন বিশেষ শিক্ষা 
প্রাপ্ত কোচ আবার নিজ নিজ এলাকায় 
গিয়ে অনেক কোঁচ তৈরী করতেন । 
সেরকম ব্যবস্থা যে আদপেই নেই 


'তা আমার কাছেজেনে নিন | 


এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় 


ব্যর্থতায় মর্মাহত হয়ে সরকার 
ভারতকে খেলাধুলায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 


জ্রাতিগুলির সমকক্ষ করতে বধ্ধ- 


পরিকর হয়েই যত মাথাভারী শিক্ষণ 
পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠেছে, 
বিশেষ করে হকী ও" ভলিবলে ; 
কারণ এই ছুটি বিভাগেই আমরা 
টোকিও যাত্রার পূর্বে অনেক লম্বা 
কথা বলেছিলাম, আর আশা অত্যুচ্চ 
ছিল বলেই ট্র্যাজেডীও হয়েছে 
গভীর । অতএব এক একটি খেলায় 
বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করে জন্নকয়েক 
ডক্টরেট বানাও । 

কিন্ত রাতারাতি যে গাছ জন্মায়, 
বিশেষ করে সারবিহীন মাটিতে, 
সে গাছ ম্যাজিকের গাছ ছাড়া আর 
কিছু হতে পারেনা, তা চোখ ধাধিয়ে 


রথ মমালোচণা 


(৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
নির্বাচিত গণগ্রতিনিধিরা রাজপুরুষদের 
সমালোচনা পর্যস্ত করতে পারবে না! 
“Thus, parliament is probibit- 
ed from entering into any con- 
trol] or even discussion of 
administrative measures with 
certain unimportant excep- 
tions” (P. 8). 
প্রায়শই "দেখা যায় দেশের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিরা আইন প্রপয়ন করা 


. সন্বেও সে আইন বলবৎ হচ্ছে না, 


কেননা তা রাজপুরুষদের কৃপাসম্মতি 
পারনি। সুইডেনে নাকি 9০০18] 
Democracy, _কিস্ত রাজপুরুষদের 
এই অবাধ প্রতুত্বের কথা চিন্তা করলে 
তাকে কোন সংজ্ঞায় গণতন্ত্রের 
পর্যায়তুক্ত করা যায় তা গবেষণা 
সাপেক্ষ ৷ 

অবশ্য মৌল ক্রুটা তি 
রাষ্্ব্যবস্থার অনেক প্রশংসনীয় দিক 
আছে। তেমনি আছে বৃটেনে, আছে 
আমেরিকাতেও। কিন্ত সোভিয়েত 
রাশিয়া, চীন প্রস্থৃতি সাম্যবাদী যে-সব 
রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কোনক্রমেই গণতন্ 
বলা চলে না সেইসব দেশের জন- 
সাধারণও যে কয়েকটি বিষয়ে অন্তান্ত 
তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশের জন- 
সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী 
গণতন্ত্রের সুফলভোগী--এ ক থা 
অস্বীকার করাওযে অন্ধতা। 

বস্তুত পৃথিবীর কোথাও সর্বসম্মত 
সংজ্ঞাধারী'. গণতত্ত্রের - অস্তিত্ব নেই 
একথা স্বীকার করে নেওয়াই শ্রেয় 
তাই দুনিয়াকে একদিকে সাধিক 
( totalitarian ) বা’ “অগণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র আর অন্তদিকে “স্বাধীন” বা 
গণতান্ত্রিক’ রাষ্ট্র এই ছুইভাগে ভাগ 
করা একদেশদূশিতার পরিচায়ক 


মাত্র । অশ্নানবাবুর আলোচনার 
অনেকাংশই এই একদেশদপিতায় 
 ছৃষ্ট। 


কিন্তু তা বলে প্রবন্ধ গুলির 
গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। 
বিষয়-গৌরব ছাড়াও সবকটি প্রবন্ধই 
সুলিখিত ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে 
বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ-করে আমাদের 


তীর খাতিরে সেই ভাবেই কথাটাকে 
প্রয়োগ করছি। )--“সমাজবিবর্ত নের 
“ধারায় বৈপ্লবিক পদ্ধতি ছাড়াও ব্যাপক 


পরিবর্তন সম্ভব” এই হচ্ছে. তার 
হুচিন্তিত মত। বহু পুরোনো এই 
মতবাদ নিয়ে নূতন াদান্থবাদ প্রায় 
নিরর্থক । অন্নানবাবুও যে খুব নূতন 
পথ দেখাতে পেরেছেন, তা মনে হ'ল 
না। -তবে তীর কৃতিত্ব তার এই 
বক্তব্যের মধ্যে নয়। তার বিশেষ 
কৃতিত্ব, তিনি কয়েকটি মৌল প্রশ্নকে 
অত্যন্ত তীক্ষভাবে উপস্থিত করতে 
পেরেছেন । সাম্যবাদী চিন্তাধারার 
কয়েকটি দুর্বল ফাঁক তিনি অত্যন্ত 
দক্ষতার সঙ্গে উদঘাটিত করেছেন৷ 
সমাজতান্ত্রিক দেশেও শাসকগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশ ও সংগঠনের 
শান্তিপূর্ণ অধিকার প্রয়োজন, “এবং 
এই অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত 
করলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও অত্যা- 
চারের যন্ত্রে পরিণত হয়” আধুনিক 
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই 
মন্তব্য সরাসরি খারিজ করা অসম্ভব । 
অকাট্য যুক্তিতে তিনি প্রায় চোখে 


আঙ্ল দিয়ে দেখাচ্ছেন “সোভিয়েত 
আমলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার 


হা 
ষাক্গ। 

শৃন্তগর্ভ জাতীয় শ্লাঘার মত 
আদিম প্রবৃত্তিতে উস্কানী দিয়ে 
অনেক রাষ্ট্রই জনসাধারণকে ধাপ্সা 
দেবার চেষ্টা করেছে, তবু সে ধাগ্না 
ধরা পড়ে গেছে আজ 1 তবে ছুঃখের 
বিষয় খেলার ব্যাপারে আজও লোক 


* ভুলছেুএদেশে | 


আরে মশায়, ওলিম্পিক মেডেল 
জিতে আনবার জন্য যে বিশ পঁচিশ 
জনকে, বেছে নিয়ে এরা তালিম 
দিতে চাইছে, ভারা আসবে কোথা 
থেকে? সহজাত কৌশলও মরে 
যায় যদি ত! নিয়ে অনুশীলনের 
সুযোগ ন! থাকে যেমন গেছে 
আপনার আমার অনেকের, যাচ্ছে 
আপনার আমার ছেলেমেয়েদের, 
সুযোগ ও সংগঠনের অভাবে কোনও 
খেলা খেলতেই পেলনা 'তারা 
কৈশোরে | 
'_ সরকার কিন্তু বদ্ধপরিকর, 
পাঠশালা আর প্রাথমিক বিদ্যালয় 
হোক আর না হোক, খেলাধুলার 


কণ্ঠরোধ করা হয়েছে বিশেষভাবে 
সেই যুগে নয় যখন রাষ্ট্র বিপন্ন, বরং 
সেই যুগে যখন রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত 
বিপন্দুক্ত ৷” 

একদলীয় শাসনের সমর্থকেরা 
তীর সরাসরি তীক্ষ প্রশ্নে নিঃসনোহে 
বিপন্ন বোধ করবেন। বিরোধী 
দল বিরোধী শ্রেণীস্বার্থেরই 
প্রতিফলন এই মার্কসীয় কুসংস্কার 
আজ পুনর্ধিবেচনার অপেক্ষা রাখে। 
একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিই. সর্বহারা 
শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এই 
সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস থেকেই একদলীয় 
একনায়কত্ব সমা্ধিত হয়েছে ( সর্ব- 
হারার একনায়কত্ব যে কম্যুনিষ্ট পার্টির 
একনায়কত্বে' রূপান্তরিত হয়েছে 
এ সত্য ঢাকার উপায় নেই)। কিন্ত 
একমাত্র দলীয় দাবী ছাড়া এই এক- 


চেটিয়া প্রতিনিধিত্বের অন্ত কোন কি- 


পাথর বা মাপকাঠি আছে কি? 
প্রতিটি মানুষের পরিমণ্ডল বিভিন্ন! 
বিভিন্ন পরিমণ্ডল অঙুযায়ী ধারণার 
হেরফেরও অবশ্তস্তাবী। অবশ্য ধারণা- 
সমষ্টির মোটামুটি শ্রেণীগত এক্য থাকে, 
কিন্ত আবার বহু ধারণ! বা মূল্যবোধ 
শ্রেণীর গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়। সামগ্রিক- 
ভাবে শ্রেণীস্বার্থের ধারণাও তাই ব্যক্তি- 
ভেদে পৃথক হতে পারে। এক্ষেত্রে 
একদলীয় একনায়কত্বের মাধ্যমে 
বিরোধী ধারণাসমষ্টির প্রতিবন্ধকতা 
শেষ পর্যন্ত শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিবন্ধকতা 
করতে পারে। অন্তর্দলীয় বিতণ্ডা 
“inner-party stuggle”) এ 
ব্যপারে কখনই যধেষ্ট বলে 
বিবেচিত হুতে পারেনা, কারণ 


আজ পর্যন্ত কোন দেশেই সমাজের ' 


বা শ্রেণী বিশেষের প্রতিটি ব্যক্তি 
কম্যুনিষ্ট পার্টি বা অন্ত কোন দলের 
সভ্য নয়। তাছাড়া, একথা যদি ধরেও 
নেওয়া যায় যে দলের প্রত্যেকটি 
সভ্যের পক্ষে নেতা বা নেতৃবর্থের 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা 
সম্ভব এবং এমনও'যদি সম্ভব-হুয় যে 


শররুরর, ১৪ই নভেদ্ঘর, ১৯৫৪ 


বিশ্ববিষ্ঠালয় পরিচালনা কর 
হবে) দেখছেন নাঃ বিধান রায় 


সরকার মুড়িমিছরির মত 


জেলায় বিশ্ববিস্তালয় স্থাপনে কৃতসংকল্প, ্ 
অথচ কেনা স্থানে ক্কৃতী অধ্যাপকের 
অভাবে কাঁচামাল পচামাল সব চলে 
যাচ্ছে আজকাল কলেজগুলিতে। ৃ 

তা হোক, একদিন যাকে 
৬শরত্বাবু মহাশয় ফ্যাশানেবল | 
ইণ্টারন্কাশ নালিষ্ট বলে আখ্যা 
দিয়েছিলেন, সেই নেহরু চালিত 
ভারত সরকারের ক্রীড়াদৃঠি যদি 
আস্তর্জাতিক - ক্ষেত্রে চালিত না হয়, 
তাহলে চলবে কেমন করে। 

জেলায় জেলায়, সাবডিবিশাদে 
সাবভিবিশানে, থানায় থানায়, গ্রামে 
গ্রামে, ক্ষেতে খামারে কারখানায়, 
পাঠশালায় স্কুলে কলেজে সর্বত্র খেলা 
ধূলা প্রসারের যে গণতন্ত্র স 
দৃষ্টিভঙ্গী তা সরকারী মহলে তো 
দুরের কথা চিন্তাশীল বলে বহুখ্যাত 
জননায়কদের মগজেও আসছেনা | ৮ 
এমন কি, চীন ষে ঘোষণা করেছে 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


দলৈতিহোর নজির সভ্যদের বিচারকে 
প্রভাবিত করবেনা, তবুও একথা 
অনস্বীকার্য যে অন্তর্দলীয় বিতণ্ডা 
আত্ত্দলীয় বিতণ্ডার চেয়ে সীমাবদ্ধ 
এবং খণ্ডিত হতে বাধ্য । অয্নানবাবু 
একটু অন্যভাবে তীর আপত্তি উত্ধা 
করছেন ঃ “কাম্যবস্তুর সীমাবদ্ধতা ও 
জ্ঞানের অসম্পুর্ণতার ফলে মানুষের 
ষে স্বার্থের সংঘাত, সে কল্পনা 
ভ্রান্তিমাত্র। সমাজ যেখানে অচল, 
অনড় এবং সামাজিক ব্যবস্থার 
জটিলতা যেখানে কম সেখানে অবস্ত 
পারস্পরিক অধিকার সম্বন্ধে সর্বস্বীকৃত 
কোন প্রাচীন নীতির অবলম্বনে 
স্বার্থের ছন্দ অনুচ্চার থাকতে পারে। 
কিন্ত সচল ও জটিল কোন সমাজ- 
ব্যবস্থায় বিরোধ উচ্চারিত হবে এটাই 
স্বাভাবিক । সে-অ্রবস্থায় বিরোধী 
মতবাদের অনুপস্থিতিই অস্বান্থ্যের 
লক্ষণ । যে সমাজে বিরোধী মতবাদ 
সংগঠনের অধিকার অস্বীকৃত 
সমাজে শাসকশ্রেণীর হাতে 
কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য ; এই কেন্দ্রীভূত 
নিরস্কুশ ক্ষমতার সমর্থনে নানা মিথ্যা 
মতবাদ সেখানে প্রশ্নাতীত সত্যের 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই 
"প্রত্যাশিত 1. 


৯ 

অম্নানবাবু যে-সব প্রশ্ন উত্থাপিত 
করেছেন তার সবগুলির পৃথক আলো- ' 
চনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্তব। 
অন্তত একথা! বলা চলে যে এই প্রশ্ন- 
গুলিকে এড়িয়ে যাওয়া মুখ তার 
সামিল।  এইদিক থেকে তাঁর 
প্রত্যেকটি প্রবন্ধই মুল্যবান। তা 
ছাড়া একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের 
চিন্তায় সমস্তাগুলি অর্থনৈতিক দুষ্টি- 
কোণেও বিশেষভাবেই উত্থাপিত 
হয়েছে । ' 


বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে চিন্তা 
দৈন্ত বড় প্রকট। সাহিত্য 
ছাড়া অন্তান্য বিষয়ে চিত্তাশীল ।. বন্ধ 
বড় চোখেই পড়ে না। বস্তুত খুব কম 
প্রাবন্ধিকই সমাজ-সমস্তায় মনোযোগী । 
তাই গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে, 
অন্নানবাবুর এই দক্ষ আলোচন) 
সমটি হাতে পেয়ে বাঙালী পাঠক-: 
সমাজ কৃতত্ত বোধ করবে। 
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শূক্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ 





: অবহেলিত গুরুলিয় 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
জোঙ্গে” প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া 
হল | কিন্তু কম্যুনিষ্টদের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সাধিত হল। তারা সহরে 
রাজনৈতিক মৰ্য্যাদ পেল। 


আসলে, পশ্চিম বর্পের কংগ্রেসী 
সরকারের পক্ষে পুরুলিয়ার ব্যাপারে 
চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
কেননা জেলার তরুণ কথ্যুনিষ্ট নেতৃত্ব 
দৃঢ় পদক্ষেপে দলের সমর্থকের সংখ্যা 
বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে । 
মাত্র ছবছর হল বিরাট রাজনৈ- 
তিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 
পুকলিয়া৷ বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে 
চল এল- পুরুলিয়াবাী ভেবেছিল 
বিহারের অত্যাচার তাদের আর 
হবে না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তাদের দুর্দশার অবসান রাতারাতি 
না পারলেও, অন্ততঃ সমস্তার 
প্রতি দরদী মনোভাব দেখাবে, 
"সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে আসবে 
ফ্ুনসাধারণের উচ্ছ্বসিত .জাগরণকে 
জেলার মঙ্গলময় কাজে নিয়োগের 
উদ্দেশ্যে । কিন্তু বিহারী অত্যাচারের 
বদলে হারা পেল পশ্চিমবজের 
উদাসীনতা । | 
আশার মাত্রা বেশী ছিল বলে 
তাদের হতাশার তীব্রতা, প্রকট হয়ে 


কৰা দিয়েছে। কিন্তু যে জেলায় 
১৯০৫ সাল থেকে রাজনৈতিক 


আন্দোলন চলে আসছে সেখানকার 
অধিবাসীরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে 
না--তাঁর! নতুন পথের সন্ধান করে। 

বঙ্গভুক্তির আন্দোলনের পর 
জেলার দুর্দশা বেড়েছে কারণ আগে 


এখানকার পশ্চাদপদ কৃষি আর 


সমৃদ্ধ কয়ল!-খনি নিয়ে জেলার ঘে 
অর্থনৈতিক সমতা রক্ষিত হত তা 
আজ আর নেই। কারণ যে এলাকা 
পশ্চিমবঙ্গে এসেছে তাতে খনিগুলি 


te সবুজ প্রসাধন সং 


প্রস্তুতকারক 
দি ক্যালক্যাট। কেমিক্যাল কোং লিঃ 
কলিকাতা ২৯ 
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মূল্যবান । 
রেশমী কাপডেরও বিদেশী বাজারে 
চাহিদা খুব। কিন্তু উপযুক্ত সং- 
গঠনের অভাবে এই ছুটি শিল্প আজ 
১ ডুবতে বসেছে। 


বাদ পড়েছে, শুধু কৃষিকাধ্য মান্গুযুকে 
জীবিক দিতে পারবে না । 

সহরে মধ্যবিত্ত বেঁচে থাকত 
ব্যবসা করে ওকালতি করে আর 
ভিন্ন ভিন্ন তথাকথিত ভদ্রলোকী 
পেশার মাধ্যমে । আজ কিন্তু সবই 
গেছে । আগে পুরুলিয়া সহর ছিল 
সারা বিহারের সরবরাহ কেন্দ্র, 
পাইকারীর ব্যবসার কেন্ত্র। লাখ 


. লাখ টাকার, ব্যবসা হত এই সদরে। 


আজ সে ব্যবসাও নেই, স্বভাবতই 
সহরের সে জৌলুশও নিভে গেছে। 
ব্যবসায় নিযুক্ত বহু লোক আজ 
বেকার। উকিলদের অবস্থা আরও 
শোচনীয়। খনি এলাকা যখন ছিল 
পুরুলিয়া কোর্টে হাজার হাজার কেস 
আসত। পছ সে গমগমে কোর্ট 
মরুভূমির মত । 
বাভীগুলিই উকিল মোক্তারদের, এরাই 
ছিল প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরো- 
ভাগে । আজ বড় বাড়ীগুলে৷ ভূতের 
মতো দাড়িয়ে আছে। আগেকার 
মত সন্ধ্যায় উকিলবাবুর সদর ঘর 
উজ্জল আপার ঝলমল করে ওঠে 
না। সহর যেন নিভে গেছে। 


সহরের অবস্থাও সুবিধার নয়৷ 


বিহারী আমলে প্রায় পাকাপাকি 


ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল সহরে জলসরবরা 
হের জন্য মাটির তলায় পাইপ লাইন 
বসাবার। পরিকল্পনা ছিল ২৯ লাখ 
টাকার। জিনিষপত্তরও কেনা হয়ে 
গিয়েছিল । যাবার সময় তারা পাইপ- 


“গুলো আর ১১ লাখ টাকা দিয়ে গেল 


জল সরবরাহ ধ্যবস্থার জন্য । 
কিন্তু সে ব্যবস্থা আর একটুও এগোয় 
নি। এখন খালি ফাইলের কারবার 
চলেছে। 


কৃষকের সবচেয়ে বড় সমস্তা 
সেচের জল। মৌন্থুমী বর্ষার উপর 
নির্ভর করতে হলে চাষ আবাদ আর 
হয় না। বেশীর ভাগ বছরেই 
অজন্মা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে 
কোনও নজর দেওয়া এখনও পর্য্যন্ত 
সম্ভব হয় নি। 


অবশ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাধাও 
আছে অনেক সমস্ত কাগজপত্র 
বিহার সরকার নষ্ট করে ' দিয়ে 
গিয়েছে । মাপ জোপ সব নতুন 
করে করতে হচ্ছে। , অবশ্তই তার 
জন্ক সময় দরকার ! 


গ্রামের কুটীর শিল্পের মধ্যে লাক্ষা 
চাষ . ও রেশমী কাপড়ের তাত 
প্রধান । লাক্ষা খালি পুরুলিয়ার 
ব্যাপারে নয় সারা ভারতের পক্ষে 
ডলার অর্জ্জনকায়ী হিসাবে অত্যন্ত 
অনুরূপভাবে তাতে বোনা 


সহরের প্রায় বড়" 


দর্পণ 


মাড়োরারী দালালের ফাটকার | নাট্যালোছন! 


ঠেলায় চাষী লাঙ্ষার উপযুক্ত দাম 
পায় নাঁ-চাষের খরচ পর্যন্ত উঠে 
না। তার ওপর আবার গত বছরে 
এক সরকারী কেলেঙ্কারী।, চাষী 
লাক্ষা বীজ পায় না বলে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ব্যবস্থা করলেন বীজ. কিনে 
চাধীকে সরবরাহ করার! কিন্ত 
বীজ পৌছাল চাষের সময় উত্তরে 
যাবার পর। কাজে লাগল না। 

, রেশম তাতের ব্যাপারেও তাই। 
ভাতীরা শ্রমের দাম পায় না। দশ 
গজ রেশম কাপড় বুনতে তারা পায় 


দশ টাকা মজুরী, আর সময়লাগে 


ছয় দিন | বিড়ি বেঁধে এর' চেয়েও 
বেণী রোজগার করা যায়। দিনে 
এক হাজার বিড়ি বেঁধে মন্ধুরী ছু; 
টাকা । তীতীরা তাই বিড়ি শ্রমিক 
হয়ে যাচ্ছে। 
জেলার এই শোচনীয় অবস্থায় 
গ্রামে শহরে মানুষ অতিষ্ঠ! তারা 
চায় এর প্রতিকার আর যোগ্য 
নেতৃত্ব । বঙ্ভৃক্তির পর লোকসেবক 
সংঘের ভূমিকা প্রায় ফুরিয়ে গেছে। 
আর সংঘ নেতৃত্ব এখনও পর্য্যন্ত 
কোন পথ নির্দেশ করতে পারে নি 
জেলার উন্নতি বিধানের জন্য । তাই 
তারা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছিল 
মাত্র কয়েক মাস আগে এবং পৌর 


সভা নির্বাচনে কংগ্রেস একক 


সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল প্রায় ২০ 
বছর বাদে। সংঘের অনেক সভ্য 
এসে যোগ দিল কংগ্রেসে! সাং- 
গঠনিক দিক থেকে কিন্ত প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের বিশেষ কিছু লাভ" হুল 
না। অপর-দল থেকে ছেড়ে আসা 
সভ্যদের বিশ্বাস করা যায় না আর 
তাদের নিয়ে জেলা কমিটী গঠন 
করাও 'সমীচিন নয়। তাই এখনও 
জেলায় কংগ্রেসের অস্থায়ী একটি 
ছোট্ট কমিটী ছাড়া আর কোন সং 
গঠন নেই। জেলার লোক কং- 
গ্রেসের কাছ থেকে নতুন কিছু পেল 
না--হতাশ হল। বিরক্ত হল হয়ত 
বা কোন কোন চরম ক্ষেত্রে, বিহার 
থেকে বাংলার আমার জন্য অন্থ- 
শোচনাও দেখা গেল । 

এই রাজনৈতিক ভামাভোলে 
খুব চতুর পদক্ষেপে এগিয়ে, চলেছে 
জেলার কম্যুনিষ্ট পার্টি। অন্তান্ত 
জায়গার মত তারা অহেতুক সভা 
মিছিল করে মানুষকে অতিষ্ঠ করে 
তোলে নি জেলা শাসকের কাছে 
নিস্তব্ধ গিয়ে তাদের ' পরিকল্পনা 
পেশ করে আসে সরকারী বিবেচনার 
জন্ত। সরকারের বিলম্বিত আচরণের 


স্থযোগ নিয়ে বাড়ী ' বাড়ী গিয়ে 
জানিয়ে আসে তাদের পরিকল্পনার 
কথা আর তার ওপর সরকারী 
প্রতিক্রিয়া। আস্তে আস্তে তারা 
সহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। নতুন 
পথের খোজে মানুষ তাদের দিকে 
হয়ত আকৃষ্ট হতে পারে। এই 
পার্টির পিছনে জেলায় বহুদিন কাঁজ 
করার কোন এ্রতিহ্ না থাকলেও 
অল্পদিনেই তারা রাজনৈতিক শুন্ততায় 
নিজেদের কিছুটা প্রতিষ্ঠা করেছে । 


নাটকে 


নাটক মুলত অভিনয়ের জন্যে 
বলেই, নাটকের আবেদন সরাসরি 
দর্শকের হৃদয়তন্ত্রীকে নাড়া দেয়। 
নাটকের কাহিনী-কথনে চিলেঢাল। 
ভাব একেবারেই অচল; সেখানে 


অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য কিম্বা সংলাপ 


একেবারেই বর্জন করতে হয়! 
অন্তথায় নাটকের বক্তব্য হারিয়ে যায়, 
নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়, এবং সর্বোপরি 
নাট্যকারের অক্ষমতা প্রকট হয়ে 


ওঠে । বস্তুত, নাটকের আর্ট অত্যন্ত. 


দুরূহ আর্ট । একথ! যেমনি অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি নাটক রচনার 
ক্ষেত্রেও।. অথচ সমকালীন সমাজ- 
সমন্তাকে তুলে ধরার সুযোগ নাটকেই 
সবচেয়ে বেশী। 

সমস্তা নাটকের দেহ-_তা সমাজের 
সমস্তাই হক, আর মানুষের চিরস্তন 
বৃত্তিগুলির সমস্তাই হক। চরিত্রের 
দ্বন্দ-সংঘাতকে নাটকের প্রাণ বলা 
যেতে পারে--যার অসপ্ভাবে নাটক 
ব্যর্থ হতে বাধ্য। ূ 

যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য- 
মঞ্চের অনেক উন্নতি ঘটেছে, বিশেষ 
করে যুরোপ ও আমেরিকায়। 
নাটক রচনার আঙ্িকও অনেক বদলে 
গেছে। প্রস্তাবনা” দিয়ে কালি- 
দাসের নাটক সুরু হত। প্রস্তাবনার 
তাৎপর্য এই যে, হ্বত্রধার রঙ্গমঞ্চে 
প্রবেশ করে নান্দী সমাধা করেন, 
তারপর প্রবিষ্ট নটবিশেষের সঙ্গে কথা 
প্রসঙ্গে নাট্যকার কবির এবং 
অভিনয়ের নাটকের উল্লেখ করেন। 
কথোকথনের মধ্যে দিয়ে নাটকের 
ইতিবৃত্ত বলে উক্ত অভিনেতা প্রস্থান 
করেন। তারপর সুরু হয় প্রথম অস্ক। 

আজকের যুগের নাটকে কালি- 
দাসের যুগের প্রস্তাবনা অন্ুপস্থিত। 
তার কারণ আগেই বলেছি - নাটক 
রচনার আদিক আজ স্বতন্ত্র । গ্রীক 
নাটকেও প্রস্তাবনার স্থান ছিল। 
বাত'মানিক যুরোপীয় নাট্যকারগণ 
ভিন্ন পদ্ধতিতে নাটক রচনা করেন। 
এদিক . থেকে নফোক্লিদ কিম্বা 
ইউরিপিডসের সঙ্গে বানার্ড শ' বা 
ইউজেন ও'নীলের ফারাক প্রায় 
আসমান-জমিন । 

. এতো গেল রচনারীতির কথা। 
এদিকে যুগপরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে 
মাঙ্গযের আচার-বিচার, শিক্ষা-দীক্ষা 
রীতি-নীতি সবকিছুই বদলে যাচ্ছে। 
শক্তিশালী শিল্পীর রচনায় তার নিজের 
যুগ অমর. হয়ে থাকে । কাব্যরসের 
বিচারে কালিদাসের নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব 


 অবিসম্বাদী হলেও, তার যুগ আর 


আমাদের যুগের মধ্যে ব্যবধান অসেতু- 
সম্ভব। দ্বিতায় মহাযুদ্ধের ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার বধিত আমরা, আমাদের 
কাছে সত্য-শিষ-সুন্দরের সাধনা দুর 
নক্ষত্রলোকের বলে মনে হয়। তৎ- 
"কালীন জীবন ছিল সহজ, সরল ও 
সুন্দর ) সমস্তা-ভারাক্রাস্ত একালীন 


.জীবনে অসংখ্য জটিল গ্রন্থি, সুন্দরের 


ধ্যান অবসিত_-সত্য শুধু দ্বিধা-দবন্দ 
দোলাচলচিত্ততা। বিগত যুগের 


নাটকের সঙ্গে আজকের নাটকের , 


আরো একটা বড় ফারাক এই 
যে, তৎকালীন জীবন যেমন 
ছিল মন্থর, তেমনি নাটকের 
গতিও। তখন লোকের প্রচুর অবসর, 
কাব্যরস পান করে নেশায় বুদ হয়ে 


থাকতে ভালবাদতেন দর্শকবুন্দ, আঁর 
এদিকে নাটক অগ্রলর হত মন্দাক্রাস্তা 


১১ 





সমস্যা 


ছন্দে। কাব্যরসে 
কাহিনী চিমে একতালার ঠেকায় 
চলুক, ক্ষতি নেই, আলাপটি' মেজাজী 
হলেই হল। কিন্ত বত'মান যুগে এই 
ধীরগতি একেবারেই অচল, তাই দ্রুত 
লয়ে গান সুরু করে দেওয়াই বিধেয়। 
- সেক্সগীয়র নাটকে যুগসমস্তা নয়, 
"মানবিক প্রবৃত্তির সমন্তাকেই বড় 
করে দেখিয়েছেন । এই কারণে 
সেক্সপীয়র রচিত নাটকের আবেদন 
আজ পর্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়নি । মানব” 
চরিত্রের এমন নিখুঁত বিশ্লেষণ আর 
কোন্‌ নাট্যকারের মধ্যে দেখা গেছে? 
কিন্তু তবু বলব, সেক্সপীয়রের নাটকে 
কিঞ্চিৎ মেলোড়ামাটিক সুরও আছে। 
তা ছাড়া, নাটকের পাত্রপাত্রীরা 
কারণে-অকারপে মঞ্চে দাড়িয়ে পাঁচ 
মিনিট দশ মিনিট বক্তুতা দেবে-_ 
এমন পরিস্থিতির অবতারণা আমাদের 
. কাছে নাটক রচনার দুর্বলতা বলে মনে 
হয়! তার ওপর আছে স্বগতোক্তির 
ছড়াছড়ি। আধুনিক নাটক থেকে 
স্বগতোক্তি প্রায় উঠে গিয়েছিল। 
ইউজেন ও'নীল তার নাটকে তাকে 
“নতুন ভাবে ব্যবহার করেছেন। 
দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলীতে 
যুগসমস্তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত 
হয়েছে। রচনা-কতত্বও তীর কম 
নয়। কিন্ত তার আবেদন অধুন! 


' অনেক পরিমাণে ক্ষুপ্ন। তার কারণ, 


সেখানে সমস্তা একান্তই সমকালীন । 

' রবীন্্ররচিত নাটকে উপস্থাপিত 
সমন্তাগুলি চিরস্তন সমস্তা। ভিন্ন 
ভিন্ন পরিবেশকে আশ্রয় করে নাটকের 
কাহিনী বিস্তস্ত হয়েছে। কোথাও 
ইতিহাসের প্রতিচ্ছায়া, কোথাও 
রূপকের আড়াল--তবু সবার ওপর্নে 
আছে কোন সমস্ত৷ কিম্বা কোন 
তত্বকথ।। 

তাহলে কী নাটকে চিরন্তন 
আবেদন সুষ্টি করতে শিয়ে নাট্যকার 
যুগের দাবীকে অর্থীকার করবেন? 
মোটেই তা নয়, বরং যুগের 
দাবীই আগে মানা দরকার | 
যুগকে স্বীকার করেও সাময়িকতার 
বেড়াজাল ডিঙোনো সর্বজনের কর্ম 
নয়। হু-একজন লেখকই তা পারেন । 
বাদবাকী নকলে সমকালীন যুগকে 
সন্তষ্ট করতে পারলেই যথেষ্ট । এর 
বে শী আশা হুরাশা। 


অনন্য ঘোষের গর কে? 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 

কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বালা 
দেশের এড. হক্‌ কংগ্রেসের ব্যাপারে 
খুবই তিক্ত অভিগ্রতা। সুতরাং 
তারা এই মতে সায় দিবেন বলে মনে 
হয় না। 

যদি তা না হয়, তাহলে রিবেল 
গ্রুপের বক্তব্য হবে যে ১৯৪৯ সালের 
ডিসেম্বরে বাংলা কংগ্রেসের যে 
ইলেক্‌শন হবে তা যেন দিল্লীর কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে হয়। ইলেক- 
শনের ব্যাপারে নুতন মেম্বারশিপের 
ড্রাইভ দেওয়৷ শুরু হয়েছে। একমাত্র 
উত্তর কলিকাতার কংগ্রেসের ২1১ 
জনের কাছ থেকে ছাড়া আর কোনও 
অভিযোগ শোনা যায় শি-ফর্ম 
সহবরাহ ব্যাপারে | মে, জুন মাসের 
ভিতরই মণ্ডল ও জেলা ক্রেন 
কমিটির নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। 
এই সবগুলি ইলেকৃশন যাতে দিল্লীর 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে হয় সেই 
জন্যই নাকি বিকল্প দাবী কর হবে। 





অভিসিঞ্চিত 


| 





মানাল শী 


দর্পণ 





শুক্রবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ : 





কলকাতার বাজার দখলের উম » 


আঃ প্রচর পরিমাণে সুন্দর চকচকে এবং দামে সষ্তা সান্রাজণী শাড়ণ 


কলকাত্য পজার বাজারে বিক্রী দেখে অনেকেরই হয়ত মনে হয়েছে খে 
াঙ্গলা দেশ বোধহয় আর মাছ্রাজের সঞ্গো এ'টে উঠছেনা শাড়শ বিক্লপর 


ব্যাপারে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারণ মহল কিন্তু বলেন যে, এ ধারণা সত্য নয় 
এবং এক গাদা পারিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁরা তাঁদের বন্তব্য প্রমাণ করতে 


চান। 


খুচরো দৌঁকানদারেরা কিন্ত 
সরকারের এই অভিমতে সায় দেয় 
শা। তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা 
যে এবার পুজার বাজারে তাদের 
অনেক বেশী মাল কেটেছে মাদ্রাজের, 
পশ্চিমবঙ্গের তাঁতের শাড়ীর তুলনায় । 


তারা বলেন তাদের দোকানে এত 
বাঙ্গলার তাতের শাড়ী জমে আছে 
যে আগামী ২1৩ মাসের ভিতর তাদের 
আর বাঙগলার তাতের শাড়ী কিনতে 
হবে না। কিন্তু যাক্রাজ বা কয়েঘটুরের 
শাড়ী দোকানে না তুললে তাদের 


(র্পণের সংবাদদাতা ) 
দোকান চালানই মুস্কিল হয়ে পড়বে। 
এতে কিন্তু বাঙ্গলা দেশের তাতীর 
ভবিষ্যৎ সদ্বন্ধে তারা ভীষণ সন্ধিহান 
হয়ে পড়েছেন। 

ইতিমধ্যেই নাকি বড় বড় ব্যব- 
সায়ীদের প্রতিনিধিরা সব মাদ্রাজ 
বা কয়েঘটুরে গিয়ে হাজির হয়েছে 
আবার সব শাড়ী কিনবার ভন্ঠ। 
সুতরাং বাঙ্গলার তাতীদের যে কি 
অবস্থা হবে এই খুচরো! দোকানদারের! 
ভেবেই পাচ্ছেন. না । 


তাদের মতে যদি বাঙলার 


ভ্বাকাধবাণী কলকাত| কেন্দ্রের কমবে 
অযোগাতার ফলে অনুষ্ঠান চীতে একঘেতেমি 


( দর্গণের সিং 


টা না PEE NC + ৩০৭ 


সাহেব বাংলা জানেন না, স্‌ 
ঘ্ঠানস;চা শ্রোতাদের কর্ণকৃহারে 


ভাষা যিনি জানেন না, 
নয়, অন্ততঃ আকাশবাণশর ক্ষেত্রে । 


ং এই কেন্দ্র থেকে বাংলা ভাষায় যে অন;- 
বর্ষিত হয়, সেটা যে কি পদার্থ, রী চাটা 
সাহেব তা বুঝতে পারেন না। আমার মনে 


হয়, প্রদেশের জনসাধারণের 


তাঁকে সেই কেন্দ্রের অধিকর্তা করে পাঠানো ঠিক 


কারণ, এটাতো সরকারণ আয়কর বিভাগ নয় বা জীবন বীমার 


দণ্তরও নয়, যেখানে শহধ্য টাকা, আনা পাইয়ের 
| ক্ষণত ও বাধ শিল্পকলার 'প্রকাশনশ 
₹ বাণ! থেকে কি জিনিষ প্রচারিত হচ্ছে, কি 


কারবার ৷ প্রদেশের কৃষ্টি, 
যে আকাশবাশশ, সেই আকাশ- 
ধরণের ভাষা কি সর বা চংয়ে 


শ্রোতাদের কানে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, কেন্দ্রের অধিকর্তার তা জানা উচিত। 


কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কলিকাতা 
আকাশবাণী কেন্দ্রের : কর্মকর্তার! 
অনেকেই নিজেদের যোগ্যতার 
পরিচয় দিতে পারেন নি--জনসীধা- 
রণের সমালোচনায় কান দেওয়া 
পদ গৌরবে বাধে বলে মনে করেন। 
এ কথা আমি করি এজন্য যে 
কর্মকতারা যদি একটু সুক্চিসম্পর 
হতেন তবে সবচেয়ে পীড়াদায়ক 
মহিলামহল নামক অনুষ্ঠানের মান্ধাতা- 
আমলের সেই একচ্ছত্রী পরিচালি- 
কাকে বিদায় গ্রহণ করতে বলতেন। 
নতুবা, নিতান্ত পৌষণনীতি গ্রহণ 
করলেও. বত'মানে যিনি পরিচালিকা 
আছেন, তাকে মাঝে মাঝে তাঁর এই 
“বিরাট অবদান” থেকে ছুটি দিয়ে, 
আরো একাধিক পরিচালিক! নিযুক্ত 
কর! আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি । 
অভিনয় পরিচালনা ক্ষেত্রে যেমন 
একাধিক পরিচালককে সুযোগ দেওয়া 
হয়, এবং এর ফলে একটা প্রতিযোগি- 
তার ভাব দেখা দেয়, তেমনি মহিলা- 
মহল পরিচালনা ক্ষেত্রেও একাধিক 
পরিচালিকা নিযুক্ত হ'লেও অনুষ্ঠান 
সুচীর পরিবর্তন এবং তা উন্নত ধরণের 
হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শুধু 


হল লক IT GTR SSE EE EE Cet LE সপ ESSE VEST 


সনক কিক পতাৰ হাম ৭নং পারা কাঁজকাতা--১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। 


মহিলা-মহল নয়, শিশুমহল, গল্পদাদুর 
আসর, বিগ্যার্থামগলী বা পল্লীমঙ্গল 
আসরের ক্ষেত্রেও একাধিক পরিচালক 
বা পরিচালিকা থাক! উচিত। নতুবা, 
অনুষ্ঠান পরিবেশনে সেই একঘেয়েমিই 
থেকে যাবে নতুনস্ধের স্বাদ শ্রোতারা 
কোনদিনই গ্রহণ করতে পারবেন না। 

মহিলামহল নামক পদার্থটী 
কচু, আলু, আর আদার সমন্বয় । 
এ'তে সাহিত্যের গল! চুলকানি থাকে, 
যা শুনলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ 
স্বগ্ববাসী সাহিত্যিকের নিশ্চয়ই ঘুচ্ছণ 
যাবেন। তারপর থাকে পাকপ্রণালী 
থেকে মুখস্থ করা আলুর দমের মতো 
এক অভিনব খাস্ধদ্রব্যের রন্ধন 
শিক্ষা । এবং সব শেষে, কচু আর 


আলুর সমন্বয়ে যে পদার্থটা তৈরী হয়, - 


সেটিকে গলাধঃকরণ করার ভজন্ত 
কিঞ্চিৎ আদার ব্যাবস্থা । শ্রীুক্তা 
বেলা দে-কে অশেষ ধন্যবাদ, বাংলার 
মহিলাসমাজকে তিনি অনেক কিছু 
শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়েছেন | তাই এবার . 
কিছুদিনের জন্ত তিনি ছুটি নিন। 
বাংলা দেশের বৌ-ঝিরা অন্ততঃ দুই 


কান না ঢেকেই দুপুর বেলা অনেকটা 
সুখ নিদ্রা দিতে পারবে । 


শিশুমহলের শ্্রীযুক্তা ইন্দিরা 
দেবীকেও অনুরোধ জানাবে! অন্ততঃ 
কিছুদিনের জন্য তিনি যেন পরিচালিকা 
হবার সাধ ত্যাগ করেন। নতুন 
কাউকে সুযোগ দেওয়া হোক্‌, এবং 
দেখা যাক, বর্তমানের এই এক ঘেয়ে- 
মির অবশান হয় কিনা। আমার 
মনে হয়, ইন্দিরা দেবীর “ছোট্ট সোগা 
বন্ধুরা সব* এই পরিবর্তনকে সাদরে 
গুঁহণ করবে। 

বাগ্যর্থীমগ্ডল ষে ভদ্রলোক পরি- 
চালনা করে, দয়া করে তিনি সব 
সময়ই স্মরণে রাখবেন যে যে-অনুষ্ঠান 
স্চচী পরিচালনার গুরুভার তিনি ছুই 
বাহুতে নিয়েছেন, লেখানে অভিনয়ের 
স্থান নেই। দলের তিনটী ছেলে 


মেয়েকে কেন্দ্র করে গত কয়েক 

সপ্তাহ তিনি প্রশ্নোত্তরের যে খেলা 

দেখিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত: ছেলে- 

খেলাই হয়েছে, বিদ্যার্থীমণ্ডলের সুনাম 

তা'তে রক্ষিত হয়নি । এই অনুষ্ঠানটা 

পরিচালনার ভার এমন লোককে . 
দেওয়া উচিত যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে 

সুপরিচিত ও ওয়াকিবহাল । আকাঁশ- 

বাণীর কর্মকতর্ঁদের নিকট সবিনয় 

নিবেদন এই যে নিজেদের অ-সংস্কৃত 

রুচির দর্পণে বাংলাদেশের কৃষ্টিসম্পর 

সুরুচিবান শ্রোতাদের ছায়া দেখতে 

চেষ্টা করবে না এবং কেউ যেন কল- 

কাতার এই আকাশবাণীর কেন্দ্রকে 

(বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য ) নিজেদের 
বৈঠকখানা মনে না করেন। 


সম্পাদক- শ্রীন্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 


বাংলার তীতশিল্প গুরুতর সঙ্কটের 


তাতীদের সম্ভা দরে স্থৃতো দেওয়ার 
বন্দোবস্ত না কর! হয় এবং তাদের নৃতন 
নৃতন ডিজাইন শিখবার ব্যাপারে না 
সাহায্য করা হয় তা হলে আর দু-এক 
বছরের ভিতরই বাঙ্গলার তাতীরা এক 
বিরাট বিপর্যয়ের সমুখে এসে পড়বে। 
কেননা বাংলার, তাঁতের শাড়ী যতই 
চিকণ বা মজবুত হ’ক না কেন 
বাঙলার মেয়েছেলেরা নাকি একে- 
বারেই ঝুঁকে পড়েছে হালফ্যাশনের 
ঝলমলে মাদ্রাজী শাড়ীর পিছনে । 
মাদ্রাজী ধুতির ব্যাপারটা নাকি 
একেবারেই অন্য ধরণের! ২।১ বছর 
হয়ে যাওয়ার পরও এদের ধুতি খুব 


চালু হচ্ছে না। আমাদের পুরুষরা 
নাকি এখনও আমাদের তাঁতের ধূতির 
ওপরই বেশী আম্থাবান। তাই 


পুজোর বাজারে বাঙ্গলার তাতের 
ধূতি মোটামুটি নাকি ভালই বিক্রী 
হয়েছে। ধুতির চাইতে শাড়ীই বেশী 
বিক্রী হয় এবং তাতে দোকানদারদের 
পড়তাও নাকি ভাল থাকে । 

সুতরাং খুচরো দোকানদারের! 
মনে করেন যে অবিলম্বে ষে বাজার 
চলেছে তার যদ্দি পরিবর্তন না হয় 
তা হলে খুব নামকর! তাতের শাড়ী 
ছাড়া বাকীগুলি হয়ত বাজার থেকে 
উঠে যেতে বাধ্য হবে। নামকরা 
শাড়ীর ভিতর আছে *“শাস্তিপুরি* 


| “ধনেখালি*, “বিষুঃপুরি”, “মু্িদাবাদ” 


শাড়ী । 


আমাদের কৃপক্ষেরা কিন্তু, মনে 
করেন যে বাঙলার তাতের শাড়ীর 
ব্যাপারে এত ভীত হওয়ার কোনই 
কারণ নেইণ তারা ভাবেন যে 
পূজার বাজারে কিছু বিক্রী হতে পারে 
কিন্তু তা বলে এটা মনে করবার 
কোনই কারণ নেই যে সারা বছরের 
চাহিদাই আমাদের মেয়েছেলের! 
মাদ্রাজী শাড়ী দিয়ে মেটাবে ।. কেনন! 
বাঙ্গলার তাতের ছনে, খাপি স্থুতোর 
শাড়ীর চাহিদা চিরকালই থাকবে। 

তাছাড়া তার! বলেন যে গত « 
বছরে বাঙ্গলার তাতের প্রভূত উন্নতি 
হয়েছে। ৯ কোটি গজ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ নাকি এখন প্রায় সাড়ে 
সতারো কোটি গজ তীত-শিল্পজাত 
দ্রব্য উৎপন্ন করছে এবং বিক্রী 
ব্যাপারেও নাকি বিশেষ কোন 
অসুবিধা হচ্ছে না। মাদ্রাজী শাড়ী 
যেমন বাঙ্গলাদেশে আসছে, ঠিক 
তেমনই বাঙ্গলার শাড়ীও ত বাইরে 
ষাচ্ছে। 

সেটা হয়ত সত্যি হলেও হতে 


সম্মুখান ্ু 
















পারে। কিন্ত তা বলে বাঙ্গলাদেশের 
বাজার এসে অন্ত প্রদেশ দখল 
করে নেবে এ ষেন আমরা ভাবতেও 
পারি না, বিশেষ করে যখন বেকারী 
ও আধা-বেকারীতে দেশ ভরে 
রয়েছে । 

তাছাড়া বাঙ্গলাদেশে াটপ্যা্ি 
বা কোট করার জন্য বলতে গেলে h 
কোন স্বাওলুম কাপড় তৈরী হয় না। 
অথচ এ সমস্ত কাপড়ের বেশ চাহিমা! 
হয়েছে আজকাল । স্যাতে আ 
তাতে এ সমস্ত উৎপাদন করা যায় 
সেই সম্বন্ধে আমাদের. সরকারী 
মহল অবহিত হবেন কি? 
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(জ্যোতি বন্থ অথবা ভবানী মেন 








মন্ত্রীর কাছ থেকে । 


গণি কমিট্রনিট পার্টির ভাবী নেত! কে? 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 
পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টির ভাবী কর্ণাধার কে-_জ্যোতি বস্তু, না ভবানী লেন? কমিউনিষ্ট 

উচ্চতম মহুলকে অচিরেই এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটির সমুখীন হতে হবে। 
- কমরেড. জ্যোতি ব্থ ব্তনানে ছুটি গুরুত্বপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত! একটি পার্টির নেতৃত্ব 
_-জেনারেল সেক্রেটারীর পদ এবং অপরটি পরিষদীয় নেতৃত্ব_বিরোধীদলের নেতার পদ । 
কমরেড বন্থু একসঙ্গে এই উভয় দায়িত্ব সুষ্ঠ ভাবে পালন করতে সক্ষম হন নি, এই ধরণের 


অভিযোগ পার্টির প্রভাবশালী এক মহল থেকেই উঠেছে। 


FS সাম্প্রতিককালে পার্টির কাজ এবং পরিষদের ঝামেল। দুই-ই প্রচুর পরিমাণে বেড়ে 
 ক্:1ওয়ায় একজনের “/ক্ষে সব ভাল নাকি সামলান যাচ্ছে না। তাই, পার্টির ভিতরে কথ! উঠেছে 
‘যে, এখন পার্টির নেতৃত্ব আর পরিষদীয় নেতৃত্ব পৃথক করে ফেলে দুই ব্যক্তির হাতে দুই নেতৃত্ব 


“হুলে দেবার সময় এসেছে। 


“কমরেড জৌতি বন্ধু পরিষদের মধ্যেই আপন প্রতিভা সীমাবদ্ধ রাখুন, এ বিষয়ে দলের 
ভিতরে দ্বিমত বিশেষ নেই। জুতোর কীট! বি ধছে অন্যখানে £ পার্টির নেতৃত্ব কার হাতে যাবে? 

এই পদের জন্ত অনেকদিন পরে পাটির প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী ভবানী: সেনের নাম উঠেছে । 
*১৯৪৮ সালে কমরেড জ্যোতি বস্তু পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আগে কমরেড ভবানী সেনই ছিলেন 


টির অবিলম্বাদী নেতা! A 


কমরেড ভবানী সেন কমরেড, জ্যোতি ২ বন্ধুর চেয়ে বোগাতর নেতা; এমন একটা হাওয়া পার্টির নেতৃত্বের 
দিয়ে সম্প্রতি মৃদুভাবে 'বইতে সুক্ করেছে । এমন কি একথাও এখন শোন! যাচ্ছে, কমরেড সেন 
বস্থ অপেক্ষা দক্ষতর সংগঠক । সার কমরেড জ্যোতি বস নাকি কমরেড সেনের চেয়ে “মান্সিষ্ট তত্তে 


yh. পক্ষাক্ৃত অপরিণত |” 

জ্যোতি বসুর প্রভাব বেশি কল- 
ক1-5এবং শিল্পাঞ্চলের পার্টি সদঠাদের 
উৎ4 এবং ভবানী সেন-এর বেশি 
জেলার কৃষক এবং মধ্যবিত্ত পার্টি 
মেম্বারদের উপর । আর বিগত সাঁধা- 


রণ নিধাচনের 'পর কমিউনিষ্ট পাটি" 


ব্টাপকভাবে গ্রামাঞ্চলে বাডছে , নতুন 
করে যারা পার্টিতে আসছে, তাদের 
বেশির ভাগই গ্রামের ' কৃষক | সেই 
তুলনায় শহুরে লোক পার্টিতে কম 
াসছে, এবং কলকাতায় পার্টির সাধা- 
সণ রাজনৈতি« প্রভাব বাড়ার পরও, 
টি সংগ্রহ হয়েছে কম! তাই, ছু? 
বছরের মধো ভবানী সেন জ্যোতি 
বসুর সব থেকে শক্তিশালী প্রতিন্ন্দী 
<লেবে আসরে নেমেছেন । 
' অতীতের পটভূমিকা 
বানী সেনেব কমিউনিষ্ট জীবন 
জ্যোতি বন্থর কয়েক বছর আগের 
থেকে আরম্ভ হয়। পার্টি নেতৃত্বে 
তিনি প্রথম সান কিন্তু ১৯৪০-৪১ এর 
বে-আইনী পাটির “্মাগ্ডার গ্রাউণ্ড, 


৩ 


যুগে) জনযুদ্ধের রাজনীতি আরম্ভ 
করার পর পার্টি বৈধ, আইনী সুবিধা 
নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। তখন 
ভবানী সেন হলেন বাঙ্গলা প্রাদেশিক 
কমিটির সম্পাদক এবং সাঁরা ভারতেব 
কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য । দেশ ভাগা- 
ভাগির পরও কিছুদিন ভবানী সেন 
এই পদে থাকেন । তারপর '৪৮-এর 
গোড়ার দ্লিকে কলকাতার মহম্মদ আলি 
পার্কে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কমিউনিষ্ট 
পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে বি, টি, রণদিভ 
সশর্্র গণঅভ্যুখানের কর্মহচী নিয়ে 
পার্টিয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন 
এবং তার পলিট ব্যুরোতে ভবানী সেন 
হলেন বিশ্বস্ত, অনুগামী সভ্য । 

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি এবং 
কমিনফর্ষের 'কঠোন সমালোচনার পর 
"৫০ সালে ভারতের পার্টি রণদ্রিভের 
নেতৃত্বে পরিচালিত সমস্ত হিংসাত্মক 
আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ 
বলে অভিহিত রুরে গণতান্ত্রিক পালণ- 
মেপ্টারি রাজনীতির কাঠোমোর মধ্যে 


কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই 
সঙ্গে মার্কসিষ্ট ভাবধারা বিরোধী 
নিস্ফল সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করার ' 
অপরাধে রণদিভ, ভবানী 
সেন, সোমনাথ লাহিডী, ইন্দ্র জিৎ 
গুপ্ত; মহম্মদ ইসমাইল প্রভৃতি 
সুপরিচিত এবং ক্ষমতাসীন নেতারা 
গদিচ্যত হন। ভবানী সেন-এর 
সাধারণ পার্টি সভ্যপদও কিছুদিন 
“সাসপেঞ্ড' অবস্থায় থাকে এবং তার 
উপর ছকুম* জারি করা হয় যে 
মাঝ্সবাদের অন্ুতীলন যেন তিনি 
আরও গভীরভাবে করেন এবং পরে ' 
সাধারণ সেল সভ্য হিসেবে 
তাকে ব্যবহারিক মার্সবাদের জ্ঞান 
অর্জন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। 
ভবানী সেনের নেতৃত্বমগ্ুল থেকে 
গ্রহচ্যুতি এবং জ্যোতি বন্ুব বাঙলা 
পার্টির সম্পাদক পদপ্রাপ্তি হয় একই 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





করাতে অমুরোধ করেন। 


” এম বর্ষ ৪০শ সং 





পরী সনত্ীর ভাইগে| হলে 
আইনের থীচ গায়ে লাগে ন| 


কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় 
গত কালীপুজার সময় সহরের শান্তি ও শৃষ্বল! রক্ষায় মোটামুটি 
সকল শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে সহযোগিত। পেয়েছিলেন । 
তিনি কেবল সহযোগিতা পাননি রাজ্য সরকারের জনৈক 


গত ২৪শে কার্তিক (৯ই নভেম্বর ) 
অর্থাৎ কালীপুজার আগের্দিন 
মধ্য কলিকাতার এক পুজামণ্ডপে 
পুলিশের আদেশ অমান্ত করে প্রায় 
রাত ছুটো পধ্যস্ত মাইক ব্যবহার 
করে গানবাঁজনা চালান হয়। এই 
ঘটনার যিনি নাটের গুরু তিনি 
পশ্চিমবঙ্গের কোন মন্ত্রীর ল্রাতুষ্পুত্র ৷ 
তাকে পুলিশ একাধিকার অধিক 
রাত্রি পর্যন্ত মাইক ব্যবহার না 
তিনি 
প্রত্যেকবারই তার মন্ত্রীকাকার 
বাড়ী থেকে টোলফোন যোগে 
পুলিশকে বলেন, আপনারা এটা 
ওভারলুক করুন, আমি পরে কাকাকে 
বলে সব ঠিক করে দেব। পরে 
মন্ত্রী মহাশয় পুলিশকে গোপনে কি 
বলেছেন জানা যাকসনি। তবে আজ 
পর্যন্ত, আইন অমান্ত করে মাইক 
ব্যবহার করার জন্ত পুলিশ ওঁ পূজা 
কমিটির কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেনি বলে প্রকাশ । 





কারগলিতে ভারত সরকারের 
কয়ল! ধৌতাগার বিপর্যয়ের সম্মুখীন 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


চুড়ান্ত অব্যবস্থা, যোগ্যতাসম্পন্ন লোকাভাব এবং স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে ভারত সরকারের 
কারগলিতে নবনিমিত কয়লা ধৌভাগারটি. (কোল ওয়াশারি ) 
আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জান! গেছে। 
বোখারো৷ কোলফিল্ডে নিষ্মিত এই ধৌতাগার পরিকল্পনায় প্রায় 
চার কোদি টাকা ব্যয় করা হুচ্ছে। 

আরও জানা গেছে যে. খাঁর উপর এই ধৌতাগার পরিচালনার 
ভার ন্যস্ত ছিল তিনি সম্প্রতি কোন এক প্রভাবশালী ব্যক্তি 
বিশেষের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে অতিষ্ঠ ছয়ে শেষ পযন্ত 
পদত্যাগ করেছেন । pr 

যে ব্যক্তি পদত্যাগ করেছেন অনভিজ্ঞ পদস্থ ব্যক্তি বিশেষের 
তার নাম শ্রী এইচ, এন্‌, নন্দী ।. হু্তক্ষেপের ফলে ঠিদে পদে কাজ 
যদিও প্রথম থেকেই তাকে এই ব্যাহত হতে থাকে 1 শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা 
ধৌতাগারের ইন্চার্খ করা হয়েছিল অসহনীয়, হয়ে পড় প্রীনন্দীর পক্ষে 
তথাপি এর কাজে আর একজন এবং শুধু নিজে্ঝ সম্মানেব জন্তাই' নয় 


দেশের বৃহত্তর স্বাথে তাকে সরে 
দাড়াতে হল ৷ 

এই ধোঁতাগারটির কাজ সপ্তাহ 
খানেকের মধ্যেই পূর্ণোদ্দমে চালু 
হবার কথা । পরীক্ষামূলকভাবে বস্ত্র 
নাকি চালিরে দেখার কাজও শেষ 


হয়েছে । অথচ কাজ্গ চালাতে হলে 


যে সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির দরকার 
তা এখনও নিয়োগ করা হয়নি। 
অবধ্য সংখ্যায় কিন্ত লোকের অভাব 
নেই। লোক নাকি বরঞ্চ বেশীই 
আছে। কারণটা অবপ্ত খুবই 
পরিষ্কার । জ্ঞাতীয় কয়লা উন্নরন 
সংস্থার কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গের যেসব 


(শেষাংশ ২র পৃষ্ঠায় ) 












ৰ গধকি? 


পুনর্বাসনের যে পরিকল্পনা কেক্দ্রীয় 
সরকার করেছেন, দেখা যাচ্ছে সে- 
টিকে এক কথায় উডিয়ে দেবার একটা 
চেষ্টা উদ্বান্ত দরদী কোন কোন রাজ- 
নৈতিক মহল থেকে করা হচ্ছে 
সংযুক্ত কেন্দ্রীয় উদ্বাস্ত . পুনর্বাসন 
কমিটি তো প্রকান্তেই ঘোষণা করে- 
* ছেন, দণ্ডকারণ্যে বাঙ্গালী উদ্বাস্ত 
পাঠাবার চেষ্টা করা হলে তার! 
আন্দোলনের মাধ্যমে বাধার স্ষ্টি 
করবেন ।  ১৪ই নভেম্বর থেকেই 
পশ্চিমবন্ধের উদ্বাস্ত-অধুযুষিত বিভিন্ন 
অঞ্চলে একযোগে আন্দোলন সুরু 
হবার কথা ছিল। আপাতত তা 
স্থগিত রাখা হয়েছে । 










ভাবে এক কথায় নাকচ না করে 
উদ্ধান্ত নেতারা নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে 
এটিকে বিচাব করে দেখলেই অধিক 
তর সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন । 
উদ্বান্তরা যে মানুষ, তাঁদের ক্ষুধা-তৃষণা 
আছে, মান-মর্ধযাদা আছে, এই চরম 
সত্যটি সরকার যেমন ঘবহেলা করে- 
ছেন, তেমনি, অতীব দুঃখের সঙ্গে 
আজ বলতে হচ্ছে, উদ্বান্ত "দরুদ্রীরাও 
(রাজনৈতিক উদ্দেন্ত -সিদ্ধির এত 
কাঁচামাল অনায়াসে পেয়ে) সেই 
সত্যটি অস্বীকার করেছেন। 

উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের নামে এই দশ 
এগার বছরে একদিকে যেমন ১০০ 
কোটি টাকা কর্পুরের মত উবে গেছে 
অন্তদিকে বিভিন্ন দলের ঝাঁগার নিচে 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, 
} বছরের পর বছর শত সহশ্র উদ্বাস্ত 
নরনারী (বুদ্ধ শিশু প্রভৃতিও বাদ 
যায় নি) মিছিল করতে করতে পায়ের 
বাঁধন ছি'ড়ে ফেলেছে । তবু উদ্বাস্তরা 
কেউ পুনর্বাসন পায় নি। পশুর অধম 











হয়ে মাঠে ঘাটে জলায় সরকারী মুষ্টি 


ভিক্ষার উপর নির্ভর করে দিন 
কাটাচ্ছে। 


এই অবস্থায় উদ্বান্তরা বেঁচে আছে, 
_ একথা ঠিক. কিন্তু তাদের মহুয্যত্বের 
অপমৃত্যু ঘটেছে । অথব৷ তিলে তিলে 
তা হত্যা করা হয়েছে, একথা বললেই 
ঠিক বলা হয়। . 

বাঙ্গালী উদ্বান্তদের পুনর্বাসন হয়নি 
কিন্তু তাদের মূল্যে রাজনৈতিক 
পুনর্বাসন হয়েছে ' অনেকেরই । 
কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের- 
চাদ ! পুনর্বাসন লাভ করেছেন, 
একথা তিনি নিজেই স্বীকার 
করেছেন। ছু-হটো নির্বাচনে কম্যুনি্ 
প্রজা-সোশালিই প্রভৃতি দলের 


মনোনীত প্রার্থীরা বিধান সভার- 


আসনে পুনর্বাসন লাভ করেছেন 
অধিকতর সংখ্যায় । কংগ্রেসী পৃষ্ঠ- 
পোষক অনেক ঠিকাদারের 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 












দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাটি এমনি- 


'অন্ঞতাত নয়। লে 





( ৯ম পৃষ্ঠার পর) 


সময়ে এবং একই কারণে। ইংরাজ 


আমলে অবিভক্ত বাঙ্গলার বিধান 


সভার ' শেষ নির্বাচনে জ্যোতি বন্ধ 


সভ্য নির্বাচিত হুন এবং ঠিক 
স্বাধীনতার পর বিরোধী পক্ষ, দল বা 


ব্যক্তি বলতে তিনিই ছিলেন একা। 
স্বেই সময় থেকে * পার্লামেন্টারি 
রাজনীতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠা গুরু ৷ 
,৫১ সালের সাধারণ নিবচনের পর 
থেকে বিরোধী সদন্ত ও দলের সংখ্যা 
বাঙলা ' বিধান. সভায় বাড়লেও, 
জ্যোতি বসুর প্রতিষ্ঠা শুধু অব্যাহতই 
থাকে না, উপরস্ধ তা’ আরও বাড়ে । 
ফলে, তার পক্ষে পার্টি নেতৃত্বে স্থায়ী 
আসন করে নেওয়াও হয় অনেক 
সোজা । তিনি আজ একাধারে 
পশ্চিম ' বন্গাল্লার পার্টি কমিটি ও 
পার্লামেন্টারি শাখার নেতা এবং 
বিরোধী দলপতি । সারা ভারত 
পার্টি নেতৃত্বেও তার খুব উঁচু স্থান। 
নবরূপে পুরাতন পলিটব্যুরো সম্প্র- 
সারিত হয়েছে এবং 
তাতেও আছেন । 
ক্ষমতাসীন হবার লড়াই 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বমণ্ডল থেকে 
আসনচ্যুত হবার পরোক্লানাকে 
বি, টি, রণদিভ বা ভবানী সেন কেউই 
চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেন নি। 
সাধারণতঃ কমিউনিষ্ট পার্টিতে একদা, 
ধারা নেতা ছিলেন, সেই সব ভাগ্য- 
হীনদের বরাত আর তোলে ন!। 
পার্ট যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী, 
সেখানে গদীচ্যুত নেতাদের মর্মান্তিক 
পরিণতি বা পরিসমাপ্তি কথাও 


ভারতবর্ষের মাটিতে কমিউনিষ্ট পার্টিও 
বোধহয় অতীত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ 
ক্ষমাশীল । 


বহু প্রয়াস, প্রযদ্রের পর ভাবানী 
সেন '€৬এর সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম 
বাজলার এক লোকসভা! কেন্দ্রের জন্তে 
কমিউনিষ্ট পার্টির তথা সস্মিলিত 
(বড়) পঞ্চ বামপন্থী দলের টিকিট 
পান। অনেকের ধারণা যে বাঙ্গলার 
বর্তমান পার্টি-নেতৃত্ব ইচ্ছা করেই 
ভবানী সেনকে লোকসভার শক্ত 
কংগ্রেসী খবাটিতে প্রতিঘন্দিতা করতে 
পাঠান । পশ্চিম বাঙ্গলা বিধান সভার 
সহজলভ্য আসন তাঁকে ইচ্ছা করেই 
দেওয়া হয় নি। বাঙ্গলা বিধান সভায় 
ভবানী সেন নির্বাচিত হলে, তার পার্টি 
নেতৃত্বের দাবী জোরদার হবে এরকম 
আশঙ্কা জ্যোতি . বন্থু ও তার 
সমর্থকদের ছিল। 

লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস 
প্রার্থীর কাছে অল্প ভোটের ব্যবধানে 
পরাজিত, হয়ে ভবানী সেন তার 
নতুন কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন কৃষক 
সমিতির মধ্যে । জ্যোতি বসুর প্রধান 


দুর্বলতা যে তিনি (ঁকোপও গণসংগঠ্ঘনর 
নেতা নন। তার রাজ- 
নৈতিক জীবনে প্রথম প্রতিষ্ঠা মেলে 


রেল ট্রেড ইউনিষুন সংগঠনের মধ্য 





জ্যোতি বসু 


যাই হোক, " 


দিয়ে। কিন্তু পার্টি নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হবার পর তার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের 
সমস্ত যোগাযোগই ছিয় হয়ে যায়। 
তার দিক থেকে গণসংগঠনের প্রত্যক্ষ 
নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজনও তিনি অনুভব 
করেন নি। গণসংগঠনের আসল 
চালক বা প্রাণশক্তি পার্ট এবং সেই 
পার্টির সর্বাধিনাধক জ্যোতি বঙ্গ । 

সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে 
বাঙ্গলা দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি তার 
শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করে বহু দুরে! 
সম্মিলিত বামপন্থী জোটের যে কোনও 
প্রার্থী নির্বাচনে জিতুক না কেন, 
আসলে প্রতিটি কেন্দ্রে জ্রন- 
সাধারণের মধ্যে প্রচার আন্দোলন 
করেছে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং 
সংগঠনও তার্দেরি বেড়েছে । এরকম 
বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে প্রজা- 
সোশালিষ্ট বা বামপন্থী জোটের অন্ত 
প্রার্থী জিতেছে, কিন্তু ভোট-যুদ্ধের 
পর সেই বিজয়ী দলের সংগঠন 
সেখানে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং সেখানে 
গড়েছে কমিউনিষ্ট পার্ট। আগামী 
দিনে কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের 
লডাই কমিউনিষ্ট পার্টকে একাই 
করতে হবে এ কথাও কমিউনিষ্টরা 
বোঝে। সেই জন্তেই কংগ্রেসের 
শক্তির শেষ উৎস বাংলার কৃষক 
সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে আন্দো- 
পন করার সিদ্ধান্ত কমিউনিষ্ট পার্টি 
নেয় । সেই আন্দোলন এবং সে 
সঙ্গে পার্টি গড়ার নেতৃত্ব নেন ভবানী 
সেন। পার্টির দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের 
পরিকল্পনা নিয়ে পাকা সভাপদ অর্জন 
করার আগে ছু'বছর শিক্ষানবীশ 
(ক্যান্তিডেট মেম্বার) রাখার ব্যবস্থাও 
তুলে দেওয়া হয়। ঠিক হয় যে 
পার্টির ভেতরে নিয়ে এসে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষানবীশী শুরু 
উঠে যাবার ফলে সরাসরি নতুন 
পার্টিমেম্বার করাও সহজ হয়। 

কলকাতায় পাটির প্রভাব এবং 
সংগঠন বেশি। প্রাদেশিক নেতৃত্বের 
বড় অংশ কলকাতাতেই থাকেন এবং 
এতদিন কলকাতার পার্টি-সত্যদের 
সমর্থন না পেলে, বাংলা কমিটিতে 
মোড়লি করা চলতো না। পার্টির 
নব কলেবর বুদ্ধি হলো কিন্তু জেলাতে 
বেশি; কলকাতা যেখানে মালগাড়ির 
বেগে এগোচ্ছে, সেখানে সব জেলাই 
ডাকগাড়ির গতিবেগ পেয়েছে। 
তাই, কলকাতা পার্টির প্রাধান্ত 
গিয়েছে, অনেকখানি কমে! এতে 
সুবিধা হয়েছে সব থেকে বেশি 
ভবানী সেনের । 


গদীয়ান থাকার চেষ্টা 

রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে চক্র 
গদীয়ান হয়, তার! সহজে নিজেদের 
নেতৃত্বের কুরশী ছাড়তে চায় নাঁ-কি 
অতুল্য ঘোষ কি জ্যোতি বস্থ আর 
কি ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ সবারই ক্ষেত্রে 


জ্যোতি বন, না ভবানী মেন? 


এ কথা সমভাবে সত্য । প্রতিপক্ষর৷ 
হয়তো ব্ক্রোক্তি করে বলবেন-_ 
মার্কসিস্ট ভাষেলেকটিকসের শাশ্বত 


'সত্যের অত্রান্ত নিয়মে ৷ মাক বাদের 


মূলস্ত্র অনুসারে সিদ্ধ কিনা জানি 


না, কিন্ত বাংলার বর্তমান ক্ষমতাশীল' 


চক্র জ্যোতি বস্ু-_ভূপেশ গুপ্ত 
আব্ব্‌ল হালিম__সুজফর আহমেদ 
প্রমোদ দাশগুপ্ত তীরা বিনা রণে 
নেতৃত্বের বাগভোর ভবানী সেন__ 


ইন্দ্ৰজিত গুপ্ত_বিশ্বনাথ মুখার্জী: 


মহন্মদ ইসমাইল-এর হাতে ছেড়ে 
দিতে একেবারেই নারাজ। 


বর্তমান ' নেতৃত্ব তাই ফতোয়া ' 


জারি করেছেন যে পার্ট কমিটির 
আলাপ-আলোচনা দায়িত্বশীল 


কমরেডরা নিচের 'কমিটির লোকেদের ' 


কাছে বলে দিচ্ছেন। কখনও কখনও 
নাকি নেতৃত্বকে হাস্তাম্পদ করার 
জন্ত্ে গোপন খবর প্রতিপক্ষকে বা 


বা পার্টির বাইরে লোককে দিতেও 
ক্ষমতাকামী চক্রের লোকেরা 


ইতস্তত: করেন না। নেতৃত্ব সাধারণ 
পার্ট সভ্যদের সচেতন করে 'দিয়ে 
বলেছেন যে এসব আলোচনা করা 
বা শোনা মাক্সবাদ বিরোধী .পেটি- 
বুর্জোয়া বদ অভ্যাস এবং সর্বথা 
পরিত্যজ্য। 


তারপর কথ! উঠছে ষে মফন্য- 
লের সভা, সমাবেশে বা পার্টির 
আলোচনা-বৈঠকে কলিকাতা থেকে 
প্রাদেশিক নেতৃত্বের ‘কার! যাবেন । 
জেলার পার্টি নেতারা একান্ত পেটি- 
বুর্জোয়ার মতে৷ কমরেড ভবানী 
সেনের নাম লিখে পাঠচ্ছেন এবং 
প্রায় সবারই এক কথা ষে ভবানী 
সেন ছাড়া সভায় লোক জুটবে না। 
পার্টর যৌথ নেতৃত্ব গড়ার পথে 
এরকম ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ঝোক 
অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে বর্তমান 
নেতারা বয়েদ দিয়েছেন । জেলার 
থেকে যেন বিশেষ কারও নাম করে 
ডাক না আসে। কেবল একজন 
নেতাকে পাঠান এই অন্থুরোধ 


এলেই চলবে! কাকে পাঠানো না 


পাঠানো তা’ ঠিক করবে প্রাদেশিক 


' সেক্রেটারিয়েট। 


আনকোরা কৃষক সভ্য দিয়ে 
পার্টির স্টীতি 'বাড়াতেও বর্তমান 
বাঞ্গলার এবং সারা ভারতের পাটি 
নেতারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।- তাই 
আবার পার্টি সভ্যসদ অর্জনের নিয়মে 
কড়াকড়ি করা হয়েছে। ছয় মাস 
তাকে শিক্ষানবীশ হিসাবে থাকতে 
হবে। মাক্সবাদের মূল . সুত্র সম্বন্ধে 
প্রত্যেককে ওরাকিবহাল হতে হবে। 
তবে সভ্যপর্দ মিলবে । এছাড়া, 
নতুন পার্ট সংবিধান অনুসারে বাংলা 
পার্টিকমিটির শৃঙ্খলা এবং নিয়ম 
কানুন কঠোরভাবে প্রবর্তনের জগ্ 
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' করবে সারা ভারত কনট্রোল কমিশন 


. টাকাকড়ির ব্যাপারেও পার্টির মধ্যে 
নানারকম অভিযোগ উঠছে। সেই 
জলন্তে অডিট ব্যুরোও গঠিত হচ্ছে। 
'প্রতিবন্দী চক্র মনে করছেন যে এই 


' একেবারেই অপাংক্তেয়। 


কয়ল। ধৌতাগার শে 


অবধি পুরোপুরি পরিষ্কার হর 


সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনিং দিয়ে অভিজ্ঞ লোক 


















































প্রাদেশিক কনট্রোল কমিশন গঠিত 
হবে। প্রদেশের যে কোনও পার্ট 
সভ্য বা পার্টিকমিটির কাজকর্ম 
সম্পর্কে তদারক করার এবং ীয়ো- 
জন হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহর্থ 
করার অধিকার ' থাকবে প্রাত্তীয় 
কন্ট্রোল কমিশনের | তার উপরে 
অবশ্ত আপীলী আদালতের কাজ 


(পশ্চিম বাঙগলায় তার একমাত্র 
সদস্ত হচ্ছেন আব্দল হালিম )। 


সমস্ত শৃঙ্খলার হাতিয়ার দিয়ে তাদের 
কোনঠাসা করার ব্যবস্থা হচ্ছে'। 

'নেতৃত্বের টানাপোড়েনে 
সোমনাথ লাহিড়ী এখনও &অনেক- 
খানি পিছিয়ে রয়েছেন। তিনি 
এখন পি-সি-জোশীর মতাবলম্বী এবং 
বর্তমান বাঞ্জল! পার্টি নেতৃত্বের কাড়ে 
এত বড় 
সুবক্তা এবং বুদ্ধিমান মার্কসিটট 
তাত্বিক হয়েও তার স্থান পার্টির 
পেছনের সারিতে । তার বর্তমান 
অবস্থাকে তিনিও যে চূড়ান্তভাবে 
মেনে নিয়েছেন এরকম মনে করারও 
কোন কারণ নেই। 


( ১ম পৃষ্ঠার পর) . 
আত্মীয়স্বজন এ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ 
করা হয়েছে তার একটা হলে 
নিলেই তা বোঝা যাবে । 

এই ধোৌতাগারের জন্ত যে 
রোপত্তরে তৈরী হয়েছে তার নীচে 
কোন ঘরবাড়ী বা অন্ত কোন আবর্জনা 
থাকা বারণ। সেগুলি নাকি” এখন 


পরিষ্কার করতে গিয়ে ছাই ম 
সরিয়ে পাথরকুচি সরান হচ্ছে, 
অজুহাতে খরচা বেশী দেখিয়ে ফুঁ ঞ্ষ 
দল নাকি বেশ ছু'পয়সা করে নিচ্ছে। 
টাকা পয়সার কথাবার্তা , ছেড়ে 
দিলেও যেটা সবচাইতে মারাঁস্মক। 
ব্যাপার তা হল ধোৌতাগার চালাবার 
ব্যাপারে উপযুক্ত লোকের অভাব। 
জাপানী অভিজ্ঞ লোকেরা 
ধৌতাগারের মেশিন পত্র লাগিয়ে 
প্ল্যান্ট দাড় করিয়ে দিয়েছে । কিন্ত 


তৈরী করার ব্যবস্থ। হয়নি । সেই 


জন্যে হয়ত ধোৌতাগার চালাতে হলে 
জাপানী কারিগরদের আরও কিছু- 
দিন রাখতে ছবে। 

ধোৌতাগার চালাবার ভার শেষ 
পর্য্যন্ত নাকি বর্তাবে হিন্দুস্কান টা 
কর্তুপক্ষের ওপর | তারা নাকি 
জাতীয় কয়লা উন্নয়ণ সংস্থার কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে এরকম বলেছেন যে & 
ছ'মাস কাজ চলার পর তার! 
ভার নেবেন । 

এখন বক্তব্য হল এই যে, যাতে 
এই ছ"মাসের মধ্যে আমাদের দেশের 
লোকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তৈর 
করে নেওয়া হয় তার বাবস্থা করা 
এদিকে বিশেষ নজর দেওয় 
দরকার 1 
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দপি 


রা 


কলকাতায় ক্রিকেট মরশুমের স্তুরুতে 
_ নেপথ্য নাটকের অভিনয় 
' কয়েকটি প্রভাবশালী দলের ঘার্থে মি-এ-বি কন ক 
বজ খেলোয়াড়ের ছাড়ার নাকচ 


(অলোকন্ুন্দর) . 


দল ছেড়ে কতকগুলি খেলোয়াড় অন্যত্র সরে পড়ার মতলবে 
ছিলেন কিন্তু ভীদের পাকে. পাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে-_ 
|. খবর। ছাড়তে চাইলেই কি সব সময় ছাড়তে পারা যায়। 

































আইন ভাঙ্গার অনুহাত তুলে 
এসোসিয়েশনের কর্মপরিষদ খেলোয়াড় 
কজনের ছাড়পত্র নাকচ করে দেন 
যাতে ইচ্ছে থাকলেও তারা এবার অন্ত 
দলে না যেতে পারেন এবং 'বাধ্য হন 
গতবারের পুরানো দলেই খেলতে । 
' ভোটাভুটির মাধ্যমে কর্মপরিষদের 
- অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে- 
ছিল। দুটি প্রস্তাব ওঠার সময় এক- 
বার ভোট পড়েছিল .একদিকে আটটি 
অপর দিকে সাতটি এবং অপর বার 
এক পক্ষে ছটি ও অপর পক্ষে পাঁচটি। 
ভোটের ব্যবধান ন্যুনতম কিন্তু ভোটের 
পরিণতিতে কলকাতার এক প্রভাব- 
শালী ক্লাবের বিরাট লাভ ।. তাদের 
হারাতে হলোনা গতবারের পুরানো 
খেলোয়াড়দের কাউকেই । 

কলকাতার ক্রিকেট মরশুম শুরু 
হওয়ার মুখে কজন খেলোয়াড়ের 
ছাড়পত্র বাতিল হওয়ার এই খবরটুকু 
এখাঁসকার সব সংবাদপত্রেই ছাপা 
হয়েছে কিন্তু ছাপা হয়নি সে নেপথ্য 
নাটকের বিবরণ যার প্রথম অঙ্কে 
বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্ম- 
পরিষদের সভা বসেছিল, যে সভায় 
খেলোয়াড় জনের ছাড়পত্র বাতিল 
করে দেওয়া হয়। - নেপথ্যের সেই 
আসল নাটকের সন্ধান পাওয়া গেলেই 
বোঝা যাবে যে কেন এবার কজন 
খেলোয়াড়ের ছাড়পত্র নাকচ করতে 
কোমর বাঁধা হয়েছিল আর কেনই বা 
সামান্ততম টেকনিক্যাল অপরাধটা 
অমার্জনীয় বলে গণ্য করা হলো। 

কলকাতার ক্রিকেট লীগ প্রতি- 
যোগিতা চালু রয়েছে গত কবছর 
যাবত। লীগকে কেন্দ্র করে মাঝে 
(মাঝে বাইরে থেকে 
এসে মরগ্ুমী ফুলের মতে 
এখানকার মাঠে" মায়দানে ফুটে 
ধউঠছিলেন। তাদের নিয়ে কিছুটা 
সোর্গোলের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের 
ভাগ ও সংগ্রহ করে দল ভারী 
করার উদ্দেশ্যে গত বছরেও কিছু কিছু 
নেপথ্য নাটকের. সৃষ্টি হয়েছিল কিন্ত 


‘হয়েছে যে, 


"জানিয়ে দিতে হবে। 
অনুসরণ করেই বি এন আরের 
চাকুরে-খেলোয়াড়েরা ১লা নভেম্বরের 


খেলোয়াড় . 


৮. গ্রত বুধবার ১২ই নভেম্বর বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের 
কর্মপরিষদের এক অধিবেশনে দল ত্যাগে অভিলাষী কজন 
ক্রিকেট খেলোয়াড়কে এক মরশুমের জন্যে বাঝ-বন্দী করার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্দী করার উদ্দেশ্য বিশেষ 'বিশেষ 
দি তৰিগালী ঠাৰেৱ সুবিৱে করে ঢেওর। 


জমেছে এবারের নাটক, ছাতপত্র 
স্বাক্ষর ও সেগুলিকে নাচক করার 
বিষয়কে কেন্দ্র করে যা স্থষ্টি হয়েছে 
সম্প্রতি |. 


এ 


গত কবছর বড় বড় ক্লাব বা! 


প্রভাবশালী প্রতিযোগী সংস্থার স্বার্থে |. 


ঘা পড়েনি তাই নেপথ্য নাটক 
নেপধ্যেই থেকে গিয়েছিল। এবার 
বি এন আর রিক্রেয়েশন ক্লাব সিনিয়ার 
ক্রিয়েট লীগ থেলার অধিকার 
পাওয়ায় স্বার্থে আচড় পড়লো এমনই 
যে তার ঘায়ে নেপথ্য নাটকের 
বিবরণ দিবালোকে উন্মুক্ত তো 
হলোই উপরস্ত অনেক চক্রের স্ঠায়, 
নীতি, ভদ্রয়ানার মুখোশ পর্যন্ত 
আলাদা! হয়ে পড়লো । বি এন আরে 
চাকুরী করেন কলকাতার অনেক 
নামকরা দলের নামকরা বহু 


খেলোয়াড়। বি এন আর ক্লাব 


কতৃপক্ষ অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত 
কারণে তাদের চাকুরে-খোলোয়াড়দের 
নিয়ে নিজেদের দল গড়তে চাইলেন 
এবং তাতেই অন্তপক্ষের স্বার্থে দাগ 
পড়লো এবং সেই সঙ্গে নাটকের পট 
হলো উত্তোলিত । 

বাংলার ক্রিকেট 'এসোসিয়েশনের 
ছাড়পত্র সম্পৰ্কিত নিয়মে নাকি বলা 
যেসব খেলোয়াড় 
পুরানো ক্লাব ছাড়তে চান তাদের 
১ল] নভেম্বরের মধ্যে লিখিত ভাবে 
এই নিয়ম 


মধ্যে পত্র লেখা ও সই সাবুদ শেষ 


করে ফেদলেন। এতগুলো খেলো- 
য়াড়কে বি এন আর সরিয়ে ফেলছে, 


দেখে ১লা নভেম্বরের পর থেকেই 
কলকাতার "ক্রিকেট জগতের অনার- 
মহলে প্রভাবের জাল ছড়ানো হলো 
বি এন আরের আওতা থেকে কিছু 
সংখ্যক খেলোয়াড়কে সরিয়ে দেয়ার 
উদ্দেশে । 


কিন্ত কি করে তা সম্ভব হবে? 
খেলোয়াড়েরা যে ১লা নভেম্বরের 
মধ্যে সই করে ছাড়পত্র সম্পর্কিত 
আইনকে মেলেছেন। . কদিন ধরে 
আনাচে কানাচে গোপন সলা পরামর্শ 
চল্লো। প্রথমে, ধুয়ে। তোলা হয়ে- 


ছিল বি এন আরকে ‘অফিস 


ক্লাব? মার্কা দিয়ে সাধারণ প্রতিযোগী 


- দলগুলির ভজন্তে নির্দিষ্ট সি.এ বি 


লীগ থেকে আলাদা করে সরিয়ে 
রাখবে। কিন্ত সে যুয়ো ধোপে 
টিকলো না কারণ স্বয়ং ক্রিকেট 'এসো- 


সিয়েশনই বি এন আরকে সাধারণ 
ক্লাবের মর্যাদা নিয়ে লীগে থেলার 
অধিকার নিয়েছে। একবার সে 
অধিকার দিয়ে রাতারাতি সে অধি- 
কার কেড়ে নেওয়াটা ব্ড্ড দৃষ্টিকটু 
হয়। সেই দৃষ্টিকটু কাজ করলে 


আরও কয়েকটি দলের অধিকার, 


ক্ষুণ করতে হয় এবং 'সে ন্দধিকার 
ক্ষুন্ন করা হলে কি জানি হয়তো 


বিভিন্ন মহলের গোপন আতাতেও 


চিড় খেয়ে যেতে পারে; সুতরাং 
সেপথে না গিয়ে অন্তপথের সন্ধানে 
ফেরা হোলো । 

অন্ত পথে ঘুরে পথের, নিশানাও 


পাওয়া গেল। এবার বলা হোলো 


যে বি এন আরে 
কজন খেলোয়াড় 
আগে বাংলার বাইরে গিয়ে তাদের 
পুরানো দলের পক্ষে গ্রীতিম্যাচ খেলে 
এসেছেন। তা যন খেলেছেন 
তখন একই মরশুমে তারা আবার 
অন্ত একদলে কি করে খেলেন ? 


অকাট্য যুক্তি এবং এক জি 
এসোসিয়েশনের কর্ম পরিষদের আট 


যোগদানেচ্ছ 


১লা নভেম্বরের 


লা, 


জন বিবেকী সদন্ত মু হয়ে =| 


তুলে বল্লেন, এমন বুক্তি তো৷ আর | 


ফেলা যায় না! কর্মপরিষদের বাকী 
সাতঞ্জন সদস্ত বলতে চেয়েছিলেন, 


তাহলে. ছাড়পত্র সম্পর্কিত আইনের 


কি গতি)হবে? আইন অনুযায়ী 

নির্দিষ্ট সময় তো ১লা নভেম্বর । 
তার আগে সই ধারা করেছেন 
তারা আইন মেনেছেন। তার 
আগে কে কোথায় খেললেন সেটা 
ধর্তব্য নয়। 
শোনে? আটজনের জোর সাতজনের 
চেয়ে বেশী। সুতরাং আইন এক্ষেত্রে 
বড় নয়, বড় হলো প্রয়োজন আর 
প্রভাব। আইন ছ্র্বলের! মানবে, 
সবলের! ছুর্বলদের তা মানাঁতে বাধ্য 
করবে এবং নিজেদের প্রয়োজন 
মাফিক তা ভাঙবে, এই হলো 
কলকাতার ক্রীড়াজগতের চিরাচরিত 
রীতি। এই রীতি কি সাতজনে 
মিলে হঠাৎ আজ উল্টে দিতে 
পারেন । 


( শেষাংশ ৪ৰ্থ পৃষ্ঠায় ) 





্রীহৰিদাম মুন্ধার অন্তর্ণন ৰহ 


(দর্পণের সংবাদদ্বাভা ) 


মুন্্রা নাটকের আর একটা দৃশ্য কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেল কয়েকদিন আগে। নায়ক হরিদাস মুক্া তার নাটকীয় 
চরিত্রের বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন এই দৃশ্যে । 

জাল জুয়াচুরির বহু অভিযোগ মুন্্রার বিরুদ্ধে ভারতের 
বিভিন্ন আদালতে । লক্কৌ আদালতে অনুরূপ এক অভিযোগে 
মুন্দাকে আদেশ দেওয়া হয় এক নিদ্দিষ্ট তারিখে হাজির হওয়ার 
জন্য। মুন্র। অগ্বপদ্থিত থাকেন আর সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই এর 
এক সংবাদে বলা হয় তিনি নিখোঁজ! 'বোন্বাই থেকে সে নাকি 


তিনি কলকাতার পথে। 
খোঁজ আরম্ভ হল। ভারত 
সরকারের, কলিকাতাস্থ বিশেষ পুলিশ 
সংস্থা আর তার সঙ্গে কলকাতার 
গোয়েন্দা পুলিশ কাজে লেগে গেল। 
যেখানে যেখানে তার থাকার সম্ভাবনা 
সব জায়গাতেই বারবার তল্লাসী হল | 
আসামী নিখোজ । মুক্ীর বাড়ীর 
লোকেরা, নিকট দুর আত্মীয় স্বজনের! 
পুলিশের, জেরার উত্তরে মুন্ত্রার হদিশ 
দিতে নাকি অক্ষম হয়েছিল । 
এদিকে মুক্তা বড় বড় ডাক্তার- 
দের ডেকে মিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
করিয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় 
করেছেন। সন্দেহ হল হাসপাতালের 
এক সার্জন মহাশয়ের । তিনি 
রুগী পরীক্ষার পর সন্দেহাকুল হয়ে 
পুলিশের এক কর্তাকে টেলিফোন 
করেন সংবাদটা দেবার জন্ত । কিন্ত 
ভদ্রলোক নাকি ঘাবড়ে গেলেন 
পুলিলী কর্তার ছাড়োছাড়ে! ভাব 
দেখে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক 
নিখোজ আসামীর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে 
তার যেন কোন আগ্রহই নেই। 
মুন্রার এই অন্থুখের প্রকৃতি নিয়ে 
অনেক বাদান্রবাদ শোনা গেছে। 


কোলাইটিদ। এখন . নাকি সেটা 
ব্যাসিলারী ডিসেন্টিতে দাড়িয়েছে! 
কিন্ত এখনও বোঝা যায়নি মুন্দরা 
কেন একজন হাড়ের ডাক্তারকে 


‘ডেকে সার্টিফিকেট জোগাড় করার 


চেষ্টা করেছিন। ডাক্তারী সার্টিফি- 
কেটের প্রয়োজন ' তার নিশ্চয়ই 
ছিল। 


দিনের পর. দিন সংবাদপত্র 
মারফৎ খবর প্রচারিত হতে লাগল 
মুন্দাকে পাওয়া যাচ্ছেনা । পুলিশ 
প্রায় সিদ্ধান্তে এলেন ষে সুন্্রা কল- 
কাতায় নেই । ইতিমধ্যে মুন্ত্রা নিজে 
পত্র লিখলেন পুলিশকে নিজের খবরা- 
খবর জানিয়ে । তিনি বাস করছিলেন 
তার একটি প্রতিষ্ঠান ওল্ডকোট 
হাউস দ্ত্রটে অসলার কোম্পানীর 
বাড়ীতে । লালবাজারের এত কাছা- 
কাছি থাকা সত্বেও মূন্দাকে কেন 


, পাওয়া যায় নি সে সম্পর্কে এক 


পুলিশের. পদস্থ অফিসার কোন 
এক মহলে বলেন যে, ব্যাপার দেখে 


এখান থেকেই মুন্ত্রা সম্ভবতঃ 
লক্ষৌ যাবার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রি 
গাড়ীতে চারখানা বার্থ রিজার্ভ 
করেন। অথচ এ বাড়ীর আশে 
পাশের লোকেরা যথেষ্ট সন্দিহান 
হয়ে উঠেছিল, ওখানকার লোকেদের 
হাবভাবও চলাফেরা দেখে । 


কিন্ত কে কার কথা : 


অসলার কোম্পানীতে পূর্বে কেউ 


কখনও দেওয়ালীর আলোকসজ্জা! 
দেখেনি! কিন্তু এবছর মুন্্রার 
সেখানে অধিষ্ঠান হওয়ার জন্তেই 


. হয়ত দেওয়ালীর দিন সার সার 


আলো জালানো হয়। তবুও কিন্ত 
পুলিশের সন্দেহ হল না। অবাক 
কাণ্ড! 


তার দুদিন পরেই মুক্তা এ বাড়ী 
থেকেই পুলিশকে চিঠি লিখে জানান 
তার ঠিকানা । একেবারে . সচিতস্তিত 
কার্যক্রম! পুলিশের হাতে এ চিঠি 
পৌছবার আগেই সংবাদ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানে তার অন্থপিপি পৌছে 
যায়। সাংবাদিক দল ছুটে আসে 
দেখে একথানা খুব ভাল ইজি 
চেয়ারে এলায়িত মুন্দ্রা চা পানে রত; 
পরণে «২ ইঞ্চি শাস্তিপুরী ধুতি আর 
গরদের পাঞ্জাবী । পশ্চিমবঙ্গ সরকা- 
রের ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন 


তার নিজের কথা অনুযায়ী কলকাতা / মনে হয় উচ্চতর মহলে সুতো টানা- ' 


ছাড়ার আগে তাঁর রোগ ছিল 


টানি আছে। 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 





বেশির ভাগ বাপ-মার অবসর 
/অপ্রচুর । অবকাশের অভাব 
নেই তারাও আপন আরাম$্ও আনন্ৰ 


খর্ব করে ছেলেমেয়েদের গুরুগিরি 
করা বড় একটা পছন্দ করেন না। 
ইস্কুল আর গৃহশিক্ষকের মাইনে ঠিক 
মত চালিয়ে গেলেই সন্তানদের 
শিক্ষা-বিষয়ে পিতামাতার দায় শোধ 
হল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। 
তারা ভুলে যান যে পশ্চিমি ইস্কুল 
আর দিশি ইস্কুল নামে এক হলেও 
তাদের জাত এক নয় । সে সব দেশে 
ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার দিকে 
সরকারের দৃষ্টি থাকে প্রখর | ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষার ভার বহুলাংশে 


সরকার গ্রহণ করে বলে পিতামাতার' 


দায়িত্ব লঘু হয়ে যায়। এদেশের 
সরকার বিদেশ থেকে ধার করা নীতি 
ও নিয়ম প্রচার করেই ভাবী 
নাগরিকের প্রতি তাদের কর্তব্য শেষ 
করেন। বিদ্যালয়ে তা অন্ুুষ্থ ত 
হয় কিনা তা দেখা সরকার প্রয়োজন 
বোধ করেন না। পঞ্চম যানের নীচে 
ইংরেজী পড়ানো সরকার বারণ করে 
দিয়েছেন। , কিন্তু সরকারী ইস্কুল 
ক'টি বাদে আর সব ইক্কুলে ইংরেজী 
শুরু হয় তৃতীয় মান থেকে । অনন্ু- 
মোদিত অপাঠ্য বই নিয়ে হয়- ইংরেজী 
পাঠের সুচনা । বালকবালিক্সর! 
তৃতীয় ও চতুর্থ মানে ইংরেজী পড়ে, 
পরীক্ষা দেয়, কিন্তু প্রোগ্রেস রিপোর্টে 
নম্বর ওঠে না। নম্বর কেন ওঠে না 
তার কারণ তারা জেনে ফেলে। 
শিশুদের চোখে তাদের শিক্ষক- 
শিক্ষিকারা ' মহাজ্ঞানী মহাজন। 
ইংরেজী শেখার সংগে সংগে গুরুদের 
কার্য থেকে ছলনার প্রথম, পাঠও 
তারা শেখে। ভাবী জীবনে এরা 
শাক্্রীয্ নির্দেশ অনুসারে “মহাজন'দের 
পথ ধরে চলতে দ্বিধা বোধ করে না। 
বিদ্ভালয়ে যিস্তাদানের পদ্ধতি 
বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ অভি- 
ভাবকদের পক্ষে সম্ভব নয়! ছেলে- 
মৈয়েদের রিপোর্ট থেকে সাধারণভাবে 
লা যায় যে কলকাতার ইস্ুলে 
পড়ানো হয় না, বাসায় কতটা পড়তে 
খে তা বলে দেওয়া হয় মাত্ৰ । 
বাড়ীতে অংক ছাড়া অন্ত কাজ দেওয়া 
য় না। বাড়ীর কাজ বা ইস্কুলের 
লখথ! পরীক্ষা করার রীতি নেই। 
শক্ষকের গাফিলতি সম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীর 
এক ছাত্রের মায়ের অভিযোগের 
টত্তরে এক বিরাট ইন্কুলের প্রধান 
শক্ষক সাফ বলে দিয়েছেন, ‘ইস্কুল 
ছুলেদের আটকিয়ে রাখবার জন্তে ; 
'ড়বে তারা বাড়ীতে” অভিভাবক 
ছলেমেয়েদের ইন্কুলে পাঠান শেখার 
ন্তে কিন্তু শিক্ষকরা শেখানোর ভার 
য়ে দেন বাড়ীর ওপর | শিক্ষা 
নয়ে এই -মাকু চাঁলাচালির ফল 
প্রতিফলিত হয় প্রকান্ত পরীক্ষায় 


(জনৈক বীতশ্রদ্ধ অভিভাবক ) 
পরীক্ষার্থীদের. ব্যর্থতার হারের 
বিপুলতায় ৷ | 


ছেলেমেয়েদের কি বই পড়ে তা 
ইচ্ছা করলেই দেখা যায়। পাঠ্যপুস্তক 
রচনা এখন ইক্কুলের শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের প্রায় . একাধিকারে 
পরিণত হয়েছে । পরস্পরের লিখিত 
বই পরস্পরের ইস্কুলে পাঠ্য হবে এরূপ 
একটি অলিখিত নিয়ম অন্সারে বই 
পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়ে থাকে । এই 
এক্সচেঞ্জ নীতির সুফল ভোগ করেন 
প্রধান শ্িক্ষকগণই বেশি । কারণ 
পুস্তক নির্বাচনের ভার তীদের ওপর 
্ত্ত। অন্ত শিক্ষকের রচিত বই 
নিজের ইন্ুলে তে| পাঠ্য হবেই, 
অন্থরোধ-উপরোধে অন্ত ইন্কুলেও 
কাটতি হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। 
যে বইর বিক্রী তার গুণের ওপর 


নির্ভর করে না, ধার কাট্তি সুনিশ্চিত, 


সে" বই রচনায় সতর্কতা অবলম্বন 
নিগ্রেয়ো জ ন। সমালোচনার 
ভাবনাও তাদের থাকে না! কারণ 
এসব বইর পাঠক-পাঠিকা ভাল 
মন্দ বিচারে অক্ষম। এর ফলে 
ছেলেমেয়েদের কি পড়তে হয় তার 
কিছু নমুনা এখানে দেব । 
এদেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন, 
সুচনা হয় তখন না ছিল অভিধান, 
না৷ ছিল গৃহশিক্ষক । তাই শব্দাৰ্থ 
মনে রাখার জন্য ছাত্ররা ছড়া তৈরি 
করে নিত। 
টোবেকো তাঁমাকু, একছেলেন খাসা 
ব্িগ্রেল বার্তাকু, প্রাউম্যান চাষা । 
পাঠশালার ছেলেরা কোনো 
কোনো ,কঠিন বাংলা শব্দের অর্থ 
তেমনিভাবে শেখে । | 
নাই বাড়ি নাই ঘর, 
তাকে বলে যাযাবর । 
পূর্ববঙ্গের গুরুমশায়কে ব্যা ক- 
রণের লিঙ্গ শেখাবার জন্ত শোলক 
বলতে শুনেছি_' 
' আকারাস্তা মাইয়া লিলা, 
জ্যাঠা খুড়া বিবঙ্জিতা, 
কৃচিৎ ক্কচিৎ ব্যভিচারী 
ছাগীর মুখে যথা দাঁড়ি । 
এসব নেকেলে গ্রামের কথা। 
কিন্ত বিংশ শতকের মাঝখানে 
কলকাতা মহানগন্নীর উচ্চ ইংরেজি 


বিস্তালয়ে ইংরেজি ব্যাকরণের বইতে 


বাংলা পছ্ভের-সাক্ষাতের জন্ত মোটেই 
প্রস্তুত ছিলাম না। গ্রস্থখানি এক 
জন এম, এ প্রধান শিক্ষক, এবং 
ছই-ছুই গন এম্‌, এ, বি, টি সহকারী 
প্রধান শিক্ষিকার যুক্ত অবদান। 


চুরাত্তর পৃষ্ঠার এই অভিনব, 
ব্যাকরণের জন্ত দক্ষিণা দিতে হয় 


একটাকা ছুই আনা । এর পুনমুর্্রণ 

হয়েছে ১৯৫৮ সনে। প্রস্থকারত্রয় 

The-র ব্যবহার শেখাচ্ছেন-_ 
ভাষার পূর্বেতে 4175 





মানে ছেলে ইন নী গড়া 


পরে আরও পাবে শিশু 
থাকহ আশায়। 
ইংরেজি পদের ক্রম শেখাবার 
শোলকটি এই 


প্রথমেতে 95৫০৮, ৮৩১ তারপর । 


অনুবাদ কালে সদা মনে মনে ধর ॥ 
তারপর ০15০ বসায়ে যতনে । - 
ইংরাজী করহ বাছা আনন্দিত মনে ॥ 
' ষষ্ঠ মানের ছাত্রছাত্রীরা এবার 
বচন শিখছে 
Singular-এ “9 দিয়া 
Plural সাধিবে | 
"প্রধান নিয়ম এই 
মনেতে রাখিবে 
আরো 
This, that, any, 5৪0] 


সব Singular 
এরূপ every, much 
কর ব্যবহার 
‘These, those. some, many 
s Plural-এতে গণি, 
পরিমাণে 20 লিখ 
ওরে যাঢ়মণি। 
এবার শুনুন Adverb-এর সংজ্ঞা 
ক্রিয়া কিংবা বিশেষণ 
কিংবা ক্রিয়া-বিশেষণ 
যে শব্দটি করিবে বিচার 
Adverb নাম তার । 
ষে শব্দকে ক্রিয়! অথবা! বিশেষণ 
অথবা ক্রিস্থাবিশেষণ বলে. মনে 
করবে তী Adverb. 


Adverb হয়ে যায়। 
সমাধান কি? 
এবার Preposition-এর পরিচয় 





ক্রিকেট মৱখখমেৰ নেগথ্য নাটক 


( তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

দর্বলকে দিয়ে আইন মানানো 
এবং সবলের আইন ভঙ্গের নজীর 
হিসেবে আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। 
এ মৃষ্টান্তও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের 
ছাড়পত্র স্বাক্ষরের ব্যাপারে এবারেই 
ঘটেছে। বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়ে- 
শনের নিরমে নাকি বলে যে 
পুরানো দল ছাড়তে হলে খেলোয়াড়- 
দের পত্র মারফৎ পুরানো ক্লাবকে 
তা জানাতে হয় এবং সেই পত্রের 
প্রতিলিপি পাঠাতে হর এসোসিয়েশ- 
নের দণ্ারে। এই আইনের মর্মার্থ 
অবশ্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 
খেলোয়াড়দের জানানো হয় না, হয়ও 
নি। ফলে আইনটি পুরোপুরি না 
জানার দরুণ কজন খেলোয়াড় দল 
ছাড়ার চিঠি পাঠান এসোসিয়েশনের 
দপ্তরে এবং তারই প্রভিলিপি পৌছে 
দেন পুরানো ক্লাবের কাছে। কিন্ত 
তাদের পত্র গ্রান্থ করা, হয়নি কারণ 
সম্বোধন করা ও প্রতিলিপি পাঠা- 
নোর ব্যাপারে তার! সামান্ত ভুল 
করে ফেলেছিলেন । এই টেকনি- 
ক্যাল অপরাধেই তাদের ছাড়পত্র 
নাকচ হয়ে ষায়। 

প্রশ্ন এইযে খেলোয়াড়দের 
আইন মানানো ষেমন এসোসিয়েশনের 
কাজ তেমনি আইনটি খেলোয়াড়দের 
"জানানো কি এসোসিয়েশনের কাজ 
নয়? অক্ষরে অক্ষরে আইন অঙ্থু 
সরণ না করা যদি খেলোয়াড়দের 
পদে টেকনিক্যাল অপরাধ হয় 
তাহলে আইন না জানানো কি 
এসোসিয়েশনের টেকনিক্যাপ অপরাধ 

?, টেকনিক্যাল অপরাধে এক 
পক্ষ যদি দণ্ড পায় অপরপক্ষই বা 
কেন বেকসুর খালাস পাবে? 
নাজেনে আইন মানতে গিয়ে তুল 
করা বড় অপরাধ, না জেনে-শুনে 
পরকে বিপদে ফেলার . উদ্দেশ্রে 


কর্তব্যে অবহেলা করা বড় অপরাধ? 
এসব প্রশ্ন তোলা বোধহয় অরণ্যে 
রোদন করারই সামিল, কারণ 
এক্ষেত্রে খেলোয়াড় গোষ্ঠী হ্র্বল 
আর এসোসিয়েশন প্রবল পক্ষ। 
সুতরাং চিরাচরিত প্রথা অনুসারে 
প্রবল পক্ষের খেয়াল খুসীর যুপকাষ্ঠে 
দুর্বলকে আত্মবিসর্জন দিতেই হবে। 
এর নামই বিচার এবং এই হলো! 
বাংলার ক্রীড়াজগতের আ ভ্য স্ত রীপ 
ৃশ্ত। বাংলার ক্রীড়াজ্গতের অন্বর- 
মহলে ময়লা জমছে কেন, কেনই 
বা তার উন্নয়ণ ঘটছে না বোধহয় 
এবারের ছাড়পত্র নাকচের দৃষ্টান্ত 
থেকেই সাধারণ পাঠক তার কিছুটা 
আন্দাজ পেতে পারেন । 

এইখানে বলা যেতে পারে যে 


ক্রিকেট খে লো য়া ড় দে র ছাড়পত্র - 


সংজ্ঞা সম্পর্কে সুনিদ্দিষ্ট কোন নিয়ম 
আছে কিনা তা খেলোয়াড়দের 
জানানে! হয়নি । সি এ বি লীগ 
প্রতিযোগিতার যে' নিয়মাবলী 
প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে এসো- 
সিয়েশনের পক্ষ থেকে তাতে শুধু 
এইটুকু বলা হয়েছে যে লীগ ক্রিকেট 
ম্যাচ খেলার আগে প্রতিযোগী দল- 
গুলির খেলোয়াড়দের নাম এসো- 
সিয়েশনের দপ্তরে রেপ্িষ্টকৃত থাকা 
চাই, ১লা নভেম্বরের মধ্যে পত্র 


দেওয়া - অথবা পুরানো ক্লাবকে. 


সম্বোধন করা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ 
নেই। 
রয়েছে সে নিয়ম ষদি সংশোধন করা 
হয়ে থাকে তাহলে সংশোধিত 
নিয়ম এখন অপ্রকাশিত ও 


অপ্রচারিত। সুতরাং যা অপ্রকাশিত, 


অপ্রচারিত এবং খেলোয়াড়দের 
-কাছে যা অজ্ঞাত তাই নিয়ে আইনের 
বিবিধ 'ফ্যাকড়া তুলে অন্তদলে 
যোগদানেচ্ছ খেলোয়াড়দের আটকে 
দেওয়া নিছকই ঘেঁট পাকানোর 
নামান্তর । 


সাদাসিদে:. 
পন্ভে তো শোলকটির অর্থ এই বুঝি ৷": 
কিন্তু তা হলে তো ক্রিয়া ও বিশেষণ :. 
এ সমস্তার “ 

: ' ছাত্রীরা ফাপরে পড়বে । ক্রিয়াবাচক 


ছাপার অক্ষরে যে নিয়ম 


শুক্রবার, ২১শে নভেম্বর, '১১৫৮ 


+ 

Noun Pronoun এর পূর্বে বসে 
সমন্ধটি দেখায় সে যে , 

অন্ত শব সহ 

তাকে Preposition কহ । 
আলোচ্য গ্রন্থথানি একটি মিশ্র রচনার 
বই। এতে গন্ভ-পদ্ দুই রয়েটী। 
গস্ভে রচিত একটি সুত্র এই--॥ দ্বারা 
যেশব্দ আরম্ভ হয় তাহার পূর্বেও 
& না বসিয়া ৪2 বসিবে । নতুন 





. ইংরেজিতে কি hat, hen, house, 
\ ut প্রভৃতির পূর্বে ৪0 বম্বে? 
' তিন জন এম্‌ এ শিক্ষকের নিয়ম 


পালতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা সেকেলে 
পরীক্ষকদের কাছে নম্বর হারাবে ন। 


তো? 


Kl 


লেখ কত্রয় জানিয়েছেন ফে. 


€গুণবাচক পদকে Abstract Noun 
বলে।' এদের সংজ্ঞা শিখে ছাত্র- 


"(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


amend বর 


- আগের অন্ত অন্ত বারে এইভাবে 
ঘোঁট পাকানো হয় নি। 
হলো কেন তার কারণ আগেই 
বশেছি। আরও বলছি যে কল-* 
কাতার প্রভাবশালী পক্ষরাই এখান- 
কার ক্রীড়াজগতের গো প নম হলেন 
'আব্্না তূপীরুত রাখতে সব চেয়ে 





এবারে ; 


সক্রিয় এবং তাদের মদত দেবার . 


লোকের অভাব নেই বাংলা রাজ্যের 
ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থায়। প্রয়োজন 
দেখা দিলে রাজ্য ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ 
সংস্থার তথাকধিত নিরপেক্ষ কর্ম- 
সচীবও হাত তুলে একপক্ষে ঢলে 
পড়েন। একথা অবশ্য শুধুমাত্র 
ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বেলাতেই 
খাটে না, বাংলা 
অনেক ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্পর্কেও 
এই বক্তব্য প্রযোজ্য । ' 
যাইহোক্‌, খেলোয়াডদের দল 
বদল তথা ছাড়পত্র নাকচ করার 


ক কেন্দ্র করে যে নেপথ্য 
নাটক ক্রিকেট মরগুমের গোড়ায় 


সুরু হয়েছে তার ওপর এখনও ' 
যধনিকা নেমে আসে নি। এক ২ 


ভোটের জোরে এসোসিয়েশনের 
কর্মপরিষদের সদশ্তর] ছাড়পত্র নাকচ" 


' ও খেলোয়াড়দের ভাগ্য নির্ধারিত 


করে দিতে চাইলেও । কর্মপরিষদের 
এই সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে “ইতি, 


মধ্যেই. একজন খেলোয়াড় তার 
পুরানোদলের বদলে নতুন দলে 
খেলেছেন। ' বলাবাহুল্য ষে 


খেলোয়াড়টির এই আচরণে এসো- 
সিয়েশনের প্রতি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ 
জানানে! হয়েছে। অতঃপর এসো- 
সিম্নেশন কি করে তা লক্ষ্যণীয়। 
মনে হয় নেপথ্য ঘটনাবলীর জের 

জল অনেকদুর গড়াবে, 
অদূর ভবিষ্যতে গোৌজামিল দিয়ে 
পরম্পর ' বিরোধী হুপক্ষের মধ্যে 
"আপোষের লেতু বন্ধন না হলে 
১৪৫৮-৫৯ সালের কলকাতার লীগ 
তথা নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা! 
বানচাল হয়ে গেলে বা জল মাঠের , 


দেশের আরও ।' 


1 


L 


1 


গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্ত্র গড়ালে অথবা 
কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করে ; Y 


নতুন কোন রফ! হলে কি বাংলার 
ক্রিকেট এসোসিয়েশনের মান সম্মান 
থাকবে, না.মুখরক্ষা পাবে? 


চি 


শুক্রবার, ২১শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 


বাম জাগানের গার্মাফেটারী 


1] জাপানের ডায়ে ট-পার্লামেণ্ট 
প্রাসাদ আমরা দেখতে গেলাম । 
বিরা» বাড়ী, প্রদক্ষিণ পথ তার 
প্রশস্ত । দুটো 'হাউসই একটা বাডীর 
দোতালায় হুটো হলে বসে । 

প্রথমেই চোখে পড়ল হাউসের 


সামনে শ্বেত পাথরের বেদীর ওপর. 


স্থাপিত জাপানের তিনজন জননায়কের 
প্রতিমূর্তি। এঁদের একজন হলেন 


প্রিন্প হতো, ধার চেষ্টায় জাপান, 
গ্রহ, 


মেইজী যুগের নকশাখান! 
করেছিল। 


- ( Speaker মিঃ স্ৃতমুমি (1058৮ 
, 8৮201) আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন 
' তার ঘরে। বয়স্ক ভদ্রলোক, যেমন 
সঙ্জন তেমনি অমায়িক । আমরা বুদ্ধের 

দেশবাসী বলে এই বুর্ব-ভক্তের চোখে 
হয়ে পড়লাম অন্ত পৃথিবীর লোক। 

আলাপ পরিচয়ে জাপানের পার্লা- 


মেণ্টারী জীবনধারার কথা যতবার . 


__ না এল তার চেয়ে বেশী এল গৌতম 
বুদ্ধের নাম । 
ঘরে টাঙ্গানো ছিল কেবলমাত্র 
একখানা ছবি। সকলেরই দৃষ্টি পড়ল 
তার ওপর । জাপানের লোকসভা, 
, কিন্ত ছবিখানির বিষয়বস্তু হল চৈনিক 
ইতিহাস । কোনো এক চৈনিক 
সম্রাট তার এক আদ্দরিণীকে রাজকীয় 
সাজসজ্জার় সষ্জিত করে সাময়িকভাবে 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন 
তারই আলেখ্য। ঘরে সাজানো 
ও দর্শকের ক্ষণিক মন ভোলানো 
ছাড়া ছবিখানির পেছনে আর কোনই 
। উদ্দেশ্য নেই জানলাম আমরা । 
জাপানী গৃহে এমনি'ধারা চৈনিক 
ইতিহাসের বিষয়বস্তগুলো হামেশা 
স্থান পেয়ে থাকে । নিছক রসালো 
পরিবেশ সৃষ্টি করা হল তাদের 
উন্নেশ্ড । তুলনায় মনে হল এ যেন 
আমাদের মোগল রাজ-রাজড়াদের 
নিয়ে আকা ছবিরই জাপানী সংস্করণ। 
এতে কেবল এইটুকু প্রমাণিত হয় 
যেমন মোগল-হিন্দুতে তেমনি চীন- 
জাপানে ভাবের আদান-প্রদান ছিল 
অনেকখানি ব্যাপক । ওদের মেইজী- 
যুগ আর আমাদের স্বদেশী যুগের 
উগ্র জাতীয়তার ধারা আসা সত্বেও 
সে আদান-প্রদানে কোন ছেদ 
পড়েনি ৷ 
ডায়েট-পার্লামেণ্টের নীচের 


হাউসের মোট সদস্ত সংখ্যা হল ৪৬০ ' 


আর ওপরের হাউসের ( House of 
Councillors ) সংখ্যা ২৪৮। ম্যাক- 
আঁ্থারী কনষ্টিটিউশনে এসেছে এ 
সংধ্যা। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী সকলেরই 
ভোটাধিকার আছে এবং ষতগুলো 
সাধারণ নির্বাচন হয়েছে তাতে সে 
অধিকার ভোগ সকলেই করেছে 


পুর্ণভাবেই ৷ ফলাফল একবার ছাড়া ' 


কালীপদ বিশ্বাস 
বরাবরই বর্তমানের শাঁসক-পার্টির 


. অনুকূলে গেছে । এ পার্টির (লিবারেল 


ডিমোক্রাটিক ) ইচ্ছে যে মেইজী 
নকসাখানার , বড় বড় নিশানাগুলো, 


-, বিশেষতঃ যেগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা 
* সম্রাটের অধিকার নিয়ে রচিত, 


সেগুলো একটু অদল-বদল করে ম্যাক- 
আর্থারী নকসায় স্থান পানর । অপর 
পক্ষে মেইজী নকসার যে ধারাগুলোর 


“সাহায্যে অতীতে মিলিটারী দলপতিরা 

"ডায়েট পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত বানচাল 
"৮... করে দিত সেগুলো 'পুনঃপ্রতিষ্ঠিত' 

নীচের হাউসের ( House of 

১ Representatives ) সভা'প তি 


করতে তাঁরা অন্ঠান্তদের মতই 
গররাজী 1 ম্যাকআর্থারী নকশা এর 
কোনটিই বরদাস্ত করেনি। এরা 
তাই ম্যাকআর্থারী নকশাখানা 
দেখেশুনে যাচাই করে অর্দল-বদলের 
পক্ষপাতী ৷ 

সোশালিষ্টরা অপরপক্ষে 
ম্যাকআর্থারী ' নকশার, এমনকি 
অসম্মত। তাদের মতে ডায়েটের 
হাতে থাকবে সম্পূর্ণ ক্ষমতা, সম্রাটকে 
সন্তষ্ট থাকতে হবে কনষ্টিটিউসনাল 
মনার্ক হয়ে। কমিউনিষ্টরা খোঁলা- 
থুলিদ্ভাবে যুদধান্তে চেয়েছিল সম্রাটের 
ুদ্ধাপ্রাধী হিসেবে প্রকান্ত বিচার 
এবং তার সব অধিকার কেডে নিয়ে 
গোটা জাপানে সাধারণতন্ত্রী শাসন- 
ব্যবস্থা চালু করতে । উগ্র জাতীয়তা- 
বাদীবা অপরপক্ষে সম্্রাটকে পুনরায় 
সর্বক্ষমতাবান কোরতে আন্দোলন 
এখনও চালাচ্ছে । 

যে-ঘটনা পরম্পরায় ম্যাকআর্থারী 
নকশা জাপানের ঘাড়ে চাপানো হল 


তাতে কোন দল--এক সোশালিষ্টরা : 


ছাড়াএকে শু ভ দৃষ্টিতে দেখতে 
পারলনা । কোনপ্রকার ঢারু ঢাক 
গুড় গুড় না করে ১৯৪৬ সালের 
১৩ই ফেব্রুয়ারী ম্যাকআর্থার 


জাপানের পক্ষ থেকে গ্রহণ করার' 


জন্যে নকশাখানা পাঠিয়ে দিলেন 
তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী শিদেহার! 
(91039611978 ) আর তার বৈদেশিক 
মন্ত্রী যোশিদার কাছে। এমমিভাবে 
সে নকশাখানা চাপানোর চেষ্টা দেখে 
উভয়েই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন । 
কিন্তু প্রতিবাদ করবার উপায় ছিল 
ন! নকশাখানাকে সমাদর দেখিয়ে 
ঘরে নিয়ে আসতে হল। 

নকশাখানা প্রকাশিত হবার 
একমাসের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন 
ডাকা হোল ১৯৪৬ সালের ১৪ই 
এপ্রিল । 

জাপানের ইতিহাসে সে দিনটা 
নিয়ে এল এক নতুন শভিজ্ঞতা 
মেয়েরা পেল ভোটাধিকার | কিন্ত 
তার চেয়েও যে বড় নতুনত্ব চোখে 


পড়ল তা হোল ক্যাণ্ডিডেট ও 
ভোটারদের বক্তব্য বলবার ও 
শুনবার অধিকার। মেইজী যুগের 


দর্পণ 
র্‌ ত তি 
নকশাতে এ ব্যবস্থা ছিলনা । নতুন 
ডায়েট জাপানের পক্ষ থেকে গ্রহণ 
করল নতুন কনষ্টিটিউশন। জাপান 
তখন দখলদারদের হাতে, তার 
সংবাদপত্র ' তখনও সেন্সারের কড়া 
নজরে চলত, তখনও জাপানের 
ভাগ্যনিয়স্তা সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল 
ভগলস ম্যাকআর্থার ৷ 


জাপানের ভায়েটের চেয়ারম্যান__ 
স্পিকারের মুখ থেকে নতুন 


পার্লামেপ্টেরী জীবনবেদ আমরা 


শুনলাম । দেখতে গেলাম ডায়েটের 
নিয় হাঁউসটি, কক্ষের অভ্যন্তরে 
সুজজ্জিত সব কিছুই চোখে ভাল 
লাগল । 

সম্রাট খন ডায়েট উদ্বোধন 
করতে আসেন তখন তাকে অবস্থান 
করতে হয় প্রাসাদের একটি সুনির্দিষ্ট 
ঘরে। তার সেই ঘর এবং যে পথ 
দিয়ে শোভাষাত্রা করে তিনি হাউসে 


প্রবেশে করেন উদ্বোধনকালে তা 
থাকে সাধারণের কাছে অগম্য। 
জাপানী পর্য্টটকেরা দলে দলে সমাটের 






‘3 অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্্র ঘোষ, এম-এ, 
আমুবের্ দশাভী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), 
এম-সি-এস (আমেবিকা), ভাখলপুন্ত 


এম-বি ( কলিঃ ), আয়ুর্কেদ-আচার্য্য। " 


বসবার ঘরটি উৎসুক দৃষ্টিতে বাইরে 
থেকে দেখছেন । এই খাশ-দরবারের 
কক্ষটির সাজসজ্জা পশ্চিমী ঢংয়ে ৷ 

নেমে এলাম আমর! সেই মখমল 
জড়ানো রাজপথ দিয়ে সদর দরজার । 
কৌতুহলী হলাম জানতে-_ম্যাক- 
আর্থারী কনষ্টিটউশন এ্রবতিত হবার 
পূর্বেও ত সম্রাট এ একই ঢংএ 
আসতেন ভায়েট-পার্লামেপ্ট উদ্বোধন 
করতে, বসতেন এঁ ঘরেই, যেতেন 
এই রাজপথ দিয়েই_তবে তখন 
আর এখনের মধ্যে সমাটের দিক 
দিয়ে ভাবের আদান-প্রদরানে কি ভেদ 
এসেছে ? প্রধানমন্ত্রী হাতোয়ামাকে 
প্রশ্ন করেছিলাম__জাপানে পার্লা- 
মেণ্টারী ডেমোক্রাসীর ভবিষ্যৎ কি? 
ভদ্রলোক একটু টুপ করে থেকে 
উত্তর ' দিলেন---পার্লামেণ্ট কি তা 
জাপানের কাছে অজানা নেই কিন্ত 
পার্লামেন্টারী ডেমোক্রাসী ষে কি বস্তু 
তা অপরিজ্ঞাত। 

তবে আজকের জাপানের জন- 
গন-মন অধিনায়ক কে? সম্রাট, না 
ভায়েটের সম্মিলিত সম-বিদ্ধি ? 

পাট-সরকারের রাজত্ব চালানোর 
রীতি ম্যাকআর্থারী নকশ! প্রথমে এনে 
দিল জাপানে । 
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এ রীতির অতীত, 







এঁতিহ বলে কিছুই নেই, ডায়ে 
মেম্বাররা প্রতিদিনই সে এ্রতিহ্থ 
তুলছেন বর্তমানে আমেরিকান কায়- 
দার। ত দেশের লোকের সাড়া 
আছে কতটুকু? যদি বা তা থাকেই, 
তবে কোন্‌ সাহসে দেশের জনসাধা- 
রথের সম্মতি বলা নিয়ে বর্তমান সরকার 
ম্যাকআর্থারী নকসার বড় বড় ধারা- 
গুলো ধাণচাল করে দিতে চান ? 

জাপানের পার্টিসরকারের রূপের 
পরিচয় পাওয়া যায় ম্যাকআর্থারী 
নকশার কেবলমাত্র একটি ধারা থেকে । / 
সেটি হোল নকশার যুদ্ধপরিহার সঙ্কল্প 
( no-war-clause ) | ম্যাকআর্থার 
্ব-অভিজ্ঞতা থেকে এ সিদ্ধান্তে এসে- 
ছিলেন যে জাপানকে করতে হবে 
জোর করে নিরুপদ্রব ও নিরস্ত্র । তার 
নকৃশাতে সেই রূপ পেল এ ধারাটি। 
এ ধারাঁটির বাক্যবিস্তাস যেমন সরল 
তেমনি দৃঢ় । 

ম্যাকআর্থারী চাল বাণচাল হোয়ে 
গেল কোরিয়া যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে । সাজ 
সাজ রব উঠল ঃ অস্ত্র দাও, লোক 
দাও দাও সাহস বিস্তুত বক্ষপটে। 
কিন্তু যুদ্ধ পরিহার ধারাটি ষে জে'কে 


( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


শাখা ও ওডেল্গী-পৃথিবীর সর্বত্র < 






আজকের বাণিজ্য আর সেই 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাণিজ্য নেই, 
যখন বণিকেরা দেশেবিদেশে জিনিস- 
পত্র বেচাকেনা করে. তি 
মোহর নিয়ে এসে তুলতেন, 
ব্যবসা! চালাতে বা হিসেব মেলাতে 
যখন হাজার কর্মীর“ প্রয়োজন হত 
না। এমন কি, ধনতাস্ত্রিক যুগের 
আদিপর্বের “বাণিজ্যও’ আজ নেই, 
যখন পুজিপতিরা ছিলেন কর্মোদ্যোগী 
অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী--এবং 
যখন পণ্য ও বাজার ছুয়েরই সঙ্গে 
তাদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা প্রত্যক্ষ 
ও জীবস্ত। কিন্ত আজকের প্রত্তি- 
যোগী সমাজে বাণিজ্য বলতে যা 
বোঝায়, তা এত ব্যাপক ও জটিল 
ব্যাপার, এবং তার কলাকৌশল 
দুরন্ত করা এত দুরূহ যে তার জন্ 
স্বতন্ত্র সব শান্ত্রগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে 
হয়। এমন কি বেচা-বিগ্যা বা 
Salesmanship এবং বিজ্ঞাপনবিস্ত৷ 
পর্যন্ত । একদিকে যেমন মজুর, 
টেকনিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা- 
বৈচিত্র্য বেড়েছে, তেমনি অন্তদিকে 
বেডেছে বাণিজ্য-পরিচালকদের সংখ্যা 
ও বৈচিত্র । এতদিন আমরা 
জানতাম, পুঁজিপতির পরে--পণ্য 
ধারা হাতে-নাতে উৎপাদন করেন, 
সেই মজুররাই বুঝি প্রধান ৷ কিন্ত 
আজ উপরের পুঁজিপতি -ও তলার 
মজুর, উভয়েরই আপেক্ষিক প্রাধান্ত 
কমেছে। মধ্যিখানে ক্রমবর্ধমান এক 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে ও 
হচ্ছে, ধার! কারখানা আর বাজারের 
মাঝখানে বিরাট বিরাট আপিসের 
অট্টালিকায় বসে, উৎপন্ন পণ্যের 
ভাগ্যনিয়নত্রণ করেন-_ ম্যানেজার ডেপুটি 
ম্যানেজার, অডিটার, আ্যাকাউন্ট্যাণ্ট, 


entrepreneur, 


ষ্টেনো, সেলসম্যান, ক্লার্ক প্রভৃতি 


তারাও আজ কম প্রধান নন। 
সমাজের এই 'বিবর্তনকে কেউ কেউ 
managerial revolution ব লে- 
ছেন এবং এই বিপুলায়তন মধ্যশ্রেণীকে 
বলেছেন White Collar বা “বাবু 
মনজুর?! উনিশ-শতকী ব্যক্তি ও 
ব্যক্তিত্ব ছয়েরই বিকাশ আজ এই 
সামাজিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে 
রুদ্ধ হয়ে গেছে । এযুগের এই মধ্য- 
- শ্রেণী নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও 
গবেষণা করেছেন, এরকম একজন 
বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Wright 
Mills (0) তার White Collar 
বইতে বলেছেন £ 

“The century 


farmer and businessman were 


nineteenth 


generally thought to be stal- 
ward individuals—their own 


men, men who could quickly 
grow to be almost as big as 
anyone else. The twentieth- 
century white-collar man has 
never been independent. .. He 
is always somebody’s man, the 
Corporation’s, the  govern- 
ments’, the army’s, and he is 


seen as the man who does not . 


rise. ‘The decline of the free 


যায় বাংলাদেশে ! 


A 
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শুক্রবার, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 





বাঙালীর বাণিজ্যরত্তি 


entrepreneur and the rise of 
the dependent employee. ..has 
10215115150 the decline of the 
independent - individual 
the rise of the little man.” 
‘Little Man’ কথার মধ্যে যদিও 
mediocrity বা মাবরিত্বের ভাব 
নিহিত আছে, তাহলেও ‘Little Man’ 
কথার বদলে ‘mediocre man’ 
বললে বোধ হয় আরও যুক্তিযুক্ত হয়। 
বড়দের যুগ এবং তার সঙ্গে ছোটদের 
যুগ, দুইই আজ নিশ্চিত অন্তাচলে । 
বর্তমান যুগ সবদিক দিয়েই মাঝারি- 
দের যুগ | সমাছ্ছের সর্বক্ষেত্রে মাঝারি- 
দের প্রভাঁবই দোদগু। আমাদের 
দেশে ভারতবর্ম্য, বিশেষ, করে বাংলা 
দেশে, তাঁর যাবতীয় লক্ষণ আজ 
সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট ৷ White 
৫০19 বলতে যা বোঝায়, সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় বাংলা- 
দেশেই তার সংখ্যা বেশী। কেন 
বেশী, সেই কথাই বলব । 

তা বলতে হলে প্রথমে বাংলা- 
দেশের বাণিজ্যের কথা, তারপরে 
বিস্তার কথা বলব। অনেকেই 
জানেন যে সমুদ্রকূলের নদনদীবহুল 
দেশ বলে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
বাংলাদেশে বাণিজ্যের বিস্তাব ও 
শ্রীবদ্ধি হযেছিল যথেষ্ট । তাম্রলিপ্ত 
বা তমলুক্‌ বন্দব এবং ‘ctv ০৫ 
287126) বা গঙ্গানগর স্ই সমৃদ্ধির 
ধ্তিহাসিক সাক্ষীরূপে উল্লিখিত 
হয়েছে । বর্তমান গঙ্গাসাগরের কাছে 
কোথাও প্রাচীন গঙ্গা-নগরের বিকাশ 
হয়েছিল বলে এঁতিহাসিকেরা মনে 
করেন | পরিক্ষার বোঝা যায়, 
গ্গানদী ও বঙ্গোপসাগরেব সঙ্গমস্থলের 
কাছে কোথাও ছিল বড বন্দর 
এবং গল্জানগরের পত্তন হয়ে ছিল 
Port-town বা বন্দরনগর-রূপে | 
প্রাচীন যুগের কথা ছেডে দিয়ে মধ্য- 
যুগে এলেও, "বাণিজ্য ও বণিকশ্রেণীর 
বিকাশের বিশ্ময়কর প্রমাণ. পাওয়া 
বর্ধমান জেলায় 
গল্সী থানার মধ্যে মল্লসারুল নামে 
একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে ষষ্ঠ 
ধৃষ্টাব্দ্রের, অর্থাৎ প্রাচীন গুপ্তযুগের 
একটি তাত্রশাসন পাওয়া গেছে। 
তাতে এই অঞ্চলে তখন যারা গণ্য- 
মান্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের নাম 
পাওয়া যায় । . যেমন “বন্কতকঃ বা 
বাকৃতার হিম দত্ত, শীদত, রাজ্যদত, 
এরা কারা? পশ্চিমবঙ্গের গম্ধবণিক, 
তাব্লিবণিক প্রভৃতি বণিকসম্প্রদায়ের 
মধ্যে দত্তরা অন্ততম ] এরা মনে 
হয় এই বণিক দত্তদেরই পূর্বপুরুষ । 
প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এরা 
এক-একটি অঞ্চলের বিশেষ অগ্রগণ্য 


ব্যক্তি ছিলেন, ॥প্রধানতঃ তাদের 
বাণিজ্যিক প্রতি জন্তে ৷ বাংলা- 
দেশের এই বণিকসম্প্রদায়, 
বংশপরম্পরায় করে, প্রচুর 


and . 


" বিময় ঘোষ | 
বিত্ত ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। 
হাজার-বার-শ' বছর পরেও এদের 
প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যার 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ 
করে ,মনসামঙগল, চণ্ডীমঙ্গল, প্রভৃতি 
মঙ্গলকাব্যে ৷ 

ধনপতি সদাগর আমি বসি হে 
উজানী 
গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী 

বিখ্যাত ধনপতি সদাগর 'এই বলে 
খুলনার কাছে আত্মপরিচয় 
দিয়েছিলেন | “বিদিত অবনী" বলতে 
‘international trade’ বা আন্ত- 
জাতিক বাণিজ্যের আভাস পাওয়া 
যায়, এবং তাতে আশ্চর্য হবার, বা 
নিছক কবিকল্পনা বলে তাকে 
উড়িয়ে দেবার কিছু নেই। বাঙ্গালী 
বণিকেরা তখনও নানা-গড়নের 
বাণিজ্যতরী নিয়ে দূর বিদেশে বাণিজ্য 
করতে যেতেন । উজানি-নগরে ছিল 
ধনপতির 'বাঁস। অজয় নদের তীরে, 
বধ্ধমানের উজানি-কোগ্রাম 
এই উজানি-নগর ৷ * কেবল নামের 
সাদৃশ্ত থেকে এই এতিহাসিক 
প্রমাণের কথা বলছি না। সাহিত্যের 
সমস্ত বিবরণ পশ্চিমবঙ্গের এই বিস্তৃত 
অঞ্চল প্রদক্ষিণ করলে বর্ণে বর্ণে 
মিলে ষাঁয়। কেবল ধনপতি সদা- 
গরের উজারিনগর নয়, চাঁদ সাগরের 
চম্পকনগরও এই অঞ্চলে | খুল্লনার 
পাত্র-নির্বাচন প্রসঙ্গে বশিকর্দেব যেসব 
নাম ও বসতির উল্লেখ আছে, তা 
এই £ চম্পকনগরের চাদ সদাগর, 
বর্ধমানের ধুস দত্ত ও সোম দত্ত, 
সাতগী বা সপ্তগ্রামের রাম দা, 
বড়শূলের হরি দত্ত, ফতেপুরের রাম 
কুণ্ড, কর্জনার হরি লাহা, ভাল্লকির 
সোম চন্দ্র । ধনপতি সদাগরের পিতার 
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে বিভিন্ন 
অঞ্চলের বহু বণিকের সমাগম 
হয়েছিল ৷ তাঁদের নামধামের তালিকা! 
আরও বিস্তৃত_-কবিকন্কপ মুকুন্দরাম 
তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই 
তালিকাটি এই £ বর্ধমানের ধূস দত্ত, 
চম্পাইনগরের টাদ সদাগর, লক্ষ্মী 
সদাগর, কর্জনার নীলাঘর বণিক ও 
তাঁর সাত ভাই, গণেশপুরের সনাতন 
চন্দ, তীর ভাই গোপাল ও গোবিন্দ 


চন্দ, দশঘরার বাস্থুলা, সপ্তগ্রামের . 


শ্রীধর হাজরা ও রাম দী, সাকোর 


শঙ্খ দত্ত, বিষ্ণু দত্ত ও তীর সাত ' 


ভাই, কাইতির যাদবেজ্ দাস, জাড় 
গ্রামের রঘু দত্ত তেঘরার গোপাল 
দত্ত, ভ্রিবেণীর রাম রায়, ও তার 
দশ ভাই, লাউগার রাম দত্ত, 
পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, খণ্ড ঘোষের 
দস্থি দত্ত, গোতানের রাম দত্ত, 
ইত্যাদি 

একে একে বণিকের কত কব নাম 
সাত শত বেণে আইসে ধনপতি ধাম! 
সাত শত বণিকের সমাগম হয়েছিল 


ধনপতি সদাগরের গৃহে। যে-সব 
গ্রাম থেকে তাঁরা এসেছিলেন, তার 
প্রায় প্রত্যেকটি আজও ম্বনামে 
বর্তমান রয়েছে। বাকুডা-বিষুপুর, 
বধ্মান হুগলী-হাওড়ায় গ্রামগুলি 


ছড়ানো । একটু লক্ষ্য করলে দেখা 


যাবে, এলোমেলো-ভাবে ছভানো নয, 


একটা ধারা অনুযায়ী যেন গ্রামগ্ডলি: 


বিন্যস্ত । অথাৎ দামোদর, অজয়, 
দ্বারকেশ্বর, সরস্বতী প্রভৃতি নদনদীর 
তীরে গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত । সেখান- 
কার গ্রামীণ সমাজে' আজও বণিক- 
'সম্প্রদায়েরই সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি 
সর্বাধিক । গ্রামে পা দিলেই সবচেয়ে .. 
সমৃদ্ধিশালী, বড় বড় অক্টালিকাবহুল 
যেসব পাড়া দেখা যায়, সেগুলি 
গন্ধবণিক» তাম্,লিবণিক সুবর্ণবণিক- 
তন্তবপিক প্রভৃতি বপিকসম্প্রদ্দায়ের. : 
পাডা। এগুলি সবই হুল, মধ্যযুগের 


এএকেবারে প্রান্ত পর্যন্ত বাংলার 


বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সাতিহারিক 
নিদর্শন | 

বাণিজ্যের তিহাস থেকে জানা 
যার, আধুনিক যুগের 'মতো মধ্যযুগে 
‘free trade’ বা ‘অবাধ বাণিজ্যে, 
বলে কিছু ছিল না। সামন্তরাজদের 
বিধিনিষেধ ছিল যথেষ্ট এবং সেই সব 
নিষেধের দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করে, 
বণিকশ্রেণীর পক্ষে তখন সমৃদ্ধ হওয়া 
খুবই কঠিন ছিল। সামস্ত বণিকের এই 


দ্বন্দের টৃষ্টাস্ত মধ্যযুগের ইতিহাসে ' 


কোথাও বিরল নয়। আমাদের 
দেশের বর্ণাশ্রমী সমাজে তার সবচেয়ে 
বড় দৃষ্টান্ত হল, বণিকরা জাঁতিবর্ণগত-. 
ভাবে চিরদিন উপেক্ষিত । সমাজের 
অবহেলা ও রাজার বিদ্বেষ, ছুইই 
উপেক্ষা করে বণিকেরা নিজের! স্বত্তন্ত 
গোষ্ঠী গঠন করেছেন এবং Court- 
{০W৷n বা রাজ্বনগরের উপকণ্ঠে, 
অথবা দূরে দূরে নদীতীরের বন্দরে, 
বন্দরে, তারা স্বতন্ত্র বসতি, পত্তন ও 


নগর ভূলছেন। এত বাধা, এত অনা- 
দর ও উপেক্ষা সত্বেও, বাংলার 
বাণিজ্যের অবনতি হয়নি কখনও। 
তবে এই বাধার ফলে এদেশের সমীজে 
একটা বড রকমের বিপত্তি, ঘটেছিল € 
মনে হয়। সেই বিপত্তির হাত থেকে, 
পরবর্তীকালে, অর্থাৎ আজও আমরা 
মুক্তি পেয়েছি বলে মনে হয় না। 
সেই বিপত্তি হল-বণিকেরা বাণিজ্য 
থেকে যে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছেন, 


তা হয় মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছেন, 
"না" হয় উচ্ছৃল বিলাসিতায় ব্যয় 


করেছেন, মূলধন হিসেবে তা পণ্য- 
উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন 
নি।. তার জগ্ভ এদেশের বাণিজ্যের 


. এত উন্নতি সত্বেও যন্ত্রপার্তির উদ্ভাবন 


এবং ইয়োরোপের মতো শিল্পবিপ্লব 
. হয়নি 1 এর অন্যতম কারণ মনে পি 
এদেশের বণিকেরা নির্মম সামাজিক ' 
উপেক্ষার অন্ত, নিজেরাও ক্রমে সংকীরদ - 
গোষ্ঠীর মধ্যে “ভাঁনাগুটিরে ফেলেছেন 
এবং সর্বসাধারণের বা সমাজের উন্নতি 
অগ্রগতির কথা চিন্তা করবার মতো 
তেমন কোন প্রেরণা পাননি 
ঘিতীয় কারণ হল, এদেশের 
সমাজের কর্ণধাঁরর],. ও শান্ত্রকারেরা 
সাধারণ মানুষের সামনে--“নেংট - 
পরে, দুবেলা ছুমুঠো শ্াকান্ন খেয়ে” 
কাটানোর সরল জীবনযাত্রার নীতি- 
মাহাত্ম্য এত জোর গলায় প্রচার করে 
এসেছেন যে, সমাজে পণ্যবোধ বলেই 


কিছুই জাগেনি কোনদিন এবং যুগ 


যুগ ধরে বৃহত্তম মানুষের ০0910511101) 
tion-pattern ব| পণ্যদ্রব্য ভোগের 
রীতি বদলায়নি--তার ফলে নতুন 
নতুন চাহিদা ও অভাবের সৃষ্টি হয়নি। 
দারিদ্র ও গ্রকৃতিনির্ভর সারল্যকে এই 
নীতির দোহাই দিয়ে আমাদের 
সমাজে চিরস্থায়ী করা হয়েছে । শিল্পের 
প্রেরণা জাগেনি, যন্ত্রউন্তাবন বা 
বিপ্লব কিছুই ঘটা সম্ভব হয়নি । 
মধ্যযুগের পরে ব্রিটিশ রালত্ব- 
কালে যখন আধুনিক যুগের সুচনা4 
হল এদেশে, তখন শ্রতিহাসিক 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) x 


মি 


| দর্পণ 
| সর্বত্র মফঃস্বল সহরগুলিতে ‘দর্পণ’-এর জন্য 
এজেণ্ট চাই 


এজেসাঁর নিয়মাবলী 


হবে। 
২1 


৩ । 


প্রতি সংখ্যা কমপক্ষে দশখানা করে নিতে 


শতকরা ৩৩$ কমিশন দেওয়া 'হয়। 
প্রতি সংখ্য ২০১ কপির উপর নিলে বিশেষ 


কমিশন দেওয়া হয় । 


হস্। 


" এ্রজেন্টরা প্রতি সংখ্যা যত কপি নেবেন কমিশন , 
বাদে তার .ষত মূল্য হয় তাঁর চারগুণ টাকা 
অর্থাৎ এক মাসের টাকা অগ্রিম জমা রাখতে 


Nt 


be EOE মাসের হিসেব 


মিটিয়ে দিতে হবে। 


ভিঃ পিতে কাগজ পাঠান হয় না। 







৮ 


ঠ & 


সঙ্কটের সমাধান, 

চরকায় মাস্ুষ ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম 
করিয়া অম্বর ধোলাই মুড়িয়া অন্বর 
হেনীর সাহায্যে তুল! হইতে পাঁজ 
করিয়া সেই পাজ হইতে ৮ 
নাছি সুতা কাটিতে পারে। প্রতি 
নাছি সুতায় মঞ্জুরি বাবদ ছয় পয়সা 
দেওয়া হয়৷ 
কাজ করে সে বার আন] পয়সা 
পাইতে পারে ।. সরকার তুলো দেন 
মজুরি দিয়া স্ুতোটি কিনিয়া 
তাহার পর তাভীকে বুনিবার 


ব্যবস্থা করেন! 


দেখা যায়" যে EE 
আগে তুলোকে যে গাঁজে পরিণত : 


সুতরাং যে পুরে: . 


নভেম্বর, ১৯৫৮ 


অন্বর চরকার সঙ্কট ৬ 


স্বদেশরঞ্জন দাস 
. স্ব-হত্তে তৈরি পীজের দ্বারা 
কাট! ২০ নং সুতোয় প্রস্তুত একখানি 
১০ হাত ৪৫ ইঞ্চ ধুতির হিসাব ,(১) 
এবং কলে তৈরি প্রাজের দ্বারা কাটা 
২০ নং সুতোয় প্রস্তুত একথানি 
১ হাত ৪৫ ইঞ্চ ধুতির হিসাব (২) 
মিলাইয়া. দেখিলে ইহা বুঝা যাইবে। 

মিলের তৈরি একখানি ১০ ৯৪৫৮ 
মোটা ধুতির খুচরা মূল্য বর্তমানে 
৩৪০ হইতে ৪1০ কম নহে । 


সি 


" মিলের 


‘পড়িয়া ও যানবাহনের খরচের জন্য 
,আরো খানিকটা বাড়িয়া যায়। 


কিন্ত অন্বরের তৈরি কাপড় 


করিতে হয় সেই পীঁজ করিতেই ' স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হইবে বলিয়া 


ৰ 


মানুষের তিন চতুর্থাংশ সময় (ছয়. - 
ঘণ্টা ) কাটির! যায় এবং বেশ পরিশ্রম 


_ করিতে হয়। কিন্তু কেহ্‌ যদি তৈরি 
£ পাজে - সুতো কাটে তাহা হইলে বত স্থতোর টানাপোড়েন থাকিবার 


উৎপাদন ৪ গুণ বাড়িয়া ষায়। ফলে 


দর বাঁড়িবার সম্ভাবনা নাই। ইহা! 
ছাঁড়াও” বাজারে যে মিলের কাপড় 
"বিক্রয় হয় নিয়মমত প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 


কথা তাহা থাকে না। শতকরা ৫ 


... মাঙুষের আরও বাড়িয়া যায়, কাপড়ও ভাগ হইতে ২০ ভাগ পর্যাস্ত কম 


H 


| 


সস্তা করা যায়। 


(১) তুলা ১২৫ (১০ ) পা হিসাবে ২২ আউন্দের দাম 


থাকে৷ আমাদের নিম্নোক্ত হিসাব 


১৭২ 


. জুতা কাটুনির মজুরি নাছি প্রতি ৯৩৭৫ নয়া পয়সা 


(১০ ) হিসাবে ২৭২ নাছি সুতার মজুরি 


২৫৮ 


( এই পরিমাণ সুতা কাটিতে ২৭২ ঘণ্টা সময় লাগে ) 


কাঁপড় বুনিবার বানি, হাত প্রতি "২৫ 


অন্তান্ত খরচা মূল্যের শতকরা ১২২ অংশ 


চা রিল 


(1০) হিঃ ১০ হাতের 





‘৮৫ 





৭৬৫ 


রিবেট বাদ 


১৪৪ 





৬৯১ 


নেট মূল্য 


কলে তৈরি পাজ ১:৫০ (১৫০ ) পাউণ্ড হিঃ ২২ আউদ্দের দাম ২০৬ 


( তুলার দাম পাউণ্ড প্রতি ১২৫ ও কলে পাঁ তৈরির খরচ 


পাউণ্ড প্রতি '২৫= ১৫০) 


হত কার মি নাহি প্রতি ৩ নয়া পা হিঃ ২৭৫ নাহি 


৮৩ 


মজুরি . 


(এই পরিমাণ সুতা কাটিতে ৬৮৭ ঘণ্টা সময় লাগে; লক্ষ্য করিতে 
হইবে যে, পূর্বে নাছি প্রতি ছয় পয়দা (৯৩৭৫ নয়া পয়সা) মজুরি 
দেওয়া হইত, তাহা কমাইয়া ৩ নয়া পয়সা করা হইয়াছে, তাহাতেও 
পূর্ব অপেক্ষা কাটুনির আয় অনেক বাড়িয়া গাছ, এবং কাপড়ের দামও 


কমান সম্ভব হইয়াছে ) 


বলবার বাপি হাত গতি ১২২ নয়া পয়সা হিঃ ১০ হাত 


বুনিবার দাম 


১২৫ 


(খিশের তৈরি সাঁজ আয়ের জুতো লরি মিলের পমতুলয হর, ফলে 
বুনিবার খরচও মিলের সুতোয় কাপড় বুনিবার মতই পড়ে, ফলে অর্ধেকেরও 


কম খরচ পড়ে, আমর! 


£1 


অর্ধেকই ধরিলাম )' 
অন্তান্ত খরচ! মূল্যের শতকরা ১১২ অংশ 





বিক্রয়ের সময় টাকা প্রতি '১৯-নয়া পয়লা ( ১৮'৭৫ নঃ পঃ ) 


রিবেট বাদ 


পপ স্পা 


নেট দাম ৩৭৮ 


পড়তা অনেক কম, 
রি দিয়া সেই কাপডট বিতর কিন্তু মধ্যবর্তী ব্যাপারীদের হাতে 


- অন্বরের 


দর্পণ 


ঠিক নিয়মমতই করা হুইয়াছে। 
আমরাও যদি অতখানি খাপি না 
বুনিয়া পাতলা করিয়া বুনি তাহা 
হইলে দাম মিল অপেক্ষা বেশ 
কমিয়া যাইবে । 

২৫০০ 'অদ্বর কাটুনিদের লইয়া 


. যদি একটি সমবায় সমিতি করা যায় 


এবং ৪০০০ পাউণ্ড দিনে তুলা 
ধুনিতে ও পাঁজ করিতে পারে এমন 
সংখ্যক (প্রায় ৪০০ ) অম্বর ধোনাই- 
যন্ত্র ও পাঁজ তৈরির বেলনী-যস্ত্ের 
অর্থ একত্রিত করিয়া একটি পাজ 
তৈরির কারখানা খোলা যায় এবং 
এই সকল কাটুনিদের পল্লী অঞ্চলেই 
উহা স্থাপিত হয় তাহা হইলেই এই 
পরিকল্পনাটিকে রূপ দেওয়া ষায়। 
তখন এই ২৫০০ কাটুনির প্রত্োকেই 
ঘরে বসিয়া অতি সহজেই আরে! 


- ছু'দশটি গৃহকাঁজের সঙ্গেই ১০ হইতে 


১০ রোজগার করিতে পারিবে । 
অন্বর যেহেতু ঘরে চলিবে সেই হেতু 
সংসারের সকলেই অবসর মত কিছু 
কিছু চালাইতে পারিবে, ফলে প্রতি 
অম্বর হইতে রোজ ১॥০ হইতে ২২ 


না। 


এই ২৫০* কাটুনি যে স্থতো 


 কাটিবে তাহা বুনিবার জন্য প্রায় 


৬০০ তাঁতের প্রয়োজন হইবে এবং 
সকল প্রকারে প্রায় ৩৫০০ লোকের 
কর্ম সংস্থান হইবে । এইরূপ শত- 
খানেক সমবায় পশ্চিম বাংলাকে 


বস্ত্র স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে। | 


. মিলে তৈরি পীজের- সাহায্যে 
উৎপাদনী ক্ষমতা না 
বাডাইলে যে অন্বরের ভবিষ্যৎ খুব 
উজ্জল নয় সে কথা যে.কেহু 
বোঝেন নাই তাহা নহে । অম্বর 


কর্মস্থচীব সংগঠন বিষয়ে অনুসন্ধান |] 


করিবার ভন্ত শ্রীক্তামান, আই, সি, 
এস; ( জয়েপ্ট সেক্রেট'রী, মিনিষ্টি অব. 
কমাস” এণ্ড ইণ্ডা্টি, গভর্ণমেণ্ট অব, 
ইণ্ডিয়া) মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি 
কমিশন নিযুক্ত করা হয়! তাহাদের 
রিপোর্টে অনেক বিষ্য়ের সঙ্গে 
মিলের তৈরি পাঁঞ্জের সাহায্যে 
অম্বরের উৎপাদনী শক্তি বাড়াইবার 
সুপারিশও করা হয়। সে অজি 
এক বছরেরও আগের কথা । কিন্ত 
পরমাশ্চর্য এই যে নিখিল ভারত 
থার্দি কমিশন জামান কমিটির অস্তান্ত 
সুপারিশগুলি গ্রহণ করিলেও মিলের 
তৈরি পালের সাহায্যে অন্বরের 
উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়াইবার 
স্ুপারিশটি গ্রহণ করেন নাই । 

কেন করেন নাই তাহা আমাদের 
অজানা । তবে ইহাতে লাভবান 
হইল কে আর লোকসানটাই বা 
হুইল কাহার তাহা বেশ স্পষ্টই 
বোঝা গেল । 

ধাহাদের জীবনাদর্শ, বাসনায় 
দুঃখ, ত্যাগেই সুখ, ধাহারা বলেন, 
মেসিন মানুষকে উৎপাদনশীল করিয়া 
তোলে, জীবনের মান বাড়ায়, ভোগ- 
সুখের উপাচার জোগায় অতএব 
পরিত্যাজ্য, তাহারা সুখী হইলেন । 


পর্যন্ত রোজগার করা কঠিন হইবে 


নতুন 


-. আর লাভবান হইলেন মিল 
মালিকেরা । অন্বর কর্মফুচীর মাধ্যমে 
১৫০ কোটি গজ কাপড় উৎপাদনের 
যে লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্যে পৌছান 
যখন সম্ভব হইবে না--তখন মিল 
মালিকগণ নূতন. যন্ত্রপাতি বসাইয়া 
১৫০ কোটি বস্ত্রের চাহিদা পূরণের 
অনুমতি লাভ করিবেন। পহ্থর কাটা 
দূর হইল, এবার মিল মালিকদের 


লাভের অঙ্ক ক্রমেই বাড়িয়া চলিবার . 


পথে আর কোন বাধ! রহিল না। 
নূতন অনদ্বর তৈরি বন্ধ হইয়াছে। 


যেগুলি হইয়াছিল তাহাও অবিলম্বে . 


জ্ঞাপান্েন্ব 


( «ম পৃষ্ঠার পর) 
বসে আছে কনষ্টিটিউশনে, তবে কি 
করে দেওয়া যায়? . সকলের দৃষ্টি 
পড়ল ধারাটির ওপরে, এত পরিষ্কার 
তার ভাষা যে কোন*রকমেরই কোন 
অন্ব্যাথ্যা তাতে চলেনা । 

[যখন দেখা গেল ভাষার অল্ল- 
বদল বা অন্ত ব্যাখ্যা অসম্ভঘ, তখুন 
থেকে শুরু হল কেমন করে* কনষ্ি- 
টিউশনকে কদলী প্রদর্শন করা যায়! 
উপায়ও মিলে গেল। জাপানী কনষ্টি- 
টিউশনে বাধ্য সবাই, কেবলমাত্র এক- 
জন ছাড়া । তিনি হোলেন ম্যাক- 
আর্থার স্বয়ং | জরুরী অবস্থা এসে 
পড়েছে এই অন্জুহাতে তিনি গড়ে 


| তুললেন ৭৫ হাজারের কাহিনী । এর 


নামকরণ হল “জাতীয় পুলিশ বাহিনী” 
( National Police ) | হেলে-বুডো 
কারো বুঝতে একটুও দেরী হল না 
যে নকশাখানার' যুদ্ধ পরিহার ধারা- 
টিকে ফ'ধকি দেবার জন্তেই সেই 
আয়োজন। পরে জাপান-আমেরিক! 
সন্ধি ও মিতালি হোয়ে গেলে প্রধান 
মন্ত্রী যোশিদা সে পুলিশ বাহিনীর 
নাম “দিলেন সেলফ, 
ডিফেন্স ফোর্স। বাহিনী সংখ্যায় 
হোল প্রায় ছুলক্ষের মত (১৭০,০০০) | 
তাদের আধুনিক অস্ত্রেশস্্রে পবদর্শী 
করতে যোশিদা প্রতিষ্ঠা করলেন 
ডিফেন্স, একাডেমী ; অস্ত্রের ত 
অভাব হতেই পারেনা)? কারণ 
আমেরিকা স্বয়ং রয়েছে পেছনে। 
তবে এ বাহিনী গডভে এবং চালু 
রাখ্তে অর্থব্যয় করতে হয় জাপানকে, 
যে অর্থ শিল্পে ব্যয় করলে হয় তে! 
তার শিল্প আরও চালা হতে পারত 
মাথা পিছু প্রতি জাপানী - প্রায় 
১৪,০০০ ইয়েন ট্যাক্স দিয়ে থাকে৷ 


“ এবং এর ১১ পারসেণ্ট জাপানকে 


ব্যয় কোরতে হয় এই বাহিনীর জন্তে | 

এমনিভাবে খিড়কী দরজ্বা মার- 
ফতে কনটিটিউসনকে ফাঁকি দিয়ে 
যুদ্ধের ব্যবস্থা করতে বর্তমান শাসক- 
গোষ্ঠীর অনেকেই অনিচ্ছুক । তাই 
তারা চান যেমন এঁ ধারাটির তেমনি 
অন্ান্ত কয়েকটি ধারার অদল-বদল | 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ ভয় আছে ষে 
টিতুন খাল কেটে জল অবশ্ঠই আনা 


যায় কিন্তু সে সঙ্গে কুমীরও ত 
আদতে পারে 11 অতীতে সম্রাটকে 
সর্বশক্তিমান সর্ববিষয়ে পুরোধা 










চুলোয় যাইবে । কারণ অন্বর নির্মাণ 
কারখানা বন্ধ হইলে. যে-সকল মি্তি 
ছুই তিন বছর ধরিয়া চেষ্টা ও 
অপচয়ের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল 
পেশা! গ্রহণ করিবে। 
সুদক্ষ মির্মির অভাবে সেইসব চরকা 
মেরামত হইবে না_-অচল হইয়! 
ষাইবে। জয় মিল মালিকদের । 
লোকসান হইল গরীব জনসাধার- 
পের নিকট হইতে আদায় কর! 
রাজন্ব' হইতে বেশ কয়েক কোটি 
টাকা । 
( আগামীবারে সমাপ্য ) 


ল্ৰাজ্জ নীতি 


করা হোয়েছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 
দেখা গেল যে সম্রাট নিজে বন্দী তার, 
প্রাসাদে এবং তীর নামে দেশ 
চালাচ্ছে জনকয়েক সেনাপতি আর 
তাদের সমর্থক কয়েকটি শিল্পপতি । 
আবার সে অবস্থা এসে পড়বে না ত 
এ ভয়ও তাদের আছে। ূ 

সে জন্তে শাসক-পার্টি বসিয়েছেন 
একটি কমিটি যার ওপর ভার দেওয়া 
হয়েছে ম্যাকআর্থারী নকশার ধারা- 
গুলো সম্পর্কে সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে 
বিচার-বিবেচনা কোরে মতামত 
জানাতে । সরকার পক্ষ থেকে 
সোশালিষ্ট পার্টিকে কমিটিতে যোগদান 
করতে নিমন্ত্রণও গিয়েছিল। তারা 
সে নিমন্ত্রণ তখুনি প্রত্যাখ্যান ত 
করলেনই.এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে 
দিলেন ষে যদি নির্বাচনে তারা জয়ী হন 
এ কমিটি এবং তার মতামত অবলোপ 
ও অগ্রান্থ করবেন। অবশ্য 
সোশালিষ্টরা নির্বাচনে পূর্বাপেক্ষা 
অধিক. সংখ্যা হাউসে পাঠাতে 
পারলেও গরিষ্ঠ হতে পারেন নি! কিন্তু 
কমিটিরও মতামত নকশার ধারাগুলে! 
বদলানোর অন্থকুলে যায় নি । 

দেখা গেল ধারাগুলো অদল-বদল 
করবার বিপক্ষে, এমন কি প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী যোশিদাও। তিনিই এক- 
দিন খিড়কী দরজা দিয়ে নকশাখানার 
বুদ্ব-পরিহার ধারাটিকে বানচাল করে 
দিয়েছিলেন । আজ. আবার তিনিই 
এ ধারা অক্ষত রাখতে ইচ্ছুক । 
জাপানী পার্লামেন্টারী পলিটিব্সের এও 
একটা দেখবার মত ব্যাপার । 


" কেন এমন হয়? একটু তলিয়ে 
দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে 
জাপানের পার্পামেপ্টারী জীবনধারা 
পূর্বের মত এখনও নেতা-অন্ুচর 
সম্বন্ধের ওপরই দীড়িয়ে আছে। 
যোশিদা যুদ্ধ-পরিহার ধারাটি এখন 
আর বদলাতে রাজী নন কারণ 
বর্তমান £ক্যাবিনেটে তার বা তার 
কোন বড় অন্ুচরের স্থান নেই। 
লিবারেল-ডিমোক্রাটিক নামে পার্টি 
পরিচিত | কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে যোশিদা, 


হাতোয়ামা, সিগেমেত স্ন, কিমি 
প্রভৃতি জননায়কদের অনুচরদের 
জোট । সকলে মিলেছে রাজত্ব চাল- 
বার সুযোগের প্রত্যাশায় । এদের 
মিলনের পেছনে কোন দৃঢ় পলিশি 
নেই। 

( আগামী বারে সমাপ্য ) 






( ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাং 
কারণেই বাংলাদেশই হল ভার প্রাপ- 
কেন্ত্র। স্বভাবতঃই তাই নবযুগের 
অর্থনৈতিক মনোভাব নতুন নতুন 
বাণিজ্যিক উদ্যম-উদ্‌্ষোগের মধ্যে, 
সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশী 
প্রকাশ পেল বাংলাদেশে । কিন্তু 
প্রকাশ পেল কি ভাবে? বাংলা 
দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বেনিয়ান 
ও মুংসুদ্দিদের বিকাশ হল, সত্যি- 
কার পুঁজিপতিদের দেখা গেল না । 
অষ্ঠাদশ শতাব্দীর বাঙালী বেনিয়ানরা 
ছিলেন h ead 
book keeper, head-secretary, 
head-broker, the 
of cash and cash-keeper' 
আর যা ছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের যে 
চরিত্র গডে উঠেছিল, তারও আভাস 
পাওয়া যায় তখনকার এ্রতিহাসিক 
দলিলপত্র থেকে-“T'hey knew 
all the ways, all the little 
all the 
Armour, all the articles and 
by which 
abjeet slavery secures itself 
the violence of 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই 
বেনিয়ানি করে অনেক * ঝুঃঙালী 
প্রচুর বিত্ত ও সামাজিক প্রতিপত্তি 
অর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে 
অক্রুর দত্ত, হিদারাম ব্যানাজি, 
বারাণসী ঘোষ, গোকুল ঘোষাল 
ছুর্াচরণ মিত্র, দয়ারাম দত্ত, মনোহর 
মুখাজি, মদন দত্ত প্রভৃতি অন্ততম | 
কলকাতা শহরের অনেক রাস্তা ও 
,অলিগপি আজও এঁদের সেকালের 
সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্থৃতি বহন 
করছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উনিশ 
শতকে অনেক বাঙালী আশ্চর্য প্রতিষ্টা 
পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদ্যোগী 
বাঙালী ব্যবসায়ী সেযুগে আর কেউ 
ছিলেন কি না সন্দেহ। রামছুলাল 
দে, মতিলাল শীল, এঁরা বিশ্বব্যাপী 
এক স্ুবিত্তৃত বাণিজ্যের জাল বিস্তার 
করেছিলেন। এরকম প্রতিষ্টা 
“বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, সারা ভারতবর্ষে 


‘nterpreter, 


supplier 


frauds, defensive 


contrivances, 


against 


power.” 


সেদিন আর কেউ পেয়েছিলেন কি না. 


সন্দেহ। এমনকি, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ক্ষেত্রে যাবা 
অগ্রদূত ছিলেন, তারাও অনেকে নব- 
যুগের এই নতুন অর্থনৈতিক প্রেরণায় 
উত্ব দ্ধ হুয়েছিলেন। রামমোহন রায় 
বেশ কিছুদিন তেজারতী :গারবার 
ও বেনিয়ানি করেছিলেন! ' পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর আমাদের দেশে 
ছাপাখানা, বিশেষ করে বইয়ের 
ব্যবসায় আদিপ্রবর্কদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন । '‘ইয়ংবেন্গল’ দলের 
স্বনামধস্ত মুখপাজদের মধ্যে 
গোপাল ঘোষ, প্যারীটাদ মিত্র, 
চাদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাণিজ্যের 


বাঙালীর বাণ্জ্যৰতি 





যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা কোন 
অংশে তাঁদের সামাঁজিক-সাংস্কৃতিক 
কৃতিত্বের তুলনায় কম গৌরবের নয়। 
এই সব গুঁতিছাসিক দৃষ্টান্ত থেকে 
অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায় যে পশ্চিম 
থেকে অনান্য আদর্শগত ভাবধারার 
সঙ্গে ‘free enternrise’-এর অর্থ 
নৈতিক ভাবধারাও এদেশে আমদানি 
হয়েছিল এবং তা একশ্রেণীর 
বাঙালীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। কিস্ত-এবং খুব বড 
“কিন্তু” হল-_এই সব অন্থপ্রেরণা 
ও উদ্ধাম-উ্দ্ষোগের মধ্যে "একটা 
মর্মান্তিক ট্র্যাক্তিডির বীজ নিহিত ছিল 
প্রায় গোডা থেকেই। সেই ট্রযক্ষিডি 
হল 8116৮701756 কোনদিনই 
প্রকৃত 98০00 বা স্বাধীনতা 
পাঁনি- এমনকি পাবার আঁকঙ্ঘাঁও 
তেমনভ্যুবে বাঙালী ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে প্রকাশ পায়নি--যদিও, তার 
সামাজিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে অনেকে অবহিত হয়েছিলেন | 
তখনকার উল্লেখযোগ্য সাময়িক- 
পত্রগুলি, বিশেষ করে ইয়ংবেক্রলদলের 
পত্রিকাগুলি অন্নসন্ধান করলে দেখা 
পপোর লেনদেন বা commer০e-এুর 
বদলে তারা বাঙলী ব্যবসায়ীদের 
পণা-উৎপাদনের দিকে বেশী করে 
মনোযোগ দেবার অন্য অন্করোধ 
করছেন। কিন্তু সে-সব আবেদন 
অরণ্য রোঁদনের মতো ব্যর্থ,হয়েছে । 
কেন 'এ্রেই ট্রাজিডি বাংলার অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ঘটেছে, 
আজ তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে 
দেখা প্রয়োজন । | 


ইয়োরোপের রেনেসাসের যুগের - 


মতো, আমাদের দেশেও নব্যুগের 
দুটি সক্রিয় গতিশীল শক্তির আধার 
হল বিত্ত ও বিস্ত৷। এই দুই শক্তির 
জোরে নতুন সমাজের গডন আরম্ভ 
হল], সামাজিক প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি 
হল এই চুটি। এর মধ্যে যে কোন 
একটির জোরেই সমাজে প্রতিষ্ঠা 
পাওয়া যাঁয়। আর এই ছুটিরই 
অর্থাৎ বিত্ত ও বিদ্যার মণিকাঞ্চন-যোগ 
কারও জীবনে ঘটলে তো কথাই 
নেই--তিনি মধ্যযুগের দেবতার মতো 
বিত্ত অর্জন ও্‌ সঞ্চয় করলেন বটে, 
কিন্তু তার অধিকাংশ উবে দিলেন 
বিলাসিতায় ও উচ্ছৃঙ্খলতায়, পারি- 
বারিক আত্মকলছহের মামলা- 
মোকচ্দমায়, এবং বাকিটুকু মাটিতে 
পতে ফেলে, অর্থাৎ জমিদারী কিনে 
ব্রিটিশ সম্াজ্যবাদীদের ফাদে পা 
দিলেন ।' বাঙালীর সঞ্চিত বিত্ত 
সক্রিয় মূলধন হল না, শিল্পোৎপাঁদ্নের 
ক্ষেত্রে নিযুক্ত হল না তেমন । বাকি 


রইল বিজ্তা । বিত্তের মূলধন ছেড়ে 
আমরা বিস্তার মূলধনটি আঁকড়ে 


ধবলাম। ইংরেজেরা সেইদিকেইং 
আমাদের অন্ুপ্রা করলেন । 
নবধুগের এই বিশুঠুও মূলতঃ হল 
বণিক মনোভাবাপন্ন | অর্থাৎ বিদ্যা 
যাই হোক তাতে ক্ষতি নেই, কেবল 


দর্পণ 





সটাণ্ডর্ড প্যাকেটে নানারকমের সব 


বাহারে ‘লেবেল’ মারা থাকলেই হল । 
প্রথম যুগে আমর! বিদ্যার পুঁজিপতি 
হয়ে, আশেপাশের বিহার উডিষ্যা 
আসাম প্রদেশে তো বটেই, ভারতের 
অন্তান্ত অঞ্চলে কতৃত্ব করতে গেলাম । 
তারপর প্যাকেট-লেবেল আটা 
বিদ্বানের সংখ্যা এত বেড়ে যেতে 
লাগল যে প্রথম যুগের শিক্ষিত 
বাঙালীদের যদি Capitalists of 
Education বলা যায়, পরবর্তী 
যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের নিঃসন্দেহে 
বলা যায় Educated Proletariat. 
এদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলুন, 
অথবা বিদ্বান বিভ্তহীনই বলুন, 
গোড়াতে যে সমাজের “মাঝারি 
শ্রেণীর কথা বলেছি, বিস্তার ক্ষেত্রেও 
আজ বাংলাদেশে সেই মাঝারিদের 
সংখ্যা বন্তাস্রোতে বেড়ে যাচ্ছে। এটা 
অবশ্য বর্তমান সমাজেরই একটা 
বিকৃত উপসর্গ, কেবল বাংলাদেশের 


নয়। এই উপসর্গ সমন্ধে একজন | কত যন্ত্রণার নীলবর্ণ কত আনন্দের : 


স্বনামধন্য লমাজবিজ্ঞানী' কাল 
ম্যানহাইম যা বলেছেন তা বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য £ 

“Fducation is one of the 
major areas in which the spirit 
Of inquiry is on the decline... 
The retailing of knowledge in 
standard packages paralyses 
the impulse to question and 
to inquire. Knowledge ac- 
quired without the searching 
effort becomes quickly obsoles 
cent, and a civil service or a 
professian which depends on a 
personnel whose critical im- 
pulse is benumbed, becomes 
rapidly inert and incapable of 
remaining attuned to changing 
circumstances (Sociology of 
Culture, P. 167). 


‘Reasearch’ বা গবেষণার মধোও 
আজকাল যতটা আন্তরিক 
অনুসদ্ধিৎসা বা ‘Spirit of inquiry’ 
না থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী 
থাকে ‘লেবেল’ পাওয়ার আগ্রহ ও 
ও ব্যস্ততা ৷ সারা ভারতবর্ষে এক 
সময় বিদ্যার ক্ষোত্র বাংলাদেশের 
বিশেষ গ্রাঁধান্য চিল, এবং এখনও 
অনেকটা আচে বলেট, সঙ্কট বাংলা- 
দেশে তা খুব প্রকট হয়ে উঠেছে ৷ 
বিত্তের সলধন ছেড়ে কেবল বিশ্যার 
মলধন নিয়ে আমরা একশ-দেডশ 
বছর আগে যে-পথে যাত্রা করেচিলাম, 
সে-পথ তখন যেমন সহজ্ঞগম্য চিল, 
এখন আব তা নেই। সে-পথ এখন 
অনেক প্রতিঘবম্্রীর কলরবে মুখর | 
তার জন্তু আমাদের নৈরাশ্টীচেতনা 
ক্রমেই তীব্র হচ্ছে এবং আমাদের 
অসহায় আক্রোশ কখন সক্কীর্ণ 
chauvinism-এর  চোরাগুলিতে, 
কখনও বা আত্মঘাতী কলহে আত্ম- 
প্রকাশ করছে। কিন্তু নৈরাস্তয বা 
আক্রোশ কোনটাই আঁমাঁদেব পথ 
দেখাবে না। শ্িভাবে আমাদের 
এই সমস্ত সম্বন্ধে চিন্তা কর! প্রযোজন 
এবং তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন 
কাজ করা। সমস্তা বা সঙ্কট যখন 
প্রকট হয় তখন পরোক্ষভাবে তা 
মঙ্গলের জন্যঃ হয়। সমাজের ইতি- 
হাস অন্ততঃ সেই কথা বলে। কারণ 
সঙ্কটের মধ্যে সমাঁজ-মাঁনসে উত্তবণের 
চেতনা জাগে, সেই চেতনা নতন 
নতুন কাজকর্মে মানুষকে অনুপ্রাণিত 
করে। সেই চেতনা ও প্রেরণাঁরও 
আজ প্রকাশ হচ্ছে বাংলাদেশে! 


সেইটাই আশার কথা । 


+ সমকালীন’ পত্রিকা থেকে 
উদ্ধৃত। 








কবি-গ্রতিভা সমীকরণের মন্ত্র 
জানে | জীবনের বিচিত্র বিস্তাসের 
রূপ ফুটে ওঠে যে সব রেখায় তার 


কোনটি খন, কোথাও বা জটিল 


বক্রতা, কোন রেখা ছিন্ব_-আপাত 


ওীক্যহীন আকস্মিক, কিন্তু কবি হৃদয় .. 
কোন এক চুম্বকশক্তির টানে সংহতি - 
, আনে সব বিচ্ছিন্নতা, বিস্তত্ত করে - 


সাঁমগ্রন্তহীনতাঁকে আল্পনার সহজ 
সমিতি বোধে । জীবনের নান] 


প্রবাহে বাহিত পলি সঞ্চিত হয় স্তর". 


পরম্পরায় আমাদের অন্রভৃতি-লোকে . 


প্রভা চেতনার নেপথ্যে প্রতীক্ষা 
কবে থাকে উপযুক্ত স্জায় প্রকাশ 
পাঁবে বলে। 
বপ-কারি, যে সমগ্রের চেতন-লোঁকের 
নেপথ্যে সঞ্চারিত করে তার দৃষ্টি; 
নির্বাচন করে, প্রসাধিত করে, 
সংস্থিত করে উপযুক্ত পটপ্রেক্ষাষ 
পু্ীভূত অস্ভূতির . সারাৎসার 
আমাদের অস্পষ্ট অগ্রভবের অগপ্রভ 
জগতে চারিয়ে আছে জীবনের যে 
রূপ, নিপুণ বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়, 
সেই প্রাতাহিকতাষ দায়বদ্ধ জীবনের 
একদিক স্পর্শ করে আছে পূর্ব পূর্ব 
কালের ভ্রীবনধারার উত্তরাধিকার-_ 
আর-_অন্ত প্রান্ত প্রসারিত হয়ে 
গেছে নিঃসীম ভবিষ্যত | অতীত 
এবং ভবিষ্যৎ যেন পটের মত, যে 
.পটে বর্তমানের কপ উজলতর হয়। 
সাধারণের বৃদ্ধি সগ্ভস্তনে নিবদ্ধ। 
কবির গ্রীজ্ঞাদীপ্ত কল্পনা-গ্রতিভায় 
বর্তমান স্তগভীর তাঁৎপার্য গ্রথিত হয়ে 
ওঠে এ্রতিহা ও সম্ভাবনার অতীত ও 
ভবিষ্যতেব প্রেক্ষাপটে ৷ চাঁবিদিকে 
প্রকীর্ণ ভীবানর নিরন্তর আযোজন 
যেন একটি দীপ্ত, মুহূর্ত স্ু্টির পরয়াস 
করে চলেছে যে মুহুর্তের উদ্ভাবন 
আমাদের চেতনার সমগ্রে আলো! দেবে । 
হয়তবা জীবনের বিচিত্র শক্তির 'ওঁক্যে 
সেই মুহূর্তট আবেগকম্প্র প্রকাশের 
সীমায় আসে-কিস্ত কবি-প্রতিভার 
স্পর্শই জীবনের প্রত্যক্ষতাজাত 
উত্তপ্ত আবেগকে দেয় প্রভা, দীপ্তি 
এবং সুমিত রূপময়তা । কবির কাছে 
সেই আলোর প্রত্যাশী আমরা, যা 
আমাদের মানসের সর্বায়ত ক্ষেত্র উদ্তা- 
সিত করে দিয়ে জীবনের ব্যাপকতর 
পটে ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় উজ্জ্লতর 
করে তুলবে ; সুগভীর প্রত্যয়ে উপনীত 
করে. দেবে খণ্ড ছিন্ন জীবন- 
চেতনার সামঞ্জস্তহীনতা ' অপস্থত 
করে। আমরা এই মহৎ প্রত্যাশার 
পূর্ণতা পাই যে কবির দৃষ্টিতে তাঁকেই 
বরণ করি শ্রদ্ধায় । | 
সমপ্রতি প্রেমেন্দ মিত্রের ‘সাগর 


সাগর থেকে 


সত্যজিৎ চৌধুরী 


কবি-প্রতিভা সেই, 


থেকে ফেরা” % নামক 


_সংকলনটি ছুটি পুরস্কার (সাহিত্য 


আকাদামী ও ববীন্ত্র পুরস্কাব ) দিয়ে 






সম্মানিত করা হয়েছে । এই সম্মান. এ 


নিঃসন্দেহে মহৎ সিদ্ধির জাতীষ 
স্বীকৃতিরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। 
কিন্ত পুরস্কারের পাত্র নির্বাচনের 
দায়িত্ব ধাদের উপর ছিল তাদের 


সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক মেলাবার আগে 
"এই প্রবীণ কবির কাব্যক্ৃতি এবং 


তার সাম্প্রতিকতম পরিণতি সম্পর্ক 
ছুএকটি কথা বলে নেওয়া যাক | ₹ 


রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কবিতার 


শিল্পরূপ বিচিত্রতা পেয়েছে যাঁদের 
. সৃষটিন্দে প্রেমের মিত্র তাদের মধ 
অন্যতম শক্তিমান কবি বপে স্বীকৃত । 
' প্রথমা এবং সম্রাট এ ছুটি কাব্যের 


পরিমণ্ডলে প্রতিফলিত তার কৰি- 
( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 





* সাগর থেকে ফেরা £ প্রেমেন্দ্ 
মিত্র। 
আসোসিয়েটেভ পাবলিশিং 
কোম্পানী। মুল্য ঃ ৩ টাক 


সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 





ক 


৯ 


প্রকাশক £ ইণ্ডিয়ান ' 


€ 


‘আধুনিক গান’ 

এই নভেম্বর তারিখের ‘'দর্পদেশ 
প্রকাশিত “আধুনিক গান” শীর্ষক 
আলোচনা পড়লাম। কিছু কিছু 
সার্থক আধুনিক গানের নমুনাস্বরূপ 
সমালোচক যে সব উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন, তার একটি হচ্ছে-_ 
“সোনার হাতে সোলার কাকন 

, কে কার অলঙ্কার ।” 

কিন্তু এই পংক্তিটি আধুনিক 
সঙ্গীত রচয়িতার রচনা নয়। এ 
কবি-সমালোচক মো হি ত লালের 
রচন|। মোহিতলালের প্রথম কাব্য 
গ্রন্থ স্বপন পসারী-র “চুড়ির 
আওয়ার” শীর্ষক কবিতায় এই 
পংক্তিটি আছে। ' সেখানে পংক্তিটি 
এইরূপ 
“সোনার হাতে সোনার চুভি-- 

কে কার অলঙ্কার ?” 

আধুনিক সঙ্গীত রচয়িতা কেবল 
“চুড়ির” স্থানে “কাকন”  শবাটি 
ব্যবহার করেছেন। তাচছাড৷ 
আধুনিক সঙ্গীতকারের রচিভ গানটিতে 
সেই সৌন্দর্য ও মাধুর্ধব নেই, যা 
আছে এঁ প্রথম পংক্তিটিতে। 
অবশিষ্টাংশের ভাষা অনুরূপ না হলেও 
ভাবের দিক থেকে তা মোহিতলালের 
করিতার অনুগামী । অর্থাৎ যাঁকে 
বলে “ভাবের ঘরে চুরি” এক্ট: 
তাই-ই হয়েছে। সশ্রদ্ধ ন মস্থা্র 
নেবেন ! ৃ 

বিনীত 
অধ্যাপক শ্রীশ্তাম্মুন্দর মাইতি 
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কবির পরিণতি. সম্পর্কে । 
সেকালের কোন কোন রচনা,-_-যেমন 
শল্তপ্রশস্তি” (মাঠের শস্ত গৃহে এল ) 
যে কোন কাব্যসংকলনের গৌরব 
বৃদ্ধি করবে। সামগ্রিকভাবে প্রথমা 
এবং সম্রাটে নানা খাতে বয়ে যাওয়া 


জীবনের বিচিত্র রূপ দেশকালের 
প্রশ্নের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে একটি সুস্থ - 


পরিমণ্ডল স্ষ্টি করে. তুলেছিল। 
আন্তরিক আবেগের স্পর্শে আন্দোলিত 


সেই সব কবিতা আমাদের স্থৃতিলোকে . 
আপন স্থান করে নিয়েছে ।, কিন্তু 


কোন শক্তিমান কবি যখন তার 
একাগ্রতা হারান, 


ক্ষুধা মেটাতে, নিষ্ঠার অভাব তীর 
প্রতিভাকে 
প্ররাহ থেকে বিচ্যুত করে এবং সি 
পর্যবসিত হয় খেয়ালা স্বেচ্ছাচারে । 
এট নিষ্ঠাহীনতা প্রত্যয়কে বিচলিত 
করে বলেই গভীর উপলব্ধি প্রকাশের 
স্বাভাবিক . আস্তরিকতার পরিবর্তে” 
অনাবশ্তক, চড়া সুর কোলাহল স্থাষ্ট 
করে মাত্র, অথবা বাকিয়ে চুরিয়ে একই 
কথার অন্ুলাপ কবিতাকে করে তোলে 
প্রসাধনকলায় চটুলতাময়। প্রেমেন্্ 
মিত্রের ফেরারী “ফৌদ্দের' কোন কোন 
কবিতায় এই আস্তরিকতার অভাববোধ 
পীড়া দিয়েছিল। ইদানীং পত্র- 
পত্রিকায়, আকন্পাৎ্থ তার কবিত৷ 
দেখেছি। অপরিসীম আগ্রহে পড়েছি 
--এবং পড়ে অতৃপ্ত হয়োছ। মনে 
হয়েছে এসব রচনা নিতান্তই খেয়ালের 
বশে লেখা, কোন গভীরতর প্রেরণা 
নেই এর মুলে। 

সম্প্রতি নানা কারণে বাংলা 
কবিতার পাঠকসংখ্যা উল্লেখষোগ্য- 
'রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে, কবিতা স্বারুতি 
রং সম্মান পাচ্ছে। এমন কি 
কবিতা সম্পর্কে আগ্রহ সষ্টির জন্ক 
সংগঠিত আন্দোলনও দেখা দিয়েছে 
আমাদের সৌভাগ্য যে কবিতা-চর্চার 
হাওয়া নতুন করে বইতে সুরু করার 
টার্সে সঙ্গে__একদা আধুনিক বত মানে 
প্রবীণ কবি ধারা তাদের হৃত্টি-লোকেও 
পুনরুজ্জীবনের জোয়ার এসেছে। 


শক্তি, 
অপব্যর করেন অন্তবিধ প্রয়োজনের . 


পরিণতির স্বাভাবিক' 


বিশিষ্ট রূপে ধৃত জীবনের গভীর 
উপলব্ধি সার্থক শিল্প্ূপ নিয়ে দেখা 


' দিয়েছ ৷ প্রেমেন্ মিত্রের “সাগর 
থেকে ফেরা' এই.পরিবেশে আমাদের 


মনে প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল। অন্ততঃ 


“এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ নিশ্চয়ই 


আমাদের নানা যন্ত্রণা আতুর মনে 
সমুদ্রের মুক্তির আকাঙ্িত স্বাদ এনে 
দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু প্রায়, 


"খাট পৃষ্ঠার "বইটিতে কোথাও সেই 
আশ্চর্য উপলব্ধির স্বাদ নেই যা 


পাঠককে মুহূর্তে জীবনের সুগভীর 


প্রত্যয়ের বেদীতে বৃত করতে পারে। 
- চারিদিকে তামসী অন্ধরাত্রি, নিরস্তর 


মৌন আমাদের জীবন সত্যই 
অচলায়তনে আবদ্ধ রাখতে চাইছে 
কিন্তু এই অচলায়তনে অ দ্ধ প্রাণের 
নিরাশ কান্নার 'ধবনিই কি আজকের 
দিনের একমাত্র সত্য। স্বর্য-সনাথ 
দিনের মুখ দেখবার জন্ 
আমাদের সচেতন প্রয়াস কি অটল 
প্রতিন্তায় সেই পাথুরে দেওয়ালে 


বার বার আঘাত হানছেনা। প্রাণবৃত্তি - 


যে রূপ নির্মাণ করতে চাইছে জীবনের 
নানা অঙ্গনে, সেই বহুধা-বিগ্তৃত 


কোন কোন রচনায় চটুল বাচনভঙ্গির 


ওঁজ্জল্যে এলোমেলো ভাবনাকে এমন- 


ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যা কবিতা ' 


সম্পর্কে আমাদের ধারণাকেই আহত 
করে। শুধু-_“জোলাকি মন’, ‘শিখর 
ছুঁরে নামো’, ‘আছে’, ‘আবিষ্কার’, 
‘প্রবাদ’, ‘ধীপ’ এই কটি রচনায় কবির 
ভাবনা শৃঙ্খলাহীনতার উর্ধে উঠে 
কাব্যের সীমা-সন্ধি স্পর্শ করেছে। 
“ধা দাও, স্নেহ দাও, হে মৃত্তিকা 
₹ নিশ্রাণ কঠিন! 
তোমার জঠরে রাখি আর এক 
"প্রতিজ্ঞা নবীন, 
ধ্বংসের জগ্জাল ঠেলে 
সাজাবে ষা শঙ্কাহীন জীবনের মেলা) 
সুরু হবে আর এক লুপ্তি পণ খেলা । 
(আবিষ্কার) 


এরকম উজ্জ্বল ছত্র এ কাব্যের 
শিধিল-রন্ধ রচনার ক্লাস্তিকর 
প্রতিবেশে আমাদের চমকিত করে, 
কিন্তু এই আকস্মিক, দীপ্তি নিতান্তই 
বিরল. ‘আছে’ ( খুঁজে দেখো 
আছে, আছে,) কবিতাটি পড়তে 
পড়তে কেবলই অমিয় চক্রবর্তী = 
“যমেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর 
পোড়ে বাড়িটার - | 
এ ভাঙা দরজাটা । 


_মেলাবেন” ইত্যাদি বিখ্যাত ছত্র মনে 


আসে। 


ব্যাপক জীবনের পটভূমির প্রতি 


“সাগর থেকে ফেরার” কবি উদাসীন 
এবং বিচ্ছিন্ন ও একক উপলব্ধির বৃত্তে 
একই কথার, গ্মম্থলাপে তার মন 
ক্লাস্ত। তার ভাবনায় কোন প্রশ্ন 
যদিবা দেখা, দেয় তা তীক্ষ জিজ্ঞাসায় 
রূপায্রিত হয়ে জীবনের রহস্ত বিদীর্ণ 
করে প্রত্যক়্িত বোধের জগৎ 


আবিষ্কার করতে পারেনা । তাই 
“জানা ন! জানার চেরে কোনো অন্ত 
উত্তরণ” যদিবা কৰি চান উপলব্ধিতে 
সেই উত্তরণ সত্য হয়ে ওঠে না। 
আমাদের অস্তিত্বের অন্ধকার 
দিকৃগুলো উদ্ভাসিত করে মানস- 


পরিবেশে চিরকালের, মত অদীতূত 


হয়ে গিয়ে স্থৃতিতে বাহিত হবার মত 
‘কৃতিত্ব এ সংকলশের কোন কবিত। 
দাবী করতে পারে কিন! সন্দেহ । 


বেদনা বোধ করতে হয় এই কথা 


' ভেবে যে প্রথম যুগের কবিতায় যে 


সুস্থ চেতনায়" উদ্ধদ্ধ জীবন' প্রেম 
আমাদের তৃপ্ত এবং মহত্তর কিছুর 
প্রত্যাশী করেছিল সে প্রত্যাশা কোন 
মুল্য’ {নি দেন নি। সংকলনের 


" গুদ্ধতম 


কবিতা সম্পর্কে শেষ কথা বল! 
হয়ত সম্ভব নয় কিন্ত সকালে প্রকা- 
শিত অন্তান্ত কাব্যগ্রন্থের পাশে “সাগর- 
থেকে ফেরা’ পড়তে গিয়ে অতৃপ্তি 
বোধ জাগেই। এবং সংশয় দেখা 
দেয় জাতীয় পুরস্কারের পাত্র নির্বাচনের 
দায়িত্ব যাদের উপরে রয়েছে তাদের 
বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কে । কাব্য- 
রূপের শ্রেষ্ঠত্বই যদি এ সম্মান প্রাপ্তির 
একতম যোগ্যতা বলে বিবেচিত হুত 


তাহলে হয়ত একই কালে প্রকাশিত, 


অন্ত দু একটি কাব্যগ্রন্থ প্রতিযোগী- 
রূপে বিচারকদের সিদ্ধান্তকে দ্বিধান্বিত 
করত। 

তবুও আমরা যারা! কবিতা ভাল- 
বাসি তাদের কাছে কবির এই সম্মান 
লাভের সংবাদ আনন্দদায়ক । দেশের 
বিবেকের প্রকাশ কাব্যে 
অথচ সব যুগে কবিরাই উপেক্ষা 
সয়েছেন সবচেয়ে বেশি। যদিও 
কাব্যের সিদ্ধি কোন পুরস্কারের 
মুখাপেক্ষী নর তবুও কবির প্রতি 
দেশের কর্তব্য আছে, সে কর্তব্য 
পালনের এ উদ্ভোগ তাই অকুঠ্ঠ 
অভিনন্দনের যোগ্য ৷ 


"কবির ধর্ম 


(শ্ৰীসাহিত্য-সমাদোচক ) 


মানব সম্যভার মধ্যযুগে কত বর্বরতার; কাহিনীই না ইতি- 
হালের শুভ্র পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে তুলেছে । ' রাষ্ট্র ও সমাজ্রশক্তির 
কর্ণধারর! ডাইনী অপবাদ দিয়ে নিরাপরাধিনীকে পুড়িয়ে 
মেরেছে।. বৈজ্ঞানিক সত্য ঘোষণা করার জন্য ঈর্জার পাণ্ডারা 


ধম মতের স্বাতন্্যকে অতি 


নিম'ম নিষ্ঠ,রভায় পদদলিত করেছে। 'আরও কত যে কুৎসিত 


বর্বরতার. কাহিনী ইতিহাসে ইতস্তত: 


'শেষ কর যায় না। 

এই বিশ্বব্যাপী অন্ধতা ও মুঢ়তার 
তমিশ্রার মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের উদ্ধাত্ত 
বাণী ধ্বনিত ছল: সাম্য-মৈত্রী- 
স্বাধীনতা | নৃতন সভ্যতার অরুপোদয় 
সুচিত হল। এই বাণী বিহ্যদ্গতিতে 
সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল, 
ভারতের তটপ্রান্তেও ,তার চেউ এসে 
পৌছল। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত সব 
কিছুই এই বাণীর অভিষেকে নূতন 
কলেবর পেল। . 

নবচেতনাবাহী এই বাণীর «মূলমন্ত্র 
হল$ বাক্‌, চিন্তা ও প্রকাশের 
স্বাধীনতা । কত কবি এই স্বাধীনতার 
প্রশস্তিতে ছন্দে সঙ্গীতে মুখর হয়ে 
উঠলেন। কত ওপন্তাসিক তাদের 
জলন্ত লেখনী শত শত বৎসরের 
অচলায়তনকে দূরীভূত করার জন্ত 
নিক্মোজিত করলেন। দিকে দিকে 
মুক্তির বাণী ঘোষিত হলঃ ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের নাগপাশ থেকে মুক্তি, 
কুসংস্কারের বদলে যুক্তি বিচার 
প্রতিষ্ঠা, ধর্ম ও রাষ্ট্রের পেষণে 
রুদ্ধবাক্‌ মানবত্মার উদ্বোধন । সমগ্র 
বিশ্ব মানবতার জরগানে মুখর হয়ে 
উঠল। | 


এটা সম্ভব হয়েছিল কি করে? 
তৎকালীন উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজ দেহে ও 
মানসে যে স্থল ও সুল্ প্রতিক্রিয়ার 
আলোড়ন জেগেছিল মরমী কবি ও 
সাহিত্যিকদের অমুভূতিশীল হৃদয়ে 
তার কম্পন অমুভুত হয়েছিল ব্যাপক- 
ভাবে--তা সকলের লক্ষ্যগোচর হবার 
আগেই ৷ এইখানেই সাধারণ মান্তুষের 
সঙ্গে কবি-সাহিত্যিকের পার্থক্য। 


সাধারণ মানুষের যা চোখে পড়ে না, 


কবি তার লোকোত্তর প্রতিভা বলে 
তা স্পষ্ট দেখতে পান এবং সর্ব- 
সাধারণের বোধগম্য করার জন্ত 
প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্ষমতালোলুপ 
কোন রাষ্ট্র বা সমাজ্বশক্তি যদি কবির 


‘লেখনী কেড়ে নেয় আর সরবে জাহির 


কন্ধতে থাকে: “তুমি যা. অন্গভব 
করেছ তা তুল, ত হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা 
দেশদ্রোহিতা” তা হলে মানব সভ্যতার 
রথ ভগ্রচক্র হয়ে পথের ধুল্বোয় লুটিয়ে 
পড়বে--তার আর এগোবার সাধ্য 
থাকবে না। 

ফরাসী বিপ্লবের মৃহতী বাণী বৈশ্ত 
সম্প্রদায়ের সর্বগ্রাসী লোভের তলায় 
চাপা পড়ল। ধর্নৃতান্ত্রিক উৎপাদন 


| 


ছড়িয়ে আছে তা ওনে 


পদ্ধতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার 
প্রতিক্রিয়া সমাজ দেহে ও মানসে 
প্রতিফলিত হল। তারই অন্ুরণ 
জাগল উনবিংশ শতাব্দীর কবি 
সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল মনীষীদের 
মধ্যে। তীরা ধনতন্ত্ের কোথায় গলদ, 


। কি উপায়ে এই সর্বগ্রাসী লোভের 


অক্টোপাশ বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া 
যায় তার পথনির্দেশ করলেন 
সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম হল। রবার্ট 
আওয়েন থেকে সুরু করে কার্ল মার্কস্‌ 
পর্যন্ত বহু সমাজতত্্রবাদী দার্শনিক 
তাদের চিন্তাধারার মাধ্যমে মানুষের 
সর্বালীপ মুক্তির বাণী ঘোষণা 
করেছেন 4 

বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাণী 
কি--সে তো মাহুযকে তার সামগ্রিক 
মন্ুযাত্বে প্রতিষ্ঠিত করারই সাধনা 
যে তুম্বা "গণতন্ত্র মানুষকে যন্ত্রের 
ক্রীতদাসে পরিণত করেছে, সেই 
ক্রীতদাসত্বের অভিশাপ থেকে তাকে 
পূর্ণ মানুষ হিসাবে বিকশিত করার 
মন্ত্রই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাণীর 
মধ্যে নিহিত আছে। সোবিয়েৎ 


রাষ্ট্রের কাণারীরা যে পদ্ধতিতে তাদের 


রাষ্্রতরণী পরিচালনা করছেন তাযে . 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে লক্ষ 
যোজন দূরে তা একমাত্র অন্ধ স্তাবক 
ও সুবিধাবাদী ছাড়া আর সকলেই 
স্বীকার করবেন। সম্প্রতি “ডাঃ 
ঝিভাগোর” লেখক নোবেল পুরস্কার 
প্রাপ্ত বোরিণ প্যান্তারনাকের নিগ্রহের 
সংবাদে সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের দানবীয় 
রূপে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে । 
কবির ধর্ম কি এই সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের ধারণা যদি আমি 
“কালের যাত্রা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত. 
কি আশা করি দর্পপের' পাঠক 
পাঠিকা তাতে বিরক্তি বোধ করবেন , 
না। যাঁদের “কালের যাত্রা” পড়া 
নেই তাদের সুবিধার জন্য কাব্য 
কাহিনীর চুম্বক দিচ্ছি; মহাকালের 
রথ অচল হয়ে পড়েছে, রাজা এল, 
পুরুত এল, ধনপতি এল কারুর 
হাতের ছোঁয়ায় রথ চলল না, রথের 
দড়ি অচল হ'য়ে রইল । অবশেষে 
এল শূক্রপাড়ার দলপতি । সকলের 


বিদ্ময়চকিত দৃষ্টির সমুখে দলপতির 
ছোয়ায় রথের রশি সচল হল, রথ 
চলল । এখন কবির বক্তব্য উৎকলন 
করি: 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) | 





(৪ পৃষ্ঠায় শেষাংশ ) 


14811211621, .thett ইত্যাদি, রং 
্ 


অবস্থাবাচক youth, 


sleep, 


death ইত্যাদিকে. তারা বিশেষ্যের ' 


কোন্‌ শ্রেণীতে ফেলবেন ? ' ইংরেজী 
ভাষায় বুংপত্তি লাভের উন্দেষ্তে বইয়ে 
আরে! যে-সব মূল্যবান্‌ জ্ঞান বিতরণ 


করা হয়েছে তা উদ্ধার করে প্রবন্ধের . 


কলেবর বৃদ্ধি কর্লে অন্ত বই-এর 

প্রতি অবিচার করা হবে।, 
কলকাত্বার একজন ' নামজাদ] 

এম্‌ এ, বি টি প্রধান শিক্ষক অষ্টম 


মানের জন্ত একখান! ইংরেজি চয়নগ্রন্থ . 


প্রকাশ করেছেন। এতে তাঁর 
স্বরচিত প্রবন্ধ আছে মাত্র ' একটি। 
তিনি লিখেছেন, Asoka carved 
words of wisdom on rocks 
and iron pillars. -অশোকন্ত্ত 
ঘা দেখেছি তা ছিল মহপ পাথরের | 
বাইশ, শ বছরের আপের - লোহার 


থাম এখনে! দাড়িয়ে আছে বলে ' 


তো জানা ছিল না! একখানা 


প্রামাণ্য ইতিহাস খুলে দেখি লেখা . 


রয়েছে, “অশোকের লিপিসমূহ 
পর্বত গাতে, গিরিগুহায় অথবা শিলা- 
স্তম্ভে উৎকীর্ণ'1 যার বই সে 
ছেলেটকে বলাতে সে উত্তর 
কর্ল, “আমাদের [7680 . ৪: ভুল 
কর্তে পারেন না। তিনি গ্রেধাবং 
প্রায় পঞ্চাশখানা পাঠ্যপুস্তক 
লিখেছেন, 5০11০০10920 তার 
সব বই 8720৩ করেছেন। তুল 
হওয়া অসম্ভব” | এ যুক্তি অকাট্য, 
হেভ-হ্কার আবার লিখেছেন “Asoka 
laidout wonderful cities in 
which there were many 
fair Eardens”. তিনি যদি 
wonderful cities-র ছু'চারটির 
নাম করতেন তবে তীর কিশোর 
পাঠকদের সংগে বৃদ্ধ অভিভাবকদেরও 
জ্বীহরিদাস মুন্দ' 
‘(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 
মুন্্া লক্ষৌ যেতে পারবে। 
ওখান থেকেই সন্ধ্যের সময় মুক্তা 
ছুছন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ও 
নিজের, ডাক্তারকে নিয়ে . হাওড়া 
ষ্টেশনে যান নিজ বাড়ীতে।, যখন 
প্রেস - ফটোগ্রাফাররা ছবি তুলতে 
বায়, ' মুদ্রা খবরের কাগজ দিয়ে মুখ 
ঢেকে ফেলেন, পরে আর একজনকে 
বলেন £ আমার এই অবস্থায় আমাকে 
রেহাই দিন । | 
গাড়ী ছেড়ে গেল মুক্ঞা নিয়ে। 
কিন্ত তার সাঙ্পাঙ্গর! ছুটলে! খবরের 
কাগজ আফিসগুলৌতে' পুলিশের 
কাছে দেয় মুন্্রার চিঠির অস্কুগিপি 
নিয়ে এবং বোঝাতে চাইলো মুর 





নিজেই আত্মসমর্পণ করেছেন, তাকে . 


গ্রেপ্তার করা হয় নি! আর এ 
“ ব্যাপারটা হেড লাইনে দিতে হবে! 


মতবাদ 


আমাদের ছেলেমেয়ের| ইন্ুলে বী গড়ে? 


উপকার হত.। তিনি জানিয়েছেন ' 
“অশোকের সাম্রাজ্যে শিশু ক্রোড়ে 
করে ধে কোন নারী “যধা-তথা 
বিচরণ কর্তে পার্ত।. কারণ 1113 
ood 
and fair. এতকাল শুনে এসেছি 
সরকার শক্তিমান না হলে দেশে 
শান্তি বিরাজ করে না। 
পড়ে জানা গেল আইন ভাল হলেই 
সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপ বন্ধ 
হয়ে যায়। 

' এই প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের 
সহকারী এক শিক্ষক অষ্টম মালের 


laws were wise and 


জন্ত একখানা Rapid Reader 


লিখেছেন। লেখক আত্মপরিচরে 
জানিয়েছেন যে তিনি সসম্মানে বি, 


এ ডিগ্রী লা্তের পর ছুটি এম এ 
ও ETA 


হয়েছেন | 

* রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে 
তার 'প্রথম প্রবন্ধটি মাত্র পড়বার 
সুযোগ ঘটেছিল। তিনি উচ্্াসময়ী 
গুরু-চত্তালী ইংরেজিতে তার কিশোর 
পাঠকদের জানিয়েছেন, রামমোহন- 


স্বয়ং বহ বিষ্তালয় স্থাপন করেছিলেন: 


এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বু 
বিবাহ নিবারণের জন্ত আজীবন 
সংগ্লাম করে গেছেন। আর একটি 
খবর দিয়েছেন এই যে, রামমোহন 


' অন্নজল ত্যাগ করে হুর্ধোদর' থেকে 


ুর্ধান্ত পর্যন্ত পাঁঠাগীরে আবদ্ধ থেকে 
শুধুই পড়তেন আর পড়তেন। 
এসব তথ্য পরিবেশনের ভঁন্ত তিনি 
নিশ্চয়ই ধন্তবাদার্হ। কিন্ত গ্রন্থকারকে 
বেশী তারিফ করব তার একটি 
শব্বস্থ্টির জন্ভ। তিনি ইংরেজি 


ভাষার বিশেষ অনুরাগী তাই ক্ষোভের ' 


সহিত লিখেছেন | Independence 


. of India cannot connote 


(‘Hin ¢ 24055906005 ভারতের 
স্বাধীনতার অর্থ ‘ছিন্দী-ঝোলা' হতেই 
পারে না) এই অভিনব শব্দটি স্কুল 
পাঠ্য বইএর পাতার আড়ালে লুকিয়ে 
থাকার অযোগ্য । . হিন্দী-ইংরেজি 
বিতর্কে ‘ ‘Hindi-pendence’ শব্দ 
চানু হবে বলে আশা করি। 


এবার বাংলা বইএর,একটু খবর . 


নেব। ‘সহজ ব্যাকরণ’ .ও ব্যাকরণ 
সমুকুলিক।৷ নামে দুখান! যষ্ঠমানের 
পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ হাতের কাছেই 
আছে। প্রথমখানা এম্‌ এ, বি, টি 
প্রধান শিক্ষক এবং বি এঃ বি টি 


' বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষকের যুক্ত 


পরিশ্রমের ফল! ব্যকিরপ-মুকুলিকা 
লেখক একজন এম এ প্রধান শিক্ষক । 
সহজ ব্যাকরণের বৈয্বাকরপঘয় 


কোমলমতি বালকবালিকাদের সুমুখে 
ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক নূতন 
উপস্থাপিত করেছেন। 


এ বই 





হাজার হাজার কর্মীর ষে দশা হয়ে- 


ছিল, ব্যাকরণবিদ্ভা আবিষ্কারের 


পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরা - সেই 
দুরবস্থায় পড়েছিলেন। তারা ‘পদ’ 
উচ্চারণ করতে পারতেন কিন্তু পদ 
সাজাবার কৌশল জানতেন না। 
ইহার ফলে কোনো কোনো সময় 


এরে অন্তের কথা বুঝতেন না। 


লেখকদ্বয় সেই অবস্থার চিত্র এঁকে- 
ছেন। “ধ্বনি দ্বারা পদ (শব্দ নয়) 
সৃষ্টি 'হইল। কিন্তু পদগুলিকে 
সাজাইবার নিয়ম তখন: জানা ছিল 


না। আলাপে বা রচনায় ভুল হইতে | 
লাগিল। এক পদের সহিত অন্ত 


পদ ,জুড়িতে গিয়া অর্থ বিপরীত 


‘ ধাড়াইল, কখনো বা একেবারে অর্থ- 


বোধই হইল না। এই সকল ক্রেটি 
বিচ্যুতি হইতে ভাষাকে মুক্ত' করিবার 
জন্ত সৃষ্টি হইল ব্যাকরণ-বিস্তা ৷” 
র্কারেরা তাদের আবিফার 


দ্বারা প্রাকৃব্যাকরণ যুগের ' বাংলা 
সাহিত্যকে নন্তাৎ করে দিলেন। ' 


রাজা রামমোহন. রায়ের ইংরেজিতে 
লেখা বাংল! ব্যাকরণের বাংলা অন্থু- 
বাদ বের হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে । এর 
পূর্বে বাঙালী লেখকরা বাংলা ব্যাকরণ 
পড়বার স্থষোগ পান নি। আমাদের 
ভাসান গান, মজপ-কাব্য, বৈষ্ণব 


পদ্দাবলী, বাংলা রামায়ণ ও মহা- 


ভারত, এমন কি বিভাসুন্দরও ১৮৩৩ 
সালের আগের রচনা । সুতরাং 


- এসব রচনা তুল-ক্রটি সঙ্কুল ; ‘পদ 


ভুড়িতে গিয়া. অর্থ বিপরীত' নিশ্চয়ই 
দীড়াইয়া থাকিবে । সাহিত্য পরিষদের 
সুমুখে নতুন সমস্তা উপস্থিত হল 
দেখছি। 


এরা লিখেছেন, “বাংলা ভাষায় 
প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন একজন 
পোতুগীজ পাত্রী” ।  হুনীতিবারু 
বলেন, ‘রোমান অক্ষরে এই গ্রন্থ 
মুদ্রিত হয়--তখন ছাপিবার অন্ত 
বাংলা-অক্ষর তৈয়ারী হয় নাই’ । 


এদের মতে “কথ্য ভাষাই এখন 
প্রচলিত লিখিত রূপে দাঁড়াইয়াছে। 


ইহ! বক্ষিমচন্্র। সঈবাজনাথ, প্রমথ, 


চৌধুরী প্রভৃতি মনীষীদের প্রচেষ্টার 
ফল। স্থনীতিরাবু কিন্তু এ বিষয়ে 
লেখকদের সঙ্গে একমত নন্‌। তার 
মতে 
উপর স্থাপিত আর একট সাহিত্যিক 
ভাষা বিশেষ স্থান পাইয়াছে। সেই 
নুতন সাহিত্যিক ভাষাকে চলতি 
ভায! বলা হয়'। সহজ ব্যাকরণের 
লেখকরা লিখেছেন, (বাংলা ভাষার) 
‘লিখিত রূপকে সাধু ভাষা বলে'। 
বালক বালিকাদের জন্ত লেখা বই 
বলেই এঁরা এমন ঘোলাটে চিন্তার 
ফল লিপিবদ্ধ'কর্‌তে সাহসী হয়েছেন । 


 হেডমাষ্টারের নামাঞ্কিত বই পাঠ্য 


তখন যদি রথ আর 


‘মৌখিক ভাষার', আধারের |. 


হবেই, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা অনাবস্তক। 
চলতি ভায়ার শ্রষ্টার্দের মধ্যে বঙ্কিম 
একজন, ' একথা তো আমাদের 
আগে জানা ছিল না। “সবুজ পত্রের” 


ভাষা গড়ে তুল্তে দেখেছি । পুর্ব 
বঙ্গ থেকে উঠেছিল' ধারাবাহিক 
প্রতিবাদ । জয়ী হয়েছেন প্রমথ- 
বাবু। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
তার সমর্থক । 


"লেখকদের উন্টা-পাণ্টা কথার ৰ 


নজির . আর না .তূলে এবার ব্যাক- 


bY 


রণের বিষয়বস্ত পরীক্ষা, কর্ব!. : 
এঁদের মতে, শব্দ ও পদ অভিনন। 


ববির, 


( ৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


.পুরোছিত 


ভোদার শূরগুলোই কি এড 


বুদ্ধিমান ' 


ওয়াই কি দড়ির নিয়ম মেনে; চলতে, 
" দা 


' কৰি 
পারবেন! হয়তো । ; 
একদিন ওরা ভাববে, 'রথী কেউ নেই 


॥ 


রথের সর্বময় কর্তা ওরাই । - 


দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে 
| 8 
হুল, লাঙ্গল চরকা 
ভাতের । 

তখন এরাই হবেন বলবানের চেলা 


"জয় আমাদের 


হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে 


'টলমলিয়ে | 
পুরোহিত 
একবার 
অচল হয় 
বোধ করি তোমার মতো কবিরই 
ডাক পড়বে 
তিনি ফু দিয়ে ঘোরাবেন চাকা) 
"কৰি 1. 
নিতান্ত ঠাট্টা, নয়, পুরুতঠাকুর ৷ 
রইসাজার কবির ভাঁক পড়েছে 
বারে বারে। 


কাজের চি ঠেলে "পারেনি সে 


_পৌছতে। 
পুরোহিত - 
রথ তারা চালাবে কিসের জোরে 


"..' আমরা 







“ষে পদ দ্বারা কোন কিছু কাজ 
বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে’ । 
সহজ ব্যাকরণের এই সংজ্ঞা অম্ু- 
ষায়ী আহার, 'নিদ্রা, গমন) নাওয়া, 


.. খাওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াপদ হয়ে দীভায়। 


কিন্ত সুনীতিবাবু এসব ক্রিয়াবাচক 
পদকে বলেন বিশেষ্য । লিঙ্গ-বিচার 
সুনীতি 'বাবু লিখেছেন, বাংলা 

( শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 


বর্ম পু 


ছি 





. আমর! জানি ছল, রা এক ঝৌকা 


হলে তাল কাটে 
মানি সুন্দরকে । তোমঁদা 
মানো কঠোরকে। 
অস্ত্রের কঠোরকে, অস্ত্রের কঠোরকে ৷ 
“অস্ত্রের কঠোর আর শাস্ত্রের 
কঠোর” এক্ষেত্রে দলীয় ক্ষমতা! মত্ত" 
তার কঠোর চিরকালই । রাষ্ট্রকর্ণ- 
ধারদের পক্ষে অনভিপ্রেত বাণী প্রচার 
করার জন্ত কবির: কণ্ঠরদ্ধ করার 
চেষ্টা করেছে। বোরিস প্যাত্তার-, 
নাকের নিগ্রহের ভিতরে এই 
কাছিনীরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 
সোবিয়েৎ রাষ্ট্রও সমাজের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি খুষখোরী, স্থরা- 
মত্ততা প্রভৃতি অপরাধ ছড়িয়ে আছে 
এটা, ক্ুশ্চেভ ' অনেকবার স্বীকার 


. করেছেন। কবি, কথাশিল্পী প্রভৃতির 


কর্তব্য রাষ্ট্র ও'সমাজদেহের দৃশ্যমান 
বিক্ষোটকের স্বন্ধপ জনসমাজে 
উদ্বাধাটিত করা এবং, তাই হবে 
কণ্যাণবোধের আদর্শে বিশ্বাসী কবির 
লক্ষ্য। কবিগুরুর ভাষায় বলা যায় : 


তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে, 


| ওদিকে ষে লাগলে! আগুন/। 


কবি 


ফুগাবসানে লাগেই তো আগুন । 
যা ছাই হবার তাই ছাই হয় 
যা টিকে যায় তাই নিয়ে স্থষটি হয় 
নবধুগের 
সৈনিক A, 
দ্ধ 
. তুমি কি করবে কবি। 


কধি 
আমি তাল রেখে রেখে গান গাব। ॥ 


$ 


{ “কৰবাৰ, ২৯শৈ নভেম্বর, ১৯৫৮ 


সম্পাদকীয় 

+ (২য় পৃষ্ঠার পর ) 
স্ফীতোদর ব্যাঙ্ক ব্যালান্লও পুনর্বাসনের 
ক্রি আশ্বাদ লাভ করেছে। 
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনও 
সম্ভবত পশ্চিমবলের কংগ্রেপী রাজ- 
নীতিতে পুনর্বাসন পাবার আশায় 
এবার উদ্বাস্তু আসরে নেমেছেন। 
সফল হবার হাতষশও তার আছে। 
, সেকথা থাক। পশ্চিমবজের 
এই অত্যল্প পরিসরে জনসংখ্যার যে 
বিরাট চাপ পড়েছে, অবিলম্বে তা 
অপসারিত না হলে অনুর ভবিষ্যতে 


) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেরই মৃত্যু ঘটবে ৷. 
এই রূঢ় বাস্তব সত্যটির প্রতি সরকার," 


রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং দেশহিতৈষী 
ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি পড়া 


ঞনাভিশ্বাস এখনই _উঠেছে। 


উদ্বাস্তদের ফালতু চাপ পড়ায় 


বঙ্গের যে নাভিশ্বাম গত এগার . 
বছরে উঠেছে, সেই চাপ ন! পড়লে ' 
€ হয়ত এই সংকট দেখা দিতে আরও. 


কুডি ,বছর সময় লাগত। কেরলে 
‘উদ্বাস্তু সমস্তা নেই তবুও, সেখানে 
জনসংখ্যার সংকট পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও 
. তীত্র। তাই প্রাণের দায়ে কম্যুনিষ্ট 
মুখ্যমন্ত্রী শীনাঘুদিরিপাদকে যে কোন 
সর্তে পুঁজিবাদী কাগ্রেলী বিড়লার 
সঙ্গে শিল্প স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে 
হচ্ছে। প্রাণের দায়ে কেরলবাঁসীকে 
পাঠাতে হচ্ছে লান্দামান | দণ্ডকারণ্যে 
এ কেরলের লোকও যাতে বসতি করার 
সুযোগ পায়, তার জন্য শ্রীনান্ুদিরি- 
পাদকে দরবার করতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় 
সরকানের কাছে। 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্তাও এই দৃষ্ি- 
কোণ থেকে বিচার করা উচিত। 
আজ .এথানে যে জনসংখা! আছে, 
কুডি বছর পরে তা আরও বাড়বে 
এবং পঞ্চাশ বছর পরে (তার মধ্যে 
বাঙ্গলা দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে, আশা 
করে এমন চিস্তা কোন নেতাই করেন 
না) সেই চাপ অসহনীয় হয়ে উঠবে । 
পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যদি ভবিষ্যৎ 
বংশধরদের তীব্র অভিশাপ কুড়োতে না 


"চান তাহলে, দোহাই, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি 


A 








॥। সেখানে পাওয়া গেছে। 
* গেলে, 


পরিহার করে দুরদশিতার পরিচয় 
দিন। জাতির ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের 
পর্ধ উন্মুক্ত রাখুন। বাঙ্গালী জাতির 
নতুন উপনিবেশ স্থাপনে উদ্ভোগী হান । 

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাটিকে এই 
প্রেক্ষিতে বিচার করতে আমরা 
বাঙ্গলাদেশের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি 
মান্রকেই অনুরোধ জানাহ | নিজের 
শক্তি এবং ক্ষমতা ছাড়া কোন জাতি 
কোথাও উপনিবেশ শ্বাপন করতে 
পারেনি! অন্ঠের উপর নির্ভর করলে, 
এমন [ক তা যদি সরকারও হন, এ 
কাজ হয় না। 


আমরা যাই আর না থাই; 
দওকারণ্যের উন্নয়ন হবেই কারণ 
ভাবা ভারতের জীয়নকাঠির--নান! 
প্রকার প্রয়োজনীয় খনিজ--অন্ধান 
আমরা না 
যে সাহসী, যে উৎসাহী 
স্থানে যাবে দণ্ডকারণ্যের নিয়ন্ত্রণ- 
পরিচালনা করবে সে-ই। 
শ জীবনের অভিশাপ বয়ে ব্যর্থ 
দীবনের কানাগলিতে অন্ধভাবে ঘুরে 
ঘুরে অরণ্যে রোদন, এই হবে ভবিষ্যৎ 
বাঙ্গালার বিধিলিপি। 
4. বাঙ্গালী আজ কোন বেছে 
নেবে? 


উচিত। 


আর, 





দর্পপ 





্রামাদের ছেলেমেয়ের ইন্বলে কি গড়ে? 


(১০ম পৃষ্ঠার পর ) 
ভাষায় পুরুষগণের নাম পুংলিঙ্গ, 
সত্রীদিগের নাম স্রীলিঙ্গ এবং প্রাণহীন, 
গমণশক্তিহীন বস্তুর অথবা ক্রিয়া বা 
ভাবের নাম কর্লীবলিঙ্গ। সহজ 
ব্যাকণের গ্রস্থকান্রদ্বয় এ মত মানেন 


'না। তারা বলেন, ' 'ক্লীবলিঙ্গ শব্দের 
“কোন ভিন্নরপ দেখা যায় না? 
রি অমি, বায়ু, পর্বত, সাগর, বৃক্ষ, শব, 


গন্ধ, স্বর, হস্ত, নথ, দন্ত, কেশ প্রভৃতি 


পুংলিদ। বিদ্যুৎ, রাজি, ভূমি, দিক, 
লতা, লজ্জা, শোভা প্রভৃতি স্রীলিঙ্গ। 


. এর উপর মন্তব্য অনাবস্তক ৷ 
-, “নিঃস্বার্থভাবে দান 
সম্প্রদ্দান কারক হয়।' 


করিণেই 
হিন্দুগণ 
পিতামাতার স্বর্গ কামনা করে কন্তা 
সম্প্রদান করে থাকে। এই স্বার্থযুক্ত 
দানেও তো 'বরান্ন' বলা হয়। 


' আমাদের বৈয়াকরণেরা দান গ্রহীতা 
॥ বরকে কি কারক বলবেন? 


নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ 
সহজ ব্যাকরণে এইরূপ-_গো+ইন্ত 
= গোবেন্দ । গো+অক্ষ=গেবাক্ষ | 
নিপাতনে অর্থাৎ অনিয়মেই যদি সন্ধি 
হল তবে গোবাক্ষ গোবেন্্র হতে 
বাধ! 'কি। বানানের একটি ক্ষুদ্র 
তালিকা দিয়ে সহজ ব্যাকরণের’ 
পালা শেষ করব। এ বইয়ে আছে 
মনীষী, পাণিনী, উৎ+জল- উজ্জল, 
কটু+উক্তি = কটুক্তি । 

চরণ’ অর্থ কবিতার পংক্তি বলে 
জান্তাম। মুকুলিকার প্রধান শিক্ষক 
মহাশয়, বলেন, নদীতে বান 
আসিতেছে; গোবিন্দবাবু ইতিহাস 
পড়াইতেছেন ; ইহারা এক-একটি 
চরণ। তিনি লিখেছেন “শব্দমূলে 
'আ' যোগ করিলে ক্রিয়াবাঁচক বিশেষ্য 
পাওয়া ষায়। যেমন বস্+আ= 
বসা। ‘বসকে তো আমরা 
বলে থাকি। শব্দমূল আর ধাতু 
এক নয়। শব্মমূলকে বলা হয় 
নাম-প্রক্কৃতি আর ক্রিয়ার মূল ধাতু । 
রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী ভাগিনেয় 
সত্যপ্রসাদ সাধু গৌড়ীয় ভাষায় 
অনিন্দনীয় রীতিতে মহ্ধির নিকট 
তার ' প্রার্থনা জানাবার* ফলে 
মহথি নীলকমল পণ্ডিতকে 
ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে 
হয়েছিল পণ্ডিত মশায়ের পড়ানোতে 
বাংলা ভাষার বাডালীত্ব ঘুচে যাবে। 
আমাদের শিশুদের যাঁরা মাকে 
জনিকা, বেয়ানকে বেহায়িনী, গুরু- 
মাকে গুর্বা, আদরের খুকীকে খোকনী 
ও থুকনী: বলতে উপদেশ দিচ্ছেন 
তাদের নিয়ে করা যায় কি? তাদের, 
ছাড়ালে ইস্কুল উজাড় হবার আশংকা 
আছে। এসব ব্যাকরণবিদ্দের 
লেখনী-সংযত করলে খানিকটা উপা- 
কার হতে পারে । মুকুলিকার লেখক 
অহুশীলনীতে নয়-দশ বছরের শিশুদের 
কাছে প্রেয়সী, ভূয়সী, ষামিনী, দশ- 
হরা, তন্বী, শ্রমণী, বিদ্যমান, কৃষক 


ধাতু : 


প্রভৃতি শব্দের লিঙ্গাস্তর চেয়েছেন। 
এসবের উত্তর তার বইর কোথাও 
নেই। এর কয়েকটার অন্ত লিঙ্গ যে 
জানিনে সত্যের খাতিরে তা স্বীকার 
করতেই হয়। এতদিন ভেবেছি 
বাংলা ভাষা তার দিদিমা সংস্কৃতের 
অচল ছেড়ে এখন স্বাধীনভাবে বিচ- 
রণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে! ইন্কুল- 
পাঠ্য ব্যাকরণ পড়ে সে ধারণা ভুল 
প্রতিপন্ন হল । সংস্কৃতবাংলার গাঁট- 
ছড়া অস্তত ইন্ফুলের গণ্ডির মধ্যে এরা 
টিকিয়ে রাখবেন আরো বহুদিন । 
ইস্কল-পাঠ্য ভুগোলের একটু 
পরিচয় দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করব। 
হাতের সামনে রয়েছে ছুথানা ষষ্ঠ 
মানের ও একখানা সপ্তম ও অষ্টম 
মানের ভূগোল । ষ্ঠ মানের “কিশোর 
ভূগোল’ দ্বিতীয় ভাগের লেখক টিপল 
এম এ প্রধান শিক্ষক । সেই শ্রেণীর 


পাঠ্য ‘ভূগোলিকা’ লিখেছেন একজন ' 


এম এ (ইউ এদ্‌ এ), বি.টি এফ 
আর জি এস্‌ (লণ্ডন), প্রসিদ্ধ ইস্কুলের 
স্ুপারইন্টেন্ভেন্ট। : শেষ খানার 


গ্রন্থকার বি এস সি; এফ আর জি. 


এন্‌ ( লণ্ডন ), সুপরিচিত ইস্কুলের 
সহকারী শিক্ষক । এই বইর দ্বাদশ 
সংস্করণ হয়েছে অনেক দিন আগে। 
ইংরেজি ০০৪3 শব্দের বাংলা পরি- 
ভাষা উপকূল। ইংরেজি অভিধানে 
০০৪5 অর্থ লেখা হয়েছে the ৪089 
of a country next to the sea 
অর্থাৎ বেলাভূমি। চীনের মূল ভূখণ্ড 
থেকে ১৩০ মাইল দূরবর্তী ফরমোজা 


দ্বীপকে চীনের উপকূলে অবস্থিত বলে. 


কিশোর ভূগোল. বলছে। ভূগোলি- 
কার মতে এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম 
উপকূলে আরব একটি উপদ্বীপ ৷ 
বন্দর উপকূলে থাকে জানি ৷ দশ লক্ষ 
বর্গ মাইল গোটা দেশটা উপকূলে 
থাকে কি করে তা তো বুঝতে 
পারিনে। 

কিশোর ভূগোলে আছে, ইসরায়ে- 
লের পূর্বাংশ জর্ডন একটি মরুময় 
রাজ্য । ভাষায় বুঝা যায় জর্ডন 
ইসরায়েলের অর্ধশ বিশেষ । সে কথা 
ঠিক নয়। প্যালেষ্টাইনের পূর্বাংশ 
জর্ডন ও পশ্চিমাংশে ইসরায়েল । 

আরব সাগরের এপারে ভারত, 
ওপারে আরব । এদেশের ইতিহাস 
ও সংস্কৃতিতে আরব অবিশ্ররণীয় ছাপ 
মেরে রেখেছে। আমাদের বহু খের 
মূলে রয়েছে সে যুগের আরব । এ- 
কালের আরব রাষ্ট্রগুলি আমাদের 
মূল্যবান মিত্র। এই আরব সম্বন্ধে 


আমাদের শিক্ষিতদের ধারণা কিরূপ - 


স্পষ্ট তার প্রমাণ পাই ভিনথানা 


' ভূগোলে । ভূগোলিকা পড়ে শিশুর! 


শিখবে যে আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমে 
এডেন ও পারস্ত উপসাগর। সব 
চেয়ে বিশ্বয়ের বিষয় এই যে তিনখানা 
ভূগেলের গ্রস্থকারই আরবদের ককে- 


শীয় জাতির অন্তভূক্ত করে দিয়েছেন! 


. পাঠ্যপুস্তকে এসব কথা ছিল' 


উচ্চ ডিগ্রীধারী লেখকগণ, ফারা গুরুর 
সনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের নিকট কি 
সেমিটিক জাতি ও সেমিয় গোষ্ঠীর" 
ভাষা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়ে €গচে ? 
সামান্ত অনুসন্ধান করলেই তারা 
জানতে পারতেন যে, সকল আরব ও" 


' ছিক্রভাষী লোকেরা সেমিটিক জাতীয় 


আর তাদের ভাষ। সেমিয় গোষ্ঠীর 
অন্তর্গত? আমাদের ছেলেবেলার 
তখন 
যাঁরা বই লিখতেন তারা অর্থের বিনি- 
ময়ে ভাল জিনিস দিতে যথাসাধা 
চেষ্টা করতেন । 
আরব দেশটির দশ ভাগের নয় 
ভাগ নিয়ে সৌদি আরব রাজ্য 
গঠিত। কিশোর ভূ গোলে আছে, 
“নেজদ্‌, হেজাজকে সৌদি আরব 
বলা হয়। দ্বাদশ সংকরণ হয়ে 
যাওয়া বইয়ে দেখি, ‘নেজ হেজাজ * 
ইয়েমেন সৌদি আরব নারে অভি- 
বই লেখার সময় ইয়েমেন 
ছিল - স্বাধীন রাজা, সম্প্রতি উহা 
ইউ এ আর-এ ষোগ দিয়েছে । 
সৌদি আরবে ইয়েমেন কখনো ছিল 
না। ভূগোলিকার লেখক বলেন, 
'আসির, নেজ ও হেজাজ লইয়া 
সৌদি আরব 1” তিন বইয়ে 
রক্ম। যে হাসা তৈল খনিতে 
সমৃদ্ধ এবং যার তৈল থেকে সৌদি 
আরবের বাৰিক আয় হয় “বিশ কোটি 
পাউণ্ডের বহু উর্দ্ধে তার নাম কোন 
বইয়ে নেই। 


তিন 





১৯ 


পূরাকালে পর্বতের ডান! ছিল। 
তারা আকাশে উড়ে বেড়াত। . 
হঠাৎ পড়ে গিয়ে কখন দূর্ঘটনা 
ঘটাবে এই আশংকায় দেবরাজ ইন্দ 
তাদের ভানা/কেটে দেন। তদবধি 
পর্বত হয়েছে অচল। ভূগোলিকার 
গ্রন্থকার কোন্‌ যাহুবলে অচল কাঞ্চন- 
জজ্বাকে সি কিম থেকে নেপালে 
নিয়ে বসালেন তা জানতে কৌতুহল 
হয়। 

মনে হয় ভূগোলিকার লেখক 
রিপভ্যান উইঙ্কল-এর সগোত্র। দশ 
বছর আগে লিভাণ্ট রাজ্যের অবসান 
ঘটেছে । কিন্তু লেখক এখনো তা 
আকড়ে রয়েছেন। ১৯৫৭ সনের 
শেষ পর্যন্ত তার কাছে নানকিন ছিল 
চীনের রাজধানী । বত'মান জগতের 
পঞ্চ রাজধানীর একটি যে পিকিং সে 
খবর তিনি পেয়েছেন বলে মনে 
হয় না। তাইপের নাম ভূগোলিকা য় 
নেই। তিনি পূর্ব পাঞ্জাবের রাজ- 
ধানীর নাম দিয়েছেন চক্দ্রীগড় । 
তার কাছে বিশাখাপত্ম এখনে! 
ভিজাগাপত্বম আর জাবালপুত্র এখনো 
জব্বলপুর । যীশুর জন্মস্থান বেথলি- 
হাম. বলে আমরা শুনেছি তিনি, 
লিখেছেন জেরুজালেম । 

অভিভাবকদের প্রচুর অর্থব্যয় 
সত্বেও ছেলেমেয়েরা ভ্রমপ্রমাদপুর্ণ 
বই পড়তে বাধ্য হয়, একথার যথেষ্ট 
প্রমাণ দেওয়া হয়েছে মনে করি। 
স্বাধীন দেশের ভাবী নাগরিকদের 
ভুল তথ্য পরিবেশন করে পঙ্গু করে 
দেওয়া , হচ্ছে। সরকার যখন 
নিধিকার, অভিভাবকদের এর 
প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কার করতে 
হবে। শিক্ষ ক-চক্রের নাগপাশ 
থেকে জ্ঞান-ভারতীকে মুক্ত ন! করলে 
জাতির কল্যাণ নেই। 





রামু খাঁর জন্গীগাহীতে 
বাঙালী মুঘলমানেৰ স্া্থহানি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
ভারত (বিভাগের পরই বোঝা গিয়েছিল পরার 
ধনী পাঞ্জাবী মুদলমানদের নতুন দাআজ্যে পরিণতি হয়েছে। 
এই পাঞ্জাবীদের সহায়তা করছে কিছু কিছু বিহারী মুসলমান 
যারা পুর্ব বাজলায় আস্তান। গেড়েছে। 
বড় বড় সরকারী চাকুরী এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় সবই 
চলে যায় এদের হাতে। পূর্ব বাজলার মুসলমান যখন পাকিস্তান 


র জন্য আনন্দে মত্ত 


সেই জময়েই চতুর পাঞ্জাবী 


ও বিহারী অফিসার ও ব্যবসাদাররা তাদের সব গুছিয়ে নেয় । 


কয়েক বছরের মধ্যেই এর 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । মুসলিম লীগ 
এই পাঞ্জাবী ও বিহারীদের তাবেদারে 
পরিণত হয়েছিল। সাধারণ নির্বাচনে 
এই দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
বাঙ্গালীশ্- মুসলমান ও হিন্দু উভয়েরই 
দাবী নিয়ে যারা নির্বাচনে নেমেছিল 
তারা অভূতপূর্ব সাফল/ লাভ করল । 

সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত, মুসলমান 
ছাত্রদের আন্দোলন বাঙলা ভাষাব 


দাবীতে বিরাট সাফল্য লাভ করে।' 


বাঙ্গলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে স্বীকৃতি পায় । 
আওয়ামী লীগের রাজত্ব চলেছিল 
' কিছুদিন। এই দল উপদলগত দ্বন্দ্বের 
ফলে বদনাম কিনেছে অনেক : 
আধিক দিকে প্রদেশের উপকার প্রা 
কিছুই করতে সক্ষম হয় নি। 
কিন্তু এরা একটি কাজ অস্ত করে- 
ছিল। পূর্ব বাঙ্গলা থেকে সব পাঞ্জাবা 


FF 


ও ধিহারী, অফিসারদের সরিয়ে দিতে 
পারে নি, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে 
বাঙ্গলী মুসলমান নিয়োগ করেছিল। 


জঙ্গী শাসনে অবস্থা আবার সম্পূর্ণ 
।বদলেছে। মুমলিম লীগের পতনের 
পর গত কয়েক বছরে পূর্ব- 
পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বাধিকার 
সম্বন্ধে চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
এই চেতনা দুর হবার নয়, কিন্ত 
আবার তারা এক ভীতির রাজত্বে 
পড়েছে । 

পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান ও হিন্দু 
বাঙ্গালী আজ ভয়ে সন্ত্রস্ত । বাঙ্গালী 
অফিসারদের অপ্রধান পদে বদলী 
করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ 
সরকারের আমলে প্রায় ৫০০ বাঙ্গালী 
(প্রধানত মুসলমান ) কর্মচারীদের 
উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয়েছিল । 
জঙ্গী রাজত্বে তাদেরকে পুনরায় তাদের 
পূর্ব পদে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে । 


৯২ 


দর্পণ 


্‌ 


শক্রবার, ২১শে নভেম্বর, ১৯৫৯ 





লগুনের চিঠি 


আস রিহেষ জাগাতে কমেছে 
কিন্তু বটেনের বেকার সমস্যা কমেনি 


€চন্দ্রকেডু ) 


ইংল্যাপ্ডের সাম্প্রদায়িক দাষ্গা আপাততঃ বন্ধ হয়েছে। মাঝে মাঝে 
দ;চারজন শ্বেতাঙ্গ “দাদা .কালো ভাই ভাই” আন্দোলন করে বেড়াচ্ছেন। 
কিচ্তু সম্প্রদায়গতভাবে মন কষাকাষ এখনও চলছে । রক্ষণশনীলদজ তাঁদের 
ভোটদাতাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁরা শীঘ্রই পার্লামেন্টে অবাঞ্ছিত 
বহিরাগত বাহিম্কার বিল আনবেন। শ্রমিকদল আশ্বাস দিয়েছেন যে ক্ষমতা 
পেলে তাঁরা কৃষ্ণাঙাদের জন্য এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন যাতে শ্বেতা- 
জারা কৃষণাঞ্গাদের বিরুদ্ধে কোন কিছ; বলার সুযোগ না পায়। তদুপাঁর 
শ্রামকদল বর্ণবদ্বেষ নিরোধক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনশয়তার কথাও 


বলেছেন! 


কিন্তু সেই, সাথে ইংরাজকেও 
ওয়েষ্ট ইন্ডিজ পরিত্যাগ করে চলে 
'আসতে হবে। শুধু লোক বিনিময় 





, জ্রুনপপেন নির্লাচনেন ভকসন্ভুত্তন্ত ! 


করলেই চলবে না অর্থ বিনিময়ের 
ব্যবস্থাও করতে হবে। . অর্থাৎ 
ইংবাজ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ থেকে 
১৯৫৮ সাল পৰ্যন্ত যত টাকা নিয়েছে 
তা তাদের ফেরত দিতে হবে এবং 
ওয়েষ্ট ই গ্িি জের অধিবাসীরাও 
“ইংল্যাণ্ড থেকে যত টাকা নিয়েছে 
তা তারা অবস্তই ইংল্যাগুকে ফেরত 
দেবে। সমান অধিকারের ভিত্তিতে 
ব্রিটিশ কমনওয়েলধে বদি ওয়েষ্ট 
ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের স্থান না হয় তবে 
আপশোষের কিছু নেই৷ দুনিয়ার 
যে সব দেশ বর্ণবিহেষমুক্ত ওয়েষ্ট 
ইণ্ডিল সেই সব দেশের, সাথেই নতুন 
কমনওয়েলথ ত্যান্টি করবে । | 
ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
সময় ব্রিটিশ পুলিশ ও ইংরাজ 
বিচারকদের নগ্ন রূপ এমন ভাবে 


প্রকট হয়ে উঠেছিল যে এদের উপর 


কৃষ্ণাঙ্গদের আস্থা একেবারে নষ্ট হয়ে 
গেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে 


' জামাইকার প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার ম্যানলে 


যখন কতিপয় স্থানীয় নিগ্রো বাসিন্দা 
সহ দাঙ্গাক্তান্ত নটিংহিল অঞ্চল 
পরিদর্শন করছিলেন তখন জনৈক 
কনেষ্টবল তাকে কর্কশ কণ্ঠে বলে_ 
পমুভ এ্যালং। এটা বক্তৃতার স্থান 
নয়। বক্তৃতা করতে হলে হাইড 
পার্কে যাও ।” মিঃ ম্যানলে তখন 
রুখে দ্বাড়িয়ে বলেন যে তিনি বক্ত তা 
করছেন না। জনৈক বন্ধুর নাম 


টুকে নিচ্ছেন। কনষ্টেবলটি তখন 


সপরিবারে দেখান্প মত পরিচ্ছন্ন চলচ্চিত্রায়ণ ! 





ডুঙ্পনি1(শতাতপ নিয়ন্ত্রিত) ৪ 


প্রত্যহ £ ৩১৬১৯ 


হুল্দিল্লা ৪ ৫ প্রাচল্গী 


৩১ ৬১৯. ২০০১ tho ও ৮৪০ 


ভ্ামাপ্রী, মায়াপুরী, অজস্তা, জয়শ্রী, শ্রীকুষ্ণ, উদয়ন,. জ্যোতি, কৈরা, 


নৈহাটি সিনেমা, শ্রীলক্ষ্ী, ক্লপমহল ॥ 


'আদমী রয়েছে কেন ?” 


জনতা 





” সত্য, 


বলে--“তোমার সাথে এত কালো! 
মিঃ ম্যানলে 
বলেন--”আমি জামাইকার প্রধান- 
মন্ত্রী; এরা আমার দেশবাসী। 


.দাক্গাক্রাস্ত অঞ্চল, দেখতে বের 


হয়েছি।” কনেষ্টবলটি বলে--“ওসব 
বুঝি না। এখান থেকে চলে যাও ।” 
মিঃ ম্যানলে তখন অদূরে দণ্ডায়মান 
একদল শ্বেতাঙ্গ জনতার দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে কনেষ্টবলটিকে জিজ্ঞাসা 
করেন-ওরা কি করবে।” 
কনেষ্টবলটি চীৎকার করে বলে__ 
“ওদের নিয়ে তোমার এত মাথা 
ব্যথা কেন? তোমার পথ তুমি 
দেখ 1” 

মিঃ ম্যানলে তখন রাস্তায় দীড়িয়ে 
সক্রোধে বলে ওঠেন_-“আজ আমার 
বুঝতে বাকী নেই যে ব্রিটিশ পুলিশ 
কিভাবে দাঙ্গার সময় শাস্তি রক্ষা 
করেছে ।” 

এই ঘটনার হ’ ঘন্টা পরে মিঃ 
ম্যানলে স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ বাটলারের 
সাথে সাক্ষাৎ করেন । তবে সামান্ত 


একজন কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র . 


সচিবের নিকট নালিশ করাটা ভিনি 
মধ্যাদা হানিকর মনে করেছিলেন । 
তাই তিনি এ সম্পর্কে তাকে কিছু 
বলেন নি। কিন্তু পরের দিন এক 
সরকারী বিবৃতিতে বলা হয় কনেষ্ট- 
বলটি সেদিন শ্বেতাঙ্গ ও রুষ্াঙ্গ 
(কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে মিঃ ম্যানলে 
অন্তম ) উত্তয় 'জনতাকেই স্থান 
ত্যাগ করতে বলে কর্তব্য নিষ্ঠার 
পরিচয় দিয়েছিল. এ সম্পর্কে মিঃ 
ম্যানলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে 
তিনি বলেন, “মিথ্যা কথা । শ্বেতাঙ্গ 
বহাল তরিয়তে সেখানে 
ছিল। তাদের স্থান ত্যাগ "করতে 
বলা হয়নি” . 

এ ঘটনার কিছুদিন পর 
দর্পণের প্রতিনিধি চন্দ্রকেতু 
মিঃ ম্যানলের সাথে দেখা 
করেন। মিঃ ম্যান লে তখন 
এঁ ঘটনার পুনরুল্লেখ করে 
দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, “ঘট ন! 
সম্পর্কে পুলিশের বিবরণ একে- 
বারেই মিথ্যা। পুলিশ শ্বেভাজ 
জনতাকে স্থানত্যাগ করতে 
বলে নি।” 

বর্তমানে প্রকাণ্ড দাঙ্গ। বন্ধ হয়েছে 
কিন্ত আর এক ধরণের 
উৎপাত সুরু হয়েছে । সেদিন রাত্রে 
নটিংহিল অঞ্চলের জনৈক নিগ্রো 
নাপিতের দোকানের সব জানালা 











₹ সম্পাদক শ্ৰীৱ্তজেন্দচন্দ্ৰ ভট্রাচার্য 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিরা প্রেস, ৭নং ওয়োঁলংটন স্ফোরার, কঙ্গিকাতা--১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এাঁভানউ, কলিকাতা--১৩, দর্পন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। ৬ 


কে বা কাহারা 
গিয়েছে। এওঁ অঞ্চলের ই একটি, 


করে দিয়ে 


রাস্তার প্রায় শতাধিক ইংরাজ 
বাসিন্দা স্থানীর এম পি ও পুলিশের 
নিকট এই মৰ্ম্মে লিখিত অভিযোগ 
পেশ করেছে যে এ রাস্তার একট 
নিগ্রো বাড়ীতে সারারাত হল্লা চলে 
কিন্তু ও বাড়ী সংলগ্ন অন্ত ছুটি বাড়ীর 
শ্বেভাঙ্গ মালিকের. নাম অভিযোগ 
পত্রে না থাকাতে উক্ত এম পির 
সন্দেহ হয়! তিনি তাদের এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলে তারা, বলে যে 
অভিযোগ পত্রে উল্লিখিত হল্পা তারা 
কোনদিন শোনেন নি) ' র্‌ 


অপর একদিন পুলিশ খাটাতে, 


এই মর্মে এক ফোন. আসে যে 
একটি নিগ্রো বাড়ীতে জনৈক ইংরাজ: 
যুবতীকে আটক রাখ! 
পুলিশ সদলে উক্ত বাডীতে ' হানা 


দেয়। দরজা খুলে বেরিয়ে "আসেন ' 


জনৈকা ৭০ বছরের শ্বেতাঙ্গ বুদ্ধা! 
তাকে আটক বুবতীর কথা জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি একগাল হেসে জবাব 
দেন যে তিনি ভিন্ন অন্ত কোন শ্বেতাঙ্গ 
যুবতী ও বাড়ীতে থাকে না। 


ক্রমবন্ধমান বেকার সমন্তা. 


সম্পর্কে জনমন বিত্রাস্ত করবার জন্তই 
পরিকল্পিত উপায়ে দাঙ্গার সৃষ্টি করা 
হয়েছিল। তাতে লাভ বেশী কিছু 


হয়নি! বিলাতে কৃষ্ণাঙ্গ আগমন 


কমে গেছে এবং দলে দলে নিষ্রো 
নরনারী ইংল্যাও ছাড়ছে সত্য কিন্ত 
বেকার সমস্তা কমে নি। বরঞ্চ 
বেকার সমস্তার ব্যাপকতা দিন দিন 





পাচ্ছে। নি ং 
উট হা 
--“গতকাল লুটন আদালতে আত্ম- হবে ত৷ দেখবার জন্ত সকলেই আজ 
হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ৩৮ বৎসর উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করছে। 
আজ্ত চেক্কে 
সুচি. উত্তম 
, নবাদুদখ চিতে 
৫০৯ ঢ 
তোগ্ণ 
| ভু 
ক 
/ 
ৰ > ‘fi 5 লা 
এত রি টি নি | 
০ অগ্রিম.'টিকিট দয়া করে কিনে রাখুন ০ 
মিন্নান্স ৪ ল্বিগুতলী ৪ ছলিল ৷ 
সুচিত্রা অলকা যোগমায়া 'পারিজাত নিউ তরুণ 
(বেহালা), (শিবপুর) (হাওড়া)  (সালকিয়া) (বরানগর) ্‌ 
মীনা (পানিহাটা ) গৌরী (উত্তরপাড়া ) সপ 


হয়েছে।, 


- বৎসরের 


বয়স্ক জনৈক দক্ষ €বকার শ্রমিককে 
অভিযুক্ত করা হয় অদ্িযক্ত শ্ম্ষ্ঠ 
মিঃ, লরেন্স ক্যানি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট 
তার জবানবন্দীতে বলে যে সে ভিক্প 
মোটর কারখানায় চাকরী কৰ্বত। 


কারখানার ৬ শত, কন্্সাকে অনাবন্তকট-. 


বোধে ছাটাই করা হয়। ছাটাই 
অমিকদের মধোর সে নিজে একজন-_- 
বাজারের দেনা, ইন্সরেন্ন প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় দায় মেটাবার টাকা 
তার ছিল না। গত ছয় সপ্তাহ 


৷ 'যাবত সে বেকার বসে আছে। 


সুতরাং আত্মহত্যা ছাড়া তাঁর 
গত্যন্তর ছিল না। 

১ পুলিশের অভিযোগে প্রকাশ, 
গতকাল আসামী পুলিশ কনেষ্টেবল 
' মিঃ শ্লাভকে বলে যে সে সাংঘা- 
তিক একটা কিছু করতে যাচ্ছে ॥ 


-এই বলে সে হাঁটতে সুরু করে এবং 


পুলিশ তার পিছু নেয়। হঠাৎ 
আসামী একটি চলন্ত বাসের সম্মুখে 
. লাফিয়ে পড়ে ৷ 


অন্ত সে বেঁচে যায়৷ 

“মিঃ ক্যানি বিবাহিত । তার ১৪ 
একটি ছেলে আছে । 
আসামীকে পুলিশ হেফাজতে বাখা 
হয়েছে” (১২৯1১০৫৮ তারিখের 
সানডে এক্সপ্রেসে “প্রকাশিত একটি 
ইংরাজী খবরের অন্ভবাদ ) 


ৰা 


কৃষ্ণাঙ্গ পিটিয়ে বেকার সমস্তার 


সমাধান হবে না সে চিন্তা মগজে 
ঢুকবার আগেই ইংরাজ জনসাধারণকে 








প্রদর্শনীর সময় পরিবর্তন--প্রত্যহ ২, ৫॥ ও ন্টায় | 
টিকিটের হার পরিরর্তন-_মিনার ও বিজলী ॥%/০, ॥/০, ১1০১ ১৮/০, 
ছবিঘর-॥০/০, ১০১ ১০/০, ২1০ 
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সঞ্চারিত 


হল না. 


প্রদেশ কংগ্রেস থেকে  অতুল্যবাবুর 
সভাপতির পদ গেল, প্রভাব গেল না 
কালীবানুন নির্বাচন একটি রাজনৈতিক ঢাল 


! ভিত AES FUEL 


(_ ধ্বারা মনে করেছিলেন পম্চিমবজ কংগ্রেসের কার্যকরী কাউন্সিল ও কর্ম কত? নির্বাচনে 
কিছু “নতুন রক্তের” আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের আশা ব্যর্থ হয়েছে। লবচেয়ে নিরাশ হবার কথা 
সেই উপদলচিয় যে গত কয়েকমাস যাৰভ গ্রীঅতুল্য ঘোষকে নেতৃত্বের আসন থেকে টলাতে 


সব রকম চেষ্টা করেছে। 


অতুল্যবাবু আর সভাপতি নেই. দীর্ঘ আট বছর একাদিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের 
লতাপতিত্ব করে আজ তিনি অগ্যতম সহ-সভাপতি হুয়েছেন। দু ভিন বছর পর তার পুনরায় 
অভাপভি নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব নয়। এই ক'বছর তিনি সহ-সভাপতি থেকেই প্রদেশ 
কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে কাজ করে যাবেন । 


গত মঙ্গলবারের নির্বাচনের ফলে 


গত দু'বছর অতুল্যবাবু কালীবাবুর 


জারা যার, 


যে কোন স্বাধীন সরকার শিক্ষা 
ও স্বাস্থ্য জাতীয় জীবনের এই হুট 
দিকের উপর সবচেয়ে সতর্ক 'দৃষ্ট 
রাখেন। আমাদের দেলে বিশেষ 
করে হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এই 
ছুটি বিভাগের কোন মা বাপ লেই। 
এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা- 
সচিবকে উদ্ধত ও আত্মতুষ্ট হলেই 
চলে, “শিরক্ষিত' না হলেও ক্ষতি নেই। 
এই “কল্যাণরাজ্যে' নাকি শিক্ষাথাতেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থব্যয় করা হয়ে 





শিম কংগ্রেসে এবারেও নন রত" 


কংগ্রেসের অস্ঠান্ত সব ফ্রণ্টের নেতৃত্ব 
তার মুঠোয় আছেই। 

কিন্তু অতুল্যবাবুর নীতি সফল 
হয় নি। শ্রমিক আন্দোলনে প্রতিষ্ঠান 


হিসেবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা নিয়ে 


কংগ্রেস পার্টির নেতা এবং কংগ্রেস 
শ্রমিক নেতাদের বহু বাদাহুবাদ 
হয়েছে ও হচ্ছে। এর কিছু কিছু 
সংবাদপত্রেও.গ্রকাশিত হয়েছে । 
অতুল্যবাবুর পুরাতন শ্রমিক নীতি 







১ম বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা 


থাকে কিন্তু জনসাধারণ তার 


প্রাথমিক বিস্তালয় আছে। কি 
শিক্ষক, পাঠ্যবিষয়, বিস্তালয় 
প্রভৃতি কোন দিক দিয়েই একটার 
সঙ্গে আরেকটার মিল নেই। 
অধিকাংশ শিক্ষক মাসে চল্লিশ টাকার 
কম বেতন পান । এজন্তই বোধ 
হয় আমাদের বিগ্াদিগগজ শিক্ষা- 
সচিব এদেরকে সরকারী দগ্ডরে 
পিয়নের কাজ (মাসিক বেতন ন্যুন 
পক্ষে ৬৫২) গ্রহণ করতে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। এদের ভাগ্য 
পরিবর্তনের আশা সুদুরপরাহ্ত। 
কারণ প্রধানমন্ত্রী নেহরু সম্প্রতি 
একভাষণে বলেছেন যে প্রাথমিক 
শিক্ষকদের মাইনে অত্যন্ত লজ্জাজনক 
একথা সত্য -কিন্ত ভারত সরকারের 
বতমান আধিক অবস্থায় এটা 
মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই 





রাজকীয় বেতন আবার মাসকাবারে 


এরা পান না। তিন মাস পরে যদি 
পান খুব ভাগ্য বলতে হবে--অনেক 
ক্ষেত্রেই ইনৃস্পেক্টর, সাব-ইন্‌স্পেক্টর বা 
তদুর্ধ কর্তাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে 
এই মাইনে বের করতে হয়। ফলে 
শিক্ষকরা রেশনের দোকানের খাতা 
লেখা থেকে পানবিড়ির দোকান পর্যন্ত 
দানারকমের কাজ প্রধানজীবিকা 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ছাউনী- 


বিহীন মাটির ঘর, বেড়াহীন পুজামণ্ডপ 


বা গাছতলা এই হলো অধিকাংশ 
প্রাথমিক বিস্তালয় গৃহ--৪*২ টাকার 
তিন চার মাস অন্তর বেতন প্রাপ্ত 


অতুল্যবাবুর আধিপত্য আরও. এই প্রতিষ্ঠা খর্ব করে নিজের প্রভুত্ব হিসেবে গাড় করাবার লক্ষ্যের ফল। -_কগগ্রেস শ্রমিক উ প-স মি তিকে | শিক্ষক, আর অর্ধাহারী, অর্ধাবসনধারী 
খেড়েছে। বস্ততপক্ষে নতুন বিস্তারের অনেক চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেন্ট সফল হুলে, অভুল্যবাবু বি-পি-এন্‌টিইউ-সির প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রের দল--কাজেই প্রাথমিক 
কাউন্সিলের সভ্য তীর মত অঙুলারেই প্রদেশ কংগ্রেসের শ্রমিক উপ-সমিতি কংগ্রেসী শ্রমিক অন্দোলশের অন্ততম হিসেবে তৈরী করা- ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষার অবস্থা সহজেই কল্পনীয়। 
হেয়েছে। পূর্বতন কাউন্সিলে অন্তত প্রতিষ্ঠা শ্রীনির্মদ সেনকে জ্ীমতি নেতা হয়ে দেখা দিতে পারতেন। ( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 












সুজন ছিলেন" শ্ীবিঙ্বনাথ রায় (কল- | 
কাতা) ও শ্রীরবীন্রনাথ সিকদার 
(ছ দুপা ই ডি) ধরা সব বদর 
ভতুল্যবাবুর নেতৃত্ব মানতেন লা) 
কখনও কখনও তারা অতুল্যবাবুর 
সমালোচনাও করতেন। নতুন 
কাউদ্নিলে তাদের স্থান হয় লি। 


_ পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ 
নিজের জালে জড়িত 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


ৃ পাকিস্থানের 'জঙ্গীশাসনকত জেনারেল আয়ুব খা আতদ্ধগ্রস্ত। তার আতঙ্ক ভারত 
' নিয়ে নয়, কারণ এ ব্যাপারে ভীর খুটির জোর আছে। এবং সে খুঁটি মর! কাঠের নয়, জীবন্ত 
. গ্বীছের। সে শিকড় বহুদূর গেছে এবং পাকিস্থানকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। 
'. . , ভীর আতঙ্কের কারণ এর মধ্যেই তিনি নিজের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন মিলিটারী 
' অফিসারদের. মধ্যে । নতুন জঙ্গী ব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে পশ্চিম ও পুর্ব পাকিস্থানের জঙ্গী 
শীসনকতণর1 এক একজন প্রায় দ্বিতীয় আয়ুব হয়ে দীড়াচ্ছিলেন। সময়মত রাশ ন! টানলে 
' হয়ত শেষ অবধি খ! সাহেবকেই ইস্্‌কান্দার মির্জার মত দেশত্যাগী হতে হতো । 

এ ভয় সভাপতি-জ্েনারেলের পাকিস্তানের ব্যাপারে আয়ুব খা চালু হুলো। এতে খুদে সামরিক 
পূর্বপাকিস্থান নিয়েই বেশী। দূর নিজে তো তাই করেছেন । লাটদের আবার সেই মুষিকই করলেন 
বিচ্ছিন্ন 'পূর্বপাকিস্থানের ফৌজী অতএব শীত্রই ব্যবস্থা গ্রহণ কর! তা নয়, তাদের উর্ধতম কর্মচারীদের 
কমাওারের পক্ষে ক্ষমতামদে মাতাল হলো। সৈন্তদের বেসামরিক শাসন- বাদশাহীতে রাশ টানলেন । 
হয়ে নিজেকে এই প্রদেশের বাদশা কার্য থেকে তুলে নেয়া এবং বেসাম'রিক শাসনব্যবস্থা! 
বানাবার খোয়ার দেখা। সমগ্র বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা আবার পুনরায় চালু করার মূদে 


আরেকটি অন্যতম কারণ 
সামরিক শাসকদের মধ্যে নৃতন 
কমক্ষেত্রে স্বভাবজাত কুকীতির 
আভাষ। যে সব অপকর্মের 
দোহাই দিয়ে আয়ুব খ “্দস্স্য 
রাজনীতিকদের * গলাধাক্কা 
দিয়ে নিজে গরদী দখল করে 
বসেছেন, সে সব অপকমের 
অভিযোগ তার সন্বন্ধেও অল্প 
কয়েকদিনের মধ্যেই শোনা 
যেতে লাগল ৷ . 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


৷ কংগ্ৰেদী শ্রমিক আন্দোলনে 
যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। 


দিলীর চিঠি 





দর্পণ 


ফরান্কা বাধ নির্মাণে কেন্দ্রের 
গড়িমসি কেন? 


€দর্পণের প্রতিনিধি ) 


নয়াদিল্লী £ বাঞ্গালায় একটি প্রবাদ আছে-মঘ্টি কথায় চিড়ে 
ভেঙে না। কেন্দ্রীয় সরকার মনে হয় এই প্রবাদ বাক্যাটির তাৎপর্য জানেন 
না এবং মনে করেছেন, িম্টি কথার রসে বাঙ্গালীদের মন ভিজ্ঞাবেন। 

পশ্চিম বাজ্গালায় সম্ভবত একটিই প্রশ্ন আছে যাতে দল 'নার্ব 
শেষে সবাই একমত। প্রশ্নটি ফরান্জা বাঁধের প্রয়োজনীয়তার উপর । এ 
প্রদেশে এমন কোনো দল নেই যে এর পক্ষে তাঁরা আওয়াজ তোলো নি। 


এই সব দলের মধ্যে কংগ্রেসও 
আছে। গত জুন মাসে পশ্চিম বঙ্গ 
কংগ্রেসের যে সম্মেলন হয় তাতে 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল 
আশ্ত ফরাক্কা বাধ পরি কল্পনা 
কার্যকরী করার উপর । 

এঁ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস্‌, কে, পাতিল,। 
এই বাধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
তার আওয়াজই সম্ভবত উচ্চতম 
গ্রামে উঠেছিল। 

ভারত বাসেলোনা কনভেনশনের 
সভ্য ছিল। এই কনভেনশন অন্ু- 
যায়ী যদি কোনো নদী একাধিক 
দেশের উপর দিয়ে বয়ে যায় তবে 
এই নদী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা 
কার্যকরী করতে যে যে দেশগুলির 
মধ্য দিয়ে নদীটি প্রবাহিত তাদের 
সকলের অনুমোদন চাই । 

পাকিস্থানের বাধা 

গঙ্গা পশ্চিম বল্গেই শেষ হয় নি। 
পূর্ব পাকিস্থানের মধ্য দিয়ে প্রধাহিত 
হয়ে শেষ অবধি বঙ্গোপসাগরে 
পড়েছে। অতএব, বাসেলোনা 
কনভেনশন অনুযায়ী ফরাকায় বাধ 
নির্মাণের জন্ত পাকিস্থানের সঙ্গতি 
প্রয়োজন । 

পাকিস্থানের কোন ক্ষতি না 
হলেও, ভারতের উপকার হয় এমন 


রেডক্রশের দুধ 


ব্যবহারের অযোগ্য 

কিছুদিন হইতে বড়গুল উন্নয়নীতে 
প্রায় ৪০০ কার্ডে রেডক্রশ হইতে যে 
গুঁড়া দুধ দেওয়া হইতেছে তাহ! একে 
বারে ব্যবহারের অযোগ্য । প্রথমতঃ 
হুধ জমিয়া গিয়াছে'। হাতুড়ী দিয়া 
গুঁড়া করিয়! বিতরণ করা হইতেছে । 
জলে মিশাইলে নীল রং হইতেছে । 
দুর্গন্ধ আছে। সম্পাদক ডাঃ পাঞ্জাকে 
জানানো সত্বেও কোন ফল হয় নাই। 
তিনি বলেন সিভিল সার্জেন (চীফ, 
মেডিক্যাল অফিসার ) যাহা দিয়াছেন 
তাহাই বিতরণ করা *হইতেছে। এই 
ছগ্ধ যাহাতে বদলাইয়া৷ দেওয়! হয় 
তাহার অনুরোধ জানানো যাইতেছে । 
( সংবাদ-সাপ্তাহিক বর্ধমান বান'র 
২১শে নভেম্বরের সংখ্যা হইতে 


উদ্ধৃত ) 





' তার । সভ্য থাকবে না। 


কোনো পরিকল্পনায় সায় দেয়! 
পাকিস্থানের রীতি-বিরুদ্ধ । 


ভারত তাই বার্সেলোনা কনভেন- 
শনকে নোটাশ দিয়েছে সে আর 
আগামী 
বছরে এই নোটাশ কার্যকরী হবে। 


* হালে লোকসভায় ফরাকু! 
বাঁধের উপর আলোচনা 
হয়েছে। এই পরিকল্পনা কার্য- 
করী করার উপর শুধু কল- 
কাতার ভবিষ্যৎ নয়, সমগ্র 
দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ভবিষ্যগ 
নির্ভর করছে। ফরাক্কার বাধ 
না হলে সব জেলাগুলো৷ একদিন 
সমুদ্রের নোনা জলে নিশ্চিন্ত 
হুবে। 


_সমস্তাটি বহু বছরের এবং ফরাক্কা 
বাঁধের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা 
চলছে শতাব্দী ব্যাপী । কিন্ত কাজ 
শুরু হয়নি এবং কলকাতা সমেত 
সম্পূর্ণ দক্ষিণাঞ্চল ক্রমেই অধিকতর 
সংকটের মুখে পড়ছে । 


বিহারের মনঃকষ্ট 


এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সেদিন 
পাঁলণমেপ্টে খোলাখুলি বাগড়া দিতে 
চেষ্টা করেছিলেন বিহারের জনৈক 
প্রতিনিধি । তার মতে কলকাতার 


আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়, কারণ 
কলকাতা বন্দরে কোনদিনই বড় বড় 
জাহার্জ পৌছতে পারবে না। তা 
ছাড়া, এই বাধ ভুলতে এক বিরাট 
এলাকাকে জলে ডুবিয়ে দিতে হবে । 

লোকসভার কেউ এই সদক্তটির 
বক্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে 


মনে হলো না । অন্ততঃ কেউ খোঁলা- . 


খুলি তা সমর্থন করেন নি। 


প্রীপাতিল স্বয়ং আরেকবার 
জোর গলায় ফরান্ধা। বাঁধের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বল্লেন 
এবং জানালেন যে যে-কটি 
সর্বার্থসাঘক পরিকল্পনার কথা 
সরকার এখন চিন্তা করছেন 
ভার মধ্যে এটিই সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ । 


তার নিজের ভাষায়, ফরাক্কা 
হুগলীতে পলিমাটি পড়ে কলকাতা 
বন্দরের ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষা 
করবে, কলকাতার জলের লবণত্ব 
কমাবে, এবং একটা বিরাট অঞ্চলের 
সেচ ব্যবস্থায় উন্নতি হবে। তাছাভা, 
ফরাকা বাঁধ তৈরী হলে ভারতের 
সীমানার মধ্য দিয়ে এমন খাল খনন 
করা চলবে যাতে গঙ্গার সঙ্গে ব্রহ্ধ- 
পুত্রের সংযোগ সাধন করবে । 

কথার তুবড়ী টস বটে কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গের সদস্তরা সমস্বরে যখন 
দাবী করতে থাকেন, পরি- 
কল্পনাটি অবিলম্বে হাতে নেয়া হোক, 


তখন সরকারের অন্তরূপ প্রকাশ 


হয়ে পড়ে) 
সরকারের তরফে আবার অনেক 
আশ্বাস দেয়া হল। কিন্ত শেষ 


পর্যস্ত বৃটিশ রাজত্বে আমরা যে 
নীতির খেলা বহুবার দেখেছি তাই 
আরার প্রয়োগ করা হলো। | 
' বৃটিশ রাজত্বের ভাষা 
বলা, হলো, “যত শীঘ্র পারি 
আমরা কাজ গুরু করব ?। ' 
পশ্চিম বঙ্গের সদ্তরা অবশ্যই 
এতে সন্ত্ট হন নি। চাপে পড়ে, 


. শ্রীপাতিল বলে ফেলেন, এমন কতক- 


গুলো কারণের জন্ত দেরী হচ্ছে 


যা এখনই তার পক্ষে খোলাখুলি 


বলা সম্ভব নয়। 

শ্রঅরুণ গুহ (কংগ্রেস) দাবী 
করলেন যাতে লোকসভার সদশুদের 
সব কথা জানানো হয়। শ্রীমতী রেণু 


চক্রবর্তী (কম্যুনিষ্ট) প্রশ্ন করলেন ঃ. 
“কি সেই গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয় ?* ' 


আর শ্রীত্রিদিব চৌধুরী (আর-এস 
পি) গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করলেন, 
এলিসের ভাষায়, “ব্যাপারটা তো 
ক্রমেই আশ্চর্যজনক হয়ে উঠছে!” 
শ্রীচৌধুরীই আলোভনার স্থত্রপাত 
করেন। | 


পশ্চিম বঙ্গের .সদন্তরা তাদের 
দায়িত্বের প্রথমাংশ পালন করেছেন । 
শ্রীপাতিল কথ! দিয়ে চিড়ে ভিজাতে 
পারেন নি। 


কিন্তু আসল কথা, বিভিন্ন 
দলের সদস্তেরা তাদের এঁক্য- 
বন্ধ চাপ বজায় রাখতে 


' পারবেন কি-না এবং ভারত 


সরকারকে .বাধ্য করতে 
পারবেন কিনা যাতে পশ্চিম 
বঙ্গের পক্ষে এই অতি গুরুত্বপুর্ণ 
কার্যকরী করা কালক্ষেপন না 
পরিকল্পনা করা হয়। 


শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 


মূ্ধ ভোর 


(১২শ পৃষ্ঠার পর) 
চ্যাটার্জীর, যার মধ্যে একটা বেশ 
বড় ইস্পাত কারখানাও আছে অথচ 
সামান্ত চারলাখ টাকা মাত্র ডিব্রীতেই 
চ্যাটার্জীর সর্বস্বান্ত হওয়া বোঝা 
যায় না কোন হিসেবে সম্ভব। 
রাঙামাটির কারখানার কাজ ছাড়ার 
পরই সোমনাথকে একেবারে সম্বধ না 


সভায় দেখা, বড়ো আকশ্পিক | 
« সুর্যতোরণ ” এর কার্জ সুব্রতকে 


দিয়ে “ আপনারা চালিয়ে নেবেন ” 
বলে নিজের অফিস ছেড়ে সোমনাথের :' 
উধাও হওয়া-_-এও জোর করে. 


ঘটানো। যুক্তি ও মান্রাজানহীনতার' . 





সাধাৰণ ছবি 


তার টাইপ করে নিয়েছেন-_্বল্পভাষী, 
একটানা উদ্দাসীনতার অভিব্যক্তি 
এবং মাঝে মাঝে ট্যারা ট্যারা 
আচরণ ও বাকি), বিশেষ করে নায়িকার 
সঙ্গে। এ ধরণটা যাদের খুপী করে 
তারা খুসী হবেন। অনিতার চরিত্রও 
তাই-_-সেই নায়ককে অবজ্ঞা করতে 
করতে শেষে প্রেমের জালে জড়িয়ে 
পড়া; প্রত্যক্ষভাবে নায়কের সঙ্গে 
রূঢ় আচরণ, অথচ নায়কের অলক্ষ্যে 
ভেঙে পড়া; নায়ককে চড় মেরে বা 

: নায়কের কাছে কাধে ঝাকুনি থেয়ে 
নিজের হাত বা কাধের যেখানে .! 
নায়কের হাত পড়েছিল সেদিকে প্রণয়া- 


চুড়ান্ত পরিচয় তিরিশতলা “হুর্যতোরণ” তুর দৃষ্টিতে চেয়ে স্পর্শস্ুখামুভূতির অভি- 


তৈরীর ব্যাপারটা । একটা তিরিশ- 
তলা ইমারৎ তৈরী করতে কি সময় 
লাগে সে বিষয়ে জ্ঞান আছে কিদা 
জানা নেই, কিন্ত একবার নয় দর 
দুবার বাড়ীটি তৈরীর . সমাস্তরাল 
ঘটনাবলী এমন 
এনে ফেলা হয়েছে যে দেখতে 
দেখতে মনে হয় যে মাত্র হপ্তা কয়ে- 
কের মধ্যেই সমাধা হয়েছে যা কোন 
হিসেবেই সম্ভব হবার নয়। 
বছর, কতক সময় লাগবারই কথা 
অথচ চরিত্রগুলির কারুর চেহারায় 
বয়োবুদ্ধির কোন লক্ষণ, নেই, না 
আঙ্গিকে না আচরণে । হান্তকর লাগে 
আদালতে দোমনাথের বিচারদৃগ্ত-_ 


ছবিতে দেখতে বেশ হবে, বোধহয় এই 


মনে করেই জুরী বসানো হয়েছে যা 
এই ধরণের মামণায় হয়না । আর তার 
চেয়েও বেশী হাসি পায় পরিসমান্তি 
দশুট দেখে যখন “হুর্যতোরণ” সমাপ্ত 
হবার পর বস্তীবাসীরা. তাদের ছোঁড়া 
মাদুর, . ভাঙা বাক্স প্যাটরা আর 
পেঁটলাপুটলি নিয়ে অতি জী বেশে 
প্রবেশ করে এই প্রাসাদে থাকবার 
জন্ত। দরিদ্র বস্তীবাসীর . উন্নৃতির 
কথাই বলা হয়েছে বারবার" এবং 
বিশেষ করে আদালতে সোমনাথের 
আত্মপক্ষ সমর্থন কালে কিন্তু প্রাসাদে 
বাস করেও যে দারিদ্র্য সেই দারিজ্রুই 
যদি রয়ে গেল তাহলে বস্তার নোঙরার 
মধ্যে বাস না করতে পারাটাই কি 
বাচার প্রকৃষ্ট পথ বলে ধরতে হবে ? 


+ 

অসংলগ্নতা এবং অবাস্তব ও 
অস্বাভাবিকতা অনেক দিক থেকেই 
প্রকাশ পেয়েছে ঘটনার বিস্তাসে 
যেমন, তেমনি চরিত্রগুলির পরি- 
কল্পনাতেও। পটভূমিটাই আলাদা 
করার চেষ্টা হয়েছে, তা নয়তো! সবই 
ছাচে তৈরী চরিত্র। সোমনাথ 
স্থপতি__উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে এরটা 
নতুন পদ এই ষা। তা নয়তো ওর 
যদি ডাক্তারবাবু কি শিকারী অথবা 
ওর অভিনীত অস্তান্ত চরিত্রের কথ! 
ধরা যায় তা পোশাক বদলানো একই 
চরিত্র মনে হবে। যেটা উত্তমকুমার 


ঘাড়ে ঘাড়ে' 


বেশ 


সরকার, 


 সোমনাথকে উৎদ্ধ করে তোলার 


ব্যক্তি যা সুচিত্রা সেনের অভিনয়ের « 
'প্যাটার্ণ, এখানেও ঠিক তাই আছে। 


 রাজশেখর, মনে হয়েছিল একটু ভিন্ন 
'রকম প্রকৃতির আস্বাদ দেবে, গোড়ার 
'দিকৈ, লাগেও তাই, কিন্তু মাঝে 


ওর চ্যাটার্জীর ওপর প্রতিশোধ? 
নেওয়ার ব্যাপারটা অনিতাকে বিয়ে 
করতে পাবার সর্তে চুকিয়ে দেবার 
মতো ফিকে ব্যাপার এনে ফেলার f 
পর ওর ওপর আর যেন কোন 
থাকে না। তবুও বিকাশ ই 
অভিনয়টা ভাল লাগবে। বির. 
প্রতিভাবান মানেই পাগলাটে চরিত্রের 
ছাচও নতুন নয়, তবুও বিপ্রদাসের 
চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় একটা , 
ছাপ রেখে যান। ভানু বন্দ্যো- 
পাধ্যায়কে যে ভাবেই নামানে। হোক 
সঙ্গে সঙ্গেই লোকের কোতুক-দষ্টি 
oe) এখানে ভানু একটা বস্তীর 
থদ্ধকালা। ওর অভিনয় | 
হাসায়। জহর রায় নেমেছেন এক ৰ 
বৈরাগীর চরিত্রে, নেচে নেচে গান | 
করার একটা মাত্র দৃশ্তে। গানুখানি 













জন্তে, কিন্ত লোকে হাসে । ছুম্কৃত- 
কারী হলেও তার মধ্যে জান-প্রা 
কিছু থাকে-অসিতবরপের সুত্রত 
চরিত্রে তার কোন আভাস নেই। 
বিপ্রদাসের অভিভাবকন্বরূপড তৃত্য 
এবং পরে মসোমনাথের কাছেও, 
সমান পদে অধিষ্ঠিত ভৃত্যের চরিত্রে 
তুলসা চক্রবর্তীর অভিনয়ে এবং 
চরিক্রটিতেও মানবিক আবেদন ছুটে 
ওঠে। 


গোত্রীপ্রপত্রের লেখা পাঁচখানি 
গান হেমস্তকুমারের সুরে পরিবেশিত 
--কয়েকখানি শুনতে মন্দ লাগে না 
কিন্তু প্রয়োগ স্থান প্রায়ই যথাযোগ্য 
নয়। কলাকৌশলের মধ্যে 
লাহ ও বিজয় ঘোষের ক্যামেরা 
কাজ, যতীন দত্তের শব্দগ্রহণের 
এবং সত্যেন রায় চৌধুরীর 


খানের শিল্প-নির্দেশনার 
আর্ক শোষ্টব উঁচুন্তরে 
ধরেছে, 


























৯ খেলাধুলা 


(অলোকসমন্দর) 


কাই গ্রহণ করেছেন। 


এ বি অপরের প্রভাবে ছাড়পত্র 
নাকচের সিদ্ধান্ত বজায় রাখতে 


& ক্রিকেট খেলা হয়তো বানচাল হয়ে 
॥  যেতেো। নবতম সিদ্ধান্তে সি এবি- 
 ছাড়প্ নাকচের পূর্ব সিদ্ধান্ত 
| বাতিল করে ভালই করেছেন, কারণ 
তাতে সি এবি-র গো বজায় রইলো 
না বটে কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক 
ক্রিকেট খেলার সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের 
থর বাধা হলো অপসারিত। 
মেজাজ চড়িয়ে সি এবি প্রথমে যে 
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, যে সিদ্ধান্ত 


বিহারের চিঠি 


হয় নি। 
এদিকে ভাগলপুর জেলা কংগ্রেস 
কমিটি বলছে যে তাদের জেলার নূতন 
১. করে ইলেকশন্‌ ১৯৬০ সালের পূর্বে 
| হতে পারেনা কারণ এই জেলা কংগ্রেস 
দু'বছরের আগে নুতন করে 
কংগ্রেস কমিটি গঠন করার কোন 
উঠতে পারেনা । কিন্ত প্রদেশ 
কমিটি বলছে যে ভাগলপুরের 
গঠিত হয়েছে ১৯৮ সালে 
হওরা উচিত ছিল ১৯৫৭ 
লে। স্তরাং--এটাই. ধরে নিতে 
হবে যে ১৯৫৭ সালেই ভাগলপুর জেলা 
কংগ্রে কমিটি গঠিত হয়েছে । 
সব চাইতে মারাত্মক ব্যাপার 
দাড়িয়েছে পাটনা জেলা কংগ্রেস 


pe 


নির্ববাচন চ্যালেঞ্জ করে কোর্টে কেস্‌ 
" করা হয়েছে। 
পাটনা-জেলা কংগ্রেস কমিটি যে 


চে 
ন 


চাইলে কলকাতায় প্রতিযোগিতামূলক ' 


কঁমিটি গঠিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে । 


শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 





, নেপথ্য নাটকের যবনিকা পতন 
” . অবস্থার চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত 
সিএ বি-র নতি স্বীকার 


গ্ত।'শুক্রবার (২১শে নভেম্বর) কলকাতার ক্রিকেট: জগতের নেপথ্য 
নাটকের যবধিকা উত্তোলনের সময় বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্ভাব্য 
ভবিষ্যত ভুমিকার মেইলত দিয়েছিলাম, সি এ, বি কার্যতঃ সেই ভূমি- 


বড় বড় ক্লাবের প্রভাবের চাপে. পড়ে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন 
মরশুমের স্টরুতে নিছক ভোটের জোরে (হ্যান্তর জোরে নয়)' কতকগ্যল 
খেলোয়াড়ের ছাড়পত্র নাকচ করে জলঘোজা করে তুল্পে ঘোলাজল অনেক- 
দূর গড়াবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছৈল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সি, এ,. বি 
& আপোষ রফাম্ সম্মত হওয়ায় ঘোলাজল 'আর বেশীর গড়ায় নি। 


এটা সুখেরই কর্থা, অন্তথায় সি: 


তারা আবার নিজেরাই পাণ্টাতে 


পারেন এমন কথাও গত শুক্রবারের . 


আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল। 
এক ভোটের জোরে খেলোয়াড় 
দের ছাড়পত্র নাকচ করার সিদ্ধান্ত 
নিয়ে সি এ বি অন্তের গলায় আটকে 
দেওয়ার মতলবে যে টোপ . ফেলে- 
ছিলেন সে টোপ বাংলার ক্রিকেট 
এধোসিয়েশনের নিজের গলাতে ই 
অ! ট কে. গিয়েছিল। সেই টোপ 


' থেকে ছাড়ান পাওয়ার উদ্দেশ্যেই যে 


সি এ বি-কে পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল 
করতে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের 
বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। ঘন ঘন 





₹ বিহাৰ কংগ্রেমেও গুগোল 


(দর্পপের প্রতিনিধি ) 


পাব বা রাজস্থান কংগ্রেসের মতই' বিহার কংগ্রেসে গণ্ডগোল. 
লেগেই আছে। কছঁদন আগে গয়া কংগ্রেসের সভাতে বেশ একটা তুমুল 
হট্টগোল হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের মধ্যদ্থতায় 
শ্বপ্ডগোল থাসে। প্রায় বছরখানেক আগে গ্রয়া জেলার, কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি পদত্যাগ করেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগপন্ গ্রহণ করা 


গুপের রা তাদেরই একজন, 
যিনি: সভাপতির প্রার্থী হয়েছিলেন 
তিনি হেরে গেছেন। সব চাইতে 
মজার ব্যাপার হ'ল যে শ্রীদেওশরণ 
সিংহ; যিনি পাটনা জেলা কংগ্রেসের 
কুলিং গ্রপের একজন লোক তিনিই 
নাকি সরে দীড়িয়েছিলেন ভ্রীষাদবকে 
নির্বাচনে সাহাষ্য করতে। কয়েক- 
জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধতা সত্বেও নাকি 
ভ্রীযাদবই জিতে গেছেন । 


ক ক bd 


:' শেষ পৰ্য্যন্ত কি দীড়াবে তা বোঝা 


যাচ্ছেনা তবে আপাততঃ রেভিনিউ মন্ত্রী 
জীবিনোদানন্দ ঝাঁকে বলতে হয়েছে. 


যে তিনি শীভ্রই একটা বড় রকমের 
ভূমি সংস্কার বিল বিধান সভাতে 
আনবেন |, তিনি আরও বলেছেন 
যে স্তাশনেল ডেভলেপমেন্ট কাউন্সি- 
লের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যক্তিগত ভাবে 
সব চাইতে বেশী কে কত জমি রাখতে 


, পারবে তা বেঁধে দেবেন । দেখা যাক্‌ 


কোথাকার জল কোথায় দাড়ায় 


দর্পণ 


সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অথবা ঘন ঘন সিদ্ধান্ত 
বদলের ফলে সি. এ বি-র মান সন্মান 
বজায় থাকে নি, মুখরক্ষা পায় নি 
তবে সি এ বির পক্ষে কিঞ্চিৎ নরম 
হওয়ার ফলে আসন্ন এক বিপদের 
হাত থেকে কলকাতার প্রতিযোগিতা- 
মূলক ক্রিকেট এবারের মতো রক্ষা 
পেয়ে গিয়েছে । সি এ বি-র গরম 
ভাবে কলকাতার এবারের , ক্রিকেট 
প্রতিষোগিতাগুলি বানচাল হয়ে 
যাবার ক্ষেত্র প্রন্তত হয়ে উঠেছিল, 
নরম ভাবে সে আশঙ্কা দূর হয়েছে। 
বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঠুন্‌কো 
ইজ্জতের কথা না চিন্তা করে সি 
এ বি আপোষ’ রফায় এগিয়ে এসে 
অন্ততঃ একবারের জন্তে কিছুটা দুর- 
দর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন । 
থেলোম্বাড়দের ছাড়পত্র একবার 
নাকচ করে কদিন পরেই আবার 
সি এ বি কেন নিজেদের কর্ধা 
ফিরিয়ে নিলেন, কেনই বা প্রভাব- 
শালী ক্লাবগুলির চাপ সি এ বি-র 
বিচারে এক্ষেত্রে ছোট হয়ে গেল 
তার সংক্ষিপ্ত রহন্ত উদঘাটন করে 
কলকাতার ক্রিকেট মরশুমের 
প্রারস্তিক নাটকের ওপর ববনিকা 
টেনে দিচ্ছি। | 
দর্পণের পাঠকদের স্মরণে থাকতে 


পারে যে বি এন আর রিক্রিয়েশন 


ক্লাব সিনিয়ার ক্রিকেট লীগে খেলার 
অধিকার পাওয়ার পর বি এন আরের 
কজন চাকুরে খেলোয়াড়দের পুরানে! 
ক্লাবে আটকে রাখার উদ্দেশে 
নানান কায়দায় তাদের ছাড়পত্র 
নাকচ করা হয়েছিল। কিন্ত তা 
সত্বেও, ছাড়পত্র নাকচের সিদ্ধান্তের 
জোরেও বি এন আরের চাকুরে- 
খেলোয়াড়েরা তাদের পূর্বতন ক্লাবের 
পক্ষে খেলতে ভরসা পান- নি। 
সেখানে পাছে বি এন আর ক্লাব 
কতৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে হয় 
এই ভয়ে। ফলে অবস্থা দাড়ালো 
এই যে ধাদের আটকে রেখে পুরানে! 
ক্লাবে খেলানোর মতলব ছিল তার! 
লি এ বি-র কলমের খোচায় আটকা 
পড়লেন ঠিকই কিন্তু সাহস করে 
বি এন আর ছাড়া অন্ত দলে খেলতে 
পারলেন না। ষে উদ্দেশ্যে ছাড়পত্র 
নাকচের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সে 
উদ্দেশ্য নিক্ষল হলো জেনে প্রভাবশালী 
পক্ষরা রণে ক্ষান্তি দিলেন এবং 
অনন্তোপায়ে নিয়ন্ত্রণ সংস্থাও পুর্ব 
সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলেন। 

ওদিকে সি এ বিকে চ্যালেঞ্জ 
জানিয়ে ছাড়পত্র নাকচের সিদ্ধান্তকে 
উপেক্ষা করে আর যে-এক খেলোয়াড় 


পুরানে' দল ছেড়ে নতুন দলে খেলে 
চলেছিলেন তার প্রসক্ষেও সি এবি 
গৌজামিল দিয়ে সন্ধি করলেন ৷ এই 
থেলোয়াড়টির আচরণে সি এ বির 
সিদ্ধান্তের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো 
হয়েছিল। সে চ্যালেগ্র সি এ বি 
গ্রহণ না করায় স্পষ্টতঃই মনে হচ্ছে 
ষে পুর্ব সিদ্ধান্তের গোড়ায় কিছু গলদ 
অবশ্যই ছিল, যে গলদের বিষয়'গত 
সপ্তাহেই আমি আলোচনা করেছি? 

পাঁকে পড়লে হাতীও বেসামাল 
হয়। গলদ রেখে কাজ করলে স্বয়ং 





উড়িয্যার চিঠি 








নিয়ন্ত্রণ সংস্কাকেও ' অসহায় এক 
খেলোয়াড়ের কাছে যে হার স্বীকার 
করতে হয়--এই সত্যকে প্রকাশ 
করে সি এ বি বনাম খেলোয়াড়ের 
বন্দরের মীমাংসা হয়ে গিয়েছে । ঘন্ৰের 
নিষ্পত্তি শঁয়ছে সুখের কথা, এমন 
ছন্দ ভবিষ্যতে যাতে আর না বেঁধে ( 
ষায়, নিজের কর্মফলে নিজের প্রেষ্টিজে | 
আর যাতে ঘা না পড়ে, তার জন্তে 
সাম্প্রতিক নেপথ্য ঘটনাবলী থেকে 
সি এ বি যথোচিত শিক্ষালাভ করতে 


পারলে তা আরও সুখের কারণ হবে। | 
{ 








প্রদেশ কংগ্রেম সভাপতির গদত্যা 


ডাঃ.মহাতব মন্লী সভার 
পদত্যাগে রাজী নন 





দের্পণের প্রতিনিধি ) 
উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি গ্রীবীরেন মিত্র 
পদত্যাগ করেছেন। দেখে মনে হুচ্ছে যে উৎকল কংগ্রেসে 


গণ্ডগোল বেশ পাকিয়ে উঠেছে। 


কংগ্রেসের একদল লোক বেশ কিছুদিন হ’ল উড়িস্যা কংগ্রেস 
মন্ত্রীত্বের পদত্যাগ, বিধান জভ্ভার অবসান, এবং নূতন করে 


নির্বাচনের দাবী করে আসছেন । 


তারা বলেন যে কংগ্রেস ঝাড়খণ্ড 
পার্টির € জন সত্যের সমর্থন নিয়ে 
১৩৯ জন বিধানসভার সভ্যদের 
তিতর মাত্র ৭ জনের মেজরিটি ভোগ 
করে। স্ৃতরাং এই স্বল্প মেজরিটি 
নিয়ে শাসনভার আর না চালানই 
ভাল! তার উপর এই নিয়ে যখন 
কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমিত্রের স্‌ঙ্গে 
ভাঃ মহাতবের মতহ্বৈধতা, সুতরাং 
সবদিক থেকেই ভাল হয় যদি কং- 
গ্রেস গদী ছেড়ে দিয়ে নূতন নির্বাচনের 
জন্ত তৈরী হয়। | 

ডাঃ মহাতখ নাকি কিছুতেই 
কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগে রাজী 
নন। এই ব্যাপারটা কংগ্রেসের উপর 
যহালের কতৃপক্ষ জানেন । হায়দারা- 
বাদে গেল এ, আই, সি সির 
সভাতে ডাঃ মহাতবের বক্তব্য তারা 
শুনেছেন | তবে তারা নাকি বলেছেন 
যে অন্তদ্ণন্দের জন্ত".যদি পদত্যাগ 
অবশ্তম্তাবী হয়ে পড়ে তা হলে বিধান 
সভাতে পরাজয় বরণ করার আগেই 
_ মন্ত্রীত্বের পদত্যাগ পেশ করা 
“বাঞ্ছনীয় হবে। 

কিছুদিন আগে উৎকল প্রদেশ 
কংগ্রেস কমিটির এক্সিকিউটিভের 
সভাতে এই পদত্যাগের কথা পুনর্বার 
বিবেচিত হয়। কিন্ত শিদ্ধান্ত হয় 
যে “পদত্যাগের প্রশ্ন বর্তমানে 
উঠতেই পারেন৷”-_এই সভাতে 
সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি শ্রীমিত্র। 

এই সভাতে নাকি ডাঃ মহাতব 


আবার বলেন যে যদি তার 
মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগ শেষ পর্য্যন্ত 
করতেই হয় তা হলে তিনি ভবিষ্যতে 
আর কোন বিধান সভার নির্বাচনে 
নেতৃত্বই করবেন না। তিনি নাকি 
এই সভাতে কংগ্রেস পার্পামেপ্টারি 
বোর্ডে এই ব্যাপারে যে চিঠি লিখেছেন! 
তা পড়ে শোনান। কংগ্রেসে 
ভিতরকার একদল লোক মন্ত্রীত্বের 
পদত্যাগে আগ্রহশীল একথাও নাকি 
তিনি লিখে জানিয়েছেন । 

এই সভার দিন করেক পরেই 
কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমিত্রের পদ- 
ত্যাগ খুবই অর্থপূর্ণ। এদিকে 
এখানকার প্রজা সোশালিষ্ট পার্টি 
আগামী নির্বাচনের জন্ত কোমর 
কষতে শুরু করেছে! | 


কা * * 


রাজ্য সরকারের ডেভালপমেণ্ট 
বোর্ডের সভাতে চীফ, মিনিষ্টার ডাঃ 
মহাতব বলেছেন যে এই বছরের 
শেষের দিকে উড়িষ্যায় দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনার প্রায় ৫* ভাগ কাজ শেষ 
হবে। এই কাজ করতে গিস্সে 
দেখা গেছে কল্যাণনুলক কাজে 
উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের খুবই 
অভাব। পরিকল্পনার কাজ এগোবার 
সঙ্গে সঙ্গে এই অভাব আরও নাকি 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হবে। 
সম্বলপুরে আগামী বছরে মেডিকেল 
কলেজ স্থাপিত হবে এবং রুঢ়কেলীয় 
আরও একটি কলেজ স্থাপন করা যায়, 
কিনা সে সন্বদ্ধেও চিন্তা কর! হচ্ছে। 
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কেরালায় গুলিচালনার ফলে 
কম্যুনিষ্ট পাটির নীতিগত সঙ্কট 


(দ্বর্পণের প্রতিনিধি ) 


কেরালায় দ; দুবার গাল চলে গেল। কয়েক মাস আগে ছাত্র 
আন্দোলন দমন করার, জন্য, আর হালেই ধর্মঘটী চা-শ্রাসকদের ওপর। 
এবারে দমনন'তির তীত্রতা একট; বেশ? ছিল। গলিচালনাম্স নিহতের 


সংখ্যা, একজন দ্দ্রীলোকসমেত;, ৪জন আর আহত: ঃ 


১২জন। ধর্মঘট চলার 


সময় অন্গত শ্রমিকদের কাজে যোগদানের উপযোগী, নিরাপত্তা ব্যবদথা 
করতে গিয়ে এই দমন নীতির প্রয়োজন হয়। 

শ্রীমক অথবা মেহনত জনতার অর্থনৌতিক এবং গপতান্দ্িক 
দাবীর জন্য আন্দোলন দমন জ্ৰরতায় রাষ্ট্রে নতুন কোন ঘটনা নয়। কিন্তু 
কমন্যনিষ্ট পার্টির দ্বারা শাসিত কেরালা রাজ্যে গল চালনা রাজনৈতিক 
| তাৎপর্ষপূর্ণ। আর এই দ্বার গুলি চালনার ফলে কম্্যনিম্ট পার্টি এক 


আঁভিনব অবস্থার অম্সূখশীন হয়েছে। 
নীতিগতভাবে মার্ক্সীয় সাম্যবাদ , 


গুলিচলনার বিপক্ষে নয়। মাঝ্সবাদী 
নীতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা শ্রেণী নিম্পেষণের 
ষন্ত্র। অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তি- 
শালী শ্রেণী নিজের স্বার্থ বজায় রাখার 
জন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে আর তার 
স্বার্থ বিরোধী শ্রেণীকে প্রয়োজন মত্ত 
আঘাত করে, তাদের দাবী দাওয়ার 
আন্দোলন দমন করে। ধনতাগ্রিক 
রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষে 
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে রাষ্্রীয়. শক্তি 
অবশ্যই মালিকের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর । 
বিপরীতভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
মূল লক্ষ্য ব্যক্তিগত মালিকান! অবসান 
আর মালিক শ্রেণীর ক্ষমতা -দখলের 
অপচেষ্টা সমূলে বিনাশ সাধন। 


কাধ্যকরীভাবে . তাই কম্]ুনি 
পার্টি আর মালিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যে 
তফাৎ খুব কম । তফাৎ কেবল ব্যক্তি" 
গত মালিকানার সমর্থন অথবা বিরোধ 
নিয়ে। দুজনেই বিরোধী শ্রেণীর 


'আন্দোলন দমনে বিশ্বাসী আর এই 


দমন করতে গিয়ে ষদি নৃশংস হতে 

হয় তাতে কেউই পেছ পা নয়। 
কেরালার কম্যুনিষ্ট পার্টির সমস্ত! 

কিন্ত - গুলিচালনার নম্ব। সমস্তার 


উদ্ভব এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ত্রে। যে 


শ্রেণীর উপর নির্ভর করে তারা 
ভারতে শ্রেণী সংঘাতের চরম রূপ 
আনার চেষ্টা করছে সেই শ্রমিক্‌ 
শ্রেণীর ন্তাষ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 
দমনের জন্য গুলি করার প্রয়োজন 
হয়েছে। 


লীলা 
পার্টির উদ্ধতন সমস্ত কমিটার 


সভায় এই বিষয়ের আলোচনা চলেছে , 


কিন্তু সমস্তার তীব্রতা আরও দীর্ঘাকারে 
দেখা দিয়েছে । একবারে মুল 
নীতির কথা উঠেছে। ব্যক্তিগত 
মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত দেশের 
অর্থনীতির রাজনৈতিক সংগঠন 
ভারতীয় রাষ্ট্র এবং মোটামুটিভাবে 
সেই অর্থনীতি বজায় রাখার জন্য 
সমস্ত আইনকানুন প্রণীত হওয়াই 
স্বাভাবিক । সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
ভারতীয় সংবিধানও এই মূল কাঠা- 
মোর উপর রচিত । 

সংবিধান অনুযায়ী কেরালা 
রাজ্যও এই কাটামোর বাইরে যেতে 
পারে না। অতএব রাজ্যের সমস্ত 
আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার নীতিগতভাবে 
মূললক্ষ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির বিঘোধিত 
নীতির পরিপস্থী। এতদিন পর্যন্ত এ 


সমস্ত৷ পৃথিবীতে কোনদিন দেখা 
যায় নি কারণ ধনতান্ত্িকরাষ্্ব্যবস্থায় 
প্রশাসনিক অংশ শ্বরূপ অবস্থা কমা 
নিষ্ট পার্টি কোথাও অর্জন করে নি। 


কম্যুনিষ্ট উদ্দেস্ট 


নির্বাচনে জয়লাভ করে কেরা- 





অযোগ্য ভ্ফিমাদেৰ হয়ে লোকমভায় 
সর্দার ধৰণ গিংহেৰ ওকালতি 


নয়া দ্বিল্লী£ ইম্পাত, খনি 
ও ঘালানী দণ্ডরের মন্ত্রী সরদার 
স্বরণ সিংহের তারিফ করতে 
হুয় বই কি! কংগ্রেসী মন্ত্রীদের 
এঁভিস্যা অনুসারে লোকসভায় 
তিনি অযোগ্য অফিসারের 
সম্মান রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছেন । ' 

শুধু তাই নয়, তিনি এক ধাপ 
এগিয়ে এমন অবস্থা স্থষ্টির প্রচেষ্টা 
করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতে পাঁলা- 
মেণ্ডের 'সভ্যদের পক্ষে সরকারী 
কর্মচারীদের কত'ব্যে অবহেলা বা 
অযোগ্যতার সমালোচনা করার সব 
পথ বন্ধ হতো । খের বিষয় লোক- 
সভার স্পীকার সরদার সাহেবের 
আবার গ্রহণ করেন নি। . 

কথাটা উঠেছিল দুগদা কয়লা 
ধৌতাগারের জেনারেল ম্যানেজারকে 
দিয়ে । ভদ্রলোক পূর্বে রূঢ়কেল্লা 
ইস্পাত কারখানা পরিকল্পনার জেনাঁ- 
রেল ম্যানেজার ছিলেন? একথা 
সবাই জানে যে যদি কেউ এতবড় 


ইম্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানে- 


জার হিসাবে দক্ষতা দেখান তাকে 


(দর্পপের প্রতিনিধি ) 


কখনও কয়লা ধৌতাগারের কর্মকত 


করে পাঠানো হয় না। 

লোকসভায় শ্রীমোরারকা প্রশ্ন 
করেছিলেন যে, এই অফিসারটিকে 
অযোগ্যতার জন্য বদলী করা হয়েছে 
কি না। | 

দেশের, লোকের কতব্যে অব- 
হেলার কথা বলতে আমাদের মন্ত্রীরা 
পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন । সরদার স্বরণ 
সিংহও ব্যতিক্রম নন। অথচ 
শ্রীমোরারকার সহজ প্রশ্নের সহজ 
উত্তর দিতে তিনি অস্বীকার করলেন । 

অজুহাত দেখিয়ে তিনি বললেন, 
অফিসারটি তো লোকসভায় এসে 
আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন না। 
অতএব এখানে তাকে সমালোচনা 


"করা উচিত হবে না। 


লোকসভার সদস্তরা চুপ করে 
মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য মেনে নেন 
নি। চতুর্দিকে জোর গুঞ্জন ওঠে । 


সভ্যদের অধিকার 


প্রীভারুচা তো পয়েন্ট অব অর্ডারই' 
তিনি স্পীকারের দৃষ্টি, 


তুললেন। 
আকর্ষণ করে বললেন, মন্ত্রী মহোদয়ের 
বক্তব্য স্বীকার করলে সভ্যদের 


অধিকার সংকুচিত হবে এবং 


অফিসারদের অযোগাতা সন্বন্ধে 

ভবিষ্যতে প্রশ্নই তোলা যাবে না। 
স্পীকার শ্রীভারুচার পয়েণ্ট মেনে 

নিলেন এবং বললেন যে মন্ত্রী 


. মহোদয়কে উত্তর দিতে হবে। এই 


মুহূর্তেই তিনি যদি. উত্তর দিতে 
না পারেন, তিনি নোটাশ চাইতে 
পারেন । | 

সরদার সাহেব তবুও মাথা 
নোয়াবেন না। তিনি বললেন, 
অফিসারদের যোগ্য তা-অযোগ্যতা 
সমন্ধে মতভেদ হতে পারে । 

. সভ্যদের এই উত্তরে সন্তষ্ট করা 
গেল না। তারা প্রশ্নের সরাসরি 
উত্তরের জগ্ত দাবী জানাতে থাকেন। 
স্পীকারও তাকে সোজা প্রশ্নের 
সোজা উত্তর দিতে উপদেশ দেন। 


কিন্তু সরদার সাহেবেক্স মুখ থেকে ! 


সরাসরি *উত্তর বের করা গেল না। 
শেষ অবধি তিনি এই পর্যন্ত বলে 
ছিলেন £ “অফিসারটিকে করুঢ়কেল্লা 
থেকে বদলী করা হয় কারণ এ 
পদের অন্ত আমরা আর এক জন 
যোগ্যতর অফিসারের সন্ধান পাই ” ) 


শক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 








লার যখন তারা সরকার স্থাপন 
করল অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য ছিল 
এবং এখনও আছে এই সরল কথা 
প্রমাণ করার ষে (১) ব্যক্তিগতভাবে 
কম্যুনিষ্টরা সরকারী গদিতে আসনী 


* হলেও জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তায় 


অন্ান্ত পার্টি অপেক্ষা বেশী আস্তরিক 
এবং (২) বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা ও সংবিধান মালিকশ্রেণর 
স্বার্থে রচিত এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের 
পরিপন্থী । 


কিন্তু ঘটনাচক্রে দুবার তারা . 
মেহুনতী জনতার উপর গুলি চালায়. 


অবস্থার বিপাকে । এবারের গুলি 


চালনার জন্ত অবস্ত তারা দায়ী করেছে, ' 
স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের | কেরা-' 
লার মন্ত্রী মহল থেকে অভিযোগ 


এসেছে যে এঁ পুলিশ অফিসাররা 
নাকি মালিকের ঘুষ খেয়ে শ্রমিকের 
উপর গুলি চালিয়েছে । সেই সমস্ত 


পুলিশ অফিসারদের বদলী, বিচার . 


বিভাগীর তদস্তের আশ্বাস আর 
নিহতদের পরিবারবর্গকে কিছু ক্ষতি- 
পূরণের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 

কঠিন সমস্ত! 


কিন্তু ঘটনাটা এত সহজ নয়" 
কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে । কোন ' কার-. 


খানায় অথবা উৎপাদন -ক্ষেত্রে যদি 


শ্রমিকের! ট্রেড ইউনিয়ন . আন্দোলন - 


সুরু করে এবং মালিক পক্ষ যদি 
রাজা সরকারকে অন্গগত শ্রমিকদের 
কাজে যোগদানের উপষোগী করার 
জন্ত অনুরোধ জানায় তবে বর্তমান 
আইন অনুযায়ী রাজ্য পুলিশ ব্যবস্থা 
করতে বাধ্য। অথচ ধর্মঘটী 
শ্রমিকর] রুজীর আন্দোলনে “দালাল- 


দের” অবশ্তই সহ করবে না। তারা 


সুযোগ পেলেই এই অন্থগত শ্রেণীকে 
আঘাত করবে। আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষার্থে পুলিশের কর্তব্য এই সমস্ত 
খটনার দমন | এবং ঘোরাল অবস্থায় 
শেষ অস্ত্র গুলি। এসব ত. পর পর 
ঘটনা, কেরালার রাজ্য সরকার এই 
সব ঘটনা এড়াবেন কি' করে তা 
লক্ষ করার বিষয় । | 
এবারের বাগিচার শ্রমিকদের মূল 
দাবী ছিল ১৯৫৭ সালের বোনাস। 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করে চারটা 
বড় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের 
নিয়ে এক যুক্ত সংগ্রাম কমিটা। 
পরে অবশ্য কংগ্রেসী আই, এন, টি, 
উ, সি এই জোটের বাইরে চলে 
গেছে। 
ত্রিপক্ষীয় আলোচন। 
শ্রমিকদের এবং রাজ্য সরকারের 


দাবী ছিল, ত্রিপক্ষীয় আলোচনার . 
মাধ্যমে দাবীর মীমাসা। কিন্তু সমস্ত 


আলোচনা ব্যর্থ হল কারণ মালিক- 
পক্ষ দাবী জানাল আদালতী সালি- 
শীর। রাজ্য সরকারের, মতে এই 
ধরণের সালিশীর কোন মূল্য. শ্রমিক- 
শ্রেণীর কাছে নেই কারণ সালিশী 
অর্থ দীর্ঘ মামলা যার জন্ত চাই 
প্রচুর অর্থ আর লোকবল । আর 
এ ছুটো জিনিষের কোনটাই শ্রমিক- 


“মুখ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে 


এক বিরোধের ইঙ্গিত করেছেন এক 


'মালিকের সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে $ 


' অংশ কিনা এই প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে 


, বর্তমান চরিত্র নিয়ে সরকারী 








































শ্রেণীর নেই। এই বিরোধী দাবীর & 
ফলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 
শ্রমিক আন্দোলন আরও তীব্র হবার & 
সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। . 


এদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ 
যতই হোক নাকেন কিছু মালিক-টু 
অনুগত শ্রমিক কাজে যোগদাঃ, 
করবে আর তাদের এবং মালিকের 
সম্পত্তি রক্ষা অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা 
বজায় রাখার জন্ত ধর্মঘটী শ্রমিক- 
দের দমন করার প্রয়োজন হবে। 


এই কয়েকদিন আগে কেরালার 


স্তর হিসাবে তার সাংবিধানিক কর্তৃব্য 
আর কমু[নিষ্ট হিসাবে তার মেহনতী 
শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের মধ্যে ঘোরতর £ 


সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে । তার 
বক্তব্য ছিল ব্যক্তিগতৃভাবে শ্রমিক 
আন্দোলন দমন করার কাজে আর 


পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বনের তিনি 
বিরোধী । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ? 
এই পুলিশী ব্যবস্থা তার কর্তব্যের 


গেছেন। 


বিবৃতির তীত্র প্রতিক্রিয়া ০ 
দিয়েছে সারা ভারতে মালিক র্‌ 
মধ্যে । ইণ্ডিয়ান চেথ্ার অব কমাসে'র 
এক নেত৷ বিবৃতি মারফৎ কেরালার 
মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের জোরালো 
সমালোচনা করেছেন। 

আইনের বর্তমান গঠন অনুযায়ী 
মালিকপক্ষ প্রয়োজন বোধে শ্রমিক 
বিরোধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেন 
এবং রাজ্য সরকার এই আইনসঙ্গত 
দীর্ঘনুত্রিতার সহায়তা করতে বাধ্য॥ 
পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে 
বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা হতে পারে 
কিন্ত এই চেষ্টার কোন কার্যকরী 
রূপ দিতে তাদের আইনগত বাধ্যতা "" 
নাও থাকতে পারে । এখন কেরালার 
রাজ্য সরকার যদি সত্যই মেহনত 
জনতার সরকার হয়ে থাকে 
মালিক পক্ষ অবশ্তই শ্রেণী 
এই সরকারের বিরোধিতা! 
এবং সম্ভব হলে সেই অবস্থার 
করবে যাতে কম্মুনিষ্ট পাটি 


থাকতে পা পারে। 


এই অবস্থায় গদ্দীতে আসীন 
থাকার একমাত্র উপায় নীতি ও 
পথের সামগ্রন্ত সাধন । আস্তর্জাতিক 
সাম্যবাদী আন্দোলনে বর্তমানে 
সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে জেহাদের 
প্রেক্ষিতে এই সামঞ্রস্ত কি ভাখে 
বিবেচিত হবে তা লক্ষ্য করার 
বিষয় । | 


) Ld 
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Mic 


y বান জাগানের গার্নামেণ্টারী ৰাজনীতি ৬ 


টি গত ' সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে 
বর্তমানের প্রধান মন্ত্রী কিসি দলের 


আভ্যন্তরিক মতভেদগুলো দুর করতে 


চেষ্টা করেও সার্থক হন নি। গল্প 
শোনা গিয়েছিল যে তিনি কোন 
শিল্পপতিকে নির্বাচন চাঁলানর জন্তে 
আঁধিক সাহায্যের কথা বলেছিলেন । 
শিল্পপতি কিন্ত রাজী হননি । 


কিন্তু কবে, কখন নির্বাচন ঘোষণা 
কনা হরে তা নির্ভর করে দলপতির 
নিজের দলের সুযোগ সুবিধার ওপর । 


। যোশিদা যখন আমেরিকায় তখন: 


হাতোয়াম! তাড়াতাড়ি তাকে দলচ্যুত 
নিজে দলপতি হয়ে বসলেন 

/এবং তীর উপদলের সুবিধা বুঝে 
নির্বাচন ঘোষণা করলেন। পরের 
“দলপতি ইসিবাসিও এঁ রীতিতে 

নির্বাচন চালাতে চেয়েছিলেন, পারেন 
| নি এবং সেক্জন্তে পদত্যাগ করে- 
_ ছিলেন। ' দলপতিদের কাজের এ 
*. ধারাগুলো দেখলে বেশ মনে হয় 
জাপানী হোম পলিটিক্স অনেকটা 
| পাকিস্তানী হোম পলিটিক্সের মত। 
তবে পাকিস্তান অপেক্ষা জাপান 

| অনেক আধুনিক ও সবল। যাকে 
বলে ঠিক ঠিক পার্টি সরকার তা' 

ূ এখনও জাপানী মনে দাগ কাটতে 
| 


| আসন । মেইজী যখন সম্রাট সে 
১ আসনের সম্মান অঙ্ষুঃ তিনি রাখতে 
টি পেরেছিণেন। কিন্তু তার পরে 
ততখানি ', ব্যক্তিত্বস্পন্ন সম্রাট 
টা বলে ক্ষমতা গিয়ে পড়ল 
এর্মেনাপতিদের ছাতে। প্রিন্স' ইতো 
কতৃক জার্মেন মডেলে গড়া নকশা- 
নিত সম্রাটকে তুলে দিল দেবতার 
আসনে । সম্রাট থাকলেন তাইতেই 
সত্তষ্ট । সুদৃঢ় বিধিনিষেধের প্রাচীর 
গড়ে উঠল তার পাশে । সম্রাট 
আবার হয়ে পড়লেন নেপাল-রাজের 
মত, প্রাসাদের মধ্যে বন্দী। তাঁরই 
নামে দেশ চলত, অথচ নাম-ধারীর 
কোনো সাক্ষাৎ পরিচয় থাকল না 
| কো নো খা নে। একমাত্র নতুন 
বছরের প্রথম দিনে তার চাক্ষুষ 
পরিচয় মিলত টোকিওর প্রাসাদের 
ক্ষ মারফৎ। তাও দর্শন ব্যাপার 
র-নিয়মের গণ্তিতে এতটা বাধা 
যে সমাটের, আসনস্থিত মানুষটি 
দেবতার কোঠাতেই গিয়ে পড়তেন । 
লক্ষ লক্ষ নর-নারী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে 
* সম্রাটের প্রাসাদ অঙ্গনে নীরবে দাড়িয়ে 
ক ধাকেন-_-সমাট 









1৯কতেন__-এখনও 


কালীপদ বিশ্বাস 
সে গবাক্ষ দিয়ে দেখা দিলে জানাতেন 
তাদের আনুগত্য, কেবল এ প্রত্যাশা- 
টুকু নিয়ে। এদের মধ্যে কেউই 
ভাবতেন না যে সম্রাট দর্শন দিলে 
তিনি কেমন হিপদ-বিশিষ্ট মানুষ তা’ 
চোখে দেখে অন্থমান করেন । 


তাদের সকলেরই . ইচ্ছে থাকত 
তিনি . সম্রাটই ষেন তাদের দেখেন। এ সব 

কিসিকে জানিয়েছিলেন যে তাকে, 
৷ সাহায্য করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে অপর 
১ ( তিনটি দলকেও সমপরিমাণ অর্থ তাকে “ 


৪. দিতে হবে। তা’ তার. পক্ষে দেওয়া 
[সম্ভব । : 
রান্না রিনা 


নি়ম-কান্থনের গণ্ভীতে পড়ে আপামর 


সব' জাপাঁনীর এ ধারণা চেপে বসল 


যে স্মাট দেবতা এবং সে জন্তে তার 
মুখের বা চোখের ওপর টা 
অমার্জনীয় অপরাধ | 

এ ছবির প্রায় অনুরূপ ছবি 
দেখেছিলাম রাজস্থানের মেবার 
রাজ্যের রাজধানী উদয়পুরে | মহা- 


রাণাও ছিলেন তার প্রজাদের কাছে - 
প্রায় দেবতান্বরপ | হয়তো অতীতে 
সে ধারণা আরও দৃঢ়বন্ধ ছিল। 
' দেখেছিলাম দরবারীরা মহারাপার 
জয়ধ্বনি দিচ্ছেন অন্নদাতা বলে এবং, 


সম্রমে কেউই দৃষ্টিপাত করলেন না 
মহারাণার মুখের পরে, কারণ কুর্যবংশ 
অবতংশ 'মহারাণা . অন্নদাতা পিতা । 
জাপানী ধারপাতেও আদি সম্রাট-_ 
বর্তমান ' সম্রাট তার ১০৩তম বংশধর 
--জাতের যেমন স্থষ্টকর্তা তেমনি 
গোত্রাধিপতি ৷ 

জাপানের ূর্যবংশ অবতংশ সম্রাট 
যে একই' সামস্ত ঁতিহো সমপর্ধ্যায়ে 
উঠে পড়েছেন--যদিও ছুটি দেশ বহু- 
যোজন দুরে অবস্থিত-_-তা চিন্তা করলে 
মনে বিশ্ময় জাগে । 

প্রজাদের মধ্যে 
আচুগত্য প্রদর্শনের রীতি-নীতি 
থাকাতে একের অপরকে এড়িয়ে 
থাকবার: বা রাখবার ব্যবস্থাও এসে 
পড়েছিল. ' জাপানে। 
টোকিও প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে যাবার 
অবকাশ কদাচিৎ মিলত সমাটের । 
এবং যদি বা সে সুযোগ আসত তখন 
রাস্তায় থাকত না কোন পথচারী 
বা বাড়ীর জানলায় দরজায় দাড়িয়ে 
থাকত না কোন নরনারী ৷ ॥ 

বাইরের বৃহত্তর জগতের * সঙ্গে 
প্রাসাদের যোগাযোগ রক্ষার ভার 
গিয়ে পড়েছিল “জাপানী সেনা 
বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা, চীফ অফ 
দিইম্পিরিয়াল ষ্টাফের ওপর | কেবল- 
মাত্র এই ভত্রলোকেরই অধিকার 
ছিল সটান প্রাসাদে ঢুকবার ও 
সমাটের সঙ্গে কথাবার্তা .চালাবার | 
মেইজী নকশার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা 


লুকিয়ে ছিল এইখানে । একদিকে 


সম্রাট হয়ে পড়লেন দেবতা, অন্তদিকে 
সে দেবতার একমাত্র পূজারী হলেন 
সৈন্তবাহিনীর কর্মকর্তী। পার্লামেন্ট 
যাই করুক না কেন, ক্যাবিনেট যে 
কোন সিদ্ধান্তে আস্থক না কেন, 


প্রধানমন্ত্রীর যে কোন মতামত থাকু 
না কেন, ইস্পরিয়াল ষ্টাফ ১১ 


এমনিধারায় 


পরিণামে সব কিছুই বিফল করে 
দিতে পারত। দিয়েও ছিল, মাঞ্চুরিয়া 
অভিযান হল-তার জলন্ত দৃষ্টান্ত ৷ 
যুদ্ধান্তে ম্যাকআর্থারী চাপে যখন 
নতুন আইন এসে পড়ল. তখন 


নবাগতাদের পক্ষে অসম্ভব নয়, 
বৈদেশিক দূত অতিথি টোকিওতে 
উপস্থিত হলে প্রালাদ থেকে 
. নিমন্ত্রণও পেয়ে থাকেন এবং প্রাসাদে 
সমাট পরিবারের কাছ থেকে 
অভ্যর্থনাও পান। স-পুত্র সম্রাট তো 
নিজেই উপস্থিত হলেন বিমান 'খাটিতে 
ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা 
করতে। | 


পুরনো বিধিনিষেধের ভিতে লাগল . 


ভাঙ্গন। আইন খুব ভাড়াতাড়িই 


করা সম্ভব কিন্ত মানুষের সামাজিক . 


ধ্যান-ধারণাগুলো অত তাড়াতাড়ি 
বদলান সহজ নয়। | 
আজকের জাপানে এ সত্যের 
পরিচয় মেলে । চাপে পড়ে মান্ষের 
মনের জড়তা নিশ্চয়ই ভেঙ্গে যাচ্ছে 
সেখানে, আবার অনুরূপ প্রতিঘাতে 
সে ধারণা পুনরায় দানা বেধে উঠবার 
সম্ভাবনাও আছে বৈকি. বর্তমান 
সম্রাট পূর্বের তুলনায় হামেশাই 
জাপানের এখানে ওখানে ঘুরে 
বেড়াল। রাস্তা পূর্বের মত সার 
জনশূন্য .করা হয় না, ছেলেমেয়ের! 


নতুন কায়দায় সম্রাটকে রাস্তায় দেখলে 
রুমাল নেড়ে স্বাগত জানায়, সম্রাটের 


* মুখের ও চোখের পানে তাকান 


অপর দিকে পুরনো বিধিনিষিধের 
গণ্ডী যে এখনও বলবৎ তাঁও সময় 
সময় দেখতে পাওয়া ষায়। 
সম্রাট যুদ্ধান্তে নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক 
বলে ঘোষণা করবার পর ১০৫৭ সালে 


*তার কনিষ্ট ভ্রাতা প্রিন্স ফিনিষ্থর মৃত্যু 


হয়। সম্রাট সহোদরের শেষ সৎ- 
কারের সময় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছে 
প্রকাশ করেন। পুরানো নীতি- 
বাদীর! সম্রাটের অভিপ্রায় জানতে 
পেরে,উৎকঠা প্রকাশ করেন। কারণ 
জাপানী সম্রাট কখনও কনিষ্ঠের 
মৃত্যুতেত্তার সৎথকারে উপস্থিত" থাক- 
বেন নাঁ_এই হুল পুরানো বিধি- 
ব্যবস্থা । শলা পরামর্শ চলল এবং 
পরিণামে দেখা গেল সম্রাট সে সৎ- 
কারে অনুপস্থিত । বুঝতে পারা গেল 





যে পুরনো নীতিবাদীদের ব্যবস্থাই 
তিনি মেনে নিয়েছেন | , ' 

সমাটকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক 
করে ফেলাতে আপামর জাপানী রাজ- 
নৈতিক মানুষগুলো ষে সুখী 
তাও বলা যায় না। বর্তমানে যে দল 
জাপানী রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন সেই 
লিবারেল ডিমোক্রাটিক পার্টি ত নয়ই। 
এঁরা চান যে সস্রাট “রাষ্ট্রের প্রতীক” 
(symbol of state) না হয়ে প্রাষ্ট্রের 
নায়ক" ( Head ০01 state) হন। 
হয়তো দলের এ অভিপ্রায়ের পেছনে 
আছে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার সহজতর 
পরিকল্পনা । কিন্ত জনসাধারণের 
বিশেষতঃ যারা ঘটনার চাপে পড়ে 
বর্তমানে হাবুডুড়ু খাচ্ছেন ও অতীতের 
মোহমুগ্ধ অবস্থাকে মনে করে থাকেন 
স্ুসঙগত--এ পরিবর্তনের রূপ হয়ে 
পড়েছে অন্তরূপ । একবার সমঞ্জাটকে 
শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে পারলে তাঁকে 
পুনরায় দেবতার কোঠায় অভিষিক্ত 
করা খুব কঠিন কাজ হবেনা বলে 
তাদের ধারণা । 


একবার সম্ত্রাটকে দেবতা করতে 
পারলে পরিণামে সম্মাটের নামে দেশ 


(.শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 








অন্বর চরকার সঙ্কট ০ 


সমাধানের 


দাম কমাইয়া অন্বর চরকার সঙ্কট “ 


যে দূর করা যায় সে কথা বলিয়াছি। 
কিন্তু এ সমাধানও অনেকের পছন্দ 
না হইতে পারে। অনেকে বলেন ষে, 
কাপড়ের কলের পক্ষেও তুলো হইতে 
সময় যায় । এক চতুর্থাংশ সময় যায় 
সুতো কাটিতে । অতএব তিন ভাগ, 
কাজই যদি কলে হইল তাহা হইলে 
বাকি এক ভাগ সময়ের জন্ত আর 
অধর চরকা! কর! কেন? পুরোপুরি 
কাজটা মিলে করিলেই হয়। 

ইহার উত্তরে বলিতে হয়, থে 
অন্ত আজ তাত-শিল্পকে সমর্থন করা 
হয় সেই জন্যই আরো বেণী করিয়া 
অন্বরকে সমর্থন করা উচিত। 

মিলের সুতোয় ভাতের, কাপড় 
বোনা হয়। কাপড়খানা বুনিতেও 
মিলের চেয়ে বেশী সময় লাগে, তথাপি 
তাতকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে এই 
অন্যই ষে লক্ষ লক্ষ তাতি পল্লীতে 
পল্লীতে ছড়াইয়া আছে। শুধু যে 


( ৫ম পৃষ্ঠার পর) 
পরিচালনা কাজ অতীতের মতই সহজ 
সাধ্যই হবে বলে তারা মনে করেন, 
সেই পুরনে! দিনগুলো আবার ফিরিয়ে 
আনবার জন্তে এই উগ্র, জাতীয়তা- 





ফারেন্নে মিলিত, হন।, ক আমাদের 
| দেশে “হিন্দুরাজ” “মুসলিমরাজ” বলে 


ধারা চীৎকার করে থাকেন তাদের- ' 


স্বগোত্র জাপানে আছে প্রচুর । 

যোশিদা : যখন প্রধানমন্ত্রীরপে 
আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন 
সঘ্ধনায় আমেরিকান হোমরা চোম- 
রারা নিজেদেরই ধন্তবাদ দিলেন এই 
বলে ষে অপরের কথা শুনে তীর! 
জাপানের মাটি থেকে যে মিকাডোর 
শেকড়, উপড়ে ফেলে দেননি এবং 
' জাপানকে সাধারণতাস্ত্িক রাষ্ট্র করেন 
নি তা সৌভাগ্যই বলতে হয়। 


একদিকে কন্প্িটিউশনকে ফাঁকি ' 


দিয়ে যুদ্ধ প্রস্ততি চলছে, অপর দিকে 
স্াটের পুরানো এতিহবে অভিষিক্ত 
করবার চেষ্টা আজ চলেছে জাপানে । 
এ দুয়ের ঘন্ বা তার সমাধনের মধ্যেই 
জাপানী পলিটিকলের ভবিষ্যৎ চেহারা 
সময়ে ধরা দেবে। 

নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিতে জাপানী 
রাষ্ট্র আজ নিশ্চয়ই পাল“মেণ্টারীতন্ত্রে 
এসে পড়েছে। জাপানে এই সর্ব 
প্রথম ডায়েট-পালমেপ্টের আয়ত্বে ও 


অধীনে এসে পড়েছে সেন্তবাহিনী, . 


এ ব্যবস্থা মেইজী নকশায় স্থান 


শু 
গত সংখ্যায় কলে ট্তৈরী পাজের 


পাজ তৈরির কারখানায় । 


স্বদেশশরঞ্জন দাস 
তাহাদের অন্নের সাস্থানই হইতেছে 


তাহা নহে মানুষের শিল্পরচনা 
প্রবৃত্তির একটা পথ. খোল! 
থাকিতেছে । 


, অন্বর চরকার পক্ষেও ও একই 
যুক্তি। তাত, বুনন-কার্যটা মিলের 
হাত হইতে কাড়ি! পল্লীতে পল্লীতে 
বিকেন্দ্রিত করিয়াছে । অস্বর চরক! 

ব্তরশিল্পের সবটাই বিকেন্ত্রিত করিবে। 
ঘরে ঘরে স্থৃতো-কাটা প্বটী চলিবে, 
10857588785 
কয়েকটি পল্লীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে স্থাপিত 
মিলে 
যেখানে প্রতি ৫,০০* টাকা মুলধনে 
একজনের জ্টবিকা হয়, সেইখানে 
সংশোধিত অন্বর পরিকল্পনায় প্রতি 
৪০০২ টাকা মুলধনে ই 
জীবিকা হইবে। এবং সহরের বস্তি 


বাস খুচিবে, পল্লী সমূহের 'পুনরুজ্জীবন 


স্বাস্থ্যের দিক দিম্াও হহা কাম্য! 

আর এক পক্ষ আছেন, ধাহার 
[কার সাহায্য, যাহা রিবেট 
আকারে খদ্দর-ক্রেতাকে বর্তমানে 
দেওয়া হয় তাহার যুক্তিযুক্ত সখ্ধ 


পায়নি। আজ চাষী পেয়েছে জমি, 
বিচারালয় হয়েছে স্বাধীন, ট্রেড- 
ইউনিয়ন অধিকার এসেছে. শ্রমিক 
সংস্থায়, অর্থ নৈতিক মানদণ্ডও উন্নত 


i ,এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে 
দল হামেশাই কংগ্রেস কশ- ‘ছেলে 


সুযোগ ও সুবিপা। মেইজী যুগে 
এসব কিছুই ছিলন!। সম্রাটের 
সম্বন্ধে ধারণা বদলানর মতই এর 
প্রত্যেকটি এনেছে 'জাঁপানী রাষ্ট্র 
চেতনায় নতুনত্বের দাবী ৷ সামগ্রিক 


' ভাবে দেখলে জাপানে এসেছে 


সামাজিক বিপ্রব। . 

অতীতের ক্ষমতা আজ অনেক 
ক্ষেত্রেই লোপ পেয়েছে বটে। প্রশান্ত, 
মহাসাগরীয় যুদ্ধের সময়কার জাপান 


আজ নেই । সমাজে দেখা দিয়েছে . 


অধিকার বণ্টনের দাবী । ' কিন্ত এ 
নব্য 'তন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং 
বামপন্থীরা উত্তয়েই অবিশ্বাসী । সন্ত 
সম্ভ অধিকার পেয়ে উভয় পক্ষেই 
গোড়াতে দেখা: দিয়েছিল অ- 
পরিপাকের লক্ষণ। সে অবস্থা এখনও 
যে নিরাময় হযেছে তাও বলা যায় 
না। আজ এ অবস্থায় যদি বাইরে 
থেকে চাপ না আসে, যদি অর্থ নৈতিক 


ক্ষেত্রে দেখা না দেয় কোন আকস্মিক 
ওলোট-পালট, তবে ভালমন্দ নিয়ে 
নতুন জাপান শাত্তিতেই পৃথিবীর, 
উন্নতির তালে তালে পা ফেলে এরগিক্সে 
যেতে পারে। কিন্তু সে স্থযোগ সে 
কি ভোগ করতে পারবে? 

| (সমাপ্ত ), 








প্রশ্ন তোলেন । কোন শিল্পই টিকিতে 
পারে না যদি চিরকালই উহাকে 
সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। কথাটি অতি সত্য । 
অম্বরকে. যদি জাতীয় অর্থনীতির 
মধ্যে নিজ গুণে স্থান করিয়া লইতে 


' হয় তাহা হুইতে আমাদের “প্রস্তাবিত 


ও জামান কমিটি কর্তৃক সমধিত 
স্থানীয় সমবায় পরিচার্দিত পাঁজ 
তৈরির কারখানায় তৈরি পাজের 
সাহায্যে সুতো কাটতে হইবে। 
তাহার পর যখন ধরে ঘরে কিছু জট! 
কাপাস বা বুড়ি কাপাসের চাষ সুরু 
হইবে তখন আর তুলো আহমেদাবাদ 
বা ওয়ার্ধা হইতে আনাইতে হইবেনা। 
সুতরাং রিবেটটী তখন আর প্রয়োজন 
হইবেনা। তাহার পর. মাথাপিছু 
আয় খুব খানিকটা বাড়িয়া যাইতে 
পারে যর্দি অর্ধ অশ্বশক্তিসম্পন 
বৈঠ্যুতিক মোটর দিয়া কয়েকটি 


কিন্তু বর্তমানে আমাদের পরীক্ষার 
সময়। বেকার অনেক, জ্রাতীয় 
মূলধন কম, এবং সর্বোপরি বড় সমস্তা . 


হইল জনসাধারণের মধ্যে যাস্ত্রিক 


জ্ঞানের একান্ত অভাব। . অন্বরের 


' মাধ্যমে পাচ দশ বছরের মধ্যে আমরা 


এই সব বাধাগুলি কাটাইয়া উঠিতে 
পারিব। কিন্ত বর্তমানে আমাদের 
মূলধন প্রধান শিল্পের দিকে ন। ঝুঁকিয়া 
শ্রমপ্রধান শিল্পের দিকেই ঝুঁকিতে. 
হইবে । 

" বর্তমান লেখক: বহুদিন হইতে 
ক্রমবধিত হারে জীবন মান বৃদ্ধির 
সম্ভাবনাপূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত শিল্পের 
যাঞ্সিক দিকটি লইয়া কিঞ্চিৎ পরীক্ষা- 


_ নিরাক্ষা চালাইতেছে। সেই উদ্দেশ্যেই " 


অন্বর লইয়া পরাক্ষা-নিরাক্ষা সুরু করা 
হয়। এই পরাক্ষার বারা আমর! 
এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, বন্তরশিল্পের 
বিকেন্দ্রীকরণ. উপরিউক্ত সংশোধিত 
অন্বর কাঁ্যক্রমের দ্বারা সম্ভব । অধর 
কার্যস্থচীকে ধাহারা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
কার্যক্রম হিসাবে, দেখিবেন তাঁহারা 
অবস্তই হতাশ হইবেন। কিন্ত যাহারা 
ইহাকে একটি বৃহৎ উদ্দেশ্তের সুরুমাত্র 


হইবার কারণ নাই । আমরা অন্বরকে . 


এই চোখেই দেখিয়াছি 

সরকার অন্বর চরকার কর্মসুচী 
পাকাপাকি গ্রহণ করিবার পূর্বে 
অনেক প্রকার  পরাক্ষা-নিরাক্ষা 
চালান। তাহার মধ্যে পশ্চিম জার্মান 
গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে সরকার 
পাঠান, অঘর সমন্ধে সবদিক অঙুসন্ধান 
করিয়া মতামত জানাইবার জন্ত 
তাহাদের অন্থরোধ করা হইয়াছিল। 


পশ্চিম জামান সরকার মিঃ এটার- 
এর নেতৃত্বে তন জনের একটি দল 
পাঠান । ইহারা তিন জনই, নামকরা 


শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 


“বিশেষজ্ঞ । তাহারা আসিয়া ঘখন স্থানীর়- ব্যক্তি হত 
.. অদ্বরচরকা দেখিলেন, তখন ভূ 


হাসিয়াই অস্থির । হাসি আর থামে 
না।. এই যুগে যধন একজন লোক 
কলে ৪০০ টেকৌয় ৮ EE 
পাউণ্ডের উপর সুতো কাটিয়া 


ফেলিতেছে তখন সেই যুগে এই 'অন্বর 


দিয়া মান্থষের জীবন ধারণের মান 


বাড়ানর চেষ্টা কি একান্তই হাস্তকর -.. 


নয়? 
যখন জিজ্ঞাসা করা ' হইল, ' 
ভারতের ৫২ লক্ষ পল্লীতে প্রায় 


বৎসরের অধিকাংশ সময় কাজ :- 


থাকেনা, বসিয়া বসিয়া উপোন করিতে 


'হয়। তাহাদের সকলকে আনিয়া 


সহরের কলে কাজ দেওয়াও চলে না। 
দিলেও এত কলের - তৈরি জিনিয় 
কিদিবেই বা কে আর গ্রাম ছাড়িয়া. 


আপিলে চাষট বা করিবে কে? বি 


পল্লীতে বসিয়া এই সব লোক” যাহাতে 
তাহাদের বেকার সময়: কাজে 
লাগাইয়া ছু'পয়দা অর্জন. . করিতে 
পারে এইরূপ: ব্যবস্থা নি যন্ত্রের 
সাহায্যে সম্ভব ? 

বীরে ধীরে হাসি বন্ধ ও দে 
অনেক্ষণ পর বলিলেন, সত্য, কথা। 


, ভারতের এই ছুরহ সমন্তা সমাধানের 


জন্ত কেবল যে আমাদের কাছেই এটা 
চ্যালেঞ্জ করা হ'ল তা নয়,. এটা সমগ্র 
বিশ্বমানবের নিকট চ্যালেঞ্জ । | 

যাইবার সময় তাহারা যে রিপোর্ট 
লিখিলেন তাহাতে অধরের প্রয়ো- 
জনায়তা স্বীকার করিলেন এবং অনেক 


প্রস্তাবও করিয়! গেলেন । 


আমাদের দেশের আনেক. নেতৃ- 





দর্পণ 
এজেন্সীর নিয়মাবলী 


১ প্রতি সংখ্যা' কমপক্ষে দশখানা করে বিত 
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হবে 1 


২7 শতকরা?৩৩$ কমিশন দেওয়া হয়। ৃ 
প্রতি সংখ্যা ২০৩ কপির উপর নিলে বিশেষ 
কমিশন দেওয়া হয় । | 
৪। এজেণ্টরা প্রতি সংখ্য। যত কপি নেবেন কমিশন 
. অর্থাৎ এক মাসের টাকা অগ্রিম জমা রাখতে 


হ্য়। 
€। প্রতি মাসের প্রথম সহ পূর্ব মালের হিসেব 
মিটিয়ে দিতে হবে। | 
৬ ভিঃ পিতে কাগজ পাঠান হয় না । 
সৰ্বত্ৰ মফঃস্বল সহরগুলিতে “দর্পণ’-এর জন্য 
এজেণ্ট চাই ' 


সমন্তা সমাধানের হদিসও দেননাঃধু 


'মাংশিক সমাধানের যে প্রস্তাব কোন 
কোন মহল করিয়াছেন, সে সম্পর্কে 


"দৃষ্টানম্বরূপ তিনি বলেন যে, গত বৎসর 


' অর্থনীতি শিক্ষা দিবার প্রহসন তিনি 
‘নাকি আর করিবেন না। শীঘ্রই 


কিছু যান্ত্রিক ও কার্যক্রমের সংশোধনের: গ্রহণ করিয়া, শিশুদের কর্ধামুরচ্ির 


পাঠশালা খুলিবেন। , 


চি 






























অথচ অদ্বরের নিন্দায় পঞ্চমুখ । যথাঃ 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অতি 
বিভাগের অধ্াক্ষ ডাঃ জে, পিঠ 
নিয়োগী গত ৩০শে জুলাই “যুগাত্তর” 
পত্রিকায় বলিয়াছেন যে, “কুটিরাশিল্লের 
প্রসারের . দ্বারা বেকার-সমস্তার 


তিনি গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন৷ 


অন্বর চরকা প্রচলন খাতে প্রায় দশ ) 
কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াদিল, 


লক্ষ্যের অর্ধেকও অর্জন করা সম্ভব 
হয় নাই।। অন্বর চরক! পরিকল্পনাকে 
তিনি জধষ্ততম রাজনৈতিক উৎকোচ 


ভবিষ্যতে ( বাঙ্গালীর সমস্তার ) কোন! 
আশাব্যঞ্জক সমাধানের সম্ভাবনা নাহ 
এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রাথমিক, 
কর্তব্য হইতেছে, যাহারা এখন শিশু, 
কর্ান্ুরক্তির আদর্শের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া এখন হইতেই তাহাদের 
উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিতে 
হইবে ।* রি 
ডাঃ নিয়োগ সথলোক। অদূর 
ভবিষ্যতে বাজালীর আর কোন আশা 
নাই বুঝিয়া বাঙ্গালা ছেলেদের 


তিনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর 
আদর্শে উদদব করিবার জন্তু একটি 


(সমাপ্ত ) 


EC) 
. 


সক 










ছাটাই করা হয়েছে। 
, কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি, 
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং শিক্ষা, 
জনস্বাস্থ্য ও অন্তান্ত সমাজ কল্যাণ- 
মূলক কাজের জন্য ব্যয়বরা ছাটাই 
করা হয়েছে ষথাক্রমে 'শতকর! ১০ 
ভাগ, ** ভাগ ২০ ভাগ এবং ১৪ 
'্াগ। ৩টি ইম্পাত কারাখান৷ ছাড়া 
পাবলিক সেক্টরের অস্তান্ত উল্লেখ- 
যোগ্য ভারী ও মুলশিল্প- গড়ে তোলার 
লক্ষ্য আপাততঃ মূলতুবী থাঁকছে। 
... পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাবলিক 
/ সেক্টরের যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন 
| অতিরিক্ত কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য 
ছিল তা পূর্ণ হবে না উৎপাদন 
প্রায় ৪০ লক্ষ টন কম হবে। 
একইভাবে সেচ, কৃষি প্রভৃতির 
লক্ষ্য কার্যকরী করা সম্পর্কেও সন্দেহ 
দেখা দিয়েছে । এখানেই শেষ নয়। 
' বলা হয়েছিল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
আমলে কৃষির বাইরে প্রায় ৮০ লক্ষ 
লোকের জন্য কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। 
কিন্ত এখন বল! হচ্ছে, মাত্র ৬৫ লক্ষ 
পোহুকে কাজ দেওয়া যাবে । 
কিন্ত আমরা মনে করি এই ৬৫ 
লক্ষ লোকও কাজ পাবেন .না। 
কারণ কমিশনের সাম্প্রতিক হিসাব 
থেকে দেখতে পাওয়া যায়, পরিকল্প- 
নার ৩ বৎসরে তারা মাত্র ২৫ লক্ষ 
৷ লোকের জন্ত কাজের ব্যবস্থা করতে 
পেরেছেন | | 
নূতন ট্যাক্স 
অনুরূপভাবে পরিকল্পনার ৫ বৎ- 
 লরে জাতীয় 'নায় বাৎসরিক শত- 
করা € ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে কিনা 
সে সম্পর্কেও পরিকল্পনা কমিশন 
৮" সন্দেহ প্রকাশ করছেন। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে নৃতন 
ট্যাক্স বসিয়ে ৪৫০ কোটি টাকা 
সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল। গত ৩ বৎসরে 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার 
সমূহ যে নূতন ট্যাক্স ধার্য করেছেন 
তাতে ৫ বৎসরে মোট ৯০০ কোটি 
1 সংগৃহীত হবে । একই সময়ের 
১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি 
যর লক্ষ্য ছিল। এই ব্যয়ের 
টি পরিমাণ ইতিমধোই ৯০০ কোটি 
টাকায় দাড়িয়েছে । 
| *কিন্তু তা সত্বেও "পরিকল্পনার 
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শুক্রবার, ২ ৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 


কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্য | 
গৱিবন্পণ|, গণভন্র ও জনসাধাৰণ 


ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংকটের মধ্যে 
পড়েছে। সংকট যে গভীর তা এখন পরিকল্পনা-রচয়িতারা, 
অর্থাৎ কংগ্রেস দরকার স্বীকার করেছেন। পরিকল্পনা কমি- 
শনের সর্বশেষ পর্যালোচনা অনুযায়ী (যা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ 
কতৃক গুহ্থীত হয়েছে ) পরিকল্পনার বতমান যে অবস্থ। দ্বীড়িয়েছে 
তা হোন নিল্সরূপ £_দরকারী ব্দ্রয় বরাদ্দ ৪৫০০ কোটি টাকাতে 
সীমাবদ্ধ রাখা হবে, ভাও যদি ২৪০ কোটা টাকা. অতিরিক্ত রাজস্ব 
হিসাবে সংগ্রহ সম্ভব হয়। অর্জ বর্তমান মুল্যমান অনুযায়ী, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য অর্থ লগ্মীর লক্ষ্য শতকরা প্রায় ২০ ভাগ 





জন্ত ' অর্থাভাবের দোহাই দেওয়া 
“হচ্ছে কেন? এর উত্তরে পরিকল্পনা 


"কমিশন তাদের সাম্প্রতিক নোটে 


একটি চমকপ্রদ কথা বলেছেন | 
তাঁরা বলেছেন, নূতন ট্যাক্স বসিয়ে 
সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত 
হয়েছে উন্নয়ণ বহিভূর্তি কাজে, অর্থাৎ 
‘ প্রতিরক্ষা, প্রশাসন প্রভৃতি খাতে। 
উন্নয়ণমূলক কাজের জন্তু খুব সামান্য 
অথ-ই পাওয়া গিয়েছে । 

, সঙ্কটের আসল কারণ 

কিন্ত কেন এই সংকট ? সংকটের 
প্রকৃত কারণ এবং রূপ' সরকার 
গোপন করে চলেছেন | তারা জন- 
সাধারণকে এই কথাই বোঝাতে 
চেষ্টা করছেন যে, এটা হোল মুলত 
“বৈদেশিক মুদ্রার সংকট*। আমরা 
বলি বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি সংকটের 
একটি দিক মাত্র, প্রধান কারণ নয়। 
আর বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি সষ্টি 
হয়েছে সরকারী নীতির জন্, তাদের 
পরিকল্পনাহীন বৈদেশিক বাণিজ্যের 
নীতির জন্য । 

একথা শুধু কমিউনিষ্টরাই বলেন 
না। ভারত সরকারের প্রাক্তন 
"অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ তার সাম্প্রতিক 
এক লেখায় সরকারের বিরুদ্ধে গুরু- 
তর অভিষোগ উপস্থিত করেছেন। 
তিনি বলেছেন, “প্রাইভেট সেক্টর” 
সরকারের জ্ঞাতসারেই' অপ্রয়োজনীয় 
এবং বিলাসের সামগ্রী আমদানি 
করে ১০০ কোটি টাকার উপর 
বৈদেশিক মুল্লার অপচয় করেছে। 
এখনও এই অপচয় বন্ধ করবার 
কোন কাধ্যকরী ব্যবস্থা সরকার 
করেন নাই! 


প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলে 
রাখ] প্রয়োজন । তা হল এই যে,' 


পরিকল্পনা ছাটাই-এর প্রশ্ন আকস্মিক 


ভাবে আসে নাই। প্রাক্তন অর্থ 
মন্ত্রী শ্রীকুষ্ণমাচারীর সময় থেকেই 
ছাটাই-এর কথাবার্তা হুর হয়। 


সেই. সময় থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টি 
পাপণমেন্ট আইনসভা প্রস্ৃতির 
ভেতরে ও বাইরে আওয়াজ তুলে 
এসেছে, পরিকল্পনার ছাটাই চলবে না। 
তবে বর্তমান অর্থমন্ত্রী ্রুমোরারজী 
দেশাই-এর আমেরিকা প্রভৃতি ভ্রমণ 
এবং বিশ্বব্যান্কের নয়াদিল্্রীতে অনুষ্ঠিত 


সর্বশেষ অধিবেশনের পর ইহা চুড়ান্ত- 


' কূপ পরিগ্রহ করেছে। 


কংগ্রেজের নীতি 

পূর্বেই বলা হয়েছে, বৈদেশিক 
মুদ্রার ঘাটতি সংকটের একটি দিক, 
প্রধান কারণ নয়! সংকটের প্রধান 
কারণ খুঁজতে হবে কংগ্রেস সরকারের 
গোটা বৈষয়িক নীতির মধ্যে, যে 
নীতির মুল কথা হল, উন্নয়পের নামে 
জনসাধারণের স্কন্ধে বোঝা চাপানো । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
লক্ষ্যগুলি পর্য্যাপ্ত বলে কমিউনিষ্ট 
পার্ট কখনও মনে করেনি । আমরা 
বলেছি এবং এখনও বলি যে, লক্ষ্য- 
গুলি অর্থনীতির চাহিদার প্রাস্তভাগও 
স্পর্শ করে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
রিপোর্টে শ্বীকার করা হয়েছে 
পরিকল্পনার € বৎসরে, মোট জাতীয় 
আয়ে কারখানাজাত পণ্যের অংশ 
শতকরা ৭ ভাগ থেকে বেডে শতকরা 
৯ ভাগ হবে। অর্থাৎ শতকরা ২ 
ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাবে। এই 
অবস্থাকে কেউ দ্রুত শিল্পায়ন বলবেন, 
না। 

কিন্ত এই সীমাবদ্ধতা সত্বেও 
আমরা পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে 
সমর্থন করেছিলাম | কারণ. লক্ষ্য 
যতই ক্ষুত্রু হোকনা কেন, প্রস্তাবিত 


বৃহৎ শিল্পগুপি রাষ্ট্রায়ত্ত অংশে 


গড়ে তুললে আমাদের অর্থনৈতিক 
বুনিয়াদ কিছুটা শক্তিশালী হতে 
পারত। 

এই সমর্থন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা ছুটি রিপদ সম্পর্কে সাবধান 
বাণী উচ্চারণ করেঙ্িলাম | প্রথমতঃ 
পরিকল্পনায় প্রাইভেট সেক্টরকে 
গুরুত্পূর্ণ স্থান দেওয়া, এবং 
দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের 
জঙ্ক বৃহদাকারের ঘাটতি ব্যয়, বেশী 
বেশী পরোক্ষ ট্যাক্স বসানো এবং, 
বৈদেশিক খন, সাহায্য ও বে-সরকারী 
বিদেশী পুঁজির আমন্ত্রণ । 

সাবধান বাণী 

আমরা এই হুশিয়ারী দিয়েছিলাম 
যে, সরকারের অর্থ সংগ্রহের নীতি ও 
পদ্ধতির ফলে মুল্য বৃদ্ধির মারফত 
মুদ্রানীতি ঘটবে ( বস্তুত পরিকল্পনার 
গোড়া থেকেই মূল্য বৃদ্ধি সুরু হয়ে- 
ছিল)। মুদ্রাম্ফীতির ফলে জন- 
সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উপর আঘাত 
আসবে এবং দেশী বিদেশী একচেটিয়া 
পুজিপতিদের মুনাফার অংক বাঁডবে ৷ 
এর ফলে একদিকে যেমন পরিকল্পনার 
ক্ুদ্র লক্ষ্যগুলিকেও কাটতে হবে, 
অন্যদিকে তেমনি বেশী বেশী খপ 
সাহায্য এবং বে-সরকারী বিদেশী 
পুঁজি আমদানীর জন্ত মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, গ্রেট ব্রিটেন 
প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দরজায় 
ধন? দিতে হবে । 


 পুঁজিপতিশ্রেণীর 





আমাদের ভবিষ্যংবাণী অক্ষরে 
অক্ষরে ফলেছে? আজ কংগ্রেস 
সরকারকে, এমন কি পরিকল্পনার 
অস্তভূক্ত তথাকথিত ম্ল কাঠামো 
রূপায়ণের জন্তও সাম্রাজ্যবাদী দেশ- 
গুলি থেকে প্রাপ্ত ভিক্ষার উপর 
নির্ভর করতে হচ্ছে। 

কথা উঠতে পারে, আমরা 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদ্থতি থেকে যে 
খপ অথবা সাহায্য গ্রহণ করছি 
তাতে জত মর্যাদা হানিকর কোন 
সর্ভ নাই। এ সম্পর্কে আমাদের 
বক্তব্য হল এই যে, সব সময় লিখিত 
সর্ত থাকে না। অনেক অলিখিত 
সতও থাকে । আবার প্রত্যক্ষ 
সর্তের সাথে সাথে অনেক পরোক্ষ 
সর্তও থাকে । 

. লিখিত নর্ভ হোল, নিয়মিত সদ 
দিয়ে খণ গ্রহপ। সরকারও স্বীকার 
করবেন, সোভিয়েট রাশিয়া এবং 
অন্তান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
তুলনায় পুঁজিবাদি দেশগুলির “নদের 
হার অত্যন্ত চড়া, এবং প্রাপ্ত খণের 
বেশীর ভাগই হোল স্বল্পমেয়াদি মান । 
অলিখিত সত” 
অলিখিত এবং পরোক্ষ সর্তগুলি 
যে কি তা বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদের 
নয়াঁদিল্লীর বক্তৃতা এবং শ্রীমোরারজী 
দেশাইএর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেটবৃটেন 
প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ উপলক্ষে বৃহৎ 
প্রতিনিধিদের 
বক্ত তাবলী ভালভাবে পড়লে জান! 
যাবে । 

এককথায় এই অপিমিত এবং 
পরোক্ষ সর্তগুলি হোল? 

(১) বে-সরকারী বিদেশী পুঁজির 
লগ্নীর ঢালাও সুযোগ দিতে হবে। 
মুনাফা রপ্তানির অবাধ সুযোগ দিতে 
হবে। বিদেশী কারখানাগুলির- 
উপর ধার্য ট্যাক্স হাঁস করতে হবে। 

(২) ভারীশিল্প গড়ে তোলার 
বড বড় পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে 
হবে। প্রধানত তোর দিতে হবে 
কৃষি, সেচ, ' যাতায়াত, যা নবাহন 
প্রভৃতি ব্যবস্থার উপর: 

(৩) প্রাইভেট সেক্টরকে আরো! 


৭ 





বড় স্থান দিতে হবে। শিল্প জাতীয়- 
করণের নাম করা চলবেনা, ইত্যাদি, 
ইত্যাদি । 

শ্রীমোরারজী দেশাই মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটবুটেনে 'ষে বক্তৃতা 
গুলি দিয়েছেন তা পড়লেই বোঝা 
যাবে যে, সরকার উপরে উল্লেখিত 
সর্ভতীবলীতে রাজি আছেন 

প্রদেশাই ওয়াশিংটনের এক 
সভায় প্রাইভেট সেক্টরের প্রতি 
ভারত সরকারের দরদের প্রমাণ 
হিসাবে একটি তাৎপধ্যপূর্ণ তথ্য 
পেশ করেছেন--বর্তমানে ভারতের 
শিল্পগুলিতে লগ্নীকৃত মোট মূলধনের 
মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরের অংশই হোল 
শতকরা ৯০ ভাগ । 

এককথায় তথাকথিত “মুল 
কাঠামো” রূপায়ণের নামে আমাদের 
দেশের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদের 
কাছে বাধা দেবার ব্যবস্থা করছেন 
সরকার | 

জনসধারণের স্বন্ধে বোঝা না 
চাপিয়ে, বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর- 
শীলতা কমিয়ে পরিকল্পনা রূপায়ণের 
এক সুনির্দিষ্ট পাণ্টা প্রস্তাব কমিউনিষ্ট 
পার্টি উপস্থিত করেছিল। আমাদের 
প্রস্তাবিত পাণ্টা রাস্তা গ্রহণ করলে 
শুধু বর্তমান পরিকল্পনার রূপায়ণই 


, নয়, পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিও বুদ্ধি 


করা সম্ভব হোত ৷ 
আমাদের পাণ্টা প্রস্তাবের মূল 
কথা ছিল দেশের মুষ্টমেয় বড়লোক 
শ্রেণী, যাদের হাতে সঞ্চিত হয় দেশের 
বেশীর ‘ভাগ ধনসম্পদ, তাদের কাছ 
থেকেই প্রধানত পরিকল্পনার জন্ত 
অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, এবং তা 
নিশ্চয়ই সম্ভব । 
ভারতের অর্থনীতিবিদদের হিসাধ 
অন্থ্যায়ী জনযাধারণের ক্রয় ক্ষমতা 
না কেটেই জাতীয় আয়ের শতকরা 
১৫ ভাগ অন্ততঃ পরিকল্পনার জন্য 
লগ্নী করা যায় । 
ভারতের জাতীয় আয় বণ্টনের 
কোন সরকারী তথ্য নাই। বে- 
সরকারীভাবে কয়েকজন বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ, ১৯৫০ এবং ১৯৫৩, এই | 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





পাক-ভারতীয় রাজনীতিবু চাঞ্চল্যকর নৃতন ইতিহাস 
সুনালকুমার গুহের 


“ক্কাথীনতার আবোল তাবোল” 


(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় অংস্করণ-_মূল্য ৪২) 
দেশ বিভাগ ও পরবর্তী কার্যকলাপের গোপন রহস্ত জানিতে একমাত্র বই। 
রাজনৈতিক চিস্তাজগতে আলোডনকারী এই , বইখানির বহু ভবিষ্যতবাণী 


ইতিমধ্যেই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে । পাকিস্থানে সামরিক শাসন যে আসন্ন 
তাহাঁও এই বইখানিতে ভবিস্যৎবাণী করা হইয়াছিল । 


প্রাপ্তিস্থান £ “জিজ্ঞাসা” ৩২, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


$ 


নিউ সিএ সারি কা 


৮ 


হু 
সস 


( এম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
ছুই বৎসরের একটা মোটামুটি চিত্র 
দেবার চেষ্টা করেছেন (১)৭ 
পরবর্তী বৎসরগুলির জন্ত এই 
ধরণের কোন তথ্য আমাদের হাতে 
নাই। কিন্তু, এর পর জাতীয় আয় 
আরো বেড়েছে! সুতরাং অবস্থার 
১ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এক 
কথায়, মোট জাতীয় আয়ের শতকরা 
৩০ ভাগেরও উপর প্রতিবৎসর গিয়ে 
সঞ্চিত হয় আমাদের দেশের বড়লোক 
শ্রেণীর হাতে, যারা সংখ্যায় মোট 
উপার্জনকারীর শতকরা ২ জনেরও 
কম। এই বিপুল' সম্পদের ৩ ভাগের 
১ ভাগ সংগ্রহ করতে পারলেও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার লক্ষ্যকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ 
করা যেত এবং এখনও যায়। 


অর্থ সংগ্রহের পথ 

অর্থ সংগ্রহের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি 
কতৃক উপস্থাপিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব- 
সমুহের মধ্যে আছে £- 

(১) ব্যাংকসমৃহের জাতীয়করণ 
চা, প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের 
জাতীয়করণ। 


(২) চা, পাটজাত দ্রব্য, এবং 
অন্তান্ত কয়েকটি পণ্যের , রপ্তানি 
বাণিজ্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে আনয়ণ। 

(৩) বৃহৎ পু'জিপতিদের মুনাফার 
মর্বোচ্য সীমারেখা বেঁধে দেওয়া । 

(৪) বিদেশী কোম্পানীসমুহের 
মুনাফা রপ্তানি স্থগিত রাখা । ' অথবা, 
অন্তত সংকুচিত করা। 

(৫) বৃহৎ জমিদারদের অস্ত- 
বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ প্রদান কয়েক 
বৎসর স্থগিত রাখা । 

(৭) রাষ্ট্রায়ত্ত অংশের ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভের প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করা। 

(9) প্ৰাক্তন রাজাদের ভাতা 
হ্রাস করা । 

(৮) সোভিয়েট, চীন এবং 
অন্তান্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে 
বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারিত করা। 

(2) প্রতিবংসর যে ২০০-৩০০ 

' কোটি. টাকা ট্যাক্স ফাকী দেওয়া হয়, 
তা বন্ধ করা । 

১. প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, 
আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। জরুরি 
অবস্থায় গ্রেটবুটেন প্রভৃতি অনেক 
পু'জিবাদি রাষ্ট্রও এই সব ব্যবস্থা 
গ্ুহণ করেছে। 


পূর্বেই বলা হয়েছে, সরকার 


(১) 





আমাদের প্রদর্শিত রাস্তায় না গিয়ে 
ভিন্ন রাস্তায় চলেছেন। 

এখন পরিকল্পনা সম্পর্কে 
কতকগুলি মূল কথা আলোচন! 
করতে চাই। এ, আই, সি, সি'র 
বিগত হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে প্রধান 
মন্ত্রী শ্রীনেহক্ক আর একবার জন- 
সাধারণকে আঁঙাস দিয়েছেন যে, 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত 
বদ্ধপরিকর । এই আশ্বাসবামী এমন 
একটা সময় শোনানো হচ্ছে, ষখন 
পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি নির্মমভাবে 
ছাটাই করা হয়েছে, প্রাইভেট 
সেক্টরের স্থান আরও বড় হয়েছে 
এবং ব্যাপকভাবে মাকিন পুঁজি 
আমদানি কুরা হচ্ছে। সম্ভব 
সন্দি্ধ কংগ্রেসসেবীদের মনোবল সজীব, 
রাখার জন্তই শ্রীনেহরু এই আশ্বাসবাণী 
উচ্চারণ করেছেন । 

বলাই বাহুল্য, এই সমাজতন্ত্রের 
কোন ব্যাখ্যা শ্রীনেহর দেন নি। 
তিনি শুধুমাত্র এই কথা বলেছেন 
যে, কংগ্রেস গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। এই 
গণতাস্ত্রিক সমাজবাদে স্বভাবতই বৃহৎ 
পুঁজিপতিশ্রেণীর এক বিরাট ভূমিক! 
থাকবে । | রর 


সত্যিকারের একটি অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হোল ব্যাপক 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মনোনয়ণ 
এবং দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ 
শক্তিশালী করা। একা কথায়, 
জাতীয় অর্থনীতির সুগম এবং পরি- 
কল্পিত বিকাশ ঘটানোই হোল সত্যি- 
কারের একটি পরিকল্পনার উদ্দেন্ত 
ও লক্ষ্য । 

পুঁজিবাদ অসম্ভব 

কিন্ত এই ধরণের কোন অর্থ- 
নৈতিক. পরিকল্পনা পুঁজিবাদী সমাজ 
ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। কারণ, বাজার 
ভিত্তিক পুঁজিবার্দী সমাজব্যবস্থায় 
লগ্নীর অন্ততম প্রধাণ উদ্দেশ্য থাকে 
বেশী মুনাফা অর্জন । যে ব্যবস্থায় 
লগ্মীর প্রধানতম উদ্দেশ্ত থাকে 
মুনাফা অর্জন, সে ব্যবস্থায় অর্থ 
নীতির কোন সুগম ও পরিকল্পিত 
বিকাশ ঘটতে পারে না । তার অর্থ 
এই নয় যে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে 
উৎপাদন অথবা জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
পায় না। কিন্ত এই উত্পাদন 
বুদ্ধির ফলে ব্যাপক জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার. মানের উন্নতি' ঘটে না, 


বেকার বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি পাম 
এবং সাথে সাথে বঞ্চিত জাতীয় 


আয়ের অধিকাংশ গিয়ে সঞ্চিত হয় 


জাতীয় আয় বন্টন ( কোটী টাকা হিসাবে) 





মোট জাতীয় আয়-- 

ম্ুরীর অংশ-- 

লভ্যাংশ, খাজনা, সুদ প্রভৃতির অংশ 
শ্বতস্ত্র মজুরদের অংশ 


১৯৫০ ১৯৫৩ 
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২১১৭০ ৩১০২০ 
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দর্পণ 


 গৰিবল্পন। গণৰ ৪ জনমাধার॥ 


মুষ্টিমেয় বড়লোকশ্ৰেণীর হাতে। 
অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির 
বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে উপরোক্ত চিত্রই উদ্ধাটিত 
হয়। 

সমাজতন্ত্রবাদই একমাত্র পথ 

সত্যিকারের অর্থনৈতিক পরি- 
কল্পনার সার্থক রূপায়ণ একমাত্র 
সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ই সম্ভব ৷ 
কংগ্রেস সরকার অবশ্য বলবেন )ফে 
তারাও তো সমাজতান্ত্রিক সমাজই 
প্রতিষ্ঠা করছেন । ধনী ও দরিদ্রের 
মধ্যেকার ব্যবধান হ্রাসের বদলে 
বৃদ্ধি পায় এটা কিরূপ সমাজতন্ত্র তা 
জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা 
দিয়েই বিচার করবেন । 

কংগ্রেস নেতারা বলবেন ( এবং 
বলেও থাকেন) যে, তাদের সমাজ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পের প্রমাণ হোল 
“পাবলিক সেক্টর”! “পাবলিক 
সেক্টর” ষে সমাজতন্ত্র নয় তা 
এখানে, জোর দিয়েই বলতে চাই। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, 
অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশসমুহের 


মোট লগ্নীর. মধ্যে সরকারের 
এক বিরাট অংশ আছে। 
যেমন, গ্রেটবুটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম 


জার্মানী এবং ইতালীর মোট অর্থ 
লগ্মীর মধ্যে “পাবলিক সেক্টরের” 


অংশ হোল যথাক্রমে শতকরা ২০৭. 


ভাগ, ২০ ভাগ, ১৪ ভাগ, এবং ৩৬ 
ভাগ । মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক 
কারখানা, বৃহৎ নদা পরিকল্পনা, 
ব্যাঙ্ক এবং কিছু কিছু রেললাইন 
রাষ্ট্র কতৃক পরিচালিত হুর । 
আর ভারতের পাবলিক সেক্টরের 
পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগের অধিক 
হবে না। ১৯৫৬-৫৭ সালে, ভার- 
তের মোট জাতীয় আয় ও ব্যয়ে 
সরকারী অংশ ছিল বথাক্রমে শতকরা! 
৯.৮ ভাগ এবং ১১.৭ ভাগ । 
পাবলিক সেকুর 
পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা আপে- 
ক্ষিকভাবে বৃহত্তর হওয়া সত্বেও 
পুঁজিবার্দী দেশের * শাসকরা কিন্ত 
নিজেদের . সমাজতান্ত্রিক বলে জাহির 
করেন না। তারা . “জনগণের 
পু'জিবাদের” কথাই বলে থাকেন। 
“জনগণের পুঙ্জিবাদ” তত্বের বিস্তা- 
রিত আলোচনার স্থান এটা নয়। 
একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, 
এই তত্বের সর্বপ্রধান কেন্ত্র মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৭টি ধনীপরিবার 
মোট জাতায় আয়ের শতকরা ৬৪ 
ভাগ ভোগ করে। 
ভারতের পাবলিক সেক্টর 
গড়ে উঠেছে একচেটিয়া পু'জিতন্ত্রের 
আধিপত্য সংকুচিত করার জন্ত নয়। 
ভারত সরকারের সর্বশেষ “শিল্পনীতি 
সংক্রান্ত প্রস্তাব” থেকেই দেখা যায় 
ষে, যেহেতু প্রাইভেট সেক্টরের বেশী 
মূলধন লগ্নীর ক্ষমতা নাই সেহেতুই 


শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 





ভারী ও মুলশিল্পগুলি পাবলিক সেরে 
গড়ে তুলতে হবে! তাছাড়া, পুঁজি- 
বাদী সমাজ ব্যবস্থায় “পাবলিক সেক্টর” 
“প্রাইভেট সেক্টর”-এর স্বার্থের পরি- 
পন্থী নয়। যেমন, পাঁবলিক্‌ সেক্টরে 
শিল্প এবং  অন্তান্ত নির্মাণকাধ্যের 
জন্য ঠিকাদারী দেওয়া হয় প্রাইভেট 
সেক্টরকেই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
সরকারী অর্থলগ্মীর লক্ষের ৩ ভাগের 
২ ভাগই প্রাইভেট সেক্টরের মুনাফা 
অর্জনে সাহায্য করে । এ সত্বেও 


কমিউনিষ্ট পার্টি পাবলিক, সেক্টরকে' 
সমর্থন করে এবং তার সম্প্রসারণ. 
তার কারণ এ নয় -* 
যে, পাবলিক সেক্টরের ভেতর দিয়ে, 


দাবী করে। 


সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায়, বলে 
আমাদের কোন মোহ আছে। 
পাবলিক সেক্টরের সম্প্রসারণের ভেতর 
দিয়ে একচেটিয়াপতিদের কি ছুটা 
নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এবং অর্থনৈতিক 
ধুনিয়াদকে কিছুটা শক্ত করা যায় 
বলেই আমরা তা সমর্থন করি । 


কিন্ত, ভারত সরকার, দেশী 


বিদেশী একচেটিয়া পতিদের চাপে 


পড়ে পাবলিক সেক্টরের তুমিকাঁকে 
কিভাবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম করেছেন 
এবং করছেন তা আমি পূর্বেই 
বলেছি । 


চীনের অগ্রগতি 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের 
প্রথম এবং প্রধান ধাপ হোল, উৎ- 
পাদন ব্যবস্থায় যে. ব্যক্তিগত 
মালিকানা আছে তার পরিবর্তে 
সমষ্টিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। 


অর্থাৎ, মুষ্টিমেয় পু'জিবাদীশ্রেণীর 


্বার্থরক্ষাকারী সরকারের পরিবর্তে 
অগণিত জনসাধারণের স্থার্থরক্ষাকারী 
সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রথম 
এবং প্রধান কাজটি বাদ দিয়ে সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ গঠন কর! যায় না। 
সকলেই স্বীকার করবেন যে, কংগ্রেস 
নেতারা উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের 
কথা কল্পনাও'করতে পারেন না।, 

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 
যে কি বিপুল অগ্রগতি সম্ভব তার 
জলন্ত প্রমাণ হোল আমাদের প্রতি- 
বেশী চীন রাষ্ট্ী। 


ঠাত কয়েক বৎসরে চীনের বিপুল 


অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক 
অগ্রগতিতে সমগ্র দুনিয়া বিশ্ময়ে হত- 
বাক হোয়ে গিয়েছে । এমন কি 


কমিউনিষ্ট বিরোধী পশ্চিমী অর্থনীতি- 


বিদরাও চীনের অগ্রগতির কথা 
স্বীকার করছেন ও তারিফ করেছেন । 
চীনের কৃষিউৎপাদন সম্পর্কে কয়েক- 
জন পশ্চিমী অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করে- 
ছেন, যেমন ১৯৫৭ সালের সর্ববৃহৎ 
ঘটনা ছিল “সেভিয়েট স্পুটনিক্‌,” 
তেমনি ১৯৫৮ সালের সর্ববৃহৎ ঘটনা 
হোল “চীনের কৃষি উৎপাদন |” 
১৯৫৭ সালে চীনের খাস্তশস্ত উৎ- 
পাদনের পরিমাপ ছিল ১৯ কোটি টন । 
১৯৫৮ সালে এই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে 
প্রায় ৩৫ কোটি টনে দীড়িয়েছে। 


- কথায় জনসাধারণের একশায়কত্ব। 
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অর্থাৎ ১ বৎসরে শতকরা ৯৭ ভাগ 
বুদ্ধি পেয়েছে। 


চীনের অগ্রগতির আলোচনা 
হোল আলাদা একটি প্রবন্ধের বিষয় 
বস্ত। এখানে এই কথা ক্পঞ্জেই 
যথেষ্ট হবে যে, চীনের সমাজতান্ত্রিক 
সরকার আগামী ১৫ বৎসরের পূর্বেই 
শিল্পোৎপাদনের দিক থেকে বুটেনকে 
ছাড়িয়ে যাবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন! ইতিমধ্যেই তারা ইস্পাত 
এবং কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
বুটেনকে প্রায় ধরে ফেলেছেন । চীনের 
অগ্রগতি বিশ্বয়কর হোলেও আকস্মিক 
নয়। সমাজতাস্ত্রিক চেতনাই ৬০ 
কোটি বন্ধনমুক্ত লোককে এই বিরাট 


কর্মকাণ্ডে অন্থপ্রেরণা যোগাচ্ছে। কিন্ত 
ভারতে এর বিপরীত ঘটনাই বটছে। 


একনায়কত্ব বলাম গণততন্ 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহুরু এবং অন্তান্ত 
কংগ্রেস নেতা চীনের অগ্রগতির কথা 


,... এখন স্বীকার না করে পারছেন না । 


কিন্ত সাথে সাথে তারা অত্যন্ত 
চমকপ্রদ কথা বলছেন । ভারা যা 
বলছেন তার অর্থ দাড়ায় ৫ 


“চীনের মত একনায়কত্বের দেশে 
দ্রুত অগ্রগতি সৃম্ভব। তা ছাড়া 
স্বাধীনতার বিনিময়েই এই অগ্রগতি 
ঘটছে । ভারতের মত গণুতাস্ত্রিক 
দেশে অগ্রগতি একটু আস্তে আস্তেই 
হবে, ইত্যাদি ।* i 

সোভিয়েট, চীন, এবং অন্তান্ত 
সমাজতান্ত্রিক দেশে নিশ্চয়ই এক- 
নামকত্ব আছে। 
নায়কত্ব হোল মজুর কৃষক: এক- 


পপ 













কিন্ত শে এক- 


প্রতিবিপ্রবী এবং  সমাজ্তন্ত্রবাদ-! 
বিরোধিদের এই সমস্ত দেশে £কান 
স্থান নাই। 


সমাজবাদী গণতন্ত্রই যে সবশ্রেষ্ট 
গণতন্ত্র তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে 
গেছে। সমাজবাদী গপতন্বের উপত্র 
দাড়িয়ে আজ দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ 
লোক দৃঢ় পদক্ষেপে প্রগতির পথে 1 
এগিয়ে চলেছেন। কংগ্রেস সরকার 
যে গণতন্ত্রের গুণগান করেন তা হোল 
মুষ্টিমেয় বড়লোক শ্রেনীর গণতন্ত্র । 
এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে দেশের অগণিত ২ 









জনসাধারণের কোন শ্থান নাই । 


সমাজবাদী গণতন্ত্রের উপর, ভিত্তি 
করে চীনের ৬০ কোটি লোব এঁক্যবন্ধ 
ভাবে সমাজতান্ত্রিক সম জব্যবস্তার 
গঠনকার্য সম্পূর্ণ করার দ্বিকে দ্রুত 
গতিতে এগিয়ে 
১১ বৎসরের কংগ্রেদী 
ভারতের সর্বস্তরে হতাশ বি 
করছে। , “সমাজবাদী প্রণতন্র ও 
বুর্জোয়া” গণতগ্ের মধ্যে এইখানেই 
হোল তফাৎ | টি 


চলেছেন। অ 


্মরবার/ ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 





ডি 
রবীন্দোত্তর সাহিত্যিকদের 
হাঙ্গর সম্পর্কে একটি কথা খুব 
ফলাও করে প্রচার করতে শোনা 
যায়। সেটি হচ্ছে যে, আধুনিক 
সাহিত্যিকর! খাঁটি রিয়ালিষ্ট। তারা 
মনিকুটিমের অধিবাসী নন। কল্পনা- 
বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে 
দৃশ্তমান জগতটাকে ধোঁয়াটে আকারে 
পাঠকের কাছে ধরে দেওয়া তাদের 
কাজ নয়। তাদের হাতের মসি 
যমন তর তর করে ছোটে অসিও 
মনি চমক মারতে পারে। 
এই সেদিন খবরের কাগজে 
পড়লুম যে, চীনের গায়ক চিত্রশিল্পী 
লেখকের এক দল সম্প্রতি একটি 
গোলন্দাঙ্গ ঘাটি থেকে কুয়েময় দ্বীপের 
তাক করে কামান দেগেছেন। 
মরিক অফিসাররা 'নাকি এজন্ত 
যধ্বনি করে তাঁদের বাহবা দিয়ে- 
ন। 
সাহিত্যের দিক থেকে বিচার 
রলে দেখ যায়, ব্যাপক অর্থে ষে 
[শল্প বা সাহিত্যকর্ম তৎকালীন যুগের 
নন্দ সমর্থন আদায় করতে পেরেছে 
তাই রিয়ালিষ্টিক সাহিত্য। এই 
ংজ্ঞা যদি মেনে নেওয়া ধায় তাহলে 
ধুনিক পূর্ব বুগসমুহের সৃষ্ট 
ক সাহিত্যও রিয়ালিজমের 
থেকে বাদ পড়বে না। কারণ 
স সব সাহিত্য তৎকালে তো বটেই 
মাধুনিক কালে এবং ভবিষ্যৎ কালেও 
ব্যান্থরাগী পাঠকের সাগ্রহ সমর্থ 
পয়েছে এবং পাবে। 
একটি উদাহরণ দিই। 


দর্পণ 
(শ্সাহিত্য-সমালোচক ) 
পরিবেশ উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান কালে একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচকের 
এসে পৌছায় নি? মনসামঙ্গলে ছয় উক্তি উধৃত করছি £ “ইংরেজী 





















মধ্য- 


যে অর্থপৃ্ণ, কুশীদজীবীর চিত্র একে- 
ছেন তা কি তৎকালীন সীমাবদ্ধ 


গত ৩০-১০-৫৮ তারিখে কান্দী 
মিউনিসিপ্যালিটার কান্দী, ছা তিন! 


পত্র পেশ করিয়াছেন। উল্লিখিত 
মিশনারগণ প্রত্যেকেই কং গ্রে সী 
৯জন সদন্ত বিশিষ্ট 


কান্দী মিউনিসিপ্যালিটীর 


বিধবা পুত্রবধুবেষ্টিতা সনকার মাতৃ 
হৃদয়ের হাহাকারে কি আধুনিক 
মায়েদের হৃদয়েও অশ্রুর সাগর উত্তাল 
হয়ে ওঠে না? ধর্মমঙ্গলে ভাইকে 
বিপদের মুখে ফেলে পিঠটান দেওয়া 
কর সেন চরিত্রটি কি বাঙ্গালী 
চরিত্রের স্বাভাবিক ভীরুতার প্রতিই 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? 

অথচ প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদের 


. ভক্তি-রসাগুত দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল দেব- 


দেবীর মাহাত্মযের প্রতি। তৎ-সত্বেও 


" জীবনবোধে উদুন্ধ কবিরা ধুলিমাটির 


ছোরাচ. থেকে ধরাহোয়ার ঘাইরে 
আকাশের নিঃসীম শুন্ততার মধ্যে 


' একাস্তভাবে তাদের' লক্ষ্য নিবদ্ধ 


রাখতে পারেন নি। তাই তাদের 
ঘেখনীর মুখে নভোচারী দেবতারা 
মঙ্যের মানুষের মতই ছয় রিপুর 
বশবন্তী। কৈলাশ পর্বতের মাথা 
কিছুতেই গ্রামের বাশবাগানকে 
ছাড়িয়ে যেতে পারেনি | 

কাজে কাজেই রিয়ালিজমকে 
নিয়ে বর্তমানে যে কর্ণপটহবিদারী, 
চক্কা নিনাদ করা হচ্ছে এর কিছু 
আত্যন্তিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় 
না। আধুনিক সাহিত্যিকরা তাল- 
ঠুকে বলে থাকেন যেশতারা কেউই 
রোমান্টিক ."নন, একান্তভাবে 
বাস্তবিক । যে.ষত রোমান্টিকতার 
বিরোধী সেই তত বস্তুনিষ্ভ সাহিত্যিক । 
প্রচলিত মতে রিয়ালি্ম একান্তভাবে 
রোমান্টিসিজমের বিরোধী । 

কিন্ত সাহিত্য-বিচারকের! 
রিয়ালিজম এবং রোমার্টিসিজমের 
মধ্যে এ ধরণের ভান্ুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক 


স্বীকার করেন না। এই প্রসঙ্গে . 


কাদ্দী পৌরমতাৰ পদত্যাগ 


কান্দী মিউনিসিপ্যালিটী যাহাতে 
সুপারসিড’ করা হয় তাহার জন্ত 
তদবির করিতেছিলেন। পদত্যাগের 
কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে তাহারা বলেন 
কান্দা মিউনিসিপ্যালিটী অল্পদিনের 
মধ্যে বাতিল করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে 


তাহারা সুনিশ্চিত আছেন । ক্ষমতায় 


আসান দলের পক্ষ হইতে এই 
সংবাদের কোন ভাত্ব নাই বলিয়া 
বণিত হইয়াছে । জেলাশাসক কিছুদিন 
পূর্বে কান্দী মিউনিসিপ্যালিটী পরিদর্শন 
করেন কিন্তু উক্ত মিউনিসিপ্যালিটা 
অল্পদিনের মধ্যে বাতিল করা হইবে 
বলিয়া' কোন মন্তব্য করা হয় নাই 
বলিয়৷ জানা যায়। সংবাদে প্রকাশ 


পদত্যাগকারাঁ পৌরসদন্তগণ দীর্ঘদিন 
বর্তমান মিউনিসিপ্যাল কমিশনারস্‌ 
বোর্ডের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে কোন 
সহযোগিতা করেন নাই। (মুশিদা- 
বাদ জেলার সাপ্তাহিক ‘জনমত’এর 
২০শে নভেম্বরের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ) 


সাহিত্যে ষেমন বাঙ্গালা সাহিত্যেও 
তেমনি রোমার্টিকতা উপন্টাসের 
পক্ষে অপরিহার্য। আধুনিক কালে 
সাহিত্যে যাহা আমরা রিয়ালিজম 
বা বাস্তবতা বলি তাহা রোমার্টিক- 
তার পরিণাম মাব্র সাহিত্যে 
বাস্তবতার সঙ্গে রোমার্টিকতার কোন 
বিরোধ নাই। বিষয়বস্তর বাস্তব 
বিচার বিশ্লেষণ তখনই সাহিত্যের 
সামগ্রী হইয়া উঠে যখন তাহা রস- 
পরিণতি লাভ -পরে। নতুবা তাহা 
বিজ্ঞানের বিষয় হইয়াই থাকিবে। 
বিষয়বস্তরকে রসপরিণতি দিতে পারে 


শুধু কবি কল্পনা অর্থাৎ রোমান্টিক 


দৃগভঙ্গী ”। , 

অর্থাৎ সাহিত্য রসোত্বীর্ণ করতে 
হলে কবিকল্পনা চাই। তা না হলে 
যতই নায়ককে দিয়ে কামান দাগাও 
বা “মিগ' বিমান থেকে বিধ্বংসী 
বোমা ফেলিয়ে শক্রুপল্লী ধ্বংস করাও 
তা কিছুতেই সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে 
উঠতে পারবে না। মুস্কিল হচ্ছে 
এই যে, বর্তমান যুগে সাহিত্য 
প্রগতিশীলতার তকৃমা এটে বিশেষ 
বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক মত ও তত্বের 
বাহন হয়ে দাড়িয়েছে । লেখককে 
যেন রাষ্ট্রনৈতিক ঘানিতে চোখ বন্ধ 
করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সারা 
জীবন ক্যাচর ক্যাচর করে রাষ্ট্র 
তত্ব এবং পার্টির মহিমারপ তেল 
বের করাই তার কার্জ। তিনি একটু 
ব্যক্তিস্বাতন্্য দেখিয়েছেন কি অমনি 
বরবাদ । হয় “আন-আ্যামেরিয়ান্ 
কার্যকলাপ বা পসোবিয়েৎ-বিরোধী, 
জনগণের শক্র বলে তাকে আর 
জনসমাজে ঠাই দেওয়া হবে না। 

কুশভ বা ডালেদ্‌ সাহিত্যের 
বিচারপতির আসনে বসে কাজির 
বিচার চালিয়ে যাবেন, সাহিত্যিক- 
দের এত বড় অপমান কিছুতেই 
চলতে পারে না। লেখক মজ্ঘ বলে 
যে সব সংস্থার নাম বর্তমানে 
আমাদের কর্ণগোচর হয়েছে, সেগুলি 
শাসকগোষ্ঠীর বকলম ছাড়া আর 
কিছুই নয়। অথবা শাসকগোষ্ঠীর 
ভ্রকুটিকে স্পধাভরে উপেক্ষা করে 
এমন কোন ক্ষমতা এদের নেই। 
এমন শোনা যায় যে, রাষ্ট্রের ' অর্থ- 
ভাণ্ডার থেকে প্রচুর মোহর লেখক 
সজ্ঘের তথাকাথত লেখকদের মধ্যে 
বেটে দেওয়৷ হয়। অতএব জীবন- 
বোধ বা জীবনসত্য জাহায়মে ষাক্‌। 
আগে নিজের জানটা আর অনুগ্রহ 
লালিত প্রতিপত্তি তো বাচাই । 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই হয়েছে 
সবচেয়ে বড় বিপদ। কমুনিইদের 
মতে (সম্ভবতঃ ফ্যাসিষ্টদেরও) 
“সাহিত্য হচ্ছে পার্টি-চৈতন্তের 
প্রকাশ "। পাটি-চৈতন্ত বস্তুটি কি? 





লেখকের কোন ব্যক্তিস্বাতন্্য নেই, 
পার্টির নির্দেশ মত তিনি সাহিত্য 
রচনা করে যাবেন। যখন তাকে 
ব্যক্তিপুজার নৈবেপ্ত দিতে বলা" হবে 
তখন তিনি তাই করবেন (যেমন 
ষ্টালিন যুগে ষ্টালিন পুরস্কার পাওয়া 
“সাহিত্য” ) | ক্ৰশভের যখন জয়গান 
গাইতে বলা হবে তখনও তিনি তাই 
করে যাবেন। 'লোবিয়েৎ সমাজে 
যদি কোন ক্রাট-বিচ্যুতি, জনসমাজে ' 
যদি বৈলক্ষণ্য দেখা দিয়ে থাকে 
তবে তিনি তা দেখাতে বোঝাতে 
পারবেন না! কারণ তাহলে যে 
কতাভজা মিলিটারী পুলিশ শাসিত 
রাষট্রব্যবস্থার গ্রানাইট পাথরে ফাটল 
ধরে। এই বাধাধরা রাস্তার একটু 
এদিক ওদিক হলেই, সাহিত্যিক 
সমাজে পাত পাবেন না, তিনি 
অপাংক্তেয় হয়ে থাকবেন। 

একটি শ্রেয়ো কৌ ধ-_মানব- 
সমাজকে একটি পরম কল্যাপাদর্শের 


গত তিনব্ছর ধরে কলকাতার 
বন্তী এবং গরীব মধ্যবিত্ত এলাকায় 
সমাজ সেবার কাজ করছেন পশ্চিমবঙ্গ 
সমাঞ্ সেবা সমিতি"! এই প্রতিষ্ঠানের 
গোড়াপত্তন হয় ‘৫৬-এর প্লাবনের 
দূর্যোগ দিনে। কলকাতার বস্তী 
এলাকা ও নিচু জমিতে যে সব পল্লী 
সেখানকার মান্ুষের' তখন দুঃখকষ্টের 
অবধি ছিল না। এখানে ওখানে 
দুঃখী মানুষের সাহায্যের জন্তে 
উৎসাহী যুবকেরা এগিয়ে আসেন । 

সেই সময়ে প্রীঅশোক সেনের 
নেতৃত্বে কয়েকজন উদ্ভোগী কর্মী স্থির 
করেন ষে সমাজ সেবার এই 
প্রয়াসকে সার্থক রূপ দিতে গেলে 


তারই ফলে, এই সমিতি জন্মলাভ 
করে। 

সমিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের 
মানুষের সেবার নানা কর্মস্থচা 
নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় আফিসে 
কলেজের ছাত্রদের জন্তে পাঠ/-পুস্তকের 
একটি পাঠাগার আছে । সামনের 
বছর থেকে এটাকে আরও বাড়াবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। তারই সঙ্গে, 
শিক্ষার্থীদের জন্তে বিনা পারিশ্রমিক 
উপযুক্ত শিক্ষকদের দিয়ে টিউটোরিয়াল 
ক্লাস খোলাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। 

কলকাতার গরাব নাগরিকদের 
মধ্যে যক্ষা ব্যাধর প্রকোপ বাড়ছে। 
সমিতি এই সবনাশা রোগের হাত 
থেকে তুঃস্থ রোগীদের [চকিৎপা 
ভালভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 
এখনই তারা প্রায় সোন্নাশো রোগকে 
ওষুধ, পথ্য দিয়ে চিকিৎসা করেছেন। 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের 
সাহায্যও তারা এবিষয়ে পেয়েছেন। 
এখনও বিনামুল্যে রোগীদের এক্স-রে 
প্লেট দেওয়া হয়। গ্যাণ্টন জোম্প 


গণ্চিমবন্ন মমাজ মেব| সমিতি 


(প্রাপ্ত সংবাদ) 


" পাশের শিল্পাঞ্চলে সামাতির 


একটি স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজন। ' 


৯ 





অভিমুখে পরিচালিত করাই সাহিত্যে 
রিয়ালিজম্। এই দুরহ কর্ম সম্পাদন 
করতে গিয়ে সাহিত্যিককে অবশ্যই 
“ইতিহাসের আবর্তন এবং তচ্জনিত 
সমাজ-বিবত নের* ধারা ও উহার 
পরিণতি সম্ধর্কে সচেতন থাকতে 
হবে। তার আদর্শ হবে কবির 
অমর বাণী: “Truth is beauty, 
beauty 0001” তিনি সর্বদাই 
অন্তরে. ধ্যান করবেন? “নাল্ে- 
সুখমন্তি-ভূমৈব-সুখম্‌ ৷” 

তাই কুয়েময় দীপের দিকে কামান 
দাগানো লেখক ও শিল্পীদের কেরামতি 
দেখে সামরিক অফিসাররা যে উল্লাস 
প্রকাশ করেছেন, সে উল্লাসে 


আমরা খুশীমনে যোগ দিতে পারি 
না। সাহিত্যিকের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র । 
ভলতেয়ার-রুশো, ভিক্তর য়ুগো, জন- 
বেকন, মাইকেল মধুহৃদন প্রভৃতি 
যুগন্ধর মনীষীগণ কখনও কামান 
দাগেননি। তাদের লেখনীই নূতন 
যুগের স্বষ্টি করেছে। 


ফাউণ্ডেশন থেকে সমিতি একটি অতি 
আধুনিক এক্স-রে প্রাপ্ট দান হিসেবে 
পেয়েছেন, এবং সেই যন্ত্রের কাজ 
চালু হলে সাড়ে পাঁচশো এক্স-রে 
প্লেটে ছবি, বিনামূল্যে তারা গ্রন্থ 
রোগীদের দিয়ে সাহায্য করবেন। 
এতে যে বহু গরীব রোগীর বিশেষ 
উপকার হবে, সে সম্বন্ধে কোনও 
সন্দেহ নেই! 


এছাড়া, কলকাতা ও আশে- 
প্রামন 
হ'শোটি ছোট ছোট কেন্দ্র আছে। 
তাতে [বনামুলে; দুধ, ছোট ছেলেদের 
গাইব্রের, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্তে রাত্রে 
শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভাগ 
আছে। পুজাপাবণে দুঃস্থদের মধ্যে 
কাপড়, জামাও দেওয়া হয়। শ্মত 
বন্ত্রও প্রাত বছর [বতরণ করা হয়। 


মধ্যবিত্ত ঘরের দুঃস্থা মহিলার! 
ঘরের কাজ করার পর্ন বাড়তি সময়ে 
যাতে কছু ডপার্জন করতে পারেন 
এর জন্তে কয়েকটা শেলাই-কেন্জর 
খোলা হচ্ছে। সামাত শেলাই-কলঃ 
কাপড় প্রভৃতি দেবে এবং তৈরি 
জিনিষ বিক্রির দায়িত্বও নেবে । এতে 
কোনও মুনাফা সামতি করবেনা, 
এবং যন্ত্রপাতির থরচাও নিজেরা বহন 
করবে । তেমনি, কিছু উৎসাহী 
যুবকদের কারিগরী শিক্ষা দিয়ে 
তাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। 


সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতা৷ শহরে 
সমাজ সেবার এমন সুসংবদ্ধ প্রচেষ্ট 
হয়নি । এই সমিতির শ্রবৃদ্ধি হোক, 
এবং সেবার আদশ নিয়ে তাদের 
সংগঠন জেলাতেও শাখা-প্রশাখা 
বিস্তার করুক এই সকলের কাম্য ৷ 


--জনৈক সমাজসেবী 





১০ 


শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 





সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


আমাদের ছেলেমেয়ের! ইয়ুলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই তা লিখবেন, 


কী গড়ে? 

২১শে নভেম্বরের সংখ্যায় জনৈক 
বীতশ্র্ধ অভিভাবকের লেখা 
“আমাদের ছেলেমেয়েরা ই ্কুলে 
কী পড়ে?” প্রবন্ধটি প্রকাশ করে 
আপনারা অভিভাবক শ্রেণীর 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন | যতদুর 
মনে পড়ে কয়েকমাস পূর্বে আপনারা 
মধ্যশিক্ষা পর্যতের স্পেশ্যাল অফিসার 
শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাসের লেখা “সাধারণ 
জ্ঞান” নামক বইটির তীব্র সমা- 
লোচনা করেছিলেন তখন 
আপনারা পুস্তকলেখকের নামও 
প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু “বীতশ্রদ্ধা 
অভিভাবকের” লেখা প্রবন্ধটিতে 
অনেক পুস্তকের উল্লেখ থাকলেও 
লেখকদের নাম কেন প্রকাশ করলেন 
না বুঝতে পারছি না। 

হয়ত গ্রবদন্ধলেখক এই সব পুস্তক 
রচয়িতাদের লোকচক্ষে হেয় করা 
অনুচিত মনে করেছেন | আমি মনে 
করি নাম প্রকাশ না করাই অস্ঠায় 
হয়েছে । হারা ইন্ুল-পাঠ্য পুস্তক 
লিখবেন আমরা আশা করব তারা 


কেবলমাত্র অর্থ রোজগারের উপায় 
হিসেবে নয়। যদি-তার! তাদের 
দায়িত্ব পাপন না করেন তবে ভদ্র- 
তার থাঁতিরে তাদেরকে অভিভাবক- 
€দর আক্রোশ থেকে রক্ষা করার 


‘চেষ্টা সমাজদ্রোহিতার সমান। 
এমন কি, লেখক যদি ডাঃ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বং 


অধ্যাপক প্রিয্বরপ্রন সেনের ভ্ভার 
স্বনামধন্য ব্যক্তিও হন, তবুও তাদের 
নাম প্রকাশ না করবার কোন 
কারণ দেখছি না বরং তাদের 
বেলায় সমালোচনা তীব্রতর হওয়া 
উচিত] নিজেরা ‘শিক্ষাবিদ হয়েও 
কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য দাত্রিত্ব- 
জ্ঞানহীন ভাবে ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তক 
লেখা কোনমতেই বরদাস্ত করা চলে 
না। 

* উদ্দাহছরণ দিচ্ছি। “বাঙ্গালা 
পাঠশালা,” দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ 
শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তক । লেখক 
গ্রীস নী তি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
এবং প্রীপ্রিয়রঞ্জন দেন। ১৯৫৫ 
সনে, অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হবার 


৮ বছর পর, প্রকাশিত বইটির ২০শ . 


সংস্করণ আমার ছেলের পাঠ্য ছিল। 





পাজাঘের চিঠি 


|) 
মাটাৰ ভার গিংএৰ পৰাজয় 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
পাঞ্জাবে শিরোমণি গুরুত্বার প্রবন্ধক কমিটির সন্ভাপতি 
নির্ব্বাচনে মাষ্টার তারা 'সিংএর পরাজয় অনেক মহুলেই বিল্ময়ের 
সঞ্চার করেছে। এই পরাজয় যে উগ্রপস্থী আকালী দজনেতার 
প্রতি বিভিন্ন দল্‌-উপদলের সমর্থন হ্রাসের পরিচায়ক ভাতে 


লন্দেহ নেই । 

সার প্রেম লিং লালপুরা নামে 
৩১ বৎসরের যে যুবক বৃদ্ধ আকালী 
নেতাকে নির্বাচনে পরাজিত করে- 
ছেন তিনি একজন কাংগ্রেসী এবং 
নির্বাচনে কংগ্রেস এবং কমিউনিউ-_ 
উভয়পক্ষেরই সমর্থন অনেকাংশে লাভ 
করেছেন। এমন কি অকালী দল- 
ভুক্ত কিছু সংখ্যক সাদস্তও নাকি 
তাদের দলনেতার প্রতিতবদ্দী শ্রীর্থার 
. অনুকূলে ভোট দিয়েছেন । 
গুরুত্বার প্রবন্ধক কমিটির সহ- 


সভাপতির পদপ্রার্থী তারা সিংএর . 


দলের মনোনীত শ্রীকূপাল সিং 
শেরওয়ালাও নির্বাচনে পরাজিত 
হয়েছেন । সুতরাং মাষ্টার তার! 
' সিংএর প্রভাব যে তার দলের ভিতরে 
ও বাইরে কমতে সুর হয়েছে এতে 
সন্দেহ নেই। 

শিরোমণি গুুত্বার প্রীবন্ধক 
কমিটি শিখ সমাঁজের ভাগ্যনিয়ন্তরণে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। 
পাঞ্জাবের রাজনীতিতে, বিশেষ করে 
শিখ রাজনীতিতে মাষ্টার তারা সিংএর 
অক্ষুপ্নগতি প্রভাববশতঃই শুরুত্বার 
প্রবন্ধক কমিটিতে তার অগ্রতিহত 


ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পর পর 
তিনবার তিনি এ কমিটির সভাপতি 
নির্বাচিত হন। রা: 


মাষ্টার তারা সিংয়ের পরাজয় এবং 
গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটিতে তীর 
প্রভাব ক্ষগ্রেরে ফলে পাঞ্জাবের 
রাজনীতিতে কিরকম ধারা 
পরিবর্তন স্থচিত হয় সেইটাই লক্ষ্য 
করবার বিষয় । তবে অভিজ্ঞ মহলের 
ধারণা যে, তারা সিংএর গোঁড়া ভক্তগণ 
ছাড়া অনেকেই তাঁর নীতি ও কম 
পদ্ধতির উপর আস্থা হারিয়েছেন। , 


পৃথক সুবার দাবী এবং ভাষা 
সম্পর্কিত দাবী নিয়ে মাষ্টার তারা 
সিংয়ের নেতৃত্বে যে উত্তেজনার স্থষ্টি 
হয়েছিল ভাৱ পরিণতি নূতন নেতৃত্বের. 
ফলে কি দাড়ায় দেশের লোক 
সাগ্রহে তা লক্ষ্য করবে। 
প্রভাবশালী দল-উপদলের সমর্থনে 
পাঞ্জাবের অন্ততম ভাগ্যনিয়স্তা গুরু- 
দ্বার প্রবন্ধক কমিটির যে নূতন নেতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চতাতে সমস্যা সমা 
ধানের পথ সুগম হতে পারে বলে 
তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন । 


তবে 


বইটির ২৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে £ 
“দিল্লী শহর এখন ভারতবর্ষের 
রাজধানী! . ভারত-সম্রাট ইংলগ্ডে 
থাকেন, তাহার প্রতিনিধি ভারতের 
বড়লাট সাহেব দিল্লীতে থাকিয়া 
ভারতবর্ষের শাসন কার্য পরিচালন! 
করেন। 


১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট ভারত 
স্বাধীন হয়, ১৯৫০এ সাধারধতন্ত্র বলে 
- ঘোষিত হয়। এই কয় বছরে বইটির 
অন্ততঃ ৮১০টি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে। কংগ্রেস টিকিটে পশ্চিম 
বঙ্গ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন 
সুনীতিবাবু এবং এসেমব্রির সভ্য হয়ে- 
ছিলেন প্রিয়রঞ্জনবাবু। 

' এত কাজ তারা হাতে নিয়েছেন । 
অথচ শিক্ষক হিসেবে তাদের 
প্রাথমিক দায়িত্ব তারা অবহেলা করে 
ষাচ্ছেন। অভিভাবক হিসেবে আমি 


মনে করি এ ক্রট ক্ষমার অযোগ্য |, 


দেশের ছাত্র সমাজকে আমরা বড় 
ধেশগ গাল দিতে শিখেছি । মনে 
হয়, সময় এসেছে, যখন আমাদের 
তীব্র দৃষ্টি এ সব দায়িত্বজ্ঞানহীন 
পণ্ডিতদের উপর রাখা উচিত। 
“বীতশ্রদ্ধ অভিভাবক” কাজটি 
সুরু করেছেন। আশা করি তার 
লেখা আরও প্রবন্ধ আমর। পড়বার 
সুষোগ পাব! কিন্ত তাকে নির্মম 
হতে হবে; না হলে হয়ত তার প্রয়াস 
ব্যর্থ হবে। 
জানি না, পত্রখানি প্রকাশ 
করবেন কিনা । চিঠি বড় হয়ে 
গেল বলে আজ আর লিখছি না। 
ইচ্ছা রইল ভবিষ্যতে “মৌমাছি” 
লিখিত “জ্ঞান বিজ্ঞানের মধুভাও” 
সম্বন্ধে কিছু লিখব । 
ইতি__ 


বিজন রায় 
কলিকাতা 


বর্তমান দুনিয়া ও 
গভয্ের জনতা 


১৪ই নভেম্বর *দপর্পেশ 
শ্রীঅচিস্তেশ ঘোষ লিখিত “গণতন্ত্র 
প্রসঙ্গে” পুস্তকের যে সমালোচনাটি 
প্রকাশিত হয়েছে তা পড়েছি। এ 
বিষয়ে আমার ছুয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 


সোভিয়েত দেশ নিজেকে *সমাজ- 
তান্ত্রিক' বলে। আমার পুস্তকে 
এই শবগুলিই ব্যবহার করেছি। 
পশ্চিমের, স ব দে শই গণতাম্ত্রিক বা 
গণতন্ত্র সেখানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে 
একথা বোঝানো আমার উদ্দেস্ত 
নয়। তেমনই সোভিয়েত দেশ 
বস্তুত 'সমাজতান্ত্রিক, বা সমাজতন্ত্র 
সে দেশে পূর্ণতাপ্রান্ত হয়েছে, একথা 
বোঝানোও আমার উল্দেশ্ব নয়। 
শব্দ এবং শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে বহু 
বিবাদ সম্ভব; সে বিবাদে আমি 
অবতীর্ণ হই নি। 

পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে 


অসাম্য, বা যুক্তশ্াষ্ট্রে নিগ্রোদের প্রতি ' 


অবিচার, বা পশ্চিমী কোনো কোনো 
দেশের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ, এসব 
কথা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের 
অজানা নেই। অজানা নেই বলেই 
এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনাও খুব জরুরী 
নয়। অচিস্তেশবাবু নানা বই থেকে 
উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়েছেন যে, 


. পশ্চিমী দেশগুলিতে অসাম্য প্রকট! 


এই বইগুলি পশ্চিমী গণতাপ্ত্রিক দেশ- 
গুলিতেই লিখিত ও প্রকাশিত। 
সোভিয়েত সমাজেও অবিচার কম 
নেই। কিন্তু সে বিষয়ে অনুরূপ, 
সমালোচনা-গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ 
সোভিয়েত সমাজে সম্ভব নয়--যদি 
না গ্রন্থের রচয়িতা হন ক্রুশ্চেভ স্বয়ং । 
মাকিন দেশ সম্বন্ধে মিথ্যা স্বর্গ- 
রাজ্যের ধারণা স্ষ্টি করতে কখনও 
কেউ চেষ্টা করেন নি এমন নয়। 


কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক তাতে বিভ্রান্ত 


হয় নি। যে বিষয়ে পাঠকের মনে 
বিভ্রান্তি আছে বিভ্রান্তি দূর করবার 
জন্ঠট আলোচনাও শে বিষয়েই 


প্রয়োজন ; অন্যথায় আলোচনা 
নিরর্থক | 'পশ্চিমী গণতন্ত্রের : ক্রুট 
সম্বন্ধে পুস্তকে তাই উল্লেখে 


সংক্ষিপ্ত উল্লেখ. যে আছে, অচিস্ত্েশ- 


বাবু নিজেও তা লক্ষ্য করেছেন 
অপর পক্ষে, রুম্যুনিষ্ট দে শ গুচি 
সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার এবং মোহ ঢই-ই 
এদেশে পরিব্যাপ্ত। সো'ভি যবে 
সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার পুস্তবে 
তাই আলোচনা দীর্ঘতর ৷ মু 
আলোচনা অবশ্য সোভিয়েত 
ব্যবস্থা বিষয়েও নয়। সোঁ ভি য়ে 
সমাজ উপলক্ষ্যমাত্র ; মুল আলোচন 
গণতন্ত্রেরে কয়েকটি রাজনীতিক 
আধিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত! নিয়ে । 
অচিস্তযেশবাবু তাঁর সমালোচনা? 
শেষভাগে এই ধরণের ছুঃয়েকটি 
সমন্তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে আমার কতন্ঞতাভাজন হয়ে 
অম্লান দত্ত 
কলিকাতা 





মার্গযঙ্গীতে সময় বেধে দেয়া 
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(দর্পপের সংগীভ-নমালোচক ) 


কয়েকদিন আগে বিলেতের 
জনৈক সংগীত সমঝদার লর্ডকে 
কলকাতার একটি সংগীত চক্রের পক্ষ 
থেকে আপ্যায়িত করা হয়।  চা- 


‘ইত্যাদির পরে জর্ডকে স্বরোদ বাজিয়ে 


শোনান স্থানীয় একজন প্রখ্যাত 
শিল্পী) ভীমপলশ্রীতে আলাপাস্তে 
কাফিতে একখানি গৎ শিল্পী বাঁধা 
সময়ের মধ্যে শেষ করেন । 

স্বরোদ লর্ডের কাছে নতুন যন্ত্র । 
এর বাজান! শোন! নতুন অভিজ্রতা। 
তবে তার একটুকরো. ভাষণে এটা 
বেশ বোঝা গেল ষে স্বরোদ বাজনা 
তার কাছে খুব কষ্টসাধ্য বলে মনে 
হয়নি । “হয়ত আবার যখন ভারতে 
আসব আপনাদের আমি ম্বরোদ 
শোনাতে পারব”, তরুণ লর্ডের অনা- 
মাস উক্তি। উদ্ভোক্তারা, বলা 
বাহুল্য উল্লসিত হয়েছেন, নিজেদের 
মধ্যে আত্মতুষ্টির আদান-প্রদান. করে- 


ছেন, “ভালোই হল কী বল?” 


কী ভালো হয়েছে প্রশ্ন করলে 
তারা বিপদগ্রন্ত হতেন। কারণ 
সেদিনের অন্থষ্ঠানের বাহ্িক আড়ম্বর 
বা চাকচিক্য ভিন্ন ভালো বলার মত 
আর কিছু নজরে পড়েনি বা কানে 
আসেনি (চোখ-কান খোলাই ছিল)। 
এবং তার' সভাবনাও ছিলনা ৷ স্বরোদ 
শিল্পীর (ধার গুণপনা সম্বন্ধে মনে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই) প্রতি কোন 
কটাক্ষ না করেও হয়ত একথা বলা 
অন্তায় হবেনা যে বাঁধা অল্প সময়ের 
মধ্যে তার পক্ষে ছটো রাগকে পুরো” 
পুরি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি । 

এই সঙ্গে অনিবার্ধভাবে . একটি 
প্রশ্ন এসে পড়ে যা নিয়ে কিছু আলো- 
চনা হয়ত অবান্তর হবেনা । সম্প্রতি 
কোন কোন মহলে .একটা দাবী 
উঠেছে আসরে শিল্পীর সময় বেঁধে 
দেওয়া হক। এই দাবী জোরদার 
হতে পেরেছে কয়েকজন বিখ্যাত 
শিল্পীর সমর্থনে । তাদের মধ্যে কয়েক- 


'জন সীমিত সময়ে উপভোগ্য সংগীভ 
পরিবেশন সম্ভব তা প্রমাণ করতে 
উঠেপড়ে লেগেছেন। বলা বাহুল্য 
কোন কোন ক্ষেত্রে এদের প্রচেষ্টা 
সার্থক হয়েছে । কিন্ত অনেক ক্ষেত্র 
হয়নি এরকম প্রমাণেরও অভাব নেই । 
বাধা সময়ে শ্রোতার মনোরপ্রনে 
অসমর্থ নামজাদা শিল্পী পাভ করেছেন 
সৌজন্তের করতালি (অথবা 
করুণার ?) এবং যিনি স্বন্স-খ্যাত 
তার ভাগ্যে ভুটেছে নপ্রাকার বিজ্রূপ 
ও তাচ্ছিল্য 
এই ব্যর্থতার অন্ত কি শিল্পীকে 
দায়ী করা চলে? ' আমাদের রাগ 
সংগীতের নিজন্ব কূপ আছে--পরি- 
বেশনের শাস্ত্র-সম্মত রীতি আছে! 
এই রীতি অনুসরণ করে রাগের 
নিরাভরণ মুক্তিটি নিখুঁতভাখে তুলে 
ধরাই প্রথমতঃ সময়-সাপেক্ষ | তারপর 
রাগের অলঙ্করণ্রে শিল্পীর শ্বাধানত৷ 
আছে বলে ষিনি গ্রতিন্তাধর 
সংগীতের স্বার্থেই সময়ের শৃঙ্খলে বাধা 
অকর্তব্য। এরকম অনেক 
দেখা গেছে যে কোন এক বিশি! 
শিল্পী আলাপ সুরু করেছেন কিন্ত 
তেমন যেন জমছে না। প্রথম থেকেই 
ধারা! গায়কের কাছ থেকে 
চমকপ্রদ আশা করেন তারা হতাশ 
হয়ে উঠি উঠি করছেন। কিন্তু ধৈর্য 
ধরে যারা শেষ পধ্যস্ত শুনেছেন তার! 
আশাহত হননি । অনেক শিল্পীরই 
“গলা গরম করতে” অথবা রাগের 
“মেজাজ” সুরে বসাতে কিছু 
লাপে। সে সময় না দেওয়া শি 
প্রতি অবিচার | এবং পরিণা 
শ্রোতাদের বঞ্চনা । তাই বলে “গল 
গরম করার শন্ধুহাতে” যাঁর বি 
কিছু দেওয়ার নেই তার 
অনির্দিষ্ট কাল ধরে 
উৎপাদন করা ও 
সময়ের ব্যাপারটি শিল্পীর উপ ছে 
দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। 
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_ শক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৮ 


( »ম পৃষ্ঠার পর ) 


শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে 
জড়িয়ে পড়া । কাদীবাবুকে কতটা 


এখন বলা সৃস্তব নয়। 


ডাঃ রায়ের নিকট 


নতুন কর্মকর্তা নির্বাচনে অতুল্য- 
বাবুকে একটি বিষয়ে ভাঃ রায়ের 
ট মাথা নোয়াতে হয়েছে। 
অতুল্যবাবুর ইচ্ছা ছিল শ্রীবিজয় সিং 
নাহারকে সভাপতি করা। শ্রীনাহারই 
সভাপতি হবেন এমন একটা গুজব. 


নিয়ে বলেছেন, শ্রীনাহার এত 
বছর এক সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক :. 
ছি'লনঃ তাকে এখন সভাপতি 
করলে দৃষ্টিকটু হবে। নাহার 
শ্রীঅজয় মুখার্জির স্থলে কোষাধ্যক্ষ 
হয়েছেন। অলয়বাবু গত আটবছর 
কোষাধ্যক্ষ ছিলেন । 


'উচিত নয় ডাঃ রায়ের এই বক্তব্য 
শুনেই অতুল্যবাবুর চিন্তা হলো কাকে 
সভাপতি করা যায়। তিনি শ্রীযাদব 
পাজার নাম খুঁজে বের করলেন 
এবং অচিরেই ছুটলেন বর্ধমানে যাদব 





বাদনামের দোহাই দিয়ে তিনি গণ- 
তন্ত্রের শ্বাসরোধ করেছেন, সে কলঙ্ক 
লিটারির হলে তার নীতির লোক- 


শুধু তাই নয়, জনসাধারণের হিতৈষী 
হিসাবে নিত্রেকে প্রতিষ্ঠা করার 
ব্যাপারে ভীষণ অন্তরার সৃষ্টি হবে 
এবং অন্ত আরেকজন তারই বুলির 
দোহাই দিয়ে ও তারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করে জেনারেল মির্জার মত তাকে 
সরিয়ে ফেলতে পারে । 

' তাই, মিলিটারির “সুনাম” রক্ষার 
জন্য, নিজের দূরদেই বটে, তাদের 
যতটুকু সম্ভব বেসামরিক কাজ থেকে 
তুলে নিলেন। এতে ডিক্টেটেরী 
শাসনের আমলের ক্রটি-বিচ্যুতি 
এবং দুর্নীতির দায় বেসামরিক শাসন 
পক্ষের উপর চাপিয়ে নিজের. 
* বজায় রাখার পথ প্রশস্ত 


জেনারেল সাহেবের এই পরি- 
' ঠ নীতির তৃতীয় কার*--ভারিতের, 


+ 
: 


| 


কিন্তু ডাঃ রায় এই প্রস্তাবে অমন্মতি 


বার পতাৰ রয়ে গোর: 


যাদব বাব; রাজী ' হয়ে 


আজ তাই নতুন নীতি গ্রহণ করতে als গা ও হে হলে ' 


কে সাধারণ সম্পাদক এবং কারা সম্পা” 


হয্মে। কালীবাবুর দলকে তোয়াজ দক হবেন তাও ওখানেই ঠিক হয়ে 
করা এবং এই পদ্ধতিতে কংগ্রেদী গেল! অডুল্য বাব; তাঁর লেখা চিঠি 
{নয়ে কলকাতায় ফিরলেন। যাদব বাব: 
ঘএই বৃদ্ধ বয়সে কলকাতা আসার বাক- 
মারণ স্কদ্ধে নিলেন না; ৭২ বছর 
বশে তিনি আনতে সক্ষম হবেন তা বয়সে স্থায়শ ভাবে কখনও নেবেন কিনা 
সন্দেহ। 


.. নতুন সভাপতি ও নতুন কাউন্সিল 


রা নিৰ্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ই 


গ্রীপাজার চিঠির জোরে প্রীবিজয়ানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়কে সাধারণ সম্পাদক 
এবং শ্রীমতী আভা মাইতি, শরীনি্ষলেনদ 
দে (বছবাবু) এবং শ্রীবীজে শ 
"সেনকে সম্পাদক বলে ঘোষণা 
করলেন! ্রীপাজা এবং নতুন 


তার প্রমাণ এই ঘটনা । 
যাদববাবু কেন সভাপতি ? 

১ যাদব বাবুকে সভাপতি করা 
হয়েছে এই উদ্দেপ্যে। তিনি অত্যন্ত 
শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, অথচ এই বয়সে 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির গুরু 
দায়িত্ব পালন করা তার শারীরিক 
সামর্থোর বাইরে। সম্পূর্ণভাবে 


- শ্রীনাহারের সভাপতি হওয়া তাকে নির্ভর করতে হবে অন্তান্ত 


কর্মকর্তাদের উপর এবং ' তারা 
সবাই অতুল্যবাবুর ঘোর সমর্থক। 
যাদববাবুকে নির্বাচিত করে অতুল্য- 
বাবু এক টিলে ছুই পাখী মেরেছেন 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতা হয় নি অথচ 
তার প্রভাব অক্ষু আছে! 


নিজ জালে আয়ুব খঁ 


দিক থেকে সবচেয়ে অধিক লক্ষ 
করার বিষয়--পাকিস্থান সীমান্তে 


'নৃতনভাবে এবং অধিকসংখ্যায় সৈন্ত 


মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত । সীমান্ত 
এলাকার যে তোড়জোর আবার 


নতুন 'উদ্ভমে চলেছে, এর নজীর 


ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশ 
সরকারের বহুল, পরিমাণে হস্তগত 
হচ্ছে। কাশ্মীর নিয়ে দরকার হলে 
যুদ্ধ করব আয়ুব খার এ ধমকানি 
যে ফাকা নয় এটা ভারতকে বুঝিয়ে 
দেওয়া দরকার । এবং ইঙ্গিতে 
আমেরিকার ভারতকে ব্যতিব্যস্ত 
করতে -হলে সব সময় তৈরী থাকতে 
হবে। এই প্রয়োজনের তাগিদে 
সীমান্তে সৈন্ত অধিকসংখ্যায় 
প্রয়োজন । 

আম্ুব খার দুশ্চিন্তা 

উর্ধতন সামরিক কর্তাদের মধ্যে 
ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতাও খা সাহেবকে 
চিন্তান্বিত করে তুলেছিল । বিভিন্ন 
এলাকায় তার. প্রতিতূ নির্বাচনের 
ব্যাপারে নৌ ও' বিমান বিভাগীয় 
কর্মচারীদের একরকম বাদ দেওয়ার , 
ফলে এটা খুবই সক্রিয়ভাবে দেখা 
দিচ্ছিল। 


দর্পশ 
সাধারণ সম্পাদক যিনি হয়েছেন 
--জীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়--তিনি 
অতুল্যবাবুর সভাপতিত্বে এবং তীর 
নমিনেশনে এতদিন প্রদেশ কংগ্রেসের 
অন্ততম সম্পাদক ছিলেন । নির্বা- 


চনের বহুপূর্বে অতুল্যবাবু তাকে নতুন 
কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক করবেন 





বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি - 


তাই হয়েছেন। অন্য হুই জন 
সেক্রেটারী নতুন কাউন্দিলেও এ 
পদে বহাল করেছেন। নতুন তৃতীয় 
. সেক্রেটারী শ্রীবীজেশ সেন_ একান্ত 
ভাবেই অতুল্যবাবুর খয়ের খাঁ। 
অতুল্য-বিরোধী-ঘলের-ভূমিকা 
অতুস্যবাবুর বিরোধী যে গোষ্ঠীর 
কথা কিছুদিন যাবত শোনা যাচ্ছে 
এবং ধারা অতুল্যবাবুকে নেতৃত্বের 
আসন থেকে টলাবেন বলে পণ 
করেছেন তাঁদের শক্তির কিছু প্রমাণ 
এই নির্বাচনে পাওয়া গেছে। 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির -৩১২ 


.জন সভ্য সভায় উপস্থিত [ছলেন। 


পুরাতন কাউন্দিলকে ভেঙ্গে : দেয়! 
উচিত কি উচিত নয় এই নিয়ে 
ভোটাভুটি হয়'। অতুল্যবাবুর দলের 
প্রস্তাবের বিরূদ্ধে তারা মোট ১০ 
জন সভ্যের সমর্থন লাভ করেছিলেন। 


সেবীদের মনে এই দল সম্বন্ধে যাও 


বা উৎসাহ পৃম্টি হয়োছিল তা উবে 
অন্যদিকে 
উৎসাহ 


ঘাবার উপক্রম হয়েছে। 


অতুল্য বাবর সমর্থকদের 
বৃদ্ধি পেয়েছে।, 


পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস নতুন সভা-. 
পতি পেয়েছে বটে, কিন্তু পুরাতন 
নেতৃত্বে ন্যুনতম পরিবর্তন ঘটে নি। 


নির্জলা জঙ্গীশাসন সম্বন্ধে জন- 
সাধারণের, বিশেষ করে ছাত্র ও 
অন্তান্ত যুবক সম্প্রদায়ের-_প্রতিক্রিয়ার 
কথাও বিবেচনা করার দরকার 
আয়ুব খা উপলব্ধি করেছেল। 
রাজনৈতিক চেতনাসম্প্ন এবং 
ভাবপ্রব্ণ যুবকদের দাবিয়ে রাখা 
কতদিন সম্ভব হবে এ সম্বন্ধে তিনি 
সন্দিহান। পূর্ব পাকিস্থালে অ-বাঙ্গালা 
প্রাধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বারুদ 
জম] হচ্ছে। 


বিক্ষুব্ধ যুবক সম্প্রদায় 

বিক্ষোরণের জনন সামান্ত অগ্মি- 
স্কুলিঙ্গ দরকার? -_-সেই স্ফুলিঙ্গ 
যোগাবে যুবক সম্প্রদায়। গোলা- 
গুল ও সঙ্গিন তুচ্ছ করে মাথা তুলে 
দাড়াবার সাহসের নজির অতীতে 





তারা অনেকবার দেখিয়েছে 
- ভবিষ্যতেও, দেখাবে এ আশঙ্কা 
আয়ুব থার হয়েছে। 


এই সংবাদের ভিত্তি পাকিস্থানের 
বর্তমান শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে অস্তরজ- 
ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষদের খবর । 
এদেরই একজন নাকি সম্প্রতি 
পাকিস্থানে জলীশাসনের সমর্থনে 
বলতে গিয়ে পাকিস্থানের জনসাধারণ 
গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয় বলে জোর 
গলায় মন্তব্য করেন৷ 
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সন্পাকশকীন্ম 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
কিন্ত একদিক দিয়ে এই বিস্তালয়- 


গুলো একশ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ীদের 


রাজার হালে থাকবার সুযোগ করে 
দিচ্ছে। প্রাথমিক বিস্তালয়সমূহে 
সর্বত্র একই পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হকে 
এই নিয়ম । তার জন্তে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ‘কিশলয়’ বের করে থাকেন। 
কিন্তু একটু খোঁজ করলেই দেখ! যাবে 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়সমূহই অনমু- 
মোদিত, ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ, যাচ্ছেতাই 
পুস্তক চালাবার প্রধান জায়গা এবং 
বেআইনী কাজের প্রধান পাণ্ডার দ্রল 
হচ্ছেন শিক্ষাবিভাগের সরকারী 
কর্মচারীর দল। কলকাতা কর্পো- 
রেশনের প্রাথমিক বিস্তালয়সমৃহেরও 
এ. একই অবস্থা । এদিকে সরকারী 
দৃষ্টি পডেনা |, পড়বার কারণও নেই । 
কারণ মন্ত্রীর দল ও উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তিদের পুত্র কন্যার! কখনও এইসব 
স্কুলে ‘নেটিভদের’ সঙ্গে পড়তে যায়না । 
তাদের জন্তে কনন্তেপ্ট ও অজম্র 
বিলিতি কায়দার স্কুল রয়েছে এবং 
₹ | এইসব সের সংখা দিন দিন' বেড়ে 
যাচ্ছে! | 

মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থাও কম 
বিচিত্র নয় সরকারী স্থল, ব্যক্তিগত 
মালিকানার স্কুল, বেসরকারী স্কুল, 


একাদশ শ্রেণী ও দশম শ্রেণীর স্কুল. 


প্রভৃতি হরেক রকম ব্যবন্থা। 
একেক ৷ 
একেক রকম মাইনের ব্যবস্থা । 
সরকার কর্তৃক বহু ঢক্কানিনাদে 
শিক্ষকদের মাইনে বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
এখনও কার্যকরী হয়নি যদিও কাগজে 
পত্রে শিক্ষকরা মাইনে বেশী পাচ্ছেন 
বলেই সরকার বলতে চান। হেড- 
মাষ্টার ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে 
রেষারেষির ব্যবস্থা, অযোগ্য হেডমাষ্টার 
কর্তৃক অযোগ্যতম পুজ্থক প্রণয়ন 
(এব্যাপারে সরকারী কর্মকতারাও 
লাভের কড়ি নিতে ছাড়েন না), 
মধ্যশিক্ষা পর্যতের চরম অষোগ্যতা ও 
কুটবুদ্ধিপরায়ণ শিক্ষক সংস্থা সমূহের 


প্যাচ ইত্যাদি মিলে মধ্যশিক্ষার, 


ক্ষেত্রে এক চরম পাপের চক্র হৃষ্ট 
হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে কলেজীয় শিক্ষার 
অবস্থা ঘোধ হয় সর্বাপেক্ষা শোচনীয় । 
এই শিক্ষা পরিচানার ভার এতদিন 
কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের হাতে ছিল। 


কিঞ্চিৎ 


ছলে শিক্ষকদের 


ডাঃ রায়ের কৃপায় কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় এখন পুরোপুরি সরকারী 
দপ্তরে পরিণত হয়েছে। এখন 
কলেজী শিক্ষার প্রকৃত মালিক 
স্যিনামধন্ত' শিক্ষাসচিব মহোদর। 
কোন কলেজ সরকারী কৃপালাভ করবে 
ভা সম্পূর্ন তার উপর নির্ভর করে। ডাঃ 
দেশমুখের কৃপায় কলেজের শিক্ষকরা 
আধিক সুবিধে পাবার 
অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু কল- 
কাতার কতকগুলো ব্যবসায়ী বড় 
কলেজ ও শিক্ষাসচিবের চক্রান্তে 
অধিকাংশই এর থেকে এখনও বঞ্চিত 
হয়ে আছেন। স্কুলের মত কলেজ- 
গুলোও সরকারী, আধা সরকারী, 
বেসরকারী, ব্যক্তিগত মালিকানা 
প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজনীতি- 
বিদ শিক্ষক, স্বাধিকারপ্রমত্ত ছাত্রের 
দল, শিক্ষাত্রতী নামধারী ঘুঘু ব্যবসায়ী 
পরিচালক সমিতি, অপদার্থ বিশ্ব- 
বিদ্তালয় এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
বস্তাপচা ' পাঠ্াহুচী-এই হলো 
আমাদের কলেজীয় উপকরণ । 
টেকনিক্যাল ও মেডিক্যাল শিক্ষার 
্ষেত্র-.বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি আরও 
প্রবল। সর্বত্রই “এলোমেলো করে দে 
মা, লুটেপুটে খাই’ এই এক মনোবুতি 
কাজ করছে। শিক্ষকের অবস্থার 
উন্নতি, স্কুল-কলেজ স্থানাভাব সমস্তা, 
ছাত্রসম্প্রদায়ের উ চ্ছৃঙ্খ ল তা, বিশ্ব- 
বিস্তালয়, মধ্যশিক্ষা পর্যৎ এবং লর- 
কারী অযোগ্যতা বহুভাবে, অসংখ্য- 
বার আলোচিত হয়েছে; বহু কমিটি, 
কমিশনও বসেছে, অজত্ অর্থব্যয়ও 
হচ্ছে কিন্ত অবস্থা দিনকে দিন আরও 
খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই নৈরাজ্য 
থেকে আমাদের কে উদ্ধার করবে? 





দৰ্পণ 
একমাত্র 
ঝাজল। সংবাদ সাময়িকী 
চাদার হার, ৃ 
প্রিমাসক--__-তিন টাকা 
ষান্মাঁসক-___--ছয় টাকা 
বার্ষক-__-_ বারো টাকা 
দর্পণ প্রাত শুরুবার নিয়ামত 
প্রকাশিত হয়, 
যে কোন সংখ্যা থেকে 
গ্রাহক হওয়া যায়! : 
টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
ণনং চিত্তরঞ্জন ' এভেনিউ 
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দর্পণ 


শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর ১৯৫৮ 





চিত্রপমালোচনা 


সর্যতোরণো'র ঘটনা-বিন্যাস অবাস্তব 
ঠৰিতগণির পরিবল্নাতে অ্াভাবিক| প্রকট 


শৌভিক 


আলো বাতাসের চমৎকার ব্যবস্থা 
সমন্বিত বাসগৃহের বন্দোবস্ত করে 


আবেদন জানানোর মহৎ উদ্দেশ 
নিয়েই নবারুণ পিকচার্স “হূর্যতোরণ 
গঠনে হাত দিয়েছিলে ন। এবং 
আবেদলটা যাতে ভালভাবে পৌছর 
সে জন্তে (বিলিতী গল্পের অনুসরণে ) 
গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের লেখা 
কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা ও পরি- 
চালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন অগ্রদূত 
গোষ্ঠীর ওপর) সঙ্গীত পরিচালনার 
ভার দিয়েছিলেন হেমন্ত মুখে- 
পাধ্যায়কে ; (এবং সর্বোপরি, এখন- 
কার বাজারের অব্যর্থ আকর্ষণ উত্তম- 
কুমার ও সুচিত্রা সেন জুড়িকে তো 


প্রথম স্থান অধিকার করার কথা 
* সোমনাথের, কিন্ত ঘটনাচক্রে প্রথম 
হল বন্ধু সুব্রত। শ্থাপত্যে উচ্চতর 
জ্ঞানলাভের আশায় গুরুর সন্ধান 
করতে করতে পেলে বিপ্রদাসকে । 
বিরাট প্রতিভাবান বলেই, সাধারণ 
গল্পে যেমন থাকে, অন্যনৃত এবং 
ক্ষেপাটে প্রকৃতির । আর আছে 
রাজশেখর ৷ বস্তীর দরিদ্র ছেলে 
ছিল। বস্তীর মালিক ছিল অনিতার 
বাবা মিঃ চ্যাটাজা। বাড়ি ভাড়ার 
দায়ে একদিন চ্যাটার্জীর লোক এসে 
' ঘরের জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে রাজ- 
শেখরের মাকে ঠেলা মেরে ঘর 
“থেকে বের করে দেয়।: বালক 
রাজশেখরকে দেয়, রিফরমেটরিতে । 


রেখেছেনই তাছাড়াও ছবি বিশ্বাস, কমল কিছুদিন পর শেখান থেকে . বেরিয়ে 


মিত্র, কালী বন্দোপাধ্যায় জহর রায়, 
তুলসী চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য, 
বীরেশ্বর সেন, শিশির মিত্র, সলিল 
দত্ত, গৌর সী, শোভা সেন, কমলা 
অধিকারী প্রমুখ বিস্তর ও কিছু নাম 
করা বিরাট একটি দল বড়, ছোট 
বিভিন্ন চরিত্রে নিয়োজিত।,. এতো 
বেশী আয়োজন বেশী করে ভীড় 
টানার জন্তেই করা হয়েছে, এবং 
বলা বাহুল্য, প্রযোজকের সেদিক থেকে 
হিসেবে ঘাটতি হবে মনে হয়না । 
কিন্ত ছবির দিক থেকে দেখা যায়, 
যে বক্তব্য নিয়ে অবতরণ করা হয়ে” 
ছিল ছবি শেষ হতে সেটা উল্টো 
পথে ঘুরে দাড়িয়েছে। মেঠো, 
, নোঙর! আলোবাতাসহীন ধিঞ্জি বন্তীর 
ভিক্ষুক-প্রায় দরিদ্র অধিবাসীদের 
ভালভাবে থাকবার জন্তে বিরাট 
তিরিশতলা প্রাসাদের যে ব্যবস্থা 
ছবিতে দেখানো হয়েছে তা একতলা 
বস্তীকে তিরিশতলা বস্তীতে উন্নীত 
করে সমস্তাকে আকাশচুম্বী করে 
তোলারই নামাস্তর | 
LY - কট + 

কলাকৌশলের কাজের গুণে বেশ 
ঝকঝকে ও ভব্য চেহারার ছবি- 
খানিতে গল্পের বিন্তাস বাপারে মান্রা- 
ল্যান বিবর্তনের বহুবিধ পরিচয় 
রসোপভোগে রীতিমত ব্যাঘাতের 
হি করে। গল্প অতি প্রতিভাবান 
স্থপতি সোমনাথ এধং বস্তীবাসীদের 
বাসার মান উন্নয়নে ব্রতী ধনী কন্তা 
অনিতাকে নিয়ে! ছকে ফেলা 
গল্পের মতোই অনিতা ধনীকন্তা বলে 
সোমনাথ দরিদ্রই শুধু নয়” আরম্ভ 
থেকেই পদে পদে বিরাগ ও সংঘর্ষের 
সাহায্যে প্রণয়কে ধাপে ধাপে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া । বি-টেক "পরীক্ষায় 


বস্তীতে ফিরে রাজশেখর জানতে 
পারে তার মা মারা গিয়েছে । ওর 
দৃমুষ্টি দেখে বোঝা গেল ও একটা 
প্রতিজ্ঞা করছে। পরে জানা গেল 
প্রতিজ্ঞা ছিল মায়ের মৃত্যুর জন্ত 
চ্যাটারজীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ । 
শিবশঙ্কর নামে এক সদাশয় ব্যক্তির 
গাড়ীর ধাক্কায় আহত হয়ে তারই 
কাছে রাঁজশেখর আশ্রয় পায় এবং 
তারই সহায়তায় এক বিরাট 
শিল্পপতি হয়ে ওঠে। বড় হয়ে সে 
প্রতিশোধ নেবার জাল বিস্তার 
করলে । কাগজের সম্পাদককে “দিয়ে 
বস্তীবাসীর ছুর্শার ওপর 'অনিতার 
চেতনা জাগালে যাতে অনিতা পিতার 
বিরুদ্ধে বার । 
ক 

মিঃ চ্যাটার্জায় লক্ষ্য ছিল দুত্রতর 
ওপর, একমাত্র কন্তা অনিতাকে 
তারই হাতে তুলে দেওয়া তার 
অভিপ্রায়। মাঝে সোমনাথের সঙ্গে 
অনিতাঁর কয়েকবার সংঘর্ষ ঘটে 
ষায়। বস্তীতে গুণ্ডার হাত থেকে 
অনিতাকে উদ্ধার করলে, কিন্ত 
কুতক্রতা প্রকাশের 'হ্বষোগ না দিয়েই 
সোমনাথ অনিতাকে যেন অবজ্ঞা 
করেই চলে গেল। সুব্রত মাঝে মাঝে 
সোমনাথের কাছে আসে কোন বড় 
কাজ করিয়ে নেবার জন্তে এবং সেটা 
নিজের কাল বলে নাম ও প্রতিষ্ঠা 
বাড়াতে থাকে । হঠাৎ একদিন 
অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বিপ্রদাস জ্ঞান 


হারিয়ে পড়ে মারা গেল। সোম- 
নাথের সে আশ্রয়ে গেল এবং কাকার 
সঙ্গেও ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে 
বন্তীতে এসে উঠলে! | এখান থেকে 
গেল রাঙামাটিতে ইস্পাত কারখানার 
সামান্ত একটা কুপির কাজ নিয়ে। 
কারখানাটা ছিল চ্যাটার্জীর । 





ইতিমধ্যে অনিতার জীবনের 
একটা মোড় অন্ত দিকে ঘুরে ষায়। 
চ্যাটার্জী রাজশেখরের জালে পড়ে 
সর্বস্বান্ত হয় । দোষটা ছিল সুএ্তর 
এবং সেটাও রাজশেখরেরই ফন্দির 
চাল। অনিতাকে রাজশেখরের কাছে 
যেতে হয়েছিল ওদের বন্তীর মাঝে 
একটা অংশ রাঁজশেখর জমা নিয়ে 
আটকে রেখেছে বলে। অনিতার 
দরকার সে জম টুকু। কিন্তু রাজ- 
শেখর তা দিতে চায়না কারণ ' এ 
বেড়াঘেরা জমিটুকুর ওপর বস্তীর 
ঘরথানার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার 
মায়ের স্থৃতি। পিতার ভাগ্যবিপর্যয় 
ঘটতে আবার অনিতাকে হাজির হতে 
হলো রাজশেখরের সামনে এবং 
পিতাকে খণমুস্ত করার জন্ত রাজ- 
শেখরকে বিয়ে করার প্রস্তাবে পর্যন্ত 
রাজী হতে হল। তবে একটা সর্ত 
-_তার স্বপ্ন, বস্তীবাড়ীর সুখের আবাস 
“সুযতোরণ” গড়ে তোলার সব দায়িত্ব 
নিতে হবে রাজশেখরকে | রাজ- 
শেখর তাতে রাজী হল। 

সোমনাথ রাঙামাটিতে কাজ 
করার সময় অনিতা গিয়েছিল কার- 
খানা দেখতে | সোমনাথকে দেখে 
অনিতা মুচকে হেসেছিল ) সোমনাথও 
হেসেছিল। সোমনাথের এই ধৃষ্টতা 
দেখে অনিতা তাকে ঘরে ডেকে 
এনে অপমান করে। রাত দুপুরে 
সোমনাথ অনিতার ঘরে প্রবেশ করে 
অপমানের শোধ নিয়ে যায়। অনিতা 
কিন্ত তখনও সোমনাথের কোন 
পরিচয় পায়নি, এমনকি নামও 
জানেনি। জানলো এবং পরিচয়ও 
পেল রাঙামাটি থেকে ফিরে আসার 
পর একদিন রাজশেখরের সঙ্গে এক 
নন্র্ধনা-পার্টিতে গিয়ে। সম্র্ধন! 
করা. হচ্ছিল সোমনাথকে-_-ভারতীয় 
কলা-ভবনের নতুন গৃহের পরিকল্পনায় 
প্রথম স্থান অধিকার করায়। অনিতা 
লঙ্জিতা হল এবং সেভাব কাটাতে 
বেমক্কা হাততালি দিয়ে এক সময়ে 
অলক্ষ্যে সরে পড়ল। রাজ শেখর 
শোমনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে 
তাকেই ভার দিলে “সূর্যতোরণস গড়ে 
তোলার । রাজশেখর সোমনাথের 
প্রতি অনিতার আকর্ষণটা লক্ষ্য 
করলে । একদিন অনিতাকে নিযে 
পাহাড়তলি বেড়াতে গেল, সোম- 
নাথকে ও সঙ্গে নিলে। বেড়াতে 
গিয়ে রাজ শেখর শিকারে যাবার 
নাম করে অনিতা ও লশোমনাথকে 


একা থাকার সুযোগ দিয়ে লুকিয়ে সিন্নালল ৪ 
ওদের চাল-চলনের ওপর লক্ষ্য | সুচিত্রা, অলকা» যোগনায়া, পারিজাত, নিউ তরুণ, মীনা, ও 





রাখলে । বাইরে থেকে সোমনাথ 
যেন অমিতাঁকে বিশেষ আমল দিতে 
চায় না। কিন্ত ওর ভাব দেখে 
বোঝা যায় অনিতাকে ভাল বেসেছে। 
পাহাড়তলি থেকে ফেরবাঁর পর 
“ুর্যতোরণ”"-এর নকসা যত শ্ষে 
হতে থাকে ওরও মন ভাঙতে থাকে 
কারণ “হুর্যতোরণ” গড়া হবার পর 
উদ্বোধনের দিন হবে রাজশেখরের সঙ্গে 
অনিতার পরিণয়। তাই সুব্রত এসে 
কাজ ভিক্ষে করায় সোমনাথ তার 
হাতে নকসাটা তুলে দিয়ে নিরু্দিষ্ট 
হলো। বাইরে থেকে কাগজে 


হুর্ধতোরণ” বাজে হওয়ার খবর পড়ে. 


ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে এসে স্ব্রতকে 
ধরলে। সুব্রত তার দুষ্কৃতির জন্য 


ক্ষমা চাইতে সোমনাথ ডিনামাইট ' 


দিয়ে “সুর্য তোর প” ধ্বংশ করলে। 
পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলো। 
আদালতে বিচার চললো। সোম- 
নাথ অপরাধী সাব্যস্ত হল, কিন্ত 
বিচারপতি রায় স্থগিত 'রাখলেন। 


পরদিন রায়ে সোমনাথ মুক্তি পেল। 


আদালত থেকে বের হতে রাজশেখর 
জানালে সেই রাতেই বিয়ে সোমনাথ 
ষেন যায়; অনিতাও আলাদাভাবে 
নিমন্ত্রণ জানালে | রাতে রাজশেখরের 
বাড়ীতে গিয়ে ওরা দেখলে রাজ্শেখর 


গিয়েছে--যা চেয়েছিল সবই সে 
পেয়েছে, ভালবাসা ছাড়া ; অনিতাকে 
ব্য়ে করলেও তার ভালবাস! পেত 
তাই সে পথ থেকে সরে যাচ্ছে। 
তাই সোমনাথ যাতে মুক্তি পায় সে 
ব্যবস্থা সেই করেছিল। আবার গড়! 
হল “হ্র্যতোরণ” | সোমনাথ ও 
অনিতা জোড়ে মিলে তার [হার উদবা- 
টন.করে বস্তীবাঁ সীদের থাকবার 
ব্যবস্থা করে দিলে 
ক 
যোল হাঙ্গার দুশ ফিট দৈর্ঘ নিয়ে 
কাহিনী বিস্তার করা হয়েছে কিন্ত 
তা সত্বেও ঘটনান্থত্রে এত 
ফাক যে প্রতিপদে .আকম্মিক- 
তার সামনে পড়তে হয় 
ছুর্বোধ্যতা থেকে যায় এবং যুক্তিকে 
ঠোকর মেরে যেতে দেখা যায়। 


‘তাঁর ওপর ছক বাধা যতে! পরিস্থিতি ), 


মোমনাথকে অধ্মভাবিক অবস্থায় 


“ফেলে অনিতার দৃষ্টি তার , দিকে | 


আকৃষ্ট করার জন্তে তাকে একেবারে 
কারখানার কুলির অবস্থায় টেনে 
এনে অপপানের পালটা-পালটি ঘ্টরে 
প্রণয়ের ধাপ গড়ে তোলা হয়েছে । 
সোমনাথ প্রতিভাবান অতএব সৈ 
শ্বল্লবাক্‌, এবং রূঢ়, কারণ তা নাহলে 
যেন (চলচ্চিত্রের বাধা নিয়মানুযায়ী) 
অনিতাকে ক্ষিপ্ত করে তোলা যায় 
না। আর, নায়ক-নায়িকার খুন হুটি 
না হলে প্রণয় ও যেন বেগ পায় 
না। সোমনাথকে , বিপর্যয়ে ফেলতে 
হবে, অতএব চ্যাটার্জীর কাছে 
চাকরির জন্তে যেতেই মতের একটা 
অমিল ঘটিয়ে যুক্তিহীন অদ্ভূত আচরণ, 
দেখিয়ে সোমনাথকে কুলির পঙ্গে 





আত্মহত্যা করেছে। একটা টেপ- ঠেলে দেঁওয়া। বিরাট কারবার 
রেকর্ডারে সে তার বক্তব্য বলে (শেষাংশ ১য় পৃষ্ঠার ) 
সাফল্যমণ্ডিত ২য় সপ্তাহ , 





লিজ্ঞলী ৪ 


চললে 
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ভার সৰকাৰ লেল্যা কেম 


এগৰ এত ময় 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


জন্যে সম্ভব-অসম্ভ সব কিছ উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে চলেছেন, 
তখনই পেছনের দরজা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রার হিসেবে) 


রয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে। 

শোনা গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সম্প্রতি ষে ৪০ খানা বাস বিদেশ 
থেকে ক্রয় করার লাইসেন্স পেয়েছে 
ভারত সরকার থেকে, তাতে ইচ্ছে 
করলেই প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা 


হীন ভারতে মলিকের মুনাফা বৃদ্ধির ঘর 


শ্রমিকের মন্ত্রী বৃদ্ধির ঠেয়ে বেশী 
কলকাতা মাংবাদিক সম্মেলনে আই এন টি ইউ দির 


" সভাপতি আীৰামানুজমেৰ খীকাৰোভি 


কলকাতায় কাটিয়ে গেলেন। 


~~ (দর্পণের প্রতিনিধি ) 
আই. এন, ি, ইউ. সি-র্ সভাপাঁত রীনীদানজান সম্প্রতি দুদন 


পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সমস্যা লিয়ে তিনি 


য় কংগ্রেস শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনা 
গোপনে হয়েছিল ।' ধরে নেয়া চলে যে এই আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল 
আই. এন. চি. ইউ. ি-র সঙ্গো কংগ্রেসের সম্পর্ক শ্রমিক আন্দোলনে 
কম্যনিষ্ট অগ্রগতি এবং এ. আই. টি. ইউ. সি-কে কোণঠাসা করবার জন্য 
হিন্দ মজদ;র সম্মর সঙ্গে মিতালণ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও পথ। 

শ্ীরামান্থজম কংগ্রেদী শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গের, পরিস্থিতি যথাষথ বুঝতে 
নেতাদের এক প্রকাশ্য সভায় বক্তুতা সহায়তা করেন নি, অথবা তিনি 
দিয়েছেন এবং এক প্রেস কন্ফারেম্পে প্রকাশ্ত ভাষণে আই-এন-টি-ইউ-দির 
নানা ব্ষিয়ে মত প্রকাশ করেছেন । «পক্ষে অনেক রত কথা গোপন 

ন ্কাণ ভাষণ থেকে মনে হয় করেছেন। - 


নি শ্রমিক নেতারা তাকে 


প্রেস ককের কথাই প্রথম 


গনেবোই ডিমের থেকে 
যাৱ জি বর হামণাভালে ধ্মঘট? 


(দর্পণের সংবাদাতা ) 


চর 57877 


দাওয়া পুরণ না হলে জাগামশী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে, ধর্মঘট সুর 
শর রন বরন: রা পালাল এন 
ওয়ার প্রাত তাঁদের অনমন'য় মনোভাব প্রতিষ্ঠানটিকে এক বিপয়কর 
ীপাতির মুখে কেলে নিয়ে চলেছে। কর্ণ ইউনিয়নের পক্ষ থেকেই 
৩52 


ক নোটিশ পাঠান হয়েছে। 


আর, ভি, কর মেডিকেল কলেজ, 


হাসপাতালের পরিচালন ভার 
কার স্বহন্তে গ্রহণ করবার, পর 
চট গত কয়েকমাসে শব্য! সংখ্যা 











বাবাও বেড়েছে সেই 
কিন্তু নতুন লোক নেওয়া 
পি একজনও | অথচ কলকাতার 


একে সাড়ে ৭ শততে উঠেছে । 


পর্রকারী .কলেজ 'ও হাঁস- 
তালের কর্মীদের তুলনায় আর, জি, 


কর কলেজ ও ও হাসপাতালের চি 


বেতন, ভাতা ইত্যাদির হার অনেক | 


কম। রর 
এ কলেজ -ও. হাসপাতাল পরি- 


চালনের কতৃত্ব রাঁজ্যসরকার গ্রহণ ' 
করবার পর কর্মীরা মনে করেছিলেন 


তীদের বহু পুরাতন অভাব অভি- 


'যোগের এবার বোধহয় একটা 


সুরাহা হবে । অস্ত্রতঃপক্ষে এই কল- 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


ধরা যাক |, এখানে তিনি এমন ভাব 
দেখিয়েছেন যেন কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া 
শ্রমিক মহলে -কম্যুনিষ্টদের . বিশেষ 
কোনো প্রাধান্ত নেই এবং সমগ্রীভাবে 
দেখতে গেলে আই-এন-টিইউ-সির 
প্রভাব বেশী। এই বক্তব্য সমর্থনের 
জন্তু সরকারী হত্র থেকে সংগৃহীত 
হয়েছে বলে,কধিত কতকগুলো পরি" 
সংখ্যান উপস্থিত কর! হয়। তাতে 
দেখান হয়েছে, এ-আই-টি-ইউ-সি 
থেকে আই-এন-টি-ইউ-সির সভ্য 


‘সংখ্য পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার 


বেশী। 
পশ্চিম শ্রমিক আন্দোলনের 


[সঙ্গে যে সৃব নিরপেক্ষ মহলের পরি- 


চয় আছে তারা জানেন গত নির্বাচনে 
ছু' একটি এলাকা বাদে কগগ্রেসী 
শ্র্মিক নেতাদের যে“বিপর্যয় হয়েছিল 


"তারা তার থেকে সামলে ওঠা তো 


দূরের কথা, আরও পশ্চাদপসরণ 


“করেছেন। ..কম্যুনি্ শ্রমিক আন্দো- 


লনের দ্রুত প্রসার হয়েছে'। ‘আজ যে 
ফোনে! প্রধান শিলে-_-যথ। পাটকল, 


ইঞ্জিনিয়ারিং, চা বাগান--কংগ্রেসী- 
দের কমুনিষ্টদের সঙ্গে টেক্কা দেয়া প্রায় - 


অসম্ভব । ৯ 


কম্যুনিষ্টদের রি 
কমুনিষটদের অগ্রগতি পশ্চিমবঙ্গেই 


, সীমাবদ্ধ নয়, কম:বেশী সারা ভারতেই 


অনুরূপ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। 
প্রীরামান্জম তা ভালভাবেই জানেন । 
তিনি জামসেদপুর থেকে কলকাতায় 
এসেছিলেন এবং নিশ্চয়ই জামসেদ- 
পুরে দেখেছেন সরকারী ও কোম্পা- 
নীর শত সহায়তা সত্বেও কংগ্রেসী 


রী 








শ্রমিক আন্দোলন কমুনিষ্ট শ্রমিক 
আন্দোলনের সামনে কত দ্রুত পশ্চাদ- 
পসরণ করেছে । 

" এই কঠোর সত্য তার জানা ছিল 
বলেই, কলকাতার প্রকাস্ত শ্রমিক 
বৈঠকে এবং প্রেস কনফারেন্সে তার, 
যে মনোভাব প্রধান হয়ে দেখা 
দিয়েছে তা হলো কম্মুনিষ্ট ভীতি। 
তিনি বলেছেন, কসু[নিষ্টরা শক্তিশালী 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


ৱেলনী জগজীবৰাম নিজের 





_ ৯ম বৰ্ষ, ৪২শ সংখ্যা 


গদ্য কেন ?. 


বৈদেশিক মুদ্রার খরচ বাঁচানো 
যেত। 

ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটৃতে 
চলেছ্ছে, তা জান্তে হলে পুরোনো 
কয়েক বছরের ইতিহাস একটু নাড়া 
* চাড়া করতে-হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারি বাসের 
এক বড় খরিদ্দার। কাজেই তার 
পক্ষে সমিচীন ছিল এটাই যে 
খোলা বাজার থেকে যাচাই. করে 
তার প্রয়োজন মেটাবে। কিন্ত 
ভারত সরকার তাকে বল্পে £ পেল্যাওড 
বাসই তোমায় নিতে হবে। 

উপায় কি? রাজি হতে হলো। 
লেল্যাণ্ড বাস প্রতি খানা ২,২৬৮ 
পাউণ্ড ধরা হলো । মুখ বুজে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার টাকা গুনে দিলেন | 
কিন্ত একি? এ, ই, সি বাস 


' কাধ্যকারিতায় লেল্যাণ্ড থেকে কোনও 


অংশে কম নয়-যে ২০০০ পাউণ্ডে 
পাওয়া যাচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গ ঠকেছে 

চল্লো কথাবার্তা দিল্লীতে-_ 
লেল্যাণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে। ভদ্র- 
ভাষায়" বলা . হলো, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে বাজারে ঠকতে বাধ্য 
করা হয়েছে। বিলেতে বসে লেল্যা্ 
কোম্পানীর কর্মকর্তারা ব্যাপারটা শুনে 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





গদেশবাগীর জন্য কিন গারেন ! 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


রেলমন্দ্রী জগজশবন রামের জগৎ 


রেলওয়ের ছুতশ্গমণ প্রধান শ'তাতপ- 
নিয়ান্তিত ই্্রেনাটি থামাতে হবে। জগ- 
জীবন বললেন, তাই হবে, কাল থেকে 
ঘ্েনটি যানবাদে থামবে । রেলের জেলা- 


রেল ম্যানেজার সেখানে উপাহ্থত 
ছিলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল বর্ধমান . 
ও ধানবাদে ট্রেনটি থামাবার 
প্রস্তাবের শবরদম্ধে বোডের য্যন্তির 
লম্বা ফর্দ। 


শু; এতেই জঙগজশীবনের এক- 
পেশে দরদণ মন সন্তুষ্ট হয় নি। পর্ব 
রেলওয়ের হেড আঁফনের কেলিকাতার) 


খুব আশ্চর্য 
হন নি! তাঁর এই বিশেষক্বের অঙ্গে 
তাঁদের পারচয় তাঁর রেলমল্মী হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছিল। 


দর্পণ 





সগ্জাদকীয় 





শাহ্দীজ্তিত্র স্মুর্ভি পতি৷ 


কলিকাতায়. গান্ধীজির মুর্তি 
প্রতিষ্ঠা আমাদের জাতীয় জীবনের 
{1 একটি গৌরবময় ঘটনা । এই 
উপলক্ষে আমরা এই মহাত্মার পুণ্য" 
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি | 

কিন্ত এই প্রসঙ্গে মহাত্মা রাম- 
মোহন রায় থেকে আরম্ভ করে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্যস্ত যে সব 
বাঙ্গালী এ্ররাবতের। ভারতকে ভার 
গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার 
জন্তে'আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন 
তাদের স্থৃতির প্রতি পশ্চিমব 
- সরকার যে নির্লজ্জ অবস্তা দেখিয়েছেন 
তার উল্লেখ না করে পারছিনে | 
অবশ্য এটা ঠিক যে পশ্চিমবঙ্গে 
স্বাধীনতার পর যে ঘোরতর তঞ্চকতার 
রাঙ্গত্ব চলছে তাতে এসব মহামান- 
বের স্ৃতিরক্ষার অধিকার এই রাজ্যের 
সরকারের আছে কিনা তাতে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ রয়েছে৷ তবুও 
গোলটেবিল বৈঠকে “Scantly 
dressed” গান্ধীজিকে যে বুটশ 
সমাট তার দরবারে প্রবেশাধিকার 
দিতে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন, যখন 
দেখি যে তারই মৃতি সদন্ডে গান্ধীজীর 
মৃতি থেকে অদুরে দণ্ডায়মান রয়েছে 
তখন নিশ্চয়ই স্বাধীনতা গৌরবে 
আমাদের বুক ভরে ওঠে না। 
স্বাধীনতার পরই যেন আমাদের 
ইংরাজ প্রীতি শতগুনে বৈড়ে 
গিয়েছে । নিলঞ্জ পদলেহন "সত্বেও 
ইংরজ কিন্ত এখনও আমাদের “ব্লাক 
নেটিভ' ছাড়া, আর কিছু ভাবেনা। 
' মাত্র দিন কয়েক আগে ইংলিশ 


চ্যানেল বিজয়ী মিহির সেনকে , 


বোদ্বাইয্ের এক শ্বেতা পরিচালিত 
সাতারের ক্লাব প্রবেশাধিকার দেয়নি 
নিদারুণ অপমান করে তাড়িয়ে 
দিয়েছে। স্বাধীন ভারতের বুকে বসে 
ইংরাজ এখনও এরূপ দন্ত দেখাতে 
সাহস পাচ্ছে। কেনই বা পাবেনা? 
পদলেহনকারীকে কি কেউ কোনদিন 


আমেরিকা ও রাশিয়ার 
ঠাণ্ডা লড়াই’ 


(১২শ পৃষ্ঠার পর ) 
বাপলিন ছেড়ে যাচ্ছি, তোমরাও পশ্চিম 
বালিন ছাড় । পূর্ব বালিন থাকবে 
পূর্ব জার্মানীর অধীনে। তোমরা 


পশ্চিম বালিনকে “স্বতন্ত্র নগর” বলে ' 


ঘোষণা কর। 

পশ্চিমী শক্তির ভয়, যে, এই 
কায়দায় ফেলে সোভিয়েট হয়ত 
পুরো বাপিন সহরকে তার তাবে 
নিয়ে আসবে । যদিও তাদের 
আস্ত করা হয়েছে, পশ্চিম জার্মানী 
ও পশ্চিমীশক্তিরা পশ্চিম বাপিনের 
সংগে ষাতাষাত ও সরবরাহ ইত্যাদি 
বজায় রাখতে পারবে কোনো। 
অসুবিধে হবে না, শুধু পূর্ব জার্মানীর 
সংগে কথাবার্তা বলে নেয় ষেন। 
এবং ও গুড়েই যতো বালি। ' পশ্চিমী 
. শক্তিরা পূর্ব জার্মানীর 'অস্তিত্বও 
মানতে রাজি নয়। সোভিয়েট সময় 
দিয়েছে ছ'মাসের | পশ্চিমী শক্তির! 


সম্মান করে? সত্যি কি বিচিত্র এই 


রয়্যাল ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক ! ' 


যখন দেখি চরম ভারতীয় বিদ্বেষী 
শত শত ইংরাজের নাম এখনও 
কলিকাতার রাজপথগুলি বুকে ধারণ 
করে রয়েছে, যখন দেখি দান্তিক 
ইংরাজের মতি কলিকাতার বুকে 
সগর্বে মাথা উচু করে দ্বীডিয়ে রয়েছে 
তখন এক নিদারুণ ' হানম্মন্ততায়, 
এক গভীর যাতনগ্লানিতে অন্তরা 
হাহাকার করে ওঠে। সেই সঙ্গে 
যখন শুনি মিশরকেশরী কর্ণেল 
নাসের একদিনে শত শত দাস্তিক 
ইংরাজের “মূর্তি ইজিপ্ট সহর থেকে 
নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন তখন 
আমাদের কাপুরুষতার কথা ভেবে 
স্থগন্ভীর লঙ্জায় মন কালো হয়ে 
ষায়। 

কলিকাআ করপোরেশনের 
নামোচ্চারণেও যে কোন ভদ্র ব্যক্তি 
লঙ্জিত না হয়ে পারেন না। রাস্তার 
নামকরণ ইত্যাদি ব্যাপারের জন্ত 
করপোরেশনের একটি কমিটি আছে । 
কতকশুলে! নিরেট মুর্খ এই কমিটির 
সদন্ত। জাতীয় জীবনের সহত্র-স্বৃতি- 
বিজড়িত বৌবাজার, মির্জাপুর ষ্রীটের 
নাম এরা বদলে দেয়। বিল্লবী সুর্য 
সেন অথবা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী 
জাতির নমন্ত । আম হার্ট এবং 
কর্ণওয়ালিসের নাম তুলতে কি হয়ে- 
ছিল? ইংরাজ প্রতুর কৌৎকা'র.ভয় 
আছে কি? 

উদ্বান্ত নিয়ে আন্দোলন না করে 


* কোন একটি রাজনৈতিক দল কি 


জাতীয় জীবনের এই গভীর কলঙ্ক 
অপনোদনের .জন্ত এগিয়ে আসতে 


পারেন না? পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী- 
মণ্ডলীর মধ্যেও তো শুনি সংস্কৃতির 


সিংহ, ব্যাপ্র ছয়েকজন আছেন। 
গোবর গণেশত্ব ছেড়ে তাঁরা একটু 
সক্রিয় হোন্‌ না। এই গভীর কলঙ্ক 


আর কতকাল আমর! বহুন করব? 


কথাবার্তা বলছে নিজেদের ভিতর 


হয়ত শীত কোনো ঘোষণাও করবে,। 


' মোছিয়েটের চাল 

পূর্ব বাধিনের চাল খেলে 
সোভিয়েট রাশিয়া! চাইছে (হয়ত) 
(১) ছুই জার্মানীর যে আর এক 
হওয়ার আশা অদূর ভবিষ্যতে নেই 
সেট। ভাল করে দেখান ; (২) পশ্চিমী 
শক্তির ও পশ্চিম জার্মানী ষে পূর্ব 
জার্জানীকে নিজেদের তাবে আনতে 
পারবে না, সেট! ভাল করে দেখান) 
(৩) “বিদেশী সৈন্যত সব চুলে নাও 
ডাক দিয়ে জার্মান জনগণের সহামু- 
ভূতি পাওয়া, ও চোখে আঙুল 
দিয়ে দেখানো, যে, আমেরিক! 


- ইত্যাদির! বড় খারাপ লোক) (৪) 


পূর্ব জার্মানীকে প্রতিষ্ঠিত ও; আরো! 
শক্তিশালী করা ; (৫) ঠাণ্ডা লড়াই-র 
মহড়া দেওয়া ও দেখা, যে, পশ্চিম 
জার্মানীতে - আমেরিকা যুদ্ধের জন্ত 
কতটা ও কী ভাবে তৈয়ার । 


শুক্রবার, ডিল ১৯৫৮ 


কলকাতায় আই এন টি ইউ সির 
সভাপতি শরামানুজম । 


(১ম পৃষ্টার পর ) 
হলে দেশে শগণতান্ত্রিক” শ্রমিক 
আন্দোলন-তো বটেই, সমগ্র দেশের 


গণতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হবে। তাঁর বক্তব্য 


থেকে এই কথাই যেন বার বার উকি 
দিচ্ছিল £ প্রধান শক্রু কম্যুনিষ্ট এবং 
তাদের অগ্রগতি রোধ করাই আই- 
এন-টি-ইউ-সির প্রধান কর্তব্য । 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
শ্ীরামান্জম একটু বেকায়দায় 
পড়েছিলেন আই-এন-টিইউ-সির 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সৃষ্টির ব্যাপারে । 
যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন 
খোলাখুলি বলা হয়েছিল যে এই 
বাহিনীর অন্যতম কাজ হবে কংগ্রেসী 
শ্রমিক আন্দোলনকে “সমাজ-বিরোধী” 
দল কতৃক . "শারীরিক আক্রমণ” 
থেকে রক্ষা “করা। ষ্টেট সম্যান এর 
উপর মন্তব্য করে বলেছিলেন, এই 


উদ্দেশ্য নিয়ে বাহিনী স্যতটি করাই' 


«“সমাজ-বিরোধী কাজের ইঙ্গিত বহন 
করে।” 
শ্রীরামানুজম এই সমালোচনার 


ভান ভিত জান ই বাহির: 


হাতে লাভ থাকবে না, এর প্রধান অন্তর 
হবে 'পশক্ষা* যার সাহায্যে শ্রসিক 
আন্দোলনে সে আই. এন, টি. ইউ- 
সি" প্রাধান্য চ্থাপন করতে সক্ষম হয়। 
সাধু ! ভাবছি, অন্যান্যেরচও যদ স্ব 
চ্ব ক্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতে 


স্যর্‌ করে, শ্রমিক আন্দোলনে কা ' 


পরিমাণ রন্তু বইবে 2 

কমুনিষ্টদের শ্রমিক এলাকা থেকে 
নিশ্চিহ্ন করার অন্য একটি উপায়ের 
উল্লেখ আছে । তা হচ্ছে মজছুর সভার 
সহিত মিলন। আঁই-এন-টিইউ-সির 
সঙ্গে হিন্দ মজদুর সভার মিলনের 


অর্থ মাত্র একটি হতে পারে-হিন্দ . 


মজনুর সভা আই-এন-টি-ইউ-সিতে 
বিলীন হওয়া । 
_ হিন্দমজ্ৰদুর সভা 


হিন্দমজদুর সভা তাতে রাজী 


. নয় বলে শ্রীরাম্থজম বেশ দুঃখিত 


বলে মনে হলো। হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে 
লেখা হয়েছিল যে এ মজ্রহুর সভা 
নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে -কংগ্রেসী 
শ্রমিকনেতাদের মনস্তপ্টি করতে রাজি 
নয়। ভ্রীরামান্ুজম প্রলা-সোশ্যালিষ্ট- 
দের তারাই প্রধানত এই শ্রমিক 
সংগ্থা পরিচালনা করেন) বলেছেন 
তারা যেন হদয়জম করেন যে 
ক্রমেই তাদের হাত থেকে শ্রমিক 
আন্দোলন কম্যুনিইদের হাতে গিয়ে 
পড়ছে এবং তাতে “গণতন্ত্র বিরোধী 
দল” শক্তিশালী হচ্ছে। এই ভয় 
প্রজা-সোশ্তালিউদের বেশ কিছুদিন 
থেকেই দেখান হচ্ছে। 

কিস্ভু তাতে ফল কিছ? হয় 'ন। 
উর্ধতন নেতাদের মধ্যে এই দই 


বলেছেন, কমু[নিষ্টরা সত্যি-.সত্যি 
গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং যে 
কোনো স্থানে কমুনিষ্টদের সঙ্গে 
একত্রিতভাবে শ্রমিক আন্দোলন 
পরিচালনা করা হয়েছে সেখানেই 
অন্তান্তেরা দুর্বল হয়েছে এবং কম্যু- 


-নিষ্টরা শক্তিশালী হুয়েছে। 


বাস্তব ও তত্বে গড়ামিল 
এই তত্ব হয়তো অসত্য লয়। 


কিন্তু একই সঙ্গে শ্রীরামাহতম কি', 


করে (প্রেস কনফারেনসে) বললেন 
ষে কলকাতার ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনে 
অধুনা কমুযুনিষ্টরা দুর্বল হয়েছেন | 


এই তো সেদিন এতবড় স্ট্রাইক 


হয়ে গেল, কংগ্রেসী, কম্যুনিষ্ট ও 
প্রজা-সোস্তালিষ্টরা মিলে তা. পরি- 
চালনা করলেন । শ্রীরামান্ুজমের 
তত্ব অন্থযায়ী তো কম্যুনিষ্টদের শত্তি- 
শালী হবার কথা! বাস্তবের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন' কথা বললে সব সময় 
তাল রাখা দায়'। শ্রীরামানুজমের 
মুস্কিল হয়েছে এই | : 


অনেকের মনে ধারণা হয়েছে যে 
আই-এন-টি-ইউ-সি কংগ্রেস : পার্টির 
একটি অঙ্গ। শ্রীরামানুজম কংগ্রেণী 
শ্রমিক সভায় 'বার বার বলেন, এ 
ধারণা ভুল। এ ছ'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠান, যদিচ উভয়েই সমাজতন্ত্র 
ও শান্তিপূর্ণ পথে বিশ্বাসী।, 
রাজনীতি, না শ্রমিক আন্দোলন 

তিনি কংগ্রেস 'দলের স্ভ্যদের 


'উপদেশ দেন কেবলমাত্র রাজনীতি 


ও দেশের সরকার পরিচালনার কাজ 
করতে এবং শ্রমিক আন্দোলন থেকে 
দুরে থাকতে। সঙ্গে সঙ্গে আবার 
শ্রমিক নেতাদের বলেন. রাজনীতি 
থেকে দুরে থাকতে । + 

সভার অন্যতম নেতা শ্রীকালী 
মুখার্জি ( ছোট ) উপস্থিত ছিলেন। 
অন্তান্তের কথা এখানে উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন । কালীবাবু মাত্র কয়েক 


দিন পূর্বে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্ষকরী 
কাউন্সিলের সত্য নির্বাচিত হন। 
তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভ্য 
হয়েছেন কংগ্রেসের ভোটে নয়, 


 আই-এন-টিইউ-সির নেতা বলে। 


কালীবাবু কংগ্রেস কাউন্সিলের সভ্য 
হয়ে কি রাজনীতি করবেন, না 
শ্রমিক আন্দোলন করবেন? ইং- 
রেজীতে যাকে বলে কলেকটিভ 

এফিলিয়েশন, কংগ্রেস অন্থান্ত কেট সু 
প্রতিষ্ঠান সমেত আই-এন-টি-ইউ - 
-সিকে তাই দিয়েছে যাতে কংগ্রেসী 

শ্রমিক নেতারা রাজনীতিতে সক্রিয্&. 


, অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এ 


অবস্থা শ্রীরামানজ স্বীকার করে; 
নিয়েছেন। আজ তাই তিনি যখন 

কংগ্রেস সত্যদের কাজ রাজনীতিকে 

এবং শ্রমিক নেতাদের কাজ শ্রমিক 

আন্দোলনে সীমাবন্ধ'রাখতে উপদেশ 

দেন, তখন ' তাতে বিশ্বাস শ্থাপন 

করা অসম্ভব । অন্তথায় কালীবাবুর 

মত নেতার! ফাঁপরে পড়বেন। 


অতুল্য বনাম কালী 


এ কথা ধরে নেয়া চলে যে 


' শ্রীরামান্থজম যখন এ সব মন্তব্য 


করছিলেন তখন তাঁর মনে কালী সর 
মুখার্জি প্রমুখ কংগ্রেপী নেতাদের 
কথা মনে ছিলনা । আসলে তার 
উদ্দেশ্য ছিল শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রমুখ 
কংগ্রেস নেতাদের. হুশিয়ার করা 
যাতে তারা, আই-এন-ট-ইউ-সির 
কাজে নাক না গলান। | 
__ সকলেই জানেন, আই-এন-টিইউ 
-সির পশ্চিম বঙ্গ শাখার” সঙ্গে 
অতুল্যবাবুর বনিবনা নেই এবং 
কখনও কখনও তাদের ঝগড়া 
প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অতুলাব 
কংগ্রেসী শ্রমিক আন্দোলনকে তা. 
প্রভাবে আনতে ষে চেষ্টা করেছেন, 
এই ঝগড়া তার অবশ্ুস্তাবী ফল। 
'অতুল্যবাবু সম্প্রতি নতুন পদ্ধতি৷ 
গ্রহণ করেছেন।' শ্রীমতী মৈত্রেরী 
বন ও শ্রীকালী' মুখার্জি (ছোট) কে 
চটিয়ে তিনি নিজের জলই ঘোলা. 
করেছেন এতদিন । এখন তীর চেষ্টা 
তাদেরকে তোয়াঙ্জ করে কাজ 
হাসিল করা। গত সংখ্যা দর্পণে 


কালীবাবুর প্রদেশ কংগ্রেস কাউন্সিলে 
নির্বাচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর! 





শরুবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 





আজব দেশ আজব দেশ পাকিস্তান (২ (১) 


৮৫৩০ £ ৯ হ 


দর্পধ 


₹ ৰাজনৈতিক জঞ্জাল ৪ সামরিক শান : 


৬ 


শ্‌ধ্‌ ভারতেই নয়, পাঁকস্থানেও অনেকের নিকট সামাঁরক 
শাসন প্রবর্তন অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু যাঁরা পাঁকিস্থানগ রাজনণীতর 
গতর প্রতি দৃষ্টি রেখোঁছলেন তাঁরা জানতেন এমন একটি ঘটনা ঘটতে 
চক্েছে। বস্ত্তত, বহদিন থেকেই এই সামরিক শাসন প্রবর্তনের জন্য 


ভিত তৈরশ করা হাচ্ছল। 


পাকিস্থানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন আগামী বছরের ফেব্রু 
ম্মারীতে হবার কথা ছল! অন্ততঃ মালিক ফিরোজ খাঁ নলের মন্ত্রী 
সভা ভাই ঘোষণা করোছিল। কিল্তৃ পাকিস্থানে কিছ ছু শক্তিশালী 
ব্যাস্ত বা উপদল আছে যারা সাধারণ নির্বাচনকে ভয়ের চক্ষে দেখে। 


এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে 
হয় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার 
"মির্জার । তিনি জানতেন, সাধারণ 
নির্বাচন তার ক্ষমতার অবসান 
ঘটাবে | এই কারণে তিনি বহুদিন 
£ থেকে নির্বাচন যাতে না হয়, অন্তত 
বিলম্বিত হয়, তার চেষ্টা করে 
ক আসছিলেন। 





সুরাবর্দী, রিপাবলিকান দলের 
একাংশ এমন কি মুসলিম লীগের 
ক্ষমতাশালী একদল নেতার সঙ্গে 
ইস্কান্দাীর মীর্জার গুরুতর ঝগড়া 
ছিল। এই ঝগড়ার মূল কারণ 
নীতিগত মতভেদ নয়, ক্ষমতার ঘন্্। 
পাকিস্থানের অস্থির ' রাজনৈতিক 
অবস্থায় কে ক্ষমতা দখল করবে এই 
"নিয়েছিল বিবাদ ৷ 


উততরগরদেখে তার বিভ্রাট 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


লখনৌ, ২৬শে ' নভেম্বর, একট; বাস হলেও, এমাসে উত্তর 
প্রদেশের যেটা সব চেয়ে গরম খবর, সেইটেই এবারে বাঁল। খবরটা মুখ্য 
সন্ত ডাঃ সম্পূর্পণানন্দের মন্ত্রীসভা বিল্রাটের। . 

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষদিকে ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ 
কেবিনেটের অন্যতম প্রবীণ সদস্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীযুগলাকশোর 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতাবিরোধের ফলে অকস্মাৎ পদত্যাগ করায় যে নাট 
কের সূত্রপাত ঘটে গত সপ্তাহে ডাঃ সম্পূর্ণানদ্দ তাঁর কোবনেটের 
নৃতনতর বিন্যাস ঘটিয়ে সেই নাটকে আপাতত এক যবনিকা টেনে 


দদয়েছেন। ৮ 
এই মাসাধিককালের মধ্যে ডাঃ 
সম্পূর্ণানন্দ কেবিনেটের আরও সাতজন 
সদস্ত, তিনজন রাষ্ট্মন্ত্রী এবং চারজন 
ডেপুটি মন্ত্রী এবং একজন পার্পামেপ্টারী 
সেক্রেটারী ্রীবুগলকিশোরের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেন । 
তবে এই মন্ত্রীতব সংকটে ডাঃ 
সম্পূর্পান্দকে বিশেষ বিচলিত হতে 
থা যানি । ‘তিনি যথাসময়ে দিল্লী 
গিয়ে বড়কর্তাদের সমর্থন লাভ করতে 
সমর্থ হওয়ায় বিদ্রোহী? মন্ত্রীরা কিঞ্চিৎ 
মিইয়ে গিয়েছেন । 
এখন পদত্যাগী মন্ত্রীরা নিজ নিজ 
নির্বাচনী কেন্দ্রে গিয়ে বক্তৃতা করে 
বেড়াচ্ছেন । গতকাল ছুইজন পদ- 
ত্যাগী রাষ্ট্রন্ত্রী এলাহাবাদে এক সভায় 
ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের বিরুদ্ধে সরাসরি 
অভিযোগ করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী 
সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি ছাড়া অন্তান্ত 
ব্যাপারেও তীদের মতামত নিয়ন্ত্রণ 
করতে উদ্ভত হয়েছিলেন । তাই 
*স্বাধীন্তার মর্যাদা” রাখতে তারা 
পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। 
তে কংগ্রেস সম্পর্কে লোকের শ্রদ্ধা 
উবে বলেই তারা মনে করেন । 
ঘীিসভার সন্ত হলেই যে তাকে 
মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে 













[টং মতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিধানসভার 
ভর “তারা অবশ্যই একমত পোষণ 


. সশ্পূর্ণানন্দকেই' সমর্থন 


করবেন। কিন্তু তা বলে মুখ্যমন্ত্রী 
কংগ্রেস সংগঠন সম্পর্কে তাদের মতা- 
মতের উপর হস্তক্ষেপ করবেন কেন? 
সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ 
অবাঞ্থানীয় এবং অন্তায়। এ বিষয়ে 


ডাঃ অন্পূর্ণানন্দ ভিন্নমত পোষণ করার 


জন্তু এই গোলমাল পাকিয়ে ওঠে, 


ষার শেষে পরিণতি শ্রীগলকিশোর 


এবং তার অন্ুথগামীদের পদত্যাগ | 


এই বিবাদে উত্তরপ্রদেশের 
“অতুল্য ঘোষ” শ্রীচন্রভান গুপ্ত বাহত 
হাত গুটিয়ে বসেছিলেন । কিন্ত 
নেপথ্যে তিনিই যাবতীয় - কলকাঠি 
নেড়েছেন। পদত্যাগী মন্ত্রীরা সবই 
তার দলের লোক । 

এই দলাদ্দলিতে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীনেহরু, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীডেবর 
এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র শ্রীপন্থ ডাঃ 
জানান । 
নইলে জল অনেক ঘোলা হত। 


ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ নবগঠিত কেবি- 
নেটের দা ত্বপূর্ণ দণ্তরগুলো তার 
পেয়ারের জন মন্ত্রীর ঘাড়ে 
চাপিয়েছেন। শলন্ভ আসনগুলো নতুন 
লোক দিয়ে”ভতি আর তিনি করেন 
নি। ২০ জন সদন্ত দিয়েই কাজ 


ব, শ্ীযুগলকিশোর ্নীক্ষি- চোলাবেন ঠিক করেছেন। কয়েকজন 
টিভ্যবেশ এর বিরোধিতা করেন” ডেপুটি মন্ত্রীর ভাগ্যে এই তালে শিকে 


ছিড়ে গেল। তারা তিনপোয়! মন্ত্ৰীত্ব 
পেলেন। তীদেরই পোয়াবার ।, 





(পাকিস্তান প্রত্যাগত উত্তর ভারতের জনৈক সাংবাদিক কতৃক লিখিত) 


ক্ষমতাপ্রিয় মির্জা 

মির্জার ক্ষমতা-প্রিয়তার কথা 
অজানা নয় উচ্চভিলাষী প্রেসিডেপ্ট 
হিসাবে তিনি সম্পুণ ক্ষমতা, গ্রাস 
করবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। 
নিজেকে ক্ষমতায় বহাল রাখতে তিনি 
এক দলকে অন্ত দলের বিরুদ্ধে উক্কানী 
দিয়েছেন, একদল বিবেকহীন 
নেতাদের পেছনে লেলিয়ে 
দিয়েছেন দলগত ঝগড়ায় নিজের 
সুবিধা কি করে সৃষ্টি করতে হয় সে 
কৌশল তিনি ভাল করে জানতেন। 
এক সময় তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তরের 
সেক্রেটারী ছিলেন এবং এই সুযোগে 
সশস্ত্র বাহিনীর নেত! ও বড় বড় 
আমলাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । 
অনেকে মনে করেন, মির্জার ক্ষমতার 
উৎস ছিল এই সামরিক নেতা ও 
আমলাদের সহায়তা । 


ধিন্তু আওয়ামী লীগ এবং 
স্‌সলিম জগ ও নিপাবালকান 


দলের নেতৃত্বের একাংশ মণজকে সহ্য 


করতে পারত না। এদের প্রচেষ্টা 
{ছল মির্জাকে ক্ষমতাচ্যত করা 
তাঁদের আশা ছিল সাধারণ নির্বা 


সাধারণ নির্বাচন নিয়ে পাকিস্থানে 
যে বাদাঙ্ুবাদ দেখা গিয়েছিল তার 
মুখ্য ক,.'প এই | নিজেদের স্বার্থে 
কতিপয় < তা নির্বাচনের পক্ষপাতি 
ছিলেন। অন্দিকে মির্জা এর ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। গত এক, বছর 
পাকিস্তানের রাজনীতি এই- বিবাদের 
ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে । এ দেশের 
রাজনৈতিক অস্থিরতার গোড়ার কথা 
এই। 


আমেরিকরি প্রভাব 
পাকিস্থানের রাজনীতির উপর 
আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব 


বিস্তর । আমেরিকানরা পাকিস্থানে 
সাধারণ নির্বাচনের বিরোধী! 
পাকিস্থানে মঙ্ত্রীসভা বদলেছে 


"বহুবার, কিন্ত বদলায় নি তার 


বৈদেশিক নীতি। বছরের পর 
বছর অনুস্থত এই বৈদেশিক নীতির 
বিরুদ্ধে সমালোচনা ক্রমেই জোরদার 
হচ্ছিল। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক 
শক্তিসমূহ এই সমালোচনার পুরোধা 
ছিলেন | সাধারণ লোকের . মনের 
সন্দেহ গভীর হচ্ছিল। এত বছর 
আমেরিকার সাহায্যের পরিবর্তে যে 
বৈদেশিক নীতি- পাকিস্তান অনুসরণ 
করে এসেছে তাতে দেশের কোনো 
উপকার হয়নি, বরং দেশে আধিক 


অবস্থা ক্রমাথয়ে কাহিল হয়েছে। 
স্বভাবতই লোকের মনে প্রশ্ন উঠেছে ঃ 
“আমেরিকার সাহায্যের উপকারিতা 
বা প্রয়োজন ফি ?” 

এ ছাড়া পশ্চিম এশিয়ার 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং ইরাকের, 


- বিপ্লব পাকিস্তানের উপর গভীর ছাপ 


ফেলেছে । ইরাকের বিপ্লবকে 
পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্বপাকিস্তান, 
আশীর্বাদ জানিয়েছে । 


[রিকা বুবতে পারে যে এ অবস্থায় 


৩ 





জাতীয় আওয়ামী পার্টি বয়সে 
নবীন হলেও জনসমর্থনের দিক দিয়ে 
ছোট ছিলনা, অনেকে মনে করেন 
সাধারণ নির্বাচন হলে এই দল আরও 
প্রসার লাভ করত । 
_ এই পরিস্থিতির, জন্যই আমেরিকান । 
সাম্রাজ্যবাদ চেষ্টায় ছিল যাতে | 
সাধারণ নির্বাচন না হয়, অন্তত এত 
শীঘ্র না হয়। সাধারণ নির্বাচন ষে । 
দেশের কোনো উপকার করবে ন! | 
এ তত্ব আমেরিকার কৃতনৈতিক প্রতি- 
নিধিরা প্রায় ৰ 
বেড়াতেন। 


খোলাখুলিই বলে 


(জাগ্ামী সংখ্যায় থাকবে 
সামরিক শাসকের অব্যবহিত 
পূর্বেকার আথিক ও রাজনৈতিক 
বিষয়ের উপর রিপোর্ট ) 





মাধ্যমিক শিক্ষকদের ঘাদোদন 


( দৰ্পণের প্রতিনিধি.) 


আগে ভাবতাম যে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষণ নিয়ে .যে 
সক্কট আছে তা বোধ হয় এত তীব্র আকারে আর কোনও রাজ্য 


নেই। 
প্রায় একই। 


এরই ভিতর নভেম্বর মাসের 
শেষের দিকে ভাগলপুর এবং অন্তান্ঠ 
জায়গার শিক্ষকদের একাধিক সভা 
সমিতি ও মিছিল হয়ে গেছে শিক্ষক 
শিক্ষিকাদের দাবী নিয়ে। পশ্চিম 
বাক্লার এ, বি, টি, এর মতন 
শিক্ষকদের: দাবী-দাওয়া নিয়ে লড়াই 
করছে-“বিহার সেকেণ্ডারী স্কুল 
টিচার্স এসোসিয়েসন”। 

সরকারী ওঁদাসীন্যের প্রতিবাদে 
এবং তাদের দাবী-দাওয়! জনসাধারণ- 
কে জানাবার জন্য আগামী ১৬ 
ডিসেম্বর শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিধান 
সভার সুমুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন ' কর- 
বেন বলে স্থির করেছেন। 

শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের দাবী 
দ্বাওয়া লিপিবদ্ধ করে এক ম্মারকলিপি 
সরকারের কাছে দাখিল করেছেন। 
এতে আছে যে হেডমাষ্টার, ট্রেন্ড, 
গ্র্যাজুয়েট এবং অন্তান্ত শিক্ষকদের 
বেতনের হার নির্ধারিত করে দিতে 
হবে) পেন্সন্, প্রভিডেপ্ট ফাণ্ড, 


এবং চাকুরীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা. 


রক্ষার. জন্ত নিয়মকানুন তৈরী 
করতে হবে এবং ম্যানেজিং কমিটি- 
গুলিকে চেলে সাজাতে হবে৷ 
শিক্ষকদের আন্দোলন দেখে মনে 
হচ্ছে যে সরকারের শিক্ষাদপ্তর আর 
তার অনুগ্রহ ভাজনেরা যতই চেষ্টা 
করুন না কেন, বিহারের মাধ্যমিক 
শিক্ষার সর্বনাশা অবস্থাটাকে তারা 
আর কোন মতেই চেপে রাখতে 


পারবেন না। 


কিন্ত এখন দেখতে পাচ্ছি. বিহার রাজ্যেও অবস্থা 


bd # রক 

এই রাজে আর একটি ব্যাপার 
নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়েছে। পাব- 
লিক সার্ভিস. কমিশন্‌ তাঁদের পরীক্ষার 
ব্যাপারে অবশ্য পরীক্ষণীয় বিষয়গুলি 
থেকে হিন্দিকে বাদ দিয়েছেন। 
এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 
অনেক সভাসমিতি হচ্ছে। এই 
সমস্ত সভা থেকে আরও দাবী কর! 
হচ্ছে যে অবিলম্বে ডিস্রিক্‌টু গেজেয়ি- 
টার ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দিতে 
প্রকাশ করতে হবে। সরকার এই 
সম্বন্ধে তাদের নীতি এখন. অবধি 

কিছুই জানান নি। উর 

ক & + 
+ 
দীর্ঘ দশ বছর পর দিনাঁপুরে - 

আবার নৃতন করে পৌরসভার 
নির্ধাচন হবে। ১৯৪৮ সাল থেকে 
সরকার নিয়োজিত এক অধিসার 

এই মিউনিসিপ্যালিটি চালাচ্ছিলেন। 


নির্ব্বাচনে অবস্থা যে শেষ অবধি 
কি দাড়াবে তা ভাবতেই ভয় লাগে । 
সেদিন দিনাপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে দুই 
দলে মারামারি প্রায় লেগে যায় 
আর কী! উকিলবাবুদের কেরাঁনী- 
বাবুরা আর অন্তান্ত কিছু লোক 
মধ্যন্থতা করায় বড় রকমের গণ্ডগোল 
সেদিনকার মত হতে পারে না। 
কোর্টে কেস্‌ হচ্ছে ভোটপ্রার্থীদের 
নমিনেশনের ব্যাপার নিয়ে । 


ৰং 


J 
8 
জল তা 
| 
j 


চুক্তি 


- দর্পণের প্রতিনিধি ) 


/ নয়াদিল্পশ, ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের উপরে শ্রীনেহক্য কতৃক 
| লিখিত বিবৃতি পররাম্্র বিভাগীয় তেপ7টি মন্দ শ্রীমতী লক্ষী মেনন 
যেদিন লোক সভায় পাঠ করেন সেই দিনই এখানকার কুটনৈঁতক মহল 
হতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে ভারত আমোরকার হ্তরাষ্ট্রের নিকট এক 


পর প্রেরণ করেছেন। 


প্রকাশ, এই পত্রে আমেরিকা পাকিচ্থানকে যে সামারক সাহায্য 

দিচ্ছে তাতে ভারতের উদ্বেগের কথা জানান হয়েছে। প্াঁকম্ধানে জলী 

| শাসন প্রবার্তত হবার পর সামরিক সাহায্য দেবার নতুন যে চুক্তি দুটি 
৷ দেশের মধ্যে হয়েছে, পত্রে তার উল্লেখ করা হয়। 

আমেরিকা থেকে এই পত্রের উত্তরও নাকি ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে, 

কিন্তু তাতে ভারতের উদ্বেগ প্রশমিত হবার সম্ভাবনা নেই। উত্তরে বলা 

হয়েছে যে নতুন কোনো দায়িত্ব আমোরকা গ্রহণ করে নি। পর্ব থেকেই 

নাহার দেওয়া হায় জে বারন তা দান আক চি 


উদ্দেশ্য শৃধ্যমাৰ এই ৷ 
আমেরিকা কেবলযে নিজেই 
স্বাধীন দেশ তাই নয়, সমগ্র “স্বাধীন” 


ছনিয়ায় “গণতন্ত্র” রক্ষার ভার ও. 


সে স্বেচ্ছায় নিজ স্বন্ধে নিয়েছে! 

| এই দায়িত্ব পালনের জন্যই তে 
সে “স্বাধীন দুনিয়ার রাঘা বাঘা নেতা- 

. দের--যথা কোরিয়ার সীংম্যান রী, 
ফোরমোজার চিয়াং কাই-শেখ এবং 
পাকিস্তানের আয়ুব খা__কোটা কোটা 
টাকার সামরিক সাহাষ্য দিচ্ছে। 
এর! স্ব স্ব স্থানে বহাল না থাকলে 
তো “স্বাধীন” দুনিয়াটাঁই * গোল্পায় 
যাবে! আরও বড় কথা, আয়ুব খী 
সাহেব বলেই ফেলেছেন, কাশ্মীরের 
জন্ত পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে লড়াই 
করতেও পিছপা হবে না। 


পাকিস্তান ও আমেরিক। 

প্রীনেহরু আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক 
কিছুই বরদাস্ত করে থাকেন। কিন্ত 
মনে হয়, পাকিস্তানে সামরিক 
সাহায্য দিয়ে যে কি করে গণতন্ত্রের 
ধবজাবাহী হওয়া চলে তা বুঝে 
উঠতে সক্ষম হন নি। 


বার বার তিনি বলেছেন, পাকি-' 


স্তানে গণতন্ত্র নেই, খোলাখুলি 


“সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে 


সেখানে । সেদিনের বিতর্কেও শ্রীমতী 
মেননের জবানীতে এ একই কথা 
আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে । 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা 
করে বিবৃতিটিতে বলা হুয় £ “গণ- 
তান্ত্রিক অর্থে পাকিস্তান স্বাধীনতা 
হারিয়েছে,--নামেও এবং রূপে ৷ 
জর্দী আইনে ব্যক্তি বা" সংবাদপত্র 
কর্তৃক সরকারের সমালোচনা অপরাধ 
বলে এখন সে দেশে গণ্য হয়ে 
থাকে । 
“এগারো বছরের মধ্যেও কোনো 
নির্বাচন পাকিস্তানে হয় নি। সে 


* দেশে পার্পামেপ্টারী “শাসন-পদ্ধতির 


গুরুত্ব কখনও বিশেষ কিছু ছিল লা, 
তবু জঙ্গী শাসন প্রবতিত হবার পূর্বে 


-আইন সভার অস্তিত্ব ডিল।' আজ 


তাঁও নেই |” 
এ প্রসঙ্গে কমনওয়েলথের কথা 
তোলা হয় এবং জোর দিয়েই বলা 








ধ্যবহাবে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিফার ও 


প্রফুল্ল থাকবেন । 


কর থেকে তৈরী, ্গদ্ধি মার্গো -দোপ 
কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের 


পবিবারের সকলেরই তিল শাবান 
দি ক্যালকাট। কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিক1৩1-২৯ 


CHMC-14 BEN, 


, দশ 


পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার 
হি 


? 


হয়ঃ “এই প্রথম কমনওয়েলথের 
একটি দেশে ডি ক টেট রী শাসন 
চালু হলে।। অথচ, কমনওয়েলথের 
ভিত্তিই হলো গণতান্ত্রিক "ব্যবস্থা এবং 
পার্লামেণ্টারী প্রথায় চালিত সর- 
কার ।* 


কমনওয়েলথ সংযোগ 
স্বাধানতার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীনেহরু 
ভারতের কমনওয়েলথের সঙ্গে নিয়ম- 
তান্ত্রিক সম্পর্ক রাখার ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। আজ অবধি পরিষ্কার 
করে বুঝিয়ে বলা হয় নি, স্বাধীনতার 
পর তার মত বদলাপ কেন এবং 
তিনি কমনওয়েলথের এত বড় সমর্থকে 
পরিণত হলেন কেন? 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কমন- 
'ওয়েলথের ভাত্ত হওয়া উচিত বলে" 
শ্রীনেহর যাঁদ মনে করেন, তবে 
তারই তো সর্বাগ্রে এ কমনওয়েলথ 
ত্যাগ করা উঁচিত ছিল] 
মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং সাইপ্রাস, 
মণ্টা, জিত্রালটার, দক্ষিণ আমেরিকার 
বৃটিশ গিয়ানা, আফ্রিকার কেনিয়া, 
উগাগ্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরও 
কত দেশ আছে বুটিশ শাসনে যেখানে 
গণতন্ত্র হয় একেবারে নেই, নয় যা 
আছে তা শ্বেতাজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
তথাকথিত বৃটিশ ক মন ওয়েলথের 
বেশীর ভাগ দেশেই _ শ্বেতাদদের 
নিরঙ্কুশ ডিকেটটরী চলে । 


“কমনওয়েলথ ও সাজ্সাজ্য” 

স্তার উনষ্টন চার্চিল একদা ঘোষণা 
করেছিলেন তিনি বৃটিশ সাআজ্য ধ্বংস 
করবার জন্ত প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ 
করেন নি। এই উক্তি ভারতের 
স্বাধীনতার দাবী প্রসঙ্গে করা হয়ে- 
ছিল। অবস্থাচক্রে বুটেনকে ভারত 
ছাড়তে হয়েছে! 

কিন্তু বুটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব 


এখনও আছে । * চাচিলের দল” 


কনসারভেটিভ-_এখন বৃটেনে ক্ষমতা- 
সীন। ৃ 
কখনো ভাল চোখে দেখে নি, আজও 
দেখে না। এর! সাআ্াজ্যের উপাসক, 
আজও তাই আছে। 


পাকিস্তানে গণতন্ত্র নেই তাতে 
ভারতের আঁশংকার কারণ আছে। 
এবং শ্রীনে হরু এই আশংকার কথ। 





এরা -কমনওয়েলথ কথাটা 


ঠ \ 





উল্লেখ করেছেন। কিন্ত পৃথিবীর ইতি- 
হাস রচাবুতাপ কাছ থেকে এ কথা 
শুনলে আশ্চর্যীম্বিত হতে হয় যে বৃটিশ 
“কমনওয়েলথের ভিত্তি গণতান্ত্রিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পার্লামেপ্টারী 
প্রায় চালিত সরকার |» 
আমেরিকার প্রতি ইঙ্গিত 
লোকসভার বিবৃতি থেকে যদি 
কেউ মনে করে থাকেন যে শ্রীনেহরু 
ভারতের কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক 


“সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করছেন তবে 


ভুল করবেন। 


শ্রীনেহর গণতন্ত্রের যে কথা 
সরকার বা কমনওয়েলথের অন্যান্য 
দেশ নয়, আমোরকা। “স্বাধীন 
দ্‌নিয়ার “ণশতন্ত” রক্ষায় বদ্ধ 


ব্য: 


শৃক্তিপুরে ভর তপুর থানার 
বৈদ্তপুর গ্রামের মুরারী রাজবংলীর 
বোন তথন পূর্ণ গর্ভাবস্থা। 
আত্মীয় স্বজন সহ মহিলাটি ওঁ দিন 
ভোর ৬॥০ টার সময় বাঁসট্রেণে বাজার- 
সহ ষ্টেশনে নেমে গরুর গাড়ী করে 
দেড় মাইল দূরের শক্তিপুর হেলথ 
সেন্টারের উদ্দেশ্ঠে রওনা হন। 
ইতিমধ্যে মহিলাটর প্রসব যন্ত্রণা তীব্র- 
ভাবে বৃদ্ধি পায়। এর মিনিট কয়েক 
পরেই ওঁ চলস্ত গাড়ীতেই মহিলাটির 
সন্তান প্রসব হতে সুরু হয়। মনে 
করুন তখনও গাভী ছুটছে । কারণ 
উপযুক্ত ব্যবস্থায় দেরী ঘটলে মা ও 
ছেলে হুইই মারা যেতে পারে ৷ 

ইতিমধ্যে হাসপাতালে পৌঁছালে 
সকলে ভাক্তারবাবু ও নার্সদের 


কে কার কথা শোনে । 

ডাক্তারবাবু তখন বাড়ীতে গৃহ- 
কৰ্ম্মে ব্যস্ত ৷ 

এর! তখন ডাক্তারবাবুর বাড়ীতেই 
হানা দেয়! ডা ক্তার বা বৃ, তখন 
জবাব দেন--“আঁমার এখন সময় 
নাই বাপু। BORE EL 
আমি এখন রোগী টোগী দেখতে 
পারবোনা 1” NV 

বার বার সকাতর প্রার্থনা করা 


গেলেও ডাক্তারবাবু মুখের সামনে 


সদয় সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্ত 


সত্বেও এমন কি হাতে পায়ে ধরতে প্রগতিনী 


দরজা বন্ধ করে দেন। তখন রুগী 


আমেরিকার মত পরিবর্তন হবার 
কোনো সম্ভাবনাই নেই । ভারতকে 
তাই পাকিস্তান সম্বন্ধে আরও সচেতন 
থাকতে হবে। লোকসভার বিৰ্ৃতিতে ; | 
সে ইন্িতও স্পষ্ট । 


হেলথ মেটাবে কাঠাবীদের " j 


ভান ! 


“রোগা এসে ফিরে যায় 


প্রাণ ফাটা চিৎকারে প্রাণ ভিক্ষা 
কোরছে তার আত্মীয় স্বজন আর : 
ঈশ্বরের কাছে। নিরুপায় হয়ে তারা এ 
বাড়ী ফিরে চললো! 

আবার গাভী চলতে লাগলো 1. 
ইতিমধ্যে বাজারসহু ষ্টেশনের কাছে 
স্থানীয় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ পোদ্দারের 
চেম্বারে উপস্থিত হতেই সন্তানটি গর্ভ 
হ'তে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
এবারে. কোন ট্রেচার নেই-একোন 
না্সনাই। আর নাই প্রসবকালীন 
ব্যবহারের জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
বা অবুধ পথ্য। হঠাৎ এভাবে এ 


JN 
পাবেই' বা কোথায়? ডাঃ পোজ. 
















তথন একা হ'লেও কিন্ত নিরুপায় 
হলেন না। তখনই তিনি বাড়ী হ’তে 
২ খানি কাপড় এনে ওঁ গাড়ীরই 
চারিদিকে তিরে দিলেন এবং নিজেই 
তার অধুধ বা যন্ত্রপাতি নিয়ে নার্সিং 
কোরতে এগিয়ে এলেন। এত ঘন্বু 
সত্বেও যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা! 
অবলঘিত না হওয়ায় সন্ত/নটি মার] 
গেল। কিন্ত তিনি প্োগিণীকে 
বাচালেন এবং নিজের বাড়ী হ'তে 
বিনামূল্যে, ওষুধ পথ্যের জোগান দিয়ে 
রোগিণীকে সুস্থ করে. বি 
ট্রেণই পৌছে দিলেন ২ পু 
রোগিনণী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ । 
মা হয়ে সন্তান হারানোর 
যন্ত্রণায় কাতর ৷ (মুশি 


সাপ্তাহিক , পশুত্র 
সুপিদাবাদ সমাচার'এর ১২ই নজর 
সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)  * এ 


সস 


 শক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 
চি 


মণি ওহ 
কিন্তু মার্কস ও এক্ষেলসের মৃত্যুর 
পর মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র আর 
সমার্থক থাকে না। সমাজতন্ত্রের 
বিভিন্ন ধারা ও ঝৌক আস্তর্জাতিকের 
মধ্যে ও বাইরে স্বাধীনভাবে . বিকাশ 


& নভেম্বর বিপ্লবের একচল্লিশতম 
বাধিকী উপলক্ষে মার্কসবাদীদের 
অন্তন্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের একটা 
রেখাঙ্কন বোধ হয় অসঙগত বা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অত্ততবন্ৰ নিয়েই 
মার্কসবাদের জন্ম। মার্কসবাদের লাভ করতে থাকে । এ ছাড়াও 
পবিত্রতা রক্ষার সংগ্রাম নামেই এই যারা তাদের মার্কসবাদী বলতেন 
অস্তন্থন্থ পরিচিতি পেয়েছে । আস্ত- ' তাদের. মধ্যেও মার্কসীয় তত্র ব্যাখ্যা 
জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে কোন টিক ও টিপ্পনি নিয়ে ঘোরতর মত- 
একটা বিশিষ্ট ঝৌকই সর্বকালের .ভেদ সুরু হয়। এই সময়, বার্ণষ্টান 
জন্য স্বীকৃত ও আদ্ৃত হয়নি। নামে জনৈক অস্্িয় সমাজতন্ত্র 
কখনও বা একটি ঝৌক প্রবলতম ও মার্কসবাদকে সময়োপযোগী করবার 
মুখ্য হয়ে উঠেছে এবং সেই ঝৌক ভজন্ত সংশোধন করেন। এই তত্বই 
ও প্রবণতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে নীতি বার্ণষ্টিনবাদ নামে খ্যাত হয়েছে। 
বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, এবং সেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে 
- নীতি, তত্ব ও টকাই সমাজতন্ত্র ও এই বার্ণাইনবাদের প্রভাব ও প্রতি- 


মার্কসবাদের সমার্থক হয়েছে। আবার পত্বি ছিল অসাধারপ। এই ভাবে ' 


কখনও বা ঠিক. এর বিপরীত ঝৌক' ' ধীরে ধীরে বিভিন্ন ভাবধারা 
ও প্রবণতাই প্রতিষ্ঠিত নীতি তত্ব ও সংমিশ্রণে আত্তর্জীতিক শ্রমিক 
টিকাকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে আন্দোলন যে মত ও পথ অনুসরণ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই যে করলো তার নাম হলো সোল্তাল 
এক বা একাধিক ঝৌক ও প্রবণ- 
তার পারস্পরিক সংগ্রাম এর শেষ মূল কথা হচ্ছেঃ ধীরে ধীরে ক্রম- 
আজও হয়নি এবং এ নিয়েই মার্বস- বিকাশের মধ্য দিয়ে পালিয়ামেণ্টের 
বাদের জম্ম, সমৃদ্ধি ও আন্দোলন । মাধ্যমে, শ্রেণীসংগ্রামের পথ বর্জন 
মার্কস ও এদ্েলসর জীবিত করে, এবং শ্রমিক. শ্রেণীর রাষ্্ী় 
. কালে প্র, ল্যাজেল, বাকুনিন, একনায়কত্ব ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্র । 
ব্যানকুই এবং 'ম্যাঞ্জিনির মত ও পথ কালক্রমে এই ব্যাখ্যাই আন্তর্জাতিক 
ইণ্টারন্তাশন্তাল ও য়া কিং ম্যানস শ্রমিক আন্দোলনের মুখ্য তত্ব ও 
এ্ালোশিয়েশনও প্রথম আন্তর্জাতিকে স্বীকৃত নীতি হয়ে দাড়ালো। 
প্রত্যাথ্যাত হয় এবং মার্কস বা'দ সোস্তাল ডেমোক্রেসী ও সমাজতন্ত্র 
ও সমাজতন্ত্র সমার্থক হয়। আত্ত- সমার্থক হ’লো। অবশ্য, শ্রমিক 
জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে মার্কস- আন্দোলনের মধ্যে অন্ত একাধিক 
বাদই একমাত্র স্বীকৃত মত ও পথ বঝৌক ও প্রবধত! যে ছিলনা, তা 
বন্ধে গৃহীত হয়। অবস্ত, প্রধু, নয়! সোস্যাল ডেমোক্রেসীকেও 
ল্যাজেল ও বাকুনিনের ঝৌকগুলো- এইসব. ঝৌকের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম 
পরাস্ত হলেও শ্রমিক আন্দোলনে করেই প্রতিষ্ঠিত থাকৃতে হয়েছে | 
॥) এই ঝৌক ও প্রবপতা থেকেই ইউরোপের অন্যান্ত দেশের 
যায় এবং এদের বিরুদ্ধে তীব্র ও তুলনায় রুশিয়ার অবস্থা ছিল স্বতন্্। 
কঠোর সংগ্রাম করেই আন্তর্জাতিক কুশিয়ায় পাপিয়ামেন্টও ছিলনা, 
শ্রমিক আন্দোলনকে_ এগিয়ে যাবার জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা বা 
পথ পরিষ্কার করে নিতে হয়। গণতান্ত্রিক অধিকারও ছিলনা! তাই 
ভেতরকার জঞ্জাল সাফ করে করেই রুশ সোস্তাল ডেমোক্রেটিক পার্টির 
যে সমাজতন্রকে এগোতে হবে এ মধ্যে সোস্তালিজমের ব্যাখ্যা ও পথ 
কথা তখন থেকেই পরিষ্কার হয়ে নিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ' সাথে 
ওঠে। মতান্তর হয়। রুশ জোস্তাল 
মার্কসের মৃত্যুর পর, এন্দলসকে ডেমোক্রেটিক পার্টির বিভিন্ন গ্রুপের 
উপরোক্ত কঝৌকগুলো ব্যতিরেকে মধ্যেও ছুস্তর মতভেদ ছিল। ১৯৩ 
প্রধানতঃ সংগ্রাম করতে হয় সালে বলশেভিক গ্রুপ, লেনিনের 
ফ্যাবিয়ানবাদ নামক একটি নূতন মত নেতৃত্বে. সোল্তাল ভেমোক্রেসীর 
ও পথের সঙ্গে। এই ফ্যাবিয়ানবাদ স্বীকৃত মত ও পথকে পরিত্যাগ করে 
বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের দান । মার্কসবাদুকে পুনরুজ্জাবিত করে। 
প্রথম আস্তর্জাতিকের মধ্যে বিভিন্ন, দ্বিতীয় খ্রন্তর্জাতিকের ব্যাখ্যাত .মত 
১ মত ও পথের বিরোধ খুবই তীত্র ও পথকেসবাতিল' করে" লেনিনই 
যে ওঠে! ফলে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রথম ' 
দিতে হয়। দ্বিতীয় আত্তর্জাতিক “আআ 
র পর এবং এঙ্গেলসের মৃত্যুর , স্বাধীনভাবে মার্কসবাদকে 
প্রধানত: কাউটস্কি নিত ও সমৃদ্ধ করবার বিশেষ, 
দ্বিতীধ্ু .আত্তর্জাতিকের নেতৃত্ব গ্রহণ দায়িত্ব আছে। লেনিন ব্যাখ্যাত 
লকির্দেন।  কাউটস্কিকেও বিভিন্ন মার্কসবাদের এই ঝৌক ধীরে ধীরে 
ঝৌকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় হলেও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে 










# 
রঙ 


ঠা 


ডেমোক্রেসী। সোল্তাল ডেমোক্রেসীর 


দর্পণ 


' _ সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ 


চু 


একটা উল্লেখযোগ্য ঝৌক হয়ে 
আত্ম-প্রকাশ করলো । কিন্তু লেনিনের 
পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও 
অসাধারণ সাংগনিক দক্ষতা থাকা 
সত্বেও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন 
তখনও লেনিনের মত ও পথ গ্রহণ 
করেনি। এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ 
এগিয়ে আসছে। দ্বিতীয় আত্ত- 


্াাতিকের -অস্তত্বন্ব একটা চরম, 


অবস্থায় পৌছেছে। জিমারাওয়ান্ডও 
কিয়েম্থালে (মহাযুদ্ধের সময়ে) 
লেনিনের নেতৃত্ব বামপন্থী সোস্তাল 
ডেমোক্রেটরা লেনিন প্রদত্ত নিবন্ধ ও 
কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন, 
কিন্তু একমত হতে পারেননা। 
তা সত্বেও দ্বিতীয় আত্তর্জাতিকের 
বিঘোষিত মত ও পথের বিরুদ্ধে 
নৃতন এক আন্তর্জাতিক গঠনের 
প্রচেষ্টায় লেনিনের নেতৃত্বে, আস্ত- 
্জাতিকের বাইরে, এই প্রথম সংঘবদ্ধ 


আন্দোলন। এই দুই ্থানের 
কনফারেন্সের ফলেই তৃতীয় আস্ত- 
ভাতিকের বীজ রোপিত হয় । 


যে যুগান্তকারী ঘটনায় লেনিনবাদ 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের 
একমাত্র নিভুল তত্ব ও নীতি বলে 





আহারের পার 
দিনে দৰার.. 


ঠৰ আত 


রোড, 


কলিকাতা! কেন্্র ডাঃ নরেশ চনত | / 


স্বীকৃতি হলো সে হচ্ছে, নভেম্বর 
বিপ্লবের, অভূতপূর্ব সাফপ্য। রুশ 
বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালে তৃতীয় 
আত্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়৷ দ্বিতীয় 


আস্তর্জাতিকের বামপন্থীদল তৃতীয়. 


আন্তর্জাতিকে যোগ দেয়, মধ্যপন্থীদল 
টু শ্যাণ্ড হাফ ইন্টারন্যাশনাল দল 


বলে পরিচিতি লাভ করে এবং দক্ষিণ, 


পন্থীর1 দ্বিতীয় আত্তর্জাতিকেই থেকে 
ষায়। 


= ১৯১৯ সাল থেকে আবার মার্কস- 


বাদ লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্র সমার্থক 
হয়ে ওঠে। তৃতীয় আতস্তর্জাতিকের 
প্রতিষ্ঠার পর থেকে মার্কসবাদ- 


লেনিনবাদই যে সমাজতত্ত্রের একমাত্র. 


ব্যাখ্যা এ কথা স্বীকৃত হয়েও বার 
বার বিরোধী, ঝোঁক ও প্রবণতা 
কখনও প্রবলভাবে স্বাবার কখনও 
ব| টিমেতালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
আন্দোলনে দেখা দিয়েছে । এই সব 
বিরোধী ঝৌকের বিরুদ্ধে লেনিনু 
তার জীবিতকাল অবধি সংগ্রাফ করে 
সোস্তালিজমের জয়বাঁত্রাকে অব্যাহত 
রেখেছেন। বলশেভিক পার্টির মধ্যে 
একাধিক অনুল্লেখযোগ্য ঝোঁক ও 
প্রবণতা সত্বেও যে বিরোধী ঝেকটি 
সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং আতস্ত- 


জাতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, 


তা’ হচ্ছে টট্ষ্কিবাদ। লেলিন ও 
বলশেভিক পার্টি ট্রটুষ্কি ব্যাখ্যাত মত 
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ও পথকে মার্কসবাদ-বিরোধী বলে 
ঘোষণা করেন। কিন্তু এই ঝৌঁক 
শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে থেকেই 
যায়। লেনিনের মৃত্যুর পর উরটস্কিপন্থী 
এই ঝোঁক *ও প্রবণতা বলশেভিক 
পার্টির মধ্যে এবং আস্তর্জাতিক শ্রমিক 
আন্দোলনে আবার প্রবলভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে। কিন্ত ষ্টালিনের 
দৃঢ়তায় ও সুনিপুণ নেতৃত্বে আস্ত- 
জাতিক শ্রমিক' আন্দোলনে বা 
মোভিয়েট সমাজতন্ত্র গঠনে এই ঝোঁক 
সম্পূর্ণ পযুদস্ত হয়। ট্রটুস্কীপন্থীদের 
চতুর্থ আস্তর্জাতিক গঠন প্রচেষ্টা আর 
সাফল্যলাভ করে না। অন্তান্ত ঝৌক 
ও প্রবণতা থাকা . সত্বেও ষ্টালিনের 
জীবিতকাল পর্যন্ত ষ্টালিন-ব্যাথ্যাত 
লেনিনবাদই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
বলে আস্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে 
স্বীকৃত হয়ে এসেছে। মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের সুনিপুণ বিশ্লেষণকারী ও 
প্রয়োগকারী বলে ও কার্যক্ষেত্রে ও 
তত্বের ক্ষেত্রে লেনিনবাদকে সমুদ্ধ 
করেই মার্কস, এঙ্সেপস ও লেনিনের 
নামের সাথে ট্টালিনের নামও অমর 
হয়ে থাকবে । 

দ্বিতীয় মৃহাযুদ্ধোত্তর যুগে, 
ষ্টালিনের জীবিত কালেই সোভিয়েট 
কমিউনিষ্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
আন্দোলনে যে ঝোক বেশ প্রবল 

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





- দু’ চামচ 'মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চাঁমচ্‌ মহা 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনাব 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক’রতে অত্যধিক 
কে ফলপ্ৰদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
বলকারক টনিক। ছু'টি ওষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে ।' 


অধ্যক্ষ ডাঃ. যোগেশ চন্দ ঘোষ, এম-এ, 
গু আযুর্কেদশাঘী, এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 
4" / এম,সি,এস, 
কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভৃতপূর্বব অধ্যাপক। 


( আমেরিকা ), ভাগলপুব 


J 


রাও শিল্পী 


ভারতবর্ষ স্বাধীন * হবার পর 
ভারতীয় রাষ্ট্র গত দশ বারো বছরের 
মধ্যে সাহিত্য চিত্রকলা সঙ্গীত প্রভৃতি 
বিভিন্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্যোগী 
হয়েছেন। এই রাষ্টিক পৃষ্ঠপোষক- 
তাকে সাহিত্য অথবা সঙ্গীত নাটক 
একাডেমীর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান- 
গত রূপ দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে । 
এই প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে 


অনেকেই নানারপ আশঙ্কা প্রকাশ, 


করেছেন | এই সমস্ত ব্যাপারে 
একটা বিসদূশ জিনিষ সহজেই চোখে 
পড়ে) সেটা হচ্ছে এই যে রাষ্ট্রে 
বারা কর্ণধার তাঁদের মনে এই ধারণা 
আসা স্বাভাবিক যে সাহিত্য শিল্প 
সঙ্গীতের বিচারে তাঁদের একটি 
স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। অথচ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধারণার প্রকৃত 
কোন ভিত্তি নেই । ভ্রাতসারে অথব! 
অজ্ঞাতসারে শিল্পীরা যখন রাষ্ট্রের 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ইচ্ছুক হ’ন, তখনই 
রাষ্ট্রের কণর্ধারদের সাহিত্য শিল্প 
সম্পর্কে অজ্ঞতার একটা প্রভাব শিল্প- 
কর্মের উপর এসে পড়তে বাধ্য। 
এর ফল অবস্তুই মারাত্মক, যথার্থ শিল্প 
বিচারের ক্ষমতা যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক- 
দের নেই তা ইতিমধ্যেই সঙ্গীত নাটক 
অথবা সাহিত্য একাডেমীর কার্যকলা- 
পের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্রীয় 
পৃষ্ঠপোষকতার আর একটি কুফল এই 
যে শিল্পীরা তদের কঠিন নিরলস ও 
নিঃসঙ্গ. সাধনার ক্ষেত্র থেকে. সরে 
এসে অশিল্পীজনোচিত ব্যবহারের মধ্যে 
জড়িয়ে পড়েন। উপরোক্ত আলো- 
'চনার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে শিল্পের 
কিরূপ যোগাযোগ থাকা উচিৎ, এই 
সমস্তার একটি দিকের প্রতি মনোষোগ 
আকর্ষণ করা । 
কিন্ত এই সমস্তার আরও কতগুলি 
দিকে আছে যেগুলির গুরুত্ব সমধিক । 
রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর সমাজের 
একটি অংশ মাত্র । এই সমাজের 
দ্বারা স্বীকৃত জীবনদর্শনের ও মুল্য- 
বির্ম্রের প্রতিফলন আমরা রাষ্ট্রের 
ন, রাষ্ট্র কর্তৃক অমুস্থত মূলনীতি 
ও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে 
দেখতে পাই। শিল্পীরাও এই বৃহত্তর 


সমাজ-বহিভূত কোন জগতে বাস' 


করেন না! সুতরাং তাদের শিল্প- 
কর্মের মধ্যেও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত 
জীবনদর্শন ও মুল্য-বিচারের প্রতিফলন 
পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক মনুষ্য 
জীবন, মনুষ্য প্রকৃতি, মানুষের করণীয়, 
বিশ্বপ্রক্ৃতিতে ও মানবসমাজে 
মানুষের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যেক 
সমাজেরই কতকগুলি বিশিষ্ট নিজস্ব 
ধারণা ও আদর্শ থাকে । এগুলি 
সমাজে সৰ্বজনস্বীকৃত হওয়ার দরুণ 
প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যর মর্যাদা লাভ 
করে। মান্থষ যেমন জীবিতকালের 
প্রতিমুহূর্তেই নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাস 


সুনীল নুখোপাধ্যায় 


গ্রহণ করে তেমনই শৈশব ও" যৌবনে 


শিক্ষাও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজে 
সৰ্বজনস্বীকৃত ধারণা ও আদর্শগুলি 


মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা ও 


স্বপ্নের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে 
ষায়। 


কিন্তু তাই যদি হয়, মাহ্ষের-. 


বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তিশীলতা, কল্পনা বাস্তবিকই 
যদি সামাজিক . নিয়ন্ত্রণের কঠিন 


৮ 


শ্বীকৃত হয়, সেই সব সমাজেই মানুষের 
সৃষ্টিশ্বীলতা সজীব ও অঙ্ছুপ্ন থাকে! 
এই সকল সমাজে রাষ্ট্রের প্রভাব ও 
কম কাণ্ড একটি সংকীর্ণ চতুসৌমার 
মধ্যে আবদ্ধ থাকে । 
এই যে আমর! দেখেছি ব্যক্তিমানসের 
উপর সমাজের প্রভাব প্রায় দুরপনেয় ) 


এর সঙ্গে নদি রাষ্ট্রের শাসন ব্যক্তি 


মানুযের শ্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করতে 


শাসনের উদ্ধে উঠতে অপরাগ হয়, এ উদ্তোগী হয়, তাহলে মামুযের স্থজনী 


. তাহলে স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে 


নতুন চিন্তা, নতুন জীবলাদর্শ, 
প্রাকৃতিক শক্তিকে সামাজিক উপ- 
যোগে. প্রধুক্ত করার নতুন নতুন 
কৌশল, মানবজীবনের উদ্দেশ্ ও 
মূল্য সম্পর্কে নানা অভিনব স্বপ্ন 
প্রেসৃতির উদ্ভব হয় কি প্রকারে বা 
সামা্জিক প্রগতি ও 'বিবর্তনই কি 
প্রকারে সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাব 
দিতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার 
যে এমনতর বহু .সমাজ ও সভ্যতার 
নিদর্শন ইতিহাসে মিলবে দীর্ঘ 
শতাব্দী ধরে যারা নিজেদের অস্তিত্ব 
টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও, 
যাদের মধ্যে বিবর্তনের অথবা প্রাণ- 
চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ দেখা. যায় 
নি। নীল নদের তীরবর্তী নিতান্ত 
প্রতিকূল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক 
অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা *সমাজ ও 
রাষ্ট্রের জন্ম হয়, এবং এই সভ্যতার 
প্রথম কয়েক শতাবীর ইতিহাস 
একটি বিপুল স্থনীশক্তি ও নব- 
ন বো ন্মে য শালিনী যৌথ সামাজিক 
প্রতিভার দীধ্রিতে প্রোজ্জল। কিন্ত 
তার পরেই এই মিশরীয় সমাজই 
এমন একটি জড়ত্বের অভিশাপগ্রন্ত 
অচলায়তনে পরিণত হল যে সুদীর্ঘ 
দু'হাজার বছর ধরে আর এই সমাজে 
বিবর্তনের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, 
নতুন চিন্তা বা কর্মের প্রয়াস পর্যন্ত 
সেখানে নিঃশেষে অবনুণ্ত হল। 
গ্যাসিরীক্ধ পারসিক হিন্দু চৈনিক 
গ্রীক বা রোমক সমাজের ইতিহাসে 
এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি আমরা 
লক্ষ্য করতে পারি। কয়েক শতাব্দীর 
বিপুল বেগবান স্থটিমুখর প্রাণশক্কির 
উচ্ছাস আর তারপরেই মৃত ্রীতিহের 
রোমস্থনের মধ্যে অপমৃত্যু ৷ . 

এই কারণে সমাজে প্রাণশক্তি ও 
সৃষ্টি ক্ষমতা সজীব থাকে কোন কোন 


অবস্থার মধ্যে, তাই নিয়ে বতর্মান- _ 


কালে সমাজবিজ্ঞানীরা নানামুখী অন্থু- 
সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। যে সকল 
সমাজে সমাজের সর্বজনস্বীকৃত 
জীবনাদর্শ, রীতি .নীতি, ও মূল্য 
বিচারকে ব্যক্তিমানুষের প্রশ্ন করুর 
এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিন্টীলতার ভিত্তিতে 
তাদের অমান্ত করার অধিকার এবং 
ব্যক্তিমামুয কতৃক নতুন নতুন জীবনা-. 
দর্শ রূপাঁয়নের দুঃসাহস মোটামুটি 


ঘটেছে। 


প্রতিভার অপমৃত্যু প্রায় অবশ্যস্তাবী 
হ'য়ে পড়ে। সেই জন্যই আমাদের 
দেশে সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্র কর্তৃক 
সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা! প্রভৃতির পৃষ্ঠ- 
পোষকতাকে প্রত্যেক যথার্থ শিল্পীর-_ 
তা তিনি সাহিত্যিকই হোন বা 
সঙ্গীতকারই হোন, চিত্রশিল্পী বা 


ভাস্করই হোন--সষত্কে পরিহার করে . 


চল! প্রায় অবশ্ত কর্তব্য। কারণ 
পৃষ্ঠপোষকতার অন্তরালেই রাষ্ট্রীয় 
দণ্ড উদ্ভত থাকে । আমাদের একথা 
স্মরণ রাখা দরকার যে বুটিশ শাসনের 
আওতায় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা 
ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষে, বিশেষ করে 
বাংলা দেশে, সাহিত্য ও শিল্প প্রতি- 
ভার এক বিল্য়কর অভাবনীয় পরি- 
শ্কুরণ সম্ভব হয়েছিল্‌। 

তাছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের 
আরও একটি কথা স্বরণ রাখা ,প্রয়ো- 
জন। ভারতীয় সমাজ উপরিবর্ণিত 
একদা জীবস্ত কিন্তু অধুনা মৃত সভতা- 
গুলির অম্কতম নিদর্শন । এই সমাজে 
ব্যক্তিমানুষের পক্ষে সামাজিক অম্ু- 
শাসনকে মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক ; 
সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ এ 
সমাজে অনন্ত সাধারণ ব্যক্কিক্রম মাত্র। 
রামমোহন, বিষ্তাাগর, মধুসুদন 
রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিদ্রোহীদের. প্রতিভা 
ও ব্যক্তিত্ব ছিল এতই প্রখর ও 
প্রবল যে ভারতীয় সমাজ তাদের 
অবহেলা করতে পারেনি, কিন্তু নানা 


হুক্স। পরোক্ষ উপায়ে সামাজিক । 


রীতিনীতি, . আদর্শ, ও মূল্যবোধের 
উপর তাঁদের প্রভাবকে শক্তিহীন 
করতে সমর্থ হয়েছে । Non-Con- 
£ormnity ভারতীয় সমাজে বরাবরই 


অপাংক্রেয় ) বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে |. 


জাতীয় অভ্যুখানের সুযোগ নিয়ে 
নানাপ্ৰকারের দnon-conformity 
কিছু কিছু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল 
কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা আর্জিত হবার 
পর তাঁদের অধিকাংশেই অবলুপ্তি 
J সামাজিক অচলায়তনকে 
এখন ভারতের বত মান রাষ্ট্র নিজের 
প্রয়োজনে ব্যবহার করবার চেষ্টায় 
ব্যাপৃত । সাম্যবাদী দল প্রমুখ যে 
সমস্ত রাজনৈতিক সংস্থা অদূর 
ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধি- 
কারের জন্ত সচেষ্ট তারাও” যেহেতু 
ঘোরতর 
পরিপন্থী, সেহেতু তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 


non-conformityর 


এর কারণ, 


\ 


করায়ত্ত করিতে সমর্থ হলে, সামাজিক 
অচলায়তনের শক্তি বহুগুণে বন্ধিত 
হবে। বরঞ্চ যেহেতু এই সকল দল 
ডিকৃটেটরী শাসনের দ্বারা পরিচালিত 


অৰ্থনীতিক পরিকল্পনায় বিশ্বাসী, 


সেহেতু বতমান রাষ্ট্রের , শাসনে 
যতটুকু স্বাধীন চিন্তার অবকাশ আছে, 
ততটুকুও উপরোক্ত রাজনৈতিক দল 
সমূহের হ্বারা শাসিত রাষ্ট্রে অবশিষ্ট 
থাকবে না। সাম্যবাদী চীনের 
ক্ষেত্রে এই সত্যের একটি সাম্প্রতিক 
নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে 
রয়েছে ; হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা 
যাবে যে চাঁনে সাম্যবাদী নেতৃত্বে 
প্রাচীন নৈতিক সভ্যতাই নবকলেবর 
ধারণ করবে মাত্র । 


এত গেল ভবিষ্যতের কথা। . 


বর্তমান কংগ্রেদী শাসনের আওতায় 
পরিবন্ধিত সমাজ ও রাষ্ট্রের চেহারা- 
টাও আমাদের একটু তলিয়ে 
পর্যবেক্ষণ করা কতব্য। আপাত- 
দৃষ্টিতে আধুনিক ভারতীয় সমাজে 
স্বাধীন চিন্তা, কল্পনা ও উদ্ভমের 
অপর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু 
তৎসত্বেও যে এই সমাজে চিন্তার 
গতান্ুগতিকতা, কল্পনার দেন্ত ও 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অমোঘ প্রভাব । 
এবং এই কারণেই বোধ হয় উইও- 
হম লিউইস তাঁর “The Writer 
and the Absolute” নামক 
গ্রহ্থৈ আধুনিক ভারতীয় সমাজকে 
‘closed society” র অন্ততম নজির 
হিসেবে. গ্রহণ. করেছেন।, 'লিউইস্‌ 
এর মতের স্বপক্ষে কিছু কিছু 
কারণ আগেই দেখানোর চেষ্টা করা 
হয়েছে । হুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর 
ভারতীয় ' সমাজের একক বিদ্রোহী 
চিস্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায় স্বকীয় 
চিন্তাধারার 
প্রবর্তন করে গেলেন, সেই চিন্তাকে 
পরিবন্ধিত ও সম্প্রসারিত করবার 
বিশেষ কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে 
না। যাঁরা মানবেজ্নাথের এই 
চিন্তাকে পরিবর্ধিত ও সম্প্রসারিত 
করতে পারতেন, তাঁরা ভারতে 


non-conformist 


> 


হবে। 
২1 


৩। 
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সাম্যবাদী ডিকৃটেটরী শাসনের 
সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করবার কাজে 
এতই ব্যস্ত যে বর্তমান সমাজ ও 
রাষ্ট্রকে মন্দের ভাল হিসেবে তারা 
আকড়ে ধরতে চাইছেন । তার ফঙ্জা 
তাদের চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে যে 
স্বকীয়তা ও দুঃসাহস ছিল" তা 
ইদানীস্তন স্তিমিত হয়ে এসেছে। 
তাদের চিন্তা ও ভাবনাতেও ভারতীয় 
সমাজের সর্বগ্রাসী ব্যাপক ও প্রবল 
conformist আকর্ষণের প্রভাব 
ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যদিও 
এই প্রভাব এখন পর্যন্ত তাদের 
চিন্তার রাজনৈতিক শুরে সীমাবদ্ধ 
হ'য়ে. রয়েছে । বল বাহুল্য বর্তমানে 
পৃথিবীব্যাপী যে ০০1৫ এচ চলেছে, 
আদর্শ-ও চিন্তার দিক থেকে তার 
প্রভাব ভারতীয় সমাজের জড়ত্বকেই 
শক্তিশালী করছে এবং ভারতীয় 
সমাজে নতুন চিন্তা ও কল্পনার, 
সম্ভাবনাকে হদুরপরাহত করে 
'তুপছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক 
"কিরূপ হুওয়া উচিত, শিল্পীদের প্রতি 
রাই ও সমাজের কিরূপ ব্যবহার 
কাম্য, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি শিল্পীদের 
মনোভাবই বা কিরূপ হওয়া উচিত 
ইত্যাদি প্রশ্নগুলি অতিশয় জটল। 
এগুলির রাজনৈতিক সরলীকরণের 
ফলে সমস্তাগুলির গুরুত্বকেই হয়ত 
লাঘব করা হবে। রাষ্ট্রের totali- 
tarian সংগঠন মানছষের চিন্তার 
স্বাধীনতা হরণ করে মানুষকে রাষ্ট্রের 
ক্রীড়নকে পরিণত করবে) এইরূপ 
সমার্জ কখনই শিল্পীর কাম্য হতে 
পারেনা, কারণ এই ধরণের সমাজ 
শিল্পীর প্রতিভার পররিস্ফ্রণের 
পরিপন্থী হবে) সুতরাং এই ধরণের 
সমাজ প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে সর্বতো- 
ভাবে বাধা দেওয়া শিল্পীর অব্তকর্ডব্য 
- এই প্রকারের সরল যুক্তির 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ 
আছে ।' প্রথমেই ধলা যেতে পারে 


যে শিল্পীর দ্বার! উপরোক্তবূপ রাজ- 
নীতিক মতবাদ ও কার্যক্রমকে 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





প্রতি সংখ্যা কমপক্ষে দশখানা করে নিতে 


শতকরা ৩৩২ কমিশন দেওয়া হয়। . 
প্রতি সংখ্যা ২০০ কপির উপর নিলে বিশেষ 


কমিশন দেওয়া হয়? 


এজেপ্রা প্রতি সংখ্য] যত কপি নেবেন কমিশন 


Tল তার যত মূল্য হয় তার চারগুণ টাকা 


অখ্মৎ এক মাসের টাকা অগ্রিম জমা রাখতে 


হয়। 


€ | গ্রতিম 


৬1! 


প্রথম সপ্তাহে পূর্ব মাসের হিদেব 
মিটিয়ে দিতে হবৌ ৯৬২. 
ভিঃ পিতে কাগজ পাঠান হয না! 


সর্বত্র মফঃস্থল সহরগুলিতে “দর্পণ/-এর জন্য 





এজেণ্ট চাই 
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+ 
লুথার .ক্যালভিন প্রবর্তিত ধর্ম- 
সংস্কার আন্দোলনের আগে জার্মানীতে 
ষে অভিনয় হোতো তাকে ভ'ডামোঁর 
বেশী কিছু বলা চলে না। জার্মান 
ভাষাই তখন ভালো রকম বিকাশ 
লাভ করেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে 
মার্টিন লুথার শুধু যে ধর্ম্রগতে নতুন 
ভাবধারার জন্ম দিলেন তা নয়, 
আধুনিক জার্ীন গস্ভের গোড়া- 
পত্তনও করলেন ৷ অভিনয়ের ক্ষেত্রে 

' পথের ওপর যাত্রাগান বন্ধ হয়ে 
গেল। জার্মান অভিনেতার! আরও 


” নৈতিক উদ্গেশ্ত-প্রবণ নাটক হিসাবে 
এল্েলসের অভিনন্দন লাভ করে। 
গ্যেটে শুধুমাত্র নাটক রচনা করেন নি, 
লেসিং-এর মত নাট্য সমালোচনায় 
নতুন রীতি প্রবর্তনের দিকেও নজর 
দিয়েছিলেন, তাছাড়া, শুনতে মজা 
লাগে, পাক্কা ২৬ বছর ধরে হবইমার 
রাজকীয় রঙ্গমধ্ও পরিচালনা 
করেছেন, এমন ক্রি হ্বাইমারের 
নানা রকমের সরকারী কাজকর্ম ও 
ব্যক্তিগতভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
চালানোর সঙ্গে সঙ্গে সুনিপুণ অভিনয়ের 


একটু ভদ্রভাবে গীর্জা কিংবা অন্ত বিস্তৃত নিয়মাবলীও রচনা! 
ট্সরাইধানায় অভিনয় করতে করেছেন। গত শতাব্দীর শেষার্দে 
লাগলেন। অষ্টাদশ শতাববীতে 


জার্মানীতে ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ 
ও তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সুরু হোলো । তখন 
বালিন সারা জার্মানীর রাজধানী, 
সংস্কৃতির মর্মকেন্ত্র। সালে 
শহরে শ্রমিকদের জন্য প্রথম নাট্য- 
শাল! 'ফাইএ কোন্ধস্‌ ব্যুনে? প্রতি- 
ঠিত হোলে!। গেরহাট হাউপ্টমান 
ইবসেনী কায়দায় সামাজিক নাট- 
'কের প্রবর্তন করলেন। সামাজিক 
সমস্তা ছাড়াও হাউপ্টমানের -নাটক 
জনসমক্ষে তুলে ধরলো, মালিক শ্রেণীর 
শোষণ ও.দারিদ্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক- 
শ্রেণীর মরণপণ সংগ্রাম। সমাজ- 
তান্ত্রিক ভাবধারা অবলম্বন করে সার্থক 
নাটক রচনায় হাউপ্টমান হলেন এ 
যুগের বেয়ারটেপ্টা ব্রেষ্টের যথার্থ 
পূর্বস্থরী । 

জাতীয় প্রগতিশীল এওঁতিহ’ 
যাদের এত গৌরবময় তাদের রঙ্- 
মঞ্চকে উপোস করে থাকতে হয় না। 
তবু নয়! কুলটুরে'র কর্ণধাররা অঙ্ক- 
দেশের কাছ থেকে মালমশলা গ্রহণ 
করতে পেছপা নন। যে সব দেশ 
থেকে গুরা নাটক নিয়েছেন তার 


মান নাটকের স্বকীয় ভঙ্গী সুরু 
হোল লেসিং-এর লেখায়। জার্মান 
এনলাইটেনমেণ্টের শ্রেষ্ঠ প্রতীক _. 
লেসিং-এর নাটকের ম্যনবিক আদর্শ, 

_ জাতীয়তাবোধ ও শ্বৈরতন্ত্রবিরোধী 
ভাবধারা আজকের জার্মানীর প্রগতি- 
শীল কুলটুরের অমূল্য সম্পদ । 
কিন্ত লেসিং শুধু নাটক-ই রচনা 
করেন নি-_অভিনয়ের তাত্বিক দিক 
নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং 
হামবুর্ণের জাতীয় নাট্যশালার সঙ্গে 
সংশিষ্ট থেকে সে তদ্বের রূপায়ণের 
দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। ধর 

। শতকেরই শেষের দিকে জার্মান 

| নাট্যজগতে প্রসিদ্ধ স্টর্ম উগ্ ডাং 

। (ঝটিক! ও আবেগ) আন্দোলনের 
শুরু। এ আন্দোলনের নামকরণ 

| হয় ফন ক্লিঙারের, একই নামের 

' বিস্বৃতপ্রায় নাটক থেকে আর এর 

| পরিণতি গ্যেটে ও শীলারের প্রথম 

| বয়সের লেখ! নাটকগুলিতে | সার্থক 

| ক্পস্থ্টির মধ্যে দিয়ে “স্বাধীনতা, সত্য 
ও প্রক্ৃতিগ্র মহিমা ফুটিয়ে তোলা, 
এই ছিল এ আন্দোলনের ' মুল 

চি ক্লাসিকাল ফরাসী সাহিত্য মধ্যে এ দেশে-ও বাদ পড়ে নি। 
ছিল সে মুক্তির পথের কাটা । আর উদ্দাহকশ হিসাবে কালিদাসের 

| সেক্পপীয়র তার. গ্রুবতারা। ফন শবকুত্তলার নাম করা যেতে পারে। 

।ক্লিভার ও তার বন্ধুরা তাদের প্রাণ. এর অনুবাদ জার্মান ভাষায় গোটা 

১চাঞ্চল্ে জার্মান নাট্য জগতে যে পনেরো বার হয়েছে। বহুদিন 

,আলোড়ন আনলেন তাঁকে বলা যায় আগে-ই শকুস্তলা ওদেশে মঞ্চস্থ হয়। 

৷ সনাতনী এঁতিহোর বিরুদ্ধে তারুণ্যের শেষ অনুষ্ঠান হয় স্থরেমবুর্গে বিশ 

বিদ্রোহ । এই সমষ্টিগত কর্মান্- বছরের-ও বেশী আগে। গত বছরে 

প্রেরণা ছাড়াও সে যুগের ঝোড়ো যখন থেমনিৎকে ষ্টেডটিশে 

৷ আবহাওয়ার মূর্ত প্রকাশ দেখা থিয়েটারের পরিচালক গোষ্ঠী এ নাটক 

গেলো প্রতি নাটকের বেপরোয়া আবার মঞ্চস্থ করতে উদ্ভোগী হলেন 

উদ্দমামতায় । স্টর্ম উও ড্রাং হোলো তখন শহরে বেশ স্কোর সঞ্চার 

নতুন স্বাধীনতা পাওয়ার পর বাধ হয়। কিন্ত । দেড় হাজার বছর 
ভঙে দেওয়া “যৌবন জলতরঙ্ষ' | 
যুগের জার্মান সাম্যবাদীরা বলেন 

নের মারফত জার্যানীর* ' 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
উডাল-প্রথার ছাড়াছাড়ি 

[ঢু ফুটে ওঠে। 

এল গ্যেটে-ীলারের যুগ। 

Lol উ লিবে' (প্রেম 

চক্রান্ত) জা্মানীর প্রথম রাজ- 


১৮৯০ 







অভিনয় করা কি 
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এদিকে অবহিত না হলে কোলকাতায় 
স্বামলেটকে ধুতি চাদর পরিয়ে 
অভিনয় করানোর মত হাস্ভকর পরি- 
স্থিতির উত্তব হতো। কিন্তু পরি- 


& 


গুৰৰ জার্মানীর নয়| সংস্কৃতি 


চালকেরা পেছু হঠার লোক নন। 
বলে কয়ে এক ভারতীয় দম্পতিকে 
তারা সাহাষ্য করতে রাজী করালেন । 
আর তাতেও যদি না হয় তাই সবাই 
মিলে কোমর বেঁধে প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পাঠ 
নিতে লাগলেন। এত কাণ্ড শুধু 
একটি নাটকের জন্তে। 

পূর্ব জার্মানীতে ক্লাসিকাল নাটকের 
অভিনয় দেখা ক্লাসিক্স পাঠের সঙ্গে 
পাল্লা দেয়। এবং দর্শকদের কাছে 
এদের অভিনয়ের চাহিদা হোলে! 
যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলে পুরো- 
পুরি স্থিতিস্থাপক। নামকরা নাটক 
যদি নামকরা দল অভিনয় করে 
তবে অমুষ্ঠানের দিন টিকিট পাওয়ার 
গৌভাগ্যকে আপনি লটারীর টাকা 
পাওয়ার সৌভাগ্যের সঙ্গে তুলনা 
করতে পারেন। একদিন অ- 
প্রত্যাশিতভাবে এ অধমের সে 
সৌভাগ্যলাভ হোজো।। শেষ বসস্তের 
উজ্জল সন্ধ্যায় সেদিন বাপিনের 
আকাশ আননে' মোড়া। ব্রাণ্ডেন- 
বর্গ তোরণ পার হয়ে লিণ্ডেনহীন 


দেখে আসি |” 


* সরু 


উণ্টারডেন লিণ্ডেন দিয়ে উদ্দেহাহীন- 
ভাবে হাটছিলুম | চমক ভাঙলো 
যখন তাকিয়ে দেখি ফ্রাই উনি- 
ভাসিতেৎ এর চট্সিশোধ্ব টাকল 
ইংরেজ ছাত্রটি সসেজের দোকানের . 
কাঠের বেড়ায় হেলান দিয়ে পরম 
পরিতৃ-প্তি সহকারে সরষে বাটা, 
দিয়ে সসেজ চিবোচ্ছে। আমাকে দেখে . 
যথারীতি হাসি ও সসেজ-নিধনে 
আহ্বান। লসসেজানস্তর বীয়ার- 
অবগাহনের মাঝখানে যে হঠাৎ বলে 
বসেঃ “চলো। গ্যেটের ক্লাভিগো" 
বালিনে ছুশ্রাপ্য 
অমন বিকেলটি আমার রঙ্গমহলের 
ভীড়ে কাটানোর ইচ্ছা ছিল না । 
কিন্তু যেহেতু টিকিটের দল্রাপ্যতা 
সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত ছিলুম, সুতরাং 
বিশেষ কিছু আপত্তি কেরলুম না। 
হতাশ হলুম যখুন বিনায়াসে টিকিট 
পাওয়া গেল। অগত্যা বাইরের 
অফুরস্ত আলোর মায়া ছেড়ে দর্শকদের , 


- মাঝে মিশে গেলুম । হলের ঝাড়- 


লঠনের আলো ম্লান হয়ে ক্রমে নিভে 
গেল। এবং সেই ঘনায়মান অন্ধকারে 
হোলো গ্যেটের হৃদয়স্পর্শী 
প্রেমাখ্যান ক্লাভিগো" £ সাহিত্য- 
শিল্পী ক্লাভিগোর জীবনে প্রেম ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে সংঘাত যার 
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অবশ্তস্তাবী পরিণতি হোলো নায়কের 
মর্মান্তিক মৃত্যু-বরণে। বালিনে 
দুপ্রাপ্য সন্ধ্যার উচ্ছল আকাশের কথা 
কখন ভুলে গেলুম নিজেই জানি না। 
ক্লাসিকাল নাটক ও অপেরার বত 
ভাল অভিনয়ই হোক না কেন ত্রেষ্টের 
নাটকাভিনয়ের জ্রনপ্রিয়তা অনেক 
বেশী। এর একটা কারণ এই যে 
ব্রে্টের নাটক দেখার সুযোগ মেলে 
কম'। দ্বিতীয় কারণ বোধহয় ব্রেষ্টের 
অভিনব অভিনয়রীতি যা তার মৃত্যুর 
পর তার গোষ্ঠী এখনও চালু রেখেছে। 
নাটক-রচনা ও অভিনয় উভয় দিক 
থেকেই পূর্ব জার্মানীর সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে ব্রেষ্টের অবদান যুগান্তকারী । 
নিজের ও জাতীয় জীবনের বহু ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গিয়েও তিনি 
নাট্যচর্চা ছড়েন নি। বরং দুঃখ- 
বেদনা তার সমাজচেতনাকে গভীরতর 
করেছে । আর তাঁর কলমে দিয়েছে 
শাণিত বিদ্রপের তীক্ষ ধার। যুদ্ধপূর্ব 
যুগে (১৯২৮ সালে ) ব্রেষ্ট যখন তার 
‘ডাই গ্রোশেন অপেরা বা তিনপয়সার 
অপেরা" প্রকাশ করলেন তখন ইউ- 
রোপে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। 
তারপর আরও অনেক নাটক ও 
কবিতা শুর কলম দিয়ে বেরিয়েছে, 


(শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায়) 





_ সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ 


(তম পৃষ্ঠার পর ) 

ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তা হচ্ছে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে উদার- 
নীতিবাদ ও জাতীয়বাদের সংমিশ্রণ । 
আমেরিকা ( আর্ল ব্রাউডার ), ভারত- 
বর্ষ (পি, সি জোশী) প্রভৃতি দেশেও 
এই উদ্দারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ 
দেখা দেয়। পূর্ব ইউরোপের দেশ- 
সমূহে এবং যুগোক্লাভিয়ায়ও এই মত- 
বাদ আত্মপ্রকাশ করে। ট্টালিনের 
সুনিপুণ নেতৃত্ব, কমিনফর্ম গঠনের 
আগেই, (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া 
হয়) সোভিয়েট ইউনিয়নে এই 
কঝেোকের বিরুদ্ধে সংগ্র“ম পরিচালনা 
করা হয়। ট্টালিনের নির্দেশে ঝানভ 
সে সময় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর অনেক- 
গুলো মূল্যবান তত্বমূলক ব্যাখ্যা দিয়ে 
উদারনীতিবাদ ও জ্গাতীয়বাদকে 
পরাস্ত করেন। তার পরেই গঠিত 
হয় কমিনফর্ম। এই কমিনফমণই 
তখন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আদ্দো- 
লনে এই নতুন ঝোকের বিজ্ুদ্ধ 
সংগ্রাম পরিচালনা করে। যুগো- 
,শ্লাভিয়া আত্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট শিবির 
থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং অন্তান্ঠি 
দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির বহু সদস্ত 
“জাতীয়তাবাদী ও উদারনীতিক 
বিচাতির অপরাধে” বহিষ্কৃত হয়। ফলে, 
উদারনীতিবাদী ও জাতীয়তাবাদীগণ 
আপাততঃ সাময়িকভাবে চুপ করে, 
থেকে সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় 
থাকা শ্রেয় মনে করে৷ 


ষ্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট 
কমিউনিষ্টপার্ট ও আক্তর্জাতিক কমিউ- 
নিষ্ট আন্দৌলনে ধীরে ধীরে উদার- 
নীতিবাদী ও জাতীয়তাবাদী ঝৌক সমূহ, 
দান! বাধতে সুরু করে। 
কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কং- 
গ্রেসের পরেই এই ঝোঁক আস্ত- 
জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে প্রবলতম 
ও প্রধানতম হয়ে, ওঠে । মার্কস্বাদ- 
লেনিনবাদ আবার এক মহাপরীক্ষার 
সম্মুখীন হয়। '৫৬ সালের সোভিয়েট 
কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কং- 
গ্রেসের পর *৫* সালের নভেম্বর বিপ্লব 
বাধিকী পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেলিনবাদের 
সাথে উদ্দারনীতিবাদ ও জাতীয়তা- 
বাদের সংমিশ্রণই ছিল আস্তর্জাতিক ' 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রধানতম 
বৈশিষ্ট্য! ৪০তম নভেম্বর বিপ্লব 
বাখিকীর সময় ১২ কমিউনিষ্ট পার্টির 
বৈঠকে, প্রধানতঃ চীনের কমিউনিষ্ট 
পার্টির নেতৃত্বে, বিংশতিতম কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্ত সমূহের যে সব ছিদ্র পথ 
দিয়ে “জাতীয় কমিউনিজম্‌* আত্ত- 
তিক শ্রমিক আন্দোলনে অন্ু- 
প্রবেশ করেছিল, তা কিয়ৎ পরিমাণে 
সংশোধিত হয়। যুগোল্লীভিয়ায় যার 
সাথে আবার কমিউনিষ্ট ছশিয়ার 
বিচ্ছেদ ঘটে, ইমরে নাগির ফাসি 
হয়। 

*আস্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দো- 
লনের মধ্যে যে দু'টো ঝোকই প্রায় 
সমান শক্তিশালী এ বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। আজ আক্তর্জাতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনে, তাই, এই 


সোভিয়েট ' 


উভয় ঝৌকই পরম্পর পরম্পরের 
সাথে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত এবং একই 
সময়ে আপোষের মধ্য দিয়ে আস্ত- 
তিক শ্রমিক আন্দোলনের এঁক্যও 
বজায় রেখেছে। একই সাথে এই 
সংগ্রাম ও আপোষের ফলেই 
কমিউনিষ্ট নেতাদের স্ববিরোধী উক্তি 
ও কার্যকলাপ । তাই কোনও সময়ে, 
হাঙ্গেরীর অভ্যুখান “জনগণের- 
অভ্যুখান' আবার কোনও সময়ে 
প্রিতিক্রিয়াশীল অভ্যুত্থান, কোনও 
সময়ে ষ্টালিন ‘মহান নেতা* আবার 
কোনও সময়ে ষ্টালিন ‘দুদ্কৃতকারী’, 
কোনও সময়ে যুগোশ্লাভিয়া মমাজ- 
তান্ত্রিক দেশ ও যুগোশ্লাভ পার্টি 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পার্টি আ 
কোন সময়ে যুগোশ্লাভিয়া ও 
পার্ট আমেরিকার দালাল 
ট্রোজান হর্প। তাই, একই প্রস্তাবে 
বিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 
সমুহর উচ্চপ্রশংসা ও সংশোধন । এই 
স্ববিরোধী উক্তি ও কার্যকলাপের 
জন্যই বাইরের দুনিয়া অত্যন্ত সঙ্গত 
ও স্বাভাবিক ভাবেই এর নাম 
দিয়েছে “কমিউনিজমের সঙ্কট” বলে। 
এই ছুইটি প্রবল প্রতিত্বন্দ্ী মত 
ও পথের কোন্টে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করবে তার উপরেই আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক আন্দোলনের তথা মার্কপবাদ 
লেনিনবাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে! 
আর এই কারণেই, ৪১তম নভেম্বর 
বিপ্লব বাধিকী ও আসন্ন একবিংশ 
কংগ্রেসের অধিবেশন বিশেষ 


গুরুত্বপূর্ণ । 
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৮ দর্পশ | শনক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 
ূ তার শৈশব অতিক্রম করতে পারল পুজার উৎকট ও অশোভন আতিশয্য ৷ 
বা শিল্পী না; যতদিন মান্য বাঁচবে ততদিন আমাদের সাহিত্যে সমালোচনার 
সে কিছু না কিছু সাহিত্য রচনা , নামে ব্যক্তিপূজার প্রাহ্র্ভাবের কথা 
(৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) ১৯৪* পর্যন্ত ফ্যাসিবিরোধী রুশ যে সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী করবেই, আবার কিছু না কিছু লোক সকলের বিদিত। ্ 
সচেতনভাবে পোষণ ও অমুসরণ হয়ত . সমর্থক মনোভাবের প্রসারের দরুণ বহু ধরে উন্নতি ও শুভ পরিবতর্নের এই সাহিত্য পাঠ করবেই। এর (আগামী বারে 'মাপ্য ) 
শিল্পীর যে বিশেষ স্থষ্টর কাজ তাকে সাহিত্যিক ও কবিকে অপ্রীতিকর সম্ভাবনা মাত্র অস্তহিত হয়েছে, সে ভেতরে যে কোন সমক্তা আছে তা 
ব্যাহত করবে। কারণ প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করতে সমাজে মানুষের পক্ষে ভাপ মন্দ, আমাদের সুগভীর হতা শাপ্রস্থত ক্ৰ্পূণ 
রাজনীতিক মতবাদ, আদর্শ ও হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সুন্দর অসুন্দর, কল্যাণ অকল্যাণ, আলম্ত জানতেই দেয় না। একথা একমাত্র 
কার্বক্রমই শিল্পীর দৃষ্টির -পরিধিকে শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবহার সম্পর্কিত সব কিছুর প্রতিই সুগভীর ওঁদাসীন্য বিশদ করে বলবার প্রয়োজন নেই বান্গলা সংবাদ সাময়িকী 
সংকীর্ণ করে আনে এবং শিল্পী- সমস্তার সঙ্গে নানারপ সামাজিক ও বিধানের আশাই হচ্ছে জ্ঞানার্জনে যে সমাজে যখন উন্নতিবিধানের সর্ব- চাদার হার 
জনোচিত অস্তদৃষ্টির গভীরতা ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন জড়িত। দেশের উৎসাহের উৎস । এই আশার দ্বারা বিধ আশা অন্তর্িত, তখন রঢ় | শ্রৈমাসিক____তিন টাকা 
প্রনারকে ক্ষুপ্ন করে। গণতন্ত্রকে সংস্কৃতি ও সমাজের অবস্থাই রাষ্ট্রের অনুপ্রাণিত না হলে, সব কিছুকে বাস্তবকে মেনে নেওয়াই উৎকৃষ্ট গ্থা। ' যান্মাসিক____ ছয় 
রক্ষা করার জন্তু যে ৪:10-90818- গঠন ও আদর্শ নির্ধারিত করে। এই বিশ্লেষণ করবার, সব কিছুর. কারণ কিন্তু মেনে নেওয়ার মানে বিশ্লেষণ LLB শুক্রবার i 
01182 সংগ্রাম, তাতে শিল্পীদের অংশ কারণে শিল্পীকে সমাজ যেরূপ মর্যাদা অনুসন্ধান করার, সর্ববিধ সমন্তা ও করার এবং কারণ অস্ুসন্ধানের হয়, 
গ্রহণ করার পরামর্শ হয়ত সুপরামর্শ দেয় রাষ্ট্রও শিল্পীকে ততটুকু মর্ধাদা প্রশ্নের নিরসন করার তাগিদ প্রচেষ্টাকে বর্জন করা । এবং এই বে কোল সংখ্যা থেকে " 
নাও হতে পারে। কারণ শিল্পীর যা দেবে, আবার শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রের সামাজিক মাহুয বোধ করে না। মেনে নেওয়ার অভ্যাস থেকেই তারার ঠিকানা 
প্রধান কাজ তা হচ্ছে শিল্পস্থত্টি এবং সম্মানজনক ব্যবহার বহুলাংশে শিল্পীর তাই যে কারণে আমাদের দেশে আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের ম্যানেজার, দর্পণ 
এই কাজের জন্ত প্রয়োজন : অথণ্ড সততা নিষ্ঠা, ও চিন্তার বলিষ্ঠতা ও বিজ্ঞান অনগ্রসর, ঠিক সেই কারণে দারিদ্রের উদ্তব, যেমন এর থেকেই | নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ খরা 
মনোযোগ, কঠিন পরিশ্রম আর '্বকীয়তার উপর নির্ভর করে। সাহিত্য সমালোচনাও আজ পর্যন্ত উদ্ভূত হয়েছে আমাদের দেশে ব্যক্তি- "_ কলিকাঁতা--১৩ 
সর্বপ্রকার বিথবষমুক্ত স্বচ্ছ মর্মভেদী' এমনকি শিল্পী তার চিন্তা ও ব্যবহারের 
অস্তদৃষ্টি 1 দ্বারা রাষ্ট্রে আদর্শ ও রীতিনীতিকেও le 
তাছাড়া রাষ্ট্র ও শিল্পীর “প্রভাবিত করতে পারেন। ভারত- | - 


পারস্পরিক সম্পর্কের উপরোক্তরূপ 
রাজনৈতিক সরলীকরপের আর একটি 
কুফল আছে। এই ধরণের সরলী- 
করণের ফলে আমরা অনেক সময় 
ভুলে যাই totalitarian রাষ্ট্রে 
শিল্পীর প্রতি যে অবিচার করা হয়, 
সেই ধরণের অবিচার গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে একেবারে অসম্ভব নয়। 
বিভিন্ন totalitarian রাষ্ট্র দেখা 
যায় যে অনেক সময় বাষ্ট্রশক্তি 
প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পীর কণ্ঠরোধ 
করা হয়। যেমন রাষ্ট্রের নির্দেশে 
রাষ্ট্রের বিরাগভাজন সাহিত্যিকের 
রচনা প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হতে 
পারে। অনেক সময় totalitarian 
জীবনযাত্রার প্রতি গভীর বিরাগবশত, 
সাহিত্যিক ও কবি ধীরে ধীরে নীরব 
হয়ে ষেতে পারেন। কিন্ত গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রেও এমন হতে পারে যে পাঠক 
সমাজের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দলের সঙ্গে এভাবে যুক্ত 
থাকতে পারেন যে, কোন দলের 
নির্বাচনী সংগ্রামে পরাজয়ের ফলে 
পাঠকসমাজের ষে অংশ এঁ বাঞজ- 


[4 দলকে সমথন করতেন, সেই 
E2 তাকে সমর্থন না করে ভিন্ন 
টি রাজনৈতিক. দলের সঙ্গে যুক্ত 

হ'য়ে গেলেন। এর ফল কিন্ত 
পরাজিত দলের সমর্থক লেখকের 
পক্ষে মারাত্মক ; কারণ যে পাঠক- 
সমাজের কাছে তার রচনার সমাদর 
ছিল সেই পাঠকসমাজ এখন অন্তদল- 
ভুক্ত কোন সাহিত্যিকের অনুরাগ 
হয়ে পড়েছেন | পাঠকসমাজের সঙ্গে 
সাহিত্যিকের এই বিচ্ছেদ কিন্ত 
সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক কারণ প্রস্থত » 
সাহিত্যিক মুল্যবিচারের সঙ্গে এর 
কোন সম্পর্ক সেই। The Writer 
and the Absolute গ্রন্থে উইগুভ্থাম 
লিউইস্‌ বলেছেন যে ফ্রান্সের অনেক 
শক্তিমান প্রতিভাশালী লেখককে 
এই ভাবে নীরব হ'য়ে যেতে হয়েছে । 
ইংলগ্ডেও দেখা গেছে যে ১৯৩০ থেকে 


বর্ষে বিশেষ কবে এখন রাষ্ট্রে 
ব্যবহার ও রীতিনীতি ভারতীয় শিল্পীর 
পক্ষে একটা সমন্তা নয়। যেটুকু 
সমস্তা আছে সেটুকু শিল্পীরই সৃষ্টি, 
কেননা বতমান ভারতীয় রাষ্ট্র শিল্পী- 
দের যে পৃষ্ঠপোষকতা সুরু করেছেন 
তাকে অগ্রাহ্‌ করলেই এই সমূক্তার 
সমাধান সহজেই সম্ভব হতে পারে । 
উপস্থিত ভারতবর্ষে সাংস্ক তিক 
স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে শিল্পী 
সাহিত্যিকদের দলবদ্ধ প্রচেষ্টার বোধ 
হয় বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। 
তার থেকে শিল্পী সাহিত্যিকের! যদি 


,চিস্তার বলিষ্ঠতা অর্জনে, আলঙিকের 


উৎকর্ষ বিধানে ও অস্তূ্টির গভীরতা 
সাধনে আপনাদের মনোযোগ ও 
পরিশ্রম নিয়োজিত করেন, তাহলেই 
শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবহার সম্পর্কিত 
সমস্তার মূলগত প্রশ্নগুলির সমাধান 
সহজ হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের 
অচলায়তনের দার্শনিক 
ও ভাবগত ভিত্বিকে দুর্বল করার 
কাজে যদি তীর! অগ্রসর হতে পারেন 
তাহলে ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য 
অতিশয় উপকৃত হবে। এই অচলায়- 
তনকে নাড়া দেওয়ার অর্থ প্রচলিত 
দার্শনিক চিন্তা ও সামাজিক আদর্শের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং 
সমাজের সব কিছুকেই মেনে-না- 
নেওয়ার সৎসাহস অর্জন করা। 
এই মেনে না-নেওয়ার কাজটি 
খুব সামান্ত নয় এবং এর ফলাফলও 
খুব দুরগ্রসারী। এর সঙ্গে ভারতীয় 
সাহিত্যের কতগুলি বড় অভাবের 
কারণ জড়িত। বাংলা সাহিত্যে 
সমালোচনার দারিদ্র্য সর্বজনবিদিত ! 
সামাজিক কারণ প্রত আনুষ্টবাদ 
আমাদের চিস্তাভাবনার সঙ্ষে এমন 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে, যে 
সাহিত্যেও এর প্রতিফলন অবশ্তস্তাবী । 
সাহিত্য সমালোচনার একটি প্রধান 
উদেশ্য হচ্ছে সাহিত্যকর্মের ও সাহিত্য- 
রসাত্বাদের উৎকর্ষ বিধান। কিন্ত 








কয়েকদিন পূর্বে “বীতশ্রদ্ধ অভি- 
ভাবকের” স্কুলপাঠ্য £পুস্তক সম্বন্ধে 
প্রবন্ধের বিষয় যে চিঠি লিখেছিলাম 
তা তৎপরতার সঙ্গে ২৮শে নভেম্বরের 
সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্ত আমার 


ধন্যবাদ জানবেন। এ চিঠিতে প্রতি- 


শ্রুতি দিয়েছিলাম যে ভবিষ্যতে 
“মৌমাছি” লিখিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক 
“জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও” সম্বন্ধে কিছু 
লিখব। বইটির একাধিক ভাগ. 
আছে। কিন্ত আমি শুধু প্রথম ভাগ 
দেখবার সুযোগ পেয়েছি বলে এই 
বইটির সমালোচনা! করব । 

বইটি পড়ে শেষ করা কষ্টসাধা 
কাজ ৷ আমাকে পড়তে হয়েছে 
কারণ বইটি আমার ছেলের পাঠা! 
বিশ্ব-ছুনিয়ার অনেক কিছু জ্ঞানই 
বইটিতে মিলবে । বইটি প্রথম লেখা 
হয় ১৪৪১এ ৷ ১৯৫৮র মার্চ অবধি 
১৫টি সংস্করণ হয়েছে। মৌমাছিকে 
জানে না বঙ্গদেশ্ব এমন লোক খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। শিশুর! লজেন্দ 
দেখলে যেমন লালায়িত হয় চুষবার 
জন্য শিক্ষক, মহাশয়রা বোধ হয়- 
সেইরূপ লালায্নিত হয়েছেন বইটিকে 
ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য করবার জন্ত। 

এমন লা হলেই আশ্চর্য বোধ 
করতাম । কারণ বইটির লেখক শিশু- 
সাহিত্যে যে কতিপয় বাঙ্গালী *ম্বনাম- 
ধষ্ভ" হয়েছেন তাঁদের অন্ততম। 
প্রীবিমল ঘোষ চেষ্টার ক্রুটি করেন নি 
বঙ্গবাসীকে জানিয়ে দিতে যে তারই 
ছদ্মনাম “মৌমাছি” । এই “মৌমাছির” 
লেখা “জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড”__ 
প্রথম ভাগের ৪১-৪ৎ পৃষ্ঠা খুলুন । 
দেখবেন “কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ 
কোন্‌ বাঙালী স্বনামধন্ত হয়েছেন ?” 
প্রশ্নের উত্তরে লেখা আছেঃ (১) 


শনম্পাদকল্ষ ক্ছাশ্ণিন্স জনম্বীঞ্সে 


্ামাদের ছেলেমেয়ের| ইন্ুলে কী গড়ে? 


কেন শ্রীবিমল ঘোষ নিজেকে 
“সাহিত্যে স্বনামধন্ত বাঙালী” বলেছেন 
তা বোঝা যায় ৪৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত 
করলে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন 
“বাঙালীর সেরা সাহিত্য-স্থঠি বলতে 
মোটামুটি” যতগুলো! “রচনা বা গ্রন্থ 
বোঝায়” তার মধ্যে মৌমাছি ( অর্থাৎ 
বিমল ঘোষ ) লিখিত অস্তত তিন্থানা 


আছে। একেবারে রবি ঠাকুরের . 
সমপর্যায়ের-_ারও তিনথানা বইর 


উল্লেখ আছে। 


মৌমাছির ছদ্ম নামে তিনি ছোট- ' 


দের জন্য পুস্তক লিখেছেন । বুঝতে 
অন্থুবিথা হবার কথা নয় যে 
বাজলার বিখ্যাত দৈনিক . আনন্দ 
বাজারের সুবাদে তার বইর বেশী 
কাটতি হবার কথা। কারণ তিনি 
আনন্ববাজ্ারের আনন্দ-মেলার 
«মৌমাছি | 


কিন্তু বিমলবাবু “মৌমাছিপকেই 
বাঙ্গলায় সেরা সেরা গ্রন্থ রচগ্লিতা 
করে ছাড়েন নি। তার পিতৃদত্ত 
নামে লেখা হু'খানা বইকেও বাঙলার 
সেরা বইর তালিকায় স্থান দিয়েছেন । 


অর্থাৎ শ্রীবিমল ঘোষ বাঙ্গলায় ' 


অন্তত পাঁচখানি সেরা গ্রন্থের 
রচয়িতা । এর পর তিনি নিজেকে 
ধদি "্বনামধন্ত« সাহিত্যিক, বলে 
নিজের বইতে জাহির করেন আশ্চর্য 
হবার কিছু আছে কি? & 







গ্রন্থ বলে। রবিবাবুর মাত্র তিন- 
থানা বইকেই এই তালিকায় স্থান 
দেয়া উচিত বলে বিবেচনা করেছেন । 
বিমলবাবু নিজে কষ্ট করে এই 


ত্র. 


আমরা 









১ জী 


তালিকা প্রস্তুত না করলে আমাদের 
ছাত্র সমাজের জ্ঞান নিতাত্তই এক-' 
পেশে হবার সম্ভাবনা ছিল। বিমল 
বাবুর নিজের লেখা ছাড়া অন্ত 
বইতে সাহিত্যিক হিসেবে তৰ 
নামোল্লেখ হতে পারে বলে কি 
কেউ মনে করেন? 
এমন একজন '“স্বনামধন্ত” 
“বাঙালীর সেরা সাহিত্য-স্থষ্টিকারী” 
লেখকের. বই হাতের সামনে পেলে। 
কেউ আর অন্ত বই স্পর্শ করবে?! 
ভাবছি মৌমাছি বা বিমল ঘোষকে! 
যথাযোগ্য স্থানে -পৌছে দেবার সময় 
হয়েছে কি না। 
বাঙলা সাহিত্য নিয়ে 
সবাই গর্ব অনুভব করি। 
এই বলেই সন্তুষ্ট যে ভারতের বিভিন্ন 
ভাষার সাহিত্যের মধ্যে বাঙলা 
সাহিত্য শ্রেষ্ঠ ৷ কিন্তু বাঙ্গলার এই 
অন্ভতম “ম্বনামধন্ত* সাহিত্যিক এবং 
তিন তিনটি সেবা গ্রন্থের রচয়িতার, 
মতে, এতে বাঙ্গলা সাহিত্যকে ছোট 
করে দেখা হয়। | 
. প্বাউলা সাহিত্যের ্থান 
কোথায় ?* প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
সগৌরবে ঘোষণা -করেছেন £ “বিশ্ব 
সাহিত্যেও বাঙলা সাহিত্যের স্থান 
অন্তান্ত . দেশের সাহিত্যের অনেক 
উপরে ।” (পৃঃ ৩৪) বেকুবীর কি 
সীমা নেই? অভিভাবকদের পকেট 
কেটে এই বেকুবী ৯১০ 
ছেলেমেয়েদের পড়তে বাধ্য করা হত 
স্কুল পাঠ্য পুস্তকের নামে বিষ 
মত ব্যক্তিদের আত্ম-প্রচার 
দেয়া হবে? সরকারের 
১» /. 
অথবা মধ্যশিক্ষা পর্যতের রি 
দেবার কি প্রয়োজন নেই. ২ 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 
, 4 





















































f শতবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 


পদ 


১ 


সেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় 
ঝছিল জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব 
সন্কোচ এবং কমিউনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত 
সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
(এ, আই, টি, ইউ, সি)" প্রভাব 
বৃদ্ধি। সেই বৈঠকে জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি এবং 
দক্ষিণ ভারতের স্মুপরিচিত ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতা জি, রামাহুজম্‌ খুব 
খোলাখুলিভাবেই বলেন যে কংগ্রেস 
দলের লেজুড় হিসেবে জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়নকে কিছুতেই সজীব সংস্থা 
হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না। 
y এক কেরল ছাড়া অন্য সব প্রান্তে 
কংগ্রেসীরাই মন্্রীত্ব করছে । সেখানে 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নকে কংগ্রেসী 
সরকারের শ্রমিক সাঁব-কমিটি 
হিসেবে কাজ করতে হবে, মন্ত্রীদের 
হুকুম তামিল করতে হবে। 
ছাভা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মধ্যে, প্রান্তীয় 
কংগ্রেস কমিটিতে, দল, উপদল, চক্রে 
এর অস্ত নেই। কংগ্রেলীদের ক্ষমতার 
লড়াই ট্রেড ইউনিয়নে ছায়াপাত 
করছে এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নে 
কলহ-কোন্দলের অস্ত নেই। 
সুতরাং, শ্রীরামানুজম্‌ সিদ্ধান্ত করলেন 
যে কংগ্রেসী ছত্রছায়া থেকে জাতীয় 
ট্রেড ইউনিয়নের এখনই বেরিয়ে 
,' আসা প্রয়োজন । নইলে, কংগ্রেসী- 
দের বদনামের চাপে এবং কমিউনিষ্ট 
কমরেভদের তাড়নায় জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়নের নাভিস্বাস উঠবে। 
আহমেদাবাদ গ্র.প 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের আসল 
কর্ণধার আহমেদাবাদ, গ্রুপ কিন্ত 
কংগ্রেসের সঙ্গে গিট ছাড়াতে 
একেবারেই রাজি নন। অতীতে 
গান্ধীজীর কঠোর অস্থশানন একেবারে 
ভুলে গিয়ে আহমেদাবাদের জাতীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এখন বড় 
বড কংগ্রেসী হোমরা চোমর! 
এয়ছেন | গুজরাত প্রাদেশিক কং- 
“-ভাদের কলকাঠি নাড়ার 
| অসীম । তার- উপরূ আবাদ 
+ "জাত 


ড়া ্রীকীপোক্জ শ্বান হয়েছে। 
4 


কাঁরের 


তা" তুলেছে। 


গায়ক দলের লে হিমাবে কি কোন 


ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে শ্রমিকদের য্বারথন্ষ| স্ব? 
"  জামশেদপুরে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের বৈঠকে আলোচনা 


(দর্পণের পর্যবেন্দক ) 


গত ২২শে ও ২৩শে নভেম্বর জাসশেদপযরে জাতীয় স্রেড ইউ- 

7 নিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের গনুরত্প্র্দ বৈঠক হয়ে গেল । 

কংগ্রেস শ্রমিক নেতা বর্তমানে ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্্রীগ্লজারি- 

লাল নন্দাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং কাউীন্দিল সজ্ঞদের উদ্দেশে 

[তান এক জোরালো ভাষণ দিয়েছেন বলে সংবাদপত্রে রিপোর্ট বোঁরয়েছে। 

জাতীয় গ্রেড ইউনিয়নের জেনারেল কাউন্সিল মিচিং হবার মাস- 

দের এক গোপন আলোচনা বৈঠক বন্দে । তাতে খ্ব বাছাই করা কয়েকজন 

উপরতলার নেতাদেরই ডাকা হয়। পশ্চিম বাঙ্গালা থেকে সেখানে উপস্থিত 
/ ছিলেন কেবল শ্রীকাজি সঃখাজা (ছোট)। 


যতদিন নন্দাজী, মাঙণুডাইজী বা 
বাশওয়াদাজী বেচে আছেন এবং 


কেন্দ্রে কংগ্রেদীদূলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা - 


রয়েছে, ততদিন তাঁদের কেউ ন! 
কেউ ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী 
হবেন। আহমেদাবাদের মাটি এবং 
সবরমতীর জল মিলে তাদের এমন 
এক কুল্ম দৃষ্টিকোণ দিয়েছে যে তার! 
ছাড়া কংগ্রেসী সত্য এবং অহিংসার 
নীতি নিয়ে অন্ত কেউ ভারত সর- 
(কংগ্রেসী) শ্রমমন্ত্রী হতে 
পারবে না। 

তাই, বাশওয়াদাজী আহমেদা- 
বাদের সভায় কংগ্রেসী আওতার 
বাইয়ে "গিয়ে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
গড়ার ঘোরতর বিরোধিতা করলেন । 
তবে, কমিউনিষ্টদের শক্তিবৃদ্ধি আহ- 
যেদাবাদ শ্রমিক “নেতাদেরও ভাবিয়ে 
মহাগুজরাতের থাকায় 
এতদিনকার মজবুত টেক্সটাইল লেবার 
এসোসিয়েশনকেও (অতীতে মজুর 
মহাজন নামে পরিচিত) রীতিমত 
বিপাকে পড়তে হয়েছে। তার 
উপরে এবার কমিউনিষ্টরা দাবি 
করেছে. যে এ-আই-টিইউ-সির 
অস্তভূ ক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা 
আই-এন-টি-ইউ-সির চাইতে বেশি । 
সুতরাং, দাবি. উঠেছে যে সারা 
ভারতে সব থেকে বড় শ্রমিক সংস্থা 


হিসেবে এ-আ-টি-ইউ-সিকে স্বীকার . 


করা হোক | 

মুস্কিল আসান দাওয়াই 

রুদ্ধত্বার কক্ষে বিবাদ-বিতর্কের 
অবসান করে এবার জামশেদপুরে 
শ্রীরামান্থুজম্‌ ট্রেড ইউনিয়ন একতার 
ইঙ্গিত দিয়েছেন হিন্দ মজছুর সভা 
এবং সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন. কংগ্রেলকে 
(ইউ-টি-ইউ-সি) কোনও বৃহত্তর 
প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে এক হতে বলে। 


গণতান্ত্রিক ইউনিয়নের আদর্শ- 
প্রীতি নাকি তাদের ভেতরকার 
অসামা দূর করতে পারবে । 


নেতাকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন 
কর! যেতে পারে ষে স্বাধীনতার পর 


কংগ্রেসের সর্বভারতীফ্ণ নেতৃত্বে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেয়েও জাতীয় 


ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কিভাবে 


দর্পণ 


একান্ত অন্তায়রূপে রাজনীতি আমদানী 
করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের 
মধ্যে। আজও রেল শ্রমিকদের 
সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন 
গড়ার পথে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করছেন 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতার] । 
গণতান্ত্রিক পথে ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠন গড়ে উঠৃক, এ’কথ! যেখানে 
আমার দলের সুবিধা হচ্ছে সেখানেই 
খালি বলযো--অন্তত্র সম্পূর্ণ গণ- 
তান্ত্রিক পথে দলাদলি করবো-এ 
রকম হু'মুখো নীতি নিয়ে ট্রেড 
ইউনিয়ন গড়ে ওঠে না। 

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমাজ 
বিরোধিদের হাত থেকে নিরীহ, 
শান্তিপ্রিয় শ্রমিক সমাজকে রক্ষা 
করার জন্তে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
গড়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন । 
এই স্বেচ্ছাসেবকদের নামকরণ হয়েছে 
শান্তিবাহিনী বলে। আসলে" কিন্ত 
এই শাস্তির তকমাধরী ভলাটিয়াররা 
অশান্তি, উপদ্রবই সৃষ্টি করবে বেশি । 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতার! 
খুব সঙ্গতভাবেই আত্মপক্ষ সমর্থন 
করতে গিয়ে বলবেন যে কেরলে 
যেরকম ভাগার চোটে তাদের ঠাণ্ডা 
করার চেষ্টা চলছে, সেখানে তাদের 
হাতগুটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই! 
একরকম উপজ্রব রোধ করার জন্তে 
অন্তরকম উৎপাতের স্থষ্টি বাঞ্ছনীয় কি 
না--সে প্রশ্ন অব্য জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতাদের কেউ করে নি। 


পশ্চিম বাংলায় জাতীয় ট্রেড ইউ- 
নিয়নের প্রাদেশিক শাখার সভানেত্রী 
ডাঃ মৈত্রেয়ী বস্থ তার সভানেত্রীত্বে 
ইস্তফা 'দিয়েছেন* বাঙ্গলার জাতীয় 
ট্রেড ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ কি-__সে 
সম্পর্কেও জামশেদপুরে যথেষ্ট আলাপ 
আলোচনা হয়। শ্রীকালী মুখার্জী, 
প্রুনির্ষল সেনগুপ্ত, শীদয়ারাম বেরি 
এবং শ্রীব্যোমকেশ মন্তুমদার--এ রাই 
এখন" বাংলার জাতীয় ট্রেড ইউ- 
নিয়নে বিশেষ প্রভাবশালী এবং 
প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রাদেশিক কংগ্রে- 
সের বিভিন্ন উপদলের যোগ আছে। 
তার উপরে, প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
সভাপতি পদ ত্যাগ করে শ্রীঅতুল্য 
ঘোষ বাংলার জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। উপদদলগত কলহ 
কোন্দলে কে কখন শক্রমিত্র হয় 
তা" বোধহয় বিধাতারও অন্ুমাণের 





বাইরে। নইলে, শ্রীঅতুল্য ঘোষের 
ঘোর বিরোধী, কঠোর সমালোচক 


* "শ্রীকালী মুখার্জী এবার ডাঃ মৈত্রেয়ী 


বসুর শুন্ত আসনে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে 
বসাবার জন্তে জোর তহির করেন 
কেমন করে? বাংলার জাতীয় ট্রেড 


ইউনিয়নের অন্ততম নির্মাতা এবং ' 


বর্তমানে হিন্দ মজছুর সভার নেতা 
শ্রীদেবেন সেন আবার নাকি জাতীয় * 


ট্রেড ইউনিয়নে ফিরে আসার চেষ্টা * 


করছেন। জামৃসেদপুরে আহমেদাবাদ 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতার! শ্রীদেবেন 
সেনকে পশ্চিম বাংলা কমিটির সভা- 
পতি করার প্রস্তাব করেন। 


খেলাধুলা 


ভবিষ্যতে তর্কের অবকাশ 
থাকতে পারে বিভিন্ন দলের 
তুলনায় ক্র্যামার এবং তার 
পেশাদারী দলের 'ক্রীড়ামান 
সম্পর্কে। কিন্তু রা যে শ্রেষ্ট 
টেনিস খেলোয়াড়দের অন্যতম 
এ কথা অনস্থীকার্ধ্য। 

যে কোন উইথিজ্ডন বিজয়ী ক্রীড়া- 
জগতে শ্রদ্ধেয় কেননা এই. সম্মান 
অর্জন সহজসাধ্য নয়। ক্র্যামারের 
দলে আছেন চারজন উইঘিজ্ডন বিজয়ী 


_হোভ, ট্রাবার্ট, সেজম্যান এবং 
ক্রযামার নিজে । প্রত্যেকেই কৃতি 
খেলোয়াড় । 


কয়েকদিন আগে এর! প্রদর্শনী 


গতি ও’ ছন্দে ক্রীড়ামোদীর! বিস্বয়ে 
হতবাক হুলেন। কলকাতা সহরে 
এর আগে বিশ্বের খ্যাত অখ্যাত বহু 
টেনিস খেলোয়াড তাঁদের ক্রীড়া- 
নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন। কিন্ত 
এবারের প্রদর্শনী খেলার তুলনা মেল! 
ভার। শুধু বর্ণনায় এর বিবরণ দেওয়া 
যায় না। নিজের চোখে না দেখলে 
বিশ্বাস করাও শক্ত । 

দুর পাল্লায় আঘাত, অবস্থান 
সম্পর্কে নিপুণ ধারণা, কঠিন সার্ভিস 
ধন্রজালিক ভলি আর মাথার উপর 
দিয়ে ঘোরান কশাঘাত ক্র্যামার এবং 
তীর দলের নৈপুণ্যের বিশেষ উপাদান । 
এ ত গেল আক্রমণের দিক । তেমনি 
আবার প্রতিপক্ষের 
কায়দাও দর্শনীয় । দেখতে দেখতে 


প্রতিরোধ 


খেদা দেখালেন কলকাতায় । খেলার " 





ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
ভবিষ্যৎ 
ংগ্রেসের অন্ত, দক্ষিণ-বামের 
রাজনৈতিক লড়াই এবং ভষ্টাচার 
ও দুর্নীতি থেকে ট্রেড ইউনিয়নকে 
বাচাতে প্রারে ইউনিয়নের মধ্যে 
সংগঠিত সাধারণ মেহনতী মানুষ৷ 
ইউনিয়ন রাজনৈতিক নেতাদের 
আখড়া ব। তাদের দলগত সম্পত্তি 
নয়, সেকথা আজ জোর করে বলার 
সময় এসেছে। ভারতবর্ষের সব 
থেকে শিল্পসমৃদ্ধ গ্রদেশ-_-প শ্চিম 
বঙ্গের মেহনতীঁ মানুষকে এই সোজা 
কথাটা খুব শক্ত করে রংবেরংএর 
বাক্সর্ধন্ব শ্রমিক নেতাদের বুঝিয়ে 
দেবার সময় এসেছে । 


আপস শপ বাপ পো” সি ০. পর 


কলকাতরয় অধ্রেলিয়ার খর 
টেনিম খেলোয়াড়দের খেল 


(ছৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


মনে হয়েছে যেন এ জগতের বাইরে 
চলে, গেছি। দিনের শেষে বিজেতা 
পরাজিতের কথা মনে আনে না। 
খেলার. নৈপুণ্যে মন ভরপুর | 

তুলনা করতে গেলে অবশ্ত 
রোজওয়ালের কথা আগেই এসে 
পড়ে। দলের অপর সকলে স্পষ্টই 
হিমসিম খেয়ে ষেত তাঁর শৈধিল্যহীন 
কঠিন আক্রমণে । তীর অনায়াস- 
নিপুণ * আঘাত কেবল দর্শকর্দেরই 
অভিভূত করে নি বারে বারে প্রতি" 
পক্ষের প্রশংসা অর্জন করেছে। 
অশ্চ্য্য লাগে ছোট্ট এইটুকু মানুষটির 
মধ্যে কি করে শক্তি জমা হল। দেখে 
মনে হত যেন শিকারী কুকুর ৷ 

্রাবার্টের নৈপুণ্য তার সাঞ্ডসে। 
সমকক্ষ না হলে' তীর কঠিন সার্ভিস 
ফেরান প্রতিপক্ষের ছুঃসাধ্য । মোটা- 
সোটা, ওজনে প্রায় সোয়া ছুই মণ, 
কিন্তু হলে কি হয় ওজন তা গতি 
রুদ্ধ করতে পারে নি। 


অষ্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ টেনিস 
খেলোয়াড়, সেজম্যানের খেলা দেখে 
মনে হয় না তাঁকে খেলার জন্য চেষ্টা 
করতে হচ্ছে। তবে ষদি প্রতিপক্ষ 
আঘাত করে তখন আসল রূপ 
প্রকাশিত হয়৷ সব খেলোয়াড়দের 
মত তারও সাভিস কঠিন, ন্তিলি। 

সেরার খেলা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ত 
ধরণের । ধন্থকের মত বাঁকা পায়ে 
আবিশ্বান্ত গতিবেগ । চারজনের মধ্যে 
সেগুরার ক্রীড়াকৌশলই আমার কাছে 
সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে । 


: শ্রক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 





গর্ব জার্মানীর নয়| সংস্কৃতি 


(৭ম পৃষ্ঠার শে" 4) 
' যার মধ্যে গগ্যালিপি৬ ন জীবন’ এবং 
য় রাইখের বেদনা ও বিভীষিকা? 
*.ম্ভতম। হিটলারী আমলে আরও 
অনেকের মত ত্রেষ্টকে দেশ ছেড়ে 
যেতে হল পশ্চিম ইউরোপে, আমে- 
রিকায়। যুদ্ধ শেষে পূর্ব জার্যান 
সরকার তাকে সমাদরে ডেকে নিয়ে 
এলেন বাপিনে | আস্ত একটা নাট্য- 
শালা) _বাপিনার অসম লতার হাতে 
ছেড়ে দেওয়া হোঁলো। ছু' বছর 
আগে তার মৃত্যু পর্যন্ত ব্রেষ্ট ছিলেন 
তাঁর স্ত্রী শ্বনামখ্যাতা অভিনেত্রী 
হেলেনে হ্বাইগেলের সহযোগিতায় 
বালিনার অনম্বলের কর্ণধার । তাঁর 
পরিচালনায় এই নাট্যশালায় 
অভিনয়ের নতুন ধারার প্রবর্তন 
হোলো । তীর শিক্ষায় এখানকার 
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে নৈপুণ্যের 
পরিচ" দলেন সারা জার্মানীতে 
তার তুলনা মেলা ভার এ কথা প্রায় 
সকলে স্বীকার করেন। 
সপ্তাহখানেক ধরে তোড়জোড় 
করে সবাম্ধবে একদিন ব্রেষ্টের “তৃতীয় 
রাইখের বেদনা ও বিভীষিকা? দেখতে 
যাওয়া গেল। পূর্ব জার্মানীর শ্রেষ্ট 
অভিনেতৃবুন্দ এতে অংশ গ্রহণ কর- 
ছিলেন। তার ওপর শোনা গেল 
ব্রেষ্টের বিধবা পত্নী ( যিনি এখন 
পশ্চিম বাপিনে থাকেন) এর প্রস্তবনা 
আবৃত্তি করবেন । স্বতরাং 'কুলটুর' 
রসিকদের উল্লাস সহজেই-ই ,অনুমেয় | 
ভোজের আগে “আপেরিতিফ 
চাখিয়ে খিদেটাকে চান্গা করিয়ে দেবার 
মত অভিনয়ের আগে হিটলারী আম- 
লের কয়েকটা ভক্যুমেন্টারী ছবি 
দেখিয়ে দর্শকদের মনে যথোপযুক্ত 
আবহাওয়ার স্থটি করার পর অভিনয় 
সুরু হোলো ৷ দশটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্তের 
এই নাটকে নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা 
চালানো হয়েছে । মঞ্চসজ্জা এখানে 
আংশিক । অভিনয় হোলো অনাসক্ত 
শিল্পস্থট্টি। প্রত্যেক দৃশ্তের আগে 
হলের আলো! নিভে যায়। অম্বা- 
কারাচ্ছন্ন মঞ্চ থেকে ভেসে আমে 
শ্রী ব্রেষ্টের গলায় মুখবন্ধ আবৃত্তি । 
তারপর হঠাৎ বিদ্যুতের আলো 
যু পড়ে মঞ্চের ওপর | অভিনয় 
সুরু হয়।  অভিনয়শেষে আবার 
আধার, আবার আবৃত্তি. মাঝে 
মাঝে ছোট ছোট ফিল ।' কাটাকাটা 
এই দৃশ্তগুলিতে দেখানো হয়েছে 
ইহুদীদর অনিশ্চয়তা, স্বাধীনচেতা 
মানবতার অস্ত্বন্ব ও অবমাননা, 
শ্কীতোদের নাৎসীনেতাদের আত্মপ্লীঘা, 
অসহায় বেকারদের নাৎস্রীদলে নাম- 
লেখানো । অমানুষিক বব'রতার এই 
সব ঘটনাগুলি অবিশ্বীন করতে পারলে 
ভালো লাগতো ৷ কিন্ত উপায় নেই ৷ 
এর মালমশলা সমস্তই সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত ঘটনা আর প্রত্যক্ষদর্শাদের 
বিবরণ থেকে নেওয়া । এ ছাড়া লক্ষ 


লক্ষ জামান এ ধরণের ঘটনার অজন্র 
সাক্ষ্য প্রমাণ দেবে। 

ব্রেষ্টের তৃতীয় রাইখের বেদনা ও 
-বিভীষিকী' হজম করছি এমন সময় 
একদিন মাকিনী বোহেমিয়ান জন 
«এসে হাজির | 


_এই ষে তোমায় খুঁজছিলাম। . 


হঠাৎ এই সৌভাগ্য ? 

হ্যা আমার-ও | আজ সদ্ধ্যেয 
আমি একটা পার্টি দিচ্ছি। 

- হঠাৎ এই সৌভাগ্য ? 

জন ঘবাত্রিংশৎ দত্ত দেখিয়ে বললে: 
হ্যা, আমাদের সকলের-ই। আজ 
ম্যাকার্থী .গতায়ু হয়েছেন। অতএব 
চটপট জামাুতো পরে রেডী হয়ে 


‘ নাও। 


মুখটা কাঁচুমাচু করে বললুম £ 
--আমাদের দেশে অশৌচ হলে 
যে জুতো পরতে নেই । 
* জন তাড়া দিয়ে বল্লে ঃ ‘কালকুট্টা'য় 


ফিরে গিয়ে ঝাড়া একবছর ধরে খালি 


পায়ে অশোঁচ পালন কোরো । 
চলো তো পুব দিকে | 

সারা দিন পূর্ব বাপিনে টো টো 
করে ঘুরে সন্ধ্যায় স্তালিন আলোর 
বুর্জোয়া” রেস্তোরা এওয়ারশ'তে 
শাঁতোত্রিয়1 খাওয়া হোলো। তার- 
পর পানের অভাব পূরণ করা হোলে! 
পোল্যাণ্ডের জনগণতান্ত্রিক কারণ পান 
করে। আর তার-ও পরে “ডয়েচেন 
থিয়েটার'এ হানা দেওয়া গেল 
সাত্রের “শ্রদ্ধেয়া রূপাজীবা* অভিনয় 
দেখার জন্তে। আপাত-বোহেমিয়ান 
জন হিসেব করে টিকিট আগে-ই 
কেটে রেখেছিলো । ম্যাকার্থী বেচে 
থাকলে অমাকিনী কার্যকলাপে জনকে 
অভিযুক্ত করার এই সুযোগে 
নিশ্চয়ই উল্লসিত হতেন। 

অভিনয়ের দিক থেকে শ্রদ্ধেয়া 
রূপাজীবা' উল্লেখযোগ্য এমন কিছু 


এখন 


»নয়। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই যে 


হাঙ্গারীর মর্মান্তিক ঘটনার পরেও, 
সাম্যবাদীদের সঙ্গে সকল সম্পর্কত্যাগ 
এবং সেই উপলক্ষে ফরাসী সাম্যবাদী 
নেতা রোজার গারোদির সঙ্গে তার 
প্রচণ্ড কলমযুদ্ধ সন্ধেও সাব্রে'র এই 
নাটক পূর্ববাপ্সিনে সা হতে 
দিতে ওখানকার 'কুলটুর'-কর্ত 

বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখা গেল না। 


' নাটকের মুদ্দিয়ানা নিশ্চয়ই তার 


একমাত্র কারণ নয়। সাত্রের 
শিল্পনৈপুণ্য, অভিনেতাদের অভিনয় 
কুশলতা 'ছাড়া-ও বাইরের দর্শকদের 
কাছে ষে জিনিষটা চোখে পড়ে সে 
হচ্ছে £ এই অভিনয় অবলম্বনে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের শোচনীয় 
অবস্থা সম্বন্ধে জোরাঁলে প্রচার । 
নাট্যশালায় টিকেটের সঙ্গে যে 
আকর্ষণীয় পুস্তিকাটি বিক্রী করা 
হচ্ছিল তাতে আমেরিকায় নিগ্রো 
নির্যাতনের অনেক নিদর্শন সযদ্বে 
পরিবেশন করা হয়েছে । কোথায়, 


কবে, কোন্‌ তুচ্ছ অপরাধে কোন্‌ 
নিগ্রোকে বে-আইনীভাবে লিঞ্চ বা 
‘আইন-সঙ্গত' উপায়ে ফাসী দেওয়া 
হয়েছে তার যথাষধ বিবরণ, 
হিটলারের কুখ্যাত মুর্ণবের্গীর বিধির 
সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রোসম্পর্কায় 
আইনের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে মিল 
পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনা, সাত্র সম্পাদিত ফরাসী 
ভাষায় প্রকাশিত নিগ্রো কবিতা- 
সংকলন থেকে মধোপযুক্ত উদ্ধৃতি, 
শিল্পীর হাতে ফুটে ওঠা ক্রেদাক্ত 
নিগ্রো জীবনের করুণ ছবি, এমন কি 
নিগ্রো সমস্তার ওপর ছোটখাটো এক 
পুস্তকতালিকাও এতে স্থান পেয়েছে। 
পুস্তিকার শেষে জ্যাক রুমাঁর 
কবিতা ঃ 
তোমার স্বৃতিকে বক্ষে ভরেছি 
! আফ্রিকা! 
আফ্রিকা! তুমি 
বুক-মোচডানে' বেদনা) 
একান্‌ সুদূর গ্রামের রক্ষাকবচ 
তুমি । 


আমাকে তোমার ধস্থকের করো 
শর। 


স্নম্পীদল্ষ ্বহ্হাশিল্ ভ্নহ্লীক্েহ্ 


(৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

উদাহরণ দিয়ে পত্রের: কলেবর 
বৃদ্ধি করতে চাই না। বিজ্ঞান-বিষয়ক 
জ্ঞান-বিতরণের একটি নমুনা দিচ্ছি। 
৭৭ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন কর! হয়েছে $ “গরম 
ইস্তিরি ঘষলে কাপড় যেমন সমতল 
ও সমান হয়, ঠাণ্ডা ইস্তিরি ঘষলে 
অমন হয় না কেন?” 

উত্তরে মৌমাছি দির, 
“তার কারণ গরম ইস্তিরি, কাঁপড়- 
চোপডের সুতোয় বাতাসের ষেটুকু 
আবন্রতা থাকে তাকে নষ্ট করে তার 
সুতোর অন্গকণা বা! Molecule- 
গুলোকে বেশী সচল ক'রে তোলে, 
তাতেই অতি সহজেই স্থুতোর আড়ষ্ট 
ভাব নষ্ট হয়ে যায়। তাই তখন 
সহজে কাপড়ের ম্থতোগুলো সমান 
ও টান হয়ে কাপড় জামাকে সমতল 
ও মস্যণ করে তোলে। ঠাণ্ডা 
ইস্তিরিতে তা সম্ভব নয় 1” 

এর পরে আমার ছেলের হয়ত 
জিজ্ঞান্ত কিছু থাকবে না, কারণ এত 
“আত তা”, “অঙ্ুকণা*, ‘‘Mole- 
০1০”-এর ধাক্কায় পড়ে সে পালাতে 
পারলে বীচবে। কিন্ত আমার 
জিজ্ঞান্ত থেকেই যায় “ন্বনামধন্ঠ 
মৌমাছি মহোদয়, আপনি কি বুঝলেন, 
দয়া করে বলবেন কি ?* 

মৌমাছির বিনয় নেই, বলবো না। 
লেখক “বইটির গোড়ার কথায়* বলে- 
ছেন £ “বৈজ্ঞানিকের সুস্গ বিচারে” 
অনেক সময় পাঁধারপ-জ্ঞানের প্রশ্নের 
জবাবগুলো নিতু্প মনে নাও হতে 
পারে, তাতে কিছু এসে-যায় না। 


সম্বন্ধে ছবি ও তথ্য, 


হোক। এ জান্থ তোমার 
অভিশাপ-বহ্‌ স্তম্ভ । 
তবু আমি হতে চাই বিলীন 
| তোমার সত্তাতে ঃ 
চাষীর খামার, £কল-কারখানা 
গ্রাম-নগরীতে, 

গ্রাস্তরে। 
সংস্কৃতি-পরিবেশনকে ছুই আদর্শের 
ছনিয়া-জোড়া লড়াই-এর হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহারের পরিচয় ব্রেষ্টের 
‘তৃতীয় রাইখের.বেদলা ও বিভীষিকা” 
অভিনয়ের সময়ও পেয়েছি । তখনও 
ঠিক এমনি ধরণের ছোট্ট এক পুস্তিকা 
মারফৎ দর্শকদের মগজে সমকালীন 
রাজনীতি ঢোকাবার চেষ্টা হয়েছিল । 
তার সুরু জার্মানী সম্বন্ধে মাঝের 
একটা উদ্ধ তি দিয়ে। ভিতরে পাতায় 
পাতায় পশ্চিম জার্মানীর যুদ্ধপ্রস্তুতি 
গ্যেটিজেন 
বিশ্ববিস্তালয়ের আণবিক বিজ্ঞানীদের 
পশ্চিম জার্মানীর পুনণিরক্ত্রীকরণের 
প্রতিবাদে প্রকাশিত বিবুতি, 


সোভিয়েট বিজ্ঞান . আকাদমীর ' 


ঘোষণা-পদার্থবিস্ভায় নোবেল পুরস্কার- 
গ্রাপ্ত অধ্যাপক মাঝ্স বর্ণের বিবৃতি, 
আলবেয়ার্ট সহ্বোয়াইজারের আণবিক 
যুদ্ববিরোধী লেখা এবং লগ্ুনের 
নিরস্ত্রীকরপ' পরিষদের অধিবেশনে 
সোভিয়েট প্রতিনিধি জোরিনের 





“সাধারণ-জ্ঞানে' আর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে 
প্টুকুই ম্লগত পার্থক্য” লেখক 
আরও জানিয়েছেনঃ এই 
পার্থকযটুকু এদেশের সাধারণ-জ্ঞানের 
বইগুলিতে নেই বলেই সেগুলি অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রেই হয়েছে নীরস।” 
সুতরাং, “জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগুকেশ 
সরস করতে অনেক সময় এমন জবাব 
তিনি দিয়েছেন যা পনিভূর্প'মনে নাও 
হতে পারে » মনে হওয়া, না হওয়া, 
প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা নিভূ'ল 
কি ভুল। মৌমাছি আবার আবার 
করেছেন "সাধারণ-জ্ঞান” বিষয়টি যেন 
স্কুলে অবপ্ত পাঠ্য তালিকাভূক্ত করা 
হয়। ১৭ বছরে তাহলে ১৫টি সংস্করণ 
না হয়ে হয়ত ৩০টি হত এবং অভি-. 
ভাবকদের পকেট থেকে ওঁ হিসেবে 
বেনী টাকা মৌমাছ্ছির পকেটে যেত। 
টাকার জস্ভই তো মৌমাছির বই 
লেখা । বইটি পড়ে আশ্চর্য হয়েছি 
সবচেয়ে বেশী এই দেখে ষে যাদবপুর 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ডাঃ 
হীরালাল রায়ের মত একজন শ্রন্ধা- 


ভাজন ও দায়িত্বশীল শিক্ষক এর 
ভূমিকা লিখেছেন প্রশংসায়. পঞ্চমুখ 


হয়ে। ভেবেছিলাম বইট না পড়েই 
তিনি ভূমিকা লিখেছেন। কিন্তু 
ভূমিকায়ই বলা হয়েছে তিনি বইটি 
পড়েছেন। তিনি আশা করে- 
ছেন যে “বইটি এদেশে?“ ছেলেমেয়ে, 
তাদের অভিভাবক এ জ 
সকলের কাছেই পাবে। 


স্েহাম্পদ মৌমাছির পরিশ্রম সার্থক 
হবে | 

সার্থক হয়েছে নিশ্চয়ই | *€টি 
সংস্করণই তার সাক্ষ্য বহন করে। 
মৌমাছির অর্থাগম হয়েছে প্রচুর । 


- বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 


অধ্যাপক সেনের 


বক্তার অংশ বিশেষ আকর্ষণীয় ' 
শিরনামা আর কার্টুনের সঙ্গে 
পরিবেশন করা হয়েছিল । এ ছাড়া 
ঘই-এর মাঝে ছু'পাতা জুড়ে ২য় 
মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার ছবির ওপরে 
ব্রেষ্টের লেখা ঃ 
মহান কার্থেজ তিন তিন বার 
লড়াই করে £ 
প্রথম যুদ্ধের পরে-ও সে ছিল 
প্রীবল, 
দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে-ও সে ছিল 
বাসযোগ্য, 
আর তৃতীয় যুদ্ধের পরে 
সে ধরার ধুলায় মুছে গেছে। 
ছবির এককোণে দুই মহাযুদ্ধ 
নিহত জার্যানের সংখ্যা £ 
১ম মহাবুদ্ধে ১৭ লক্ষ 
২য় মহাযুদ্ধে ৫৫ লক্ষ 
স্বভাবতঃই তৃতীয় 
হিসাবটা ব্রেষ্ট করে যেতে পারেননি। ৯ 
ঈশপের উপকথার মত পুস্তিকার “ 
শেষে চার লাইন কবিতা রক্ত 
নীতিশিক্ষা £ 
নায়ের মুখের দিকে তুই যে বসে, 
পটাতন-তলে এ ফুটো যে দেখিস 
তথা হতে কভু চোখ ফিরিয়ে 
নানিস 
কারণ মরণের আখি তোরে ঘিরবে 
শেষে। 
এ নীতিগ্রহণের বিবেচনার পরিচয় 
কি জার্মানী দেবে? 


৪ 





এর পরের চিঠিতে শ্রীষোগেন্্রনাথ 
“Child’s “ 
Easy Grammar in Bengali” 
সম্বন্ধে কিছু লিখবার ইচ্ছা le | 

তি 


বিজন রায় 
কলিকাতা 
দ্বিতীয় চিঠি 
দর্পপের ২৮শে নভেম্বরের সংখ্যায় 
শ্রীবিজন বায় কতৃক লিখিত চিঠিতে 
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বং 
অধ্যাপক প্রিয়রপ্রন সেন প্রণীত একটি 
স্কলপাঠ্য বাজল! সম্বন্ধে বই লিখতে 


গিয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদ্বয়কে কঠোর 
' সমালোচনা করা 
আমার দেখবার স্থযোগ হয় নি। যে 


বইটি '- 


হয়েছে। 


অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে তা 
সত্য হলে আমর! ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ও 
নিকট তীদেব 
কৈফিয়ৎ জানতে চাই । বাঙলার শিক্ষা 
জগতে দু'জনেরই স্থান অতি উচ্চে। 
তাদের সম্মান রক্ষার্থে তাদের কৈ ফিয়ৎ 
দেওয়া উচিত। 

আমারও ছেলে-মেয়ে আছে যার। 
স্কুলে পড়ে। নানা কাজের মধ্য 
থাকতে হয় বলে তাদের বই পড়বার 
স্থযোগ করে উঠতে পারি না! স্কুল 
পাঠ্য পুস্তকের ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে আমার 
বন্ধুবান্ধবদের নিকট অনেক অভিষোগ 
গুনেছি। স্কুল পাঠ্য পুম্তকের ভুল- 
ত্রুটির বিষয়ে আপনাদের পত্রিকায় যদি সু 
নিয়মিত সমালোচনা প্রকাশিত 
আপনারা দেশের প্রভূত কল্যাগ 
করবেন । 


~ 
~~ 





সমরেন্দর বন্দযোপাঁঠযায় 
হ্যামবাজার, কালিক্ঘতা 
‘ৰ 





্জ্ণকরবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 
্ 





হামগতালে ধর্মঘট 
By ( ১ম পৃষ্ঠার পর) রঃ 
কাতার অন্তান্ত সরকারী কলেজ ও 
হাসপাতাল কর্মীরা যেসব স্থযোগ- 
সুবিধা ও বেতন, ভাতা ইত্যাদি 
পান, তীদের তা দেওয়া হবে। বিস্ত 
কয়েক মাস গত হলেও তাদের সে 
ন্কায্য আশা .যখন পুরণ 'হবার কোন 
লক্ষণ দেখা গেল না তখন কর্মী 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য সর- 
কারের নিকট দরবার করবার জন্ত 
এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হুল। 
প্রতিনিধিদল রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
ডাঃ অনাথবন্ধু রায়ের সঙ্গে সরকারী 
শ্দধর ভবনে সাক্ষাৎ করে তাদের 
দাবীদাওয়ার কথা তাকে জানালেন। 
ডাঃ রায় বেশ ধৈর্যের সঙ্গে তাদের 
একথাবার্তা শুনলেন। প্র তি নিধিদল 
ভাবলেন হয়ত ক একটা কিছু তিনি 
কৰবেন! কিন্ত স্থাস্থামন্ত্রী তাদের 
দাবীদাওয়ার কথ! আত্মপুধিক শোনার 
পর এমন এক জবাব দিলেন ষ) 
শুনে প্রতিনিধিদল তো অবাক! 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন-__ দেখুন আপনাদের 
দাবীদাওয়ার যৌক্তিকতা আমি 
অস্বীকার করছি না তবে কি না 
জানেন, আসলে আমার করবার 
কিছু নেই। যা করেন তিনিই অর্থাৎ 
ডি এস (স্বাস্থ দপ্তরের 
ডিরেক্টর )। আপনারা তার কাছেই 
যান। এ পর প্রতিনিধি- 
ভিপি 
এরপর তার! যান ভি এইচ. এস 
জেনারেল ডি এন চক্রবর্তীর 
কাছে। কিন্তু তিনিও প্রাভনিধি- 
দলকে তাদের দীবাদাওয়া পূরণের 
ব্যাপারে তেমন কোন আশার বাণী 
শোনাতে পারেন না। এমন কি 
শেফ পর্যন্ত ডি এইচ. এস নাকি এমন 
কথাও বলেন--তা আপনারা যদি 
এভাবে জিদ্‌ ধরেন এবং একটা 
গোলমাল বাধানোর "চেষ্টা করেন 
“ তাহলে আমি হাসপাতাল .বন্ধ করে 
দেব। একরকম নিরাশ হয়েই 
প্রতিনিধিদল ফিরে আসেন। এরপর 
কর্মীদের দাধাদাওয়া সম্পর্কে কর্মী 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কয়েকখানি 
চিঠিও পাঠান হয় রাজ্যসরকারের 
কাছে। কিন্ত ইউনিয়নের পক্ষ খেকে 
অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এসব 
পত্রের কোন জবাব রাজ্যসরকার 
দেন নাই। 
এর পর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
ধর্মঘটের সংকল্পের কথা জানিয়ে 
রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি লেখা 
হল। কারণ.তীরা দেখলেন আবেদন 
নিবেদনের দ্বারা সরকারী ওঁদাসীন্তের 
প্রাচীর নড়ান যাবে না। এবারে 
টির জবাব এল কিন্তু কর্মীদের 
লো পুরণ করা হবে এমন 
নি" আশ্বাস এ জবাবে লিপিবদ্ধ 
পখী |, হয় নি। সুতরাং তাদের দাবী 
বরণ, কেরা না হলে ১৫ই ডিসেম্বর 
J কো ধর্মঘটের সংকল্প জানিয়ে 
$14 (শেষাংশ ৫ম কলমে ) 


লেঃ 






ছবিতে অবাস্তব ও উদ্ভট কিছু 
থাকবে সেটা এমন নতুন কথা নয়, 
বরং না পাওয়াটাই হয় অপ্রত্যাশিত । 
কিন্ত দর্শকের .বোধশক্তিকে পীড়ন 
করার মতো উদ্ভট উপকরণ পরিকল্লিত 
করে রসের সৃষ্টিতে যে কি সার্থকতা 
লাভ করা যায় সেটা সুশীল মজুমদারের 
মতে প্রবীণ পরিচালকও যে অনুধাবন 
করতে অক্ষম সেইটেই সবচেয়ে 
আশ্চর্দের বিষয় | নতুন কিছু করা 
মানে দুর্বোধ্য উপাদানের আশ্রয়ে 
নাটকীয় পরিবেশ স্থষ্টি--এমন উপা- 
দান ষা অনুভূতিকে হতভম্ব করে ছবি 
দেখাটাকেই বিড়ম্বনায় পরিণত করে 
দেয়, সর্বক্ষণ একটা গুমোট ভাবের 
মধ্যে কাটাতে হয় তো! তেমন ছবি 
আর যারই হোক রসামুসন্ধিৎস দৃষ্টি 
ও মনের সায় পেতে পারে না। এস 
আর প্রভাকসশ্পের “মর্ম্বাধীশ্র 
কাহিনী রচয়িতা মনোজ ভট্টাচার্য শুধু 
মাত্র দিপী উপাদানের ওপর আশ্বাস 
রাখতে পারেননি-__এদেশ ছাড়িয়ে 
এবং এযুগও ছাড়িয়ে শত শত মাইল 
দুরের এক দেশের কয়েক হাজার 
বছর আগেকার এক অতি স্বল্প পরি- 
চিত উপাখ্যান মিশিয়ে ষা স্থ্টি করে- 
ছেন তার যে কি যৌক্তিকতা আছে 
তা ভেবে পাওয়া মুশকিল, বিশেষ 
করে সেই শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত পতী 
সাবিত্রীর আদর্শের প্রচারই যখন মূল 
বক্তব্য ঠিক করে রাখা হয়েছে । 

* নব Ed 

নায়ক অরুণ প্রাচীন মিসরের 
ইতিহাস পড়তে পড়তে নিজের বাস্তব 
সত্তাই এমন খুইয়ে ফেললে যে সে 
নিজেকে তিন হাজার বহর আগেকার 
মিসরীয় রাজকুমার বলে মনে করে 
নিলে । শুধু মনে করাই নয় বড়লোক 
রায়বাহাছরের একমাত্র ছেলে বলে 
সে বহু অর্থব্যয়ে নানা বই আনিয়ে 
তৎকালীন মিসরের রাজকুমারের সাজ- 
পোষাক বানালে এবং প্রাচীন মিসরীয় 
দেবদেবীর মুত্তি বানিয়ে রাজকুমারটি 
সেজে ঘর বন্ধ করে আবছায়া আলোয় 
পুজায় রত থাকে ; ধ্যান করে তার 
প্রিয় আইরীশের (অনেকগুলি 
মিসরীয় নাম অরুণ পরে উচ্চারণ 
করে এবং অনেক কথাই সে উত্তেজিত 
হয়ে বলে যায় কিন্তু কেবলমাত্র 
আইরীশ নামটি ছাড়া সবই দুর্বোধ্য )। 
এহেন উন্মাদ অরুণের মাথাটা বেশী 
পড়াশুনার দরুণ একটু কেমনতর 
হয়েছে (নয়তো ছেলে তাদের ঠিক 
আছে এবং ধিরে দিলেই সব ঠিক 
হয়ে, যাবে ) এই মনে ভেবে তার 
বাপ মা তার বিয়ে দিলেন অরুণার 
সঙ্গে । “অরুণ (মানে মিসরের 
রাজকুমার ) কিন্ত অরুণার মধ্যে 
খুঁজে পেল তরি আইরীশকে ৷ অরুণা 
বুঝলে এক উম্মাদের সঙ্গে তার বিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । কিন্ত অরুপের মা 


. উল্টো চাপ দিয়ে জানালেন অকুণাই 


অরুণকে পাগল করে তুলেছে, নয়তে! 
তার ছেলে আগে পাগল ছিলনা । 
অরুণার মন বিদ্রোহ করে ওঠে; সে 
চলে যেতে চায় । কিন্তু রায়বাহাহরের 


দর্পণ 


সাহুনয় উপদেশ, ননদ মাধুরীর 
অনুরোধ, শাশুড়ীর নির্মম আত্রা এবং 
সর্বোপরি সতী সাবিত্রীর মতো সেবার 
আত্মনিয়োগ করে স্বামীকে সুস্থ করে 
তোলার জন্ত তার বাপ মায়ের নির্দেশ 
অরুণাকে তার স্বামীর পাগলামীতে 
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলে। 
* চে ক 

কিন্তু ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত 
মালতী পথে পা বাড়াল এবং গিয়ে 
উঠলো নার্স মালর্তার কাছে 
( অরুণের সেবার জন্তে তার বাবা 
একদা একে নিযুক্ত করেছিলেন) 
এবং নাসের জীবন অবলম্বন 
করবার অভিপ্রায় জানালে। মালতী 
ব্যবস্থা করে দিলে। অরুণা দেখতে 
দেখতে সেবাবিদ্তা আবরুত্ত করে 
সগৌরবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাস- 
পাতালের কাজে নিযুক্ত হল। এক- 
দিন আগুনে পোড়ার ক্ষতে বীভৎস 
চেহারার (এমন দেখতে যাতে অকুণার 
মনে অরুণের জগতের স্থৃতি ফিরে 
আসে) রোগী এল। তাকে দেখার 
সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়ায় "আইরীশ' ডাক 
শুনে সম্মোহিতের মত. ( ভৌতিক 
কাণ্ডও বল! যায়) অরুণা ছুটলো। 
ষ্টেশনে এসে তার শশুরবাড়ীর 
ষ্টেশনের টিকিট চাইলে, কিন্তু দেখে 
ভাড়া নেই। অরুণ! বৃষ্টিতে ভিজে 
ঘোর কাটিয়ে হষ্টেলে ফিরলো! এর 
পর, যে রোগীকে দেখে অরুপার 
ভাবাস্তর ঘটেছিল তারই সেবায় সে 
প্রাণ ঢেলে দিলে। এদিকে অক্ঃপা 
চলে যাবার পর অরুণের উম্মত্ততা 
বাড়লো । ডাক্তারের পরামর্শে তাকে 
রাচীর পাগলা গারদে পাঠাতে 
হল। ইতিমধ্যে অর্পার হষ্টেলের 
ঠিকানা জোগাড়- করে তার ভাই 
এল দেখা করতে এবং বাড়ীতে 
ফিরিয়ে নিয়ে ষেতে। কিন্তু অঙ্লপার 
অভিমান তার মা বাবার ওপর) 
সে ভাইকে ফিরিয়ে দিলে রূঢ় কথা 
বলে। অরুপার রোগী .আরোগ্যের 
পথে যেতে থাকে, অরুণার কাছ 
থেকে সাত্বনার কথা শুনে সে শাস্তি 
পায়। এমনি দিনে খবর এল 
অরুণের ব্রেণ অপারেশন হবে। 
খোল! জানাল! দিয়ে আইরীশ ডাক 
ভেসে আসতে থাকে। অরুণ! তার 
উতলাভাব কাটাতে চেষ্টা করে সারা- 
রাত ধরে রোগীর সেবা করে। 
একসময়ে ক্লান্ত হয়ে মেট্রনের টেবিলে 
হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। 
সকালে হাসপাতাল থেকে বের হতেই 
সামনে দেখলে এক মহিলাকে । 
সন্দি দ্ধ অরুণা তার পিছু নিয়ে 
এনকোয়ারি অফিসের ধারে আড়াল 
থেকে শুনলে মহিলার স্বামীর মৃত্যু 


হয়েছে এবং সেই মৃত ব্যক্তিই ছিল. 


অরুণার রোগী । শ্বামীহারা সেই 
মহিলার মত নিজের ভাগ্যের কথা 
ভেবে অরুণ! ছুটল হষ্টেলে ; টাকা 
নিচ্গে ট্যাক্সী ধরলে । ট্যাক্সী রাচী পর্যস্ত 
যেতে রাজী নয় তবে অকুণার 
কাতরতা দেখে আসানসোল পর্যন্ত 
পৌছে দিতে রাজী হল । আসান- 
সোল থেকে অন্ত ট্যাক্সী ধরে, 
মাঝপথে গাড়ী খারাপ হতে 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে 
ভোরে আবার রওনা হয়ে অক্ণা 
ব্লাচী পৌছল। সটান হাসপাতালে 
গিয়ে দেখে বিছানা খালি! ডাক্তার 
এসে ব্যাপারটা বুঝে অরুণাকে আসল 


৬১ 





'মবাণী' উদ্ভট কল্পনাবিলাসের ছবি 


বেডের কাছে নিয়ে গেল। অরুণা- 


লুটিয়ে পড়ল অরুণের বুকের ওপর । 
আর অরুণও “আইরীশ” স্বপ্নের ঘোর 


কাটিয়ে অরুণার বুকে মাথা রাখলে ।' ' 


দু ক চি * 
যুক্তি, বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার 
কোন ভোয়াক! লা রেখে কাহিনী 
পরিকল্পিত । . মিসরীর উপাথ্যানের 


উনদ্ভটত্ব যা এক পাগলের কল্পনা জগৎ 


মাত্র তাকে অতিমাত্রায় প্রাধান্ত দিয়ে 
বান্তবের শ্তরে এনে দেওয়া একটা 
হাম্তকর ব্যাপার! অর্ুণের খাস 
কামরা অর্থাৎ যার মধ্যে সে তার 
মিসরকে দেখতে পায় সেটা গড়ে 
ভুলতে যথেষ্ট সময় লেগেছে, তার 
বাপ মা দীর্ঘদিন ধরে তা দেখেছেন । 
অথচ ষে ভয়াবহ পরিবৈশের মধ্যে 
সে মত্ত হয়ে রয়েছে তা দেখেশুনেও 
ছেলে সুস্থ আছে বলে তার বিয়ে 
দেওয়া_এ যেমন জোর করে ব্যাপার, 
ঘাজানো, ত্রেণ অপারেশন * দ্বারা 
অরুপণের পাগলামী সেরে যাওয়াও 
তেমনি অসম্ভব | কষ্ট কল্পনার কোন 
সীমা-পরিসীমা নেই । মানুষ নিদ'রন 
হয়, বিশেষ করে সম্ভতানের মঙ্গলের 
জন্য মায়ের বিচারবুদ্ধি হারানো 
অশ্থাভাবিক নয়, 'কিন্তু অরুপার 
শাশুড়ীকে (চন্দ্রাবতী) এমন এক 
নির্মমঘদয়া করে তোলা হয়েছে যার 
তুলনা জীবজগতে পাওয়া সম্ভব নয় । 
তেমনি রায়বাহাছুর ( ছবি বিশ্বাস) 
চরিত্রটি-বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেই দেখায় 
অথচ স্ত্রীর নির্মম ব্যবহারের প্রতি 
সচেতন নন। অরুপণাকে কেউ 
উপদেশ দিয়ে, কেউ কঠোর নির্দেশ 
শুনিয়ে কেউ অন্ভরোধ ও অনুনয় 
প্রকাশ করে যেভাবে উন্মাদ স্বামীর 
সেবায় বাধ্য করে তার সঙ্গে, 
সাবিত্রীর স্বামীসেবার তুলনা প্রায় 
বর্বর যুগের চিন্তাধারার পরিচায়ক ; 
অবশ্ত গল্পটিকে বর্তমান বান্তবযুগের 
বলে যদি ধরতে হয়। 


# ¥ ফু 


কলাকৌশলের কাজের কৃতিত্বে 
ছবিখানির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে, বিশেষভাবে । উল্লেখ- 
যোগ্য অনিল গুপ্তের ক্যামেরার কাজ । 
জ্রানপ্রকাশ ঘোষের আবহসঙলগীত 
পরিবেশের অভ্ভুতত্ব রক্ষা করেছে। 


ছখানি গান ভাল। ননদ মাধুরীর 


শ্বশ্তরবাড়ী যাত্রাকালে মনের ব্যথা 
জানাবার জন্তে অরুণার গান 
“আমার এ কুলেতে মন বসেদা* 
চমৎকার (এতো চমৎকার যে তার 
অতো ক্রুর প্রকৃতির শাশুড়ীও দাড়িয়ে 
শোনে), চোখে জল এনে দেয়। 
বাণী দত্তের শব্দগ্রহণ অরুণের উন্মাদ 
অবস্থার উক্তিগুলিকে স্পষ্ট করতে 


না পারায় ছর্বোধ্ত! আরো অটিল 


হয়েছে । অরুণের চরিত্রটাই উত্তুট 
প্রকৃতির, অসীমকুমারের অভিনয় 
স্ইভাবটাই রেখে গিয়েছে । অরুণার 
চরিত্রে সাবিত্রী থাকার জঅন্ধই 
সহামুভূতি আকর্ষণ করে। একটু 


আড়ষ্টভা থাকলেও সুপ্রিয়া চৌধুরীর ' 


মাধুরী চরিত্রটি দৃষ্টিতে পড়বে। 
ছক বাধা হিসেবে মালতীর আবির্ভাব 
ঘটলেও মঞ্জু দের অভিনয় ভাল 
লাগবে। ছভূমিকাক্প* আর আছেন 
কানু বন্দোঃ, মিহির ভট্টাচার্য” অঙ্গুপ- 
কুমার, ডাঃ হরেন, ছায়া দেরী, 
প্রভৃতি । 


লেল্যাণ্ড প্রীতি 
(১ম পৃষ্টার পর) 

ভাবিত হলেন। একটু রাগতও 
হলেন। কারণ, ভাবলেন আমরাই 
না দক্ষিণ ভ্যুরতে দয়া করে অশোকা 
লেল্যাও 'কোম্পানী খুলে কয়েক 
বছর বাদে বাস তৈরী করবে; 
আমাদের ওপরেই খবরদারি ? 

কিন্ত জল ইতিমধ্যে ঘোলা হয়ে 
পড়েছে অনেকখানি । কোম্পানি 
প্রথমে বল্লো, যে দাম বাসপ্রতি 
৭৮ পাউণ্ডের বেশী কমাতে পারবে 
না। আর. একটু চাপ পড়লো) 
বিলিতি কোম্পানী নাবলেন ২,১০৯ 
পাউণ্ডে, জানালেন, এর বেশী নাব! 
কোনও রকমেই সম্ভব নয়। 

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ধন্তবাদের যোগ্য । কারণ তাদের 
ঘরে বাইরে যুজতে হয়েছিল । যাই 
হোক তারা নাছোড়বান্দা। শেষ 
অবধি কোম্পানীর জনৈক হোমরা 
চোমরা এদেশে পদার্পণ করে 
জানালেন যে ইন্ভয়েসে দাম ছাপাতে 
টাইপিষ্ট ভুল করেছিল। প্রতি 
বাসের দাম ধর! উচিত ছিল ২,০০০ 
পাউণ্ড । কোম্পানী টাকা ফেরত 
দিল। অবাক কাণ্ড । 

শিপিং রিবেট 

এর কিছুদিন পরেই পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার দেখলেন যে শিপিং ব্রিবেট 
যা তাদের পাওয়া দরকার তা এ, 
ই, দি ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে। অথচ 
লেল্যাণ্ড চুপচাপ। আবার চললো 
পত্রালাপ। কিন্তু তা উচ্চগ্রামে 
উঠতে পারলো না। মাঝে ষে রয়েছে 
ভারত সরকার! বেশ কিছুদিন 
পরে লেল্যাণ্ড কোম্পানী জানালো ঃ 


" হ্যা, আমাদেরই ভুল হয়েছে। 


ধরিয়ে দেবার জন্ত ধন্তবাদ। ভুলটা 
অবস্টি শিপিং ও বাস তৈরী বিভাগে 
যোগাযোগ না থাকার জন্তে ঘটেছে-। 
আবার টাকা ফেরতের পালা। 
এবার শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নয়। 
বোম্বাই সরকারকে ও । 

এহেন লেল্যাণ্ড কোম্পানীর কাছ 
থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৪৯ 
খান! বাস কিনতে হবে ভারত সর- 
কারের নির্দেশে। হিসেব! নিয়ে 
দেখা যাচ্ছে বাস ইত্যাদির দা সব 
জায়গায়ই কম্তির দিকে । কিন্ত” 
লেল্যাণ্ড তার দাম ঠিকই রেখেছে। 
লেল্যাও যে ভারতত্রাতা ৷ দিল্লীর 
উপরের তলায় তার আনাগোনা! 
তাকে রুখবে কে? 


হাসপাতালে ধর্ম ঘট 

(১ম কলমের শেষাংশ ) 
এক নোটিশ সরকার সমীপে পাঠান 
হ্ল। 

আর জি কর কলেজ ও হাস- 
পাতাল কর্মীদের সংখ্যা ছয়শতের , 
কাছাকাছি। এঁদের মধ্যে কেরানী 
নাস” প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে 
ঝাড়, দার পর্যন্ত আছেন। সুতরাং 
তারা যদি সকলে মিলে ধর্মঘট 
করেন তাহলে হাসপাতাল ও 
কলেজের কাজকর্মে অচলাবস্থার স্ব 
হবে এতে সন্দেহ নেই। 
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শুক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 





দুই জামানীর মিলনের পথে বাধা 
আমেরিকা ও রাশিয়ার ‘ঠাণ্ড লড়াই’ 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


॥_ শঁপনিবেশিকবাদী ইংরাজ করি কিপলিং অভি দুঃখে বলে- 
ছিলেন কবিতার মিল দিয়ে, যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এ-ই থেকে সব করতে পারে, কিন্তু সমাজ- 
যাবে. এ-দুয়েতে “মিলন কভু না হবে।” উনি বেঁচে থাকলে অন্ত্রবাদী পূর্ব জার্মানীর কথ। উঠলেই, 
পূর্ব বালিন ও পশ্চিম বালিন নিয়ে অমনি কবিতা লিখতেন 
কি না সন্দেহ কিন্ত হয়ত দেখতেন যে, পাশ্চাত্যেরও অমনি 
বন্ধ স্থান-পাত্র আছে যেখানে “মিলন কভু না হবে,” বিশেষ 
করে বদি ছুম্কি-লড়াই অথব। “ঠান্ডা লড়াই”-এর গন্ধ থাকে । 


এমন অভিনব ব্যাপার আর 


পৃথিবীতে দেখা যায়নি । এক দখল-- 


কারী শক্তি বলছে ষে, আমি দখলি 
সত্ব রাখতে চাইনা, এবং তোমাকে 
অধীনস্থ রাখার জন্তে ষেসব সৈন্ত- 
সামন্ত চেয়েছিলাম, সে-সমস্ত নিয়ে 
আমি চলে যাব; তোমার ঘর তুমি 
সামলাও); তোমাকে স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়ে ' যাচ্ছি। 
অভিনব এই, যে, ষে জার্মান-জাতিকে 
এ-কথা বলা হচ্ছে তাদের এক অংশ 
হঠাৎ নিজেদের মনে করছে যেন 
স্বাধীনতা পেয়ে অথৈ জলে ডুবে 


যাবে! প্রকারান্তরে সেই অংশ 
চলছে £ “না যেয়ো না, যেয়ো 
নাকো |” 

দুই বালিন এক হতে 


গাৱে না 


ব্যাপারটা বালিন সহর নিয়ে। 
১৯৪৫-এর পটসভাম্‌ চুক্তি অনুসারে 
পরাভূত জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের 
পুর্ব অংশ' দখল করে রাশিয়া, ও 
পশ্চিম অংশ করে আমেরিকা, বুটেন 
ও ফ্রান্স। বস্তু, পশ্চিম বালিন 
হয়ে দীড়াল রাশিয়া অধিকৃত পূর্ব 
জার্মানীর ভিতরে একটি দ্বীপের 
মতো। কিন্তু, তারপর রাইন নদী 
দিয়ে, ড্যান্থুব নদী দিয়ে, ডন্‌, টেমস্‌, 
মিসিসিপি, সেন ও ইয়াংসিকিরাং 
দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে । বারো! 
তেরো বছর ! হিধাবিভক্ত জার্মানী 
পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী ৷ 
দু-য়ের মুখ দেখাদেখি নেই। পশ্চিমী- 
শক্তির তাবে থাকে পশ্চিম জার্মানী, 


আশিক তাবে-থাকা তার পুবদিকের , 
ভাই-এর (পূর্ব জার্মানীর) অস্তিত্ব 


স্বীকার করেনা | লেন্দেন্‌, দূরের 
কথা। , 

আত্তর্জাতিক অবস্থা আজ , এই 
পর্যায়ে এসেছে, যে, রাঁশিয়ার-শক্তি- 
গোষ্ঠী ও আমেরিকা-শক্তি- গোষ্ঠী 
(বস্তুত, রাশিয়া ও আমেরিকা ) 
দুই জার্মানীর পুনসিলনের আশ। ছেড়ে 
দিয়েছে । এ নয়, যে, জার্মানরা পুন- 
মিলন চায়না । কিন্ত, ঠাণ্ডালড়াই-গর 
এমন প্রভাব ও হুমকি, ছুই জার্মানী 


মিলতে পারছেনা, কারণ রাশিয়া ও 


‘আমেরিকার ভিতর, তথা সমাঞ্জতপ্তরবাদ 


( আমেরিকার কাছে ওটার সাধারণ 
নাম হল, “ক্মিউনিজম”) ও 
শ্বতন্্বাদের ভিতর সমঝোতার 
অভাব। পূর্ব জার্মানী 'সমাবাদী ; 
পশ্চিম জার্মানী ধনতন্ত্রবাদী | 
সুতরাং, বাস্তববাদী ক্ষশ প্রধানমন্ত্রী 
ক্রুশেভ, সেদিন ঘোষণা করলেন, 


বে, রাশিয়া পূর্ব বাঁলিন' থেকে সমস্ত 
' রুশ সৈল্ক নিয়ে চলে যাবে, এবং 


পূর্ব বার্লিনের সমস্ত কতৃ'্ব পূর্ব-জার্মান 
সরকারের হাতে থাকবে! পৃথিবীতে 
একটা হৈ-হৈ লেগে গেল । ক্ৰুশেভ, 
আবার প্রস্তাব করলেন, যে, পশ্চিম 
বািনকে রাষ্ট্রমংঘের অধীনে একটা 
"স্বতন্ত্র নগরী" হিসাবে ঘোষণা করা 
হক । হৈ-হৈ আরো বেড়ে গেল৷ 
হাংগেরী হতে ক্বশ সৈম্ত তুলে 
নেওয়া হয়না বলে পাশ্চত্য জগতে 
কারাকাটি ও ধমকের শেষ নেই। 
অথচ, পূর্ব বালিনের বেলায় 


প্রকারান্তরে তারা চাইছে রঁশ দখলি |, 


সত্ব বজায় থাকুক! আন্তর্জাতিক 
জগতের অস্তন্বন্ব বড়ই অন্ভুত ! 


মাণত্বির, কারণ 


আপত্তি কেন? ভয় কেন? পূর্ব 
বালিনকে কোনো পশ্চিমী শক্তি 
স্বীকার করেনা। অথচ, পূর্ব বালিন 
পূর্ব জার্মানীর অধীনে এলে প্রকৃতপক্ষে 
পূর্ব জার্মান সরকারকে মেনে নিতে 
হয়। এর মস্ত কারণ একটা এই, 
পূর্ব বালিনের সংগে পশ্চিম বার্ধিনের 
সম্বন্ধ আছে, এবং পশ্চিম বালিন 
থেকে যাতায়াত ও সরবরাহ ইত্যাদির 
জন্তে পূর্ব-জার্মান সরকারের সংগে 
মেলামেশা করতে হবে, হয়ত বা তার 
অনুমতিরও দরকার | কিন্তু পশ্চিমী 


.শৃক্তিরা পূর্ব জার্জানীকে কোনো রকমে 


মানতে রাজি নয়। তারা ভাবছে, 


কুশেড. কায়দায় ফেলে পূর্ব জার্মানীর 


স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে। 


অথচ বাস্তবকে স্বীকার রে: 
নিয়ে পূর্ব -জার্জানীকে মেনে নিলে 
মাথায় আকাশ ভেঙ্গেও পড়বে না, 


কিম্বা আমেরিকা - অথবা পশ্চিম 


জার্মানী কমিউনিষ্ট হয়েও যাবেনা । 


ঠাণ্ডা লড়াই-এর এঁ কায়দা ৷ পশ্চিমী 


শক্তিগোষ্ী ফ্যান ক্রাংকো ও ফ্যাপিষ্ট ' 


পর্ণ গালের সালাভারকে ্বীকার করে 





তাদের সংগে দহরম-মহরম সন্ধি-চুক্তি 


“তোবা, ভোবা |” 

এটা শুধু একগুয়েমি কিন্তু নয়। 
ঠিক ওঁ .একই কৌশল পশ্চিমী 
শক্তিগোর্ঠী আরোপ করে এশিয়ায় 
চীন দেশের বেলায় । যেমনি চীনের 
বেলার, আমেরিক! ইত্যাদি রাষ্ট্রের 
। একটা গোপন অভিপ্রায় আছে, যে, 
কোনদিন হয়ত ৬০ কোটি লোকের 
১ দেশটা ফরমোজার মারফৎ তাদের 
তাবে এসে যাবে, তেমনি এই আশাও 
হয়ত কেউ কেউ তাদের পোষণ করে, 
যে, সমগ্র জার্মানী একদিন পশ্চিমী 
শক্তিগোষ্ঠীর, অর্থাৎ ধনতত্ত্রবাদের 
আওতায় এসে যষাবে। আরো 
ছুত্রকটা মারপ্টাচ আছে। ওটা 
খোলাখুলি বলেছেন ঝোভিয়েট প্রধান 
মন্ত্রী শেভ, গত সাতাশ তারিখে । 
তিনি অভিযোগ করেছেন, যে, পশ্চিম 


প্রতিষ্ঠান যার! পুর্ব জার্মানী ও অন্ান্ত 
সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে নাশকতা 
মূলক কার্যকলাপ করছে, গোয়েন্দাগিরি 
করছে ও অন্ঠান্ত নানাভাবে অনিষ্ট 


সাধনের চেষ্টা করছে। এ-সমস্তের 


পরিসমাপ্তি অবিলম্বে প্রয়োজন, উনি 


* দাবি তুলছেন । 


এ সমস্ত কারণেই পশ্চিম 
বাধিনের আলাদা অস্তিত্ব রাখতে 
চায় পশ্চিমী শক্কিরা। এবং পূর্ব 
জার্মানীকে স্বীকার করে নিলে 
এ-সব কাজ অতো ধোলাখুলিভাবে 
চালান যাবেনা । সামরিক কারণও 
একটা মন্ত কারণ। জার্মানীকে 
বিভক্ত রেখে, দুই পাশেই ছুই শক্কি- 


গোষ্ঠীর সৈম্তসামস্ত রাখ! যেতে পারে। 
বাখা আছেও। 


আমেরিকার নীতি ৪ 
অসিযোগ 
শিল্পসমুদ্ধ পশ্চিম জার্মানীকে 
আমেরিকা আবার সামরিক শক্তিতে 
পরিণত করছে । পোল্যাণ্ রাশিয়া 
ও অন্তান্ত হুএকটি রাষ্ট্র এর বিরুদ্ধে 


ইউরোপকে সাবধান করেছে। এই 
সময়ে রাশিয়ারও প্রয়োজন জার্মান, 


জনসাধারণের সহানুভূতি । ক্রুশেভ, 
এই চালে সেটা পাওয়ার চেষ্টা 
করছেন । 


একটি সুখী পরিবার-_জীবন-বীমার কল্যাণে এই পরিবারের ভবিষৎ আজ : 


সাধারণ জার্খান-রা 


স্বভাবতই মনে" করবে, “সোভিয়েট 
তার সৈ ন্ত সা মস্ত তুলে নিয়ে: 
জার্মানীর জার্মানদের হাতে সমস্ত 
ক্ষমতা দিয়ে যাচ্ছে,_খুব ভাল, বহুত 
আচ্ছা । পশ্চিম দিকে পশ্টিমী 
শক্তির! তাদের দখলি সৈল্টদের তুলে 
নিলেই পারে।” সোভিয়েট কিছুটা 
সহাহৃভূতি পাবে বৈকি । 

সোভিয়েটের আরেকটা অ ভি- 
যোগও অনেকাংশে সত্য | এই যে, 
পটস্ভাম্‌ চুক্তির, কোনো ধারাঁই 
মানা হয় নি। সেই চুক্তির অবসান 
না করে পশ্চিম জার্যানীকে অন্ত্রশস্ত্রে , 
সজ্জিত করা হচ্ছে; অনেক নাষ- 
কর! দাগী নাৎসীদের জেল থেকে _' 
ছেড়ে দেওয়া ঃহয়েছে এবং নানা ১ 
জায়গায় কাজে লাগান হচ্ছে, এবং 
পশ্চিম জার্মানীর গণতন্ত্রীকরণ বিশেষ _ 
কিছুই হয় নি। না.হওয়ার একমাজ * 
কারণ এই যে, আরেরিকা কমিউনিজম 
অথবা সমাজতঙ্বাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম 
জার্মানীকে ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে 
চাইছে সক্রিয় ভাবে। প্রয়োজন 
হয়ত, বুদ্ধেও। | 

সোভিয়েট তাই 


বলছে, ষে 


পটস্ডাস্‌ চুক্তির কোনো কিছুই যখন 

মানা হয়নি, . তখন শুধু বালিনকে 

দখল করে রাখা কেন ? আমরা পুর্ব 
_ (শেযাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





. নিরাঁপদ। জীবন-বীমা এজেন্টের পরামর্শ নিয়ে পরিবারের কর্তা একটি 
পলিসি গ্রহণ করেছেন। তার কোন কিছু হ’লে, সমগ্র পরিবারের নিরাপত্াই 


শুধু নয়; তার অবসর-জীবনে একটা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থাও পাকা করা সম্ভব চক 
. হয়েছে। আপনার নিজের পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপন্ব করুন-_নানা ধরনের 
বব পরিকরনার কোনট আপনার প্যাক করার বর | 


 জীবন-বীমা এজেন্টের সাহায্য নিন। 


- লাইফ টনি অব ইণ্ডিয়া 
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. খবান্তনীতি স্থির করার ব্যাগারে 


সম্বষে তদন্তও শেষ হয়েছে ৷ 


তদন্ত করেছেন একজন সিনিয়র 
আই, এ, এস, অফিসার । তদস্তের 


ভিত্তি হ'ল এন্টি-করাপশান -ডিপার্ট- 


. দর সরকারের টালবাহান। কেন! 


 ধান-চালের দর অবিলম্বে বেঁধে না দিলে 
. ক্ষতি কষকদের, লাভ মজুতদাতদের 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 

আমন ধান প্রায় সবই উঠে গেল, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাওঁ নীতি যে কি হবে তা আজ 
পর্য্যন্ত ঠিক হুল না। রাজ্য সরকারের কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে 
নাকি এখন অবধি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সলা পরামর্শ 


চলছে । 

কেন যে এই আলাপ আলোচনা 
ধান ওঠার আগেই শেষ হয়ে গিয়ে 
একটা সুষ্ঠু খান্তনীতি স্থিরীকৃত হ'ল 
নতএরই মধ্যে তা আমরা ঠিক বুঝে 
উঠতে পারছি না। অবস্থা দেখে মনে 
হয় যে সরকার তাঁর সর্বনাশা খাস্ত- 
নীতি-বে খাস্তনীতির ফলে পর পর 
গেল ছা'বছর ব্যাপক অনাহার ও 
কিছু অনশন-ৃত্যুৎ ঘটেছে--থেকে 
কিছুই জ্ঞান লাভ করেননি । নতুবা 
তারার ৷ 

 খাস্থনীতির প্রথম কথাই হল ধান 
ও চাঁউলের দর নিয়ন্ত্রণ |. এই দূর 
নিয়ন্ত্রণের আদেশ যত তাড়াতাড়ি স্থির 
* হয় ততই মঙ্গল কৃষকদের, কিন্ত বিপদ 


‘দেবতার বেলা 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


হয় মনুতদার ও মিলমালিকদের 
কেননা তা হলে তাদের মুনাফা লোটার 
পথটা হয় সঙ্কুচিত । 

পশ্চিমবঙ্গের ধানশন্ত সম্পর্কে যারা 
ওয়াকিবহাল তার! সকলেই. জানেন 
যে আর দিন ১৫-র ভিতর হয়ত প্রায় 
সব ধান কাটাই শেষ হয়ে ।যাবে। 
রাজ্যসরকারও স্বীকার করেছেন গেল 
সপ্তাহে যে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ 
ধান কাটা হয়ে, গেছে, এই যখন 
মবস্থা তথন যত দেরী হবে ধান 
চাউলের দর নির্ধারণ করার ব্যাপারে 
তত ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষক । 

কেননা খাদ্যমন্ত্রী শ্রীগ্রফুল্ল সেন 
যতই আমাদের পরিসংখ্যান দিয়ে 








উদ্টো: বোঝাতে চেষ্টা করুন না 
কেন, আজ এটা সুবিদিত যে বেশীর 
ভাগ কৃষকেরই যা অবস্থা তাতে তাদের 
ধান বিক্রী নাকরে খামারে ধান ধরে 
রাখবার মত আধিক অবস্থা নয়। 
সুতরাং ধানের দাম না নিদ্ধারিত 
হওয়ার দরুণ, বিশেষ করে ষখন 
দিনের পর দিন খবরের কাগজ 
মারফৎ প্রচার করা হচ্ছে যে এবার 
সারা. ভারতে ধানের রেকর্ড 
প্রডাকশ ন্‌ হয়েছে, তখন কৃষকদের 
ত্রফ থেকে 'প্যানিকী+ বিক্রী হলেও 
আশ্চ্য্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই। 

. এর ফলে লাভবান হবে মজুত- 
দারেরা, আর অপূরণীয় ক্ষতি হবে 
কৃষকদের এবং জনসাধারণকে দিতে 
হবে সুনাফাথোরদের থেসারতি। 
মজ্ুতদারদের.দ্বারা ষ্টক কুক্ষিগত করার 
ব্যাপারটা যে একেবারে অমূলক নয় 
তা শ্বীকার করেন সরকারী কৃষি 
বিভাগের কোন কোন ভিত 
কর্মচারী । | 

কী যেন্তাষ্য মূল্য হবে ধানের 
সেই নিয়ে নাকি মন্ত্রীদের . মাঝে 


মতানৈক্য আছে । একদল বলছেন 


যে রকমফেরে ৯ টাকা থেকে ১১২ 
টাকাই ন্যাষ্য মূল্য হবে, আবার কেউ 


কেউ বলছেন গড়ে ১২২ টাকাই হবে. 


ঠিক মু্যু। তাহলে চাউলের দাম মণ 
প্রতি ২০২১২ বেশী হবেনা । 

দাম ধার্য হওয়ার পর যে প্রশ্ন 
আসে তা হল এই সরকারী নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য কি সব জেলাতেই চালু হবে, ন! 


মন্ত্রী মহাশয়ের মতাদুযায়ী গোটা 


কয়েক জেলাতে হবে। ' E 
রাজ্য সরকার কত ধান বা চাউল 


সংগ্রহ করবেন। দিনের পর দিন 
বিরোধীপক্ষ দলগুলি থেকে দাবী 
জানান হচ্ছে যে সরকাবের, অন্ততঃ 
পক্ষে ৫1৬ লক্ষ টন থান্ত শস্ত নিজের 
হাতে মজুত রাখা উচিত। এবং 
আমাদেরও পর পর ২ বছরের অবস্থা 
দেখে এই ধারণাই জন্মেছে বেশ ' ভাল 
পরিমাণে সরকার ধান বা চাউল 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


কলকাতায় শ্রীনমেহককে নিযে 


অনেক খেল 


(দর্পপের লংবাদদতা) 

শ্রীনেহেকুকে' সম্প্রতি সার্কাসের জগ্তর মত নাকে দড়ি দিয়ে 
খেজিয়ে বেড়ান হল। মাফ করবেন, এ আমার নিজের কথ 
নয়। ধান মন্ত্রীর দির কিছুদিন পূর্বের উজির ধারা নিয়ে 
আমার এই কাহিনীর অবভারণ! । 

নেহেরুজী দমদমে উড়ে এসে সকাল দশটায় নাবলেন 
নাববার সঙ্গে সঙ্গেই নাকে দড়ি লাগিয়ে টেনে নিয়ে চললে 
ডাঃ রায় তাকে কর্ণওয়ালিশ ট্রাটে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতির 
গেঁডার্থে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের নির্বাচন কেন্দ্রে 


আসরে । “Performiug 
আর ধরে না। 

মঞ্চে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন 
প্রধানমন্ত্রী, খুলে দিলেন সমিতির 
এক্সরে কেন্দ্র। খুললেন বটে) কিন্ত 


চালু হল না। কল-কজ্জা এখনও 


'আসবার বেশ দেরী | নাই বা হল 


চালু। শ্রীনেহরুর নাম ভাঙ্গিয়ে 
শ্রীঅশোক সেনের স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে। 
নিজের নির্বাচন কেন্দ্রের পরিচর্যার 
জন্য ছই লক্ষ টাকা যোগাড় হয়েছে । 
প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে একই প্লেনে 


৯ম বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা 


| পি, ণি, ব্যাগা্জীকে নিয়ে 
গণ্চিমবন্ত সৰকাৰেৰ দুণ্চিত| 


. (দর্পণের প্রতিনিধি ) 

্রান্তন রিফিউজি রিহোবলেশন 'ডিরে্টর শ্রী ডি, পি, ব 
দনয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে বড়ই দশ্চন্ভায় পড়েছেন। 
বর্তমানে সাসপ্পেনশনে আছেন। চাকুরী থেকে তাঁকে বরখাদ্ত ক এ 
হবে না পুনর্বহাল করা হবে-- এটাই নাকি এখন প্রশ্ন দাড়িয়েছে 
কেননা প্রায় এক বছর হল তান. সাস্‌পেনশনে আছেন এবং তাঁর 





animal” 











মেণ্টের রিপোর্ট । আই, এ, 
অফিসার তকে ৭টি অভিযোগে অ! 
যুক্ত করেছেন এবং বলেছেন 
শ্রীব্যানাঞ্জির কার্ধ্যকলাপ কি 
সমর্থন করা যায় না--এবং কর্ম 
তাঁর একমাত্র উপযুক্ত শান্তি৷ 
চাইতে বড় অভিযোগ হ'ল যে তি 
তীর বোন ও ছুই ভাগ্নেকে সরক 
সমস্ত আইন কানুন অগ্রাহ্থ 
বাড়ী করার 'জন্ত জায়গা সরকার থে? 
পাইয়ে দিয়েছেন, আর নিজে টে 
সরকারী কাজে না গিয়েও ১৭ 
ট্রেভেলিং এলাউয়েন্স বিল করে টা 
নিয়েছেন। এই আই, এস, আর্য 
সরের রিপোর্ট" ডিপার্টমেপ্টে যাওয় 
পর তখনকার রিফিউজি রিহেবি 
লেশন কমিশনার শ্রী এ ডি, খ 
প্রীব্যানাঞ্জিকে নোটিশ দিয়ে কার 
“দেখাতে বলেন যে কেন তাকে চাব 
থেকে বরখাস্ত কর! হবেন|। 
'্ীব্যানা্জির জবাব সহ আই, 
এস, অফিসারের রিপোর্ট তার” 
পাঠান হয় পাধলিক্‌ সারভিল্‌ কমি 
শনের কাছে। পাবলিক সারভি 
কমিশন আই এ এস অফিসারে 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


দেখানো হন 


এসেছে, লোকের ভিড় 


এসেছেন দিল্লী থেকে । জন্তটিকে 
বার বার তালিম. দিয়েছেন 
প্রীনেহরুর নিজের কথা--টাক 
ওকে “উপহার” দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
যেন (শ্রীঅশোক সেনকে) ফিরিয়ে 
দেওয়া হয়|. 

কর্ণওয়ালিশ 'দ্রাটের পরেই 
আপার সাকুলার রোডে, বোস 
ইনট্রিউটে। এটা তীর স্ব-বির্বাচিত 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





সপ ছু এ ০ 


কীয় 





সম্প্রতি উত্তর কলিকাতার একটি 
চত্ৰগৃহে একটি ‘অভব্য’ ছবির প্রদর্শন 
দ্ধ করবার দাবী জানিয়ে কয়েকজন 
বক বিক্ষোভ দেখায়। যুবকদের 
ই নীতিবোধ আজকের দিনে 
স্তকর মনে হলেও প্রশংসার যোগ্য । 
বছর আগেও পাড়ায় কেউ 













মাজ* তার গ্রতিকারে অগ্রসর 
তেন। আজকে নীতিজ্ঞানহীনতার 
গলিকাপ্রবাহে সকলেই গা ভাসিয়ে 
বিন 
কিন্তু কথা বচ্ছে সাতারের স্বল্প 
শাখাক পরিহিত কোন মেয়ের ছবি 
স্তায় বা কোন চিত্রগৃহের প্রাচীরে 
| বন্ধ করলেই কি তরলমতি 
শোর ও সরলমতি যুবকর্দের 
রি রক্ষা করা যাবে ?. ইংরেজী 
বিতে চুম্বন, আলিঙ্গনের ছড়াছড়ি 
কই আমরা তো - আপত্তি 
পুনে । করিনে কেননা ইংরেজী 
বি আমাদের ছেলে মেয়েরা 
দখেনা। আর- দেখলেও বিদেশী 
মাজের ক্রিয়াকলাপ তাদের মনে 
শেষ রেখাপাত করেনা । হিন্দী 
বিতে যে ধরণের বেলেল্লাপনা হয়- 
ছবিতে আমরা তা দেখতে 
জী নই ৷ স্কুলের হেডমাষ্টার 
শাম স্কুলে যাওয়ার পথে বুটপালিশ্প- 
য়ালা ছোকরার সামনে জুতো! শুদ্ধ 
তুলে দিয়েছেন আর সেই ছোকরা 
চুতে। পালিশ করতে সুরু করে 
ই “মেরে দিল? বলে গান ভুড়েছে 
মনি হেডমাষ্টার মশায় তার সঙ্গে 
লা মিলিয়েছেন এমন দৃশ্য বাঙলা 
নানেমায় "অ কল্প নীয়। অথচ বন 
হিন্দী সিনেমা দেখে এবং 
॥ ধরণের কুচি হিন্দী সিনেমা বলেই 
হা করে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে এ 
রণের জিনিষ উপভোগ করবার 
ন্টে হিন্দী সিনেমা দেখতে যায়। 
কত্ত ইংরেজী “বেদিং বিউটির' 


মি বা অশালীন, আচরণ করলে * 
'ড়ার যুবকবুন্দ এবং কলেজের ছাত্রি-, 


নায়িকাসমেত অজত্র অর্ধনগ্ন মেয়ের 
ছবি কলিকাতার রাজপথে, ঝুলতে 
দেখে, আমরা কিছু বলিনে আর হিন্দী 
ছবির নায়িকাকে অনুরূপ অবস্থায় 
ঝুলতে দেখলেই আমরা “গেল গেল 
সব গেল’ বলে টেঁচাই কেন? | 
কলিকাতায় হাজার হাজার 
পরিবার এক একখানি ঘরে ঠাসা- 
ঠাসি করে থাকতে বাধ্য হয়। 
মানুষ জৈবিক -প্রেরণার অধীন! 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চোখের 
সামনে অহরহ যা দেখছে সেটা কি 
তাদের 
সহায়ক? দৈনিক  সংবাদপত্র- 
গুলিতে নারীধর্ষণের যে চমৎকারী 
বিবরণ ‘আইন আদালত? শ্ুম্তে 
প্রকাশিত হয় সেটা কেটে রেখে কি 
অভিভাব্করা খবরের কাগজ ছেলে- 
মেয়েদের হাতে দেন? আসল কথা 


"হচ্ছে নাগরিক জীবনের তথা সমাজ- 


জীবনের এই দিকটা আমাদের বোধ 
হয় মেনে না নেওয়। ছাড়া উপায় 
নেই। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা ভয়ে 
ভয়ে উত্থাপন করছি। স্বাস্থ্যোচ্ছল 
নরনারীর দেহ চিরকাল সৌনার্যের 
উৎস বলে বন্দিত হচ্ছে। কালিদাস 
থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউই বাদ জাননি। 
এঅচ্ছোদ সরসীনীরে'' ‘বিজয়িনীর' যে 
মুর্তি রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন, 
যেভাবে সেই সুন্দরীর “উরুপরে, 
কটিতটে স্তনাগ্রচুড়ায়।  স্বর্যরশ্মি 
প্রতিবিদ্বিত হয়েছে তা কি আমাদের 
মনে কামোদ্রেক করে, না মদনের 
সঙ্গে সৌন্দর্যের পদতলে পরাতৃত 
হয়? সব জিনিষটাই কি মানসিক 
গঠনবৈশিষ্ট্ের উপর নির্ভর করে না? 
এবং এই মনের গঠন ব্যাপারটি 
সামগ্রিক ভাবে সামাজিক পরিবেশের 
উপর নির্ভর করে। সেই পরি- 
বেশকে যতদিন না! আমর! কলুষমুক্ত 
করতে পারছি ততদিন এই! শ্রেণীর 
বিক্ষোভ প্রশংসনীয় হলেও অসার্থক | 


খ 


পাক-ভারতীয় রাজনীতির-চাঞ্চল্যকর নূতন ইতিহাস 


‘স্বাধীনতার আবোল তাবোল”. 


চরিত্রগঠহূলর পক্ষে খুব. 


(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংক্ষরণ_ মুল্য ৪২) | 
+ বিভাগ ও পরবর্তী কার্যকলাপের গোপন রহস্ত জানিতে একমাত্র বই । 


ঢানী, গুণী এবং চিন্তাণীলগণের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত, রাজনৈতিক 
চত্তাজগতে আলোড়নকারী এই বইখানির বহু ভবিস্ৎবাণী ইতিমধ্যেই 
ত্য প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্থানে সামরিক শাসন যে আসন্ন তাহাও 
[ই বইখানিতে ভবিষ্ত্বাণী করা হইয়াছিল । 


প্রাপিশ্থান * “জিজ্ঞাসা” ৩২, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 





দর্পণ 


সরকারের খাস্যনীতি গ্রীনেহরর খেল 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
মজুত ন| রাখলে মজুতদারদের মুনাফা 
খোরদের সায়েন্তা করা সম্ভবপর 
নয়। 3 

কিন্ত খান্তমন্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি 


" আজব ধরণের | তিনি মনে করছেন 


যে বাজারে বিক্রীর ‘জন্য অতিরিক্ত 
যে শস্ত (মার্কেটেবেল সারগ্লাস ) 
আসে ত৷ থেকে ১ লক্ষ টন খান 
শত রাজ্য সরকার সংগ্রহ কববেন। 
এবং ইহা নাকি চাউল কল-মাঁলিকদের 
নিকট হতে. শতকরা ২৫ লেভী 
আদায় করিলেই সংগ্রহ হয়ে যাবে। 
তারপর উভিষ্যার চাল কিছুটা পাওয়া 
যাবে এবং সব্রকার মনে করেন যে 
এই লেভী আর উড়িয্যার চাল দিয়ে 
তাঁরা অবস্থা আয়ত্তে রাখতে 


পাঁররেন। 


চাউল কল মালিক বনাম লেভী 


প্রথা এ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার 
বলে বোধ করি । 


গেল বছর এই মিল মালিকদের 


নিকট হুতে লেভী প্রথায ১২ লক্ষ 
টন চাউল সরকার সংগ্রহ করবেন 
বলেছিলেন টু শেষ পর্যন্ত ৬০1৬৫৯০০০ 
হাজার টনের বেশী তাঁদের নিকট 
হাতে: পাওয়া যাঁষনি। কেন যে 
সরকার নিজেদের এক্রেণ্ট মাবফৎ 
“চাউল সংগ্ৰহ না করে আবার এদের 
বিশ্বাস করছেন তা আমাদের পক্ষে 


বোঝা মুস্কিল ৷ 
লেভী প্রথা যদি চালু করার -কথা 


সরকার ঠিকই করেন তাহলে যেন 


গেল বারের মত ৭টি জেলাতে আবদ্ধ 


না রাখেন! এবং সব. জেলাতেই 
যেন ধাঁন-চাউলেব দর নির্ধারিত হয় । 
তা হলে সরকার মিল-মালিকদের 
নিকট হতে শুধুমাত্র নিয়গ্ত্রিত মূল্যে 
বাধ্যতামূলক হিসেবে ক্রয় করতে 
সক্ষম হবেন তাই নয়, পরস্ত কোন 
মিল-মালিকই নিয়ন্ত্রিত, দর ছাভা 


অন্ত কোন দরে পাইকারী হারে 
চাঁউল বিক্ৰয় করতে পারবেন না। 

তারপর কর্ডনের ব্যাপারেই বা 
সরকার কী পদ্ধতি অন্রসরণ করবেন, 
সেটাও জানান দরকার । 

খাত্মমন্ত্রীকে আমরা জানিয়ে 
দিতে চাই যে আপনার খাস্নীতি 
আপনি কাল বিলম্ব না করে প্রকাশ 
কোঁন 
নীতি গ্রহণ করবেন না, বার ফলে 
কৃষক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ধান বেচতে বাধ্য 


করুন । দয়া করে এমন 


' হয় আবার সেই ধান নিয়ে মিল 


মালিকগণ ক্রেতা সাধারণের কাছ 
থেকে অতিরিক্ত মুনাফা আদায় 
করতে সক্ষম হয়। 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

আচার্য্য জগদ্দীশচন্দ্রের জন্ম শতবাখিক 
উৎসবে শ্রীনেহেরু স্বাভাবিক আকুতি 
ও প্রকৃতিতে উপস্থিত। যদিও 
কর্ণওয়ালিশ ট্াটে “খেল” দেখাবার 
ফলে ক্লান্ত দেহ ও চঞ্চল মনকে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োগ করতে বেগ 
পেতে হয়েছিল৷ 

অনুরূপ অনুষ্টান ছিল চৌরঙ্গী 


ও পার্ক ট্রাটের মোড়ে মহাত্বা গান্ধীর . 
রাজভবনে ঘণ্টা - 


মৃত্তি উদঘাটন । 
ছুই বিশ্রামের ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে 
স্বাভাবিক হলেন; আত্মসম্বিৎ ফিরে 


পেলেন! তাতে মুস্কিল হুল কংগ্রেস 


নেতাদের । মুন্তি উদ্ঘাটন করতে 
গিয়ে বললেন, এইরূপ অনুষ্টান তিনি 
এড়িয়ে আসছিলেন, কারণ মহাত্মা 
নীতি ও আদর্শ কেউ মানে না| এই 
মন্তব্য ক'রার সময় তার দৃষ্টি ছিল 
তারই নিকটস্থ নেতৃস্থানীয় লোকদের 
দিকে । | bi 

মহাত্মার মৃত্তির দিকে তাঁকিয়ে তিনি 
আত্মসমাঁহিত হয়ে পড়লেন। এ ভাব 
কাটতে না কাটতেই তিনি দেখলেন 
নাকে আবার দড়ি পডেছে। 
কৌতুহলী জনতার ভীড় ঠেলে তাকে 
নিয়ে আসা হলো কলেজ স্কোয়ারে 
একটি প্রতিষ্ঠানের বাচীর নৃতন এক 
অংশের - (তাও যদি মুল বাভীর হত) 
ভি্প্রস্তর বসাবার জন্তে। শেখান 
বুলির খেই হারিয়ে ফেলে তিনি 
প্রতিষ্ঠানটিকে একটি গবেষণাগার বলে 


ভুল করলেন । ফলে যা বললেন 
তা হল অসংলগ্ন । ডাঃ রায় স্বয়ং 
ষে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি তাতে 


শ্রীনেহেরুকে - আনবার ব্যাপারে 
যৌক্তিকতার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে 
কী? হলই বা পণ্ডিতজীর বক্জতা 
অপ্রাসঙ্গিক | জানোয়ারের নাম 
আছে; খেল নাই বা হল ভাল। 

কলেজ স্কোয়ারের প্রতিষ্ঠান 
থেকে বেরিয়ে শ্রীনেহক জিজ্ঞেস 
করলেন, এবার কোথা? ' ডাঃ 
রায় বললেন, এবার চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউতে, গ্রামোগ্গ ভবনে । 
সেখানে শুধু তোমাকে ঘুরিয়ে নেওয়া 
হবে। “ঘোরান হল, সহস্র সহস্র 
লোক তাঁর গতিবিধি ও প্রতিটি অঙ্গ- 
ভঙ্গী বিক্ষারিত নেত্রে দেখতে লাগল । 
কোন মাভোয়ারী মিষ্টি ব্যবসায়ী 
ভবনের এক অংশে কিছু নলেন 
গুড়ের সন্দেশ নিয়ে .হাজির। 
শ্রীনেহরুকে সন্দেশ উপহার দেওয়া 
হল এবং সঙ্গে .সঙ্গে পূর্ব ব্বস্থামত 
ছবি তোলা হল। দুদিন না যেতেই 
ব্যবসায়ীর হাত থেকে পণ্ডিতজী 
মিষ্টি নিচ্ছেন, এই ছবি ফলিকাতার 
স্বাধীনতা, অমৃতবাজার এবং জনসেবক 
পত্রিকায় বেরিয়ে গেল, জানিনা 
শুধু বিজ্ঞাপনের নি্গিই পরসার 
জোরেই কিনা । গ্রামোস্তগ ভবনে 
কোনও কর্তীস্থানীয়ের কৃপায় মিষ্টি 
ব্যবসায়ী শ্রীনেহরুর খেলে বেশ কিছু 
কামিয়ে নিচ্ছে ।” 
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এর পরে অবশ্ত পণ্ডিতজীর 
প্রোগ্রামের শেষাঙ্ক রাজভবনের শট 
ভিতরে | বিরামহীন কর্স্থচীর 
পরিশেষে প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌ উইং-৯ 
এর এক বিরাট প্রকোঠ্ঠে শ্রাস্তদেহ 
এলিয়ে দিয়ে তিনি.বাচলেন | আর 
বাঁচল তার গতিবিধির স্ুব্যবস্থার 
তাগিদে ওলটপালট করা নগরী, 
কলিকাতা । 


গান্ধীজির নামকে মূলধন করে 
যে কুৎসিত ব্যবসা চলেছে, এতে 
তার মহান আত্মা দীর্ঘনিঃখাস ফেলছে। 
এ দীর্ঘনিস্বাস 'শ্রীনেহর প্রতিনিয়ত 
শুনতে পাচ্ছেন। তার জীবদ্দশায় 4 
তার নিজের, . নানও উপস্থিতি 
নিয়ে ষে কদর্য বেসাতি চলেছে, 
সে সম্বন্ধে তিনি দেখে শুনেও এত 
উদাসীন কেন? জুতো শেলাই ঝা 
থেকে (বাটার জুতোর কারখানা 
পরিদর্শন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য) ৯ 
চণ্তীপাঠ পর্যাস্ত তাকে দিয়ে করিয়ে 


_ "নেওয়ার পিছনে সত্যি কী নোংরামি 


আছে, একটু খোঁজ করলেই তিনি 
জানতে পারেন! 


কারের দুষিত 
( ১ম পৃষ্ঠার পব) 

অভিযোগ বিবেচনা করে জানালেন 
ষে শ্রীব্যানাজ্জিকে চাকুরী থেকে সরিয়ে 
দেওয়াই সমীচিন। যখন পাবলিক 
সারভিস কমিশনের রিপোর্ট এসে. 
পৌঁছল সরকারের কাছে তখন 
ডিপার্টমেন্ট থেকে সরে গেছেন 
শ্রী এ, ভি, থান, এবং তার, স্থানে 
এসেছেন শ্রী এন, কে, রায়চৌধুরী । | 

শ্রীরায়চৌধু রী শরব্যানাজ্জির 
ফাইলটি পাঠালেন রিফিউজি রিহে- 
বিলিটেশন মন্ত্রীর কাছে। প্রীরায়- 
চৌধুরীর কোন মন্তব্য ন! থাকার দরুপ 
মন্ত্রী মহোদয় ডেকে পাঠান শ্রীরায়- 
চৌধুরীকে | তারপর মন্ত্রী মহাশয় 
নাকি -্রীব্যানাজ্জির সম্বন্ধে কি কর! 
যায়. তার জন্ত আইনজ্ঞের পরামর্শ 
চেয়ে পাঠান । | 

এডিশনাল রিলিফ রর, .. 
্রীশস্ু ব্যানীজ্জির নি 
এসটার্রিশমেপ্টের চার্জে আছেন) 
লিগাল রিমেমত্রাম্মের অভিমত সহ 
কেস্টি গত ২০শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ 
ক্যাবিনেটের কাছে পাঠান। 

প্রকাশ, - ক্যাবিনেট লিগাল 
রিমেমত্রান্সের অভিমত লহ কেস্টি 
পাবলিক সারভিস. কমিশনের কাছে 
তাদের পূর্ব অভিমত পুর্ণ বিবেচনা 
করার জন্ত পাঠাবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন । 

শোনা যাচ্ছে ষে এই ভিপার্ট- 
মেণ্টে শ্রীব্যানাঞ্জির এমন একদল 
পেয়ারেন্ লোক আছেন যারা 
শ্রীব্যানাজ্জির পুনর্বহালের জন্য 
তদ্বির চালাচ্ছেন । 

তারা, বলে বেড়াচ্ছেন . 
শ্ীব্যানাজ্জ্রির বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভি- 
যোগ এ্চসছে সেই সমস্ত অভিযোগে { 
যদি কারুর চাকুরী যায় তবে পুনর্বসতি 
বিভাগের বহু, অফিসারের বহুদিন 
আগেই চাকুরী যাওয়া উচিত ছিল | 
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দ্য গোলের অধীম ক্ষমভালাত 


বামপন্থীদের কলহের ফলে নির্বাচনে 
দ্য গোলপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) : 


কয়েক শো বছর আগে ফরাসণ 


নৃপাঁভি চতুদশ লুই দদম্ভে অথচ 


চবাভাবকভাবে বলেছিলেন 2 “রাষ্ট্র, সেতো আমি” (“লেতা সে মোয়া”)। 
বতমান ফরাসণতে, অর্থাৎ পণ্ম প্রিপাবালকে, নতুন চতুর্দশ লুই হয়ে 


আবির্ভূত হয়েছেন জেনারেল্‌ দ্য গোল্‌। 


খুব শিশ্গির হচ্ছেন ঘারাসণী দেশের 


অধ্যনা ফরাসণ প্রধান মন্ত্রী; 
প্রোসিডেন্ট। নতুন শাদনতন্দের 


দৌলতে ওঁর হাতে থাকবে অসম ক্ষমতা, প্রায় যে ক্ষমতা রয়েছে পালা*- 
মেশ্টের হাতে যার সম্বন্ধে রাজনৈতিক এতিহাদিকরা বলেছেন, যে, সে 


(পার্লামেন্ট) সব কিছ করতে পারে, 


শষ পারেনা প্যনষকে জ্দ্রী করতে 


ও স্রীলোককে পুরুষ করতে (আঁবাশ্য এ কথাটা-লেখা হয়েছিল হরমোন্‌ 


ওঁষধ পৰদ্ৰাতর আবিষ্কারের আগে)। 
কোনো একটি ভারতীয় সংবাদ- 

একজন নামকরা ভারতীয় 

কাটুিষ্ট স্ব গোল্‌-কে তার সাম্প্রতিক 


নির্বাচনে জয়-জয়কারের পর এ চতুযশি ' 


লুই-এ র পোষাক-আসাকে 
এঁকেছেন। তলোয়ারে ঠেন্‌ দিয়ে, 
বিরাট এফেল্‌ টাওয়ারের দিকে বুক 
ফুলিয়ে বলছেন £ “লেতা সে মোয়া |” 

বাজে অজুহাত 

আজ তথাকথিত গণতন্ত্রের জনক 
ফ্রান্সে প্রকৃতপক্ষে স্থাপিত হয়েছে 
স্কগোল-এর একাধিকত্য | £লথায়- 
জোখাক্ বলা হচ্ছে, ও-লব কিছু নয়, 
সাবেকি পদ্ধতির জায়গায় প্রেসিডেন্ট 
পদ্ধতি জাহির কর] হচ্ছে, একজি- 
কিউটিভের হাতে, অর্থাৎ শাসকদের 
হাতে, অধিকত্বর ক্ষমতা দেওয়া হল, 
এই আর কি। (ইতিপূর্বে দর্পণ 
জানিয়েছে, যে, নতুন শাননতন্ত্রের 
দৌলতে গ্ভ,গোল্‌, অর্থাৎ ফরাসী 
এ্রসিভেণ্টের হাতে কতো বিপুল 
ক্ষমতা জড়ো হবে)। 
পৃথিবীর কাছে কি অনুহাত দেখান 
হয়েছে? না, মন্ত্রীসভা গেল দু'বছর 
মাতালের পায়ের মতো টলায়মান, 
আন্্‌ষ্টেবল্‌, আজ এর মন্ত্রাত্ব, কাল 
ওর, এন্দ কি করে কাজ চলে 

জেগে ও ৰ 

শক্ত তের শাসন 91 অথচ, 
এ কথা বল! হয় না, যে, গত কয়েক 


বছরে প্রতি মাসে একটি করে নতুন . 


মন্ত্রীসভা হলেও, ফরাসা দেশের 
গোড়ার নীতর কোনো বদল প্রায় 
হয়নি । যথাঃ (১) যেখানে শক্তিতে 
কুলোয় সেখানে ফৌজের সাহায্যে 
সাম্রাঞজ্ককে আগ.লানো ; (২) স্তাটোর 
নভ্যপদ সযত্ে রক্ষা করা) (৩) ঠাণ্ডা 
লড়াই-এ আমেরিকার অংশীদার 
হওয়া) (৪) আরব স্বাজাত্যবোধের 
বিরুদ্ধে কাজ করা) (৫) [নিজের দেশে 
ধনতন্ত্রবাদকে রক্ষা করা ও সোভয়েট 


ধিতা করা; (৬) চীন দেশের 
কারকে অন্বাকার করা। 


নির্বাচনের ফলাফল 


আসল কারণ আরে! গভাঙ্গে। 


- লেট! পরীক্ষা করার আগে বলে নেওয়া: 


বাইরের . 


ও অন্তান্ত সমাজবাদী শক্তিদের 


ভাল সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলা- 
ফলটা £ নভেম্বর ২৮শে আর ৩০শে 
হল নির্বাচন নতুন পার্লামেণ্টের জন্ত ৷ 


স্ব গোল্‌এর পার্টি (কয়েকটা দক্ষিপ- 


পন্থী দলের মিশ্রণে খাঁড়া করা 
“ইউনিয়' পুর মুভো রেপীব লিক্‌* ), 
যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে 
পারেনি । ৪৬৫টি সভ্যপদের ভিতর 
দ্য গোল্‌-পদ্থিরা পেয়েছে ১৮৭টি আসন. 
(ভোট পেয়েছে ৩৯ লক্ষ ৭৩ হাজার, 
শতকরা! ২৬৪৬) ; রক্ষণশীল দল ১৩৩টি 
আসন (ভোট ৩৫ লক্ষ ৩৩ হাজার, 
শতকরা ২৩'৫৪)) ক্যাথলিক দল 
৫খটি আসন (ভোট ১১ লক্ষ ৯৪ 
হাজার, শতকরা ৭৯৫) ; অথচ 
কমিউনিষ্টরা লক্ষ ( শতকরা 
২০৬৮ ) ভোট পেয়েও আসন পেয়েছে 
মাত্র ১৭টি। এর আগেকার 
পার্লামেণ্টে কমিউনিষ্ট! ছিল একক 
দল হিসেবে সব চাইতে বড়; এখন 
হয়েছে সব চাইতে ছোট দল. 
সোস্তালিষ্টরাও দলে অনেক কমে 
গেছে, যাঁদও এবার কাঁমউনিউদের 
চাইতে কম ভোট পেয়েও (২০.লক্ষ ; 
শতকরা ১৬৫৬) আসণ পেয়েছে 
কমিউনিষ্টদের চাইতে বেশি । ফরাসী 
গণতন্ত্রের মহিমা খুব কম নয়। 


ঢ্য গোলায়দের 
পোয়াবারে। 


এটার কারণ একজন প্র্যারিস- 
বাসী ভারতীয় সাংবাদিক কোলকাতার 
একটি সংবাদপত্রে জানিয়েছেন । 
ফরাসী নির্বাচনে প্রথম ভোটে সমস্ত 
সদস্তদের ভিতর কোনো একজন 
একক গরিষ্ঠতা ন! পেলে, আবার 
ভোট নেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় 
দিনের নির্বাচনে (৩০শে নভেম্বর ) 


৩১ 


~ 


রক্ষণ শী ল-ক্যাথলিক-গ্গোলীক্‌ ও. 


সোস্তালিষ্টরা জোট বেঁধে প্রতিরোধ 


নিষ্টরা তো কম আসন: পেয়েছেই, 
সোস্তালিষ্টরাও পেয়েছে কম আসন। 
এবং এ-সব ক্ষেত্রে পোয়া-বারে! যাদের 
হবার তাদেরই হয়েছে: অর্থাৎ, সমস্ত 
দক্ষিণপস্থী দলগুলোর, যাদের সঙ্গে 


করেছে কমিউনিষ্দের । ফলে, কমিউ-- 


মিশে পঞ্চম" রিপাবলিকের প্রথম 
মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। বামপন্থীরা 
নিজেদের বিভেদের অস্ত্র দিয়ে 
খুঁডছে নিজেদের কবর। তাই, 
স্য গোলের দক্ষিণ-হস্ত মঃ. স্্যসূতেল 
(ইনিই বোধ হয় হবেন প্রধান মন্ত্রী) 
নির্বাচন জয়ের পর বল্লেন £ *ষেখানে 
কমিউনিজম্এর প্রশ্ন, সেখানে মাত্র 
ছুটি দল ফরাসীতে ই. 
ফ্যাসিজমের পদক্ষেপ 
ফ্রান্সের হয়ত পুরোপুরি ফ্যাসিজম্‌ 
, এক্ষুণি আসবে না। কিন্তু শাসন- 
তন্ত্রের ফলে এবং দক্ষিণপন্থীদের জয়ের 


আজব দেশ পাকিস্তান (২) (২) 


অনেক লোক ছিল যার! প্রাকি- 
স্তানে সাধারণ নির্বাচনকে ভয়ের 
চোখে দেখত। এই নির্বাচন যাতে 
না হতে পারে, অন্তত পিছিয়ে দেয়া 
যেতে পারে সেই সুযোগের খোঁজে 
ছিল তারা । যে সব দল এতদিন পাকি- 
স্তানে শাসন চালিয়েছে তারাই এই 
সুযোগ স্থষ্টি করেছে৷ তাদের কু- 
শাসনের ফলে দেশের অর্থনীতিতে 
বিপর্যয় এসেছে । প্রান্ত ও নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি 
পেয়েছে । গত ছু'বছুরে'পূর্ব পাকি- 
স্তানে চালের দাম মণ প্রতি ৩০২ 
টাকা থেকে ৪০২ টাকায় উঠেছে। 
সর্ষের ভেলের দাম বাড়তে বাড়তে ৪২ 
টাকা সেরে উঠেছিল। নারকেল তেলের 
দাম হয়ে দীড়ায় ৬২ টাকা থেকে 
৭০ সের। এক জোড়া মোটা 
শাড়ীও ১২২১৩ টাকার কমে 
মিলত না। 

অন্যদিকে কৃষকরা টাকার . জন্ত 
যে সব দ্রব্য উৎপন্ন করে, যথা! পাট, 
তার দাম ক্রমেই নিম্নগামী হয়। 
পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি বহুলাংশে 
পাটের দামের উপর নির্ভর করে। 
এই পাটের দাম হয়ে দীড়ায় মণ 
প্রতি ১০২টাকা থেকে ১৫২ টাকা । 

ছুর্নীতির কোন লীমা ছিল না! 
তহশিলদারদের ঘুষ না দিয়ে কৃষকরা 
সরকারকে খাজনা অবধি দিতে 
পারত না। সরকারী দপ্তর এমন 
একটিও ছিল কিন! সন্দেহ যার কর্ষ- 
চারীদের ঘুষ নাদিয়ে কোন কাজ 
করান যেত । 

যে সব রাজনৈতিক দল শাসন 


পে ০৭ জকি পাও আপা Ao তি আপ পা ০ শপ ১ পাপ পপ একো পা 





ফলে, সেই দিকেই পদক্ষেপ করবে 
ফ্রান্সের পঞ্চম রিপাবলিক, সমস্ত 
সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলের বিরুদ্ধে! 
সম্ভাবনা বেশি, যে, প্রথম দিকে একটু 
দম নিয়ে গ্ভগোল-শাসন কষিউনিষউদের 
ঠাণ্ডা করবার জন্তে বিহিত করবে! 
কতদূর সফল হবে বল! মুস্কিল 
সেই ভারতীয় সাংবাদিকটি বলেছেন, 
যে, কমিউনিষ্টরা পা্পামেন্টে স্ব 
চাইতে ছোট দল হলেও, বাইরে 
এরাই রয়ে গেল সব চাইতে বড় শক্তি, 
একক দল হিসাবে! এই বাইরের 
শক্তিকেই খর্ব করার চেষ্টা করবে 
্যগোল। 


ফ্রান্সের অর্থনীতি, তার ব্যবসা- 
বাণিজ্যে ও উৎপাদন এখন উঠতি 
মুখে । তাহলে কেন এই দক্ষিণপদ্থি 
একনায়কত্বের স্থচনা ? আন্তর্জাতিক 
পর্যবেক্ষকরা বলেন,* যে 
সামাজ্য, অর্থাৎ উপনিবেশগুলোর 
সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্তেই 
এই সুচনা । তার সামাজ্য এখন এক- 
মাত্র আফ্রিকায়। সেখানকার সমস্ত 


সামৰিক শাসনের ভিতি ? জনসাধাৰণৰ নৈৰাশ 


(পাকিস্তান প্রত্যাগত উত্তর, ভারতের জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক লিখিত) 


কার্য চালাত তাদের সভ্যরা নানা 
প্রকারের হুনীতির মঙ্গে জড়িত ছিল। 
এই সব রাজনৈতিক কর্মীদের অন্যতম 
কাজ ছিল সরকার থেকে জিনিষপত্র 
আমদাশীর অনুমতি গ্রহণ করে সেই 
অনুমতি পত্র চড়া দামে বিক্রর করা। 
বিভিন্ন দলের মধ্যে অশোভন 
ক্ষমতার দ্বন্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে চলত । 
আওয়ামী লীগ ১৯৫৬র লেপ্টেম্বর 
থেকে ১৯৫৮র অক্টোবর পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব 
চালায় । এই 'সময়ে ক্ষকশ্রমিক 
পার্টি, নেজামে-ইসলাম ও মুসলীম 
লীগের একমাত্র উদ্বেশ্য ছিল এই 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটান। এই উদ্দেশ 
ফমল করার অন্ত তার! যে সব পন্থা 
অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে প্রধান 
ছিল পূর্বপাকিস্থান এসেমব্রির আওয়ামী 
লীগ সভ্যদের ঘুষ দিয়ে দলে টানবার 
চেষ্টা এবং ইসকান্দার মির্জার সঙ্গে 
চক্ৰান্ত ৷ - 
গত এক বছর ইসকানার মির্জা 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এই মন্ত্রীসভা 
বাতিল করতে । তার উদ্দেষ্ঠ ছিল 
দুমুখী £ (১) মন্ত্রীত্ব থেকে চ্যুত করে 
আওয়ামী লীগকে দুর্বল কর! কারণ 
তার কাছে এই দলই ছিল প্রধান 
শক্ত ; এবং (২) ঘন ঘন্‌ মন্ত্রীসভা 
পরিবর্তন করে এমন অস্থির অবস্থা 
স্থপ্টি করা যাতে সাধারণ নির্বাচন 
স্থগিত রাখা সম্ভব হয় । 
ইসকান্দার মির্জার কাছ থেকে 
উৎসাহ এমন কি উক্কানী, পেয়ে কৃষক- 
* শ্রমিক পার্টি আদীজল খেয়ে লেগেছিল 
যেন তেন প্রকারেণ আওয়ামী লীগ 
দলের মঙ্জিত্বের পতন ঘটাতে । এই 


ফরাসী , 
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স্থানেই চলছে স্বাধীনতা আন্দোলন 
কয়েকটি ' দেশে ( আলজেরিয়া, 
কামেরুন্‌) সশস্ত্র সংগ্রাম। এই 
স্বাধীনতাকামী শক্তির বিরুদ্ধেই, এবং 
এদের যাঁরা সমর্থন করে তাদের 
বিরুদ্ধেই হরে দ্য গোল একনায়কত্বের 
অভিযান 


পিয়ের কুরতাদ্‌ বলছেন 
“ফরাসীতে ফ্যাসিই আন্দোলন 
জনসাধারণের ভিতর আরম্ভ হবেনা, 
একথা বলা ষায় না। বরঞ্চ, এটাই 
লক্ষণীয়, যে, ফরাসী দেশে ফ্যাসিজম্এর 
অভ্যুদয়ের সমস্ত পরিবেশগুলিই এখন 
বর্তমান। অবিশ্তি ওটার আকুতি 
প্রকৃতি -ব্যবহার কিতাবি ফ্যাসিজম্‌- 
এর থেকে ভিন্নও হতে পারে » 
গত মে মাসের যে সৈম্তদলের 
বিদ্রোহে (আল্জেরিয়ায় ) এই নতুন 
রাজনৈতিক ইতিহাসের স্বচনা হল 
ফ্রান্সে, এরাই হচ্ছে এই ফ্যসিজমএর 
হাতিয়ার অতিকায় শিল্পপতিদের 
হাতে ( রথচাইন্ড, মিরাবো ইত্যাদি)। 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


চেষ্টা প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগ 
(ফিরোজ. খা ' মুন ও তার উপদলের 
সঙ্গে হাত মেলাবার ফিকিরে ছিল। 

এই জঘন্ত রাজনৈতিক দলাদলির 
অন্ততম পরিণতি পূর্ব পাকিস্তান 
এসেমব্রির স্পীকার হত্যা ৷ 

জনসাধারণ এমনিতেই আধিক 
ছুর্শায় নিশ্পেষিত হচ্ছিল। এই 
অশোভন রাজনৈতিক দলাদলি 
রাজনৈতিক দলগুলোর উপর তাদের 
বিভৃষ্তা শতগুণ বৃদ্ধি করে। এই 
দলগুলোর নেতাদের উপর তারা 
বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং হতাশ 
হয়ে পড়ে। 

জাতীয় আওয়ামী দল তবুও 
বাহোক কিছু চেষ্টা করেছিল এই 
'ছর্নীতি ও দলাদলি থেকে দুরে 
থাকতে । কিন্ত এই দলটি নতুন 
এবং লোকের আস্থা বিশেষছিল না 
যে এরা দেশকে বিকল্প নেতৃত্ব দিতে 
পারবে। 

এই পরিস্থিতির সুযোগ হি 
নির্বাচন বিরোধী নেতারা। তারা 
সুযোগ বুঝে আঘাত হানল। 
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তারা 
সামরিক আইন করে এবং এসেমবিষ্র 
ও মন্ত্রিসভাগুলোকে ভেঙ্গে দেয়। 
' সামরিক শাসন সুরু হয় এই অভাগা 
দেশে । ষে সাম্রাজ্যবাদীর! পাকি- 
স্থানকে তাদের ল্যাংবোট করে 
রেখেছে তারা এতে অবশ্যই উৎফুল্ল 
হয়। | 

(আগামী সপ্তাহে সামরিক 
শাসনের প্রতিক্রিয়া আলোচিত 
হবে ।) 








গান্ধীমুত্তি স্থাপন 


/  গান্ধীজি শেষ পৰ্য্যন্ত চৌরঙ্গি পার্ক 


গান্ধীজির এই পথিকমুরতি : দেখা 
দিয়েছিল। ভারতের আত্মিক শক্তির 
খাপ খোলা তরবারির মতো ঝকৃঝকে 
গান্ধীজি। দেবীপ্রসাদ পাষাণে তার 
নিজের শিল্পশক্তি কষে দেখেছেন। 
সে শক্তি মিছে হয়নি । 


তবুও গান্ধীজি ওখানে বেমানান । 


কান পেতে শুনেছি দর্শকরা তার 
পাঞ্জরের হাড় গুনছে । কেন ও 
কঙ্কাল্‌কে ওখানে এনে বসানো হ'ল? 
কেন হ'ল সত্যিই তার সদুত্তর নেই। 
জেনারেল আউট্রামের পরে অন্ত 
কোনো রামকে ইন্‌ করা উচিত 
হয়নি,_-এ উক্তি শিবরাম চক্রবর্তীর । 
বাঙ্গালার অধিক অংশ ওথানে 
নেতাজী বা বিবেকানন্দের মূর্ত 
চেয়েছিল। ও চাহি দা ঝগড়ার 
চাহিদা নেতাজিও ওথানে নিজেকে 
সুস্থ মনে করতেন না। বিবেকানন্দও 
য়। জায়গটাকে চষে জেন্সন্‌ 
নিকলসন্কে দিয়ে সুন্দর বাগান করা 
যেত। ময়দান থেকে . সহরের 
উদ্দেন্তে বাগান-ভরা! পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে 
তাড়া-থাওয়া প্ররুতি কলকাতায় 
ফিরে এসেছে যেন। 


সে সব না করে কতকগুলে! 
জবরদস্তি চ'লেছে জায়গাটা নিয়ে। 
পাওয়া স্বাধানতা ঘুষ বাগিয়ে এমন 
জায়পায় মেরে দেয়, যেখান থেকে 
পাণ্টা 'ঘুষ ফিরে আসবে না। 
আউটরাম সরে পড়লেন, স্মরণ কারে 
গেলেন, তিনি যখন ছিলেন, তখন 
তান নড়বার পাত্র ছিলেন না, 
তান যখন নেই, তখনই তাকে 
সরানো হচ্ছে৷ ন্বাধান জাতির 
বীরপণার বালাখল্য ভাব এঢা। 
তারপর কোথায় আডউটরাম, আর 
কোথায় গান্ধীঞ্জ। গান্ধাজর আসন 
কি আউটরামের পারত্যক্ত স্থানে 
শুন্ত হয়েছিল ? ঠেলে ঠেলে গান্ধীজিকে 
এনে পার্ক স্ত্রট চৌরঙ্গির মোড়ে না 
বস।লেই চল্ন্ত না। . 


খুব উচুদরের চিস্তানায়কর! 
জিনিষটা চিন্তা করেছেন, তা” জানি। 
অজশ্র শুন্ত জায়গা ছিল, .এখনো 
রয়েছে, জাতির জীবনে শুন্ততা এমন 
পরিপূর্ণ ভাবে গান্ধীজাবনের শেষ দুই 
বৎসূরেও দেখা দেয়নি । পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেস এবং সরকারমহুল সেই 
শুন্ততার আক্রমণ ঠেকাতে, 'আউট- 
রামের” জায়গায় গান্ধীজিকে দীড় 
করিয়েছেন । স্ুরেন বাডুষ্যে কার্জন 
পার্ক থেকে, এবং বিদ্তাসাগর কলেজ 
স্কোয়ার থেকে গান্ধীজিকে সাবধান 





. জুড়ে 


ভাষণ দিয়েছেন । 


‘না, ‘কে বলে গো, 


সুধাংশু চৌধুরী 

করে দিলে পার্তেন। কাকের ঝিষ্ট 
শিরোধার্য করে তারা ষে জাতির - 
জীবনের তেশুন্তে অবস্থিত রয়েছেন, 
সেটা তারা দেখিয়ে দিলে, পারতেন । 

" অবশ্য তাতেও দেবীপগ্রসাদ 
নিশ্চয়ই নিরত হ'তেন না। বিধান 
রায় জহরলালও নয়। 


ম্বৃতি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। 
অভাজন তাতে নূতন ক'রে যোগ 


কর্বে কি? ৃ 
স্বৃতিরক্ষা মানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বটে 


, কিন্তু মত্ববাজিও হতে পারে। 
. এবং ওর পরিমাণ প্রকার আছে। 


মুখের “গিল্‌: ধেশি খেষে, সে মুখ 
আর ভাঙ্গে না। খুব বেশি করে 
কষে স্বতিরক্ষা কর্লে, জাতি আর 
আত্মরক্ষা করতে পারে না। ্থতির 
জগঙ্গল পাথর বুকে চেপে -বন্বে।' 
দেবাপ্রসাদের শিল্পশোধিত হ’লে 
সে পাথর দম বন্ধ করিয়ে মার্বে 
শবদেহ নিয়ে ওর পরীক্ষা হয়ে 
গেছে। পচে ফুলে ওঠে, ছূর্ন্ধে 
নাড়িভুড়ি উল্টে দের বলেই, অতি 
প্রিক্ম অতি শ্রদ্ধেয় জনেরও মৃতদেহ 
মৃতদেহই, এবং তাকে কাষ্ঠলোস্্রসম 
পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে হয়। 
। তবুও মৃত্যুর সঙ্গে ইয়ারক্ষি 
চল্তে থাকে । যা” নেই, তাই,মঞ্চ 
বসে। বর্তমানকে . আচ্ছন্ন 
ক'রে, ভাবধ্যথকে অন্ধকার ক'রে 
দেয়। স্থৃতিরক্ষা তখন আত্মহত্যার 
সমার্থবাচক হয়ে ওঠে । এবং যার! 
আত্মাজঘাংস্থ, তারাই ' স্থাতরক্ষার 
উৎসবে মেতে ওঠে । 

সেদিন আচার্য জগর্দীশচন্দ্রের 
জন্মশতবাধষিকী ছিল। একই দিনে 
স্মরণ জগদীশচন্ত্রকে, স্মরণ 
গান্ধীজিকে। কিন্ত, কত তফাৎ ! 
জগর্দীশচন্জ্রের বিজ্ঞান সাধনা জগদীশ- 
চন্ত্রকে ছাড়িয়ে দেশবিদেশের বিজ্ঞান 
সাধকদের মধ্য দিয়ে নব নব সিদ্ধির 
পথে এগিয়ে চ'লেছে ব'লেই তাকে 
ভুলেছি কি ভুলি নাই, এ প্রশ্নই 
ওঠে না-_-আর, গান্ধাজির সত্য এবং 
অহিংনার সাধনা এক অপঘাতমৃত্যুতে 
বন্ধ্যা হয়ে রইল ব'লেই ভারতবর্ষের 
দিকে দিকে, তাকে নিয়ে ‘ভুল নাই 
ভুলি নাই'র মহামহোৎসব লেগেই 
আছে। পণ্ডিত নেহরু ছুটো উৎসবেই 
তার মন জানে 
কোন্‌ স্বরণ তার পছন্দ। সরকারী 
এবং কংখেসী আচারসেরা ব্যাপারটা, 
সেই প্রভাতে 
নেই আমি’ বলা কবির বন্ধু জগদীশ- 
চন্দ্রের স্মরণ । 

অবশ্য উৎসব জমেছিল পার্ক-্রীটের 
মোড়ে । অনেক শালখুটি এসেছিল, 
অনেক বাঁশ, অনেক দড়িকাছি, এবং 


অনেক লোহাকাঠি। [নেক বিজলী 
বাতী, অনেক, লাল সালু, অনেক 
গার্দীফুল,_সব ছাপিয়ে অনেক পুলিশ 
এবং গোয়েন্দা, এবং গান্ধীজি যাদের 
জন্য প্রস্তরীভূত হয়েছেন এহেন 
অনেক উচ্চ দরের মানবিক 
মালমশল!। ব্যাপারটা ঘটছে একালে 
বটে, কিন্তু প্যাটার্ণটা. পৌরাণিক | 
জনত! থাকা সত্বেও অগণতান্ত্রিক, 
সামন্তপ্রথা লোপ পাওয়া সত্বেও 
সামস্ততান্ত্রিক । f £ 


ভিটেবাড়ির প্রজার! প্রভুসন্দর্শনে 
ছুটবেই। মাথা না ধাক্‌লেও যেমন 
মাথাব্যথা! থাকে, তেমনি অয না 
ভুলেও কৃতপ্ততার একাংশ পাবে 
ঈশ্বর নিরেনব্বই অংশ ভারতরাষ্ট্রের 
কর্ণধার এবং মাল্লামাঝিদের দিতেই 
হবে। পেল্লায় সহর কলকাতা! 


₹ কেৱালাৱ গঁদিতে 


"পণ্ডিত নেহরু মুখব্যাদান কর্লে 
সেখানে লক্ষ লোকের আহুতি 
জুট্‌বেই ৷ 

ধারা আউটুরামের অপসারিত 
মন্তির শূন্তে নেতাজি স্ুভাসচন্দ্র বা 
স্বামীর্জি বিবেকানন্দ'র' মূর্তি স্থাপনের 
রব তুলেছিলেন, তার! বাল্গালীজাতির 
প্রতিনিবিষ্থানীয় *নন। বিবেকানন্দ 
বা নেতাজিকে যেন দৈত্যের যাতে 
পাথরে জমিয়ে ফেলা না হয়। 
শিল্পরসের সার ক'রে সে পাথর 
খোদাই কর্লে ও, খবন্দার ! 

বিবেকানন্দ এবং নেতাজি উভয়েই 
ইংরেজাধীন যুগের বাঙ্গালী । একজন 
কংগ্রেসীই ছিলেন ন! অন্ত জন কংগ্রেস 
থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, বা বেরিয়ে 
এসেছিলেন স্বাধীনতার জন্ত অতএব 
এতছ্ভয়ের ' কোনো দান আছে 


কিনা, তা’ গব্ষপাসাপেক্ষ | সুতরাং . 





* (ছ্রর্পণের প্রতিনিধি ) 


. প্রবাদ আছে চেশকতে পা না পড়লে কত ধানে কত চাল সঠিক জানা 
যায় না। কেরালায় সরকার গদখতে বসে কময্যানষ্ট পার্ট বকতে আরম্ভ 
করেছে যে গণতন্ত্রের বিবতশে বিরোধণী দলের দায়িত্ব ও কর্মপন্ধীত কি 


হওয়া উচত। 


শ্রীনাধু্দিরিপার্দের জবাব থেকে 
মনে হয় ষেন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন 
কেরালায় তাদের নির্বাচনে জয়লাভের 
পর অপর সমস্ত রাজনৈতিক দল 
কম্মুনিষ্ট পার্টির জয়গানে পঞ্চমুখ" হয়ে 
উঠবে আর তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা 
দিয়ে কমুযুনিষ্ট পার্টির স্বার্থে নিজেদের 
কবর খুঁড়বে। 
মূলকথা গণতন্ত্রে রাজনৈতিক 
নেতাদের বা দলের কোন সততা! 
' থাকতে পারেনা বা থাকেও না। 
কারণ তাদের কাজ দালালের । সর্বদা 


লক্ষ্য আগামী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন . 


দলকে পরিয়ে নিজের দলকে কি করে 
গর্দীতে বসান যায়ু। এর জন্তে 
প্রয়োজনীয় প্রচার চলতে থাকে 
পাচ বৎসর ধরে ।'. যার সংগঠন যত 
ভাল তার প্রচারের ঘটা তত বেশী। 


শ্রীনাধুদিরিপাদদ বিন্মিত হতে 
পারেন কংগ্রেস সভাপতির অভি- 


যোগের আচরণ দেখে কিন্তু এটা কিছুই 


অস্বাভাবিক নয় 1৮একথা মনে করার 
কোন কারণ নেই যে অভিযোগ 
করলেই তা সত্যের ভিত্তিতে করতে 
হবে! আর অভিযষোপের যে জবাব 
শরীনামুদিরিপাদ দিয়েছেন তাও 
নিজেদের সাফাই গেয়ে নির্বাচক- 
মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে এক প্রচারপত্র 
ছাড়া কিছুই নয়। 

ধেবরজী কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট 
খোলাখুলি ঘোষণা দাবী করেছেন 


ভারতীয় সংবিধানের প্রতি তাদের 
আস্থগত্য সম্পর্কে__-কেবল আক্ষরিক 
আম্ুগত্য নব, পরিপূর্ণ নৈতিক 
সমর্থন শ্রীধেবরের অভিযোগ £ 
'কেরালার কম্যুনিষ্ট- পার্টির কার্ধ্য- 
কলাপের ফলে দুচী সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে-(১) রাজ্যে গণতন্ত্রের 
সমাধি এবং 'কম্যুনিষ্ট পার্টির এক- 
নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা অথবা (২) একটানা 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে দেশের শক্তির 
অপচন্্ব। শ্রীধেবরের - মূল প্রশ্নঃ 
আমরা কি.চাই শান্তিপূর্ণ বিবর্তন, ন! 
হিংসা ও ঘ্বপান্ধ উপর প্রতিষ্ঠিত চরম 
দলাদলি?, সা 


জবাবে শ্রুনাঘুদিরিপাদ বলেছেন £ 
পার্লামেণ্টারী- গণতন্ত্রের প্রতি 
কংগ্রেসের অথবা . কয্যুনিষ্ট পাটির 
দৃষ্টিভঙ্গার কোন মৌলিক পার্থক্য নিয়ে 
আজকের সমস্তার উদ্ভব- হয়নি। 
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে অবশ্তই এই 
দুই পার্টির ভিন্নমত এবং একথা 
অনম্বীকার্য যে কম্যুনিষ্পাটি 
সংবিধানের কিছু মৌলিক পরিবর্তনের 


দাবীতে আন্দোলন করছে কিন্ত" 


আসলে কেরালার ব্যাপারে কংগ্রেস- 
কম্যুনিষ্ই বিরোধের মুলস্ুত্র এটা নয় । 
কারণ, কংগ্রেসের মত কমুযুনষ্টরাও 
ভারতের সংবিধান অনুযায়া গণতগ্র- 
সম্ম কতা_্ক্রমে বিশ্বসী ৷. 


তার অভিষোগ £ ১৯৫২ সালের 
নির্বাচনের পর থেকে কংপ্রেদ দলের 


. এ আইনানুগ পরিবর্তনের দবা 


ৰ 


1 
| 


শঢক্ুবার,. ১ ২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮. 


্বাধীনভারতের কুলীন কুল শিরোমণি- 


দের থেকে তারা আলাদাই থাকুন্‌। খা 


উত্তরপুরুষে সংক্রমণশক্তি দিয়ে তাদের 
কর্মশক্তি ও সাধনার বিচার হোক্‌, 
দারভৃতো ভারতনাথ হা 
আউট্রামের সঙ্গে কেন তার! 
ঠেলাঠেলি কর.তে যাবেন। 

জাতিগত সত্তা উনিশশো সাত- 
চল্লিশ থেকে আমাদের সুরু হয়নি 
বলেই জাতির পিতৃত্ব কোনো ব্যত্তি- 


বিশেষকে অর্পন করতে আমর! 
অক্ষম । এবং এই অতি দুদ্দিনেও 


- জাতির বৃহত্তর ভব্য্যিৎ আমাদের স্বপ্ন 


ও সাধনাগোচর রয়েছে ব'লেই 
কোনে! এক বিবেকানন্দ, বা কোনো 
এক নেতাজির লোকোত্তর কর্ম্ম ও 
সাধনাকে প্রস্তরীভূত ক'রে স্কৃতিরক্ষার 
বিপরীত অন্গপাতে আমরা যেন, 
আত্মরক্ষার অপারগতা না দেখাই । 





বামে কম্যুনিঃ গাটিৰ ভানলাত 


এবং কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্রীয় 


'সরকারের কাধ্যকলাপের ফলে এই 


কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে তারা 
কোন রাজ্যে নির্বাচনে জয়ী অপর 
রাজনৈতিক দলের সরকার গঠনের 
অধিকার শ্বীকার করতে রাজী নন। 


, লোকসভায় কেছালাপর রাজ্য 
সরকারের. সমালোচনার উল্লেখ করে 
তিনি বলেছেন প্লাজ্যের শাসন সংক্রান্ত 
ব্যাপার সম্পূর্ণ রাজ্যের অধিকারভুক্ত 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আ।ওর্তীর 
বাইবে। আর তা ছাড়। রাজ্যের 
দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই 
ধরণের লোকসভায় আলোচন। 
শাসন ব্যবস্থাকে পন্থু করে দেবে। 
কারণ, শাসনের প্রয়োজনে বদলী 
অথব! শাত্তমূলক ব্যবস্থা অবশ্তস্তাবী 
এবং এই সমস্ত ব্যাপারে লোকসভায় 
আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র বিক্ষুব্ধ সরকারী 
কম্মচারাদের নিয়মানুবাত্ততা ভঙ্গে 
সাহাষ্য করে। ফলে রাজ্য- 
শাসনব্যবস্থা পঙ্গু হয়। 

নাম্্দরিপাদের চিঠি থেকে 
ভারতীয় সংবধান সম্পর্কে কমুনিষ্ট 
পার্টির মূলন্রাতির একটি সংজ্ঞ। পাওয়। 
যায়। তিন বলেছেন £ কম্যুনিষ্ 
পাটি বিশ্বাস করে মে দেশের সংবিধান 
এবং আইনকানুন মেহনতী জনতার 
সামাজিক অথনৈতিক পারবর্তনের 
জন্য আন্দোলনের বিরোধী নয় এব 


সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব । 


আজকের রাদনৈতিক পরিস্থিতিতে 


এ সংজ্ঞা মুল্যবান। 
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শুক্রবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 


দর্পপ ' 





শোনা যায় অশ্বখামা এবং পুরাণের, 
আর কোন্‌ কোন্‌ বীর নাকি অমরত্ব 
লাভ করে আজও বেঁচে আছেন। 
লোক চক্ষুর অগোচরে তার। নাকি, 
আজও হিমালয়ে বিচরণ করছেন । 


অশ্বখামা বেঁচে আছেন কিনা ' 


বলতে পারি না তবে অনেক বড় বড় 
গাছ আছে যেগুলির বয়স. কয়েক 
হাজার বছর । এই সব গাছগুলি 
আমেরিকার সেকুইয়া বনে দেখা ষায়। 
মিশর ও মহেঞ্রোদড়োর ধ্বংসাবশেষ 
থেকে পাঁচ 'হাজার* বছরের পুরনো 
গমের বীজ পাওয়া গিয়েছে যেগুলি 
মাটিতে পৌতবার পর তাদের 
 অন্কুরোঙ্গম, হয়ে, গাছ হয়েছে, এমন 
কি গমও ফলেছে। চীন দেশেও 
হাজার বছরের পুরনো অনেক পদ্ধ- 
সী পাওয়া গিয়েছে । সেই পদ্মবীজ 


থেকে নতুন পদ্ম গাছ ত হয়েছেই,, 


তাতে পদ্মফুলও ফুটেছে । দক্ষিণ 
মেরুতে তুষারে প্রোথিত অতি ক্ষুদ্র 
এক. কোষা শ্রেণীর জীবাণু পাওয়া 
গেছ্েযাদের সু দেহের অতি ক্ষুদ্র 
প্রাণ লুপ্ত হয় নি, 
মামু যদিও তার পরমারু বাড়াতে 
সক্ষম হয়েছে তাহলেও এত দীর্ঘ দিন 
কোনো মানুৰ বেঁচে থাকতে পারে না 


. অথচ মৃত্যুকে জন করবার জন্তে 


+" মান্য কত যত্ব আর চেষ্টাই না করছে। 
তাই প্রাণের রহস্ত কী খুঁজে বার 
করবার জন্তে মান্য উঠে পড়ে 
লেগেছে । পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ 
হল কী ভাবে আর যে প্রাণ .স্থষ্ট 
হয়েছে তাকে চিরকাল ধরে রাখ। 
সায় কিনা এই দুই চেষ্টাই চলেছে বহু 
দিন থেকে । পৃথিবীর অনেক দেশেই 
এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু 

- ইয়েছে। এই সব পরীক্ষ।-নিরীক্ষা 
এতদুর অগ্রসর হয়েছে যে বিজ্ঞানীরা 
"বলছেন যে মূল প্রশ্ন এখন তাদের 
, আয়ত্বের মধ্যে এসে গেছে, আসল 
রহস্ত' তার! শীঘ্রই উদবাটন করতে 
পারবেন. তখন অন্ততঃ পু'থিগত- 


ভাবে ল্যাবরেটরিতে প্রাণ সুষ্টি করা 


- সম্ভব হবে, হয়ত আসল প্রাণও স্থষ্ট 

হতে পারে । 
এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর 

আগে ডঃ আলেক্সিস ক্যারেল নামে 


একজন মাকিন বিজ্ঞানী একটি মুগি ' 


শাবকের হদ্‌পিও থেকে খুব পাতলা 
একটি অংশ কেটে নিয়ে রক্তরস বা 
প্রাজামা মেশানো একরকম, জলীয় 
পদার্থের মধ্যে, সেটি ডুবিয়ে রেখে 
দিলেন। এই পাতলা অংশটুকুতে 
ছিল অনেকগুলি হাঁজার হাজার সেল্‌ 
জীষকোষ | এটিকে একটি টিন্থ 
গুচ্ছ বলা যেতে পারে । বাড়ি 
ইটের তৈরি তেমনি ' সকল 
স্ত আর গাছপালাও অসংখ্য সেল্‌ 
বা জীবকোষে॥ সমষ্টি । ডঃ ক্যারেল 








_ প্রাণের রহস্য কি? 


অমরেজ্জকুমার 
এই রকম সামান্ত একটু কোষগুচ্ছ বা 
টিসু কেটে নিয়েছিলেন মাত্র । 
সেই জলীয় পদার্থ যাতে ছিল ' 

সেই টস্থর উপযুক্ত আহার, তারই 
সাহায্যে তার প্রত্যেকটি কোষ বেঁচে 
রইল। শুধু তাই নয় কোষের ধর্ম 
অনুযায়ী কোষগুলি পুরনো হয়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদেরকে 
ছ' ভাগে ভাগ করে নতুন ও সতেজ 
শিশুকোধ সৃষ্টি করতে লাগল । সমস্ত 


“টিম্থটি এত দ্রুত বাড়তে লাগল যে 


মাঝে মাঝে ছেঁটে না দিলে এক মাসে 
তার ওজন হত চার পাউণ্ড আর 
তিন মাসে হয়ত কয়েক টন ওজন হত 


- যদি তাকে অতবড় পাত্রে এবং সেই 


পরিমাণ খাগ্ঘরস সরবরাহ করা সম্ভব 
হত। এই টিস্থুখগ্ডকে ১৯৪৬ সাল 
পর্ষস্ত বাচিয়ে রাখা হয়েছিল, কারণ, 
ইতোমধ্যে উদ্দোশ্ত সফল হয়েছে। 
ডঃ ক্যারেলও তাঁর পূর্বেই মারা 
'গেছেন। জীবকোষের মধ্যে নিহিত 
সকল প্রাণের আধার ও শক্তি 
প্রোটোপ্লীজমকে দেহের বাইরে এনেও 
ও বাচিয়ে রাখা যায় তা দেখা গেল। 
সব প্রাণেরই আসল বস্তু হল 
ও প্রোটোপ্লাজম) জেলির মতো 
চটচটে পদার্থ বিশেষ । .প্রোটোপ্লাজম 
অতি জটিল এক পদার্থ। মোটামুটি 
এতে কার্বন, হাইড্রজেন, অক্সিজেন 


ও নাইট্রজেন এবং কখনও সালফার 
ও ফসফরাস থাকে। 


সবচেয়ে সরল ও ক্ষুদ্র প্রাণী 
হল এক-কোষী আযাম্িবা। আমিবার 
সম্বল এ একটি কোষ, যার মধ্যে 


' আছে শুধু খানিকটা প্রোটোপ্লাজম | 


আযামিব এত ছোট যে খালি 
চোখে দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপে 
দেখতে হয়। তাকে কোন শক্ত ধ্বংস 
না করলে তার মৃত্যু নেই। সে 
বৃদ্ধ হলেই তার দেহকে ভাগ করে 
নতুন ছুটি আযমিব| তৈরী করে। 
এই শৃঙ্খল ক্রিয়া চিরদিনই চলতে 
থাকে ষতদিন- না'কোন শক্র বা 
দুর্ঘটনা! তাকে ধ্বংস করে এবং অতি 
ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে ছুর্ঘটনারও অভাব 


৷ নেই। 


যে সকল কোটি কোটি জীবক্লোষ 
দ্বার মানুষের দেহ গঠিত তাদেরও 
মৃত্যু নেই।, তারাও আযামিবার মতই 
নিজেদের সর্বদা বাচিয়ে রাখছে। 
ঠিক যেন 'আপনার ছাতাটি, তার 
কাপড়, বাট ও শিক আপনি একে 
একে বদলে তাতে সর্বদা কাজের 
উপযোগী করে রাখছেন। 

* যে সকল-জীবকোধ, দ্বারা আমা- 
দের দেহ গঠিত তাদেরই যদি মৃত্যু 
নেই ‘তবে ,'আমরা মরি কেন? 
বিজ্ঞানীরা বলেছেন মৃত্যু একটা. 
ব্যাধি অথবা অনেকগুলি ব্যাধির 
সমষ্টি । মৃত্যুর সেই রহমত ভেদ 
করবার চেষ্টা চলছে। 


বিজ্ঞানীর! বলছেন ষে প্রোটো- 
প্লাজম প্রাণশক্তির আধার কিন্তু 


প্রাণের আসল রহস্ত লুকিয়ে আছে. 


প্রোটিন কণিকার মধ্যে। প্রোটন 
আমাদের শরীরে সর্বত্রই রয়েছে! 
সর্বাপেক্ষা স্বক্ম প্রাণের নিদর্শন 
ভাইরাসেও প্রোটিন আছে । প্রোটিন 
বিনা প্রাণ কল্পনাতীত। - .যেদিন 
একটি প্রোটিন কণিকাকে ভেঙে 
পুরোপুরি বিশ্লেষিত করে দেখা সম্ভব 
হবে সেদিন এই রহস্ত ভেদ হবে 
বলে বিজ্ঞানীবা আশা করছেন। 
এখনও পর্যন্ত প্রোটিন অপুকে ভাঙা 
সম্ভব হয়নি । চলতি কথায় মাছ, 
মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ জাতীয় 


.খান্কাকতে প্রোটিন, বলা হয়। নিরামিষ 


বহু প্রোটিনও রয়েছে । আমিষ 
অথবা নিরামিষ ষাইহক প্রোটিনের 
অণু আছে সকল মৌলিক পদার্থের 
মতো। প্রোটিনের অণু মোটামুটি 
প্রোটোগ্লাজমের 
হাইদ্রজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রজেন 











মতোই কার্বন, 


দ্বারা গঠিত, অন্ত পদার্থ এবং কখন 
কখন তাতে সালফারও থাকে । 
প্রোটিন কণিকার গঞ্ুন খুবই 
জটিল। একটি প্রোটিন * কণিকার, 
অণুগুলিকে যে সকল স্বস্মতিসুস্ষ 
পদার্থ ধরে রাখে সেই স্বন্ম পদার্থ- 
গুলিকে উৎপন্ন হতে এনজাইম লামে 
এক রকম দেহনিঃস্থত রস সাহায্য 
করে। অধিক বযসে শরীরে -. 
এনজাইমের উৎপাদন ক্ষমতা কমে '* 
যায়। তখন প্রোটিন অথুগুলিকে 
ধরে ' রাখবার জন্তে নতুন সংষেজনী 
পদার্থ আর তৈরী হয় না।' পুরনো 
পদার্থগুপি কঠিন হয়ে যায় আর 
সেইগুলিই হাতকডার মতো আটকে 
থাকে। পুরনো এই আটকে থাকা! 


পদার্থ থেকে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন 


হয়। -সেই বিষাক্ত পদার্থ শবীরের 

হাড, শিরা, উপশিরা ও কোষগুচ্ছকে 

ক্রমশঃ কঠিন করে নেয়, তাদের 

স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হযে ধায়, ক্রমশঃ 

সব কিছুই ভঙ্কুর' হয়ে যায়। কিন্ত 

প্রোটিন কণিকার মধ্যে এক অজানা 

পদার্থ লুকিয়ে আছে- ষার গঠন * 
জানতে পারলে বাধক্য জয করা " 
যাবে। সেই অজানা পদার্থের নাম 

ডি-এন-এ । 


৫ 


গত কয়ে বছর ধরে' অতি ক্ষুদ্র 
ডি-এন-এ কণিক! নিয়ে গভীর 
গবেষণায় বিজ্ঞানীরা নিযুক্ত আছেন । 
প্রায় একশ' বছর হল মিস্কার 
নামে একজন সুইশ বিজ্ঞানী স্তামন 
মাছের জীবকোষে এই ডি-এন-এর 


"সন্ধান পান ৷ * তিনি সামান্ত একটু 


অংশ পৃথকভাবে বার করেওছিলেন। 
তখন এব প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হয়নি তাছাডা তখন যে সব মাইক্রো- 
স্কোপ ছিল। তাতে ভাল করে 
দেখাও যেত না। 

আজকাল খুব. ক্ষমতাশালী 
ইলেকৃট্রণ মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কৃত 
হয়েছে যাঁর দ্বারা ডি-এন-একে ভাল- 
ভাবে দেখা গেছে এবং যেটুকু 
জানা গেছে তাতেই রীতিমতো 
চাঁঞ্চল্যের স্বষ্টি করেছে। একজন 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বলেছেন 'যে যখন 


আমর! ডি-এন-এ সম্বন্ধে সকল তথ্য 
জানতে পারব তখন আমর] দিনকে 
রাত করতে পারব, আমরা ল্যাঁবরে- 
টরিতে প্রাণ স্থষ্টি করব। : 
ডি-ডি-টি যেমন, একটি মস্তবড 
সংক্ষিপ্ত নাম, ডি-এন-এ হল তেমনি 
ডিঅক্িরাইবো-নিউক্লিক আযাসিড | 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) " 








'সারিবাদি জালসা প্রায় অন্ধ শতাব্দী 
যাবত অগতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ 
রক্ত শোধক মহোৌষধরূপে প্রসিদ্ধ । 
সাবিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত 
কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পঁচিড়া, 
-হুষ্ট ক্ষত, একজিম প্রভৃতি সর্বববিধ 





দর্পণ 








| রাষ্ট্র ও শিল্পী 


কিছুকাল আগে জনৈক খ্যাতনামা 


বাঙ্গালী ওপন্তাসিক জনৈক বিদেশী 
সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে 
সখেদে বলেছিলেন যে পশ্চিমী 
উপন্তাসের ব্যাপকতা ও গভীরতা 
বাংলা উপন্তাস সাহিত্যে অন্ধুপস্থিত। 
এর কারণও বোধ হয় আমাদের 
সাহিত্যিকদের মেনে নেওয়ার 


অভ্যাস। কিছুকাঁল যাবৎ আমাদের 


সমাজের ফিউদাল সংগঠন ও 
কাঠামোকে ভেঙ্গে শিল্পায়নের ভিত্তিতে 
একটি আধুনিক প্রগতিশীল সমাজ 
সির চেষ্ট! চলছে । এই প্রচেষ্টা 
বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে । 
এবং এর ফলে আমাদের সমাজের 


শ্রেণীগত সংগঠনেও কিছু আলোড়ন, 


ঘঠেছে। এই আলোড়নের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট বহু নরনারীর চরিত্রে, 
ভাবনায়, চিন্তায়, ব্যবহারে, জীবনের 
মূল্যায়নে অবপ্তই কিছু পরিবর্তন 
ঘটেছে এবং ঘটছে । অথচ সমাজের 
ব্যক্তিচরিত্রের ও ব্যক্তিমানসের এই 
পরিবর্তনের কোন বিল্লেষপ-সমৃদ্ 
আলেখ্য আমাদের উপন্তাস সাহিত্যে 
দেখতে পাওয়া ষাবে না। এর 
কারণ মনে হয় এই যে আমরা 
যেমন ফিউদাল সমাজব্যবস্থাকে মেনে 
নিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিই এই 
সমাজব্যবন্থার রূপান্তর ও অস্তধ নকেও 
আমরা! মেনে নিচ্ছি--এই সামা- 
জিক আলোড়নকে বিশ্লেষণ ক'রে 
দেখবার, এর প্রকৃত মানবিক 
চেহারাঁটিকে আবিষ্কার করার *কোন 
তাগিদ আমরা বোধ করছি না। 
অর্থাৎ এই সামাজিক রূপাস্তরের 
ফলে আমাদের সমাজে প্রাণসঞ্জিবনী 
নবীন কোন আশার সঞ্চার হচ্ছে 
না, সেই একই অধৃষ্টবাদী মনোবৃত্তি 
নৃতন এক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে 
কাজ করে যাচ্ছে মাত্র ; এই একই 
কারণে বোধ হয় ইউরোপের 
ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধবিগ্রহের 
মধ্যেও নানা নূতন চিস্তাভাবন! 
ও আদর্শের যে 'নাটকীয় সংঘাত 
পরিলক্ষিত হয় ভারতবর্ষে কি সুদূর 
প্রাচ্যের ইতিহাসে তার একান্ত 
‘অভাব । 

এ একই আলাপ প্রসঙ্গে উক্ত 
বিদ্বেশী সাংবাদিক বাংলা সাহিত্যে 
ভিটেকৃটিভ উপন্তাসের অভাব সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছিলেন। খুব উচুদরের 
সাহিত্য না হলেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য 
ভিটেকৃটিভ উপন্তাসের মাধ্যমে সৃষ্টি 
করা যে অবশ্তই সম্ভব, ইংরাজী 
সাহিত্যে Conan Doyle, Bent- 
ley, Christie, 
Allingham, Sayers, Carr 


প্রভৃতির রচিত ডিটেক্‌টিভ উপন্তাস- 
গুলি তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ । পশ্চিমী 


ডিটেক্টিভ উওস্কাসগুলির মধ্যে লক্ষ্য 
' করার বিষয় হচ্ছে তাদের ঘটনা 


Chesterton, 


সুনীল মুখোপাধ্যার 
সংস্থানের আশ্চর্য ও অফুরস্ত বৈচিত্র্য 


এবং তাদের- প্রটের বিস্ময়কর অভি-. 


.নবত্ব। অর্থাৎ সোজা কথায় পশ্চিমী 
ওঁপন্তাপিকদের সমৃদ্ধ ও উদ্ভাবনী 
কল্পনা এখন পর্ধস্ত আমাদের 
সাহিত্যিকরা আয়ত্ত করেন নি। 
কল্পনার এই শোচনীয় দারিদ্র্যের 
কারণ অবশ্যই সামাজিক। যে 
সমাজে জীবন ও আশার প্রাণল্পন্দন 
অনুভূত হয় না, যে সমাজ গতিশীল 
পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে পারে 
না, সে সমাঁজের উপন্যাসে ঘটনা 
সংস্থানের বৈচিত্র্য ও প্রটের অভিনবত্ব 
আশা করা অষ্কায়। সামাদ্িক 
নৈরাষ্টপ্রস্ুত মেনে নেওয়ার অভ্যাস 
কল্পনার এই ড্রারিদ্র্যের জন্য অবশ্যই 
বহুলাংশে দাঁয়ী। যে সামাজিক 
অবস্থা ও ঘটনা সংস্থানের সঙ্গে 
কজ্নামাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
তাবই অল্প হেরফের আমাদের 
উপন্যাসে দেখা যাবে। সমাজ 
যেখানে স্থাণু এবং অপরিবর্তিত, যে 


“সমাজে অভিনব, পরীক্ষা নিরীক্ষা 


করার ভাঁগিদই অগ্রপন্থিত, সে 
সমাজের ডিটেক্টিভ উপন্তাসে কল্পনার 
শোচনীয় দারিদ্র অনিবার্য কারণেই 
দেখা দেবে । কল্পনার এই দারির্রোর 


আরও একটি কারণ আছে । সেটি' 


হচ্ছে এক যে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা 
এক রাষ্ট্রে নাগরিক হলেও তারা 
একই সমাজে বাস করে না। 


. ভারতীয় উপসমাজগুলির সীমা. বিভিন্ন 


আঞ্চলিক ভাষার 'ভৌগোঁলিক ব্যাপ্থির 
ঘ্ারা ুনির্ধারিত | এই উপসমাঁজ- 
গুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সংস্পর্শ 
একাস্তিই সামান্য । বাঙ্গালী সাহিত্যিক 
প্রায়শই বাংলার বাইরে বিশেষ যান 
না, তামিল সাহিত্যিক বেশীর ভাগ 
দক্ষিণেই কাঁলাতিপাত করেন, মারাঠী 
সাহিতাকের জীবনের অধিকাংশ দিন 
মহারাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অতিবাহিত 


হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলী ও এই 


বিশাল দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ যদি 
ভারতীয় সাহিত্যিকদের পক্ষে 
সাধ্যায়ত্ত ও শ্বাভাবিক হ'ত এবং 
এই দেশের বিচিত্র উপসমাজগুলির 
মধ্যে- যোগাযোগ যদি অবাধ ও 
অবারিত হত, তাহলে এই দেশের 


সর্বস্তরের সাহিত্যে কল্পনার দারিজ্য 


ঘছুলাংশে দূরীভূত হ'ত! . 
সুতরাং সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে 
দেখা যাচ্ছে যে শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রের 
আচরণের প্রশ্ন ভারতীয় সমাজে 
শিল্পীর দায়িত্বে এসে পর্যবসতি হচ্ছে। 
সত্য সত্যই এই দায়িত্ব সুমহান এবং 
গুরুতর । একদিক থেকে বিচার 
করলে এই দায়িত্ব একটি মহান্থষোগও 
বটে। কারণ ভারতীয় সমাজের 


বাস্তবিক সংগঠন এবং বহিরঙ্গ এখন, 


অর্থনীতিক কারণে এবং আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির সংঘাতে নিশ্চিতরূপে 





পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ভাঙ্গাচোরার 
মধ্য দিয়ে যে সমাফ গঠিত হবে সে 
সমাঞ্জে মানুষের সজনী প্রতিভার 
বিকাশের অবারিত সুযোগ থাকবে 
কিনা সেটাই আসল প্্শ্ন। ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা সংরক্ষণের পুর্ণ নিরাপত্তা 
ও আশ্বাস কোন সমাজ লংগঠনই 
দিতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা ও 
মানব প্রতিভার স্বাধীন মূর্তি নির্ভর 
করে মানুষের মর্ধ্যাদা, মনুষ্াগ্রক্কতি, 
মানুষের স্থান, 'মানব জীবনের, 
সার্থকতা ও উদ্দেশ্ব ইত্যাদি সম্পর্কে 
কি প্রকারের চিন্তা ভাবনা ও আদর্শ 
সমাজে সর্বগ্রাহ্‌ নীতি হিসেবে স্বীকৃতি 
হয়েছে, তার উপর। আগামী" 
দিনের ভারতীয় সমাজে এই সকল 
বিষয় যাতে স্বাধীন- চিন্তা ও ব্যক্তি 
মানুষের মৌল মর্যাদার পরিপূরক 
মূলনীতি ও আদর্শ স্বীকৃতি পায়, 
তার দায়িত্ব কিছু পরিমাণে অবস্তাই 
বতমান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উপর 
বর্তাচ্ছে।” ভারতীয় সমাজে স্বীকৃত 
ষে জীবনদর্শনের ফলে আমাদের দেশে 
মানুষের মর্যাদা নানাভাবে প্রপীড়িত 
ও পদদলিত হয়, ভারতীয়দের 


ধ্যানধারণা, চিন্তা ও মানসকল্পন। 
অনুভূতির উপর সেই জীবনদর্শনের 
অভিশপ্ত প্রভাব অপসান্সিত করার 
দায়িত্বের কতকাংশ ভারতীয় শিল্পী ও 
সাহিত্যিকদের দ্বারা অবশ্ত পালনীয়. 
সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষার নামে, 
কতগুলি মামুলি বুলি আউড়ে গেলেই 


পাতা উল্টাতে উল্টাতে একখানা 
রঙীন ছবি চোখে পড়লো । নীচে 
লেখা. আছে £ অমুক অভিনেতা 
সুটিংয্নের অবসরে অমুক অভিনেত্রীকে 
রসগোল্লা খাওয়াচ্ছেন | আর এই 
মহৎ কার্ষটা নিরীক্ষণ করছেন কোন 
কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধি। অপর 
পাতায় ঠিক্‌ উপ্টো আর একখানি ছবি 
-€কান অভিনেত্রী হুজ্ুগে- 
বাংলাদেশের কোন উঠতি অভি- 
নেতাকে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন! 
আর আগের ' বারের মতোই সেই 


নিজস্ব প্রতিনিধিটি গোপালভাড়ের - 


মতো তাকিয়ে রয়েছেন । 

ছবি কয়খানি দেখতে দেখতে 
রবীজ্জনাথের সেই নামকরা কবিতার 
একটি চরণ মনে এলো £ তুমি কি 
কেবলি ছবি! ও 

হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে পাশের 
বাড়ীর দ্বিকে নজর পড়তেই এর 
উত্তর পেয়ে গেলাম। ও বাড়ীর 
একটি মেয়েকে অপর এক বাডীর 
ছেলেটা সিঙ্গার খাইয়ে দিচ্ছে। 
অবিষ্তি এই ঘটনাটি দেখবার জন্ত 


প্রশ্নই আজ উঠত না, কারণ প্রাচীন 


এই কতব্য পালন করা হয় না, 
যেমন হয় না সাহিত্যে অথবা শিল্পে 
মানুষের যৌন অভিজ্ঞতার বাস্তব ও 
নগ্ন চরিত্র অন্ধিত করে) তাই যদি 
হ'ত তাহলে এই দায়িত্ব পালনের 


ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এ 
ব্যাপারে যথেষ্ট বাস্তবাভিমুখী 
ছুঃসাহসিক মনোভাবের পরিচয় 
দিয়েছেন । কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় 


. শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ষৌনামুতূতি ও 


অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এই সাহস 
ও সত্যনিষ্ঠা ভারতীয় সমাজকে অদ্ুষ্ট- 
বাদী জড়ত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা. 
করতে পারেন নি। বরঞ্চ মনে হয় 
প্রভীর সামাজিক হাতাশা মানুষকে 
যৌনামুভূতি অনুশীলনে তৎপর করে 
এবং এদিকে খুব বেশী মনোযোগ ' 
দেওয়ার অর্থ সমাজের আসল ব্যাধিকে 
সযত্বে এড়িয়ে চলা। স্বরণ রাখা 
দরকার যে ইংরেজ ওপন্তাসিকদের 
মধ্যে ডি, এইচ, লরেন্স একক ও 
অনন্ত এবং তার মত প্রতিভাশালী 
লেখকের দ্বারা রচিত উপন্তাসও বোধ 
হয় বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্তাসগুলির 
সমান সার্থকতা লাভ করতে পারেনি । 
জেমস জয়েস্এঞর সৃষ্টির মধ্যেও 
যৌনান্থভুতির ও “অভিজ্ঞতার স্থান 
অবশ্তই গৌণ । ভারতের শিল্পী ও. 
সাহিত্যিকর! উপরোক্ত দায়িত্ব পালন 
করতে তখনই সক্ষম হবেন যখন তার! 
ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের আচার 
ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক, চিন্তা 
ভাবনা, কল্পনা অনুভূতি প্রভূতিকে 
সদাজাগ্রত নিষ্ঠা, সহানুভূতি ও 
সততার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ক'রে, 





নরকের রাস্ত। 


(অভিশপ্ত অভিভাবক ) 
চাক ঢোল বাজিয়ে- কোন কাগজের 
প্রতিনিধি স্থানে দীড়িয়ে ছিলেন না। 
আমার দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ । কিন্ত 
দ্রশজনে মিলে ষদি দেখ তে চেষ্টা করি, 
তবে দেখ বো, ছবির প্রতিচ্ছবি শুধু 
আবার পাশের বাড়ীতেই নয়, 
আপনাদের পাড়াতেও দেখতে 
পাওয়া যাবে। 
আমার মতে! তখন আপনারও 
মনে" হু'বে-আমরা কোথায় 
এগোচ্ছি! নক্ষত্রলোকে না রসাতলে | 
কিন্ত আমার আপনার ভাবনার 
কোন জায়গ। আজকার বাংলাদেশে 
-থোরাই গ্রাহ্‌ করে। ভঙ্গ বঙ্গদেশ 
যে কত রঙ্গে ভুর!--তার প্রমাণ আজ 
সবচেয়ে বেশী ক'রে আপনার চোথে£ 
পড়বে”! 
ক না ক 
বাছুর ঝোলা ঝুল্‌তে ঝুলতে স্বামী 
গেলেন অপিসে-_মাসকাবারী একশটি 
টাকার জন্ত। ছেলেটী খাতাপত্তর নিয়ে 
বেরিয়ে পড়লো স্কুলের দিকে । কিন্ত 
ভুল করে'দীাড়িয়ে গেলো মেয়েমানষের 
ভঙ্গীভর! ছবি টাঙানো ঘড় বাড়ীটার 


অর্জনীয় জীবন _গ্বর্যধ ও কীতির 


“কঠোর পরিপ্রেক্ষিতে আরোপ 


কাজ 'বহুদুর অগ্রসর ক'রে দিয়ে 


শুক্রবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১১৫৮ 


এদেশের মানুষের জীবনকে বলিষ্ঠ 
কল্পনা ও মননের মধ্যে, বিহৃত করতে 
পারবেন এবং এদেশের মানুষের দ্বার! 







































সম্ভাবনাকে তাদের বাস্তব জীবনের 


করতে 'পারবেন। রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, মধুস্দন, রবীন্দ্রনাথ এই 


গিয়েছিলেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী 
গোড়ামি ও কুসংস্কারের তলায় তাদের 
সেই বিরাট সাধনার থারা প্রায় 
অবলুপ্ত হ'তে চলেছে । তাদের অর্থ 
সমাপ্ত কাজকে সমাপ্তির দিকে এগিসে 
নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বতমান শিল্পী 
ও সাহিত্যিকের *পর স্তস্ত হায়েছে। . ১ 
- বলা বাহুল্য এই দায়িত্ব পালন 
করতে তৎপর হওয়ার অর্থই হচ্ছে' ] 
বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া 
কোন সমাজই কোনদিন বিদ্রোহীকে 
সনজরে দেখে না। কিন্ত উপরে উপরে 
সামাজিক প্রশস্তিদানের মধ্য দিয়ে 
বিদ্রোহীর সাধনাকে ভিতরে ভিতরে 
ব্যর্থ করে দেওয়ার এক অদ্ভুত কৌশল 
আমাদের সমাঙ্গ রথ করে নিয়েছে 1, 
বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পী 
ও সাহিত্যিককে জীবনব্যগী 
অভিশাপ বরণ করে নিতে ও 
থাকতে হবে। ' ইংলণ্ডের মত “মগ্রসর 
দেশেও উইগুহ্যাম লিউইস্‌ সেখানকার 
শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এই পরামর্শ 
দিতে বাধ্য হয়েছেন (দ্রষ্টব্যঃ The 
Writer and the Absolute ) | 
আমাদের দেশে এই . পরামর্শের 
যৌক্তিকতা আরও প্রবল । তাছাড়া 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


সাম্নে। আড়াই ঘটিকায় যে ‘খেল' 
দেখানো হ'বে, তার 'টিকিট কাট.বার 
জন্ত বেলা! এগারোটা থেকেই লাইন 
পড়ে গেছে। আমাদের ছেলেটাও 
বই বগলে নিয়ে দাড়িয়ে পড়লো । 

মেয়েটার এখনো লাইনে দীড়াবার 
সাহস হয়নি। ভাই পড়ার বইয়ের 
আড়ালে সে সিনেমৃর ছবিওীলা 
ছ' একখানি মাসিক কাগজ দিদিমপিকর ০ 
চোখ এড়িয়ে ক্লাশে বসে মধুর অভাবে 
গুড় দিয়েই কাজ চালায়, । 

আর' বাড়ীর গনী? সংসারের 
নানা অভাব-অভিযোৌগ থেকে মনকে 
ও দেহকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য হ্যায় 
দু'তিন দিন তাকে.'বায়স্কোপ' দেখতে 
হয় এবং এট! তিনি গর্বভরে 
দশজনকে বলেও বেড়ান । 

এই পরিবার-_এবং এরূপ একটি 


নয়-একাধিক এই পরিবারের 
মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য রঙ্গ-মঞ্চে 
ভাইটামিনে ঘষে দিন দিন € 
হ'চ্ছে তার প্রমাণ সহরের পথে 
হামেশাই দেখতে পাবেন। 

ক ঝা had 


( শেষাংশ »ম পৃষ্ঠায় ) . 
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শ;ক্ুবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১১৫৮ 


দর্পদ 


ot 


৭ 





U 
< 


বেকার সমস্তাই বাংলা দেশের 


প্রথম ও প্রধান সমস্তা । মানুষকে 
কাজ দিতে হবে আর তাহলেই বহু 
অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্তার 
' সমাধান হয়ে যাবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
। গৃহ, নৈতিক চরিত্র, সংস্কৃতি অমবস়ে 
প্রভৃতি অভাবের মূলে আছে কাজের 
অভাব। উদ্ধাপ্ত সমস্তাও ' মুলতঃ 
স্মাহুষকে কাজ দেয়ার সমস্তা। 


ান্তি ধারণা 


কংগ্রেসের মতে পঞ্চবািকী 
পরিকল্পনার সাফল্যের উপর এই 
গুরুতর সমস্তার সমাধান নির্ভরশীল । 
কমিউনিষ্ট পার্টি সমাজতম্ত্রীদল 
প্রভৃতি তথাকথিত বিরোধীদলগুলিও 
এই পরিকল্পনার মূল কাঠামো সমর্থন 


করে। তাদের বিরোধিতা পরিকল্পনা 
রূপায়নে কংগ্রেসী ব্যর্থতার জন্য, কোন 


গুণগত কারণে নয়। এই বিরোধী 
দলগুলি মনে করে পরিকল্পনা সঙ্কটের 
অন্য দায়ী অপদার্থ এবং “ছুর্নাতিপরায়ণ 
কংগ্রেসী নেতৃত্ব। স্বাভাবিকভাবেই 
| তাদের ধারণা তারা যদি ক্ষমতাপীন 
হত তাহলে পরিকল্পনার এই সম্কট 
হত না। 

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 
অবাঙ্গালী প্রধান্তের অভিযোগ বহু 
জায়গায় শোনা যায়। অনেকে 
বলেন বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখত।, কল্পনা- 
বিলাপ বা আদৰ্শবাদী বিপ্লবী 
মনোভাব, শৃঙ্খপাবোধের অভাব 
প্রভৃতি স্বভাবজাত দোর্কলাই এই 
অবস্থার স্বষ্টি করেছে। অতএব 
বাঙ্গালীর চরিত্র শোধন এবং সরকার 
কর্তৃক এই প্রাধান্ত অবসান এই ছুই 
পথে সোনার বাংলার পুনরুজ্জীবন 
দত্তব বলে অনেকে মনে করেন। 
এ ধারণা কেবল “আন্দোলন বহিভূর্ত 
বাকিদের . মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 
দর্ষিণপন্থী থেকে সুরু করে চরম 
' এই মতে বামপন্থী পর্যন্ত বহু ধরণের 
লোক আস্থাশীল । | 


শোষণের কাঠামো অব্যাহত 

আমর! বিপ্লবী কমিউনিষ্টরা মনে 
করি দেশের বর্তমান ছুরবস্থার জন্ত 
দায়ী কেবলমাত্র পূর্বের ইতিহাস 
নয়, বর্তমান কংগ্রেসী ব্যবস্থাও ৷ 
বিদেশী শাসনের আমলে শোষণের 
যে কাঠামো তৈরী হয়েছিল, 
স্বাধীনতার দশবৎসর পরেও মূলতঃ 
সেই কাঠামোর কোন পরিবর্তন হয় 
৷ আমরা মনে করি পঞ্চবাধিকী 
শোর সাফল্যেও সাধারণ মানুষের 
ল্যাণ হবেনা--হতে পারেনা ৷ 
ঈাতীয় আয়, শিল্প ও কৃষি 
শপাদূন বাড়তে পারে এবং বাড়বে । 
শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বাড়তে পারে 


. বাংলা দেশের সমস্যা ও 
সমাধানের পথ 


_সুধীজ্রনাথ কুমার 
(বিপ্পবী কমিউনিষ্ট পাৰ্চি ) 
এবং বাড়ছে, কিন্ত এগুলি বাড়লেই 
যে জনসাধারণের অবস্থাও উন্নতির 
পথে চলবে এ কথা কোন অর্থ নৈতিক 
বিজ্ঞান বলে না এবং কোন অভিজ্ঞতা 
প্রমাণ করে না। কারণ, জাতীর 
অর্থনীতির বিচারে এঁগুলিই একমাত্র 
মূল 'কথা নয়। ব্যক্তির হিসাবে 
ষেমন, জাতীয় হিসাবেও তেমন, 
আয়ের সংগে ব্যয়ের অবস্থা, উন্নতির 
হারের সংগে অবনতির হারের হিসাব- 


' টাও করতে হয় । 


শিল্প প্রসারের সংগে সংগে শিল্পে 
নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়ছে কিনা 
শ্রমিকের প্রাপ্যের অংশ বাড়ছে 
কিনা--শিল্পের বাজার বাড়ছে কিনা 
অর্থাৎ বর্ধিত জাতীয় আয় জন- 
সাধারণের ভাগে পড়ছে কিনা, সেটার 
আলাদা বিচার চাই। শিল্পে উৎপাদন 
বাড়ছে অতএব লোকের উপার্জন 
বাড়ছে, বেশী লোক কাজ পাচ্ছে 


'এটা ধরে নেওয়া যায় না। লোক 


ছাটাই করে, মোট মজুরী কমিয়ে 
উৎপাদন বৃদ্ধি শুধু সম্ভব তাই নয় 
নিয়মিত হয়েই থাকে! কৃষিতে 
নিছক উৎপাদন বৃদ্ধি সর্বাধিক কৃষক- 


কুলের সর্বনাশও করতে পারে। ছোট 


চাধীকে উৎখাত করে- বৃহৎ, খামার 
সৃষ্টি করে, পুঁজি লগ্নী করে কৃষি 
উৎপাদন বাডানো সম্ভব এবং তা 
নিয়মিত হয়ে থাকে । 


গরিক়নার ত্রুটি 

প্রথম এবং হিতীন্ব পরিকল্পনার 
মূলগত দোষ হচ্ছে যে, ভারতের 
অর্থনীতিতে যে নিয্নমিত অধোগতি 
রয়েছে এই দুই পরিকল্পনা সেই অধো- 
গতি রুখতে পারেনি এবং পারবেও 
না। এই "ছুই পরিকল্পনার দ্বিতীয় 
প্রধান দোষ হচ্ছে, উপরোক্ত অধো- 
গতি রোখ দুরে থাক এ অধোগতিকে 
আরও দ্রুত করেছে । 

শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে _পণ্য- 
মূল্য বেড়েছে__যুনাফা! বেডেছে--কিস্ত 
কার্যসংস্থান বাড়ে নি। শ্রমিকের 
মোট . পানা বাড়েনি, দেশের 
আত্যন্তরীণ বাজার বাড়েনি । কৃষিতে 
মধাম্বত্ব লোপ হচ্ছে! উৎপাদন 
বেড়েছেও কিছু কিন্ত গত দশ বৎসর 
যে সংখ্যায় কৃষক উচ্ছেদ হয়েছে 
পূর্ববর্তী একশো বৎসরেও তা হয়েছে 
কি না সন্দেহ । ভাল এবং মন্দের 
যোগফলে দেখা যাবে দেশের অবস্থা 
দশ বছর আগের. থেকে অবনত 
হয়েছে এবং অবনতির হার দশ বৎসর 
আগের থেকে আজ বেশী। 


বাংলাদেশের সমন্যা তীর 
বাংলা দেশ সর্বভারতীয় অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার অন্তর্গত । সর্ব- 


ভারতীয় সমস্তাগুলির থেকে প্রকৃতি- 
গত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 
তবু সাধারণের অভিজ্ঞতায় বাংলা 
দেশের সমস্তাগুলি যে অনন্ত দেখায় 
সেটা ভুল দেখা নয়। এর মধ্যে 
একটা মস্ত সত্য আছে। সে সত্যটা 
হচ্ছে এই যে সমস্ত সর্বভারতীয় 
সমস্তাই বাংলা দেশে এসে তার 
প্রকটতম রূপ ধারণ 'করেছে। একই 


ধরণের সমন্তা তার 'তীব্রতায় এক , 


অনন্য জপ নিয়েছে। এর জন 
মাডোয়ারী, মান্্রাজী, পা্রাবী, অথবা 
বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতার দোহাই 
ৃষ্টিশক্তির অভাব ছাড়া আর কিছু 
নয়। অতীতের 
খেসারত ছু'যে মিলিয়ে বাংলা দেশে 
আল এই ভয়াবহ "পরিস্থিতি সষ্টি 
করেছে। 


ঘাদশাহী আমল শেষ হবার 
আগে বাংলা দেশকে মরণ কাঁমড 
দিযে গেচ্ছে। তারপর এসেছে 
বিদেশী বণিকদের তাস্বর্। ইংলগ্ডের 
শিল্পবিপ্পব সম্ভব হযেছে বহুল পরি- 
মাণে বাংলা দেশ থেকে লুট করা 
টাকাষ। তারপর বাংলাদেশের ঘাডে 
চেপেছে নৃতন সামন্ততস্্_সামা্া- 
বাদের তীব্রতম চাপ । সর্বশেষে 
এসেছে দেশ বিভাগ ও তারই সাথে 
কংগ্রেসী শাসনের পাপ। গত 
আডাঈশো বছর ধরে বাংলার উপর 
দিযে এই যে ভাঙনের স্রোত বয়ে 
গেছে তার ফলে বাংলার কৃষি ও 
কুটার শিল্প যা ছিল বাংলার উপজীব্য 
তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে । সম্পূর্ণ নিত 
কৃষক ও কারিগর আজ ভিখাঁরীর 
পর্যযাবে পৌচেছে। এদের মিডিলের 
শোতে এসে যোগ দিয়েছে 
লক্ষ লক্ষ নষ্টনীড মান্ষের দল । 


এদের আসা আজও শেষ হয়নি । 


আরও আসবে! এদের আসা 
বন্ধ করা সম্ভবও নয উচিতও নয় । 
দেশ বিভাগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত 
যখন নেওয়া হযেছে তাঁর অবশ্রন্তাবী 
পরিণতিকে দরজা বন্ধ করে ঠেকিয়ে 
রাখা যাবে না! 


এই ভীষণ ভাঙনকে সাদা স্পষ্ট 
চোখে দেখতে যাদের ভয় করে তারা 
মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, ওডিয়া মাডওয়ারীর 
বাছল্যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালী 


বিষেষে, বিধান সরকারের দুর্নীতি- . 


জঞ্জালে, প্রচ্ছন্ন গ্রাদেশিকতার মধ্যে 
বাংলা দেশের সমস্যার উৎস খোঁজেন । 
কিন্তু মূল সমন্তা ওখানে নয়! নীতি- 
গত কথা অগ্রান্ত করে যদি কেউ 
অবাঙালী তাড়াতে পারেন তাতেও 
দেখা যাবে যে বাংলা দেশের ভাঙনের 
ধারা কিছু মাত্র রুদ্ধ হয় নি। 


জের বর্তমানের, 


- গুল্পি মূলত জনকল্যাণে 


গোড়ায় গলদ 
কংগ্রেসী পঞ্চবাধধিকী পরিকল্পনা” 
গুলির পরিণতি হচ্ছে ধনতন্্ বিকাশের 


_ পথ করে দেওয়া । সম্পূর্ণ ভগ্ন অর্থ- 


নীতির উপর সঙ্কটাপন্ন একচেটিয়া ধন- 
তন্ত্রের আধিপত্য বিস্তার শুধু মরার. 
উপর খাঁডার ঘা। ওতে মরা 
তরান্বিত হয়ে উঠেছে। গত দশবছর 
ধরে শত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা যত্বেও 
দেশের ক্রমাগত অবনতি তার প্রমাণ । 

কংগ্রেসী পরি কল্পনার তারিফ যে 
সকল অ-কংগ্রেসীর। করেন--যথা 
প্রজাসমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্ট পার্টি 
প্রমুখর।-তীরাঁ কংগ্রেসের ব্যর্থতার 
উৎস খধোজেন, কংগ্রেসী ব্যবস্থাপনায়, 
তাঁদের অবোগ্যতায়, ছুর্নীতি পরায়ণ- 
তার, অ-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে__ 
পরিকল্পনাগুলির আকৃতি-প্রকৃতিতে 
নয়। এই সকল সমাজতুন্ত্রী কমিউনিষ্ট 
নামধারী ভন্রলোকদের মস্তিষ্কে এ 
বুদ্ধি গজায় না যে, যে_অযোগ্যতা, 
গণম্বর্থ বিরোধী আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি, 
ভঙ্গী, ছুর্নাতিপরায়ণতা, কংগ্রেসী 
ব্যবস্থাপনায় প্রকট-_সেগুলি পরি- 
কল্পনা রচনার সময়ে কোন যাদুবশে 
নুগ্ত ছিল না। পরিকল্পনার মধ্যেই ও 
সকল বস্তু শ্থ(ন করে নিয়েছে । পরি- 
কল্পনাগুলি জনকল্যাণ সাধনে অসমর্থ 
বলেই ওঁ খাত বেয়ে দুর্নীতির স্রোত 
বয়ে চলেছে । কংগ্রেসী পরিকল্পনা- 
অসমর্থ 
বলেই ওগুলি দুর্নীতির উৎস ও 
আশ্রয়। ছূ্নাতি ও ব্যবস্থাপনার গলদ 
অযোগ্য বৃক্তিকে কেন্দ্র করে স্যঠি 
হয়নি। ধতস্বতঃ ব্যক্তিগুলি ছুর্নীতি- 
পরায়ণ হয়ে উঠেছে ব্যর্থ, নীতির 
আশ্রয়ে! কংগ্রেসের লোক যদি ' 
চোর হয় তাহলে তার জন্ত দায়ী 
কংগ্রেসের ভুল নীতি। প্রত্যেক নীতি 
ও কার্যক্রম আপন গ্ররুতি অনুযায়ী 


সামাজিক শক্তি যোজনা করে, ব্যক্তি 
বেছে নেয় এবং তাঁর চরিত্র স্থজ্বন 
করে! কংগ্রেসের নীতি মোরারজী, 
নেহরু, বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ সরি 
করেছে। সৎ নীতি ও উৎকৃষ্ট 
পরিবেশে মোরারজী বিধান রায় 
একান্ত" অসম্ভব নয়-কিস্ত তা 
স্বাভাবিকও নয় সাধারণও নয় 
প্রক্ষিপ্ত মাত্র । 


কমিউনিষ্ট ও এজা-মানী 


কংগ্রেসের বদলে যদি পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনাগুলির পরিচালক প্রজা- 
সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্ট পার্টিও হন 
তাতেও দেশের অবস্থার কিছু হের 
ফের ঘটবে না। বলা হয়ে থাকে 
তারা আর কিছু না পারুন দুর্নীতি তো 
ঘোচাতে পারবেন | প্রফুল্ল ঘোষ 
মশায়ের আমল বা কেরালার উদাহরণ 
দেওয়া হয়ে থাকে । প্রফুল্ল ঘোষ 
মশায় বা কেরালার বাবহ্থাপনা 
কতদূর সৎ বা অসৎ এ আলোচনায় 
না গিয়েও বলা চলে এ'রা ছুর্নাতি দূর 
করতে পারেন কি। দুর্নীতির চাপ 
প্রফুদা ঘোষ মশাকে গদী ও 
দলছাড়! করেছে। কেরালা 
কমিউনিষ্ট মন্ত্রীমণ্ডলী গদী এপর্যন্ত 
রাখতে প্রারলেও খেসারত হিসেবে 
দলীয় নীতি বদলাতে বাধ্য হয়েছেন । 
কেরালা সরকারের গণআন্দোলনের 
অভিজ্তাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কংগ্রেসী 
পরিকল্পন| সার্থক করার পথে কতদূর 
নিচে নীবতে পারেন .তার প্রকট 
প্রমাণ শিল্পগঠনের অছিলাঁয় ভারতের 
ঘ্বণ্যতম সাসাজ্যবাদী দালাল এক- 
চেটিয়া পুঁজিপতির সাথে গোপন 


শ্রমিকম্থার্থ বিরোধী চুক্তিতে, মালিকের 


স্বার্থে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণে-_ 
তারপর খাঁটি আমলাতান্ত্রিক চষে 


“ঘোষণায় ষে পুলিন যখন গুলি বর্ষণ 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





শ্রীবীৱেন মিত্রের গদত্যাগের কারণ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট গ্ীমিত্রের পদত্যাগ পত্র আলোচনা 
করার জ্রন্ত শীত্রই উড়িস্য। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভা ডাকবেন 
বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত ভর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হবে। 


শ্রীমিত্র কেন পদত্যাগ করেছেন 
তার কারণ খানিকট! তার প্রকাশিত 
বক্তব্য থেকে আঁচ বরা যায়। 
পদত্যাগপত্র দীথিল করার পর তিনি 
বলেছেন অনম্থার্থ-বিরোধী কংগ্রেসী 
নীতি আজ উড়িত্যাতে কংগ্রেসী 
বিপর্যয় ডেকে এনেছে । বিধানসভার 
আগামী অধিবেশনে, অনাস্থা 
প্রস্তাবের সন্মুখীন হয়ে, বেশ কিছু 
কংগ্রেসী সভ্য বিধানসভা বাতিল করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রেসিডেণ্টের 
রুল কায়েম করার প্রুক্ষপাতী | বিরুদ্ধ 
দলদের বিকল্প মন্ত্রী সভা গঠন করার 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার' জন্ই 


বিধান সভা ভেঙ্গে দেওয়ায় তার! 


আগ্ৰহান্বিত ৷ 
* ক ক 
উড়িষ্যা সরকার থাস্তশত্তের 


ব্যাপারে ষ্টেট ট্রেডিংএর পক্ষপাতী । 
এবং তারা বিশ্বাস করেন যে টেট 
ট্রেডিং কাধ্যকরী করা হলে উড়িষ্যার 
পক্ষে এটা ভালই হবে। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার থেকে. ১৫২ মণ দরে 
চাল কেনার দাম ধার্যের ব্যাপারে 
তাদের 'অভিমত হ'ল যে এই দাম 
খুবই কম করা হয়েছে। অন্ান্ত 
জিনিষপত্রের তুলনায় এই ১৫২ “মণ 
দরে চাল কেনায় কৃষকদের স্বার্থের 
হানি হবে । 
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। না অশোক 


সেনের নিবাঁচিনী হাতিয়ার? 


২৮শে নভেম্বরের দর্পণে “পশ্চিম 
বঙ্গ সমাজ সেবা সমিতির” লম্বা 
প্রশস্তি বেরিয়েছে । মনে. হয় 
প্রশন্তিটি আসলে একটি বিজ্ঞাপন, 
পাঠকদের ধোঁকা দেবার উদ্দোন্তে 
সুকৌশলে সংবাদের আকারে প্রকাশ 
করা হয়েছে। যদি সত্যিই "তাই 
হয়ে থাকে, আপনাদের উচিত ছিল 
“সংবাদটির” নীচে “বিজ্ঞাপন” কথাটি 
উল্লেখ করা। 
প্রতিষ্ঠানটির বরাত ভাল। 
অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগাস্তরের 
মত সংবাদপত্রের কলম এর জন্ত 
হামেশা খোলা থাকে । পত্রিকার 
ঘোষ পরিবারের প্রফুল্লকান্তি 
প্রতিষ্ঠানটির অন্ততম কর্ণধার । এর 
প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণ কেন্দ্রীয় আইন- 
ম্্ী শ্রীঅশোককুমার সেন। 
অশোকবাবু প্রতিষ্ঠানটির নামের 
সহিত পশ্চিমবঙ্গের নাম যুক্ত করে- 


ছেন'বলে কেউ যেন না মনে করেন ' 


যে এ সমগ্র প্রদেশে দুঃস্থ সেবার 
ব্রত গ্রহণ করেছে । আসলে এর 
নাম হওয়া উচিত ছিল ““কলকাক্কা 
উত্তর-পশ্চিম পার্লামেন্টারী কেন্দ্রে 
অশোক সেনের নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান ।* 
১৯৫৬ সন) অশোঁকবাবু হঠাৎ স্থির 
করলেন তিনি বড় রাজনীতিজ্ঞ এবং 
পার্লামেন্টে তীর স্থান হওয়া উচিত। 

ডাঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যুর ফলে 
কলকাতা উত্তর-পশ্চিম - কেন্দ্রের 
আমন শূন্য হয়। বামপস্থীরা এক 

জোটে শ্রীমোহিত,. মৈত্রকে দীড় 
করিয়েছে, অশোকবাবু পেলেন কং- 


খান্যনশ্যের পুবীভাস 

বাকুড়া জেলার সব কয়েকটি 
থানায় স্ময়ে বৃষ্টিপাত ন! হওয়ায় 
আউশ ধান্ত একরূপ এ বৎসর জন্মে 
নাই। এবং ষে কয়টি থানায় দেরীতে 
বৃষ্টিপাত হইয়াছিল সেখানে আমন 
ধান্তের, পূর্ববাভাষ আশাগ্রদ । তবে 
' আমাদের পর্যযবেক্ষকগণের মতে 





গড়ে আট আনার অধিক ফসল, 


পাইবার আশা" আমরা পোষণ করি 
না। অবশ্য ইহার জন্ত আমরা কেবল 
সময়ের বৃষ্টিপাতের অভাবকেই দায়ী 
করিতেছি না! মন্থয্যকৃত কৃষিখাণ 
সময়ে বাজ ও সার সরবরাহের 
অবব্যস্থাও বহুল পরিমাণে দায়ী বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস । ভারতের প্রধান 


মন্ত্রী একথা স্বীকার করিয়াছেন যে | 


ফসল বাড়াও আন্দোলন অসাফল্যের 
জন্য বিভিন্ন রাজ্যসরকাঁরের পরি- 
চালনার ক্রটী বহুলাংশে দায়ী। 
(বাকুডার সাগ্ডাছিক ‘মল্লভূম’এর ৮ই 
নভেম্বরের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত )) 


গ্রেসের' নমিনেশন । অশোকবাবুর 
হার হল। তার কিছুদিনের মধ্যে 


এই "পশ্চিমবঙ্গ সেবা সমিতি” গজিয়ে 


উঠল ৷. 
১৯৫৭র সাধারণ নির্বাচনের সময়ে 


- প্রতিষ্ঠানটি-ম্বরূপে দেখা দিল। অমৃত 


বাজার পত্রিকার কয়েকজন মাতব্বর 
এর সঙ্গে ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত হয়েছেন ।. এই “সেবা সমিতির” 
কর্ণধাররাই হলেন অশোক বাবুর 
ইলেকশনের প্রধান প্রচারক ৷ ধারা 
খবর রাখেন তারা জানেন যে প্রফুল্ 
কাস্তির ( অর্থাৎ মতোবাবুর ) কল্যাণে 
“পত্রিকা হাউসেনই অশোকবাবুর 
ইলেকশনের প্রধান অফিস ছিল। 
“সেবা সমিতি” স্থাপন করা 
সহজ এবং অশোকবাবু যখন আছেন 
তখন টাকা 'তোলাও কঠিন নয়। 
কিন্ত কমী পাওয়া দায়। কর্মী 
যোগাড় করতে অশোকবাবু ও 


প্রফুল্পবাবুর আহ্ুকুল্যে কত 'লোক ' 


ট্যাক্সির পারমিট পেয়েছে সে সংবাদটি 
যদি প্রকাশিত হয় কোনোদিন তবে 
প্রতিষ্ঠানটির আসল চেহারা 
পড়বে । শোনা যায়, অমৃতবাজ্জার ও 
যুগান্তরের কয়েকজন কর্মচারী এই 
ট্যাক্সি পারমিট প্রাপ্ত -ভাগ্যবানদের 


মধ্যে আছেন। . 


শুধু তাই নয়। কলকাতা 


পুলিশের ' এট্টি-রাউডী সেকশনের 


সামনেও এক সমস্তা দেখা দেয়। 
অশোকবাবু প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং 
তার পেছনে যুক্ত হয়েছেন প্রফুল্পবাবু ! 
অতএব কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র 
এন্টি-রাউডী পুলিশের মুস্কিল হল দলে 


' দলে লোক-_যাদের ব্যাপারে পুলিশের 


সন্দেহ ছিল--“সমাজ সেবা. সমিতির” 
ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লেখাতে শুরু 
করেছে । এবং একবার নাম 
লিখিয়ে ফেললে রায় বাহাছুর সত্যেন 
মুখাঞ্জির সাধ্য কি তাদের গায়ে হাত 
দেন! অশোকবাবুর স্বেচ্ছাসেবকদল 
ক্রমেই ভারী হতে থাকে'। 

১৯৫৬র পর দু'বছর কেটে গেছে । 


এই সময়ের মধ্যে কলকাতা “উত্তর- - 


পশ্চিম কেন্দ্রে এবং অন্তত্র কি পরিমাণ 
সাহায্য এই সমিতি বিতরণ করেছে 
তার এক তুলনামূলক ফিরিস্তি আপ- 
নারা সমিতির নিকট দাবী করুন। 
যদি এই ফিরিস্তি পান, সমিতির 
আসল উদ্দেম্ত আপনাদের নিকট 
গোপন থাকবে না। এদের ভলা- 
ণ্টিয়ারের লিষ্ট চেয়ে নিন এবং এন্টি" 
রাউভী থেকে বকাটে ছেলেদের লিষ্ট 
নিন পুলিশ থেকে, সেবা সমিতির 
স্বরূপের আরেক প্রমাণ হয়ত মিলবে । 
ট্যাক্সি পারমিট এই এলাকায় কার! 


ধর! 
kL) 


১৯৫৬র জুলাই ও -১৯৫৭র 


Eo অবধি পেয়েছে জানতে 
পারলেও অনেক বিষয় আপনাদের 
নিকট পরিষ্কার হবে। 

“পশ্চিমবঙ্গ সেবা সমিতি” 


 অশোকবাবুর ইজেকশনেরই প্রধান 


হাতিয়ার নয়, রাজনীতিতে তাকে 
প্রতিষ্ঠিত করবার হাতিয়ারও বটে। 
গত ইলেকশন অবধি অশৌকবাবু 
শ্ীঅতুল্য ঘোষের পকেটের লোক 
ছিলেন। কিন্ত ১৯৫৭র নির্বাচনের 
পর তীর পাখা গজিয়েছে। তিনি 
মন্ত্রী হয়েছেন এবং শ্রীনেহরুর আস্থা 
অর্জন করেছেন | শ্রীনেহর সেদিন 





(‘তম পৃষ্টার গর) 

গাছপালা, জীবজন্ত, মানুষ বা 
পশুপক্ষীর মধ্যে যেখানে দেল্‌ আছে 
সেখানেই আছে ডি-এন-এ 1? সেলের 
মধ্যে ডি-এন-এ হল রাজা, সেলের 
সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। 
এর রাসায়ণিক গঠন অতিশয় জটিল, 
তা পরীক্ষা করে ফলাফল. ও তার 
প্রয়োগ জানতে কত বৎসর লাগবে 
তা কেউ ঠিক করে বলতে পারছেন 


না। 


ভি-এন-এ মানুষের হাতে বখন 
তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করবে তখন 
প্রাণের উৎপত্তি, অভিব্যক্তিবাদ, 
মৃত্যু আর জীবস্থষ্টির রহস্তও জানা 
য়াবে'আর সেই সঙ্গে যে ক্যান্সার, 
পলিও এবং আরও কয়েকটি মারাত্মক 
রোগ জয় করা যাবে সে বিষয়ে 


কোনো সন্দেহ নেই: । 
বায়োলজিস্ট অর্থাৎ জৈববিজ্ঞানী, 
কেমিস্ট অর্থাৎ রাসায়ণিক, 


ফিজিসিস্ট অর্থাৎ, পদার্থ-বিদ্‌ এমনকি 
গণিতিকরাও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
ভি এন-একে বিচার করছেন । জৈব- 
বিজ্ঞানী বলছেন বে পৃথিবীতে 
প্রথম ষে প্রাণের বিকাশ হয়েছিল তা 
ছিল ডি-এন-এর মতো কোনো 
জীবস্ত কণিক! হয়ত ডি-এন-এ স্বয়ং। 


| সে ভাসত সমুদ্রের জলে কিংবা 


কোনো ক্ষুদ্রকায়'জলাশয়ে | সেখানে 
সে হয়ত অপর নির্জীব রাসায়ণিক 


"অণুদের ধরে পৃথিবীর প্রথম এক- 


কোষী জীব সৃষ্টি করল। এই সব 
এক-কোষী জীব এখনও বর্তমান 
আছে। 

১ এক-কোষী জীব, যাদের বল! হয় 
প্রোটোজোয়া, যথা আ্যামিবা, ইউগ্রিনা, 
তাদের থেকে উৎপত্তি হয়েছে জীব- 


' কেউ হয়ত কল্পনাও করেনি। 


A 


কলিকাতায় বলেছেন, “সমাজ সেবা 
সমিতির” কার্যকলাপের সংবাদ তিনি 
রাখেন। অশোকবাব আর কিছু না 
করুন, অস্তত প্রধান মন্ত্রীর কর্ণে 
“সেবা সমিতির” বিষয়ে অনেক মধু 
বর্ষণ করেছেন। 


কিন্তু ইতিমধ্যে অশোকবাবুর 


সঙ্গে অতুল্যবাবুর মনোমালিন্ত বেশ 
দানা বেঁধেছে। অতুল্যবাবু চেয়ে- 
ছিলেন এই “সেবা” সমিতির উপর 
কংগ্রেসের নামে আধিপত্য করতে । 
অশোকবাবু তাতে রাজী হন নি, 
কারণ ভাতে অবস্থা এমন দীড়াতে 
পারে যে সমিতির ' কর্তৃত্ব তার 
হাত থেকে একেবারে খসে পড়বে । 
সেবার নামে রাজনীতির এই 
খেলা গত কয়েকমাস যাবত একটি 
নতুন রূপ নিয়েছে। অতুপ্যবাবুর 
সঙ্গে শ্রীনেহরুর মতবিরোধের কথা 
পশ্চিমবঙ্গে অজানা নেই। অভুল্যবাবু 
মনে করেন যে যারা তার বিরুদ্ধে 


প্রাণের ৰহস্য 


জন্তর আর অল্গা নামে ক্লোরোফিল- 
যুক্ত এক-কোষী জীব থেকে উদ্ভূত 
হয়েছে যাবতীয় গাছপালার ৷ 

সেই দব এক-কোষী জীব থেকে 
কী,করে শ্যে পর্যন্ত সুসভ্য মানুষ 


সৃষ্টি হল, চার্লস্‌ ডারউইন তা উত্তম- 


রূপেই প্রমাণ করেছেন। - 

আধুনিক এক দল বিজ্ঞানী বল- 
ছেন ষে ধারা ধরে নিয়েছেন যে প্রাণ 
স্বয়ভ্ু’ অর্থাৎ আপনাআপনি একে-' 
বারেই দেখা দিয়েছে তাদের গবেষণা 


প্রমাণের অভাবে বেশি দুর অগ্রসর 
হতে পারেনি! 


কিন্ত প্রাণীর আগে' প্রাণের 
উৎপত্তি হয়েছে একথা বিশ্বাস করবার 
যথেষ্ট কারণ রয়েছে! আদিম 
পৃথিবীতে আদিম অবহাওয়ায় যে 
প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল বর্ত- 
মানে 'সে আবহাওয়া-ও সে গ্যাসীয়- 
মণ্ডল 'অনুপস্থিত। অতএব যে 
আবহাওয়া ও পরিবেশে প্রাণ জন্ম" 
লাভ করল, বিজ্ঞানী তার ল্যাবরে- 
টরট্ুতে সেই আবহাওয়া! ও পরিবেশ 
স্ষ্টি করে ষে প্রাণস্থষ্টি করতে পারবে 
না একথা কে'বলতে পারে? আজ- 
কাল চোখের সামনে অনেক. কিছুই 
দেখা যাচ্ছে যা পঞ্চাশ বছর আগে. 


কি 


বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরও এক দল 
আছেন তীরা জীবের সৃষ্টি কী করে 
হুল তা নিয়ে মথো ঘামাচ্ছেন না। 
তারা বলছেন প্রাণের রহস্ত লুকিয়ে 
আছে বৈহ্যতিক শক্তির মধ্যে | তার! 
বলছেন যে পৃথিবীতে, কি সজীব, কি 
নির্জীব সকল পদার্থই পরমাণু দ্বারা 
গঠিত। হক্ষদ্রাণুক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে 
নিউট্রপকে কেন্দ্র করে ইলেক্‌ট্রণ ও 















































শক্ররার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 


শ্রীনেহরুর নিকট নানা অভিষোগ 
তুলেছে, তাদের মুখপাত্রে্র কাজ 
করেছেন শ্রীঅশোক সেন। ব্াজনী- এ. 
তির খেলার অবস্থা এমন গড়িয়েছে 
যে. অভুল্যবাবু ও অশোকবাবুর মধ্যে 
দেখাশোনা ও কথাবার্তা প্রায় বল 
হয়েছে । অতুল্যবাবু অগ্ভাবধি “সেবা 
সমিতির” বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে পারেন নি, কারণ 
অশোকবাবু মন্্রীত্বের সুযোগে ডাঃ 


রায় ও শ্রীনেহকুর আস্থাভাজন 
হয়েছেন । 
রাজনীতির খেলায় যে প্রতিষ্ঠানের 


জন্ম এবং অশোকবাবুর নির্বাচনে 
সহায়তা কর! যার মুখ্য উদ্দেশ্য সেই 
প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এত বড় প্রশন্তি > 
আপনাদের সাপ্তাহিকে দেখে আক্চর্যা- 
স্থিত হয়েছি 
- ইতি 
সমীর চট্টোপাধ্যায় 
কলিকাতা 


ও প্রোটিন কণিকা সর্বদা প্রচণ্ড“বেগে 
ঘুরছে, তাদের বিশ্রাম নেই। এক- 
বারও থামছে লা। তাদের এই 
শক্তির উৎস কি? বৈহ্থাতিক শক্তি 
ছাড়া আর কিছু নয়। সজীব পদার্ধও 
যখন এইসব অনুদ্বারাই গঠিত তখন 
সকল সজীব পদার্থ এমন কি মানুষ 
গাছপালার মধ্যেও যে বৈদ্যুতিক 
শক্তি থাকবে এ আর আশ্চর্য কি? 


তারা অতিন্থঙ্ম যন্ত্র তৈরি করে 
করে মানব দেহে, প্রাণীর দেহে, গাছ 
বা বীজে নিহিত বৈছ্যাতিক শক্তির 
পরিমাণ ও তার বাড়তি কমতি ' 
মাপতে সক্ষম হয়েছেন। ষ্টারা ' 
এও লক্ষ করেছেন যে কোনো 
ব্যারাম, বিশেষ করে ক্যান্সারের, 
আগে শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির পরি- 
মাণ বেড়ে যায়। বীজে নিহিত 
বৈহ্যাতিক শক্তির পরিমাণ মেপে 
বলে দিচ্ছেন, বীজ থেকে কী পরিমাপ 
অঙ্কুরোদগম আপা করা ষায়। 


প্রাণের রহমত ভেদ করবার অন্তে x 
সারা পৃথিবী জুড়ে গবেষণা ষেভাবে 
দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় 
যে বিজ্ঞানীরা একদিন সফলকাম 
হবেন হয়ত আমাদের জীবদাশাতেই 
হতে পারে? কিন্তু তারপর কী হবে 
তাকে বলতে পারে? 


স্বনামথ্যাত অধ্যাপক হলডেন 
যিনি ভারতে বসবাস করছেন ও গবে- 
ষণায় পিপ্ত আছেন, তিনি কিছুদিন 
আগে আকাশবাণীতে পটেল, শ্থত 
বক্তু তামালায় 'ইউনিটি অ 
ডাইভাগিটি অফ লাইফ' 
আলোচনা. করবার সময় ব 
বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতে একদিন ওঁ 
সৃষ্টি সম্ভব হবে। 


শকুবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 


দ্পশ 


a 





. রি রাষ্ট্রভ ভাষারূপে সংস্ক ত. 


অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 


বর্তমান ভারতের মননকেন্দ্র 
কলকাতায় সম্প্রতি অখিল ভারত 
সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা মহাসম্মেলন মহা- 
সমারোহে অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। 
এই উপলক্ষ্যে কলকাতার একটি 
বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের সম্প্রাদকীয় 
স্তম্ভে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেও রাষ্ট্রভাষারপে এর যোগ্যতা 
সমন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কর! হয়েছে। 
মংস্কতের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ £চারটি 
যুক্তি রী প্রবন্ধে দেখতে পাই । 

“প্রথমতঃ, সংস্কৃত ভাষা কালো- 

পষোগী নয়। ০." 

দ্বিতীয়তঃ, যুগ ও জীবনের দ্রুত 
পাস্তরের সংগে স্বংগে সংস্কতভাষার 
শব্দশস্তার ও প্রকাশভংগী রূপান্তরিত 
শী পরিপুষ্ট হতে পারে নি। এই 
অবস্থায় রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, 
কারিগরী কর্দ ও শিল্প বাণিজ্যের 
সকল প্রয়োজন হাজার বছরের 
পুরানে ভাষা দিয়ে একি করে চলতে 
পারে? - উপযুক্ত শব্খসস্তার ও প্রকাশ 
ভঙ্গীর জন্তে মানুষকে প্রতিপমে 
হোঁচট খেতে হবে। 

তৃতায়তঃ, সংস্কৃত ব্যাকরণের 
ছুরূহতা এবং সেই ব্যাকরণ শিক্ষার 
দীর্ঘসময়ের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান 
ঠন্ততার যুগে অসম্ভব । 

চতুর্থতঃ, মুসলমানগণ 
করতে পারেন। 

তাদের যুক্তিগুলি কতটুকু বিচারসহ 
বিবেচনা করে দেখার জন্ত নিম্নলিখিত 


আপত্তি 


তথ্যগুল উপস্থাপিত করছি । প্রথম ' 


যুক্তির প্রতিবাদে বলা চলে যে ভাষ৷ 
ব্যবহারের দ্বারা কালোপযোগিতা 
লাভ বকরে। এক সময় ইংরেজী 
এবং ফারসী আমাদের দেশে প্রচলিত 
ছল না] । কিন্ত, মুসলমান শাসনে 
শত বৎসর ফারনী এবং ইংরেজ 
শাসনে দেড়শত বৎসর ইংরেজী 
কেবলমাত্র শাসন কার্যে শাসকগোষ্ঠী 
জোর করে চাপিয়ে 
কালোপযোগিতা লাভ করেছে। 
_এখনও চীন, জাপান, জার্ম্মেনী, 
কালী ও রাশিয়া প্রভৃতি প্রগতি- 
স্শীল রাষ্ট্রে ইংরেজার পরিবর্তে স্বদেশী 
ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা 
হয়েছে । তাই বলে তারা বর্তমান 
স্কাপ হতে পিছিয়ে পড়েছে কিন! 
স্াববার বিষয়। অথচ সেই সব 
দশের ভাষাগুলি ভাষাতাত্বিকদের 
[তে সংস্কৃত হতে" অনেক অপরিচিত 
-ও দারদ্র। কেবল আমাদেরই ইং- 
না হলে প্রগতি ব্যাহত হবে 
করা অযৌক্তিক বলেই 








[রা অনেকেই সংস্কৃতকে গ্রীক 
মত মৃত ভাষা বলে মনে 
| একটু চিন্তা করে দেখলেই 
| যায় যে সংস্কৃত গ্রীক ল্যাটিনের 


Le 


A 


দেওয়াতেই . 


মত মৃত ভাষা নয়। বৰ্তমান 
দৈনন্দিন জীবনে গ্রীক ল্যাটিনের 
ব্যবহার একেবারে উঠে গেছে। 
কিন্ত বিপরীত পক্ষে শাসনগোষ্ঠী ও 
নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের 
অবস্ঞা, অবহেলা এবং প্রতিকূলতার 
মধ্যে সুরভাষার মন্দাকিনী এখনও 
অব্যাহত ভাবেই প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে । গ্রীক ল্যাটিনে নতুন কৃষ্টি 
এখন আর হচ্ছে না। কিন্তু সংস্কৃতে 
নিত্যনতুন গ্রন্থ রচনা! সর্বদাই হচ্ছে! 


৷ অন্ততঃ বিশকোটি ভারতীয় নিত্য 


এই ভাষা আশ্রয় করে দৈনন্দিন 
জীবনে জন্ম মৃত্যু বিবাহাদি সামাজিক 
সংস্কার এবং পুজার্চনাদি মললানুষ্ঠান 
করে চলেছেন। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত 
সম্প্রদায় বহু অবজ্ঞা এবং ঝড় ঝঞচার 
মধ্যেও এই সংস্কৃত বিস্তার ধারাকে 
প্রাণপণে রক্ষা করে আসছেন। 
এই বাংলাদেশে মৌলিক এবং গবেষণা 
মূলক অগণিত গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় 
এখনও প্রতিবছর রচিত হচ্ছে, 
“মঞ্জষা' প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক 
পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। 
এই বাংলাদেশে সরকার পরিচালিত 
অমিশ্র সংস্কৃত বিস্তার কেবলমাত্র 
টোলের পরীক্ষার ছাত্রসংখ্যাই হচ্ছে 
প্রায় দশহাজার। স্থুল কলেজের 
কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ৯৯৫৭ 
খুঃ অবে যখন তিনটি বিশ্ববিস্তালয় 
বৃটিশ ভারতে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল 
তখন সংস্কৃতকে ্নাতক শ্রেণী পৰ্যন্ত 
অবশ্ত পাঠ্য হিসাবে ধর! হয়েছিল | 
মনে 'বাখা দরকার ষে আর কোন 
ভারতীয় ভাষাকে তখন উচ্চশিক্ষার 
উপযোগী মনে না করায় বিশ্ববিগ্ভালয় 
শিক্ষায় এ রকম ম্যাদ! স্বীকৃত হয় 
নি। ম্বাধীনতার পরে ভারতীয় 
সেন্সাস্‌ (লোকগণনা) রিপোর্টে 
এ কালেও কিছুসংখ্যক ভারতীয়ের 
মাতৃভাযারূপে সংস্কৃতির উল্লেখ 
রয়েছে । সুতরাং সংস্কৃতকে একালে 
একেবারে অপ্রচলিত বলে মনে 
করা তথ্য বিরুদ্ধ । | 
ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার দিকে 
তখনও যে কোনো শিক্ষিত ভারতীয় 
অল্পবিস্তর সংস্কৃত জানতেন । মেকলে 
বলেছিলেন__“'যতক্ষপ সংস্কৃত বিলুপ্ত 
না হবে ততক্ষণ ভারতে ইংরেজী 
ভাষা চলতে পারবে না। তাই 


সংস্কৃতকে ধ্বংশ করাই আমাদের 


একমাত্র কতব্য ৷” নব্যশিক্ষিতদের 
সাংস্কৃতিক দাস মনোভাবমূলক অজ্ঞতা, 
তথাকথিত বুদ্ধজীবিদের বিরূপতা 
এবং শাসকগোষ্ঠির এত প্রতিকূলতার 


মধ্যেও সংস্কৃত যে এখনও স্বীয় 


আসনে সমাসীন আছে, এটি তার 
প্রাণশক্তি অনস্ত প্রাচুর্য ও 
কাঁলোপযোগিতাই ঘোষণা করে। 

দ্বিতীয় যুক্তির প্রতিবাদে বলা 


যায় “= একমাত্ৰ সংস্কৃত ভাষাই, 
পৃথিবীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত সুপরিণত ভাষা। 
সংস্কৃত প্রচারের পরেই পাশ্চাত্ত্য 
দেশে :ভাষা-বিজ্লান শাস্ত্রের উত্তব 
সম্ভব হয়েছে। সংস্কতের শব্দভাণ্ডার 
অফুরস্ত এবং প্রকাঁশভঙ্গীও অনস্ত। 
একই ভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে নানাভাবে 
সংস্কৃতে প্রকাশ করা চলে! ফলে, 
উপযুক্ত শব্দসস্তার এবং প্রকাশ 
ভলীর দৈন্য অন্ত ভাষায় দেখা 
দিলেও সংস্কতে কখনও দেখা দেবে 
না। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত 
করতে গিয়ে সরকার পদে পদে তা 
বুঝতে পারছেন । অপরিণত হিন্দী 


ভাষাকে প্রশাসনিক ব্যবহারের উপযুক্ত ' 


করে তুলতে গেলে 'সংস্কতের সাহায্য 
আবশ্তক বলে উপলব্ধি করেছেন তীরা। 
পরিভাষা তৈরী করতে গিয়ে তৎসম 


সংস্কত শব্দই সব গ্রহণ করতে , 


হয়েছে, যেমন লোকসভা, বিধানসভা, 
রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, রাজতন্ত্র 
লোকতন্ত্র, ধনতন্ত্ৰ, সাম্যবাদ, রাষ্ট্রীয় 
পরিবহন, পৌরপ্রতি্ান, বামপন্থী 
নেতা, অধিনায়ক, মুখ্যমন্ত্রী, সহসচিব 
ইত্যাদি । 

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতাশ্রিত 
বিজ্ঞানচর্চার কথা না হয় ছেড়েই 
দিলাম! এই উনবিংশ ও বিংশ- 
শতকেও বহু বিজ্ঞানগ্রনস্থ সংস্কৃতে 
রচিত হয়ে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের 
সংস্কৃতে প্রকাশের যোগ্যতা ঘোষণা 
করছে। " 

দশমিকপ্রথা সংস্কৃত গণিতশান্ত্রের 
দান। স্বগত আচার্য রামেন্ত্রসুন্দর 
ত্ৰিবেদী এবং 
মনীষী আচার্য সতেন্্রনণ বস্ু 
বাংলাতেই এম, এ পর্যস্ত বিজ্ঞান 
পড়ানোর পক্ষপাতী । বংগীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের বাংলা মুখপত্র “প্রান ও 
বিজ্ঞান" মাসিকপত্রে বাংলাতেই 
আধুনিক বিজ্ঞানের উচ্চতম গবেষণা- 
মূলক আলোচনা সুষ্ঠ, ভাবেই হ’চ্ছে। 
অপেক্ষাকৃত পরিণত এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃত 
ভাষাতে তা আরও সহজই হবে। 
তাই, ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষী আচার্য 


চন্ত্রশেখর বেংকট রমণ সম্প্রতি ভারত 


সরকার নিযুক্ত সংস্কৃত কমিশনে সাক্ষ্য 
দ্বার্ন কালে সংস্কৃত ভাষাতেই বিজ্ঞান 
চর্চার অধিকতর সুযোগ আছে বলে 
মত প্রকাশ ক'রেছেন। বাজারে যে 
টাক! চলে, তাইতো টাকশালে তৈরী 
হয়। অচল টাকা কেউ তৈরী 
করেনা! সুতরাং প্রাকৃ-মুলমান 
যুগ পর্যস্ত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত 
থাকায় প্রচলিত জীবনের সর্ববিধ 
প্রয়োজনীয় শব্দ সংস্কৃতে এককালে 


তৈরী হ'য়েছিল। আরো যদি প্রয়ো- 


জন হয়, সংস্কৃতে গঠিত ক'রে নিলেই 


৮ 
t 


“ world has ever seen 


বর্তমানে জীবিত ' 


চ’লবে। 
কৌশল সংস্কৃতেই সৰ্বাধিক ভাবে 
রয়েছে। বরাজভাষারূপে প্রচলনের 
পরীক্ষায় বইপূর্কেছি উত্তীর্ণ হয়েছেৎএই 
সংস্কৃত ভাষা। 

তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত ব্যাকরণ হুরূহ 
নয়, সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর 


প্রতিষ্ঠিত । ভাষার ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক 


বিশৃংখলাই দুরহতার কারণ। সংস্কৃত 
ধ্যাকরণ সম্বন্ধে স্থানাভাবে দুয়েকজন 
মাত্র ভাষা বৈজ্ঞানিকের মত উদ্ধৃত 
করা হ'ল। 

Bir, W. Hunter বলেন" 
“The Grammar of Panini 
stands supreme among the 
grammars of the world, 
alike for its precision of 
statement and for its thor- 
ough analysis of the roots 
of the language and of the 
formative Principles of 
It stauds forth as 
one of the most 


WOrds. 
splendid 
achivements of human in- 
dustry and invention.” 

‘ Sir Monier William বলেন 
—C“The Grammar of Panini 
is one of the most remarka- 
able, liteary works that the 
and 
other 


produce any grammatical 


no country can 


Work at all comparable to 


( ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 

গল্লকথা নয়_এ ক টি.ছেলের 
সত্যিকার এক কাহিনী; শোনাচ্ছি। 
ছেলেটির নেশা এবং পেশা--সিনেমা 
দেখা আর তার বই জোগাড করা । 
ঘরের আল্মারী এইসব বইয়ে 
ঠাসা আর দিনরাত ছেলেটি গবেষণা 
করছে। কিসের গবেষণা ? ধরুন, 
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে যদি 
কেউ প্রশ্ন করেঃ বলুন তো অমুক 
বইয়ে কোন কোন তারকারা নেমে- 
ছিলেন? আপনি, আমি, অবিশ্তি 
যদি ততোদিন বেঁচে থাকি, তবে 
বোকা বনে যাবো, আর এই টালি- 
গঞ্জের গবেষকটা খই-ফোটার মতো 
জবাব দিয়ে বাবে । ছেলেটির বরাত 
ভালো_-এই মহৎকাজে তাকে 


সাহায্য করছে তার পিতৃদ্ব ও 
ভ্রাতা ভগিনীরা। 


ক ক bd 
বানান করে যারা বই পড়ে-_ 
এমনি ধারা লোকেরাই, ইংরেজীতে 
যাকে বলে “ক্রিটিক'-_ আজকাল বড় 
রসজ্ঞ সমালোচক হ'য়ে উঠেছে । কান 
এরা ঝালাপালা করে দেয়--অমুক 
বইয়ের অমুক চরিত্রের অভিনয় এমনি 


হওয়া উচিত ছিলো । * 
দশ বছরের একটি মেয়ে ‘হারানো 


সুরের’ বেশী হুলিয়ে স্কুলের পথে “পথে 


নতুন শব্দ গঠন করার” 


it, either 

of Plan or 

subtlelty.» 
যাঁরা ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা 


for originality 


analytical 


_ কার্তে উৎস্থক, তাদেরই জন্ত এই 


বাণী--“্দা দ শ ভি বর্ষে ব্যাক রণং 
শ্রয়তে,” সাধারণভাবে সংস্কৃত ভাষা- 
শিক্ষার্থীদের জন্য নয়। কাজ চালাবার 
মত সংস্কৃত কয়েকমাসেই অধিগন্ত 
করা যায়। ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, 
হল্যাও প্রভৃতি দেশে ৬ মাসে কার্য- 
করী' সংস্কত-শিখিয়ে দেওয়া হয়। 
আমাদের দেশেও বিদ্যাসাগর মহাঁ 
শয়ের অতুলনীয় কীর্তি ব্যাকরণ 
কোমুদীর সাহায্যে অতি অল্প-সময়েই 
সংস্কৃত শিখিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং 
সংঙ্কুত-শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ- 
বিভীষিকা অনভিজ্রতাপ্রশ্থত অসুলক 
ভীতি বলেই' মনে হয়। 

চতুর্থতঃ, মুসলমান সম্প্রদায় 
আপত্তি কর্বেন বলে মনে করা৷ 


" অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক । বৃটিশ 


আমলে বুটিশের দ্বারা প্রেরিত হয়েই 
কেউ কেউ উৎকটভাবে *বন্দেমাতরম্” 
এর অংগচ্ছেদে করার দাবী এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের "পগ্স্রু” মুদ্রা নিয়ে 
আপত্তি করেছিলেন । 

সংস্কৃত চর্চায় মুসলমান শাসক এবং 
পণ্ডিতগণ বরাবরই উৎসাহ দিয়ে- 
ছেন। আকবর, শায়েস্তা খাঁ, 
শাজাহান. পঁভৃতির দরবারে বড়ো 
বড়ো সংস্কৃত পণ্ডিত যথেষ্ট সমাদর 

শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





মববের বাস্ত। 


হ’লো দেরী'র ফ্রক পরা বান্ধবীকে 
হয়ত বল্‌্ছে  মাইরী সুচিত্রা যা পাট 
করেছে না 

ট্রামে যেতে যেতে দু'টি ছেলেকে 
দেখেছি--জোর তর্ক জুড়েছে__ওটা 
আলপনার গান না প্রতিমার গান । 

আর বড়বাজারের পথে যদি এক- 
বার পায়চারী করেন, তবে তম্বূলচবিভ 
ঠোঁটে হাত-ঘড়িবাধা চোখের নীচে 
কালিপড়৷ হিদ্দিভাষী ছোক্‌রাগুলিকে. 
আওড়াতে শুন্বেন যতো সব নাচনে-' 
ওয়ালীর গানের গৎ। 

ন রঙ ক 

বাংলাদের ছেলেমেয়েদের অধঃ- 
পতনের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে যে ' 
“লীলা মাঝি'র দল-_যারা চোরঙ্জি 
এলাকার রাতের বেলায় গোপনে 
বিক্রিকরা ছবি ও কাহিনীগুলোকে 
ভদ্রতার মুখোস পরিয়ে বাজারে চালু 
করছে, তাদের কি সাংসারিক জীবন 
নেই, স্ত্রী পুত্র নেই? যদি থেকে 
থাকে, ভবে তাদের বল্‌বে! £ জাপানী 
প্যান প্যানে মেয়েদের বৃত্তি ত্যাগ 
করুন। ছু চারটে টাকার লোভে 
ছেলেমেয়েদের মাথাগুলো খাবেন না 
আর সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী- 
দেহের দেউলে“সাহিত্যের সতীত্ব”কে 
জলাঞ্জলি দেবেন না। 


কৃষ্ণণগৰ বেনঠেখনে অব্যবন্া 


' (দপণণের নদীয়াস্থিত প্রতিনিধি) 


কলকাতা থেকে ৬২ মাইল দূরে কৃষ্ণনগর সিটি রেল স্টেশন শিয়াল- 
দহ-লালগোলা রেলপথের একটি প্রাতম্ষ ও প্রাচীনতম রেল ম্টেশন। 
জেলার প্রধান সহর, সাীমান্তবতর্ট এবং অন্যান্য নানাকারণে, এই রেল- 
স্টেশনের যথেষ্ট গ্যর্ঞ্জ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাতাদন এই স্টেশন 
দিয়ে ২২টি ট্রেন যাতায়াত করে! বর্তমানে প্রাতাঁদনের যান্রী-দংখসা বহুল 


পরিমাণে বুদ্ধ পেয়েছে। 
সংখ্যাও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


কলকাতা-কুষফনগরের মাসক-টাকট ক্রয়ের 
এসব কারণে রেলস্টেশনে কাজকর্মে রও 


পূ্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পূর্ব-রেলওয়ে কতৃপক্ষ এই 
নানার ও আহ রি রর সম বলই 


দৃষ্টি দিয়েছেন। 


যাত্রী-সাধারণ, এই রেলষ্টেশনে 
বহুবিধ অসুবিধার সন্মুখীন হয়। এই 
অসুবিধাগুলির অবিলম্বে প্রতিকার 
প্রয়োজন । 
যাত্রীদের অস্ুবিধাগুলির মধ্যে 
অন্যতম হুল: £(১) কুষ্জনগর 
সিটি রেলষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম লালগোল! 
1 লাইনের দিকে বাড়ানো হয়েছে। 
' বর্তমানে এর দৈর্ঘ্য প্রায় হাজার 
ফুট! এতবড় লম্বা প্লযাটফর্মের 
যাত্রীদের বের হবার দরজা (গেট) 
মাত্র হুট এবং পাশাপাশি। আর 
একটি দরজা আঁছে-__কিস্ত কাজে 
লাগাল হয়না । ট্রেন থামলে অগণিত 
যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মের মাঝে. অবস্থিত 
মাত্র ছুটি দরজা দিয়ে বের হতে খুব 
কষ্ট হয় এবং অনেক সময় লাগে। 
ছুটাছুটি লেগে যায়। আবার. যখন 
ছুটি ট্রেন পাশাপাশি একই সময়ে 
এখানে থামে, তখন যাত্রীদের 
ছরবস্থার আর অন্ত থাকে না। শিশু, 


পলা পল আস পর ০৯ পি 





( ৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর) . 
স্মরণীয় যে আধুনিক ডিকৃটেটারী রাষ্ট্র 
_ শিল্পী সাহিত্যিক একটি বিশেষ কুবিধা- 
' ভোগী শ্ৰেণীতে পরিণত হ'য়েছেন। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও স্থষ্টির 
স্ব্যধীনতাও হারিয়েছেন। উপরস্ত যদি 
সরকারী“ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
পড়েন, তাহলে শিল্প সাহিত্যের গুরুতর 
ক্ষাতি হতে বাধ্য। সুতরাং রাষ্ট্র ও 
সরকারী আমলাতন্ত্রে সানিধ্য ও 
সংস্পর্শ সযত্বে পরিহার করে চলাই 


মনে হয় ভারতীয় শিল্পা ও 
সাহিত্যিকের অবশ্তকর্তব্য । 
ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রে 


শিল্পীর স্থান এবং সাংস্কৃতিক 'স্বাধীনতা 
সংরক্ষণে তার দায়িত্ব সম্পর্কে উপরে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা', গেল। 
পরিশেষে আর একটি বক্তব্য পেশ 
করে এই আলোচনার উপসংহার 
করব। শিল্পী সাহিত্যিক যখন 
সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের নিমিত্ত 
রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেন, তখন তাদের সঙ্গে অন্ভান্ত 
নাগরিকদের কোন প্রভেদ নেই, 
কেননা . তখন তারা সাহিত্যস্থষ্টির 
ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছেন। 


সি 


বুদ্ধা-বৃদ্ধ, মহিলা ও রোগীদের অবর্ণনীয় 
অসুবিধা ভোগ করতে হয়। 


(২) এছাড়া, দরজা ছুটি এই বিরাট 
প্্যাটফর্মের ঠিক মাঝে অবস্থিত | 
তাতে ধারা ট্রেনের ছুইপ্রাস্তে থাকেন, 
তাদের খুবই অসুবিধা হয় । অনেকটা 
হেঁটে জিনিষপত্র নিয়ে দরজায় 
আসতে হয় গ্লাটফর্মের যে দিকটা 
বাড়ানো হয়েছে অবিলম্বে সে দিকে 
বা ওঁ দিকেই যেখানে সাইকেল রাখা 
হয়_-সেখানে একটি দরজা প্রয়োজন | 
খানে দরজা! হলে যাত্রীদের খুব 
সুবিধা হবে, কষ্ট লাঘব হবে। 


(৩) প্ল্যাটফর্মের একপার (২নং - 


প্ল্যাটফর্ম ) খুব নীচু । ধন প্ল্যাটফর্ম 
বাডানো হল তখন এটাকে উঁচু 'করা 
যেত কিন্তু তা’ করা হয়নি । অথচ, 
প্রতিদিনের অধিকাংশ ট্রেনই ওপারে 
থামে। ট্রেন থেকে অত নীচু 
প্ল্যাটফর্মে নামাওঠা করতে সকলেরই 


Ld 





রাষ্ট্র ৪ শিল্পী 


সুতরাং প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দো- 
লনে লিপ্ত অন্তান্ত নাগরিকদের প্রতি 
রাষ্ট্র যে রকম ব্যবহার করেন, ঠিক 
সেইরূপ ব্যবহারই রাজনীতিক কার্য- 
কলাপে লিগ শিল্পীদের আশা করা 
উচিত। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের 


যেমন মানুষের মর্যাদা প্রাপ্য, অন্তান্ 


সাধারণ নাগরিকদের তেমনই অমগু- 


“রূপ মর্যাদা প্রাপ্য । স্বাধীন' চিন্তার 


অধিকার যেমন সাহিত্যস্থট্টির পক্ষে 
প্রয়োজন; তেমনই সাধারণ নাগরিক- 
দের সুস্থ ও মর্যাদাসম্পনন জীবন 
যাপনের জন্তও এই অধিকার 
অপরিহার্য। কিন্ত শিল্পী অথবা 


সাহিত্যিক ধখন তাদের সৃষ্টি নিয়ে 
সমাজের সামনে উপস্থিত হবেন 


তথন তারা অবশ্তই নাগরিক সাধারণের 
কাছ. থেকে বিশেষ ধরণের মনো- 
যোগ দাবী করতে পারেন, যেমন 
দাবী করতে পারেন বৈজ্ঞানিক 
অথবা চিকিৎসক অথবা এপ্রিনীয়ার | 
রাজনীতিক আন্দোলনে স্বশ্রেণীর 
জন্ত বিশেষ মর্যাদা দাবী করা শিল্পী 
সাহিত্যিকদের পক্ষে কেবলমাত্র যে 
অযৌক্তিক তাই নয়, এই ধরণের 
দাবী শেষ পর্যন্ত inequality ও 
Privilegeএর স্তরে গিয়ে পৌছোয় ৷ 


বিশেষত শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা ও 
রোগীদের খুবই অম্থবিধা হয়। 

এই প্ল্যাটফর্ম অবিলম্বে উঁচু করা 
দরকার । 

, (৪) ছটি প্ল্যাটফৰ্মের অধিকাংশ 
স্থানই অনাচ্ছাদিত। এতে গ্রীন্ 
ও বর্ষার সময় যাত্রীদের খুবই অসুবিধা 
হয়। অবিলম্বে প্্যাটফর্মে আচ্ছাদন 
প্রয়োজন । 

(6) নবদ্বীপ-শাস্তিপুর ট্রেনের 
গ্যাটফর্মের বহুকাল কোনরূপ সংস্কার 


করা হয়নি এবং কোন আচ্ছাদনও ' 
নেই। এদিকে দৃষ্টি দে ওয়া - 


প্রয়োজন *. 

(৬) বর্তমানে গুভারত্রীজ একে- 
বারেই সেকেলে ধরণের ।- খুব 
বিপজ্জনকও। খোলা-ব্রীজ_-কোন 
ছাদ বা আচ্ছাদন নেই। অথচ, 
প্রতিদিনই অনেক সময় চ'খানি 
ট্রেন পাশাপাশি থামে । বর্ষার প্রচণ্ড 
বৃষ্টিধরোর সময় যাত্রীদের এই ওভার- 
ব্রীজ দিয়ে যাতায়াতের সময় নিদারুণ 
. অন্ুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ওভার- 

ব্রীজের আশু সংস্কার ও আচ্ছাদন 
প্রয়োজন । 


(৭) তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সংখ্যাই 
সর্বাধিক (শতকরা, ৯৫ জন)। কিন্ত 
কৃষ্ণনগর সিটি রেলষ্টেশনের তৃতীয় 
শ্রেণীর যাত্রীদের ব্যবহারের জন্ত 
প্রশাবাগার ও পায়খান! ব্যবহারের 
অনুপযোগী ৷ ঠিকমত ময়লা পরিষ্কার 
ও নিষ্কাষণ না হওয়াতে এক বীভৎস 
দুর্গন্ধময় ও দূষিত আবহাওয়ার স্থা্' 
হয়েছে। ইহা! যাত্রীদের স্বাস্থ্যের 
পক্ষে খুবই হানিকর। এদিকে 


_ অবিলযে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । 


(৮) কৃষ্ণনগর রেলষ্টেশনে পানীয় 
জলের সুব্যবন্থা নেই। অতি অল্প 
পরিমাণে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। 
সেকেলে প্রথানযায়ী বালতি ' করে 
যাত্রীদের জল দেওয়া হয়ে থাকে । 
এই অশোভন নিয়ম স্বাস্থ্যের 
পক্ষে নিতাস্তই হানিকর। একটি 
দুই চাকার ছোট জলের পাত্র আছে। 
'কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় ' খুবই. 
অগ্রচুর। যাত্রীদের পানীয় জলের 
অভাবে খুবই কষ্টভোগ করতে হুয়। 
অবিলম্বে প্রচুর পানীর জল সরবরাহ 
করা প্রয়োজন । j 

(৯ গ্রীশ্মকালে.কৃষ্ণ নগরের 
তাপমাত্রা চরমে ওঠে এবং অসন্ক 
হয়। কোন কোন দিন ১৯৬৭ 
ভিগ্রীও ছাড়িয়ে যায়। তখন এই 


রেলষ্টরেশনের এ লোহার পাত্রের জল . 


খুবই গরম হয়ে যায়--পান. করা! 
যায় না। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তখন 
পানযোগ্য পানীয় জলের কোন 
ব্যবস্থা রাখেন না। যাত্রীরা পিপাসায় 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে-কিন্ধ পানীয় জল 
(শেশাংশ ১১শ পৃষ্ঠার ) 


na 


.শৈক্রবার, ১২ই িসেম্বর, ১৯৫৮ 


বাংল! দেশের সময্যা | 


১ (এম পৃষ্ঠার পর ) 
করেছে তখন নিশ্চয় শ্রমিকরা উস্কানী 
দিয়েছিল। দোষ এখানেও লোকের 
নয়। পঞ্চবাধিকী “পরিকল্পনা সমর্থন 
করলে এ ছাড়া অন্ত পথ নেই । 

গুথ কি? 

সততার একমাত্র পথ কগগ্রেসী 
পরিকল্পনার অবশ্থস্তাবী পরিণতিকে 
স্পষ্ট দেশের লোকের সামনে তুলে 
ধরা। দেশের বর্তমান অবস্থার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে কংগ্রেসী 
পরিকল্পনাগুলি অর্থাৎ ভুল দাওয়াই 
গুলি পরিত্যাগ করতে হবে। আজ- 
কের সঙ্কট এই পরিকল্পনার রূপায়ন 
নয়। এই পরিকল্পনাগুলিই সঙ্কট । 
পরিকল্পনা ভাল কংগ্রেস খারাপ. 
এটাই ভুল । এই পরিকল্পনা ও তার 
জনক কংগ্রেস এ ছুই পরিত্যাগ না 
করতে পারলে দেশের পরিত্রাণ নেই। 

কংগ্রেসের বদলে যদি আজ অন্ত 
কোন সৎ ও গণতাস্তিক বামপন্থী 
সরকার গঠন সম্ভব হয় তাহলে সেই 
সরকারের কাজও হবে এ একই 
প্রকার। সত্যকার প্রগতিশীল কংগ্রেস 
বিরোধী যে কাজ আজ নিচের থেকে 
করছেন তাদের সরকার গঠন হলে 
ওপর থেকেও ঠিক এ কাজই করে 
চলতে হবে । কাজের ক্ষেত্রের পরিধি 
বাড়বে কিন্তু তার স্বরূপ বদলাবে না। 
এর দ্বারা বাংলাদেশের তীব্র সমস্তা- 
গুলি ঘুচবে না সত্য কিন্ত অন্ত কোন: 
উপায়েই সেগুলির আশু সমাধান 


' সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য আমাদের 


কাজের লক্ষ্য হবে আমুল পরিবর্তনের 


' অবশ্ুস্তাবিতা জনসাধারণের চেতনায় 
সঞ্চারিত করা এবং এই কার্য সমা- - 


ধানের জন্ত তাদের প্রত্তত করে 
তোলা । মাত্র একটি রাজ্যের গণ্ডীর 
মধ্যে এ কাজ শুরু হলেও সারা ভারতে 
তার প্রতিক্রিয়া অবশ্থস্তাবী। সারা 


ভারতে নুতন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণের 


উপরই বাংলাদেশে নুতন জীবন গঠন 
সম্পুর্ণ নির্ভরশীল | 
এতো দীর্ঘকালের লক্ষ্য, বৈপ্লবিক 
কার্যক্রম, আপাততঃ দেশের কি হুবে.? 


গর উত্তর হচ্চে এই যে বৈপ্লবিক 


লক্ষ্যের পথেও অল্প বিস্তর সংস্কারমূলক 
কাজের সম্ভাবনা আছে। সেই সকল 
সংস্কার করে চলতে হবে। ' এই সকল 
সংস্কার বৈপ্লবিক পথকে সহজ ও 
সবল করে তুলবে কিন্ত সেই সকল 


সংস্কার দ্বারা সঙ্কট হাস পাবে এ 


চিন্তা সম্পূর্ণ ভুল। সংস্কারের দ্বারা 
যদি সঙ্কট হ্রাস পায় তাহলে বৈপ্লবিক 
সম্ভাবনা অতি দূরের কথা। এবং 


তাহলে কংগ্রেস সরকারই এ সকল 
সংস্কার করে বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখার 


প্রচেষ্টা করবে আপন ঘর বীঁচাবে। . 


সে ক্ষেত্রে বামপন্থী সরকার গঠনের 
সম্ভাবনাও অল্প। সংস্কারবাদের 
খেলা শেষ হলে তবেই পরিবর্তনের 


প্রশ্ন হতে পারে. 


১ স্শ 
তাগিদে বামপন্থী সরকার উদ্ভব হয়-__ 
বামপন্থীদের. গলাবাঁজীতে নুয়। 
অতএব যে সংস্কারবাদের দ্বার! 
কংগ্রেস আপন আসন রক্ষা করতে 
পারলো! না সেই সংস্কারবাদ বামপন্থীর 
হাতে পড়ে দেশের সমস্ত! দুর করে 
দেবে এ হচ্ছে অবাস্তব কথা । আপন 
পাতে ঝোল.টানতে ব্যস্ত দলের কথা । . 
এরা লোভি-দেখান যে ক্ষমতা একবার 
তাদের হাতে পড়লে পার্লামেণ্টের 
মধ্য দিয়েই ক্রমশ শান্তিপূর্ণ 
সংস্কারের ছারা, সংবিধানের ক্ষুন্্রণণ্তী'_ 
ক্রমশঃ বর্ধনের দ্বারা সমাজের সন্ত 
সমস্তার সমাধান করে দেবেন । এঁরা 
আম্‌্লে স্থবি ধাবা দাঁ, কংগ্রেসী 
ব্যর্থতাকে দলীয় , স্বার্থে ব্যবহার 
করছেন। কিন্ত এর দ্বারা গণশক্তি 
যে হতাশ এবং নিবীর্ধ হয়ে পড়ছে 
প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী ভয়ে উঠছে 
তার পরোয়া এরা করেন না। চরম 
সংকটের দিনে সুবিধাবাদ ও সংস্কার- 
বাদের অনিবার্য পরিণতি ধার! দেখতে ' 
চান তারা ফ্রান্স, বর্ষা, পাকিস্তানের 
দিকে তাকিয়ে দেখুন। আত্মতৃপ্তির 
বশে'সুবুদ্ধির মত ওঁ পরিণতিকে আজ 
হেসে উড়িয়ে দিলেই শাসক সম্প্রদায়ের 
মাথায় এ ফ্যাসীবাদী দুবুদ্ধি গজাবে 
যা হচ্ছে চরম সর্বনেশে নিবুদ্ধিতা । 
বিপ্লব ছাড়া গত্যন্তর নেই 4 
পরিশেষে পুনরুক্তি করি যে 
বাংলা থেকে অবাঙালী বিতাড়ন চিন্তা 
হচ্ছে ধনতন্ত্রের চাপে পড়ে অক্ষমের 
বন্ধ) সর্বনেশে চিস্তা। ও পথে, 
সুফল নেই উপরস্ত কুফল বিস্তর 17. 
মাড়োয়ারীর গদীটাকে উচ্ছেদ না 
করে এ' গদীতে মাড়োয়ারীর বদলে 
বাঙালীকে বসালেই যাঁরা বাংলার 
সমস্তা মিটবে বলে চীৎকার জুঁডেছেন 
তারা ধণতন্ত্রের চর | এরা অবাঙালীর 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে প্রতি- 
বেশী রাজ্যে বঙ্গাল খেদার যুক্তি 
যোগাচ্ছেন। পাকে পড়লেই প্রা 
শিকতা বা কূপমঞুকতার মাত্রা নিতে, 
হবে'এ হচ্ছে অতিশয় হুবুদ্ধি। 
বাঙালীকে তার স্বধর্ম ত্যাগ 
করার উপদেশ আমরা দেই না। 
প্রত্যেক জাতিরই কোন কোন আপন 
বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য ছেড়ে 
অন্তের অনুবর্তন সর্বনাশের পথ 
পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সমস্ত রকম 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ষে সংগ্রামী 
স্পর্ধা বাঙালীকে একদা গোরবের- 
পথ দেখিয়েছে--আজও সেই কঠিন 
ও দীর্ঘ -পথে আপন এঁতিহের স্বাক্ষর 
বহন করে চলা ছাড়া এই চরম 
সঙ্কটে বাঙালীর কাছে অন্ত পথ 
নেই।' বাংলার সমাজে বহু বেদ 
জমা হয়েছে, সে কেবল ব্তমান 











অবকাশ আজও না দিয়ে 
গুরুভার লিয়ে, এগিয়ে চললে 


দূর . করবে, বাঙালী তার 
গৌরব ফিরে পাবে। 
সহজের খোজে ভুল পথেই বহু ম 
খেতে হবে 1২ 


[চন ১২ই সিল 


দর্পণ 


ae 


৬১ 





০৯ 


কদিন হল “দিল্লী কা ঠগ” ছবি- 
খানির নায়িকা নৃতনের ফীতারের 
কণ্টুম-পরা ভঙ্গীর পোষ্টার নিয়ে 
*একটা হৈ চৈ হয়ে যায় উত্তর কল- 
কাতায়। ব্যাপারটা পুলিশ পর্যন্ত 
শাড়াঁয় এবং পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা 
এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছেও 
শরবার করেন। অভিনেত্রী নৃতনের 
পোষ্টার সুত্রে টনক নড়লেও আমাদের 
দেশের “ামাজিক রুচি ও ভব্যতার 
মাঁৃকাঠিতে শালীনতা বিচ্যুতির ধার 
খেষে যায়, চলচ্চিত্রের এমন 'পোষ্টার 
শ্যবহার করা এবং ব্যবহার করতে 
আছুওয়। নতুন নয়। বস্তুতঃ বিদেশী 
জ্বি গোড়া থেকেই এ ধরণের পোষ্টার 
শ্কুবরই ব্যবহার করে আসছে, তফাৎ 
গু, এখন হিন্দী ছবিওয়ালারাও এ 
পথ 'ধরেছে। তবে এ নিয়ে কথা 
"ওঠাটা নতুন নয়। 

আগে রিদেশী ছবির প্রায় অশ্লীল 
পোষ্টারের অন্ত তেমন কোন কথা 
উঠতো না, প্রায় গা-সওয়াই হয়ে 
শগিয়েছিল এ দেশের লোকের কাছে। 
তা ছাড়া বিদেশী ছবির পোষ্টার 
পাঁধারণত এবং মুখ্যত চিত্রগৃহে এবং 
চত্রগৃহের সামনে লাগানো হতো। 











আল; 


উতযুক্তি তুক্রবার )২ই ডিমেম্বর !. 


ধা * পুর্ণ * লোটাস 


» সাল্তিভ্কান্ভ* মন্সাপ্পুক্রী 


তা ছাড়া হ'চারখানা লাগানো হতো 
এমন সব পাড়ায় যেখানে প্রধানত 
বিদেশী ও শ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদেরই বাস 
ছিল। বিদেশী ছবির দিণী দর্শকরাও 
অভ্যন্ত' হয়ে গিয়েছিল। কাজেই 
গোলমাল কিছুই ঘটেনি । 

স্বাধীনতার পর দৃপ্ত পালটে গেল! 
যুদ্ধের .সময় সেক্স-প্রধান ছবির 
প্রাদুর্ভাব ঘটার সঙ্গে বিদেশী ছবির 
পোষ্টারও সেইরকম হতে লাগলো! 
বুদ্ধ চুকে যাবার পরও 'সে ধাঁরাটাই 
রয়ে গেল শুধু নয়, ছবিতে “সেক্স? 
বাড়লো এবং সে সব ছবি সংখ্যায়ও 
বাড়তে লাগলো । প্রকৃতির নিয়মেই 
তার প্রভাব হিন্দী ছবিওয়ালাদের 
ওপরে পড়লো । বিদেশী ছবির 
(আজকাল যার প্রায় শতকর! সত্তর 
ভাগই হচ্ছে সেক্স” ও ‘ক্রাইম’ নিয়ে ) 
দেখাদেখি হিন্দী ছবিওয়ালারা জো 


পেয়ে গেল ; তারাও আরম্ত করলে - 


বিদেশী ছবির অনুসরণ ও অনুকরণ 
ছবির উপাদানে যেমন, ক্ষেমনি 
. পোষ্টারে । এ নিয়ে গুঞ্জন উঠলো, 
কিন্তু চিত্র নির্মাতারা সাফ দোহাই 
পাড়লে বিদেশী ছবির-_বিদেশী ছবি 
দিশী দর্শকদেরই জন্তে, কাজেই তাতে 





+. ব্বা্য পৌরাণিক যুগের মম রোহিত 
ত্ভিরম-বিহ্বল কাহিনী 








পঢ্নিবেশক কালিকা ফিল্মস্‌ (প্রাঃ) লিঃ 
75৩ (4 টিষ্টাবিউটস সিণ্ডিকেট রিলিজ 
বেত 


bed 


তন’ উৎপাত 


- নেই। 
যতোই অপছন্দ করুক চিত্রব্যবসায়ীরা ' 


যা থাকতে দেওয়া হবে, সেই দিশী 
দর্শকর্দেরই দেখবার জন্ত তৈরী দিশী 
ছবিতেই বা তা রাখতে দেওয়া হবে না 
কেন? অকট্যি যুক্তি। কিন্ত 
সেম্নারের যুক্তি. হল আলাদা। 
তারা বললে, বিদেশী ছবিতে বিদেশী 
সমাজের চেহারা থাকে, তাদের 
শালীনতার মানদণ্ড ভিন্ন সুতরাং সেই 
অনুযায়ী তাদের ছবিতে ষা থাকা 
স্বাভাবিক (বা শোভনীয় |) তা দিশী 
ছবিতে থাকা চলে কি করে। যুক্তিটা 
নরম এবং পরে পাকে পড়ে সেন্সরকে 
তা উপলন্ধিও করতে হয়। বিদেশী 
ছবিতে এদের পক্ষে আপত্তিকর অংশ 
কেটে বাদ দেওয়ার ওপর একটু কডা 
হুবার চেষ্টা হয় ( যদিও কাটছাঁট করে 
অনেক ছবিকে কেবল বিকুতই করা 
হয, কিন্তু তা সত্বেও হিন্দী ‘ছবির 
প্রযোজকদের আঁস্কারা পেয়ে যাওয়ায় 
বাধা ঘটেনা) | এইভারে হিন্দী চিত্র- 
ব্যবসায়ীরা অনেক উৎপাতই আমদানী 
করেছে, এখন নতুন উৎপাত অভব্য- 


‘দৃশ্য পোষ্টারে । 


আগে প্রচার ব্যাপারে হিন্দী ছবির 
পোষ্টারে যতে! নয়, তার চেয়ে রাস্তার 
মোড়ের ব্যানার এবং মুক্তিগৃহগুলির 
দেওয়াল ও অলিন্দ-সঙ্জায় বড় বড 
কাট-আউট মুক্তিতে এমন স্বাধীনতা 
খাটানোর দিকে গিয়েছে যা বিদেশী 
ছবির প্রচার-উপাদানকেও লজ্জা 


পাইয়ে দেবার মতো । ব্যানার আকার 
সময় বিশেষ নজর থাকে নারী অঙ্গের 
বেশবাস যতো স্বল্প হয় এবং ভঙীটাও 
শালীনতার যতো কম ধার ঘেঁষে যায়। 


কলকাতায় কবার ওঁ ধরণের মুভি. 


গৃহসজ্জা পুলিশ বন্ধ করেছে বলে 
শোনা যায়। কিন্তু পোষ্টার? 
দরকার হয় হাজারে, সাধারণত ভাই 
আক্ষরিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । 
‘দিল্লী কা ঠগ’' সুইমিং কস্টুম-পরা 
নায়িকার চেহারা দেওয়ালে দেওয়ালে 
মেরে চোখেন্স আড় ভেঙেছে। 
অতঃপর ? 

পোষ্টার ব্যাপারে পুলিশ নাচার | 
দেশে এমন ' কোন আইন নেই যার 


বলে শালীনতা বিবর্জিত দৃশ্য সমন্বিত. 


পোষ্টারংকেন, কোন রকম পোষ্টার 
লাগানোই বন্ধ করা যায় ( কলকাতা 
পৌব" প্রতিষ্ঠান দেওয়ালে দেওয়ালে 
পোষ্টার মারা কিছুটা _নিয়গ্্রিত করার 
জন্য একবার আইন করেছিল, কিন্ত 
মামলায় সে আইন বাঁতিল হয়ে ষায়)। 
পুলিশ ডাঃ রায়ের কাছে গেলেও এ 
ব্যাপারে তারও বোধহয় করবার কিছু 
নেই। ক্ষমতা আছে নাকি সেন্সর 
বোর্ডের | কিন্তু সেন্সরের আইনের 
মধ্যে (সিনেমাটোগ্রাফ একট অনুযায়ী ) 
পোষ্টার বা কোন প্রকার প্রচার 
উপাদালই নিয়ন্ত্রণ করার কোন বিধি 
সুতরাং ভব্যরুচীর জনসাধারণ 


তাদের নাকের ডগার ওপরেই অভব্য- 
দৃশ্ঠ পোষ্টার ঝুলিয়ে দিলে তাদের 
আপত্তি কোন জোর পাবেনা । এই. 
সামান্য অথচ সমাজের পক্ষে অহিত- 
কর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর এমন 
আচরণ রুখে দেবার আইন প্রণয়ন 
কি এত শক্ত? সে দায়িত্বটা কার ? 


রাষ্রভাষা সংস্কৃত 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


ষিনি শ্লোক রঢুনা করেছিলেন তিনি, 
আকবরীয় কালিদাস নামে খ্যাত। 
শ্রেষ্ঠ আলংকারিক, কবি এবং নৈয়া- 
গ্রিক পত্তিতরাজ জগন্নাথ ছিলেন 
শাহজাহানের সভাকবি। মহম্মদ 
শাহ, সংস্কৃতে সংগীতগ্রন্থ সংগীত- 
মালিকা, শেখভাবন “অল্লা উপনিষদ * 
খান্খানান্‌ আব্দল রহমান “খেট- 
কৌতুকাদি” গ্রন্থত্রয়, আব্দ,ল রহমান 
“সন্দেশরাসক” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা 
করেন। রাজপুত্র দারাশিকোঁহ ”সমুদ্র- 
সংগমম্ত্নামক বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যের 
রচয়িতা ৷ তী’রই অনুদিত উপনিষদের 
স্ূললিত ফার্সী অনুবাদ ওলন্বাজ ভাষায় 
অনুদিত হ'য়ে ইউরোপে ছড়িয়ে 
পড়ে এবং শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি 
দার্শনিককে মুগ্ধ করে। বাংগালী 
মুসলমান দরাব খাঁ সংস্কৃতে গংগাস্ততি 
রচনা কুরেন। দৌলৎকাজি, আলাওল 
প্রভৃতি সংস্কৃতনিষ্ঠ বাংলা কবি সবারই 
সুপরিচিত । দেশবিভাগের পরও 


পুর্বপাকিস্তানের ভাযা-আন্দোলনের . 
পুরোধা! ৮ সাহিত্যবিশারদ আবুল 


করিম সাহেবকে দেখেছি পল্লীতে 
পল্লীতে সংস্কত পুথি সংগ্রহ করে 
বেড়াতে । মুসলমান প্রজার কাছেই 
বৰ্তমান লেখকের সংস্কৃত “চাণক্য 
শ্লোকের” শিক্ষা। স্থদূর, অতীতেই 


দেখি আলবেরুনী গজনীতে বসেই 


সংস্কৃত শ্রিখছেন। এই বর্তমান 
বিংশ শতাব্দীতেও মুসলমান 
আফগানদের দেশে কাবুল বিশ্ববিগ্ভা- 
লয়ে সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্যরপে গৃহীত 
হয়েছে। ভারতীয় গণপরিষদে 
বাঙ্গালী মুসলমান সদস্ত শ্রীনাজিকুন্দিন 
আহম্মদই প্রথম সংস্কৃতকে সরকারী 
ভাষারপে গ্রহণ করার দাবী 
জানিষ্বেছিলেন। মুসলমান মনীষী 
এবং নেতা! ডাঃ হবিবুল্লা, ডাঃ সৈয়দ 
প্রভৃতির সংস্কৃত সম্বন্ধীয় উক্তিগুলো 
স্মরণ কর্তে অনুরোধ করি । 


সুতরাং, আশাকরি, এইভাবে 


তথ্য এবং 
কর্লে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ 


করার সিদ্ধান্তে আপত্তি করার কিছুই 
আর থাকে না। এর পক্ষের বক্তব্য- 


গুলি বহুস্থানে বহুভাবে আলোচিত 
হওয়ায় : তার পুনরুল্লেখে বিরত 


হলাম । 


তবন্বারা সত্যনিকপণ . 


গা গোলের ক্ষমতা 


(অয় পৃষ্ঠার পর ) 
নির্বাচনে -আগে থেকে সৈম্তদলের 
-এই অংশ এবং প্যারিসের পুলিশদলের 


. এক রাজনীতিতে নেমে আসে এবং 


সমগ্র দেশে একট। ভয়ের পরিবেশ 
সৃষ্টি করে। ভয়টার প্রধান অংগ 
হল, যেছ্গোলকে সর্বোতভাবে 
সমর্থন না করলে এই সৈন্যদল ক্ষমতা 
হাতে নিয়ে নেবে এবং বিরাট 
অত্যাচার অভিযান আরম্ভ করবে। 


সোস্তালিষ্টদের সমর্থন 


এই পরিবেশের আরেকটা অংগ 
হল, বামপন্থী নেতাদের ভিতর 
বিরোধ | আমাদের দেশের মতে! 
ওখানেও নান! রঙের বামপন্থী দল 
--নরম, গরম, শীতল । মঃ মলে-র 
সোস্তালিউদের সংগে ক মি উনিষ্টরা 
একত্রে একটা অভিযান করার কাজে 
অনেকদুর এগিয়েছিল মে-মাসের 
ঘটলাবলীর পর। স্ব গোল্-কে 
সমর্থন করা হবে, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
মলে সাহেবের সোস্তা লিষ্ট দলের 
প্রাকণ্ড এক অংশ বিরোধিতা করেছে। 
সোস্তালিষ্ট পার্লামেণ্টারী গ্রপ, ১১২-৩ - 
ভোটে মে-মাসের শেষের দিকে 
প্রস্তাব নিয়েছিল দ্ভ-গোল্কে এর 
বিরোধিত! করবার । কিন্ত মলে সাহেব 
দলের কার্যকরী সমিতির পরামর্শ 
না নিয়েই সেটা নাকচ করে ঘোষণা 
করলেন £ বামপন্থীদের মোর্চার 
চাইতে গত গোল্‌ সমর্থন একশোবার 
ভাল ।” 

সেই সমর্থনের অভিযান আজ 
ফ্যা সি জি ম্‌এর দিকে । তা মলে 
সাহেব স্বেচ্ছায় চান কি না-চান। 

পর্ববেক্ষকদের মতে ঘ গোল্-এর 
হাতে থাকবে, নিরংকুশ ক্ষমতা 
পেলেও, কয়েকটা সমস্তা, যা সমাধান 
করা তীর পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ £ 
(১) আলজেরিয়ার যুদ্ধ; (২) ফ্রান্সের 
সামাজিক শমস্তা, বিশেষ করে দ্রব্য- 
মৃণ্য-বদ্ধি ও বেতন; (৩) জার্মানীর 
সামরিক ' অভ্যুদয়; (৪) উত্তর 
অতলাস্তিক চুক্তিতে ফ্রান্সের অধীনতা 
আমেরিকার হাতে । 


কফনগর ট্টেশন: 

( ১০ম পৃষ্ঠার পর } 
পান না। এদিকে অবিলম্বে দৃষ্টি 
দিয়ে ছু’ একটি যান্ত্রিক শীতল পানীয় 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন । ৃ 

(১০) কুষ্চনগর সিটি রেলস্টেশনে 
শুধুমাত্র যাত্রীদেরই যে অস্থবিধা 
আছে--তা' নয়। রে ল-কর্মীদের 
কাজের বহুবিধ অসুবিধা আছে। 
পার্শেল-বিভাগের অসুবিধা নিদারুণ । 
বত'মানে প্রতিদিন পঞ্চাশের অধিক 
পার্শেল আসে-যায়। কিন্ত এব 
জন্ত কোন কুলির ব্যবস্থা নেই। 
বে-সরকারী পার্শেল তারা নিজেরাই 
নিয়ে যান বা দিয়ে যান। কিন্ত 
সরকারী পার্শেলের সংখ্যাই অধিক। 
এই পার্শেলগুলি ট্রেনে তুলবার বা 
নামাবাঁর ব্যবস্থা নেই। ফলে রেল- 
কমীদের খুবই অসুবিধা হয়। 

অবিলম্বে পূর্ব-রেল-কতৃপক্ষের 
কৃষ্ণনগর সিটি রেলষ্টেশনের যাত্রীদের 
ও রেলকর্মীদের 'বহুবিধ অসুবিধা 
দূর করা প্রয়োজন । 








৯১২ 


Ma mm ২৮০ পচ শি 


শুক্রবার, ১২ ডিসেদ্বর, ১ 





লণ্ডনের চিঠি 


পানে বিটি সৈনতদলের ভার নয 


নেবো গাঠির চেয়ারম্যানের সমালোচনাই 
২ ইংবেজ ছা ক্ষোত 


ররর ব্রা ভেতর 
রত দা লেনে রর তির উর বে লি নিক 


তার ভয়াবহতা 'দযানিয়ার সভ্যসমাজকে জ্তম্ভিত করে ফেলেছে। 


এদিন 


সন্ধ্যার পর ৪ সহস্রাধিক গ্রথক সিপ্রিয়টকে কাঁটাতারে ঘেরা বন্দ শিবিরে 
শনয়ে তাদের উপর একসাথে সৈন্য ও কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। বন্দীরা 
যখন ছুটাছুটি করছিল তখন মারস;খণ সৈন্যগণ পৈশাচিক. উল্লাসে চীৎকার 
করতে থাকে--“কুত্তার: বাচ্চা ! মরা না পর্যন্ত দৌড়াও।” 


, এন সৈন্যদের প্রহারে ও কুকুরের 
জংখনে তিন জন নিহত এবং অন্যন 
এক সহম গুরুতরভাবে আছত  হয়। 
আর ৩রা অক্টোবরের ভয়াবছ রানে কত 
জন গ্রীক মাহলার উপর ত্রিশ সৈন্য- 
দের বলাংকার চলেছিল তার সংখ্যা 
ভাজ পর্যদ্ত নিরূপণ করা সম্ভব 
ছয় ি। 

ঘটনার দিন বিকালে ফামাশুস্তার 
ভারোসা অঞ্চলে মিসেস কার্টলিফ 
নামে জনৈক ব্রিটিশ সামরিক অফি- 
সারের স্ত্রী আততায়ীর গুলিতে নিহত 
হুন। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে উঠে 
এবং ব্রিটিশ সৈন্যদল রাস্তায় বেরিয়ে 


পড়ে। উচ্ছৃঙ্খল সৈন্তগণ 


এবং নারী পুরুষ নিধিশেষে গ্রীক 
সিপ্রিয়টদের মারধোর করতে থাকে । 
রাস্তার লোকদের জিজ্ঞাসাবাদের 


জন্ত বেঁটিয়ে বন্দী শিবিরে নিয়ে , 


আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে হস্ত উত্তোলিত 
অবস্থায় ঘণ্টার'পর ঘণ্টা দাড় করিয়ে 
রাখা হয় এবং মাঝে মাঝে প্রহার 
চলতে থাকে । রাস্তা খালি হবার 
পর বাড়ী বাড়ী তল্লাসী সুরু হয়। ১৪, 
বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রায় ৪ সহআ- 
ধিক গ্রীক সিপ্রিয়টকে সেদিন বন্দী 
শিবিরে নিয়ে তাদের উপর কুকুর ও 
সৈন্য লেলিয়ে দেওয়া হয় | 

.. সহরতলী' অঞ্চল থেকে ট্রাকে. 
“করে বন্দীদের সেদিন যেভাবে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল 'তা সভ্য সমাজের 
কল্পনার অতীত। ১০ জনের উপযুক্ত 
ট্রাকে বন্দুকের কুঁদার গুতায় অন্যুন 
- ৪০ জনকে ঢুকান হয়। প্রথমে 


এক দলকে ট্রাকের উপর শুইয়ে : 


দেওয়া হয়, তার উপর আর একদল 
এবং 'তদুপরি অপর দলকে উপুড় 
" করে মরামানষের' মত ফেলা হয়। 
. দম নেবার জন্য কেউ মাথা নাড়লে 


তার উপর উপধু্পরি প্রহার চলে।. 


এভাবে ট্রাকগুলি বন্দীশিবিরে 


পৌছলে, প্রত্যেকটি ট্রাকের দুপাশে . 


ছুজন সৈশ্ দাড়ায় এবং প্রত্যেকটি 
বন্দী নামবার সময় দুদিক থেকে 
তারা তাকে লাঠিপেটা করতে থাকে । 


সম্পাদক কর্তৃক মভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, এনং ওয়োলংটন স্কোয়ার, কাঁদকাতা-_৯৩ হইতে মাত এবং নং জন পতন কিকাতা--১৩, পি কার্যালয় হইতে 


রাস্তার ' 
দোকানপাট সব চুরমার করে ফেলে . 


আহ্বান জানায়। 


রাত্রি ১১টা পথ্যন্ত বন্দীশিবিরে এই 
ধরণের পৈশাচিক কাণ্ড চলে। অপর 
দিকে উচ্ছৃঙ্খল সৈল্তগণ খাঁনাতল্লাসীর 
নামে রাত্রির অন্ধকারে পুরুষহীন 
গ্রীলোকদের বাড়ীতে পাইকারীভাবে 
মেয়েদের, উপর অত্যাচার সুরু করে 
দেয়! তাদের অত্যাচারে ১৩ বছরের 
একটি গ্রীক মেয়ে মারা গিয়েছে 
বলে অভিষোগ করা হয়েছে । 
ফামাগুস্তার গ্রীক সিপ্রিয়ট মেয়র 
সৈন্তদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ 
জানিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে এক 
জরুরী ভার প্রেরণ করেন। গ্রীকদের 
বৈপ্লবিক সংস্থা-ইওকা (7১088) 
এক ইস্তাহারে বিটিশ সৈন্তদের 
অসহায় গ্রীক মেয়েদের" উপর অত্যা-" 
চার থেকে বিরত হয়ে প্রকৃত সৈন্তের 
মত সশস্ত্র ইওকার সম্মুখীন হতে 
গ্রীক সিপ্রিয়ট 
মেয়র অপর এক বিবৃতিতে বলেন 
যে. মিসেস কার্টলিফের হত্যাকারী 
গ্রীক ' সিপ্রিয়ট নয় এবং কেউ যদি 


হত্যাকারীকে ধরতে পারে তবে: 


তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন । আর্চ- 
বিশপ মাকা রিউস এক বিবৃতিতে 
গ্রীক সিপ্রিয়ট মেয়রকে সমর্থন করে 


_ বলেন যে মিসেস. কাট লিফের হত্যা- 


কারী, যে গ্রীক সিপ্রিয়ট নয় সে 
বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেহ। 
ভারোসা অঞ্চলের সকল গ্রীর 
পুরুষদের একত্র করেও আজ পর্য্যন্ত 
হত্যাকারীর কোন হদিস পাওয়া 
ষায়নি। 

_. ইতিপূর্বে ' সাইপ্রাদে অনেক 
রহস্তময় ঘটনা ঘটে গেছে। কয়েক- 
মাস , আগে সাইপ্রাসে -বুটশ 
নাগরিকদের এক গুপ্ত সংস্থার 
অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়। 
ক্রমওয়েল' নামে এ সংস্থার ইন্তাহার 
সর্বত্র বিলি হতে থাকে | -ইস্তাহারে 
বলা হয় যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে 
গ্রীক সিপ্রিয়টদের হত্যা করে ইওকার 
আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়া, হবে। 
কতৃপক্ষ দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও এই 


সংস্থার কোন হদিশ করতে পারেন 
না। কিন্ত একদিন গ্রীক সিপ্রিয়টদের 
তৎপরতায় এই ব্রিটিশ গুপ্ত সংস্থার 


নায়ক ধরা পড়ে যান। এই, 


নায়কটি হচ্ছেন সিগন্তাল কর্পোরেল 
প্রিয়ান ফোর্ড । তিনি ও তার ১৬ 
জন সহকারী ব্রিটিশ সৈন্য নিয়মিত 
ইন্তাহার ছাপিয়ে ' থিলি করে 
আসছিলেন। সম্প্রতি উক্ত সৈন্তটির 


আট সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ - 


হয়েছে। 
সাইপ্রাসে যুদ্ধকালীন 


' অবস্থা চলছে। কোন কোন অঞ্চলে 


ছু সপ্তাহ যাবত ২৪ ঘণ্টার কারফিউ 
চালু রয়েছে। নৈন্তদ্ল সমগ্র অঞ্চল 
ঘেরাও করে বন্দুক উচিয়ে বসে 
আছে। সামরিক ভ্যানে চলাফেরা 
করবার সময় ব্রিটিশ সৈম্ভগণ তাদের 
চারিদিকে গ্রীক বন্দীদের দীড় 
করিয়ে রাখছে। ইওকার আক্রমণ 


থেকে বাঁচবার এই অভিনব অবস্থার . 


প্রতিবাদ জানিয়ে অকান থাঁও গ্রামের 


"অধিবাসীরা গবর্ণর ফুটের নিকট এক 


পত্র দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে. 
সশস্ত্র ইওকার সাথে সশস্ত্র সৈন্যদলের 


_লড়াইএ এভাবে বন্দীদের ব্যবহার 


করা সভ্যরীতি কিনা -তা তাদের 
জানা নেই। তবে এ ব্যবস্থার 
অবসান না ঘটলে তারা সংঘবন্ধভাবে 
ব্রিটিশ সৈন্তদের .উপর আক্রমণ 
চালাবেন । 
ইংল্যাণ্ডে প্রতিক্রিয়া 

. মিসেস কাটলিফের হত্যাকাণ্ডের 
খবর ইংল্যা্ডে পৌছলে সমগ্র ব্রিটিশ 
জাতি চঞ্চল হয়ে উঠে। সংবাদ 
পত্র, রেডিও, টেলিভিসন এক সঙ্গে 
গর্জন করে জানিয়ে দেয় ষে সুপ 
সিংহ জেগে উঠেছে । কোন কোন 
সংবাদপত্র (ডেইলি মেইল) গবর্ণর 
ফুটের স্থলে জেনারেল ম্টগোমেরিকে 
সাইপ্রাসে প্রেরণের পরামর্শ দেয়? 
সাইপ্রাসে ব্রিটিশ নাগরিকদের আগ্নেয় 


অস্ত্র দিয়ে স্পেশাল কনেষ্টবল ভুক্ত - 


করায় সমগ্র ব্রিটিশ জাতি আনন্দে 
উচ্ছল হয়ে উঠে.। 
কেনিয়ায় যেভাবে মাউ মাউ আন্দো- 
লন স্তব্ধ করে 
সাইপ্রাসেও সেভাবে ইওকা সংহার 
সম্পূর্ণ হবে। 

লেবার এম পি মিঃ ডোনেলী 


সম্পাদক -সীন্রজেন্দ্রচন্দ ভট্টাচার্য 


তাদের ধারণা - 


দেওয়া হয়েছে 


এক বক্ত তায় বলেছেন যে আর্চ- 
বিশপ মাকারিউস এবং ইওকা নেতা 
কর্ণেল গ্রিভাসের (ওরফে ডিমেনিস ) 
জানা উচিত যে জাতির সেবায় 


একটি ইংরাজের মৃত্যু হলে অস্ততঃ 


২০টি ইংরাজ তার শ্থান পুরণ করতে 
ছুটে যাবে । একদল রক্ষণশীল এম 
পি সাইপ্রাসে সামগ্রিক লড়াইএর 
দাবী জানিয়ে প্রচার কার্য চালাচ্ছেন। 
সপ্তাহকাল এভাবে সমগ্র ইংলণ্ডে 
জেহাদের ঝড় বয়ে যায়। অপর 
পক্ষে ফামাগুস্তার মেয়র মিসেস 
কাট লিফের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 
ব্রিটিশ সৈশ্তদের অত্যাচারের প্রতিবাদে 
ব্রিটিশ কতৃপক্ষের নিকট যে তার 
প্রেরণ করেন যংবাদপত্রগুলি সবস্থে 
তা চেপে ষান। মাত্র ছু'একটি 
কাগজে ওঁ তারবাতর্ণর ছিটেফৌটা 


প্রকাশিত হয়। গবর্ণর ফুট ফামা- 








গুস্তার মেয়রের অভিযোগ অস্বীকার, 
করে যে বিবৃতি দেন তা সমস্ত সই 
‘পত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়? 
গবপরের . বিবৃতি প্রকাশের পর 
প্রকৃতপক্ষে ফামাগ্থস্তার মেকুরে 
তারবার্তার কথা জনসাধারণ' an 
পারে। ইতিমধ্যে ফামাগুস্তার জনৈক 
গ্রীক সিপ্রিয়টের ইংরাজ শ্রী ওর! 
অক্টোবরের ঘটনা সম্পর্কে ম্যানচেষ্টার 
গাড়িয়ানে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন | 
তাতে তিনি স্পষ্টই বলেন, প্র ছি 


| সৈগ্ভগণ যে উচ্ছ ঙখ্খ লতার পরি 


দিয়েছে তাতে তিনি ইংরাজ 
পরিচয় দিতে লঙ্জা বোধ করেছেন। 
ইতিপূর্বে লেবার পার্টির বর্তমান! 
চেয়ারম্যান মিসেস বারবারা..ক্যাসেল| 
সাইপ্রাস পরিদর্শন করে ফি এস 
ব্রিটিশ সৈশ্তদের, কাধ্যকলঁপের 
সমালোচনা.করে এক বিবৃতি দিয়ে- 
ছিলেন। এ বিবৃতি প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে হৈ 
তা 
€ এক পা বিবৃতি 
বলেন যে ওটা মিসেস ক্যাসে 


নিজস্ব মত, পার্টির মত নয়। 


টি 
শত চিঠি গনি। তাতে তাকে 
জাতিদ্রোহী বলে ধিক্কার দেওয়া 
হয়েছিল | 


নানি দলেৰ নি 
 গক্ষগাতিত্ে অভিযোগ - 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


না হার? 7 প্রায় ১৩ মাস | 
আগে অর্থাৎ ১৯৫৭ লালের সেপ্টেম্বরে শ্রী মোরারজি' দেশাইয়ের নেতৃছে | 


তখনকার সেই EE 
থেকে তারা তাদের স্বাক্ষর প্রত্যাহার 
করার জন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং 


এই স্বাক্ষরের বহর নাকি এক 


সপ্তাহের ভিতর আরও বেড়ে ষাবে। 
তারা কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের কাছে 
আবার এক স্মারকলিপি শীদ্বই 
পেশ করবেন ক্ষমতাধি্তিত দলের 
কার্যযাবলীর বিরুদ্ধে! 

এই মাইনরিটি প্রথপের সব হি 
বড় অভিযোগ হল যে ক্ষমতাধিঠিত 
'দল এখন অবধি কোনও এক বিশেষ 
শ্রেণীর লোকদের চাকুরী দেওয়ার 
ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন। 


শতকরা প্রায় ৭৫টি পর্ুই এ বিশেষ . 


শ্রেণীর লোক' দ্বারা পূরণ করা 
হয়েছে। 

বিহার কংগ্রেসের মনোনীত 
কার্য্যনির্বাহক সমিতিকে জিইয়ে 
রাখার জল্ত চেষ্টা চলছে। কংগ্রেসের 
নয়া দিল্লীস্থিত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই 
সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা 
অমান্ত' করেই এই সমস্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হচ্ছে। 


কু ও * 





কংগ্রেসের সকল গ্রবপই বিহার কংগ্রেসকে প়নের্জঁবিত করার জন্য যে, 


বিহার বি শ্ব বি স্তালয় সিনেটের 
সভায় বহু বিতর্কের পর শ্রাই মৰণে 
স্থির হয় যে, আই এ, আই এস্‌ 
ও আই কম ছাত্রদের ' আগা 
১৯৬০ সাল পৰ্যন্ত তাদের নিজ 5 
ভাষায় ( বাংলা, ইংরেজী, উড়ি 
ইত্যাদি) প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে 
দেওয়া হবে।: | 

সিনেট-সভার একদল আন 
সদন্ত_-১৯৫৯ সালের পর পরীক্ষা? 
প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার ব্যাপা্ট 
বর্তমান ব্যবস্থা তুলে দিয়ে হিন্দী 
মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থ 
প্রবর্তনের দাবী জানায়। 

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শ্ীমহেশ্বর 
প্রমাদের জোরালো ও তথ্যবনৃত 
যুক্তি বেশীর ভাগি সদস্তই মেনে নিতে 
রাজী হন] অহিন্দী ভাষাভাষ 
ছাত্রছাত্রীরা যাতে এই নূতন ব্যবস্থাত 
নিজেদের বিপন্ন বলে মনে কর 
না পারে সে দিকে লক্ষ্য 
শ্রীমহেস্বরী- প্রসাদ সি 
বর্তমান ব্যবস্থার মেয়াদ 
বাড়াবার জন্য টি 


. জানান । 
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গরািযেণ মক্ষোটনের এক ফল 
+ রিল-কর্ণটারী ও পুহি 


জন্তু কমিটি 'থেকে গু মারের দাগ 


“পরোপকারম পদ্যম, পাপম্‌ পর অনিষ্ঠ’ 


'কাঁলকাতা শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর , ১৯৫৮৪ ২৫ নঃ পঃ 


| 











(দৰ্পণের সংবাদদাতা) 


বিহারের অন্ত" 


শর্ত ছাপরা নিবাসী এক পেশ হাবিলদার কনচ্টেবলদের এক ঘরোয়া 


বৈঠকে বসন্তৃতার সময় এই শান্দ্রীর শ্লোক উদ্বৃত করলেন! 


কনম্টেবল 


মহলে হাবিলদার মহাশয়ের প্রবল প্রভাপ। মূখ আলো করা প্রায় একফ;ট 
CRE oT TER লম 
মখন হাওড়া স্টেশনের মোড়ে দাঁড়াতেন সশ্রদ্ধ নয়নে সবাই চেয়ে থাকত 


তাঁর দিকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। 


কনষ্টেবলদের সভায় হাবিলদার মহাশয়ের বন্তব্য ছিল দেশ ক্রমশঃ 
রূসাতলে যাচ্ছে। পাপের প্রাধান্য আর পণ্যের বিলোপের ফলে দেশের 
ভাবঘ্যত ভয়াবহ ৷ পরের উপকার করাই পুণ্য আর পরের অনিষ্ঠ চিন্তা 
পাপ। দেশে পাপের প্রাধান্য বাড়ছে, কারণ সকলেই পরোপকারের 
পরিবর্তে পরের অনিষ্ঠ চিন্তায় ব্যাপৃত। 


উদাহরণ স্বরূপ, তিনি হাওড়া 


ষ্টেশনের ঘটনার কধা তুললেন । 
৩৫ বৎসর ধরে তিনি চাকরী করে 
আসছেন এবং বরাবরই চাকরী 
জীবনে তিনি এবং তাঁর উর্দ্ধতন 
ব্ধন্তন সব পুলিশ কর্মচারীই 
অপরের উপকারে নিজেদের উৎসর্গ 
করেছেন ।. কিন্তু আজকাল হু একটা 
ছোকরা অফিসার এসে আইনের 
নামে তাদের পুণ্যকাজে বাধা 
: দিচ্ছে 

দৈনিক প্রায় ৫০ হাজার লোক 
হাওড়া ষ্টেশন দিয়ে যাতায়াত করে আর 
তাদের মধ্যে অনেকেই প্রয়োজনে ছু 
এক টাকা বকশিস দিয়ে যায় পুলিশ 
অথবা রেলকর্্নচারীদের।' বহু 
হকার, 'পকেটমার, গাজা আফিম 
ব্যবসায়ী, আরও বহুধরণের লোক 
তাদের জীবিকার জন্তে রেলকর্ম্মচারী 
ও পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দিন 
চালিয়ে যাচ্ছিল। হাবিলদার 
এশয়ের মতে এই ব্যবস্থায় সাহায্য 
' পুলিশ পরোপকার করছে। 
লি লোক তাদের রুজি 
রোজগার করেছে তাঁদের কল্যাণে। 
অবশ্য তার ও কিছু কিছু পেয়েছে এবং 


pel সু্লেরই সুবিধা 







হয়েছে । এই ব্যবস্থা সপ্পূর্ণ পরোপ- 
কারের ভিত্তিতে প্রতিঠিত, অতএব 
পুণ্য রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ | 
পুলিশ ও পুণ্যরাজ্য 

আজ এই পুণ্যরাজ্য ধ্বংসের 
পথে ৷ নতুন ব্যবস্থার ফলে হকারদের 
হাওড়া ষ্টেশন থেকে তাড়ান হয়েছে, 
অন্তান্যরা তাদের ব্যবসায়ের উপযোগী 
আগেকার ব্যাপক স্থযোগ সুবিধা আর 
পাচ্ছে না, তাদের আজ জীবিকার 
সঙ্কট । ফলে পুণারাজ্যের ধারক 
পুলিসকে তারা আর প্রণামী দিতে 
পারে না। স্বাভাবিকভাবে সরকারী 
মাস মাহিনার উপরই পরিবার এখন 


নির্ভরশীল । মাসের প্রায় অর্ধেক 
দিন নিরম্ব উপবাস। 
হাবিলদার মহাশয়ের বক্তব্য £ 


যে ব্যবস্থায় এতগুলি লোকের অনিষ্ঠ 
হয় তা অবশ্যই পাপাচারী আর এ 
বেশীদিন চলবে না কারণ পাপের জয় 
কিছুদিনের জঙ্তঠ হলেও পুণ্যরাজ্য 
ঈশ্বর অভিপ্রেত, অতএব তার স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠা অবশ্তস্তাবী। এই বক্তব্যের 
সমর্থনে তিনি অনর্গল উদ্ধৃতি দিলেন 
রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ থেকে । 
চোখ গোল করে. শ্রোতা কনষ্টেবলরা! 
হাবিলদ্রারের জ্ঞানের তৃয়সী প্রশংসা 


'নরল খইনী টেপা হাতের গম্ভীর 
শর্জনে । 

ৰ আসলে এতদিন একটা শাস্তিপুর্ণ 
ন্হাবস্থান চলে আসছিল বেআইনী 
কারবারী, টিকিটহীন রেলষাত্রী, 
সুলিশ ও রেল কর্মচারীদের মধ্যে। 
কলেরই বেশ ছু পয়ম! হচ্ছিল. কেন 
এগালমাল ছিল না। 

| কিন্তু এই সহাবস্থানের বাইরের 
লোকেরা গণ্ডগোল, আরম্ভ করল । 
কিশেষ করে এই ডেলী প্যাসেঞ্জর 
শহল। প্রায়ই ট্রেন লেট করে 
আর গেটে তাদের টিকিট 
কাঁওয়ার হাঙ্গামে রোজই অফিসের 
i খাতায় লাল ঢেরা পড়ে। 


দের মাহিনায় সংসার চলে না 
[রাই তাদের অনেকেই মাসকাবানী 
এনলের টিকিট কাটতে পারে ন'। 
ডের মধ্যে যাবার সময় টিকিট 
[চকারকে বুক পকেটটার দিকে 
নিাঙ্থুলি ঈদিত ‘করে চলে যেভ। 
টে টিকিট চাওয়ার কড়াক'ড় 
এই ব্যবস্থায় বাদ সাধল । মারপিট 
কু হল। প্রায় রোজই ছু একটা 
টিনা ঘটে। উদ্ধতন মহল সব জানতেন 
কিন্ত আর চোখ বুজে থাকতে 
[1925 কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ 
'নারার সিদ্ধান্ত হল | 


.প্ুলিশ-রেলকর্ম্মচারী বিবাদ 
Ee পুলিশের প্রাপ্তি সুযোগের- 
[চনে ভারা রেলকর্ম্মচারীদের 
পিরোপকারে বাধা দিতে লাগল । 
ম্পক সন্ধায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে 
yi টিকিট চেকার গ্রেপ্তার হলেন । 
টিকার মহল প্রতিশোধ নিলেন ছুক্তন 
শুলিশ কর্মচারীকে বিনা টিকিটে 














লত্রমণের অভিযোগে ধরে এনে । 





i 









১ম বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা 


ভারতের শান! বিলেতে যাচ্চে! 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
ভারতবর্ষের অনেক নামকর! ব্যবসায়ী আল্রকাল অসা 
বলে দেশবাদীর ধারণ । লোকসভার অধিবেশনে আদালতে 
খবরে এবং সংবাদপত্রের পাতায় এঁদের অনেকেরই 
রূপ একাধিক ভাবে জনসাধারণের কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে 
কিন্তু বিলিত শিপিং কোম্পানীগুলে। (ভারতে যাদের ব্যবসা 
অগ্যতস প্রধূন ঘাটি) কিন্তাবে ভারত সরকারের চোখে ধু 


প্রা হুশ বৎসর রাজত্ব করে 
যারা এই সোলর দেশ ভারতবর্ষকে 


সহাবস্থান ভলের পর রেল পুলিশ 
ঠাণ্ডা গাড় যুদ্ধে ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে 
লাগল ৷ কয়েকনিন আগে একবারে 
গরম হাতাহাতি হয়ে গেল। সাদা 
পোষাকে এক কনষ্টেবল নাকি বিনা 
টিকিটে রেলভ্রমণ করে গেটে ধরা | 
পড়ল- চেকার মহাশয় তাকে ধরে 
নিয়ে এলেন হে চেকারের ঘরে। 
অন্যান্য কনষ্টেবলব্রা এক হয়ে হেড 
চেকারের ঘরে চড়োয়া হলেন-_ 
তারপর হাতাহাতি বেশ কিছুক্ষণ! 


ফলে প্রায় ২০ জন আহত হল। 


ছুজনের আঘাত গুদ্রতর ধরণের । 

সঙ্গে সঙ্গে রেলপুপিশের যুক্ত 

অনুসন্ধান কমিটি বসল। কমিটির 
( পেষাংশ 2ম পৃষ্ঠায়) 


চুষে একেবারে ছিবড়ে করে দিয়ে 





সপ 


গেল সেই সাদা চামড়ার জজ 
অর্থাৎ ইংরেজ বনিকেরা কলকাত 
ক্লাইভ গ্রাটে বসে সেই ছিবড়ে ০ 
এখনও কিভাবে রস নিংড়ে নি 
চুপিসারে তা নিজেদের দেশে পাচা 
করছে তার খবর কে রাখে? 

তাদের এই চুপিসারে শোষ 
তথ্যই আজ আমরা পাঠকদের সা 
তুলে ধরতে চাই। একথা আ 
আর কারুর অজানা নেই 
ভারতবর্ষের শিপিং বিজনেস এখন 
একরকম ইংরেজদের একচেটে। 
দেশের নানা রকম ব্যবনা বাণিজ) 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদের কাজ 
দিন দিন বেড়ে চলেছে, কারণ দুনিয় 
নানা দেশ থেকে জাহার্জে ক 
প্রচুর মালপত্র এখন ভারতে আনা 
হচ্ছে। এই সব জাহালী প্রতিষ্ঠান- 
গুলির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের 
প্রায় শতকরা ৮* ভাগেরও বে 
হচ্ছে এই কলকাতার ক্লাইভ হ্রী 
ইংরেজ শিপাস” এদের প্রায় সকলের 
হেড অফিস হচ্ছে ইংলণ্ডে। 
কাজর অফিসগুলি এজেণ্ট হি 
কাজ করে এবং এই কাজের 
কমিশন পায়। 

ভারতবর্ষ এদের 
বেরিয়ে যাওয়ার পর এর! দেখ 
যে জাতীয় সরকারের চেষ্টায় নান! 
রকম শিল্প বাড়ার সঙ্গে 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 











হাত খে 





খোদা যখন দেন 


(দর্পণের সংবাদদাত। ) 
ডাঃ ি. এস. সেন সত্যই ভাগ্যবান ব্যন্তি। শত্রুর মুখে ছাই 


পি, আইয়ের শুন থেকে ডাঃ পািমলচন্ছু রায় অবসর গ্রহণ করেন। .ৰিভা- 
গায় রুই কাৎলারা গদণটির জন্য যথেষ্ট তেলজল.থরচ করতে লেগে শিল়ে- 
ছিলেন৷ কিন্ডু অকদ্মাৎ শোনা গেল-_ না, আন টড. পি. আইয়ের দরকার 
নেই। সব্যসাচ- ভি. এম. সেন তাঁর বৃঘস্কন্যে এই গুর;ভারটিও গ্রহণ 
করেছেন। চারদিকে ধান্য ধান্য পড়ে গেল। সেন সাহেব কি সদাশয় ব্যন্তি। 
সরকারকে কত বড় একটা খরচ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। 

কিন্তু তখন থেকেই খোদার দরবারে আর্জি পেশ হচ্ছিল। আজ" 
মঞ্জ;র হয়েছে । শিক্ষাসচিবের মাসোহারা হাজার তিনেক চাকা ছাড়াও ভি. ' 
পি. অই-গাঁরিন্র জন্য আরও পাঁচশো করে ভান পাবেন। আর কেনইবা 
পাবেন না। দানত্ব তো কম নয়। আড়াই কোটি অবোধ বঙ্গ সল্তানকে 
লেখাপভা শেখানোর দায়িত্ব সেতো ইয়ার কথা নয়। 

শোনা যায় সেন সাহেব আাথেরচিও এর মধ্যেই গুছিয়ে ফেলে- ' 
ছেন! খোদার ম্যায় তিনি সম্প্রীতি সাঁকণ মূল;কের কৃষ বিশ্বাবিদ্যালয়- | 
গুলো হরে এসেছেন। আর এদিকে আগাম জন মাসে কল্যাশশীতে 
একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্ৰাবদ্যালয় প্রাতষ্ঠিত 


হলেই তার একজন ভাইস-চ্ঠান্সেলারের দরকার হবে। তাহলেই ব্মবে 


দেখুন হে হে ......... lb 


একেই বলে খোদা যখন দেন ছপ্পর ফড়িয়ে দেন। 











২ দপপ 
ELLE | ' ভারতের পাওনা | _উডিযার চিঠি | 
__ তলজুলুভ্দীল্তর আক্ডাক্তিজ্তা (১ম পৃষ্ঠার পর) 


সম্প্রতি শ্রক্গওহরলাল নেহরু 
এক আলোচনায় সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রকে 
বিপন্ন হতে দেখে গভীর উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন। গণতন্ত্রের এই 
বিপরতার মূল কারণগুলোও তিনি 
বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা কস্ব্রছেন। 
সমগ্র বিশ্বের কথা না তুলেও বলা 
যেতে পারে এশিয়া তথা পাকিস্তানের 
হালচাল দেখে নেহরুজী বিশেষ 
বিব্রত বোধ করছেন। সামরিক 
[ইন জারীর পূর্বে পাকিস্তানের 
অবস্থা যা ছিল ভারতের অবস্থা 
বর্তমানে তার চেয়ে ভাল নয় এরূপ 
একটি মন্তব্য পাকিস্তানী ডি’ক্টটার 
আয়ুব খঁ করেছেন বলে কোন কোন 
টি বেরিয়েছে । উক্তিটি একে- 
বারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। 
গণতন্ত্রেরে বিপর্যস্ততার হেতু শ্বরূপ 
নেহরুজী কতকগুলো তাত্বিক 
( theoretical) কারণ দেখিয়ে 
ছেন। এই তাত্বিক বিতর্কে আমরা 
যেতে চাইনে। কারণ ভা র ত বর্ষে 
গণতন্ ব্পিক্ন বলে আমরা মনে 
করিনে, তত্ব এই ভোটের জোরে 
শাসনপদ্ধতির অধিকত যার! তাদের 
প্রতি যে জনগণের গভীর বিক্ষোভ 
রয়েছে তা আজ অন্ধের কাছেও 
সুম্প্ট। নেহরুজী খে তা ঙ্লানেন 
না এমন নয় তবুও কেন তিনি তত্বের 
ঘোরপ্যাচে যাচ্ছেন? যাচ্ছেন এই 
যে সাদা কথাটা স্বীকার করলে 
নি এবং তার দলবল দীড়াবেন 
থায়! 
এগারো বচ্ধর আগে সারা ভারতের 
কোটি কোটি নরনারী নেহরুজী ও 
তার দলকে শুধু দেশের সিংহাসনে 
নয়, হৃদয়ের সিংহাসনেও বসিয়েছিল। 
কিন্তু প্রতিদানে তারা পেয়েছে কি? 
ক্ষুধা, গুলী, লাঠি, বেকারী, 





নিরাশ্রয়তা এবং জঘন্ত ছর্নাতির 
আবিলতায় পঙ্ছিল একদল সরকারী 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী (নেহকজীর 
মতে অবশ্য এই উচ্চপদস্থরা দেবতা 
বিশেষ, ষত চোর নীচুওয়ালারাই )1 
ইংরেজ আমলে যারা প্রভুর পাছুকা- 
লেহনের কাঁজ করত তারাই কাজ 
শাসনযন্থের মাথায় বসে আছে। 
স্বাধীনতার লড়াইয়ে যারা সবচেয়ে 
বেলী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারাই 
আজ সবচেয়ে বড় “দেশসেবক। 
আর সেই সঙ্গে জুটেছে যুদ্ধের কালো- 
বাজারে হাতপাঝানো রক্তশোষক তথ।- 
কথিত এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, 
যাদের কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত 
হচ্ছে। এদের প্রতি নেহেরুজী বড়ই 
ক্ষমান্দীল, খুবই শ্েহার্্চিত্ত। আজ 
এগারো বছরে এরা দেশকে একে- 
বারে ছারখার করে দিয়েছে। তাই 
আজ শ্বপ্রভর্ট, হতাশাপীড়িত দেশবাসী 
ভাবতে আরম্ভ করেছে এই “গণতন্ত্র 
বস্তুটি সত্যিই লোভনীয় কিনা। এই 
অর্থজাগ্রত বিক্ষু বিরাট জনতার 
উষ্ণশ্বান নেহরুজীর গায়ে লাগছে। 
তাই অকস্মাৎ এই আত্মচিস্তা এবং 
ভীতিপ্রস্ততা । রর 

আমরা বলি তত্বের মারপ্যাচে 
যাওয়ার দরকার নেই। ছুর্নীতির 
বেড়াজাল থেকে জনগণকে আপনি 
মুক্তি দিন নেহরুক্জী । খেতে যদি দিতে 
নাইগ্পারেন অন্ততঃ কিল ম্মরাটা বন্ধ 
করুন । কুয়াশাচ্ছন্ন শ্বপ্রবিলাস ছাড়ুন, 
দিল্লীর প্রাসাদ শিখর থেকে আর্ধা- 
বতের সমতলভূমিতে নেমে আঙ্গুন । 
মোকাবিন! করুন সেই সকল হিংস্র 
নরপণ্ুদের যারা আজ ভারততমিকে 
নরকে পরিণত করছে। জনতা! 
আবার সোল্লাসে বলবে “নেহেরুদ্জী কি 
জয়” 





 আজ্তল তে স্পান্কিত্ভ্ান্ 


(অয় পৃষ্ঠার পর ) 

(ঙ) সামরিক শাসনের প্রতি পূর্ব 
পাকিস্তানের ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতি- 
ক্রি সম্প্রদায় নিধিশেষে বিরূপ- 
ভাবাপন্ন, বিশেষ করে মুনাফানিয়ন্ত্রক 
ধারাগুলি পূর্বপাকিস্তানের শিল্পপতি 
এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে নিশ্চিত 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে অনিশ্চিত এই সম্প্রদার মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি হওষা মাত্র 
আতম্কেব তাড়নায় তাড়াহুড়া করে 
তাদের সমস্ত মজুদ হাতছাড়া করে 
দিলেন। ফলে ঢাকায় কেনা-বেচাব 
একটা সপ্তাহ-ব্যাপী উত্তেজনার পর 
ব্যবসা-জগতে একট। অচলাবশ্থার স্ষ্টি 
হয়েছিল। অসংখ্য ব্যবসায়ী বিশেষ 
করে ছোট এবং মাঝারি দোকানদার 
আজ ধ্বংসের সম্মুখীন ; কারণ মুল্য 
নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে তাদের কেনা 
দামের কমে জিনিস .বিক্রী করতে 
হচ্ছে। 

গ্রাম্য ফড়ে এবং দোকানদারদের 
মধ্যে পর্যন্ত এই আতঙ্ক সংক্রমিত 
হয়েছিল। ‘কেনা-বেচা উপলক্ষে 
শহরে আদ! তারা এক রকম 
ছেড়েই দিয়েছিলেন। ফলত, চাকা 


চকের যে ব্যবসায়ীর দৈনিক বিক্রী 


এক লক্ষ টাকার উপর তাকেও, 


সারাদিন গদীতে বসে মাছি 
তাডাতে হয়েছে। বস্তুত সামরিক 
আইন জারির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের 
আধিক জীবন সম্পূর্ণ বিধ্বন্ত হয়ে 
গিয়েছিল। নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 
করাচী ফেরৎ এক বন্ধু আমাকে 
বললেন যে, সেখানকার ব্যধসা- 
বাণিজ্যের অবস্থা একেবারে চিচিং 
বন্দ, | 


রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে 
পূর্বপাকিস্থান মুশ্লিম লীগ এবং 
কৃষক শ্রমিক পার্টি সামরিক আইন 
জারি হওয়াতে আনন্দিত হয়েছিল | 
এই ছুটি প্রধান দলের একটি মাত্র 
নামকরা নেতাও গ্রেপ্তার হননি | 
তবে হামিদুল হক চৌধুরীর গ্রেপ্তারকে 
তার সঙ্গে কেন্দ্রের সহকারী সামরিক 
আইনাধিকর্ডা আজিজ আহমদের 
মনাস্তরের জের হিসেবে ধরে নেওয়া 
চলে। 


(আগামী সপ্তাহে পাকি- 
স্তানের সামরিক সমস্ত! সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হবে ) 


এখানকার শিপিং-এর কাজও হু হু 
করে বেড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে 
এই অফিসগুলিরও 
আয় যাচ্ছে সেই অনুপাতে বেড়ে। 


কলকাতার 


এইসব অফিসের আয় বাড়া মানেই 
দেশের সরকারেরও আয় বুদ্ধি। 
কেননা আয় বাঁডলেই নানা রকম 
করেরই (7৪৯) রেট যাবে সেই 
অনুপাতে বেড়ে। এই দেখে এদের 
বুক করকর করে উঠল এবং কিভাবে 
এই বৃহৎ অর্থ ফাকি দেওয়া যায় 
ভার জন্ত গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেল। 
চিন্তা করলেই রাস্তা পাওয়া যায়, 
সুতরাং এরাও ফাকি দেওয়ার একটা 
উপার খুঁজে পেল। 

ক্লাইভ স্্ীটের এই বিলাতী শিপিং 
অফিসগুলি একে একে তাদের হেড 
অফিন থেকে চিঠি পেতে লাগল ষে 
তোমাদের কমিশন 'এখণ থেকে 
কমিয়ে দেওয়া হল কিন্ত কেন যে 
কমান হল তার কোন কারণ 


দেখান হল না । অর্থাৎ যে সব 


অফিস পেত হয়ত শতকরা ১৫ভাগ ' 


কমিশন তাদের মধ্যে কারুর কমান 
হল শতকরা ১০ কারও ৭1 আবার 


কারও € ভাগ। এখানকার অফিসের 
কর্তারাও কিছু বল্লেন না কারণ এত 
তাদের পরামর্শ মতনই হয়েছে! 
অর্থাৎ কলকাতার অফিসগুলোর কাজ 
মৃত বাড়ছে হেড অফিসের এক এক 
সাকুলারের খোচায় এদের আয় তত 


কমে যাচ্ছে । এই উপায় অবলম্বন 


করে এরা গত ৮1৯ বছরে কমসে কম 
৮৩৯০ কোটি টাকা 
দিয়েছে কোন, 
আওতায় না পড়ে। কিন্তু এই খবর 


কর ফাকি 
রকম আইনের 


দেশের কজন নেতা জানেন ? 
আমাদের বিশ্বাস সরকার ইচ্ছে 
করলেই এটা বন্ধ করতে পারেন 
এবং দেশের পাচশালা পরিকল্পনার 
একটা মোটা অঙ্ক এদের কাছ 
থেকেই আদায় করে নিতে পারেন। 
শুধু সরকারের নজর রাখতে 
হবে যে ক্লাইভ গ্বীটের এই অফিস- 
গুলোর কমিশন যেন আর না কমে। 
দরকরি হলে এ বিষয়ে আইন করে 
এই কমিশন কমান বাড়ানর ক্ষমতা 
সরকার নিজেই নিতে পারেন। 


দণডকাৱণ্য ণরিবন্পনার মত। 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
হত মাসের শেষে কোরাপুট সাকিট হাউসে দণ্ডকারণ্য 


পরিকল্পনার এক মিটিং বসেছিল। 


এই কোরাপুট শহরেই 


দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার হেড কোয়ার্টার এই মাস থেকেই 


বসবে। পাহাড়ের উপরে এই শহরটি ভারী সুন্দর, এর নাম ' 
হল “পুন্তর ম)ানস্‌ উটি,” গরীবদের উশুকামণ্ড। 


এই 


মিটিংএ বনসংরক্ষণ, জলসরবরাহ, 
কর্মসংস্থান ইত্যাদি নান!' বিষয়ে 
আলোচনা হয়েছে। জনৈক সাংবাদিক 
মিঃ ফ্লেচারকে প্রশ্ন করেন ষে পূর্ব- 
বঙ্গের উদ্বাস্তরা যাদ বোশ সংখ্যায় 
দওকারণ্যে না আসে তাহলে 


' পরিকল্পনার ভাগ্যে কি ঘটবে? 


উত্তরে মিঃ ফ্রেচার বলেন ষে 
রিফিউজিদের জন্তে 
রিফিউজি বা উদ্বাস্তদের “শরণার্থী 
বল৷ হয় ) এত বড়, ব্যাপক ও বিরাট 
পরিকল্পনা আর হয়নি, সেজন্তে মঃ 
ফ্লেচার বিশ্বান করেন ষে রিফিউাজর! 
শেষ পর্যন্ত এখানে আসতে প্রলুন্ধ 
হবে। তবুও যদি রিফিউজিরা ন! 
আসে? তখন মিঃ ফ্রেচ'র বলেন 
যে তাহলেও পরিকল্পনাকে সার্থক 
করতেই হবে? 

প্রসঙগতঃ মহতাববাবুর (ভাঃ 
হরেকুষ্ণ মহতাব, ভাড়ধ্যার মুখ্যমন্ত্রী) 
কথা মনে পড়ল। তিনি কিছুদিন 
আগে বলেছিলেন যে দরকার হলে 
ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে লোক 
সরিয়ে এনে এখানে বসাতে হবে। 
অবশ্য এইটেই আজকাল “লেটেষ্ট 
থিওরি’ হয়ে দাড়িয়েছে। 
দ্রুত বেড়ে চলেছে, তাই চেষ্টা চলছে 
আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়া, এমনকি দরকার হলে 
পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগ করে মেরু 
অঞ্চলে৪ লোক বসাতে হবে । বিচিত্র 
কথা কি মযুরভঞ্জের যেখানে উদ্বান্ত 
কলোনি স্থাপন কর! সম্বন্ধে সরকার 
নিজে সংশয়পূর্ণ ছিলেন সেখানকার 
করেকটি কলোনী রিফিউজিরা এখন 
ছাড়তে চায়না । তাই মনে আন্দামান 
সম্বন্ধে যে ভীতি ছিল দওকারণ্য 
সম্বন্ধে সে ভীতি হয়ত দুর হবে। 
ইতোমধ্যে বহু পাঞ্জাবী সেখানে 








শিল্ত সাহিত্য বিতানের বই 


ছোটদের প্রিয় লেখক “০ক্মীঙ্মান্ছিগর লেখ! 


ঝুন ঝুন ঝুন মিষ্টি ছড়া ১২ 


তুতুল পুতুল 


পাতায় পাতায় ছবি। 


গু ল্লালন ত _ প্ৰেস 
( শিশু সাহিত্য বিভাগ ) 
১১, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন 
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মিটিংএ পরিকল্পনার 
আযাডমিনিষ্ট্রেটর মিঃ ফ্লেচার থেকে শুরু করে অর্থন 
পরামর্শদাত। মিঃ শেঠ আর অন্ধ, ও উড়িষ্যা সরকারের প্র 
মিঃ নোরনহা এবং মিঃ শিবরমণও উপস্থিত ছিলেন। 


( উড়ম্যায় ও 


জনসংখ্যা 


চেয়ারম্যান প্রীরামমূতি ও 


হাজির হয়ে নানা ছোটখাটো ব্যবসী 
শুরু করে দিয়েছে। ছেলেমেয়েদের 
দও্ডকারণ্যে লেখাপড়া সমন্ধে গ্রশ্্ 
করে জানা যায় যে এখানে যেসব 
স্কুল বসবে সেগালকে অবশ্তই 
আঞ্চলিক আইন ও পাঠক্রম মানতে 
হবে তবে বাঙ্গালা ছেলেমেয়ের! 
বাঙলায় পড়বার সুযোগ পাবে। 

পাশ্চম বঙ্গে বিফিউাজরা যেমন 
ওয় করেন যে দণ্ডকারণে)র পূর্ববঙ্গ- 
বাসার! কালক্রমে উড়য় ব। তামিল 
হয়ে যাবে উড়য়াদের মনেও সেইরকম 
এক আশঙ্ক। দেখা দিয়েছে । 
আশঙ্ধ। করছেন যে উড়িষ্যর উত্তরে 
যেমন এক বাংল! দেশ রয়েছে, 
দক্ষিণেও সেই রকম এক বাংলা, দেশ 
তৈরি হতে চলেছে। 


1 
{ 


{ 
শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর, হান 
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তারা 


এই নিয়ে সেদিন উড়িষ্য বিধান । 


সভায় আলোচনাও হল। কম্যুনিষ্ট 
সভ্য শ্রীমোহন দাস প্রশ্ন করলেন 
যে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন 
এক সভায় উদ্বাস্তদের উদ্দেশ করে 
দণ্ডকারণ্যে নতুন বাংলা গঠন করতে 
আহ্বান করেছেন। সত্যিই এরকম 
কোন কথ! শ্রীসেন বলেছেন কিনা 
সে বিষয়ে সঠিক জানবার জন্তে 
তাকে সম্ভবতঃ ইতোমধ্যে লেখা 
হয়েছে । কিন্তু শ্রীশোক সেন 

আর নাই বলুন “হুয়া বাললার* 


1 


/ 


i 


একটা ভীতি উড়িয্যার কোন কোন ! 


মহলে দেখা দিয়েছে। কিন্তু কেন? 
আমি ত নিজে দেখেছি চারবাটিয়া, 
ভৃষগুপুর, কটক, রামনগর, খড়িনাসি 


অঞ্চলে যে সব উদ্বাস্ত রয়েছেন, 
সরকারের সঙ্গে তাদের বিরোধ 
থাকতে পারে কিন্তু স্থানীয় লোকের 
সঙ্গে কোন বিরোধ নেই, বেশ 
মিলেমিশেই তার। রয়েছেন । 


১৯ 
ছু'রঙে ছাপা 
॥ একমাত্র পরিবেশক ॥ 
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” লণ্ডনেন চিঠি. 
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চন্দ্ৰকেতু 


সাইপ্রাস ৫ লক্ষ ৩০ হাজার লোক সংখ্যার প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার 
হচ্ছে গ্রীক, প্রায় ৯৩ হাজার তুকণী এবং ইংরাজ সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ জন হচ্ছে 


ভুকনি। | 
১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে র্যাভর্রিফ শাসনতন্দের খসড়ায় 
সাইপ্রাসে দ্বৈত শাসনের প্রদ্তাব করা হয়। সামারক, পররাষ্ট্র, অর্থ ও 
জ্বরাম্ট্র বিভাগগ্যাল নিয়ে গঠিত হবে সংরক্ষিত বিজগ এবং অবশিষ্ট 
[বভাগগাল নিয়ে গাঁঠত হবে  হজ্তাম্তারত বিভাগ। সংরক্ষিত 
বিভাগ থাকবে খোদ পবর্ণরের নিয়ন্দ্রদাধীন এবং হচ্তাচ্তারত বিভাগ 
থাকবে,আইন পাঁরযদের নিয়ন্ত্রথাখন। মোট ৩৬ জন সদস্য নিয়ে আইন 
পাঁরিষদ গঠিত হবে। এর মধ্যে ২৪ জন প্রীক নির্বাঁচত প্রতিনিধি, 
১ জন গবর্ণর মনোনশত প্রাতানিধি এবং ৬ জন তুর্কি নির্বাচিত প্রাতানিধি 
' প্রাকবেন। এরা পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। আইন 
লভার তৃকশ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের অন্মমোদন ছাড়া কোন বিল 
আইনে পরিণত হুতে পারবে না। সাইপ্রাসের ভাবিঘ্যত গ্রীক ও তুকশ 
উভয় সম্প্রদায়ের যৃত্ত মতের উপন্ন নির্ভর করবে ।বশেষ করে সংখ্যা লঘ্‌ 
সম্প্রদায়ের: মতামতের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে। 


গ্রীক সম্প্রদায় এক বাক্যে উক্ত “মুক্তি দিবস” পালন করে. এবং 


শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে সাইপ্রাসের 





























স্বাধীনতার দাবী জানায় । ছুবৎসর 
রক্তারক্ির পর ১৯৫৮ সালের 
মধ্যভাগে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সাই প্রাসের 
জন্ত নতুন আর এক শাসনতন্ত্রের 
প্রস্তাব করেন |, উক্ত প্রস্তাবে-র 
মূলকথা হচ্ছে যে আরও সাত বৎসর 
কাল সাইগ্রাসে ব্রিচিশের সার্বভৌম 
Wa বঙ্গায় থাকবে। সমগ্র 
প্রাীকে গ্রীক ও তুর্কা অঞ্চলে 
ভাগ করা হবে। গ্রীক ও তুকী 
দপ্তর আলাদা হয়ে বাবে। গ্রীক 
দপ্তরে তুকী হাত দেবে না এবং 
তুর্কী দপ্তরে গ্রীক হাত.দিতে পারবে 
না। স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে 
নির্বাচিত ৪ জন গ্রীক এবং ২ জন তু্কী 


গঠিত হবে। এই পরিষদের কাজ 


যোগাযোগ রক্ষা করা। সামরিক; 
গর্থ, পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগ- 
গুলি বথাপূর্ব্ব গবর্ণরের নিয়ন্ত্রণাধীন 
থাববে। তদছাতীত গ্রীক সরকারের 
একজন এবং তুর্কী সরকারের একজন 
প্রতিনিধি পৃথকভাবে গবর্পণরের 
সাথে যুক্ত থাকবেন। এদের কাজ 
কি হবে স্পষ্ট করে উক্ত প্রস্তাবে 
কিছুই বল! হয়নি। সাত বৎসরের 
পর সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
পুনরায় ত্রিদলীয় আলাপ চলছে। 
বলা বাহুল্য গ্রীক সিপ্রিয়টগণ এই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তুর্কী 
সিপ্রিয়টগণ উহ! সমর্থন করেন। 
ব্রিটিশ সরকার গত ১লা অক্টোবর 
থেকে এই প্রস্তাব কার্যকর হয়েছে 
বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করেন। 
সরকার নিকোসিয়ার প্রাক্তন 
কন্দাল জেনারেলকে তুর্কা 


সরকার নতুন 
পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করেন । 
১ল। অক্টোবর সিপ্রয়ট সপ্রদায় 





প্রতিনিধি নিয়ে'গবর্ণরের উচ্চ পরিষদ 


হবে গ্রীক ও তুর্কী দপ্তরের মধ্যে 


গ্রীক সিপ্রিয়ট সম্প্রদায় পূর্ণ হরতাল 
উদযাপন করে । 


. ইতিমধ্যে আর্চবিশপ মাকারিউস ' 


মিসেস বারবার ক্যাসেলের মারফৎ 


সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকারের নিকট 


নতুন প্রস্তাব পাঠান। উক্ত প্রস্তাবের 
মূলকণা হচ্ছে. সাইপ্রাস গ্রীস, তুরস্ক 
ও ইংল্যা্ডের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন 
রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সংখ্যালঘু 
তৃকী সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার 
রক্ষার প্রতিশ্রাত আস্তর্জাতিক সংস্থার 
মাধ্যমে দেওয়া হবে। সান্মলিত 
রাষ্্রপুপ্জের সম্মতি ব্যতীত সাইগ্রাসের 
আন্তর্জাতিক অবস্থা র (59009) 
কোন পরিবর্তন হবে না। ন্থাধীন 
সাইপ্রাস ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ কমন- 
ওয়েলথে থাকতে পারবে। কিন্তু 
ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট এই প্রস্তাব 
প্রতাধ্যান করেন। 


সাইপ্রাসে বিভেদনীতি 

মিঃ চাচ্চিলের প্রধান মন্ত্রাত্বের 
আমলে যখন হুয়েজ থেকে ব্রিটিশ 
সৈন্ত সরিয়ে আনা হয় তখন ব্রিটিশ 
জাতির উদ্দেশ্যে এক ঘোষণায় বলা 
হয়েছিল যে পাইপ্রাপকে ঘাটী করে 
ইংরাজ মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ তৈল 
স্বার্থ রক্ষা করবে। ফলে. সাইপ্রাসে 
গুরুত্বপূর্ণ এক ব্রিটিশ সামরিক ঘাটী 
গড়ে ওঠে ৷ বস্তুতঃ এই ঘঁ!টী থেকেই 
সালে সুগ্জেজে অভিযান 
চালান হরেছিল। সেদিন এখান 
থেকেই জনে সৈল্ত পাঠান হয়েছিল । 
আর এখান থেকেই এডেনের 
ওপর কড়া দৃষ্টি রাখা হয়েছে। 
সাইপ্রাস হাতছাড়া হলে মধ্যপ্রাচ্যে 
তৈল স্থার্থরক্ষার অন্ত কোনংগুরুতপুর্ণ 
ঘাটী ইংরাজের হাতে থাকবে না। 
সুতরাং সাইপ্রাসে ব্রিটিশ স্বার্থ কায়েম 
রাখার একমাত্র কার্যকরী হাতিয়ার 
হচ্ছে ভেদনীতি। পুলিশের পক্ষপুট 
আশ্রয়. করে বহুবার তুকা সম্প্রদায় 
গ্রীকদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং 


১০৫৬ 


সাইপ্রাসের বর্তমান অবস্থা 


তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। 
গ্রীক সম্প্রদায় পাল্টা আক্রমণ সুরু 
করলেই ' সংখ্যালঘুদের রক্ষার গুরু 
দায়িত্ব নিয়ে ইংরাজ এগিয়ে এসেছে । 
তুকীরা ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করলে 
তাদের শায়েস্তা করবার জন্ত পাঠান 
হয়েছে গ্রীক সিপ্রিয়ট পুলিশ এবং 
গ্রীক সিপ্রিয়টদের শায়েস্তা করতে 
পাঠান হয়েছে তুকী সিপ্রিয়ট পুলিশ । 
যখন ছু সম্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা! 
বেধেছে তখন অন্ততঃ ৮1১০ ঘণ্টার 
জন্য রঃস্তজ্নকভাবে পুলিশ বা সৈন্ত 
বাহিনী রাস্তা থেকে উধাও হয়ে 
গেছে। গ্রীক সিপ্রিয়টদের ওপর 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত গঠিত তুকাঁ 
সংস্থা “ভলকান*” সেদিন পর্য্যস্ত 
আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। ব্যক্তি- 
গত কারণে কয়েকজন ইংরাজসৈন্তের 
উপর প্র সংস্থার লোকজন গুলী 


আজব দেশ পাকিস্তান (৩) 


" সিপ্রিয়টদের দাবী হচ্ছে দেশ বিভাগ, দক্ষতা অর্জন করেন। 








চালালে সরকার ওটা বে-আইনী , সাইপ্রাসে ইওকার প্রভাব 
ঘোষণা করেন। সাইগ্রাসে এথেঠের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সাংগঠনিক 
রেডিও তরঙ্গে বাধার সৃষ্টি করা হয়। কুশলতায় ইওকার সমকক্ষ রাজনৈতিক 
আক্কোরার রেডিও পথে কোনদিন দল সাইপ্রাসে দ্বিতীয়ট নেই । এই 
কোন বাধা সৃষ্টির কথা কেউ কোনদিন দলের নেতা কর্ণেল গ্রিভাম ওরফে 
শোনেনি । বর্তমানে গ্রীক সিপ্রিম্বটদেপ্ - ভিমেনিস ক্রিগ্ভীয় মহাযুদ্ধের সময় 
দাবী হচ্ছে স্বাধীনতা এবং.তুর্কা গ্রীসে গেরিলা লড়াইএ অসামান্ত 
জার্মানীর 
অন্তরায় কারেমী ইংরাজ শাদন।. পরাজয়ের পর গ্রীসে কমিউনিষ্ট ও 
ব্রিটিশ লেবার পার্টির সাইপ্রাস নীতি কমিউনিষ্ট বিরোধীদের মধ্যে যখন 
মোটেই স্পষ্ট নয়। মধ্য প্রাচ্যের ক্ষমতার লড়াই সুরু হয় তখন কর্ণেল 
তৈল শ্বার্থ সম্পর্কে তারা কনজার- গ্রিভাস কমিউনিষ্ট বিরোধী হিসাবে 
ভেটিভদের মতই সচেতন । লেবার পুনরায় লড়াই সুরু করে দেন। 
পার্টি: সাইপ্রাসের স্বাধীনতার এ লড়াই সমাপ্ত হবার পর তিনি 
প্রয়োজনীগতা স্বীকার করে প্রস্তাব স্বীয় 'জন্মভূমি সাইপ্রাসে ফিরে 
নিয়েছে সত্য, কিন্তু সংখ্যালঘুদের: আসেন । সাইপ্রাসে ইওকা প্রভাব 
্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে, তারা কত গভীর নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে 
মোটেই ভুল করেনি । অথচ দেশ সেটা বোঝা যাবে। 

বিভাগের কথাও লেবার পার্টি স্পষ্ট গত ১৯শে নভেম্বর নিকোসিয়ার 
করে বলেনি। স্থতরাং সংখ্যালঘু নিকটবর্তী একটি গ্রামে 
তুকী সম্প্রদায়ের স্থার্থরক্ষা ( তুকাঁদের ব্রিটিশ সৈন্যদল ভূগর্ডস্ব একটি 
মতে দেশবিভাগ কিংবা ব্রিটিশ শাসন, গুপ্তকক্ষে ইওকার আঞ্চলিক নেতা 
ভিন্ন তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে না) মাৎসিসের সন্ধান পায়। মাৎসিসকে 


করে কিভাবে সাইপ্রাসের' স্বাধীনতা 
আসবে লেবার পার্টি সে সম্পর্কে 
একেবারেই নীরব । 





৮ 


সামরিক আইন জারির 


(পাকিস্তান প্রভগগত উত্তর ভারতের জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক লিখিত) 


সামরিক আইন জারির প্রতিক্রিয়া 
জনসাধারণের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 
ভাবে দেখা দিয়েছে! 
(ক) ক্রমবর্ধমান আথিক সংকট 
এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতির চাপে নিশ্পি্ট 


সাধারণ" মানুষ মোটামুটি এই ব্যবস্থাকে 


স্বাগত জানিয়েছিল । তারা. ভেবে- 
ছিল যে সামরিক শাসন তাদের জন্ত 
কিছু করবে এবং দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ 
করবে । আওয়ামী লীগের নামকরা 
নেতার। খন ছুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার 
হলেন, সাধারণ মানুষ তখন খুশীই 
হয়েছিল ।  ছুর্নাতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন এবং কিছু 
কিছু ছুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার 
করার ফলে ঘৃষখোরি সাময়িকভাবে 
কম্ধ হযেছিল; লোকেরাও: এতে 
সন্ত্টই হয়েছিল। পরিচ্ছন্নতার 
অভিযান কিছুটা. ফলগ্রদ হয়ে গণ- 
সমর্থন অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। 


‘বস্তুত, প্রত্যেকটা মিউনিসিপ্যাল শহর 


এমন একটা পরিচ্ছন্ন মুর্তি পরিগ্রহ 
করেছিল যেমনটি বিগত ১২ বৎসরের 


মধ্যে দেখা যায় নি! সাধারণ মাহ্রযের 


উপর এর প্রভাব অন্থভূত হয়েছে । 
জনসাধারণের দৈনন্দিন ডোগ্যপণ্যের 
দাম না কমলেও যে কয়টা! জিনিসের 
দাম কমেছিল তাও সাধারণ মানুষের 
উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল! 


'দ্রব্যসূল্য হাস হয়েছিল বিশেষভাবে 


আমদানী করা জিনিসের, যথা 
বিদেশী বস্ত্র, পশমী বস্তু, ঘড়ি, বর্ণ 


. আধিক সুবিধা লাভ করেনি । 


কলম, চীন] মাটির বাসন ইত্যাদি'। 
সর্ষের তেল ছাড়া সাধারণ মানুষের 
থান্ত বস্তুর দাম নবেম্বরের দ্বিতীয় 
সপ্তাহ অবধি হাস পায়নি। তবে 


পূর্বে যে সর্যের তেলের দাম ছিল চার 


টাকা সের তা এখন তিন টাক! সেরে 
নেমে এসেছে । কিন্তু মফঃম্বলের বছ 
জায়গার সর্ষের তেল গা চাকা দিয়ে- 
ছিল, এমন কি ঢাক! সহরেও কিছু- 
কাল এই প্রব্যটি দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। 
নারকেল তেল তো পাওয়াই যেত না। 
' কাজেই দেখা যাচ্ছে, সাধারণ 
মানুষ তাদের বাস্তব জীবনে কোনো 
কিন্তু 
তবু সামরিক শাসনের প্রতি তাদের 
মোহ ছিল ; এবং কি কারণে তারা 
সামরিক আইনকে সমর্থন জানিয়েছিল 
তা পূর্বেই বপিত হয়েছে । আবার 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে আতঙ্কের 
ভাবও যে বিস্তমান ছিল না তাও নয়। 
কে কোন সময় সামরিক আইনের 
কোন ধারা ভঙ্গ করার জন্য গ্রেপ্তার 
হবে-_এই ভয়ে সকলেই সদাসশঙ্ক । 
(খ) মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 
প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মিশ্র ধরণের । 
এই শ্রেণীর একট বিরাট অংশ 
সামরিক শাসনের প্রতি বিরূপ ছিল 
এই কারণে যে, এতে করে স্বাধীন 
মত প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়েছে । তাদের 
মতে “তাদের শ্বাসক্রত্ব” করা হয়েছে। 
আবায় মৌলানা ভাসানী সমেত 
স্তাপের একটা বিরাট অংশকে গ্রেপ্তার 


আত্মসমপর্ণ করতে বললে তিনি 
বলেন যে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম 
( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 


প্রাতক্রিয় 


এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করেছিল 
যে, গণতন্ত্রের কঠরোধই সামরিক 


শাসনের আসল লক্ষ্য 


(গ) বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অপর একটি 
অংশ এই পরিস্থিতিতে খুব অস্গুখী 
বোধ করেনি। তাদের বক্তব্য হল, 
প্ুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকদের 
সামান্য একটু উচিত শিক্ষা দিতে 
গিয়ে" এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
মোটেই অযৌক্তিক নয়। দ্রব্যমূল্য 
হাস এই দলের" সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়ক 
হয়েছিল । 

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় 
সামরিক শাসনকে দেখেছিলেন সাক্ষাৎ 
কৃতাস্তের মত। যদিও নবেম্বরের 
দ্বিতীয় সপ্তাহ্‌ অবধি সামরিক কতৃপুক্ষ 
কোনো হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক 
নীতি অবলম্বন করেননি, কিন্তু বিভিন্ন . 
স্তরের একাধিক অফিসার যে নিশ্চিত- 
ভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্র 
ছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই। ফলতঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
হুয়তে। হিন্দুদের অনাবশ্তুক নিগৃহীত 
হতে হয়েছে! এর ফলে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মনে অস্থিরতার সঞ্চার 
হয়েছে। তাছাড়া যে হুণ্ডীর মাধ্যমে 


, এতকাল তারা ভারতে টাকা পয়সা 


পাঠিয়ে এসেছেন ত! সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায় একেবারে 
দিশেহারা হয়ে পড়লেন, ভারতন্থ 
পরিজনের বায় নির্বাহ কি করে কর- 


যেন, তাই নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়লেন । 
"(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





নু 


( 


EAE শ্র্ুবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮): 





মানবিক অধিকার 


গত দশ বছর ধরে রাষ্্রসঙ্ৰ 


জানবিক অধিকার ল্ম্বন্ধে একটি - 


বাথিক বিবরণী প্রকাশ করছেন। 
জাতীয় ও আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান- 
বিক অধিকার কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
সে সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এতে পাওয়া 
বায়। এই বিবরণী প্রকাশ করার 
জন্ত রাষ্ট্রসভ্বের সদস্ত-রাষ্ট্রগুলির 
সাহায্য দেওয়া হয়! যেসব রাষ্ট্র এই 
নজ্ঘবের সদন্ত নয় তাদেরকেও 
মাহায্য করার অন্ত অনুরোধ জানান 
হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিশেষ প্রতি- 
নিধিও নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ 
এই বিবরণী রচনা করার জন্ত 
প্রযোজ্য হয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তি 
আর মানবিক অধিকার বিষয়ে 
বিশেষপ্রদের সত্ব দৃষ্টি। তাছাড়া 
এতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মানবিক 
অধিকার বৃদ্ধির জন্তু একটা সুস্থ 
প্রতিযোগিতার স্থত্তি করে। এ 
অধিকার হ'ল অসামরিক অধিকার, 
রাজনৈতিক অধিকার, অর্থ নৈতিক 
অধিকার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
অধিকার । আর এই অধিকার রক্ষা 
"করা রাষ্ট্রসংঘের অন্ততম কাজ। 

প্রথমে মানবিক অধিকার সম্পকে 
একাট কমিশন গঠন . করা হয়। 
বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে মানবিক অধিকার 
পরিস্থিতি এবং তার উন্নয়নের পন্থা 
উদ্ভাবনের জন্তু এই কমিশন প্রত্যেক 
বছর এক ন্ঠৈকে মিলিত হয়। 
তাছাড়া মানরিক অধিকারের বিভিন্ন 
দিক পর্যালোচনার জন্য রাষ্ট্রসংঘ 
একাধিক সম্মেলনের আয়োজন 
করেছেন। যেমন নারীর রাজনৈতিক 
অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করার 
জন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং 
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস 
মষ্পর্কে একট পুস্তিকা প্রকাশিত 
হয়েছে । রাস্রসংঘ বিবাহিতা নারীর 
জাতীয়তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন! 
অতীতে বহু দেশে বিবাহের পর স্ত্রী 
স্বামীর জাতিতুক্ত বলে মেনে নেওয়া 
হুত।. কিন্তু এখন বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে-বিয়ে হ'লে বিয়ের পর শ্রী নিজের 
জাতীয়তা বজায় রাজতে পারবে বা 
স্বামীর জাতিভুক্ত হতে পারবে এই 
গুধিকার অধিকাংশ দেশে, এমন কি 
ভারতেও অনুমোদন করা হয়েছে। 
তাদের সন্তান পিতার জাতিভূক্ত 
হওয়ার €য রেওয়াজ আগে ছিল তারও 
অবসান হয়েছে । .এখন শিশু প্রাপ্ত- 
বয়স্ক হ’লে মা অথবা পিতার জাতিভুক্ত 
হ'তে পারে। 

রাষ্ট্রসংঘ ব্যাপক নরহৃত্যা সন্বন্ধেও 
একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন । 
আমার মনে হয় হিটলার ইহুদীদের 
ধ্বংশ করার চেষ্টা করেন বলেই এই 
সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয় মান্থষের বাঁচার অধিকার 
দাবী করার জন্ত কোন রাষ্ট্রসংঘের 


প্রয়োজন হয় না। মোজেসের দশটি 
বিধির মধ্যে হত্যা করো না’ উল্লেখ- 
যোগ্য স্থান পেয়েছে । মোজেস 
.জন্মাবার হাজার হাজার বছর জাগে 


* আমাদের দেশে জীবনের প্রতি 
জাপিয়ে তোলা. 


মানুষের শ্রদ্ধা 
হয়েছিল। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেই 
একটি লোক একটি জাতি সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহ্ন করার কথা ভাবতে পেরেছিল 
আর সেই জন্তই প্রয়োজন হয়েছিল 
সম্মেলন আহ্বানের | 

রাষ্ট্সংঘ মানবিক অধিকার 
ঘোষণার অঙ্গ স্বরূপ সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায় আর রাষ্ট্রহীন লোকদের মর্যাদার 
বিষয়েও ত্বে দেখেছেন। রাষ্টর- 
সংঘের বিশেষ সংস্থাপ্ডলি মানবিক 
অধিকার--যেমন স্বান্থ্য, পর্যাপ্ত খান্ত, 
*কাজ, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রভৃতি 
পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত 
চেষ্টা করছে। বিশ্বস্বান্থ্য সংস্থা, খাভ 
ও কৃষি সংস্থা, আস্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা 
এবং আস্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
সাংস্কৃতিক সংশ্য সংগ্রাম চালিয়েছে 
রোগ, ক্ষুধা, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার 
বিরুদ্ধে। 

উল্লেখযোগ্য ষে প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে ‘অধিকার’ বলে কোন কথা 
নেই। তখন জোর দেওয়া হয়েছিল 
ধর্মের উপর-_মাহুষের কতব্য করাই 
হুল ধর্ম। সকল অধিকারই রক্ষা 


. করা হৃত। কিন্তু শিশু ও নারীকে 


রক্ষা করা ছিল স্বামীর কতব্য। 


আবার পিতার অধিকার বজায় রাখা 


ছিল তরী ও সম্তানের দায়িত্ব । কর্মচারী- 
ও ভূত্যের রক্ষার দায়িত্ব ছিল প্রভুর ৷ 
আবার প্রভুর অধিকার রক্ষার দিকে 
তারা বিশেষ দৃষ্টি দিত। প্রজাদের 
রক্ষার ধর্ম রাজার আর রাজার ধর্ম 
রক্ষা করা প্রজাদের কর্তব্য। এ 
ভাবে প্রত্যেকের অধিকার-রক্ষা করা 
হত। কিন্তু প্রত্যেকে নিজের জঙ্ক 
সংগ্রাম না করে নিজের কতব্য 
পালনের দিকেই বেশী মনোযোগ দিত! 


পরের অধিকার রক্ষা করাই তাদের 


কাছে বড় ছিল। এজন্তেই মহাত্মা 
গান্ধী বলেছিলেন “একের কতব্য 
পালনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত অধিকার 
জন্মায়” | 

লোকে বড় বেশী নিজের ধর্মে 
কথ। ভুলে যাচ্ছিল । তাইত মানবিক 
অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু 
আজ অধিকার আরও কর্তব্য বা 
ধর্মের মধ্যে একটা সুসমঞ্রস সমন্বয় 
সাধনের সময় এসেছে । 

রাষ্ট্রসজ্বের ভূমিকা হুল প্রধানত 
শিক্ষামূলক | সঙ্ঘ সদস্ত-রাষ্ট্রগুলিকে 
কোন বিশেষ কাজ করতে অনুরোধ 
জানাতে পারেন। তারা কোন 
কোন দেশের লোকদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করে থাকেন । আবার অন্ত 


দেশের বিশেষজ্ঞদের পাঠান হয়! 
তারা মানবিক অধিকার রক্ষা ও 
পালনের জন্য পরিকল্পনা রচনা করতে 
সন্ত রাষ্রদের সাহায্য করেন। 
বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রাষট্রসজ্বের 
উদ্ভোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। . নানা 
দেশের লোকে যেখানে সমবেত 
হন। বিশেষ কয়েকটি সমস্তা সম্বন্ধে 
তারা আলোচনা 'করেন। অন্তের 
অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করেন। 
কিন্তু কোন দেশকে কোন কাজ 
করা বা না করার নির্দেশ দেবার 


, অধিকার তাদের নেই । যেমন ধরুন, 


মানবিক অধিকার ঘোষণা অনুসারে 
কোন প্রকার বৈষম্য থাকতে পারে 
না। কিন্ত বর্ণ ও ধর্মগত বৈষম্য 
বিশ্বের বহু স্থানে বর্তমান রয়েছে ।' 
কয়েকটি দেশে সরকার দেশবাসীদের 


এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্ত ' 


বিশেষ চেষ্টা করছেন এবং এই 
বৈষম্য দূর করার জন্তু শিক্ষামূলক 





ও আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন 


করেছেন । কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার 
মত অনেক দেশে সরকার বৈষম্য 
কার্যকরী করার জন্য লোকদের 
প্ররোচিত 'করছেন। এই বৈষম্য 
টিকিয়ে রাখার জন্ত তারা আইন 
প্রণয়ন করছেন । এবং রাষ্ট্রসজ্ঘ বার 
বার আলাপ আলোচনা করে প্রস্তাব 
গ্রহণ করলেও এ পর্যন্ত এ বিষয়ে 
কোন কিছু করতে সক্ষম হন নি। 
তারপর পাকিস্তানের কথা ধরুন । 
পাকিস্তান নিজেকে এস্লামিক প্রজা- 
তন্ত্র বলে সদর্পে ঘোষণা করেছে। 
অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরই সেদেশে 
প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হুতে পারবেন, 
আর বাদ বাকী লোকের মর্যাদা বলে 
যদি কিছু ‘বা থাকে তা ইসলাম ধর্মা- 
বলম্বীদের সমান পর্যায়ের হবে না। 
রাষ্ট্রসঙ্ব এ বিষয়েও কিছু করেন 
নি। 

এদিকে রাষ্ট্রসঙ্বের শোচনীয় 
ব্যর্থতার আর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত 
হুল পরমাণু বোমা বিক্ষোরণ | মান- 
বিক অধিকারের ঘোষণায় প্রতিটি 
নর ও নারীর সুস্থ শরীরে বাচার 


্বাইও্ন্রাহেলম্ত্র শভনান 


(অয় পৃষ্ঠার পর ) 
করবেন। তবে মাৎসিস তার ছুজন 


সঙ্গীকে আত্মসমপর্ণের আদেশ দিয়ে 
নিজে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকেন । 
ব্রিটিশ সৈশ্তদল হাত বোমা ছুঁড়ে 
গুপ্ত কক্ষ চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে এবং 
মাৎসিসের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 


এ সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র সাইপ্রাসে গ্রীক পতাকা 


অর্ধনমিত হয়! হাজার হাজার 
নরনারী শোকচিঙ্ক ধারণ করে এবং 
বিনা প্রচারে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমগ্র 
সাইপ্রাসে হরতাল প্রতিপালিত হয় 

সাইপ্রাসে কেনিয়ার অন্থকরণে 
জিটিশ নাগরিকদের আপ্নের অন্তর 
দিয়ে স্পেশাল কনেষ্টেবল শ্রেপীভুক্ত 


করবার পর এক ইওকা| ইন্তাক্কারে , 


বলা. হয়েছে যে শাস্তিপিয় ব্রিটিশ 
নাগরিকদের ইওকা স্পর্শ করবে না! 
কিন্তু ভালমান্তষের মখোস আরত 
গোয়েন্দাদের কিছুতেই নিষ্কৃতি দেওয়া 
হবে ন! ব্রিটিশ বাহিনী পাঁটকারী 
ভাষে গ্রীক সিপ্রিয়ট হত্যা মরু 
করেছে। 
তারা ৮ জন স্ত্রীলোক ও ৯ লন শিশুকে 
হত্যা করেছে । ইওকা এর প্রতিশোধ 
নেবে । ইংরাজ যদি সাইপ্রাস শাসন 
করতে চায় তবে তাকে সাড়ে চার 
লক্ষ ইংরাজের রক্তে অভিষিক্ত সাড়ে 
চার লক্ষ গ্রীক সিপ্রিয়টের শবের 
ওপর সিংচাঁসন স্থাপন করতে হধে। 

বন্দী শিবিরে অত্যাচারের 

১. অভিযোগ 

বন্দী শিবিরে গ্রীক সিপ্রিয়ট 
বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা 


হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল - থেকে 
অভিযোগ করা হচ্ছে। অনেক 
অভিযোগে বলা হয়েছে যে বন্দী 


মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ' 


শিবির থেকে. পালাবার সময় কিংবা 
গ্রেপ্তার এড়াবার সময় সৈম্তদের 
গুলীতে নিহত হয়েছে বলে সরকারী: 
ইস্তাহারে ষে সব সংবাদ প্রকাশিত 
হয় তার অধিকাংশই সত্য নয়। 
বস্ততপক্ষে বন্দী শিবিরে অত্যাচারের 
ফলে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। গ্রীক 
সরকার ১৯৫৮ সালের প্রথমভাগে 
ইউরোপের মানব অধিকার কমিশনের 
নিকট সাইপ্রামে ৯ জনের ওপর 
বন্দী শিবিরে অকথ্য অত্যাচারের 
অভিযোগ জানিয়েছেন । কোন কোন , 
মহল থেকে মেয়েদের উপয় সৈন্যদের 
অত্যাচারের গুরুতর অভিযোগ করা 
হয়েছে । সম্ররতি গ্রীক সিশ্রিয়ট 
মেডিক্যোল কাউন্সিল থেকে প্রস্তাব 
করা হয়েছিল যে প্রত্যেকটি নিহত 
গ্রীক সিপ্রিয়টের পোষ্টমের্টমের সময় 
কাউন্সিলের একজন ডাক্তার উপস্থিত 
ধাকবেন। কিন্তু ব্রিটিশ কতৃপক্ষ 
উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন । 
বর্তমানে সরকারী ডাক্তার ছাড়া 
অন্ত কেউ পোষ্টমর্টেমের সময় থাকতে 
পারেন না। গ্রীক সিপ্রিয়টগণ ব্রিটিশ 
ডাক্তারদের বিশ্বাস করে না। 
সিপ্রিয়টদের আধিক ছুর্গতি 


সাইপ্রাসের অধিবাসীদের 
অধিকাংশ ক্ৃষিজীবী | মেয়ে' পুরুষ 
নিবিশেষে ক্ষেতে খামারে কাজ করে। 
ঘন ঘন কারফিউ এবং মাঝে মাঝে 
পুরুষদের বন্দী শিবিরে অবস্থানের 
দরুন ক্ষেত খামারের 'কাজ স্বাভা- 
বিক ভাবে চলছ্ছেনা। সৈন্যদের ভয়ে 


' মেয়েরাও বড় একটা রাস্তায় বেরোয় 


না। রাত্রে বাড়ীর আনাচে কানাচে 
সৈম্তরা ঘোরাঁফের! করে | যেসব গ্রামে 
ইওকা প্রভাব বেশা সেসব গ্রামে 
সৈম্তদের উৎপাতে বাড়ীর আক্র 
অনেক দিন আগেই চলে গেছে। 
অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা আত্মরক্ষার 
জন) সৈন্যদের বুকে ছুরি মেরে শেষে 
গুলীতে প্রাণ দিয়েছে । 





অলস 


অনাহার ও ' অর্ধাহার 


অধিকার স্বীকার করে নেএরা হয়েছে, | 
স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তারা 
কাজ পাওয়া আর সেই শ্রমের , 
ফল ভোগ করার অধিকার রযুই- 
সঙ্ব মানবিক অধিকারের ঘোষণা 
জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। তারা 
শিশুর অধিকারের সংজ্ঞা নিরূপণ 
করেছেন, নারী আর সংখ্যালঘুদের : 
অধিকারও স্থির করেছেন। কিন্ত 
জাত ও গর্ভস্থ শিশুর উপর তেঞ্জ- 
ক্িরতার কুফল সর্বজনবিদিত হওয়! 
সত্বেও রাষ্ট্রপঙ্ব পরমাণু, বোম! 
বিক্ষোরণ নিষিদ্ধ করার জন্য সদস্ত 
রাষ্ট্রগুলির উপর কোন আদেশ জারী 
করতে পারেন নি। ৮ 
মানবিক অধিকার ঘোষণার দশ । 
বাণ্িকী দিবলে মানবিক অধিক 
রক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ 






, পুনর্বার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রা 


করি ফেন রাষ্্রসঙ্ঘ সদসত-াষটরগুলিকে 
প্রতিটি অধিকার রক্ষা করতে বাধ্য ' 
করার মত শক্তি অর্জন করতে 
পারে। 





কোন কোন অঞ্চলে ১৫দিন 
পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার কারফিউ চলেছে 
সাইপ্রাসে 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে 
দাড়িয়েছে । নভেম্বর মাসের" প্র 
ভাগে সামরিক ঘাটিগুলি পেকে. ৩ 
হাঙ্ার গ্রীক সিপ্রিয়ট কমী ছাটাই 
করে কতৃপক্ষ অবস্থা আরও মঙ্গীন 
করে তুলেছেন। সব চাইতে আশ্চর্য্যের 
ব্যাপার এই যে এন এ এ এফ 
আই-এর (NN A হী) বরখাস্ত 
গ্রীক সিপ্রিমটদের স্থান পরিপুরণের 
জন্য ইংল্যাণ্ডে আবেদন করা হলে 
একদিনে € শত পদের জব ১৭ 
হাজ্জার দরখাস্ত পড়ে। কতৃপক্ষ 
অবিলম্বে দরখাস্ত নেওয়া বন্ধ করে 
দেন! আর দরখাস্তকারীদের মধ্যে 
অধিকাংশই ২০1২২ বছ্ধরের মেয়ে 
অনেকের মতে এটা ব্রিটিশ জনপাধার” 
নের রাজনৈতিক চেতনার অভাবের 
অশ্তভ ইঙ্জিত। কারও মতে এটা 
ইংল্যাণ্ডে বেকার সমস্তার পরিণতি | 
রক্ষণশীলদের মতে এটা হচ্ছে 
ইংরাজের জাতীয় চেতনার আর | 
একট! উজ্বল উদ্নাহরণ | গ্রীক , 
সিপ্রিরটদের মতে সাইপ্রাসে গ্রীক 
মেয়েরা ইংরাজ বীরদের বুকে চুরি 
বসাচ্ছে। সুতরাং ইংল্যাণ্ড থেকে 
সাইপ্রাসে কিছু মেয়ে আমদানী না ' 
করলে চলবে কেন? 

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের এক 
সংবাদে প্রকাশ সাইপ্রাসগামী একটি : 
মেয়ে সংবাদপত্রের রি পো টা রদের 
খুলাথুলি বলেছে যে ওখানে এতগুলি 
ঘরছাড়া বাউঞ্জুলে ছোড়া রয়েছে! 
সুতরাং মজা “লুটবার এমন সুন্দর 
স্থান দুনিয়ার অন্ত কোথাও আছে 
কি? 

মেয়েটির কথা কতখা? 
বলা যায়না । তবে মেয়েভত্তি 
বিমান যেদিন সাইপ্রাস, 
সেদিন সৈন্যদল মদের বোতল ও 
ফুলের তোড়া নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা 


করেছিল । ব্রিটিশ সংবাদপত্রে .সেই 
ছবি ফলাও ক ঘা হচছেছ। 


২. | 












শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 





' যন্ত্র গণতন্ত্র জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী 


0 God...patron of thieves, 
Ind me a little tobacco-shop, 
Or instal me in any pro- 
fession 
Save this damn’d profession 
of writing, ও 
Where one needs one’s 
brains all the time. 
Ezra Pound: The Lake Isle 


বিস্তাবুদ্ধির. বেসাতি করে বেঁচে 
থাকা ক্রমেই বুদ্ধিমানদের সমাজে 
এক সমস্তা হয়ে দীড়াচ্ছে। সমন্তাটা 
যে কত জটিল ও গভীর তা আজ 
আর বিস্ঞার ব্যাপাক্সীদের বুঝতে 
বাকি নেই। তবু বুদ্ধিমান সমস্ত 
জীবের মধ্যে মানুষই যেহেতু নিজের 
বুদ্ধি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী সচেতন, 
তাই তার নিশ্চিন্র অহমিকার লৌহবর্ম 
ভেদ করে সহজে এই সমস্ত! কোন 
নূতন চৈতন্ত সঞ্চার করতে পারবে 
ত্বা। বিষ্তাবুদ্ধির ব্যাপারে মানুষের 
মত এমন তাঘোর অচৈতন্ত আত্ম- 
প্রেমিক জীব আর' কেউ নেই। 
তার কানণ, বুদ্ধি থাকলেও মামুষ 
ছাড়া আর কোন জীবের বিস্তার্জনের 
সুযোগ নেই এবং অধ্রিত বিদ্যার 
অহংকারও নেই “কারও । নিজের 
বুদ্ধির শূন্তকুস্তের শব্দঝংকার -নিজের 
কানেই অপূর্ব শ্রুতিমধুর মনে হয় 


















































এ দানি" গানের মত সেই 
শোয় বিভোর হয়ে থাকতে 
সভা... ॥। রাস্তার রাম-রহিম 


থেকে আরম্ভ করে বিদ্াবুদ্ধির দর্ভেন্ 
সাধনচক্রের সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলকেই 
সমান স্তরের আত্মকাঁমুক বলা যায়। 
তাই কবি এজরা পাউণ্ডের বীতরাগকে 
[মনে হয় ব্যতিক্রম ৷. 
পৃষ্ঠপোষক ভগবানকে আহ্বান করে 
কবি যে'তামাকের দোকান ভিক্ষা 
করেছেন, তা কোন পেশাদার, অথবা 
নেশাখোর, লেখক-বুদ্ধিজাবা সহজে 
করবেন বলে মনে হয় না.। দেহের 
সমস্ত অঙন্ের মধ্যে মাথার উপর 
তাদের আস্থা অগাধ! মাথাটাকে 
আন্তান্ত “কমোডিটি'র মত তারা 
বাজারস্থ করতে চান না, যর্দিও 
গোটা জগৎটাই বাজার । বাজার- 


হলে প্রফেসার' নিশিকাস্ত (সঙ্গীতল্ত) 
এপ্রফেসার পঞ্চানন (যাছকর), 
প্রফেসার' রামচন্দ্র (ব্যায়ামবীর, 
পালোয়ান) ও “প্রফেসার' প্রফুল্লকুমার 
(কলেজের মাষ্টার), সকল শ্রেণীর 
‘প্রফেসার’ (এবং আমাদের ভৌতিক 
কাণ্ডপ্রধান দেশে সকলেই ‘প্রফেসার’) 
‘একবাক্যে মাথার দর সমান দাবি 
করবেন। মুশকিল হল, মাথা. এমনই 
ক পদার্থ যা বিষফলের মত ফাটিয়ে 
যাচাই করা যায় না। মগজের 
পারীদের সবচেয়ে বড় সুবিধা 
ইথানে।, বাকি থাকে, মগজের 
প্রোডাক্ট, দেখে বাচাই করার 
পদ্ধ৷।। সেখানেও প্রশ্ন উঠবে, কে 


প্রবঞ্কদের . 


দরের কথা যদি নিতাস্তই ওঠে, তা 


যাচাই করবে কার  'প্রোভাক্ট'? 
কোন্‌ কৃতী কার, কীতি. বিচার' 
করবেন ? 

এক মাথা যখন অন্ত মাথার 
বিচার করবে, তখনই মাথার মাথায় 
ঠোকাঠুকি লাগবে। একই পণ্যের 
হই ব্যবসায়ী যেমন নিজ পণ্যের 
শ্ৰেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত থাকেন, 
মন্তিক্ষের কীর্তির ক্ষেত্রেও তেমনি 
প্রতিষোগ্ীর সেই হীন আত্মশরেষ্ঠতা 
প্রকাশের ব্যস্ততা প্রকট হয়ে ওঠে। 
মাথা থাকা সত্বেও মাথা নিয়ে যাঁদের 
মাথাব্যথা নেই, ।সেই সব সাধারণ 
লোক, মন্তিষ্কপ্রধানদের অন্তরের 
দীনত! দেখে শিউরে উঠবেন । নানা 
আকারের অগুনতি গোলাকার মাথার 
চকমকি-দর্ষণে যে অপ্নযান্গীরণ হবে, 
তাতে . দেখ! যাবে শেষ পর্য্যন্ত 
সকলের বিস্যাবুদ্ধিই ভস্মীভূত হয়ে 
গেছে। অর্থের মূলধন সমাজে কত 
অনর্থ ঘটাতে পারে, তা নিযে উনিশ 
শতকের মধ্যভাগে কার্ল” মাক্স” 
যুগান্তকারী গবেষণা করেছিলেন । 
কিন্তু বিস্তাবুদ্ধির মুলধনও যে সমাজের 
কত অকল্যাণ, কত অনিষ্ট করেছে 
এবং করছে, তা নিয়ে বিশ শতকের 
মধ্যভাগে আল রীতিমত চিন্তা করার 
সময় এসেছে। বর্তমান সমাজের 
চিন্তামণিরা তা নিয়ে অবশ্ত চিন্ত। 
করেছেন, কিন্তু সমস্তার অটিলতা, এত 
বেশী যে চিন্তার কোন কিনার! 
পাচ্ছেন না তার৷। একালের ধাবমান 
সমাজের দিকে চেয়ে মগজসবস্ব 


এলিটুশ্রেণী বা বিদ্ধংশ্ৰেণী সম্বন্ধে | 


কোনরকম উজ্জল ভবিব্যস্বাধ্ী করা 


তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিস্তা-- 
" বুদ্ধির কোন বিশেষ উপরি সমাদর, 


স্বীকৃতি ও সম্মান ভবিষ্যৎ সমাজে 
আদৌ লভ্য হবে কিনা, সে বিষয়েও 
অনেকের মনে সন্দেহ জাগছে। 
যৃত দিন যাচ্ছে এবং সমাজের গণ- 
তান্ত্রিক গতির বেগ যত বাড়ছে, 
ততই এই সন্দেহের কৃষ্ণছায়! দীর্ঘতর 
ইচ্ছে তাঁদের মনে । | 


বুদ্ধিজীবীর বা এলিটশ্রেণীর সুতার 
স্বাতন্ত্রা ভবিষ্যতের জনসমাজে স্বীকৃত 
হবে না। কোন বিশেষ সমাদর ও 
সামাজিক উচ্চমর্ধাদার অধিকারী 
হবেন না তারা । তাদের কাতি, 
ভেলকির মত অত্যাশ্চর্য ব্যাপার 
হলেও, দৈনিক সংবাদপত্রের চমকপ্রদ 
সংবাদের' মতই গৃহীত হবে এবং 
ক্ষনিকের স্থায়িত্বই হবে তার প্রাপ্য । 
কীর্তিমানেরা! সংবাদপত্রের পৃষ্টায় 
প্রাঃককালে সমুস্তাসিত হয়ে উঠে, 
সেইদিন অপরাজ্ছে বিস্মরণের অন্ধকারে 
বিলীন . হয়ে যাবেন | বহু কীর্তি 
মানের অজ ছোট-বড়-মাঝারি 
কী্তির তলায় পূর্বের কীতি সমাধিন্থ 
হয়ে যাবে। ছোট-বড়-মাঝারি সব 


দর্পণ 


এ 





চি 
রকমে" মাথাই থাকবে সমাজে, কিন্ত 


কেবল তাদের -আকারগত নৃতাত্বিক 
গুরুত্ব ছাড়া আর কোন "গুকত্ব' 
আরোপ করা হবে না। ' খ্যাতির 
বাতি লে উঠতে উঠতে ফুংকারে 


দর্পণ করে নিভে যাবে ৷ পয়লা 
কাঠিকের কীতিমানদের পয়লা 
অগ্রহয়ণ চিনতে পারবে না কেউ। 
বিস্তান্ধির নাগিসাসদের তখন 


একমাত্র সান্তনা হবে (যদি অবশ 
সমান্গের গতির সঙ্গে - তারাও 
নিজদের মানসিক গড়ন না বদলান) 
লামার ' কীর্তির চেয়ে আমি যে 


মহৎখ-_এই মন্ত্র জপ করে বেঁচে 


থাক.। ক্রমে তারা দেখবেন, তাদের 
কীতি তো দুরের কথা, তাদের 
ব্যক্তিত্বের মহত্বও তাদের বিদ্যাবুদ্ধি 
কর্ষ-্সাধনের গুহ্‌চক্রের একশত বর্গ 
ফুট ( ১০ ফুট % ১০ ফুট, একটি ঘরের 
আয়তন) এলাকার মধ্যে সামাবন্ধ, 


তার জৌলুষের একটা রশ্মিও তার' 


বাইর ঠিকরে পড়ছে না, এবং 
বৃহত্তর মাজে তা নির্মমভাবে 
উপ্রেক্ষিত। দুদ্দাডগতি জনসমাজের 
রথস্ক্রে সমস্ত রহস্তময় ইর্টিলেকচুয়াল 





বৰ হজ 


ৰ 
NS 





রোড, 


ঘোষ, এম-বি, বিএস, আছুর্কেদ-| 
0 আচাৰ্য্য ৩৬, গোয়ালপাড়া 


সাধনচক্র চূর্ণ হয়ে যাবে । এক-একজন ৮ 


সিদ্ধপুরুষ ও তার ছুচারজন মন্ত্রশিষ্য 
নিয়ে যে সব elite-8০॥০ গড়ে 


* _ওঠে সমাজে এবং মধ্যে মধ্যে তারা 


যেসব ফতোয়া জারি করেন, তার 


মুল্য নির্ধারিত হবে বাইট্নের সয়াজের - 


প্রতিদিনের অসংখ্য পোষ্টার হযাগুধিল 
ইশতেহারের মত। চাঞ্চল্য যদিও. 
বা জাগে কোন কারণে, 
বাইরের বিচিত্র চাঞ্চল্যের প্রবল ঘুণিতে 
সেই একটিমাত্র ইন্টিলেকচুয়াল 
চাঞ্চল্যের কোন আকর্ষণই থাকবে 
না। চাঞ্চল্যের প্রতিযোগিতায় বিস্যা- 
জীবীরা সকলের পশ্চাতে পড়ে 
থাকব্নে। চলচ্চিত্র রাজনীতি, 
খেলাধূলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেখানে 
প্রত্যক্ষ জনতার কাছে কৃতিত্ব 
গ্রদর্শনেত্ব সুযোগ আছে, সেখানে 
কৃতী ব্যক্তিরা উত্তেজনা সঞ্চার করতে 
পারেন অনেক বেশী। আজকের 
সমাজে তাই অভিনেতা খেলোয়াড় ও 
রাজনৈতিক নেতার আবেদন হাজার 
গুণ বেশী জনসমাজে, বিদ্বৎজনের 
তুলনায় । কারণ বিত্বানদের সঙ্গে 
জনসমাজের সংযোগ প্রত্যক্ষ নয়, 


পরোক্ষ । এই পন্োক্ষতার খেসারত 
দিতে হবে তাদের, হয় পর্দার আড়ালে 
ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, অথবা ঠিক 
খেলোয়াড় অভিনেতাদের মত ক্রেণা- 








 ভ্রাক্ষারিঃ 





কলিকাভা-৩৭ 


তাহলেও, 


আমুর্বেদশান্রী, এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 
1 এম,সি,এস, 
কলেজের রসায়ণ শামের ভূতপূর্যব অধ্যাপক 


& 





গত তাৎক্ষণিক উত্তেজনার খোরাক 
যুগিয়ে । অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও 
খেলোয়াড হতে হবে, জবরদস্ত জিম- 
্টাষ্ট। একবার খেলা দেখালেই হবে 
না, ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করতে 
হলে ক্রমাগৃত্ত খেলা দেখাতে হবে, 
নিত্যনৃতনা খেলা। বিস্তার খেলা 
নিত্যনৃতন দেখান যে কত কঠিন, 
তা বিস্তাঙ্গীবী মাত্রই জানেন। তার 
উপর বিষ্বাসযাজ আধুনিক গণশিক্ষার 
ফলে ষত প্রসারিত হবে এবং বিস্তা- 
ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা যত তীব্র 
হবে, তত তাদের নূতন নূতন লেবেল 
আটা পণ্য সরবরাহের দিকে নজর 
দিতে হরে । তা না হলে, মুক্ত প্রতি- 
যোগিতায় তাদের উচ্ছেদ অবস্থস্তাবী। 
মোদ্দাকথা, যেদিক থেকেই ঘুরিয়ে- 


ফিরিয়ে বিচার করা যাক না কেন, 


বিগ্তাবুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকা, 
তাদের কীতিকর্মের মূল্যায়নের মান- 
দণ্ড, খ্যাতিমর্ধাদা ইত্যাদি সব ক্রুত 
বদলে যাচ্ছে । একদিকে মানুষেরই 
বুদ্ধিজাত যন্ত্র অন্তদিকে তারই আকা” 
জ্কিত বারোয়ারী গণতন্ত্র (10853 
democracy ), এই ছুই বস্ত আজ 
বুদ্ধিজীবীদের স্থাতত্ত্র, আত্মন্তরিতা, 
গোস্ঠীসংকীর্ণতা,'বিদ্তাগৌরব, এমন কি 


( শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


ফুসফুসকে 
'| শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
৫) ফলপ্ৰদ ৷ মৃডস্্রীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
ৃ বলকারক টনিক । দু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নৰলক্ধ 





( আমেরিক! ), ভাগলপুর 
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সাহিত্য ও সমালোচনা 


সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্য 
সমালোচনা আমার কাছেংত্রাল লাগে । 
অবশ্য এখন» _ষখন বয়সটা “অনেকটা 
উঠে উঠে শেষে গড়িয়ে নেমে 
যাচ্ছে পশ্চিমের দিকে । আজ 
মনের মধ্যে বিচারবুদ্ধি জাগে” 
সাহিত্যের র.স-সন্তোগের সঙ্গে 
সাহিত্যের সমালোচনার যোগ 
কোথায়? সাহিত্য-তো সরস মিষ্ট 
বিশেষ, কিন্তু সমালোচনা হ'ল 
পাকস্থলী । খেলেই-তো চলে না। 
তাকে হজম করতে হয়, তাই সমা- 
লোচনার জারক রসে সাহিত্যকে 
জীর্ণ করে নেওয়া প্রয়োজন । 

এই জীর্ণ করার নানা পদ্ধতি 
আছে। আমর! যেমন করে ভাত, 
ডাল জীর্ণ করি, হাতী কি তেম্্‌নি করে 
বেল জীণ করে? করে নাঁ। প্রাণী- 
বিশেষে বন্ত-বিশেষ জীর্ণ করার পদ্ধতি 


হজম 
প্রকারের ।' যার যেটা ইচ্ছা সেটাই 
গ্রহণ করতে পারা যায়। তবে 


শেষকালে পৌছতে হয় কিন্তু সবাই-. 


কেই এক জান্নগায়)-সেই মাটির 


বুকে, সেই শ্যামল ধরণীর বিচিত্র - 


জীবন-লীলার কেন্তরস্থপটিতে । যেখান 
থেকে জন্ম নেয় সাহিত্য, নে শিল্প, 
নেয় সঙ্গীত। 

“আজকে খবর পেলেম খাটি 

মা আমার এই স্তামল মারি 

অন্নে ভরা শোভার নিকেতন! 

অন্রভেদী মন্দিরে তার ' 

বেদী আছে প্রাপ-দেবতার 

ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন |” : 

-বলহ্ছে ন, রবীন্দ্রনাথ শেষ 
বয়সে । 
সাহিত্য অনেক ওপরের জিনিষ, 
সে থাকে নিখিল-জনের মানস- 
লোকের রামধন্ব-আকাশে । কত 
বিচিত্র তার রঙ, কত লীলায়িত তার 


গতি-তরঙ্গ । সমালোচনা তাকে টেনে, 


নামিয়ে নিয়ে আসে আমাদের মর্ডের 
মাটিতে। সে.বিচার করে, বিশ্লেষণ 


করে। আলোচনা করে দেখিয়ে. 


" দিতে চেষ্টা করে সাহিত্য যতই কেননা 
আকাশে আকাশে বিহার করুক 
আসলে কিন্তু তার প্রাণশক্তি সে 
সংগ্রহ করে এই মাটি থেকে। ত 
বদি না হবে তা হ’লে আমাদেরই বা 
তাকে ভাল লাগবে কেন! সত্যিই 
তো আমরা! যে সবাই এই মাটিরই 
মানুষ | মাটি-মায়ের দুধ খেয়েই তো 
আমরা ফুটে উঠেছি এই জগতের 
পাতায় পাতায়। কেউ আমর! কুঁড়ি, 
কেউ বা ফুল, কেউ বা ফল হ'য়ে 
আমাদের অন্তরে সঞ্চয় ক'রে রেখেছি 
ভবিষ্যৎ বিশাল বনানীর অফুরস্ত 
সম্ভাবনা 1. 

সাহিত্যের কাছে আমাদের খাণ 





অধ্যাপক নিম লেন্দু চক্রবর্তী 


কিন্তু অনেক । সমালোচনার কঠিন 


- মাটিতে নেমে আসার আগে আমাদের 
. তাই, 


দেখে নেওয়ার প্রয়োজন 
প্রকৃতপক্ষে আমরা সাহিত্যের কাছে 


,কি পেয়েছি। ভাবতে গেলে অবাক 


লাগে১কত যে অন্তহীন এঁশ্য্য 
সাহিত্য আমাদের দিয়েছে তা ভেবে 
শেষ করা যায় না। সেই অতি 
প্রাচানকালের শব র-শবরী-__যারা 
“উচু উচু” পর্বতের ওপর বাসা 
বাধ তো, যাদের গালায় ছিল গুঞ্জার 
মালা, তাদের বিচিত্র জীবন আমাদের 
মানসপটে একে দিচ্ছে এই সাহত্য। 
তারও বহু পরে একাদন যমুনার কুলে 


বেজেোছল বাশি। আকাশ ছিল 


অন্ধকার, ঘন নিবিড় বিহ্যৎ-চমকের 
মধ্যে চলেছিল রাধিকার বিরহ-বিধুর 
আভসার। আজও যার অনুরণন 


" আমাদের মর্তলোকের ঘরে ঘরে 
ভিন্ন ভিন্ন। সেই রকম সাহিত্যকে ' 
করার পদ্ধতিও বিভিন্ন 


আমাদের মরণশীল হৃদয়ের তলায় তলায় 
নিরস্তন বায়ে চলেছে ।_-তা-ও এই 


(তম পৃষ্ঠার পর) * 
সুকীতি পর্যন্ত নিশ্চিছু করতে সমুগ্ভত | 
আজও ধার! সমাজচিস্তায় নিযুক্ত, তারা 
সকলে এই ধরণের এমন সব কথা বুদ্ধি- 
জীবিদের সমন্ধে বলেন ঘাতে হতাশ 


. হয়ে যেতে হয়। বহু যুগের উন্নত মাথার 


হঠাৎ এমন শোচনীয় পতনের কথা 


ভেবে অনেক মাধাওয়ালা ব্যক্তি 
নিশ্চয় বিমর্ষ হবেন, কেউ কেউ হয়ত ' 


বিদ্রোহীর মত আস্ফালনও করবেন। 
আশ্ফালন বৃথা । সমাজের নিশ্চিত 
গতি মস্তিষ্কের ডিভ্যালুয়েশনের দিকে | 
ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের 
মজবুত বলটু হিসেবে তার দাম 
বাড়বে, কিন্তু সামাজিক দাম কমবে। 
অবস্ত সামান্ত একটু দার্শনিক দৃষ্টি 


'দিয়ে দেখলে, মন্তিষ্ষের বাজারের 


এই তেজিমন্দার সমস্তা নিয়ে চিন্তিত 


হবার কিছু থাকে না। কোন মাথাই 


যখন চিরদিন স্থায়ী হবে না, তখন 
সেই মাথার কর্মকীতির স্থাকিত্ব নিয়ে 
এত মাথা থামান কেন? গির্জা 
প্রাঙ্ণের গোরস্তানে হামলেটের কথা 
মনে পড়ে? 

There’s auother: why 
may not that be the skull of 
a lawyer? Where be his 
quiddits now, his quillets, 
his cases, his tenures, and 
his tricks} Why does he 
suffer this rude knave now 
about the 
sconce with a ,dirty shovel 
and will not tell him of his 


action of battery ? 


to knock him 


যন্ত্র, গ 


সাহিত্যই আমাদের ঘর্জায় পৌছে 
দিয়েছে। আমর! পেয়েছি প্রেমাবতার 
শ্রীচৈতন্তকে, পেয়েছি জ্ঞানদাস- 
গোবিন্দ্দাসের সানিধ্য। ভারতচন্দ্র-ও 
আমাদের অনেকথানি জুড়ে আছেন। 

আর একজনকে পাওয়া গেল 
নতুন ক'রে! বহু পুরোনো দিনের 
নিত্য-কালের' চেনা-মান্থুষ, হয়ে 
উঠল নবীন কালের ' প্রতীক। দে 
হুল আমাদের মেঘনাদ ।--এবং তার 
মহান পিতা রাবণ-ও | আর সেই 
ভদ্রপোক-কে মনে পড়ে ?--ওই 
যিনি 

“=2৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে 
একদিন .[ একজন অশ্বারোহী পুরুষ ] 
বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে 
একাকী গমন.করিতেছিলেন |” 

আর সেই “কপালকুগুলা'-িনি 
সমুদ্রতীরের গভীর অরপ্যানীর নিবিড় 
ছায়ায় কাপালিক কর্তৃক আজন্ম 
লালিতা-পালিতা হয়েও 





কিন্ত এই অদার্শনিক সমাজে, 
দুঃখের বিষয় দার্শনিক দৃষ্টি কারও 
নে ই। বিত্তের পুঁজিপতিদের তো 
নেইই, বিস্তার পু'জিপতিদেরও 'নেই। 
সুতরাং "তা নিয়ে আমাদের 
আলোচনারও প্রয়োজন নেই। সব 
মাথার খুলির শেষ পরিণতি যে একই 
তা আমরা বিস্বত হতে পারি বলেই 
মন্তিষ্ধছচেতনা জীবদ্দশায় আমাদের 
এত প্রথর। আমাদের প্রতিপান্ত 
হল, বিস্তাচেতনার এই প্রাথ্য 
ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক জনতাসমাঙ্জে 
স্তিমিত হয়ে আসবে, এবং বনগ্রামে 
শৃগালরাজত্বকালের “প্রভিভার যে 
ংজ্ঞ। তাও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যাত 
হবে। 

কেন হবে, বিচার করে দেখা 
যাক । 

হবে প্রধানতঃ,ছুটি কারণে, একটি 
যান্ত্রিক বা টেকনোলজিক্যাল, . এবং 
আর একটি সামাজিক । 

যন্ত্র ক্রমে মানসলোকের দিকে 
এগিয়ে চলেছে, এবং মস্থরগতিতে 
নয়, জ্রুতগতিতে" মানবমনের যা 
কিছু ধর্ম ও কর্ম, যা নিয়ে এত দর্প 
এবং এতকালের রহক্তাচ্ছন্্ ইন্দপুরী 
রচনা, তা সমস্তই*আজ যন্ত্র অধিকার 
করতে উদ্ভত। ষে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ 
স্তর গড়েছে, সেই বুদ্ধির বিনাশের 
পথ আজ প্রস্তত করছে যন্ত্র 
‘Cybernetics’ 'বা যন্ত্র মানসবিস্া 
নামে এক নূতন সাধনোপযোগী 
বিস্তারই বিকাশ হয়েছে সম্প্রতি। 
আজও ধার! স্বতন্রভাবে বিবান-বুদ্ধি- 
মান বলে পরিচিত তীরা বলছেন ষে 


নেমে ' 


এসেছিলেন আমাদেরই মাটির মাস্ুষ 


নবকুমারের মানবিক প্রেমে ? মনে 


রাখতে হবে এদের অমর শ্রষ্টাকে ;_ 
খবষি বঙ্কিমচন্দ্র | . 

এরপর থেকে সাহিত্যের পথ 
গিয়েছে বেঁকে। আমার মাঝে 
মাঝে খুব অবাক লাগে “দারদার' 
কাণ্ডকারখানা দেখে । এরপর পেকে 
সারদা আরম্ভ করেছে নানা মান- 
অভিমান, বিরহ-মিলনের পালা 
একেবারে আমাদের বুকের মধ্যে 
এসে । অন্তর মাঝে থেকে অহরহ 
মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নেয়! নিত্য- 
কালের কথা আমাদের জবানীতে, 
আমাদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেয়। 
অবাক লাগে রবীন্দ্রনাথের দিকে 
চেয়ে, কি অদ্ভুত জ্রীড়নক হ'য়ে 
উঠেছিলেন তিনি এর হাতে। 
সারদার কিন্তু প্রথম সুগভীর প্রণয় 
হয়েছিল আত্মমগ্ন কবি বিহারীলাঁলের 
সাথে। 

দা'-ঠাকুরকে . ভুলে গেলে চল্বে 
না। সেই যেসেই আমাদের 
হোটেল-ওয়ালা দা-ঠাকুর 1 যার 
হোটেলে শ্রীকান্ত প্রথম গিয়ে 


'উঠেছিল । আর 





মনে পড়েছে 
কম্লিদতাকে, জন্নদা দি'দকে ৷ সত্যি 
কথা বলতে কি অন্নদা দিদিকে কিন্তু 
আমার একটুও ভাল লাগে না। ওঁর 


মধ্যে যেন কোনে! 1০552615119 


নেই | সাহস ক'রে বলে ফেল্লাম-- 

নিশ্চয় জানি ঝড় উঠতে পারে। 

অভয়াকে মনে পড়ে! পার্বতী, 

বড়াদ।॥দ, এমন কি আমাদের 

“িগর-কেও। সেই যে, সেই টগর 

বোষ্টমা, যে কৈবর্ত নন্দামন্ত্রীর 

সঙ্গে বিশ বছর ঘর করলেও এক- 

দিনের তরেও তাকে হেঁসেলে ঢুকতে 

দেয় নি।-_তা হ’লে জাত_যাবে ষে! 

-এমন-ই আর-ও কত কি যে 
মনের পর্দায় ছায়-ছবর মত ভেসে 

ওঠে ত! ভাবলেও সা[হত্যের ওপর 

মুঢ় বিন্য় জাগে । 

সমালোচনা আমার ভাল লাগে। 

কিন্তু সাহ্ত্কে বাদ ্ 
কি করে। তা হ'লে তো 

দীপের শিখাকে বাদ দিয়ে 
শুধু আলোর প্রত্যাশ। করা হয়। 
আসল কথা কি?-জীবনের পথে 

( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





ভবিব্যতে এই .সাইবারনেট্সই 
অতীতের সমস্ত বিস্তার জৌলুষ আচ্ছন্ন 
করে ফেলবে । যাল্ত্রিক সমাজে, 
যান্ত্রিক মানুষ প্রধানতঃ যন্ত্রমানসবিস্তার 
চর্চা করবে। সেই ভবিষ্যৎ্টা আর 
কত দূরে ষদি জানা যেত, তাহলে 
হয়ত ক্রমবিলীযমান বুদ্ধিজীবীদের 
মন্তিষম্কীতির দুরারোগ্য ব্যাধির 
খানিকটা উপশম হত। কিন্তু তা 
সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই। 
তাই পদে পদে বার্থ হয়েও অপদার্থ 
বুদ্ধিজীবীদের আশার: অন্ত নেই।, 
নৈষর্ম্যের নামাস্তর বুদ্ধিবিলাসের আত্ম- 
তৃপ্তিও তাদের অঞুরস্ত। কিন্ত 
তাহলেও যন্ত্রের অনিবার্য নিপীড়ন 
থেকে নিষ্কৃতি নেই । Cyberne- 
৮০৪এর এক্থানি পপুলার বইয়ের 
মুখবন্ধে সম্পাদকরা লিখেছেন : 
“একদা এক সাধুপুরুষ এমন 
একটি বস্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, য। 
দিধ্ে দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণ করা 
ষায়। খুব বুদ্ধিমান যন্র না হলে এ 
রকম কাজ করতে পারে না। কিন্ত ' 
তার চেয়েও বুদ্ধিমান হলেন সাঁধুপুরুষটি, 
এত বুদ্ধিমান যে আজ পর্যন্ত কোন ' 
যন্ত্র তার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান প্রমাণিত 
হয় নি। কোন যন্ত্রের সাহায্যে 
আত পর্যন্ত এমন একজন সাধুপুক্রষ 
তৈরি কর! সম্ভব হয় নি যিনি যাই 
হোক কিছু প্রমাণ করতে পেরেছেন। 
“তাহলেও, একথা স্বীকার 
করতেই হবে যে বর্তমান শতাব্দীতে 
যন্ত্র ও মনের ব্যবধান অনেক কমে 
গেছে। হিসেব-নিকেশ, সমস্তাপুরণ 
ইত্যাদি নানারকমের কাজ যা এত- 


ণতন্ত্র জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী 


দিন মানবমনের অন্ততম কর্ম বলে 
পরিগণিত হত, আজ তর বিচি্ন্র সব 
যাস্ত্িক ও বৈদ্যুতিক কমে রূপাস্তগিত 
হয়েছে। এই সব কমরত যন্ত্রগুলি 
সত্যই ভয়াবহ । তাদের দিকে 
তাকালে মনে হয়) মনোরাজ্যে এই 


_যগ্ত্রের অভিযান কতদূর পর্যন্ত চলবে 


এবং কোথায় এর শেষ হবে। কেউ 
আজ নিশ্চিত বলতে পারেন নাষে 
ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক দাবাখেলায় 
যন্ত্রে যনে প্রতিযোগিতা হবে কি”্ন।। 
কেউ এমন কথাও বলতে পারেন 
না ষে যন্ত্ৰই ভবিষ্যতে ভাল ভাল" 
সনেট ও কবিতা লিখবে কি না 
এবং সেগুলি ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে 
সংকলনে স্থান পাবে কি না। শিল্পী- 
দের মত ভাল ভাল ছবিও যে ষগ্্র 
আকতে পারবে না, যা বুয়াল আকা- 
দেমির প্রদর্শনীতে স্থান পাবে, এমন 
কথাও কেউ বলতে পারেন না আজ । 
অনেক শিল্পাচক্রের জটিল দাধনারও 


প্রতিবন্থী হবে যন্ত্র। 
“এই সব ঘটলা হয়ত সুদুর 
ভবিষ্যতে ঘটবে । আরও অনেক দুর 


এগোতে হবে যন্ত্রকে | কিন্তু ,তাতেও 
নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই, কারণ যন্ত্র 
দুরস্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রকে 
আজ উপেক্ষা করলে চলবে নাঃ 
: চেষ্টা 


মানুষের মত তাকেও বুঝতে 
করতে হবে। যন্ত্রকে না বুঝলে 
নিজেকেও বুঝতে পারবে এ 
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এই সেদিন লোকসজতে বারাণসশী বিশ্বাবদ্যালয় পড়নরায় খোলার 


প্রদপগো এক বিতর্ক জন্যান্ঠত হয়েছিল। সেখানে কংগ্রেস অকংগ্রেসণ 


অনেকেই বলেছিলেন ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাপারটার একটা িউসাউ করে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জ্বাভাবিক জশবন যাত্রা ফিরিয়ে জানতে । এর উত্তর দিতে 
গিয়ে নানা মন্তব্যের সঙ্গে শিক্ষাম্ত্রী ডাঃ শ্রীমালি জানিয়েছেন যে আর 
আর বিষয়ে ছাত্র এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে কেবল একট? 'বিঘয় 


ছাড়া . 


The real issue, now, is whether the students would be 
allowed to appoint or dismiss their teachers. নিশ্চয় এ মন্তব্য 
অনেকে পড়েছেন। এবং বিশেষ কৌতুক অনভব করেছেন। কিন্তু শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে প্রতিদিন যাঁরা বিচরণ করেন, তাঁরা এর মধ্যে নিছক কৌতুক ছাড়াও 
এর নৈরাজ্যের দিক মর্মে মর্মে অনুদ্দব করেছেন। এ সমস্যার বহুবিধ 
দিক আছে এবং সেগ্যলি সব বহু আলোচিত! বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তার 

”- একটা দিক তুলে ধরবার চেম্টা করবো । 


একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট 
বিশেষ করে স্বাধীনতার পর এটা! 
অত্যন্ত নগ্রভাবে প্রকটিত হ'য়েছে 
যে বিস্কালয় আর ছাত্রদের টেনে ধরে 
রাখতে পারছেনা । ছাত্রদের সঙ্গে 
শিক্ষ( নিকেতনের যে একটা হার্দিযিক 
সম্পর্ক ছিল আজ তা ছিন্নপ্রায়। 
এর' কারণ হিসেবে বলা হ'ম থাকে 
অত্যধিক রাজনীতি চর্চার উন্মাদনা 
ছাত্রদের শিক্ষার সমাহিত পরিবেশ 
থেকে সরিয়ে নিচ্চে-শিধিল করে 
তুলেছে পরস্পরের প্রতি ,আকর্ষণ- 
বোধ্টিকে ৷ ছাত্রদের রাজনীতির 
মধ্যে যাওয়া উচিত কিনা এবিষয়ে 
স্পষ্টতঃই মতভেদ. আছে। অনেক 
শিষ্যদের ধারণা যে. ছাত্রদের 
ৰীতি পর্যবেক্ষণ করা উাচত, 
পরে সুগঠিত মন নিয়ে সে তার 
পছন্দমত রাজনৈতিক ' মতমতকে 
গ্রহণ ক'রবে। আর রাজনাতি- 
বিদদ্বের মত যে আজকের ছাত্র 
আগাম।কালের জনগণমন অধিনায়ক । 
সুতরাং রাজনীতর এাপ্রেণচিস।সপ 
তাদের ছাত্রাবস্থ।তেই গ্রহণ ক'রতে 
হ'বে। 

আমাদের দেশে হাত্র-রাজজনীত 
এক |বাচন্ত্র অবস্থাতে এসে পৌোছেছে। 
Education can wait but 
৩৬৪৪] cannot বলে ছাদের 
বারা ডাক (দিয়োছিলেন_স্বভাখতঃই 
অনুভুয৩এবণ মন নিয়ে ছাত্ররা 
তাদেস ডাকে সাড়া [দযোছল। যার! 
আহ্ব।শ জণঞোছলেন তাগাহ আজ 
দেশেগ শাসনে_তাদের এখন ভয় 
ক্রক্কেনস্চাহনণ না তাস অঙষ্টাকে হত৷! 
করে। তাহ আগ্কে তা ব পছেন 
বগ্াপয়ে ফিরে ষেতে, ডপদেশ 
দচ্ছেন আগার স্কৃতধা হ'য়ে জ্ঞান 
অজ্জণ কগতে। অন্ত।দকে, নিজেরা 
শানন যন্ত্র আধগত ক’রতে পারেনান 
খ'লে এহ আজাদকে ধাপ ঝুঢ। বলে 
মনে করেন তাগা চান ছাত্ররা রাজ- 
নাততে সাক্রয্ভাবে অংশ গ্রহণ 
"সমাজে আজ অভাব আছে। 
থ ছদ্দশারও অস্ত নেই। এই 
ত ছাত্রদের নরম মনের মাটিকে 
মত গড়ে তুলতে পারলে বয়সের 
খাণতাতে তার দৃঢ় বনিয়াদে 
তিষিত হ’বে। আবার এর! 
যদি কোনোদিন শান ক্ষমতা পান 












সেইদিন থেকে আবার ছাত্রদের 
উপদেশ দেবেন £ আপন পাঠেতে মন 
করহ নিবেশ। কেরলাতেই এর 
প্রমাণ পাওয়া ষাবে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাজনৈতিক 
সুবিধাবাদ যে সমস্ত ছাত্রকে বিদ্যালয় 
ছাড়া ক'রেছে--স্বাধীনতা লাভের 
আজ দশবছর পরেও সেই ছাত্রদের 
দল কেন স্থিতধী হ'তে পারলো না? 
কেন তারা ফিবে গেল না তাদের 
বিদ্তালয়ের শাস্ত পরিবেশের মধ্যে? 
আর যদিও বা গেল কেন বহন করে 
নিয়ে গেল সেই উন্মাদনার বীজ যা 


রাজনীতিকে বিষাক্ত করে ভোলে, ' 


সর্বশুক্ল। সরস্বতীর আসনে য। একে- 
বারেই অচল। কেন আজকের 
দিনের কলেজের অধ্যক্ষকে মিল- 
মালিকের Industrial disputes 
মেটানোর মত চেষ্টা করতে হয়। 
তা'হলে একথা কি সত্যি যে আগের 
আগের ছাত্রদের--যাদের ,ব্রিটিশএবর 
গুলির বিরুদ্ধে দাড়ানোর মতো মেরুদণ্ড 
ছিল-বিস্ভালয়ের কর্তৃপক্ষের অন্তায় 
আচরণের প্রতিবাদ করার দৃঢ়তা 
ছিলনা, যেটা আমরা স্বাধীনতার 


পর্ন খুব ভালোভাবেই অর্জন ক'রেছি? 

এই সমস্ত প্রশ্নেরই আজ উত্তর খুজে 

বের করবার প্রয়োজন পয়েছে। 
আগেই বলেছি এ সমক্তার 


বহু দিক আছে। এর জন্তে দায়া 
আমাদের সামাজিক বৈষম্য, আমাদের 
আধিক দীনতা ও রাজনৈতিক 


স্থুবিধাবাদ। বহু মালোচিত সেই সব 
দিক ছাড়াও এর আলাদা অথচ সমান 
গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক আছে। আঁম৷- 
দের দেশে ছাত্রদের. আদর্শ হিসেবে 
বরাবর শুনে এসেছি উপমন্ত আর 
আকরুণির কধা। " আর আদর্শ 
"শিক্ষকের গল্প শুনেছি বুনো রাম- 
নাথের। স্বীকার করে নিচ্ছি উপ- 
মনু] আর আকুণির দেখা আর মিলছে 
না। বুনো রামনাধদের দেখাই পাওয়া 
যাচ্ছে কি? আগে দারিদ্র্য ছিল 
শিক্ষকের ভূষণ, তারা ছিলেন রিক্ত- 
বিত্ত কিন্ত রিক্তচিত্ত নন। তাদের 
সামাজিক সম্মান ছিল প্রচুর, প্রতিষ্ঠা 
প্রচুরতর । আজ তাদের প্রাতঃকাল 
অতিবাহিত হয় গৃহশিক্ষকতায়, মধ্যাহ্ন 
বিস্তালয়ে, সন্ধ্যা কোনো কোচিং ক্লাশে 
বা ধনীপুত্রকে, বিস্তাদানে । অর্থাৎ 


রিয়েল ইস্তু 


অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
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সুর্য্যোদয় থেকে অন্ত যাওয়ার অনেক- 


. ক্ষণ পর পর্য্যন্ত জীবিকা অজ্র ন করার 


জন্যে ষে Physical teats তাদের 
দেখাতে হয় তা সার্কাসের ষে কোনো 
খেলোয়াড়ের দ্রর্য্যার বস্ত। কাঞ্চন- 


মূল্য যে সমাজে কৌল।ন্য নির্ধারণ ' 


করে তাতে মাষ্টারএর আর যাই থাকুক 
সম্মান নেই--প্রতিপত্তির সীতা তো 
বহু আগেই পাত্যল প্রবেশ করেছেন। 
এই কারণে তাদের গৌরব ঘুচেছে। 
শিক্ষক আজ জাতির অন্ুকম্পার 
পাত্র। সামাজিক ভ্যালুক্গএর পরি- 
বর্তনে এই শিক্ষক সমাজ গৌরবহান, 
প্রতিপাত্তহান, দবিদ্্) সর্বস্ব হয়ে দগ্ধ- 
শমাবৃক্ষবৎ দাড়িয়ে রয়েছেন । এদের 
আজ কোনো আকর্ষণ নেই। 

কিন্ত এই বিপর্)য়ের জন্তে দায়ী 
কি কেবল মাত্র আধিক অন্থপপত্তি? 
আমাদের শিক্ষক সমাজের মধ্যে 
আকর্ষণ করার শ্রেষ্ঠতম বস্তু বিস্তার 
অভাবও কি আজ শোচনীয়ভাবে কমে 
যায়নি? কমেছে, ষেকোনো শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখুন তারা উপযুক্ত 
লোক পাচ্ছে না। ষর্দি অত ঘুরতে 
না চান--আমাদের বড় আদরের 
ক'লকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে গিয়ে দেখুন, 
কোন অধ্যাপকের স্থানে কে এসেছেন 
আর কতখানি প্রতিষ্ঠার আসর ছাত্র- 
দের মধ্যে গড়ে তুলতে পেরেছেন। 


বিশ্বিবগ্ালরেই যখন [Iutellectual 


mediocrityর রাল্রত্ব চলেছে 
তখন ক্ষুল কলেজের অবস্থা সহজেই 
অনুমান করা যায়। এর উত্তরে বলা 
হয় ঠিকমত মাইনে পাওয়া যাচ্ছে না 
বলে ভাল ছেলের দল আজ সরকারী 
বেসরকারী শাসন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছেন। কিন্ত কথা 
হচ্ছে, তখনকার দিনেও তে! শিক্ষক- 
দের বেতন অনেক কম ছিল। লোভ- 
নীয় চাকরী আজকের দিনের মত 
পর্যাপ্ত না হলেও যে সমস্ত পণ্ডিতের 
দল বেসরকারী স্কুল কলেজে শোচনীয় 
বেতনে বিস্তা দান করতেন, 
তাদের অনেকের পক্ষেই সহজলভ্য 
ছিল। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজ 
সরকারকে ঝাছ্ সিভিল সারভ্যাণ্টই 
উপহার দেয় নি, প্রতিভার মিছিল 
নিয়ে বিদ্যালয়ে ধিগ্ালয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করেছিল। 

আর আজ ? একথা মনে কর- 
বার কোন কারণ নেই যে তাদের 
আধিক প্রতিষ্ঠ। মাজকের থেকে খুব 
বেশী ছিল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যা 
মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত তা হচ্ছে, 
প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডিত্য এবং সে পাণ্ডিত্য 
দুর দূরাস্তর থেকে ছাত্রদের আকর্ষণ 
করতো । আজকের দিনেও আমরা 
সুনীতিবাবুর বক্ততা শুনতে যাওয়ার 
আগে তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্মের খোজ 
করিনা, রাধাকুষ্ণানের বক্ততা শোনবার 
সময় তার ক'খানা গাড়ী আছে সে প্রশ্ন 
ভুলি না। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে 


‘ভাগ ছাত্র পাশ করেছে। 


আজকের পার্থক্য স্পষ্ট। 
বাণিজ্য আজ আমাদের বিপর্যস্ত করে 
তুলেছে । আজ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও 
অনেক সিওর সাকসেস মেথড ব্যবহৃও 
হচ্ছে। আমাদের দেশেক্স মত যেমন 


বিদ্যার 


[10051200255 কিম্বা B. A. 
পরীক্ষাতেও এমন কি M. A. 
পরীক্ষাতেও সেই একই ধরণের 
পুনারাবুত্তি। আবার এদের মধ্যে 
যারা একটু ভালো ফল করেছেন 


Mass Scale শিক্ষা ব্যবস্থাও রা চলে যান অন্যান্ত কাজে । প্রায় 


কোথাও দেখা যায় না--ঠিক তেমনি 
এমন 21995 5০৪18এ পাশ করানোর 
ব্যবস্থাও আর অন্ধ্র নেই! এমন. 
কথা যেন কেউ না মনে করেন যে 
আমরা ছাত্রদের আরো অধিক সংখ্যায় 
ফে করানোর পক্ষপাভী। একথা 
আজ অজ্ঞাত নেই একবার ছাত্র ফেল 
করলে আবার একবৎসরের অনিশ্চয় 
ফলাফলের সঙ্গে অভিভাবককে আরে! 
অনেক আধিক দায়ে জড়িয়ে পড়তে 
হয়! কিন্তু পাশ করানোর মেথডটা 
জানলে অনেকেই চাইবেন যে 
তাদের ছেলে যেন প্রশ না করে। 

ধরুন, স্কুল ফাইন্তাল পরীক্ষাতে 
সমস্ত পরাক্ষার ফলাফল নিয়ে যখন 
প্রথমে বন! হল দেখা গেল যে Fis 
Examinatiou-q শতকরা কুড় 
তাকে 
বাড়িয়ে অস্তত পঞ্চাশের কাছাকাছি 
ক'রতে হ’বে। নচেৎ খবরের কাগজ 
আছে, রাজনৈতিক নেতারা আছেন, 
এ্যাসেম্থলি র'য়েছে, অনশন ধর্মঘট 
রয়েছে, সব জায়গাতেই হুংকার উঠবে 
শিক্ষা সংকোচনীতি গ্রহণ করা হ'য়েছে 
চলবে না চলবে না--ইত্যাদি। 
অর্থাৎ পাশ ক'রতে «না পারলেও 
Certificate পাওয়াটা যেন Matter 
91 Tight হ'য়ে দাড়িয়েছে । সুতরাং 
এই যে ‘বাড়তি শতকরা ৩০ এরা 
দাক্ষিণ্যের মার্কা নিয়ে পাশ করেন, 


এদের [কচু অংশ আমাদের প্রাথমিক' 


শিক্ষার এন্তে নিযুক্ত হ'ন। ষে 
ছেলেটির ইংরাজীতে ১০০'র মধ্যে 
২০ নম্বর গ্রেস ছিল--সেই আপনার 
ছেলেকে ইংরেজী পড়াচ্ছে। তার 
কাছ থেকে আজকের ছাত্র যা শিখছে 
তার বেশী আশা করা শুধু অন্তায় নয় 
বোধহয় অপরাধও | শিক্ষার উর্দ্ধতন 
ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম নেই । 


সব সময়ের শিক্ষাক্ষেত্রে আসেন 
তারাই ধারা অন্ত যায়গাতে ব্যর্থ- 
মনোরথ হ'য়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষকতা 
আজ [Last Refuge হ'য়ে 
দাড়িয়েছে। কিন্ত কাদের Last 
Refuge ? যারা আর সব প্রতি- 
যোগিতার ক্ষেত্রে হঠে এসেছেন। 
এরা যে অসন্তুষ্ট বলেই সমাজের 
পঙ্ষে বিপজ্জনক তাই নয়--অসম্পূর্ণ 
বলে সমাজেরহক্ষতিকারকও"হচ্ছেন । 
আগেকার দিনের শিক্ষকের দল কিন্তু 
শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ 
করেননি। গ্রহণ করেছিলেন একটা 
Way ০1: হিসেবে । প্রতি পদে 
ছাত্রদের কাছে তারা পরীক্ষিত 
হতেন আর প্রত্যেক পরীক্ষাতেই 
তারা উত্তীর্ণ হ'তেন সসম্মানে । আমর! 
আজকে ছাত্রদের সামনে দাড়াতে 
ভয় পাই, তাদের আকর্ষণ এড়িয়ে 
চলি, কারণ আমাদের মধ্যে আত্ম- 
শক্তির "অভাব, অভাব বিস্তার 
প্রাচ্যের । 

সুতরাং ভালো কিছু একটা পাখার 
আগের 9০৮ ৪৪ হিসেবে শিক্ষ- 
কতাকে গ্রহণের অভিপ্রার আজ 
ত্যাগ ' করতে হ'বে। মাইনে 
বাড়ানোই [দি এব একমাত্র উপার 
হয়--সবিনয়ে নিবেদন ক'রছি এ মত 
সর্বথ! গ্রহণষোগ্য বলে মনে হয় না। 
এ কর্থা অবগ্তই অনম্বীকাধ্য যে 
শিক্ষকদের প্রাপধারণের উপযোগী 
দক্ষিণা দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য । এবং 
সে কর্তব্য পালন করতে যে রাষ্ট্র যত 
পরান্থুখ সেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যতও তত 
অন্ধকারময়। অমন চিন্তা যদি চমৎকা রা 
হ'য়ে ওঠে তবে শিক্ষককে করতে 


হয় বাণিজ্য, সরম্বতীকে দাড়াতে 
হয় পণ্যাঙণা হিসাবে; প্রশ্ন হচ্ছে 
( শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায় ) 





সাহিত্য ৪ মমানোচন। 


| (৬৪ পৃষ্ঠার পর) 
অনেকটা এগিয়ে গেলে নিজের সঞ্চরই 
এত বেড়ে বেড়ে বোঝা হ'য়ে ওঠে 
যে, পরের কল্পিত কাহিনীর বোঝা 
আর ভাল লাগে. না। তাই সমা- 
লোচন! পড়ে পড়ে এখন বসে ব'সে 
মিলিয়ে মিলিয়ে দেখি যে, আমি বা 
দেখলাম, আমি জান্পাম, আমি যে 
ভাবে জানলাম--তা ঠিক ঠিক মিলেছে 
কি না। সমালোচক তো বিশ্লেষক 
মাত্র। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে 
দিয়ে সাহিত্যের বস্তগুলিকে._ যাচাই 
কারে করে চলে। কিন্ত তার জন্তে 
কি সাহিত্যের সম্তাবের ওপরেই তার 
একমাত্র নির্ভর 1_-তা মোটেই নয় । 
তার নিজের জীবনের সঞ্চয় তার 
কাজের প্রধানতর উপাদান । তাইতো 


বলা হ'য়ে থাকে- বিদগ্ধ সামাজিকের 
মনই হচ্ছে সাহিত্যের সার্থকতা 
বিচারের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র । বিদ্ধ 
সামাজিকের অন্তরে যদি সাহিত্য 
আবেদন জাগাতে পারে তবেই তো 
সেই সাহিত্য বধার্থ ও সার্থক স্থষ্টি। 
কিন্ত সাহিত্য আমাদের মনে 
আবেদন জাগায় কি করে? এবং 
কোন্‌ সাহিত্য আমাদের মনে আবেদন 
জাগায়? আমাদের মনের কী বিশেষ 
গুণের জন্তেই বা সেখানে আবেদন 
জাগে? এই সব প্রশ্নের আলোচনা 
করতে গেলেই সমালোচনার নিজের 
সীমানায় পা দিতে হয়। সে ক্ষেত্ৰটা 
কিছু ছুরূহ, কিন্তু যতদূর স্গ্তব সহজ 
ক'রে তাকে একটা বিশিষ্ট ও নতুন 
দিক থেকে বাঝার চেষ্টা করাযোধে I 


* শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ & 





ভনম্পাদল্ষ সহ্ছাশস্ব সনীপেম্ব 


নেতিমুলক মনোভাবের রান্ত্ব 


আপনার সাপ্তাহিক্ষের আমি 
পাঠক । খবরের অন্দরমহল -দার্গ- 
নাদের বাতায়াত। বাহিরমহলে 
প্রচার এবং রটনা, পোষাক পরা 
নটন!। আপনারা সত্যের মুখ: অপাবৃত 
কারে দেখান্‌, সেজন্ত ধন্তবাদ | কিন্ত 
তবু এতে ফলটা হচ্ছে কি? 
যোগাকে অযোগ্য ব'লে জানা! হচ্ছে, 
সৎকে অসৎ ব'লে সাধুকে মত্লববাজ 
ধলে। এবং এ জানা কোথাও 
বাধা পাচ্ছে না । সরকারী মহল, 
উচ্চ আম্লা, কর্ম্চীরীমহল, সর্ব 
ছুর্নীতি, ছুরভিসন্ধি' ঢাকৃনাখোলা হ'য়ে 
দেখ দিচ্ছে। কিন্তু এতে লাভ কি 
হচ্ছে? প্রতিকার কোথায়? দলিল 
প্রমাণসহ অপরাধ ধরা পড়লেও 
অপরাধী শান্তি পাচ্ছে না, এবং তার 
চেয়েও বেশি, হেয় বা ১ ব'লে গণ্য 
ছ'চ্ছে না। 


জনসাধারণের স্থৃতি ক্ষীণ । উচ্চ 
পদাধিকারী অপরাধীর ঘা শুকিয়ে 
যাচ্ছে, কালামুখে চুণকাম লাগিয়ে 
সমাজে দাপট দেখাচ্ছেন কলঙ্ক 
উন্মোচন হ’চ্ছে কিন্তু মামুযগুলির গায়ে 
কাঠি ঠুকে সে কলঙ্কের দাগ ধরিয়ে 
দেওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে পুলিশ 
গোয়েন্দারা পযন্ত শিথিলপ্রযত্ব । 


সরকার না করলে অনসাধারণ 
অবন্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা হাতে নিতে 
পারে। সর্ধবেচ্চ আদালত জন- 
সাধারণ । কিন্তু তারা তো শিক্ষিত 
নয়) মাত্র শতকরা ১৬৬ জন লেখে 
পড়ে । এবং তাদের মতামতের 
আদালত দানা বীধছে না। তার 
নালা কারণ। 


প্রতিকার পাওয়া 
সরকার বিরোধী দলগুলি ছর্নীতিতে 
সরকারের সঙ্গে এক না হ'ত। ক্ষমতা 
পাওয়ার লড়াই, অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
অসত্যের বিরুদ্ধে স্কায়ের সত্যের লড়াই, 
নয়। দৃক্ষিণপন্থী এবং বামপস্থীর যুদ্ধ 
প্রণালী এক। 


যেত যদি, 


স্তায় সত্যের চাহিদা প্রবল ' থাকে 
_ যৌবনে। যৌবন মানুষকে প্রথম 
মৃত্যুর মুখোমুখি করিয়ে দেয় ব'লেই 
তখন জীবন একে খোঁজে, 
meansকে নয়! ক্ষুল কলেজের 
ছাত্রদের হেফাজতে থাকে যৌবন । 
কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা যৌবনকে একে- 
বারে লটকে দিয়েছে। এখন আর 
ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড়, গুড় নেই। জীবিকার 
সব ছুলাকলার প্রথম পর্ব এখন 
শিক্ষালয়ে । বিস্তাকে জোলে৷ করা 
যায় কি কৌশলে, কি *অভিচারে ফেল 
পাশ হয়, গুগামি পাগ্ডিত্য হ'য়ে দেখা 
দেয় ইত্যাদি অনুশীলনের স্থান 
বিস্তালয়। তবু যেটুকু গুঁড়া থাকে 
যৌবনের তাকে খলে পিষে রসা- 
সিন্দুরের মতন ক'রে খেয়ে ফেলছে 
সিনেমা, এবং রাজনীতি ; এবং সার্ক- 
জনীন পুজা ইত্যাদি । 

জরাগ্রস্ত যৌবনের: দেশ এটা । 
অকালে বসস্ত দেখা দিয়েছিল ব'লে 


তপোমগ্র ধূর্জটি মদনসহ বসস্তকে 


ছারখার ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্ত 
যৌবনে অকালজরা আনছে, এই স্কুল 
কলেজ সিনেমা এবং পার্টি । এঁদের 
বিনাশ করবার কোনো আগুন কি 
রুদ্রনেত্রে নেই? 


পণ্ডিত নেহরু শুনেছি চির: ষুবা। 


কিন্তু সারা দেশের যৌবন শুষে কি ' 


তার চির যুবাত্ব? এবং প্রেতযোনি 


প্রাপ্ত যৌবনকে দিয়ে কি তিনি দেশের 


পুনর্গঠন করতে চান্‌? 
আসল বক্তব্যে ফিরে আস। যাক্‌। 
সরকারী এবং ব্যবসায়ী এবং সমাজ 
জীবনের কলঙ্ক উদ্ঘাটন কী আপ- 
নাতে আপনি পরিসমাপ্তু হবে, ন! 
একে উদ্যোগ পর্ব ক'রে একালের 
ভারতকাহিনী আরও এনিয়ে যাবে 


এমন পরিকল্পনা আপনাদের আছে।, 
ত্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত হ'তে চ'লেছে 


কিন্ত! ০০ 
হবে না? : 





পাক-ভারতীয় রাজনীতির চাঞ্চল্যকর নূতন ইতিহাস 


স্থনীলকুমার গুহের 


“স্বাধীনতার আবোল তাবোল” 


( পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ_-মুল্য ৪২) 
জিরা 2 RAEN CEN NEE 


জনী, পুমী এবং চিন্তালীলগণের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত, রাজনৈতিক 
চিন্তাঙ্গগতে আলোড়নকারী এই বইখানির বহু ভবিষ্যতবাপী ইতিমধ্যেই 


সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। 


পাকিস্থানে সামরিক শাসন যে আসন টা 


এই বইখাঁনিতে ভবিষ্যংবাধী করা হইয়াছিল। এ 
টি * "জিজ্ঞাসা" ৩২, কলেজ রো, কলিকাতা» 


€ এ 
৪ 


আপনারা দেশের সরকারী 
ব্যবসায়ী মহলের যে কেলেঙ্কারী- 
গুলো ফাস করেছেন এ পড়বার নেশা 
আছে মানুষের | "কারণ নানাবিধ! 
প্রধান কারণ ঈর্য্যা । অগণিত মোটা- 
মুটি ক্ষমতার লোক মুক্টমেয় মোটা- 
মুটি ক্ষমতার লোককে পদ অর্থ খ্যাতি 
পেতে দেখছে, জানছে পাপের 


₹ ভৈরবীচক্রে যোগ দেওয়ার মূল্যে 


ওসব লাভ করা যায়। অথচ সে 
পাপচক্রে যোগ দিতে ভরসা নেই 
তাদের ! 
এঁতিহ পিছনে টান্ছে, 

নাচছে সত্যমহাসমুদ্রের হী 
অস্তিত্বের উপরিস্তরে দুর্নীতির টান, 
গতীর স্তরে স্ভায় ও সত্যনিষ্টা। এই 
নিয়ে একালের সাধারণ মানুষের 
জীবন কুরুক্ষেত্র । কলঙ্ক উদঘাটনের 
কাজে.নেমে আপনাদের পত্রিকা এই 
সাধারণ মানৃষদের' একটা অংশকে 
দুর্নীতির দিকে টানছে, আরেকটা 
অংশকে একপ্রকারের হতোস্তম 
অবস্থায় নিক্ষেপ করছে । কিছু করে 
হবে কি, যখন হৃষীকেশ অন্তায়কারীর 
হৃদিস্থিত হয়ে তাকে চালাচ্ছেন । 
তৈরি হচ্ছে একপ্রকারের নাস্তিমূলক 
মনোভাব। 'পিছনে কোনো 
(িলসফি নেই। এরুটা অতি 


: বৰাহমগৰ অঞ্চলে নলকুগ 


' বরাহনগর টি অঞ্চলের 
অস্তভূক্ত আটাপাড়ান্ব আটাপাড়া 
লেন, মগুলপাড়া লেন, রার্মকালী 
মুখার্জী লেন ও রামকু ঘোষ রোড, 
সংশ্লিষ্ট এলাকায় যুদ্ধকালীন সময়ে 
পশ্চিমবর্দ সরকার কর্তৃক, ৯/১০টি 
টিউবওয়েল বসান হইয়াছিল । , উহার 
পর হইতে এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 
উক্ত টিউবওয়েলগুলি সম্পূর্ণ অকোজো 


' হইয়া পড়িয়া ছিল। প্রায় একমাস 


পুর্বে সহসা একদিন দেখা গেল যে, 
মাট খুঁড়িয়া সমস্ত নলকূপ ( টিউব- 
ওয়েল ) . লইয়া যাওয়া হইতেছে | 
স্থানীয় সাধারণ মানুষ তখন এ 
কার্যের তত্বাবধানে নিযুক্ত বরাহনগর 


পৌরসভার ক্ষমতাশীল দলের অন্ততম 


প্রভাবশালী কমিশনার শ্রীবসস্তকুমার 
দাসকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। 
| শ্রবসস্তকুমার দাস বলেন' যে, উহা! 
পৌরসভার পক্ষ হইতেই লইয়া যাওয়া 
হইতেছে । তাই কেহই আর বাধ! 
দেয় না। কিন্ত পরে পৌরসভায় 
খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, পৌরসভা 
হইতে উহা কর! হয় নাই বা এগুলির 
মালিক পৌরসভা নহে । কোঁন- 
রকম চুরি প্রভৃতির ব্যাপার অনুমান 
করিয়া তখন স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি 


বর 1হনগর পুলিশ থানা, ইন্সপেক্টর অব 


স্থিতিশীল সমাঞ্জ বারংবার তার চৌহন্দি 
রেখা দেখাচ্ছে. এই দুর্নীতির কলঙ্কের 
রেখায়।, তি সু 

প্রশ্ন ওঠে পত্রিকা আদে। কেন? 
বোধ হুয় একটা মৌলিক প্রশ্ন এটা । 
মনে হয় কাজের সঙ্গে কথার যোগ 
করার ভন্তই পত্রিকা । বিনা কাজে 
পত্রিকা নিক্ষল। এমন কি সাহিত্য 
পত্রিকাও'। এক সময় ছিল, যখন 
এদেশের পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত সক্রিয় 
কতকগুলি মমুষ্যের ক্রিয়া-মানচিত্র 
কথায় একে দেখাতো। এখন 
নেপথ্য উদ্ভোগবিহীন ভয়ে পড়েছে । 
কাজ এক মুখে কথা বিপরীত মুখে । 


তবুও কথা বিক্রী হয়, এবং ব্যবসা . 


চলে। দৈনিক মাসিক সাপ্তাহিক 
এমন কি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা 
সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য । 

এর ফল হ'চ্ছে ভয়াহ । কলিকাতা 
সহরের মঞ্চ ও সিনেমা নিয়ে 'পত্রিকার 
বিক্রী ও জনপ্রিয়ত। এই ভয়াবহৃতার 
সাক্ষ্য । 
. প্রত্যয় ফুরিয়েছে অন্দর আুস্থ 
জীবনের । অতএব স্নায়ু উত্তেজক 
আরক ওষুধ লাগাও । তাই সম্বল 
ক'রে জীবনের দিনগত পাপক্ষয় 
চল্তে থাকুক । তার প্রমাণ উল্টোরথ, 


নিনেমাজগৎ, রূপমঞ্চ, জলসা! প্রভৃতি , 


কাগজগুলো এবং দলীয় রাজনীতির 
বিষোদপারমূলক রচনাসন্তার । নে তি- 
মূলক উত্তেজনার পরিমাপ না বাড়ালে 
উত্তেজনা আর উত্তেজনা থাকে না। 


পুলিশ, ভি ই, বি, এস, ডি, ও, 
ডি, এম, ও স্ুপারিটেডেণ্ট অব 
পুলিশ প্রভৃতিকে সমস্ত বিষয়ট 
লিখিত ভাবে জানাইয়া উহার তদন্তের 
জন্ত অনুরোধ জানান। অতঃপর 


- পুলিশ অফিস হইতে আসিয়| তদন্ত 


১ কাৰ্য্যও ‘করিয়া যাওয়া হয়। কিন্ত 
তৎপরবর্তী সময় হইতে আর কিছুই 
জানা যায় নাই। 

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখষোগ্য যে, শ্রীবসম্তকুমার দাস 
মহাশয় উক্ত টিউবওয়েলগুলি ষথা- 
ক্রমে নিয্ললিখি ত ব্যক্তিগণের 
গৃহে স্থানাস্তরিত করেন 
এবং সেখানেই প্রগুলি বসানো 
হইয়াছে'। 

১1 শ্ীবংকুবিহ্থারী মণ্ডল ১৬২ 
মণ্ডলপাড়া লেন । 

২। শ্ীএন, সি, বসু 
মণ্ডলপাড়া লেন! 
শ্রীএন, সি, বন্থুর পৃশ্চাৎস্থিত 
গৃহ ৩৭৷১ মণ্ডলপাড়া লেন। : 


৩৭২ 


) 
৷ ৩] 


৪1 শ্রীগোবিদ্দ মিত্র ' ১৫২ 
মণ্ডলপাড়া লেন।, 

৫ প্ীগোপালচন্দ দাস ১৮ 
আটাপাড়া লেন। 


সিনেমা ষ্টারের বদনদর্শনে হয় না, 
আরো চাই । কেলেঙ্কারীর নানে স্ুখ- 
পা 
মন্ডি, আরো চাই। স্কুল কলেজের 
ছাত্ররা এই উত্তেজক নেশার চাহিদা « 
বাডাচ্ছে। ব্রামকঞ্ণদেব জা তি লক 


এ কামিনীকাঁঞ্চন ত্যাগ কর্তে বলে- 


ছিলেন, জাতি পৌরুষ এবং বীর্য 
ত্যাগ করছে।- রামের! উল্টা বুঝ ছে। 
নেতিধৰ্ম্মের দীক্ষা" চলছে শ্কুলে, 
কলেছে, বাড়িতে । কিছুতে আস্থা 
নেই, কোনো এমন একটা জিনিষের 


পাওয়া নেই, যাকে জীবনে লালন 


করা চলে ষাদিয়ে জীবন লালিত 
হয়। 
এই সব যেখানে ভিত্তি, সেখানে, 
ধারা সোস্তালিজমের কাঠামো রচনা 
করতে 'চান্‌ তারা হ্য় বাতুল নয 
প্রতারিত। সো স্তা লিজ ম্‌ প্রচণ্ড 
একটা জীবন-আস্থাককে রূপ দেও 
অনবরত চেষ্টা থেকে জন্মে । প্রচলিত 
সমাজব্যবস্থার প্রতি যে অনাস্থা 
সোস্তালিজম্মে অন্তনিহিত রয়েছ 
তাকে উদ্থিয়ে তুলে, ব্যঙ্গ বিজ্ঞ প 
কষাঘাতে সেই অনাশ্থাকে নিয়ে 
তুলো ধুন্লে, সোস্তালিজম উপ্টোরথে 
ট'ড়ে এসে হাজির হবে, এবং সিনেমা- 
্টারদের যৌন-আবেদ্নপূর্ণ বিচিত্র 
ভঙ্গিমার ছবির ঘেরে সোল্তালিজম্‌কে 
ঠাণ্ডী ঘরে শুইয়ে রাখবে, নির্ধাত। 
বাং টঁরী 
কলিকাতা-৩৩ 


টা 


৬। শ্রীভোলানাথ দাস ৩৫ 
পারা লেন। 
জিনা 
পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদক, ইউ, সি, সি 
বরাহনগর ৪নং ওয়ার্ড কমিটি, 
| কলি_-৩৬, 


৪1১২৫৮ 


.সিকিমে ভারতীয় , 
চিকিৎস দল - 


সিকিমের মহারাজার অন্ুরোধ- 
ক্রমে ভারত হইতে একটি চিকিৎসক. 
দল চারি মাসকাল উত্তর সিকিম 
সফরের জন্য সেখানে ' গিয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের অল ইণ্ডিয়৷ হাইজিন 


এণ্ড পাবলিক হেলথ সংস্থার ডা 
ভ'ষ্টাচার্য্যের নেতৃত্বে এই দলটি 
বর্তমানে উত্তর সিকি দে... 
স্থান সফর করিতেছেন। ওহি 


সরকারের জনসংস্থা বিভা 
যো সি তা য় এই চিকিৎসক 
পুষ্টির অভাবজনিত ' রোগ সম্গ 
তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন । 


আটা- 
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পিক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 


চুলকাতায় নাট্তোৎ্সব 
7১০্ম পৃষ্ঠার প্র 


সাজপোশাক ও দৃশ্যসজ্জা 
সকসনসীরীয নাটকান্থগ! তাপস 
সেন আলোকসম্পাতে চমৎকার 
পরিবেশ স্থব্টি করেন ৷ ভাব অন্ুষায়ী 
সালোর বর্ণের সামপ্রস্ত রক্ষা করে 


নুভৃতি নিবিড করে তোলেন । 

এদের দ্বিতীয় নাটক “নীচের 
নহল” ইতিপূৰ্বে বহুবার অভিনীত 
হয়েছে এবং নাটকখানি এদের দলগত 


রুতিত্বের চমৎকার নিদর্শন 
“ছায়ানট” এদের নতুন প্রচেষ্টা ৷ 


হাকা রসের মধেয দিয়ে চলচ্চিত্রের শিল্পী 
দীবনের ভেতরের দিকটা সামনে 
তুলে ধরা হয়েছে। শিল্পীর উত্থান 
ও পতনের সঙ্গে স্টভিওর পরিবেশ) 
প্রষোজক, পবিচালক, এক শ্রেণীর 


কালাকুশলী ও কর্ম্মীদের কাজের ধারা) 
তাদের জ্ঞান বিদ্যা! ও বুদ্ধির দৌড হাসি- 


কীতুকের মধ্যে দিয়ে পরিবেশিত 
হলেও (এবং এতে যা দেখানো হয়েছে 
সেইটেই স্টুডিও ও ছবি তোলার 
একমাত্র পরিচয় বলে মেনে না নিলেও) 
প্রক্কৃত অবস্থার !ঁকিচু সত্যের দিকটাও 
প্রত্যক্ষ করা যায় । আলুর ব্যবসায়ী, 
| পয়সা আছে তাই প্রযোজক ; বাজে 
লেখকদের দিয়ে কাহিনী রচনা) 
ঠিকমত চিত্রনাট্য তৈরী না করেই 
শুটিং এবং তাও একসঙ্গে খানকয়েক 
ছবির পরিচালনা) নিজের সুবিধে 
-/রাখতে  নায়িকা-তারকার 
অভিনেতা নির্বাচন এবং তাকে, শিখরে 
চড়িয়ে শেষে নিজের সুবিধের অস্তরায় 
দেখে নিদারুণ হ্রবস্থায় নিক্ষেপ করা; 
সামান্ত একস্ট্রা অভিনেতা থেকে 
তারকা অভিনেত্রীর খেয়ালে পড়ে 
তারকা-অভিনেতা হয়ে সেই অভি- 


he) 














PASSA 
ও রা ৪১১ iss sl ১০২ ৪28 0 
৫718 টা কা 22, 
+ fa + ২ 0:8 রঃ {| i ALN 
i ৪ RA We ? ~~ ৫ i AY =] ১ fr 2 
( NN ট 18, ক র্‌ £ ৮ 71] TAS 
* { { ৯০. শি A 


"এবং 


এক বিচিত্র দেশের বিচিত্র লোকের 


র"্ইন্সপেক্ীর জৈনাপংল 
সী, 


নেত্রীর হাতের পুতুল হয়ে থেকে 
শেষে নিজের প্রকৃত অবস্থা উপলদ্ধি 
করা মাত্র অভিনেত্রীর বিরাগভাজন 
হয়ে একেবারে অবলুপ্তিতে অধোগমন 
--এসবের মধ্যে বাডাবাডি আছে 
তবু কৌতুক, শ্লেষ ও বিদ্রপের মধ্যে 
দিযে গরুত অবস্থার একটা দিক 
প্রকাশ পেয়েছে 


কিছ কিচ কটি ছাডা স্টডিএর 
পরাবিশটা পাধ হুবহু এরা মঞ্চের 
ওপার সি কার দেন। ফ্লোরে 
গুটিতাযর দশ্যটি সবাচয়ে উপান্ডাগ্য 
অংশ--সী ডিএ লাঈগিটি, মাইক বুম 
খাঁটিনাটি সরসমোন গুটিতাযর 
একটা পাবা দশ্ট এমনমাবে অন্ধ 
আর দেখা যাধনি। নাটাকর শেষটা 
কিচ দূর্বল ৷ তাবিকা-আনিডিনেজার 
পন সম্পূর্ণরূপে তারক-অভিানেনীর 
মকর ওপর--র মধ্যে কিছটা 
অবান্তবন| এসোছে এবং ঘটনার 
পরিকল্পনাও একট যেন অস্বাভাবিক ৷ 
করে নেওযা হয়েছে | 

আগের ভপানি নাটকে যাবা 
অদ্ভিনয় করেছেন প্রায় তারাই সকলে 
আছেন বিভিন্ন চরিত্রে ; দলের 
শিল্পীদের বিভ্িরমূখী দক্ষতার এটা 


পরিচায়ক । উৎপল দত্তের এক মূর্খ 
শিল্পজ্ঞানহীন্‌ নির্বোধ প্রযোজক 
বিনয়েন্সের চরিরচি« তার হান্ধা 


ধরণের অভিনয়ে নৈপুণোর পরিচয় 
দেয়। একসঙ্গে খানকয়েক ছবি 
হাতে নিয়ে ঝামেলায় পড়া পরিচালক 
অজিতের চরিত্রও রবি ঘোষ ফুটিয়েছেন 
ভাল | নায়ক মনোজকুমারের চরিত্রে 
সত্য বন্দ্যোপাধ্য'য় সহানুভূতি আকর্ষণ 
করেন । সুচরিত্তা চরিত্রটিতে শোভা 
সেন স্থার্থসর্বন্থ এক শ্রেণীর তারকার 


বৈচিত্রময় কাহিনী: 












2 স্থর শ্রী ও অন্যত্র 


দর্পণ 


একটি রূপ ফুটিয়েছেন। শুধু বিসদৃশ 
লাগে ওর সিগারেট খাওয়াটা ; ওটা 
একটু বাভাবাড়ি যা না থাকলেও 
কোন ক্ষতি হত না। অভাবের 
তাডনায় একুট্রা মেয়ে এবং পরে 
মনোজ্ঞকুমারের অন্ৃকপ্পায় তার শ্রী, 
পারিজাতের এই চিত্রটি নীলিমা 
দাসের অভিনয়ে আবেগ সঞ্চার করে। 
এ 'ছাডাও অন্তান্ত চরিত্রগুলির 
অভিনয়ও এদের গোষ্ঠিগত কৃতিত্বের 
পরিচয় দেয় । 

প্রথম দুখানি নাটকের পরিচালক 
উৎপল দত্ব__অভিনয়ের মত পরি- 
চালনায়ও তিনি সমান কৃতিত্বের পরিচয় 
দেন। “ছায়ানট” পরিচালনা 
করেছেন তরুণ মিত্র । তাপস সেনের 
আলোকসম্পাত তিনখানি নাটকেরই 
আঙ্গিক পরিবেশে সৌষ্টব এনে 
দিয়েছে । “্ডায়ানটেশএ কালক্ষেপ 
এবং সেইসঙ্গে তারকার অভুর্থান ও 
নতুন তারকার আবির্ভাবে পুরাতনের 
ক্রমবিলোপ দেখাতে স্লাইড প্রতিফলন 
পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে তবে 
সময়টা একটু কম নিলে ভাল হত। 
দৃশ্যদদ্জায় রহমৎ আলি ও সমীরণ 
দত্তের কৃতিত্ব পাওয়া যায়। 

পরিশিষ্টে একটি কথা বলতে হয়, 
সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে রুচিবিগহিত 
কথার প্রয়োগ | যেমন ‘ওপথেলো’তে 
ইয়াগোর মুখে “সাদা ভেডীর 
(ডেসডেমোনা ) ওপর কাল ভেডা 
( ওথেলো )" জাতীয় কথা। এটা 
অমুবাদ ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিশব্দের 
অভাবজনিত বলে মেনে নেওয়া বেত 
যদিনা “নীচের মহল”এ “কেষ্ট তোমার 
পশ্চাদদেশে* বা “ছাঁয়ানট”এ পতনে 
হতাশ নায়ককে “উপুড হয়ে” থাকার 
মত শ্রুতিকটু উক্তিগুলো স্থান পেত। 
জানিনা এবিষয়ে ওদের যুক্তি কি। 


গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতা 


প্রায় প্রতি সপ্তাহে একখানি 


করে নাটক অভিনীত হয়ে দশমাস 
ধরে প্রতিযোগিতা চলবার পর গত 
১৩ই ডিসেম্বর গিরিশ নাট্য প্রতি- 
যোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়। 
অপেশাদার দলদের, উৎসাহিত করার 
ভন্ত এই "প্রতিযোগিতার মধ্যে বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে যে এটি পেশাদার মঞ্চ (বিশ্বরূপা 
কতৃক উদ্ভোগিত *বলে সেদিনের 
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অহীন্তর 
চৌধুরীর মতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে 
অভূতপূর্ব । মোট ১৩২ খানি নাটক 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং 
তার মধ্যে থেকে ৩৬থানি মঞ্চস্থ 
হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়। নিক্স- 
লিখিত ফলাফল দাডায়। 

প্রথম স্থানাধিকারী সংস্থা ( গিরিশ 
পুরস্কার) গণনাট্য সংঘ; নাটক 
“সংক্রান্তি; দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সংস্থা 
(অমৃতলাল পুরস্কার )--অভ্যুদয় , 
নাটক “বার ঘণ্টা”; শ্রেষ্ঠ টিম ওয়ার্ক 
(তিনকভি চক্রবর্তী পুয়স্কার-_ 
গণনাট্য সংঘ) শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 





Fd 
(মাইকেল পুরস্কার) “সংক্রান্ভি'র 


লেখক বীরু মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ পরি- 
চালক ( অপরেশচন্দ্র পুরস্কার) 
জ্রানেশ মুখোপাধ্যায় “সংক্রান্তি” 





৯ 


স্কার)--সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় “সংক্রান্তি 
নাটকে ; শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ( তারা- 
সুন্দরী পুরস্কার )-_রেবা রায়চৌধুরী 
“সংক্রান্তি? নাটকে; শেষ্ঠা স্থ- 


জন্য ; শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত ( ধৰ্মদাস অভিনেত্রী + প্রভা দেবী পুরস্কার )-- 
পুরস্কার)-_তাপদ সেন ( কিন্তু অন্যতম য় “সংক্রান্তি” নাটকে ; 


বিচারক বলে পুরস্কার পাবেন ন।)) 


শ্রেঠ রূপসজ্জ্াকর (বামনদাসু 
পুরস্কার )--শক্তিপদ সেন) শ্রেষ্ঠ 
অভিনেত। (দুর্গাদাস পুরস্কার )-- 


_জ্তানেশ মুখোপাধ্যায় ; শ্রেষ্ঠ সহ 
অভিনেতা ( অধেন্দু মুস্তাফী পুরস্কার ) 
তমাল লাহিভী («বার ঘণ্টাপ্য়) শ্রেষ্ঠ 
টাইপ চরিত্রাভিনেতা ( অমর দত্ত পুর- 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

আসনে হেড টিকিট-চেকার তার 
বক্তব্যে বললেন পুলিশ রেল চেকার- 
দের উপর অন্তায় জুলুম সুরু করেছে 
পুলিশ কর্মচারীদের বেআইনী কাজে 
বাধা দেওয়ার জন্ত। বহু ঘটনা 
উপস্থিত করলেন বক্তব্যের সমর্থনে ! 


অনুসন্ধান সমিতির পতন 


রেল পুলিশের ষে বিবাদ তা 
প্রতিফলিত হল কমিটির কাজের সময় 
কমিটাতে ছিলেন রেল ও পুলিশ 
তরফের একজন করে উচ্চপদস্থ 
অফিসার । তদন্তের জেরা থেকে 
মনে হয় যেন ঘটনার অন্ুসন্ধানকারী 
অফিলাররা একে অপরের বিভাগকে 
দোষী প্রমাণিত করার জন্ত আপ্রাণ 
চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত আর 
অন্তসন্ধান চালান গেল না। পুলিশ 


অফিসার বললেন তাঁর পক্ষে কমিটীতে 


থাকা সম্ভব নয় কারণ যে ঘটনার 
অনুসন্ধান কমিটী করছে সেই ঘটনার 
সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
ছিলেন। অতএব এই সম্পর্কে তদন্ত 
করার যোগ্যতা তার নেই ।. 

আগে থেকেই তার নাকি এই 
সম্পর্কে একটা মত'মত তৈরী হয়ে 
গেছে। রেলের অফমার বললেন 
যে পুলিশ অফিসারের চাক্ষুষ 
অভিজ্ঞতায় কমিটার তদস্ত কাজের 
হুবিধা হবে। অন্ধকারে হাতডাতে 
হবে না। পুলিশ অফিসার কিন্ত 
এ যুক্তি স্বীকার করলেন না। তিনি 
কমিটী থেকে বেরিয়ে এলেন। 
শেষে রেল অফিসার এক বিবুতিতে 
বিশ্বয় প্রকাশ করে বললেন £ আজ 
ষে নীতির কথা তুলে পুলিশ অফি- 
সার কমিটী থেকে বেরিয়ে গেলেন 
তিন চারদিন তদস্ত চলার পর, সে 
যুক্তি তিনি প্রথম দিনেই দিতে 
পারতেন কাজ শুরু হওয়ার আগেই। 
যে যুক্তি তার কাছে আজ গ্ভায়- 
সঙ্গত মনে হয়েছে কমিটী গঠিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা কেন 
তার মনে আসে নি এই প্রশ্ন রেল 


অফিসার করেছেন । 


শ্রেষ্ঠা টাইপ চরিত্রাভিনেজ্জী 
(বিনোদিনী পুরস্কার )--নদ্দিতা 
দেবী (-“রূপাস্তর” ); শ্রেষ্ঠা গারিকা 
(নরীনুন্দরী পুরস্কার) প্রতিমা 
দাশগুপ্তা । সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনা, 
বৃত্যশিলী ও গায়ক পর্যায়ে বেষ্ট 
কৃতিত্ব প্রকাশ না পাওয়ায় পুরস্কার 
প্রদান কর] হয়নি । 





পুুল্নিশ্-তশ্রেলক্ুৰ্সভাত্রী সৎ দব্্ব 


মাই হোক, তদন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। 
বোধ হয় কেঁচো খুড়তে খুঁড়তে সাপ 
বেরুচ্ছিল বলে। আমরা আবার 


তদন্ত সুরু হওয়ার অপেক্ষার 
রইলাম ৷ 


রিয়েল ইন্থ 

( এম পৃষ্ঠার পর) 
মাইনে "বাড়ালেই ভালো শিক্ষক ' 
তৈরী হ'বে তো? শিক্ষকতা তো 
একটী পেশা নয় এটি একটী ধর্ম, 


শিক্ষক তো একটা নাম নয তার! 
একটা" জাত। ব্রবীন্্রনাথ যাদের 


ব্রাহ্মণ বলেছেন তারাই জাতির 
শিক্ষক, তিনি বলেছেন পকিদলকে 
বরাবর ঠিক পথটী দেখাইবার ভন 
কর্ম-কোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরটী 
ধারিক়্! 
রাখিবার জন্য এমন একদলে 
আবশ্যক ধাহার! বথাসম্ভব কর্ম শু 
স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। 
তাহারাই ব্রাঙ্গণ। এই ব্রাঙ্গপরাই 
যথার্থ শ্বাধীন, ইহারাই যথার্থ স্বাধী- 
নতার ধারা আদর্শকে-নিষ্ঠার সহিত 
কাঠিন্যের সহিত সমাজে রক্ষা করেন? 
সমাজ ইহাদিগকে সেই অবসর, 
সেই সামর্থ, সেই সন্মান দেয়। 
ইহাদের মুক্তি সমাজেরই মুক্তি ।” 
এঁদের অর্থ দিয়ে তৈরী কর। বায় 
না, এরা স্বয়ম্প্রকাশ,:জাতির সরস্বতী 
যাঁদের দ্বারা বাজ্ময় হ'য়ে উঠেন তারা 
আর যাই হ'ন বৈত্ত নন। কই সেই 
প্রতিভাধরের দল ধারা আজ বিপর্যস্ত 
দেখাবেন, পথভ্রষ্ট 
ছাত্রদের নৃতন পথের দন্ধান দেবেন, 
জাতিকে দেখাবেন নৃতন আশার 
অরুপালোক ? নুতন মৰ্য্যাদা তে 
শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা কররার জন্তে তারা 





বরাবর অবিচলিতভাবে 


জাতিকে পথ 






বরখাস্তের দাবী ক'রবেন না 








‘৯০ 


নাট্যসমালোচনা 








কি 


কলকাতায় বিভিন্ন নাট্যোৎসব 


গত. সপ্তাহট! বর্গ রঙ্গমঞ্চের কটি 


বিশিষ্ট ঘটনার জন্য বিশেষভাবে 
উল্লেখ করার মত। ৮ই ডিসেম্বর 
থেকে টানা ১৪ই ডিসেম্বর পর্যস্ত 


. প্রতিদিনই  নাট্যামোদিরা বিশেষ 
আকর্ষণ পেয়ে এসেছেন। প্রথম 
তিনদিন ছিল বিশ্বরূপাতে লিটল 
থিয়েটারের নাট্যোৎসব, এবং তার 
পরের চারদিন ইউনিভারসিটি 
ইনট্রিটাটে নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের 
উদ্যোগে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার 
ভাচডির অভিনয় । এছাড়া ১৩ই 
ডিসেম্বর ডিল বিশ্বরপাতে আর একটি 
অন্ষ্ঠান যা নানাদিক থেকে একটি 
যুগান্তকারী ঘটনা বলে অভিহিত 
করা যায়। এই অনুষ্ঠানটিতে ছিল 


, গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 
পুরস্কার বিতরণ | 


তিনটি অনুষ্ঠানের ধরণ অবস্ঠ 
আলাদা । লিটল থিয়েটার গ্রুপের 


নাটট্যাংসব ছিল একটি দলর, 


নাটাক্কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান; 
" নাটাচার্য শিশিরকুমারের ক্ষেত্রে ছিল 
‘বাঙলা মঞ্চের যুগান্তকারী এক 
বিরাট প্রতিভাকে এখনকার লাট্যা- 
মোদীদের দেখবার স্যোগ করে দেওয়া 
এবং গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা ছিল 
বিভিন শ্ৰপেণাদার দলের নাটাযক্বতিত্বের 
মাত্রা যাচাই । 
শিশিরকুমারের মঞ্চাবতরণ 
প্রায় “আটত্রিশ বছর পূর্বে 
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাছুড়ি প্রথম 
মঞ্চাবতরণ করা থেকে বাংলা রঙ্গা- 
লয়ের তিনি মুখ্য আকর্ষণ হয়ে 


“ষোড়শী” এবং একদিন “বিজয়া 


বেলা বাহুল্য তিনখানি নাটকেই প্রধান 
“ভূমিকা ছিল শিশিরকুমারের '। নাটক 
ক'খানি বন্ধ বৎসর পূর্বে অভিনীত 
হলেও (‘ষোড়শী ১৯২৮, আগষ্ট; 
“বিজয়া” ১৯৩৫ ডিসেম্বর ; *মাইকে ল* 
১৯৪৩ এপ্রিল ) এবং সত্বর বৎসর 
বয়স সত্বেও যে অভিনয় শিশিরকুমার 
দেখালেন তার ধারেকাছে আসবার 
মত প্রতিভা আজো নেই । 
বলতে গেলে শিশিরকুমার একাই 
সর্বস্ব এবং সহ-ভূমিকাগুলির মধ্যে 
অভিনয়ছূর্বলতা, আঙ্গিক সঙ্জাদির 
ক্রি এবং সর্বোপরি ইউনি- 
ভার্সিটি ইনষ্রিট্যুউটের মত মঞ্চাভিনয়ের 
‘অযোগ্য স্থান সত্বেও চার দিনই পূর্ণ- 
প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের তিনি তার 


অতুলনীয় অভিনয়গুণে মন্তমুগ্ধবৎ করে 


রেখে দেন। বিভিন্ন প্রকৃতির তিনটি 
চরিত্র। মাইকেল অনন্তসাধারণ 
প্রতিভাধর, যার বাসনা ছিল মিল্টন, 


বাযরণ, শেলী হুবার। একসঙ্গে তিনি, 


তিনখাঁনি নাটক রচনা কবতে পারতেন; 
বাঙলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে আসেন, । 
বহু ভাষায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন। 
কিন্তু বৃহত্তর সমাজের অসহামুভূতির 
জন্যে তাকে অনাহারে নিভান্ত দরিদ্র 
অবস্থায় প্রাণত্যাগ করতে হয়। 


' সমাজ তার সুরাসক্তিটাই বড করে 
দেখল, তার প্রতিভার খঅনন্ততাকে 


এসেছেন এবং আজও তার মঞ্চাবতব্রণ ' 


সংবাদ যে কি বিপুল উৎসাহের সঞ্চার 
করে সেটা গত ১০ই থেকে ১৪ই 
ভিসেম্বর পর্যন্ত  ইউনিভারসিটি 
ইনষিট্যুউটে তার অভিনয় দেখার জন্ত 
প্রভূত ভিড়, দেখে বোঝা গেল৷ 
ধান্তবিক পক্ষে সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম 
হওয়া সত্বেও শিশিরকুমার আজো! 
নাট্যামোদীদের হৃদ যে যে আসন 
করে. রেখেছেন তার তুলনা বাঙলা 
রঙ্গালয়ের ইতিহাসে আর পাওয়া 
মায় না। এবং একথাটাও উল্লেখ 
করতে হয়, আর সেটা বড় কম কথা 
নয় যে, এতে! বয়সে শুধু আমাদের 
দেশেই নয়ন ইউরোপেও আর কোন 
অভিনেতা নটি দৃশ্য সম্বিত “মাইকেল 
মধুসুদন” বা “যোড়শীণ্র মত নাটকের 
প্রায় প্রতিটি দৃশ্তে উপস্থিত * দীর্ঘ 
চরিত্রে অবতরণ করার 
দেখাতে পেরেছেন বলে জানা নেই | 

মোট চারদিন অভিনয়ের ছ'দিন 
ছয় “মাইকেল মধুস্থদ্ন", একদিন 


ক্ষমতা 


গ্রাহের মধ্যে আনলে না। ইতিহাসের 


সঙ্গে নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের, কিছু. 


কিছু গরমিল আছে তবে কালের চেয়ে 
খড় এই প্রতিভাধরের চরিত্রটি শিশির- 
কুমারের প্রাণবস্ত অভিনয়ে মৃতা 
হয়ে ওঠে। মাইকেলের নিজের 
রচিত, কবিতা ছাড়া সেক্সপীয়র, 
মিণ্টন, শেলী, কালিঙ্গাস প্রভৃতির 
রচনা থেকে আবৃত্তি চরিত্রটির বহুমুখী 
প্রতিভাকে চমৎকার ফুটিয়ে ভোলে । 
মাইকেলের সহধর্মিণী আঁরিয়েতার 
চরিত্রটিতে রেবা দেবীর অভিনয় 
বিশেষ প্রশংসনীয় । 

“যষোডশ্ীশ্র জীবানন্দ আপাত- 
দৃষ্টিতে একটি উচ্ছল চরিত্র কিন্ত 
তার অন্তরে ছিল বৃহত্তর জীবনের 
সঙ্গে মেলবার আকুতি । জীবানন্দের 
উদ্দেন্য ছিল ষোড়শীকে ফিরে আবার 
-্রীরূপে, গৃহিণীরূপে আর তার 
সম্তানের জননীরপে-বে কৃথাটা 
যোড়শীর বিদায়কালে সে ধ্যক্ত করে। 
কিন্তু পথটা সে বেছেছিল ভূল] 
যোড়শী চেয়েছিল জীবানদ্দ তাকে 
ত্বামিত্বের দাবীতে জোর করে 
অধিকার করুক, কিন্তু জীবানন্দ টাকা 
ও) জমিদারের ‘বল প্রয়োগ দ্বারা এমন 





সঃ 


অবস্থা চি করতে চেরেছিল যাতে 
ষোড়শী নিতান্ত অসহায়া ও অনপ্তোপায়া 
হয়ে তার কাছে আসতে বাধ্য হয়! 


জীবানন্দ ও যোড়লীর এই দবন্ব নিয়েই ' 


শরৎচন্দ্র “দেনাপাওনা* যা থেকে 
এই নাটকের স্থষ্টি ( অবশ্য নাচক ও 
উপন্তাসখানিতে তফাৎ বিশ্ুর)। 
জীবানন্দ চরিত্রটির অভিনয়ে তিরিশ 
বছর আগেও শিশিরকুমার যে অপূর্ব 
দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নাট্যামোদীদের 
পরিতু্ করেছিলেন আজো ' সেই, 
অনিন্দ্য শিল্পকৃতিত্বে মোহিত করে 
তোলার ক্ষমতা তিনি প্রকাশ করেন। 

“বিজয়া” একটি মিষ্টি প্রেমের 
গল্প! বিজয়া নরেনের বাকদত্ব। ছিল, 
কিন্তু নরেনের অস্ুপস্থিতিকালে 
বিজয়ার পিতার মৃত্যু ঘটার স্থযোগ 
নিয়ে রাসবিহারী তার পুত্র বিলাসকে 


বিজয়ার পাত্র দীড় করিয়ে দেয়।' 


নরেন জানতো বিজয়া তারই হবার 
কথা কিন্তু বিজয়াও যে তাকে চায় 
সেটা বুঝতে পারেনি । আর বিজয়ার 





দুরন্ত গতিকে 
ব্যাহত করবেন না. 





ছিল চক্ষুলক্জা। 


রাসবিহারীর এইটেই 
ছিল সুবিধে ।  রাসবিহারীর এই 
কুটিল চরিত্রটিও শিশিরকুমারের একটি 
স্মরণীয় শিল্পকৃতিত্ব। সামনে অতি 
অমায়িক আচরণ, অথচ পরোক্ষে জাল 
বিস্তার করে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা=-এ 
অভিনযেরও আর তুলনা হয়না। 
লিটল থিয়েটারের নাট্যোৎসব 
সত্যিকারের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম 
প্রকাশ করে যে কটি নাট্যগোষ্ঠি আজ 
বাঙলা রঙ্গালয়ের সামনের শাসনে এসে 
দাড়াতে সক্ষম হয়েছে লিটল থিয়েটার 
গ্রপকে তাদের অন্ভতম বলে অভিহিত 
করা যায়। গত ৮ই থেকে ১১ই 
ডিসেম্বর বিশ্বরূপায় অনুষ্ঠিত তিনদিনের 
নাট্যোৎনবে সেল্সপীয়রের “ওথেলোর' র 
বঙ্গান্ছবাদ, গোফ্ষির লোয়ার ভেপথন্* 
এর অনুবাদ “নীচের . মহল” এবং 
উৎপল দত্তের মৌলিক রচনা! 
“ছায়ানট” মঞ্চস্থ করে ব্যক্তিগত ও 
গোষ্ঠিগত অভিনয় দক্ষতা, প্রযোজনা! 
ও আঙ্গিকের দিক থেকে বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন | 
“ওথেলো” কঠিন নাটক তদোপরি 
ছন্দের সঙ্গে ভাব ষথাষথ রেখে বাঙলায় 
তর্জমাও সহজ নয়। কিন্তু নাটক- 
থানিকে এরা বেঁধেছেন ভাল, মূল 
নাটক উপভোগ করার তৃপ্তিটা অনেক 


শুক্রবার, ১৯শ ডিসেম্বর, ১৯৫ 





থানিই পাওয়। ষায়। নাম ভূমি ক 
উৎপল দত্ত যে অভিনয় দক্ষ 


পরিচয দিয়েছেন তা তার 


জীবনের শ্রেষ্ট কৃতিত্ব বলে ভি 


করা যায় এবং বতর্মান 


মঞ্চেরও একটি অনিন্দ্য চর্িত্রচিডণ 


বলা যায়। প্রভূত 


কাকফ্রি বীর, কোন কিছুতেই যার নব] 
কাপে না, শঠ ইয়াগোর চকা 
প্রাণাধিক প্রিয় শ্েতকায়৷ স্ত্রী সম্পর্ক 


প্রথমে সন্দেহের উদ্রেক, 
অবিশ্বান এবং শেষে উন্মাদ প্রাষ 


তাকে হত্যা করে নিজের আত্মহত্যা 


বাচনে অভিব্যক্তিতে উৎপল 


চমকপ্রদ নাট্যামুভুতিতে মন ভ 
নি নি 
দলের - অন্তান্ের ভিন 


দেন। 
উল্লেখযোগ্য । ইয়াগো চরিত্রে 
মিত্রের অভিনয় মাঝে মাঝে yl 
জায়গায় একটু যেন 


করে রাখেন। নীলিমা দাস 


ডেমোনার শান্ত প্রেমনিষ্ঠ 
সুন্দর ফুটিয়েছেন। 


অজ্ঞাতে তার নিজের হাত 


জন্য নিদারুণ মর্মপীডার নিপুণ অনি, 


ব্যক্তির জন্তে | 


( শেষাংশ, ০ম পৃষ্ঠায়) 
- y ১ ক 
-_ ২টি 
সমৃদ্ধতর ভারত গঠনে যা? কিছু 
সহায়ক, তার সব কিছুই অধিকতর , 
পরিমাণে বহন করতে - 
গিয়ে সময়কেও হার মানাতে 
চাইছি আমরা । এই মহৎ 


প্রচেষ্টার অংশীদার হিসাবে 
আপনার দানও যথেই। রেলের 


জোকার দুরস্ত গতিকে কেউ যদি 
ব্যাহত করতে চায়, আপনি 


সহ করবেন কখনও? এ তি 
. আমাদের এই গুরু দায়িত্বের 

সু সম্পাদনে আপনার ক 
সহযোগিত! উৎসারিত হোক। ' 
আপনার সাহাষ্যপ্রার্থী আমরা 








ভাড়া 
নয়তো তিনিও ষথে্ মন আব্্ণ 


চটি 
শোভা .সেং 
এমিলিয়া চরিত্রাভিনয় মনে থাক 
শেষেব দিকে কুঁচক্রী স্বামী ইয়ালোর 
চক্রান্তে ভুলে ডেসডেমোনার সর্বনাল 
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_১ম বৰ্ষ, ৪৫শ সংখ্যা বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা 


| গফুর মে, | দিন রায়! 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


উনি ররর প্রশ্নটা নাম নিয়ে নয়, কাজ , 
নিয়ে। কার্য্যতঃ খান্ত দপ্তর কার হাতে? সি লোক জানে 


শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাতে! সাধ্ব্রধ লো 


ভ্রীসেনকে জিজ্ঞাসা করুন । 


বাঁ জানে! 


বি য়দের -নিকট 


তিনি ইদানীং তরি SE প্রকৃতপক্ষে খান্ত 


যোগ নয়। কাজে হুচ্ছেও তাই। 
থাদ্ধ দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মচারীদের 


তিনি তার ঘরে ডেকে পাঠাচ্ছেন। 


আলাপ-আলোচনা করে নীতি ও 


চকিরস্ছিতিসিরে ছি জয়ে জিব সিদ্ধান্ত করে ফেল- 


হারের টির মানে কি?" 





শবটির ঘর্থ হলো" - 


“পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রীর নিজের দপ্তর সম্বন্ধে 
'পর্বতপ্রসাণ আন্ততা 


«তার, "স্থানীয়ভাবে! শব্দটির মানে কি?” 
প্রশ্নটি স্কুলের কোন্রো নিল্পক্লাশে ওঠে নি। 


উঠেছিল 


পশ্চিমবঙ্গ বিধান সম্ভায়, শীতকালীন অধিবেশবেন প্রথম দিনের 
আলোচনার একেবারে গোড়ার,দিকে। প্রশ্নকতণ- প্রজা-সমাজ- 
দলের সত্য ভ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যার। 


"প্রশ্নটি এসেছিল সাগ্লিমেপ্টারী 
হিসেবে । মূল প্রন্গ ছিল পুরুলিয়া 
জেলার ' বিস্তালয়সমূহের সাব-ইন্স্‌- 
পেক্টর নিয়োগের ব্যাপারে। 
প্রশ্নটির উত্তর শিক্ষা্দগ্তর থেকে লিখে 
দেয়া হয়েছিল; "শিক্ষামন্ত্রী রায় 





হরেজ্্রনাথ চৌধুরী তা সভায় পাঠ 
করেন। 
অন্যান্ত কথার মধ্যে তিনি জানান 


যে ছইজন নাব-ইন্দ্পেক্টর- কাজে 


"ষোগ্ন্করিতে অক্ষম এই মর্মে 
জানাইয়াছেন। এই অবস্থায় ছুই 


মিঃ হাইডের ভূমিকায় 
জনৈক কংগ্রেস নেতা 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


- বড়বাঞপ্জায় ও জোড়াবাগান" এলাকার নাগরিকদের এক . 


সম্মেলনে গুরুতর অভিযোগ কর! হয়েছে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা 
শবনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় এবং জোড়াবাগান থান৷ অফিসার 


জলীইন্দু বসুর-বির্.দ্ধ। শনিবার সন্ধ্যায় তারাসুন্দরা পার্কের নিকট. 


একটি কুঠিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে 
জটপস্িত ছিলেন মুাহের সম্পাদক শ্রীবিবেকালন্দ মুখোপাধ্যায় 


হায় | 
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে এবং 
বজিন্ন বক্তার ভাষণে বলা হয়েছে 
ষ চুরি, রাহাজানী, পকেটমার গুণ্ডামী 


আতি এই অঞ্চলের নিত্য নৈমিত্তিক 


টিনা। এই সমস্ত ঘটনার সহিত 
শের যোগাযোগের কথা 


গা অভিযোগ এসেছে £ 
দ স্মছে যে বড়বাজারে পুলিশ 
দু্চারীর): ২৩ বৎসর চাকুরী করিলে 
হাদের জীবনে আর কিছু করার 


et 


! 


০ 


প্রয়োজন সী করাটা সব 
পুলশর অফিসারের পক্ষে সত্য না 
হইলেও একবারে মিথ্যা নয় ।* 

এই এলাকার অন্তর্গত ছুডেন্র 
শেঠ লেন এবং বৈষ্ণব শেঠ 
স্বীটে পাচ্টী বেগ্তালয় সম্পর্কে বহু 
বক্ত। উল্লেখ করেন। এই বেশ্তালয়- 


গুলি নাকি সমস্ত দাগী আসামীদের - 


আশ্রয় স্থল। এলাকার সব কুখ্যাত 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পূদে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী 
স্থানীরভাবে নিয়োগ করিবার অন্ত 
জেলা বিস্ভালয় পরিদর্শক মহাশয়কে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ।» 

এর উত্তরের উপরে পর পর 
কতগুলো সাপ্রিমেন্টারী ওঠে | মিহির- 
বাবু এই সময়ে তার সাপ্লিমেন্টারী 
তোলেন । 
. অন্তান্ত সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্নের 


বেলায় শিক্ষামন্ত্রী নোটিশ চান।. 


মন্ত্রী মহাশয়েরা ষখন কোনো! প্রশ্নের 
উত্তর দিতে অপারগ অথব। অনিচ্ছুক 
তখন তারা “নোটিশ চাই” রব 
তোলেন । 

কিন্তু “স্থানীয়ভাবে” শব্দটির অর্থ 
জানাতে যদি তিনি নোটিশ চাইতেন 
তবে স্পীকার সমেত সমগ্র সভা 
হয়ত হাসতে হাসতে লুটোপুটি 
খেতেন । 

.হরেলবাবু তাই উত্তর দেয়া 
স্থির করলেন।* বললেন 
“স্থানীয়ভাবে শব্দটির 


হলে! temporarily 1 


স্পীকার তার গাস্তীর্য যথাসম্ভব 
বঙ্গায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। 
তিনি শুধু মুচকি হাসলেন। কিন্ত 
অন্তান্ত সভ্য্দের অষ্টহাসিতে সভা 
ষেন ভেঙ্গে'পড়ল | -, 

হরেনবাবু নিিকার। কথাটা 
বেফাস তার মুখ দিয়ে বেরোয় নি! 
শবটির এই অভিনব অর্থ ব্যক্ত করে 


'তিনি আরও ঝঞ্চাট এড়াবার 


চেষ্টা করেছিলেন মাত্র ৷ 


পশ্চিম বলের মন্ত্রী 


, আমাদের বের ভাগ মন্ত্রীদের - 


নিয়ে মুস্কিল এই | রাইটাস” বিলভিংএ 





বসে ঝিমিয়ে, গল্প করে, চা 
খেয়ে, সময় কাটিয়ে দেয়া তাঁদের 
অভ্যাস। দপ্তরে কি হচ্ছে না 


হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত হলো কি 


রসাতলে গেল তা তদারক করবার 
জন্য মোটা মাইনের সেক্রেটারী, 
ডেপুটি সেক্রেটারী, আর বিস্তর 
আমল! আছে। কোন কিছুর 
উত্তর লিখতে হলে তো এই 
আমলার।ই আছেন! 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


রিপ ভ্যান উইন্কল!! 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


বিভাগের কাজ চালাচ্ছেন ভাঃ রা, স্বয়ং। কথাটা নেহাৎই অভি- 


ছেন। শুধু তাই নয়। সেই সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কে কর্মচারীদের আদেশও দিযে 
ফেলছেন । সবটাই হচ্ছে, শ্রীসেনের 
গোচরের বাইরে । 

অবশ্ত ডাঃ রায় তাকে, একেবারে 
উপেক্ষা করছেন তা নয়। আলো 
চনা, সিদ্ধান্ত, সব হয়ে গেলে পরে 
ভ্রীসেনকে বলেন, “ওহে, এটা করা 
হয়েছে; তুমি একবার দেখ ৷” 
শ্রীসেন কিছু বলেন ন৷, ভারেন 
পনের আনা গিয়ে এখন ধ্াড়ি- 


‘য়েছে, এক আনায় (শুধু .নামটায়) 


তাই নিয়ে যতদিন পাকা যায় । 
সেই নামটাই বা সব জায়গায় 


রইল. কৈ। কেন্দ্রীয় খান্তদপ্তরের 
নিকট খান্মন্ত্রী অনেক দিন থেকেই 
ডাঃ রায়। কেন্দ্রীয় খাত্ষমন্ত্রী, 


শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন: শ্রীসেনের সঙ্গে 


পত্রের আদান-প্রদান অনেকদিন 


থেকেই করছেন না। বাংলাদেশ 
সন্বন্ধে তাঁর ধা কিছু লেখবার, তিনি 
ডাঃ রায়কেই লেখেন।.-ভাঃ রায়ও 
ভার জবাব সরাসরি দেন। অবশ্য 
শ্রীসেকে পরে বলেন, “ওছে, 
অজিতপ্রমাদ জৈনের কাছ থেকে 
একটা চিঠি এসেছিল, আমি তার 
জাবব দিয়ে দিয়েছি ।* 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





১০ই ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউস হতে একটি 
সাইক্লোষ্টাইল করা চিঠি বিড্ডিন্ন পাত্বকার অফিসে পাঠান হয়। এতে 
ললানান হয় যে ২০শে জানঃযারী বেলা ২টার সময় লেক ময়দানে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাঁংসরিক সমাবর্তন উৎসব হবে। সহকারণ রেজিষ্ট্রার জানতে 
চেয়েছেন এই সমাবর্তনে কোন কোন রিপোর্টার পাঠান হবে। 

তিনি সংবাদপত্রের সম্পাদকদের উপদেশ দিয়েছেন যেন তাঁদের 
‘বাড়ার ঠিকানা সহ 'রিপোর্টারদের নাম ২'রা .জান;য়ারণীর মধ্যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দপ্তরে পেশছয়। এই সব নাম ও ঠিকানার যেন তিনখানা করে 


কপি পাঠান হয়! 
উপসংহারে সহকারী রেজিষ্ট্রার 
জানিয়েছেন,, “অনুগ্রহ করে মনে 


রাখবেন যে উক্ত তারিখের মধ্যে 
উত্তর না পৌঁছলে কার্ড দেয়! সম্ভব 


হবে নাত 
_ দুনিয়াটা! ক্রুত পালটে যাচ্ছে । 


ভারত স্বাধীন হয়েছে বার বছর। 
কিন্তু কলকাত! বিশ্ববিগ্তালয় রিপ 
ভ্যান উইন্কৃূলই রয়ে গেছে । 

নাম ও ঠিকানার তিন কপি কেন 
প্রয়েজন হবে? একুটি, হলেই তো 
চলত? শুনে অনেকে আশ্চর্য 


হবেন, কিন্তু ব্যাপারটি সত্যি যে, 
বিশ্ববিস্তালয়ের একটি কপি হলেই 
চলে। কিন্ত একটি কপি তাকে 
পাঠাতে হবে রাইটাসবিজ্ডিএ হোম 
ভিপার্টমেণ্টে এবং আরেকটি কপি 
পাঠাতে হবে লর্ড সিংহ রোডে 


"গোয়েন্দা পুলিশের দপ্তরে । গোয়েন্দা 
পুলিশ রিপোর্টারদের নাম অনুমোদন 


করবে, তবে বিশ্ববিস্তালয় তাদের 
নামে কার্ড পাঠাতে পারবে । 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


FF 


এ 


সঙ্গাদকীয় 





্যাম্ত্র ০ত্যঞ্খী* জ্ছানন 


সাধারণ বুদ্ধিতে ছোট ছেলে- 
মেয়েদের নাচগানের সঙ্গে শাড়ি এবং 
শরীর দেখানোর 
যোগ নেই। কাজেই এ নন 
লিটল থিয়েটার উৎসবে গিয়ে কেউ 
যদি পাতলা ক্যালিকো কাপড়ে, মাড় 
সজ্জীব মডেলদের দেখে বিরক্ত হন 
তবে নিশ্চয় তাঁকে ধর্মপুত্তর যুধিষ্ঠির 
বলে ঠাট্টা কর! য্য় না। 


আর বিশেষ- করে ছেলেমেয়েরা: 


(যাদের জন্তে এই উৎসব) নিশ্চয় 
আশ্চর্য ছয়ে ভাববে-__এমনভাবে সাঁজ- 
গোজ করা “দিদিমাণদের' দেখাবার 
কি আছে? 

বস্তত থিয়েটারের 
ছাপিয়ে ফ্যাশন প্যারেডের নীল 
সামিয়ানাটাই মাথা তুলে আছে। 
ঠিক টুকবার মুখেই . এমনভাবে 


প্যাণ্ডেল 


ৰ মা টাকার জনে 


( ৩য় পৃষ্ঠার পর ) 
প্রথমে অবর-পরিদর্শক সই করে দেন 
তারপর সেটি কৃষ্ণনগরে জেলার 
বিস্তালয়সমূহের - পরিদর্শকের “কাছে 


দিলে তিনি যে পারমিট দেন_সেই, 


পারমিট -জেলা-শাসকের অফিসে 
দেখালে দুধ ও বাটার অয়েল পাওয়া 
যায়। 

"_ কিছুদিন. পর্বে উক্ত পরিদর্শক 
মহাশয় কৃষ্ণগঞ্জ থানার একজন 
প্রাথমিক-শিক্ষককে জানান যে যদি 
কিছু টাকা অথবা একটিন গুঁড়া দুধ 
তাকে দেন তবে তীর ছুটি মঞ্জুর করে 
সেপ্টেম্বর মাসের পুরা মাছিনা (যা 


তিনি আইনত পেতে পারেন না) এবং. 


অক্টোবর মাসের পুরা মাহিন! অগ্রিম 
দেবেন এবং দুধের আবেদন-পত্রে 
সই করে দেবেন। নিরীহ প্রাথমিক 
" শিক্ষক নিরুপায় হয়ে অনেক কথা 
'কাটাকাটির-পর স্বীকার হয়ে যান 


তিনি. সাত টাকা দেবেন আর অধর", 


পরিদর্শক মহাশয় তাকে দু'মাসের পুরা 
মাহিন! দেবেন ও ছধের আবেদন-পত্রে 
সই করে দেবেন । 


এদিকে শিক্ষক মহাশয় সোজা, 


চলে আসেন কৃষ্ণনগর ছুর্নীতি-দমন- 
বিভাগের অফিসে । সেখানে সমস্ত 
ঘটনা জানালে জেলার ডি, ই, বি, 


ইন্পেক্টার শ্রীপ্রকুল্কুমার ঘোষ এক - 


টাকার এসাতখানি নোটের এক 


লা 


টাঙ্গানো ষে আগন্তকের দৃষ্টি আকর্ষণ 


' করবেই । অবশ্য তরুণীদের দেহগত 
র কোন, সৌষ্ঠব যা শাড়ির ভাজে ভাঁজে 


আলোতে আবছায় তরঙ্গ[য়িত হচ্ছে 
তা কিছু কিছু তরুণদের দোলা দেবে 
নিশ্চয়। তবে এ দোলাটা রাস্তায় 
কিংবা. শিল্পীর ষ্ট ভিওতে হলেই যেন 
ভাল ছিল। 
অহেতুক কৌতুহলী এবং কিছুপরিমাণে 
বিভ্রান্ত করে লাভ কি? 
উদস্তোক্তাদদের কারুর" মতে 
ক্যালিকো কাপড়ের, এই বিজ্ঞাপনের 


' প্রয়োজনীয়তা আছে লিটল .ধিয়েটার 
- প্রতিষ্ঠানের অর্থের তাগিদে । তবে 


এই আদিম এবং অতি সরল রাস্তা 
ত্যাগ 'করে অন্তপথে অর্থ সংগ্রহ করলে 
বোধহয় . প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত স্থায়ী 


কোণায় সংক্ষিপ্ত সই করে তাঁকে দেন 


“এরং. জেলার সরকারী ডি, ই, বি 


ইন্স্পেক্টার শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষকে 
সঙ্গে নিয়ে মাজদিয়ায় উপস্থিত হন। 
গত ২৫শে সের যথারীতি উক্ত 
প্রাথমিক শিক্ষকের কাছে সেই সাত- 
খানি এক টাকার নোট-ঘুষ হিসাবে 
গ্রহণ কালে উক্ত অবর-পরিদর্শক 
হাতে-নাতে ধরা পড়ে যান। সঙ্গে 


সঙ্গে তল্লাসী করা হয় এবং তার কাছ 


থেকে বহু কাগজ-পত্র আটক করা [৪ 
হয়। জানা গিয়েছে যে, তিনি নিয়- 
মিত প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছ. থেকে 


দুধের আবেদন-পত্রে সই করবার সময় 
এক.টিন করে ছুধ নিতেন এবং এ 


সমস্ত ছুধ পরে বাজারে অবৈধভাবে , 


বিক্রয় করে অর্থ আত্মসাৎ করতেন । 


তাকে ভারতীয় দওবিধির ১৬১" ধারার 


৫ (২) উপধারায় ঘুষ লওয়ার অভি- 
যোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং 
মামলা রুজু" হয়েছে । তার বিরুদ্ধে 


, গগ্রেপ্তারী পরোয়ানাও বের হয়েছে. 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে . 


শীঘ্রই তাকে তার কাজ থেকে. ‘রিলিজ’ 
করা হবে বলে জানা গিয়েছে এবং 
রিলিজ হওয়া মাত্রই পুলিশ তাকে 
গ্রেপ্তার করবেন 1--এতদিনে নদীয়া 
তলার ' এ অঞ্চলের প্রাথমিক 


শিক্ষকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন । 


কমবয়সী ছেলেমেয়েদের - 


মেণ্টের কড়া হুকুমে । 


এর স্বভাব । 


দর্পণ 


১ম পৃষ্ঠার পর ) 
গ্ৰোয়েন্দীর প্রতাপ 
কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে বৃটিশ 
আমলে গোয়েন্দার দোদ্দিও প্রতাপ 
ছিল, 
অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। 
তবে রিপোর্টারদেব কার্ড দেবার: 
ব্যাপারে গোয়েন্দার ক্ষমতা প্রথম 
দেখা দেয় ১৯৩২এ। স্তার ষ্টেনলী 
জ্যাকসন তখন গভর্ণর ) বাংলার বিপ্লবী 
আন্দোলন দমন করা তার একমাত্র 
ব্রত। ৰ 
বিশ্ববিস্তালয়ের গোড়া থেকেই 
বৃটিশ গভর্ণররা আবার চ্যান্সেলর ৷ 
এই চ্যান্সেলররা সাধারণতঃ 
সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিতেন। 
"১৯৩১ সমাবর্তন উৎসব হচ্ছিল 
সিনেট হাউসে । স্তার . ষ্টেনলী 


* উপস্থিত। হঠাৎ স্কার ষ্টেনলীকে 


লক্ষ্য করে কে পিস্তল ছুঁড়ল। এই 
মোকদামায় শ্রীমতী বীণা দাসের দীর্ঘ 
কারাদণ্ড হয়েছিল । 

এবং তারপর থেকেই রিপোর্টার- 


দের নাম ও ঠিকানার তিন কপির 
প্রয়োজন দেখা দেয়। হোম ডিপার্ট- 


আজও তাই চলে আসছে। 
কারণ হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে সেই 
১৯৩১এর অর্ডার তুলে নেয়া হয়নি; 
কলকাতা বিশ্ববিস্ঞালয়ের '-মাথায় 
অন্তারধি একথাটা ঢোকে নি যে সে 
সরকারকে বলে, পরিবর্তিত অবস্থায় 
গোয়েন্দার কড়াকড়ি হাস করা 
হোক । | 
তাল রাখ। 
অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে সরকার 
পর্যন্ত, তার কার্ধপন্ধতি কিছু কিছু 
বদলেছে । এমন কি শ্রীনেহরু পর্যন্ত 
যখন আসেন তখন প্রচার দপ্তর 
থেকে প্রয়োজনীয় কার্ড সংগ্রহ করা 
কয়েক মিনিটের মাত্র কাজ । 
বিশ্ববিস্তালয়ের সমাবর্তনে রাজ্য- 
পাল সচরাচর যোগদান করেন বটে, 
কিন্তু তার গুরুত্ব আর বৃটিশ আমলের 
গভর্ণরদের গুরুত্বের কোন তুলনা 
চলে না। তা ছাড়া, রাজনৈতিক 


আন্দোলনের ধারা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ 
পালটে গেলে । 


অবশ্য, কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 
কখনও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে 


-চলে নি, আজও চলে না। মান্ধাতার 


আমলের 'রেওয়াজ আকড়ে থাকাই 


হেরে গিয়ে তিনি ঘর নিয়েছিলেন। 


( ৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
মুস্কিল হয় বিধান সভায় । এখানে 
আমলাদের নীরব দর্শকের 'ভূমিকা 


গ্রহণ করতে হয়। ঝাঁমেলা সইতে 


হয় মন্ত্রীদের এবং তাদের কর্মক্ষমতা 
বা বিজ্রতার পরিচয় মেলে] যেমন 
সেদিন মিলেছিল হরেনবাবুর বেলায় । 
এদিন হরেনবাবুর কীতি ওথা- 
নেই শেষ, হয় নি|. শিক্ষা দণ্ডর 
সম্বন্ধে সত্যরা বতই প্রশ্ন তুলেছিলেন 
তা ওঁ দিনই বিধান সভায় ওঠে । 
“নেটিশ চাই”: 
" বার বার “নোটিশ চাই” বলতে 
বলতে হরেনবাবু শেষ অবধি কিছুটা 
লজ্জিত হন। এবার উত্তরের নতুন 
ঢং গ্রহণ করেন, 'ষথা--“হলেও হুতে 
পারে,” হয়ত হবে” “বোধ হয় 
হয়েছিল” ইত্যার্দি। 
সভ্যদের অধিকার রক্ষার্থে 
ম্পীকারকে এবার ' কড়া হতে হয়। 
খ্বষি বন্ধিম লাইব্রেরী. সমন্ধে 
শ্ৰীগোপাল বসুর একটি প্রশ্নের লিখিত 
উত্তরের পর কতগুলো সাপ্লিমেণ্টারী 
ওঠে। নির্বিকার চিত্তে হেঁ়ালী 
প্রয়োগ করছিলেন হরেনবাবু। 
স্পীকার হরেনবাবুকে * থামিয়ে 
দিয়ে বললেন £ “হতে পারে’ বললে 
চলবে না। প্রশ্নটি আমি মুলতবী 
রাখছি।” আরও অন্তত দুইটি প্রশ্নে 
হরেনবাবু তীর দপ্তর সম্বন্ধে পাহাড় ' 
প্রমাণ অজ্ঞতা দেখান। এ ছুটি 
প্রশ্নও মুলতবী রাখা হয়। অর্থাৎ, 
ভবিষ্যতে আবার প্রশ্নগুলো তোলা 
হবে। স্পীকার মহাশয় সভ্যদ্দের 
জানান যে মন্ত্রী মহাশয় যথাযথ সংবাদ 
সংগ্রহ করে তাদেরকে জানাবেন । 


ডাঃ রায়েয় বন্ধু 
এই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী! 
সেই স্বরাজ্য আন্দোলনের সময় হুতে 
তিনি ডাঃ রায়ের বন্ধু এবং সেই সুবাদে 
মন্ত্রী হয়েছেন। ১৯৫২র নির্বাচনে 
১৯৫৭র নির্বাচনে প্রার্থী হবার সাহস' 
সঞ্চয় করতে পারেন নি। কিন্ত ভাঃ 
: রায় খিড়কী দিয়ে ( অর্থাৎ, কাউন্সি- 
লের সভ্য.করে) তাকে মন্ত্রী করেছেন। 
তার এবং তার দশ্ুরের সেক্রে- 
টারী এবং 'ভি, পি, আই ডাঃ ভি, এম, 
সেনের খপ্পরে পড়ে বাঙ্গালার শিক্ষা 
জগতে সংকট যে কত জত প্রসার 
লাভ করছে তা পুনরুল্লেখ করার 
প্রয়োজন নেই। 
কিন্তু তিনি ডাঃ রায়ের বন্ধু এবং 
ডাঃ সেনের উপর ডাঃ রায়ের অগাধ 
আস্থা । সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা 
ব্যবন্থা এই দুই মহারধীর হাত থেকে 
অচিরে মুক্তি পাবে বলে মনে হয় না। 


2 * ঘৰ 
শক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮ 





[লি ভান টাল দিদার ঘর মিঃ হাইড 


(১ম পৃষ্ঠার পর )-+৮ 7, 
কাজ এদের দ্বারাই সংঘটিত হয় 
বলে অস্থুমান করা হয়েছে । একাধিক 
বক্তা অভিষোগ করেন শ্রুশিবনা রায় 
গুপ্ত মহাশয় বেনামীতে এই বেশ্যালয- 
গুলির অধিকারী। * 

গুপ্ত মহাশয় পুলিশ ' অফিসার 
ইন্দুবাবুর সহযোগিতায় : এই সমস্ত 
বেআইনী ব্যবসায় লিপ্ত আছেন বলে 
প্রকাশ। এক বক্তা বলেন ষে, 
শ্রীগুপ্ত লিখিতভাবে স্বীকার করেছেন 
যে তিনি ওঁ বেস্তালয়গুলির মালিক । 
তবে সঙ্গে সঙ্গে এই অদীকারও 
দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে তিনি দঃ 
এর সহিত যুক্ত থাকবেন না । 

ইতিমধ্যে বেগ্তালয়গুলি তোলার 
'জন্ত গত দুবছর ধরে তুমুল আন্দো- 
লন চলেছে। ডা জানেন 
নিকট তদন্ত দাবী করে নে 
প্রেরণ প্রভৃতি কাজের 
স্থানীয় অধিবাসীরা - তাঁদের বধ্য 
পেশ করেছেন। 

হালে এই সমস্ত আন্দোলনের 
সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত শ্রীমধুরা 
মুখোপাধ্যায় নামে এক কর্ম্মীর বিরুদ্ধ 
অভিযোগ এনে নিরাপত্তা আইনান্থ- 
সারে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারে 
শ্রী এবং পুলিশ অফিসারের হাত 
আছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে। 
গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে স্থানীয় সধিবাসী-- 
দের পক্ষ থেকে জোর প্রতিবাদ 
কর৷ হয় এবং প্রেসিভেন্দী ম্যাজিষ্টরে- 
টের কোর্টে এই সম্পর্কে, বিচারের 
প্রার্থনা জানান হয়। 

- ৯৩শে অক্টোবর ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় 
মধুর! মুখোপাধ্যায়কে অবিলম্বে মুক্তির 
আদেশ দেন -এবং তার রায়ে 
পুলিসের . তদস্ত প্রণালী আম্পর্কে 
কটাক্ষপাত করেন। তিনি বলেন: 
“The investigation in 051 
Case 19 not only perfun- 


ctory but is also-not abov 
board. - 


.. এলাকার অধিবাসীদের অভিযোগ 


গুরুতর এবং আইন শৃঙ্খলা বল্রায় 
রাখার জন্ত অবিলম্বে কঠোর সরকারী 
তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন-৷ 


পাট চাষীদের সর্বনাশ 


এই সপ্তাহে বনগ্রামে পাটের দূর 
দেশী পাট ১৯২০২ এবং মেস্তা ১৭২ 
১৮ । মফঃম্বলে হাটে নিম্নে ১২১৩২ 
পর্য্যন্ত পাট বিক্রয় হইতেছে। ' কিন্ত 
ক্রেতার অভাবে পাঠ বিক্রয় হইতেছে 
না। পাট উপযুক্ত "মুল্যে 
- বিক্রয়ের অভাবে পাট চাষীরা 
মহাসর্বনাশের সন্মুখীন হইয়াছে ছা 
সাধারণভাবে পাটের দর নিয়গামী » 
ফলে বনগ্রাম সহরেও ব্যবসী CHA 


অচল অর্বস্থার সবই ! 
(বনগ্রাম হইতে < 
‘ পল্লীসমাজ্-এর ১লা , ডিসেম্বরে 


সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ) 





; ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 





রি 


মহাসাগর মোর্চা। 


দর্পণ 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


খবরের কাগজের বড়ো ঝড়ো শিরোনামায় হৈ-চৈ করে 
এখনো আসেনি £ চীন ও জাপীনের একটা ব্যাপার । শুধু চীন- 
জাপান কেন, বস্তুত যুদ্ধোগ্তর দিনের জাগতিক কৌশলের প্রশস্ত 


ইউরোপের যেমন জামণণ, এশিয়ার তেমনি জাপান। । 
ইউরোপে যেমনি আজ আছে জামা সামরিক পুনর্জাগরণের 


b=! 


তেমনি আছে এশিয়ায়-অস্তত চীনে--ড্রাপান সমরবাদের 
॥ ঠিক ইউরোপে তেমনি জামণণদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে 


নিয়ে তুলছে আমেরিকা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে 


অস্ত্র হিসাবে, তেমনই একটা 


অভিযোগ, যে, জাপানকেও 


আমেরিক! চীন দেশের বিরুদ্ধে তৈয়ার করছে হাতিয়ার হিসাবে। 


৮৮ 


বছর আগে আমেরিকার ডালেস সাহেব নীভি হিসাবে 


ঘোষণা করেছিলেন? কমিউনিজম্কে রুখতে হলে এশিয়া- 
বাসীকে লড়তে হবে এশিয়াবাসীর সংগে । চেহ তাহির 


সম্প্রসারণ বলা হ'চ্ছে। 

"7 জাপানের পঁধানমনত্রী নবুন্থকে 
কশি গত ৯ই অক্টোবর আমেরিকান 
স্াশন্তাল ব্রডকাসটিং কোম্পানীর 
প্রতিনিধির নিকট সাক্ষাৎকারে ঘোষণ! 
করেন, যে, “জাপান কতৃক তার 
শাসনতগ্রের ন'নম্বর ধারাকে নাকচ 
করার সময় এসেছে ।” যুদ্ধের পর 
আমেরিকান গার্জেনের অধীনদ্থ থেকে 
, জাপান যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ-করেছিল 
লসমরবাদ প্রত্যাখ্যান, করে এবং 





পশ্চিমী ঢংএর গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে, 
তারই নবম ধারায় বল! হয়েছে, যে, 
“জাপান তার দেশের বাইরে সৈন্ত 


পাঠাইবে না, এবং সে যুদ্ধ পরিহার - 


করিবে ।” 


কিশির যুদ্ধং দেহি বব 

এই একই সাক্ষাৎকারে কিশি 
চীনকে আক্রমণ করেন রাজনৈতিক 
ভাবে, ছু একটা গালমন্দ দেন, এবং 


মাত্র সাত টাকার জন্যে! 


দপণের নদীয়াস্থিত প্রতিনিধি) 


মনুষ্যত্ব আজ কোথায় এসে নেমেছে? 


মানবতা বলে কি 


কিছুই নেই !. খুব স্বাভাবিকভাবে আজ এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে 
নদীয়া জেলার গ্রামের প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুজির নিরীহ শিক্ষকদের 
মনে। মাত্র সাড়ে বা ট্র টাকা-আজকের এই সমস্তাসংকুল 
অভাব জর্জরিত দেশের গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষকেরা মাসে মাজে 
পেকে থাকেন (ভাও আবার অনিয়মিত) মুন আনতে পাস্তা 


ফুরোয় ! 

নদীয়া জেলার কষ্ণগঞ্জ থানার 
এমনি এক নিরীহ প্রাথমিক শিক্ষকের 
কাছ থেকে কৃষ্ণগঞ্জ মণ্ডলের প্রাথমিক 
বিস্তালয়সমূহের অবর-পরিদর্শক 
{ Sub-Inspector of Schools; 
শ্রীসমর 
মার গুহ ঘুষ নিতে যাচ্ছিলেন। 
কিন্ত জেলার দু্নাতি দমন বিভাগের 
তৎপরতায় হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন 
পরিদর্শক মহাশয় । 
জানা গিয়াছে, শ্রীগুহ গত ২৮শে মার্চ 
৫৮ নদীয়া জেলার মাজদিয়ায় কৃষ্ণগঞ্জ 
মণ্ডলের অবর-পরিদর্শকরূপে সরকারী 
কাজে যোগদান করেন | এর পূর্বে 
ইনি উত্তরবঙ্জেব শিলিগুড়ি মণ্ডলের 
অবর-পারদর্শক হছিলেনা নদীয়] 
জেলায় যে সতেরজন অবর-পরিদর্শক 
বত তেল তার অন্ততম । তর 
ধীনে প্রায় একশত প্রাথমিক 
লয় ( বোর্ড, স্পেশাল কেডার, 
স্ব প্রাথমিক প্রভৃতি) আছে। 
বর-পরিদর্শকদের মাসিক বেতনক্রম 
২ টাকা থেকে ২২৫২ টাকা 


Krishnaganj circle ) 


ঘটনার বিবরণে 


পর্যন্ত । বতমানে প্রীশুহ মাসে সব 
মিলিয়ে দেড়শ টাক! পাচ্ছেন এবং 
তাছাড়া গড়ে মাসে পঞ্চাশ টাকা 
টি, এ, পাচ্ছেন। 

'প্রকাশ, নদীয়া জেলায় যোগদান 
করেই তিনি নানাভাবে অবৈধ উপায়ে 
প্রাথমিক শিক্ষদের কাছ থেকে ঘুষ 
নিচ্ছিলেন । গরীব নিরীহ প্রাথঙ্িক 
শিক্ষকেরা চাকুরী চলে যাবার ভগ্ন 
নীরবে তাই ঘুষ দিয়েও আসছিলেন। 
সাধারণতঃ ছুটি ইত্যাদি মঞ্জুর কালেই 
তিনি ঘুষ নিয়ে আসছিলেন। ক্রমশঃ 
তার লোভের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল 
নিরুপায় প্রাথমিক শিক্ষকেরা 
কিছুই করতে পারেন ন।। 

ইদানীং তার ঘুষ নেবার মাত্রা 
খুবই বেড়ে গিয়েছিল প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন 
বিনামূল্যে গুঁড়া দুধ গুলে দেওয়া হয়ে 
থাকে । এই দুধ প্রাথমিক শিক্ষকেরা 
পনের দিন অন্তর পেয়ে থাকেন। 
শিক্ষকদের ভধ নেবার আবেদন-পত্র 

, (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


অভিহিত করেন, যে, চীন হু’ল 
কোয়েময় ও মাৎস্সু দ্বীপের-আক্রমণ 
কারী। (এই আজব দুনিয়ায় 
একবার গলা . ফাটিয়ে কাউকে 
আক্রমর্ণ-কাঁরী বলে জাহির করলেই 
"কামাল'। অনেকটা কলকাতার 
রাস্তাঘাটে কাউকে পকেটমার বলে 
চেঁচিয়ে অভিহিত করার মত আর 
কি!) কিশি এও বলেছেন, যে, 
“ফরমোজা ও কোরিয়া যাহাতে 
কমিউনিষ্টদের হাতে ন। যায়, তাহার 
জন্য জাপানফে সব কিছু করিতে 
হইবে. জাপানের নিরাপত্তার জন্যই 
কখনও ইহা ‘ঘটতে দেওয়া চলি- 
বেনা” | উপরস্ত এও ঘোষণা করেছেন, 
যে, উনি, চিয়াংকাই-সেক ও দক্ষিণ 
কোরিয়ার সীংমান্‌ রী গোর্টাদের সংগে 
একত্রে উত্তর-পূর্ব এশিয়া কমিউনিষ্ট 
বিরোধী সমর-সন্ধি-চক্র গঠন করতে 
প্রস্তুত আছেন। 


সিয়াটোকে নিয়ে যেমনি ভারত 


প্রতিবাদ করেছে, চীনও কিশির 
এই সম্ভাব্য চালের বিরুদ্ধে কঠোর 
প্রতিবাদ করেছে, এমন কি, জাপানের 
এই পদক্ষেপের সম্ভাবনা নিয়ে 
ঝড়তুফান এখনে! থামেনি । 


বলা বাহুল্য, কিশি আমেরিকার 
অনুমোদন ছাড়া এসব প্রস্তাব করতে 
পারতেন না। জাপানের .সাধারণ 
লোকের! জাপানী সমরবাদের হাতে 
অনেক শিক্ষা পেয়েছে । চীনের 
সাধারণ লোকেরা জাপানী বুদ্ধে লিপ্ত 
ছিল গোটা ষোলো বছর | 
সমরবাদকে- আবার জাগিয়ে তুলতে 
হলে ধীরে ধীরে এগুতে হবে এবং 
এটা-ওটার বাহানা টেনে, ঘোমটা 
টেনে, ঢেকেঢুকে এগুতে হবে। 


কমিউনিজম্এর জিগির তুলে অগ্রসর |. 
হওয়াটাও কিশি-মন্ত্রীভার অমনি 


একটা চাল্‌। 

জাপান শিল্পসস্তারে আবার জেগে 
উঠেছে। ওদিকে বিরাট পদক্ষেপ 
নিচ্ছে শিল্লোন্নতিতে চীন মহাদেশ। 
এশিয়ার বাজারে ,জাপান চট্ট করে 
হটতে চায় না, কারণ হটে যাওয়! 
মানেই ঘরে আসবে নানা বিপদ-_ 
বেকারি, দাম কমে যাওয়া, বেতন 
হাস, ইত্যাদি অর্থাৎ ক মিউ'নি ষ্ট 
সোস্তালিষ্টদের পোয়াবারো। রক্ষণ 
শীল কিশি-মন্ত্রীনভা ভবিষ্যতের দিকে 
চেয়ে তৈরি হচ্ছে। তাতে আমে- 
রিকাঁর অখুসী.*হওয়ার কোন কারণ 
এখনো হয়নি । 
যে জাপানের চাল্-গুলো যেন মার্কিনী 


জাগতিক সামরিক বু হ-রচনায় 
মহারক হয়। কিশি আমেরিকার 
বশংবদ। 


দাগান-ঘামেরিকা চুক্তি 


ব্যাপার হল -এই যে, কিছুকাল 
আগে জাপান-আমেরিক! প্রস্তাব 


সেই | 


হয়েছেন। 


| পড়েছেন। 





সে শুধু দেখতে চায়, 


₹ ভ্াপান কি নতুন করে সমরবাদে দীক্ষ নিচ্ছে? , 


করে যে, ই দেশের ভিতরে একটা 
নিরাপত্তা চুক্তি করা হোক্‌। (ও. 
একই ঢঙে কথা চলছে একটা পাক্‌- 
মাঞ্ষিন চুক্তিরও )। এটা বতমানের 
নিরাপত্তা চুক্তির স্থানে। চীনের, 
বৈদেশিক মন্ত্রী চেন্‌ ই-র বক্তব্য অম্তু- 
ষায়ী, কথাবাত হচ্ছে জাপান যাতে 
আমেরিকার সামরিক খাটিগুলোর 
ভার নিতে পারে, অন্তদিকে আমে-, 
রিকা ছু একটা স্থানে একটু টিলা 


হরতালের প্রধান নায়ক সর্বক্ষণের 
কর্মী একজন উগ্র বামপন্থী শ্রমিক 
নেতা ৷ অতীতে তিনিও মজুর ছিলেন । 
তবে, বেশ কয়েক বছর আগে তিনি 
পার্টি নেতৃত্বে গিয়ে পৌছিয়েছেন, 
আর সারাক্ষণেব পার্টি সংগঠক 
পার্টির কলকাতা জেলা 


এবং পশ্চিম বাঙ্গল! প্রাদেশিক 


৷ কমিটিরও তিনি একজন সম্মানিত 
ূ সদস্য ৷ 


এরকম নেতাকে নিত্েদের সং- 


' গ্রামের আগুয়া হিসেবে পেয়ে হরতালী 
' শ্রমিকরা বড় খুশি। কমরেড লেবর 
| লীডারও প্রায় অনল ত্যাগ করে 


মেহনতি মানুষের পড়াইতে নেমে 
সকাল থেকে গভীর 
রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি রয়েছেন কারখানার 
গেটে, নয় ইউনিয়ন কর্মীদের বৈঠকে 1 
হরতালের সঙ্গে মালিকও লক-আউট 
ঘোষণ! করেছিল। কয়েক সপ্তাহ 
পার হয়ে গেল, ধর্মঘটের মীমাংসা 
হলো না। তা'তে কিন্তু কমরেড 
লীডার এতটুকু দমলেন না। তার 
ভাষণ আরও ওজস্বী হতে লাগলো । 
আর তা শুনে হরতালী মজুররা 


সবাই মিলে রণধ্বনি তুলতো-_ 
সরমায়দারী নাশ হো! দালালকে! 
হাল।ল কতো! 


গরীব মানুষের এই লডাইএর 
যবনিকাপাত হলো কিন্ত অতি 
নাটকীয়ভাবে । কি কারণে জানি না, 
ছু তিনজন সাধার্ণ শ্রমিকদের সন্দেহ 
হয় যে নেতা বাইরে মাঁলকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে রণহষ্কার দিলে কি হয়, তলে 


দেবে, কন্সেশন্‌ দেবে জাপানকে । 
৮ 


দ্বিতীয়ত, কথা চল্ছে, জাপান-আমে- 
রিকা নিরাপত্তা চুক্তিকে পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরে আরোপ করার । 
তার ফলে, ইচ্ছা করলে আমেরিকা 
" ফর্মোজায় প্গাপানী সৈম্তা আনতে 
পারবে। তৃতীয়ত, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে 
জাপানকে ঘাটি করে ব্যবহার করা। 
অর্থাৎ, পুরোপুরি ঠাণ্ডা লড়াইএর 
অংশীদার করে নেওয়া । 

(ফরমোজার উপর জাপান 
আবার দৃষ্টি ফেলছে! সে চায় না 

( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 





বাঘগছ্থী গমিকনেতাৰ বাতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ঘটনা ঘটেছিল কিছুাদন আগে। খিদিরপ;রের এক ইঞ্জানিয়াঁরং 
কারখানায় বেশ জোরদার এক ইউনিয়ন গড়ে উঠোঁছল। অনেকাঁদন ধরে 
কারখানা মালিকের সঙ্গে ইউনিয়নের বিবাদ চলছিল দাঁবদাওয়া নিয়ে। 
মালিক একেবারে 'একগনয়ে, কিছডুতেই মজ্যরদের দাঁব মেনে নিয়ে রফা 
করতে প্রস্তুত নয়। আবার ইউনিয়নও মালিককে শায়েস্তা করতে বদ্ধ- 
পাঁরকর। তাই, আলাপ আলোচনায় যখন কিছুতেই বিরোধের অশমাংসা 
হলো না, তখন ইউনিয়নের চালক হুকুম দিলেন, হরতাল করো । কারখানা 
বন্ধ করে মজুর মালিকের বিরদ্ধে লড়াইভে নামলো । সাধারণ শ্রমিকদের 
মধ্যে হরতাল সফল করতেই হবে-এই দৃঢ় সম্কল্প। কারখানার গেছে 
পালাকরে সবাই ডিউটি দেয় নিজেদের সহকরমীদের কাজে যাবার পথে 
পিকেটিং এর প্রয়োজন নেই, কেবল বাইরে থেকে যাতে ধর্মঘট ভাঙ্গার 
জন্যে নতুন দালাল (ন্যাকলেগ) আমদানি না করা হয় তারই জন্যে কার" 
ঘানার আশে পাশে তশক্ষ দুষ্ট রাখা প্রয়োজন। 


তলে তিনি মালিকদের সঙ্গে যোগ . 
রাখছেন । তারই ফলে, গভীর রাত্রে 
লেবর লীডারকে অনুসরণ করে 
সাধারণ কয়েকজন ইউনিয়ন সভ্য 
দেখতে" পায় যে তাদের প্রিয় বিপ্লবী 
নেতা অন্ধকারের আবরণে মালিকের 
বাড়িতে ঢুকছেন | ঘণ্টা দুয়েক কুদ্ধ- 
'দ্বার্কক্ষে আলোচনা করার পর যখন 
কমরেড ঘ্বণিত সরমায়দারের 
প্রাদাদোপম অট্টালিকা থেকে বেরিয়ে 
আসেন, তখন নির্জন পথে অপেক্ষা" 
মান ইউনিয়ন সভ্যেরা জোর করে 
তার তল্লামী নেয়। পকেট থেকে 


বেরোলো আনকোরা  পাঁচখানা 
একশো টাকার নোট । 
ডিটে কডিভ গল্পের মতো 


শোনালেও, সমস্ত ঘটনা অতি সত্য । 
পার্টির নেতারা এই ঘটনা ধামাচাপা 
দেবার চেষ্টা করেন। খিদ্দিরপুরের 
সাধারণ পার্টি সভ্য এবং সমর্থকদের 
উপর হুকুম জারি করা হয় যে এই 
ব্যাপার নিয়ে তারা পার্টির ভেতরে বা 
বাহিরে কোনও আলোচনা না করেন, 
তাতে নাকি পার্টির মর্যাদা কুন হবে । 
কিন্তু, সেই কারখানার হরতালী 
শ্রমিকরা বড় অবুঝ । ভারা বুঝতে 
চাইলো না ষে কমরেড বুভুক্ষু 
মজুরদের খয়রাতি জাহায্য 
আদায় করার জন্যে রাত্রের 
অন্ধকারে মালিকের বাড়িতে 
গিয়েছিলেন এবং অনেক করে 
বুঝিয়ে পাঁচশো টাকা দান 
হিসেবে বের করে এনোছলেন । 





দশ 


জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয় ১ 
নীচ হাজার কারী কচি 


a 


NX 


" বৈহ্রমগ্যুরের সংবাদদাতা) 


মিরাজ এ ARE NEE নে টা 
জেলা জাতাঁয় ম্যালোরিয়া নিয়ন্ত্রশ সংগ্প্ার কমশ ইউনিয়নের এক প্রাত" 


সাক্ষাৎ করেন। 


উত্ত সাক্ষাৎকারে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশন্ভুনাথ মন্ডল 


এক দ্মারকলিপি শ্রী বদ;র হচ্তে প্রদান করেন। উত্ত স্মারক লিপিতে বলা ' 


হয় যে, সমগ্র পশ্চিম বাংলায় জাতীয় ম্যালেরিয়া ,নিয়ন্্শ সংস্থায় . 


প্রায় পাঁচ হাজার কর্মচারীকে সরকার প্রত ৩০শে নভেম্বর হইতে কম 
চ্যাতর নোটাীশ দিয়াছেন। বর্তমান দলের. পরিস্থিতিতে এই পাঁচ 
হাজার পাঁরবারকে মৃত্যুর সুখে ঠোঁলয়া দিয়া সরকার হদয়হশনতার 
পরিচয় দিয়াছেন। এই মুহুর্তে যদি সরকার পাঁচ হাজার কমশীকে পন 
নিয়োগের আদেশ লা দেন তাহা! হইলে পরিষ্থ্যিত আরও জটিল: 


আকার ধারণ করিবে। 


বিবরণে প্রকাশ, এই সকল 
কর্মচারী আজ ছয় বৎসর. যাবৎ 
পশ্চিম যদ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের 


জাপান কি নতুন 





অধীনে জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ . 
সংস্থায় কাজ করিয়া আসিতেছেন। : 
এই সকল কর্মীকে সরকার বৎসরে ' 


নতুন কৰে 


সমরবাদে দীক্ষা নিছে? 


(ও পৃষ্ঠায় পর ) 
ওটা চীনের অন্তর্গত হক |. তাই, 
তাঁদের একটা প্রস্তাব রয়েছে গণভোট 
নেওয়ার, আশা 'যে তা'হলে হয়ত 
ফরমোজার অধিবাসীরা, জাপানের, 
পক্ষেই ভোট দেবে ।) 


গান আমেরিকার শিখন্তী 


আমেরিকা চাইছে তার নিজের 
কাজগুলো জাপানকে দিয়ে করানোর। 
তাই প্রস্তাব যে জাপান আমেরিকার - 
স্বাটিগুলো আগলাবে, আমেরিকার 
সংগে একত্রে । ওকিনাওয়া ও 
ওগাসাওয়ারা ত্বীপগুলোতে বড়ো 
বড়ো মাকিন ঘাটি রয়েছে । জাপানে 
জনসাধারণের আন্দোলন চলছে 
অনেক কাল এই সব.. দ্বীপগুলো 


জাপানের অধীনে আনবার, এবং ' 


মাকিন খাটি তুলে 'নেওয়ার। এই 
আন্দোলনও আছে, যে, জাপানি থেকেও 
সমস্ত আমেরিকান সৈল্ত-সামস্ত তুলে 
নেওয়া হুক, এবং জাপনকে পুরোপুরি 
শাসন করবে জাপানীরাই। চুক্তি 
রদবদল করে আমেরিকা এই সমস্ত 
আন্দোলন থেকে কিশি সরকারকে 
বাচাতে চায়। আসলে দৃষ্টি রয়েছে 
আসল ছুষমন চীনের উপর | জাপান 
শিখণ্ডী । | 

কিশি সরকার চুক্তি সফল করার 
উদ্দেন্তে দেশে একটা “কালা কামুন* 
আনার চেষ্টা করেছিলেন।, তাতে 
পুলিশকে বিনা ওয়ারেণ্ট ধরপাকড় 
ইত্যাদি অনেক ক্ষমতা দেওয়া ছিল। 
কিন্ত দেশে' প্রবল আন্দোলনের মুখে 
কিশিকে ওটা পরিত্যাগ করতে 
হয়েছে এই সেদিন! 


চীনের অভিমত 

চীন বল্ছে £ জপানকে সর্বতো- 
ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হতে হবে। 
মাঁকিন সৈষ্য জাপান ছাড়ুক, এবং 
জাপানের উচিত' সমতার ভিত্তিতে 
চীন ও অন্ঠান্ত রাষ্ট্রের সংগে ব্যব্সা- 
বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সমন্ধ স্থাপন 
করা। জাপান অতি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। 


রপ্তানি বাণিজ্য তার প্রাণ । সমতা! ' 
ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে চীন তার সংগে 


লেনদেন করতে প্রস্তুত । এবং 
সার্বভৌম শ্বাধীন রাষ্ট্র হলে তাদের 
কোনো আপত্তি নেই জাপান যদি 
তার নিজের সৈন্তসামস্ত নিজেই গড়ে 
তোল। 
বলছেন চেন ইঃ জাপানের 


. রয়েছে স্বাধীনতার বিরাট এঁতিহ । 


কর্মঠ, গুণী, সাহসী লোক-জাপানীরা । 
তারা নিশ্চয়ই চাইবে না আমেরিকা 
তাদের উপর প্রভূত্ব করুক। তারা 
চায় মাঞিনী দখলের অবসান, তারা 
চায় জাপান ও আমেরিকার ভিতর 
অসাম্যমূলক চুক্তির অবসান, তারা 
চায় সার্বভৌমিকতা ও. সমতার 


' ভিত্তিতে সম্বন্ধ স্থাপন । 


“যদি কিশির চৈতন্ত উদয় না হয়, 
এবং যদি উনি আমেরিকার শ্তাঙাঁত 
হয়ে কাজ করতে বদ্ধপরিকর হুন্‌ 
চীন ও অন্তান্ত এশিয়া দেশের বিরুদ্ধে 
তাহলে উনি নিজের পায়েই নিচ্ছে 
কুড়ল মারবেন,” এই চীনের অভিমত 
বলছেন চেন্‌ ই। 


. ছয়মাস বিনা বেতনে বেকার অবস্থার 


বসাইয়া রাখেন । .এই জাতীয় কর্মীকে 
স্থায়ী চাকুরীর অন্ত এবং স্বাস্থ্য 
বিভাগে বিকল্প চাকুরী দেওয়ার জন্ত 
কর্মচারী ইউনিয়ন কতৃপক্ষের নিকট 
অনুনয় বিনয় করিয়া দীর্ঘ ছয়বৎসর 
যাবৎ অজ লেখালেখি করিয়াছে 
কিন্তু কতৃপক্ষের নিকট হইতে 
আজ পর্যন্ত কোন সহামুতূতি পাওয়া 
যায় নাই।- 

এমন কি, এই বৎসর গত 
. বিধান সভার অধিবেশনে জনৈক 
সমস্ত কর্তৃক ম্যালেরিয়া কর্মচারীগণের 
ভবিষ্যত এবং স্থায়ী চাকুরীর বিষয় 
প্রন উত্থাপন করিলে মাননীয় ্বাস্যা- 
মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস 
দিয়াছিলেন যে ম্যালেরিয়া কর্মচারী- 
গণকে সরকার. বিকল্প চাকুরী 
দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে চিন্তা 


করিতেছেন । কিন্ত অতি পরিতাপের, 


বিষয় যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র 
রায় মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ আশ্বাস 
পাওয়া সত্বেও এই পাঁচ হাজার 
হচ্ছে পরিবারকে আকন্মিক ভাবে 


করমচাত করা হইয়াছে। এই কর্মচযুতির ” 


পর হইতে সমস্ত কর্মী পরিবারের 
মনে করাল বিষাদছায়া' পরিলক্ষিত 
হইতেছে। 

শ্রীজ্যোতি বসু প্রতিনিধিবুনের 
সমস্ত কথা অতি মনোযোগের সহিত 
শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হুইয়া বলেন 


“ম্যালেরিয়া কর্মচারীরা অস্থায়ী চাকুরে 
. জানি_কিন্ত এই 


- পাচহাজার 
কর্মীকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সর- 


| কারের কর্মচ্যুত করিয়াছেন এই 


সংবাদ আমি . প্রথম শুনিলাম | 


যাহা হউক আমি--ক লি কা তায় 


গিয়া মুখ্যমন্ত্রী .ডাঃ রায়ের সহিত 
দেখ!" করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা 
করিব” উক্ত সাক্ষাৎকারে 
ম্যালেরিয়া কর্মচারীগণের ' স্থায়ী 
চাকুরীর দাবী সমর্থন করিয়া শ্রীসস্তোষ 
ভট্টাচার্য এম, এল, সি, শ্রীঅনস্ত 
ভট্টাচার্য্য, শীবিজয় গুপ্ত প্রমুখ জেলার 
বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ শ্ীবন্থর নিকট মত 
প্রকাশ করেন। কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ 
হইতে [সর্বত্র গিরিজাশঙ্কর গোস্বামী, 
চিত্র দত্ত, কামাধ্যাপদ খপ, 
নৌম্যেন্রমোহন সেন ও গোৌরীশঙ্কর 


গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন । 


‘আদৰ্শ, আচার, চিন্তা-ভাবনা, 


শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১ ১৯৫৮ 


রগ, জনসমাজ ৪ জীন 


(জ্ পৃষ্ঠার পর) 


lic supplants the permanent 


‘public: which was formerly 
selected out of well-established - 


and stable groups. Such an 


inconstant, fluctuating public 
can be reassembled only 
through new sensations. ‘For 


. authors the consequence of 


this situation is that only their 
first publications tend, to be 
- the 
authors have produced a se- 
cond and a third book the 
same public which greeted 


successful, and when 


their first work may no longer 
Wherever the organic 
disintegrated, 
authors and elites turn directly 


exist. 

publics are 
to the broad masses. Conse- 
quently they become more sub- 


ject to the laws of mass psy- 


chology. .~. (1bid) 


এই ধরণের সদা-প্রবহমান সমাজে 
স্থায়ী ‘জনসাধারণ’ বলে কোন কিছুর 
অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। জনসমাজের 
যেমন স্থিতি নেই, তেমনি তাদের 
রুচি, 
রীতিনীতি, কোনটাই স্থিতি নেই 
স্থিতিহীন জনগোষ্ঠীকে বারংবার নূতন 


নূতন উত্তেক্রনার বৈদ্াতিক “শক্‌" 


দিয়ে নাড়া দেওয়া, প্রয়োজন এবং 
সেই ভাবে নাড়া না দিলে তাদের 
একত্রে জড়ো করা যায় না। সেইজন্ত 
দেখা যায়, একালের 'সাহিত্যিক- 


| লেখকরা বারা হঠাৎ একখানা বই 


লিখে রাতারাতি €80)095' হয়ে 
গেলেন, “গরম কেকে' মত ধাঁদের বই 
বিক্রী হল, ছদিন পরে পাঠকজনগোষ্ঠী 
তাদের ততোধিক দ্রুতগতিতে ভুলে 
গেল এবং তাঁদের দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় বই বিকলো না তেমন। জঁন- 
মনের গতি লক্ষ্য.করে লেখকরা তখন 
তারই পরিতুষ্টির পথে অগ্রসর হলেন। 
সস্তা 502150, বিচিত্র সব উত্তেজনা, 
তাদের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য 


করতে হল। বাংলা দেশের সাম্প্রতিক" - 


সাহিত্যের ধারায় এই উপসর্গ i, 
প্রকট হরে “উঠছে, তেমনি অন্তান্ত 
দেশের সাহিত্যেও হচ্ছে। প্রতিভা, 
বুদ্ধি, মননশক্তি, অথবা তথাকথিত 
‘স্বষ্টিশক্তি, সবই যদি ক্ষণিকের চমক 
ও উত্তেজনা সঞ্চারের- কর্মে নিয়োগ 
করতে, হয়, তা হলে বুদ্ধিজীবীর সনাতন 
স্বাতন্ত্যাভিমান আর টিকে থাকে 
না। সেকালের . ম্যাজি সিয়ান- 
 পুরোহিতদের সগোত্র একালের বুদ্ধি- 
জীবী ও 'স্বষ্টিশীল’ শিল্পীরা, তাই মনে 
হয়, যন্ত্র ও বারোয়ারী গণতন্ত্র 
নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে লোপ পেয়ে যেতে 
বাধ্য। ফরাসী মনীষী পল ভ্যালেরী 
(Paul Valery) তার ‘Our 
Destiny 


রচনায় এই সম্ভাবনারই ইল্দিত করে 


গেছেন। দে শ বি দেশের আরও 


# 
d 
f 
£ 
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অনেক চিন্তাশীল মনীষী স্বগোষ্ঠীর এই 


অবশ্তস্তাবী বিলোপের কথ! বলছেন। 
সমাজরিদরা তো বলছেনই । যন 
জনগণতস্ত্রের-যুগে কেবল বুরোক্রাটিক 
বিপুল রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক উৎপাদন- 


যন্ত্র এবং নিত্য-উদ্তাবিত সব বুদ্ধিকর্ম-. 


যন্ত্র থাকবে, এবং মানুষ থাকবে 
তার কর্জা-বপ্ট, হয়ে। অনুভূতি, 
বুদ্ধি, প্রতিভা, এসব কথার তাৎপর্ষের 
আমুল - পরিবর্তন ঘটবে - “স্তিফ' 


মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য অহ ও 


, দেহের হস্তপদার্দি অষ্যান্য অঙ্গে তরি 
গুণগত কোন পার্থক্য থাকবে না। 
যন্ত্রদেবতা মানবসমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা 
করবেন। যাত্ত্রিক সমাজে সমস্ত 
মননচিস্তাভাবনা, কজি কর্ম, চে ত না 
অনুভূতি সবই ' যন্ত্ৰত পরিচালিত 
হবে। আমরা তারই সন্ধিক্ষণে বাস 
করছি। তাই বুদ্ধিজীবীর -স্বাতন্্য 
ও অহমিকুআজও আমরা তৃণখণ্ডের 
মত আকড়ে আছি, মস্তিষ্কের এন্- 
জালিক মোহ কিছুতেই কাটিয়ে 


4 


উঠতে পারছি না” এ মোহ খন 
কাটবে, তখন আমরা নুতন সমাজের ' 


উপযোগী জীব হয়ে উঠতে পারব ।* 
J (সমাপ্ত ) 
*‘শনিবারের চিঠি’ থেকে উদ্ধৃত 
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পাক-ভারতীয় রাজনীতির চাঞ্চল্যকর নূতন ইতিহাস 


স্থনীলকুমার গুহের 
“স্কাধানতার আবোল তাবোল” 


(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংক্করণ-_সূল্য ৪২.) 
দেশ বিভাগ ও পরবর্তী কাধ্যকলাপের গোপন রহস্ত জানিতে একমাত্র বই | 


ধারা উচ্চ প্রশংসিত, গনী 


চিন্তা্গতে আলোড়নকারী এই বইখানির বছ ভবিষ্যংবাণী ইতিনিতি ' 
সত্য প্রমাণিত হইয়াছে । পাকিস্থানে সামরিক শাসন দির 
এই বইখানিতে ভবিস্যতবাণী করা হইয়াছিল 


“জিজ্ঞাসা” ৩২, কলেজ রো, কলিকাতা, 


জ্ঞানী, খুনী এবং চিন্তাশীলগণের 
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in 







চে 


ন, ই৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 


মাজব দেশ পাকিলম্তান (৪) 


* পূর্ব পাকিস্তানের রাজ্যপাল মিঃ 
জাকির হোসেন নাজিমুদ্দিশের দলের 
লাক । কেন্দ্রীয় মন্্রিসম্ভার মন্জিত্রয় 
হবিবর রহমান, মজুর কাদের এবং 
কে খান মুগ্লিম লীগ দলের। 
কাজেই পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতিক 
মহল বলে থাকেন যে, .আয়ুব খাঁর 
বর্তমান নরকার মু লীগের 
দরদী । 
সমগ্র aE সামরিক 










কুদ্ধে চালিত হয়েছে) পূর্ব এবং 





বিগৃত সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ছায়া- 
চিত্রে নিষ্নরুচি' নামধেয় সম্পাদকীয় 
ব্যাট পড়লাম | আপনি বর্ত- 
মানে তথাকথিত ব্যাভিচারী সংস্কৃতির 
স্বরূপটি মে নিশ্চিত এবং নির্মমভাবে 
সনাক্ত কোরতে পেরেছেন এর জন্তে 
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই | 
গত রি কালে সাধারণ 
মাক র প্রমোদমাধ্যমগুলির 
জঘন্ ভেজাল চালু হয়েছিল 
ধহয় তা” চরমে উঠেছে সাম্প্রতিক 
ল। আর নৈতিক অধঃপাতের 
থা তো ছেড়েই দিলাম_ আমরা 
জকাল নীতিবোধের ব্যাপারে 
পূর্ণ নিরাসক্ত, তুরীয় মনোভাব 
লন্বঘন কোরতে আরস্ত কোরেছি। 
হি নৈতিক অসাড়তা শুনেছি জন্ম- 
ারাধীদের অন্ততম প্রধান চারিত্রিক. 
শিষ্ট্য। তবে কি বর্তমানে সমগ্র 
তই অপরাধী হরে উঠেছে? 
শ এর জন্তে কাকেই ব। দোষ দেই 
আমাদের প্রপিতামহদের যুগে ষে 
হজ নীতি-জ্বান একজন নিরক্ষর 
ওকেরও ছিল বর্তমানে অনেক উচ্চ- 
রক্ষিত সংস্কৃতির দিকৃপালের আচ- 
&ও তা অনেক সময় খুঁজে পাওয়া 
1| এর জন্তে দোষ তাই 
যর নয়-ক্নোধ যুগধর্মের । 
ফিডের নেশার মত নীতি-বিকারের 
দায় আমরা নিজেদের অজান্তে 
তে ছ-_আমাদের মাতানো হয়ে- 










€ নানা ভাবে । অনিশ্চিত আৰ- 
ওয়া, সর্বগ্রাসী দৈস্ত ( মানসিক 
বং আধিক ), বিকার-গ্রন্থ সমাজ 


চনহ তিলে তিলে ইন্দ্ৰিয় এবং সু’ 
নির্দেশক্‌-বিবেককে সম্পূর্ণভাবে 
করে অক্ষম করে দিয়েছে। 
দের মানসিক চেতনাও. অসাড় 


১ গেছে। ভালোমন্দ বিচারের 
মাপকাঠি আমর! তাই অনেকেই 
বসেছি । 


৯ 





সনের দাপট প্রধানতঃ ভ্ভাপের 






স্মাদক মহালয় সমীপেষু 


 ছায়াচিত্রে নিয়রুচি' 


'এবং সমাজ-পরিবেশ । 


পশ্চিমাংশে স্তাপের সমস্ত নামকরা 
নেতাদের নিরাপত্তা আইনের আশ্রয় 
দেওয়া হয়েছে__এই 'একটিমাত্র 
ঘটনাই প্রমাণ করে যে, প্রগতিবাদী 
শক্তিগুলিকে দমন করবার উদ্দেশ্য 
নিয়েই প্রতিক্রিয়াণীলরা সামরিক 
আইনের পরিকল্পনা করেছিল । 

পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী 
লীগ অবশ্য আক্রমণের লক্ষ্য 
হয়েছে । আতাউর রহমান বাদে বছ 
নামকরা আওয়ামী লীগ নেতা 
দুর্নীতির অভিযোগে নিরাপত্তা আইনে 


তাই দেখা যাচ্ছে কোন কোন 
ইংরাজী বা হিন্দী সিনেমার অমার্জনীয়, 
আশলীন দৃশ্ত আমাদের মনে সাময়িক 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি কোরলেও 
মানসিক-অসাড়তার জন্তে পরিণামে 
দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। কিম্বা দীর্ঘস্থায়ী 
হ’লেও .স্থায়ী-প্রতিবাদে রূপান্তরিত 
হতে সাহস পাচ্ছে না। এর জন্তে 
আমাদের কুচি-বিকার কতথানি দায়ী 
ব। সিনেমা-পরিচালকই বা কতখানি 
অপরাধী তা’ বিচার না করে আমার 
মনে হয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন মূল মান- 
সিক-অসাড়তারই শুশ্রুধা করা। 


বিশেষত, আমোদ-প্রমোদের ‘সস্তা’ 


উপকরণ যখন ক্রমশঃ হর্লভ হয়ে 
আস্ছে- পক্ষান্তরে কর্মব্যস্ত মানুষের 
অবসরও নিয়ত সীমিত হচ্ছে তখন 
সিনেমার ঘাড়ে সমস্ত দান চাপানো 
বোধহয় ঠিক হবে না। উচিতও নয়। 
আজকাল বিশেষ বিচার-ষাচাই না 
করেই আমরা নিছক প্রমোদ 
আহরণার্থে সিনেমা ষাই--সাধারণ 
মানুষ অন্তত তাই গিয়ে থাকে । কিন্ত 
আসল কথা হচ্ছে সেই সমস্ত ছবিতেই 
অসহ রুচি-বিকার তাদের কি ভাবে 
প্রতারিত কোরছে তা আমরা ভেবে 
দেখিনা । কারণও অনুসন্ধান করি* 
না। পত্র-পত্রিকার মুখরোচক অথচ 


নীতিবিগহিত সংবাদ্দ-পরিবেষণ কিন্বা 


আরো বৃহত্তর পরিধিতে সামাজিক 
অনাচার ও গলদের প্রচার-আলোচন! 
আমাদের পরোক্ষতঃ কতখানি নীতি- 
জ্ঞানহীন কোরছে তাও ভেবে দেখি না। 
এর জন্তে দায়ী কে? দায়ী আমরা 
নই-দায়ী এই পাপ-চক্রের 
( Vicious Circle) I ষুগ্র-ধর্ম 
স্বীকার করি 
প্রতিযুগেই একদল পিউরিটান লোক 
আছেন ধারা যৌনছাকে পাপ বলে 


প্রচার করেন এবং সেই সঙ্গে একদল 
( শেষাংশ শুট পৃষ্ঠায় ) 


. সম্পর্কে গুজব যে, 





সামরিক শাসকদের সমস্য 


(পাকিস্তান প্রত্যাগত উত্তর ভারতের জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক লিখিত) 


আতাউর রহমান 
তিনি নাকি 
সামরিক শাসনচক্রের সঙ্গে তলে তলে 
একট! ‘ব্যবস্থা’ করে ফেলেছেন । 

স্তাপ এবং আওয়ামী লীগের 
উপর সামরিক আইনের এই আক্রমণ 
এই ছুই দলের সভ্য ও সমর্থকদের 
মনে স্বাভাবিক ক্রোধের সঞ্চার 
করেছে । তারা যেমন বিক্ষু্ধ তেমনি 
বিষন্ন । কিন্ত তারা প্রতিবাদের 
আওয়াজ& তুলতে পারছে না, কারণ 
মতপ্রকাশের সমস্ত পথই অবরুদ্ধ । 

সঙ্গে সঙ্গে আবার এ-কথাও 'সত্য 
যে, সমস্ত রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে 
দিয়ে সামরিক আইন শাসকরা 
ষে ঘোষণা করেছেন, তার ফলে রাজ- 
নৈতিক দলগুলি কার্যত সম্পূর্ণ অচল 
হয়ে পড়েছে। 


সামরিক আইন শাসকদের 
সমস্যা 


কিন্ত সামরিক 
সমন্তার অস্ত নেই। তাদের বৃহত্তম 
সমস্তা হল অৰ্থনীতিক । অপরিকল্পিত 
ভাবে একের পর এক ফর্মাস জারি 
করে তারা দেশের ব্যবসাধাপিজ্য 
জগতে এমন এক অরাজকতার সৃষ্টি 
করেছেন, যেখান. থেকে ন! তারা, 
না তাদের বৈদেশিক মুরুব্বী বন্দ 
নিষ্রমণের পথ খুঁজে পাচ্ছেন। 
মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরা সাহায্যের 
পরিমাণ বাড়ির দিয়েছেন বটে, কিন্ত 
তা যে রোগ নিরাময়ে সমর্থ নয়-_- 


ধৃত হয়েছেন |. 


'তা এরই মধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে। 
| কাজেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে পূর্ব "পূর্ব 


সরকার ষে পরিস্থিতির সম্মুখীন 


হয়েছিল, বত'মানকেও শীঘ্রই সেই 
ভাভিজ্রতার আস্বাদন করতে হবে। 


কিন্ত যে সকল মৌলিক এবং সাবিক 
পরিবতনের দ্বারা এই সকল সংকট 
থেকে ত্রাণ পাওয়া যেতে পারে তা 
করা সামরিক সরকারের সাধ্য 
নয়। পরস্ত, পূর্ববর্তী সরকারগুলি 
যে কায়েমী স্বার্থ গুলির বশংবদ ভৃত্যের 
ভূমিকায় অভিনয় করেছে, বত'মান 
সরকারের ভূমিকাও তা থেকে স্বতন্ত্র 
“নয়। ফলতঃ, আধিক তাড়নার 
বৃশ্চিকদংশনে সাধারণ দেশবাসীর 
মধ্যে যে অসস্তোষ অবশ্তস্তাবী-_, তাঁর 
মোকাবেলা করতে অনতিবিলম্বেই 
আয়ুব থাকে প্রস্তুত হতে হবে। 
দ্বিতীয়তঃ, সামরিক আইন 
শাসকদের মধ্যে দল এবং বিরোধী 
দলের অস্তিত্ব নিয়ে ইতোমধ্যেই বেশ 
কানাঘুষা সুরু হয়ে গেছে। আয়ুব 
খী নামে ‘ডিক্টেটর’ হলেও প্রকৃত 
ক্ষমতা যে বেঃ লেঃ আজম খাঁ এবং 
লেঃ জেঃ শেখ প্রমুখ তরুণ পাঞ্জাবী 
সামরিক অফিসারদের হাতে, সে 


- শাসকদেরও - 





বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এও " 
# 


শোনা গেছে যে আয়ুব 4 
মুসার মধ্যে আর আমুব এবং 
নৌ ও বিমান বাহিনীর 
সর্বাধিনায়কদের . মধ্যে ব্যক্তিত্বের 
সংঘাত প্রায়ই সংঘটিত হচ্ছে। এই 
সকল সংঘাতের প্রকাশ্ত রূপ ধারণ 
করা অসম্ভব নয় এবং অনেকের 


আভ্যন্তরীণ এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ 
প্রত্যক্ষ করাই হয়ত অদূর এবং 
অবশ্য ভবিষ্যৎ ৷ 


ie | 


অতএব, মাঞ্চিন সাম্রাজ্যবাদী 
এবং তাদের বশংবদর! পাকিস্তানের 
সামরিক আইন এবং শাসনের মাধ্যমে 


যে সকল সমস্তার মীমাংসা করবেন 
আশা করেছিলেন, তা মুলত; সফল 


হয়নি। গণচিত্তের অসন্তোষ, শাসক- 


" চক্রের আভ্যন্তরীণ দলাদলি ইত্যাদি 


পুবাতন সমন্তার সম্মুখীন তাদের 


ধারণা এই যে, পাকিস্তানের পক্ষে | হতে হবে । 


পাকিস্তানে আরো একটি অভ্যুত্থান 
আসম । তার আগমনে বিলম্ব হতে 

পারে কিন্তু আগমন নিশ্চিত। 
(সমাপ্ত ) 





পাজাবের চিঠি 


গাঞ্জাৰে গোলটেবিল বৈঠৰ ? 


, (দর্পণের প্রতিনিধি ) 
পাঞ্জাবে ভাষার দাবী দিয়ে আন্দোলন আবার এক জটিল অব" 
স্থার্‌ উদ্ভব করতে পারে বলে আঁভজ্ঞমহল আশঙ্কা করছেন। এরই 
পাঁরপ্রোক্ষিতে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীএন ভি শ্যাডাগল এই সমস্যার 
সমাধানকল্পে সম্প্রতি দুইজন নামকরা শিক্ষাবিদ নিয়ে “দ;সম্পর্ক বিধান 
কমা’ গঠন করেছেন। এই কমিটির উপর সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে তাঁদের 
দাবীদাওয়া সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চালিয়ে সকলপক্ষকে এক 


গোল-টেবিল বৈঠকে মিলিত করার ভার ন্যদ্ভ হয়েছে। 


আগাম 


জান্য়ারণ মাসের শেষের দিকে অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে 
ওঁ গোল টৌবল বৈঠক হবার কথা আছে। 


বে এই গোল টেবিল বৈঠক 
অনুষ্ঠানের প্রস্তাব কতথানি সফল 
হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা 
যায় না! কারণ মাষ্টার তারা সিং 
ইতিমধ্যে একাধিকবার ঘোষণা করে- 
ছেন যে, এ ধরণের কোন বৈঠকে 
মিলিত হওয়ার ইচ্ছা তার নেই। 
অপর পক্ষে ‘হিন্দী বাঁচাও’ আন্দো- 
জনের নেতৃবুদা ( আর্য মমাজ ) পাঞ্জাব 
সরকারের কাছে ৩ মাসের নোটাশ 
পাঠিয়েছেন । এ ৩ মাসের মধ্যে 
তাদের দাবী পুরণ করা না হলে এ 
নোটীশে সত্যাগ্রহ সুরু করার হুমকি 
দেওয়া হয়েছে। 


পাঞ্জাব হিন্দী রক্ষা সমিতির 


অভিমত এই যে, ১৯৫৭ সালে ‘হিন্দী 
বাঁচাও’ আন্দোলনকালে প্রধানমন্ত্রী 
ভ্রীনেহরু আর্য সমাজের বার আনা 
দাবী পূরণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। 
কিন্তু এখন পর্যন্ত সে আশ্বাস পালনের 
কোন ব্যবস্থা পাঁঞ্জাব সরকারের পক্ষ 
থেকে করা হয় নি। এই সব দাবীর 


মধ্যে হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় সরকারী. 


বিজ্ঞপ্তি প্রচার, যে ভাষায় দরখাস্ত 
করা হবে সেই ভাষায় তার উত্তর 
দান, পাঞ্জাব ও পেপস্থুর সরকারী 
ভাষানীতির মধ্যে সা মঞ্জ স্ত বিধান 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া গত 
ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ঘে সব 
সরকারী কর্মচারীকে চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের 


"পুননিয়োগের ব্যবস্থা না হওয়াতেও. 


আর্ধসমাজের লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে 
রয়েছে! 
আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং 


পৃথক পাঞ্জাবী সবার দাবীতে 
আন্দোলন সুরু করার প্রস্তুতি পুরা- 
দমে চালিয়েছেন। পৃথক মুবার 


বিকল্প হিসাবে তিনি যে আঞ্চলিক 


ফরমূলার প্রস্তাব করেছেন তা মেনে 
নিয়ে সরকার এছাড়া যদি শিখ 
খুরুতবার "কার্য পরিচালনা ব্যাপারে 


-কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করেন 


তাহলে তিনি পৃথক স্থবার দাবী 
ছাড়তে রাজী পেপস্থ 
গুরুত্বার বোর্ড অবিলম্বে ভেঙ্গে 


দেওয়ার জন্তেও তিনি দাবী জানিয়ে. 


ছেন। সম্প্রতি এ বোর্ডের মনোনীত 
সদন্তের সংখ্যা ২৫ জন থেকে বাড়িয়ে 
৩৪ জন করার যে চেষ্টা চলেছে 
তাতে মাষ্টার তারা সিং আরও ক্রুদ্ধ 
হয়েছেন! 

আর্সমাজ, আকালী দল এবং 
অন্ান্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দলের 
পক্ষ থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ পৃথকভাবে 


সম্প্রতি পাঞ্জাবের রাজ্যপালের সঙ্গে . 


সাক্ষাৎ করে তাদের দাবীদাওয়া পেশ 
করেছেন। রাজ্যপাল তাদের দাবী- 
দাওয়াগুলির মধ্যে যথাসম্ভব একট! 
সামপ্রম্ত বিধানের ব্যবস্থা যাতে হয় 
তার জন্তে, সর্বপ্রকারে চেষ্টার আশ্বাস 
দিয়েছেন । সকল পক্ষকে প্রস্তাবিত 
গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত করার 
ব্যাপারে সরকারী উদাম যদি সফল 
হয় তাহলে মীমাংসার একটা পথ 
হতে পারে। এই চেষ্টা যদি কোন 


কারণে অসফল হয় তাহলে পাঞ্জাবের . 


আবহাওয়ায় আবার ছুর্যোগ দেখা 
দেওয়ার সম্ভাবনা যোল 
রয়ে ষাবে। 


আনাই. 








যন্ত্র গণতন্ত্র 


যন্ত্রের দুর্ধর্ষ অগ্রগতির এই চিত্র 
নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কিন্তু আজ 


আমাদের কাছে যা ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ . 


সমাজের মানের কাছে তা স্বাভাবিক 
ও সুথাবহ হতে পারে । যন্ত্রযুগের 
শৈশবকালে যে সব যন্ত্র মানুষের 
কাছে ভীতিপ্রদ মনে হয়েছিল, আজ 
তা এককণা বিন্রয়ও উদ্ৰেক করতে 
পারে না। মনোষন্ত্র ও বুদ্ধিযন্তর আজ 
যতই তাজ্জব মনে হোক, ভবিষ্যতে তা 
মানুষের মনসহ! হয়ে ষাবে। তার 
বৈপ্লবিক সামাজিক প্রতিক্রিয়ার স্ুত্র- 
পাতেই আজ আমরা ম্তস্তিত ও 
মর্মাহত হলেও) ভবিষ্যতের মানুষ 
আমাদের মনোভাবকে অধববর্বর মনে 
করে মুচকি হাসবে । সমাজের আর 
কোন জনশ্রেণীর এই সর্বাত্মক যাঞ্ি- 
কতায় বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বলে মনে 
হয় না, বরং লান্ডের সম্ভবনা বেশী। 
সমূহ ক্ষতি হবে বুদ্ধিজীবীদের, তাদের 
একুল-ওকুল দুকুল যাবে । মগজের 
রহম্তলোকের সহ্মতম সাযুচক্র যদি 
বাইরের অভিনব যন্ত্রের জটিল কল- 
কজায় রূপান্তরিত হয় এবং তার 
আধিভৌতিক ক্রিয়ার সমস্ত বাহাদুরি 
যদি সেই দানবীয় যন্ত্র আত্মসাৎ করে 
ঘসে, তা হলে বেচারী বুদ্ধিজীবীর 
সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হয়ে যাবে। যন্ত্র যদি 
সনেট লিখতে বসে, দুর্বোধ্য ইন্টিলেক- 
' চুয়নাল কবিতা অনর্গল রচনা করে 
যায়, বড় বড় অঙ্ক ফরম্যুল ষ্ট্যাটিহিক্স 
এক নিমেষে সমাধান করে ফেলে, 
অতীতে কবে কি হয়েছিল, সন 


তারিখ বসিয়ে দিলে যদি তার ঘটনা- . 


পঞ্জী তৈরি করে দেয়, কয়েকটি চরিত্র 
_ ( যেমন একটি ছেলে ছুটি মেয়ে, ছুটি 
ছেলে সাতটি মেয়ে, তেরটি ছেলে 
একটি মেয়ে ইত্যাদি ) ফানেলের মধ্যে 
কাঁগজের টুকরোয় লিখে পুরে দিলে 
যদি সেই যন্ত্র পামুটেশন-কম্বিনেশন্‌ 
করে হাজার রকমের উপন্টাস-কাহিনী 
রচনা করে ব্রডকাষ্ট করতে পারে, তা 
হলে বুদ্ধিজীবীদের এতদিনের কার- 
সাজি এবং স্থজনশীল ( creative ), 
মননশীল ( intellectual ) ইত্যাদি 
সাহিত্যকর্মের সমস্ত বুজরুকি ধর] পড়ে 
যাবে। বুদ্ধিজীবীরা তখন কি 
করবেন? কবি এলিঅটের' ভাষায় 
— ‘Birth and Copulation and 
Death’ ছাড়া-_অর্থাৎ যান্ত্রিক উপায়ে 
‘জন্মগ্রহণ’, যাস্তরিক উপায়ে 'রমণ' এবং 
যান্ত্রিক উপায়ে "মরণ' ছাড়া তাদের 
করণীয় আর কিছু থাকবে না। শ্যজন২ 
মননের যাবতীয় কর্ম তখন যন্ত্র 
করবে, কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ শ্রমজীবী, 
কেউ কৃষিজীবী এই ধরণের সামাজিক 
শ্রেণীভেদ আর থাকবে না|. সকলেই 
একশ্রেণীর মানুষ হবে--যন্ত্রজীবী | 
যে গলদ্ঘর্ম হয়ে চার লাইন কবিতা 
লিখবে বা উপন্তাস নামে কাহিনী 
. রচনা করবে সে শ্জনশীল, এবং যে 


ভ্বনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী (২), 


ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে চিন্তাশীল বিষয় 
রচনা করবে সে' মননশীল, বুর্জোয়া" 
যুগের, এই সব বস্তাপচা বিচারভেদ 
ধুলিসাৎ করে দেবে আগামীকালের 
মহাষস্থ। বুদ্ধিজীবীদের একশত বর্গ- 
ফুটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক বুদ্ধিচক্র 
থেকে যদি কোন সিদ্ধপুরুষ কয়েক 
হাজার ভোল্টেরও বুদ্ধির খেলা দেখান, 
তা হলেও সমাজের লোক নির্বাক 
বিস্ময়ে তাকে আর প্রাগৈতিহাসিক 
যাছকরের মর্যাদা দেবে না। 

সেই মহাযস্ত্রের যুগ আসছে 
বললেও ঠিক হবে না, তার পদধবনি 
ক্রমেই জোরে . শোনা যাচ্ছে। 


সশরীরে আবির্ভাবের আগে তার" 


অশরীরী যাঞ্জসিক আত্মা সমগ্র সমাজকে 
এর মধ্যেই প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। 
এখন আর কোন মান্থষের সামগ্রিক 
(total) সত্তা বলে কিছু নেই। 
যে-কোন ক্ষেত্রের যে-কোন মানুষ 
এখন ‘অংশ’ (781) মাত্র, নাট- 
বণ্ট, মাত্র, সম্পূর্ণ মানষ নয় এখন 
কার “সাহিত্যিক' বলতে এমন কি 


সেদিনকার, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের, 


মত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক বোঝায় না| 
সকলেই ভগ্না্জ (বা বিকলাঙ্গ ) 
লেখক’ মাত্র । কেউ গল্প, ‘কেউ 
কবিতা, কেউ উপস্কাস, কেউ রম্য- 
রচনা, কেউ সমালোচনা, কেউ 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদির লেখক'। 
অথচ এর মধ্যেও কাহিনী-লেখক ও 
পত্ত-লেখকরা ক্জনশীলতার্‌ (স্ব য়ং 
ভগবান আর কি!) আত্মস্তরিতাটুকু 
পেষ পুঁজিপাটার মত আঁকড়ে ধরে 
আছেন | টুকরো হয়ে গেছেন, তবু 
প্রাণটুকু ধুক্ধুকু করছে। আর 
'ীতিহাসিক' বলে কেউ নেই ; কেউ 
অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীর, কেউ 
মোগলযুগ, কেউ ব্রিটিশ যুগ, কেউ 
গুপ্তুগের১ কেউ রাজনৈতিক ইতি- 
হাসের, কেউ সামাজিক, কেউ বা 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের, কেউ আবার 
একই শতাব্দীর একটিমাত্র পর্বের 
(যেমন ১৭০০ থেকে ১৭২৫ খ্রীঃ) 
“বিশেষজ্ঞ'। আজ আর 'ডাক্তার' 
বলেও কেউ নেই) চোখ নাক দাত 


গলা হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির স্বত্ত্ব সব: 


বিশেষজ্ঞরা আছেন! কোন 
ব্যাধির জন্তে হয়ত চোখ গলা দাত 
পেট ও ফুস্ফুদ্‌ যন্ত্রণা দিচ্ছে । তাঁর 
জন্তে পাঁচজন বিশেষজ্ঞের কাছে 
যেতে হবে, তারা পাঁচখানা প্রেস 
ক্রিপশন দেবেন। কিন্ত সবকটি 
মিলিয়ে আসল ব্যাধিটা কি হয়েছে 
তা জানতে গেলে, পাঁচখানা প্রেস- 
ক্রিপশন নিয়ে কার কাছে যেতে 
হবে জানা নেই। এইভাবে বিচার 
করলে দেখা যাবে, সমাজের সর্ব- 
ক্ষেত্রের কর্মই যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, 
খণ্ডিত হয়ে ধঙ্ের কলজজার মত 
টুকরো হয়ে গেছে। সব মানুষই 


দপণ 


বিকলাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ মানুষ নেই যান্ত্রিক 
সমাজে । এহেন অবস্থায় বুদ্ধিজীবীর 
ভবিষ্যৎ “গোবি মরুভূমির মত ধূসর, 


, চেরাপুপ্রী থেকে একখানা মেঘও 


সেখানে আর উড়ে যাবে না 
কোনদিন । 


তার উপর যুন্থযুগের বারোয়ারী 
গণতন্ত্রের (25598 ৭7670001905) ধাকা! 
তো আছেই। সব ঘটনার গুরুত্ব 
ও কীর্তির মহত্ব আজ দ্াযুমণ্ডলীর 
সাময়িক শিহরণ-সুড়সুড়ি দিয়ে মেপে 
দেখে বিচার করা হয়। খ্যাতি- 
অখ্যাতি, প্রিয়তা-অপ্রিয়তা, প্রশস্তি- 
নিন্দা, সবই এ সমাজে সোডার জলের 
মত ববি ওঠে, এবং বিলীন হয়ে 
যায়। রাজনীতির নির্বাচনের 
( election ) ক্ষেত্রে, নেতাম্থগমনের 
ক্ষেত্রে, সর্বদাই এই দৃশ্য নজরে পড়ে । 
যন্ত্রভিত্তিক স্নায়ুশিহরণনর্বস্ব গণতান্ত্রিক 
সমাজের এটি একটি উল্লেখনীয় 





স্নম্পাদম্ষ হহ্ছাস্শল্স সনস্বীপেস্তথ_ 


' ( ৫ম পৃষ্ঠার পর ) 
দুস্থ দেহ-চেতনায় আস্থাবান ব্যক্তিরও 
সমান্তরাল ভাবে আমরা সাক্ষাৎ 
পেয়ে থাকি । কিন্তু এদের বাইরেও 
অগণ্য সাধারণের অবস্থান। তারা 
কি কোর্বেন? আপনি লিখেছেন 
মানসিক: গঠন-বৈশিষ্ট্ের উপর সব- 
কিছু নির্ভর করে। কিন্তু ধারা 


অস্থায়ী অথচ প্রভাবশালী প্রমোদো- 
পকরণ থেকে আদর্শ আহরণ করেন 
তাদের ক্ষেত্রে কি এ কথা প্রযোজ্য? 

সাহিত্যে যে, ভাব নির্দিষ্ট সংখ্যক 
সংস্কৃত পাঠকের হৃদয়-বিলসন করে, 


“সমাজ সেব। সমিতি” ন| অশোক-: 
সেনের নির্বাচনী হাতিয়ার? 


বিগত ১২ই ডিসেম্বর আপনার 
পত্রিকায় শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায় 
লিখিত “ সমাজ সেবা সমিতি, না 
অশোক সেনের নির্বাচনী হাতিয়ার ?” 
শিরোনাষায় যে পত্রটি প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে পাঠক মাত্রেরই 
মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। পব্রটীর প্রতি অন্তান্তের 
সহিত আমাদেরও দৃষ্টি আকুষ্ট 
হইয়াছে। সংবাদটীর বিষয়বন্ত পাঠ 
করিয়া উপলব্ধি করিলাম যে লেখকের 
মূল আলোচন! "পশ্চিম বঙ্গ সমাজ 
সেবা সমিতিশ্কে কেন্দ্র করিয়া 
(যাহার সভাপতি শ্ীঅশোক সেন 
ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকাস্তি 
ঘোষ) । আমরা অতি দুঃখের সহিত 
জানাইতেছি যে পত্রে বণিত সংবামটী 
কোন কোন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিমুলক ৷ 
কারণ লেখক বণিত অশোক সেনের 
নির্বাচনী হাতিয়ারটী ঠিক সমাজ 


উপসর্গ । সাহিত্য অথবা বুদ্ধিজীবীদের 
বেচাকেনার ‘পণ্য’ সমাজবহিতূর্তি বস্ত 
নয়। সুতরাং উপসর্গ ২ সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও প্রকট হয়ে উঠেছে । পৃথিবীর 
সব দেশে হয়েছে, বাংলাদেশেও । 
এই উপসর্থ একজন বিশ্ববিখ্যাত 
সমাজতব্ববিচ এইভাবে ' ব্যাখ্যা 
করেছেন? ' 

The elites are not in direct 
contact with the masses. Be- 
tween elites and the masses 
stand certain social structures, 
which, although they are 
purely temporary, have never- 
theless a certain inner articu- 
lation and constancy. . Their 
function is to mediate between 
the elites and the masses. 
Here, too, it can be shown 
that the transition from the 
liberal democracy of the few 
to real mass-democracy des- 
troys this intermediate struc- 
ture and heightens the signifi- 
cance of the completely fluid- 





জনতার, মনে তার প্রতিক্রিয়া কিন্ত 
সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম । কালিদাস, জয়দেব 
কি রবীন্দ্রনাথ এদের কাব্যের উৎকর্ষ 
যাচাই করার সাধ্য জনতার নেই। 
তাঁর। বরং অস্থায়ী, সহজ এবং স্থূল 
প্রমোদ ব্যবস্থার দ্বারাই অধিক চালিত 
এবং ভাবিত হয়। বিশেষত ‘তরল 
মতি কিশোর এবং সরলমৃতি যুবকদের 
তা বিপথগামী করার পক্ষে যথেষ্ট । 
তাই এদের অগ্রাহ করে থাকা 
বাতুলতা। আপনি সসংশয়ে এদের 
সমাজ জীবনে মেনে নেবার কণা 


সেবা সমিতি নহে ( যাহার সভাপতি 
শ্রীপ্রফুল্লাল দাস ও. সাধারণ 
সম্পাদক শ্ররণজিতকুমার ষরকার ) 
পশ্চিম বঙ্গ সমাজ লেব! সমিতি। 
এবং এই পশ্চিম বঙ্গ সমাজ সেবা 
সমিতির সহিত সমাজ সেবা সমিতির 
কোন প্রকার সংশ্রব নাই। ১৯৫৬ 
সালে পশ্চিম বঙ্গ সমাজ সেবা 


সমিতি নামে কোন, প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ' 


ছিল না । তখন যে সমিতি ছিল তার 
নাম ছিল সমাজ সেবা সমিতি ও 
তার পৃষ্টপোষক ছিলেন শ্রীঅশোক 
সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোয়, শ্রীপ্রফুল্লচন্্ 
লেন, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীবিজয় 'সিংহ নাহার প্রমূখ নেতৃবৃন্দ । 
সমিতির কার্যক্রম বিশেষ কোন 
এক জনের নির্বাচন কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না! উহা কলিকাতার বিতিন্ন 
বন্তি অঞ্চলেই কান্দ করিত এবং 
সমিতির কর্মী ও পরিচালকগণও 











































শুুক্কবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫ 


mass. (Mannheim: Man ang 
Society, Pp. 96-97). 
ম্যানহাইম বলছেন, বুদ্ধিজীবী 
সঙ্গে জনসমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ 
নেই।. সেই সংযোগ - মধ্যবর্ত 
কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্টান 
ভিতর দিয়ে স্থাপিত হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির একটা যে নিজস্ব 
চরিত্র থাকে তা হঠাৎ বদলায় না। } 
সংখ্যালবিষ্ঠের উদার গণতন্ত্রের যুগ 
থেকে যতই আমরা বারোয়ারী” গণ- 
তন্ত্রের যুগে, এগিয়ে যাচ্ছি, ততই 
সমাজেই এই মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানগুপির 
গড়ন ও চরিত্র ছুইই .বদলে যাচ্ছে 
সব ভেঙ্চেরে নৈরাকার হয়ে গি 
সমস্ত সমাজটা একটা চেনাপরিচয় 
জনসোতে পরিণত হচ্ছে। সাহি 
শিল্পকলা সবই সেই স্রোতের অন্ুগা 
হচ্ছে। তার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে 
ম্যানহাইম বলছেন 2 
It 19-10. a society in a stage 
of dissolution that such a pub 
( শেষাংশ ৪ৰ্থ পৃষ্ঠায়) » 


বলেছেন। অপরপক্ষে আমাদের দৃষ্টি 
ভঙ্গী তথা জীবন-ভঙ্গীটিকে পালটাতেই 
অনুরোধ করেছেন। কিন্তু আমার 
জিজ্ঞান্ত এই যে ঘুগপরিবেশকে , 
রাতারাতি কলুষমুক্ত করাও যেমন সম্ভব 
নয় তেমনি এর সঙ্গে আপোষ ক 
নিশ্চিম্ত হয়ে থাকাও চলে কি 


আমার এ সংশয়ে আশা করি আপ 
আলোকপাত করবেন । 

. ভবদদীয় 

শ্রীউযাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যাষ 

প্রসন্ন ভবন 

গোবর্ডাঙ্গা 


ছিলেন পুর্ব কলিকাতার দুঃস্থ, নি; 
বস্তিবাসী সাধারণ মান্থষেরা ৷ বিগ 
সাধারণ নির্বাচনের পর শ্রীসেন সমা 
সেবা সমিতির কার্যক্রম তাহ] 
নির্বাচনী এলাকায় সীমাবদ্ধ করি 
চাহিলে পর সমিতির কর্মীরা বি 
মর্মাহত হন এবং তীব্র প্রতি: 
জ্ঞাপন করেন। তখন শ্রীসে 
(মন্ত্রী হওয়ার পর) পশ্চিম « 
সমাজ সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন 
সমাজ সেবা সমিতি ভার পুরাত 
এঁতিহ লইয়া আজিও বর্তমান এবং 
উহার সহিত নব গঠিত এই পশ্চি- 
বঙ্গ সমাজ সেবা সমিতির কো" 
সম্পর্ক নাই 1 ইতি ৯০ ৮ 
শ্রীরণজিতকুমার সর ক 

জেনারেল সেক্টর 

সমাজ সেবা সমিতি 

৩1১7৮০১ বেলেঘাটা মেন্‌ দে 
কলিকাতা--১০1 


























স্বভাব ও শিক্ষার [দিক 


থেকে 





আখ্যা দেওয়া হয়, তাহ'লে খুব ভূল 
"হবে মা! অবস্ত ১৭৫০ ৃষ্টাব্দের 
পূর্বে আমার পরিবারের ইতিহাস 
অত্যন্ত অস্পষ্ট । ১২৫০থৃষ্টাব্ব থেকে 
১৭৫০ খৃষ্টাব্দ প্রত্যন্ত আমরা একটি 
“ছোট দুর্গের অধিকারী 'ছিলাম। 
স্কটল্যাণ্ডের সমতলভূমি.[থেকে পাহাডে 
উঠবাঁর পথেই দুর্গটির মিবন্থান ছিল। 
পর্কতের উপর -থেকে।, পাহাড়ী উপ- 
জাঁতিরা সমতলের চাষীদের গর্-বাছুর 
ও অন্যান্ত জিনিষ, সুযেটী পেলেই লুঠ 
করে নিয়ে যেতো । আমাদের 
পরিবারের প্রধান বাজ ছিল এওঁ 
« লুণ্ঠন বাধা দেও! এক সম্ভবতঃ 
স্মাত্র একবার ইংল্ু্তর আক্রমণ 
প্রতিহত করতে গিয়ে আমার ছুই 
পূর্বপুরুষ নিহত হ্যুয়ছিল। একটি 
রাজকীয় বিবাহের নারফৎ হ্বটল্যাণ্ 
৷ ইংলণ্ডের সঙ্গে এ্কারদ্ধ হওয়ারএপর 
এবং পাহাড়ী উপভনৃতির স্বাভাবিক 
জীবনযাপনে অভ্যন্ত হওয়া সবেও 
আমাদের পরিবারেন পূর্বতন এতিহথ 
অক্ষুণ্ণ ছিশ। মনে | আছে, ‘আমার 
লেবেলায় আমার পিতৃদেব আমাকে 
স্কটের “টেলস্‌ অব এ গ্র্যাণ্ড ফাদার” 
পড়ে শোনাতেন । ইটল্যাণ্ডের সন্তরাস্ত 
 পরিবারবর্ণের বীরত্বের কাহিনাই এ 
পুস্তকের বিষয়বস্ত', ছিল। বাবা 
আমাকে এভাবেই দাহসী হতে শিক্ষা 








বা 


কথুনও যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব শিক্ষা 
দেননি, আ মাক তিনি খনির 
অন্যস্তরে নিয়ে ফেঁতেন।, বাবা যখন 
প্রথমে আমাকে মনির মধ্যে নিয়ে 
ন, তখন আমায় বয়স ছিল মাত্র 
লং ৪ বৎসর | ২০ লূংসর্‌ বয়সে আমি 
৮১) বাবার সঙ্গে . একবার সদ্ব-বিধবন্ত 
একটি খনির মধ্যে প্রবেশ করি। 
বিষাক্ত গ্যাসের বিপদ, ধবসনামা এবং 
অগ্নিকাণ্ডের আশ্দয়াকে বাবা ও আমি 


গ্রান্থের মধ্যে 
















কামানের আওতার মধ্যে পড়লাম, 
- তখন প্রথমেই টি মনে ষে চিন্তার 
উদয় হয়েছিল, ত হ'লঃ “এ হেন 
পরিবেশ ধা কেমন উপভোগ 
করতেন” | | 


ভারতীয় বৃহাকাব্যের বীরদের 


যখন আমি ট্রেঞ্চে 
খন আমার মনের 


রী খৃষ্টাব্দে প্রথমবার 
প্রবেশ করি, 


অবন্থার বথাষৎ! বর্ণনা গীতার দ্বিতীয় 
শব্দ “ধরন্মক্ষেরেগর মাধ্যমে দেওয়া, 
আমি 


পুরোপুরি সচেতন 





{আনিনি। সুতরাং 
. ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শামি যখন শত্রুপক্ষের. 


দোষগুণগুলি আমি বেশ ভালই বুঝতে 
পারি এবং ভানুও লাগে। ১৯১৫, 


জে, বি, এস হ্যালডেন 
' অঙ্ুবাদ £ নিরঞ্জন, হালদার 
ছিলাম যে, সাধারণ একটি মাঠের 





“মধ্যে আমার মৃত্যু হতে পারে। 


মানুষের জীবনের কি পরিমাণ অপচয় 
ঘটছে, সে সম্পর্কেও আমি সচেতন 
ছিলাম । কিন্ত, এ [সব সত্বেও ওর 
সময়ের অভিজ্ঞতা আমার. কাছে 
অত্যন্ত উপভোগ্য মনে হয়েছিল৷ 
যা আমার অন্ত , বন্ধুদের ক্ষেত্রে 
ঘটেনি। আমি ধর্ম্মের ঢেউয়ের উপর 
দীড়িয়েছিলাম। ইউরোপীয় ক্ষত্রিয় 
বা. নাইটদের চরিত্রে গুণের মধ্যে 
সর্বপ্রকার নীচুতা এবং নিরাপরাধদের 
প্রতি হিংসাকে ত্বণা করা ধরা হয়ে 
থাকে । ইউরোপীয় নাইটরা দোষের 
মধ্যে অবশ্য মন্ত পান, জুবাখেলা প্রভৃতি 
করে থাকেন । আমি যুধিষ্টিরের 
বক্তব্য বুঝতে পারি। কোন ক্ষত্রিয় 
কখনও নিরাপদ বোধ করতে পারে 
না। তার ধর্ম নিজের জীবনকে 
বিপন্ন করতে এবং প্রয়োজন হলে 
কোন ত্বিধা-সংশয়ের অবকাশ না 
রেখেই জীবন-উৎসর্গ করতে শিক্ষা 
দেয়। এবং সেইজন্ত নিজের যাবতীয় 
সম্পত্তি বিপন্ন করবার জন্তেও তৈরী 
থাকতে হয়। অবশ্য আমি স্বীকার 
করতে বাধ্য যে, নিজের স্ত্রীও 
ভাইদের জীবন নিয়ে বাজী ধরা বা 
ছিনিমিনি খেলার পেছনে সমর্থন 
জানাতে আমি অনিচ্ছুক । 
"১৯১৪-১০৯১৮ , সালের যুদ্ধে 
আমাকে বেশ কয়েকবার একই 
ধরণের অস্ত্র, মর্টার অথবা ছোট 


‘রাইফেল নিয়ে একক শক্রুর বিরুদ্ধে 


লড়তে হয়েছে। একেই বড় বড় 
কবিরা তাদের কবিতায় যুদ্ধ নামে 
অভিহিত করে গেছেন। কিন্তু 
ব্যক্তিগতভাবে এ ধরণের অভিজ্ঞতা 
অর্জনের স্থুষোগ পাওয়ায় ' আমি 
নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে, 
থাকি। 

আমাদের ছুটি জিনিষ বিবেচনা 
করা প্রয়োজন £ অজু নকে হিংসাত্মক 
কাধ্যে প্ররোচিত কর! হয়েছে যে 
গীতায়, সেই গীতা অহিংসার পূজারী 
গান্ধীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আমার 
জীবদ্দশাতেই যুদ্ধের ধরণ পুরোপুরি 
পাল্টে গিয়েছে ৷ আধুনিক যুদ্ধের 


. প্রধানতঃ ছইটি রূপ £ একটি, আণবিক 
বোমা ও অন্তান্ত অস্ত্রের সাহায্যে- 


নিরীহ, . নিরাপরাধ অধিবাসীদের 
পাইকারীভাবে সামগ্রিক হত্যা। 
অপর রূপ দেখা যাবে আলজেরিয়া, 
মালয়, কেনিয়া, সাইপ্রাস এবং 
অন্তান্য অঞ্চলে-_যেখানে কম অস্ত্রশস্ত্র 
স্জিতদের দ্বারা অতকিত আক্রমণ 
ও ব্যক্তিগত হত্যা অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে এবং অন্ত্রবলে বলীয়ানদের 
দ্বারা সমস্ত জনসমষ্টিকে ক্রীতদাসে 


পরিণত এবং বন্দীদের হত্যা করা, 


হয়ে থাকে ।, 


অহিংসার প্রশ্নে 


স্থপ্ত অবস্থায় দেখা যাবে । 
এবং কৃষ্ণ নয় অহিংসাধর্্মের প্রচারক - 


আধুনিক যুদ্ধ একমাত্র সাহস 
ছাড়া অন্ত কোন ক্ষত্রিয়গুণ বিকশিত 
করে না। কিন্ত তা সত্বেও এ 


সমস্ত গুণগুলি বর্তমান যুগে জীবন- * 


ধারণেব জন্য একান্ত প্রয়োজ্জন এবং 
গান্ধীও তা উপলব্ধি করেছিলেন। 
অবশ্য হিন্দুদের, পুরাণে অন্তবিরোধ 
শুধু রাম 


বুদ্ধদেবও ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু জাম- 
দগ্রির পুত্র, বিষুর আর এক 
'অবতার পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধনে 
নিজেকে নিযোজিত করেছিলেন । 
তা হলে আমবা কেমন করে 
অহিংসার সঙ্গে ক্রত্রিয়ধর্ম্মের সমন্বয় 
করবো? গান্ধী এই প্রশ্নের এক 
জবাব দ্িষেছিলেন | গান্ধীর জবাবের 
সঙ্গে সামনঞ্জস্ত বজায় থাকে, এমন 
আরো! অনেক জবাব আছে, যা 
অন্যান্তক্ষেত্রে প্রযোজ্য । মানুষের 
সঙ্গে মানুষের বিরোধ গান্ধীর কাছে 


" একমাত্র বিষয় ছিল। মানুষের মধ্য 


থেকে হিংসা ও ঘ্বণাকে দুর করবার 





কলেজের 






অধ্যাপক । 


অন্য 





সক অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচত্র ধোষ, এম-এ, 
1 আরবের দশাহী, এফ-সিন্বস (লণ্ডন), 
টি এম-সি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুত 
সসায়নশাস্রের ভুতপুবব 


এম-বি ( কলিঃ), আযুর্বেরধদ-আচার্ধা। 
(৬৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭ 


তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও 
করেছিলেন | 
, আর এক ধরণের সংগ্রামের কুলা" 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন। 'সেণ্টপলস্‌ 
এফিসিয়ানকে যে বিধি দিয়েছিলেন, 
তা গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ করলে 
(নিজের স্থৃতি থেকে) দা 
“আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের বিরুদ্ধে 
নয়, প্রথম . নীতিগুলির বিকন্ধে, 
ক্ষমতার বিরুদ্ধে, কলিযুগের লোক- 
পালদের বিরুদ্ধে, স্বর্গে অন্তায়ের 
আধ্যাত্মিক উৎসের বিরুদ্ধে ”। আমি' 
গ্রীক শব্দ কোসমোক্রাতর অর্থাৎ 
পৃথিবীর গভর্পরকে লোকপালে 
অনুবাদ করেছি। আর কলিযুগ 
বলতে “বর্তমান যুগের অন্ধকার”কে 
বুঝে থাকি। আমার মনে হয় সেন্ট 
পলসের সময়ে লোকপালের ধারণা 
বৌদ্ধধর্মের মধ্য থেকে পশ্চিম এশিয়ায় 
ছড়িয়ে পড়েছিল। ২ ' 

আমরা অনেকেই প্রকৃতিক শক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকি। এ 
সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে আবার 
ভারতবর্ষে দেবদেবী হিসাবে পুজা 
করা হয়, যেমন, কলেরা এবং 
বসস্ত। আমার পিতৃদেব প্রাকৃতিক 
শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেকে 


দাড়ায় 2. 





লিপ্ত রেখেছিলেন--কারখানা এবং 
,খনিতে নি্বোস-প্রশ্থাসের ব্যবস্থা করা 
বাবার প্রধান কাজ ছিল। কারখানায় 
মানুষের স্বাস্থ্য এবং খনিতে বিপর্যয় 
বোধের জন্ত তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও 
ছিল। খনিতে বিপর্যয়ের ফলে যারা 
মারা যায়, "তাদের শরীরে কোন 
আঘাত থাকে না। আঘাত লা 
পেয়েও করলা খাদের মধ্যে মাঙ্গধ 
কি করে মারা যায়-_এ বিষয়ে 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার 
পিতৃদেব যে সমস্ত মানুষ ও ঘোড়া | 
ভূগর্ভে মারা গিয়েছে, প্রথমে তাদের 
পরীক্ষা করেন। এবং যখন এই 
সিদ্ধান্তে পৌছালেন যে, কার্ধন-মন- 
অক্সাইড গ্যাসে বিষাক্ত * হয়ে 
মার! গিয়েছে, তখন তিনি নিজের 
দেহে বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করলেন, অর্থাৎ 
অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণ গ্যাস গ্রহণ করলেন! 
অজ্ঞান হয়ে পডলে, তীর সহকর্মীর! 
তাঁকে গ্যাস-চেম্বারের বাইরে নিয়ে 
আনে । এইভাবেই তিনি পর্য্যবেক্ষণ 
করেছিলেন, নিদ্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস 
একজন মানুষকে কত. কম সময়ে 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 













1 সাহিত্য সুষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পী 
একক, না ইতিহাস সর্বদা তাকে 
তাড়া করে নিয়ে চলেছে? শিল্পীর 


লেখনী অথবা তুলির. নিয়ন্ত্রক কি- 


ইতিহাস, না শিল্পী তার নিজের 
মনের তাগিদে শিল্পকর্ম সম্পাদন 
করেন? এনিয়ে অনেককাল 
যাবত তর্কবিতর্ক চলেছে । এখনও 
এ প্রশ্ন সম্পর্কে কোন মীমাংসার 
পৌছান সম্ভব হয় নি। 


কোনদিন হবে কিনা তাও বলা 


সম্ভব নয়। কারণ দুইটি দৃষ্টিতঙ্গীই . 


পূর্ব ও পশ্চিমের মত .বিপরীতধর্মী = 
“The twain: shall never 
eet” | শিল্পকর্ম সম্পর্কে অধ্যাত্ম- 
বাদী এবং জড়বাদী দৃর্নিকোণের 
বৈশিষ্ট্যই এই পার্থক্য রচনা করেছে । 

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, 
কাব্যসত্য এবং ইতিহাসের সত্য 
এক নয়। যদি একথা মেনে নেওয়া 
যায় যে, মানুষের জীবন ' শুধু ইতি- 
হাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের একটি 
ক্ষণস্থায়ী বুদবুদ মাত্র তাহলে মানুষকে 


একেবারে বাদ দিয়ে ইতিহাসকেই ' 


প্রধান করে ' তোল! হয়_ মানুষের 
স্থান নিতান্ত সঙ্ধীণ হয়ে পড়ে। 
মানুষের ব্যক্তিত্ব এখানে - নিতান্ত 
উপেক্ষিত, সে যেন ইতিহাসের হাতে 
অন্ধ ক্রীড়নক মাত্র। চলমান ও 
দ্রুত পরিবর্তমান ইতিহাসকে গড়ে 
তোলার ব্যাপারে তার কোন হাত 


নেই। এই জাতীয় ধারণার মধ্যে ' 


ব্যক্রিপ্রতিভার- স্বীকৃতির কোন: 
অবকাশ নেই। চেতনাসম্পন্ন মান্থ্য 
যেন অন্ধ নিয়তির অলক্ষ্য আকর্ষণ- 
শক্তির মত শুধু ইতিহাসের কক্ষপথে 
আবঠিত হয়ে চলেছে। 

শিল্পকর্ষের ক্ষেত্রে ব্যক্তি 
স্বাতম্ত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি 
প্রতিভাকে ক্ষুদ্র করে দেখলে 
ডেনমার্কের যুবরাজকে . বাদ দিয়ে 
হ্যামলেট অজিনয় করার মত তা 
অদ্ভুত এবং অবাস্তব হয়ে দীড়ায়। 
ইতিহাসের সঙ্গে প্রতিভার. যোগ 
অস্বীকার না করেও শুধু ইতিহাস 
বা সমাজসত্াই প্রতিভার নিয়ামক-- 





"কস, 
একমাত্র 
বাজল। সংবাদ সাময়িকী 
াদার ছার 


* এ ্রসাহিত্য-সমালোচক ).. 
এই ধারণা কোন. মতেই শ্বীকার 
করে নেওয়া যায় না। ইতিহাসের 
সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্যক্তিপ্রতিভা 


- ইতিহাসকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। 


“The 006৮5 eye in a fine 

frenzy rolling 
+ Doth glance from 

heaven to earth, 

from earth to heaven, 

And, as imagination 
bodies forth 

The forms of things 
unknown » the poet's pen 

Turns them to shapes, and 


:  হিংসা-অহিৎসার প্রশ্নে 


(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


অজ্ঞান করে ফেলতে পারে। তিনি 


' এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, ছোট 


ছোট পাখীর! মানুষের চেয়ে অনেক 


অল্প সময়ের মধ্যে গ্যাসের দ্বারা 


আক্রান্ত হয়ে থাকে ( আবার সেরেও 
উঠতে পারে) | তিনি সাধারণতঃ 
জীবজস্ত নিয়ে পরীক্ষা করার বিপক্ষে 
ছিলেন, কারণ, এই ধরণের বৈজ্ঞা- 
নিক পরীক্ষা ' অধিকাংশ সময় 
'জীবজন্তকে শারীরিক ' কষ্ট দিয়ে 
থাকে অথবা তাদের মনে ভীতির 
সৃতি করে। অবস্তা কার্ক-মন-অক্সাইডে 


ছুটির কিছুই হয় না। তিনি সাধার-. 


ণতঃ নিজের উপর এবং অন্তান্ত ধারা 
কষ্ট ও ভয়কে অগ্রান্হ করতে 
সক্ষম, তাদের উপরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করতেন। শরীরের উপর তাদের 
প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য. তিনি যে 
সমস্ত পরীক্ষা করেছিলেন, তাকে 
তপস্তা বলাই সঙ্গত। তিনি পরীক্ষা 
কুরে দেখেছিলেন যে, ৩০০" ডিগ্রী 
ফারেনহাইটবিশি্ই শুক উত্তাপে 
তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব | 
অবশ্য আমি মনে করিনা যে, মুনি- 
খষিরা যে মনোভাব নিয়ে তপস্তা 
করতেন, আমার পিতৃদেবও সেই 
মনোভাব নিয়ে তপস্তা করেছিলেন। 
তিনি এমন একটি অবস্থায় উপনীত, 
হয়েছিলেন, যেখানে তিনি শারীরিক 


'ছুঃখ কষ্টকে অগ্রান্থ করতে পারতেন । 


কিন্তু এ অবস্থায় পৌছানো তার 
মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেস্ত. 
ছিল জ্ঞান আহরণ করা,' যা 
দিয়ে অন্তণ্মানুষের জীবন রক্ষা 
করা সম্ভব ' হবে। মুনি-খষিরা 
ইচ্ছা করেই দুঃখ কষ্ট বরণ করতেন । 
আমার পিতৃদেবকে তাদের দলে না, 
ফেলে একজন সাচ্চা সৈনিকের সঙ্গে 
তুলনা করা যেতে পারে। সৈনিক 
জয়ের জন্ত নিজের, জীবনকে বিপন্ন 
করে,। এমন কি, আঘাতও বরণ 


করে সৈনিক কখনগু ইচ্ছা করে" 


নীলকণ। 


পরীক্ষায় অহিংসনীতির 











শিল্পকর্ম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্য 


gives to airy nothing 
A local habitation and 
a name” 


এই যে “দিব্যোন্মাদ ঘৃণিতনেত্রশ 


* কবির কব্যকল্পনা, একেই আমাদের, 
- প্রাচীন অলঙ্কারশান্ত্ররে আধ্যগণ 


“অপূর্ব বস্তনির্মাণ ক্ষমাপ্রজ্ঞা* বলে 
অভিহিত করেছেন এবং “কবিরেষ 
প্রজাপতিঃ” বলে তাঁকে বিশবত্ষ্টার 
মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কাব্যের 
যে আস্বাদ তা লৌকিক সুথ দুঃখ 
নিয়েই মিলনের আশ্বাদের মত ক্ষণ- 
ভঙ্গুর নয়, ত! “বরহ্াস্বাদ A 
তা অলৌকিক । 





আহত হবে না এবং আমার পিতৃ-' 
দেবও কাজ করতে গিয়ে ছুঃখকষ্ট 
বরণ করতে চাইতেন না কিন্ত তিনি 
আনন্দের সঙ্গে সেই সমস্ত দুঃখকষ্টকে 
বরণ করতেন, যা অন্ত মানুষের নিকট 
অত্যন্ত দুঃখজনক হয়ে থাকে। 
আমার মনে 'হয়, নিজের “আত্মা 


অথবা! 'বুদ্ধি' ‘অহং’কে উপৃহাস*্করছে .. 


--তীর নিজের সম্পর্কে একথা বললে 


তিনি এই মতই পোষণ করতেন । 


আমি তাঁকে সর্বদা অনুসরণ 
করতে চেষ্টা করে থাকি। বিভিন্ন 
সময়ে আমি বেশ পরিমাণে বিভিন্ন 
ধরপের বিষপান করেছি ও শ্বাস- 
প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহপখুঁকরেছি । এবং 
জোর করেই বলতে পারি যে, যে 
পরিমাণ বিষ খেলে মৃত্যু হতে পারে, 
অনেক সময় তার কাছাকাছিও পান 
করেছি । এই ধরণের পরীক্ষা শুধু 
আমি নিজের উপর সীমাবদ্ধ রাখিনি, 
আমার স্ত্রী সমেত আরও অনেকের 
উপর এই ধরণের পরীক্ষা চালিয়েছি, 
অবশ্ত এরা সবাই এই ধরণের 
পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন। 
এই কারণে আমাকে "যখন শিব- 


. মন্দিরে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে, 


তখন আমি বিস্মিত ও বিক্ষুক্ধ বোধ 


. করেছি ।, কারণ পুরাণের এ কাহিনী 


সকলেরই জানা আছে যে, গন্তান্ 
দেবতাদের বাচাবার জন্তে শিব নিজেই 
সমস্ত বিষপান করেছিলেন, যার ফলে 
শিবের আর এক - নাম ' হয়েছে 
কিন্তু আজ্ব যদি শিব 
বেচে থাকতেন, তা'হলে একথা 
নিশ্চিত -করে বলতে পারি যে, 


' একলাখ মন্ত্রোচ্চারণ শোনার চেয়ে 


আমাকে দেখলে তিনি অনেক বেশী 
খুসী হতেন। . 

‘আমি বিশ্বাস করি, প্রাণীতত্বের- 
প্রয়োগ 
বিশেষ ফলপ্রস্ছ। অনেক জীব- 
বিজ্ঞানী জীবজন্তকে নিয়ে পরীক্ষা 
করে থাকেন, যে সমস্ত পরীক্ষায় 


' জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর এবং ভারতের 
প্রাচীন আধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভলী প্রভের 
এইখানেই। প্রাচীন 


ভারতের 


* অধ্যাত্মবাদ আমাদের এই শিক্ষাই 


দেয় যে দৃশ্তমান জগতের সব কিছুই 
একটি অখণ্ড সত্তার মধ্যে বিধবত-- 
একে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখলে 
আমল রূপটাই বাদ পড়ে যায়। 
এর মুল বক্তব্য. হচ্ছে একের মধ্যে 
বছ এবং বহর মধ্যে এককে দেখার 
দৃষ্টিভঙ্গী | দেখা যাচ্ছে এই ছৃষ্টি- 
ভঙ্গীর মধ্যে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রকেই 
একমাত্র শক্তি বলে. মেনে নেওয়া 
হয়নি, ‘এক’ অর্থাৎ শক্তিকেও স্বীকার . 
করা হয়েছে। 


অনেক সময় জীবলস্তর মৃত্যু না হলেও 


যথেষ্ট কষ্ট হয়. আমি এ সমস্ত 


জীব-বিজ্ঞানীকে নিন্দা করি না। ক্লিস্ত 
আমি নিজের উপরে আগে পরীক্ষা 
করি নি, সেই ধরণের কোন পরীক্ষা 
জীবজন্তর - উপরে করিনা। এবং 
ভবিষ্যতেও এই নীতির ব্যতিক্রম, 


হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই । আমি - 


মৃত জীবজস্তর দেহ পরীক্ষা করে থাকি 
এবং আমি নির্দেশ রেখে যাচ্ছি ষে, 
আমার মৃত্যুর পরে আমার মৃতদেহ 
মেডিকেল ছাত্রেরা পরীক্ষা করে 
দেখবে! এবং আমি যদি ভারত- 
বর্ষে তাহলে ভারতের 
ভবিষ্যৎ ডাক্তারেরাএকজন ইউরোগীয়ের 
দেঁহ-ব্যবচ্ছেদ করবার বিরল অভিজ্ঞতা 
অর্জন করবে। 

নিজের অথবা বন্ধুর উপর কোন 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবার সবচেয়ে 
বড় লাভ হল--সঠিক ফলাফল 
একমাত্র এই পরীক্ষাতেই পাওয়া 
সম্ভব, যা কোন জীবজস্তর উপর 
পরীক্ষা চালিয়ে পাওয়া সম্ভব- নয়। 
পরীক্ষাকালে যদি কোন প্রাণী ভয় 
কিংবা কষ্ট পায়, তা হ'লে তার হৃদয়ের 
স্পদন দ্রুত হয় এবং শ্বাসপ্রশ্থাসের 
গতিও অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। 
ফলে নিঃশ্বাস-প্রশ্থাসের গতি অথবা 
নাড়ীর স্পন্দনের উপর কোন ওষধের 
প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে নিরূপণ করা 
অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন 
ব্যক্তি নিজের উপর অসংখ্যবার 
পরীক্ষা করবার পর যদি কোন প্রাণীর 
উপর পরীক্ষা চালায়, তা হলে তার 
ফুলাফন্ত যে মানুষের উপর” পরীক্ষা 


.. শিষ্ত সাহিত্য বিভানের বই. 


"ছোটদের প্রিয় লেখক' “৫ম্মীন্গমাছ্ছিগর লেখা 


ঝুন ঝুন ঝুন মিষ্টি ছড়া ১২ 


ততুল পুতুল 


পাতায় পাতায় ছবি। 


ও ল্লালশ' ভ_ ০৩্রস্ন 
( শিশু সাহিত্য বিভাগ ) 


১১এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী 
ক।লকাতা-১২ 


থেকেই বতমান যুগে মার্কস্পন্থী ' 





- ভেসে উঠে প্রশ্বাস নিতো । 


"ছেড়ে দিয়েছি। 


, জলের উপর প্রশ্বান নেওয়ার গ্যাসও 


* অনুবাদকের নিকট অব্যাপক 


মার্কসবাদীগণ শিল্পের 
শিল্পীর .এই একাকিত্বের - 
একাস্ত বিরোধী | এই বিরোধি 


“লেখক-সজ্বের” হাতে ভিসা, : 


"ক বিও. সাহিত্যিকরা লাঞ্ছিত এবং 


আপাওঙক্তেয় বলে গণ্য হচ্ছেন। | 
স্থতরাং মার্কস্বাদীগণের এই ধারণা! 
কতখানি যুক্তিসহ এবং তা শি 
সাহিত্যের শ্বাধীন বিকাশের পক্ষে 
অনকূণ না প্রতিকুল সে সম্পর্কে 
বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার । 
দর্পণের আগামী কোন সংখ্যায়, এ 
বিহাং আলোচনা করার ইচ্ছা রইল । 






































করবার মত সঠিক হবে--এ বিশ্বাস 
স্বাভাবিকভাবেই করা চলে। 

আমি এবং আমার স্ত্রী ১৯৫৫, 
সালে ষখন ভারতবর্ষে ছিলা 
(প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৫৬ সালের 
মাঝামাঝি--লেখক ১৯৫৭ সালের 
ভুলাই মাসে স্থারীভাবে এ দেশে বাস 
করবার জন্তে এসেছেন ), তখন, 
আমরা তিনটি কই মাছের সাহায্যে 
বেশ কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালিয়েছিলাম। কইমাছগুণিকে 
ঘোলা জলে রাখা হলে জলের উপরে 
আমরা 
মাছ কয়টি নিয়ে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা 
করেছি, একটি জলের পাত্র 
অন্ত একটি জলের পাত্রে কইমাছগুলি 
J প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
জলে, দ্রবীভূত গ্যাস বিভিন্ন; এমন কি 


আমরা সবক্ষেত্রে এক রাখিনি । আমি 
বলছি না যে, মাছগুলি শারীরিক কষ্ট, 
পায়নি, বরং আমি নিজের অভিজ্ঞতা 
থেকে বলতে পারি যে, বেশ কিছু- 
ক্ষণের জন্তে তারা তীব্র মাথার যষ্তরপা 
অনুভব করেছে । তবে এটা নিশ্চিত 
করে বলা যায় যে, তারা খুব বেশী 
আহত হয়নি। কারণ মাছ তিনটি 
এখনও লণ্ডনে ভালভাবে বেঁচে আছে : 
(“তিনটি মাছের একটি ' এবৎসরের 
রর মাসে মারা, গিয়েছে, অন্ত ছুটী '. 
বর্তমান কেম্িজ বিশ্বধিষ্ালয়ের প্রাণী- " 
বিদ্তা গবেষণাগারে রক্ষিত 

রয়েছে” « )। 
( আগামীবারে সমাপ্য.) 


স্বালডেনের লেখা চিঠি। . 


৯৯ 
ছু'রঙে ছাপা 
॥ একমাত্র পত্বিবেশর ৷ 






































< ইতিমধ্যে দর্পপে শিক্ষা সমস্তার 
/ একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা 
করেছি। তাঁতে কেউ কেউ 
" কৌতুহলী হ'য়ে কিছু কিছু প্ৰশ্ন 
এ করেছেন) তীদের সেই কৌতুহল 
ক এ-সন্বহ্ধে আরো হচার কথা 
নিবেদন করতে সাহসী ক+রেছে। 
আর্সেই ব'লে রাখি এ প্রবন্ধের 
মতামতের জন্তে সম্পাদক দায়ী নন-- 
আমি তো নই-ই, কারণ এগুলোর 
কোনোটাই থিয়োরী নয়, প্রত্যেকটাই 
রূপোর্ট__যা দেখেছি যা শুনেছি । 
অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন-__তাহ'লে 
উপযুক্ত শিক্ষকের অপ্রতুলতার জন্তেই 
কি আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের 
হৃষ্টি হয়েছে? ছাত্রের উচ্ছ ংখল-_এর 
এ জন্যে দায়ী কি কেবল শিক্ষক? 
উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা পাবার ধৈর্য্য যে 
_ তারা হারিয়েছে তার জন্যেও কি 


ওই ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, 
শিক্ষকদের? না। এর অনেক 
কিছুর জন্তেই কেবলমাত্র শিক্ষক দাদী 
নন, তবে আমার প্রচেষ্টা ছিল এই 
॥ বিরাট সর্বভারতীয় সমস্তার একটা 


। তুলে ধরা_-আজ যেমন আর একটা 
(দিক. আপনাদের সামনে উদরঘাটিত 
এর থেকেই বুঝতে 
5 পাবা, যাবে কত Currents and 
ক' {055 00500 আমাদের শিক্ষা- 
ক [ক্ষত্রকে প্লাবিত ক'রে তুলেছে। 

অ আমরা সকলেই সম্ভবতঃ লক্ষ্য 
সণ ?রেছি যে আগের তুলনায় আমরা 
-গনেক বেশী সংখ্যায় শিক্ষিত হচ্ছি। 
এএকস বাংলাদেশেই লক্ষাধিক ছাত্র 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় এবং পঁচিশ 
ট ব!1জারেরও বেশী ছাত্র ডিগ্রী পায়। 
দা (চার দিনের মধ্যেই খবরের কাগজে 
দুখতে পাবেন আমাদের ক’লকাতা 
বিশ্ববিস্ধালয়-_যে ক'লকাতাতে আরো 
একটি বিশ্ববিস্তালয় আছে-_ছদিন ধরে 
ডিগ্রীর হরির লুঠের বন্দোবস্ত 
শিকরেছেন। এখানে এতজন ছাত্র- 
শণ্শেত্রী স্সাতক হবার উপযুক্ত না 


আখ বব | 


এই 
নিয়েই 


মাক্ষণ চ্ছি এটা 2৪০৮1 আর 
ত' ৪০৮কে স্বীকার করে 

[নে আামাদের চ'লতে হ'বে। এ 
মে কিন্তু এর ফল দীড়াচ্ছে কি? 


শগে ছিল তা আজ হাস পাচ্ছে ।, 
*' ক্ষকের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা 
' াজ অনেক বেশী হ'য়ে পড়েছে-_ 
ধক পরিণতির কথাটা 
ন চিত্ত৷ করে দেখার দিন এসেছে। 
ঠ গ্র্যাজুয়েট নিয়ে বা এত এম-এ 
যমে আমাদের উপকার হচ্ছে, ন! 
কার হচ্ছে সে প্রশ্ন আমি তুলতে 
ট, -আমি. কেবল এই সমন্তার 
ই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 








আসামীর কাঠগোড়ায় দীড়াতে হ’বে 


দ্বিক স্পষ্টভাবে আপনাদের কাছে 


মায় 'সুপযুক্ত সে প্রশ্ন ‘তুলছিনা--কিন্ত 


₹ ক্ষক এবং ছাত্রদের যে অনুপাত ' 


করতে চাই যে আগেকার দিনে যখন 
প্রতি ক্লাশেই ছাত্র সংখ্যা কম ছিল 
তখন প্রত্যেক শিক্ষক তাদের প্রায় 
প্রতিটী ছাত্রেরই নাম জানতেন, 
তাদের বৃদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সজাগ থাকতেন 
এবং সাধ্যমত তাদের গ্রহণযোগ্যতাঁকে 
বিচার করে পাঠ প্রস্তুত করাঁনোতে 
মনোযোগ দিতেন | এর ফলে শিক্ষক 
এবং ছাত্রের. মধ্যে একটা গ্রীতির 
সম্পর্ক বজায় থাকতো এবং এর 
প্রভাব অনুভূত হ'তো আমাদের 
জীবনের সর্বস্তরে । আজ আমরা 
তা’ হারিয়েছি । 

আজকাল আমরা পরিকল্পনা 
প্রহণ করেছি । আমাদের বড়ো - 
বড়ো মেশিন হাজার হাজার টন 


জিনিষপত্র তৈরী করে দিচ্ছে। 


Large Scale Production- 
এর নেশা আজ আমাদের পেয়ে 
বসেছে।' আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
গুলিগ আমাদের প্রতিবছর অনেক 
অনেক গ্যাজুয়েট তৈরী করে জাতিকে 
উপহার দিচ্ছে। গতকালের শিক্ষক 
আজকের মেশিন। তার! ক্লাসে 
আসেন--এৰক একটি public 
meeting address করে চ'লে 
যান। শুনেছি বিশ্ববিস্তালর্বের নিয়ম 
আছে কলেজের কোনে! লসেক্‌সনে 
১৫০ জনের বেশী ছাত্র থাকতে 
পারবেনা। এ নিয়ম্টা না মানাই 
এখন নিয়ম হয়ে দীড়িয়েছে। অনেক 
অতিকায় কলেজে অধ্যাপক অন্গপস্থিত 
থাকলেই তিন চারটে সেক্সন__ 
ভগবানের কৃপায় এঁদের £ থেকে 
£ পৰ্য্যন্ত সেক্সন থাকে--একসংগে 
জুড়ে দেবার নিয়ম আছে। আর 
লেই . শ'কয়েক ছাত্রকে - এক 
পিরিয়ডের জন্তে সামলে রাখার 
দায়িত্ব যে অধ্যাপকের তাকে নিশ্চয়ই 
বহুব্ছর ধরে কোনো বিশেষ রাজ- 
নৈতিক দলের সাগরেদী ক'রে গলা 
তৈরী ক'রতে হয়েছে । এমন অবস্থাতে 
সেখানে আর যাই থাকুক হ্ৃন্ততার 
সম্পর্ক থাকতে পারেনা, . প্রাণের স্পর্শ 
থাকতে পারেনা, সন্ধদয়তা - বা 
সহানুভূতির বাষ্পমাত্রও থাকা সম্ভব 
নয়। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে এক 


বিরাট শুন্ততার সৃষ্টি হ'য়েছে। 
কিন্ত প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়ম 


অনুযায়ী কোনো জিনিষ শৃল্ত থাকতে 
দেবে না। সন্ধদয়তা আর আস্তরিক- 
‘তার শৃনটস্থান পুরণ ক'রেছে রাঙ্গনীতি। 
এবং এর আরস্ত হয়েছে আজ দীর্ঘ 
দিন। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কাল 
পথ্যস্ত হয়তো বা এ’ অবস্তাস্তাবী ছিল। 
তাছাড়া দেশব্যাপী একটা উন্মাদনার 
ঢেউ যে সমাজের অন্ততম*অংশ ছাত্র- 
দলকে তাদের নিজস্ব আবর্তনের 
কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত ক'রবে এতে - 
অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু এখন 
মনে হয় তাদের নিজস্ব স্থানে ফিরে 





যাবার পরম লগন অনেকদিন হ’ল 
পার হ'য়ে গেছে। 

এর উত্তরে প্রায়ই একটা কথা 
বলা হয় ষে স্বাধীনতার আগে যদি 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অধিকার 
ছাত্রদের থেকে থাকে তবে আজও 
তার প্রয়োজন ফুরোয় :নি। স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত হ'রেছে কিন্তু সুরাজ আজও 
অনেকদূর । সুতরাং দেশ যখন 
এখনও “বিপন্ন” তখন ছাত্রদেরই দেশ 
উদ্ধারে এগিয়ে আসতে হু'বে। দূর 
করতে -হ'বে অত্যাচার আর 
অবিচারের রাজত্ব। কথাগুলি শুনতে 
বেশ. ভালো । শবচয়নে আমাদের 
রাজনীতিকদের দক্ষতার অভাব আছে 
এমন অপবাদ আজও পর্য্যন্ত শোনা 








জিনিষটা কিন্তু এর থেকেও অনেক 
বেশী খরুত্বপূর্ণ। fl 
স্বাধীনতার পর একদল. পেল 
শাসনের অধিকার আর অগণিত 
দলের ভাগ্যে সে জিনিষের আসম্বাদ 
জুটলো না। শাসন-ক্ষমতায় ধারা 
অধিষ্ঠিত আছেন আর ধারা হ'তে 
পারেন নি তারা সবাই যে সাচ্চা দেশ- 
প্রেমিক এবং দেশপ্রেমের মনোপলি 
ষে তাদের এমন মনে করার কোনো 
কারণ নেই। জেল খাটলেই দেশ- 
প্রেমিকের সৃষ্টি ছয় না তা” ব্রিটিশের 
জেলেই হ’ক আর কংগ্রেসী জেলেই 
হ’ক ৷ অন্ততপক্ষে এদের কথাবার্তা 
বা কার্যকলাপ তা প্রমমণ করে । এই 
ক্ষমতা পাওয়া না পাওয়ার পরই চেষ্ট। 





H lb ) * ? 
শক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ ES দর্পণ ৯ 
২ 
| রি য়ে থর যায়নি। আবার আমাদের দেশের , চ'লতে লাগলো! ক্ষমতা অধিকার 
চা I. ® লে অধিকাংশ রাজনীতিকই বরির্শিষ্ট করার। তার জন্তে ফিল্ড ওয়ার্কের 
A ব্যবহারজীবি। তাদের ত্রীফ তারা কাজ সুরু হ'ল। সমাজের সর্বস্তর 
, অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় খুব ভালোভাবেই সাজিয়েছেন। হ'য়ে উঠতে লাগলো পৌলিটিকাল- 


ইজড_। কিন্ত তাদের লক্ষ্য রইলো 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উপর । কারণ 
যদিও রাজনীতির গোত্রে এরা 
বুর্জোয়া তবুও যখন এরাই এখনও 
পর্যন্ত জনমত সষ্টি করেন তখন এদের 
দিকেই' নজর দেওয়া হ'ল বেশী। 
স্কুলের উঁচু শ্রেণী থেকে এদের 
অর্গানাইনেশনের কাজ আরম্ত হ’ল। 
স্কুলের থেকে অনেক বেশী সুবিধা হ’ল 
কলেজে ৷ স্বাধীনতাও বেশী--এবং 
নবলন্ধ স্বাধীনতা হ’লে যা হয়--তার 
"অপব্যবহার করার প্রবৃত্তি আরও 
বেশী। এবং এতে ইন্ধন 
যোগালেন রাজনৈতিক দাদার!। 
ভার] তখন কেবলমাত্র সংগঠক 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





সম্মেলন, না জ্লস৷? 


(দপণের সংগীত সমালোচক ) 


কলকাতায় সংগীত “সম্মেলনের” সংখ্য! ক্রমবর্ধমান; এর 
মুলে যত না আছে নতুন সংযোজনের চেষ্টা তার চেয়ে বেশী 
উদ্ভোক্তাদের আত্মকলহু এবং ব্যক্তিগত রেষারেষিতে নিষ্ঠা । গত 


কয়েকবছরে যে কয়টি বিশিষ্ট 


সম্মেলম দ্বিধা-ত্রিধা. হুয়ে নতুন 


নাম ধারণ করেছে তার জন্য প্রধানত দায়ী__কম-কতণদের ক্ষমতার 
লড়াই এবং টাকাকড়ি নিয়ে মনোমালিন্য। ফলে "সম্মেলন? 


গুনভিতে বাড়ছে_গুণে নয়। 
। প্রশ্নের গোড়াতেই যাওয়া যাক। 
আজকাল সহরের পাড়ায় পাড়ায় যে 
সংগীতানুষ্ঠান হচ্ছে সেগুলি কি 
“সম্মেলন” অথবা নিছক জলসা । 
সম্মেলনের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে, 
আলাদা রূপ আছে । কোন অহুষ্ঠান বা 
জমায়েতকে “সম্মেলন” পদবাচ্য হতে 
হলে তার প্রকৃতি অমুষায়ী . বিভিন্ন 
বিষয় নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা অপরি- 
হাধ্য। সংগীত সম্মেলন সম্পর্কেও 
একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় 
সংগীত এমন একটি বিষয় যা নিয়ে 
অনেক আলোচনার অবকাশ আছে। 
তাছাড়া সম্মেলনে কোন বিষয় নিয়ে 
বিতর্কের অবতারণা কর; যেতে পারে। 
সংগীত জগতে যাঁরা নবাগত অথবা 
অদীক্ষিত তাদের সুবিধার জন্ত আয়ো- 
জন কর! চলতে পারে প্রচলিত কিছু 
রাগের ব্যাখ্যা সহযোগে রূপদানের 
ব্যবস্থা । পুরনো দিনের শিল্পীদের 
রেকর্ড করা গান বাজিয়ে শোনানও 
সম্ভব। বলাবাহুল্য, সংগত সম্মে- 
লশের এগুলো! ন্যুনতম প্রয়োজন । 
কয়েকবছর আগেও কোন কোন 
সম্মেলনে এ বিষয়গুলি মান্ত কর! হত। 
কিন্ত যতই দিন যাচ্ছে সম্মেলন কত'রা 
ততই এ’লকল সযত্বে পরিহার কর- 
ছেন। অজুহাত শ্রোতাদের উৎ- 
সাহের অভাব। এ অন্ধুহাতই | 
আলোচনা শোনার জন্ত কখনও কোন 
অনুষ্ঠানে হাজার লোক ভীড় করেনা 
এবং তা না হলেই শ্রোতাদের উৎসাহ 


নেই একথা ভাবা অন্তায়। স্বপ্ন- 
সংখ্যক ত্যাগ্রহী শ্রোতার উপস্থিতিতেই 
এর সার্থকতা ৷ প্রকৃতপক্ষে, এসব 
কিছুতে উদ্ভোক্তাদেরই অনিচ্ছা । এরা 
মনে করেন “বাজে” কথাবাতায় 
সম্মেলনের সময়ের অপচয় না করে 
একজন নামী গায়ক বা নত কাঁকে 
প্রোগ্রাম দিলে কিছু টিকিট কাটবে। 
কিছু টাকা আসবে । আর টাকাটাই 
কি একমাত্র লক্ষ্য নয় ? তাই, একথা 
আজ বিন৷-দ্বিধায় বল৷ যায় যে সংগত 
সম্মেলনের নামে যা হচ্ছে তা আসলে 


জলসা--আয়োজিত হচ্ছে নিছক কিঃ , 


আয়ের জন্ত। যেখানে কয়েকাদশে 


হাজার হাঞ্জার টাকার কারবার 


সেখানে হ'একশত *বা তার বেশা 


টাক। এদিক ও!দক হবে এতে খাম্মত 
হবার কিছু নেই। এভাবে মারের 
সম্ভবনা আছে বলেই বতমানে কিছু 
কিছু ব্যবসায়া সন্মেলন সম্পর্কে উৎ- 


সাহত'। কতৃপক্ষের মধ্যে আবার 
কিছু মাতব্বর থাকেন শিল্পীদের সঙ্গে 
_বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর 
যাদের বথরার ব্যবস্থা থাকে! শিল্পা- 
রাও বড় সম্মেপনে, কন্কে পাবার 
আশায় এ ব্যবস্থায় সম্মত না 
হয়ে পারেন না। তারপর টিকিট 
বিক্রীর ব্যাপার । সাম্প্রতিক এক 


অভিজ্ঞতা থেকে বলছি । সম্মেলনের 
পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া ই'ল সব 
টিকিট ফুরিয়ে গেছে । প্রথম দিকের 
কয়েকটি আসরে গিয়ে কথাটি বিশ্বাস- 
ফ্লোগ্য মনে হল। চেয়ার ঠাসা মণ্ডপ 
একেবারে ভর্ত্তি । তিল ধারণের স্থান 


নে | এমনি অবস্থায় যেদিন আসরে 
কোন বিখ্যাত নতকীঁর প্রোগ্রাম 
সেদিন দেখা গেল চেয়ারের ঘাঁড়ে 
চেয়ার রেখে আরও প্রায় পাঁচশ 
লোকের স্থান হয়েছে। “তাছাড়। 
চারিদিকে আরও কয়েক শত লোকের 
দাড়াবার জায়গাও হয়ে গেছে। 
আমার সীজন টিকিট--গিয়ে দেখি 
নির্দিষ্ট, আসন বে-দখল। ভলন্টি- 
য়ারকে জানাতেই তিনি একটু হেলে 
বললেন, “দাদ আজ আর সীটের 
কথা বলবেন না*। প্রতিবাদ বৃথা । 
ফলে সেই শ্বাসরোধী মওলে বসতে না 
পেরে বাইরের শীতে এসে দাড়াতে 
হয়। যদি প্রশ্ন করেন এত জায়গাই 
বাকী করে হল অথবা এত নতুন 
টিকিটই বা কোথেকে এল তবে তার 
কোন উত্তর পাবেন না। 


বলতে পারেন, এ সব লামান্ধ 
ব্যাপার। কে শিল্পী ঠকিয়ে ব! 
অন্ত কোনভাবে টাকা লুঠছে তা নিয়ে 
মাথা ন! ঘামানই ভাল। এবং হয়ত 
এ-দব কিছুই তুচ্ছ বলে অগ্রাহ করা 
যেত যি দেখতাম সম্মেলনের মানো- 
ৎকর্ষ হচ্ছে। পরিতাপের বিষয় সবই 
হচ্ছে কেবল এইটি ছাড়া । 
জন বাদে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরাও 
আর যেন নতুন কিছু সাষ্টি করতে 
পারছেন না। আর এক মাসে দশ- 
বারটি “সম্মেলনে” গাইতে হলে কোন 


শিল্পীর পক্ষেই বা বৈচিত্র্য রাখা 
সম্ভব? 


হু' এক” 


0 


নয়াদিলীতে এশিয়। ও দরগ্রাচোর ভৈল 


সম্পদের টমঘন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আালোচন| 


সম্প্রাত নয়াদৈল্পগতে ২৯ দেশের 


১০০ জন তৈল বিশেষজ্ঞ 


এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের তৈল সম্পদের উন্নয়ন সম্পর্কিত এক আলোচনা” 
চক্রে তেলের অন;সম্ধান উৎপাদন এবং শোধন পদ্ধতি সম্পর্কে মত 


বিনিময় করেন। 


কাঁরগরণ বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধখ জ্ঞানের 'বানময়ের 


বারা সব দেশই কিছ; কিছ এবং বিশেষ করে তেলের ব্যাপারে অন্ত 


দেশগ্যলি বিশেষভাবে উপকৃত হয়। 


ভারত পেট্রোলিয়ামের ষে চাহিদা 
রহিয়াছে উহার মাত্র ৬ ভাগ এদেশে 
উৎপাদিত অপরিশোধিত তৈল 
হইতে মিটানো সম্ভব । বর্তমানে 
প্রতিদিন ৮১০০০ ব্যাসেল অপরি- 
শোধিত তৈল উৎপাদিত হইতেছে । 
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের ব্যবহার 
বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ করিয়! 
বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । নূতন তৈলের খনি 
আবিষ্কার হইলে উৎপাদনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই সঙ্গে সরবরাহ 
পরিস্থিতিও উন্নীত হুইবে বলিয়া 
অনুমান করা হইতেছে । 

আসামে প্রতিদিন ২০,০০০ ব্যাসেল 
এবং বিহারে প্রতিদিন 
ব্যাসেল তৈল শোধনের জন্ত নূতন 
শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে । | i 

গত কয়েক বৎসরে ভারতের 
উপকূল অঞ্চলে তিনটি নূতন শোধনা- 
গার স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে 
দৈনিক ৭০,০০০ ব্যাসেল অপরি- 
শোধিত তৈল শোধিত করা সম্ভব 
হইতেছে | এই ব্যবস্থায় বর্তমান 
চাহিদার ৭০ ভাগ সরবরাহ করা 
সম্ভব হইতেছে । এখানে ৫০ কোটি 
টাকা পরিমাণ বৈদেশিক মূলধন 
বিনিয়োগ করা হইয়াছে । স্বাধীনতা- 
লাভের পরে ভারতে এই প্রথম 
একটি শিল্পে বিরাট পরিমাণ বৈদেশিক 
মুদ্রা বিনিষোগ করা হইল । 

সাম্প্রতিক সাফল্য 
১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে 


৩০১০০০ 


জ্বালামুখীতে প্রায় আড়াই হাজার - 


ফুট গভীরতায় প্রাক্কৃতিক গ্যাস এবং 
সেপ্টেম্বর মাসে লুনেজে ৫1৬ হাজার 
ফুটের মধ্যে পেট্রোপিয়ামের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বরোদার 
-“ভাঁদসের নামক স্থানে ৫০০ ফুট নিয়ে 
কিছু তৈল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । জন্মুতে সুন্দর ' নগর ও 
মুরাদপুরে ১৯৫৬ সালে তৈল মিশ্রিত 
বালুকা আবিষ্কৃত হইয়াছে । আসামের 
বাছিরে অথচ ভারতীয় ইউনিয়নে 
এই প্রথম যথার্থ তৈলের সন্ধান 
পাওয়া গেল। 
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 
আসামের বাঁহরে ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়! 
যাইতে পারে। এ পর্যন্ত একমাত্র 
আসামে তৈলবাহী স্তর আছে বালয়া 
বিবেচনা করা হইত। ভপামের 


বাহিরে তৈলের সন্ধান সম্পর্কে যাহারা 
সন্দেহ পোষণ করিতেন তাহাদের 
ভবিষ্যৎ বাণীও মিথ্যা হইয়াছে । 

সম্প্রতি তৈল সন্ধান প্রচেষ্টার 
যে সাফল্যলাভ করা গিয়াছে, তাহাতে 
দেশ তেলের উপর ভাসিতেছে 
বলিয়া উল্লসিত হওয়ার কারণ নাই। 
দেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্ত সাঁধনো- 
পযোগী তৈল* ও গ্যাসখনি আছে 
কিনা সাম্প্রতিক আবিষ্কার হইতে 
বলা যাইবে না। পশ্চিম ও পূর্ব 
ভারতে তৈল আছে ইহা সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । বাণিজ্যিক 
উদ্দেন্তে ব্যবহারোপযোগী তৈল পাইতে 
হইলে অধিকতর প্রচেষ্টা ও অধিকতর 
পরিমাণ অর্থ প্রযোজ্য । কমিশনের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি স্বযংচালিত 
প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কাম্বে অববাহিকায় 
ও লুনেজ তৈল খনিতে ব্যাপকভাবে 
তৈল সন্ধান করা যাইতে পারে বলিয়া 
আশা করা যায় । 

সম্ভবপর তৈলবাহী অঞ্চল, 

তৈল আবিষ্কারের জন্য প্রায় ৪ 
লক্ষ বর্গ মাইল স্থান পাওয়া যাইতে 
পারে। উহার তিন চতুর্থাংশ ঘন 
পলিমাটি, মরুভূমির বালুকা ও লবণ 
আচ্ছাদিত, হিমালয় পর্বতের বহছি- 
ভাগে, পাপ্াবে, হিমালয় প্রদেশে 
ও উত্তর প্রদেশে. কাম্বে-কচ্ছ ও 
জশলমীড়ের কিয়দংশে যেখানে পাথর 
মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে সেখানে 
উপযুক্ত স্তর বাহির করিবার জন্ত 
স্থানীয় বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া 
ভূতত্ববিষয়ক মানচিত্র. অঙ্কন 'কাজ 
চালাইতে হয়। যেখানে নদীর পলি 
ও বালুকার দার! প্রস্তর আবৃত থাকে 
সেখানে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস জমা 
হওয়ার অনুকূল স্তর স্থির করার জন্ত 
সমীক্ষা চালান হয়। অনুসন্ধানের 
স্থান দ্রুত নির্বাচনের জন্ত সম্প্রতি 
এরোম্যাগনেটিক সমীক্ষা আরম্ভ করা 
হইয়াছে এবং মাধ্যাকর্ষণ ও ভূমিকম্প 
সম্পক্ষিত সমীক্ষা অনুসরণ কর। 


হইয়াছে। 
তৈল কমিশনের কম” 


, তৈল ও প্রাকৃতিক গ]াস কমিশন. 


আসামে হিমালয়ের পমৃদলে, গঙ্কা- 
উপত্যকায়, পশ্চিমবঙ্গে, রাজস্থানে, 


-কান্বে ও কচ্ছ এবং পূর্ব ও পশ্চিম 


উপকূলের কোন কোন স্থানে তৈল 
আবিষ্কারের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন । 
১৯৫৮-৫৯ সালে ১৫টি ভূত্তত্ব বিষক 
দল, টি মাধ্যাকর্ষণ ও ম্যাগনেটিক দল 


ও ৭টি ভূমিকম্প বিষয়ক দল বিভিন্ন 
অঞ্চলে কাজ করিবেন। ৮টি তৈল 
সন্ধানী যন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে ৫টি 
যন্ত্রে ইতিমধ্যে কাজ চলিতেছে । 
বাকীগুলি বতর্মান বৎসরের মধ্যে 
চালু হইবে। 
পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু 

এই এলাকাকে পশ্চিম পাঞ্জাব 
তৈলখনি বেষ্টনীর একটা সম্প্রসারিত 
অংশ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। 
কোন কোন তৈলখনি ইবাণের তৈল 
খনির মত। 

হিমালয়ের সন্নিকটে ছুইটি স্তরের 
মানচিত্র তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং 
পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের নিকটে 
একটি স্তর চিহ্নিত করা হইয়াছে। 
এই সকল স্তর যন্ত্রের সাহায্যে তৈল 
সন্ধানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছে । জালামুখীতে ৬৫০০ ফুট 
গভীরত। পর্যন্ত যন্ত্রের সাহায্যে তৈল 
সন্ধানের 'কাজ চালান হইয়াছে। 
একটি অঞ্চলে গ্যাস আছে মনে 
করিয়া পরীক্ষা চালান হইয়াছে। 
পরীক্ষা সফল হইয়াছে এবং প্রচুর 
পরিমাণ গ্যাফ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
১০৫০০ ফুট পর্যন্ত নিয়ে কি আছে 
তাহা জানিবার জন্য যন্ত্রের সাহায্যে 
সন্ধান চালান হইতেছে । হোসিয়ার- 
পুরের নিকটে কূপে ১০ হাজার ফুটের 
বেশী নিচু পর্যন্ত পরীক্ষা করা হুইয়াছে। 

গঙ্গা-উপত্যক। 

এরো-ম্যাগনেটিক সমীক্ষার ফলে 
জানা গিয়াছে যে, . গঙ্গা-উপত্যকায় 
ঘন পলি রহিয়াছে । হিমালয়ের 
নিকটবর্তী অঞ্চলে ভূতাত্বিক সমীক্ষা 
আরম্ভ কর! হইয়াছে । ভূগর্ভস্থত তৈল 
স্তর সন্ধানের জন্য ভূপদীর্থ বিস্তা বিষয়ক 
পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে । 
এই অঞ্চলে তৈল আবিষ্কারের কাজ 
চলিতে ধাকিবে। 


জশলমীর 


জশলমীরের পুশ্চিম ও দক্ষিণ 
পশ্চিমাংশে যথেষ্ট ঘন পলি আছে 
বলিয়া এরো-ম্যাগনেটিক সমীক্ষার 
ফলে জানা গিয়াছে । স্থান দুর্গম 
এবং কাজ করবার পরিবেশ ও 
আবহাওয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক বলিষা, 
যে সব অঞ্চলে সহজে হওয়া সম্ভব 
সেই সব অঞ্চলে ভূতাত্বিক ভূপদার্থ 
বিস্তা বিষয়ক অনুসন্ধান চালান হুই- 
রাছে। এই অনুসন্ধান চালান হইতে 
থাকিবে । 

কমিশন ভারত সরকারের পক্ষে 
ভারত ষ্টানভাক পরিকল্পনার অংশীদার 
ষ্টানডার্ড ভ্যাকুম অয়েল কোম্পানীর 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন । 
চারিটি গতে; তৈল সন্ধানী যন্ত্র বসান 
হইয়াছে। সামুদ্রিক পাহাড়ের 


EB | i 





অন্তিত্ব আছে বলিয়া প্রমাণিত হই- 
য়াছে। এ পর্য্যন্ত বাণিজ্যিক 
ব্যরহারের উপযোগী তৈল বা গ্যাস 
পাওয়া যায় নাই । 

তৈল ও গ্যাস কমিশনের নীতি 
ভূ-তান্বিক, ভূ-পদার্থ বিদ্বা সম্পর্কিত 
ও ড্রিলিং কাজের জন্য নিজের কর্মী 
দলের ধারা -পুষ্ট হইবে। .স্বল্প 
সময়ের জন্ত বিদেশী টেকনিসিয়ান ও 
বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। তাহারা 
নিজ নিজ কাজ করিতে থাকা কালে 
ভারতীয়দিগকে কাজ শিখান। 
এইসব শিক্ষা! প্রাপ্ত ভারতীয় বিদেশীর 
স্থান অধিকার করিবে? 
সাহায্যে তৈল সন্ধান, যন্ত্রের রক্ষণা- 
বেক্ষণ ও তাহার মেরামত বিষয়ে 





রিয়েল ট্রথ. এ 


( ৯ম পৃষ্ঠার পর) 

হিসেবে নয়, অধ্যাপক, গৃহশিক্ষক 
ইত্যাদি বহুরূপে ছড়িয়ে পড়লেন-_ 
দলীয় সদস্তের সংখ্যা হু-হু করে 
বাড়তে আরম্ভ করলো । কিন্ত যারা 
সভ্য হল দলের তাঁর! কিছুই বোঝে 
না। এবারে ক্ষমতায় আসীন দল 
শংকিত হলেন | -তার। তো আর 
দলীয় ক্ষমতাকে লিকুইডেশনে 
দেবার জন্তে শাসনযন্ত্র দখল করেন 
নি, তারাও মহাজনদের পন্থাই অঙ্ু- 
সরণ করলেন এবং .ফুতোয়া দিলেন 
"যাও তোমরাও ওদের মতো কলেজে- 
স্কুলে সংগঠন শুরু করো)” এদেরও 
বহুরূপীর দল দিকে দিকে ছড়িয়ে 
পড়লো। 


অর্থাৎ, একদল ট্রেড ইউনিয়ন 


' গড়লো আর একদল গড়লো কাউণ্টার, 


ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্রত্ব গেল, শিক্ষকত্ব 
বিসজিত হ'ল, সকলে মিলে নিজেদের 
বলি দিল রাজনীতির যুপকাণ্ে। 
এই ষে স্কুল ফাইন্তাল 
পরীক্ষাতে বারংবার গুগামী হ'ল 
কোনো রাজনৈতিক নেতা তা.ষে 
ছাত্র সমাজের পক্ষে অবমাননাকর 
এবং নিন্দনীয় একথা বলেছেন কি? 
বারংবার দেশের মধ্যে তারা উচ্ছৃং- 
খলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন নানাভাবে, 
সেই শৃংখলাহীনতাকে দলীয় 
অস্তিত্বের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন,। ক্ষমতাসীন দলও এর 
যথাযথ প্রতিবাদ করেন নি কারণ তা 
হলে অতি স্ব্প যে সমর্থকের দল 
তাদের আছে তারা তাদের ত্যাগ 
করবে। তা তারা করতেও পারেন 
না_কারণ এর! কেউ রাষ্ট্রনীতিক 
নন, রাজনীতিক, আমরা জানি A 
70211101870 looks to the next 
election, but a Statesman 
looks to the next generation. 
ইলেক্‌সন জেতাই যাদের লক্ষ্য, গদী- 
প্রাণ্তিই যাদের মোক্ষ তাদের কাছে 
আজ একটা জেনারেশন নষ্ট হয়ে 
গেলেও কোনে! ক্ষতি নেই। কারণ 


যন্ত্রের 


লাস, 






শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 


পুথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য জালামুখীতে”র 
কাবিগরি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। 
সকল শ্রেণীর অফিসার বিভিন্ন 
বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করিলে 
তাহাদিগকে মান কারিগরি সহ” 
যোগিতা মিশন, বিশ্বরাষ্ট্রসজ্বের 
কারিগরি সাহায্য পরিচালনা সচ্থা -. 
কলম্বো পরিকল্পনা ও অনু: যাহা '. 
অনুসারে উচ্চতর শিক্ষার জন্তু “7৮ 
হইতেছে। পরাশর্গাদি দে ও পা 
জন্ত ফ্রান্স, ইতালি, : ৮1144 
সুইজারশ্যাণড, রাশিয়া হইতে বপেষড 
দিগকে আমন্ত্রণ করা হয়। এ 
বিষয়ে রাশিয়া হইতে সবচেয়ে বেশী 
সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । 








কংকালের উপর নেতৃত্ব করাই | 
সুবিধে, তারা প্রতিবাদঃকরেঙগনা । তা. 
যদি এদের উদ্দেশ্য না হ'ত এয 
ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করতেন ন, 

-_প্রক্ৃত রাষট্রধিদের মত তুলে ধরতেন এ 
বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ, বিভিন্ন 

দলের কর্মপদ্ধতি ছাত্রের অনুসন্ধিতস্ু 

মন নিয়ে বিচার করে দেখতো । 

তারপর গ্রহণ করতো তাদের পছন্দ- 

মত আদর্শকে । 


কিন্তু আজ এমন কোনো দেল’ 


. নেই ধারা ছাত্রদের এই দলীয় +, 


কাষ্ট থেকে সরিয়ে আনে-যারা ২ 
সংঘবদ্ধৃতার সাথে ছাত্রদের মধ্যে * 
জৃষ্টি করছে বিভেদ আর দ্বণা, 
শেখাচ্ছে অম্দারত। আর উচ্ছুখলতা 
তাদের বিচার করার মতো মানুষের 
আজ অভাব ঘটেছে। কারণ বিভিন্ন 


নামে তারাই আজ দেশের সুখ হুর 


বিচারকর্তী সেজে বসে রয়েছেন" 
যে ছু এক জনের ক্ষীর্ণ ক 
মাঝে মাঝে শোনা যায় তাদের, 
কণ্ঠস্বর আজ এদের পরবলক্ঠ সী 


একেবারেই ডুবিয়ে দিচ্ছে। আজ্গকের * 


' দিনে এইটেই রিয়েল ট্রথ। একথা 


অস্বীকার করার সাহস কোনো রাজ- 
নৈতিক দলের নেই । দেশের যারা 
ভাবীকাল, আগামী দিনের যার! ৯ 
ভাগ্যনিয়স্তা, জাতির ভবিষ্যত যাদে- - 
দিকে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে / 
তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলাং / 
অধিকার যে ইলেকসন-সর্বস্ব কোনে) 
রাজনৈতিক দলের থাকতে পারে ন! 
একথা দৃঢ় কণ্ডে আজ জানিয়ে . দেবার 
সময় এসেছে । সমগ্র জাতির শুভবুদ্ধি 


আজ জাগ্রত হ'য়ে, একত্রিত হয়ে, 


প্রবুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলগুলির 
সপ 
কাছে দাবা জানাক যারা নোস্জুন 
সোণালী দিনগুলি স্থষ্টি ক'রব 
জন্তে বিধাতা কর্তৃক চিহিত হ'য়ে 
আছে, তার! যেন এদের খাওবদহন 
কারী আগুনের হাত থেকে পিঙ্ক 
পায়। ৮724 






করবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 






রাঁজিত হয়েছেন বটে কিন্তু এই পরাজয় ভাঁকে বিন্দুমাত্র 
তান্তম করতে পারে নি। বরং পৃথক পাঞ্জাবী সুব| গঠনের 
ববী আদায়ের আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্যে তিনি 


ঠে পড়ে লেগেছেন। 
শিখদের জন্তে তিনি ভাষ|ভিত্িক 


থক রাষ্ট্রের. দাবী করেছেন । হিন্দু 


৪ হিন্দীভাষীদের কর্তৃত্বের ভয়ে তিনি 
মাতক্বগ্রস্ত! শিখদের স্বাস্থ্যরক্ষার 
চন্য পৃথক পাঞ্জাবী সুবার দাবীর 
অনুকূলে সমর্থন যোগাবার উদ্গেস্তে 
তনি সফর সুরু করেছেন। সম্প্রতি 
ঠরুদ্বারে লীগুরূসিং সভায় এবং 
ন্তীগড়ে বৃদ্ধ শিষ্যনেতা মাষ্টার তারা 
[ীং যে ভাষায় বতৃতা করেছেন তা 
একে তার ' দৃঢ়সংকল্পের আভাষ 
ওরা যায় । t 

চস্তীগড়ে এক সভ্ভায় বতৃতাকাঁলে 
তিনি ঘোষণা করেন যে, পৃথক 


দাঞ্জাবী ভাষাভাষী রাষ্ট্রের দাবী, 


পূরণের জন্ত প্রয়োজন হলে শিখেরা 
সংগ্রাম করবে এবং . প্রাণাহুতি 


৪ বৃ’? । 









তা দিয়ে বেড়ান না কেন, তর 
ধকদূলের যে ক্রমশঃ সংখ্যাহানি 
হচ্ছে এতে সন্দেহ নেই। তবে 
গোডা ও ধর্মান্ধ শিখদের একটা 


ট্রাতিপত্তি এখনও যে অটুট রয়েছে 
এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। 


[তরাং তিনি “মোর্চা' পরিচালনের 





অনুরোধ জানান হয় । 


তবে মাষ্টার 'তারা নি যতই 


প্রকাণ্ড অংশের উপর তার প্রভাব 


যে সংকল্প ব্যক্ত" করেছেন তাতে 
একটা বীক্ষামা ধাধার আশঙ্কা 
যোলআনাই আছে । 


শিখ গুরুতারের কাজে সরকারী ' 


হস্তক্ষেপের অভিযোগ করে তিনি 


এই হুমকি দেন যে, এর ফলে' 


বর্তমান সরকার ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের 
পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে । 
এদিকে আম্মালায় অনুষ্ঠিত 


জাতীয়তাবাদী শিখ সম্মেলনে উপস্থিত ' 


শিখগণ শিখ্‌ ও গুরুদ্বারকে দলীয় 
বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করার 
তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রস্তার 
গ্রহণ করেছে। এই সম্মেলনে পৃথক 
পাঞ্জাবী সুবা গঠনের 
প্রত্যাহারের জন্ত মাষ্টার তারা সিংকে 
হিন্দীরক্ষা 
সমিতিকেও “মোর্চা পরিচালনের 
সংকল্প প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান 
হয়। ১7 

এই সম্মেলনে শিখদের শাস্তি 
বজায় রাখতে এবং দেশগঠনের 
কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 


করবার আহ্বান জানান হয়। 


জাতীয়তাবাদী শিখ পার্টির প্রভাব, 


শিখদের উপর কম নয় এবং অভিজ্ঞ- 


মহলের ধারণা এই প্রভাব ক্রমশঃ 
সক 


টি বি, রোগীদের মকাৰী 
বহায্য বন্ধ 


শিলিগুড়ির প্রায় একশত উদ্বান্ত ' 


টি, বি, রোগীকে চিকিৎসা ও পথ্যের 
হয সরকার রিলিফ অফিস মারফৎ 
[পীত মাসে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য 
রিতেছিল। সম্প্রতি গত কয়েক 
সি যাবৎ এই সাহায্য দেওয়া 
বন্ধ করা হইয়াছে। হঠাৎ কেন এই 


এই সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হইল, 
এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশেই ইহা: 


হইয়াছে কিনা প্রস্থৃতি প্রশ্নের কোন 
সদুত্তর, রিলিফ অফিসার দিতে পারেন 
নাই | রোগীদের তরফ হইতে স্থানীয় 
মূ. ডিও, ও ডি, সির সঙ্গে কয়েক 
ন সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কিন্তু 
খিক আখাস দেওয়া ছাড়া অন্য 
কান" কার্যকরী ব্যবস্থা ইহারা কেহ 


নরেন, নাই । 













. রাজা সরকার নির্দেশ দিয়া 
সাহায্য দেওয়া মাঝপথে বন্ধ করিয়াছে 
বলিয়া আমাদের মনে হয়না] 
স্থানীয় রিলিফ অফিসের অব্যবস্থা' 
ও জেলা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ফলেই 
টাকা পাওয়া যাইতেছে না ইহা মনে 
করার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে । 
রিলিফ অফিসে উদ্বাস্তদের অহেতুক 
হয়রানী করার অভিযোগ আমরা 
বু পাইয়াছি। 


এখন ইহাদের এইভাবে ঝুলাইয়। 
না রাখিয়া স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া উচিত 
নয় কি যে তোমাদের আর সাহায্য 
সেওয়া- হবে না। (২রা ডিসেম্বরের 
সাপ্তাহিক সংঘর্ষ (শিলিগুড়ি) হইতে 
উদ্ধত) 


দাবী 


দর্পণ 


পরাজয়ের ফলে মাষ্টার চিত্ৰ মমালোচন| 
চারা সিং হ্ৃতোদ্যম হননি; 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
সম্প্রতি গুরুত্বার প্ৰবন্ধক কমিটির নির্বাচনে মাষ্টার তার! সিং 


(১২ ls পর টি 
' রাখে । অলৌকিক কাণ্ড আছে 
কিন্ত বেশ সংযতভাঁবে এবং মাত্রা 


রেখে পরিবেশিত ৷ 
. অত্যন্ত প্রশংসনীয় অভিনয় 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন নাম 


ভূমিকায় কমল মিত্র । তাকে চরিত্রো- 
পষোগী 'মানিয়েছেও যেমন, তেমনি 


| ব্যক্তিত্বের প্রকাশে বিরাট চরিত্রটিকে 


যেভাবে রূপায়িত করেছেন তা তার 
শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে 
“পরিগণিত হবে। একথাটাও বলা 
যায় যে এই চরিত্রটির জন্ত কমল মিত্র 
চাডা আঁব কোন শিল্পী যোগ্য বলে 
নজরে পড়ে না। কৃষ্ণের চরিত্রে 
নবাগত বিশ্বজিৎ চ ট্রোপাধ্যারকে 
মানিয়েছেও সুন্দর এবং অভিনয়ও 
করেছেন ভাল। চসৎকার লাগবে 
অক্ুরের চরিত্রে . অজিত বন্দো- 
পাধ্যায়ের অভিনয় । নীতিশ মুখো- 
পাধ্যায়ের বসুদেব চরিত্রটিও 
স্থঅভিনীত। বিভিন্ন চরিত্রে আরো 
বহু শিল্পী আছেন, বিরাট ভূমিকা 
লিপি এবং' অভিনয় সকলেরই বেশ 
একটা মান রেখে গিয়েছে কেষলমান্ত 
খুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ছাড়া 
যিনি গোপরাজ নন্দকেও রামন্ক্চ 
তেবে সেই মত অভিব্যক্তি প্রকাশ 
করেছেন] স্ত্রী ভূমিকায় রাণী পদ্মার 
চরিত্রে মলিন! দেবী, কংসের 
স্ত্রী প্রাপ্তি ও অস্তির যুগ্ম চরিত্রে 
দীপ্তি রায়, দেবকীর চরিত্রে ভারুতী 
দেবীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
_. কলাকৌশলের দিক থেকে ছবি- 
খানি বাঙলা চিত্রশিল্পের একটি 
বিশিষ্ট কৃতিত্ব ৷ 
মত সব দিকের কাজে বেশ একটা 
সঙ্গতি রক্ষিত হরেছে। 
বাগচীর সঙ্গীত পরিচালনা ছবিখানির 


একটি সম্পদ । আবহসঙ্গীত যেমন 


প্রাণবস্ত ও পরিবেশান্থগ তেমনি ছবি 
বন্দোপাধ্যায়, মাধবী ব্রদ্দ, আলপনা 


বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির কণ্ঠে মাতিয়ে, 


তোলার মত সমবেত কীর্ভন গান। 
আলোকচিত্র গ্রহণে সুহৃদ ঘোষ 


যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । কৌর্শলি | 


দৃশ্ত গ্রহণেও বিশেষ কৃতিত্ব পাওয়া 
যায়। শিল্প নির্দেশনায় কার্ত্তিক বন্থুর 
কৃতিত্বও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
শব্দগ্রহণে নৃপেন পাল ও অধনী চট্টো- 
পাধ্যায় বেশ স্পষ্টতা রেখেছেন। 
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের পৃর্ণশব্যোজনা- 
গুণেরও অকুষ্ঠ প্রশংসা করতে হয় । 


কাহিনীর ওজন. 


অনিল' 





ডি গি ব্যানাজীকে নিয়ে 


গণ্চিমবন্ন সৰকাৰেৰ দুশ্চিন্তা 


(দপ-ণের, প্রতিনিধি) 

দর্পপের' ১২ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় রিফিউজি 'রহযাবাঁলিটেশনের 
প্রাক্তন ডেপ;টি ভডিরেক্‌টর “শ্রী ডি, পি ব্যানাজকে নিয়ে পশ্চিসবজ্গ 
সরকারের দুশ্চিন্তা” বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। 

এ রিপোর্টে বলা হয়েছিল ঘষে কেসাঁটি পশ্চিমবঙ্গের িপাল 
রিমেমন্রাম্সারের অভিমত সহ পংনার্ধ বেচনার জন্য পাবলিক সাভিদ 
কমিশনের নিকট ফেরৎ পাঠান হয়েছে। 

তখনও আমাদের পক্ষে লিশাল রিমেমন্ত্রাম্সার কি আ্িমত দিয়ে 
ছেন তা জানা সম্ভব হর্স নি বলে দর্পশের রিপোর্টে তা উল্লেখ করা 


হয় নি। এ 


এখন দপপি আঁত বিশ্ৰচ্তস্‌ত্ৰে লিগাল যয়া ছং 
মতের মোটাম7াটি মর্ম জানতে প্রেছে। 


লিগ্যাল িসেআ্রান্সার .. ভ্রীব্যানা- 


সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যস্ত করে যা 
বলেছেন তার ম্‌ল কথা এই £ আমার 
নিশ্চিত আভমত এই যে কোনো আঁড- 


লিগ্যাল রিমেমত্রান্ার শ্রীব্যানা- 
জির বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ 
তোলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির উপর 
মন্তব্য করেছেন এবং অসারতা 
দেখিয়েছেন । 


পশ্চিমবঙ্গের লিগ্যাল রিমেমত্রাপ্পার 
হচ্ছেন শ্রী কে, কে, হাজরা, আই, 
সি, এম্‌ ৷ প্রদেশে যে কতিপয় 
উচ্চপদস্থ অফিসার আছেন তাদের 
মধ্যে সততা ও কর্মক্ষমতার জন্য 


্রীহাজরার প্রসিদ্ধি আছে। বলা 


অত্যুক্তি হবে না, ডাঃ রায় যে 


কয়জন অফিসারের মত মন দিযে 


শোনেন এবং ধাদেরকে সমীহ করেন 
তাদের মধ্যে শ্রীহাজরা অন্যতম | 


 শ্রীহাজরার মত পূর্বে নেওয়া 
হয় নি,। শ্রীব্যানাঞ্জিকে কর্মচ্যুত 
করবার শেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার 
পূর্ব মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ইচ্ছান্ুসারে 
তার মতামত গ্রহণ করা হয়| * 





পর্ন মেন, ন| বিধান রা 


( ১ম-পৃষ্ঠার পর ) 

সেক্রেটাবিয়েটের মধ্যেই শ্রীসেনের 
এই উপেক্ষিত জীবন সীমাবদ্ধ নয়৷. 
কিছুদিন আগেও ডাঃ রায় বিধান 
পরিষদে বা বিধান সভায় শ্রীসেনকে 
নিজের  দগ্ডরের ব্যাপারে সাবালকত্ব 
দিয়েছিলেন সে অবস্থা এখন আর 
নেই। যখন তখন তীর লেজ 
টেনে ধরেন। 

এই অবস্থায় শ্ীসেনের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক | 
তিনি জানেন বাংলায় আজ তাব 
জনপ্রিয়তা! শ্রীতুল্য ঘোষের জন- 
প্রিয়তারই সমান । দু'জনই সমান- 
ভাবে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নিকট 


অপাংক্তেয়। তাদের অপযশের 


ভিত্তিতে শ্রঅশোক সেন বাংলাদেশে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় 
বদ্ধপরিকর | দ্রিল্লীর দরবারে তাদের 


বিরুদ্ধে অপযশ প্রচারের অপচেষ্টার 


সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। | 


হাইকমাণ্ডের বিরাগভাজন হয়ে 
প্রধানমন্ত্রী হওয়া অসম্ভব তাই,. 
ডাঃ রাষের অবর্তমানেও -' যাতে 
কংগ্রেসকে হাতে রাখা যায় শ্রীসেন 
শ্রীঘোষের এখন সেটাই একমাত্র 
লক্ষ্য। শ্রীসেন এক্ষুনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে 
দিয়ে "সাধারণ" কংগ্রেস কর্মী হিসেবে 
নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান। ভাঃ 
রায় তাকে ছাড়তে দিচ্ছেন না। 
মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হয় ডাঃ 
রায় হয়ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের 
কবরের মুখে পাথর চাপা দেওয়ার 
বন্দোবস্ত করছেন। 


































টিত্রসমালোঢনা 





ছায়া চিত্রমের তু “ প্রযোজক 
মানব রায় তার প্রথম প্রচেষ্টা 
“রাজধানী থেকেশর জন্তে রসিক 
লোকের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন 
করবেন- সময়ের সঙ্গে খাপ "খাবার 
মত কাহিনী নির্বাচনের জন্তেও যেমন, 
তেমনি বেশ একটি পরিচ্ছন্ন কৌতুক- 
চিত্র পরিবেশনে সক্ষম হওয়ার জন্যেও। 
নিকোলাই গোঁগলের লেখা প্ইন- 
স্পেকটর জেনারেল” দায়িত্বশালী 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছুনীর্তিপরায়ণ সর- 
কারি কর্মচারি এবং প্রতিষ্ঠাবান ও 
ধনী নাগরিকদের মুখোঁস খুলে দে ওয়ার 
যে রজময় উপাদান নিয়ে গঠিত তার 
আবেদন এদেশের এখনকার লোকের 
কাছে যথেষ্ট রস সঞ্চার করবে। 


চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি রঙ্গপ্রিয় 
বাঙলা ছবির দর্শকদের যথেষ্ট আমে] 
দিত করার মত করে উপস্থিত করতে 
সক্ষম হয়েছেন। মুল রচনার সঙ্গে 
পার্থক্য সামান্ত কিছু আছে তবে 
এদেশের পরিবেশ মত গড়ে তোলার 
জন্তে সেট। অনিবার্যই ছিল। 


ছবির গল্প ছুনীন্তিগ্রস্ত হযবরল 
শহর নিয়ে। প্রকৃত অবস্থা . পর্য- 
বেক্ষণের জন্তে রাজধানী 
এক স্পেশাল অফিসরের আসবার 
কথা। শুনেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, 
জজ, সিভিল সার্জেন, হেড মাষ্টার, 
শেঠজী, বিধানসভার সদস্ত প্রভৃতির! 
সন্ত্রস্ত ও তটস্থ। স্পেশাল অফিসার 
যখন, তখন নিশ্চয়ই নিজের পরিচয় 
গোপন করেই আসবেন, অথবা এসেই 
গিয়েছেন । শহরের গোয়েন্দা হুজনও 
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টিলার ৭নং ওয়োন্িংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা--১৩ হইতে মত এবং এনং চিত্তরঞ্জন এভানউ, কাঁলকাতাঁ_-১৩, দপপ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ' 





পরিচালক নির্মল মিত্রও মৃণাল সেনের. 


থেকে 


ব্যবস্থার মধ্যে 


‘লেই খবর নিয়ে এল_-ওরা স্বচক্ষে 
দেখে এসেছে হোটেলে একজনকে; 
রাজধানী থেকে এসে কদিন ধরে 
রয়েছে । ব্যাস, নিশ্চয়ই এ সেই 
স্পেশাল অফিসার! ম্যাজিষ্েট যা 
সাব্যস্ত করেন তাঁর হুমকিতে সবাই- 
"কেই তাই মানতে হয়। সবাই 
ঘাবড়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট একটা 
উপায় বের করলেন--রাজধানী থেকে 
আগত এই বিশেষ অতিথিকে নিজের 
বাড়িতে এনে তোয়াজ-তুষ্ট করতে 


হবে। নিলেই তিনি গেলেন 
অতিথিকে সাদরে বাড়িতে নিয়ে 
,আমতে। 2 7 


॥ ওদিকে সেই বিশেষ অতিথি 
- ক্রেষ্টঘনের হোটেলে প্রীণাস্ত অবস্থা । 
দেশত্রমণ আর. ছবি ত্বাকায় মেতে 
থাকায় বাপ ত্জ্াপুত্র করেছে, তার 
ওপর বাকি পাওনা দিতে না পারায় 
+ হোটেলে মিল বন্ধ। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন 
এসে পৌঁছলেন তখন ম্যানেজারের 
, হাতে কেষ্টধনের অপদশ্থতার আর অস্ত 
থাকছিল না [ কিন্তু দরজার আডাল 
থেকে 'অতিথি'র 'রোক শুনে ম্যান্থি- 
ট্রেটের বুঝতে বাকি রইল না যে এই 
ব্যক্তিই নিশ্চয়ই সেই অফিসার, নিজের 
আসল পরিচয় চাঁপা দেবার জস্তে 
অধমনের ভূমিকা নিয়েছে। ম্যানেজা- 
রের "অপমান চরমে উঠতে ম্যাজিষ্ট্রেট 
ঘরে ঢুকে তাকে ভাগিয়ে কেষ্টধনকে 
নিয়ে গদগদ হয়ে উঠলেন | কেষ্টধন 
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট 
তাকে কোন কথা বলবার অবকাশ 
দিতে চান না।, কে্টধন দেখলে মজা 
মন্দ নয়, ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে তাকে 
গোলেতালে পড়ে যেতেই হল। 
. রাজসিক সবর্ধনার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট 
তাকে সগৃহে হাজির করলেন। 
গৃহের এক অংশে বিবিধ বিলাসবহুল 
কেষ্টধনের থাকবার 
ব্যবস্থা হল। শেষ পর্যন্ত কেষ্টধন 
বোকাদের বোকামির সুযোগটা পুরো- 
দম্তর ভোগ করে যাওয়াই ঠিক করে 
নিলে] সন্মান এল, স্পেশাল 
অফিসারকে হাত করা বাবদ প্রদত্ত 
অর্থও এল এবং সেইসঙ্গে "ম্যাজিস্ট্রেটের 
কন্যা লতাঁও প্রেমে পড়ে. গেল। 
ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তার পত্নী তো শুনে 
আহলদে. আটখানা। যার জন্তে এত 
ভয় তাকেই একেবারে জামাই করে 
পাওয়া! আর তাহলে পায় কে। 
বিয়ে ঠিক। কিন্ত বিপদ গুণলে 
কেষ্টধন। আত থাকা নিরাপদ নয় 
বুঝে একটা বিশেষ কাজের অফ্িলায় 


রিম কৌদুক" চিত্র £ ৰাজধানী থেকে? 


সাতদিনের ছুটি নিয়ে সরে পড়ল। 
যাবার আগে একখানা চিঠি দিয়ে 
গেল পোষ্টমাস্টার মারফত যার মধ্যে সে 
সদল ম্যাজিষ্রেটের নিবুদ্ধিতা বুঝিয়ে 
দিরেছে। সেইসঙ্গে এল আসল 
স্পেশাল অফিসরের আসবার 
টেলিগ্রাম । 
ক * কে যর 
বারবার দমকে দমকে কাশতে 
না পারলেই অনুস্থ, সেইযে ম্যাজিষ্ট্রেট- 
'কে নিয়ে হাসির হুল্লোড তুলে ছবির 
আরম্ভ তারপর তরতর গতিতে একটার 
পর একটা প্রভৃত কোঁতুকপ্রদ ঘটনার 
প্রবাহ বযে চলে একেবারে শেষে 
পোস্টমাস্টার, বিশেষ অতিবিটি'র 
পরিচয় ফাস করে দিয়ে হাসিতে 
ফেটে পড়াতে নিবৃত্ত হয়। একটানা 
হাসি যার মাঝে কতক কথা শোনাও 
যায় া(কতক অবশ্য বোঝা যায় 
না শবগ্রহণ দোষে) কিন্তু হাসির 
তোড়ে দম ফেলার ফাক বড় পাওয়া . 
যায় না। আর শিল্ীনির্বাচনও হয়েছে 
বডযথাষথ , একেবারে খাপে বসানো। 
ভিয় ভিন্ন এক একটি টাইপ যার 
পুরোভাগে মাগিট্্রেটজ পী উৎপল 
দৰ | ভ্রস্ত সন্ত্রস্ত দাপুটে প্রকৃতির : 
চরিত্রটিকে উৎপল দত্ত ভঙ্গী বৈচিত্র্য 
এমন রজময় করে রূপায়িত করেছেন 
যা হান্কা ধরণের চরিত্স্থট্টির দিক 
থেকে বাংলা পর্দায় একটি বৈশিষ্টপূৰ্ণ ৷ 
সারি. বলে সুখ্যাত হবে ৷ কেষ্টধনের 
চরিত্রটিতে কালী বন্যোপাধ্যায়ও জমিয়ে 
তোলেন খুব । ম্যাজিষ্ট্রেটের দলের 
অজ, সিভিল -সার্জেন, হেড মাষ্টার, 
শেঠভী, বিধান সভার সদম্ত প্রভৃতির 
চরিত্রে যথাক্রমে অমর মল্লিক, 
জীবেন বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, 
স্তাম লাহা, পারিজাত বস্থু প্রভৃতিও 
বড কম যান না। গোষেন্দা দুজন 
হচ্ছেন তুলসী রক্রবর্তী ও জহর রায় 
“সুতরাং এরা যে কি কাণ্ড করতে 
পারেন তা বাঙলা ডুবির দর্শকদের 
অজানা নেই। কিন্তু হাসাবার শেষ 
 ক্কৃতিত্বটা সবায়ের কাছ থেকে কেডে 
নেন নকল স্পেশাল অফিসারের 
পরিচয় উদবাটন করতে এসে মণি 
শ্রীমানি | উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ে 
ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর চরিত্রে মঞ্জুদের 
অভিনয় চরিত্রোপযোগী । লতার চরিত্রে 
মঞ্জুলাও জমিয়ে তোলেন এবং বিশেষ 
করে কেষ্টধন কদিনের জন্তে বাইরে 
থেকে ঘুরে আসতে চাওয়ায় আবদারের 
সুরে ওর বলা “ও যাবে না, “ওকে 
যেতে দিওনা”__ প্রেক্ষাগৃহকে হাসিতে 
মাতিয়ে তোলার অবস্থায় এনে দেয়। 


পপ সপ 


£ 


কৃতিত্ব অবশ্যই পরিচালক নির্মল 
‘মিত্রের এবং এই তার প্রথম প্রচেষ্টা । 
শিল্পীদের দক্ষতার ওপরে সবকিছু 
ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেননি তিনি, 
পরিস্থিতিগুলো গুছিয়ে অমধার মত 
শাবস্থায় এনে দেওয়ার দক্ষতা তিনি 
প্রকাশ ররেছেন।, 
শেষটা কেই্টধনের ট্রেনে 
যাওয়ার ওপর পরিসমাপ্তি টান্টা 
ষেন বেখাপ্া লাগে, আর, মামুলি 
লাগে গানগুলির প্রয়োগের ধাঁচটা। 
তাছাডা, ছবিখানির পরিচালনায় এমন 
গুল ফুটেছে যা সাধারণ ছবির চেয়ে 
একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ এনে দেয় | চিত্র 
গ্রহণ প্রশংসনীয়, সুনীতি মিত্রের 
শিল্প-নিদেশিনার কাজও ভাল। সঙ্গীত 
পরিচালন! করেছেন নচিকতা ঘোষ 
£-_কাহিনীর ভাব ও ঘটনার তালের 
সঙ্গে মিলরাখা বেশ আবহ্সঙ্গীত। 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ও সবিতা 
বঙ্স্যোপাধ্যায়ের গান ভাল। 


পৌরাণিক ছবির 
নতুন মান 
চালাক চিত্রপ্রযোজকদের রীতি 
হচ্ছে মানুষের সহজ ভক্তি প্রবণতার 
সুযোগ নিয়ে পৌরাণিক ছবি তোলা । 
তারা জানে ভাবালু বাঙালী মনের 


বিশেষ করে মেয়েদের আকর্ষণ করার 
' অব্যর্থ উপাদান হচ্ছে পৌরাণিক যা 


ভক্তিমূলক কাহিনী। তাই কোন 
একটা পৌরাণিক গল্প যেমন তেমন 
করে নানা অলৌকিক.কাগুতে ভরিয়ে 
পর্দায় ছেড়ে দিলে, ব্যস, আর দেখতে 


হবেনা-_পয়সা উপায় হবেই হবে। . 
তাই সাধারণত ছবি দেখার প্রকৃত ' 


আনন্দপিয়াপী মনের কাছে পৌরাণিক 
ছবি আমল পায়না । কিন্তু, শুধু 
আসল পাওয়াই নয়, অভিনন্দিত 


হবার মত পৌরাণিক ছবিও ষে 


নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করলে হয় এমকে . 


জি প্রডাকসনের “কংস” ঠিক তেমন 
সৰ্বাঙ্গীন কুশলতা নিয়েই আবিভূ্ত 
হয়েছে। মাত্রাবদ্ধ, শক্তি ও সামর্থ্য 
সত্বেও কাহিনীর গঠনে, আঙ্গিক 
পারিপাট্যে, কলাকৌশল সৌকর্ষে, 
সঙ্গীতে ও অভিনয়ে £কংস* 


পৌরাণিক ছবিয় ক্ষেত্রে একটা নতুন 


মান দীড় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে 


বলা যায়| 





চলচ্চিত্র ও মঞ্চ সংক্রান্ত পত্রিকা 


চিত্রনাটাম 


অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে 


5 সঁভিশ্ লজ্ঞা স্পল্্স্না 








সম্পাদক- শ্লীত্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্ৰাচাৰ্য 


কেবল একেবারে - 
চড়ে 


i: 









শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 





হর্ষ অত্যাচারী মথুরাধিপঞি 
কংসের দর্প বালক শ্ীকষের চা: 
চুৰ্ণ হওয়ার প্রচলিত কাহিন 
অনুস্থত হয়েছে। কিন্তু সুখ্যা 
পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের পরিকল্পনা: 
ওরই মধ্যে বেশ একটা ' বলি! 
বৈশিষ্ট ফুটে উঠেছে যা! আর পাচ 
পৌরাণিক ছবিকে ম্লান করে দের 
সুনীল বস্ মল্লিকের চিত্রনা' 
রচনাগুণও এই স্বত্রে ' সবিশে 
উল্লেখযোগ্য । টাইটেল থেকেই ছি 
দৃষ্টি আকর্ধিত করে নেয়। প্রতি! 
ফলকে প্রাচীন প্রস্তরমূর্তির অন্থকর 
আঁকা ভিন্ন ‘ভিন্ন মূৰ্তি, সেইসফে 
সমবেত ফৃঠঠে . নারায়ণকে আবাহ: 
গান--বেশ " মন ভরিয়ে তোলে 
কাহিনী আস্ত" হয় মথুরার বাজ 
দৃশ্যে । আনন্বোচ্ছল নাগরিকদে, 
সমাগম, হঠাৎ কংসের রথের আবি 
ভাবে ভয়ে সকলের পলায়ন; এক বু 
রথপিষ্ট হল। কংসের নির্মমতা; 
পরিচয় এইথান থেকেই আর্ত 
তারপর 'মধুরাধিপতি. উগ্রসেনে; 
ছদ্মবেশে মায়াবী দানব দ্রমিল রা 
পদ্মাবতীকে ছলনার ফলে তার জন 
বৃত্তান্ত জানবার পর উগ্রসেনকে বন্দী 
মধুরাবাসীর ওপর চরম অত্যাচার ; 
বিষু-ভক্তদের কারাগারে নিক্ষেপ 
বিদ্রোহীদের হাত করার জন্ত মহ 
অমাত্য, বিষ্ণুভক্ত অক্কুরের পরামশে 
ভগিনী দেবকীর ' সঙ্গে বস্থুদেবে। 
বিবাহ, দ্বেবকীর অষ্টম গর্ভের সস্তানে 
হাতে নিহত "হবার দৈববাণী, শু 
দেবকীর প্রাণনাশে উদ্ভত ২ ই 
বসুদেবের শপথে ওদের, কারাগারে, 
নিক্ষেপ, কংসের ভয়ে মথুরাবাসীর 
বন: কেটে বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা, একে 
একে দেবকীর ছটি সন্তানে 
প্রাণনাশ, সপ্তম সন্তানের দেবকীর 
গর্ভ থেকে বন্ছদেবের প্রথমা পদ 
রোহিণীর গর্ভে সঞ্চার ও বলরযহমর | 
জন্ম, অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম ও 
দৈবাদেশে বন্দে কর্তৃক গোপরাজ 
নন্দের গৃহে তাকে রেখে আসা') 
বালক কৃষ্ণের হাতে পুতনা রাক্ষস 
ও অন্তান্ত রাক্ষসদের নিধন এবং 
পরিশেষে ধনুর্যজ শ্রীকুষ্ণের হাতে 
কংসের নিধন_-একটির পর একটি, 
প্রতিটি ঘটনা দৃষ্টিকে নিবন্ধ করে, 


* (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 
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কেন তদ 


এই বিধানসভায় কংগ্রেস পাল“মেন্টারণ পার্টির সবচেয়ে যে বড় কর্তব্য 
__: ছিল মনে হচ্ছে তা অসমাপ্ত রেখেই এবারকার মতো অধিবেশন শেষ হবে। 
. কংগ্রেস পালামেঘ্টারী পার্টির কোনো -সদস্য এখনও উপমন্ত্রী 
} শ্ৰীসতণী মায়া ব্যানাজশীর জেলা স্কুল বোর্ড পাঁরচালনা সম্পর্কে কোনো 
তদন্তের দাবা তোলেনান, মাঁদও একথা প্রায় প্রত্যেকটি কংগ্রেস সদস্য 
ত্রতাঁদনে নিশ্চিত জানেন যে, এই জেলা স্কুজ বোর্ড সম্পর্কে আডিটের 
রিপোর্টে গরঃতর দুর্নীতি এবং হিসাবের গরমিল প্রকাশিত. হয়েছে। 
২৪ পরগণা জেলা ক্ল বোর্ড একথা সুস্পষ্ট যে, . এক! শ্রীমতী 
|" সর্বশেষ অডিট রিপোর্টে প্রায় ব্যানাজীর জোরে এ্যাটি-করাপসানের 
॥ লক্ষ টাকা ব্যয়, সম্বন্ধে প্রশ্ন গতিবেগ স্তব্ধ কর] সম্ভব ছিল না। 
খাপিত হয়েছে, যার সন্তোষজনক কে সেই মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী 
বাব শ্রীমতী ব্যানার্জী এবং তার ব্যক্তি, যাঁর অঙ্গুলি সন্কেতে সে 
হকর্মীরা 'অডিটরের কাছে পেশ রিপোর্ট চাপা পড়ে আছে? 
রতে পারেন নি। . এই প্রশ্নের জবাব দর্পণের সং- 
. কিন্তু, এই অডিট রিপোর্ট ছাড়া বাদদাতাকে আবছাভাবে দিতে হবে। 
E tae একটি প্রশ্ন আছে, যা পার্লা- কেননা যুক্তিশীল অনুমান ছাডা তীর 
খন্টারী পার্টিতে জিজ্ঞাসিত হওয়া হাতে প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিটির 
ত ছিল, যদি অবশ্য পাটি দুনীতি নাম সম্বন্ধে অন্য কোন গ্রমাপ 
সম্বন্ধে প্রকৃতই সচেতন হন। নেই। যেমন অডিট রিপোর্টের 
ললাট এই £ এ্যার্টি-করাপশান দপ্তর প্রতিলিপি আমি প্রকাশ করতে 
[কে ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের পারি) যেমন হাতে কলমে দেখান 
কয়েকটি বড় বড় পুকুরচুরির ঘটনায় যায় যে, এমনকি পাঠ্য পুস্তকের দাম 
চ:লিশের দ্বারা যে তদন্ত ঘটানো ভাড়িয়ে এই উপমন্ত্রী দল বই পিছু 
:য়েছিল। সেই রিপোর্টটি কোথায়? আট আনা সরিয়েছেন ; অথবা 
॥ রিপোর্ট সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট নীরব যেমন দেখানো যায় যে, নূতন বোর্ড 
কন? এবং কার প্রভাবে এই গৃহ নির্মাণের "হিসাব সংশয়পূর্ণ, 
yg রকারী নীরবতা সম্ভব হয়েছে? অথবা যেমন দেখাতে পারি যে, 




























উীহন্রিসাল্ধল প্বোস্ব ০লাল্লুল্রীন্ 


স্ব্রা্রস্পভি »*সদল্ষ তলাভ্ভ 

1 * (দ্র্পণের প্রতিনিধি ) 

, কাঁলকাতান প্রান্তন প্যাঁলশ কামশনার এবং বতনান অস্থায়ী 
নেস্পেতীর জেনারেল শ্রীহীরসাধন ঘোষ চৌধুরী আশামশ ২৬শে জান; 
লেখ রাম্ট্রপাতর পদক লাভ করবেন_ এই খবর দর্পণের সংবাদদাতা . 
ক্তসূত্রে জানতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ চোঁধ;রশীর নাম প্রচ্তাবিত 
বণ রাজাপালের অনমোদনসহ দিল্লীতে প্রত হয়েছে। মত ঘোষ 
ঠা রা পশ্চিমবঙ্গের সিনিয়র পলিশ আফিসারদের মধ্যে প্রথম এই 
{ এখনও এই পদকলাভের সম্মান পানানি। 


LD) 


 স্গাপ্তাহক সংবাদ সামায়কা ঃকাঁলকাতা: শুক্রবার, ইরা জান;য়ারী, ১৯৫৯ £ ২৫ নঃ পঃ ' 
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হবে না? 


আড়াই লক্ষ টাকার হিসাব সম্বন্ধে 
অডিটর আপত্তি দিয়েছেন; ঠিক 
ততটা জোরের সঙ্গে কিকরে বলি, 
যে, কে গ্যার্টি-করাপশানকে নিশ্চল 
করেছেন? 

তবে, আপনি যদি কখনো কং- 
গ্রেস ভবনে অন্তরঙ্গ আলোচনার 
মধ্যে যান, তাহলে শোনা যাবে 
অভুল্যবাবু খেদোক্তি করছেন? শেষ 
পর্যন্ত প্রফুল্লদার এই অধঃপতন হবে 
ভাবিনি। এই উক্তি এবং কৌশল- 
পূর্ণ দোষারোপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
অথবা সত্য কিনা সেকথাঁ বলা 
মুস্কিল । কংগ্রেসের উর্ধতন মহলেও 
দুই মত আছে। 

কিন্তু শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী 
সম্বন্ধে কি পার্টিতে কোনই দ্বিমত 
আছে? একথা পার্টির প্রত্যেকটি 
লোক কানাথুষোয় শোনেননি যে, 
মায়া ব্যানার্ভীর উজ্বল উচ্ছল দেশ- 
কর্মের রহুস্ত অডিটরের* হাতে ফাঁস 
হয়েছে! তথাগি পার্টির লোকেরা 
একথা বলেননি যে, এই অভিযোগ 
সত্য কি মিথ্যা, তার জন্ত একটি পূর্ণ 
তদন্ত হোক্‌ ৷" লোক সমক্ষে তদন্তের 


দরকার নেই, পার্টির মধ্যেই বিচার- ' 


শীল সদন্তদের দ্বারা কেন তদস্ত কর! 
হবে না? যদ্দি কোনো সাক্ষাৎকারী 
এই উপমন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
এসে, তব, হোয়াইট স্প্রে পেইণ্ট 
করা, চকচকে মডার্ণ ফার্নিচার দেখে, 
বিশ্রিত প্রশ্ন করে, যদি দর্পণের সংবাদ- 
দাতাকে ভিজ্পাসা করে, “মশাই 
এত হ'ল কি করে?” যদি এই 
প্রশ্ন কোনো উপমন্ত্রী সম্বন্ধে কংগ্রেস 
কর্মীদের মধ্যে মুখে মুখে ফিরতে 
থাকে, যদি গুজব ও জনশ্রুতি একজন 
সম্বন্ধেই ক্রমশঃ গ্রবলতর হয় এবং 
তারপরে' 






১ম বর্ষ, ৪৬শ ১ম বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা 


জাতীয়, অর্থের অপচয় 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


দুর্গাপুর লৌহুকারথানার মাল সরবরাহ করার জন্যে কলকাতার 
পঁচিশ নাইল উত্তরে ভত্রেস্বরে হুগলীর 'বাঁকে হিন্দুস্থান ষিল 
কোম্পানী অর্থাৎ বিড়ল! গুষ্টি পাঁচ লাখ টাকার উপর জাতীয় অর্থ 
খরচা করে যে জেটিটি তৈরী করলেন মাত্র কয়েক মাস আগে 
সে জেটি এখন পর্য্যন্ত প্রায় সচল আর ভার নানা জায়গায় নাকি 


- কাকদ্বীপ সম্মেলনের 





প্রচেষ্টা | কাঠখড় 


এরই মধ্যে. ফাটল ধরেছে। 
কোলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানের 

জায়গায় জেটিটি। এমনই সব ধুরন্দর 

বিশেষজ্ঞ তৈরী করেছেন যে বর্ষার 


কয়েকমাস ছাড়া অন্ত সময় জোয়ার 
ছাড়া নৌকো জেটির গায়ে আসতেই 





জেলা স্কুল বোর্ড সম্পর্কে আভিটের রিপোর্টে 
গুরুতর দুর্নীতি ও হিসাবের গরমিলের উল্লেখ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ব্যর্থ করে দিয়ে অভিটের রিপোর্ট 
নূতন প্রমাণ হাজির করে তাহলে 
কংগ্রেসের তথাকথিত আদর্শবাদ এবং 


ছর্নাতি দূরীকরণের সঙ্কল্প থাকে 
কোথায়? 


শ্রীমতী -ব্যা না জী র অকলঙ্কিত 
জীবনে এই প্রথম রহস্ত নয়! ইতি 
পূর্বে স্বাধীনতা পত্রিকায় এক দফ! 
রহন্ত প্রকাশিত হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে 
উপমন্ত্রী কোনো আইনগত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন নি। তাঁর পরিচালনায় 
টাকাক্ড়ির 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


আগামের ভবকেরথাম 


পায়বেনা। এখন বলা হচ্ছে বন্দর 
প্রতিষ্ঠান নাকি হিন্দুস্থান ছিল 
কোম্পানীকে বাধ্য করিয়েছে জেটিট 
অনেক পেছিয়ে তৈরী করতে ৷ দায়ী 
যেই হোক টাকা অপচয় হোলো 
দেশের লোকের । 

যা তৈরী হয়েছে তার তলায় নদীর 
তলের খুঁটিতে কতকগুলো চওড়া 
ফাটল দেখা দিয়েছে । অনেকে ভর 
করছেন যে জেটির ভিতরেও ফাটল 
ধরেছে। জেটর উপর দিকটা এমন 
মালম্শল! দিয়ে তৈরী ক্রেনের দড়ির 
ঘষায় দু'একজায়গায় ভেঙ্গে গেছে এই 
ছুতিন মাসের মধ্যেই । 

কয়েকটি ভাঙ্গাচোর। পুরোনা ক্রেন 
দিয়ে কাজ সুরু হয়েছে। প্রায়ই 
খারাপ হয়ে যায়। জেটির কর্তারা 
সারানোর খরচ দিতে নারাজ অথচ 
ক্রেনগুলি আসলে তাদের । আর 
যারা মালপত্র চালান করে--রঞ্জন সেন 
এণ্ড কোম্পানী তারাও সে খরচ দিতে 
চায় না। ফলে সেকারণেও জেটির 
কাজ অনেক সময় বন্ধ থাকে! 

দুর্গাপুর কারখানা তৈরীর মাল 
মাসের পর মাস কোলকাতা বন্দরে 
পড়ে থাকে। মাসে প্রায় লাখ 
টাকা করে খরচ হয়েছে এতদিন 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





গাকিস্তানের দখলে থাকলেও 
ভারভেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ !! 


(দপণের শিলংস্িত প্রতিনিধি ) 

কিছুদিন আগে নয়াদিল্লশতে রাজ্যসভায় শ্রীসতশ লক্ষন মেননের 
জবানিতে সরকারী শ্য্ধিপত্র ঘোষিত হওয়ার পর আসামের জনস্ামারণ 
আচ্বস্ত হয়েছে যে তুকেরশ্রাম পাকিস্থানের দখলে থাকলেও আমাদের 
দেশেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কম কথা নয়-__ অন্ততঃ পশ্চমবাংলার বের; 
বাড়ীর চেয়ে ত ভাল। বের;বাড়ী ভারতের অংশ হলেও দিল্লীর মর্জি 
মাফিক িখেপড়ে পাকিস্ধানকে দিয়ে দেওয়া হবে। তুকের গ্রামের 
আঁবিবাসণীরা অন্ততঃ ভাবতে পারবেন ষে পাকিস্তানের কবলে তাঁদের যাঁদ 
থাকতেই বা হয় তাতে কি তাঁরা কাগজে কলমে ভারতবধেিই নাগরিক। 


জশীবন দুর্বহ হয়ে পড়লে তাঁরা 


কুশিয়ারা নদা সাঁতরে পার হয়ে 


হার দর এর তত ত বদ চিত গাত বছ 


বলা চলবে না। 


তুকেরগ্রাম যে ভারতেরই অংশ 
এবং পাকিস্তান জোর করে দখল করে 
বসেছে, এই 'সামান্ত কথা দিল্লী- 
ওয়ালাদের বোঝাতে করিমগঞ্জ মহ- 
কুমার মাঠ-ঘাটি থেকে শিলঙের 
সেক্রেটেরিয়েট ভবন পর্যাস্ত সর্বত্র বহু 
পোড়াতে হয়েছে। গত 


১৫উ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জ সহরে এক 

জনসভায় এক প্রস্তাব পাশ করে বলা 

হয় যে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ওপর আর 

স্থানীয় জনসাধারণের কোন আস্থা 

নেই এবং তীর পদত্যাগ করা উচিত। 

আসাম সরকারের এক উচ্চপদস্থ 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 
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| 
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সম্প্রতি কলকাতায় ভারতীয় 
জ্বনস্বান্থ্য সমিতির তৃতীয় বািক 
অধিবেশন হয়ে গেল। এই অধি- 
বেশনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় 
প্রামের জনসাধারণের স্বাস্থাযরক্ষার 
প্রতি দৃষ্টি দিতে চিকিৎসকদের 
অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন যে তাঁর ক্ষমতা থাকলে 
(যেন নেই) ছয়মাস গ্রামের সেবা! 
না করলে কোন মেডিক্যাল ছাত্রকে 
ডিগ্রী দেওয়া হবেনা এই ব্যবস্থা তিনি 
করতেন। 

কলকাতা করপোরেশনের মেয়র 
কলকাতার 'সমস্তা তুলে ধরেছেন । 
তিনিও অনেক ভাল ভাল কথা 
বলেছেন এবং উদ্বাস্ত ও বস্তিবাসীদের 
জন্তই যে কলকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা করা 
যাচ্ছেন এই তথ্যটি পরিবেশন 
করেছেন। গ্রামের জন্ত মুখ্যমন্ত্রী 
এবং কলকাতার অন্ত মেয়র বিস্তর 
দরদ প্রকাশ করেছেন । কিন্তু তাতে 
দেশের লোকের স্বাস্থ্য কতখানি 
রক্ষিত হবে সেটাই ভাববার বিষয়। , 

কলকাতার কথাই ধরা যাক । 
কিছুদিন পুর্বে বিশ্ববিখ্যাত এক মার্িন 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে কলকাতাকে 
পৃথিবীয় সবচেয়ে নোংরা সহর বলে 
উল্লেখ করা হয়েছিল। তাতে 
আমাদের মুখ্যমন্রী বড়ই ক্ষ 
হয়েছিলেন । কিন্তু চঙ্ষুম্মান ব্যক্তি 
মাত্রই কি কলকাতাকে নরক-নগয়ী 
বলে জানেন না? খালি উদ্বাস্তদের 
ঘাড়ে দোষ চাপালেই কি দায়িত্ব মুক্ত 
হওয়া যায়? কাশীপুর, উল্টাডিজি, 
রাজাবাজার-মেছোবাজ্জার, বেলেঘাটা, 
ট্যাংরা প্রভৃতি এলাকা তো চিরকালই 
নরক বিশেষ। আবর্জনা পরিষ্কার 


করা কলকাতার প্রধান সমস্তা । - 
হাজার হাজার জমাদার ( অভিজ্ঞ 





7১ বিশেষ গুণসল্পগ < 
নস ANA 
বুজ প্রসাধন 


প্রস্তুতকারক 
দি ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ 


কলিকাতা ২৯ 
7 CHC-13 BEN 


কলকাতা. আছ্ছ্য 


লোকেরা জানেন তাঁদের তালিকায় 
অনেক ভুয়ো নাম আছে) এবং 
তাদের উপর বিভাগীয় কর্তারা 
রয়েছেন . কিন্তু কই কলকাতার 
আবর্জনা তো পরিষ্কার হয়না ? ধর্মতলা 
এলাকায় তো উদ্বান্ত থাকেনা সেখানেও 
কেন আবর্জনার ভূপ থাকে ? 
কলকাতায় যে নির্ভেজাল খাস্ 
দীর্ঘকাল ধরে পাওয়া যায়না! একথা 
আশা করি ডাঃ ত্রিগুণা সেন অস্বীকার 
করবেন না। তার আস্তাবদে তো 
হেলথ অফিসার, ফুড ইনম্পেক্টরের 
ছড়াছড়ি। তিনি কি জানেন ন 


কিভাবে তার! তাদের কর্তব্য পালন 


করে? এদের মত ঘুষখোর বোধহয় 


পুলিশ বিভাগেও পাওয়া যাবেনা। 


প্রতিবছর কলেরা - বসন্তের 
মহামারী আরম্ভ হলে এবং খবরের 
কাগজে হৈ-চৈ বাধলে তবে করপো- 
রেশনের ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম ভেঙ্গে কচি 
খোকার মত তারা কান্নাকাটি আরম্ভ 
করেন-_-আমাদের লোক নেই, কি 
করে সামলাব। সরকারী জনস্বাস্থ্য 
বিভাগের লোকেরা এসে তাদের 


সাহায্য করেন অর্থাৎ টাকা দেন। 
কিন্তু ততক্ষণে মহামারী তার প্রাপ্য 
জীবগুলোকে আত্মসাৎ করে ফেলে। 
মৃত্যুর জন্য অবশ্য করপোরেশনকে 
কারো'কাঁছে কৈফিরৎ দিতে হয়না । 
অন্তান্ত সভ্য দেশ হলে তারা “মজাটা 
টর পেঙেন | 


বস্তীতে তে!, কলকাতার “এক 
তৃতীয়াংশ লোক চিরকালই থাকছে 
উদ্বান্ত আসার আগেও। আর 
বস্তীতে যে জলের কল 
নেই একথাও সকলেই জানে! 
জিজ্ঞাসা শুধু এ একতৃতীয়াংশ লোকের 
পানীয় জলের কি ব্যবস্থা করপোরেশন 
করেছেন। করেক বছরে গোটা 
কয়েক টিউবওয়েল বসান হয়েছে।' 
কিন্ত সেগুলো ষে চালু. থাকেন! তার 
প্রতিকারের কি কোন ব্যবস্থা 
হয়েছে? . 

আমরা মেয়র সাহেবকে নিজের 
ঘর সামলাতে অনুরোধ করি । মিছি- 
মিছি উদ্বাস্তদের ঘাড়ে দোষ দিয়ে লাভ 
কি? অবশ্ত তাদের নাম করে যদি 
তিনি দিল্লী থেকে কিছু টাকা বাগাঁতে 
পারেন তা উত্তম কথা । কি আমা- 
দের বিশ্বাস করপোরেশনের নিজস্ব যা- 
বিত্ত আছে তার যদি যোগ্য ব্যবহার 


হয় তবে কলকাতাকে নরক-নগরী হয়ে 


থাকতে হয়না | 
মেয়র সাহেব কি বলেন ? 


* দৃ্পণ ' 





. ্বামামের টুকেবপ্রম 
ভারজেই স্ববিচ্ঠ্ো অংশ 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) ৫ 


কর্মচারী এক গোপন বৈঠকে সোজা 
বলেন যে শ্রীনেহর যতদিন প্রধানমন্ত্রী 
থাকবেন ভারতে বরাবর সীমান্তের 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে উপ্বেগ থাকবেই ৷" 
তুকেরগ্রাম যে কাছাড় জেলার 
অন্তর্গত এবং পূর্বপাকিস্তানের সিলেট 
জেলার নয় সে.কথা বুঝতে আস্ত- 
জাতিক. আইন 
দৌড়োতে হয় না। দেশ ভাগাভাগির 
সময় আসাম থেকে শুধু সিলেট জেলা 
র্যাভক্লিফ সাহেব পাকিস্তানকে দিতে 
বলেন আর আসাম সরকারের কাগজ- 
পত্রে পরিষ্কার লেখা আছে যে তুকের 
গ্রাম কুশিয়ারা নদীর অপর পারে 
হয়েও কাছাড়ের অংশ এবং তার 
পরের গ্রাম অমলসীদ থেকে সিলেট 
জেলা সুক্দ ১৯৫০-৫১ সালেও ভারত 
ও পাকিস্তানের সার্ভে' বিভাগের 
কর্মচারীরা যুক্তভাবে কাজ করে 
তুকেরগ্রাম ও অমলসীদের সীমানায় 
ভারত-পাকিস্তান সীমাশ চিহ্নিত 
করেন। দশ বছরে ভারতের ছু দুটো 
সাধারণ নির্বাচনে তুকেরগ্রামের 
অধিবাসীরা অংশ প্রহণ করেন। 
এমন. কি গত এপ্রিল মাসে যখন 
পাকিস্তানী সশন্ত্র বাহিনী কাছাড়ে 
গুলীবর্ষধণ করে তারা তুকেরগ্রামে 
প্রবেশ না করে গ্রামটির ওপর দিয়ে 
নদীর অন্ত ‘পারে অবস্থিত ভাঙ্গা- 
বাজারের ওপর, গুলী চালায় । এই 
সামান্ত কথা কয়টি বলবার জন্ত 
আসাম সরকারের কর্মচারীরা দিল্লীতে 
হাজির ছিলেন নেহরু-নুন চুক্তি 
সম্পাদনের সময় । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী 
তাদের বক্তব্য শোনাও প্রয়োজন মনে 
করেননি, ফিরোজ খাঁ নূনের পরামর্শে 


, বাজী হয়ে যান যে পাথারিয়া বনাঞ্চল 


নিয়ে বিরোধের নিষ্পত্তি হলে পর 
পাকিস্তান তুকেরগ্রাম থেকে ফৌজ 
অপসারণ করবে। এবং পাকিস্তানের 
কাছে এই, আত্মসমর্পণের লজ্জা 
অপনোদনের চেষ্টায় শ্রীনেহরুর 
সাংবাদিকদের কাছে বলতে বাধেনি 
ষে তৃকেরগ্রাম ভারতের 8 অংশ বলা 
যায় না কারণ গ্রামটি নদীর অপর 
পারে অবশ্থিত। নদীর অপর পারে 
হলেই যদি পাকিস্তানের হয় তাহলে 


হুর্মা নদীর অপর পারের এক ফালি, 


জমি দাবী করে আসাম সরকার কেন 


“প্রতি বছর পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধে 


কয়েক হাজার বুলেট খরচ করছেন? 


সোজা করে বললে তবু বোঝা 
যেতো যে নদীর অপর পারে বলে 
তুকেরগ্রাম রক্ষা কর! একটু শক্ত 
ব্যাপার । কিন্তু তাহলে যে নেতাদের 
পীয়তারার শুষ্কতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
পয়লা এবং দোসর! সেপ্টেম্বর 
জ্রীগোবিন্রবল্লভ পন্থ গৌহাটি এবং 


ঢ বব 





বিশেষজ্ঞে কাছে 


শিলঙে অগ্নিবর্ষী বক্ত তায় পাকিস্তানের 
প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন 
যে ভারতের এক ইঞ্চি জগির্তেও 
অনধিকার প্রবেশ বরদাস্ত করা হবে 
না। বক্তৃতার সুর অস্ঠায় রকম কড়া 
বলে পাকিস্তান প্রতিবাদ করে কিন্তু 
সাত দিনের মধ্যে তুকেরগ্রামের এক 
বর্গমাইল ভারতীয় জমি জোর করে 
দখল করে বসে। পণ্ডিত পন্থকে 
আর হিসেব করে বলে লাভ নেই 
কত ইঞ্চি জমিতে অনধিকার প্রবেশ 
হয়েছে কারণ লক্ষ বা কোটি এমন কি 


অবুদের ঘর পার করেও হয়ত অঙ্ক 
বসাতে হবে। 


এখন দেশের মহাসৌভাগ্য বলতে 
হবে যে কাছার জেলায় আন্দোলনের 
ফলে ভারত সরকার, স্বীকার করেছেন 
যে তুকেরগ্রাম ভারতেরই' অংশ। 
কিন্তু গ্রামটিকে ফিরে পাবার কোন 
আশা দেখা যাচ্ছে 'না। পাথরিয়া 
বনাঞ্চলে পাকিস্তান পুরানো চুক্তি ভঙ্গ 
করে ভারতের জমি থেকে - বাশ 
অপহরণ করে বছরের পর বছর এবং 
এখন সেই দাবীর ওপর ভিত্তি করে 
জমির মালিকানা জাহির কর্তে চায়। 
শ্রীনেহকু ফিরোজ থা নূনের সঙ্গে যে 
চুক্তি করেছেন তার জোরে পাথারিয়ায় 
পাকিস্তানের আবদীর মানলে তবে 
তুকেরগ্রামের মুক্তির কথা উঠবে । 

০ bd 

আসামের সরকারী মহলে 
বড়দিনের মরস্থম ভালই কাটলে! 
এবছর | প্রধান আকর্ষণ ট্যুরিজম ৷ - 

মন্ত্রী আর আমলা . মিলিয়ে 
চৌত্রিশ জনের সফরের কথা জানা 
গেছে। 
নেওয়া-সহজ হোত না__জনসাঁধারণের 
ভাগ্য ভাল ওপ্রওয়ালার্দের সফরসূচী 
আসাম গেজেটে ছাপা হয়। ২৪শে 
ডিসেম্বরের গেজেটের সংখ্যায় সাড়ে 
ফুলস্কেপ ফোলিও পৃষ্ঠা জুড়ে খালি 
এই খবর ! 


" এক মন্ত্রী দক্ষিণ ভারতে রবার 
আর ট্রাপিয়োকা ক্ষেত দেখতে 
দেখতে কন্তাকুমারী-দর্শনও সেরে 
আসবেন । এক সেক্রেটারী জানা 
গেল ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর 
বড়দিনের ছুটি উপভোগ করবেন এবং 
২৫শেই £শিলঙে ফিরবেন। কোথায় 
এই উপভোগ পর্ব তা জানা গেলনা 
কিন্তু। | 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সফরে 
নিজের গাড়ী ব্যবহার করলে 
আমলার! দৈনিক ভাতা ছাড়াও প্রতি 
মাইলে আট আনা পান এবং 
মন্ত্রীদেরও এ:একই হার, যদিও তাঁরা 
সরকারী গাড়ী চড়েন ! 


খিদিরপুর থেকে ভদ্রেশ্বর পাচার করে| 





ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠেছিল, কংগ্রেসের, 


এত লোকের খবর একসঙ্গে | 


, সঙ্গে তার দোস্তি কেরাণীমহলে উৎসুক 






























শুক্রবার, ২রা জাননয়ারণ, ১৯৫ 


অর্থের অ 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


এর জন্তে। কখনও দামী দামী যর 
পাতি হারিয়ে যায়। অন্ততঃ বলা হয় 
যেহ্থারিয়ে গেছে। এভাবে টাকার 
শ্রাদ্ধ হয়েছে এবং হচ্ছে কয়েক বছর 
ধরে। 


তারপর ঠিক হোলো হালকা মাল 
গুলো ছোট ছোট নোৌকে! কক্ছে 


(অন্ত কোথাও পাচার হয় 
আমরা জানিনা) তারপর সেখান্‌ 
থেকে রেলে বা লরিতে করে দুর্গ পুরে 
পাঠানো হোক । A 


খরচ আর সময় বাচাবার অভুহাতে, 
আর লাখ কয়েক টাকা খরচা করে 
জেটি তৈরী হোলো ভড্রেশ্বরে 
আগস্টের শেষের দিকে জেটি চালু 
হোলো। অথচ কাজ কমই হয়েছে? 
বিদেশী কোম্পানী নাকি মাল সবত্র 
কাগজপত্র ঠিক সময় দেয়না। : 
বোঝাই নৌকোগুলো গঙ্গায় বাধা 
রইলো দিনের পর। এখন কিছু 
কিছু চলছে | , 


বাংলা দেশে কেন্ত্রীয় সরকার 
যে লৌহ কারখানাটি তৈরী করছেনা 
দুর্গাপুরে তা কবে শেষ হবে, মর 
এইভাবে মালমশলা চালান হয় } 


লা 


' - (১ম পৃষ্ঠার পর) = 


দাদারা সেকথা চাপা দিয়েছিলেন 
উপমন্ত্িত্বে আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্তু 
ল্যাও হাউসে ৬নিখিল সেন গ্রুপে 


চাঞ্চল্য কৃষ্টি করেছিল। এসেম্বলিতে 
চোখ টেপাটেপি,, সে না হয় ধরলাম 
উপমন্ত্িত্বের বদ্ধুত্ব। তারপর, এল 
ঞ্যার্টি-করাপশানের রিপোর্ট । তার; 
পর, গভর্ণরস ফাণ্ডের হিসাবে গরমিল * 
(দর্পণে ইতিপূর্বে প্রকাশিত) 

এখন সর্বশেষ অডিটের এই ঝামেন 


কিন্ত আমরা যেমন এইসব কথ 
কিছুতেই বিশ্বাস করিনি, পার্টি 
নিশ্চয়ই তেমনি বিশ্বাস করেন 
(ষদিচ গভীরভাবে কর্ণপাত করে! 
ছেন)! কিন্ত সাধারণ €লাঞর 
অথবা কংগ্রেসের সাধারণ , 
যাদের বাড়ির সামনে লাইন 
সন্ধ্যাবেলায় মারওয়াড়ীর স্পা: 
দাড়ায় না, সেই হতভাগ্য সাধ 
কর্মীরা অবিশ্বাস করে কতদিন থাক 
যদি ক্রমাগত এইভাবে নুতন প্রম 
হাজির হয়? 
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হিল 


বন্ততপক্ষে আমেরিকা 
 'প্রগগীরই বোগদাদ্‌ চুক্তিগোষ্ঠীর সভ্য 
* (তে যাচ্ছে। এতদিন যে কেন সে 
“হয়নি, আশ্চর্য্য | তবে কিনা সব 
ভদ্রলোকদেরই চোখের চামড়া 
স্রাছে। তা'নাহছলে, সে সরাসরি 
বোগদাদ্‌ চুক্তিবন্ধ হয়নি কেন, যদিও 
স জানে যেবিপদাপদে দেওয়া-থোয়ার 
জটা, অস্ত্রশস্ত্র জোটানো, টাকা 
টান, সামরিক উপদেষ্টা দিয়ে 
ধাহিনী শিক্ষিত * করে দেওয়া, 
ত্যাদি (যথা, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড 
তুরস্ক দেশগুলোর সৈন্তাদি 


কাকে । হয়নি, সরাসরি এখনও 

চ্ছেনা, তার হেতু বোধ হয় এই, 
' ধ, বোগদাদ্‌-চুক্তি ইংরাজদের ব্যাপার, 
আর ৭ হংরাজদের ধরা হত 
শী ইরাকৃ-জর্ডান ইত্যাদি পশ্চিম 


কূটনৈতিক চাল হিসেবে ওটা ইংলণ্ড 
| ১ও ভারত ছুজনকেই অসন্তুষ্ট করবে_ 
পাকিস্তানকে + সমর-সাহায্য দেওয়াতে 
তির অসস্তপ্টি তো আছেই। 
পশ্চিম এশিয়ার আরবীয় স্বাদেশিক- 
তাও ভাল চোখে দেখবেন। | 


বপ্পবের আগে থেকেই কথাবার্তা 
শলছিল, কী করে আমেরিকাও 
গুাদ্‌ চুক্তির সামিল হতে পারে। 
ইরাক বিপ্লব ইরাককে বন্তত বোগদাদ্‌ 


আশা করা যাচ্ছে কয়েক "মাসের 
সততরই সে আইনসংগতভাবে চুক্তি 
থকে সরে আসবে। বাকি থাকে 
ইংলণ্ড, তুরস্ক, ইরাণ, পাকিস্তান, 
ইংলণ্ড নিজেই এখন আমেরিকার 
বরে মাল্য, 'তার সাহায্য নিয়ে 
মিউনিজমূকে রুখতে গেলেই হয়েছে 
আর কি] যে-কোনো আধুনিক 
জগতের ইতিহাস পাঠকের জানা 


দি 





| কেপ 


বাদ্গল। সংবাদ সামক্সিকী 


ঢাপারে ) সবই করতে হবে আমে-. 


এপি দেশগুলোর আসল জমিদার । - 


ইরাকে গত জুলাই মাসের 


কুঁক্তির আওতা পেকে সরিয়ে এনেছে, . 
ঃ 


আছে, যে আসল ব্যাপারটা কমিউ- 
নিজমৃকে রোখা যন্দতর না হোক, 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরাট তৈল- 
স্বার্থ রক্ষাটাই আমল । সত্যিকার 
আরব স্বাদেলিকতা এ মাক্কিনি- 


ইংরিজি কায়েম স্বার্থের বিরোধী, ' 


কারণ সব ম্বাদেশিকতাই চায় নিজের 
দেশের সম্পদ নিজে আহরণ করতে, 
নিজের ঘর নিজে সামলাতে ৷ ঠিক 
এই কারণেই আমেরিকা ও ইংলণ্ড 
সমস্ত সামস্ততাস্ত্রিক শক্তিগুপিকে 
জিইয়ে রাখছে ওঁ দেশগুলিতে ৷ যাতে 
আভ্যন্তরীণ পরিবতর্ন বড়ো রকমের 
কিছু না হয়--হলেও যাতে 
গ্যাংলো-আঁমেরিকফা তৈল-স্বার্থের 
বিরোধী না হয়--তাই ণআস্তর্জাতিক 
কমিউনিজম্”চএর . জিগির তুলে 
কর! হয়েছে বোগদাদ্‌ চুক্তি। 


পাকিস্তান, ইরাণ ও তুরস্কের সঙ্গে 
আলাদা আলাদা দ্বিপক্ষীয় সামরিক 
চুক্তি করা। ব্যাপার অনেকদূর 
এগিয়েও গেছে । এমনিতেই পাকি- 
স্তান আমেরিকার রাছ থেকে মোটা 
রকম সামরিক সাহায্য পাচ্ছে। 
আরেকটা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হলে, 
বোগদাদ্‌ চুক্তির নামেও আরো 
অতিরিক্ত সহায়তা পাবে বলে 
ভারতের আশংকা করা অমূলক.হবে 
না। অথচ, যদি আমেরিকা প্রাপ- 
থেকে একথা বলতে চায়, যে 
পাকিস্তানের হাতে দেদার ট্যাংক, 
কামান, হাওয়াই জাহাজ দেওয়া হচ্ছে 
মৈমনসিংহের স্থসঙ্গ পাহাড়ের কমিউ- 
নিষ্টদের ঠাণ্ডা করার জঙ্কে, কিম্বা 
পাকৃবাহিনী একদিন রুশ বাহিনীকে 
ঠেকাবে, তাহলে সেটা আত্বর্জাতিক 
প্রামখোকারাশ ছাড়া অন্ত কেউ 
বিশ্বাস করবে না৷ ও 

পাকিস্থান ধরে নিয়েছে তাঁর 
আসল শমন , হল ভারত। 
আমেরিকা তার হাতে বল সঞ্চয় করে 
যাচ্ছে, যাতে ভারত মহাদেশে তার 
একটা খাটি থাকে, এবং ভারতও 
বিশেষ কোনো তেরাব্যাকা' চাল 
চাল্‌্তে না পারে। ' আরও মজা এই 
যে, ভারতও. চাইবে আরো বলশালী 
হতে, সুতরাং. হাত পাততে হবে 
আমেরিকার কাছে? পাকিস্থান তো 
পা-চাটা 'আঙ্ছেই। পাকিস্থানের 
মতো অগণতান্ত্রিক ও পশ্চাদপদ 
দেশের সামরিক নেতাদের সমরসস্ভার 
বাড়িয়ে ' যাওয়ার অর্থ, ভারত ও 
এশিয়ার পৃষ্টদেশে এক খারাল খপ্রর 
তুলে রাখা ৷ 


আমেরিকা! এখন কথাবার্তা চালাচ্ছে 


আমেরিকা কি ভারতের বন্ধ? 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


ভারত-বন্ধু আমেরিকার হাত থেকে ভারতের ভাগ্যে ঘনিয়ে 
আসছে আরেকটা বিপদ, যদি ধরে নিই--ধরা উচিত_যে, 
বাকিস্তানকে দামরিকসাহাব্য দান করা ভারতেরপক্ষে নিশ্চয়ই 
বপদসূচক। ঠিক অন্নি একটা মনে হচ্ছে ঘনিয়ে আসছে। 


খুব 


১৯৫৫-তে প্রথম হল বোগদাঁদ্‌ 
চুক্তি। এমন কোন সাক্ষ্য এখনও 
নেই, যে, “আস্তর্জাতিক কমিউনিজমণ 
মায় ভূথাই'_-বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে 
ওঁ সব দেশে। সেটাই স্পষ্ট করে 
বলে দেয় মেই চুক্তির আসল 
উদ্দেগ্ড : (১) এ সব দেশে সত্যিকার 
গণতন্ত্রের প্রসার না করতে দেওয়া ; 
(২) ভবিষ্যৎ রুষ-বিরোধী যুদ্ধে এদের 


ঘাটি করে ব্যবহার করা। 
ইরাকী বিপ্লবের পর আমেরিকা 
 প্রমাদ গণল। আর দেরি নয়। 


এ ইংলপ্ডের উপর ভরসা করলেই 
হয়েছে । তাহলে আরো কিছু দেশ 
আওতা থেকে বেরিয়ে যাবে। 
(আমেরিকার কোটি কোটি ডলার 


" খাটছে সৌদি আরবের তৈল-কুপে। 


আধুনিক জগতে পশ্চিম এশিয়ার 
তেল নিয়ে বিকিকিনি না করলে 
শ্বেতাঙ্গদের জীবনের মান কী. করে 
থাকে? যুদ্ধই বা করবে কি দিয়ে ? ) 


চুক্তি করতে রাজি হুল ৷ 


কাজে কাজেই আমারিকাকে 


আরো সক্রিয় হতে হল বোগদাদ্‌-চুন্তি 


গোষ্ঠীর ধ্যাপারে। সরাসরি সত্য 
হল না, কিন্তু ইঃলগুকে বাদ দিয়ে 
অন্তান্তদের সঙ্গে আলাদা . আলাদা 
ভাতের 
গেরাস্‌ মাথার চারপাশ ঘুরিয়ে খাওয়া! 
আর কি! (লক্ষ করুন, কী ভাবে 
আমেরিকা .ধীরে ধীরে 'বুটেনকে , 
তাগিয়ে দিচ্ছে পশ্চিম এশিয়া, 


থেকে !! ) 
আমেরিকার বড়ো পার্টনার 
হওয়ার আরেকটা কারণ আছে। 


ইরাঁকী বিপ্লবের পর, ইরাকী সরকারের 
হাতে বোগদাদ্‌ চুক্তির নানা কাগজপত্র 
এসেছে, বোগদাদ্‌ ছিল হেড, 
কোয়ার্টা্স | তাতে নাকি (ইরাণের 
কাগজ,'“একো অব. ইরাঁপ, ১২-ই 
সেপ্টেম্বর ) ধরা পড়েছে এই সব 
দেশের কার কত সৈন্তসামস্ত জাহাজ 
ইত্যাদি আছে, তারা কী করে 
“ভাটো” ও “সিয়াটেো”-চুক্তিভূক্ত, 
দেশগুলোর সামরিক শক্তিগুলোর 
পাশে এক সঙ্গে কাজে নামতে পারে, 
এমন কি তারা এই সমস্ত দেশে 


( পাকিস্থান সহ ) কোন কোন স্থানের 
কোন কোন ঘাট ব্যবহার করতে 
পারবে। এই সামরিক গোপন-কথা 
নাকি বেরিয়ে পড়েছে । ' (ভারত 
সরকার অতি ভাল মানুষ, কাউকে 
চটান না) উনি হয়ত এ-সব কিছুই 
শোনেন নি,--খুঁটিনাটি জানা দুরের 
কথ! ৷) তাই ‘নাকি গোটা সামরিক 
প্লানকে ঢেলে সাজান হচ্ছে; 
সাজাচ্ছেন আমেরিকা । 

আমেরিকা ভারতের বন্ধু। 
আমাদের কোনো রকম ভয় না করে, 
পাকিস্থানের কথা না-ভেবে, উচিত 
ষোগাসনে বসে ঠেসে প্রীণায়াম্‌ করে 
"যাওয়া, আর অবসর সময়ে নদী 
উপত্যকার্দি পরিকল্পনার ছাপানো 
পুস্ভিকাগুলি মুখস্থ করা | - 

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বুধতে দেরি 
হওয়া উচিত নয়, কেন পাকিস্থানের 
“ফুরের'” হের্‌ আইয়ুক খান্‌ অন্তপদ্থা 
অবলম্বনের হুমকি দিচ্ছে। শেষ 
হুমকি এসেছে ২৮-শে ভিসেম্বর 
চট্টগ্রাম থেকে, সীমাস্ত ঘটনাবলী নিয়ে 
এবং খালের জল নিয়ে। 

ভারত-বন্ধু আমেরিকা আছেন। 
‘আমি কি ডরাই সখি’ পাকিস্থান 
রাঘবে | 





কমনগর পৌরমভার জলশ্বাৰবৰাহে 


= 


শোচনীয় ব্যার্থ 


( দৰ্পণের নদীয়াস্থিত প্রতিনিধি) 


পশ্চিমবজের অন্যতম প্রাচীন পৌরসভা ছল কৃষ্ণনগর পৌর- 
সভা । গত ১৮৬৪ ধৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। দেশ বিভাগের পর 
জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে আঙ্গ পৌরসভার অধিবাসীসংখ্য। 


লক্ষের কাছাকাছি পেঁছেছে। 


অথচ, এতদিন পানীয় জল-সর- 


বরাহের কোন স্ু-ব্যবস্থা ছিল না। জলঙ্গী (খোড়ে নদী থেকে ' 
পাম্প করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশুদ্ধ করে রাস্তায় মাটিক নীচে . 
পাইপ বসিয়ে রাস্তায় ও বাড়িতে কলে (ট্যাব-ওয়াটার কল), 


জ্বল সরবরাহ করা হুত। 


কৃষ্ণনগর পৌরসভার পাঁচ নম্বর 


ওয়ার্ডের ঘুণিতে নদী-সংলগ্ন এলাকায় মেসিন ও যন্ত্রপাতি ছিল। 
মির কলে নিস ইউ নিহত বরাহা 


সম্ভব হয়ে উঠছিল না। . 

এই সময় কৃষ্ণনগর পৌরসভা 
পৌরএলাকায় উপযুক্ত পরিমাণে জল 
সরবরাহের এক . বিরাট পরিকল্পনা 
করেন.। উক্ত পরিকল্পনায় স্থির হয় 
যে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পাম্পিং 


মেসিনে মাটির তল থেকে জল তুলে . 
" জলের ট্রেশনের “হাতিলিফট” ইঞ্জিন 


‘দুটি ভে যায় এবং সম্পূর্ণ অচল 


বিশুদ্ধ করে সরবরাহ করা হবে! 
ঘুণির এ ট্যাংক ছাঁডা আরও তিনটি 
( রোমান-ক্যাথলিক চার্চের কাছে, 
শাস্তিনগরে ও  নাজিবাঁপাভায়) 
স্থাপনের ব্যবস্থা হয়৷ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এই পরিকল্পনা অনুমোদন 
করেন । কিছুদিনের মধো সরকার 
ও কৃষ্ণনগর পৌরসভার যৌথ 
প্রচেষ্টায় ও সাহায্যে ১৪,৮৩.৬০০, 
{ চোদ্দ লক্ষ তিরাশি হাজার ছয় শ' 
টাকা) খরচে নতুন জলের কল 
€ ওয়াটার ওযার্কস ) নির্মাণের কাজ 
আরম্ভ হয়। কাজ প্রায় সমাপ্ত 
হয়েছে কিন্তু জ্ঞল-সরবরাহ শোচনীয় 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । এত 
টাকা খরচ করেও কোন সম্তোষজনক 


কাজ হয়নি । আরজ সত 


চ 


জল-সরবরাহ সম্ভব হয়নি। মাঝে 


- মাঝে (বেশ ঘন ময়লা জল পাওয়া 


যায 


সবচেয়ে শোচনীয় ঘটনা ঘটে 
গত ২৮শে নভেম্বর | এ দিনে 


বেলা চারটার সময় নাজিরাপাডা 


অবস্থায় পাঁচদিন ছিল 1 এষ পাঁচদিন 
কুষ্ণচনগরের অধিবাসীবুন্ 'পচুর লৌহ- 
মিশ্রিত টিউবওযেলের জল (বাইপাম্প 
সিষ্টেম ) (খযেছেন |" 

শুধু তাই নয়, টক্ত নাজিরাপাডা 
পাম্পিং ষ্টেশনের ইঞ্জিন ঘরের ফান- 
ডেশান লাট-বলটুগুলি ( 518--Nut 
73০1) ইতিপূর্বে দু'বার ভেঙে গিয়ে 
এবং এ সময গাসক্টে' প্লেটট 
তিনবার ভেঙে গিয়ে শোচনীয় অবস্থায় 
পরিণত হয । 

নির্ভরযোগ্যমহল থেকে প্রকাশ, 
একটি, রিজারভার ট্যাংকও কিছুদিন 
পূর্বে ফেটে যায় € প্রচুর জল গড়িয়ে 
পড়ে, ফলে প্রচুর জলের অপচয় 
হয়। কৃষ্ণনগর পৌরসভার সম্মুখের 


এবং কোতোয়ালী থানার গেটের 
সম্মুখের পাইপ দুটিও নাকি ইতিপূর্বে 
একদিন ফেটে ষায়। . 

অস্থান্ত ওয়ার্ডের মত, ছুই ও চার 
নম্বর ওয়ার্ডেও আট ইঞ্চি পরিধির 
পাইপ বসানো হয়েছিল। তখন 
জলের চাপ ভাল পরিমাণই ছিল। 
কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন, পরে দেখা 
ষার'ষে জলের চাপ ( প্রেসার ) অনেক 
পরিমাণে হাস পেয়েছে । অনুসন্ধানে 
জানা যায় যে এঁ সব অঞ্চল থেকে 
আট ইঞ্চি পরিধির পাইপ উঠিয়ে 
নিয়ে চার ইঞ্চি পরিধির পাইপ 
বসানো ' হয়েছে বলে জলের চাপ 


হাস পেয়েছে। 

- কৃষ্ণনগর পৌরসভা এলাকায় 
জল-নিফাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। 
একমাত্র এক নম্বর ওয়ার্ডে কিছু 
ড্রেন আছে ও হাই গ্রীটে বড় হাইড্রেন 
আছে-কিন্ত পুরানো আমলে ঝা 
ছিল তাই আছে, নতুন কিছু করা . 
হয়নি। অন্ত কোন ওয়ার্ডে" ড্রেন. 

| 

পৌর এলাকার বিভিন্ন রাস্তার 
স্থানে স্থানে অনেক জলের কল 
বসানো হয়েছে কিন্তু জল- নিষ্কাশনের 
কোন ব্যবস্থা করা হয়নি! রাস্তার 
কলের আশে-পাশের অধিবাসীদের 
মধ্যে এই ভুল নিফাশনের ব্যাপার 
নিয়ে ছোট-খাট গোলমালও হবার 
সংবাদ পাওয়া! গেছে । 

কষ্ণনগরের করদাতাগণ, ধারা 
দিনের পর দিন জলের জন্তু দেয় কর 
পৌরসভাকে দিয়ে যাচ্ছেন তাদের 
চোখে একদা উজ্জল স্বপ্ন ছিল বে 
বহুদিনের জলের অভাব মোচন হবে 
প্রচ" পরিমাণে জল-_থাবার জল 
পাওয়া যাবে ।--কিস্ক হায়! সে 
স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল লা। 





তামিলনডের শহরে-গ্রামে 


মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণে বাসে করে 
চলেছি। প্রায় দেড়শো মাইল পথ। 
সাধারণ ধাত্রীবাহী বাস টিকতে টিকতে 
চলেছে! মাঝে মাঝে বিরাম। 
রেলগাড়িতে গেলে দেশ আর 
মানুষকে ঠিক এতথানি নিবিড়ভাবে 
দেখা যায় না। বাসের ভেতরে আর 
বাইরে বহুকধিত, প্রাচীন দক্ষিণ মাল- 
ভূমির মধ্যে সুনার-পরিচ্ছনন, পরিপাটির 
ভাব। উত্তরপূর্ব মৌন্থুমী মেঘ আকাশ 
ঘিরে রেখেছে । মন্দমধুর বর্ষণ এবং 
সমুদ্রের হাওয়া যাত্রাপথকে মনোরম 
করেছে,। 

প্রকৃতি ও মানুষের এই রূপ দুই 
চোখ দিয়ে দেখছিলাম। সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে কথা বলার পথে বড 
অন্তরায় ভাষা । হিন্দীর এক বর্ণও 
বোঝে না। ছৃ'চার কথা ভাঙ্গ। 
ইংরাজী হয়তো বা কেউ বলে। 
পরিষ্কার ইংরাজীতে বুঝিয়ে দেবার 


রিয়েল লুজার 


(»ম পৃষ্ঠার পর ) ' 





করে সন্ত বিয়ে- দেওয়া মেয়ের. 


বিধবা! হয়ে ফিরে আসার চেয়েও 
খারাপ । সে ফিরে এলে তবু বাড়ীর 
কাজকর্মের সুরাহা হয়। কিন্তু দিনে 
দিনে এই যে কালকেতু বৃদ্ধি পায় 
তার কাছ থেকে সেরকম কোনো 
উপকারেরও আশা করা বৃথা । 

সন্ত স্বাধীনতা পাওয়া এই দেশের 
বুকে ছাড়িয়ে নিশ্চয়ই একথা! স্বীকার 
_ করতে'হ'বে আমাদের ছাত্রদের ছাত্রত্ব 
" আজ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে 
তার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছে আমা- 
_ দের অভিভাবকদের দায়িত্ব বোধ। 
জীবনের যে মুহূর্ভগুলিতে স্বেচ্ছাচারই 
স্বাধীনতা বলে গণ্য হয় সে সময়ে 
তাদের, ঠিকপথে পরিচালিত করার 
দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা ষদি পথ ভ্রষ্ট 
হন্‌ তো তাদের দেখে যারা শিক্ষালাভ 
করে তাদের অবস্থা কি হ'বে? 
আজ অভিভাবকের দলকে হতে 
হবে সদাজাগ্রত। তাদের বিচার 
বুদ্ধি, তদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ কর্ম- 
পদ্ধতিক্ষে প্রভা'বত ক'রবে, যুগ- 
শিক্ষার উদ্বেলধারা যখন জাতীয় 
চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্তপথে বান 
ডাকিয়ে বয়ে যাবে তখন এই অভি- 
ভাবকের দল অতন্্র প্রহরী হ'য়ে 
দীড়িয়ে থাকবেন । এরাই পরি- 


, চালিত ক'রবেন জাতির শুভন্করদের, 


এঁদের দ্বারাই পরিবেশিত হ'বে জাতির 
শুভবুদ্ধি। শিক্ষক যদি স্থিতপ্ৰজ্ঞ ইন, 
রাজনীতিক বদি সদিচ্ছা প্রণোদিত হন, 
অভিভাবকের দপ যদি জাতিগঠনের 
প্রহরাতে মনোনিবেশ করেন তবে 
আজকের ছাত্রদের অশুভবুদ্ধির 
অন্ধকার দুরীভূত হয়ে নিশ্চিতভাবে 
নেমে আসবে প্রজ্ঞার নির্মল আলোক । 


দেখছো, তা’ ঠিক নয়। 


নিখিল মৈত্র 


মতো দোভাষী অবশ্য যাত্রীদের মধ্যেই 
মেলে। কিন্তু, তাতে ঠিক মনের 
যোগন্ত্র স্থাপিত হয় না৷ 

সারা মাদ্রাজ রাজ্যেই সুন্দর 


‘প্রশস্ত রাজপথ তৈরি হয়েছে। মাদ্রাজ 
শহর ছাড়া মফঃস্বলের যাত্রী-পরিবহণ 


ব্যক্তিগত মালিকদের বাসই করে। 
সুন্দর বড় গাড়ি। প্রত্যেক যাত্রীর 
বসার ব্যবস্থা রয়েছে। 

মেচি একেবারেই নেই। 


যাত্রাপথে রাস্তার প্রায় মোড়েই 
বা বদ্ধিষু গ্রামের প্রবেশ পথে বিরাট 
বাঁশের ডগায় চরকা সমন্বিত তিরল্গা 
এবং দ্রাব্ডি কজাঘম-এর কৃষ্ণপতাকা 
উড়ছে । কোপ্নাও কোথাও লালঝাণ্ডা 


কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব-প্রতিপত্তির 


কথাও স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে । দু'এক 
জায়গায় কংগ্রেসভক্জেনা চরকার বদলে 
চক্র সমন্বিত জাতীয় : পতাকাও 
উড়িয়েছে। পতাকার এই মেলা 
মহাগুজরাত বা সংযুক্ত মহানাই্ধর্মী 
বিক্ষু্ধ অঞ্চলেও দেখিনি । তামিলনড- 
এর মানুষকে ঝাণ্ড! কিভাবে বিভক্ত 
করেছে এই কথাই ভাবছিলাম । 
মাদ্রাজ শহরে দ্রাবিড় কজাঘম নেতা- 
দের মর্মবাঙ্ীর সংক্ষিপ্তপার দিতে 
গিয়ে একজন বলেছিলেন £ “যা সত্যি 
বলে শুনছোঃ ত’ সত্যি নয়। যা? 
উঁচু ঠিক 
উচু নাও হতে পারে, এবং নিচু ষে 
সত্যিই নিচু তাই বা কে ঠিক করবে |” 

তামিলনডএর সমাজ জীবনে 
'কজাঘম বিরাট এক আলোড়ন স্থ্ট 
করেছে-এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ 
নেই! দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজ 
ব্রাহ্মণ, অবাত্রদ্ষণ, বর্ণহিন্দুঃ তপশালী- 
ভুক্ত এই কণ্টা ভাগে বিভক্ত৷ 
ধাজলাদেশে থেকে এই বিভেদ এবং 
বিদ্বেষের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা কর! 
একান্ত অসম্ভব । বিহার এবং উত্তর- 
প্রদেশে ভূমিহার আর ছত্রীর লড়াই 
হয়। কায়স্থদের থোপড়ীতে কি 
ভীষণ দুষ্ট মি ভবা আছে এ সম্বন্ধে 
নান! রকম গ্রবচনও আছে, কিন্তু বর্ণ 
হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ {এভাবে 
কোথাও দানা বাধে নি। 
এর এই বিরোধের তুলনা একমাত্র 
মেলে' মহারাষ্্রতে, যদিও সেখানে 
ব্ৰাহ্মণ অব্রাঙ্গণ সঙ্ঘাত এতখানি তীব্র 
নয়। তার উপরে রয়েছে বিরাট 
তপশীলী_ সম্প্রদায। এদের এক- 
অংশ হিম্দুসমাজ ছেড়ে খৃষ্টান হয়েছে । 
আজও সমস্ত আইনকানুন পাশ হবার 
পরও» মাদ্রাজ রাজ্যের শহরে, গ্রামে 
লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের মৌলিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত। 

দ্রাবিড় কজাঘম্‌ বর্ণহিন্দু বিশেষ- 
ভাবে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। তারই সঙ্গে, 
উত্তর ভারতীদের বিরুদ্ধে বিভৃষ্ণ! 
বিস্তার করছে । শুনছিলাম যে 


bl 


হৈচৈ চেঁচা- 


তামিলনড-; 


মাদ্রাজের " দূর গঞ্জে, ছোট শহরে 


রাঁজস্কানবাসী উত্তমর্ণ সমাগম হয়েছে । 


কাচা মাল গ্রামের বাজার থেকে 


তারাই সংগ্রহ করে। সাম্প্রতিক শিল্প 
সম্প্রসারণে বহিরাগত বিত্বশালীরাই 
বড় অংশীদার। তার উপরে রয়েছে 
হিন্দীর প্রচার এবং প্রসার সম্পর্কে 
শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের ভয়-ভীতি । 
সরকারের কাজকর্ম যতদিন ইংরাজীতে 
হবে, ততদিন মাদ্রাজী মধ্যবিত্ত সমাজ 
উত্তরভারতীর়দের সঙ্গে প্রতিষোগিতা 
করতে পারবে, এবং হয়তো তাদের 
উপর টেকাও দিতে পারবে। হিন্দী 
রাষ্ট্রভাষা হলে সমূহ সর্বনাশ অবস্ত- 
স্তাবী। তখন, মাদ্রাজী মধ্যবিত্তের 
পক্ষে স্বরাজ্যের বাইরে অন্ত কোথাও 
করে খাওয়৷ অসম্ভব হবে। দ্রাবিড় 
কজাঘম্‌ এই সমস্ত অসস্তোষকে . রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 





' প্রকাশ'করার চেষ্টা করছে! 


রেল বা 
পোষ্টঅফিসের হিন্দী নামচিহ্ন - মুছে 
ফেলার থেকে, ব্রাহ্মণ মোড়লির 
বিরুদ্ধে সব কিছু নিয়েই কজাঘম্‌ ব্যস্ত 


এবং সুয়োগ পেলেই হাঙ্গাম! বাধায় । ' 


মাদ্রাজের মধ্যবিত্ত সমাজ জীবন- 
জীবিকার সংগ্রামে প্রপীড়িত। 
বেকারি পশ্চিমবাহ্গলার মতো না 
হলেও ব্যাপক । কিন্ত, বামপন্থী 
রাজনীতির দিকে ঝৌক খুব কম। 
কমিউনিষ্ট ছাড়া অন্ত কোনও বামপন্থী 
দলের অস্তিত্ব সারা মাদ্রাজ রাজ্যে নেই 
বললেই চলো! শিল্পাঞ্চলে এবং 
কয়েকটি গ্রাম্য এলাকায় কমিউনিষ্টদের 
সীমাবদ্ধ প্রভাব। কংগ্রেস এবং 
কমিউনিষ্ট ছুই দলই বিভিন্ন সময়ে 
জাত, স্পৃপ্ত-অন্পৃশ্ত এই সমস্ত গোষ্ঠীর 
সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কংগ্রেসের 
উপদূলগত কলহ-কোন্দল সামাজিক 
বিভেদের ভিত্তিতে চিরদিনই তীব্র। 
ফলে, রাজাজীর মতো তীক্ষবী, সুচতুর 
এবং স্থকৌশলী রাজনৈতিক নেতা 
মাদ্রাজের রাজনীতিতে কখনও পাঁকা- 


সঙ্মাদক মহাশয় সমীপেযু 


মিথ্যা এচারের গ্রতিবাদ 

গত ১২ই ডিসেম্বর *৫৮ তারিখে 
দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত ও সমীর 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত সংবাদটির 
প্রতি * আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । 

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সমাজের কল্যাপ- 
মূলক কাধ্যের নিমিত্ত এবং ইহার সঙ্গে 
শ্রীযুক্ত অশোক সেন ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত 
আমি জানাইতেছি যে শ্রীসমীর 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
কল্যাণমূলক কার্যাবলীকে উপেক্ষা 
করিয়া কতকগুলি  মিথ্য/ অপবাদ 
দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-ভক্ত না বামপন্থী 
ভক্ত সেটা আমাদের স্তায় হঃস্থ ব্যক্তি- 
দের দেখিবার কোন প্রেয়োজন নাই, 
আমাদের দেখিবার বিষয় হইল যে 


আমর! সমাজ সেব। সমিতির কাছে - 


থেকে প্রয়োজনের সময় কোন কিছুর 


দ্বারা উপকৃত হই কিনা । আমি আমার 


শিশু কন্তার অস্থখের সময় যেভাবে 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎক্ৃত হই- 
য়াছি তাছার প্রশংসা 'করিবার ভাষা 
আসার জানা নাই । আমার মরণাপয্ন 
কন্তাটি দেড় বছর 
সমিতির সাহাষ্য না পাইলে হয়ত 
তাহাকে আমার হারাইতে হইত। 
উহারা ওঁষধ, পথ্য ও চিকিৎসকদ্বারা 
আমার বাড়ীতে প্রতিদিন আসিয়' 
সাহায্য করিয়া গিয়াছেন এবং আমাকে 
ওঁ বিপদের সময় সাহস ও ভরসা 


দিয়া গিয়াছেন। উহারা সেবা করি- 


তি, আমার কাছ হইতে 
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আমি কংগ্রেস-ভক্ত না বামপন্থী-ভক্ত 
সে সংবাদ লইবার চেষ্টা করেন নাই 
সমাজের ছুঃস্থব্যক্তি হিসাবেই নিঃ- 
স্বার্থভাবে সাহায্য করিয়াছেন 
আমার কন্তা এখন অনেকটা সুন্থ। 
এই প্রতিষ্ঠানের আরু যাহাতে আরও 
১০০ বছর বেশী হয়, তাহার জন্ত 
ভগবানের নিকট প্রর্থনা জানাই । 
এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন বোধ করি। উক্ত 
সমিতির কর্ম্মীদের কাছ হইতে কোন: 
দিনই আমি কোন ছুর্ব্যবহ র পাই 
নাই। প্রকৃত সন্যাসীর মত, মন 
লইয়া তাহারা আমার কন্যার সেবা 
করিয়াছেন । সুতরাং সমীরধাবুর 
প্রকাশিত প্রতিবাদপত্রের কোন 
মূল্যই নাই। সমীরবাবু কি ভলা- 
নিয়ারদের গারে কোন “গুণ্ডা নামক 
ছাপ দেখিয়াছেন? এইভাবে 
নিজের ভাইদের কলঙ্কিত করিয়া সমীর- 
বাবু নিজকে ছোট করিয়াছেন এবং 
তিনি যে কত বড় দেশহিতৈষী তাহাও 
প্রমাণিত হইয়াছে । আমার মনে 
হয় সমীরবাবুর উচিত যে যাহারা খারাপ 
বলিয়া পরিচিত" তাহাদের মানুষ 
করিয়া তোলা-_-সেটাও দেশের কাজ । 
শুধু মিথ্যা অপবাদ করিলে দেশের 
কাজ করা যায় না। যদি সমাজ সেব। 
সমিতি ভলান্টয়ারের মাধ্যমে কোন 


সমাজ সেবা ২ছেলের প্রাণে সেবা করার আদর্শ 


অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে 
তাহলেও সেটা _কিছু অপরাধ বলিয়া 
আমার মনে হয় না বরঞ্চ সেটাও 
একটা সমাজের ভালো কাজের মধ্যে 
অন্যতম | 

আমি অনুরোধ জানাই যে এই- 
ভাবে কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে নিন্দা 
না করিয়া ষাহাতে তাহারা সমাজের 


. প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে 







পোক্ত আসন করে নিতে _ 
নি। ব্রাহ্মণ পরিচয় রাজনীতি 


যাপন করছেন | তবে, হিন্দীর 
বিরুদ্ধে তার সুস্পষ্ট ভাষণ নাকি তাকে 
তামিলভাষী সর্বস্তরের জনসমাঁজের 
কাছে ভীষণ প্রিয় করেছে। কজাঘম্‌- 
এর জনৈক নেতা বলেছিলেন ' যে. 

রাজাজী তামিলনডএ' এত জনপ্রিয় 

এর আগে আর কখনও ছিলেন, 


না। অন্তুত সাটিফিকেট। 
গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের চিন্ 

তামিলদেশে অতি ম্পই। নিরন 

শীর্কায় ভিখারীর ভিড় লেগেই 


রয়েছে । সমস্ত মন্দির দ্বারে, 

বড় শহরে অসহায় মানুষ দানপান্র 
নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে + অন্ধ, কেরল বা 
কর্ণাটকে কোথাও এ হাহাকারের 
নেই। তুলনা সম্ভব কেবল কলকার্ডা 
ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে |! 





কাজে আরও বেশী করিয়া লাগতে 

পারে তারার জন্ত আহও বেশী সাহায্য . 

ও সহানুভূতি দেখান। 

| বিনীত 
সুশীলকুমার পাল 


১১1২, 107৬ 
..., কলিকাতা-১২ 


থানবাদে বাঙালী অবহেলিত 


এই অঞ্চলের এক শ্রেণীর অধি 
বাসীর উগ্র প্রাদেশিকতা এব 
প্রশাঘনিক ব্যাপারে আধি 
বিস্তারের সুপরিকল্পিত চেষ্টার স্ফং 
স্থানীয় নাগরিকদের একটি বৃহৎ অংশ 
নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিদারুণ " 
শঙ্কিত। 

বিহার রাজ্যের এই জেলা! 
বাঙ্গালীদের বাস বহুদিন ধরে। এ 
যেমনি সংখ্যায় ভারী ছিলেন তেমনি 
আগ্রণী ছিলেন সমাজের সর্বক্ষেত্রে, 
প্রকৃতপক্ষে, এই অঞ্চলের সর্বা, 
সমৃদ্ধির মূলে বাঙ্গালীদের অবদান 
করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্ত 
এদের নানাভাবে কোণঠাসা করবার * 
জন্তু একশ্রেণীর প্রাদেশিকতাবাদী 
রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে ষে চেষ্টা : 
চলছে তাতে আশঙ্কার সঙ্গত কারণ 
আছে। 

মানভূমের বিখা-বিভক্তির ফলে 
ধানবাদ নবস্থষ্ট জেলার সদর্‌ দপ্তরে 
পরিণত হয়। ফলে, জেলা হরেন ৃ 
















-কয়েক বছর আগেও 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


, ইরা জানুয়ারী, ১৯৫৯ 





কোলকাতার পথে পথে এখন 
নের মরন্থম । কোলকাতার 
বাতাসে এখন স্পষ্ট শীতের আমেজ | 


হেমন্ত আর পুরানো বছরকে বিদায়” 


দিয়ে বড়দিন আনছে--শীত আসছে, 
তার নোটিশ ঝুলছে সর্ধত্র । অবস্ত 
আজ থেকে পনেরো ঘছর আগে 
আরো জৌলুষ ছিল বড়দিনের ৷ কত 
খান্দানী সাদাচামড়ার সমাগম হত 
তখন | তখন উৎসবের সাজে, 
'লাস্তময়ী নটীর সাজে সাজতো কোল- 
চনত৷ ৷ পথে পথে আলোর কি 
টুন রোশনাই। খানা-পিনা, আনন্দ 
ফুত্ির সেকি হূর্দাস্ত ছয়লাপ। 
চৌরঙ্গীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে 
মধ্যরাত্রে আনন্দধিহবল, তৃরীয় নর- 
নারীর সেই পবিভ্র-উল্লাস অনেকের 
স্বৃতি থেকেই হয়তো আজো! মুছে 
যায়নি । কলকাতায় এখনও বড়দিন 
(আসে । তবে সে আগের চেকনাই 
}" নেই তার । মহামহিম ইংরেজ 
বদায় নিয়েছে ভারত থেকে। সেই 
সঙ্গে বিদায় নিয়েছে তাদের জাতীয় 
উৎসব। তার অধিকাংশ জৌনুষ। 
তার প্রচণ্ড প্রাণ-চাঞ্চল্য, আনন্দ, 
আর মতলামেো! | এখনো হয়ত মধ্য- 
রাত্রে সাকুলার রোড কি চৌরঙ্গী 
রোডের গীর্জায় স্তব্ধ মুহূর্তে নিবাত 
শিশ্কম্প শিখায় বিশ্বব্যাপী খৃষ্টান 
সন্তানের কল্যাপকামনায় ছু একটি 
মোমবাতি শুধু পুডে পুড়ে ছাই হয়ে 
বায়) ছু একটি সুখী, স্বচ্ছল খৃষ্টান 
পরিবার হয়ত ইলেকট্ট্রক বাতিতে 
সাজিয়ে দেয় ক্রিসমাস টি, ; বড়দিনের 
উপহ্থুর পেয়ে আনেক সন্তানের 
চোখেমুখেই হয়ত উজ্বল আনন 
ফোটে । সোণালী ভোরে আজও 
হয়ত গম্ভীর ‘ক্রিসমাস হিম' জাগে 
ভাড়াকর! অবসন্ন গীর্জার “কয়ার' 
থেকে ; যার সঙ্গে ক মেলায় কতিপয় 
খান্দানী সাদা চামড়া আর অগণ্য 
দোশ্ধাশলা নরনারী। বড়দিন 
আসে_সেই পবিত্র ত্রাণকর্থার 
জন্মদিনের স্থৃতি নিয়ে--বেথেলহেমের 
সেই চন্দ্রাবলী রাতের ইতিহাস নিয়ে, 
কিন্তু কোলকাতার বুকে সাড়া 
জাগাতে পারেনা আর তেমন। তার 
জীবন আছে কিন্ত আগের মত আর 
প্রাণ-প্রাচুর্য্য নেই । 
অবশ্য এখনও 'মরাহাতী লাখ- 
টাকা' | তাই বড়দিনের হাগ্তা না 
থাকলেও হাকডাক শুনি ইতস্তত ৷ 
‘মিড.নাইট বল্‌” আর ‘ফ্যান্সি বলের' 
লোভদ্দনক জাকজ্রমকপূর্ণ বিজ্ঞাপন 
টু দেখি বিশেষ বিশেষ সংবাদ- 
০ যার স্পষ্ট অথচ নির্লজ্জ 
ত বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
[নি জানানো হয়। প্রতিশ্রুতি 
দওয়া! হয় চরম আমোদ পরি- 
রং 1 এখনো "বারে" কিংবা 
[ফেতে বড়দিনের পালনী মানতে 







ছি 


বড়দিনের বন্দ 


উষাপ্রসন্স মুখোপাধ্যায় 


লাল জলের আর হুইস্কী জিন্‌, শেরী, 
স্তাম্পেনের বন্যা ছোটে । বেলোয়ারী 
গেলাস ঠুকে মধ্যরাত্রে পরস্পরের 
শুভ কামনা করে ইংরেজী, ফরাসী, 
স্প্যানিশ, প্রভৃতি বেবাক্‌ খুষ্টান- 
সম্তান ৷ বডদিনের বাতি জ্বলে--কেক্‌ 
কাটা হয়--বিশেষ খানা-পিনার আয়ে৷- 
জন হয় “গ্রেট ইষ্টার্পে কি “সেজার্ডে ৷ 
চায়না টাউনের দোকানে দোকানেও 
প্রধামুসরণে চীনে-লঠন জলে; 
অত্যুগ্র সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত 
পার্শী, পাঞ্জাবী, শিখ. বাঙ্গালী 
মিষ্টার-মিস্সেদের মধ্যেও চলে বড় দিন 
পালনের তোড়জোড়। আর পথে 
পথে লাল-নীল প্রজাপতির ভীড় 
দেখা যাঁয়। সেটা অবশ্য কোন্‌ সময় 
ষেকম্তি তা, বলা মুস্কিল। তবু 
ভীড়টা একটু বেশী রঙীন হয়ে ওঠে 
বড়দিনের হেরাহেরি। শীতের গরম 
পোষাকের নোটিশ ঝোলে বড় বড় 
ডিপার্টমেপ্টাল শপে’ আর “বস্ঃদের 
গায়ে! লাউঞ্জ স্যুট, ইভ নিউ. স্থ্যট, 
ডিনার স্যুট__সাহেবী-পোষাকের এই 
প্রদর্শনী আপনিও দেখতে পাবেন 
সকাল্পে-বিকালে-সন্ধ্যায় । আর বিশেষ 
ধরণের নির্লজ্ছদের (লীতও যাদের 
গায়ে কাপড় চড়াতে পারে ন!) 
তাদেরও দেখি । দেখি অতি-সুক্্ 
বেশবাস আর স্থুল-রুচি নিয়ে হড়- 
দিনের ফুর্তি লুটুতে ! 

ক্রি-স্কুল ফ্রাটে কি বেগম বাহার 
লেনের বিশেষ বিশেষ পল্লীতে ও 
বড়দিন আসে; আসে সেই আগের 
মতই কুয়াশা ছাকা,ক্লান্ত, ভারী, 
অস্পষ্ট সন্ধ্যায়। পিয়ানোর বেস্থুরো 
তালে ভাড়া করা ফ্লাটের কাঠের 
মেঝের উপর পা ঠুকে ঠুকে নাচের 
মহলা চলে। কিম্বা গ্রামাফোন 
রেকর্ডের রকৃ-এন্‌_রোলের সঙ্গে” পরি- 
বেশিত হয়'হান্ধ। বুফে-ডিনার ! রঙ. 
করা মুখ, দারিদ্রা-জীর্ণ অসহায় 
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজেও এই বড়- 
দিন তার সব গাস্তীর্য, সব মহত্ব, সব 
আনন্দোচ্ছাস নিয়ে এসে হাজির হয়। 
ওদের ঘরেও বাতি জলে । বৃদ্ধা, 
জরা-জীর্ণ আন্টি'র দল মুগ্ধবোধ শিশু- 
দের কাছে ডেকে গল্প “শোনায় 
সান্টারুজের। আর বাপ, মা, দাদা, 
দিদির! “সবাই সারা বছরের কষ্ট- 
সঞ্চিত উদবুত্তের বিনিময়ে 
অনত্যন্ত আনন্দ । বছরের ওঁ একটি 
দিন ফুর্তি করে তারা । ক্রমে ক্রমে 
রাত বাড়ে। গীর্জা দল বেঁধে 
পক্রিশ মাস ক্যারোলে'র তালে তালে 
তারপর বুকে 'ক্রশ' আঁকে অগণিত 
নরনারী। জীবনের সমস্ত পাপকে, 
সমস্ত অস্থয়াকে বিগতপ্রায় বছরের 
শেষ রাতের গর্ভে ঢেলে দিতে চায় 
নিংশেষে। 

লিকার সপ, বার, গরম কাপড়ের 
দোকান আর অভিজাত ডিপার্টমেণ্টাল 


কেনে 


না 


শপওলাদের এখন পৌয়া-বারো! কুলি 
রোজড্গার বাড়ে শীত আর বড়দিনের 
কৃপায় । বড়দিনের সঙ্গে বাঙালী 
বাবুদেরও যোগ কম নয়। ওঁ একটা 
দিনই তো এখনো আছে মার্চেন্ট 
অফিসের বিদেশী 'বস'কে ভেট দেবার 
জন্তে। শুধু তাই নয় ছুটি মেলে। 
অনেকেই তাই ঘরমুখো । বাড়ীতেও 
আবার গৃহিণীর শীতের বাজারের 
তাড়া। নানান্‌ ফরমাস। এদিকে 
ব্যাঙ্কে ও নতুন বছরের হিসাব-নিকাশের 
সুরু । সব মিলিয়ে নিষ্প্রাণ, নির্জীব 





Fl 


কোলকাতায় ক্ষণিকের প্রাণ-চ'ঞ্চল্য। 
প্রাত্যহিক গতাম্গতিকতাতেও পাওয়| 
যায় গতি ভঙ্গের আমেজ | তাছাড়া 
বড়দিন যত আসন্ন হয় ব্যারোমিটারের 
পারাশু-ধীরে ধীরে তত নামে হিমাঙ্কের 
দিকে । বাজারের সব কিছু কিন্ত 
আগুন! শীতের ফসল উঠতে সুরু 
হয়েছে। কপি আগেই এসেছে-_ 
এখন আসছে মটরশু টি, নতুন আলু)" 
টমাটো, বাট, গাজর আরো কত" 
মরস্ুমী আনাজ। কিন্তু ওসব ছোয় 
কে- বড়দিনের মেজাজ এখনে! অক্ষয় 
হয়ে আছে ও-সব বিল্গাসীপ্রব্যের 
দামে! আর মাছ? অন্ধের কিবা 
রাত্রি কিবা দিন! ওর কথা সব 
সময়েই এক-_ওটা একটা fixed 


€& 





07915] তবু তারও আয়োজন হয়। 
‘বৃটিশ রাজত্বের স্রাডিশনে খান্দানী 
বাঙালী-বাবুরা এখনো আয়োজন 
করেন বড়দিনের ভোজের বড়দিন 
তাই সবার কাছেই বড়দিন! কি 
বলেন? 

-র্ছেন ক্রিশআস আসছে 
কোল্কাতায়। শুধু কোল্কাতায় 
কেন সারা বিশ্বে! তাই আসার 
মুহূর্তে কত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ কোর্ছি 
আমরা। পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোলও 
পাল্টে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে । বড়দিনের 
উপহার বালিন নিয়ে এখনই সুরু 
হয়ে গেছে জল্পনা-কল্পনা! আর 
আমরাই বা কি কি উপহার পাব 
তাকে বোল্তে পারে? 





বর্তমান যুগটাকে কেউ কেউ 
ভ্যুগ । বলেন " মন্দ নয়; সত্যযুগের 
পর কলিযুগ এসেছিলো, অতঃপর হুযুগ | 
হুষুগই বটে, মাইকের দৌলতে আমরা 
সবাই অময়িকতা ভুলেছি, সানগ্লাসের 
আবরণে কোরেছি চক্ষুলজ্জার অবসান । 
সেকালে ধর্মের কল বাতাসে নড়তো, 
একালে নিজের ঢাক নিজে না 
পেটালে ঢাকা থাকতে হয় চিরকাল । 

নিত্য নোতৃন আদব-কায়দার 
সঙ্গে তাল না দিতে পেরে বেকায়- 
দায় পড়ে নিত্যই নাকল হোয়ে 
আধুনিক কালকে প্রাচীনপন্থীর] 


আবার বোলে থাকেন আকাল।. 


একালে ভাত-কাপভের আকাল 
হোয়েছে সত্যি, বিদ্বে-বুদ্ধিরও হয়তো 
বহায়েছে অধোগতি, কিন্তু একাল 
সেদিক থেকে সেকালের সঙ্গে বেতাল 
হয়নি বিশেষ । একালে আদৌ যদি 
সভ্যসমাজে কোনো কিছুর আকাল 
হোয়ে থাকে তা হোল রুচির । আর 
সেই রুচির দীনতা ঢাকতে গিয়ে যে 
হীনতাকে আমর! আশ্রয় কোরেছি 
সে কি না যেকী ৷ শিক্ষা আমাদের 
বিজ্ঞ কোরেছে সন্দেহ নেই কিন্তু 
স্বভাবের মূল্য সম্বন্ধে কোরেছে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ । ছিনিযে নিয়েছে সক্রেটিস 
স্থূলভ বিশ্যার বিনুয়, সেই আমাদের 
সভ্যতার পরিচয় । শিক্ষার অন্নগ্রহে 
আমরা পেয়েছি অসম্ভবের অধিকার, 
আর তারই নিগ্রহে পেয়েছি রুচির 
বিকার । এই বিকৃত রুচিতে অহ্থঃরহ 
আমরা ক্রেদাক্ত কোরছি আমাদের 


শুচিকে । 
আজকের ছনিয়াদারীর হাটে 


কাটে শুধু কূপ আর বূপো । আধু- 
নিক অভিধানে শিল্পের প্রতিশব্দ 
বাণিজ্য। সংস্কৃতি শুধু তাদের এক- 
চেটিয়া যাদের টু-পাইস আছে । আজ 
তাই জনারণ্যে বোঝা দায় কে অভি- 
নেতা, কে নেতা কে রক্ষক আর কে 
ভক্ষক |! আজকের মানুষ তো মানুষ 
নয়, যেন উৎসবের উল্লাসের রঙ বেরগের 
ফানুষ সব। রাতারাতি যুংসই নকল 
এক মুখোসের ' আড় দীড়িয়ে 


গেলেই হোল, জনতা তখন জোট 
পাকিয়ে ভোট দেবেই আপনাকে । 
বাস্‌, উপন্যাস, সিনেমা, জীবন কিমা 
দেশ যে কোন একটার নায়ক হওয়ার 
আর নেই কোন্‌ অন্তরায়। যে 
কোন জনের জ্ননায়ক হওয়ার জন্য 
প্রয়োজন নেই কোন সাধ্য-সাধনার, 
জনতার মাথায় চড়ে বসতে জানা 
থাকা চাই কেবল জনতার রায়টুকু 
স্বপক্ষে আনার কেরামতি__তা হোল 
সেই যে নকল মুখে৷স তার ঠিক রঙটি 
জানা চাই, নয়তো উলটে গেরে-- 
একটু হেরফেরে সেই জনতাই চুণ- 


কালি মাখিয়ে সঙ. সাজালে 
তখন হায় হায়! কিন্ত কেউ- 


কেটা হওয়ার সাধ যাদের 
তারা দেশের খলিফা লোক ।, 
তারা জানে কুমীরের কান্নায় জনতা! না 
গলে পারে না। জনতার নিরম্ন দেবতা 
হোচ্ছেন গণেশ ) সেই জনতার কর্ণধার 
হোতে পারলে সিদ্ধিদাতার কৃপায় 
তখন আপনার গদাই-লস্করী চালের 
জীবনে বাদ সাধে কে--নির্ভাবনায় 
জনতার কর্ণ মর্দন কোরে আরামে 
(মুখে অবশ্য বোলবেন আরাম হারাম 
হ্থায়) জীবন কাটিয়ে মরে গিয়েও 
আপনি সেই জনতার স্বন্ধে ভর 
কোরেই রামধূন শুনতে শুনতে শেষ 
যাত্রা কোৌরবেন । আপনি যে তখন 
জন-গণমন অধিনায়ক ! | 

আশ্চর্য্য এই জনমাহাত্মা! এদের 
সমবেত করতালিতে যে কেউ সমধিত 
হয় আবার এদেরই কোরাস গালা- 
গালিতে কেষ্ট-বিষ্টুরা অধঃপতিত হুন। 
এই জনতার নিঠায় দেশের প্রতিষ্ঠা, 
এদেরই ভ্রান্তিতে দেশ জুড়ে ছায় 
বিভ্রান্তি । বিল্রান্তিকর এক কচির 
বিকারে আজকের সমস্ত জনতার 
উল্লাস ঘনিয়ে আনছে মানবিকতার 


চরম সর্বনাশ । 
শুধু 'খানাতে'ই নয়, জীবনের নানা 


ধর্মে কর্মেই আজ আমাদের নিজেদের 
রুচিতে ভীষণ * অরুচি। স্বরূপকে 
গোপন কোণে টয়লেটের প্রলেপে 
শ্রীমণ্ডিত আপনকে মহিলারা আজ 


ডামাডোল 


কোরে তোলেন বিশ্রী আর সেই 
এনাঁমেল করা মুখে দৃষ্টিপাত কোরে 
আমাদের পলক পড়ে না চোখের মুগ্ধ 
বিশ্ময়ে। প্রচ্ছদপটের রঙবেরঙের 
বাহারে, বোধগম্য যা নয়, সেই রম্য 
রচনার বই হাতে নিয়ে ম্বগতোক্তি 
করি আহা রে! সিনেমাকে আজো 
আমরা জানি এনটারটেনমেপ্ট, বোলে 
বিকৃত যত কিছু বৰ্তমান, তারই 
যেন সৌল-এজেণ্ট আমর1। আমা- 
দেরই পৃষ্ঠপোষকতায় আজ শিল্প- 
সংস্কতি-সাহিত্যে জীবনের সর্বত্র বিকৃত 
রুচি ফতোয়া জারী কোরেছে তার । 
আমর! খেলার মাঠে যাই খেলা 
দেখতে নয়, ইট-পাটকেল-জুতা নিয়ে 
আরেক, খেলা খেলতে, রাজ- 
নীতিতে অংশ নিয়ে ধ্বংস করি 
শাস্তির বুনিয়াদ, সংগীতাহুষ্ঠানে গিয়ে 
তাল ঠুকে সংগত করি গানের 
গিটকিরির সংগে গরম টিটকিরি 
জুড়ে। চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়ে 
সমঝদার সেজে সমঝে দিই সবাইকে 
নিজেদের ক্ষমতার দৌড় বিচিত্র সব 
মন্তব্য করে। আধুনিক বাংলা কবিতা 
সাতজন্মে না পড়ে আধুনিক কবিদের 
বাউণ্ডুলে বোলে গাল দিতে ক্র 
করি না। সাংস্কৃতিক সম্মেলনে 
চিত্র-তারকাদের সমাবেশে আমরা 
আবেশে মগ্ন হই, বিদ্বজ্জন বক্তৃতা 
দিতে মঞ্চে দীড়ালে ‘জ্বালালে’" বোলে 
চিনেবাদাম - চিবুই ! সিনেমার যে 
কোনে শোয়ে শ'য়ে হাজারে কাতারে 
কাতারে কিউ দিয়ে দাড়াতে পারি 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কিন্তু সাহিত্যদভায় 
কোনো সাহিত্যিকের বক্তব্য কান 
পেতে শুনতে হোলেই আমাদের প্রাণ 
বেরিয়ে যাবার জন্তু আনচান কোরে 


ওঠে । 
আশ্চর্য্য মনের এই দৈষ্ত, রুচির 


এই বিকার । সং-সাহিত্যিকের অন্ন 
জোটে না, জাত' শিল্পীর জীবনে জোটে 
না সমাদর । আসর বুঝে কাসর 
বাজান যিনি, ভক্তজনের অভ্ভাব হয় 
না তার। তাই শিল্পে কি সাহিত্যে, 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


bd 











দর্পণ 


ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে 


পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের 
মধ্যে সৌধার্দপূর্ণ সম্পক স্থাপনের চেষ্টা 
চলছে অনেক দিন থেকে । সকল 
জাতি মিলে একটি বৃহৎ পরিবার গড়ে 
তুলবে, যুদ্ধবিগ্রহ চিরদিনের জন্তু বন্ধ 
হয়ে যাবে, এবং শাস্তি ও সম্প্রীতি- 
সমৃদ্ধির পথ উনুক্ত করবে,-_মাঁনব- 
প্রেমী : চিত্তানায়কদেব বহু দিনের 
এই আশা। এই উদ্দেশ্ত সফল 
করবার জন্ত “লীগ অব নেশন্দ্‌, ও 
“ইউনাইটেড নেশন্স্‌ স্থাপিত হয়েছে । 
আরো কত আন্তর্জাতিক সংস্থা 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কিত নানাবিধ 
প্রশ্ন আলোচনার জন্ত পৃথিশীর বিভিন্ন 
দেশের গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাঝে 
মাঝে একত্রিত করবার ভার 
নিয়েছেন । বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
ফলে ভৌগোলিক ব্যবধানটা ক্রমশঃ 
দুর হয়ে যাচ্ছে। দূরদূরাস্তরের মানুষ 
আজ যত সহজে মুখোমুখি দ্বাড়াবার 
সুযোগ পেয়েছে তেমন স্থযোগ পূর্বে 
কখনো! হয়নি। কিন্তু তবু মিলনের 
সেতু গড়ে উঠছে কই? গোলটেবিল 
ঘিরে আলোচনাচক্র হতে পারে; 
তার ফলে কাঁজ চলাবার মতো 
কোথাও কোথাও মতৈক্য হয়ত হয় ; 
--মনের মিলন ঘটে ন! এই জন্যই 
স্বার্থের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের আতঙ্ক 
এখনো! দুর হয়নি । 

পরম্পরকে জানার ভিত্তিতে স্থায়ী 
সম্পর্ক স্থাপিত হুতে পারে। 
যেখানে পরিচয়ের অভাব, স্রেখানেই 
সংশয় ও অবিশ্বান। এক জাতি আর 
এক জাতির সামগ্রিক পরিচয় প্রত্যক্ষ 
ভাবে পেতে পারে না! তা কখনও 
সম্ভব হবে কিবা সন্দেহ। কিন্ত 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতিসমৃহের মধ্যে 
জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় 
পাওয়া যেতে পারে। ভৌগোলিক 
ব্যবধান যত বড়ই হাক না কেন ক্ষতি 
নেই) সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে 
পারলে একটা আতির -চিত্তা-ভাবনার 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত প্রধান 
অন্তরায় ভাষা। বিদেশী ভাষার 
প্রাচীরে বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ট সম্পদগুলি 
. বন্দী। এই বাধা অতিক্রম করে 
বিদেশী ক্লাসিকগুলির রস আস্বাদন 
কর! অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই 
কঠিন। 

লাহিত্যেব -মধ্য দিয়ে পৃথিবীর 


মানুষকে ' পরম্পরের নিকট 
যে আনা” যেতে পারে সে কথা 
ইউনেস্কো বিশেষরূপে. উপলব্ধি 


করেছেন। তাই ইউনেস্কোর পক্ষ 
থেকে সকল দেশের ক্ল্যানিস্গুলিকে 
বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ করবার 
পরিকল্পনা করা হয়েছে৷ ভাষার 
বাধাকে অতিক্রম করবার প্রধান 
উপায় অঙমুবাদ। পৃথিবীতে ' কত 
ভাষ। এবং কত ভালো বই আছে। 


চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


সকল ভাষার প্রত্যেকটি ভালো বইয়ের 
সুষ্ঠু . অনুবাদের ব্যবস্থা করা এক 
বিরাট" কাজ। ইউনেস্কোর মতো 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও এই পরিকল্পন! 
কার্যকরী করা- দুরূহ ব্যাপার। তা 
"ছাড়া আর একটি প্রশ্ন আছে। বই 
পড়ার অভ্যাস, এবং বিশেষ করে 
বিদেশী সাহিত্য সমন্ধে আগ্রহ, তরুণ 
বয়সে যদি .. গড়ে না ওঠে তাহলে 
পরবর্তী কালে বইয়ের প্রতি মন 
সাধারণতঃ আকৃষ্ট হয় না। 

এই জন্য যুরোপ আমেরিকার 
অনেক বিশ্ববিস্তালয়ে বিদেশী সাহিত্য 
পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
এবং ফ্রান্সে বিদেশী সাহিত্য বিভিন্ন 


বিশ্ববিস্ভালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত 
হয়েছে। অন্য দেশের কোনো 
কোনো বিশ্ববিস্ভালয়েও বিদেশী 


সাহিত্য পড়ানো হয়; ফ্রান্স ও 
আমেরিকার এ বিষয়টি খুব জনপ্রিয় 
হয়ে উঠেছে । 

- ধিদেশী সাহিত্যের পাঠকে 
“কম্পারেটিভ লিটারেচার’ বা তুলনা- 
মূলক সাহিত্য অধ্যয়ন বল! হয়। 
বিদেশী সাহিত্য পড়াবার প্রধান 
উদ্দেশ্য হল ভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যিকদের রচনা ও চিন্তাধারার 
সহিত ছাত্রদের পরিচিত করে দেওয়া ৷ 
এর জন্ত বিদেশী ভাষার জ্ঞান 
প্রয়োজন নেই। মাতৃভাষার অনুদিত 
গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের মনে 
বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি 
কররেন। মূলের সঙ্গে ছাত্রদের 
পরিচয় ঘটবার সুযোগ নেই বলে এই 
পাঠক্রমের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর 
করে অধ্যাপকের উপর! অধ্যাপক 
নিজের: প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সাহায্যে 
ছাত্রদের মনে ওঁৎসুক্য জাগিয়ে 
তুলবেন । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের 
চিন্তাধাগ এবং শিল্পকর্ষের সহিত যদি 
মোটামুটি পরিচয় না থাকে তা'হলে 
শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকবে। বাঙলা 
সাহিত্যে এম-এ পাশ করা ষায়_এবং 
ভালো ভাবেই করা যায়-_কালিদাস, 
শেক্সসীরর, গেটে, টলষ্টয়ের সাহিত্য- 


পঠন-পাঠনের সুযোগ থাকা 


১ অত্যাবশ্যক ৷ ? 


> 


কর্মের কোনো পরিচয় না রেখেও । ' 


এ রকম সংকীর্ণ জ্ঞান বিশ্বমৈত্রীর 
সহায়ক নয়! সকল দেশের সর্ব- 
কালের সাহিত্যের মধ্যে মানবমনের 
অখণ্ড চিন্তাধার৷ প্রবাহিত হয়ে 
আসছে । ভাষার বাধা যাতে সেই 
ধারার পরিচয় লাভের অস্তরায় হয়ে 


' নারদীড়ায়্ সেই জন্যই তুলনামূলক 


সাহিত্য পাঠের প্রয়োজন । 

ভারতবর্ষে এই প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা 
বেশী ৷. আপাততঃ বিদেশী সাহিত্য 
পাঠের ' কথা' না ভাবলেও চলতে 
পারে। জাতীয় এঁফ্যবোধের জন্যই 
ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির 


* ভারতের' সাংস্কৃতিক এঁক্য সংস্কৃত 
সাহিত্যের ভাব-সম্পদকে কেন্দ্র করেই 
গড়ে উঠেছে । বেদ, উপনিষদ, কালি- 
দাসের কাব্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্, 
আবুর্বেদ, সঙ্গীতশান্ত্র প্রভৃতির উপর 
প্রত্যেক ভারতবাঁসীর সমান অধিকার। 
এদের সঙ্গে পবিচয় লাভের ভাষাগত 
অন্তরায় ভারতের সকল অঞ্চলেই প্রায় 
এক প্রকার | জীবনযাত্রার রূপ সংস্কৃত 
সাহিত্যের যুগ থেকে আমূল পরিবর্তন 
হয়েছে । সংস্কৃত ভাষার চর্চা ক্রমশঃ 
হাস পেয়ে আজ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে 
নিবন্ধ। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের 
ভাবসম্পদ ভারতের বিশ্চিম্ন অঞ্চলের 


সাহিত্যের খবর (১) 


“মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ফোগন্ত্র স্থাপন 


করেছিল আজ তাব প্রভাব একাস্তই 
ক্ষীণ 'হয়ে পড়েছে । ইংরেজ রাজত্ব 
এবং ইংরেজী ভাষা ভারতবাসীর 
মধ্যে যে রোগন্ত্র রচনা করেছে তা 
বাহিরের সম্পর্ক) ইংবেজী দপ্তরের 
ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিক্ষার 
বাহন। জীবনের অন্তরঙ্গ অনুভূতির 
পরিচয় পাওয়া যাবে আঞ্চলিক 
সাহিত্যের মধ্যে; বিদেশী সাহিত্য 
সমৃদ্ধ হলেও গত এক শত বৎসর 
যাবৎ ভারতীয় লেখকদের মহৎ 
কীত্তিগুলি আঞ্চলিক ভাষাতেই রচিত 
হযেছে। আধুনিক ভারতের চিন্তা- 
ভাবনা, সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্কার 
সত্যকার পরিচয় পাওয়া যাবে বিভিন্ন 
অঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে। সংস্কৃত, 
সাহিত্যের দান একদিন এঁক্যবোধ 
জাগ্রত করতে যেকপ সহায়তা করে- 
ছিল, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলি 





শুক্রবার, ২রা জানয়ারধ, ১৯ 









মিলিতভাবে সেই কাজ করবে! 
এতদিন আমরা আঞ্চলিক সাহিত্যের 
পরিচয় নেবার জন্ত আগ্রহ বোধ 
করিনি ; এখনো যদি এদের উপেক্ষা 
করে চলি তাহলে দেশের হৃদয়কে, 
জানা হবে নাঃ-আর “সই অপরি- 
চয়ের ফলে জাতীয় সংহতি ব্যাহত 
হবে। জাত্যাভিমান ত্যাগ করলে; 
স্বীকার করতে হবে ষে, আমাদের - 
মধ্যে সুদৃঢ় এক্যবোধের অভাব আছে। | 
তাই ছোটো-খাটো বিষয়েও বিষবেষ ও. 
ভুল বোঝার প্রমাণ পেয়ে আমরা | 
কুক হই। স্বাধীনতার দাবিতে ভারত- 
বাসী বিভেদ ভুলে এক হতে পেরে- 
ছিল সেই দাবি মিটাবার পূর এমন “| 
কোনো স্থায়ী ভিত্তি লাভ করিনি যা 
জাতীয় এক্যের সহায়ক হতে পারে। 
দেশের সকল অঞ্চলের অধিবানী- 
দেব সত্যকার পরিচয় পাওয়া ধাবে . 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


অসমীয়া সাহিত্য 


‘এ মোর চিকুনি দেশ 
_ এ মোর মরমর দেশ 
এনেখর সুজলা, এনেখর সুফল! 
এনেখর মরমর দেশ ।' 
এই আমার সুন্দর, আমার আপন 
দেশ ।- 
আমার আপন দেশ। 


ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ আসাম । 
বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেস্ত 
নিবিড় বাধনে বাধা এই দেশ। 

স্বাধীনত-প্রান্তির ঠিক পূর্ববর্তী 


ও পরবর্তী পর্যায়ের অসমীয়া সাহিত্যের 


মধ্যে সুঙ্ম বিভেদ-রেখা টানা" শক্ত, 
তবে যুদ্ধোত্তর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত, অসমীয়া কাব্য- 
সাহিত্যে মুখ্য উপজীব্য বিষয় ছিল 
স্বর্গীয় ও মানবিক প্রেম, প্রকৃতি এবং 
দেশাত্মবোধ। পরবর্তী কালে অনেক 
অসমীয়া কবি বিশেষত তরুণ-সম্প্রদায়, 
সমাঙ্গতন্ত্বাদ ও মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা 
প্রভাবিত। এ "ছাড়া পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের রূপকধর্মিতা তাদের চিস্তনে 
ও সাধনায় বিশেষ ছাপ ফেলেছে। 
ইংরেজ কবি টি, এস, এলিয়ট, 
আধুনিক বাঙালী কবি বুদ্ধদেব বন 
জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী 
ইত্যাদির প্রভাব সুম্পষ্ট। বাংলা 
কাব্যসাহিত্যের এই প্রভাবের মূল 
কারণ হল, অধিকাংশ তরুণ অসমীয়া 
সাহিত্যিকের ছাত্রজীবন বাংলার প্রাণ- 
কেন্দ্র কলকাতায় কেটেছে এবং শ্রদ্ধার 
সঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতা তাঁরা 
পাঠ করেছেন । 
মূল সুর হল শ্রেণী-সংঘাত, নুতন 
সমাজব্যবস্থার কামনা, ধনিকগোরষ্ঠীর 
নির্ধাতন, স্রীপুরুষের জটিল সম্পর্ক 


a 


এই রকম সুজল!, সুফল! 


এদের কবিতার - 


সুনীলবিহারী ঘোষ 


ইত্যাদি । বিষয়বস্তর পরিবর্চনের 
সঙ্গে সঙ্গে কবিতার আঁলিকও বদলে 
গেছে। রূপকল্প পূর্বের তুলনায় 
একেবারে নূতন, কেবল নূতন নয়, 
কিছুটা অস্বাভাবিক ও অ-সাধারণ। 
আধুনিক প্রগতিশীল কবিদের মণ্যে 
রূপকধর্মা কবিতারচনার পথিকৃৎ 
হলেন হেম বড়া । নূতন ও মৌলিক 
রূপকল্প এবং অ-সাধারণ আঙ্গিকের 
জন্তু তিনি খ্যাতিমান। নবকাস্ত 
বড়া একই পথে চলেছেন। 
সাধারণ চলিত ভাষার সঙ্গে কঠিন 
সংস্কৃত শব্দের মিলন তিনি ঘটিয়েছেন 
তার ‘হে অরণ্য হে মহানগর" 
কাব্যগ্রন্থ ৷ আধুনিক কবিগোষ্ঠী 


' বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘রামধেমু'-কে 


কেন্দ্র করে প্রধানত গড়ে উঠছে। 
তবে এদের কবিতা রাজনৈতিক ও 
সমাজনৈতিক আদর্শের শুধুই কাঁব্য- 
রূপ--সত্যকার কাব্যমর্যাদা লাভ 
করতে কিছু বিলম্ব হবে। 

পূর্স্থরীদের মধ্যে অধ্বিকাগিরি 
রায়চৌধৃরী, রঘুনাথ চৌধুরী ( বিহগী 
কবি), যতীন্দ্ৰনাথ দুআরা, রত্বকাস্ত 
বরকাকতি উল্লেখযোগ্য ৷ ষত্ীন্্রনাথ 
দুআরার কাব্যে ব্যক্তিগত অনুভূতি, 
পলাতকা প্রেম এবং হতাশাই মুখ্য 
বস্তু । প্রকৃতি, বিশেষভাবে নদী, 
নৌকা, মাঝির চিত্রকল্প তার কাব্যে 
বহুলব্যবহৃত । তীর ‘বনফুল’ সাহিত্য 
আকাদেমীর পুরুস্কার লাভ করেছে। 
মহিল! সাহিত্যিকদের মধ্যে স্থগ্রভা 
গোস্বামী, প্রীতি বড়ুয়া, নিমলা বরদলৈ, 
লক্ষহীরা দাস, শুচিত্রতা রায়চৌধুরী 
ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য! . 

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর নূতন 
ধরনের এঁতিহাসিক নাটক এবং 


+ 
দেশাত্মবোধে উত্বন্ধ নাটক লেখা শুরু 
হয়েছে। চন্ত্রকাস্ত ফুকনের ‘পিয়ালি ' 
ফুকন’ এবং প্রবীণ ফুকনের “মণিরাম 
দেওয়ান, উনবিংশ শতাব্দীর দুজন 
হতভাগ্য দেশ-প্রেমিকের জীবন নিয়ে 
লেখা । ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দো- 
লনের শহীদ কুশল কোওয়ারের 
জীবনালেখ্য সুরেন্্রনাথ সাইকিয়ার 


' কুশল কোওয়া' প্রশংনীয়। আধুনিক 


অসমীয়া নাটক-রচনায় জ্যোতি প্রসাদ 
আগরওর়ালার দান সর্বাগ্রে ম্মরণীয়। . 
আঙ্গিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও 
তার রোমান্টিক নাটকগুলি 
প্রশংসনীয় । 
- এ দশকের আগে অসমীয়া উপন্তাস 
সংখ্যায় বেশী ছিল না এবং পরিপুর্ণ- 
তাও পায়নি। সাম্প্রতিক কালে নূতন 
ভাবধারার আবির্ভাবে মানও উন্নত 
হয়েছে । পুরাতন রোমান্টিক প্রভাব 
কাটিয়ে বাস্তবধর্ী ও মনস্তাত্বিক 
উপন্তান লেখা আরম্ভ হয়েছে। 
আসামের গ্রাম্জীবন, সমাজনির্যাতিত _ 
সাধারণ 'মানয আজ উপন্তাসে স্থান “ 
পাচ্ছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্তাস 
হল £ ‘জীবনর বাটত', “আজির মান্ুহ' এ 
(হিতেশ ডেকা), ‘জীবনর তিন অধ্যায়" 
(আন্তনাথ শর্মা), “সোনার নজল' (চন্ত্র- 
কাস্ত গগৈ), “কৃষকর নাতি' (গোবিন্দ 
মহাস্ত), 'দওয়ার আর নাই’ (যোগেশ 
দাম), 'রাজপথে রিঙ্গিয়াই' (বীরেন্দ্র- 
কুমার ভট্টাচার্য) ইত্যাদি । কপিলী ও 
নদীর তীরে সংগ্রামী দুর্ভাগ্য মাষে 
অশ্রুমাথা কাহিনী নবকাস্তি ডু 
“কপিলীপরিয় সাধু' উপন্াস ৷ 
ছোটগল্প ও অনেক বি 
ঘটেছে। মধ্যবিত্ত, কৃষক এবং শ্রমিক 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 












| *_ একথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, 


আমি মোটেই সাধুসম্নযসীগোছের 
- লোক নই। আমি, খুব বেশী না 
হলেও, প্রাণী হত্যা করেছি এবং 
মাংসও খেয়েছি। প্রাণী সম্পর্কে 
আমার অভিমত অনেকটা যুধিঠিরের 
মত। তিনি অসংখ্য হরিণ শিকার 
করেছেন এবং মাংসও থেয়েছেন। 


কিন্ত পর্বতের উপর মৃত্যুবরণ করবার , 


জন্তে সমস্ত যাত্রাপথে যে কুকুরটি আর 
একমাত্র সঙ্গী চিল, সেই কুকুরকে 
সূরারিত্যাগ করে শ্বর্গারোহণ কর! 
অসম্ভব । তেমনি আমি এবং আমার 
তরী ছইমাস ধরে যে কইমাছগুলিকে 
১ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি তা 
' অন্ত কাউকে মেরে খাওয়ার জন্তে 
দিতে পারিনি। ' | 
প্রাণীর প্রতি এই ধরণের মনোবৃত্তি 
বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করুন-_এটাই 
(মি চাই। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, এ ধরণের 
চন্তা ভারতীয় প্রাণী-বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
দুর্লভ । আমি যে সমস্ত প্রাণী- 
বিজ্ঞানীদের জানি, তাদের মধ্যে মাত্র 
৷ একজন আমার চিন্তাধারার কাছ- 
, কাছি-তিনি আবার একজন 
। মুসলীম, বিশিষ্ট পক্ষী-বিজ্ঞানী 
মিঃসুলিম আলি। একথা সত্য ষে 
তিনি মাঝে মাঝে কিছু পাখী হত্যা 
: করেছেন কিন্তু পাখীগুলি বেচে থাকা 
অবস্থায় ভাদের নিয়ে পরীক্ষা করা 
তিনি বেশী পছন্দ করেন। 
আমার, বিশ্বাস এই ধরণের 
বনোবৃত্তি হিন্দু প্রান-বিজ্ঞানীদের 
নিকট. চ্যালেঞ্জ স্বরূপ । ভারতবর্ষে 
অহিংস-পদ্ধতিতে প্রা ণীবিজ্ঞানে 
পরীক্ষা! করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে 
এবং এই ধরণের পরীক্ষায় কোন 
জটিল যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন হয় না। 
, কি ধরণের পরীক্ষা সুরু করা যেতে 
পারে, কয়েকটি উদাহারণ দিলেই তা 
পুরি হবে। ডিম থেকে বাচ্চা 
ব্রার 'পরমুহূর্ত থেকে কোন মানুষ 
পাখীর একমাত্র সঙ্গী হয় এবং 
কান পাখীর সঙ্গ না পায়, তা হলে 
ন পাখী কি কখনও গান গাইবে? 
থব। মানুষ যেমন করে গান শেখে, 
পাখীর! কি তেমনি করে গান শেখে? 
আমি জানি, ইউরোপ এবং 
আমেরিকার কিছু পাখীকে গান 
শিখতে হয়, আবার অনেক পাখী 
কোন শিক্ষা! ব্যতিরেকেই গান গাইতে 
পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাখীর! অবশ্য 
সনেকটা সেই ধরণের রহস্তময় হিন্দু 











































তরের-মত, যারা বেদজ্ঞ হয়েই 
চুপ করে থাকে | পাখীদের 


শিখতেই হয়, তা'হলে তারা 
দর বাবাদের কাছ থেকে 
যে থাকে । ইংলণ্ডের রবীন পাখীকে 
মৈ তা দেওয়ার সময় স্ত্রীকে সাহায্য 
"এবং ডিম ছুটে বাচ্চা! বের হওয়ার পর 


প্রভাব । 


হিংসা-অহিৎসার প্রশ্নে 


জে, বি, এস, স্বালডেন 
অমুবাদ £ নিরঞ্জন হালদার 


তাদের খাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য 
করতে হয় বলে খঁঁ সময়ে কোন গান 
গায় না বললেই হয়। কিন্তু বাচ্চারা 
যখন সবে উডতে শেখে, তখন রবীন 
পাখী কয়েক সপ্তাহ প্রাণভরে গান 
গায়। এটা পিতৃত্ব গর্কের বহিঃপ্রকাশ 
হতে পারে কিন্তু এই গানের মারফৎ 
পাখী তার বাচ্চাদের গান শ্রিখবার 
সুযোগ দেয়। অস্ান্ত পাখীরা 
একবছর বয়স হলে অন্ত পুরুষ পাখী- 
দের কাছ থেকে গান শিখে নেয়। 
একবছর বয়স হওয়'র আগেই উড়তে 
না-শেখা পাখীর বাচ্চা পোষা অত্যন্ত 
আনন্দজনকু এবং একাজে যথেষ্ট 
এঁকান্তিকতার প্রয়োজন । ভারতবর্ষে 
এই ধরণের পাখীর বাচ্চা পোষা 
স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু এধরণের 
ঘটনা অশিক্ষিতদের মধ্যেই ঘটে 
থাকে, প্রাণী-বিজ্ঞানীর্দের মধ্যে নয়। 
আমি এই আশা পোষণ . করি 
যে, ভারতবর্ষে বসবাস করলে আমি 
জীব-বিজ্ঞানের অহিংস শাখা নিয়েই 
গবেষণা করবো, বথা, প্রাণীর জন্ম 
এবং তার উপর বংশাহ্ুক্রমিক 
যেমন ধরা যাক, আমি 
যদি হাসের জন্ম দিতে চাই, তা, 
হ'লে পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থান সমেত 
ভারতবর্ষের অনেক জায়গাই আদর্শ- 
প্ঁল। অনভিপ্সিত মিলন বন্ধ করবার 
জন্য তারের জাল, ওজন নেওয়ার 
বন্ত, মাপবার জন্তে ফিতে এবং 
একটি রঙের চার্ট হলেই চলবে । 
অন্ত কোন যন্ত্রপাতির কোন প্রয়োজন 
হবে না। অবশ্য ছোট পুকুর সমেত 
একখণ্ড জমি, কিছু থাস্ক এবং 
সর্কোপরি সহানুভূতিশীল কয়েকজন 
সহকারী দরকার হবে যারা হ্থাস- 
গুলিকে যথেষ্ট যত্ব করবে। এই 
ধরণের পরীক্ষা দ্বারা জীব-বিজ্ঞানের 
অনেক তথ্য আমরা জান্তে পারবো । 
ফলে সম্ভবতঃ হাসের ডিম উৎপাদন 
ক্ষমত। বেড়ে যাবে এবং আমর! 
অনেক বেশী ডিম পাবো। প্রাণীর 
বংশ নিয়ে গবেষণা অবশ্য পুরোপুরি 
অহিংস নয়। আমার গবেষর্ণা- 
গারে আমরা কিছু 
জন্ম দিয়েছিলাম । এই ধরণের 
প্রাণীরা সাধারণতঃ গাছের ভাঙা 
ডালের গর্ভে থাকে । যদি বাড়তি 
মৌমাছি আমরা লণ্ডনে ছেড়ে দিই, 
তা হলে তার! এখানে না খেয়েই মার! 
যাবে। সেইজন্ত আমরা তাদের 
অজ্ঞান করে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে 
রাখি আর জ্ঞান ফিরবার . আগেই 
তেলের মধ্য থেকে তুলে নিই। 
কীট-পতদ্দের প্রতি হিন্দুদের 
অহিংসনীতির প্রয়োগে আমি একমত 
না হলেও সহানুভূতিশীল । তারা 
শেষপর্যন্ত মরে যাবে ঠিকই কিন্ত 
তাদের যন্ত্রণা দেওয়ার কোন অর্থ হয় 


মৌমাছির 


ত 


না। আমি কোন কীট-পতঙ্গকে কষ্ট 
দিয়ে থাকলে তার জন্যে লঙ্জীবোধ 
করে থাকি কিন্ত কোন কষ্ট না দিয়ে 
যদি মেরে ফেলি, তা হ'লে কিন্ত 
লঙ্জাবোধ করি না। কোন জৈন" 
ধর্মাবলম্বীকেও বিন্দুমাত্র আঘাত না 
দিয়ে কীট-পতঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করা 
সম্ভব বলে অমি মনে করি এবং 
এর ফলে জীবজন্তকে মুক্তি দেওয়াই 
হবে, যা না করলে অনাহারেই তারা 
জীবন বিসর্জন দেবে। 

জীবজসত্তর প্রতি মাম্বষের যে 
অহিংস কর্তব্য রয়েছে__গান্ধী সে 
সপ্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত পোষণ 
করতেন। এবং আমি ভেবে পাইনা 
ভারতবর্ষে জীব-বিজ্ঞানের গবেষণা 
কেন গান্ধী-পদ্ধতিতে অমুস্থত হবে 
না। অপরপক্ষে, গান্ধী-পন্ধতিতে 
গবেষণা চালানোর ম্বপক্ষে যথেষ্ট 
কারণ রয়েছে । ভারতীয় জ্ীব- 
বিজ্ঞানীরা যে পরীক্ষা নিজের উপরেই 
করতে পারেন, সেই পরীক্ষা কোঁন 
প্রাণীর উপর করতে যদি লজ্জাবোধ 
করেন,.তা হ'লে ভারতীয় প্রাণী- 
বিস্তা অনেক বেশী ফলপ্রস্থ হবে) 
মশা-নিয়ম্রণের সবচেয়ে বড় পদ্ধতি 
হল, মশা হত্যা করা নয়, মশার 
ডিম পাড়তে না দেওয়া।' যদি 
তোমার অনেক গরু থাকে, তাহলে 
তুমি সেই সব গরুর বাচ্চা হতে 
সাহায্য করবে, ষে সমস্ত গরু বাচ্চা 
হওয়ার এক বৎসর পরেও দুধ 
দেবে। ইউরোপের অনের দেশেই 
এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে 
থাকে। তা হ'লে কমগকু থাকবে, 
যার অর্থ হোল, প্রতিটি গক আরও 
অনেক বেশী ঘাস খেতে পারবে ।* 





ভবিষ্যতে যদি কুষিকার্ষ্যে যন্বের 
প্রয়োগ ঘটে, তা হ'লে 
পুরুষ গরুর প্র যো জ ন অনেক 
হাস পাবে। আমার স্ত্রীর একটি 


পুরুষ মাছ আছে, যে কেবল মেঘে 
মাছদের জন্ম দিয়ে থাকে (অবস্ঠ 
পরীক্ষা করে. আগেই এই ধরণের 
ভবিষ্যদ্বাণী করা হৃয়েছিল)। ঠিক 
এইভাবেই এ পুরুষ মাছটির মত 


পণ্ড বিশেষজ্ঞের মতে, প্রত্যেকটি 


গরুর খান্ডের জন্ত দুই একর জমি 
প্রয়োজন তথবা অন্ত খাস্ত সরবরাহ 
করা সম্ভব 'হলে এক একর চরবার 
জমি হলেই চলে। ভারতবর্ষের মোট 
২১৯ কোটি গরু ও মহিষের ভন্ত 
প্রয়োজন ৪৩৮ কোটি একর জঙ্গি 
কিন্তু এদেশে কৃষিকার্য হয় এবং 
কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ৩৪ কোটি 
একর । এ দিকে অবিলম্বে দৃষ্টি না 
দিলে শুধু মানুষের জন্য নয়, গরু 
মহিষের ক্ষেত্রেও খাস্ত-সমস্তা গুরুতর 


আকার ধারণ করবে চাটা ] 





ধাঁডের জন্ম দেওয়া অবিশ্বাস্ত ব্যাপার «জোর করেই বলা যায়। 


নয়, যদিও এ ধরণের সম্ভাবনার 
বাস্তর পরিণতির জন্তে কয়েকপুরুষের 
গবেষণা দরকার হুবে। 

সর্প দংশনে প্রতিবৎসর হাজার 
হাজার ভারতীয় মারা যায়।, কিন্ত 
কেউটে সাপ জীবজন্তদের . মধ্যে 
দেখতে সুন্দর এবং তাদের একটাকেও 


মেরে ফেলতে আমি অত্যন্ত 


হুঃখিত হবো।  বসস্তের বিরুদ্ধে 
যেমন প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়, 
তেমনি বিষাক্ত সর্পেরি দংশনের 
হাত থেকে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের 
সমস্ত অধিবাসীকে বাচানও সম্ভবপর | 
কিন্তু এই পদ্ধতিটিকে নিরাপত্তার সঙ্গে 


পুরোপুরি কাধ্যকরী করবার কোন 


পরিকল্পনা আজও হ্য়নি। আর 
একাজ করার দায়িত্ব ভারতের 
অহিংস জীব-বিজ্ঞানীদেরু। এই নূতন 
পদ্ধতি পুরোপুরি কার্যকরী করবার 
আগে ছুই তিনজনের সর্প-দংশনে 
মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার নয় * 
এবং যদি তাঁরা এভাবে মৃত্যুবরণ 
করতে বাধ্য হন, তা হলে তাদের 
জীবন-দান যে ব্যর্থ হবেনা একথা 





বেশ 
কিছুকাল পরে হয়ত এমন ধরনের 
কেউটে সাপের জন্ম দেওয়া সম্ভব 
হবে, যার বিষে মানুষের কোন ক্ষতি 
হথে না অথবা এমন মানুষের জন্ম 
দেওয়া সম্ভব: হবে, যাদের কেউটে 
সাপ কোন ক্ষতি করতে পারবে না, 
ইতিমধ্যে আমি অন্ততঃ একজন 
ভারতীয় জীব-বিজ্রানীর সঙ্গে আলাপ 
করতে চাই, ধিনি সর্প-দংশনের ভীতি 
থেকে নিজেকে ' সম্পূর্ণরূপে মুক্ত 
করেছেন এবং কোন বাড়ীতে কেউটে 
বা গোথুরা জাতীয় সাপ থাকলে, 
তাকে না মেরে সেই বাড়ী থেকে 
টেলিফোনে জবাব দিতে রাজী 
আছেন । 

জানি, এই ধরণের কথা অনেক 
ইউরোপীয়ের কাছে হাম্তকর মনে 
হবে। যদি হিন্দুদের কাছেও আমার 
বক্তব্য হাস্তকক্প মনে হয়ঃ তবে বুঝতে 
হবে, আধুনিক হিন্দুধর্পের মধ্যে বেশ, 
গলদ রয়েছে এবং আমার মনে হয়, 
হিন্ুধর্শের মধ্যে অনেক গলদই 
রয়েছে। বিশেষ করে হিন্দুদের 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





ভারতীয় গাহিত্য পরমা 


*  (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ) 
আঞ্চলিক সাহিত্যের মধ্যে । রাজ- 
নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এঁক্যের জন্য 
নিবিড় পরিচয় অত্যাবশ্তক। এক 
অঞ্চলের অধিবাসী যাতে অন্ত অঞ্চলের 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীত্তিগুলির পরিচয় 
লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা 
অত্যাবশ্যক । 
চন্দ্ৰ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে 
যদি কিছুই না জ্জানে তাহলে তারা কি 
করে যোগ্য ভারতীয় নাগরিক হতে 
পারে,? ঠিক তেমনি রাঙালী ছাত্রদের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্ত তুলসীদাস, 
প্রেমটাদ, ভাই বীর সিং প্রস্তৃতির 
রচনার সহিত মোটামুটি পরিচয় থাক! 
আবশ্যক । 

সাহিত্য আকাদেমি এক ভাষা 
থেকে অন্য ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি 
অনুবাদের পরিকল্পনা! গ্রহণ করেছেন। 
এ পরিকল্পনা কত দিনে সম্পূর্ণ হবে 
তার কোঁনো নিশ্চয়তা নেই । ভারতের 
বিশ্ববিদ্তাল়গুলিতে বিদেশে যে ভাবে 
কম্পারেটিভ লিটারেচার পড়ানো হয় 
তেমনি করে আঞ্চলিক সাহিত্য 
পড়াবার ব্যবস্থা করা উচিত। ' এ 
কাজ এখনই গুরু করা যেতে পারে। 
ভাষার বাধ! ছাত্রদের পড়ার কোনো 
অসুবিধার স্থষ্টি করবে না। কারণ 
মাতৃভাষার মাধ্যমেই তারা অন্তান্ত 
সাহিত্যের পরিচয় লাভ করবে। 
ফারসী, জামান, রাশিয়ান প্রস্তুতি 
বিদেশী সাহিত্যের পাঠ আপাতত 
পাঠ্যতালিকার .অস্তভূক্ত করবার 
তাগিদ নেই। আগে ভারতীয় 
সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক 
পরিচয় লাভ করতে হুবে। 


অবাঙালী ছাত্র বন্ধিম- . 


ইংরেজী ও সংস্কৃত নিয়ে পনেরোটি 
ভাষা সরকারী অনুমোদন লাভ 
করেছে? এই পনেরোটি সাহিত্য 
পড়াবার ব্যবস্থ! একটি বিশ্ববিস্তালয়ের 
পক্ষে করা সম্ভব না-ও হতে পারে। 
কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলের সাহিত্যগুলি 
পড়ানে! * ষায়। যেমন, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয় ইংরেজী ও সংস্কৃত ছাড়া 
হিন্দী, আসামী ও ওড়িয়া সাহিত্য 
( বাঙলার মাধ্যমে ) পড়াবার ব্যবস্থা 
করতে পারেন । মাদ্রাজ বিশ্ববিস্তালয় 
পড়াতে পারেন তেলুগু মালয়ালম ও 
কানাড়ী। এক্যের জন্ত সহস্র আবেদনে 
যে ফল পাওয়া যাবে না আঞ্চলিক 
সাহিত্যের সহিত পরিচিত হবার 
সুযোগ থাকলে সে ফল পাওয়া যাবে। 
আর সে ফল স্থায়ী হবে। 

সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যিক দের 
সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়টা! নিশ্চয়ই 


বিশেষরূপে কাম্য। মুখোমুখি 
আলাপের একটা মুল্য আছে। ক্লিস্ত 
লেখকের সত্যকার পরিচয় তার 
রচনার মধ্যে। সুতরাং আধুনিক 
ভারতীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য 
রচনাবলীর সহিত প্রত্যেক বুদ্ধিমান 
ও আত্মচেতন পাঠক যাতে পরিচিত 
হতে পারে তার জন্তু পথ নির্দেশ কর! 
আমাদের কতব্য। সাহিত্য-সভার 
গণ্ডীর মধ্যে এই পরিচয় আবদ্ধ 
থাকলে আমাদের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হবে। অনায়ত্ত ভাষার অস্তঃপুরে 
আমাদেরই জাতীয় ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের যে অংশ অপরিচিত থাকে, 
তাকে কি ভাবে সহজে জানা যেতে 
পারে উপরে তার একটি উপায় শুধু 
নির্দেশ করা হল। 


‘সাহিত্যের খবর" থেকে উদ্ধৃত। 


1? 


LL 


মে 





কিরণদার 


শুধু স্কুল কলেজের ছাত্রই নয়, 
গপ্যমান্ত অনেক লোকই যেতেন। 
সেই শীর্ণ, বুদ্ধ লোকটি হয়ত চেঁচিয়ে 
উঠলেন,--কিরে শুয়ার, এতদিন 
পরে? চমকে উঠে তাকিয়ে দেখতুম, 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, 


কিংবা স্বনামধন্য রাজনৈতিক নেতা, . 


. কোনও দিন বা কোনও প্রতিষ্ঠিত 
সাহিত্যিক বা! পত্রিকার সম্পাদক ৷ 
বাইরে খ্যাতি বা পদপর্যাদার যত 
অহংকারই দেখান না কেন, অস্তত 
এইখানে বঙ্কিম চ্যাটার্জি ট্টের এই 
অপরিসর ঘরে এ শীর্ণ লোকটির 
সামনে তাদের চোখেমুখে গুরুজনের 
শাসনভীত ষ্টছেলের ভংগীই ফুটে 
উঠত। আগন্তকের অদৃষ্ট ভাল হ'লে 
এ কক্ষ মুখটি নির্মল হাসিতে প্রসন্ন 
হয়ে উঠত £ হ্যারে শুয়ার, তোর ত 
বেশ নাম ডাক হয়েছে, আমি বেশ 
খুশি হয়েছি। শনিবার হলে 
ভদ্রলোক একটি লজেম্দ কি টফিও 
উপহার পেতেন, কারণ ওটা ছিল 
কিরণদার বজেন্স-টফি বিতরণের 
দিন । 

অবৃষ্টে দুর্ভোগ থাকলে কিন্তু আর 
সন্গেহ শুয়ার সম্বোধন নয়। প্রচণ্ড 
ক্রোধে তাঁর মুখটা অত্যন্ত কঠিন, 
তীক্ষ কণ্ঠের গর্জন £ সেদিন দেখলাম, 
সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কফি-হাউস 
থেকে বেরিয়ে আসছ, বাবু একেবারে 
ফুৎকারে মেদিনী উড়ায়। তোমার 
চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে, বেরিয়ে যাও, 
তোমার আর এখানে জারগা হবেনা! 
--ম্লানমুখে তাকে বেরিয়ে আসতে 
হত, কিমা কফি-হাউসে' যাওয়া এবং 
তার থেকেও মারাত্মক অপরাধ 
ধূমপান--এ দুটি দুহ্ধর্ম আর কখনও 
করবেন না কঁবুল করলে কখনও 
কখনও ক্ষমাও পাওয়া যেত। 

এই লাঞ্ছনা একদিন দর্পণ" 
সম্পাদকের কপালেও জুটেছিল। 
কিরণদার সজে তখন তাঁর অন্ল্ল্ 
পরিচয় হয়েছে, তার শাসনমহিমা 
* তখনও জানতে পারেননি । তিনি 
বন্ধিম চ্যাটার্জি ট্্রীটের একটি বই-এর 
দোকানের সামনে দীড়িরে ধুত্রপান 
সুখে মত্ত। কিরপদা1! কখন ষে পেছনে 
এসে ধীড়িয়েছেন লক্ষ্য করেননি । 
সম্পাদক মশাইকে আত্মরক্ষার কোনও 
সুযোগ না দিয়েই পেছন থেকে তিনি 
সবেগে স্তর চুল ধরে টান দিলেন, 
এবং প্রার সঙ্গে সঙ্গেই তর্জন £ ছি, 
ছি, তুমি একি করছ, নিজেদের 
তোমরা যদি এভাবে ধ্বংস কর 
তাহলে দেশের হবে কি। 

কিন্ত আর একদিন কিরণদার 
যে রুদ্রমুর্তি দেখেছিলাম তার কাছে 
এসব শাসন তুচ্ছ । বিশ্ববিগ্তালয়ের 
একটি ছাত্র তার কাছে আসত, 
লাইব্রেরিতে পড়ত ৷ বঙ্কিম চ্যাটার্জি 
স্ত্রট দিয়ে যেতে যেতেই কিরণদ্দার 


যেতে বসেছে, 


চোখে পড়ল, ছেলেটি তার ছুজন 
সহপাঠিনীকে দিয়ে সানন্দে গল্পগুজব 
করতে ' করতে চলেছে । -কিরণদা 
লাঠিটা তুলে উর্দস্বাসে ছুটে গেলেন, 
তার পিঠে লাঠির বাড়ি বসিয়েই 
চীৎকার করে উঠলেন ই হীনভাবের 
ভাবুক ! মেয়ে ছুটি ত হতভম্ব, ছেলেটিও 
ততোধিক, কিন্তু কিরণদাকে মারবার 
জন্তে আবার লাঠি ওঠাতে দেখেই সে 
নিজকে সামলিয়ে -পালিয়ে যেতে 
বেশি দেরি করল না। কিরণদা আর 
কোনও কথ। না বলে ফিরে এলেন, 


অসহ রাগে তখনও তার শরীর ' 


থর্থর্‌ করে কাপছে! 

এ সমস্তই হয়ত অনেকের কাছে 
নিছক উৎকেন্ত্রিকতার উদাহরণ 
মাত্র £ এই উৎকট রকমেব রক্ষণশীল 
শুঠিতাবোধ এ যুগে অর্থহীন, হাস্তকর | 
এই নিয়ে কেউ কেউ কিরণদার 
কাছেও অনুযোগ জানাতেন। 
তিনি শাস্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠেই বলতেন, 
দেখ, জাতটা একেবারে অধঃপাতে 
সমাজের সামনে 
চরিত্রের যদি কোনও আদর্শ না থাকে 
তাহলে দেশটাত রসাতলে যাবে। 
সমাজকে ভাল করতে হবে, স্থন্দর 
করতে হবে-_ 

কিরণদার আদর্শের ওচিত্য 
সম্পর্কে কোনও কথা বলা নিরর্থক, 
কিন্তু এই শাঠ্যের যুগে দেশের দশের 
জন্ত তার উৎকণ্ঠা যে গ্রাটি ছিল, 
স্বীকার করতে ত কোনও বাধা নেই। 


. এই যুগকে কিরণদা বা তার ছএকজন 


অতীতদিনের আত্মপ্রচারবিমুখ বিপ্লবী- 
দের হয়ত বুঝতে পারেন নি; কখনও 
শিকারী কুকুরের মতই হিংস্র পুলিশের 
তাড়া খেয়ে, বহু রাত্রি জাগরণে, 
জেলখানায়, কখনও নির্জন নির্বাসনে, 
অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়নে তাদের 
জীবনের মূল্যবান সময় কেটেছে, 
তারপর জীবনের শেষভাগে একালের 
সঙ্গে মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে 
সম্ভব ছিলন।। এই বিশ্বাসহীনতার, 
বিশৃংখলার যুগের আবহাওয়ায় ধারা 
মাছুষ, তারাই বা কিরণদাদের যুগকে 
বোঝার কি চেষ্টা করেছেন | তাদের 
আত্মবিসর্জনের -কতকগুলো চমকপ্রদ 
ৃষ্টান্তে আমরা রোমান্টিক -কাহিনীর 
বিশ্রয়রসই উপভোগ করি। যে 
কঠোর শৃখলার তাদের শিক্ষাদীক্ষা, 
তার কতটুকু আমরা জানি, ছিটে- 
ফোটা জানলেও অনুভব করতে পারি । 

কিরণদার মধ্য দিয়েই তাদের 
অসাধারণ মানসিক সংযমের কিছু 
পরিচয় পেয়েছি । অস্তরংগ গোষ্ঠীর 
মধ্যে কিরণদা যেমন তার সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য নিয়েই পরিচিত ছিলেন, 
বাইরে বাঘা যতীনের শিষ্য বিপ্লবী 
কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম তেমন 
পরিচিত ছিশ্রনা। কোনওদিন 
সভাসমিতিতে ষাননি, ত্যাগ, সততা, 


কথা 





দুঃখবরণ, নরসেবা ইত্যাদি বিষয়ে 
সালংকার উপদেশ বাণী বিতরণে 
তার কোনও উৎসাহ ছিলনা, মৃত্যুর পর 
ছাড়া খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা 
হয়নি, আত্মচরিত রচনা করেননি, 
এমনকি অন্তরংগ মহলেও নিজের 
অতীত সম্পর্কে তিনি ছিলেন 
আশ্চর্যপকমের বাকৃকু$। সে যুগের 
ইতিহাসের অনেক মূল্যবান অধ্যায়ই 
তার জাল! ছিল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে 
কোনও কথাই বার করা যেতনা। 
কত বিপ্লবীই ত আত্মচরিত রচনা 
করেছেন, কেউ. কেউ নিজেদের 
নির্যাতন বরণের বেশ ফলাও বর্ণনাও 
দিয়েছেন, এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
পর হয়ত সেই ছুঃথকষ্টের দাম 
সুদেআসলে তুলে নেবার জন্তই 
লাভের বখরা পাবার প্রতিযোগিতায় 
মত্ত হয়েছেন! আমরা সৌভাগ্যবান, 
এঁ একজনের মধ্য দিয়েই কথায় এবং 
কাজে এক হবার চারিত্রিক দৃঢ়তা 
লক্ষ্য করেছিলুম। একজন পুরাতন 
বিপ্লবী" তার সগ্ভরচিত আত্মজীধনীর 
একখণ্ড কিরণদাকে উপহার দেবার 
সময় আত্মপ্রসাদে উজ্জল মুখ নিয়ে 
বলেছিলেন £ আপনার ত কিছু লেখা 
দরকার, এষুগের ছেলেরা আমাদের 
কথা জানুক ! গভীর বিরক্তিতে কিরণ- 
দার জছুটে কুঁচকে গিয়েছিল, বিরস- 
কঠেই তিনি বলেছিলেন £ আপনারা 
ত লিখেছেন, তাই যথেষ্ট । ওসব কথা 
লিখতে গেলে ই নিজেকে ফেনিয়ে 
ফাপিয়ে সত্যিমিধ্যে অনেক কিছু 
লিখব, তার থেকে চুপ থাকাই ভাল । 

আর একদিনের কথাও মনে 
পড়ে। সেই সময় সরকারী উদ্যোগে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসের জন্য উপাদান সংগ্রহ করা 
হচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ 
সেন ডক্টর শশিভৃষণ দাসগুপ্তের সঙ্গে 
কিরপদার কাছে এসেছিলেন ।, বাঘা 
যতীনের অন্তরংগ শিষ্য ছিলেন তিনি, 
তাদের অনেক প্রত্যাশা.ছিল। কিন্তু 
কিরণদ| তাদের অনুরোধে বলেছিলেন 
-_দেখ, আমি কিছু বলতে পারবনা, 
যতীনতার কীইবা আমি জানি। 
সমুদ্র কখনও দেখিনি, তার ডাক 
শুনেছি মাত্র; এখন বলতে গেলে শুধু 
মিথ্যে বলা হবে। 

কিপণদাকে দিয়ে কথা বলাবার 
জন্তু একবার চেষ্টা করেছিলুম ৷ তিনি' 
সেদিন কিছুটা অন্তমনস্ক, অসতর্ক 
ছিলেন। সেই 'স্থুযোগেই একথা 
সেকথা বলার পর জিজ্ঞাসা করেছিলুম 
- আচ্ছা কিরণদা, আপনারা পুলিশের 
এত অত্যাচার সহ করেছিলেন 
কি করে? 


উনি চেয়ারে হেলান দিয়ে 


ছিলেন, সৌজা হয়ে বসলেন, চোখ 
ছুটে! যেন আগুনের আভায় ঝক্‌বন্ক 
কর 


পল: তাহলে বলি শোন্‌, 


'এই দেখ, আমার এই হাতের 
আউলগুলো ছুচ ঢুকিয়ে এফৌড় 
ওফৌড় করে দিয়েছিল-_ 

কিন্তু এই আত্মবিস্থতি মুহূর্তের 
জন্ত | হঠাৎ থেমে গিয়ে রুক্ষ গলায় 
ধম্‌কে উঠলেন : আর কোনও কথা 
কবিনে, আমার ভারি রাগ হচ্চে! 

ব্যক্তিগত চারিত্রিক শুদ্ধতা এষুগে 
অর্থহীন, হুয়ত উপহাসেরই বস্তু ৷ 
কিরণদার অনেক মতে সায় দিতে 
পারিনি, কিন্ত তার মধ্যে এই শুদ্ধতার 
শক্তি লক্ষ্য করে অবাক হয়েছি। 
একটা উদাহরণ দিই। ডাক্তার 
বিধানচন্দ্ৰ রায়ের সঙ্গে কিরণদার 
এক সময় সৌজন্যের সম্পর্ক ছিল। 
পশ্চিমবজের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভের 
কিছুদিন আগে তিনি কিরপদার কাছে 
এসেছিলেন পরামর্শের জন্য | তাঁকে 
বলেছিলেন, শুনেছেন ত, আমাকে 
ওরা চীফ মিনিষ্টার করতে চায়, তা 
এ. সম্পর্কে আপনার মত কি? 
কিরপদা বলেছিলেন, দেখুন, আপনি 
গুণী চিকিৎসক, আপনাকে. দিয়ে 
দেশের অনেক, কল্যাণ হতে পারে, 
আমার ইচ্ছা নয়, আপনি এ পলিটিক্‌- 
সের নোংরামির মধ্যে যান । 

ডাক্তার রায় ত কিছুদিন পরে 
প্রধানমন্ত্রী হলেন | একদিন কিরণদাকে 
টেলিফোনে সেকথা জানালে ন। 
কিরপদা ক্ষুন্ধক্ঠে বললেন £ আমি 
আর আপনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক 
রাখতে চাই নাঁ-সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
টেলিফোন রেখে দিলেন। এই 
নিল জ্জ মনুষ্য্বহীন অনুগ্রহের প্রসাদ- 


শক্রবার, ইরা জান;য়ারণী, “ৰ 


লোলুপ, ভিক্ষুকের থেকেও অধমদেরঃ 
দেশে শুধু নিজের বিশ্বাসের জন্তই 
বিধানচন্দ্ৰ রায়ের সঙ্গে এরকম ব্যবহার 
করার দৃষ্টা খুব সুলভ নয় । 

কিরণদা নিজেও অপরের গু 
মূল্য দিতেন । কেউ যতই হীনচেতা 
হক না কেন, নিজেদের মতের সঙ্গে 
যদি মেলে ত সে আমাদের পরম বন্ধ, 
ন! মিললে, অজত্র বিক্ুদ্ধতার মাঝ- 
খানে সৎ থাকবার উদাহরণ থাকা 
সত্বেও অপর জন চরম শত্রু | মানুষের 
সঙ্গে মাছুষের মেলবার মত মত্যকারের 
প্রশস্ত মন ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠল! 

কিরণ্দার সেই মন ছিল। কম্যু- 
নিজম্‌ সম্পর্কে তিনি ক্রোধ প্রকাশ 
করতেন । অথচ তার ম্বেহভাজনদের 
মধ্যে অন্ততম ছিলেন শ্রীগোপার্্ু 
হালদার ও শ্রীহীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বিবরণ 
দিই। সেট। প্রথম "নির্বাচনের সময় । 


কিরণদার সঙ্গে একদিন দেখা হতে . 


হীরেন্্রনাথ বললেন-_কিরণদা, আমি 
ত ইলেক্শনে দাড়িয়েছি, আমাকে 
ভোট দেবেন না? কিরণদার উত্তর 
দ্বিধাহীন £ না ভাই, আমি ত তোমাকে 
ভোট দেব না, তুমি ত এখন 
ন্যান্তনাল নও, ইন্টারন্যাশানাল, মঙ্কোয় 


বৃষ্টি হলে কলকাতায় ছাত। ' খোল, 


এই ত তোমাদের ব্যাপার । 
--তবে অন্তজনকে দেবেন ? 
না, তুমিই যোগ্য প্রার্থী, 


| 


তোমাকে যখন আমি দিতে পারলুম ন! ও 


তখন আমি কাউকেই দেবন!! 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





হিংশ।-অহিংমাৰ গয়ে 


( ৭ম পৃষ্ঠার পর) 
ধর্শশান্ত্রে এবং শিল্পে সমস্ত প্রাণীর 
উপর ভালবাসার যে নির্দেশ রয়েছে, 
তা সামাজিক বিধিনিষেধের নীচে 
চাপা পড়ে গিরেছে ৷ গান্ধী উপলব্ধি 
করেছিলেন যে, মানুষের প্রতি 
অহিংস! কার্ষকরীভাবে প্রয়োগ করতে 
সাহস এবং বুদ্ধি__ছুটিরই প্রয়োজন । 
তিনি নিজে যথেষ্ট পরিমাণে এ ছুটির 
অধিকারী ছিলেন । আমি দেখাবার 


চেষ্টা করেছি যে, জীবজন্তর প্রতি _ 


অহিংসানীতির সফল প্রয়োগ করতে 
সাহস এবং বুদ্ধি বিবেচনার যথেষ্ট 
প্রয়োজন রয়েছে--এবং সমস্ত ক্ষেত্রে 
জীবজস্তর প্রতি মানুষের ভালবাসা 
প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। 
অবশ্য 'অনেকক্ষেত্রে মানুষের প্রতি 
জীবজস্তর ভালবাসা থাকা প্রয়োজন । 

আমার সন্দেহ হয় রাজনীতি- 
বিদেরা আমার এই প্রবন্ধ ভাল চোখে 
দেখবেন না। তারা হয়তো 
বলবেন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে থেকে 
অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্র আমার প্রচেষ্টাকে 
নিয়োজিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ ৷ 
বলা বাহুল্য, তাদের সঙ্গে আমি এক- 
মত নই । আমার নিজের অভিজ্ঞতা 
থেকে বলতে পারি মানুষ এবং দ্রীব- 


, পদ্ধতির সেতুবন্ধন কর] সম্ভব হু 


জন্তর প্রতি ভালবাসা কখনই পরম্পর 7 


বিরোধী নয়। যার! জীবজস্তর দুঃখ 


কষ্টকে এড়িয়ে যায়, তারা সহজেই , 


মানুষের দুঃখ কষ্টকে এড়িয়ে যেতে ' 
পারে। আবার জীবজস্তর দুঃখে কষ্টে 
ষিনি বিচলিত হন, মানুষের দুঃখ কষ্টের 
দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকা তার পক্ষে * 
সম্ভব হয় ন]। আমার মনে হয়, ' 
ধারা জীবজন্তকে ভালবাসেন, -তীার- 
প্রায়ই হতভম্ব হয়ে পড়েন, কার: 
তারা, জানেন না কি করে তাদের 
সেই ভালবাসাকে রূপ দিতে হয়, 
আমার প্রস্তাব এদের 'কাছেই এবং 


ত 


আমার বিশ্বাস প্রস্তাবের কিছু অংশ _ 
Ee 
অস্ততঃ তার! গ্রহণ করবেন 1 পৃথিবীর 


সভ্যতায় ভারতবর্ষের অবদান কম নয় । 
এবং আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় 
অবদান হল অহিংসার আদর্শ। 


পৃথিবীর সভ্যতায় ইউরোপের বড় 


অবদান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । এই ছুই 


মানব-সভ্যতার অতুতপূর্ব-= উন্ন 
দ্বার খুলে যাবে। 





হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত 
kind পত্রিকার ].B.S. Halda 
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Non-Violence প্রবন্ধের অনুবাদ 


SD 









~ 


) শুরা, ইরা চটি ১৯৫১৯ 





পু রিয়েল লুজার 


"=" বিস্ায়তনের অঙ্গনে প্রাণে আঁজ 
so সরস্বতীর যে প্রাদুর্ভাব দেখা 
দিয়েছে তার জগ্তে অপরিণতবুদ্ধি 
অধ্যাপক এবং নির্বাচন-সর্বন্ঘ দলগুলি 
ছাড়াও আমাদের ছাত্রদের অনেক- 
, খাঁনি অংশ রয়েছে । তাদের প্রতি- 
দিনের আচার ব্যবহার, তাদের 
নৈমিত্তিক কার্যাবলী একথাই আজ- 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দেয়, যে 
জাতীয় দায়িত্বনিজেদের সুশিক্ষিত 
এবং কুন্দরচরিত্র করে গড়ে তোলা 


তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে ' 


তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে ব্যর্থ 
হয়েছে । এবং এই খ্যর্থতার ফল 
* আজ অনুভূত হচ্ছে সমাজের সর্বন্তরে, 
আমাদের জাতীয় দেহের প্রতিটী 
শিরা উপশিরায় | জ্ঞান লাভের এক- 
মাত্র অধিকারী শ্রদ্ধাবান এবং 
সংষতেক্ত্রির। তপস্তাই বিস্তালাভের 
একমাত্র উপায়-_এই সমস্ত আপ্ুবাক্য 


আজ কেবলমাত্র অর্থহীন অক্ষর. 


। সমষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 
আজকের ছাত্রদের Progress 


লেখাপড়ার নিদ্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়িয়ে 


নানান বিষয়ে ব্যাণ্চিলাভ করেছে। 
আন্নামালাই বিশ্ববিস্তালয় বন্ধ হওয়! 
বা বারাণসী বিশ্ববিগ্তালয়ে কাজকর্ম 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখ! 
+ প্রভৃতি কয়েকটি ঘটনা বৃহৎ দৃষ্টান্ত 
Et আজ আমাদের চোখে 
পড়েছে। অথচ প্রতিনিয়ত খবরের 
কাগজে ছাত্রকর্তৃপক্ষের যে বিরোধের 
সংবাদ প্রকাশিত হয় তার সংখ্যাও 
রঃ কম নয় এবং যেগুলো সংবাদ হবার 
' মতোগুকুত্ব অর্জন করবার আগেই 
মিটিয়ে ফেল। হয় তাদের সংখ্যা আরও 
বেশী । | 
ষে সমন্ত কারণের জন্য বিরোধের 

হৃষ্টি হয় তা-ও কম চিত্ত-চমৎকারী 

' নয়। বেতন কমাতে হবে, ভালো! 
(নামুন চাই, বেশী Practical 
। 01539 করাতে হবে, নিয়মিত lecture- 
রি বন্দোবস্ত করতে হবে--এই 
এরকম অনেক দাবী আছে। 
এদের ব্যবহার অত্যন্ত limited. 
অধ্যাপক নেই বলে কলেজে 
‘strike হচ্ছে এমন খবর লক্ষের 
' মধ্যে একট। | বেশী seminer 
“ 0188533100 চাই, ভালো ভালো 
অধ্যাপকের কলেজে এনে বক্তৃতা 
করাতে হবে--এই সমস্ত দাবী নিয়ে 
কোনো আন্দোলন হয় না! সরকার 
বদি industrial disputes-এর 


মতো disputes এর 










student’s 
* সংগ্রহ করতে আরস্ত 
তার মধ্যে এই ধরণের 


বে। এছাড়া আরও কতন্নকম 
বরণে ধর্মঘট হয় সেগুলো আমাদের 
জানা প্রয়োজন । 


কিন্ত 


অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ মুখোপাধ্যায় 


কয়েকটা উদাহরণ এখানে তুলে 
ধরলেই বোঝা ঘাবে ছাত্রদের ধর্মঘট 
করার বিষয়বস্তু কত বিচিত্র হয়ে 
উঠেছে। নীচের ঘটনা কটি এ 
বছরেরই। একটা কলেজে বেশ 


কিছুদিন ধরে ধর্মঘট এমন কি অনশন 


ধর্মঘট পর্যস্ত চললো একজন 
অধ্যাপকের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের 
মধ্যে মনোমালিন্ত হওয়ার জন্তে | 


. কলেজ ' কর্তৃপক্ষ অথবা অধ্যাপক 


কেউই ছাত্রদের সালিশ মানেন নি। 
কিন্তু “অবিচারের” বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানানোর জন্তে এগিয়ে এলেন ছাত্রের 
দল। আবার তাদের সমর্থন করার 
জন্তে দ্লবন্ধ হলেন বিভিন্ন স্কুল 
কলেজের সমব্যধী এবং মরমীয়ারা | 


আর একটী কলেজে ধর্মঘট হল 


অধ্যক্ষ ছাত্রদের উপর কিছু ওঁদত্য . 
প্রকাশ করে ফেলেছিলেন বলে । 
সত্যিই কি অন্তায় তা একবার ভেবে 
দেখা যাকৃ। ইদানীংকালে চোখ 
রাঙ্গানো যাদের 11000001 তাদের 
উপর চোখরাঙ্গানো। অঙ্কশান্ত্রের 
মতোই নিভূর্পভাবে এর ভল ফলতে 
আরম্ভ করলো, ধর্মঘট আরম্ভ হল। 
মাঝখানে অনেক বক্ত, তার ঝড় বয়ে 
গেল। ধর্মঘট অনশনে উন্নীত হবার 
পর গললগ্মীকৃতবাসে ক্ষমা . চাইলেন 
পরিণামজ্ঞানহীন অধ্যক্ষ তিনি তাঁর 
Jurisdiction-এর বাইরে চলে 
গিয়েছিলেন বলে। অবশেষে শাস্তি 
স্থাপিত হল। অন্ত একটি কলেজে 
প্রিদ্সিপ্যাপকে দালাল ইত্যাদি নানা- 
বিধ মুখরোচক বিশেষণে বিশেধিত 
করা হল সর্বসমক্ষে, যেহেতু তিনি 
একটি ধর্মঘটের দিনে ক্লাসে যোগ- 
দানেচ্ছুদের উপর বল প্রয়োগে 
আপত্তি করেছিলেন। এর পরে যখন 
অধ্যক্ষ ছুটা ছাত্রের উপরে . শাস্তিসূলক 
ব্যবস্থা নিলেন তখন যথারীতি ধর্মঘট 
অনশনে রূপান্তরিত হল। ইতিমধ্যে 
বিভিন্ন সভায় অধ্যক্ষের আচরণ ধিল্কৃত 
হুল। কেউ একবারও এমন কথা 
উচ্চারণ, করলেন না ষে ছাত্রদের 
আচরণ নিন্দার যোগ্য তাদের ব্যবহার, 
শালীনতার মাত্রা ছাঁড়িয়েছে। _ অবশ্ত 
মনে হয় এখানে সৰচেয়ে বেশী দোষ 


* অধ্যক্ষের-একজন Administra- 


£০-এর প্রতিদিনের ঘা পাওনা তাঁকে 
তা-ই দেওয়া হয়েছিল, এতে উত্তেজিত 
হয়ে' সুকুমারমতি বালক বালিকার 
উপরে প্রতিহিংসাঁপরায়ণ হওয়া তীর 
উচিত (হয় নি। বোধ হয় তিনিই 
নির্দোষ ছাত্রছাত্রীদের provocation 
যুগিয়েছিলেন। | 


এরকম উদাহবণ অনেক উপন্থা- 
পিত কা'বা যেতে পারে। কিন্ত 
তার প্রয়োজন নেই। অবশ্ত সব 
ধর্মঘটের কারণ যে এই রকম তা’ 
নয়--তবে অধিকাংশই এই | 


কোন সময়ে দেখবেন অধিকাংশ 
ছাত্রের মধ্যেই এই ঢ৪০(০15 সুলভ 
মনোভাব । ছাত্র আর শ্রমিকের 
মধ্যে যে পার্থক্য তা’ দিন দিন লুপ্ত 
হ'চ্ছে। নম্রতা, সাধারণ সৌজস্তবোধ 
সবই লুপ্তপ্রায়। বিভিন্ন কলেজে 
কয়েকজন যুধপতি আছেন সমবেত 
ছাত্রের প্রায় সকলেই এঁদের কারো 
না কারো অধিকারে । সকলেই 
তাদের ভয় করেন। অধ্যক্ষের 
সদাগস্ভীর মুখ এদের ম্নেখলে হাক 
বিকশিত হয়; ক্ষীণজীবি অধ্যাপকের 
দল ক্লাসের বাইরে জন্তস্ত হ'য়ে 
এদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং 
কৃতাৰ্থ হ'ন, বিভিন্ন কলেজে এই 
ধরনের অবস্থা । 

এই তো গেল ছাত্রদের অবস্থা 
এবং - ব্যবহারের কাহিনী ।” এর 
থেকেই ছাত্রের দল কেমন 
পথে চ'লেছে-_ভার নির্দেশ মিলবে। 
আবার এখানে অভিভাবকের 
দায়িত্বজ্রানশ্ন্তত! অনেকখানি কাজ 
কারে চ'লেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের 
কলেজে স্কুলে কাটে - সকাল দশটা 


৯ 





তারা কেমন ভাবে কাটায় তার £ 


কিছুঢা ছবি আগে তুলে ধরেছি, 


. কিন্ত তার আগে বা পরে এরা 


কিভাবে কাটায় তা" জানার দায়িত্ব 
অভিভাবকের | কিন্তু কিভাবে তারা 
তাদের সে দায়িত্ব পালন, ক'রে 
থাকেন? একবার কোনো রকমে 
ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিতে পারলেই, 


তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।, 


অনেক অভিভাবক আসেন কিভাবে 
কলেজের বেতন কমান যেতে পারে। 
আবার অনেকে নিজের কাছে দুরন্ত 
পুত্রকে না রেখে সরিয়ে দেন দুরে 
দুরান্তরে | অর্থাৎ নিজের সুস্তানকে 
সুশিক্ষিত, অুরুচিসম্পন্ন এবং সৎ 
আদর্শনিষ্ঠ করে গড়ে তোলার যে 
নৈতিক দারিত্ব প্রত্যেক অভিভাবকের 
থাকে তা' থেকে তারা বিচ্যুত 
হয়েছেন । ছাত্রদের * অন্তায়ের বা 
নীতিহীনতার কোনো প্রতিকার 
করার চেষ্টা তাঁদের কাছ থেকে 
আজ আসা উচিত--কিন্ত অত্যন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় তা’ আসছে না। 
এখন, তাদের যা অবন্থা-_অর্থাৎ 
সস্তানের উপর থেকে সর্বরকমের 
কর্তৃত্বের অবসান--তা' দীর্ঘদিনের 
অনবধানের ফল, বিশেষ একটা দিনে 
বা বিশেষ একটা রাজনৈতিক মুহূর্তে 








"দল । 


অর্থনীতিতে [aw ০1 dimi- 
nishing return এর কথা বলতে 
গিয়ে বল! হয় উৎপাদনের একটা 
উপাদান যদি স্থির রেখে অগ্তগুলি 
বাড়িয়ে তার উপর প্রয়োগ করা 
হয় তবে তার থেকে যা মোট উৎপাদন 
পাওয়া “যার তার সংখ্যা ক্রম হ্রাস- 
মান। আমাদের শিক্ষক 9০০:কে 
constant রেখে ছাত্র 
ক্রমাগতই বেড়ে চ’লেছে, তার ফলে 
শিক্ষার চোট উৎপাদন হাস পচ্ছে। 
বিস্তার কুস্ত আজ অনেকখানি শুন্ত 
থেকে যাচ্ছে। তার সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে রাজনৈতিক মারণ উচাটন। 
এতে দেশের যা ক্ষতি হ'চ্ছে তা". 
অপুরণীয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে 
Real loser হচ্ছেন অভিভাবকের 
আঙ্জগকের ছাত্রদের ব্যর্থতার 
ফল ভোগ করতে হচ্ছে অভিভাবক- 
দের। লোকের যেমন মাতৃদীয়” 
পিতৃদায়, কন্াদায় প্রভৃতি দেখা যায় 
তেমনি আজকের অভিভাবকদের 
উপস্থিত হ'য়েছে পুত্রদায়। কলেজে 
গিয়ে লেখাপড়া ছাড়া আর সব 
কিছু পোক্তভাবে শেখার পর যখন 
শুরুপক্ষের "শশীকলার মত তাদের- 
ছাত্রত্বের "মেয়াদ বৃদ্ধি পায় তখন 


অভিভাবকের অবশ্থ। হয় সর্বস্ব ব্যয় 
(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 


factor 





থেকে বেলা চারটে পর্য্যন্ত । সেখানে এর সষ্টি হয় নি। 
< দু’ চামচ যৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ্‌ মহাঁ- 
আহারের লাহ দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
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নি 





তত তং নজন | SA 











দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুলকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
ফল প্রদ । মৃতসধ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বদ্ধক ও 
বলকারক টনিক । হু*টি.ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 





অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চক্র ঘোষ, এম-এ, 


আযুর্বেদশাদ্রী, এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 


এম,সি,এস, 


( আমেরিকা ), ভাগলপুর 


৭ শি কলেজের রসাযণ শান্তর ভূতপূর্কা অধ্যাপক। 


নব 


টি & 


১০ 





গ্রন্থ সমালোঢন। 


সমাজে ব্যক্তির স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন 
ঘহুদিন ধরে তাবৎ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 
অস্থির করে তুললেও,. বিশেষ করে 
এযুগেই সেটা অত্যন্ত তীক্ষভাবে দেখা 
দিয়েছে। এই "জটিল সমস্তা থেকে 
পলায়নের পথ নেই, কারণ এটা 
আমাদের সমগ্র অস্তিত্বই । 


হাল আমলে টেকনোলজির উৎ- 
কর্ষে আমাদের বিশ্রয়ের সীমা নেই, 
কিন্ত এ উৎকর্ষের টানেই যে 
সংখ্যাতত্ব, পরিমাণগত' ব্চারই 
সভ্যতাকে যাচাই করবার একমাত্র 
কষ্টিপাথর হয়ে দাড়িয়েছে, সে সমন্ধে 
আমরা উদাসীন । এ বিষয়ে কি বাম 
কি দক্ষিণ সকল মহলই প্রায় এক । 
কম্যুনিজম তথা সোশিয়ালিষ্ট প্ল্যানিং 
এর প্রশত্তি প্রসংগে ক্রুশেড সাহেব 
প্রায়ই শিল্প এবং কৃষি উৎপাদন বুদ্ধি 
উল্লেখ করেন £ এমন কি শুকর সংখ্যা 
বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায়ও . রাশিয়া 
শিগগিরি আমেরিকাকে পেছনে 
ফেলে এগিয়ে যাবে । শিল্প-সাহিত্যের 
ওপরও এই প্ল্যানিং-এর দোর্দণ্ড 
প্রতাপ, তার ফল স্ুধীঙ্গনের কাছে 
অজানা নেই। আশ্চর্য হতে হয়, 
জীবনের নান! মৌল-সমস্তা সম্বন্ধে 
সোভিয়েট দেশের কোনও গভীর 
দার্শনিক জিজ্ঞাসা আমরা পাই না, 
সাহিত্যে যেমন তেমনি তাঁর সমা- 
লোচনায়ও ডেমাগগির অদ্ভুত স্থূলতা । 
অপর দিকে পবিত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার 
ধ্বজাধারী ডালেস সাহেবের স্বাধীন 
প্রতিযোগিতার দেশেও সুস্থ মানবিক- 
বোধ সম্পন্ন সৎ মানুষের ব্যক্তিত্বের যে 
মত্যকারের মর্যাদা, নেই, নির্মোহ দৃষ্টি 
থাকলে তা অবশ্যই স্বীকার করতে 
হবে! 


অথচ আমরা জানি, মানুষের 
সভ্যতা মানেই কোনও না কোনও 
ধরণের সাংগঠনিক ধাঁচ ( ০organi- 
sational pattern), মানুষের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশও তাঁর সঙ্গে জড়িত । 
সমস্ত সমাজ্সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন, নিরংকুশ 
স্বেচ্ছাবিহারী ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব এই 
পৃথিবীর কোথায়ও নেই | ইয়োরোপের 
এক প্রান্তে অহংসর্বস্ব অস্তিত্ববাদী 
চিন্তার পরিণাম দেখি অর্থহানতার 
দর্শনে, তার পরের ধাপেই বোধহয় 
সমগ্র সভ্যতারই অপমৃত্যুর জন্ত সাগ্রহ 
প্রতীক্ষ।। সম্ভবত আত্মহত্যার অধি- 
কার হিসেবেই আলবেয়ার কাম্য 
ভ গোলের দাসত্ব মেনে নেন । আসল 
কথা, ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্ক 
বিষয়ে যে কোনও ধরণের যাগ্রিক 
সরলীকরণই বিপজ্জনক । এই প্রসংগে 
ম্যানহাইমের এই উক্তিটি প্রণিধান- 
যোগা £*--‘the most 5৪811951807 


tory arrangement would be 


‘সমাজের 


ee) 


এই শতাব্দীর ট্াজেডী 


to fit'a sphere of free crea- 
five initiative into a plauned 
institutional frame-work.’ 
এই শতাব্দীর ছিন্নমূল, অসহায় 
ব্যক্তিত্বের ট্র্যাক্গেডির জন্ত একচক্ষু 
হরিণের দৃষ্টি নিয়ে কোনও বিশেষ দল 
বা মতবাদকে দায়ী করে লাভ নেই, 
আসলে এটা আমাদের আধুনিক 
টেক্নোপজিকাল সভ্যতারই সংকট । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্যকর্ম 
হিসেবে চনামুখের/* বিচার-বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে এত কথার আবশ্তকতা 
কি। ওপরের কথাগুলো অবশুই 
শিবের গীত নয়| সমস্তাসচেতনতা 
সঠিক না হলে শিল্পরূপায়নেও গলদ 
থাকে । সার্থক - রূপায়নের. জন্ই 
দৃষ্টির সমগ্রতা এবং মানবিক মূল্যবোধ 
নিয়ে সমস্তাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা 
করতে হয়। 


পার্টিপলিটিকৃদএ খণ্ডিত, রুদ্ধ 
ব্যক্তিত্বের সমন্তাই “চেনামুখের 
উপজীব্য। ভূমিকায় লেখক 
বলেছেন £ “পার্ট একটা বিমূর্ত 


কল্পনা । তবু তারই নির্দেশে রক্ত- 
মাংসের মানুষ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে । এই 
শতাব্দীর এ হচ্ছে এক চরম ট্র্যাজেডি 1" 
_-পা্টি লেখকের কাছে কি. ভাবে 
বিমূর্ত কল্পনা বলে গতিভাত 
হয় জানিনা, শ্রেণীস্বার্থে বিভক্ত 
পার্টিগুলোর চরিত্র কি 
আমাদের কাছে এতই অস্পষ্ট! উন- 
বিংশ শতাব্দীতে লামা-ফেয়ারের 
প্রবক্তারা নিরংকুশ ব্যভিস্বাতক্ত্যের 
মহিমা তথ] অবাধ প্রতিযোগিতার 
স্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন, 
তারা কিংবা তাদের দল ত কখনই 
শ্রেণীশ্বার্থকে গোপন রাখার চেষ্টা 
করেন নি, আমাদের বোঝার কাজ 
অনেক সহজ করে দিয়েছেন । রূপ- 
দশী এই বিরোধ-ধস্ত্রণার,. দ্বন্দের 
গভীরে যাবার দাযিত্ব গ্রহণ করেননি, 
অনেক ক্ষেত্রেই * পূর্ব নির্ধারিত 
সিদ্ধান্তের যান্ত্রিক সরলীকরণের আশ্রয় 
নিয়েছেন । এই ট্র্যাজেডির মূল যে 
সমাজজীবনের গভীরেই, আমাদের 
অভিশপ্ত, নানা অসঙ্গতিতে জর্জরিত 
অস্তিত্বে, লেখক সে সম্বন্ধে 

নন বলেই মনে হয়। পার্টি ব্যক্তিত্ব 
নিম্পেষিত করে সন্দেহ নেই, কিন্ত 
অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিত্বকে জাগ্রতও ত 
করে, পুরনো শাসনের অত্যাচার 
থেকে তাকে মুক্তি দেয, ট্র্যাজেডিটা 
তাই আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। 


* চেনামুখ £ রূপদর্শা | প্রকাশক £ 
বর্তিক, ১1৩২- এফ, প্রিল্ল গোলাম 
মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬। 
মুলা £ তিন টাকা । 


জীবনের সমগ্রতার পটে, নিজ্রস্থ 
নিয়মেই, ঘন্দ-সংঘাতের অনিবার্য টানে 
চরিত্রগুলোকে ফুটে ওঠার সুযোগ না 
দিয়ে লেখক ইতন্তত অসহিষ্ণু মন্তব্যের 
বোঝা চাপিয়ে দেন, বক্তুতাত্বক 
ভংগীর প্রগল্ভতায় চরিত্রগুলোর 
স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ বিকাশকে ব্যাহত 
করেন। উত্তমপু্ুষের মাধ্যমেই 
কাহিনী এবং চরিত্র উপস্থাপিত 
হয়েছে, অনেক জায়গায় উত্তমপুরুষের 
অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ ক্ষতিকর হয়েছে । 

এই হ্থেচ-জাতীয় রচনাগুলোর 
মধ্যে প্রথম রচনা “বসন্দা'ই সবথেকে 
ক্রটিপূর্ণ মনে হয়। রচনাটি মজলিসি 


মেজাজের, হালকা চালের । কথন- 
ভঙ্গীর একটু নমুনা দিই £ “আর যদি 
কাবুলি বেড়াল হতুম তো তক্ষুণি সবব 
অঙ্গে রোযা ফুলিয়ে দেবার পায়ে 
ম্যাও ম্যাও করে গা ঘষে বেড়াতুম ।' 
_-রচনাটি প্রায় আগাগোড়া এই 
ভঙ্গীতেই লেখা । অথচ নিছক গল্পরস 
জমানে] লেখকের উদ্দেশ্য নয় £ পুরনো 


' যুগের একজন বিপ্রবী চালবাজের 


ভূমিকা নিতে পারেন না বলেই, তার 
সারলোর জন্তই কি ভাবে পার্টির 
পাপচক্রে- লাঞ্চিত হন, রচনাঁটিতে 
সেটাই বর্ণনা! করা হয়েছে । এ সরলী- 
‘করণের ফলেই বসন্দা চরিত্রটি দানা 
বাধতে পারেনি, অথচ এই চবিত্রটির 
সম্ভাবনা ছিল প্রচুর । বসন্দার বিপ্লবী 
জীবনের কি প্রত্যয ছিল, কেমন করে 
তার সঙ্গে এ যুগের সংঘর্ষ বাধে, এ- 
কালের মেজাজের সঙ্গে খাপ 
খাওয়ানো অসম্ভব হয়, তার সততা 
উপেক্ষিত হয় রাজনীতির নতুন 
প্যাটার্ণের দ্রাবীতে_-তার কোনও 
বিশ্লেষণ নেই, ইতস্তত কয়েকটি স্থত্ৰ- 
বিরতি আছে মাত্র। বসন্দার চরিত্রে 
লেখক অবিশ্বান্ত রফমের গ্রাম্য সরলতা 
-091%80 আরোপ করেছেন £ তার 
কাছে ‘বিপ্লব মানে গায়ের জোরের 
প্রদর্শনী, বক্তৃতা দিতে না পারায় 
ছেলে-ছোকরাদের কাছে তাকে হটে 
ষ্তে হচ্ছে বলে তিনি রুশ, ম্যাস, 
লেনিন প্রভৃতি অপরিচিত শব্বগুলির 
অর্থ কাহিনী-কথকের কাছ থেকে 
জেনে নিয়ে “ম্যাস'এর কাছে বক্তত! 
দেবার জন্য প্রস্তুত হন। এ কোন 
ধরণের বিপ্লবী চরিত্র ? বসন্দা চরিত্রের 
গাতী্য অবশ্তই দু এক জায়গায় 
ফুটেছে, কিন্তু লেখকের আতিশঘ্য- 
প্রবণতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
চরিত্রটি 1771218006-এর উপাদান 
হয়েছে, যেমন এই অংশে £ "মরে 
গেল। তা আমাকে একবার বললে 
না।, বি-আযকৃশনারি কোথাকার । 


টি সহ 


চ ফিরে যাই, এখানে জলম্পর্শ করব 


না বরং আয় জলত্যাগ করে যাই ॥' 
বলেই রাস্তার পাশে বসে গেলেন ।” 
বসন্দার পতন চিত্রণেও সেই একই 


 সরলীকরণ। তিনি বক্তৃতা দিতে 


পারেন না, ধৃত, সুবিধাবাদী দেবা! 
শুধু মুখের জোরেই তাকে হঠিয়ে দিতে 
থাকে, বসদা জোর করে বক্তৃতা 
দিতে গিয়ে অপদস্থ হন। ব্যাপারটা 
বোধ হয় এত সরল নয়। এই যন্ত্র 


সভ্যতার যুগে পার্টি বিভিন্ন শক্তির 
টানাপোড়েনে যন্ত্রে পরিণত হয়, 
সুবিধাবাদী দেব্দার! তার সুযোগ নেয়, 
আর বসন্বারা তাদের সৎবুদ্ধি সত্বেও 
অতলে তলিয়ে যাঁন- কার্যকারণস্থত্রের 
এই ছকেই বসন্দার ট্র্যাজেডি বিধৃত 
হলে সেটা গভীর, উজ্জল'হত। রূপ- 


দর্শীর ক্ষমতার প্রমাণ অবস্তই মাঝে- 


মাঝে. পাই, যেমন এই অংশে 2 
উত্তেঞ্রনায় থর থর কাপছে তার সমগ্র 
দেহ, গলগল করে ঘামছেন, মুখের 
ছুকসে ফেনা। মনে হল যেন বুদ্ধ 
উচ্চৈঃশ্রবা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও 
কাদায় পড়া রথটাকে টেনে তুলতে 
পারলেন না। অপমানে, গ্লানিতে, 
ব্যর্থতায় হতাশার মুখখানা কালো 
করে প্লাটফর্ম থেকে নেমে শ্লথ পায়ে 
বিপর্যস্ত বিরাট দেহটার অনাবগ্যক 
ভার টেনে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে 
চোখের আড়ালে চলে গেহলন ॥ 
কিন্ত এই অংশটুকু বিচ্ছিন্ন চমক 
হিসেবেই আমাদের অভিভূত করে | 


পরবর্তী তিনটি রচনা, “দিন্দা' 
“করবীদি' ও 'শরৎদা' অনেকটা! পরি- 
মাণে এই সমস্ত ক্রটিমুক্ত, প্রথমটির মত 
মধ্যে মধ্যে ভাষণ-মুখরতা থাকলেও 
প্র্যাগল্ভতা নেই । লেখক যত্ববান 
ছিলেন বলেই প্রথম দিকে দিন্দার 
চরিত্র তার সবলতা-চর্বলতায় গ্রাণবস্ত ৷ 
কিন্তু দিন্দার ভেতরের জালার, উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য সমস্ত হুর্ম করার নিষ্ঠ্‌র 
নীচতার কারণ দেওয়া হয়েছে 
শুধু ঘটনা-বিবৃতিতে, কাহিনী-কথকের 
ব্যাখ্যা-টাকায়।  দিন্নার মনও দ্বন্দ 
হীন। ভাই শেষভাগে দিন্দার 


পাক-ভারতীয় রাজনীতির চাঞ্চল্যকর নূতন ইতিহাস রি 





ক্ুরতাঁকে নিছক ' নীচতা বলেই মনে 
হয়, তার জীবনের ট্রাজেডি বলে অনু- 
ভব করি না। করবীদ্দির চরিত্রের 
ছকটা আমাদের বড়ো বেশি পরিচিত 
আত্মগ্রাচার বিমুখ, নিষ্ঠাবান সং্বুদ্ধি 
সম্পন্ন (শরৎ্দা) নেতার প্রতি শ্রদ্ধা 
তাঁকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে 
প্রত্যাখ্যান লাভ, অবশেষে সুবিধাবাদী, 
মানবিকতাবোধ বর্জিত (দিন্দা) নেতার 
হাতে পুতুল হয়ে পার্টি রাজনীতির 
অসুস্থ উত্তেজনায় গা ভাসানো, প্রথম- রঃ 
জনের প্রতি অবমাননা, দ্বিতীয়কে ' 
বিয়ে করতে গিয়ে পিছিয়ে আসা; ' 
অবশেষে শাস্ত সুখী বিবাহিত জীব” 
যাপন, নিজের ভুল স্বীকার। ৫ 
দুজনের তুলনায় শরৎ্দার চরি ২, 
উজ্জ্লতর | জীবন সম্পর্কে তাঁর 
জিজ্ঞাসা আছে, গভীর প্রত্যয়ও, 
তার লাঞ্চনাই পাঠকজনকে নাড়া 
দেয় বেশি। 


সাগিন! মাহাতোই এগুলোর মধ্যে 


- সার্থকতম রচনা বলে আমার মনে 


হয়েছে । সাশিনা মাহাতোর রাজজ- 
নৈতিক পটভূমি, তার সমস্ত ক্ষুদ্রত৷, 
সুবিধাবাদ ফুটে উঠেছে বলেই সাগিনার 
ব্যক্তিস্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট! 
কথকের কণ্ঠস্বর এখানে গম্ভীব, 
সংবত। শ্তাটাযার যখন লেখকের 
লক্ষ্য নয় তখন এই ভঙ্গীই কামা। 
সাগিনার- মধ্য দিয়ে একটি খাটি ' 
শ্রমিকের চরিত্রই প্রতিফলিত । তার 
হৃদয়ের উত্তাপ আমরা অনুভব করি, 
সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত রাজনীতির 
কূটথেলায় বিধ্বস্ত হয় তার প্রবল 
প্রাণশক্তি, তার এই ট্রাজেডি জাধনের 
অভিজ্ঞতার সার্থক বপায়নে, মানবিক 
মূল্যবোধের অভিজ্ঞান হিসাবে সত্যি 
আমাদের গভীরতর চেতনাকে স্পর্শ 
করে। 

প্রচ্ছদপটে চেনামুখেব প্রতীক 
হিসেবে যে মুখটি আকা হয়েছে তা, 
নিঃসন্দেহে উচুদরের শিল্পোৎকর্ষের 
পরিচায়ক । i 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 








সুনীলকুমার গুহের j 
“স্বাধীনতার আবোল তাবোল” 


(প্ররিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ__মুল্য ৪২) 


দেশ বিভাগ ও পবব্তী কাধ্যকলাপের গোপন রহস্ত জানিতে একটয়াত্র বই ] 
জ্ানী, গুণী এবং চিন্তাশীলগণের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত, রাচ্টুনস্থি 
চিন্তাজগতে আলোডনকারী এই বইখানির বহু ভবিষ্ত্বাণী ইতিমথে 
সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্থানে সামরিক শাসন যে আসর তাহা 
এই বইথানিতে ভবিষ্যতবাণী করা হইয়াছিল । 


প্রাপ্তিস্থান “জিজ্ঞাসা” ৩২, কলেজ রো, কজিকাতা-৯ 








ধাক্রুবার, ইরা জানুয়ারী, ১৯৫৯ 


ঈ গ্রন্থ সমালোচন। 


(১০ম পৃষ্ঠার পর) 


» শিক্ষাপরিক্রমা ঃ অধ্যাপক 
ভুল ভূষণ ভষ্টাচার্ধ। 


£ আক্ষরিক, ১৫, বিস্তা- 
সাগর ট্রাট, কলিকাভা-১। 
মূল্য চার টাক।। 


বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার 
জগতে এক পরিপূর্ণ নৈরাজ্য 
চলছে। প্রাথমিক বা 'বুনিয়া দী, 
মাধ্যমিক» একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়, 
তিনবছরের ডিগ্রী কোর্স” প্রভৃতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের বেড়াজালে 
শিক্ষার আজ রুদ্ধশ্বাস অবস্থা । প্রতি 
কবে, পরিবর্তনগুলো কিভাবে 
স্কৃশছে সে সম্বন্ধে দেশের লোকের 
তো দূরের কথা যাঁরা পরিবর্তন 
করছেন তাদেরও বোধ হুমম সঠিক 
ধারণা নেই। স্কুল ফাইন্তালের (দশম 
শ্রেণীর বিদ্যালঘ্বের শেষ পরীক্ষা!) 
প্ছে একাদশ শ্রেণীর বিস্তালয় এবং 
তার সঙ্গে তিনবছরের ডিগ্রী কোসের 
কি সম্পর্ক তার খবর কারে! কাছ 
থেকে সঠিক পাওয়ার উপায় নেই। 

অধ্যাপক ভট্টাচার্য তার শিক্ষা 
পরিক্রমার দশটি প্রবন্ধে আমাদের 
বত'মান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি 


অসমীয়! সাহিত্য 


(৬ পৃষ্ঠার পর) 


এমষ্তা নিয়ে গল্প লেখা হচ্ছে। জীবনের 
নূতন মূল্যায়নের দিকে লেখকরা বেশি 
দৃষ্টি দিচ্ছেন ।  সুচারুলশ্মিত ভাষা- 
ব্যবহারে ও ঘটনাবিভ্তাসে আবল 
মালিক প্রশংসনীয় ৷ এ ছাড়া যোগেশ 
দাস, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, হেমেন 
বরগোহাইন, ভবেন্রনাথ সাইকিয়া ও 
অন্যান্ত বহু লেখক নানাভাবে অসমীয়া 
কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন । 


প্রবন্ধসাহিত্যে অসমীয়া সাহিত্য 
বশের্ধ মর্যাদার অধিকারী । জাতীয় 
ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি 
লেখকদের নিবিড় অনুরাগ | হেমচন্্র 
গোস্বামীর পুরাতান্বিক গবেষণা 
র্সিবিত। সূৰ্যকুমার ভুইঞার এঁতি- 
{লিক রচনাবলী, বিশেষত প্রাচীন 
ক্গসমীয়া শব্দের পুনঃপ্রচলন সাহিত্যকে 
+ক্রিশালী করেছে । শুদ্ধ অসমীয়া 
বব্দব্যবহারে বেপুধর শর্মার প্রচেষ্টা 
ঞশংসনীয় | প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য- 
ংকলনে ও প্রকাশনায় হারামণি 
ধারে, হরিনারার়ণ দত্তবড়য়া, কালি- 
[ম মেধী, বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, উপেন্দর- 
জ্র লেখার মহেশ্বর নেওগ সত্যেন্্র- 
[থ শর্মা প্রভৃতির নাম ম্মরণীয়। 
{তন আসামের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যদীপ- 
ভবিষ্য সাহিত্যের পথে শাশ্বত 






হর উপর নির্ভর করে লেখা। 


বিশদ চিত্র আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছেন প্রথম প্রবন্ধ . "ভারতীয় 
শিক্ষার ধারায় তিনি ভারতে 
ইংরেজী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ইতি- 
হাস লিপিবদ্ধ করেছেন! তারপর 
“বুনিয়াদী শিক্ষা,” “প্রাথমিক শিক্ষা 
আইন,” “মুদালিয়র কমিশন ও দে 
কমিশনের রিপোর্ট,” “বহুমুখী বিষ্তা- 
লয়” এবং “পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
শিক্ষা” প্রভৃতি প্রবন্ধে শিক্ষার 
বিভিন্ন স্তরে যে সব পরিবর্তন সাধিত 
হচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ ও যোগ্য 
সমালোচন] লিপিবদ্ধ করেছেন। তা 
ছাড়া ”১৯৪৪ সালের ইংলণ্ডের শিক্ষা 
আইন” নামক প্রবন্ধে তিনি গ্রেট 
বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ( যেহেতু 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশের 
অনুসরণকারী) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার 
একটা তুলনামূলক চিত্র দিয়ে চিন্তা- 
শীল পাঠককে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে 
সাহায্য করেছেন। 

আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষা-সম্পর্কে 


আগ্রহশীল অথচ বড় বড় রিপোর্ট 


পাঠ করবার যাদের সময় নেই 
“শিক্ষা-পরিক্রমা* যে তাদের পক্ষে 
অশেষ উপকারী গ্রন্থ একথা জোর 
দিয়েই বলা যায়। 


সম্পাদক মহাশয় দান 
( র্থ পৃষ্ঠার পর ) 

দোঁকান- পাট আলে গোণা যেত। 
তাছাড়া, এই শহর . এবং সন্নিহিত 
অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান অবস্থিত হওয়ায় ধানবাদের 
গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান । কিন্তু, এই বিভিন্ন- 
মুখী প্রসারের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের দূরে 
সরিয়ে রাখার প্রয্নাস লক্ষ্য করতে 
অসুবিধা হয় না। বাঙ্গালীদের 
অপরাধ তার! গণতন্ত্রসম্মত পন্থায় এই 
অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির দাবী 
জানিয়েছিল। তাই এখানকার নতুন 
কর্মযন্তে তারা ব্রাত্য। এবং এর 
পশ্চাতে যে'রাজ্যসরকারের সমর্থন বা 
সহযোগিতা নেই তারও প্রমাণাভাব। 
সাধারণ মানের আইনজীবী হয়েও 
সরকারী উকিলের চাকুরী তারই 
ভাগ্যে জোটে যিনি ছিলেন বাংলা- 
ভূত্তি-বিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট 
নেতা এবং যিনি বলা বাহুল্য, প্রবল 
বাঙ্গালী বিদ্বেধী। কেন্ত্রীয় সরকারের 
চাকুরীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা" 
বছরের পর বছর নিষ্ঠার সঙ্গে মাইনিং 
স্কুলে কাজ করলেও বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ 
এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদটি থেকে 
বঞ্চিত হন। আর ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
স্বল্প-বিত্ত বাঙালী সংঘবদ্ধ অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লায় আর 
কতক্ষণ? পাঁচ বছর আগে 
এখানে ষে সকল বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর 
পসার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ 
ছিল না আজ তাদের অধিকাংশেরই 
কোন পাস্তা মিলবে না! আর ধার! 
কোনও প্রকারে টিকে আছেন 
নৈরান্তই তাদের একমাত্র সম্বল? 

_-ধানবাদের জনৈক ভুক্তভোগী 

, ব্যাবসায়ী 


দর্পণ 


| ডামাডোল 


(€ম পৃষ্ঠার পর ) 


চিত্রে কি মঞ্চে, জীবনের কোথাও 
আজ যাদের জয়-জয়কার তাদের বেশীর 
ভাগই আমাদের বিকৃত রুচির 
পবিচয় আমাদের লজ্জাকর মানসিক 
দৈন্তের স্বাক্ষর | 


যে যুব-শক্তি এ দেশের শহরে 
গ্রামে একদা প্রাণের বন্যা এনেছিলো 
আজ তা থেলার মাঠে, বিসর্জনের 
ট্রাকে, ময়দানের মিটিঙে বন্ত উল্লাসের 
উন্মন্ততায় জীবন পাত কৌরছে। 


আমাদের এই বিকৃত রুচির 
বহুরূপী পরিচয়, “বহুরূপী, আশ্চর্য্য 
অভিনয়-প্ররতিভাকেও হার মানায়। 
আমাদের মেকী, অভিজাত সপ্রদায়ের 
সংস্কৃতি, প্রেম সেই মেকী কুচি 
বোধেরই আরেক দিক । 
আমরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের 
শোভা বাড়াই, পাইকারী দূরে রবীন্দ্র 
জন্মদিবস নয় পক্ষ পালন কোরে 
রবীন্ত্রান্থরাগের পরিচয় দিই, কথায়, 
কথায় ‘দাস ক্যাপিটেল' কোট কোরে 
পিণ্ডির শ্রাদ্ধ করি মার্ক সবাদের। 
মহিলারা চোখে সান-গ্লান এঁটে 
খেলার মাঠে গিয়ে কাটা হাতে 
পশম বোনেন।  গুরুগম্ভীর কোন 
বৈঠকে গিয়ে সামান্ত কোন উপলক্ষ্য 
পেলেই আমাদের অনুধাবন ক্ষমুতাটা 
সহ্য মন্তব্যে জানিয়ে দিই পাঁচ 
জনকে | আমাদের আজকের জীবনে ' 
শয়নে, স্বপনে» আহারে, বিহারে, 
আচারে, বিচারে হুতোমের ভাষায় 
মিছে কথার কি কেতা ? 


দলবেঁধে 


এ যুগকে শুধু হুযুগ বোললে 
মানায় না একালকে*আকাল বোশলে 
কিছুই বলা হয় না, বরঞ্চ আজ 
আমাদের রুকম-বেরকম ভোল পাল- 
টানোর এই জগাখিচুড়ি জীবনটাকে 
ডামা-ডোল' বোললে হয় । উদ্ধাত্বদের 
জন্য সরকার ডোল দেওয়ার ব্যবস্থা 
কোরেছে কিন্তু (উদ্বান্ত নয়, বাস্ত-, 
ঘুঘুরা নেপো হোয়ে দই মারছেন 
সেই ডোল মেরে। ডামাডোল নয় 
তো কী? ডামাডোল এে-জীবনের 
শেষ বুঝি হবেন যতদিন না ঢাকঢোল 
খোল করতাল বাজিয়ে হরিবোলের 
রোল তুলে আজকের রুচি-বোধের 
অত্তিম-যাত্রা হোচ্ছে। 


| AS 


৯০ 





টিকিট বণ্টনের নুন ব্যবস্থা বাবস্থা বেন? 


( ১২শ পৃষ্ঠার পর 


জমা পড়বে, না তা থেকে প্রাপ্য 
প্রমোদকর বাবদ টাকাট! যথাস্থানে 
জমা পড়বে কিনা সেইটেই . প্রশ্ন 1 
আইনের ফাক দিয়ে কর ফাঁকি. পড়ার 
আশঙ্কা নেই তো? আশা করি নেই) 
তবে ব্ড্ড চুপিসাড়ে কাজটা সম্পন্ন 
হয়েছে বলেই প্রশ্নটা তুলতে ইচ্ছে 
হুলো। অন্ধকারের আড়াল দেখলেই 
যে মনে সন্দেহ জাগে! আর এই 
ভাবে সদস্ত বানিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক 
লোকের মধ্যে টিকিটগুলিকে ধরে 
রাখার রীতিও সমর্থনীয় নয় কারণ 
দর্শক-সদস্তদের সংখ্যা বাড়তে সকলে 


টিকিট পাওয়ার বিষয়ে জনসাধারণের 


আরও ফাকিতে পড়ার আশঙ্কা বড় 
হয়ে উঠবে ৷ 

এই প্রসঙ্গে খেলার টিকিটে সীট, 
নম্বর না পাকার বিষয়টাকেও? আমি 


৷ কিরণদার কথা | শান্তিনিকেতনে কথা 


( ৮ম পৃষ্ঠার পর) 


মতের পার্থক্য যতই থাকুক, 
কিরণদার প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ অনে- 
কর কাছে আনন্দ-তীর্থই ছিল । কিরণ- 
দার, অবারিত স্সেহের টাশেই তারা 
যেতেন | 


কথায় বলে, লোকে ঠেকে শেখে । 
কিন্ত এমন অনেক কিছু আছে, যা 
পরে শিখলেও সত্যকারের ক্ষতিপূরণ 
হয় না। জীবনের শেষ দিকে কী 
নিদারুণ নিশ্ষলতার যন্ত্রণায় তিনি ক্ষয়ে 
যাচ্ছিলেন, আমরা অনেকেই বুঝতে 
পারিনি । মাঝে মাঝে বলতেন, দেখ. 
" আমি আর কদিন, আমার আর 
বাচতেও ইচ্ছে করেনা, তোর! সব 
এখনই বুঝে নে। মনে হত, ও শুধু 
কথার কথা । অনেক আশা ভংগে, 
এককালে যারা তার প্রিয় ছিল তাদের 
শোচনীয় অধঃপতনে কতখানি গ্লানি 
তিনি অনুভব করতেন আমরা ' ঠিক 
আঁচ করতে পারিনি । শরীরের প্রতি 
অবহেল] করতেন, অসহা রোগন্ত্রণায় 
ছটফট করলেও কাউকে কিছু বলতেন 
না! চেয়ারে বসে আছেন, কি 
বিছানায় শুয়ে, রক্তে কাঁপড়চোপড 
ভিজে গেছে কাউকে জানান নি। 
পুলিশের অত্যাচারে শরীরের অনেক 
গুলো কল-কবজাই বিকল হয়েছিল! 
হাসপাতালেও যতক্ষণ জ্ঞান ছিল 
ততক্ষণ ওযুধ কি পথ্য মুখে তুলতে 
চাঁননি। 


কিরণদাকে অসহায়, ভুর্বল অবস্থায় 
সত্যি কখনো দেখিনি, শুধু একদিন 
ছাঁড়া। চুণকামের জন্ত লাইব্রেরীর বই 
পত্তর সরান হচ্ছিল সেদিন ৷ ঘর প্রায় 
খালি, ছু একটা জিনিষ মাত্র রয়েছে । 
হঠাৎ চোখে পড়ল, বাঘা ষতীনের 
ছবির ঠিক তলায় দীড়িয়ে কিরণদা 


সেদিকে তাকিয়ে আছেন, দুচোখে. 


অশ্রু বিষণ্ণ দৃষ্টি। মনে হল, মৌন 
কান্নার আবেগে তাঁর বুকের ভেতরটা 
যেন কাপছে । বেশ কিছুক্ষণ তাকিষে 
থাকলেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে লাঠিটা তুলে নিয়ে যর থেকে 
বেরিয়ে গেলেন নিঃশব্দে । 


তুলে ধরতে চাই। কলকাতায় বড় 
বড় খেল! উপলক্ষ্যে বিশেষ করে 
চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ উপলক্ষ্যে আজ- 
কাল টিকিটে সীট, নম্বর থাকে না। 
অথচ টিকিট নিয়ে চোরাকারবার হয় 
বলে শোনা যায়। খেলার মাঠে 
দর্শক আসনের এক একটা নির্দিষ্ট 
অঞ্চলে যতো সংখ্যক আসন থাকে 
বাস্তবে সেখানে দর্শক জড়ো! 
হয় আরও বেশী। দর্শক আসন 
উপচে ভীড় গিয়ে ঠেলা দেয় মাটীতে, 
মাঠের ধারে ও মাঝখানে মাঠের 
মধ্যেও । টিকটে সীট. নম্বর না 
থাকার দরুণই যে এই গোলমেলে 
ব্যাপারটি সংঘটিত হচ্ছে সেকথাটি 
বোধকরি বলে বোঝাবার দরকার 
নেই। এই গোলমেলে ব্যবস্থার ওপর 
দাড়ি টেনে দেওয়া কি সম্ভবপর নয় ? 
সরকার কি বলেন? 


শান্তিনিকেতনে 


(১২শ পৃষ্ঠার পর) 

আসেন না, একটা হারানো সুরও 
ফিরে পেতে চান। 

অনেক পুলিশের আমদানী 
হয়েছিল। একথা এক বন্ধুর পাঠান 
খবরে দেখেছি । অবশ্যই হয়েছিল। 
কডাকড়িও ছিল। থাকবেই । তবে 
রূঢ়তা ছিল না, এটাই বড়ো কথা 

সমাবর্তনের ব্যবস্থা ক্রুটহীনই 
বলতে হবে। মাইকটা প্রথম দিকে 
ক্ষীণ হতে হতে ফেল করার উপক্রম 
হওয়াতে আচাধ্যর প্রসন্ন মুখ কিছু- 
ক্ষণের জন্ত একটু অপ্রসন্ন হয়ে 
উঠেছিল। তাছাড়া আর সবই 
সর্বালসুন্দর ছিল। গত বছর 
৬. I. P দের (very important 
person) বলবার জায়গায় 
প্রথম সারিতে বসেছিলেন পাচজন, 
মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্প সেন, ইন্দিরা দেবী, 
ইন্দিরা গান্ধী এবং তীর ছুই ছেলে। 
আর সামান্ত দুরে ছেলেদের বসবার 
জায়গায় সাধারণ ছেলেমেয়েরা 
ঠাসাঠাসি করে বসেছিল। ইন্দিরা 
গান্ধীর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ছুটিকে 
একটা দৃষ্টিকটু কোলীন্ত দেয়া 


হয়েছিল । এবার ইন্দিরা গান্ধী 
আসেন নি। ছেলেমেয়েদের বসবার 
ব্যবস্থায় তাই কোনও caste 


sy5tem না দেখে ম্বম্তির নিঃশ্বাস 
ফেলেছি । 

এবারে অবস্ত তা হয়েছে বলে 
কেউ অভিযোগ করেন 'নি। 
উপাচাৰ্য্য নিয়োগের . ব্যাপারে সেই 
বহুদিনের পুগ্রীভূত ক্ষোভ, আশঙ্কা, 
সন্দেহ দূর হয়ে গেল তার পর্ন 
থেকে সর্বত্রই রয়েছে * নিরন্তর 
অনস্ত আনন্দ-ধারা” | বিভিন্ন ভাষণে 
আচার্য্য বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীকে 
অমোঘ অভয্ন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে 
বলেছেন। বিশ্বভারতী ও শাস্ধি- 
নিকেতনের সম্পর্কে পৌষ উৎসৰে 
সমাগত সব মনেরই আকুল প্রার্থনা 
ছিল-- 

“সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান” 


১২ 





উৎসবমুখর শান্তিনিকেতনে 


* অজিত দাশ 


. শান্তিনিকেতনে পৌঁধ উৎসব এল এবং চলে গে শাশ্তিনিকেতনের 
সৰ বড়ো বড়ো অনত্সীন বল্পবরই বৈদিক মতে স্যর; হয় এবং বৈদিক 
মন্মোচ্চারণেই তার সমাপ্তি ঘটে। এবারের পৌষ উৎসব ও সমাবর্তনেও 
তার ব্যতিক্রম ঘটোন। বৈদেক প্রথাতেই সব. শেষ হয়েছে। নেহর তো দুটো 
বড়ো ভাষণেই বেদের 'বাশশ (উপনিষদের কথাটা বাদই পড়ে গেছে) 
বাস্তব জশীবনে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 
উৎসবের শেষে বহু; বৈদিক ও উপাঁমাদিক মন্ত্_যা মল্মখ্ধ হয়ে 
ওঁ শান্ত, স্দ্দর পরিবেশে অনেকেই শনোছজেন_ তার কিছুই প্রায় 
বহলোকের মনে থাকবেনা আবার আগামী বছরে পঃনর্যন্ত লা হওয়া 
পর্যন্ত কলত িনটা কষ কথা এবার সকলের মনে প্রাণ গাঁথা হয়ে 


রইল শান্তি, শাস্তি, শাল্তিঃ। 


বোহেমিয়ান, ছাত্র-ছাত্রীরা, দেশ-জোড়া 


ছড়িয়ে থাকা আশ্রমিক-আশ্রমিকার! 
বা জচীব-শ্রেধীর কেউ কালীঘাটে 
এসে গোপনে ৭ই পৌষের আগে 
শাস্তি স্বস্তায়ন করে গিয়েছিলেন | 
এমন কথা বলবনা। তবে শ্রদ্ধেষ 
ক্ষিতীশ চৌধুরীর সাময়িকভাবে 
উপাধ্যক্ষ নিয়োগের সংবাদে সেদিন 
সন্ধ্যায় উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে শক্র-মিত্র 
সবার মুখ এক পরম প্রশান্তির 
হাসিতে আলো হয়ে উঠেছিল 


একাস্ত অন্ধ ছাড়া সবাই স্বীকার 


করবেন। 


‘সাময়িক’ কথাটাকে আঁপেক্ষিকভাবে 
গ্রহণ করতে হবে, কারণ সামন্িকতার 
কোন সীমা নির্দেশ হয্নি। তবু 


শাস্তিনিকেতনের গুভানুধ্যারী মাত্রই 


খুশি হলেন একজন 1292- 
, Controversial, খাঁটী, কর্ম্মঠ 
ব্যক্তিকে শাস্তিনিকেতনের শাস্তি রক্ষার 


গুরুদামিত্ব দিতে দেখে । কিছুদিন 
ধরে কবিগুরুর বিশ্বভারতীর পরি- 
চালনা ভার কে নেবেন তা নিয়ে 
ছুপক্ষে একটা কবির লড়াই চলছিল 
শীতের হাওয়ায় পৌষ উৎসবের 





আজ্ত সু১ক্স্মুক্তি 





সহ ভুমিকায় £ পাহাড়া ঃ জহর £ তপতী £ রেণু + £ অপর্ণ। 


পরিচালনা 


অসীন ব্যানাজি 


সুরস্ষ্টি 
রোজ কুশারী 


পরিবেশনা 


নমদ। চিত্র 


বৃহপতিবার )লা রিল নব নৈবেঘ্য ! 


এপল তন ৬ 
5৪39৬ 


উর গরবীউ্ল 


মায়াপুরা। পারিজাত ॥ নিউতরুপ | ভারতীর জন্ত একটা বিশেষ গর্কর 
প্রত্যহ £ ২1, ৫দ, ৯. ৩, ৬, ৯ উককৰ্ঃ ॥ উদয়ন ও নবনির্ঘিত | অন্থত্ভব করেন। তারা শুধু এইটুকুই 
ম্বপালিনী [দমদম ] চান রবীন্রোত্তর কালে .রবীজরনাথের 

সম্পাদক--লীৱজেন্মচন্দু তট্টাচাৰ্য 








০০০০০০০০০০০০৭, E 


শীত শু 


আলোছায়া ॥ সুচিত্রা ৷৷ শ্যামলী 


সামরিক ব্যবস্থা মাত্র হ'ল, যদিও - 


' যোগ ছিল। 


স্বরূতে সেটা একটা ঠাণ্ডা 
লড়াইএ পরিণত হুয়েছিল। 
শ্রীযুক্ত চৌধুরীর ম-নোনরনের 
সব জল্পনা কল্পনা উবে গেল। 
নুতন ব্যবস্থার কৃতিত্ব কোন দলের 
কত বেশী এই নিরে গবেষণা । এ 
কিছুদিন চলবেই । 

উত্তরায়ণে পরিষদের সভার শেষে 


আচার্য্য নেহরু একটী ঘরোয়! সঙ্গীতা-' 


মুষ্ঠানে এসে বললেন। খুব উপভোগ্য 
হয়েছিল পুরো অনুষ্ঠানটিই, যদিও 
একটু দীর্ঘ মনে হয়েছিল। শেষ 
নাচটীর যেন অস্থুষ্ঠানের আগে সংসঙ্গের 
কাজের সঙ্গে কোথায় একটী প্রচ্ছন্ন 
সুদা-উপন্থন্দ-তিলোত্বমা 
কাহিনী অবলম্বন করে নাচ। মহা- 
ভারতে আছে যখন “অসুর কুলেতে 
শ্ে্ঠ- মহা ভয়ঙ্কর” সুন্দ-উপ সুন্দ_ 


“দুইজনে মিলি তবে যুক্তি কৈল সার 
তপোবলে করিব ব্রৈলোক্য অধিকার;* 
আর তাদের প্রতাপে দেবতারা যখন . 


অমরাবতী ছেড়ে পালালেন তখন 
ব্রহ্মা তিলোত্বমাকে পাঠালেন। 


তিলোত্রমার ল্য, “আগে কেবা প্রাণ. 


করিবেক দান পড়ি গেল কাড়াকাঁডি |” 


-_তিলোত্তমাকে লাভের জন্ত বম্বে 


অবশেষে অস্ুরই " নিপাত হল। 
দেবতারা অমরাবতীকে ফিরে 
পেলেন । বিশ্বভারতীতেও অন্ততঃ 
সামরিকভাবে আসুরিক শক্তির 
পরাভব ঘটেছে । একেবারে সামগ্রিক 
বিনাশ সম্ভব হয়েছে কিনা তা পরে 


' ভাবা ষাবে। তবু এবারের পোষ 


উৎসবের বড় কথা শাস্তি নিকেতনে 
শাস্তি ফিরে আসার লক্ষণ দেখা 
দিয়েছে। 

যখন উপাচাৰ্য্য পাকাপাকিভাবে 
ঠিক হবে__আর ভার আগে নামের 
প্যানেল তৈরী হবে তখন হয়তো 
আবার একটা নতুন “ঘোলাটে, বিশ্ব- 
ভারতীকে নিয়ে অবাঞ্ছনীয় রাজনীতি” 
যার জন্ত এতদিন নিফলঙ্ক কর্তৃপক্ষেরা 
সাংবাদিকদের দায়ী করেছেন, গড়ে 
উঠবে। তখন আবার প্রশ্ন উঠবে__ 
কে উপাচার্য হবেন। ভারতের 
প্রধান বিচারপতি শ্রীন্বীরঞ্জন দাশ 
অবসর নিয়ে এই ভার গ্রহণ করুন 
এটা প্রধানমন্ত্রী এবং শাস্তিনিকেতনের 
অধিকাংশ শুভান্ুধ্যায়ীরই কামনা । 
যদিও লেখক এবং আরও অনেকে 


£ | “আমাদের শাস্তিনিকেতন* বলার 
গু 


দলের বাইরে__তবু বিশ্বভারতীর কাছে 
তীদের এবং সমগ্র দেশের একটা আশা 
আছে । নেহরুর মত মুখ ফুটে না 
বললেও অনেকেই বছরে একটাবার 
“gnnual Pilgrimage”এর ভজন্ত 


শান্তিনিকেতনে যান । বাঙ্গালী বিশ্ব- 


এল. 





পরিচালনা । 


, বিশ্বভারতীর এমন কর্ণধার আস্থুন 
যাঁর একটি বড়ো negative virtue’ 


থাকবে, তিনি তার পদকে নতুন সন্মান 
ও প্রতিষ্ঠা সোপান হিসাবে যেন 
কিছুতেই গ্রহণ না করেন। আর 
তার. থাকা দরকার বিশ্বভারতীর যে 
আদর্শ কবিগুরু প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন 
তার জন্তু একটি religious devo- 
ion, বিশ্বভারতীতে নতুন experi- 
reorientationdর চেষ্টা 
যত কম হয় ততই ভাল। আচার্য্য 


ment, 


নেহরুর কথায় -বিশ্বভারতী থাক - 


“Something new, some- 
thing different, something 
worthwhile.- একবার বিচিত্রা 


ভবনের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে আবার 
সমাবর্তনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বার- 
বার এই কথা বলেছেন। বিশ্ব- 
ভারতীকে অযথা “যু গো ধী যোগী” 
করার অনেক যুক্তিহীন অযোগ্য 
চেষ্টার থেকেই গত কর বছরের 





গলদ এবং গোলমাল দেখা দিয়েছিল 
ছাত্র-ছাত্রীরা আচায্যের উপদেশ 
স্বরণ করে hunger strike ইত্যাদি 
থেকে বিরত হয়ে বিশ্বভারতীর 
tradition অবভই রক্ষা করবেন ।€- 
তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃ 
সর্বদা tradition-conscious 
থাকতে হবে। যিনি বিশ্বভারতীর 
আদর্শে বিশ্বাসী এই consciousness” 
এর- জন্য তার কোনও conscious - 
চেষ্টারই দরকার হুবে না। ই) 
পৌষের সকালে চৈতালিকের পুরো- 
ভাগে খালি পায়ে প্রাক্তন আশ্রমিক ॥ 
বিচারপতি স্ধীরঞ্জন দাশকে অর্ধ, 
নিমীলিত চোখে “আগুনের পরশমণি ' 
ছোয়াও প্রাণে” গাইতে 
উত্তরায়ণের দিকে অগ্রসর হতে 
মনে হয়েছিল কর্মজীবন থেক 
কয়েকদিনের জন্তু শাস্তিনিকেতনে - 
তিনি কেবল, 71121170855এই' ৰ 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) ' ? 





টেট খেলা! টগলচ্যে টিকিট : 


বানের মণ ব্যবস্থ। কেন? 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


ওয়েম্ট ইণ্ডিজ বনাম অরতের ক্রিকেট টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে - 
কলকাতার মদ্তোবড় এক অংশ মেতে রয়েছেন। মাতামাতির স্পন্ট লক্ষণ ; 
ইডেন উদ্যানের ধারে। . পর?ষ-লারশ, বালক বদ্ধ, বয়স ও সম্প্রদায় { 
নির্বশেষে 'কমপক্ষে হাজার তিরিশেক লোক নিত্য হাজরা দিচ্ছেন ও : 


দেবেন সেখানে। 


hn BS ER রানির SOE 
আশপাশের অণ্যলটা এমনি চেহারাই ধরে। দৃশ্যটা নভুন নয়! কিন্তু সমগ্র ! 
আয়োজনে অলিগলির সন্ধান নিয়ে এবার এক নতুন ব্যবস্থা আবিষ্কার 
করা গিয়েছে। নতুন ব্যবস্থা কেন তা বলতে পারি না, তবে নব আয়ো 


জনের অভিনবত্ব আছে। 


- কলকাতার টেষটদ্যাচের, ব্যবস্থা- 
পকদের ঘোষণামতে ইডেন উদ্ভানে 
হাজার আটাশ দর্শকের জায়গা হয়। 
এই আটাশ হাজার. টিকিটের বেশীর 
ভাগ. অংশই প্রাপ্য, জনসাধারণের 
নাগালে আসে খব কম সংখ্যক 


"টিকিট । খোলাখুলি ভাবে জন- 


সাধারণের জন্তে নামমাল কটি টিকিট 


বিজ্ষষের ব্যবন্তা হয়েছে, যেমন হয়ে, 


থাকে প্রতিবার.! 
এবারের নতৃন ও অভিনব ব্যবস্থা 


হলো এই যে বাংলার ক্রিকেট এসো- ' 
- পিয়িশন ত্রিশ টাক্সার চাঁদার হারে বেশ 
কিছু সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করেছেন ।- ৮ 


নতৃন -বাবন্ডাধ যাঁরা ত্রিশটি করে টাকা 


দিলেন এবং সন্ত লেন তারা নামে 


খেলা খাঁর একখানি করে 


সদস্য 
টিকিট ছাড়' তীদের আর কিছুই দেওয়া 
হয়নি, এএপসোসিযেশন পরিচালনার 


ব্যাপারে হান দেওয়া, কথা বলা 
কোনো কিছবঈ অপিকার নষ। 
ক্রিকেট 
বেঙ্গলের কাঙ্জ বাংলা দেশের ক্রিকেট 
তার কারবার জনু- 
ফোদিত সংগ্কাগুলিকে নিয়ে । আসলে 
লি এ বি কোনো ক্লাৰ নয়, প্রকৃতপক্ষে 
তা হলো ‘ফেঙারেশন অৰ ক্লাব স", 


এসোসিয়েশন অব. 


সি এ বির সদস্ত হলো বিভিন্ন অস্থু- 
মোদিত ক্লাব, একক ভাবেব্যক্তি- 
বিশেষদের সি এ বি-র সদস্তপদে ত 
করার কথাও নয়। 

কিন্তু সি এ বি-র পক্ষ থেকে 


এককভাবে ব্যক্তিবিশেষদের সদস্ত- 


রূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজট 
করা হয়েছে চুশিসাড়েই | টেষ্টম্যাচেরু= 
আগে লি এ বি-র পক্ষ থেকে এক 
সাংবাদিক, সম্মেলনে টিকিট ই 
সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটির উল্লেখ ক 
হলেও নব গৃহীত ত্রিশ টাকা 
সদশ্তদদের বিষয়ে কোনো আলোক 

করা হয়নি। ক রকমের সিজন টিকিট 
থাকবে, দৈনিক টিকিটের হার কি” 
হবে, কত্ত লোকের আসন " সলাত 
হতে পারে; সবই সাংবাদিকের 
জানানো হয়েছে, শুধু জানালো হৃয়ছি 
ষে ত্রিশ টাকার বিনিময়ে সদস্তদেক= 
গ্রহণ করার আভাষটুকু। কেনই ক 
এবার এই নতুন আয়োজনের গ্রয্নো 
জনীয়তা দেখা দিয়েছে সেকথাট 
বেমালুম চেপে বাওয়া হয়েছে । 










সংখ্যা কতো তা জানা 
তাদের টিকিটের স'টু নম্বরের 
নেই। দর্শক-সদস্ত বাবর্দ ক 
টাকা উঠলো এবং সংগৃহীত টা 
পুরোপুরি ভাবে পি এ বি-র শুহি 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





সম্পাদক কৰ্তৃক মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, এ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ফাঁলকাতা_১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিততরজন এভনিষ্উ, কলিফাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। 
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দি কে গার পিক 


থে গর রর 


.(শ্রজেন ভট্টাচার্য, সম্পাদক দর্পপ) 


সাংবাদিক বেতন কমিটির রিপোর্ট একদিকে যেমন ভাগ্যহত ' 
বার্তাজীবীদের সম্মুখে একটা বৃহৎ আশারূপে দেখা দিয়েছে, 
তেমনি অন্যদিকে কলকাতার সংবাদপত্র জগতে এর একটা 
অন্ধকার দিকও আছে। 

বেতন কমিশ্টির রিপোর্ট সেই অন্ধকার ও নৈতিক অধঃপভনের 
সূত্রপাত অবশ্যই ঘঁটায়নি। সূত্রপাত আরও আগেই হয়েছে 
জানণলিষ্টস এ্যাক্ট প্রণীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। অথবা তারও 
পুর্বে যখন থেকে সংবাদপত্র মালিকেরা নিউজপ্রিপ্ট পিছনের 
দরজায় বিক্রী কর! এবং আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস আরম্ভ 











. কংগ্ৰেস পাল ফেণ্টো রী দলে 


(দর্পণের পালবঞেটারী পর্যবেক্ষক ) 


গণতন্ত্রের সমাধি 


| 
| মারা এঢ়ুছেঁ কারা? 


তদন্ত কমিটি একটি গঠন করা হয়েছে ঠিকই । কংগ্রেস পালশ- 






















অর্থাৎ কংগ্রেদ পার্টির চাকা 
ঘুরতে আরম্ভ করেছে । ১৯৫৮ 
সালের মধ্যভাগে পার্টির সদস্তদের 
ভিতরে যে সক্রিয় চেতনা তৈরী হতে 
আরম্ভ  ক'রেছিল-_নেতৃমণ্ডলীর 
সিদ্ধান্তকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা এবং 
চোখ-বাঁধা মেম্বর হয়ে শুধু ভোট 
দেওয়া নয় প্রশ্ন করা এবং নিজের 
মতামত ব্যক্ত করার যে প্রবৃত্তি দেখা 
য়ছিল, এইবার তার. টুটি টিপে 
ধরার ব্যবস্থা হয়েছে । ১৯৫৮ সালে 





(দর্পণের 


দোহাই বাব| তাৰকনাথ | 


সংবাদদাতা ) 


মেন্টারণ পার্টির শেষ বৈঠকে ২রা জানুয়ারী, যেদিন বিধান সভার শীত- - 
কালীন সংক্ষিপ্ত অধিবেশন শেষ হল, সেইদিন পার্টি ৬ জন সদস্য সম- 
_.ন্বিত একটি তদক্ত কাঁমটি গঠন করেছেন.। 

__ কিন্তু যেতদন্ত কাঁমটি আমরা চেয়েছিলাম, (দর্পপের গত সংখ্যায় 
, প্রকাশিত খবরে) অথবা কংগ্রেসের সদিচ্ছাসম্পন্ন এবং নীতিবান সদস্যদের 
সম্মঃখে যেকমিটির জন্য দাবশ ছিল, সে কাঁমটি নয়। স্রয়ং মুখ্যমন্ত্রী 
এবং খাদ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এই যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এর 
কাজ হবে' পার্টির মধ্যে সৎ ও আদর্শবান যে-দদস্যেরা আছেন তাদের 
বিরদ্ধে “ঁড়াসিপ্লিনারি এযাকশান” সুপারিশ করা। 


যে প্রগতির চিহ্ন দেখা দিয়েছিল, 
নববর্ষের আরম্তেই দেখা যাচ্ছে 
প্রতিক্রিয়াপন্থীরা তার মোকাবিলা 
করার জন্ত প্রস্তুত হয়েছেন । 


প্রফুল্ল সেন ও ডাঃ রায়ের কেনা, 


খবরের কাগজগুলিতে এই গোপন 
সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার নয়। *কেননা 
যাদের বিরুদ্ধে পার্টির খঙ্জা তোলা 


"হচ্ছে তাদেরকে জনমত স্্টির কোনো 
সুযোগ দেওয়া হবেনা । সে জিনিষ 


সম্ভব শয়। - 








চক্রান্তের লক্ষ্যস্থল 

কারণ, সাদা কথায় খাদ্য তদন্ত 
সদস্যদের মধ্যে যে- 

কয়জন লোক আদর্শ এবং সত্য- 

নিষ্ঠার প্রতি খানিকটা অনুরাগ 

দেখিয়েছিলেন, অর্থাৎ আরও 


প্রধান লক্ষ্য হবেন 


আসামীর তালিকা 


এরপরে ডিসিপ্রিনারি এ্যাকশানের 


খড়া পরপর আরও কয়েকজনের 


: উদ্দেশে উদ্ভত হয়েছে-_জাহালীর 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


/ 


FA 


করেছিলেন। 

কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, 
নি কমি রিপোর্টের পরে এই 
অধোগতি ত্বরিত হবে। কেননা 

সংবাদপত্রতুলিকে অবিলম্বে বেতন বা 
এষ্টাব্রিশমেপ্ট খাতে নুতন ব্যয়বৃদ্ধির 
সমুখীন হতে হ'চ্ছে। অথচ এই 
ব্যয়বুদ্ধির ধাক্কা সামলাতে হ'লে যে 
দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পৰিকল্পনা বোধ থাকা 
দরকার, অন্তত কলকাতার সংবাদপত্র 
*টাইকুনদের” তা নেই। তাঁরা মাত্র 
বিগত ১৮ বছরের মধ্যে শিল্পপতির 
শ্রেণীতে উঠেছেন । 


| কাজেই ব্যয়বৃদ্ধির ধাক্কা নিঃসন্দেহে - 
এদের ছুইটি অধোগতির দিকে নিয়ে 


যাবে £ হিসাবের কারচুপি "এবং 
পীড়ন। এরা ব্যঘসক্কোচের জন্য 
মাত্র এই দুইটি রাস্তা সন্মুখে দেখতে 
পাঁবেন। অর্থাৎ মারওয়াড়ীদের হাতে 
সম্প্রতি ইউরোপীয় চা-বাগানগুলি 
অথবা চটকলগুলি হস্তান্তরিত হওয়ার 
পর, ওঁসব বড বড প্রতিষ্ঠানের যে গতি 
হয়েছে এবং কর্মচারীরা যে নিগ্রহের 
সম্মখীন হয়েছেন, তার অনুরূপ 
দৃষ্টান্ত বাগবাজার এবং স্তারকিন 
ষ্রীটে দেখা দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক 
ঘটনা। চা-বাগান এবং চটকল 
অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাট্টীতে মার- 
ওয়াডী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে 
শিকারী প্রবেশ করলে অয়ার্ত 
পাখীর যেমন সশব্দ চিৎকারে 
আকাশে উডতে সুরু করে, তেমনি 


| দলে দলে দক্ষ কর্মচারীরা ওঁসব 


প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছেন | - 

কিন্ত এক্ষেত্রে দুৰ্ভাগ্য সাংবাদিক- 
দের সম্মুখে স্থানান্তর কিংব। বিকল্প 
চাকুরীর সন্ধান সহজ নয়, এমনকি 


অসম্ভব । সংবাদপত্রে কাজ করবার 


যে স্বাধীনতা-সুখ ছিল (এবং একথা 
বলতেই হবে যে, "সমস্ত দোষ সত্বেও 
ঘোষ পরিবার যে. স্বাধীনতা-সুখ 
অনেকাংশ বার্তাজীবীদের দিয়েছেন) 


1 


তা অস্তহিত হওয়ার সময় আসন্ন 
হয়েছে। এরপর ছাটাই, ডিসিগ্লিনারি 
ঘ্যাকশান, “একসন্ট্রাঞ্লাভের সুযোগ 
এবং অন্তান্ত সুবিধার উপরে হস্তক্ষেপ 
ঘটবেই। 
সর্বোপরি একথাও হয়ত নিশ্চিত 
যে, বেতনতুক সাংবাদিকের 
জীবনে সম্পাদক হওয়ার সম্ভাবনা 
চিরকালের জন্ত তিরোহিত হল। 
. এরপর আর কোনো! সাংবাদিকের 
পক্ষে সম্পাদক হওয়া সম্ভবপর 
হকে না। অতঃপর মালিকদের 
নাম 'সম্পাদকরপে ছাপা হবে, 
একথা নিশ্চিতপ্রায় এবং আমরা 
বলতে পারি যে, বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, চপলাকাস্ত ভট্টাচার্য, 
, আপনারা শেষ সাংবাদিক- 
সম্পাদকরূপে আমাদের বিদায় 
অভিনন্দন গ্রহণ করুন। 
আপনাদের অবসর গ্রহণের সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলার সংবাদপত্রের এক 
যুগ শেষ হল। | 
(১) ব্যয় কমানোর ধাক্কা! পাঠকের 
উপর. আসবে চার দিক থেকে। সে 
বেচারী সবচেয়ে বড় মার খাবে। ' 
সাধারণতই আমাদের দেশের সংবাদ- 
পত্রগুলি উদ্যমহীন এবং এদের মধ্যে 
ইনিশিয়েটিভের ‘অভাব লক্ষণীয়। 
পশ্চিমবাংলায় ৭০ হাজার প্রচার 
সংখ্যা যে-কাগজের সে-কাগল এই 
রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা শহরে একটি 
করে বেতকভূক প্রতিনিধি রাখতে 
চায় না এবং রাখেনি। পৃথিবীতে 
কোনো দেশে এ কাণ্ড সম্ভব নয়। 
যদিবা গত ৫1৬ বৎসরে মফস্বলের 
প্রতিনিধিসংখ্যা বুদ্ধি করার দিকে 
নজর এসেছিল, এবার তা বন্ধ হবে। 
(৯) বিদেশে সাংবাদিক প্রেরণের 
অভ্যাস বা সৎসাহস এদের হয় না 
এবং এরা বৈদেশিক -কাগজের 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


০ 


_সগ্সাদক্কীয়_ ্ 


N 


জ্জন্ল নিলন্ত ককালত ত্জ্্যে ৯ 


সম্প্রতি তাঁর এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর্ বলেছেন 
যে ভারতবাসী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে প্রস্ত-_এ সম্পর্কে আর কোন 
প্রচারের প্রয়োজন নেই। কি ভাবে 
এই বাবস্থা কার্যকরী করা যায় 
সরকারের কাছে এখন তাই একমাত্র 
বিবেচ্য বিষয় । 


১৯৫১ সালের আদমনুমারী 
রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ 


না করা হলে, ভারতীয় জনসংখ্য। . 


১৯৫১-র ৩৬ কোটী থেকে ১৯৬১-তে 
৪১ কোটী, ১০৭১-য়ে ৪৬ কোটী এবং 
১৯৮১-তে হবে €২ কোটা । আজকের 
মাথাপিছু খান্তের হিসাবে দেখা যায় 
যে, ২৪ জনের ১ চুবছরে « টন 
খাতের প্রয়োজন । এই হিসাবে 


১৯৮১ সালে আমাদের ১০৮০ (প্রায় 


১১ কোটী ) টন খান্বের প্রয়োজন । 


ওঁ রিপোর্টেই আছে যে, ১৯৫১ 
সালে আমরা খাস্ত উৎপন্ন করেছি 
সাড়ে সাত কোটা টন। শতকরা 
হিসাবে বললে বলতে হয় যে ১৯৮১ 
সালে ১০৮০ কোটী টন ; খান্ধোৎ- 


পাঁদন করতে হলে আমাদের ১৯৬১তে , 
১ ২১%, ১৯৭১রে ৩৭% ও .১৯৮১তে 


৫৪% হারে উৎপাদন বাড়াতে হবে। 
ওঁ রিপোর্টে বলা হয়েছে. যে, সমস্ত 
রকম যাস্ত্রিক উন্নতির. কথা ধরেও 
বলা. যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও 
খাগ্ঠোৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রতিযোগি- 
তায় ১৯৭১এর মধ্যেই জনুসংখ্যার 
জয়ের সম্ভাবনা? ১৯৮১র পরের 
চিন্তা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। 
কাজেই এই ভয়াবহ জনসংখ্যাকে 
নিয়ন্ত্রণ না করলে উপায় নেই এবং 
এক্ষুনি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে 
তা করতে হবে! দৈনিক প্রা 
চোদ্দ হাজার নবাগতকে আমাদের 
বরণ করে নিতে হচ্ছে। উন্নত শিল্প 
ব্যবস্থা, খান্তের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি 
প্রভৃতি ব্যবস্থা ঘারাও আর ১০ বছর 


পরে এই জনসংখ্যাকে খান্ত দেওয়া, 


যাবে না ( এখনই কি.দেওয়া যাচ্ছে)। 
কাজেই কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর 


* হতে হবে। 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এবং 
কাদের উপর এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
চালু করা হবে। একথা কাউকে 





বলে বুঝিয়ে দিতে হবে না ষে 
সমাজের সর্বস্তরে একই হারে জন- 
সংখ্যার বুদ্ধি হচ্ছে না। বাংলা 
দেশের, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক । এঁদের 
মধ্যে ছেলেমেয়ের বিয়ের বয়সই 
থাত্রমে ৪০ ও ৩০এ এসে 
দাড়িয়েছে। তার উপর এদের 
বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 
আজীবন 'অবিবাহিতই থেকে যাচ্ছেন । 
তার অনেক কারণ আছে যার মধ্যে 
দেশবিভাগ এবং তজ্জনিত হন্ছাড়া 
জীবনযাত্রা প্রধানতঃ দায়ী। সে 
যাই হোক এদের জনসংখ্যা মোটেই 
ভর্ধগতি নয় পরন্ত কোন কোন 
ক্ষেত্রে নিম্নগতি! অথচ এরাই 
বাঙ্গালীর সর্ধাঙ্গীণ উন্নতির মুলে 
আছেন।' 


* শ্রমিক এবং কৃষকের মধ্যে জন্ম 
হার বৃদ্ধির সংখ্যা অত্যধিক । তাছাড়া 
ঘরবাড়ী নেই--ভি খি রী, ভবঘুরে 
ইত্যাদির সংখ্যা ভারতে নিতাস্ত অল্প 
নয়। এই শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবতই 
দায়িত্জ্ঞানহীন | এরাও জনসংখ্যার 
বৃদ্ধির জন্ত বিশেষরপে দায়ী। এই 
সমস্ত শ্রেণীর লোকেদের জীবনে 
আনন্দের অন্ত কোন উপকরণ নেই, 
হুর্যান্তের পর আলোবিহীন কুটীরে 


শয্যা গ্রহণ করা ছাড়া এদের করবার | 


কিছু নেই প্রভৃতি অনেক কারণে 
এদের মধ্যে জন্মের হার অত্যন্ত 
বেশী। কিন্তু তা রোধ করার উপায় 


কি? 


মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ 
হয় এই নিয়ন্ত্রণ সরকারকে এগিয়ে 
গিয়ে চালু করতে হবে না। চালু 
করতে হবে কৃষক, শ্রমিক এবং 


অন্তান্তদের মধ্যে । ইচ্ছে থাকলেই 


স্বেচ্ছায় এর! এই পরিকল্পনায় দলে 
দলে এসে অংশ গ্রহণ করবে এমন 
কথা চিন্তা করার দরকার নেই৷ 
একমাত্র আইনের বাছ প্রসারিত ন! 
হলে এই পরিকল্পনা কিছুতেই 


সফলতার সঙ্গে কার্যকরী করা যাবে 


না! এবং বতরমান সরকারের যদি 


দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা 
বা দায়িত্ববোধ থাকে ' তবে অধিলম্বে 
এই ব্যাপারে তাঁদেব আইনগত 
ব্যবস্থাবলম্বন করতেই হবে | 


দর্পণ 


দমদম বিমান ঘাঁটি 
(১২শ পৃষ্ঠায় পর) 


ভারতবর্ষে এখনও কোথাও ব্যবহার 
করা হয়নি; 

(২) বিমানযাত্রীদের প্রথম প্রবেশ 
দ্বার এবং বিভিন্ন এয়ারলাইনের রিসেপ- 
শন অফিস, কাষ্টমসের চেক পোষ্ট, 
শেষ অপেক্ষাঘর-_এইগুলি . থাকে 
থাকে উপরের দিকে উঠে যাবে এবং 
তিন তলায় সাজানো হবে; 

(৩) মালপত্র কাষ্টম্‌স্‌ থেকে বহি- 
দরে নেওয়া বা আনার জন্ত সর্বপ্রথম 
এখানে কম্ভেয়ার বে্ট প্রবর্তন কর! 
হবে--যার উপরে চাপিয়ে দিলে মাল 
আপনি গন্তব্য স্থানে পৌছবে ; 

(৪) যাত্রীদের বিদায় দেওয়ার বা 
সমবর্দনার জন্য ধার! বিমানঘাঁটিতে 
আসবেন, তাদের জন্য ছুইটি 
নৃতন ব্যবস্থা হবে; ছোট ছোট 
এ্যালকভ বা কুঠুরি থাকবে প্রধান 
হলের চারদিকে যেখানে পারিবারিক 
নিতৃতি পাওয়া ‘যাবে ; তাছাড়া কাচের 
ভিতর থেকে গ্যাং-ওয়েতে দাড়িয়ে 
বিমান ওড়া পর্যস্ত বিদায় জানানো 
যাবে; 

(€) খোলা কাচের শাপি দিয়ে 
জোড়া ফেরেষ্ট রেণ্ট টি তৈরী 
হবে, তার অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া 
যাবে আইড ল্‌ ওয়াইন্ডের সঙ্গে ৷ 

এছাড়া রান্‌ওয়ে এখন যা 

আছে দু'পাশে আরও ৩৫ 

ফুট করে চওড়া হবে, যাতে 

জেট্‌ বিমানগুলি সহজে অব- 
তরণ করতে পারে। এবং 
. ওড়বার সময় তার" এক্জষ্ট 


' পাইপের'ভিতর দিয়ে যাতে 


ধুলো বা ময়লা যাতে না 
ঢুকতে পারে। যতটুকু 
অবতরণের জন্য প্রয়োজন 
তার চেয়েও প্রন্থ সড়ক 
তাকে, দেওয়া হবে এই 
'পরিচ্ছন্মতার জন্য। 
কলকাতায় এই নুতন 
বিমানবন্দরটি সম্পুর্ণ হযে 
গেলে পৃথিবী পরিক্রমণকারী 
- যতগুলি বৃহৎ এয়ারলাইন্স্‌ 
আছে তাদের বিমান 


জেট বিমানের জন্ত নৃতন উচ্চ 
শক্তিসম্পন্ন রি-ফুয়েলিং ( তেল ভরার ) 
ব্যবস্থা হবে। এবং যদি সম্ভব হয়, 
পাচ আঙ্গুলের মত ছড়িয়ে দেওয়া হবে 
রান্ওয়ের.ভিতরে কঙকগুলি লেন্‌ বা 
পথ, যেখানে যাত্রীরা ওঠানামা 
করবেন । 

চি পরিকল্পনায় ৩টি ভাগ 

হুয়েছে। প্রথম ভাগে 

জি সম্পুর্ণ করার জন্তা 
৫০,০৫১ টাকা খরচ করা হবে; 

দ্বিতীয় ভাগে ২ কোর্টি টাকা 
ব্যয়ে প্রাথমিক সম্প্রসারণের 
কাজ হবে; 


তৃতীয় ভাগে আরও প্রায় ৩. 
' কোটি টাকা ব্যয়ে সমগ্র পরি- 


কল্পনা টির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া 
হবে। 

এর মধ্যে টামিনাল, রান্‌- 
ওয়ে টাওয়ার কণ্টোল এবং 
রাডার কণ্টেো'ল সবগুলিরই 


মৃতন উন্নততর ব্যবস্থা হবে। 


~N 


শ্‌ক্রবার, ৯ই জান্যয়ারী, ১৯৫৯ - 





গেল গেল রব * 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

কাচিকাটা কপি এখানে ৮ থেকে ১০ 
দিন পরে সাড়ম্বরে প্রকাশ করেন। 
অমৃতবাজার এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 
বিদেশে বড় বড় বাজধানী সহরে গেলে 
একথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, 
আমাদের সংবাদপত্রগুলি এই ব্যাপারে 
কি পরিমাণ অনগ্রসর এবং সংবাদ 
আহরণের ব্যাপারে এদের কার্পণ্য 
কতদূর | এমনকি অনগ্রসর মধ্য- 
প্রাচ্যের কাগজগুলির যে উৎসাহ ও 
তৎপরতা আছে, এঁদের.তাও নেই। 
অদুরভষিষ্যতে এদিকেও সম্ভাবনার 
দ্বার রুদ্ধ হল। | 

(৩) গতানুগতিক বক্তৃতা রিপোর্টিং 
ছাড়া মানুষের এবং সমাজের জীবনী 
কলকাতার টৈনিকপত্রে অতি কষ্টে 
কখনো কথনো দৈবাৎ প্রতিফলিত 
হয়। “বলেন যে”, কথাটিই আমাদের 
সংবাদপত্রের মোক্ষম সংবাদ. যে 
ব্যয়, ষে পরিকল্পনা ও নৈপুণ্য থাকলে 
এই “বলেন যে”. থেকে রেহাই 
পাওয়া যায়, তার জন্ত চেষ্টাও 
আপাততঃ ম্যানেজেরিয়াল আক্রমণে 
আরুও খর্ব হবে। 


(৪) প্রবন্ধ এবং উচ্চা্গের সৎ 


সাহিত্য সংবাদপত্রের . পৃষ্ঠপোষকতা 
সামান্তই পেয়েছে। পয়সা দিয়ে 


-ভাল প্রবন্ধ কেনার প্রবৃত্তি মালিকেরা 


সমর্থন করেননি ৷ তবু যেটুকু হচ্ছিল, 
সৎলেখকদের অন্তশ্দরজা একেবারেই 
বন্ধ হল! এবং আনাড়ী, অশিক্ষিত 
প্রব্ষকারদের ঢৌ রা ত্য এইবার 
ছাপার অক্ষরে তাওব আরম্ভ করবে । 

এককথায় সংবাদপত্র শিল্পে যে 
উন্নক্নন ও প্রসারের কথা আমরা 
কল্পনা করছিলাম, ( মনে রাথা দরকার 
পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী দাম দিয়ে 
আমরাই সংবাদপত্র কিনি; কোথাও 


সংবাদপত্রের মূল্য এত বেশী নয়) ' 


হয়ত ষে-অগ্রগতি অনূরভরিষ্যতে 
আসতে পারত, মালিকেরা তাদের 
মুনাফার অংশ অব্যাহত রাখার জন্য 
সেই অগ্রগতিকে রোধ করবেন । 
এ জানা কথা । | 

কেননা, ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছায় ও 
আগ্রহে কলকাতার দৈনিক পত্রিকা 
গুলি নিজেদের ২য় শ্রেণীভুক্ত করার 
জন্ত লাফিয়ে গড়েছে । তাতে করে 
সাংবাদিককে . কমু বেতন দিলে 
চলবে। শুধু এই কারণে আত্মা- 
বমাননার জন্য কি দারুণ কাড়াকাড়ি ! 

একমাত্র ষ্টেটসম্যান ছাড়া বেতন 
কমিটির রিপোর্ট কেউ সমর্থন করেন 


নি। ভিতরে ভিতরে এই রিপোর্টের 
ভার লাঘব করা তে! বটেই, একে- 


বারে একে বানচাল করা যায় কি 
না, কতভাবে কর্মচারীদের বঞ্চিত 
করা সম্ভব এবং অঙ্কের কতদূর 
হেরফের করা যেতে পারে--এই 
চিন্তায় অমৃতবাজাঁর ও আনন্দবাজার 


গোষ্ঠী উদ্যস্ত। * 


'সংবাদপত্রের আসন্ন অবক্ষয় 


স্বভাবতই এই চিন্তা অস্ত কিছু 
কিছু ফল প্রসব করবেই--ধুরন্ধর » 
একাউপ্টেপ্টগণ বঞ্চনার উপাঁশ্র 
বাৎলাবেনই । এবং পরবর্তী ধাপও 
নিশ্চিত? ইাইব্যনাল এবং এ্যোড- 


জুডিকেশানে সাংবাদিকের ভীড় দেখা 


দেবে, যেমন দেখা দেয় আর পাঁচটা. . 
কারথানায়। এরও গভীর ফল 
লক্ষ করুন; এইসব কামনা সত্বেও 
যাতে নিরাপদ 'থাকা যায় সেই জন্য , 
মালিকেরা গভর্ণমেণ্টের শাঁসনকর্তাদের 


সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ' 


হবেন, যেমন এখন অন্যক্ষেত্রে শিল্প- 
পতিরা রয়েছেন । বর্তমানে" সংবাদ- 
পত্র মালিকেরা কেউ কেউ “| 
রাজনীতির অন্তর্গত, কিন্ত সেটা নিছক 
তক্‌মা আটা ক্ষমতার .মোহে। এর , 
পরে হবে স্বার্থের বন্ধনে । 

অথচ এই অধংপাতের কোন 
যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলিনা। 
শুধু 
মালিকদের সায়ুদৌর্বল্য এবং অতি ' 
মুনাফার দরুণই আসবে। বেতন 
কমিটির রিপোর্ট সত্বেও এই ভয়াবহ 
অবক্ষয় ঠেকানো যেত, প্রকৃতপক্ষে 
এই রিপোর্ট উন্নতি ও শিল্পদক্ষতার 
সোপান হতে পারত, যদি বর্তমান * 
মুহূর্তে কলকাতার সংবাদপত্র মালিক 
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গোষ্ঠীর মধ্যে দূরদৃষ্টিসম্প্ন এবং সৎ-. : 


সাহসী কোনো, কর্ণধার থাকতেন! 
মাত্র কয়েক বৎসর, হয়ত বা৫ 4 
বৎসরের অধিক নয়, মুনাফার অঙ্ক 


সামান্ত কমালেই (তাতে লাভের গুড়ে 


হাত পড়তনা ) অন্যদিকে ভয়ঙ্কর ব্যয় 


সঙ্কোচ ও তঙ্জনিত পশ্চাদগামিতা রোধ 


করা যেত।, কারণ আজ বাংলাদেশে ' 
প্রতিবৎসর সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা 
গড়পড়তা € হাজার ক'রে বাড়ছে; 
আগামী কয়েক বৎসরে এই ক্রমবুদ্ধির 
গতি আরও দ্রুত করা যেত ; উন্নতি ' 
ও অগ্রগামিতার দ্বারা নূতন পাঠক , 
সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ত এবং বিজ্ঞাপন : 
শিল্পের উদ্ভাবনশীল প্রসারের দ্বার! 
সংবাদপত্রগুলির আয়ের অঙ্ক প্রতি 
মাসে অন্ততঃ ৩০1৪০ হাজ্জার টা 
বৃদ্ধি করা কঠিন প্রস্তাব নয় এবং 
তাতেই বর্তমান ব্য়বৃত্ধি পৌষানো | 
যায়। 

আনন্দবাজার বা ষুগান্তরের. 
মাসিক ব্যর কত বাড়বে, বছরে 


-তা কত দাড়াবে? সেই অঙ্ক এদের ' 


বাধিক মোট আয় বা গ্রাস ইন- 
কামের শতকর! দেড় থেকে দুই ভাগ 


মাত্র। জার্থালিষ্ট এ্যা্ট প্রব 


হওয়ার এবং ওয়েজ কমিটি 
মধ্যবর্তী সময়েই এরা শুধু নয়াম্পয় 
দেলতে শতকরা! কতভাগ আর বৃ 
করেছেন? সে হিসেব সহজেই গণন 
করা যায়। 


নর, ১ই জানুয়ারশ, ১৯৫৯ 








(দর্পণের পৰ্যবেক্ষক ) 


হিল্দস্থালশতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। “আগ্যের নগরী 


অন্রশির পরামর্শ চাইতেন। বের;বাড়ণ ইউনিয়নের একাংশ পূর্ব পাঁকদ্থানে 
হচ্তাচ্তৱের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কোন পরামর্শ চাওয়া 


সম্প্রাত রাজ্য বিধান সভায় বের)বাড়শী সংক্রান্ত আলোচনা এই ' 
আব্বাস্য তথ্য প্রকাশ পেয়েছে চ্বয়ং মনখ্যমন্ত্রীর জবালশীতেই। কিন্তু 


































এই কর্মচারীরা কার হুকুমে 
ভারতসরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন ? 
রাজাবিধানসভায় জ্ীফতীন চক্রবর্তী 
অভিযোগ করেছেন যে, চীফ সেক্রে- 
চাৰী প্ীএস, এন, রায় নাকি এ বিষয়ে 
প্রধানমন্ত্রীকে, “ভুল তথা সরবরাহ 
করেছেন” । সুতরাং’ স্বতাই এ প্রশ্ন 
' না উঠে পারে নাঃ মুখ্যমন্ত্রী যদি এ 
ব্যাপার কিছু ন! জানেন, তবে কি 
চীফ সেক্রেটারীই নিজের দায়িত্বে 


মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে “রাজস্ব- 
বিভাগের” কর্বচারীদের কেন্দ্রীয় 
সরকারকে পরামর্শ দেবার -জন্ত 
পাঠিয়েছিলেন ? তাহলে দেখা বাচ্ছে 
ষে মুখ্যমন্ত্রীর চাইতেও চীফ সেক্রে- 
টারীর ক্ষমতা বেশী | - 


বেরুবাড়ী ইউনিয়ন সম্পর্কে দেশ- 
বাসীর গু্তীভৃত বিক্ষোভকে ধাঙা- 
চাপা দেওয়ার জন্ত গত সোমবার 
অবশ্য এঁ ইউনিক্ন হস্তান্তরের প্রতিবাদ 
জানিয়ে ৰিধান সভায় একটি সর্ব 
সন্মত প্ৰস্তাব, গৃহীত হয়েছে। কিন্ত 
এতে সমশ্তার কোন সুব্যবন্থ। হবে 
মনে হয় না। কারণ..সংসদে 
খ্রীনেহরুয় কংগ্রেস দলের নিরঙ্কুশ 
ট-মেজারটি। এই সম্পর্কে যে আইন 
 বচিত্ত হতে চল্লেচে তার ওপর কং- 
শ্রেণী দলের চীফহ্ইফ. বদি সম্মতির 
পাঞ্জা দেস তবে ৰিরোধী পক্ষের 
সদস্তরা শত চেষ্টা করেও এ আইন 
ক্ুখতে পারবেন না। সংসদে পশ্চিম 
বাংলার কংগ্রেস প্রতিনিধিদের পক্ষে 
দলের হুইপের বিরুদ্ধে হাত তোলাও 
সন্ভৰ হবে না। ব্যল]! তখন আর 
ঠেকায় কে? হাজার হোক্‌ 
আমরা তো গণতন্ত্রের পূজারী । 
ন একটি কথার উল্লেখ না 
করে ধাকা বায় না| পশ্চিম বাংলার 
বিরোধী “দলগুলির লক্ফঝম্ফ সবই 
আইন" সভার চৌহন্দীর ভিতরে । 
নিতাস্ত লঙ্গজার কথা বে একমাত্র 
হিন্দুমহসিভা ও জনসঙ্ঘ ছাড়া আর 


রাজ্যের কিয়দংশ পররাষ্ট্র” হস্তাস্তরের. 


রাজা।” আমাদের হব্‌চন্দ্র রাজার গব; চন্দ্র মন্ত্র মত। কিল্ড 
হঠকাঁরতার জন্য সেই বহখ্যাত গবচচম্দর রাজাও কোন কাজ করবার আগে 
হক্নি। 


একটি প্র্প নিতান্ত জ্থুলব্ধদ্য লোকেরও মনে উপকবঠক মারবে। 
J সংসদে এই সম্পকে প্রধানমন্মণ যে বিবৃত দিয়েছেন তাতে জানা ঘায় যে, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “রাজস্ব বিভাগের” কতিপয় কর্মচারী এ বিষয়ে 
ভারত সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন । 


কেউই নেহরু-নূন চুক্তির বিরুদ্ধে 
জোরালো প্রতিবাদ করেন নি। 
বিরোধী পক্ষীয় কোন দল এ নিয়ে 
মাঠে-মরদানে সভাসমিতিও ভাকেন 
নি। তারা হলেন একাস্তভাবেই 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ৷ 
ফ্রান্সে স্ভ গলের অদ্ভ্যুখান, আল- 
জিরীয়দের শ্বাধীনতা সংগ্রাম, মার্কিন 
আপবিক বোমা বিক্ষোরণ প্রভৃতি 
বড় বড আস্তর্জাতিক বিষয় থাকতে 
ঘরের কোণায় কোন একটা সামাস্ত 
অংশ বিদেশী রাষ্ট্রে হস্তাস্তরিত হতে 


যাচ্ছে, এ নিয়ে ভারা মাথ! ঘামাবেন . 


কেন? বলতে বাঁধা নেই এদিক 
দিয়ে তাবা প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুরই 
স্যাগোত্রীয় । 

৯ ক 

এবার কলকাতার শীত খুব জমাট 
হয়ে না পড়লেও রাজ্য বিধানসভার 
সদস্যরা জমে গিয়েছেন বলে মনে 
হচ্ছে। সুনাফাঁবাজী নিরোধ বিলের 
ব্যাপারে একমাত্র শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
যা আইনগত প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন, তা 
ছাড়া বিরোধী দলের আর কোন 
সদন্তই রাজ্গলৈতিক বিতগ্ার উধ্ৰে 
উঠতে পারেন নি-। বিরোধী হল 
নেতা শ্রীজ্যোতি বস্তু এ বিলের প্রথম 
পর্যায়ের আলোচনাকালে যে 
জবতরণিকা ভাষণ ‘দেন তা শুনে 
সবাই হতাশ হয়েছেন, এমন 
কি বিরোধী দলভুত্ত সদস্তরাও । 
শ্রীবন্ট যে বন্তুতা করেন তা 


মাঠেষয়দানে দেওয়া যায়, বিধান- - 


সভায় দয় । তার বক্ততার সরকার. 
পক্ষকে রাজনৈতিক “দিক থেকে 
একহাত নেবার ভাবই বেশী ফুটে 
উঠেছিল। সমস্তা সমাধানের জন্ত 
কি কি করা উচিত, সেদিক দিয়ে 
তিনি বড় একটা ঘেষেন নি। 
সে তুলনা প্রজা-সমাজতস্ত্রী দলের 
শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য /। তার 
বক্তৃতা শুনে মনে হয় ৰে, গারের 


© 


' 


দরদ 


বিধান! রায়, না এস, এন, রায় 
_ নাটের গুরু কে? 


লোকের হাঁড়ির খোঁজখবর তিনি 
রাখেন। উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়ের 
মনেই যে প্রশ্ন উঠেছে, ত! তিনি 
ম্পইভীষায় প্রকাশ করেছেন । 
‘সরকার পক্ষের সদন্তদের মধ্যে 
শ্রীতারাপদ চৌধুরীর বক্তৃতা বিশেষ 
তাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি জলীয় 
হুইপের রক্তচক্ষুর পরোয়া না রেখে 


নম্র নীতিকে “পক্ষপাতহষ্ট” 


ৰলে অভিছ্িত করেছেন এবং বলেছেন 


» যে, এ নিয়ে তিনি দলীয় সভার প্রশ্ন 


ওঠাবেন। কৃবকের স্বার্থের হানি 
ঘটলে প্রবল কৃষক আন্দোলনের 
সুতি হ'তে পারে, এই সতর্কবাণীও 
উচ্চারণ করেছেন তিনি। 





আলোচনার একটি নীট ফল 
হয়েছে এই 'ষে, খানমন্ত্রী ধানের 
সর্বনিক্ দয়ও বেদে দিয়েছেন। 
এটা বিরোধী পক্ষে একটা বড় জয় 
বলা ষায়। তৰে শেষপর্যন্ত ফল কি 
ঈ্লাডাবে বলা,মুছিল । ঘ্রপোভা গর 
আকাশে সিঁচরে মেব দেখলে ভয় 
পায় কিনা । 

ক ক * 

সরকারী চাকুরিয়াদের নৃতন 
আচরণ বিৰি প্রণয়নের জক্কু একটি 
উপচেষ্টা পরিষদ গঠনের দাবী নিয়ে 
বিধানসভার তর্কযুদ্ধ এক অধিবেশনে 


শেষ মুহূর্তে “ওয়াক আউট”ও হবে, 


গেল. সারা অধিবেশনের মধ্যে এই 
দিনই বা একটু উত্বাপের সুটি 
হয়েছিল । সুখামন্ত্রী এ প্রস্তাৰের 
আলোচনায় এই জন্ত রাজী হন না 
বে, নিয়মমত ২১ দিন নোটিশ দেওয়া 
হয়নি এবং তার হাতে এখনও পর্যন্ত 
উপযুক্ত তধ্য নেই! কিন্তু তার এই 
যুক্তিটি যে নিতান্ত দুর্বল বিরোধী 
পক্ষের সাস্তর! তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ 
করেছেন । তার! বলেছেন £ কোন 
বিল উত্বাপনের ব্যাপারেই সরকার 


“ সভার নিক যেনে চলেন না । সুতরাং 
এক্ষেত্রে ২১ দিনের নোটিশ দেওয়া 
হয়নি ৰলে যে আপত্তি কর! হচ্ছে 
সেটা নিতান্তই আলোচন! চলতে না 
দেওয়ার অদ্তুহাত. মাত্র । 

সরকাঁর পক্ষের বকা যাই 
হোক্‌না কেন, সরকারী কর্মচারীদের 
আচরণ ৰিৰি ৰে বদলানো দ্বরকার, 
এ বিযযর্রে কোন আপত্তি থাক উচিন্ত 
নব্ন। কজকাতা শহরের রাস্ধাদগ 


রাস্তায় বিদেশী রাজশক্তির উদ্ধত 
প্রতাপের যে লব মূর্তি ছড়ানো হয়েছে, 
তার বিরুদ্ধে সঙ্গি জনমত হি 
হয়েছে। কিন্ত সরকারী কর্মচারী- 
দের ক্ষেত্রে বৃটিশ আমলের পুর্ানে! 
আচরণবিধি এখনও ০বেদবাক)” তপে 
সরকার মেনে চলবেন, এটা পরি- 
বর্তিত 'অবস্থার খাপ খায় নাঁ। 
পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে লক্পকারী 
কর্মচারীদের দীর্ঘকালস্থায়ী চাকুরী 
খতম করে দেওয়| হচ্ছে, এটাও 
বাঞ্ছনীয় নয়। সুখী ও লন্ধ্ট জদ- 
সাধারণই গণতন্ত্রের ভিত্বি এট! খেন 
সরকারী কর্তার! ভুলে না যান । 


| বিধান খেলোয়াড় মণ, ব্যামা্িকে বেন, 


টিকিট (েওুয়| হল না?.. 
সি, এ, বির নিলজ্জ আচরণ ৪ প্রতিবাদে 


(দর্পণের ক্রীড়া সমালোচক ) 


ইডেন উদ্ভানে ভারত বনাম ওয়েষ্ট ইত্ডিজের ক্রিকেট টেষ্ট 
ম্যাচের সোরগোলের চাপে মণ্ট, ব্টানার্জির প্রতিবাদের ক্ষণ 


‘খেলোয়াড়’টি হারিয়ে যান নি। 


' কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে [গয়েছে। কিন্তু এই সমারোহের মাঝেও 


মণ্ট, ব্যানার্জির নাম ভারতের ক্রিকেট অনুরাগীনহলে অজানা 
নয় । ১৯৪৮ সালে ওয়েষ্ট ইন্ডিজের সজে টেষ্ট ম্যাচ খেলায় 
তিনি ভারতভূমির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এই ইডেন উদ্ভানেই। 


তাছাড়৷ দীর্ঘ একটানা তিনি বাংল! দলে খেলেছেন এবং জাতীয় _ 


ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বা রনজি ট্রফিতে তিনি রাজ্য দলের 


নেতৃত্বও করেছিলেন । 


বাংলা দেশের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ 
সংস্থা ওরফে সি এ বির কাছে দশ 
ৰছর আগে তার কদর ছিল। 
দশ বছর পর খেল! পড়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সি এ বির বিচারে. তার 
মূল্য এমনই কমেছে যে টেষ্ট খেলার 
টিকিটের জন্তে, হাত পাতা সত্বেও 
তাৰে ফিরিয়ে দেওয়| হয়। এই 
উপেক্ষা ও অবহেলার প্রতিবাদে মণ্ট, 
ব্যানাজি. প্রকাশ্ডে] বিবৃতি দিকে 
প্রতীক অনশন করেছেন এবং বাংলার 
প্রতিনিধিত্ব করার জন্ত অতীতে সি 
এ বির পক্ষ থেকে তাকে 'ষে ব্লেজার 
কোট, ব্যাজ, টাই ইত্যাদি উপহার 
দেওয়া " হয়েছিল সেগুলো তিনি ' 
ফিরিয়ে দিয়ে. এসেছেন । 

টেষ্ট ম্যাচের হষ্টগোলের জন্তে 


/ 


কিন্ত . 


মণ্ট, ব্যানাঙ্জির এই প্রতীক প্রতি- 
বাকের হ্িষয় হয়তো. যথোচিত 
প্রচারি হয়নি কিন্তু প্রতিবাদের 
এঁতিহাসিক মূল্যকে স্বীকার করে 
নেওয়া ছাড়া আজ আর গত্যন্তর 
নেই। ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষী 
ভেৰে কেউ কেউ উপহাস করেছেন, 
বিশেষতঃ বাংলা দ্বেশেদ্গ কোনো 
কোনে! ক্রিকেট খেলোয়াড় ' যাঁদের 
যৌন এখনও বিগত নয় অথবা হারা 
আন আছেন সি-এ বির সুনজরে। 
তাদের উপহাস ষষ্ট, ব্যানাজির 
গায়ে আঁচড় কাটেনি, উপহসিত 
হয়েছেন তারা নিজেরাই । সি এ 
বির উপেক্ষা, অবহেলা ও অন্বীকৃতি 
ভবিব্যতে ত্াঙ্কের জন্তেও যে তোলা 
রয়েছে, দেওয়ালের এই লিখন পাঠ 


 ব্যানীজির অনশন 


না করে তারা আজ মহাঙুলই করে 
ফেলেছেন । 


বাংলা দলের সেদিনের নিয়মিত 
খেলোয়াড় ও অধিনায়ক এবং ভারতী 
টেষ্টদলের সুযোগ্য প্রতিনিধি টেট 
খেলার টিকিট চেয়ে পান না। 
সেই টিকিট চলে যায় এমন বহনে 
পকেটে ক্রিকেট খেলায় ধাঁচের 
কোনো অবদান নেই । বাগ! খেঙে- 
ছেন তারা খেল! দেখার স্থযোগে 
বঞ্চিত, সুযোগ আছে সেই সৰ রাম! 
শ্রামার দলের ধীর। ক্রীড়াজগতের 
'যাতব্বরদের পঙ্ে হেষে খেবে' গা 
খেষে টিকিট নিৰ্গমনের ভড়ল পথে 
হদিশ চিনে রেখেছেন । এই 
আমাদের ক্রীড়া্গতের আাস্থান্বরীণ 
চেহারার রূপ। এই কদর্ধ্য গোপন- 
তাকে ফাস করে দিয়ে দগ্ন সত্যকে 
তুলে ধরেছেন মণ্ট, ব্যানাঞ্জি । 

মন্টু, ৰ্যানাজির প্রতিবাদে বে 
ব্যবন্থ। আজ ফাস হয়ে গিয়েছে সে 
ব্যবস্থা শুধু ৰাংলা দেশের ক্রিকেট 
.মহুলেই চালু নেই, রয়েছে সর্বন্রই। 
ফুটবল মহলে আরও বেণী কারণ 
ফুটবলের টিকিটের চাহিদাও বেখ 
এবং কলকাতায় বড় বা তখাক ধিশু 

( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠা) 


¢ 


শৃ্‌ক্বার, ৯ই জানয়ার', Nl 





এন সি, সি, কলেজ ক্যাডেদের 
প্রশংসনীয় কমোদ্যম 
দুই সপ্তাহে হাবডায় চান মাইল দাম 


সড়ক নির্মাণ 


(বৰৰ সংবাদদাতা ) 


পশ্চিম বাংলার এন, লি, সি, কলেজ ক্যাডেটদের ১৪ দিনের 


লমাজ সেবা শিবির শেষ হয়ে 


গেল।' কোলকাতা থেকে ২৮ 


মাইল দূরে শেয়াল্দা-বনশাঁ লাইনে হাবড়ার কাছে বাশশপ্ণরে সপ্ত 
মাংলা দেশের কলেজ থেকে ১৮০০ ছান্র-ছাত্রু যে সেবাব্রত নিয়ে 
ই০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সালের এক সকালে এসেছিলেন, পাঁরচালক 
সামারক ও অধ্যাপক আফসার, দমরশিক্ষক, কর্মচারী ও অন্যান্যদের নিয়ে 
মে ২২০০ শতের মত মানুষ বাপীপুরের সদ্য তৈরী অনাথ-আশ্রমের 
বিরাট শূন্য অদ্রীলকাখ;লিকে যে মহৎ কমপ্রেরণায় প্রাণচঞ্টল করে রেখে- 
ছিলেন ১৪ দিনের জন্যে, হাবড়া প্ল্যাটফর্ম থেকে লী জানমারশ ২-৪০ 
1সানটে স্পেশাল দ্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সপো তার সফল সমাপ্তির ওপর ঘব- 
নিকা পড়ল । আঁকা হল বাংলা দেশের এন্‌, সি, সির এগারো বছরের 
জগবনেতিহাসে আর এক বাঁলন্ঠ পদক্ষেপু। 


এই ১৪ দিনের মধ্যে ১২ দিনের 
্বক্প সময়ে ক্যাডেট্রা ৩'৬৮ মাইল 
লন্বা, উপরে ১২।১৩ ফুট চওড়া ও 
২৪ ফুট উচু কাচা রাস্তা তৈরী 
করেছে। তার জন্তে তারা ৮০,০০০ 
ঘনফুট সাটি কেটেছে এবং বয়েছে। 
আরও কাজ তারা এমন নিপুশতার 
সঙ্গে এমন দ্রুতগতিতে শেষ করেছে 
যে বহুদিনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও 
বিস্মিত হয়েছেন। % 

রাস্তা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সন্মানিত অতিথি ও পরিদর্শকদের 
নিয়ে ভারী জীপ গাড়ি তার ওপর 
দিয়ে. বারবার যাতায়াত করে ছে, 
অনায়াসে এবং নির্ভয়ে। সম্পূর্ণ 
জনভিত এবং অনভ্যন্ত ছাত্ররা যে 
পরিমাণ কাজ যে সময়ে করবে বলে 





অনুমান করা হয়েছিল সে কাজ 
তারা তার অর্ধেক সময়ে শেষ করে 
দেয়। ফলে, নতুন কাজ খোজা 
এক সমস্ত হয়ে দীড়িয়েছিল। শেষে 
কন্রাক্টরকে দেওয়া কাজ তুলে এনে 
ছাত্রদের নিযুক্ত করা হুয়। সুতরাং 
আশ্চর্য হবার .কধা নয়, যথন সার্কল 
কমাগ্ডার পুরস্কার বিতরণের সময় 
ঘোষণা করলেন ৰে ছ'বছর আগে 
সমাজ সেবা পরিকল্পনা গ্রহণ করার 
পর ‘থেকে এ ৰছরেই সবচেয়ে বেশী 
কাজ হয়েছে। | 

ধানকাটা খেতের উপর" যেখানে 
এখনও মাঝে মাঝে জল জমে আছে 
সেখানে ক্যাভেটরা পৌনে এক 
মাইল লম্বা, নীচে ১৮ ফুট, ওপরে 


১২ ফুট চওড়া এবং ৩॥* ফুট উঁচু 


বা 


ত-ল্লোন্সা্ড্েন্স অনহন 


(ওর পৃষ্ঠার পর ) 
হন ফুটবল খেলা হয় আরও বেশী। 
ছুটবল মাঠে তাই বিগভ দিনের 
খেলোয়াড়দের সন্ধান মেলে না ততো 
হতো মেলে তীর্দের- এবং ধার! 
কর্মকর্তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রেখে 
ক্রীড়ারসিক বনেছেন। 


খেলোয়াড়দের বঞ্চিত রেখে ও 
তাদের প্রাপ্য দিতে অন্ধীকার করে 
বাংলার ক্রীডাজগতের কর্ণধারেরা 
যে অবস্থ'র সুতি করে রেখেছেন 
সে অবস্থার উন্নয়নের আর সম্ভাবন। 
নেই। কারণ নিজেদের স্বার্থ 
ভোলার তাগিদ ক্রীড়াগতের কর্ণ- 
ধারের! উপলদ্ধি করতে পারবেন ন! 
যদি লা সে তাগিদ অনুভব করায় 
তাদের বাধ্য করা হয়। আর শে 
শিক্ষা) দেবার ক্ষমতা খেলোয়াডেরা 
ছাড়া মার কেই বা অর্জন করে 
নিতে পারবেন । 

খেলোয়াড়দের বাধার কাঠাল 
ভাঙা গেলেই না কর্মকভাদের সাধ, 
আহ্লাদ, স্বার্থ এবং কারুর কারুর 


রুজি রুটির বঙ্দোবস্ত পাকা থাকে! 


কিন্ত খেলোয়াড়ের এক্যবন্ধ নন, 


নন্‌ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে 
সচেতন । এই সচেতনার আতাৰ 
এবং খেলোয়াড় চরিত্রের পরিপূর্ণ রূপ 
হদযলম* করায় শোঁথল্য-_ছুয়ে মিলে 
আমাদের দেশে খেলোয়াড়দের 
সমগ্রভাবে কর্ম কতাদের খেয়়ালী- 
পনার বাধনে বন্দী করে রেখেছে। 
খেলোয়াড় গোষ্ঠীর বন্দাদশা 'খোচাতে 
পারুন বা নাই পারুন, মণ্ট, ব্যানাঞ্জ 
আজ যে সে মহৎ প্রয়াসে বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপে করেছেন তার জন্তে 
খেলোয়াড় না হয়েও আমি তাকে 
আন্তরিক ধন্তবার্দ জানাই । 
[বক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত থেকেই যেন . আমাদের 
দেশের খেলোয়াড়ের বুঝতে শেখেন 
যে অন্তায় করার মতে৷ অআন্তার় সহ 
করাও পাপ, খেলোয়াড় চরিত্রের 
ধম বিরোধী কাজ। খেলোয়াড়ের 


ধম পালন করতে পারলে অন্ত কারুর. 


প্রতি যতো না হোক নিজেদের 
প্রতিই তারা সবচেয়ে বেনী সুবিচার 
করতে পারবেন । 


এই . 


ধাণ 


রাস্তা তিনঙ্কিনে মোটর চলার উপ- 
যোগী করে মাটি দিয়ে তৈরী করে 
দিয়েছে। | 
মেডিক্যাল ছাত্র-ক্যাডেটরা সারা 
দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে। 
বসন্তের টীকা, কলেরা-টাইফয়েডের 
প্রতিষেধক দিয়েছে, সাধারণ নিত্য 
নৈমিত্তিক রোগের চিকিৎসা করেছে, 
সে রোগ-না হওয়ার উপায় বলে 
দিয়েছে। যদিও উপযুক্ত পরিমাণ 
ওষুধ ক্যাডেটদের এবছর দেওয়া হয় 
নি। শেষদিনে গ্রামবাসীরা যখন 
শুনেছে যে 'ডাক্তারবাবুর আর 
আসবেন না তখন তারা কেঁদেছে, 
লছে, “বাবুরা যাবেন না, জীবনে 
কোনদিন ডাক্তার ওষুধ ঘরে দেখিনি। 
যদি নাই থাকবেন, তবে কেন 
ছুদিনের জন্তে এলেন |” 
ছাত্রীক্যাডেটর! গৃহস্থের ঘরে গিয়ে 
সংসার পরিফার ও সুন্দর রাখার 


"আধুনিক উপায়ের কথ। জানিয়েছে । 


তাদের অপরিচিত পুরুষালী পোষাক 
প্রথমে সহজ হতে দেয়নি তাদের । 
কিন্ত, এক মাতৃভাষা আর আপন 
আত্মীয়ের মত ব্যবহার সে সংকোচ 
সুর করতে বেশী সময় নেয় নি। 
এবারের সাফল্যের জন্তে আর 
যে সব কারণ শুনেছি তার মধ্যে 
সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ শীতের সময় ক্যাম্প 
করার সিদ্ধান্ত । অন্তান্ত বছর গ্রন্থের 


| প্রচণ্ড তাপে অল্প পরিশ্রমেই ক্যাডেটর! 


ক্লান্ত হয়ে পড়ত। এর ওপর এ 
বছর কাজের সময় অন্তবারের ৬ ঘণ্টা 
থেকে ৪ ঘণ্টা করে দেওয়ায় কাজে 
ফাকি পড়েনি । সমস্ত সময়ই নিরেট 


কাজে ভরে উঠেছে। অসুখ-বিস্ুখ 


কম হয়েছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার ঘর খালিই 
ছিল বলতে গেলে। অন্তৰার শেষের 


দিকে কাজ প্রায় হতই না, এবারে 


শেষের দিকেই বেশী কাজ হয়েছে। 
অবশ্য পাক! বাড়ীগুলিও ক্যাডেটদের 
স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করেছে। 
অন্তান্ত বছর ক্যাডেটদের নানারকম 
কাজ দেওয়া হত, ফলে, কোনটাই 
ঠিকমত শেষ হত না। এবার কাজ 
ছিল একটিই £ রাস্তা তৈরী করা। 
১৪ দিনের কাজের মধ্যে দুদিন 
সন্ধ্যা ক্যাম্প ফায়ার অনুতিত হুয়ে- 
ছিল। শেষটির সাফল্য সকলকে 
খআনদ দিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
যোগদান করেছিলেন তাদের 
কথা৷ নেপালী, বিহারী, বাঙ্গালী; 
হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান এবং বাংলা, 
ইংরাজী, হিন্দি, নেপালী বহু ভাষার 


সমন্বয়ে সমগ্র বাংলার রূপ এমন ভাবে 
তুলে ধরার সুযোগ খুব কমই আসে । 


এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এল।. 


অধ্যাপকের . মুখে শোনা, সত্যমিথ্যা 
তিনিই জানেন । কোন এক অধ্যা- 
পক নাকি বিস্ময়ের সঙ্গে তাকে প্রশ্ন 
করেছিলেন ষে, ক্যাম্প ফায়ারে সমস্ত 
ক্যাম্পে কি আগুন দেওয়া হয় ? সে 
তো তবে অনেক টাকার ব্যাপার*** 
কঅন্যান্তবার সমাজসেবা ক্যাম্প 
পরিদর্শনে আসতেন রাজ্যপাল, কিংবা 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । কিন্তু যে কারণেই 
হোক এবারে তাঁদের কারো সগয় 
হল না! শিক্ষাসচিব ডঃ ডি, এম, 
সেন এবারের একমাত্র সরকারী 
অভ্যাগত। তিনদিন তিনবার তিনি 
এসেছিলেন, কিন্তু ক্যাডেটদের সঙ্গে 
বাক্যালাপ, কাজের' মধ্যে নিদেন পক্ষে 
তাঁদের (দেখার সময় করে উঠতে 
পারেননি তিনি। অবশ্য পুরস্কার 
বিতরণের সময় বথারীতি মাইকে মিষ্ট 


ভাষণ দিয়ে গেছেন | ৬৮-দের 
অনুপস্থিতি এবারের শিবিরে প্রধান 
উল্লেখযোগ্য অঘটন। কাজ ভাল 


হওয়ার এও হয়তো একটা বড় 
কারণ। 

ক্যাম্পের জীবনে সবটাই কিছু 
অবিমিশ্র ভাল দেখিনি । কিছু কিছু 
দোষ ক্রটও চোখে পড়েছে। প্রথমেই 
মনে আসছে, এত অধিক সংখ্যক 
ছাত্রকে, এত বেশীবার, এমন যত্রতত্র 
সিগারেট খেতে আর কখনও দেখিনি, 
বোধহয় দেখবও না। কেবলমাত্র 
মুখচেনা নিজের কলেজের অধ্যাপক 
অফিসারকে সামনাসামনি 
ব্যতীত ক্যাডেটরা ধ্কারো তোয়াক্কা 
করেনি । শুনেছি ক্যাডেট লাইনে 
যেতে অধ্যাপক অফিসাররা সংকোচ 
বোধ করেছেন, এবং “ভেতরে 


“আসতে পারি” বলে উপস্থিতি জানিয়ে 


তবে অনেকে ঘরে ঢুকেছেন। ১৫ 
থেকে ২৫ বছরের ছাত্রদের "একত্রে 
এক জায়গায় ১৪ দিন ২৪ ঘণ্টা এক- 
সঙ্গে রাখার ফল কিছু বিষময় হতে 
বাধ্য ।' অনেককে আক্ষেপ করতে 
শুনেছি যে অনেক সুকুমারম্তি 
কিশোর পরিপন্ক হয়ে বাড়ি ফিরল। 
তবুও, নাবিক ক্যাভেটরা এবার 
আসেনি । অশ্লীল ইংরাজি গান 
শোনা যায়নি। ছাত্র ও ছ'ত্রী ক্যাডে-- 
টদের একই জায়গায় থাকতে দেওয়া 
হয়েছিল, কিন্তু, মেলামেশ। শক্তভাবে 
নিষেধ ছিল, ছাত্রী ক্যাডেটদের 
লাইনে ছিল কাটা তারের বেড়ার 
আড়াল । শোন! গেছে ষে ছাত্রী 
ক্যাডেটর! অভিযোগ করেছে ষে, 
তাদের এভাবে ‘জেলখানার’ মধ্যে 
রাখা হবে জানলে তার! নাকি 
অনেকেই আসত ন! । 


সামরিক অফিসার সকলে, সমস্ত 
সমর শিক্ষক এবং অধিকাংশ অধ্যাপক 
অফিসার প্রত্যক্ষভাবে হাতের কাজে 
অংশ নেন নি। সামরিক অফিসাররা 
তো আলতে। পরিদর্শন ছাড়া আর 


কোনে! ভাবে দেখা দেননি মাঠে। 


কর্ণেল কামার আমলের কথ! মনে ' 
কাজের সময় ক্যাম্পে ৭ 


পড়েছে! 
মাহযই দেখা যেত না; পাচক ছাদ্া. 
-তিনি অফিস কর্মচারীদেরও ধরে মাঠে 
নিয়ে যেতেন--যতটুকু পারো করো! 
কর্ণেল গুর্দয়াল সিংও গত শাস্তি- 
নিকেতন ক্যাম্পে সামরিফ অফিলার 
ও সমর শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ কাজে 
যোগ করিয়েছিলেন । এবছর কর্ণেল 
তে, এন্‌, ঘোষের সময়ে তার সম্পূর্ণ 
ব্যতিক্রম এবং কাজের সাফলের মধ্যে 


যোগাযোগ করার কোন যৌজিকতা 
নেই। এর থেকে যে সিদ্ধান্ত করেছি 
তা আগেই বলেছি : ছাত্ররা কর্মের 


মর্যাদা বুঝেছে এবং যে কাজ করছে পু 


তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। ভারত 


সরকার এবং কর্ণেল কামার শ্বপ্ন 





সার্থক হয়েছে। রঃ 
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
(১৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


পরীক্ষার্থীরা Compensation office- 
এর মোহরার অথচ বেশীর ভাগ প্রশ্নই 
Land Reforms -০0৪গ্রর কর্ম 
পদ্ধতি সম্পর্কে | 
Department সম্পর্কে কোন প্রশ্নই 
করা হয় নাই। সুতরাং ৰণ! বাইতে 
পারে যে প্রশ্নকর্তা মহাশয় Land: 
Reforms এবং General Esta- 
blishmentaর কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে 
বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি Compensation 


তাহাদের নি 


( 


022০8-এর মোহরারদের কর্ষপন্জতি . 


সমন্ধে মোটেই ওয়াকিবহাল নন্‌ কিংবা 
প্রশ্নপত্রট কাহাদের জন্ত হইবে তাহাই 
তিনি ঞ্জানেন না ৰ! ভুলিয়া গিয়া 
ছিলেন। মোহরার হইতে কেরাণীতে 
Promotion-এর অন্ত পরাক্ষার প্রশ্ন 


4 


পত্রের নমুনা ষদি এইরকম হয় পথ 


হইলে ইহার উপরন্থ পদের জন্ত 
পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যে কিরূপ হইবে 
তাহাও অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় 
কি? সুতরাং দেখা বায় ৰে এ 
যুগেও হুবুচজ্দ্র রাজার অত্তাৰ নাই। 


Eo 


f 
| 


ল 


বদিও তাহার মন্ত্রাছির কোন পাস্ধাই . 


এখনও আমরা পাই নাই । অতএব এই 

পরীক্ষার উদ্দেগ্ত প্রমোশন দেওয়া না 
প্রহসন মাত্র তাহার বিচারের ভা 
পাঠকবগের 
হুইল। 


হাতে ছেড়ে 6 


ae 
নিবেদন ইতি 
নিমল ব্যানাজী 
পুরাতন পোষ্ট ফিস পাড়া 
পোঃ ও ডিঃ কুচবিহার । 











 শ্ক্রধার, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৫১৯ 


চে 


স্বাধীনতা দেশে অনেক 'অনর্থ 
এনেছে । শান্ত্রবাক্য তো মিথ্যা নয়। 
অর্থমনর্থম। মানে অর্থ হচ্ছে 
অনর্থ। ইংরেল আমলে এতো! অর্থ 
ছিলনা । পেতে হ'লে মেহনৎ করতে 
. হ'ত। বিদ্যার বুদ্ধির চরিত্রের মেহনৎ। 
+ +ংগ্রেন আমলে মেহনত লাগেন!। 
যতো বড়ো মুখ নয় তত বড়ো টাকার 
কথ! । হাজার লাখ হ'তে হ'তে 
, কোটি হয়ে আসে ৷ টাকা ডানহাতে 
থা আসে, বামহাতে আসে তার 
"দশগুণ । কত্কগুলে। বস্তু ছিল যা’ 
“টাকায় বিকোত না। যেমন চরিত্র, 
বিস্তা নারীর সতীত্ব । এখন পচা 
: চিংড়ির দামে ওমব বাজারে বিকোন্ন। 
ঘর সংসার তবুও চল্ছে। দালান 
উঠছে, আত্মাবলে মোটর গাড়ী 
চুক্ছে। সমাজের মাথারা তলিয়ে 
যাচ্ছে তলানিরা ভাসান্‌ দিচ্ছে। 
বিস্াবুদ্ধি আর ভস্মে ঘী চালা এক 
হ'য়ে ষাচ্ছে। 
সাহিত্যকে জীবনের দর্পণ বলা 
হয়। দর্পণখানিতে মুখ দেখলে 
॥ কেমন হয়? রবি ঠাকুর ১৯৪১-এ 
ম'রেছিলেন | মহাকবি, মহাবুদ্ধিমান্‌। 
ঝোপ, বুঝে কোপ, মার্তে জান্তেন | 
ওঁ কাজটা ১৯৫১-তে কর্লে সমগ্র 
রচনার সঙ্গে সহমরণে যেতে হ'ত 
' তাকে । ১৯৪১-এ মরে আরও বেশি 
শ্রদ্ধেয় হ'য়ে রইলেন তিনি । সিপাহী 
বিদ্রোহের তিনব্ছর পরে জন্মে 
১৯৪৩-কে বুদ্ধানুষ্ঠ দেখিয়ে 
১৯৪১-এ টুপ, ক'রে ম'রে যাওয়া 
সোঁজা বাহাদুরি নয় । 
কাজি নজরুলকেও ধন্তবাদ | বেঁচে 
আছেন। কিন্তু বীচাকে মরার 
লামিল ক'রে । নজরুলের এই দিব্য 
তান থাকৃবে অনুমান করিনি | 
চিন্তা কর্লে বায়ু কুপিত হ'তে 
, চাঁয়। বাঙ্গালা দেশটাই থাকবেনা, 
ভাষাটাও যাই যাই হবে, স্বয়ং 
বিধাতাপুরুষও এতোটা! জানতেন না। 
দিত্তর লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে ম'রেছিল। 
সে তো ছিগাতরেয় মন্বস্তরেও একবার 
হ'য়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু ছুবু্ধি ছুর্নীতির 
প্রলয় কাণ্ডে দুইতৃতীয়াংশকে রসাতলে 
দিয়ে একতৃতীয়াংশের উপর স্বাধীনতা 
ট্রি কবলিত জাতি তা তা থৈ থৈ কর্বে 


১৯৪২, 




















-অথচ পূজাসংখ্যায়, দৈনিকে 
মাপ্তাহিকে মাসিকে সাহিত্যের 
অলসাঘরের জেলা বুদ্ধি পারে, 
ব্যাপারখানা কি? 


ফুট্‌পাথের ষ্টলে বাংলা সাময়িক 
[ছ্রিকার ০1:9019'র দিকে তাকালে 
লীগে । তারা কাল থাকৃবেনা, 
র্ধাৎ ক্মশ্বখ এবং সনাতনও বটে। 
তাঁদের নাক মুখ সুন্দর, গড়ন বাধন 
আছে, কিন্তু কেমন পিটুপিটে, কেমন 
কড় শাখা ছিন্ন । 

ভাষা জিনিষটা সমগ্র সমাজের, 


বাংল৷ সাহিত্য 


সুধাংশু চৌধুরী 
সুতরাং ভাষার অর্থ স্বোতিন! 
ভাববাপ্রনাও। এই সমগ্রের সম্পত্তির 
উপর একক লেখকের দখলীস্বত্‌ 
বসাতে হ'লে, তার দায়িত্ব আছে। 


দৃষ্টান্ত, যেমন মাইকেল। নিজের 


সমাজ সংস্কার ভাষা ধর্ম থেকে তীর 
চেয়ে দুরে তীর সময়ে যাওয়া সম্ভব 
ছিলনা । সমাজ ভাঙ্গাচোরা বলেই 
অন্ত রাষ্ট্র অর্থ ব্যবস্থার প্রলোভন 
প্ররোচনা তাকে তার সমস্ত নিজস্বতা 
নিজ হাতে ছেদন করতে সাহায্য 
করেছিল। তবুও তার লেখকত্ব 
তাকে ঘাড় ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এল 
নিজ দেশের পৌরাণিক এঁতিহের 
কাঠামোর উপর শিল্পশক্তি প্রয়োগ 
করতে। কাহিনী আর পৌরাণিক 
থাকলনা-_ছদাও পয়ার রইল না। 
হ’ল মেঘনাদবধ কাব্য, অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ! সাহিত্যের যুগান্তর রচন! 
করল। 

সমসাময়িক কাল থেকে দুরে 
রবীন্দ্রনাথের অভিষানও কম নয়। 
তিন পুরুষ ধরে একটা সন্ধান চলছিল । 
পিত। দেবেন্দ্রনাথ, আরেক পুরুষ 
উর্ধে রাজা রামমোহন । নিকট 
অতীতে এবং, সমসাময়িক কালে 
তথন ইংরেজের জয় অব্যাহত | পূর্ব 
থেকে"পরাজিত ব'লেই পলাশীর যুদ্ধ 
যুদ্ধের অভিনয় মাত্র। কোনো রাষ্ট্রক 
লক্ষ্য না থাকলেও ব্রাহ্গধর্ম্ম ইংরেজ 
বশ্ততার নাগালের বাইরে ভারতীয় 
মনুষ্যত্বের পুনর্জাগরণ চেয়েছিল । এবং 
তার প্রমাণ হ'তেও ‘বশি বিলম্ব হয় 
নি। ইংরেজ বশ্ততার নাগালের 
বাইরে বলেই সে ধর্ম হারা পরিরক্ষিত 
যিনি, তার স্বাধিকার দিকে দিকে 
বিজয় অভিযানের বাণীরূপ পেয়েছিল । 


মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে 
বন্ধিরের উত্তরাধিকার ভূমি আলাদা । 
কতে৷ বড়ো সজ্ঞান চেষ্টা সেই ভূমি 
সন্ধানের | 
ইংরেজী শেখা যায়। ধর্ম্মত্যাগ .না 
করেই তেমনি উৎকট হিন্দুয়ানী বর্জন 
কর। যায়। ইংরেজী জীবিকা খেতাব 
ইত্যাদি দ্বারা যঢি ত্রান্মণত্ব বিপ্রিত হয়, 
তবে ব্রাঙ্গণত্বকে এবং হিন্দুধর্ম্মকে 
ছুঁত্মার্গ ত্যাগ ক'রে ঘরশান বুদ্ধি 
যুক্তির সুতীব্র আলোকপ্ান করতে 
হবে। এজন্ত বিস্তা বহশাখ হোক 
--জ্ানাপ্রিতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ইন্ধন 
সমভাবে নিক্ষিপ্ত হোক ৷ এই ক'রে 
বঙ্কিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের -এক স্বধর্ম্ম 
তৈরি করেছিলেন। বল বাহুল্য 


ডাইনে বামে রবীন্দ্রনাথ ও মাইকেলকে, 


রেখে উত্তরাধিকার ও ম্বাধিকারের 
মিলন বিরোধাত্মক বষ্ষিমী মীমাংসা 
সমগ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গ্রহণ 
করেছিলেন । 

তবুও শ্বরং বঙ্ষিমই টের 
পেয়েছিলেন, গুরুতর গল্তি আছে । 


ধর্ম্মত্যাগ না করেই, 


দর্পণ 


প্রসঙ্গে 


মাইকেলী উৎকেন্দ্রিকতা একটি 
সমাজকেন্দ্রিকতারই যাজ্ঞাবিকার | 
প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয় আগে চলে] গিয়েছে 
তার, মনন আত্মপরিচয় বোধ জাগেনি, 
এহেন অবস্থার একটি বশ্ষ্ঠ প্রকাশ 
মাইকেলে। রবীন্দ্রনাথের ছুইপুরুষ 
আগের রাজা রামমোহন পলাশীর 


যুদ্ধের পরাজয় জাতির জীবনের 
কতোটা! দূরে এবং গভীরে চলে 
গিয়েছে, তা’ প্রত্যক্ষ করতে 


পেরেছিলেন বলেই, ওঁপনিষদিক 
ভারতবর্ষ থেকে নাভিবিন্দু নিয়ে এসে 
নব্যভারতের কেন্দ্রে বসিয়ে - দেন.। 
সেও একপ্রকারের উৎকেন্দ্রিকতা 
সন্দেহ নেই । কিন্তু ভারতীয় জীবনের 
বৃহত্তর পরিধি রচনার জন্যই সে কেন্দ্র- 
বদল | শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 


জীবনের যাত্রাপথ রচনায় অদ্বিতীয় - 


যুক্তি বুদ্ধি বিচার ক্ষমতা দেখালেও সে 
জীবনকে শিল্পে প্রতিফলিত করতে 
গিয়েই বঙ্কিম দেখেছিলেন, ভার 
নিজের লেখনী তাকে মানছে না) 
ব্যাপারট। ঘটেছিল কৃষ্ণকাস্তের উইলে। 
অনিবার্য ভাবেই যে প্রবুতি-প্রবণতা 
যে জীবনাধিকার দেখা দিয়েছে, এবং 
দিচ্ছে তাকে মেরে বীচাচ্ছেন বঙ্ধিম, 
বাঁচিয়ে অপঘাতে মারছেন আবার ! 
এই বিরোধের সঙ্কট স্থান থেকেই 
বন্কিমের উপন্তাস-প্রতিভা সমসাময়িক 
ক’ল থেকে পালিয়ে অতীতে চ'লে 
যায়। 

রাষ্ট্র অর্থনীতিক বিপ্লবের দ্রুত বা 
বিলম্বিত পরিণতিগুলি যখন পিতাপুত্রে 
স্বাধীন্ত্রীতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্পর্কের 
পরিবর্তন ঘটায় তখন ধর্ম ও নীতি- 
শাস্ত্রের বচন দিয়ে তাকে ঠেকানো 
যায় না। রোহিনীকে অবস্ত হোগলার 
জড়িয়ে থানায় বা শবব্যবচ্ছেদাগারে 
পাঠানো যায় । হরলালকেও হরিত্রা” 
গ্রাম থেকে এক ঝট কায় কলকাতার 
এনে আটকবন্দী করা যেতে পারে। 
কিন্ত তারা প্রমাণ ক'রে দিয়ে যায়, 
তারা বারম্বার ফিরে ফিরে আস্বে, 
যাবৎ না সমাজের নীতি ধৰ্ম্ম তাদের 
ধারণ করতে সমর্থ হয়, তাতে বিদ্বজ্জন- 
রচিত সমাজব্যবস্থ! থাকুক কি নাই 
থাকুক। 

মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 
উপরের কথা কযটা বলার অভিপ্রায় 
একালের সমসাময়িক সাহিত্যের 
প্রেরণা বিচারের ভজন্ত ৷ 

১৭৫৭-এর তুলনায় ১৯৪৭ কম 


-যুগাস্তকারী নয় | ১৯৪২-এ, ১৯৪৩-এ 


ইংরেজের রষ্ট্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা 
দেউলিযা ভয়ে গিয়েছে। মহাযুদ্ধ 
এবং মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বড়ো, শাসিত 
শোষিতের স্বাধিকার সংগ্রামে বিক্ষৃ্ধ 
সভ্যতার সঙ্কট এমন দেশ নেই 
যেখানে যাকা না দিয়েছে, এমন খৃহ- 
পরিবার নেই, যার ভিত্তিতে ভাঙ্গন 


A 


না ধরিয়েছে। তারপর,_ বাঙ্গালীর 
দ্বারে উদ্বান্ত এসেছে, হাজারে লাখে। 


. দেশবিভাগ জনিত বাস্তহারা সমস্ত! 


রেকর্ড ভেলেছে পৃথিবীর ৷ তার সঙ্গে 


, জড়িয়ে রয়েছে অনেক চোখের জল, 


অনেক রক্ত, অনেক আত্মহত্যা, 
জীবনে জীবনে অকালজরা, মনুষ্যত্বের 
'অপচয়ের বন্তা, মানুষে মানুষে সম্পর্কের 
লচ্জাহীন পশুত্ব । এবং জাতির 
জীবনের এই মহা ছর্দৈব, এই 
মনুষ্যত্বের ছৃভিক্ষের মনস্তরকে একটি 
রজত রেখায় মণ্ডিত ক'রে রেখেছে 
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সম্তাবনা, 
যার জীবন জগৎ দর্শনের নিটোল 
পরিপূর্ণতার সঙ্গে অতীত কোনো 
জীবন জগৎ দর্শনের তুলনাই হয় না। 
অথচ, বালা সাহিত্য স্বাধিকার 
অর্জনের এতো বড়ো সুযোগ গ্রহণের 
অক্ষমতার অনুপাতে উত্তরাধিকারের 
'গত'র সঙ্গে অন্থগত থাকার চেষ্টা 
কর্ল, এবং নিছক্‌ ছাপা ও ছব্রি 
উৎকর্ষের প্রসাদ পেয়ে ফুটপাথের 
ইলেব শোভা বাড়ালো ৷ নামী সাহি- 
ত্যিকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া 
প্রয়োজন! গত দশ বারে! বছরে 
বাঙ্গালা সাহিত্যের এঁশ্ব্য্য যে যা 
বাড়িয়েছেন, আমার দিঙনাগবরৃত্তিতে 
তা নষ্ট হবে না নিশ্চয়। কিন্তকি 
হ'ত পারত বাঙ্গালা সাহিত্য, এবং 
কি হয়েছে বা হ'তে পেরেছে, এ 
ছয়ের পার্থক্যের দিকে তাকালে 
আত্মপ্রসাদ লাভের" উপায় থাকে 
কি? | 
 চ্যালেগ্ল এসেছিল বাঙ্গালা 
সাহিত্যের উদ্দেস্তে। সে চ্যাসেঞ্র 
গ্রহণ করা হয়নি । ঘটনার পরে. 
ঘটনা নাড়া দিতে চেয়েছিল, বাঙ্গালীর 
চরিত্রে মননে, তার ধ্যানধারপা 
কল্পনায়। সে নাড়া লাগে নি। 
The last days of Pompeii-র 
মহিমা ম্লান ক'রে দিয়ে “পূর্ব বাজালার 
শেষ কয়েকটি দিন” নামক মহা- 
উপন্তাস রচিত হ'তে পারত । হ'তে 
পারত চাকা ও কলকাতা নিয়ে এমন 
ভয়হ্কর রচনা যার সঙ্গে কেউ A tale 
of two Cities'যের তুলনা করতে 
সাহস পেত না। 
‘Ninety threeeকে সত করে 
দেওয়ার সুযোগ বাঙ্গালা সাহিত্যের 
জুটে্লি ৷ কিন্ত দ্বারে দ্বারে করাঘাত 


Victor Hugo-র 


¢ 





ক'রে ফিরে গিয়েছে, বাদলাদেশ ও 
জাতি নিয়ে সংঘটিত মহা মহা ঘটনা 
নিহিত চেতনা--তাকে জীবনে ধ'রে 
রাখবার মনন চরিত্র বল মিলল না। 

এর থেকে একটা জিনিষ নির্ধাৎ 
প্রমাণিত হয়৷ কিন্ত তা’ বলতে ভয় 
লাগে। একটা জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন যদি দেশে থেকেই ছিল, 
দেশের- যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র সততা 
যদি সেই মুক্তি আন্দোলন পরিচালনায় 
ব্যাপৃত থেকেই ছিল, তবে ১৯৪২ 
সাল থেকে আজকের এই ১৯৫৮ সাল 
পর্য্যন্ত এক যুগেরও বেশি কালের 
বাঙ্গালী জীবনের সার্থক শিল্প প্রতি- 
ফলন কয়তে পারে এমন মনন চিল 
কল্পনাশক্তির কেন এমন আকাল হ’ল 
দেশে? ূ 

এ প্রশ্ন যে উত্তরকে ডেকে নিয়ে 
আসে সে উত্তর এড়িয়ে যেতে হয়। 
নইলে তুমুল তর্ক উঠবে । এটুকু মাত্র 
বলা যেতে পারে যে, জাতির জীবনে 
কোনো এঁতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা 
ঘটেছে কি ঘটে নি, এর চুড়ান্ত এবং 
অল্রাস্ত সাক্ষ্য, সাহিত্যের সাক্ষ্য। 
রাজনীতিক প্রচার নয়, সরকারী 
প্রচার বিভাগ নয় । 


মূঢতার নিয়তম ধাপে দীড়িয়ে 
গপবিক্ষোভ হ্থষ্টি করা সম্ভব--এবং সে 
বিক্ষোভের ফেন-অক্ষরে এখন যা” 
লেখা হৃবেস্পরক্ষণে তা মুছে ষাবে। 


দেখে গুনে মনে হয়) “উপ্টোরথের 
কাছিতে হাত রেখে বাঙ্গালী এখন 
তার সাহিত্যনিষ্ঠা জানাচ্ছে । “উপ্টো- 
রথ’এ' "বাঙ্গালী বামনাবতার দর্শন 
করার অভিলাষ নিয়ে যে ভিড় জমছে, 
তা’ হাজার ছাড়িয়ে লাখের দিকে 
পৌছাচ্ছে এখন। অনেক রেকর্ড 
ভঙ্গ হবে শরীগগিরই এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই! 
বঙ্গদর্শন সবুজপত্র উণ্টোরথ। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধার! 
বিষয়ে যায়া বিস্তাবত্া দেখান তার! 
শাখ বাজিয়ে ধারাকে সমুদ্রার্পণ করুন, 
আমরা মরতে খুক্দে না পেরে 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল্তে বাধ্য 
থাকৃছি--'জানি হে জানি তাও হয়নি 
হার! ৷' ys 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় } - 





পাক-ভারতীয় রাজনীতির চাঞ্চল্যকর নূতন ইতিহাস 


স্ুনীলকুমার গুহের 
“ক্কাধীনতার আবোল তাবোল” 


(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংক্ষরণ- মুল্য ৪২) 
দেশ বিভাগ ও পরবর্তী কার্যকলাপের গোপন রহস্ত জানিতে একমাত্র বই | 
জ্ঞানী, গুণী এবং চিন্তাশীলগণের দ্বারা উচ্চ প্রশংপিত, রাজনৈতিক 
চিন্তাজগতে 'আলোড়নকারী এই বইথানির বহু ভবিষ্ণৎবাণী ইতিমধ্যেই 
সত্য প্রমাণিত হইয়াছে । পাকিল্যানে সামরিক শাসন যে আসন তাহাও 
এই বইখানিতে ভবিষ্যংবামী করা হইয়াছিল । 


প্রাপ্তিস্থান "জিজ্ঞাসা" ৩২, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


|. 





আমার ভারতবর্ষে কআসাটাই এক 
আশ্চর্য ঘটনা | সুদূর লণ্ডন -শহর 
থেকে পাড়ি দিয়ে সাতসমুদ্র তেরো 
নদী পেরিয়ে একদিন যে আমাকে 
এই কলকাতাতে আসতে হবে তা 
আমার স্বপ্নেও অগোচর ছিল। 
আমার দোষ কি বলুন? লগুনেই 
জন্মেছি আমি, সেখানেই লেখাপড়া 


শিখেছি, আর এক-আধদিন নয়, 
জীবনের চল্লিশটা বছর কাটিয়ে 
দিয়েছি সেখানে | এমন সময় ডাক 


এলো ভারতবর্ষ থেকে । ধার সঙ্গে 
আমার বিয়ের কথা তিনি লিখে 
পাঠালেন, চলে এসো । 


চল্লিশবছর বয়সে এক অজান! 
অচেনা ভারতবর্ষের উদ্দেশে জাহাজে 
চড়ে বললাম! অনেকে বললেন, 
ভালো করছে! না। এই বয়সে 
ভারতবর্ষের মতে! বিদঘুটে . দেশের 
সঙ্গে থাপ খাইয়ে নিতে পারবে না * 
কয়েকবছর আগে নোয়েলকেও আমি 
এ একই কথা বলেছিলায। ওর 
সঙ্গেই আমার বিয়ের কথ! । মিলি- 
টারীর কর্ণেল তিনি। হঠাৎ হুকুম 
এলো ইণ্ডিয়াতে ষেতে হবে । মিলি- 
টারীর লোকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে 
কিছু থাকতে পারে না। - সুতরাং 
মনের অনিচ্ছা মনেতে চেপে রেখেই 
আমার ভাবী স্বামী একদিন টিলবেরী 
ডক থেকে বোষ্বাইয়ের জাহাজে চড়ে 
বসলেন । 


 ভারতবর্ষটা ও'র ভালোই লেগে ' 


' গিয়েছিল। কয়েকবছর বোম্বাই,ফৈজা- 
বাদ আর কলকাতার ফোর্ট-উইলিযুমে 
কাটিয়ে উনি সেনাবাহিনীর কাজে 
ইস্তফা দিলেন। তারপর কলকাতা 
হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী শুরু করলেন । 
তারও কম্বেক বছর পর আমি কল- 
কাতায় আসছি সংসারী হতে। 
আমার সম্পর্কে এক বোন থিয়জ- 
ফিক্যাল সোসাইটীর কাজে মাদ্রাজের 
আদিয়ারে থাকতেন। তার সঙ্গে 
দেখা করবার জন্তেই বোম্বাইয়ের 
জাহাজে আসছি না। কলকাতার 
পথে বি-আই কোম্পানীর জাহাজ 
একদিনের জদ্ভ মাদ্রাজে থামলো । 





যে কোন সংখ্যা থেকে - 
গ্রাহক হওয়া ষায়। 
টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
ণনং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
কনিকাতা--১৩ 


রি ১40 : 
: 


মেরিয়ন বারওয়েল 


আর সেই প্রথম পরিচয় হলে! ভারত- 
বর্ষের ললে ৷ 


| চীলবেরী ডক থেকে জাহাজে 
চেড়বার যময় আমাকে সবাই বলেছিল, 
“কলম্বো শহর দেখে আমি নাকি 
অবাক হয়ে যাবে! অমন সুন্দর 
জায়গা নাকি পৃথিবীতে কম আছে ।” 

কলম্বো কিন্ত আমার মনে দাগ 
কাঁটেনি। ভয় হচ্ছিল ভারতবর্ষ 
তাহলে আরও কত-না খারাপ 
লাগবে । কিন্তু মাদ্রাজ বন্দরে এসে 
আমি চমকে উঠেছিলাম । মাল 
খালাস করবার জন্তু অসংখ্য কুলী 
সারি দিয়ে দাড়িয়ে আছে। তাদের 
দেখে মনে হলো এর আগে জীবনে 
কোনোদিন আমি রঙ-ই দেখিনি। 
সিংহলে রঙের নান! বৈচিত্র্য আমার 
নজরে পড়েছিল, কিন্তু মাদ্রাজের সঙ্গে 
তার কোনো তুলনাই হয় না। 


মান্রাজের প্রথম চব্বিশঘণ্টা 
আমাকে বিস্মিত করেছিল কিন্ত আজ 
বুঝতে পারি, সে-দেখার মধ্যে কোনে! 
বৈশিষ্ট্য ছিল না। আর পাঁচজন 
বিদেশীর মতো ভারতবর্ষের খোলস- 
টাকে দেখেছিলাম, এবং সেই দেখার 
আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম । 

এবার কলিকাতা । ডিসেম্বর 
মাসের সেই শীত-শীত বিকেলবেপাটার 
কথা আজও বেশ মনে আছে। 
ভায়মণ্ডহারবারের কাছে * একটা 
মোঁটর-লঞ্চ এসে আমাদের জাহাজের 
গায়ে ঠেকল, আর দড়ি বেয়ে উঠে 
এলেন আমার ভাবী স্বামী। 


ডেকে দীড়িয়ে দাড়িয়ে চারিদিকে 
তাকাচ্ছিণাম। হুগলী নদীর মধ্য 
দিয়ে জাহাজ, চলেছে । কলকাতার 
আশপাশের পাটকল আর কারখানার 
চিমনীগুলো ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে 
আসছে। কিন্তু মোটেই বিদেশ বলে 
মনে হচ্ছিল না আমার। যেন 
আমার নিজের বাড়ীতে আসছি? 
কতবার যেন এখানে এসেছি, কতদিন 
যেন এখানে কাটিয়ে গিয়েছি । 

কিং জর্জ ডক থেকে যখন 
নামলাম তথন বৃহস্পতির বারবেল!। 
নোয়েলের তিনজন চাকর ' ছিল। 
তারা সকলেই আমাদের জন্ত জাহাজ- 
ঘাটে দাড়িয়ে ছিল । ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
আমার পর্বতপ্রমাণ অক্ঞানতার একটা 
নমুনা এইখানেই পেলাম! নোয়েল 
তার চাকরদের একটা গ্রুপ-ফটো 
আমাকে লণ্ডনে পাঠিয়েছিল । সকলেই 
খালি গা, গলায় যজ্যোপবীত। 
আমার ধারণা হয়েছিল, এদেশের 
ব্রাহ্গণরা সব সময়েই এইভাবে থাকেন । 
এবং নোয়েলের চাঁকরদের সম্পূর্ণ 
খালিগায়ে দেখবরে জন্য, প্রস্তত হয়েই 
আমি জাহাজ থেকে নেমেছিলাম। 
কিন্তু দেখলাম, শার্টের উপর কোট 
পরে তিনজন /কেতাছুরস্ত লোক আমার 

নি 


বিদেশিনীর চোখে ভারতর্্য 


দিকে এগিয়ে এলো। নোয়েলের 
মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মতে৷ 
আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “এরা 
তা ছলে জামা পরে?” .নোয়েল 
হাপিতে ভেঙে পড়েছিল, আর আমি 
লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছিলাম। 


অথচ ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের 
অনেকদিনের পরিচয় | আমার 
ঠাকুরদা ছিলেন অস্কশান্ত্রের অধ্যাপক ৷ 
কিন্তু ম্যাক্সমূলরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা 
ছিল, এবং সম্ভবতঃ তারই প্ররোচনায় 
-আমার ঠাকুরদা শেষজীবনে হঠাৎ 
সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। 
আমার ঠাকুরদার ভারত-প্রীতির মধ্যে 
কোনো স্বার্থগন্ধ ছিল না, কারণ তিনি 
ইংরেজ ছিলেন না। ফ্রান্সের "আল- 
শাস প্রদেশের (যেখানকার কুকুরের 
কথা আপনাদের জানা আছে) 
লোক তিনি। ১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো- 
প্রশিয়ান যুদ্ধের সময় ভিটেমাটি ছেড়ে 
তাদের পালিয়ে, আসতে হলো। 
আশ্রয় পেলেন লণ্ডনে । 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতুহলটা 
আমার বাবাও উত্তরাধিকার ্থাত্রে 
পেয়েছিলেন। অক্সফোর্ড ছাত্রাবস্থায় 
তিনি বিখ্যাত ‘নিউডিগেট’ পুরস্কারের 
জন্য একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন । 
সেই কবিতাটির নাম-_ভারতবর্ষ। 
আমি তখন খুব ছোট। বাবা তখন 
লগুনের কিংস কলেজের লাইব্রেরিয়ান । 
তার একজন ছাত্রী এবং একজন 
ছাত্র প্রায়ই আমাদের বাড়িতে 
সাহিত্য আলোচনা করতে আসতেন । 
এরা ছুজনেই কোন্‌ ফাঁকে ছাত্র 
থেকে বাবার বন্ধুর স্তরে প্রমোশন 
পেয়েছিলেন । এদের একজ্জন হলেন 
সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় (পরে যিনি 
‘নাইডু’ হয়েছিলেন)! আর একজন 
ছিলেন আইনের ছাত্র-_বীরেন্ত্রলাল 
ভাদড়ী। আমার শৈশবে এই দুজনের 
নাম বাড়িতে যে কতবার শুনেছি, 
ভার হিসেব নেই? ভারতবর্ষে ফিরে 
যাবার পর বীরেন্দ্রের কোনো খোঁজ 
খবর পাওয়া ষায়নি। বাবা প্রায়ই 
দুঃখ করতেন, “বীরেন্দ্র কেন আমাম 
চিঠি লেখে ন! ?* কলকাতায় এসে 
আমি নিজেও বীরেন্দ্রলাল ভাহুড়ীর 
খবর নেবার চেষ্টা করেছি, কিন্ত 
বাংলাদেশের বুহৎ জনারণ্য থেকে 
তাকে খুঁজে বার করতে পারিনি । 
আজও আমার মাঝে মাঝে তার' 
কথ! মনে পড়ে যায়, এবং ভার বা 
তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে 
ইচ্ছে করে। * 

আমার ষখন চারবছর বয়ন হলো 
তখন আমরা কেনসিংটনে একটা 
বাড়িতে উঠে আসি। প্রতি রবিবার 
বিকেলে আমার আয়া আমাকে 
ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে বেড়াতে নিয়ে 

ন্‌ 


যেতো! ভারতবর্ষের গ্রাম্য-জীবনের 
অনেকগুলো মডেল সেখানে সাজ্গানে 
ছিল। সেগুলো রোজ দেখতাম । 


, তবে সেগুলো! যে বাংলাদেশের গ্রামের 


মডেল তা কলকাতায় না আস! পর্যন্ত 
বুঝতে পারিনি । 


কলকাতায় তো এলাম। কিন্তু 
থাকবো কোথায় ? বিয়ের আগে 
তো আর নোয়েলের বাড়িতে ওঠা যায় 
ন।। কিন্ত নোয়েল আগে থেকেই 
ব্যবস্থা করে দেখেছিল । যাঁর বাড়িতে 
অতিথি হলাম, তিনি একজন আই-সি 
এস ! চব্বিশ-পরগণার জেল1- 
ম্যাজিষ্ট্রেট । আলিপুরের যে সুন্দর 
বাড়িটাতে তিনি: এবং তার স্ত্রী 
থাকতেন” তার অনেক* ইতিহাস। 
ওঁ বাড়িতেই ওঁপন্তাসিক উইলিয়াম 
ম্যাকাঁপেস ধ্যাকারে তাঁর শৈশব 
জীবনের কয়েকটা বছর কাটিয়ে 
গিয়েছিলেন! 

কিন্ত আমি যখন এলাম তখন এ 
সুন্দর বাড়িটার চারদিকে কাটা-তারের 
বেড়া। অসহযোগ আন্দোলনের জন্ত 
তখন সরকারী মহলে চাপা উত্তেজনা । 
একদল গুর্থা সারাদিন এবং সারারাত 
বাড়ির বারান্দায় পাহারা দিত । আমি 
যাঁর অতিথি তিনি স্বসময়ে পকেটে 
রিভলবার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। 
এমন পরিবেশে বাস করতে আমি 
কোনোদিনই অভ্যস্ত ছিলাম না। 
কীটাঁ-তারের বেড়ার মধ্যে বসে বসে 
প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল। কিন্ত কেন 
জানিনা, টলির নালার ধারের সেই 
প্রাচীন বাড়িটার মধ্যে বসে-বসেই 
আমি জীবনের এক গুকত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছিলাম: ভারতবর্ষকে 
আমি কোনোদিন ত্যাগ করব না। 


এই ক'দিনে ভারতবর্ষের যা 
দেখেছিলাম তাতেই মোহিত হয়ে- 
ছিলাম । যদি জিজ্ত্যসা করেন, কী 
ভালে! লেগেছিল--বলতে পারবো 
না। কলকাতার মানুষ, পথ, ঘাট, 
ছুঃখ-দূর্শ। সব-কিছুই যেন আমাকে 
সম্মোহিত করেছিল । কিন্তু ষেজ্রন্ত 
আমি আমার সিদ্ধান্তে পৌছেছিলাম, 
সেটি অনেকের "কাছে খুবই ছোট 
ঘটনা বলে মনে হতে পারে।. কিন্ত 
সেই সামান্ত ঘটনা থেকেই আমি 
বুঝতে পেরেছিলাম অন্যদেশের লোক- 
দের ধারা শাসিত হওয়ার বিপদটা 
কোথায়। কলকাতায় আসবার 
কয়েকদিনের মধ্যেই এক চমৎকার 
ইংরেজ কর্মচারীয় সঙ্গে আমার আলাপ 
হয়। কাজকর্মে তার যথেষ্ট সুনাম, 
এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, তার যথেষ্ট 
প্রীতিও ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি 
এসে বললেন, “পরশু অমি দেশে 
ধাচ্ছি-_-আর ফিরবো ন1। এক- 
যৃহ্র্তেই আমি বুঝতে পারলাম, দেশের 
মানুষদের সঙ্গে বিদেশী শাসকদের 
কেন ‘বন্ধুত্ব হতে পারে না। সেই 
রাত্রে আমি অনেক ভেবেছিলাম এবং 
মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যাদের 
আমি শেষ পধ্যস্ত ত্যাগ করবে! তাঁদের 


'অসম্থ হয়ে উঠছিল। 


শুক্রবার, ৯ই' জান7য়ারখ, ১১৫৯. 


সঙ্গে বন্ধু পাতানোর ছলনা আমি 
কোনোদিন করব না। 


আমার ভাবী শ্বামী কলকাতা_ 
হাইকোর্টের ব্যারিস্টার । যার সঙ্গে 
খুশী মেলমেশা করবার অধিকার তীর 
ছিল। সরকারী কর্মচারীদের মতো 
পদে পদে নিয়ম মেনে চলবার প্রয়ো- 
জন ছিন না তার। সেন্ট-পদ 
ক্যাথিড়ালে আমাদের বিয়ের দিনে 
যারা এসেছিলেন তাদের বেশির 
ভাগই ভারতীয়--সে দেখে আমার 
কি যে আনন্দ হয়েছিল! বিয়ের 
পরই আমাদের ম্যাজিষ্রেট বন্ধু তার 
'আলিপুরের বাড়িতে একটা পার্টি. 
দিয়েছিলেন। সেখানে একজন. 
ভারতীয়েরও মুখ দেখিনি। খবর ' 
নিয়ে জানল৷ম, দেশের রাজনৈতিক 
অবস্থার কথা বিবেচনা করেই কোনো 
স্থানীয় লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়নি । 
খুব খারাপ লেগেছিল আমার। 
আমার স্বামীরও | আমাদের নিজের 
বাড়িতে উঠে এসে পর পর ছু'দিন 
ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া 
করে মনকে খানিকটা শান্ত করে- 
ছিলাম | ' 

উদ্ারপন্থী পরিবেশের মধ্যে 
আমি মানুষ হয়েছিলাম। আমার 
বাবা গ্লযাডস্টোনের একজন উৎসাহী 
সমর্থক ছিলেন। সাউথ-আফ্রিকান 
যুদ্ধের সময় ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ করতেও [তিনি দ্বিধা বোধ-এ 
করেননি। এবং হয়ত সেই কারণেই 
কলকাতার যে ইংরেজ-মহলের মধ্যে 
এসে পড়লাম তাদের সঙ্গে কিছুতেই 
একাত্ম বোধ করতে পারিনি | লণ্ডনের 
বাসিন্দে হিসেবে আমি যে-জগতের 
সঙ্গে পরিচিত ছিলাম সেখানে 
পুলিশের প্রতাপ নিতান্তই সীমাব্ধ। 
সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনে 
কোনোরকমের বিদ্ বা অশাস্তি সুষ্টি '' 
করার সাহস পুলিশের, সবচেয়ে | 
আদরেল অফিসারদেরও ছিল না। : 
অথচ কলকাতা শহরে আমাদের | 
উপর পুলিশের শুভদৃষ্টি পড়তে বেশি ' 
সময় লাগল না। শ্রীমতী সরোজিনী 
নাইডুর সঙ্গে আমাদের শৈশবের" 
সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। ফলে কলকাতায় 
এলেই শ্রীমতী নাইডু আমারে 
বাড়িতে কিছুক্ষণ সময় কাটিরে 
যেতেন। কিন্তু তীর চলে যাওয়ার 
পরেই সি-আই-ডি বিভাগের একজন _. 
কর্মচারীর শুভাগমন হতো আমাদের 
বাড়িতে । 

কলকাতার সাধারণ মেমসাহেব- 
দের জীবনযাত্রা আমার কাছে ক্রমশঃই 
এমন কৃত্রিম 
ও অস্বাভাবিক পরিবেশে 
কাটিয়ে হাপিষে উঠেছিলাম 
দেশে থাকি তাঁকে ছানি 
মান্ষদের' সঙ্গে পরিচয়ের পর্যন্ত 
স্থযোগও পেলাম না। 

একটি ভারী সুন্দর সহাস্তমর 
বাঙালী ছেলের সঙ্গে আমার ভাব 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 
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দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার | 


রি 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ছিন্নমূল 
উ্ধাস্তদের পুনর্বাসনের জন্ক স্মপ্রতি 

২ কেন্দ্রীয় সরকার দণ্ডকারণ্য পরি- 
কল্পনা রচন! করিয়াছেন । ভারত- 
বর্ষের যেকোন অঞ্চলের উন্নয়ন হইলে 
ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন 
ভবে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বান্তদের 
অন্ত দণ্ডকারণ্য অপরিহার্য ছিল কিনা 
এবং পশ্চিমবঙ্গে এইসব উদ্বান্তদের 
প্রয়োজন ছিল কিনা তাহাই আমি 
ধপংক্ষেপে আলোচনা করিব। পূর্ব 
বঙ্গের সমাজজীবন হইতে উৎপাটিত 
রি এই হতভাগ্য মামুষদিগকে লইয়া 
রাজনৈতিক মিছিল পরিপুণ্টি লাভ 
করুক ইহা যেমন আমরা চাহি না, 
তেমনি রাজনৈতিক কারণেই ভাহা- 
দিগকে বাংলার বাহিরে নির্ব্বাসিত 
করা হউক ইহা আমর! মনে করিনা । 







আর পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ সংবাদপত্র- 


গুলির নিকটও আমাদের আবেদন 
তাহারা যেন এই সমস্তাটকে একদর্শী 
দৃষ্টিতে বিচার না করেন। বৃহৎ 
সংবাদপত্রগুলির মালিকরা কোনও 
বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক 
হইলেও তাহাদের অগণিত পাঠক- 
সমাজ বিশেষ ফোন একটা রাজ- 
নৈতিক গোত্রের নহে, পাঠকসমাজের 
প্রতি সুবিচারের জন্যও বিভি্নধর্মী 
মতামত তাহাদের পত্র পত্রিকায় স্থান 
পাঁওয়৷ উচিত। দেশভাগের সময়ও 
স্কাহারা এইভাবে কংগ্রেসের সহিত 
মুসলিম লীগের মিতালীর জোরালো 
বিক্ষত করেন নাই এবং বাংলা 
বিভাগ ও পাপ্তাব বিভাগের সময়ও 
তাহার! নিধ্বিবাদে কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইয়াছিলেন, 
সাম্প্রতিককালে, বাংলা বিহার 
সংঘুক্তির সর্ধনাশা পরিকল্পনাকেও 
সাহারা অনেকেই আপীর্ব্বাদ জানাইয়া- 
ছিলেন। 


দর সম্পর্কে অপপ্রচার 
একটা সুপরিকল্পিত উপায়ে 
| উত্বাস্তদ্বের সম্পর্কে প্রচার করা হয় যে 
ইহারা পশ্চিমের অর্থ নৈতিক 
জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, 
কাজেই এই রো যত শীঘ্র নামান 
“যায় ততই মঙ্গল'। উদ্দাস্তর! মৃত্যুপুরী 
সদৃশ কাল্পে| বসবাস করিয়া বৃহত্তর 
সমাজজীবন হইতে বিছিন্ন হইয়া থাকুক 
ইহা আমরা চাঁহিনা, যত শীঘ্র তাহা- 
দিগকে পুনুর্নীমন দিয়া তাহাদের ক্যাম্প 
্রীবর্সের অবসান হয় তাহাই আমা- 
কাম্য! তবে উদ্বান্তর৷ কর্ম- 
ুথ-৪ কোন্দলপ্ৰবণ এইসব প্রচার- 
গুলি অভিসদ্ধিমূলক। উদ্বাস্তরা 
যেখানেই জায়গা জমি পাইয়া বসবাস 
করিবার সুযোগ পাইয়াছে সেখানেই 
সোনা ফধাইয়াছে পুনর্বাসন মন্ত্রীও 
এইসব উক্তি করিয়াছেন | উদ্বান্ত- 













, লীগের ক্রীড়নক হইয়াছিল। 


ধীরেন ভৌমিক 


খাতে প্রচুর অর্থ বায়িত হইয়াছে 
সত্যি কথ! এবং এই অর্থের সৃংখ্যা- 
তত্বের চমকপ্রদ বিবরণ ও সাহাষ্য- 
দানের কাহিনী সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও 
সরকারী রেডিওর মাধ্যমে বিভ্রান্তি 
সৃষ্টি করিলেও সমস্তার কেন সমাধান 
হুইল না ইহাও দেশবাসীর বিচার্য্য। 
দেশভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা 
শিয়ালদহ ষ্টেশনে পড়িয়া থাকিত কি? 
গ্রামের দৃ়কায় এইসব বলিষ্ঠ মানুয- 
দের মধ্যে হক্সারোগের বিস্তৃতি ছিল 
কিনা- এবং আত্মহত্যার হিড়িক ছিল 
কিনা তা হাও দেশবাসী মাত্রেরই 
জানা আছে। সমগ্র ভারতের মুক্তি" 
সাধনায় পূর্ববঙ্গের মানুষের অবদান 
এবং বাংলাভাগের সময় পূর্বববাংলার 


মানুষের সম্মতি না থাকিলে খণ্ডিত 


স্বাধীনতা আসিত না এবং নেহেরু, 
রাজেন্ত্রগ্রসাদ প্রমুখ ভাগ্যবানদের 
ভাগ্য খুলিত না। ক্যাম্পবাসী 
উদ্বাস্তদের মধ্যে শতকরা ৮০% নমঃ- 
শুদ্র, দেশের মুক্তিসাধনে তাহাদের 


অবদান অসামান্া, কেবল অল্প সংখ্যক |. 


স্বার্থান্বেষী তফশীলি হিন্দু নিজেদের 
সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্ত মুসলীম 
আর 
দেশ ভাগ হইলে বিরাট সমস্তা দেখ! 


দিবে এই কথ! নেতাজী সুভাষচন্দ্র 


বাববার ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, 
মহাত্মা গান্ধীও দেশবিভাগের বিরুদ্ধতা 
করিয়াছিলেন, কেবল কংগ্রেসের 
উর্দ্ধতন নেতৃত্বের ক্ষমতালোলুপতার 
জন্তই দেশ ভাগ হইয়াছে তবে 
কংগ্রেস পেতৃত্ও দেশভাগজনিত 
উদ্বাস্ত সমস্তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে 
উদ্বান্ত সমস্তাকে জাতীয় সমস্তা হিসাবে 
পুনঃ পুনঃ স্বীকৃতি দিয়াছেন, আজ 
সমস্তা সমাধানে ব্যর্থ হুইয়া নিজেদের 
ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্তই উদ্বাস্তদের 
উপর দোষারোপ করা হইতেছে। 
উদ্বান্তদ্দের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের 
দিকটা উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের 
ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নকে আমল*না 
দিয়া তাহাদিগকে হাস মুরগীর মত 
যত্রতত্র চালান দিয়া সমস্তাকে আরও 
জটিল করা হইয়াছে । ক্যাম্পবাসী 
উদ্বাস্ত পৌনে ৩ লক্ষ ( শিয়ালদহ ও 
ভবঘুরে ক্যাম্প সহ) আর স্থায়ী, 
অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান অবাঙালীদের সংখ্যা 
কত তারও হিসাব নেওয়া উচিত। 
এরা কি দশলক্ষের কম হইবে ? 


দণ্ডকারণ্য পরিকল্পন। সম্পর্কে 
আমাদের সন্দেহ কেন ? 

সুদীর্ঘ ১১ বৎসর যাবৎ উদ্বাস্ত 
সমন্তা সম্পর্কে সরকারী দরদহীন ও 
সহামুভূতিহীন নীতি প্রত্যক্ষ করিয়া 
সরকারী কোন কাঙ্গে চুবিশেষ করিয়া 


(যুগ সম্পাদক, সারা বাংলা যান্তহার! সম্মেলন ) 


প্রচারে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে 
পারিতেছিনা। দেশভাগের পূর্বে 
বিশেষ করিয়া ‘বাংল! ভাগের সময় 
এই ধরণের গালভরা বুলি, সংবাদ- 
পত্রের প্রচার ও কংগ্রেস নেতৃত্বের 
প্রতিশ্রুতির পরিণতি পরবর্তীকালে 
আমরা অত্যান্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য 
করিতেছি। সম্প্রতি ও বেতিয়ার 
এবং আসামে উদ্বাস্তদের সম্পর্কে সর- 
কারী দমননীতির ছাপ আমাদের 
মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। আসামে 
উদ্বাস্তরা নিজেদের প্রচেষ্টায় জমির 
উন্নয়ন করিয়া ফসল ফলাইয়াছিল, 
তখন এসব জমির দাবীদার বা 
ভাগীদার কেহ ছিলনা কিন্তু ' পরে 
দাবীদার আসিয়া জুটিল এবং আসাম 
সরকার স্থানীয় আদিবাসীদের অন্তায় 
আব্বারের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন 


শুধু তাহাই নহে হাতী দিয়! উদ্বাস্তদের 
ৰাড়ী ভাঙ্গিবার নির্দেশ” দিলেন; 
তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন 
প্রভাবশালী পত্রিকায় ছাপা হইল 
“হাতীর চোখে জ্বল” ইত্যাদি ঘটনা। 
আসাম গভর্ণমেণ্টের দুর্বল ন্লীতির 
জন্তই এই সব ঘটনা সম্ভব হইয়াছে__ 


জমির উন্নয়নের সময় তাহারা কেহই' 


আপত্তি করে নাই, ফসল কাঁটিবার' 
সময়ই আপত্তি। দণ্ডকারপ্যও যদ্দি 
কেন্দ্রীয় শাসিত না হয়, তবে উড়িষ্যা 
গভর্ণমেণ্ট, মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট 
আজ আপত্তি নিশ্চয়ই করিবেননা, 
জম্রি উন্নয়ন সকলেই চায়, কিন্ত 
পরবর্তী কালে আসামের ঘটনার যে 
পুনরাবৃত্তি হইবে ন৷ তাহার গ্যারা্টি 
কোথায়? বিহার, উড়িষ্যা, সৌনাষ্ট্ 
ও মধ্যভারতে যেসব উদ্বাস্ত অতীতে 
নেওয়া হইয়াছে ' সেখানে তাহারা 
বেশীরভাগ জায়গায় জমির মালিকানা 
পায় নাই) পশ্চিমবর্দের  সর- 
কারী কলোনীগুলিতেও দেঁখিতেছি, 
ইতিমধ্যেই সরকারী সৌধ জাঙ্গিয়া 





4 
পড়িতেছে, কারণ পুনর্বাসনে 


অর্ধেকের বেশী টাকাই চুরি হইয়াছে 
এবং অপব্যয় হইয়াছে) কমিউনি 
প্রজেক্টের ব্যর্থতায় এবং সরকার 
কলোনীগুলিকে অর্থনৈতিক সংকটের 
ভয়াবহতায় সরকারী পরিকল্পনা সমবস্থ 
আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না 
দণ্কারণ্য নয়া বাংলা হইবে এই 
ধরণের প্রচারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই 
উড়িম্যা বিধান সভার কমিউনিঃ 
সদস্ত উড়িষ্যা বিধান সভায় নোটিশ 
দিয়াছেন। তাছাড়া দণ্ডকারণ্য যে 
সকল রাজ্যের অধীন সেখানকার 
ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা পশ্চিমবাংলা 
হইতে বেশী, পশ্চিমবাংলায় ২৪ 
আর মধ্য-প্রদেশে ২৫'৭। সেখান- 
কার লোকের! যে দরিদ্র সেখানকার 
সরকারও স্বীকার করিয়াছেন । 
দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় কংগ্রেসের 
রাজনৈতিক উদ্দে্ত আছে এবং 
কায়েমী শ্বার্থবাজদের মতলৰ আছে 
বলিয়! আমাদের বিশ্বাস । আমাদের 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


ল্রাৎললা ভ্নাজ্জ্রিভ্য সঙ্গে’ 


( €ম পৃষ্ঠার পর ) 
 ইনিয়পরায়ণতার টান দিয়ে 
মানুষকে নামিয়ে এনে একটা বেশ 
বড়ো মিলনকেন্দ্র রচনা করা যায়। 
নেণধ্যে প্রবৃত্তির ইন্ধন যুগিয়ে অতীতে 


ধৰ্ম্ম একাজ ক'রেছে | সম্প্রতি রাজ- 
নীতি একাজ করছে, এবং প্রবৃত্তির 
যুথবন্ধতাকে গণতন্ত্র বলে চালাচ্ছেও। 


সাহিত্যেও সম্প্রতি রথ যে উদ্টেছে, 


অর্থাৎ .ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দাস্ভযুথে 
বাঙ্গালীর মনন চরিত্র ষে হান্তমুখ 


হু'য়েছে, তা ফুটপাথের সাময়িক পত্রের . 


সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে। ভ্রিশহাঁজার 
সাহিত্য পাঠক জুটিয়েছে উল্টোরথ। 
ওর সঙ্গে বিচিত্রা ‘জলমা' এবং আনো 
অনেকে আছে। মোট কয়েক লাখ 
পাঠক পাঠিকা নিয়ে এই সাহিত্য- 
সহজিয়! গোষ্ঠী তৈরি হ'য়ে উঠছে। 
এবং গণতান্ত্রিক বিবেকবান্‌ যারা 
তাদের মধ্যে সাহিত্যধ্যাতিমানর! 
সভাপতি প্রধান, অতিথির মাল্য- 
অর্থাদ্দি-সবিনয়ে গ্রহণ করছেন। 

অবশ্থা দেখে মাইকেল বস্কিম রবীন 
নাঁথকে আসামী ক'রে জেরা করতে 
ইচ্ছে হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, পুরুষেই 
এমন কেন হ'ল ? Our forefathers 
had eaten sour grapes and 
our teeth are set on edge 
হয়েছে কি? 

সাহিত্যের চরিত্র ও সাহিত্যিকের 
চক্রিত্র নিয়ে আমাদের দেশে বেশি 
আলোচনা হয়নি। নৈতিক চরিত্রের 
কথা নয়৷ তার চেয়ে বড়ো একটা 
চরিত্র আছে। দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের 
ক্রমবিকাশের অনুকূল বুদ্ধি কর্ম্ম ও 
সম্বন্ধ দিয়ে সে চরিত্র তৈরি । নৈতিক 
চরিত্রে অতি নির্দোষ থেকেও ক্রম- 


উদ্বান্তদের সম্বন্ধে তাহাদের গালভরা | বিকাশের বিপরীত বুদ্ধি কর্ম্ম ছারা 


A 


"১৯৪২, 


একটা মানুষ একেবারে ব্যর্থ হতে 
পারে- একজন শিল্পীও। ইতিহাস 


সম্পর্কে বিবেকবান মননশীল ব্যক্তির 


জীবনে ক্রমবিকাশশক্তি আপনি বুদ্ধি 
কর্ম ও সঙ্চল্প ফুটিয়ে তোলে। তার 


নিয়ন্ত্রণ লাগে ভাবকল্পনায়। পরস্পর . 


বিপরীত অথচ পরস্পর মিলিত এই 
মনন ও ভাবকল্পনার একেকটি একক, 
উপন্তাস নাটক বা কাব্যের শিল্পরূপ 
পরিগ্রহ করে। ূ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের, এই চরিত্রে কি 
কোধায়ও'গুরুতর ভ্রুটি ছিল? সাহিত্য 
এবং সমাজ, সাহিত্য এবং জীবন 
কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী 
থেকে বেড়ে উঠেছিল? নইলে কেন 
১৯৪৩, কেন দেশ জাতি 
ও ভাষার এতো বড়ে। বিপধ্যয়ঃ এতো 
দারিদ্র্য, এতো দুর্নীতি হারা মর্দিত 
হয়েও বাঙ্গালা উপ্টোরথ ইত্যাদি 
মারফৎ অষ্টাদশ শতকীয় খেউড় 
আখডাই, পাঁচালী, টপ্পার মহড়া 


রি ব্যাপকভাবে । 


দিচ্ছে? আর একটা কথা। 
কয়েকজন চাকুরি পার, প্রার্থী থাকে 
অসংখ্য। কয়েকজন নেতৃত্বে উঠে 


যায়, অথচ যোগ্যতায় বড় অসংখ্য 
তানের অনুগামী থাকতে বাধ্য হয়। 
কয়েকজন কৌশল ছানে এবং প্রয়োগ 
করতে নিপুণ বলেই সরকারী নান! 
খণ, নানা পৃষ্ঠপোষকতা যোগাড় করে 
আনে, অথচ ওসৰ যাদের প্রাপ্য তারা 
উপোসী, বঞ্চিত, এখন-তখন অবস্থায় 
দিন যাপন করে। তেমনি শিক্ষার 


'আকাঙ্ছা, স্বাস্থ্যের আকাজ্ঞার অনু- 


পাতে ব্যবস্থা ঘৎসামান্ত, উপযুক্ত পাত্রে 


পাত্রসাৎ হওয়া প্রায় অসম্ভব । কারণ. এবং 


থুষ ভদ্বির দুনীতির ফাঁদ ফিকির ব্যবস্থা- 


] A 


গুলিকে বানচাল করতে সর্বদা নিয়ো- 
জিত রয়েছে। 

অবস্থা একটা বিপ্লবের, যার বাস্তব 
আয়াজন প্রায় সম্পূর্ণ» কেবল চেতনা- 
গত মস্ত বড়ো ফাক রয়ে চা 
রয়ে গেছে তার চরিত্রদানের আয়ো- 
জনের। দুর্নীতি চরিত্রের কঠরোধ 
করেছে, চেতনার ভ্রণহত্যা করছে 
এবং এ ব্যাপারে 
রাজনীতিক দলের সহযোগিতা পাচ্ছে 
ছুক্কতকা ীরা । 

ব্যাপারগুলি কি সাহিত্যক্ষে ত্রেও 
প্রতিফলিত নয়? নোটবইর বন্তা 
বয়ে যায় আমাদের দেশে । পরীক্ষা- 
সঙ্কট মুক্তির জন্য ব্যবসায়ী পুথির 
পাণ্ডারা দেশের যৌবনকে (ধা 
খিচায়। অর্থগৃদ্, শিক্ষাদ্াতারা 
ছাপাখানা! ও কাগজ বিক্রেতার 
সহযোগিতায় ছাত্রদের পরীক্ষার 
ভাড়া দিয়ে পাইকারী বিস্তা . বেছে 
মুনাফা বাড়ায় 

অনুরূপ চলেছে সাহিত্য নিয়ে। 
নিশ্চরিত্ররা লিখছে । কলস উঁচিয়ে 
রেখে অগ্রাধিকারের সুযোগ নিচ্ছে 
অযোগ্যরা--প্ররূত সাহিত্য সম্ভাৰন! 
কলম থেকে মুছে নিয়ে যাচ্ছে মা 
লক্ষ্মীর ভাঁড় বিদুষকরা। 

অরাজক বাঙ্গালা সাহিত্যে সহসা 


নীতি, মান, শৃঙ্খলা দেখা দেবে না। 
এখনও যার! বিগড়ে-যাওয়! বিপ্লবের 
নিষ্নটানে একেবারে অধোগামী হতে 
পারেন নি, তারা তাদের কর্ম্ম চয়িত্র 
ৃষ্টাত্তকে অবস্ধ্য করে তুলছেন 
না কেন? 


v 


সাহিত্যের খবর ২) 








মাতৃতুমি মাতৃ- * ভাষারে মমতা 
ৰাহন্দে জনমি নাহি" । 
, ভাকু যেবে জ্ঞানি- গণরে গণিবা 
অজ্ঞান রহিবে কাহি'? 


(৬গঙ্গাধর মেহের ) 


ষার হৃদয়ে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার 
প্রতি মমতা জন্মায় নি, তাকে যদি 
জানী বলে গণ্য করি, তবে অজ্ঞানীরা 
কোথায় থাকবে? 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসকর প্রভাব 
মানবমনে যে অশান্তি, হন্দ্ব আর ব্যর্থ- 
তার সৃষ্টি করেছে, তারই প্রতিফলন 
বর্তমান কালে সকল দেশের সাহিত্যে | 
ওড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কেও একথা সত্য । 
পর দিকে ম্বাধীনতালাভের পর প্রায় 
সারা ভারত জুড়ে যে নবজীবনের 
স্থচনা হয়েছে অতি-আধুনিক ওড়িয়া 
সাহিত্যে তারও পরিচয় মেলে । 
আধুনিক ওড়িয়া কাব্যসাহিত্যে 
প্রকাশ পেয়েছে অস্থিরতা এবং 


চাঞ্চল্য! ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতাকে পরি- . 


ত্যাগ করে আন্তর্জাতিক ভাবপ্রসাৱে 
এ সাহিত্য উদ্ভমশীল এবং বিশেষভাবে 
বাস্তরানুগ । “জনের পরিবর্তে “গণের 
সেবাই আজকের সাহিত্যাদর্শ বলে 
বিবেচিত। প্রাচীন ছন্দের পরিবর্তে 
মুক্তছনের ব্যবহারে, গতানুগতিকতা 
পরিহার করে নূতন উপমা ও ব্লপকল্প- 
প্রয়োগে আধুনিক কাব্যসাহিত্য 
লোকপ্রিয় হয়ে উঠছে। মায়াধর, 
মানসিংহ, কালিন্দীচরণ পাগিগ্রাহী, 
সচ্চিদানন্দ রাউতরায়, গোদাব্রীশ 
মিশ্র, রাধামোহন গড়নায়ক, কুঞ্জ- 
বিহারী দ্বাশ, অনস্ত পট্টনায়ক প্রভৃতি 
কবিগণ প্রথম শ্রেণীর কবি হিসাবে 
মন্মানিত। মানসিংহ প্রেমের কবি 
হিসাবে, সচ্চিদানন্দ রাউতরায় ও 
অনস্ত পট্টনায়ক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা 
ও মার্কসীয় দর্শনের ত্বারা প্রভাবিত 
কবি হিসাবে পরিচিত । রাউতরায়ের 
‘বাজীরাউত ও অঙ্কান্ চল্লিশটি 
কবিতা” বিশিষ্ট কবি হারীন্রনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় কতৃক ‘দি বোটম্যান বয় 
ত্যাণ্ড ফরটি পোয়েম্‌দ্‌' নামে ইংরার্জীতে 
অনুদিত হয়েছে। রাধামোহন নূতন 
ছন্াাব্যবহারের জন্য এবং গোদ্বাবরীশ, 
কুঞ্জবিহারী ও. রাধামোহন গাথা- 
কবিতা’র সমৃদ্ধির জন্ত প্রশংসনীয় | 
অত্যাধুনিক বা প্রগতিপস্থী কবিরূপে 
বিনোদচন্দ্র নায়ক, জ্ঞানীন্দ্র বর্মা, 
জানকী মহাস্তি, চিত্তামণি বেহেরা, 
দুর্গাচরণ পরিড়া, গোপালচন্ত্র মিশ্র ও 
বিছ্াৎপ্রভা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য । 


এ দশকে কাব্যসাহিত্য অপেক্ষা! 
কথাসাহিত্য বিশেষ অগ্রগিত লাভ 
করেছে। আধুনিক ক থাসাহিত্য 
বিষয়বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলীর অভি- 


‘প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 1 


অনুবাদ £ সুনন্দা বল্দ্যোপাধ্যা 
'নবত্বে বিশেষ মর্ধাদ! লাভ করেছে। 


‘এ শাখার কয়েকজন বিশিষ্ট ও উল্লেখ্য 


লেখক হলেনঃ কালিন্দীচ রণ 
পাণিগ্রাহী, কাহ্,চরণ মহাত্তি, গোপী- 
নাথ মহাস্তি ও রাজকিশোর পষ্টনায়ক ! 
কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর মাটী র 
মণিষ' বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অহু- 
বাদের জন্ সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক 
মনোনীত হয়েছে । কাহ্নচরণ ও 
গোপীনাথ সংস্কারবাদী দরদী ওপ- 
শ্তাসিক । গোপীনাথের “অ আতর 
সম্তান' সাহিত্য আকাদেমী দ্বার! ১০৫৫ 
সালে পুরস্কত। ‘অন্তর সন্তান’, 
'পরজা” প্রভৃতি উপন্যাসে অবহেলিত 
আদিবাসী-জীবনের নিখুঁত চিত্র পাই। 
কাহলুচরণের সামাজিক উপন্তাল সাং 
গঠনিক মনোবৃত্তির স্বাক্ষর বহন 
করে। 

ছোট গল্পের" মধ্যে নৃতনত্ব এনে- 
ছেন গোদাবরীশ মহাপাত্র, নিত্যানন্দ 
মহাপাত্ৰ, -অনস্তপ্রসাঙ পণ্ডা, ব্ৰহ্মানন্দ 
পণ্ডা, রাজকিশোর রায়, সুরেন্্রয়াথ 
মহাস্তি, মহা পাত্র নীলমণি সাহু, বামা- 
চরণ মিত্র, বসস্তকুমারী প্টনায়ক 
ইত্যাদি গল্পলেখকগণ। গোদাবরীশ 
মহাপাত্র ও অনন্তগ্রসাদ পণ্ডার গল্পে 
সামাজিক 
মহাপাত্রের গল্পে মানস্তাত্বিক বিশ্লেবণ 
ব্ৰহ্মানন্দ পণ্ডার গল্পে রাজনৈতিক 
সচেতনতা পাওয়া যায়। সুরে ক্র 
মহাস্তির ‘কৃষ্ণচূড়া’, রাজকিশোর 
রায়ের ‘কলিঙ্গশিল্পী' উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি । 
হাস্তরসাত্মক গল্পপরিবেশনে মহাপাত্র 
নীলমণি সাহু . ও বামচিরণ মিত্রের 
প্রয়াস প্রশংসনীয় । 

ওড়িয়া নাট্যসাহিত্যেরও বিশেষ 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক সমস্তাকে কেন্দ্র 
করে অধিকাংশ আধুনিক ওড়িয়া 
নাটক রচিত হচ্ছে। কালীচরণ 
পট্টনায়ককে এ বিষয়ে পথিকৃৎ বলা 
চলে। তাঁর ‘ভাত’, 'রক্তমাটি' প্রভৃতি 
নাটকগুলি প্রশংসা অর্জন করেছে । 
পরবর্তী তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে 
গোপাল ছোটরায়, রামচন্দ্র মিশ্র, 
ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক, মনোরঞ্জন দাশ 
রাম” 
চন্দ্রের 'ঘর-সংসার' ও গোপাল ছোট- 
রায়ের “পরকলম” বহুপ্রশংসিত। 
ডক্টর হরেকুষ মহতাব ও প্রাণবন্ধু 
কর একাঙ্কিকা রচনায় সিদ্ধহস্ত ৷ 

আধুনিক কালে বহু তরুণ প্রবন্ধ- 
কার ও সমালোচকের আবির্ভাব 
হওয়ায় সাহিত্যসমালোছনা ও রমা- 
রচনায় ওড়িয়া সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি- 
লাভ করেছে । পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস 
প্রণীত “গড়িয়া 





হখহুরশা, * নিত্যানন্দ ' 


*কিনা। 


সাহিত্যের ক্রম- 


ওড়িয়া সাহিতা 


পরিণাম’ উল্লেখযোগ্য অবদান। 
গৌরীকুমার ব্রহ্গা, বংশীধর মহাস্তি, 
চিত্তরঞ্জন দাস, নটবর সামস্তরায়, 
গোলোকবিহারী ধল ইত্যাদি লেখক- 


গণ প্রবন্ধকার হিসাবে সুনাম অর্জন 
করেছেন । 


লিলেশিনীত্র চোলে ভ্ভান্্ভন্হর্ 


(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
হয়েছিল । আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই 
আসতো সে। বিকেলবেলায় তার 
সঙ্গে গল্প করে কি যে আনন্দ পেতাম | 
সে বলেছিল, বাঙালী বাঁড়ির অন্দর- 
মহলে আমাকে নিয়ে যাবে, সব 
দেখাবে । তার পাল্লায় পড়ে একদিন 
গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতেও 
গিয়েছিলাম | খেলার শেষে ও বললে, 


“পেটের মধ্যে কেমন অস্বস্তি অনুভব. 


করছি ।” মাঠ থেকে সোজা ওদের 
শ্টামবাজারের বাড়িতে যাওয়ার কথা 
ছিল আমাদের | যাওয়া হলো না। 


‘সে একাই অসুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে 


গেল। তারপর কয়েকদিন কোনো 
খবরাখবর না পেয়ে ছটফট করছি। 
ভাবছিলাম আমার কথা ভুলেই গেল 


নাকি! এমন সময় টেলিফোন 
এলো । ওর বাবা ডাকছেন। খুব 
অস্ুম্থ--টাইফয়েড। কোনো আশা 


নেই? মৃত্যুপথযাত্রী এক কিশোরের 
কাছ থেকে শ্যেবিদায় নেবার জন্তে 
যেখানে গিয়েছিলাম__শ্টামবাজারের 
সেই গলিটা আজও আমার স্থতিতে 
উজ্জ্বল হয়ে আছে। চোখের জলের 
মধ্য দিয়ে বাঙালার অস্তঃপুরের সঙ্গে 
সেই আমার পরিচয় হলো । 

ঠিক এই সময়ে কলকাতাকে 
জানবার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ 
হাজির হলো । আমার স্বামী একদিন 
জিজ্ঞাসা করলেন, “ভারতীয় শিশুরক্ষণ 
সমিতির. ('এস-পি-সি-আই ) 
অবৈতনিক সম্পাদিকা হতে চাই 
আমি সাগ্রহে রাজী হয়ে 
গিয়েছিলাম | তারপর প্রায় সাতবন্ছর 
সমিতির কাজের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে 
জানবার যে অপূর্ব সুযোগ 
পেয়েছিলাম তার জন্তু এস-পি-সি- 
আই'এর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ 
থাকবো । প্রকৃত ভারতবর্ষের সঙ্গে 
ধারা! পরিচিত হতে চান, আমি তীদের 
বলি এদেশের আত্মার অস্তরঙ্গ হওয়ার 
সবচেয়ে সহক্ত উপায় হলো-__-কোনো 
বড় শহরে সমাজ-সেবার কাজ করা। 

আমাদের . পরোপকা র-প্রবৃত্তির 
সঙ্গে, সাধারণতঃ, খুব স্বল্মভাবে 
হলেও, কিছুটা অহং মিশে থাকে 
আজ স্বীকার করিতে লঙ্জা নেই, 


সাহিত্যের অপরাপর বিভাগ 
যেমন শিশু-সাহিত্য, অমুবাদ- সাহিত্য, 
জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি ক্রমেই 
উন্নত হয়ে উঠছে। শিশুসাহিত্য 
রচনায় উদয়নাথ ষড়লী, উপেন্ত্র 
ত্ৰিপাঠী, রামপগ্রসাদ মহাস্তি দক্ষতা 
প্রদর্শন করেছেন] ব্রমণকাহিনীতে 
উমেশচন্ত্র পাঁণিগ্রাহীর দান স্মরণীয় । 
কৃপ্তবিহারী দাশের “পললীগীতি-সঞ্চয়নঃ 
ওড়িয়া লেকসাহিত্যসঙ্কলনকে পরি- 
পুষ্ট করেছে । 

ওডিয়া সাহিত্যের উল্ল তি কল্লে 
‘উৎকল সাহিত্য সমাজ’,' “কলিঙ্গ- 





আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ] 
কিন্ত ক্রমশঃই "সুতায় উল্লিখিত 
নিষ্পৃহ কর্মবাদের সত্যগুলো আমার 
কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। 
বস্তুতঃ, কর্মবাদকে জীবনে গ্রহণ না 
করা পর্যন্ত দানধর্মের অসারতা উপলব্ধি 
করা যায় না। 

এতোদিনে ভারতবর্ষকে 
ভালবেসেছি। কিন্তু তার সঙ্গে 


আত্মার কোনো সংযোগ স্থাপিত ' 


হয়নি। শুধু বাইরে থেকেই এই 
উপ-মহাদেশকে দেখেছি, এবং সেই 
সামান্ত দেখা থেকেই ভারতবর্ষকে 
বোঝবার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ আরস্ত হওয়ার কিছুদিন আগে 
একদিন একটা বইএর দোকানে 
গিয়েছিলাম । ছোট একটা বই 
চোখে পড়ল। নাম_—Yoga for 
the West | বইটা হাতে নিয়ে 
উণ্টেপাণ্টে দেখলাম । তারপর, কেন 
জানিনা, দ্বাড়িয়ে-দ্বাডিয়েই বইটার 
এখানে-ওখানে থেকে কিছু অংশ পড়ে 
ফেললাম | আর তখনই আমার মনে 
হলো, জীবনে এই প্রথম সত্যকে 
হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে আছি! 
ভারতবর্ষে আসবার পর অনেক 
হঠযোগীর সান্নিধ্যে এসেছি । ' খ্রীষ্টন 
পরিবেশের মধ্যে মানুষ হযেছি । 
সেই জন্তু নিজের অক্ঞাতসারেই 
অগ্ৰীষ্টানদের ধর্মজীবন সম্বন্ধে 
অনেক “ ভূল ধাবণা মনে মলে 
বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । অবশ্য, তাঁর 
মানেই এই নয় যে, আমি নিজেকে 
চিরকাল খ্রীষ্টান বলে মনে করে 
এসেছি । পৃথিবীর ক'জন লোক আর 
নিজেকে প্রকৃত খীষ্টান বলে দাবি 
করতে পারে? কিন্তু ধর্মকে অত 
গুকৃতর ভাবে নেওয়াটা বোধহয় 
স্বাভাবিক ছিল না। আমার যখন 
আটবছর বয়স, তখন পেকে আমরা, 
একপ্রকার ব্যায়াম করতাম-_-তার 


নাম ছিল Swedish exercise | 


কিন্তু ও ব্যায়ামের নামে অজ্ঞাতসারে 


আমরা একপ্রকার ব্যাযাম করতাম়__ 
তার ফল হল এই যে, যখন এংলিকান 
চার্চের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে খ্রীষ্টান 
বলে গ্রহণ করবার সময় এল (০00- 
firmation ) তখন আমি 


বেঁকে 





শক্রবার, ৯ই জান্যয়ারণী, ১১৫১২ 


ভারতী’, “ফকিরমোহন সাহিত্য- 
পরিষদ", হরেকুফ্জ মহতাব-প্রতিঠিত 
প্রজাতন্ত্প্রচার-সমিতি' ‘বিযুব-মিলন' 


প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুবির্ঘ৫ 


প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। 
পত্র-পত্রিকাগুলি নূতন লেখকস্থ্টর 
কাজে আত্মনিয়োগ করেছে । উৎকল 


বিশ্ববিস্তালয়ের আনুকুল্যে মারা ধর 
মানসিংহের সম্পাদনায় ওড়িয়া 
জ্ঞানকোষ’ সঙ্কলনের কাজ আরস্ত 
হয়েছে । উভিষ্যা রাজ্য সরকার 
পুরস্কার ইত্যাদি দান করে উচ্চস্তরের 
সাহিত্যরচনয়ি লেখকদের উ দ্ধ 
করছেন। 


বসলাম। কারণ এই ধর্মের অনেক 
রহস্ত আমাদের বোধগম্য ছিল না.) 
আমার ঈশ্বরহীন যৌবনে যে 
রাজ্যে বিচরণ করতাম, Yoga for 
the West আবার আমাকে 
সেখানেই ফিরিয়ে লিয়ে এল) 
এবং সেই মুহূর্ত থেকেই ভারতবর্ষের 
স্থগভীর মহিমা আমার দৃষ্টির সন্ুখে 
অবগুঠন মোচন করে চাড়াল। 
তখনই দেখলাম, এবং সে বিশ্বাস 
আমার আজও অটুট আছে, ভারত- 
বর্ষ পৃথিবীকে পথ দেখাতে পারে। 
সাধারণ ভারতবাসীর বৈষয়িক জীবনে 
যত অভাবঅনটনই থাকনা কেন, 
আমি তাদের উদ্দেশে সবসময় মাথা 
নত করি। কারণ নানা ছুঈখ-দুর্দশা) 
আঘাতের মধ্যেও এদেশের মানুষ 
কখনও বিস্বৃত হয়নি যে ইঈশ্বরচেতনাই 
জীবনের পরম লক্ষ্য । -যুগধুগাস্ত ধরে 
সত্যের এই . ধারাটি এই পুণ্যভূমির 
অধিবাসীদের মনোজগতে প্রবাহিত 
হচ্ছে। রী 
আধ্যত্মিক ভারতবর্ষের সঙ্গে 
আমার পরিচয়ের পরও তো অনেক- 
দিন কাটলো। এর মধ্যে একবারও 
আমি ভারতবর্ষের বাইরে যাইনি। 
যাবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। 
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় 
আমাদের বন্ধুরা আবার মুখের দিকে 
তাকিয়ে ছিলেন-_-এবার ? আমাদের 


" দুজনেরই উত্তর দিতে দেরী হয়নি Ls 


তারপরও এগারো কেটে এ 
গিয়েছে |. এরই মধ্যে আমার স্বামী) 
একদিন আকশ্মিকভাবে দেহয়ক্ষা 
করেছেন। ভারতবর্ষের মাটিতে তিনি 
জীবনের শেষ ক'টা (দন কাটিয়ে 
যাবেন ভেবেছিলেন । “£ার সে ইচ্ছা - 
পূর্ণ হয়েছে। আমারও সেই একই 
স্বপ্ন সবে দুঃখে, হাসি-কান্নার মধ্যে 
ছাব্বিশ বছর ধরে এক ১আ্পরূপ : 
ভারতবর্ষকে দুটি নয়ন ঘুরে দেখেছি। 
কিন্ত আজও তৃপ্তি আমার য়ন ! 
বাঙালী কবির ছুটি লাইন 
এক তরুণ যন্ধুর কাছে প্রায় 
থাকি--“এই দেশেতে জন্ম, যেন 
দেশেতে মরি | এই দেশে মার 
জন্ম নয়, কিন্তু এই দেশের মাটিতেই 
আমার শেষ আশ্রয় মিলবে, আশা 
করি । 


. বিস্থধারা। থেকে উদ্ধৃত , 


ওডিয়া,, 


EK 
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. 
রঃ 
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নাট্যালোছন। 


Camm te mmm শী শিপ সপ 


* বিশ্বরূপা'য় | নাট্যচগ 22১০৮ 
এ অমিতাভ ৈত্র A 


ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম বাংলার 
নাটাচর্চ্চার আয়োজন দেখে বলতে 
-ইচ্ছে হয় এটা নাটকের দেশ ! তবু 
নাটক নেই, নাটাক্ষেত্রে কিছুই হচ্ছে 
সা,এই রকম অভিযোগের মাঝে 
একটি পেশাদার মঞ্চে বার মাসে তের 
পার্কণের মত নতুন নাটক অভিনয়ের 
সুযোগ করে দিযে বহু নাট্যমংখের 
কৃতন্ততাভাজন হচ্ছেন “বিশ্বরূপাপ্র 
কর্তৃপক্ষ । ঠিক কথা। কিন্ত এক 
কথায় কৃতজ্ঞতার এই মামুলী প্রসঙ্গ 
'₹ শেষ করলে চলত যদি না “বিশ্বরূপা”'র 


J 
J 


নিন্দুকরা নাট্যজগতে নিন্দা রটাতেন!, 


সুদের মূল কথা হচ্ছে যে, “এটা 
পাঁলিসিটির প্যাচ । মুনাফা লোটার 
লহঙ্গ পথ ছেড়ে বু প্ল্যান-প্রোগ্রামে 





৩ আারার চেষ্টা !” 
চলেছে 
' এবিশ্ববপা”র নিজন্থ ; খেয়ালের জন্তে | 
\ আমি নিন্দুক নই । কিন্তু ওখানকার 
কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী আমার মত অন্তু- 
' স্বাপীকেও ক্ষ করেছে। তাই সমা- 
লোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। 
--- “বিশ্বরূপা”’র কৰ্তৃপক্ষ সরকার 
" ল্রাতৃত্বযকে নিবে) তাঁদের নাম 
























' বিহারী সরকার । দক্ষিণেশ্বরযাবু 
ব্যবসা ভাল জানেন এবং উনি পিয়ে 
টারের এই দিকটা দেখাশুনা করেন । 
জার রাঁপবিহারীবাবু নাটাকলার 
পরম পৃষ্ঠপোষক ৷ বাড়ী তৈরীর 
| কণ্টা্ট নিয়ে এরা প্রচুর টাকা 
লাফলোব সঙ্গে কামিয়েছেন। সেই 
সামান্ত কিছু অংশ নিয়ে 
‘এদের “বিশ্বরূপাণ নাট্যসাধনা। 
এরও আগে রাসবিহারীবাবূ “মিনার্ভ।” ' 
নাটামৰ্চে “বিন্দের বন্দী” মঞ্চস্থ 
করেন। হঠাৎ নাটকটির অভিনয় 
হয়ে যায়। নাটকের প্রথম রজনী 
খেকে শেষ রজনী পর্যন্ত প্রচণ্ড টিকিট 
বিক্রী হয়েছিল। সাঞ্জপৌষাক এবং 
ম্চলচ্জায় এই নাটক নতুন ইতিহাস 
করেছিল অথচ পরিচালক 
চবি বিশ্বান মালিক ভ্রীরাসবিহারী - 
কার এবং অযোগ্য কর্মচারীদের ' 
লন্মিলিত খেয়ালীপপাক্ এই নাটকের 
অভিনয় বন্ধ হ'ল। সু প্রযোজনা 
তাকেই বলব যেখানে ব্যবসার সৎ 
সুদ্ধির সঙ্গে পরিচালক এবং অভিনেতা- 
র সহযোগে নাটক জনপ্রির হয়! 
দৃষ্টান্ত হচ্ছে, “স্তামলা” নাটকের 
উজ টার” রদ মঞ্চে। 
পবিবপাপ্র প্রতিষ্ঠা হাল 
নে “শ্ীরজম্” ভেঙ্গে দিয়ে। 
রের প্রচণ্ড দামামা বাল 
: উৎসাহে ফেটে 


শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার এবং শ্রীরাস-- 


শীভাতপ নিয়ন্ত্রিত মঞ্চগৃহের কথা । 
পরে নানা অন্গুহাত দেখিয়ে হ'ল 
নাতা'। কিন্তু “ষ্টার” রজমঞ্চের 
মালিক শ্রীনলিল মিত্র মহাশয় শ্রেফ 
মাছের তেলে মাছ ভেজে অভাবনীয় 
কাণ্ড ঘটালেন। 
মুনাফার এক বৃহৎ অংশ খরচ করে 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মধ্ৃহে দর্শকদের 
বসার চমৎকার জায়গা করে দিয়ে 
নাট্যানুরাগীদের কাছে ক্কৃতক্ঞ হয়ে 
রইলেন | Clean private enter- 
Prise-এর এ যেন একটা চ্যালেঞ্জ ! 
কেননা সরকারের আশায় থেকে 
এখনও পর্য্যন্ত কলকাতায় একটা 
"জাতীয় নাট্যশালা” গড়ে উঠল না। 
যাইহোক্‌, “বিশ্বরূপা'র কর্তৃপক্ষ শীতা- 
তপ নিয়ন্ত্রণ না করলেও দর্শকেরা 
যাতে মঞ্চৃহে বসে ঠাণ্ডা জল পান 
করতে পারেন তার ব্যবস্থা করলেন। 
বাচ্ছাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্তে ব্যবস্থা 
করা হ'ল যাতে ওদের চীৎকারে 
দর্শকদের নাটক-দর্শনের রসভঙ্গ না 
হয। প্রখ্যাত ও বিগত নাট্যক্্মীদের 
স্থৃতিকে জাগরূক রাখার জন্তে ছবিতে 
সজ্জিত করা হ’ল মঞ্চগৃহ। কর্তৃপক্ষ 
এই সামান্ত কাজ করে ক্ষান্ত হলেন 
না। সমগ্রভাবে নাট্য উন্নয়নের জন্তে 
কর্তৃপক্ষ রচনা করলেন “গিরিশ নাট্য 
* পরিকল্পনা” । Co 
এই নাট্য পরিকল্পনার ফিরিস্তি 
শুনলে নাট্যানুরাগীরা খুশি হবেন। 
পরিকল্পনার সমস্ত কাজকর্ম মহাকবি 
গিরিশচন্কে স্মরণ করে করা হুচ্ছে। 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, প্রায় এক বছর ধরে 
নাট্য প্রতিযোগিতা, নাট্যোৎসব এবং 
“মার্কারী” নামে একটি',নাট্য পত্রি- 
কার প্রকাশ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানে 
এই পরিকল্পনা সার্থক করারগ্রচেষ্টা, 
চলছে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই 
পরিকল্পনার প্রয়োগ প্রন্ধতি অত্যন্ত 
্রটিপূর্ণ। ৫৬ মাস গ্রন্থাগার খোলা 
হয়েছে বটে; কিন্তু সেটি এমন 
এক স্থানে স্থাপন কুরা হয়েছে 
বেখানে খোশগল্প সম্ভব, মন সংযোগ 
করে কিছু পড়া বেশ কঠিন কাজ। 
চারদিকে রেষ্ট রেণ্ট ও পান-সিগারেট- 
ওয়ালার হল্লা এবং. দর্শকদের ভীড় ৷ 
অবস্ত কেউ যে পড়তে আনেন না, 
তা’ বলিনা, পড়তে আসেন অনেকেই 
অধিকাংশ পাঠক বাংল! নাটকের । 
বোধহয় সময় কাটাবার জন্তে তাদের 
এখানে আসতে হয়। আর 9911013 
পাঠক এত কম যে, সংখ্যা উল্লেখ- 
যোগ্য নয় । বাংলা বই আছে-_৬৬৫ 
খানা, আর ইংরাজী বইয়ের সংখ্যা 
খুব কম, মাত্র ১৪৬ খানা । এই বই- 
গুলির মধ্যে আবার নাটক ও নাট্য 
সম্পর্কিত বই ছাড়া ২৪ খানা উপন্তাস 


পগ্যামলী” নাটকের 


ইত্যাদি বইও আছে। অবশ্ত এখনি 
উপহার পাওয়া । 


সার্থক করে তোলার জন্তে ৬৩জন 
ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন 
করা হয়েছে৷ যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছেন 
এবিশ্বরপাঞ্র ছুই মালিক। এঁরা “ষ্টার 
থিয়েটারের মত clean private 
enterprise করতে চান না। তাই 
mixed economy-র মত 011- 
vate ও public interestকে মঞ্চে 
সংরক্ষিত করেছেন । কতৃপক্ষ বলেন 
যে, “আমরা সকলের মতামত চাই 1” 
কমিটিতে বেশ নাম করা ব্যক্তি আছেন 
ধারা বিজ্ঞ ও অন্ত । সাংবাদিকরা 
আছেন, আর আছেন কয়েকজন 
সমালোচক । অনেক অখ্যাত লোক 
আছেন বারা কমিটিতে সংখ্যা বৃদ্ধি 
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অধ্যক্ষ ল্রীযোগেশচন্ ঘোষ, এম-এ, 

আমুষের্ দশাযী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), | 
এম-সি-এস (ঘবেয়িকা), ভাগলপুর 

ফিদেতের রসারসশাছের 


যেন পবিশ্বরূপাশ্র অতিথি । প্রায় এক 
ৰছর প্রতিযোগিতায় বিচার করেও 
তেমন আত্মীয়তা গড়ে উঠল না 
এখনও । তাই ৬৩ জনের গণতান্ত্রিক" 
ঠাট, বজ্গায়.রেখেও সরকার ভ্রাতৃত্বয়ের' 
সিদ্ধান্ত এখানে শেষ কথা । যখন 
শ্বোষণা করা হল. যে, গিরিশ নাট্য 
পুরস্কার প্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 
“সংক্রান্তি” অভিনীত, হবে আবার, 
তখন গণতান্ত্রিক মতটা- ছিল সুলত্ত 
মূল্যে প্রবেশপত্র পাওয়াতে। কিন্ত 
এই গণতান্ত্রিক মতটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা! 
করে কতৃপিক্ষ বেশ উচ্চ মূল্যে 
দর্শকদের বাধ্য করালেন প্রবেশ-পত্র 
নিতে । এই ভাবে 1৮ ৪০০- 
1020 বাধা দিচ্ছে নাট্য উন্নয়নে । 
টাকা যা’ পাওয়া যাবে তা" যাবে 
গিরিশ ফাণ্ডে বই কেনার জন্তে। 
কিন্ত দর্শকদের মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া 
হচ্ছে এই যে, গিরিশ ফাণ্ড বোধ হর 
মালিকহয়ের একটা মুনাফা করার 
পকেট! টাকা পাওয়া সম্ভব শুধু 
গণতাঞ্ত্রিক মতের সঙ্গে আপোষ করে । 





ভুতপুবব 


১ 


শশা = + 
করেছেন মাত্র । অলঙ্কার স্বরূপ কেউ 
, কেউ আছেন। কিন্তু অধিকাংশ 
. ব্যক্তি অত্যন্ত নিশ্তিয়। প্রায় সকলেই 


দুধ!” নাটকের অভিনয় রজনীতে 
ব্যবসার নীতি পরিচালিত হোক্‌, ক্ষতি 
নেই। কিন্তু নাট্য উন্নয়ণের জন্তে 
নার্যচর্চা যেখানে সেখানে গণতান্ত্রিক 
মত উপেক্ষা মারাত্মক ভুল কাজ। 
ব্যবসার বুদ্ধিকে মুলতুবী রাখা উচিত।' 
ঠিক এমন পরিস্থিতি নাট্যোৎসবের 
বেলায় ঘটেছে । 

প্রথমে ঘোষণা করা হ’ল সিজন 
টিকিটের মূল্য হবে ৩০২ ও ২০ ৩০২ 
টাকার সারি আরম্ত হ'ল নবম সংখ্যা 
থেকে । অর্থাৎ প্রথম সারি থেকে অষ্টম 
সারি পর্য্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে অতিথি- 
দের জন্তে। আবার,গুউৎসব গুরু হওয়ার 
আগে দেখা গেল যে, & আসনগুলি 
অতিথি এবং ৪০২ ও €০ টাকার 
সিজন টিকিট ধার! কিনবেন তাদের 
জন্তে। আর যারা, প্রতিদিন নতুন 
টিকিট কিনে ঢুকবেন, তাদের “বিশ্ব 
রূপাশ্র সাধারণ দর্শনী মুল্য দিতে 
হবে। public interest বখন 
চাপা পড়ে যায় তখন private 
interest-এর খেয়াল তৃত্ত হয় এই 
ভাবে। এই খেয়ালের জন্তে উৎসবের 


দুই দিন প্রকৃত দর্শক সংখ্যা শতকরা 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





» পাশ" খা. 


কলিকাতা কেন্্র--ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোহা) 
'এম-বি ( কলি), আয়ুর্বেবেদ-আচার্য্য।' 


(নং গোয়ানপাড়া রোড, ফলিকাড।৩৭ 
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_সঙ্মাদক মহাশয় সমীপেষু ূ 
প্রমোশন, না প্রহসন ? 


গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে 
কুচবিহার কম্পেনসেস্ন অফিসের 
«“মোহরারদের” মধ্যে এক প্রতি- 
যোপিতামূলক পরীক্ষা হয়। . এই 
পরান্ষান়্ হাঁহারা কৃতিত্বের সহিত 
উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাহাদিগকে 
নিন্নন্তরের (1. D.C.) কেরাণী 
হিসাবে বহাল কবিবার জন্ত একটি. 
[৪19] তৈরী কর! হুইবে! মোহ- 
বারদের বেতন মাসিক ৫০১, বৎসরে 
১ টাক! করিয়। বেতন বৃদ্ধি, বাহ! 
পুরোপুরিভাবে - উপরস্থ কর্মচারীর 
সুনজরের উপর নির্ভর করে। নিষ্ন- 
স্তরের (15,170, 0,) কেরামীদের 
ষাসিক বেতন ৫৫২১ বৎসরে ৩ টাকা 
ক্রিয়া বেতন বৃদ্ধি, অবশ্য তাহাও 
উপরশ্থ কর্মকর্তাদের সুন্জরের উপর 
নির্ভর করে। 

মোহরারদের কাজ Settlement 
08100 গিয়ে খতিয়ান নকল করা 
নোটীশ লেখ! এবং জোতদার বা 
জমিদারদের আয় ব্যয়ের হিসাব করা । 


এইসব মোহরারদের  উচ্চপদে 


, প্রমোশনের জন্ত যে প্রশ্ন করা হইয়া 


ছিল .তাহার নকল, নিয়ে দেওয়া 
হইল । 

১ম প্রশ্নে Compensatory all- 
০W৭ণ্॥ICeএর উল্লেখ আছে, অথচ 
মোহরারর। উক্ত ৪11019200০6 আদৌ 
পাননা। অপরাধ তাহারা নাকি Ex- 
cutive Service করেন 

২য় প্রশ্নে Promotionএর অজক্তে 
recommendatory note দিতে বলা 
হইয়াছে যাহা মোহরার ত তুচ্ছ নিম্ন 
স্তরের কেরাণুদে্রও ক্ষমতার বাহিরে 
সাধারণতঃ যাহা Office Superin- 
Head Assistant 
অথবা Head ০1€1]রো করিয়া 
থাকেন। 

ওয় প্রশ্নে State Transport 
Departmentকে একটি জি 
বন্দোবস্ত দিবার জন উপযুক্ত note 
দিতে বলা হইয়াছে যাহ! কর্মকত' 
তথা Land Reforms officer 


tendent, 





58081এর নিকট দাখিল করিতে 
হইবে। বলা বাহুল্য ব্যাপারটি পুরো- 
পুরি [and Reforms officedর 
নিজস্ব । Compensation মোহরার- 
এর পক্ষে উক্ত প্রশ্নের জবাব লিখা বে 
কিরূপ অসুবিধার ব্যাপার তাহা প্রশ্ন 
কর্তী বোধহয় অনুমান করিতে সক্ষম 
হইবেন না। 

র্থ প্রশ্নে একটি হাট বন্দোবস্তের 
জন্ত Presidency বিভাগের Jalpai- 
guri sectionএর কমিশনারএর 
নিকট একটি চিঠি দিতে হইবে তাহারই 
খসড়া লিখিতে বলা হইয়াছে। বলা 


বাহুল্য এই প্রন্নীটও অপ্রাসঙ্গিক কারণ 


ইহাও Land Resorms office 
নিজস্ব । উপরোক্ত Dr দিবার 
অধিকার নিয়স্তরের কেরাণীদেরও 
আছে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। } 
€ম প্রশ্নের ১ম অংশে তহসিলদার- 
ব্রা যে Challan form treasury 
অথৰা 5ub-Treasury/তে টাকা 


ক€তক্াদ্বর-ায ওসন্বিক্ষজ্মন্নাল্ল শ্িচান্র 


(এম পৃষ্ঠার পর). 
এই ধারণা ভ্রাস্ত নহে তাহা 
প্রমাণ করিবার দায়িত্ব সরকারের । 
গত সাধারণ নির্বাচনে উদ্বাস্তর! বেশীর 
ভাগ অঞ্চলে কংগ্রেসকে ভোট দেয় 
নাই এজন্ত কংগ্রেসের উদ্ধান্তদের উপর 
ক্রোধ বাড়িয়াছে, তাহারা বলিয়াছেন 
বিভিন্ন ক্যাম্পবাপী ও কণোনীবাসী 
. উদ্ধাত্তদের ভোটের জন্য অল্প ভোটে 
কংগ্রেস ২০২২টা আসন হারাইয়াছে । 
কিন্তু এই কথাটা সর্ধত্র সত্য নয়, 
দমদম এবং টালীগঞ্জে কংগ্রেসের 
বিরাট বিপর্যয় ঘটিলেও উত্বাস্ 
অধ্যুষিত হাবড়ায় এবং নদীয়া জেলার 
একটা ছাড়া সবগুলি আসনে (ডাঃ 
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকদহের 
আসন ছাড়া) কংগ্রেসই নির্বাচিত 
হইয়াছে । তবে কংগ্রেসেরই অব্যবন্থায় 
কংগ্রেসের উপর উদ্বান্তরা আস্ছা 
হারাইয়াছে, সেজন্ত উদ্বান্তদের দোষ 
দিয়া লাভ কি? কলিকাতা ও অন্যান্ত 
সহরাঞ্চলে কংগ্রেস সরকারের ভৃমি- 
সংস্কার নীতি ও জমির পুনর্বপ্টন 
নীতির ফলে স্থানীয় চাষীদের মধ্যেও 
কংগ্রেসের অবস্থা খুব আশাজনক 
নহে। ভূমিসংস্কার *আইন ' রচনার 
সময় প্রথমে সরকার বলিয়াছিলেন ১৬ 
লক্ষ একর জমি পুনর্ধণ্টনের অন্ত 
পাওয়| যাইবে তারপর বলিয়াছিলেন 
৮ লক্ষ একর, তারপর বলিয়াছেন 
একরের বেশী জমি 
পুনর্বন্টনের জন্ক পাওয়া বাইবে না। 
কাজেই দণ্ডকারণ্যে এখন শুধু ক্যাম্প 
বাসী উদ্বান্তদের নিয়া গেলেও পরে 
সরকারী কলোনী ও জবরদখল 


টি 


৫০১৩০ 


কলোনীর পালা আসিবে, তারপরই 
পশ্চিমবঙ্গের ১৪ লক্ষ ভূমিহীন 
কৃষকেরও আহ্বান আসিবে--এবং 
এইসব চক্রান্ত হইবে পশ্চিমবঙ্গের 
রাঘব বোয়ালদের স্বার্থে, কাষেমী 
স্বার্থবাজদের তুষ্টির জন্য, কাজেই 
দেশের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থেই এইসব 
হতভাগ্য মানুষগুলিকে বাংলার বাহিরে 
নেওয়ার যড়যস্ত্র হইতেছে । পশ্চিম- 
বাংলায় শিল্পবিকাশের জন্য বৃহৎ বৃহৎ 
শ্রেঠিদের এখন আগ্রহ কষ, দণ্ডকারণ্য 
সম্বন্ধে কয়েকজন পুঁজিপতি এখনই 
ওৎ পাতিয়া আছেন | পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্পস্থাপনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার 
বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটের দোহাই দেন 
অথচ দওকারণ্যের জন্তু বৈদেশিক 
মুদ্রার সঙ্কটের প্রশ্ন নাই। তাছাড়া 


আমাদের আরও সন্দেহ এই ষে 
বর্তমান কণ্টকারপ্য দণ্ডকারণ্য 
উদ্বাস্তদের ক্ষতবিক্ষত করিয়া 


তাহাদের কাক্সিক শ্রমে উন্নীত হইবে 


ঠিকই কিন্ত জমির মালিকানার সময়ই: 


কোন্দল সাষ্ট হইবে, এইসব ব্যাপারে 
লরকারী সুস্পষ্ট প্রতিশ্রতি প্রয়োজন । 
দওকারণ্য পরিকল্পনার জন্য জঙ্গল 
পরিষ্কার, রাস্তা নির্মাণ, ম্যলিরিয়া 
বিতাড়ন, গৃহনির্মাপের কাজ ১৯৬১ 
সাল পর্য্যন্ত চলিবে - কিন্ত তাহারা 
জমির মালিকানা কবে পাইবে তাহা 
বলা হয় নাই । শিল্পের মধ্যে টালি, ইট, 
ডেয়ারী, মৎস্তচাষ ও লরী-ব্যবসা ছাড়া 
বৃহৎ শিল্প, মাঝারী শিল্প ও কুট্ীর 


এখনও দেখিতে পাইতেছি না। 
চাঁধী উদ্বান্তগণকে শ্রমিক শ্রেণীতে 


§ 


পরিণত করা হইবে বলিয়া আমরা 
আতঙ্কবোধ করিতেছি । 


ক্যাম্পবাসী উদ্বান্তরা পশ্চিম 
বলের সম্পদ 

,. পূর্ববঙ্গ হইতে উৎপাটিত ছিন্নমূল 
উদ্বাস্তদের মধ্যে পরিশ্রমী চাষী, দক্ষ 
কারিগর, জেলে, তাতী, কামার, 
কুয়ার, ধোপা, নাপিত, কারুজীবি, 


শাখার, ছুতার এইসব রিভিত্ন বৃত্তিতে . 


অভিজ্ঞ উত্বাস্তরা রহিয়াছে। ছোটদের 
ভূগোল পড়ান হয় এইলব ববৃত্তিসম্পন্ন 
মাহুষগুলি সমাজের বন্ধু, অথচ পশ্চিম" 
ৰঙ্গ সরকার ইহাদিগকে বিদায় 
দেওয়ার জন্তু উঠিয়া! পড়িরা লাগিয়া 
পিক্বাছেন। (১) পশ্চিমবঙ্গের খান্ের 
ঘাটতি দূরীকরণে (২) পশ্চিম- 
বঙ্গের বিভিন্ন শিল্পবিকাশের (৩) 
উভয় বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের উৎপাত 
দমনে (৪) পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমির 
দ্রুত উন্নয়ণে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তরা 
বিরাট সহায়ক হইত, অথচ সরকার 
ইহাদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতে- 
ছেননা। দণওকার্ণ্যে প্রতি উদ্বাস্ত 
পরিবার পিছু সরকার ১০।১২ হাজার 
টাকা থরচ করিবেন বলিতেছেন, আর 
আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম- 
বঙ্গে প্রতি উদ্থাত্ত পরিবার পিছু ৩।৪ 
হাজার টাকা ব্যয় করিলেই চলিবে । 
দণ্ডকারপ্যের বেলায় গৌরীসেনের অর্থ 
মুক্তহস্ত কেন ইহাও সন্দেহের কথা। 
আর সরকারী কলোনী ও জৰরদখল 
কলোনীর উদ্বাস্তদের মনে রাখিতে 
হইবে, তাহাদ্দিগকেও পরে সেখানে 
যাইতে বাধ্য করা হইবে, তারপর 


' শিল্পের কান সুষ্ঠু পরিকল্পনা আমরা আসিবে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন 


পালা, বাংলা হইবে 
অবাঙ্গালীদের লীলাভূমি | 
[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ] 


চু 


৪ 


জমা দেন তাহার Autobiography 
লিখিতে বলা হইয়াছে। 

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে তহসিলদারগণ 180 যৎ- 
forms ০12০5এর অস্ততুক্তি। তাহ৷- 
দের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে একমাত্র [490৫ 
Reforms officeএর কমিবৃদ্ধ 
ওয়াকবিহাল থাকিতে পারেন যাহা 
Compensation office মোহ- 
রারগণের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব 
নয়] উক্ত Challan forma 
4১000108181 লিখা ত দূরের 
কথা অধিকাংশ মোহরার {০টি 
কোনদিন দেখেনই নাই । সুতরাং 
উহাদের পক্ষে ইহ! একেবারেই 
অবাস্তর প্রশ্ন নয়কি ? 

৫ম প্রশ্নের শেষাংশে কৃষিজমির 
বন্দোবস্তের জন্তু একটি Autobio- 
যায লিখিতে বলা হইয়াছে। 
এই সন্বন্ধেও ১ম অংশের মতামত কি 
বথেষ্ট নয়? কারণ যাহাতে [৪৭ 
Reforms-  oficeর একচেটিয়া 


, অধিকার তাহাতে Compensation 


০88০এর  মোহরারর| দৃন্ধশ্কুট 
করিবে কি প্রকারে? 

৬ষ্ঠ প্রশ্নে একটি সোহরারের 
পাওনা ছুটীর হিসাব, করিতে বলা 
হইয়াছে । বলা বাহুল্য ইহাতে Head 
Cerkদের একচেটিয়া অধিকার | 
সুতরাং মোহরারদের জন্তু এই ধরণের 
প্রশ্ন হয় কি প্রকারে তাহাই বিশেষ 


ভাবে চিন্তার বিষয়। এই প্রশ্নটীর 
উত্তর দিতে হলে Bengal Service 
Rue এর প্রয়োজন । 


দম প্রশ্নে ১ম ও হয় অংশে ছুই 
কেরাণীর বিভিন্ন অবস্থার ক্রিরা 
কলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে যাহা 
অভিজ্ঞ কেরাণীদের পক্ষে বিশেষ 
চিন্তনীয় । সুতরাং মোহরারদের এই 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বাতুলতা মাত্র । 

৮ম প্রপ্নে কয়েকটি পঙক্তির সারাংশ 


লিখিতে বলা হইয়াছে বাহার বিষয়বন্ত. 


হইতেছে কৃষিজমির বন্দোবস্ত সম্পর্কে 
অর্থাৎ যাহা! কেবল মাত্র Land Re- 
10203 ০fieedর কণিরাই করিয়া 
থাকেন । প্রসঙ্গক্রষে বলা বায় বে 
অধিকাংশ মোহরারই অন্তত: পক্ষে 
£ ব্রংসর, পূর্বেই পুঁধিপত বিস্তাভ্যাস 
বন্ধ করিয়াছেন । , কেহ কেহ নাকি 
১৫1২, বৎসর আগেই সে কাজ শেষ 
করিয়াছেন। সুতরাং ইহার উত্তর লিখা 
ষে কতখানি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহ! 
কেবল ভূক্তভোগীদের পক্ষেই অনুমেয় । 

সুতরাং দেখা যায় যে ৮টি প্রশ্নের 


মধ্যে ৪টী প্রশ্নই Land. Reforms - 


078০৩এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে, ৩টি 
প্রশ্র General Establishment 
এর, এবং ১টা General file work 
সম্পর্কে যাহ! 
০8০৪এর মোহরারর। কোন সময়েই 
করেন না বা তাহাদিগকে করিতে 
দেওয়া হয় না। কারণ ইহা নাকি 
তাহাদের অধিকারের বাহিরে। 
(শেষাংশ ওর্থ পৃষ্ঠায়) 


Compensation 


“কটু 


১৩০০ ১ ০৬ 
{ ৮ 
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০৫০ 


শকরবার, ৯ই জানায়ারী, ১১৫৯ ২ 





“বিশ্বরূপায়' নাটচর্চ 
( ৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


» 


২৫ ভাগেরও কম ছিল। দর্শক,” 
সংখ্যা কম হলে নাট্যোৎসব অমন্ধে.. 


পারে কখনও ? উৎসবের প্রথম দিন 
“ক্ষুধা” নাটকের অভিনয় । মনে হ'ল 
প্রত্যেকটি অভিনেতাকে কে যেন 
জোর করে মঞ্চে ঠেলে দিচ্ছেন 
অভিনয় করার জন্তে। কয়েকজন 
অভিনেতা .মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন না 
বোধ হয় ছোট ভূমিকা বলে। 
শ্রীনরেশচজ্জ মিত্র মহাশয়ের স্ত্রীর 
সেদিন অসুখ- প্রবল। তাই তিনি 
বাড়ী চলে গেধেন। শ্রীকান্থ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় তার নিজস্ব ভূমিকার 
অভিনয় অর্ধেক করে নিরস্ত হলেন। 
কেননা তাকে নরেশবাধুর ভূমিকার 
অবতীর্ণ হতে হল। 
ভেঙ্গে গেল। অভিনয় একেবারে 
জমল না। নাট্যকার জীবিধায়ক 
ভট্টাচার্য্য উৎসবে অনুপস্থিত ছিলেন। 
বোধহয় কোন 1591950 ৰোধ করেন 
নি এই উৎসব আয়োজনে । উৎ-, 
সবের প্রকৃত তাৎপর্য্য “বিশ্বরূপা”র 
নাট্যকন্মীদের বোঝান হুয়নি। তারা 
এটা মালিকের হুকুমে বেগার খাট! 
মনে করেছেন। কেননা, পারিশ্রমিক 
হিসাব করা হয় সপ্তাহে ৪ রাত্রি এবং 
ছুটির দিনগুলির রাত্রির । শনিবারের 
ম্যাটিনী শো-এ উৎসব ছিল। সেই- 


চিম্ওযার্ক < 


| 


জন্তে, শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে যা 


হোক্‌ করে কাজ সারলেন। 
“বিশ্বরূপা”য় যা' ঘটছে এ হচ্ছে, 
তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা] আপাত- 
দৃষ্টিতে এ আলোচনা পড়লে আমাকে 
নিন্দুক বলে মনে হবে। কিন্তু, আমি 
বাস্তবকে অন্থীকার করতে পারিনি 


PE 7 


শত অনুরাগ থাকা সত্বেও । আঁমলা- - 
তান্ত্রিক ও সামস্ততাস্্রিক কাধ্যপদ্ধতি, / 


স্াৰকদের স্ত্ততবাদ এবং প্রক্ | 






সমালোচকদের” এড়িয়ে ' যাওয়াছে 
পরিকল্পনা সার্থক হচ্ছে না! 
এবং বন্তবাদ্দী সংগঠক “বিশ্বরূপা"র 
আদর পায় না। নাট্যনংঘের প্রতি, 
নিধিরা সুযোগ পান না কাজ করার । 
প্রকৃত সমালোচক এৰং নাট্যকম্মীদে 

হাতে নেতৃত্ব থাকলে অনুরাগীরা 
বিক্ুন্ধ হতেন না। শুধু কাগজে: 
বিঝ্লাপন দিয়ে বা ঘোষণা করে, 
নাট্যানুরাগীদের গিরিশ নাট্য পরি- 
কল্পনার আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। 
মিষ্ট ব্যবহারের জড়ালে কুটিল ব্যবসার“ 
বুদ্ধি দিয়ে মাহুষের হৃদয়কে জর কর! 
ৰায় না। আন্তরিক হলে কাছের 
মানুষ পাওয়া যায়, পরিস্থিতি সহজ 
হয়। সক্রিয় ৰোদ্ধারা কাজ পরি- 
চালনা করলে তা' হয় বিজ্ঞানসম্মত 
এবং সুষ্ঠু । কর্তৃপক্ষের কাছে জি 
যে, তারা তাদের খেয়ালে প্‌ 
কল্পনাকে ব্যর্থ করে দেবেন 
সুবিধা হবে নিন্দুকদের নিন্দা করার 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক হয়ে বিজ্ঞানসম্ত 
কাধ্যপদ্তি গ্রহণ করে নাট্যপরি- 
কল্পনা সার্থক হতে পারে। এ প 
গ্রহণ করবেন কি ' 
কতৃপক্ষ? 
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ৰ শুক্রবার, ১ই"জান্যারণ, ১৯৫৯ 





 বাণবাজার-মুভাৰকিন-চৌব্দী 


( ১২শ পৃষ্ঠার পর 
ন _রুূরলে বুভুক্ষু থাকতে হবে। কোন্‌ 
কাগজ লিখলেন? যে কাগজের সম্পাদক 
“ বিদ্রোহী বীর এবং বার্তা সম্পাদক 
স্বয়ং বিশ্ববিষ্তালয়ে জার্ণালিজম ক্লাসের 
অধ্যাপক । ষ্টাফ রিপোর্টারাও যন্ত, 
তাঁদের কলম একবার আটকালনা ? 


জু ০ be 
ব্যাপারটা” এত বিসদ্বশ হয়েছিল 
যে, পরের দিন যুগাস্তর (সেটা কোন্‌ 
প্রভাবে বলতে পারবনা, হয়তবা! 
_ অস্ত্রিসভার নির্দেশে) একটি সমীক্ষা 
বের করলেন, যাতে উষাকাস্তের 
'জবাব এবং পরোক্ষ সমালোচনা 
1কল। তাছাড়া, তীর! একটি ভাল 
। কাজ করলেন, নানা জেলার অভিমত 
- এবং খরিদ্দার, কৃষক ও রাজনীতিক- 
দের মতামত দিয়ে বললেন যে, 
-শুতকরা ৭৫ ভাগ ক নূতন নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা--যুগাস্তরের ভাষায় ষ্টরাটেজ্দিক 
কনট্রোল-_সমর্থন করেছে । অযৃত- 
বাজারেও সেই রিপোর্ট ছাপা হল, 
এই দেখে মনে হয় উপরের তলার 
কোনে নির্দেশ হয়ত বা ছিল। যদি 
২ না থাকে তাহলে অবশ্তই এই উদ্ভম 
॥ প্রশংসনীয় । কিন্ত এই পৌনঃপুনিক 
ডিগবাজি আমাদের দেশের আদর্শবান 
সংবাদপত্রেই সম্ভব ৷ 
১০ # চি 
. ০. কিন্তু আনন্দবাজার আশ্চর্য । তীরা 
এঁ ৩১শে তারিখে পুনরায় উষাকাস্তের 
হাতেই চাল খেলেন--পোষা পায়র! 
যেমন মালিকের হাত থেকে ঠুক্‌রে 
ঠুকুরে চাল খায়। ষ্টাফ রিপোর্টার 
উযষাকান্তের কাছ থেকে খবর নিয়ে 
যে-বাজার সমীক্ষা প্রথম সংবাদরূপে 


ছাপলেন, সেটা স্পষ্টতই উ্ষাকাস্তের : 


দ্বিতীয় বিবৃতি ষ্টাফ রিপোর্টারের নামে 
ছাপানো । এর পর তিনদিন লাগল 
সম্পাদকীয় মতামত তৈরী হতে। 
প্রথমদিন আনন্দবাজার তার রিপো- 
টারের কপির গ্যারাফ্রেজ ক'রে 
অবশেষে, ভালোও না মন্দও না ক'রে- 
ক'রে যা লিখলেন তার মোন্দা অর্থ 
[র কারণ আছে, সঙ্কট দেখা দিতে 
পারে। অর্থাৎ আড়ৎদারেরা যা 
* চাইছিলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই 
উদ্দেশ্যই সাধিত হল । আরও কয়েক- 
দিন গেল, দেখা গেল থরিচ্ছারশ্রেণী 
বিভ্রান্ত নয়, তারা বাধা দর চাইছে। 
“তখন ৬ই জানুয়ারী আনন্দবাজার 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে বললেন “অপ- 
প্রয়াসের ব্যর্থতা” । ' বললেন, আড়ৎ- 


দীরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য, 
বাজারে যথেষ্ট সরবরাহ আছে। 
কিন্ত এই সিদ্ধান্তে আসতে তাঁদের 
াহ্রকাল" কিংবা তারও বেনী সময় 
গল, যে সময়ের মধ্যে ভার! কয়েক- 
রর স্তের বাশী শুনে সম্পাদকীয় 
অভিসার সেরে এলেন! যুগান্তরের 
BD আরও ঘনীতূত। আর কোনো 

সম্পাদ্নকীয়ই যুগাস্তরে বেরোল না। 
বং ভিতরের খবর প্রকাশ্য করার 

রখ 











" গভর্ণমেন্ট, বিধানসভা এবং 


.দির্বাচকমণ্ডলীর " নাঁ্সিংএর 


জন্য বাণিজ্য সম্পাদক এঁ সম্পাদকীয় 
পৃষ্ঠায়ই আলাদা প্রবন্ধ লিখলেন 1 
সেই প্রবন্ধাট প্রণিধানযোগ্য । তাতে 
বাজারের সঠিক অবস্থা এবং আডৎ- 
দারদের বিরুদ্ধে সমালোচনা স্পষ্টভাবে 
রাখা হয়েছে । কিন্তু প্রশ্নটা এই £ 
তাকে কি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে 
নিষেধ করা হয়েছিল? এই অস্বা- 
ভাবিক প্রথার পিছনের কারণটা কি, 
পাঠককে একবার আরও স্পষ্ট ক'রে 
সে কথা জানালে হয় না? 
us রি 

কিন্ত এর মধ্যে আরও একটি 
লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। এত বড় 
একটি "ভাইটাল” সমস্তা, তার রিপোর্ট 
কলকাতার কাগজগুলি কি ভাবে 
করেন । প্রত্যেকটি রিপোর্টে এ কথা 
স্পষ্ট যে, এক শ্রেণীর খরিদ্দার ও 
দৌোকানদারদের কয়েকটা ভাসা-ভাসা 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে 
একটি আড়ম্বরপূর্ণ সমীক্ষা ছাপা 
তৎপর এবং বুদ্ধিমান 
ষ্টেটসম্যানও তার ব্যতিক্রম নয় 
( উষাকান্তের চাল সেখানেও অবশ্ঠাই 
যায়)। চালের বাজার সম্বন্ধে তাদের 
প্রথম খবর অন্ত কাগজের একদিন 
পরে বেরোল ৷ অথচ নাগপুর কংগ্রেস 
কিংবা শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় 
এদের প্রতিনিধি প্রেরণে কর্থনো 
বিলম্ব হয় না--এমন কি র্যামন 
সার্কাস এবং বৈজয়স্তীমালার নাচ 
‘দেখবার জন্যও ন। | কলকাতার একটি 
কাগজ বলতে পারবেন না যে, তারা 
মফঃস্বলের জেলাগুলিতে প্রতিনিধি 
পাঠিয়ে ১লা জামুয়ারীর পূর্বক্ষণে, 
জপ- 
সাধারণকে একটা নির্ভরষোগ্য সমীক্ষা 
দেওয়ার চেষ্টা করেছেন | এমন কি, 
তাদের মফঃস্বলের সংবাদদাতাদের 
এলার্ট “করা, তীদের কাছ থেকে 
বিশেষ খবর আনিয়ে একটি সামগ্রিক 
“স্পেশাল কাভারেজ” দেওয়া সেটাও 
পর্যন্ত হল না । 


ৰ শর ক 


হওয়ার অবকাশ অবশ্য ছিল না। 
আনন্দবাজারের চপলাবাবু নিজের 
জন্য 
পশ্চিম দিনাজপুর গিয়েছিলেন ] 
সেখানে তার বক্ত তা কাভার করার 
জন্ত নিজস্ব সংবাদদাতারা আনন্দবাজারে 
৬ই জাছয়ারীর তারিখে পৌনে ছুই 
কলম গ্রাস করেছেন বক্তুতান্র 
গুরুত্ব ছিল। চপলাবাধু বলেছেনঃ 
“( মহাভারত ও মন্ুসংহিতার শ্লোক 
উল্লেখ করিয়া) এখন স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, ভারতের প্রত্যেকটি 
নাগরিককেই নিজ নিজ দায়িত্ব” ও 


জনসাধারণকে চপলাবাবু কর্তব্য 
সম্পাদনের এই সাধু কথা বলেছেন । 
নিশ্চয় | তার নিজের সংবাদদাতাকে 
বলেননি । তাকে বলেননি যে, 
দিনাজপুরের চালের অবস্থাটা সাধুভাবে 
লেখা তারও নাগরিক কর্তব্য । এবং 
চপলাবাবুর একথাও অবশ্তই মনে 
হয়নি, ষে, বক্তুতা দেওয়া এবং 
সংবাদদাতাকে সেই বক্তুতা রিপোর্ট” 
করাতে বাধ্য করা ছাড়াও, ষতই 
ক্ষুদ্র এবং সামান্ত হোক্‌, সম্পাদকের 
আরও একটি কর্তব্য আছে--সেটা 
সম্পাদকের কর্তব্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন 
কর।। অশোক সরকারের কাছে 


নয়, পাঠকের 'কছে । 


১১ 





খড্ঠাহস্ত শ্রীপ্রফুলচন্দ্র সেন 


‘(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

কবীর, লুৎফুল হক, কাউন্সিলের 
সুরবিন্দ'বস্থ প্রভৃতি | কিন্ত জাহাঙ্গীর 
কবীরের উপর এখনই হাত তোলা 
হবেনা, কারণ দিল্লীতে হুমায়ুন কবীর 
তীর শক্ত খুঁটির জোর রয়েছেন। 
লুৎফুল হক সম্বন্ধে অস্ত .কারণে, অর্থাৎ 
মুসলমান সদন্তদের প্রতিক্রিয়ার কূপ 
চিন্তা করে কর্তার! দ্বিধাগ্রস্ত আছেন 
এবং অরবিন্দ বসু “জিঞ্জার গ্রুপের” 
নামে দিল্লীতে এতই পরিচিত যে, 
তার গায় হতে তুললে সেকথা 'দিল্লীতে 
প্জি্রার গ্রুপকে” হত্যার চেষ্টা বলে 
গণ্য হবে। কাজেই এই তিনজনকে 
আপাতত বধ্যতূমিতে নিয়ে যাওয়া 
হবেনা । সম্ভবত অধ্যাপক শ্তামাদাস 
ভট্টাচার্য প্রথম কোপ. থেকে বেঁচে 
যাবেন। কেননা, তিনি একী নন, 
মেদিনীপুর গ্রপের একটা শক্তিশালী 
তরুণ অংশ তার পিছনে আছে তিনি 
অনেকেরই গভীর শ্রদ্ধার পাত্র। 


প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত 

তথাপি এই তদন্ত কমিটি অথবা 
ভিসিপ্রিনারি কমিটির আসল উদ্তেশ্য 
ষে, কংগ্রেস পাল ষেণ্টারী পার্টির মধ্যে 
দ্বিমতের অবসান ঘটানো, পার্টির 
ভিতরে যে-গণতান্ত্রিক মনোভাব তৈরী 
হয়ে উঠছিল, তাকে গোড়াতে বিনষ্ট 
করা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 
প্রসিত্ধার্থ রায়ের পদত্যাগের কিছুকাল 
পূর্ব থেকে পার্টির ভিতরে যে-গুঞ্জন 
গুরু হয়েছিল, ক্রমে যে-গুঞ্জন স্পষ্ট 
নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে অনেক ব্যাপারে 


বিরোধের আকারে দেখা দিয়েছে, 
এইবার পার্টির কর্তারা তাঁর সঙ্গে- 
মোকাবিলা করতে অগ্রসর হয়েছেন! 


সিদ্ধার্থ রায়ের ঢেউ শেষ হয়ে 


দেশপ্ৰাণ নয়, পার্টি-প্রাণ 
সময়োচিত কাজ. করার জন্ত 
কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিতে একটিই 
খাটি পার্টি-প্রাণ ব্যক্তি আছেন !! তিনি 
যুক্ত বিজয় সিং নাহার। ২রা 
জানুয়ারীর পার্টি মিটিংএ তিনিই এই 
তদন্ত কমিটির প্রস্তাব উত্থাপন করেন । 
শ্রীযুক্ত নাহার সেই ধরনের আদর্শবান 
লোক, তার ক্রোধ, বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান 
লজ্দাবোধ এবং লেখাপড়ার পরিমাণ 
ঠিক ততটুকুই আছে, যতটুকু থাকলে- 
কম্যুনিষ্ট দেশে বেরিরা হওয়া যায়, 
অথবা মুসলিমলীগে পাকলে অবলীলা- 


ক্রমে হিন্দু খুন করা যাঁয়। এঁর 
চেষ্টায় কয়েকদিন যাবৎ “ডিশিপ্লিনারি 
এ্যাকশানের* ষড়যন্ত্র তৈরী হচ্ছিল. 
অন্তত পার্টি-মিটিং এক চার-পাঁচ দিন 
পূর্বে আমি তাঁর গতিবিধির প্রথম 
আভাস পাই। দোসরা জাগু- 
য়ারীর বৈঠকে তিনি প্রস্তুত হয়েই 
গিয়েছিলেন এবং ডাঃ রায় ও প্রফুল্ল 
সেনের সঙ্গে বিষয়টি আগেই পরামর্শ 
করে নেওয়া হয়েছিল | শেষ দিনের 
বৈঠকে তাড়াহুড়ার মধ্যে সিদ্ধান্তটি 
পাশ করিয়ে নিতে বেগ পেতে হয়নি। 


বেরিয়ার প্রস্তাব 

প্রস্তাবটির মধ্যে একটি মুখরোচক 
ছদ্ম আবরণ ছিল, যাতে পার্টিতে . 
সমর্থন সংগ্রহ কর! সহজসাধ্য হয়'। 
এর সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের নাম জড়াতে 
পারলে সুবিধা হবে, এই বুদ্ধিটা 
বিজয়বাবুর নিজের অথবা গ্রফুল্পবাঁবুর 
উদ্ভাবন, তা আমি জানিনা । প্রস্তাবটি 
এই মর্মে আসে? খাঁন্ধ তদদস্ত কমিটির 
রিপোর্ট কি করে স্বাধীনতায় ছাপা 
হুল এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা কি 
কারে এক কপি সংগ্রহ করতে 
পারলেন, এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া 
দরকার ৷ কে পার্টির পক্ষে পরম 
ক্ষতিকরিক এই শত্রুতার কার্ট 
ক'রেছে তাকে খুঁজেইবের করতে হবে 
এবং শান্তি দিতে হবে। 


বিচারের চক্রান্ত 

উত্তম কথা, পার্টির ডিসিপ্লিন 
রক্ষিত হোক, কেউ আপত্তি করছেনু! । 
কিন্তু তথ্য ফাস করার ব্যাপারে, একথা 
বলাই বাহুল্য যে, তদস্ত সঠিকভাবে 
কর! এবং অপরাধীকে ধরতে পারা 
শুধু দুঃসাধ্য নয়, প্রায় অসম্ভব । 
সরকারী দণ্তর থেকে সংবাদপত্র বহু 
তথ্য. ফাস করে নিয়েছে, বু গোপন 
দলিলের ফটোষ্টাট ' ছাপা হয়েছে, 
হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতেও হবে, 
যার কিনারা সরকারের গুণুচরেরাও 


করতে পারবেনা এঘং পাঁরেনি। 


. স্বাধীনতায়” কি করে খাদ্য তদস্ত 


কমিটির রিপোর্ট গেল সেতথ্য নিঃসং- 
শয়ে প্রমাণ করা কখনোই যাবেনা । 
কিন্ত-আসল উদ্দেশ্য সেটা নয় ৷ আসল 
উদ্দেশ্য এই উপলক্ষে জিপ্রার গ্রপ 
অথবা বিরোধীদের ছুই-একজনকে 
অপরাধী বানানো এবং তাদের হত্যা 
করা। 


সাঁজীনে। মামলার অবনী বস্তু 
উলুবেড়িয়ার অবনী বস্তু অতাস্ত 
ধীর প্রকৃতি, সৎ এবং এই ধরণের 
লোকের! যেমন হয়, তিনি লাজুক 
বিনয়ীস্বভাব ! বহুলোক নিয়ে দল 
পাকানোর ক্ষমতা তাঁর নেই। তার 
জেলায় কিংবা অঞ্চলে এমন শক্তি- 
শালী গোষ্ঠী নেই, যারা দলবদ্ধ হয়ে 


র্ 


* তাকে বাচাতে পারে । কাজেই তাকে 
প্রথম লক্ষ্যস্থল স্থির করা হযেছে । 
- সাজানো মামলার দ্বারা তাঁকে 
দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। কাজেই 
বিচারক মণ্ডলীও সেইরকম হওয়া 
চাই, যাদের কাছে ভ্তায় অন্ঠায়ের 
প্রশ্ন বড় নয়, কর্তার পরিতুটটি বিধানই 
মোক্ষ -কথা। সেইজন্ত নিয়পিখিত 
ব্যক্তিদের দ্বারা এই কমিটি গঠিত 
হয়েছেঃ 
বন্ধিম কর 
রবীন্রলাল সিঃহ 
বিজয় সিং নাহার 
প্রফুল্ল সেন - 
ডাঃ রায় 
এবং অমর সরকার (বীরভূম ) 


ষষ্ঠ নামর্টটর রহস্য 


প্রথম দুইট নাম _নীতিতষ্টামীও 
কর্তাভজামীর জন্য পার্টির মধ্যে 
স্ুপরিচিত। তৃতীয়টি তো পূর্বেই 
বলেছি, পার্টির জহলাদ। চতুর্থ এবং 
পঞ্চম হচ্ছেন স্বয়ং এগ্রিড়ড, পার্টি, 
অর্থাৎ আসলে যারা নাপিশকারী 
অথবা যাঁদের বাদী পক্ষ বলা যায়'। 
ষষ্ট নামটি সমন্ধে বোলপুর অঞ্চলের 
লোককে জিজ্ঞেস করবেন, কি চরিত্রের 
লোক তিনি। কিন্তু বীরভূম থেকে 
হঠাৎ তীরে টানা হল কেন? এইটে 
একটু রহস্তময় প্রশ্ন । আমার মনে 
হয়, কাঠগড়ায় ধুবীরভূমের কোনো 
লোককেও দ্বীড় করানো হবে, 
দ্বিতীয় আসামীরূপে । সেক্ষেত্রে বলাই 
বাহুল্য কামদাকিস্কর 'মুখার্জাই দ্বিতীয় 
আসামী হবেন। এর পর আর কি 
বাকি থাকে? ক্রেমলিনের ন্ভায় 
এখানেও কি কনফেশান, আত্ম- 
ধিক্কার, এবং অন্ুতাপের বিবৃতি সংগ্রহ 
ৃ করা হবে? 


কংগ্রেমী জীবনদর্শমের 


} sien 





অন্বেষণে 
ইকননিক রিভ্যুর ১৫ই 
আগষ্ট, ১১৫৮ সংখ্যায় 


শ্রীনেহরর Basic Approach 
নামক প্রবন্ধটি "প্রকাশিত -হয়; : 
দপপণের ১০ই অক্টোবর, ১১৫৮ 


প্রবন্ধের 
আগামণ সংখ্যাম প্রকাশ করা 
হবে। 





রে 


১২ 





দমদম বিমানবন্দরে যুগান্তকারী 
পরিবর্তন আসম 


পাঁচ কোটী টাকার স্থন্বহৎ পরিকল্পনায় 
 সর্বাপুনিক ব্যবস্থার প্রবতন 


(ছর্গণের সংবাদদাত। ) 


দমদম 'বিনানঘাঁটির রানওয়ে এবং টার্সনাল বচ্ডিং সম্প্রসারিত 
করার যে-প্রল্তাব অরত সরকার করেছিলেন, তার জন্য প্রাথমিক ডিজাইন 
শেষ হয়ে শিয়েছে। এবং দর্পপের সংবাদদাতা জানতে, পেরেছেন যে, 
টেকনিক্যাল কোজপারেশন ছিশনের সহযোগিতায় এই ডিজাইন 
পরীক্ষা করা এবং এর ব্যাপারে পাকা সচ্ধান্ত করার জন্য একটি কন" 


লাকি ইন্জিনিয়ার সংস্থাকে ছাতমযেই ৫০ হাজার টাকা নারে নাচন | 


করা হয়েছে। 


এই পরিকল্পনায় দমদমের অন্ত যে - 
টার্মিনাল বিন্ডিং (সাদা কথায় ষ্টেশন )- 


প্রস্তাবিত হয়েছে, তা কার্যে ্ূপায়িত 
হলে ভারতবর্ষের মধ্যে এইটি হবে 


বৃহত্তম এবং সবচেয়ে আধুনিক | _ 
এটিসি-এম 
অপারেশন মিশন ) নির্বাচন করেছেন, - 


দৈর্ঘ্যে এই বিজ্ডিং বর্তমান বিন্ডিংএর 
চেয়ে আরও তিনগুণ বড়, মোট ৭০০ 
ফুট হবে এবং উচ্চতায় এইটিকে তিন 
তল পরিকল্পনায় কর! হয়েছে। 





রর হাহ 
ফারনেস অক্টোবরে চালু হয়েছে। অর্থাৎ 
টাটা স্ীল-এর উৎপাদন শক্তি দুগুণ বাড়িয়ে 
বছরে, কুড়িলাধ টন করবার যে কর্মসুচী 
১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে গ্রহণ করা হয়েছিল 
সেই কর্মকথচী এখন শেষ পায়ে এসে 


পৌচেছে | 


পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব্লাস্ট ফারনেসগুলিয মধ্যে 


রান্‌-ওয়ের দিকে যে দিকটা পড়বে, : 
সেই ৭০০ ফুটু দেওয়ালের অধিকাংশই, 


কাচ দিয়ে তৈরী হবে, যা ভারতবর্ষে 
অভিনব । | 

ষে-কনসাপ্টিং ইঞ্জিনিয়ার সংস্থাকে 
(টেকনিক্যাল কো" 


তারা ডিজ্ঞাইনটি বিভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা 
ও প্রস্তুত করাবেন, পৃথিবীর খ্যাতনামা 





দপপি . শঢ্রেবার, ৯ই জানয়ারে, ১৯৫৯, 
এলা বাগবাজার 
দপণে নিয়মিত | e 
. প্রকাশিত হবে Ee রকি ; : 
হ্ত। [কন &৮ 
গু | EX j or 
সমালোচক ** ৩ [A PS ত | 


বিমানধ টি পরিকল্পনাকার ইঞ্জি- 
নিয়ারদের একটি টীমের দ্বারা । 


ভারতবর্ষের বিমানবনারগুলির 
মধ্যে ষেকয়টি জিনিষ কলকাতার 


টান্িনালে অভিনব হবে তার মধ্যে . 
থাকৰে £ 


(১) লিফটের পরিবর্তে এসকে 
লেটাঁর' বা চলমান সিড়ি, যা 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


: উৎপাদন বাড়ানোর কাজ ১৯৫৮ সালের 
_ শেষাশেষি সমাপ্ত হবে; খনিজ লোহা সংগ্রহ 
- থেকে স্থরু'করে ইস্পাত তৈরী করা পর্যন্ত 


এই পাচ বছরে 


সব রকম কাঁজই এর অস্তভুক্ত ! ১2৫৫-৬০ 


টাটা ষ্বীলের উৎপাদন বৃদ্ধি 


ও মেশিন প্রভৃতির বাধিক রদবদলের জন্ত 


.আহুমানিক ১৩৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে-_ 


'স্ততম এই নতুন ব্লাস্ট ফারনেস দৈনিক : 
১৬৫০ টন লোহা উৎপাদন করবে। এর 
" আগে সাতটি ওপ্ন হার্থ ফারনেস বিশিষ্ট 
তৃতীয় স্টীল মেণ্টিং শপৃ-এর নির্যাপকার্য শেষ 
হয়েছে, যা একাই বছরে ১৩ লাখ টন ইস্পাত 


উৎপাদন করবে। কুড়ি লাখ টন উৎপাদন 
শক্তি বিশিষ্ট ১* কোটি টাকার ব্যয়ে নিধিত :  * 
ুমিং মিল ইতি পূর্বেই চালু হয়েছে। | - 





\ 


₹ এই মূলধন বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
মোট মূলধনের এক পঞ্চমাংশেরও বেশী । 


. কুড়ি লাখ টন উৎপাদনের পথে 








সম্পাদক ্টীন্রজেন্দ্রচল্দর ভট্টাচার্য 


Fmt ttn ape TEI 


সৌর যাত্রায় নির্গত রকেটের সং- 
বাদ ছেড়ে দিলে কলকাতার দৈনিক 


' পত্ৰিকাগুলিতে গত সপ্তাহে প্রধান 


উপজীব্য ছিল চাঁল। চালের বাজার 


' দর, সরকারের বাধা দর, ৷ ১লা 


জান্ুয়ারীর সরকারী নির্দেশের প্রতি- 
ক্রিয়া, আড়তদারদের প্রেস কনফারেন্স 
-এইগুলি কয়েকদিন প্রথম পৃষ্ঠার 
খবরের স্তম্ভ এবং (খের কথা") 
যুগাস্তর ও কআনন্দবাজারে কয়েকদিনের 
সম্পাদকীয় স্তস্তও পূর্ণ করেছে 1*স্থখের 
কথা” আমি এই জন্ত বললাম যে, 
কলকাতার দৈনিক পত্রিকায় খবরের 
জন্য স্বকীয় উত্তম কিংবা উদ্ভাবন" 
ক্ষমতা এত কম যে, রুটনের বাইরে- 
কার খবর কদাচিৎ দেখা দেয়। 
এবং তার চেয়েও কচিৎ কোনো 


সমস্তার উপরে: ধারাবন্ধ আলোচনা ' 


হয়। .১লা জানুয়ারী চালের দর 
সম্বন্ধে অভিন্যান্সের নির্দেশে কার্যকর 
হওয়ার পূর্বক্ষণে বাজারের গতি এবং 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা .কিংব! তার 
বিষয় সমীক্ষা প্রকাশ করা, আমার 
কাছে অন্তত অভাবিত মনে হয়েছে | 


* * # 


" কিত্ত;এর মধ্যেও লক্ষ্য করবার 


বিষয় ফে, এত বড় একটা গুরুতর 


ব্যাপারে এইসব প্রখ্যাত সংবাদপত্রের - 


সম্পাদকেরা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ 
পর্যন্ত তাদের মন প্রস্তুত করতে পারেন 
নি। যদিও এই সিদ্ধান্ত যে আসছে 


সে-খবর- পূর্বেই .জানা গিয়েছিল। - 


যুগাস্তর, আনন্দবাজার এরং কত- 
কাংশে ষ্টেটসৃম্যানেরও এই অপ্রস্তত 


অবস্থাটা একটু লক্ষ্য করলেই খবরের 
কাগজের ভিতরের খবর ( অথবা 


নেপথ্য দর্শন 1) অনায়াসে প্রকাশ 
পায়। আসল কথা, ১ল! জানুয়ারী 


“ সম্বন্ধে সম্পাদকদের-_বাঁণ্জ সম্পাদক 
' 'কিন্বা বার্তা সম্পারদক-_কারুরই খুব 


চেতনা ছিল বলা বার না। চেতনাটা 
এসেছিল উষাকাস্ত দাস এণ্ড কোম্পা- 
নীর. তাড়নায় । তারা মহা আড়ম্বরে 
(বোধকরি ২৯শে তারিখ হবে) 


আড়ৎদারদের প্রেস কনফারেন্সের 


ব্যবস্থা করলেন | এবং ঘদিচ কোনো 
সাংস্কৃতিক ব্যাপারে প্রেস কনফারেন্স 
ঘটলে রিপোর্টার . পাঠানো সম্ভব 
হয়না, অথবা এশিয়াটিক সৌসাইটিতে 


কোনো প্রখ্যাত বিদ্বজ্জনের বত্ৃতা. 
থাকলে, সে সংবাদ কেউ কাভার করা 


সম্পাদক বতূ্কি মজার্ণ ইস্ডিয়া প্রেস, ০০০০০০০০৮০১ কাঁলকাতা-_১৩, দর্পন কার্বালর হইতে প্রকাশ্তি। 


' কোনো আশঙ্কা নেই, 


নতুবা, বিপদ সমূহ । সেই আড়াই 


আছে সবগুলি অতিশয় ফলাও ক'রে 


প্রয়োজন মনে করেন না, তথাপি এই 
আডত্দারদের প্রেস কনফারেন্সটিতে 
কলিকাতার বলিষ্ঠ সংবাদপত্রের প্রতি- 
নিধিরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন 
(মায় একজন সম্পাদক স্বয়ং । তিনি 
বামপন্থী আন্দোলনের নেতারূপে যদিও 
বিখ্যাত, এখানে, তিনি উষাকাস্তের 
বিবৃতি ব্যাখ্যা করার জন্ত সহাস্ত পার্শ্- 
চরের কাজ নিয়েছিলেন 1) উষাকান্ত 
পূর্বাহ্নে সংবাদপত্রের, কার্যালয়গুলিতে * 
কতবার হাটাহাটি করেছেন এবং. কত 
বস্তা অতি মিহি চাল কমপ্লিমেণ্টারী 
কপির ন্যায় বিতরিত হয়েছে, সেকথা 
সহজেই অনুমেয়! 


এ ক & 


অর্থাৎ সংবাদপত্ৰগুলি যখন 


'খাস্নীতি সমন্ধে চৈতন্ত লাভ 
.করলেন, সে চৈতন্ত এল বৈষ্ণব 


উযাকান্তের ঘর থেকে এবং প্রথম 
প্রকাশটি আরও চমৎকার । ধুগাস্তর 
তার দুইদিন পুর্বে “নানা কথার" 
দুই প্যারাগ্রাফে দেখিয়েছেন ( অভি 
সঙ্কোচে, অতিশয় স্থান সংক্ষেপে” 
যে, চালের বাজারে. টান পড়বার 

ক্রেতাদের 

ভয়ের কারণ নেই এবং সরকারের 

প্রচেষ্টা সমর্থনীয়। কিন্ত দুইদিন পরে : 
ভিগবাজী .দেখ। গেল। উাকান্তের 

বিবৃতি ষুগান্তরে প্র কাপ ত 

হল'। পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রথম 
সংবাদরূপে (যে জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ ' 
খবরের জন্ত বাধা থাকে) আড়াই 
কলাম ব্যাপী উষাকাস্তের আর্তনাদ ও ৰ 
যুক্তিাল ছাপলেন। বাণিজ্য '' 
সম্পাদকের দুই প্যারাগ্রাফ তাতেই 

ভেসে গেল। তার মধ্যে স্পষ্টা্ষরে ! 
এও ছিল যে, ভাল চাল আর 
যাবেনা। চাউলকল ‘সমিতি - 
সহযোগী আড়ৎদারেরা এখনও য়ে মা 
(দয়া করে! ) ধরে রেখেছেন, ১লা 
জানুয়ারীর পূর্বেই ক্রেতারা যেন তা 
খরিদ করে নেন ( বলা বাদ্য 
সরকারী মূল্যের ডবল দাম দিয়ে 1) 




















কলাম বিবৃতিতে ত্রাস, ঘাটতির! 
আশঙ্কা, সরবরাহের অসম্তাব্যতা 
ইত্যাদি মুনাফাবাজির যতগুলি মারণাস্ত্র 


দেখানো হল। পাঠকের! 


ষে, চাঁল কেনার জন্ত হুড়াছুড়ি 
_ (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 
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ভারতীয় সংবাদপত্র একী 
আবশাভাবী দুরঘনা: 


ভিত সম্পাদক দর্গপ) . 


সাংবাঁদক বেতন কাঁমাটির ধরপোর্টের প্রথম আঘাত, (গতঙসংখ্যা. : 


" র্পণ প্রকাশিত হওয়ার পর) এত তাড়াতাড়ি আসবে, একথা অনুমান করা 


ঘায়ান। সোমবার অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড তার একটি 


সম্তানের হত্যা এবং চ্ত্রর সঙ্গে [িভোর্স ঘোষণা করেছেন। প্রথমাটর ' 


নাম অমত পান্রকা, দ্বিতীয়টি অমৃতবাজারের এলাহাবাদ এডিশান। 


গত সোমবার অমৃতবাজারের কলকাতা: আঁফসে তনতলায় বার্তা- 


কর বদর দেবা দর কর মীর সতহত ঘোযের 
/_ গাঁদ মোড়া প্রাইভেট কামরায় কালো কাঁ 


ত লা রাজা 


সম্মখে উঠে দাঁড়ালেন। 


করেক মিনিট উদ্বিগ্ন নীরবতায় 
কাটল। কর্মচারীরা বেতন কমিটি 
সম্বন্ধে কতৃপক্ষের সিদ্ধান্ত শুনবেন 
বলে_ রুন্শ্বাসে অপেক্ষা, করছিলেন। 
তরশকাস্তি.অশ্থিরভাবে কয়েক মিনিট 
টেবিলের উপরে. অঙ্গুলি সঞ্চালন 
১ করলেন। এবং অতঃপর তার অঙ্র- 
* ভারাক্রান্ত ভগ্নপ্রায় কঠ থেকে 
PE 


সীমার প্রিয় অমৃত পত্রিকা বন্ধ 


কারে দেওয়। হুল । অমৃতবাজার - 


"এলাহাবাদ এডিশানের সঙ্গেও 
“আমাদের সংযোগ ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত 
ওয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র কোম্পানীরূপে 


চারটার সময, 


এলাহাবাদের অমৃতবাজার কয়েক- 
দিনের মধ্যেই আলাদ! হয়ে যাবে ।” 
কলকাতায় অনৃতবাজার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার ঠিক ৯১ বৎসর পর মহাত্মা 
শিশিরকুমারের তিরোভাব' সপ্তাহে 
তার পৌত্র. এই ঘোষণা প্রকাশ ; 
করেন। ' 
| পরিবেশ গম্ভীর ছিল। -কর্ম- ' 
চারীরা কেউ কেউ ' অবগত 
ছিলেন যে, আসর ছাটাই রোধ 
করার অন্ত অমৃত পত্রিকার ( এই 
কোম্পানী কর্তৃক Ss বৎসর যাবৎ 
পরিচালিত হিন্দী পত্রিকা, যা 
এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় 


এবং তরুশকাস্তি স্বয়ং যেটির 
- প্রকাশ আরম্ত করেন) কর্মচারীরা 
কয়েকদিন পূর্বেই ধর্মঘট ঘোষণা 
করেছিলেন.। এলাহাবাদ অমৃত- 
বাজার পত্রিকার কর্মীরাও সহানু- 


- ভূতিম্থচক ধর্মঘটের হাঁশিয়ারী 


দিয়েছেন । এবং রবিবারের মধ্যে 
কলকাতার পত্রিকা হাউস শুন্ট 
করে অধিকাংশ বড় কর্তার! 
সপারিষদ এলাহাঁবাদে রওয়ানা 
হয়েছেন 1 " রি 
াষ্্রী তরুণকাস্তি Sng 
কঠে বললেন £ গত ৯ বৎসর অমৃত 
পত্রিকায় লোকসান ছাড়া কিছু হয়নি, 
এবং অমৃতবাজার এলাহাবাদ এডিশান* 
১৬ হাল “প্রচার : 'সংখ্যাপ্ইসত্বেও 
এহাধ মোট ১৯ লক্ষ টাকা লোকসান 
৮ কাজেই এই সিদ্ধ গ্রহণ 
হিল। EEE 
/ “তার চৌখ থেকে কয়েক ফটা 
“ভল গওেশ বরে ঝরে পড়ল । এবং 
ক্ষণ ধাকরৌধের পর কণ্ঠস্বর যখন 
পুনরায়, শ্রনত হল তখন রাই 
বললেন £ সরকার আমাদের প্রতি 
বিরূপ । নিশ্চয়ই ভারতসরকার 
আমার বাবার কার্ধাবলী সুনজরে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


ভারতীয় শাসনতন্ত্র 
অভূতপূর্ব ঘটনা 

ডাঃ ৰায়েৰ বাজ্যগালকে নিৰ 
বৰাৰ চে] বাৰ্থ 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 
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ই 


দর্পশের 


নে হ 
সরকারের কাছে পেশ*করেছেন। - 


যে'ধরণের ঘটনায় এই অভিযোগের উৎপত্তি হয়েছে, সাধারণ পালিশ 
এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সে ধরণের ঘটনা নিত্যকার আভিজ্ঞতা। 'কল্তু 
এক্ষেত্রে পূলিশের উদ্ধধতন কর্তা এবং রাজ্যের প্রধানতম ব্যান্তর সধ্যে 
এই সংঘর্ষের আভজতাটি ঘটেছে। এবং এই ধরণের ঘটনা আমাদের এই 
রাজ্যে তো বটেই, ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজ্যেও ঘটেছে কিনা সন্দেহ ৷ 
লিখিতভাবে রাজ্যপাল মাতে তাঁর অভিযোগ সরকারের কাছে পেশ 
না করেন, অর্থাৎ কমিশনার শ্রীউপানন্দ মুখাজনক্ে একটা মারাত্মক 
শ্টিক্‌চার থেকে বাঁচাবার জন্য ষ্বয়ং মখ্যমন্দ্রীও হচ্তক্ষেপ করেছিলেন। 
মা লা হিরন তারে ধামত ফর ঢল ডা 
রায়ও সফল 


দরদর ক'রে ঘামছিল )। অবশেষে 
, কমিশনার উচ্চৈ্বরে ধললেন, “আমার 

রাজভবন সংশ্লিষ্ট মহল বলছেন যে আসন থাকে না কেন? আসন 
ঘটনাটি এইভাবে ঘটে £ মহাজাতি জোগাড় করুন, নতুবা এই ফাংশাল 
সদনে নিখিল ভারত সঙ্গীত সন্মেলনের এখানেই বন্ধ হবে।” ততক্ষণে 
অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং নেদিন উচ্চপদস্থ উদ্ভোক্তারাও জড় হয়েছেন, 
(বৈজয়স্তীমালার নাচ ছিল বলেই ভীড় এবং অপ্রস্তুত দশা আরও বৃদ্ধি 
বোধহয়) সাড়ে ৮টার মধ্যে মহাজাতি পেয়েছে.। হিতীয় _ কিংবা_ তৃতীয় ' 


সনের প্রেক্ষাগৃহে তো তিলঘারিশের সারিতে দুই দুইটি জয়গা উদ্ভোত্তাদেরই 


স্থান নেই-ই সংবাদপত্রের কমপ্লি- ছই ব্যক্তি খালি ক'রে 


মেপ্টারী টিকিটের আসনগুলি অন্ত 


দিলেন । কমিশনারকে সবিনয়ে বলা 


লোকেরা দখল করেছে, অতিরিক্ত হল যে, এরকম কাণ্ড আর কথনো 
আসন  বসাবার স্থান তো হবেনা (যদিচ প্রত্যেকটি কার্ড এবং 


শেষ হয়েছেই। এমন কি টিকিট হোল্ডারকে সংবাদপত্র মারফৎ 
রাস্তার়ও চুই ফার্লদ-এর মধ্যে 'জানানে! হয়েছিল যে, এঁদিনের 
কোনে! দিক থেকে গাড়ি হ্রেষবার অনুসন্ধানে আসতে হলে নির্ধারিত 
জায়গা নেই। ' এই অবস্থায়, বখন সময়ের অস্তত আধঘণ্ট, আগে আসন 
গেটগুলিতে - পর্যন্ত প্রবেশপথ পাওয়া দখল করতে হবে এবং কমিশনার 

ফর, সেইসময় পুলিশ কমিশনার তার তার অনেক পরে এসেছেন )। আজ ' 
স্ত্রী সমভিব্যহারে মহাজাতি সদনে EES REA 


প্রবেশ করেন! নিন। তিনি বললেনঃ . প্রথম 
সারিতে আসন চাই। 

কমিশনারের আসন কোথায় ?- | 

উদ্ভোক্তারা তটাম্ব, কেননা তথন দুইটি আলনের জন্য 


পুলিশ কমিশনার এরং.তীর স্বরীর ভন্ত এদিকে. প্রথম সারিতে স্বয়ং 


ছুইটি , আসন” সংগ্রহ করা অসম্ভব রাজ্যপাল উপস্থিত আছেন। তীর 
'ব্যাপার। কমিশনার জিজ্ঞাসা করলেনঃ আসন নাড়াচাড়া ক'রে. অথবা তার 


আয়া আসন কোথায়? উদ্তোক্তার! সামনা দিয়ে টেবিল চেয়ার টানাটানি 
কানাধুষে করতে থাকলেন, কমি- ক’রে নূতন ব্যবস্থা করতে উদ্ধোক্তাদের 
শনারকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস পক্ষে যথেষ্ট হুঃনাহন দরকার । এবং 
নেই। অথচ কাকে সরিয়ে কাকে সেটা চুড়ান্ত অসৌঙ্জন্তের ব্যাপার 
বসাবেন? এই , অপ্রস্তুত অবস্থায় হবে। তথাপি শেষ পর্যন্ত তাই করতে 
গলদঘর্ম হয়ে কিছুক্ষণ কাটল (ভীড়ের হল। কষ্ট পুলিশ কমিশনারকে শাস্ত 
চাপে এ শীতের রাত্রেও লোকেরা (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


২ 


bd 


শক্েবার, ১৬ই জানুয়ারী, ১১৫৯ 





সম্মাদক্ীয় 


গণুলিস্প কন্দিশনাত ও 
স্পর্্মক্াভল্র সহ্ছিলল। 


পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে কেন, 
গোটা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক 
ইতিহাসেই একটা বিস্বয়কর সংঘর্ষের 
ঘটনা ঘটেছে, যার বিবরণ প্রথম 
পৃষ্ঠায় দর্পণের প্রতিনিধি দিয়েছেন। 
প্রশাসনিক বিষয় হিসাবে এর 
গুরুত্ব যে অসাধারণ একথা কেউ 
অস্বীকার করতে পারবেন না। 
কেননা একদিকে রাজ্যপাল স্বয়ং 
এবং অন্তদিকে পুলিশ কমিশনার 
'সন্ত্রীক এই সংঘর্ষে লিণ্ট হয়েছেন। 
এবং যদিও রাইটার্স বিলভিংস ও 
ও পুলিশের উর্দ্ধতম মহল ঘটনাটিকে 
মুখরোচক পরচর্চায় ব্যবহার করেছেন, 
এবং পুলিশের কুখ্যাত ষড়যন্ত্র ও ক্লিক 
এই উপলক্ষে মাথা চাড়া দিয়েছে 
তথাপি সংবাদপত্রে এই ঘটনাটি অনাবৃত 
হয়নি। একথা মনে করার কারণ 
নেই যে, সংবাদটি হত্যা করার স্বপক্ষে 
কোন সুনীতি আছে, অথবা এর দ্বার! 
দৈনিক পত্রিকাগুলি তাদের দায়িত্ব 
ও সংযমবোধের পরিচয় দিয়েছেন । 
প্রকৃতপক্ষে অনাবৃত আলোচনায় 
যে-সৎসাহস এবং সাংবাদিক কর্তব্য 
ছিল তা থেকে (চিরাচরিত অভ্যাস 
অনুযায়ী) সরে গিয়ে এঁরা একটি 
ুরুত্বপুর্ণ প্রশাসনিক বিষয়কে অন্ধ- 
কারে রাখতে সাহাষ্য করেছেন৷ এবং 
ফলত এরা সাহায্য করেছেন সেই 
সব ব্যক্তিকে ধারা এই দুর্ঘটুনাটকে 
এ্যাডমিনষ্ট্রেটিভ চক্রান্ত এবং পারস্প- 
রিক রেষারেষির হাতিয়ার হিসেবে 
. ব্যবহার করতে চান। আমরা বিশ্বাস 


করি যে; অহ সংবাদ পাঠকের ছাঁতে .. 


তুলে দেওয়া এবং তাকে এর 
অস্তনিহিত গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করা 
আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য । রাজ- 
ভবনের সংশ্লিষ্ট মহল এই দুর্ঘটনার 
যে বিবরণ ছড়িয়েছেন, দর্পণের 
প্রতিনিধি হুবহু সেইটুকুই বর্ণনা 
করেছেন। 

কিন্তু এর আরও একটি দিক আছে। 
বিবরণটি কতদূর নির্ভরযোগ্য, অথবা 
. স্পর্শকাতর মহিলার দ্বারা কতখানি 
অতিরঞ্রিত, সে বিচার করার মতো 
তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্ত 
একথা অবশ্যই লক্ষর্ণীয় ষে, রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ 
করেছিলেন । অর্থাৎ রাজ্যপালকে 
, অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে তিনি 
লিখিত কোনো অভিযোগ পেশ না 
করেন। কিন্তু শ্রীযুক্তা পদ্মজা নাইডুর 
ক্রোধ নিবারণ করা সম্ভব হয়নি। 
রাজ্যপালকে ষে অপরিসীম ক্ষমতার 
প্রতিতূরূপে রাখা হয়েছে--বিশেষত 
পুলিশ কমিশনার, আই-জি এবং 
চীফ সেক্রেটারী সম্বন্ধে তার নিজস্ব 
মন্তব্য বা রিপোর্ট দেওয়ার যে-অতি- 
রিক্ত অধিকার বৃটিশ আমল থেকে 


“বলবৎ আছে এবং যে-অধিকার চিৎ 
কেবলমাত্র অসাধারণ ঘটনায়ই 
“ব্যবহারযোগ্য, শ্রীবুক্তা নাইডু সেই 
“অধিকার এক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে 
প্রয়োগ করেছেন | অর্থাৎ রাজ্য- 
পালের গুরম্বকে তিনি বিনা দ্বিধায় 
তার ব্যক্তিগত মান অপমানের প্রশ্নে 
দাড় করিয়েছেন । 

পুলিশের বিরুদ্ধে যে-অশোভন 
আচরণের অভিযোগ তিনি করেছেন, 
সাধারণভাবে সে-আঅভিযোগ আমর) 
স্বীকার করি! এবং এই অভিজ্ঞতা 
আমাদের নিত্যকার অপমান | রাজ্য- 
পালের হৃদয় যাঁদ সত্যই জন-সাধারপের 
এই অবমাননায় ব্যথিত হুয়ে থাকে, 
তার প্রকাশের আর কোনো রাস্ত! 
কি ছিল না? এবং পুলিশের উর্ধতন 
কর্তাদের একটি বৈঠক আহ্বান ক'রে 
তিনি কি এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার 
নির্দেশ দিতে পারতেন না? সমস্ত 
বিষয়টিকে যেভাবে প্রশাসনিক গুরুত্ব 
দেওয়া সম্ভব ছিল, যেভাবে জণ- 
সাধারণের আসল উপকার সাধিত 
হত, তিনি সে পথে যান নি। তার 
পরিবর্তে নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশ 
তিনি কঠোর ভাষায় এবং 
অশোভন আতিশয্য সহকারে 
একজন নিয়স্থ কর্মচারীর . বিরুদ্ধে 
চরিতার্থ করতে চেয়েছেন, €ষ জিনিষ 
লঙ্জীকর তো বটেই, দায়িত্বজ্ঞানেরও 
নিরুষ্টতম উদ্দাহরণ। কেননা, যতই 
তীর চরিত্রভেদী বিশ্লেষণ ক্ষমতা 
থাকুক এবং যতই তিনি বিদৃষীকন্তা 
হোন্‌ না কেন, মাত্র তিনটি আকস্মিক 
ঘটনার দ্বারা কোনো ব্যক্তির চরিত্র 
বা অভ্যাস সম্বন্ধে তিনি শেষকথা 
বলার মালিক হতে পারেন না। 
অধচ কার্যত তাই হয়-_রাজ্যপালের 
রায় যেকোনো কর্মচারীর পক্ষে ফাসীর 
দণ্ডাজ্ঞার মত। কিন্তু নেহরুর গৃহকর্ত্া 
এবং 'সরোজিনীর কঙ্কা,_ যিনি 
ভারতীয় কংগ্রেসে একটি প্রদ্নতাত্বিক 
সেহের বন্ত--তাকে এ কথা কে 
বোঝাবে? | 


শ্রীযুক্ত উপানন্দ মুখোপাধ্যায় 
সম্বন্ধে আমরা একথা নিঃসঙ্কোচে বলব 
ষে, মহাজাতি সদন, পোলো ক্লাব এবং 
ক্রিকেটের মাঠে তাঁর আচরণ সম্বন্ধে 
আমাদের প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা] 
নেই বটে, কিন্তু তাঁকে পুলিশ 
কমিশনাররূপে পাওয়া বর্তমান অবস্থায় 
সৌভাগ্যের কথ|। তার বিরুদ্ধে আজ 
পর্যন্ত ছুর্নীতি এবং অসৌন্ত-__অস্তত এই 
দুইটি অভিযোগ কেউ তুলতে সাহস 
করেনি (আই-জি হীরেন সরকারের 


বহুদিনের আক্রোশ সতেও)। লাল- 


বাজারে ইতিমধ্যেই তিনি যতখানি 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


নটি ১১১0000000১ 
ররর টার 
স্‌ 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
দেখেননি, নতুবা এ জিনিষ কখনো 
হতে পারত না।. * 

৮৬ বৎসরের পুরাতন অমুতবাজার 
কলিকাতা এভডিশান সম্বন্ধে মহাত্মা 
শিশিরকুমারের পৌত্র তরুণকাস্তি 
বললেন £ এখানকার কর্মচারীদের 
সঙ্গে আমি আর কোনো বিরোধ করব 
না। আর আমরা সরকারের দরজায় 
যাব না। ( কর্মচারীরা ভাবলেন 
পস্থজীর গুতো খাওয়ার পর, আর 
যাওয়ার দরজা আছে কি?) 

ছুই বৎসর একাদিক্রমে বিরোধের 
পর মালিক মহলে এই চেতনা যদি 
এসে থাকে, বিলম্বিত হলেও সে খবর 
আশাব্যঞক ৷ কিন্ত' তাই যদি হয়, 
অমৃত পত্রিকা বদ্ধ করা ) অমৃতবাজারে 
এলাহাবাদ সংঙ্করণকে ডিভোসে 
পাঠানো, অথবা ইতিমধ্যেই মধ্য- 
প্রদেশ ও দক্ষিণভারত থেকে আরও 
যেসব সংবাদপত্র বন্ধ করার হুমকি 
আসছে, এগুলির অর্থ কি? একথা! 
কি সত্য যে, মালিকেরা তাদের শাখা- 


পত্রিকাগুলিতে আর লোকসানের ভার 


বহনে অক্ষম ? 

এহ প্রশ্নের জবাব নানাদিক 
থেকে আলেছ্চনা করা সম্ভব 
এবং হসাবপত্র উল্লেখ করেও 
এই আলোচনা তথ্যসহ করা 
চলত, যাঁদ বৃহৎ সংবাদপররগণ্ুজি 
সত্যসত্যই. নিন্ডরযোগ্য_ ছিসাৰ- 
পন্ত অথবা ব্যালেন্দ শট প্রকাশ 
অথবা প্রনয়ণ করতেন। যে দেশে 
দ্ৰয়ং মালিক নিউজপ্রিল্ট পিছ- 
নের দরজায় বিক্রী করে দিয়ে 
ধহসেবের খাতায় সে বক্তার 


টাকা গোপন রেখে (এবং অন্য" 


হার, উচ্চতম ও নিম্নতম সীমা ইত্যাদি 
নির্ধারণ করেছিলেন । মোটামুটি 
সংবাদপত্রের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা 
কতখানি সে আন্দাজ করার মত 
প্রভৃত তথ্য প্রেস কমিশনের এবং 
ওয়েজ বোর্ডের দ্বারা সংগৃহীত হয়ে- 
হয়েছিল। এবং বোর্ডটি দায়িত্ব- 
ভ্রানহীন কতগুলি অবচীনের দ্বারা 
গঠিত হয়নি, একথাও মনে - রাখতে 
হবে। কিন্তু ষাইহোক্‌ . মালিকের 
সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে প্রমাণ করতে 
সক্ষম হলেন যে, তাদের প্রদান 
ক্ষমতা বা Capacity to pay 
ওয়েজ বোর্ড বিবেচনা করেননি। 
অথাৎ ওয়েজ বোর্ড যে বিবেচনা 
করেছিলেন, আইনের সম্মুখে তা 


কত টাক। মাসিক লাভ 


যথেষ্ট মনে হয়নি । অতঃপর দ্বিতীন্ 
পর্যায়ে ওয়েজ কমিটি সেই প্রদান 
ক্ষমতা বিবেচনার জন্ত নিযুক্ত হলেন । 


উপযযস্ত এবং বিশেষজ্ঞ ব্যান্ত- 
দের দ্বারা অন্তত যে শ্রেণীর 
লোক ভারতবর্ষে বর্তমান 
সৃহুর্তে শষ; শাসন পারিচালনে 
নয়, বৃহৎ (সংবাদপত্রের চেয়ে 
বহ; গণ বৃহত্তর) মূলধন সম- 
চ্বিত পাবলিক সেকটারের ব্যবসা 


এবং যালিক' পক্ষের কাছ থেকে 
তাদের হিসাব পত্র নেওয়া হয়েছিল, 
বিশেষ তদস্তের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং 
ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রেণীর সকল 
সংবাদপত্রের আধিক মানচিত্র তাদের 
সম্মুখে ছিল। তাঁরা যে রায় দিয়ে- 
ছেন, আজ অশোক সরকার কিংবা 
তরুণকান্তি যদি বলেন, সেই রায় 
ভুল এতে সংবাদপত্র-শিল্প নিহত 
হবে, কোন্‌ ভুরসায় (এবং কোন 
যুক্তিতে বলুন ) আমর! সেকথা বিশ্বাস 
করব? নিশ্চয় অশোকবাবু কিংবা 
তরুণকাস্তির বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার চেয়ে. 
এই কমিটির সদন্তদের বিস্তাবুদ্ধি ও 
অভিজ্ঞতা কম ছিল না| এবং তারা 
সংবাদপত্র শিল্পকে হত্যা করার জন্ 
অভিসন্ধি করেছিলেন, এই বাতুল 
প্রস্তাব বিশ্বাস করবারও কোনো 
কারণ নেই! এগেল প্রথম কথা। 


দ্বিতীয়ত, একটা সোজা হিসাব 
দেখানো ঘায়। নয়া পয়সা প্রবর্তনের 
পর ১০ পুরাতন পয়সার সংবাদপত্রের 
মূল্য ১৫ পয়স। হওয়া উচিত ছিল। 
মালিকেরা জোটবন্ধ হয়ে দাম 
বাড়ালেন ১ নয়া পয়সা, কাগজের 
মূল্য ১৬ নয়া পয়সা ধার্য হল। এই 
এক পয়সা, ষা বিন! পরিশ্রমের লাভ, 
যা নিছক পড়ে-পাঁওয়া, তাতে আনন্দ- 
বাজার কিংবা ষুগাস্তর-অমৃতবাজারের 
হয়? 
এই কাগজগুলির একটিরও দৈনিক 
, প্রচার সংখ্যা ৬৫ হাজারের নীচে 
নয়, কারো কারো এর থেকে ১* 
কিংবা ১৫ হাজার বেশী। তবু 
আমরা নিম্নতম সীমায় রেখে যদি 
হিসাব করি তাহলেও দেখা বাবে 
প্রতিদিন ৬৫ হাজার নয়া পয়সা, 
অর্থাৎ ৬৫০২ টাকা এবং মাসে 
৩০ দিনে ১৯৫০০২ টাকা শুধু নয়া 
পয়সার দৌলতে আয় বৃদ্ধি 
পেয়েছে । 
অথচ অন্যদিকে ওয়েজ কমিটির 
বেতন যদ্দি প্রবন্তিত হয় তাহলে 
ুগান্তরে মাসিক কায় প্রায় ১ হাজার 
বৃদ্ধি পাবে, অমুতবাজার ও আনন্দ- 
বাজারে ২০ থেকে ২২ হাজার টাকার 
বেশী নয় ( মালিকদের হিসাব 


একটি মৃত্যু ও একটি a 


অঙুয়ায়ী )। অর্থাৎ একমাত্র 
পয়সার বন্ধিত আয়ের দ্বারাই এ 
নূতন ব্যয় বৃদ্ধি সামলাতে পারেন। 
তথাপি হাহাকার, হত্যাকাণ্ড এবং 
ডিভোসে'র দৃশ্ত কেন আরম্ত কর! 
হল? 

তার উত্তর এই : ওয়েজ কমিটির 
রিপোর্ট যেটি প্রকাশিত হয়েছে, তাই 
চুড়ান্ত নয়। এইটি চূড়ান্ত হবে 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে এবং তারপর 
কার্যকর হবে। ইতিমধ্যে মালিকদের 
সুযোগ দেওয়া হয়েছে এর সংশোধন 
দাবী করার জন্ত। সেই সংশোধনের 





দ্রাবী যেসব শ্মারকলিপিতে পাঠানো ৯ 


হবে, তার সঙ্গে মুড়ে দেওয়া হবে এই 
নিহত সংবাদপত্র শিশুদের । অ 
পত্রিকা ইত্যাদির শবদেহ স্মারক 
লিপিতে মুড়ে পাঠানো হবে 
কাছে। বলা হবে, দেখ কি করেছ 
সংবাদপত্র শিল্পের । দেখ, সংবাদপত্র 
গুলি,কিভাবে মরতে আরম্ভ করেছে । 
মালিকেরা স্থির করেছেন এই 
মনুয্য-সথ্ট মহামারীর দ্বারা তারা 
গভর্ণমেন্টের উপরে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ 
করবেন--শকৃ খেরাপি। এবং সেই- 
জন্ত মালিক-গৃহগুলিতে অশ্রপাত ও 
ক্রন্দনের রোল শোনা যাচ্ছে, যাতে দিল্লী 
পর্যন্ত এবং পার্লামেণ্টে সেই ক্রন্দন 
রোল পৌছার। কাজেই একথা 
নয় যে, তারা আর সরকারের দরজায় 
যাবেন না। যাবেন তো বটেই, কিন্ত 
শবদেহ কাধে নিয়ে যাবেন, শোকার্ত 
চেহারায় । অন্তদিকে এর আরও 
একটি উপকারিতা আছে। তরুপকাস্তি 
তার শুত্রপাত কলকাতায় ঘটিয়েছেন 
কিন্তু নিংসন্দেহে হিন্দু: ষ্টেটস 
হিন্দুস্থান টাইমস ও টাইমস 
ইণ্ডিয়া ছাড়া, আর সকলেই এই পথ 
ধরবেন ৷ তরুণকাস্তি তার কর্মচারীদের 
বলেছেন £ “এরপরে সরকারের কাছে 
যাবন! ৷ ষদি সাহাষ্য ভিক্ষা করতে 
হয় আপনাদের কাছেই হাত পাতব।” 
অর্থাৎ, এ তো সোজা কথা, কর্মচারী- | 








দের প্রতি শুভেচ্ছার ভান দেবকে 


পারস্পরিক মৈত্রী ও সম্মতির দার! 


বেতন, ভাতা কিংবা বে্রগ্পেক্টিভের 
টাকা কাটা হবে।” হায়, সেই হাত 
আজকে পাততেই হল। কর্মচারীদের 


সম্মুখে ভিক্ষার হাত! কিন্তু তার, - 


পূর্বে, গত ছুই বৎসর এই হাত দিয়ে 
তারা হিসাবের খাতা পালটেছেন, 
মন্ত্রীদের পদবন্দনা করেছেন, 
সেক্কেটারীদের বাড়ীতে এই হাত 
ভেট বয়ে নিয়ে গেছে। 

কুকীত্তি করা হয়নি? আজ 


ৰ 


বৰ 


কলঙ্কিত হাত ষতই অশ্রষিক্ত হোক্‌, 


তার কলঙ্কের দাগ কি কখনো ৫ 


যাবে, কখনো কি দুই বৎসরের দুর্গন্ধ, 


মোছা যাবে? 


J 


উবার দর্পণ | ; ৩ 





, ১৬ই জান/য়ারণ, ১৯১৫১ 
ও থানা এমন কি ইউনিয়ন স্তরেও 
খান্ত ও সাহায্য উপদেষ্টা কূমিটি গঠন 
কর! হবে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসাররা 


ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? 
-- খাদ্য ৪ মাহায্য গদে কমিটার বৈঠক উপ পাস 


রায় এও বলেছিলেন যে, পুজার" 


গফুলপ-অডুল্য চক্রের হরণ উদঘাটিত 


. “পূৰ্বেই ' যথাসম্ভব কমিটিগুলো গঠিত 


হবে। এই প্রতিশ্রুতি ডাঃ রায় ' প্রজা-সমাজতন্ত্রী প্রতিনিধি ডাঃ সুরেশ 
( দর্পণের প্রতিনিধি; ্রফূমবাবুকে ডিদিয়েই দিয়েছিলেন। ' বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সব বামপন্থীরা 
অকেন্ভেো প্ৰতিশ্ৰুতি সভা ছেড়ে আসেন। ডাঃ রায় 


মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ রায়ের হুশিয়ার হবার সময় হয়েছে। বামপল্থনদের 
সম্বন্ধে নয়, কারণ বাগনানের উপানবাচন নিয়ে তাঁরা এখন পরদ্পর কর্দম 
TET CONE ROT 


লোকচক্ষে হেয় করা এবং জনসাধারণের নিকট প্রমাণ করা যে মন্ত্রী সন্ধায় 
প্রভাব অক্ষুগ্ৰ আছে, এবং (২) গ্রামে গ্রামে সরকারণ রিল্ফের 
তাঁদের দলগত স্বার্থ [সাম্ধর পথ পূর্ববৎ উন্মন্ত্র রাখা 


পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভায় শ্ীঅতৃল্য 
ঘোষের প্রধান প্রতিভু হচ্ছেন থাস্ত- 
মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন। একদা মন্ত্রী 


. সভায় প্রফুল্লবাবুর দাপট ছিল প্রচণ্ড । 
৷ কিন্ত গত বছর প্রথম শ্রীসিদ্ধার্থ রায় 


এবং পরে কংগ্রেসী খাপত্য অমুসন্ধান 


কমিটি খাস্ত দপ্তর সমন্ধে হাটে হাড়ি 








ভাজে | ফলে, প্রফুল্লবাবুর "মেরুদণ্ডের 
জোর কমে যায়। সে যাত্রা ডাঃ 
রায়ই তাঁকে রক্ষা করেন । 


শত ন্রনবজ্জেম্ত্ 


এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পতির পদ থেকে অতুল্যবাবুকে সরে 
দাভাতে হয়। ঘটনাচক্রে শ্রীষাদবেন্দর- 
নাথ পাঁজা সভাপতি পদ লাভ করেন । 
সবদিক থেকেই অতুল্য-প্রফু্ল 
গোষ্ঠীর পশ্চাদপসরণ হয় এবং সাধারণ 
কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ডাঃ রায়ের 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রভৃত বুদ্ধি 
পায় । 


স্ভাঁভিলগৎ ন্কোঁডি 


তক্ষাছিলল্পাল্লীভে দ্য 


(দপণের সংবাদদাতা) 


দিয়েছেন। ছাটাই কন্মীদের 


রি পনি 
ংকোট কোলিয়ারীর কর্মীববন্দ বহুবৎসরের চেষ্টায় ইদানিং 


প্টম্বর মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৯ জন কর্মীকে ছ'াটাই করে 


মধ্যে ইউনিয়নের সভাপতি, 


0৯ 


এর অনেকেই ১৭ ১৪ 
কাজ করছেন । 


প্রতিশোধপরারণ মালিক পক্ষ 


বেতন পর্য্যন্ত আটকে রেখেছেন । 


& কর্্মীদের গত ৪ মাসের 'পাওনা 


কত্ত এতেও . কৰ্ম্মীদের মনোবল 


) নষ্ট করতে না পেরে অর্থলোভ, 


পদোন্নতির লোভ ইত্যাদি নানা 
প্রলোভন দেখিয়ে। কর্ম্মীদের বিচ্ছিন্ন 


বৎসর যাবৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানে 


প্রদেশের ই'টশিল্প সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ; 
কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ কোলিয়ারীটি 
প্রতিশোধপরায়ণ মনোবৃত্তি নিয়ে 
হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় ইটশিল্পের 
তথা গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের 
সমূহ ক্ষতি হবে। এই সব কারণ 


আন্দোলনের ছমকি . 
গত দুর্গা পূজার ঠিক পূর্বে বাম- 
পন্থীরা খাস্ত সংকটের ব্যাপারে 


গঠন ছিল অন্যতম । 


অতুল্যবাবব তথা প্রফ্যল্প বাব 
ছিলেন এইরূপ কাঁমটি গঠনের 

বিরোধী । একদিকে তাঁরা চোণচাতেন 
ধাদ্যকে রাজন'নাতর উপরে রাখা এবং 
মন্যাদকে তাঁরাই সরকারণ অর্থে খাদ্য 
ও সাহায্য নিয়ে দলশয় রাজনশীতি 
অবাধে খেলে ষেতেন। এর প্রমাণের 
স্মভাব নেই। গত দির্বাচনের অব্যবাহত 
পূর্বে খাদ্য মন্ত্রীর িবাণ্চলপ কেন্দ্রে যে 
পরিমাণ সাহায্য বিতারিত হয়েছে তার 
পৃঙ্গে অন্যান্য এলাকায় 'বিতরিত 
সাহায্য তুলনা করলেই প্রমাণ মিলবে 


কোনো কমিটি না থাকলে যার! 
কংগ্রেস সংগঠন দখল করে বসে 
আছেন (অর্থাৎ অতুল্যগো্ঠী) 
তাদের পোয়াবার ৷ গ্রাম দেশের সঙ্গে 
(শুধু গ্রাম দেশ কেন, এই কলকাতার 
সঙ্গেও ) ধাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে 
তারা জানেন, জেলার এমন কি 
মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক 
এবং স্থানীয় কংগ্রেসী এম-এল-এরা 


জেলার ও মহকুমার সরকারী 
কর্মচারীরা এদের ভয়ে সর্বদ! সন্ত, 
অমস্তষ্টির এতটুকু কারণ ঘটলেই চট 
করে প্গ্রফুলদার” কাছে নালিশ। 
অফিসাররা তাই এঁদের থেকেই 
“পরামর্শ” গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, 
সাহায্য বিতরণের আসল কর্তা অতৃল্য- 
প্রফুল্র সমর্থকরা, কারণ তারাই 
বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেস কমিটিগুলো 
দখল করে আছেন। সকল দলের 
প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠির্ভ হলে 


ঘোর 


স্পষ্টতঃই প্রফুল্পবাবু তা মেনে 
নেননি । ফলে, একমাত্র কলকাতায় 
ছাড়া আর কোথাও ডাঃ রায়ের 


অতুল্য-প্রফুল্প চক্রের সঙ্গে খোলাখুলি 
ঝগড়া না কর। উচিত মনে করেন । 


ডাঃ রায় কোণঠাসা 


ঘোষ শ্রীপ্রফল্ল সেন গোষ্ঠী সদ্বন্ধে। আন্দোলনের হুমকি দেয়। নানাবিধ পরতিঞাতি অনুযারী কা নি 

৫ অতুল্য প্রফুল্ল চক্রের কারসাজর চাক্ষুষ প্রমাণ মিলেছে সৌঁদনকার ' দাবীর মধ্যে প্রদেশের সর্বস্তরে সকল এই সব*কমিটি স্থাপন পি রি 
রাজ্য খাদ্য ও সাহায্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে । তাঁরা যে পচ্ধা অবলম্বন দল, ও জনসংগঠনের প্রতিনিধি. rE ছিল খান্ত ও সাহায্য মন্ত্রীর টি es TS ELE 
রি i ? দন্ত ছল । টু 
করেছিলেন তার মখ্য উদ্দেশ্য মার দুটিই হতে পরে (১) ডাঃ রায়কে নিয়ে খাস্ত ও সাহায্য উপদেষ্টা কমিটি জ্বি লেনের (শেষ পৃষ্ঠার) 





টেট গেণার নিয়ে যুমাফাবাঞি 
এ-শি-টি-এ নীরব কেন? 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


কলেজে স্কোয়ার অণ্ণলে গেলেই একটা গগন শোনা যায়। সম্প্রীতি 


কয়েকাঁট বিশিষ্ট প্স্তক-ব্যবসায় 


প্রতিষ্ঠান . নিখিল, বঙলা শিক্ষক 


সমিতি (এ-বি-টি-ও) প্রকাশিত দ্কুল ফাইনাল টেষ্ট পেপার বিক্রয় ব্যপারে 
যে ম;নাফাথোরীর পরিচয় দিয়েছেন শিক্ষক সাঁমীতর কর্ণধারগণ সে 


ম্বদ্ধে একেবারে নীরব কেন? 


, উত্তেজিত আলোচনা কানে আসে $ যখন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী 
অথবা তাদের আঁভভল্মকদের টেস্ট পেপারের জন্য হুয়রাণ হতে হয়, 
অথবা ঘখন তাদের টে্ট-পেপারের সঞ্গে একখানা* “মেড-ইীজ” অন্যায় 
ভাবে গাঁছয়ে দিয়ে ব্যবসায়ীরা মুনাফা লোটেনু তখন কি “এ-ীব-টি-এর 
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বলা বাহুল্য, এ-সব কথা-বাতা বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছে; 
কিন্তু “এএবি-টি-এ”র কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোন বিবৃতি দেওয়ার 


জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেনান। 
আসছে স্কুল ফাইনালের 


সমিতি প্রকাশিত সুংকলনথানিই 
অধিক “ছাত্রপ্রিয়’। কারণ, মাষ্টার 
মশাইরা এই বইটিই অনুসরণ করতে 
অভ্যন্ত। এ'বছর তাঁরা টেষ্ট পেপার 
দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। প্রথম 
খণ্ড ১৯৫৯ সালের সিলেবাস, অনুযায়ী 
“রেগুলার” ছাত্রদের এবং দ্বিতীয় খণ্ড 
গত বছরের অকৃতকার্য এবং প্রাইভেট 
ছাত্রদের জন্ত। এই টেষ্ট পেপার 
তারা বিক্রয় করেন বাইশটি এজেণ্টর 


মারফৎ। 


কিন্তু ছোট ছোট ব্যবসায়ী মনে 


ইতউনিয়ন গঠন করেছেন, এই অপরাধে কয়লাখনির | এক একজন খুদে লাট। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লক্ষাধিক । rl করেন ষে এবার টেষ্ট পেপার নিয়ে 
* বাজারে কয়েকখানি ৃষ্টি তাতে 

ক্ষ 'প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে বেআইনীভাবে গত “প্রফুললদার” sie | যে অবস্থার হয়েছে 
Ke র” কাছে পেপার চলে | তাঁর মধ্যে শিক্ষক “এ-বি-টিএ”রও কিছু দায়িত্ব আছে। 


এ’ তাদের [দৃঢ় বিশ্বাস যে, নামে 
বাইশজন এজেণ্ট হুলেও প্রকৃতপক্ষে 
ছ-তিনটি শাসালো পুস্তক ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানকেই অধিকাংশ টেষ্ট-পেপার 
বরাদ্দ করা হয়েছে। টেষ্ট-পেপার 
বিক্রয়ের কমিশন সামান্ত বলে এই 
সকল ব্যবসায়ীরা সকলেই “মেড- 
ইজি” প্রকাশ করেন এবং মুনাফার 


পথ লহজ করবার জন্তই এবারে 
আশ্রয় নিয়েছেন “জুলুমবাজির” । 
তাছাড়া বইএর পাড়ায় কান খুলে ' 


দেখিয়েও গভর্ণমেণ্ট মালিক পক্ষকে . | এ বাবস্থা বরাবরের--নতুনত্ব কিছু চললে আরও শোনা যাবে £ ষে- 
করে মালিক পক্ষ ইউনিয়ন বান- খনি KS NEC এই মনপোলী ভেঙে কিনার হি কটি ভাগ্যবান প্রতিষ্ঠান টেষ্ট-পেপার 
চালু টু বিক্রয়ের প্রায় একচেটিয়া অধিকার - 


" চালের আপ্রাণ চেষ্টা করেন__তাতেও 


বিফল হয়ে মালিক পক্ষ হঠাৎ 
কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে 
খনির কাজ বন্ধ করে দিয়ে অন্তান্ত 


কর্ম্মাদিগকেও. অনবরত ,কর্মচ্যুতির 


ছেন না। ভারত সরকারের শ্রম- 
দপ্তর বার বার চেষ্টা করেও আপোষ 
মীমাংসায় ব্যর্থ হয়েছেন | উত্তর 
বঙ্গের এই কয়লাখনিটি সম্পূর্ণ একক 


বহুদিন থেকেই বামপন্থীরা এই 
কাগ্রেণী মলপোলী ভাঙতে চেষ্টা 
করেছেন, কিন্ত ষতদ্দিন প্রফুল্পবাবুর 
দাপট অক্ষুণ ছিল ততদিন তারা 


বাজারে বেরতে না বেরতেই প্প্রথম 
খণ্ড" উধাও হয়ে গেল। যদি বা 
কয়েকটি বড় দোকানে কিছু মেলে 
তারাও বায়না ধরেন “'মেড-ইজি” 


পেয়েছেন তাদের সঙ্গে "এ-বি-টিএম্র 
কিছু চক্ষুলজ্জার সম্পর্ক আছে। 
শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন আন্দোলনের 
পশ্চাতে এরাই নাকি শক্তিশালী 
আধিক খুঁটি। অতীতে শিক্ষকদের 


কি "এবং উহা নিভৃত স্থানে অবস্থিত | ব্যর্থকাম হয়েছেন।. পূজার পূর্বে | কিনতে হবে অথবা প্রয়োজন না লেবার? বিনিময়ে এরা জজ ভাই 
'প্রকারেই কর্ম্মীাদের মনোবল ন্ট বলে বাহিরের জনসাধারণের নিকট | তাদের সুযোগ জুটল-_অস্তত মুগ্্য- | হলেও নিতে হবে “দ্বিতীয় খণ্ডের” ছাত্রদের পকেট কেটে হু'পয়সা করে 
পে কর্মীদের ছুঃখ দর্দশার কথা ও ধনী- | মন্ত্রীর কাছ থেকে তারা প্রতিশ্রুতি | একখানি টেষ্ট পেপার-_যা স্তুপীকৃত নেবার অধিকার অর্জন করেছেন । 
রনি দেখে মালিকপক্ষ বর্ত- মালিকের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের শিক্ষক সমিতি ৫ (বেন 


এক নূতন উপায় অবলম্বন 
করছেন । কর্থ্ীদের মিথ্যা মামলা 


কথা এতদিন প্রকাশিত হয়নি | 
আমাদের জনকল্যাণকামী গভর্ণমেন্ট 


পেলেন । 
ডাঃ রায় বামপন্থী খান্ধ ও ছুত্তিক্ষ 


হয়ে আছে দোকানের মেঝেয়। 
ক্রেতা বললেন এ অন্তায় জুলুম । 


এ অন্যায় ব্যবসায় । “এ কীরকম 


ও প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিদের | “মেড ইজি” যদি কিনতেই হয় অন্যায় কথা বলুন ত?” 
কমা হার চক্রান্ত 

fee bl স্বর এই কোলিয়ারী চালু করে | লিখিতভাবে কথা দিলেন যে তদের | বাজার ঘুরে চার পীচখানা বই দেখে আক্ষেপও করেছেন জনৈক 
হরছেন। নির্যাতিত কর্ম্মীদের স্বার্থ তথা দেশের | দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন দল ও গণ- | যেখানি পছন্দ হবে তা-ই কিনব। কর্ণধার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত 


এই কোলিয়ারীর কয়লার উপর 
উত্তর বঙ্গ, উত্তর বিহার ও উত্তর 


বৃহত্তম স্বার্থ রক্ষা করবেন বলে আশা 
রাখি । | 


প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে শুধু 
প্রদেশ স্তরেই নয়, জেলা, মহকুমা, 


কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত সংকল্প রাখা 
যায় না, কারণ টেষ্টপেপার প্রয়োজন । 


প্রতিবাদের সৎসাহস পেলেন 
লা! 





আফ্রিকায় সাত্রাজ্যবাদীদের 


ংসতা 


উপনিবেশ রক্ষার আপ্রাণ চেষ্ণী 


সব শেয়ালের এক রা” সব 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 
সাম্রাজ্যবাদশ অথবা উপাঁনবোশক- 


বাদীদের চং এক রকমের । এবার হাতিয়ার নিয়ে নাবছে ইউরোপের ক্ষুদে 
সাম্রাজ্যবাদশ দেশ বেলজয়াম। নিজের,দেশের চাইতে দ্রিশগ্ডন বড়ো দেশ 


“কংগো, কৃষ্ণ আফ্রিকার কংগো। গত 


সপ্তাহে বেলজিয়ানরা সভাসামাত 


নিষিদ্ধ করে দিয়ে গলি চালিয়ে মেরেছে কংগোর জাতয়তাবাদণীদের । 
আফ্রিকার চারদিকে আজ জ্বাধীনতার দামামা বাজছে। তার নানা 
ধনি, নানা প্রকাশ । কিন্তু উদ্দেশ্য এক £ জবাধশীনতা। 


তার আগের সপ্তাহের চেষ্টার 
আফ্রিকার কেনিয়ায় একজন কেনিয়া- 
বাসী আফ্রিকান গ্রেপ্তার হয়েছেন । 
ইনি আদালতে গিয়ে স্বীকারোক্তি 
করেছেন, যে, ওর যে-সাক্ষ্যের 
ফলম্বরূপ কেনিয়ার রাজনৈতিক নেতা, 
জোমে! কেনিয়া্টার সাত বছরের 
সশ্রম কারাবাস হয়েছে, সেটা ছিল 
মিথ্যা সাক্ষ্য। জোমো কেনিয়াষ্টা 
এখনো জেলে। 
জাগ্রত আফ্ৰিকা 

ইংরাজদের এই কলোনিতে 
হাজার কয়েক লোক এখনো জেলে 
অশন্ত্র সংগ্রাম করার সহায়তা, 
ইত্যাদি কারণে, অধিকাংশ সন্দেহ- 


ক্রমে । কয়েকশো শ্বদেপপ্রেমিককে 
- ফীসীও দেওয়া হয়েছে । কেনিয়ানরা 
স্বাধীনত! চায়। 


স্বাধীনতা . চায়, আফ্রিকার 
মহাদেশ--কং গো বা সী রা;. আল- 
জেরিয়ানরা, কেমেকুনিয়ানরা, মাদাঁ 
গাসঙ্কারবাসীরা-সকলে | আফ্রিকায় 


গণ-জাগরণের ঢেউ এসেছে, এবং 
সে তরঙ্গ রুধিবে কে? 


কৃষ্ণকায় আফ্রিকার আশ! 
আকাংখা আজ মূর্ত ঘানার প্রধান- 
+ মন্ত্রী এন্কুমার ব্যক্তিত্বে ; এবং ভারত- 





ভ্রমণে আশা, ও নেহরুর সঙ্গে 
শাস্তি ও স্বাধীনতার জন্তে এক কণ্ঠে 
আওয়াজ নতুন এশিয়া-আফ্রিকার 
বাণীই ঘোষণা করছে । এতেই যেন 
এক ভবিষ্যতের বিরাট ইংগিত। 
১৯৫৫-র বান্দুং সম্মেলন থেকে আরম্ভ 
এশিয়া-আস্রিক্সার নব পদক্ষেপঃ। 
সুদান, মরক্কো, তিউনিসিয়া, ঘান! 
স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েছে, আর 
হয়েছে ২৮-শে সেপ্টেম্বর প্রাক্তন 
ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত ছোট্ট দেশটি 
গিনি। ওদিকে আলজেরিয়া স্থাপন 
করেছে তার স্বাধীন অস্থাধী সরকার 
কায়রোতে ৷ মাদাগাস্কার, সোমালী- 
ল্যাগ্, টোগোল্যাও, কেমেরুণ_ সর্বত্র 
স্বাধীনতার আন্দোলন । 


ুদ্ধবিগ্রহ, সামাজ্যবাদের দু্ন বম 
ও কলঙ্ক ইত্যাদি সত্বেও ব্রিটিশ, 
ফরালী ও অন্তান্ত ইউরোপীয় সাস্রাজ্য- 
বাদীর! কেন আফ্রিকা ছাড়তে চায় 
না, তার আসল কথাটি বলেছেন 
আমেরিকার জন্‌ গাস্থার, তার 

“ ইন্সাইড আফ্রিকা” বইটায় । 
আফ্রিকা .আজ. পাশ্চাত্য দেশের 
অত্যন্ত প্রয়োজন, “শুধু যে সামরিক 
গুরুত্ব ও কাঁচামাল সরবরাহের জন্তই, 


ঢাও ৰায়ের বিরদ্ধে যয 


(ওয় পৃষ্ঠায় পর ) 
অতুল্য-প্রফুল্পর উপর বয়েছে, মনে হয় 
আজ তীরা আশ্বগ্ত হয়েছেন সে ঝড় 
কেটে গেছে৷ অতুল্যবাবু প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতির চেয়ারে বসেন 
নি বটে, কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস 
কমিটি সমেত সব কংগ্রেস কমিটি- 
গুলোর কলকাঠি তাঁর হাতে । এর 
একটি অকাট্য প্রমাণ তিনি দেখালেন 
উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে । 


ডাঃ রায় কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। 
মখ্যমল্ত্ [দেবে তিনি মে প্রাতিশ্রত 
ধদয়েছিলেন তা অতুল্য-প্রফুল 
ঘড়মন্ত্রের ফলে কার্যে পরিণত করা 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই ১৯ বছ- 
রের মধ্যে ডাঃ রায়কে এতটা বে-ইজ্জত 
আর কখনও হতে হয় নি। . 

সভায় ডাঃ রায় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু তার 
অব্যবহিত পরে তিনি কম্যুনিষ্ট নেতা 
শ্রীজ্যোতি বসুর নিকট এক পত্র 
 লেখেন। তিনি বলেন যে “বাক্তি- 
গতভাবে* তিনি মনে করেন জেলা 
এবং মহকুমা স্তরে বিভিন্ন দল নিয়ে 
খাপ্য কমিটি গঠন করা অসম্ভব হবে 
না। অতুল্য-প্রফুদ চক্রের মত 


উল্লেখ করে তিনি বলেন যে উপদেষ্টা 


কমিটির কেউ কেউ সব দল নিরে 
কমিটি গঠনের তীব্র বিরোধী . এবং 
তিনি সময় চাঁন যাতে “বিভিন্ন মতের 
সমন্বয় করার চেষ্টা করতে” পারেন। 
তিনি এখনও মনে করেন ষে খান্ত 
সমস্তা সমাধানের জন্য “সকল দলের 
মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন 1” 

সন্দেহ নেই যে' এই ব্যাপারে 
ডাঃ রায় অতুল্যবাবু ও প্রফুল্পবাবুর 
সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ করবেন এবং 
চেষ্টা করবেন যাতে তাদের মত” 
বদলান যায়। কিন্তু অধিক সংখ্যাক 
কংগ্রেনী সমর্থক তাদের পেছনে পেয়েও 
তারা ডাঃ রায়ের নিকট লতি স্বীকার 
করবেন কিনা সন্দেহ। সরকারী 
সাহায্যের উপর তাঁদের একচেটিয়া 


কতৃত্ব তাঁরা ছাড়তে চাইবেন কেন? 

পার্টি বজায় রাখার অন্ততম হাতিয়ার 

তো! এই । 

তবে সন্দেহ নেই যে অতুল্য-প্রফুল্ল 
আবার সক্রিয় হয়েছে এবং এত 

সাহস সণ্চর করেছে যে তাঁরা ডাঃ 

রায়ের বিরুদ্ধে খোলাখ্ডুলি দাঁড়াতেও 


তা নয়) কারণ ওট। আমাদের শেষ 
সীমান্ত । এশিয়ার অনেকটা আমরা 
হারিয়েছি; আফ্রিকা এখনো আছে । 


শুন্তের মতো খোলা পড়ে আছে 
পৃথিবীর সেরা জিনিব। লিখেছেন 
গাস্থার সাহেব। সঙ্গেসঙ্গে 


উনি এও লিখেছেন, যে, অন্তান্ত 
অন্ত দেশগুলির মতো আফ্রিকা 
মহাদেশের দেশগুলোও সাম্রাজ্যবাদ 
ও দাসত্বের বন্ধন ছিড়তে চাইছে । 
সভ্য দেশ ক্রাঙ্ছের নৃশংসতা . 
ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
অল্জেরিয়ার* আরববাসীরা যুদ্ধ করছে 
আজ চার পাচ বছর! জাতীয়তা- 
বাদীর] হারিয়েছে কয়েকলক্ষ লোক 
জাতীয়তাবাদী সৈন্য সংখ্যা প্রায় 


লক্ষ দেড়েক, হত হয়েছে প্রায় 
৭০ হাজার । বাদবাকী কয়েক লক্ষ 
যারা হত, তারা হল অসামরিক 


অধিবাসী । ফ্রান্স অত্যন্ত সত্য জাতি; 
তার চারুকলা-সাহিত্য ইত্যাদি নাকি 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ । কিন্তু তাদের নৃশংস- 
তাও কিছু কমযায় না, যেমনি যায়না 
ইংরাজর! কেনিয়ায়, কংগোতে বেলজি- 
য়ানরা, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাংগরা 
এবং ফরাসীরা ক্যামেরুনে । সেদিন 
কলকাতার এক হোটেলের কামরায় 
বসে এ-সব কথাই বলছিলেন 
জাতীয়তাবাদী আল্জেরিয়ার ভারতস্থ 
প্রতিনিধি শেরিফ. গেল্লাল আমার 
সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে । বল্লেন £ 
* আমরা অনেক আশা করি ভারতের 
কাছ থেকে । চীনের কাছ থেকে৷ 
পূর্ণ সমর্থন আমরা পাচ্ছি চীন 
থেকে, তারা আমাদের অস্থায়ী স্বাধীন 
সরকারকে (কাররোতে স্থাপিত) 
স্বীকার করে নিয়েছেন। সমগ্র 
আমেরিকা-ইউরোপীয় উপনিবেশিকদের 
বিরুদ্ধে আজ উঠেছে এশিয়৷ 
আফ্রিকায় বিরাট সংহতি । আমরা 
বারবার, বিশেষ করে অস্থায়ী স্বাধীন 
সরকার স্থাপনার পর, ভ গোল্‌কে 
জানিয়েছি, যে, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ 
করে নিক, আমাদের ম্বাধীনতাকে 
স্বীকার করে নিয়ে। এ অবধি তার 
কাছ থেকে কোনো উত্তর আসেনি । 
ফরাসী চায় আমরা অস্ত্র ত্যাগ করে 
স্বাধীনতার দাবী ত্যাগ করে, তার 
সামনে হাটু গেড়ে বসি। স্বাধীন 
আল্জেরিয়া জীবনে তা করবেনা ” | 
গত বছর একজন ফরাসী ভদ্র- 
লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। 
উনি ভারতের দর্শন শাস্ত্র নাড়াচাড়া 
করেন, তখন দেশ দেখে 
বেড়াচ্ছিলেন। তাকে প্রশ্ন করেছি- 
লাম £ “আচ্ছা, তোমাদের অত মহান 
এতিহ, তোমার দেশে থেকে মানুষ 
প্রথম শুনলো “সাম্য-স্বাধীনতা- 
ভ্রাতৃত্বের ,বৈপ্লবিক ঘোষণা ; তোমার 
দেশ শিল্প-সাহিত্য সভ্যতার দেশ। 
এই এতিহ্র সঙ্গে কী করে তোমরা 


কঠোর সত্যকে জানতে । 


মানাচ্ছ তোমাদের অমানুধষিকতা! 
আফ্রিকার দেশে দেশে ?” ভদ্রলোক 
ঘাবড়ে গেলেন । এ-নক়, ষে, উনি 
ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেন। 
ঢোক গিলে বল্লেন? “এর উত্তর 
আমরা জানি না) ফ্ঞান্সেও আমর! 
অনেকে ঠিক এম্‌নি প্রশ্নের উত্তর 
খুঁজে বেড়াচ্ছি।', 


সত্যকে চোখ ঠারা 


সত্যি বলতে কি, ইউরোপে বহু 
লোক আছেল ধারা উপরোক্ত প্রশ্নের 
সামনে আর দীড়াতে চান না, 
চান না সত্যকে জানতে, আফ্রিকার 
যেমনটি 
চাননা ইংরাজরা কেনিয়াতে, দ্বোমো 
কেনিয়াট্রার দেশ কেনিয়াতে । মিঃ 
মুগা জিকারু (কেনিয়ান্‌ আফ্রিকান) 
তাঁর কেনিয়া সন্ধে লেখা বই-এতে 
(্যোণড অব. সান্শাইন্) বলছেন'ঃ 
ইউরোপীয়ানরা কেন তাদের অজ্রতাকে 
(আফ্রিকা নিয়ে) বজায় রাখতে 
চান? কারণ, তা নাহলে তাদের 
সোজা চাইতে হবে তাদের বিবেকের 
দিকে, এবং একবার চাইলে তাদের 
মেনে নিতে হবে এমন সত্য যা তারা 
মানতে চান না” যদি, কেউ হুঠাৎ 
সত্য বলে ফেলেন কেনিয়! সম্বন্ধে 
তাকে বলা হয়ঃ লোকটার রুচি 
জ্ঞান নেই, অথবা ও-তো! কমিউনিষ্ট । 
এমনি বিড়ম্বনা হুয়েছে দুজন ইংরাজ 
রাজকীয় কর্মচারীর-__্যাক্গ্রেগর রস্‌ 
এবং ডক্টর নরম্যান্‌ লীম্‌। 


ইংরাজ জমির মালিক 


মিঃ জিকারু বলছেন  “ইংরাজরা 
আমাদের কাছে এল হাতে বাইবেল 
নিয়ে। দেখল, আমাদের, জমি 
আছে। আমাদের হাতে দিল বাই- 
বেল, আর সে নিল আমাদের জমি। 
এখন, আমাদের আছে বাইবেল, 
আর ওদের আছে জমি*। কেনিয়া- 
বাসীরা তুল বুঝেছিল, যে, ইংরাজর! 
তাদের আফ্রিকার আইন অন্সারেই 
শাসন করবে। মিথ্যা । “একদিন 
জেগে উঠে কেনিয়ান্রা দেখল 
নিজবাসে তারা পরবাসী-_নায়েরী 
নাদি, বিফ উপত্যকা, কিয়াম্বু_- 
সব জায়গায় তাদের জমি দখল 
করেছে ইংরাজ উপনিবেশিকরা”। 
জমিহীন আফ্রিকানদের এর! বাধ্য 
করল, আইন করে বাধ্য করল, সম্তা 
দামে ইংরাজদের ক্ষেতখামারে কাজ 
করতে | আইন হল, আফ্রিকানর! 
নিজেরা সিসল্‌ ও কফির চাষ করতে 
পারবে না) 
করতে পারবে । বিরাট মুনাফা! লুটে 
ইংরাজ তার জীবনের মান উচু করতে 
থাকল! দরিদ্র আফ্রিকান রইল 
দরিদ্র, হল আরো দরিদ্র । 

জিকারু বলছেন? সহস্র সহন 
কেনিয়াবাসী* আজ জেলে। অকথ্য 
অত্যাচার. করছে ইংরাজরা তাদের 
উপর। কয়েক শো জনকে ফীসী 
দেওয়া হয়েছে। ইংরাজদের নৃশ্ঠংসতা 
ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। 


ইংরাজদের বাগানে কাজ 


শক্ুবার, ১৬ই জান্ঢয়ারী, ১৯৫৯. 


(৯ম-পৃষ্ঠার পর) 

লোক দেখানো হলেও দিল্লীতে 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে লাভের * 
উচ্চতম ধাপ বেঁধে দেবার প্রয়ো- 

জনীয়তা সম্পর্কে প্রস্তাবের । ওয়াকিং 

কমিটীর বৈঠকের ঠিক পরেই বিদেশ 

বণিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র Capit] 
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লিখল, “The impression is 
created of a body that has 


completely lost its grasp 


longer, 
the subject, , 


of events, and no 
understands ' 
it is discussing, turning to 
familiar ready-made rem 


es because it is intellectuali 





incapable of thinking 

এর তঙ্জমাটা 
অনেকটা এই রকম দীড়ায় “এটা 
ওয়াকিং কমিটা) এমন একটা 
সংস্থা যা দেশের ঘটনা প্রবাহের 
সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছে । যে 
বিষয় আলোচনা করছে সে সম্পর্কে 
কোনও জ্ঞান নেই। কতগুলি বাধ! 
সমাধানের দিকেই এরা কেবল 
আকৃষ্ট হয়। কারণ নতুন কিছু 


any new ones 


চিন্তা করার বৃদ্ধিই এদের নেই।” .. 
যে ওয়াকিং কমিটির বুদ্ধি সম্পর্কে 
এই মন্তব্য করা হয়েছে পাঠককে 
স্বরণ না করিয়ে দিলেও চলবে 
প্রধানমন্ত্রী শ্বয়ং সদস্ত হিসাবে তাতে 
উপস্থিত ছিলেন | 


ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গোপা করে, 
অভিমানও বলা যেতে পারে। 
কারের ওপর, কংগ্রেসের ওপর । 
নাগপুর বা আগামী বাজেটের আগে 
মান-ভঞ্জন হবে মনে হয় না। 
শেয়ারের বাজারে লেনদেন হয় এমন 
সব শেয়ারের গড়পড়তা দাম ১৯৫৬ 
সালে শতকরা ১১% কমে গিয়েছিল, 
১৯৫৭ সালে আরও ১৬% কমে 
যায়! কিন্ত ১৯৫৮ সালের প্র 

১০ মাসে ২০%  বেড়েছিল। শেষ 
ছমাস যোগ করলে বৃদ্ধির হারট। 
আরও বেশী হবে। তবু ২র1 
জানুয়ারীতে ১৯৫৯ সালের সুরুতে = 
নতুন করে ধীর সাব্ধানী ভাব কেন? 

€ই জামুয়ারী সোমবারে সপ্তাহ 
আরস্তে বাজারের গতি দেখে মনে 

হয় সরকার ও বেসরকারী ব্যবসায়ী 
মণ্ডলের মধ্যে একটা মান অভিমানের রর 
পালা চলেছে। গত প্রেস-কন- 
ফারেম্দে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন' 
লাভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ নীতিগতভাবে সর 
এখনও গ্রহণ করেননি । বু 

নরম সুর. গরমের দিকে চলেছে। 
রাজনীতিজ্ঞ ও শেয়ার বাজারে 
হাবভাব দেবাঃ ন ? জানস্তি, ্ 
মন্থুষ্যাঃ | তবু মনে হয় বা 
অধিবেশনের আগে পর্য্যস্ত একটা 
থম থম ভাব থাকবেই। 















। কিছু অংশ সরকারী কলোনীতে 
আছে। পশ্চিমবাংলায় জ বর দখল 
কলোনীর সংখ্যা -১৪৭1 ১৯৫৮ 

| সালের জুলাই অবধি ৭২টি কলোনী 

পূর্ণভাবে এবং ১২টি আংশিকভাবে 
বিবিবদ্ধ হইয়াছে। জবরদখল 
কলোনীর উত্বাস্তরা জোর করিয়া 

“জমিদার ও অন্তান্ত ধনিকশ্রেণীর জমি 

দখল, না করিলে উত্বাস্ত সমস্তা আরও 

জটিদ আকার ধারণ করিত! এখন 



























সরকারী সমস্তা বেশী | ৩২১০০ 
উল্বান্ত বায়নানামার দরখাস্ত করিয়াছে, 
১৩,০০০ উদ্ধাপ্তর বায়নানামা সিদ্ধ 
বলিয়া সরকার বলিয়াছেন। ১০,৪০০ 


হইবেনা--এবং ইহাদিগকে বাংলায় 
রাখিবার নীতিও সরকার 
আনিয়াছিলেন | ১০,০০০ ক্যাম্পবাসী 
উদ্বাস্তকে সরকার পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন 
দিবেন বলিয়াছেন--এই স্বীকৃতিও 
গত উদ্বান্ত আদ্দোলনের 'ফলে আদায় 
হইয়াছে ।' কাজেই আর বাকী থাকে, 
১৬,৬০* উদ্বান্ত পরিবারের সমস্তা। 
ইহাদের সংখ্যা ১ লক্ষের' বেশী 
হুইবেনা, সুতরাং এই সমস্তাকে 
যতটুকু অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হয় 


কোরিয়া, জামান] প্রভৃতি দেশও 
ভাগ হইয়াছে--এঁসব দেশের 
' উদ্বান্তদের বৃত্তি অনুযায়ী কাজে লাগান 
হুইয়াছে-ইচ্ছা করিয়া সমস্তাটাকে 
 ঝুলান হয় নাই। 


" পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি 


পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি নাই 
ধরণের মিথ্যা প্রচারে জন- 
সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি কর! 
হইয়াছে পরলোকগত বিশ্ববিশ্রুত 


বৈজ্ঞানিক ডাঃ সাহার মতে পশ্চিম- 
বঙ্গে ৩৬: লক্ষ একর পতিত জমি 


৫০,০০০ ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্ত লইয়াই - 


প্রকৃতপক্ষে সমস্তাটি তত জটিল নহে। 


২০ 


নেতৃত্বে বাধা সৃষ্টি করাতেই তাহারা 


জমির মালিকানা পার নাই। 
সোনারপুর, বাগজোলা অঞ্চলের 
উদ্বান্তদের ও সব অঞ্চলে পুনর্বাসন 
দেওয়া সম্পর্কে সরকারের নৈতিক 
দায়িত্ব বুহিয়াছে। হেতাঙ্গা ও 
কেলেগাইএ সরকারী পরিকল্পনা 
চালু হুইয়াছে। হুগলীর রবীন্রনগর, 
বর্দঘমানের রমিচন্্রপুর, নবাবনগর, 
মুর্শিদাবাদের কুর্মিটোলা, খিদিরপুর 
ও অন্তান্ত ক্যাম্প, বীরভূমের কচুজোর, 
তিলপাড়া, রানাঘাটের কুপাস ক্যাম্পের 
আশেপাশে শিল্প গড়িবারও পরিকল্পনা 
ছিল। বাগজোলা অঞ্চলে উন্বান্ত 
চাষীকে চাষের জমি দিয়া ও অঞ্চলকে 
সহর পরিকল্পনায় শিল্পনগরী হিসাবে 
গড়িয়া তোলাও সম্ভব। প্রতিটি 
ক্যাম্পের আশেপাশেই জমি আছে-_ 
সরকারের প্রথম ইচ্ছা ছিল সেখানে 
তাহাদিগকে চাষের জমি দেওয়া__ 
এবং সেজচ্ঠই অনুসন্ধান করিয়া 
পতিত ও অনাবাদী জমির পাশেই 
তাহাদিগকে বসান হইয়াছিল-__কিস্ত 
মুস্কিল হইয়াছে ভোটের রাজনীতি । 
তাহারা নাকি কংগ্রেসকে ভোট 
দেয়না । | 


উদ্বাস্তদের দ্বারা অনাবাদী - 
জমি চাষ | 

' পশ্চিমবাংলার আয়তন ৩৩,৯৪৫ 
বর্গ মাইল, লো ক সংধ্যা 
২,৬৩,০১,৯৯২ | প্রতি বর্গমাইলে 
গড়ে লোকবসতি ৭৭৫। জনপ্রতি 
আবাদী জমির পরিমাণ ০৫৬ হইতে 
একর! ক্যাম্পবাসী উদ্বান্ত 
সর্কসাকুল্যে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার, প্রতি 
বৎসরে ১ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে 
জন্মায়, কাজেই পৌনে ৩ লক্ষ লোক 
পৌনে ৩ বৎসরে জন্মাইবে। যাহার! 
উদ্বাস্তদের লোকসংখ্যার ভয়ে 
আতঙ্কিত তাহারা ৩ বৎসর পর 
দেখিবেন, পশ্চিমবাংলায় ক্যাম্পবাসী 
উদ্বাস্তর সমপরিমাণ নবজাতক 
ভগবানের আশীর্বাদে জন্মপরিগ্রহ 
করিয়াছে । আর ভদ্রলোক শ্রেণীদের 
দ্বারা কোনদিনই পতিত জমির উদ্ধার 


চে 








৪২৩৩ লক্ষ টন খাত্ভশন্ত ওংপন্ন* 
হইয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা 
৬০ লক্ষ টন--অনাবাদী জমির চাষ 
হইলে ১৫১৬ লক্ষ টন চাউল উদ্ধত 
হইবে। জাপানী প্রথায় চাষ 
হইলে বর্তমান উৎপাদন ৪২ 
লক্ষ টন হইবে প্রায় 
২৩০ লক্ষ টন | আমাদের দেশে 
সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবেই খাদ্যশয্যের 





মানুষ 


অন্যান উদ্বাস্তদের মঁবো টা পাবার 
ছাড়া বিভিন্ন বৃত্তিতে অভিজ্ঞ উদ্বাস্তর! 
রহিয়াছে, ইহারা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে 
সহায়ক হইত। দণ্ডকারণ্যের বরাদ্দ 
অর্থ পশ্চিমবঙ্গে ব্যয্নিত হইলে পশ্চিম- 
বঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্তারও 
খানিকটা সমাধান হইত। কেন্দ্রীয় 
সরকার দগকারণ্যে বাঙ্গালীদের 





খানে যাইয়া নয়া বাংলার 
পত্তন করিতে পারিবে এই প্রচার 
উদ্দেস্ত প্রণোদিত এবং ইতিমধ্যেই 
উড়িষ্যা ও মধ্যগ্রদেশে এর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ. হইতেছে । পশ্চিমবাংলার" 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিকে ধামা- 
( শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


- ছু" চামচ মৃতসঞ্জীবনীর.সঙ্গে চার চাঁমচ মহাঁ- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা- 
্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
ফলপ্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও 
বলকারক টনিক । দু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবৰলক 
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 


আহারের পার 


দিনে দ'ৰার.. 


নিৰ 4D 










is আঘুর্যেদশান্্ী, এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 
*/এম,সি,এস, (আমেরিকা ), ভাগলপুর 


9 আচার্য, ৩৬, গো য়ালপা ডাং 
খর কলেজের রসায়প শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। 


রোড, কলিকাতা-৩৭ 








" মানা অভিব্যক্তির মধ্য 


রি. 


(ঘোষ অনুমান করেছেন যে ভবিষ্যৎ 


সমাজ মানুষের সমাক্গ হবেনা, হবে 
যান্ত্রিক সমাজ । যদি*কথনও তেমন 
মহাদুদ্দিন আসে তবে মানবসভ্যতার 
যে সেখানেই ইতি হবে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । কারণ মানুষই 
যন্ত্র সৃষ্টি করেছে, যন্ত্র মানুষকে নয় | 
মানরসভ্যতার পরিচয় শুধু তার যন্ত্- 
পটুতার নয়, সাহিতা, শিল্প, সাংস্কৃতিক 
দিয়ে তা 
বিকীর্ণ। যন্ত্রের ডিকেটটরীর আও- 
ভার যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে 
প্রীঘোষ অনুমান করছেন, সে সাম্য 
হবে কলে ছটা সাম্য । কলে ছটা 
চাউলে যেমন প্রাণশক্তির অভাব আছে, 
অপচ তা পরিদ্ধার ঝকৃঝক্‌ করে, 
তেমনি যন্ত্রের একচ্ছত্র শাসনের আও- 


" তায় প্রাণহীন সাম্য স্থাপিত হবে। 


মানুষ হবে কলের পুতুল । এমন 
সর্বনেশে সাম্যের দ্বারা মানুষের কল্যাণ 
হবে না, বরং অপুরণীয় ক্ষতি হবে। 
মানুষ এক এবং বহু দুই-ই । 
একের মধ্যে তার ব্যক্তিসত্তা এবং 
বছর মধ্যে তার সামাজিক সত্তার 
অভিব্যক্তি। উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ 
দিয়ে অপরটির ধারণা সম্ভব নয়। 


' ব্যক্তিসত্বা যখনই তার বৃহত্তর সামা- 


জিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে 
তখনই হয় তার অপঘাত মৃত্যু। 
বনস্পতি নিজের একাকিত্বে সকলের 
চেয়ে মাথা উ“চু করে দাড়িয়ে আছে। 
কিন্ত তাকে প্রাণরস আহরণ করতে 
হচ্ছে আকাশ, মাটি, আলো থেকে । 
এই পারপাম্থিক থেকে বিচ্ছিন্ন করলে 
বনম্পতির উঁচু মাথা মাটিতে 
লুটিয়ে পড়বে । মানুষের মধ্যে যারা 
বনম্পতি অর্থাৎ ভারা মননশীল, চিস্তা- 
শীল বুদ্ধিজীবী তাদের সম্পর্কেও একথা 
থাটে। 

সুতরাং শ্রীঘোষ যে বলেছেন £ 
“সেকালের ম্যাজিসিয়ান পুরোহিতদের 
সগোত্র একালের বুদ্ধিজীবী ও “নৃষ্টি- 





তফাত নেই। পৃথিবীতে খেয়ে 
বেঁচে থাকা এবং বংশপরম্পরায় 
জাতির ধারাকে অক্ষুপ্র রাখার 
মধ্যেই মানুষের চরম পরিচয় নিহিত 
নয়। মানুষের বৈশিষ্ট্য ভার মনন- 
শীলতা সাহিত্য-শিল্পের স্রষ্টা হিসাবে 
নিজ্জেকে জানান দেওয়া এবং অস্তরে 


. উপলব্ধ গভীর অনুভূতি .অপরের 


প্রাপে প্রাণে সঞ্চারিত করার যে 
ক্ষমতা তাই মানুষকে মহীয়ান করে 
তুলেছে । অর্থাৎ মনোময়, বিজ্ঞান- 
ময় এবং আনন্দময় কোষের 
অভিব্যক্তির ত্বারাই মানত, মানুষ । 
যন্ত্রের সাধ্য নেই এই শাশ্বত ধর্ম 
থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে । 

শ্রীঘোষ বিদ্রপ করে বলেছেন £ 
“যে গলদ্ধর্ম হয়ে চার লাইন কবিতা 
লিখবে বা উপন্যাস নামে কাহিনী 
রচনা করবে সে স্যজনশীল এবং যে 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে চিস্তাশীল বিষয় 
রচনা করবে সে মননশীল, বুর্জোয়া 
যুগের এই অব বস্তাপচা বিচারভেদ 
ধুলিসাৎ করে দেবে আগামী কালের 
মহাযন্ত্র”। আগামী কালের মহাঁযন্ত্রের 
এই কেরামত্তীতে শ্রীধোষ উল্লসিত 
হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু তীর 
এই ধরণের বিচারধারা একেবারেই 
যুক্তিসহ নয়। তিনি কি বলতে চান 
যে, সেই বন্ধ প্রতীক্ষিত সাম্যের যুগে 
মানুষ কবিত। লিশেবে না, চিন্তা করবে 
না, শুধু চোখ বাঁধা বলদের মত যন্ত্রের 
ঘানিতে তেল পিশতে থাকবে? 
তিনি কি এ কথা বোঝাতে চাঁন ষে, 
যস্ত্ই মানুষের হয়ে কবিতা লিখবে, 


" চিন্তা করে দর্শনিক প্রবন্ধ রচনা করবে 


-আর, মানুষ ঠ'ঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে 
থাকবে? সকলেই জানেন (শ্রঘোষও 
জানেন) যাঁরা গলদ্ঘর্ম হয়ে চার 
লাইন মাত্র কবিতা . লিখতে 
পারেন, তারা কবি নন। 
কবিত্বশক্তি ‘নিতান্তই অত্তরের 
জিনিষ, চুলচেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
করে তার কোন হদিস পাওয়া 





বাড পারে, তাকে একলাফে 
মহাশুন্ত পেরিয়ে চন্দ্র অথবা মঙ্গল 
গ্রহে পৌছে দিতে পারে, কিন্তু এ হল 
বাইরের জিনিষ । উপনিষদে যাকে 
“অমৃত” যাকে “আনন্দ” বলা হয়েছে 
তা এই বাহিক সম্পদের হারা লভ্য 
নয়। “্যেনাহং নামৃতন্তাম্‌ (তেনাহং 


কিং কুর্ধ্যাম্ঘ__ইহাই মানুষের চিরন্তন 





থাচ্ছন্ন ' 





t 


আছে । এ দুইই পরম্পর নির্ভরশীল! 
এক কখনও অপরের উপর প্রভূত্ব 


করতে পারেনা । যদি তেমন সর্বনাশ 
কোনদিন হয়ঃ তবে মানবসমাজে সাম্য 


স্থাপিত হবেনা, মানবসভ্যতার ধ্বংস 
হবে। 


জনরুচির অনুগামী করে আজ- 
কাল ষে তথাকথিত সাহিত্য রচিত 
হচ্ছে তার স্থিতি নিতাস্তই ক্ষণিক ও 
্থানিক। বিশেষ সময়ের জনরুচি 





ধিতোতে পারেনি । মাহ্থষের। অ 
নেই, না কর্মে নাচিস্তায়। সব সম 
একটা বিভীষিকা তাকে রক্তচক্ষু 
দেখাচ্ছে। অনাহার-দারিদ্র্য, সংশয়- 
অবিশ্বাস, বিধ্বংসী মারণান্ত্রের ঝনঝন! 
সবকিছুই তাকে বিভ্রান্ত, সন্স্ত ও 
বিচলিত করে রেখেছে । এ রকম 
ডামাডোলের মধ্যে চিন্তার অবসর 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 

















চএঞন্কান্রণীয পত্রিক্ঙ্গ্সনাত্ৰ শিচাত্ৰ 


জিজ্ঞাসা । যে সাধনা আমাকে 
( €ম পৃষ্ঠার পর ) 
চাপা দিয়া দণ্ডকারণ্যের জৌলুষ 


আমাদের নিকট গ্রীতিপ্রদ মনে 
হইতেছে না! গলাব্যারেজ, ফরাকা 
বাধ এইসব অত্যাবস্তকীয় প্রশ্নে 
সরকার নীরব অথচ উদ্বাস্তদের বরাদ্দ 
অর্থে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ত প্রদেশের 
উন্নয়ন করিতে চাহেন। 
সরকার উদ্বান্তদের নাম করিয়া 
বিভ্রান্তির ধুমজাল রচনা না করিয়া 
দগ্ডকারণ্য বা যে কোন অঞ্চলের 
উন্নয়ন করুন তাহাতে আপত্তির কিছুই 
নাই, আর উদ্বান্তদের স্বার্থ দেখিতে 
হইলে নিয়পিখিত প্ররশ্নগুলি বিচাৰ্য্য 
১। দণ্ডকারপ্য হয় শ্বয়ংশাসিত হইবে 
নতুবা কেন্দ্রীয় শাসিত হইবে; ২। 
একটা স্বতন্ত্র বোর্ডের মাধ্যমে পরি- 
কল্পনা চালু করিতে হইবে ; ৩। উ্বান্ত 
সংগঠনগুলির প্রতিনিধিগণকে বোর্ডে 


রাখিতে হইবে-_সরকারী থামখেয়াল- - 


পূর্ণ পরিকল্পনায় বামপন্থীরা সায় দিবে 
কেন? ৪1 দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তদের 
শিক্ষার বাহন বাংলা হইবে; ৫। 
উদ্বাস্বদের জমির মালিকানা দিতে 
হইবে; ৬। অফিপারাদি সবই 
বাঙ্গালী হুইবে ; ৭] জোর করিয়া 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও নেওয়া 
চলিবে না; ৮1 যাহারা যাইতে 
পারিবে না ( অনেকের আত্মীয় পুর্ব 
বঙ্গে আছে) তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গে 
অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন দিতে হইবে ) 
৯। সরকার প্রচারের বদলে বেশী 
কাজ করিবেন। উল্লিখিত সর্তগুলি 


কেন্দ্রীয় 


মানিয়। নিলে উদ্বাস্তর! যদি বুঝিতে 
পারে যে সেখানে তাঁহার! তাঁহাদের 
কৃষ্টি সংস্কৃতি বজায় রাখিয়! অর্থনৈতিক 
পুনর্বাসন পাইবে তাহা হইলে 
তাহারা স্বেচ্ছায়ই সেখানে যাইবে এবং 
তাহারাই প্রচার করিয়া তাহাদের 
আত্মীয় স্বজনকে লইয়া যাইবে। 
নাইনিতাল, চিন্তা, আন্দামান প্রভৃতি 
অঞ্চলে সুষ্ঠু পুনবসনের ব্যবস্থা হই- 
য়াছে। সেজন্য উদ্বাস্তরাই প্রচার 
করিয়া সেখানে তাহাদের আত্মীয় 
স্বজনকে লইয়া.যাইতেছে। সমস্তার 
সমাধান ন! করিয়া ক্যাম্প ভাঙগিয়। 
দিয়া ডোল বন্ধ করিয়া দিলে অনর্থের 
সুত্রপাত হইবে, তাহাতে বিরাট সং- 
গ্রাম দানা বাধ। উঠিবে এবং এইবার 
উদ্বাস্তরা সংগ্রাম করিলে ১৪৪ ধার! 
ভঙ্গু করিয়া, গলায় মালা দিয়! গ্রেপ্তার 
বরণ করিবেন, তাহারা পতিত জমি 
অনাবাদী জমি নিজেরা দখল করিবে 
এবং জবর দূঘল কলোনীর মত নিজে- 
রাই নিজেদের ভবিষ্যৎ বাছিয়া 
লইবে। বাঙ্গালীকে হতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
করিয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্রের, বিরুদ্ধে 
বাঙ্গীলী এক্যবদ্ধ হইবেই--কলিকাত৷ 
মহানগরীই ক্রমে অবাঙ্গালী ধনিক 
শ্রেনীর করতলগত হইয়া যাইতেছে-_ 
প্রতি বৎসর অবাঙ্গালী শ্রমিকও 
হাজারে হাজারে পশ্চিম বাংলায় 
আসিতেছে অথচ বাঙ্গালী উদ্বাস্তদের 
বাংলায় স্থান হইবেনা কেন? কলি- 
কাতার পৌরসভার শ্রমিকর! কলি- 
কাতা মহানগরীর বিরাট অঙ্ক বাংলার 


বাহিরে লইয়া যায়। অবাঙ্গাল 
শ্রেষ্ঠীই সেখানে ফাইনাম্ম কমিটির / 
লভাপতি। বড়বাজার, জোড়াবাগান, 
কলুটোলা, রাজাবাঁজার অবাঙ্গালীদের 
অধ্যুষিত এমন কি বালীগঞ্জ 
অঞ্চলও ক্রমেই অবাঙ্গালীদে 
অধ্যুষিত হইতেছে-_এইভাবে 
কলিকাতায়ই বাঙ্গালী সংখ্যালঘি 
হইবে। বাংলাদেশের খড়গপুর 
প্রভৃতি সহরে এখনই বাঙ্গালী খুঁজিয়া 
বাহির করা যায় না। মুশিদাবাদ 
জেলায় প্রায়ই পাকিস্থানী পতাকা | 
উঠে--সীমানায় বিরোধ লাগিয়া 
আছে-_-এইসব চিন্তা করিয়। বাঙ্গালী, 
দের বাংলার বাহিরে পাঠানোর কথা 
বলা উচিত? j 
তবে আমি যেসব প্রশ্নগুলি উত্থা- 
পন করিয়াছি_সেগুলি সম্বন্ধে সদুত্তর 
পাইলে দণ্ডকারণ্য স্ব য়ং শাসিত 
অথবা কেন্দ্রীয় শাসিত হইলে, ২ 
দওকারণ্য পরিকল্পনা বাস্তহার! সং- 
গঠনের প্রতিনিধিসহ একটা স্বত্ত 
বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হইলে 
বাঙ্গালীদের পক্ষে এই পরিকল্পনা 
গ্রহণ সহজতর হইবে। আর " 
নতুবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া 
পরিকল্পনা চালু করিতে গেলে স্বষ্টি 
মাধ্যমে যাহারা বাংলাকে উমর 
করিতে পারিত তাহারা সংগ্রা 
মাধ্যমে বাঙ্গালীর জীবন লইয়া ছিনি 
মিনি খেলার ভগ্ডামীকে স্তব্ধ করিবে।+ 
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আমাদের আলোচ্য রচনার 
শিরোনাম Basic Approach | 
প্রবন্ধটর লেখক ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত নেহরু; এ-আই-সি-সির 
‘ইকনসিক রিভ্যু' পত্রিকার ১৫ই 
আগষ্ট ১৯৮৮ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত 
হয়। 

একজন খ্যাতনামা ভারতীয় রাজ- 
নীতিক এবং শাস্তিসংগ্রামী-_এটাই 
।আমাদের কাছে শ্রীনেহরুর একমাত্র 
"পরিচয় নয়,_কয়েকটি সাহিত্যকর্মের 
, ০ রচয়িতা হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছেন। তার 'আত্মঙ্গীবনী’ এবং 
ভারতপন্ধান' জগবিখ্যাত। পার! 
থিবার প্রগতিশীল ব্যক্তির! শ্রীনেহরুর 
বক্তৃতা এবং রচনা! সম্পর্কে অতিমাত্রায় 
হলা। 
শ্রীনেহক তার প্রবন্ধে মার্সবাদের 
সঙ্গে যে বিতর্কের অবতারণা করেছেন 
তার বিশ্লেষণ করবার আগে আমি 
গুটিকয় প্রারত্তিক মন্তব্য করে নিতে 
চাই। শ্রীনেহরু তার স্বদেশের ভাগ্য 
সম্পর্কে যে কত গভীরভাবে চিস্তাকুল 
_-প্রবন্ধটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে, 
এবং কোন পথে বা কি উপায়ে এই 
এই বিশাল ভারতীয় জাতির অর্থ- 
নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিলাভ 
হতে পারে তারও সন্ধান কামনা 
করেছেন । অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, 
নীতিবিষয়ক এবং আরও সমস্ত বহুতর 
সমন্তার সমাধান তিনি" সন্ধান 
করেছেন, তাদের উপযোগিতা শুধু 
ভারতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, পরস্ত 
গ মানবজাতি এবং সাধারণভাবে 
কালীন ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তার 
উপযোগিতা সমভাবে বিস্তমান । 

রাজনীতি এবং সাহিত্য ছই 
ক্ষেত্রেই শ্রীনেহর সমান্‌ অভিজ্ঞ। 
তিনি জানেন যে, যদি কেউ কোনো 
মতের বিরোধিতা করেন, তবে 
আপত্তি এবং সমালোচনা শ্বাভাবিক। 
মতবাদ হিসেবে কমিউনিজমের সমা- 
লোচনা শ্রীনেহরুর এই প্রথম নয়। 
তার আত্মজীবনী এবং “ভারতসন্ধান'ই 
তার প্রমাণ। কিন্তু মাক্সবাদীর! যদি 
কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তার সমালো- 
চনার প্রতিটি কথার জবাব ন! দিয়ে 
থাকে তবে তার অর্থ এই নয় যে 
তাদের দৃষ্টিকোণের পক্ষে সুচিত্তিত 
যুক্তির অভাব। 

এবংবিধ ভ্রান্তির নিরসনকল্লে 
শ্রীনেহরুর “মৌলিক দৃষ্টিকোণের” 
জবাবে গুটিকয় মন্তব্য করা কর্তব্য 
চনা করছি, যদিও শ্রীনেহরু আগে 
9%বকেই সম্ভাব্য প্রতিবাদীবর্গকে 
সাবধান করে দিয়েছেন যে, বিরোধিতা 
রলেই কার্যকারণস্থত্রে অস্ধান্থুগত, 
অসহিষ্ণু, হিংসামুসারী ইত্যাদি 
অভিধায় ভূষিত হতে হবে। শ্রীনেহর্‌, 
লিখছেন? “কি কমিউনিষ্ট, কি 







































আ্যাকাডেমিশিয়ান যুডিন 

অনুবাদ £ হীরেন চক্রবর্তী 
অকমিউনিষ্ট--উভয় পক্ষই বোধহয় 
ভাবেন যে, মারমুখী ভাষা ব্যবহার 
করা এবং প্রতিপক্ষকে ধিক্কার 
দেওয়াই স্বমত সমর্থনের একমাত্র 
পন্থা । তাদের কাছে আলোছায়ার 
কোনো বালাই নেই, হয় সাদা, নয় 
ভো কালো! কোনো কোনো ধর্মে 
যে ধরণের পুরোনো গৌঁড়ামি দেখা 


যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার সুন্দর 


সাদৃশ্ত । অপরের বক্তব্যেও যে সত্যের 
অংশ থাকতে পারে-চিস্তার সেই 
সহিষ্ণুতা এদের মধ্যে নেই।” 
কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এইরকম খোঁচ। 
নতুন নয়। কাজেই এর আলোচনার 
আবশ্তক নেই। আমি শুধু সেই 
অভিযোগের জবাব দেব যেখানে তিনি 
বলেছেন যে অপরের বক্তব্যেও যে 
“সত্যের অংশ থাকতে পারে” কমিউ- 
নিষ্টরা নাকি তা মানে না। 

আত্মজীবনী এবং “ভারতসন্ধানে' 
শ্রীনেহর আমাদের বলেছেন যে 
তিনি মার্কস-্লেনিনের রচনাবলী 
পাঠ করেছিলেন £ “মার্কস এবং 
লেনিনের রচনাবলী পাঠ আমার মনে 
এক প্রবল প্রভাব স্থষ্টি করেছিল 
যার ফলে আমি ইতিহাস এবং সম- 
কালীন ঘটনাবলীকে এক নতুন 
আলোকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি ।” 
( ভারতপন্ধান, ১৯৪৬) পৃঃ ১০) 
তিনি আরও লিখেছেনঃ “বচন- 
সর্বস্বতার অনুপস্থিতি, একটা বিশেষ 
দৃষ্টিকোণ এবং বিচারপ্রকরণের উপর 
জোর দেওয়া এবং কর্মের সম্পর্কে 
মনোভাব--এইগুলিই মার্কসবাদের 
মূল্যবান গুণ বলে আমার মনে 
হয়েছে। সমকালীন সামাজিক 
ঘটনার বিচারে এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের 
সহায়ক এবং এর দ্বারাই স্থির হয় 
আমাদের কর্ম অথবা নিক্ষিয়তার পথ ।” 
(আত্মজীবনী, পৃঃ ৫৯২) তিনি 
আবার বলেছেন “এই প্রসারিত এবং 
সুশৃঙ্খল দৃত্টিভঙ্গীর জন্যই একজন 
সত্যিকারের সচেতন কমিউনিষ্ট 
সমাজজীবন সম্পর্কে একটা মূর্ত 
ধারণার অধিকারী হয়। রাজনীতি 
আর তার কাছে স্থবিধাবাদের 
খতিয়ান বা অন্ধকারে হাতড়ানোর 
পর্যায়ে পড়ে থাকে না। যে আদর্শ 
বা উদ্দেশ্টের জন্ত তার সংগ্রাম, তা 
তার স্বেচ্ছাবৃত সংগ্রাম এবং ত্যাগকে 
অর্থময় করে তোলে । যে-বিশাল 
মানববাহিনী “মানুষের ভাগ্যকে নতুন 
ভাবে গড়ে তুলতে এগিয়ে চলেছে, 
সে তাদেরই একজন) একথাও সে 
অনুভব করে ষে, তার অগ্রগতি 
ইতিহাসের পায়ে পা মিলিয়ে |” 

(আত্মজীবনী, পৃঃ ৫৯২ ) 

এই উক্তিগুলি যেমন পরিষ্কার, 
তেমনি সমুচিত। এই উদ্ধৃতিগুলির 
উদ্দেশ্ক হল এইটে দেখানো যে, 


শ্রীনেহরু মার্কসবাদের সহিত পরিচিত 
এবং তিনি একথাও অবগত আছেন 
ষে, স্বমত প্রচার অথবা সমর্থনের 
সময়ে মার্কসবাদীরা ভালভাবেই প্রস্তুত 
যাঁকে ৷ একদা.শীনেহরু কমিউনিষ্টদের 
যেসকল গুণের জন্য প্রশংসাভাজন 
করেছিলেন, সেই গুণের জন্যই আজ 
তিনি তার অন্ত রকম ব্যাখ্যা 
করেছেন, যদিও তাঁর লেখার পরবর্তী 
কালে কমিউনিজম আরও সমৃদ্ধি 
ও শক্তি অর্জন করেছে | যে বিশাল 
বাহিনীর কথা এত আবেগের সঙ্গে 
তিনি উল্লেখ করেছিলেন, তারা আজ 
শাস্তির সংগ্রামে যুযুধান-ই নয়, তার! 
আজ আগের চেয়ে বহুগুণে বলবান । 
০ # be | 
বিভিন্ন রচনাবলীতে শ্রীনে হরু 
অবধারিতভাবে বিমূর্ত প্রত্যয়ের 
অরতারণা করেছেন, কিন্তু তার পরেই 
আবার তিনি এমন প্রমাণও দিয়েছেন 
যে. সামাজিক গতিপ্রকৃতির- এঁতি- 
হাসিক - ধারণাও তার কাছে 
অপাংক্তেয় নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন 
যুগের পর্যালোচনায় যে-ষে এতি- 
হাসিক শক্তিগুলি তার নিয়ন্তা, তাদের 
তিনি গণ্য করেছেন। কিন্তু এই 
বারে দেখ! যাচ্ছে তিনি তীর প্রচলিত 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে সরে এসে 
সামাজিক ঘটনা এবং সমকালীন 
বিশ্বসমস্তার এমন বিমূর্ত বিচার 
করেছেন যে, ভ্রান্ত আত্মগত সিদ্ধান্তে 
পৌঁছানো ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। 
আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীনেহর 
আধুনিক বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির 
কৃতিত্বের খুব প্রশংসা করেছেন । 





কিন্তু এখানেও, তীর বিমূর্ত প্রত্যয়ের 
মাহায্মে, এই সব কৃতিত্বের সৎ 
দিকের চেয়ে নেতিবাদী দিকটাই 
তার দৃষ্টিতে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে । 
তিনি লিখছেন “বহিধধিশে যখন 
মান্থষের বিজয়কেতন উডছে, তখন 
বিশ্বমানবের অন্তরে _আমরা "প্রত্যক্ষ 
করছি নৈতিক এবং আত্মিক সংযম- 
হানির অস্ভুত দৃশ্য 1" অবশ্ঠ সাআজ্য- 


বাদীরা, প্রধানতঃ মাকিন সাতাজ্য- 


বাদীরা, যে বিজ্ঞানকে সত্যই দ্রিঘাংস্থ 
উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করতে চায়, 
সমস্ত মানবজাতিকে বিধ্বংসী 
আণবিক যুদ্ধে নিমজ্জিত করতে চায় 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ।, এ হচ্ছে 
তাদের নিন্নতর নৈতিক মানের 
প্রমাণমাত্র । কিন্ত তার জন্য সমস্ত 
মানবজাতিকে দায়ী করা কেন? 
প্রগতিবাদী লোকের এতে কতটুকু 
দায়িত্ব আছে? সে তো আপবিক 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম 
চালিয়ে আসছে । আমরা শুধু 
উল্লেখ করব যে, শাস্তি এবং প্রগতির 
পক্ষে সংগ্রামরত কোটি কোটি মানুষ 
তাদের ত্যাগ, ছুঃখবরণ এবং সময 
সময় মৃত্যুবরণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 
সমগ্র বিশ্বে তাদের অধৃষ্টপূর্ব নীতি- 
বোধের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। 
তাহলে “সমগ্র মানবজাতির নৈতিক 
এবং আত্মিক সংযমহানির’ কথা 
কোন যুক্তিতে বলা সম্ভব ? 


আমাদের কালে মান্থষের শ্রেষ্ঠ 
কীতি হল মানুষ কতৃকি অণুর রহস্ত- 
ভেদ, নিয়ন্ত্রিত আণবিক তাঁপউ ৎপাদন 
এবং শাস্তিপূর্ণ কাজে আণবিক শক্তির 
ব্যবহার । মহাশুন্ভকে জয় করার 
জন্তু হসাহসিক প্রচেষ্টা চালিত হচ্ছে? 
সোবিয়েৎ যুনিয়ন তিনটি স্পুটনিক 
ছেড়েছে। অন্তান্ত দেশেও উল্লেখ- 
যোগ্য বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অঞ্জিত 


৭ 


হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে 
কাজে লাগানোর ডজন ডজন দৃষ্টান্ত 
দেয়া যেতে পারে। এই সমস্ত 
সাক্ষ্যই বহন করে যে, আজকের 
মানুষ আত্মিক সম্পদে সমুন্নত এবং 
বত.মান পুরুষ পূর্ববর্তার তুলনায় 
অধিকতর অগ্রগামী । বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার মানুষকে সমুজ্ছল ভবিষ্যতে 
আশাহিত করে তুলেছে । আর 
এই আশাগুলি যেমন সঙ্গত তেমনি 
বাস্তব | বিজ্ঞান যে প্রভূত কল্যাণ 
মানুষের ঘারে এনে পৌছে দেবে, 
এতে মানুষের আস্থা এতই প্রগাঢ় 
যে, তাত জন্ত কোটি কোটি মানুষ 
নিজের নাম যুদ্কতালিকায় লিপিবদ্ধ 
করেছে তাদের বিরুদ্ধে যারা বিজ্ঞানের 
দানকে বর্বর অস্ত্রে পরিণত করার শ্বপ্ 
দেখছে। 





কিন্তু “মৌলিক দৃষ্টিকোণের' লেখক 
সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের 
বিমূর্ত তর্কে এতই মশগুল যে পরি- 
শেষে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে 
তিনি নৈরাশ্বজনক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন । তিনি লিখছেন £ “বিজ্ঞানের 
প্রগতি মানবজাতির অধিকাংশের 
ধারণাতীত এবং বিজ্ঞান এমন রর 
প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যার সমাধান 
দূরস্থান, ধারণাও আমাদের পক্ষে 
অসস্ভব। এই থেকেই উদ্ভব বতরমান | 
যুগের ষত খস্তর্ধিরোধ এবং সঙ্কটের । 
এর এক দিকে বিজ্ঞান ও টেকনো- 
লজির বিরাট দৈত্যাকার অগ্রগতি 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 1 








শ্বব্তম্যুহা ত 'সননক্ু্শ 


(ভ্ট পৃষ্ঠার পর ) 
কোথায়? তাই যে“সাহিত্য’ রচিত 
হচ্ছেঃ তা জনরুচির অনুগামী । 
সাহিত্যিকের কোন সাধনার দরকার 
নেই। লোকে যা চায় তা দিয়ে 
কাগজ ভরাতে' পারলেই হল। 
লোকে যদি যৌন আবেদনমূলক বই 
চার, তাই পরিবেশন করতে হবে। 
হচ্ছেও তাই। 

কোন সাহিত্য প্ররুত সাহিত্য 
তা অনুধাবন করতে হুলে অনুশীলিত 
রুচি চাই। বর্তমান পাঠকদের মধ্যে 
সে রুচির অভাব ঘটেছে । তাই 
“সাহিত্য শিল্পকলা সবই এই জন- 
শ্রোতের অনুগামী -হচ্ছে*। এর কারণ 
কিন্ত “বারোয়ারী গণতন্ত্র” নয় । পাঠক 
সমাজের রুচিও সাহিত্যিকদের উপর 
প্রতিফলিত হয়। কিন্তু শিক্ষা 
বিস্তারের দ্বারা এই পাঠক সমাজের 
রুচি যদি অলঙ্কার শাস্ত্রের ভাষা 
অনুযায়ী “সহৃদয় হদয়সংবাদশালী 
হয়ে ওঠে, তবে দাহিত্যিকরাঁও 


নিশ্চয়ই মহৎ সাহিত্য রচনা করবেন, 
সন্দেহ নেই। কারণ পাঠক সমাজ 
নিয়েই সাহিত্যিকের অস্তিত্ব । অবশ্য 
আমি একথা বলছিনে ষে, শুধু পাঠক 
সমাজের মুখ চেয়েই সাহিত্যিক 
তার লেখনী চালনা করবেন । তিনি 
নিজের অন্তরের উপলব্ধির আনন্দে 
সাহিত্য রচনা]! করবেন। তার 
জীবদাশ! নিয়ে যে সীমিতকাল সে- 
কালের লোকেরা যদি তাকে গ্রহণ 
করতে পারেন সে তীর “উপরি 
পাওনা”, অন্যথায় মহাকালের দরবার 
তো রইলে'ই। আজকালকার 
লেখকদের একটি বই সমাদৃত হয়ে 
অন্ত বইগুলো যে উপেক্ষিত হয় তার 
কারণ জনচিত্তের অস্থিরতার মধ্যে 
খুঁজলে হবে না, তার প্রকৃত কারণ 
হচ্ছে এ লেখক মহৎ কোন সাহিত্য 
রচনা করতে পারেন নি। মহৎ 
সাহিত্য চিরকালই পাঠকের দ্বারা 
আদ্ৃত হবে। এ যে একটি বই 
কিছুকাল পাঠকদের মধ্যে আলোড়নের 


সুষ্টি করেছে, তাও মহৎ স্বষ্টি বলে 
নয়, তৎকালীন একটি বিশেষ মান- 
সিকতার বাহন বলে। 

শ্রীঘোষ জনসমাজের চরিত্র 
সম্পর্কে চরম আস্থাহীনতা প্রকাশ 
করেছেন। শিক্ষার সংস্কৃতির বালাই 
নেই যে জনসমাজের সে ক্ষেত্রেই - 
“স্থিতিহীন জনগোষ্ঠীকে বারংবার নুতন 
উত্তেজনার 'শক' দিয়ে নাড়া দেওয়] 
প্রয়োজন এবং সেইভাবে নাড়া না 
দিলে তাদের একত্রে জড়ো করা যায় 
না।” এ নিতাস্ত অশ্রদ্ধের উক্তি। 
আজ একাত্তভাবে আত্মসর্ধন্ব রাষ্ট্র 
নীতিবিদ্দের কলাকৌশলের দৌলতে 
জনসমাজের এরকম অবস্থা হয়েছে 
বটে, কিন্তু এটাই আমাদের মহৎ 


কল্পনার জনসমাজ নয়। আমরা যে 
সমাজের কল্পনা করি সে সমাজ 
বিচারবুদ্ধি, মননশক্তি, শিক্ষা-শিক্ষা 
সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ হবে। একমাত্র নে 
রকম সমাজেই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে। যন্ত্রের অভিভবে 
কখনও সাম্য স্থাপিত হবে না। 


সা এক. কাযা ৮৮ ক. ২ 


৮ 


র খবদ্ন (৩) 


" দপণ 


তেলুগু সাহিত্য 


দেশ ভাষালন্দু তেলুগু লেন্সা 
[ জীরামকুষ্ণদেব রায় ] 
সকল দেশের ভাষার মধ্যে 

তেলুগু হল মধুরতম | 

তেলুগু সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১৯৫২ সালে। 
এই বছর পলগুশ্মি পদ্মরাজু রচিত 
ছোটগল্প 'গালিওয়ানা' (ঝড়) আস্ত" 
তিক ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় 
দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। এই হল 
তেলুগু সাহিত্যের. বিশ্বের দরবারে 
প্রথম শ্বীকৃতিলাভ। “সাহিত্য 
- সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি 
জীশিবশঙ্কর শান্জ্রীর ষঠিতম জম্মদিবসও 
এই বছর মহা সমারোহে পালিত হয় । 
এই দিকপাল লেখক ও সমালোচকের 
জন্মদিবস উপলক্ষে তেলুগু সাহিত্যের 
সকল স্তরের লেখকদের যে সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে বর্তমান 
তেলুগু সাহিত্যের মৃল্যারন. এবং 
“সাহিত্য সমিতি'র আদর্শকে বাস্তবে 
রূপায়িত করবার: নীতি নির্ধারণ করা 
হয়। গত ছুই দশক ধরে “সাহিত্য 
সমিতি’ তেলুগু সাহিত্যের নবজাগরণে 

পথ-প্রদর্শকের কাজ করে আসছে 
তেলুগু কাব্যসাহিত্যের বত মান 
লেখকেরা অতীতের গতান্ুগতিকতা 
পরিহার করে সাধারণ মানুষের 
জীবনের ট্দনন্দিন ঘটনাকে তাঁদের 
কবিতার উপজীব্য করেছেন, 
কোমলতা আর মাধুর্ষের স্থান গ্রহণ 

= করেছে তিক্ততা আর কঠোরতা । 
নবীন কবিদের মধ্যে অধিকাংশই 
কবি শ্রশ্রত্রীর (শ্রী শ্রীরঙ্গ শ্রীনিবাস 
" ব্লাও ) অনুগামী । কবি ‘আকৰ’ এ 
বিষয়ে আরে! পরিবর্ত নপ্রয়াসী ও 
চরমপন্থী । 


মো কা পাটি ক্বফ্চমূতি আরে! 


এন, নাগরাজন 
অনুবাদ £ গুরুনেক সিং 


একাধারে প্রগতিনিল কবি ও 
চিত্ৰশিল্পী । তেলে ঙ্গা নার নবীন 
লেখকেরা! নানা দিক দিয়ে সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ ও প্রাণবান করেছেন। কবি 
প্দাশরথী” কাব্যসাহিত্যক্ষেত্রে নবা- 
গত হলেও তার রচনায় বলিষ্ঠতা ও 
অভিজ্রতার একটি ছুলভ সংমিশ্রণ 
দেখতে পাওয়া! যায়। মাটির মানুষের 
সুথে-ছুঃখে-যাখা জীবনই তীর কাব্যের 
প্রধান উপজীব্য | দীর্ঘ কবিতা, যা 
নাকি তেলুগু সাহিত্য“থেকে প্রায় লুপ্ত 
হতে চলেছিল, নবরূপে তার আত্ম- 
প্রকাশ আবার দেখতে পাওয়া ষাচ্ছে। 
শ্রীবিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের রামায়ণ 
কল্পতরু' এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য 
রচনা । | j 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব তেলুগু 
সাহিত্যের প্রায় সকল 'ক্ষেত্রেই 
পড়েছে । বাস্তবধর্মী রচনায় “বুচ্চিবাবু’ 
সিদ্ধন্ত । তার “চৈতন্তশ্রবস্তি” আধ 
ঘণ্টার ট্রামযাত্রাকে উপলক্ষ করে লেখা! 
একটি সার্থক রচনা । . উপন্যাস ' 
রচনায়ও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেছেন! তাঁর বহুপঠিত উপন্যাস 
“চিওয়রাকু মিগিলেদি' একটি স্বরণীয় 
সৃষ্টি । নবাগতদের মধ্যে একজন 
অন্ঞাত, অখ্যাত কেরানীর জীবনকে. 
কেন্দ্র করে লেখা রাছা* কোণ্ডা 
বিশ্বনাথ শান্ত্রীর উপন্যাস “অল্পজীবী' 
তেলুগু সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ট 
সংষোজন। আর একট প্রথম 
শ্রেণীর উপন্যাস হল' জি, ভি, কৃষ্ণ- 
রাওয়ের গ্রাম্য পরিবেশের পটভূমিকায় 
রচিত উপন্যাস ‘কীলু বোম্মালু' । 
তেলুগু সাহিত্যের ছোটগল্প শাখা- 
টিকে বর্তমানে আগেকার তুলনায় 
বাস্তবমুখী ও জীবনধ্মী বলা 





- কংগ্রেষী ভীবনদর্মন 


, ( *ম পৃষ্ঠার পর ) 
এবং তাদের বহুমুখী সম্ভাবনা, আর 
অন্রর্দিকে সভ্যতার একপ্রকার 
মনোবৈকল্য।” এক দিকে বিজ্ঞান 
এবং টেকনোলজির প্রগতি আর অন্ত 
দিকে “সভ্যতার এক প্রকার"“মনো- 
বৈকল্যের” পারস্পরিক দ্বন্দের ফলেই 
আমাদের যুগের সংঘাতের সষ্টি-- 
একথা বলা আর ভুল” বলায় খুব 
বেশী তফাৎ নেই। কারণ এই 
সংঘাতের উৎসসন্ধান অন্যত্র করণীয় 
পুঁজিবাদের প্রক্ৃতিতেই পাওয়া 
যাবে তার সন্ধান, যে পুঁজিবাদ 
বিজ্ঞানকে মানবতাবিবোধী উদ্দেশ্যে 
ব্যবহারে প্রয়াসী | আর “বিজ্ঞানের 
প্রগতি 


মানবজাতির অধিকাংশের 


ধারণাতীত” এই -তত্বও আংশিক 
সত্য। ওপনিবেশিকতার প্রসাদে 
মানবজাতির বৃহত্তর অংশ আজ 
পর্যন্ত নিরক্ষর । সেই জন্যই শুধু 
আজ নয়, গতকাল, তারও আগে, 
যুগব্যাপী, শতাব্দীধাবৎ যখন বিজ্ঞানের 
উন্নতির স্তর আরও নীচে ছিল, 
তখনও তা মানবজাতির বৃহত্তর 
অংশের ধারণাতীত হয়েই ছিল। 
সুতরাং এই ঘটনাটিকে আমাদের 
যুগের একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে 
গণ্য করা যায় না-। ওপনিবেশিক 
এবং পুজিবাদী দাসত্ব থেকে সমগ্র 
মানবগোরষ্ঠীর আত্মিক এবং অর্থনৈতিক 
মুক্তিই বিজ্ঞানকে বৃহত্তর মানব 
গোষ্ঠীর ধারণাভূত করতে পারে । 
(ক্রমশঃ) 


চলে! তবে অধুনা প্রকাশিত সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির ' অধিকাংশই 
বিশেষভাবেই অন্তৰ্মুখী 

নাট্যসাহিত্যে শ্রী পি, ভি, রাজ- 
মান্নারের নাম সর্বাগ্রে উদ্লেখষোগ্য। 
প্ইয়েমি মগাওয়ান্গু” নাটকটি তার 
অধুনারচিত নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ 
জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করেছে। শ্রীভি, 
আর নারলা হলেন আর একজন শক্তি 
শালী নাট্যকার, তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 
হল ‘ওয়ান্তেনা’। আচার্য আত্রেয়র 
লেখা “আন্দেকম্‌ পলু’ নাটকটিতে 
মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বাস্তবান্থগ 
চিত্র আমরা দেখতে পাই । 

সাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞান, সমাজ- 
বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থশান্ত্র ও ইতি- 
হাস ইত্যাদি বিষয়েও উচ্চশ্রেণীর বহু 
বই তেলুগুতে লেখা হয়েছে । সাহিত্য- 
সমালোচনা আপাতত পত্রিকাগুলিতেই 
সীমাবদ্ধ; তবে এ ক্ষেত্রে শক্তিশালী 
লেখকদের অভাব নেই! শ্রীচিরুমামিল্লা 
শিবরামকৃষ্ণ প্রসাদ নিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ 
সমালোচক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেছেন । 

ইদানীং বহু লেখক-সমিতি স্থাপিত 
হওয়ার ফলে বিশেষভাবে নূতন 
লেখকদের অশেষ উপকার সাধিত 
হয়েছে |. 

সাহিত্য আকাদেমীর পক্ষ থেকে 
নিয়লিখিত বইগুলিকে পুরস্কার দিয়ে 
সম্মানিত কর! হয়েছে । শ্রী স্থরওয়রম 
প্রতাপ রেড্ডির “আন্ধ/লা সাংঘিকা 
চরিত্র” ১৯৫৫ সালে, বুলুমু ভেণ্টটে- 
শ্বরুলুর '“ভারতীয় তত্বশাক্তরমু (ডক্টর 
রাধাকৃষ্ণণের ‘ইণ্ডিয়ান ফিলসফি'র 
তেলুগু অনুবাদ) ১৯৫৫" সালে এবং 
চিরন্তনানন্দ স্বামীর '্ীরামকৃষ্ণ,লী 
জীবিত চরিত্র ১৯৫৭ সালে সাহিত্য 
আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করে । . 

প্রাদেশিক ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে 
রচনায় উৎসাহ দেবার জন্তে সাদ্রাজ 


সরকারের তরফ থেকে ১৯৪৭ সালে 
‘তেলুগু ভাষা সমিতি’ স্থাপিত হয়। 


_বিভিয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্ত এই 


সমিতির পক্ষ থেকে প্রতি বছর প্রতি 
বিষয়ে ৫০০ টাক! হিসেবে পুরস্কার 
দেওয়া হয়ে থাকে | এ ছাড়াও এই 
সমিতি তেলুগু ভাষায় বারে। 
সমাপ্য ‘বিশ্বকোষ’ সম্কলনের ভারও 
নিয়েছেন। প্রথম দুই খণ্ড ইতিমধ্যেই 
প্রকাশিত হয়েছে। 
শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হল 


একটি 
গিডুগু 


ওয়েস্ট সীতাপতি রচিত “বালানন্দমু' ৷ - 


হিন্দী ও বাংলা ভাষার বহু বইই 
তেলুগু ভাষায় অনুদিত হয়ে বিশেষ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । এ ছাড়াও 
পৃথিবীর অন্তান্ত বহু ভাষার শ্রেষ্ঠ 


গ্রন্থাদি তেলুগু ভাষায় অনুদিত 


. হয়েছে। 


খণ্ডে 


শুক্রবার, ১৬ই :জান্যয়্যরশী, ১৯৫৯ 


বকশিস 


নিখিল মৈত্র 


বকৃশিম ছাড়া কোনও কাজই 
ঠিকমতো এবং ঠিক সময়ে করা চলে 
না। বকৃশিস ঘুষ নয়। উৎকোচ 
ঠেলায় পড়লে লোকে দেয় এবং 
মোক! দেখে ভাগ্যবাঁনরা নেন। কিন্ত, 
দাতা ও গ্রহিতার সম্পর্ক সেখানে 


তিক্ত। উপায় নেই বলে রিসবত, 


সরকারী কর্মচারীকে, রাজনৈতিক 
মুরুববীকে লোকে দেয়। ভবে, মনে 


মনে অভিসম্পাত করতে কম্ুর করে. 


না। বকৃশিসের বেলায় কিন্তু যে 
দিচ্ছে। আর' যে নিচ্ছে ছ'জনেই 
খুলী। 

নজর দেবার পদ্ধতি আগেকার 
দিনে প্রচলিত ছিল। উপঢৌকন না 
দিলে রাজদরবারে কোনও আবেদনই 
গৃহীত হতো না, বা মধ্যযুগের 
বিচারক যুক্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ উপহারও 
চাইতেন--এরকম বহু নজীর আছে। 
তবুও বকৃশিস দেবার রেওয়াজ ইংরাজ 
আমলেই পাকাপোক্ত হয়। সাহেব 
নেটিভকে ঘুষ দেবে কেন? উপহার 
উপটোকনের মধ্যেও সমান সমান বা 
সহৃদয় সম্পর্ক থেকে যায়। ব্কৃশিস 
যিনি দেন তিনি থাকেন হিমগিরির 
শৈলশীর্ষে, আয় ষে নেয় সেও দেবের 
দানে ধন্য হয়েছে বলে মনে করে। 


অথচ বকৃশিস নেওয়া ভিক্ষা নেবার 


মতো হীন বৃত্তি নয়। অনাথ, এতিম 
ভিক্ষা নেয়। বকৃশিস গ্রহণকরা 
তা নয়। তাকে কোনও মতেই 
কাঙ্গালী বিদায়ভুক্ত করা চলে না। 
ভিখারীর আত্মসম্মান নেই, বক্‌শিস 
উপযুক্ত দাতার হাত থেকে নিলে 
আত্মল্লাঘার ব্যাপার | 

অনেকেরই হয়তো বক্‌শিস গ্রশস্তি 
শুনতে ভাল লাগবে না! বাস্তব 
অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত প্রগলভ 
উক্তি বলে মনে হবে। তাই, বক্শিস 
যে সব জ্যান্ত মানুষ নেয় তাদের 
কথাই বলি। দেশের দেবস্থানে 
সর্বত্যাগী সন্যাসীদের অনেকেই 
দেখেছেন। সংসারের সব বন্ধন ছিয় 
করে কঠোর পুজা, অর্চনাই তাদের 
ব্রত। এই সব সংযমী পুরুষদের 
মধ্যেও বকৃশিস প্রীতি নিশ্চই 
দেখেছেন । পুজাঁর প্রপামী নিয়ে 
দরদস্তর করাতে অনেকেই প্রপীড়িত 
হন। দেবদেউলে ভিখারীপালের 
কোলাহলও আমাদের ব্যধিত করে। 
কিন্ত, সেখানে মনের মতো কোনও 
সাধু 'দেখতে পেলে, বকৃশিসপ করে 
আনন্দই পাই। মথুরার হ্বারকেশ 
মন্দিয়ের প্রাঙ্গণে কুক্তিগীর ব্রাহ্মণের 


সাক্ষাৎ মেলে । পসেনীভর-পুরী- 
প্যাড়া ভোজন তারা বিনার্লেশে 
করতে পারেন। ক্ষুধার্ত 


রাহ্মণকে ভোজন বক্‌শিস হিসেবেই 
লোকে দেয়। পারমাধিক পাথেয় 


সঞ্চয় তাতে বিশেষ হয় বলে অনেক 


~ 


থর 


দাতাই মনে করে না। ঠিক একই - 


সম্প্রীতি এবং সপ্তাবের শুভবার্তা নিয়ে 
মাদ্রা আতেয়ার থিওসফিক্যাল 
সোসাইটি বা পণ্ডিচেরী আশ্রমে 
বকৃশিস চাইতে এবং নিতে দেখেছি। 
মধুরার বিপুলায়তন ব্রাহ্মণ হয়তে। 
বকৃশিস চাইবার ঢং ঠিকভাবে আয়ত্ত 
করতে পারেনি । তার ভূরিভোজন 
এবং মোক্ষপ্রান্তির পাথেয় যে একই 
সে মিলে মিশে রয়েছে একথা 
ভীমদর্শন ব্রাহ্মণ খুব সোজা করেই- 
বলবে। ভক্ত হয়তো তাতে বিরক্ত 
হবে। ভাববে দেবদ্বিজে ভক্তির 
সুষোগ নিয়ে মোচড় দিয়ে খানা 
আদার করছে । তবুও, খাওয়াতে 
বসলে দাতার মনে অপরিসীম আত্ম 
তৃপ্তি জাগবে । আশ্রমবাসী 
বকৃশিস দান অবশ্য অনেক মাঙ্জিত 
ব্যাপার ৷. “তাত্বিক মন, অনুসন্ধানী 
ভক্ত পকেট থেকে কিছু. বের করার 
আগে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করে। 
সেখানে বকৃশিস দিয়ে মানুষ ধন্য হয়। 
তাই, দেবার আগে ভাবনা চিন্তার 
অস্ত নেই। 

সরকারী নায়েব, আমলা, 
পেয়াদা, পাইক, বরকন্দাজ সবাইকেই 
বক্‌শিস দিলে তবে নাকি কাজকর্মের 


ন 


০ 







কুলকিনারা হয়। বড় নায়েব আমলার অটো 


সহর রাজধানী নয়া দিল্লীতে খানাপিনা 
রূপী বকৃশিসের জোর রেওয়াজ। 
মধুর! মন্দিরের ত্রাঙ্গণ ক্ষুধার পরমান্নকে 
পারমাথিক মঙ্গলের পাথেয় বলে 
বিজ্ঞাপিত করে। কিন্তু, এ্রহিক 
মঙ্গল, “পাস, পারমিট, লাইফে 
কন্টাক্ট প্রভৃতি বের করতে গে! 

ভেতরের 'খবর ভালভাবে জানতে 
গেলে দরকার সরকারী কর্মচারীদের 
ভোজন পানে পরিতুষ্ট করা । শুনেছি 
ষে এমন বহু ভাগ্যবান নায়েব আমলা 
রাজধানীতে আছেন যাঁদের বক্শিস 
প্রাপ্তিযোগের ফলে রাত্রে আর হাড়ি 
চড়াধার দরকার হয় না৷ 
ভোজন হয় বড় বড় 
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রেস্তেরাঁক। আর সবটাই পরস্বৈপদী | . 


বড় বড় ব্যাপারী, ধনিক-মাঁলিক 
রাজধানীতে বকৃশিস দেবার জস্তে 
মাস মাইলেতে লোক রেখেছেন । 
সাজানো বাড়ি, হোটেলের দামী ঘর 
সবই রয়েছে বক্শিস দেখার ব্যবস্থার 
জন্তে। 

আমলা, পেয়াদারা পান থাবায় 
জন্তে বকৃশিস বলে-কয়েই নেয়। 
সুযোগ বুঝলে প্যাচ কসে। সায়েবের 


চলে না। সায়েব খোশ না তিরিঙ্গিংি 
মেজাজে আছেন সে অমুল্য সংবাদও 
পাওয়া 
এবং কিঞ্চিৎ বকৃশিসের বিনিময়ে। 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


) 


ঘরে বেয়ারার হুকুম না পেলে জি 


যায়, আর্দালীর কাছ থেকে: 





শা a 


1) +শুক্রুবার, হি বটি ১১৫৯ 





শেয়ারবাজারে নববর্ষ 


“যারে রজনী আঁতি ধরে”--অনেকটা এই ভাব নিয়ে নববর্ষের 


হালখাতার পর কোলকাতার শেয়ার বাজারে কাজকর্ম সুর হয়েছে 
গত আত মল্ধর।_ বাজারের আবহাওয়াটাকে এক কথায় বলা যেতে 
পারে নরম-্গরম। ব্যবসাদারদের মনের ভাবটাকে ঠিক সংক্ষেপে প্রকাশ 
করা কাঁঠন। বাজার দরের জব: থব: অবস্থা দেখে মনে হয়েছে ফট্‌কা-বাজ 
বা সত্যিকারের লগ্নপকারদের মনে পাঁচ মিশেল ভাবের আনাগোনা 


চলেছে-ভাবষ্যতের জন্য আশা-আকাচ্কা 


আর সরকার ব্যবসা ও 


' বাণিজ্য নপাঁতি সম্পর্কে রাগ-অনরাগ আহমাদ আবদার এমনাক 


খোদামোদ ধমকের সহ অবস্ধান। 


অথচ ১৯৫৮ সালের শেষে কিন্ত 
বিভিম্ন ভাষ্যকার একথা 
4? লিখেছিলেন যে ১৯৫৮ সাল গত 
পতন বৎসরের মধ্যে অবিশ্মরণীয় হয়ে 
থাকবে তার আগের দুবছরের মদ্বার 
মুখাতঃ একটা তেজী ভাবে 
রিত করার জন্ত |-- সাধারণভাবে 
রর ডিভিডেণ্ডের ওঠানামার 
ওপর শেয়ারের দাম এবং কাজের 
পরিমাণ নির্ভর করে। ঠিক একই 
কারণে অনাগত ডিভিডেণ্ডের পক্ষে 
অনুকূল বা প্রতিকূল অর্থ নৈতিক 
রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির 
পরিবর্তনের ওপর বাজারের অবস্থ! 
নরম বা গরম হবে, কাজকর্ম্ম “নাম- 
মাত্র" হবে বা পরিমাণে প্রচুর হবে 
তা নির্ভর করে। 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার 
রাতারাতি কোনও পরিবর্তন ঘটেনি । 
একথ। পরমশক্রও বলবেননা যে 
রাজনৈতিক আবহাওয়া অশাস্ত। 
সুতরাং এখনকার যে আড়ষ্ট ভাব 
এটা মুখ্যতঃ আধিক, ব্যবসায়িক 
বাণিজ্যিক ব্যাপারে সরকারী নীতি 
বণিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের 
সাহ-ব্যগ্ুক মনোভাবেরই 
পেশক ৷ 
আসলকথা, বণিক ৩ ধনিক 
অন্প্রদায় সরকারের ওপর গৌস। 
করেছেন । গতবছরের প্রথম দিকে 
যখন বিদেশী মুক্তার টানাটানির জন্য 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা মাঝ দরিয়ায় 
ভরাডুবি হ'ল বলে অনেক সৌখান 
সমালোচক হায়' হায় করছিলেন, 
সেই সময় বেসরকারী ব্যবসায়ী 
৮ সম্প্রদায়, এককথায় ধারা প্রাইভেট 
সেক্টর বলে পরিচিত, তীদের মুখ 
একটা শয়তানীর আনন্দে উজ্জল হয়ে 
উঠেছিল। বনু ভাড়াটে লেখক, 
ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা 
ব্যবসায়ে স্বাধীনতা নীতির পৃষ্ঠপোষক 














+ 


- কতগুলি ধনিকপুষ্ট সংস্থা সরকারকে- 


বলতে আরস্ত করেছিল--আর কেন? 
অনেক তো হোল। তোমাদের 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাতো 
দেখলাম, এবার দয়া করে সরে দাড়াও, 
শপরিকরল্পনা ছাটাই বা সঙ্কুচিত কর, 
_ আমাদের হাতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা 
দাও। আগেও ফলিয়েছি, আবারও 

. দেশে সোনা ফলাব 1” 
কিছু নিরপেক্ষ লোকের মনেও 
= এই ধারণ! হয়েছিল, এখনও তা 
আছে, 


করেনি | 


ষে এইদেশে ‘ অত বড়ে! 


পার্রিক সেক্টর চলবে না। তার 
কারণও ছিল || একটার পর একটা 
রিপোর্টে, লোকসভায় প্রশ্নোত্তরে, 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর 
অপ্রকাশ্ত গোপন খবরের আবির্ভাবে 
রাষ্ট্রীয় জীবনবীমার টাকাতে পরিচালক- 
দের সহযোগে মুন্্রার হস্তক্ষেপে যে 
দুর্নীতি, অনভিজ্ঞতা ও অপদার্থতার 
ছবি ফুটে উঠেছিল তাতে, সমাজতন্ত্র 


ভারতবর্ষের পাব্লিক সেকটরকে 
অনেকেই সোনার পাথরের বাটী 
মনে করেছিলেন। ' 


কিন্তু এমনি সময় কতকগুলি 
অঘটন ঘঢল। কৃষ্ণমাচারী "বিদায় 
নিলেন। মোরারজী এলেন। 
প্রচুর খৈদোশক স্বর্ণ পাওয়া গেল। 
দিল্লীতে ইণ্টারনেশনল্‌ মোনেটরা 
ফাণ্ড ও ওয়ারন্ড ব্যাঙ্কের অধিবেশন 
ছল । শুধু এমনি ছুটো আস্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন এইরকম 
একটী পাবলিক রাষ্ট্রের আতিথ্যে 
হওটাই যথেষ্ট ছল । কিন্তু আমাদের 
কপালগুণে ঠিক এসময়ই প্রাতবেশী 
পাকিস্থানে সামরিক শাসন কায়েম 
হল। ব্রহ্গদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনে- 
শিয়া থেকে গণতন্ত্রের বিদায় ভারতের 
গণতন্ত্রকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই 
করার সুবিধা করে দিল | এর সঙ্গে 
যোগ হুল, উত্তমর্ণের কাছে অধমণের 
যে দুটো সৰ্ব্বোত্তম গুপ_ ভারত, 


প্রথম পরিকল্পনার খপ ঠিক ঘড়ি ঘণ্টা 


দেখে সর্ত অনুযায়ী শোধ করে 
আসছে। আর তাছাড়া ভারত যে 
জন্য টাকা নিয়েছে এ পর্যন্ত ঠিক 
সেই জন্তই খরচ করেছে__“ভাজছ 
ঝিছে, বলছ পটল”--এই অন্তায় 
দিল্লীতে ভারতের পক্ষে 
বিদেশী অর্থ নৈতিক বিশেষজ্ররের 
প্রশংসাপত্রের ছড়াছড়ি পড়ে গেল। 
আমরা বরাবরই অন্তের দৃষ্টিতে 


" নিজেদের দেখি । বৈদেশিক সাহায্য 


সহামুভূতি ও প্রশস্তিতে শেয়ারের 
বাজারের লোকদের মন ভিজল 1 
ভাবল তবে অতটা ভয়ের কারণ 
নেই। আর “নেহরু লোকটা বদরাগী 
হলেও যখন সৎ ব্যক্তি” তখন প্রাই- 
ভেট সেকটরের চারদিকে ১৯৪৮ ও 
১৯৫৬ সালের ঘোষিত নীতিতে যে 
বেড়া দেয়া আছে সরকার অবশ্যই 
তা গভীর রাতে তুলে নেবেন না 
বা ডিঙোবেন না,_এমনি একটি 
সাহস জাগতে লাগল! 

এই আহ্লাদেই পুরোনো আবদার 


"বন্ধুরা চিনিয়ে দিয়েছেন। 


নতুন করে সুরু হল। দাবী উঠল, 
“আমরা আর কিছু চাইবনা, যতটুকু 
পেয়েছি তাতেই কোনও মতে সংসার 
চালিয়ে নেব। . শুধু করভারটা 
কমাও | একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাচি 1” 
প্রলোভন দেখান হ'ল £ “এই হারে 
কর থাকলে, বৈদেশিক মূলধন কশ্মিন 
কালেও এদেশে আসবেনা ”। বিদেশ 
বণিকদের এসোসিয়েষ্টেভ, চেম্বার অব. 
কমাসের বাধিক অধিবেশনে বিলিতী 
সভাপতি বললেন-_“কর : আরও 
কমাও, সরকারী খণের চাইতে 
বেসরকারী লগ্লীর মারফত বিদেশ 
থেকে টাকা আন। দেখছনা যা 
আমর! লাভ করি তার বেশীর ভাগ 
এদেশেই আবার. নূতন মূলধন হিসাবে 
খাটাই। আমাদের দেশে নিয়ে যাইনা। 


অর্থমন্ত্রী এ সভাতেই তার উত্তরে 
বলপেন “অল্প হোক বিদেশী 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের লাভের 
কিছুটাতো অন্ততঃ প্রতি বৎসর বিদেশে 


৯ 


~ 


আর ধরা পড়লেই আইনের ফাকে 
আজ ইনজাংকশন কাল ষ্টে-অর্ডার 
এনে বাঁচার চেষ্টা করবে ।* অদূরে 
পাশাপাশি বসে অশোক সেন ও 





চলে যাবে। সরকার তাই চান শঙ্কর ব্যানার্জী হাসি এক্সচেঞ্জ করলেন । 


বিদেশী 'অর্থে দেশী, সম্ভব হ'লে, 
সরক রী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক 1 
প্রধানমন্ত্রী মহাত্মাজীর wa 
সামনে দাড়িয়ে আরও কড়া “করে* 
পাব্লিক সেক্টরের 'সমালোচকদের 


উদ্দেশ্যে যা বললেন তার মানে এই. 


দাড়ায়--“স্মাপোচকগুলি'হয় সৌখীন 
কেতাব্ধারী বাস্তব-বিরোধী--লেখ৷ 
পড়া জানা মুর্খ, (কিছু অধ্যাপকও 
আছেন) নয়তো তারা বেসরকারী 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দালাল । এর! 
সমাজতন্ত্র গেল গেল রব তুলে বনিক- 
তন্ত্রের অবাধ অসাধু ব্যবসায়ের পথ 
প্রসারিত করে দেয়” নেহরু 
এখানেই থামলেন না বলেই চললেন 
“এরা চুরি করবে, অন্তায় করবে 


কিন্ত ব্যবসায়ীরা 'অত দান, ধ্যান, 
কংগ্রেস দলীয় তহবিলে টাদা দেবার 

পর, অর্ধনগ্ন মহাত্মাজীর মৃত্তির 
নীচে হলেও, ঠিক এমনি করে, 
একাস্ত সাময়িকভাবে হলেও, নেহকুর 
হাতে বিবন্ত্র হয়ে মোটেই খুশি হতে 


' পারলেন না । 


সত্যি তো কাজে যাই করুন, 
কানে কানে বা (গোঁপন বৈঠকে 
কেউ কেউ ষতই অভয় দিন না কেন 
কংগ্রেস নেতারা দলমুখ রাখার 
জন্ত এমন সব কাণ্ড করে বসেন 
যা কোন কংগ্রেসী ব্যবসায়ীই পছন্দ 
করেন না। ঠিক নেহকুর বক্তৃতার 
কয়েকদিন পরেই কি দরকার ছিল 

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) . 





₹ কানগুর ৪ কলকাতায় য়ে ইত্িজনের 
অশালীন আাশ্যায়ম 


ভারতীয় ্লীড়াজগতের ওপরতলায় 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ভারত সফরে আসায় আমাদের দেশের 
ক্রিকেট জগতের আপাদমস্তক দৃষ্টি ফেলার একটা স্থযোগ 
ঘটেছে। যে ভারভীয়ের। মাঠে নেমে ক্রিকেট খেলে থাকেন 
ডীদের যোগ্যতা, দক্ষতার মোটামুটি পরিচয়কে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 


আর খারা না খেলে এদেশের. 


ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ করছেন ভীরাও এই সুযোগে নিজেদের স্বরূপট। 


প্রকাশ করে ফেলেছেন। 


ভারতবর্ষে অন্ত সমস্ত খেলাধূলার ' 


মতোই ক্রিকেট ধারা পরিচালন্য 
করেন তাদের বহুজনই ব্যক্তিজীবনে 
হাতে কলমে. খেলাধূলা করেন নি। 


খেলাধূলার ব্যবহারিক জ্ঞান না 


থাকা সত্বেও তারা ক্রিকেট জগতের 
ওপরতলার বাসিন্দা, তার্দের কারুর 
কারুর সমাজেও প্রতিপত্তি বেশ। 
কেউ বিত্তবান, কারুর পরিচয় জীবনের 
অন্ত ক্ষেত্ৰে ৷ “এরা মিলে মিশে 
এবার বিদেশীগত. অতিথিদের আদর 
আপ্যায়নের যে সমস্ত ব্যবন্থ। করে” 
ছিলেন তা থেকেই এই সব ওপর 
তলার বাসিন্দাদের মতিগতির আন্দাজ 
পাওয়া যেতে পারে । বিদেশীদের 
সাক্ষী রেখে এঁরা নিজেদের এবং সেই 
সঙ্গে ভারতের কোন্‌ পরিচয় তুলে 
ধরছেন তা বোঝাবার জন্ত হুট দৃষ্টাস্তের 
উল্লেখ করছি। 

কলকাতায় টেষ্ট খেলা শেষ হও- 
যার পর মুখ্যতঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের 
আপ্যায়নের জন্তে এক আডন্বরপূর্ণ 
নৈশ ভোজসভার আয়োজন করা 
হয়েছিল! শহরের এক প্রধান 
হোটেলে আয়োজিত এই ভোজসভায় 
আহারের সঙ্গে রঙিন পানীয় 
সরবরাহের চালাও ব্যবস্থা ছিল। 


আমাদের ক্রিকেট জগতের ওপর- 
তলার কোনে! কোনো বাসিন্টার নজর 
ভোজসভার সুরু থেকেই আহার্ফ্যের 
চেয়ে পানীয়ের ওপরই বেশী ছিল, 
কেউ কেউ আগে থেকেই তৈরী হয়ে 
এসেছিলেন। ধিলিতি দ্রব্যগুণের 
প্রভাবে তাদের কেউ কেউ অতিথি- 
দের সামনেই ভুল বকতে সুরু করে- 
ছিলেন, এবং কাদা ছুঁড়েছিলেন 
পরস্পরের বিরুদ্ধে | . 

পারস্পরিক কাদা ছোড়ার এই 
দৃষ্টান্ত অতিথিদের মুখ টিপে হাসতে 
উৎসাহিত করেছিল কিনা জানিনা, 
তবে এই দৃষ্টান্ত ভারতীয় ক্রিকেট 
জগতের অভ্যন্তরীণ চেহারা চিনতে 
তাদের যে সুযোগ দিয়েছিল তা বোধ- 
হয় বলাই বাহুল্য ।, কিন্তু ' সেখানেই 
এই নাটকের ওপর যবনিকা টেনে 
দেওয়া হয়নি। তারপরেও অভিনীত 
হলো আর এক দৃশ্া, রুচির দিক 
থেকে তা যেমন বর্জনীয়, ভারতীয় 
আতিথ্য প্রদর্শনের ইতিহাসে তা 
তেমনি অভূতপু্ব। 
* শেষ দৃপ্ত অভিনয় করতে এলেন 
ছুজন নতকী। শ্বেতাঙ্গিণী নতকী। 
তাদের বেসবাস অসংযত, অসম্ধত, 
ভঙ্গী ততোধিক অশালীন । নত কীদের 


নিয়াজে" একফালি কাপড় জড়ানো 
ছিল, উ্দ্ধালে ছিল এক টুকৃরো বস্ত্রে 
“কৈফিয়ত । নিমন্ত্রিতদের রং মাথানো 
দৃষ্টির সামনে বহক্ষণ নেচে-কুদে, 
বীভৎস" ইসার! জানিয়ে তার! বিদায় 


নেওয়ার পর নৈশ ভোজসভায় দাড়ি 
টেনে দেওয়া হয়। 


সুন্থ মেজাজে, শাদা চোখে " 


কয়েকজন নিমস্ত্রিত এই নৃত্যকে উপ- 
ভোগ করতে না পেরে নিতান্ত 
বেরসিকের মতো নাচ থামার আগেই 
পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন । ধারা পৃষ্ঠ- 
প্রদর্শন করেননি তাদের দলে 
খেলোয়াড় ও ক্রীড়াজগতের কর্ণধারের! 
তো ছিলেনই আর ছিলেন কলকাতার 
বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, 
একডাকে ধাদের চিনতে অসুবিধে হয় 
না। যথা, একাধিক সংবাদপত্রের 


মালিক যিনি নিজেই বাংলাদেশের ' 


ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সভাপতি, 
একাধিক শিল্পপতি ও সরকারী 
কর্মচারী, জনৈক প্রাক্তন কগগ্রেলী 
কাউন্দিলার এবং আরো! অনেকে । 


কলকাতার প্রাত্যহিক সংবাদপত্র- 
গুলিতে এই অশালীন আপ্যায়ন 
সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা হয়নি 
কারণ সংবাদপত্রের -এক চেনা 
মালিকই ছিলেন এই ভোজসভার 
প্রধানতম হোতা । তবে আপ্যাম্মনের 
এই কুচিবঞ্জিত রীতি কোনে! কোনো 
নিমস্ত্রিতের মনে দাগ কেটে বসেছে 
একজন তো বলেই ফেলেন “খেলতে 
না পারুক, ভারতীয় ক্রিকেট পঞ্চম 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


Ed 





৪ রর ১ 
রর রর ৷ শব 
রঃ দর্পণ শবার, ১৬ই জান;য়ারণ, ১৯৫৯! /- 

চিত্রপমালোঢন! যোগাড় করল কিভাবে ?-এ ধরণের 


নান নাত বে বা ছবি 


অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মারা গেলে 
লোকে বলে পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু সেই 
জন্মাস্তরে পুর্বজন্মের ' চেহারাটাও 
একেবারে অবিকল এসে যায়__বরুণ 
পিকচাসের “জন্মান্তর"« দেখতে 
বিশ্বাসকে এতোদূর পর্যন্তই ঠেলে 
আনতে হয়। ( ইতিপূৰ্বে বিমল রায় 
তার “মধুমতী"তে এমন কাণ্ড 
ঘটিয়েছেন)। আলোচ্য কাহিনী এদিক 
থেকে এঁ ধরণের বৈচিত্র্যই পরিবেশ- 
নের চেষ্টা, করেছে, বরং অভিনবস্ত 
তার চেয়ে বেণী, অমন একটি 
অস্বাভাবিক ব্যাপারকে প্রতীতির 
মধ্যে পৌছে দেবার মতো কল্পনা 
চাতুর্ষের অভাব ছবিথানিকে একটি 
বিশিষ্ট স্থষ্টিতে পরিণত করে তুলতে 
অপারগ হয়েছে । 

ধা কা # 

শ্ীপ্রহলাদ রচিত কাহিনীর আরম্ভ 
রাচীতে। মিঙ্ন মানে মিনতি থাকে 
তার দাহ, বিধবা মা আর ছোট ভাই 
বুদুকে নিয়ে । 'একদিন বেড়াতে 
বেরিয়ে বুলু দেখে এল পাশের বাড়ীতে 
তার দিদির অনেকগুলি ছবি । মিম 
ও তার বান্ধবী ডলি কথাটা শুনলে 
এবং নেহাৎ অবিশ্বাসের মন» নিয়ে 
হাজির হল পাশের বাড়ীতে ৷ ভিতরে 
চোঁকবার আগেই বাড়ীর বৃদ্ধ চাকর 
কেমন যেন বিল্য়ে হতবাক হয়ে 
চেয়ে রইল মিস্থুর দিকে । ঘরে ঢুকে 
মিন্থ আর' ডলি ছুজনেই বি্লিত-_ 


সত্যিই হুবহু মিঙ্থর চেহারার ছবি। 


কিন্ত কি করে তা সম্ভব? মি 
আবার এ বাড়ীতে আসে এ রহস্ত 
উদ্দঘাটনের উদ্দেশ্যে ; ওকে দেখলেই 
বৃদ্ধ চাকর নিধু কেমন যেন হয়ে যায়। 
একদিন মালিকের সঙ্গে দেখাও হয়ে 
গেল। সে লোকটিও মিনুকে দেখে 
যেন কেমন হয়ে গেল। মিম্থু এসে- 
ছিল ওবাড়ীতে অবিকল তার মতো 





_ পুলিশের বাহাদুর ! 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


চেহার্লার ছকিগুলির রহস্ত জানতে । 


শকনলে সে কাহিনী। 


5 ক + * 


বিশ বছর আগে ঘটনা পিছিয়ে : 


গেল । ঘটনাস্থল কলকাতা । অবিকল 
মিঙ্ুর মৃত দেখতে কবি থাকে তার 


বাবা-মার কাছে । একদিন কাগজে 
ছাপা একখানি ছবি দেখে ওর মা 
ক্ষেপে উঠল। ছ্বিখানি কবির 


চেহারার, শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রথম পুর- 
স্কার পাওয়া একখানা অয়েল পেইর্টিং। 
কবিগ ভেবে পেলনা কিভাবে তার 
ছবি আক] হুয়ে গেল। কাগজের 
অফিস থেকে শিল্পী আশীষের বাড়ীর 
ঠিকানা যোগাড় করে কবি হাজির 
হল। জানতে পারলে একদিন গঙ্গার 
ধারে বসে থাকার সময় তার অলক্ষ্যে 
আশীষ ছবিখানি এঁকে নিয়েছে। 
কবি এসেছিল রুষ্টা হয়ে কিন্তু ফিরলে 


প্রসন্নচিত্তে ৷ সেই হল আলাপ | কবি 


নিয়মিত আসতে থাকে ; আশীষ ওর 
নানা ভঙ্গীর ছবি আকে। ছুজনে 
বেড়াতে যায়। আলাপ ক্রমে গভীর 
প্রেমে দাড়ায় । কবি গায় “চিরদিন 
তোমারে ষে ভালবেসে যাব; জনমে 
জনমে আমি তোমারেই পাব*। কিন্তু 
মিলনের পথে প্রতিবন্ধক£এসে যায়। 
কবির রাত-করে বাড়ী ফেরাটা ওর 
ওর বাপ-মা ভাল বুঝলে নাঁ। তার 
ওপর ওর দাদ৷ বীরেন বন্ধ 
সমরের সঙ্গে আশীষের বাড়ী গিয়ে 
কবির ছবি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে 
এল। সমরের কোন অনুনয় শুনলে 
নাসে; কায়স্ত আশীষের সঙ্গে তারা 
ব্রাহ্মণ হয়ে কবির বিয়ে দিতে পারে 
না। কবির বাড়ী থেকে ধের হওয়া 
বন্ধ হল । কবি খাওয়া প্রায় ত্যাগ 
করলে; উদাস হয়ে জানলা দিয়ে 
চেয়ে থাকে! আশীষেরও কবির 
প্রতীক্ষায় দিন যায়। খোজ নেবে কি 


গত ২০শে ডিসেম্বর শনিবার ২৯নং রতন সরকার গার্ডেন 
ট্রাটে বড়বাজার জোড়াবাগ্থান আঞ্চলিক নাগরিক সমিতির এক 
সম্মেলনে স্থানীয় পানীয় জলের সমস্যা, অসামাজিক ও দুবৃত্তদের 
উপদ্রব, সেলামী প্রথা, চৌধুরীয়ানা বহিরাগত ছুবৃন্তদের হান! 
ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচন! হয় এবং পুলিশের কর্ম্মতৎপরভার 


অভাবের কথা রলা। হুয়। 


তাতে স্থানীয় পুলিশ কতৃপক্ষ . 


সমাজবিরোধী লোকদের খোজখবর 
না করে উদ্তোক্তা্দের বাড়ী বাড়ী 
গিয়ে তাদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে 
ও পরোক্ষে ভয় দেখাচ্ছে! এইজন্ত 
নাগরিক সমিতি এই ব্যাপারে পশ্চিম 
বলের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, 
্বরাষনত্রী শ্রীকালপদ মুখার্জী, এই 


অঞ্চল থেকে লোকসভায় নির্বাচিত 
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীমশোক সেন, 
প্রজা-সোশ্তালিই নেতা ডাঃ স্থুরেশচন্তর 
ব্যানার্জী, এম, এল, এ, কমিউনিষ্ট 


নেতা শ্রীজ্যোতি বস্তু, এম, এল, এ ও 


ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীহ্মেস্তকুমার 
বসু, এম, এল, এ-র দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন। 


কবির ঠিকানাও তার জানা নেই? 


ওদিকে বিয়ের দিন এল 1 কোন এক 
বিয়ে বাড়ীর সানাইয়ের সুরে উতলা 
আশীষের কাছে সমর খবর এনে দিলে 
কবি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে । 
তারপর থেকেই আশীষ ঘুরতে ঘুরতে 
রাচীতে এসে বাসা বেধেছে । 
# ক ক 
মিনু শুনলে আশীষের কাহিনী । 
কিন্ত আশীষের বিশ্বাস এই মিম্ুই 
তার কবিবু জন্মান্তর ৷ 
ঝড় ওঠে। বান্ধবী ভলিও বলে মিঙ্ুই 
ছিল আগের জন্মে আশীষের কবি। 
মিল্ক প্রতিবাদ করে) জন্মাস্তরবাদ 
সম্পর্কে বই পড়ে জানতে চায়। দ্বন্দের 
অবসান ঘটাতে হাজির হয় আশীষ়ের 
কাছে, কৈফিয়ৎ চায় তার শাস্তি ভঙ্গ 
করতে ওখানে বাসা নিয়ে থাকার, 
জন্য । ব্যথা পেয়ে আশীষও জায়গা 
ছেড়ে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। 
কিন্তু যাবার আগে আশীষ রোগাক্রান্ত 
হয়ে পড়ে। বিকারে কবিরূপিনী 
মিন্থকে দেখতে চায় । ডাক্তার জানায় 
মিন্ুকে - কাছে পেলে রোগমুক্তির 


সম্ভাবনা আছে। ভৃত্য নিধু মিম্ুর 
কাছে আকুল অনুনয় জানায় । কিন্তু 
মিন্ধু অনমনীয় । শেষে অত্তঘন্দে 


পরাস্ত হয়ে মিন্ন যখন ছুটে এল, ঠিক 
তার পূর্ব মুহুর্তেই আশীষের প্রাণবায়ু 
নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। 

অতি সাধারণ . ঘটনার সমাবেশে 
বোন। কাহিনী এবং চিত্রনাট্যকার- 
পরিচালক 'অসীম বন্দোপাধ্যায়ও 


এ ধরণের কাহিনীর প্রয়োজনামুগ . 


নাটকীয় চমক ধরিয়ে দেবার মত 
বিশ্তাস-নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। 
মামুলি পরিকল্পনা সবই-__যেমন শিল্পী 
ভাল হবার পরিচয় হচ্ছে যে সে 
তার আকা! ছবি প্রদর্শনীতে দিতে 
চাইবে না অথচ তার কোন বন্ধু 
সেই ছবি পাঠাতে 'সে ছবির 
প্রথমস্থান অধিকার এবং সেই ছবিরই 
সত্র ধরে নায়িকার সঙ্গে আলাপএর 
মধ্যে যেমন বৈশিষ্ট কিছু মনে 
লাগে না, তেমনি ইডেন গার্ডেনে 
আর গঙ্গার ধারে গান গেয়ে বেড়ানোর 
মধ্যেও ওদের পরস্পরের প্রেমের 
নিবিড়ত্ব বোঝানোটাও গতান্থগতিক 
পথ ধরে গিয়েছে। খটক1 লাগে 
এ কয়েকটি ব্যাপারে। বহুদিন ধরে কবির 
সঙ্গে আশীষের অভিসার চললো, 
অথচ বাপ-মার নিষেধে তার বাড়ী 
থেকে বের হওয়া বন্ধ হতে দেখা 
গেল তার খোঁজ নেবার উপায় 
আশীষের নেই, কারণ তার ঠিকান! 
জানে না! বড় নিস্তেজ চিন্তার 
পরিচয় এগুলো। এরকম এবং 
কবি গৃহের বাইরে না গিয়েও বিষ 


মিছুর মনে ' 


গৌজামিল চোখে লাগে। বিয়ের 
কনে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যার সুযোগ 
দেবার জন্তে তাকে" দীর্ঘকাল ঘরে 
একা রেখে দেওয়াও কম বিসদৃশ 
নয়। তেমনি লাগে শেষ পর্যন্ত 
অন্তত্বন্থে বিধ্বস্ত! হয়ে মিন এসে 
যাতে একা আশীযকে পায় সে জন্তে 
মরণাপনন আশীষকে সম্পূর্ণ একা ফেলে 
ওষুধ /আনার কথা তুলে নিধুকে 
সরিয়ে দেওয়া । পরিস্থিতির সঙ্গে 
সঙ্গতি রাখার ক্রুটি ছবির ওপর নিবিষ্ট 
হওয়াকে ব্যাহত করে তোলে । 


# ক ০ 


ঘটনার বীধুনীর দুর্বলতা কোন 
গভীর ছাপ দেয় না, তবে একটা 
কথা স্বীকার করতে হবে, সেটা 
হচ্ছে পরিবেশের ছিমছাম চেহারাটা । 
অভিনয়ের দ্িকটারও উপভোগ 
করার অংশ মাঝে মাঝে বেশ পাওয়া 
যায়। বিশেষ করে কবির -চরিত্রে 
অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে বেশ ভালই 
লাগবে। তবে তার মিম্থু চরিত্রটা 
বিশেষ করে নিজেকে কধির জন্মাস্তর 
বলে স্বীকার করা না করার দ্বন্দের 
অংশটা তেমন ফোটেনি, প্রধানতঃ 
সেটা পরিস্থিতি মতে! তৃশ্তাবিস্তাস 
হতে না পারায় । আশীষের মত 
নির্বীর্ধ চরিত্র অনেকেরই মনে ধরবার 
মত নর । যাকে ভালবাসে সে নিজে 
তার কাছে এসে ধর! দিলে তবে সে 
পাবে”-পাবার জন্ত অভিব্যক্তিতে 
নিথর আকুলতা প্রকাশ ছাড়া আর 
কোন চেষ্টা নেই--এ আর চলে ন|। 
প্রকৃতপক্ষে আশীষ যে কবিকে পেলনা, 
মাত্র একটি কথায় সে কায়স্থ বলে 
্রাঙ্মপকন্তার পাণিগ্রহণে অনধিকার 
বলতে তাতে কোন সংঘাত ফোটেনা। 
সাংঘাতবিহীন এই আশীষের জন্ত 
গভীর অন্ুভূতিও তাই জাগেনা। 
নি্মলঙ্কমার এই চবিত্রটিতে অবতরণ 


করেছেন, কিন্তু চরিত্রটি কোন ছাপ 


না দিলে সে দোষ তার নয়। ভাল 
অভিনয় করে বেশ একটি টাইপ চরিত্র 
সৃষ্টি করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিধুর চরিত্রে । আরম্ভ থেকে শেষ 
পর্যন্ত তার আবির্ভাব, এবং আগা- 
গোড়াই তিনি দর্শকচিত্তে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করে রাখেন। এছাড়া 


বিভিন্ন চরিত্রে আছেন জহর গাঙ্গলী, J 


পাহাড়ী সান্যাল, অলিত্তবরণ, বীরেন 
চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, ব্রেণুক। 
রায়, তপতী ঘোষ, বাবু প্রভৃতি । 


সরোজ কুশারী পরিচালিত 
সলগীতাংশ বিভিন্ন পরিস্থিতির মেজাজ 
রক্ষা করে গিরেছে। গানগুলি সন্ধ্যা 
মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুগীত। 
যদিও প্রয়োগ ঘড় গতানুগতিক । 
কলাকৌশলের অন্থান্ত কান্দ মাঝামাঝি 
পর্যায়ের । আলোকচিত্র গ্রহণ 
করেছেন সন্তোষ গুহরায় এবং শব্দ ও 
স্জীতাংশ রেকর্ড করেছেন জেডি 
ইরাণী ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায় । 


এ একরকম ঠিকই 


বকুশ্িস 
(৮ম পৃষ্ঠার পর) 

কেরাণীবাবুর হাতে কিছু না ঠেকালে 
ফাইল খুঁজে পাওয়া যায় না, আর * 
হাতের কাছে থাকলেও তাতে এ 
সায়েবের সই হয় না বা নম্বর পড়েনা । 
আইনের ভয় বা অচ্ছরোধ-উপরোধ 
কিছুতেই ফল হয় না। হাতে কিছু 
বকৃ্‌শিস গুজে দিতে পারলে, বাবুর / 
কলম চলে রেসের নম্বরী ঘোডার 
বেগে। এসব পাওন।-থোওলা কিন্তু / 
ঘুষ নয়। 

রাজনীতির দরবারে নজরানা 
দিতে হয় বড় রকমের । দেশভক্ত, ২ 
অক্লান্তকর্স্মী, জনদরদী নেতাদের : 
আশে পাশে বদ্ধ-বরস্ত ঘোরে। 
তাদের হাতেই বকুশিস দিতে 
কামিনী-কাঞ্চনের মোহমুক্ত দে 
বরেণ্য, সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুরুব্বিরা 
পেতে বকৃশিন নেবেন কেমন কে 
তাদের অপোগণ্ড পুত্র». বে ণ 
ভাইপোন্ভাগেদের চাকরী রূপী বকৃশিস র্‌ 
দিলে অনেক বড় বড় কার্জ করি 
নেওয়া ষায়। রাজনীতির আখড়ায় 
ধারা নামেন তাঁরা খুব ভালভাবেই 
জানেন ষে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত 
থাকা ট্রামে-বাসে লেডিস্‌ পীটে বসার 
চাইতেও অস্বস্তিকর । কখন, কিভাবে 
যে ওঠার হুকুম আসবে বা ধাক্কা দিয়ে 
সরিয়ে দেবে তার কোনও ঠিকানাই 
নেই | সুতরাং, সময় নি. 
বকৃশিস নাও । গদীচ্যুত হলে কেউ শখ 
কানাকড়ি দেবে ন]।. 


সাদ! সায়েবন্না বকুশিন . দিতে 
শিখিয়েছে আর আমরা নি 


৪ 








,শিখেছি-_-এটাও একেবারে ঠিক ন 


ইংরাজ আমলেও পলিটিকাল আফস 

লাট-বেপাট দেশী রাজানাজড়াত 

কাছ থেকে বিরাট বকৃশিস নিয়েছে / 
রাজার তোষাখানায় সঞ্চিত হারে, 
জহরৎ দেখতে ঢুকলেই কিঞ্চিৎ 
বকাশস দশক ' সায়েবকে দিতে হবে 
[ছল । আবার 


সায়েবরাও এদেশে রাজার জাত 


ছিলেবে থাকতে গেলে যত্রতত্র বকাশস- এছ 


দিতে হয় এ বাধও প্রচলন 
করেছিল। অনেকদিন আগে একবার “** 
চিন্কা হৃদ অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলাম । 

এক ইংরাজ অধ্যাপকও তখন সেখানে = 
এসেছিলেন। আমর! একই সঙ্গে 
ঘোরাফের। করাছলাম। রাস্তায়, 
নৌকোতে, তদের মধ্যে ঘাপে--সবত্র 
সেলামের ছড়াছড়ি এবং সেই সঙ্গে 
বক্কশিসের দাবী। সীমিত [বত্তের 
ইংরাজ অধ্যাপক বকৃশিসের তাড়নায় 
সেদিন ভারতের স্বাধীনতা যাতে আত 
সন্বর আসে সে আশাই অভ্যর্তী 


‘আন্তরিকতার সন্দে জানিয়েছিলেন + 


আজ অবস্য, তিনি এদেশে নেই। 
থাকলে বলতেন যে বকৃশিষের 

আবার না কমে বরঞ্চ বেড়েছে।, 
বিদেশী দেখলেই দেশশুদ্ধব লোক 
বকৃশিস, বকৃশিস বলে ছুটছে । . টি 
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»- করিবার, ১৬ই জানার ১৯৫ 





ভাৰতীয় ক্রীঢ়াবর্ণধাবদেৰ 


¥ 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
অন্ধের ভূমিকাটি নিয়েছে ভালই !' 
প্রশ্ন এই ষে বিদেশ থেকে দল 
আনাবার অধিকার পেলেও, ভারতীয় 
ক্রিকেট জগতের কর্ণধাঁরদের ভারতের 
সুনামে আচড় কাটার অধিকার 
দিয়েছে কে? বিদেশীদের মনোরঞ্জনে 
কি ভারতের সনাতনী কৃটিমূলক 
ব্যবস্থা করা চলতো 
অনুষ্ঠান শালীনতা বর্জিত 
রুচির পরিচায়ক, সেই 
ব্যবস্থা করে একদল বিদেশী 
নিধিদের সামনে সার! ভারতের 
রুচিবোধকে ছোট করা হলো 
< কেন? 

রুচিবোধের প্রসঙ্গে আরও একটি 
ভোজসভার কথা মনে পড়ে গেল। 
এই ভোজসতাঁর ব্যবস্থা করেছিলেন 
বিজয়নগরের মহারাজকুমার ওরফে 
‘ভিজি’। জমিদার-তনয় ভিজি স্বয়ং 
রাষ্ট্রপতি কতৃক ‘পদ্মভূষণ’ উপাধিতে 
সম্মানিত। ক্রিকেট বোর্ডে রাজনীতি 
লিয়ে ভিজি চুল পাকিয়েছেন এবং 
তার বয়সও চুল পাকবার সীমারেখা 
অতিক্রম করেছে। কানপুরে দ্বিতীয় 
চ চলার সময় ভারতীয় ক্রিকেট 
সভাপতি শিল্পপতি শ্রীরতিলাল 
সম্মানার্থেই তিনি এই 
ব্যবস্থা! করেছিলেন, যে 
ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন ভারত 

ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা । 
কানপুরের ভোঙ্গনভায় কল- 
কাতার মতো ক্যাধারে' নৃত্যের 

















ব্যবস্থা ছিল না! তবে ছিল এক. 


অভিনব “আহাধ্য তালিকা’ ( মেম 
প্ার্ড) উপহারের ব্যবস্থা। মেম 
কী র্ডটিতে নিরাবরণ নারীদেহের সচিত্র 
রেখা একে অশ্লীল টিক! টিপ্পনীসহ 


_ বিকৃত ৰচি 


রসিকতা করা হয়েছে। বিকৃতমনা বিগত 
যৌবন ‘ভিজি’ এই অশ্লীল মেনুকার্ডটি 
নিমন্ত্রিতদের উপহার দিয়ে তাদের 
খুশী করতে এবং নিজে আনল 
পেতে চেয়েছিলেন। “ভিজি' যে 
আনন্দ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ 
নেই। নিমন্ত্িত ওয়ষ্টে ইণ্ডিজ দলের 
প্রতিনিধিদের মনের অবস্থা জানিনা 
তবে অনুমান করতে পারি। তীরা 


এখানে মুখ না. খুল্লেও ভিজি'র” 


আতিথ্যের নজীর সম্পর্কে থোলা মন 
নিয়েই তীর! দেশে ফিরতে পারবেন ৷ 
সবচেয়ে বেদনার কথ! এই যে অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি, মায় উত্তর প্রদেশের 
রাজ্যপাল পর্যন্ত কানপুরে ভিজি'র 
ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্ত 
কেউই প্রকাশ্যে ভিজি'র এই লজ্জাহীন 
রুচি-বিকারের ৃষ্টান্তকে ধিক্ধ ত 
করেননি । একমাত্র ভারতের অনন্য 
খেলোয়াড় বিজয় মার্চেন্টই “ভিঞ্জির 
এই শালীনত। বৰ্জ্জিত আচরণকে 
তিরম্কৃত করেছেন! জাত খেলোয়াড় 
মার্চেন্টকে ধন্ারাদ। ভারতীয় ক্রিকেট 
জগতে যে সব অনাচার চলেছে, 
বিশেষত যেগুলো বেড়ে যায় বিদেশী- 
দের সামনে, ভার প্রতিবাদে বিজয় 
মার্চেন্ট আঙ্গ জনমত স্থষ্টির প্রয়াস 
পেয়েছেন। ভি জি র মেম্ুকার্ডট 
দেখার দুর্ভাগ্য আমারও হয়েছে, 
কিন্ত সত্যিকথা বলতে কি কার্ডখানির 
আগ্যোপান্তে আমি খোলা দৃষ্টি 
মেলতে পারিনি, রুচিতে বেধেছে ! 


শুনেছি, এই প্রথম নয়, তিনি 
অতীতেও এমনি করেছেন এবং তা 
করেও আজ তিনি সমাজ ও ভারতীয় 
ক্রিকেট জগতের ওপর তলার লোক 
হিসেবে জাতে উঠে আছেন। 
রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন থেকেও তিনি, 
বঞ্চিত নন। ভারতীয় ক্রিকেটের 
বনাম এবং সেই সঙ্গে বিদেশীদের 
কাছে ভারতীয় কৃষ্টি ও এঁতিহ্য ধরে 
দেবার দায়িত্ব আজ কোন্‌ শ্রেণীর 
ভারতীয়দের হাতে নিয়ে পড়েছে 
“ভিজি'ই তার জলন্ত প্রমাণ । অপরের 
সামনে মাথা উঁচু করে থাকাই নাকি 
আজকের ভারতের 'সাধন!। সেই 
সাধনার পরিণতিতে লক্ষ্যে পৌছতে 
আর বোধ হয় আমাদের দেরী নেই! 
‘ভিজি’ ও তার সমগোত্রীয়দের রাম- 
রাজত্ব বজায় থাক্‌, তাহলেই সর্বরক্ষে 
হবে। 





উপনির্বাচন 


(১২শ পৃষ্ঠার পর ) 
কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মিলে কাজ 
করবেন না। ভাঃ বন্দ্যোপাধ্যয় 
ছু্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি 
পদত্যাগ করেন। 


থেকে 


হ্ফল্রওক্সান্ড কক্ষের 
স্বক্ভুন্ন পথ 

প্রজা-সমাজতন্ীদের স্তায় শ্রীহেমত্ 
বঙ্ছ ও শ্রীবিভৃতি (নাছ) ঘোষ 
পরিচালিত ফরওয়ার্ড ব্রকও 
কিছুদিন পূর্বে সিদ্ধান্ত করেছেন যে 
ভবিষ্যতে তারা কমুযুনিষ্টদের সঙ্গে 
সংশ্রব রাখবে না। এই নীতির জন্তই 
তারা বাগনান কেন্দ্রে প্রার্থী দাড় 
করিয়েছেন। একথাও .তার! বলেন 
যে ১৯৫১৭ নির্বাচনে এই কেন্দ্রে 
বামপন্থী প্রার্থী ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের 
সভ্য; তাই উপনির্বাচনে এই আসনটি 
পাওয়া তাদের হক । ১ 

সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা পরিষদের 
প্রধান দুইট দল হচ্ছে এই ফরওয়ার্ড 


‘ব্লক ও কম্যুনিষ্ট পার্টি! এদের নেতৃত্বে 


কলকাতার ভালহোৌসী অঞ্চলে বান্ত- 


-হারা সত্যাগ্রহ চলছে কিছুদিন ধরে । 


এক ফরওয়ার্ড রক 'নেতাকে জিজ্ঞাসা 
করা হয়েছিল, এ কি করে হয়ষে 
আপনারা বাগনানে কম্যুনি্ ছায়া 
দর্শন করবেন না অথচ কলকাতায় 
হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবেন? 
তিনি উত্তর দিয়েছিলেন? “এই, 
আন্দোলন চলছে আমাদের পূর্ব প্রতি- 
শ্রুতি অন্থুযায়ী। তখনও আমাদের 
নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নি। এইটিই 
শেষ আন্দোলন যাতে আমরা! কম্যুনিষ্ট- 
দের পাশে দীডিয়েছি।” 


কুম্যুন্নিষ্ট ছাড়া! বাসন্তী 
০জ্কাক্ি ? ্ 


< গত নির্বাচনের সময় বামপন্থী জোটু 
ছিল ছ'টি। একটিতে ছিল কম্যুনিষ্ট, 
এজা-সমাজতন্ত্রী, বিপ্লবী সমাজ-তস্থী 
এবং ছুটি ফরওয়ার্ড ব্লক! অগ্ঠটিতে 
সোশালিষ্ট ইউনিটি সেপ্টার সমেত 
ছিল আটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। দু'টি 
জোটেরই এখন অস্তিম অবস্থা ; বস্তুত 
দ্বিতীয় জোটটির অস্তিত্ব বহুদিন থেকে 
টের পাওয়া পাচ্ছে না। 


তবে নতুন করে একটি বামপন্থী 
মোর্চা স্থষ্টির চেষ্টা চলছে। এর 
উদ্মোক্তা প্রধানত ফরওয়ার্ড ব্রক। 
প্রজা-সমাজতন্ত্রীদের এই উদ্ভোগে 
সমর্থন আছে। এদের উদ্দেশ্য 
কম্যুনিষ্টদের বাদ দিয়ে অন্তান্ত বাম- 
পন্থীদের এক্য সৃষ্টি করা | ফরওয়ার্ড 
ব্লকের অফিসে ইতিমধ্যে কতিপয় বাম- 


পন্থীদের মধ্যে একটি বৈঠক |শনজপদে এখন জ্থায়প হননি এবং এই 


হয়েছে। 





১৯ 





গুলি কমিশনার ৬ রাজ্যগাম 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
করার জন্ত রাজ্যপালের নাকের উপর 
দিকে ভলাটিয়ারেরা চেয়ার টেনে'. 
আনলেন, কিছুক্ষণ ভার ' সুখ 
হুল্লোড় ও হট্টগোলের পর, অ 
দুইটি অতিরিক্ত আসন সৃষ্টি হল । ' 
এবং কমিশনার ও তীয় পত্নী 
বৈজয়স্তীমালার -নাচের প্রোগ্রাম 
উপভোগ করলেন । 
'আন্নপূর্বক লক্ষ্য করেছিলেন 
এরপর প্রায় একই ধরণের আরও 
একটি ঘটনা অনুষ্ঠিত হল ( উপানন্দ 
মুখার্জীর বরাত খারাপ ! ) পোলো 
খেলার মাঠে! পৌলোর মাঠে 
শেষ দিনের খেলায়ও রাজ্যপাল 
উপস্থিত ছিলেন। এবং কমিশনারও 
তদীয় পত্নী সহ সেই অনুষ্ঠানে আসেন 
তার পরে। সেখানেও ক্কার আসন 
নিয়ে গোলমাল হয়। সে রাজা 
মহারাজাদের লসৌখীনী ক্লাবের 
ব্যাপার । সেখানে কমিশনারকে 
পিছনের সারিতে ফেলা হয়েছিল। 
তিনি জোর করে সামনের আসনে 
তার এবং স্ত্রীর স্থান করালেন 
রাজ্যপালের সঙ্গে, সমান সারিতে 
তাকে বসতে হবে। 

রাজ্যপালের অসন্তোষ 

রাজ্যপাল এই দ;ইটি ঘটনায় 

এত ব্রির্ত হন যে, তাঁর অস- 
ন্তোষের কথা রাইটার্স 'বাঁল্ডংসে 


পেশচেছিল। এবং ডাঃ রায়. 


্বয়ং রাজ্যপালকে অন্রোধ 
_ ক্করেন যে, এই বিষয়টিতে তান 
যেন খুব বেশী কঠোর না হন। 
প্যালশ কাঁমশনারকে যথোপযুক্ত 
ওয়ার্নিং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন 
এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে লিখিত” 
ভাবে কমিশনারকে রাজ্যপালের 
মন্তব্য জানানো হবে। 'কিল্ডু 
রাজ্যপাল মেন দ্বহস্তে কোনো 
আন্গমোগ পেশ না করেন। 

শীযুক্তা পদ্ম! নাইডুকে এতৎ 


সত্বেও প্রতিনিবুত্ত করা যায়নি । এর- 
পর তিনি রাজ্যসরকারের কাছে 
তীব্র ভাষায় একটি পত্র দিয়েছেন 
এবং সেই পত্রে কমিশনার সমন্ধে 
বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের সঙ্গে 
তীর ব্যবহার ষে কতদুর অশোভন 
এবং সদভ্ত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত 
রাজ্যপালকেই দেখতে হয়েছে। 
এবং রাজ্যপালের উপস্থিতিতেও 
কমিশনার জক্ষেপ করেননি । 


দ্ৰভাবতই এই পত্রের পর উর্দ্ধতন 
মহলে গোপনে একটা দারুণ আলোড়ন 
এবং অস্বন্তি চলছে » কাঁমশনার তাঁর 


শ্বাসনে ৫) তাঁর নিয়োগ পাকা- হওয়ার 





ব্যাপারে রাজ্যপাল যদি বাধা দেন 
আহঙে্তাঁর দুভণগ্যের চড়েম্ত হবে। 
কেননা, অন্যদিকে ইতিপুবেই উপানন্দ 
£ বর্তমান আই-জি শ্রীহগরেন সর- 
কারের ষড়যন্ত্রে উদ্ব্যস্ত। 


“শ্মল ভাইসেস’ ও উপানন্দ 

পোলোর মাঠ, কিংবা সঙ্গীতের 
জলসা, অথবা নিউএম্পায়ারের 
ফাংশানে পুলিশ কমিশনার এবং 
হেড কোয়ার্টাসে'র ডেপুটি কমিশনার 
নিয়মিত আমন্তিত হন ( বলা বাহুল্য . 
বিনা পয়সার টিকিটে )। কেননা, 
তাদের হাতে কতকগুলি বিশেষ 
সুবিধা বিতরণের ক্ষমতা আছে, 
যেগুলি ছাড়া বুহদাকারের কোনো 
অনুষ্ঠান ঘটানো কলকাতায় সম্ভব 
নয়। এই কম্প্লিমেপ্টরীর দৌরাত্ম্য 
কতদূর পৌঁছুতে পারে পুলিশ কমি- 
শনারকে দিয়ে রাজ্যপালের সম্মুখে 
তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। যদিও 
আমরা স্বীকার করি যে, ব্যকতিগত- 
ভাবে এবং অন্ত কমিশনাদের তুলনায় 
উপানন্দবাবুর সৌজন্যবোধ এবং কর্ম- 
ক্ষমতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় (এর 
প্রমাণ মাত্র কিছুকাল কমিশনারের 
পদে বাল থাকাকালীন তিনি 
দিয়েছেন, তথাপি পুলিশের চিরাচরিত 
এন্মল ভাইসেস,*-_এই নব তথাকথিত 
"ক্ষুদ্র বদভ্যাস” কতদূর মজ্জা- 
গত, কতখানি সেকেও নেচারে 
পরিণত হয়েছে--এই ঘটনায় তার 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। উপানন্দ- 
বাবুর মতো একজন ভন্রলোকও তা 
থেকে মুক্ত হতে পারেননি । কারণ 
এ জিনিষ--ক্ষমতার £এই অপব্যবহার 
পুলিশের গোড়াকার জীবন থেকে 
আচরিত অভ্যাসে পরিণত হয়। 
এবং এর দরুণ স্বভাবত সৎ ব্যক্তি 
হওয়। সত্বেও এবং কর্মী পুলিশ 
কমিশনারের প্রশংসা পেয়েও তিনি 
এখন নিজের পদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
অস্থির উদ্বেগে আছেন। 


সম্পাদকীয় 

(২য় পৃষ্ঠার পর ) 
সাফল্য দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার 
অপেক্ষা রাখে । তথাপি তাকে এই 
দুর্ঘটনায় জড়িত হতে হয়েছে হয়ত 
এইজস্যই যে, কমিশনার পত্রী শ্রীষুক্তা 
মুখার্জী, এই তিনটি ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে 
ছিলেন এবং রাজ্যপালের সমান 
সারিতে এই মহিলাকেও আসন 
দেওয়া হয়েছিল! যদি এই মহিলা 
মনস্তত্বই মাননীয়া .নাইডুর ম্পর্শকাত- 
বতার কারণ হয়ে থাকে, (তার 
আতিশয্য দেখে এই অন্থমান অত্যন্ত" 
স্বাভাবিক) তাহলে বাংলা দেশের 
প্রশাসনিক অধঃপতন সম্বন্ধে চিন্তিত 
হওয়ার কারণ আছে। 





# 





বাগনান কেন্দ্রের টগনির্বাচন গলফ গর্ধবামণন্থী জোটে তান 
কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের যথাসাধ্য শক্তি সমাবেশ 


eee দের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক: 


সাধারণতন্ত্র দিবসের এ 
ছাওড়। জেলার বাগনান 





জী ৭ জাারী 
ভোট গ্রহণ করা 


হবে। কে জিতবে এবং কে হ্বারবে জোর করে বলা সম্ভব নয়, 


তবে আপাতত -বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অভিযান যে অবস্থা হুষ্টি 


করেছে তাতে মনে হয় প্রডিদ্বন্বিতা প্রধানত কংগ্রেস ও. কছু- 


কতো ও কমতি বাদে আছেন 


‘ফরওয়ার্ড রক ও জনসন্েষের প্রতিনিধি এবং একজন তন 
এখানে ফরওয়ার্ড ব্লক যথাসাধ্য শক্তি সমাবেশ করেছে কিন্ত 
কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট যে শক্তি সমাবেশ করেছে তার তুলনায় 
ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্তি অনেক. কম। অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লকের 
সমর্থনে প্রজা-সমাজত্জীরা আসরে নেমেছেন। চি 


কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্র 
জগতে এই - উপনির্বাচন উপলক্ষে 
বিশেষ কিছু লেখালেখি হচ্ছে না, 
অবস্ত কম্যুনিষ্ট পত্রিকা! স্বাধীনতা এবং 
প্রজা-সমাদতন্ত্রী মুখপত্র লোক- 
- সেবকের কথা ছেড়ে দিলে! অথচ 
এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । প্রধান পঞ্চ 
বামপন্থী জোটে বহুদিন থেকে মন- 
কষাকষি চলছিল) এই উপনির্বাচনে 
এই মনকষাকষি বিচ্ছেদের রূপ 
নিরেছে। 
পঞ্চবামপন্থীদের মধ্যে বিশ্লবী 
সমাজভস্ত্রীরা নির্বাচনটিতে, সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করছেন না, কিন্ত কম্যুনিঃ 











প্রার্থীকে তারা নীতিগত সমর্থন 
জানিয়েছেন । কম্যুনিইদের সঙ্গে 


একযোগে কার করছেন মার্কসিষ্ট' 


ফরওয়ার্ড ব্লক! একদিকে এই 
জোট এবং অপর দিকে ফরওয়ার্ড ব্লক 


ও প্রজা-সমাজতম্ত্রী জোট পরম্পর 


ষে কর্ম নিক্ষেপ করছেন তার তুলনা 
বিরল । 

অবস্ত স্বীকার করতে হবে £ ষে 
কম্যুনিষ্টরা অন্কদের সমালোচনা 
করবার সঙ্গে সঙ্গে আবেদনও* কর- 
ছেন যেন বামপন্থী জোটে ভাঙ্গন 
জ্বি না হয় এবং পরোক্ষে কংগ্রেলকে 
শক্তিশালী না করা হয়। কংগ্রেস 
্ 2 1 


ভিল-কোম-এর এক একটি বৈদ্যুতিক মাল্টিপ্ল্‌ গাড়ীর দা ১২,০০,০০০ 
টাকা । আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্য অস্্ই এই যনোরম ও ঝক্ৰকে গাড়ীগুলো! 
এঅঞ্চলে এই সর্বপ্রথম প্রধত্তিত হয়েছে । এ আপনাদের গর্বের জিনিস - 
কারণ এর মালিকানায় আপনাদের প্রত্যেকেরই অধিকার | সুতরাং 
এৰ গদিষ্মাটা আসন, চামড়ার ঝোলানো হাতল, পাখা, বাল্ব ইত্যাদির 
ইচ্ছাকৃত ধ্বংসের হাত থেকে ধাচাবার জন্ম আমাদের সঙ্গে আপনাদের 
প্রত্যেকেরই সক্রিয় সহযোগিত। অপরিহার্য । 


আপার সম্পাতি ক্ষার রর আবাদের সতৰ্ক ছা 


. পুরররেলওায়ে 


' ভপ নিৰ্বাচন 


" উপনির্ধাচনের প্রয়োজন হয়। 


বদি এখানে জয়লাভ করে তবে তা 
করবে বামপন্থী ভোট বিভক্ত হওয়ার 
ফলে । তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের 
ভবিষ্যৎ রাজনীতির উপর পড়বে । 


কম্যুনিষ্টরা, যে বিরাট শক্তি 


সমাবেশ করেছেন এখানে তা শুধু 
এই আসনটি জিতবার জন্তই . নয়। 
এই আসনটি তাঁরা জিতন্তে চান 
তার কারণ তারা মনে কয়েন এটি 
জিতলে ভবিষ্যতে বামপন্থী জোট 
আবার শি করা সম্ভব হবে।, 
তারাই বামপন্থী জোটের প্রধান 
উদ্যোক্তা ও প্রধান শক্তি) তাদের 
শক্তির আরেকটি পরিচয় পেলে ঢুঁছোট 
ছোট দলগুলোর নেতাদের ১উপর না 
হোক তাদের সমর্থকদের উপর তা 
বামপন্থী এঁক্যের পক্ষে প্রভাব লুটি 
করবে। 


অন্ভুভ্ভ পশ্রিস্থিতিতে 


এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এই 
গত 
সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী 
প্ত্মল গান্গুলী অনেক ভোটের 
ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত 
করেন। পঞ্চবামপন্থী জোট তাকে 
সমর্থন করে। গত ৰছর,তীর সঙে 


, সম্পাদক- শ্রীরজেল্দুচচ্জ ভট্টাচার্য 
সপ্পাদক্ষ কতৃক জভর্প ইাশ্ডিরা খোল, ধনং ওয়েিঘটন প্কোরা, উল বি দুটি 57 ভিজা পর কলিকাত্কা-_-১৩, হরর রা ব্রন 


কম্যুনিষ্ট গ্রার্থীর কঠিন মতবিরোধ 
দেখা দেয়! শেষ অবধি তীরের 
ছাড়াছাড়ি হয়। অমলবাবু বলেন 
তিনি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন । 


অন্তদিকে পার্টি বলে যে তাকে নিয়ম- 


শৃঙ্খলা ভলের জন্তু বহিষ্ধার করা 


হলেছে। 
পার্টি সংস্রৰ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 


তিনি এসেমরি সভ্যপদণ্ড ত্যাগ 
করেন । তিনি মনে করেন ষে নতুন 
অবস্থায় নতুন করে নির্বাচকদের 


' রায় গ্রহণ করা প্রয়োজন.।: প্রথমে - 


তিনি শ্বতত্্ প্রার্থী হওয়া স্থির করেন, 
কিন্তু অন্ততঃ এই উপনির্বাচন উপলক্ষে 
তার সঙ্গে ' কম্ুনিষ্ট পার্টির মত- 
বিরোধের অবসান . হয়েছে । তিনি 
তার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে 


কমি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনে সি 


অংশ গ্রহণ করছেন।, 


তলবল বাসন 


শ্রক্ডিশ্রনজ্ভি 
₹কম্যুনিষ্টদের . সঙ্গে অমলবাবুর 


হয়ত আপোষ হয়েছে, কিন্ত পদত্যাগ - 


করে পঞ্চবামপন্থীদের তিনি. গভীর 
সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন | এই 
উপনির্বাচন না হলে যে বামপন্থীরা 
একযোগে কাজ চালিয়ে যেতেন তা 





নয়, তবে কাম্পস্থী চি হয়ত 
এত শীপ্ত এত গৃভীর সংকট দেখা 
দিত না। 478 

পঞ্চ বামপন্থী নির্বাচনী মিতালী 
প্রথম থেকেই ঠুনকো ছিল। এফ- 
জোটে : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়বার ' 
ফলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পার়। ' 


ক 


নির্বাচনের সময় তাঁরা ঘোষণা 
করেছিলেন যে কংগ্রেসকে পরাজিত 
করতে পারলে তারা সম্মিলিত বাম- “ 
পন্থী সরকার গঠন করবেন 1 নির্বা- 
চনের পর কিন্ত তাঁরা এসেমরিতে 
একটি সম্মিলিত বিরোধী গোর্ঠাও ' 
চাটি করতে অক্ষম হন । | স 


















অবশ্য কখনও কখনও 
এক সঙ্গে কাজ করেছেন 
ভিতরে এবং বাইরে । থ 
ও “বাস্তহারার- সমন্তা নিয়ে 
সংযুক্ত আন্দোলনও করেছেন। 
মিতালীতে প্রজাপমা 
ছিলেন । তীর! তাদের কেন্দ্রীয় I~ 
সুনিন্দিট নির্দেশ সত্বেও এই ' 
মিতালীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
ছুতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিরও তার! 
সক্রিয় সভ্য ছিলেন) তাঁদের অন্যতম ' 
প্রধান নেতা তো এই কমিটির সভা- 
পতিই ছিলেন । 

গত বছর বর্ধমানে তাদের 
প্রাদেশিক কমিটির বৈঠকে তারা 
কেন্দ্রীয় পার্টির নিদেশ মেনে বলেন 
যে কোনো অবস্থায়ই আর তীরা 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) Ce 
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বর্তমান মেয়রের কার্যকাল শেষ 
হবে আগামী এপ্রিল মাসে । অর্থাৎ 
হাতে আর তিন মায়ও সময় নেই। 
ডাঃ সেন তাঁর অন্তরঙ্গ মহলে একথা 
বলেছেন যে, কর্পোরেশন সম্বন্ধে 
ভিনি পূর্বে যে-পরিমাণ হতাশ ছিলেন, 
এখন তার মনোভাব তেমন নয়। 
দেখা গেছে, 
কাছে গিয়ে দীড়ালে এবং তাঁদের 
হাতে স্ব শ্ব এলাকার সৌন্দর্য ও 
স্বাস্থ্যরক্ষার তত্বাবধানের দায়িত্ব দিলে 
উৎ্পাহও জাগানো যায়, সাড়াও 
পাওয়া বার । কিন্ত এই আশাব্যজক 
মনোভাব সত্বেও তার পক্ষে আরও 
এক বৎসরের জন্ত মেয়র থাকা সম্ভব 
নয়। যাদবপুর বিশ্ববিগ্তালয়ে তার 
কর্তব্য অবহেলিত হচ্ছে । 
“তাছাড়া, আমাদের অনুমান, হয়ত 
[আরও একটি কারণ এর সঙ্গে যুক্ত 
এয়েছে। ভাঃ সেন সাধারণ নাগরিক- 
পন কর্পোরেশনের কাজে যুক্ত 
মীর জন্য যে জনসংযৌগের পরি- 
"বা করছিলেন, অর্থাৎ তীর পরি- 


সমর্থন লাভ করবে লা। 
স্পষ্টতই মনে করেন যে, এতে 


সাধারণ নাগরিকদের 


কল্পিত পাড়ায়-পাড়ায় “সিটিজেন্স 
কমিটি” কংগ্রেস দলের এবং নেতাদের 
তারা 


কংগ্রেসের মহল্লা বা বা মণ্ডল সং- 
গঠন মার খাবে এবং হয়ত বা 
একটা তৃতীয় শক্তির উদ্ভব হবে, যা 


তারা বাঞ্চনীয় মনে করেন না। অন্ত. 


দিকে এই নিয়ে নিজের সমস্ত শক্তি 
ও উৎসাহ নিয়োগ করা এবং 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চাপা বিরোধিতায় 
অবতীর্ণ হওয়া ডাঃ সেনের পক্ষে 
কাম্য নয়--তিনি যাদবপুর _বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্তু অবকাশ রাখতে 
চান। 

কাজেই মেয়র ভি 
নামের উপর জল্পনা আরম্ভ হয়েছে । 
এক নম্বর শ্রীবিজয় সিং নাহার ; 
দুই নমর বহুবার মেয়রাণ্টির রেসে 
পরাজিত অশ্ব শ্রীকেশব বস্তু এবং 
তিন নম্বর, অবশেষে শ্রীঅতুল্য ঘোষ। 
শ্রীযুক্ত বিজয় সিং নাহার নির্বাচিত 
হওয়ার পূর্বে এ পদে অভুল্যবাবুই 


তন মাহীর বিরুদ্ধে গুরুতর হী 
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গত্ভল্য ঘোষ কি. কলিকাত 
কর্ণোরেগনের মেয়র হবেন £ 


(দর্ণণের পৌরসভা পর্যবেক্ষক ) 

অতুল্যবাবু মেয়র হবেন? কয়েকদিন যাব কপেণরেশন 
প্লুমহলে এই গুজবের কানাকানি চলছিল। চলার প্রধান কারণ, 
-চাঁ্টার্ড একাউণ্টেণ্ট এ জি বন্ড শেরিফ পদে বৃত হওয়ায় অন্ডার- 
ম্যান পদে ইস্তাফা দেবেন এবং সেই শুন্যপদে কোনে! একজন 
স্বাগস্তকের সম্ভাবন! দেখা দিয়েছে । 

| দাধারণত্ভাবে ওয়াকেবহাল মহজেরাও মনে করছিলেন, 
চুল্যবাবু হয়ত বা আসন্ন শুন্যপদটি ভাক্‌ করে রেখেছেন। 
ত্রিগুণা দেন তৃতীয়বার মেয়র হওয়ার জন্য যেহেতু অনিচ্ছুক - 
যেহেতু প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান কর্তৃপক্ষও ডাকে দীর্ঘকাল 
কর রাখবার জন্য আগ্রহী নন, নিজ পুল লে জে 
জল্মন। এখন থেকেই আস্ত হয়েছে। 


মনোনয়ন নিতেন এবং সেই সম্ভাবনাই |. 9 


প্রবল ছিল। তখনই অতুল্যবাবুর 


"কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছিল । 


প্ররুতপক্ষে অতুল্যবাবু সম্বন্ধে এখন 


যে গুজব চলছে, সেটা দর্পণ বিশবস্ত-. 


সত্র থেকে বুঝতে পেরেছে, এ 
পূর্বকার জল্লনারই রেশ-_-এতদ্দিন 


বাইরের মহলে এসে পৌচেছে | 


তিনি তথন মনোনয়ন নিলেন না,- 


কারণ জয় পরাঞ্জয় অনেকটা অনিশ্চিত 
ছিল। বিজয়বাবুকে নেই 
অনিশ্চয়তার মুখে এগিয়ে দেওয়া 
হল। - 


বিজয়বাবু এক ভোটের জোরে 


পরাজয়ের কান খ্বেষে বেরিয়ে গেছেন. 


এবং এ ভোটফল দেখার পর, 
অতুল্যবাবুর নির্বাচনে দাঁড়ানো আরও 
অসম্ভব হয়েছে। কাজেই বর্তমান 
জল্পনার ভিত্তি খুব বিশেষ নেই) 
তবে, একটা নূতন খবর এই - আছে 
যে, -কংগ্রেন কর্তৃপক্ষ জি বস্তুকে 
বর্তমানে পদত্যাগ করতে নিষেধ 
করেছেন। তার শৃন্তপদটি কংগ্রেস 
দখল করতে অপারগ হবে, এই 
আশঙ্কায় ! শ্রীযুক্ত বসুর উপস্থিতি 
এখনই পৌর সভায় বিরল, শেরিফ 
হওয়ার পর তার সাক্ষাৎ হয়ত 
মিলবেই না। কিন্তু আসনটি তাকে 
দিয়ে আঁকড়ে রাখা হবে। কারণ, 


. ইতিমধ্যে ছুইটি কাউন্সিলারের আসন 


শৃষ্ঠ হয়েছে_উধানাথ সেনের ' পর- 
জোক গমনে এবং অপর একজনের 
অবসর গ্রহণে | 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





১ম বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা 


অুভযণ 


এনফোমর্ষেট উরে নিজ 


অরফিগাৰদেৰ 


এক (গোষ্ঠী সৃষ্ট 


(ঢারা কারবার দমনে গাফিলতি 


বাতিগত ক্রোধ & রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ কৰাৰ অগচেও। 


(দপণণের প্রতিনিধি ) 


{যান এতকাল অপরের িরদ্ধেই তদন্ত ' করেছেন, সেই 
রায় বাহাদ;র সত্যেন মুখাজশশী, ডেপুটি কমিশনার এনফোর্সমেন্ট ব্রাণ্ 
বিরুদ্ধে রাজ্যসরকারের ভদ্ধতন কর্তৃপক্ষ একটি দীঘ রিপোর্ট প্রস্তুত 
করেছেন। এবং বিশ্বস্তসত্রের সংবাদ এই যে, তাঁর কার্যাবলী এবং 
রন হাতে সাজি উন রান এত হু ওর 


ন্তের এটা প্রস্ততি মান্র। 


রায় বাহাদুর ম।খাজশিই পলিশের মধ্যে একমা ভাগ্যবান 
লোক, যিনি অবসর গ্রহণের পর এযাবৎ ক্রমান্বয়ে ছয়টি এক্সটেনশান 
পেয়েছেন এবং তাঁর বর্তমান এক্সটেনশান শেষ হবে আশামণ ফেব্রুয়ারণ 


তাঁর দিরা্ধে ৭ পল্ঠোব্যাপণী যে রিপোর্ট তাঁর উদ্ধরতন ক 


পক্ষেরা প্রস্তুত করেছেন, তাতে এনফোপ-মেন্ট ত্যণ্ঠ' সম্পর্কে জনসাধারণ 
বহ্‌কাল যাবৎ যে সকল অন্িযোগ করে আসাছলেন, তা তো অম্তডূর্ত 
হয়েছেই, তদ:পরি কতকগুলি গযর;র প্রশাসনিক অভিযোগও আছে, 
যেগাল পলিশ দপ্তরের ভিতরকার খ্যাডামনষ্টেশানের ব্যাপার 


এই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, 
প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ তিনি এনফোস- 


' মেণ্ট বাঞ্চে “তাঁর নিজস্ব অফিসার- 


দের” সংঘবদ্ধ কঃরে এমন একটি 
গোষ্ঠী রচনা করেছেন, যা কলকাতা 
পুলিশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার উপরে 
আঘাত করছে । ' এই গোষ্ঠীটি একটা 
শক্তিশালী ক্লিকের ন্যায় কাঁজ ক'রে । 
এবং যেহেতু, ছর্নীতি দমন দপ্তরের 
ক্ষমতা এই এনফোস মেপ্ট ব্রাঞ্চের 
হাতে, সেইজন্য এই “ক্লিক” কতক- 
গুলি ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন, জবরদস্তি 
এবং ক্র্যাকমেইলিংয়ের অস্ত্র সরকারের 
অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে। 
( আর এক শ্রেণীর দুর্নীতি ৷ ) 

. সরাসরি তদস্ত ছাড়াও পরোক্ষ- 
ভাবে আবও একটি তদস্তের আঘাত 
তাঁর উপর এসে পড়বে এবং এন- 
ফোস্মেণ্ট ব্রাঞ্চের কর্মপদ্ধতি ও 
ক্লিকের স্বরূপ এতে উদঘাটিত হবে, 
আশা করা যায়। প্রাক্তন চীফ 
প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মল্লিনাথ 
ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন বোটানিকেল 
গার্ডেনের মহীউদ্গিন সম্পর্কে অন্ত- 
বিভাগীয় তদস্ত মামলায় রায় দেওয়ার 
জন্য । যতদুর জানা গেছে, তাকেন্বরাসট্- 
দণ্তর নির্দেশ দিয়েছেন এনফোস-মেন্ট 
ব্রাঞ্চের, রিপোর্টটি পুত্বান্থপুত্ঘভাবে 


' যাচাই করা তো হবেই, তিনি যেন 


এই রিপোর্ট কিভাবে প্রণীত হয়েছে, 


অর্থাৎ এই তদন্তের মধ্যেও দুরভিসন্ধি 
মূলক চক্রান্ত ছিল কিনা, তার 
বিষয়েও অনুসন্ধান করেন। ডেপুটি 
কমিশনারকে ( এনফোস মেণ্ট ব্রাঞ্চ ) 
বল! হবে তীর অভিষযোগঞগুলি নির্দিষ্ট- 
ভাবে এবং প্রমাণসহকারে উপস্থাপিত 
করার জগ্য | 


নুতন মধুচক্র ? কোথায়? 
বোটানিকেল গার্ডেনের মহী- 
উদ্দিনের ঘটনায়, অনেকেই হয়ত 
জানেন না যে, এই একটি তদন্ত 
উপলক্ষে এনফোস মেণ্ট ব্রাঞ্চ আরও 
বহু উচ্চপদস্থ অফিসারকে অভিযুক্তের 
তালিকায় গাড় করিয়েছেন । এবং ' 
সেই অভিযোগণুলি যেমন একদিকে" 
অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং প্রমাণহীন, 
অন্তদিকে আবার তেমনি অভিযোগের 
ভাষা মাত্রাহীন ও" অসংবত। এই 
দেখে সরকারের উর্ধতন মহলে 
সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, মহীউদ্দিনকে 
উপলক্ষ্য করে এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চ 
সরকারের অনেকগুলি অফিসারের 
বিরুদ্ধে আক্রোশ চরিতার্থ করতে 
চেয়েছে। এককথায়, কয়েকজন 
অত্যন্ত উচ্চপদস্থ লোককে এই - 
সুযোগে জালে জড়ানো হয়েছে। 
বোটানিকেল গার্ডেনের কুখ্যাত 
“মধুচক্র” ভাঙ্গতে গিয়ে এনফোস মেণ্ট 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার) 
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শররবার, ২৩শে - জানঃয়ারণ, ১০ 





সগ্মাদকায় 


এম্মত্গান্র 


এতদিন যা শুধু অনুমানের বিষয় 
ছিল, তা আজ ‘সত্যে " পরিণত হতে 
চলেছে । মা্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকাম- 
রাজ নাদার, অন্ধের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএন 
সঞ্জীব রেডী, মহীশুরের প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী শরীনিজলিঙ্গাপী ও কংগ্রেদের 
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রীকে, পি, 
মাধবন এক যুক্ত বিবৃতিতে কংগ্রেস 
সভানেত্রী পদের অন্ত “যোগ্য 
ব্যক্তিরূপে” শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
নাম প্রস্তাব করেছেন। এবং এই 
প্রস্তাব যে সারা ভারতের_ কংগ্রেসী 
চাইর! উর্ধবাছ হয়ে নৃত্য করতে 
করতে করতে গ্রহণ করবেন, তাতে 
অতি বড় নির্বোধেও সন্দেহ করবে 
না। “কেহ মহৎ হয়েই জন্মায়, 
কেহ মহত্ব অর্জন করে, আবার কারও 
উপর মহত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় "= 
অমর কবি সেক্সপীয়রের এই বাণী 
যে চিরন্তন কালের অন্ত লিখিত 
হয়েছিল তা’ আবার প্রমাণিত 


সম্গেহ বাণী উচ্চারণ -করেননি। 
শিশুকালে তিনি এ সকল মহৎ 
ব্যক্তিদের ক্রোড় থেকে ক্রোড়াস্তরে, 
স্বদ্ধ থেকে স্বন্ধাস্তরে স্থান পেয়েছেন । 
কন্তার নিকট পিতার পত্রের 
ইন্দিরা, .শাঁতিনিকেতনের প্রিয়দশিনী 


ইন্দিরা, অক্সুফোর্ডের, - মিস্‌ নেহরু” 


তারপর মিসেস গান্ধী ( ও উপলক্ষে 
মহাত্মাজীর ন্বন্তিবচন) কিছুই 
ভোলবার নয়। মতিলাল থেকে 
জহরলাল তারপরই ইন্দিরা, ( বিজয়- 
লক্ষ্মী, কৃষ্ণা এরা শাখানন্দী হলেও 


গ্রীবল বেগবত্তী ) নেহরু বংশের ধারা. 


আজও অব্যাহত গতিতে সাগরাভিমুখে 
ধাবমান! । বিজয়লক্ষ্রীর শুনেছি ধার 
ও ভার ছুটোই আছে, ইন্দিরার কি 
আছে জানিনে। কিন্ত তিনি বিশ্ব- 





ত্গাজ্ভান্াম্তা 


বিখ্যাত।- ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, 
‘জাপান পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া 

“শ্ৰেষ্ঠ “ব্যক্তির” সন্মান তিনি 
শ্সীকিছেন | পৃথিবীর হাজার হাজার 


* চিত্রগৃহে কোটী কোটা দর্শক ইন্দিরার 


ছবি দেখে ধন্ত হয়েছে । দিল্লীতে গত 
দশ বছরে যত ভি আই পি এসেছেন 
তারা যে দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে করমর্দন 
করেছেন তিনি ইন্দিরা। রাষ্ট্রীয় 
খানাপিনা, লাঁচগান ও অন্তান্ত 
অনুষ্ঠানে হাসি হাসি মুখে যিনি 
সর্বদাই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আসনটি 
পেয়েছেন, উদ্ভোক্তারা ধার মুখে হাসি 
ফুটিয়ে তোলবার জলন্ত সর্বদা ব্যতিব্যস্ত 
থেকেছেন তিনি ইন্দিরা। গাছে 
চড়তে গেলে যেমন মইয়ের দরকার 
তেমনি দিল্লীতে কন্ধে পেন্তে হলে 
ইন্দিরাকে হাঁতে রাখা দরকার । 
বহু কষিটিতে স্থান দিয়ে, তামাম 
দুনিয়া লা্টুর মত ঘুরিয়ে এনে, 
প্রচারের সব কয়টা যন্ত্রকে উনপঞ্চাশে 
চড়িয়ে দিয়ে চীৎকার পাড়িয়েও চল্লিশ 
বছরের এই বালিকার জন্তে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির সদন্তপদের বেশী 
কিছু করা যাচ্ছিলনা। অথচ বড়পিসী 
কিনা হয়েছেন। বাবা তো কথায় 
কথার বড় উজিরী ছেড়ে দিতে চান। 
যদি সত্যিই একদিন ছেড়ে 
দেন ? তখন, তখনভো-_-ওঃ সে কথা 
না ভাবাই ভাল। ওরংজীবের 
' দলতো ওৎ পেতেই আছে। 'যাঁক্‌ 
গতি "হয়ে গেল। কিন্তু ফিরোজ 
গান্ধী খুসী হবেন তো? সরোজিনী 
নাইডু থেকে ইন্দিরা গান্ধী__কংগ্রেসী 
বন্ধুরা সোল্লাস সম্বর্ধনা জানাবেন 
তো? 

অবশ্য এছাডা বোধ হপ উপায়ও 
ছিলনা । নন্দ, পাতিল তো দুরের 
কথা ডেবর ভাই পর্যন্ত থাকতে চাননা | 
আর কেনই বা থাকবেন ? বাজার 
সরকারের চাকরী ছেড়ে কি কেউ 
জমিদারের গার্জেন টিউটর হতে চায়? 


শ্রীঅতুল ঘোষ কি মেয়র হবেন? 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


এই ছুইটি আসনে নির্বা- 
চনের ফল ন! দেখ প্ষন্ত 
কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পাটি 
‘জি বস্তুর আসনও শুন্য 
. হতে দেবেন না, মেয়র 
সম্বন্মেও চুড়ীস্তভাবে মতি- 
স্থবির করা হুবেনা। প্রকৃত- 
পক্ষে, এর পুর্বে কোন বৃহ 


কংগ্সেসের হত্তচ্যুত হয় 
তাহলে কোন কংগ্রেস 
প্রীর্থীকেই, বিশেষত কং- 
গ্রেদের তথাকথিত গোঁড়া 
সদ্বস্ত বা সং ম্যান খারা, 
স্ীদেরকে মেয়েররূপে নির্বা 
চিত করানো অসম্ভব 
ব্যাপার। 


কাউন্সিলের পদে আসন্ন দুইটি 
নির্বাচন কলকাতার 'লোকের পক্ষে 


অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কেননা এর দ্বারা 
১৯৫৯ সালের এপ্রিলের পরেকার 
কর্পোরেশনের ভবিষ্যত নিঘিত হবে । 
যদি এই দুইটি আসন কংগ্রেস না 
পান, তাহলে সর্বপ্রথম অকংগ্রেসী 
মেয়র নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা 
নিশ্চিত হবে এবং করপোরেশনে 
কংগ্রেসের দীর্ঘকালের ক্ষমতা হস্তচযুত 
হবে। যদি এই দুইটি আসন কং- 
গ্রেসের হাতে থাকে এবং তারপর 


তারা, জি বস্থুকে ইস্তফা দিইয়ে তাঁর. 


আসনটিও লাভ করতে পারেন তাহলে 
অন্তদিকে একথা নিশ্চিত 
হবে যে, মেয়রের পদ কোন একজন 
গৌড়। কংগ্রেসীব হাতে বাবে এবং 
বর্তমানে ডাঃ সেঃনর উপস্থিতির ফল 
কংগ্রেস ও বিরোধীদলের মধ্যে 
যেটুকুও বা সামগ্রস্ত বিধান কখনো 
কখনো সম্ভব হচ্ছিল, তার তিরোধান 
ঘটবে । 


তেন মুখার্জীর বিরুদ্ধে ভ্রতিযোগ 


. ( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 

বিভাগ তাদের নিঙম্ব মধুচক্র অনেক- 
খানি উদ্ঘাটিত করে ফেলেছেন। 
শ্রীযুক্ত মল্লিনাথ শুধু মহীউদ্দিন 
সম্পর্কেই তদন্ত করবেন না, তিনি 
সম্ভবত এও অনুসন্ধান করবেন যে, 
কি ভাবে এবং কি উদ্গেশ্তে এই 
“ফ্রেম আপ” তৈরী করা হল। 

ইতিমধ্যে দর্পন রাইটার্স“ বিল্ডিংসের 
ওয়াকেবহাল মহল থেকে জানতে 
পেরেছেন যে, মহাউদ্দিনের সঙ্গে 
জড়িত করা হয়েছে, এমন দুইজন 
অফিসার, দীর্ঘ ম্লারকলিপির দ্বারা 
সরকারকে জানিয়েছেন যে, তারা 
গ্রনফোসমেপ্ট ব্রাঞ্চের রিপোর্ট 
সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত চান। এই তদত্তে 
তারা দেখাতে পারবেন যে, উদ্দেস্ত 
প্রণোদিত হয়ে এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চের 
ভেপুটি কমিশনার কতকগুলি 
অসমধিত স্মভিষোগ এবং সাজালো, 
চক্রাস্তমূলক ঘটনার সাহায্যে তাদেরকে 
মহীউদ্গিনের পাশে এনে দাড় করিয়ে 
ছেন। এবং এর প্রধান উদ্দেশ 
ছিল, তাদের উপরে কর্দিম নিক্ষেপ 
করা এবং গ্যাডমিনষ্ট্রেশনের ভিতরে 
একটা ত্রাস স্থষ্টি কর]। 

এনফোসমেণ্ট ্রাঞ্চ মহীউদ্দিনের 
ঘটনা উপলক্ষে একটি ট্যাক্স পারমিট 
দেওয়ার বিষয় অসাধু উপায় 
অবলম্বনের অভিযোগ করেছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী অন্থসন্ধানে 
দেখা গেছে ষে, রায়বাহাদুর সত্যেন 
মুখার্জীর হাত দিয়ে, তার দ্বারা 
স্বাক্ষরিত হয়েই উক্ত পারমিটটি 
বেরিয়েছে । 


এই প্রসঙ্গে আরও একটি 


‘চমকপ্রদ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


দুর্নীতিদমন বিভাগ এবং এনফোস- 
মেণ্ট যখন এই রিপোর্ট দাখিল 
করলেন এবং চারদিকে জনসাধারণের 
মধ্যে মহীউদ্দিনের ব্যাপারে নিয়ে 
এক ধরণের আলোড়ন সৃষ্টি হল, 
অন্যদিকে চিফ সেক্রেটারী দেখলেন 
যে, রিপোর্টটিতে এমন বহু জিন্ষি 
মাছে যা দাযিত্বহীনতার নিদর্শন 
দিচ্ছে এবং বাহবা কুডোবার চেষ্টায় 
এনফোসমেপ্ট বিভাগ কতকগুলি 
ঘোর অন্তায় করেছেন | 
রাইটার্স বিল্ভিংয়ে আর একধরণের 
বিত্রত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । 
আর এক নাটক 

সেই সময় রায়বাহাদুর আর 
একটি নাটকীয় সংবাদ সৃষ্টি করলেন । 
করপোরেশনের সভায় একজন 
কাউন্সিপার অভিযোগ করলেন যে, 
রাস্বাহাদুর সত্যেন মুখার্জী কতক- 
গুলি ঢুনীতিপরায়ণ অফিসারের গায়ে 
হাত দেওয়ার অন্ত তীর প্রাণনাশের 
চক্রান্ত, হয়েছে এবং তাঁকে বিষ 
খাওয়ানো হয়েছিল । তিনি অহস্থ 
অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়েছেন । 


কাজেই- 


এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ খবরের কাগজে 
বেরোল । 

কলকাতার গোয়েন্দা দণ্ডর 
রায়বাহাছুরকে লিখলেন যে, আপনি 
এই ঘটনার বিষয় আমাদের কিছু 
জানাননি, কিন্তু এবিষয়ে অবিলম্বে 
ত্দস্ত হওয়া! উচিত। আপনার স্বাস্থ্য 


- এখন কি প্রকার আছে? উপরোক্ত 


সংবাদটি কতদুর সত্য? আপনি 
ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের 
জানান! অবিলম্বে অপরাধীদের 


যাতে ক্ষাহুসন্ধান কর! যায়, সেজন্য 
আমরা তদন্ত আরম্ভ করব-_বিস্তৃত 
বিবরণ দিন! 


বিষ খাওয়ালো কে? 
রায়বাহাহ্ুর দেখলেন, তদত্ত 
করলেই বিপদ । তিনি কয়েকদিন 


পর চিঠির জবাব পাঠালেন ঃ চিন্তার 
কোন কারণ নেই, আমি এখন 
সম্পূর্ণ সুস্থ । আপনাদের চিঠির জন্ক 
এবং খোজ নেওয়ার জন্ভত অনেক 
ধন্যবাদ । 


কিন্ত গোয়েন্বাদগ্তর এতে ভুলবে 
কেন? তারা সেই কাঁউদ্দিলারকে 
ডেকে তার একটি বিবৃতি নিলেন । 
কাঁউদ্ষিলার বললেন, ঘটনার বিবরণ 
তিনি মাত্র একজনের কাছ থেকেই 
পেয়েছেন--তিনি স্বয়ং রায়বাহাঁটুর 


সত্যেন মুখার্জী । রারবাহাছ্ুর নিজেই ' 


বলেছেন যে, তাকে বিষ খাওয়ানো 
হয়েছিল। 

গোয়েন্দাদগ্তর গেলেন প্রেসিডেন্দী 
জেনারেল হাসপাতালে যেখানে রায় 
বাহাদুর চিকিৎসিত হয়েছেন । প্রকাশ 
সেখানকার কাগজপত্র এবং 
চিকিৎসকদের রিপোর্টে কোথাও 
পাওয়া গেল না যে, রায়বাহাছুর 
বিষাঙ্কান্ত হয়ে এসেছিলেন, অথবা 
তাকে, পরীক্ষা, করে এমন কিছু 
পাওয়া গেছে যাতে বিষ দেওয়া 
হয়েছিল বলে সন্দেহ করা যায়। 

বায়বাহাছুর নিজেকে নিয়ে এই 
যে নাটকস্থৃষ্টির ব্যবস্থা করেছিলেন 
এবং বিষয়টি যে সম্পূর্ণ সাজানো 
এর প্রমাণ গোয়েন্দাদপ্তর হাতেনাতে 
সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন। বোধহয় 


. সত্যেন মুখাঁজী সে সংবাদ সম্পূর্ণ 


অবগত নন। 


ইতিমধ্যে সংবাদপত্রেও, সাঁমান্ত- 
ভাবে হলেও, তার বিরুদ্ধে কতকগুলি 
অভিযোগ বেরোল।  রায়বাহাঁদুর 
এক্ষেত্রেও তার পুরোনো হাতিয়ার 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন । সংবাদ- 
পত্রের প্রতিনিধিদের কাছে হাওয়ায় 


এই উড়ো শাসানি পৌছে দেওয়া: 


হল যে, এনফোস মেণ্ট ব্রাঞ্চ সম্বন্ধে 
স্বাটাখাটি করলে সাংবাদিকদের নামে 
সাজানো মামলা আরম্ভ ক'রে তাঁদের 
জনসমক্ষে অপদস্থ করা হবে। 
তাছাড়া, সংবাদপত্রের মালিকদের 
কাছে তিনি নালিশ পৌছে দিলেন । 


সর্ষের ভেতরে ভুত A 
দুর্নীতিদমন দপ্ডুরের প্রধান বাছ 
হিসাবে এবং একজন আই সিএস * 
স্পেশাল অফিসারের অধীনে থাকার 
দরুদ এনফোস মেণ্ট ব্রাঞ্চ কলকাতা 
পুলিশ অথবা বেঙ্গল পুলিশ সরাসরি 
কারো কর্তৃত্বের অধীন নয়। এক- 
দিকে এই সুযোগ এবং অন্তদ্দিকে যে- 
সকল আই সি এস স্পেশাল অফিসার 
গত কয়েক বৎসর এর পরিচালনার 
ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁদের অনবধানতা 
অথব1 কোনো একটা পুলিশ .বিভাগ 
পরিচালনায় অনভিজ্ঞতার দরুণ, 
এনফোসমেপ্ট ব্রাঞ্চ তার ডেপুটি 
কমিশনার সহ একটা ক্ষুদ্রাকার এ 
নায়কী শক্তিতে পরিণত হয়েছে 
তদুপরি, রায়বাহাদুরের 
রিশেধ ক্ষমতা আছে। 
নৈতিক নেতাদের অর্থাৎ, 
বস্দের মনোরঞ্জন করার জন্ত 
প্রয়োজন ততদুরই যেতে প্রস্তুত আছে 


প্রশাসনিক নতি বা 












































এই তিনটি জিনিষ-_মন্ত্রীর স্সেহ, 
কতক পরিমাণে স্বয়ং শাসিত একট। 
দপ্তর লাভ করার স্থুষোগ এবং 
পরি হুর্নীতি দমন দপ্তরের স্পেশা 
অফিসারের অনবধানতা---লমন্ত 
এমন একটা সুযোগ এনফোস? 
ব্রাঞ্চের সম্মুখে এসেছিল যার 
তারা কতকগুলি ক্ষেত্রে দুর্নীতি 
প্যাকেট” স্থষ্ট করেছেন। অর্থাৎ 
ছুনীতি দমনের অছিলায় কোনে! 
কোনো ক্ষেত্রে অষ্তায় ভাবে লোককে 
হায়রাণ ক'রে তার কাছে থেকে 
সুবিধা; আদায় করেছেন । অথবা, 
আরও মারাত্মক কথা, যেলমন্ত 
অফিসারের বিরুদ্ধে এসফোস মেণ্ট 
ব্রাঞ্চের অফিস্বরদের কারো ব্যক্তিগত 
আক্রোশ আছে, তাদের উপরে সন্দেহ 
ও কর্দম নিক্ষেপ করেছেন। 
নিজস্ব গোঠা 
রায়বাহাহুর সত্যেন মুখার্জী 
সম্বন্ধে সরকারের উর্ধাতম কর্তৃপক্ষ 
ষে'রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন, 
তাতে সব চেয়ে বড় ক'রে 
দেখানো হয়েছে যে, তিনি 
কিভাবে তার বিভাগে. দীর্ঘকাল 
যাবৎ একই অফিসার শ্রেণীকে 
রেখেছেন, যাঁদের কোনো 
বদলী ঘটানো হয়নি এবং রায়- 
বাহাহুর ষখশ যে পদে গেছেন, 
ছলেবলে কৌশলে তার চারপাশে 
এই সকল অফিসারদেরও জড় 


করতে হচ্ছে। 
( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 





লণ্ডনে টি চিঠি 


মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজের নতুন চাল 
বটিশ সংবাদপত্র ৪ জণনেতাৰ| এখন 
কাশেমকে ছেড়ে নামেবের ভোয়াজে ব্যন্ত * 


মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ কুটনৈভিক দাবা খেলার নতুন চাল সুরু 
হয়েছে। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসের ইরাকী-বিপ্লীবের পর 
ইরাকে প্রতিবিপ্পব সংগঠনের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট জর্ডনে 


রণ করেছিলেন 









দসের-কাসেম দ্বন্দের মধ্যে 
সিন ব্রিটিশ কুটনীতিবিদগণ মধ্য- 
পাচ্যে ব্রিটিশ স্থার্থরক্ষার সম্ভাবনা 
দখতে পেয়েছিলেন । তাদের ধারণা 
ছল, সুয়েজের পর মিশরে ব্রিটিশ 
র্থের অবস।ন ঘটেছে সত্য কিন্ত 
রাক সম্পর্কে নিরাশ হবার কোন 
ক্িস্গত কারণ ঘটেনি। পারস্ত 
পস্াগরের ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত তৈল 
কন্্রগুলির নিরাপত্তা ও ইরাকে 
বুটিশ বাণিজ্যের . প্রায়-একচেটয়া 

র রক্ষার দায় সেদিন ইংরাঙ্জকে 
ঠাসেম-তোয়াজের প্রেরণা, দিয়ে- 


ইল। ইরাকে ৰিটিশ স্বার্থের ' 


যাপকতা নিয়লিখিত হিসাব থেকে 
যাবে। 
£৮ সালের প্রথম আট মাস 
আরবে ৮ কোটি. ৩০ লক্ষ 
মূল্যের ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানী 
ল। এর মধ্যে একমাত্র ইরাকে 
্তা্নী হয়েছিল ২ কোটি ৪০ লক্ষ 
[উও মুল্যের ব্রিটিশ পশ্য। ১৯৫৫ 
লে মুরী গবর্ণমেষ্টের আমলে 
নাক উন্নয়ণ বোর্ড যে পঞ্চবার্ধিক 
নয়ুণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন 
কার্য্যকরী করবার ব্যয় বাদে 
টিশদের ইরাকী তেলের আয় থেকে 
কোটি পাউণ্ড বরাদ্দ করা 
মছছিল। এই উন্নয়ণ পরিকল্পনার 
য় সব কণ্টাট পেয়েছিল ব্রিটিশ 
তিষ্ঠানগুলি | সুতরাং শিল্পপতি 
ব্যবসায়ীদের স্থার্থরক্ষার জন্য প্রতি- 
পরব সংগটনে অপারগ ব্রিটিশ 
কারের প্রয়োজন ছিল সেদিন 
কী প্রধানমন্ত্রী কাসেমকে হাত 
নার | তার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে 
টিশ প্রচার কার্যের সুর পাণ্টে 
যুছিল। জর্ডনে সৈম্ত প্রেরণের 
য়” পর্য্যস্ত ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও 
ত্বিদগণ বলে আসছিলেন যে 
গর ক কাসেম নাসেরের চেয়েও 
রি: ব্যক্তি । তার বিপ্লবের 
রয়েছে রাশিয়ার উঙ্কানী | 
ব্রিটিশ.“ সাংবাদিক সেদিন 
বী সৈন্তবাহিনীর হাতে মোভিয়েট 








7 
৮ 
এর রিবা 


কিন্তু ভাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য - 
পর-স্ঠারা বিপ্লবী ইরাকী প্রধান মন্ত্রী কাসেমকে 
করেন। এই ভোয়াজ্ের উদ্দেশ্য ছিল কাসেমকে 
করে মধ্যপ্রাচ্যে নাসের বিরোধী আন্দোলন গড়ে 


অস্রশত্র দেখে এসেছিলেন । কিছু- 
দিন পর যখন দেখা গেল ইরাকে 


প্রতিবিপ্নব ঘটান আর সম্ভব নয় 


তথন ব্রিটিশ সংবাদপত্ৰ ও রাজনৈতিক 
নেতাদের প্রচার্নকার্যে আবার এক 
পরিবর্তন দেখা গেল। এবার 
প্রধানমন্ত্রী কাসেম মোটেই খারাপ 
লোক নন।. তিনি ইংরাজেব বন্ধু 
এবং নাসেরের প্রতিদন্বী। সুতরাং 
জর্ডনে সৈন্য রাখবার প্রয়োজন নেই। 

সম্প্রতি আবার প্রধানমন্ত্রী কাসেম 
ও তার গবর্ণমেপ্ট সম্পর্কে ব্রিটিশ 
সংবাদপত্র ও ব্রিটিশ জননেতাদের 


মতের পরিবর্তন ঘটেছে । এবারের. 


কাসেম আরব জাতীয়তা বিরোধী 
কমিউনিষ্টদের হাতের পুতুল। 
ইংরাজ সৈল্তদলের জর্ডন ত্যাগের 
পর তিনি তীর প্রকৃত স্বরূপ.উদঘাটন 


করেছেন । এ অবস্থার তাকে জব্দ 


করতে হলে ' নাসেরকে সোভিয়েট 
প্রভাব মুক্ত করতে হবে। বিশেষ 
করে তারা বিশ্বস্ত সুত্রে জানতে 


. পেরেছেন যে নাসের তার কৃতকর্মের 


জন্ত গোপনে অনুতপ্ত এবং তিনি 
ইতরাজের বন্ধুত্ব প্রয়াসী ৷ 


ইরাকী প্রধানমন্ত্রী কাসেম ও. 


তার গবর্ণমেন্ট সম্পর্কে ব্রিটিশ 
বীতন্পৃহার কারণ হচ্ছে কাসেম 
গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি সাম্প্রতিক 
ঘোষণা । সেগুলি হচ্ছে (১) দেশী ও 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ইরাফী 


, শ্রমিকদের কাজের সময়ের পরিমাণ 


২) চাকুরীর স্থায়িত্ব ও অন্থান্ত 


“সুযোগ স্থবিধার। বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ; 


(৩) ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির সাধে 
ইরাকী উন্নয়ণ বোর্ডের কৃতচুক্তির 
সতবলীর ষথাষথ কাধ্যকরীকরণ) 
(৪) বিদেশী কণ্ট/ষ্টরদের খণদান 
সম্পর্কে ব্যাঙ্কপ্তলির উপর নিষেধাজ্ঞা; 
(৫) উন্নয়ণ কাৰ্য্যে ষযোগদানেচ্ছু ইরাকী 
প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ত স্থানীয় ব্যাঙ্ক- 
গুলির মাধ্যমের খণদানের ব্যবস্থা 
এবং (৬) কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে 
বাণিজ্যের সম্প্রসারণ |. 

ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির বক্তব্য 


হচ্ছে ষে ইরাকী গবররমেন্টের ঘোষণা 
কার্যকরী করতে হলে তদের শ্রমিক- 
দের শতকরা ১৫ ভাগ এবং কণ্টষ্ট 
সম্পুর্ণ করবার অত্যান্ত খাতের ব্যয় 


- শতকরা € ভাগ বেড়ে যাবে। তা 


ছাড়া রী গবর্ণমেন্টের আমলে ইরাকী 
উন্নয়ণ বোর্ড £ও সরকারী কর্মচারীগণ 
তাদের গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে- 
ছিলেন যে কণ্টাকটের সতর্ণবলী 
কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে 
না। যে' পরিমাণ লাভের অঙ্ক কষে 
কণ্টাক্টি নেওয়া হয়েছিল নতুন ব্যবস্থায় 
তা কোন মতেই বজায় থাকবে না। 
এতত্যতীত রাষ্ট্র নিয়স্ত্রিত কমিউনিষ্ট 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি ইরাকের 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনায় আহ্বান 
করা হয় তবে তাদের সাথে প্রতি- 


আসামের চিঠি 





ষোগিতা করা ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠান- 


গুলির পক্ষে সম্ভব হবে না । কত্রুঞ্ছলি 
ব্রিটিশ প্রতিষ্টান ইতিমধ্যেই হুমকি 


দিয়েছেন যে ইরাকী গভর্ণমেণ্ট তাদের 
মত পরিবর্তন না করলে কণ্টার 
অসম্পূর্ণ রেখেই চলে আসবেন। 


তিনি জাতীয়তাবাদী সত্য, কিন্ত 
কমিউনিষ্ট নন | আর ইরাকী প্রধান 
মন্ত্রী কাসেম ও তাঁর গবর্ণমেপ্ট আরব 
জাতীয়তা বিরোধী কমিউনিষ্ট । সুতরাং 
জাতীয়ভ্বাদী .আরব সেতান্রের 'হাত 
করেঃ আরব, খঁ মিশধৈ কমিউনিষ্ট 


~~ প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। মিশরের 


কিন্ত চলে. আসব বল্লেই চ 

আসা যায় না। কারণ ব্রিটিশ রা 
বাজার এভাবে সন্ভুচিত হয়ে আসলে 
খাস ব্রিটনে কারখানাগুলির চাকা 
বন্ধ হবে এবং বর্তমান বেকার সমস্তা 
আরও জটিল হয়ে উঠবে। তাছাড়া 
পারস্ত উপসাগরশ্থ ব্রিটিশ তেল কেন্ত্র- 
গুলিসহ মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ তেল স্বার্থ 
এবং ব্যবসার প্রশ্নও রয়েছে । 


এই স্কটজনক অবস্থা সমাধানের 
উপায়স্বরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আবার 
নাসেরকে তোয়াজ শুক করেছেন। 
সুয়েজ হাঙ্গামার জের শেষ করবার 
আপ্রাণ চেষ্টা চলছে এবং সেটা শেষ 
হলে শীঘ্রই মিশরের সাথে ইংল্যাণ্ডের 
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থাও 
সম্পূর্ণ হবে। 

ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও 
জননেতাগণ বলতে সুরু করেছেন যে 
নাসেরকে যতটা খারাপ লোক মনে 
হয়েছিল তিনি ততটা খারাপ নন। 





বা 
বং কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র নেতা ও বাণিজ্য 
টি মিশরে আনাগোনা 
সম্পর্কে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের ধারণা 
এই যে ব্রিটিশ পরিত্যক্ত মিশরের 
ফাঁকা মাঠে কমিউনিষ্ট 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঢুকে পড়ছে। 
অকমিউনিষ্ট নাসের অনন্টোপায় হয়ে 
কমিউনিষ্টদের শরণাপন্ন হচ্ছেন । 
সুতরাং অবিলম্বে মিশরে ফিরে যেতে 
না পারলে মিশরে ব্রিটিশ ব্যবসায়ের 
চির অবসান ঘটবে । এই সঙ্কটজনক 
অবস্থায় নাসের আর দুশমন থাকতে 
পারেন না। সুতরাং তাঁকে বদ্ুভাবে 
গ্রহণ করে একাধারে মিশরে বৃটিশ 
ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ এবং অপরদিকে 
ইরাককে জব্দ করতে হবে। 
ইতিমধ্যে একদল লোক প্রশ্ন 
করছেন যে ইরাকের উন্নয়ন ক্ষেত্রে 
কমিউনিষ্ট রাষ্্রগুলির যে ব্যবসারী 
( শেষাংশ নম পৃষ্ঠায় )' 





গৌহাটি-শিলং তা বড়। হারার বাবস্থা 


নতুন কতাঁদের কৃপায় নাগা অঞ্চলের 
খবরাখবর বাইরের লোকের কাছে পৌঁছায় না 








(দ্বর্পপের প্রতিনিধি) 


শিলং-গৌহাদি সড়কের ওপর কিছুদিন হোল কড়া পাহারা 


বসেছে। স্টেট ট্রান্সপোর্ট সার্বজনীন মোটর বাসই হোক বা 
আপনার প্রাইভেট গাঁড়ীই হোক, পুলিশ থামিয়ে একবার 
ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নেবে আরোহীদ্ধের। এরকম ত 
আগে কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না তাই সকলের মনেই 
কৌতুহল, ব্যাপারটা কি? গুরুতর কিছু নিশ্চয়ই, কারণ 
পুলিসের সঙ্গে ফৌজের লোকেরাও পাহারায় যোগ দিচ্ছে। 
খবরটা কর্তৃপক্ষের কেউ খুলে বলতে রাজী হচ্ছেন না ভবে 


জান! গেল ফে বিদ্রোহী নাগাদের একটা দলকে ধরবার জন্য 


চেষ্টা চল্দছে। 
প্রায় এক বছর হোল ফিজো 


| এবং তার কিছু সাঙ্গোপাল নাগা 


পাহাড় থেকে বেরিয়ে গোপনে; পূর্ব- 
পাকিস্থানে প্রবেশ করে! তাদের 


মধ্যে কেউ কেউ আবার ফিরেও . 


আসে। প্রথমে উত্তর কাছাড়ের 


পাহাড পার হয়ে কাছাড় জেলার 


ভেতর দিয়ে ছিল তাঁদের যাতায়াতের 


, পথ । ছু একটি দল ধরা পড়ার পর 


নতুন রাস্তা ধরার চেষ্টা চলে জয়িস্তিয়া 
পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। সেমাই বেশ 
কিছুদিন ধরে আসাম সরকার জয়িস্তিয়া 
পাহাড় উপজ্রত অঞ্চল হিসেবে কড়া 


নজরে রেখেছেন । পাকিস্তানে সরে 
পড়বার চেষ্টার অভিষোগে এই অঞ্চলে 
কোঁন নাগাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
বলে শোনা ষায়নি তবে এখন জোর 


গুজব যে একদল সশস্ত্র নাগা গৌহাটি- 
শিলং-জোয়াই রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানে 
প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। 
ক কক ন ৫ 
নাগা পাহাডের ভিতরে কি অবস্থা 
জানা শক্ত। এক বছর হোল নাগা 
অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে রাখা 
হয়েছে। নেফা থেকে দলে দলে 
আমলা বদলী করে নতুন. শাসন যন্ত্র 
গড়ে তোলা হয়েছে ৷ তাঁরা কতদূর 


'কি করছেন জানা যায় না কারণ প্রথম 


ত হোল আগের মত এখনো নাগা 
পাহাড়ে বাইরে থেকে প্রবেশ করা 
শক্ত ! এই অঞ্চলে ভারতীয় সংবিধানে 
উল্লিখিত নাগরিকদেব চলাফেরার 
অবাধ অধিকারকেও ছাপিয়ে উঠেছে 
গত শতাব্দীর কোন সময়ে ইংরেজদের 


তৈরী “ইনার লাইন* আইন । বিনা 
অনুমতিতে এই “ইনার লাইনের” 


ভিতরে প্রবেশ নিযেধ। আপনি 
ডিমাপুরে বাসে উঠে ১৩৫ মাইল ছুরে 
ইম্ফল সহরে যেতে পারেন কিন্তু তার 


মধ্যে মাত্র ৪৬ মাইল দূরে কোছিমা 


সহরে যদি আপনি বিনা সরকারী 


" পাঞ্জার নামেন তাহলে তুরুম্‌ ঠোকার 


বন্দোবস্ত তৈরী দেখতে পাবেন। তার 
পরে, আসাম সরকারের আমলে মাঝে 
মাঝে তবু কিছু খবরাখবর নাগা 
পাহাড়ের পাওয়া যেতো । নেফা ছাপ 
লাগানো জঙ্গী অভিজ্রতাসম্পন্ন নতুন 
কত্ণরা সেটুকুও বন্ধ করেছেন। 
অতি সামান্তই,বাইরে প্রচারার্থ দেওয়! 
হয়। আগে কোহিমা থেকে খবর. 
সাংবাদিকদের কাছে পৌছে দেবার 


৷ জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটি ছোট 


প্রচান বিভাগীয় অফিস খুলেছিলেন 
শিলঙে। আপাততঃ সেটিও তুলে 
দেওয়া হয়েছে। যদৃচ্ছ আম 
চালাবার এই প্রৰষ্ট পথ 
ক + Ld 

আসাম সরকারের মন্ত্রী শ্রীয়পনাথ 
ব্রহ্ম সন্বন্ধে একটা কথ! চালু আছে 
যে তিনি এতদিন যাবৎ মন্ত্রিত্ব করে 
আসছেন যে এখন অবসর গ্রহণ 
করলে তিনি পেন্সন দাবী করতে 
পারেন। প্রভিন্সিয়াল অটোনমির 
গোড়া থেকেই তিনি সব মন্ত্রীসভায় 
হান পেয়ে আসছেন । গোয়ালপাড়া 
জেলা তথা আসামের সমতল ভূমির 
উপজাতীয়দের প্রতিনিধি তিনি। 
সেদিন শোনা গেল শ্রীত্রহ্গ দ্বিতীয় দার- 
পরিগ্রহ করেছেন । খবরটি সত্যি। 





৪ 


শুক্রবার, ২৩শে আনার, ১৯৫ 
রঃ 





সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু = 


- ইরা le ন এই 
প্রবন্ধটি শিক্ষার ‘সংকটের কয়েকটি 
দিক নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেছে! 
এজন্ত অধ্যাপক বিনয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
ও ‘আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করছি। শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধে 
কথা বলার স্বাধীনতা আমাদের 
দৈনিক পত্রিকাগুলি-হারিয়েছে। ইহা 
অতীব দুঃখের বিষয় । 
ডায়মগ্হারবার ফকিরটাদ 
কলেজে ছাত্র ধর্মঘট ঘটে গেল। 
“অধ্যক্ষ বিতাড়ন” ছাত্রদের প্রধান ও 
বিশেষ দাবী। অন্তান্ত দাবীগুলির 
সঙ্গে কতৃপক্ষ দ্বিমত ছিল না। প্রথম 
দাবী প্রত্যাহার করে দুযণীয় আচরণের 
জন্ত ছাত্রগণ ভ্রু স্বীকার করায় ধর্ম- 
ঘটটি (অনশনও ) শেষ হয়। ২৯৯৫৮ 
তারিখে ধর্মঘট আরম্ভ" হয়। এ 


দিনে ছাত্রগণ রুলেজের সম্পাদকের ' 


উদ্দেশ্যে একটি অভিযোগপত্র প্রেরণ 
করে। কলেজের সম্পাদক মহাশয় 
৪1৫ দিন ডায়ম-গুহারবারে 
ছিলেন না। কলেজ কমিটির অন্থান্ত 
সভ্যগণের কথায় ছাত্রগণ কর্ণপাত 
করে নাই। অভিযোগ পত্রটি খুললে 
দেখা গেল ষে ইহাতে কারও সহি 
নাই। কার সঙ্গে আলোচনা করতে 


হবে সে সংধাদ পাওয়া গেল না।- 


ছাত্রদের আচরণ সকল প্রকার ভদ্রতা 
ও রুচিপরিপন্থী ছিল। অভিযোগ- 
গুলির বিচারের জন্য তারা কতৃপিক্ষকে 
সময় দেয় নাই। উপরস্ত ইহার 
স্বাক্ষরিত কপি অধ্যক্ষ মহাশয়কে 
দেওয়া হয় নাই। দাবী উত্থাপনের 
ধারাকে বর্জন করে তারা ভুল 
করেছে। অধিকাংশ ছাত্র ইহাকে 
সমর্থন করে তাদের ভীরদ্তাকে প্রমাণ 
করেছে । 
ঠুনকো ভিত্তির ওপর ন্তত্ত হওয়া 
উচিত নয়। লেখক মহাশয় ঠিকই 
বলেছেন যে “অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে 
এই £8০6০:% সুলভ মনোভাব । ছাত্র 
আর শ্রমিকের মধ্যে যে পার্থক্য তা’ 
"দিন দিন লুপ্ত হচ্ছে।” এই ছাত্র 
* অধোগতির কি কোন প্রতিকার 
নেই ? 
_ একমাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক- 
গণই কত'ব্যে সজাগ হলে এই অধঃ- 
. পতনের শ্রোত রুদ্ধ হবে। যোগ্য 
অধ্যাপকের বিকট অভাব। 
“অপরিপতবুদ্ধি অধ্যাপকের” ছড়াছড়ি 
দেখতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া 
“অভিভাবকের দায়িত্বজ্ঞানশৃন্যতা” 
অনেকখানি দায়ী। এই কলেজের 
ধর্মঘট সম্পর্কে ৭০2 পত্র অভিভাবক- 
গণকে দেওয়া হয়! মাত্র ৮১০ জন 
অভিভাবক উত্তর দেন। কয়েকজন 
অধ্যাপক স্বীকার করেন যে অধ্যাপক- 


বৃন্দ চেষ্ট করলে এই ধর্মঘটটি অনুষ্টিত 


হতে পারতো না। উচ্চ বিস্বালয় 


ছাত্র আন্দোলন এত- 


ভবনে অভিভাবকবৃদ্দের সভায় এই 
অধ্যক্ষ মহাশয়ের একটি বিবরণ পঠিত 


সি ইহাতে বলা হয় যে কয়েকজন 
র্ণক্ষকের নির্দেশে এই ধর্মঘট সম্ভব 
খ্হয়। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের তদন্ত 


সাপেক্ষে রয়েছে৷ দৈনিক পত্রগুলি 
কতৃপক্ষের বিবৃতি ছাপার নাই। 
যুগাস্তর (২০।১১1৫৮) লিখেছিল-_ 
“কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের জনৈক 
মুখপাত্র জানান যে, ছাত্রদের দাবীগুলি 
অম্পষ্ট । আর দাবীগুলি আলোচনার 
মাধ্যমে i মীমাংসা হইতে পারে। 
অনশনের পথ গ্রহণ কর! 
ছাত্রদের স্যায় হয় নাই।” 
বিশ্ববিস্তালয়ের কতৃপক্ষ এই বিষয়ে 
সংবাদ রাখতেন। লেখক মহাশয় 
সত্যই বলেছেন যে “কেউ একবারও 
এমন কথা উচ্চারণ করলেন না ষে 
ছাত্রদের আচরণ নিন্দার যোগ্য, তাদের 
ব্যবহার শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছে।” 
এমন উক্তি শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
কাছে খুব কম শোনা গেছে 


শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ধর্মঘট চালু 
হয়েছে। তবে ইহা শেষ অস্ত্র হিসাবে 
ব্যবহৃত হওয়ার রীতি ৷ এই কলেজের 
ছাত্রগণ অস্ত্রটি প্রস্নোগ করেছে শিক্ষা 
ক্ষেত্রেও । উপায়ের পবিত্রতার প্রতি 
লক্ষ্য রাখছেন খুব কম লোক। পথ 
নির্মল না হলে জীবনে সিদ্ধি বিদ্বিত 
হবেই ( Means develops the 
৪53) এই আদর্শ হাত্রবন্ধুদের অনু- 
প্রাণিত করেছে কি? এই পথেকি 
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মিলবে ? জ্ঞানের চর্চা, 
অর্জন ও 'আহরণ ছাত্রদের প্রধান 
সাধনা । ইহার বর্জন ও অসহযোগিতা 
কল্পনাতীত। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই 
ধর্মঘটের প্রশ্ন উঠতে পারে না। 
ইহাতে ছাত্রদের সমূহ ক্ষতি। গুরুর 
নিকট থেকে যত পারা যায় ততই গ্রহণ 
করা সমীচিন। কিছু দিন পুর্বে 
অধ্যক্ষ৮টেলার ( স্কটিশচার্চ কলেজ ) 
লিখেছিলেন যে বাংলার ছাত্রছাত্রীরা 
বারমাদের মাহিনা দেয় অথচ তারা 
ছয় সাত মাস মাত্র ক্লাস করে। 
উপরস্ত . ধর্মঘট ও হইহল্লার চাপে 
তাদের মুল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। 
ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ! তারাই 
আলাদীনের প্রদীপ । তাদের 
যতমান প্রস্তুত ও সাধনা দেখে 
দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ ন! 
হয়ে পারা” যায় না। অধ্যাপক 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি সত্য 
কথার অবতারণা করে উচিত কাজ 
করেছেন। অপ্রিয় হলেও ইহার 
আলোচনা অপরিহার্য । বর্তমান 
ছাত্র বিক্ষোভের জন্ত পণ্ডিতজী 
শিক্ষকদের দোষ দিয়েছেন! শিক্ষা- 
মন্ত্রী শ্রীমালীও বলেছেন যে শিক্ষক 
কতব্যচ্যুত এবং ছাত্রগণ দলের হাতের 
পুতুল। তাই এত ছাত্রধর্মঘট ৷ 
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিস্তালয়ের ঘটনা- 


বলীর পরে-ও কি আমরা ঘুমিয়ে 
থাকবো? আত্মসমালোচনার দিন 
এসেছে । স্বাধীন ভারতের 
শিক্ষকদের যোগ্যতার চাহিদা বেড়ে 
গেছে। /ষতই বিশৃঙ্খলতার বহর 
বেড়ে যাবে ততই যোগ্যতর ব্যক্তির 
আহ্বান আসবে ? অলস ও ওদাসীন্তে 
দেশই রিয়েল লুজার হবে। 
বিনীত, 
শ্রীরপ্রিত মণ্ডল 
ভায়ম্গহারবার, ২৪ পরগণ! 


ঘানীত মম্মেলন, না জলসা’ 


গত ২৬1১২1৫৮ তারিখে প্রকাশিত 
সংগীত সমালোচক লিখিত “সম্মেলন 
না জলসা ?” পড়লাম! 'দর্পণে'এ 
প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের বলিষ্ঠ 
সমালোচনা ও আলোচনা পড়ে এই 
উর্দাশ্বাসে বেঁচে থাকা জীবনে আর এই 
দিক্ভ্রাস্ত যুগেও যথেষ্ট আশাম্বিত 
হ’য়েছি। 

সংগীত সন্মেলনের' নামে টাকার 
শ্রান্ধনদলাদলি, গুণী শিল্পীর প্রতিভাকে 
ব্যাধিগ্রন্ত করার অপচেষ্টা, নর্তকীর 
আমদানী বৃদ্ধি করা (কথক ও 
ভরতনট্যমের এঁতিহোর প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়েই বলছি) 
দ্বিধাহীন ভাষায় সমালোচনা হওয়া 
উচিত। আপনারা এই কাজটুকু 
ক'রেছেন। আমার মত অনেকেই 
আপনাদের এইজন্তে আস্তরিক ধন্যবাদ 
জানাবেন। 


সংগীত সম্মেলনের যদি কোন লক্ষ্য 
থেকে থাকে_তবে সেটা হচ্ছে সুর- 
রসিক শ্রোতাশ্রেণী সৃষ্টি করা। 
যেমন পত্রিকার লক্ষ্য চিন্তাশীল পাঠক 
তৈরী করা। অথচ কি 
সম্মেলন, কি শিল্পজগত, কি. মঞ্চজগৎ্ 
সর্বত্রই স্ৃষ্টিণীলতার এই লক্ষ্যটি নিদা- 
রুণভাবে অবহেলিত ৷ 
পত্রিকার কাটতি .সংখ্যার ভেম্কি 
দেখিয়ে, শিল্পজগতে টিকিট বিক্রয়লন্ধ 
টাকার অঙ্ক দেখিয়ে, মঞ্চজগতে 
শহত্র রজনীর চোখ-্ধাধানো জৌনুষ 
দেখিয়ে, সংগীত সম্মেলনে ছায়াচিত্র 
নর্ভকীর নামকীর্তঘন কপালে এঁটে” 
সংস্কৃতির প্রচার চলছে! সংস্কৃতি 
এমনি এক বস্তু যা দিয়ে মানুষের 


আত্মার যেমন উন্মেষ ঘটনো চলে, 
তেমনি অপমৃত্যু ঘটানো চলে । সেটা . 


নির্ভর করে মাধ্যমটির সুব্যবহার ও 
অপব্যবহারের ওপর । 


অমুতের অধিকার মাঙ্গুষের 
চিরস্তন। কিন্তু সেই অমৃত পরি- 


বেশনের অধিকার এ হেন সংগীত 


সম্মেলনগুলির উদ্ভোক্তাদের আছে 
কিনা সেটাই সব্বাগ্রে বিবেচ্য। 
হুতোম প্যাচার' যুগ থেকে যে 
আমরা খুব বেণী এগোই নি তার 
প্রমাণ বারোয়ারী পুজোর মত 


এই সবকিছুর ' 


সংগীত . 


2 


সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাত্রাধিক্য 
এবং আচ্ছসঙ্গিক রেষারেষি, দলাদলি । 
ঝোঁক দেখা দিয়েছে সংখ্যায় 
বেশী করে অবালালী শিল্পী ও নর্ভকীর 
(প্রাদদেশিকতা মুক্ত মন নিয়েই বলছি) 
সমাবেশের দিকে । তাতেও খুব 
বেশী ক্ষতি ছিল.না। কিন্তু সমুহ 
ক্ষতি হয়েছে কিছুসংখ্যক কালো- 
বাজারে হাত-পাকানো ব্যবসায়ীর 
আসরে নামায় । টিকিটের দাম 
উর্ধমুখী হচ্ছে, সম্মেলনের স্থান 
নির্বাচনেও আভিজাত্যের গন্ধদ্রব্য 
ঢালা হচ্ছে, একদল বিত্তবান চিত্তহীন- 
দের জড়ো করায় সুব্-সরস্বতী মণ্ডপ 
ছেড়ে পালিয়েছেন, গুণী শিল্পীদের 
মধ্যে যথারীতি রেষারেষি ও প্রেষ্টিজের 


ব্যাধি ছড়ানো হয়েছে-__শি ল্লী রা ও 


জনচিত্তহরণের প্রতিযোগিতায় নিজেরা 
সত্তা হয়ে পড়েছেন (দামে নয়), 
তেহাইয়ের স্থল চমকদারি আর 
জবাবী সঙ্গতের নামে লয়ের লড়াইও 
চল্‌ছে অব্যাহত। শেষোক্ত সম্তাবিত 
বিপদের কথ! শ্রদ্ধেয় ধূর্জটিগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় কয়েকবছর আগে বলে 
গেছেন। কিন্তু এই চিত্রের আর 
একটি দিক আছে। . 

তবু সেই সুরের বিচিত্র রঙের 
আকাশে মুক্তি পেতে উদয়াস্ত খেটে 
খাওয়া মানুষেরা যান দলে দলে। 
টিকিটের মূল্য নাগালের . বাইরে । 
ঠিক আছে। ফুটপাথে ব'লে পড়েন 
কাগজ পেতে । কিশোর, বুদ্ধ, এমন 
কি মেয়েরাও আছেন তাদের দলে। 
প্রচণ্ড ঈীতেও সারারাত মন্্রমু্ধ হয়ে 
বসে থাকেন সকলে! . তাদেরই 
একজনকে আঁহীর ভৈরে! শুনতে 


শুনতে মুখ নীচু করে অঝোর ধারায় 


কাদতে দেখেছি । সুরের আগুনে 
বিদগ্ধ আত্মাকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। 
অর্থহীন হয়ে গেছে প্রতিদিনের নীচতা, 
ুত্রতা, উদ্বোক্তাদের রেযারেখি, 


. ব্যবসাদারের টাকা আনা পাইয়ের 


নিখুঁত হিসেব। 
নমস্কারাত্তে 1 
জনৈক সঙ্গীতান্গুরাগী 


দরের নীঘটি কি? 


গত কয়েক সপ্তাহ যাবত আপনার 
পত্রিকার নীতিগত ভাবধারার ক্রমা- 
বনতি বেশ ছুঃখের সাথে লক্ষ্য 
করছি। আমার মত শত শত 
পাঠকের মনে একটি প্রশ্নই আজ 
জাগছে যে, আপনার সাপ্তাহিক 
সংবাদ সামক্লিকীর ভবিষ্যত লক্ষ্য কি 
হবে? আজ আমরা, পাঠকরা 
এটুকু জানতে চাইলে আশা করি 
অন্তায় হবে না ষে আপনার - পত্রিকার 
মূল নীতি কি? ত্য সংবাদ 
পরিবেশন, না সংবাদের সমালোচনা 
করা। সমালোচনা আমরা চাই, 
কিন্তু সেটা হওয়া চাই গঠনমূলক, 
ধ্বংস মু'ল ক ন'র! আপনারা 
সবাইকার মান, নীতি, ভাবধারা 


কলমে বড় বড় বক্তৃতা 


প্রভৃতি নিয়েই তো বেশ 'বড় বড় 
বন্ধুতা দিতে পেছপা হননা, কিন্ত 
আপনাদের ক্রমাবনতির জবাব চাইলে 
কি দেবেন? প্রথম প্রকাশের দিছ 
কার ভাব্ধারার পরিবর্তন আজ করতে , 
গেলেন কেন? প্রথম প্রথম মনে 


- করেছিলাম আপনার পত্রিকার মাধ্যমে 
“নূতন কিছু পাবো। 


এখন দেখছি 
আপনারাও গতামুগতিক প্রভাব ' 
কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হোলেন না।' 
আপনি কি জেনেও না জানবার 
ভান করে থাকতে চান? আপনি’ 
কি জানেন না যে, আপনাদের এই 
অভিজাত সুরুচিসম্পন 
মধ্যে আপনাদের , 
খুঁজে বের করতে 
পেতে-হয়। নিজেদের সত 
ঢাকবার জন্ত "মুখরোচক চ 
খবর বের করণে পত্রিকার 
হয়তো বাড়ে কিন্তু মান বজায় শ্ব 
না। মুষ্টিমেয় লোককে সন্তুষ্ট করতে * 
বহুলোককে আজ আপনারা নিরাশ " 
করছেন | সুন্দরের পরিবর্তে আপনারা 

দিনদিন শুধু রাজনৈতিক দলাদলির+ 
মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন। সাধারণ 

পাঠককে প্রতারণা করছেন! কোন: 
দলের হীাড়ির খবর কি, তা শুনতে 

আমরা অতটা উদগ্রীব নই। নীচে 

নামবার চেষ্ঠা করতে হয় না_-আপন! 

থেকেই নামা যায়। ওপরে ওঠা 

বড় কষ্টকর তাই প্রার্থনা করিএ 

নামবার চেষ্টা না করে ওপরে ওঠবাক্স 
চেষ্টা করবেন, এখনও সময় আছে শল 
প্রশ্রীকাতরতার মধ্য দিয়ে নিজের 


'দৈন্তই প্রচারিত হয়। সাম্পা 
















জাতিকে শোধরানো যায় 
মন্ত্রীকে গালাগালি দিয়ে 
পাওয়া গেলেও জাতি গঠন করা হয়া 
তাই বলছি একটা লক্ষ্য স্থিক্ 
করে এগিয়ে চলুন। মুখরোচক 
চটকদারী খবর বন্ধ করুন-_পত্রিকা» 
কাটতি ছ-দশ কপি কমতে পারে 
কিন্ত মান বজায় থাকবে। আ 
একটা কথা স্বরণ রাখবেন, ুবিধাবাষ্ 
আর নিরপেক্ষবাদ এছটো জিন 
কিন্তু একেবারে, ভিম্নরকম। আল 


করি সাহসের সঙ্গে পত্রখানি ক 


বেন। 

ডেইজি দাশগুপ্ত 

এন, এন, রোড । 
কোচবিহার । * 


জাজ 


* পত্রলেখিকা'র আমাদের প্র 
রুষ্ট হওয়ার কি কারণ ঘটল 
বুঝতে পারলাম না তহে্ 
তার পত্রথানি দর্পণে প্রকাশিত গা 
( অর্থাৎ তিনি যে আমাদের গাল:গ 
করছেন সেটা পাঁচ়জনে জ 
তিনি খুনী হন ।-_বার্তা সম্পাদক | 


~~ 


পু টি. 
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স্বাধীনতায় খরতাপে দেশের 


খেল্রধূলা কি রকম শুকিয়ে উঠেছে 
তার্শ অনেকেরই নজরে পড়েছে। 
কিন্তু মুস্কিল হ’ল পণ্ডিত নেহরুকে 
নিয়ে। তিনিই তো ভারতীয় স্বাধী- 
নতার স্তম্ভ, দৈববাণী এবং প্যাড়ির 
কর্তা । তিনি দিল্লীতে ক্রিকেট খেল্তে 
নেমে যান। এবং বক্তৃতার খেলা- 
ধূলার উন্নতি চান্‌। স্থতরাং স্বাধীনতা 
খেলাধূলার প্রতিকূলে কৈ? 

' বাইরে বেঠিক কি হয়েছে বুঝবার 
উপায় নাই । স্বাধীনতা যুগের ঠাট, 


ie 




































চুন না। খেলাধূলার মাঠে 
র জন্য সিন্ধি, না হৌক 
অমৃত কা উর স্কীমের 
ধসে গিয়েছে? 

চিত ফসলে অজন্মা, এখনতো 
টি তর্ভিক্ষের কাছাকাছি । ইডেন 
নে ওরেষ্ট-ইত্ডিজের বিপক্ষে 
ভারতীয় দল যা খেলেছে তার লজ্জা 
মপমান বোধ কর্বার মতো ক্ষমতা 
ভারতীয় ক্রীডারসিক মহলে 
বাকৃত, তবে, কাঠগভায় দাভাতে হ'ত 
মলাড়দের এবং নির্বাচকদের | 
কড়া মন্তবা, শ্লেষ বাঙ্গোক্তিতে 
শেষ হয়ে ফেতনা 


প্র এল। প্রতি ক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রীড়া- 
্ঈগামী এবং এটা একটা হঠাৎ 
[ধোগতি নয়, যে, আবার আচম্কা 
র্দগতি দেখা যাবে। জীর্ণতা 
মুড্ডিতে ঢুকেছে, মেরুদণ্ডের শসের 
সোঁবিকে কুরে যাচ্ছে স্াস্থা-চরিত 

দিচ্ছে আন্তর্জাতিক 
তিষ্বন্ছিতায় । 


দের একজন প্রবীণ পাকা 


লৌয়াড় বলছিলেন) টেনিসে এই. 


কই অবস্থা । একা কৃষ্জান এবং 
সর নরেশকুমার আছেন বটে, কিন্ত 
বা. ভাকতবর্ষের কেহ্ছে কেন্দ্রে 
গম্বাধীনতা যুগে যে সংখ্যক টেনিস্‌ 
লী খেলোয়াড় দেখা যেত, তারা 
রি নেই | | 

বাড মিণ্টনে, প্রাচীর প্রাধান্ত ; 
টি ভারতবর্ষ থেকে দূর প্রাচ্য 
টুমিপ্টন বালা বেধেছে । বিগত 
স্‌ কাপের খেলায় ভারতীয় দলের 
চলয় পরাজয় নির্দেশ করছে 
মিপ্টন ক্রীড়ামানের নিয়গামিতা। 
[কোনো এক মফস্বলের কয়েকটা 
ঘুরে দেখেছিলাম |, সরক্ষারী 
মন কাচা বাড়ি পাকা হ'চ্ছে__ 
হ'চ্ছে, বহুমুখী একাদশ শ্রেণী 
8. নামান্তর রূপাস্তর' ঘটছে 
গুলির ; ধারা ঘটাচ্ছেন তাদের 
বেডেছে, গলদেশে চব্বি-বিশ্তাস 
ং উরে তরে; ওখানকার একজন 
পু আছেন, বস্তবড়ো শিল্পপতি, 
সাঁড়িতে, এবং তার দ্োস্ডিতে 
[রা শিক্ষাধিকরণের কোনে! 


কোনো অত্যেইি ক্রিয়াতেই . 


বিশ্বজয়ী হ,কি দল টোকিওতে ' 


সুধাংশু চৌধুরী 


কোনো প্রধানের উপর দিয়েও ছচোখ 
ঘুরিয়ে আনতে হ'ল ) সব মিলে শিক্ষা- 
বিনাশন ফেনাটক অভিনীত হ'তে 
দেখলাম, তার ন'য়ক নায়িকার ভূমিকা - 
সুচিত্রা উত্তম জুটি গ্রহণ করলে 
ব্যাপারটা ‘বক্স, অফিস্‌ হিট! হবে 
নিশ্চয় ] সব হচ্ছে, খেলাধূলা, 
ব্যায়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা বাদে। কুলের 
সম্পাদক মহাশয়, কিছু কিছু টাকার 
হিসাব শুনিয়ে দিলেন। অতি 
সুখশ্রাব্য কাহিনী । সরকার ৫০ 
হাজার দিচ্ছেন জনসাধারণ ২৫ 
হাজার দেবে। একজন. কষ্ট ষ্টীর 


দশহাজার গুনে দিয়েছেন। মশাই, 


টাকার কি অভাব হয়? তার বন্ধু 
সিনেমা হাউস্‌ খুলে দিয়েছেন ইস্কুলের 
প্রায় লাগালাগি। চাই কি, তার 
কাছ থেকেও কয়েক হাজার আস্তে 
পারে। খদ্দের তো চল্লিশশতাংশ 
ইস্থলের ছেলে! বিস্তালয় পরিচীলক- 
মণ্ডলীর সম্পাদক মহাশয়ের উক্তির 
পুরোপুরি বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম । 
রাতের বেলা লরীভর্তি চোরাই মাল 
যথাহ্থানে পৌছে দেওয়ার পথে পুলিশ 
আট্কালে ভারতবর্ষের আকাশভরা 
তারাকে সাক্ষী রেখে যে জেন্দেন্‌ 
ঘটে তা চাঙ্গুষয দেখবার সৌভাগ্য হয় 
নি। কিন্তু তবুও লন্বোদর-প্রায় 
মূর্তি মজুতদারের দুচোখে সফলতার 
দীপ্তি দেখেছি, নিয়ন বাতি ঝলমল্‌ 
মারোয়াড়ী গদিতে । ইন্কুলের সম্পাদক 
মহাশয়ের দুচোখে সরস্বতীর বরে সে 
কালিকি ক'রে যে এসে আশ্রয় নিল 
ক্ধে জানে? 


এ এক মফ:ঃস্বল অঞ্চলের একটি 
ইন্কুলের কথা নয়। পুরাতনফে 
বিমার্দিত ক'রে ধর্ষণ ক'রে বিদ্যালয়ে, 
শিক্ষাগারে এক নতুন মনোভাব 
সদম্ডে এসে জুড়ে বসেছে পুরানো 
শিক্ষকেরা যারা ম'রেছেন বা অমর 
নিয়েছেন, তারা বেঁচেছেন। যারা 
পুরানো হ’লেও মরতে বা অধসর নিতে 
পারেননি’ ভারা শিক্ষার চোরাবাজারে 
চোরের চাকর হ'য়ে দুর্গানাম জপ ছেন। 
মেরুদ্রণ্ডকে কেঁচো দিয়ে বানাতে হবে 
শিক্ষকদের, তাহ'লে একদিকে ছাত্রের 
আক্রমণ, অন্তর্দিকে' কমিটি কর্তৃপক্ষের 
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব হবে । 


. শিক্ষককে বন্ধ্যা বানিয়েছে বেকার 
সমস্তা। সে জানে তার বেসাতির 
বাজার দর নেই। তবুও বিকোচ্ছে 
মাল কারণ বিলম্বে উঠ.তি-হ'তে পারে 
শিক্ষার বাজার মূল্য। অতএব 
অপাততঃ ' চড়া মূল্য মার্কাওয়াল! 
রাষ্্রসমাজের মালদাররা. শিল্পক্ষেত্রের 
শু্ততাকে এসে ভারে তুল্ছেন। 
কমিটচক্রে আরঢ় হয়ে চক্রান্ত 
পাকানোর বিরুদ্ধে খবরদারী করবার 
জন্ত সমাজ নেই। সে ওঁ পঞ্চাশের 
মন্বত্তরে মরে ভূত হ'য়েছে। 


ভারতবর্ষের খেলাধূলার অধোগতি, 
ভারতীয় স্বাধীনতার পরিচয় ফাস্‌ 
ক'রে দিচ্ছে। অন্ত বিষয়ে অধোগতি 
না উন্নতি তা' নিয়ে সরকার পক্ষ 
বিরোধী পক্ষ তর্কে মাতেন, পাণ্টা 
পরিসংখ্যান ঝ্াড়েন। জনসাধারণ 
শাদামাটা, ঠাহর পায়না গতি সাঁম্নে 
হচ্ছে না পিছনে হ'চ্ছে। কিন্তু খেলা- 
ধূলায় ব্যাপারটা ধরা পড়ে বলেই, 
ডালহোৌসী স্কোয়ারের সরকারী মহল 
এবং ব্যবসায়ী মহল, ফলাফল 
নিরপেক্ষ মনোভাবের চর্চায় লেগে 
গিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে। পারলে 
সত্যের অপলাপ ঘটানো, না পারা 
গেলে সত্যকে আড়াল করতে 
আধ্যাত্মিক প্রলাপ চাপানো 1. 

' ছুর্নীতি, সব দেশে সব সমাজে 
থাকে । না থাকলে পুলিশ, পেয়াদা 
আদালত, কষযেদখানা থাঁকতনা। 
কিন্ত ভারতীয় হূর্নীতির চাল আলাদা 
এ চাল স্বদেশী থেকে সমাজদেহে 
ঢুকেছে । তহবিল তছনর্ূপ_ ধরা 





- ষুগসন্ধিক্ষণের 


পড়েছে ব'লে আদালতের পেয়াদাকে 


আত্মহত্যা করতে দেখেছি ছাত্র- 
জীবনে । সে পের়াদা নিরক্ষর ছিল, 
নীতি শৈধিল্যের পঞ্ষে নরপারেপভারি 
বাল্য কেটেছিল, জুতা পায়ে দিতে 
শিখেছিল পেয়াদাগিরি পেয়ে! 
ঘুষ তছ্‌ক্প ইত্যাদি শ্লনগুলিতে 
এখন বিবেকদংশন নেই - মর্যুদা 
এখন একটি নিশ্চরিত্র জিনিষ 
দেশের মুক্তি সাধনার মহামর্ধ্যাদণ 
একদা শিক্ষার চরিত্রের বৃহৎ ক্রুটি- 
গুলিকেও আক্কারা দিতে বাধ্য 
হয়েছিল ভথন "জেলখানার 
গেটোত্বীর্ণ ব্যক্তিমাত্রকেই নায়ক ক'রে 
নাটকরচনার চেষ্টা 
চ'লেছিল,_এবং স্বাভাবিক সমাজের 
সকল মূল্যমান্‌ উণ্টে দেওয়া হয়েছিল 
জাতির মুক্তির উত্তেজনায়! সেই 
নায়করা সমাজকে স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফিরিয়ে আনার বিরোধী ৷ চিরকালের 
এবং স্বাভাবিক কালের মুল্যমান 


প্রয়োগ করলে মঞ্চ থেকে তৎক্ষণাৎ 


তাদের নেমে 'দীড়াভে হবে ব'লেই, 
একট! প্রচণ্ড উত্তেজনার শিকল বীধা 
বিদ্ফোরণের মধ্য দিয়ে তার! লমাজকে 
দেশকে চালিয়ে নিতে চান্‌। নইলে 


নায়কদের ভাঁড় হ'তে হয় যে! 
ভারতীয় দুর্নীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
কাপট্য' জুটে একে আরও জটিল ক'রে 
তুলেছে । দীর্ঘকাল নিশ্চল দেশ- 
'সমাজে যতো রকমের কল্পিত 
চলমানতার খেলা দেখানো হ'যরছিল, 
শিষ্যপ্রশিষ্য স্ডালবাঁজিগুণি 
টিকে ‘ আহছ গ্রকী এখনকার টাকা- 





কিন্দিক টু জীবনযাত্রাকে আরও বেশি 


মুগতৃষিকায় ঘুরিয়ে মায়ছে। 

খেলার অধোগতি প্রসঙ্গে কথাগুলি 
অবান্তর ঠেকৃতে পারে। খেল্বে 
কিশোর যুবক | গৃহ, প্রতিবেশী, এবং 
বিস্বালয় কোথায়ও চরিত্রের সার তারা 
পায় না ষে তাজা তকৃতকে হ'য়ে 
বেড়ে উঠবে। অভাব স্বাভাবিক 
শরীর বৃদ্ধি রোধ করে। বেকার 
হওয়ার আগামী ছায়া মুখের ওঁজ্জল্য 
নষ্ট করে। তারপর সিনেমা গৃহের 
মুনাফা বাড়াবার দায় আছে। প্রবৃত্তির 
জাত্তব স্তরগুলিতে সুড় সুড়ি না দিলে 
চাকুরি মেলে না, পদোক্পতি হয় না, 
নেতৃত্ব মেলে না। সুতরাং কিশোর 
যুবক সে সুড় সুড়ির পাঠ গ্রহণ করবে 
না সিনেমায় রঙ্গালয়ে ?+ 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


নেতাজী বুগাতিক্রমী মহানায়ক ! 
দেখুকালের মৃন্ধীর্ণ গণ্ডী উত্তরণ করিয়া 
নেতাজীর হাঁসের অক্ষয় 
অমরলোকে স্থু । ..নেষ্টাজীর 
দৃপ্ত পৌরুষ, স্ুকঠোর বীধ্য ও গণদরা 
দেশপ্রেমিক মাত্রেরই প্রেরণাস্থল্‌। 
নেতাজীর অন্তরে যে ক্ষাত্রশক্কি সুপ্ত 
ছিল, তাহা ক্রমে সার্থক ও সুষ্ঠ, 
' পরিবেশে বর্ধিত হইয়া মহামহীরহে 
পরিণতি লাভ করে। পরম এ্শী- 
শক্তির আকর্ষণেই এই মহানায়ক 
সমকালীন দৃষ্টিবলয় অতিক্রম করিয়া 
অজানা নভোমগুলের সন্ধানে নিজেকে 
ক্ষেপন করেন। নেতাজী ইতিহাসের 
অভ্যন্তরে তীক্ষদৃ্টি দিয়া কালের ইঙ্গিত 
পাঠ করেন সে জন্তই তিনি ইতিহাস- 
পুরুষ । সে জন্যই তিনি ইতিহাসের 
যুগসঞ্চিত বেদনাকে সার্থকভাবে 
রূপায়িত করিতে সক্ষম হন, নেতাজীর 
আজাদ হিন্দ, ফৌজ ইতিহাসের এই 
যুগসঞ্চিত বেদনার অন্ততম হুর্দিমনীয় 
বিস্ফোরণ । 
যুগাত্তীর্ণ মহানায়ক কেন ? 

আজ দুই পক্ষ হইতে এই রব 
উঠিয়াছে যে নেতাজীর: জন্মতিথি 
লইয়া এত মাতামাতি কেন? বৎসরে 
একদিন অন্তান্ত নেতাদের মত তাহার 
কথা গতানুগতিক, ভাবে শ্মরণ 
করিলেই হইল, এত 'জৌনুষের কি 


প্রয়োজন ? কেহ কেহ বলিতেছেন, 


শম্বাধীনতা সংগ্রামে বিপথে পরিচালিত 
হইলেও সুভায়বাবু উগ্র.জাতীয়তাবাদণ 
ছিলেন কাজেই অনন্তকাল তাহার 
নাম কেহ ল্পরণ করিবেনা এবং 


সাময়িক উচ্ছ্বাস শেষ হইলেই দেশবাসী ' 


তাহাকে ভুলিয়া যাইবে । ইত্যাদি।” 
দেশবাসীকে যত শীঘ্র ভুলান যায় 
সেদিকে উভয়পক্ষেরই আগ্রহাতিশয্য 
পরিলক্ষিত হয়। €নতাজীর পৃষ্ঠদেশে 
কংগ্রেন ও কমিউনিষ্ট এই উভয়পক্ষই 
ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন "কাজেই 
উভয়পক্ষ এই ব্যাপারে তৎপর 
থাকিবেন তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই 
নাই। নেতাজী যে সমাজবাদী 


ছিলেন এবং শোষিত মানুষের মুক্তির 


বার্তা প্রচার করিয়াছেন ও দুনিয়ায় 
সত্যিকারের শাস্তির, পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহা এই উভয় সম্প্রদায়ের 
মানুষেরই অজানা নাই কিন্তু যেহেতু 
তিনি তাহাদের সম্প্রদায়ের নহেন ও 
তাহাদের “ছকবাধা” দৃষ্টিভলির অন্ধ 
সমর্থক নহেন কাজেই নেতাজীকে 
তাহার! বর্জন করিয়াছেন । কংগ্রেস 
ও কমিউনিষ্ট এই উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকেরা নেতাজীকে বরণ না করা 
সত্বেও নেতাজীর জন্মতিধি পালনে যে 
কিছুমাত্র শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় 
তাহা মোটেই নয়। সরকারীভাবে 
বহু নেতা উপনেতার জম্মতিথি 
উদ্যাপিত হইলেও ভারত সরকার 


যুগাতিক্রযী মহানায়ক নেতাজী * 


নেতাজী ও ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের 
সম্বন্ধে বিরূপভাব পোষণ করিয়া 
থাকেন, জনমতের চাপে এই দিবসকে 
পুশ্চিমবঙ্গ ৷ সরকার ছুটি, ঘোষণা 
কাঁরিলেও কেন্দ্রীয় সরকার এই 
ব্যাপারে নীরব ও উদ্দাসীন, তবু স্বতঃ- 
শর্ভভাবেই . দেশের অগণিত জনতা 
সশ্রন্ধচিত্তে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই 
দিবসটিকে পার্থকভাবে উদযাপিত 
করে ৷ গান্ধিজী, লেনিন ও ট্র্যালিনের 
জদ্মতিথি সরকারীভাবে উদ্যাপিত হয়, 
তবু তাহাতে প্রাণের উম্মাদনা দেখা 
যায়না অথচ . “নেতাজী অয়স্তী' 
স্বতণ্যুর্তভাবে দেশবাসী সাগ্রহে 


উদ্যাপন করে। যতদিন দুনিয়ায় 


শ্বাধীনতুকামী ও সমাজবাদী মানুষ 
্বত্র্তভাবে সরকারী সমর্থন ছাড়াই 
সর্বত্র উদ্বাপিত হইবে, কারণ তিনি 
যুগোত্বীর্ণ মহানায়ক । 


নেতাজীর আদর্শ 
নেতাজীর স্বচ্ছ রাজনৈতিক 


দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না এইকথা বলিয়া 


কোন কোন রাজনৈতিক দল আত্ম- 
তৃণ্তি পাইয়াছেন, তাহারা তাহাকে 


ফ্যাসিষ্ট জাপানী তাবেদার, এই সব: 


কথা বলিয়াছেন_-আজ হয়ত কম্যু- 
"নিষ্ট বন্ধুদের নেতাজী সব্্ধে ত্রাস্তির 
অবসান হইয়াছে কিন্তু তাহারা জন- 
সাধারণের নিকট এখনও ক্রট স্বীকার 
করেন নাই । অথচ রুশদেশেই দেখিতে 
পাই একদলীয় শাসন এবং তাহা 
ছিটলারতন্ত্র হইতে উন্নততর 
- কোথায়? অর্থনৈতিক উন্নতি নাজী 
জার্শ্মানীতেও হইয়াছিল কিন্তু সাধারণ 
মানুষের রাজনৈতিক অধিকার 
সেখানে ছিল না, রুশদেশে অর্থনৈতিক 
উন্নতি ঘটিয়াছে কিন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা, 
গণতন্ত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
কোথায়? লেনিনের আমলের সময় 
হইতে যাঁহারা জারতঙ্ত্রের বিরুদ্ধে 
লড়াই ' . করিয়াছে  রুশদেশের 
পুনর্গঠনে ধাহাদের অবদান অসামান্ত 
সে সব নেতাদের মধ্যে মলোটভ, 
বুলগানিন, বেরিয়া, ম্যালেনকভ, 
কাগনানোভিচ, শেপিলভ প্রস্ৃতি 
নেতৃবৃন্দের অনেককে হতা কর! 


হুইয়াছে-_কাজেই মানবতা কোথায় ? 


হাজেরীর গণ-অভ্যুখানকে রুশ- 
সৈন্তেরা নির্মূল করিয়াছে এবং রুশ- 
কবলিত -পূর্ক ইউরোপের অন্তানত 
দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হইলে রুশ প্রভাব তিরোহিত হইবে । 
রুশদেশের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে 
মার্শাল টিটো বিদ্রোহ ঘোষণা করি- 
যাছেন, ফ্রান্সেও আজ কমিউনিষ্টদের 
বিপর্যয় । শিল্লোন্নত বুটেন ও জাপানে 
কমিউনিষ্টদের প্রভাব একেবারে 
দুরীতৃত হইয়াছে, বিশেষ, করিয়া 
ক্রশ্চেভের আদর্শহীন রাজনীতির জন্ত 


"আজ পৃথিবীর গণতন্ত্রকামী মানুষেরা 


রুশদেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। 
অথচ আমাদের দেশের কমিউনিষ্ট 


বন্ধুরা ' নে তা জী কে অগণতান্ত্রি . 


বলিয়াছেন। নেতাজীর সঙ্গে 
যখন জাপানীরা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ 


শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচন। ' 


করিতে চাহেন তখন নেতাজী তাহা- 
দিগকে দৃপ্তকণে জানাইয়! দিয়াছিলেন 
ষেণস্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো 
সমাজবাদী ভিত্তিতে, গঠিত হইবে এবং 
তার পূর্ণ রূপায়ন ভারতের সাধারণ 


মানুষ কর্তৃকই স্থিরীকৃত হুইবে ৷” 


গণতন্ত্রের প্রতি নেতাজীর নিষ্ঠা ও 
সমাজবাদী আদর্শ ছিল নেতাজীর 
জীবনবেদ । আজাদ হিন্দ, ফৌজের 


সঙ্গে তিনি একই ধরণের আহার 


করিতেন আর এই নিষ্ঠা তাহার 
আজন্মের। ১৯২৮ সালে মান্দালয় 
জেল হইতে বাহির হুইয়া আসিয়াই 
নেতাজী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 


প্রবাহকে 'সমাজবাদী খাতে প্রবাহিত ' 


করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । সে সময়- 


কারই এক ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 





তা 


যামরিস্ত মোলিকলিলে 
তামিলমোলিপোল ইনিতাবতু 
একুম কণোম্‌ (ভারতী ) 


আমার-জানা সকল ভাষার- মধ্যে. 


মাধুর্যে তামিল শ্রেষ্ঠ ৷ 


তামিল সাহিত্যের নবজাগৃতি- 


অধ্যায় শুরু হয়েছে কবি সুত্রহ্গণ্য 
ভারতীর আবির্ভাবে। তামিলনাদের 
জাতীয় কবি হুত্র্ষণ্য ভারতাঁকে 
'তামিলনাদের রবীন্দ্রনাথ বলা হয়। 
তার উচ্গীপনাময় জাতীয় সঙ্গীতে 
তামিল সাহিত্য সমৃদ্ধিশীল হয়েছে । 
১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ গ্রন্থাপার 
আইন চালু হওয়ায় সারা মাত্রা 


রাজ্যে বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং, 


স্বভাবতই পুস্তক প্রকাশনা অপ্রত্যা- 
শিতভাবে বেড়ে গেছে । প্রকাশকের 
সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং নানাবিষজ়ে 
্রস্থপ্রকাশন! শুরু হয়েছে । ' সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য খবর, এই প্রথম “তামিল 
বিশ্বকোষ (কলৈকলনজীয়ম ) 
প্রকাশিত হচ্ছে। দশ খণ্ডে প্রকাশি- 
তব্য এ গ্রন্থের চারখণ্ড ইতিমধ্যেই 
বেরিয়ে গেছে। 

সংগম্যুগের (খটি প্রথম-ছিতীয় 


'শতক ) 'বন্থ রচনা পুনঃপ্রকাশিত 


হচ্ছে। খেলায়ুধন পিলৈর সম্পাদনায় 
এঁ যুগের বিখ্যাত গ্রম্থ তিরুকুরলে'র 
সুচী (কনকরড্যার্ঘ) আন্নামালাই 


যে কল্পনা আমাদের সমাজ জীবনে 
বৈপ্লবিক "রূপান্তর ঘটাবে তার অর্থে 
আমি বুঝি সর্ধালীন জাতীর মুক্তি, 
ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তি, সমন্ত ব্যক্তি 
ও সমস্ত শ্রেণীর মুক্তি-। স্বাধীনতার 
অর্থ হল সম্পদের সম বন্টন, বর্ণপ্রথা 
ও সামাজিক অসাম্যের বিলোপ 
সাধন ইত্যাদি” সমাজরাদের সুস্পষ্ট 
ব্যাখ্যার জন্ত ও তাহা প্রয়োগের 
পথনির্দেশের অস্তও নেতাজী অনস্ত- 
কাল গণতন্ত্কামী ও সমাজবাদী 
মানুষের নিকট অমর হইয়া থাকিবেন। 
নেতাজীর পরিকল্পিত সমাজবাদী 
দর্শনই নেতাজীকে ইতিহাসের অমর- 


লোকে হ্প্রতিঠিত রাখিবে। নেতাজী 


আরও বলিয়াছেন, “সম্যক শ্রেণী 
চেতনা থাকিলে জাতীয় বিপ্লবের 
সাথে সাথেই সমাজ বিপ্লবের 
সংগঠনগ অনায়াসেই হইতে 
পারে ৷... If "they are -pro- 
vided with a correct and 
sustained revolutionary 


leadership and adequate 
class concionsness the task 
of simultaneous revolution 
can well neigh be achieved.* 


নেতাজী কামে বক্ততায় 


নরসিংহ বেন্ধটাচারী " 
অঙ্গবাদ £ স্থনীলবিহারী ঘোষ 
বিশ্ববিস্তালয়ের কাঁথা রামায়ণের সটীক 
সংস্করণ, ফরাসী গভর্ণর ছুপ্নের মনত 
আননারঙ্গম পির রোজনামচা এ 


দশকের উল্লেখযোগ্য প্রকাশন । 


"আধুনিক: কবিদের মধ্যে জন- 
প্রিয়তা অর্জন করেছেন দেশিক 
বিনায়কম্‌ পিক, গান্ধীবাদী কবি 
নমল রামলিঙ্গম পিল এবং 
জাতিভেদ দূরীকরণে উৎসগাঁক্কতপ্রাণ 
ভারতীদাসন। র 

কথাসাহিত্যিক্দের মধ্যে বিশেষ 
প্রতিভার অধিকারী হলেন কৃষ্ণমু্তি 
(কক্কি); ১৯৫৪ সালে তার. জীবনা- 
বসানে তামিল সাহিত্যের প্রভৃত ক্ষতি 
হয়েছে । চোল এবং পল্পবরাজশাসনে 
তামিলনাদের সামাজিক চিত্র তার 
এঁতিহথাসিক উপন্তাসগুলিতে পরিশ্ফুট 


তার সামাজিক উপন্তাস ও গযল্পগ্রস্থের 
মধ্যে ‘আলৈ ওসৈ’ ১৯৫৫ সালে. 


সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ 
করেছে । অপরাপর 
মধ্যে মানবচরিত্রের নিপুণ শিল্পী এম, 
মোপাসার ' অঙ্গসরণকারী অখিলন, 
ঘটনামুখ্য গল্পলেখক কে, বি, 
জগয্নাথন, শ্ত্রীসাহিত্যিক 
তিরুপুরসুন্দরী ( লক্ষ্মী ), বঙ্কিমচন্দ্র ও 
শরতচন্দ্রের কৃতী অনুবাদক টি, এন, 
কুমার স্বামী, রবীন্দ্র সাহিত্যের 


কথাশিল্পীর . 









«Have’s এঁবং Have-nots এ 
ছুই ভাগে ভাগ করা যাইবে এবং 
বঞ্চিতরাই বিপ্লবের স্বতঃস্ফুর্ত্ত অৃংশ- 
গ্রহণকারী 1” , টোকিও ৰক্ত তায় 
নেতাজী বলিয়াছেন, “বদি ‘আমরা 
দারিদ্র্য ও বেকার সমস্ত নিবারধৈর * 
দায়িত্ব ব্যক্তিগত উত্ভমের উপর ছেড়ে 
দিই তা'হলে সম্ভবতঃ এক শতান্বীতেও ' 
এই লমন্তার সমাধান হবে না, আধিক 
সমস্তা--দেশের দ্রুত শিল্পায়নই হোক 
বা কৃষির অধুনাকরপই হোক রাষ্ট্রকে 
তার দায্নিত্ব নিতে হবে এবং রাষ্ট্র 
হতে হবে জনগণের সেবক--মুষ্টিমের 
ধনিক চক্রাস্তের তাবেদার নয়। 
Servant of the” masses and 
nota clique of few এ 
individuals” নেতালী 
বলিতেন, “Al] pow 
Indian people,” 
গণের হাতে ক্ষমতা অপিত 
পূর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্রে অবিচল 
তিনি আপোষকামী উর্ধতন 
নেতৃত্বকে সব সময়ই চাপ দিয়াছেন 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হইতে বহু ভাযপো 
তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষমতা 
লোলুপতার নিন্দা করিয়াছেন এব 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 









মিল সাহিত্য 


| না 
অনুবাদক বি, আর, এম, চেটটয়া 


.মরাঠী সাহিত্যিক খণ্ডেকঞ্জে 


অনুবাদক কে, এস, 
প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 
কৃষ্ণমুতির “শিবক 
এবং পাথিবন কনবুর 
উপন্তাসগুলির নাট্যরূপ 
ইয়েছে। 
তামিল গন্তসাহিত্যে অন্ততম € 
গ্রন্থ তামিলিবম্‌ রচনার জন্ত মার 
বিশ্ববিস্তালয়ে তামিল বিভা 
অধ্যক্ষ আর, পি, সেতু পিল্লৈ সামি 
আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন। 
মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি কুছ 
জন্তে পাছিত্যের নানা বিভাগে ক 
শুরু হয়েছে। তবে সবই যে. 
হ্তরের তা'নয়। বরদারাজন তর 
বিজ্ঞানের উপর “মোলি- » 
লিখেছেন! সাধারণের টপ 
বিজ্ঞানকে লনপ্রিয় করে তুলতে 
ত্রিকুটাস্ুন্দরম্ শিল্পের . উ 
প্রশংসনীয় । এ ছাড়া ৯, 
রাজেস্বরী, পি, এন, অগ্স্থামী 
জে, পি, মমিক্কমের নামও করা য 
তামিল ভাষা ও সাহিত্যের & 
কল্পে মাত্রা রাজ্য সরকার উজ 
বলচ্চি কল্পম্‌, কানীমঠম্‌ মা 
আল্লামালাই বিশ্ববিতালয়, এবং ১, 
আকাদেমীর আস্তরিক প্রচেষ্টা !_" 
ভাবে স্বরণীয়। + + 


= 
b) 


- (দে 





: তু 


জারা বিশ্ববিস্তালয় কমিশন 
ও মুদালিয়ার কমিশনের মধ্যে চল্লিশ 
»" বছরের ব্যবধান সত্বেও উভয্ন কমিশনই 
তৃতীয় ও চতুর্থ মানে ইংরেজি পড়াবার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন । যে 
“ লব দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত নিয়ে 
কমিশন ছ'টি গঠিত হয়েছিল তাদের 
অনেকেই ছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রের এক 
এক জন দিকৃপাঁল। কমিশনের 
সুপারিশ দেশের বহু শিক্ষাবিদ ও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিমতের উপর 
, প্রতিষ্ঠিত । ভারতে অবস্থিত বৈদেশিক 
দূতদের থেকে “মুদাপিয়ার কমিশন 
ছেন যে ফ্রান্স জার্মানি, 
বয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, জাপান 
ভূতি কোনো দেশেই পঞ্চম মানের 
নীচে বিদেশী ভাষা পড়ানো হয় না। 
সবারই যুক্তি এক, মাতৃভাষার ভিত্তি 
দৃঢ় হবার আগেই যাদ শিশুদের উপর 








বিদেশী ভাষার বোঝা! চাপানো যায় 


তা হলে মাতৃভাষা আয়তের ও সাধারণ 
| শিক্ষার ব্যাঘাত জনম্মে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠা- 
ক্রমেও ইংরেজির স্থান নেই। কল- 
কাতার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষকগণ বিশেষজ্ঞদের অভি- 
' মত উপেক্ষা ও শিক্ষাবিভাগের নির্দেশ 
অমান্ত করে তাদের ইন্কুলে তৃতীয় ও 
চতুর্থ মানে কোনো কোনো ইন্ধুলে 
ছিতায় মানেও, ইংরেজি পাঠ প্রবর্তন 
করেছেন। এ কাজ যে অসংগত তা 
তার জানেন বলেই অন্তায়কে 
| অনত্যের মুখোস পরিয়ে রাজপথে 
বের করেছেন । ছেলেদের এক ইক্কুলের 
পাঠ্য তালিকায় ইংরেজির পাশে 
শব্দ, আর মেয়েদের 
ইন্কুলের তালিকায় ইংরেজির উপরে 
Home Study ছাপানো বয়েছে। 
ইহ্কুলে যা অসংগত সে ইংরেডি 
বাড়াতে পড়লে কি তার দোষ খণ্ডন 
হয়ে যায়? আসলে কিন্ত দুই ই্কুলেই 
নিয়মিত ভাবে ইংরেজি পড়ানে! হয়ে 
থাকে । তবে এ ছলনার আশ্রয় 
নেওয়া কেন? সরকারী প্রাথমিক 
= শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বলা হয়েছে, 


optional 


১ চঞ্ননি 


বাজল। সংবাদ সাময়িকী 


যেকোন সংখ্যা থেকে 

গ্রাহক হওয়া যায! 

টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা-- 
প- ম্যানেজার, দর্পণ 

ণনং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
নি 


ww 


ডি 


্ 


‘বিদ্যালয়ের ধারা এমন উচ্চ ও নীতি- 





(বীতশ্রন্ধ অভিভাবক ) 


পুর্ণ হুইবে যাহাতে শিশুদের চরিত্রে 
আদর্শ ও নৈতিক উপাদানগুলি দৃঢ়বন্ধ 
হইবে !' .ভেলেমের়েরা যখন দেখে 
ম০mেe 5t॥dy-র বই ইস্কুলে পড়তে 
হয় আর 02928] ইংরেজি প্রত্যেকে 
পড়তে বাধ্য, তখন তাদের চরিত্রে 
নৈতিক উপাঁদানগুলি দৃড়বন্ধ না হয়ে 
শিথিল হয়ে পড়ে নাকি? 

শিশু প্রৌটজনের জনক, কবির 
এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি ক'রে 
অগ্রসর দেশসমূহে শিশুর সকল সহ্‌- 
জাত শক্তি বিকাশের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উন্বুক্ত 
ক্রীড়াঙ্গন ছেড়ে যারা সবেমাত্র বদ্ধ 
শাসন-সংযত বিস্তালয়ে প্রবেশ করেছে 
তাদের পুস্তক পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে 
জ্ঞানার্জনে দীক্ষিত করবার কাজে 
সুনিপুণ শিক্ষাব্রতী নিয়োগ করা যে 
প্রয়োজন তা সে সব দেশে বুঝে 
থাকে । উত্তম প্রণালীতে শিক্ষিত 
বিশেষজ্ঞদের শিশুপাঠ্য পুস্তক শিক্ষক- 
দের কাজের পথ নির্দেশ করে দেয়। 
এ দেশের বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণী এখনো 
আবভ্াত। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের 
সহিত যুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ 
নিম্নতম বেতনভোগী অধস্তষ্ট শিক্ষকদের 
হাতে গ্ৃত্ত থাকে । দেশীয় বিশেষজ্ঞ- 
দের লিখিত শিশুপাঠ্য বই একাস্ত 
বিরল। ইংরেজির বেলা বিদেশী 
শিক্ষাবিদ্দের বই ব্যবহার ক'রে সফল 
পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রধান 
শিক্ষকগণ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি দ্বারা 
চালিত হয়ে কিরূপে শিশুর তথ! 
দেশের শিক্ষার স্বার্থ বিসর্জন দিতেছেন 
তার পরিচয় এখানে দেব। 

নিষিদ্বপাঠ ইংরেজি ক্লাসগুলো 
অবাঞ্ছিত ৰইর অমরাবতী। এ সব 
ক্লাসের পুস্তক নির্বাচনে শিক্ষক 
প্রধানগণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী | 
এক্স্‌চ্জে নীতির অনুসরণ ও লম- 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে দাক্ষিণ্য বিতরণ 
ক'রে তারা এ ক্ষমতার কিরণ 
অপব্যবহার করেন তা একটি 
বৃছদায়তন বিস্তালয়ের পাঠ্যতালিকা 
বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে । 

ইংরেজি পাঠ্য ভালিকা ছুটি এই ঃ 

Class III * 
English { optional ) 


School Primer—Bose & 


Palit 
Beginner's English Gra- 
mmer—Ray & Banerji 
Children’s English 
‘Tran slation—N. Ray 
Word Book— Banerji, 
Chatterji, Bose, 
Class IV 
English ( optional ) 
My own primer— 
K. Banerji 





Primer of English 
Grammar—S. K. 
Mazumder 
First Book of Translation 
R. N, Chakravorty 
Boy's Book of words— 
P. C. Kanjilal and Base 
এখানে বলা দরকার ষে তৃতীয় 
মানের ৮০:৫-৪০০[খানা ছাপা 
তালিকায় নেই, বইটির নাম মুখে বলে 
দেওয়া হয়েছিল । দেখা যায় তৃতীয় 
ও চতুর্থ মানের পাঠ্যক্রম অভিন্ন, সেই 
প্রাইমার, গ্রামার, ট্রেনঙ্সেশন ও ওয়ার্ড 
বুক ছুই ক্লাসেই আছে । বই কির 
বিষয়বস্তু এবং লিখনভঙ্লী এক ৷ তবু 
ছুই ক্লাসের জন্ত ছুই সেট বই নির্বাচিত 
হয়েছে। কোনো অতিভান "কর ছুটি 
ছেলে দুই ক্লাসে পড়লে তা'* বৃথাই 
ছুই দফা বই কিনতে হবে। আর 
একটি বিষয় লক্ষ্য করলে পুস্তক 
নির্বাচনের মূল সূত্রটি ধরা পড়তে 
পারে। হই ক্লাসের আটখানা বইর 
মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক মশায় তের জন 
লেখককে তার নিকট ধরণী করে 
রেখেছেন। তের জনের নয় জন 
প্রধান শিক্ষক, ছ্ু'জন অধ্যাপক, 
' বাকি ছু'জনও হয়তো! প্রধান শিক্ষকই 
হবেন | 


এখন বই ক'খানার পরিচয় 


দেবো । তৃতীয় মানের প্রাইমারীখানার . 


লেখক বলে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ 
ও বিস্তাসাগর কলেজের ভূতপূৰ্ব অধ্যা- 
পকের নাম নাম-পত্রে রয়েছে। চল্লিশ 
পৃষ্ঠার মামুলি ধরণের প্রথম পাঠ 
লিখতে ছুজন বিলাতি উচ্চ ভিগ্রীধারীর 
প্রয়োজনটা যেন মশা মারতে কামান 
দাগার মতো শোনায় । এদেশে নামী 
ব্যক্তির নাম গান বা নাম বিক্রীর 
রেওয়াজ প্রচলিত আছে! নামের 
ক্রয়মূল্য পঞ্চাশ থেকে একশো! টাকা । 
অধ্যাপকন্বর় হয়তো কোনো অনুগ্রহ- 
ভাজন লেখককে তাঁদের নাম ব্যব- 
হারের অনুমতি দান করেছিলেন! 
বইর মুখ্য উদ্দেশ ৰানান শেখানো । 
সেকালের “বাল্যশিক্ষাণয় ছিল, “বাগ 
যত সম্মানিত" ছেলেরা ববাগ্ধী 
শব্দের অর্থ বুঝত না, অর্থ বোঝানো 
উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ ছিল ম-ফলা 
শেখানো । এই বইখানাও “বাল্য- 
শিক্ষার” মতো ছাত্রদের অভিজ্ঞতা 
ও পরিবেশের সহিত সং্রবশূন্ঠ শব 
ও বাক্য দ্বারা বানান শেখাধার জন্ত 
লিখিত। এজন্ত বইতে পাই এ 
শব্ধ! রোমের ইতিহাস পড়বার 
সময় 2100-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ 
ঘটেছিল, তারপর হাজার হাজার পৃষ্ঠা 
ইংরেজি পড়েও ছুবারের বেশি তার 
দেখা পাইনি। তবু সাত-আট বছরের 
ৰাঙালী শিশুর এ শব্দটি না শিখে 
উপায় নেই। বইর একটি বাক্য,[:9 
boy is coy West সাহেব 





শষ 


পা 
খপ 


০০) শব্দের অর্থ লিখেছেন, "০৪ 
woman ) easily frightened 
by ৪ man.’ তৃতীয় মানের ছেলের! 
কিন্তু শিখে গেল যেল্পর্ছুক অর্থে 
০০৮ ছেলের বিশেষণও হতে পারে। 
বই Translation Method- 
লেখা। এ Meth০০৭ নিন্দা ক’রৈ, 
শিক্ষাবিদ্‌ কে ডি: £দছোষয “লিখেছিলেন, 
‘the old pernicious গুটি 
slation Methood.’ বইটি ১৯৩৯ 
সনে ডি পি আইর অনুমোদন লাভ 
করেছিল। এই বিশ বছরে শিক্ষার 
আদর্শ ও পদ্ধতিতে যুগান্তর ঘটে 
গেছে । আমাদের হেড স্তার আধু- 
নিক বই বর্জন করে ফেলে দেওয়া 
জিনিসের গাঁদী ঘেঁটে কেন যে এ বই 
তার বাচ্চা ছাত্রদের হাতে তুলে 
দিলেন তা সাধারণের বোঝা! কঠিন। 
ছেলেদের স্বার্থের কোনো মূল্য দিতে 
কি তিনি রাজী নন? নয় মাসে 
ছেলেরা বইর অর্ধেক পড়েছে। 585, 
yak, zebra, Urn জাতীয় শব্দ সহ 
প্রায় সত্তরটি শব্ধ পড়া হয়েছে। 
ইংরেজি বাক্যের সংখ্যা হবে প্রায় 
যাটটি মাত্র । প্রতি ত্রিশ দিনে পড়ার 
গড় শব আট ও বাক্য সাত। 

রাম না হতে রামায়ণের .মতো 
ইংরেজি বর্ণমালার সহিত ছেলেদের 
পরিচয় ঘটাবার আগেই হেড স্তার 


- তাদের জন্ত ইংরেজি ব্যাকরণ পাঠের 


ব্যবস্থা করেছেন । তিনি সাবধানী 
লোক, ভাষা পড়তে আরম্ভ করে যদি 
ছেলের। ভূল করে বসে তাই তিনি 
সাবধান হয়েছেন। তৃতীয় ও. চতুর্থ 
মানের গ্রামার ছ'থানা যে-সে বই নয়, 
মধ্যশিক্ষা পর্যৎ ছুখানাই ষষ্ট মানের 
জন্য অনুমোদন করেছেন। তৃতীয় 
মানের ছেলেরা ষষ্ঠ মানের ছেলেদের 
এই বলে জব্দ করে থাকে যে তিন 
ক্লাস নীচে থাকলে কি হবে; তারা ষষ্ট 
মানের পাঠ্যই পড়ে। তাদের আরে! 
গর্ব করবার আছে। এ বছরে তারা 
বইর এগারো পৃষ্ঠা পড়ছে কিন্তু তারা 
যা শিখেছে দশম মানের ছেলেরাও 
তা জানে না। শ্রামারে যত সংজ্ঞা 
আছে সব তাদের শেখানো হয়েছে। 
vowel, semi- 
vowel, আটটি পদ, তাদের প্রত্যেকের 
বিভিন্ন শ্রেণী, মায় material ও 
abstract noun, relative - ও 


consonant, 


reflexive pPronoun-এর সংজ্ঞা 
তাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। 


man- 


এর বহুবচন তারা শেখে নি বটে কিন্তু - 


number-এর সংজ্ঞা তাদের মুখস্থ 
রয়েছে । তৃতীয় মানের বই থেকে 
দু'টি সংজ্ঞা তুলে দিচ্ছি। 

যে ০৫ কোন 2011 বা 
pronoun-এর কার্য সম্বন্ধে কিছু 
প্রকাশ করে তাহাকে vet বলে? 
He writes slowly, এই বাক্যে 
‘slowly’ word ‘he’ pronoun-র 
কার্য 2659 সঘন্ধে কিছু প্রকাশ 
করেছে। সুতরাং সংহ্ঞা অনুসারে 
slowly হয়ে গেল verb. 


থা 





যে word কোন sentence-এ 
verb এবং noun বা verb এবং 
prououn-এর মাঝে বলিয়। তাহা- 
দের মধ্যে একটা সম্বন্ধ প্রকাশ করে 
তাহাকে DPrepoOsiHon বলে।? 
There is a Gow 7০৯০ field, 
He is had obted ta ছুটি বাক্যে 
in .e $f verb এবং noun ব্‌ 


"Pronoun-র মাঝে বলে নি, বসেছে 


noun ও nonn আর adjective ও 
noun-এর মাঝে, ৮erbচ-এর সঙ্গে 
এদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি সুতরাং 
সংজ্ঞা অমুসারে 10 ও ০fকে preposi- 
i০৷-এর তালিকা থেকে কেটে দিতে 
হয়। লেখক প্রধান শিক্ষক দুজন 
যে ইংরেজি ব্যাকরণ সংশোধন কর- 
বার কাজে ব্রতী হয়েছেন তার পরিচয় 
মেলে বইখানার পাতায় পাতায়। 
মধ্যশিক্ষা পর্যৎ বইথানা ষষ্ঠ মানের 
জন্য অনুমোদন করে আর আমাদের 
হেড স্টার তা তৃতীয় মানের জন্য পাঠ্য 
করে গ্রন্থকারদের নব প্রচেষ্টায় 
উৎসাহ দিয়েছেন! 

তৃতীয় মানের; Children’s 
Translation বইখানা লিখেছেন 
একজন প্রধান শিক্ষক | এতে কি যেন 
একটা কারচুপি রয়েছে। নাম-পত্রের 
মাথায় লেখা, চতুর্থ ও পঞ্চম মানের 
জন্য অন্গমোদিত।” কে কখন অন্গু- 
মোদন করেছেন তার উল্লেখ নেই। 
লেখকের নামের নীচে ছাপা ১৯৫৮। 
এ বছর তো অনুবাদের ৰ 
বই “অচ্থুমোদিত হয়েছে বলে জানা 


' নেই। ক্লাসে বইটির ১৪ পৃষ্ঠা পড়ানো 


হয়েছে। এতে ছেলেরা ইংরেজি 
একটি বাক্যেও সাক্ষাৎ পায়নি । 
নিঃস বা যুগ্ম শব্দে এই চৌদ্দ পৃষ্ঠা 
ভতি। - 

উভয় মানের word-book 
ছ'খাপার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি এক, শুধু 
লেখক ভিম্ন। এদের নাম "ম০:৫- 
book বা Book of word লা দিয়ে 
“পরিভাষা-দর্পণ, রাখলে মানাতে! 
ভালে৷। তৃতীয় মানের বইখান! 
করপোরেশন স্কুলের তৃতীয়, চতুর্থ ও 
পঞ্চম মানের অন্ত অনুমোদিত । 
বইর ছুটির অনুশীলনী এই--ইংরেঞ্রি বল 
বীজগণিত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি- 
বিদ্যশিল্প, প্রাণীবিস্তা, পরিমিতি, দর্শন | 
বাংলা বল-_2০০1০৪%, Botany, 
Medical science, Geology, 
Art,Mensuration, Philosophy A 

আমাদের সাত-আট বছরের 
শিশুদের বিস্তার বহর দেখে সত্যি 
আনন্দ. হওয়া উচিত। তাদের যা 
শেখানে হয়, অভিভাবকদের অনেকে 
তা জানেন না। বইর লেখক ও 
শিক্ষকদের গর্ব কর্বার কারণ আছে 
বইকি। গলস্তিকা'র প্রকাশক যদি 
অভিধানের এ পরিশিষ্টের ছাত্র- 
সংঙ্করণ বের করেন তা হলে রাজ্যের 
সকল প্রাথমিক বিস্তালয়ে তা চল্বে 


, বলে আশা করা যায়। বইর উপরে 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





কোন রকমে ভীড়ের মধ্যে 
নিজেকে 
শই | যেমন যাপারৈ 
চতকগুলো আইন আহছে-{ঁকোল-- 
ছাতা শহরে বাসে-ট্রামে চড়ারও 
তমন কয়েকটা আইন বিস্তমান ৷ 
প্রথমত, আপনি, যে মনুষ্া-তোত 
হাসে চড়ার জ্ন্তে আগ্রহশীল, নিজেকে 
সেই শ্োতের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। ব্যস্‌ 
শরীরটাকে আলতো করে রেখে 
চোখ বুজে ভাবতে শুরু করুন “দিল্লী 
শ্ফা ঠগ এর ওয়াটার ব্যালেটা কেমন 
জমেছিল পরগুদিন দশ-আনার 
টিকিটে । ' একটু বাদেই দেখবেন 
আপনি বাসের দরজার মুখোমুখী 
“এসে গেছেন-_-এবার উঠছেন--পয়লা 


গ্সিড়িতে পা দিলেন_ব্যাস্‌__এইবার 


“আপনার কর্তব্য পাল্টে গেল । যতক্ষণ 
না অতদুর এসেছিলেন ততক্ষণ ইচ্ছে 
করলে বলতে পাঁরতেন-_-“ওঃ দাদা, 
একটু ভেতর দিকে এগোন না 
ভেতরে তো একমাইল জায়গা খালি 
পড়ে আছে", ইত্যাদি, কিন্তু যেই 
নিজে সিঁড়ির কাছে উঠে দ্বীড়ালেন 
তখন--? তখন আপনি বলবেন-- 
“কোথায় জায়গা দাদা ? দরকার হয় 

পনি চেষ্টা' করে দেখুন--বলে 


চড়বার জায়গা নেই !' তার-. 


পরের আইনকাহনগুলে! পর্ল্ভরই 
এক-__টিকিট চাইতে এলে অন্তমনস্ক 
হয়ে যাওয়া, কিংবা একটা দশটাকার 
নোট বার করে এক খনার একটা 
টিকিট চাওয়া _এইধরণের জিনিষগুলো 
আপনি আমি সকলেই জানি | 
এরকম হতে পারে যে আপনি 
বলবেন আপনি অনেকের কথা জানেন, 
খারা মোটেও সিঁড়ির ধাপে এসে 
ধাপপাবাজী করে ন।। হ্যা তাদের 
কথাও বলছি-_-মানে ধাপে ধাপে 
উঠছি। কোলকাতার = নম্বর বাসে 
(রাষ্ট্রীয় পরিবহন ) উঠেছেন কোন 
দিন? এই সকাল আটটা-সাড়ে 


আডাল্টস ওনলি 


আটটা থেকে রাত নটা পর্য্যন্ত ধরুন । 


য়ে-নিশ্চিন্ত হয়ে - উঠে যদি থাকেন তো টাকা বিহারীতে | 


নিষ্ুয়োজন | আর যদি না উঠে 
ঠাকেন চো_ কোর্শকাতা পৌ র- 


* নিগমের পক্ষে টাকাটা আমিই দিয়ে 


দি আপনাদের | 


ন’ নম্বরে উঠুন, পেছনের দরজা 
দিয়ে! পছন্দ হোলে! না কথাটা ? 
সামনের দিকে লেভিস-সীটগুলো, আর 
বেরসিকের মতো আপনাকে আমি 
পেছনের গেট দিয়ে উঠতে বলছি। 
দয়া করে শুমুন আমার বক্তব্যটি 
কি। উঠে দেখবেন পেছনে বেশ 
কয়েকটা বসবার জায়গা সত্বেও 
মৌমাছির দলের সামনের গেট থেকে 
লেডিস-সীটগুলোর* আশ-পাশ পর্য্যন্ত 
স্কবান। এ আসা-ষাওয়ার পথের 
ধারে_-একটু ছোয়া, একটু মিষ্টি 
পরশ, শুধু বাসের “টিকিট কাটলেই 
এইগুলো পাবেন। নো এক্সট্রা 
ইনভেষ্টমেপ্ট। লক্ষ্য: করে দেখুন 
প্রত্যেকেই বলছে দাদা একটু এগোন 
মা__- (অর্থাৎ স্বর্গের সীমানা ছেড়ে 
পেছনের ফাঁকা অংশে ) আর অন্তেরা 
একরাশ বিরক্তি মুখে এনে বলছে 
_ কোথায় এগুবে! দাদা? যান না 
আপনি পাশ দিয়ে চলে। যিনি 
এগুতে বললেন এবার ভার অবস্থা 
বিবেচনা করুন। শ্বর্গরাজ্যের এক- 
জন হোতা-বিশেষ তিনি, তাঁকেই 
তার চাকরী থেকে বরখাস্থ করা? 


স্বভাবতই সব (চুপচাপ হরে প্যায়। 


এবার আপনি একটা পরীক্ষা করুন | 
ত্ব্গরাঁজ্যের এক-অধিবাসীকে পেছনের 
কোনো খালি আসনের দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে ধলুন-দাদা, এখানে 
বঙ্গুন না। তিনি আপনার দিকে 
সন্দেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন__“ঠিক 
আছে আমি এই সামনেই নামবো?। 
পরীক্ষার শেষ এখনো হয় নি- কিন্তু। 
দেখবেন কথাটা যদি হয়ে থাকে 
হারিসন রোডের মোড়ে, আপনার 


মঞ্চ ও চলচ্চিত্ৰ সংক্রান্ত পত্রিকা . 
চিত্রনাট্যম 
ইংরাজী মালের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় 


শকতি ০হজ্খ্যান্্ সুন্ন্য চাল আনা 
ল্াক্বিক্য সভাশ্ক ভিন্ন ভোক 


এতে থাকে 2 
প্রবন্ধ, গল্প, বিচিত্র বাত, বিদেশ বাতন, হিন্দী 
' ছবির খবর, কলকাতার ষ্ট,ভিও চত্বরে, সংবাদ-বিচিত্রা 
ব্ংবেরং ও সমালোচন। 
মফঃসহ্বলের সর্বত্র এজেণ্ট চাই 


চিত্রনাট্যম কার্যালয় £ 


৪ জালবাজার ট্রাট, কলিকাভাঁ১ . 





সেই জ্ষ্ঠব্রাতা নামলেন রাঁস- 
অবশ্য স্বর্গরাজ্য যদি 
মড়ক লেগে যায় পথিমধ্যে তাহলে 
দেখবেন আপনার সেই দাদা এবং 
আরো অনেক নিকটাস্মীয়েরা চিল 
শকুনের চেয়েও বেশ ধাক্কাধাক্কি 
করছেন একটা খালি .সীট দখল 
করার প্রচেষ্টায় । 


আচ্ছা, এবার বিশ্লেষণ করা 
যাক্‌ আপনি আমি যে এরকম করি 
তার স্তায়সংগত অধিকার আমাদের 
আছে কি নেই? আমার মনে হয় 
আছে (যেহেতু - নিজে আমি 
সামনের দিকে থাকি )। কারণ জানতে 
চাইছেন তো? বলছি, শুহুন। 
চেহারাটার যদিও কিছুটা গুরুত্ব আছে 
মেয়েদের, তবুও মেয়েদের সম্বন্ধে 
সবচেয়ে বড কথা তারা নারী-পুরুষ 
নয়! প্রকৃতিগত এই পার্থক্যটার 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রত্যেক পুরুষেরই 
আছে (রাগ করবেন না, আপ- 
নারও একটু আছে বৈকি )। সেই 
দৃষ্টিভংগীতে সব নারীই নারী । যেহেতু 
স্টেটু ট্রান্সপোর্টএর অর্থ আমাদের 
সঠিক বোধগম্য না'ও হতে পারে, 
তাই এর বাংলা করে দেওয়া 
হয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিবহন । হত্বই, 
দীর্ঘ-ইর জ্ঞান আপনার আমার একই, 
তাই এর অর্থ দীড়াচ্ছে “রাষ্ট্রীয় পরী” 
যে বহন করে। ভাই রাষ্ট্রের পরীর 
ওপরে আপনারও যতখানি দাবী, 
খবরের কাগজে ছাপা হাওয়াইন সার্ট 
পরা থার্ড ইয়ারের ছাত্রেরও ততটা, 
কাপড়ের ব্যবসায়ী হরিদাস ছুনছুন- 
ওয়ালারও তার থেকে কম নয়] 
অতএব রাষ্ট্রের সম্পত্তি যাতে নিরাপদ 
এবং সহজ শ্বচ্ছ থাকে তার দিকে 
প্রত্যেকে দৃষ্টি“ রাখতে হবে এবং 
তারই অকাট্য প্রমাণ আমরা দেখিয়ে 
থাকি লেডিস সীটের আশে পাশে 
ঘুরঘুর করে। রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের 
যে এই অনুরাগ, নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা এর 
তুলনা কোথায় ? 


যাক্‌, যা বলছিলাম, তাতে ফিরে 
আসি । একদিন মিনিট পয়ন্রিশ বাস 
স্টপে দীডানোর পর, দাড়িটা কেটে 
আসবো কি না ভাবছি, এমন সময় 
দেখি ভগবানের আশীর্ধাদের মত ন' 
নম্বর বাস হাজির । বাসে উঠে 
লেডিস-সীটের কাছাকাছি নিজেকে 
খাড়া করে রাষ্ট্রের সেবার নিমগ্ন হয়ে 
চলেছি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে 
কারণ কেউ যদি আমার ঠেলে দিয়ে 
দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে তবেই 
গিয়েছি আর কি! তা ছাড়া কোন 
রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি সর্বাধিক মূল্যবান, 
সেখান থেকে আমার দুরত্ব কতো, 
কি করে. সেই দুরত্ব কমানো যায় 


. এই সব সুক্ষ গাণিতিক হিসাবে আমি 


একটু ব্যন্তই ছিলাম । 








পেছনে একটু সামান্ত ঠেলা ন্মথ- 


ভব করলাম--আর তার পরেই ছুই 


, ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ! 


"কি হোলো দাদা?” 
“একটু কান্সিক মাকুন, নাবঘো |” 
_কোথায় নামবেন ?” 


-”.. এর উত্তরে ভদ্রলোক যে স্টপে- 


জের নাম করলেন তা অন্ততঃ মাইল 
খানেক দুরে তো বটেই | যে দাদা 


কারিক মারবেন, তিনি একটু চুপ , 


করে থেকে বললেন “তা এখন 
থেকে অত রগড়ারগড়ি কেন? 


কন্রেন অখন--সমর আসুক 1” 


এরপরে আসরটা হয়তো আরো 


- জমতো কিন্তু গেটের কাছে ইতিমধ্যে 


বিনা অন্থরোধেই এক আসর বসে 
গেছে এবং মাইক্রোফোন ছাড়াও নেই 
আসর দিব্যি তরংগায়িত হ'চ্ছে। 


ব্যাপারটার 'আদি'টা সংগ্রহ 
করতে দেবী হয়না। এক প্রৌঢ় 
ভদ্রলোক গেটের কাছে দীড়িয়েছিলেন 
আর বাসটা একটা পেজ ছাডাতে 
একটি একুশ বাইশ বছরের ছেলে 
দৌড়ে উঠেছে বাসে। ফাষ্টক্লাশ 


মাঞ্জা দেওয়া পোষাক তার, বোধহয় 


খুব সাকসেসের সঙ্গেই বাবার 
পকেটটা সিজারিয়ান করতে পেরেছে ! 


স্থানাভাবে সে প্রৌচি ভদ্রলোকের " 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 

এই অধোগামিতায় 'রাজনীতিক 
দূলের অবদান উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 
সর্কল বিষয়ের অন্তরাত্ম' রাজনীতিক 
দল। সকল বস্তুতে অন্ুপ্রবিষ্ট রাজ- 
নীতিক দল । গুঢ়ভাবে তারা, গ্রকাশ্ত- 
ভাবে তারা, সুযুপ্ত স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় 
ভারা। 

পরাধীনতার অভিশাপকে নাটকীয় 
সঙ্কটন্থানে আচ করাতে গিয়ে সেই 


, যে গান্ধীজি এবং দেশবন্ধু দাশ স্কুল 


কলেজের গোলামখানা ভেঙ্গে ছাত্র 
যুবকদের বেরিয়ে আসতে খালে 
ছিলেন,__ভদ্রলোকের এক কথার 


'মতো, সেই সত্য হ'য়ে রইল । রাজ- 
“নীতিক দল মাত্রেই আক্রমণ করছে 


ছাত্রকে* কিশোরকে । পাঠনিষ্টা 
গিয়েছে, ব্যাধাম চর্চা, গিয়েছে, নীতি 
বিবেক চরিত্র ইত্যাদির অর্থ নৈতিক 
ব্যাখ্যার গুরুমারা প্যাচ, ক'বে, দেশের 
কৈশোর যৌবনের যে হাল করিয়ে 
দিচ্ছে, তা’ পঞ্চাশের মব্স্তরের ভাতের 
মার করতে পারে নি। 

আস্তর্জাতিক খেলায় জয়ী একদল 
খেলোয়াড় যে জ্ঞাতি সৃষ্টি করতে 
পারে, সে জাতি বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, 
শিল্পে, আত্তর্জাতিক সন্মান অর্জন 
করতে পারে। মায়ের কোলের 
শিশু অর্বহেলিত হবে"-শিশু বিস্তা- 
লয়ের ছাত্রছাত্রীর উপর সমাজ প্রথম 
ফকির পরীক্ষা চালাবে,ক্রমে পাঠাবে 


এখনকার খেলাধুলা পরনে 


j পায়ের উপর নিজের" ামসনরছাড়াট' 


তুলে দিয়েছে। ডা? 

এবার “অস্তটা শুহন আপনারা | 
--নিজের কানে শোনা, বিশ্বাস করা 
বা না করা আপনাদের হাতে । 


সা 
-প্কিত বয়স?” প্রৌঢ় ভদ্তর- 
, লোকের জিজ্ঞাস | চি 
--কেন বলুনতো?” ছুই ভুরু 
কুঁচকে যায় ছেলেটির ! 


একটু দরকার  আছে। 
গৌফ-দাড়ি দেখে মনে হ'চ্ছে নিজেই 
কামানো-টামানো হয়-_অনেকদিন ৷» 

ছেলেটি বোধহয় খুসীই হয় 1-_ 
“যা তা অনেকদিন, বছর কয়েক তে! 
বটেই” কথাগুলো বলবার সময় 
অকারণেই তার চোখ দুটো লেডিস 
সীটগুলোর আশেপাশে ঘুরে যায়। 

"রেশ, বেশ,”__প্রৌচ 
লোক এবার একটু উজ্বল হুন, 
ভোটারের তালিকাঘ নামও আট 
নিশ্চয়ই }” 

হ্যা আছে বৈকী” ছেলেটি 
ম্যাচুয়েরিটি সপ্রমাণে সচেষ্ট হয় হাঁসি 
হাসি মুখেই ৷ 

এবার শুনতে পাই প্রৌঢ় 
ভদ্রলোকের বস্গস্তীর কঠস্বর-_ 
“তাহলে এবার নিজের পায়ে দাড়াবার 
সময় হয়েছে,। দয়া করে জুতো- 
জোড়াটা আমার পায়ের ওপর থেকে 
থেকে সরালে বাধিত হবো! |” 










উচ্চ বিস্তালয়ে, সেখানে কমিটি, 
শিক্ষকরা, নোট-বানিয়েরা, এবং 
বিশ্ববিস্তালয় আরেকদফা ফাকি 
চালাবে, ওদিকে গৃহ পরিবারে কোনো 
আদর্শ -পাবেনা, শৃঙ্খলা দিয়মনিষ্ঠ 
পাবেনা, পাবে টাকা খাবলে অনার 
খৃ বৃত্তি, নিক্ষেপিত হ'তে , থাকবে 
রাজনীতিক দলে "সিনেমা রঙ্গালয়ের 
দ্বার A দেশে! এমি হ'তে হতেও 
দেশের যুবকদের কাছ: থেকে 
কোনে! আত্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 
কোনো গৌরব অঞ্জন স স্তব? 
সম্ভব কোনো নেতৃত্ব, কোনো 
প্রত্যুতপন্নমতিত্ব বা সাহসিকতা বা 
আত্মবিলোপী আদর্শনিষ্ঠা। তা'যদি 
হ'ত, তবে যে যৌবন দেশের ভূর্নীতি- 
জরাক আক্রমণ করে ঘায়েল ঝরে 
দিত, রাজনৈতিক দলবন্দী হ'য়ে 
অস্তঃসারশৃন্ত শ্লোগান উদ্দগার ক'রে 
যৌবনের অমর্যাদা করতনা 

ভারতবধের রন্জির ব্যাটিং সম্পর্কে 
বর্ণনা লিখতে গিয়ে নেভিল কার্ডাস্‌ 
ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন, ভারতবর্ষের 
হিমালয় নদনদী সমুদ্র প্রান্তর এবং 
কালজয়ী সভ্যতাপুষ্ট এক প্রতিনিধি 
ভারতবাসীকে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার 
ক্রিকেট মাঠে প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। 

+ ইডেন গার্ডেনে হারাটা বডো 
কথা নয়। কিন্তু চরিত্রহীন, ক্রিকেট 
খেলার পরাজয়! দেশ সমাজ লস 
দ্বার! পরিত্যক্ত একাদশটি খেলোয়াড় ' 
ভারতবর্ষের ইদানীস্তন পৌকুষচ্চার . 


ব্যর্থতাকে ইডেন গার্ডেনে? ট 
প্র 


করে তুলেছিল ৷ 
মা 
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দর্পণ 


কংগ্রেদী জীবনদর্শনের অন্বেষণে’ (২) 


বিমূর্ত চিন্তার প্রতি পক্ষপাত এবং 
জীবস্ত বাস্তবের কষ্টিপাথরে স্বীয় 
সিদ্ধান্ত ( সম্ভবতঃ সময়াভাব হেতু ) 
যাচাই করায় অনিচ্ছা শ্রীনেহরুকে 
এমন চূড়ান্ত স্ববিরোধী এবং বৈজ্ঞানিক 
ভাবে অসঙ্গত উক্তির মধ্যে ঠেলে 
দিয়েছে যে, সময় সময় তিনি সুস্পষ্ট 


" সত্যকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন । 


যে-ধর্ম একদা একটা “নৈতিক 

আত্মিক শৃঙ্খলার প্রবর্তন 
করেছিল, সাম্যবাদ (সমাজবাদ) হল 
তার মোহমুক্তির প্রত্যক্ষ ফল। একটা 
শৃম্তত! দেখা দিল। তারপর “এই 
মোহমুক্তির অনুচর হল কমিউনিজম ) 
কমিউনিজম একটা নূতন বিশ্বাস 
এবং নুতন শৃঙ্খলা নিয়ে 
এসেছে এবং তা কতকাংশে 
ধর্মের শূল্তস্থান পূরণে সক্ষম হয়েছে, 
মামুষের জীবনকে এক নূতন অর্থে 
অর্থময় করেছে।” এই পারম্পর্যে 
এঁতিহাসিক দর্শন কত সহজ হয়ে 
গেল! কিন্তু একটু মুস্কিল হল এই 
যে, এক শত কোটি জনসমদিত 
দেশের অভিজ্ঞতা আজকের দিনে 
শুধু বৈজ্ঞানিক তাত্বিকভাবেই নয়, 
অতক্যভাবেও প্রমাণ করছে ষে, 
সাম্যবাদের দারা! পু'জিবাদের শ্থানচুতি 
একটা এতিহাসিক আবশ্যকতা। 
ক্তিপ্রয়াসী মেহনতী মানুষের সুচির- 
ঠোর সংগ্রামের ফলেই এর সম্ভব 
হয়। | 

শ্রীনেহরুর দার্শনিক এবং এঁতি- 
হাসিক প্রতায়গুলি যদিমাত্র শুদ্ধ 
আত্মগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকত 
তাহলে বিশেষ ভাবনা ছিল না) 
কিন্তু Basic Approach-d তিনি 
আরও এগিয়ে গেছেন। তার ভাষ্যের 
সুবিধার্থে তথ্যগুলিকে তিনি তার 
তত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। 
সেই জন্তই সাম্যবাদ সম্বন্ধে রায় দিতে 
গিয়ে তিনি লিখছেন £ “কিন্ত আপাতঃ 
সাফল্য সত্বেও সাম্যবাদ বার্থ হয়েছে । 
সাম্যবাদের ব্যর্থতার কারণ অংশতঃ 
তার অনমনীয়তা, অংশতঃ মানব- 
প্রক্কৃতির কতগুলি মৌলিক প্রয়োজনের 
প্রতি তার উপেক্ষা। পুঁজিবাদী 


সমাজের অস্তঘবন্ সম্পর্কে সাম্যবাদে রঃ 


অনেক কথা বলা হয় এবং সেই 
বিশ্লেষণের মধ্যে সত্য আছে। কিন্ত 
সাম্যবাদের কঠিন দেহেও তো আমরা 


: অুস্তুবিরোধ দানা বাধতে দেখতে 
পাচ্ছি। 


ব্যক্তিম্বাধীনতা খর্ব করে 
সাম্বাদ প্রর্ল প্রতিক্রিয়ার জন্মদান 
জীবনের নৈতিক এবং 
জনের প্রতি অবজ্ঞা 








'লাগে। 


আযাকাডেমিশিয়ান যুভিন 
অনুবাদ £ হীরেন চক্রবর্তী 


- একটা মৌলিক প্রবপতাকে ই,অস্বীকার 


করেনি, মানবস্বভাবকে তার মূল্যমান 


থেকেও বঞ্চিত করেছে। হিংসার সঙ্গে 


সাম্যবাদের মিতালি যেমন পরিতাপের 
বিষয় তেমনি সে মানুষের কতিপয় 
দুষ্ট প্রবণতার জন্মদাতা?” আবার 
তিনি লিখেছেন £ “সাম্যবাদ বিশ্বের 
সামনে যে আদর্শ রেখেছেল, ছুভাগ্যতঃ 
হিংসার পরিপোষক হওয়ায় আজ তা 
কলুফিত। পন্থা লক্ষ্যের বিকৃতি 
ঘটিয়েছে। এখানেই আমরা দেখতে 
পেলাম ভ্রান্ত পদ্থার কি বিপুল 
প্রভাব 1” 

সমাজবাদ সম্বন্ধে পশ্চিমী অপ- 
প্রচারের প্রতিধবনিই এই উক্তিগুলির 
মধ্যে শুনতে পাচ্ছি । “ভারত-সন্ধানে"র 


দুষ্টিভঙ্গীর তুলনায় এই বারে দেখা * 


গেল লেখক বিগত পঁচিশ বছরে 
পুঁজিবাদী এবং সমাজবাদী দেশের 
তুলনামূলক . অগ্রগতির বাস্তব 
সমীক্ষায় অপারগ হয়েছেন! 

'মাণবাভিব্যক্তির  মুল্যবিচ্যুতি’ 
‘হিংসা’ "বাক্তিত্বাধীনত]' “জীবনের 
নৈতিক এবং আত্মিক দিক’ ইত্যাদি 
চিস্তাগুলি বিশেষভাবে বাস্তব আধেয়- 
বিশিষ্ট--নেহরু কধিত আধ্যাত্মিক 
আধেয় মাত্রে পর্যবসিত নয়। 

শ্রীনেহরু ভারতের শাসক দলের 
নেতা । যে সরকারের তিনি প্রধান, 
সমগ্র দেশে তা পুর্ণ ক্ষমতার অধি- 
কারী। ভারতের মত বিশাল দেশের 
শাসক দলের নেতা হিসেবে তিনি 
অবশ্যই অবগত আছেন, যে রাষ্ট্রমাত্রই 
দমন-যস্ত্র বিশেষ। অন্তথা পুলিশ, 
আদালত, কারাগার, সেনাবাহিনী 
ইত্যাদির জনগাধারণের বিশেষ 
বিশেষ অংশকে সংযত রাখার কোনো 
প্রয়োজনই হত না। এই কারণেই 
এমন একটি বিরাট দেশের কর্ণধার 
যখন হিংসার উপযোগিতা বা হিংসার 
সঙ্গে নিজের সহযোগিতা অস্বীকার 
করেন তখন বেশ একটু অবাক 
প্রশ্ন কর যেতে পারে 
তাহলে আপনার সরকার গোঁয়েন্দ! 
পুলিশ, নিয়মিত ‘পুলিশ, আদালত, 
সৈম্ৃবাহিনী ইত্যাদি রেখেছে কেন? 
আদালত পুলিশবাহিনী এবং সেনা- 
বাহিনীর ভিত্তিতে যদি সমস্ত দেশের 
তুলনা করা যায়, ভারত কি ব্যতিক্রম 
হবে? 

হিংসার প্রশ্নটিকে যদি গুরুতবসহ- 
কারে নেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, 
কোন রাষ্ট্র "হিংসার পরিপোষক 
এ-প্রশ্ন আমাদের আলোচ্যই নয়; 
কারণ হিংসা! প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিদ্যমান । 
বিচার্য প্রশ্ন হচ্ছে কার বিরুদ্ধে হিংপা 
প্রযুক্ত হয়েছে । সাত্রাজ্যবাদীরা 
সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে অসভ্য বর্বর 
হিংসার আশ্রয় নিয়ে থাকে । যুদ্ধের 
সাহাইষ্য সাম্যবাদের দুর্গ সোবিয়েখকে 


ধ্বংস করার হিটলারি চেষ্টাই ধরা যাক 


নাকেন। সোবিয়েৎ জনগণ বাহুবলে 
ফ্যাসিস্ত হিংসার জবাব দিয়েছিল। 
ফল ফ্যাসিবাদের ধ্বংস । শ্রীনেহরু 
এই হিংসার নিন্দা করেন? 
তবু এই হিংসাই মানবজাতিকে 
ফ্যাসিস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে । 


সশস্ত্র চীনা জনগণ তাদের বিপ্লব 
সংঘ। ”-রছে। কম্প্রাভোর বুর্জোআ, 
সামন্ত প্রভু, আমেরিকান “এবং 
অন্তান্ত সাম্রাজ্যবাদীদের তারা দেশ 
থেকে উৎখাত করেছে। সমগ্র 
দেশের সম্পদ আজ জনসাধারণের 
সম্পত্তি। শুধু কমিউনিষ্ট নয় যে 
কোনো সৎলোকই এতে খুশী হবেন। 
প্রশ্ন হল-_যে-কল্প্রাডোর বুর্জোআ শ্রেণী 
আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের 
সহযোগে চীনা জনগণকে শোষিত 
এবং লাঞ্চিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে 
হিংসার অভিযোগ না এনে চীনা 
কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ 
কেন? 
শ্রীনেহরু বলছেন যে, মানবজাতি 
আজ আণবিক সংগ্রামের ভয়ে ত্রস্ত। 
তবে একথাও তো সুবিদিত ( এবং 
শ্রীনেহরুও একাধিক বার একথা 
সমর্থন করেছেন ) যে, পশ্চিমী শক্তি- 
গোষ্ঠী, মুখ্যতঃ যুক্তরাষ্ট্র, এই ত্রাসের 
হেতু ।. এবং স্বভাবতঃ এই মানবতা- 
বিরোধী হিংসাপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হুল 
দুনিয়ার কতৃত্লাভ। মাকিন, বুটীশ 
এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ইতো- 
মধ্যেই মিশর এবং সিরিয়াতে তাদের 
প্রভৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্টিত করতে চেষ্টা 
করেছে। ইঙ্গমাকিন . সামাজ্যবাদী 
চক্র জোর্ডন এবং লেবাননে সৈগ্ঠাব- 
তরণ করিয়েছে আর ফরাসী সাম্রাজ্য- 
বাদীরা আলজিরিয়াতে বর্বর মারণযজ্ঞে 
নিরত হয়েছে। অন্ত জাতির বিরুদ্ধে 
অসংষত হিংসাচরণের এইগুলি হল 
সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপ । এগুলিকে 
আর যাই হোক, স্বাধীনতা, নৈতিক 
ুল্যমান ইত্যাদির আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে 
অভিহিত করা যায় না। এ হচ্ছে 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর উৎপাদনের, দেশ 
এবং মহাদেশের ওপনিবেশিক 
দাসত্বের চিত্র। 
কমিউনিষ্টদের কথা বলতে গেলে, 
সাআ্রাজ্যবাদী হিংসা এবং ওপনিবেশিক 
দাসত্বের বিরুদ্ধে তারা হল পুরোধা । 
ষখন সাত্রাজ্বাদীর! এবং তথাকথিত 
পশ্চিমী সভ্যতার প্রতিনিধিবর্গ ' আজ 
হিংসাশ্রয়ী তখন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে 
হিংসার অভিযোগ আনা কেন? 
মজুরিদাসত্ব এবং হিংসার 
উপর প্রতিষ্ঠিত যে পুঁজিবাদী সমাজ- 
পদ্ধতি এই পৃথিবীর মাটিকে মানুষের 
রক্তে রঞ্জিত করে তার উপর কঙ্কালের 
পাহাড় সৃষ্টি করেছে, তা একদিন না 


একদিন সমাজবাদের দ্বারা রত 
হবেই। সাম্রাজ্যবাদীদের civiilsing 
mission-এর ঠেলা ভারতবাসী বেশ 


হাড়ে হাড়েই, টেত্র পেয়েছে এবং 
£ 


শ্রীনেহরুও যে তা 
নয়। 


০০ 


মার্সবাদীদের কাছে স্বাধীনতা" - সামাঠই পেয়ে থাকে। 


এবং গণতন্ত্র এই প্রত্যয়ত্বয়ের একটা 
বাস্তব আধেয় আছে-_তা হল সমগ্র 
মেহনতী জনতার জীবন-পরিবেশ । 
যদি কোন দেশের কৃষকশ্রেণী সামস্ত- 
শাসিত হয়, যদি তারা তাদের মুখ্য 


" উৎপাদনোপায় অর্থাৎ জমি থেকে 


বঞ্চিত হয়, তবে পরম কাব্যিক 
ভাষায় বণিত স্বাধীনতাও তারা 
অন্থভব করতে পারবেনা যতক্ষণ 
না তারা জমি পাবে অথ জমিদার- 
দের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেবে। 
সাধারণ উৎপাদনে পায়, সাংস্কৃতিক 
সুযোগ, এবং ক্ষমতা যদি হয় পুঁজি- 
বাদীদের করায়ত্ত, কারখানার মালিক 
যদি শ্রমিককে কর্মচ্যত করতে পারেন, 


. জেল আর বন্দিশিবির যদি শ্রমিকদের 


দ্বার! পুর্ণ থাকে এবং পুঁজিবাদীরা 
যদি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং 
সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিতে পারেন, 
তবে সেই স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু ৷ 

শ্রীনেহরু নিশ্চয়ই অবগত আছেন 
ধে, পু'জিবাদী দেশে এক ধরণের 
বেতনভুক পেশাদার কুবক্তাকে পোষণ 
করা হয় যাদের কাজই হল এই কথা 
প্রমাণ করা যে, পুঁজিবাদী দেশে 
সত্যিকারের বাকৃস্বাধীনতা আছে। 
জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্ত চিয়াং 
কাইশেক, সিংম্যান-রী, ফ্রাঙ্কো, 
প্রভৃতি ঘাতকের যারা পৃষ্ঠপোষক 
এবং প্রবক্তা--তারা তাদের সাধের 
পুঁজিবাদী জগতের নামকরণ করেছে 
স্বাধীন ছনিয়া'। তাদের রাজ- 
নৈতিক এবং অন্তান্ত স্বাধীনতা 
যে সমগ্র মেহনতী জনতার 
উপর পু'জিবাদী হিংসা এবং পীড়নের 
ব্যবস্থাটকে আড়াল করে রাখার 


আবরণমাত্র, একথা তারা স্বীকার 
করতে চায় না। 


সমাজের লৌকিক সম্পদের 
মালিকানার মত বাকৃম্বাধীনতাও 
শাসক শ্রেণীর আর একটি প্রিভিলেজ- 
মাত্র । যেকোনো পুঁজিবাদী দেশে 
সংবাদপত্রের মালিকানা পুজিবাদীদের 
হাতে এবং ছাপাথানার মালিক, 
কাগজের কলওলা- এবং প্রকাশক 
গোষ্ঠীই সংবাদপত্রের ম্বাধীনত। নিয়ে 
চড়া পদর্ণর গলাবাজি করে থাকে। 
একচেটিয়। পুঁজির দার্শনিক প্রবক্তারা 
কাব্যের ভাষায় বাকৃস্বাধীনত!, সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির অথণ্ড- 


নীয়ত৷ সম্বন্ধে বাগবিস্তার করে. 


থাকেন।. কিন্তু বাস্তবে এই সকল 


, স্বাধীনতা নিছক বিদ্বপেই পর্যবসিত। 


দ্বিতীয় কারণ যে কোন পু'জিবাদী দেশে 
এই সকল স্বাধীনতা হল শাসক শ্রেণী 
এবং তাদের দলের শ্রেণীগত অগ্রাধি- 
কার। সাধারণ সভাগৃহ, বেতার, 
টেলিভিশান, চলচ্চিত্র, নাটমঞ্চ যার 


৯ 





মধ্যে দিয়ে বাকৃম্বাধীনতা এবং সংঘ 
স্বাধীনতা প্রকাশলাঁভ করে সমস্তই 
পুঁজিবাদীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। 


আবার যে পুলিশ, আদালত এবং 
আইনযন্ত্র এই সকল স্বাধীনতার 
নিয়ন্রক--তারাও  পুঁজিবাদীদেরই 
হাতে ধরা । 

ব্যক্তিস্বাধীনতা, মুদ্রণম্বাধীনতা, 
বাকৃস্বাধীনতা, নৈতিক মুল্যমান 
ইত্যাদি বিষয়ের আলোঁচনা-কালে 
এই কথাটি কখনও উপেক্ষা 
কর! উচিত নয় যে, পুজিবাদী সমাজে 
এই সমস্ত স্বাধীনতা এবং মুল্যমান 
সুবিধা-ভোগী শাসক শ্রেণীরই স্বার্থ- 
সাধন করে থাকে । 
অধীনে উৎপাদনযন্ত্ররে মালিকরাই 
শুধু স্বাধীনতার ভাগীদার; যথা 
কারখানামালিক, ব্যাঙ্কমা লিক, 
সুদখোর উচ্চ সরকারী আমলা এবং 
সাধারণ মামুযের সম্পদাপহারক | 

পুঁজিপতি, তাদের সমর্থকবুন্দ 
এবং পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রবক্তা'র। 
সরল মুহুর্তে এই সকল মৌলিক 
সত্যকে প্রকান্তে স্বীকার করে 


থকেন।  বুটেন পুরাতন পুঁজিবাদী 
গণতন্বগুলির অন্যতম আর 
পশ্চিমী গণতগ্রের  সাধুসত্তরা 


তো একে আধুনিক সমাজে 
পরীক্ষিত শ্বাধীনতার একটি মডেল 
বলে জাহির করে থাকেন। লেবার 
পার্টির চেয়ারম্যান মিঃ ড্রিবর্গের মত 
লোকও একটি সাম্প্রতিক সম্মেলনে 
ঘোষণা করেছেন যে, যে-পর্যস্ত অধি- 
কাংশ সম্পদ এবং ক্ষমতা ব্যক্তিবর্গের 
কবলস্থ থাকবে ততদিন পর্যন্ত বুটেনকে 
প্রকৃত গণতন্ত্র নামে অভিহিত করা 
চলে না। ঠিকই বলেছেন। সম্পদ 


(শেষাশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
১িিীীগী্পীটল 
' মধ্যপ্ৰাচ্য 
(অয় পৃষ্ঠার পর) 
প্রতিঘন্বিতার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে তা থেকে " মিশরও 


যুক্ত নয় । স্বতরাং একজনকে অপরের 
বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে বিভেদ নীতির 
মাধ্যমে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী স্বার্থ 
বজায় রাখবার পুরানো নীতি বর্জন 
করে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে চলাই যুক্তিযুক্ত । 

তদুত্তরে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের জনৈক 
প্রভাবশালী নেতা বলেছেন থে প্রামেয, 
বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্য সুবিধাজনক 
সতে্ ব্যবসার গোপন অস্ত্র হচ্ছে 
উৎকোচ। যতদিন ছরনীতিপরায়ণ 
শাসনযস্ত্র বিদ্যমান থাকবে ততদিন 
তারা প্রতিযোগিতার ভয় করেন না। 
তবে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে 
ব্রিটশ বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন 
ঘটাতে হবে। অন্তথায় বৃটিশের ছর্দিন 
অবশ্যম্ভাবী । hase 


" শ্রমিক, কৃষ ১ দরিদ্র. 
ধারণ লোক এই . 

/ সত” ধীনতা ভোগের স্থযোগ 
তার উপর” 


om 





পুঁজিবাদের 
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দৈন্ত সৃষ্টি হইবে এই সব ভবিঘ্াৎ- 
বাণীও তিনি করিয়াছেন! নেতাজীর 
আদর্শ কংগ্রেসের প্রচারিত সর্মাজ- 
তন্্ও নয় এবং কমিউনিষ্টদের প্রচারিত 
একদলীয় শাসনের নামে কমিউ- 
নিজমের বিল্রাত্তিও নয়। নেতাজী 
ভারতের সুমহান এতিহো বিশ্বাসী 
ছিলেন, তাঁহার আদর্শ গণতন্ত্র নির্ভর 
সমাজবাদ এবং ইহাতেই দুনিয়ার 
মুক্তি নিহিত আছে। পণ্ডিত নেহেরু 
বা কমিউনিষ্টরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
আস্থাশীল নহেন। কিন্তু নেতাজী 
ভারতীয় সংস্কৃতিকে অন্তর দিয়া 
ভালবাসিতেন। ভারতীয় কমিউনিষ্টর! 
একদা ভারতীয় সংস্কৃতিকে নস্তাৎ 
করিলেও আজ তাহারা খানিকটা ভুল 
বুঝিয়াছেন-_ কারণ রুশদেশে রামায়ণ, 
মহাভারত, গীতা, ভাগবত. ও বেদের 
অনুবাদ চলিতেছে । কাজেই রুশ- 
দেশের অঙ্কুলিহেলনে পরিচালিত 
ভারতীয় কমিউনিষ্টদেরও দৃষ্টির 
 কুগ্চটিকায় আলোকপাত হইয়াছে। 








নিকরা এইগুলির সত্যবহার করেন 


. আন্মীনদেশে সংস্কৃত সাহিত্য চরম 


আপোষের কদর পাইয়াছিল এবং জার্শ্মান 
ভিক্ষা গ্রহণ করিলে উদ্বাতী সমস্তার (সাহিত্যিক ও সংস্কৃত 
সৃষ্টি হইবে ও জাতীয় + চত / সাড়িতয হ মূল্যবান উপা- 


“দান, সংগ্রহ করিয়া জার্মানীর জাতীয় 
জীবনকে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন, 
তীহার্দের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কথাও 
অস্বীকার করিবার উপায় নেই। 
ভারতবর্ষের প্রাচীঃন সাহিত্যে 
পু্পকারথ, মেঘের আড়ালে লড়াই” 
মৃত্যুবাণ (মারণাস্ত্র ) প্রভৃতি বস্তুর 
উল্লেখ আছে, এইগুলি বাস্তবে কি 
অবস্থায় ছিল তাহা ইতিহাসের সত্যি- 
কারের অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত 
হইবে, তবে হাৰাগ্প| মহেঞ্জোদারোর 
উন্নততর সংস্কৃতির চাক্ষুষ সত্য 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে আর পৃথিবীর 
অন্য কোন প্রাচীন সাহিত্যে 
এসব ঘটনাবলী উল্লেখ নাই 
কাজেই ভারতীয় সংস্কৃতি যে উন্নততর 
ছিল তাহা অনন্বীকাধ্য । নেহেরু 
সরকার এইসব ব্যাপারে বীতরাগ, 


'আগ্রহহীন, আর কমিউনিষ্টরাও এই 


কল্পনাগুলিকে অমূলক মনে করে, 
কিন্তু জার্ম্মান সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞ- 


শুধু নত'কীরই জন্য ? 


(দর্পপের সঙ্গীত সমালোচক ) 


| সংগীত সন্মেলনে মুখ্যভূমিকা 
কার? নিশ্চয়ই গায়কের অধবা 
বাদকের? অস্তত: তাই হওয়া 
উচিত । কিন্ত আজকাল কোন কোন 
সম্মেলনে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে 
গনৃত্যশিল্পীকে । সম্প্রতি কলকাতার 
রাস্তায় রাস্তায় একটি পোষ্টার চোখে 
পড়েছে। বলা হয়েছে সংগীত. 
সন্মেলন-_ কিন্তু সমস্ত পোষ্টার ুড়ে 
একটি নাম, বন্বের কোন এক নৃত্য- 
পটিয়সী সিনেমা অভিনেত্রীর । সম্মেলন 
কর্তারা চতুর ; তারা জানেন -এই 
অভিনেত্রীর আকর্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে 
ছেলে-ছোক্রা পতঙ্গের মত সম্মেলনে 
ভিড় করঘে। বহুগুণ হবে তাদের 
মুনাফ]1 . কিন্ত এই সমস্ত ব্যাপারটার 
চধ্য ব্যবসাদারী বুদ্ধি ছাড়া আর কি 
কিছুই নেই? কলকাতার সংগীত 
রসিক সমাজকে কি পরোক্ষে উপহাস 
করা হয়নি? উদ্তোক্তাদের স্পর্ধা 
বিস্মিত হতে হয়। আর এদের 
ম্পর্ধার শেষ এখানেই নয়! সম্মেলনটি 
হবার কথা ছিল এ'মাসের গোড়ার 
দিকে । টিকিটও বিক্রয় হায় গেছে। 
হঠাৎ খবরের কাগজে একটি ঘোষণ! 
বেরল। সম্মেলনের কতৃপক্ষস্থানীয় 
বাক্তিগণ খেলাধূলা এবং অন্য নানাঁ- 
প্রকার কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে 
এমাসের তারিখ শেষ সপ্তাহে পিছিয়ে 
দেওয়া হল। বে কয়েক হাজার লোক 
টিকিট কিনেছেন তাঁদের সুবিধা- 


ডি... 


অসুবিধার কথা একবার বিবেচনা করা 
হ'লনা। উদ্ভোক্তাদের মুষ্টিমেয় কয়েক 
জনের স্বার্থই বড় করে দেখ! হল। 
কিন্তু আমরা যতদুর জানি 
ব্যাপারটি আসলে সম্পূর্ণ অন্তরকম। 
এবং তারিখ পিছিয়ে 'দেবার আসল 
কারণটি বেমালুম চেপে যাওয়া'হয়েছে। 
এ্ব্যাপারেও সেই নতর্কীরই 


প্রীধান্তের প্রশ্ন । বিশবস্তসত্রে প্রান্ত 


সংবাদে জানা গেছে যে বন্বের সেই 
পরী না-কি চুক্তির টাকা নিয়ে (ঘেশ 
কয়েক হাজার ) মালাবার স্বর্গে উতে 
চলে গেছেন এবং সেখান থেকে 
সম্মেলন কর্তাদের লিখে জানিয়েছেন যে 
নির্দিষ্ট তারিখে তার পক্ষে কলকাতায় 
যাওয়া সম্ভব হবেনা । কারণ তার 
হাতে অস্ত কাজ. আছে । -শত চেষ্টা 
করেও তাঁর মত পরিবর্তন করা 


গেলনা । অথচ তাঁকে চাই-ই, নাহলে 


সমস্ত টিকিটের টাকা ফেরৎ দিতে 
হবে। ' নাজেহাল হতে হবে উত্তেজিত 
ভক্তদের কাছে। সুতরাং ভেবেচিন্তে 
তারা মতলব ঠাওরালেন। তারিখ 
পিছিয়ে দেওয়া হক “প্রধান শিল্পীর 
নির্দেশমত । আর শ্রোতাদের কোন 
প্রকারে বুঝ দেওয়ার জন্ত দোষ চাপান 
যাক ভারত বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 
ক্রিকেট খেলার উপর | ক্রিকেট আর 
গান কি একসঙ্গে চলে? ইডেন 
গার্ডেনের সকল দর্শকই বুঝি এই 
সংগীত সম্মেলনের টিকিট 
কিনেছিলেন ! 


সত 








যুগাতিক্রমী যহানায়ক নেতাজ 


এবং যুদ্ধোত্তর জার্মানীর বিজ্ঞানী ও 
শিল্পীদের কতক রুশদেশ আর কতক 
আমেরিকা লইয়া যায়। আমেরিকা 
তাহাদের অনেককে হত্যা করিয়াছে 
কিন্ত রাশিয়। জান্মীনদেশের রাজ- 
নৈতিক নেতাদের হত্যা করিলেও 
বিজ্ঞানী ও শিল্পীদের সযদ্বে রশদেশে 
লইয়া গিয়াছে এবং বীক্ষণাগারে 
বন্দী করিয়া তাহাদের সাহায্যে দেশের 
প্রভূত উন্নতি করিয়াছে-_ইহার প্রমাণ 
গত মহাযুদ্ধের পূর্বে রুশদেশে 
বিজ্ঞানের এত উন্নতি, হয় নাই। 
কাজেই ভারতীয় উন্নতির শিল্প 
সাহিত্য, ভাঙ্কর্য্য ও বিজ্ঞানের সত্যি- 
কারের রূপায়ণ হইয়াছে জার্মানী ও 
ক্লশদেশে। ইংরাজের আমলের 
পূর্ব্বে মুসলমান আমলেই এইসব 
জিনিষ ভারতবর্ষ হুইতে অস্তহিত 
হইয়াছে। নেতাজী ছিলেন পরিপূর্ণ 
মানুষ, তাহার দৃষ্টি ছিল পরিপূর্ণ 
তিনি ভারতের এঁতিহের 


পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিয়াছিলেন |. 


নেতাজী সোভিয়েট ইউনিয়নের বা 
মহাচীনের বৈপ্লবিক ভাবধারার 
প্রতিও শ্রদ্ধাণীল ছিলেন, তিনি 
জানিতেন এই ছুইদেশের বৈপ্লবিক 


* সাধনায় তাঁহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


হইবে । কিন্ত অর্থনীতি ছাড়া নৈতিক 
উন্নয়ণের দিকেও নেতাজীর সদাজাগ্রত 
দৃষ্টি হিল। নেতাজীর আক্তাদ হিন্দ 
ফৌজ চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে নাই--নেতাজী মনে 
প্রাণে বৃটিশ ও মাকিন সাম্রাজ্যবাদের 
ঘোর শক্ত ছিলেন সেজন্ত সোভিয়েট 
ও চীনের বস্থত্ব তাহার কাম্য ছিল 
তিনি জার্মানীতে যাওয়ার পূর্বে 
প্রথমে রাঁশিয়াতেই যাইতে 
চাহিয়াছিলেন- রাশিয়ার পররাষ্ট্র 
দপ্তরের সঙ্গে তিনি যোগাযেগে স্থাপনও 
করেন কিন্ত রাশিয়া! তখন জার্ম্মানীর 
বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি, নিয়োগ করিতে 
ব্যস্ত, নেতাজীকে গ্রহণ করিলে বুটিশের 


_ সঙ্গে চরম শত্রুতা হইবে_ সেই ঝুঁকি 


নিতে তখন রুশদেশ রাজী হয় 'নাই। 
পরবর্তীকালে বরং ইংরাজের সঙ্গে 
রুশদেশেরই মিতালী ঘটিলপ। তবে 
নেতাজী আজাদ হিন্দ, আন্দোলন 
পরিচালনার সময়ে রাশিয়া সম্পর্কে 
অধথা বিরূপ সমালোচনা করেন নাই । 
কুশদেশের বন্ধুত্ব কাঘন! করিলেও 
কমিউনিজমের অর্থ নৈতিক দিক ছাড়া 
অন্তান্ত সুদূরপ্রসারী মানবতা বিরোধী 
জড়বার্দের তিনি বিরোধিতা 
করিয়াছেন!" ১৯৩৩ সাল হইতে 
১৯৩৭ সাল/পর্য্স্ত নেতাজী ইউরোপে 
কাটাইয়াছেন-তখন ফ্যাসীবাদ ও 
কমিউনিজমের সান্নিধ্যে কাটাইয়া 
তিনি উভয় মতবাদের মানবতা 
বিধ্বংসী দ্দিকগুলি সম্বন্ধে অবহিত 
হইয়াছিলেন। , 


মানবতা ও আত্তর্জাতিকতায় 


বিশ্বাস 


নেতাজীর দৃষ্টিতে জাতীয়তা ও 
আস্তর্জাতিকতা পরম্পরবিরোধী নহে 
--নিজের দেশকে ভ্যলবাসিয়া তিনি 
পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসিয়াছিলেন। 
কমিউনিজম্‌ জাতীয়তাবাদকে অস্বী- 
কার করে বলিয়াও কমিউনিজমের 
সঙ্গে তাহার মূলগত বিরোধ ছিল 


মৈত্রীবন্ধনকেও নেতাজী আদশচ্যুতি 
বলিয়া মনে করিতেন। 
রাজনীতিতে 
সংস্থাপনে বিশ্বাসী ছিলেন । 
ধর্মকে ও নেতাজী মানুষের 
আত্মোন্নতির সোপান হিসাবেই গ্রহণ 
করিয়াছ্িলেন__তাছাড়া ইতিহাসের 
জড়বাদী ব্যাখ্যাকে নেতাজী বর্জন 
করিয়াছিলেন ৷ দেশপ্রেম, জাতীয়তা, 
খআন্তর্জাতিকরা, নীতিবোধ, ধর্থ্ীয়- 
বোধ, মানবতাবোধ *ও গণতন্ত্র নির্ভর 
সমাজবাদকে নেতাজী পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
মনে করে নাই, বরং "প্রত্যেকটি 
অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন-। 


চরিত্রবল ও নৈতিক বল 
নেতাজীর বিরাট চরিব্রবল ও 


নৈতিকবল ছিল বলিয়াই তিনি রাষ্ট্র- 


পতি সুভাষচন্দ্র হইতে নেতাজী পদে 
উন্নীত হইক্সাছেন। চরিত্রবল ও 
নৈতিকবল না থাকিলে মানুষ অসম 
সাহসিক. হইতে পারে না। সেজন্যই 
ভারতীয় রাজনীতিতে থাকাকালীন 


কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ও কমিউনিষ্টদের 


প্রচণ্ড বাধাকে তিনি অপসারিত 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন | নেতাজীর 
ভারতত্যাগ যেমন রোমাঞ্চকর 
কাহিনী, আতঙাস্তিক পাড়ি দিয়া 
সাবমেরিনে জার্ম্মানী ত্যাগ তেমনি 
আরও বিশ্বয়কর, অতলাস্তিকের 
মাঝখানে সাবমেরিন যখন ভুলক্রমে 
ভাসিয়া ওঠে এবং শক্রুপক্ষ কতৃক 
ধাবিত হয়, তখন যেমন* নেতাজী 
অটল ছিলেন তেমনি সিঙ্গাপুরে 





বেলেঘাটায় গত ২রা থেকে ৫ই 
জানুয়ায়ী পর্যন্ত “উদয়ন” আয়োজিত 
ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের যে 
অধিবেশন হয়ে গেল তা নানার্দিক 
থেকে বৈচিত্র্যের দাবী রাথে। 
নামেই প্রমাণ যে তথাকথিত সংগীত 
সম্মেলনের আয়োজন উদ্যোক্তাদের 
উদ্দেশ্য ছিলনা । সেদিক থেকে 
বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতা ও দর্শককে 
আনন্দদানের জন্য. তার! বিভিন্ন দিনে 
যেসব অন্ুষ্টানের আয়োজন করেছিলেন 
তা’ ব্যর্থ হয়নি । সম্মেলনে কীর্তন, 
পল্লীসংগীত, মণিপুরী নৃত্যের ব্যবস্থা 


ছিল, “ব্যবস্থা ছিল আধুনিক গানের 


যা অনিবার্ভাবে অসংখ্য শ্রোতাকে 
আকর্ষণ করে। কিন্তু তৃতীয় দিনের 


উচ্চাংগ সংগীতের আসরে উদয়শস্করের, 


নৃত্যানুষ্ঠান বহুজনের বহুদিনের সাধ 
মেটাতে পেরেছে । প্রোচত্বের প্রান্তে 
এসেও তাঁর সাবলীল নৃত্যছন্দ 
দর্শকদের বিমুগ্ধ করে- স্মরণ করিয়ে 
দেয় যৌবনের অদ্বিতীয়, উদয়শঙ্করকে । 
অধিবেশনে উচ্চাংগ সংগীত পরিবেশন 
করেন ভীমসেন জোশী, বড়ে গোলাম 
আলী খাঁ, শচীন দাস মতিলাল, 
রবিশঙ্কর এবং সন্ধ্যা মুখার্জী । জোশী 
কিরান! ঘরাণার অন্ততম সক্ষম 
প্রতিনিধি । পুরিয়াকল্যাণ রাগে 


পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার | ভার খেয়াল এবং ঠুংরীতে শ্রোতা সেই 


তাছাড়া 
নীতির 


দুনিয়ায় শাস্তি সংস্থাপন করা সম্ভব | 


ভাৰতীয় সঙ্গীত মম্েলন 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


, আসরে পাননি। 


বৃটিশ-মাক্চিন বাহিন বে বোমাবর্মণের 
সময়ও তিনি শঙ্কাহীন ছিসেন*-সবই 
সম্ভব হইয়াছিল নেতাজীর সীমাহীন '' 
ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবল ও নৈতিক বলের ' 
জন্তয। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে *- 


যে বিকৃতি আসিয়াছে তাহার*্কারণ 
রাজনীতি নীতিহীন, আদর্শহীন হইয়া 
উঠিয়াছে। কাজেই, রু শদেশের 
প্রদশিত জড়বাঁদী পথে বা কংগ্রেসের 
প্রদরশিত গণতান্ত্রিক সমাজবাদে, 
মানবতার উদ্মেষে ও রাজনীতিতে 
এই দেশের কল্যাণ হইবে না, কল্যাণ 
হইবে নেতাজীর প্রদর্শিত গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদে, মানবতার উন্মোষে ও 
রাজনীতির প্রসারে | নেতাজীর অনু- 
গামীর] এই পথে চলিলেই নেতাজীর 






তন্ত্রের নামে ধণতন্ত্রবাদের পোষকতায় 
সাধারণ মানুষ রাজনীতি এবং রাজ- 
নৈতিক দলগুলির আস্থা হারাইয়! 
ফেলিতেছে। ভারতবর্ষের সাধারণ 
মানুষের জীবন সমস্ত দিক দিয়া 
বিপৰ্য্যস্ত । পাকিস্তান, ব্ৰহ্মদেশ, থাই- 
ল্যাণ্ড ইরাক প্রভৃতি দেশে সামরিক | 
শাসনের হিড়িক। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র 
গুলিতেও পাকিস্তানের সামরিক 
শাসনের মত একনায়কতন্ত্ব। এই 
ধরণের বিপর্ধায় ও আত্বর্জাতিক 
সঙ্কটে নেভাজীর আদর্শভিত্তিক গণতন্ত্র 
নির্ভর সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক 
সংস্থা তৃতীয় নিরপেক্ষ ব্লকের মাধ্যমে 
























ঘরাণার বিশিষ্ট মাধুর্ষের আশ্বাদ 
পেয়েছেন। বড়ে গোলাম 
আলী অনায়াসে স্ুরজা 
বিস্তার করেছেন বাগেশ্রী এবং মাল- 
কোবে খেয়াল গেয়ে । কিন্ত কোন 
'আসরেই “আয় না বালম” অথবা 
অথব! “হরি ওম” না শুনিয়ে তার 
রেহাই নেই। বলা বাহুল্য, এ 
শচীনদাস মতি- 
লালের ললিত রাগে খেয়াল এবং 
ভৈরবী ঠুংরী হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। 
রবিশঙ্করের ভায়রো রাগে আলাপ 
এবং মিয়াকি টোড়িতে গৎ মায়াময় 
করে তুলেছিল সকালের ক্ষিপ্ধ 
পরিবেশ । 


. কিন্ত এই অধিবেশনে চমক 
লাগিয়েছেন সন্ধ্যা মুখার্জী। মাক 
বেহাগে খেয়াল এবং পরে একখানি 
ঠৃরী পরিবেশন করে তিনি প্রমাণ . 
করেন উচ্চাংগ সংগীতে তাঁর অসাধারণ 
"নৈপুণ্য । ভাবি, শ্রীমতী মুখাজী কেন 
বিরক্তিকর আধুনিক গান গেয়ে 
প্রতিভার অপপ্রয়োগ করেন ! 
উদ্তোক্তাদের উদ্দেশ্য সম্মেল্ের 
টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থ দিয়ে একটি - 
শিশু স্বাস্থ্য সদনের গ্রসরি আ&বং 
সংগীত কলেজ প্রতিষ্ঠা। উ 
সার্থকতা সকলেরই টে 1 









২৩ 
১ (৭মপৃষ্ঠার পর ) 

 দুএকজন প্রধান শিক্ষকের নাম দিলে 
কাটুতি স্থনিশ্চিত। 

হেড.স্তার এ ছখানা Word 
0০০৮ পাঠ্য না করে যদি সুবল 
| মিত্ৰ বা আগুতোষ দেবের ইংরেজী- 
। বাংলা অভিধান ক্লাসে পড়াতেন তা 
হলে অভিভাবকদের প্রতি ক্লাসে 
নতুন Word-book কিন্তে হত না। 
তবে অভিভাবকের টাকা শিক্ষক 
খকের পকেটে না গিয়ে অন্তের 







এম্‌ এবি টি সহকারী প্রধান 
শিক্ষক । চতুর্থ মানের বইর লেখক 
দুজনই প্রধান শিক্ষক | তৃতীয় মানের 
বই মাত্র ৮ পৃষ্ঠা পড়া হয়েছে । এক 
টাকায় কেন! ৭০ পৃষ্ঠার ৮ পৃষ্টা কাজে 
এলো, চতুর্থ মানে আবার এক টাকা 
দিয়ে নতুন বই কিন্তে হবে। 

বাংলায় লেখা ইংরেজি উচ্চারণ 
সম্বন্ধে ডাঃ কে ডি ঘোষ লিখেছেন, 
০১০6 is impossible to shake 


off mispronunciations, once 


zl are contracted at this 
early stage..‘Leaviug out of 


\ account the objectionable 


‘mncthod of falling back on 
in the 

























sounds 


r identical and there- 
ea snare. ) | ব্‌ই দুইটির mis- 





pronunciation-aর 
উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। Wes, 
Dictionary-র উচ্চারণ শব্দের পাশে 
ইংরেজিতে দেওয়া গেল। 

তৃতীয় মীন-:9৪£ (বিয়ার bar 
(কম্ব), 
(কান্ধ), - kook-koo ; 
heir (হেয়ার), air, 19001 (ল্যমব) 
am ; leapard (লেওপার্ড), lepard; 
moustache (RJ), mustash 
( ম-এর পর অর্ধ আঁ, ট-এর পর 
দীর্ঘ আ)) 18) (জ্যাগ), 128 (অ); 


(বে-)) comb kom ) 


Cuckoo 


indigestion (ইন্ভাইজেশন), 
in-di-jest-shn ; pigeon 
(পীজিয়ন), Dpijin; ‘Tuesdsy 


(টুইস্ডে), Tuzda ; Wednesday 
(ওয়েড নেস্ডে), Wenzda. 


কৃল), bi-sikl ; cucumber (কুকুম্‌ 
এ 01010000913 
ইঞ্জিন), enjin 5 


engine 


mosquito (ম¥- 


কয়েকটি - 


Chambers ও Concise Oxford‘ 


চতুর্থ মান_-38০৩1৩ (বাইসাই- 


[ও চতুর্থ মানের ইংরেজি বই 


stumiak (এর পর 'আ, ম্‌-এর 
পর অর্ধ অ); $a (সোয়ান) 
Tuesday (টুইস্ডে) 
tuzde ; Wednesday (ওএনেস্ডে) 
width (ওয়াইডথ), 


SWOn ; 


wenzda ) 
width (ই). 
৷ পাঁচ জন হেড স্তার অভিধান 
খুলে দেখবার কষ্ট স্বীকার করলে 
এ জাতীয় ভুল হতনা। ডাঃ কে 
ডি ঘোষ যেভুলের কথা বলেছেন 
তা দেখাতে হলে বহু কালি-কাগজ 
খরচ করা দরকার । সে ভুলের নমুনা 
মাত্র এখানে দেখানো হল । ০৪৫]; 
(ক্যামেল), kam], 
(চিকেন), chikin ; pocket 
(পকেট), pokit ; village (ভিলে- 
ইজ), vilige. 
এবার বই 
শব্বার্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবো। 


chicken 


তৃতীয় মানের বইতে রয়েছে-- ' 


৪০০৩-_চুলকানি ; চ০wel--উদর ) 
curtain— মশারী; defendant— 
আসামী ; 16০1--পাচড়া ; napkin 
গামছা) 1১০৪৮:/--কবিতাবলী ; 
Puberty--কৈশোর অবস্থা) oe 
পায়ের বুড়া আঙ্গুল | 

চতুর্থ মানের বই থেকে 
০৪1এড়ে. বাছুর; 
টিনমন্ত্রী ; thumb finger (00107 

বুড়া আঙ্গুল ; ৪11--ওড়ন ; 


" breast— অৰ্থও বুক, ৪9/--অর্থও 


বুক, ছু'টকেই সমার্থক কর! হয়েছে। 
তৃতীয় মানের বইতে breast--বুক, 
chesi--বক্ষঃন্ূল । একটি ষে বুকের 
পাটা অপরটি বুকের খাঁচা একথা 
জানানো হয়নি | 

এখন বানান দেখুন । অবরোধ 
ঘাঘর1--086 coat ; 
রায়-100867560 ; arrow-root 
birth-day ; 
cow-herd ; to-day ; to-night ; 


—seize ) 
gold-smith,; 


to-morrow ; mid-day ; mid- 
night ; after-noon. 

বই ছু'খান। বিক্রী করে লেখকদের 
এক স্কুল থেকেই প্রায় চার শ টাকা 
আমদানী হয়েছে। অভিভাবকদের 
অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকরা ষদি ভ্রম- 
গ্রমাদপুর্ণ বই দিয়ে শিশুদের শিক্ষার 
ক্ষতি করেন, তাহলে শিক্ষক আর 
ষে সব সমাজবিরোধী ব্যবসায়ী 
ভেজাল ঘি বিক্রী করে জনগণের 
স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, এ দুরের মধ্যে 
প্রভেদ রইল কি? একজন বিশিষ্ট 


ইংরেজ মহিলা একবার বলেছিলেন, 


‘Hay what you might, but 
be careful of what you 
ক্লাসে পড়াবার সময় 
Prince of Wales মানে ওয়েল্স্‌ 


write.’ 


' দেশের রাজকুমার, নৃপতি বিঘ্িসার 


সম্রাট অশোকের পিতা ইত্যাদি 
বলতে হয় বলুন, ছাত্ররা প্রতিবাদ 
করবে না। কিন্ত বই ছাপালে তো 


ছ'খানার' 


tinker—" 


“তা ইস্কুলের ফটকের বাইরে এসে 
পড়ে, তার পাঠক সময় সময় অভি- 
ভাবকও হয়ে থাকে । সুতরাং একটু 
সাবধান হওয়া উচিত নয় কি? এ 
প্রসঙ্গে হু'টি ঘটনা মনে পড়ছে! 
ইংরেজি খুব ভাল জানেন বলে এক 
মাষ্টার মশায়ের খুব অভিমান ছিল৷ 
তিনি ম্যাক্মিলান কোম্পানীর এক- 
খানা প্রাইমার পড়াতে গিয়ে দেখেন 
যে তাতে লেখা রয়েছে, The ০০৯ 
has a baby, it is called a 


০৪16 তিনি হৈ চৈ শুরু করে 
দিলেন। ইংরেজরা ইংরেজি তুলে 
গেল নাকি? গরুর বেবি থাকে কি 
করে? স্নকম্সিরা কোন মীমাংসা 
করতে পারলেন না । কিছুর্দিন পরে 
সাহেব পরিদর্শক এসেছেন | তিনি 
সাহেবকে প্রাইমারী খানা দেখিয়ে 
নালিশ করলেন, “দেখুন, এসৰ বিশ্রী 
ইংরেজি পড়াই কি করে?’ সাহেব 
কোন উত্তর না দিয়ে' পরিদর্শকের 
খাতায় লিখে _গেলেন, “I'he 
teacher's own knowledge 
of English is very poor, He 
shonld not be allowed to 
teach English? স্কুল কমিটি 
তাকে কেরাণী করে রাখলেন । এখন 
ষে স্তারেরা ছাপার অক্ষরে অগণিত 
ভুল করে দেশের শিশুদের ক্ষতি 
করেন তাদের শিক্ষকের আসন থেকে 
সরাবার কোন ব্যবস্থা হতে পারে 
'নাকি? আর একবার এক স্কুল 
কমিটির সভা বসেছে । সভাপতি 
একজন আই, সি; এস সাহেব। 
এক সাধ-ভেপুটিও সভার উপস্থিত । 
একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে! 
দরখাস্ত পড়েছে অনেক । সেব্রেটন্রী 
যাকে প্রথম স্থান দিয়েছেন, 
শিক্ষক তার দরখান্তে ইংরেজির ভুল 
ধরলেন | সাব-ডেপুর্টি বলে উঠলেন 
ওসব ভূল ইস্কুল মাষ্টারের চোখে 
পড়ে । সাহেব বললেন, “একে নেওয়া 
যায় না। ষে মাষ্টার একখান! form] 
দরথাত্তে অসাবধানতার পরিচয় 
দেয়, সে পড়াবার সময় আরো বেশী 
অসাবধান হবে এখন চাকরি 
যাবার বা চাকরি না হবার আশংকা 
নেই। ইন্কুলের কর্তৃপক্ষ 
সাব ডেপুটির মনোবুত্তি 
নি রে সব ভ্রট ক্ষমার চক্ষে 
দেখে থাকেন। 
কাকু” লেখার দোষ প্রকৃতপক্ষে 
সামান্ত নয়। হাজার হাজার ছেলে- 
মেয়ে অর্থ ব্যয় করে, পরিশ্রম করে 


এক 


আর 
এখন 


Cuckooকে 





ভুল শিক্ষা পেল । “এ ভাবে দেশের 


ক্ষতি নিবারণ করবার উপায় উর্ভাবন 
করা আবশ্যক ৷ 

এখন অভিভাবকদের পক্ষ হয়ে 
বৃহদায়তন স্কুলটির প্রধী_শিক্ষর- 
মশায়কে কয়েকটি প্রশ্ন করে এ প্রবন্ধ 
শেষ করবো । তিনি কি অন্ত কোনো 
ইস্কুলে তৃতীয় ও চতুর্থ মানের শিশুদের 
জন্ত চারখানা ইংরেজি বই পাঠ্য আছে 
বলে জানেন? তিনি কি বিশ্বাস 
করেন যে ইংরেজি বর্ণমালা শেখার 
সংগে সংগে ষষ্ঠ মানের ইংরেজি 
ব্যাকরণ আর চতুর্থ ও পঞ্চম মানের 


ট্রেন্‌ন্সেশন পড়লে ছেলেদের ইংরেজি - 


শেখার সাহায্য হবে? তিনি নিজে 
একজন পাঠ্যপুস্তক লেখক ইংরেজি 
শব্ধ সমন্ধে মধ্যশিক্ষা পর্যতের নির্দেশ 
তার অজানা থাকবার কথা নয়। যে 
Word-Book West সাহেবের 
‘A General Service List of 
Words’-এর বাইরের শব্দে পরিপূর্ণ 
সে বই তিনি পাঠ্য করলেন কেন? 
দীর্ঘকাল গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে 
বিদেশী ভাষা শিক্ষার যে সব সর্বজন- 
স্বীকৃত মূলনীতি উদ্ভাবিত হয়েছে 
তাতে কি তিনি আস্কাহীন ? এ 
সম্বন্ধে তার যদি কোনো নতুন মত, 
থাকে তবে তা তিনি প্রকাশ করলে 
দেশের উপকার হতে পারে। তিনি 


‘Old pernicious ‘Translation 


বলবেন? * 


Method’-4 লিখিত Primer পাঠ্য 
করলেন কেন? বাংলায় লেখা 
ইংরেজি উচ্চারণের বই ‘Snare’ 


রি 
ছু 


অগ্রসর হয়েছে? হিসাব 
করে দেখা যায় চারটি বই মিলে 
ছেলেরা মাত্র ৫৩ পৃষ্ঠা পড়েছে, তার 
মধ্যে ১১ পৃষ্ঠা ব্যাকরণের সংজ্ঞা, 
বাক্যহীন শব্দ ২২ পৃষ্ঠা আর প্রাইমার 
মাত্র ২০ পৃষ্টা । প্রাইমারের প্রথম 
ছুই পৃষ্ঠায় কোনো বাক্য নেই। 
আধুনিক একখানা গ্রাইমার পাঠ্য 
করলে এর চারগুণ ফল পাওয়া যেত। 
ছেলেদের এ ক্ষতি কেন? প্রধান 
শিক্ষক মশায়ের ইস্কুলে তার নিজের 
আট-নয়খানা বই পাঠ্য আছে। 
কেউ যদি বলে এক্‌স্চেগ্ নীতি 





অনুসরণের ফলে বারো তেরোটি ইস্কুলে 


তার নিজের বই গিয়েছে আর তিনি 
সে সব ইন্কুলের কতাঁদের আটখান] 
অবাঞ্ছিত বই তৃতীয় ও চতুর্থ মানের 
শিশুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন ? 
অন্ত ক্লাসে দেবার সুযোগ ছিল না 
বলে ষষ্ঠ মানের জন্য অনুমোদিত 
ইংরেজি ব্যাকরণ ছা'খারা তৃতীয় ও 
চতুর্থ মানে পাঠ্য করা হয়েছে। দুষ্ট, 
লোকদের এ কথার উত্তরে তিনি কি 





“প্রেমী জীবনদর্শনের অন্বেষণে 


(৯ম পৃষ্ঠার পর) '_' 
এবং ক্ষমতা! সাধারণ সম্পত্তি নয়__ 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পুঁজিবাদী দেশ 
হিসেবে ফ্রান্স বা আমেরিকা থেকে 
বৃটেনের কোনই পার্থক্য নেই । 

পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশের 
বাস এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে ৷ 
অথচ জনগণতন্ত্রী চীন এবং আরও 
কয়েকটি ক্ষুদ্র সমাজঘাদী রাষ্ট্র ছাড়! 
এই ছুই মহাদেশের অন্যতর দেশগুলি 
আজ পর্যন্ত বৈদেশিক একচেটিয়া 


বণিকতন্ত্র এবং সামস্ততন্ত্রের হাত, 


থেকে অব্যাহতি পায়নি । কোনো 
কোনো দেশ এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক 
স্বাধীনতাই পায়নি । অস্তার্থ জনতার 
অধিকাংশ, মুখ্যতঃ কৃষক, তাদের 
সাধারণ উৎপাদনোপায় অর্থাৎ জমি 
থেকে বঞ্চিত। মুক্তির এই মৌল 
সমস্যার সমাধানের পূর্বে ব্যক্তিত্বাতন্ত্্য 
এবং মর্যাদার ষত আলোচনা তা 
সেই সব সম্পন্ন ভদ্র ব্যক্তিরই আনন্দ- 
বর্ধক যার! 'ম্বাতন্ত্; “সংস্কৃতি এবং 
“নৈতিক মুল্যমান” ইত্যাদি বিষয়ের 


কেতাবি আলোচনায় আরাম পেয়ে 
থাকেন) এই লব তত্বকে কার্ধে 
পরিণত করে কোটি কোটি লোককে 
তার ফল ভোগের - সুযোগ দিতে 
হলে যে পথে সংগ্রাম করতে হবে, 
তার সন্ধান যে এই সব আলোচন] 
দিতে পারে না, সেকথা তো স্বতঃ 
প্রতীয়মান । 

বুর্জোয়া প্রচারের একটি অভিধোঁগা 
হল এই যে, সমাজবাদী দেশগুলি 
নাকি মুদ্রণ স্বাধীনতা, বাকৃস্বাধীনতা 
ইত্যাদিকে খর্ব করেছে। একথা 
সত্য যে সমাজবাদী দেশগুলিতে 
প্রভূত রূপান্তর সাধিত হরেছে। 
সমগ্র ব্যবহারিক যন্ত্র, বিজ্ঞান, সংঘাদ- 
পত্র. বেতার, সংস্কৃতি পুঁভিপতিদের 
হাত থেকে কেড়ে এনে সাধারণ 
মান্গযের হাতে তুলে দেয়! হয়েছে। 
কিন্তু সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় শোষক 
ও দালালের স্বাধীনতার এই খর্বতা 
জনসাধারণের প্রকৃত বাক্স্বাধীনতা 
ও মুদ্রপস্থাধীনতাকে নিরাপদ করেছে 
মাত্ৰ ৷ 

[ ক্ৰমশঃ ] 








১২ 








গুলিশ কমিশনারের বিরদ্ধে অভিযোগ গ ভিত্তি 






হওয়ার পর গত এক সাস্তাহ. রাজ 
তিন জায়গায় তুমল আলেড়েন। 


কেউ সংবাদটি জানতেন না বলে বিস্ময় । 


1 


পর সংবাদদাতা) 
র প্রসঙ্গ প্রকাশিত 


, রাইটার্স বিল্ডিং এবং লালবাজার 


।-সংবাদপত্র মহলেও চলেছে, কেউ 
কেউ কেউ এতে অসহফ ৷ 


পালিশ কমিশনার, রাজ্যপাল এবং স্বরাজ্টদপ্তরের কর্তারা, কেউই 
' সম্তজ্ট হননি। কারণ, জ্পস্ট দিবালোক এ"দের কার্যরই পক্ষে সাহনণিয় 
নয়! পলিশ কমিশনারের কর্মদক্ষতার প্রশংসা থাকা সত্বেও তানি 
সন্তুষ্ট হতে পারেনাঁন__ তাঁকে বিপাকে ফেলা হয়েছে। রাজভনন সম্ত্ষ্ট 
নন, কারণ মাননীয়া রাজ্যপাল সম্বন্ধে সমালোচনা করা হয়েছে। 
চ্বরাম্ট্দ্তর খুশী নন, কারণ দর্পণ আভ্যন্তরীণ সংবাদে হাত দিতে 
পারছে । সংবাদপন্রগুজি নীরব আছেন, যদিও এর ফলো-আপ এবং সত্যা- 
সত্য অননসম্ধান তাঁদের কর্তব্য ছিল। আমাদের সামর্থ সামান্য, তথাপি 
মহাজাতি সদন, পোলোর মাঠ এবং ক্রিকেটের মাঠে কি ঘটেছিল, তার 
যথার্থ সংবাদ কিংবা ভিন্ন মতাবলম্বীদের দৃজি্টিভহ্গণী সংগ্রহের জন্য 


আমরা দাত্সিত্ব অন্যস্তব করেছিলাম । 


এসব ঘটনায় উপদ্ধিত অন্য 


" ব্যান্তরা দর্পশকে নিচ্দোস্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমরা এইগলি প্রকাশ 
করছি। কারণ, এই ঘটনা উপলক্ষ্য -করে জনসাধারণের মধ্যে উভয়পক্ষের 
বিতর্ক তৈরী হোক এবং আমরাও বিচার করে . দেখি যে, রাজ্যপাল ' 
কতদূর দাদিত্বশশীল ব্যন্তি+ সম্পাদক, দণ্ণ ] 


মহাজাতি সদনে সেদিন দ্বিতীয় 
সারিতে উপস্থিত ছিলেন এইরূপ এক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্পণকে বলেছেন £ 


পুলিশ কমিশনার বিলম্বে এসেছিলেন" 


একথা! সত্য। তিনি এবং তীর স্ত্রীকে 
১ দাড়িয়ে থাকতে হয়েছিল আসনের 
অপেক্ষায় একথা..সত্য নয়। তার 


স্ত্রী প্রথমেই সামনের দিকের একটি: 


সারির কিনারার আপন 
পেয়েছিলেন |. কমিশনার 
মঞ্চের 


স্থান 
স্বয়ং 


কাছে. সিঁড়িতে গিয়ে 


বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর স্তার 
বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় ও ( বোধকরি ) 
দামোদর দাস খানকে দেখা যায়, 
তার সঙ্গে কথা বলছেন এবং মনে 
হয় তাকে সিঁড়ি থেকে উঠে আসনে 
বসবার জন্ত অনুরোধ করা হচ্ছে। 
কোনো অগ্রীতিকর দৃশ্ত বা গোলমাল 
চোখে পড়েনি। অন্তত, এই দুই 
বাক্তি এবং কমিশনারের মুখ দেখে 
মনে হয়নি, ভার কোনো উত্তেজিত 
কথা বলছেন । মুখের ভাব সহাস্ত 


Ll 





আপনার জামাকাপড় কাচবার জন্যে সের! 


প আপনার আমাকাপড়ের বিশেষ ধন নিতে হ'লে টাটার €*১ স্পেশাল 
সাবানে কাচুন এই সাবান যাবহার করলে জামাকাপত্ক ধৰ্ধবে 'পরিফার 
থাকে -- খুব মিহি কাপড়ের? কিছুদাত ক্ষতি হয় মা। আহাকাপড় ফাচতে 
হলেই টাটার ৫*১ স্পেশাল সাবান ব্যবহার করবেন ! 


ee 


নতুন হলদে ও লাল রঙের 
মোড়ক দেখে লেৰেন। 


টাটা অস্কেল মিলন কোং পিঃ 









ত অন্য ব্যক্তিবর্গের অভিমত * 


one সৌজন্তমূলকই তো মনে হয়েছে! 
কিছুক্ষণ পরে ( স্পষ্ট মনে নেই, 
বোধহয় একটা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার 
পর) হলের মাঝখান বরাবর যে 
॥প্যাসেজ্দ থাকে, সেই ফাকটিতে প্রথম 
সারির সমানে সমানে দুইটি চেয়ার 
এনে দেওয়া 'হয়। কমিশনার এবং 
তার পত্নী পরে ওখানে এসে বসেন। 
ঠিক তার গা লাগাও ছিল রাজ্যপালের 
আসন। কমিশনারকে আসন 
দেওয়ার জন্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথেষ্ট 
তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় 
সারিতে আমার থেকে একটু দুরে 
ডি-সি হেডকোয়ার্টার ছিলেন। 
মহাজাতি সদনে সঙ্গীত সম্মেলনের 
প্রধান উদ্বোক্তাদের মধ্যে একজন 
প্রথমে মতামত দিতে ‘অস্বীকৃত হন। 
পরে তিনি বলেনঃ মাননীয় 
রাজ্যপাল কি অভিযোগ করেছেন, 
তা আমাদের জানা নেই | সে বিষয়ে 
আমরা কোনো মন্তব্য করতে পারিনা । 
কিন্তু কমিশনার প্রথমে আসন 
পাননি, সেজন্য আমরা দুঃখিভ | তাকে 
আসন দিতে কোনে! বিলম্বও বিশেষ 


< হয়নি এবং তিনি এইজন্ত কোনো 


শাঁসানি দূরে থাকুক, কোনো 'চাপও 
দেননি। তিনি আমাদের প্রতি 
অত্যন্ত সৌজগ্কই দেখিয়েছেন । 
তাছাড়া, আমাদের ধমকাঁনোর কোনো 
প্রশ্নই উঠেনা। কারণ সেপ্টটালের 
ডিপুটি কমিশনার স্বয়ং এ দিন 
উপস্থিত 'ছিলেন। প্রয়োজনবোধে 
কমিশনার তাঁকেই ধল্তে পারতেন । 
আমরা নিজেদের ক্রুটির জন্য দুখ এবং 
তার সৌজন্তের জন্য ধন্তবাদ জানিয়ে 
তাঁকে একটি চিঠিও দিয়েছি । 
সংবাদপত্রের একদন সঙ্গীত 
সমালোচক বলেছেন £ দর্পণে রাজ- 
ভবন সংশ্লিষ্ট মহলের বিবরণরূপে যা 
প্রকাশিত হয়েছে, অর্থাৎ উত্তোক্তাদের 


. তটস্থভাব ছুটাছুটি কিংবা অশোভনভাবে 
টেবিল চেয়ার টানাটানি, এসবের 


কোনোটাই আমার চোখে পড়েনি। 
আমি সামনের দিকেই ছিলাম ৷ 
পোলোর মাঠে - 

পোলোর মাঠ নৰ্বন্ধে একজন 
প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন যে, সেখানে 
কোনে! অশোভন ঘটনা ঘটেছে বলে 
তিনি লক্ষ্য করেননি । তার যতদূর 
স্মরণ আছে, কমিশনার এবং তীয় 
পত্নীর আসন রাজ্যপালের পাশে প্রথম 
শ্ৰেণীতে দেওয়া হয়নি । দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে তাদের আসন পূর্বেই নিদিষ্ট 
ছিল এবং তা থেকে কোনো নাড়াচাড়া 
হয়েছে বলে তার অস্তত মনে নেই । 


সম্পাদক্ষ-_ লীৱজেন্রচল্ছ ভদ্রীচার্য 





(পোলোর মাঠে আমরা বিশেষভাবে 
সাক্ষ্য সন্ধান করতে পারিনি = 
‘দর্পণ ভে 


এ এবং কমিশনারকে 
ভালোভাবে লক্ষ্য করেছেন এইরূপ 
একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন £ আমি 
আগে ঝ্েকেই উপস্থিত ছিলাম। 
এক.সময় দেখলাম দ্বেড কোয়ার্টাসে'র 
ডেপুটি কমিশনার মিঃ বাগচির সঙ্গে 
কমিশনারের স্ত্রী শ্রীযুক্ত মুখার্জী 
আসছেন । তারা প্রথম সারিতে নয়, 
পিছনের দিকে একসঙ্গে বসলেন! 
পরে রাস্র্যপালের আসনের পাশে 
ছুইটি তাসন পাতা হল। সেখানে 
যথেষ্ট জানগাঁও ছিল আসন পাঁতবার 
মণ)" শ্রীধুক্ত তুষারকাস্তি ঘোষ পুলিশ 
কমিশনারের সঙ্গে কোনো একটা 
হান্ত পরিহাস করছিলেন বোঝা 
গেল।- খানিকক্ষণ পরে সামনের 
দিকে & আসনে কমিশনারের পাশে 
রীুক্তা মুখার্জী উঠে গেলেন । 


{ ২য় পৃষ্ঠায়-শেষাংশ ) 
অভিবোগের তালিক! 

(১) এর উপরে আছে রায়- 
বাহাদুর যোগ্যতার ও কর্মদক্ষতার 
প্রশ্ন, হে প্রশ্ন বহুবার জনসাধারণ এবং 
বিধান সভার পক্ষ ধেকে উত্থাপন 
করা হয়েছে । সরকার যখন' কোনো 
অত্যানস্তাকীয় সামগ্রীর উপর 
নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রয়োগ করেন, তথন 
সেই সব সামগ্রী যাতে অস্বকারে 
চোরাবাজারের রাস্তীয় না যেতে 
পারে, তার প্রতিবিধান করার দায়িত্ব 
প্রধানত এনফোসমমেন্ট ব্রাঞ্চের 
হাতে! প্রত্যেকবার চাল, চিনি, 
কেরে-সিন তেল, ওষধ, ' বন্ত্রাদি এবং 
লোহা ও সিমেন্টের নিয়ক্রণাদেশ 
বলবৎ করার সময়. দেখা গেছে এন- 
ফোসমেপ্ট ব্রাঞ্চ একবিন্দু তৎপরতা 
দেখাতে পারেননি! এবং মালপত্র 
ধাজার থেকে যধারীতি উধাও 
হয়েছে । অথচ কলিকাতা পুলিশের 
যে ভেনো ডেপুটি কমিশনারের চেয়ে 
তীর হাতে লোকবল এবং অফিসারের 
সংখ্য সবচেয়ে বেশী। তার পরিবর্ধে 
এনস্পেস মেণ্টের সমস্ত কৃতিত্ব 
সীমাহন্ক সেইসব বৃভূক্ষ, নিরুপায়, 
অসাধ্ুদর উপরে যারা হয়তটুং সের 
কিংবা ১* সের চাল চোরাঁকারবার 
করছে । কিংবা দুই বস্তা সিমেন্টের 
অপন্বহার করেছে । আজ পর্যস্ত 
এনকোসমেণ্ট ব্রাঞ্জের কার্যবিবরণীতে 


" একটি বৃহৎ চোরাকারধারের কিংব! 


বৃহৎ মূলধনের অপব্যবহার সমন্ধে 
কোনো তৎপর অনুসন্ধানের বিবরণ 
নেই | রঃ 
* (২) 
শিল্পঞ্চলে যেসমস্ত বৃহৎ গুণ্ডাশ্রেণীর 


লোক নিয়মিত চোরা চালান এবং . 


চোত্রা কারবারের সহায়করূপে কাজ 
কত্রে, যারা লোহা এবং ইম্পাতের 
বড় বড় চোরাই আড়ৎ ও মালখাঁনা 
জ্ঞৌী করে ফেলেছে এবং যাদের 
মাল চলাচলের জন্ত অতিকায় লরী 
বাহিনী পৰ্যন্ত রয়েছে, সেইসব জায়গায় 


আজ পৰ্যন্ত এনফোসমেন্টের হাত ' 


পডেনি। 

(৩) তার পরিবর্তে উঠতি 
গুহ্রাদমনের নামে তারা বহু ক্ষেত্রে 
ব্যক্তগত আক্রোশ ও রাজনৈতিক 
উতক্ষহ্য চরিতার্থ করেছেন, এই 
অভিযোগ আছে! 


“ সম্পাদক hl a OU ৭নং ওয়োলংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা-_১৩ হইতে মদদ্রিত এবং এনং চিত্তরঞ্জন এঁভনিউ, কলিকাতা--১৩, দর্পণ 





রিপোর্টে যদি ক্রিকেটের মাঠ সম্বন্ধেও 


কলকাতা ও পার 
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শন" দার, 


ক্রিকেট এনোলিয়েশানে 
কর্মকর্তী নি 
875 নিয়ে ইডেন 
গার্ডেনে নো বিভ্রাট . 
হয়নি । ও আমরা এক মিট 
দাড় করিয়ে রাখিনি, রাখবার কোনে 
প্রয়োজন হয়নি।, এবং তার রুট 
আচরণের. কোনো প্রশ্নই উঠে না। 
আমাদের দিক থেকে কোনো ক্রটিই 
হয়নি এবং কমিশনারকে কোনো 
অন্ুবিধা ভোগ করতেও হয়নি, ' 
সেকথা কাউকে বলতেও হয়নি । 
এসোসিয়েশনের সভাপতি স্বয়ং তীর 
দেখাশোনা + করেছেন! রাজ্যপাল 
আমাদের অন্তত মনে হয়নি, কোনো 
কারণে হক্ষণ্র হয়েছেন । ধর্পণের 


রহ 
শুক্রবার, ১৯ 
এক জন 
লেচেন:ঃ 


ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে তা 
সেখানে কোনো সংঘর্ষ ঘটার 
কারণ ছিল না, একথা আম 
পারি।, রিপোর্টটি আশ্চর্য 
হয় তাহলে আরও আশ্চর্য ৷ 


(8) 
অভিযোগ আছে, বার সম্বন্ধে অবিলম্বে 
তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । এনফোস- 
মেণ্ট বাঞ্চে দেখা গেছে কতকগুলি 
বৃহৎ মালিকের বিরুদ্ধে চোর! 
কারবারের বড় . ঘটনায় যখন কোনো 
ইনভেষিগেটিং অফিসার হাত দিয়ে- 
ছেন, বড় একটা রহস্ত প্রায় উদবাটিত 
হওয়ার পর্যায়ে এসেছে ঠিক সেই 
সময়ে এ ইনভেষ্টিগেটিং অফিসারের 
বিরুদ্ধে ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং অথবা 
তার নেকনজরের- এযাসিষ্ট্যাপ্ট- 
কমিশনার পঞ্চানন ঘোষাল ঘুষ নেওয়া 
অথবা সন্দেহজনক কার্ধাবলীরু 
অভিযোগ প্রণয়ন করেছেন । 

এবং ইনভেম্টিগেটিং আফসার" 

টিকে সাসপেশ্ড করা হয়েছে? 

পরবত কালে দেখা গেছে যে, 
যে চোরাকারবারের ত দ দত 
হচ্ছিল সোঁটি আর অগ্রসর হবে 

ভেম্টিগেটিং অফিসারাটির এ 

দ্ধেও বিশেষ কিছ; প্রমাণ হট 

তার আদৌ কোনো সাজ 
হলনা, অথবা সে সামান্য শাক্ত 
'নিয়ে রেহাই পেল। একটি দি 
নয়, বড় বড় শিল্পপাঁতিদের 
বিরদ্ধে তদন্তের সময় এই 


জে কে ইস্ডাহিজ এখং আরও কয়েকটি 
বড় তদন্তের ব্যাপারে সমাপ্ত রিপোর্ট” 
তদন্তকারী অফিসারকে সাঁসপেও্ড 
করা এবং তার বিরুদ্ধে অন্তধিভাগীয় 
তদন্তের প্রহসন ঘটানো এবং সবল 
তদস্ত পণ্ড হওয়া--সমস্ত আমুপৰিক 1 
আজ স্বরাষ্্রদপ্তরের দ্বারা পরীক্ষিত { 
হওয়া নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। ' 
ষদি নিরপেক্ষভাবে এই পরীক্ষা কার 
সম্পন্ন হয় তাহলে রাইটাস” বিল্ডিং 
অনেকেই নিঃসন্দেহ যে, 
মেণ্ট ব্রাঞ্চ থেকে একটা বৃহৎ ছর্নীতি- 
চক্রান্ত প্রকাশিত হবে । 






a 








.. বিনে রা ভারত নদী টগত্যৰ| ধ্যাৰকাৰ্ম 
ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত 


সপ্মাদক কর্তৃক নানা সমস্যার প্রতি আলোকপাতি = খর ক ই 









































(দর্পণের প্রতিনিধি ) | 
ডি-ভি-সি ষ্টাফ এসোসিয়েশনের চতুর্থ বাধিক সম্মেলনে এক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবানুষায়ী ডি-ভি-সি 
এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে 
ভারত নদী উপত্যক। ওয়ার্কাস” ফেডারেশন গঠন কর! 
ব। উক্ত ফেডারেশন স্থাধীনভাবে, অর্থাৎ কোন ট্রেড 
রান সংস্থার বাইরে থেকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কাজ 


হযে 
দাঁমোদরভ্যালি কর্পোরেশনের স্টাফ 


এসোসিয়েশনের তিনদিনব্যাপী চতুর্থ 
বাতিক সম্মেলনে! উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন 
.. স্থানে নান। কর্মে নিযুক্ত কর্মীরা তাদের 
দাবীদাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন 
এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন । 
সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি কর্মী ছাটাই 
সম্পর্কে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, উদ্বাস্ত 
কর্মীদের সম্বন্ধে কর্পোরেশন ও সর- 
পক্ষের পূর্ব প্রস্তুতির 
অবস্থার স্ষ্টি 
কর্পোরেশন তাদের মূল 
কর্মসূচীর সঙ্কোচন করেছেন, যার ফলে 
শুধু কর্মীরাই যে অন্্বিধায় পড়েছেন 
তাই নয়, দামোদর উপত্যক! পরি- 


কল্পনার উদ্দেশ্ঠও অনেকাংশে ব্যর্থ 
হতে চলেছে। 


ছাটাই বিরোধী মূল প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করতে গিয়ে ডি-ভি-সি স্টাফ 
এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক 


শ্রীএস, আর, সেনগুপ্ত বলেন £ ডি- 
ভি-সির কর্মস্থচী সঙ্কোচনের প্রস্তাবে 
কর্মীরা কোন সময়েই সমর্থন জানান 
নি। চিরকালই তাঁরা বলে আসছেন 
ষেডি-ভি-সির প্রথম পর্যায়ের কর্ম- 
সুচী পরিকল্পনাকে ফলবতী করবার 
পক্ষে যথেষ্ট 'নয়। কিন্ত কর্তৃপক্ষ 
তাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। 
উপরস্ত পালণামেশ্টের সদম্ত ও জন- 
সাধারণকে হ্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে- 
ছেন যে, ভি-ভি-সির শতকরা ৮* 
ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু 
তাদের এই কথা যে কত অসার 
সম্প্রতি কালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত তথ্যাদি ও বত মান চেয়ার্‌- 


অভাবই 





হচ্ছে? চেয়ারম্যান বলেছেন যে 
‘| অবিলম্বে অন্ততঃ আয়রে এক বাধ ও 
জলাধার নির্মাণ করা আবশ্যক । 
অন্যথার কেবল যে বন্তা নিরোধ ও 
সেচের জল সরবরাহ অসম্ভব হবে তাই 


নয়, বোকারোতে প্রস্তাবিত ‘লৌহ- 
নগরী, গড়ে তুলতেও অসুবিধা হবে । 
দামোদর উপত্যকায় শিল্পোন্নয়নের 
ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। 
সঙ্গে সঙ্গে জলের চ।হিদাও বাড়ছে 
সুতরাং ভি-ভি-সি যদি দ্বিতীয় পর্যায়ের 
কর্মসূচী অধিলদ্বে সুরু করেন তবে 
একুটি কর্মীও উদ্ব ত হবে না, পরস্ত 
আরও কর্মী নিয়োগ করার দরকার 


| করাই বক 4194 
\ constructors মী 
ও, CHITTARANJAN এ৮৪০, Bb চি সির প্রতি পশ্চিম 
৮080184৮৫09 রি হা ও কেন্ত্রীয় সরকারের, 


চি লিড Usa. {নোভা যথেষ্ট সহানুভূতি সম্পন্ন নয়। 


PIES. জরা হি রি... ইন রর ০ 


শি Pl 


ম্যানের বিবৃতি থেকেই তা প্রমাণিত, 


কতৃত্ব কর্পোরেশনের হাত্রে দেওয়া 
হবে না কেন { ডি-ভি-দি এলাকায় 
শিল্প গড়ে -তুলবার সকল অধিকার 
এই সংস্থার উপর বতর্ণবে ন। কেন ? 
যে সব কর্মী জীবন পণ করে 
মৃত্যু-উপত্যকায় সমৃদ্ধির পাদ-পীঠ 
গড়েছেন জাতীয় সরকারকে এ সকল 


আছে। জঙ্গল কেটে ধারা সহুর 


- কিন্ত এই তিন সরকারের সমর্থনে ও বসালেন তাদের সে সহরে জায়গা 


টাকায় এই সংস্থা গঠিত। কাজেই হবে না, বিদ্যুৎ স্বষ্টি করে যারা শিল্প 
ভি-ভি-সির কর্মীদের সম্বন্ধে ত্বি- সৃষ্টি সম্ভব করলেন তাদের কর্মের 
সরকারের দায়িত্ব নিতান্ত অল্প নয়4 সংস্থান শিল্পপ্রতিষ্ঠানে হবে না সমাজ- 


খান্ত রেশনিং কিম্বা উদ্বান্ত পুনর্বাসন ভন্ত্রভিলাধী রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ 


প্রভৃতি সরকারী :বিভাগও সাময়িক বৈপরীত্য অভাবনীয় । 
প্রয়োজনেই গঠিত হয়েছে। কিন্ত কেবল মাত্র নিজেদের বাঁচবার 
সরকার কি এ সব বিভাগের . দায়িত্ব তাগিদেই নয়, দেশকে ও জাতিকে 
অস্বকীর করতে পেরেছেন ? ডি-ভি- বাঁচাঁবার জন্যই ডি-ভি-সির কর্মীদের 
সির ক্ষেত্রেই ব। ব্যতিক্রম ঘটবে * সত্মবদ্ধভাবে এই অন্তায়ের বিরুদ্ধ 
কেন? দাড়াতে হবে । ভারতবর্ষের প্রবীণ- 
আর সরকার যদি এরূপ কৃত্রিম তম নদী উপত্যকার কর্মীদের দুর্ভাগ্য 
স্বাতগ্্য রক্ষা কঃতে বদ্ধপরিকর হন দেশের শ্রমিক সমাজের মনোবল 


ক্ষুন্ন করবে। 


কাজ ব্যাহত হবে, 
অথনীরতিরুতরভাবে ক্ষ্ঠি 
করলেই এর তে 
পারেন। নে Exo 
সম্মেলনে গৃ অ এব 


প্রস্তাবে কর্মীর!” বোট দাবী 
Bo is 
টার ঢা নীট 
লাভ করেছেন। কর্মীরা? এর একাংশ 


সজতভাবেই পীরেন,। 

কর্মিগণ রর অবসর গ্রহণ 
কালীন অন্তান্ক * দাও দাবী 
করেছেন। 6 8৮ 1 

সরকারী চাকরীর - 
সম্প্রতি ষে ৪নং ও ৪ (এ) নং ধারা 
ছুটি সংযোজিত করা হছে সম্মেলন 
তার নিন্দা করেন। এই ধারা ছুটি 
সংযোজনের ফলে সকল সরকারী 
কর্মচারীরই ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা 
হয়েছে, সুতরাং তা ভারতের সংবিধান 
বিরোধী । এই ধারা ছুট অবিলম্বে 
প্রত্যাহারের দাবীতে এক প্রস্তাব 
সম্মেলনে গৃহীত হয়। 












কট'বুল ৃ্ে উঠলে সাধারণতঃ 


” হাতে, মাটিতে 
নয়। টি ও দেখেছি। 
টেষ্ট খেলায় ko বল লুফে 
নেওয়ার চের্সেফেলে দেওয়াটাই রে 


শহৃহাতে পাবার 
Fel ৯ টাকা। বল নয়, 
টি | 


ব্যাটে “লেগে বল শুন্তে উঠল, 
ইন্ডিয়ান টিমের ক্যাপ্টেন যেখানে 
, দীড়িয়ে আছেন, তার দশ হাত 
(“পিছনে মাটিতে নির্বিঘ্নে অবতরণ 
৷ করল। বলটা অবতরণ করে একটি 


_ অষ্হান্ত করল । মাঠে যারা উপস্তিত 


ছিলেন, সে অষ্রহান্ত অনেকেই 
গুনেছেন। কর্ণ-বধির-করা অট্হাস্ত | 


কারণ, টেষ্ট ক্রিকেটে ও-রকম শৃন্তে' 


ওঠ “বল মাটিতে অবতরণ করে না। 
, মাটি অব সহা । তার কম্পন 
হয় না। কিন্ত একটা 


বিদারণ 
চি মর্যাদা অমনি বল 


মাটিতে" নেম আমাতে চুর্ণ-বিচুর্ণ 
হয়ে ষায়। * হাতের কি কান গজায়? 
| ফিল্জম্যানের "হাতের কান মলে 
লাল করে খুদিয়ে আরও তিন চাকু 
বল মাটিতে নামল।._ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 


_ ব্যাটুসম্যানেরা পর্য্যন্ত লজ্জা পেলেন। ' 
তার কারগ-ক্রিকেট খেলায় শুন্তের . 


বল মাটিতে নামলে 'ত্রিফকেট খেলোয়াড় 
| মাত্রেরই অমর্যাদা হয়! 
রি একটি ঘটনা ঘটল--য। *দীর্ঘ 


লি ক্রিকেট রে 
বা টেষ্ট ক্রিকেটে 


7 গোলাম আমেদ সাহেব 
ব্যাটসম্যানের 


দিচ্ছি+লে ন। ব্যাটসম্যানের 
' ব্যাটের আঘাতে বলটি একটু ক্রুত 
টন গতিতেই, বাউগ্ডারীর দিকে চুটছিল। 
যাচ্ছিল বোলারের দিকের" উইকেটের 






ডানপ্যুশ গোলাম আমেদের 
| জদি শ মাজা 
নোয়াতে ভারতীয় 
ক্রিকেটে পদর্গোরবের লক্ষণ । হালে 


৯ ভারতীয় জীবনের £য কোনো বিভাগেই 
পদবুদ্ধি' মানে মধ্যভাগে বৃ] 











আমেদ সুয়ে পড়ে বলটা ঞ 


PETS ৰ 


গ্লদেশে গলকম্বল বারণ ।* ০ 


গ্যর কথা ।. 
শুনছে, আর ভারতক্রিকেন্ট ভাগ্য 
বিধাতা মনোনীত দলপতি ক্রিকেট 
বলদষ্ট অঙুষ্ঠ হেলাচ্ছেন দোলাচ্ছেন | 
গোলাম আমেদ. সাহেব তাবুতে 
চলে 'গেলেন। তার: রণডল্গদান- 
দৃপ্তাট দেখে মনে হয়েহিল, এ ক্রিকেট, 
এবং আমরা*্ষে ক্রিকেট দেখেছি, এবং 


. আত্তৰ্জান্তিক ক্ষেত্রে যে ক্রিকেট খেল! 


হয়, এ দুয়ের জাতবদল হয়ে গিয়েছে । 
পীরুষ এবং অঙুষ্টপ্রমাণ যাতনা, জয়ী 
হবে কোনটা? বিশেষতঃ টেষ্টক্রিকেট 
খেলায়, যেখানে ভারতীয় দলের 
ললাটে পরাজয় চিহ্ন আঁকা হু'য়ে 
গিয়েছে। জিতবে কে? দায়িত্ব 
বোধ, কর্তবান্ষ্ঠা, না সামান্ত 
একটু আঙ্গুলের ব্যথা? গোলাম 


' আমেদ তাঁর আঙুলের ব্যথাকে 


জিতিয়ে দিযে তাঁবুতে ঘসে রইলেন | 


অথচ এই ইডেন উদ্ভানে মাথা 
ফেটে গিয়েছে দিলওয়ার হোশেনের» * 


তাকে" ধরাধরি করে তীবুতে নিয়ে 
যাওয়া হ'য়েছে, কিন্তু ভারতীয় দলের 
মানরক্ষা মুখরক্ষার জন্য মাথায় ব্যাণ্ডেজ 


জড়িয়ে তিনি ব্যাটহাতে আবার মাঠে - 


নেমেছেন, এবং ' ভারতীয় দলকে . 
পরাজয়ের হাত থেকে বাচিয়েছেন। 
'সেদিনকার ফাষ্ট বোলিং আজকের 
ফাষ্ট বোলিং অপেক্ষা কম তুধর্ধ ছিল. 
না। তফাৎ ছিল, তখন ভারতবর্ষ 
ইংরেজাঁধীন । এখন ভারতবর্ষ কং- 
গ্রেসাধীন-। 

এ তফাৎ্টা ক্রিকেট মাঠেও 
অবান্তর প্রসঙ্গ নর। 
দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিকেটকে, বা 
কোন খেলাকে দেখার মতে! তির্য্যক্‌ 
চক্ষু না নিয়েও আজকের মাঠে গেলেই 
বোঝা যায়, যে কার্সাজিগুলি 
মুনাফা বাড়াচ্ছে, লাইসেন্স পারমিট 
কণ্টক . দেওয়া-নেওয়ায় - কার্যকরী 
রয়েছে দেশে, শক্তির স্বত্ঃফুত্তিকে 
বুজিয়ে ফেলে, টাকার সঙ্গে দুর্নীতির 
যোগাযোগে কৃত্রিম.-শক্তির আশ্ফালন 
ঘটাচ্ছে, সে কারসাজিগুলি 
ক্রিকেটকেও অধিকার ক'রেছে। 


কিছু কিছু'মোদস্থুল বপু, গলকম্বল- 


সনাথ শ্রীবাদেশ, কিছু কিছু দত্বর 


রসিকতা এবং ক্রিকেট ব্যাকরণ 
বঞ্চিত মন্তব্য বেড়েছে. মাঠে। একটা 
ত্বাবহাওয়া টের পাওয়া যায়, যেটা 
ভেসে এসেছে রাইটার্স বিল্ডিংস 
থেকে”লাইসেম্স পারছি কষ্ট 
প্রভৃতিকেল্লথীয় স্বার্থে আকর্ষণ করার 

প থেকে» একটি গ্যজন- 
পোষবুতার অহিংস কুশলতা, বহু- 
লেঠুকর যোগ্যতা অজ্জিত*অধিকারু 
বিলি ক'রে আমাদের 


স্টার 
চং 
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রাজনীতিক, 








জাতির পেশী টিলে“হ'য়ে গিয়েছে 
স্বাধীনতা জরার আক্রমণে । - আমরা 


যাদের ক্রিকেট খেলা দেখেছি; তাদের 


যৌবন সরবরাহ হ'ত দেশের: শত 


শত ব্যায়াম-ক্রীড়াক্ষেত্ৰগুলি থেকে। 


সে সৌবন যুযুধান ছিল, ক্রিকেট 


মাঠের লড়াইয়ের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর... 
মর্য্যাদা' অর্জনের লড়াই এক. হয়ে : 


. গিয়েছিল। সি, কে, নাইডু, মুস্তাক 


আলি প্রমুখ ক্রিকেট খেলোয়াড়র! 
দেশের একটা আদর্শের একটা 
প্রস্তুতির প্রতীক ছিলেন 
মাঠে | 

' কংগ্রেসাধীন দেশ এখন যা’ 
হ’য়েছে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সংগে ক্রিকেট 
প্রতিত্বদ্দিতায় তা’ প্রমাণ হ’চ্ছে। 


সুধাংশু চৌধুরী 
কলিকাতা-৩৩ 


'ব়্দিনের বন্দন!’ 
. আমার এই পত্রটি দর্পণে প্রকাশ 


করিলে বাধিত হইব। দর্পণের গত 
৩।১।৫৯ সংখ্যা পড়তে পড়তে এক 


পাতায় দেখলাম “বড়দিনের 'বন্দনা”। 


ভাবলাম শশ্বরপুত্র থুষ্টের আবির্ভাব 
সম্বন্ধে কিছু হয়তো লেখা হয়েছে। 


সবটা পড়ে মনে হ’ল বড়দিন উৎসবকে 


বান করাই লেখকের উদ্দোশ্যই হয়তো 
ব্যবহার করেছেন । বড়দিন উৎসবে 
আগেকার দিনে খৃষ্টান শ্বেতাল্গদের 


মাতামাতি সম্বন্ধে লেখক অনেককিছু রী 


বলেছেন। উৎসবে মাতামাতি সবাই 
করে--তবে কেউ ঘোম্টার তলায় 
খেমটা নাচে আর যারা! ভিতরে খারাপ 
অথচ বাইরে ভালো সাজতে লজ্জাবোধ 


, করে তার! প্রকাহ্কে মাতামাতি. করে। 
লেখকের বক্তব্য পড়লে মনে হয় 
. বড়দিনের, উৎসব আগে যেমন হ'ত 
আজকাল আর 'তেমন ; হয় না . 


মাতামাতি জাঁকজমকের দিক দিয়ে 
দেখতে গেলে.তিনি ঠিকই বলেছেন__ 
আমাদের, দেশের, শুধু দেশের কথাই 
নয়, জগতের বর্তমানে যে অবস্থা তাতে. 


- কোন উতলে গর সেই 
জাকজমক আশা ক 1 স্ব নয়। 
কিন্তু. ভারতীয় সমাজে 
উৎসবাদিতে ধর্মের যে রান এবং 


উদ্দীপনা আগে ছিল তার কিছুমাত্র 


পরিবর্তন হয়নি । বড়গ্রিনের রাতে ' 


শীর্জায় “আধপোড়া 
জ্বলে না, ভাডা ky i 


ম্বাতিও আর 
*কয়ার দিয়ে 





















গান গাওয়ান হুর” ষ্টুত্যাদি যে সব - 
"কথা লেখক ত মনে হয় 
এ বিষয়ে তিনি} সম্পূপ্ঠ মুল । এই 


উপছায়া ছিল না | - 


খেলার 


1 ৮17110৮৩৮1৮ স্ভন য়ে - অ: 
SSR EEF Uso FREI ই 


'"এত ভঙ্গ" বজদেশ, তবু র ভরা 


বলেছে ৬দিশ্বর কথিষ্বকরিয়া মম্করা। ' 


“' নাহি জানি কোন পুণ্যে (তৰু কত পাপে 11) 
: সেই বঙ্গে জন্ম লৈয়া কান্দি ; মনস্তাপে । 
- এসহন না যায়, তবু কহন না যায়, * * 


₹ তুষের অনল যেন ইটের পীজায়। ' 


- রকমারি কল্পনার তুলা ধুনে ধুনে 


কেহ বা স্বভাব কবি স্বভাবের গুণে, 
আমার কল্পনা নাই, কেবলি বাস্তব ;- 
কাহার করিব' নিন্দা, কাহার বা স্তব? 
কোনে! গুণ নাই মোর, কপালেও ফাকা, 
ন! জানি ফিকির ফন্দী কামাইতে টাকা, 
জানিনা মারিতে ধাপ্পা, রাজা ও উজীর, 
না দেখি উপায় তাই রোঁজগার-রুজির 
অভাবের পাকে পড়ি' করি হীসক্কীম 
হইস্ছু অভাব-কবি অভিরাম দাস। ' 
কৃপা করি’ শুন সুধি, আমার কবিতা 
যাহা কিছু দেখি শুনি, তাহারি ছবি তা। 


বিচিত্র বারতা জগা-খিচুড়ি 


ভনয়ে অভাব-কবি, গুনে কর্ণবান ৷ 


সমান, 


, হৈলেন কংগ্রেস-পতি . জগদ্ধাত্রীক্বপ! সতী,- 
রঃ পিতা ষার ভারত প্রধান। . 
স্বর্গ হৈতে দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ, 
" দিব্য চোখে দেখে পুপ্যবান | 
ছাড়িলে ধীবর মাঝি কেহ না হইলে রাজি 
ধরিবারে তরণীর হাল 
জাতির জনক-প্রায়, পদবী যাহার হায় 


- তিনি বিনা কে দিবে সামাল? 


মুশ কিল রহিবে যাহ! 
পরবাদে এই মত কয়। 
জনগণমন অধি 


আসান মিলিবে তাহা 


নায়িকা মিলিল যদি 


, সবে মিলি গাহ জয় জয়।- 


অশন বসন তুচ্ছ, 
বিশ্বে নাহি হয় হেট মাথা 

জীবন মানহ ধন্তঃ 
_ অথবা পিন্ধিতে ছিন্ন কাথা । 


তধন্ত হে কংগ্রেস, তব "ভাগ্য ভাল 


-, এইবারে ছুটিল মনের মত পতি। 


আদর্শ রাখিহ উচ্চ, 


1 


নাই ব' মিলিল অন্ন 


অতি, 


একবার  পায্যাছিলে কবি -সরোজিনী, 


এবারে পাইলে আহা প্রিয়দরশিনী 
»সাহজাহানের স্বতা যথা জাহানারা, 


এবারে উদ্ভান হবে তোমার সাহারা। 


ধন্ত ধন্ত ধন্ত হে ভারত পুণ্যভূমি, 


না জানি হে' কত: ভাগ্য করেছিলে ভুমি 
এড সাধেউ্রীতা পুত্রী ছুই গদী পরে, 
-ভিতৱে ৷ 
ইতিহাস। 
দাস ॥ 


এ পানি 


তুলনা নন হেন 


তোমাতে ৫ হৈল ৭ 
অভিরাঁম 
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কয়েক : বছরহেল। মোহিতলাল 
মজুষদখুরের মর্ত জীবনলীলা সাঙ্গ 
জীবৎকালে তাঁর অপ্রিয় 


সঙ্যের রঢ়ভাষণে, তীর মতবাদ ও 


আদর্শের উপর : অন্তমততঅসহিফুঃ 
, অবিচলিত নিষ্ঠা ও গভীর বিশ্বাসে, 
দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সদস্ত উক্তিতে তাঁকে 
অনেক ক্ষেত্রে গোপন ও প্রকাস্ত 
অপোরক্ষ বা পরোক্ষ ফল 
করতে হয়েছে। জীবন-সন্ধ্যার 
ণও তাঁকে মসীযুদ্ধে নামতে 
। আজ ব্যক্ি-মোহিতলাল 
নিন্দা প্রশংসার অতীত হয়ে- 
ক, এখন তীর সাহিত্যকর্ষের যথার্থ- 
মুল্যবিচার হওয়া উচিত। মোহিত- 
লালের সাহিত্যক্ৃতির হুটো অংশ 
আছে-_একটি কাব্য, অপরটি সাহিত্য 
» সমালোচনা | সমালোচক মোহিতলাল 
শিক্ষাবৃত্তিধারী ৪ মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর 
= বাঙালীর কাছে অবনত জীধিত 
'আছেন। কিন্তু তীর কাব্য একটা 
উদ্দাসীন স্বীকৃতি ছাড়া শিক্ষিত 
বাঙালীর উপভোগ ও আলোচনার 








সামগ্রী হয়নি। বিশ্ববিস্তালয়ের 
উচ্চতর বাংলা পাঠের জন্তে ছ'একবার 
হয়েছিল বটে, 

\ কিন্তু. র ডিগ্রি-সম্বল, 


বা থাকথিত অধ্যাপকগণের 
আঁপত্তিতে নাকি তা বিশ্ববিস্ভালয়ের 
= পাঠ্যের বাইরে চলে গেছে। হয়তে৷ 
পঠন-পাঠন ও আলোচনার অভাবে 
তার কাঁব্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বাংলা- 
কাব্যে তীর দানকে আমরা যথাযোগ্য 
মূল্য দিতে পশ্চাৎপদ হব | আমার 
এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর 
দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি এবং এর 
নিতান্ত সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে 
'মোহিতলালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য 
৮» সম্বন্ধে দু'একটি কথার অবতারণা 
করছি । 
টি | কাব্যের দুটি অঙ্গ--অস্তৱঙ্গ ও 
হিরু । কবির জগৎ ও জীবনের 
ম্মৰদীরী অস্ত্র আলোক নবতর 
সৌন্দর্য ও মাধুর্য দর্শনে বা কোন 
' নবতর সত্য বা তথ্য আবিষ্কারের 
বিশ্ময় অবলম্বন করে কল্পনার বিচিত্র 
ইন্্ধনুচ্ছটায় বঞ্চিত নব নব সৌন্দর্য, 
মাধুর্য ও বিশ্বয়ের ধ্যানে কবিচিন্তের 
যে অনির্বচনীয় রসোলাস-_এইটেই 
অন্তরাঁদর মূল মেরুদণ্ড । আর সেই 
রসোল্লাসের প্রকাশ ষে সুঠাম, 
দীপুবপ্ছটাময়, অনবপ্ত বাণীমূর্তিতে 
সেই বাণীমুর্তিই বহিরঙ্গ। এই 
৮ বহিরঙ্গে ভাবানুগত লালিত্যময় শব্দ- 
“যোজনা, ছন্দের বিচিত্র, ধবন্টি "সংগীত, 
এ গুড় ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব * প্রভৃতি 
বাণীমুর্তিরচনার উপক্রণ। এই উভয় 
বিচারেই মোহিতলালের 






অঙ্গের 
ক উচ্চশ্রেণীতে ফেলা যায়।, 


“nL ও রি অধ্যাপক ডাঃ উপে্জনাথ ভট্টাচাৰ্য 


শক্তিমান কবি। তার কাব্য রসবিদপ্ধ 
পরিণত মনের ষথার্থ উপভোগের 
সামগ্রী। 

সাধারণ পাঠকের পক্ষে মোহিত- 
লালে কাব্যোপলদ্ধিতে সর্বপ্রধান বাধা 
তাঁর কাবোর মধ্যেই নিহিত আছে। 
কাব্যের প্রত্যক্ষ আবেদন হৃদয়ের পথে, 
কিন্ত সে যদি বুদ্ধির পথ ধরে 
হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হয়, তবে 
তার আবেদন অনভ্যন্ত পাঠকের 
কাছে কষুপ্ন হয়। মোহিতলালের 
কাব্যের রসোল্লাসের মধ্যে একটা 
সর্বদা জাগ্রত ও সক্রিয় চিন্তার ধার] 
বয়ে চলেছে। এই সতত-ব্তমান 
মননশীলতা তীর কাব্যের সহজ 
উপলব্ধির পথে বাধা স্থাি করে।' 
বড়োকবির কাব্যে একটি আদর্শ বা 
মতবাদ, বা বিশিষ্ট জীবন-দর্শন, বা 
তব্ব-চিস্তা কমবেশী থাকে, কিন্ত তার 
রূপকল্প প্রায়ই রূপক, বা নিসর্শচিত্র 
খা কোন ভিত্রধর্মী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 
দৃষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করে বিকশিত 
হয়। অপ্রত্যক্ষ ব্যপ্জনায় কবির 
অস্তনিহিত ভাবটি মুখর ও উজ্বল 
হয়ে ওঠে । এর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে অনেক পাওয়া যায় । তত্ববস্তকে 
অমন রসরূপে রূপায়িত করবার 
ক্ষমতা পৃথিবীর . অন্ত কবির মধ্যে 
বির্ল। কিন্তু মোহিতলালের কবিতায় 
তত্বচিন্তা কবির অনুভূতি ও আবেগের 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলেও সর্ব-হৃদয়- 
সংবেস্ধ ূপকল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত 
হয়নি। তাই তার কাব্যের উপস্থাপিত 
বক্তব্য, বোধের দ্বারাই সম্যক্‌ গ্রহণ 
করে তাঁর কাব্য-সৌন্দর্যের সন্ধান 
পেতে, হয়। সেইজন্য অনেকে তাঁর 
কাব্যকে তবগন্ধী ও দুরহ বলে স্বত্ত 
পর্যায়ে ফেলেন । 


অবশ্ত একথা মানতেই হবে ষে 
কাব্যরসাম্বাদনে অধিকারী-ভে দ 
আছে। কাবোর দর্পণে যদি জীবনকে 
প্রতিবিধিত কর! হয়, তবে জীবনের 
সমস্ত রহস্ড, সমন্তা, "মানসিক দ্বন্দ 
এবং জীবন সম্বন্ধে তত্বচিস্তাও তার 
সঙ্গে থাকবে । জীবনকে তো সমগ্র- 
ভাবেই দেখতে হবে। তাই জীবন- 
‘কাব্যে যদি তত্বজিজ্ঞাসা এসে যায় 
তবে তাকে জীবনেরই একটা অংশ 
বপে গ্রহণ করতে হখে। আর 
জীবনসন্বত্ধে জিআাসা যদি না 
আসে, তবে সে জীবন তো আংশিক । 
কাব্য যদি জীবনেরই কাব্য হুয়, তবে 
তত্ব-দর্শন তার অবিচ্ছেগ্ত অঙ্গ হবে। 
এ তর্ব-দর্শন তো শাস্তগ্রন্থের বা দার্শনিক 
নিবর্থের তনদর্শন নয়, এ যে 
জীবনেরেটু কবির কল্পনা ও অনুভূতির 
রাঢারঞ্জিত কাব্যরসসিক্ত তব-দর্শন। 
খবরং "জীবনের সুখ-হুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, 
৫প্রম-বৈরাগ্য প্রভৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে 


--সে হবে জীবনের সাধারণ ভাবান্থ- 
ভূতির বাহন এবং সে কাব্য কেবল 
সাধারণ পাঠকের রস পিপাসা চরিতার্থ 
করবে । সে কাব্যের পাঠক নিয়াধি- 
কারী। তাদের বিচারকে চরম বলে 
গ্রহণ করা যায় না। কাব্য ও দর্শনের 
সমন্বয়ই উৎকৃষ্ট কাব্যের “ষথার্থ রূপ । 
সেই কাব্যেই ষথার্থভাবে সমগ্র জীবন 


প্রতিবিথ্বিত। সেই কাব্যই উচ্চাি- . 


কারীকে কাব্যানদারসের স্বাদ দেবে। 
রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কাব্য- 
গুলির মধ্যে কাব্য ও দর্শনের এই 


'মণিকাঞ্চমষোগ হয়েছে। সেগুলিও 


উচ্চাধিকারীদেরই উপভোগ্য। 
মোহিতলালের কাব্য মম্বম্ধেও একথা 
বলা যায়, ধারা কেবল কাব্যের মধ্যে 
জীবনের সাধারণ ভাবামুভূতির 
প্রকাশ পেলেই সস্তষ্ট হন না, জীবনকে 
গভীরভাবে এবং দার্শনিকের দৃষ্টিতে 
দেখতে চান, তারা মোহিতলালের 
কাব্যপাঠে সত্যই আনন্দ-বিস্ময় উপলদ্ধি 
করবেন। তাঁর কাব্যে তত্বই থাকুক 
আর নিজস্ব মতবাদই থাকুক, তার 
বিশিষ্ট উপলদ্ধির কাব্যরূপ “দিবার- 
যে সজীব ও বেগবান প্রয়াস এবং 
তাতে তার ষা সাফল্য-_উপমাগুলির 
যথার্থ ও নিপুণ প্রয়োগকৌশল, 
ভাবামুযায়ী কোমল-কঠিন ভাষার 
অব্যর্থ প্রয়োগ, নিখুত ছন্দের ব্যবহার 
্রস্থৃতি-সত্যই 'বিশ্ময়ের উদ্রেক 
করে। তার চারখানা কাব্যগ্রন্থ 
“্বপন-পসারা" ‘বিশ্মরণা', “স্বর-গরল' 
ও ‘হেমস্ত-গোধুলি'র প্রত্যেক পংক্তি 
পড়ে গেলে, একটি দুর্বল পংক্ত চোখে 
পড়েনা! এত্ার অসামান্ত শক্তির 









পরিচয় । ব্বীন্দ্রোন্তর যুগের 
তিনি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কাব্য শিল্পা। 
মোঁহতলালের কাব্যের পর্নিধ 
সংকীর্ণ । একটি মূল বক্তব্য. 
তাকে ত বা নিজস্ব 
মৃতবাদই বলা ॥_নান! রূপে 
ও নানা ভ তার কাব্যের দিক- 
চক্রবাল ৫ অবস্থান করছে। 
সেইটিই কাব্য প্রেরণার মূল 
উৎস । হচ্ছে জীবনকে 


পরিপূর্ণভাবে ভোঁদা করা । 
জগৎ ও জাব্দকে সত্য বলে 
স্বীকার করে তারক সুর-হুঃখ, জম্ম- 


মৃত্যু, উত্থান- অমৃত্তগেরল, তার 
ও দিয়ে, সমন 


দেহ-মন কল্পনা “য়ে ‘বুকে জ্ড়িড় 
ধরে ভোুর্টি করবান, একটাঙ্ঞ্র্থীর 
আকাছ্ঘাইগীং এ ভোগের মধ এক 


অকুরস্ত অননন্দ-বিস্থয় ব্মুশ পেয়েছে 
তার কাব্য । এ ঘ্র্গ £কেবল 
সুখারেষী, ভোগসৰস্ব,, ' হরণ 


রা... 





প্রতি জুরীম আকর্ষণ ও/ জীবনের 
প্রতি গভীর প্রেম থেকেই ট্ত। 
এ ভোগ অর্থে জীবনকে সমগ্রভাবে, 
পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ। এ ভোগে 
জীবনের বিষামৃতে কোনো প্রভেদ 
নেই, মৃত্যুতে কোনো ভয় নেই। 
এই খগ্ডজীবনের ক্ষণিক ভোগের 
মধ্যেই অখণ্ড জীবনের আস্বাদ এবং 
অসীম আনন্দ পেয়েছেন কবি। 
জীবনকে যারা সমগ্রভাবে * গ্রহণ 
করতে পারে না, সেই নিংশ্ব, দুর্বল 


লোকেরাই ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা 
® 


বং ল)_ 


“ত্যাগ নহে, ভোগ,_-ভোগ তারি লাগি, 


ষেই জন বলীয়ান্‌ 
নিঃশেষে ভরি লইবারে পারে 
এত বড় যার প্রাণ! 
ষেজন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে 
নাই যার প্রাণ-ধন, 
জীবনের এই উৎসবে তার 
হয়নি নিমন্ত্রণ ।* 
তত পাপ ( স্বপন-পসারি ) 
জীবনকে এত আবেগের সঙ্গে, 
এত গভীরভাবে ভালোবাসা এবং 
কবিকল্পনার অপরূপ এঁখ্বর্যে তাকে 
মণ্ডিত করবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সাহিত্য 
খুব কমই মেপে। হুইটম্যান ও 
ত্রাউনিঙের মধ্যে আমরা এইরপ 
জীবনগ্রীতি লক্ষ্য করি বটে, কিন্ত 
তাদের কাব্যের বাণীমুর্তি মোহিত- 
লালের অপেক্ষা অনেক হূর্বল। 
ব্রাউনিঙের কাব্যে তত্ব বা চিন্তা স্থানে 


স্থানে কাব্যসৌনার্যে উজ্বল হয়ে উঠতে" 


পারে নি:_ভাষা ও ছন্দের দুর্বলতা 





হিজরি বানা ও, 
থাকলেও, সোহা 
রহিরজে অত্যন্ত সমৃদ্ধত |; “য়ে বুক 
বিস্তাসকৌশলে তার/ দেহবেজিক 

স্থল অনুভূতিগুলি, নজীর ‘প্যেগান’-সুলভ 
জীষনোমাস গণীরহ ও তম লু 
ক'রে” কাব্যের চিরন্তন সৌন্দপীঠে 
স্থাপিত হয়েছে, তা সত্যই বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। তাঁর কাব্যসাধনায় 
ছর্নীয় হৃদয়াবেগ্একটা গভীর স্থির 
রূপে নিয়ন্ত্রিত হয় অপরূপ, দীপ্তি 
লাভ করেছে।৯৬- ধোমার্টিক ও 
ক্লাসিক্যাল রীতির মিলন হয়েছে তীর 
কাব্যে। অসামান্ত 'স্বীবনপ্রেমিক্‌, 
জীবনরসরসিক কবি হিসর্ষিধ সাহিত্যে 
তিনি একটি স্থায়ী আসন লাভ করবার 
অধিকারী । 


স্বরগরল' নামক কাব্যগ্রন্থের ভূমি- 
কায় কবি একটি কথা বলেছেন, 
প্বরগরলের কবিতাগুলিতে যে 
একটা সুর বেশি করিয়া বাজিয়াছে, 
তাহাও এই বাংলার জল-মাটিতে 
নিহিত আছে--সে সুর “বৈষ্ণব? নয়, 
অপর সাধনার স্থুর।” অপর সাধনা 
অর্থে শক্তিসাধনা। শাক্ত তান্ত্রিকদের 
সাধনা হচ্ছে “ভোগ-মোক্ষ*-এর 
সাধনা । “পঞ্চমকার'এর", ভোগের 
ঘবারা তারা মোক্ষলাভ 'করতে চান । 
ভোগই তাঁদের কাচ্ছে মোক্ষোর 
সোপান। কবিও তার, জগৎ ও 
জীবনের বিচিত্র ভোগের ধারা তীর 


(শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় ) 





ভাৰত ৰাৱ মৌলিক . 
ঘ্রখিকাৱৰ্বাধ | 


গু ভারত রাষ্ট্র সকল নাগাঁরকেরই_ * 


€ক) বাক্যের ও মত প্রকাশের স্বাধশনতায়; 


রে 


সা 
(গ) সমিতি অথবা সংঘ গঠন কারবার অধিকার থাকিবে । 

গ সকল নাগারকেরই নিম্নোস্ত অধিকার থাকিবে--* . রি 
ঘে) ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধে পর্যটন; . * এ 
(৪) ভারত রাষ্ট্রের যে কোন অংশে অবস্থান ও বসবাস; 
€চ) সম্পত্তি অর্জন, রক্ষা ও বিজর্যবস্ধা; এবং - 
চিনির সিজার হেত হারা 


ব্যবসা চালনা। 


ইল ৩ ভারত রা আইনের অসম এড 
হইবার অধিকার হইতে কাহাকেও বশ্িত করা 

€যে সমাজ ব্যবদ্থায় রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল eS EE 
নাতিক এবং রাজনীতিক ন্যায়ানিষ্ঠা দ্বারা গুঁনপ্রাণত হয়, সেই সমাজ+ 


ব্যবস্থা প্রকৃত ন এবং যথাসাধ্য 


জনকল্যাণ বর্ধনের প্রয়াসম্মকরিবেন। 
ক কাধ, এশলেপাদ্যোগ কিংবা অনধিক 
কার্যের, জীবনধারপোপঘোগন' মজ?রশীর 
ভদ্র জীবিকার মান বজায় থাকে এবং 


এবং সংস্কৃতিগত সংযোগ জী 





সংরক্ষণ করিয়া রাস 

সকল শ্রমিকের জন্য 
সতণধণনে কাজ কাঁরলে 
হস 
পারা ষয সেরীপৈ সতের 
প্রাতিজনিক (একক) বা সাম+ 








a নে অন্তভুতি কি 
রকম ীক্ষ ই তার পরিচয় হয়তো 
আপনারা নিজেরে জীবনে বহুবার 
প্রে্মছের্দ'। কেউ হয়তো একটু রক্ত 
খই কেপে-টেখপে অস্থিরক্ঠম-_ 
অথচ কেউ কেউ দিনের পর দিন 


১ গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি কেটে 


যাচ্ছেন | "এদের * দাদারা আবার 
জড়িয়ে অনায়াশে/ কেটে যাচ্ছেন 
মানুষ । তাদেরও. অনুভূতি প্রগাঢ় 
তবে উদ্ভয়ের,*আ্যাঙ্গল অক্‌ ভিশন্‌ 
ভীঁষপতথকষের বিভিন্ন। 

আঁমি এক ভদ্রলোককে বিশেষ- 
ভাবে জানি, খিনি ছোট ছোট ছেলে 
পুলেকে মারতে দেখলে অত্যন্ত অস্থির 
হন। একদিন পাশের বাড়ীর 
জনৈক অভিভাবক তার ছোট 
ছেলেকে বেদম প্রহার দিচ্ছিলেন 
"ইনু" হচ্ছে ছেলেটি নাকি পাড়ার 


কতকগুলি বদ্ছেলের সংগে মিশে - 


খেতে শিখেছে । সেকি 
রকে বসা ছেলেদের 


বিড়ি 
নিদারুণ মার | 


+ টেকনিক্যাল ভাষায়_“আডং খোলাই 


| দিচ্ছে র্যঃ_গোছের। 


আমার 
পরিচিত: ভদ্রলোকের আমার বাড়ী 


৮ বলে খে কি অবস্থা, তা আমার 


বর্ণনার, অতীত । শেষে আর না 
থাকতে পেরে তিনি পাশের বাড়ী 
গিয়ে হাঁজির হলেন। ছেলেটিকে 
ছাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন-_“আহাঃ 
ছেডে দিন--বেচারার গায়ে কালসিটে 
পড়ে গেছে অভিভাবক যিনি 


“তীর মুখের গীয়ার বদল করতে ক্লাচ 





দক্ষকার হয় না) বিনা দিধায বলে 
ওঠেন .তিনি:ঃ_গখুব আটা যে? 
বলি কে আপনি? কোথাকার 


,'মাল? ্বজাবাজ]ুরের ? যান নিষ্জের 


কাজে ফুআমার কাছে খাপ 
খুলতে আসবেন না।--পীরিত 


‘ ফ্রেখাবার জায়গা পানুনি ? আমায় 


স্টেকতে' এসেছেন ?--যান বলছি, 
নইলে এখুনি মুখ খারাপ করবো ।* 

. অর্থাৎ এতোক্ষণ তিনি যে সব 
ভাষা-ব্যযহার- কুর্ুছিলেন তা ভারতীয় 
সংযিধানাম্্যাযীট চলতে পারে এই 
আর রী” সর + ণ্বকৃন, দু'জনেই 
ছেলেটিকে 'ভাঁপধবেন, তফাৎ 
'আযাঙ্গেল অফ. ভিশ. ন’-এ। * 


আপনি ফি বলবেন_-এ' 

কারুর মগ্ত্েই অনুভূতি টি 
মধ্যেই আছে! শি 
বাদ দিন, তার অস্তরের* অস্ত্র 
অতি 'সুন্ম {স্থানে সূড়স্থড়ি দিয়েছে 


ছেলেটির বিড়ি খাওয়ার ব্যাপারটা 
= কিন্ত এই, ভদ্রলোকের স্বীধা ধরুন। 


কই দে ba হোলো 

ছা + 
'না--পিটছো, € ছাগল, 
তু 


, কোন অংশ কতর্নে তোমার 


তুমি বুঝবে । এর এতো ছটফট 
করার যোগ্য কারণ আমার পক্ষে 
খুঁজে পাওয়া শক্ত। এক কথায় 
আমার মনে হয় “বাড়াবাড়ি, (মাপ 
করবেন )। অনুস্ভুতিটা নয়, 

গ্রকাশটা 1” আপনারা হয়ত আমার 
সংগে একমত নন যদিও আমি আশা! 
করেছিলাম আমার 'মনের সংগে 


*আপনাদের মতও একতালে নাঁচকে।' 


কিন্ত নাচার স্থযোগ হারালেও আমি 
নাচার। এই ধরণের অনুভূতি 
নিন্দনীয় নয় কোন অংশেই কিন্তু তার 
প্রকাশের তারতম্য থাকা উচিত 
কারণ আধিক্য থেকেই বোধহয় 
আদিখ্যেতা কথাটা চালু হয়েছে৷ 

এই প্রসংগে আমি এক ভন্র- 
মহিলার কথা বলছি-_সমস্তটা শুমুন 
শুনে আপনি যা “ইনফা'র, 
করুন_-আমি শুধু যেমনটি হয়েছে 
তেমনটি বলছি। 

এ. একই ব্যাপার-_এঁরও 
অনুভূতি বা সোর্টিমেপ্ট প্রচুর ; নতুন 
মাপে মাপলে হাজার দশেক 
কিলোগ্রাম, হেসে খেলে। রাস্তায় 
ঘাটে চলতে ফিরতে অনুভূতিকে 
ল্যাং মারার মতো কোটা কোটা 
ঘটনা ঘটে-_সেইগুলি রোজ রোমস্থন 
করেন রাত্রে স্বামীর কাছে বসে। 


চোখের জল আর কাজলে তার বর্ণনা 


হয় যদিও তার একবর্ণও 
ভদ্রলোক 


বিরক্তই হন। , 


একটা নমুনা শুছ্ধন। কবে 
দেখলেন এক ভদ্রমহিল! বাস থেকে 
নামবার সময় তীর বাচ্চা ছেলের হাত 
ধরে হ্্যাচকা টান মারছিলেন কি 
নিষ্ঠুর, তাই না গো ?* স্বামীর কাছে 
‘ভেরিফাই’ করতে চাঁন ইনি । 

শ্ছ' সেতো বটেই, যাক ছেলেটাকে 
দেখো» বলে স্বামী খবরের কাগজটা 
উণ্টো করে মুখের কাছে ধরেন। 
তার বিরক্তি প্রকাশের এ একমাত্র 
রাস্তা। 


কিন্তু এই ভদ্রমহিলা একদিন 
অপূর্ব ফিনিস্‌ দিলেন, ছাব্বিশ মাইল 
দৌড়ে গুলজার! সিং-এর মতন | নণ, 
গুল দিয়ে আপনাদের কয়লার খরচ 
কমাবার চেষ্টা করছি না। বরং 
“ইম্টম গুল জারা হ্যায় ৭ 

একদিন রাত্তিরে স্বামী ভদ্রলোক 
বাড়ী-ফিরে দেখেন- স্ত্রী উণ্টেপাণ্টে 
কূঁদচছেন। কি দিয়ে কথা সুরু 
ঝঁন্ধবেন ভাবছেন হঠাৎ একটা কিছু 
বু চি হবে না তা বুঝছেন 


স্বামী 


£তিনি | *তান্িবশ দ্বিধায় পড়ে যাল | 
একটু নজরে আসে খাটের 
পরিষ্কার চাঁদে ওপর একটি ভিজে 





শাড়ী। খ তি র তার অবস্থিতির 


করবার, 


বোঝেন ' না উল্টে 


কাপড়টি ওখানে না থাকলে ওটা তার 
বাচ্চাছেলের একটি ইন্টরিয়ের 
অভিব্যক্তিস্বরূপ গণ্য করতেন । তবে 
শাডীটি দেখে মনে হলো তীর স্ত্রীই 
বোধহয় কাপড়টি কেচে মেলে দেবার 
আর নৃময়: পাননি, খাটের ওপর 
ফেলেই কাদতে সুরু করেছেন। কথা 
বলার একটা প্রসংগ পাওয়া গেছে 
ভেবে তিনি বললেন_-“ঝ্রি বুঝি 
কাপড়টা কেচে আর মেলে দেবার 
সময় পায়নি আরতি? সত্যি কি ষে 
হয়েছে ঝি-চাঁকরগুলো আজকাল 1” 


আরতি দেবী পাখীর নীড়ের মতো 
চোখ তুলে তাকালেন, ব্যথায় আর 
অশ্রুতে সিক্ত চোখছটিতে রাজ্যের জল 
টলমল করছে না নিংড়োনো গামছার 
মতো । ভেজা ভেজা! গলায় বললেন 


ৰি চরে কেন? ওটাতেই ডে| 
আমি চোখ মুছছি, ৮” / ৮ 

দীড়ান্‌, দীড়ান্‌, আরো আছে! 
এবার কান্নার দ্বারোদবান হবে। 

আরতি দেবীর বর্ণনা সুরু হয় 
এবার :_“জানো আজ রাস্তায় কি 
দেখলুম ? “কি দেখলে এই প্রশ্নটি 
করবার অবকাশ তিনি দেন ন! 
স্বামীকে, “আকবরের গুণাবলী লিখ’ 
বললে বয়সকালে আপনি যেমন 
শীড়গড করে বলে যেতেন একটুও 
গরবর না করে ঠিক তেমনি ভাবেই 
তিনি বলে চললেন £_“একটা গয়লা 
খড় আর কাঠি দিয়ে মিথ্যে বৃরে 
একটা বাছুর বানিয়ে হাতে নিয়ে 
চলেছে আর তার পেছনে একটা গরু 
জিব বার করে মনের আনন্দে বাছুর 


অমে ওঁ খড়ের পু'টলীটাকে চাটতে 


চাটতে চলেছে। কি নিদারুণ প্রবঞ্চনা, 
বলো ? 





লা বাহন ষে পুতেক টো 
কথা এজ" অন্তুর ফৌঠানো 
সদিটানার, পি 


বার সাহস হোঁলো না।.. বরং 


স্বামী আর বিরতি না 


গলাটাকে একটু মোলায়েম: করার .. 


ক্ষীণ প্রচেষ্টায় বার্থ হয়ে বললো “কি 
করবে বল? এক এক সময় এরকম 


প্রবঞ্চনা করার দরকার হয়, বৃহত্তর 
স্বার্থের জলন্তে” 

. তার কথার মাধখানেই ফুলষ্টপ 
বসিয়ে দিয়ে আরতি দেবী বলেন-_এ 
“দরকার হয়? তুমি মানুষ না 
গো? কি করে বলছো 
কথা? আহা যদি দে 


তৈরী এ বাছুরটাকে লেহন ক 
করতেই নিজের সমস্ত সত্তা 

কবে দিতে চাইছে ওর মধ্যে। ৫ 
নভেল লেখেনি, পড়েওনি, কিন্তু তার 


( শেষাং ১১শ পৃষ্ঠায়) 





সাহিত্য ও জনসাধারণ 


সম্প্রতি জব্বলপুরে অনুঠিত বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 
আচার্য সত্যেন্্রনাথ বন্থু সাহিত্যিকদের 
উদ্দেশ্যে “সর্বজনবোধগম্য ভাষায়” 
সাহিত্য রচনা করার জন্য অনুরোধ 
জানিয়েছেন। তিনি বাঙ্গালী লেখক- 
দের সংস্কৃত ভাষার আনুগত্য বর্জন 
করতেও উপদেশ দিয়েছেন । আচার্য 
বন্দু হয়তো মনে করেন, -চলতি 
আটপৌরে ভাষায়. ষদি সাহিত্য 
রচিত হয় তা বুঝতে তথাকথিত 


শিক্ষিত লোকের বাইরে ও আপামর ' 


জনসাধারণের কোন অন্থবিধা হবে 
না। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে 


সাহিত্যবোধ বিস্তৃতির বাঞ্চনীয়তার . 


প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি এ ধরণের 
প্রস্থাব করেছেন । 


আচার্য বসুর মতামতের প্রতি, 


স্বিনয়ে শ্রদ্ধানিব্দেন করেও একথা 


বলতে হু র বোধগম্য 
করে সাহিত্য র থাকলে 
তা আর সাহিত্য শা, স্কুল 
পাঠ্য পুস্তক হয়ে কালিদাস 






ষে সময়ে তার কারীগুলি রচনা 
করছিলেন, সে নিশ্চয়ই 
দেশবালী সকলেই /ণি সকল কাব্য 


নিঃস্থত অমৃত ধারার স্বাদগ্রহণ করতে 
পারেন নি। দ্এখইও কতজন পারেন, 
তা আঙুলে গুনে ঠল]ধাম। কিন্ত 


(যিহেতু কালিদাস তরব্ীলীন লোকের 
ঠ্লাধগম্য ভাষায় কার্য, রচনা করেন 
| নি, গৈজন্ত কিম্তার কাব্যগুলি 


অপা্তণ্ঠয় হয়ে থাকবে? বিশ্বের 
রসিকজ্ন ্খ্ণও তা ভাঝুতে পারেন 
না। , , রা 
|কািগুরুপ্ববীন্রনাথের কথাই ধরা 


: করা চলে না। 





ও সংস্কৃতির অধিকারী না হলে রবীন্দ্র 
রচনাবলীর মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন 
করা কারুরই পক্ষে সম্ভব নয়। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি “সর্বজনবোধ- 
গম্য” ভাষায় তার কাব্য-নাটক-প্রবন্ধ 
ইত্যাদি রচনা করতেন তবে কি 
সেগুলি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান 
পেতে? 

আসলে সমস্তাটা অন্তথানে। 
জনসাধারণকে অন্ুশীলিত কচির 
অধিকারী করতে হলে শিক্ষার যে 
বিস্তৃতির প্রয়োজন তা আমাদের 
দেশে নেই। প্রয়োজন হচ্ছে জন- 
সাধারণকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য আস্বা- 
দন করার মত শিক্ষিত করে তুলতে 
হবে। তারা যে এ স্বথ থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে সে ভজন্ত রবীন্দ্রনাথকে দায়ী 
ঞ্রুপদ্দের মত গম্ভীর 
সুরের সঙ্গীত উপলব্ধি করতে হলে সে 
রকম শিক্ষিত কান চাই সমজদার 
লোক চাই। একধা বললে হবে না 
যে, পদ বুঝতে পারছিনা, অতএব 
এ সঙ্গীত কোনই কাজে লাগছে না 
বলে বর্জনীয় । 
যেঠোস্বর তৈরী করতে হয় কারণ 
তা পসর্বজনবোধগম্য 1” কিন্ত 
তাহলে যে গোটা সঙ্গীত শাস্ত্রেরই 
অকালে পঞ্চত্বলাভ ঘটবে, এট! 
সমজদার লোকেরা নিশ্চয়ই বুঝবেন । 

তারপর সংস্কতের আম্ুগত্যের 
কথা। বাঙলা শবাশান্ত্র অনুশীলন 
করলে দেখা যায় যে, বাঙলা শব্দ- 
ভাণডারের বেশীর ভাগ শব্দই সংস্কৃত 
তৎসম শব্দ থেকে উদ্ভুত তন্ভব শরু। 
এর সঙ্গে দ্রাবিডবর্গ, অষ্ট্কবর্গ 
ইন্দো-ইরানীয়, পারসিক, আরবী? 





তাহলে তানসেনকে - 


-*চলবে না, শিক্ষাকেই উর্ধগামী কর 





প্রতৃত্তি ভাষা থেকে আগত শব্দের 
মিশোল আছে। অর্থাৎ বাঙ্গালী 
যাদের সংশ্রবে এসে 

থেকে শব্দ নিয়ে নি শব্দভাওার 
সমৃদ্ধ করেছে। যে ভাষামপ্চার্ণিবস্ত 
ভাষা, তার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ৷ 
অন্ুকরণের দ্বার! নয়, দ্বীকরণের 
দ্বারা ভাষা সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। 
শংস্কৃতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । 
বাঙলা ভাষা সমুদ্রের মত অতলম্প 
সংস্কৃত শবভাঙার থেকে প্রাণরস 
আহরণ করেছে এবং সেই শব্গুলিকে 
নিজস্ব প্রবণতা অনুধায়ী গড়ে 
নিয়েছে । এতে বাঙলা ভাষার 
দেন্ত নয়, সমৃদ্ধিই প্রকাশ পেয়েছে। 
যাঁরা বাঙলা ভাষা থেকে সংস্কৃত 
শব্দ বর্জন করতে চান তেমন ছুঁত- 
মার্গবাদীদের একটি প্রশ্ন করা যাব? 


~ 


রা 


~ 


আটপৌরে চলতি ( অর্থাৎ স্বভ্তু 


বোধগম্য )ভাষায় কি ক্ষুধিত পাষাণের 
মত ছোট গল্প রচনা করা সম্ভব? 
আসলে প্রশ্ন হচ্ছে কোন ভাষার 
আত্মসাৎকরপের ক্ষমতা কতদূর 
আছে। ষে ভাষা যত বেশী আত্মসাৎ 
করতে পারে সে ভাষার তত বেশী 
সমুদ্ধি। ইংরাজী ভাষা এর এক 
চরম উদাহরণ । « 
সুতরাং সাহিত্য, সর্বজনবোধগম্য 
করে রচনা করতে হবে, এ ধুয়া তুললে 
কল্যাণ অপেক্ষা ক্ষতিই হবে বেঙী।, 
বরং এ দাবী তুলতে হবে যে, জন- 
সাধারণের শিক্ষা এমন স্তরে পৌঁছে 


A 


mn 


দিতে হবে যাতে তারা কালিদাস, , 


সেক্‌সপিয়ার, গ্যয়েটে, দান্তে, ভাঙ্গিল, - 


রবীন্দ্রনাথের রচনার রসগ্রহণ করতে 
পারে সাহিত্যকে নিম্নগামী ক 
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বার, সা জনতার, ১৯৫৯ 

















‘কং 


-” শিক এবং সাধীরণ লোকের জন্য 
শী সরকার যে যত্ন নিয়ে 
পাকে, শরীনেহরু তার প্রশংসা 
' করেছেন। সোবিয়েৎ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
ব্যবস্থার খুব প্রশংসা করেই তিনি 
যোগ করেছেন যে, তবু সেখানে হিংসা! 
বরাজমান । 
এখন কথা হল, সোবিয়েৎ 
ঘুনিয়নে হিংসার স্থান নেই এমনতর 
ব্‌ কমিউনিষ্টর। কখনো করেনি । 
হুল্গ $ কার বিরুদ্ধে এটা প্রযুক্ত 
সমাজবাদী রাষ্ট্রে সেই সব 
পত্র বিরুদ্ধে হিংসা পরিচালিত হয় 
রা - সমাজের শক্ত, যারা অসদুঙ্গেস্ত 
আইন এবং আচরণবিধি লঙ্ঘন করে 
থাকে। পুঁজিবাদী গোয়েনা বিভাগ 
যে সমস্ত লোককে গোপনে বাইরে 
থেকে সমাজবাদী রাষ্ট্রে চালান করে, 
তাদের বিরুদ্ধেই মুখ্যতঃ এই 
= ' হিংসা ব্যবহৃত হয়ে থাকে ৷ 
কিন্তু সোবিয়েং এবং অন্যান্থ 
সমাজবাদী রাষ্ট্রে হিংলার অস্তিত্ব 
সম্পর্কে শ্রীনেহরুর আলোচনা এমন 
একটা ধারণ! স্থষ্টির প্পরয়ার্সী যেন 
ভারতে ও-বন্তটির অস্তিত্ব অপরিজ্ঞাত। 
শিগা্্ আদালত, কয়েদখানা, 
- ফৌজ পধ্থাৰ্ত ভারতরাষ্ট্রের বিবিধ 
ধষ্॥--“ জনতার উপর অনুষ্ঠিত 
বলপ্রয়োগের ব্যাপারে কোন প্রকারেই 
২ যেন সংশ্লিষ্ট নয়_এই রকম একটা 
বোধই যেন সঞ্চারিত হয় 
কিন্ত তাই কি প্রকৃত সত্য? 
কতিপয় ঘটনার শরণ নেয়া ষাক। 
১৯৫৮ সনের ১৯শে মে পুলিশ জাম- 
শেদপুরে টাটা কোম্পানীর ধর্মঘটী 
শ্রমিকদের উপর লাঠি চালনা করে 
এবং কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে । ফল এক 
জন মৃত এবং শতাধিক আহত। 
১৯৫৮ সনের ১লা আগষ্ট দিল্লীর শাস্তি 













প্লুলিশ অতফিতে গুলিবর্ষণ করে। 
ফল একজন মৃত, . এক জন 
সাংঘাতিক আহত এবং বারোজন 
আহত । এই বর্বর গুলিবাজির 
একটা দিক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ £ গুলি- 
বর্ষণের মাত্র ২৪ ঘণ্টা পূর্বে ধর্মঘটাদের 
দাবী ভারতের সংসদে বিবেচিত 
* হয়েছিল । 
কমিউনিষ্ট এবং অ-কমিউনিষ্ট, 
- নেতা এবং সাধারণ 
নাগরিক, প্রগতিশীল সংগঠক হাজারে 
হাজারে কারারুদ্ধ হয়েছে। নিবর্তন- 
মূলক নিরাপত্তা আইন নামে একটি 
চরম প্রতিক্রিয়াশীল . আইন আজ 
ভারতে বলবৎ আছে। সংসদের 
ভিতরে এবং বাইরে প্রতিবাদ সব্বেও 
এই আইনটর মেয়াদ ৯৯৬০ সন 
পর্যস্ত বাড়িয়ে দেয়! হয়েছে ।* 














৮ # 





$ সা জীব 


পূর্ণ ধর্মঘটী পৌর কর্মচারীদের উপর ' 


দাৰ্জিলিং, কানপুর, অমুভসর এবং . 
অন্তান্ত 'শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের উপর* এবং সাম্যবাদী ক্লপাস্তরের দিকটাই 





শা মুল” 


অনুবাদ £ হীরেন চক্রবর্তী 


_ প্রতিশোধ নেয়ার ঘটনা , সুবিদিত । 


প্রতি বছর হাজার হাঁজ্জার শ্রমিক- 
কষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা 
হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু 
সংখ্যক লোককে কারারুদ্ধ করা হয়? 
বোম্বাই এবং আমেদাবাদে পাইকারী 
হত্যা, পাটনার ছাত্রদের উপর গুলি- 
বর্ষণ, দাঞ্জিলিঙের চা-ধাগান শ্রমিকদের 
উপর গুলি চালনা ইত্যাদি ঘটনা 
ভারতের রাজনৈতিক জীবনে হিংসার 
নীতি যে নিয়মিতভাবে এবং প্রভূত 
পরিমাণে অন্ুস্থত হয়ে থাকে, তারই 
সাক্ষ্য দান করে। পু 
হিংসা একটা বিষয়। তার ছুটো 
দিক আছে £কে তার ব্যবহার করছে 
এবং কার বিরুদ্ধে ওটা ব্যবহৃত হচ্ছে 


ভারতে পুঁজিপতি এবং জমিদারের . 


জনসাধারণের বিরুদ্ধে, প্রধানতঃ' 
শ্রমিক এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে, হিংসার 
অন্ত্ত্বরূপ রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে 
ধাকে। কোন কোন রাজ্যে যেভাবে 
গণতন্ত্র এবং শ্বাধীনতার য্যবহার হয় 
তাতে অবাক হতে হয়; বিরোধীদল 
এবং বেয়াড়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হিংসার 
ব্যবহারে সরকারী যন্ত্র মাঝে মাঝে 
চমকপ্রদ কেরামতি দেখিয়ে থাকে। 
্টাস্ত, উড়িষ্যার কংগ্রেস সরকার 
বিরোধীদলের গুটিকয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার 
করে বিধান সন্ভার তাদের “গণতন্ত্রী 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা” ৰ্জার রেখেছিলেন । 
উপরে যে কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লিখিত 
হল তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে 
সরকারী যন্স নাগরিকদের বিরুদ্ধে সর্ব 
প্রকার হিংসার আশ্রয় নিয়ে থাকে 
এবং শ্রমিকসমাবেশ বা মিছিলের 
বিরুদ্ধে যথেচ্ছ পুলিশী হামলা এবং 
মারাত্মক অন্তর পর্যক্ক ব্যবহৃত হয়। 
জনসাধারণের . বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হিংসার 
বিচারে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গুলি অন্ত 
যে-কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে 
কিছুমাত্র স্বতন্ত্ৰ য় ৷ 
সমাজবাদী রাষ্ট্র যে হিংসার 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তার সঙ্গে 
অন্ঠরাস্্ান্্থত হিংসার মৌলিক পার্থক্য 
বর্তমান ৷ ' সমাজবাদী রাষ্ট্রের হিংসা 
জনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত । 
ভবিষ্যতে সমাজ যখন কমিউনিজমের 
স্তরে উন্নীত হবে তখন রাষ্ট্র এবং 
তার অঙুযলিক হিংসাক্গও অবলুণ্তির 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। কমিউনিজমের 
পর্যায়ে রাষ্ট্র এবং হিংসার স্থলবর্তা 
হবে প্রবর্তনা-_গণসম্পর্কে এই 
প্রবর্তনাকেই কমিউনিষ্টরা তাদের 
আচরণের নিয়ামক বলে গণ্য করে 
এসেছে। 
এ ত হতে পারে যে হিংসার 
কথা বলতে গিয়ে এর ধতিহাসিক 
*দিক, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক 
ক্ষমষ্ঠা দখলের কথা, সমাজবাদ 





শ্রীনেহরু ও রেখেছেন । ইতি- 
হাসে হিংসার , ভূমিকার মত এই - 


" প্রশ্নটিকেও মার্কসবাদী তত্ব চূড়ান্ত 


পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বিচার করেছে। 
মার্কস দৃঢ়তম কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 
যে, শ্রমিক শ্রেণী হিংসা এবং লশঙ্্ 
বাহিনীর ব্যবহার এড়াতে সর্বতো- 
ভাবে চেষ্টা করবে ; এবং সমাজবাদের 
পথে শাস্তিপর্ণ রূপাস্তরকে নিশ্চিত 
করার জন্য পু'জিপতিদের ক্ষতিপূরণ 


“দেয়ার জন্য পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী প্রস্তুত - 


থাকবে! কিন্তু পুঁজিপতিরা যদি 
শ্রমিক শ্রেণীর ঘাড়ে সংঘর্ষ চাপিয়ে 
দিতে বন্ধপরিকর হয়, তবে কমিউ- 
নিষ্টদের সেই আহ্বান গ্রহণ করতেই 
হবে। মার্কসের মত লেনিনও ব্যাখ্যা 
করে ' দেখিয়েছেন যে, পু'জিপতিরা 
যদি শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে না 


দেয়, শক্রপক্ষ যদি শ্রমিক শ্রেণীকে * 


হিংসার বারা হিংসার প্রতিরোধ 
করতে বাধ্য না করে তবে শ্রমিক 
শ্রেণী সমাজকে. একটা গৃহযুদ্ধের মধ্যে 
ঠেলে দিতে উৎসুক নয়। পুঁজিপতি- 
দের যত কি জাতীয় রাজনীতিতে, 
কি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 
কমিউনষ্টর! শুধুমাত্র হিংসার খাতিরে 



















হিংসার পরিপোষক নয়। ” * পজিশান 
অফ. টে অথবা রা 
নীতির অনুসারী কারা সে ঝুধা আজ 
'আর অবিদিত নেই। ডি 
উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির 
তুলনায় অক্টোবর বিপ্লব ফলত: নীরক্ত 
পর্যায়ের । অষ্টাদশ এবং উনবিংশ 
শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে যে 
বুর্জোয়া বিপ্লবপুপি সংঘটিত হয়েছিল 
সেখানে হিংসা, রক্তপাত এবং গৃহ- 
যুদ্ধের পথে বুর্জোয়া শ্রেণিশ্গদীতেআসীন 
হয়েছিল। সোবিয়েৎগুলি 
প্রথমতঃ শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
হ্ষমতা লাভ করে, বুর্জোয়া শ্রেণী 
যেভাবে সামন্ত শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত 
করেছিল তার চেয়ে অধিকতর শাস্তি- 
পুর্ণভাবে | বিদেশী পুঁজিবাদী সক্সকার- 
গুলি এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া- 
শক্তি যখন নবজাত সোবিয়েতের 
'কাধে গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিল তখন 
বাধ্য হয়ে সোবিকেংকে সেই চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করতে হল। 


১৯৫৭ সনের মস্কোতে অনুষ্ঠিত 


*সভার পরে একটি ঘোষণায় ,সমাজ- 


বাদী দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি 
বলেছে যে, ক্ষমতা দখলের সময় 
শ্রমিকশ্রেণী . এবং মার্কস-লেনিনবাদী 
পার্টিশুলি সর্বতোভাবে চেষ্ট৷ করবে 
যাতে গৃহযুদ্ধ এড়ানো 'যায়। গৃহযুদ্ধ 
আবশ্যক-কিনা সেট। নির্ভর করবে 
সম্পর্কিত দেশের শোষক শ্রেণীর 









এ আপনারই রেলপথ 
অগ্রগতি হুর্বার হোক 









১. 





মনোভাবের উপর তারা যদি শাস্তি 
পূর্ব উপায়ে শ্রমিক ' শ্রেণি? ll 
ক্ষমতা” হস্তান্তরের পরি 


*সংবর্ধের পথ বেছে নেট ধাত 


বাধ্য হয়ে শ্রমিক জেীব্ষতিবশে 
সাহায্যে তাদের পররীতূত করতে 
হবে। এখালে উল্লেখ কমা, হুয়তে 
অপ্রাসঙ্গিক হবে-না যে, স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পূর্বে, কংগ্রেসের মত্তে 
বুট শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাণীর 
নুদীর্ঘ মুক্তিপংগ্রামে সশস্ত্র যুদ্ধেরও 
একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। 
আমাদের বক্তুব্য শুধু (এইটুকু যে 
এখানেও হিংসার ভূমিকা প্রগতিশীল । 
এই জন্যই সা মাজি ক ঘটন 
হিসেবে হিংসুর আলোচনাকালে 
বিষয়টিকে বিমুর্তভাযুব বা আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতে বিচার করছে চন্সুরে না) 


বরং তথ্যগতভাবে .॥এবং ত্হাসিক 


পরিপ্রেক্ষিতে এর-মৃল্য যাচাই করতে 
হবে। | 
ক ন * 

দার্শনিক এবং মমাজনাত্বিক প্রশ্ন 
ছাড়াও, দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি 
এবং এই প্রগতির জন্ত ভারতের «কোন 
পথে চলা উচিত, তা নিয়েও পণ্ডিত 
নেহরু আলোচনা করেছেন। তিনি 
অকপটে ব্যক্ত করেছেন? “ভারতের 
সাধারণ দারিদ্র্য ছাড়াও কোন কোন 
অঞ্চলের দারিদ্র্য অধিকতর. ‘তীর ।*' 
( শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায়) . 
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রন্তধারা সন্যালিত হয়। এ'তো রন্তধারা মগ্দ--জাীবন ্ 
ধারা, এ'র চুবচ্ছন্দ গতিকে কি ব্যাহত করা হল? 
এই উপ-মহাদেশকে পরিব্যা্ত করে আছে যে ইস্পাত-পথ, 
ভা’ জাতির রন্তধারাকেই দুরতস প্রান্ত পর্যন্ত সপ্টালিত করে 
চলেছে, সঞ্গে সপো সম্ভব করে তুলেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের "অসার, 
তার শস্য-সম্ডারের সম্টু পারবহণ, আর লক্ষ কোটি মান্দখের . " 
জীবনে আবাহন করছে উষ্লবলতয় ভাবষ্যং ৪৯ মহ *.* 
সম্‌্ধির দ্বন্নকে। জীবনের এই অপরিহার্য মারার 
ফি আপা ব্যাহত হ'তে দিতে পারেন. 
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* আপনার সাহায্যে এই ৫ 
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{ক কম্ধাটা, বিশেষতঃ শিল্প 
৷ সাহিভোরু" ক্ষেত্রে, সমালোচকদের 
জার করে চাপানো একটা বিশেষণ । 
কননা ও বিশেষণের দ্বারা এমন এক 
স্তকে খণ্ডিত "কর্ন হচ্ছে যা স্বয়ং 
ময়ের মতই সতত প্রবহমুুর ৷ 
াহিত্যে আধুনিক কাল কোনটি? 
।তকাল যে সধ বই প্রকাশিত হয়েছে 
তাকেই কি কেবল আধুনিক বলব, 
ন! দশ বছর বা বিশ্ণ বছর বা তিরিশ 
বছর আগের স্বাহিত্য-কীতিকেও 
মাধুনিকের তালিকায় স্থান 'দিতে 
পারব? ঠিক কোন সময়টি থেকে 
নাধুনিক কালের সুরু ? উত্তর নেই। 


সূতরাং সমালোচকরা যে যার রুচি 


৪ সুবিধা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 
নিদেশি দিতে পারেন | আমি বর্তমান 
মালোচনার জন্য এই শতাব্দীর 
মায়ন্তকালকেই আধুনিক যুগের সুরু 
লে ধরে নিলাম | | 
বিংশ শতাব্দীর স্বচনায় যে দু'জন 
গপন্তাসিক মাকিন সাহিত্যে সবচেয়ে 
বেশি উল্লেখযোগ্য, তীরা হচ্ছেন 
থিওডোর ড্রাইজার এবং আপটন 
সিন্ক্েয়ার | ছুই দৈত্যের মতই মাথা 
উচু করে দীড়িয়ে আছেন ড্রাইজার ও 
সাহিতোর সিহহঙ্থারে । তারা ষে খুব 
ম্‌ ড উপন্যাসিক; বিশ্বসাহিত্যের প্রথম 
গেণীর অধিকারী, তা নয়। কিন্ত 
স্মাধুনিক মাকিন সাহিত্যে তাদের 
ঘ্বাফর অতি ম্পষ্ট। ড্রাইজার 
সম্বন্ধে মতভেদ নেই, পরবর্তী 
কালের ওপন্তাস্কেরা প্রায় 
সকলেই তাকে বাস্তব সাহিত্যের 
পর্িকুৎ বলে সন্মানিত করেছেন । 
কেবল জাপটন সিনক্রেয়ারের বেলায় 
'নেকে দ্বিধা করেছেন, এড়িয়ে 
গেছেন দূর থেকে কুণিশ করে। কিনতু 
শামি এঁদের দু'জনকে একই পংক্তিতে 
ক্কাপন করভের্পচাই। অথচ এদের 
দু'জনে “কত তফাৎ। থিওডোর 
চার্জার অনেক ক্ষেত্রে টনরাশ্তবাদের 
অন্ধন্কারম্পর্শী যান্লিক জীবনদর্শনে 
বিশ্বাসী, ঘটনার যথাযথ অন্ুলিখনেই 
তিনি সিদ্বহস্ত। সমাজবন্ধ মানুষের 
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বাজলা সংবাদ স্মনয়িকী is 


, 1, "ম্যানেজার, দর্্সণ 
৮ ৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
Ed ১৩, 
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মানি, উনাদের "টার 


নিল চট্টোপাধ্যায় 
জীবনকে তিনি রসায়ণশান্তরের স্বাধীন- 
চেতনাহীন অপুপরমাণু বলেই চিন্ত! 


করতে অভ্যন্ভ। আর আপটন সিন- 


কেয়ার, যদিও বাস্তব চিত্রণে তিনি 
ড্রাইজারের মতই নিপুণ, ক্ষয়িষ্ণু, 
সংঘাতময় ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার পরবর্তী 
এক সমাজ অধ্যায়ের বিশ্বাসে উ্দীপ্ত। 
এই বলখস্ত বিশ্বাস তার অনেক 
উপন্তামকেই বামপন্থী সম্পাদকীয় 
স্তম্ভের মত গ্রচারধর্মী করে তুলেছে । 
এই সব পার্থক্য থাকা সত্বেও 
ড্রাইজার ও সিনক্রেয়ারের এক 
জায়গায় মিল আছে । দু'জনেই সম- 
সাময়িক সমাজের অন্ধকার ও ক্লেদকে 
উদদবাটিত করেছেন ;_ ডাইজার কিছুটা 
নিরপেক্ষ, অসম্পৃস্ত, নৈর্ব্যক্তিক 
ভঙ্গিতে, আর সিনক্লেয়ার একেবারে 
বিদ্রোহীর মত, শক্রমিত্র চিনে নিতে 
তার বিলম্ব হয় না। দু'জনের মনের 


দরিদ্র, বেকার হান্ট উড তখন তার 
কাছে ছষটগ্রহের মত। তাকে ক্যারী 
এড়িয়ে চলতে চায়, শেষে তাকে 
সরিয়ে দিল জীবন থেকে | উপন্তাসের 
যবনিকাপাতের পূর্বে ক্যারীকে 
পাচ্ছি আমরা সমাজের উচ্চস্তরের 
অন্ততম সম্থান্ত একজনের ভূমিকায় 
আর হাস্টউড পৌছাল তার জীবনের 
অলংঘ্য পরিণতিতে আত্মহত্যায় । 

সমস্ত কাহিনীটিই সাংবাদিকের 
পর্যবেক্ষণশীল দৃর্ি নিয়ে লেখা। 


রিপোর্টারের মতই ড্রাইজার যেমন নির্মম 


তেমনি নৈর্ব্যক্তিক । পাপের চিত্রণে 
পাঠকদের আপত্তি নেই, যদি বা 
সমাধিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ব থাকে, 
তা যতই কেন না অবাস্তব হক। 
কিন্ত অত সম্তা চটুল কাহিনী লিখে 
পাঠকের মনোরঞ্জন করবার জন্ত' 
ড্রাইজার কলম ধরেন নি। তার 


গঠনটাই শক্ত, মজবুত । সুস্ম অনু," সেই কঠিন, নির্মম মুখোশের আড়ালে 


ভূতি, কোমল কাব্য, বা 
বিশ্লেষণ তাদের মনের ধর্ম নয় | কিন্ত 
এক প্রচণ্ড, বলা চলে, একেবারে এক 
দানবীয় শক্তির অফুরস্ত উৎসাঁরণের 
বেগ তাদের গ্রতিভায় সঞ্চারিত | 
ধিওডোর ড্রাইজারের প্রথম 
উপন্তাস “সিষ্টার ক্যারী লেখা ১৯০০ 
খৃষ্টাব্দে । প্রকাশিতও হল, কিন্ত 
শুচিবাধুগ্রস্ত পাঠকদের ভয়ে প্রকাশক 


' নিজেই সে বইয়ের প্রচার বন্ধ করে 


দিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, যে 
দেশের সাহিত্যে আজ গীড়িত মনের 
বিকার-বিকৃতি পর্যস্ত উলঙ্গ করে 
দেখানো হয়, সেবদেশেই অধ শতাব্দী 
পুর্বে 'সিষ্টার ক্যারী”র প্রচার বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছিল। কেন আমেরিকার 
পাঠক সমাজ সে বই গ্রহণ করতে 
নারাজ ছিল, বিশ্বয়ের ধাক্কা সামলে 
নিয়ে একটু চিন্তা করলে বোধহয় 
তার কিছু কিছু আন্দাজ করা যায়। 
কাহিনীর মধ্যে বিপ্লবাত্মক নতুন কিছু 
নেই। ক্যারী বলে একটি মেয়ে 
জআীধিকার সন্ধানে এল গ্রাম ছেড়ে 
শিকাগো শহরে । বড় বোনের 
বাড়িতে শে অতিথি হল। কিন্ত 
সে বাড়ির নিরানন্দ জীবনযাত্রা, 
চাকুরির একঘেয়েমি, ও 
দারিদ্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
নেবার মত মেয়ে সে নয়। তার 
রক্তে চঞ্চলতা | আনন্দ, উত্তেজনা ও 
আরামের লোভে এক বিবাহিত 
সঙ্গতিপর মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের শৃঙ্গে সে 
পালিয়ে যায় নিউইয়র্কে। £এই নিউ- 
ইয়র্কেই/ ক্যারীর ভীগ্য-তারা * ক্রমে 
ক্রমে ওপরে উঠতে থাকে, আর তার 
পলাঁমুনের সঙ্গী হাস্টউড, ধাপে ধাপে 
নেমে; যায়, শীচে। ক্যারী তার 
জীবনের 
রঙ্গমঞ্চের বি ভনেত্রী হযে, 
তার সারা জীবনের কাম্য খ্যাতি 
ও আধিক নিরাপ্া সে পেল। ভগ্ন, 
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বোধহয় এই ইনঙ্গিতটুকুই লুকানো 
ছিল-__এরকমই ত জীবনে ঘটে। যা 
দেখেছি তাই ত লিখব। আর 
পিউরিটান পাঠকদের আপত্তি ছিল 
তাতেই। 
£সিষ্টার ক্যারী' উপন্তাসের ছুর্ভাগ্যে 
সাময়িকভাবে আঘাত পেলেও 
ডাইজার দমলেন না! অস্তরে একা- 
একা লালন করতে লাগলেন 
প্রতিভাকে ৷ প্রায় বারো বছর পর 
বের হল তার “দি ফাইনান্সিয়ার” 
ও “দি টাইটান। ছুই উপন্তাসের 
নায়ক একই ব্যক্তি__কপারউড.। 
দেশ আমেরিকার শিল্প- 
বাণিজ্যের ঘূর্ণাবর্তে মান্থষের মন 
কি ভাবে পাক খায় তার চিত্র 
আকবার প্রেরণা নিয়েই অগ্রসর 
হয়েছিলেন,দ্রাইজার ৷ তীর পরবর্তী 
উপন্তাসসমূহের প্রধান যে উপজীব্য 
জৈবিক আঁকাংখা এ উপন্তাসদ্বয়েও 
তার নানা জটিল অথচ প্রবল স্রোত 
উপশ্োত বয়ে চলেছে । ডারউইন- 
বাদের ব্যাখ্যা, বরং অপব্যাথ্যা, যে 
সময়ে সামাজ্জিগ্*ও ক্ষেত্রে 
প্রসার লাভ করেছি আব- 
হাওয়ায় ড্রাইজার গড়ে “ডু এবং 
তাঁর উপন্তাসের সব কিছুঁ ছাপিয়ে 
সেই নিষ্ঠুর ডারউইনবাঁদের ছায়া 
বিলম্বিত হয়ে আছে" সমাজের 
রণক্ষেত্রে বাচার জন্ত/ংগ্রাম চলেছে, 
জয়লাভ করছে শক্তিশালী ও সুচতুর | 
কোন দয়ামায়া করুণার ্থান নেই 
এখানে। মানুষ তার যু দ্বারাই 
চাঁপিত, নীতিনিয়ম বিপ্লিশিষেধ খড়- 
কুটোর মত ভেসে চলেছে জৈবিক 
আকাংখার দুর্বার" ল্রোতেহুীখ, এই 


প্রচার ক 
উপস্তাস্বলীর 
তাই নিষ্ঠুর* বাস্তবকে, 


মু করমু ভয়ংকর “মতবাদ মপষ্টদূপে অবিশ্তি ঘটনার বর্ণনায় আপটন সিনক্লেয়ার 


তার 


তার * 
সামগ্রিক ফলশ্রুতি . 


) 


করলেও, প্রায় জীয়নদর্শনের, স্তরে 
উন্নীত করে দিলেন ডাইজার { সেই- 
জন্ত ব্যক্তি চরিত্রের চেয়ে সামাজিক 
পরিবেশ তার উপন্তাসে বৃহত্তর স্থান 
দখল করে আছে। তার শ্রেষ্ঠ 
উপন্তাস ‘দি আমেরিকান ট্র্যাজেডি, 
(১৯২৫ খৃঃ) হতভাগ্য 
ট্যাজিক পরিণতি সত্বেও নির্মম নিখুঁত 
সমাজচিত্রণ হিসেবেই পাঠকের মনে. 
বেশি ব্বেখাপাত করে। 

আপটন সিনক্েয়ার ড্রাইজারের 
মতই পুখামথপুংখরূপে সমাজের টানা- 
পোড়েনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কিন্ত 
তার পা্রপান্রীরা পারিপার্থিকের 
সৃষ্টি হদেও পারিপার্ধিককে পরিবর্তন 
করতে সংগ্রাম করে। ড্রাইজারের 
কাছে যা সর্বনাশী নিয়তি, সিনক্লেয়ারের 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাই কোন এক 


নাকের " 


সাময়িক সমাজ ব্যবস্থার মারাত্মক. 


ক্রুটি হয়ে দেখা দেয়। .সিনক্লেয়ারের 
“দি জার্দল' (১৯০৬ খৃঃ) উপন্যাসের 
নায়ক জাঙ্গিস তাই বারবার সামাজিক 
আঘাতে আহত হয়েও সমাজতন্ত্র 
বাদের মধ্যে শেষ পর্মস্ত বিশ্বাস ও 
শক্তি খুঁজে পায়। আপটন সিন- 
ক্লেয়ারের মতবাদ এতই প্রখর, 
সামাজিক সমস্তায় তার বক্তব্য এতই 
স্থির, নিশ্চিত ও একপক্ষীয় যে 
উপন্যাসের শিল্পকর্মে তাকে ধরে রাখা 
সম্ভব নয় বলে তিনি ধারাবাহিকভাবে 
কিছুকাল প্রবন্ধ রচনায় হাঁত দিলেন । 
উপন্তাসের ক্ষেত্রে যা দুর্বলতা প্রবন্ধা- 
বলীতে তাই তার শক্তির পরিচয় 
হয়ে দাড়াল। 

সিনক্লেয়ারের ‘অয়েল’ উপন্তাস 
প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে । 
কালিফোর্ণিয়ার এক তৈলখনির 
মালিকের পুত্র রস. এই উপন্তাসের 
নায়ক । সরকারীমহলের হূর্দীতি, 
তেলের ব্যবসার কেলেংকারী, শ্রমিক- 
দের উপর অত্যাচার, গণতন্ত্রে 
অব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্তার পটভূমিকায় 
লিপিবদ্ধ হয়েছে রসের ক্রমিক বয়ঃ- 
প্রাপ্তি ও তার মানসিক পরিবর্তন। 
ধনীর দুলাল হয়েও শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন 
দিয়ে সে সাহায্য করতে এগোল 
অমিকদের। সমস্ত উপন্যাস ভরে 
ঘটনার পর ঘটনা স্বীকৃত হয়েছে, 
চরিত্রের ভিড়ে কাহিনীর সুত্র প্রায়ই 
ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তবু অস্বীকার 
করবার উপায় থাকে না লেখকের 
ক্ষমতাকে ৷ ড্রাইজারের মত ধীর 
মন্থর রচনাশৈলী নয়, ঝড়ের হাওয়া 
বইছে সিনক্েয়ারের লেখায়। 
প্রপাতের মত অনর্গল শব্দ, বাক্য 
কাটা কাটা উক্তি, ও তারই মাঝে 
মাঝে সোচ্চার প্রতিবাদ পাঠকের 
মনকে মধিত, জাগ্রত, কিছু . বা 
গীড়িতও করে তোলে! চলন্ত 


অতুলনীয় । 
যৌবনের এই শক্তি 
স্তিমিত হয়ে এলেও 


গড়তে 


Ld 
গু 


পাটি এ 






ৃ ৰং 
শূক্তবার, ৩০শে জানুমারণ, ১৯৫৯ 


পারিপ্ার্থিকের প্রতি তীর "আবর্ধণ 
কোনদিন, ক্ষেনি। তাই, বৃদ্ধধয়ূসে 
তাকে দেখ] গেল সম্লুময়িক কালকে 4 
আবার নতুন করে চিত্রিত কুরতে। 
‘ওয়ার্লডদ্‌ এণ্ড’ (১৯৪০ খৃঃ আরম্ভ 7, 
সিরিজের বিরাট পটভূমিকায় খণ্ডে * 
খণ্ডে তিনি বর্ণনা করতে লাগৃপ্জেন - 
প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ: 

পর্যস্ত সময়কে । লেনি বাড, নামক 
এক যুবকের জীবন-আলেখ্য উপলক্ষ্য 
করেই উপন্তাস সিরিজের শবত্রপাত। 
কিন্ত লেনি বাড, নিতান্তই উপলক্ষ্য 
ওয়ার্লডন্‌ এণ্ড’ সিরিজের মুল বিষয়- 









প্রতিভার, যে আলো "দি 


অসংখ্য বিষয়ঘন্ত্, অগণিত মানুষের 
ভিড়, হাজারো সমন্তাকে উপন্তাসের 
কাঠামোর মধ্যে ফেলবার দানবীয় ৃ 
ক্ষমতা আগের মতই আছে, নেই সেই 

উৎসাহ, উদ্দীপনা । যৌব্ধনর অগ্থিগর্ভ 

সমাজতন্রবাদ বার্ধক্যে সচেতন, সতর্ক ' ৮? 
ও সমীচীন হতে গিয়ে ফিকে হয়ে 
এসেছে । বিচিত্র চরিত্র বিশ্লেষণের 
বাহাছরি আপটন সিনক্লেয়ারের 
কোনদিনই ছিল না। যে প্রবল 





অসংলগ্ন ঘটনাবলীর ষথাযথ বর্ণনায় 
প্রায় হারিয়ে গেল তখন আর ৭ 
কিসের জোরে কয়েক হাজার পাতার 
উপন্তাস-সিরিজ পাঠকের মনকে 
আকর্ষণ করবে? 


সেরউড. এগ্ডারসনের নাম এদেশে 
খুব প্রচলিত নয়। কিন্তু বিশ দশকের 
মাকিন সাহিত্যে এণ্ডারসন এক বিশেষ 
স্থান অধিকার করে আছেন। নিজে 
তিনি যত বড় শিল্পী হন না কেন তার 
কৃতিত্বের একটা বড় অংশ বরং অন্যের 
ওপর প্রভাব বিস্তারে ৷ -ভাষার সব 
রকম “সাহিত্যিক গুপকে বর্জন করো, 
একেবারে সাদামাঠা ভঙ্গিতে বিসর্গ 
মানসিক গতিকে বর্ণনা করনা যে 
রীতি তিনি প্রচলন করলেন, পরের 
যুগের আর্পেষ্ট হেমিংওয়ের রচনায় 
তাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। 
থিওডোর ড্রাইজারের মতই জীবনের * { 
‘কাছ থেকে তিনি শিক্ষালাভ করে- 
ছিলেন এবং তাই তার স্ষ্ট গল্প- 
উপন্তাসে অন্তান্ত ক্রটিবিচ্যাতি থ 
সত্বেও স্বকীয় অভিজ্ঞতার সুর সর্বদা" 
বজায় রয়েছে! বাল্যকাল ও যৌবন 
তাঁর কাটে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়ে। একেবারে নীচের 










"লোকদের পলে, যেমন নিগ্রো শ্রমিক 


বাইরের গতিশীল $ ' 


বা কর্মহীন ভবঘুরে_-আত্মীয়তা 
পাতিয়েই তার জীবন-সংগ্রামের সুরু । 
মানুষের মনের যে সব দিক ঢেকে 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ). 









































ওল অনয ১১৫৯ 


তান স্বাভাবিকঅউজস্ম্থম 
পর ভাষায়ানেন ভাষা 1 
( বন্পত্তোল ) 
স্কত্ত ভাষার স্বাভাবিক ওজস্থিতা 
৮ তামিলের সৌন্দর্য নিয়ে গড়ে 
ছ আমার ভাষ! । 
এরতের দক্ষিণতম প্রদেশ 
সমুদ্র আর পাহাড়ে ঘেরা, 
ছায়ায় ঢাকা 
ক্ষুদ্রতম রাজ্য কেরল 
্কেলের দেশ), কথ্যভাষা 
ালয়ালম | রাজনীতির নুতন পথে 
যাত্রা করায় আজ সারা ভারতবর্ষের 
০ ত্হলদৃষ্টি এই দেশটির দিকে । 
আধুনিক মালয়ালী সাহিত্য- 
মা শুরু করারু আগে কেরলের 
চাতিশীল সাহিত্য-সঘের কথ! জান! 
চুয়াজন । কিছুকাল আগে একদল 
হত্যিক রক্ষণশীল পাহিত্যাদর্শ 
সিনরণ না "করে নুতন পথ বেছে 
লেন ।  উচ্চশ্রেণীর মানুষ বা 
দবীর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানে মুখর 
EE নাক-জীবনের হাসি- 
ট উত্থান- -পতনৈর ' কথা বলবার 


ত্তব চিত্ৰ, রাজনৈতিক ও আস্ত- 
তিক ঘটনা, অআচারসর্বস্বতার 
অবসানচেষ্টা, নগণ্যের মধ্যে মহিমার 
মন্ধান ও তার দার্শনিক ব্যঞ্জনা- 
টরোপ_ আজকের মালয়ালী 
হত্যের মুখ্য বস্ত। । গ্রন্থ প্রকাশনায় 
কাশকদের উদ্ভম ও নূতন পরি- 
এই সাহিত্যের অগ্রগতিকে 
ঠাধ্য করেছে। এ ব্যাপারে 
হিত্য প্রবর্তক সহকরণ সংঘম' ও 
ট্টরল সাহিত্য পরিষদের কথা 
গর বলা দরকার! কেরল 
গার পরিষদের নেতৃত্বে প্রায় 
* হাজার গ্রন্থাগার জুড়ে যে 
নি চলছে তার প্রত্যক্ষ প্রেভাব 
পচন! আর প্রকাশনায় পড়েছে। 


মালয়ালী কাব্যসাহিত্যে ত্রিরদ্ব- 
হলেন কুমরণ আসন, উল্নুর 
মেশ্বর আয়ার এবং বল্লত্তোল 
য় মেনন । উল্লুরের ‘উমাকেরলম্‌' 
ও পৰ্যন্ত শ্রেষ্ঠ মালয়ালী 
কাব্য। ৯অশিতিপর বৃদ্ধ বল্লতোল 
ঠকাবোর অন্ত বিখ্যাত, বার্ধক্য তার 
হিত্য-সাধনাকে ব্যাহত করতে 
রনি। সংস্কৃত রপরীতির প্রভাব 
টে একেবারে মুক্ত হয়ে কাব্য- 
ইাত্যে নূতন পথে চল! শুরু করেন 
মূঢ়! কৃষ্ণ পিল্লৈ। মাত্র চৌত্ৰিশ 
শি বয়সে তার জীবনাবসানে 
মলম সাহিত্যের প্রভৃত ক্ষতি 
হ। ,কোন কবি. এত বেশি 


চির 


ত্র খবর &) ৫) টস 


মালা, সাহিতা 


| কলহ এলাহি সমাজের . 


-শক্তিশীলী সাহিত্যিকদের 


ERG শোকগাথা . 'রামানন' 
বিখ্যাত! সমুক্রুতীরের নারকেলবনের 
ঝোড়ো! হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে নিজের 
দীর্ঘশ্বাস মিলিয়েছে কৃষ্ণ পিললৈর কাব্য- 
পাঠে বিহ্বল মালয়ালী কতদ্িন। 
সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের 
উপর কৃষ্ণ পিল্লৈর প্রভাব কম নয়। 
প্রগতিশীল মতবাদের দ্বার! প্রভাবিত 
হয়েও ষাঁরা এখনও প্রাচীন আদর্শের 
ধারা বহন করে চলেছেন তাদের 
মধ্যে বৈলোগ্িলী শ্রীধর মেনন এবং 
পালা নারায়ণন নায়ারের নাম 
উল্লেখষেগ্য। পালার “কেরলম্‌ 
বলরুর'তে কেরলের ওঁতিহ, উপকথা 
ও জাতিপ্রবণতা বণিত। মিষ্টিক ও 
রূপকধর্মী কবিতাঁরচনায় জি, শঙ্কর 


কুরুপ সিদ্ধহস্ত । 
মালয়ালী সাহিত্যে রাজনীতির 
প্রভাব সুদূরপ্রসারী । শ্লোগান ও 


রাজনীতিপ্রচারণার উধ্র্ সাধারণত 
রাজনৈতিক গোষ্ঠীর. কবিদের স্থষট 
উঠতে পারে না। তথাপি ও, এন, 
বি, কুরুপ এবং কার রামবর্মার নাম 
অবশ্তকরণীয়। জনপ্রিয় বামপন্থী 
কবি পি, ভাস্করন বহুদিন পরে আবার 
লিখতে শুরু করেছেন। অন্তান্ত 
কবিদের মধ্যে এন, বি, কৃষ্ণ ওয়ারিয়ুর, 
মেরী জন তোট্রত্তিল, ভাবভক্কিমূলক 
কবিতারচয়িত। পি, কুঞ্জরামন নায়র, 
নাট্যকার-কবি ইটসেরি গোবিন্দন 
নায়র উল্লেখনীয় । 


মালয়ালী কথাসাহিত্যে শেঠ 
হলেন তাঁকটী শিবশঙ্কর পিলৈ। 
উপন্টাসে তিনি আজও অপ্রতিদ্বন্বী। 
সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র 
বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের স্থর তাঁর ছোট 
গল্লে। কেরলের ধীবরসমাজ নিয়ে 
লিখিত “চেস্সিন এ বছর সাহিত্য 
আকাদেমী দ্বারা পুরস্কৃত। লোক- 
জীবন নিয়ে সাহিত্যরচনায় কারুর 
নীলকণ্ঠ পিল্লে, পোর্নীকর রফি, 
পঞ্চম বরকি, বি, এম, বশীর, এন, 
পি, মুহম্মদ এবং বাঙ্গাত্মক ও মন- 
স্তাত্বিক রচনায় কেশরদেব জনপ্রিয় । 
মধ্যে 
উরুব' (পি, সি, কুটিকুষ্চপ ) এবং 
এস, কে পোট্রেকাটেব্য নাম শ্মরণীয়। 
১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক গল্প- 
প্রতিযোগিতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ গল্প 
হিসাবে কে, টি, মুহম্মদের ‘কম কল’ 
বিবেচিত হয়। অপরাপর কথা- 
সাহিত্যিকদের মধ্যে এম, টি, 
বাসদেবন নায়র,*:টি, পন্ননাভন এবং 
পি, এ, মুহন্মদ্রকোর। নুতন আঙ্গিক- 
অন্বেষপে ব্যাপৃত । 

অসংখ্য নঠ্যসমস্রদায় গড়ে ওঠায় 


প্রয়ত! লতি করেননি, তাঁর নাটকেক্স চাহিদা বেড়ে গেছে। তরুণ 


গে 


নাট্যকারদের মধ্যে ‘করবস্ত পণ্ড’ ও 
ইথু ভূমিয়ান্'-বচয়িতা কে, টি, মুহম্মদ, 
ইবসেনের অনুসরণে নাটক-প্রণেতা 
এন, কৃষ্ণ পিল্লৈ, কাইনিকরা ভ্রাতৃত্বয়, 
পি, জে, এপ্টনি ও তুমি আমার 
কমিউনিষ্ট করেছ'-র , নাট্যকার 
থোপ্সিল ভাসির নাম স্বরণীয়! এদের 
প্রায় সকলেই গণনাট্যরচনায় আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন। অন্তান্ত বিশিষ্ট 
নাট্যকারদের মধ্যে টি, এন. গোপী- 
নাথন নায়র, এন, পি, চেষ্লপ্লন পিল্লৈ, 
প্থিক্কাদিয়ান” রসিকমহলে খ্যাতি 
অর্জন করেছেন । একাঙ্কিকা রচনায় 
ওমচেরি কৃতী । 
সাহিত্যসমালোচনায় এ, বালক 
পিল্লৈর নাম সর্বপ্রথম করতে হবে৷ 
মালয়ালী প্রবন্ধসাহিত্যে তিনিই প্রাণ 
সঞ্চার করেছেন। এ দশকে প্রগত্তি- 
ধর্মী লেখকদের মধ্যে এম, পি, পলঃ 
কেরলের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী জোসেফ 
মুওসেরি, এস, গুপ্তন নার়র প্রস্তৃতির 
দান ও প্রভাব স্বীকার্য। পাশ্চাত্য- 


আহারের পদম 
দিনে ছ'ৰার .. 





৩৬, গো্া লপাড়া|ং 


দা 


মানসের সঙ্গে আনু “তরণরা পরিচিত 


হুচ্ছেন। প্রাচীনপন্থী কুটিকৃষণ মারার, 
উল্লাটিল গোবিন্দন কুট ও সুকুমার 
আড়ীকোডের 'দানও কম নয়। প্রবন্ধ- 
কার হিসাবে ডাঃ কে, এম, জর্জ, 
মুরকোথু কুঞ্জগী, কুটটিপু ঢা কৃষ্ণপিল্লৈ 
বিশেষ খ্যাতিমান । 

এস, কে, পোট্টেকাট ও কে, সি 
পিটারের রচনায় ভ্রমণমাহিত্য পুষ্ট। 
জীবনীসাহিত্যে কে, এম, পাঁনিকরের 
‘আত্মকথা’ এবং কে, পি, কেশব 
মেননের ‘কঢ়িন্ন কলম্‌’ উল্লেখযোগ্য 
অবদান। এঁতিহাসিক গ্রন্থরচনায় 
কে, এম, পানিকর, ইলকুলম্‌ কুঞ্জন 
পিল্পৈ ও কে, দীমোদরনের নাম 
অবশ্তকরণীয়। মার্কসীয় দর্শন, ও 
মমাজচিস্তার উপর গ্রন্থের সংখ্যা কম 
নয়। মালয়ালী-ভাষা ও সাহিত্যের 
ইতিহাস রচনায় প্রশংসনীয় প্রয়াস 
উল্লুরের “কেরল সাহিত্য চরিত্রম' 
(৪ খণ্ডে) এবং আর নারায়ণ 
পানিকরের “কেরল ভাষা সাহিত্য- 
চরিব্রম। (৭ খণ্ডে)। দ্বিতীয়টি 
সাহিত্য-আকাদমী' কতৃক পুরস্কত। 
সহজ সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রশ্থ 
রচনা করছেন এম, সি, নাম্বুদিরিপাদ, 












১৬ পিস 






৪ 


' কলেজের রসায়ণ শাহের ভুপূর্বা অধ্যাপক? ' 





এ, পরেখরুন, ডাঃ. কে, ভাঙ্করনু 
নায়র, ভাঃ সি, আর, নারায়নন Lt 
মনীযিবৃন্দ । | Bet 

অনুবাদের মাধ্যমে শ্রমের 
শ্রেষ্ঠ রত আহরণ করে “মাপরানী 
সাহিত্য ক্রমশই সমৃদ্ধ, হয়ে উঠছে । 
বল্লত্তোল সংস্কৃত সাহিত্য ও ধর্মপরান্থের 
অনুবাদ + ক রে ছেন,_বরর্ত মা নে: 
খ্বক্বেদ’-অনুবাদে ব্যাপৃত । আধুনিক 
বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের মধ্যে ‘বনফ্কুল’, 
মানিক বন্যোপাধ্যায় মালয়ালী 
সমাজে বিশেষ পরিচিত"। | 

শিশুসাহিত্য যথেষ্ট পরিণত নয়। 

এ ক্ষেত্রে ‘বালন প্রকাশন-সংস্থা’র এ্‌ম,' 

কুড়িবেপির' প্রচেষ্টা " একক 

বললেও অত্যুক্তি হবে না । কুড়ি 
বেলির সম্পাদনায় মালয়ালম বিশ্বকোষ 
প্রকাশিত হচ্ছে। 

বর্তমান দশককে মালয়ালী 
সাহিত্যের সর্ববিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা . 


এম, 


ও অগ্রগতির কাল বলা চলে। 


মালয়ালাম সাহিত্য-পরিচিত 
রচনায় এ, এম, আইজ্য।কের সাহায্য 
কৃতজ্ঞতার সূলে হ্বীকার্ধ। 





- ছু" চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ্‌ মহা , 
দ্ৰাক্ষারি (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার - 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। বদ 

দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক, 
ফলপ্রদ ৷ মৃতসপ্পীবনী ক্ষুধা" ও হজমশক্তি বর্ধক 
বলীকারক টনিক. ছুঃটি ওষধ একত্র সেবনে . 
আপনার-দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হযে এবং নবলন্ধ 
1775 
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এফ,সি,এস, (লগুন )৬ 
€ আমেরিকা ), ভাগলপুর 






॥ 


১০ 





Lae ( ৭ম পৃষ্ঠার পর ) - 

এই J থেকে নির্গমনের পথ এবং 
জনুতার' ₹ "চরম অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার অবসান 
কোন পথে সন্তুব_তারও সন্ধান 
লেখক করেছেন। শ্রীনেহরু ঠিকই 
ঝুলেছেন যে, আজ ছুটিমাত্র চর আছে 
একটি পুঁজিবাদী, অপরটি সাম্য- 
বাদী। কিন্তু তার মতে কোনোটাই 
ভারতের পক্ষে গুহণীয় নয়। অতএব 
স্বদেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় 
এমন একটি তৃতীয় পদ্থার অন্বেষণ 


রঃ 


রর 



































তিনি করেছেনু। এবং প্রতিভাসের 
মত শোঁনালেও শ্রীনেহরু *দমাজবাদের 
পক্ষ ওকালতী করেছেল। 
সমাজবাঁদই যে ভারতের প্রধান 
ক্লবলম্বনীয় পথ এবং কমিউনিজমের 
সঙ্গে যে এর মৌলিক বৈমাদৃস্ত 
বিস্তমান, একথা প্রমাণ করতে গিয়ে 
শ্রীনেহর্ক একটা প্রত্যয়ের জায়গায় 
অন্ত একটি প্রত্য়কে স্থাপিত 
“করেছেন। কমিউনিজমের সঙ্গে যে 
সমাজবাদের পার্থক্য আছে এবং 
একের সঙ্গে যে অন্তের কোনো সাদৃশ্য 
নেই_ একথা প্রমাণ করতে শ্রীনেহরুর 
চেষ্টার অস্ত নেই। সমাজবাদের 
সংঞ্ঞানিরূপণের পূর্বেই তিনি পু'জি- 
' বাদের চরিন্রবিশ্লেষণ করেছেন । কিন্ত 


» এখানেই , পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 


নেহরু কথিত সমাজবাদের সঙ্গে প্রকৃত 
সমাজধাদের সাদৃশ্য অতি সামান্ত। 
তার ধতে পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের 
‘বিরোধ ক্ষীণ হতে হাতে পুঁজিবাদ 
জমশঠ* সমাজবাদী রূপ .পরিগ্রহ 
করছে! 3981৫ Approach থেকে 


২ একটা উদাহরণ দিলেই জিনিসটা 


পরিষার হবেঃ: “মূলত সমাজবাদ 
একটা পুঁজিবাঁদবিরোধী চিন্তাধারা, 
যদিও, আমার মতে, আজকের দিনের 
পুঁজিবাদ সমাজবাদের কিছু কিছু কল্যাণ 
আত্মস্থ কুরে নেওয়ায় উভয়ের ব্যবধান 
আগের চেয়ে কম” ছূর্ভীগ্যবশতঃ 
এই তত্বের পক্ষে শ্রীনেহর কোনো 
প্রমাণ- দাখিল "করেননি। তার 
প্রত্যয় অবস্ত খুবই প্রাপ্জল__সমাজবাদ 
পুঁজিবাদের ভিতরে অন্থপ্রবেশ করে 


তার রূপান্তর সাধন করছে। 


জীৰ্তের বলেছেন যে, ভারত 
দূর পুথ অনুসরণ করবে। 

একথা শুনে, মনে হতে পারে যে, 
কয়েকটি "এশীয় খএবং ইউপ্রোপীয় দেশ 


সমাজবাদর পথে যে সাফল্য অর্জন * 


করেছে, তিনি হয়তো তা থেকে 
লার্উবান হতে চান! কিন্তু বাস্তব 
অবস্থা! তা নয়। উপযুক্ত দেশ- 
গুলোতে মে সমাজবাদ বিরাট সাফল্য 
অর্জন করেছে, শীনেহরুর সমাজবাদ 
তা থেকে শ্বতগ্র | 


'সমাজবাদের প্রসঙ্গে শ্রীর্গেহরু - 


মানবপ্রকৃতির আলোচনা করেছেন'ঃ 
তিন্নি , বলেছেন, যে, ব্যক্তিকে 
j দেয়াণ উচিত নয়; 
সমাজ প্রগতি তখনই 


৯ 





.১ ৭ ধারী জীবনদর্শনের অন্যেষদেঁ. 


সম্ভব যখন ব্যক্তি তার পূর্ণ বিকাশের 
সুযোগ লাভ করে ইত্যাদি । লেখকের 
ব্যবহৃত এই সকল এবং অনুরূপ. 
অন্তান্ত ভাষ্য এতই অস্পষ্ট এবং, 
হেগেলীয় ভাষায় বলতে গেলে, এতই 
নিরাধেয় যে, তা থেকে আলোচ্য 
বিষয়ের কোনো ম্পষ্ট ধারণা গঠন 
করাই ্ঠিন এবং সমাজবাদ বলতে 
প্রীনৈহক যে কি বোঝাতে চান তাও 
বুঝে ওঠা কষ্টকর। ঘটনাক্রমে 
লেখক স্বয়ং এই অসুবিধাটার সম্পর্কে 
অবহিত। 'তিনি পিখছেন £ “কিন্ত 
সমাজবাদ কাকে বলে? এক কথায় 
এর উত্তর দেয়া মুস্কিল, কারণ এর 
অসংখ্য সংজ্ঞা রয়েছে ।” চল্লিশ বছর 
আগে সমাজবাদ যখন ভবিষ্যতের 
পর্যায়ে ছিল--যদিও অদূর ভবিষ্যৎ 
তখন কেউ যদি এ ধরণের কথা 
বলতেন তবে না হয় মানাতো । কিন্ত 
তখনও মার্কসবাদে এই প্রত্যয়ের 
একটা সুস্পষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক পঁংল্পা 
বতমান ছিল। সমাজবাদ আজ 
আর একটা তব্গত ভবিষ্যদ্বাণী নয় 
এটা একটা জীবন্ত সমাজব্যবস্থা। 
প্রায় একশ' কোটি মাম্থয এই 
ব্যবস্থাকে গড়ে তুলছে । কারও 
অগ্রগতি বেশী, কারও হয়তো কম ; 


‘কিন্ত মোটের উপর পু'জিবাদ থেকে 


সমাজবাদে এঁতিহাসিক পদক্ষেপ 
নেয়া হয়ে গেছে । সোবিয়েৎ যুনিয়নে 
সমাজবাদ থেকে সায্যবাদে ক্রমাস্তর 
আরম্ভ হয়েছে। 
- আত্মগতি ভাববাদী ছাড়া যে 
কোনো শঁতিহাসিক, রাজনীতিক, 
দার্শনিক ক আর্থনীতিক যদি সমাজ- 
বাদ সন্বদ্ধে কিছু লেখেন তাহলে তাকে 
স্বীকার করতেই হবে যে আধুনিক 
সমাজবাদ হচ্ছে সেই সমাজব্যবস্থা 
যা কোটি কোটি নরনারী তাদের 
শ্রমের দ্বারা গড়ে তুলছে। দেখাই 
যাচ্ছে, শ্রীনেহর এর সঙ্গে একমত 
হতে পারেন না। 

নিজের সমাজবাদী “নয়াতব 
উপস্থিত করতে গিয়ে ছোট বড় বিভিন্ন 
ইউরোপীয় এবং এশীয় দেশে যে 
প্রকৃত* জীবস্ত সমাজবাদ বিষণ, 
শ্রীনেহরু তার নিন্দা করতে চেয়েছেন । 
কারণ শ্রীনেহরুর ধারণা এই ষে, 
মার্কসীয় সমালবাদ হল সাম্যবাদ এবং 
এর ছুটি বৈশিষ্ট্য-_হিংসা এবং ব্যক্তি 
স্বাতস্্যের অভাব। এইভাবে তিনি 
সাম্যবাদ থেকে সমাজবাদকে বিচ্ছিন্ন 
করে নিয়েছেন এবং সাম্যবাদকে 


(ফ্যাসীবাদের . সঙ্গে তুলুনা করে গাল 
'দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ “যদিও 


এ ( কমিউনিজমণ) সদাস্বদা শারীরিক্‌ 
হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে না, কিন্ত 
তাদের ৪ ভাষ! হিংসাত্মক, ভাবনা 
হার, তারা প্ররবতনা ঝা শান্তিপূর্ণ 
গণতীভ্্িক চাপের মধ্যে দিয়ে পরি- 
বতনকামী, নয়। বস্তুতঃ বলগ্রয়োগ, $ 
ধ্বংস এৰং উৎসাদনই হল তাদের 
কির্বাচিত প্থা। হিংসার এই সকল 


চি A 


| 


* দপ্ন্দে 


জঘন্ত প্রকৃতি সথূলতম আকারে ফ্যাসী- 
বাদে রূপ পেয়েছে কিন্তু মানুষের 
গ্রহণীয় কোনো আদর্শ ই তাঁর মধ্যে 
নেই” | 

শ্রীনেহরু নিজেই যখন বলছেন যে 
কমিউনিষ্টরা হিংসার আশ্রয় গ্রহণ 
করে না তখনও যখন তিনি কমিউ- 
নিষ্টদের বিরুদ্ধে সিংসার অভিষোগ 
আনছেন তখন অনুমান হয় তিনি 
ভাবজগতের কথা বোঝাতে চেয়েছেন । 
আর ফ্যাসীবাদের সঙ্গে তুলনার উত্তরে 
এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, কমিউনিজম 
যদি ফ্যাসীবাদকে পরাতৃত না করত 
তাহলে ভারত আজ জাতীয় স্বাধীনতার 
বহুদুরে অবস্থান করত ৷ 


সমাজবাদকে সাম্যবাদের প্রতি- 
পক্ষ হিসেবে ধাড় করান হয়েছে। 
অথচ মার্কসবাদ আমাদের এই শিক্ষাই 
দেয় যে, দুইয়ের মধ্যে কোনো কঠোর 
সীমারেখা নেই। সাম্যবাদী বিবর্তনের 
উঁচু এবং নীচু এই দুটো স্তর আছে, 
অথবা একে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরও 
বলা যেতে পারে। সমাজবাদকে 
সাম্যবাদের নীচু বা প্রথম স্তর নামে 
অভিহিত কর] হয়। এর অন্ততর 
ব্যাখ্যা দেয়ার অর্থ বিবর্তনের বাস্তব 
প্রক্রিয়া এবং প্রশ্নটার বৈজ্ঞানিক 
দিককে অস্বীকার করা । তবু শ্রীনেহরু 
বা অন্ত কারও ঘাড়েই মার্কসের 
বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকে চাপিয়ে 
দেয়ার অভিপ্রায় আমাদের নেই, কারণ 
সে অবস্থায় হয়তো চিন্তার ক্ষেত্রে বল 
প্রয়োগের নীতি অবলম্বনের অপরাধে 
অভিযুক্ত হব । কিন্তু তবু বাধ্য হয়ে 
বলতে হচ্ছে যে কোলো বিষয়ে 
কার্যকর বিতর্ক করতে হলে তার 
সম্বন্ধে একটা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি 
অত্যাবশ্যক । 


শ্রনেহরুর সমাজতান্বিক ভাষ্যের 
দিকে ফিরে তাকালেই দেখতে পাই, 
একটা ছুর্বোধ্য “ভঙ্গীতে তিনি তীর মূল 
উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেছেন । তার মতে 
ভারতের সমাজবাদের পথই গ্রহণ 
করা উচিত£ “একমাত্র সমাধান 
সমাজের | (ভিভিতে পরিকল্পিত 
প্রক্রিয়ার মাধ্যম্ব্এবং তাও বেশ 
সময়লাপেক্ষ। জীব এই প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে আমাদের এবং মননের 
ছক ও ক্রমশঃ বদলাতে থাকবে। 


“পরিকল্পনার, প্রয়োজন এইজন্ত যে, 
অন্তথা আমাদের সীমিত শক্তির 


অপচয় ঘটে। পরিকল্পনার অর্থ*-... 
দৃঢ়ভিত্তিক এবণটু ক্রুত সম্প্রসাপের 
মাধ্যমে সর্বা্গীন স্বীমাজিক ক্রমোঙ্গতির 
সুচিস্তিত ধারণঞ্ঠ। 

এই বিবরণ থেকে ধারণা হওয়া 
স্বাভাবিক ষে বাদের পথে 


iN bee রি পৃষ্চাৎ্পদ 
এবং দেশে সমাজবাদের 
প্রয়োগ করা যায় তাহলে তাঁর অন- 
গ্রসরতাঁ রাতারাতি করুম যায় $না। 
বরং সে ধরণের বাদকে বলা 





নিতে দরিদ্র 


ভারতীয় এবং বিদেশী, 





যাবে:দরিদ্রিত সমাজবাদ ৷» *জমিদারী 
প্রথা, সমীজবাদে জমিদারদের স্থান, 
পতিবৰ্শ, 
কৃষকের দারিদ্র্য“এবং শ্রমিকের শোষণের 
কি করে অবসান হবে- শ্রীনেহরুর 
সমাজতাত্বিক প্রত্যয়ে এই সব প্রশ্নের 
কোনো উল্লেখ নেই। এই করিণে 
ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমরা শ্রীনেহরুর 
সমাজবাদের মর্মার্থ সম্বন্ধে কোনো 
ধারণা গঠন করতে পারছিনা,.এ বস্তুটি 
আমাদের কাছে শ্বয়স্তূ হয়ে থাকল। 
কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে 
বত মানে দেশে দেশে নির্মীয়মান বাস্তব 
সমাজবাদের সঙ্গে শ্রীনেহরুর সমাঁজ- 
বাদের কোনো আত্মীয়তা নেই। 
আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে 
শ্রীনেহরু তার সমাজবাদী প্রতীতি- 
গুলোকে সবিস্তারে বিবৃত করবেন । 
আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে-_ 
স্বকীয় প্রতীতির সংজ্ঞা নির্ধারণকালে 
ভারতের সম্মুখীন কতগুলো মৌলিক 
এবং অব্যবহিত সমন্তার প্রস্তাবনা 
করেছেন শরীনেহরু।- যথা_-শিল্পায়ন, 
কৃষিসমস্তা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার সমস্ত৷ ৷ 
দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, কোনোটারই 
পরিচ্ছন্ন আলোচনা তীর প্রবন্ধে নেই। 


, জাতীয় ম্বাধীনতা অর্জনের 
সংগ্রামে কংগ্রেস যে বিশিষ্ট ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল, আমরা তা অবগত। 
জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর অর্থ- 
নৈতিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক 
উন্নয়নের সমস্তা ভারতবাসীর সন্মুখে 
সমূহ হয়ে দেখা দিয়েছে৷ শালক দল 
বিরাট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক 
দ্বন্দের মুখোমুখি 'দীড়িয়েছে। দৃশ্ততঃ 
এই সফল প্রশ্ন এবং দ্বন্দের প্রকৃত 
ঘমাধান বা বুটিশ ওপনিবেশিক 
শাসনের শতাব্দী সঞ্চিত 
বঞ্চনা থেকে এই উপ- 
মহাদেশের জনসমুদ্রকে মুক্তিপথের 
সন্ধান দিতে শাসক দল অগ্তাপি সক্ষম 
হয়নি। ওপনিবেশিক অর্থনীতির 
শৃঙ্ঘলমুক্ত হয়ে পুর্ণ শ্বরাদ অর্জনের 
আবশ্তকতা অদ্ভাবধি ভারতের কত ব্য 
হয়ে রয়েছে । শ্রীনেহরু বথার্ঘই 
বলেছেন, "ন্বাধীনতা৷ প্রান্তির' পরীও 
কোনে! দেশ বিদেশ নির্ভর হতে 
পারে। এই ধরণের অবস্থার মোলা- 
স্নেম আখ্যা দেয়া হয় “গভীর সাংস্কৃতিক 
এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক” খুবই 
সত্য কথা এবং অস্তাবধি এই অবস্থাই, 
ভারতে প্রচলিত। ' বৈদেশিক পুজি, 
প্রধানত; বুটাশ পুজি, দেশের মুল 
খাটিগুলো দখল করে আছে । সমস্ত 
বৈদেশিক পুঁজির শতকরা আশী 
ভাগ হল বৃ্ীশ। ১৯৫১ সনের 
সরকারী হিসাবে দেখা যাচ্ছে, 
( পরবর্তী পরিবর্তন নগণ্য ) ভারতের 
তৈল শিল্পের ৯৭ ভাগ, রবার শিল্পের 
৯৩ ভাগ, কয়লা শিল্পের ৬২ ভাগ, 
খনি শিল্পের ৭৩ ভাগ, ম্যাচ শিল্পের 
৯০ ভাগ, পাট শিল্পের ৮৯* ভাগ, 
চা শিল্পের ৮৬ ভাগ (ুঁত্যাদি বিদেশী 
পুঁজির দখলে'। প্রকৃত তৃষ্বিকাকে 
গোপন করার জন্য বৈদেশিক এক- 





বি... সি ১০ এ আটে 







শুক্রবার, ৩০শে জানার, 5’ 
সিসি 
চেটিয়া পুঁজিশ্বার্থগলো ৱাং 
কয়েকজন: ভরেতীয় ডিরেক্টর ' 
অসংখ্য, মিশ্র | কোম্পানীর 
করেছে.।- গিয়ে 
সম্প্রতি মৃর্ষিন একচেটিরা-৭ 
ভারতের অর্থনীতিতে অধি, 
অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। 9 
of Current Business 
হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫৬ সনে ওই 
বেসরকারী মাকিন লগ্নীর 
১০৯ মিলিয়ন ডলার । সাম 
বৈদেশিক লগ্নীর প্রেক্ষিতে 
সংখ্যা অবশ্ত তেমন বেশ 
কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি হল এ 
১৯৫০ সনের পরে মারি 
পরিমাণ হয়েছে তিন 
এই অন্থুপ্রবেশকে প্রসারিত 
উদ্দেশ্যে মাঞ্ষিন একচেটিয়াপতি 
ক্রমবর্ধমান হারে পরকারী খণ, বিত 
খয়রাতি সাহায্য ইত্যাদির 
সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। 
সনের ১৫ই অগৃষ্টের টাইমস « 
ইও্ডিয়ার . মতে বৈদেশিক থা. 
ব্যাপারে সমস্ত দেশের মধ্যে যুত্তদ 
সর্বাগ্রগামী। রাজনৈতিক প্রভা 
সম্প্রার এবং বেসরকারী, লী 
পথ প্রশস্ত করাই যে এই সক 


খণদানের পারার 
তো বাছল্যমাতজ | ২ | 

কার্যতঃ বৈদেশিক পুজি জাত 
শিল্প, বিশেষতঃ ভারি শিল্পের বিকা 
ব্যাহত করছে। সম্প্রতি. বৈদেশি 
পু'জিকে সেই সব শিল্পের থাতে বই 
দেয়া হয়েছে যাতে মুনাফা হু 
সর্বাধিক, যথা--সিগারেট, চি 
সাবান, ওষধ ইত্যাদি । লাভে! 
বেশীর ভাগ বিদেশে চালান 
যায় বলে এই বর্ধিত মূলখনকে নুছ 
তর শিল্পায়নে নিয়োগ করা ষায় - 
ভারতে বৈদেশিক পুজি i, 
এই সকল তথ্য খুব 
হলেও গভীর তাৎপর্যধ্যপ্রক | 

আমাদের এতাবৎ আলোচ 
সিদ্ধান্ত হল এই যে, দাম্রাজ্যব 
প্রভাব থেকে ভারতের অর্থনীতি 
মুক্ত করার প্রশ্ন খুবই জরুরী, « 
জাতীয় কংগ্রেদ যদি প্রাক্তন 
নিবেশবাদীদের প্রভাব থেকে দেশ 
মুক্ত করার কোনে! নির্দিষ্ট নী 
অঙুসরণে ইচ্ছুক থাকেন তা হলে 
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'বৃঝিয়ে-মুবিয়ে’ কার্যোদ্ধারের ত 
অতীব স্বল্প ।' 
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5. 


চি বোধ হয় শেষ হয়েছে। 
শন" উপন্তাসে প্রেমের ব্যবহার 
তি) পর গল্পকার ও ওঁপন্তাসিক- 
একটা শক্তিপরীক্ষার স্থল। 
যদি শুধু নারী পুরুষের মিলন 
র করুণ-রড়ীন-পথ হ'ত তাহলে 
হেই প্রেম এখনো পর্যন্ত 
কের শক্তি পরিমাপের 
নিরিখ হয়ে থাকত না। 
গভীরতর তল পর্যস্ত 
হয় এবং উদ্ভিন্ন ব্যক্তি- 
কালে যেহেতু কোন ব্যক্তি- 
“অপরের অনুরূপ অথবা কোন 
ক বরোপিত ছকের অমুবর্তা নয় তাই 
. প্রেমের পরীক্ষায় ব্যক্তির পরীক্ষাই 
বেন কথা। নরেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 
বদিও ছোট গল্প তথাপি এই 

পি এবং সার্থক-নামা ছোট গল্পটি 

, প্রঠঠ গিয়ে যে কোন সাধারণ 
'ক্রই এ সমস্ত*কথা মনে হওয়া 
নিক, কিন্তু বোধ করি তৎপূর্বে 
















রা (৬ পৃষ্ঠার পর ) 
 সামান্ত চাটাব মধ্যে দিয়ে সে এমন 
* রেখে গেছে, যা ভাঙ্গিয়ে বহু 
শু তক চারখণ্ড উপন্তাস লিখে 
সানি! আমি তোমায় বোঝাতে 
চে প্রাণী না সে দৃগ্ড, নিজের চোখে 
কচলে, নিজের মন দিয়ে না 
করলে তুমি কিছুই আন্দাজ 
পারবে ন।।” ge 
নৈ স্বামী বেচারার অবস্থা! 
নতশ্বৌো। কি করলে, কি 
তার স্ত্রী শাস্ত হবেন তাই ভাবেন 
তাকে ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে 
করলো তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র । 
বেচারা ভ্যা করে কেঁদে 
হয়তো কোন ছু্বপ্রেই ! 
“আরতি ছেলেটা কাদছে, ওকে 


হু 


(দাও 1” ভদ্রলোক আবার 











প্রেমের গলপ 


ভদ্রলোকের কিশোরী-কামন। 


দঃ 
“আরতি শোনো, ওকে একটু 


& নবেছুনাধ মিৰ গগনে 


সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নরেন্দ্র মিত্র এবং নস্তোষ ঘোষ 
মহাশয়ের রচনায় বিবাহোত্তর প্রেম 
প্রায় একটা পৌনঃপুনিক, বিষয় 
বর্তমান বাংলা গল্প-উপন্তাসের 
অধিকাংশক্ষেত্রেই যখন দৃষ্টিবিন্দু 
নারী র--(মিষ্টিদিদি, তেতোমাসি, 
ছুরিবৌদি প্রভৃতি ন্্রণীয়)--তখন 
এই সমস্ত বিবাহোত্তর প্রেম-নির্ভর 
রচনাও যে নাস্সিকা-দুষ্টিকোণ-থেকেই 


রচিত ও কল্পিত হবে এটা 
স্বাভাবিক | নারীর বিবাহোত্তর 
জীবন নিশ্চয়. মাঁনসের নানা ঘাতে 


প্রতিঘাতে বন্দে প্রতিত্বন্বে চঞ্চল! 
এবং সে জীবনে ব্যক্তির অস্তিত্বগত 
সমস্তাও নিঃসন্দেহেই বিগ্যমান | 
আর, যেহেতু আমাদের জট. পাকানো 
অপরূপ সমাজ জীবনে ব্যক্তির 
পুরুষাথই প্রতিক্ষেত্রে প্রতিহত সে 
কারণে নারীর সমস্তাকে গুঢ়ভাবে 
পরীক্ষা করবার গ্রকষ্ট ক্ষেত্র নিশ্চয় 
হৃদয় ঘটত ক্ষেত্র। ততিষ্ঠার দোহাই 
দিয়েই লেখকেরা বলবেন নিশ্চয় এ 
ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। 

এবং হয়তো প্রেমের সঙ্গে নিষিদ্ধ 
প্রেমের স্বৃতিটা এমন ভাবেই জড়িয়ে 
গেছে যে নিষিদ্ধতা ছাড়া প্রেমের 
গল্পে আবেগ সঞ্চার করা যায় না এমন 

. উপস্থিতিও 
সেদিন শ্রীযুক্ত . লায়োনেল 
টিলিং এন্কাউণ্টার পত্রিকায় দি 
লাষ্ট 


সংস্কারের অসম্ভব 


নয়। 


লাভার নামক প্রবন্ধে অনুরূপ 
মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি 
ইউরোপে--বিশেষ ফরাসী মুলুকে, 
Lalita নামে একটি উপন্তান নাকি 
চাঞ্চল্য স্বজন করেছে । এক মধ্/বয়সা 


এই 
উপন্তাসের বিষয়বস্ত । এই কিশোরী- 
কাম ব্যক্তি শেষ পর্যস্ত এক বিগত- 
পতি মহিলাকে বিবাহ 
উক্ত ভদ্রমহিলার একটি কিশোর 
কন্তা আছে। ভদ্রলোকের আসল 
উদ্দেশ্য এ কন্তাটির প্রেমাস্বাদন | 
আর প্রেম যখন তা নিশ্চয় দেহ এবং 
মনের উভয় ভূমিতেই বিচরণশীল | 
মেয়েটি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিবাহাদির পর 
ভদ্রলোকাটির সম্বন্ধে শীতল হয়ে গেপ-_ 
গল্প এই | ( অবশ্য এতে, মনে হয়, 
আমাদের লেখকদের নিরুৎসাহিত 
হবার কিছু নেই। পরম কারুণিক 
ঈশ্বরের ক্কপায় শ্রীঅবধূত দীর্ঘজীবি 
হন। আমর! একেও টেকা দিতে 
পারব ।) এই গল্প প্রসঙ্গে টিলিং 





, কলক্ষিনী 


করে। 


পা 


কাহিনীর শক্তিমত্তা কেবলমাত্র 


" নিষিদ্ধতার আবেগের-উপর নির্ভরশীল 


কিনা। আনার ব্যাপারে এ জাতীয় 
কোন অ-সাধারণ আবেগের উপর 
টলষ্টয় কিন্তু বিশ্বাসী ছিলেন না। 
তিনি কিন্তু বারঘার জোর দিয়েই 
বলেছেন যে আনার ঘটনা আর পাঁচ 
জনেরই মত। সে শুধু তার ট্র্যাজেডির 
চুড়ান্ত আঘাতের সাহায্যে ধনতাস্ত্রিক 
সমাজের বিবাহ এবং ভালবাসার 
অসঙ্গতিগুলিকেই রূপময় করে 
তুলেছে। টলষ্টয় এমন ইলিতও 
দিয়েছেন যে ভ্রনস্কির মাও নাকি 
মহিলা । এ সর্মস্ত 
উক্তি এবং ইঙ্গিতগুলো থেকে 


টেলষ্টয়ের অখণ্ড সমাজদৃষ্টিই প্রতিভাত 


হয়।- বস্ততঃ উপন্যাসে প্রেমের 
ব্যবহার কোনো নিষিদ্ধতার উপর তার 
সীর্থকতার দায় স্তত্ত করে বসে আছে 
এ উক্তির অপেক্ষা প্রেম কেন 
সামাজিক বিস্তাসের বিশেষ নিগুঢ় 
তাৎপর্যকে বহন করছে এ আবিষ্কারের 
প্রয়াস ঢের বেশি স্বাস্থ্যকর । 


কলিকাতা ও দিল্লীর মধ্যে দ্রুত ঘাতায়াতকারী আরামদায়ক আই এ দি ভাই. 


. গান্ধিবাদে. 


নরেনবাবুর রস, সঙ্গিনী, দ্বীপপুঞ্জ 
প্রভৃতি রচনুাগুলি পড়লে এ সমস্ত 


কথার হাত থেকে রেহাই নেই। এবং 


এক্ষেত্রে শুধু এক্ষেত্রে কেন বাংলা 
প্রেমের গল্পের ক্ষেত্রে অন্ধার 
সঙ্গে চিরকাল যে গল্পটির নাম 
উচ্চারিত হবে তা হলো নরেন্দ্র মিত্রের 
রস গল্পটির নাম। প্রেমে গল্প যে 
বাস্তববিমুখ লেখকের আশরয়প্রচ্থনার 
শিবির নয়, মার্কসবাদ থেকে 
পৌছে ফিদ্‌ফিসে , 
মুছ্বমিষ্উতার নিরাপদ আশ্রয়ে উপনীত 
হবার স্বর্সড়ক নয় (যেমন সুবোধ, 
ঘোষ) এ কথা মনে করিয়ে দেবার 
ভজন্ত বোধহয় একটি গল্পই ইদানিং 
কালে আমাদের সামনে আছে-- 
রস" । প্রেমের ছুই বাহুকে কেমন 
করে জীবিকা ও জীবন ছুইই যুগপৎ 
জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে রাখে ; কেমন 
করে এর যে কোন একটারই হাত 
থেকে প্রেমকে ছাড়িয়ে নিলে প্রেম 
হয়ে পড়ে বিবর্ণ, ব্যর্থ রস গল্পের 
গাছীর কাহিনী তারই রসশুদ্ধ নিদর্শন | 
প্রেমের সমস্তা মানুষের জীবনের 
আংশিক সমস্তা মাত্র নয়, গোটা 
মানুষের সমস্তা, এবং সে গোটা মানুষ 
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না, ৩০শে জান্যয়ারণ, ৯৯৫৯ দশ : ৯৯ 
তুই * কেবলমাত্র, . হৃদযসব্খ মান্য নর, 


তার পূর্ণ সামাজিক অস্তিত্ব নিয়েই. সে 
পূর্ণাবয়ব। সাম্প্রতিক, লেখে 

রচনায় দাধারণতঃ প্রেমের, 

এই চেতনার". সাক্ষ্য 
মেলেনা। সেই জন্য প্রেমে পড়ে 
ব্যক্তিটা হারিয়ে যাগ যে সামাজিক 
মানুষ, জীবিকা এবং জীবনের টানা- 
পোড়েনে বিস্বৃততর রজমঞ্চে বিচরণ 
শীল, উপন্তাসে প্রেমের শুভাগমনের 
সঙ্গে সঙ্গেই সে হয়ে ওঠে লেখকের 
স্বকপোলকল্লিত প্রাণী। তাই শ্রমজীবি 
প্রাক্কত নায়ক বাংলা উপন্তাসে রূপালী- 
পর্দার গদগদ প্রেমের ভাষণ নিযে 
আসে-_-অক্লেশে এবং অবলীলায় । 
অথচ এই সমর্ত' অসঙ্গতি 
গুলিকে পহুরার করে; একটা 
ইতিবাচক নৈতিক দীণ্িতে সমৃদ্ধ গল্প 
রেস" একদা নরেনবাবু লিখেছিলেণ । 
যে কোনো সাহিত্যামোদী ব্যক্তিই 
এ কথা ভেবে আনন্দ অনুভব না করে 
পারবেন না। এবং এ প্রসঙ্গেই 
কুলপীবরফ এমন কী নামের মত উন্নৃত 
হিউমার-আশ্রিত গল্পের 


নিঃসন্দেহে উচ্চার্য। 
( শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় ) 


নামও 





কাউন্ট সাভিস, রাজধানীকে এখন অনেক কাছে এনে দিয়েছে। * 

এখন দিল্লীর জন্ সান্ধ্যকালীন সার্ভিসের সঙ্গে আর একটি অতিরিক্তি গ্রাত:কালীন ' 
" সান্ডিস, চালু হয়েছে। আপনি ভোর ৬-৩* মিনিটে দমদম ছেড়ে বেলা ১০-১০ 

মিনিটে পালামে পৌছতে পারেন, যে সময়টা লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা সষ্টব্য- 


স্থান পরিদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত! আবার সেই দিনে আপনার প্রয়োজনীয় কার্টকর্ম 


সেরে সান্ধ্যকালীন ভাইকাউন্ট বিমানপোতে ফিরে আসতে পারেন-__সম্ব্া ৬-৩০ 2৫৮4 
-* মিনিটে পালাম ছেড়ে ৩ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি দমদম পৌঁছে যাবেন । 
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1 সাধীকালীন ভাইকাউন্ট সাভিস, দমদম থেকে ছাড়ে ৭ টায়, পালাম পৌছায় রাত্রি 
১০-৪০ মিনিটে ! 


দ্রুতগতি ও আরামের জন্য 


10601 { ০ 
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: মা মদন উনাদের চান 


চেপে, জী সম্্রান্তির পোষাকে 
অনেক মার্জিত ও স্বভাবতই অনেক 
কৃত্রিমভাবে প্রকাশ করা! হয়, যদি বা 
হয়, তার অনাবৃত রূপ দেখবার 
অবৃকাশ ব্যক্তিগত জ্রীবনেক্ট, তার 
হ'য়েছিল। সেরউড. এণ্ডারসন একে- 
_ বারে" মাটি থেকেই উঠেছিলেন, এবং 
তার সাহিত্যে সেই মাটির হোৌয়াচ 


কখনও আলগা হয়ে যায়নি । . 


ডাইজার ও 'সিনক্রেয়ার স্বভাবতই 
বহিমুখী, ব্যক্ত্মাহ্ুষের চেয়ে ও 
সমাজের চিত্বই যেন তাঁরা বিরাট 
বির দেয়াল ভরে একেছেন। কিন্ত 
এণ্ডারসন বেছে নিলেন অন্য জগত, 
তিনি নামলেন মানুষের মনের গভীরে, 
মনোবিকলনকারী ওঁপন্ভাসিকদের মত 
চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য নয়, ঠাণ্ডা 
কালো গর্তে নেমে নিশ্পেষিত 
গ্রকৃতিগুলোর রহস্ত স্পর্শ 
করবার জন্ত। আপাত দৃষ্টিতে 
এগ্ডারসনের উপন্তাস তাই যৌন- 
আবেদনমূলক বলেই মনে হতে পারে, 





* আজ মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব 
দিবস ৷ তার দেহত্যাগের পর দেখতে 
দেখতে 'এগারটি বছর অতিক্রান্ত হল। 
এই এগার বছরে দেশের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বু পরিবর্তন সুচিত হয়েছে; 
উন্নতি ও অগ্রগতির“সস্তাবনা প্রসারিত, 
হয়েছে। কিন্তু তার সংবেদনশীল 
জীবন ও আচরণের মধ্যে তিনি যে 
পথনির্দেশ রেখে গেছেন তা আমরা 
জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতখানি 
- প্রতিফলিত করতে পেরেছি ভুটাই 


> আজ.বড় প্রশ্ন 
গান্ধীজী দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ 
* করেছেন, আদর্শের রেদীমূলে 


প্রাণাহুতি, দিয়েছেন! অবশ্য যে 
ফ্লারণে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন 
সেই সাম্পদায়িকতার বিষ থেকে দেশ 
"আজ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে। ভারতে 
ধর্মনিরপেক্ষতীর নীতি শুধুমাত্র সং- 


বিখুনের বিধানরূপেই স্বীকৃতি পানি, - 


সমাজিক রাষ্ক * ও প্রশাসনিক-- 
সবক্ষেত্রেই 'এর সম্কল রূপায়ন আজ 
সুপরিষ্কট। গান্ধী আদর্শের এ একটা 
দিক। 























হায় গান্ধীর স্বরণে 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


(৮ম পৃষ্ঠার প্র ) 

কিন্তু যৌনবৃত্তি কেবল যোৌনবৃত্তি 
হিসেবেই ভার কাছে মূল্যবান নয়, 
সেটাও একটা উপায়, মনের গভীরতর 
স্তরে প্রবেশ করবার একটা সোপান । 

উপন্ঠাস গড়ে তুলতে হলে 
ঘটনার বুট, পাত্র-পাত্রীদের দৈনন্দিন 
জীবনের নানা তুচ্ছতার ওপর দখল, 
সর্বোপরি একটি আখ্যানবস্ত ধীরে 


ধীরে উদবাটিত করবার যে কৌশল- 


প্রয়োজন, এণ্ডারসনের তা নেই, 
এবং সেইজন্ত উপন্তাসের বিজ্তৃতির 
চেয়ে ছোট গল্পের স্বল্প পরিসর বীধুনির 
মধ্যেই তীর প্রতিভা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য 
অনুভব করে। গল্পের মধ্যে আবার 
এক বিশেষ জাতীয় গল্পেই তার হাত 
খোলে ভালো। উইনিস্বার্গ, ওহিও, 
(১৯১৯ খৃঃ) গল্পগুচ্ছ এ উক্তির 
সত্যতা প্রতিপাদন করে। প্রচলিত 
সংস্রানুসারে হয়ত গল্প বলতেও র্লেউ 
কেউ কুষ্টিত হতে পারেন, কতগুলি 
চরিত্র-চিত্র, স্বীকার-উক্তি, অত্তর্মুখী 
নকসার সঞ্চয়ন, এই উইনিস্বার্গ, 





গান্ধীজীর একাস্ত অনুগামী ও ভক্ত 
শিষ্যের দণ- খারা আজ ভারত রাষ্ট্র 
তরণীর কর্ণধার, রাপুঞ্জীর নামোচ্চারণে 
যাঁদের ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে 


--তীরা কি নিজের জীবনে বা তীদের . 


পার্শ্বচর ও অন্ুগামীদের মধ্যে গান্ধী- 
আদর্শ রূপায়ণের প্রেরণা সঞ্চার করতে 
পেরেছেন? 

ভারতের মত শোষণে নিঃশেষিভ" 
প্রায় ও পশ্চদগীমী দেশে সামাজিক 
ও বৈষয়িক মুক্তি ও মানবিক 
্তায়াধিকার প্রতিষ্ঠার যে ইঙ্গিত 
গান্ধীজী নিজের জীবনযাত্রা প্রপালার 
মধ্য দিয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন 
তার মর্মার্থ কি উপলব্ধি করবার উত্তম 
দেখা গেছে? এ ইঙ্গিত গ্রহণ করার 
সবচাইতেণ্বড় দায়ি ছিল কংগ্রেসের | 

কিন্ত সে পথ মে বন্ধন! সে পথ 
ত্যাগ, সেবা, সংযম ও ক্চ্ছুৃতা সাধনের 











ওহিও। প্রথমেই বর্ণনার নিরাবরণ 
ভলির মধ্যে একটা নতুন স্বাদ পাওয়া 
যায়। আর এই “নিরপরাধ' সাদা 


" ভঙ্গির মাঁধ্যমে এমন অনেক - কণা 


বলা চলে যা সাহিত্যের মাধ্যমে 
গোছানো ভাষায় অশ্লীল বা আপত্তিকর 
হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একটু 
একটু করে পড়তে সুরু করলে কান 
সজাগ রাখলে, এণ্ডারসনের অনলংকৃত 
ভাষায় একতারার স্বরটি ধরা পড়বে। 
হঠাৎ যাকে সহজ মনে ' হয়েছিল, 
আসলে সে তত সহজ নয়, কৌশলকে 
বুঝতে না * দেওয়ার কৌশলকে 


সজ্ঞানে অধ্যবসায়ের সঙ্গেই আয়ত্ত 


করেছেন এণ্ডারসন। 

এও্ডারসনের ক্ষেত্র ছোট, কিন্ত 
তিনি অনেক নীচে নামতে পারেন। 
তার সমসাময়িক, কেবল বয়সে দশ 
বছরের ছোট, সিনক্লেয়ার লুইসের 
ধর্ম ঠিক বিপরীত। লুইসের দৃষ্টি 
অনেক ব্যাপক, আপটন সেনক্লেয়ারকে 
মরণ করিয়ে দেয়। ছোট 
সহরের সংকীর্ণতা, স্তাকামি ও ভণ্ডামি 
থেকে আরম্ভ করে বিশ্বপর্যটক ডভ.স্‌- 
ওয়ার্থের মন পর্যন্ত সর্বত্রই তার 
গতিবিধি, কিন্তু কোথায়ও তিনি 
দাড়াতে পারেন না, দীড়িয়ে মনের 
তল পর্যন্ত সন্ধানী রশ্মি ফেলতে 
পারেন না। অথচ আধুনিক কালের 
মাকিন উপন্তাসের সবচেয়ে বড় চরিত্র- 
অষ্টা তিনি। দুই অর্থেই বড়। বড় 
চরিত্রের শ্রষ্টাও বটে, আবার চরিত্র- 
শর্টা হিসেবেও লুইস বড়। আদর্শ 
বাদী চরিত্র আধুনিক সাহিত্যে যখন 
অবাস্তব বলে প্রায় পরিত্যক্ত হতে 
বসেছে, সাধারণ, সাধারণেরও নীচে 
বিকৃত, অশান্ত, উন্মত্ত চরিত্র যখন 


প্রধান ভূমিকা পাচ্ছে, তখন মনে 
করা ভাল যে নারী সমাজ-সংস্কারক 
আযান ভাইকা” 
আরোন্মিথকে লুইস 
করেছিলেন । 


বা বিজ্ঞাননিধি 
সহি 


কয়েকটি *ট্যুনে চরিত্রকে সজীব 


করে তুলবাঁর কাল্গন্বাটি বোধহয় কিছুটা 


ডিকেন্সের প্রভাবৈতুখ্ুল | ভিকেন্‌ 
সের মতই লুইসের প্রভাবে উপ্ত ছিল 
অদম্য কৌতুহল, অনুসন্ধানের উৎসাহ, 
এবং একটা স্বত্ত হিউমার । 
ছাত্রবয়সেই সম্পমুজতঙ্থবাদের পাঠ 
য়েছিলেন তিনি, এবং সামাজিক 


বিধা হয় না। 


চরিত্রের জোরও 


যে শ্তাটায়ারই লুইসের প্রধান ও 
সফলতম অন্তর । কিন্ত ক্রমে ক্রমে 
বয়স বাড়বার সঙ্গে চিন্তা ষখন 
আরে ঘনীভূত হুল, মার্কিন এশ্বর্যের 
আপাত ওজল্যের অন্তরালে লুকায়িত 
ছর্নাতি ও মনুষ্যত্বহীনতা যতই তাঁর 
দৃষ্টিতে অনাবৃত হয়ে এল, ততই 
হ্যাটায়ারের বক্র ভঙ্গি কমে এল 
লেখায়, হিউমার রইল বটে, কিন্ত 
তাও বক্তব্যকে পরিক্ষ,ট করবার 
অন্ত। বড় কোন আদর্শের জন্ক 
জীবনের সুখসম্পদ ত্যাগ করা যায় 
এমন চরিত্র সৃষ্টির দিকেই ঝুঁকলেন 
সিনক্রেয়ার লুইস্‌। 

“মেইন ্রাটি' প্রকাশিত হয় ১৯২০ 
ৃষ্টান্দে। ইতিপূর্বে আরও কয়েক- 
খানা উপন্তান লিখলেও “মেইন ট্রাট'ই 
লুইসকে খ্যাতি এনে দেয়, যে খ্যাতি 
পরবর্তী প্রতি উপন্তাঁস প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পেতে থাকে, এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে 
তাকে শ্রেষ্ট মাকিন ওুঁপন্তাসিকের 


সম্মানে ভূষিত করে নোবেল পুরস্কার 


এনে দেয়। 
‘মেইন স্ত্রী” এক মফস্বল সহরের 


“চিত্র । ক্যারল বলে এক শিক্ষিতা মেয়ে 


ডাক্তারকে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে 
এল সেই সহরে। প্রতিবেশীদের 
সংকীর্পতা, ভণ্ডামি, মুঢতা সহ করতে 
না পেরে সাংস্কৃতিক সংস্কারের যুদ্ধে 
সে নেমে পড়ল,। কিন্ত ক্যারল 
যোদ্ধা নয়, সেরকম নারী চরিত্র তিনি 
পরে সৃষ্টি করবেন "আযান ভাইকাস+এ। 
তাঁর শীমাবন্ধ। 
এই হালকা অমুভূতিপ্রবণ মেয়েটিকে 
প্রজাপতির মতই পিলে ফেলে দিল 
সেই কুৎসিত মফস্বল সহরের দুল 
সংস্কৃতিবিহীন মধ্যবিত্ত নরনারী, 
ক্যারলের ব্যর্থতায় উপন্যাস ট্রাজিক 
পরিণতি লাভ করে নি, কেননা 
ক্যারলের চরিত্রে সেই ট্রা্জিক 
উপাদান নেই। ূ 

ব্য আরও তীক্ষ হল “ব্যাবিট’ 
(১৯২২ খুষ্টাব্ু) উপন্তাসে। সাধারণ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে মাকিন ভদ্রলোক 
রোজ আফিম করে, প্রতিবেশীর 
নিন্দায় সানন্দে যোগ দেয়, টাকা- 
পয়সাকে ই সবচেয়ে বড় করে 
দেখে, যে. কোন সমাজ সংস্কারকেই 
“লাল বিপ্লব’ বলে ভয় করে, দেশ, 
জাতি, ধর্মের বুলি আওড়িয়ে নিজের 
দীনতা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে, 
এবং সে-চেষ্টায় বারবার ব্যর্থ হয় 
সেই হচ্ছে ব্যাবিট। ব্যাবিট কোন 
বিশেষ ব্যক্তি নয়, সে টাইপ, অসংখ্য 
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শুক্রবার, ৩০শে জান;ুয্নারঁ, ১৯৫৯ 





আবত্মপ্রবঞ্চনার ক্ষমতা অপরিস » 
লুইস. ত লূইস। বাপা্ড শ'কে.. & 
বৃটিশ দর্শক ও পাঠক জল দিয় রর 
খেয়ে ফেলল |. 
কেবল প্রচলিত নীতিনিয় ১ 

ব্যঙ্গ করেই তুষ্ট রইলেন না' ন 
১৯২৬ খৃঃ বের হল 'গ্যারোস্বিৎ 
অনেক সমালোচকের মতে বব্যাবি:১ 
এর পর্যবেক্ষণশক্কি, বাস্তবাস্চ 
কথোপকথন, এবং ব্যঙ্গ বিজ 
অথচ উপভোগ্য ঝাঁঝ থাকা 
'এ্যারোন্সিথ' লুইসের শ্রেষ্ঠ উ 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র এ 
আর দশজন মার্কিন 
সেও ভাক্তারী পাস করে 
পেতে সুখ ও নিশ্চিত্তির 
করতে চায়। কিন্ত 
তার ছাত্র-জীবনে আবির্ভাব 
অধ্যাপক গটলেইবের | ছাত্র 
সহকর্মীদের কাছে তিনি আধা-পাগল 













| হাস্তাম্পদ | কিন্তু ধীরে ধীরে অধ্যাপক 


গটলেইবের সেই তিত-নড়ানো প্রভাব 
লুইসের মনে প্রবিষ্ট হতে থাকে। 
সবচেয়ে মহৎ হচ্ছে বিজ্ঞান .'' 


সঙ্গে যুক্ত সব কিছুরই গলদ উঠ 


কিছুর উর্ধে জলজ্বল করছে বিজ্ঞ 
সেবী অধ্যাপক গটলেইবের চরিত্র ৷ 
অধ্যাপকই এখানে মানদণ্ড, তাকে 
সামনে রেখে পারিপার্থিককে এম সি 








সৃষ্ট করবার । নারীর ভোটাধি 
আল্োলন এবং তার পরে জে 


আযান পুরোভাগ অধিকার 
সব মিলিয়ে সে চরিত্র গভীর রে 
করে লা। কোথায় যেন আ 


অভাব, যে আগুনে আরোক্সিথ ' 
ওঠে, তা" আযানের “মধ্যে 
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1 রত অর্থে প্রেমের কাহিনীর 
নর হয় শেষ হয়েছে । কিন্ত 
"'' উপন্তাসে প্রেমের ব্যবহার 
তত) পর গল্পকার ও ওঁপন্তাসিক- 
একটা শক্তিপরীক্ষার স্থল। 
যদি শুধু নারী পুরুষের মিলন 
্ করপ-রড়ীন-পথ হ'ত তাহলে 
প্রেম এখনে! পর্যন্ত 


প্রেমের পরীক্ষায় ব্যক্তির পরীক্ষাই 
বেগ কথা। নরেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 
দিও ছোট গল্প তথাপি এই 
পি এবং সার্থঝনামা ছোট গল্পটি 
প্রচ গিয়ে যে কোন সাধারণ 


শুক, কিন্ত বোধ করি তৎপূর্বে 
কা প্রয়োজন । 





; (ভট পৃষ্ঠার পর ) 

সামান্ত চাটার মধ্যে দিয়ে সে এমন 
ঈ রেখে গেছে, যা ভাঙ্গিয়ে বছ 
তিক চারখণ্ড উপন্তাস লিখে 
সানি! আমি তোমায় বোঝাতে 
প্রা না সে দৃপ্ত, নিজের চোখে 
কখলে, নিজের মন দিয়ে না 
আজ করলে তুমি কিছুই আন্দা 
পারবে ন।1” ঃ 

নে স্বামী বেচারার - অবস্থা । 
নতশ্বো। কি করলে, কি 
তীর স্ত্রী শান্ত হবেন তাই ভাবেন 














হয়তো কোন ছুম্বপ্রেই | 

“আরতি ছেলেটা কাদছে, ওকে 
দুধ দাও 1” আরতি দেবীর 
হস নেই। তিনি ক্রন্দন 
লয়েই যাচ্ছেন। 

আরতি শোনো, ওকে একটু 
দাও !' . ভদ্ৰলোক আবার 


'বার আরতি দেবী একটু 
* 'বলে টেবিল ধেঁকে 


রের নিপজ তুলে তার 
*. একটু মধু মাখিয়ে ছেলেটর 


i €,.৬ 
7 i 
ডিস এ 
হতে চি 


কুরই এ সমস্তৎকথা মনে হওয়া, 





' সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নরেন্স মিত্র এবং সন্তোষ ঘোষ 
মহাশয়ের রচনায় বিবাহোত্তর প্রেম 
প্রায় একটা পৌনঃপুনিক বিষয় । 
বর্তমান বাংলা গল্প-উপন্তাসের 
অধিকাংশক্ষেত্রেই যখন তৃষ্টিবিদ্দু 
না রী র-(মিষ্িদিদি, তেতোমাসি, 
ছুরিবৌদি প্রভৃতি স্বরণীয় )--তখন 
এই সমস্ত বিবাহোত্তর গ্রেম-নির্ভর 
রচন1ও যে নায়িকা-দ্র্টিকোণ-থেকেই 


রচিত ও কল্পিত. হবে এটা 
স্বাভাবিক | নারীর বিবাহোত্তর 
জীবন নিশ্চয়, মানসের নানা ঘাতে 


প্রতিধাতে ঘন্দে প্রতিতবন্বে চঞ্চল। 
এবং সে জীবনে ব্যক্তির অস্তিত্বগত 
সমস্তাও নিঃসনোহেই বিদ্যমান | 
আর, যেহেতু আমাদের জট, পাকানো 
অপরূপ সমাজ জীবনে ব্যক্তির 
পুরুষাথই প্রতিক্ষেত্রে প্রতিহত সে 
কারণে নারীর সমস্তাকে গুঢ়ভাবে 
পরীক্ষা করবার প্রক্ষ্ট ক্ষেত্র নিশ্চয় 
হৃদয় ঘটিত ক্ষেত্র। তন্িষ্ঠটার দোহাই 
দিয়েই লেখকেরা বলবেন নিশ্চয় এ 
ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। 

এবং হয়তো প্রেমের সঙ্গে নিষিদ্ধ 
প্রেমের স্থতিটা এমন ভাবেই জড়িয়ে 
গেছে বে নিষিদ্ধতা ছাড়া প্রেমের 
গল্পে আবেগ সঞ্চার করা যায় না এমন 
সংস্কারের . উপস্থিতিও 
নয়। সেদিন শ্রীযুক্ত .লায়োনেল, 
টিলিং এন্কাউণ্টার পত্রিকায় দি 
লাষ্ট লাভার নামক প্রবন্ধে অনুরূপ 
মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি 
ইউরোপে-বিশেষ ফরাসী মুলুকে, 
Lalita নামে একট উপস্তাস নাকি 
চাঞ্চল্য সুজন করেছে। এক মধ্যবয়সী 


অসম্ভব 


ভদ্রলোকের কিশোরী-কামনা এই 


উপন্তাসের বিষক্ববস্ত । এই কিশোরী- 
কাম ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত এক বিগত- 
পতি মহিলাকে বিবাহ করে। 
উক্ত ভদ্রমহিলার একটি কিশোরী 
কন্তা আছে। ভদ্রলোকের আসিল 
উদ্দেস্ত এ কন্তাটির প্রেমাম্বাদন। 
আর প্রেম যখন তা নিশ্চয় দেহ এবং 
মনের উভয় ভূমিতেই বিচরণ্শীল । 
মেয়েটি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিবাহাদির পর 
ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে শীতল হয়ে গেল 
গল্প এই । ( অবশ্য এতে, মনে হয়, 
আমাদের লেখকদের নিরুৎসাহিত 
হবার কিছু নেই। পরম কাকণিক 
ঈশ্বরের কৃপায় শ্রীঅবধূত দীর্ঘজীবি 
হন। আমরা একেও টেকা দিতে 
পারব।) এই গল্প প্রসঙ্গে টিলিং 
মহোদয় প্রেম, কলঙ্ক, নিষিদ্ধতা প্রভৃতি 
বিষয়ের উদ্ধীপন করেছেন। প্রস্গ- 
ক্রমানুলারে আলা ভ্রনস্বির কথা 





৪ নবেনদনাধ মিত্র প্রানে 


, কলঙ্ষিনী 


কাহিনীর শক্তিমত্তা কেবলমাত্র 
নিষিদ্ধতার আবেগের উপর নির্ভরশীল 
কিনা। আনার ব্যাপারে এ জাতীয় 
কোন অ-সাধারণ আবেগের উপর 
টলষ্টয় কিন্তু বিশ্বাসী ছিলেন না। 
তিনি কিন্ত বারম্বার জোর দিয়েই 
বলেছেন যে আনার ঘটনা আর পাঁচ 
জনেরই মত। সে শুধু তার ট্র্যাজেডির 
চুড়ান্ত আঘাতের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক 
সমাজের বিবাহ এবং ভালবাসার 
অসঙ্গতিগুলিকেই রূপময় করে 
তুলেছে। টলষ্টয় এমন ইঙ্গিতও 
দিয়েছেন যে ভ্রনস্কির মাও নাকি 
মহিলা । এ সমস্ত 
উক্তি এবং ইঙ্গিতগুলো থেকে 


টেলষ্টয়ের অথণ্ড সমাজদৃষ্টিই প্রতিভাত 


হয়। বস্ততঃ - উপন্তাসে প্রেমের 
ব্যবহার কোনো নিষিদ্ধতার উপর তার 
সার্থকতার দায় সন্ত করে বসে আছে 
এ উক্তির অপেক্ষা প্রেম কেন 
সামাজিক বিন্তাসের বিশেষ নিগুঢ় 
তাৎপর্যকে বহন করছে এ আবিষ্কারের 
প্রয়াস ঢের বেশি স্বাস্থ্যকর । 


কলিকাতা ও দিল্লীর মধ্যে দ্রুত যাতায়াতকারী আরামদায়ক সি ভাই- 
কাউ সাভিদ, রাজধানীকে এখন অনেক কাছে এনে দি“ রা 
এখন দিল্লীর জন্য সান্ধ্কালীন সার্ভিসের সঙ্গে আর একটি অতিরিক্তি গ্রাতকালীন * 
" সান্ডিস চালু হয়েছে । আপনি ভোর ৬-৩০ মিনিটে দমদম ছেড়ে বেলা ১০-১০ 
মিনিটে পালামে পৌছতে পারেন, যে সময়টা লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা ভরব্য- 
স্থান পরিদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত । আবার সেই দিনে আপনার প্রয়োজনীয় কার্্কর্ম he 


সেরে সান্ধ্যকালীন ডাইকাউণ্ট বিমানপোতে 


. গান্ধিবাদে. 


তুই * 
নরেনবাবুর রস, সঙ্গিনী, দ্বীপপুঞ্জ 
প্রভৃতি রচনাগুলি পড়লে এ সমস্ত 


‘কথার হাত থেকে রেহাই নেই। এবং 


এক্ষেত্রে_শুধু এক্ষেত্রে কেন বাংলা 
প্রেমের গল্পের ক্ষেতে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে চিরকাল যে গল্পটির নাম 
উচ্চারিত হবে তা হলো নরেন্দ্র মিত্রের 
রস গল্পটির নাম। প্ররেমেকু গল্প যে 
বাস্তববিমুখ লেখকের আশ্রয় প্র$র্বনার 
শিবির নয়, মার্কসবাদ থেকে 
পৌছে ফিদ্ফিসে , 
মুহু-মিষ্টতার নিরাপদ আশ্রয়ে উপনীত 
হবার শ্বর্ণসড়ক নয় (যেমন স্থবোধ. 
ঘোষ ) এ কথা মনে করিয়ে দেবার 
জন্ত বোধহয় একটি গল্পই ইদানিং 


কালে আমাদের সামনে আছে-_ 


'রস' | প্রেমের ছুই বাছকে কেমন 
করে জীবিকা ও জীবন ছুইই যুগপৎ 
জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে রাখে ; কেমন 
করে এর যে কোন একটারই হাত 
থেকে প্রেমকে ছাড়িয়ে নিলে প্রেম 
হয়ে পড়ে বিবর্ণ, ব্যর্থ রস গল্পের 
গাঁছীর কাহিনী তারই রসশুদ্ধ নিদর্শন | 
প্রেমের সমস্তা মানুষের জীবনের 
আংশিক সমস্তা মাত্র নয়, গোটা 
মানুষের সমস্তা, এবং সে গোটা মানুষ 





কেবলমাত্র, . হৃদয়সবর্থ মানুয ॥ নর, 
তার পূর্ণ সামাজিক অভি নিয়েই যে 


পূর্ণাবয়ব! সাম্প্রতিক, , লেখুকদে 
রচনায় দাধারণতঃ প্রেমের : 

এই  চেতনার-“. সাক্ষ্য 
মেলেনা। সেই জন্ত প্রেমে পড়ে 
ব্যক্তিটা হারিয়ে যাগ যে সামাজিক 
মান্য, জীবিকা এবং জীবনের টানা- 
পৌড়েনে বিস্তৃততর রন্গমঞ্চে বিচরপ- 
শীল, উপন্তাসে প্রেমের শুভাগমনের 
সঙ্গে সঙ্গেই সে হয়ে ওঠে লেখকের 
স্বকপোলকল্লিত প্রাণীন তাই শ্রমর্জীবি 
প্রাকৃত নায়ক বাংলা উপন্তাসে রূপালী- 
পর্দার গদ্গদ প্রেমের ভাষণ নিয়ে 
আসে--অক্রেশে এঁবং অবলীলায় । 
অথচ এই সমর্ভ অসঙ্গতি 
গুলিকে পহরার করে; একটা 
ইতিবাচক নৈতিক দীপ্তিতে সমৃদ্ধ গল্প 
‘রস’ একদা নরেনবাবু লিখেছিলেপ । 
যে কোনো সাহিত্যামোদী ব্যক্তিই 
এ কথা ভেবে আনন্দ অনুভব না করে 
পারবেন না। এবং এ প্রসঙ্গেই 
কুলগীবরফ এমন কী নামের মত উন্নত 
হিউমার-আশ্রিত গল্পের নামও 
নিঃসন্দেহে উচ্চার্য। 


( শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় ) 





ফিরে আসতে পারেন-_সম্ক্যা ৬-৩* LF 


- ০ ৪ “মিনিটে পালাম ছেড়ে ৩ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি দমদম পৌছে যাবেন। " 


খরার 


9 সাদ্ধ্যকালীন ভাইকাউন্ট সাভিস, দূমঘম থেকে ছাড়ে ৭ টায়, পালাম পৌঁছায় রাত্রি 


৮৭ ১০-৪* মিনিটে! 
ই দ্রুতগতি 
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ও আরামের জন্য আই এ সির ভাইকাউন্টে ভ্রমণ করুন ! 


পচ ও 





১২ 





ধিক মান টনযের চান 


চেপে, ৬ সন্্রান্তির পোষাকে 
অনেক মার্জিত ও -স্বভাবতই অনেক 
কৃত্রিমভাবে প্রকাশ করা হয়, যদি বা 
হয়, তার অনাবৃত রূপ দেখবার 
অবকাশ ব্যক্তিগত জীবনেষ্ট, তীর 
ইয়েছিল। সেরউভ. এণ্ডারসন একে- 
বারে* মাটি থেকেই উঠেছিলেন, এবং 
তাঁর সাহিত্যে সেই মাটির ছোরাচ 
কখনও আলগা হরে যায়নি । 
ডাইজার ও 'সিনক্রেয়ার স্বভাবতই 
বহিমু'্ী, ব্যক্তিমান্থষের চেয়ে ও 
সমাজের চিন্তুই যেন তাঁরা বিরাট 
বিরুট দেয়াল ভরে এঁকেছেন । কিন্ত 
এগ্ডারসন' বেছে নিলেন অন্ত জগত, 
তিনি নামলেন মানুষের মনের গভীরে, 
মনোবিকলনকারী ওঁপন্তাসিকদের মত 
চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য নয়, ঠাণ্ড! 
কালে! গতেঁ নেমে নিশ্পেষিত 
প্রকৃতিগুলোর বহন্ত স্পর্শ 
করবার জন্ত। আপাত দৃষ্টিতে 
এণ্ডারসনের উপন্তাস তাই যৌন- 
আবেদনমূলক বলেই মনে হতে পারে, 





, আজ মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব 
দিবস ৷ তার দেহত্যাগের পর দেখতে 
দেখতে এগারটি বছর অতিক্রান্ত হল। 
এই এগার বছরে দেশের বিভিন্ 
ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন সুচিত হয়েছে) 


উন্নতি ও অগ্রগতির-সম্ভাবনা প্রসারিত, 


হয়েছে। কিন্ত তার সংবেদনশীল 
জীবন ও আচরণের মধ্যে তিনি যে 
পথনির্দেশ রেখে গেছেন তা আমরা 
জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতখানি 
- প্রতিফলিত করতে পেরেছি ভুঁটাই 


» আজ বড় প্রশ্ন | 
গান্ধীজী দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ 
* করেছেন, আদর্শের রেদীমুলে 


প্রাণান্থতি, দিয়েছেন। অবশ্য যে 
ধারণে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন 
সেই সাম্পদায়িকতার বিষ থেকে দেশ 
"আজ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে। ভারতে 
ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি শুধুমাত্র সং 
বিধ্যুনের বিধানরূপেই স্বীকৃতি পায়নি, 
সমাজিক রা্িক ও প্রশাসনিক 
সবক্ষেত্রেই এরর সম্বল রূপায়ণ আজ 
স্থপরিক্ষট। গান্ধী আদর্শের এ একটা 
দিক। 

কিন্ত তার আদর্শবীদের সামগ্রিক 
‘কল্প, যাকে আমরা গান্ধীবাদ বঞ্ছি তার 
কতটুকুই বা দেশ গ্রহণ 
পেরেছে সবকিছুতেই 
গান্বীজীব, So 






হায় গান্ধীর স্বরণে 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


পথ । ভারতের (020 


(৮ম পৃষ্ঠার প্র) 
কিস্ত' যৌনবুত্তি 
হিসেবেই তার কাছে মূল্যবান নয়, 
সেটাও একটা উপায়, মনের গভীরতর 
স্তরে প্রবেশ করবার একটা সোপান । 

উপন্যাস গড়ে তুলতে হলে 
ঘটনার বুট, পাত্র-পাত্রীদের দৈনন্দিন 
জীবনের নানা তুচ্ছতার ওপর দখল, 
সর্বোপরি একটি আখ্যাঁনবন্ত ধীরে 


ধীরে উদবাটিত করবার যে কৌশল- 


প্রয়োজন, এগারসনের তা নেই, 
এবং সেইজস্ত উপন্তাসের বিস্তৃতি 
চেয়ে ছোট গল্পের স্বল্প পরিসর বীঁধুনির 
মধ্যেই তার প্রতিভ! বেশি স্বাচ্ছন্দ্য 
অনুভব করে । গল্পের মধ্যে আবার 
এক বিশেষ জাতীয় গল্পেই তার হাত 
খোলে ভালো । উইনিস্বার্গ, ওহিও, 
(১৯১৯ খৃঃ) গল্পগুছ এ উক্তির 
সত্যতা প্রতিপাদন করে। প্রচলিত 
সংজ্ঞাহসারে হয়ত গল্প বলতেও কেউ 
কেউ কুষ্টিত হতে পারেন, কতগুলি 
চরিক্র-চিত্র, স্বীকার-উক্তি, ক্ষান্তমু্থী 
নকসার সঞ্চয়, এই উইনিস্বার্গ, 





গাস্ধীজীর একান্ত অনুগামী ও ভক্ত 
শিষ্যের দল-_ধারা আজ ভারত রাষ্ট্র 
তরণার কর্ণধার, রাপুঞ্জীর নামোচ্চারণে 
যাদের ভাবাধেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে 


তারা কি নিজের জীবনে বা তাদের. 


পার্চর ও অম্গুগামীদের মধ্যে গান্ধী- 
আদর্শ রূপায়ণের প্রেরণা সঞ্চার করতে 
পেরেছেন? 

ভারতের মত শোষণে নিঃশেষিত- 
প্রায় ও পশ্চগামী দেশে সামাজিক 
ও বৈষয়িক মুক্তি ও মানবিক 
্তায়াধিকার প্রতিষ্ঠার যে ইঙ্গিত 
গান্ধীজী নিজের জীবনযাত্রা প্রণালীর 
মধ্য দিয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন 
তার মর্মার্থ কি উপলব্ধি করবার উদ্ভম 
দেখা গেছে? এ ইঙ্গিত গ্রহণ করার 
সবচাইতেন্বড় দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসের । 

কিন্ত সে পথ যেবন্ধুর। সে পথ 
ত্যাগ, সেবা, সংযম ও কৃচ্কৃতা সাধনের 
4 মীর 
সঙ্গে গান্ধীজী & 
করতেন || ভা” 
হতেন, তায 


কেবল যৌনবৃত্তি 





ওহিও। প্রথমেই বর্ণনার নিরাবরণ 
ভঙ্গির মধ্যে একটা নতুন স্বাদ পাওয়া 
যায়। আর এই “নিরপরাধ' সাদা 


" ভঙ্গির মাধ্যমে এমন অনেক - কণা 


বলা চলে ষা সাহিত্যের মাধ্যমে 
গোছানো ভাষায় অশ্লীল বা আপত্তিকর 
হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একটু 
একটু করে পড়তে সুরু করলে কান 
সঙ্জাগ রাখলে, এণ্ডারসনের অনলংকৃত 
ভাষায় একতারার স্থরটি ধরা পড়বে। 
হঠাৎ যাঁকে সহজ মনে - হয়েছিল, 
আসলে সে তত সহজ নয়, কৌশলকে 
বুঝতে না * দেওয়ার কৌশলকে 
সম্ভানে অধ্যবসায়ের সঙ্গেই আর্ত 
করেছেন এণ্ডার্সন ৷ 

এণ্ডারসনের ক্ষেত্র ছোট, কিন্ত 
তিনি অনেক নীচে নামতে পারেন । 
তাঁর সমসাময়িক, কেবল বয়সে দশ 
বছরের ছোট, সিনক্লেয়ার লুইসের 
ধর্ম ঠিক বিপরীত। লুইসের দৃষ্টি 
অনেক ব্যাপক, আপটন 'সেনক্লেয়ারকে 
স্মরণ করিয়ে দেয়। ছোট 
সহরের সংকীর্ণতা, স্তাকামি ও ভণ্ডামি 
থেকে আরম্ভ করে বিশ্বপর্যটক ডড সৃ- 
ওয়ার্থের মন পর্যন্ত সর্বত্রই তার 
গতিবিধি, কিস্তু কোথায়ও তিনি 
দাড়াতে পারেন না, দীড়িয়ে মনের 
তল পৰ্যন্ত সন্ধানী রশ্মি ফেলতে 
পারেন না। অথচ আধুনিক কালের 
মাকিন উপন্তাসের সবচেয়ে বড় চরিত্র- 
অষ্টা তিনি! হই অর্থেই বড়। বড় 
চরিত্রের অষ্টাও বটে, আবার চরিত্র- 
শষ্টা হিসেবেও লুইস বড়। আদর্শ 
বাদী চরিত্র আধুনিক সাহিত্যে যখন 
অবাস্তব বলে প্রায় পরিত্যক্ত হতে 
বসেছে, সাধারণ, সাধারণেরও নীচে 
বিকৃত, অশান্ত, উন্মত্ত চরিত্র যখন 
প্রধান ভূমিকা পাচ্ছে, তখন -মনে 


করা ভাল যে নারী সমাজ-সংস্কারক 
আযান ভাইকার্স 


বা বিজ্ঞাননিধি 
আআরোন্লিথকে লুইস স্থষ্টি 
করেছিলেন । 

কয়েকটি ,ট্ুনে চুরিত্রকে সজীব 
করে তুলবাঁরি কারক্ষাটি বোধহয় কিছুটা 
ভিকেন্সের প্রভাবেরুখ্ষল | ডিকেন্‌- 
সের মতই লুইসের উপ্ত ছিল 


অদম্য কৌতুহল, অনুসন্ধানের উৎসাহ, 


এবং একটা স্বতঃশ্ডুত হিউমার । 
ছাত্রবয়সেই সম্যুজতন্ত্রবাদের পাঠ 
চ্িয়েছিলেন তিনি, এবং সামাক্জিক 
তার সহাম্থৃভৃতি কোনদিকে 
কান দ্বাসুবিধা হয় না। 


যে শ্তাটায়ারই লুইসের প্রধান ও 
সফলতম অস্ত্র । কিন্ত ক্রমে ক্রমে 
বয়স বাড়বার সঙ্গে চিন্তা ষখন 
আরে। ঘনীভূত হুল, মাকিন এঁশ্বর্যের 
আপাত ওঁছল্যের অন্তরালে লুক্কায়িত 
দুর্নীতি ও মনুষ্যত্বহীনতা যতই তাঁর 
দৃষ্টিতে অনাবৃত হয়ে এল, ততই 
হ্ডাটায়ারের বক্র ভঙ্গি কমে এল 
লেখায়, হিউমার রইল বটে, কিন্ত 
তাও বক্তব্যকে পরিচ্কট করবার 
অন্ত! বড় কোন আদর্শের জন্ত 
জীবনের সুখসম্পদ ত্যাগ করা যায় 
এমন চরিত্র স্থষ্টির দিকেই ঝুঁকলেন 
সিনক্রেয়ার লুইস্‌। 

“মেইন ট্রাট' প্রকাঁশিত হয় ১৯২০ 
খৃষ্টাব্দে । ইতিপূর্বে আরও কয়েক- 
থানা উপন্যাস লিখলেও ‘মেইন ষ্ট্রী’ই 
লুইসকে খ্যাতি এনে দেয়, ষে খ্যাতি 
পরবর্তী প্রতি উপন্যাস প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
পেতে থাকে, এবং ১৯৩০ খ্ৃষ্টাবে 
তাকে শ্রেষ্ট মাকিন ওঁপন্তাঁসিকের 
সম্মানে ভূষিত করে নোবেল পুরস্কার 
এনে দেয়। 

‘মেইন ষ্্রী’ এক মফঃস্বল সহরের 
চিত্র । ক্যারল বলে এক শিক্ষিতা মেয়ে 
ডাক্তারকে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে 
এল সেই সহরে। প্রতিবেশীদের 
সংকীর্পতা, ভণ্ডামি, মুড়তা সহ করতে 
না পেরে সাংস্কৃতিক সংস্কারের যুদ্ধে 
সে নেমে পড়ল.। কিন্তু ক্যারল 
যোদ্ধা নয়, সেরকম নারী চরিত্র তিনি 
পরে স্থষ্টি করবেন “আযান ভাইকাস“এ। 
চরিত্রের জোরও তার সীমাবদ্ধ । 
এই হালকা অঙ্নভূতিপ্রবণ মেয়েটিকে 
প্রজাপতির মতই পিসে ফেলে দিল 
সেই কুৎসিত মফঃস্বল সহরের স্থূল 
সংস্কৃতিবিহীন মধ্যবিত্ত নরনারী, 
ক্যারলের ব্যর্থতায় উপন্তাস ট্রাজিক 
পরিণতি লাভ করে নি, কেননা 
ক্যারলের চরিত্রে সেই ট্রাজিক 
উপাদান নেই । 

ব্যঙ্গ আরও তীক্ষ হল “ব্যাবিট” 
(১৯২২ থৃষ্টাব্দ) উপন্তাসে। সাধারণ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে মাকিন ভদ্রলোক 
রোজ আফিস করে, প্রতিবেশীর 
নিন্দায় সানন্দে যোগ দেয়, টাঁকা- 
পয়সা কে ই সবচেয়ে বড় করে 
দেখে, যে, কোন সমাজ সংস্কারকেই 
লাল বিপ্লব’ বলে ভয় করে, দেশ, 
জাতি, ধর্মেদ বুলি আওড়িয়ে নিজের 
দীনতা চেকে রাখবার চেষ্টা করে, 
এবং সে-চেষ্টায় বারবার ব্যর্থ হয়__ 
সেই হচ্ছে ব্যাবিট। ব্যাবিট কোন 
বিশেষ ব্যক্তি নয়, সে টাইপ, অসংখ্য 
ব্যাবিটদের প্রতিনিধি । যাদের ব্য 
করে লুইস বই লিখলেন তারাই 
এ বইয়ের লক্ষ লক্ষ কপি কিনে পড়ে 
অট্টহান্তে ফেটে পড়ল। মজার কথা 
সবাই ভাবল তার প্রতিবেশীই হচ্ছে 
আসল ব্যাবিট । একেবারে আদালতের 
কাঠগোড়ায় দাড়: করিয়ে 











এ 
শুক্রবার, ৩০শে জানাম়ারী। ১৯৫৯ 





আত্মপ্রবঞ্চনার ক্ষমতা অপরি = 
লুইস ত লুইস । বার্ড শ'কে . 
বৃটিশ দর্শক ও পাঠক জল দিব 
খেয়ে ফেলল I k l 
কেবল প্রচলিত নীতিনিয় ১, 
বঙ্গ করেই তুষ্ট রইলেন না ত 
১৯২৬ খৃঃ বের হল 'গ্রারোস্বিৎ' 
অনেক সমালোচকের মতে “ব্যাবি২ 
এর পর্যবেক্ষণশক্তি, বাস্তবান্ধ 
কথোপকথন, এবং ব্যঙ্গ বিজ্র 
অথচ উপভোগ্য ঝাঁঝ থাকা 


এ্যারোন্রিথ' লুইসের শ্রেষ্ঠ উ 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র 
আর দশজন মাক্ষিন 

সেও ডাক্তারী পাস করে 
পেতে সুখ ও নিশ্চিস্তির 
করতে চায়। কিন্ত 
তার ছাত্র-জীবনে আবির্ভাব 
অধ্যাপক গটলেইবের | ছাত্র 
সহকর্মীদের কাছে তিনি আধা-পাগল 
'হাস্তাম্পদ । কিন্তু ধীরে ধীরে অধ্যাপক 
গটলেইবের সেই ভিত-নড়ানো প্রভাব 
লুইসের মনে প্রবিষ্ট হতে থাকে। 
সবচেয়ে মহৎ হচ্ছে বিজ্ঞান: 
দশকের বৃদ্ধিজীবির| বোধহয় দে. 
আসনেই বিজ্ঞানকে 
















সঙ্গে যুক্ত সব কিছুরই গলদ উন 
করে দিয়েছেন লুইস । কিন্ত 
মূলক ব্যঙ্ে বা সমালোচনায় উ 
স্কাসের মুল সুর ডুবে 
কিছুর উর্ধে জলজল করছে বিজ্ঞা 
সেবী অধ্যাপক গটলেইবের চরিত্র? 
অধ্যাপকই এখানে মানদণ্ড, তাকে 
সামনে রেখে পারিপার্থিককে এম - রি 
নিজেকেও বিচার করে 
এ্যানোশ্রিথ | 

আদর্শপ্রাণ চরিত্র সৃষ্টির 
উত্তুজ্জ শিখরে লুইস আর এ 
উঠতে না পারলেও “আযান ভাই 
উপন্তাসের নায়িকার মধ্যে তি 
করেছিলেন এক বিদ্রোহী নারী 
সুষ্টি করবার । নারীর ভোটাধি 
আন্দোলন এবং তার পরে 
নিয়মাবলীর সংস্কার নিয়ে আরে 
আন পুরোভাগ - অধিকার 
সব মিলিয়ে সে চরিত্র গভীর রে 
করে না। কোথায় যেন আ' 
অভাব, যে আগুনে আ্যান্োোক্ষিথ € 
ওঠে, তা’ আযানের নধ্যে 
লেখকের হাতে তাই আন খে 
পুতুলের মতো ) রুচিবাগীশদের : 
বোধ, ও সমাজের অবিচ)। 
আক্রমণ করবার জন্তই ফে... 
শড়াচুড়া করেছে। " এ 

পরবর্তী, কালে 'লইসের 
অধ্রিকতর' তীক্ষধী, মমবিদেষ কা 
কর্মে দক্ষ ওঁপন্ত J সি কৰ 




























































৩০শে (জানার, ১১৫৯ 





“ভাফরনগবের কংগ্েগ অধিবেশনে নেতাদের 
রীতি বাগাড়বের পয়াম 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


গপুরে অভয়ঙ্কর নগরে প্রচুর ধুলো উড়াল, সারি সারি 
বিচিত্র বেচাকেনা চলল, দরকারী আধা সরকারী অর্থের 
ব্যয় অথবা অপব্যয় হুল, কৃষ্ণমেননের হাতী চাপা থেকে 
করে বোম্বাইয়ের চিত্রতারকাদ্দের নিয়ে সাংস্কৃতিক 
নে পুলিশি ভূমিকায় নেহুরুজী, এন্সি তাক লাগানে| অনেক 
দেখান হল কংগ্রেসের মেলায় । এখন সে আদর 
হিসাব মেলাবার পাল।। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক 
কংগ্রেস_তার কথার ঝুঁড়ির মধ্যে, রাশি রাশি প্রস্তাবে, 
কি সার বস্তু আছে, এ জিজ্ঞাসা আজ স্বভাবতঃই 


বিদায়ী সভাপতি 
ভাষণের কথাই প্রথম ধর! 
- নতুন ছুনিয়ার গতিশীলতার 
নেক গালভরা কথা আছে সেখানে, 
একদিকে যেমন অসাধারণ ও ক্রম” 
বর্ধমান দুর্গতিতে অসহায় অশ্রু 
চকে যদি বলে কুস্তীরাক্র ? ) 
ন কর! হয়েছে, অস্ভদিকে সর- 
টিউন পরিকল্পনার বড় বড় 
! দর্গত দেশবাসীর উদ্দেশেই 
টু হয়েছে কাটা ঘাঁয়ে মুনের 
সং তো । নিরস্তর ও অবিশ্রাম 
রা ‘তান্ত পুনর্বাসনের কাজ নাকি 
ধান্তি -কমান হয়েছে ; উদ্বাস্ত 
যদি পূর্ববঙ্গের উদ্বান্তকেও 




























সেনের বক্তব্যটা মনে 
হি যথেষ্ট হবে । তিনি বলে- 
দন, এতদিন যাদেরও বা পুনর্বাসন 


৮1৮ 


এতে পঞ্চায়েৎ গঠনের কাছ 
ততালায় চলেছে। প্রথম 
রর মধ্যে সম্ভব না হলেও 
পাচশালা পরিকল্পনা কালের 
মু পঞ্চায়েৎ গঠনের কাজ শেষ 
| সকলেই আশা! করেছিলেন । 
নন রাজ্যে অগ্রগতি দেখে 
না এই আশা ফলবতী হবে। 
য় পরিকল্পনার প্রথম ছুই 
মাত্র ৪৬, ৭৬৫টি পঞ্চায়েৎ 
চিয়েছে। ১৯৫৮শালের মার্চ 
ঠ্ঠ এই নিয়ে পঞ্চায়েতের 
ড়ায় ১১ ৬৪১ ৩৫৮ | 
তীয় সংবিধানে পঞ্চায়েতের 
স্র্কে যে নিদেশিনামা রয়েছে 
(বলা হয় যে, প্রত্যেক রাজ্যকে 
ঠনের সমস্ত; ব্যবস্থা করতে 
বং সেগুলি যাতে স্বায়ত্বশাসন- 
সি প্রতিষ্ঠা হিসাবে 
তে পারে - সেরকম 
উপর অর্পণ করপ্তে 












চা eR) 


পোলা, নি- 


তাহলে রাজ্যের পুনর্বাসন ' 


হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছিল, 
তাদেরও শতকরা «জনের বেলায় 
কাজ হয়নি। আরও একটু বাজিয়ে 
দেখতে হলে কয়েকটা উদ্বাস্ত এলাকার 
শ্রাম্পেল নিয়ে তদন্ত করলেই 
বোঝা যাবে, পূর্ববঙ্গের উদ্বান্ত পুনর্বা- 
সনের কাজের বহরটা। ডেবরভাই 
বলেছেন, এই কয়েক বৎসরে 
ভারতের আধিক বনিয়াদ মজবুত 
হয়েছে ) কিন্ত দেশের মানুষ খোলা- 
খুলি ভাবেই দেখতে পাচ্ছে যে, পাঁচ- 
শালা পরিকল্পনা যতই এগিয়ে চলেছে, 
ততই ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা 
বেড়ে চলেছে ) নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদির দাম বাড়ার সঙ্গে তাল 
রাখতে না পেরে দেশে হাজারে 
হাজারে আধা-বেকারী স্থার্ হচ্ছে, 
এসব কথা বাদ দিয়ে দেশের আধিক 
বনিয়াদ মঙ্জবৃত হওয়ার কথাটা কত- 


গঞ্ঝায়েতের ভুমিকা 


(দর্পণের পষবেক্ষক) 


কল্পনাকালে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও 
কাজের গণ্ডী অনেক বাড়ান হয়েছে । 
'এই পর্ধয়েতগুলিকে উৎপাদন কার্ষ- 
সুচী নির্ধারণ এবং রাস্তা, বিদ্যালয় 
কূপ খনন, সমবায় গঠন, সমষ্টিই্উয়য়ন- 
মূলক কাজ এবং স্বল্প সঞ্চয় অন্ভি- 
যানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়। 
হয়েছে । . 

পঞ্চায়েতগুলি যাতে উন্নয়নমূলক 
কাজে বেশী করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 


- করতে পারে সেজস্ত এ্রগুলিকে 


অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা 
হচ্ছে। গত বৎসর মে মাসে সম 
উন্নয়ন মম্পফ্ষিত জাতীয় সম্মেলনে 
পঞ্চায়েতের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা হয়েছে। এ সম্মেলনে 
সদর কার্যালয় থেকে গ্রাম পর্যন্ত সকল 
স্তরে পঞ্চায়েৎ শাসন বাবস্থা এবং 


উন্নয়ন কমিশনারের দপ্তরের সমন্বয় 
সাধনের সুপারিশ করা হয়েছে৷ 


তাহলে প্রত্যেক গ্রামসেবকের অধীন. 


এলাকার অন্তত একটি করে গ্রাম 


চকে হস্ত ৬ উনের, গারজে। 


করেককন্মর্ধ হা! 


t 


জকি জব 
|] 


টুকু অর্থবহ তা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দই 
বলতে পারেন। তবে হ্যা, 
ডেবরের ভাষণে সদিচ্ছার 
অভাব নেই, দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে 
যে অগণিত জনসাধারণ সংগ্রাম 
করে চলেছেন, তাদের প্রতি সহান্থ- 
ভূতির অস্ত নেই। আদর্শে উদ্ন্ধ 
হওয়া এবং কর্মে প্রেরণা লাভ করার 
উপদেশ দিয়ে তিনি তীর মহান 
কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। 

কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই রব 
তুলেছেন, নাগপুরে নাকি কং- 
গ্রেসের এঁতিহাসিক অধিবেশন 
হয়েছে, স্বয়ং নেহরুজীই একধাটা 
এগারবার অর্থাৎ বহুবার বলেছেন। 
এখানে ভূমি সংস্কার সংসদের সম্বন্ধে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। কিন্ত 
দেশের মান্থুষকে একটু মনে করিয়ে 
দিতেই তাদের মনে পড়বে যে, আট 
বশর পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
রিপোর্টের উপর কংগ্রেস আলোচনা 
করেছিল) বৎসরাস্তে মিলিত হয়ে 
বাগাড়ম্বরের হেরফের চালিয়ে যাওয়া 
হয়েছে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে 
নি। তবে নতুনটা কি হল? আগামী 
তিন বৎসরে সাড়ে ৫ লক্ষ সমবায় 
সংস্থা গঠিত হবে এবং সমবায় 
কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। 
প্রথম কথা, সাতমণ তেলও পুড়বে 
না দ্বিতীয় কথা, তাদের পরি- 
চালন নৈপুণ্যে জনসাধারণের অর্থ 
আত্মসাৎ ও -তছরুপের করেক হাঁজার 
কেস বেড়ে যাবে । 

দেশের সাধারণ মানুষ আজ নেহরু 
এবং শ্তার কংগ্রোসকেও সুবিনয়ে মনে 
করিয়ে দিতে চার্ঈগ্যে, এভাবে 
বাগাড়ঘরের দ্বারা) এঁতিহাস সমষ্টি হয় 
হয় না। ভারত-্প সৌহার্দ্য, 
পর্ভগীজদের গোয়া ত্যাগ, ভারত- 
ভুমিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধ 
সদিচ্ছা প্রকাশ বত আস্তরিকতার 
সঙ্গে ও অশ্ররুদ্ধ কেই করা হোঁক 
না কেন, তাতে কাজের কাজ কিছু 
হবে না। ভারত স্টমান্তে পাঁকিস্তানের 
গুলিবর্ষণ বেড়েই * যাবে, পর্ভগীজরা 
গোয়ায় আরও কামেমী হয়ে বসবে 
আর বিপন্ন ও অসহায় ভারতবর্ষে 


চলতে থাককে- হক্ষ লক্ষ চাষীর জমি 
পেকে উ ছুমুঠো অন্নের জন্য 
বিদেশের র দুয়ারে ধৰণা এবং 
চখুমাফাকা$19 বিবেক প্বাবসাদার-. 


ছাত্র অবধি রাজস্ব । ভা * RE 
N 








ভাবতে গণতন্ত্রের বান অবস্থা, 


ভারতের গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বহু কির 
৯০ 

হয়ে থাকেশ শ্রী পি, সি, যোশী এবং শ্রী অশোক মেহতা: 2ভিতির 
গণতন্ত্র সম্পর্কে সম্প্রতি যে মতামত প্রকাশ করেছেন, তার ক্রি 


সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে দেওয়া গেল :_ 


পি, সি, জোশী 


গণতস্থই সব নয়।০ গণতন্ত 
ইপ্সিত সামাজিক পরিবর্ত নসাধ্নের 
হাতিয়ার মাত্র । কিন্ত ভারতে আঁজ 
শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের দৃষ্টি- 
তভদী এবং কাৰ্য্যকলাপ স্বহ্থ ও প্রগতি- 
শীল গণতন্ত্রের ৰিরোধী। বৃটীশ 
সাম্রাজাবাদীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সময়ে জাতিয়তাবাদী, 
সোস্তালিষ্ট, কম্মনিষ্ট__সবাই কংগ্রেসের 
পতাকাতলে দীড়িয়ে সংগ্রাম করে- 
ছিল। শ্বাধীনতালাভের পর দেশের 
বৈষয়িক উন্নতি এবং জনগণের হাতে 
সেই উন্নতির ফসল তুলে দেবার 


কুজে যখন প্রাক-ম্বাধীনতা কালের 


সহ-সংগ্রামী দূলগুলির মধ্যে অধিকতর 
একতার দরকার_-তখনই কংগ্রেস 
নেতৃত্ব উপ্টো পথ ধরলেন | কম্যুনিষ্ 
সোস্তালিষ্ট এবং অন্তান্ত বামপন্থীরা 
প্রাক-স্বাধীনতা যুগের মিলিত ফ্রণ্ট 
থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন । 
আর কংগ্রেস ক্রমশঃ পুঁজিপতিদের 


, আজ্ঞাবহ হয়ে দীড়ালেন। 


সামাজ্যধাদীদের সাথে সুর 
মিলিয়ে আমাদের দেশের শাসকদলও 
প্রচার করেছেন যে, কম্যুনিষ্টরা গণ- 
তন্ত্রের শক্র। কিন্ত পাকিস্তান এবং 
এশিয়ার আরও কয়েকটি রাষ্ট্রের 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী * নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করেছে গণতন্ত্রের শক্ত কে? 
আজ আর বুঝতে বাকী থাকে না 
যে, যারা কম্যুনিষ্টদের গণতন্ত্রের শক্ত 
বলে প্রচার করে থাকে, তারাই 
তাদের স্বার্থের জন্তে এশিয়ায় গণতগ্ত্রের 
বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করছে। 


শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস 
দলের গণতন্ত্র সম্পর্কে ষে ধারণা 
রয়েছে এবং ষে রাজনৈতিক ও 
প্রশাসনিক কাঠামো তারা স্থাপন 
করেছেন--সবই পশ্চিমী গণতন্ত্রের 
কাছ থেকে ধার করা। কিন্ত 
ভারতের আবহাওয়ায় সেই বুর্জোয়া 
গণতন্ত্র যে কত্তখানি অসার তা 
কংগ্রেস নেতারা বুঝতে পারছেন না। 

শাসক-দল বর্তমান গণতান্ত্রিক 
কাঠামোর ভিতরে থেকে জনসাধারণের 
চাহিদা পুরণ করতে পারছেন ন্া। 
কংগ্রেস শাস্বনে উপর* তলার লো 
*এবং পুজিপতিদের প্রয়োজনের 


দিকেই বেশী নজগ্ন দেওয়া হচ্ছে ০৯ 


জনসাধারণের দাবী অবহেলিত, হচ্ছে. 


প্রশাসনিক কাঠামো এমনকি . 


সরকারের নির্দেশ এবং আইন সভায় 


বুচিত,আইনু 


অশোক -মেহতা 

ভারতের গণতন্ত্রের বিপদ ভারতের 
সংবিধানের মধ্যেই রয়ে গেছে! দেশে 
ষে নির্বাচনের প্রথা চালু আছে, তার 
কুফল ফলতে আনস্ত করেছে। 
বর্ণাবঘেষ ও অন্তান্ত* সব ন্রতা 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে ম্থা ছাড়া দিয়ে 
উঠছে। বিনোবাজী ও নয় প্রকাশের 
মত নেতার! পালণমেপ্টারী” গণতন্ত্র 
ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক নয় বলে 
মত প্রকাশ করেছেন এবং দলহীন 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্তে বলেছেন। 
তাঁদের কথা বাদ দিলেও, একথা 
আজ অস্বীকার করা যায় না যে, 
মানুষ ভোটের অধিকার পেয়ে তার 
ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়ে 
উঠছে এবং এই ক্ষমতার নেশার 
ফলেই নির্বাচনের প্রথার মধ্যে নানা 
রকমের গলদ ঢুকে পড়ছে । . 

দই-একটি রাজ্য ছাঁড়া, আর 
প্রায় সব রাজ্যেই সরকারের স্থিত” 
সম্পর্কে নিশ্চয়তা নেই--যদিও এঁক- 
মাত্র কেরালা ব্যতীত আর সব রাজ্যেই 
একই দল ১৩ বছরেরও বেশী দিন 
ধরে শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন ? খারা 
সরকার চালান তাদের অধিকাংশ 
সময় ও শ্রম বায় করতে হচ্ছে 
চাকুরীতে টিকে থাকবার জন্তেই | 
আইন সভায় সদস্তরা সরকারকে 
কোশ-্ঠাসা করার খেলো উপ্ভোগ : 
করে থাকেন। অনেকে বলেন ' যে, 
আইন সভায় স্থগঠিত বিরোধী দলের 
অনুপস্থিতির ফালে শক্তির, ভার- 
সাম্য রক্ষিত ন! হওয়ায় অনেক গলদের 
উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে 
স্থায়ী দ্বি-দলীয় প্রথার উত্তব হতে 
এখনও অনেক দেরী । FE 

আইন সভার গর নির্ভরনীলতা 
সরকারকে, দুর্বল করে দেয়। 
সদন্তরা উপদলীয় রাজনীতিতে বহু 
বিভক্ত হয়ে পড়েন্ু--কারণ উপদুলীয় 
রাজনীতিই হুল মন্ত্রীপদে যাবার সোজা 
সড়ক । সরকার গঠন করতে গিয়ে 
* পার্টির বাইরে থেকে ভাল লোক 
আনবারও উপায় ধ্লই। মোট 


*কথা, মন্ত্রীদের কাড়াকাড়ি নিয়েই 


বুকে ধুকে, উরুতে * সদর বে কাঁটন-তার 
] ডি [ফ্লাশ 5 পু শেষধাংশ ১৪ পৃষ্ঠায়? বিটি চাত 
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ক্ষিস্ত এই কুশলী লেখকের হাতেই 
যুখন,স্িনীর মত বড় গল্প বেরোয় 
তখন দুঃখিত এবং আশ্চর্য না হয়ে 
উপায় থাকে -ন। এক্ষেত্রে একট। 
প্রশ্ন প্রথমেই উত্ধাপিত হতে পারে যে 
ঃঈঙ্জিনী প্রেমের গল্প কিনা সি অবস্তই 
মধ্যযুগীয় প্রেমকাহিনী ব্যতীত কথা- 
সাহিত্যের যুগের কোন প্রেমকাহিনীই 
নিছক' প্রেমকাহিনী নয়। তবু 
সঙ্গিনী গল্পের পটে প্রেমের ভূমিকা 
» কতটুকু এ জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। 
|... আুধু জয়া আর মনোতোষের ব্যবহারেই 
{ * প্রেমের আদল এসেছে নতুবা এ গল্পে 

হত নরৈনবাবুর লক্ষ্য ছিল ভিনন। 
জয়া যন্মারোগমুক্ত অবস্থায় গৃহে 
ব্ফরে এল-_এই খানে গল্পের সুরু। 
জয়! রোগমুক্ত কিন্ত তখনও ব্যাধি- 
নীজাণু মুক্ত নয়! স্বামী অমিয় 
রাজনৈতিক কর্মী--বুদ্ধিজীবী ৷ পত্নীর 
রোগোত্তর জীবনে দাম্পন্ত্য সম্পর্কে 
“সংযমের পক্ষপাতী, মনোতোষ 
শ্রমজীবী স্বাস্থ্যবান দিলদরিয়া যুবক | 
জয়া এবং মনোতোষের সম্পর্কে 
নিবিড়তা একরাত্রে চুড়ান্ত সীমাকে 
ম্পর্শ করল। জয়ার টি, বি, 
| * শ্যাবয়েসের চিকিৎসার ব্যাপারে 
' অমিয় পিরুত্বাপ_এই বলে জয়ার 
৮” « মনকে সরলে নিজের দিকে আকর্ষণ 
"কুরে, জয়ার পুনরুদ্্রীবনের প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে মনোতোষ জয়াকে নিয়ে সরে 
পড়ল। বস্তিতে গিয়ে জয়! 
" মনোবতোষের সঙ্গে ঘর বীধল। 
- অমিয়র সঙ্গে মোকচদ্দমাও হল। 
জয়৷ মনোতোষের সন্তানকে গর্ভে 
২ ধারণ করছে এমন সময় অমির 
* মরণাপন্ন শুনে জয়া আবার অমিয়র 
কাঁছে ্রত্যাগমন করল । অমিয়র 
কাছে জয়া নিয়ে এল নবজীবনের 


1 হি ভি শুিলি ৪ 
্ ৮ 


এ গল্প সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা 

৫ , অনেক। প্রথম প্রশ্ন এগল্লের মামুষ- 
গুলো.কারা? জদ্মা শিক্ষিতা রুচিশীল! 

* মেয়েঃ অমিয় বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক 
কর্মী, মনোতোষ সাইকেল-পিওন। 
কিন্তু এগুলো শুধু লেখকের সাজানো 
কতকগলি উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমেই 

. ঘোষিত হয়েছে, কারো সত্তার বিভিন্ন 
রূপায়নের সঁজে এগুলো! জড়িত হয়ে, 
নেই । ” হয়ত্বো নর্ন্বাবুর প্রশ্ন 
এখানে এই যে সত্তার গভীরতার , 
সঙ্গে বিজড়িত নারীপুরুষের সম্পর্কের ' 
সস্তার কোন উদাহরণ আমার জান! 


হৃদয়ের তাগিদে নয়। 


সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল . না, 
যাকে সে নিকা করেছিল তার তরুণী 
প্রেমিকাকে বিবাহ করব্র সংস্থান 
সংগ্রহের জ্রন্ত ) গুড় তৈরি করতে । এই 
গুড়ের খ্যাতিতে লাভবান হয় গল্পের 


নাফক। এই তার জীবিকা। 
শুধু জীবিকা নয়_এইটাই 
তুর জীবনের একমাত্র 


ইতিবাচক দিক। পৌঢ়া স্ররণীকে 


তালাক দিয়ে সে যখন তরুণী, সম্পন্ন, 


গৃহস্তের ছুলালী মেয়েকে তাঁর পূর্ব 
কল্পানাস্থ্যায়ী বিবাহ করে গৃহস্থালী 
রচনা করল তখন সে আক্ফির করল 
যে এ মেয়েটি গুড় তৈরী করতে পারে 
না। বাজারে তার বদনাম হয়ে যেতে 
লাগল। জীবিকা এবং জীযনের মূল্য- 
বোধের ক্ষেত্রে সে পেল আঘাত। 
সুতরাং সুনিয়মেই এই সিদ্ধান্তে সে 
পৌছল যে তার এই রস্উন প্রেম 
ফাকি । 

এখানে রস গল্পের এই লাযককে 
এবং তার সমস্তাকে আমশ্রা চিনতে 
পারি। সে আমাদের শার্শগম্য, 
অস্কুভবগম্য, বোধগম্য । জ্রঙিয় বাম- 
পস্থীদলের রাজনৈতিক কর্মী] কে 
বলেছে ? নরেনবাবু বলেছেন। তা 
নইলে গল্পে কোথাও সে আখ্যা 
যথার্থ লাভ করেনি। অনি উকিল 
অধ্যাপক বা ডেপুটি, কিছু হলেই 
গল্প অন্তরকম হওয়! দরব্্ুর করত 
না। ঠিক তেমনি মনোভোষ। সে 


জয়াদের বাড়ীতে থাকাকাুদ এক-' 


রকম, বস্তিভে জয়ার সঙ্গে তসবাস- 
কালে অন্তরকম, এবং জনা: সঙ্গে 
কলহের “কালে সম্পূর্ণ িজ্পপ্রকার । 
এই ঝগড়ার সময়েই যা ব্রোন্বা গেল 
সে পিওন শ্রেণীর লোক-_অশক্ষিত 
এবং অঅমাঞ্জিত। তা লা হলে 
অমিয়র কথা বা আলাপনের . সঙ্গে 
তার উক্তি প্রত্যুক্তির পাঞ্চক্য খুঁজে 
পাওয়া ছফর। ব্যক্তি ম্নুরগুলির 
রূপায়নের এই অসঙ্গতি সানা বইটায় 
ছড়িয়ে রয়েছে। 

নিঃসনেহেই শিল্পবিচালে এ ক্রটি 
বলেই পরিণত হবে। এব: এ ক্রুটির 
উত্স *লেখকের লক্ষহীনতাহ । সে 
লক্ষহীনতার প্রমাণ জয়--গল্পের 
নায়িকা! জয়া যে মনোতোষের 
প্রতি আক্বষ্ট হয়েছিল সে কেবল 
কাইণ শরেেন- 
বাবু ঠিক সন্তোষবাবুর মস্ত প্রো 
ভদ্রলোকের প্রেমবিলাসের গস বলতে 
বসেন না। মঙুষের ণ্হদছের গহন, 


প্হস্তের” বস্তাপচা বিগত ছশকীয় 


* আছে কিনা। নিশ্চয় জানু! আছে, উক্তিতে তিনি বিশ্বাস কলহ না। 


লেডি. চ্যাটাপির প্রেমের কথা বাদ 
দিয়েও এবং . পুনরাবৃত্তির মত 
শোনালেও আর একবার রস গল্পের" 
‘নাম করতে হবে । রস গল্পের স্তায়ক' 
র্‌ গুড়ের ব্যাপারী । নিজে গাছ কেটে 
রা রস. যোগাড় করে সে, সেই রস 
ল দিয়ে তার প্রোঢা ঘরণী ( যার 
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এ অনাস্থাটুকু * আয়ত্ত . কবর জদ্তে 
নরেনবাবু জাঁনেন যে মর্কসীয 
চিন্তাদর্শের “নিষিদ্ধ খাতার়-ও নাম 
লেখাতে হয় না। ,সাধারঠ দংবুদ্ধিই 
বথেষ্ট। সুতরাং জয়ার ব্যাপার, 
নরেনবাবুর হাতে শুধু হৃদ ঘটিত 
ব্যাপার হুষে এ আশঙ্কা অমুজ্ক । 


৪৪ 


:, প্রেমের গল ৪ নবনাধ মদ পরা 


এবং তা নয়ও। জয়া বাচতে 
চেয়েছিল। অদম্য জীবনপিপাসায় 
মৃত্যুভীতির ঘনীভূত মুহূর্তেই জরা 
মনোতোষকে সম্বল করেছে। জয়া 
জীবনকে সুস্থ মানবীর মত সম্ভোগ 
করতে চায় রোগমুক্কির পর এ 
আকাত্ধা তার ম্বাভাবিক। 
এ্যাবসেসের জন্ত স্বামীর সংযত 
আচরণকে সে তাই ভুলব্যাখ্যা করে। 
ভাবে স্বামী জীবাণু সংক্রমণের ভয়ে 
কাপুরুষের মত বুঝি তাঁকে পরিহার 
করতে চায়। এইটুকু মাত্র স্কায়কে 
অবলম্বন করে নরেনবাবু জয়াকে 
দিয়ে মনোতোষের সঙ্দে বেরিয়ে 
যাওয়ার কাটা করতে চাইলেন । 

এই _অবাস্তবতায় গল্পরসেরহ 
সমধিক হানি ঘটেছে। যে সমস্ত 
গল্প্রিয় লেখক--যেমন বিমল মিত্র 
রমাপদ চৌধুরী -প্রমুখ-_-দমারসেট 
মমের মত শুধু গল্পের জন্য আকুল 
তারা কিন্তু তাদের কুলগুরু মমসাহেবের 
কাছ থেকে একটা বিষয় শিক্ষা 
করেন নি যে রসিকচিত্তে গল্পের সরল 
রস গ্রহণে যা বাধা সঞ্চার করে তা 
হল বাস্তববিমুখতা। প্রথম দৃষ্টিতেই 
নরেনবাবুর সঙ্গিনী গল্পের বুনিয়াদ- 
গত এই দুর্বলতা . চোখে পড়ে। 
এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিতে পরিদ্ব্ট হয় যে 
ত্রুটি তা অতি মারাত্মক । আমরা 
নিশ্চয় এ আশা করিনি যে “মেহনতী' 
মনোতোব এবং রুচিশীলা জয়া লেডি 
চ্যাটাপির প্রেমের মত অস্তিত্বের 
মূলে আলোড়ন সি করুবে। কিন্ত 
এ আশা করেছিলাম মঞ্জু, জয়া এবং 
অমিয়র তিন বছরের মেয়েটি সমস্তার 
নির্মাণে একটা অপরিহার্য উপাদান 
হিসাবে কাজ করবে । জয়ার 
স্থৃতিলোক থেকে মঞ্চকে এত সহজে 
নির্বাসন দিলেন নরেনবাবু যে এটাকে 
প্রায় ঈশ্বরকল্প নিধিকারত্ব বলা চলে । 
আর্টে নিরাসক্তির স্থান আছে, কিন্ত 
এ ধরণের নিধিকারত্বের স্থান আছে 
কিনা জানি না। ফলে গল্পে মঞ্চ 
জয়ার কোন সম্পর্ক, নেই, জয়ার 
নিজের এএবং* অমিন্তর জীবনের ছক 
সম্বন্ধে কোন" চেতনা জয়ার মনে 
নেই। এই ারীক খঙজুতার জন্তই 
অনার মনৌতোষকে শরীরদানু, অথবা 
মনোতোষকে উপভোগ করা এধং 
পরিশেষে পুনক্সায় অমিয়র কাছে 
প্রত্যাবর্তন কোন তাৎপর্য স্যজন 
করতে পারল না। 


এইভাবেই ফে-নরেনবাবু একদিন 
‘রম’ কুলপীবরফণ্জগল্পে নারী-পুরুষের 
সম্পর্কের উপর লৃতন আলোকপাত 
করেছিলেন সেই নরেনবাবুই সঙ্গিনীর 
মত গল্প লিখলেন | 





টিবি. 


* কাহিনী তা নয়। 


বিষয়গত মিষ্টতার উপর , নির্ভরশীল 
হলে এ জাতীয় বিপর্ষয়ই স্বাভাবিক | 
নরেনবাবু এবং সম্তোষবাবুর প্রেমের 
গল্পগুলি তারই *নিদর্শন। সস্তোষবাবুর 
বিবাহিত প্রৌঁঢ়ের প্রেমপিপাসা বা 
নরেনবাবুরও এ জাতীয় কোন কোন 
গল্পে এই বিষয় নির্ধারণের হূর্বলতাই 
পরিষ্মট । প্রেমের গল্পকে সার্থকতায় 
উত্তীর্ণ করতে গেলে কাহিনীর বিষয়কে 
রীতিমত গ্রভীরভাবে অস্থধাবন 
কর! দরকার । মাদাম বোভারি 
আলোচনাকালে হেনরি জেম্সের 
বক্তব্য এ প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে স্বরণীয় । 
তিনি বলেছেন মাদাম বোভারির 


'অন্তনিহিত হূর্বলতা হল Emma 


Bovary is - really too small 
an affair | অথচ আনা কারেনিনার 
সেই কারণেই 
বোধহয় এ কথার উদ্ভব যে গল্প উপ- 
হান আলোচনা কালে লেখকের 
শিল্পকৌশলের সঙ্গে সঙ্গেই life 
exhibited in it এটাও শিল্পের 
উৎকর্ষ বিচারের একটা মাপকাঠি। 
নরেনবাবুর নারীপুক্রষের সম্পর্কাশ্রয়ী 
উপন্তাসগুলিতে এই বাম্তববোধের 


মোহিতলালের 


( ৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

অভিলধিত মুক্তি কামনা করেন, 
সে মুক্তি জীবনকে একান্ত বাস্তব- 
ভাবে গ্রহণ করে তার রহস্ত, তার 
সৌন্দর্য, তার মাধুর্য, তার সুধা ও গরল 
আক পান করে সর্বসংশয়নিরসন- 
কারী, সর্বব্যাপী উদার আনন্দরস- 
ভূমিতে মুক্তি কামনা করেছেন কবি | 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের পংক্কিটি--“দেহের 
র্হস্তে বাধা অস্ভুত জীবন’ মুলমন্ত্রে 
মত তার কাব্য-সাধনাকে উদ্দীপ্ত 
করেছে। দেহকে এত গৌরব দান, 
দেহের এমন উদ্দাত্ত জয়গান আর 
কোন বাঙালী কবি করেন নি । 


কবি দেহের অতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। দেহকেই 
আত্মা বলেছেন। দেহছারেই আত্ম! 
এই প্রত্যক্ষ বাস্তত জগৎ ও ক্ষণন্থায়ী 


জীবনের আনন্দরস পান করেন 


ইহা ছাড়া কোন অতীক্জিয় ভূমানন্দের 
বিষয় তিনি শূন্য কল্পনা বলে মনে 
করেন। দেহদ্বারে সুখভোগ ছাড়া 
আত্মার যে নিরালন্ব ও নিধিকল্প 
স্থখভোগের কথা হিন্দু অধ্যাত্বশান্ত্র ও 
সাধনায় আছে, তাকে নিছক কল্পনা 
বলে মনে করেন। জীবনের যে এই 
বিচিত্র অমুভূতির আনন্দরস, এ.এতই 
মধুর, এতই মহিমময় যে ইহা ছাড়া 


. কবি আর কোন মোক্ষলাভের ভূমানন্দ 


আকাঙ্বা করেন না । এমন কি একেই 
বারে বারে নব নব জন্মে, নব নব 
রূপে আস্বাদন করবার অতৃপ্ত কামনাও 
থাকবে না। এক জন্মেই চিরজ্রম্মের 
বাসনা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে 
চিরদিনের মত শান্ত হয়ে যাবে। 
এই ভোগই মোক্ষে পরিণত হবে! 
দেহাত্ববাদী মোহিতলালের কাব্য 


ভোগবিলাসীর কামন্ুর অনলে ইন্ধন 
জোগাবার বস্তু নয় বা ইন্দ্িয়ভোগ- 


সর্বন্বতার, অকুণ্ঠ সমর্থন ১নয়*-এ কথা , 
মোহিতলালের কাব্যগ্রাঠে সর্বদা মনে 
রাখা দরকাক। 


দেহের পৃহতে 
‘ 


Lf 


পাপ? ‘মৃত্যু ও 'অঘোরপন্থী 


একান্ত .অভাব। বাংলাদল্লেত ন 
নীড়ের মত প্রেমের গল্প একদা লে 
হয়েছে--এবং সে গল্প মাত্র, প্রো 
গল্পই নয়। প্রেমের গল্প খা ঢু 
আগে যদি আমরা এ সম্বন্ধে স. 
থাকি তবে সৎ সাহিত্যচেতনারই 
দেওয়া হবে। সাম্প্রতিক প্রো 









কিছু নেই--একধা বললে সমকাল 
সাহিত্যের প্রতি অবিচার করা হয় ন 
সমকালীন লেখক সম্বন্ধে কিছু বল! 






























আকাথাকে রূপ দিয়েছেন ত 
ছলে, ৭ 


















































পান্থ, ম্পির্শরসিক', 
“ল্মরগরল* ‘নারীস্তোত্র', « 


এ 8 
, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৯ - 































: পি লি, জোশী . অশোক মেহতা, 

৮. _- (১৩শ পৃষ্ঠার পর ) * ৮ 
তন). শাঁসক-দল  ফেটুকুও জনসাধারণের কথাঁ ভাববার সময় 
কাজ করতে চাইছেন, আমলা- তাদের থাকেনা । এর ফলে এক- 


দিকে যেমন সরকার দুর্বল হুয়ে পড়ে, 
অপরদিকে তেমনই আইন সভাও 
তার সম্মান ও মধ্যাদা হারাতে থাকে । 

তবে, পরই সব ছুর্বলতা দূর করা 
সম্ভব ‘হয়, যদি আমরা রাজ্যে এবং 
কেন্দেও জনপ্রিয় অথচ অনপপারণীয় 


ধগ্রেস য্রেতারা ' জোর গলায় 
কর করে থাকেন যে, জনসাধারণ 
ভোটাধিকার পেয়েছে, তখন 


নীতি পরিবর্তন করার এক্সিকিউটিভ রাখতে বাজী হট। 

দের আর গশ-আন্দোলনের তাহলে জনসাধারণের ভোটে নির্ধবাচিত 

প্রয়োগ করা উচিত নয়। গভর্ণরের হাতে সমস্ত শাসন ক্ষমতা 

অন্তর একবার ভোট ন্যস্ত হবে, আর আইন সভা তার 

বলে, এর মধ্যে আর নির্ধারিত কাজ করে যাবে--আইন 

করা চলবে না. সভা আইন পাশ করবে, বাজেট 

নীতি হয়ে দাড়ায়, তাহলে মঞ্জুর করবে এবং বিভিন্ন কমিটির 

গণতন্ত্র একটা প্রাণহীন বস 7০: কাজকর্ম ত্দারক 

।৬স পা টিন টা 22 f নট 425২১ গভপর্র আইন 
=, Ic kb 0. 4 ৩ লাশ 

তির থেকে লোক নিয়ে 

. ৮ গঠন করবেন 

ষ্য শাসন চালাবেন ।, 

পি অধিকার করার 

[ভার কয়েকটি আসন 

৪ গন্পূরি নির্বাচনের 

"টা অধিকতর আগ্রহশীল, 

ঠার ফলে দলের সংখ্যাও 


এম যাবে বলে আশা করা 
গভর্ণরের আসন জিততে হলে 
সমস্ত রাজ্যের অধিবাসিদের কাছে 
পরিচিত হতে হবে। এর অন্তে 
দরকার হবে ব্যক্তিত্বের এবং প্রয়ো- । 
রর তাগিদে বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
্াকেরও উদ্ভব হবে। প্রাক- 
ধাধীনতা যুগে যে সব বিরাট মানুষ 
দেখা গেছে, আজ আর সে 
চি ব্যক্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় 
না মানুষ যেন আকারে ছোট 
হয়ে 'ত্বাচ্ছে। গল্ভর্ণরের পদের অন্তে 
তিদ্বন্থিতা ' করতে হলে প্রার্থীকে 
একজন ব্রাট লোকই হতে হবে। ' 







@ Tea Garden Stores 
.@ ‘GRIPWEL’ Beltings 
@ Machine ‘Tools 
® Tarpaulins 
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Phone: খোশ]: 22-5220 
SILIGURI: 178 


' SSENC O°? Brand HotPressed, Waterproof 
PRODUCTS OF ENC® এটি & SAW 


Sole Disinibutors For: 
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রং 
৪ ‘BRUSHWEL’ Brand Paints & Paint Brushes 


UNITED COMMERCIAL TRADING 


CORPORATION (Private) LTD. 
138, CANNING STREET, CALCUTTA-1 





ক কারার 





১৫ 


দর্পণ 


এ র 
ধাম রোযা ও ACT মুখ ৰতি | 
‘(১ম পৃষ্ঠার পর) এই ক্ষুদ্র তালিকাটি আমরা 
ষে ছিনিমিনি চলে তাতে মোর একটি পাঠককে বিভ্রান্ত করার অন্ত দিচ্ছিনা, 
প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করেন_এই এর মধ্যে কোন গুড় অর্থ আরোপ 
অভিযোগ বহুশ্রত। করতে চাইনা । কিন্ত এই প্রত্যেকটি 


রায়বাহাদুরের পক্ষপুটাশ্রিত' বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য অথবা সন্দেহ 
এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ষে তল্লাস জনক অভিযোগ আছে এবং সেইসব 





কাছ থেকে পাওয়া নয়। 
লত্যেন গুখার্থীকে আমর! দৌষীও 
বলছি .না আর নির্দেষও বর? রি 
পূর্ণ তাস্তের দ্বারা তিনি”+এই:-লনেহি- | 
গুলির উর্ঘে উঠুন।, তার. এবং 
পুলিশ কমিশনায়ের অবগতির . জুন্তত-ত 
আমরা তালিকাটি দ্রৱকার হলে আরও 





হয়েছে, অথবা তাকে গ্রেপ্তার অভিযোগ রাস্তার লোকের দীর্ঘ করে দিতে পারি। 

করা সম্ভুত হবে কিনা এই = 
বিষয়ে যে-বিবেচনা হচ্ছে, জ্তা 

কলকাতা পুলিশের পক্ষে করা প্রস্তুত প্রণালী * উপাদান 

হয়ত সম্ভবপর হতনা ।. কিন্তু দর্পণ || স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির সকল নির্দেশমত ব্যবহৃত উপাদান সম্পর্কে উহাদের 


সত্যেন মুখার্জীর আবরণ ভেদ নির্ধারিত মীন, ও পরিমাণ অতি 


তার পরে ' অবস্ত | 


আধুনিক রসায়ন কারিগরি ও 

যস্ববিজ্ঞানের সাহায্যে যুগোপযোগী 

আধুনিকতম কলে সম্পুর্ণ কৈলানিক 
উপায়ে প্রস্তুত ৷ 


এখন পুলিশের মহল থেকে প্রাথ- 
মিক ত্রাস কেটে গেছে এবং 
ব্যবসায়ীদের মহলেও যার! সত্যেন 
মুখার্জীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
অবহিত আছেন, তারা এগিয়ে 


জম! হচ্ছে। 
কিন্ত শুধু সত্যেন মুখার্জী নয় । 
কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তরকে এই সঙ্গে 
ডক্টরেট পঞ্চানন ঘোষালকেও 
আনতে হবে। কারণ ঃ 
সেই বিখ্যাত অপরাধ বিজ্ঞানী (1) 
রায়বাহাহুরের দক্ষিণ হত্ত। রায়- 





ble টানলে i bo € আপনার দেহের দৈনন্দিন ক্ষয়পুরণের অন্ত আপনি এক 8 
ই গন ৪৪ রে াউন্স ‘কোলে বিস্কুট’ হইতে ৭% শতাংশ র্যালরী * { 
es হৱে SA সংগ্রহ করিতে পারেন।' I রী | 







কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ 


ব্যবসায়ণ-তার দগ্যে সত্যেন মুখা" এশিয়ার সর্বোত্তম বিস্কুট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 
জর খাতির কার মারফৎ; হেড অফিস £ কারখানা ও বিক্রয়কেন্তু £ 

(৩) জে কে ইন্ডাস্টিজের 'সামলা ৩৬, স্্ীও রোড, কলিকাভা-১ ** ১১০০৬, চড়কডাঙ্গ। রোড; কলিকাতা-১] 
মাবখানে কিভাবে পণ্ড হুল; ফোন? ২২-৫৫১৮ 


ফোন £ ২৪-১৭৫০ 


৬ 
ক সুজি ক ২৯ 


|] 
Gram : ‘MNIQUOT 


০ তানি জিও তত 
২৪১৪৫১৫৪৬৩৬ ৬. 
LN ৯৬০৪ 


Fo. 


সপ 
গা 


Tea Che 
MILL 


সর. 
DUSTRIES 
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“বড় আমলা | বদলীর মারপ্যাচে. 
_ করদাতাদের ঘাড়ভাঙ্গার ব্যবস্থা 


(দপণের দংবাদদাতা) 


৪৮ হিরা রা 
কমিশনারের পদে তাঁর নিয্নোগে আমরা কেচু আপাতত তুলছনা। 

* কিন্তু রাইটার্স বিজ্ডিংসে- আরও চারজন অফিসারকে এ পদে 
পাঠানো যেত। তমার পাঁরবর্তে শ্রীযুক্ত সরিটাকে কেন পাঠানো হল--এই 
প্রশ্নটি দ্বভাবতই' জিজ্ঞাস্য হতে পাক । দিনিম্বারটির প্রশ্নে শ্ৰীযুত 
রপজিং রায়, শ্রীযুক্ত রুশ; (রাত) গুপ্ত এবং. শ্রীধু্ত-এ ভি খাঁ, এই } ক 
*তিনদন আই সি এস: এবং আই এ এস শ্রী শম্ভু ব্যানাজা_-মোট চারজন পদের চেয়ে কমিশনারের পদ 
অফিসার ছিলেন শ্লীষন্ত সুরিটার মাথার উপরে। এ পদটিতে পাঠানোর , 
জন্য তাঁদের.পাওয়া গেল না কেন? রহস্যটা কি? এবং এতে কারও 
কোনো উপেরশ পাওনা হয়েছে কি?--দপ এই প্রশ্নের অনুসন্ধান ফলে স্াটা রাইটার্স বিল্ডিংদে 

| এ | j K 
| রাইটার্স বিলডিংসের ওয়াকেবহাল 
মহল জানেন যে, চীফ সেক্রেটারী 


ছা 


হয় এবং তিনি ষদি প্রয়োজনীয় 
ক্ষেত্রে ফাইন্তাল অথরিটির দায়িত্ব 


fo TL চারজনকে একে একে লাভ করেন, তাহলে খহুক্ষেত্রে লাভ করেছেন। কিন্তু সরকারী 
প্রস্তাব করেছেন । প্রশাসনিক বিকেন্ত্রীকরণ . আইনে এই টপকানোর ব্যবপ্থা 

কিন্ত ত একজনকেও তিনি অনেকাংশে সম্ভবপব হতে পারে!” ; 

রাইটস” উদ ছেড়ে যেতে অন্তত প্রত্যেকটি উন্নয়ন বা. ই 

রাজী করাতে পারেন নি। তারা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে 

মফঃস্বলে - যাবেন ' নাশকারও  : লালদিখীর মহাধিকরণে দৌড়তে 

পারিবারিক অস্থুবিধা, কারও মেয়ের হয় না এবং কাজ দ্রুততর গতিতে 

স্কুলের পড়ার ক্ষতি ইত্যাদি । অগ্রসর হতে পারে । 


৮. * ডিভিশনাল কমিশনারের পদটি 


তুলে দেওয়ায় ভাব নাল জায়গা আয়ু জরিটা সম্পর্কে আশঙ্কা |, 


(থেকে উঠেছে । কিন্তু যতদিন পর্যন্ত 
[এই ব্যয়সাধ্য পদটি থাকছে, স্বভাবতই 
এর যথোপযুক্ত ব্যবহার ঘটানো 
।রাইটাস“ .বিল্ডিংসের কর্তব্য হওয়া 
। এবং ষথোপযুক্ত ব্যবহার 
অসম্ভৱ, একথাও মনে করার 

নো কারণ নেই৷. CO 
কমিশনারকে ধরি সমগ্র ডিভি- 
সুপারভিশনের কাজ 

আরও মনোষোগ ও. নিপুণত৷ 
সহকারে করার নির্দেশ দেওয়া 





করার কোন কারণ -নেই ষে, তিনি 
এই উদ্দেশ্য পালনে অসমর্থ কিন্ত 
প্রশ্নটা এই যে, নিছক ব্টক্তিগত 
খামখেয়ালের অজুহাতে বড় বড় 
অফিসারেরা এই দায়িত্ব থেকে সরে 


থাকতে পারেন কিনা এবং রণজিৎ | 


রায় অথবা এ ডি খা কলকাতায় 
থাকতে চাইলেই সরকার সেই বায়না 
মঞ্জুর করতে বাধ্য কিনা । 


. প্রশ্নটি এতবড় হয়ে উঠতনা। - 


কিন্তু শ্রীষুস্ত স্যারটার নিয়োগের 









সই উর রে তি তো 
হারে আপস্তি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও, 
যু থাকবেন । 








পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবাম £ 
ই ফ্যাদা কেনার কম্পানি ছিটে, কণিকাত-২৯ DE ০৪৫ 
১৪7 কারীর . নর 
| কুকি মভার্ণ ইণ্ডিয়া 









5 চিনির স্কোয়ার, কাঁলকাতা-১৬ হইতে "ম্দ্বিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভানিউ, 


দ্পশ 


সপ বিল্টিংদ গৰিষ্যাগে বয় বলার ঘি 


জার পে বিল ৫০০, 
| স্ফীত হল। | 
অথচ এ কাণ্ড সম্ভব হতনা, (এই 
অপব্যয় নিশ্রয়োজন ছিল) যদি শত্তু 
ব্যানার্জীকে. কমিশনারের পদে 
পাঠানো যেত। কিন্ত রাইটার্স” 
বিচ্ডিংসে এই নবাগন্তক অফিসার- 


t 


, ইতিমধ্যেই 02 সত 


22 হজ 




















টিকে বালে নান 


কংগ্রেস পাটি নেতৃত্বের প্রতি আঁ 
এবং মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের পদসে! 
দ্বারা যে সেহভাওার সঞ্চয় করেছে 
তার পরে কে তাকে উপরে বদল 
হুকুম জারী করবে? 
কমিশনার হওয়ার প্রচ্তাব 3 
বদলশ ঘটানোয় « 
কারে আগাগোড়াই কি ত 
তলে নিজের বেতন ব্ন্ধিপ 
খঃজছিজেন? সমস্তটাই কি সি 
গোপন পর্িকজ্পলা 2 . 
যাইহোক, স্রিটাকে পোন 
এবং শস্তুবাবুকে বেতনবৃদ্ধির জন্ত দরিড 
ট্যাক্স দাতাদের পক্ষ থেকে ও 
অভিনন্দিত করুছি।, তা 
উপায় কি? 










